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অর্থাহু 


যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও গ্রাম শবের অর্থ ও বাৎপত্তি; আরব্/, পারস্ত, হিন্দি প্রসৃতি ভাষায় চলিত 
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মমসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস: মনুষ্যত্ব এবং 
আধ্য ও অনাধ্ধ্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও এতিহাসিক সর্ব্জাতীয় প্রসিদ্ধ ব্য্তি- 
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদা, ন্যাফঃ 
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ব, প্রাণিতন্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, 
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসা প্রণালী ও ব্যবস্থা, 
শিল্প, ইন্্রজাল, কৃষিতত্ব, পাঁকবিদ্যা, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান | 


দ্বাদশ ভাগ। 
পুলুকাম-_বালরোগ । 
৯৪ নং তেলিপাঁড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোধ-কার্ধ্যালয় হইতে 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ু কর্তৃক সঙ্কলিত ও 
প্রকাশিত। 


কলিকাতা; 
৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে 
ইউ, সি, বস্থু এড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত । 


১৩০৮ সাল। 


“নী 
(0) ০ 
-1১ 


॥ ূ 


পুলোমারি, 


পুলুকাম ব্রি) পুক্ু কা 
লঃ-। বহুকামনাযুক্ত, নানা কার কামনাবিশিষ্ট | 
“পুলুকামো হিৎমন্ত্যঃ | (খর ১৯৭৯৫) 
মন্াঃমনুষ্যঃ পুলুকামঃ: ক্কামনাবান্‌।. অন্পেনৈবকর্মর্া 
বহুকামানাকলয়তি? ৷ (.সারণ )বহুরাম। ( নিরুক্ত ৬৪) . 
গ্ুলোমন্‌ ৫পুং) দৈত্যভেদ | 
্বওক্র।। “পুলটমানং জবানাজে হ্বামাতা সন্‌ শতক্রতুঃ |” 
॥্‌ (হরিবংশ ২০1৩৪ ) 
ইন্দ্র যান্ধে পুলোম-কৈত্যকে বধকরিয়া তত্কন্তা। পুলোমজাকে 


বিবাহ করিয়াছিলেন | ২. মে (ভারত ১।৬ অঃ) 
পুলোমজা। (স্ত্রী) পুলোঘ। দৈত্যাৎ, জারতে জন-ড, স্বয়ং 
টাপ। শচী, ইদ্দ্রাণী । 


শনিশ্র হাহং ক্রতুশতং যঃকশ্চিত কুকুতেহবনৌ | ' 
জিতেব্রিয়োহমরাবত্যাং স প্রাযোতি পুলোরজাম্‌॥” 
( কাখাথণ্ড ৯০ অঃ2) 
পুলেোসজিৎ ( পুং ) পুলোমানং জর়তীতি জি-কিপ্‌ তুগলগমস্চ।। 
ইন্দ্র: ! ্‌ 
পু'লাম্িগ € পুং ) গুলোই নৈত্যবিশেষস্ত ছিট্‌ শত্রঃ7 ইন্দ্র! 
পুলে'মভিদ্‌ ( পুং ) পুলোমানং ভিনভীতি-ভিদ-ক্ষিপ । ইন্দ্র । 
পুলোমহী (শ্বী) অহিফেন। ( বৈদ্যকনিৎ ) 
পুলাম। ( স্ত্রী) ভূপুর পত্রী, চ্যবন খষির মাতা। ইনি বৈশ্বানর 
নৈত্যের কন্তা ছিলেন । ২ ব্চা। 
পুলেনয়ারি.(পুং ) পুলোরঃ-অরিঃ | ইন্্র। (ত্রিকাও ) 
01 


পকামি-জগং উপপদমং, তাতো রত পুলোমাচ্চিস্‌ (পুং ))রাজপুত্রভেদ। (বিষুপু” ) 


] 


পুক্ষস (পু স্ত্রী) পুকস, সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ |, ব্রাহ্মণের গুরসে 
কত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়। শতপথত্রাক্গণে ( শত- 
পথব্রা+ ১৪।৭।১।২২ ) ও বৃহদারণ্যক উপনিষর্দে এই জাতির 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (বুহদারণ্যক উপ" 


ত- 


৪1৩২২ ) 


(হরিবংণ ৬ অঃ ) ইনি ইন্ছের পুল্য (তরি) পৃ্গুণচতুরর্ধ্যাং ব্লাদিত্বাৎ বঃ. (পা 8২1৮০.) পুল- 


নিবৃত্তাদি। 
পুল্ল (ত্রি ) ফুল্প-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ । বিকসিত। 'শৈনদার্থকল্পভরু) 
পুল্পক (রী) আশ্চধ্য । 
পুল্বঘ ( পুং) পুরু বহু অন্তি অন-অচ,,. পৃষোররাদিত্বাৎ রম্ত লঃ। 
বহুভক্ষক মৃগভেদ॥ (.নিকক্ত ১৩।৩ ) 
কস পুন্বঘে-মুগঠ- €খক্‌ ৯০।৮৬২২৭) 


পুলুঘো বহুনাং ভৌমরসানামত্তা স মৃগঃ কাভৃৎ |” (সায়ণ ) 


পু, পুষ্িন দিবাদি, পরণ'অকৎ অনি । লট পুষ্যতি । লোট্‌, 


পুষ্যত ॥ লঙ. অপুধ্যৎ। লিট্‌ পুপোষ |. লুউ অপুষৎ্। লু, 
পোষ্ট । লট পোক্ষ্যতি। দিবাদিগণীয় পুষ ধাতু অনি. এই 
জন্ত. ইট হইল না॥ “যঃ সর্বদাস্মানপুষত স্বপ্রোষং।” (ভি 


৩1১৩ ) সন্‌.পুপুক্ষতি 1" 

পুষ্ট, ১ পুষ্টি ভদি, পরট্ম্া জক,. সেট লট্ট পোষতি। 
লো পোষতু । লঙ অপোরৎ। লুড অপোষীৎ। 

পু, ৯,পুষ্টি। ২ পোষণ। ক্র্যাদি,.পরন্মৈ, পোষণার্থে সক*১- 
ু্ট্যর্থে অকু*-সেটু। লট্‌ পুষ্ণাতি, পুক্জীত৪, পুঙ্ত্তি। লোট্‌ 
হি পুষান। লিঙ.. পুর্ধীয়াৎ। লঙ.ং. অপুষ্া, অপুষ্ীতাং, 


পুষ্কর ৰ 1: 


] ুধর 


অপুঞ্চন। লিট্‌ পুপোষ, পুপুবতুঃ। লুট পোষিতা। লট | 
পোষিষ্যতি । লুউ অপোষীৎ। 
“পুপোষ গান্তীধ্যমনোহরং বপুঃ1৮ (রঘু ৩৩২) 
সন্‌ পুপোষিষতি, পুপ্ুষিষতি । যঙ পোপুষ্যতে । যঙ্লুক্‌ 
পোপোষ্টি ৷ ণিচ পোষয়তি ৷ লিট্‌ পৌষয়াঞ্চকাঁর ৷ লুউ অপুপুষৎ। 
পুষ) ধৃতি, ধারণ। ২ পোষণ। চুরাি, উভয়, সক, সেটু। 
লট্‌ পোষয়তি-তে। লোট্‌ পোষয়তু-তাং। লুড, অপুপুষতৎ-ত। 
পুষা (কী) পুষণতীতি পুষ-পুষ্টো ক, তাপ ১ 
২ ( চলিত ) পোঁষণ করা । 2৮ 
পুৃষিত (তরি) পুষ্যতে স্মেতি পুষ-্ত, ভ্নদিগণীয়ত্তাৎ ইট্‌। ১ পুষ্ট, 
রুতপোষণ পক্ষিমূগাদি। ২ প্রতিপালিত। ৩ বদ্ধিত। 
পুষ্ক ( ক্লী ) পুব বাহু” ভাবে ক, কিন্ট। পুষ্ট র 
পুষ্কর (ক্লী) পুঞ্চাতীতি পুষ-পুষ্টৌ (পুষঃ কিৎ। উপ ৪।৪); 
ইতি করন, সচকিৎ। ১ হস্তিশুপ্তাগ্র। "152: 
“আলোলপুষ্করমুখোল্লসিতৈরভীক্ষ- 
মুক্ষান্বভূবুরভিতো বপুরদ্ুবর্ষেঃ ॥৮ € মাঘ ৫1৩০ ) ূ 
২ বাণ্যভাগুমুখ । ৰ 
“নদ্তিঃ স্নিপ্ধগন্ভীরং তৃ্য্যৈরাহতপুক্ষরৈঃ চারা রাবার 
“আপো! বৈ পুক্ষরং প্রাণোহথর্কা প্রাণো বা 1” 
( শতপথণ ব্রা ৩1৪২২ ) 
৪ ব্যোম, আকাশ । (হারীত প্রথমস্থাৎ ৪ অঃ) 
৫. অদিকল, খডগিফল | ৬ কুষ্টভেদ, কুঠৌষবি। ৭ পন্ম। ; 
পু্ষরং পঙ্কজে ব্যোয়ি পয়ঃ করিকরা গ্রয়োঃ । 
ষধ-ছ্বীপ-বিহগ-তীর্ঘরাজোরগান্তরে | 
পু্ধরং তৃষ্যবন্তে, চ কান্তে খড়গাফলেহপি চ॥৮ (বিশ্ব )। 
৮ তীর্থভেদ । 
“গোকর্ণে পুক্ধরারণ্যে তথা হিমবতস্তটে 1” (ভারত ১/৩৬।৩ ) 
( পুং )৯ রোগভেদ । ১৭ কান্ত। (ক্লী) ১১ দ্বীপভেদ । 
পুরাণ-প্রসিদ্ধ -সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটী। দেবীভাগবতের 
মতে দধিসমুদ্রের পর শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পুষ্করদ্দীপ, ইহা 
সমপরিমাণ ছুগ্ধসাগরে পরিবেষ্টিত। এই ছীপে স্বর্ণকান্তি অযুত- 
পত্রযক্ত পুষ্কর শোভা পাইতেছে, ইহার পত্র সকল যেরূপ বিশদ, 
সেইরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার স্তায় প্রতিভাসম্পন্ন | সর্লোক- 
গুরু বাস্থদেব লোঁকস্ম্টিকামনায় ব্রহ্মার আসনরপে এ পুষ্করের 
কল্পনা করিয়াছেন। এই দ্বীপে মানসোত্তর নামক পর্বত খণ্ড- 
দয়ে বিভক্ত হইয়া অর্ধাচীন ও পরাচীন নামক বর্ষদয়ের সীমা 
নিদ্ধীরণ করিতেছে! ইহা উদ্ধে ও বিস্তারে অযুত যোজন । প্রিয়- 
ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই ছীপের অধিপতি । (৮১৩ অঃ) 


১৪ রাঁজভেদ, ইনি নলরাজার আষ্ঠ ভ্রাতা । পুক্ষর কলি- 
দেবের সহায়ে নলকে দ্যুতক্রীড়ায় গাজয় করিয়া নিষধদেশের 
রাজা হন। পরে নল কলি-পরিত্ঢ হইলে দ্যুতে প্রকে 
পরাজয় করিয়। স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হন (ভোরত বনপ') [নল দেখ] 

১৫ বরুণপুত্র পু্ধরদ্বীপস্থ রাজভে। ১৬ অস্থরভের । হেরি- 
বং) ১৭ বিষ্্। (ভারত শান্তিপ' ২ অঃ)। ১৮ পুক্ষরদ্বীপস্থ 
পর্ববতভেন। পুক্করে পুষ্ধরে নাম পর্বতো মণিসান্ুমান্‌।” 

(ভীত্মপ” ১২ অঃ)। 
১৯ পুষক্ষরদ্বীপের রাজভেদ। (গ্রিপু*) 
২০ যোগবিশেষ)। ক্র,রবার ভযবতিথি, ভগ্রপাদনক্ষত্রবটত 
অশুভজনক যোগ বিশেব | ত্রিপুষ্করবোগ । মৃত্যুকাণীন ক্রুর- 

বারাদি হইলে 'এই যোগ হয়: পুনর্বন্থ, উত্তরাষাট়া, 
কৃত্তিকা, উত্তরফই্নী, পুর্ববভাদ্রপদ, ও বিশাখা নক্ষত্র, এবং 
রবি, মঙ্গল ও শনিবার, এবং ছিতীয় সপ্তমী ও ছাদশী তিথি এই 
সকলের একত্র যোগ হইলে চ্ছে দিনে মৃত, ব্যক্তির পুষ্কর- 
পৌষ হয়।* 


এই নোষে জন্মগ্রহণ করিট জারজ যোগ এবং মৃতে পুক্ষর- 


দোষ হইয়। থাকে । 5: 
এই দৌষ পাইলেই ও... বদি এই দোষ 
শান্তি না করা হয়, তাহা হইতে তাহার প্রথম মাস বা প্রথম 
বর্ষে কুটুন্বের পীড়া হয়, এবং দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার্‌ 
পুত্রনাণ অবশ্যন্তাবী। অতএ্রব পুষ্করশান্তির জন্য অযুত হোম 
করিবে । ইহাতে অশক্ত হইলে স্বর্ণ দান করিতে হয় ।, এই 
দান বা হোম মৃত ব্যক্তির জঃশীচ কাল মধ্যেই কর্তব্য, অশৌচ 
বলিয়া বিলম্ব করা উচিত নহে । ঘে হেতু শুদ্ধিকারিকায় অশৌচ 
কালেই ইহা করিতে হইবে, এইরূপ নিদিষ্ট হইয়াছে । 
“মুখাকালে তিদং বর্ধং সৃতকং.পরিকীন্তিতমূ। 


আপদগতন্ত সর্ধপ্ত সৃতকেহপি ন সৃতকম্‌ ॥৮ (ভন্ধিকারিকা) 


এই শান্তি শ্শানে করিতে হয় । গ্রহবি প্রগণই এ বিষয়ের 


১২ নাগভেদ ।১৩ সারসপক্ষী । 


* “পুনর্দধসুন্তরাষাট়া কৃত্তকোত্তরফভ্ুনী। 

পূর্বভাদ্রং বিশ।খ] চ রবিভৌমশনৈশ্চরাঃ ॥ 

দ্বিতীয়। সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেখ চ॥ 

এতেষামেকদ। যোগে ভবতীতি ত্রিপুক্ষরঃ 

জাতে তু জারজে যেগ: মুতে ভব ত পুষ্ষর2। 

ত্রিগুণং ফলতো বুদ্ছে৷ নষ্টে হৃতে মুতে তথ।॥ 

প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটু্বমপি গীড়য়েৎ। 

দেবোহপি যদি ব| রক্ষেত তন্ত পুত্রো ন জীবতি ॥ 

অতশ্তদ্দোষশাভ্তযর্থং হোময়েদধুতং বুধঃ। 

অশক্তণ্চ বর্ণাদি-্দানং কুষ্যাৎ যখাবিধি 7” (জ্যোতিত্বত্ব)। 
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পুর 


স্পট 


শান্তি করিয়া থাকেন ।শব্দকল্পদ্রুমোক্ত বরাহ- সহিত এই এই 


বোব-শান্তির বিষয় এইবালিখিত আছে-_ 


যেদিন এই দোৰণষ্ঠর জন্য দান বা হোমার্দি করিতে 


হইবে, সেই দিনে প্রথমর্তসংকল্প করা! কর্তব্য। সংকল্প যথা-_ 
“শ্রী বিষণুুরোম্‌ ততাগ্ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক- 
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীমুকদেবশন্মী অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য 
অমুকদেবশূন্মণঃ . ত্রিপুক্ষরঘাগকালীনমরণজন্য-দোষ প্রশমনকামঃ 
ইদং কাঞ্চনং শ্রীবিষু 
দদে” এইরূপে সংকল্প রিয়া দান করিবে। পুজা ও. হোম 
করিলে 'পুজাহোমকন্ম্াটরিষ্যে” এইরূপে সংকল্প করিয়া পুজা 
ও হোম করিবে । তিি; ত্রীহি ও যব সতত বা ক্ষীরে মিশ্রিত 
কাঁরয়া হোম করিতে হইঢা। এই শান্তিতে চরু ও বলি দিতে 
হয়। বৈকঙ্ক, অণ্থ ও ম্বর ইহাদের সমিধ ছারা অষ্টোত্তর 
শত হোম করিতে হয়। | পঞ্চবর্ণের গুড় দিয়! সর্ববতোভদ্র- 
মণ্ডল প্রস্তত করিয়া তাহা যম, ধর্ম ও চিত্রগুপ্তকে স্থাপন 
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করিবে। তৎপরে ইহাদের)পুজা ও হোম বিধেয়। তিথি, | 


বার ও নক্ষত্রের পূজা ছু 

শান্তির বিধানানুসারে যদি শান্তি করা না হয়, তাহা হইলে 
ঘিনি প্রেতব্যক্তির শ্ান্ধা ধকারী, তাহার পুষ্ষর জন্য অবিষ্ট 
অর্থাৎ চতুষ্পাৰদোষ হইয়া থাক 
অথবা ষোড়শ মাস বা গ্যাস মং 
অথবা তাহার নিজের মৃত্যু বা! ভ্রাভৃবিয়োগ হইয়া থাকে । 
ক্রমে তাহার সমস্ত বস্তই বিন 
পথ্যন্ত জীবিত থাকে না। 


বিধেয় ৷ বাহুল্যভয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না ।* 


কী 


* “এবং বিধিপ্রকারেণ ষঃ প্রেতং নতু নি ] 
পুক্ষরারিষ্টদে!যস্ত চতুপ্পাত্তস্ত সম্ভবেৎ॥ | 
সংবতদরে তথ পূর্ণে যোড়শে' মাসি বৈ তথা। 
বন্মানাভ্যন্তরে তস্ত সতহানিং বিনিদ্দিশেৎ 1 
অথব! স্বামিনং হন্তি দ্বিতীয়ং ভ্রাতরন্তথ| | 
তৃতীয়ং সব্বহানিঃ স্তাৎ স্থতবিত্তবিনাশনম্‌ ॥ 
প্রেতারিষ্টবিনাশায় যমাদীন্‌ যো নহোময়েং। 
সর্ববাণি তশ্ত নগ্যন্তি গোমহিষাদীনি সর্ববতঃ ॥ 
এবংবিধিকৃতং হোমং যঃ কর্ত,মক্ষমো ভবেৎ | 
হোমং কৃত্ব। যথাশক্ত্যা! ধেনুমেকাং প্রদাপয়েৎ 1 
অস্মিন কৃতে ন সন্দেহঃ প্রেত।রিষ্টং ন পীড়য়েখ। 
ন বিদ্বে। যজমানস্য ন চারিষ্টং প্রজীয়তে | 
এতদ্ধোনং বিনিদ্িষ্টং যতুতে। ন করোতি যঃ। 
ন রক্ষতি যমন্তস্ত এভির্মাসৈশ্চ বংশজম্‌ ॥ 


যথাসম্তবগোত্রনায়ে ব্রাহ্ষণায়াহং : 


বৎসর পুর্ণ হইলে 
তাহার পুত্র বিনষ্ট হয়। 


ই, এমন কি তাহার বাস্তবুক্ষ 
এই জন্য সর্ধতোভাবে ইহার শান্তি 


এই তীর্থের নামান্তর রূপতীর্থ, 


২১ ব্রঙ্গকৃত তীর্ঘবিশেষ। 
মুখদর্শন। পদ্পমপুরাঁণে লিখিত আছে-_এই তীর্থে জ্যেষ্ঠ পুর, 
মধ্যম পুষ্ষর ও কনিষ্ঠ পুষ্কর নামে তিনটা হ্রদ আছে। এই 
তীর্থের পরিমাণ শত যোজন । 

জ্যোতিস্তত্বে লিখিত আছে)__যোগ বিশেষে গঙ্গাদি নদীর ও 


পুষ্ষরত্ব হইয়া থাকে । ক্্য মকররাশিতে থাকিলে অর্থাৎ 
মাঘ মাসে এবং সেই সময় যদি বৃহস্পতি এ মকর রাঁশিতে 
থাকেন ও রবিবারে পুণিমা তিথি হইলে গঙ্গা পুষ্করতুল্য পবিত্র 
তীর্থ হইয়া থাকে । সিংহ রাশিতে সৃর্ধ্য থাকিলে অর্থাৎ ভাদ্র 
মাসে এবং বুহম্পতি যদি সেই সময় সিংহস্থ হন্, তাহা হইলে 
গঙ্গার উত্তরভাগস্থ প্রয়াগতীর্থ পুষ্কর সদৃশ হইয়া থাকে । বৃহ- 
স্পতিবারে পূর্ণিমা হইলে গোদীবরী, মেষে হৃষধ্য বৃহস্পতির সহিত 


: একত্র থাকিলে এবং সোমবারে শুক্রাষ্টমী হইলে কাবেরী, কর্কট 


রাশিতে কৃর্ধয স্থিত হইলে বৃহস্পতি বা সোমবারে অমাবস্তা বা 
পূর্ণিমা হইলে কৃষ্ণ! এই সকল নদী পুষ্কর তুলা ইয়, ইহাতে স্নান 
দানাদি কোটি-কুষ্যগ্রহণকালে দানাদির স্ঠায় পুণ্যপ্রদ । 

“মকরস্থো যদা ভানু্তদা! দেব গুরুর্ষদি | 

পুর্ণিমাঁয়াং ভানুবারে গঙ্গা পুক্কর ঈরিতঃ ॥ 

গঙ্গোভত্ধ্যাং প্রয়াগে চ কোটিনূর্যগ্রহৈঃ সমহ। 

সিংহসংস্থে দিনকরে তথা জীবেন সংযুতে ॥ 

পূর্ণিমায়াং গুরোরারে গোদাবর্ধ্যাস্ত পুষ্করঃ। 

তত্র স্লানঞ্চ দাঁনঞ্চ সর্বং কোটি গুণং ভবেৎ ॥ 

মেবসংস্থে দিবানাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে | 

সোমবারে সিতাষ্টম্যাৎ কাবেরী পুষ্করো মতঃ ॥ 

কর্কটস্থ্ে দিবানাথে তথা জীবেন্টুবাসরে 

অমায়াং পুর্ণিমায়াং বা কৃষ্গ পুষ্কর উচ্যতে ॥” 

(স্বন্দপুণ পুষ্ষরথণ্ডে শ্রীশৈলমা' ) 


স্থতো ভ্রাতা তথ। জায় পতিঃ শ্বশুর এব চ। 
মাত। পিতা স্বনা বাপি পিতৃব্যে। ভগিনীপতিঃ 


জো্টভ্রাতা পতিশ্চাপি স্বামী চাপতামেব চ। 
এটৈকং বর্ষম্পূর্ণে কুটুম্বং পীড়রেদ্‌ ক্রবং ॥ 
ষোড়শে মাসি সম্পূর্ণে কুটুন্বং পরিগীড়য়েখ। 
বান্ধবানামভাবে চ বাস্তবৃক্ষে। ন জীবতি & 
ত্রিপুক্করে তথাদোষে যঃ প্রেতং ন তু হোময়েৎ। 
দেবত। যদি ব| রক্ষেৎ তন্ত পুত্রো ন জীবতি ॥ 
যৎকিঞ্চিদ্দানমুৎস্থজ্য শুদ্ধো! ভবতি মানবঃ। 
ন রক্ষতি যমস্তস্ত যদি হোমং ন কারয়েৎ ॥” 
( শব্দ কল্পদ্রমধৃত বরাহ্নংহিতোক্ত রীতির ) 
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২২ ম্বেবনারকবিশেষ।' বে'বৎসর পুক্ষর্মন* মেঘাধিপণি. 
হয, দেই বংপত্র জর  ছুর্ধর, পৃথিবী শগ্তহীনা,ও লোকসকল 


পুক্কর 


ঘ/তং কঝবপ|তেন-ময়। তস্য বিলেত । 
সন র।ট্যে্বর্ষ/দপিষ্টস্তেনাসৌ নিহতের ॥ 


বিগ্রহোপহত হইয়া.থাকে |। 
“পুষ্করে দুফরংবারি শস্তাহীন। বস্রুন্ধরা। 
বিগ্রহোপক্ৃতা 'লোকাঃ:পুক্ষরে জলদাধিপেপ॥” ( জ্যোতস্তত্ব ) 
এই. পুষ্করমেঘের আনয়ন-প্রকার এইরূপ লিখিত আছে__ 
শাক বর্ষকে তিন বোগ.করিরা চারুদিয়! ভাগ দিলে যাহ1।অব- 


শিষ্ট থাকিবে, তাহার অস্কানুসারে ইহা স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ | 


এক অবশেষ থাকিলে আবর্ভ, ছুই থাঁকিলেন সন্বর্ত ও তিন 
থাকিলে পুক্ষর-মেঘ স্থির করিতে হইবে । 
“ত্রিযুতে শারুবর্ষে তু চতুর্ভিঃ:শোষিতে-ক্রমাৎ।। 
আবর্ভং বিদ্ধি সন্বর্ভং-পুক্ষরং দ্রোণম্ুদম্‌ ॥” € জ্যোতিস্তন্ব) 
২৩ ভগবানর পন্মাকারে প্রাদুর্ভাব ।, ভগবান্‌ পন্মরূপেল 
প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। [ পুষ্ষরপ্রাছুর্ভীব দেখ । ] 


২৪ পদ্মকন্দ।, ২৫ সর্প|। (বৈগ্ভরুনি:) ২৬খড্লাকোধ,,; 


খড়গাদির খাপ ২৭ যুদ্ধ ।। 
পুঙ্কর, ভারতবর্ষের এরটী প্রধান তীর্থও নগর |. রাজপুতনার 


'অজমীর-মেরবাড়ার অন্তর্মত। অক্ষা* ২৬০৩০ উ$ দ্রা্ঘিণ ৭৪০ 7: 
৩৬ পৃঃ । উচ্চতা ২৮৯ ফিটুন ভারতবর্ষের অব্যে এইখানেই 1 
প্রক্কত ব্রন্নমন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ বে, ব্র্জা, যেখানে |: 


যন্ত্র করিয়াছিলেন, তথায় এই মন্দির নিশ্ষিত হইয়াছে । পদ্ম ও 
নারদাদি নানাগুরাণে এই পুণ্য. ক্ষেত্র মাহইযু বর্ণিত. আছে।। 
পন্নপুরীণে স্থাষ্টথণ্ডে লিখিত আছে-- 


“পন্মহস্তোহপি ভগবানুত্রন্মা লোকপিভাঁমহঃ3, 
দু প্রদেশে পুণ্যরাশৌ যজ্জং কন ব্যবস্থিতঃ 1 
অবরোহং পব্বতান।ং বসে চাতীব শে।ভনে এ 
কমলং তন্ত হস্তাত্ত পতিতং ধরণী তলে ॥ 
তগ্ত শব্দে! মহানেষ যেন যূয়ং প্রকম্পিতা3। 
তরানৌ সরবৃন্দেন পুষ্প-মদাভিনন্দি তঃএ 
অনুগৃহা!থ ভগব|ন্.বনং তৎ.সমৃগাগুজং। 
জগতোহ্নুগ্রহাথায় বাসং তথ্রান্বরাচয়ং | 
পুফরং নাম তত্তীথং ক্ষেত্রে বুষভমব চ। 
জ্নতং তন্তগবতা লে/ক।ন[ং হিতকারিণা ৫ 
ব্র্ধাবাচ। 
যুদ্ধদ্ধি তীর্থমেতন্ধি.ভয়ং পি-নহতং.ময়| ॥ 
দেরত।নাঞ্চ রক্ষার্থং আঁয়তামত্র ক।রণম্‌ 4 
অন্থরে বজনাভেহয়ংবালজীবাপহাঁরকঠ।. 
অবহিতন্ত+&হ্বারসাত রতল/এ্রয়ম্‌ ॥ 
যু্সদগমনং জ্ঞাত, উপস্থন্রি হতায়ুবান্॥ 
হত্রকামো.ভ্ুরারঃ সেম্দ্রনপি- দিবে এ 


লেকেংস্মিন সময়ে ভক্ত। ব্রাহ্মণ[াদপারগ।ই।, 
মৈব তে ছুর্গ,তং যান্ত.লভভ্ত[ং.হুতং পুন$|। 
দেগানাং দ্।নব॥ন।ক মন্ুষ্যোরগরনং। 
ভুতগ্র।মস্ত বর্বপ্ত নমো হন্সি ত্রবাকনঃ এ 
যুস্মদ্ধিত।ং পাপোহসৌ ময়। মে ঘাতিতঃ1 
প্রাপ্তঃ পুণ্যকৃত!ং লোকান্‌ কমলাম্ত দর্শনা 4 
যন্ময়। পদ্পমুক্তেস্ত তেনৈবং পুকরংকুবি। 
খ্য।(তং ভবিষ্যতে তীথং পাবনং গদং মহ$ 
পৃথিব্যাং সর্ববজন্তনং পুণাদং পশিঠাতে |” (৯৫ অঃ, ্‌ 
একদা লোকপিতামহ, ভগান্‌. ব্রা পন্ুহস্তে, পুণ্যদুমি-- 
প্রদেশে যঞ্ত করিতে মনস্থ, করিয় এক অনি রমণীয়ংপার্কতা- 
বহন প্ররেশ করলেন ।, তীহার গম্ত হইতেও পন্নটা ধরণীতলে 
পর্তিত. হইল, সেই পন্মপতনেরই এই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া, 
তোমরা। কর্িপিত হইরাছ.।. মনন্তর ত্রঙ্ধা, আুরবৃন্দ কর্ভৃক- 
পুষ্গমোদানিছারা , অভিনন্দিত হইয়া, অঙ্গ গ্রহপূর্ব্ক সেই মৃগ- 
শাবকসম্কুল বনেই বাধ। কক্প। করিলেন, এজন্য এই স্থানকে 
ভগবানু লোকহিতৈষী ত্রঙ্গা ক্ষেত্তরষ্ঠ পুষ্কর নামক তীর্ঘরূপে 
উৎপাদন করিয়াছেন |? 
ত্র কহিলেন,__আমিতোমাদিগের ( দ্ব্গণেরস্) হিত ও- 
রক্ষার নিমিত্ত ভয় বিনষ্ট করিয়াছি: বালকদিগের : প্রাণহস্তা 
বজ্রনাভ নাগর অন্তর রপাতলে: অবস্থান, করিতেছে, 
তোমরা এখানে আসিরাছ,ইহা জানিতে পারিরা সশস্থে সমাগত 
ইন্দ্র প্র্ৃতি দ্বগণকে - এই অঙ্গুর বিনাণ করিতে ইচ্ছা. করি- 
য়াছে। অতশ্র আমি বমল-পাতে এই রাজ্োখধ্য-দপিত অঙ্গু- 
বের বিনাশ বিধান করিযাছি। এই জগতে বেদপারগ ত্রা্ণ- 
গণের ছূর্গতি দূর হউক এবং তাহারা উত্তম গতি লাভ করুন। 
হে দেবগণ ! আমি দেব, দানব, মন্তুষ্য,. উরগ, ব্রাক্ষদ ও সমুদ্ায় 
ভূতগ্রামের তুল্য আমি তোমা্িগেরই হিতের নিমিত্ত এই 
পাপিষ্ঠ:অস্ুরকে মন্দ্ধারা বিনুষ্ট করিয়াছি এবং এই কমল দর্ণন 
করিরী। এই অস্কুরও পুণ্যবান্দিগের লোক প্রাপ্ত হইরাছে। 
আমি পন্ন নিক্ষেপ: করিয়াছি বলিয়া এই: স্থান ভবিষ্যতে পুষ্র, 
নামে অতি পাঁকত্র পুণ্যপ্রদ ও মহাতীর্থ বলিয়া! খ্যাত এবং. 
পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীরই পুণ্য প্রন বলিয়া পঠিত হইবে |” 
পুঙ্ষরমাহাম্মে' এই ' তীর্ধের এইরূপ: চত্ুঃপীমা নি, 
হইয়াছে__. দে ৃ 
“স এবমুক্ত। ভগবান্‌ ব্রদ্ধা তৈরমরৈঃ সহ । 
ক্ষেত্রং নিবেশয়াম়্াঘ যথাবৎ কথয়ামি তে ॥. & 
উত্বরে চন্দ্রনদ্যাস্ত্র প্রাচী বাব সরস্বতী... .. 


পুষ্ধরনাভ [ ৫ 


 পুর্বন্ত ত্বনাৎ কৃত্সং যাবৎ কল্পং স্ুপুষ্ষরম্‌ ॥ 
বেদী হোষা কৃতা যজ্ঞে ব্রহ্ষণা লোককারিণা ৷” 


] ু্ষরমূল 


পুক্ষরপর্ণ (ক্লী) ১ পল্সপত্র। ২ ইষ্টকভেদ। (বেদ) 
পুহ্ধরপণি ক (ত্র) পুক্ষরপর্ণী, স্থলপদ্মিনী। (রাঁজনি” ব” ৫)। 


সেই ভগবান বরহ্মী অমরগণের সহিত এইরূপে ষথাধথ ক্ষেত্র | পুক্ষরপ্রাছুর্ভাব (পুং) পু্রাকারঃ প্রাছুর্ভাবঃ। ভগবানের 


স্থাপন করিয়াছিলেন । চন্দ্রনদীর উত্তরে প্রাচী সরস্বতী নদী 
পর্য্যন্ত সেই বনের পূর্বদিকের সমস্ত ভূভাগই লোকঅষ্টা ব্রন 
যজ্ঞের নিমিত্ত আকল্প এই পুষ্করবেদীরূপে নির্মীণ করিয়াছিলেন । 

পদ্মপুরাণে স্থষ্টিথণ্ডে (১৪-২৯ অঃ) ও নারদপুরাণে উপরি- 
ভাগে (৭১ অধ্যায়ে) সবিস্তার পুফ্করক্ষেত্র ও : পুক্করতীর্থের 
মাহীত্ময এবং এখানকার চন্দ্রা, নন্দ ও প্রাচী নদী, যজ্ঞপর্বত, 
বিষ্ণপদ প্রভৃতি, এতদ্যতীত ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী প্রভৃতি দেব- 
মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 

এই পুষ্ষরতীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতে এই তীর্থের 
উল্লেখ আছে। সাঞ্চি হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধশিলালিপি হইতে 
জানা গিয়াছে, খুষ্টজন্মের তিনশতবর্ষেরও বনুপূর্তে এই স্থান 
তীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল। 

বর্তমান পুফর সহরে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী নারায়ণ, বরাহ 
ও শিবআত্মাতেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান, এই মন্দিরগুলি সমস্তই 
আধুনিক। অরঙ্গজেবের প্রভাবে প্রাটীন মন্দির সমস্তই বিধ্বস্ত 
হইয়াছে । 

এখানকার পুক্ষরহূদ দেখিবার জিনিস, এই হদের ধারে স্নানের 
জন্য বহুতীর্থ এবং রাজপুতনার রাজবংশীয়গণের বিশ্ামার্থ প্রাসাঁদ- 
মালা শোভা পাইতেছে। এই সহরের সীমার মধ্যে কোনপ্রকার 
পশ্তহত্যা নিষিদ্ধ। কান্তিক মাসে মেলার সময় এখানে লক্ষা- 
ধিক যাত্রী আসিয়া থাকে । এই সময় অশ্ব, উষ্টর, বুষ ও নানা 
দ্রব্য বিক্রীত হয়। এখানকার স্থায়ি-লোকসংখ্যা চারিহাজাবের 
অধিক হইবে না, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পোঁকর্ণ ব্রাঙ্মণ | 

২ একখানি পুরাণের নাম। কমলাকরের নির্ণয়সিন্থুতে 
এই পুরাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
পুক্কর, ১ ভগবন্নামস্মরণস্ততিপ্রণেতা। ২ একজন চেররাজ। 
-. ৩ প্রিসরতন*-প্রণেতা একজন হিন্দী কবি । 
পুক্করক (ক্লী) পুষ্করমূল। ( চিকিৎসাক্রম কল্পব” ১ স্তবক )। 
পুক্করকণিক] (ভ্রী) পুক্ষরং পদ্মং কর্ণয়তি সাদৃণ্েন প্রাপ্পো- 
তীতি কর্ণ-ুল্‌, টাপি অত ইত্বং । স্থলপন্মিনী। [স্থলপন্িনী দেখ] 
পুক্রচুড় (পুং) লোকালোকপর্বতোপরিস্থিত দিগগজভেদ । 
( ভাগ” ৫২৭৩৯ )। 
পুক্করনাঁড়ী (ত্র) পুঙকরং পন্মং নাড়য়তি সৌন্দর্যেণ ভ্রংশয়তীতি 
নাড়-অচও ততো গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌।  স্থলপদ্মিনী।. (রাজনি”) 
 পুক্ষরনাভ ( পুং) পুক্ষরং পন্মং নাভৌ যস্ত ততো অচ, সমীপান্তঃ | 
পন্মনাভ, বিষু। € ভাগ” ৪1৩1৪৮। ) | 
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পদ্মরূপে প্রাছূর্ভাব। হরিবংশে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহ! লিখিত হইল-_ 

ভগবান্‌ বিষণ খন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন প্রথমে 
পঞ্চমহাভূত পরে ব্রঙ্গা উৎপন্ন হন। তৎপরে ভগবান্‌ স্বীয় 
নাভিদেশ হইতে এক সহত্রদল হিরগ্ময় পদ্ম উৎপাদন করেন, এই 
পদ্মে কিছুমাত্র রেণু নাই, অথচ ইহাঁর সদ্‌্গন্ধে দিক সকল 
আমোদিত, এবং ইহার প্রভা শরৎকালীন ভাস্করের স্তায় সমু- 
জ্জল। সর্কতত্ৃজ্ঞ মহর্ষিগণ এই পদ্মকে নারায়ণ-সন্ভৃত বলিয়া! 
নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাই ভগবানের আদ্য মহাপুক্ষরসম্ভব | 
মহর্ষিগণ ইহাঁকে পুক্ষরপ্রাছূর্ভাব নামে কীর্তন করিয়াছেন। 
এ পদ্মের চতুর্দিকে যে সকল কেশর আছে, তাহারাই 
পৃথিবীস্থ অসংখ্য ধাতুপর্বত। উহার যে সকল পত্র উদ্ধগামী 
হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয় অতি ছূর্গম শৈলব্যাপ্ত শ্রেচ্ছদেশ, 
উহার নিয়স্থ পদ্মপত্রের অধোভাগ বিভীগক্রমে কিয়দংশ দৈত্য- 
দিগের ও কিয়দংশ উরগদিগের বাঁসার্থ করিত হইয়াছে। ইহার 
নাম পাতাল। এই পাঁতালের নিয়দেশে কেবল উদ্কময় স্থান । 
এই স্থানে মহাঁপাতকিগণ অবস্থানকরে। প্র পন্মের চতুদ্দিকে 
যে জল রাশি বিদ্যমান আছে, তাহার নাম একার্ণব। 

স্থষ্টির প্রান্তে ভগবান্‌ এইরূপ পর্ন স্থৃষ্টি করিয়াছিলেন 
বলিয়া মহ্র্ষিগণ যক্তস্থলে পদ্মবিধির উল্লেখ করিয়াছেন । 

[ বিশেষ বিবরণ হরিবংশ ২০২ অঃ দ্রষ্টব্য । ] 


পুক্ৃরপ্রিয় (পুং ) ১ মধুমক্ষিকা। ২ সোম। 
পুঙ্কর ব্রাহ্মণ, পু্ষরতীর্থবাসী ব্রাঙ্মণভেদ। [ পোঁকর্ণ দেখ । ] 


পুক্করমূল (ব্লী ) পুক্ররস্ত মূলমিব মূলমস্ত পু্ধরজাতং মূলং বা। 


পুফষরদেশপ্রসিদ্ধ ওষবিবিশেষ । পাঁতাঁলপন্মিনী। কাশ্মীর দেশে 
পু্করসরোবরজাত মূল বিশেষ, কাশ্ীরদেশপ্রসিদ্ধ কন্দবিশেব। 
হিন্দী পীহোকর-মূলী। পধ্যায়__মূল, পুর, পন্মপত্রক, পুষ্ষ- 
রিণী, বীর, পৌফ্ষর, পুষ্ষরাহ্বয়, কাশ্মীর, ব্রন্মতীর্থ, শ্বাসারি, মূল- 
পু্ধর, পুগ্ধরজটা, পুক্ষরশিফা । ইহার গুণ,__কটু, উষ্ণ, কফ, 
বাতি, জর, শ্বাস, অরুচি, কাশ, শোফ ও পাগ্ুনাশক। 
( রাঁজনি” ) ভাঁবপ্রকাশ-মতে পার্খশূলনাশক ৷ বীজগুণ রসপাকে 
মধুর । ( চরক সুত্রস্থান ২৭. অঃ।.) 

ইহা জল দ্বারা শোঁধন করিয়া ওষধে ব্যবহার করিতে হয়। 

“ভা্গীং পু্করমূলঞ্চ রাক্নাং বিন্বং ষমানিকাং। 

নাগরং দশমূলঞ্চ পিগ্ললীধগপৃজু সাধয়েৎ॥” 

( বৈদ্যক চক্রপাণিস” জরাধিকা” ভার্গ্যাদিকা? )। 


পুহরাক্ষ 


[ ৬ ] 


পু্ষরাহ্ব 


বৈদ্যগণ পুঙ্ষরমূল-স্থলে কুষ্ঠ কুড়) যোগ করিয়৷ থাকেন, বোধ 
হয় পুকরমূল দুষ্পাপ্য বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে । ২ পন্মমূল | 
পুরমূলক (ক্লী) পুষ্করস্ত কুষ্ট্য মূলং ততঃ সংস্ঞায়াং কন্‌। 
১ কুষ্ঠ-বৃক্ষের মূল। (ত্রিকা)। ২ পদ্মমূল। 
পুহ্ষরবীজ ( ক্লী ) পু্করস্ত বীজম্। পু্ষরমূল ৷ (রাঁজনি” ব ৬অঃ) 
পুক্ষরব্যাত্র (পুং) গৃ্। ( বৈদ্যকনি” ) 
পুক্করশান্তি (ত্্রী) অগুভজনক পুষ্করযোগ হইলে তাহার শাস্তি। 
| [ পুষ্কর শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 
পুক্ষরশায়িকা (তরী) প্রবজাতীয় জল-বিহ্মভেদ, একপ্রকার 
জলচর পক্ষী। (বৈদ্যকনিৎ) এই পক্ষী সজ্ঘাতচারী, অর্থাৎ 
দলবদ্ধ হয়! বিচরণ করে। ( সুশ্রুত )। 
পুক্ষরশিফা! (স্ত্রী) পুক্রস্য শিফা জটেব। পুষ্ষরমূল। (রাজনি?) 
পুষরসাগর (পুং) পুক্ষরমূল। ( বৈদ্যকনি” ) 
পু্ষরসদ্‌ (ত্রি) পুরে সীদতি সদ-ক্কিপ। ৯ পন্মবাসী, যিনি 
পদ্মে বাস করেন। (পুং) ২ গোত্র-প্রবত্তক খধিবিশেষ। 
তস্য গৌত্রাপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ১, ততঃ অন্ুশতিকাদিত্বাৎ 
ছিপদবৃদ্ধিঃ। পৌফ্ষরসাদি__তাহার অপত্য । ততো যুনি ফঞ। 
পৌফরসাদায়ন__-তদীয় যুবা অপত্য। 
পুক্ষরসাদ (পুং) পুক্করং পদ্মং শীদতি সদ-অণ.। কমলভক্ষ 
পক্ষি-বিশেষ। লোহিতাহিঃ পুষ্করসাদস্তে ত্বাস্্রী” (শুরু জু” 
২৪৩১ )।  “পুক্ষরসাদঃ পুঙ্ষরসাদী পুঙ্ধরে সীদতীতি কমলভঙক্ষী 
পক্ষিবিশেষঃ (বেদদীপ ) ্‌ 
পুহ্করসাদি ( পুং) খাষিভেদ। : (আঁপস্তণ সু” ১১৯) 
পুক্ষরসারিন্‌ (পুং) মুনিভেদ। 
পুক্করসারী (ভ্ত্রী) লিপিভেদ। ( ললিতবি” ) 
পুক্করস্থপতি ( পুং) মহাদেব। (ভারত অন্তু ১৭ অঃ ) 
পুহ্ষরঅ্ঁজ, ( পুং ) পু্করস্য পন্নস্য অ্রক্‌ ষয়োরিতি। ১ অখিনী- 
কুমারদ্বয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। গলদেশে পদ্মমালা আছে 
বণিয়া ইহাদের নাম পুঙরঅজ. হইয়াছে । (ত্রি) ২ অস্বিনী- 
কুমারতুল্য। “আধত্ত পিতরো .গর্ভং কুমারং পু্ষরঅজম্” 
(শুরুষজুণ ২৩৩)। কিস্তৃতং কুমারং যেন প্রকাঁরেণ পুক্ধরঅ্রজং 
পুষ্করাঁণাং পদ্মানাং শ্রক্‌ মালা যয়োস্তৌ, পুষ্করত্রজৌ অশ্বিনৌ 
অশ্থিনীকুমারৌ পুক্ষরস্রজৌ_ পদ্মমালিনৌ দেবাঁনাং ভিযজৌ। 
তত্ল্যঃ কুমারঃ পুক্ষরত্রক্‌ তম্চ অশ্বিসাম্যকথনেন রোগহীনং 
সুন্দরঞ্চ পুত্রং আধত্ত” ইতি স্চিতম্‌ ( বেদদীপণ ) 
পুক্ষরাক্ষ € পুং) পুষ্করবদক্ষিণী যস্য (অক্ষোহ দর্শনাৎ। পা 
৫181৭৬ ) ইতি অচ্‌। ১ বিষু। 
“পুফরাক্ষ! নিমগ্রোহহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে | 
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোহস্তি রক্ষিতা |৮€তিথিতন্ব) 


২ শ্রীকৃষ্ণ ।, (ভারত ১২২০।১৬) ্‌ 
৩ পন্মতুল্য নেত্র, যাহার চক্ষুঃ পদ্মের মতন। স্ত্রিয়াং ভীষ। 
৪ লুচন্দ্রের এক পুত্র। ৫ কাম্বোজের একজন হিন্দুরাজা । 
(1981:09] 4১518006) 7882. 4১৪৫5. ) 
পুক্ষরাখ্য (পুং) পু্করস্য পন্নস্য আখ্যা ইতি আখ্যা যদ্য। 
১ পুক্ষরাহ্বয়, কুষ্ঠৌধ | ২ পদ্মতুল্য নামক সারস। (অমর) 
পুক্ষরাড্িজ ( ক্রী) পুষকরাজিব্দরিব জায়তে জন-ড॥ পু্রমূল, 
কুষ্ঠৌষধ | 
পুক্রাঁদি (পুং) ইনি-প্রত্যয়-নিমিত্তক শবগণভেদ॥ “পু্করা- 
দিভ্যো দেশে” দেশ বুঝাইলে মতুপ্রত্যয়ের অর্থে পুক্করাদিগণের 
উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। 
গণ যথা পুক্কর, পদ্ম, উৎপল, তমাল, কুমুদ, নড়, কপিখ, 
বিষ, মৃণাল, কর্দম, শীলুক, বিগর্হ, করীষ, শিরীষ, যবাস, প্রবাহ, 
হিরণ্য, কৈরব, কল্লাল, তট, তরঙ্গ, পঙ্কজ, সরোজ, রাজীব, 
নালীক, সরোরুহ, পুটক, অরবিন্দ, অন্তোজ, অব, কমল, 
পয়স। (পাণিনি )। ্‌ 
পুক্করাদিচূর্ণ (কী) চুণৌধিধভেদদ। ইহার প্রস্তত প্রণালী-_ 
পু্কর ( কুড় ), আতইচ, ছরালভা, কীকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিতে হইবে । এই চুর্ণ 
অতি অল্প পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের 
পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাণ বাঁলরোগা” ) 
পুহ্ষরাদ্য ( ক্লী ) পুঙষরমূল। ( বৈদ্যকনি” ) 
পুক্ষরাদ্য। (ত্র) স্থলপন্দিনী। (রাজনি” )। 
পুক্ষরারুণি (পুং) পুরুবংশীয় ছুরিতক্ষয় নৃপের তৃতীয় পুত্র । 
€( ভাগ” ৯২১২০ )। 
পুক্করাবতী (ত্ত্রী) পুক্ষরাণি সন্তযত্র, মতুপ, মস্যৰ, দীর্ঘশ্চ। 
নদীভেদ। ( দেবীভাগ* ৭৩০৭৩ )। ২ নগরভেদ। [পুঙ্ষলাবতী 
দেখ। 1৩ দাক্ষায়ণীর মৃত্তিভেদ। ( মৎস্যপুণ )। 
পু্ষর1বর্তক (পুং ) পুফ্রং জলমাবর্তন্নতি, আ-বৃত-ণিচ-অণ্‌ 
তত উপপদসমাসঃ।  জলাবর্তক মেঘাধিপভেদ । মেঘনায়ক 
বিশেষ ।* (বিণুপুণ) 
পুক্ষরাহ্ব (পুং) পু্করস্য আহ্বা ইতি আহা যস্য। ১ সারস 


*্* “পুফরাবর্তক। নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবা2 1 
সংযোগাদ্বায়ুনোচ্ছিন্াঃ পর্ববতানাং মহৌজসাং ॥ 
কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং লোকানাং শিবমিচ্ছতাঁং। 

পুফষরা নাম তে মেঘ! বৃহস্তন্তোয়মৎসরা2। 

পুরাবর্ত স্তান্তেন কারণেনেহ শব্দিতা:॥৮ (বিফুপু*) 


পুক্করিণী ঠা. | পুক্ষরিণী 


পক্ষী। পুক্ধরং আহ্বা যস্য। ২ পুঙ্করমূল। ( স্শ্রুত। পুষ্করিণী আরন্তের পূর্ব্বে যদি বাস্তযাগ না করা হয়, তাহ 
চিকিণ ৫ অপ) হইলে পুক্রিণীপপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তযাগ অবশ্ঠ কর্তব্য । আঁরন্ত 
পুক্করাহবয় ( লী ) পুঙ্ষরং আহবয়ো বস্য। পুষ্করমূল। (রাঁজনি”) বা! প্রতিষ্ঠার সময় বাস্তঘাগ করিতেই হইবে, না করিলে প্রত্যবায়- 
“কষুদ্রামৃত! নাগরপুক্ষরাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ ক্ষায়ঃ কফমারুতৌততবে ॥৮ গ্রস্ত হইতে হইবে এবং এ পু্করিণী শুভদায়িনী হইবে না। 

( বৈদ্যকচক্র" জরাঁধিকারি )। পুষ্ষরিণী আস্ত ব৷ প্রতিষ্ঠা জ্যোতিযোক্ত শুভদিনে করিতে হয় । 


রিনা 1 (ত্ত্রী) পুষ্করং তদাঁকারোইস্ত্যস্য ঠন্, টাপ্‌। শুকদোষ- | অদিনে করিতে নাই। 
নিমিত্ত রৌগভেদ। গীড়ক! বিশেষ । . ইহার নিদান--শিশ্ে জ্যোতিবে ইহার দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত আঁছে,__ 
যে সকল পীড়কার আকুতি পদ্মবীজের মত, এবং এ পীড়কার | বিশুদ্ধকালে অর্থাৎ যখন বৃহস্পতি ও শুক্রের বাল্যান্তাদি-জনিত 
চতুষ্পার্খে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল পীড়কা হয়। পিত্ত ও রক্ত দূষিত ; অকাল না হয়, তাদৃশ কালে ও দক্ষিণায়নে পুষ্যা, অনুরাধা, 
হইয়া এই সকল পীড়কা জন্মে। (স্তএ্রুত নিদাণ ৯৪ অঃ )। হস্তা, উত্তরফন্তনী, উত্তরাষাঁটা, উত্তরভাদ্রপদ, ধনিষ্ঠা, শতভিযা, 
ইহার চিকিৎসা, _পুষ্ষরিকা রোগে শীতল ক্রিয়া বিশেষ হিত- | রোহিণী, পূর্ববাষাঢ়া, মঘা, মৃগশিরা, জ্যোেষ্ঠা, শ্রবণা, পূর্ব্ভাদ্রপদ, 
কর এবং প্র স্থলে জলৌকাদার! রক্ত মোক্ষণ করাইয়া ঘ্বত সেচন ; অশ্বিনী ও রেবতী নক্ষত্রে এবং শুক্ুপক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, 
করিলে আশু-উপকার হয়। (স্থৃশ্রুত চিকিণ ২১ অঃ) তৃতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা! তিথিতে, সোম, 
ভাবপ্রকাশ-মতে লক্ষণ, শিশ্নদেশে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় ক্ষুদ্র : বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুভযোগ ও শুভকরণে, দশযোগভঙ্গ প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র ীড়কা৷ পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পু্করিকা' কহে। এইরোগ | না হইলে এবং কর্মকর্তার চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিতে পুষ্ষরিণী আরন্ত 
পিত্ত ও রক্তসস্ভৃুত। (ভাবপ্রণ ৪ ভা” শৃকদোষাধিপ ) ও প্রতিষ্ঠা করিবে । প্রতিষ্ঠাকালীন যদি বিশুদ্ধ দিন পাওয়া 
পুক্ষরিন্‌ (পুং ) পু্রং শুপ্তাগ্রমস্ত্যস্য ইনি। ১ গজ । (হারাণ) না যায়, তাহা হইলে সংক্রান্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। 
পুক্ৃরিণী (ত্্ী) পু্রবৎ আককতিরন্তয্যা ইতি পুষ্কর ইনি, ততো পু্করিণী প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া! 
ভীপ। ১ স্থলপন্মিনী। ২ পুফ্ষরমূল। (রাজনি? ) থাকে। যিনি জলদানের জন্ পু্ধরিণী খনন করিয়া দেন, তাহার 
পু্রং গুগ্াদপ্ুস্তদস্ত্যস্যা ইতি ইনি। ৩ হস্তিনী। ৪ |] প্রতি বিষুঃ অতিশয় প্রীত হন, তজ্জন্ত তাহার অক্ষয় স্বর্গ হইয়া! 
সরোজিনী। পুষক্করাণি পন্মানি সন্ত্ত্রেতি ইনি। ৫ জলাশয়, | থাকে এবং পুক্করিণী করিবার জন্ যদি কেহ ভূমি দান করেন, 
শতধনুঃপরিমিত সমচতুরজ্র জলাধার । চলিত-_পুকুর, পর্যায় | তাহা হইলে তীঁহার বরুণলোক প্রাপ্তি হয়। 
খাত, জলকুপী, পৌক্করিণী। ( শবর? ) “সংক্ষেপাত্ত, প্রবন্ষ্যামি জলদানফলং শৃণু। 
জলাশয়ভেদ। কূপ, বাঁপী, পুষ্করিণী ও তড়াগভেদে পুক্রিণ্যাদিদানেন বিঞু গ্রীণাতি বিশ্বধৃক্‌ ॥ 
জলাশয় চারিপ্রকার। কোনও মতে ইহা আবার আটপ্রকার 
যথা__কুপ, বাপী, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ, সরসী, ও 


সাগর। এই জলাশয় খননসাধ্য অর্থাৎ খনন করিয়া প্রস্তত 17 

চতুবিংশাঙ্গ,লে। হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্বরঃ | 
করিতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে আয়ত শতধন্ু পরিমাণ শতধন্বস্তরঞণেব তাবৎ পুক্রিণী মতা ॥ 
অর্থাৎ চারিশত হস্তগ্রমাণ জলাশয় হইলে তাহাকে পুফকরিণী এতংপঞ্গুণঃ প্রোস্ুড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 
কহে। ইহা উপ্লরিতট ভিন্ন চারিদিকে বিংশতি হস্তের অন্যুন তেন চতু্দিক্ষু বিংশতিহস্তান্যুনতায়াং চতুঃশতহস্তান্যুনাভ্যন্তরত্বেন 
এবং অভ্যন্তর অন্ন চারিশত হস্ত আরত করিলেও পুষ্ষরিণী ; পুষ্করিণী। এতজ্জলাশয়াধারপরং ন'তু উপরিতটং। শতেন ধনুর্ভিঃ 
নামে অভিহিত হয়। এই পুষ্ষরিণী যে সময় প্রস্তত করিতে | পুক্বরিণী। ইতি নব্যবর্ধমানধূতো৷ বশিষ্ঠঃ। 


হয়, তৎপূর্বে বাস্তঘাগ করা কর্তৃব্য ।* তৎকরণে বাস্তৃযাগঃ কর্তব্যঃ। মহাঁকপিলপঞ্চরাত্রং। 
জলাধারগৃহার্থঞ্ণ যলেদ্বাস্তং বিশেষতঃ । 

* "অথ জলাশয়াঁ, তে চ খননসাধ্যাশ্ত্বারঃ, ্রন্গাদ্যদিতিপর্যন্তাঃ পঞ্চাশৎত্রয়সংযুতাঃ ॥ 
কুপ-বাপী-পুষ্করিণীতড়াগরূপাঃ | সর্ববেষাং কিল বাস্ত,নাং নায়কাঃ পরিকীন্তিতাঃ। 
কুপবাপী পুষ্ধরিণ্যো দীর্ধিকা দ্রোণ এব চ। অসংপুজ্য হি তান্‌ সর্ববান্‌ প্রারাদাদীন্ন কীরয়েৎ ॥ 
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো৷ মতঃ ॥ প্রাসাদভবনোদ্যান-প্রারস্ভে পরিবর্তনে। 
সভির্জলাশয়ঃ কার্যে যত্তাদ্যাম্যোত্তরায়তঃ ॥” পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ববদৌযাপনুত্রয়ে ॥” 


ইতি কল্পতরৌ বায়ুপুরাণম্‌। ্‌ .. (ম্থৃতিজলাশয়োৎসর্গতত্ব )। 


পুক্রিণী 


জলাশয় করণার্থভূমিবান-ফলমাহ চিত্রগুপ্ত*_জলাশয়ার্থং যে! 
দগ্যাৎ বারুণং লোকমুত্তমং । ভূমিরিতি শেষঃ 1৮. 

( জলাশয়োৎসর্গতত্ব ) 

যে পুষ্ষরিণী প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার. জলছার! পুজা বা 


তর্পণাদি, দৈব বা পৈত্র্য কোন কর্ম করিতে নাই। এই জন্ত 
পুক্ষরিণী খনন করিয়াই সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করিবে। 

“্যচ্চাসর্ধায় নোস্ছষ্টং যচ্চাভোজ্য নিপানজং। 

তদ্র্জং সলিলং তাত ! সদৈব পিতৃকর্মণি॥” ( আহ্কিকতত্ব ) 


মাঘ, ফাল্তন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পুষ্করিণী 
প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে । পুষ্করিণী সর্বভূতোদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইলে তাহার জলে সকলেরই স্বত্ব জন্মে। প্রতিষ্ঠিত পুক্ষরি- 
নীতে প্রতিষ্ঠাতা কাহাকেও স্নানাদিতে বাধা জন্মাইতে পারেন 
না। এ পুফ্করিণীর জল নগ্যার্দির জলের স্তাঁয় সকলেই সমান 
ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে । 

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে-_ 

“অতএব জলাশয়োতসর্গমুপক্রম্য মতস্তপুরাণেহপি প্্রাপ্মোতি 
তদ্যাগবলেন ভূয়ঃ ইতি যাগত্বেনাভিহিতং, ততশ্চ তজ্জলং 
্বত্বত্রদূরীকরণেন নগ্যাদিব্ৎ সাঁধারণীরুতং, অতএব__ 

“সামান্ং সর্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলং। 

রমন্ত সর্কভূতানি ন্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ 

ইতি মন্ত্রলিজগেনোপাদানং বিনা কন্তাপি স্বত্বমিতি।” ইত্যাদি । 

যেস্থলে অতিশয় জলকষ্ট, তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়া 
দিলে তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, যদি কেহ পুরাতন পুষ্ক- 
রিণীর পক্কোদ্ধার বা ঘাট বাঁধাইয়! দেন, তবে তাহাদেরও অশেষ 
পুণ্য হইয়া থাকে এবং তাহারা কখন জল কষ্ট পান না, সকল 
প্রকার তৃষা হইতে বিমুক্ত হইয়া! থাকেন। পুক্ষরিণী ও বাপী 
প্রভৃতি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা-করণের পর প্রত্যেক মিড 
শতবর্ষাবচ্ছিন্ স্বর্গলাভ হইয়া থাকে |* 

এই জন্য হিন্দুমাত্রেরই পুক্ষরিণী প্রভৃতি খনন করিয়া তাহার 
প্রতিষ্ঠা করা অবশ্ঠ কর্তব্য । ( জলাশয়োৎসর্গতত্ব) 


* “পু্ষরিণ্যাদিকরণফলমাহ--আদিত্যপুরাণং 

সেতুবন্ধরত। যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে। 

তড়াগকৃপকর্তারে। মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ॥ 
সেতুর্জলধারণহেতু্্ধ:. তীর্থশৌচং ঘট্টপরিক্কারঃ। 

বিষুধর্মে ত্তরে__ 

তড়াগকৃপকর্তারস্তথা কন্যা প্রদায়িনঃ। 
ছত্রোপানহদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ 'নন্দিপুরাণং-- 
যো! বাপীমথব| কুপং দেশে তোয়বিবর্জিতে । 


খ|নয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ॥৮ (স্থৃতি )। 


৮ 


1 পুঙ্ষলাধতী 


জলাশয়াদির বিষয় ও তাহার ব্যবস্থা জলাশয়োৎসর্গতত্ব: ও 
জ্যোতিস্তত্বে বিশেষরূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে 
তাহার মন্মার্থ এই স্থলে প্রদণিত হইল । [ বাস্তযাগের ৬ 
বাস্তযাগ শব্দে দ্রষ্টব্য | ] 


পুন্নর্ণ, মারবাড় ও সিদ্ধুপ্র্দেশবাসী ত্রান্মণভেদ। 
পুহ্ষল (লী) পুষ্যতি পুষ্ট গচ্ছত্যনেনেতি পুষ-কলন্‌ (ক্লংস্চ। 


উপ. 8৫) সচকিৎ। ১ গ্রামচতুষ্টয়াত্মক ভিক্ষা । 
“ভিক্ষামাহুগ্রণীসমাত্রমন্্ং তন্মাচ্চতুণ্ড ণং | | 
পুক্ষলং হত্তকারস্ত তচ্চতুগুণমুচ্যতে ॥”  € কৌন্ম্ম উপবি” ১৭ ) 
হ অন্নমানভেদ। পরিমাণ বিশেষ, অষ্টকুঞ্চি পরিমাণ, 
পশুরি, ৬৪ মুটো। 
“অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌ চ. পুক্ষলং। 
পুক্ষলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীন্তিতঃ॥” (প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
(তরি) পুফরং মহত্ব লাতীতি লা-ক, বা পুষ্কং পুষ্টিমর্থতি, 
বা তনস্ত্স্তেতি (সিখাদিভ্যশ্চ ৷ পা ৩১৪৮) ইতি লচ্‌ 1 ৩ শ্রেষ্ঠ । 
৪ বহু। ( হেম ) ৫ পরিপূর্ণ । ৬ উপস্থিত ৷ (জটাধর ) 
(পুং) ৭ অস্ুরভেদ। (হরিবংশ ৪২ অঃ) 
৮ রামান্জ ভরতের এক পুত্র । ভাগ” ৯১১৭ ) 


পুক্ষলক (পুং) ১ গন্ধমুগ। ২ ক্ষপণক। ৩ কীল। 


'স্ৃতঃ পুক্ষলকো! গন্ধমুগে ক্ষপণকীলয়োঃ ৮ (বিশ্ব) 


পুক্ষলাবত ( পুং ) ১ উত্তরস্থ দেশভেদ। [ পুফলাবতী দেখ । ] 


“তিক্ষং তক্ষশিলায়ান্ত পুক্ষলং পুর্লাবতে । 
গন্ধব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ ॥৮ (রামাঁঠ 9১১৪।১১ ) 


পুক্ষলাবতী, গান্ধাররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী । বিষুপুরাণ- 


মতে রামের ভ্রাতুদ্পুত্র ( ভরতের পুত্র ) পুষ্কর এই নগর স্থাপন 
করেন; তাহার নামান্সারেই এই স্থান পুষক্করাব্তী নামে খ্যাত 
হয়। (বিষ্ুপুরাঁণ 8৪ অঃ) (রঘু ১৫৮৯) 

যকালে আলেক্সান্দার ভারতাক্রমণ করেন, তখন 


, এই স্থান গান্ধারপ্রদেশের একটী প্রধান নগর বলিয়া 


গণ্য ছিল। 

আলেক্সান্দারের সহগামী এঁতিহাসিক আরিয়ন 7০০81612, 
টলেমি 7:0151515 এবং অপরাপর গ্রীকৃ গ্রন্থে 79819180905 
বা 7১69০০1210১ নামে এই স্থান বর্ণিত হইয়াছে । দিও- 
নিসিয়ান্-পিরিগেতিস্‌ এখানকার অধিবাসিবৃন্দকে 7১০11:3161 
নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আরিয়ন্‌ লিখিয়াছেন, এই 
নগর অতি বৃহৎ ও বহুজনাঁকীর্ণ, সিন্ধুনদীর অনতিদুরে অব- 
স্কিত। এখানে হস্তী (9৮০) নামে এক সামস্তরাজের রাজধানী 
ছিল। তিনি 'নিজ ছূর্গ রক্ষা করিতে গিয়া ৩০ দিন অবরোধের 
পর আলেক্সান্দারের সেনাধ্যক্ষ 'হেফিষট্টিয়নের হন্তে নিহত 


পৃষ্টাবগু 


1/ 7 


পুষ্টিপতি 


"শ্রী শী সপ, 


হন। আলেকনান্দার তৎপুত্র সঞ্জয়কে (5%72205) পিতৃরাজ্যে 
অভিবিক্ত করেন। 

খুষ্টীর সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রীজক হিউএন-সিং এই 
নগরে আগমন করেন, তখনও এখানে * বুলোকের বাস ছিল। 
নগরাভ্যন্তরের ছ্বারের সহিত একটা স্থুড়ঙ্ম সংযোজিত ছিল। 
চীনপরিব্রাজক এখানে হিন্দু দেবমন্দির ও অশোক্রাজ-নির্ম্িত 
বৌদ্ধ স্ত,প দেখিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় জানা যায়, এখানে 
অনেক মহাপুরুষ আবিভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই স্থানে 
থাকিয়া আচার্ধ্য বস্থু'মত্র “অভিধন্্ম প্রকরণপাদশাস্ত্র ও ধর্মত্রাত 
দ্সম্যক্তাতিধর্শশান্্” প্রণয়ন কৰেন। পেশাবার হইতে উত্তরে ১৮ 
মাইল দূরে স্বাত ও কাবুলনদীর সঙ্গমস্থানে হস্তনগর নামে যে 
প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত আছে, পুরাবিৎ কাঁনিংহাম্‌ উহাকেই 

পুহ্ষলেত্র €পুং) কাশ্মীরের একটা নগর। এই নগরে জয়া- 
পীড়ের সহিত কান্যকুক্জাবিপতির বহুদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়া 
. ছিল। 
“পুঙ্কলেত্রাভিধে গ্রামে তেন সাদ্ধং সুদারুণঃ। 
জয়াপীড়স্য সংগ্রামঃ সুবহুনি দিনান্যভূৎ ॥৮ 
(রাজতর” ৪1৪৭২ )। 
পুষ্ট (তরি) পুষ-ক্ত। ১ কৃতপোঁষণ, প্রতিপালিত, পধ্যায়»- 
পুষিত, পত | (জটাধর ) 
“দা মন্যেত ভাবেন হষ্টং পুষ্টং বলং স্বকং 1” 

(মনু ৭১৭১ )।ভাবে-ক্ত। (ক্লী)২ পুষ্টি। তৎকার্য্যতয়া 
অন্ত্যপ্যঅচ্‌। (পুং) ৩ বিষুক))। ( ভারত ১৩।১৪৯।৫৫ )। 
ললিত । 

পুষ্টতাড়িত, (1১0516%9 121০০001 ) তাড়িতের বিয়োজন- 
শক্তি । | 

পুষ্টপতি (পুং) পুষ্টানাং পতিঃ। গুণপূর্ণ নরের স্বামী। 
“উপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ” (শু ব্লুষজুণ ১৬১৭ ) পপুষ্টানাং 
গুণপূর্ণানাং নরাণাং পতয়ে স্বামিনে নমঃ ( বেদদীপ? )। 

পুষ্টাব€ (ত্রি) পুষ্টং পোষণং কাধ্যত্বেনাস্ত্যস্য মতুপ্‌ মস্য ব, | 
বেদে দীর্ঘঃ। পোষণকর্তা, সম্তৃতঘাস। 

“ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তে! যথা পশুং৮ 
পুষ্টাবন্তঃ সন্ত তঘাসাঃ € সায়ণ )। 

চি. *[109010%)) 7 4870100 41020)2513 তিনি: 

। 482016276, 09০৪, 0. 496. 796 রাত, 36০৪. 0৮] [7006, 0- ও 
30101, [156. 4১00. 09০02.১ ৮০]. 1, 0,493 7; 71501, 4777 
8129, 48116, 105 185 2.) 1202, 806) ০1১ 0ত জন 85655 8397 1 

:ত5855678) 1, 4.১ 0]. 1, 00,601, ৮০] 111. 10,159) 19918 7৯০০০৭৪ : 
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গা ৩ 


(খক্‌ ৮1৪৫।১৬ )1 1 


পুষ্টি (ত্্রী) পুধ ভাবে-ক্তিন্। ১ পোষণ। ২ বৃদ্ধি। 
“বৈদিকৈর্বারণৈর্মস্ৈঃ প্রজানাং পুষ্টিহেতুকৈঃ1৮  (মার্কগেয়- 


পু ২২২১ )। ৩ ঃ ষোড়শ মাতৃকার অন্তর্গত গণদেবতাবিশেষ | 
ৃদ্িশ্রাদ্ধের অস্তভূতি যী-মার্কগেয় পুজাদিতে গৌরী ও পুষ্ট 
এডগার করিতে হয়। (শ্রাদ্ধতত্ব)। ইনি 
দক্ষকন্তাদিগের অন্যতম! | 
“প্রস্ুত্যাঞ্চ তথা দক্ষশচতক্ত্রো বিংশতিস্তথা | 
সসর্জ কন্তান্তাসাঞ্চ সম্যঙ্নামানি বৈ শৃণু ॥ 


শ্রদ্ধা লক্্ীধূ তিত্তষ্টঃ পুষ্টির! ক্রিয়া তথা ।” 
( মার্কপ্ডেয়পু” ২1১।৯৯ ) 
৪ খট্টাবিশেষ। 
“মঙ্গলা বিজয়া পুষ্টিঃ ক্ষমা! তুষ্টিঃ সুখাঁসনং। 
প্রচণ্ড সর্বতোভদ্রা! খট্টানামাষ্টকং বিছুঃ ॥৮ 
৫ তন্ত্রোক্ত চন্ত্রকলার নামান্তর । 
“অমৃতা মানদা পৃষা পৃষ্টস্ত্টী রতিধূ্তিঃ । 
শশিনী চত্ছিকা কান্তির্েযোৎসা শ্রীঃ প্রীতিরঙগদা ॥ 
পূর্ণা পৃর্ণামৃতা কাম-দায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ 1» (রুদ্রযামল ) 
৬ ধর্মের পত্রীভেদ। (ভারত ১/৬৬ অঃ) 
৭ যোগিনীভেদ। ৮ অশ্বগন্ধা। ৯ বুদ্ধি, বুদ্ধিনামক 
ওষবি। ( রাজনিণ) 
পুষ্টিক (পুং ) একজন কবির নাম। 
পুষ্টিকর (তি) পুষ্ি-ু-ট। ১ পুষ্টিকারক, ৃন্ধিকারক। ২ স্থুলতা- 
সম্পা্ক। যাহাতে পোষণ হয়। 
পুষ্টিকরী (স্ত্রী)গঙ্গা। ( কাঁশীখণ্ড ২৯১১২ ) 


(ভোজ) 


| পুষ্টিকর (রী) গষ্টথ কর্ম্ম। পুষ্টি নিমিত্তক কার্য 


পুষ্টিকা1 (স্তী) পুষ্ট কং জলং যন্তাঃ। জলশুক্তি। মুক্তাশ্ুকতি। 
কন্তরা । (রাজনি? ) 
পুষ্টিকান্ত ( পুং ) পুষ্টেঃ কান্তঃ। গণাধিপ, গণেশ । 
পুষ্টিকাম (তরি) পৃষ্্যভিলাবী, বিনিপুষ্টকামনা করেন। 
“ভ্ীকামঃ শান্তিকামো বা! গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ। 
ু্্যাযুঃপুষ্টিকামো৷ বা তখৈবাঁভিচরন্নরীন্‌ ॥৮ 
(যাজ্ঞবন্ধ্যসং ১২৯৫ ) ( এতরেয় ব্রা ২১) 
পুষ্টিগু (পুং ) খগবেদের খষিতেদ। ইনি ৮৫৯ খকের খষি। 


ূ পুষ্টিদ (ব্রি) পুষ্টিং দদাতি দাঁক। ১ পোষণকারক। স্বিয্াং 


টাপ। পুষ্টিদা ১ অশ্বগন্ধা। ২ বৃদ্ধিনামক ওষধি। (রাজনি” ) 


৩ পুষ্টিদাত্রী। 
পুষ্টিদাবন্‌ (তরি) পুষ্দায়ক। 
পুষ্টিপতি (পুং) ১ অগ্নিভেদ। (ভারত বনপর্র ২২৭ অঃ) 
২ সরম্বতী। ( শত” ব্রা" ১১৪।৩।৬৬ ) 


পু এ! 


ুষ্টিমতি (পুং) অগ্রিভেদ। এই আমি তুষ্ট হইলে ৮ প্রদান 
করিয়া থাকেন । 
এই শব্দের পাঠান্তর “পুষ্টিপতি' এইরূপওদেখিতে পাওয়া যায়। 
“অগ্নি? পুষ্টিপতিনম তুষ্টঃ পুষ্ট্ং প্রযচ্ছতি 1৮: 
(ভারত বনপ* ২২৭ অঃ )।. 
পুষ্টিমৎৎ (তরি) পুষ্টিমতুপ্‌। পোষরৃৎ, পুষ্টিযক্ত। “সহতববৎ 


তোকবৎ পুষ্টিমৎখ বনু” €(খক্‌ ৩/১৩।৭ ) পুষ্টি পৌষরুত 
অনেন শরীরস্য  ক্ষীরাদিদ্বারা বলারোগ্যপ্রদং গবাদিক- 
মুপলক্ষ্যতে ।” (সায়ণ )। ( শুরুষজু” ১২৫৯ ) 


সংস্কৃতা্নি আধ্য. ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । : আফগান্স্থানের 
সর্ধত্রই পারসী ভাষ! দেখা যায়, সকল উচ্চ পরিবার এই ভাষায় 
কথা বলে ও এই ভাষায় লেখা পড়া করিয়া থাকে, প্রজা 
সাধারণও এই ভাষা, অবগত আছে, কিন্তু তাহারা জাতীয় 
ভাষ৷ পুবতু ব্যবহার করিতেই ভালবাসে । এ ভাষায় তাহাদের 
ছুই এক খানি গ্রন্থ আছে, তাহা কেবল উপাখ্যানাদিতে পরি- 


পূর্ণ, উচ্চতত্বমূলক কোন গ্রন্থ নাই। জ্যোতিষ, চিকিৎসাতত্ব, 
ইতিহাস প্রন্থতি শিখিবার ইচ্ছা হইলে তাহাদ্দিগকে পারসীর 
জাহাব্য লইতে হয়। 


পুষ্িম্তর (তরি) পৃষ্টিধারক। “কথামহে পৃষ্টিংতরায় পুষে ; পুষ্প, বিকাশ, দিবাদি, পরষ্মৈ, অক" সেট। লট া। 


খক্‌ ৪1৩৭ ) পপুষ্টিংভরায় পুষ্টিধারকায়” (সায়ণ )। 

পুষ্টিবর্ন (তি) পুষ্টবর্ধনকারী। “বস্থবিৎ,পষ্টবর্নঃ” ( খক্‌ 
১১৮২) পপুষ্টিবর্দনঃ পুষ্টেবর্ঘয়িতা” ( সায়ণ )। 

পুষ্ত্ু, আফগানস্থানের বহুসংখ্যক জাতি যে এক্‌ ভাষায় কথ! বার্তা 
কহে, তাহাই সাধারণতঃ পুষ্তু বা আফগানী বলিয়া গণ্য ।' পুষ্তু 


ভাষার অভিধানলেখক কাপ্তেন ব্রীভার্টি বলেন, কাবুল, কাঁন্দ।- 
হার, শরাবক ও পিধিনে বাস্থারা' বাষ করে, তাহারা বর-পুৰ্তুন্‌ 


বা আফগান বলিয়া গণ্য এবং যাহারা ভারতের নিকট রোহ 
জেলাযু বাস, করে, তাহারা লর-পুখতুন্‌ বা ছোট আফগান বলিয়া 
গণ্য । আঁফগানস্থানে রাজকীর সকল কন্দমে পারসী ভাষা 


ব্যবহৃত হইলেও তথায় আপামর সাঁধারণে এই পুষ্তু. ভাষার . 


আলাপ করিয়া থাকে । আফগানদিগের মধ্যে পুষ্তুন্‌ ও" পুখতুন্‌ । 


এই ছুইটী ভাগ দেখা যায়, পুষ্তুনেরা পুষ্তু ও পুক্ত/নেরা' পক, 


ভাবা ব্যবহার করে।  পুষ্‌তু গ্রতীচ্য ভাষা, ইহার সহিত পারসী 
ভাষার অনেকটা মিশ্রণ আছে, কিন্তু পুক্ত, ভাষায় তেমন-পারসী 

শণ নাই, ইহা পূর্ববাংশে প্রচলিত বলিয়া ইহার সহিত ভারতীয় 
সংস্কৃত ও হিন্দিভাষা অনেকটা মিশিরা গিয়াছে ।' কান্দাহারের 


দক্ষিণ পিষিণ উপত্যকা হইতে উত্তরে: কাক্রিস্থান পর্যন্ত পুষতু : 
ভাবা এবং পশ্চিমে হেলমন্দ নদীর তীর হইতে পূর্বে সিন্ধুনদীর 
তীরবর্তী আটক পর্যন্ত পুক্ত, ভাষা প্রচলিত। খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে । 
মাক্গ্ গজনীর ভারত আক্রমণের পর হইতে অনেক আফগান 


জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ভাষার সহিত ভারতীয় ভাষা 
ব্যবহার করিয়! থাকেন। কিন্তু এমন অনেক পরিবার দেখা 
গিয়াছে, তীহারা বহুকাল ভারতবাদী হইলেও এখনও অবিকৃত 
ভাবে খাটি পুষ্তু ভাষা! ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুন্দেলখণ্ডের 
কোন কোন অংশে ও রামপুরের নবাবের রাজ্যে এরূপ পরি- 
বারের: সংখ্যা অল্প নহে। রাভার্টি সাহেবের মতে. সেমিতিক্‌ 


ও ইরাণীয় ভাষার সহিত: পুষতু ভাষার'সৌসাদৃশ্ত থাকিলেও | 


1 


লোট্‌ পুষ্প । লঙ অপুষ্প্যৎ ৷ লিট্‌ পুপুষ্প। লুঙ্‌ অপুষ্পীৎ । 


পুষ্প (ক্লী) পুষ্তি বিকমতি £, পুষ্প বিকাশে অচ্‌। তরু- 


লতাদির প্রসব, ফুল। পর্য্যায়__ প্রন্ছন, কুসুম, সুমনস, সন, 
গ্রসব, সুমন । € শব্দরত্রা”)। দেবপুজার জন্য পুষ্পচয়ন হিন্দু- 
মাত্রেরই কর্তব্য । কোন্‌ কোন্‌ দেবতার কোন্‌ কোন্‌ পুষ্পপ্রিয় 
এবং কোন্‌ দেবতাকে কোন্‌ পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিতে নাই, 
তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে । 
পুষ্প শবের নাম নিরুক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,__ 
প্পুণ্যসংবর্ধনাচ্চাপি পাপৌঘপরিহারতঃ । 
পু্কলার্থ প্রদানান্চ পুষ্পমিত্যভিধীয়তে ॥৮  ( কুলার্ণৰ ).1; 
পাপসমূহ পরিহারপূর্বক পুণ্যবুদ্ধি ও পুঙ্ষলার্থ অর্থাৎ 
শেষ্ঠার্থ প্রদধান করে বলিয়া পুষ্পনামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
ন্নান করিয়! পুষ্পচয়ন করিতে নাই । 
প্নানং কৃত্া তু যে কেচিৎ পুষ্পং চিন্বন্তি মানবাঃ। 
দেবতাস্তন্ন গৃহৃন্তি ভন্মী ভবতি কাষ্ঠবৎ ॥৮(€ আহ্বিকতত্ব )। 
ন্নান করিয়া যদি কেহ পুষ্প চয়ন করে, তাহা হইলে দেবতা 
তাহা গ্রহণ করেন না। এই স্নান মধ্যান্ন স্লান। প্রাতঃ স্নান 
করিয়া পুষ্প চয়ন করিলে তাহাতে দোষ হয় না, যে. হেতু বচ- 
নান্তরে মধ্যাক্ুন্ন[নেরই পরকাল নিষিদ্ধ হইয়াছে । ক্থর্য্যোদ্রয়ের 
পূর্বে বে অটতৈল-ন্নান, তাহাই প্রাতঃন্নান॥ স্ুর্য্যোদয়ের পর 
সতৈল বা. অতৈল: উভয় ন্নানই মধ্যাহ্ন স্নান নামে অভিহিত। 
পূর্বোক্ত বচনের তাৎপধ্য এই যে, মধ্যাক্ুন্নান অর্থাৎ হুর্য্যোদয়ের 
পর স্নান করিয়৷ পুষ্প চয়ন করিবে না । 
ন্সাত্বা মধ্যাহুসময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুস্থমং নরঃ | 
তৎপুট্পৈরচ্চনে দেবি ! রৌরবে পরিপচ্যতে ॥৮ (স্থৃতি ) 
মধ্যাহ্ন কালে পুষ্পচয়ন করিয়া তৎপুষ্প হারা 
করিলে রৌরব নরক হইয়া থাকে । . 
প্রাত্ঃকালে: প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন : করিয়া. চি, হইয়া 
পুষ্পচয়ন করিবে। ঘিনি দেব-পুঁজা করিবেন, তাহার স্বয়ং 


পুষ্পচয়ন বিশেষ ফলদায়ক। নিজে অসমর্থ হইলে: অন্তান্ৃত 
পুষ্পদ্বারা পুজা করা যাইতে পারে। 
_. *দেবপূজায় বজ্জনীয় পুষ্প_ককমিসম্ভিন্ন পুষ্প, বিশীর্ণ, ভগ্ন, 
উদগত, সকেশ, মৃষিকাধৃত, যাচিত, পরকীয়, পর্ষষিত, | 
অস্তামপৃট, এবং পদস্পৃষ্ট এই সকল পুষ্পদ্বারা দেবপূজা করিতে । 
নাই। এইরপ পুষ্প দ্বারা দেবপুজা করিলে দেবতীদিগের গ্রীতি 
হয় না। 
.. পরপষ্পঞ্চ কৃমিসম্ভিন্নং বিশীর্ণং ভগ্মমুদগিতং | 


সকেশং মুষিকাধৃতং যত্রেন পরিবজ্জয়েৎ ॥ | 


যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্যযাধিতঞ্চ তৎ। 
অস্ত্ন্ৃষ্ং প্দান্পৃষ্টং যত্রেন পরিবজ্জয়েৎ॥৮ কোলিকীপু*)। 
“নিবেদয়েৎ পুরৌভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণং।” ( একাদশীতন্ত ) 
'যে সকল পুষ্প স্বয়ং পতিত হয়, অর্থাৎ আপনা আপনি 
পড়িয়া যায়, তাদৃশ পুষ্পদ্বারা দেবপুজা করিবে না। 
“স্বর পতিতপুষ্পাণি ত্যজেছুপহিতানি চ।» ( একাঁদশীতন্থ )। 


০৯ পাপা ২১৭ 


দেবতাবিশেষে বঙ্ধিত পুষ্প-_ 

কুন্দপুষ্পদ্বারা শিবপুজা, উন্মভ্ক পুষ্পদ্বীরা বিধু্, অর্ক ও 

মন্দারদারী স্ত্রীেবতা: এবং তগর পুষ্পদ্ধারা কৃর্্যপূজা ৷ 

করিতৈ নাই । 

| “শিবে বিবর্জযেত কুন্দমন্ভ্চ হরৌ তথা । | 

দেবীনামর্কমন্দারৌ সূর্য্যসা তগরন্তথা ॥” | 

( একাদশীতন্থে শীতাতপ )। 

পুষ্প ক্রয় করিয়া পূজী করিতে নাই । তবে বদি ধর্াত্পিত 

ধনছারা পুষ্পক্রয় করিয়া পূজা করা হয়, তাহাতে দ্রেবগণ 

প্রীত হইয়া থাকেন। 

শেফালিকা ও কহ্লার এই ছুই" পুষ্প শরৎ কালে পূজায় 

অতি প্রশস্ত। শরৎ ভিন্ন অন্য খতুতে' এ পুষ্পদ্ধারা পুজা 

করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 
এবং করবীর ও বন্ধুজীব পুষ্পদ্ধারা পুজা করিতে নাই। 

“শেফালিকা তু ক্হলারং শরতকালে প্রশস্যতে । | 

অন্যত্র ন ম্পূশেদ্দেবি ! প্রায়শ্চিতন্ত পূজনাৎ ॥৮ ইত্যাদি। 

( মৎস্যস্ক্ত ৯৪,প ) 
পরের আরোপিত বৃক্ষ হইতে তাহাকে না জানাইয়া পুষ্প 
চয়ন করিয়৷ তাহা দ্বারা দেবপুজা করিলে এঁ পুজা! নিক্ষল হয় ।* 


* পরারোপিতবৃক্ষেভাঃ পুপ্পমানায় যোহচ্চয়েখ। 
অনুজ্ঞপ্য চ তস্যেব নিক্ষলং তন্য পূজনং ॥ 
এতৎ দ্বিজেতরপরং-_- 


রক্তরুষ্ণ ও উগ্র গন্ধিপুষ্প, ৷ 


এই নিয়ম ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণ 
না বলিয়া অপরের বাগান ইইতে পুষ্পচয়ন করিয়া তাহীদার। 
পুজা করিলে তাহাতে দোষ হইবে না। যে হেতু মন্ত্র গ্রঁভৃতি 
সংহিতায় লিখিত আছে, দেবার্থ কুস্থুমচয়ন অস্তেয়। এই জন্য 
এ পুষ্প ব্রাহ্মণ নিজের মত ব্যবহার করিতে পারেন । যদি 
্রাহ্মণেতর বর্ণ, না বলিয়া অপরের বাগান হইতে পুষ্পচয়ন 
করিয়া আনেন, তাহা হইলে রাজ! তাহার মস্তকচ্ছেদন 
দণ্ড করিবেন। 

দেবতার উপরিস্থিত পুষ্প, মস্তকোঁপরি ধৃতি পুষ্প, অধোবস্থ- 
ধৃত ও অন্তর্জলপ্রক্ষালিত পুষ্প ছৃষ্ট পুষ্প, অর্থাৎ এইরূপ পুষ্প 
দ্বারা দেঁব পুজা নিষিদ্ধ। 

পুষ্পহস্তে ক্রিয়া কাহাকেও অভিবাদন করিতে নাই, 
এবং যাহার হস্তে পুষ্প থাকিবে, তাঁহাকেও অভিবাদন নিষিদ্ধ। 

যাচিত পুষ্প এবং ক্রয়ক্রীত পুষ্পদ্ধারা দেবপুজা নিক্ষল। 
তবে কীরবধ ক্রয় অর্থাৎ এক মূল্লেঁ দর না করিনী। যদি ক্রয় 
ক্রাঁ যায়, তাহা হইলে তাঁদৃশ পুষ্প দ্বারা পুজা করা যাইতে 
পারে। ব্রীক্মণ পুষ্প স্বরং আহরণ করিয়া পুজী করিবেন, যদি 
শৃদ্র আনিয়া! দেয়, আর সেই পুষ্প দ্বারা পুজা করেন, তাহা 
হইলে তাহাকে পতিত হইতে হয়। এই নিয়ম ত্রা্গণের নিজের 
বাটার জন্য ।, যদি ব্রাঙ্গণ কোন শূদ্রের ঝাঁটা পুজা করিতে 
যান, তাহা হইলে শুদ্রাহ্থত পুষ্প ছাঁরা পুজা করিলে কোন দোষ 
হইবে না। 

দেবগণ পুষ্পদ্বারা' যেরূপ প্রীত হন, অগ্ত কোন দ্রব্য 
ছারা তাদুর্শ গ্রীতিলাভি করেন না । 
“ন রতন“জুবর্ণেন ন বিভ্তেন চ ভূরিণা। 
তথা গ্রসাদমীয়ীতি থা পুশ্পৈর্জনীদনঃ |” (স্থৃতি ) 


দবিজস্তণৈধঃপুষ্পাণি সব্বতঃ স্ববদাইরে। ইতি যাঁজবক্ক্যাৎ। 
দেবাদ্যরন্ত কুন্গমমন্তেয়ং মনুরব্রবীৎ। ইতি বচনাৎ। 
অত্র বিশেষে! জেয়ঃ__- 
তৃণং ঝ।'যদ্দি বা কাষ্ঠং পুষ্পং ব। যদি বাঁ ফলং। 
অপ্রধন্ছন্‌ নিগৃহ্ানো হন্তচ্ছেদনমর্হাত ॥ ইতি স্মুতেঃ। 
দেবোপরিধৃতং মন্তকোপ(িধৃতং ,অধোবন্ত্রধৃতমন্তর্জলক্ষালিতঞ্চ পুষ্পং 
বোধায়ন2_- ॥ 
সমিছ।যযদকৃস্তপুপ্পাননহস্তে! নাভি বাদয়েৎ। 
যাচিতং নিশ্ষলং পুষ্পং ত্রয়ক্রীতঞ্চ নিক্ষলং। ইতি ব্দন্তি। তথ|। 
ন পুষ্পচ্ছেদনং কুযাৎ দেবার্থং ব।মহস্ততঠ। 
ন দদ্যাত্তানি দেবেভাঃ সংস্থাপ্য বামহস্ততঃ ॥ 
পুন্পৈধু পৈশ্ঠ নেবেদোযে বারক্রপ়ক্রিয়াহৃতৈঃ | 
বীরবৎ যাচঞ্াশূন্যেন বিজ্রেতুরুপন)স্তমু লন ত্রয়ঃ। (এক।দশী তত্ব) 


দুষ্ঠং। 


পুষ্প ৮১. | পুষ্প 


পযুষিত পুণ্পে পুজা করিতে নাই, ইহা! পূর্ব্বে অভিহিত 
হইয়াছে। কোন, পুষ্প কতক্ষণ পরে পধু/ঠফিত হয়, তাহার বিষয় 
আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 
শ্বেত ও রক্তবর্ণ পন্ন, কুমুদ ও উৎপল এই সকল পাঁচদিনের 
পর পথ্যুষিত হয়। 
“পন্মান সিতরক্তানি কুমুদান্যতৎপলানি চ। 
এবাং পধু[যষিতা৷ শঙ্কা! কার্ষ্যা পঞ্চদিনোত্তরং ॥৮ 
( একাদশীতত্ব ভবিষ্যপু* ) 
কালবিশেষে নিম্নলিখিত পুষ্প সকল পধ্যষিত হইয়া থাকে। 
জাতীপুষ্প এক প্রহর, মল্লিকা অর্প্রহর, মুনিপুষ্প 
তিনপ্রহর এবং করবীর পুষ্প এক দিন পরে পধু্ষিত হইয়া 
থাকে। 
“প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী প্রহরার্ন্থ মল্লিকা । . 
ত্রিষামং মুনিপুষ্পঞ্চ করবীরমহনি শং ॥৮ (স্থৃতি) 
তুলসী, অগন্ত্য ও বিন্ব ইহারা পধুধিত হয় না। মাঘ্য, 
তমাল, আমলকী দল, কহ্লার, তুলসী, পদ্ম, মুনিপুষ্প এবং যে 
সকল পুষ্প কলিকাত্মক অর্থাৎ প্রস্ষটন-যোগ্য, ইহারা পধু/ষিত 
হয় না। 
“তুলস্তগন্ত্যবি্বানাং ন চ পধু/ফিতাত্মতা |” 
যোগিনী তত্ত্বে 
“বিব্বপত্রঞ্ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকীদলং | 
কহলারং তুলসীঞ্ধৈৰ পদ্নঞ্চ মুনিপুষ্পকং ॥ 
এতৎ পযুঠষিতং ন স্তাৎ হচ্চান্তৎ কলিকাত্মকং। 
কলিকাত্মকং প্রস্ষ,উনযোগ্যং।” (€ একাদশীতত্ব ) 
রাঘবভট্ের মতে পুষ্পবিশেষের কালিক পধু/ফিতত্বের বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে। বিন্ব, অপামার্গ, জাতী, তুলসী, শমী, 
শতাবরী, কেতকী, তূঙ্গ, দূর্ববা, মন্দার, অন্তোজ, নাগকেশর, 
দর্ভ, অগন্ত্য, তিল, তগর, ব্রহ্ম, কহলার, মল্লী, চম্পক, করবীর, 
গালা, দমনক ও মরুবক এই সকল পুষ্প দিনোত্তর পযুঠষিত। 
“বিস্বাপামার্গজাতী তুলসিশমিশতাকেতকী ভৃঙ্গদর্ববা, 
মন্দান্তোজাহিদর্ভা মুনিতিলতগর্রঙ্গকহলারমল্লী । 
চম্পাশ্বারাতিকুস্তীদমনমরুবকা বিল্বতোহহানি শস্তা, 
স্বিংশতত্র্েকার্ধ্যরীশোনিধি-নিধি-বন্থ-ভূ-ভূ-যমা ভূগ্প এবম্‌ ॥ 
অস্তার্থঃ। শতা। শতাবরী, মন্দঃ মন্দারঃ, অহিনাগকেশরঃ, 
মুনিরগন্ত্যঃ, অশ্বারাতিঃ করবীরকুস্তী পাটলাবিস্বমারভ্য অহি 
পর্য্যন্ত গণয়িত্বা দর্ভম।রভ্য পুনস্ত্িংশদাদিগণয়েৎ। এতদ্দিনো- 
ভতরং পযুঠধিতানীত্যর্থঃ। ( ইতিপদার্থাদর্শঃ ) 
দেববিশেষে কোন কোন পুষ্প প্রিয়, তাহার বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে। 


তাহার প্রতি গ্লীত হন। 


কেশবপুজনে প্রশস্ত পুষ্প_- 

মালতী, মল্লিকা, যুথিকা, অতিমুক্তক, পাঁটল!, করবীর, 
জয়া, সেবতি, কুজক, অগুরু, কর্ণিকার, কুরুওক, চম্পক, তগর, 
কুন্দ, মল্লিকা, অশোক, তিলক, ও চম্পক এই সকল পুষ্প বিষণ 
পুজায় প্রশস্ত। কেতকীপত্রপুষ্প, তৃঙ্গারকপুষ্প, রক্ত, নীল ও 
সিতোৎপল পুষ্প এই সকল পুষ্পে বিষ্ণুপুজা বিশেষ প্রশস্ত । 

( অগ্রিপুঃ ) 

বামনপুরাণে লিখিত আছে-_- ত) 

জাতী, শতাহ্বা, কুন্দ, বহুপুট, বাণ, পঙ্কজ, অশোক, করবীর, 
যুথিকা, পারিভদ্র,ু পাটলা, বকুল, গিরিশালিনী, তিলক, 
গীতক, তগর, এই সকল পুষ্পছারা বিঞুণপুজা প্রশস্ত । 
এতস্তিন্ন সুগন্ধি যে কোন পুষ্পদ্বার৷ বিধুঃপুজা করা৷ যাইতে 
পারে। কেবল কেতবকীপুষ্প বিষ্ণপুজায় নিষিদ্ধ। বে 
সকল পুষ্পদ্বারা বিষুণপুজা করা যাইতে পারে, সেই* সকল 
পুষ্পবৃক্ষের পল্লবও বিষুৎপুজায় প্রশস্ত ৷ (বামনপুট ৯১ অঃ) 

বিষণুকে পুষ্প বিশেষ ছারা পুজা করিলে নিয়লিখিত রূপ ফল 
হইয়া থাঁকে । তীর্থের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে যেরূপ ব্রাহ্মণ, 
পুষ্পের মধ্যে মালতীও তাদৃশ । এই মালতী মালাদারা বিঞণুপুজা 
করিলে জন্ম, দুঃখ, জরারোগ ও কর্মনবন্ধন হইতে মুক্ত হয় । কার্ভিক, 
মাসে মালতী মালাদ্বারা! বিষ্ণুর গৃহে পুম্পমণ্ডপ ও তাহা দ্বার 
পূজা করিলে তাহাদের পরমাগতি হইয়া থাকে । ভত্তিপূর্বরক 
জাতিপুষ্প ও মাল্যদ্বারা পুজা করিলে কল্পকোটি সহস্র বৎসর 
বিষুঃগৃহে বাঁস এবং বিষুণতুল্য পরাক্রম হয় ।* 

স্ব্ণকৈতকী পুষ্পদ্বারা বিষুপুজনে শত কোটি বৎসর বিষণ 


চি ১৫ ই ্ চি - বউ. ভিউ ১৯৯ 


* "বর্ণানাং হি ষথ| বিপ্রস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা। 
দেবানাঞ্চ যথ। বিঞুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথ ॥ 
মালতীপুষ্প মলাভিঃ কার্তিকে পুষ্পমণ্ডপং | 
বিক্ধোগৃহে কৃতং ফেস্ত তে যাস্তি পরমাং গতিং ॥ 
জাতিপুস্পৈবিরচিতাং মালাং ষঃ মংপ্রধচ্ছতি । 
বিষ্ণবে বিধিবদ্তক্ত্য তন্ত পুণাফলং শৃণু ॥ 
কল্পকোটিসহস্রীণি কল্পকে।টিশতানি চ। 

* বসেদ্বিষুপুরে শ্রীমান্‌ বিঞুতুলাপরাক্রমঃ 
যঃ স্বর্ণকেতকীপুস্পৈঃ পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজং | 
অব্দকোটিশতং যাবত তুষ্টঃ স্াৎ তন্ত বৈ হরিঃ॥ 
মল্লিকাকুন্থুমৈর্দেবং যোহচ্চয়েং ভ্রিদশেশ্বরং | 
কার্তিকে প্রয়। ভক্ত্য। দহেৎ পাঁপং ত্রিধাজ্জিতং। 
ঘঃ পুনঃ পালা পুস্পৈরচ্চয়েদগ রুড়ধ্বজং । 
স্ৃপুণা জবা পরং স্থানং ন প্রয়াতি হহেমুনে | ॥€ পাদ্মোভর্খ* ১.১জঠ) 


পুষ্প 


কেতকোস্তব পুণ্পে বিফুপুজা করিলে দেবগণের সহিত বি্ণু- 
লোকে বাস, কার্তিকমাসে মল্লিকাকুস্থম দ্বারা বিষুণপুজনে ব্রিজন্মা- 
.. জিত পাপনাশ, পাটলাপুণ্পে পূজা! করিলে পরম স্থান প্রাপ্তি, অগস্ত্য- 
পু্পে পুজা করিলে নরকনাশ, মুনিপুষ্পে কার্তিকমাসে পুজা করিলে 
বাজিমেধ্যজ্ঞের ফল, দিতাসিত করবীর পুষ্প ছারা! পুজা করিলে 
শতবর্ষ স্বর্গ, বকুল ও অশোকপুষ্পে পূজা করিলে যাবচন্দ্ 
দিবাকর স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি। ( পন্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৩১ 
অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে । ) 

নারদীয় সপ্তম সহস্তে লিখিত আছে_- 

মালতী, বকুল, অশোক, শেফালিকা, নবমালিকা, অগ্ান, 
তগর, অস্কোঠ, মল্লিকা, মধুপিগ্ডিকা, যূথিকা, অষ্টাপদ, কুন্দ, 
করম্ব, মধু, পিপ্লল, পাটল!, চম্পক, অতিমুক্তক, কেতক, কুরুবক, 
বিন্ব, কহলার, করক, বক ও লবঙ্গ এই পঞ্চবিংশতি পুষ্প বিষ্ণুর 
লক্ষমীতুল্য প্রিয় । ্‌ 

বিষ্পুজাতে নিষিদ্ধ পুষ্প ।-_যে সকল পুম্পের গন্ধ অতিশয় 
উগ্র ও যে সকল পুষ্পের গন্ধ নাই এবং অন্তের বৃক্ষজাত, কণ্টক- 
যুক্ত, রক্তপুষ্প, চৈত্যবুক্ষোভব পুষ্প, শ্মশানজাতপুষ্প এবং 
অকালজ পুষ্প, কুটজ, শাল্মলী পুষ্প, শিরীষপুষ্প, অনুস্ত রক্ত 
কুসুম, অর্থাৎ যে সকল রক্তপুষ্পের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, 
তাদৃশ রক্তপুষ্প এই সকল পুষ্পদ্বীর! বিষুপুজ। করিতে নাই ।* 


* লক্ষ্মীতুল্যপ্রিরপুষ্পাণি যথ|-__নারদীয় সপ্তমসহশ্রে- 
“মালতীবকুলাশেোকশেফালিনবমালি কঃ! 
অক্লীনতগরাক্কোঠমল্িকামধুপিণ্িকাঃ ॥ 
যুখিমষ্টাপদং কুন্দং কদন্বং মধুপিপ্পলং। 
পাটলাঁচম্পকং কৃ্ণং লবঙ্গমতিমুক্তকং ॥ 
কেতকং কুরুবকং বিন্বং কহ্লীরকরকং দ্বিজং। 
গঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে॥” 
কেশবাচ্চনে নিষিদ্ধ পুষ্পাণি যথা,-- 

বিষুধর্মো ভরে-_ 
“উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুহ্ছমানি ন দাপয়েং। 
তান্য।য়তনজাতানি কণ্টকীনি তখেৈব চ॥ 
রক্তানি যানি ধর্মজ্ঞ ! চৈত্যবৃক্ষোভ্ভবানি চ | 
শ্বশানজ তান্তন্ঠানি যানি চাকালজানি চ॥” 
তথা--- 
“কুটজং শান্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দদনে। 
নিবেদিতং ভয়ং রোগং নিঃস্বত্বঞ্ণ প্রষচ্ছতি ॥ 
বন্ধুজীবকপুষ্পাণি রক্তান্তপি চ দাঁপয়েৎ। 
অনুক্তরক্তকুহ্ছমদানাৎ দৌর্ভগামাপ্,য়াৎ ॥” ( নারদীয় সপ্তম সহস্র) 
“নার্চয়েৎ তগৈর স্্ধ্যং ধূর্তপুষ্পেগ কেশবং। 
দেবীং লকুচপুস্পৈপ্চ শঙ্করং নাগকেশরৈঃ ॥৮ 
১] 


(পদ্মপু* উত্তরথণ্ড ১৩১) 


টাটা কা খিল শা ১3 


| পুষ্প 


বিষ্ণু বিষয়ে যে সকল পুপ্পের কথা বলা হইল, রুষ দেবতা 
মাত্রেরই পূজায় এঁ সকল পুষ্প প্রশস্ত। ধূর্তপুষ্পে বিষুঃপুজা, 
তগরপুষ্পে সুর্য, নাগকেশরপুষ্পে শিব এবং লকুচ-পুষ্পে স্ত্রী 
দেবতা পূজা করিতে নাই । 
যোগিনীতন্ত্রে সপ্তম পটলে পুষ্পাধ্যায়ের বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে,_- 
“শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায়ং সমাসতঃ। 
খতুকালোভবৈঃ পুপৈর্ম ল্িকাজাতিকুস্কমৈঃ ॥” ইত্যাদি । 
( যোগিনীতন্ত্র ৭ পঃ ) 
28৯ তুতে যে পুষ্প হয়, সেই পুষ্প, মল্লিকা, 
জাতি, সিত, রক্ত ও নীলপন্ন, কিংশুক, তগর, জবা, কনক- 
চম্পক, বকুল, মন্দার, কুন্দপুষ্প, কুরুণ্ডক, বন্ধুক হয ত প্রম্পদ্বার। 
কেশবার্চন করিবে । 
দেবীপুজায় গ্রশস্ত পুষ্প ।-_বকুল, মন্দার, কুন্দ, কুরুণ্তক, 
করবীর, অর্কপুষ্প, শাল্মলী, অপরাজিতা, দমন, সিম্কুবার, মরুবক, 
মালতী, মল্লিকা, জাতী, যুখিকা, মাঁধবীলতা, পাঁটলা, করবীর, 
জবা, তর্কারিকা, কুজক, তগর, কণিকার, চম্পক, আম্রাতক, 
বাণ, বর্ধরা, মল্লিকা, অশোক, লোধ ও তিলক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা 
দেবীপুজাই প্রশস্ত । ( বরাহপুণ) 
তন্ত্োক্ত বেবীপ্রিয় পুম্প--করবীর ও জবা পুষ্প স্বয়ং কাঁলী- 
স্বরূপ। এই করবীর ও জবা পুষ্পদ্বার৷ কাঁলী ও তারা প্রভৃতি 
মহাবিদ্যাপুজনে সাধক সকল পাঁপ-রহিত হইয়া শিবতুল্য হইয়া 
থাকে, ইহাতে কিছুই সংশয় নাই। 
*শুরুং কুষ্ণং তথা গীতং হরিতং লোহিতং তথা। 
করবীরং মহেশাঁনি ! জবাপুষ্পং তখৈব চ ॥ 
স্বয়ং কালী মহামায়! স্বয়ং ত্রিপুরসুন্বরী । 
অনাদ্ররং ন কর্তব্যং কৃত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ 
যে সাঁধকা৷ জগন্মাতরর্চয়ন্তি শিবপ্রিয়াং। 
এতৈশ্চ কুস্থমৈশ্চগ্ডি ! স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 
( পুরশ্চরণরসোল্লাস ১০ম পটল ) 
জবা, দ্রোণ, কৃষ্ণা, মালুর ও করবীর এই সকল পুষ্প শ্বেতচন্দন 
সংযুক্ত এবং রক্তচন্দন-বিলেপিত করিয়! ভক্তিপূর্ব্বক জগদ্ধাত্রী ও 
দর্ণা প্রভৃতির পূজা করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সাধক 
চা হইয়া থাকে । 
না প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইলে একটী করবীর পুষ্প 
ছা 1 কালী ও তারা প্রভৃতি দেবীর পুজা করিলে 
সকল প্রকার উৎপাত বিনষ্ট হয় ও পরে নানা সৌভাগ্যোদয় 
হইয়া থাকে। বক, জাতি, নীলোৎপল, পদ্ম, কুদ্রজট, কৃষণা- 
পরাজিতা, মাল্রপত্র, দ্রোণ ও কেতকীণুষ্প প্রত্ৃতি দ্বার! 


পুষ্প ৮১৮ পুষ্প 
সত্রীদেব্তা সকলের পুজা বিশেষ প্রশস্ত । প্রায় সকল তন্ত্র [ ইহার বিশেষ বিবরণ রঞ্জন, আর্তব, খতু, খতুমতী ও রজ- 
এই সকল পুষ্পের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আঁছে। স্বলা শব্দে দ্রষ্টব্য । ] 


যৌগিনীতন্ত্র ৭ম পটল, পুরশ্চরণরসোল্লীদ ১০ম পটল, বৃহনীল- 
তন্্ ২য় পটল প্রভৃতিতে এই সকল পুষ্পের বিশেষ বিবরণ 
ও প্রশংসাঁদির বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় 
লিখিত হইল না। 

পুষ্পের নানা প্রকার গহনা, মালা ও তোঁড়াঁদি প্রস্তুত হইয়া 
থাঁকে। ] পুষ্পমণ্ডন দেখ। ] পুষ্পক্রীড়ায় বর্ণনীয় ব্ষিয়-_ 

পুষ্পচয়ন, পুষ্পার্পণে দয়িতার্থিতা, মালা, গোত্রস্থলনের্ষ্যা, 
বৃক্রোক্তি ও জন্ত্রমাশ্রেষ। ( কৃবিকল্পলতা৷ ) [ ফুল দ্রেখ। ] 

২ স্ত্রীরজঃ, জ্রীদিগের খতুকালকে পুশ্পোদগম কহে। 
স্ত্রীদিগের পুষ্পোঁদগমের পর তাহারা যুবতী এবং যতদিন 
পুষ্পোঁদগম না হয়, ততদিন কন্যকা নাঁমে অভিহিত হয় । 

“পুষ্পকাঁলে শুচিস্ত্মীৰপত্যার্থী স্ত্রিযং ব্রজেৎ।” (সুশ্রুত ) 
পুত্রকামী স্ত্রীর পুষ্পকাঁলে শুচি হইয়া স্ত্রীতে উপগত হইবেন। 
এই পুষ্প দ্বিবিধ__শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ পুষ্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ 

শোঁণিত ফলিত অর্থাৎ গর্ভধাঁরণে সমর্থ হয়। অশুদ্ধ পুষ্প ফলিত 
হয় না। 

সথশ্রুতের মতে যে খতুশোঁণিতের ব্রণ শশকশোঁণিতের স্ায় 
বা লাক্ষারসের মত এবং যাহাঁর ছারা বস্ত্র রঞ্জিত হয় না, এইরূপ 
খতুশোণিত বিশুদ্ধ। ত্রিদোষ ও শোঁণিত এই চারিটা পৃথক্রূপে 
বা ইহাদের ছুইটা অথবা সমস্ত মিলিয়া খতুশোণিতকে দূষিত 
করে। খতুশোণিত দূষিত হইলে সন্তান জন্মে না। 

(স্ুশ্রুত শারীরস্থান ২ অঃ) 

চরক ও স্ুশ্রুতে শারীরস্থানে শুক্র ও শোঁণিতের বিশেষ 
বিবরণ লিখিত আছে। রসরত্রাীকরে লিখিত আঁছে-যাহার 
পুষ্প ( খতুশোঁণিত ) বাতি-হত হয়, তাহার ফল (সন্তান ) হয় 
না, ইহাতে ঘোনিশূল ও কটিশূল হইয়া! থাকে এবং বহু পরি- 
মাণে রত্তআাব হইতে থাঁকে। যাহার পুষ্প পিত্ৃহত হয়, তাহারও 
সন্তান হয় না, পরস্ত উষ্ণ জন্বফল সদৃশ শোণিত নির্গত হইতে 
থাকে, এবং মহৎ কটিশুল ও উদ্রশূল জন্মে। যাহার পুষ্প 
শ্লেম্সহত হয়, তাহাঁরও সন্তান হয় না। এবং বহু পরিমাণে 
পিচ্ছিল ঘন শোঁণিতশ্াৰ এবং যোনি ও নাঁভিদেশে দাঁরুণ শূল 

হইয়া থাকে ।* 


* “যস্যা বাতহতং পুস্পং ফলং তদ্যা ন বিদাতে। 
অতঃ শুফঞ্চ কুঙ্থমং মেদোদকনমন্থিতং ॥ 
কটিশূলং যোনিশুলং বহুরক্তঞ্ দৃষ্ঠতে। 
যস্যাঃ পিত্তহতং পুষ্পং ফলং তস্য! ন বিদ্যতে 
জন্বফলং সমঞ্চো্চং তস্যা বহতি শোণিতং। 


সা াাশাঁা ৫ শশা ও শা টিটো 
৮ শশা াশাাাাশীাকিশাটাাাাীশীীিীশীাটাটী। 


তান্ত্রিকেরা পুণ্পিতা ( খতুমতী ) স্ত্রীলোক ছারা নান৷ প্রকার, 
তন্তরোক্ত ক্রিয়া-কলাঁপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । 
৩ চক্ষুরোৌগবিশেষ। চলিত ফুলী। 
হাঁরীতের চিকিৎসিত-স্থানে লিখিত আছে: 
এপুর্ববাহারবিহারৈস্ত নেত্র পুষ্পঞ্চ জায়তে। 
প্রথমং স্ুখসাঁধ্যং স্তাৎ দ্বিতীয়ং কষ্টসাধ্যকং ॥ 
তৃতীয়ং শম্রসাধ্যন্ত চতুর্থ, ছুঃখসাধ্যকম্‌॥” ইত্যাদি । 
(হারীত চিকি” ৪৪ অঃ) 
অসময়ে আহার ও বিহার এবং নেত্ররোগে যে সকল 
দ্রব্যাদি ভোজন নিষিদ্ধ, তাদৃশ আহারাদি দ্বারা চক্ষুতে পুষ্পরোগ 
জন্মে। প্রথম সুখসাধ্য, দ্বিতীয় কষ্টসাধ্য, তৃতীয় শস্ত্রসাধ্য বং 
চতুর্থ অসাধ্য । 
ইহার চিকিৎসা-_শঙ্পুষ্প, লোধ্র, শঙ্খনাভি ও মনগ্রশিলা এই- 
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যদি বাযু কুপিত হইয়া এ পুষ্পরোগ 
হইয়া থাকে, তাঁহা হইলে কাজিছ্বারা, পিভ্তকুপিত হইয়া হইলে 
পয়ঃ দ্বারা ও শ্ল্েম্সা কুপিত হইলে মৃত্রদ্ধারা পেষণ করিয়! 
ছায়াতে শুকাইতে হইবে । পরে ইহা ছারা কজ্জল করিয়া চক্ষুতে 
দিলে এ পুষ্পরোগ নিরারুত হয়। (হারীত চিকি" ৪৪ অ?) 
অন্বিধ__হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বিভীত ক-মজ্জা, 
শঙ্খনীভি ও মনগশিলা এই সকল দ্রব্য সমানভাগে বিভাগ 
করিয়া ছাগছুপ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া বন্তি প্রস্তুত করিয়! পুষ্প- 
রোগে প্রয়োগ করিলে দ্বিবাঁধিক পুষ্পরোগ এক মাসে আরোগ্য 
হয়। ইহার নাম চন্দ্রোদয়াবন্তি এবং ইহা দৃষ্িপ্রসাদনী |! | 
( চক্রপাণিদত্ত ) 
৪ ঘোটকলক্ষণবিশেষ। অশ্ববৈদ্যকে লিখিত আছে__ 
“আগন্তবস্তরঙগস্ত যে ভবস্ত্ন্তবর্ণগাঁঃ | 
বিন্ববঃ পুষ্পসংজ্ঞীস্ত তে হিতাহিতসংভ্ঞকাঃ ॥৮ ( অশ্ববৈ"৩/৮২) 
অশ্ব যে বর্ণের তাহার শরীরে ততিন্ন বর্ণের যে সকল বিন্দু বিন্দু 
চিহ্ন হয়, তাহাকে পুষ্প কহে। এই পুষ্প-চিহ্ন হিত ও 
অহিত ভেদে ছুইগ্রকার। কোন কোন স্থানে এই চিহ্ন থাঁকিলে 
হিত অর্থাৎ শুভ এবং কোন স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অণ্ুভ 
হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
অপান, ললাট, ভ্রমধ্য, মূর্ধা, নিগাঁল ও কেশান্ত এই সকল 


কটিশুলং মহচ্চৈব উদ্ররে শুলমেব চ। 

যস্যাঃ শ্রেম্মহতং পুষ্পং ফলং তশ্ত1 ন বিদ্যতে। 

বহুলং পিচ্ছিলং স্সিপ্ধং ঘনং শ্রবতি শোণিতং | 

যোনৌ নাঁভৌ তু শূলানি ধতে৷ পরম দারুণং।” (রদরত্বাকর) 


পুঙ্পক 


স্থানে পুষ্পচিহ্ন থাকিলে শুভ। ইহা ভিন্ন স্বন্ধ, বক্ষঃস্থল, কক্ষ, 
মু ও হনু এই সকল স্থলে পুষ্পচিহন থাকিলে স্বামীর হিতপ্রদ 
হয়। নাভি, কেশ, ক ও দত্ত এই সকল স্থলে অশ্বের পুষ্প- 
চিহ্ন থাকিলে স্বামীর সর্বার্থসিদ্ধি হয় । 
অহিত চিহ্ৃ__অধরোষ্ঠ, কগস্থল, প্রোথ, উত্তরৌষ্ঠ, ঘোণা, 
গণ্ুদয়, শঙ্খদ্য়, ভ্রয়, গ্রীবা, স্যকদেশ, স্থরক, শ্ষিচ প্রদেশ, 
পাযু ও ক্রোড় এই সকল স্থলে অশ্বের পুষ্পচিহ্ন নিন্দিত। 
অশ্বের ষে সকল হিত-পুষ্পচিহ্বের বিষয় কথিত হইল, এ 
সকল পুষ্প-চিহ্নযুক্ত অশ্ব থাকিলে প্রভুর নানাবিধ কল্যাণ হইয়া 
থাকে । অহিত চিহ্নযুক্ত ঘোটক থাকিলে প্রভুর প্রতিপদে 
বিপদ্‌ সম্ভাবনা । এই কারণ প্রন্ধপ পুষ্পচিহ্যযুক্ত অশ্ব কখনই 
রাখিবে না। গীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পচিহ্ন সকল স্থলেই 
নিন্দনীয়। (অশ্ববৈদ্যক ৩৮২_-৯২) 
৫ বিকাশ। (মেদিনী)। ৬কুবেরের রথ। পুষ্পরথ | 
৭ পুষ্পাঞ্জন। ( ভৈষজ্যরত্বা৭ ভগন্দরচিৎ।) ৮ রসাঞ্জন। 
( হেমচণ) ৯ পুক্ষরমূল। ১০ লবঙ্গ । ( বৈগ্যকনি” )। 
পুষ্পক (ব্লী ) পুষ্পমিব পু্পৈর্বা কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক, পুষ্প- 
সংজ্ঞায়াং কন্‌ বা। ১ রীতিপুষ্প। পুষ্পমিব প্রতিকৃতিঃ, (ইবে 
প্রতিকৃতৌ। পা ৫৩৯৬) ইতি কন্‌। ২ কুবের-বিমান, 
কুবেরের রথের নাম পুষ্পক-রথ। রাবণ কুবেরকে পরাজয় 
করিয়া পুষ্পক-রথ হরণ করিয়া লইয়া আসে। পরে বহুদিন এই 
রথ রাবণের অধিকারে ছিল, তৎপরে রামকর্তৃক রাঁবণ হত হইলে 
এই বথ আবার কুবেরের নিকট যাঁয়। এই রথ আকাশমার্ে 
বাধুভরে চলিত । “নিরস্তগান্তীষ্যমপাস্তপুষ্পকম্”। ( মাঘ ১সর্গ ) 
৩ নেত্ররোগ, ফুলী। ৪ রত্রকঙ্কণ। ৫ রসাপ্জন। ৬ লৌহ- 
কাস্ত। ৭ মৃদ্রঙ্গীরশকটা । 
পুষ্পকং রীতিপুষ্পে চ বিমানে ধনদস্ত চ। 
নেত্ররোগে তথা রত্র-কম্কণে চ রসাঞ্জনে ॥ 
লৌহকাংস্তে মুদঙ্ারশকট্যাঞ্চ নপুংসকং | (মেদিনী) 
পুম্প-স্বার্থেকন্‌। ৮ পুষ্প। 
 শ্ৰপ্তাভিমন্ত্রিং কৃত্বা করবীরন্ত পুষ্পকম্।”গেরুড়পুণ ১৮২ অঃ) 
(পুং) ৯ নির্বিষ সর্পজীতিভেদ। গলগোলী, শৃকপত্র, 
অজগর, দিব্যক, বর্ষহিক, পুষ্পশকলী, ও পুষ্পক প্রভৃতি নির্ব্িষ 
জাতীয় সর্প। (স্ুশ্রুত কল্পস্থাঁ ৪ অঃ) 
১০ পর্বতভেদ । 
*ম্বর্শশূঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্বতঃ 1» (মার্কণডেয়পু* ৫৫1৯৩) 
১১ প্রাসাদের মণ্ডুপভেদ। বিশ্বকর্মপ্রকাশে ইহার ব্ষিয় 
এইরূপ লিখিত আছে, _প্রীসাদ গ্রস্তত করিয়। তাহার অঙ্গরূপ 
মণ্ডপ প্রস্তত করিতে হইবে। এই মণ্ডপ নানাপ্রকার, 


পুষ্পকাসীস 


তাহাদের মধ্যে পুষ্পক, পুষ্পভদ্র, সুবৃত, মৃত নন্দন, কৌশল্য 


প্রতি মণ্ডপ শুভজনক ।* 

পুগ্পক-মণ্ডপের লক্ষণ এইরূপ-_. 

৬৪টা স্তত্ত দ্বারা যে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়, তাহাকে পুষ্পক 
কহে। 

পস্তস্তা যত্র চতুঃব্টিঃ পুষ্পকঃ স উদাহৃতঃ। 

দবাষাষ্ট পুষ্পভদ্রন্ত ষষ্টস্ত বৃত উচ্যতে ॥৮ (বিশ্বকর্মৃপ্রণ ৬ অঃ) 

অপরাজিতা প্রভায় লিখিত আছে, যে স্তস্তের চতুক্ষোণ 
আট ভাগে বিভক্ত, তাহাকে পুষ্পক কহে। 

“পুষ্পকং নাম বিখ্যাতং চতুফোণে অক্টো কৃতা ৮ 

( অপরাজিতাপ্র” ) 

১২ ইন্দ্রের প্রিয় শুকপক্ষিভেদ। যমকে দেখিলেই এই পক্ষী 
ভয়ে পলাইয়া যাইত, তজ্জন্য দেবগণ তাহার প্রাণরক্ষার জন্য 
যমকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কাঁলহস্তে পক্ষী পরিত্রাণ পাইল 
না। দেব্গণ অন্থরোধ করিলেও মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিল। 


পুষ্পকরণুক (ব্রী) পুষ্পাধার ক্র ইব কায়তীতি কৈ-ক, 


বহুতরমনোরমপুষ্পাধারকত্বাদস্ত তথাত্বং। উজ্জয়নীস্থ শিবের 
উদ্যানভেদ । 
“মহাঁকাঁলস্তোজ্জয়নী বিশালাবস্তিকা তথা । 


তশ্ত উদ্যানকং জ্ঞেয়ং নাসা পুষ্পকরগুকম্‌॥” ( শবমালা ) 


পুষ্পকরগ্ডনী [ন্ত্রী) পু্পকরওকং শিবোদ্যানমন্ত্যস্ত । ইতি 


ইনি, স্তরিয়াং ভীপ! উজ্জিনী। 
ভউজ্জয়িনী স্তা্িশালাবন্তী পুষ্পকরপ্তিনী ৮ (হেম) 


পুষ্পকর্ণ তত্রি) প্ুষ্পং কর্ণে যস্ত। যাহার কর্ণে পুষ্প আছে। 


€ তৈত্তিরীয়-স” ৭৩/১১।১ ) 


পুষ্পকার (তরি ) পুপপসথত্ররচয়িতা, গোভিল। 
পুষ্পকাল (পুং) পুষ্পস্ত কাঁলঃ। ১ স্ত্ীদিগের খতুর সময়। 


পুষ্পপ্রধানঃ কালঃ। ২ কুসুমপ্রধান বসন্তকাল। 


পুষ্পকাসীন (ক্রী) পুষ্পমিব কামীসং। পীতবর্ণ কাসীস। 


হীরাকস বিশেষ, গীতবর্ণ হীরাকস। পর্যায়__কংসক, 
নেত্রৌষধ, বসক, মলীমস, হুম্ব, বিষদ, নীলমৃত্তিকা। ইহার 
গুণ__তিজ্ত, শীত, নেত্ররোগনাশক। ইহার লেপনে পামা ও 
কুষ্ঠাদি নানাবিধ ত্বকৃদৌষ বিনষ্ট হয়। (রাঁজনি” )। ভাব- 


* “অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাঞ্চ লক্ষণং 
মণ্ডপান্‌ প্রবরান্‌ বক্ষ্যে প্রাসাদন্তানুরূপতঃ ॥ 
বিবিধ। মণ্ডপাঁঃ কা্য্যাঃ শ্রেষ্ঠমধ্যকনীয়সঃ। 
নামতন্তান্‌ প্রবক্ষযামি শৃণুধ্বং দ্বিজসত্মাঃ | 
পুপ্পকঃ পুষ্পভদ্রঞ্চ হুবৃতো মৃতনন্দনঃ । 
কৌশন্যে। বুদ্ধিসংকীর্দে। গজভদ্রে। জয়াবহাঃ ॥ (বিশ্বকর্মাপ্র' ৬ অঃ ) 


পুষ্পগৃহ ২. ১৬ 


ূ পুষ্পদন্ত 


সু 


প্রকাশে লিখিত আছে, গপীতবর্ণ কাসীসকে পুম্পকাসীস 
কহে। ইহার গুণ-_অগ্তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্ধ্য, কেশের 
হিতকর, বাযু, কফ, নেত্রকণ্ড,১ বিষ, মুত্রকচ্ছ, অশ্মরী ও 
শিত্ররোগনাশক। (ভাব্প্র) 

পুষ্পকীট (পুং) প্রষ্প্রিয়ঃ কীটঃ। ভ্রমর। (ত্রিকা)। 
২ কুস্থৃম-কৃমিমাত্র, পুষ্পস্থিত কীটমাত্র। 

পুষ্পকেতন (পুং) পুঙ্পং কেতনং ধ্বজো যন্ত। কামদেব। 

পুষ্পকেতু (ক্লৌ) পুণ্নির্মিতঃ কেতুরিব। ১ কুনুমাঞ্তন। 
( পুং ) ২ কাঁমদেব। 

পুষ্পগণ (পুং) পুষ্পাণাং গণঃ। পুষ্পবর্গ। অর্কপ্রকীশ-চিকিৎ- 
সায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_চারিপ্রকার স্থলপন্ম, 
সেবতী, গুলদাঁবতী, নেপালী, গুলাব, গুলাবাঁস, দপ্তিনী, জাতী, 
যুখী, রাজবল্লী, তিন প্রকার ক্ষুদ্র যুথী, চম্পক, নাঁগচম্পক, বকুল, 
কদম, কুন্দ, শিবমল্লী, দুইপ্রকার কুক, ছুইপ্রকার কেতকী, 
কিঞ্কিরাত, কর্নিকার, ছুইপ্রকার অশোক, বাঁণপুষ্প, চারিপ্রকার 
কুরুণডক, তিলক, মুডুকুন্দ, চারিপ্রকার বন্ধক, চারি প্রকার 
জবা, ছুই প্রকার বন্ুন্ধরী, অগস্তি, দমন, মার, পপরী, বনু- 
বর্ণিকা, ছুইপ্রকার পাঁটল, ও কৃর্ধ্যমুখী এই সকল লইয় 
পুষ্পগণ। ( অর্কচিকিৎসাপ্র” ) 

পুঙ্পগঞ্ডিকা (ভ্্রী) নর ও নারীর বিরুদ্ধ অভিপ্রার বা চেষ্টা 

পুষ্পগন্ধ! (ত্ত্রী) শুরু যুথিকা'। € বৈগ্বকনি) 

পুষ্পগবেধুকা (স্ত্রী) নাগবলা। ( বৈদ্যকনি”) 

পুষ্পগিরি ১ (অপর নাম সুতরন্ণ্যশৈল ) কোরগ রাজ্যের 
উত্তরপশ্চিম সীমায় পশ্চিম-ঘাটের একটা শাখা । দক্ষিণ 
কানাডা! ও মহিস্থরের হসন-জেলার মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা” 
১২৭ ৪ উঃ, দ্রাঘিৎ ৭৫০ ৪৪পুঃ) অমুদ্র হইতে ৫৬২৬ ফিট 
উচ্চে অবস্থিত। এই গিরি ছ্রারোহ, তথাপি এখানকার সুত্রন্গণ্য- 
দেবের মাহাত্মযপ্রযুক্ত অনেক লোক আসিয়া থাকে । পৌষমাসে 
এখানে মেল! হয়, তাহাতে বন্যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । 

২ মান্্রীজের কড়াপা জেলাস্থ কড়াঁপা সহর হইতে ৮ মাইল 
উত্তরে ওপেনের নদীর উত্তরকুলে অবস্থিত একটা শৈল । এখানে 
বৈগ্ঠনাথস্বামী প্রভৃতির কএকটা প্রাচীন বিষুমন্দির ও তন্মধ্যে 
খোঁদিত শিলালিপি দেখা যাঁয়। | 

৩ চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং-বর্ণিত উড্রাজ্যের দক্ষিণ- 
পশ্চিম সীমায় অবস্থিত একটী গিরি ও তদুপরিস্থ এক্টা 
সঙ্বারাম। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, উপবাসের দ্রিন এই 
সঙ্ঘারামের একটা প্রস্তরময় স্ত.প হইতে অপূর্ব জ্যোতি নির্গত 
হইত এবং অনেক আঁশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যাইত । 

পুষ্পগৃহ (র্রী ) পুণ্পনির্শিতং গৃহং | ফুলের ঘর। 


পুম্পগ্রন্থন (ক্লী ) পুষ্পন্ত গ্রন্থনং। ফুলগীথা, মালাগাথা। 
পুষ্পঘাতক (পুং) হস্তীতি হন-খুল্, ঘাতকঃ, পুষ্পাণাং পুষ্প- 
বুক্ষাণাং ঘাতকঃ নাশকঃ। ধ্বংস । ( শব্দমালা ) 
পুষ্পচাঁপ (পুং ) পুষ্পমেব পুষ্পময়ো বা চাপো যন্তয ৷ কামদেব। 
“সা সংমোহনবায়ব্য-বারুণান্ত্ৈনিরন্তরৈঃ। 
বিদ্ধেব পুষ্পচাপেন তত্ক্ষণং সমলক্ষ্যত ॥” (কথাসরিৎসাঁ” ১৪।২৯) 
পুষ্পাণাং চাঁপঃ | ২ ফুলধন্ুঃ, ফুলের ধনুক | ( রঘু ১১1৪৫ ) 
পুষ্পচামর (পুং ) পুষ্পং চামর ইব যদ্য। ১ দমনবৃক্ষ | ( তরিকা) 
২ কেতকবৃক্ষ । ( শব্দমা" ) 
পুষ্পজ (ক্লী) পুষ্পাজ্জীয়তে জন-ড। ১ পুষ্পরস।. (ত্ৰি) 
২ পুষ্পজাতমাত্র ৷ “অপারয়ন্তং কিল পুষ্পজং রজঃ।”( সাহিত্য") 
গোলাপ জল প্রভৃতি । ্তরিয়াং টাপ্‌। ৩ পুষ্পশর্করা । 

( বৈদ্যকনি” ) 
পুষ্পজাতি (ন্ত্রী) মলয়পর্ব্ত হইতে নির্গতা নদীভেদ। 
পুষ্পজাঁসব (পুং ) পন্মাদি দশবিধ পুষ্পজাত আসব । পন্ন, উৎপল, 

নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুগুরীক, শতপত্র, মধুক, প্রিয়ঙ্কু ও 
ধাতকী এই দশবিধ পুষ্প দ্বারা এই আসব প্রস্তুত হয়। 
“পন্মোৎ্পলনলিন-কুমুদ-সৌগদ্ধিক-পুগুরীকশতপত্রমধুকপ্রিয়ন- 
ধাতকীপুম্পদশমাঃ পুষ্পীনব! ভবন্তি।” (চরকস্থত্রস্থাণ ২৫ অঃ) 
পুষ্পদ €পুং) পুষ্পং দদাতীতি দা-ক। ১ বৃক্ষ ।(হেম) 
(ত্রি) ২ পুষ্পদাতৃমীত্র | 
পুষ্পদংঘ্ট্র €পেং ) পুষ্পামিব দর বস্য। নাগভেদ । ( হরিবণ ৩) 
পুষ্পদন্ত €পুং) পুষ্পমিব শুর দন্তো যদ্য। ১ বারুকোণস্থ দিগৃ- 
গজ। ২ বিদ্যাধরবিশেষ। ৩ বর্তমান অবসর্পিনীর নবম জৈন- 
ভেদর। ( হেম) ৪ নাঁগভেদ। (ধরণি ) (ভারত ৭২০০।৭০) 
৫ পার্ধতীপ্রদত্ত কাণ্তিকেয়ের অঙ্ুচর-বিশেষ । 
“উন্মাদং পুষ্পবস্তধ্চ শঙ্ক,কর্ণং তথৈৰ চ। 
প্রবাবপ্নিপুত্রার পার্বতী শুভদর্শনা ॥৮ (ভারত ৯৪৫1৪৯ ) 
৬ বিষ্ণুর অনুচরবিশেষ। ভাগ” ৮২১১৭) 
৭ শিবের অনুচরভের ৷ মহিয়স্তব প্রণেত৷ গন্বব্বরাজ বিশেষ । 
কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে,_পুষ্পদন্ত নামে এক, 
শিবের অনুচর ছিল, এই অন্ুচর গোঁপনে শিবপার্বতীর কথোপ- 
কথন শ্রবণ করায় মহাদেব কুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাঁপ দেন, সেই 
শীপে পুণ্পদন্ত মর্ত্যলোকে কাত্যায়ন-বররুচি নামে কৌশাম্ী 
নগরে ত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের পরেই 
আকাশবাণী হয়, এ৯ না'লক শ্রুতিধর এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে 
বিদ্যালাভ করিবে । [ইহার বিশেধ বিবরণ বররুচি শবে দ্রষ্টব্য |] 
গন্ধব্ববাজ পুষ্পদন্ত কোন্‌ সময়ে শিবনিম্মীল্য লঙ্ঘন করায় 
খেচরত্ব-রষ্ট হন, পরে মহাদেবের স্তব করিতে থাঁকেন, এই স্তবব 


গুঙাধন্ধন্‌ 87171 পুষ্পপ্রচায়িকা 
২ শশা রিশা 
মহিযনন্তব নামে খ্যাত। এই স্তব করায় পুষ্পদন্ত পুনরায় খেচরত্ব | পুষ্পধর (পুং ) মহাদেব। (ভারত ৩২৪২৪ । ) 


প্রাপ্ত হন। মহিয্নস্তব শিবপুজায় পঠিত হইয়া থাকে। পার্ক- 
তীর সঙ্গিনী জয়৷ এই পুষ্পদন্তের পত্ী ছিলেন। ৮ শক্রপ্য়- 


গিরির নামান্তর | ৯ চন্দ্র-সধ্য 
পুষ্পদস্তে পুষ্পবস্তাবেকোক্ত্যা শশিভাস্করৌ ৮ (হেম)। 
(ক্রী) ১০ নগরদ্বারভেদ। (.হুরিব”) 
পুষ্পদন্তক (পুং) গন্ধর্ব বিশেষ। ইনি মহিয়ন্তব-প্রণেতা । 
পুষ্পদন্ততীর্থ ( ক্লী) শস্তল গ্রামের অন্তর্গত তীর্থভেদ। 
( শম্তলমাহাস্ম্য ) 
পুষ্পদন্তভিদ্‌ (পুং) শিব। | 
পুষ্পদামন্‌ (কী) প্্প-নির্িতং দাম। ১ পুষ্পনির্মিত মাল্য। 
২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৯টী করিয়া অক্ষর 
থাকিবে । লক্ষণ-- 
| “ভূতা স্বাশ্বান্তং মতনসররগৈঃ কীন্তিতং পুষ্পদাঁম”। 
(বৃত্তরত্বাকরটীকা ) 
পুম্পদ্রেব ( পুং) পুষ্পাণাং দ্রবঃ। পুষ্পরস, পর্যায়__পুষ্পসার, 
পুষ্পস্বেদ, পুষ্পজ, পুষ্পনির্যাসক, পুষ্পান্মুজ, ইহাঁর গুণ__কষায়, 
গৌল্যত্ব, দাহ, ভ্রম, আন্তি, বমি, মোহ, মুখাময়, তৃষ্ণা, পিত্ত, 
ক্ফদোষ ও অরুচিনাশক । সারক ও সন্তর্পণ। (রাজনিণ) 
গোলাপজল প্রভৃতিকে পুষ্পদ্রব কহে। ২ মধু। 
পুম্পদ্রুম ( পুং ) পুষ্পবৃক্ষ, ফুলের গাছি। 
পুষ্পন্রুমকুহ্থমিতমুকুট € পুং ) গন্ধর্ধরাজভে। 
পুম্পধ (পুং) ব্রাত্যবিপ্রজাত জাতিভেদ। মন্থতে এই জাতির 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“ত্রাত্যাত্ত, জারতে বিপ্রাৎ পাপাস্মা ভূর্জকণ্টকঃ। 
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥৮ ( মন্থু ১০২১) 
ব্রাত্য ব্রাহ্মণ সবর্ণা পড়ীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, 
তাহারা “পুষ্পধ” জাতিমধ্যে পরিগণিত । 
পুষ্পধনুস্‌ ( পুং ) পুষ্পং ধন্ু্ষস্য, বিকল্পে ন অনঙ্‌। ১ কামদেব। 
২ পুষ্পের ধন্থুঃ ফুলের ধনুক | 
 পুষ্পধন্বন্‌ (পুং) পুষ্পং বনুরধস্য, € ধন্নুষশ্চ। পা ৫181১৩২) 
ইতি অনঙ্‌ আদেশঃ | ১ কামদেব। 
“সহচরমধুহস্তন্যস্তচুতাঙ্কুরাস্ত্ঃ 
শতমখমুপতন্তে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পবন্া ॥৮ কুমারস” ২৬৪)।, 
২ ওষধ বিশেষ । প্রস্তত প্রণালী-_রসসিন্দুর, সীসক, লৌহ, 


অত্র, ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, বটি 


শিমুলমূল ও পানের রসে াবন! দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। 
এই গুঁবধ দ্বৃত, মধু, চিনি ও ছুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতি- 
শক্তি বৃদ্ধি হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা” ধ্বজভঙ্গাধি” )। 


1] 


পুষ্পধারণ (পুং ) পুষ্পং ধারয়তি ধারি-লযু। বিষ্ণু। 
(ভারত শান্তিপণ ৭ অঃ) 
পুষ্পধবজ ( পুং ) পুষ্পং ধবজো যস্য। পুষ্পকেতন, কামদেব।, 
পুষ্পনিক্ষ (পুং) পুষ্পং নিক্ষতি চুম্বতীতি পুষ্প-নিক্ষ-অণ্‌ 
(কর্মণ্যণ। পা ৩২১)। ভ্রমর। (শব্দচ”) 
পুষ্পনির্ধাম (পুং ) পুশপস্য নির্যাসঃ। পুষ্পরস, মক্রন্দ। 
“পুষ্পনির্ধাসকঃ শীতঃ কষায়ঃ স্বৌল্যকারকঃ। 
দাহত্রমান্তিবমিনৎ মোহবজুময়প্রগুৎ॥৮ . (রাজনি” ) 
ইহার গুণ-__শীতল, ক্ষায়, স্থৌল্যকারক, দাহ, ভ্রম, পীড়া, 
বমি, মোহ, বজ্তুপীড়া, তৃষ্ণা, কফ, পিত্ত ও অরুচি- 
নাশক। (রাঁজনিণ) 
পুষ্পনেত্র (ক্রী) পুষ্প-নির্মিতং নেত্রং। পুষ্প-নির্শিতি বস্তি- 
শলাকাবয়বভেদ । ফুলের বস্তি শলাকারূপ অবয়ব। 
“ক্ষারবৃক্ষকষায়স্ত পুষ্পনেত্রেণ যৌজিতম্‌।” (সুশ্রুত ) 
পুষ্পন্ধয় €পুং ) পুপ্পং ধয়তীতি ধেট-পানে খশ্‌ (অরুদ্ধিষদজন্তস্য 
মুম্‌।” পা! ৬৩।৬৭ ) ইতি মুম্‌। ১ ভ্রমর । (রাজনি”) 
(ত্ৰি)২ পুষ্পরসপানকর্তা । 
পুষ্পপাত্র (ক্লী) পুষ্পস্য পত্রং। পুষ্পদল, ফুলের পাপড়ি । 
পুষ্পপত্রিন্‌ €পুং ) পুষ্পং তন্মস্ঃ পত্রী বাণো যস্য। কুস্ুমশর, 
কামদেব । 
পুষ্পপথ (পুং) পুষ্পস্য স্ত্রীজসঃ পন্থাঃ সরণিঃ।  স্ত্রীদিগের 
খতুরজের নির্গমদ্বার, যোনি। (ত্রিকাণ) 
পুষ্পপাণ্ডু ( পুং ) মণ্ডলি-সর্পভেদ। ( স্থশ্রুত ) 
পুষ্পপিণ্ড ( পুং) অশোক বৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি?) 
পুষ্পপুট €পুং) ১ পুষ্পের আবরণ। ২ তদৎ হত্তস্থাপন। 
পুষ্পপুর (ক্লী) পুষ্পবৎ পাটলিপুষ্পযুক্তং তদ্বৎ শোভাজনকং 
বা পুরং। পাটলিপুত্রনগর । 
“আনেন চেদিচ্ছসি গৃহামাণং পাঁণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে । 
প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোত্সবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাং ॥” 
(রঘু আ২৪)। [ পাটলিপুত্র দেখ। ] 
২ কাশীর নিকটবর্তী একটা প্রাচীন গ্রাম । 
পুষ্পপ্রচয় (পুং) পুষ্প-প্র-চি-অচ। চৌধ্যদ্বারা কুস্থম-হরণ। 
পুষ্পপ্রচীয় (পুং ) পুষ্প-প্র-চি হিস্তাদানে চেরস্তেয়ে ইতি-বএ০ 
হস্তাদান ইত্যনেন প্রত্যাসত্তিরাদেক়স্য গম্যতে। (সি কৌ” ) 
হস্তদ্বার কুস্থম-চয়ন। ] 
পুষ্পপ্রচায়িকা (ত্্রী) পর্ধ্যায়েণ পুষ্পাণাং চয়নং, প্র-চি গুল, 
তন্তপ্য স্ত্রীত্বং, ক্রীড়াত্বাৎথ নিত্যসণ, আহ্যদ্বাত্ততা চ। পরিপাটী- 
পূর্বক কুস্থম চয়ন। 


সড [ 


পুঙ্সফল ( পুং ) পুষ্পযুক্তং ফলং যদ্য। ৯ কুম্মাড। শাল) 
২ কপিখ, কদ্বেল। (ন্ত্রী) ৩ অর্জুন বৃক্ষ । 


পু্পফলশাক (পুং) পুষ্পশাক ও ফলশাক মাত্র, অলাবুশীক : | 


প্রতৃতি, লাউশাক প্রভৃতি। ইহার গুণ পিত্তনাশক, বাধুবর্ধক | 

স্বাছু, মুত্র ও পুরীষবদ্ধক। 

পুঙ্ফল! (স্ত্রী) কুম্মাগুলতা। ( বৈদ্যকনি? ) 

পুষ্পফলদ্রুম ( পুং ) ফলফুলে শোভিত বৃক্ষ । 

পুষ্পবলি (পুং) পুষ্পোপহার। 

পুষ্পভদ্দ্র, মগ্ডপভেদ, যে মণ্ডপে ৬২টা স্তস্ত থাকে 
(বিশ্বকর্মপ্র” ৬ অঃ) 

পুষ্পভদ্রেক ( ক্লী ) দেবোদ্যানবিশেষ। 

“বৈশ্রস্তকে স্থুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে । 


মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥৮( ভাগ” ৩২৩৩৯ ) 
পুঙ্পভদ্রো (স্ত্রী) ১ একাত্রকাননের নিকট প্রবাহিত নদী, 


ভেদ । ২ মলয়ের পশ্চিমে প্রবাহিত নদী ভেদ । (ব্রৈহ্গবৈ") 
পুষ্পীভব € পুং) মকরন্দ, মধু । 
পুষ্পভূতি, (পুধ্যভূতি ) ১ সম্রাটু হর্ষদেবের পুর্বপুরুষ। ইনি 
শৈব ছিলেন। (শ্রীহর্ষচরিত ) 

২ কাম্বোজের একজন হিন্দুরাজা । ইনি খৃষ্টায় সপ্তমশতাব্বীতে 
রাজত্ব করিতেন । 

পুষ্পভূষিত (রি ) পুষ্পেণ ভূষিতঃ। ৯ কুস্থমালক্কৃত, পুষ্পদ্ারা 
ভূষিত। ২ বণিক্নাঁয়ক রূপক প্রকরণভেদ ৷ (সাহিত্যৰ" ৬৫১১) 
| প্রকরণ শব্দ দেখ । ] 

পুষ্পমগ্রিকা! (স্ত্রী ) ইন্দীবরলতা, নীলপন্সিনী ॥ ( বৈদ্যকনি”) 

পুষ্পমপ্জরী (স্ত্রী) ১ ঘ্ৃতকরঞী, ঘোড়া করগ ৷ ২ পুষ্পের মঞ্জরী। 

পুষ্পমণ্ডন (ক্র ) ফুলে গড়া সাজসঙ্জাদি অলঙ্কার । রূপগোস্থামি- 
রচিত বৃহদগণোদ্দেশদীপিকাঁয় নানা পুষ্পালঙ্কার ও তাহার রচনা- 
প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে__ 

“কিরীট, বালপাশ্া, কর্ণপুর, ললাটিকা, গ্রৈবেয়ক, অঙগদ, 
কাঁঞ্ধী, কটকা!, মণিবন্ধনী, হংসক, ও কঞ্চুকী ইত্যাদি বিবিধ 
প্রকার পুষ্পমগ্ডন আছে। মণি এবং স্ুবর্ণাদি নির্মিত ভূষণের 
যেরূপ আকার প্রকার হয়, কুস্থমেরও তাদৃশ আকার প্রকার 
হইয়া থাকে ।১ 

কিনীট__মাঁণিক্য, গোমেদ, মুক্তা ও ইন্দ্রমণির স্যার কাস্তি- 


চা “কিরীটং বালপ্াণ্ঠা চ কর্ণপুরো৷ ললাটিক1। 
গ্রেবেয়কাঙ্গদে কাঞ্চী কটক। মণিবন্ধনী ॥ 
হংসকঃ কঞ্চুকীত্যাদি বিবিধং পুষ্পমণ্নং। 
মণিন্্ণাদিকৃপ্তস্য মণডনস্যাত্র যাঁদৃশঃ । 
আকারশ্চ প্রকারশ্চ কুহ্ছমস্য চ তাদৃশঃ ॥ 


১৮ ] 


বিশিষ্ট রঙ্গণী, হেমযুখী, সু বত নামক জব. 
শোভা অনুসারে উত্তমরূপে বিন্যস্ত করিয়া এই কিরীট নির্্মীণ 
করিতে হয়। স্বর্ণকেতকীর কোরকচ্ছদ দ্বারা ইহার সাতটা শিখা 
প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা বিচিত্র ধাতুদ্বার৷ চিত্রিত হইলে 
ভগবান্‌ হরির চিত্তহারী হইয়া থাকে। এতভিন্ন পুষ্পপারনাষে 
যে কিরীট আছে, উহা! রত্রপার হইতেও সমধিক প্রিয়। এই 
পুষ্পপার কিরীটের নিম্াণ-কৌশল সখী ললিতা! রাধার নিকটে 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবর্ণের পাঁচটা কুসুম দ্বারা ইহার 
পাঁচটা শিখা নিম্মাণ করিতে হয় এবং কোরকদ্বারাও ইহার 
নির্মীণ হইয়। থাকে, এই পুষ্পপার রাধিকার মুকুটালক্কার হইবে ।২ 
বালপাণ্ঠা_যদি কেশবন্ধনডোরী, সুরচিত কোরকাদি দ্বার! 
গাটরূপে গুম্ফিত হইয়া বলিদেশ পধ্যন্ত লম্িত হয়, তবে উহাকে 
বালপান্তা কহে ৩ 
কণপুর-_ শিল্পিগণ এই ৫ পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন-_বথা তাড়স্ক, কুণুল, পুষ্পী, কর্ণিকা ও কর্ণবেষ্টন ।৪ ইহার 
মধ্যে তাড়ঙ্ক আবার ছুই প্রকার। চিত্র বিচিত্র কুস্থমদ্বারা এক 
প্রকার প্রস্তুত হয়). অন্যপ্রকার স্ুবর্ণকেতকীর দল দ্বার' 
তৈয়ারি হইয়া! থাকে। এই তাডূঙ্ক তালপত্রাক্কৃতি অলঙ্কার ।£ 
কুগুল__ইহা ময়ূর, মকর, পদ্ম ও অর্দচন্দ্রাকৃতিরূপে বহুপ্রকারে 


২) তত্র কিরীটং। 
রঙ ণীহেমযৃখীভির্নবমালীক্মালিভিঃ। 
ধৃতমাণিক্যগোমেদ-মুকেন্দ্রমণিকান্তিভিঃ ॥ 
বিস্ন্তাভি্যথাশোভ মাভিঃ সুষ্টবিনির্ম্িতং |. 
কৃতসপ্তশিখং হেম-কেতকীকো|রকচ্ছদৈঃ ॥ 
বিচি্রৈর্ধতুভিশ্চিত্রৈশ্চিত্তহারী হরেরিদং। 
কিরীটং পুষ্পপারাখ্যং রত্রপারাদপি প্রিয়ং ॥ 
গান্বর্বাতঃ কৃতিং ষদ্য ললিত! সমশিক্ষত । 
তত্ব,পঞ্চশিথং পুষ্পৈঃ পঞ্চবর্ণেবিনির্ম্িতং ॥ 
কোরকৈরপি গান্ধব্বাভূষণং মুকুটং ভবেৎ ॥ 

(৩) বালপাশ্তা ৷ 


কেখবদ্ধনডোরী চ রচিতৈঃ কোরকাদিভিঃ। 

আবলিগুক্ষিতা গাঢ়ং বালপান্ঠেতি কীর্তিত। ॥ 
(৪) কর্ণপূরঃ | 

তাড়ঙ্ককুগলং পুষ্পী কর্ণিক1 কর্ণবেষ্টনং। 

ইতি পঞ্চবিধং প্রোত্তং কর্ণপুরোহত্র শিল্পিভিঃ ॥ 
৫৫) তাড়স্কঃ। 

তালপত্রাকৃতিতূ'ষ। তাড়স্কঃ স দ্বিধোদিতঃ। 

চিত্রপুষ্পকৃতঃ স্বর্ণ'কেতকীদলজস্তথ| ॥ 


পুষ্পমণ্ডন | 


অভিহিত। এই কুগুল স্বীয় স্বীয় অনুরূপ কুক্ধুম দ্বারা প্রস্তুত 
হইয়া থাকে ।৬ 

পুষ্পিক।_ ক্রমান্বয়ে চারিবর্ণের চারিটা পুষ্প মণ্ডলাঁকারে সন্নি- 
বেশিত করিয়া! উহার মধ্যে মধ্যে এক একটা গুঞ্জা গাখিতে 
হইবে। পরে স্তবকাকৃতি হইলে, তাহাই পুস্পিকা 1? 

কণিক।_-ইহাঁর আকুতি পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় । ইহার মধ্যে 
মধ্যে ভূঙ্গিকা ও দাঁড়িমীপুষ্প গাঁথিয়া পীতব্্ণ ফুল দিয়! প্রস্তুত 
করিতে হয় ।৮ 

ললাটিকা-_ইহা দ্বিবিধ বর্ণের পুষ্পদ্বারা রচনা করিতে হইবে । 
ইহার ছুইটা পারব এবং মধ্যদেশ শোণবর্ণ হইবে। এই পুষ্পপাটীর 
নাম ললাটিকা। ইহা অলকাশ্রেণীর মূলভাগে রাখিতে হয়।৯ 

গ্রেবের়ক -ইহা বর্তুলাকার চঞ্চলা গ্রবিশিষ্ট, কোষ্টিকাকুস্থমসমূহ 
দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, কিন্ত ইহার উদ্ধ এবং মধ্যদেশ উক্ত 
কুম্ুম ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের কুস্তুম দ্বারা তৈয়ারি করিতে হইবে। 
ইহার নাম প্রৈবেয়ক 1১০ 


অঙ্গদ--ইহা মগ্ডলাককৃতি এবং লতাতিন্ত-প্রোত মনোহর পুষ্প, 


দ্বারা ইহা রচিত হইয়া থাকে । ইহার মুখভাগ উপযুঠপরি গ্রথিত 
ত্রিবিধবর্ণের তিনটা কুসুম দ্বারা রচিত হয়। ইহার নাম 
অঙ্গ 1১১ 


কা্ী__ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝল্পরী এবং বিচিত্র গুল্ফন থাকিবে | 


(৬) কুগুলং। 

মযুরম করান্তেজ-শশাঙ্কাদ্ধীদিসন্িতং | 

স্বানুবূপৈঃ কৃতং পুষ্পেঃ কুণলং বহুধোদি তং | 
পুষ্পী। 

চতুর্বব্ণৈ; ক্রমাৎ পুশ্পৈশ্ক্রবলতয়। কৃতঃ। 

মধ্যপধুপ্ত গুপ্জোহয়ং স্তবকঃ পুষ্পিকোচ্যতে ॥ 
কর্ণিকা । 

রাজীবকণিকাঁকার গীতপুস্পৈব্বিনির্দ্িত 

ভূক্গিকাদাড়িমীপুষ্প-প্রোতমধ্যাত্র কনিকা ॥ 


ললাটিকা । 


দ্বিবর্ণপুম্পরচিত। দ্িপার্্! শোণমধ্যম]। 
অলকবলিমূলস্থা পুষ্পপাটা ললাটিক1 ॥ 


গ্রেবেয়কং। 
বর্ত,লাশ্চতুরগ্রা। বা৷ কৌন্ইমো। যত্র কোষ্ঠিকা:। 
ভদম্যবর্ণপুষ্পোদ্বিমধ্যা গ্রেবেয়কং ভবে ॥ 

অঙ্গদং। 
কপ্তপুশ্পৈর্তাতন্ত-প্রোতৈর্মগুলতাং গতৈঃ। 
বিবর্ণে। পর্ু্পধুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদং ॥ 


6) 


(৮) 


(৯) 


(১০) 


(১১) 


9৯1] 


1 


পুষ্পমগ্ডন 


এবং ইহা পঞ্চবিধ বর্ণের কুস্থুমদ্বারা রচিত হয়। ইহার নাম 
কাঞ্ধী।১২ 

কটক।-_ইহা! অনেক প্রকার হইয়া থাঁকে। বিকশিত নাঁনা- 
জাতীয় অনেকগুলি কুদ্মের বৌটা কাটিয়া! পরে এক একটা 
পুষ্প তির্্যগ্ভাবে লতাতত্ততে গিয়া এই কটকা তৈয়ারি 
করিতে হয়, ইহা নান! প্রকার ।১৩ 

মণিবদ্ধনী_চতুবিধ বর্ণের কুসুম দ্বারা ইহার ক্রোড়দেশ 'তৈয়ারি 
করিতে হয় এবং তিনটা ধারা! গুচ্ছ পর্যন্ত বিলম্বিত হইবে। এই 
পুক্পজাত করডোরী মণিবন্ধনী বলিয়া অভিহিত ১৪. 

হংদক-_ইহা৷ পৃথুল অর্থাৎ চওড়া এবং চতুরশ্র। ইহাতে পুণ্পের 
শৃঙ্গাট (চতুষ্পথ) লম্বিত থাকিবে । ইহার কুস্থমনিশ্মিত পাশী 
গুম্ষন হওয়ায় সাতিশয় উজ্জলরূপে দীপ্তি পাইয়া থাকে। 
ইহাকে হংসক কহে ।১৫ 

কঞ্চুকী--ছয়বর্ণের ছয়টা পুষ্প বিন্যাস করিলে তাহার সৌন্দর্য্য 
অতিশয় চিত্রিত ও কন্ত,রী দ্বারা সবাসিত হইয়া যাহার গুচ্ছ 
কণ্ঠদেশে বিলদ্ষিত হইবে, তাহার নাম কঞ্চুকী।১৬ 

ছত্র-ছত্র তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথমতঃ সুম্ষ সু্ম শলাকা- 
সমূহ দ্বারা গ্রথত কতকগুলি শুক্রবর্ণের কুস্তুমদ্বীরা অন্য অবয়ব 
সকল তৈয়ারি করিয়! সুবর্ণযৃখীবিন্যাসে ইহার দও্দেশ আচ্ছাদন 
করিতে হইবে । ইহ! ছত্র বলিয়৷ কথিত ।১+ 


কাঞ্ধী। 
ক্ষুদ্র ঝল্লরীসংবীত। চিত্র গুক্ষকরম্থিত1। 
পঞ্চবণৈবিরচিত| কুহমৈঃ কাঞ্চিরচ্যতে | 


কৃটক|। 
কৃত্ববৃন্তের্ততাতস্তে৷ প্রোতৈরেকৈকসম্তি বঃ। 
কল্পিত! বিবিধৈঃ পুশ্পৈঃ কটকা বহুধোদিত।:॥ 
মণিবন্ধনী। 
চতুর্ববর্ণপ্রন্থনাঙ্ক। গচ্ছলম্বিত্রিধারিকা। . 
করডোরী কুহথমজ। কীন্তিত৷ মণিবন্ধনী ॥ 


(১২) 


(১৩) 


(১৪) 


(১৫) হংসকঃ। 

পৃথুল। চতুরজ্রাঙ্গী পুষ্পশৃঙ্গাটলম্বিকা। 

গাশী সৌমনদীগুক্ষে ক্ষ,রত্তী হংসকোচ্যতে ॥ 
কঞ্চুকী। 

ড় বর্ণপুষ্পবিস্াস-সৌষ্ঠবেনী তিচিত্রিত। । 

কন্ত,রীবাসিত|। ক.লব্বি গুচ্ছাত্র কঞ্চুকী 


(১৬) 


অথ হত্রং। 
শুক্রৈঃ শৃঙ্ক্মশলাকালিপরু্প্তৈঃ কুস্থমৈঃ কৃতং। 
স্বর্থযুখীচিতিচ্ছন্ন-দণ্ডং ছত্রমুদীধ্যতে ॥ 


(১৭) 


1 [ ২০ 


1 পুষ্পরাগ 


৮৯০তশশিশীশিপপপ পাতিল শান 


শয়ন_ হরি পর্য্যন্ত ভাগ চম্পক ও অশোঁক দ্বারা নির্মিত 
হইবে। ইহার বালিশ কুসুমদ্বারা গুশ্ফিত এবং নবমালী পুষ্প 
তুলারূপে ইহাঁতে বিস্তীর্ণ করিতে হইবে । ইহাকে শয়ন অর্থাৎ 
শয্যা কহে ।১৮ 
উল্লোচ-_ইন্দ্রচাঁপ-সদৃশ, বিচিত্র পুষ্প বিন্যাসদ্বারা ইহা নির্মিত 
হইয়া থাকে, থণ্ড খণ্ড কেতকীপত্র ও মল্লীপুষ্প ইহার চারিদিকে 
লম্বিত করিতে হয়। ইহাতে মুক্তা ঝুরীর ন্যায় সিন্ধুবার পুষ্প 
সকল লাগাইতে হয় এবং ইহার মধ্যস্থলে একটা প্রম্ষ,টিত পদ্ম 
ঝুলাইতে হইবে। ইহাঁকেই উল্লোচ বা চন্দ্রীতপ কহে ।১৯ 
বেশ্ম_-অর্থাৎ গৃহ, ইহা! নির্মাণ করিতে হইলে শরকাও দ্বারা 
ইহার স্তস্ত করিয়া পুষ্প পত্রাদি দ্বারা উহা! টাকিতে হইবে এবং ইহা! 
বিবিধ পুষ্প দ্বারা চারিখণ্ড করিতে হয়। ইহাঁকে বেশ্ম কহে।২, 
পুষ্পময় (ত্রি) পুষ্প স্বরপার্থে ময়টূ। পুষ্পন্বরূপ, ফুলময়। 
পুষ্পমাঁলা (তত্র) পুষ্পাণাং মালা । ফুলের মালা। 
পুষ্পমাঁন (পুং) পুষ্পাণাং মাস+, পুষ্পপ্রধানো মাসো বাঁ। বসন্ত। 
এই সময় নানাবিধ পুষ্প হয়, এই জন্য বসন্তকালকে পুষ্পমাস 
কহে। 
“মাসান্‌ বৈ পুষ্পমাসাদীন্‌ গণয়ন্ত মম স্তিয়ঃ |” ( হরিব" ৫৬।৪ ) 
পুষ্পমিত্র, (পুধ্যমিতর ) একজন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা। ইনি 
ৃষ্টপর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে মগধে রাজত্ব করিতেন ॥ পুরাণ-মতে-- 
ইনি শুঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা, মৌধ্যবংশের পর সিংহাসনে অভি- 
ষিক্ত হন। অনেকের মতে-_মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহার 


সম্পদি (সম্প্রতি )-কে রাজ্য ্রতিষ্ঠাপিত করেন। সম্পদির 
পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুক্র পুত্যধন্মা, পুষ্য- 
ধর্মার পুত্র পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্র রাজা হইয়া অমাত্যদিগকে 
কহিলেন, “কি উপায়ে আমার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে ?” 
তাহারা উত্তর করিলেন, “রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্মরাজিকা! 
প্রতিষ্টাপূর্বক কীন্তি স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। আঁপনিও তাহাই 
করুন।” পুষ্যমিত্র কহিলেন, আর কি উপায় আছে? তাহার 
্রাঙ্মণ পুরোহিত বলিলেন, ইহাঁর বিপরীত কার্ষ্য দ্বারাও আপ- 
নার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে । ব্রাঙ্গণের পরামর্শে পুষ্যমিত্র 
সমস্ত ভগবচ্ছাসন, 'স্তপ ও ভিক্ষু-পরিগৃহীত সঙ্ঘারাম ধ্বংস 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ভিক্ষুদিগকে বিনাশ করিতে 
করিতে শাঁকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া! 
তিনি প্রচার করিলেন, যে শ্রমণের শিরঃ আনিয়া দিবে, তাহাকে 
ছুইশত দীনার দ্িব। এইরূপে তিনি বৃদ্ধ ও অর্ৎ প্রভৃতিকেও 
বিনাশ করিতে লাগিলেন । তাহার এই অত্যাচারে সকলেই 
উদ্বেজিত হইল । অবশেষে দংস্ট্রানিবাসী এক যক্ষ পুষ্যমিত্রকে 
ছলপূর্ববক এক পর্বতে আনিয়া নিহত করিল। পুষ্যমিত্রের 
সহিত মৌধ্যৰংশ বিলুপ্ত হইল। 
“্যদা পুষ্যমিত্রো রাজা প্রঘাতিতস্তদা মৌধ্যবংশঃ সমুচ্ছিন্নঃ |” 
( দিব্যাবদানে ২৯ অব” ) 

২ একটা রাজবংশ । গুপ্ত সম্রাটু স্বন্দগুপ্ত এই বংশকে 

পরাজয় ক্রিয়াছিলেন । 


সময় বিদ্যমান ছিলেন। ইনি যাগযক্তপ্রিয় ইন্দু নরপতি। ; পুষ্পত্ৃত্যু (পুং) দেবনলবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি” ) 
জিনসেনের হরিবংশ মতে-__এই পুষ্পমিত্রবংশ ৩০ বর্ষকাল ! পুষ্পরক্ত € পুং ) পুপ্পে পুষ্পাবচ্ছেদে রক্তং রক্তবর্ণং যস্য, বা! পুষ্পং 


রাজত্ব করেন-_ 


রক্তং যস্ত। ুর্ধ্যমণিবুক্ষ । ( শব্দচ”) 


"ত্রিংশত্ত, পুষ্পমিত্রাণাং যষ্িবস্বগ্রিমিত্রয়োঃ 1৮ (৬০1৮৫) পুঙ্পরজস্‌ ( ক্লী) পুষ্পাণাং রজঃ। পুষ্পরেগু। 
[ পতঞ্রলি দেখ। ] পুষ্পরথ, পুস্প-নিশ্মিতো রথঃ। পুষ্পদ্ধারা নির্মিত রথ । ( হেমচ? ) 


দিব্যাবদানের অন্তর্গত অশোকাবদাঁনে লিখিত আছে,_ 
মৌধ্যাধিপ অশোক স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে, তাহার অমাত্যগণ 


(১৮) শয়নং। 


পুষ্পরস (পুং) পুষ্পাণাং রসঃ। পুণ্পের মধু। 


“ফলানি ষট্‌ পুম্পরসস্য চাঁপি 
বিনিক্ষিপেৎ তত্র বিমিশ্রয়েচ্চ।» ( ভাবপ্রকাশ ) 


চম্পকাশোকপর্যান্তা মলী গুশ্ষিতগেন্দুকা | পুষ্পরসাহ্বয় ( ক্লী) পুষ্পরস ইত্যাহবয় আখ্যা যস্ত। মধু। 
নবমালীকৃত। তুলী বিস্তীর্ঘ শয়নং ভবে ॥ পুষ্পরাগ ( পুং ) পুষ্পন্তেব রাগো বর্ণো যন্ত। মূণিবিশেষ । চলিত 
(১৯) উল্লোচঃ। ূ পুখরাজ বা পোখরাজ। পর্য্যা়__মঞ্ুমণি, বাচম্পতিবল্লভ, 


শুচিচাপসদৃক্চিত্রপুষ্পবিস্তাসনিম্মিতঃ। 
থণ্ডিতৈঃ কেতকীপত্রেঃ পর্ণবান্‌ মলিলম্বিভিঃ ॥ 
স্ক,রন্‌ মুক্তাঝুরীভূতসিন্কুবংরকলাপবান্‌। 
মধ্যলম্ষিনবাস্তেজশ্চন্দ্রীতপ ইতীর্য্যতে ॥ 
(২০) ব্শ্মে। 
শরকাটঃ কৃতন্তস্ত! পুষ্পচিত্রা দিসংবৃতা। 
পুষ্পৈঃ কৃত চতুঃখণ্ডী বিবিধৈর্বেশ্ম ভণযতে ॥৮  ( বৃহদ্ষাণো* ) 


গীত, গীতস্ফটিক, পীতরক্ত, পীতাশ্ম, গুরুরত্র, গীতমণি, 
পুষ্পরাজ। গরুড়পুরাণে এই মণির বর্ণ, গুণ, পরীক্ষা! ও মূল্যাদির 


বিবরণ লিখিত আছে ।* 


& স্িচ্ছায়পাত গুরুগাত্রক্ুুরঙ্গ শুদ্ধং 
স্নিগ্ধঞ্চ নিন্মলমতীব স্থবৃত্তশীতং । 
যঃ পুস্পরাগনকলং কলয়েদমুষ্য 
পুষ্ণাতি কীতিমতিশৌর্য/সৃখারুরর্থান্‌।” 


পুষ্পরাঁগ 


পন্নরাগমণির লক্ষণ ।_সুন্দর ছায়া ও গীতবর্ণবিশিষ্ট, ওজনে 
ভারি, উত্তম কান্তিযুক্ত এবং সকল অবয়বে সমানবর্ণ, পরিক্ষার, 
নিগ্ধ, স্বচ্ছ, স্থগোল ও সুশীতল এই প্রকার পন্রাগমণি শ্রেষ্ঠ । 
ইহা ধারণ করিলে কান্তি, শৌর্ধ্য ও বীর্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুখ, 
আধুঃ ও ধনলাভ হয়। 

ইহার কুলক্ষণ ।__কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুচিহ্বযুক্ত, অর্থাৎ সকল গায় 
কালির ছিটার ন্ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্যযুক্ত, রূক্ষ, ধৰল, মলিন, 
হাল্কা, বিকুতবর্ণ, দিবর্ণ বা বিচ্ছায় অর্থাৎ ছায়াহীন, শর্করাকার, 
অর্থাৎ গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকরের ন্যায়, এইরূপ পুষ্পরাগ নিন্দনীয় । 
মানসোল্লাসে লিখিত আছে, ঈষৎ পীতবর্ণ অথচ হীরকের স্তায় 
প্রভাবিশিষ্ট পন্মরাগ শ্রেষ্ঠ। 

অন্যবিধ__-শণপুণ্পের স্তায় কান্তি, অতিম্বচ্ছ ও স্থৃচিক্কণ 
হুইলেই প্রশস্ত। এই মণি ধারণ করিলে ধন, পুত্র ও পুণ্য 
লাভ হয়। ূ্‌ 

যুক্তিকল্নতরুতে লিখিত আছে-_দৈত্যের ত্বকৃ-ধাতু হইতে 

উৎপন্ন পন্মরাগ ছুইপ্রকার, পদ্মরাগ মণির আকরে এক প্রকার 
এবং ইন্দ্রনীল মণির আকরে অন্যবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। 

রত্ুতত্ববিদ্‌ রাজা রঙ্গসোমের মতে যে পদ্মরাগ ঈষৎ পীতবর্ণ 
ও নির্মল ছায়াযুক্ত এবং মনোহর কান্তি-সম্পন্ন তাহাই উৎকষ্ট। 

ব্রাহ্মণাদি করিয়া পুষ্পরাগমণিও চারিজাতিতে বিভক্ত। 
স্থৃতরাং উহাদের ছায়াও চারিপ্রকার। শুভ্র, তরলগীত, অল্প 


পুষ্পরাগস্য কুলক্ষণং 

পকৃষ্ণবিন্দৃষ্কিতং রূক্ষং ধবলং মলিনং লঘু। 

বিচ্ছায়ং শর্করাকারঃ পুষ্পরাঁগং সদৌষকং।” (গরুড়পু* ৭৫ অঃ) 

"শণপুষ্পসমঃ কান্ত স্বচ্ছভী বস্তু চি্ণঃ | 

পুত্রদো ধনদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণিধূতিঃ ॥ 

দৈতাধাতৃসমুভূতঃ পুষ্পরাগমণিদ্বিধা। 

পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তার্ষ্যোপলাকরে ॥ 

ঈষতগীতচ্ছবিচ্ছায়াস্ষচ্ছং কান্ত্যা মনোহরং। 

পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রক্গসৌমমহীভূজ। ॥ 

্রঙ্গাদি জাতিভেদেন তদ্দিজ্ঞেয়ং চতুবিধং। 

ছায়া চতুর্ব্বধা তম্ত সিতা৷ পীত। সিতাসিতা ॥” 

(যুক্তিকল্পতরু* ) 

“ঈষৎপীতঞ্চ বজাভং পুষ্পরাগং প্রচক্ষতে।” (মানসোলান) 

পদ্মরাগস্য উৎপত্তি-বিবরণং-_ 

“পতিত| যা হিমাদ্রো হি ত্রচস্তস্ত স্ুরদ্ধিষঃ | 

প্রাহুর্বন্তি তাভ্যন্ত পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ ॥ 

আপীতপাওুরুচিরঃ পাষাণ? পুষ্পরাগসংজ্ঞস্ত । 

'কৌরুণ্টকনাম। স্যাৎ স এব যদি লোহিতা গীত? ॥” 
(গরুড়পু ৭৫ অঃ) 
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পুষ্পরাগ 


কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ এই চতুবিধ ছাঁয় দ্বারা ত্রাক্ষণাদি চারিজাতি নির্ণয় 
করিতে হইবে। ূ 
গরুড়পুরাণে এই মণির উৎপত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে, অস্থরদিগের চন্দ সকল হিমালয়ে পতিত হইয়! 
ছিল, তাহা হইতেই মহাগুণ পুষ্পরাগ মণির উৎপত্তি হইয়াছে। 
ঈষৎ গীত বা পাুবর্ণ কাস্তিবিশিষ্ট, নির্মল প্রস্তর-বিশেষই 
পুষ্পরাগ নামে অভিহিত হয়, এই প্রস্তর যদি রক্তবর্ণ মিশ্রিত 
অল্প গীতরঙের হয়, তাহ! হইলে তাহাকে কুরুণ্টক এবং এই 
প্রস্তরই যদি স্বচ্ছ'ও অল্প রক্তযুক্ত পূর্ণ পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে কাঁষায় কহে। ইহা পদ্মরাগই যদি অন্ন নীলমিশ্রিত 
শুরুবর্ণ স্সিপ্ধ ও গুণসম্পন্ন হয়, তবে উহার নাম সোমালক 
হইবে। এবং এই একই প্রস্তর অত্যন্ত রক্তবর্ণ হওয়ায় পন্মরাগ 
এবং নীলবর্ণ হওয়ায় ইন্দ্রনীল নাঁমে অভিহিত হয়। 
্‌ € গরুড়পু*৭৫ অঃ) 
ইহার পরীক্ষা-_কর্কস্থানোস্ভব পুষ্পরাগ পীতবর্ণ হইয়া থাকে, 
সিংহলজ পুষ্পরাগ কিঞ্ত তামবর্ণ এবং ইহাতে বিন্দু, ব্রণ ও 
ত্রাস দোষ হইয়! থাকে । অগ্িসংযোগে ইহার দীপ্তি বুদ্ধি হয় 
এবং স্বভাঁব্তঃই ইহ। ওজনে ভারি । 
“কৃর্কোত্তবং ভবেৎ পীতং কিঞ্িত্তামঞ্চ সিংহলে। 
বিন্দুত্রণত্রাসযূতং দহনৈর্দীপ্তিমদগুরু ॥৮ ( মণিপরীক্ষা ) 
রাজনির্ঘন্টে লিখিত আছে-_পুষ্পরাঁগমণি শণবস্ত্রাদির দ্বারা 
ঘষিলে ইহার বর্ণের উজ্জবলত! বৃদ্ধি হয়। রত্রপরীক্ষকগণ এই 
মণির জাতি বিজাতি অর্থাৎ কৃত্রিম বা! অকুত্রিম তদ্বিষয়ের পরীক্ষার 
বিষয় কিছুই উপদেশ দেন নাই। 
“থৃষ্টো বিকাঁশষ়েৎ পুষ্পরাগমধিকমাত্মীয়ং। 
ন খলু পুষ্পরাগে৷ জাত্যতয়া পরীক্ষকৈরুভ্তঃ ॥৮ (রাজি? ) 
ইহার গুণ-_অল্প, শীত, বাতনাশক ও দীপন । এই মণি 
ধারণ করিলে আবু, শ্রী ও প্র্ঞা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (রাজনি”) 
শুক্রাচাধ্য এই পদ্মরাগ মণিকে মধ্যশ্রেণীর রত্র বলিয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। কোন পগ্ডিতের মতে এই রত্ব মহারত্র, আবার 
কেহ ব! এই রত্বকে মহারত্র মধ্যে গণনা না করিয়া একাদশ রত্ব 
মধ্যে গণ্য করিয়। ইহার হেয়ত! প্রতিপাদন করিয়াছেন । 
গরুড়পুরাঁণ ও শুক্রনীতি প্রভৃতিতে ইহার মূল্যা্দির বিষয় 
এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে_- 
বৈদূর্য্য মণির স্তায় পুষ্পরাগ মণির মূল্য কল্পিত হইয়া থাকে। 
ইহা! ধারণ করিলে বৈদূ্যমণির স্তায় ফল হইয়া থাকে । বিশেষতঃ 
সত্রীলোৌকে ইহা। ধারণ করিলে তাহাদের পুত্রলাভ হয় । 
“মূল্যং বৈরূর্্যমণেরিব গদিতং স্স্ত রত্রশাক্বিভিঃ । 
ধারণফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্ত স্্রীণাং স্ুতপ্রদো৷ ভবতি ॥”» ( গরুড়পু”) 


১৮ 


ইহাদের স্বর্ণার্দই যথার্থ মূল্য। 
“রতিমাত্রঃ পুষ্পরাগো নীলঃ স্বর্ার্ঘমহতিঃ।৮ (শুক্রনীতি) 
মানসৌল্লাসের মতে__রত্বের মূল্যের অবধাঁরণ হইতে পারে 
না । তাহার মত এই যে, যে সকল স্থলে মূল্য নির্ধারণ আছে, 
তাহা সাধারণ ব্যবস্থা মাত্র। বর্ণের উৎকর্ষ, কান্তির আধিক্য ও 
মনোহারিত্ব অধিক হইলে সকল রত্বেরই মূল্য অধিক হইয়া 
থাকে। 
বৃহত্সংহিতার মতে-__পুষ্পরাগমণি দরীচি মুনির অস্থি হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছে । এই রত্ব বজ্র অর্থাৎ হীরক-জাতীয়। ক্ষত্রিয়- 
গণ এই রত্ব ধারণ করিলে তাহাদের বিশেষ শুভ হইয়া থাকে। 
(বৃহৎস” ৮০ অঃ) | পদ্মরাগ দেখ । ] 

পুষ্পরাজ (পুং ) পুষ্পমিব রাজতে রাজ-টচ ৷ পুষ্পরাগ ।(রাজনিণ) 

পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল, (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার 
প্রস্তত প্রণালী-_-তিল তৈল /৪8 সের, কাথার্থ গন্ধভেদাঁল ১০০ 
পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্য বা মহিষ-ছুপ্ধ ১৬ সের, 
পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস /8 সের। কন্ধার্থ শুল্ফা, 
পিপুল» এলাচি, কুড়, কণ্টিকারী, শুঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, 
শালপর্ণী, পুনর্ণবা, মঞ্রিষ্ঠা, তেজপত্র, রাষ্না, বচ, কুড়, যমানি, 
গন্ধতৃণ, জটা মাঁংসী, নিসিন্ধা, বেড়েলা, চিতামুল, গোক্ষুর, মৃণাল 
ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা । বথানিয়মে এই তৈল প্রস্তত 
করিতে হইবে। এই তৈল-মর্দনে ভগ্ন, খঞ্জ, পন্থু, শিরোরোগ, 
হন্সগ্রহ এবং সকল প্রকার বাতিজ ব্যাধি আশু প্রশমিত হয়। 


( ভৈষজ্যরদ্বা” বাতব্যাবিরোগাধি” ) | 


পুষ্পরেণু (পুং) পুষ্পাণাং বেগুং ৬তৎ | পরাগ, কুস্থমরজঃ। 
( শবর”) 
'পুষ্পরেণ,ৎকিরৈর্বাতৈরাধৃতবনরাঁজিভিঃ।৮ (রঘু ৩৮) 
পৃষ্পরোচন (পুং) পুষ্পং রোচনেবাস্ত, পুষ্পেু রোচনঃ রুচিপ্রদো 
বা। নাগকেশর। (ত্রিকাঁণ্ড) 
পুঙ্সলাঁৰ €পুং) পুষ্পং লুনাতি অবচিনোতি মালাগ্ঘর্থ মিতি, পুষ্প- 
লু-অণু। মালাকাঁর। ( জটাধর ) (ক্ত্রিয়াং ভীব্‌। মালাকার- 
পত্বী। 
“গণুস্বেদাপনয়নরুজ। ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং। 
ছায়াদানিক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাং ॥” ( মেঘদূত পুঃ ২৮ ) 
পুপ্পলাবিন্‌ (ত্ৰি) পুষ্প-লু-ণিনি। মালাকার। 
পুষ্পলিক্ষ (পুং ) পুষ্পং লিক্ষতি চুম্বতি লিক্ষ-অণ্‌ । ভ্রমর | 
পুম্পলিপি [রী ) পুষ্পমরী লিপিঃ। লিপিভেদ। ( ললিতবিণ) 
পুষ্পলিহ, €পুং ) পুষ্পং লেটীতি। লিহ-ক্ষিপ্‌। ভ্রমর । 
পুষ্পবটুক ( পুং) নায়কভেদ। 


শুক্রনীতির মতে-__একরতি পুম্পরাগ ও একরতি নীল! ৃ পুষ্পবৎ (পুং) ুপ্তান্তা ইতি পুষ্প-মতুপ্‌, মস্ত ব। পুপ্পবিশি্ট, 


পুষ্পযুক্ত। (পুং)২ রবি ও শনী। “ববি ও শশী” এই অর্থে 
প্রথমার দ্বিবচনাস্ত অর্থাৎ “পুষ্পবন্তৌ” এইরূপ হইয়া থাকে । 
পৃষোদরাদিত্বহেতুক এই শব্দ অদন্তও অর্থাৎ “পুষ্পবন্ত” এইরূপও 
হইয়া থাকে । গদাঁধরের শক্তিবাদে এইরূপ অর্থ নির্ণাত হইয়াছে । 
(অমর ১৪1১০ ) স্তরিয়াং ডীষ্‌। পুষ্পবতী-_ তীর্ঘবিশেষ । 

এই তীর্থে স্নান করিয়া এই স্থলে তিনদিন উপবাস করিলে 
সহজ গোদানতুল্য ফল এবং স্বীয় কুল পবিত্র হইয়া থাকে । 


*পুষ্পবত্যামুপন্পৃশ্ত ত্রিরাত্রোপষিতো৷ নরঃ ৷ 
গোসহত্রফলং লব্ধ পুণাতি স্বকুলং নৃপ !॥৮ ভোরত ৩/৮৫।১২) 
২ রজন্বলা, খতুমতী স্ত্ী। 


পুঙ্পধন (ক্লী ) পুষ্পাণাং বনং। ফুলের বন, ফুল-বাগান। 
পুষ্পবর্গ পং) পুষ্পাণাং বর্ণঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত বিশেষ বিশেষ 
ফুল, পুষ্পসমূহ । যথা_ 
কোবিদার ( রক্তকাঁঞ্চন ), শণ ও শাল্মলী পুষ্প, পাকে মধুর 
এবং রক্তপিত্তনাশক। বৃষ (বাঁসক ) ও অগন্ত্য (বক) পুষ্প, 
তিক্ত, পরিপাঁকে কটু এবং ক্ষয়কাস-নাশক। মধুশিগু (রক্ত- 
শোভাঞ্জন ) ও করীর পরিপাকে কটু, বাতনাশক এবং মল ও 
মূত্রের সঞ্চয়কর। অগন্ত্যপুষ্প অতি শীতল, বা অত্যুঞ্জ নহে এবং 
রাত্র্যন্ধ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী । রক্তবুক্ষ, নিম্ব, মুফ্ষক, 
অর্ক ও আসন এই সকল বৃক্ষের পুষ্প কফ ও পিত্ৃহারী এবং 
কুটজ কুষ্ঠরোগনাণক। পন্মপুষ্প ঈষৎ তিক্ত, মধুর, শীতল এবং 
পিত্ত ও কফনাঁশক ৷ কুমুদর পুষ্প মধুর, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, আনন্দকর 
এবং শীতল । কুবলয় ও উৎপল কুমুদ অপেক্ষা! কিঞ্দ্ভিন্ন 
গুণবিশিষ্ট। সিন্ধুবার পুষ্প হিতকর ও পিত্তনাশক। মালতী ও 
মল্লিকাপুষ্প তিক্ত ও পিত্নাশক । বকুলপুষ্প সুগন্ধি, বিশদ 
ও স্বদ্য। পাটলপুষ্পও পূর্বোক্ত গুণযুক্ত। নাগকেশর ও 
কুস্কুমপুষ্প শ্রেক্সা, পিত্ত ও বিষনাশক। চম্পকপুম্প রক্তপিত্- 
নাশক, শীতল, অথচ উষ্ণ এবং কফনাশক। কিংশুক ও 
পীতবিণ্টীপুষ্প কফ ও পিত্তনাশক। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ 
উক্ত হইয়াছে, তদ্বুক্ষজাত পুষ্পেরও সেই সকল গুণ হইবে । 

( স্ুশ্রত তুত্রস্থা ৪৫ অঃ) 
পুষ্পবর্ষ €পুং) বর্ষপর্কতবিশেষ । সাতটা বর্ষপর্ববতের মধ্যে একটা । 
“তেবু বর্ধাদ্রয়ে! নদ্যশ্চ সপ্তিবাভিজ্ঞাতাঃ, সুরসঃ শতশৃঙ্গো! বামদেবঃ 
কুন্দঃ কুমুদঃ পুষ্পবর্ষঃ সহত্রশ্রুতিরিতি।” (ভাগ ৫২০১০) 
পুষ্পবাঁটা (ত্ত্ী) পুষ্পাণাং বাটা। পুণ্পোন্যান। ফুল-বাগান, 

পুষ্পবাটিকা । 
“বাটা পুষ্পাদ্‌ বৃক্ষীচ্চাসৌ ক্ষুদ্রারামঃ প্রসেবিকা ॥” (হেম) 
পুষ্পবাণ (পুং ) পুষ্পং বাণো বস্য। ৯ কামদেব। ২ কুশদবীপন্থ 


পুষ্পন্নান [ ২৩ ] পুষ্পার্ক 
বাজভেদ। (ভারত বনপ” ১২ অঃ)। ৩ দৈত্যভেদ। পুষ্পন্থেদ (পু) পুষ্পাণাৎ স্বেদঃ। পুপপদ্রব। (রাজনি”) 


( ভারত শান্তিপ' ২২৭ অঃ)। ৪ কালিদাঁস-প্রণীত পুষ্পবাণ- 
বিলাস নামক গ্রন্থবণিত নায়কভেদ। 
পুষ্পবাহন ( পুং ) পুষ্পং পুষ্করং বাহনমিব যস্য। পুফররাজ। 
“রাজা যথোক্তঞ্চ পুনরকরোৎ পুষ্পবাহনঃ | 
বিভূতিদ্বাদশীং কৃত্বা স গতঃ পরমাং গতিং ॥৮” (অগ্রিপু”) 
পুষ্পবাহিনী (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিব ২৬৬ অঃ) 
পুষ্পবৃক্ষ ( পুং ) পুষ্পাণাং বৃক্ষঃ। পুষ্পের গাছ, ফুলগাছ। 
পুষ্পবৃষ্টি (ত্্ী ) পু্পাণাং বৃষ্টিঃ। পুষ্পবর্ষণ, ফুলের বৃষ্টি । 
“পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি” ( মার্কণ্ডেয় চণ্ডী )  (রঘুপ ১২1৯৪) 
পুষ্পবেণী (স্ত্রী) ফুলের খোপা। 
পুঙ্সশকটী (ত্ত্রী) আকাশবাণী। 
“চিত্রোক্তিঃ পুষ্পশকটা দৈবপ্রশ্ন উপশ্রুতিঃ।৮ (ত্রিকা”) 
পুষ্গশকলিন্‌ (পুং) নির্বিষ জাতীয় সর্পবিশেষ। গলগোলী, 
শুকপত্র ও পুষ্পশকলী প্রভৃতি সর্প নির্বিষ জাতীয় । 
(স্থশ্রুত কল্প ৪ অঃ) 
পুষ্পশর্করা! (স্ত্রী) পুষ্পোডভূতা শর্করা । ফুলের চিনি। ইহার 
গুণ স্বাছ, হৃদ্য, শীতল, গুরু, পিত্ত ও কফনাঁশক। (বৈদ্যকনি”) 
পুঙ্সশয্য। (স্ত্রী) পুষ্পনির্ষিতা শয্যা । পুষ্পদ্ধারা প্রস্তুত শয্যা, 
ফুলের বিছানা । 
পুষ্পশর (পুং ) পুষ্পাণি শরা যস্য। কামদেব। 
পু্পশরাসন (পুং) পুষ্পং শরাসনং ধনুর্যস্য। কন্দর্প, কামদেব। 
পুষ্পশুন্ (পুং) পুশ্পেণ শৃন্তঃ। ১ উদু্র। ( রাজনি” ) (ত্র) 
২ কুস্থমরহিত। 
পুষ্পত্রীগর্ভ (পুং ) বোধিসত্বভেদ। ( দশতুমীশ্বর ) 
পুল্পসময় € পুং ) পুষ্পস্য সময়ঃ। বসন্ত কাল। 
পু্পসাধারণ (পুং ) বসন্ত কাল। (হেম') 
পুচ্পসায়ক ( পুং) পুষ্পাণি সায়কা যদ্য। কন্দর্প, কামদেব। 
পুষ্পসার (পুং) পুষ্পস্য সারঃ। পুষ্পদ্রব। ফুলের রস, 
গোলাপজল প্রভৃতি, বা মধু। (রাজনি” ) (ত্রি) ২ পুষ্পশ্রেষ্ঠ। 
“পুষ্পসারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীং ॥» 
( ব্রহ্ববৈবর্তপ্রক্কতিখণ ) ৩ তুলসী । 
ত্র (ক্লী) সামবেদীয় সুত্রভেদ। গোভিলের রচিত বলিয়া 
খ্যাত । দাক্ষিণাত্যে এই গ্রন্থ ফুল্লন্ত্র ও বররুচিপ্রণীত বলিয়া 
প্রচলিত। অজাতশক্র ও দামোদর ইহার টাকা লিখিয়াছেন। 
পুষ্পসেন, ধর্দশন্মাত্যুদয় নামক কাব্যরচয়িতা । 
পুষ্পমৌরভা (ত্রী) পুর্পে দৌরভং বস্যাঃ তীব্রগন্বব্ধাদেৰ 
তথাত্বং। কলিকারি বৃক্ষ, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া । 
পুষ্পন্নান (লী )] পুধ্যন্নান দেখ। ] 


পুষ্পহাস (পুং ) পুর্পাণাং হাস ইব প্রপঞ্চরূপেণ প্রকাশো যদ্য। 

বিষুজ। (ভারত ১৩।১৪৯/১১৫ ) ২ কুস্ুম-বিকাশ। 
“সপুষ্পহাসা৷ বনরাঁজি-যোধিতঃ” ( কিরাত” ৪ সণ) 

পুষ্পহাস! (ত্বী ) পুষ্পং হাস ইব যস্যাঃ। ১ রজন্বলা স্্রী। (শব?) 

পুষ্পহীন ( পুং) পুষ্পেণ হীনঃ। ১ কুস্থমরহিত ভ্রম । ২ উদ্- 
ঘবরবৃক্ষ। স্ত্িয়াং টাপ্‌। পুষ্পহীনা, ৩ নিক্ষলা। ৪ রজঃ- 
শূন্তাস্ত্রী। ( হেমচণ) 

পুষ্পা (স্্ৌ) পুণ্পং অভিধেয়স্েনাস্তযস্যা ইতি অচ, টাপ্‌। কর্ণপুরী, 
বর্তমান ভাগলপুর। পর্ধ্যায় চম্পা, মালিনী। (তরিকা) 

২ বৃহচ্ছতপুষ্পা, চলিত শুল্ফা। ( বৈদ্যকনিণ) 
পুষ্পীকর (ত্রি) বসন্ত খতু, এই সময় নানাবিধ পুষ্প প্রন্ফটত 
হয়, এই জন্য ধ সময়কে কুস্ুমাকর কহে । (রাঁজতরণ ২২৪১) 

২ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক। 
পুষ্পাকরদেব ( পুং) একজন সংস্কৃত কৰি। 
পুষ্পাগম (পুং) পুণ্াণ্যাগচ্ছস্তত্র আগম আঁধারে অপ্‌। 
বসন্ত খতু। 
পুষ্পাজীব (পুং) পু্পৈরাজীবতি জীবিকা নির্ববাহ্বতীতি, আ- 
জীব-অচ্‌। মালাকার। 
পুষ্পাজীবিন্‌ (পু) পুষ্পৈরাজীব্তীতি আ-জীব-ণিনি । মালাকার | 
পুষ্পাপ্জন (ক্লী ) পুষ্পদ্য নেত্ররোগবিশেষস্য অঞ্জনং। অগ্জনতেদ। 
কৃত্রিমাঞ্জন, পর্যায়__পুষ্পকেতু, কৌস্ু্ত, কুস্থুমাঞ্জন, রীতিক, 
রীতি-পুষ্প, পৌম্পক | গুণ-_-শীত, পিত্ত, হি্কা, প্রদাহ, বিষদোষ, 
কাস ও সকলপ্রকার নেত্ররোগনাশক । (রাঁজনিণ ) 
পুষ্পাঞ্জলি €পুং) পুষ্পাণামঞ্জলিঃ। কুস্থমাঞ্জলি, প্রহ্নাঞ্জলি। 
“পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্‌ দত্ব৷ পরিবারার্চনং চরেৎ।” ( তন্ত্রসার ) 
পুষ্পাণগড় €পুং) রাজতরঙ্গিগ্যুক্ত গ্রামভেদ। এই গ্রামে 
সোমপালের আশ্রম ছিল। 
“ভিক্ষুঃ সন্ত্যজ্য কাশ্মীরান্‌ সহ পৃর্ীহরাদিভিঃ। 
গ্রামং পুষ্পাণগড়াখ্যং সোমপালাশ্রয়ং যযৌ ॥৮ (রাঁজতি” ৮৯৬১) 
পুষ্পানন ( পুং) পুষ্পমিব বিকসিতমাননমন্মাঁৎ। মদ্যভেদ | 
(ভারত সভাপ” ১০ অঃ) 
পুষ্পাম্ুজ ( ক্লী ) পুষ্ন্ত অন্থুনো জায়তে জন-ড। মকরন্দ। 

( রাজনি* ) 
পুষ্পাঁভিকীর্ণ ( পুং) দর্বীকর সর্পবিশেষ । (সুশ্রুত কল্প” ৪ অঃ) 
পুষ্পান্তদ্‌ (ক্রী ) তীর্ঘভেদ। ( বনপর্ব ) ২ ফুলের জল। 
পুষ্পায়ুধ € পুং ) পৃষ্পমারুধ্মস্ত। কুন্মাযুধ, কামদেব। 
পুষ্পার্ক €পুং ক্লী) সেবতী প্রত্ৃতি পুষ্পোথ অর্ক, সেউতী আদি 
. ফুলের আরক। অর্কপ্রকাশচিকিৎসায় এইরূপ লিখিত আছে, 


পুষ্পিতাগ্র। 


[ ২৪ ] 


পুস্যা 


সেবস্তী, শতপত্রী, বাসন্তী, গুলদাবতী, আমলা, যুখিকা» চম্পা» 


বকুল ও ক্দন্ব এই সকল কেতকীপত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়! 
তৎপরে ইহাদের আরক প্রস্তত করিবে । ইহা! মরিচের সহিত 
সেবন করিলে পুরুযত্ব বৃদ্ধি হয় ।* 
পুষ্পার্ণ (পুং ) রাজভেদ। ইহার দোষ! ও প্রভা ছই পত্রী ছিল। 
“পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুঞ্চ ইষমূর্জং বন্তঞীয়ং।” ( ভাগ ৪১৩১২ ) 
পুষ্পাবচায়িন্‌ €পুং ) পু্পমবচিনোতি মালার্থং অব-চি-ণিনি। 
মালাঁকার। ( হেম*) 
পুষ্পবতী (শ্রী ) মধ্যপ্রদেশাস্তর্গঁত বিল্হরির প্রাচীন নাম। 
পুঙ্পাসব (কী) পুষ্পস্ত আসবং। মধু। (রাঁজনি” ) 
“গৃহীততান্লবিলেপনস্রজঃ পুষ্পীসবামৌদিতবন্তুপঙ্কজাঃ ॥৮ 
(খতুস” ৫1৫) 
পুষ্পাসার (পুং) পু্পবৃষ্টি। 
পুষ্পীস্ত্র €পুং ) পুষ্পমন্ত্রং যন্ত। কুম্থমায়ুধ, কামদেব। 
পুষ্পাহ্বা (স্ত্রী) পুৈরাহ্বয়তে স্পর্ধতে আ-হ্বে-ক, ততষ্টাপ্‌। 
শতপুষ্পা। (রাজনি” ) 


পুগ্পিকা (ত্্ী) পুশ্যতি বিকসতীবেতি পুষ্প-ধল্‌, টাপি অত 


ইত্বং। ১ দত্তমল। (হারাবলী) ২ লিঙ্গমল। (হেমণ) 
৩ গ্রন্থাধ্যায়-সমাপ্তিতে ততপ্রতিপাদ্যকথন-গ্রন্থাংশভেদ । 
পুষ্পিণী (তস্ত্রী) ১ ধাতকীবৃক্ষ। ২ তুলক। ৩ স্বর্ণকেতকী। 
(বৈদ্যকনিণ) 
পুষ্পিত (ব্রি) পুষ্প-স্ত, পুষ্পং জাতমস্তেতি পুষ্প-তারকাদিত্বাদি- 
তচ.বা। জাতপুষ্প, পুষ্পবিশিষ্ট, কুস্থুমিত। 
“একেনাপি সুবুক্ষেণ পুষ্পিতেন স্থগন্ধিনা । 
বাসিতং তদ্বনং সর্বং স্ুপুত্রেণ কুলং যথা ॥” ( চাণক্য ) 
( পুং) ২ কুশদ্বীপের অন্তর্গত পর্বতভেদ। (লিঙপু* ৫৩৮) 
৩ বুদ্ধভেদ। ( ললিতবিস্তর ২০১।১২ ) স্ত্রিয়াং টাপ্‌। পুষ্পবতী 
সরজস্কা স্ত্ী। 
পুষ্পিতাগ্রা (ত্তরী) পুম্পিতং বিকসিতমিব অগ্রং যস্তাঃ। ছনো- 
বিশেষ । এই বৃত্ত অর্ধসমবৃত্ত। এই ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় 
চরণে ১২টী করিয়া এবং দ্বিতীন্ন ও চতুর্থ চরণে ১৩টী করিয়া 
অক্ষর থাকিবে। ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৭, ৯, ১১ 


* “সেবস্তী শতপত্রী চ বাসভ্তী গুলদাবতী। 
চামল! যৃথিক। চম্প| বকুলশ্চ কদস্বকঃ ॥ 
ছাদয়েৎ কেতকীপত্রে গ্রাহ্যোহককৌ গুরুমার্গতঃ। 
পুষ্পর্ক ইতি বিখ্যাঁতে। মরিচৈঃ সহিতং পিবেৎ 1 
অন্ত গুণ।:--মগলৈক প্রয়োগেণ ক্লীবোইপি পুরুষায়তে ॥” 
( অর্প্রকাশ চিকি) 


ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু, এতত্তিন্ন অন্ত বর্ণ লঘু । দ্বিতীয় ও চতুর্থ 


চরণে ৫, ৮, ১০, ১২ ও প্রয়োদশ বর্ণ গুরু, তত্ভিনন বর্ণ লঘু। 
ইহার লক্ষণ__ 
“অযুজি ন যুগরেফতো৷ যকারো 
যুজি চন জৌ জগরাশ্চ পুম্পিতীগ্রা |” 
উদ্বাহরণ__“করকিসলয়শোভয়া বিভান্তী 
কুটফলভারবিনঅদেহ্যষ্টিঃ। 
শ্মিতরুচিরবিলাসপুর্পিতাগ্রা 
্রজযুবতিব্রততী হরেমু'দেইভূৎ॥” ( ছন্দোমঞ্জরী ) 
পুষ্পিন্‌ (তব) পুষ্প মন্বর্থে ইনি। ১ কুনগমযুক্ত বৃক্ষ সিয়াং ভীষ্‌। 
পুষ্পেষু (পুং) পুষ্পং ইযূর্বস্ত। কামদেব। 
'তুল্যাভিলাধামালোক্য স চৈকাং খুনিকম্তকা। 
য্যাবকম্মাৎ পুষ্পেযু শরাঘাতরসজ্ঞতাঁং ॥৮ (ক্থাসরিৎসাঁ” ৭১৬) 
পুষ্পোৎকট! ( স্ত্রী) রাক্ষপীভেদ, রাবণ ও কুস্তকর্ণের মাতা ॥ 
“পুষ্পোৎকটায়াং জক্তাতে দৌ পুত্র রাক্ষসেশ্বরৌ |” 
€ ভারত বনপ” ২৭৪ অঃ), 
পুষ্পৌদক! (ত্ত্রী) পাতালস্থিতা নদীভেদ। (ভারত বনপণ) 
পুষ্পোন্তব ( পুং ) দশকুমারচরিতোক্ত নায়কভেদ। 
পুম্পোহুসব (পুং) পুষ্পকালে স্ত্রীণাং প্রথম-খতু-সময়ে যঃ 
উতৎসবঃ। স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে উৎসব-বিশেষ। স্ত্রী- 
দিগের প্রথম রজোদর্শনে নান! প্রকার উৎসবাদি হইয়া থাকে । 
২ কুস্গুমক্রীড়া। 
পুষ্পোজীবিন্‌ ৫পুং ) পুপৈরুপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। মালা- 
কার, যাহারা পুষ্পদ্বারা উপজীবিকা নির্বাহ করে। 
পুষ্যা (পুং ) পুয্ত্তস্ির্থা ইতি পুষ-ক্যপ্‌ (পুষ্য সিদ্ধ নক্ষত্রে। 
পা ৩১১১৬) অশ্বিনী আদি করিয়া সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের 
অন্তর্গত অষ্টম নক্ষত্র । এই নক্ষত্রের আকৃতি বাঁণাকাঁর এবং 
একতীরযুক্ত । পর্ধ্যায়-_সিধ্য, তিষ্য ও পুষ্য! ৷ [ খগোল দেখ ।] 
এই নন্ত্রে প্রায় সকল শুভকর্মই কর! যাইতে পারে, 
বিশেষ যাত্রাকর্ম্মে এই নক্ষত্র অতি প্রশস্ত। 
এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে শ্রেষ্ঠমতিসম্পন, কৃর্তী, কুল- 
প্রধান, ধনধান্যুক্ত, প্রাজ্ঞ, অতিশয় বীর, দেবদ্বিজভক্ত ও 
সর্ববিদ্যায় নিপুণ হয়। ( কোঠ্ীকলাপ ) 
কোঠ্ঠীপ্রদীপের মতে-_ প্রসন্লগাত্র, পিতৃমাতৃভক্ত,  স্বধর্মা- 
পরায়ণ, অভিনয়কুশল, সম্মান এবং স্বর্ণ ও বাহনাদিসম্পন্ন 
হইবে। (কোণ্ঠীপ্রণ ) পুষ্যানক্ষত্রে জন্মিলে কর্কটরাশি 


হইয়। থাকে । * শতপদ-চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইলে 


* "প্রসন্নগাত্রঃ পিতৃমাতৃভক্তঃ স্ব ধর্মযুক্তোইভিনয়াভিযুক্তঃ ॥ 
ভবেন্মন্ুয্যঃ খলু পুষ্যজন্ম। সন্মানচামীকরবাহনাট্যঃ ॥৮ 
( কোঠীপ্রদ্ীপ ) 


পুষ্যলক 


[ ২৫ ] 


পুষ্যক্মীন 


পুষ্যানক্ষত্রের প্রথমাঁদি চারিপাদে “ই, হে, হো, ড়” এই চারিটা পুষ্যক্নান (রী) পষ্য পুষ্যনক্ষত্রকালে ্ানং। পুষ্যাভিষেক, 


অক্ষরাদি নাম হইবে। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ 
হইয়া থাকে । 
এই নক্ষত্র মেষ-জাতীয়। পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে 
চন্দ্রের দশা হইয়া থাকে । এই নক্ষত্রের ৩৯ মাঁস দশা 
ভোগ হয়। (জ্যোতিন্তত্ব ) এই নক্ষত্রের অধিপতি বৃহস্পতি । 
পুষ্যানক্ষত্রে গঙ্গাম্নান করিলে কোটিকুল উদ্ধার. হয় । 
"সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দরস্য্যয়োঃ | 
পুষ্যে স্বাত্বা তু জাঙ্রব্যাং কুলকোঁটাঃ সমুদ্ধরেৎ॥” (ত্রঙ্গাগুপুণ ) 
9 সুর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। 
“্তস্ত প্রভানিঞ্জিতপুষ্পরাগং পৌধ্যাং তিথৌ পুষ্যমস্ত পত্বী। 

. তশ্িনপুষ্যনদিতে সমগ্রাং তুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইতি দ্বিতীয় ॥৮ 

ৰ (রঘু ১৮৩২ ) 
পুব-ভাবে-ক্যপ্া ৫ পুষ্টি। এবিষস্ত পুষ্যমক্ষন্” (খক্‌ 
১/১৯১।১২ ) পুষ্যং পৌঁষং (সায়ণ ) 

পুষ্যগুপ্ত, একজন বৈষ্ঠ, মৌর্ধ্যরাজ চন্্রগুপ্তের শ্যালক রুদ্র- 
দামার গির্নর-লিপিতে লিখিত আছে, এই শৈলের পাঁদদেশে 
পুষ্যগুপ্ত একটী সুন্দর হুদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৌর্ধ্য 
অশোকের যবনশাসনকর্তী তুষাম্প প্রণালীদ্বারা তাহা অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। 

“মৌধ্যস্ত রাজ্ঞঃ চন্দ্রগুপ্ুশ্ত বা্িয়েণ বৈশ্রেন পুষ্যগুণ্েম 
কারিতং অশোকম্ত মৌধ্যস্ত তে যবনরাঁজেন তুষাম্পেনাধিষ্ঠায় 
প্রণালীভিরলঙ্কৃতম্‌” ( কুদ্রদামাঁর শিলালিপি ।) 

পুষ্যধন্্মন্‌ (পুং ) ুপতিভেদ। 


পুষ্যনেত্রা ত্ত্রী) পুষ্যঃ তন্নামকং নক্ষত্রং নেতা প্রথমাবধিশেষ- 


পর্যন্তসমাপকো যন্তাঃ, অচ্সমাসান্তঃ। যে রাত্রিতে প্রথমা- 
বধি শেষ পর্য্যন্ত পুষ্যানক্ষত্র থাকে, তাঁদৃশী রাত্রি । 
পুধ্যরথ (পুং) পুষ্য ইব রখঃ, পুষ্যে যাত্রোৎ্সবাদৌ রথো বা। 
ক্রীড়ারথ, ভ্রমণ বাঁ উতৎসবাদি যে রথে করিয়া দেখা যায়, 
তাহাকে পুষ্যরথ কহে। এই রথে করিয়া যুদ্ধাদি করা যায় না। 
“মহারথই পুষ্যরথং রথাঙ্গী 
ক্ষিপ্রং ক্ষপানাথ ইবাধিরূটঃ |” (মাঘ ৩২২) 
পুষ্যলক (পুং) পুষ্যং পুষ্টিং লকৃতি লাকয়তি বা-অচ)। ১ গম্ষমূগ। 
“কেশেষু চমরীং হস্তি সীন্নি পুষ্যলকো হতঃ।” ( পাঁণিনি ) 
২ ক্ষপণক। ৩ কীল, গৌোঁজ, খোঁড়া । 


“পুষ্যে নরঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কৃতী চ কুলপ্রধানে। ধনধান্যযুক্তঃ | 
প্রাজ্ঞোহতিশুরো দ্বিজদেবভত্তঃ শ্াঁৎ সর্বববিদ্যানিপুণঃ প্রন্থৃতঃ ॥৮ 
(কোঠীকলাপ) 
&]7] 


পুষ্যানক্ষত্রে নান, পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে এই 
যোগ উপস্থিত হয়। সেইদিন রাঁজগণ বিদ্রশান্তির জন্য এই 
নান করিয়া থাকেন। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণ ও বৃহৎ- 
সংহিতাদিতে বিশেষরূপে লিখিত আঁছে-_ 

: অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে । 
পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে রাজা সৌভাগ্য ও 
কল্যাণকর এবং ছুভিক্ষ ও মরকাদি ক্লেশনাশক পুষ্যন্সান করিবেন । 
বিষ্টিভদ্রাদি ও দুষ্টকরণ এবং ব্যতীপাঁত, বৈধৃতি, বজ, শূল ও হর্য- 
ণাঁদিযোগে যদি পুষ্যানক্ষত্র ও তৃতীয়! তিথি এবং রবি, শনি অথব। 
মঙ্গলবার যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দিন পুষ্যন্নীন সকল দৌষ- 
নাশক। যদি রাজ্যমধ্যে গ্রহবিপাকে অতিবৃষ্টি বা অনাবুষ্ট 
প্রভৃতি ঈতি সকল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাঁজা পৌষমাদ 
ভিন্ন অন্য সময়েও পুষ্যানক্ষত্রে মান করিবেন । স্বয়ং ত্রহ্গা 
ইন্দ্র ও অন্যান্ঠি দেবগণের শান্তির জন্য বৃহস্পতিকে এই শাস্তির 
উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজ! পুষ্যক্নানের জন্য প্রথমে অতি 
শুচি ও পবিত্র স্থান নির্ণয় করিবেন । যে স্থানে তুষ, কেশ, অস্থি, 
বন্দীক, কীট ও কৃষি প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু না থাকে এবং কাঁক, 
পেচক, কুকক,র, কন্ক, কাকোল, গৃধ, বক প্রতৃতি যে স্থানে 
বিচরণ করে না এবং হংসকারগুবাদি শান্ত জলচর সকল 
যেখানে বিচরণ করে, নদ্যাদি তীর বা মনোহর স্থান নির্ণয় 
করিয়া, সেই স্থানে তিনি পুষ্যন্নান করিবেন। স্থান:নির্ণয় করিয়া 
যথাবিধানে তাহার সংস্কার কর্তব্য । পরে রাজা পুরোহিতের 
সহিত নানা প্রকার বাদ্যাদি করিয়া সেই স্থানে গমন করিবেন । 
পুরোহিত সেই স্থলে উত্তরমুখী হইয়া সুগন্ধ চন্দন, কপুররাদি 
স্ুবাসিত জল ও গোঁরোচনাদি দ্বারা গগন্ধদ্বারেতি” মন্ত্রে সেই 
স্থলের অধিবাঁস করিবেন । পরে গণেশাঁদি পঞ্চদেবতা কেশব, 
ইন্দ্র ব্রহ্মা ও সপার্ধতী পশুপতি এবং অন্ঠান্ত গণদেবতা প্রভৃতি 
পূজা এবং পায়স ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফলদ্বারা নৈবেগ্ দিয়া 
এই মন্ত্রে দর্বা ও অক্ষতাদিদ্বারা ভূতদিগকে অপসারণ করিতে 
হইবে। মন্ত্র 

“অপসপন্ত তে ভূতা! যে ভূতা ভূমিপালকাঃ । 

ভূতানামবিরোধেন স্ননিমেতৎ করোম্যহম্‌ ॥৮ 
পরে রাঁজা দেব্গণকে আহ্বান ক্রিয়া পুষ্যন্নান সমাঁপন 
করিয়া এই মন্ত্রে পুজা করিবেন | মন্ত্র 
“আগচ্ছন্ত স্থরাঃ সর্ধে যেহত্র পূজাভিলাধিণঃ। 
দিশোহভিপাঁলকাঃ সর্ব যে চান্সেহপ্যংশভাগিন? ॥৮ 
“যে সকল দেবগণ আমার পুজাগ্রহণে ইচ্ছুক, সেই দিকৃ- 
পাল দেবগণ আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করুন| 


পুষ্যন্নান 


পরে পুরোহিত ুষপাঞ্জলি দিয়া নি্লিথিত মন্্রপাঠ 
করিবেন | মন্ত্র 
“আগ্ছা তিষ্ঠন্ত বিবুধাঃ ক্নানমাসাগ্ধ মামকং। 
শ্বঃ পূজাং প্রাপ্য যাতারে দত্বা শাস্তিং মহীভূজে ॥৮ 
“দেবগণ অন্য আপনার! এই স্থানে অবস্থান করুন। 
আগামী দিনে আপনারা! পুজাগ্রহণ করিয়া রাজাকে বর দিয়া 
প্রস্থান করিবেন ।”  রাঁজ! ইত্যাদিরূপে পুষ্যন্নানাদি কার্য শেষ 
করিয়! পুরোহিতের সহিত সেই স্থানে শয়ন করিবেন। রাত্রি- 
কালে স্বপ্রদ্বারা এই পুষ্যক্নানের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে। 
রাজা যদি প্র দিন ছুংস্গ্র দেখেন, তাহা হইলে পুনরায় পুস্যন্নান 
করিয়া চতুপগ্ত ৭ হোম এবং বিবিধ.দাঁন করিবেন । 
রাজা স্বপ্ধে যদি গো, অশ্ব, হস্তী এবং প্রাাদে আরোহণ করেন, 
তাহা হইলে, রাজ্যসম্পদ্বৃদ্ধি '9 মঙ্গললাভ এবং দধি, দেবতা, 
সুবর্ণ, সর্প, বীণা, দুর্বা, অক্ষত, ফল পুষ্পচ্ছদ, বিলেপন, চন্দ্রমগ্ুল, 
শঙ্খ, ছত্র, পন্ম এবং মিত্রদর্শন হয়, তাহা! হইলে নিজের লাভ 
ও শত্রক্ষর হয়। গ্রহণদর্শন, নিগড় দ্বার! পাদবন্ধন, মাংসভো জন, 
পর্বতত্রমণ, নাঁভিদেশে বৃক্ষোৎপত্তি, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে রোদন, 
অগম্যাগমন, কূপ, পঙ্ক ও গর্তে অবতরণ, পর্বত বা নদী-অবতরণ, 
শত্রচ্ছেদন, স্বপুত্রমরণ, রুধির বা মব্যপান, পাঁয়সভোজন ও 
মনুষ্যারোহণ প্রভৃতি স্বপ্প দেখিলে রাজার কল্যাণ, স্থুখ. ও 
শত্রক্ষর হইগ্লা থাকে । 
অশুভস্বগ্র ।__রাজা স্বপ্নে যদি গর্দিভ, উদ্ী, মহিষ প্রভৃতিতে 
আরোহণ করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্যনাশ হয় এবং নৃত্য- 
গীত, হস্ত, অশুভবিষয়ের পাঠ, রক্তবস্ত্রপরিধান, রক্তমাল্য- 
বিভূষণ, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ] স্ত্রীকামনা এই সকল স্বপ্নদর্শনে রাজার 
মৃত্যু হইয় থাকে। কুপমধ্যে প্রবেশ, দক্ষিণদিকে গমন, পক্ষে 
নিমজ্জন এবং স্নান এইরূপ স্বপ্নদর্শনে ভার্ষ্যা ও পুত্রের নাশ হয়। 
্বপ্রদ্বারা এইরূপে গশুভাশুভ নির্ণীত হইবে । 
পুষ্যন্নানের জন্ত মণ্ডপ প্রস্তত করিতে হইবে। এই 
মণ্ডপোপরি রাজা উপবেশন করিয়া মারঙ্গলিক এবং নিম্নলিখিত 
দব্যযুক্ত জলপুর্ণ কলসদ্বারা স্নান করিবেন। এই মণ্ডপ 
বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং যোঁড়শ হস্ত বিস্তৃত হইবে। এই মণ্ডপে 
পূর্বদিন মাতৃকাপুজা, বস্থুধারা, ও আভ্যুদয়িক শীদ্ধ করিতে 
হইবে। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি দ্বারা সম্মাজ্জিতি মণ্ডুলস্থলে 
“হৌশল্তবে নমঃ এবং অস্্ায় ই' ফট্‌” এই মন্তদ্ব় লিখিতে 
হইবে। পরে মগ্ডলবিদ্‌ পণ্ডিত কমলম্থত্র বা কৌধেয় স্থত্রে চারিহস্ত 
পরিমাণ স্বন্তিকাখ্যমণ্ডল ও এঁ মণ্ডলের মধ্যে একহস্ত পরিমাণ 
অষ্টদলপদ্ম প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া যথাবিধি আটটী কলস এবং 
মগ্ডলমধ্যস্থিত পন্মের উপরিভাগে পঞ্চমুখ ঘট স্থাপন করিবেন। 


[ ২৬ ] 


পুষ্যস্সান 


নবরত্ব, সর্কবীজ পুষ্প ও ফল, হীরক, মৌক্তিক নাঁগকেশর»- 


ডূম্বুর, বীজপুরক, আম্রীতক, জন্বীর, আমর, দাঁড়িম, যব, শালি, 
নীবার, গোধৃম, শ্বেতসর্ষপ, কুস্ক,ম, অপুরু, কপূর, মদলোচন, 
চন্দন, মদন, লোচন মাংসী, এলাইচ, কুষ্ঠ, প্রচণ্ড, পর্ণ, বচ, 


আমলকী, মঞ্রিষ্ঠা, অষ্টগ্রকার : মঙ্গলত্রব্য, দূর্ববা, মোহনিকা, 
ভদ্রা, শতমূলী, পূর্ণকোধা, সিত ও গীতগুঞ্জা, প্রভৃতি দ্রব্য 
. আহরণ ক্রিয়া কলসে রাখিতে হইবে। পরে যথাবিধানে পুজা 


ও হোমাদি হইলে স্নীনপষ্ট ও শয্যাপট্র প্রস্তত করিতে হইবে। 

ষড়বিংশতি পরিমাণ গোলাকার চতুষ্কোণ ন্নানপষ্ট এবং আটহাত 

দীর্ঘ ও তদর্দ বিস্তার শয্যাপষ্ট প্রস্তত করিতে হইবে। পরে 

রাজা স্সানপট্রে উপরেশন করিলে শীস্ত্রবিহিত ঘট জলদ্বার! 

নিক্ললিখিত মন্ত্রে ব্রাঙ্গণসহ স্নান করাইতে হইবে। মন্ত্র ফথা__ 

“স্তুরাস্্ীমভিষিঞ্চন্ত যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ। 

ব্রহ্মা বিষুশ্চ রুদ্রশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরদদগণাঃ ॥ 

আদিত্যা বসবো কুদ্রা আশ্বিনেয়ৌ ভিষগ্বরৌ । 

অদ্রিতিরদেবমাতা! চ স্বাহা লক্ষ্মী সরম্বতী ॥ 

কীন্তিলক্ষ্ীরতিঃ শ্রীশ্চ সিনীবালী কুহুস্তথা ৷ . 

দিতিশ্চ স্থরসা চৈব বিনতা৷ কক্ররেব চ ॥ 

দেবপত্যশ্চ যাঁঃ প্রোক্ত। দেবমাতর এব চ। 

সর্বাস্তামভিষিঞ্চন্ত সর্ষে চাপ্পরসাং গণাঃ ॥৮ ইত্যাদি । 
বাহুল্য ভয়ে মন্ত্রাদি সকল লিখিত হইল না । পরে পুরোহিত 

রাজাকে শান্তিবারি দ্বারা অভিষেক করিবেন। রাজার স্নানের 


পর অমাত্য প্রভৃতি রাজার অস্তরঙ্গদিগকেও পুরোহিত অবশিষ্ট 


জলছ্বারা অভিষেক করিবেন। 

ইহা রাজাদিগের প্রধান শাস্তি, এই শীস্তিদ্বারা ইহলোকে 
সকল বিদ্ব ও পরলোকে স্বর্গলাঁভ হইয়! থাকে । 

রাজগণ : যৌবরাজ্যে এই প্রণাঁলীক্রমে অভিষিক্ত হইয়া 
রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন ! ( কালিকাপু* ৮৬ অঃ ). 

বৃহৎদংহিতায় পুধ্যক্নানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
রাজার উপরই প্রজাগণের শুভাশুভ নির্ভর করে, এই জন্য রাজার 
প্রজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই পুষ্যন্নান অবশ্য বিধেয় । 
বয়স ব্ন্মা ইন্দ্রের জন্য বুহস্পতিকে এই শাস্তির উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন, ইহা! অপেক্ষা পবিত্র ও বিপংশান্তিকর ,আঁ'র কিছুই 
নাই। 

শ্লেক্মাতক, অক্ষ, কণ্টকী, কটু-তিস্ত ও গন্ধবিহীন বুক্ষ 
আর পেচক, শকুনি প্রভৃতি অনিষ্টকর পক্ষী যে স্থলে বিচরণ 
করে না এবং তরুণ তরু, গুল্স, বল্লী ও লতা দ্বারা প্রতানীরূত 
ও নানা প্রকারে মনোরম স্থানে পুষ্যন্ান করিতে হয়।- দ্েব- 
মন্দির, তীর্থ, উদ্যান বা রমণীয় প্রদেশে পুষ্যন্সান বিশেষ হিত- 


১ নী জিব রা রারাল 


পুষ্যানুগচুর্ণ 


কর। রাজা স্থান নির্ণয় করিয়া! পুরোহিত ও অমাত্যাদির সহিত 
সেইস্থলে গমন করিলে, পরে পুরোহিত যথাবিধানে মণ্ডপাদি 
প্রস্তুত করিয়া পুজাদি সমাপন করিবেন। নৈবেদ্যাদি দ্বারা 
দেব্গণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে রাজ! পুষ্যন্নীন করিবেন । যজ্ঞ- 
মণ্ডপের| পশ্চিম দিকে যে বেদী হইবে, তাহাঁতেই পূজ! ' করিতে 
হয়। যে কলসের জলদ্বার! রাজ! স্নান করিবেন, তাহাতে সকল 
প্রকার বত্ব এবং পুধ্যক্নানোক্ত দ্রব্য ও যত প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য 
পাওয়া যায়, তৎসমস্তই কলসে মিশ্রিত করিতে হইবে । 

চন্ত্রপুষ্যানক্ষত্রে এবং শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইলে বেদীর 
উপর বুষ, সিংহ ও ব্যাপ্াদির চর্ম আস্তরণ করিয়! তাহার উপর 
কনক, রজত বা তাম্র-নির্মিত, অথবা ক্ষীরতরু-নিম্মিত» পীঠ 
স্থাপিত করিতে হইবে, এই পীঠের উপর উপবেশন করিয়। 
রাজ! পুষ্যন্নান করিবেন । ্‌ 

প্রতি পুষ্যানক্ষত্রে সুখ, যশঃ ও অর্থবৃদ্ধিকর এই শাস্তি 
কর্তব্য। পৌষ মাসের পূর্ণিমা পুষ্যাযুক্ত ন! হইলে তাহাতে 
পৃষ্যন্নান করিলে অর্ধফলপ্রদ হইয়া থাকে । রাজ্যমধ্যে উৎ- 
পাত বা অন্ত উপসর্গ ঘটলে অথবা রাহু ও কেতুর দর্শনে কিংবা 
গ্রহবিপাকে পুষ্যক্নানই একমাত্র বিধেয় ও সর্বশাস্তিকর । 
পৃথিবীতে এমন উৎপাত নাই, যাহা ইহাতে প্রশমিত না হয়। 
এই জন্য রাঁজ্যাধিরোহণপ্রার্থী ও পুত্রজন্নাকাজ্জী রাঁজাদিগের 
অভিষেকের :এই বিধিই বিশেষ প্রশস্ত । যিনি এই বিধান দ্বারা 


_ হস্তী ও অশ্বগণকে স্নান করান, তাহার পাঁপ বিমোচন ও শেষ্ঠ- 


সিদ্ধি লাভ হয়। ( বুহত্সংহিতা ৪৮ অঃ) দেবীপুরাণ প্রভৃতিতেও 


_ এই পুষ্যস্ীনের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। 
পুষ্যা (ত্ত্রী) পুতি কাধ্যাণীতি পুষক্যপ্‌ যৎ বা, ততষ্টাপ্‌, 


নিপাঁতনাৎ সাধুঃ ৷ পুষ্যানক্ষত্র ৷ 
“আশ্রিনী মুগমূলাশ্চ পুষ্যা পুনর্কসুস্তথা ।৮ ( ইন্দ্রজাল তন্ত্র) 
পুষ্যানুগচুর্ণ (রী) চুণোিধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী 
আকনাদি,.জাম ও আমের আটির শস্ত, পাষাঁণভেদী, রসাঞ্তন, 
মোচিরস, বরাক্রাস্তা, পদ্মকেশর, কুস্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশু'ঠা, 
লোধ, গেরিমাটি, কট্‌ুফল, মরিচ, শু, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, সোণা- 
ছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জুনছাল এই 
: সকল দ্রব্য সমভাগে চুর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে । ইহার 
মাত্রা রোগীর অবস্থান্ুসারে একমাঁষা হইতে ৪ মাষ! পর্য্যন্ত । 
 অন্ুপান-_মধু ও তওুলোদক। ইহাতে অর্শ, অতীসার, 
যোনিদোষ ও প্রদররোগ প্রশমিত হয়। পুষানক্ষত্রে এই 
ওউষধ প্রস্তত করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম "পুষ্যানুগচূর্ণ 
হইয়াছে । ( ভৈষজ্যরভ্াণ স্ত্রীরোগাঁধিকাণ ) 


রস্থান্তরে “পুষ্যানগণুর্ণ এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়৷) 
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পুস্তক 


পুষ্যাভিষেক (পুং) পুয্যন্নান। [[ পুষ্যক্নান দেখ। ] 
পুস, ১ মর্দন। ২ হানি। চুরাদি, উভয়প” সক" সেটু। লট 
পোঁসয়তি-তে। লোট্‌ পোসয়তু-তাং। লঙ-অপোসয়ৎ-ত। 
লিউ পৌষয়াঞ্চকার-চক্রে। লু অপৃপুসৎ-ত। 
পুত) ১ বন্ধন। ২ অনাদর। চুরাদি, উভ” সক” সেটু। লট 
পৃস্তয়তি-তে । লোট্‌ পুস্তযতু-তাং। লু অপুপুস্তৎ-ত। 
পুস্ত (ক্লী) পুস্ত্যতে ইতি পুস্ত বন্ধাদরাদৌ ঘঞ্। লিপ্যাদি 
শিল্পকর্ম । 
“মৃদা বা দারুণাবাথ বন্ত্রেণাপ্যথ চরণ | 
লোহরতৈঃ কৃতং বাপি পুস্তমিত্যভিধীয়তে ॥” (অমরটীকা৷ ভরত) 
মৃত্তিকা, দারু, বস্ত্র, চর বা লোহরত্বদ্বারা যে সকল দ্রব্য 
নির্মিত হয়, তাহাকে পুস্ত কহে। 
পুস্ত্যতে বধ্যতে গ্রথ্যতে ইত্যর্থঃ, আদ্রিয়তে বা ইতি পুস্ত- 
ঘঞ্‌। ২ পুস্তক । ( মেদিনী ) স্্িয়াং গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। পুন্তী। 
পুস্তক (রী) পুস্ত স্বার্থেকন্‌্। পুস্ত, পুস্তক । পুস্তকের পরি- 
মাণ ও লেখনাদির বিষয় যৌগিনীতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, 
হস্ত পরিমাণ বা মুষ্টিমাত্র, আবাহ দ্বাদশীঙ্থুল, দশাঙ্থুল অথবা 
অষ্টাঙ্গুল পুস্তকের পরিমাণ হইবে, ইহাঁর ন্যুন হইলে হইবে না। 
যথোক্ত পরিমাণে পুস্তক হইলে গুণকর হয়, পরিমাণ বিপরীত 
হইলে শ্রীত্রষ্ট হইতে হয় ।১ 
পুস্তক লেখনের পত্র-_ভূর্জপত্র, তেজপত্র, তাল বা! তাঁড়ি- 
পত্রে ( তেড়েটের পাত ) পুস্তক লিখিতে হয়। সম্ভব থাকিলে 
স্থবর্ণপত্র, তামপত্র বা অন্বুক্ষত্বক্‌, কেতকীপত্র, মার্ভগওপত্র, 
রৌপ্যপত্র ব! বটপত্রে পুস্তক লিখিয়! লইবেন। তত্তিন্ন অন্ত পত্রে 
বা বস্থুদলে লিখিয়৷ ধিনি সেই পুস্তক অভ্যাস করেন, তিনি 
দুর্গত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 1২ 
পুস্তকে বেদ লিখিতে নাই, যদি কেহ পুস্তকে লিখিয়! বেদ 
পাঠ করেন, তাহ! হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক এবং গৃহে 
রাখিলেও তাহার অনিষ্ট হইয়। থাকে । 


২ 


(১) “মানং বক্ষ্যে পুস্তকন্য শৃণু দেবি সমাসতঃ। 
মানেনাপি ফলং বিন্যাদমানে প্রীহত। ভবেৎ ॥ 
হস্তমানং মুষ্টিমানমাঁবাহ দ্বাদশাক্স,লং। 
দশীঙ্গলং তথাষ্টো চ ততো! হীনং ন কারয়েৎ॥” 

(২) "ভূর্জে বা তেজপত্রে ব। তালে ব! তাড়িপত্রকে। 
অগুরুণাপি দেবেশি পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥ 
সম্ভবে স্বর্ণপত্রে চ তাপত্রে চ শঙ্করি || 
অন্যবৃক্ষতচি দেবি তথ! কেতকিপত্রকে ॥ 
মার্তওপত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে। 
অস্পত্রে বস্ুদলে লিখিত্ব! যঃ সমভ্যসেৎ ॥ 
স ছুর্গতিমবাপ্লোতি ধনহাঁনির্ভবেদ্‌ ফ্রবং॥৮ ( যোগিনীতন্তর) 


পুস্তক | ২৮ ] পুস্তকালয় 


“বেদস্ত লিখনং কৃত্বা ষঃ পঠেদ্ত্রঙ্মহা ভবেৎ। 
পুস্তকৃং বা গৃহে স্থাপ্যং বজ্পাতো৷ ভবেদ্‌ঞ্চবং ॥৮ 
(যোগিনীতন্্ব ৩ ভা" ৭ পণ) 

যুগভেদে পুস্তকের অক্ষরে ভিন ভিন্ন দেবতা অবস্থান করেন, 
সত্যযুগে শস্তু, দ্বাপরে প্রজাপতি, ত্রেতায় স্ধ্য এবং কলিকালে 
লিপির অক্ষরে স্বয়ং হরি অবস্থান করেন। এই সকল অক্ষরে 
যে সকল দেবতা বাস করেন, পুস্তকের আরন্ত বা সমাপ্তিকাঁলে 
সেই সকল দেবতার পুজা করিতে হয়। 

ব্তেন গ্রহণ করিয়া পুস্তক লিখিতে নাই । যদি কেহ বেতন 
লইয়! পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে এ পুস্তকের অক্ষরের সংখ্যান্থ- 
সারে তীহার নরক হইয়! থাকে । 

তূমিতে পুস্তক লেখন বা স্থাপন করিতে নাই। যদি কেহ 
করে, তাহা হইলে জন্ম জন্ম মূর্খ হইয়া থাকে । * 

পদ্মপুরাণের উত্তরথণ্ডে লিখিত আছে,_ধর্মশান্ত্র এবং 
পুরাণ-শাস্ত্র লিখিয়া যদি ব্রাহ্গণকে দান করা যাঁয়, তাহা হইলে 
দাতার দেবত্বপ্রাপ্তি হয়। বেদবিদ্যা ও আত্মবিদ্যাদি শাস্ত্র 
কান্তিক মাসে ব্রাহ্গণকে দান করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া 
থাকে। ( পন্মপুণ উত্তরখণ ১১৭ অঃ) 

গরুড়পুরাঁণে ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বেদার্থ যক্ঞশাস্তর, 
ধ্ুশীস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাঁদি পুস্তক মূল্যদ্বারা লেখাইয়! লইয়া 
ব্রাহ্মণকে দাঁন করিলে পরম কল্যাণ ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । 
ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ দান করিলে বিষুণপদে মতি ও অন্তে স্বর্গ 
হইয়া থাকে। 

হেমা্রির দানখণ্ডে পুস্তকদানের বিশেষ বিবরণ লিখিত 
আছে। বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না । 


-_ শা রী ো্া শশী শা 


* যুগভেদে পুত্তকাক্ষরস্থদেবাঃ__ 
সত্যেহক্ষরে স্থিতঃ শত্ভুঃ শুলপা গিক্ত্রিলোচনঃ। 
প্রজাপতিদ্বাপরে চ ত্রেতায়াং স্ধ্য এব চ॥ 
কৃতে যুগে পিনাকী চ কলৌ লিপ্যক্ষরে হরি 
বেতনগ্রহণে লেখকস/ দোষো যথা-_ 
বেতনং যন্ত গৃহীয়াৎ লিখিত্বা পুস্তকং স তু। 
বাবদক্ষরসংখ্যানং তাঁবচ্চ নরকে বসেৎ | 
ভূমৌ পুস্তকলেখনস্থাপননিষেধো। যথা__ 
ন ভূমৌ বিলিখেদ্র্ণং মন্ত্র বা! পুস্তকং লিখেৎ। 
ন মুক্ত! পুস্তক স্থাপাং ন মুক্তমাহরেৎ তু তৎ॥ 
ভূকম্পগ্রহণে চৈব অক্ষরং বাথ পুস্তকং। 
তূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্ম জন্মন্ মূর্খত। ॥ 
তদা ভবতি দেবেশি তল্মাৎ তৎ পরিবজ্জয়েৎ॥ 
( যোগিনীতন্ত্র তৃতীয় ভাগ ৭ প*) 


পুস্তকমুদ্র! (স্ত্রী) তন্রদারোস্ত মুদ্রাভেন | বামহস্তের মুষ্টি স্বীয় 
অভিমুখী করিলে এই মুদ্রা হয়। 
“বামমুষ্টং স্বাভিমুখীং কৃত্ব! পুস্তকমুদ্রিক1 1” ( তন্ত্রসার) 

পুস্তকন্মনন্‌ (তরি) পুন্তং গ্রন্থলেখনং কর্মাইস্য । লেখ্যাঁদি কর্ম্- 
কর্তী। (হলাধুধ ) 

পুস্তকশি্ধিকা। (ত্্ী) পুস্তশি্বী। ( বৈদ্যকনি” ) 

পুক্তকাগার (পুং) পুস্তকস্য আগারঃ। পুস্তকালয়, লাইব্রেরী। 

পুস্তকাঁলয় (ক্লী) ১ পুস্তকাগার, যে গৃহে ব৷ অক্টরালিকায় ধর্ম ও' 
বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী নিয়মিতরূপে তালিকাভুক্ত ও 
সুশ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকোন্ঠিমধ্যে কাষ্ঠ-পেতেনে 
(,51)61০১ ) সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে, তাহাই প্ররুতপক্ষে 
এখনকার পুস্তকালয়-পদবাচ্য । ইংরাজীতে যে নিয়মে লাইব্রেরী- 
গুলি (1410:2755) সজ্জিত, ঠিক সেইরূপ নিয়মেই অস্মন্দেশীয় 
বর্তমান পুস্তকালয়গুলিও সংগঠিত, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে 
যখন হস্তলিখিত পুথি (0190 050110)6) ব্যতিরেকে ছাপা পুস্তকের 
আদৌ স্থষ্টি হয় নাই, সেই অনস্তক্রোড়াবচ্ছিন্ন পুণ্যময় বৈদিক- 
যুগেও লেখনীনিবদ্ধ বৈদিকমন্ত্রাদি-সংরক্ষণের কতক আভাস 
পাওয়া যাঁয়। বর্তমান অনুকরণে ছাপা বা হস্তলিখিত গ্রস্থাদির : 
সংগ্রহ, শিক্ষিত ও স্থুসভ্য জগতে জাতীয় উন্নতির একমাত্র 
আদর্শস্থল। এখনকার পুস্তক বিক্রয়ের দৌকানেও বিক্রেতা 
গণ পুস্তকের দোকান” (3০০1-9180) লিখিতে লজ্জা রোধ 
করিয়া, উহাকে পপুস্তকালয়” (1-7১151) এরূপ সংজ্ঞায় অভি- 
হিত করিয়৷ থাকেন। কিন্তু এরূপ নামকরণ ঠিক নহে। 
পুস্তকালয় হইতে অবকাশমত এক একখানি গ্রন্থ পাঠার্থ ব্যব- 
হার করিতে পাঁরা যায়। উহা প্রত্যর্পণ করিলে পুনরায় অভি- 
লফিত গ্রন্থগ্রহণে কোন আপত্তি থাকে না। 

সাধারণতঃ পুস্তকালয় দ্বিবিধঃ__প্রথমতঃ নিজের মানসিক 
বৃত্তিসমূহের স্কণুপ্তি সম্পাঁদনার্থ ও বিদ্যাচষ্চার উন্নতিকল্পে কোনু 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত ও পাঠাগার মধ্যে “সেল্ফ” 
আল্মাঁরি অথবা অন্ত কোন উপযোগী স্থানে, সুসজ্জিত ও 
স্থরক্ষিত পুস্তকাবলীই তীহার স্বকীয় (7775966) পুস্তকালয় 
বলিয়া গণ্য । 
দ্বিতীয়তঃ যাহা সাধারণের টাদায় অথবা! দাতব্য অর্থে বা 

পুস্তকে এবং দেশবাসী সকলের একান্তিক উদ্যমে সংগঠিত হয়, 
তাহাই সাধারণ পুস্তকালয় বা! পাব্লিক্‌ লাইব্রেরী নামে খ্যাত। 
এঁ সকল পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইতে হইলে, কোথাও 
অধ্যক্ষ অথব! অধিকারীর অন্মতি-গ্রহণেই কার্যোদ্ধীর হয়, 
আবার কোথাও কোথাও পুস্তকালয়ের কলেবর বুদ্ধি ও ব্যয়- 
ভার-বহন জন্য প্রত্যেক সভ্যের (81০009০7) নিকট. হইতে 
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স্থাপিত ও পরিপোধিত হইতেছে, তাহ! কেবল বিদ্বন্মগুলীর উপ- 
কারার্থ বিনা টাদা-গ্রহণেই পরিচালিত। তথাকার গ্রন্থগ্রহণ 
পরিচালক-সমিতির অনুমতি-সাপেক্ষ। 


ভারতে আদি পুস্তকালয়ের কথ।। 


পুস্তকের আদর ভারতে চিরদিন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্মগ্রন্থ. 
ও দর্শনাদির আদর করেন; রাজ! ইতিহাস, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্রাদির 
_ সংগ্রহে চেষ্টা করেন, দীন দরিদ্র নীচজাতিও দেশভাষায় রচিত 


উপদেশমূলক নান কবিতাগ্রন্থ পরম সমাদরে রক্ষা করেন, 
এ প্রথা বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে । 
সকল সভ্যজাতির আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে জান৷ 


যায়, তীহাঁদের পুরোহিত বা আচাধ্যগণই আদিগ্রন্থসমূহের 


প্রণেতা ও সংগ্রহকর্তী। তাহীরাই. অতি যত্বে পুথি সকল 
রক্ষা করিতেন। এই ভারতবর্ষেও তাহাই দেখিতে পাই। 
এখানে আধ্য খধিগণই ধর্মশীল্ত্রীদি প্রণয়ন করিতেন এবং তত্ব 
 ব্রক্ষায় বত্রশীল ছিলেন। 

ভারতীয় নানা প্রাচীনগ্রন্থে লিখিত আছে,_এক এক 
মুনির দশহাজার পর্যন্ত শিষ্য থাকিত, তিনি এ শিষ্যদিগকে 
খাওয়াইতেন, পরাইতেন ও বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। প্রথমে 
যখন লিপিপ্রথা উদ্ভাবিত হয় নাই, তৎকালে কোন বৈদিক খষি 
একটা স্তরতি গাঁন বা মন্ত্র প্রকাশ করিলে, অতি অন্নকাঁল মধ্যেই 
তাহ! সহস্র সহজ্র শিষ্যের কগস্থ হইত। এইরূপে তাহা বংশ- 


পরম্পরায় চলিয়া আসিত। 


ইহার পর চিহ্ন ব! চিত্রাঙ্কণদাঁরা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ 


করিবার উপায় অবলঘ্িত হয়। ভারতবর্ষের জলবাধুর গুণে 
সেই প্রাচীন চিত্রলিপির. নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু 


হকবতান (0০০১৪০৪)-নগরে মদ্রদিগের এবং স্থুসা নগরে ৷ 
পারসিকদিগের সুপ্রাচীন সংগ্রহাগারে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে । । 


শিল্নবিদ্যা ও বিজ্ঞানচ্চ৷ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিপিকার্য্ের 
প্রাচ্ধ্য পরিলক্ষিত হয়। 
ধর্মু্থত্রের সময় হইতে লিপিকরের উৎপত্তি। পাঁণিনির 
ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি, তাহার পূর্ব হইতেই লিপিপদ্ধতি 
বা কোন গ্রন্থ পত্রস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পাণিনির 
পূর্বেও পটল, কাণ্ড পত্র, সুত্র ও গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত 
ছিল, তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহার পূর্ব 
হইতেই বুক্ষের বন্ধলে, অথবা কাণ্ডে বা পত্রে লিপিকার্ধ্য 
সম্পাদিত হইত, সেই জন্যই গ্রন্থ বিশেষের অংশের নাম পটল, 
পত্র, কাণ্ড ইত্যাদ্দি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে । আবার এ 
টা 


1২৯. 


সামান্ত ভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক চাদ গ্রহণ করা | 
হইয়া থাকে । আবার রাঁজভাগার হইতে যে সকল পুস্তকালয় । 


৮” 
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সকল বিভিন্ন পটল, বা কাণ্ড অনেকগুলি একত্র গাঁথিয়া রাখা 
হইত বলিয়া মূল পুথির গ্রন্থ নাম হইয়াছে। নিরুক্তে প্অর্থতো- 
শ্রস্থ্চ” ইত্যাদি প্রমাণদ্বার৷ মূলপুথির অস্তিত্ব কল্পনা করা 


 যাঁয়। তবে পুর্বকালীন গ্রন্থ বলিলে এখানকার মত "পুস্তক" 


বুঝাইত না। : এরূপ পুস্তকের স্থ্টি বেনীদিন নহে, 'যবন- 
প্রভাবের পর হইয়াছে অনুমিত হয়। [ কাগজ শব্দ দেখ । ] 
পুর্বে তালপত্র, তাড়িতপত্র, ভূর্জপত্র, - বন্ধল প্রভূতিতে 
লেখাই রীতি ছিল। তাহা এখনও পুথি” বলিয়া খ্যাত। 
এই সকল পুথি বথাঁয় রক্ষিত হইত, তাহাকে গ্গ্রন্থকুটা” 
(1715127 ) বলিত। প্রত্যেক ধর্্াধ্যক্ষ, প্রত্যেক রাজা, 
প্রত্যেক ধর্মাধিকরণ অথবা! বহু জনাকীর্ণ দেবমন্দির বা মঠে 
এইরূপ গ্রন্থকুটা” থাঁকিত। পাঁণিনির অনুসরণ করিলে বল! 
যায়, যে তিনহাজার বর্ষেরও পুর্বে গ্ররন্থ-রক্ষাকার্ধ্য আরন্ত 
হয়। অব্শ্ত তৎকাঁলে কোন বিদ্যার্থার পক্ষে পুথি দেখিয়। 
পাঠ অভ্যাস করা এককালে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণের 
পক্ষে এ নিয়ম ছিল না। সাধারণের স্থবিধার জন্য লিপিকরের! 
্রন্থ-বিশেষ নকল করিত। [ পুস্তক শব্দ দেখ । ] 
পূর্ববকাঁলে বেদ লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। কিন্ত 
যখন বেদের অনেক মন্ত্র লুপ্ত হইবাঁর উপক্রম হইতেছিল এবং 
কোঁন্‌ মন্ত্র কোন্‌ খষি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তনির্য়ে গোল 
উপস্থিত হইল, তখন কষ্দ্ৈপাঁয়ন বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন বেদম 
সংগ্রহপূর্বক বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। এই বেদবিভাগের 
পরই সম্ভবতঃ বেদ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
এই সময়েই বিভিন্নবেদের উচ্চারণ স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন 
প্রাতিশাখ্য রচিত হয়। মহাভারতের সময় যে বেদ ও শান্ত- 
সমূহ লিপিবদ্ধ হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।১ কিন্ত 
লিপিবদ্ধ বেদের প্রচার অতি বিরল ছিল। 


(১) “বশিষ্ঠ উবাচ। যদেতদুক্তং ভবত। বেদশা স্ত্রনিদর্শনম। 

এবমেতদবথ! চৈতন্লিগৃহ্াতি তথ! ভবান্‌॥১১ 

ধার্তে হি তয়! গ্রন্থ উভয়োর্বেদশান্ত্রয়োঃ। 

ন চ গ্রস্থার্ধতত্বজ্ঞো যথাবত্তং নরেশ্বর |১২ 

যে। হি বেদে চ শাস্ত্রে চগ্রন্থধারণতৎপরঃ। 

ন চ গ্রন্থার্থতত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথ1॥১৩ 

ভারং স বহতে তণ্যগ্রন্থস্যার্থং ন বেন্তি যঃ। 

যস্ত গ্স্থার্থতত্বজ্ে। নান্য গ্রন্থাগমে| বৃথা ॥১৪ 

্রন্থস্যা্ঘন্য পৃষ্টঃ সংস্তাদৃশে! বক্ত মতি ।”” ( শাস্তিপরর্ব ৩*৫ অঃ) 

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ (জনক)! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা 

যাহ! কীর্তন করিলে, তাহ! এরূপই বটে, কিন্তু তুমি উহার যথার্থ তাৎপর্থা- 
গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াছ, 
কিন্ত উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহার! গ্রন্থ অভ্যাদ 
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[ ৩, 


] | পুস্তকালয় 


বৈনিক গ্রন্থ ব্যতীত অপর সকল গ্রন্থ যথেষ্ট প্রচারিত ছিল; | বিভক্ত অপরাপর গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপুর্ব্র ও পরেও 


কিন্তু বেদ বা ধর্মশশান্্রাদি, অথবা যে যে গ্রন্থে বেদের প্রসঙ্গ 
আছে, সে সকল গ্রন্থ লিখিত হইলেও কোন শূদ্রকে দেখান 
হইত না, অথবা যাহাতে কোন শুদ্রৎদেখিতে না পায়, এরূপ 
ভাবে রাখা হইত। নানা বিধন্মীর বা সম্প্রদায়ের প্রভাবে 
ভারত হইতে এ প্রথা উঠিয়! গেলেও, আজও যবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ- 
গণের মধ্যে এ ভাব তিরোহিত হয় নাই। তথায় ব্রাহ্মণের! 
প্রাণান্তেও শৃদ্রের নিকট কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন না, এমন 
কি তীহাদের প্রিয় ব্রহ্গাগুপুরাণ-খানি প্যত্তও কোন শূদ্রকে 
দেখিতে দ্রেন না। তথায় শুদ্রগণের মহাভারত, রামায়ণ ও 
অপর কাব্যাদি দেখিবার অধিকার আছে। . 

পাণিনির পূর্বে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার প্রথা প্রচলিত থাকি- 
লেও এবং বন্গ্রন্থ রচিত হইলেও পূর্বকালে নির্দিষ্ট শহরটা বা 
গ্রন্থাগারের প্রমাণ পাওয়। যায় না। 

বৌদ্ধ ও জৈনধর্থের প্রভাবের সহিত খন বু লোক স্ব স্ব 
পূর্বপুরুষের ধন্মমত পরিবর্তন করিয়া নৃতনমত গ্রহণ করিতে 
ছিলেন, যখন তিনি ও তাহার বংশধরেরা তাহাদের পূর্ববপুরুষ- 
গণের নিত্যউচ্চারিত গ্রন্থাবলীও ভুলিতে ছিলেন, স্লেই সময় 
হইতেই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেই 
সঙ্গে গ্রন্থকুটা স্থাপনের আবশ্তকতাঁও সাধারণ হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া- 
ছিলেন । নেই ধর্ম-সজ্বর্ষের সময়, সকলেই স্ব স্ব মতের প্রীধান্ত- 
স্থাপনে এবং ভিন্ন মতের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন। কাজেই 
একজন অপরের মত অবগত হইবার জন্য সেই সকল ধর্ম্মমূলক 
বা সাল্প্রবায়িক গ্রন্থসংগ্রহে যত্রবান্‌ হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই 
বহুতর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। 
এই কারণেই আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে গগ্রন্থসংগ্রহ পুণ্যজনক 
কাঁ্ধ্য বলিয়া উল্লেখ দেখি। এই জন্তই বৌদ্ধ-ও জৈনমঠে বা 
সম্ঘারামে সকল সম্প্রদায়ের সহজ সহস্র গ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত 
হইত। [জৈন ও বৌদ্ধ শব্দ দেখ । ] 

ুষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং নালন্দা- 
বিহারে সহজ সহত্র পুথি দ্েখিয়াছিলেন এবং যখন তিনি স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন, তৎকাঁলে তিনি ভারত হইতে ২২টা অশ্খে 
টাঁপাইয়া মহাযাঁন মতাবলম্বীদিগের ১২৪ খানি সুত্র ও ৫২০ খণ্ডে 


করিতে তৎপর, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে না, 
তাহাদিগের সে অভ্যাস কর! পগুশ্রম মাত্র । উহাঁরা কেবল গ্রন্থের ভার- 
বহন করিয়। থাকে । কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ব অবগত হইতে 
সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহা- 
দিগেরই পরিশ্রম সার্থক। 

এখানে বেদাদিশান্ত্রের ভারবহনের কথ! থাকায় বেদাদি শাস্ত্রের পুথি- 
কেই বুঝাইতেছে। 


অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এদেশের পুথি চীনরাজ্যে লইয়া গিয়া- 
ছেন। এখনও চীন ও জাপানের অনেক পুরাতন মঠে তাহার 
অস্তিত্ব পাওয়া যায় । 

ধর্শাস্ত্র, পুরাঁণ ও কাব্যাদির মত পূর্বতন ভারতীয় রাজগণ 
প্রাচীন তাত্্শাসন ও প্রশস্তিসমূহও সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। 
এইরূপ তাত্্রশাসনাঁদি: প্রস্তরপেটিকাবদ্ধ ও গ্রন্থকুটী মধ্যে 
রক্ষিত থাকিত। এই প্রাচীন প্রথা মধ্যযুগেও পরিত্যক্ত হয় 
নাই। উতকল হইতে ২য় নরসিংহ দেবের যে ৩ প্রস্থ তাত্র- 
শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কএক বর্ষ হইল বারাণসীর নিকট 
যে এককালে ২৫ প্রস্থ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে,তাহাতেই, 
সেই প্রাচীন রীতির কতকটা নিদর্শন পাওয়া যায়। 

[ গাঙ্গের শব্দ ও 17015191019, [1701০8) ৬০] |]. বৈদ্য 
দেবের তাঅশাপন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ] 

আনিরীয়রাজ্য। ৃ 

প্রাচীন রাজধানী নিনিভি-নগরের উৎখাত স্ত,পমধ্য 
হইতে যে সকল কোণাকার অক্ষর-মণ্ডিত মৃতফলব 
(01-0501৩0 ) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় ষে, 
এ গুলি মহিমান্বিত অস্থরবণিপাঁল (981:19.79191115 01 [13৫ 
06০15 ) রাজার পুস্তকালয়ের ভূষণ স্বরূপ ছিল১। ইহাঞ 
আরও পূর্ব্বে বাবিলোনীয় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল 
কাল্দীর (€1,1995 )-গণের মানসিক উন্নতিতে জ্যোতিঃ , 
শাস্ত্রের বিকাশ আরন্ত হয়। বিশেষ কোন নিদর্শন না থাকিলেও 
্রন্থাদি প্রমাণে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়| 

[ বাবিলনশব্দ দেখ 
ইজিপ্ত। 

পূর্বতন ইজিপ্তরাজ্যে পুস্তকাঁলয় ছিল কি না, তদ্ধিষর়ে 
কোন প্ররুত প্রমাণ আমরা পাই নাই । যে চিত্রাক্ষর (316:0- 
21501)10 ত1101095) আজও নানা স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহা 
খৃঃ পুঃ ছুই সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তী কোন শতাব্দে কল্পিত 
হইয়া থাকিবে । অতঃপর বৃক্ষত্বক্‌-নিশ্মিত (৪7785) কাগজের 
উদ্ভাবনা-কাল। 

ৃষ্ট পূর্ববর্তী ষোড়শ শতাবে রাজা এমিনোফিসের (4079- 


(১))৫০৫% মাহেব তাহার £//19/)67/ 0% 7221418 26 1%796 
নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ষে প্রায় ১০ হাজার গ্রন্থ ও রাজকীয় দলিলাদি 
মৃুৎফলকে খোদিত হইয়! উক্ত পুস্তকাঁলয় মধ্যে ন্যস্ত হইয়াছিল | এক্ষণে . 
এ ফলকের কতকাংশ 73106191) চাবি নামক পুস্তকাগারে রক্ষিত 
আছে এবং নুনাধিক প্রায় ২* হাজার ফলক নিনিভের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। 


পুস্তকালয় 


[ ৩১ 


] পুস্তকা'লয় 


7190015 ], 010) 780) 5179319) বাজত্ব-সময়ের একখানি 
রূপ কাগজের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ভূর্জপত্রসদূশ এ 
পরিষ্কত কাগজ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহারও পূর্ব্বে কাগজের প্রথম 
সষ্টি স্থচিত হইয়াছিল। তদবধিই কাগজে লিখিত গ্রন্থাদির 
রচনাকাল কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতের স্তায় 
ইজিপ্তেও ধর্মমন্দিরে গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত। “থথ্‌ (1:০0) 
নামক পবিত্র পুস্তকে২ তাহারা ধর্ম ও বিজ্ঞান সববন্ধীয় ব্যাপার 
লিপিকদ্ধ করিয়া রাখিত। কেবল যে মন্দিরাদিতেই উক্ত 
গ্রন্থ সমুদীয় রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা নহে। মৃত রাজন্যবর্গের 
সমাধি-মন্দিরেও পুস্তক সংগৃহীত হইত। 

ুষ্টপুর্ব চতুর্দশ শতাবে রাজা ওসিমাগডিয়াস্‌ (105 
05710900785, 106170750 ৮৮10). 1২9.07565 [.) কর্তৃক 
স্থাপিত এইরূপ একটী পুস্তকাঁলয়ের উল্লেখ আছে৩ । ওসি- 
মাগ্ডিয়াসের গ্রন্থরক্ষকদয়েরও সমাধিমন্দিরে রূপে পুস্তকাদি 
রক্ষিত ছিল। লেপ্সিয়াস্‌ তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন । 
এতদ্যতীত মেম্ফিসের মন্দিরে আরও একটা পুস্তকাগারের কথা 
ুষ্টাবিয়াস্‌. (17050565109 ) লিখিয়া গিয়াছেন। উপধু্পরি 
পারসিক আক্রমণে ইজিপ্তীয় সাহিত্যে ঘোর বিপ্লুব ঘটে, সংঘর্ষণে 
কতক গ্রন্থ লয় প্রাপ্ত এবং উহার কতকাংশ বিজেতা কর্তৃক 
পারস্ত রাজধানীতে আনীত ও পরে গ্রীকরাজের হস্তগত 
হইয়াছিল। এতন্নিবন্ধন ইজিপ্তের পূর্বতন গৌরব বৈদেশিকের 
হস্তে পড়িয়া ক্রমশই ঘ্রিয়মাণ ও নিশ্রভ হইয়া পড়ে। 

গ্রীস্‌। 

শ্রীদ্রাজ্যেও পিসিষ্রাটন্‌ (71551902605 ), পোলি- 
ক্রেটিন্‌ (০1018653০01 520005 ), ইউক্লিড (8০110 
07০ 4১079101817), নিকোক্রেটিস্‌ 01৩০০৪০5 ০£ 0118৩), 
ইউরিপাইডিস ও আরিষ্টটল্‌ প্রভৃতির পুস্তকসংগ্রহবার্তী 
আমরা জানিতে পারি। পিসিষ্টাটস্‌ সর্কপ্রথমে একটা পুস্তকালয় 
স্থাপন করেন। তৎপরে অলেস্‌ গেলিয়াস্‌ (4১015 011105 ) 
ও প্লেটোর (1০০) পুস্তক সংগ্রহের কথা জানা যায়। 
জেনোফন্ও ইউথিডিমাস্‌ (790০0085 ) নামক জনৈক 
* ব্যক্তির পুস্তকাগারের উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষটল স্বকীয় 

(২) প্রথমে 'থথ্» গ্রন্থ ৪২ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ক্রমে সেই সুত্রগুলির 
টীকা ও টপ্লনীতে উহার আকৃতি বৃদ্ধি হয়। গ্রীকৰাসিগণ যখন 
ইজিপ্তরাজ্য জয় করেন, তখন 'থথ্‌ সাহিত্যে ৩৬৫২৫ খানি গ্রন্থ লিখিত 
হইয়াছিল । 1,6708109, 07078010786 ০" 47797, 0. 49. 

(৩) থেবিসের (109)১০৪) নিকটবস্বাঁ [32009896010 নামক 
বিখ্যাত প্রাসাদমন্দিরে এ পুস্তকসমুহ রক্ষিত ছিল। শিলালিপিতে উহার 
নাম। আত্মার গধধালয়” লিখিত আছে। (470190% 78506 1.375ণ.) 


শা টা ও াাাাটাটাািীীটীট টা াট্ীশীাাবাাাাাা বাশ শা শা 


পুস্তকালয় প্রিয়শিষ্য থিওফ্রাষ্টাস্‌্কে (70)5010101303 ) দান 
করিয়া যাঁন। থিওফ্রাষ্টাস্‌্ও পক্ষান্তরে নিলিয়াসকে অর্পণ 
করেন। পার্গামাস্-রাজগণের (10125 ০? 1০1520005 ) 
গ্রন্থলোলুপতা হইতে স্বীয় পুস্তকাবলী রক্ষা করিবার জন্য নিলি- 
য়াস্‌ সেগ্সিসে (১০০75) পলায়ন করেন । পরে উহা হস্তান্তরিত 
হয় । শিলালিপিপাঠে আরও কএকটি পুস্তকাঁলয়ের অধিষ্ঠান 
আমরা জানিতে পারি, কিন্তু এ সকল পাঠাগারে কিরূপ ভাষার 
লিখিত বা কত গ্রন্থ ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাই নাই। 
স্বাবোর কথা বিশ্বাস করিতে হইলে প্রথমে আরিষ্টুলকেই 
পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠাতা৷ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তীহারই 
প্রসাদে ইজিপ্তরাজগণ পুস্তক-সংগ্রহের আস্বাদ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। আলেক্সান্দরিয়ার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকালয় জগতে 
স্থপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। উন্নতমনা টলেমিবংশীয় রাজগণের 
স্বশাসনে এবং বিদ্যোন্নতিতে রাজ্যমধ্যে অনেক দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হয়। টলেমি সোতর (5০০: ) পুস্তক 
সংগ্রহে ব্রতী হইয়া যে কাধ্য আরম্ভ করেন, তদীয় বংশধর 
ফিলাডেলফাস নানাদেশ হইতে গ্রন্থা্ধি সংগ্রহ করিয়া তীয় 
উদ্যম স্ুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সুপ্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া 
স্বতন্্ বাটিক। মধ্যে বিভিন্ন পুস্তকালিয় স্থাপিত করিয়া যাঁন। 
ইহারা বিভিন্ন ভাষার পুস্তক নকলের জন্য লোক নিযুক্ত রাখি- 
তেন। তৎপুত্র ইউয়ারগেটিস্‌ (10915077 1589185695 ) 
বৈদেশিকগণের নিকট হইতে বহুশত গ্রন্থ লইয়া পুস্তকাঁলয়েব 
শ্রীসম্পাদন করেন। আলেক্সান্দ্রয়া-মহানগরীতে ছুইটী 
পুস্তকালয় স্থাপিত ছিল। অপেক্ষাকৃত বৃহত্টী যাছঘর ([[০- 
56007 ) ও বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত হইয়া ক্রকিয়ম্‌। (138011000 
0081661 ) বিভাগে এবং অপরটা সিরাপিয়ম্‌ (5015196010 ) 
বিভাগে রক্ষিত হয় । উহাতে যে কৃত সংখ্যক গ্রন্থ ছিল তাহার 
কোন স্থির করা যায় না। আলেক্সান্দ্রিয়ার পুস্তকা- 
লয়ে জেনোভোটাস্‌ (297০৭9$5 ), কালিমাকান্‌ (0০9111- 
018010১ ), এরাটোস্থ্েনিস্‌ (5751930360১), আপোলোনিয়াস্‌ 
(40০91107185 ) ও আরিষ্টোফেনিস্‌ (4811569101991795 ) 
প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থরক্ষকের নাম পাওয়া যায়। কালিমাকাস্‌ 


(৪) এরতিহাসিক ই্রাবো বলেন, উক্ত পুস্তকালয় টিয়দ্বাী এপে- 
লিকন ( 41১8111900 ০£1[08) নামা জনৈক ব্যক্তি ক্রয় করিয়৷ আখেন্স- 
নগরে প্রতিষ্ঠা করেন। রোমরাজ সিলার (৪০119) গ্রীকজয়ের পর 
উহা! রেম-রাজধানীতে আনীত হয়। (9৮৪৮০, স্যাা, 01) 608-9) 
কিন্ত আথেনিয়াস্‌ (4)9088909 ]. 4. ) লিখিয়।ছেন, ঈলেমি ফিলাঁডেল্‌- 
ফাস্‌ (০1৩03 21181510105 ) নিলিয়াসের নিকট হইতে উহার সবক 
ক্রয় করিয়া লন। 


পুস্তকালয় 


স্বীয় গরন্থরক্ষকতা-কালে যে স্তুবৃহৎ পুস্তক-তালিকী (0০৭- 
1০206 ) প্রণয়ন করেন, তাহাতে উভয় পুস্তকালয়ের গ্রন্থসংখ্যা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছেৎ । বখন সিজার আলেক্সান্দ্রিয়ার উপকুলস্থ 
রণতরীসমূহ অগ্নিদানে. ভন্মীভূত করেন, তথন ক্রকিয়ামের 
বিখ্যাত বিদ্যালয় পুস্তক সহ নষ্ট হইয়াছিল৬ পরবর্তী সময়ে 
আন্টনি মহোদয় উক্ত ক্ষতিপূরপার্থ পার্গামাসের অধিকৃত পুস্তকা- 
লয় ক্লিওপেট্রাকে দান করিরা আলেক্সান্দ্িয়ার বিদ্যাগৌরব অক্ষ 
রাখেন। ২৭৩ খুঃ অন্দে অরেলিয়ন্‌ ( 49191120 ) কতৃক 
ক্রকিয়ম-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই একটা পুস্তকালয়ের অস্তিত্ব লোপ 
হয়। ৩৮৯ কা ৩৯১ খুঃ অন্দে থিওডোসিয়সের অন্ুশাসনে 
(75416 017759905105) লিখিত আছে, খুষ্টানগণ সিরাপিয়মের 
পুস্তকাগার ধংস ও লুট করিয়াছিলেন । অতঃপর ৬৪০ খুঃ অব 
ক্লিওপেট্া-প্রতিষ্ঠিত এ বিখ্যাত পুস্তকালয় সারাসেনদিগের 
(5৪,০৩3 ) আক্রমণে বিলুপ্ত হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, 
ওমার খলিফার সৈম্তগণের উপদ্রবে তাহাও কালের ক্রোড়ে 
আশ্রয় লাভ করে। ৃ 
পার্গামাস্‌। 
সাহিত্যচর্চার উন্নতিকল্পে পার্গামীস্-রাঁজগণ টলেমি- 


বংশীয় রাজাদিগকে পরাজ্মুখ করিয়াছিলেন। টলেমিরাজগণ |. 


(৪7১৮05) কাঁগজের রপ্তানি বন্ধ করিলেও অষ্রলির (2১০০1) 
পুস্তকালয জগতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। যখন এ পুস্তকা- 
গার ইজিপ্ডে স্থানান্তরিত হয়, তখন উহাতে প্রায় ছুইলক্ষ গ্রন্থ 
ছিল। সুইভাসের (501189) বর্ণনা হইতে আমরা জামিতে 
পারি যে ২২১ খুঃ পূর্বে মহাত্মা অন্তিয়োক ( 4১00০009 
07 07680) কাল্সিস্বাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণ ইউফোরিয়ন্কে 
( 2:0001011010 091 01081015 ) তদীয় পুস্তকাঁগারের গ্রন্থরক্ষক 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
রোম। ৃ 
জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতা বুদ্ধির সঙ্গে আমরা সুসভ্য 
রোমবাপীর সাহিত্যচ্চার কোন সুপ্রাচীন ইতিহাস পাই না। 
তাহারা স্বভাবতঃই কর্াশীল ও রণকুশল, ছিলেন, প্রবল রণ- 
পিপাসার ছুর্দম-আ্রোতে অর্থলালসা ও দেশজয়াকাজ্জা বুদ্ধি 
পাইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যোন্নতির পথে তাহাদের আদৌ লক্ষ্য 


(৫) কিন্তু অলাস্‌ গেলিয়ান (৭০০০৭) ও সেনেক। (3928৩৪ ) 
ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন | 816501)], 7) 416207,2/6785501,97) 
73202909719) 1). 28. জেত্জস. (6165 )- ব্বলিখিতটিপ্লনীতে 
কালিমাকাস্‌ ও ইরাটস্থেনিসের বচন-প্রামাণ্যে সিবাপিয়ামে ৪২৮০০ 
ব্লকিয়ামে ৪৯০০০০ গ্রন্থের নির্দেশ করিয়াছেন। 

(৬) ০:৮9$ প্রভৃতি এ্তিহাসিকপণ এ কথার "নিক 
ত্বীকার করেন না। 


1 


আদেশে এ পুস্তকাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; 
| ০০5, 875৮6, 9], আছ, 0,511, 


পুস্তকালয় 


ছিল না। ১৬৭ খুঃ তি এমিলিয়াদ্‌ পলাস্‌ (709011]105 
[20105 ) মাকিদোনিয়। হইতে পার্সিয়াস্‌ (০5০০১) যুদ্ধজয়ের 
চিহুস্বরূপে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইহাই 
রোমরাজ্যের প্রথম পুস্তকালয়ের স্থষ্টি। ১৪৬ খুষ্ট পুর্বে যখন 
সিপিও (5০119 3 কার্থেজ জয় করিয়। তথাকার পুস্তকাপয় 
হইতে কেবলমাত্র মাগোর লিখিত কৃষিবিষয়ক পুস্তকাবলী 


স্বদেশে লইয়া আদেন এবং অপরাপর পুস্তকগুলি আফ্রিকার 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঁজগণকে প্রদান করেন," অতঃপর অপলিকন্‌ দি 


তাইয়ান্কে (409111000 017০ 7:০197)) পরাজয় করিয়/ ৮৬ খুঃ 
পূর্ববাব্ধে সিলা' এথেন্স হইতে স্বদেশে পুস্তকাঁলয় উঠাইয়! আনেন । 


লুকুলাস্‌ 049০৪1]85) ৬৭ খুঃ পৃঃ পুর্ববদেশ জয় করিয়া স্বদেশের 


সাহিত্যভাগারে বনুমূল্যগ্রস্থাদি অর্পণ করেন। এই সময় হইতে 
পুস্তকসংগ্রহ ও পুস্তকালয়-স্থাপন ধনবান্‌ ও জ্ঞানবান্‌ ৰ্যক্তি- 
মাত্রেরই দৌখিনতায় পর্যবসিত হইনাছিল। সিসিরো ও আটিকাস্‌ 
নিজে বহুতর গ্রন্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। টিরানিওন্‌ (0:157- 
0107) নিজ পুস্তকাগারে ত্রিশহাজার গ্রন্থ রাখিয়াছিলেন ৷ 

: দিষিরো। স্বয়ং টরেন্সাস্‌ ভারোর পুস্তকালয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। সিরিনাস্‌ সামোনিকাস্‌ (5661005 5900000- 
11005) ৬২ হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করেন । সিজার রোমরাজধানীতে 
একটা সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া যান। এখানে 
্ন্থরক্ষকরূপে থাকিয়াই ভারোর গ্রন্থতৃষ্ণা বলবতী হইয়াছিল । 
প্রিনি ও অবিড্‌ পোলিওকেই (49118 7১০111০) সাধারণ-পুস্ত- 
কাঁলয়ের আনি স্যাটকর্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। আবেন্টাইন্‌ 
(0৫০4700 406) পর্বতে এটি য়ম্‌ লিবারটাটিস্‌ (0 
[,7১০:6৪5) নামক স্থানে এ পুস্তকালয় স্কাপিত হয় । অতঃপর 
সম্রাট অগাষ্টাস্‌ ৩৩ খৃষ্টাব্দে ওষ্টেবিয়ান্‌ ও প্যালাটাইন্‌ নামে 
ছুইটী সাধারণ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ছুর্দৈবক্রমে 
ভুইটাই বথাক্রমে টাইটস্‌ ও কোমোডিয়াস্-রাজের রাজত্বকালে 
অগ্নিদগ্ধ হয়। অতঃপর টাইবিরিয়স, ভেস্পেসিয়ান্, ভোমি- 
টিয়ান্‌, হাড়্য়ান প্রভৃতি নরপতিগণ একএকটা পুস্তকালঙ় স্থাপন 
করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া যান।৮ 


ট্রাজান ফোরামে উল্পিয়াস্‌ ট্রাজানাস্‌ 001079১ 1:512708১) 


সাধারণের উপকারার্থ স্বনামে একটা স্ুবৃহতৎ (110121191 
7-19815) পুস্তকালয় নির্মাণ করেন, পরে উহা ডাইওর্লিসিয়ানের 
ন্নানাগারে (39075 ০1019015690) স্থানান্তরিত হয় । খুষ্টীয় 


(৭) 71105, ন. ঘ» সঘাযা, 5. 
(৮) কেহ কেহ বলেন ৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাঁন্দে পোপগ্রেগরী-দি-গ্রেটের 


নিরিবিলি ৮ 


কিন্তু ইহা নিতান্ত অমুলক 
8 1, 


পুস্তকালয় 


শর্ঘ শতান্দে রোমরাজধানীতে প্রায় ২৮টা সাঁধারণ-পুস্তকাগার 
স্থাপিত হইয়াছিল । কেবল যে রোমনগরেই পুস্তকাঁলয় স্থাপিত 
করিয়া নগরবাসী ও রাজন্যগণ ধন্য হইয়াছিলেন তাহ! নহে, 
তিবার (01081 ), কোমাম্‌ (0০017009 ), মিলান [11190 
আথেন্দ (2৩০০), ন্ি্ণা, পাটা, (09072) ও হাকুলে- 
নিয়ম্‌ (7০819176877) প্রভৃতি স্থানেও পুস্তকাঁগার স্থাপন 
করিয়া তাহারা মহাযশস্বী হইয়াছেন। এ সক্ল গ্রন্থাগারে প্রাচীর 
সংলগ্ন কাষ্ঠিতক্তে (তাকে ) হস্তলিখিত পুথি ও কোঠীর ন্যায় 
গোলভাবে জড়ান কাগজে লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত খ্যাতনামা 
মন্তুষ্যের চিত্রপট, প্রস্তর ও মুগায়-মুণ্তি 5600৩) প্রভৃতি সজ্জিত 
থাঁকিত। পুস্তকালয়ের বৃদ্ধি সঙ্গেই আমরা 0. [707779172305, 
0. 0115 ড৬০5610085 প্রভৃতি কএকটী মহাঁপত্তিতকে গ্রন্থ- 
রক্ষকতা কার্ধ্ে নিযুক্ত দেখিতে পাই, শিলালিপিতে তাহাদের 
অক্ষয় নাম খোঁদিত রহিয়াছে । 
কনস্তান্তিনোপল । 

সম্রাট কনস্তাস্তাইন্‌ বক্ষরাস্‌ উপকূলে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া পুস্তকসংগ্রহে ব্রতী হন। একমাত্র খুষ্টান্ধর্মসাহিত্য- 
সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিয়া তিনি ৬৯০০ গ্রন্থ সংগ্রহে কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন। কারণ ডাইওক্রিশিয়ান্‌ খুষ্টধর্মসংক্রাস্ত অধি- 
কাংশ পুস্তকই নষ্ট করিয়া দেন। পরব্্তী রাঁজগণের উদ্যমে 
পুস্তকালয়ের অনেক্‌ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। জুলিয়ান ও থিওডো- 
সিয়াসের বিশেষ উদ্যোগে প্রীয় ১ লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। 
জুলিয়ানের সাহায্যে নিসিবিদ্‌ নগরেও একটা পুস্তকাগার নির্মিত 
হইয়াছিল। ৪৭৭ খুষ্টাব্দে সমাট্‌ জেনোর (5101019725০) 
রাজত্ব সময়ে কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকাঁলয় অগ্রিদপ্ধ হইলেও 
সাধারণের আগ্রহে উহা! পুনঃ স্থাপিত হয় । 

কালে খুষ্টধর্ম প্রসার লাভ করিলে, খৃষ্টান সাহিত্যেরও 
আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। কাজেই ধর্মগ্রন্থ সমুদায়ের রক্ষাভার 
একমাত্র গির্জীঘরের অধীন হইয়া পড়ে। খুষ্টীয় ৩য় শতাব্ধে 
 জেরুসালেম্‌ নগরীর ভজনমন্দির স্থাপিত হইলে, ধর্মগরন্থসন্বলিত 
একটা পুস্তকালয় তৎসঙ্গে যোজিত হয়। খুষ্টান ধর্মের প্রচারা- 
ভিপ্রায়ে ক্রমশঃই প্রত্যেক গির্জাঘরে বা গ্রাম্যভজনা-মন্দিরে 
ুষ্ধর্গ্রন্থসংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইয়াছিল । সিজারিয়া নগরে 
পশ্ষফিলাস্‌ (চ2070101]89 ) ও ইউসিবিয়াদ্‌ (805০1৪ও ) 
এই শ্রেণীর একটী বিখ্যাত পুস্তকাগার স্থাপিত করিয়া যাঁন 
এবং হিপোর (7100০ ) গিজ্ঘায় সেন্ট বাহ স্বকীয় 
পুন্তকাগার প্রদান করেন। 

উক্ত রাজধানীর বাইজান্টিয়মে (73529070101) উট 
আগাতে সাহিত্যভাগ্ার উচ্ছজ্খল হইয়া পড়ে। বাগাল, গথ, 
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প্রভৃতি অসভ্যজাতির উপঘূর্ণপরি আক্রমণে ইতালীরাজ্যও ছার 
খার হইয়া যায়। এ সময়ে প্রাণের দায়ে পূর্বতন বিদ্যান্গরাগ 
ও পুস্তকালয়-রক্ষা ইতালীবাসীর হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল । 
রোমক ও গ্রীকগণের পরম্পর গ্রন্থসংগ্রহে বিরক্তি ও খুষ্টধন্মের 
পূর্ণ প্রাছর্ভাবে পশ্চিমখণ্ডে (০৪6০7 0013116) ঘোর বিপ্রৰ 
ঘটে এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাস এই সময় হইতেই লোপ 
পাইতে থাকে । 
মধাযুগ । 

পাশ্চাত্য-জগতে সাহিত্যচর্চার অবসাদ ঘটিলেও সুদূর 
ফরাসীরাজ্যে ( 0401 ) পুস্তকীলয়-প্রতিষ্ঠার উদ্যম হাঁস হয়, 
নাই। পাব্রিয়াস্‌ কন্সেশ্টিয়াস্‌, টোনান্সিয়াস্‌ ফেরিওলাস্‌ ও 
থিওডোরিক ব্রাজমন্ত্রী কসিওডোরাসের পুস্তকাঁলয়ের উল্লেখ 
পাঁওয়া যায়। খুষ্টীয় €র্ঘ শতাঁব্দে গথ্‌ জীতিও উল্‌্ফিলাসের নিকট 
ুষ্টধর্থের মন্দ অব্গত হইয়া! গ্রন্থালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাঁধনে মনোনিবেশ 
করিয়াছিল। কসিওডোরাস্‌ স্থাপিত কালাব্রিয়ার মঠ-পুস্তকা- 
গারে গ্রন্থাদি লিপিকরণার্থ খৃষ্টান সন্াঁসিগণ নিযুক্ত হইতেন। 

এই সময় হইতে বিদ্যাশিক্ষা ক্রমশঃই ধর্্মন্দিরের অন্তভুক্তি 
হইয়! পড়ে । বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের লোপহেতু নানা স্থানে 
মঠ স্থাপিত হইতে থাকে । কাঁজেই তৎকালে ধর্ম ও ঈশ্বরতন্ 
জ্ঞাত হইবার অভিলাঁষে যাহা কিছু বিদ্যালোচনা হইত মাত্র । 

যুরোপমহাঁদেশ হইতে খুষ্টায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে আয়ল্ড- 
দ্বীপে বিদ্যান্ুরাগ বিস্তৃত হয় এবং গ্রন্থসঞ্চয় প্রথাও প্রসারিত 
হইতে দেখা যাঁয়। ৭ম শতান্দে টসাদ্বাসী থিওডোর (১৩০- 
0012 01 815019) রোঁমনগরী হইতে কাণ্টার্বারি নগরে বহুতর 
পুস্তক আনয়ন করেন। অতঃপর আর্কবিশপ্‌ এগ্বার্ট, অল্‌- 
কুইন্‌, শালিমেন (0211917809), লুপাঁস্‌ শার্ভাটস্‌, সালিমেন 
পুত্র লুই, গার্বার্ট ও পোপ সিলভেষ্টার ২য় প্রভৃতি মহাত্মা-প্রতি- 
ঠিত অনেক পুস্তকাঁলয়ের উল্লেখ পাঁওয়! যাঁয়। চার্লদ্‌ দি বোল্ডের 
পরবর্তী ৪৫ শতাব্দকাল পুস্তকসঞ্চয় একমাত্র মঠেই সংশ্লিষ্ট ছিল। 
বেনিভিষ্টাইন্‌, অগাষ্টরিনিয়ান্‌ ও ডোমিনিকান্‌ প্রভৃতি বিশিষ্ট 
সম্প্রদায় পুস্তকালয়-সংগঠনে বিশেষ উদারতা দেখাইয়াছিলেন। 
সেন্ট বেনিডিক্টের যত্রে নবাধিষ্ঠিত প্রত্যেক মঠেই ধর্মসমবন্ধীয় 
পুস্তকরক্ষণে বিশেষ গুঁদাধ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 

ফ্রি (1৩07), মেক্ক 01৩1, সেন্ট গল্‌ (5%. 3811), 
সেন্ট মউর (56. 1807), সেন্ট জেনিভাইভি (56. 060- 
৮16৮৪), সেন্ট ভিক্টর ও সর্‌ রিচার্ড উইটিংটন-নিম্মিত গ্রে- 
ফ্রায়ার-সম্প্রদায়ের পুস্তকাঁলয় উল্লেখ যোগ্য । 

এতভিন্ন ইতালিস্থ মণ্টে কেসিনোর (11069 0855109 ) 
পুস্তকালয় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতীব্দ হইতে নানা অশনিসম্পাত সহ করি- 
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যাও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । ১ম শতাব্দে মুরাতোরি যে 
বোবিও (3০১1০) পুস্তকালয়ের তালিকা! প্রকাশ করেন, তাহা 
পরিশেষে মিলানের এন্বেনসিয়াঁন্‌ পুস্তকাঁলয়ে মিলিত হয়৮। 
পোঁম্পোসিয়া পুস্তকাগারের ১১শ শতাবের একটী তালিকা 
পাওয়া গিয়াছে*। 

ফরাসীরাজ্যে ফলুরী (1012815 ১, কণা (01015 ) সেন্ট 
রিকার (56 7২০০016:) ও কবি (0০11৪) প্রভৃতি স্থানীয় 
মঠে বহুতর পুস্তক সংগৃহীত ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৭৯৩ খুঃ অঃ 
ফ্ু,রীর পুস্তকাবলী ওপিন (9%15295 ) পুস্তকালয়ে মিলিত হয়। 
কৰির গ্রন্থ সংগ্রহও প্ররূপে ১৬৩৮ খুঃ অঃ সেন্ট জন্দ্মান-দেস্-প্রে 
(5 06100817-063 7১165 ) নামক মঠে এবং ১৭৯৪ খুঃ অঃ 
কতক পারী নগরীর জাতীয় পুস্তকালয়ে ও কতক আমেন্‌ 
( 45101075 ) পুস্তকাগারে আসিয়া পড়ে। 

জন্্মান দেশস্থ ফুলদা (8014), কর্তে (0০:৪৮ ), রিচ্‌নৌ 
(7২০10121090) ও স্পনহিম (510101)611। ) প্রভৃতি মঠা- 
গারই প্রধান। শাপলিমেন-রাজের যত্ে ফুলদর প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এবট ট্রা্সিয়াসের অধ্যক্ষতাকালে এখানে চারিশত সাঁধুসন্াসী 
গ্রন্থাদি নকলকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । ওয়েসার নদীতীরবত্তী কর্ডে 
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পুস্তকালয় ১৮১১ খুষ্টাব্দে মারযার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া মিলিত 
হয়। রিচনৌ পুস্তকাগার ত্রিশবর্ষব্যাপী বুদ্ধে (0110 99215? 
উ/৪:) ভম্মীভূত হয়। ১৫শ শতাব্ীতে জন টিখিমের (1017 
71০07৩170 ) উদ্যমে স্পনহাইমের গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি পাঁয়। ৮১৬ 
খু" অঃ প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট গল পুস্তকাঁলর় আজিও বর্তমান আছে। 

ইংলগুরাজ্যেও কা'ন্টার্বারি, ইয়র্ক, ওয়ারমাউথ্‌, হুইট্‌বি, 
গ্রা্টোন্বারি, ক্রয়ল্যাণ্ড, পিটারবরো ও ডার্াম প্রস্ৃতি স্থানে 
প্র্ূপ পুস্তকালয় ছিল। থিওডোর ও আগষ্টাইন্‌ প্রতিষ্টিত 
কাণ্টার্বারি (00150 0781০ )-পুস্তকাগারের উল্লেখ 
করিয়াছি । ৮৬৭ খুঃ অব্দে দিনেমার (1981769 ) আক্রমণে 
ওয়ারমাউথ্‌ গ্রন্থাগার উৎসাদিত হইয়াছিল। ক্রয়ল্যাণ্ড ১০৯১ 
খুঃ অঃ অগ্নিদগ্ধ হয়। হুইট্‌্বির (€ ১২শ শতাব্দের ), পিটারবরো'র 
( ১৪শ শতাবের ), গ্লাষ্ট্োন্বারি ও ডাহাঁমের (ছাপা ) পুস্তক- 
তালিকা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এতত্তিন্ন সাধুসজ্বে পুস্তক- 
সংগ্রহের নিদর্শনন্বূপ আরও অনেক পুস্তকতালিকা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে১০। 


(৮ ৮060. 16৮1, 86৭, এত 111 8157-94. 
০) 1)1810111) 1661)0017), 00108), 1, 
১০। 197 07067) 11217661706, 1)07800, 2৪৪ প্রভৃতি মহোদয়ের 


সংগৃহীত পুস্তকালয়স্থিত এবং 1২20177101), 17812)010, 1006 7৪৮ 
08611) [700769 ও 11 ঢদ্৪৮৭দ প্রভৃতির প্রকাশিত তালিকাই 
তাহার প্রমাণ। মিউনিচের রাজকীয় পুন্তকাগারেও (13058]1 10 
চ৮ 0001918) এরূপ ছয় শত তালিক। দেখা যায়। 


পুস্তকাঁলয় 


আরবজাতির অভ্যুদয়ে সাহিত্যাকাঁশে মেঘমালা দেখা 
দেয়। রণপিপাস্থ ও রাজ্যলোলুপ বিধন্মী আরবীয়গণ কখনও 
জ্ঞানোন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই, বরং বিজাতীয় আক্রোশে 
ও যুদ্ধবিপ্নবে শত শত বৈদেশিক গ্রন্থ অগ্রিযোগে ভম্মসাৎ করিয়া- 
ছিল। রাজ্যজর-লালসা প্রশমিত হইলে, খলিফারাঁজগণ জ্ঞানে- 
ন্নতি ও বিজ্ঞানচচ্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। তাহাদের রাঁজত্ব- 
কালে পারস্য হইতে সুদুর পশ্চিম স্পেনরাজ্য পধ্যন্ত এবং উত্তর 
আফ্রিকার স্থানে স্থানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চ্চার জন্য বিশ্ববিদ্যা- 
লয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যখন যুরোপের পূর্ব 
তন সভ্যতা একরূপ লুপ্ত হইরাছিল, তৎকালে পূর্ব্রবে বোগদাদ 
ও পশ্চিমে কর্ডোভা নগরই মুসলমানাধিকারে বিদ্যাচচ্চার শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করে। কায়ারো. (0০179) ও. ব্রিপলীতে 
(77০11) পুস্তকালয় ছিল। ফতিমাসম্প্রদায়ের (17901001655 
1) 4610৪ ) রাজকীয় পুস্তকাগারে প্রায় লক্ষাধিক গ্রন্থ (0159) 
সংগৃহীত ছিল। ওমিয়াদগণের (0179595 ) সংরক্ষিত 
স্পেন পুস্তকাগারে ৬ লক্ষ গ্রন্থ ছিল বলিয়া শুনা যায়। আগু'লু- 
সিয়ায় (200818518) প্রায় ৭০টী পুস্তকালয় ছিল। আরববাসী 
ও তত্ংশীয় স্পেনদেশীয় মূরগণ খুষ্টানদিগের ন্যায় স্ব স্ব 
মতাবলম্বী ধর্মগ্রন্থ রক্ষণে যত্ুবান্‌ ছিলেন। ধর্শপুস্তক ব্যতীত 
অপরাপর গ্রন্থ তাহাঁদের অনুগ্রহলাভ করে নাই। এ কারণ 
৯৭৮ খুঃ অঃ আল্ম্নস্্র নৃপতি (417027201) কর্তৃক কর্ডোভার 
স্থবৃহৎ পুস্তকাঁলয় উৎসাদিত হয়। 

আরবদিগের বিদ্যোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া বৈজয়ন্তীবাসী 
(05781707612019115 ) আীক্গণও সাহিত্য-চ্চায় নবজীবন 
লাভ করে। দার্শনিক লিও (1,৩০0 1116 17110501701) ও 
কনস্তান্তিন্‌ পফিরোজেনিটসের (00179691019 7১01011710- 
£০71005 ) উদ্যমে কনস্তান্তিনৌপলের পুস্তকালয় পুনরুদ্দী- 
পিত হয়। এখোঁস্‌ ও ইজিয়ানের মঠাগারে নানাগ্রস্থ বহু- 
পরিশ্রমে নকল করা হইয়াঁছিল। ১৪৫৩ খুঃ অঃ কনস্তান্তি- 
নোৌপলের অধঃপতনে ঠ্রোবিয়ান্‌ (569)2985 ), ফোটিয়াম্‌ 
(720০685) ও স্থইদাস (51095) প্রভৃতি গ্রন্থকাঁরের 
সঙ্কলিত স্থপ্রাচীন গ্রন্থ ইতালী প্রভৃতি পশ্চিমবর্তী রাজ্যগুলিতে 
ছড়াইয়া পড়ে। 

নবাযুগ ! 

ৃষ্ীয় চতুর্দশ শতাঁবে যুরোপখণ্ডে সাহিত্যালোচনার পুন- 
রন্মকাঁল (16091598029. [১1100 ) উপস্থিত হয়। ১৩৭৩ 
খুঃ অবে ৫ম চার্লস্‌ ৯১০ খানি গ্রন্থ লইয়া একটা চিরস্থায়ী 
পুস্তকাঁগাঁরের সুত্রপাঁত করেন। আরল অব্‌ ওয়ারউইক্‌ ১৩১৫ 
খুঃ অবে স্বকীয় পুস্তকাঁলয় বোর্ডোসি এবিতে (7301:058165 


পুস্তকালয় 


[ ৩৫ ] 


পুস্তকালয় 


শার্ট টি  ীীঁডটীউঁউ টি 


4৮৫৮ ) দান করিয়া যান। অত:পর রিচার্ড অঙ্গারভেল্‌ 
(3২101021 0% 00501551591 13015১ 150৬1011175 
07870061197 800. 89558001, ) অক্সফোর্ডের ডাহাঁম্‌ 
কলেজ ও পুস্তকাঁলয় স্থাপন করেনা ১৪৩৩ খুঃ অঃ 
কসিমো। ডি মেডিসি (0031019 ০+ 10101) ভেনিস্‌ নগরে 
ও পরে ফ্রোরেন্সে ( (1067০৩ ) মেডিসিয়ান্‌ পুস্তকালয় নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । ১৪৩৬ খৃঃ অব নিকোলো৷ নিকোলি (1০০19 
1০০০1) ইতালীর সর্বপ্রথম সাঁধারণ-পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। ফেড্রিকের (701০ ০? 00170 ) পুস্তকাগারের 
কথা তণীয় প্রথম গ্রন্থরক্ষক ভেম্পাসিয়ানোর € ড৬550931970-) 
বর্ণনায় জানিতে পারি । 

পূর্বসামাজ্যের (25691) [,0110116) রাজধানী কনস্তান্তি- 
নোঁপলের পতনভয়ে ইতীলীয় রাজগণের যত্তে গ্রীকপপ্তিতগণ 
আল্পস্‌ পর্বতের অপরপারস্থিত রাজ্যসমূহে যাইয়া বাস করেন। 
হাঙ্গেরিরবাজ মেথিয়াস্‌ কবিনাসের ( 81507185 00£51789 ) 
যত্ে ৫০ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত হয়; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫২৭ 
খুঃ অবে তুর্কহস্তে বুদাঁ নগয়ের পতনে উক্ত গ্রন্থাগার সমূলে 
: উন্মুলিত হইয়াছিল। অন্যাপিও তাহার গ্রস্থনিচয় যুরোপের 
কোন কোন পুস্তকাঁলয়ের শোভাবুদ্ধি করিতেছে । 

বর্তমান যুগের পুস্তকালয়ের উল্লেখ করিতে হইলে ১৭৫৩ 
 খুষ্টাব্দে ইংরাঁজরাজের স্থাপিত বুটিশ-মিউজিয়মকেই (7371691 
[05৪০ ) সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া যাইতে পাঁরে। গ্রস্থাধিক্যে 
ফরাসীরাজধানী পারী নগরীর বিবিওথেক্‌ স্াঁস্নেল্‌ (815110- 
(76005 [86০7816 ) জগতে সর্বোচ্চ স্থান 'অধিকার করি- 
লেও ব্রিটিদ্‌ মিউজিয়মের ন্যায় সু প্রণালীবদ্ধ আর কোথাও দৃষ্ট 
হয় না। এখন এই পুস্ত কাঁগারে ১৫৫০০০০ মুদ্রিত ও ৫০০০০ 
হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে । ১৮৩৭ খু অঃ সর এণ্টনিও পাঁনিজীর 
(51৮ এা2001010 78.01221) তত্বাবধানে এবং ইংলগ্েশ্বর 
(05016 [], [] & 1৬). ও তদ্দেশবাঁসী মহাঁপুরুষগণের 
উদ্যমে ইহার গ্রন্থসখখ্যা বৃদ্ধি পায় । ভিন্নদেশীয় গ্রন্থ-মধ্যে 
এখানে ১২ হাজার হিক্র, ২৭ হাজার চীন ও ১৩ হাঁজার সংস্কৃত 
ও পালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় (98161)651 1412008095 ) 


মুদ্রিত পুস্তক ও ৫০০০ পুথি আছে। ১৮৭৬ খৃঃ অব সংস্কৃত: 


ও পালি গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হয়। এক্ষণে লগ্ন মহা- 
নগরীতে ৯২টা প্রধান ও সাধারণ-পুস্তকালয় দৃষ্ট হয়। লগ্ুন 
ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেন্‌ ও আয়র্লগু রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে 
প্রায় ২৮৬টা সাধারণ পুস্তকাগার আছে, তন্মধ্যে এবাড়িন্‌ 
ইউনিভার্সিটা (৯০ হাজার), বাঞ্সিংহাম-ফ্রি (১ লক্ষ ), কেম জ- 
_ টিিনিটা কলেজ (৯২ হাজার) ও কেম্বিজ ইউনিভার্সিটা (২ লক্ষ 


৬ হাজর )) ডব্রিন্_নেশানেল (৮৫ হাজার ) ও টিনিট কলেজ 
€ ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ); এডিন্বরা__-এড্ভোকেট (২ লক্ষ ৬৮ 
হাজার ) ও ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ ৪২ হাজার); গ্লাসগো- 
ইউনিভার্সিটা (১ লক্ষ ২৫ হাজার ); লীডস্‌- লীডন্‌ (৮৫ 
হাজার) ও লীডস্‌ সাধারণ-গ্রস্থালয় (১লক্ষ ১০ হাঁজার), লণ্ডন__ 
লগ্ন ( ৯০ হাজার ), পেটেন্ট আপিস্‌ (৮০ হাজার) ও 
ইউনিভার্সিটা (১ লক্ষ), মেঞ্চে্টার-ফ্রিপাবলিক (৮৫ হাঁজার ), 
অক্মফোর্ড-বোড্লিয়ান্‌ (৪ লক্ষ ৩০ হাঁজার ), সেপ্ট-এগ্ড জ- 
ইউনিভার্সিটা (৯০ হাজার ) প্রভৃতি গ্রস্থালয়ের ন্যুনাধিক পুস্তক 
খ্যা দেওয়া গেল। 

ফরাসীরাজ্যে জগতের সর্বপ্রধান পুস্তকাগার অবস্থিত। 
পারীনগরীর বিব্রিওথিক্‌ স্তাস্নেল্‌ নামক পুস্তকালয়ে ২২৯০০০০ 
পুস্তক ও প্রায় ৯২ হাজার পুথি ১৮৮০ খুঃ অঃ পূর্বে বিদামান 
_ছিল। পরবর্তী সময়ে ইহাতে আরও গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে । 
পুস্তক তিন এখানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মুদ্রাপদক প্রভৃতি ও 
২২লক্ষ খোদিত চিত্র (2781০511725) বিদ্যমান আছে । ফরা- 
সীর রাজন্যবর্গ ও খ্যাতনাঁম! বিছজ্জনের ্কান্তিক যত্রে এই 
জাতীয়-পুস্তকাগারের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হয়। অনুসন্ধিংক্ 
লেখকগণ শালিমেন ও চার্লস্‌ দি বোল্ডের সংগৃহীত পুথিমধ্যে 
এই পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাঁইয়াছেন। নানা গোলযৌগের 
পর, পুনরায় রাজা জনের (1115 10180, 0159 731901--1১117০05 
0৪105 ) রাজত্ব কালে বিব্রিওথিক্‌ ডুরয় (7191197৩00৩ 
0 ]২০?) নামে এই বিদ্যামন্দিরের প্রকৃত এতিহাসিক ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। বিখ্যাত ফরাসী-বিগ্রবের (00) 13101701 
[২০৮০1৪6০) পর জাতীয়-একতাবদ্ধ ফরাঁসীগণ এই গ্রন্থা- 
লয়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হন। কাজেই বা্রবিপ্রব জাতীয় 
বিদ্যামন্দিরের উৎকর্ষ সাধক হইয়াছিল ; সন্দেহ নাই । এই 
সময় হইতেই ইহাঁর “13101771276 27101798916” নামকরণ 
হইয়াঁছিল১১। প্রজাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও রণকেশরী নেপো- 
লিয়ানের অভ্যুত্থানে এবং তীয় বদান্যতায় এই পুস্তকাঁলয়ের 
বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। তিনি নিজ ভূজবলে বল্লিন, 
হনোৌভার, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্‌, রোম, হেগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
নগরী হইতে পুস্তকাঁলয় উঠাইয়া৷ আনিয়া ইহাতে সংযোজিত 
করেন এবং ফরাণী গবমেণ্টের দান বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেবল 
যে ফরাসী রাঁজধানীই এরূপ বিদ্যান্ুশীলনের আদর্শস্থল ছিল 


(১) এই স্থবৃহৎ পুস্তকীলয়ের পুস্তক-তালিক| নাই। পূর্বে যাহা 
ছাপা ছিল, তাহার পশ্চান্ভাগে নৃতন গ্রস্থের তালিকা সংযোজিত করিয়| 
রাখা হইয়াছে। ১৮০৭ ও ১৮৪৪ ঃ:অন্দে এখানকার সংস্কত ও পালি 
গ্রন্থের তালিক। মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 


পাশার 
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তাহা নহে, প্রত্যেক ফরাদী প্রদেশে € 2£০51705 ) পরর্ূপ 
বিদ্যোন্নতির নিবর্শন পাওয়া যায়। জাতীয়-পুস্তকাগার ব্যতীত 
পারীনগরে আরও ১৪টী সাঁধারণ পুস্তকালয় আছে, তন্মধ্যে 
3, 05 1১515510981 ( ২লক্ষ ৬ হাজার ), 73. ৫৪ 1:1090109 
( ১লক্ষ ), 73. 88227106 ( দেড়লক্ষ ), 0. ১৪1)6০% 056705- 
৬1০৮০ (১লক্ষ ২৩হাজার ) ও 7. 09 1 01915215109 
(১লক্ষ ২৬্হাঁজার ) এবং অপরাপর গুলিতে অপেক্ষাকৃত 
অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আছে। সমগ্র ফরাসী রাজ্যে যে ৭০টা বিখ্যাত 
পুস্তকাগার আছে, তন্মধ্যে আরও ১০ লক্ষাধিক গ্রন্থ রক্ষিত। 
জন্দণ-সাআাজ্যেও পুস্তকালয়ের অভাব নাই । ১৮৭৫ খুঃ অঃ 
বাঁলিন নগরেই ৭২টী পুস্তকাগার রেজিস্ী করা হইয়াছিল। 
১৬৬১ খু অন্দে জর্দ্ণরাঁজ ফ্রেডরিক-উইলিয়ম-প্রতিষ্িত রাজকীয় 
পুস্তকালয়ই (1.971211)5731011901০1.) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। 
ইহাতে ৭লক্ষ ৫০হাজার গ্রন্থ ও ১৬হাজার পুথি আছে। জন্মর্ণ 
রাঁজ্যে বিদ্যোন্নতির যেরপ পুর্ণপ্রভীব, তাহাতে এখানে যে বহু 
গ্রন্থুক্ত বিস্তৃত পুস্তকীগারসমূহ বিরাজিত থাকিবে, তাহাতে 
বিচিত্র কি! সংস্কৃতশাক্তগ্রস্থাদি আলোচনায় জর্ম্ণদেশ জগতে শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করিয়াছে। বিদ্যোন্মাদে উল্লসিত জন্মণগণ নগরে 
নগরে লক্ষাধিকগ্রন্থযুক্ত পুস্তকালয় স্থাপনে সাঁধারণে ধন্য হইয়া- 
ছেন এবং স্বদেশকে শির্মণ্” দ্রেশীভিধানে কল্পনা করিতেও 
কুষ্টিত হন নাই।  অগস্বার্গ (১লক্ষ ৫১হাজার ), বালিন 
ইউনিভার্সিটী (২লক্ষ ১হাজার ), বন্‌ (লক্ষ ৫১হাজার ), 
ব্রেমেন্‌ (১লক্ষ), ব্রেস্লু-ইউনিভাঁপিটা (৩লক্ষ ৫৪হাজার ), 
ও বিব্রিওথিক্‌ ( ২লক্ষ ২॥ হাজার ), কার্ল শ্রু (১লক্ষ ৩৯হাজার), 
কাসেল ( ১লক্ষ ৬৭হাজার ), ডার্মষ্টাড (€লক্ষ ৩ হাজার ), 
ডেস্ডেন্‌ (লক্ষ ৫৭হাজার ), আর্লাঞ্জেন ( ১লক্ষ ৪৯হাজার ), 
্রান্ফোর্ট ( ১লক্ষ ৫০হাজার ), ফ্রাইবার্গ (২লক্ষ ৭১হাঁজার ), 
গিদেন (১লক্ষ ৬২হাজার ), গোথা ( ২লক্ষ ৫১হাজার ), 
গটিঞ্জেন (৪লক্ষ ৫হাজার ), গ্রীফস্বান্ড (€ ১লক্ষ ২১হাজার ), 
হেলি (২লক্ষ ২হাজার ), হান্বার্গ (৩লক্ষ ৫৬হাজার ১, 
হনোভাঁর (১লক্ষ ৭৪হাজার ), হেডেলবর্গ (€ ৩লক্ষ ৫হাজার), 
জেনা (১লক্ষ ৮০হীজার ), কাঁঞএল ( ১লক্ষ ৮২হাজার ১, 
কোনিগ্স্বার্গ € ১লক্ষ ৮৪হাজার ), লিপসিকৃ-বিব্রিওথিক্‌ € ১লক্ষ 
২হাঁজার ),ও ইউনিভাসিটা (লক্ষ ৪হাজার), লুবেক্‌ (১০২৫০), 
মেহিঞ্জেন ( ১লক্ষ ২হাঁজার ), মেঞ্জ ( ১লক্ষ ৫২হাজার ), মার্বার্গ 
( ১লক্ষ ৪০হাঁজার ), মেনিঞ্জেন ( ১লক্ষ ৬০হাজার ), মিউনিচ- 
বিব্লিওথিক (১*লক্ষ ২৬হাজার ), ও ইউনিভার্সিটী ( ৩লক্ষ 
২৫হাঁজার ), মুনষ্টার ( ১লক্ষ ২৪হাঁজার ), ওল্ডেন্বার্গ ( ১লক্ষ ), 
রষ্টকৃ্‌ (১লক্ষ ৪১হাজার ), ্রাস্বর্গ € €লক্ষ ১৩হাঁজার্‌ ), 


[ ৩৬ ] 
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্াট্গার্ট ( ৪লক্ষ ২৯হাজার ), &&বিঞ্রেন ( ২লক্ষ ৩৮হাজার )৮ . 
ওয়াইমার ( ১লক্ষ ৮২হাজার ), বাইস্বেডেন (লক্ষাধিক ), 
উল্ফেন্বুটেল € ৩লক্ষ ১০হাজার ), উর্জজবর্গ ( ৩লক্ষ ২হাজার ), 
এবং আষ্টুয়া হাঙ্গেরি ও সুজর্লগু একত্র করিয়া ধরিলে লক্ষাধিক, 
্রন্থযুক্ত আরও অনেক পুস্তকাঁলয় দেখা যায় ; তন্মধ্যে ১৮০২ থুঃ 
অঃ বুদ্রা-পেস্ত মহানগরীতে প্রতিষ্িত পুস্তকালয়ে ৪লক্ষ পুস্তক ও 
৬৩ হাজার হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু আজ ২০ বৎসর যাবৎ 
&ঁ সকল গ্রন্থ'লয়ে আরও কতশত নব প্রকাশিত পুস্তক ও পুথি 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না 

রুষরাজধানী সেন্ট পিটার্সবর্গ নগরে জগতের শ্রেষ্ঠ তৃতীয় 
পুস্তকাগার অবস্থিত। এখানকার ইম্পিরিয়াল-পাঁবলিক লাই- 
ব্রেরিতে ১০লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক, ২৬হাজার পুথি, ২০হাজার 
মানচিত্র, ৭৫হাজার ফটোচিত্র, ৪২হাজার অটোগ্রাফ ও প্রায় 
৫হাজার সনদ সংগৃহীত আছে। এসির ভর্পাট্‌ (লক্ষ ৪৪হাজার), 
হেলসিংফর ( ১লক্ষ ৪০হাজার ), কাএফ € ১লক্ষ ১০হাজার-), 
মস্কাউ-গলিটুজিন মিউজিয়ম ( ৩লক্ষ ৫হাজার ), ও ইউনিভার্সিটা 
(১লক্ষ ৭০হাজার ), সেন্টপিটার্সবর্গ-সাএন্স একাডেমী ( ১লক্ষ 
৫০হাঁজার ), ও ইউনিভার্সিটী (১লক্ষ ৩৯হাঁজার) প্রত্ৃতি পুস্তকা- 
লয়ের গ্রন্থ সংখ্যা! ২০ বর্ষ পূর্ব্বেকার তালিকা দৃষ্টে লিখিত হইল ॥ 
এখন আরও রুত বৃদ্ধি হইয়াছে । 

ফরাসী (৭১ ), জঙ্মণ (৯৭ ), অস্থীয়া-হাঙ্গেরি ( ৫৬ ) স্ুই- 
জর্লগু (১৮), ইতালী (৭9), হলগ (৬), ডেন্মার্ক (৪), 
আইস্ল্যাড (২), নরওয়ে (৩), সুইডেন (৩), স্পেন (১৬), 
পর্ত,গাল (৬ ), গ্রীস্‌ (২), রুসিয়া (১৩), প্রভৃতি ঘুরোপীয় 
রাজ্যে, ইজিপ্ত (১), অস্ট্রেলিয়া (৫), বুটাশগায়না (১), 
কানাদা (৪ ), জামেকা! (১), মুরিসস্‌ (১), নিউজীলগু (২), 
দক্ষিণ আফ্রিকা (৪), ও তান্যানিয়! প্রভৃতি ইংরাজ উপনি- 
বেশে (২), আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (৮৩), এবং দক্ষিণ আমে- 
রিকার আর্জেণ্টাইন রিপাব্রিক (৩), ব্রেজিল (১), চিলি (১), 
মেক্সিকো (৫ ), নিকারাগোয়া (১), পেরু (১),ওরাগুই (১), 
ও ভেনিজুএলা (১)। উপরোক্ত রাজ্যসমূহের সাধার্ণ-পুস্তকাঁলয়ের 
যে সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল, কালপ্রভাবে তাহাদের অনেক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে এবং আরও কত নূতন পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহার প্ররুততত্ব অবগত না হওয়ায় পূর্বোল্লিখিত দেশস্থিত 
পুস্তকালয় সমূহের নাম ও পুস্তক তালিকা দেওয়া গেল না১২।: 


(১২) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এ দেশদমুহের সর্ববপ্রধান পুস্তকালয়ের গ্রন্থ 
সংখ্য। যেরূপ প।ওয়। ষায়-- 


দেশ নগর স্‌ংখ্যা 
স্থইজলও বাসেল ১ লক্ষ ২৪ হাজার 
ইতালা ফোরেন্স ৪ লক্ষ ১৫ হাজার 
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তত 


ব।বিলোনীয়]। 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবিলোনীয়-রাজ্যে বিস্তৃত- 
ভাবে বিদ্যালোচনা হইত, কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহার কোন 
বিবরণ প্রকটিত হয় নাই। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের নিপ্নুর নগরে 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন পুস্তকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
উহাতে দেড় লক্ষেরও অধিক ফলক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 
: যে সতের হাজার ফলকের পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তৎপাঠে জানা 
যায় যে, ফলকগুলিতে ইতিহাস, শব্ববিষ্ঠা, সাহিত্য, পুরাণ, 
ব্যাকরণ, অভিধান, বিজ্ঞান ও গণিতশীস্ত্রের নানাবিধ গ্রন্থ 
লিখিত। উহার সকলগুলিই খুঃ পৃঃ ২২৮০ অবেরও পূর্বকাঁলে 
লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্র সমস্ত উদ্ধার হইলে প্রাচীন 
হিন্দুগৌরবের নিদর্শন পাওয়া যাইবে । 

ভারত, চীন ও জাপাঁন রাজোর স্থানে স্থানে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত 
আছে। চীন-সাত্রাজ্যে খৃষ্ট জম্মের বহুশত বর্ষ পূর্বে পুত্তকাঁদি লিখনপ্রথ৷ 
প্রচলিত ছিল। 


হল দি-হেগ্‌ ২ লক্ষ ৪ হাজার 
ডেন্ম।র্ক কোপেন্হেগেন্‌ ৫ লক্ষ ৪ হাজার 
আইস্লাণ্ড রেক্জবিক্‌ ৩* হাজার 
নরওয়ে খৃষ্টিয়ান। ২ লক্ষ ৩২ হাজার 
স্থইডেন্‌ ্টক্হল্ম্‌ ২ লক্ষ ৫৮ হাজার 
স্পেন্‌ মাড়িড্‌ ৪ লক্ষ ১০ হাঁজাঁর 
পর্ত,গাল লিস্বন্‌ ২ লক্ষ ১০ হাঁজার 
গ্রীস্‌ আধথেন্স ১ লক্ষ ৫১ হাজ।র 
ইজিপ্ত কায়ারো৷ ৪০ হাজার 
অষ্ট্রেলিয়। মেল্বোর্ণ ১ লক্ষ ১২ হাজার 
গায়ন| জর্জটাউন ২৫ হাজার 
কানাড। অটোয়া! ১ লক্ষ 
মরিসস লুইবন্দর ১* হাজার 
নিউজিলগু ওয়েলিংটন ১০ হাজার 
কেপকলনি কফেপটাউন ৩৯ হাঁজার 
উাসমানিয়। হোবার্টটাউন ৯ হাজার 
- ইউনাইটেডষ্টেটু বোষ্টুন্‌ ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার 
ওয়াশিংটন ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার 
আর্জেন্টাইন্‌ রিপ্‌ বিউনস্এরিজ, ৪০ হাজার 
ব্রেজিল রাইও জেনিরে। ১ লক্ষ ২১ হাঁজার 
চিলি সেন্টিয়াগে ৬৫ হাজার 
মেক্সিকো মেক্সিকো ১ লক্ষ 
পেরু লিম! | ৩৫ হাজার 
নিকারাগোয়।  মেনাগেয়ে। ১৫ হাজার 
উরুগুই 'মণ্টিভিডো ১৭ হাজার 
ভেনিজিউলা কারাকাশ ২৯ হাজার 


ভারত । 


করিতেন। পুস্তক তাহাদিগের উপাস্য-দেবতা৷ বলিলেও হয়। 
এখনও ভারতের নানাস্থানে কোন কোন পুথির নিত্যপূজা হইয়া 
থাকে। মাঘমাসে সরম্বতীপূজার দিন গৃহস্থ-মাত্রই, তাহার 
সংগৃহীত পুথি গুলিকে দেবী সরম্বতীরূপে পুজা করিয়া থাকেন । 

পূর্ব হইতেই ভারতীয় মঠ ঝা ধর্মমনদিরে নানাগ্রন্থ সংগৃহীত 
ও রক্ষিত হইত। নালন্দার গ্রন্থকুটার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই 
নালন্দার নিকটবর্তী ওদন্তপুরী নামক স্থানে (বর্তমান বিহারে ) 
পালরাজগণের সময়ে বহুসহত্র বৌদ্ধগ্রস্থ সংগৃহীত ছিল।' মিন্‌- 
হাঁজের তব্কাত-ই-নাঁসিরি-পাঠে জাঁনা যায়, যে মহম্মদ্-ই-বখ্‌- 
তিয়ার যখন বিহার আক্রমণ করেন, তখনও এখানে বৌদ্ধদিগের 
বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক শ্রমণের বাস ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ব্ুসহত্ গ্রন্থ দেখিয়া মুসলমানেরা চমত্কৃত হইয়াছিলেন এবং 
গ্রন্থমন্্ম অবগত হইবার জন্ত কোন কোন পণ্ডিতকে আহ্বান 
করেন; কিন্তু তৎপূর্ক্েই মুসলমানের করাল ক্কপাণে সমস্ত 
মুণ্ডিতশির শ্রমণগণ দ্বিখগুশির হইয়াছিলেন। 

মুসলমানের আক্রমণে বিহারের সেই অমূল্য বৌদ্ধগ্রস্থালয় 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানের করালগ্রাস হইতে ধাহারা 
পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণ- 
তুল্য ধর্মগ্রন্থ লইয়া! নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখনও 
নেপাঁল হইতে সেই সকল প্রাচীন পুথি বাহির হইতেছে । 

মহন্মদ-ই-বখ্তিয়ারের আক্রমণ বলিয়া নয়, কতবার মুসল- 
মানের আক্রমণে কতশত অমূল্য গ্রন্থালয় বিধ্বস্ত হইয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তারিখ-ই-ফিরিস্তা-পাঠে জানা যায়, 
ফিরোজ তোগলক যখন নগরকোট আক্রমণ করেন, সে সময়ে 
জালামুখীর মন্দিরে একটা উৎকৃষ্ট গ্রন্থকুটা ছিল। তন্মধ্যে 
ফিরোজ ১৩০০ হিন্দুপুথি পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি 
দর্শন, জ্যোতিষ ও জাতিক্সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থ পারসীতে 
অনুবাদ ক্রাইয়াছিলেন। 

তুজুক্-ই-বাবরি নামক মুসলমাঁন-ইতিহাসে লিখিত আছে_ 
সম্রাট বাবর গাজী খাঁর গ্রন্থকুটাতে বহুসংখ্যক ধর্মতিত্বসন্ন্ধীয় 
গ্রন্থ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। | 

আইন্‌-ই-অক্বরীতে বর্ণিত হইয়াছে, অকবর পাঁদশাহেরও 
বৃহৎ পুস্তকালয় ছিল। তাহার পুস্তকালিয় সাতখণ্ডে বিভক্ত ছিল, 
তাহা আবার গণ্য, পদ্য, হিন্দী, পারসী, গ্রীক, কাশ্মীরী, আরবী 
ইত্যাদি পৃথক্খণ্ডে সজ্জিত থাকিত। 

অক্বর যেমন নান! ভাষার গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়া 
আপনার গ্রন্থালয়ের শোভা! বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, টিপু সুলতান 


পুস্তকালয় 


[ ৮ ] 


পুস্তকাঁলয় 


সেইরূপ নানাদেশ হইতে অমূল্য পারসী গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া 
আপনার পুস্তকালয়ে রক্ষ করিয়া যান। তীহাঁর অধঃপতনের 
পর সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ বুটাশ গবর্মেন্টের হস্তগত হইয়াছে 
তাহার অনেক গ্রন্থ এক্ষণে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে 
দেখা যায়। | 

আধুনিক কালে হিন্দুরাজন্যবর্থের মধ্যে ধাহার৷ সংস্কৃত পুস্তক 
সংগ্রহ করিয়৷ চিরম্মরণীয় হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তঞ্জোররাঁজ 
শরতভাজী ও নেপাল-রাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শুনা 
যায়, খৃষ্টায় ১৭শ শতাব্দী হইতে তপ্জোররাজ পুথিসংগ্রহে যত্ব 
করেন, শরভোজীর সময়ে তীহার পুস্তকালয়ে ২৫ সহস্রের অধিক 
হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনও তঞ্জোররাজ- 
পুস্তকাঁলয়ে অষ্টাদশসহজ্রের অধিক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথি বিদ্য- 
মান। এই সকল পুথি দেবনাঁগরী, নন্দিনাগরী, কণাড়ী, তৈলঙ্গী, 
উড়িয়। প্রভৃতি নান! অক্ষরে লিখিত। এরূপ বহুসংখ্যক পুথি 
ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। 

নেপাল ।_ নেপালের রাজকীয় পুস্তকাঁলয়ে প্রায় ৮ হাঁজার 
হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও সংগ্রহকার্ধ্য 
চলিতেছে । এই পুস্তকালয়ে খুষ্টীয় ৫ম ও ৬ শতাব্দে লিখিত 
হস্তলিপি বিদ্যমান; এরূপ স্থৃপ্রাচীন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ-পুথি আর 
কোথাও নাই *&। 

কাশীর।__কাশ্মীরের রাজপুস্তকালয়েও নানাভাষায় লিখিত 
প্রায় দশসহত্রীধিক পুস্তক ও তন্মধ্যে বহু দুপ্ীপ্য সংস্কৃত পুথি 
আছে, এইরূপ মূল্যবান্‌ হিন্দুগ্রন্থ আর কোথাও নাই১। 

রাজপুতানা।-_বাঁজপুতানার সামস্তরাজগণের গৃহেও বহুতর 
পুথি-সংগ্রহ আছে। তন্মধ্যে জয়পুর, মেবার, আলবার, বিকা- 
নীর, জসলমীর, কোটা, বুন্দী ও ইন্দোরের পুস্তকালয় উল্লেখ- 
যোগ্য । 

উ* প* প্রদেশ ।-উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের মধ্যে কাঁশীধামেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংস্কত পুথি-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়। কাশীধামের 
গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশীরাঁজের পুস্তকালয় এবং কৰি 
হরিশ্ন্দ্রের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য২। 

বোশ্বাইপ্রদেশ।_ বোম্বাই প্রদেশে আ্গদাঁবাদ, পাটন, কাম্বে, 


* সম্প্রতি নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতান্ে লিখিত সংস্কৃত 


তান্ত্রিক-গরন্থ বেঙ্গল গবর্ষেন্ট সংগ্রহ করিয়াছেন। 

(১) 1077 801)198 19100163) 1875 3 1017 9662018 09$210209 
9£ 980916 0153 দ্রষ্টব্য । 

(২) উ* পণ প্রদেশে গবর্মেন্টের আদেশে প্ডিত দেবীগ্রসাঁদ যে সংস্কৃত 
পুথিসমূহের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এ অঞ্চলের বহুমংখাক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। 


সুরত, পুণা, নাসিক, কোল্হাপুর, ভরোচ প্রভৃতি নানাস্থানে 
হস্তলিখিত পুথির গ্রন্থকুটী আছে। এ সকল গ্রন্থালয়ের মধ্যে 
আঙ্গদাবাঁদ, পাঁটন ও কাম্বে সহরে অনেকগুলি জৈন-পুস্তকালয় 
ষ্ট হয়। জৈন যতিগণ তীর্ঘভ্রমণকালে মধ্যে মধ্যে বেস্থানে 
আসিয়া বিশ্রীমার্থ বাস করেন, জৈনের! তাহাদিগকে উপাশ্রয় 
বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাশ্রয়ে জৈন-ধর্শগ্রন্থসমূহ অতি 
যত্বের সহিত রক্ষিত থাকে। গুজরাতের প্রাচীন রাজধানী 
পাঁটন-সহরে এইরূপ ১১টা উপাশ্রয় ও আঙ্গবাবাদে ৬টী উপা- 
শ্র় আছে। পাটনের পোফ্লিয়ানোপাঁড়োর উপাশ্রয়ে তিন 
হাজারের অধিক এবং হেমচন্দ্রভাগ্ডাঁরে প্রায় চারি হাঁজার 
স্থপ্রাচীন হস্তলিপি আছে । এই দুই উপাশ্রয় হইতে খুষ্টীয় ১১শ 
শতাব্দীতে লিখিত তালপত্রের পুথি বাহির হইয়াছে । হেমচন্দ্র- 
ভাগারে স্ুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত পুথি দৃষ্ট 
হয়ও। পুণীর বিশ্রম-আঁবাস সংস্কৃত-পাঠশালায় পেশবাদিগের 
সংগৃহীত অনেক পুথি দৃষ্ট হয়। 

মলবার।--কাঁলিকটে এখানকার সাঁমরী-রাজপুস্তকাঁলয় এবং 
তিরুগ্ুণিত্তর নামক স্থানে কোচিন-রাজের পুস্তকালয় উল্লেখ- 
যোগ্য । এখানে সংস্কৃত ও দাঁক্ষিণাঁত্যের নানা ভাষায় লিখিত 
বহুতর হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। 

মহিহ্থর।__মহিস্থরের রাজপ্রতিষ্ঠিত সরস্বতীভাগারে প্রায় ৫ 
সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে । মহিস্থরের অন্তর্গত শুজ্গেরির 
শঙ্করাঁচার্যয-স্বামিমঠেও বহুসহজ্র সংস্কৃত পুথি আছে । 

তঞ্জোর।--তর্জোর-রাঁজপুস্তকাঁলয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
এতভিনন তঞ্জোর-জেলায় গঙ্গাধরপুর, গোবিন্দপুর, কুস্তঘোণম্‌, 
মল্লারপুর, বেদারণ্য, নাগপট্রন প্রভৃতি নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গ্রন্থকুটা দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়ের মধ্যে পুছ্ছকোটের রাজপুক্ত- 
কাঁলয় উল্লেখযোগ্য । 

ত্রিবাস্কোড়।_ত্রিবাক্কোড়ের মহারাঁজের পুস্তকালয়েও বহুসহত্র 
হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত কাম্বনীর 
মন্দির, মদুরা জেলায় শিবগঙ্গা ও রামনাথমঠ, বিশাখপত্তন 
জেলায় বিজয়নগরাধিপের পুস্তকাঁলয় ও বোব্বিলির রাজ- 
পুস্তকাঁলয়, দক্ষিণ-আর্কটে চিদ্বর, কোয়ম্বাতোরে কুমারলিঙ্গ 
ও রাজপুস্তকাঁলয়, উল্লেখযোগ্য ।« 

বাঙ্গীল!-প্রেসিডেন্সি।_বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কলি- 
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প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তকবিবরণী দ্রষ্টব্য ৷ 

(৪) দাক্ষিণাত্যের নান স্থানে ছোট বড় সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। 
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 পুস্তকাঁলয় [1 ৬৯] পুস্তকালয় 


কাতীর এপিয়াটক সোসাইটী, ও তথায় রক্ষিত বেঙ্গল গবর্মেন্টের 
হস্কৃত পুস্তকাঁলয়, কলিকাঁতার সংস্কৃত কলেজ, রাজা 
রাধাকান্তদেবের পুস্তকীলয়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য । এসিয়াঁটিক সোসাইটা ও তৎসংলিপ্ত 
বেঙ্গল-গবর্মেন্টের সংগৃহীত সংস্কৃত হস্তলিপি প্রায় ৮ হাঁজীরের 
অধিক এবং পাঁরসী গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় ৮ হাজার হইবে। 
সংস্কৃত কলেজে প্রায় ৪ হাজার হস্তলিপি আছে। 
এতক্ডিন্ন আর আর যে সকল স্থানে ও যে থে ব্যক্তির নিকট 
বহুসংখ্যক সংস্কৃত হস্তলিপি রক্ষিত আছে, অকাঁরাদিক্রমে 
তাহাদের নাঁম লিখিত হইল £-_- 
আঁজিমগঞ্জে রায় ধনপৎসিংহের জিনমন্দির । 
কাকিনা (রঙ্গপুর ) রাজা মহিমারপ্রন রায়চৌধুরী । 
জাফরগঞ্জ বড় আখড়া গোঁপালদীস মহন্ত । 
জিরাগঞ্জ বালুচর খরতরগস্ছীয় পঞ্চায়ত-পোশীলা! ( উপাশ্রয় )। 
দরভাঙ্গা রাজ-পুস্তকাঁলয়। 
নবদ্বীপ-রাজবাঁটী ( মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় )। 
নবদ্ীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্বের বাঁটী, 
নশীপুর, মুরশীদাঁবাদ, রাজা রণজিৎ সিং। 
নাটোর রাজবাঁটী, পুটিয়া৷ রাঁজবাটা, পুরীর শঙ্করমঠ, ত্রাঁ্গণী- 
গ্রাম ( মুণিদাঁবাদ ) রাঁমান্ুজমঠ | 
ভট্টেশ্বর গ্রাম (বিক্রমপুর ) গঙ্গাচরণ তর্করদ্ের বাটী। 
ভগ্রাণী--দরভাঙ্গ৷ ছোটিলাল ঝাঁ। 
ভাঁওয়াল-_রাজা রাঁজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাতুর । 
মধুবনী ( দরভাঙ্গা ) কানাইলাল ঝী । 
মানকর ( বর্দমান ) হিতলাল মিশ্রের বাটা । 
রাঁজনগর (বিক্রমপুর ) কালিকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঁটী। 
রৌয়াইলের জমিদারবাঁটী । ৰ 
বহরমপুর ৬রামদাস সেন ও তীহা'র আত্মীয় রাধিকা প্রসাদ 
সেনের ঠাকুরবাটা । 
বেতিয়া__মহারাঁজ রাঁজেন্্রকিশোর সিংহ বাঁহাছর। 
শীস্তিপুর__-৬ কালিদাস বিদ্যাবাগীশের বাঁটী । 
শ্রীরামপুর-কলেজ । 
সেরপুর, (ময়মনসিংহ ) হরচন্ত্র চৌধুরীর পুস্তকালয়। 
ত্রিপুরা_মহারাঁজের পুস্তকালয় । 
বর্ধমান__সংস্কৃত পুস্তকালয় । 
হাঁতৌয়ারাজের পুস্তকালয় 1 


* বাঙ্গীলার যে যে স্থানে পুথি রক্ষিত আছে তাহাদের নীম-_ 
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ভারতবর্ষে নানাস্থানে পুথি রক্ষিত হইলেও প্রধান প্রধান 
ছুই একটা রাজ-পুস্তকালয় ব্যতীত কোন পুস্তকালয়ের রীতিমত 
তালিকা পাওয়া যায় নাই। এই জন্য আনুমানিক গ্রন্থসংখ্যা 
লিখিত হইল না। 

বাঙ্গালার নানাস্থানে ইংরাজ আগমনের পূর্বেকার বহু 
সংখ্যক বঙ্গভাষায় লিখিত পুথি দৃষ্ট হয়। একমাত্র বিশ্বকোষ- 
কার্য্যালয়েই আট শতাধিক এরূপ বঙ্গভাঁষায় লিখিত পুথি 
সংগৃহীত হইয়াছে। 

বর্তমান মুদ্রিত গ্রন্থের পুস্তকাঁলয় মধ্যে বরোদার গাইক- 
বাঁড়ের পুস্তকালয় ও কলিকীতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্বা- 
পেক্ষা বৃহত। এই ছুই স্থানে সকল বিষয়ক গ্রন্থ একত্র 
করিলে প্রায় ৫০০০০ পুস্তক হইতে পারে। 

কলিকাঁতাঁর মেট্কীফ হল, বৌশাইএর রয়েল এসিয়াঁটিক 
সোসাইটা, মান্্রীজের কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতার এসিয়াটিক 
সোসাইটা, প্রেসিডেন্দী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, উত্তরপাড়ার 
৬জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী, টাকার নর্থকুক হল, কোচ- 
বিহার রাঁজ-পুস্তকাঁলয়, ত্রিপুরার মহারাজ স্থাপিত লাইব্রেরী, 
কাকিনার রাজা মহিম। রঞ্জনের লাইব্রেরী, জয়দেবপুরের রাজি- 
পুস্তকালয়, কলিকাতার ৬*রসিকচন্ত্র নিয়োগীর লাইব্রেরী, 
আঁলবার ও জয়পুরের রাঁজপুস্তকালয়, কাঁশীর কলেজ লাইব্রেরী 
এবং পুণাঁর ডেকীন কলেজ লাইব্রেরীই উল্লেখযোগ্য । এঁ সকল 
পুস্তকালয়ে বহু সহত্র মুদ্রিত গ্রন্থ আছে। 

পুস্তকরক্ষর ব্যবস্থা । 

সাধারণ পুস্তকাগার কিরূপ হইলে সকলের সুবিধাজনক 
হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরিচালক সমিতির লক্ষ্য রাখা উচিত। 
প্রত্যেক পুস্তকাঁলয়ে পঠাগার১ ([২০০৭%02-099178 ), গ্রন্থ- 
গৃহ (8০০1-:00109 ), কর্মগৃহ ( ৬/০:1-7০9০918 ) ও দপ্তর- 
থানা (021০০) প্রভৃতি থাকা আবশ্তক। পাঠগৃহের আয়তন 
অপেক্ষারুত বৃহৎ হওয়া চাই। বহুলোক একত্র পাঠ করিতে 
পারে, তছুপযোগী মেজ (61015) ও কাষ্ঠাসন (০151) 


শা 


(১) বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার সর্ধস্ন্দর। পাঠকের সুবিধ। ও 
আরামের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গৃহের গঠন ও সক্জাদি প্রস্তুত হ্ইয়াছে। 
টেবিলটা চক্র।কার, প্রতোক চক্রদণ্ডে পাঠকের বসিবার আসন । সাধারণের 
অস্থবিধ। নিবারণ-জন্ পরিদর্শকের ( 9009736900808 ) অবস্থান-গৃহের 
সম্মুখে পুস্তকতালিকা-রক্ষণ-স্থান (0%1510806-86800) । পাঠকের পরম্পর- 
দর্শনে মনঃসংযোগের হানি হওয়। সম্ভব, এজন্য পর্দ1। আড়াল দেওয়া! আছে। 
শীতপ্রধান দেশ, তাই শীতলত| নিবারণ জন্ত পদতলে গোলাকার ফুটরেল 
আছে । উহার মধ্যে গ্রীমদ্বার! গৃহে' গৃহে উত্তাপ প্রেরিত হইতেছে। পাঠকের 
স্থবিধার্থ প্রত্যেক আসনের সন্নিকটে স্বতন্ত্র ৪ ফিট স্থান ছাড়া আছে, এ 
স্থানে পাঠক নিজের ইচ্ছামত পুস্তকাঁদি নাড়াচাড়া করিতে পারেন। 


পুস্তকালয় ্‌ 


সজ্জিত রাখা কর্তব্য। স্বদেশ ও ভিন্নদেশীয় স্বনাম-ধন্ পুরুষের 
চিত্র (চ5176085 ), প্রতিকৃতি (7345 ০ 96৪68৪) প্রভৃতি 
দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতে হয়। কাঁরণ তদ্দুষ্টে কোমলহৃদয় 
মানবমাত্রেরই “মহাজনগত পন্থার” আকাজ্ষ! জন্মিতে পারে। 
সকল গৃহগুলি ঈষছুষ্ণ রাখা প্রয়োজন । মেজের অথবা বাহিরের 
ঠাণ্ডায় পুস্তকালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । ঠাণ্ডা 
লাগিলে সেল্ফ, আলমারি, বুককেশ, পেতেন বা তাক প্রভৃতিতে 
রুই (1166-279) লাঁগিতে পারে এবং বাহিরের ঠাপ্ডায় পুস্ত- 
কাদিতে একপ্রকার কীট জন্মে, উহারা পুস্তক কাটিয়! জীর্ণ 
করিয়া ফেলে। এই সমস্ত ক্ষয়কারী কীটের দংশন হইতে 
পুস্তকের পরিত্রাণ জন্য গ্রন্থগৃহে তাঁপদান আবশ্তক। খোলা 
জায়গায় অগ্রি জালিয়া অথবা লৌহ উনানে অগ্নি-স্থাপন 
করা কর্তব্য। ট্টীম্‌, সান্লাইট গ্যাস (58011616956) ) 
বা বেন্হেম্‌ (1611১907 1151)0) আলোক দ্বারা গৃহগুলির 
বায়ু উত্তপ্ত রাখা চাই। বর্তমান বৈছ্যতিক আলোকেও 
পুস্তক রক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এততিন্ন 
প্রত্যেক গ্রন্থ নিমপাতা, নেপ্থালিন্‌ বা টাপিন্‌ দিয়া রাখিলে 
কিছুকাঁলের জন্য কীটদংশন হইতে পুস্তকাঁদি রক্ষা করা যায়। 
_ কাষ্ঠিনিন্মিত আল্মারি, “সেল্ফ”, “বুককেশ” প্রভৃতির পরিবর্তে 
অধুনা কলাইকরা লৌহ (08152171290 1:07) প্রভৃতি 
ধাতু বা শ্লেট-নিম্মিত সেল্ফই পুস্তকরক্ষার বিশেষ উপকারী হই- 
য়াছে১। কারণ উহাতে আর রুই লাগিবার সম্ভাবনা নাই। 
র্যাক্‌ (7২৪০) কিংবা সেল্ফ মধ্যে পুস্তক সাজাইয়া রাখি- 
লেও সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত, যেন ধুলা পড়িয়া উহা! নষ্ট 
না হয়। আল্মারি, দেরাঁজ কিংবা গ্লাসকেশ মধ্যেও গ্রস্থাদি 
সজ্জিত রাখ যায়; কিন্তু অনেকে উহ! ভাল পছন্দ করেন না । 
কারণ কাঁচ মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে গরমে কাঁগজাদি গুমিয়া 
যাইতে পারে এবং কাষ্ঠ অথবা কোনরূপ অস্বচ্ছ আচ্ছাদনে 
উহার সম্মথদ্বার আবদ্ধ রাখিলে, পুস্তক-নির্ববাচনে সাধারণে 
বড়ই অসুবিধা বৌধ করেন। 
কোন পাঠক কোন একখানি গ্রন্থ দেখিতে ইচ্ছা করিলে 
অগ্রে সেই পুস্তকের শ্রেণীগত নম্বর ও গ্রন্থকাঁরের নাঁমোল্লেখ 
করিয়া গ্রন্থরক্ষকের নিকট পুস্তকখানি চাহিবেন। তিনিও 


নিজ তালিকাবহি-ৃষ্টে সাঙ্ষেতিক চিহ্নান্ুসারে সেল্ফ-নির্ব্ধাচন 


(১) ডাঃ অক্লা্ু-উদ্ভতাবিত রাড ক্রিফ. আইরন্‌ বুককেশ, মিঃ 
ভার্গোর বুককেশ ও তোস্কসের (10088) বুককেশ উল্লেখযোগ্য। 
পুস্তকালয় ও তদঙ্জীধীন দ্রব্যসমূহের বিস্তৃত বিবরণ 11. [10-2709, 
679073 ০7 22070)16$ (1859), 107৮ 0৪6৪০1965 কৃত 4 026/7878- 
&৩ ৫97 £100101147:671976 ও [910 0০০0৪] নামক গ্রন্থ ড্রষ্ুব্য। 


৪ 
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করিয়া নিয়মাগুক্রমে সঙ্জিত গ্রন্থ বাহির করিয়া প্রার্থীর হস্তে 
সমপ্পণ করিবেন) কিন্তু এ গ্রন্থ পুন্তকালয় মধ্যে সন্নিবেশিত 
আছে কি না, তাহা জানিবার কোন সহজ উপায় ছিল না। 
পাঠক ও পুস্তকরক্ষককে বৃথা বহুসময় অতিবাহিত করিতে হইত | 
পরে ইপ্ডিকেটর” 0701০6০+) প্রথার উদ্ভাবনায় অনেক শ্রম- 
লাঘব হইয়াছে। মিঃ মর্গাল (বাত্জিংহাম ইত্ডিকেটর ), মি 
ইলিয়ট, মিঃ রাইট ও মিঃ কট্ত্রীভ্-প্রবস্তিত :প্রথাবলম্ষনে 
সকলেই কাধ্যসমাধা করিয়া থাকেন। প্রথমে একটী কাষ্ঠ-ফ্রেমে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র গেবে (97911 701250:)-1)9199 ) কাটিয়! 
একএকটা নম্বর দিত এবং এ নম্বরের সহিত পুস্তক-নম্বরের 
সমন্বয় রাখা হইত। কালে কট্গ্রীভের ইগ্ডিকেটর বহির 
সাহায্যে “লেজার” গ্রন্থের স্ায় প্রত্যেক ব্যক্তির নামে স্বতন্ত্র 
হিসাব খুলিয়া, দেয়পুস্তক খরচ কাটিয়া দেওয়া! হয়। গ্রন্থ্রক্ষক- 
গণের স্ুবিধার্থ মিঃ পার (.. 7, 2.811 পা 
| লেজার” (০8104160851 ) প্রশস্ত ৷ 

অতঃপর পুস্তকের বাঁধাই । যত উৎরুষ্ট বাধাই হইবে, 
গ্রন্থথানিও তত অধিককাল স্থায়ী হইবে। ভাল বাঁধাই করিতে 
হইলে, অবশ্ঠই বেশী খরচ হয়; কিন্তু বর্তমান অধিক ব্যয় 
ভবিষ্যতে স্বল্প বলিয়া বোঁধ হইবে । কারণ উহাকে আর ছুইবার 
বাঁধাইতে হইবে না, অন্যথা উহা! একবারে নষ্টও হয় না। মরকো 
()1০:০০০০ ) চর্ম পুস্তক বীঁধাই সর্বাঙ্গস্ন্দর ও-অধিককাল 
স্থায়ী হয়। জলবায়ুর উত্তাপ ও গ্যাসালোকে মরক্কৌোচর্মের বিশেষ 
ক্ষতি করিতে পারে না। ভেলম্‌ € ৮০118) )-পরিস্কৃত বাছুরের 
চর্ম সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী ; কিন্ত সকলপ্রকা'র কার্ষ্যে 
বিশেষ উপযোগী নহে। পর্যায়ক্রমে কাঁফ্‌, রুসিয়া, বেসিল, 
রোয়ন্‌, বাক্রাম্‌, কার্পাসবস্ত্র, লিনোলিয়ম্‌, ক্রেটোন্‌ ও লেদারেট 
প্রভৃতি চর্ম, বস্ত্র বা তদনুকরণে নির্মিত কাগজাদিদ্বার! পুস্তক 
বাঁধান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের স্থায়িত্ব কালও প্রবূপ 
পর্য্যায়ানুযায়ী জানিতে হইবে। রঙ্গের বিচার করিয়া দেখিলে নীল 
ও সবুজ ( গাঁ ব৷ তরল ), লাল, কৃষ্ণ, ওলিভ_ ও ব্রাউন বর্ণ ই 
প্রশস্ত। এক পুস্তকের সকল খণ্ডতগুলি (৬ ০1)2165) এক বর্ণের 
হওয়া চাই, তাহা হইলে সহজে চিনিয়া লইতে পার! যায়। : 
ছুশ্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থগুলির বীধাই সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা! 
কর্তব্য। সাধারণ পুস্তকগুলি “হাঁফ্বাউও” ক্রিলেই চলে ১ 
কিন্তু ছুশ্রাপ্য বন্প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে চর্ম দিয়া “ফুলবাউ্ড, 
করা আবশ্তক১। যখন বন্ধনার্থ  পুস্তকখানি দপ্তরির 


(১) বুটাশ মিউজিয়মের সকল পুস্তকই মরকো! “হাফ্বাউও্ড অর্থাৎ 
পশ্চাতে মরক্ে! চর্ম দিয়। ছুইখানি ডালা কজার ন্যায় ঝুল।ন 'আছে। 
ডাল! ছুইটা নানাগ্রকার বন্ত্রাচ্ছাদিত; কিন্তু চাঁরিকোণ (ছ৪11029)- 
চর্দমমণ্ডিত। দঃ 
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শপ: পালাল 


নিকট দিবে, তখন তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া৷ বলিবে দীলাই, 
বস্ত্র, চর্ম ও সোনালির নাম কিরূপ হইবে। | 
বাধান পুস্তক গুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শেণীবদ্ধ করিয়া সাজান 
উচিত। যথা সাহিত্য, কাব্য, গীতিকাব্য €( 10০10-012109 ) 
নাটক (1)72102, 17000”, 0016 ) নবন্যাস ও উপ- 
ন্যাস, (০৬০1১), ইতিহাস (715001), জীব্তত্, ০০1০৪), 
পক্ষিত ত্ব(9100107010),মানবতত্ব, ভূতত্, (2০০10৫) দেহ- 
তত্ব, অস্থিতত্ব (095660198), অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত, রেখাগণিত, 
জ্যামিতি, পরিমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, আয়ুর্বেদ ও ভৈষজ্য (11০01 
0176), বিজ্ঞান (501০1770221) 4৮705 ), প্রাণিতত্ব 08£0:9] 
[7156075 ), ঈশ্বরতত্ব ()৩01095 ), ধর্মশীস্ত্র বা স্মৃতি 


৮৮৯৪১] 


(701150100০)০9 ), আইন (1৪৬), স্থপতিবিদ্যা ও ভাঙ্কর্য্য 


(1909591905 &00 4১1 06 50910019, 09106102 &০০.), 
দর্শনশান্ত্র (11119501005 ), ভূগোল (608180180 ), 
জীবনী (73109219015 ), শব্দবিদ্যা (71011919% ), বাণিজ্য, 
(0০00767০6), সমাজ-নীতি (5০০10102% ), কৃষিবিদ্যা 
(4810001681০ ), মাসিকপত্র, (72119110819 ) ও অব্যক্ত 
অস্কদ্বারা লিখনবিদ্যা (1১8151971) ) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক 
গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সেল্ফমধ্যে সন্নিবেশ করা! আবশ্তক। পুস্তক 
সজ্জিত করিবার চারিটা প্রণালী 26১) আকুতি__সমান 
আরুতির পুস্তক গুলি সেলফের একতাকে রাখিলে সুন্দর দেখায়, 
(২) গ্রন্থকারের নাম_-অকারাদি ক্রমে গ্রন্থকর্তীর নাম লিপিবদ্ধ 
করিয়া তাহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি ১।২ নম্বর ক্রমে সাজান; 
(৩) বিষয়__ অর্থাৎ ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা 

98151 72101195011 ), রসায়ন (01)610156:5) প্রভৃতির 
বৈষয়িক পার্থক্য ধরিয়া সেল্ফমধ্যে সংখ্যাক্রমে তাহাদের সংস্থান 
এবং (৪) প্রীপ্তি-স্বীকারের পরই নিরূপিত নঘ্বর বসাইয়া 
তাহাকে সেল্ফে রক্ষা কিংবা উপরোক্ত ছুই প্রকারের প্রথার 
মিশ্রণে তাহাদের সঙ্জা। প্রথমে বিষরের সন্কেত ও পরে 
তদ্বিভাগী় চিহ্ন বসাইয়া নম্বর দিলে সহজেই পুস্তক-নির্বাচনে 
স্থবিধা হইতে পারে। যেমন জ্যামিতিকে অকঙ্কবিদ্যার 
(11201)60790০3 ) তৃতীয় স্থান দিতে হইবে অর্থাৎ অঙ্কগণিত 
(110009501০3), বীজগণিত € 41218 ) ও পরে জ্যামিতি 
এবং উহা! স্বাভাবিক বিজ্ঞানের (৪0971 5০190০9.) একটা 
অংশ। এইরূপে জ্যামিতিকে প্রথমে বিজ্ঞানের অংশভৃত 
করিয়া তাহাকে অস্কবিদ্যার তৃতীয় স্থান দানপূর্বক ১১২৩ নং 
ক্রমে সাজাইয়া যাইবে । এ সমন্ধে ডিউয়ে (0151%1 19০৪5 ) 
সাহেবের মত সাধারণের গ্রহণীয়১ | প্যারী নগরীর “বিব্লিওথিক্‌ 
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পুস্তকালয় 


বি 


হ্াস্নেল” নামক পুস্তকাঁলয়ের ইতিহাস (17156077 ৫০ 
77199০০) ও ভৈষজ্য সন্বন্ধীয় (815010176) গ্রন্থাবলীর সুসমা- 
বেশ (01835160801 ) জগতের একটী আদর্শস্থল। 

পুস্তকগুলি আপনাপন শাখাগত অন্কমধ্যে নিবদ্ধ হইলে 
তাহার একটা তালিকা প্রয়োজন । কারণ এঁ তালিকা দুষ্ট 
রস্থরক্ষক ও পাঠক উভয়েই জ্ুবিধামত পুস্তক-নির্বাচন ও 
গ্রহণে সমর্থ হইবেন। যে পুস্তকালয়ের তালিকা নাই, তাহা 
কখন কাধ্যকারী হয় না। সামান্ত কথায় উহা! একটা পুস্তক- 
স্তপগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকাঁলয়ের প্রতিষ্ঠাই যখন 
সাধারণের উপকারার্থ, তখন কেন না সেই প্রত্যুপকারের অভি- 
লাষী হওয়া যায়। তালিকা হইতে প্রথমতঃ পুস্তকের নাম, 
গ্রন্থকার ও কোন্‌ বিষয়ের গ্রন্থ তাহা জানিতে পার! যায়। 
অন্মদ্দেশীয় সাধারণ-পাঠ্য-পুস্তকাগারে যেরূপ তালিকা! প্রচলিত 
আছে, তাহাতে কাব্য নাটকাদিভেবে গ্রন্থ বিভাগ করিয়া 
অকারাদি ক্রমে গ্রন্থের নাম (609৪) ও প্রণেতৃগণের নাম 
নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তক-বহুল স্থানে এরূপ বন্থীর্ণ 
প্রথা ফলদাঁয়ী হয় না; যেখানে লক্ষাধিক পুস্তক আছে, সেরূপ 
স্থানে গ্রন্থকর্তীদিগের নাম-নির্ধাচনে অকারাদি ক্রমে গ্রন্থাদির 
তালিকা সন্নিবেশ করিতে হয়; তাহা হইলে গোলযোগ ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকে না। 

এই সকল কার্ধ্য পরিদর্শন জন্য একজন গ্রন্থ্রক্ষক 
(110:51151) আবশ্তক। এ ব্যক্তি জ্ঞানী, কর্মঠ, সুবিবেচক 
এব্‌ং নান! ভাঁষা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। কারণ তাহার 
নিকটে কোঁন আবশ্তকীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে যেন যথাযথ 
উত্তর পাওয়া যাঁয়। সর্ববিষয়ে পারদর্শী গ্রন্থরক্ষকই সাধারণের 
মনৌরঞ্রনে সমর্থ হইয়া থাঁকেন। গ্রাহককে অভিমত পুস্তক 
বাহির করিয়া দেওয়! তাহার কার্ধ্য নয়। ঘিনি গ্রাহককে পুস্তক 
দেন, তাহাকে [95010 0০9? বলা যায়। 

কনে পুস্তক-তালিক! €(০5/219759 ) প্রস্তুত করিতে হইবে 
তৎসন্বন্ধে ৬টী জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে ।_(১) অমুক গ্রন্থ- 
কারের অমুক পুস্তক আছে কিনা? (২) অমুক গ্রন্থকারের 
কিকি পুস্তক আছে) (৩) অমুক গ্রন্থ পুস্তকালয়ে আছে কি? 
(৪) অমুক বিষয়ক বা! ঘটনাঁসমাশ্রিত কোন পুস্তক গ্রন্থালয়ে 
পাঁওয়! যাইতে পারে কি না? (৫) অমুক বিষয়ের কি কি 
গ্রন্থ আছে? (৬) কোন বিশিষ্ট সম্প্রদীয় বা ভাষা সব্দ্ধ 
কৃত পুস্তক পাওয়া যায়? এই সকল প্রশ্নের প্রক্কৃত উত্তর- 
সন্ঘলিত গ্রন্থই পুস্তক-তালিকা! পদবাঁচ্য। এ কারণ কোন কোন 
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পুস্তকাগার (১) ও (২), কোথাঁও (৩), কোথাও (৪) বা 
(৫) লইয়া তালিকা প্রস্তত হইয়া থাকে । কিন্তু কি বিষস্পগত, 
কি গ্রন্থের নামগত, কি গ্রন্থকর্তীর নামগত, সকল গুলিই অকা- 
রাদি ত্রমে (4১191)909068115 ) সজ্জিত হয়। তালিকা 
মুদ্রণে খরচ হর বটে কিন্তু তাহার ব্যবহারে তত কষ্ট হয় না। 
হস্তলিখিত তাঁলিকাঁয় গ্রন্থ বাছিয়া' লওয়া স্ুকঠিন। তালিকা 
বার বার ছাপা সুপরামর্শ নহে, কারণ মাস ছই পরে যখন আবার 
(প্রাপ্ত বা ক্রীত) নৃতন গ্রন্থ সংযোজিত হয় তখন উহা! কার্য্য 
বহিভূতি হইয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে তাঁলিকা 
্রস্তত না করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্বর পুম্তকাঁলয়ের তালিকা 
লইয়া উহাতে কথিত পুস্তকালরের গ্রন্থনাম মিলাইয়া দ্রাগ 
দিয়া রাখিলেই চলে 1১ 

বর্তমান প্রথায় যে সমস্ত তালিকা প্রস্তত হইতেছে, তাহাতে 
গ্রন্থকর্তা, গ্রন্থ ও গ্রন্থবর্ণিত রিষয়ের মূলাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গ্রন্থ ও সামান্তঃ তদর্ণিত বিষয় জানিতে পারিলে পাঠক সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন বে, উহাতে তাহার লেখ্য প্রতিপোধক কোন 
ঘটন| লিখিত আছে কি না। 

কার্ধ্যগ্রণালীই €00010150680197)  প্ুস্তকালয়ের 
প্রধান অঙ্গ । যাহাতে গ্রাহক ও সভ্যমহোদয়গণ জন্তষ্ঠ থাকিয়া 


গরন্থাদি পান ও নিজ নিজ ইচ্ছামত পুস্তকীলয়ের কাঁধ্য সমীধা ' 


করিতে পারেন, তদ্দিষয়ে পরিচালক-সমিতির দৃষ্টি থাকা উচিত। 


যাহাতে আকব্যয়ের হিসাব পরিষ্কীর থাকে এবং প্রতিমাদেই | 


নৃতন গ্রস্থত্রয়ের স্থুবন্দোবস্ত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 
্রস্থাদিতে ধূলা না লাগে, ধুলা ঝাড়িবার সময় কন্মচারিগণ পাতা 
না ছিড়িয়া ফেলে, তদ্দিষয়ে দৃষ্টি রাখ! আবশ্তক। বৎসরে ২৩ 
বার গ্রন্থসংখ্যা (১০০০২) নিদ্ধীরিত কর! কর্তব্য । নূতন পুস্তক 
গ্রন্থাগারে স্থান পাইলে তাহ! সর্মমক্ষে কিছুদিনের জন্য রাঁখিবে, 
বেন সকল গ্রাহকেই নূতন পুস্তক দেখিতে পায়। পরে তথা 
হইতে উঠাইয়! পুস্তকালয্নের নাম ষ্ট্যাম্প করিবে এবং নর দিয়া 
সেল্ফ মধ্যে বথাস্থানে রাখিবে। পুস্তকানয় হইতে গ্রাহককে 
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4£০৮- প্রচলন হওয়। অবধি রাজকীয় পুস্তকাগারে নৃতন পুস্তকের অভাব হয় 


নাই, প্রত্যেক গ্রস্থকারকেই ন্বপ্রক(শিতপুস্তক পাঠাইতে হয়। 


চা. কা. নস 


পুস্তক দিতে বা তাহা ফিরাইয়া লইতে একটা পরিষার হিসাব 
রাখিবে, যতদিন এ পুস্তক তিনি রাখিতে পারিবেন, তাহা বাদে 
উহা ফিরাইয়া লইবে। ইহার জন্য হয় “লেজার, না হয় লিপ দিষ্েম্‌ 
(5110 85900 ) মতে কাঁধ্য করিবে। পুস্তকালয়ের রক্ষা 
সর্ধতোভাৰে প্রার্থনীয, যেন গ্রাহক ব৷ সভ্যের গোলমালে কোন 
পুস্তক নষ্ট না হয় ) অথবা আগুনে পুড়িয়! না৷ যায়, এজন্য প্রত্যেক 
পুস্তকাগারে একএকটী জলমন্ত্র (902) থাকা উচিত |. 
পুক্তময় [ত্রি) বন্ত্ররচিত। (জুশ্রুত স্থ' ৯ অঃ) 
পুস্তশিন্ী (ত্রী ) শিশ্বীলতাভেদ। 
৫৬৬ € পুং) ফুস্ফুদ্‌ রোগ। 
পুস্য,নশ্বামক, (29177099808) যাহা বারুতে পুক্ষ,নদ্বারা। শ্বাস 
লয়, যথা স্থলজশম,ক | 
পৃঃ শোঁধ, শোধন। দিবাদি, আত্মনে”্ সক”, সেটু। লট্‌ পুক্নতে । 
লোট্‌ পূরতাঁং। লঙ. অপুয়ত। লিটু পুপুবে। লু অপবিষ্ট ॥ 
পৃঃ শোধন। দিবাদি, আত্মনে” সক” সেট । লট্‌-পৰতে। লোট্‌ 
পব্তাং। লঙ. অপবত। লুউ অপবিষ্ট। লুট্‌ পবিষ্যতে। 
পু, শোধন। ক্র্যা্দি, উভয়”, সক”, সেট । লট পুনাতি পুনীতে ॥ 
লোট্‌ পুনাতু পুনীতাং। লঙ. অপুনাৎ্, অপুনীত। লুউ অপা- 
বীৎ, অপবিষ্ট। সন্‌ পুপুষতি-তে। যঙ পোপুয়তে । যঙ 
লুক পৌপতি। ণিচ্‌ পাবয়তি-তে। লু অপীপবৎ-ত। 
ক্ত,__পৃত, পবিত। বররুচির মতে কোন কোন স্থলে ক্র্যাদি- 
গণীয় পপু” ধাতুর পাঘিত্ব হেতু শ্মা-প্রত্যরের আকারও ত্রম্ব হইবে । 
“স্মরণাৎ পুনতে পাপং ধারণাৎ পুর্বসঞ্চিতং | 
দর্শনালততে মোক্ষমেতদ্যৌগস্ত লক্ষণম্‌ ॥৮ ( দুর্াদাস ) 
পুই ( দেশজ ) পৃতিকা, পুইশাক । 
পুঁজ ( দেশজ ) পুয। 
পু'য়া (দেশজ ) কেচোর স্তায় সুক্ষ সরীন্থপ জাতীয় জন্ত-বিশেষ / 
পুঁয়ে সাপ। 
পুখী, দোয়াবের অন্তর্গত মৈনপুরীর একজন প্রসিদ্ধ কবি। প্রায় 
১৭৪৬ খুষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । 
পুগ (ক্লী) পুতে মুখমনেনেতি পুগন্‌ কিচ্চ। (ছাপুখগ্ডিভ্যঃ 
কিৎ। উণ্‌ ১১২৩) গুবাকফল, ( অমরটীকা বায়মুকুট ) 
চলিত সুপারি । 
“পিগুখর্জ.রং জাতিশ্চ এলা চৈব হরীতকা। 
নারিকেলং তথা পুগং রস্তাপকফলং তথা ॥” (€ ভবিব্যপু*) 
প্ধ্যায়__পুগফল, চিন্কণী, চিন্কা, চিন্ষণ, সোঞ্ক, উদ্বেগ, 
 ক্রমুকফল, ইত্যাদ্ি। (রাজনি”) [ গুবাঁক শব্দ দেখ। ] 
ইহার গুণ কফ ও পিত্বনাশক, রুক্ষ, বক্ত ব্লেদঘমলনাশক, কষায় ও 
ঈষৎ মধুর এবং সারক। (জুশ্রত সুত্র” ৪৬ অঃ)। অত্রিসংহিতার 
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মতে কষায় মধুর, অর্থাৎ প্রথমে ক্ষার তৎপরে মধুর, ভেদক, পুগরোট (পুং) পুগবৃক্ষ ইব রোটয়তি, দীপ্যতে প্রকাশতে ইতি 
পিত্ত ও কফনাশক। ( অত্রিস” ১৭ অঃ ) পক পৃগফল বাঁতবদ্ধক, | রুটঃ অচ্‌। হিন্তালবৃক্ষ, ইেতালগাছ। (ত্রিকাঁ”) ২ খর্জ,র- 
বক্ষ, ভেদ্ন, কফনাশক, গুরু, অভিষ্যন্বি, মধুর, বহ্িনাশক, | বিশেষ, একজাতীয় খেজুর । ( বৈদ্যকনি”) এই শব্দের “পুগ- 
গ্রথম বৎসরে পুঁগ বিষতুল্য, দ্বিতীয়ে ভেদক ও ছূর্জর এবং | বোট” এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
তৃতীয়াদি বৎসরে ইহা সুধাতুল্য রসায়ন।* (রাজব) ;: পুগবৃক্ষ পে) ক্রমুক্বৃক্ষ, সুপারিগাছ। 
পুগ (পুং) ১ গুবাক, পুগবৃক্ষ জুপারির গাছ? ক্রমুকবৃক্ষ। ; পুগিন্‌ (পুং) শুবাকরৃক্ষ। (মদনপাল ) 
২ অক্কোট। ৩ পনসবৃক্ষ। ( শবর” ) ৪ তুতবক্ষ। (ভাবপ্রণ) | পুগীফল (ক্রী) গুবাক। (বৈদ্যকনি) 
ও ছন্দ্। ৬ ভাব। ৭ কন্টকিবুক্ষ। ( শব” ) ৮ সমূহ, বুন্বৰ। পুগ্য (তরি) পৃগে ভবঃ, দিগািত্বাৎ যৎ। (পা ৪৩।৫৪ ) পুগ- 
“অনস্ততেজা গোবিন্দঃ শক্রপুগেষু নির্বাথঃ | ভব, পৃগোৎপন্ন, সুপারি হইতে যাহা হয়। 
পুরুষঃ সনাতনতমো! বতঃ কৃষ্ণস্ততো। জয়ঃ ॥৮ ভোরত ৬।২১1১৪) পুস্কাঁড়,ঃ মান্জাজের আর্কটজেলায়, আর্কট হইতে ৪ মাইল পূর্ব 
পুগকৃত [ত্রি) ১ স্ত,পাকারে স্থাপিত। ২ সংগৃহীত দক্ষিণে, পালার-আনিকটের নিকট অবস্থিত এক্টা অতি প্রাচীন 
পুগখণ্ড খু) ওষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-স্থুপারিচূর্ণ ২ সের, গ্রাম । প্রাচীন চোলরাজ-নিন্মিত ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দিরের জন্য 


ছুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২॥ সের, ঘ্বত ২ সেরা এই সক্ল দ্রব্য 
একত্র পাক করিষ্মা উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, 
নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, 
পন্মবীজ, নীলম্ুুদি, বংশলোচিন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুম্মাড, 
: *গোক্ষুর, শতমূলী, মাঁলতীপুষ্প, আমলকী ও কপুর প্রত্যেকে 
৪ তৌলা প্রক্ষেপ দিয়া যাবিধি পাক করিতে হইবে। পরে 
ইহা একটা শ্িপ্ধভাে রাখিয়া! দিবে । ইহার মাত্রা ১ তোল! । 
রোগীর অবস্থানুসারে ইহার কম বেণী হইতে পারে। ইহা সেবন 
করিলে সকলপ্রকার শৃল, বমি, অস্্পিত্ত, হৃদ্দাহ, ভ্রমি, মুচ্ছ, 
_ 'আমবাত, মেদোবিকার, প্লীহা, পাঁওুঁ, অশ্মরী ও মৃত্ররুচ্ছ বিনষ্ট 
হয়॥ এই মণ্ড অতিশয় রসারন, শু্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক। ইহা! 
সেবনে বন্ধ্যা পুত্র এবং বুদ্ধ ব্যক্তি তরুণতা লাভ ক্রে। 
শূলরোগে ইহা! একটা উত্তম ওঁষধধ। (ভৈবজ্যরডী” শূলরোগাধি”) 
পুগপাত্র €ক্লী) পুগন্ত দস্তচর্রিতপূগরসন্ত আধারভূতং পাত্রং। 
পৃগগীঠ, পিক্দানী, পর্য্যায়__ফরুবক। (হারাবলী ) 
গুগগীঠ (ক্লী) পুগস্ত দন্তচর্বিতপুগরসন্ত পীঠমাধারপাত্রং। 


নিষ্ঠীবনপাত্র, পুগপাত্র । পর্যায়-__-কটকোঁল, পতদগ্রহ। (ত্রিকাণ) | 


পুগপুষ্পিকা (স্ত্রী) পৃগসহিতং পুষ্পমত্রেতি পুগপুষ্প-কপ্‌, 
কাপি অতইত্বং। বিবাহসম্বন্ধি পুষ্পতান্ব,ল। বিবাহের সম্বন্ধ 

স্থির হইলে সপুষ্প তাষ,ল দিতে হয়, তাহাকে পৃগপুপ্পিকা কহে। 
পর্যযায়__কুহলি। (তরিকা?) 

পুগফল (ক্রী) পৃগন্ত গুবাকস্ত ফলং। গুবাকফল। [ পূগ দেখ ।] 

পুগমণ্ড (পুং ) প্রক্ষবক্ষ, পাকুড়গাছ। ( বৈদ্যকনি”) 


+* “পক্স্ধ বাভলং রূক্ষং ভেদনং কফনাশনং। 
গুর্বভিষ্যন্দি মধূরং তোয়ধূক্‌ বহ্িলাশনং ॥ 
আদৌ পৃগং বিষং ঘে।রং দ্বিতীয়ে ভেদি দুর্জরং। 
তৃতীয়া দিষু পতব্যং হ্থধাতুল্যং রনায়নং॥” ( রাঁজধললভ ৩ পরি" ) 


এই স্থান বিখ্যাত। আকুকাড়, বা ছয় বনের মধ্যে যে ছয়টা 
প্রধান মন্দির আছে, তন্মধ্যে এই ভরদাজেশ্বরের মন্দির একটা । 
পুজ, পুজন। চুরাদি, উভয়পদী, সক”, সেট। লট-পুজয়তি- 
তে। লোট্‌ পূজয়তু-তাং। লউঅপুজয়ৎ-ত। লুট্‌ পুজয়িতা। 
লিট, পুজয়ঞ্চকার-চক্রে। লু অপুপুজৎ্তত। জন্পুপুজিষতি- 
তে। ঘঙ্‌ পোপুজ্যতে। 
পুজক (তরি) পৃজয়তীতি পূজ-ধল্‌। পুজাকর্তী। দেবপুজক, 
ধিনি পূজা করেন। 
“্যাত্রব ভানুস্ত বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতি তাং বেদবিদো বস্তি । 
তথা পুরঃ পুজক্পুজ্যয়োশ্চ তদাগমজ্ঞাঃ প্রবদস্তি তান্ত ॥৮(তিথিতত্থ 
পুজন ( ক্লী) পুজ-ভাবে-লট ! পুজা, অর্চনা । [ পুজা দেখ । ] 
পূজনী (তরী) পৃজ্যতে ইতি পুজ-কর্মণি জট, ভীপৃ। চটকা। 
(ভরত ) ২ ব্রহ্গদত্ত-গৃহস্কিত শকুনি, বিহঙ্গম-স্ত্ী-বিশেষ। 
“ৃণুষ রাজন্‌! যদবৃত্তং বরহ্মদত্তনিবেশনে | 
পৃজন্যা সহ সংবাদং বরহ্বত্তস্ত ভূপতেঃ॥৮ (ভোরত ১২1১৩৯ অঃ) 
রাজা ব্রঙ্গদত্তের গৃহে পুজনী নামে এক শকুনি ছিল» এক- 
সময়ে রাজার ও এ শকুনির পুত্র হয়। রাজা পরে এঁ শকুনি- 
পুত্রকে বিনষ্ট করেন। শকুনি শোক ও ক্রোধে অবীর হই! 
এ রাজপুত্রের চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়াছিল । 
এই পুজনী ও ব্রহ্গদত্তসংবাদ মহাভারতের শান্তিপর্বে ১৩৯ 
অধ্যায়ে বিস্ৃতভাবে লিখিত আছে । 
পুজনীয় (ব্রি) পূজ-অনীয়র। আরাধ্য, পূজার যোগ্য । 
পুজয়িতৃ (ত্রি) পুর্তিত্চ,। পুজক। ্িয়াং ডীব। পুজা- 
কারিণী স্ত্রী। 
পুজা ( স্ত্রী) পুজনমিতি পুজ-অঙ ( চিন্তিপুজিকথিকুষিচর্চশ্চ। 
পা ৩৩১০৫ ) ততগ্টাপ্‌। পুজন, পর্যায়__নমন্তা, অপচিতি, 
সপর্য্যা, অর্চণ, অহী, নুতি। (শব্দরত্রাণ ) 


পুজী | ৪ পুজা 


সকল ধর্মশান্ত্েই পুজার ব্যবস্থা লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত 
ভাবে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । 
দেবপুজক প্রথমে নান, শিখাবন্ধন, পাঁণি ও পাদ উত্তমরূপে 


প্রক্ষালন করিয়া! কুশহস্তে আসনে পুর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবেশন | 


করিয়া আচমনপুর্বক যথাবিধানে পূজ। করিবেন । 
“ন্নাতঃ স্ুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ শুচির্বদ্ধশিখঃ দর্ভপাঁণিরাচান্তঃ 
প্রাসুখ উদজ্মুখো বা উপবিষ্টো ধ্যানী দেব্তাং পুজয়েদিতি।» 
( আহ্বিকতত্ব ) 
পঞ্চোপচার, দ্রশোঁপচার ও ষোড়শোঁপচার প্রভৃতি দ্বারা 
দেবপূজা' করিতে হয়। 
পুজার সাধারণ বিধান ।__পুজা, করিতে হইলে প্রথমে 
খধ্যাদিন্তাস, করশুদ্ধি, অর্থাৎ অঙ্গ ও করাঙ্গন্তাস, অঙ্গুলি ও 
ব্যাপকন্াস, হৃদাদিন্তাস, তালত্রয়, দিগ্বন্ধন, প্রাণায়াম, তৎপরে 
যে দেবতার পুজা করিতে হইবে, তাহার ধ্যান, পাদ্যাদিদ্বারা 
পুজা ও জপ করিয়া পুজা. শেষ করিতে হইবে । 
“আদাবৃষ্যাদিকন্াসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরং। 
অঙ্ুলিব্যাপকন্তাসসৌ হৃদ্যাদিন্তাস এব চ ॥ 
তালত্রয়ঞ্চ দিক্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরং। 
ধ্যানং পুজা. জপশ্চৈৰ সর্ববতন্তেঘয়ং বিধিঃ॥৮ ( তন্তরসার ) 
দেবপুজায় পঞ্চোপচার-__গন্ধ, পুষ্প, ধপ, দীপ ও নৈবেদ্য । 
দশোঁপচার-_পাঁদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ, 
পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। 
যোড়শোপচার__-আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্থ» আচমন, 
মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, 
দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন। * 
অন্যবিধ ষোঁড়শোপচার- পাদ্য, অর্থ, আচমনীয়, সমান, 
বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বল, 
অর্চনা, স্তোত্র, তর্পণ ও প্রণাম । 


* গৃন্ধাদয়ো, নৈবেদ্যান্ত।ঃ পূজা ঃ পঞ্চোপচারিক1।” 


দশোপচার?-- 
“পাদ্যমর্ধ্যং তথাচামং মধৃপর্কাচমনস্তথা। 


গন্ধাদয়ো। নৈবেদ্যান্ত। উপচারা দশ ক্রমাঁঞ্ |” 
যোড়শো।পচারাঃ_- 

“আননং স্বাগতং পাদ্যমধ্্যমাচমণীয়কং। 

মধূপর্কচমনী সানং বদনাভরণানি চ। 

গন্ধপুষ্পধুপদীপনৈবেদ)ং বন্দনং তথা ॥” 
অন্যবিধযোড়শোপচারাঃ-- 

“পাদ্যমর্ধাং তথাচামং স্ানং বসনভূষণে। 

গন্ধপুপ্পধুপদীপনৈবেদ্যাচমনস্ত তঃ ॥ 

তান্ব,লমচ্চন স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমন্ত্িয়।। 

প্রপুজয়েত প্রপুজায়।ং উপচারা'স্ত, ষোড়শ ॥” ( তস্ত্রনার.) 


অষ্টাদশোপচার-__- 

আসন, স্বাগত, পাগ্, অধ্ধ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত,, 
ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, অন্ন, দর্পণ, মাল্যানুলেপন, প্রণাম, 
ও বিসঙ্জন। ( তন্ত্রসার ) 

ষট্ত্রিংশৎ উপচাঁর-_ 

আসন, অভ্যঞ্জন, উদ্বর্তভন, নিরূক্ষণ, সক্মার্জন, সপিরাি- 
ন্নপন, আবাহন, পাগ্, অর্ধ্, আচমনীয়, স্নানীয়, মধুপর্ক, পুন- 
রাচমশীয়, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প; ধুপ, দীপ, 
তাম্ব,ল, নৈবেছ্য, পুষ্পমালা অন্ুলেপন, শব্যা, চামরব্যজন, আদর্শ- 
দর্শন, নমস্কার, নর্তন, গীতবাদ্য, গান, স্ততি, হোম, প্রদক্ষিণ, 
দস্তকাষ্ঠ-প্রদান ও দেব-বিসর্ন। ( একাদনী তত্ব) ৰ 

শক্তি-বিষয়ে চতুঃযাষ্টি উপচার-_ 

১ আসনারোহণ, ২ সুগন্ধি তৈলাভ্যঙগ, ৩ মজ্জনশীলাপ্রবে- 
শন, ৪ মজ্জনমণিপীঠোঁপবেশন, ৫ দিব্যন্নানীয়, ৬ উদ্বর্ভন,. 
৭ উদ্ঠোদক স্নান, ৮ কনককলসস্থিত সকলতীর্ঘাভিষেক, ৯ ধৌত 
বন পরিমার্জন, ১০ অরুণ ছুকুল-পরিধান, ১১ অরুণ ছুকৃলোস্ত- 
রীয়, ১২ আলেপমগ্ডপপ্ররেশন, ১৩ আলেপমণিপীঠোপবেশন, 
১৪ চন্দন, অগুরু, কুস্ক,ম, কপূর, কম্তরী, রোচনা। ও দিব্যগন্ধি 
দ্বারা সর্বাঙ্গীন্গলেপন, ১৫ কেশকলাপে কালা গুরু, ধূপ, মল্লিকা, 
মালতী, জাতী, চম্পক, অশোক, শতপত্র, পুগ, কুহরী, পুনাগ 
প্রভৃতি সর্ব খতুৎ্পন্নপুষ্প দ্বার মাল্যভূষণ, ১৬ ভূষণমগ্তপপ্রবে- 
শন, ১৭ ভূষণমণ্িপীঠোপবেশন্, ১৮ নবমণিমুকুট, ১৯ চন্দ্রশকট, 
২০ জীমন্তসিন্দুর, ২১ তিলকরত্র, ২২ কালাঞ্জন, ২৩ কর্ণপাঁলী- 
যুগল, ২৪ নাসাভরণ, ২৫ অধরযাঁবক, ২৬ গ্রথনভূষণ, ২৭ কনক- 
চিত্রপদক, ২৮ মহাপদক, ২৯ মুক্তীবলি, ৩০ একাবলি, ৩১ দেব- 
চ্ছন্দক, ৩২ কেয়ুরযুগলচতুষ্ট়, ৩৩ বলয়াবলি, ৩৪ উর্মিকাবলি, 
৩৫ কাক্ষীদাম, ৩৬ কটিস্থত্র, ৩৭ শোঁভাখ্যাভরণ, ৩৮ পাদকটক, 
৩৯ রত্বনূপুর, ৪০ পাদাঙ্থুরীয়ক, ৪৯ এককরে পাঁশ, ৪২ অন্য করে 
অস্ক,শ, ৪৩ অপর করে পুণ্ডেক্ষচাপ, 88 অপর করে পুষ্পবাণ, 
৪৫ মাণিক্যপাঁদুকা, ৪৬ আবরণ-দেবতার সহিত সিংহাসনারোহণ, 
৪৭ কামেশ্বরপধ্যস্কোপবেশন, ৪৮ অমৃতাশবচষক, ৪৯ আচমনীয়, 
৫০ কপুরিব্টিকা, ৫১ আনন্দ, উল্লাস, বিলাস ও হাস, ৫২ ম- 
লারাত্রিক, ৫৩ শ্বেতচ্ছত্র, ৫৪ চামরযুগল, ৫৫ দর্পণ, ৫৬ তাঁলবুস্ত, 
৫৭ গন্ধ, ৫৮ পুষ্প, ৫৯ ধূপ, ৬০ দ্বীপ, ৬১ নৈবেদ্য, ৬২ পুনরাঁচ- 
মনীয়, ৬৩ তাম্বল, ৬৪ বন্দন। এই চতুঃষষ্টি উপচার | (সিদ্ধামল) 

যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুসারে পঞ্চ-আদি করিয়া, 
এই সকল উপচার দ্বারা দেবপুজা করিবেন। বিভ্তের 
শঠতা করিয়া দেবপুজায় উপচার হীন করিলে দেবপুজার 
ফল হয় না, বরং তাহাতে অনিষ্ঠই হইয়া থাকে, এই 


পুজা [ ৪৫ 
কারণে কদাচ বিভ্তশীঠ্য করিবে না। অশৌচাদি হইলে দেবপুজা | 


করিতে নাই। 

অশুচিন মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাঁচন। 

অবশ্তন্ত ম্মরেন্মন্্ং সোহতিভক্তিযুতো নরঃ ॥ 

দত্তরক্তে সমুতপন্নে ম্মরণঞ্চ ন বিদ্যিতে | . 

সর্ধেষামেৰ মন্ত্রাণাং ম্মরণান্নরকং ব্রজেৎ॥” ইত্যাদি। 

( কালিকাপুণ ৫৪ অঃ) 

অশুচি অবস্থায় দেবপুজা করিতে নাই, কিন্তু শুচি হইয়া 
করিতে পারে, জনন বা মরণাঁশৌচে দেবপুজা করিতে নাই, 
কিন্ত অত্যন্ত ভক্তি-পরায়ণ হইলে মন্ত্র ্মরণ করিতে পাঁরে। 
দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে মন্্ম্মরণও করিতে নাই। 
শরীরে রক্ততাব হইলে, ক্ষৌরকর্্, ও মৈথুনাদির পর দেবপুজ 
করিবে না। মহাগুরুনিপাতে একবৎসরের মধ্যে অর্থাৎ 
সপিপ্তীকরণ না হইলে দেবপুজায় অধিকারী হওয়া যায় না। 

বৈদিক কার্ষ্যে ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়াই সকল দেবপুজা 
করিতে পারেন, কিন্তু তান্ত্রিক কার্য্যে তন্বানুসারে দীক্ষিত না 
হইলে কোন তন্তো্ত পৃজাদিতে তীহার অধিকার হয় না। 


প্রতিমা, পট, ঘট বা জলাদিতে দেবপুজ! কর্তব্য । দেব- 
পুজার প্রথমে গণেশপুজা করিতে হয়, গণেশের পুজা না করিয়া 


অন্য দেবতা পূজা! করিলে পূজার ফল হয় না। 
“দেবতাদৌ যদা মোহাঁৎ গণেশো ন চ পুজ্যতে। 
তদা পুজাফলং হন্তি বিন্নরাজো গণাঁধিপঃ ॥” (আহ্বিকতত্ব ) 

পুজাবিধিতে প্রথমে সূর্্যার্্য, গণেশপুজা, ছর্গা ও শিবাদি 
পঞ্চদেবতা প্রভৃতির পুজা করিয়া তৎপরে মূলপূজা করিতে 
হইবে। 

সমস্ত দেবতারই পুজা করা যাইতে পারে। ভগ্ধ আসনে 
উপবেশন বা অর্থ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পুজা করিবে নাঁ। উষর, 
ক্ষারভূমি, কৃমিযুক্ত স্থান অথবা অমাঞ্জিত স্থানে উপবেশন করিয়া 
পূজা করিবে না। 

পুজ! সাত্তিক, রাজসিক ও তাঁমসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে সকল 
পুজা নিষ্ামভাঁবে কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতে অনুষ্টিত হয়, যাহাতে 
কোনপ্রকার আড়ম্বর থাকে না ও সকল উপচাঁরে বিধিপূর্ববক 
ও পরমভক্তি সহকারে সত্প্রন্কতি কর্তা দ্বার অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে, তাহাকে সাত্বিকীপূজা কহে। 

যে পুজা বিধিপূর্বক অতি সমারোহে ও সকাঁম ভাবে 
সকলপ্রকার উপচারযুক্ত হইয়া রাজসিকপ্ররুতি কর্তর দ্বারা দৃঢ়- 
ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজসিক পুজা । 

যে পূজা অবিধিপুর্ব্বক অর্থাৎ কেবল লৌক দেখাইবার জন্য 


) পূজাবিপু 


বিহীন ও তামসিকপ্রক্ৃতিকর্ত! দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 
তামসিক পুজা কহে। এই তামদিক পুজা নিকৃষ্ট পূজার মধ্যে 
গণনীয় । 

পুজাদি করিয়া তাহার ফল ভগবানে সমর্পণ করাই বিধেয়। 
গীতার ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিবে, সকলই 
আমাতে সমর্পণ কর, “তৎকুরু্ মদর্পণং, ( গীতা ।) পুজাদির 
শেষে এএতৎপুজা কম্ম্ফলং শ্রীকুষ্ণায় অর্পণমন্ত” “এই পুজাকর্মফল 
শ্ীকুষ্ণকে অর্পণ করিলাম” এই বাক্য বলিতে হয়। এইরূপ 
মন্ত্র পড়িলেই যে ভগবানের উপর সকল কর্মফলই দেওয়! 
হইল, তাহা নহে। যদি বাস্তবিকই আমি যাহা কিছু করিতেছি, 
তৎসমস্তই ভগবতপ্রেরিত হইয়া করিতেছি, এই বুদ্ধিতে 
পূজাদির ফল কাঁয়মনোবাক্যে ভগবাঁনে অগ্সিত হয়, তাহা হই- 
লেই প্রকৃত অর্পণ করা হইয়া থাকে । 

বিষুপুজা! ও শিবপুজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণাঁদিবর্ণের ( স্নানাহারের 
যায়) নিত্য কর্ম মধ্যে পরিগণনীয়। যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত 
ইহা না করে, তাহা হইলে তাহাদের পাঁতক হইবে । 

এই পুজ! নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। শিব, 
বিষ্ণু প্রভৃতি দেবপুজাই নিত্যপূজা। কামনা করিয়া, অর্থাৎ 
স্খসৌভাগ্যাদির আকাঙ্ফায় অথবা বিপৎপ্রতীকাঁরের জন্য 
যে পুজাদি তাহাই কাম্য। ছুর্গোৎসব, সরন্বতীপুজা। প্রভৃতিও 
কাম্যপুজার মধ্যে গণনীয়। নিমিত্ত জন্ত যে পুজা অর্থাৎ 
পুত্রজন্মনিবন্ধন ষ্ঠীপূজা! প্রভৃতি নৈমিত্তিক পুজা । 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ পুজা প্রত্যেকেরই 
অবশ্তকর্তব্য। পুজার প্রণালী পৃজাপদ্ধতি ভষ্টব্য। বাহুল্য 
ভয়ে এই স্থলে তাহা লিখিত হইল না । 


পৃজাখণ্ড, বৌদধগর্থ ভেদ। 
পুজাঁধার €পুং) পুজানাং আধারঃ। দেবতাঁিগের পুজনাধার 


জলাদি। জল, বিঞুচক্র, যন্ত্র, প্রতিমা, শালগ্রামশিলাদিতে 
দেবপুজা করা বিধেয়, এইজন্য ইহাদের নাম পুজাধার। তান্ত্রিক 
পূজায় যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে পুঁজ! করিতে হইবে, যন্ত্র ভিন্ন দেব- 
পুজা বিফল, কারণ যন্ত্র দেবতা-স্বরূপ। যন্ত্র ব্যতীত দেবগণ 
প্রসন্ন হন না। 

“শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমীমগ্ডলেষু বা!। 

নিত্যং পুজা হরেঃ কার্ধ্যা নতু কেবলভূতলে ॥৮ (গৌতমীয়তন্ত) 


পুজহি (ত্রি) পুজামর্হতীতি পূজা অর্থ-অচ.( অহ্‌ঃ। গাঁ ৩২1৯২) 


পূজার যোগ্য, মান্ত । 
“পুজনার্থং মহাভাগাঃ পৃজার্হ! গৃহদীপ্তয়ঃ। 
্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোইস্তি কশ্চন ॥৮ ( মনু ৯২৬) 


অনুষ্ঠিত হয় ও নানাপ্রকার বাহাড়ন্বর হইয়া থাকে, উপচার- : পৃজাবিপু, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবন্দরমের একটা মহোত্ব। দশেরা 


টা ১২. 


পৃত 


উৎসবের সময় পন্মনাভপুরের কুমারস্বামী ( কান্তিকেয় ) ত্রিবন্দরে 
আনীত হন। এই দেবমূত্তি আনিবার জন্য ত্রিরুবাক্কোড়রাজের 
৩০০০ ফনম্‌ (মুদ্রাবিশেষ ) খরচ হয় । কুমারস্বামীকে নেয়ুর, 
তাত্্রপর্ণী ও করমনযুর এই তিনটা বৃহৎ নদী পার হইয়া আসিতে 
 হুয়। প্রবাদ এইরূপ, কুমার স্বামী বুল্লৈ নামে এক কুরব্রমণী ও 
খৈবমনৈ নামে এক পরবকন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন, এই নীচ 
জাতীয় রমণীর সংশ্রবহেতু তাহাকে পন্নাভদেবের মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে দেওয়! হয় না । কুমারস্বামীর পূজার পর রাঁজ- 
সরকার হইতে তাহাকে পাথেয়স্বরূপ ৩০০* ফনম্‌ দেওয়া হয়। 
তীহার প্রত্যাগমনকালে বহুসংখ্যক দেবনর্তকী, নায়রসৈন্ত, 
তহশীলদার প্রভৃতি গণ্যমান্ট অনেক ব্যক্তি মহাসমারোহে দেবের 
সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। অবশেষে স্বয়ং মহারাজ আসিয়! সেই 
উৎসবে কিছুকাঁলের জন্য যোগদান করেন । 
পুজিত (ব্রি) পূজ-স্ত। প্রাপ্তপূজ, অচ্চিত। পর্য্যায__অঞ্চিত। 
৭প্রপেদে পূজিতস্তম্মিন্‌ দণকারণ্যমীযিবান্‌। ( ভট্টি ৪1১) 
পুজিতব্য (ত্রি) পুজ-তব্য। পুজনীয়। 
পূজিল (পুং) পুজ্যতে ইতি পুজ-ইলচ, স চ কিৎ ( গুপাদিভ্যঃ 
কিৎ। উপ১১/৫৭ )১ দেবতা । (তরি) ২ পুজ্য, পুজনীয়। 
পুজ্য (পুং) পুজয়িতুমহঃ পূজ-যৎ (অর্হে কৃত্যতৃচশ্চ । পা ৩৩১৬৯) 
১ শ্বশুর। (ত্রি)২ পুজনীয়। পর্্যায়--প্রতীক্ষ্য । (অমর ) 
“প্রতিবরাঁতি হি শ্রেয়: পৃজ্যপুজাব্যতিক্রমঃ | (রঘু ১ম স”) 
পুজ্যতা! স্ত্রী) পুজ্যন্ত ভাবঃ, তল্-টাপ্‌। পুজ্যত্ব, পূজনীয়ের ভাব । 
পূজ্যমাঁন (ত্রি) পুজ-কন্মাণি শানচ। ১ সেব্যমান, যাহাকে 
সেবা করা হইতেছে । (ক্লী) ২ শ্বেতজীরক। ( বৈদ্যকনিণ) 
পৃজ্যপাঁদ (ত্রি) ধাহার পাঁদ পুজা করা যাঁয়। ২ একজন বিখ্যাত 
জৈন বৈয়াকরণ। ইনি পাণিনীয় কারিকাবৃত্তি রচনা করেন। 
কেহ কেহ বলেন, পুজ্যপাদ নাম নহে উপাধি । সম্ভবতঃ জৈন- 
পণ্ডিত দেবনন্দি বা গুণনন্দির উপাধি হইলেও হইতে পারে। 


পৃণ্, সংঘাত, রাশীকরণ। চুরাদি, উভ”» সকণ, সেট লট, 


পুণয়তি-তে। লোট.পুণয়তু-তাং। লিট, পুণয়াঞ্চকার-চক্রে। 
লুউ অপুপুণৎ-ত | 

পুণি, উত্তর আর্কট জেলার আর্ণী জায়গীরের অন্তর্গত আর্নিপহর 
হইতে ২ মাইল উত্তরপূর্ধে অবস্থিত একটা অতি প্রাচীন গ্রাম । 
একসময় এখাঁনে অতি বুহৎ তারের জিনমুত্তি ছিল। এখনও বহু 
শিলালিপিযুক্ত তীহার প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। এ অঞ্চলে 
ইহাই জৈনদিগের সর্বপ্রধান মন্দির । 

পৃত (ত্রি) পুশোধে জ্ত। ১ ব্রতাদিদ্বারা শুদ্ধ, পর্ধ্যায়-_ 
পবিত্র, প্রযত। ২ শুদ্ধ, দধি গোময় প্রভৃতি স্বভাঁবতঃ পবিভ্র। 
পধ্যায়_ পবিত্র, মেধ্য। 


[৪8৬ ] 


পৃতনা 


শ্চক্ষুঃ পৃতং ন্যসেও পাঁদং বন্ত্রপৃতং জলং পিবে। 
সত্যপৃতং বদেদ্বাক্যং বুদ্ধিপৃতং বিচিন্তয়েৎ ॥” ( মার্কপ্ডেয়পু” ) 

৩ সত্য । ( পুং ) পুয়তে-স্ম যেনেতি পু-করণে-ক্ত | ৪ শঙ্খ । 
৫ শ্বেতকুশ। ৬ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বইচিগাছ। ৭ প্রক্ষবৃক্ষ । 
৮ তিলকবৃক্ষ। (রাজনি” ) ( ক্লী) পুয়তে ম্মেতি পু-কর্মাণি-ক্ত | 
৯ অপনীত বুষধান্, নিবুরষধান্ত । পর্্যায়__বহলীরুত । (অমর) 
তিয়াং টাপ্‌ ১০ ছর্বা। 

পুতক্রতা (স্ত্রী) বেদোক্ত খষিপন্থী ভেদ। 

পৃতক্রতায়ী স্ত্রৌ) পুতক্রতোরিন্রস্ত স্ত্রী পুতক্রতু-ভীপঃ এঁকারা- 
দেশশ্চ। (পৃতক্রতোরৈচ। প! ৪১৯৩৬) ইন্্রপত্রী, শচী। (জটাথর) 

পৃতক্রতু (পু) পুত: ক্রতুর্ষেন। ইন্্র। (জটাধর ) 

পৃতগন্ধ (পুং) পৃতঃ পৰিত্রো গন্ধো বস্ত। বর্ধরক, কালবাঁবুই 
শীক। (রাজনি”) | 

পুততৃণ (ক্লী) পৃতং পবিভ্রং তৃণমিতি নিত্য কর্মধা”। শ্বেতকুশ । 

পৃতদক্ষ (তরি) শুদ্ধবল, “স্ত,পং দদতে পৃতদক্ষঃ” খেক্‌ ১২৪1৭ 
“পৃতিদক্ষঃ শুদ্ধবলঃ বরুণ£ ( সায়ণ ) ৃঁ 

পৃতদ্রু (পুং) পুতঃ পবিতো জঃ। পলাশ বৃক্ষ। (রাজনি) 

পৃতিধান্য (লী) পৃতং ধান্মিতি নিত্যকর্মধা” । তিল । (রাজনি?) 

পুতিন (পুং) খুদকুন্দরোগ । (বাভট উ”২ অঃ) 

পৃতনা (স্ত্রী) পুতং করোতীতি, তৎকরোতীতি পিচ ততো! যুচ্‌। 
হরীতকী । ২ গন্ধমাংসী, সুগন্ধ জটামাংসী। (রাজনি”) 

৩ দানবীভেদ। ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ইহার 
আখ্যায়িকা এইরূপ লিখিত আছে। গোঁকুলে শ্রীকষ্ণকে 
মারিবার জন্য কংদ বাঁলঘাতিনী পুতনাঁকে আদেশ করেন। 
কামচারিণী পুতিন! মাঁয়াবলে পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া 
নন্দের গৃহে উপস্থিত হয়। তথায় শ্রীকুষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া 
তাহার মুখে বিষপূর্ণ স্তনদাীঁন করে। শ্রীরুঞ্চ স্তনপাঁন করিতে 
লাগিলেন, পরে তাহার স্তনে তীব্র যাতনা উপস্থিত হইল, তখন 
পৃতনা স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়া 
লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অসন্থ যন্ত্রণার নিপীড়িত 
হইয়! ক্ষণকাল মধ্যে কালসদনে নীত হইল । তাহার পর্বতসদৃশ 
দেহ ঘোররবে ভূতলে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার, 
বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 

হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে-_-কংসের আদেশে কংস- 
ধাত্রী পৃতনা শকুনীবেশ ধারণ করিয়া অর্দরাত্র সময়ে নন্দের 
গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল । পতন বারংবার বিকট শব্দ করিয়া 
ক্মীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে শকটের অক্ষৌপরি উপবেশন 
করিল। রাত্রি ছুইপ্রহর, নিদ্রায় গৃহস্থিত সকলই অচেতন। 
এই অবসরে মে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দিতে লাগিল। কৃষ্ণ স্তনপান 


পুতনারি 


(৪৬৪ ।] 


পুতিকরপ্র 


করিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে সেই শকুনীবেশধারিণী পৃতনা 
ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্ষৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে 
নিপতিত হইল। ভুখন নন্দাদি জাগিয়! উঠিয়া পৃতনার মৃত- 
দেহ বেখিবামাত্র সকলে চমত্কুত হইলেন এবং তাহার মৃত্যুর 
কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ( হরিবংশ ৬২ অঃ) 
এখনও মথুরানগরের অনতিদুরে 'পুতনাখাড়” নামে একটা 
জোল দেখা যায়। প্রবাদ, ভগবানের স্পর্শে দানবী পুতনা 
এখানে রাক্ষপীদেহ বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি দেহভরে 
এঁ স্থান গর্ভতাকারে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্ধাগুপুরাণের বৃহদ্বন- 
মাহাক্ম্যে মহাবনতীর্থ-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই স্থান পবিভ্রতীর্থ মধ্যে 
পরিগণিত *। কাণ্তিকশুর য্ঠীতে মহাঁবনে পৃতনামেলা আর্ত 
হইয়া থাকে। 
৪ বাঁলগ্রহবিশেষ। এই গ্রহের বিকার্বশতঃ পীড়া উপস্থিত 
হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হইয়া থাকে । 
বালক পুতনাগ্রহপীড়িত হইলে সর্বাঙ্গে শিথিলতা, দিবাভাগে 
বা রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরল মলনিঃসরণ, 
দেহে কাকতুল্য গন্ধ, বমন, লোমহর্ষণ এবং তৃষ্ণা, এই সকল 
লক্ষণ হয়। 
ইহার চিকিৎসা__কপোতবঙ্কা (লতাফট্কী ), অরলুক, 
বরুণ, পারিভদ্রক, আস্ফোতা, ইহাদিগের কথ পরিষেচন করিলে ; 
বচ, হরীতকী, গোলমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ এবং সঙ্জরস 
এই সকল দ্রব্যসহযোগে পাঁকতৈল মাঁখাইলে ; তুগাক্ষীর 
মধুরক, কুষ্ঠ, তালিশ, খদির ও চন্দন এই সকল দ্রব্য দ্বারা পাক 
করা ঘ্বত সেবনে ) বচ, কুষ্ঠ, হিচ্চু, গিরিকদন্ব, এলাইচ এবং হরেণু 
এই সকলের ধুম প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। 
গন্ধনাকুলী, কুন্তিকা, কুলের আঁটির মজ্জা, কন্কটের অস্থি ও 
স্বৃত ইহাঁদিগের ধূপ প্রয়োগও হিতক্র। কাকাদনী, চিত্রফলা, 
বিশ্বী ও গুঞ্জা এই সকল দ্রব্য অঙ্গে ধারণও বিশেষ উপকারক। 
মস, অন্ন, কৃশর ও মাংস এই সকল দ্রব্য. শরাবে রাখিয়া 
শরাব আচ্ছাদনপূর্বক শৃন্তগৃহে নিবেদন করিয়া উপহারের 
.. সহিত পুজা দিবে । পরে উচ্ছিষ্টজলে স্নান করাইতে হইবে। 
তদনন্তর এই মন্ত্রে স্তব করিতে হয়। 
মন্ত্র-“মলিনাম্বরসংবৃতা মলিনা রূক্ষমূদ্ধজা । 
শূহ্যাগারা শ্রিতা দেবী দারকং পাতু পুতনা ॥ 
দুর্দশন। স্ুদুর্ন্ধ! করাল! মেঘকাঁলিক।। 
ভিন্নাগারাশ্রয়া৷ দেবী দারুকং পাতু পৃতন!|৮স্ুশ্রুউণতন্ত্র৩অঃ) 


পুতনারি ( পুং) পৃতনায়া অরিঃ শত্রঃ। শ্রীক্ষ্চ ৷ ( শব্ররত্বা”) 


* "পুতন। পতনস্থানম্‌ তৃণীবন্তাখ্যপাঁতনম্‌ ॥ 


পুতনাসুদন (পুং) গৃতনাং সুদ্য়তি কদিতবানিতি বা স্দ্‌-লুযু। 
শ্ীকৃষ্ণ। (তরিকা?) 
পুতনাহ্‌ন্‌ (পুং) পৃতনাং হস্তীতি হন-কিপ্‌ৃ। শ্রীকৃষ্ণ । ( হেম ) 
পুতফল (পুং ) পুতানি পবিত্রাণি ফলানি যস্ত। পনস, কীঠাল। 
পুতবন্ধু (ব্রি) পবিত্র স্তোত্রাবৃত। “বাঁজিনা পুতবন্ধু খত” 
(খক্‌ ৬/৬৭।৪ ) “পৃতবন্ধু পৃতস্তৌত্রাবৃত্যো ৮” (সায়ণ) ৃ 
পুতভূৎ (পুং) পৃতং শুদ্ধং সৌমরসং বিভন্তি ভুক্িপ্‌ তুক্‌চ। 
সোমরসাধার পাত্রভেদ। (শুরুযজু ১৮২১) 
পৃতমতি (ত্র) পৃতা মতিঃ কর্মধাণ। ৯ পবিত্র মতি। ২ পৃত। 
মতির্যস্ত । বিশুদ্বচিত্ত ব্যক্তি। ৩ শিবের নামভেদ। 
পৃতমাঁক্ষ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খযিভেদ। (সহাদ্রি” ২৭১৮।) 
পৃতযব (অব্য?) পৃতা নিস্তবীক্কতা যা অত্র তিষ্টদগঠাদিত্বাদব্যয়ী- 
ভাবঃ। পুৃতযবাধার খলাদি। 
পুত (ত্র) পৃত-টাপ্‌। ৷ (রাঁজনি-) 
পৃতাত্বন্‌ €পুং) পৃতঃ পবিত্র আত্মা স্বভাঁবঃ। ১ পবিত্রম্বভাব। 
পৃত আত্ম স্বরূপং যন্ত। ২বিফু। (ভারত ১৩/১৪৯।১৫ ) 
(তরি) ৩ শুদ্ধদেহ। 
“শান্বোহপি স্তবরাঁজেন স্তত্বা সপ্তাশ্ববাহনং। 
পুতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তম্মাদ্রোগাঘিমুক্তবান্‌॥»শোন্বপুণসয্যস্তব) 
পুতি (ক্রী ) পুনাতীতি পু:কর্তরি ক্তিচ। রোহিষতবণ। রোজনি') 
পা ১ পবিত্রতা । ২ ছূর্গন্ধ। 
( অমরটাকা রায়মুকুট ) 
“মেষমৃত্রসৈদ্ধবাভ্যাৎ কর্ণয়োর্ভরণাৎ শিব। 
কর্ণয়োঃ পৃতিনাশঃ শ্তাৎ কমিআবো বিনশ্ততি ॥” 
(গরুড়পু” ১৮০ অঃ) 
৩ খ্টীশমুফ, গম্ধমার্জারাণ্ড, চলিত খাটাসী। (তরি) 
৪ ছুর্গন্ধবিশিষ্ট। 
প্যাতযামং গতরসং পৃতি পহ্ষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোঁজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥৮ (গীতা ১৭1১০ ) 
পুতিক (ক্লী) পৃত্যা ছুর্গন্বেন কায়তীতি কৈ-ক। বিষ্টা। 
(রাঁজনি”) (তরি) ২ ছুর্ন্ববিশিষ্ট। ( পুং )৩ পুতিকরপ্রবৃক্ষ ॥ 
পুতিকরজ (পুং) পৃতিযুক্তঃ করজঃ। করঞগ্জভেদ । 

[ পৃতিকরপ্ দেখ । ] 
পুতিকণ্টক (পুং) ইন্ুদীক্ষ। . ( বৈদ্যকনি”) 
গুতিকন্ত। (তরী) পৃতিকা, পুদিনাশাক। (পধ্যায়ুক্তা” ) 
পৃতিকরপ্তী (পুং) পৃতিযুক্তঃ করগঃ। করগভেদ। (9- 

200109, 73000006118) নাটাকরঞ্, ঘোড়াকরঞ্জ, হিন্দী 
কটকরেজ । পর্য্যায়-_প্রকীধ্য, পৃতীকরজ, পুতিকরজ, পৃতিক, 
পৃততীক, কলিকারক, কলিমালক, কলহনাশন। (অমর ভরত ) 


[ ৪৮ ] পুতিকাহ্ৰ 


পুতিকর্ণক € পুং) পৃতিঃ কর্ণো যন্তাঁৎ কপ। পৃতিকর্ণরোগ 1 
পুতিকা (ত্তী ) পৃত্যা কায়তীতি কৈ-ক, টাপ্‌। ১ মার্জারী ॥ 


গুতিকর্ণ 


প্রীর্ণ, রজনীপুষ্প, স্ুমনস্, পুতিকর্ণিক, কৈডধ্য, কলিমাল্য। 
ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং বিষ, বাতগীড়া, কও, বিচ- 


চ্চিকা, কুষ্ঠ ও ত্বগ্দোষনাশক। (রানি? ) 
ভাবপ্রকাঁশমতে পর্য্যায় করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিন্বক। 
ইহার গুণ__ক্টু, তীক্ষ, উষ্ণবীর্ধ্য এবং যোনিরোগ, কুষ্ঠ, 
উদ্দাবর্ত, গুল্স, অর্শ, ব্রণ, কমি ও কফনাশক। ইহার পত্রগুণ_ 
কফ, বায়ু, অর্শ, কৃমি ও শোথনাশক, ভেদক, কটুবিপাক, 
উষ্ণবীর্ধ্য, পিত্তবর্ধক ও লঘু । ফলগুণ__ক্ষ, বাঁযু, প্রমেহ, 
অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠটনাশক। (ভাবপ্র” পুর্খ” ) 
পুতিকর্ণ ( পুং ) পুতিছরগন্ধঃ কর্ণো যম্মাৎ্ড। কর্ণরোগবিশেষ। 
ইহার লক্ষণ-__কুপিত দোষ কর্তৃক ক্ষত কিংবা অভিঘাঁত 
হইতে কর্ণবিভ্রধি উৎপন্ন হয়, এই কর্ণবিদ্রধি পাঁকিলে বা কর্ণে 
জল প্রবেশ করিলে কর্ণ হইতে ছূর্ন্যুক্ত পুযত্রাব্‌ হইলে 
তাহাকে পৃতিকর্ণ কহে। এইরোগে কর্ণ হইতে পৃষ নির্গত 
হয় এবং কাঁণ কামড়াইতে থাকে । 
ইহার চিকিৎদা__ছোলঙ্কনেবুর রসে স্বর্জিকাক্ষাঁর চুর্ণমিশ্রিত 
করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে কর্ণশ্রাৰ, বেদনা ও দাহ প্রশমিত হয়। 
আত্ম, জন্ব, (জাম) মধুক ও বটের নৃতন পত্রদ্বারা পরুতৈল 
করিয়া এবং জাতীগত্রদ্বার তৈল পাঁক করিয়া! কর্ণে পূরণ করিলে 
পৃতিকর্ণরোগ আশু প্রশমিত হয়। নারীছুপ্ধঘারা রসাঞ্জন 
পেষণ করিয়া মধুর সহিত একত্র কর্ণে পুরণ করিলে বহু- 
কালোৎপন্ন ক্ষর্ণআাৰ ও পুতিকর্ণ নষ্ট হয়। কুড়, হিন্তৃঃ বচ 
দেব্দাঁরু, শুল্ফাঁ, শুষ্টী ও সৈন্ধব ইহাদ্বারা৷ তৈলপাক করিয়া 
ব্তরবারা ছাকিয়া! কর্ণে পুরণ করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত 
হয়। এইরোগে গুগ্গুলুর ধূমও বিশেষ উপকারী । ভোবপ্রণ 
স্থ্রতের মতে-_স্থুরসাদিগণের ক্কাথে প্রথমে উত্তমরূপে কাণ 
ধুইয়া তৎপরে জুরসাদিগণের চরণ কর্ণে পুরণ করিলেও এই রোগ 
প্রশমিত হয়। নিসিন্দার রসদ্বারা পাঁককরা, তৈল অথবা মধু- 
সংযোগে নিসিন্দার রস, গৃহধুম ও গুড় একত্র কর্ণে পুরণ 
করিলে পুতিকর্ণরোগ আরোগ্য হয়। [লুশ্রুত উত্তরত” ২৬ অঃ) 
বালকের পুতিকর্ণ রোগ জন্মিলে, তাহাতে নিম্নলিখিত 
তৈলৌষধ উপকারী ।- প্রস্তত প্রণালী-_তিলতৈল ১ সের। 
কন্ধার্ঘ বহেড়া, কুড়, হরিতাল, মনছাল, প্রত্যেক ৪ সের, 
পাঁকের জল ১৬ সের। ( ভৈষজ্যরদ্রা” বাঁলরোগাধি” ) 
বরুণ, আর, কপিথ, আম ও জন্ব, এই সকলের পত্র জাতী- 
ফুলের পাতাদ্বারা তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পৃতি- 
কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। 
“ব্রুণাদ্রকপিখাঅজব্.পল্লবসাধিতং । 


পুতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররস্ন বা” (চক্রপাণিদত্ত ) 


(রাঁজনি”) ২ কীটবিশেষ। 
“পুলক ইব ধান্তেষু পৃতিকা ইব পক্ষিষু। ্‌ 
মশকা! ইব মর্ভেষু যেষাঁং ধর্ম ন কারণম্‌ ॥৮ ( পঞ্চতন্ত্র ৩৯৯) 

৩ লতাশাক বিশেষ । পু'ইশাক। (13556118 1801১75 ) 
পর্য্যায়__কলম্বী, পিচ্ছিলা, পিচ্ছিলচ্ছদা, মোহনী, মদশাক, 
বিশালা, বলিপোদকী। ইহা তিনপ্রকার, সামান্তা, ক্ষুদ্রপত্রা! 
ও বনজাতা। ইহার গুণ__কটু, মধুর ও নিদ্রা, আলস্ত, রুচি, 
ঝিষটভ্ত ও শ্রেম্সকারক। (রাজনি”) ব্রাক্ষণা্দি বর্ণের এই 
শাক ভোজন নিষিদ্ধ। এই শাঁকভোজনে ব্রহ্মহত্যার পাতক 
হয়। দ্বাদ্শীর দিনও এই শাঁকভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
ইহাতে কেহ কেহ বলেন, পুতিকাভক্ষণ সামান্ততোনিষিদ্, 
আবার দ্বাদশীর দিন ইহার নিষেধের কারণ কি, ইহার 
মীমাংসা এইরূপ শূদ্রাদির ইহা! ভক্ষণে দোষ নাই) কিন্তু শূদ্রাদি 
বর্ণ দ্বাদশীর দিন ইহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং ব্রাঙ্গণাদি 
বর্ণ যদি দ্বাদণীর দিন ভক্ষণ করেন, তাহা! হইলে তাহারও বিশেষ 
দোষ হইবে। 

“পৃতিকা ব্রহ্মঘাতিকা, যপি__ 
কুস্থম্তং নালিকাশাকং বৃস্তাকং পৌতিকীং তথা । 
ভক্ষয়ন্‌ পতিতস্ত স্তা্রপি বেদান্তগে৷ দ্বিজঃ ॥ 
ইত্যুশনসা সামান্তোহভিহিতং 
পুতিকা চ দ্াদশ্তামধিকদোষায় শৃদ্রবিষয়িকা বা ॥৮ (িবিতক) 

তাগ্যব্রাঙ্ষণে লিখিত আছে, পুতিকা৷ সোমের অংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য যদি সোমের অভাব হয়, তাহা! হইলে 
সোমের প্রতিনিধিরূপে অর্থাৎ সোমের বদলে ইহা লওয়া 
যাইতে পারে। 

“তন্ত যে হ্রিয়মাণস্তাংশবঃ পরাপতংস্তে পুতীকা অভবন্” 
(তাণ্য” ব্রা ৮1৪1৩ ) “পৃতীকাচ্ছান্দসো! দীর্ঘঃ। হিয়মাঁণস্ত 
সোমস্ত পতিতা অংশবঃ পৃতিকা অভবন্‌, তম্মাৎ্থৎ সোমাভাবে 
পৃতিকাদীনাং প্রতিনিধিত্বেন স্বীকর্তব্যতামভিধাতুমিতি? (ভাষ্য ) 


পৃতিকামক্ষিকা (তরী) পৃথ্যবুমক্ষিকাবিশেষ। চলিত ভীশ- : 


মাছি। ( বৈদ্যকনি”) 


পুতিকামুখ (পুং) পুতিকায়। মুখমিব মুখং যন্ত। শম্বক। 


€ শব্দমালা ) 


পৃতিকাষ্ঠ (ক্লী) পুতিকাষ্ঠমিতি কর্মধাণ। ১ দেবদাঁরু, সরল- 


বৃক্ষ । ২ পবিভ্রদাঁরু। 


পুতিকাঁষ্ঠক (ক্লী) পুতিকাষ্ট-্বার্থে ক্‌। সরলৃক্ষ। শেবচ”) 
পুতিকাহ্ৰ (পুং) পুতিকরঞ্জ। ( বৈদ্যকনিণ) 


পুতিনস্ত 


[ ৪৯ ] পৃতিরজ্জব 


পূতিকীট (পুং) কীটভেদ, চলিত পেদোপোকা। 
পুতিকেশ্বরতীর্ঘ (রলী) শিবপুর্াণোক্ত তীর্থভেদ। (শিবপুণ ) 
পুতিকেসর (্পুং) গন্ধমাজ্জার, চলিত খটাস। 
পুতিগন্ধ (ক্লী) পৃরতির্ন্ধো যন্ত। ১ রঙ্গধাতু। ২ সুগন্ধতণ। 
(বৈদ্যকনি” ) ( পুং) ৩ ইচ্ুদীবৃক্ষ। (তরি) ৪ দুর্গন্ধ 
“নিত্যানধ্যায় এব স্তাৎ গ্রামেযু নগরেষু চ। 
ধন্মনৈপুণ্যকামানাং পৃতিগন্ধে চ সর্ব্বদা ॥৮ (মনু ৪1১০৭ ) 
পুতিগন্ধা (স্ত্রী) সোমরাজী। 


পুতিগন্ধি (ত্রি) পুতিরগন্ধো যন্ত, তত ই, ( দ্স্তেছৎপৃতিন্থর-: 


ভিভ্যঃ। পা ৫8১৩৫). দুর্গন্ধ । 
পুতিগন্ধিক (তরি) পৃতিগঞ্ধি স্বার্থে কন্‌। হুর্গন্ধ। (হেম) 


পৃতিগন্ধিকা (স্ত্রী) পুতিগন্ধিক-টাপ্‌। ৯ বাকুচী। ২ পৃতিকা। ; 


পৃতিঘাস (পু ) নুশ্রতোক্ত জন্তভেদ। এই ভন্ত মৃগ-জাতীয়। 


“মদগ,-মৃষিক-বৃক্ষশীয়িকাহবকুশপ্রতিঘাসবানরপ্রতভ্ৃতয়ঃ মৃগাঃ।৮ | 


| ( সুশ্রত ) 
পুতিতৈলা৷ (ত্্রী) পুতি ছু্গন্ধং তৈলং বন্তাঃ। জ্যোতিষ্মতী, 
নয়াফট্কী। “পারাবতপন্দী পি্যা নগণাস্ফুটবন্ধনী। 
জ্যোতিম্মতী পুতিতৈলা কেচিত্তামিল্গুদীং বিছুঃ ॥৮ ( বৈদ্যকরত্ু) 
পুতিদ ( পুং ) তরুবিড়াল, চলিত গেছোবিড়াল। ( বৈদ্যকনি?) 
পৃতিদলা! (স্ত্রী) তেজপত্র। 
পুতিনস্তা (পুং) পুতিছ গন্ধ নম্তঃ নাসিকাভবো রোগঃ। 
নাসারোগভেদ। ইহার লক্ষণ-_দৃষিতপিত্ত, রক্ত ও কফ কর্তৃক 
গল ও তালুমূলস্থ বায়ু পৃতিভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাঁসিকা 
হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে 
তাহাকে পুতিনস্য কহে । 
ইহার চিকিৎসা-_কণ্টকারী, দস্তী, বচ, সজিনা, তুলসী, 
ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কন্ধদ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্য- 
গ্রহণ করিলে পৃতিনস্য প্রশমিত হয়। 
সজিনাবীজ, বুহতীবীজ, দত্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব, এই 
সকলের কন্ক এবং বিশ্বপত্রের রস এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল 
পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পৃতিনস্য আরোগ্য হয়। 


( ভাবপ্র” পীনসরোগাঁধি” ) 
সুশ্রতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে--গলদেশ ও 


তালুমূলে দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাঁসিকা হইতে ছুর্নবযুক্ত 
বাষু নির্গত হইলে তাহাকে পুতিনস্য কহে। 


তীক্ষরসযোগে লঘু অন্ন অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ঠোদ্বকপাঁন 

এবং উপযুক্তকালে ধূমপাঁন কর্তব্য। হিন্কু, ত্রিকটু, ইন্্রযব, 

শিবাটা, লাক্ষা, কুস্ক'ম, কটফল, বচ, কুষ্ঠ, ছোট-এলাচি, বিড় 
-১]] 


এবং করঞ্জ এই সকল দ্রব্য গোমুত্রযোগে সর্ষপতৈলে পাক 
করিয়া নস্য প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাতে পুতিনস্যরোগ 
আশু প্রশমিত হয় । (স্ুশ্রুত উত্তরত” ২৩ অঃ ) 


ৃ পুতিনামিক (তরি) পুতিনাসিকাহস্য। দু্ণন্ধনাসাযুক্ত, পৃতি- 


নস্য রোগগ্রস্ত | 
“ধান্তমিশ্রোহতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পৃতিনাসিকঃ। 
তৈলহৃতৈলপারী স্যাৎ পুতিবক্তৃস্ত সচকঃ ॥স্যোজ্ঞবন্ধ্য” ৩২১১) 
যাহারা পিশুন, তাহারা পরজন্মে পুতিনাসিক হইয়া! জন্ম- 
গ্রহণ করে । 
পুতিপত্র (পুং ) পৃতি পত্রং যস্য। গ্তোনাকভেদ, বড় শ্ঠোন! 
গাছ। (রাজনি” ) ২ পীতলোধ । :( বৈদ্যকনি-) 
পৃতিপর্ণ €পুং) ১. করপ্রবৃক্ষ, ডহরকরঞা । ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। 
( বৈদ্যকনি”) 
পুতিপল্লুবা। (স্ত্রী) রাজজ্ষবী, গয়াকরলা'। ( পর্যায়মুক্তা”) 
পৃতিপুষ্প (পুং) ই্ুদীবক্ষ, জিয়াপুতা। ( পধ্যায়মূণ ) 
পুতিপুস্পিকা (স্ত্রী ) পুতি পুষ্পমস্যাঃ, কাপি অত-ইত্বং। মধু- 
মাতুলুঙ্গ, মধুরলেবু বা সৌটা বা। [ মাতুলুঙ্গ দেখ । ] 
পুতিফল (ত্ত্ী) পুতি ফলং যস্যান, ভীষ্‌। সোমরাজী। রেত্বমালা) 
পুতিফলী (ত্ত্রী) পুতিফলং যস্যা, ভীষ। সোমরাজী। 
' পধ্যায়__অবল্গুজ, বাকুচী, স্থপণিকা» শশিলেখা, কৃষ্ষফলা, 
সৌমা, পুতিফলী, সোমবল্লী, কাঁলমেষী, ও কুষ্টন্বী। (ভাবপ্রণ) 
পুতিমভ্জী (স্ত্রী ) ইনুদীবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি? ) 
পুতিময়ুরিকা (দ্্রী) পৃতিমধুরীব। ততঃ স্বার্থে কন্তহমবশ্চ। 
অজগন্ধা । (রাজনি” ) ২ বন্য তুলনী। ( বৈদ্যকনি” ) 
পুতিমারুত (পুং) কর্কন্ধু। ২ বিল্ববুক্ষ। ( বৈদ্যকনিণ) 
পুতিমাষ (পুং ) গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ। : 
“সংকৃতিপৃতিমীষতগ্ডিশম্থশৈবেতি |” ( আশ্ব? শৌণ ১২১২৫) 
পুতিমাঁংস (ক্লী ) ছুর্ন্ধ মাংস, পযুযষিত মাংস । গুণ দ্য- 
প্রাণনাশক । (রাজব” ) 
পুতিমুক্ত ( পুং) মলনির্গম। 
পুতিমুষিকা (ত্ত্ী) চুছন্দরী। ( বৈদ্যকনি” ) 
পুতিম্বত্তিক (ক্লী) নরকভেদ। 
“রৌরবং কুট্মুলং পুতিমৃত্তিকং কালসথত্রকম্‌” (যাঁজ্ঞব” ৩।২২২) 
পৃতিমেদ (পুং) পুতিমেদোহন্ত। অরিমেদ, চলিত বিট্খদির | . 


 পুতিযুগ্দলা (তরী) গন্ধতৃণ, রোহিষতৃণ। ( বৈদ্যকনি” ). 
এই রোগে নাড়ীন্বেদ, স্নেহস্বেদ, বমন এবং শ্রংসন প্রযোজ্য । : 


পুতিযোনি ( পুং) উপপ্লততানামক যোনিরোগভেদ। (11০5 
92105101116 ০01 072 8০7৪5. ) [ যৌনিরোগ দেখ । ] 

পুতিরক্ত (পুং ) নাষারোগভেদ। . (নিদান ) 

পুতিরজ্জু (তত্র) লতাভে। 


১৩ 


পুপল! [| ৫০ 


] পুযরক্ত 


পুতিবন্তু, (পুং) পৃতি বক্তমস্ত॥ ছূর্ননবযুক্ত মুখ, যাহার মুখে ! 


অতিশয় দুর্গন্ধ হয়! 
“তৈলহৃত্বৈলপায়ী স্তাৎ পৃতিবক্তস্ত স্চকঃ1” (যাজ্ঞব” ৩২২১) 
পুতিবর্ববরী (স্ত্রী) বনতুলপী। ( বৈদ্যকনিণ) 
পৃতিবাত (পুং) পৃতয়ে পাবিত্রায় বাতো যস্ত। বিব্বক্ষ। 
“বিন্বো মহাঁকপিখাখ্যঃ শ্ীফলো গোহরীতকী । 


পৃতিবাতোহ্থ মাঙ্গল্যো মাল্রশ্চ মহাফলং ॥৮ (বৈদ্যকরত্রমালা ). 


পুতিবৃক্ষ (পু ) পৃতিবৃক্ষঃ। স্তোনাক। ২ পবিত্র বা দুগ্ধ বৃক্ষ। 
পৃতিশাক (পুং) বকবৃক্ষ। (পর্য্যাযমুক্তা” ) 
পুতিশারিজা! (স্ত্রী) পৃতিঃ শারিরিব জায়তে ইতি জন-ড, টাপ্‌। 
খট্টাশী, চলিত খটাশী। (ত্রিকা”) 
পুতিস্যগ্জীয় ৫পুং ) জনপদবিশেষ ও তর্বাসী লোক। 
পুতীক ( পুং ) পুতি বা ডীষ্‌, তদ্বৎ কায়তীতি, কৈ-ক, বা পৃতিক 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু । ১ পুতিরুরঞ্জ | হ গন্ধমাজ্জার। (রাজনি-) 
“পৃতীকশ্চিত্রকঃ পাঠা বিড়ন্গৈলা হরেণবঃ1৮ (স্তক্রুত ৯৩৬) 
পৃতীকঘয় (পুং ) করগদয়, করঞ্জা এবং নাটাক্রঞ্রা। ৃ 
পূতীকপন্র (র্লী) করঞ্জপত্র। (চক্রদর্ত” ) 
পৃতীকরঞ্জ (€পুং ) পুতিকরগ পূষোদরাদিত্বাৎ সাধু । করঞ্জভেদ। 
পুতীকা৷ তত্র) পৃতিকা। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুতিকা, পুইশাক। 
পৃতুদারু €পুং). পলাশবৃক্ষ। 
পৃতুদ্রু € পুং) ১ খদির। ২ দেবদারু। (ক্লী)৩ তদুক্ষের ফল। 
পুকারী (স্ত্রী) ১ সরস্বতী । ২ নাগরাজধানী। 
পুতিপ্রবাঁল (পুং) করঞ্পল্পব। কণ্টকিরুরঞ্রপল্পব | 
পৃত্যপণ্ড (পুং ) পুতি ছূর্গন্ধমওমন্ত। গন্ধকীট, পেদৌপোকা। 
“পুলাকা ইব ধান্তেষু পৃত্যা ইব পক্ষিষু। 
তদিধাস্তে মন্থুষ্যেষু যেষাঁং ধর্ম ন কাঁরণং ॥” 
(ভারত ১২।৩২২।৭ ) 
পুত্রিম (ত্রি ) পবনসাধন, শুদ্ধিকর। 
“হিরণ্যং বর্চস্তভুপূত্রিমমেব” (অথর্ব ৬১২৪৩) 
পৃত্রিমং পবনসাঁধনমেব শুদ্ধিকরমেব? ( ভাষ্য) 


পুপলী ( স্ত্রী) পুপল-ভীষ্‌। পোলী, ঘ্বৃতপক পিষ্টকবিশেষ। 
পুপশাল! (স্ত্রী) অপুপ-বিকরয়ার্থ গৃহ। 
“সভা প্রপা পৃপশাল! বেশমদ্যান্নবিক্রয়াঃ |” (মনু ৯২৬৪) 
পুপালী (লী) পুপায় অলতীতি অল-অচত গৌরাদিস্বাৎ ভীফ্‌॥ 
পোলী। (ত্রিকাণ) 
পুপাষ্টকা! (ন্্রী) পুপদ্রব্যসাধনী অষ্টকা অষ্টমী। গৌণচন্ত্র 
পৌষ মাসের কৃষ্তাষ্টমী, এই দিন পপ দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ 
করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে পুপাষ্টিকা কহে। এই শ্রাদ্ধ অবস্ঠ- 
কর্তব্য। রাসপুরণিমার পর যে কৃষণষ্টমী, সেই দ্বিন এই শ্রাদ্ধ, 
হইবে। তিনটা অষ্টকা শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, পুাষ্টকা স্বাংসা- 
কা ও শাকাষ্টকা' । পুপ, মাংদ এবং শাক এই ত্রিবিধ দ্রব্য দ্বার! 
অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এইজন্ত পুপাষ্টকাদি নাম হইয়াছে ।»* 
পুপিক (ত্ত্রী) পুপঃ পুপাকারোহিস্তযস্তা ইতি ঠন্, ততষ্টাপ্‌। 
পুলিকা। (হেম) 
পৃয, ১ ছর্ণন্ধ। ২ ভেদন। ৩বিশরণ। দিবাঁদি, আত্মনে” ছূর্গ- 
স্বার্থে অক"।  ভেদন ও বিশরণার্থে সক" আত্মনে, সেটু। লু 
পৃষ্যতে। লোট্‌ পৃয্যতাং। লিটু পুপুয়ে ৷ লুঙ, অপুিষ্ট ॥ পৃ 
ধাতু একটা ভুা্দি গণীয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-_লটু 
পুয়তে। ইত্যাদি । 
পুঘ (ক্লী) পুয়তে দুর্গন্ধ ভবতীতি পৃয-অচু। পরত্রণাদি সম্ভব 
ঘনীভূত শুর্রবর্ণ বিরত রক্ত, চলিত পূজ, বিরুত রক্ত । পধ্যায়__ 
ক্ষত, মলজ, পুন, প্রসিত। ( শব্দচন্দ্রিকা ) 
পক ব্রণাদি হইতে পুষ নির্গত হইয়া! থাকে। পুযব্র্ধক 
দ্ব্য__নূতন তুল, মাষকলাই, তিল, কলাই, কুলখকলাই, বর- 
বটা, হরিদ্র্ণ শীক, অস্দ্রব্য, লবণ, কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, শুক্ক- 
মাংস, ছাগ, অথবা মেষমাংস, নিজ্জল দেশে যে পণ্ড জন্মে তাহার 
মাংস, শীতল জল, কৃশর ( খিচুড়ী ), পায়স, দধি, ছুগ্ধ ও তক্র 
প্রভৃতি পুযবর্ধক, এইজন্য এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে । 
.. (জ্ুশ্রত) 


৷ পুয় (ক্রী) পু়তেইনেনেতি পুয়-লুযষ্্র। পুয । ( শব্দচণ) 


পুথিকা (স্ত্রী) পৃতিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ1 পৃতিকা, পুঁইশাক। ৃ পুয়মানযব € অব্য ) পুরমানা নিস্তধীক্রিয়মাণা যবা যত্র, তিষ্ঠদ্গা- 


ন (ত্রি) পুত (পুঞ্চো বিনাশে। পা ৮২1৪৪ ইত্যস্ত বার্তি- | 
গু সিডি ॥ স্গুষরক্ত €পুং ) পৃযবিশিষ্টং রক্তমস্মিন। নাসারোগভেদ। এই 


কোক্ত্যা ) তস্ত ন। নষ্ট। 
পুনী (জী) পৃতি, শুদ্ধি। 


পুপ পর) পুকিপ্‌ পুবং পৰিভ্রৎ পাতি রক্ষতীতি পা-ক। পিষ্টক। 
“মধু হত্বা নরো দংশঃ পৃপং হত্বা পিগীলিকঃ ।”মোর্কগেয়পু” ১৫1২৪) | 


পূপ হরণ করিলে পিগীলিকা হইতে হয়। 
পুপলা ( স্ত্রী) পৃপং তদাকারং লাতি লা-ক | পোঁলিকা, পৃপলী। 
(হারা) 


দিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। পরিক্ষিয়মাঁণ যবাধার খলাদি | 


রোগের নিদান-__রক্তপিত্তের আধিক্য অথবা ললাঁটে অভিঘাতাদি 


এপাশ 


*.. “পিত্রাদানায় মূলে স্থারষ্টকান্তিত্র এব চ। 
কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠা হি পূর্ববা চৈন্্রী বিভাব্যতে ॥ 
প্রাজাপতা। দ্বিতীয়! স্তাৎ তৃতীয়৷ বৈশ্বদেবকী । 
আদ্য। পুপৈঃ সদ। কার্ধ্য! মাংসৈরন্যা ভবেৎ তথ) 
শ[কৈঃ কার্ধ্য। তৃতীয়! স্তাদেব দ্রবযগতে। বিধিঃ॥৮ (তিথিতত্ব ) 


পুর [ &£১ 


৮৮ জপ 


] ্‌ পুরক 


হেতু নাসিকা হইতে বক্তমিশরিত পু নির্গত হইলে তাহাকে | পুরক (পুং) পূরমতীতি পুরি-খুল্‌। ১ বীনপুর। ২ গুণক- 


পৃযরক্ত কহে। ( ভাবপ্র” নাসারোগাধি” ) 
ইহার চিকিৎসাঁঁ_পুযরক্তরোগে নাড়ীব্রণের স্তায় চিকিৎসা 
করিবে এবং বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ দ্রব্যের ধূম ও 
শোধনী দ্রব্যের চূর্ণ নলের দ্বারা প্রয়োগ করিলে ইহা! আস্ত প্রশ- 
মিত হয়। (ন্ুশ্রুত ২৩ অঃ) 
এই পুযরক্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায় । 
“নিচয়াদভিঘাতাদা পূযাস্থউাসিকা৷ ভবেৎ। 
তৎ পুযরক্তমাখ্যাতং শিরোদাহরুজাঁকরম্‌ ॥৮ 
( বাঁভট উত্তরস্থাণ ১৯ অঃ) 
পৃযবর্দান (পুং ) পৃযং বর্ধয়তি বৃধ-পিচল্যুট। স্ৃশ্ুতোক্ত নব- 
ধান্টাদি দ্রব্যগণভেদ। এই সকল ত্রব্য ক্ষণে পুষ বৃদ্ধি হয়। 
| পূষ দেখ । ] 
পুষবাঁহ (পুং) নরকভেদ। 
পূয়ারি (পুং ) পুযানামরি% তদ্বিনাশকত্বাৎ। নিশ্ববক্ষ। ( শব্দ" ) 
পয়ালস €পং) পূ অলস ইব বত, সানষন চিরািমনাদের : 
তথাত্বং। নেত্রের সন্ধিগত রোঁগভেদ । 
ইহার লক্ষণ-_নোত্রের সন্ধিস্থানে পর শোফ জন্বিয়া তাহা : 
হইতে পুতিগন্ধবিশিষ্ট পুষ নির্গত হইলে তাহাকে পৃযালস 
কহে। (স্থুশ্ত উত্তরত” ২ অঃ) 
পৃযকআ্ীব (পুং ) নেত্রসন্িগত রোগবিশেষ। চক্ষে পৃষ পড়া। 


ইহার লক্ষণ-_নেত্রের সন্িস্থান পাকিয়া পৃ পড়িতে থাকিলে; * 


তাহাকে 'পৃযক্াব কহে। (স্ুত্রত উত্তরত” ২ অঃ) 
২ অশ্বের নেত্ররৌগবিশেষ । (জয়দত্ত ৩০ অঃ) 
পুযৌদ (লী ) পৃঘমেবোদকম্র, উদাদেশঃ। নরকভেদ। 
(ভাগ? ৫২৬৭ ) 
পুর, ৯ পুষ্ধি। ২ গ্রীণন। দিবাঁদি, আত্মনেপ, সকণ সেট। লট্‌ 
পূর্য্তে । লোট্‌ পূর্য্যতাং। লঙ্‌ অপূর্যযত। লিটু পুপুরে | লু 
অপুরিষ্ট। 
পুর, ১ পুণ্তি। ২ প্রীণন। চুরার্ি, উভয়, ক” সেট । লট্‌ পূর- 
যতি-তে। লোট্‌ পূরয়তু-তাং ৷ লিট্‌ পূরয়াঞ্চকার-চক্রে । লুঙ্‌ 
অপুপুরৎ-ত। 
পুর (লী ) পুরয়তি সৌগন্ধেনেতি পৃর-ক। ১ দাহাগুরু। (রাজনি”) 
€(পুং) ২ জলসমূহ ৷ 
“মহোদধেঃ পুর ইবেন্দুদর্শনাৎ” (রদু ৩১৭) 
৩ ব্রণসংশুদ্ধি। ৪ খাঁদ্যবিশেষ । (€মেদিনী) ৫ পুরক 
প্রাণায়ামকারীর নাসারন্ধ,দ্বারা বাহিরে পবনাকর্ষণ। 
“প্রাণস্য-শোধয়েন্মার্গং পুরকুভ্তকরেচকৈঃ | 
প্রতিকূলেন বা চিন্তং যথাস্থিরমচঞ্চলং॥৮” ( ভাগ” ৩২৮৯) 


অঙ্ক, যে অঙ্কদ্বারা গুণ করা যায়, তাহাকে পুরক কহে । 
(লীলাবতী ) ৩ ধ্যানকারীর নাফিকাগত উচ্ছাস, প্রাণায়ামের 
অঙ্গবিশেষ। 
“পুরকঃ কুস্তকো রেচ্যঃ প্রাণীয়ামস্ত্রিলক্ষণঃ | 
নাসিকাকুষ্ট উচ্ছাসো ধ্যাতুঃ পূরক উচ্যতে ॥৮ €আহিকতত্ব) 
[ বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম দেখ । ] 
(ক্লী) ৪ প্রেতদেহনিষ্পাদক অশোৌচকালে দেয় দশপিগু। 
মৃতব্যক্তির দেহ ভন্ীভূত হইলে তৎপরে অশৌচকাঁল মধ্যে 
পিগুদারা! দেহ পুরণ করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পুরক। 
দশটা পিওদাঁর! দেহের পুরণ করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে 
দ্রশপিণ্ডও কহে । এই পিণু যিনি প্রেতব্যক্তির মুখানল করি- 
বেন, তিনি নয়দিনে ৯টা এবং যিনি শ্রান্ধাধিকাঁরী, তিনি অশৌ- 
চান্তদিনে পুরকপিগ অর্থাৎ দশমপিও্ড দ্িবেন। এই পিগদ্ারা 
সমস্ত দেহ পূর্ণ হইয়া থাকে । 
দেহব্যতীত কোনরূপ স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ হইতে পারে 
না। যখন এই ষাটুকৌষিক দেহ ভন্মাদ্িরূপে পরিণত হয়, 
তখন তাহার এই পিগুদ্বারা প্রেত-দেহ হইয়া থাকে, এই প্রেত- 
দেহ হইলে পর তাহার শ্রাদ্ধাদিকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। পরে সংবত্দর 
পূর্ণ হইলে অর্থাৎ সপিপ্ভীকরণের পর তাহার ভোগদেহ হইবে । 
এই ভোগদেহদার! স্বর্গনরকাঁদি ভোগ হইয়া থাঁকে ।* 


“প্রেতপিতৈস্তথ। দত্তৈর্দেহমাপ্লোতি ভার্গব | 
ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়? ॥ 
প্রেতপিও। ন দীয়ন্তে ষস্ত তন্ত বিমোক্ষণং | 
শ্বাশানিকেভ্যে। দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদাতে ॥ 
তত্রাস্ত যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোড্ভবা2। 
ততঃ সপিও্ীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ ॥ 
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোহন্যং প্রতিপদ্যতে । 
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্ণা ॥৮ 
তথাচ বায়ুপুরাণং-- 
পুরকেণ তু পিঙেন দেহে! নিষ্পাদ্যতে যত£ | 
কৃতস্ত করণাযোগাৎ পুনর্নাবন্তয়েৎ ক্রিয়াং ॥ 
অতএব অতিবাহিকদেহপরিত্যাগায় তৎকাঁলীনকর্মমাসসর্থপুত্রসন্কে 

হপ্যনেন দাহাদিঃ ক্রিয়তে। 

ততক্ষণাদেব গৃহ।তি শরীরমাতিবাহিকং | 

উদ্দং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যম্মাৎ তন্ত বিগ্রহাৎ ॥ 

ত্রীণি ভূতানি তেজোবাযাকাশানি পৃথিবী জলে তু অধোগচ্ছতঃ। 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ। 
আতিবাহিকসংজ্ঞোৌহসৌ দেহো৷ ভবতি ভার্গব। 
কেবলং তন্সনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাপিনাং ক্ষচিৎ।” ইত্যাদি। 

( শুদ্ধিতত্ব ) 
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পূরক 
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পুরণমল 


মৃত্যুর পরেই তেজ, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয় সহযোগে 
অতিবাহিক দেহ হইয়া থাকে, ইহাকে প্রেতদেহ বলা যায়। 
এই সময় আকাশস্থিত, নিরালম্ব, বায়ুভূত ও নিরাশ্রয় হইয়া 
অবস্থান করে। ( “আকাশস্থে। নিরালষ্ঃ বায়ুভূতো৷ নিরাশ্রয়ঃ । ) 
এবং শীত, বাত ও তপো্ভ,ত ভয়ানক যাতনা অনুভব করে। 
পূরক পিণ্ডের ব্যবস্থা ।-_যাহার অগ্রিক্রিয়া৷ হইবে, তাহারই | 
পূরকপিণ্ড বিধেয়॥ যিনি মুখানল করিবেন, তিনিই পুরক পিগ 
দিবেন। অশৌচের প্রথম ৯ দিন প্রত্যহ এক একটা পিও দিতে 
হইবে । দশ-দিনে শেষ পিও দিতে হয়। শুদ্রাদির ৯ দিনে ৯টা 
পিও এবং ৩০ দিনে দ্বশম পি দিতে হইবে। যাহার পুর্ণাশৌচ 
হয় না, তাহার যে দিন অশোচান্ত হইবে, সেইদিন পূরক পিও 
দিতে হইবে। 
প্রথম পিগুদ্বারা মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা, 
তৃতীয় পিণ্ডে গলদেশ, অংস, ভূজ ও বক্ষঃস্থল, চতুর্থ পিণ্ডে নাভি, 
লিঙ্গ ও গুদ, পঞ্চম পিণ্ডে জান্গু, জজ্ঘা ও পাদদ্বয়, ষষ্টপিণ্ডে ৷ 
মর্ম, সপ্তমে নাঁড়ীনকল, অষ্টমে দত্ত ও রোম, নবমে বীর্ধ্য 
এবং দশম পিণডে সমস্ত দ্রেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে 
মৃতব্যক্তির দেহের অঙ্গাদি পুরণ হইয়! থাকে । 
“শিরস্তাদ্যেন পিগ্ডেন প্রেতস্ত ক্রিয়তে সদা । 
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকান্ত সমাসতঃ ॥ 
গলাংসভূজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথা ব্রমাৎ। 
চতুর্েন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গ গুদানি চ ॥ 
জানুজজ্বে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্বদা । 
সর্বমন্্মীণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥ 
দত্তরোমাদ্যষ্টমেন বীধ্যঞ্চ নবমেন তু। 
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা কষুদ্বিপরধ্যয়ঃ ॥৮ ( শুদ্ধিতত্ব) 
এই পি প্রতিদিন এক একটী করিয়া দিবে; কিন্তু তিন 
দিন অশৌচ স্থলে প্রথম দিন এক, দ্বিতীয় দিনে চারিটা এবং 
তৃতীয় দ্রিনে পাঁচটী এইরূপে দশপিও দিতে হইবে । যাহার 


একদিন অশৌচ, তাহার সেই দিনই পূরকপিও দিতে হইবে। 

যদ্দি কোন কারণবশতঃ অগ্নিদাতা পুরকপিও না দেন, : 
তাহা হইলে আদ্যশ্রাদ্ধকারী অস্তিমদিন বা আদ্যশ্াদ্ধ দিনে; 
পৃরকপিও দিয়া উর্ণাতন্তময় বাসদ্ার৷ উহার অর্চনা করিবেন ।* 


* “দিবসে দিবদে দেয়ঃ পিও এবং ক্রমেণ তু। 

দাঃ শৌচেহপি দাতব্যাঃ সব্বেহপি যুগপৎ তথ] ॥ 

ত্রযহ!শোৌচে প্রদাতব্যাঃ প্রথমে ত্বেক এব হি। 

দ্বিতীয়েহহনি চতু।রস্তৃতীয়ে পঞ্চ চৈব হি ॥” 

দৈবৎ অগ্রিদাত্র| পূরকপিওস্তাদানে আদ্যশ্রাদ্ধীধিকারিণা অস্তিম- 
দিনে আদযশ্রাদ্ধদিনে বা তৎ করণীয়মিতি। 

“প্রথমাহনি যে দদ্যাৎ প্রেতায়ান্নং সমাহিত? । 

যত্বান্ন বন্থু চীন্সেষু স এব প্রদদাত্যপি॥” ( শুদ্ধিতত্ব ) 


পুত্রাদির অভাববশতঃ স্ত্রী যদি স্বামীর পুরকপিও প্রদান 
করেন এবং তিনি সেই সময় যদি রজস্বল! থাঁকেন, তাহা হুইলে 
বন্ত্রত্যাগ করিয়া পুনরায় স্ননিপূর্বাক পুরকপিও দিবেন। 

( পূরকপিগদানের প্রয়োগ সর্বসৎকর্মমপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য ॥ 
বাহুল্য ভয়ে তাহার বিষয় এইস্থলে লিখিত হইল না । ) 

(ত্রি)৫ পুরণকর্তা। (শব্দরত্বা") 

“প্রাকারস্ত চ ভেতারং পরিখাণাঞ্চ পুরকম্‌ 1” ( মনু ৯২৮৯) 
পুরণ ( ক্লী) পূর্ধ্যতেহনেনেতি পুর-করণে লুট ॥- পিপ্ডপ্রভেদ, 
পুরকপিগ্ড। ২ বৃষ্টি। ৩ কুটন্নট। ( শব্দমালা ) ৪ অস্কের 
গুণন। (শুভঙ্কর ) ৫ বস্তিনেত্র প্রভৃতি যন্ত্দ্ধারা৷ কর্ণাদিতে 
তৈলাদি পুরণকর্ম্ম। ৬ বাঁপতন্ত, পণ্ড়েন। (হেম) (পুং) 
৭ সেতু । ৮ জুগন্ধতৃণ। ৯ নাগরমুখা । (শব্দমা") ১০ 
পূরণার্থ পকতৈল। ১১ বিষ্ুুতেল। (ধরণি”) পুরয়তীতি 
পুরি কর্তরি-ল্যু। সংখ্যাপূরণ। ১২ বাঁতজন্ত ব্রণবেদনাবিশেষ । 
(স্থশ্রুত স্থ' ২২ অঃ) ১৩ সমুদ্র । (তরি) ১৪ পূরক, পূর্ণকারক। 
“পতিগ্ণানাৎ মহতাং সৎরুতীনাং 
পায়ান্মেশঃ পুরণঃ ষড়গুণানাং ॥৮ (হরিব্ংশ ১২৯।৫২ ) 

১৫ পুনর্ণবা । ( রসেন্দ্রচি ৯ অঃ) 

পুরণকাশ্টপ ২) ১ পূর্ণকাশ্তপ দেখ। ] 

পুরণমল্‌, ( পুর্ণ ) গিধোৌড়ের জনৈক রাজা । সমাট্‌ অক্বর- 
শাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বেহারে আসিয়া ইহাকে 
পরাজয় করেন। ্‌ 

২ কচ্ছবাহবংনীয় জনৈক নরপতি। পৃর্থীরাজ' কচ্ছবাহের 
পুত্র। 

৩ উক্ত রাজের ভ্রীতৃপৌত্র । পিতামহের নাম রাজ! বিহারী 
মল্ল ও পিতার নাম রায়সিন্হদি পুরবিয়া। ইহারা গহলোতি- 
বংশাক্ম রাঁজপুত। এই পুরণ চন্দেরি ও রায়সিন্-প্রদেশের 
শাসনকর্তী ছিলেন। ১৫৩২ খুঃ অবে গুজরাতপতি বাহাদুর- 
শাহের আক্রমণ হইতে রায়সিন্-ছূর্থ ও নিজ বাজ্যরক্ষার 
জন্য ইহারা পিতাপুত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । অতঃপর হুমায়ুন- 
প্রতিদ্ন্দী ছুবৃন্ত শেরশাহ তাহার আচরণে কুপিত হইয়! 
রায়সিন-অধিকাঁরে মনস্থ করিলেন। সবলে তন্রাজ্যে উপস্থিত 
হইয়াই সম্রাট শেরশাহ পুরণমলকে তাহার সমীপে উপস্থিত 
হইতে আদেশ করিলেন। রাঁজমহিষী বুবিয়াছিলেন, এবার 
রাজার নিস্তার নাই। তাই তিনি স্বামীকে গোঁপনে 
শিখাইলেন। রাঁজাও চতুরা প্রিয়তমা পত্তীর পরামর্শ-মতে 
৬০০০ অশ্বারোহী সেন! লইয়।৷ রাজাকে অভিনন্দন করিলেন । 
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী হইল । সম্রাট ছয়হাজার ছুদ্্য 
রাজপুতকে পরাজয় করা অসম্ভব জানিয়৷ রাজাকে ১ শত 


পুরকী [তি] পুরুভূজ 
১১১১১১১১১০০ িলিটি উঠার চা ২২২২২ পা 


অশ্বারোহী ও ১শত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিয়া বদান্ততা৷ 
দেখাইলেন। কিন্তু রাজাকে জব্দ করিবার মানসে তথায় ছয় 
মাস কাল অবস্থানপূর্বক তদীয় সৈন্যের বলপরীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। ৯৫০ হিজিরায় পুনরায় উভয়ে বিরোধ বাধিল। শের- 
শাহ রায়সিন্-ছুর্গ অধিকার করিলেন এবং রাজাকে বারাণসীর 
শাসনকতৃত্ব অর্পণ করিবার ছলে ছুর্গ-বহিষ্কৃত করিলেন ; রাজাও 
দুর্গত্যাগপূর্ববক স্ত্রীপুত্র লইয়া বিব্রত হইয়া! পড়িলেন। কালের 
কুচক্রে শত্রহস্তে তিনি নজরবন্দী হইলেন। রাজা চক্রান্ত 
বুঝিয়া স্বহস্তে প্রিয়তমা প্রণয়িনীর জীবননাশ করিলেন 
এবং আত্মীয়বর্গকেও এরূপ স্ত্রীত্যাপাতকে নিমজ্জিত হইতে 
আদেশ করিলেন। যখন তাহারা অন্তঃপুর-নিবদ্ধ প্রিয়-প্রণয়িনী- 
গণের সতীত্ব-রক্ষার্থ এরূপ দৃঢব্রতে ব্রতী ছিলেন, ঠিক সেই সময় 
রজনী-প্রভাতে আফ্গাঁনগণ আসিয়া চারিদিক্‌ হইতে হিন্দুর 
জীবননাশ করিতে লাগিল । পুরণমলও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 
জীবনদাঁন করিলেন । যে সকল রাঁজপুত-মহিলা৷ ধৃত হইয়াছিল, 
সেই রাজপুত-কুলললনাগণের উপর দুরন্ত মুসলমাননায়ক 
শেরশাহ অত্যাচার করিতে ক্রটী করেন নাই। ছয় 
মাসের মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমানের বৈরনির্ধ্যাতন পূর্ণমাত্রায় 
দেখাইয়াছিলেন। এমন কি মিথ্যাকথায় বঞ্চনা করিয়া তিনি 
পুরণমলকে ধৃত ও নিহত এবং অবশেষে তাহার কন্তাকে 
বাজারে নর্তৃকীরূপে নৃত্যগীতব্যবসায়ীর হস্তে সমর্পণ করিতেও 
কুষ্ঠিত হন নাই* | 

পুরুণী (তরী) পৃষ্যতে অনয়েতি পুরি-ল্য্‌, ভীপ্‌। ১ শাল্সলিবৃক্ষ 
শিমুল গাছি। পধ্যায়__ 
“শাল্মলিস্ত ভবেন্মোচ! পিচ্ছিলা পুরণীতি চ। 
রক্তপুষ্পা! স্থিরাধুশ্চ কণ্টকাঁঢ্যা চ তুলিনী ॥” (ভাবপ্রণ ) 

২ পুরণকারিকা, যথা “পঞ্চানাং পুরণী পঞ্চমী” ইত্যাদি। 

পুরণীয় (ত্রি) পুর-অনীয়র। পূরণের যোগ্য । 

পুরয়িতৃ ( ত্রি) পুর-তৃচ্‌। ১ পুরণকর্তা, পুরক । ( পুং) বিষুঃ। 

ৃ ( ভারত ১৩।১৪৯।৮৬ ) 

পুরয়িতব্য (ত্রি)পুর-তব্য। পুরণীয়, যাহা পুরণ করা ষায়। 

পুরাক্প (কী) পূরং পূরকমন্্ত্র | বৃক্ষায় । (রাজনি” ) 

পুরিক। (্ত্রী) পৃষ্যতে ইতি পুরি-ক, স্িয়াং-ভীপ্‌, পুরী, ততঃ 


* তারিখ-ই শেরশাহী নামক মুসলমান ইতিহাসে এই ভীষণ অত্যা- 
চারের কথ। লিপিবদ্ধ আছে। ১৫৩২ খঃ অঃ বাহাদুরের আক্রমণ সময়েও 
এরূপ আর একটা অত্যাচার সংঘটিত হয়। সুলতান বাহাছুর শাহ 
তৎকালে পূরণমলের বিমাতা ছুর্গাদেবীর রূপমাধুষ্যশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া 
তাহার কর প্রার্থনা করেন । 

[ বিস্তৃত বিবরণ “মিরাট্‌-ই সিকন্দরী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ] 
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স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌ পূর্বত্ন্থশ্চ। পিষ্টকভেদ, চলিত কচুরী। ভাব- 
প্রকাশে ইহার প্রস্ততপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে, মাস- 
কলাই উত্তমন্ধূপে চুর্ণ করিয়া তাহাতে লবণ, আদা ও হিঙ্গ 
মিশ্রিত করিবে, তৎপরে মরদার মধ্যে উহা পুরিয়া৷ পিষ্টকাকারে 
প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘ্বতে ভাঁজিলে তাহাকে পুরিকা 
কহে। ইহার গুণ মুখরোচক, মধুর রস, গুরু, স্সিগ্ণ, বলকারক, 
রক্তপিত্তের দৌষজনক, পাকে উষ্ণ, বাযুনাশক এবং চক্ষুর 
তেজোহারক। ইহা তৈলপন্ক না হইয়া ঘ্বতপক্ক হইলে চক্ষুর 
হিতকা'রক ও রক্তপিস্তনাশক হইয়া থাকে । (ভাবপ্র পুর্বথণ) 


পুরিন্‌ € ত্রি) পূর্ণকারী। 
পুরিত (ব্রি) পূর্যতে ম্মেতি পৃ-পুরি-বা ক্ত (বা দাত্তশান্ত- 


পূর্ণেতি। পা ৭1২২৭ ) ইতি পক্ষে.ইট্‌। কৃতপুরণ, পর্য্যায়__ 
পূর্ণ। ২ গুণিত। (অমর ) 


পুরু ( পুং ) পৃবাহুলকাত্ কু। ৯ মনুষ্য । ( নিঘণ্ট,) 


“যং পুরবো বুব্রহণং সচন্তে |” (খাক্‌ ১৫৯।৬ ) 

পুরবো মনুষ্যাঃ (সায়ণ ) 

মনষ্যার্থে এই শব্দ বনুবচনান্ত। ২ বৈরাজ মন্থুর নডুলাতে 
জাত পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২ অঃ) ৩ জু পুত্রভেদ। ( ভাগ" 
৯/১৫।৩ ) ৪ রাক্ষসভেদ | 

“অভি যঃ পূরুং পৃতনাস্থূ” ( শুরুষজুণ ১২।৩৪ ) 
' 'পুতনাস্ত্ সংগ্রামেষু পুরুং বাক্ষসং, ( বেদদীপ” ) 

৫ যযাঁতিপুত্রভেদ । (ভারত আদি ৭৫ অঃ) 

“স্থৃতং ত্বমপি সামাজং সেব পুরুমবাপ্ন,হি” (শকুত্তল! ৪ অঙ্ক) 


পুরুজিৎ, (পুং) বিষ্ণ। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৭ ) 
পুরুভূজ, সমুদ্র জীবযোনিভেদ। আবয়বিক বিভিন্নতা-দৃষ্টে 


বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন । 
সাধারণ ইংরাঁজিতে ইহার! 10151)99 ও 1১011)197১ নামে 
দুইটা বিশিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে । যে গুলির আকার ক্ষুদ্রা- 


কার পাণার স্াঁয় তাহাই 7১০17799 এবং যে গুলি গুল্মাদি 


ক্ষুদ্র তরুর সদৃশ, তাহাঁই 6০11)175 নামে খ্যাত । বাঙ্গালা- 
ভাষায় ইহাদের প্ররুত নাঁম কি, তাহা জানিবার উপায় নাই* | 
এই শ্রেণীর জীব কিরূপ? তাহা কেহ নির্ারিতরূপে বলিতে 
পারেন না। কোন কোন পুরুভুজের আকৃতি প্রকৃতই উদ্ভিদের 
মত। ইহারা জলজকীট, কি ,জীবভূক্‌ শৈবাল বা উদ্ভিদ, 
এ প্রশ্নের প্ররূত উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। প্রসিদ্ধ ফরাসী 
পণ্ডিত ট্ডোন্‌ 0. 10997) সাহেব স্বক্ৃত “সামুদ্রিক ভূবন? 


* ৬অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গল! সাহিত্যে এই জীবকে পুরুভূজ 
নামে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অবধি বাঙ্গালায় এই নামই চলিয়। 
আসিতেছে। 


পুরুভূজ 


নামক পুস্তকে গভীর গবেষণা ও পুঙ্ঘানুপুঙ্খ অন্গুণীলনে যে 
জীবতন্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই সাধারণে গৃহীত হইয়াছে। | 

এই ক্ষুদ্র জীব সন্বন্ধে আলোচনা করিলে উত্তরোত্তর কুতৃহল 
বৃদ্ধি হয় এবং জগদীশ্বরের অপাঁর মহিম! প্রকাশ পাঁয়। জলের 
তারতম্যান্থসারে ইহাদের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
স্থমিষ্ট নদী-জলে ও লবণাক্ত সমুদ্র-জলে জাত-জীবের মধ্যে অনে- 
কাংশে ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। উভয়ের কার্্যপ্রণালীও 
কতকাংশে বিভিন্ন । 

এই বৃহদাকার জীব কদাচও এক ইঞ্চের একতৃতীয়াংশের 
অধিক দেহ ধারণ করে না। এরূপ ক্ষুদ্রাকার দেহ হইতে 
ইহাদের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার । 
একমাত্র অণুবীক্ষণ-মন্ত্-সাহাব্যৈ প্রাণিবিদ্গণ ইহাদের শারীরিক 
গঠন ও অবস্থানাদি যেরূপ অনুমান করিয়! গিয়াছেন, নিয়ে 
তাহাই প্রদত্ত হইল। 

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ও নদীর সুমিষ্ট সলিলে যে দুইটা 
স্বতন্ত্র প্রকারের পুরুভুজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের 
সংক্ষেপ পরিচয় এইরূপ । নদী-জল-প্রবাহে ভাসমান পুরুভূজ- 
গুলি সাধারণতঃ [:69))-1261-0011)9 বা [0 
10015 নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও 
দেখিতে প্রায় পন্নদলের স্ায়, মূল মৃণালদণ্ড ব্যতীত তাহাতে 
আরও কতকগুলি শাখা-প্রশাখা বিলম্বিত আছে। মৃল-দণ্ডের 
মধ্যভাগ ফাঁপা ও ইহাই তাহাদের উদর বলিয়া অবধারিত । 
সমগ্র অবযবই লক্বমান উপনলাকৃতি থলির মত, হরিদ্রীভ ও অর্দ- 
স্বচ্ছ। এই ডাল-পালারৃতি দেহের মধ্যে কেবল একটা মাত্র 
ছিদ্র আছে। উক্ত মুখবিবর প্টাম্পেট”যন্ত্রের মুখের মত। 
কোনরূপ জলজ কীট গলাধঃকৃত হইলে উহা! সঙ্কুচিত হইয়! 
আইসে । মুখরন্ধের চতুর্দিকে ৬ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সুক্ষ সুত্রা- 
কার স্থুকোমল বাহুবলী প্রসারিত থাকিয়া যেন মুখবিবরের 
মুকুট-ন্বরূপ হইয়াছে । উপরে পুরুভূজের দেহ, উদর, মুখ ও 
বাহুর বিষয় লিখিত হইল। মানবদেহের সহিত এ অক্রপ্রত্যলগ- 
সমূহের সামঞ্জম্ত করিলে জানিতে পারা যায় বে, উহার কার্ধ্যা- 
বলী জীব-জগতের সহিত অনেকাংশে প্রায় সমান । 

ইহারা আলোকপ্রির এবং সামান্ত শব্ষ অনুভবে সমর্থ। 
সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ কোন বৃক্ষে অথবা অন্ত কোন পদার্থে 
ইহারা সংযোজিত থাঁকে। নদীতে শব্.কাদির গাত্রেও 
সময় সময় পুরুভূজের অবস্থিতি দেখা যায়। যখন তাহারা 
এইরূপে অন্যের পৃষ্ঠে ভর দিয়া সমুদ্রজোতে ভাসমান 
হয়, তখন তাহাদের ক্ষুদ্রাকার বাহুগুলি চতুষ্পার্থে সুন্দর ভাবে 
বিক্ষিপ্ত থাকে এবং প্রত্যেক মিনিটে প্রায় ২৫০ বার প্রকম্পিত 
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হয়। এইরূপে ভ্রমণ-সময়ে যদি কোন হুর্ভাগ্য কীটাণু নিয়তি- 
বশে আসিয়া তাহাদের করাল বাহুবল্লীতে জড়িত হয়, তাহা! 
হইলে পুরুভূজগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিয়া 
ফেলে। এ সময় বাহুগুলি ক্রমশঃ কুগুলীরুত হইয়া পড়ে ও 
উদরথলি কুঞ্চিত হয়। উদরস্থ জীব জীর্ণ হইলে, উহার সারাংশ 
অন্তরেই থাকে এবং অসারাংশ পুনরায় মুখবিবর দিয়া 
উদগারিত হইয়া! পড়ে। কখন কখন ইহারা পরস্পরে দলবদ্ধ, 
বা একত্র গ্রথিত অবস্থায় বিচরণ করে। এই সময়ে জলবেগে 
প্রবাহিত কোন কীট এ দল মধ্য দিয়া যাইতে প্রয়াস পাইলে, 
তাহাদের বাহুবল্লীতে বিজড়িত হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরি- 
শেষে উদরগত হইয়া থাকে । [ন৭ঘ-জাতীয় পূরুভুজগণ সময় 
বিশেষে আপনাদের শরীর অপেক্ষা ৩৪ গুণ অধিক পরিমাণে 
আহার করিয়া ফেলে। এরূপ অপর্যাপ্ত আহারের পর ইহার! 
আর ঠিক থাকিতে পারে না, স্বস্থান-ত্রষ্ট হইয়া জলের নিম্নতম 
তলদেশে পতিত হয়। 

ইহাদের মুখদেশে দত্ত বা চৌয়াল নাই। উদরস্থ জীব 
মুখবিবর দিয়া নির্গত হইবার চেষ্টা করিলে ইহারা নিজ বাহুবল্লী 
মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া পলায়মান জীবের গতিরোধ করিয়া 
ঘবয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, উদরগত জীব জীর্ণ হইলেও প্রবিষ্ট 
পুরুভূজবাহুর কৌনও ক্ষতি হয় না। ইহাদিগকে দ্বিথণ্ডে বা 
ততোধিক ,খণ্ডে বিভক্ত করিলে জীবন-হানির কোনও চিহ্ন 
লক্ষিত হয় না। নলোদরের অর্ধাংশ কাটিয়া দিলেও [791 
শ্রেণীর পুরুভূজেরা খাইতে বিরত থাকে না। একমুখে খাগ্ছদ্রব্য 
উদরস্থ হইলেও অন্তমুখ দিয়! তাহা নির্গত হইয়া পলাইয়া যায় । 

নদী জলে যে সকল পুরুভূজ জন্মে, খাগ্াদিভেদে তাহাদের 
গাত্রবর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে* ৷ তাহাদের গর্ভস্থলীর বহির্দেশে 
যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকার উপনল সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, তাহাই ক্রমশঃ 
পরিবদ্ধিত হইয়! একটা স্বতন্ত্র পুরুভূুজের আকার ধারণ করে । 
যখন এই অংশীবয়ব স্বীয় ভরণপোষণে উপযুক্ত হয়, তখন তাহারা 
মাতৃগাত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জীবরূপে গণ্য হয় । 
একটা পুরুভুজের গাত্রে আর একটা ক্ষুদ্রাকার নলরূগী 
পুরুভূজের উদ্ভব প্রীয় শরৎকাঁলেই ঘটিয়া থাকে৷ পুর্ণাবয়ব 
প্রাপ্ত হইলেই উহা! খসিয়া জল-তলে পড়িয়া যায় । শীতকালে 
তাহা এঁ ভাবেই থাকে, পরে বসন্ত খতুর সমাগমে উহার কলেবর 
বৃদ্ধি পায়। কখন কখনও প্রথম. পূরুভূজের গান্রে ছ্বিতীয়টী 
জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, দবিতীয়ের গাত্রে তৃতীয় ও পুনরায় তদগা- 
ত্রেই আবার চতুর্থ টা আসিয়া দেখা দেয়। এইরূপে ৪র্থ বংশাবলী 


* ০০৭ 1০096 নামক কীট ভক্ষণে লাল, /৮৮০:-০০৫ ভক্ষণে 
সবুজ ও ৮৪৫১০1০৪ ভক্ষণে উদ্রনলী কৃষ্ণবর্ণ হইতে দেখা যায়|. 
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গ্রথিত একটা পুরুভূজবংশের একত্র উদ্ভব হইয়া থাকে। যদি 
কখনও একটা পুরুভূজকে সাত বা আট খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, 
তাহা হইলে ছুই দিনের মধ্যে এ এক এক খণ্ড কণ্তিত পূরুভূজ 
পুনরায় পুর্ণাকার ধারণ করে। 70986] সাহেব প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, একটা পুরুভুজের বান্ুবল্লী অতি 
কুদ্রায়তনে বিভক্ত করিলেও উহার খণ্ডিত অংশ হইতে পুন- 
রায় আর একটা স্বতন্ত্র (097৪) পুরুভূজদেহের আবির্ভাব 
হয়। কেবল বাহুতেই নহে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কোন 
অংশই হউক না কেন, কন্তিত হইলে আর একটা নবজাত 
পুরুভুজের স্থষ্টি হইবে। একারণ একটাকে কাটিয়া নষ্ট করায় 
উহাদের বিশেষ কোন কষ্ট বা ক্ষতি হয় না-_-বরং নিত্য নৃতন 
পুরুভূজ-বংশের বিস্তার প্রাপ্তি হয় মাত্র । 
আরও একটী আশ্চর্যের বিষয়, উদরস্কলীর ভিতর দিক্‌ 
মোজার ন্যায় উন্টাইয়া দিলেও ইহাঁদের জীবজগতের বাহ্‌ 
ক্রিয়াদির কোন ব্যাঘাত বা! ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না । পূর্বের স্ায় 
তাহারা স্বচ্ছন্দে খাদ্যা্দি গলাধঃকরণ করে। বহির্দেশস্থ যে 
গাত্রত্বক্‌ পুর্বাবস্থায় নিশ্বাসপ্রশ্বাসের একমাত্র ক্রিয়াস্থল ছিল, 
এক্ষণে তাহাই পাকস্থলীর কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে । পক্ষান্তরে 
পূর্বতন গর্ভীভ্যন্তর ত্বক্‌ শ্বাসাদি প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াছে । 
কিন্ত এরূপ গাত্রাবরণ উল্টান, তাহারা বড় ভালবাসেনা । 
মাতৃগাত্রসংশ্লিষ্ট কোন শিশু পুরুভূজকে এরূপ করিলেও তাহাদের 
জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না । সময় মত তাহার! আপনাঁপন 
অবয়ব সংগঠিত করিয়া থাকে । উল্টাইয়া টুক্রা করিয়া কাটি- 
লেও অথবা! পুর্বোক্তরূপে পাণ্টাইয়া স্থচীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া 
রাখিলেও কোন .বিশেষ রূপান্তর লক্ষিত হয় না। নিয়তি- 
নির্দিষ্ট গঠন ও পরিবদ্ধন-কার্যে তাহাদের বিরাম নাই। 
প্ররূত পক্ষে, পুরুভূজগণের হৃদয়, হ্ৃদ্যন্ত্, যর, ধমনী, মস্তক 
বাঃমস্তি্ষ কিছুই নাই, কেবল মাত্র ধূসর শৈবালকণাসদৃশ বাহু- 
গুলিই তাহাদের হস্ত, পদ, ওষ্ঠ ও স্পশেক্দ্িয়ের কাঁধ্য করে। 
শ্ীকার সন্ম,খে আসিলেই তাহারা জানিতে পারে এবং সহজেই 
উহাকে উদরস্থ করিয়া! ফেলে । কখন কখন শীকার লইয়া 
তাহারা পরম্পরে বিবাদ উপস্থিত করে এবং কাধ্যক্ষেত্রে গুরুতর 
হইয়া দীড়াইলে আপনাপন পরিত্রাণের উপায় ও আশ্রয়- 
নির্বাচনে সমর্থ হয়। 
সমুদ্রজগুলি সকল বিবয়েই পূর্বোক্ত নাদেয়-জীবের স্তায় । 
বিশেষের মধ্যে এই, ইহাদের বাহু অনেক ও আকৃতি বিভিন্ন । 
আকারভেদে ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি বংশ নির্ধারিত হই- 
য়াছে। অপেক্ষাকৃত বদ্ধিতাকার সমুদ্রজ পূরুভ্বজগণ £০1)016চ 
নামে খ্যাত। নিয়ে কএকটা বংশের নাম দেওয়া গেল। 
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177018119 শ্রেণীতে 7১01%1/6/ 1/770780, 19"- 
446487/278 শ্রেণীতে €96747284 7/৫%- 
70172 ইহাদের মধ্যেও আবার ?70%1474 27/42/18৫১ 047%- 
7%1278 426/9£97%6, 700%174 70%8৫১ 1967%7/107-82 
(7/%%%1974) 781৫) 1987107/ 4791/৫ প্রভৃতি 
আরও কতকগুলি শাখা দেখিতে পাওয়া যায় । 
পূর্বোক্ত গুলি সাধারণতঃ লম্বমান উদ্ভিদারুতি। এক্ষণে 
যাহা লিখিত হইতেছে, সে গুলি কন্দাক্কৃতি ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। 
এই নিয়তম শ্রেণীর মধ্যে 238/061)8718, 4105 0101093, 4.1) 01- 
10%010990) 1090791)011095, 4১০61101099, 08975 ০101511190, 
1.50729%,  019910011029, বাঁ [০073009 প্রভৃতি আরও 
কএক্টা বিশিষ্ট শাখা আছে। 
পুরুষ (পুং) পুরতি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর-কুষন্‌ পেরেঃ কুষন্‌। উপ 
81৭8) ততঃ (অন্যেষামপি দৃশ্ততে । পা ৬৩।১৩৭) ইতি নিপাতনাৎ 
দীর্ঘ; । পুরুষ, নর । [ পুরুষের শুভাশুভাদ্দি লক্ষণ পুরুষ দেখ । ] 
পুরুষ ( পুং) নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্ভাব, চেতন। আত্মা । 
সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বিষর এইরূপ লিখিত আছে, পুরুষ 
চেতন, প্রমাত৷ অর্থাৎ প্রমা-সাক্ষী। ইনি পুরি শেতে” অর্থাৎ 
লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলিয়া! পুরুষ নামে অভিহিত হন 
এই পুরুষই চেতনহেতু আত্মপদবাচ্য । সাংখ্যমতে এই নিখিল 
ব্রহ্ধাণ্ড প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক। ইহার মধ্যে প্রকৃতি বা পুরুষ 
কে, তাহার বিষয় সাংখ্যাচাধ্যদিগের মতানুযারী আলোচনা 
করিয়। দ্রেখা বাউক । 
পুরুষ ভিন্ন আব্রন্স্তন্ব পর্যন্ত সমস্ত জগংই প্রকৃতি । ইহার 
মধ্যে মূলপ্রকৃতি যারপরনাই সুল্স ও আদিম। সেই মুল- 
প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্গাওড স্থ্টি করিয়াছেন 
এবং এখনও ব্রহ্গাপ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন । প্রকৃতি কুবিতে 
হইলে এইরূপ কুবিতে হইবে যে, যাহা এই জগতের মূল বা 
সুক্ষ বীজ, তাহাই প্রতি । যাহা তাহার বিকার, তাহাই জগৎ। 
জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি, আর 
ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। [প্রকৃতির 
বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শবে দ্রষ্টব্য |] 
সাংখ্যাচার্ধ্য কপিল পদার্থনির্ণয়ের মূলপত্তনকালে কোন্‌ 
পদার্থ প্রকৃতি, কোন্‌ পদার্থ বিকৃতি এবং কোন্‌ পদার্থ অন্ুভয় 
অর্থাৎ প্রতিও নহে বিক্ৃতিও নহে, এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিরৃতিকে ব্যক্ত এবং উভয়াত্মক পদার্থকে 
ব্যক্তাব্যক্ত এবং অনুভয় পদার্থকে জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা বা পুরুষ 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে তাহাদের সংখ্যা, পরীক্ষা 
ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। 


(2/৫৫71/& 70794 ; 


পুরুষ 


এই অনুভয়রূপ 'জ্ঞ” পদার্থ পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
নামে আখ্যাত। পুরুষ অনুভয়াত্বক, অর্থাৎ প্রক্কৃতিও নহে, 
বিকৃতিও নহে । প্রকৃতি শব্দে কারণ এবং বিরুতি শব্দে তাহার 
কার্ধ্য বুঝিতে হইবে । * 

পুরুষ কুটস্থ, অর্থাৎ জন্যধর্ম্ের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। 
এইজন্য পুরুষ কারণ হইন্ভত পারে না। পুরুষ নিত্য তাহার 
উৎপত্তি নাই; সুতরাং কাধ্যও হইতে পারে নী। অতএব 
পুরুষ অন্ুুভয়াত্মক | 

এই পুরুষ চর্মচক্ষুর অগোচর, হস্তপদের অগ্রাহ্া ও মনের 
অগম্য । এই 'জ্ঞ পদার্থ বিবিধ সম্প্রদীয়ের নিকট বিবিধরূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে, তন্মধ্যে সাংখ্যাচাধ্যদিগের সম্মত পুরুষ যে 
ভাবে ও যেরপে প্রকাশ পায়, তাহারই বিষয় এইস্কলে আলোচ্য । 

পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহাতে কপিল বলেন, 
“অস্তি হ্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ” নাস্তিত্বসাধক প্রমাণ ন৷ 
থাকায় মনুষ্য আত্মনাস্তিক হইতে পারে না। “আমি” "আমি 
আছি” “আমার” এই আত্মান্ভাবক জ্ঞান সকলেরি আছে। 
যাহার আত্মা আছে, তাহারই এ জ্ঞান আছে। অতএব পুরুষ 
( আম্মা ) নাই, এই কথা কেহই বলিতে পারেন না, ইহা 
স্বতঃসিদ্ধ। 

পুরুষ আছে, তদ্বিষযয়ক সামান্ত জ্ঞানও আছে; কিন্তু তাহার 
বিশেষ জ্ঞান নাই । “আমি আছি” এইমাত্র জ্ঞান আছে; কিন্ত 
আমি কি বাঁ আমার স্বরূপ কি? তাহা অযোগীদিগের জানা নাই। 

ইঞ্জিয়গণ বাহ্াসক্ত-স্বভাব হওয়াতেই অযোগী ব্যক্তি পুরুষ- 
যথার্থভ্ঞানে বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগবলে লৌহ ও 
অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মানবও সেইরূপ ভ্রম ও প্রকৃ- 
তির অতিসান্নিধ্য প্রযুক্ত অনাত্মপদার্থে একীভূত হইয়া আমি 
করিতেছি, কখন বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মসন্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া “আমার পুত্র”, “আমার কলত্র” বলিয়া ব্যাকুল হইতেছি, 
ইত্যাদি প্ররুতির মায়ায় মোহিত হইয়া, এইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি 
নানা পদার্থে আত্মত্বস্থাপন করিয়া বৃথা ক্লেশ পাইতেছি ; কিন্তু 
আম (পুরুষ) কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, এই সুখ ও 
ছঃখভোগ আমার প্রকৃত কি না, তাহার কিছুই স্থিররূপে 
হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। 

পুর্বে মনীধিগণের আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে যাহারা 

আত্মতত্বন্ঞ তাহাদের শরণাগত হইতেন। তীহাঁরা এই আত্ম- 


« “মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। 
যোড়শকস্ত বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ? ॥ 
দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশু দ্িক্ষয়াতিশয়বুক্তঃ। 
তদ্ধিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ বভ্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥৮(সাংখ্যকারিকা ২-৩) 


[৫৬ এ 


পুরুষ 


বিষয়ক যথাঁথতত্ব উপদেশ দিয়া সকল সন্দেহ নিরাকরণ করি 


তেন। নানাপদার্থে পুরুষত্ব ভ্রম হইত ন|। 

দৃশ্তপদার্থ মাত্রের মধ্যে কোনটাই পুরুষ নহে। পুরুষের 
স্বরূপ অবগত হইতে বীহাঁরা অভিলাধী, তীহার৷ যোগ আশ্রয় 
এবং ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রুদ্ধ করিয়া জ্ঞানদ্বারা সমস্তই অবগত 
হইতে সমর্থ হইতেন। পগুট়াত্মা ন প্রকাশতে, পুরুষ (আত্মা ) 
স্বীয় পার্খচর অজ্ঞানে সর্বদাই আবৃত আছেন, সেই কারণে 
অযোগী, অত্রন্মচারী ও অবিবেকী-পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশ 
পান না। নায়মাত্বা প্রবচনেন লভ্যঃ পুরুষকে বাক্পাণ্ডিত্যে 
পাওয়া যায় না। “ন শরীরপরিকর্তনৈঃ সমস্ত শরীর খণ্ডবিখণ্ড 
করিয়া তন্মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

পুরুষ হস্তপদাঁদি অবয়ব, তদ্ঘটিত দেহ, তন্রস্থ পঞ্চধা! প্রাণ, 
একাদশ ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, এ সকলের অতিরিক্ত । 
এই অতিরিক্ত পদার্থের স্ক্তি, ভান বা সাক্ষাৎকারলাভের 
একমাত্র উপায় ধ্যান। “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো 
মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ (শ্রুতি) ধ্যানের আলম্বন আস্তবাক্য, 
অনুকূল তর্ক বা বিচার তাহার বিশ্লনিবারক 1 

হিং তদিতি নির্দেষ্টং গুরুণাহপি ন শক্যতে।” সেই আত্ম! 
বা পুরুষ এই, এরূপ নির্দেশ করিতে গুরুও সমর্থ হন না। 
গুরু শব্দে আত্মবিদ্‌ গুরু বুঝিতে হইবে। 

বিরাগী মানব গুরুর উপদেশ অনুসারে বি্ন সকল দুর এবং 
ইন্দ্িয়দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ 
হওয়ার পর অবিবেক দূর হইলে জ্ঞান দ্বারা পুরুষের স্বরূপ অব- 
গত হইতে সমর্থ হন। কপিল এই কথায় “দেহাদিব্যতিরিক্তো- 
ইসৌ? এই স্থত্রে উপদেশ করিয়াছেন । এই স্থত্রের অর্থ এইরূপ-_ 
এই স্থল দেহ, পঞ্চপ্রাণ, এতন্িষ্ট ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি 
সকলের কিছুই পুরুষ নহে, পুরুষ এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌। 

এই পুরুষ ( আত্মা )-বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


স্থল শরীর, প্রাণ, বায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এ সকল পুরুষ (আত্মা ) 
নহে সত্য; কিন্ত মন যে আত্মা নহে, তাহার প্রমাণ কি? 


জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন গুণ, সঙ্কন্ন বিকল্প অব- 
ধারণ প্রভৃতি যে কিছু চেতনকা্ধ্য সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট 
হয়। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, নির্ধ্যাপার হইলেও মন নিবৃত্ত থাকে না 
ইত্যাদি বিরুদ্ধমতের উত্তরে কপিল বলেন,__মনকে আত্মা বা 
পুরুষ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মুমুক্ষুজীবের উচিত নহে । তত্দর্শী 
খষিগণ ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞাদ্ারা জানিয়াছিলেন, 
পুরুষ নিত্য, শুদ্বস্বভাৰ ও চিতস্বরূপ। পুরুষ যে মন ও বুদ্ধি 
হইতে স্বতন্ত্র, তাহা মননশীল জ্ঞানী মন্থুষ্যের অন্ুভব-সিদ্ধ। 


রিনি জারা কর ০ এ ৩ ৩ তালি 


পুরু 


_অন্ুতবপ্রণালী এইরূপ--মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে 
দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে,_আমি আত্ম! নহি, আত্মার 
অধীন। আমি পুরুষের ভোগোপকরণমাত্র। মন 'সক্রিয় ও 
সবিকার ; কিন্তু পুরুষ নিক্ষিয় এবং নির্বিকার । কোন কালে 
ৰা কোন অবস্থায় পুরুষের বিকার হয় না। সংশয়, নিশ্চয়, 


বিপধ্যয়, সন্ধান ও নির্বাচন: এই সকল মনেরই ধর্ম, পুরুষ: 
, " প্র সকলের দর্শক বা! সাক্ষি-মাত্র। ্‌ 


মন পুরুষ হইতে পৃথক্‌ এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই হইতে 
পারে না। একটু প্রণিধান করিয়া! দেখিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, ব্যবহারিক জ্ঞান ইহার সাক্ষ্যপ্রান করিয়া থাকে। 
“আমার মন" ব্যতীত “আমি মন” এ কথা কেহ বলে না এবং 
তদাকার জ্ঞানও হয় মা। “আমার মন এই স্বতঃ-উৎ্পন্ন 
জ্ঞানের ব্যবহার-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে পুরুষের সহিত মনের 
উষ্টৃশ্তভাব ব্যতীত পীক্যসন্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। পুরুষ 
ষ্টা, মন দৃশ্ত । পুরুষের সহিত মনের যদি এরূপ স্থিরতর সবন্ধ 


না থাকিত, তাহা হইলে মানব অবশ্ত কখন না কখন “আমার, 


মন” ইহার পরিবর্তে আমি মন” এইক্নপ বলিত) কিন্ত ভ্রমেও 


-. এই ব্যবহারের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না। 


“আমি” এই জ্ঞানটা মনের চির-নিরঢ় এবং স্বতঃসিদ্ধ ভাব- 
বিশেষ। সেইজন্য তাহা বৃত্তিূপে কল্পিত। যেহেতু মনোবৃত্তি, 
সেই হেতুই সে “আমি”, প্রক্কত “আমি” (পুরুষ ) হইতে ভিন্ন। 
যাহা প্রকৃত “আমি, তাহা আমি ইত্যাকার মনৌবৃত্তি-সমারূঢ় 
 কেবল-চৈতন্ত। বৃত্তিরপ আমিত্বে প্রকাশক-ক্ব্ল-চৈতন্তই 
প্রকৃত আমি । 

পুরুষ চৈতন্রূপী, মন জড়রূগী। পুরুষের স্বভাব প্রকাশ, 
জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় বা অপ্রকাঁশ-স্বভাব, 
তাহা অন্গভব ও যুক্তি উভয়-সিদ্ধ। মন যদি পুরুষের ন্যায় 
প্রকাশ-স্বভাব হইত, তাহা হইলে মনুষ্য সুপ্তি, মুচ্ছা ও সুগ্ধাদি 
অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, কেন না, যাহা যাহার স্বভাব, কদাচ 
তাহার তাহা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না । উষ্ণতা নাই, অথচ অগ্নি 
- আছে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। অতএব সুপ্তি ও 
ুচ্ছাদ্ি মানস অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবাধে 
নির্ণীত হইতে পারে । ৃ 

ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, পুরুষকে প্রকাঁশ-রূপী 
 বলিলেও যে ফল, মনকে প্রকাশরূগী বলিলেও সেই ফল। 
স্প্তি মুচ্ছ গ্রভৃতি অপ্রকাঁশ অবস্থা দেখিয়া মনের যেরূপ অপ্র- 
কাশত্ব অবধারণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ পুরুষেরও জড়ত্ব 
অবাধে নির্ীত হইতে পারে । 
ইহাতে কপিল বলেন, _তাহা নহে। 
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স্বভাব কোন সময়ে তিরোহিত হয় না। কিন্তু একটু বিশেষত্ব 
এই যে, মনঃ-সংযোগে পুরুষের প্রকাশ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। 
দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছ কাঁচদ্বারা যখন 
বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিক্ষেপ করা যাঁয়, তখন সেই 
তিত্িস্থ সাধারণ আলোক দ্িগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত 
আলোক অতি তীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। সেইরূপে পুরুষের 
মনঃ-সংযোগ-কালের প্রকাশ দ্বিগুণিত। দ্বিগুণিত বলিয়! 
জাগ্রৎ কালের চৈতন্য অধিক বিস্পষ্ট, অর্থাৎ জাজ্জল্যমান। 
কাচস্থানীয় মন যখন তমোগুণোদ্রেকবশতঃ মলিন থাঁকে, 
অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের প্রতিবিষ্বগ্রহণে অক্ষম থাকে, তখন 
পুরুষের প্রকাশ বিলুপ্ত-প্রায় বা স্বপ্প হইয়া থাকে। তাহাই 
সুপ্তি ও মৃচ্ছাদি কালের একগুণপ্রকাশ। জাগ্রৎ কালের 
দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, কাজেই 
তখন লোকে বলে, মুচ্ছায় জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তখনও 
পুরুষ স্বীয় একগুণিত প্রকাশে বিরাজিত থাঁকেন। যদি বল, 
এই অবস্থায় পুরুষের সত্তা ক্কপ্তি থাকে,_এই সিদ্ধান্তে প্রমাণ 
কি? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, _স্থৃপ্তোখিত 
মুচ্ছিত ব্যক্তির স্প্তিও মূচ্ছাভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্তী অনুভব । 
আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই, এই অনুভবের 
একদেশে যে “আমি ও “ছিলাম” অংশ আছে, তাহাই তাৎকালিক 
আত্মসত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অন্ুমাপক। তৎকালে যদি 
কোন প্রকার সত্ান্ষ্তি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ জীবের 
এ রূপ শ্মরণাত্বক জ্ঞান উপস্থিত হইত না । পূর্ববান্থভব জন্য 
সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদিত হয়, এ নিয়ম স্বীকার 
করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি ( পুরুষ ) 
মিজ স্বাভাবিক প্রকাঁশে অবস্থিত ছিলাম। বিষয়ের অন্ফ,রণ» 
মনের অগ্রকাশ ও অজ্ঞান এ সকল তুল্য কথা । মন যে তৎ- 
কালে আত্মপ্রতিবিন্ব-গ্রহণে অক্ষম ছিল, তাহা আর কেহ দেখিতে 
পায় নাই, কেবল পুরুষ তাহা দেখিয়া! ছিলেন। পুরুষ তখন 
দেখিতে ছিলেন,__-মন তমসাচ্ছন্ন। পুরুষ তমসাচ্ছন্ন মনকে 
দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, স্বপ্তিভঙ্গের পর তাহা স্মরণ বা অন্থমান 
করিতে সমর্থ হন। 

নাস্তিক তার্কিকগণের মন আপনার সত্তাক্ষ,দ্তি বজায় রাখিয়! 
অন্যকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, ; 
মনের অভাবে নির্ব্যাপার, সুতরাং মনই “আত্মা” (পুরুষ ) এ 
সকল কথা নিতান্ত হেয়। 

নাস্তিকগণ মনে করেন_-“চৈতন্তং সংহতভূতধন্ম পুরুষ 
( আত্মা ) দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির সংযোগোৎপন্ন চৈতন্য 
নামক গুণ বাঁ শক্তি। কিন্তু কপিল বলেন--“ন সাংসিদ্ধিকং 
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চৈতন্তং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ । দেহ ভৌতিক হইলেও চৈতন্য তাহার 
গুণ বা ধর্ম নহে। পুরুষ অপরিণাঁমী, অতিরিক্ত ও নিত্যবস্ত। 
যেহেতু প্রত্যেক ভূতই অচেতন। পরীক্ষা করিলে যখন কোঁনও 
ভূতে চৈতন্ের অবস্থান দৃষ্ট হয় না, তখন চৈতন্য পদার্থ 
ভুতের অথবা ভৌতিকের সাংযোগিক অথবা নৈমিত্তিক গুণ 
হইতে পারে না। পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্য পদার্থ । 
বর্গই সংহত বা মিলিত গুণত্রয়-স্বরূপ। সুতরাং স্ুখ-ছুঃখ-মোহা- 
আবক। অতএব পরার্থ, অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ 
তাহাঁদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা আসনাদি পদার্থ সংঘাঁতরূপ অথচ 
পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। তননুসারে সংঘাঁতমাত্রই পরার্থ 
ইহা! স্থির হইতেছে, প্রকৃতি মহদাঁদি সমস্তই সংঘাত, অতএব 
পরার্থ, সেই পর অপর কেহ পুরুষ নহে । 

কপিল বলেন,_- | 

“শরীরাঁদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্‌। 
সংহতপরার্থত্বাৎ।” (সাখখ্যস্থ* ১৯/১৩৭-১৩৮ ) 

পুরুষ শরীর হইতে ভিন্ন, তাহা সংহত বস্তর পরার্থতা 
দেখিলে অন্মিত হইতে পারে। ইহার বিষয় একটু বিশেষ- 
রূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাঁউক। 

গৃহ, শধ্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তই সংঘাত অর্থাৎ সংহত 
পদার্থ। সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অর্থাৎ অন্যের প্রয়োজন- 
সম্পাদক। জগতে ইহার ব্যভিচার নাই। শরীরও সংহত 


পার্থ বা সংঘাত। অতএব শরীরও পরার্থ হইবে, ইহাতে , 
অন্যথা হইবে না। জগতের সমস্ত সংহত পদার্থ পরার্থ,: 


869 পর) 
তেরা স্বীকার কি হা প্রত্যুত শরীর 


কেবল শরীর সংহত হইয়াও পরার্থ হইবে না, এইরূপ 


কল্পনা যুক্তি-বিগহিত। 


এবং ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। ! 


শরীর পরার্থ ইহা সিদ্ধ হইলেই ইহা! সিদ্ধ হয় যে শরীর চেতন । 


নহে। শরীর হইতে অতিরিক্ত অপর চেতন আছে। শরীর 
তাঁহাঁরই প্রয়োজন সম্পাদন করে। কেন না, যাহা অচেতন, 
তাহার কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে নাঁ। ইষ্টসাঁধনতাই 
জ্ঞান-প্রবৃত্তির হেতু । যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ইষ্ট, 


তাহাই প্রযোজন। শরীর সংহত বলিয়া অপর পদার্থের প্রয়ো- | 


জন সম্পাঁদন করিয়া থাকে । নেই অপর পদার্থ অন্য কেহ 
নহে, অসংহত পুরুষ। তাহার চেতনা অবশ্যম্ভাবী । সুতরাং 
শরীর চেতন, ইহ! ভ্রান্ত কল্পনামাত্র । স্ষটিকমণি বস্তুত 


লোহিত না! হইলেও সন্নিহিত জবাঁকুস্থমের লৌহিত্যে ঘেমন : 


স্কটিকগতরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ শরীর বস্ততঃ চেতন 
না হইলেও সন্নিহিত আত্মার চেতন! শরীর-গতরূপে প্রতীয়মান 
হয় মাত্র। অসংহত পুরুষ এবং সংহত শরীর এই উভয়ের 
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চেতন হইলে তাহা পরার্থই হইতে পারে না । কেন না, চেতন 
স্বতন্ত্র। যাঁহা স্বতন্ত্র তাহা পরার্থনহে। আপত্তি হইতে পারে 
যে, ভূত্য প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে) প্রভুর 
হ্তায় ভূৃত্যও চেতন। অতএব এক চেতন অপর চেতনের 
প্রয়োজন সম্পাদন করে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, চেতন 
ভৃত্য, কিন্তু ভূত্যের আত্মা প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করে না, 
ভূত্যের অচেতন-শরীরই প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করিয়! থাকে । 
শরীর চেতন হইলে কোন মতেই তাহা পরার্থ হইতে পারে না । 

দ্বিতীয়তঃ ব্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত। বুদ্ধাদিও অন্য কর্তৃক অর্থাৎ চেতন কর্তৃক অধিষিত 
হইবে, সেই অন্যই পুরুষ। তৃতীয়তগ্স্থখ ও দুঃখ যথাক্রমে 
অন্গকুলবেদনীয় এবং প্রতিকুলবেদনীয়। স্থুখের:: অন্থুকুলনীয় 
এবং ছুঃখের প্রতিকূলনীয় গুণাতীত পুরুষ। বুদ্ধ্যািংনিজেই 
সুথ ও ছঃখাত্মক, এইজন্য সুখের অনুকুলনীয় বা! দুঃখের প্রতি- 
কুলনীয় হইতে পারে না । কেন না, তাহা হুইলে স্বক্রিয়া- 
বিরোধ হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ বুদ্ধ্াদি দৃশ্ত, অতএব তাহার 
রষ্টুরূপেও পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে। কেন না, জুষ্টা ভিন্ন দৃশ্ঠ 
থাকিতে পারে না । 

সাংখ্যকাঁরিকায় লিখিত আছে-- 

“সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। 
পুরুষোহস্তি ভোক্ত.ভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবুত্তেশ্চ ॥” 
(সাংখ্যকারিকা ১৭ ) 

সংঘাতিপরার্থত্ব, ত্রিগুণাদি বিপর্যয়, : ভোক্তভাব ও 
কৈবল্যার্থপ্রবৃত্তি এই সকল হেতুতে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হই- 
তেছে। এই পুরুষ এক ন! বহু, ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ 
বলেন__ 

“জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাঁদযুগপত্প্রবৃত্েশ্চ। 

পুরুষবনুত্বং সিদ্ধং '্ৈগুণ্যবিপর্ধ্যয়াচ্চৈৰ |” (সাংখ্যকা” ১৮) 

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সর্ধশরীরে এক পুরুষ নহে । 
সমস্তশরীরে এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে 
পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের 
মরণে সকলের মরণ, একের অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতাদি, 
একের প্রবুক্তিতে সকলের প্রবৃত্তি এবং একের স্তুথ ছুঃখে 
সকলের সুখ ছুঃখ হইতে পারে। তাহা হয়না বলিয়াই শরীর- 
ভেদে পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন । এই পুরুষ সাক্ষী । কেন না, প্ররূতি 
নিজের সমস্ত আচরণ পুরুষকে দেখায় । বাদী ও প্রতিবাদী 
বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায়, লোকে তাহাকে স্মাক্ষী কহে। 
প্রক্ৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বঙ্লিয়া পুরুষ সাক্ষী ও 
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রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণাতীত, এই জন্ত অকর্তা, উদাসীন ও কেবল 
অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। ছ্ঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভীব-কৈবল্য। ছুঃখ 
গুণধন্ম, পুরুষ গুণাতীত, এইজন্ত পুরুষ কৈবল্যযুক্ত। প্রধান 
মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে, কেন না, ভোক্তা 
, ভিন্ন ভোগ্যতা হইতেই পারে না। বুদ্যাদিতে প্রতিবিষিত 
পুরুষ বুদ্ধ্যাদি-গত ছুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে। বিবেক- 
জ্ঞান হইলে পুরুষের এই ব্যবহারিক ছুঃখের অবদান হয়। 
এই বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষ প্রকৃতির অপেক্ষা করে। উভ- 
য়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়! প্রকৃতিপুরুষের 
সংযোগ হয়। এই সংযোগবশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে । 
সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে-_ 
*্পুরুতস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথ প্রধাঁনস্ত | 
পঙ্গন্ধবুভয়োরপি সংযোগন্ততকৃতঃ সর্গঃ॥” (সাংখ্যকা” ২১) 
গতিশক্তিহীন ও দৃক্শ্তি-সম্পন্ন পর্থু এবং দৃক্শক্ভিহীন ও 
গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরম্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া 
উভয়েই পরম্পর সংযুক্ত হয়। দৃক্শক্তিসম্পন্ন পন্থু গতিশক্তি- 
যুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়! পথ দেখাইয়! দেয়, অন্ধ তদনুসারে 
গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলষিত সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি 
ও পুরুষের সংযোগও তন্রপ। "পুরুষ দৃক্শক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি- 
শৃন্য বলিয়া পদ্ুস্থানীয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত ও দৃক্শক্তি- 
শূন্য বলিয়া অন্বস্থানীয়। এই সংযোগহেতুতেই প্রকৃতি মহ- 
দাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ বস্তৃতঃ অকর্তী 
হইয়াও গুণের কর্তৃতে কর্তার স্তায় প্রতীয়মান হয় । 
বুদ্ধিসত্বে পুরুষ প্রতিবিষ্বিত হন। ইহার বিষয় একটু 
আলোচিনা করিয়া দেখা যাউক। আবরক তমোগুণ অভিভূত 
হইলে সত্বগুণের উত্তব হয়। সত্ব স্বচ্ছ, লঘু ও প্রকাশক । 
“সত্ব লু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্তকং চলঞ্চ রজঃ। 
গুরু বরূণকমেৰ তমঃ প্রদীপব্চ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥৮ (সাঁংখ্যকা” ১৩) 
তাহাতে পুরুষের প্রতিবিষ্ব পড়ে । মলিন আদর্শ উজ্জল 
আলোকের নিকটবর্তী হইলেও সমুজ্জল হয় না; কিন্ত নির্মল 
আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জলতা। ধারণ করে। সেইরূপ 
চিচ্ছত্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা 
প্রকাঁশরূপত! হয় না । সত্বসমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য- 
ব্শতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা! প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতন্বারা 
চিত্প্রতিবিদ্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। 
বুদ্ধিসন্তে চিত্শক্তির প্রতিবিশ্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি -বৃত্তিগুলি 
বস্ততঃ বুদ্ধিতত্বের ধর্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম বলিয়া! প্রতীয়মান 
; [হয়। মলিন দর্পণে [মুখের প্রতিবিদ্ব পড়িলে দর্পণের মালিল্য 
ষেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইন্ধপ বুদ্ধিতত্বগত জ্ঞানাঁদি বৃত্তি 
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পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির 
অনুগ্রহ বা পৌরুষেয় বোধ। পক্ষাস্তরে বুদ্ধিতত্ব ও তাহার 
অধ্যবসায় অচেতন হইলেও ইহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিষ্বিত 
হয় বলিয়া ইহা চেতনের সায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় 
পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ব অভিন্ন বলিয়া বোঁধ হয়। এতদ্বারা বুঝা 
যাইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ্রের মতে বুদ্ধিবত্তিতে পুরুষ প্রতি- 
বিষিত হয়, পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিদ্বিত হয় না। পাতঞ্জল- 
ভাষ্যকার বেদব্যাসের মতও এরূপ; কিন্তু সাখ্য-ভাষ্যকার 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েই উভয়ের 
প্রতিবিষ্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তীহার মতে পুরুষ যেমন বুদধি- 
বৃত্তিতে প্রতিবিষবিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিষিত 
হয়। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়ের সম্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির 
বিষয়াকার-পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি 
পুরুষে প্রতিবিথিত হইয়া! ভাসমান হয়। পুরুষ অথচ তাহার 
বুদ্ধির স্তাঁয় বিষয়াকারতা৷ ভিন্ন বিষয় গ্রহণ বা ব্ষয়ভোগ হইতে 
পারে না॥ অতএব পুরুষে প্রতিবিষ্বূপ বি্ষিয়াকাঁরতা স্বীকার 
করিতে হইতেছে । বিজ্ঞানভিক্ষু নিজ মত সমর্থনের জন্য এই 
প্রমাণ দিয়াছেন__ 
“তন্মিংশ্চি্র্পণে স্ফারে সমস্ত বন্তদৃষ্টয়ঃ। 
ইমাস্তা প্রতিবিষবস্তি সরসীব তটদ্রমাঃ ॥৮ 
(সাংখ্যদ” ১।১ স্ুত্রভাষ্য ) 

তটস্থ বৃক্ষ যেমন সরোবরে প্রতিবিধিত হয়, সেইরূপ বিস্তৃত 
নেই চৈতন্তম্বরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির ব্ষিয়াকার 
বুত্তিসকল প্রতিবিম্বিত হয় । বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলিয়াছেন__ 
«প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব ন। 
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিষ্বনম্‌ ॥” 

সাংখ্যদিগের মতে বিশুদ্ধ চেতন অর্থাৎ পুরুষ প্রমাতা 
বা প্রমাসাক্ষী। বিষয়াকার বৃদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বিষয়াকার 
বুদ্ধিবৃত্তি সকলের চেতনে কিনা পুরুষে প্রতিবিস্বনই প্রমা । 
প্রত্যক্ষের স্তায় অনুমানাদি স্থলে ও সাংখ্যমতে উক্তরূপ 
প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিরৃত্তি ও চৈতন্যের 
পরম্পর প্রতিবিদ্ধ হয় বলিয়াই প্রজ্লিত লৌহপিণ্ডে অগ্নি- 
ব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধ ব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধি- 
বৃত্তি ক্ষণভন্গুর, এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্কুর যলিয়! বিবেচিত হয়। 
বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দার সহিত বলিয়াছেন যে, অন্পবুদ্িব্যক্তিসকল 
বুদ্ধিবুত্তি ও বোধের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুবিতে সমর্থ নহে। 
তাক ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই এবিষয়ে জ্রন্ত হইয়াছেন । 
সাংখোরা বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
ব্লিয়াই তীহাদের শ্রেষ্টতা। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, জ্ঞানাত্মক 


চি 
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ুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় সুখ ও ছুঃখাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষে প্রতিবিষিত 
 হয়। অর্থাৎ পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখছুঃখাদি না থাকিলেও 
. প্রতিবিম্বরূপে স্ুখন্ঃখাদির অস্তিত্ব আছে। ইহাই সাংখ্য- 
_শান্ের সিদ্ধান্ত । পুরুষ বাস্তবিক ছঃখাঁদি শৃন্ত হইলে এইরূপে 


স্খানিসম্পন্ন হয়, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। সাংখ্যমতে পুরুষ 


_বহু। অথচ পরস্পর পরম্পরের অবিরোধী। যেরূপ গৃহে বহুশত 
দীপ জাঁলিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোঁধে অবস্থান 
করে, কেহ কাহাকে বাঁধা দেয় না, সকলের সর্বত্রই ব্যাপ্তি 
থাকে, তেমনি জীব্ভাবাপন্ন অন্সংখ্য পুরুষও পরস্পর পরস্পরের 
- অবিরোঁধে অবস্থান করে, অথচ কাহারও কোন,ব্যাঘাত হয় না। 
একটা দীপ জালিত বা নির্বাপিত হইলে যেমন অন্ত দীপ 
 জালিত বা নির্ধাপিত হয় না, সেইরূপ এক পুরুষের বন্ধনে 
বা মোক্ষে সকলের ' বন্ধ বা মোক্ষ হয় নী। এই জন্য পুরুষ 
গ্রতিশরীরে ভিন্ন । সাংখ্যাচার্ধ্যগণ পুরুষ বহু এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্তদর্শনে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে । 

_. বেদান্ত-মতে পুরুষ এক, _বহু নহে । একই পুরুষ মনের 
নানাত্বে নানারূপে প্রকাশিত। 
প্রতিভাবলে শ্রুতি এভৃতি প্রমীণ দ্বারা বহু পুরুষবাদ-মত খণ্ড 
বিখণ্ড করিয়াছেন । তাহারা বলেন, “এ সকলই ব্রন্াত্মক' 
“তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা” “তিনিই তুমি” “এ সমুদয় ত্রহ্ধণ এই 
আত্মা কোনরূপ নানাত্ব ভেদ নাই, ইত্যাদি । * যেমন ঘটা- 
কাশ প্রভৃতি মহাকাঁশ হইতে ভিন্ন নহে, মুগতৃষ্িকা যেমন উষর 
ভূমির অনতিরিক্ত, তেমনি ভেক্তিভোগ্য প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম অনতি- 
রিক্ত) পরমার্থ-দর্শনে অয় ব্রঙ্মই আছেন, অন্ত কিছু নাই। 

যদি বল, ব্র্গ বহুরূপ, বুক্ষ যেমন বহুশী খান্বিত, ব্রহ্মও তেমনি 
বৃহুশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত ; সুতরাং ব্রন্ষের একত্ব নানাত্ব উভয়ই 
সত্য। বুক্ষ যেরূপ বুক্ষবূপে এক, শাখা পল্লবাদিবূপে নানা, 
সমুদ্রও সমুদ্রদ্ূপে এক, কিন্ত ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানা, এই- 
রূপ ব্রহ্ম ওব্রহ্গরূপে এক; কিন্তু জীবাদিভাবে নানা । [ এ 
বিষয়ে যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে, তাহা বেদাস্তদর্শন- 
শবে দ্রষটব্য । ] 

পূর্বেই বলিয়াছি, সংসার, সুখ ও ছুঃখ পুরুষের নহে। 
ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। 


* “উতদাআযমিদং সর্ববং, তৎসত্যং স আত্ম। তত্বমসি, ইদং সর্ধ্বং যদরয়- 


মাত্মা, ব্রক্ষেবেদং সর্ব্বং, আক্ম্ৈবেদং সর্ববং নেহ নানান্তি কিঞ্চন, ইত্যেবমাদ্য- 


প্যাজেকত্ব প্রতিপাদনপরং।” 

“নন্বনেকাত্মকং 'ব্রহ্ধ যথা বৃক্ষোইনেকশীখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তি- 
, যুভং ্রদ্ম, অত একত্বং নাঁনাতবঞ্চোভয়মপি সত্যমেব 1” 
| ( বেদান্তাদ* ২।১১৪ সুত্রভাষ্য) 


শঙ্করাচাধ্য আপনার অসাধারণ 


] পুরুষ 


স্মরণ করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে অয়ঃপিও যেমন 
অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ-সংযোগে চিত্প্রতিবিন্ব- 
দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্তাঁয় প্রতীয়মান হয়। স্থতরাং বুদ্ধির 


_ কর্তৃত্ব এবং ভোক্তত্ব পুরুষে প্রতীয়মান হইয়! থাকে । ইহাই 


পুরুষের সংসার । 
মনোযোগ-সহকারে দেখিলে দেখা যায় যে, সংসার-দশাতেও 
বাস্তবিক পুরুষের কৈবল্য বা! মুক্তির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। 
কেন না, পুরুষ তৎকাঁলেও কেবলই রহিয়াছে। উক্ত প্রণালী- 
ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ-সম্পার্দিকা' এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান 
দ্বারা পুরুষের মুক্তি-সাধিকা । বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার বস্ততঃ 
পুরুষের নাই। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বদ্ধ, মুক্ত এবং সংসার- 
ভাগী হইয়া থাকে । 
খ্যাচার্য্েরা বলেন যে, বাহোন্্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষের, 
মন বিষয়াধ্যক্ষের অর্থাৎ দেশাধ্যক্ষের, বুদ্ধি সর্বাধ্যক্ষের এবং 
পুরুষ মহারাঁজস্থানীয়। গ্রামাধ্যক্ষ প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ 
করিয়া বিষয়াধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করে। বিষয়াধ্যক্ষ সর্ধাধ্যক্ষের 
নিকট দেয়। সর্বাধ্যক্ষ মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। 
তন্্রপ ইন্জিয় সকল বিষয়ের আলোচন! করিয়া তাহা মনের নিকট 
উপস্থিত করে, মন সঙ্ক্পপূর্ধক বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। 
বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়ের 
আলোচনা, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় 


_ যথাক্রমে হইয়া থাকে। পুরুযার্থ-নির্বাহের জন্যই ইহাদের 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ।* 
প্রতি নিজেই স্থষ্টি-কর্রী। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে-_- 
টা ৬৩ ক্ষীরস্ত যথা প্রবুত্তিরজ্ঞস্তয | 


পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥৮ 
( সাংখ্যকা” ৫৭) 
বসের পরিপোষণের জগ্ঠ যেমন অচেতন ছুগ্ধের প্রবৃত্তি 

হয়, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্ত সেইরূপ অচেতন প্ররুৃতিরও 
প্রবৃত্তি হয়। নর্তকী যেমন সভাসদ্দিগকে নৃত্যদর্শন করাইয়া 
বৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রতিও সেইব্প পুরুষের নিকট নিজের 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবুত্ত হয় । 

“রনস্ত দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ। 

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাণ্ঠ নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥৮ 

( সাংখ্যকা ৫৯) 


* “যুগপচ্চতুষ্টয়সা তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্ট । 
দৃষ্টে তথাপ্যদুষ্টে, ত্রয়স্ত তৎ্পুর্ব্িকা বৃত্তিঃ ॥ 
স্বাং স্বাং প্রতিপদান্তে পরস্পরাকৃতহেতুকাং বৃত্তিং। 
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কাঁধ্যতে করণম্‌ ॥” 
(সাংখ্যকারিকা ৩০-৩১) 


] 
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গুণবান্‌ ভূত্য নিগুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোন- 
রূপে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্ররকতিও সেই- 
রূপ নানাবিধ উপায়ে নিগুণ পুরুষের উপকার ক্রিয়া তাহা 
হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করে না। অস্থ্্যম্পশ্া 
কুলবধু দৈবাৎ স্মলিতবন্্রাঞ্চল অবস্থায় এক বার মাত্র কোন 
পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয়বার তাহার দর্শন- 
পথবসী হয় না, প্রক্কতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্তৃক বিবেক- 
জ্ঞানদ্ারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ধার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত 
হয় না অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির দৃষ্টি হয় না। 
পুরুষের আশ্রয়ে প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার । বাস্তবিক 
পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই। ভূত্যগত জয় ও পরাজয় 
যেমন স্বামীতে উপচরিত হয়, সেইরূপ প্ররুতিগত বন্ধ-মোক্ষও 
পুরুষে উপচরিত হয়। 
কোঁশকার কীট যেমন নিজেই রে বন্ধন কল্পে, প্রকৃতি 
তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করে। যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে 
পুরুষের বন্ধমোক্ষ কিছুই নাই ।* 
আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে চতুর্বিংশতি তত্ব 
সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি 
বা বুদ্যাদি নহি, আমি কর্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক 
স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেক-বিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎ- 
পন্ন হয় । যদ্দিও মিথ্যা্ঞান-বাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেক- 
জ্ঞান ও বিবেক-জ্ঞান-বাসনা সাদি। তথাপি বিবেক-জ্ঞান 
মিথ্যা-জ্ঞানের এবং 'বিবেক-জ্ঞান-বাসনা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনার 
উচ্ছেদ সাধন করে । কেননা, তত্ববিষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত 
আছে বলিয়া তত্বজ্ঞান প্রবল ও মিথ্য। জ্ঞান দুর্বল । বিরোধ- 
স্থলে প্রবল দুর্ব্বলের উচ্ছেদ সাধন করে, ইহা সকলেই; 
অব্গত্ত আছেন । সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা তত্বজ্ঞান-বাধের 
আশঙ্কা এবং পুনর্ধবার বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা 
হইতে পারে না । যেমন বীজের অভাবে অস্কুর হয় না, তেমনি, 
প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাঁকিলেও বিবেকখ্যাতিদ্বারা অবিবেক । 
বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর স্থষ্টিহয় না। শবাদি বিষয়ভোগ 


* “উৎস্থুক্যনিবৃত্যর্থং ক্রিয়াস্থ গ্রবন্তরতে লোকঃ। 
পুরুষস্ত বিমোক্ষার্থং প্রবর্তিতে তদ্দব্যক্ং ॥ 
নানাবিটধরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ। 
গুণবত্যাগুণস্ত সতস্তস্তার্থমপর্থকঞ্চরতি ॥ 


প্রকৃতেঃ স্ুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। 
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনদর্শনমুপেতি পুরুষস্তয | | 
তশ্মান্্ বধ্যতেহ সৌ ন মুচ্যতে নাপি নংদরতি কশ্চিৎ। । 
মংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়। প্রকৃতিঃ ॥” (সাংখাকা” ৫৮৭৬১) | 


0] ১৬ 


] পুরুষ 


পুরুষের স্বাভাবিক নহে। মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা 
হেতু । মিথ্যাঙ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। 
স্থতরাং তখন স্থষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই । উক্তরূপে বিবেক- 
সাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ধন্মীধর্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া বার 
বলিয়া তাহা জন্মাদিরপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। 
বাচম্পতি মিশ্র বলেন, * জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অস্কুরোৎ্পাদন 
করিতে পারে। প্রখর সুর্ধ্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরশু 
হইয়াছে, তথাবিধ উবরভূমিতে বীজের অস্কুরোৎ্পত্তি যেমন 
অসম্ভব, তন্রপ মিথ্যাজ্ঞানাদিবূপ ক্লেশ থাঁকিলেই সঞ্চিত 
কম্মফল-জননে সমর্থ হয়; তত্বজ্ঞান ছারা মিথ্যাজ্ঞানাদি 
ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্মফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। 
ইহার তাৎপধ্য এই যে, ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপ- 
ভূমিতেই বর্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্বজ্ঞান- 
রূপ প্রখর কৃর্্যকিরণে সমস্ত ক্রেশরূপ সলিল নিগীত হইলে 
বুদ্ধিস্থমি উর হইয়া যায়। তাদৃশ উষরভূমিতে অস্কুরোৎপত্তি 
কিরূপে হইবে? 

যদিও তত্বজ্ঞ পুরুষের কর্মফল হইতে পারে না । তথাপি যে 
ধর্মীধন্দ ফল প্রসব করিতে আরন্ত করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধন্্া- 
ধর্ম-প্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্তমান শরীর উৎপন্ন হই- 
য়াছে, তাহা প্রবৃত্তবেগ বাঁয়া তাহার প্রতিরোধ হওয়া অস- 
স্তব। কুস্তকার দণ্ডাদিছারা৷ চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে ; 
কিন্তু প্ররূপে কয়েকবার চক্র ঘুরাইয়া দণ্ডটা তুলিয়া লইলেও 
যেমন বেগাখ্যসংস্কারবলে চক্র কিছুকাল আপনিই ঘুরিতে 
থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্মাধন্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে 
কর্মফল জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ প্রারর্ধ ফল- 
কম্মান্থনারে তত্বজ্ঞ পুরুষের শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে । 
প্রারব্ধ কম্মফলভোগের পর বিবেকন্ঞ পুরুষের শরীর কিছুকাল 
অবস্থিতি হইবার পরে এই ভোগদেহের* অবসান হইলে 
পুনরায় আর দেহোৎপত্তি হয় না। কেন না, তত্বজ্ঞান 
দ্বারা কম্মীশয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । দপ্ধবীজ যেমন 
অস্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদপ্ধ কন্মীশয়ও সেইরূপ তত্জ্ঞ 
পুরুষের দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন পুরুষের এরকান্তিক 
ও আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি হয়। একান্তিক এবং আত্যন্তিক 
শবের অর্থ অবশ্তত্তাবী এবং অবিনাশী বুবিতে হইবে। শান্জ- 
সিদ্ধান্ত সকল প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা বায় যে, ভোগ 


* “ক্লেশসলিল।বসিজ্ঞায়।ং হি বুদ্ধিতূমৌ কর্মাবীজান্যন্কুরং প্রস্থবতে 
তত্বজ্ঞাননিদাঘনিগীতদকলক্রেশপলিলায়ামুষর।য়াং. কুতঃ. কর্মববীজানা 


মন্ধুরপ্রভবঃ-।৮ .. ( বাঁচম্পতিমিশ্র ) 


“বিড ফন দার পা খনার নিলাীক 
বা অনারন্ধ ফল-কর্ম্মীশয় তত্বজ্ঞান ছারা দগ্ধ বীজের ন্তাঁয় 
অকর্মণ্য হয়। উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না। ভোগ শেষ 
হইলে তখন পুরুষ তৎস্বরূপে অবস্থান করে। 
পুরুষ মুক্ত ও অমুক্ত। অমুক্ত এক একটা পুরুষের এক 
একটা সুঙ্শরীর পূর্বেই প্ররুতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
মহাপ্রলয় পর্ধ্স্ত স্থারী। এই স্থদ্ুশরীর পূর্বগৃহীত স্থুলদেহের 
পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থুল দেহের গ্রহণ করিয়া থাঁকে। 
ইহাই পুরুষের সংসার ।* চিত্র. যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে 
পারে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। 
এইজন্য স্থুলশরীর লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। স্থপত্তিত বাচ- 
স্পতি-মিশ্রের মতে শরীর স্থুল ও সুক্মভেদে ছুইটা। বিজ্ঞান- 
তিক্ষুর মতে শরীর তিন-_ সু্্রশরীর, অবিষ্ঠানশরীর ও স্থুলশরীর। 
তিনি বলেন, স্থলদেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকা- 
স্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া 
থাকে। তাহার মতে, লিঙ্গশরীদ্প বা সুক্মশরীর কোন সময়েই 
আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থুলভূতের সুক্ষ অংশই অধি- 
ষ্টানশরীর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এই অধিষ্ঠীনশরীরের 
অপর নাম অতিবাহিকশরীর। যতদিন পুরুষের বিবেক- 
খ্যাতি না হয়, ততদিন তাহার এই সকল শরীরগ্রহণ অবশ্ঠ- 
স্তাবী। একদিন না৷ একদিন পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইবেই 
হইবে। বিবেকখ্যাঁতি হইলে পুরুষ অসঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ ও 
মুক্তস্বভাব ৷ প্রকুতিধন্মে পুরুষ আপনাকে স্থথী ভুঃখী ভাবিয়া 
ছিল, যখন বিবেকখ্যাতি হইল, তখন দেখিল, উহা! কিছুই 
আনার নহে। “তা ভরষ্ঃ স্বরূপে নাবস্থানং ৷ তখন পুরুষ কেবল 
দূরপ্রার স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
[ প্ররুতি ও সাংখ্যদর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য । ] 
পূর্ণ (ত্রি) পুধ্যতেন্মেতি পৃ-পুরি বা-ক্ত (ৰা দাত্তশান্তপূ্ণদ্ত- 
স্পষ্টচ্ছনজ্ঞপ্তাঃ। পা! ৭২২৭) ইতি ইড়ভাবে! নিপাত্যতে চ। 
১ পুরিত, কৃতপুরণ। ২ স্বীয় স্থুখেচ্ছাবদন্ত, স্বেচ্ছাবস্তিন্, 
অপেক্ষাশূন্ত । (গদাধর ) ৩ সকল । ৪ সমগ্র । 
“তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যব্যেবং কিং ততঃ শৃণু। 
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোহ্বতিষ্ঠতে ॥৮ ( পঞ্চদশী ৭৭৭) 


শা সসপি 


* “চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থানাদিভ্যে। বিন। যখ। ছায়া! । 
তদ্বদ্বিন! বিশেধৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং | 
পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিন্তিক প্রসঙ্গেন। 
প্রকৃতে বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং ॥” 
(সাংখ্যকা* ৪৩-৪২ ) 


পুর্ণকাশ্যপ 


৫ আগুকাম। ৬ প্রধার পুত্র গন্ধবর্বভেদ। ( ভারত ১।৬৫।৪৭ ) 
৭ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।৫ ) ৮ পক্ষিবিশেষের স্বরভেদ্ |: 
“রগুলকরুত তিত্তিডিতি দীপ্রমথ কিন্কিলীতি তৎপুর্ণং 1” 
( বুহৎস” ৮৮১১) 
৯ সকল। ১০ জল। ১১ বিষণ, পরমেশ্বর । ( ভারত 
১৩।১৪৯।৮৬ ) ভগবান্‌ বিষ্ণুই একমাত্র পুর্ণ। ১২ কাশ্মীর্বাসী 
জনৈক শীস্্রবিদ পণ্ডিত, ইনি বিভাষাশাস্ত্ের টাকা রচনা করেন। 
১৩ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মৈত্রায়ণীপুত্র । * 
পুর্ণক (পুং) পূর্ণ (সংস্ঞায়াং কন্‌। পা ৫৩৭৫) ইতি কন্‌। 
১ স্বর্ণচূড়পক্ষী, তামচুড়, চলিত মোরগ | (মেদিনী ) ২ দ্েব- 
যোনিবিশেষ । (ভারত ৭।৫৫1৪ ) স্বার্থে ক। ৩ পূর্ণশব্দীর্ঘ। 
পুর্ণকৎস (পুং) পরিপূর্ণ-ঘট ] 
পুর্ণককুদ্‌ (তরি) পূর্ণ, ককুদমস্য, অবস্থায়ামস্ত্যলোপঃ সমাসাস্তঃ । 
তারুণ্যাবস্থবৃষ, তরুণবয়স্কবৃষ । অনবস্থা বুঝাইলে অস্ত্যের লোপ 
হইবে না। 
পূর্ণকাকুদ (তরি) পূর্ণং কাকুদং তালু অস্ত ন অন্ত্যলোপঃ। 
পূর্ণতালুকমাত্র । 
পুর্ণকাম (পুং) পুর্ণঃ কামো যন্ত। আপ্তেচ্ছু, পরমেশ্বর । 
( মার্কণ্ডেয়পু” ৩৩ অঃ) 
পুর্ণকুট ( পুং ) পক্ষিভেদ। ভব, কুট, পুরি, করবক ও করায্মিকা 
এই সকল পক্ষী পুর্ণকুট সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । এ্রই- 
শব্দ 'পূর্ণকুট” এইরূপ দীর্ঘ-উকারযুক্তও দেখা যায়। (বৃ্সণ৮৮৪) 
পূর্ণকুত্ত €পুং ) সলিলাদিভিঃ পুরণঃ কুস্তঃ। জলপুরিত ঘট, ভদ্রকুন্ত । 
“প্রাযশ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুত্তমপাং নব। 
তেনৈব সার্ধং প্রাস্তেযুঃ ন্বাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে ॥” মেনু ১১।১৮৭) 
ুর্ণকুন্ত সম্ম,খে রাখিরা যাত্রা! করিলে বিশেষ শুভ হইয়া থাকে । 
সকল শুভকর্মেই দ্বারদেশে পূর্ণকুন্ত স্থাপিত হইয়া থাকে । 
পূর্ণকলাবটা (স্ত্রী) ওধধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী--পারা এক " 
তোলা, গন্ধক ১ তোল, লৌহ, ধাঁইফুল, বেলশুঠ, বিষ, ইন্্র- 
যব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা ও শিলাজতু 
প্রত্যেকে তিন তোলা, থানকুনি, পঞ্চমূলী, বেড়েলা, কীচড়া, 
দাঁড়িম, পাঁণিফল, নাগেশ্বর, জাম, ভূঙ্গরাজ, জয়ন্তী ও কেশরাজ 
প্রত্যেকে ছুইতোলা ; একত্র মর্দন করিয়! ২ মাষা পরিমাণ: 
বটা করিতে হইবে। অনুপান ঘোল। ইহা! সেবনে গ্রহণী, 
শূল, দাহ, জর প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয় । 
(রসেন্দ্রসারস” গ্রহণীচি” ) 
পৃর্ণকাশ্যপ, বৌদ্ধশাস্ত্োক্ত একজন প্রসিদ্ধ তীর্যিক। শাক্যবু্ 
যে ছয়জন তীথিককে স্বীয় পরশব্্য প্রভাবে পরাজয় করিয়াছিলেন, 
ইনি তন্মধ্যে একজন । 


র্ণচ্জ্ [৬৩ ] ূর্পর্বেদ্ু 


বুদ্ধ বখন ধর্ম প্রচার করেন নাই, তপূর্বেই পূর্ণকাশ্তপ স্বীয়  পূর্ণচন্দ্ররম (পুং) রসৌষধবিশেষ। এই পুরণচন্্রস দ্বিবিধ 


অতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং বহুলোক তীহার মতান্থু- 
বন্তী হুইয়াছিল। মগধের রাজা হইতে দীন দরিদ্র সকলেই 
তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত । 

ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে,_বুদ্ধদ্বেষী ছয়জন তীথিকের. 
মধ্যে পূর্ণকাশ্ঠপ সর্বপ্রধান। ইনি নগ্রবেশে সর্বসমক্ষে বিচরণ 
করিতেন। তিনি বলিতেন, এই জগৎ অনন্ত, অথচ সাস্ত, 


অক্ষয় অথচ ক্ষয়শীল, অসীম অথচ সসীম, চিৎ ও দেহ এক 


অথচ অভিন্ন। পরলোক আছে, অথচ নাই। কে পিতা, 
কেই বা মাতা ? জন্ম মৃত্যু মাই। যিনি পরম সত্য জানিয়া- 
ছেন ও পরম সত্য পাইয়াছেন যে, এই জীবন ও পরজীবন এক 
নহে, পরস্পর ভিন্ন, এই জন্মেইবমুক্তি হইবে। সেই সাধু 
ব্যক্তি জানেন, পরজন্ম নাই, ইহজীবনেই তীহার শেষ, ধ্বংস ব1 
মৃত্যু নিশ্চিত। নৃত্যুর পর পুনরায় আবার জন্ম হয় না। এই 
দেহ চারিভূতে গঠিত। মৃত্যু হইলে এই চারিভূতের মধ্যে ক্ষিতি 
পৃথিবীতে, অপ্‌ জলে, তেজ অগ্রিতে এবং মরুৎ বায়ুতে মিশিয়৷ 
যাইবে। পূর্ণকাশ্তপের মতে,_ইহাই পরম তত্ব। 
আাবন্তী ও জেতবনের মধ্যে বুদ্ধের সহিত পূর্ণকান্তপের দেখা! 
হয়। তখন পূর্ণকাম্তপ অতি বুদ্ধ হইয়াছেন। বুদ্ধ এরূপ 
অপূর্ব কৌশল দেখাইয়াছিলেন, যে পূর্ণ ও অপর ৫ জন তীথিক 
সকলই বিশ্রয়াভিভূভ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
পূর্ণকাশ্তপ বুদ্ধের প্রশ্বর্য্ে পরাভূত হইয়া বড়ই মর্মাহত 
হইয়াছিলেন। তিনি স্নান করিবার ছলে এক সরোবরে নামিয়৷ 
গলায় বালুকাপূর্ণ এক কলস বাঁধিয়া চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত 
হইয়াছিলেন। $ 
: পুর্ণকোশা! (ত্ত্ী ) লতাভেদ। 
পর্ণকোষা (স্ত্রী) যবপিষ্টময় ভক্ষদ্রব্য। (নুশ্রুত চিকিণ ১০ অঃ) 
পূর্ণকোষ্ঠা (স্ত্রী) পুর্ণং কোষ্ঠমন্তাঃ। নাগরমুস্তা। (রাজনি?) 
পুর্ণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর রত্রগিরি জেলার অন্তর্গত একটা 
বন্দর । অক্ষাণ ১৬০৪৮ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৩-২০পুঃ | রত্রগিরি 
নগরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার মচকুন্দী নদীতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এখানে একটা 
কেল্লা আছে। 
পূর্ণগভস্তি (ত্রি ) সম্পূ্ণধনহস্ত । “ন্জিহ্বং পূর্ণগভস্তিং” ( খাক্‌ 
৭8৫18 ) 'পুর্ণগভস্তিং সম্পূর্ণধনহস্তং (সায়ণ ) 


স্ব্ন ও বৃহৎ। স্বপ্নের প্রস্তত প্রণলী-_পারা, অভ্র, লৌহ, 
শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও ্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু ও 
ঘ্বতে পেষণ করিয়া একমাধা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। 
এই ওষধ বিশেষ বলকর। (রসেন্ত্রসারস” রসায়নাধি” ) 

বৃহৎ পুর্ণচন্্ররসের প্রস্তত প্রণালী-_পারদ ৪ তোলা, গন্ধক 
৪ তোঁল1, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, 
বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, কাংস্ত ১ 
তোলা, জাতিফল, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, জীরা, কপূর, প্রিয়, 
প্রত্যেকে ছুইতোলা, এই সকল দ্রব্য ঘ্বৃতকুমারীর রসে পেষণ 
করিয়। ত্রিফলা ও এরণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া এবং এরগুপত্রে 
বেষ্টিত করিয়া তিনরা্রি ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়! দিতে হইবে । 
ইহার বটা চণকপ্রমাঁণ হইবে। অন্গুপাঁন পাঁণের রস । এই ওঁষধ 
বল্য, বৃষ্য, রসায়নশ্রেষ্ঠ এবং বাজীকরণ । এই ওঁষধ সেবনে 
কাস, শ্বাস, অরুচি, আমশুল, কটিশূল প্রভৃতি সকল প্রকার শুল, 
অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাঁত, অন্পিত্ত, ভগন্দর, কামলা, পাঁঞুরোগ, 
প্রমেহ ও বাতরক্ত এই সকল রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে 
মেধাবৃদ্ধি, মদনের স্ঠাঁর় কমনীয় কান্তি ও দেহে ব্লবুদ্ধি হইয়া 
থাকে। ইহা! সেবন করিলে বৃদ্বব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হন। ইহা 
রসায়নশ্রেষ্ঠ এবং রাজসেব্য | (রসেন্দ্রসার” বাঁজীকর) 


পূর্ণচন্দ্রোদয়রস (পুং) রসৌষধভেদ । প্রস্তত প্রণালী-_হরি- 


তাল, লৌহ ও অত্র প্রত্যেক ৮ তোলা, কপূর, পারা, গন্ধক, 
প্রত্যেকে একতোলা, জৈত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালিশ- 
পত্র, নাগেশ্বর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিগ্ললীমূল ও 
লবঙ্গ প্রত্যেকে ছুইতোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র বটা করিতে 
হইবে । ইহা সেবন করিলে অতীসার, গ্রহ্ণী, অন্লপিত্ত, শূল ও 
পরিণামশূল প্রভৃতি নিরারুত হয়। ইহা অতীসাররোগের অতি 
উৎকৃষ্ট ওধধ। অন্ুপাঁন ও মাত্রা রোগীর অবস্থান্থিসারে স্থির 
করিতে হইবে। (রসেন্্রসারস* অতীসারচি? ) 


পুর্ণতী৷ (ত্র ) পূরণন্ত ভাবঃ তল্টাপ্‌। পুরণ পূর্ণের ভাব। 


পরিক্তঃ সর্কবোভবতি হি লু: পূর্ণতা গৌরবায় |” মেঘদূত ২০ ) 


পুর্ণদর্বৰ (ক্লী) বৈদিক ক্রিয়াভেদ । 
পূর্ণপরিবর্তক (719৮৮১০৪ ) যাহারা জন্মাবধি বারংবার 


সম্যক্রূপে দেহ পরিবর্তন করে যথা-_দংশ, মশক, মক্ষিকা ও 
প্রজাপতি প্রভৃতি ৷ 


পূর্ণগর্ভা। (ক্র) পূরণঠ গর্ভঃ বস্তাঃ। ৯ আসনপ্রসবা স্ত্র। ২ পূরণ-. পুর্ণপর্বেন্দু ত্র) পূর্ণঃ পর্বণি ইন্দুঃ পর্কেন্নঃ যত্র। পৌর্ণ- 


পোলিকা, পুরপিটে । ( বৈদ্যকনি” ) 
পুর্ণচন্দ্র (পুং) পুর্ঠচন্দ্রঃ। ১ পুর্ণিমার চন্্র। ২ ধাতুপারায়ণ- 
নামে গ্রন্থপ্রণেতা । মাধবীয় ধাতুরুত্তি্ে ইহার উল্লেখ আছে। 


মাসী, পুর্ণিমা । 
“ছে ছে চিত্রারদিতারাণাং পূর্ণপর্কেন্দুসঙ্গতে ।” 
পরণপর্কেন্দুসগতে পৌর্মাসীযুতে॥” (মলমাসতত্ব ) 
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পূর্ণপাত্র (ক্রী ) পূর্ণঞ্চ তৎ পাত্রঞ্চেতি নিত্যকর্মধারয়ঃ। বস্তপূর্ণ- 
পাত্র, বর্দাপক । (মেদিনী ) ২ উৎসবকালে গৃহীত বস্্রাল- 
স্কারাদি, পুত্রজন্মাদি উৎসব সময়ে পাঁরিতোধিক বস্তরীদি। 
হুর্যাদুতৎসবকালে যদলঙ্কারাংশুকাদিকম্‌। 
আকৃষ্য গৃহাতে পূর্ণ-পাত্রং পৃর্ণালকঞ্চ তৎ॥” ( জটাধর ) 
পরধ্যায়_পূর্ণালক। ৩ হোমান্তে ব্রহ্মাকে দেয় দক্ষিণারূপ 
দ্রব্যভেদ । হোমকর্মে ব্রঙ্গস্থাপন করিতে হয়, পরে হোম 
শেষ হইলে তাহাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। একটা পাত্র 
আতপতগুলছার! পূর্ণ করিয়া, তাহাতে তাল নানাবিধ উপকরণ 
এবং ফল দিতে হইবে। পূর্ণপাত্রের পরিমাণ সংস্কারতত্বে 
এইরূপ লিখিত আছে__অষটমষ্টিতে এককুঞ্চি ও অ্টকুঞ্িতে 
এক পুল হয়। চাঁরিপুক্ষল, পরিমাণ তওুলাদিযুক্ত পাত্রকে 
ূর্ণপাত্র কহে। ইহাতে অশক্ত হইলে যাহাতে অনেক লোকের 
তৃপ্তি হয়, এইরূপ পরিমাণে তওুলাদি পূর্ণপাত্র দিতে হইবে। 
হোমকর্ম্মে এইরূপ পূর্ণপাত্রই ব্রহ্মদক্ষিণারূপে কল্পিত হইয়া 
থাকে । ইহা ভিন্ন অন্য ব্রহ্মদক্ষিণা দিতে নাই । ২৫৬ মুষ্টি- 
পরিমিত তওুলাদিপূর্ণ পাত্রই পূর্ণপাত্রপদবাচ্য ।* 
এই শব্দ পুংলিঙ্গেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । ৪ জল- 
পূর্ণপাত্র। (কাত্যাঁ শো” ৩৮৮) 
পূর্ণপ্রকাঁশ, জনৈক গ্রন্থকার। মন্মুক্তাবলীরচয়িতা। 
পূর্ণ প্রজ্ঞ (তরি) পুর্ণা প্রজ্ঞা যন্ত। ১ সম্পূর্ণবুদ্ধি। ২ বারুর 
তৃতীয়াবতার মধব, অপর নাম আনন্দতীর্ঘ। বৈষ্বমতস্থাপক 
আচাধ্যভেদ । 
পূর্ণ প্রজ্ঞর্শন, পূর্ণপ্রক্ঞ-প্রবন্তিত দর্শন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আরও 
ছুইটী নামান্তর আছে মধ্ব-মন্দির ও মধ্ব। পূর্ণ-প্রজ্ঞ স্বকীয় 
মাধ্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার । বায়ুর 
প্রথম অবতার হনুমান, দ্বিতীয় ভীম এবং তৃতীয় স্বয়ং তিনি। 
শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে বেদান্তচ্যত্রের শারীরক- 
ভাষ্যে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু বামান্ুজ ও 
* “ত্রহ্মণে দক্ষিণ। দেয়] যত্র যা পরিকীত্তিত1। 
কন্মান্তেহনুচ্/মানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ॥ 
গোভিল্নোপি দর্শাদিযাগমভিধায় পূর্ণপাত্রে দক্ষিণ। ব্রহ্মণে দদ্যদিতুক্তং। 
৩শ্য প্রমাণস্ত গৃস্যা সংগ্রহে । | 
অষ্মুষ্ির্ভবেৎ কু্ষিঃ কুগ্চয়ৌহষ্টৌ চ পু্ষলং। 
পুক্ষলাণি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে ৷ 
অত্র ষট্পঞ্চশদধিক শতছয়মুষ্টিমিতং পূর্ণপাত্রং। অসম্ভবে তু ছন্দোগ- 
পরিশিষ্টং। 
যাবত বহুতো ত্স্ততুষ্টিঃ পূর্ণেন জায়তে। 
ন। ব্রদ্ঈমতঃ কু্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ॥” ( সংস্কারত্ত্ব) 


পূ্ণপ্রজ্ত উভয়েই পর সুত্র অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ সংস্থাপন 


করিয়াছেন। রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই মত প্রায় অন্গু- 
রূপ। পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদান্তস্ত্র ও তাহার রামান্ুজরুত ভাষ্য 
অবলম্বন করিয়া এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। স্থুলতঃ ধরিতে 


গেলে তত্রুত বেদান্তভাষ্যই এই দর্শনের মূল। : বেদাস্তনত্রের - 


অর্থবিপর্ধ্যয়হেতু এই দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে । 

পূর্ণপ্রজ্ঞের মতে, পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর । 
চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা» অসন্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, -নির্মমল জ্ঞান- 
স্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদীরা- 
ধন! ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব । কেশাগ্রকে শতভাগে 
বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশকে পুনর্বার শতাংশ করিলে 
যেরূপ স্ক্জ হয়, জীব সেইরূপ সুঙ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্তাপদ- 
বাচ্য, অচেতন-ম্বরূপ, জড়াত্মক জগৎ এবং ভোগ্যত্ব বিকারা- 
স্পদত্বাদি স্বভাবশালী। এ অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার__ভোগ্য, 
ভোগোপকরণ এবং ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা ঘায়, 
তাহাকে ভোগ্য কহে। যেরূপ অন্নপানীয় প্রভৃতি । যাহাছারা! 
ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপক্রণ কহে । যথা ভোজন- 
পাত্রা্দি। যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন 
কহে। যথা_শরীর প্রভৃতি । ঈশ্বর সকলের নিয়ামক হরি- 
পরবাচ্য, জগতের কর্তা, উপাদান এবং সকলের অন্তর্ধামী । 
তিনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, শ্রশ্বর্ধ্য, বীধ্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি 
গুণসম্পনন | 

চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তই তাহার শরীর-স্বরূপ। পুরুষো- 
ভ্রম ও বাস্দেবাদি তীহার সংজ্ঞা । তিনি পরম কাকুণিক এবং 
ভক্তবৎসল; উলাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার 
আশয়ে লীলাবশতঃ পাঁচ প্রকার মৃত্তিধারণ করেন। 
অঙ্চা অর্থাৎ প্রতিমাি, দ্বিতীয় ব্রামাদ্যবতারস্বরূপ বিভব । 
তৃতীন়্ বাস্দেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞা- 


ক্রান্ত ব্হ। চতুর্থ সু্্ম এবং সম্পূর্ণ বাস্থুদেব নামক পরব্ক্গ। 


পঞ্চম অন্তর্যামী__সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচপ্রকার মু্তির 
মধ্যে পূর্ব পূর্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তর 
উপাসনাতে অধিকার জন্মে । :অভিগমন, : উপাদান, ইজ্যা, 
স্বাধ্যায় ও যোগভেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচপ্রকার। 
দেবমন্দিরের মার্জন ও অন্ুলেপন; প্রভৃতিকে অভিগমন কহে। 
গন্ধপুষ্পাদি পুজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান,  পুজাকে 
ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্বক : মন্ত্রপ ও স্তোত্রপাঠ, নামকীর্ভন 


এবং তত্বপ্রতিপাঁদক শীল্ত্রীভ্যানকে স্বীধ্যায় এবং দ্রেবতান্ধু-. ] 
সন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপে ভগবছুপাসনা স্বারা জ্ঞানলাভ 
হইলে করুণামম্ম ভগবান্‌ নিজ ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান 


প্রথম" 
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করিয়া থাকেন। প্র পদপ্রাপ্তি হইলে ভগবানকে যথার্থরূপে 
জানিতে পারা যায়। তখন আর পুনর্জন্মাদি কিছুই হয় না। 

এই কল বিষয়ে রামান্ুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই মত তুল্য। 
কিন্তু রামান্জ বলেন, চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, 
অভেদ, ও ভেদাভেদ তিনই আছে । যেমন বিভিন্ন স্বভাবশালী 
পশু ও মনুষ্যাদির পরস্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্বোক্ত স্বভাব 
ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্যবশতঃ চিদচিদের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ 
স্বীকার করিতে হইবে। আর যেমন “আমি সুন্দর আমি স্থল? 
: ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ 
দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিৎ অচিৎ সকল বস্তই ঈশ্বরের শরীর, সুতরাং 
শরীরাত্মভাবে চিদচিৎ সকল বস্তুর সহিত ঈশ্বরের অভেদও আছে, 
বলিতে হইবে । যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘট ও শরাবাদি 
নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া! ঘটের সহিত মৃত্তিকার 
ভেদাভেদ প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বর চিদচিদ 
নানারূপে বিরাজমান আছেন বলিয়৷ চিদচিদের সহিত তাহার 
ভেদাভেদও আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে হেতু 
ঈশ্বরের আকারস্বরূপ চিদচিদের পরম্পরভেদ লইয়া এবং এ 
উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদবশতঃ ভেদাভেদ 
ঘটিয়াছে। দেখ, যাহার অন্তর্ধামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর 
বলিয়া পরিগণিত হয়। ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া 
ভৌতিক দেহ জীবের শরীর। সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, 
স্থৃতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর বলিতে হইবে। অতএব যেমন 
“আমি সুন্দর” “আমি স্থূল” ইত্যাদি ব্যবহারদ্বার৷ ভৌতিক শরীরে 
জীবাক্মার শরীরাত্মভাবে অভেদপ্রতীতি হয়, সেইরূপ “তত্ব- 
মসি শ্বেতকেতো” হে শ্বেতকেতো ! তুমি ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিতে 
জীবাস্মা ও ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

ফলতঃ এই শ্রুতিদ্বারা একেবারে অভেদ প্রতীতি হয় না, 
তবে ভেদাভেদ বল! যাইতে পারে। রামান্থজের এই কথায় 
অর্থাৎ ভেদ, অভেদ্ এবং ভেদাভেদ এই বিরুদ্ধ তত্বত্রয় স্বীকার 
করায় পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, ইহাতে তিনি কেবল প্রকারান্তরে শঙ্করা- 
চার্যেরই মতের পোষকতা। করিয়াছেন মাত্র, ষথার্থরূপে গন্তব্য 
পথে যাইতে পারেন নাই। অতএব তাহার মত অশ্রদ্ধেয়। 
মধ্বাচার্্য স্বীয় ভাষ্যে শঙ্কর দেখাইয়াছেন, জীব ও ঈশ্বরের 
সহিত যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহাতে আর কোন সংশয়ই 
থাকিতে পারে না। এ ভাষ্য লিখিত আছে, “দ আত্ম তত্বমসি 
শ্বেতকেতো” অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ নাই, জীব ও ঈশ্বর 
একই । এই শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য নহে। ইহার তাৎপর্ধ্য এইরূপ 
“হে শ্বেতকেতো, “তস্য ত্বং তাহার তুমি, এই ষষ্ঠী সমাসদ্বারা 
উহাতে জীব ঈশ্বরের সেবক, অর্থাৎ তাহারই তুমি, তাহার জন্যই 
৬1 
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তোমার স্থষ্টি, এই অর্থই সুসঙ্গত। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ 


এইরূপ অর্থ কোনরূপেই স্ুসঙ্গত হয় না ।. ইহাভিন্ন এরূপ 


অর্থও বুঝাইতে পারে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। 


১৭ 


ুর্ণপ্রজ্ঞ ছুইটা তত্ব স্বীকার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্। 
তন্মধ্যে তগবান্‌ সর্বদোষবঞ্জিত, অশেষ সদগ,ণের আশ্রযস্বরূপ, 
বিষ্ুই স্বতন্ত্র তত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। 
এইরূপে সেব্য সেবক-ভাবাবলম্বী ঈশ্বর ও জীবের পরস্পর ভেদ ও 
যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে। যেমন রাজা ও ভৃত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ 
হইয়া থাকে। অতএব ধাহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদচিন্তাকে 
উপাসনা কহেন এবং এরূপ উপাসন! ধাহাঁরা অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাদের পরলোকে কিছুমাত্র স্থখ হয় না, বরং নরক হইয়া 
থাকে। তাহার কারণ এই যে, দেখ__যদ্দি ভূত্যপদস্থ কোন 
ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা আমি রাজা এইরূপ ব্যক্ত 
করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ডবিধান করেন। 
আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ গ্োতনপূর্বক নৃপতির গুণান্কীর্তন 
করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া! তাঁহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান 
করিয়া থাকেন। অতএব আমি ঈশ্বরের সেবক এই জ্ঞানে 
ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির কীর্তনরূপ সেবাব্যতীত কোন ক্রমেই 
অভিলধিত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । “আমি ঈশ্বর” অথবা 
“আমি ঈশ্বর হইব” এইরূপে তাহার উপাসনায় অনিষ্ট ভিন্ন 
কোন ইষ্ট ফল নাই। 

ঈশ্বর পুর্ণ এবং তিনিই এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, 
এই জন্যই তীহাকে পুর্ণ বলা যায়, ঈশ্বরের সেই পূর্ণভাব লইয়া! 
নিখিল সংসার পুর্ণ হয়। 
*পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণদমুচ্যতে | 
পর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥৮ ( বেদান্ত মধ্বণ ১/১।৯ ) 

এই ঈশ্বর সম্বন্ধে মনীষিগণ নানাবিধ তর্কজাল বিস্তার 
করিয়াছেন, কিন্তু তর্কদ্ারা ইহা স্থির হইতে পারে না। 
“নৈষা তর্কেণ মতিরপনীয়া |” ( মধ্বভাষ্য বেদান্ত” ১১।১৮ ) 

তগবান্‌ বিষণ হইতে এই নিখিল জগৎ স্থষ্টি হইয়াছে। 
ভগবান্‌ বিষ্ণু যিনি অনন্ত সুদ্রশায়ী, এই ত্রন্ধাগরূপ কোষই 
বাহার বীর্য, তিনি আপন শরীর হইতে বিবিধপ্রজার স্থষ্ট 
করিয়াছেন |* 


* £স হি বিঞুঃ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী, তস্ত বীধযমণ্ডকোবঃ-_- 
সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্াৎ সিস্থক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ। 
অপ এব সসর্জাদৌ তান্ু বীজমপাস্জৎ ॥ 
তদগুমভদ্ধৈমং সহস্্াংশুসম প্রভং । 
তন্মিন্‌ যজ্তে স্বয়ং ব্রন্মা সর্ববলোকপিতামহঃ 
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পরব্রহ্ম শবে বিষুণকেই বুঝায় । শিব ও কুদ্রাদি নানাবিধ 
নামের কারণ-স্থলে পূর্ণপ্রজ্ঞ লিখিয়াছেন_-ভগবান্‌ বিষুঃ 
রোগকে বিদ্রাবিত করেন, এইজন্য তাহার নাম রুদ্র, সকলের 
ঈশ্বর বূলিয়া ঈশান, মহত্বাধিক্যবশতঃ মহাদেব, ধাঁহাঁর। সংসাঁর- 
সাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্ণে স্ুখভোগ করেন, তাহাদিগকে 
নাক, এই নাঁকদিগের আশ্রয় বলিয়া পিনাকী, সুখময় বলিয়া 
শিব, মায়াজাল বিস্তার করিয়া সকলকে রুদ্ধ করেন বলিয়া শর্ব্ব, 
ক্রতুস্বরূপ দেহ বন্তরব্ূপে পরিধান করেন ব্লিয়! কৃত্তিবাঁস, বিরে- 
চন-হেতু বিরিঞ্ি, (বৃংহণ,অর্থাৎ) বুদ্ধি করেন বলিয়৷ ব্রহ্ম, অনস্ত 
রশ্বর্য্যের অধিপতি এই জন্য ইন্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ নামে এক 
ভগবান্‌ বিষ্ণুই অভিহিত হইয়া থাকেন।* 
পর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের মতে__এই ভগবান্‌ বিষ্ণুর সেবা তিন 
প্রকার, অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। তন্মধ্যে অঙ্কনের 
পদ্ধতি সকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত আছে, 
এবং উহার অবশ্তকর্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপা্দিত 
হইয়াছে । নারায়ণের চক্রাদি অস্ত্রের চিহ্ন যাহাতে সমস্ত অঙ্গে 
চিরকাল বিরাঁজিত থাকে, তপ্ত লোৌহাদি দ্বারা তাহা করিতে 
হইবে। দক্ষিণ-হস্তে স্ুদর্শনচক্রের এবং বামহস্তে শঙ্খচিহ্ন 


আপো নার! ইতি প্রোক্ত! আপো। বৈ নরস্থনবঃ | 
অয়নং তন্ত তাঃ পূর্ববং তেন নারায়ণঃ ম্মৃতঃ ॥ 

ইতি ব্যান-স্মৃতে১-- 
অহং তত্তেজোরশ্বীন্‌ নারায়ণং পুরুষং জীতমগ্রতঃ। 
পুরুষাৎ প্রকৃতিজ্জঞগদণ্ডমিতি।” ( মধ্বভাষ্য বেদাস্তসৃত্র ১1৯২) 
“কুজং দ্রাবয়তে যন্মাৎ তম্মাদ্রাদ্রে! জনার্দনঃ | 
ঈশানাদেব চেশানে। মহাদেবে। মহত্বতঃ ॥ 
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। 
তদাধারো। যতো বিষণঃ পিনাকীতি ততঃ স্বৃতঃ ॥ 
শিবঃ স্থথাত্মকত্বেন শর্ববঃ সংরোধনান্ধরিঃ। 
কৃত্যাত্সকমিদং দেহং অতে। বস্তে প্রব্তয়ন্‌ ॥ 
কৃত্তিবানা স্ততো৷ দেবে। বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। 
বৃুংহণাদ্‌ ব্রক্মনামীসাবৈশয্যাদিক্দ্র উচ্যতে ॥ 
এবং নানাবিধৈঃ শব্দিরেকএব ত্রিবিক্রমঃ। 
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ 
ন তু নারায়ণাদীনাং নাস্মামন্থাত্র সম্তবঃ। 
জন্যনাম়্াং গতিবিঞ্ুরেক এব প্রকীর্তিতঃ ॥ 
খতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুযোত্তমঃ। 
প্রাদাদস্ত্র ভগবান্‌ রাজবর্তে শ্বকং পুর: ॥ 
চতুষ্মুখো শতাননে। ব্রন্গণঃ পদ্মভূরিতি। 
উগ্রে। ভপ্মধরো। নগ্নঃ কপালীতি শিবন্ত চ। 
বিশেষনামানি দদৌ শ্বকীয্ান্থপি কেশব:॥” ( বেদান্ত" মধ" ৪১৪) 


সং 


॥ ৩ 


ধারণ করিবে । যেহেতু এ চিহ্নদর্শনে অনুক্ষণ ভগবানের স্ররণ 


হইবে এবং তন্বারা আশু অভিলধিত ফলসিদ্ধিও হইবে। 
অঙ্কনের চা সকল অগ্রিপুরাণেও লিখিত আছে, বানুল্যভয়ে 
বর্িত হইল না 

দ্বিতীয় সেবা নামকরণ। নিজ পি কেশবা্দি নাম 
রাখিতে হইবে, তাহা হইলে কথায় কথায় ভগবানের নামকীর্ভন 
হইবে । তৃতীয় সেবা ভজন। এই ভজন ত্রিবিধ, কায়িক, 
বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিনপ্রকার, 
দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। : বাঁচিক চারিপ্রকার-_সত্য, হিত, 
প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ শান্ত্রপাঠ এবং মানসিকও তিনপ্রকার-_ 
দয়া, স্পৃহা! ও শ্রদ্ধা ।. যেমন 
দেম্পূজ্য ত্রাহ্মণং ভক্ত্যা শুর্রোহপি ব্রাঙ্গণো ভবেৎ।” 

এই বাঁক্যদারা শূদ্রও ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পূজা করিলে 
ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্তায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া 
থাকে। এইরূপ অর্থই বোধ হয়। তদ্রূপ '্রহ্মবিদূ ব্রক্েব 
ভবতি” এই শ্রুতি বাঁক্যদার৷ ত্রহ্গজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না৷ বুঝাইয়া 
এই অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্গজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রন্গের হ্যায় সর্ববজ্ঞত্বাদি 
গুণসম্পন্ন হয়। শ্রুতিতে “মায়া, অবিদ্যা, নিম্তি, মোহিনী, 
প্রকৃতি ও বাসনা” এই যে ছরটা শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার 
অর্থ ভগবান্‌ বিষ্ণুর ইচ্ছামাত্র, অদ্বৈতবাদীদিগের কল্লিত অবিদ্ধা 
নহে । আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত আছে, তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট 


পঞ্চভেদ। যথা জীবেশ্বরভেদ্,  জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভে্ব 
ও জীবগণের এবং জড়পদার্থের পরম্পর ভেদ । এ প্রপঞ্চ সত্য 
এবং অনাদি সিদ্ধ । 


বিষুর সর্কবোৎকর্ষ প্রতিপাদন করা সকল শাস্ত্রেরই প্রধান 
উদ্দেন্ত । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ। ইহা- 
দের মধ্যে মোক্ষই নিত্য । আর সকল অস্থার়ী। অতএব 
ুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই প্রধান পুরুবার্থ মোক্ষলাভে যত করা 
সর্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ভগবান্‌ বিষণ প্রসন্ন না হইলে 
মোক্ষের আর কোন উপায় নাই এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে ভগবান্‌ 
বিষ প্রসন্ন হন না। এই জ্ঞানশব্দে বিষ্ণুর সর্ধোৎকর্ষ- 
জ্ঞানকে বুঝায়। কেবল মন্দবুদ্ধিরাই জীবপ্রেরক বিষুণকে 
জীব হইতে পৃথক্‌ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না, কিন্ত 
স্থবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষু ও জীবের পরস্পর ভেদ 
আছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে । 

ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ অনিত্য ও ক্ষর এবং. 
লক্ষী অক্ষর-শব্দবাচ্য । এ ক্ষরাক্ষর হইতে বিষ প্রধান .ও - 
স্বাত্র্শক্তি, বিজ্ঞান ও স্ুখাদি গুণসমূহের আধার স্বরূপ, অপর 
সকলেই বিষ্ণুর অধীন। এই সকলের সম্যক্রূপে জ্ঞান হইলে 
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বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয় এবং ইহাতে সকল ছুঃখ তিরোহিত পূর্ণতবা, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। 


হইয়া নিত্য সুখের উপভোগ হইয়া থাকে । 

শ্রুতিতে লিখিত আছে, এক বস্তর অর্থাৎ ত্রন্মের তত্বজ্ঞান 
হইলে সকল বস্তকেই জানিতে পারা যায়। ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই, 
যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলে গ্রাম জানা 
হয় এবং পিতাকে জানিতে পারিলে পুত্র জানা হয়, অর্থাৎ 
পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না। সেইরূপ এই 


জগতের প্রধানভূত ও পিতার স্বরূপ যে, ব্রহ্ম তাহাকে জানিতে | 
পারিলেও সমুায়ই জান! হয়, অর্থাৎ অন্যকে জানিবার আর |! 


অপেক্ষা থাকে না এই মাত্র, নতুবা এ শ্রতিদ্বারা বাস্তবিক 
অভেদ বুঝাইবে না । 
অদ্বৈতমতাব্লম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদাস্তত্ত্রের কৃটার্থ 
করিয়। থাকেন, সে কিছু নহে। এ সকল স্ুত্রের এইরূপ অর্থ 
করাই স্থুসঙ্গত। কএকটা সুত্রের ষথাশ্রত তাৎপর্যযার্থ লিখিত 
হইল। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন যে শাঙ্করাদি ভাষ্যে 
কুটার্থ ই সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
 “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাঃ এই স্ুত্রের “অথ শব্দের আনন্তর্্য, 
অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ। 
“অথ শবে! মঙ্গলার্থোহধিকারানস্তরধ্যার্শ্চ ।%বেদীস্ত'ম্বণ১।১।১) 
আর “অতঃ এই শব্দের অর্থ হেতু, ইহা! গরুড়পুরাণে ত্রহ্গ- 
নারদসংবাদে লিখিত আছে । যখন নারায়ণের প্রসন্নতাব্যতি- 
রেকে মোক্ষ হয় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্কে জানিতে 
ইচ্ছা করা অবশ্য কর্তব্য, ইহাই এ স্থত্রের তাৎপর্য্যার্থ। “জন্সা- 


দ্যস্ত যতঃ” এই সুত্রে ব্রন্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে । এই স্ত্রের 


অর্থ এইরূপ- যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার 
হইয়া থাকে, নিত্য, নির্দোষ, অশেষ সদ্‌গুণাশ্রয়, সেই 
নারায়ণই ব্রহ্ম । তাদৃশ ব্রদ্দের প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় 
কহিয়াছেন, “শীস্্যোনিত্বাৎ শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রন্ষের প্রমাণ । 
যেহেতু ব্রহ্ম ই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য । এ হৃত্রোক্ত শান্তর 
শব্দে চারিবেদ, মহাভারত, নারদপঞ্চরাত্র, রামায়ণ এবং 
এ সকল গ্রন্থের প্রতিপোষক গ্রন্থ সকল বুঝিতে হইবে। 
কিরূপে বর্গের শীঙ্প্রতিপাদ্যতা স্বীকার করা যায়, এই আশ- 
স্কায় কহিতেছেন, “তন্ত, সমন্বনাত শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও 
উপসংহারে ব্র্গই নিও হওয়ায় এ আশঙ্কার সমন্বয় অর্থাৎ 
সমাধা হইয়াছে । 

বাহুল্যভয়ে সকল লিখিত হইল না। এই দর্শন বিশেষ- 


. রূপে জানিতে হইলে আনন্বতীর্ঘথকৃত ভাষ্য, রামান্ুজ-দর্শন, | 


নার্দপঞ্ধরাত্র প্রভৃতি ডরষ্টব্য | 
[ রামানুজ, মধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দেখ । ] 


্রাহ্মণপুকুর নামক জলা হইতে উখ্িত হইয়া! মালদহ জেলায় 
মহানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে । ঢেপা, নর্ভা, শিয়ালডাঙ্গা, 
ঘাগ্রা, হান্চাকাটাখাল, হরডাঙ্গা ও মীন! নামে ইহার কএকটা 
শাখা আছে। 
পুর্ণবীজ (পুং )পুর্ণং বীজং যন্ত। বীজপূর, মাতুলুনবৃক্ষ। রোজনি”) 
পুর্ণভড্র (পুং) ১ নাগভেদ। (ভারত ১৩৫ অঃ) ইহার 
পুত্র রত্রভদ্র ; তৎপুত্র হরিকেশ। ( কাশীথণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে ইহার 
বিবরণ লিখিত আছে । ) ২ জনৈক রাজপণ্ডিত। ইনি সোম্‌- 
মন্ত্রীর আদেশে ১৫১৪ খুঃ অনে পঞ্চতন্গরন্থ পুনঃসংস্কার করেন । 
পুর্ণমল্ল, মাঁলবদেশের জনৈক রাঁজা। ইনি গুজরাতিরাজ বিশাঁল- 
দেবের সমসাময়িক ও ১৩০০ বিক্রম সংবতে বিদ্যমান ছিলেন । 
পুর্ণমা [ত্ত্রী) পুর্ণ কলাপুর্শশন্দ্রো মীয়তেহস্তাং ম-ঘঞর্থে ক- 
টাপ্‌। পূর্ণমাসী তিথি, পূর্ণিমা । 


পুর্ণমাস্ স্তর ) পূর্ণঃ কলাভিঃ পূর্ণো মাশচনদ্রমা যতর। ১ পূর্ণিমা 


পূর্ণ মাসং মিমীতে মা-অসুন্। ২ ুষ্য। ৩ ন্দ্র। 
“এষ বৈ পূর্ণমা য এষ তপত্যহরহহ্যেবৈষ পূর্ণোহখৈষ দর্শে 
যচ্তনদ্রমা দদৃশ ইবেতি ॥৮ (শতপথব্রা” ১১২৪১ ) 
পূর্ণমাঁস (পুং) পূর্ণমাসী পূর্ণিমা, সাধনত্বেনাস্তযস্তেতি, অচ্‌। 
পৌর্ণমাঁসযাগ। পুর্ধিমাতে কর্তব্য যাগভেন। “বৈ তিষ্যঃ 
সোমঃ পূর্ণমাসঃ সাঁক্ষাদেব ব্রহ্মবর্চসমবরুন্ধে” 
( তৈত্তিরীয়স” ২।২১০।২ ) 
২ ধাতার অনুমতি-নায়ী ভার্যযাতে জাত পুত্রভেদ ! (ভাগ” 
৬।১৬।৩ ) পুর্ণো মাসো যত্রেতি। ৩ পুিমা | 
ন্র্শে চ পূর্ণমাঁসে চ চাতুর্মান্তে পুনঃ পুনঃ1” (ভোরত ১২।২৯।১১৪) 
পুর্ণমাস যাগের বিধান শতপতত্রাহ্মণে (১১।২৪৮)লিখিত আছে। 
পূর্ণমাসী (ভ্তী ) পূর্ণমাস- -গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। পূর্ণিমা । (শব্দমালা) 
পূর্ণযুখ ( পুং ) জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ নাগভেদ । 
€ ভারত ১৫৭ অঃ) 
পূর্ণ মৈত্রায়নীপুু্র, শাক্য তথাগতের জনৈক অন্ুচর। ইনি 
পশ্চিমভারতে হুর্পারক নামক স্থানে বাস করিতেন। হুত্রীভ্যাস- 
কারী বৌদ্ধগণ তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। 
পূর্ণযোৌগ (পুং) বাহুযুদ্ধতেদ। জরাসন্ধের সহিত ভীম এই 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
“অধোহস্তং শ্বকে তুরস্থ্যরসি চাক্ষিপৎ। 
সর্বাতিক্রান্তমর্ধ্যাদং পৃষ্ঠভগ্রঞ্চ চত্রতুঃ ॥ 
সপূর্ণমুদ্ধং বাহ্ভ্যাৎ পূর্ণকুস্তং প্রচক্রতুঃ । 
তৃণগীড়ং যথাকামং পূর্ণযৌগং সমুষ্টিকং ॥৮”(ভারত সভা” ২২অ:) 
পূর্ণরাজ, তোমর-বংশীয় লনৈক রাজ । 


] 


পুর্ণাগ্জলি 


পূর্ণবন্ধুর (ত্রি) স্তোতাদিগকে দেয় ধনে পুরিত রথ দ্বারা যুক্ত । 
*গ্রনূনং পূর্ণবন্ধুরঃ” ( খক্‌ ১৮২1৩) প্রণবন্ধুঃ স্তোতৃত্যো দেয়ৈ- 
ধ নৈঃ পুরিতেন রথেন যুক্তঃ (সায়ণ ) 
পূর্ণরপুষ্‌ (তরি) পুর্ণদেহবিশিষ্ট । 
ুর্ণবন্ষনীন্‌ (পুং ) মগধের জনৈক বৌদ্ধ রাজা । ইনি সম্রাট অশো- 
কের শেষ বংশধর ৷ গৌড়াধিপ শশাঙ্ক বোঁধগয়াস্থ বোধিদ্রম উৎ- 
পাটিত ও বিনষ্ট করিলে তিনি বিশেষ উদ্যোগে উক্ত বৃক্ষ সঞ্জীবিত 
করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্তপাঁঠে জানা 
যায় যে তাহার আগমনের পুর্বে তিনি মগধ-সিংহাসন অলম্কৃত 
করিয়াছিলেন। বোৌধগয়ার শিলাদিত্য-বিহারের নিকট ইহার 
তষ্িত ৮* ফিট উচ্চ বুদ্ধমুন্তির আচ্ছাদন জন্য একটা মন্দিরের 


. ক্কুথাঁও উক্ত পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন । [ পুষ্পমিত্র দেখ। ] | 
২ যবদ্বীপবাসী জনৈক রাজা। হয়া শতাৰে বিছ্বমান | 


ছিলেন। 

পূর্ণ বৈনাশিক (পুং ) রা সর্ববশূন্তত্ববাদি-বৌদ্ধতেদ। 

পুর্ণশৈল, পর্বতভেদ। ( যোগিনীতনত্র) 

পূর্ণসেন, বররুচিন্কত যোগশতকের-টাকাকার। 

পূর্ণ হোম (পুং ) পূর্ণ: হোমঃ। পূর্ণা্ুতি। হোমের শেষে পূ্ণা- 
হুতি দিতে হয়। পূর্ণানুতিতে মুড়নামাগ্নি হইবে। অতএব 
মুড়-নামা অগ্িকে আবাহনাদি করিয়া সযজমান পুরোহিত উখ্িত 


হইয়া অগ্নিতে পূর্ণানুতি দিবেন। “তত্র পূর্ণানুত্যাং মুড়নামেতি 


প্রাপ্তক্তবচনাৎ মুড়নামানমগ্রিমাবাহ্‌ সংপূজ্য 'দদ্যাছুখায় পূর্ণাং 
বৈ নোপবিশ্ত ক্দাচনেতি' ভবিষ্যাতিপুরাপাভ্যামুখায় পূর্ণা 
হুতিং দদ্যাঁৎ।” ( সংস্কারতত্ত ) 
পূর্ণ] (স্ত্রী) পূর্ণ-টাপ্‌। তিথিবিশেষ। পঞ্চমী, দশমী, পুরিমা 
ও অমাবস্যা এই সকল 27 
“নন্দ! ভদ্রা! জয়া রিক্তা পুর্ণ! প্রতিপদক্রমাৎ।”(জ্যোতিস্তত্ব) 
এই পূর্ণ 3248 
“পুর্ণাস্তু যোষিৎ পরিবর্জনীয়া |” ( তিথিতত্ব ) 
বৃহস্পতিবারে পূর্ণ তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধি- 
যোগ যাত্রাদিতে বিশেষ প্রশস্ত । ( জ্যোতিঃসারস” ) 
পুর্ণা, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত ত একটা নদী। প্রাচীন নাম পয়োফ্ী। 
সাতপুর পর্বত হইতে ( অক্ষাঁণ ২১০ উঃ ও দ্রাঘিণ ৭৬০ ১৪ পৃঃ) 
উথ্থিত হইয়া তাপ্তা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাটাপূর্ণা, 


ূর্ণা, মাঁন, ঘান, শাহনূর, চন্দ্রভাগা ও বান নামে ইহার কয়টা | 
শাখা আছে। বেরারের অন্তর্গত পূর্ণাসৈকতে প্রচুর ও উৎরুষ্ট 


তুল! জন্মে। 
পূর্ণাঙ্্র (পুং ) নাগভেদ। (ভারত ১৫৭ অঃ) 
পূর্ণাঞ্জলি পুং ) অঞ্জলিপূ্ণ দ্রব্য । 
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পূর্ণাযুস্‌ 
পূর্ণানক (কী ) পূর্ণালক। পূর্ণপাত্র। (মেদিনী ) 


পুর্ণানন্দ (পুং) পূর্ণ আনন্দ! যত্র। ১ পরমেশ্বর |: ২ তত্র" 


প্রকরণকার বিদ্বত্েদ। 

পুর্ণীনন্ৰ, মহাবাক্যার্থপ্রবন্ধ, যোগসংগ্রহটাকা, শ্রতিসার, শরতি- 
সারসমুচ্চয় ও স্ুরেশ্বরবাত্তিকটীকা৷ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতার নাম । 
এক ব্যক্তিই যে উপরি উক্ত পাঁচখানি পুস্তক সঙ্কলন করিয়া 
ছিলেন, তাহা! নিশ্চিত বলা যায় না। 

২ মন্ত্রসারসমুচ্চয়প্রণেতা। ইনি রামচন্ত্রাশ্রমের শিষ্য 
ছিলেন। এ কারণ তিনি পুর্চন্্রাশ্রম নামেও অভিহিত হইতেন | 
৩ ষট্চক্রনিরূপণবিরূপাক্ষপর্ধশিকা -টাকা-রচয়িতা । 

পুর্ণীনন্দ কবিচক্রবর্তী, একজন বিখ্যাত দার্শনিক । নারায়ণ- 
ভট্টের শিষ্য। ইনি তত্বমুক্তাবলী, মায়াবাদশতদূষণী, তত্বীববোধ- 
টাকা (সাংখ্য ), যোগবাদিষ্ঠসারটাকা ও শতদূষণীবমন নামে 
কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সাধারণের নিকট ইনি গৌড়- 
পুর্ণানন্দ নামেই পরিচিত। 

পূর্ণীনন্দ চক্রবর্তী, জনৈক সংস্কৃতবিৎ পশ্ডিত। ইনি সুন্দরী- 
শক্তিদানটাকা, শ্ঠামারহন্ত, তত্তানদ্দতরঙ্গিণী, তত্বচিন্তামণি ও 
ষট্চক্রপ্রকরণ নামে কএকথানি গ্রন্থ রচনা! করেন। 

পুর্ণানন্দতীর্ঘ, একজন প্রসিদ্ধ টাকাকার। ইনি অদ্বৈতমক- 
রন্দটাকা, অন্তঃকরণপ্রবোধটীকা, অবধৃতগীতাটীকা» অষ্টাবত্র- 
গীতাঁটীকা, : আত্মজ্ঞানোৌপদেশটীকা, আত্মানাত্মবিবেক্টীকা, 
আত্মাববোধটাক। ও দক্ষিণা মৃত্তিস্তো ্রটীকা৷ প্রভৃতি গ্রন্থকর্তী ৷ 

পূর্ণানন্দনাথ, জনৈক গ্রন্থকার । | পূর্ণানন্দপরমহংস দেখ । ] 

পুর্ণ [নন্দপরমহংস, একজন বিখ্যাত পঙ্ডিত। ব্রহ্মানন্দ পরম- 
হংসের শিষ্য । ইনি ককারাদি-কালীসহত্রনাম, কালিকাদি 
সহস্রনামস্তরতিরত্ুটীকা, কালিকারহস্ত, গদ্যবল্লরী, তত্তচিন্তা- 
মণি (১৫৭৭ খুঃ অবে রচিত ১, তত্বানন্দতরঙ্গিণী, বাঁমকেশ্বরতন্ত্রে 
মহাত্রিপুরস্ুন্দরীমন্ত্রনামসহজ, শাক্তক্রম (১৫৭২ খুঃ অঃ), শ্ঠামা 
রহস্ত, ষট্চক্রক্রম বাঁ ষট্চক্রপ্রভেদ, স্থভগোদরদর্পণ_ এবং 
ব্রহ্মানন্দকৃত ষট্চক্রদীপিকার একখানি টাকা! প্রণয়ন করেন। 

পুর্ণানন্দসরস্বতী, তত্ববিবেকসিদ্ধান্ততত্বিন্দুটীকা নামে গ্রশ্থ- 
রচয়িতা । ইনি পুরুষোত্তমানন্দ যতি ও অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য 
ছিলেন। 

পুর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, জনৈক কবি। কবীন্দ্রচন্্রোদয়ে ইহার 
উল্লেখ আছে। 

পৃর্ণাস্ৃতী৷ (স্ত্রী) চন্দ্রের যোড়শ কলার নাম। 


[ পূর্ণাভিষেক (পুং) পূর্ণঃ অভিষেকঃ। তন্োক্ত কৌলাভিষেক- 


ভেদ। [ তন্ত্রশব দেখ । ] 
পূর্ণায়ুদ্‌ ( পুং). প্রাধেয় গন্ধর্বভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭ ) 


পি 


পূর্ণমাধুরম্ত ৷ ২ শতায়ুক্ধ। (ক্লী) ৩ শতবর্ষমিত জীবনকাল। 


(৬৯ ] 


| 


পুণিমা 


পরিপূর্ণমণ্ডলের সহিত চন্ত্র যে তিথিতে উদ্দিত হন, সেই 


পৃর্ণালক (লী) পূর্ণপাত্র, ইহার পাঠান্তর পপূর্ণানক* এইরূপ | দিন পূর্ণিমা 


দেখিতে পাওয়া যায়। [ পূর্ণপাত্র দেখ । ] 


“কালক্ষয়ে ব্যতিক্রান্তে দিবাপুণোঁ পরম্পরং । 


পূর্ণাবতার (পুং) পূর্ণঃ অবতারঃ। ভগবানের পূর্ণাবতার চন্দ্রাদিত্যো পরাহরে তু পূর্ণত্বাৎ পুর্নিম। স্মৃতা ॥” ( কাঁলমাঁধবীয় ) 


নৃসিংহ, রাম ও শ্রীকষ্ণ। অন্ঠান্ত অবতাঁর কলাব্তার। 
“পৃর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপবিরাড়বিভূঃ | 
পরিপূর্ণতমঃ কৃষেণ বৈকুগ্ঠে গোলোকে স্বয়ং ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* শ্রীকুষ্জন্মখ” ৯ অঃ) 
বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গদেবকে বিষ পূর্ণাৰতার বলিয়া থাকেন, 
আবার কাহারও মতে তিনি অংশাবতার । [ চৈতন্তশব্ষ দেখ। ] 
পূর্ণাশা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬৯ অঃ) 
শ্রম, প্রয়োগসারণী নামক গ্রন্থগ্রণেতা । 
পুর্নাহুতি (ত্র) পূর্ণা আহুতিঃ। হোমসমান্তিতে শেষ আহুতি। 
“আহ্বনীয়ং পুর্ণাহুতিং জুহোতি” ( শতব্রা” ২২18১) 
[ পূর্ণহোম দেখ ।] 
পুণি (তত্র) পু-নিঙ,। পুতি, পৃরিমা। 
পুণিক] (ন্ত্ী) নাসাচ্ছিনী নামক পক্ষী। (ত্রিকা?) 
পুণিমন্‌ (পুং ) মরীচিপুত্র। 
পপত্বী মরীচেস্ত কলা! স্ুষুবে কর্দমাতুজা,। 
কশ্তপং পুর্ণিমাণধ, যয়োরাপুরিতং জগৎ ॥৮ (ভাগ 8১1১৩ ) 
পুর্নিমা (ক্তরী) পুর্ণ: পুরণ, পুর্ণিং মিমীতে ইতি মা-ক- 


টাপ্‌। পঞ্চদশীতিথি। পর্য্যায়__পৌর্ণমাসী, পিত্র্যা, চান্দী, পূর্ণ-;. 


মাসী, অনন্তা, চন্ত্রমাতা, নিরঞ্জনা, জ্যোৎমী, ইন্দুমতী, সিতা। 

( রাজিনি) 

দেবীপুরাণে লিখিত আছে, পুিমা, দ্বিবিধ ৷ রাকা ও অন্ু- 

মতী। যে পুণিমায় ক্লান্যুন চন্ত্র সূর্যাস্তের কিয়ৎ পূর্বে 

উদ্দিত হয়, তাহা৷ হইলে সেই পুর্ণিমা'অন্ুমতী, নামে অভিহিত। 

এই পুর্িমা অর্থাৎ চতু্দশীযুক্ত পর্ণিমা দেবপিতৃগণের অন্থমত, 

এইজন্য ইহার নাম অন্ুমতী। ্ৃয্যাস্ত হইলে অথবা! সুর্ধ্যান্তের 

সঙ্গে সঙ্গে যে পুর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেই পুর্ণিমার নাম 

রাকা। চতুর্দশীযুক্ত পুণিমা, অন্ুমতী আর তদিতর রাকা। 
চন্দ্রের রঞ্জনকারিকা' বলিয়া শেষ পূণিমার নাম রাকা । * 


* “রাকা চানুমতীচৈব দ্বিবিধ। পূর্ণিম1 মত1| 
পূর্ব্বোদিতকলাহীনে, পোর্ণসাস্তা নিশাকরে | 
পূর্ণিমানুমতী জ্ঞেয়! পশ্চাস্তমিতভাস্করে ॥ 
যন্মত্তামনুমন্তন্তে দেবতাঃ গিতৃভিঃ সহ। 
তম্মাদনুমতী নাম পূণিম। প্রথম। স্থৃত। ॥ 
যদ! চাস্তমিতে স্্য্যে পূর্ণচন্ত্রস্ত চোদগমঃ ! 
যুগপৎ সোন্তর! রাগাৎ তদানুমতিপূণিম| | 
রাকান্তামনুমন্যন্তে:দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ। 
রঞ্জনাচ্চৈব চন্্র্ত রাকেতি কবয়োইক্রবন্‌॥” ( দেবীপুরাধ.) 


৩? 


বিষ্লোকমবাপ্পোতি মোক্ষং গঙ্গান্ুমজ্জনাৎ ॥” ( তিথিতত্ব ) 


১৮৭ 


তিথিতত্বে ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে॥ 
চতুর্দশীযুক্ত পুরিমাই প্রশস্ত । চতুদ্দিণীর সহিত পূর্ণিমার যুগ্মাদর- 
বশতঃ চতুর্দশীষুক্ত পুর্ণিমাই দৈব ব৷ পৈত্রকর্ম্মে আদরণীয়। 
“সা চ চতুর্দশীযুক্তা গ্রান্থা যুগ্মাৎ। 
পক্ষান্তে আতিসি স্নায়াৎ তেন নায়াতি মৎপুরং ॥” ( তিথিতত্ব ) 
অমাবস্তা বা পুর্নিমাতে গঙ্গাদিতীর্থে ন্নানাদি করিলে ষমপুর 
দর্শন হয় না। 
পুণিমা তিথিতে যদি চন্দ্র ও বুহস্পতিগ্রহের যোগ হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে মহাপুর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নানদানাদি 
অধিক ফলদায়ক। 
যদি বৈশাখ-মাসের পুর্িম। তিথিতে দেবতা, যম ও পিতৃ- 
গণকে মধুসংযুক্ত তিলদারা তর্পণ কর! যায়, তাহা হইলে 
যাবজ্জীবন ধরিয়৷ অনুষ্ঠিত পাপ নিরাুত এবং দশহাজার বৎসর 
স্র্গলোকে গতি হইয়। থাকে। 
মহাজোচী পূর্নিমা জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিম। তিথিতে জ্যেষ্টা- 
নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি ও চন্দ্রগ্রহ থাকেন এবং এই দিন যদি 
গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যোষ্ঠী হয়। জ্যোষ্ঠা বা অনুরাধা" 
নক্ষত্রে বৃহস্পতি ও চন্দ্র থাকিলে এবং রোহিণী, নক্ষত্রে রবি ও 
গুরুবাঁর না হইলেও এই যোগ হয়। 1 
জৈযষ্ঠনাম! সম্বৎসরে জ্যৈষ্টমাসে পূর্ণিমা: তিথিতে জ্যে্ঠানক্ষত্ 
হইলে মহাজ্যৈঠী হয়। য়ে বতসর মুল! বা জ্ষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহ- 
স্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরের নাম জ্যেষ্ঠ সম্বৎসর । 
মহাজৈষী পুর্ণিমাতে পুরুয়োত্তম দর্শন করিলে বিষুুলোক 
প্রাপ্ত এবং গঙ্গা-ন্নানে মোক্ষ হইয়া থাকে । 
“মহাজৈষ্ঠ্যন্ত ষঃ পশ্তেৎ পুরুষঃ পুর্ববষোত্তমং। 
1 “মাসসংজ্ঞে যদ। খক্ষে চন্দ্রঃ সম্পূর্ণ মগুলঃ। রা 
গুরুণা যাতি সংযোগং স। তিথির্মহতী স্মৃতা ॥ 
পৌর্ণমাসীফু চৈতাস্থ ম।সর্ষসহিতাস্থ চ। 
এতাসাং স্বানদানাভ্যাং ফলং দশগুণং স্মৃতং ॥ 
গৌরান্‌ বা যদি ব কৃষণান্‌ তিলান্‌ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতা ন। 
প্রীয়তাং ধর্মরাজেতি পিতৃন্‌ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥ 
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদ্বেব নম্ততি। 
অব্দাযুতঞ্চ তিষ্ঠেত, স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ 
এন্দ্রে গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথ|। 
পূর্ণিমাগুরুবারেণ মহাঁজ্যৈঠী প্রকীর্তিত1॥ ইত্যাদি।( তিখিতন্ব) 


্‌ 
মাঘ ও শাবণ মাঁদের পুণিমা তিথিতে শ্রাদ্ধ অবস্ঠকর্তব্য। 
ধদি এই তিথি উভয় দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে কোন্‌ দিন 
শান্ধাদি হইবে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ-_বদি পূর্বরদিন সঙ্গব বা 
রোহিণ লাভ হয়, তাহা হইলে পুর্বরদিনে শ্রাদ্ধ কর্তব্য, যদি উভয় 
দিনে সঙ্গব কাল লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে করিতে হইবে। 
হুর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত প্রাতঃকাল, তৎপরে মুহূর্তত্রয়ের 
নাম সঙ্গব। 
আধাঢ়, মাঘ ও কাণ্তিক মাসের পুণ্নিমা তিথিতে যথাশক্তি- 
দান অবস্তকর্তব্য । ফাল্গুনের পুর্ণিমাকে দোঁলপুর্িমা কহে, 
এই দিন শ্রীরুষ্ণের দৌঁলারোহণোৎসব সকলেরই বিধেয়। 
আশ্িন মাসের পুণিমায় কোজাগরী লক্গীপূজা করিতে হয়। 
[ ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় কোঁজাগরীশবে দ্রষ্টব্য | ] 
কান্তিকমাসের পু্িমায় রাসোৎসব সকলের বিধেয়। পুর্ণিমা- 
তিথি পর্বমধ্যে পরিগণিত, এই জন্য এইদিন স্ত্রীসন্তোগ এবং 
তৈলমাংসাদি বজ্জনীয়। ফাল্তনমাসের পুিমা মন্বন্তরা, ইহাতে 
সানদানাদি অক্ষয় ফলপ্রদ। ( তিথিতত্ব )[ অমাবস্তা দেখ । ] 
পুর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে কন্দপ্পতুল্য রূপবান, যুবতী- 
প্রির, বলবান্‌, শাস্ত্রে সুনিপুণ, সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত এবং স্তায়দ্বার 
বিপুলধন অর্জন করিয়া থাকে । 
“কন্দর্পতুল্যো যুবতীপ্রিয়শ্চ স্তাঁয়াপ্তবিভ্তঃ সততং সহর্ষঃ | 
শূরো বলী শাস্ত্রবিচারদক্ষশ্চেৎ পুরণিম! জন্মনি যন্ত জন্তোঃ ॥৮ 


পুণিয়! 


৭5 


( কোষ্ঠীপ্রণ )। 
পুণিয়া, বাঙ্গালার ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত এক্টী জেলা । | 


ছোটলাটবাহাদূরের শীসনাধীন । উক্ত বিভাগের উত্তরপূর্ব 
অংশে অক্ষাটি ২৫১৫ হইতে ১৬০৩৫ এবং দ্রাঘি” ৮৭২ 


৮৮ ৩৫ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমা 


২ 


হহ৩৩ 


নেপালরাজ্য ও দাজ্জিলিঙ্গ, পূর্ব্বে জলপাই গুড়ি, দিনাজপুর ও | 


মালদহ, দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে ভাগলপুর জেলা । 
ভূপরিমাণ ৪৯৫৭ বর্গমাইল । পুণ্রিয়! নগর ইহার সদর। 
এখানকার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা 
যার না। কিরান্তীজাতির (কিরাত )-কক্সনায়১ ও পুরাকল্পসিত 
গল্লসমূহে আর্য ( হিন্দু ) ও অনার্য কিরাতগণের যুদ্ধ ও পরা- 
ভব বর্ণিত আছে। কুশী ও করতোয়া! নদীর উত্তর ও পুক্বৃতীর- 
ভূমে কিরাত, কীচক প্রভৃতি অনাধ্যজাতির বসবাস দেখা যায়। 
উক্ত বংণীয় সর্দারগণ আপনাদিগকে “রাই” শাখাতুক্ত রাজপুত 


(১) কুর্পাণ্ডবের যুদ্ধ ও কিরাতপর[ভবাদি এখানকার অধিবাসিবৃন্দের 
নন্বন্ধে প্রথম উল্লেখ যোগ্য ঘটন।। 


“ _পুণিয়! 
বলিয়া পরিচন্ব দেন। কিন্তু কেহ কেহ উহান্িগকে কোচ- 
বংশোদ্তব ব্লিয়া অন্থমান করেন। 

মুসলমাঁনগণের আগমন হইতে এখানকার প্রক্কৃত ইতি- 
হাসের স্ুত্রপাত। মহন্মই-বখ্তি্ারের  বঙ্গাক্রমণকালে 
ইহার কতকাংশ ননীরারাজ লক্গ্মণের অধিকারভূক্ত ছিল। 
শুনা যার, মুসলমান-কবল হইতে স্বদেশ রক্ষ/ করিতে : উক্ত 
রাজ! কর্তৃক ভাগলপুরের নিকটস্থ বীরবাধ নিশ্মিত হইয়াছিলেন। 
খুষ্টীয় ১৩শ শতাঁব্দে ইহা বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ভাদিগের 
শাসনাধীন হয়। 

১৭শ শতাব্দীর মব্যকাল পর্য্যন্ত এই জেলার আর কোন 
উল্লেখ দেখা যায় না, এমন কি একজন ফৌজবারের নামও 
পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার আফগান-শাননকর্তী শেরশাহের 
সহিত দিললীশ্বর হুমাযুনের যুদ্ধ ঘটিলে সম্রাটের সাহাষ্যার্থ এখান 
হইতে চাঁদা সংগৃহীত হয় । ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে অস্তবল- 
থা ফৌজদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি নবাব উপাধি লাভ করিয়া 
রাজন্বসংগ্রহের (আমীন ) কাঁধ্যভার গ্রহণ করেন। তৎপরে 
আবছুল্প। খা তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬৮০ খুঃ অন্দে অন্্‌- 
ফন্দিয়ার খা পুণিয়ার নবাবপদ লাভ করেন। দ্বাদশবৎসর- 
শাসন পরে ভাবনীয়ার খা তদীয় মন্নদে অধিষ্ঠিত হন । ১৭২২ 
ুষ্টাব্দে ভাবনিয়ারের মৃত্যুতে সাইফ্‌ খাঁ শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ 
করেন। নিজ বংশগৌরবে মত্ত থাকিয়া তিনি যথার্থই পুর্ণিয়ার 
নবাবীপদকে গৌরবস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বংশমর্ষ্যাদায় 
আপনাকে উচ্চ জানিয়া তিনি বাঙ্গালার নবাব মুখিদ- 
কুলী খার পৌভ্রী নফিদা বেগমের পাণিগ্রহণে কুষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। 

পুণিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নেপাল-সীমান্ত 
আক্রমণপূর্বক “তরাই” পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীম বিস্তার করেন । 
১৭৩১ খুষ্টাব্যে তিনি বীরনগরের জমীদার বীরশাহকেও আক্র- 
মণপূর্ববক তদধিকৃত ধর্পুর প্রভৃতি চারিটী পরগণা জয় 
করিয়া লন ।২ 

সৈফ খার মৃত্যুর পর যথাক্রমে মহম্মদ আবেদ ও বাহাদুর 
খা পূর্ণিয়ার মদ্নদ অধিকার করেন। বাহাছুরকে পদচ্যুত 
করিয়া তৎপদে আলীবদ্দীর জামাতা সৌলত্জঙ্গকে নিযুক্ত করা৷ 
হয়। ইনি সৈয়দ আঙ্গদ নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খুষ্টাবে 


শিট টাটা শশী 


€) ইনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ ছিলেন। ইতিপূর্বে উড়িব্য। 
শ।সনকালে কতকগুলি উড়িয়া! রমণীর প্রতি অত্যাচার করায় তদ্দেশ- 
বাসিগণ ভাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পুণিয়াশানন 
স্থবিবেচন। ও স্তায়পরতায় পূর্ণ ছিল। 


পুণিয়া 


তাহার মৃত্যু ঘটে। তদীয় একমাত্র পুত্র সকত্জঙ্গ পিত- 
সিংহাসন লাভ করেন। সকৎ নীচ প্রকুতির লোক ছিলেন। 
রাজ্যবাসী ও পূর্বতন রাজকর্মচারিগণ তাঁহার কঠোর ব্যবহারে 
উত্ত্ক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে সকণৎ পুণিয়ার সিংহাসনে বসিয়া 
অত্যাচারে দেশ ভাসাইতেছেন, অপরদিকে ছুবৃত্ত সিরাজ 
বাঙ্গালার মস্নদে বসিয়া রাজ্যবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের 
কুলমান বিসর্জ্জনে কৃতসম্কর্র হইয়াছেন। মৃত আলীবদ্দীর ছুই 
দৌহিত্রই পূর্ণরূপে তাহার মুখোজ্জল করিয়াছিল। সিরাজ 
বন্সি মীরজাফর খাঁকে পনচ্যুত করিলেন। অপমানবিষে জজ্ঞ- 
রিত মীরজাফর প্রতিহিংসাবিধানার্থ পুণিয়ায় আগমন করেন 
এবং বাঙ্গালার মস্নদ অধিকাঁর করিতে সকৎকে কুমন্ত্রা 
দেন। প্রলুন্ধ হৃদয়ে আশাবহ্ছি জলিয়া উঠিল। তিনি ভ্রাতার 
ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

সিরাজ ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া যুদধার্থ প্রস্তত হইলেন5। 
রাঁজা মোহনলাল সিরাজের সৈন্বাহিনী লইয়া চলিলেন। কীক- 
জোল পরগণীর বান্দিয়াবাড়ী নামক স্থানে উভয় সৈম্তের 
সাক্ষাৎ হয়। মূর্খ সকৎ কাহারও সছুপদেশ শুনিলেন না, 
বরং ক্রোধান্ধ হইয়া! বঙ্গেশ্বরকে আক্রমণ করিতে আদেশ 
দিলেন। জলাভূমে তাহার অশ্বারোহী সেনাদল ভূমিসাৎ 
হইল, কিন্তু কায়স্থকুল-গৌরৰ শ্ঠামস্ুন্দর তীহার অধীনস্থ 
কাঁমানবাহী সেনাদল হইয়া অন্ীম বীরত্বের. পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন। রণক্ষেত্রে সকৎ হত হইলে সেনাদল ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পড়িল ও নগর মধ্যে পলাইয়া আশ্রয় লইল। বিজয়ী 


সেনাৰল ছুইদিন পরে নগর অধিকার করিল। সকতের পর্‌ ; 


রায় মেক্রাজ খাঁ, হাজির আলী খাঁ, কাঁদির হুসেন খাঁ,আল্লাকুলী 
খাঁ, শেরআলী খা, সিপাহীদার জঙ্গ, রাজা স্থচেতরায়, রাজী- 
উদ্দীন মুহম্মর খা! ও মুহম্মদ আলী খাঁ প্রভৃতি কএকজন পর পর 
শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ আলিকে 
পদচ্যুত করিয়া মিঃ ডুকারেল (ই [)00৪751) প্রথম ইংরাজ- 
রাজপরিচালকরূপে (€ 3109621081199116 ) নিযুক্ত হন। 
স্থানীয় জলবাধু নিতান্ত মন্দ নহে। মতিহারির নিকটবর্তী 
ছোট পাহাড় ও নেপাল-দীমান্তবর্তী ক্রমৌচ্চনিয়ভূমি ব্যতীত 
সমুদয় স্থান প্রায় সমতল । তত্িন্ন কুশী, কালাকুশী, পনার ও 
মহানন্দা প্রত্ৃতি গঙ্গার চারিটা শাখানদী* জেলা মধ্যে প্রবাহিত 


(৩) দলবল নহ নিরাজ জাতৃদমনে রাজমহল পধ্যন্ত অগ্রসর হন। এ 
সয়ে কলিকাতায় ইষ্টইওডয়। কোম্পানির কর্শচারিগণের গুদ্ধত্যের কথা 
শুনিয়! দিরাজ নসৈম্তে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। অতংপর 
অন্ধকৃপ (0) 91801. [1019) হত্যা সুচিত হয়। 

(৪) এ চারি নদীর আরও প্রশাখা আছে,-কুশী--(কুণীর অপর নাম 
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থাকায় জেলার উর্ধরতার বিশেষ হানি করে নাই। কুশীনদী 
পুর্বগতি পরিত্যাগ করিয়া আরও পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। 
বানুকাময় পুর্বথাত পড়িয়া আছে। বর্ষাকালে তাহাতে 
সামান্ত আত বহিতে থাকে । কুণী ও মহানন্দায় বাণিজ্য দ্রব্য 
লইয়| যাতায়াত করা যায় । এখানে চাউল, তাঁমাক, পাট ও নীলের 
বিস্তৃত চাষ আছে। নদী ব্যতীত এখানে প্রায় ৫৮টা বিস্তৃত 
জলাভূমি বিদ্যমান আছে। দারুণ গ্রীষ্মেও উহাদের জল 
শুকায় না। কোটাপুরের বিল ১০ হাজার বিঘা ও শক্তিঝিল 
প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত। দেখিলেই হ্ুদবিশেষ বলিয়া মনে হয়। 
জেলার পশ্চিমভাঁগে চাষবাসের কোন চিহুই লক্ষিত হয় না। 
কেবলমাত্র গো-মেষমহিষাঁদির বিচরণোপযোগী তৃণীচ্ছা্িত 
স্থদূর ময়দান । গোয়ালার৷ স্ত্রীপুরুষে গোচারণ করে। 
এ সকল রায়না, জমির জম! লইতে হয়। গঙ্গার কুলে ও 
ধর্শাীপুর পরগণার দরভাঙ্গ-মহারাজের যে জমীদারী আছে তথা- 
কার গোচারণভূমের খাজনা নাই__কেবল মহিষাদি চরাইবার 
খাজনা লাগে। 

এখানকার আদিম অবধিবাপিগণ কতকাংশে হিন্দুধন্মব গ্রহণ 
করিয়াছে। তাহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা রাজপুতদিগের 
ক্রিয়াকলাপে বিশেষ অন্ুকরণনীল। জনসংখ্যায় জেলাটা হিন্দু- 
প্রধান, মুসলমানের সংখ্যা এতদপেক্ষ। কিঞ্চিৎ কম। এততিন্ন 
অঘোরী, অতিথ, বৈষ্ণব, কবীরপন্থী, নাঁনকশাহী, সন্যাসী, শিখ, 
স্থফ্লাশাহী ও খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়তূক্ত লোক দেখা যাঁয়। এই 
জেলার চারিটা উপবিভাগে পূর্ণিয়া, বংশগাও, শীতলপুর-খাঁস, 
কৃষ্ণগঞ্জ, রাণীগঞ্জ, ভাতগাও ও কস্বা নামে ৭টী প্রধান নগর ও 
কএকটী গণগ্রাম আঁছে। 

বাঙ্গালার স্তায় এখানেও পর্যাপ্ত পরিমাণে চাঁউল জন্মে । 
পাট ও তামাক তদপেক্ষা অল্প। উত্তরে উৎকৃষ্ট পাট ও দক্ষিণে 
নীল উৎপন্ন হয়। প্রতিবৎসর বন্যায় শশ্তাদির বিশেষ ক্ষতি 
হয়। বুষ্টির প্লাবনে ভাসিয়া গেলেও ফল কম হয় না; কিন্ত 
অনাবুষ্টি হইলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়া থাকে । ১৭৭৯ খুঃ 
অন এখানে যে ছুভিক্ষ ঘটে, তাহাতে অন্ন বিনা শতশত লোঁক 
মরিয়াছিল। ১৭৮৮ ও ১৮৭৪ খুঃ অব্দে প্ররূপে দুইবার শশ্তের 
হানি হয়; কিন্তু ছুতিক্ষ করাল হস্ত বিস্তার করিতে পারে নাই । 

দক্ষিণে নীল-প্রস্তত যেরূপ নিক্শ্রেণীর অধিবাসীদিগের 


কৌশিক; গাধিরাজ কুশিকের কন্তা, মুনিপত্রী, এই ক্ষত্রিয়কন্তা খধি- 
প্রার্থনায় সরিতরূপা হইয়াছিলেন; ) নাগরধার, মরা-হিরণ ও রাজ- 
মোহন; কালাকুণী_-সৌরা; পনার-বাক্ড়া, পর্্বাণ; মহানন্দা__- 
(দক্ষিণে) নাগর, পিতামু, ধঙ্ক, কোল্কাই ও (বামে) বুয়া, মেছি 
যমুনা, বুড়িগঙ্গা, চেঙ্গা, বলাদন। আরও কএকটা ক্ষত ক্ষুদ্র নদী আছে। 


] 
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প্রধান জীবনোপায়, উত্তরেও তন্রপ পাট হইতে চট ও থলি 
প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। ইহাঁই এখানে “উত্তরে থোলে' 
নামে প্রসিদ্ধ। তামা! ও দস্তার সহযোগে নির্মিত “বিদ্রী নামক 
উপধাতুনিন্মিত হুকা, খাল! ও জলপাত্র পাওয়া! ঘায়। কারি- 
গরগণ উহাতে রূপার ফুল প্রভৃতি কারুকার্য বসাইয়! বিক্রয় 
করে। এতত্ডিন্ন তুলা হইতে স্থতা বাঁ পশমী কম্বল নির্মাণ, 
মিসি, সিন্দুর, চূড়ী প্রভৃতি প্রস্ততই এখানকার রমণী ও পুরুষ- 
গণের একটা ব্যবসা । কৃষ্ণগঞ্জে কাঁগজিয়! নামে প্রায় ত্রিশ ঘর 
মুদলমান আছে, তাহার! মুনিয়াসি ও কোষ্ট। পাট কুটিয়। কাগজ 
প্রস্তুত করে, উহাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা ৷ দরিদ্রা 
রমণীগণ নীল-প্রস্তত ও গোচারণ প্রভৃতি কার্ধ্যে উদর পুত্তি করে। 

২ উত্ত জেলার উপবিভাগ ৷ ভূপরিমাঁণ ১৬৪৪ বর্গ মাইল। 
সমগ্র উপবিভাগে ১৪৩০্টা গ্রাম ও নগর আছে। 

৩উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-বিভাগের সদর, 
সৌরানদীর পুর্বরতীরে অবস্থিত ॥ অক্ষাণ ২৫০৪৬১৫উঃ ও 
দ্রাঘি” ৮৭৭৩০ ৪৪পুঃ। পশ্চিম উপকণ্ঠবর্তী পুর্ব্বতন রামবাগ 
রাজধানী এক্ষণে পু্ণিয়! নগরের অন্তভূক্ত হইয়াছে । পুরাতন 
কালকুশীর খাত ও তৎসংলগ্ন জেলা হইতে হউক অথবা! অন্য 
কারণে হউক ১৮২০ খুঃ অব হইতে এখানকার স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর 
মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং দ্রিনদ্িন লোকসংখ্যা কমিতেছে। 
এখানে পাটের বিস্তৃত কারবার আছে। 


পুর্েন্দু (পুং) পুর্ণইনদুং কর্মধাঃ। পঞ্চদশ কলাদ্ারা পরিপূর্ণ 


চন্ত্র। পুণিমার চন্দ্র । 


পুর্ণৈয়া, ইনি “দেওয়ান্‌ পুর্ণ়া' নামে খ্যাত। জ।তিতে পা 


ব্রাহ্মণ, মহিস্থুর রাজ্য-সচিৰ। ১৭৯৯ খুঃ অবে মুসলমান-রাঁজ 
টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তন-অবরোধে, ভূতলশারী হইলে মহিঙ্গুর- 
রাজ্য ইংরাঁজ-করতলগত হয়। ইংরাজরাজ পূর্বতন রাঁজ্ববংণীয় 
চমরাজপুত্র কষ্ঃরাঁজকে সিংহাঁসনে বসাইলেন। বালকরাজের 
নাবালক অবস্থায় ( ১৭৯৯-১৮১০ খুঃ ) রাজকাধ্যপরিদর্শনার্থ 
ইনি সচিব নিযুক্ত হন। চক্ষুলজ্জা ছাড়িয়া দিয়! ইনি যেরূপ 
দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন! করিয়াছিলেন যে, তাহাতে 
অল দিনের মধ্যেই রাজকোষ পুর্ণ হইয়া পড়ে । স্বয়ং ইংরাঁজরাজই 
ইহার নিরপেক্ষতা, পরিণামদশিত। ও স্যায়পরতা দেখিয়। চমতরুত 
হইয়াছিলেন এবং তত্র কাঁ্যাবলীতে প্রীত হইয়া, পারিতোধিক 
স্বরূপ ১৮০৭ খু অব্ে একটা জায়গীর দান করেন। আজিও 
সেই তালুক তাহার বংশধরগণ ভোগ দখল ক্রিতেছে। তিনি 
মহিন্থরের ইংরাজপ্রতিনিধি ক্লোজ সাহেবের (91৮ 18৪7 
01939) নামে ক্লৌজপেট ও নিজ পুত্র শ্রীনিবাসের নামে 
শ্রীনিবাসপুর নগর স্থাপন।, করিয়া যাঁন। 


পূর্ত ক্র) পৃ-পাঁলনে ভাবে ক্ত 


পর্সেহট হে) আস 
পুর্ণোৎসঙ্গ ( পুং ) ১ অন্ধবংশীয় জনৈক রাজা ॥ (ব্রি) ২ পুর্ণ- 


ক্রোড়দেশ, যাহার ক্রোড পূর্ণ হইয়াছে। “তৎ পুত্র পুর্ণোৎসঙ্গা- 
মায়ুদ্মতীং দরষ্ট মিচ্ছামি” ( উত্তরচরিত ১ অঙ্ক), 


পুর্ণোদরা স্ত্রী) দেবীবিশেষ। | 
পুর্ণোপম! (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। য়ে স্থলে -. ও. 


উপমেয়ের সমস্ত ধর্মই তুল্য, তথায় পুর্ণোপমা হয় । 
(ন' ধ্যাথ্যাপৃমৃচ্ছিমদাং ৷; পা 
৮২1৫৭) ইতি নিষ্ঠা তস্ত ন নত্বং।, ১ পালন।  ( শব্দর” ), 
পিপন্তি পাঁলয়ত্যনেন জীবানিতি ক্ত। ২ খাতাদি কর্ম্ম। 
«পুষ্করিণ্যঃ সভা বাঁপী দেবতায়তনানি চ। 
আরামস্য বিশেষেণ পৃর্তং কর্ম বিনির্দিশেৎ ॥৮ (ভরত) 
পুক্ষরিণী, সভা, বাগী, দেবগৃহাদি ও আরাম এই সকল কন্মন 
পুর্তকর্ম নামে অভিহিত। পুষ্ষরিণীখনন, রাস্তা প্রস্তুত 
প্রভৃতিই পূর্ত কাঁ্য্য। এই পুর্তকাধ্য বিশেষ প্রণ্যপ্রদ ॥. 
দ্বিজাতিগণের ইহ! প্রথম ধর্মসাধন। যদি কেহ পূর্ত কর্ম না 
করিয়া অর্থাৎ পুঙ্ষরিণী প্রভৃতি প্রস্তত না কিয়! কুপবাপী 
প্রভৃতির উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তাহার পূর্তকর্থের ন্যায়, 
ফল হইয়া থাকে । পূর্ত কর্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়! থাকে 1: 
“ইষ্াপূর্তং দ্বিজাতীনাং প্রথমং ধর্মসাঁধনং 1 
ইঞ্টেন লভতে স্বর্সং পূর্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি | 
বাগীকৃপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ। 
পতিতান্যুদ্ধরেদ যন্ত স পূর্তৃফলমগ্র,তে ॥৮ বেরাহপু) 
“দ্বিজাতীনাং ই্টাপূর্তং এই বচনানুসারে দ্বিজাতিদিগেরই 
ইষ্টাপূর্ত বিহিত হইয়াছে, ইহাঁতে শূদ্রদিগের অধিকার, নাই, 
এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহা! নহে, বচনান্তরদ্বারা স্ত্রী ও শূড্র 
উভয়েরই পূর্তকর্্ে অধিকাঁর আছে।* 
(ত্রি)পৃকর্মণিক্ত। ৩পুরিত। ৪ ছন। (বিশ্ব) 
“শ্বরযবৈরাগ্যযশোহববোধ- 
বীধ্যশ্রিয়া পুর্তমহং গ্রপদ্ঠে |” (ভাগ? ৩২৪৩১ ) 


পুর্তবিভাগ পে ) ইমারতাদি নির্মাণ ও খননাদি কারে নিযুক্ত 


রাজকীয় বিভাগ । (7019110-011-9 [)91)9700)61)6 ) 


* “বঝাপীত্যাদীনাং পূর্ববত্থ। ভিধানাৎ শূত্রস্যাধিকার মাহ জাতুকর্ণ:। 
বাপীকুপতড়াগা(দি-দেবতায়তনাঁনি চ। 
অন্নপ্রদানম। রামাঃ পূর্তমিত্য ভিধীয়তে ॥ 
গ্রহোপরাগে যদ্দানং পূর্তমিতাভিধীয়তে। 
ইষ্টাপূর্তং দ্বিজাতীনাং ধর্ম সামান্য উচ্যতে। 
অধিকারী ভবেৎ শূদ্রঃ পূর্তে ধর্মে ন বৈদিকে ॥ 
এবং স্ত্রীণামপি পূর্তাধিকারঃ।” ( জলাশয়তন্ব) 


পুর্তি (ত্ত্রী)পৃ-ভাবে ক্তি। ১ পুরণ। ২ গুপন। 

পুর্তিকাম (ব্রি) পুষ্ঠিং ধনাদিপূরণং কামে ষস্ত। ধনাদি-পৃর- 
ণাভিলাধী । “কো! যজ্তকামঃ ক উ পুর্তিকামঃ* (অথর্ব্র৭১০৮।১ ) 
পৃত্তিকামঃ অন্মাকং ধনাদিপূত্তিং অভিবাঞ্ছন্, (ভাষ্য ) 

পুর্তিন্‌ (তরি) পূর্বমনেন পূর্ত ইনিঃ (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫২1৮৮) 
১ তৃক্তিপ্রন। ২ ইচ্ছাপুরক। ৩ শ্রাদ্ধ। ও কৃত পূরণ। 

পুদ্ধর (ক্রী ) পুরঃ হ্বারং। পুরের দ্বার, গোপুর। (অমর) 

পুরধি, যাচঞা। . ভাদি, পরন্মৈ” সক” সেট্‌। নিঘণ্ট,তে এই 
ধাতুর উল্লেখ আঁছে। সাধারণতঃ চলিত নাই। লট পূর্ধয়তি। 
লোট্‌ পূর্ধয়তু । লুঙ্‌ অপূর্ধায়ীৎ। 

পুর্পাতি (পুং) পুরঃ পতিঃ। পুরের পতি, পুরের স্বামী । 
“মিত্রাযুবো ন পুর্পতিং” খেক্‌ ১/১৭৩।১০) 'পূর্পাতিং পুরঃ স্বামিনং, 

(সায়ণ ) 

পর্ব, ১ নিমন্ত্রণ। ২ নিবাঁস। নিবাসার্থে অক, নিমন্ত্রণার্থে সক" 
চুরাদি, উভয়, সেট। লট্‌ পূর্বয়তি-তে। লোট্‌ পূর্বযতু-তাং। 
লিট্‌ পৃরবয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ অপুপূর্বং-ত | 

পুভক্ষিকা (তরী) প্রাতরাশ। ( দিব্যাবদান ) 

পুতিদ্‌ (তরি) অস্থ্রপুরভেদক ৷ “ইন্দ্রঃ পুর্ভিদাতিরদাসমর্কৈঃ” 
(খক্‌ ৩৩৪১) '“পুর্ভিদ্‌ অস্থুরপুরাং ভেত1” (সায়ণ ) 

পুভিদ্য (লী ) সংগ্রাম, যুদ্ধ, যুদ্ধে পুর সকল ভিন্ন হয়, এইজন্য 
পূর্ভিদ্য অর্থে সংগ্রাম । 

“যাভিঃ পৃর্ভিদ্যে ব্রসৎ” (খক্‌ ১/১১২১৪ ) 
পুর্ভিদ্যে পুরাণি নগরাণি ভিন্বস্তেম্মিন্সিতি, পুর্ভিদ্যঃ 

সংগ্রামঃ, তম্মিন।” (সায়ণ ) 

ূর্ধ্য (ব্রি) পু-ক্যপ্‌, পুর-প্যৎ বা। ৯ পূরণীয়। ২ পালনীয়। 
( পুং)৩ তুণবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি”) 

পুর্ব, ৯ নিবাম। ২ নিমন্ত্রর। নিবাসার্থে অক”, নিমন্তার্থে 
সক”, ভৃাদি, পরন্মৈ, সেটু। লট, পূর্বতি। লোট. পুবতু। 
লুউ অপুক্রবীৎ। 

পূর্বব (তরি) পূর্ব-নিমনত্রণে, নিবাসে বা-অচ,। ৯ প্রথম, আদি। 
“গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুযু। 
অলাভে ত্বস্যগেহানাং পূর্বং পূর্ব্বং বিবর্জয়েৎ ॥” ( মনু ২৭৪) 

২ প্রাক্‌ দিক্‌ দেশ কাল, পূর্বদিক্‌,পূর্ববদেশ ও পূর্বকাল। 

৩ সমগ্র। ৪ অগ্র। (হলাযুধ ) ৫ জ্যেষ্ঠ । ৬ পুরাকাঁলীন। 
৭ প্রাচ্যদেশায়। ৯ পশ্চাদ্বত্তী। দিক্‌, দেশ ও কালবাচক 
অর্থে এই শব্দ সর্বনাম, ত্রিলিঙ্ে ইহার সর্ব শবের স্যাঁয় শব্দ- 


রূপ হইবে। যে স্থলে সর্বনাম সংজ্ঞা হইবে না, তথায় নর- 

শব্দের ন্যায় রূপ হইবে। | 

পূ্বকর্মমান্‌ (কী) পূর্ব কর্মা। প্রথম কর্ম ৯4728 
2511 
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প্রকার কর্শের উল্লেখ আছে, যথা__পূর্বরকর্ম, প্রধান কর্ম এবং 
পশ্চাৎকর্ম। রোগোৎপত্তির পূর্ব তত্তদ্ব্যাধির প্রতি যে সকল 
কম্ম প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে পূর্ববকম্্ম কহে। (স্* ১।৫ অঃ) 
পূর্র্বকল্প (পুং) ৯ পূর্বকাল। ২ পূর্ববর্তী কল্প। 
পূর্ববকামকুত্বন্‌ (তি ) পূর্ববকামনা-পূরণ। 


 পুর্ব্বকায় €পুং) পূর্বং কায়ন্ত, বা কায়ন্ত পূর্বং। কারের 


পূর্বভাগ, নাভির উদ্ধ শরীরার্ধ। 
পূর্ববকারিন্‌ (রি) পুর্ববক্মিষ্ট। 
পূর্ববকাল (পুং ) পূর্বঃ কালঃ। পুরাকাল, প্রাচীনকাল । 
পৃর্ববকালিক (ত্রি) পূর্বকালঃ সাধনতয়াহস্তযস্ত ঠন্। পুর্ববকাল- 
সাধ্য । ২ পূর্ববকালজাত। ৩ পুর্বকাঁলীন। 
পূর্ববকাষ্ঠা স্ত্ৌ) পূর্বা কাষ্ঠা। পূর্বদিক্‌। 
পুর্ববকৃৎ (ব্রি) পূর্ব-র-কিপ্‌। পূর্ববদিকের কর্তা সর্য্য। 
“পুরোরুচা পূর্ববকদ্বাবৃধানঃ 1৮ (শুক্ত যু” ২০৩৬) 
পুর্বব্কৎ পুর্বাং দিশং করোতীতি আদিত্যাত্মনা পূর্বস্তাঃ কর্তা ॥” 
( বেদদীপ ) 
পুর্ববকৃত (দ্বি ) পূর্বে পুর্বন্মিন্‌ বা কৃতঃ। পুরারুত, পূর্ববকালে 
অনুষ্ঠিত । 

"ক্ষীণন্ত চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ববকৃতেন বা ।” (মনু ৭১৬৬) 
পূর্ববকোটি স্তর ) বিপ্রতিপত্তিতে পূর্কোপাত্ত বিষয়, পুর্বপক্ষ। 
পুর্ব্বগ (ত্রি) পূর্বে গচ্ছতীতি গম-ড। পূর্বগামী । 
পুর্ব্বগঞ্গ।! (ত্্ী) পুর্বা চাসৌ গঙ্গা চেতি। নর্খ্না নদী। ( হেম) 
ুর্বগত, জৈনদিগের দৃষ্টিবাদের অন্তর্গত গ্রন্থভেদ । 
পূর্বগত্বন্‌ (তরি) পুর্বগামী, পুরতোগন্ত। | “এও স্তঃ বাং পুর্ব 

গত্তেব” খেক্‌ ৭৬৭1৭) পপুর্বগত্দবেৰ পুরুতো গন্তা দূত ইব সোয়ণ) 
পুর্ব্বচিও (ব্রি) পূরববর-চি-ক্িপ্‌ তুক্‌ চ। পূর্বচয়নকারী। “পূর্ব- 
চিতো৷ নিকারিণঃ» € শুক্র যু” ২৭1৪ ) 'পুর্বচিতঃ পূর্ব চিন্তি 
পূর্ববমগ্রিং চিতবস্তঃ € বেদদীপ ) 
পূর্ব্বচিত্তি (ত্রি) চিত-ভাবে ক্তিন্‌, চিভিঃ, পুর্ববং-চিত্তিঃ স্মরণং 
যস্ত। _পর্ববান্ুভববিষয় । “কান্দিদাসীৎ পৃর্ববচিত্তিঃ” ( শুক্র” 
২৩১১) 'পুর্ববং চিত্ত্যতে ইতি পূর্বচিত্তিঃ সর্বেষাং প্রথমস্মৃতি- 
বিষয়া+ ( বেদদীপ” ) (স্ত্রী) ২ অগ্গরোভেদ । (ভা ১/১২৩।৬৯) 
পুর্র্বজ (পুং) পূর্বের জায়তে পূর্ব-জন-ড। ৯ জ্ঞোষটভ্রাতা। (তরি) 
২ পূর্বকালোৎপন্ন। 
“তামতিঃ পরিষিচ্যার্ভাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ। 
মাতরং পূর্বজঃ পুতো ব্যাসো বচনমব্রবীৎ ॥৮ (ভারত১।১০৫।২৬) 
৩ চন্দ্রলোকস্থিত দিব্যপিভৃূগণ। এই অর্থে বহুবচনান্ত। 
পর্যায় চন্দ্রগোলস্থ, স্ান্তশস্ত্র, স্বধাভূজ, কব্যবালাদি | ( তরিকা" ) 
এই সকল্‌ও বহুবচনান্ত।. স্্রিয়াং টাপ্‌। পূর্বজা জ্যোষ্টা ভগিনী । 


১৯ 


পূর্ববদ্িন 


দু রী 


পুর্বপক্ষ 


পুর্্বজন ( প্ুং [বীরদের লোক । ] 
দমন (কী) পুর্বং জন্ম । বর্তমান জন্মের দুর, 
ইহজন্নে পূর্বজন্ার্ভিত কর্থের শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে। 
*পুর্ববজন্মার্জিতং কর্ম তট্দবমিতি কথ্যতে |” (হিতোপ?) 
পুর্রবজাতি তরী ) পুর্বজন্ম। 
পূর্ব্বজিন (পুং) পুর্ব জিনঃ। অতীত জিনবিশেষ। পর্ধ্যা__ 
মগ্ুত্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্ুভদ্র, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান্‌, 
স্থিরচক্র, বজধর, প্রজ্ঞাকায়, আঁদিরাট্‌, নীলোৎপলী, মহারাজ, 
নীল, শার্দ,লবাহন, ধিয়াম্পতি, খড়গী, দক্তী, বিভূষণ, বালব্রত, 
পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাঁধর, বাণীশ্বর। (ত্রিকাণ্) 
পূর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) পূর্বস্ত জন্মনঃ জ্ঞানং। পূর্বজন্মের ভ্ঞান। 
পূর্বের জ্ঞান । 
“করণৈরন্বিতস্যাপি পুর্বজ্ঞানং কথঞ্চন | 
বেত্তি সর্বগতাঁং কম্মাৎ সর্বগোহিপি ন বেদনাম্‌ ॥সযাঁজ্ঞ'৩।১৩০) 
পূর্বতন (ত্রি) পূর্ব ভবার্ধেতন। পুরাকালীন, পুর্ববকার । 
পুর্র্বতস্‌ (অব্যয় ) পূর্ব-তসিল্‌। পুর্ব হইতে। পুর্ববে। সকল 
বিভক্তিতেই * তসিল” প্রত্যয় হয়। 
পুর্বতাপনীয়, নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদের পূর্বভাগ | 
পুর্্বাত্র (ব্য? ) পূর্ব-সপ্তম্যর্থে ত্র। পুর্বে । “অপ্রাপ্ততৃতীয়- 
বর্ষস্ত পুত্রাদেঃ পিত্রাদিসপিট্তিক্নদকক্রিয়া ন কর্তব্যেতি পূর্বতর 
নিষিদ্ধঃ” ( মনুটাকার কুল্প.ক ৫1৭০ ) 
পূর্ববত্ (ক্লী ) পূর্বন্ত ভাব: ত্ব। পূর্বের ভাব, পূর্বের ধর্ম । 
পুর্ব (অব্য) পূর্ব-ইবার্থে ছন্দসি থাল্‌। পূর্বের ন্যায়, 
পর্ধতুল্য। “তন্মিন্‌ ব্রহ্গণি পূর্ববথেন্্রঃ” (খেক ১৮১১৬) 
পূর্ববথা পুর্বেষামন্যেষাং, গ্রত্পূর্ববিশ্বেমাখাঁল্‌ ছন্দসি। পা ৫৩। 
১৯১) ইতি ইবার্থে পুর্বশব্দঁৎ থাল্‌” (সায়ণ ) 
পুর্ববদক্ষিণ। (স্ত্রী) পূর্বস্তাঃ দক্ষিণস্তাশ্চান্তরাল৷ দিক্‌ “দিউ- 
নামান্তরালে” ইতি সমাসঃ। পূর্ব এবং দক্ষিণদিকের অন্তরাল 
দিক্‌, অগ্নিকোঁণ। ২ তদ্দিক্স্থিত দেশ । ( মার্কণেয়পুৎ ৫৮1১৯) 
পুর্র্বদিকপতি ( পুং ) পূর্ববদিশঃ পতিরধিপতিঃ। ইন্দ্র। (হ্ম) 
২ মেষসিংহাদি রাশি। 
“প্রাগাদিককুভাং নাঁথা যথাসংখ্যং প্রদক্ষিণং ৷ 
মেষাদ্যা রাঁশয়ো! জ্ঞেয়ান্ত্িরাবুত্তিপরিভ্রমাঁৎ ॥৮ ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
মেষ, সিংহ ও ধনুরাশি পুর্ববদিকের অধিপতি । 
পুর্্বদিগ্বদন ( ক্লী) পুর্বদিশি ব্দনমস্ত । মেষ, সিংহ ও ধন্ু- 
রূপ রাশিত্রিক। (জ্যোতিস্তত্ব ) 
পুর্ববদিগীশ ( পুং ) পূর্ববিশামীশঃ। পর্বদিকের অধিপতি, ইন্দর। 
২ মেষ সিংহ ও ধনূরাশি। 
পুর্র্বদিন (রী ) পুর্কস্ত দিনং। পূর্বের দিন। 


| 


ূর্বদিশ (জৌ) সুধা দিক। দি নিক হর দি 
হন। ২ তদধিপতি ইন্ত্। 


পুর্্নদিষট (তরি) পূর্বং দিষ্টং ভাগ্যং সাধনত্বেন অস্তান-অট.। 


পূর্বভাগ্যানরূপ জাত ছুঃখাদি। 
“প্রতিগৃহ্ামি তে শাঁপমাত্মনোহঞ্জলিনািকে | 
দেবৈর্্ত্যায় বৎ প্রোক্তং পুর্বিষ্টং হি তন্ত তৎ॥৮ 
( ভাগ” ৬১৭১৭ ) 
পুর্বরজন্মের কর্ণধার! অর্থাৎ অদৃষ্দ্বারা সু বা ছুঃখারি যাহ! 
ভোগ হয়, তাহাকে পূর্বদিষ্ট কহে। 


্‌ পূর্র্বদেব ( পুং ) পুর্ববশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বা৷ পুর্ব্বং দেব ইতি স্থপ- 


স্ুপেতি সমাঁসঃ। অস্তুর। ইহারা প্রথমে স্থুর অর্থাৎ দেবতা 
ছিল, পরে অন্তায় কর্মদ্বারা স্ুুরত্ব হইতে ভষ্ট হইয়া দৈত্যভাব 
প্রাপ্ত হয়। ২ নরনারায়ণ। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত । 
দপূর্র্বদেবৌ ব্যতিক্রান্তৌ নরনারায়ণাবুধী |” (ভারত ৫18৯৫ ) 
পূর্র্বদেবতা (স্ত্রী) অনাদিদেবতারূপ পিত্গণ। 
“অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ত্রহ্মচারিণঃ। 
ান্তশস্্রা মহাঁভাগাঁঃ পিতরঃ পুর্ববদেবতাঃ ॥৮ (মনু ৩১৯২ ) 
পূর্বদেবতাঃ পিতরো নাম কল্লান্তরে তেহপ্যেতে দেবতা এব” 
( মেধাতিথি ) পূর্বে অর্থাৎ কল্লান্তরে পিহৃগণ দেবতা স্বরূপ 
ছিলেন, এইজন্ঠ তাহাদিগের নাম পূর্ববদেবতা । 
পূর্র্বদেবিক! (ত্র ) পূর্ববভারতের অন্তর্গত একটা গ্রাম। 
পূর্ববদেশ (পুং) পুর্বব দেশঃ কম্মধাণ। প্রাচীদিগবস্থিত জনপদ 
পর্যায় বর্তনি। (তরিকা) 
*প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাটুকাঃ। , 
বর্ঘমানতমোলিপ্ত প্রাগ্জ্যোতিযোদয়াদ্ররঃ ॥৮  (জ্যেতিস্তত্ব ) 
পূর্বদিকে মাঁগধ, শোণ,_ বারেন্্র, গৌড়, রাড, 
বর্ধমান, তমলুক, প্রাগ্জ্যোতিষ ও উদয়ারি এই সকল দ্রেশ 
পূর্ব্বপদবাচ্য । 
পুর্্দেহ ( পুং) পূর্বের দেহ, পুর্ব্বশরীর | 
পূর্র্বদেহিক ত্র) পুর্বজন্মক্ৃত। 
পূর্ববনড়ক (ক্লী) জজ্ঘাদেশস্থ অস্থিবিশেষ । (কাত্যা? শ্ো? ৬৭1৬৭) 
পুর্বপন্ষ (পুং ) পর্বঃ পক্ষঃ। ১ শুরুপক্ষ। 

২ শাস্ত্রীয় সংশয়নিরাশার্থ প্রশ্ন, শাস্ত্র প্রশ্ন, শাস্ত্রবিচার 
সময়ে সংশয়-নিরাশের জন্ত যে প্রশ্ন করা হর, তাহাকে পুর্ববপক্ষ 
কহে। পূর্ববপক্ষ হইলেতৎপরে তাহার উত্তর হইয়! খাকে। 

৩ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এ । পর্য্যার__চোদ্য, দেশ্ত, ফক্কিকা। 


(শব্বরত্রা” ) 
পুবপঙগোতিনি 1” (মার্কপ্ডেয়পুণ ৯৩) 
৪ অবিক্রণাবয়বভেদ, ব্যবহারবিশেষ | পর্যায়»_-প্রতিজ্ঞা, 


ূর্ধবসীতি [ 4] পূ্ববভাদ্রপদ 
পক্ষ। (মিতাক্ষরা ) বীরমিত্রোদয়ে চারিপ্রকার ব্যবহারের "অভিত্বা পুব্ব পীতয়ে স্থীজামি” ( খাক্‌ ১১৯৯ ) 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বরপক্ষ, উত্তরপক্ষ, ক্রিয়াপাদ পূর্বরপীতয়ে পুর্ব কালে প্রবৃত্ায় পানায়” (সাযণ ) 


ও নির্য়পাদ এই চারি প্রকার । 
পপুর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাঁদো দ্িপাঁদশ্চোত্বরঃ স্বৃতঃ 
ক্রিয়াপাদস্তথা চান্তশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্থৃতঃ ॥% 
€ মিতাক্ষরাঁধৃত বুহস্পতি ) 
পুর্ব্বপক্ষকে চলিত নালিশ বলা যাইতে পারে। ব্যবহাঁর- 
তত্ব, মিতাক্ষরা ও বীরমিত্োদয় প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ 
বিবরণ লিখিত আছে। | বিশেষ বিবরণ ব্যবহার শব্ধ দেখ । ] 
পুর্ববপক্ষপাঁদ (পুং ) পূর্বপক্ষ এব পাঁদঃ ৷ চতুষ্পদ ব্যবহারের 
অন্তর্গত প্রথম পাদ। 
| পূর্ন্বপক্ষিন্‌ ত্রি ) যে পুর্বপক্ষতা করে। 
পূর্ববপক্ষীয় ত্রি) পুর্বপক্ষে ভবঃ, গহাদিত্বাং ছ। 

(পা ৪২১৩৮ ) পূর্বরপক্ষ-সন্ব্ধীয়। 
পূর্ববপঞ্চাল, পঞ্গালের পূর্বাংশ । 
পুর্ববপদ্ (ক্লী) পুর্ং পদং। 

২ পূর্ববর্তী স্থান । 
পুর্ববপদ্দিক (তরি) পুর্ববপদমধীতে পূর্বপদ-ইকন্‌। তদন্ত, 

তদধ্যায়ী, পুর্ববপদবেত্তা, পুর্বপদাধ্যায়ী 
পূর্ব্বপদ্য (ব্রি) পূর্বপদভব। 
পুর্র্বপর্ববত (পুং ) পূর্ব পুর্ব্দিকস্থঃ পর্বতঃ | উদয়াচল, উদয়- 

পর্বত, যে পর্বতে সূর্য্য উদিত হন, তাহাকে পুর্কপর্ধত কহে। 
পূর্ব্বপ| (ত্রি) পূর্ব-পা-ক্কিপ্‌। পূর্বের, অগ্রপেয়। “ত্বং হি 
পূর্ববপা অসি” (€ খক্‌ ৪1৪৬।১ ) “পুর্ববপা! পূর্ববপেয়ং (সায়ণ ) 


পূর্ববর্তী বিভক্তযন্ত পন। 


পূর্বপাঞ্ধীলক (ত্র) পূর্বান্মিন প্লে ভবঃ, বুঞ। পূর্ব- 


পধ্গালভব। এ 

পূর্রবপাটলিপুত্রক (ত্রি) পূর্বপাটলিপুত্রে ভবঃ, বুঞ্» ন 
পুর্ব পদবুদ্ধি। পুর্ব-পাটলিপুত্রনগরভব | 

পূর্ববপাণিনীয় (পুং) পাণিনির পূর্বদেশীয় শিষ্যাধীত ব্যাকরণ। 

পুর্স্বপাদ (পুং ) পূর্বং পাদস্য একদেশিস'। অগ্রচরণ, অগ্র- 
পাঁদ। (কাত্যা শ্রৌ” ৪1৯1১৪ ) 

পুর্নবপাঁন (ক্লী) অগ্রেপান। 

পুর্ববপাধ্য ( ক্লী) পুর্বেপের়, যক্ঞমুখে পেয় | “বু ন পুর্ববরপায্যং” 
( খক্‌ ৮৩৪৫ ) "পুর্ববপাধ্যং যজ্ঞমুখে পেয়ংঃ (সায়ণ ) 

পূর্র্বপালিন্‌ €পুং) পুর্বং দেশং দিশং বা পালয়তি পালি-ণিনি। 
১ পৌরস্ত্যদেশপতি নৃপভেদ । ২ পুর্বদিগীশ ইন্্র। 

পূর্ব্বপিতা মহ্‌ (পুং ) পূর্বঃ পিতামহাৎ। প্রপিতামহ। 

পূর্র্বগীঠিকা (স্ত্রী) কথাগ্রন্থাবতরণিকাভেদ । 

পুর্ধগীতি (ত্ত্ী) পূর্বকালে প্রবৃন্ত পান। 


পূর্বপুরুষ পে) পূর্বদঃ পুরুষঃ। ১ পিত্রাদিত্রিক পুরুষ। ২ ব্রঙ্গা। 
পুর্বপুর্বব (রি ) পূর্ব-বীপসায়াং দ্িত্বং। বীপসার্থক পূর্বরশনবা্থ। 
পুর্র্বপেয় (ক্রী ) পূর্বে পেয়ং। পূর্বপান, অগ্রেপান । “পুর্ব্পেয়ং 
হি বাং হিতং” (খক্‌ ১/১৩৫৪) 
পপুব্বপেয়মিতরদেবেভ্যঃ পূর্বপানং, (সায়ণ ) 
পূর্ব প্রজ্ঞা (তরী) পুরব্ঞান, পূর্বস্থৃতি। 
পূর্ববফন্তুনী [ত্তরী) পুবব ফন্তনীতি কর্াধাণ। অশবিন্যাদি 
সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র । ইহার আকার 
খট্রারি ন্তায় এবং ছুইটা তারকাধুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
যম। শ্রই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সিংহরাশি হয়। পূর্ব 
ফন্তুণী নক্ষত্রে মঙ্গলের দশা এবং এই নক্ষত্রে এ দশার ভোগ- 
কাঁল ২৮ মাঁদ হইয়া থাকে । এই নক্ষত্রের প্রতিপাঁদে ৮ মাস 
এবং প্রতিদণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতিপলে ১৬ দণ্ড দশার ভোগ 
হইয়া থাকে 1 এই নক্ষত্র অধোমুখ, শতপদ চক্রান্ুসারে ইহার 
নামকরণ করিতে হইলে এই নক্ষত্রে “মৌ”, ট, টি, ও টু প্রথমারি 
পাঁদানুসারে এ সকল অক্ষরাদিক্রমে নাম হইবে। “মজসিংহ, 
এই অনুসারে মকার বা জকারাদি নামও হইয়া থাঁকে। কিন্ত 
শতপদচক্রানুসারেই নামকরণ প্রশস্ত এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ 
করিলে শূর, ত্যাগী, সাহমী, ভূমিপতি, অত্যন্ত কোপন, শিরাল, 
অতিদক্ষ, ধূর্ত, ক্রর এবং বাযুপ্রক্কৃতি হইয়! থাকে । (কোষ্ীপ্রণ) 
কোঠ্ীকলাপের মতে, এই নক্ষত্রে জন্মিলে ধনবান্‌, প্রবাসণীল, 
হতশক্র, কামকলাপগ্ডিত, জনাশ্ররী ও হষ্টান্তঃকরণ হইয়া থাকে 
“ভগে প্রস্থুতো মন্ুজে ধনাঢ্যঃ প্রবাসশীলো৷ হতশক্রপক্ষঃ 
গ্রজায়তে কামকলাবি্দিপ্ধো জনাশ্রিতো হষ্টমনাঃ সবৈব ॥৮ 
ৰ ( কোগ্ীকলাপ)] খগোল দেখ । ] 
পুর্ব্বকন্তুনীভব পেং) পূর্ববন্তন্যাং ভবতীতি ভূ-অচ, | বৃহস্পতি । 
পুর্ববভাঁরপদ (পুং ) অশ্বিন্ভাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত 
পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র। : পর্য্যায__প্রোষ্ঠপদা, পূর্নভাদ্রপাদা ও 
পুর্ব ভীদ্রপদা। ইহার আকার ঘণ্টার স্তায় এবং ছুইটা 
নক্ষত্রযুক্ত। 
এই নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদে কুম্তরাশি ও শেষ পাদে 
মীনরাশি হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা হয়। 
এই নক্ষত্রের ভোঁগকাল চারি বসর। ইহার প্রতিপাদে 
শুকবৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপলে ২৪দ্রণড হয়। 
শতপদচক্রান্থুসারে নামকরণ করিলে এই নক্ষত্রের প্রতিপাদে 
“শে, শো,দ, দি” এই সকল অক্ষরাদি নাঁম হইবে । ইহাতে 
সিংহজাতীয় নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করিলে অন্পবিত্ত-সম্পনন, দাতা, 


পূর্্বরঙ্গ 


[৬ || 


পূর্বযাগ 


এবং রাঁজসেবক.হয়। (কোণ্তী কলাপ ) কোঠীপ্রদীপের মতে__ 
জিতেন্দ্রিয, সকল ক্লাঁকুশল এবং প্রধান হইয়া থাকে । 
“জিতেন্দ্িয়ঃ সর্বককলাস্থু দক্ষ1৷ জিতারিপক্ষঃ খলু তস্য নিত্যং। 
তবেম্মহীয়ান্‌ স্ৃতরামপূর্ববাপূর্বা দা ভাদ্রপদা প্রহ্থতৌ ॥*কোষঠীপ্রণ) 
পুর্ববভাগ (পুং) ১ প্রথমভাগ। ২ উর্ধভাগ। 
পূর্ব্বভাগ, (ব্রি) পুব্বং ভজতে ভজংথি। অন্য হইতে প্রথম 
ভক্তা, পুর্ব ভজনাঁকারী। “বন্দতে পুর্ব ভাজং” ( খক্‌ ৪1৫1৭ ) 
“পুর্ব ভাজমিতরদেবেভ্যঃ প্রথমভক্তারং, (সায়ণ ) 
পুর্ববভাদ্্রপদা ( স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, পঞ্চবিংশতিসংখ্যক নক্ষত্রের 
নাম। [ পুব্বভীপ্রপদ দেখ । ] 
পুর্ধবভাব (পুং) পৃব্বেণ ভাবঃ। ৯ পূর্ববর্তিকারণন্ব। 
“যেন সহ পুক্বভাঁবঃ কার্ণমাদাঁয় বা যস্য।” ( ভাষাপরি” ) 
২ পুর্ববর্ধিভাব, পদার্ঘধন্ত্রভেদ। ৩ পুর্বরাগের অপর 
পধ্যায়__ভাবভেদ । | 
পুর্ববভাবিন্‌ (তরি) পুববং ভবতি ভূণিনি। ১ কারণ। ২ পুর্ব 
বন্তি পদার্থমাত্র। 

«পুর্ব ভীবিত্বে দ্বয়োরেকতরহানোন্যতরযোগঃ” সোংখ্যদণ ১৭৩ ) 
পুর্ববভাঁষিন্‌ (ত্বি) পূর্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। পুর্ব বক্তা । 
পুর্ববভূত (ব্রি) ১ যাহা পুর্ব হইয়াছে। ২ পুক্ববর্তী। 
পুবর্ধমারিন্‌ €ত্রি) পূর্ব-মৃ-ণিনি। পুর্ৰমৃত। “ভাধ্যায়ৈ পুৰ্ব- 

মারি্যে দত্বাগ্ীনস্ত্যকর্মণি।” (মন্তু ৫৯৬৮) প্পুবরমারিণ্য 
ূরববমৃতাৈ” ( কুল্ল.ক ) স্বিয্াং ভীষ,। 
পুব্বমীমাংসা (তরী) [ মীমাংসা দেখ। ] 
পুবর্ব যজ্ৰ (পুং ) পুর্বস্চাসৌ য্শ্চেতি, বা পূর্বে পুর ্িন্‌ কালে 
যজ্ঞঃ। জিনবিশেষ। পধ্যায়-_মণিভদ্র, জন্তল, জলেন্দ্র। 
পুবর্ব ষাযাঁত (কী ) যযাতিসব্ধীয পূর্বাখ্যান। 
পুর্ববযাঁবন্‌ (প্ং) অগ্রগামী, অগ্রতোগন্ত ৷ “দৈবীনামুত পূর্ব- 
যাবা” ( খক্‌ ৩।৩৪।২ ) “পূর্বর্াবা অগ্রতোগস্তা” (সায়ণ ) 
পুবর্বরঙ্গ (পুং) পূর্বং রজ্যতেহস্মিন্িতি রঞ্জ'অধিকরণে ঘঞ। 
নাট্যোপক্রম, পধ্্যায__প্রাক্সংগীত, গুধনিকা।  (ভটাধর) 
নাটকের উপক্রম, ইহার লক্ষণ__ 
্বসনাট্যবস্তনঃ পুর্ব রঙ্গ-বিদ্রোপশাস্তয়ে। ূ 
কুশীলবাঃ প্রকুর্ব্ত পূর্ববঙ্গ: স উচ্যতে ॥” (সাহিত্য দর্পণ ) 
রঙ্গালয়ে কুশীলব ( নট ) নাট্য বস্তর পূর্বে বিদ্লশীস্তির জন্য 
যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পূর্বরঙ্ক কহে। নাটকাভিনয়ের 
আগে গোলমাল থামাইবাঁর জন্ত নট নটা পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকে, ইহাতে প্রথমে লোক অন্ক্ক্ত হয়, এইজন্য ইহার 
পূর্বরঙ্গ নাম হইয়াছে। 


বিন, পরিক্বাকা-কখনসীলসৃি-পরার়ণ, চঞ্চিত,প্রবাসশীল | পুরর্বরাগ (পুং) পুন পূ জাতো রাগোহজুরাগঃ। নায়ক ও : 


নায়িকার দশা বিশেষ। নায়ক ও নায়িকার মিলনহেতু পূর্ব 
জাত অন্থুরাগভেদ, প্রথমান্থুরাগ | ইহার লক্ষণ__ 
“শ্রবণাদর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ। 
দশাবিশেষো যোহ্প্রান্তো পৃব্ব'রাগঃ স উচ্যতে ॥”» (সাহিত্যদ* ) 
ব্যাধি, মূচ্ছা এবং মৃত্যু ৷ 
ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন। 
“অঙগসঙ্গ হওনের পুর্ব যে লালস। 
তারে বলি পুর্বরাগ তাহে দশা দশ ॥ 
লাঁলস উদ্বেগ জড় রুশ জাগরণ । 
ব্যগ্ররোগ বাধু মোহ নিদানে মরণ ॥ 
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর ।. 
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥” (রসমঞ্জরী ) 
পৃব্বরাগ নায়িকাদিগেরই প্রথমে হইয়! থাকে, পরে নায়ক- 
দিগের হয়। নায়িকা নায়ককে স্বয়ং দর্শন, দূতী প্রভৃতির 
মুখে তাহার শুণানুকীর্ভন, আলেখ্য বাঁ স্বপ্রদর্শন প্রভৃতি ছারা! 
প্রথমে তাহাঁতে অন্ধুরক্ত হয়_-যেমন দময়ন্তী হংসমুখে নলের 
রূপগুণাদ্দির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিল। 
এই পূর্রাগ হইলে নায়ক-দর্শনে অভিলাষ, পরে তদ্িষয়ে 
চিন্তা, সর্বদা তাহার ম্মরণ, সখী প্রভৃতির সমীপে গুণান্ুকীর্তন, 
তাহার প্রাপ্তিবিষযয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মান্ততা, 
রোগ, মুচ্ছা এবং পরে মৃত্যু পধ্যস্তও ঘটিয়া থাকে। ইহাই 
পূর্ববরাগের দশটা অবস্থা, তাহাকে কামদশাঁও কহে। নায়কের 
অপ্রাপ্তিতে ক্রমে ক্রমে এই সকল অবস্থা হইয়া থাকে। 
মহাকাব্যে নায়িকার বিরহবর্ণনাস্থলে পুর্ব্রাগ ও তাহার 
এই দশটা অবস্থা বর্ণনা করিতে হয়। পূর্বরাগের শেষদশ! 
মৃত্যু ; কিন্তু ইহা বর্ণনা করিতে নাই। নীলী, কুস্প্ত ও মঞ্রিষ্ঠা- 
ভেদে এই পূর্বরাগ ত্রিবিধ।» 


* "আদৌ বাঁচাঃ স্তিয়। রাগঃ পুংদঃ পশ্চাৎ তদিঙ্গিতৈঃ1 
নীলীকুুস্তমপ্জিষ্ঠাঃ পূর্বরাগোহপি চ ত্রিধা ॥ 
ন চাতি শোভতে যন্নীপৈতি প্রেম মনোগতং | 
তন্নীলীরাগমাখ্যাস্তি যথ! প্ীরামসীতয়োঃ॥” ইত্যাদি। 
“শ্রবণস্ত ভবে তত্র দুতবন্দিসধীমুখাৎ। 
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনং ॥ 
অভিলাশ্চিন্ত। স্মৃতি ওণকথনোদ্বেগসংপ্রলাঁপ।চ্চ। 
উন্মাদেহথ ব্যাধিজ্জড়ত! মৃতিরিতি দশ|ত্র কামদশীঃ ॥ 
অতিলা যঃ স্পৃহী চিন্ত। প্রাণ্ত]াপায়। দিচিস্তনং। ৃঁ 
উন্মাদশ্চাপরিচ্ছেদশ্চেতন! চেতনেষপি ॥" ইত্যাদি। ( সাহিন্রাদর্গন) 


পুর্ববরাগ 


শ্ীরপগোস্বামি-রুত উজ্জলনীলমণিগ্রন্থে পূর্বরাগের বিষয় 
বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহারই সার সম্কলন- 
পূর্বক এখানে লিখিত হইল । 
নায়ক-নায়িকার সম্মিলনের পূর্বে ৩ | 
রতির উন্মীলনকে পূর্বরাগ কহে। ইহার মধ্যে, দর্শনজনিত 
পূর্বরাগ আবার সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্লাদদিতে 
দর্শনভেদ্দে বিবিধ। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন যথা 
“কিরূপ দেখিলু' মধুর মূরতি পিরীতি রসের সার । | 
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর |” ইত্যদি। 
চিত্রপটে দর্শন যথা. 
.. শশুন মাধব আর কি বোলব তোয়। 
সো বুষভান্ু কুমারীবর স্থন্দরী 
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়। 
তুয়! অনুরূপ একপট লেখিয়] 
দেঅলু' তাকর আগে ॥ 
সো৷ রূপ হেরি মুরছি পড়, ভূতলে 
মানই করম অভাগে 1” 
স্বপ্নে দর্শন থা 
“মনের মরম কথা, তোমারে কহিএ এখা, 
শুন শুন পরাণের সই ॥ 
স্বপনে দেখিলু' যে, শাম বরণ দে, 
তাহা বিন্ব আর কারো নই ॥” 
শ্রবণজনিত পূর্বরাঁগ__ 
“বন্দিদূতীসখীবক্তুদগীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ ৮ 
বন্দি দূতী সখী প্রভৃতি হইতে শ্রবণ যথা-_ 
“পহিলে শুনলু' অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হেতে ॥ 
তার পরদিনে ভাঁটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে ॥ 
আর একদিন মৌর.প্রাণসখী কহিল যাহার নাম ॥ 
গুণিগণ-গনে শুনিলু' শ্রবণে তাহার এ গুণগাঁম॥” 
ইত্যাদি শ্রীরাধিকাবাক্য ॥ 


নাম্শ্রবণ যথা 
“সই কেব! শুনাইলে শ্তাম নাম ॥ 


কাথণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে” 
বংশীধ্বনি শ্রবণ__ 
"রাই কহে কেব! যেন, মুরলী বাজায় হেন, 
বিষামৃতে একত্র করিয়। ॥ 
জল নহে জল জনু, কীপাইছে নব তনু, 
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়। | 
অস্ত্র হে মনে ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে, 
ছেদন ন। করে হিয়া মোর। 
. তাপ নহে উঞ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি, 
বিচারিতে ন| পাইয়ে ওর 1” 
টা ২০ 


[৭] 


পূর্ববরাগ 


পূর্বরাগ অবস্থায় নায়কনায়িকার অমিলন জন্য পরম্পরের 
যে ভাব হয়, তাহাকে দশা কহে। এই দশা দশ প্রকার, বখা_- 
“লালসোদ্েগজাগর্ধ্যাস্তানঘং জড়িমাহ্র তু। 
বৈর়গ্য ব্যাধিকন্মাদো মোহো মৃতু ঈশ |” 
লালসা.।_- 1), 
“অভীষ্টলিগ্রয়া! গাট-গৃপ তা লালসো মতঃ। 
অতৌৎস্থক্যং চপলতারূর্ণাশ্বাসাদয়ঃ ক্রমাৎ।” 
তৃষ্ণাতিরেককে লালসা বলে। ইহার অন্কৃভাঁৰ উৎস্থুকতা, 
চাপল্য, ূর্ণা ও স্থীসাদি। উদ্বেগ দশার অন্থভাঁব_ চিন্তা, অশ্রু- 
বিসর্জন, অঙ্গের বিবর্ণতা এবং ঘর্মাদি। জাগর্য্যা__নিড্রাঙ্গযস্ত 
জাগর্য্যা” অনিদ্রার নাম জাগর্ধ্যা। ইহার অনুভাব__স্তস্তশোষ- 
গদাদিরুৎ।, 
তানব দশা__“তানবং কৃশতা গাত্র-দৌর্কল্যং ভ্রমণাদিকুৎ।» 
গাত্রের কৃশতাকে তানব বলে, দৌর্ধল্য ও ভ্রমণাঁদি ইহার 
অন্ুভাব। 
মা এইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষন্ত্তরং । 
দর্শনশ্রবণাভাবে! জড়িমা সৌইভিধীয়তে ॥৮ 
ইষ্ট ও অনিষ্টের অপরিজ্ঞান, প্রশ্নের অনন্তর এবং দর্শন-শব- 
পের অভাবকে জড়িম! বলে। 
“অত্রাকাণ্ডেহপি হুঙ্কারঃ স্তত্তশ্বীসভ্রমাদয়ঃ |৮ 
ইহার অনুভাব__অকাণ্ডে হুঙ্কার, স্তস্ত ও ভ্রম। 
বৈয়গ্র্য-_“বৈয়গ্র্যং ভাঁবগাভীধ্য-বিক্ষোভাসহতোচ্যতে |» 
ভাবগান্তীর্য্ের বিক্ষোভ জন্য যে অসহিষ্ণুতা, তাহাকে 
বৈশ্মগ্র্য কহে। 
ইহার অনুভাব__“অত্রাবিবেকনির্কেদখেদাস্থযাদয়ো মতাঃ1৮ 
অবিবেক, নির্ধেদ, খেদ ও অস্থয় প্রভৃতি এ বৈয়গ্রের অন্থু- 
ভাব হইয়া থাকে। 
ব্যাধি-_“অভিষ্টালাভতো ব্যাঁধিঃ পাণ্তিমোভীপলক্ষণঃ।৮ 
অভীষ্ট বস্তর অলাতজন্য যে গাত্রের পাঁওুবর্ণতা ও উত্তাপ 
হয়, তাহাকে ব্যাধি কহে। 
তাহার অন্ুভাব_“তত্র শীতম্পৃহীমোহ-নিশ্বীসপতনাদয়ঃ15 
শীতম্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস ও পতন প্রভৃতিই ইহার অন্ুভাব 
হইয়! থাকে । 
উন্মাদ দশার লক্ষণ-_- 
“সর্বাবস্থাস্থ সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা । 
অতোহম্থিংস্তদিতি ভরান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে |” 
সর্বত্র সকল সময় সর্বপ্রকার অবস্থায় থাকিয়াই তদগত 
অভিপ্রায়ে “এই বুঝি সেই প্রিয়জন, এইপ্রকার যে সর্বত্র ভ্রান্তি 
হয়, ত তাহাকে উন্মাদ কহে। 


পূর্ববূপ 


ইহার অন্ভাব-_প্অত্রেষ্টদ্বেষনিশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ |” 
অভিলধিত ভোগ্য বস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-শৃহ্যতা 
প্রভৃতি উক্ত উন্মাদের অন্ুভাঁব বলিয়া কথিত! 
মোহদশার লক্ষণ__“মোহো! বিচিত্রতা! প্রোক্তঃ*-বিচিত্রতাকে 
মোহ কহে। ইহার অন্ুভাব-_“নৈশ্ল্যপতনার্দিকৃৎ।* নিশ্চলতা 
ও তুমিপতনাদি উহার অন্ভাব হইয়! থাকে। 


মৃত্যুশার লক্ষণ__- 
“তৈস্তৈ: কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্ধদি নস্যাৎ সমাগমঃ। 
কন্দর্পবাণকদনাঁৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ ॥* 


যদ্যপি সেই সেই প্রতিকার করিলেও প্রিয়জনের সহিত 
মিলন না হয়, তবে ক্রমে মদনবাণে পীড়িত হইয়া মৃত্যুদশাই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
মৃত্যুর্শার অন্থভাব_- 
“তত্র স্বপ্রিয়বস্ত,নাং বয়স্যাস্থ সমর্পণং | 
ভূঙ্গমন্দীনিলজ্যোৎমা-ক্দস্বান্ুভবাদয়ঃ ॥” 
এই মৃত্যুদশায় সখীদিগকে স্বীয় প্রিয়বস্ত-সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ, 
মন্দমারুত, জ্যোৎক্া ও কদণ্ধ- প্রভৃতিই অন্ুভাবা্দি বলিয়া 
নির্ণীত হইয়াছে। 
দশদশার উদাহরণ যথা- শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীবাক্য।-- 
“অপরূপ তুআ। মুরলী ধ্বনি । 
ল।লস। বাঢ়ল শবদ শুনি ॥ ১ 
কিরূপ খরূপ দেখিয়া! সেহ। 
উদ্যেগে ধনি না ধরে দেহ ॥ ২ 
জাগিয় জাগিয়! হইল ক্ষীণ । ৩ 
অসিত চাদের উদয় দ্রিন ] ৪ 
জড়িত হৃদয় করয়ে ভেদ। ৫ 
অতি বেআকুল কো! সহে খেদ ॥ ৬ 
পাতুর বদন বেয়াধি বাধ । ৭ 
ম্রছি নিশ্বাস তেজই রাধ1॥ ৮৯ 
অব যদ্দি তুহ্‌ মিলহ কাণ। 
গোকুলমঙ্গল সভাই গান ॥ 
জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম। 
জীবন ওখধি তুহারি নাম (” ১* ইত্যাদি 


[ উজ্জল-নীলমপি শুঙ্গারভেদপ্রকরণ এবং পদকল্পতরু প্রথম 
শাখা! দ্রষ্টব্য 1] 
পুর্বরাত্র (পুং) রাত্রেঃ পৃর্বো ভাগঠ অছদমাসঃ (রাত্রাহ্হাহাঃ 
পুংসি। পা ২৪1২৯) ইতি পুংস্তং। রাত্রির পূর্বভাঁগ । 
পুর্র্ববূপ (ক্লী) পূর্ব রূপমিতি কর্মধা”। পূর্ব্লক্ষণ, ভাবি- 
ব্যাধিবোধক চিহন। রোগবিশেষের পুর্বে যে সকল চিহ্ন হয়, 
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পূর্ব্ববৎ 


তাহাকে পূর্বারূপ কহে। এই পূর্বরূপ সামান্য ও বিশিষ্টভেদে 
ছুইপ্রকার । | 
“স্থানসংশ্রয়িণঃ তুদ্ধা ভাবিব্যাধিপ্রবোধকং। 
দোষাঃ কুর্বস্তি বলিঙ্গং পূর্ববরূপং তছুচ্যতে ॥* ( মাধবনিদীন ) 
দোষ সকল স্থানবিশেষের আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যৎ ব্যাধির 
যে সকল লক্ষণ হুচনা করে, তাহাকে পূর্বরূপ কহে । 


পুর্র্বলক্ষণ (রী) পূ্বং লক্ষপং। পূর্বচিহ্ৃ, ভাবিপদার্থের প্রথম 


চিন্ত। 


পূর্ব্বব ( অব্য”) পুর্বন্তেব পূর্বেণ তুল্য বা ক্রিয়া, ইবার্থে বতি। 


১ পৃর্বের স্যায় ক্রিয়ান্বিত তেদ। ২ পূর্বতুল্য। (ক্লী) পুর্ব্বং 
কার্ণং বিষয়তয়া অস্ত্যস্য মতুপ্‌, মন্য ব। ৩ কারপদ্বার! কার্ধ্যান্তু- 
মান, অন্থমান ত্রিবিধ-_পুর্ব্বব্, শেষবঙ ও সামান্যতোদৃষ্ট। 
এই অনুমানের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়! 
দেখা যাউক। কারণ ও কাধ্যের মধ্যে পুর্বে কারণের সন্ত 
থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তদ্বারা কার্যের উৎপত্তি হয়, 
এই জন্ত পর্ববশব্ের অর্থ কারণ, শেষ শবের অর্থ কার্য ৷ অত- 
এব যেখানে কারণদ্বারা কাধ্যের অনুমান হয়, তাহার নাম 
পূর্ববৎ। মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, এইপ্রকার অন্ু- 
মান করার নাম পূর্ববৎ অনুমান। এম্থলে কারণের হার! 
কার্যের অন্থমান হইতেছে । বৃষ্টির কারণ মেঘ, সেই কারণ 
দর্শন করিয়া! কার্য্যান্ুমান হওয়ায় পুর্বববৎ অনুমান হইয়াছে । 
পুর্বববৎ শব মত্বর্থপ্রত্যয় এবং বতিপ্রত্যয়,। এই উভয় 
প্রকারেই বুৎপাদিত হইতে পারে। মন্তর্থপ্রত্যয়-পক্ষে পূর্বববৎ 
শবোর অর্থ পূর্বযুক্ত, পূর্বশব্দের অর্থ কারণ। বতি-প্রত্যয়ার্থ 
হইলে পূর্ব শব্ের অর্থ পূর্বরতুল্য ৷ যে স্থলে সম্বন্ধ গ্রহণকালে 
অর্থাৎ ব্যান্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গ-লিঙ্গীর বা! সাধ্য-সাধনেন্র 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট সাধন ছারা: 
তথাবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, 
সেস্থলে পূর্ববদৃষ্টের তুল্যরূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া! এ অন্ধু- 
মানের নাম পূর্ববৎ। মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি 
গৃহীত হইয়াছে। কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানস-দৃষ্ট ধুমের 
তুল্য ধূম দেখিয়া পর্বতাদিতে তথাবিধ অর্থাৎ মহানস-দৃষ্ট বহ্ছির 
তুল্য বহ্ছির অনুমান হয়। ইহাই পূর্ববৎ অন্থমান। যেস্থলে 
ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধনের উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথা- 
বিধ সাধনদ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অন্থমান হইলে পূর্বববৎ অন্ু- 
মান হইয়া থাকে। (ত্ঠায়দর্শন ) সাংখ্যদর্শনেও এই অন্ুমান 
শ্বীকৃত হইয়াছে । বীত ও অবীত ভেদে অনুমান ছুইপ্রকার । 
এই বীত অনুমান আবার ছুইপ্রকার, পূর্ববৎ ও সামান্তাতো- 
দুষ্ট । উক্ত অনুমান সনবন্ধে স্টায়দর্শন ও বাচস্পতিমিশ্রের মত: 


পূর্বববাধিক 


তুল্যরূপ। * সাংখ্যভাষ্ে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিমাছেন___“অনুমানং 
ত্রিবিধং পূর্ববব শেষবৎ সামান্ঠতোৃষ্টঞচ। প্রত্যক্ষীক্কৃত জাতীয়- 
বিষয়কং পূর্ববৎ। যথা-ধুমেন বহ্যন্ুমানং। বহ্জাতীয়ো হি 
মহানসাদী পূর্ব প্রত্যক্ষীরুতঃ (সাংখ্যভা” ১১০৩ সুত্র" ) 
ধুমলিঙ্গক বহ্ন্মান অর্থাৎ ধূমদর্শনে বির অনুমান পুর্ব্বৎ 
অন্গমান। . [ প্রমাণশব দ্রষ্টব্য | ] 
পূর্বববয়স্‌ তত্রি) পূর্ব বয়ঃ, কালা বস্থাভেদোইস্য। ১ বাল্যা- 
মস্থান্বিত। (ক্রী) পূর্ববং বয়ঃ ৷ ২ পুর্ববাবস্থা, বাল্যাবস্থা! । 
পূর্বববয়স (রী) পুর্ব বয়ঃ কর্মধাণ বেদে অচ্সমাসান্তঃ। 
বাল্যবয়স। ( শত” ব্রা” ১২২৩৪ ) 
পূর্বববয়সিন্‌ (তরি) জীবনের পূর্ব বা প্রথমকাল, শিশু। 
পূর্ববব্তিন্‌ (রি) পুর্ব বর্ততে বৃত-ণিনি। ১ অন্ঠথাসিদ্ধশূনয । 
পূর্ববন্তিকারণ। 
“অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্বরবর্তিতা |” ( ভাষাপরি”) 
২ প্রাক্বপ্তিমাত্র। 
পুর্ব্ববহ্‌ (ত্রি) অগ্রে বহনকারী । 
পূর্বববাদ (পুং) পূর্ব বাদঃ। ব্যবহারে রাজাদি সমীপে প্রাক 
আবেদন । রাজদ্বারে প্রথমাভিযোগ, প্রথমে নালিস | 
*পূর্বববাদং পরিত্যজ্য যোহন্তমালম্বতে পুনঃ। 
পদসংক্রামণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ ॥৮ ( মিতাক্ষর! ) 
পর্বববাদিন্‌ (পুং) পুর্ববাদোহস্ত্যস্যেতি পূর্বববাদ-ইনি। প্রাগ- 
ভিযোক্তা, প্রথমবিবাদী, পূর্বববাদ-কারক, ঘিনি নালিম করেন, 
চলিত ফরিয়াদী বা বাঁদী। 
“প্রাঙ্গ্তায়কারণোকৌ তু প্রত্যর্থী নি্দিশেৎ ক্রিয়াং। 
মিথ্যোক্তোৌ পুর্ববাদী তু প্রতিপত্তৌ ন সা ভবেৎ ॥” (মিতাক্ষরা) 
পূর্বববায়ু (পুং) পুর্ববদিকৃতবঃ বাুঃ। পূর্ববদিক্‌ হইতে উথিত 
বাতাস, পুবে বাতাস। ইহার গুণ-_পুর্বরদিকৃ হইতে যে বায়ু 
প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও লবণরস-বিশিষ্ট, সবি গ্ণ, ভার, অশ্পিত্ত- 
জনক এবং রক্তপিত্তবর্ধক, বিশেষতঃ যাহারা ক্ষতরোগ, বিষ- 
রোগ, অথবা ব্রথরোগ-বিশিষ্ট বা যাহাদের শরীর: শ্লেম্মল, তাহা- 
- দিগের পক্ষে এই বাঘু বিশেষ অনিষ্টকর) কিন্তু যাহারা ..বা়ু- 
রোগী, শ্রান্ত অথবা যাহাদের শরীরের কফভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, 
তাহাদের পক্ষে এই বায়ু বিশেষ উপকারক। 
€ সুশ্রুত সুত্রস্থা' ২০ অঃ) 
পূর্বববাধিক (দ্বি ) পূর্বং বর্ষাণাং একদেশিস” “কালা ইতি 


* *বীতঞ্চ দ্বেধা পূর্ব্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ । তাত্রেকং দৃষ্টঙ্বলক্ষণ- 
সামান্তবিষয়ং যত তৎপূর্বববৎ পূর্ববং প্রসিদ্ধং দৃষ্টন্ঘলক্ষণসামান্থমিতি যাবৎ 
তদন্ত ;বিষয়ত্বেনাস্তানুমানজ্ঞানস্তেতি পূর্ববব্, যথ|--ধূমীৎ বহিত্বসামান্ত" 

বিশেষ পর্ববতেহুমীয়তে ইত্যাদি ।” ( সাংখ্যতত্বকৌমুদী ) 
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ঠএ৩ উত্তরপদবৃদ্ধি: ৷ বর্ষার পুর্বরভাগভব। বর্ষার পূর্বভাঁচ গ 
যাহা হয়। 
পূর্ব্ববাহ ( পুং ) পূর্বে বয়সি বহতি বহ-থি। পূর্ববয়সে বাহক 
(শত? ব্রা" ২১৪১৭ ) 
পূর্বববিদ্‌ (ত্র) পূর্ববং বেত্তি বিদ-ক্ষিপ্‌। পূর্ববত্তাস্তবেত্া, পুরা 
বিদও ধাহারা পূর্ববৃত্তান্ত অবগত আছেন । 
পগৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভাধ্যাং পুর্ব্ববিদে! বিদুঃ।” (মন্তু ৯৪৪) 
পূর্ববৃত্ত (রী ) পূর্ব বৃত্তং। প্রাচীনবৃত্ত, ইতিহাস। 
পূর্্ববৈরিন্‌ (পুং) পুর্বপন্র, পূর্ব যাহাদের সহিত শক্রতা হয়। 
পুর্ববশারদ (ত্রি) পূর্ব শারদঃ একদেশিসমাসঃ, “অবয়বাদৃতো+ 
ইতি অগ, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ । শরৎ খতুর পূর্ব্বভব। যাহা শরৎ 
খর পুর্বে হয়। 
পুর্ববশীর্ষ (তরি) পূর্ববদিকে মন্তকযুক্ত, পুব্শিওর । 
পূর্ববশৈল (পুং) পুর্ববঃ শৈলঃ। উদয়াচল, উদয়পর্বত । 
পূর্র্বসকৃথ (কল) পুর্বং সক্থুঃ একদেশিসমাসঃ4 (উত্তরমুগ-পূর্বান্চ 
সকৃথুঃ। পা ৫18৯৮ ) ইতি অচ্সমাসান্তঃ। সকৃথির পুর্ব্ভাগ । 
পুর্ববসদ্‌ (ত্রি) সম্মুখে উপবিষ্ট। 
পূর্ববসন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাতঃকাল। 
পূর্ববসমুদ্রে পুং ) পূর্ব সমুদ্রঃ। পূর্বববর্তিসমূদ্র,পুর্বরসাগর । 
পুর্ববসর (ত্রি) পূর্বঃ সন্‌ সরতীতি পুর্ক-স্য (পুর্বে কর্তরি। 
পা ৩২১৯) ইতিট। অগ্রগামী । 
 পদ্বিষন্‌ বনেচরাগ্রাণাং ত্বমাদায় চরো! বনে। 
অগ্রেসরো জঘন্যানাং মাতৃৎ পুর্বসরো মম ॥৮ ( ভঙ্টি ৫৯৭) 
পূর্ববসাগর (তরি ) পুর্ব দেশং সরতাতি অণ্‌। অগ্রগামী। 
পূর্ববসারিন্‌ (ত্রি) পুর্ববং সরতি গচ্ছতীতি স্থ-ণিনি। পূর্বগামী । 
পুর্ব্বসূ (ব্রি) পূর্ব বা প্রথমোৎপনা । “নমো গ্যাবা পৃথিবীভ্যাং 
হোতৃভ্যাং পূর্ববস্থত্যাং” ( শাঙ্খ” শ্রোত” ১৬১১ ) 
প্লীযৃষং ধয়তি পূর্বস্নাং”  (খক্‌ ২৩৫।৫) 
পূর্ববস্থনাং পূর্ব ব্রহ্মণঃ সব্দাশাছুৎপন্নানাং, (সায়ণ ) 
পুরববস্থ ব্রি) পূর্ব্বে 'তিষ্টতি স্থা-ক। পূর্বস্থিত। 
পূর্ববহতি স্ত্রী ) পূর্বাহ্বান। প্পতীৰ পূর্বধহৃতিং” খেক ১২২২) 
পূর্ববহূতিং পত্যুঃ পূর্ববাহ্বানং (সায়ণ ) 
পূর্ববহোম (পুং ) অগ্রে দেয় হোম। 
পূ্ববা তরী) পুর্ব-টাপ্‌। পূরববাদিক, পর্যা্র_-গ্রাচী, পরা, 
মাঘোনী, এরন্দী, মাঘবতী। (রাঁজনি” ) 
পূর্ব্বা, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা তহমীল 
বা উপবিভাগ । অক্ষা” ২৬:৮ হইতে ২৬:৪০ উঃ এবং দ্রাঘি” 
৮০৭৩৭ হইতে ৮১৫৩০ পুঃ। ভূপরিমাণ ৫৪৭ বর্গ মাইল। 
১০টা পরগণায় এবং ৫৩৮ গ্রাম ও মৌজায় এই উপবিভাগ গঠিত। 


পুর্ববাপর্ধ্য 


২ উক্ত তহসীলের সদর। উনাঁওনগর হইতে দশক্রোশ 
দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা ২৬২৭ ২০” উঃ এবং দাধি- 
৮০+৪৮৫৫ পৃঃ। পুর্ব এই নগরেই উনাও জেলার সদর ছিল। 
ইংরাজাঁধীনে আসিবার পর, উনাঁও নগরে শাসন-বিভাগ উঠিয়া 
যাওয়ায় এখানকার সমৃদ্ধি হাস হইয়াছে। শ্রখানে উনাও, 
রায়বরেলী, লক্ষৌ, কাণপুর, বক্সার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে যাইবার 
জন্য রাস্তা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে ছুই'বার হাট বসে 
এবং বৎসরে ৩টা মেলা হইয়া থাকে। 

পূর্ববাগ্নি €পুং) পূর্বস্থাপিত,অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি। *গারপত্যে 
পূর্ববাগ্াবৃত” (অথর্ব্ব 0৩১1৪ ) 

পূর্ববতি €পুং ) লাজা, খই। .( শব্দটি”) 

ূর্্নাচল (পুং ) পুর্ব অচলঃ । পূরবাপরি, উদয়াচল। 

ূর্ববাতিথ (কী ) সামতেদ। 

পূর্ববাতিথি (পুং ) গোত্রপ্রবর খধিভেদ । 

পূর্বাঁদি (ত্বি) পুর্বে আদির্যস্য। পূর্বআদি করিয়া শব্দগণ, 
যথা পূর্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, স্ব, অন্তর । 
(স্ত্রী) পূর্ববা আদি ধর্দ্যাঃ। ২ পূর্বাদি দিক্‌। 

পর্ববাদ্রি (পুং) পূর্ব পূর্ববাদিক্‌ স্থিতোবা অস্রিঃ। উদয়াচল, 
পর্যায়, দিনমুদ্ধা। (তরিকা) 

পপিঙ্বোত্ত্গজটা জুটগতো যস্যাস,তে নবঃ | 

সধ্যাপিশপর্বািশদসঙ্মখং শী ॥” 

( কথাসরিৎসা" নী) 
পূর্বাধিরাম ( লী) পুর্ববভারতে প্রচলিত রামের পুর্বাধ্যান। 
পুর্বানিল (পুং) পর্বঃ অনিলঃ। পূর্ববদিকৃভব বায়ু, পূর্বে 

বাতাস। 

পপুর্বস্ত মধুরে! বাতঃ সিগ্চঃ কটুরসান্বিতঃ | 

গুরুর্বিদাহশমনো বাতদঃ পিত্তনাশনঃ ॥৮ (রাজনিণ) 

[ পুর্বরবাযু শব দ্রষ্টব্য । ] 
পূর্ব্বান্ুযোগ পে দৃষ্টিবাদভেদ। দৃষ্টিবাদ পাঁচগ্রকার,__-প্রতিকর্ম, 
সুত্র, পুর্বান্থযোগ, পূর্বগত ও চুলিকা। 
“প্রতি কর্মসথতরপূর্ববানুযোগপূর্ব্গতচুলিকাঃ। 
পঞ্চন্থ্য দৃষ্টিবাদ-ভেদাঁঃ৮। (হেম) 
পুর্ববান্ত €পুং ) পুর্বপদের শেষ। [ পূর্বকোটি দেখ। ] 
পূর্বাপর (ব্রি) পুর্বশ্চ অপরশ্চ। ১ পুর্ব ও অপরদেশ। 
২ আনুপুব্বিক। 
“পূর্ববীবরৌ তোয়নিধী বগাঁহ- 
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ1” € কুমার ১১) 
পূর্ব্বাপর্ধ্য (ক্লী) পুর্বাপরয়োর্ভীবঃ য্যঞ্ ন. উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। 
পর্বাপরভাঁব, পৌর্াপর্য। ( কাত্যায়নশ্রৌ” সু” ভাষ্য 1) 


সুতি 


] পূর্র্বাধাঁঢ়া 


ূর্র্বাপহানা! (রী) পূর্বরমপহীয়্তে অপ-হা-কর্ণি লু, অজা- 


দিত্বাৎ টাপ্‌। পূর্ববাপহান কর্ম । 
পূর্ববাপুষ্‌ তরি) ধনাদি ছারা পুর্বস্তোতাদিগের পোষক। পূর্ববাপুঘং 


হহবং পুরস্পৃহং” (খক্‌ ৮২২২ ৭ প্পর্বাপুষং পুর্বের্ষাং স্তোতৃণাং 


ধনাদিদানেন পোষকং (সায়ণ ) 
পূর্ব্বাভিভাষিন্‌ (ত্রি) পূর্বমভিভাষতে অভি-ভাঁষ-ণিনি | 
পূর্বববক্তা, পূর্ববাভিভাষণশীল। 
“অনস্থয়ো নিরুৎসেকঃ প্রিয়বাক্‌ গুণবৎসলঃ | 
পূর্বাভিভাষী নির্লোভেো! ন বিদ্বেষো হি রে ॥ স্রাজতর* ৪1৮৭) 
পুর্ববাভিমুখ (রি) পূর্বযুখ। 
পূর্বাভিষেক € পুং) ১ প্রথম অভিষেক । ২ মন্ত্রভেদ। 
পূর্ববান্ুধি (পুং ) পুর্ব অন্থুধিঃ। পুবসমুদ্র। 
পূর্ববারাম (ক্লী) বৌদ্ধসজ্ঘারামভেদ। 
পুর্ববার্টিক (কলী ) সামবেদের প্রথম অংশ বা পুর্বার্দ। 
পূর্রবার্জিত (ত্রি) পুর্ব অর্জিতঃ। পৃরেরউপার্জিত। পূর্বে 
যাহা অজ্জন করা যায় । 
পুর্ববার্থ ( পুং ) পুর্বোহ্্ধঃ। প্রথমার্। 
পূর্ববার্ধকায় €পং ) দেহের পূর্বার্ধ বা সন্মুখ-ভাগ। 
পুর্ববাদ্ধ্য (তরি) পূর্বার্ধে ভবঃ পক্ষে যৎ। পূর্বাদ্ধীভব, যাহা 
পূর্বার্ধে হয়। 
পুর্বাবেদক ( পু$ ) পুর্বমাবেদয়তীতি আ-বিদ-ণিচংল্যু। পূর্বে 
আবেদন-কারক। যিনি প্রথম আবেদন করিয়াছেন, বাদী। 
“শ্রতার্ঘস্যোভ্তরং লেখ্যং পূর্ববাবেদকসন্সিধৌ । 
ততোহ্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থাঁধনং ॥৮ 
( যাজ্ঞবন্ধ্যসং-২।৭ ) 
পূর্ব্বাশিন্‌ (ব্রি) পূর্ব-অশ-ণিনি। পূর্বে ভোজনকারী, বিনি 
অগ্রে ভোজন করেন। 
পুর্ব্বাষাটা (ত্র) পুর্বা চাসৌ আষাঢ়া চেতি। অস্থিনী প্রভৃতি 
সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত বিংশ নক্ষত্র । এই নক্ষত্রে চারিটী 
তারা এবং ইহার আকার সু্ের স্তাঁয়। মতান্তরে হস্তি-দস্তারুতি 
এবং ছুইটা তারকা-যুক্ত । * 
এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জল এবং ইহা অধোমুখ- 
নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণে বাক্ষসগণ হয়। এই নক্ষত্র 
নকুল-জাতীয়। শতপদ- চক্রানসারে নামকরণ করিতে 
হইলে প্রথমাদি করিয়া! পাদে যথাক্রমে ভূ, ধ, ফ, ঢ, 
এ সকল অক্ষরাদি নাম হইবে। পুববর্শবাঢ়া নক্ষত্রের প্রথম 
* “হুপরমুত্তিনি শিরোগতে চতুস্তারকে করিকরোরু বারিভে ) 


অন্ত্যভাদমৃতব।ণি ! নির্গতাঃ খেচরাম্বর শশাঙ্কলিপ্তিক1॥৮ 
(কালিদাসকৃত বাত্রিলগ্রনি") 


পূর্বাহ্ন 
পাদে জন্ম হইলে ধনূরাশি এবং শেষ তিন পাঁদে মকর রাশি হইয়া 
থাকে। এই নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা! হইয়া থাকে । 
ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪৯ মাস, এবং প্রতি পাদে ১২1১৫ দিন, 
প্রতিদণ্ডে ২৮৩০ দণ্ড, এবং প্রতিপলে ২৮।৩* পল ভোগ হইয়! 
থাকে। (জ্যোতিস্তত্ব) 
এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে বালক সকললোক কর্তৃক 
স্তয়মান, অনুগত, দেবতাভক্ত, বন্ধুগণের মাননীয়, অতিশয় পটু 
ও বৈরিবর্গের দণ্ড-স্বরূপ হইয়া থাকে । ( কোঠীক") 
কোঠীপ্রদীপে লিখিত আছে__ 
ভুয়োতুয়স্তয়মানান্থ্রক্তো- 
ভক্তো৷ দেবে বন্ধুমান্যোহতিদক্ষঃ | 
পূর্ববাষাঢ়া জন্মকালে যদি স্তা- 
দাঁষাট়ঃ স্তাদ্বৈরিবর্গে নিতীস্তং ॥৮ 
পুর্রবাশিন (ব্রি ) পুর্ববভোজী। 
পুর্ববাহ (পুং) অহুঃ পুর্ব পূর্ববাপরেত্যাদিনা একদেশি সমাসঃ 
ততষ্টচ্‌ (অহ্বোহহ্‌ এতেভ্যঃ। পা! ৫81৮৮) ইতি অাদেশঃ 
ততো ণত্বং (অস্রোইদস্তাৎ। পা ৮181৭) পুংস্তৃঞ্চ | (পা ২1৪২৯) 
ত্রিধা-বিভক্ত দিনমানের প্রথমভাগ । 
দিন মানকে সমান তিনভাগ করিলে তাহার প্রথম ভাঁগের 
নাম পূর্ববাহ্, মধ্যভাগের নাম মধ্যাহ্‌ এবং শেষ ভাগের নাম 
অপরাহু। এই পূর্বাহ্ূকাল দেবতাঁদ্িগের, অর্থাৎ দেবতাদিগের 
যে সকল কাঁধ্য, তাহ এই পূর্ববাহু-কাঁলে করিতে হয়, এই জন্য 
পুজাদি সকল পূর্ববাহ্কালে হইয়া থাকে । 
পপূর্ববাহ্ো! বৈ দেবানাং মধ্যন্দিনং মনুষ্যাণামপরাহুঃ 
পিতৃণাং” ( এ্রুতি ) 
পূর্ববাহ্ব দেবতাঁদিগের, মধ্যাহ্ন মনুষ্যদিগের এবং অপরাহ্ণ 
পিতৃদিগের অর্থাৎ এই সকল কালে ইহাদের কার্য্যা্দি করিতে 
হইবে। 
২ দ্বিধাবিভক্ত দিনের পূর্ববভাগ, দিনমাঁনকে দুইভাগ করিলে 
তাহার পুর্ববভাগকেও পূর্বাহ্ণ কহে। মলমাসতত্বে লিখিত আছে, 
প্রহরদয়াত্মক কালকেও পূর্বাহ্ণ বল! যাইতে পারে। 
“আবর্তনাত্ত, পূর্ববাহবো হৃপরাহুস্ততঃ পরম্।» 
আবর্তনাৎ বাসরন্ত ছায়া পরিবর্তনাঁৎ প্রাগিতিশেষঃ অতএবৌক্তং। 
“অশ্বথং বন্দয়েনিত্যং পূর্ববাহকে প্রহরদ্য়ে। 
অত উর্ধং ন বন্দেত অশ্বথন্ত কদাচন ॥” ( মলমাসতত্ব) 
পুর্ববাহুক (পুং) পূর্বাহ্নে জাতঃ বুন্‌ ( পূর্বাহ্রীপরাহ্নাদ্রামূল- 
প্রদোষাবন্করাদ্ধন্‌। (পা ৪।৩।২৮) ১ পূর্বাহূজাতি। স্বার্থে কন্‌। 


২ পুর্ববাহু। 


[ ৮১ ] 


2 
ুর্বাহ্পরাহ্নাভ্যাং। পা 8৩২৪) পূর্ববাহ্ভব, যাহা পূর্বাহ- 
কালে হয়। বিকল্প-বিধানান্গদারে সপ্তমীর অলুকৃ করিলে 
পুর্বাস্কেতন” এইরূপ পদ হইয়া থাকে । (ঘকালতনেষুকালনায়ঃ। 
পা ৬৬।১৭ ) এই সুত্রদ্বারা বিভক্তির অলুক হয়। 

পুর্ববাহ্িক (ব্রি) পূর্বাহঃ সাধনতনাসস্তযস্ত ঠন্‌। পূর্বাহ্সাধ্য 
কর্ম। প্রাতঃকালে যে সকল কর্ম কর! যায়। 

“দৈবং পূর্বাহ্নিকং কুর্যাদপরাহে তু পৈতৃকং ।” (ভারত ১২৩ অঃ) 
পুর্ববাহ্রেতন (তরি) পুর্বাহ্ূভব। [ পূর্বাত্তন দেখ। ] 
পুর্বিবিত (তরি) ১ পূর্বে যাহা কৃত হইয়াছে। ২ পূর্ব্বে আমন্ত্রিত। 

৩ পূর্বক | 
পুবিবণ ( ত্র) পর্ব কৃতমনেন পপূর্ববাদিনিঃ ইতি ইনি। ১ পুর্ব 

ক্রিয়াকারক। বেদে তু €পুর্ব্বৈঃ কৃতমিনযৌ চ/ ইতি ইন, ণত্বধচ 

পৃর্বিণ পূর্বকর্তৃক কৃত। “আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসে। 

গম্তীরেভিঃ পথিভিঃ পুর্বিণেভি” € আশ” গু ২৭) 
পুবিবিণেষ্ট (ব্রি) পূর্বে স্থিত। (বৈ) 
পুর্ব্বেণ (অব্য ) ১ পূর্বদিকে, দেশে বা কালে। এই শব তৃতী- 

য়ান্ত অব্যয়। 
পুর্ব্বেতর €ত্রি ) পুর্বভিন্ন, পশ্চিম। 
পুর্ব্বেছ্যস্‌ € অব্যয়) পূর্ব্সিননহণীতি পূর্ব-এছ্যদ্‌ ( সদ্যঃ পরুৎ- 

পরায়ৈষমঃ পরেদ্যব্যদ্যপূর্বেছ্যরন্যেছ্যরিতি । পা! ৫৩২২) ইতি 
নিপাত্যতে। ১ পুর্বদিন। ২ প্রাতঃকাল। ৩ ধর্মমবাসর। 
*পূর্বেছারপরেছ্যর্া শ্রন্ধকর্মযুপন্থিতে। 
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবরান্‌ সম্যগ্‌ বিপ্রান্‌ যথোদিতান্‌ ॥৮ (মন ৩১৮৭) 
পুর্বেষুকামশমী ভতৌ) পুর্বিগ্ত্তি নগরীভেদ। পুর্বেষুকাম- 
শম্যাং ভবঃ অণ৬ উত্তরপদ-বৃদ্ধিঃ। পুর্বেষুকীমশম তত্তব। 
পূর্ক্োিরা৷ (ত্র) পুর্বস্যাঃ উত্তরসযাসটান্তরালা দিক। ঈশান- 
কোণ, পুর্ব্ব ও উত্তরের মধ্যবর্তিনী দিকৃ। 

পূর্বেবোৎপন্ন ত্রি ) পুর্বকালে উৎপন্ন । 

ুর্বর্য (ব্রি) পুর্রঃ কৃতং ( পর্বঃ ক্রতমিনযৌ। পা ৪19/১৩৩) 
ইতি য। পূর্ববসিদ্ধ, পুরাণ, পুর্ব্বককৃত। 

“সবিতঃ পূর্বাসোহরেণবঃ” ( খক্‌ ১৩৫।১১) 

পুর্ববাসঃ পূর্বিদ্ধাঃ, পুর্বৈঃ কৃতাঃ পুর্ব্যা্ (সোয়ণ ) বৈদিক 
প্রয়োগ বলিয়! পূর্ববাসঃ, হইয়াছে। 

ুর্বযস্ততি (ত্্ী ) পূর্ব খধিগণকৃত স্তুতি প্নকিষ্ে পূরর্স্ততিং” 
(খক্‌ ৮২৪১৭) “পূর্বস্ততিং পুর্ব্খষিভিঃ কৃতাং স্ততিং, (সায়ণ) 

পুল, সংহতি, রাশীকরণ। চুরাদিঃ উভয়পদী, পক্ষে ভু, পরন্মৈ, 
সক, সেটু। লট্‌ পুলয়তি-তে। লোঁট্‌ পুলয়তু-তাং। লিট্‌ 
পৃলয়াঞ্চকার-চক্রে। লু অপুলৎ-ত। ভুদিপক্ষে লট্‌ 


পূর্রবাহ্তন (ব্রি) পূর্বাহ্ণ ভবঃ ইতি ট্যু তুট্চ। (বিভাষা | পুলতি। লোট্‌ পুলতু। লুঙঅপুলীৎ। 
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পু, 


পুলক (পুং) পুল-ল্‌। ১.তৃণাদির স্ত.প | ২ ধান্তৃণাদির মুষ্টি। 
(কাত্যা” শৌ” ২২৩৩০) ৩ ক্টিপ্রোথ, চলিত পৌঁদের পেলো । 

পুলাঁক (পুং) পূলাক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ । তুচ্ছধান্ত | তম্ত 
বিকারঃ অব্য়বো! বা পলাশাদিত্বাৎ অঞ.। পৌলাঁক তদবয়ব, 
বা তাহার বিকার । 

পুলাস (তরি) পুল-রাশীকরণে ঘঞ্ও তমস্যতি অস-ক্ষেপে অণ)। 
তৃণাদিস্ত,পবিক্ষেপক। তেন নিবৃত্তং অণ, পৌলাস, তন্িবৃ্। 

'পুলামককুণ্ড (ক্রী) কুওস্য পুলাসকঃ, রাজবন্তাদিত্বাৎ পর- 
নিপাতিঃ। কুওতৃণাদির নিবারক। 

পুলিকা! (স্তর ) পুরিকা রস্য ল। পুপভেদ। (হেম) 

পুল্য (ক্লী) পুলাক। ( অথর্বসং ১৪।২।৬৩ ) 

পুষ, বৃদ্ধি, অক, ভৃাদি, পরস্থৈ, সেট্‌। লট্‌-পৃষতি , লোট্‌ 

 পুষতু। বিধিলিঙ্‌ পৃষেৎ। লিট্‌-পুপুষ। লুঙ্-অপুষীৎ। 

পুষ (পুং) পুতি পুষ-ক। ১ ্রহ্দারুতৃক্ষ, তূতগাছ। ২ পৌষমাস। 

পুষ্‌, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী। বাসিম নগরের উত্তর- 
বর্তী কাটাগ্রাম হইতে ইহার উৎপত্তি। অক্ষা” ২০০৯ উঃ এবং 
দ্রাথি” ৭৭০১২ পুঃ। প্রায় ৩২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গিয়া সঙ্গ- 
মের নিকট বেণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে । যে অববাহিকা বহিয়া 
পৃষ ও কাটাপূর্ণ! প্রবাহিত, তাহার উপরি পার্স্থ ভূমিই উর্বর! । 

পুষা» বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
এক্টী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাঁণঃ৪৫২৮ একার । ত্রিহৃত কালেক্‌- 
টারির প্রাচীন নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৭৯৬ খুঃ অঃ 
লোদীপুর পুষা, চাঁদমারী ও দেশপুর প্রভৃতি স্থানের মালিক 
সর্দারগণ ইংরাঁজরাজকে প্রস্থান নিঞ্কর দান করেন এবং যাহাতে 
উত্তরাধিকারিগণ কোঁন আপত্তি উত্থাপন না করেন, এজন্য 
একটা কবালা৷ লিখিয়া যান। ১৭৯৮ খৃঃ অবে বখ্তিয়ারপুর 
পর্যন্ত বিস্তৃত বন্যজমি উহার সহিত যোজিত' হয়। ১৮৭২ খুঃ 
অন্দ পধ্যন্ত এস্থান গবর্মেন্টের অশ্বপাবৃদ্ধির আড্ডা ছিল। 
১৮৭৫ খুঃ অবে প্রক্কত প্রস্তাবে এখানে একটা চাঁসবাঁসের কার- 
খানা স্থাপিত হয়।. এখানে অত্যুত্তষ তামাক জন্মে। কুস্তম- 
ফুল ও উত্তম ধানের চাষও আছে। 


পুষক (পুং) পুষ-্বার্থে কন্‌। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। হিন্দী__পলাঁশ- 


পিপল। (রাজনি? ) 
পুষড়১ ১ বেরাররাজ্যের বাপিম্জেলার অন্তর্গত একটা তালুক । 
ই. ভুপরিমাণ ১২৭৩ বর্গমাইল। এখানে ২টী নগর ও ৩০৯টা 
গ্রাম আছে। 
২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর। বাঁসিম্‌ নগর 
_ হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে পৃষড়্‌ গিরে অবৃহি অক্ষাণ 
% উঃ এবং দাঘি” ৭৭৩৬৩০% পুঃ। এখানকার 


৩ ্ত 
১৭৯. ৫৪৩০ 


[৮২] 


প্যণ্‌ 


অধিবাসী সকলেই হিন্দু। ছুইটা সুপ্রাচীন হিন্দুমন্দির এবং 
কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন হইতেই এখান- 
কার পূর্ববসমৃদ্ধি কল্পনা কর! যাঁয়। এখন শ্রীহীন হইলেও 
তহশীলদারের সদরকাছারি ও রাঁজন্ববিভাগীয় কর্ম্নচারিগণের 
আবাস প্রায় সা্ঘশতবর্ষকাঁল এখানে রহিয়াছে । 
পুষণ (ব্রি) পু: পৃথিব্যা ইদং অণ্‌ বেদে ন বৃদ্ধিঃ নোপধা- 
লোপঃ। পাথিব পদার্থ । “বত্রিম বিদৎ পুষণস্য” খোক্‌ ১০।৫।৫) 
পুষেতি পৃথিবী নাম পাথিবস্য লোকস্য” (সায়ণ-) 
পুষণা (ত্ত্রী) পুষ-্যু, স্রিয়াং টাপ্‌। কুমারান্ুচর মাতৃভেদ। 
(ভাঁরত শাস্তিপ” ৪৭ অঃ) 
পুষণুৎ (ত্রি) পুষণ-মতুপ্‌ মস্য বঃ। পুষ্টিযুক্ত, সোমপানাদি- 
জনিত ুষ্টিযুক্ত। প্রভসা অমন্দিষু পুষথান্” (খক্‌ ১/৮২৬) 
পুষথান্‌, অত্র পৃষণ শব্দঃ পুষ্ট বর্ততে, পুষ্টির পুষা পুষ্টিমেবাব- 
রুদ্ধঃ' ইতি ্রতেঃ। সোমপানজনিতয়া পুষ্ট যুক্তঃ (সায়ণ ) 
পুষদন্তহর (পুং ) পু হুরধ্যভেদস্য দত্তং হরতি তি হৃ-অচ । দক্ষ- 
যক্তকালে পুষার দন্তোৎপাটক শিবাংশ বীরভদ্র। . 
পুর (পুং) বৈবস্বত মন পুত্রভেদ। (মার্কগডেয়পু* ১১১ অ”) 
পুষণ্‌ €পুং ) পুষতীতি পুষ-বৃদ্ ( ্বন্‌ উদ্ষণ, পুষন্‌ ্লীহন্িতি। 
উপ্‌ ১/১৫৮) ইতি কনিন্‌ প্রত্যরান্তো নিপাত্যতে। সুর্য । 
«“আদিত্যং ভাঙ্করং ভানু সবিতারং দিবাকরং | 
পুষাণমর্ষ্যমাণধ্ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্‌ ॥৮(মার্কগ্ডয়পুণ ১০৯৬৪) 
এই ক্রধ্য দবাদশাদিত্যের মধ্যে একজন । মহাভারতে দাদ- 
শাদিত্যের নাম কথন স্থলে নবম আদিত্য বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে ।* 
পৌরাণিক গ্রন্থে পুষা দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একটা গণ্য 
হইলেও বেদে এরপ নির্দেশ নাই। চারি বেদেই এই পুষার স্ততি 
আছে। ধাতুগত অর্থ ধরিলে পুষা অর্থাৎ পোষক বা পরিপালক। 
তৈত্তিরীয়্রাক্গণে লিখিত আছে, “পুষা পশুনাং প্রজনয়িতা” 
(১৭২৪) অর্থাৎ পুষা পশুদিগের প্রজননকারী। তৈত্তিরীয় 
সংহিতার মতে, “পুষ| বা ইন্দরিয়স্য বীর্যযস্য প্রদাতা” (২২।১।৪ ) 
পৃষাই ইন্দ্রিয় বা বীর্যের প্রদানকারী । ৰ 
এইরূপে পুষা বেদের কোথাও পশুদিগের পোষক ও পরি- 
ব্্ধক, কোথাও মানবের ;সম্পত্তি-পোষক, কোথাও তিনি 
গো-তাড়ন-দগুহস্তে গোঁপাল, কোথাও ছাগবাহন | - কোথাও 


* প্ধাতা। মিত্রোহ্যম। শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ। 
ভগে! বিবস্বান্‌ পৃষ। চ সবিতা দশমস্তথা ॥ 
একা দশস্তথ তৃষ্টা! দ্বাদশে। বিষুরুচাতে। 
জঘন্যজস্ত দর্ধবেষ।মাদিত্যান।ং গুণাঁধিকঃ ॥” 

( মহাভারত ১/৬৫।১৫-১৬) 


পু [6৮81] পুচ 


সি 


তিনি সুর্যদেবরূপে নিখিল জগৎ পরিদর্শন করিতেছেন। তাহার | পু, পুতি । চুরাদি, উভয়, সকণ, সেট,। লট পারয়তি-তে। লো, 
সাহাযোেই দিনরাত্রি হইতেছে । কোথাও তিনি তাহার ভগি- | পারয়তু-তাং। লিটপারয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্‌ অপীপরৎ-ত। 
নীর অনুরাগী, এন্দ্রজালিকদিগের পৃষ্ঠ-পৌষক, পাণিগ্রহণ-কাঁলে পুকা (স্ত্রী) স্পৃশ্তুত ইতি স্পৃশ্‌-বাঁহুলকাঁৎ কৃক্‌, পৃষোঁদরাদিত্বাৎ 
তিনি বিবাহমন্ত্রে উপস্থিত। অনেক স্থলে তিনি ইন্ত্র ও ভগের | সাধুঃ। শাকবিশেষ, চলিত পিড়িংসাক। হিন্দী__পুরী। উৎ- 
সহিত স্তত হইয়াছেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় লিখিত আছে, | কল ফিরিকিশাক। পর্য্যায়__মরুন্মালা, পিশুনা, দেবী, লতা, 
রুদ্রকে যক্তভাগ না দেওয়ায় তিনি পৃষার দত্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন। | লু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা, লঙ্কায়িকা (অমর । ) মরু, মালা, 
নিরুক্ত ও তৎপরবর্তী গ্রন্থে পুষ! স্্্যর্ূপেই বর্ধিত হইয়াছেন। ্ৃক্কা, কোটা, বর্ষা, লঙ্কাপিকা, বর্ষা লঙ্কায়িকা ৷ (ভরত) তন্কর, 
বাজসনেয়সংহিতার এই মন্ত্রী দেখিলেই তাহা! বুঝা যায়__. চোরক, চণ্ড। (রত্রমালা) ইহার গুণ পাঁকে মধুর, হ্বদ্য, 
“আৰিত্তো অগ্বিগৃহিপতিঃ । আবিত্ত ইন্দ্র বৃদধশ্রবাঃ। আবিতৌ | পিত্ত ও কফনাঁশক। (রাজব*) ২ পৃক্কাপুষ্প। ৩ লতাকস্ত,রী। 
মিত্রাবরূণৌ ধৃতব্রতৌ। আবিভ্তঃ পুষা বিশ্ববেদাঁঃ।” (১০৯) পৃক্ত (কী) পৃচ্যতে ম্ম, সংবধ্যতে স্মেতি পৃচ-সম্পর্কে ক্ত। 
অর্থাৎ গৃহপতি অগ্নি এই যজমাঁনকে অবগত হউন । প্রথিত- | ১ধন। (হেম) (ত্রি) ২ সম্পর্ক-যুক্ত। 
কীন্তি ইন্দ্র এই যজমানকে অবগত হউন। ধূতব্রত মিত্রাবরুণ | “পৃক্তস্তযারৈগ্িরিনির্বরাণামনোকহা কম্পিতপুষ্পগন্ধী ।» রেঘু ২১৬) 
(্র্য ও চন্দ্র) এই দেবদ্বয় এই যজমাঁনকে অবগত হউন। পৃক্তি (রী) পৃচ-ভাবে ক্তিন্‌। ১ সম্পর্ক। ২ স্পর্শ, পর্যায় 


এখানে সুর্য্য ও পুষা পৃথক্‌ দেবতা! বলিয়া গণ্য হইতেছেন। ্পৃষ্টি। (অমর) 
পুষতাঁষা (ন্ত্রী) পুষে সুধ্যইব ভাষতে ইতি ভাষ-অচটাপু। পৃকৃথ (ক্রী ) রিক্থ, ধন, সম্পত্তি। 


ইন্দ্রনগরী, পর্ধযায়-__সুরপুরী। (শব্দরত্বা” ) 
পধষমিত্র (পুং) গোভিলের নামান্তর । 
পুষরাতি (পুং) পুষা তদাখ্যো দেবে রাতির্দাতি যস্য । কুর্য্যদেয় 
বস্ত। “মরুদ্গণাঁঃ দেবাঁসঃ পুষরাতয়ঃ” (খক্‌ ১২৩৮) 
পুষরাতয়ঃ পৃষাখ্যো দেবো রাতির্দতা” (সায়ণ।) 


| পুক্ষ পপং) অর হবিলক্ষণান্ন । “পৃক্ষপ্রথজো দ্রবিণঃ সুবাঁচঃ 
(খক্‌ ৩৭।১০ ) 'পৃক্ষপ্রয্জঃ পৃষক্ষীণি হবিরক্ষণান্যননানি প্রকর্ষেণ 
ষ্ট, প্রত্রমতে, (সায়ণ ) 

পুক্ষম্‌ (€ পুং) পৃচ-বাহ' অসি-স্ুটচ। অন্ন। (নিঘণ্ট) 
“রুথে পৃক্ষো বহতমধ্িন1” (খক্‌ ১/৪৭।৬ ) পৃক্ষোইনংত | (সাঁয়ণ) 


পুষা স্তর ) পৃথিবী। পৃন্ছে (অব্য ) সংপচনীয় বিষে, বীর্্বারা যুদ্ধ করিয়া প্রাপব্য 
পুযাত্ুজ ( পুং ) পৃষ্: আত্মজঃ | ১ মেঘ। আদিত্য হইতে । বিষয়ে। “বৃজনে পৃক্ষ আণৌ” (খক্‌ ১৬৩৩ ) 
বৃষ্টি হয়, এইজন্ত পৃষায্মজ শব্দে মেঘ । পপৃঙ্ষে সংপচ নীয়ে বীর্ধ্যেধোদ্ধং প্রাপ্তব্যে (সায়ণ ) 


“আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ1” (মনত) ২ ইন্দ্র 

পুষাস্তহৃদ্‌ (পুং) পুষ্টোহস্ৃহদ। শিব। শিব ঘক্ষবজ্ঞকাঁলে 
স্বীয় অংশজ বীরভদ্ররূপে স্র্ধ্যের দত্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, 
এই জন্য তাহার নাম পুষাসুহ্বদ। 

পু ব্যাপার তুদাদি, আত্মনে” অক? অনিটু। প্রায়ই এই ধাতু 
বি ও আঙ, পূর্বক ব্যবহার হইয়! থাকে। লট্‌ ব্যাপ্রিয়তে। 
লো, ব্যাপ্রিয়তাং। লিট, ব্যাঁপপ্রিয়ে। লুঙ. ব্যাপৃত। 

পু, শ্রীতি। প্রীণন। ভাদি, পরন্মৈ, প্রীতি অর্থে অক” গ্রীণন 
অর্থে সক" অনিট,। লট, পৃণোতি। লো. পৃণোতু। বিধি- 
লিউ, পৃণুয়াৎ। লিট. পপার, পপ্রতুঃ, পপ্রঃ। লুট্‌ পর্তা। 
লুঙ অপার্ষী, অপাষ্টাং, অপার্ষ। এই ধাতুর আত্মনেপদের 
প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। 

আত্মনেপদে লুউ অপৃত, অপৃষাতাং, অপৃষত। সন্‌ পু 

পূর্যতি-তে। যঙ পেপ্রিয়তে। 

পৃ, ১ পালন । ২ পৃরণ। জুহোত্বাদিগণীয়, পরন্মৈ” সক”, অনিট,। 
লট্‌ পিপণ্তি। লোট্‌ পিপর্ভ,। লিট পপার। লুঙ্‌ অপারীৎ্, অপার্ষাঁৎ। 


২ সংগ্রাম। (নিঘপ্ট,) 

পুক্ষযাম (ব্রি) অন্ন-নিষমন স্তোত্র বা যজ্ঞ। “্শতা! পৃক্ষযামেযু 
পড্রে” (খক্‌ ১১২২৭) “পৃক্ষযামেযু পৃক্ষাণামন্নানাং নিযমনং 
যেষু স্তোত্রেষু যক্ঞেযু বা” (সায়ণ ) 

পৃক্ষুধৃ (ভ্ত্ী) প্র-্ষুধ্-ক্কিপ্‌, বেদে প্রশবদস্য সম্প্রসারণং। প্ররুষ্টক্ষুধা। 
“পর্ধ্যা-পৃক্ষুধো বীরুধো”” €(খক্‌ ১১৪১৪) “পৃক্ষুধঃ প্রকর্ষেণ 
বুভুক্ষিতা ভোক্ত,মিষ্যমানা” (সায়ণ ) 
উ) সংযমন। সম্পর্ক। সংযমনার্থে সক” সম্পর্কার্থে অক” 
চুরাদি, উভয়প” পক্ষে ভুাদি, পরশ্মৈ” সেট." লট. পচয়িতি-তে। 
লোট. পর্চয়তু-তাং। লিট্‌-পর্চয়াঞ্চকার-চক্রে। লু$ অপী- 
পৃচৎ-ত, অপপর্চৎ-ত। ভুাদি পক্ষে লটপর্চতি। লুউ্‌ অপর্টাৎ। 

পুচ্‌, সম্পর্ক। অদাঁদি, আত্মনেণ, অক”, সেটু। লট পৃক্তে। 
লোট, পৃক্তাং। লিট, পপৃচে। লুঙ অপটিষ্ট। 

পু, সম্পর্ক। রুধাদির্গণীয়, পরনৈ, সক" সেট,। লট, পৃক্তি, 
পৃঙক্ত+, পৃর্চতি । লোটি, হি পৃঙবদ্ধ। লঙ্‌ অপৃ্ণক্‌, অপৃঙক্তাং, 
অপৃর্চন। লিট পপর্চ। লুট পর্টিতা। লুট পর্টিষ্যতি। 


বাট টা া শীট টাটা শট কাশী 


পৃতনাসাহ, 


[ ৮৪ ] 


পুথকৃত্ব 


লুঙ্‌ অপর্চাৎ, অপচিষ্টাং। সন্‌ পিপচিষতি। যঙ, 1: পুতনাসাহ্া (ক্লী) পরকীয় দেনাভিভব॥ “শবসে পৃতনা! 


ভাব্বাচ্যে পৃচ্যতে। অপর্টি। কৃদ্ত-পর্চনীয়। » পর্ক, 
প্কী, পর্চিতা, পুক্ত, পচিতুং, প্চিতব্য, পর, দল 
পচচিষ্যৎ। পুচ্‌। 

পুচ্ছক (ত্রি)১ জিজ্ঞাসাকারী। (পুং)২ অনুসন্ধিৎস্থ ৷ 


পুচ্ছ! (স্ত্রী) প্রচ্ছ-জিজ্ঞাসায়াং-অ (€ গুরোশ্চ হলঃ। 
পা ৩৩১০৩) প্রশ্ন । 
“ইহ কিমুষসি পৃচ্ছাশংসিকিংশব্বরূপ- 
প্রতিনিয়মিতবাচা বায়সেনৈষ পুষ্ট” ( নৈষধ ১৯৬০ ) 


পৃচ্ছ্য (ক্রি) পুচ্ছ, বাহুলকাঁৎ কর্মণি-ক্যপ্‌, সম্প্রদারণং। জিজ্ঞান্ত। 
১ সম্পর্ক। অনাদি, আত্মনে, অক” সেটু। লট, রে 
লো, পৃক্তাং। লুউ-অপজিষ্ট। 
পুড়, হর্ষ। তুদাদি, 87২. 
লোট পৃড়তু । লু অপড়িষ্ট। 
পুণ, তরণ। তুদাদি, পরক্ৈ”% সক”, সে্ট। লষ পৃর্ণতি। 
লোটু পৃণতু। লিট্‌ পপর্ণ। লুঙ অপর্ণীৎ। 
পু (স্ত্রী) পূ-পালনে কিপ তুকৃচ। ১ সেনা । ২ অংগ্রাম। 
“পৃত্হৃভাবধৌ ভব্তঃ” ( খাক্‌ ২২৭।১৫ ) 'পৃৎস্থ পৃতনাস্থ সংগ্রা- 
মেষু (সায়ণ ) 
পৃতন1 (ত্তরী) প্রিয়তে ইতি পৃউ, ব্যায়ামে বাঁহুলকাৎ তনন্ঃ 
গুণাভাবশ্চ । ১ সেনা, সেনাভেদ। ( মেদ্রিনী ) ২ বাহিনীত্রয়। 
প্্রয়ো গুলা! গণোনাম বাহিনী তু গণান্্য়ত | 
স্থতাস্তিঅস্ত বাহিন্তঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥৮ (ভারত ১২২১) 
অমর ও ভরত লিখিয়াছেন ২৪৩ গজ, ২৪৩ রথ, ৭২৯ অশ্ব 
এবং ১২১৫ পদ্বাতি মিলিত ২৪৩০ এই সমুদায় পৃতন! শব্দবাচ্য | 
ব্াপ্রিয়ন্তেহত্র যোদ্ধারঃ ইতি তনন্‌। ৩ সংগ্রাম। *শ্রবস্য 
বো ন পৃতনাস্থ যেতিরে” ( খক্‌ ১৮৫।৮ ) “পৃতনাস্্ সংগ্রামেষু” 
(সায়ণ ) ৪ মনুষ্য। (নিঘণ্ট,) 
পৃতনীজ. (তরি) সেনাঁজেতা । “ন পৃতনাজে! অত্যাঃ” (খক্‌ 
৯৮৭1৫ ) "পৃতনাঁজঃ সেনাজেতারঃ” (সায়ণ ) 
পৃতনাজিও (ত্রি)১ সেনাজিৎ। (পুং)২ একাহভেদ। 
পৃতনাজ্য (কী) মংগ্রাম। “পৃতনানামজনদ্বা পৃতনাজ্যং 
জয়নাদ্বা” (নিরুক্ত ৯২৪) 
পুতনানী (স্ত্রী) সেনানী, সেনাপতি । 
পৃতনাপতি €পুং) সেনাপতি। 
পৃতনাঁসাহ্‌ (পুং ) পৃতনাং সহতে সহ-থি। ইন্্র। (ত্রিকাণ্) 
এই সাহশবের যাঁ়রূপ হইলে ষত্ব হইবে। অন্যত্র হইবে 
না। যথা-_-পৃতনাষাট্‌, 'পৃথনাসাহং, এইস্থলে যাঢ় রূপ না 
হওয়ায় যত্ব হইল না। 


সাহ্ায় চ ( খাক্‌ ৩৩৩।১ ) “পৃতনাসাহায় পরকীয়সেনাভিভবায়। 
সহ মর্ষণ ইত্যন্মাস্তাবে শকি সহোশ্চেতি যৎ। সংহিতায়াং সহেঃ, 
পৃতনর্তাভ্যাঞ্চ (পা ৮৩।১০৯) ইতি যত্বং দীর্ঘশ্ছান্দসহ, সোয়ণ) 

পৃতনাহ্‌ব (পুং) পৃতনান্গ হবঃ, হেবঞ্চো ভাবেহন্ুপসর্গন্তেত্যপত 
সন্প্রসারণঞ্চ। সংগ্রামে রক্ষণীর্থ আহ্বান ॥ «প্রচর্যণিভ্যঃ পৃতনা- 
হবেষু* € খক্‌ ১/১৯৯৬) “পৃতনাহবেষু পৃতনাষু, সংগ্রামেষু, 
রক্ষণার্থমাহ্বানেষু” (সায়ণ ) 

পৃতন্যা (স্ত্রী) সেনা। “তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতি- 
বহিঃসম্তীদ্ররুধে পৃতন্তয়৷ |” ( ভাগ” ৮১৫২৩ ) 

পৃতন্তয়া সেনয়া” (স্বামী ) 

পৃতন্যু (ব্রি) যুদবচছু বুদ্াভিলাবী। “ৰৃণুতাং যে পৃতন্যবঃপ 
( শুরুষজু" ১৫।৫১ ) “পৃতন্বঃ যুদ্ধেপ্মবঃ পৃতনাং সেনাং যুদ্ধং বা 
ইচ্ছন্তি পৃতন্তত্তি “সুপ আত্মনঃ ক্যছ্‌, পৃতনায়াষ্টিলোপঃ তত . 
উপ্রত্যয় ( বেদ্রদীপ” ) €খক্‌ ১/৩৩।১২ ) 


পৃঙস্থৃতি (তত্র) সেনা । “তিষ্টেম পৃতন্থতী রন্ম্বতাংপ কৃ 


১১১০৭ ) পৃতস্ৃতীঃ সেনা (সায়ণ ) 


পৃশুস্থধ (পুং) পৃৎত্থ ধীয়তে ধা-কর্মাণি ঘঞ্র্থেক। সংগ্রাম । 
পৃথ, প্রক্ষেপ। টুরাদি, উভয়”, সক”, সেট। লট্‌ পার্থ়তি-তে। 


লোট্‌ পার্থযতু-তাং। লুঙ অগীপৃথৎ-ত। 
পৃথক্‌ (অব্য ) প্রথয়তীতি প্রথ-বিক্ষেপে ( প্রথঃ কিৎ সম্প্রসার- 
ণঞ্চ। উপ্‌ ১৯১৩৬) ইতি অজি কিৎ-সম্প্রসারণঞ্চ। ভিন্ন, 
পর্য্যায়__বিনা, অন্তরেণ, খতে, হিরুক্‌, নানা, বর্জন। 
“তেষামেতৈঃ সিতৈঃ শাস্ত্ৈমুহুধিলপতাং ত্বচঃ 
পৃথক্‌ কুর্ববস্তি বৈ যাঁম্যাঃ শরীরা'দতিদারুণাঃ ॥৮ 
(মার্কগডেয়পু” ১৪।৬৬ ) 
২ ইতর নীচ। 
পৃথককরণ (লী ) ভিন্নকরণ, সগ্মিলিত বস্ত্র ভিন্নকরণ। 
পুথকৃকাধ্য (ক্লী) ভিন্ন কার্য, ভিন্নকর্মম। “তেযাঁং গ্রাম্যাণি 
কার্্যাণি পৃথক্‌ কাঁ্ধ্যাণি চৈব হি।” (মন্ু ৭১২০) 
থকৃক্রিয়1 (ত্ত্রী) পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া, ভিন্নকর্ম, পৃথকৃকার্ধ্য। 
“পৃথগৃবিবদ্ধতে ধর্মস্তন্মা দ্বধ্যা পৃথকৃক্রিয়া |” (মন্তু ৯১১১) 
পুথকৃক্ষেত্রে (পুং) পৃথক্‌ ভিন্নং ক্ষেত্রং উৎপত্িস্থানং যস্য। 
এক পিতার গুরসে বিভিন্ন মাতার উদরে জাত সন্তান। 
পৃথকৃত্ব লী) পৃথগিত্যস্য ভাবঃ পৃথক্-ভাবে ক্ত। বৈশেধিকোক্ত 
পৃথকৃত্ব-বুদ্ি-সম্পাঁদক গুণবিশেষ। ইহা চতুধিংশতিগুণের অন্তর্গত 
সপ্তমগ্ডগ। পৃথক্প্রত্যয়ের অসাধারণ-কারণত্ব। সংখ্যাবিশিষ্ট 
দ্রব্যের পৃথক্‌ প্রত্যয়ের কারণই পৃথকৃত্, এই বস্ত এই বস্ত 
হইতে পৃথক্‌, এই অসাধারণ প্রত্যয় কারণই পৃথকৃত্ব। 


পা 


'সংখ্যাবচ্চ পৃথক্ত্বং স্যাৎ পৃথক্প্রত্যয়কারণং। 
অন্টোন্টাভাবতো নাস্য চরিতার্থবমচ্যতে ॥ 
অন্মৎ পৃগিস্মমিতি প্রতীতিহি বিলক্ষণা ॥» (ভাঁষাপরি") 
পুথকৃত্বচ্‌ (তরী) পৃথক্‌ তগ্‌ যস্যাঃ টাপ্‌। মূরববা। | মুর্ববা দেখ । ] 
পৃথক্চ্ছদ (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি? ) 
পৃথকৃপরী (ত্বী) পৃথক্‌ পর্ণানি যস্যাঃ (পাককরণপরণপষ্প- 
ফলেতি। পা ৪1১৬৪) ইতি ডীষ। ক্ষুত্রবৃক্ষবিশেষ, চলিত 
চাকুলিয়া াকুল্যা। পর্্যা়_-পৃষলপর্ণ, চিতা, অব বললিকা। 
“পৃথক্পর্থযাত্বগ্ুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা। 
কাঁকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাৎ প্রশস্তে রোপণে ঘ্বৃতে ॥” 
(স্ুশ্রুত ১৩৬ ) [ পৃশ্নিপর্ণী দেখ । ] 
পুথগাুতী! (ত্ত্রী) পৃথক্‌ আত্মা স্বরূপং যস্য, তদ্য ভাবঃ তল্‌- 
টাপ্‌। ১ বিবেক, বিরক্ততা, বিরাগ । ২ ভেদ । ৩ বিশেষ । 
পুথগাত্িকা (ত্র) পৃথক্‌ আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ, কাপি অত ইত্ং। 


ব্যক্তি। '“জাতির্জাতঞ্চ সামান্তং ব্যক্তিস্ত পৃথগাত্মিকা | (অমর ). 


পুথগ্জন (পুং) পৃথক্‌ সজ্জনেভ্যো বিভিন্বো জনঃ| ১ মূর্খ । 
২ নীচব্যক্তি। ৩ পামর। (অমর) 
“যুৎ কিঞ্চ্িপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্‌। 
ব্যবহারেণ জীব্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্জনম্‌॥৮ (মন্থু 9১৩৭ ) 
৪ পাঁপী। (শব্দরণ) ৫ ভিন্নলোক। 
পৃথগ্বিধ (ত্রি) পৃথক্‌ ভিন্না বিধা যস্য। নানারূপ। (অমর) 
পৃথখ্বীজ (পুং) পৃথক্‌ বিভিন্নানি বীজানি যস্য। ভল্লাতকবৃক্ষ। 
পৃথণ্ভাব ( পুং ) পৃথক্ত্ব। 
পৃথগ্ভূত (ব্রি) স্বততবীকৃত, যাহা পৃথক্‌ হইয়াছে। 


পুথবান (পুং) পৃথিবী । ৪প্রতন্দশীমে পৃথবানে” খেক্‌ ১০1৯৩/১৪) 


পৃথিবানঃ পৃথিত।৮ ( সীয়ণ ) 
পৃথবী (ত্ত্রী)' প্রথতে বিস্তারমেতীতি প্রথ-ষিবন্‌ সম্প্রসারণঞ্চ 
(প্রথেত ধিবন্‌ সম্প্রসারণঞ্চ । উপ. ১১৫০ ) ততো! ডীষ্‌। পৃথিবী । 
“পৃথবী পৃথিবী পৃথথী ধরা সর্বংসহা রসা।” 


; ভরতধৃত বাচম্পতি ); 


পৃথা (ত্র) কুস্তিভোজ-কন্তা কুস্তী। পাতুরাজার পড্থী। ভাগ- 
বতে এইরূপ লিখিত আছে,_-মহাঁরাজ দেবমীড়ের তনয় শূর। 
এই শুর হইতে মারিষার গর্ভে বন্থদেবাদি দশটা তনয় এবং 
পৃথা প্রভৃতি পাঁচটা কন্তা হয়। রাজা! শুর আপনার সখা 


কুন্তিভোজকে অনপত্য দেখিয়া পৃথাকে দত্তকপুত্রীস্বরূপে. | 
প্রদান করেন। পৃথা বাল্যকালে ছুর্ধাসা মুনিকে পরিচধ্যাদি | 
দ্বারা সন্তষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে দেবাহ্বানবিদ্ধা প্রাপ্ত | 
হন। কুস্তী কুমারী অবস্থায় একদিন প্র মন্ত্রপরীক্ষা।করিবার জন্য | 


সূ্ধ্যদেবকে আহ্বান,করেন। স্ুর্ধ্য মন্ত্রবলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত 
টি 


[৮৫ ] 


পৃথিবী 


হইলে কুস্তীর অতিশয় বিশ্বয় হয়। তখন কুস্তী'করজোড়ে কহি- 
লেন,_আমি পরীক্ষার্থ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম, আপনা! 
দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। তখন সুর্য কহিলেন, 
দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না, আমি তোমার গর্ভাধান করিব। যদি 
কন্যা বলিয়া সক্কোচ কর, তাহা হইলে যাহাতে তোমার যোনি 
হষ্ট না হয়, তাহা করিব। সৃর্ধ্য এইরূপ কহিয়া কুস্তীর গর্ভাধান 
করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । কুস্তীরও তৎক্ষণাৎ একপুন্রে হয় । 
কুস্তী লোকভয়ে ভীত হইয়া এ পুত্রকে নদীজলে পরিত্যাগ 
করেন। পরে পাণ্জুর সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই দেবাহ্বান- 
মন্ত্রবলে কুস্তী যুধিষ্টির, ভীম ও অর্জুন এই তিন পুত্র লাভ করেন। 
( ভাগ” ৯২৪ অঃ) [কুত্তী দেখ। ] 
পৃথাজ (পুং ) পৃথায়াং জায়তে জন-ড ।' ১ যুধিষ্টিরাদি বুস্তীপুত্র। 
২ অজ্জুনবৃক্ষ। (রাঁজনি ) 
পৃথাপতি (পুং ) পৃথায়াঃ পতিঃ। পাুরাজ। (ত্রিকাণ) 
পুৃথিকা (ন্ত্রী) প্রথ-ঘঞর্থে ক, স্বার্থে ক, অত ইত্বং। শতপনী। 
পুথিন্‌ (পুং) প্রথ-বাহুলকাঁৎ কিন্‌ অম্প্রসারণঞ্চ। বেণপুত্র 
পৃথুনামক নৃপ। পৃথথী হ বৈ বৈন্যো' মন্ুষ্যাণাং প্রথমৌইভি- 
যিষেচে।” (শত ব্রা ৫1৩৫৪ ) 
পৃথিবী স্ত্রী) প্রথতে বিস্তারং গচ্ছতীতি প্রথ-যিবন্‌, সম্প্রসারণঞ্চ 
( প্রথেঃ ধিবন্‌ সম্প্রসারণঞ্চ । উপ. ১/১৫০) ততো ভীষু। মর্ত্যাদির 
অধিষ্ঠানভূত। মর্ত্য প্রভৃতি যাবতীয়ের আধার স্বরূপ । ইহার 
পর্য্যায়,_-ভূ, ভূমি, অচলা, অনন্তা, রসা, বিশ্বন্তরা, ধরা, স্থিরা, 
ধরিত্রী, ধরণী, জ্যা, ক্ষৌনী, ক্ষিতি, কাণ্তগী, বসুমতী, 
সর্বংসহা, বন্ধা, উব্কা, বন্থন্ধরা, গোত্রা) কু, পুর্থী, অবনি, 
মেদিনী, মহী, ভূর, ভূমী, ধরণি, ক্ষোণি, ক্ষোণী, ক্ষৌণি, 
ক্ষমা, অবনী, মহি, রত্রগর্ভা, সাগরাম্বরা, অবিমেখলা, 
ভূতধাত্রী, রত্রাবতী, দেহিনী, পারা, বিপুলা, মধ্যমলোকব্ম, 
ধরণীধরা, ধারণী, মহাকাণ্ডা, জগদ্বহা, গ খগ্ডনী, 
গিরিকর্ণিকা, ধারয়িত্রী, ধাত্রী, সাগরমেখলা, সহা, অচলকীলা, 
গো, অনিদ্ধীপা, দ্বিরা, ইড়া, ইড়িকা, ইলা, ইলিকা, উদদধিবন্্া, 
ইরা, আদিমা, ইলা; বরা, উর্ধরা,. আদ্যা, জগতী, পৃথু, 
ভূবনমাতা, নিশ্চলা, বীজপ্রস্থ, শ্তামা, ক্রোড়কান্তা, খগবতী, 
অদিতি, পৃথবী। ( শবা্ণব ) 
ইহার বৈদিক পর্যযায়,_গো, গা, জা, ক্ষ, ক্ষা, ক্ষামা, 
ক্ষোণী, ক্ষিতি, অবনি, উর্ধাঁ, পৃথথী, মহী, রিপ, অদিতি, ইলা, 
নিষ্র'তি, ভূ, ভূমি, পৃষা, গাতু, গোত্রা ॥ (বেদনিঘন্ট, ১ অঃ) 
বেদে পৃথিবীশব্ধ পঙ্গান্তরে অন্তরীক্ষ নামেও উক্ত হইয়াছে । 
“লস দাঁধার পৃথিবীং গ্ভামুতেমাং» (€খক্‌ ১০১২১১) যা, 
পৃথিবীত্যন্তরিক্ম নাম (সায়ণ ) 


৩, 


২২ 


পৃথিবী 


অষ্ট প্রকৃতিই পরম্পর পরস্পরের স্থষ্টি ও প্রলয়কালে লয় ক্রিয়া 
থাকে। (ক্রক্গাগ্ডপুণ প্রক্রিয়াপাদ ৪র্থ অঃ। ২৩-৮০ শ্লো) 


এতন্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শান্ত্রকার মনু ও' পুরাণ- ৷ 


কারগণ বৈজ্ঞানিক সত্যের পূর্ণাভাস, পাইম্বাছিলেন ।. হয় 
তাহার! যৌগবলে এই সমস্ত সত্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন, 
না হয় প্ররুত বৈজ্ঞানিক চর্চাপ্রস্থত এই সমস্ত ঘটনাবলী লিপি- 
বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্প্রাণ হিন্দুর নিকট ঈশ্বর বা, অগ্টার 
একত্বকল্পনা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাই এই অত্যসমূহের 
মূল ঈশ্বরে সকলই আরোপিত হইয়াছে। বর্তমান ভূবিদ্গণ 
জগৎস্থষ্টির আদিতে যে তমোময়ত্ব কল্পন! করিয়াছেন, আমাদের 
প্রাচীনতম আর্য খধষিগণও সেই কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত 
করিয়াছেন, ইঈশ্বরশক্তির বিকাশে ভূততন্মাত্র হইতে আকাশাদির 
সথষ্টি হইয়াছে । ইহাই বর্তমান বৈজ্ঞানিকের (788০7) বা বাঁষ্প। 

ভূতত্ববিদ্গণ যখন বাঞ্পকেই জগছৎপত্তির মুলীভূতকারণ 
ধরিয়া লইলেন, তখন আকাশোৎ্পত্তির ক্রিয়া কোথা. হইতে 
হইল? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহত্ত্ব সত্বরজঃ 
প্রভৃতি গুণত্রয় অহস্কার ও ভূততন্মাত্রঁ কোন সুক্ষ হইতে 
সুক্গুতর কল্পনার ফল। যাঁহাঁদের সহযোগে আকাশের উৎপত্তি । 
পরে আকাশাদির রিরুৃতি.হইতে বায়বাঁদি রূপান্তরিত হইয়াছে । 
তাহাদের মতে, সমগ্র সৌরজগৎও পৃথিবী, আর এই 
মানবাকাঁশই পার্থিব পৃথিবী। আঁকাশমগ্লস্থ জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ 
পরস্পর পৃথক ও বক্রভাবে ভ্রমণ করে। নৃ্ধ্যগ্রহ হইতে 
সমুদয় নক্ষত্রমগ্ডলের উদ্ভব, বাযুযুক্ত কিরণজালে জগতের 
জলাঁকর্ষণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাঁয়নকাঁলে রশ্রিদ্বয়ের হ্বাসবৃদ্ধি, 
স্থযুয়া নামক রশ্মিতে প্রতিদিন চন্ত্রীলোকবর্ধন প্রভৃতি অনেক 
কথার ত্রক্য আছে, কিন্তু গ্রভেদ এই, বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ 
পৃথিবীর ভ্রমণশীলতা! ও সুর্যের স্থায়িত্ব কল্পনা, করিয়াছেন। 
ভাঙ্করচা্্য প্রভৃতি একথ! সমর্থন করিলেও লল্লাচার্ধ্য, ব্রহ্গগুপ্ত 
ও পুরাণকারগণ কুধ্যের ভ্রমণত্ব স্বীকার করেন, কিন্ত 


্রহ্মাওপুরাণকার গ্রহগণকে বায়ুনির্মিতি অদৃশ্ত রশ্িদবারা গ্রুব- 


নক্ষত্রে নিবদ্ধ ও যথানির্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমণ দেখাইয়াছেন, এবং 
ধরবপরিবেষ্টিত সুরধ্যও যে ভ্রমণশীল তাহাও লিখিয়াছেন।২ 
পৌরাণিক কল্লিত মত। 
এই পৃথিবীর উৎপত্তি সন্বন্ধে ব্হ্মবৈবর্তপুরাণে প্ররুতিথণ্ডের 
সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে,_“ভগবান্‌ নারায়ণ, নারদকে বলি- 


(১) শ্বীকার্ধ্য যে, এই সকল শব্দঃঅবশ্যই কোন বৈজ্ঞানিক আলো চন! 
হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে; ইহার অর্থও এরূপ স্বতন্ত্রভীবে গৃহীত হইয়া 
থাকে। ধ্থেদে (৮৫1১) পৃথিবীই শুর্ধ্যের আস্তরণ বলিয়। কথিত, 


ইইয়াছে। লিং 
(২) ব্রহ্গাগুপুরাণ অনুষঙগগা্দ ৫৫-8৭ আধ্যায়। 


] পৃথিবী 


লেন, মহর়্ে! কেহ কেহ বলিয়া থারেন, এই পৃথিবী মধু 
কৈটভের মেদ হইত্বে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্ত সেই বিরুদ্ধমত, 
তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ,.কর.।. পুরাঁকালে যখন 
সেই ছুদ্র্ষ মধুকৈটভ অন্ুরদ্য় বিষ্লুর. সহিত বহুসহজ্স বৎসর 
পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তীহার অদ্ভুতবী়্য, ও যুদ্ধ দর্শনে, 
পরিতুষ্ট হইয়াছিল, তখন. তাহারা বলিল, আচ্ছা আমরা! মরিতে, 
শ্বীকুত আছি, কিন্তু যেখানে পৃথিবী.জলমগ্র নয়, সেই স্থানেই; 
আমাদিগকে বধ করুন। এইরূপ কথা হইত্রেছে, এমন. সময়, 
পৃথিবী, ন্বয়ংই আসিয়া, তাহাদের প্রত্যক্ষে ব্যক্ত হইলেন ।। 
অতঃপর সেই অস্থুরদ্বয়ের রিনাশে তাহাদের শরীরজাত মেদোরাশি 


উৎপন্ন হইল। এই ঘটনায় যাহারা পৃথিবীর “মেদ্িনী” এই 


নাম দিয়া থাকেন, তীহাদের মত এই যে, পূর্বে পৃথিবী, 
জল-প্রবাহে বিধৌত হওয়ায় কৃশ হইয়াছিলেন, পরে, 
অস্থরদ্বয়ের মেদোরাশিযোগে পরিপুষ্ট হইয়াছেন. কিন্তু 
পৃথিবীর উৎপত্তি সন্ধে পুরাকালে পুষ্করতীর্থে থাক্িয়া,আমি, 
সাক্ষাৎ ধর্মের নিকট সর্ধবাঁদি-সম্মত যে বিবরণ গুনিয়াছি, 
তাহাঁও তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বনু 
পুর্বকাঁলে চিরজল-মগ্র মহাবিরাট্‌ পুরুষের শরীরে অনেক দিন 
ধরিয়া সর্ধান্গসঙ্গী মল. জন্মিয়াছিল।. কালক্রমে সেই মল: 
তাহার প্রত্যেক রোম-কৃপ, মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে 
পৃথিবীর জন্ম হয়। হে মুনে! পৃথিবী-তীাহার প্রত্যেক রৌম-. 
কুপ' মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া পরে বারংবার জলের উপর; 
আবির্ভ,ত হইতে লাগিলেন এবং কোন সময় বা.জলমধ্যে তিরো- 
ভূত হইতে লাগিবেন। এইরূপ, পৃর্থী স্থষ্টিকালে আবিভূতি, 
স্থিতিকালে জলোঁপরি স্থিত, এবং প্রলয়কালে জলয়ধ্যগত হইতে. 
লাগিলেন। ক্রমে বস্তরধা প্রত্যেক বিশ্বমধ্যে অবস্থান করিয়। 
শৈল্‌, বন, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, হিমালয়, মেরু, গ্রহ, চন্দ্র ও সুর্য 
এই সমুদায়ে পরিবুত হইলেন।. পরে ব্রহ্মা, বিষ ও শিব প্রভৃতি 
করিয়া সমস্ত স্ুরলৌক, সমুদায় পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য ভারতে 
শোভিত হইলেন। পৃথিবীর অধোভাগে সপ্তপাতাল ও 
উদ্ধভাগে ব্রহ্মলোক অবস্থান করিতে লাগিল। এই প্রকারে 
পৃথিবীতে সমগ্র বিশ্ব নির্মিত হইল। এই বিশ্বের সর্কবোচ্চভাগে 
গোলোক ও বৈকুগধাম অবস্থিত। এই ছুইটা: ধাম নিত্য, ইহার, 
কোন সময়ে ধবংস নাই। এততিন্ন অন্ত সমগ্র বিশ্বই কৃত্রিম. ও 
নশ্বর । হে ব্রহ্গন্! প্রাকুত্‌ প্রলয় উপস্থিত হইলে যখন, 
্রহ্মারও বিলয় হয়, তখন স্থষ্টিপ্রারন্তে ভগবান্‌ বিষণ আত্মার: 
মহাবিরাট্‌ পুরুষকে স্থষ্টি/করেন.। এ প্রলয় সময়ে ক্ষিত্যধিষ্ঠাতরী 
দেবীও. দিক্‌, আকাশ ও.ঈশ্বর এই তিন নিত্য পদার্থের সহিত 
অবস্থান করেন৷. ইনি বরাহকক্পে স্থুর, মুনি, বিপ্র গু গন্ধ 


প্রভৃতি কর্তৃক পৃজিত হুইয়৷ পরে বরাহরূপধারী ভগবান্‌ বিষুঃর 
শ্রতি-সন্মতা পত্ী হন্‌। ইহার পুত্র মঙ্গল ও পৌত্র ঘণ্টেশ 
ইত্যার্দি 1 

বন্ুধা কহিলেন-_হে ভগবন্! আমি আপনার আক্তান্থু- 
সারে বরাহরূপ ধারণ করিয়া লীলাক্রমেই এই স-চরাচর. বিশ্ব- 
মণ্ডল সমগ্র ধারণ করিব । কিন্তু মুক্তা, শুক্তি, হরির অর্চনা, 


*. "আ্য়তাং বন্থধাজন্ম সর্ববমঙ্গলকারণম্‌। 
বিদ্বনিত্বকরং পাপনাশনং পুণ/বদ্ধনম্‌ ॥ 
অহে। কেছচিদ্বদত্তীতি মধুকৈটভমেদস| । 
বভূব বন্থুধাজন্ম তদ্বিরুদ্ধমতং শৃণু 
উচতুত্তো৷ পুরা বিষ্ণু তুষ্টো যুদ্ধেন তেজস|। 
আবাং বধ ন যত্রোব্বা পাথসা সংবুতেতি চ ॥ 
তয়োজাঁবনকালেন প্রত্যক্ষ! সাভবত ম্ষ.টম্‌। 
ততো! বভৃব মেদশ্চ মরণস্যান্তরস্তয়োঃ 
মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্যুক্তী যৈস্তন্মতং শৃণু। 
জলধৌত। কৃশ! পূর্ব্বং বর্ধিতা মেস! যতঃ ॥ 
কথয়ামি চ তজ্জন্ম সার্থকং সর্ববসম্মতম্‌। 
পুর ক্রুতং যত শ্রত্যুক্তং ধর্মীবক্ুচ্চ পুক্ষরে ॥ 
মহাঁবিরাট্শরীরস্য জলন্থসয চিরং ক্ষ,উস্‌। 
মলো! বভুব কালেন সর্ববা্ব্যাপকো ফ্রুবম্‌ ॥ 
সচ প্রবিষ্ট: সব্বেষাং তল্লোম্নাং বিবরেষু চ। 
কাঁলেন মহত। তন্মাদ্বভূব বন্ধ! যুনে | 
প্রত্যেকং প্রতিলোয্নাঞ্চ কুপেষু সা স্থির! স্থিত1। 
আবিভূতি। তিরোভূত। দা জলে চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
আবিভূ্তি। সথষ্টিকীলে তজ্জলোপর্য্যবস্থি | 
প্রলয়ে চ তিরোভূত| জলাভ্যন্তরবস্থিত। ॥ 
প্রতিবিস্বেধু বন্ধ! শৈলকাননসংযুতা । 
সপ্তনাগরসংযুক্তী সপ্তদ্বীপমিতাঁ সতী ॥ 
হিমাভ্রিমেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রীকনংযুত|। 
ত্রঙ্বিষুশিবাদৈ্যশ্চ স্থরলোকৈস্তদ।লয়ে ৫ 
পুণ্যতীর্ঘসমাযুক্ত1 পুণাভারতসংঘুত1) 
পাতালসপ্ত তদধস্তদুর্ধে ব্রক্মলোককঃ ॥ 
এবং সব্ধ।ণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্ম্িতানি চ। 
উদ্ধোরঁ গোলোক বৈকুঠ্ঠো নিত্যো বিশ্বপরৌ চ তৌ ॥ 
ন্বরাণি চ বিশ্বানি সর্ববাণি কৃত্রিমাণি চ। 

_ প্রলয়ে প্রাকৃতে ব্রন্মন্‌ ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে ॥ 
মহাবিরাড়াদিস্থাষ্টো স্থষ্টঃ কৃষেণ চাত্মন। ॥ (ত্রক্গবৈ* প্রকৃতিখ" 9 অঃ) 
নিত্যৈঃ স্থিত। চ প্রলয়ে কান্ঠাকাশেশ্বরৈঃ সহ ॥ 
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী স! বারাহে পূজিত! স্থরৈঃ। 
মুনিভির্শনুভিবি প্রৈরন্ধব্বাদিভিরেব চ 
বিক্যোর্বরাহরূপস্ত পত্বী সা শ্রুতিসন্মত1। 
তৎপুত্রে। মঙ্গলে! জ্ঞেয়ে। ঘণ্টেশে। মঙ্গলাত্মজঃ ॥ 


1] ২৩ 


জপমালা, যক্ঞসথত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, পুষ্পমালা, কপূর, 
স্থবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন ও শালগ্রাম-জল এই সমস্ত বস্ত আমি 
ধারণ করিতে পারিব না। কেন না, উক্ত ভ্রব্যসমূহ বিনা- 
আধারে আমার উপর রাখিলে আমার বড়ই ক্লেশ হইয়া! থাকে। 
ভগবান্‌ কহিলেন, হে সুন্দরি! যে মুঢ় ব্যক্তিরা তোমার 
উপর এই সকল দ্রব্য -বিনা আধারে রক্ষা করিবে, তাহারা 
দিব্য-পরিমিত শতবর্ষ পর্য্যন্ত কালস্থত্র নরকে বাস করিবে । 

এই পৃথিবীর পূজা, মন্ত্র ধ্যান, দান, স্তব ও খনন প্রভৃতির 
বিধিনিষেধ-বিবরণ বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। [ ব্রহ্গবৈবর্ত 
পুরাণ প্ররুতিখণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে পৃথিব্যুপাখ্যান দ্রষ্টব্য | ] 

উক্ত পুরাণের. শ্রীকুষ্ণজন্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে, মন্ত্র 
মন্গলকুস্ত, শিবলিঙ্গ, কুস্কুম, মধুকাষ্ঠ, চন্দন, কন্ত,রী, 
তীর্থমৃত্তিকা, খড়গ, গণ্ডকখড়গ, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, 
সূ্য্যকাস্তমণি, কুদ্রাক্ষ, কুশমূল, নিন্মীল্য ও হরিদর্ণ মণি প্রভৃতি 
পৃথিবীর উপর রাখিতে নাই। এই সকল দ্রব্য পৃথিবীর 
ভার্বরূপ হইয়া থাকে। যাহারা কৃষ্ণতক্তিহীন ও কৃষ্ণভক্ত- 
দিগকে নিন্দা করে, যাহারা স্বীয় ধন্মীচারহীন ও নিত্য- 
ক্রিয়া করে না, যাহাদের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহারা পিতা, 
মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র, ও পোষ্য-পরিজনদিগের প্রতিপালন 
করে না, যাহারা মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠ,র, এবং যে সকল লোক গুরু” 
নিন্দক, মিত্রদ্রোহী, কৃতদ্ব, মিথ্যাসাক্ষিদাতা, বিশ্বাসঘাতী, 
ন্যাসহর, হরিনামবিক্রয়ী, জীবঘাতী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজী, 
লোভী, শবদাহী ও শৃদ্রগৃহভোজী হয়, পৃথিবী তাহাদের ভারে 
পীড়িত হইয়া থাকেন। এততিন্ন যাহারা পুজা, যজ্ঞ, উপবাস, 
ব্রত ও নিয়ম ইহার কিছুই করে না, এবং সর্বদা গো, ব্রাহ্মণ, 
দেবতা ও বৈষ্বদিগের দ্বেষ করে এবং যাহাদের মুখে হরিকথা! 
বা অন্তরে হরিভক্তি নাই, তাহার! পাপিষ্ঠ । পৃথিবী তাহাদের 
ভারে ক্লান্ত হইয়া থাকেন। (ব্রহ্মবৈ” শ্রীক্ষ্ণজন্মথণ ৪ অঃ) 

এই পৃথিবীতে গ্রামশস্তাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষুপুরাণের 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমাংশে পৃথুচরিতে লিখিত আছে,_ 
পৃথিবীপতি সমাট্‌ পৃথুর রাজত্ব প্রারস্তে প্রজাগণ দুতিক্ষা্দি নানা 
ক্লেশে পীড়িত হইয়া রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, 
রাজন্‌! ধরিত্রী, অরাজক অবস্থায় সকল ওষধি গ্রাস করিয়া- 
ছেন; সুতরাং অন্নাভাবে সমগ্র প্রজা দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে, 
এরূপ অবস্থায় বিধাতা আপনাকেই আমাদের প্রতিপালক 
বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, অতএব হে প্রজানাথ ! আমরা আপ- 
নার প্রজা, যাহাতে আমাদের জীবনরক্ষা হয়, তাদৃশ জীব- 
নৌষধি আমাদিগকে প্রদান করুন। রাজা পৃথু প্রজাগণের 


পৃথিবী রি 
কাতরোক্তি শুনিয়! বসুন্ধরা'র প্রতি কুপিত হইলেন: এবং : ধন্গু- 
ব্বাণ-হস্তে তৎক্ষণাৎ তীহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এদিকে 
বস্থন্ধরাও পৃথুরাজকে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া, ভয়ে গোরূপ 
ধারণপুর্ব্বক ব্রহ্গলোকাঁদিতে গমন করিতে লাগিলেন 3. কিন্ত 
কোথাও গিয়া সুস্থ হইতে পারিলেন না । তিনি যে যে স্থানে 
গমন করিলেন, সেই সেই স্থলেই, পৃথুরাজকে শরাসনহস্তে 
সম্মুখে দণ্ডারমাঁন দেখিতে লাঁগিলেন। অবশেষে প্রাণভয়ে 
ভীত হইয়া বস্থধাদেবী পৃথুরাজকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! 
আপনি আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন; কিন্ত 
স্রীতত্যা কর! মহাঁপাঁপ, ইহা! কি আপনি বিবেচনা করিতেছেন 
না। রাজা কহিলেন, যদি একজন দুষ্ট ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে 
বহুলোক্রে জীবনরক্ষা হয়, তবে সেরূপ হিংসাঁয় তো পাঁপ 
হইবে না, বরং তাহাতে আমার পুণ্যই হইবে। বন্ুধা কহিলেন, 
হে প্রজানাথ 1 আপনি প্রজাঁগণের উপকারের জন্য যদি আমাঁকে 
বিনাশ করেন, তবে বলুন দেখি, আপনার প্রজাদিগের বাঁস- 
স্থান কোঁথার হইবে? রাঁজা কহিলেন, হে বন্ধে! তুমি 
আমার শাঁসন গ্রাহ্ কর নাই, এজন্য তোমাকে বিনাশ করিয়া 
আমি স্বীয় যৌগবলে গ্রজাগণকে ধারণ করিব। রাজা এইরূপ 
বলিলে, পৃথিবী ভীত হইয়! তীহাঁকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
রাজন! আঁপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাঁকে জীর্ণ 
ওষধি সকল আবার দান করিতেছি; কিন্ত আপনি আমাকে 
একটী বৎস দান করুন ও সর্বত্র সমতল করিয়৷ দিউন, তাহা! 
হইলেই আমাঁর ক্ষীর ক্ষরিত হইয়া সর্বত্র সমভাঁবে পতিত হইবে। 
পৃথুরাজ পৃথিবীর অনুরোধে ধন্ক্ষোটিদ্বারা বহুসংখ্যক পর্বত 
সরাইয়া দিলেন এবং নতোন্নত ভূ-ভাগ সকল সমতল করাইয়া 
পৃথিবী বাহাতে প্রচুর শম্ত উৎপাঁদন করিতে পারে, তাহা 
করিলেন। মহারাজ পৃথুর রাজত্বকাল হইতেই এই পৃথিবী 
' নগর গ্রাম ও প্রশস্ত বণিক্পথ প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। 
রুষি, গোরক্ষা! ও শশ্যাঁদি সেই সময় হইতেই শুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতে লাগিল। ইহার পুর্বে আর এরূপ ছিল না। পৃথুরাজ 
প্রজাগণের হিতাভিলাষে স্থায়ন্তুব মন্থকে বৎস কল্পনা করিয়া 
স্বীয় হস্তে এই পৃথিবী হইতে শম্তাদি দোহন করিয়াছিলেন, 
এজন্য ভূমির পৃথিবী এই নাম হয়। 
নৈয়ায়িকদিগের মত । 
স্তায়মতে এই পৃথিবী গুরু ও রসযুক্ত। ইহাতে রূপ, 
নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ও প্রত্যক্ষযোগিতা বিদ্যমান আছে। স্পর্শ, 
সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্তু» সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, 
বেগ, ভ্রবস্ব, গুরুত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ, এই চতুর্দশটা ইহার গুণ। 


গন্ধ ছুইপ্রকাঁর,_-সৌরভ ও অসৌরভ, এই দ্বিবিধ গন্ধেরই 


] ১) 
হেতু পৃথিবী, অর্থাৎ যেখানে গন্ধ আছে তথায় কষিত্যংশ আছে 


_ বলিয়া জানিতে হইবে। এই পৃথিবীতে নানা প্রকার রূপ ও 


ষড়বিধ রস বিদ্যমান। ইহার স্পর্শ__অনুষ্ণ, অশীত ও পাঁকজ। 

পৃথিবী ছুইপ্রকার, নিত্য ও অনিত্য । পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী 
নিত্য এবং অবয়বশাঁলিনী পৃথিবী অনিত্য। এই সাবয়ব-পৃথিবী 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিনপ্রকার । তন্মধ্যে যোনিজাদি 
দেহরূপা, ভ্রীণরূপা ইন্দরিয়াত্মিকা ও দ্বগুকাদি ব্রহ্গাণ্ড পর্য্যন্ত 
পৃথিবী বিষয়াত্মিক1-বলিয়া অভিহিত ।* | 

পাশ্চাত্য বা আধুনিকমতে ভূতত্ব ॥ 

নদনদীগিরিমাল1! পরিব্যাপ্ত আসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বুহৎ 
ভূমিথণ্ড-যাহাঁতে আমরা (মনুষ্যমাত্রেই ) বাস করিতেছি, 
যাহার উৎপন্নজাত দ্রব্যে আমরা উদরপুর্তি করিতেছি, সেই 
স্জলা, স্থুফলা, শস্ত-গ্তামলাভূখণ্ডই পৃথিবী । দিগ্বলয়-্িব্যাপিকা 
[7০7%09) পরিবেষ্টিত বন উপবন প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যযদর্শনে আমরা বিমোহিত হই, দৈত্যদানব মানব ও 
পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির বিচরণভূমিই ভূমণ্ডল।: বায়ু ও 
বাষ্প যেরূপ জগতের অঙ্গাধীন, সুর্ধ্যালৌকও তদ্রপ জীবের 
প্রাণদায়ী। এই কারণ সুষ্যের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
সচিত হইয়াছে । বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানে জানা 
গিয়াছে যে, পৃথিবীর উৎপত্তিকাঁল হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন 


ভিন্ন জীব জগৎনষ্টার অপার করুণাঁয় এই কর্মক্ষেত্রে প্রকাঁশমান_ 


হইয়াছিল। পৌরাণিকী কল্পনায় আদি (সত্য ) যুগে মত্ত, 
কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অব্তারের আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে 
এবং ততপ্রসঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবদেহাঁদির বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত 
অস্থিদেহের অবস্থান হইতে তত্তৎ যুগীয় মৃত্তিকীস্তরের প্রাচীনত৷ 


« “রিপ্রবত্ব প্রত্যক্ষযোনিঃ স্াঁৎ প্রথমন্রিকমূ । 
গুরুণী দ্বে রসবতী দ্বয়োর্নৈমিত্তিকে! দ্রবঃ ॥ 
ম্পর্শাদয়োহস্টৌ বেগশ্চ ড্রবন্ধঞ্চ গুরুত্বকম্‌। 
রূপং রসম্তথা স্সেহো বারিণ্োতে চতুর্দশ ॥ 
স্নেহহীনা গন্ধযুতা ক্ষিতাঁবেতে চতুর্দশ | 
তত্র ক্ষিতিগদ্ধহেতুনন।রূপবতী মতা! 
ষড়বিধস্তু রসন্তত্র গন্ধোহপি দ্বিবিধো মতঃ। 
স্পর্শস্ত তন্তা। বিজ্েয়ে! হানুষ্ণাশীতপাঁকজঃ ॥ 
নিত্যানিত্য। চ সা দ্বেধ৷ নিতা। স্তাঁদণুলক্ষণ| | 
অনিত্য। তু তদন্ত স্তাৎ সৈবাবয়বযোগিনী ॥ 
ন!চ ত্রিধা ভবেদেহ ইন্জিয়ং বিষয়স্তথা। 
যোনিজাদির্ভবেদ্দেহমিন্ড্রিয়ং প্রাগলক্ষণং। | 
বিষয়ে! দ্যণুকাদিশ্চ ব্রন্মাী স্ব উদাহৃতঃ ৮ ( ভাষাপরিচ্ছেদ ). 
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পৃথিবী 


স্বীকার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় 


অদ্ভুতাকার বৃহদায়তন বহুতর জীব জগতে বিচরণ করিয্বাছিল ।* |. 


পাশ্চাত্য মতে পৃথিবীর উৎপত্তি। 
সুর্যের সহিত পৃথিবীর যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা! সহজেই বুঝা 
যায়। তাহার জ্যোতিঃবিষ্কারিত আলোকরাশি না পাইলে 
আমরা কখনই দেখিতে পাইতাম না এবং সমুদয় জাগতিক পদার্থ 
চিরপ্রাণত! লাভ করিতে পারিত না। এখন প্রশ্ন হইতে পাঁরে, 
এই পাঁলয়িত্রী ধরিত্রী ও সর্ব্প্রাণদায়ী হূর্্য কোথা হইতে 
আসিল? এই বাক্য কয়টা স্বপ্ন বুদ্ধিতে অনুধাবন করিতেও 


* যুরোপীয় ভূতত্ববিদ্গণ পৃথিবী-জীবনের ইতিহাসকে চারিযুগে 
বিভক্ত 'করিয়াছেন। ১ম, আকিয়ান্‌ ইর। (4১:০)09990. 018) ব। যুগে 
[006116100 [১91100 ও 078:0191) 79০৫ নামে ছুইটা পূর্বতন 
প্রারন্ধবিভাগের উল্লেখ আছে। ২য়, পেলিওজোইক্‌ ইর! (১%16098010 7078) 
বা যুগে (3210190) 1)6৮00180, 09001657089) বিভাগে যথাক্রমে 
কশেরুকাপ্থিবিহীন জীব, মস্ত ও বৃক্ষলত। শ্ব.কাদির উদ্ভব দেখ। যায়। 
৩য়, মেনোজইক্‌ (059০৪০1০77৪) যুগের (07249370+ এ 0285910 076 
$৪০০০৪৪) কালে একমাত্র সরীস্থপের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ৪র্থ, সিনোজইক্‌ 
(08:992০10 4.9) যুগের '£97৮905 ও 0৩০6০720927 বিভাগে স্থুলচন্ম। 
স্তন্যপায়ী জীব ও মানবজাতির উৎপত্তি হয়। অতঃপর 7১০3৮197012] 
প্রভৃতি যুগান্তরেরও উল্লেখ দেখা যায় ! ত্রেত। ও দ্বাপরাদি যুগের পুব্ৰে 
পৃথিবীর অস্তিত্ব আমরাও স্বীকার করি। সত্যযুগ হইতে হিন্দুজাতির 
বর্তমান পৃথিবী । মত্গ্তযুগ হইতেই যখন পৃথিবীর জীবেতিহাপের প্রথম 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন উহাকে প্রথম ধরিয়। পরবর্তী যুগের 
কল্পনা করা গেল। ১ম, (4৫০ ০£ ঘা130099) ২য়-_সরীস্থপযুগ (4৪০ 
9£ 7:9001193) ৩য়-_্তন্যপায়ীযুগ (4৪৪ ০ 119001791১) ও ৪র্থ-_ 
মনুষ্যযুগ (4১০ ০£ 01০); পুরাণাখ্যানে জীবশুন্ত অপার জলধিজলে 
মৎস্তই জগতের প্রথম জীব। ক্রমে কুন্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির অধি- 
ষ্টান হইয়াছে । পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই যখন স্ষ্টি, তখন তিনিই যেন 
ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ বূপক-কল্পনা নিতান্ত 
অন্যায় বোধ হয় না! পুরাণে দ্বিতীয়যুগে যেরূপ প্রকাওশরীর ও অভভূ- 
দায়তন কুর্মের অবতারণা কর! হইয়াছে, তন্্রপই দ্বিতীয় যুগস্তরপ্রাপ্ত 
গপ্লিসিওসোরস্‌, ইক্থিয়সোরস্‌” প্রভৃতি প্রকাওদেহী সরীস্থপের আমর! 
_ নিদর্শন পাই। অতঃপর স্থুলচর্ন্া স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তগণের আবির্তাব- 
কাল। হয়ত তৃতীয়যুগে ভারতবর্ষে বরাহেরই প্রাধান্য ছিল এবং 
সময়গুণে সংখ্যার আধিক্য সহকারেও প্রকাণ্ড হইত। সর্বশেষে 
মন্ুষ্যযুগ--মনুষ্য প্রথমজন্মকালে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাকার ছিল, মহামতি 
ডারুইন্‌ এতদ্বিযয়ে অনেক বাঁদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁই আমাদের 
দেশে বামনরূপী মানবের পূর্ব্বে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ হইয়। থাঁকিবেক। 
এ অনুমান সত্য বলিয়! সাধারণে গৃহীত ন| হইলেও পৌরাণিক 
উপাখ্যান মধ্যে রূপকরূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত আছে। 
বিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে উহ! হইতে অনেক লুপ্ত সত্য উদ্ধার 
হইতে পারে। 


আমাদের কৌতুহল বৃদ্ধি হয় এবং আমরা! এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের 
উৎপত্তি জানিবার জন্ত স্বতঃই আগ্রহপ্রকাশ করি। 

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, এই জন্যই পৃথিবীতত্ব জানিতে 
আমরা এত ব্যাকুল; কিন্তু সৌরজগতের প্রত্যেক জ্যোতিফের 
সহিত প্রত্যেকের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ যে একটার উৎপত্তি 
জানিতে হইলে অপরগুলিরও সেই সঙ্গে জানিতে হয়। কোন 
কোন জাতির প্রাচান কিন্বদন্তীতে স্ষ্টিসম্পর্কীয় যে কথা সন্নি- 
বেশিত আছে, তাহা কল্পনাপ্রস্থত বলিয়া! অগ্রান্থ, কিন্তু গ্রারুতিক 
নিয়মাবলীর পর্য্যালোচন! দ্বারা এতদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহাই 
বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত 'ও সাধারণের অনুমোদিত । 

সৌরজগৎ একটা বৃক্ষ, সুর্য তাহাঁর কাণ্ড এবং গ্রহ উপ- 
গ্রহাদদি তাহার শাখা প্রশাখা মাত্র। জন্ম্ণ দার্শনিক কান্ট 
বৈজ্ঞানিক নিয়মান্থসারে স্থষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির 
করেন, যে,'গ্রহ ও উপপগ্রহাদির* আকাশমার্গে একই সমতলপথে 
্ধ্যকে বেষ্টনপূর্ববক চক্রাকারে ভ্রমণ, কখনই দৈব-সমাশ্রিত হইতে 
পারে না, বরং কোন সাঁধারণ নিয়ম-বলে এই সমস্ত সৌরজগৎ 
একই পথে প্রধাবিত হইতেছে । কোন পদার্ঘদারা জ্যোতিক্ষ- 
গুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে সমস্থত্রে চলিতে পারিত, কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে ইথারময় (7]69.) আকাশে গ্রহগণ 
পরম্পরে অসংযুক্ত থাকিয়া ঘুরিতেছে। ইথারের ্তাঁয় এরূপ 
সুম্মতর পদার্থে সংলিগু থাকিয়া! গ্রহাদির এরূপ গতি কেন হয় ? 
কাণ্টের মতে, প্রথমে সৌরজগৎ আবর্তমান বিশৃঙ্খল বা্পময় 
পদার্থরাঁশিতে ব্যাপ্ত ছিল। কোন কোন স্থানে বাম্পঘন থাকার 
মাধ্যাকর্ষণবলে বাম্প-জগতের লঘু অংশগুলি ঘন স্থানের বাষ্পের 
সহিত মিলিত হইয়৷ এক 'একটী গোঁলকে পরিণত হইয়াছে । 

হর্শেল (31 11119009561] ) দুরবীক্ষণযন্ত্রসাহাষ্যে 
আঁকাঁশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাম্পথণ্ড দেখিয়া 
স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রদীপ্ত নীহারিক! রাশির অবস্থান্তর 
হইতেই জগতের অভিব্যক্তি এবং আঁকাঁশে এখনও যে সকল 
নীহারিকা বিদ্যমান আছে কালক্রমে উহাঁও এক একটা 
জ্যোতিফে পরিণত হইবে । আধুনিক জ্যোতি্বিদ্গণ পরীক্ষা 
দ্বারা উক্তমত সমর্থন করিয়্াছেন। লাপ্রাস্‌ (75%11809 ) 
সৌরজগতের গতিসামগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া! যে কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহাঁও পুর্বমতসাপেক্ষ। তাহার মতে আকাশে 
এখন যে গ্রহ উপগ্রহ বিরাজিত আছে, তাহা এক সময় (সৌর- 
জগতের আদিম অবস্থায় ) বিশাল গোলাকার জ্বলন্ত বাম্পরাশিতে 
ব্যাপ্ত ছিল। ক্রমে সেই বা্পরাশি একটী_ আবর্তনশলাকা 
অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত। এইরূপ উত্তপ্ত 


* ততকালে ৬টা গ্রহ ও *টা উপভ্রহ' মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 


বাপরাশি ঈতল হই কেন্দ্রীভিমুখে সুটিত 28 মাগিল। 
সক্কোচন অনুসারে ঘূর্ণমান সকল পদার্থেরই গতির বেগবৃদ্ধি 
সহকারে কেন্দ্রাতিগ-শক্তি বুদ্ধি পায়। বূর্ণমান গোলকের 
কঙিদেশের গতি সর্বাপেক্ষা অধিক, কাজেই তথাকার কেন্দ্রাতিগ- 
শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। গোলকের প্রত্যেক অংশের 
কেন্্রীতিগ-শক্তিও তত্তৎ অংশের মাধ্যাকর্ষণশক্তি যতদিন সমান 
ভাবে থাকে, ততদিন সেই গোলক অবিচ্ছিন্ন ঘুরিতে থাকিবে ।* 
এইরূপে এ বাষ্প-গোলকের কেন্দ্রাতিগ-শক্তি বৃদ্ধি হেতু বিষুব 
রেখাসন্িহিত স্থল কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও একটা স্বতন্ত্র অন্তুরীয়কাকার চক্ররূপ 
ধারণ করে। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া এ 
অতিবিস্ৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটী 
বৃহত্তর গোলকে পরিণত হয়। উহাই আমাদের হুর্য্য। এক 
একটা স্বতন্ত্চক্রের ঘনস্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ 
সকল মিশিয়া এক একটা স্বতন্ত গ্রহরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। 


পুর্কোক্তরূপে পরিত্যক্ত অতিবিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র : 


ত্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ষ হইয়াছে, তাহার নাম 
উপগ্রহ । যদি কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেই হেতু 
আকর্ষণও সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত পদার্থরাশি স্বতন্ 


গোলকে পরিণত না হইয়া শনিগ্রহের স্তায় গ্রহের চারিদিকে 
চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, অথবা! সেই চক্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালারূপে পরিণত হয়। 


লাপ্লাসের মত বৈজ্ঞানিক-জগতে বিশেষ আদরণীয়। 


তন্মতান্ুসাঁরে সৌরজগতে সুধ্যই আদিম জ্যোতিষ্ক। অন্তগুলি 
সুর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে । 


পৃথিবীর স্বভাব ও. 


উৎপত্তি সম্বন্ধে লিবনিজ (1,101 ), লাপ্রীস্‌, হর্শেল (97৮. 
০190. [7 6501)61 ), দার্শনিক কান্ট (890০) ও স্ুইডেনবর্গ | 
(১৪৪০০৫% ) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনেক শ্রম ব্যয়িত 


করিয়াছেন। লাপ্রাম্‌ নিগমনপ্রণালী হইতে নীহারিকাঁকল্পনের 
( নি ০19।11%1 


(700809০॥) প্রণালীতে একই দিদ্ধাস্তে উপনীত হইয়াছেন । 


পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, স্যর উত্তাপ ব্যতিরেকে পৃথিবীর: 


কোন কাধ্যই হইতে পাঁরে না। ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া 
হইতে প্রকাণ্ড পর্বতের চুর্ণন পর্যন্ত সকল কার্য্যই সথর্যোত্তীপে 
সম্পাদিত হয় । সূর্য হইতে পৃথিবীর জীবনরক্ষাকারী ঘত উত্তাপ 
আমরা পাই, সর্ববশুদ্ধ সূর্য্য হইতে তাহার ২১৭৯০০০০০০০ গুণ 


* কুস্তকারের ঘূর্ণমান কুলালচক্র ইহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 


[)1)9)918 ) যে স্থিরসিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, । 
আধুনিক পণ্ডিত সর উইলিয়ম টম্সন্‌ ও হেল্সহল্টস্‌ ব্যাপ্তি: 


এ কিরূপে আপন উত্তাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? 
প্রাকৃতিক নিয়মে বাম্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া 


উদ্ভাপ নট 


উত্তীপ বিক্ষেপ করে।  সৃর্য্যরূপ বাষ্পগোঁলক শীতল হইয়া 
যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে*। 
[ সূর্য্য দেখ। ] 
সুর্্যপরিত্যন্ত বাম্পীয় চক্র গোলকরূপ ধারণ করিয়া স্ূর্য্যের 
চারিদিকে ঘৃরিতে থাকে । ক্রমে উহ! শীতল ও ঘন হইয়া, পরে 
তরলতা প্রাপ্ত হয়। তরল গোলক ঘুরিলে তাহার ছুই মেরু 
ঈষৎ দমিয়। যায় এবং মধ্যদেশ স্ীত হইয়া! উঠে । উল্ত 
নিয়মান্ুুসারে স্থ্ধ্যত্যক্ত একটা বাশ্পচক্র পৃথিবীগোলক 
হইয়া দীড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ লইয়া! নিউটন বিষুব- 
রেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি ও মেরুসন্িহিত প্রদেশের অবনতির 
পরিমাণ স্থির করেন । ১৭৩৬ খুঃ অবে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক সভা 
হইতে ক্লারো, লেমনিয়ে প্রভৃতি কএকজন পৃথিবীর বৃত্তাংশের 
পরিমীণ লইতে লাগ্রাগুদেশে প্রেরিত হন, এবং শ্রী একই 
সময়ে বুগে ও কদামিন্‌ দক্ষিণ-আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ 
অবলম্বনে অস্কগণনাদ্বার৷ নিউটনের গণনফল প্রতিপাদিত করেন । 
বাম্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় 
আসিল, তখন সমস্ত বাম্পই যে তরল হইল, তাহা নিশ্চয় বলা 
যায় না। কতকটা সেই অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়! 
গেল এবং তাহার কতকাংশ এখনও পৃথিবীর উপরে রহিয়াছে 
পৃথিবীর এই বাণ্পাবরণ যে একসময়ে চন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, 
তাহাঁতে সন্দেহ নাই। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাঁপ 
২০০০০ সেপ্টিগ্রেড ডিগীর পরিমাণ ছিল। তাপমান-যস্ত্রের 
১০০০ উত্তাপেই জল ফুঁটিতে থাঁকে, ২০০০০ উত্তাপে লৌহ 
প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য ও অপরাপর বস্ত যে বাম্পাকারে পৃথিবীর 
উপর ভাসিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি! 
যে আকাঁশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, তথাকার উত্তীপ অতি- 
শয় অল্প। উত্তপ্ত তরল পৃথিবী (২০০০?) শ্লীতল আকাশপথে 
ত্রমিয়া নিজ উত্তাপ অনেক ক্ষয় করিল। শীতলতাহেতু তরল 


পদার্থ ঘন হইয়া! আরও দৃঢ়তর হইতে লাগ্িল। চন্দ্রের আক- 


(১) গণনাদ্ারা স্থিরীকৃত হইয়াছে য়ে, সুধা উত্তাপশক্তি বায়কল্গে 
বৎসরে ২২* ফিট নিজ ব্যাস সঙ্কুচিত করিতেছেন, তাহ! হইলে প্রতি 
শতাঁব্দে সুর্যের ৪ মাইল সঙ্কোচন আবশ্তক। এইরূপে এক সময়ে : 
সু্যবা্প বুধ, পৃথিবীকক্ষ, এমন কি সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত ছিল। 

(২) মেরুসন্িহিত স্থানীপেক্ষা কোটিসন্নিহিত স্থানের কেন্ট্রাতিগ' 
গতি অধিক বলিয়া তাহ। কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অতিক্রম করিয়। স্ফীত হয়! 
এবং উ্তয় মেরু বিষুবরেখ। অভিমুখে দমিয়। ছুই দিক্‌ চাপ! হুইয়। পড়ে । 


চা ০০৪০০০১১৭৬- 
পে জোয়ার-ভীটার সাহায্যে পৃথিবী উত্তাপ ফেলিয়া আরও : 
ঈ্ীতল হইল। ইত্যাদি কারণে যখন পৃথিবী বীনিতল 


হইয়া আদিল, তখন মেরুসন্নিহিত সমুদ্র ভাসমান হিমশৈলের : 
তায় অদ্দতরলী বস্থাঁপন্ন জমাট পদার্থরাঁশি তূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে । 


বিষুপুরাণে ও শ্রীমর্ভীগবতে পর্মপত্রের স্তাঁয় পৃথিবীর আকার 
লিখিত আছে। সিদ্ধাস্তশিরোমণিতে গণিত ও যুক্তিবলে ধরণীর 
যেরূপ আকার ও স্বভাব নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সর্ববতৌভাঁবে 
যুরোগীয় জ্যোতির্ষিদগণের মত গ্রতিপোঁষক। 


ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এরূপ 
জনাঁট পদীর্থরাশিতে আবৃত হইয়া এক আবরণ স্থাষ্ট করিল। 
কিন্তু এরূপ হুক্ম আচ্ছাদনে আভ্যন্তরীণ জোয়ার-ভীটা রোধ 
হইল না, মাঝে মাঝে আবরণ ভেদ করিয়া তরলপদার্থরাশি 
প্রচণ্বেগে উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই উদ্ধোঁৎ- 
ক্ষিপ্ত পদার্থরাশিই শীতল হুইয়। পর্বতরূপে পরিণত হইল । 

আমরা এখন পর্বতশ্রেণী-সমাকীর্ণ বাস্পমপ্ডিত উত্তপ্ত মরুময় 
পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি, ক্রমে ক্রমে আরও উত্তাপ হাঁস 
হইল, যখন শুন্যে ভাষমান জলীয় বাপ্পের বাম্পাকারে থাকা 
অসম্ভব হইয়া উঠিল) তখন সেই বাম্পরাশি জমিয়া উত্তপ্ত 
জলাঁকারে পৃথিবীতে পতিত হইল, পৃথিবীর উপর বৃষ্টিপতন- 
যুগের এই প্রথম আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র 
আবার উষ্ণ বাম্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতল আকাশের 
সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া! বৃষ্টিবপে পতিত হইল। 
'জলের ঘন ঘন অবস্থা-পরিবর্তনে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী 
বিছ্যতীলোকে ও বজধ্বনিতে ঘনঘটা বাঁজাইয়া দিল। এই 
ভৌতিক বিপ্লব কতদিন চলিয়াছিল, তাহার স্থিরনিশ্চয় নাই। 
জল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইলে বাম্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া 
আদিল এবং অস্ফুট সুর্ধ্যরশ্মি সেই দিগন্তব্যাগী অন্ধকার ভেদ 
করিয়া নিজালোকে জলপ্লাবিত পৃথিবী পুলকিত করিয়াছিল । 

ভারতীয় মতে পৃথিবীর আঁকার ও স্বভাব। 

ভারতবর্ষীয় প্রাচীনতম ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর 
আকারনির্য়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কোন কেনি 
পুরাণে পৃথিবী ত্রিকোণ ব! চতুষ্ষোণাদিরূপে বনিত হ্ইয়াছেপ। 


(৭) পৃথিবী শীতলপ্রবণতাঁ, উত্তপ্ত ও আদিতে নীহ।রিকাময়ত্ব নকল 
- জ্যোতিংশাস্ত্রজ্ঞেরাই ম্বীকার করেন। আবহমানকাল হইতে পৃথিবী যে 
নিজ গর্ভোত্তীপ উদ্গার করিয়। অনন্ত ক্রোড়ে বিলাইতেছেন। বিস্তৃত 
বিবরণ [০০070 & 7701067)+8 296৮00০0000 নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

(৮) কোন কোন যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আকৃতিগত সাদৃষ্তে 
উত্তর দৃক্ষিণ আমেরিকা৷ ও আক্রিক! ভূভাগের ভ্রিকোণত্ব এবং যুরোপ-এসি- 
বার একত্র চতুভূর্জত্বরূপে কলন। করেন। “[৮ আ1]) 1১9 86০2. 0129৮ 
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“ভূমেঃ পিওঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যাঞ্িনক্ষত্রকক্ষা- 
বৃত্তৈবূভোবৃতঃ সন্‌ মুদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োহ্যং । 
নান্তাধারঃ স্বশীক্ঞ্যব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে, 
নিষ্ঠং বিশ্বপ্চ শশ্বৎ সদন্ুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ ॥৮ 
( সিদ্ধান্তশিরোমণি ) 
পঞ্চভূতময় এই গোলাকার ভূমিখণ্ড চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, 
বৃহস্পতি, শনি ও নন্ষত্রকক্ষাবৃত্তে আবৃত হইয়া অন্ত আধারের 
অপেক্ষা না করিয়া নিজ শক্তিবলে নিয়তই আকাশপথে অবস্থিত 
আছে; আর দেই শক্তিপ্রভীবেই বেবদৈত্যাদি সহ বিশ্ব- 
ংসার অধিষ্টিত রহিয়াছে । 
গোলাধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডের গৌলত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁ__ 


“ভূভূধরব্রিদশদানবমানবাঁদ্যা যে যাশ্চ ধিষ্ট্যগমনেচরচক্রকক্ষাঁঃ | 
লোকব্যবস্থিতিরুপধুর্পরিপ্রদিষ্টা ব্রহ্মাগুভীগুজঠরে তদিদং সমস্তং |” 


জ্যোতিরফিদ্গণ পৃথিবী, পর্কতি, দেবদানব, মানব ও উপযূর্পরি 
সপ্তলোকের ব্যবস্থিতি এই ব্রহ্মাওভাত্ডোঁদরে; কল্পনা করিয়া 
ছেন*। পৃথিবীর গোলত্ব পরে বিবৃত হইতেছে । 
এই পরিদৃশ্তমান পৃথিবী কদম্বপুষ্পের স্তায় গোলাকার ও 
বন, পর্ধত ও নগরাদি-পরিশোভিত১* | 
প্সর্বতঃ পরতারামগ্রামচৈত্যচয়েশ্চিতঃ | 
কদন্বকুস্থমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব ॥৮ 
[ ভূগোলশবে বিস্তৃতবিবরণ দেখ | | 


(৯) কেহ কেহ ব্রক্গাগুমান এইরূপ নির্দেশ করেন,__ 
“কোটিদ্বৈখনন্দষট্কনখভুভূভূদ্ভুজঙেন্দুভিজ্জোতিঃশীস্ত্বিদো বদস্তি 
নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ--১৮৭১০৬৯২০০০০০০০* ” এবং তাহাকেই 
্রহ্মাওকটাহ্‌সম্পৃটতটের বেষ্টন বলিয়। স্থির করিয়াছেন। পৌরাশিক 
পণ্ডিতগণ ইহাকে অনৃশ্ঠ-দৃপ্তক-গিরি বলিয়া থাকেন। 
“তদ্ত্রক্মাগুকটাহসম্পুটতটে কে চিজ্জ গুবেষ্টনং। 
কেচিৎ প্রোটুরদৃশ্ঠদৃণ্তকগিয়িং পৌরাণিকাঃ সুরয়ঃ ॥” 
সিদ্ধভ্তশিরে।মণিকাঁর লিখিয়াঁছেন,_- 
“করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বদস্তি যে গেলম্‌। 
দিনকরকরনিকরনিহিত তমসো নভসঃ পরিধিরুদিতত্তৈঃ ॥ 
্রঙ্গাগুমেতন্মিতমস্তর নো বা কলে গ্রহঃ ক্রামতি যৌজনানি। 
যাবস্তি পূর্ববেরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ॥” 
ইত্যাদি যুক্তি অবলম্বনে উহাকে খকক্ষ। বলিয়াছেন। [খগোল দেখ। ] 
(১০) যুরোগীয় পঙ্ডিতগণ ধর।মণ্ডলকে কমল।নেবুর হ্যায় গোল ও 
উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাঁপ। নির্দেশ করিয়াছেন। | 
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পৃথিবী যে গোল ততপ্রমাণার্থ ভারতীয় - জ্যোতিব্রিদ্গণ 
যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ধতোভাৰে গ্রান্থ। 
চন্দ্র নিজে স্বপ্রকাঁশক নহেন, ু্যকিরণদ্বারা তিনি আলোকিত 
হইতেছেন।১১ পৃথিবীর ছাঁয়াঁপাঁতদ্বারা সু্যকিরণের অব- 
রোঁধকে চন্দ্রগ্রহণ বলে । এ সময় পৃথিবীর যে ছাঁয়! চন্দ্রের উপর 
পতিত হয়, তাঁহা নিয়তই গোলাকার দেখায় । ধরিত্রী গোলা- 
কার না হইলে তাহার ছায়া কখনই গোলাকার দৃষ্ট হইত না। 
গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের শৃঙ্গোন্নতিই গোলাকার ছায়াপাতের কারণ। 
[ চন্দ্রগ্রহণ ও শৃঙ্গোননতি শব্দ দেখ । ] 
মতস্ত ও কুর্মপুরাণে পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 
“উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ষিতো মগ্ডলাকৃতিঃ । 
স্বর্ভানোস্ত বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোঁময়ং ॥৮ 
( কৃপণ পুর্ববণ ৪০1১৫ ও মতস্তপুণ ১২৮৬০) 
কিন্তু কোন কোন পুরীণ-মতে বস্তুধা সমতল বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । মহামতি ভাস্করাচাধ্য যুক্তিদ্বারা সেই মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন 
“যদি সম! মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণীতরণিঃ ক্ষিতেঃ | 
উপরি দুরগতোপি পরিভ্রমন কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে ॥৮ 


পৃথিবী যদি দর্পপোদরের স্তাঁয় সমতল হইত, তাহা হইলে 


তছুপরে বহু উচ্চে ভ্রমণণীল কুর্ধ্য নিরন্তর মানবগণের দৃষ্টিগোচর 
থাঁকিত অর্থাৎ তাহা হইলে কখনই দিবারাত্র সংঘটিত হইত ন1। 
পৃথিবীর সমতলত্ব-মতের নিরসন ও গোঁলত্ব প্রতিপাঁদনার্থ 
পুরাতন জ্যোতিব্বিৎ লল্লীচা্য বলেন £__ 
“সমতা যদি বিদ্যুতে ভুবস্তরবস্তালনিভাবহ্চ্ছ য়া । 
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং হুরহো! যাস্তি স্ুদূরসংস্থিতাঃ |% 
পৃথিবী সমতল ক্ষেত্রবিশেষ হইলে তালপ্রমাণ অতুযুচ্চ বৃক্ষ 
সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? এতদ্বারা পৃথিবীর 
গোলত্বই সচিত হইয়াছে, কারণ আমর যতই দূরদেশে গমন 
করি, লক্ষ্যবৃক্ষ ক্রমশঃ ছেটি দ্রেখাইতে থাঁকে, অব্শেষে উহা! 
একবারে অনৃশ্ত হইয়া যায়। 
পৃথিবীর গোঁলত্ব-নিবন্ধনই যে দিবাঁরাত্র হইতেছে, সিদ্ধান্ত- 
জ্যোতিঃশান্ত্রে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু পুরাঁণশাস্ত্ে 
দিবারাত্রির নিমিত্ত ধরিত্রীর মধ্যস্থলে স্থমেরুপর্বতের অবস্থিতি 
নিরপিত হইয়াছে । ' এ পর্বতের অন্তরালে স্ষ্যগমন_ জন্য 
পৃথিবী অন্ধকাঁর-সমীচ্ছন্ন হয়। ভাস্করাচাধ্য উক্ত মতের প্রতি- 
বাদ করিয়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,__ 


(১১) 'অত্রাহ গোরমন্ত নাম তষ্ট,রপীচ্যং ইথ। চক্দ্রমসো গৃহে ।” 


(খক ১৮৪।১৫) নিরুক্তে যাক্ষধষে “তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিতাতো- 
হস্ত দীন্তির্ভবতি”” এইরূপ বাখা। করিয়াছেন। ইহাদ্বার। অ।দ্িত্য হই- 
তেই চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিপন্ন হইতেছে। 


প্যদি নিশাজনকঃ কন কাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ স ন দৃশ্ঠতে | 
উদগসৌ নন্ু মেরুরথাংশুমান্‌ কথমুদেতি চ দক্ষিণভাগকে ॥% 
স্থুমেরু পর্র্বতেই যদ্দি রজনীর কারণ হয়, তাহা হইলে স্থ্য্য, 
তাহার অপরদিকে গমনকালে সেই স্বর্ণপর্ধাতের চাঁকৃচিক্য 
কেন দৃষ্ট হয় না? উক্ত পর্বত ত নিয়তই উত্তরদিকে স্থিত 
আছে; কিন্তু দক্ষিণদিকে সৃর্যদ্েব কেনই বা উহা! হইতে 
বহুদূরে উদ্দিত হন ।১২ 
পৃথিবী গোল হইলেও প্রত্যক্ষতঃ ইহাকে সমতল ক্ষেত্রের 
স্তায় দেখায় কেন ? 
“অল্পকায়তয়!৷ লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্বতোমুখং | 
পশ্যন্তি বৃত্তীমপ্যেতাং চক্রাকাঁরাং বঙ্ুব্ধরাং ॥৮ ( সুর্য্যসিদ্ধান্ত ) 
বিপুল অবনিমণ্ডল সম্বন্ধে মানব্গণ অতি ক্ষুদ্র, এ কারণ 
পৃথিবী বাস্তবিক গোলাকার হইলেও তাহারা ইহাকে চক্রাকার 
সমতলক্ষেত্রের স্তাঁয় দেখিতে পায়, গোলাধ্যায়ে ইহা অপেক্ষা; 
আরও বিষদ প্রমাণ পাঁওয়া যায় 
“সমো যতঃ শ্াঁৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পুরী চ পৃথী মিরা তনীয়ান্‌। 
নরণ্চ তৎপৃষ্ঠগতন্ত কতা সমেব তন্ত প্রতিভাত্যতঃ সা ॥” 
€গোলাধ্যায় ) 
ভূমণ্ডল বিপুল বলিয়াই ভূপরিধির শতাংশ তৎপৃষ্ঠস্থিত মন্গু- 
-ফ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতিভাত হয় । ্‌ 
বস্থুধা গোলাকার হইলে অবশ্ঠই উদ্ধাধঃ মানিতে হয়, তবে 
কেন না নিয়দিকৃস্থ গ্রামনগরবাঁসিগণ স্মলিত হইয়া পড়ে । 
বস্থুধা গোল হইলেও তাহার উদ্ধণধঃ নাই, উহা কল্পনামাত্র। 
সুরধ্যসিদ্ধীস্তে লিখিত আছে £_ ৰ 
«সর্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং । 
মন্যতে যে যতো৷ গোঁলস্তস্ত কোর্ধং কবাপ্যধঃ ॥» (কৃর্ষ্যসিদ্ধান্ত ) 
(১২) আপত্তি হইতে পারে, বহুদুরস্থ স্মেরুপর্ববত আমাদের দৃষ্টি 
পথ|রূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু অন্তকালে যখন সুয্যকে আমর] দেখিতে 
পাই, তখন তন্নিকটবন্তী পর্বত অদৃষ্ট হইবে কেন? রূপকাংশ বাদ দিয়! 
দেখিলে সিদ্ধান্তজ্যোতিঃশাস্ত্রের সহিত পৌর।ণিক মতের বিশেষ অনৈক্া 
বোধ হইবে ন|। ভূমগুলের উত্তরাংশে সুমেরুপববত ॥ উত্তর-্ঞ্রব-নক্ষত্রের 
নিমবস্থ তূভাগ তাহার শেখর বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত শিখর দেশ. 
দেবভূমি স্বর্গ ও তদ্দিপরীত দক্ষিণঞ্রবের নিম্নগ্ক প্রদেশ পাতাল নামে 
খাত। বাস্তবিক অধঃপ্রদ্েশের নাম পাতাল, এক।রণ আমেরিক। অধঃ- 
প্রদেশ পাতাল নামে উক্ত হইয়া থাকে। ভূমগুলের উত্তরাংশের রূপক 
নাম যদি সুমের হয়, তাহা! হইলে সুমেরু পর্বতকেই দিবারাত্রের কারণ 
বল। যাইতে পারে। ভূমগলের গোলত।ই দিবারাত্রের করণ ইহা জেযোতিঃ- 
শান্ত্রনন্মত। সুর্যের সমের পর্বতের অন্তরালে গমন এই পৌরাণিক মত 
প্রকারান্তরে উক্ত মতের পোষকত! করিতেছে । পুর।ণে এই স্ুমের 
ব্ণময় বলিয়! কথিত।, উত্তরকেক্ত্রস্থ বৃহজ্জেযোতি ($0:07% 70:18115 ) 
সুমেরুর স্বর্ণময় বূপকত্বের কারণ । 
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পৃথিবী গোলাকার ও আকাশে স্থিত, স্থৃতরাঁং তাহার উদ্ধই | সামান্য নয়, শাস্ত্রে ইহা শিবের অষ্টমৃত্তির অন্যতম বলিয়া কীত্তিত 


বা কোথা, আর অধঃই বা কোথা? ভূমগ্ুলে সকলেই স্ব স্থ 
স্থানকে উপরিস্থিত মনে করে । এতদ্বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও 
বলেন,__ 

“যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থামাক্মীনমস্তা উপরিস্থিতঞ্চ | 

স মন্যাতেহতঃ কুচতুর্থসংস্থা মিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনস্তি ॥ 

অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছাঁয়ামন্ুষ্যইব নীরতীরে । 

অনাকুলাস্তির্্গধ-স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বন্নং যথাত্র ॥৮ 

যে ব্যক্তি যে স্থানে থাকে, সেইস্থানে থাঁকিয়াই ধরাতলকে 

স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া 
জানে । পৃথিবীর ৪র্ঘ ভাঁগ (৯০ অংশ) স্থিত ব্যক্তিমাত্রেই 


ধরামগ্ুলের উপর অধিষ্ঠিত থাঁকিলেও যেন তির্ধযগ্ভাবে 


আছে ব্লিয়া বোধ হয়। অপর যাহারা ঠিক বিপরীত ভাগে 


(১৮০১ উপরে ) বাঁস করে, জলাঁশয়তীরস্থ মন্ষ্যের জলগত ; 


প্রতিবিদ্বের স্তায় তাহাদিগকে আমরা অধঃশিরা হইয়া বিপরীত 


ভাবে দণ্ডায়মান বোঁধ করি। ফলতঃ ইহা একটা ভ্রমমীত্র। : 
এ স্থানে আমরাও যেরূপ আছি, সেইরূপ তাহারও সেখানে সুখে: 
সকলের পদতলেই ধরণী: ও মস্তকোপরি 


অবস্থিতি করিতেছে। 
অনন্ত আকাশ এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি পৃথিবীর শৃন্ 
মার্গে অবস্থিতি হয়, তাহা হইলে কি- প্রকারে বা কি আশ্চর্ধ্য 


শক্তিবলে মনুষ্যার্দি জীব ও বিচ্যুত প্রস্তরখগ্ডাদি ভূপৃষ্ঠে সংযত : 


রহিয়াছে? আকর্ষণ-শক্তি-বলে পার্িবপদার্থসমূহ পৃথিবীতে 


ধ্যত থাকিয়া অনন্তশক্তির আঁধার সেই ঈশ্বরের নিয়ম প্রতি-। 


পালন করিতেছে । জ্যোতিঃশান্ধে পৃথিবীর অন্ত কোন আধার 

কল্পিত হয় নাই। পণ্ডিত প্রবর ভাস্কর/চাধ্য পুরাণাঁদির এত- 

দ্বিষ়ক ধারণা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন__ ও 
“মূর্ভোধর্তা চেস্ধরিত্রযান্তদন্স্তস্তাপ্যন্যোহপ্যেবমত্রীনবস্থা | 


আন্ত্যে কল্পযা চেত স্বশক্তিঃ কিমাছ্ছে কিংনোভূমিঃ স্বগ্রিমূর্ভেশ্চ মূর্ভিঃ ॥৮ : 
ধরিত্রীধারণের নিমিত্ত যদি মৃত্তিমৎ আধার স্বীকার করিতে 


হয়, তবে একটার পর আর একটী ধরিয়া অনন্ত আঁধার মাঁনিতে 


(১৩) শ্রীমস্ভাগবতে অনন্তদেব পৃথিবীর আধার বলিয়। গৃহীত হ্ইয়া- 
ছেন, এই অনন্তের আন্ত নাম সংকর্ষণ। “তন্ত মূলদেশে তরিংশদূযোজনাস্তর 
আস্তে যা বৈকল| ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্- 
দৃশ্যয়োঃ সন্কর্ধণমহমিত্যভিমানং লক্ষণং যং কক্কর্ষণ ইত্যাঁচক্ষতে |” 
(1১৫1১) এতন্বার! স্পষ্টই অনুমিত হয় যে অসীম আকাশই অনন্ত এবং 
এরশিক শক্তির ক্রিকলাস্বব্ূপ গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণকেই সংকর্ষণ নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে। 


হইয়াছে। ভাস্করাচাধ্য এইরূপ যুক্তিতে এতদ্বিষয়ের উপদংহার 
করিয়াছেন__ 
“যথোষ্ঠতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্ানি । 
ম্রুচ্চলো ভূরচলা স্বভাঁবতো! যতে। বিচিত্রাৰত বস্তৃশক্তয়ঃ ॥” 
যেরূপ সুর্য্যাগ্রিতে উষ্ণতা, চন্দে শীতলতা, জলে প্রবাহ, 
পাঁধাণে কঠিনতা ও বাঁযুতে চঞ্চলত। স্বাভাবিক, তব্রপ পৃথিবী ও 
স্বভাঁবতঃই অচলা। যেহেতু বস্তশক্তি অতি বিচিত্র। এক 
অচলা শব্দপ্রয়োগেই যে ভাঙ্কর পৃথিবীর নিরাঁধারত্ব প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন, এরূপ নহে; তন্দবারা পৌরাণিক কৃর্মাদি আধাঁর- 
বিষয়ক কল্পনা ও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ধরণীর নিরন্তর অধোঁগমন- 
মত নিরাকৃত হইয়াছে । যে বস্ত স্বভাঁব্তঃই অচল, তাহাকে 
ধরিয়া রাখা নিশ্রয়োজন। বৌদ্ধাচার্যগণ যে যুক্তি ও প্রমাঁণ- 
দ্বারা পৃথিবীর অধোঁগমন প্রতিপাঁদন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তকাঁর 
সেই ভ্রমমত নিরসন করিয়াঁছেন__ 
“ভপঞ্জরস্ত ভ্রম্ণাবলোকাঁদাঁধারশৃন্া কুরিতি প্রতীতিঃ । 
খস্থং ন দৃষ্টঞ্চ গুরু ক্ষমাতঃ খেহধঃ প্রয়্াতীতি বস্তি বৌদ্ধাঃ ॥৮ 
(গোলাধ্যায় ) 
বৌদ্ধাচা্যগণ বলেন, ইতস্ততঃ রাঁশিচক্রের ভ্রমণদৃষ্টেই 


. বস্থুমতী আাধারশৃন্ত বোধ হইতেছে ।১৪ উর্ধেক্ষিণ্ত গুরুপদার্থ 


যেরূপ আঁকাঁশে স্থির না থাকিয়া নিয়ে পতিত হয়, তদ্রপ 
গুরুভার পৃথিবীও অধোঁগামিনী হইতেছে ।১৫  বৌদ্ধগণ যে 
কারণে বসুন্ধরাঁর অধঃপতনে বিশ্বাস করেন, ভাকঙ্করাঁচার্ধ্য সেই 
কাঁরণ-নির্দেশেই প্রতিবাদ করিয়াছেন__ 

“ভূঃ খেহধঃ খলু যাতীতি বুদ্ধিবেীরদ্ধা মুধা কথম্‌। 

যাতায়াতত্ত দৃষ্টাপি খে ষৎ ক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিম্‌ ॥+৮ 

আকাশে নিক্ষিপ্ত গুরুপদার্থের পৃথিবীতে যাতীয়াত দ্েখিয়াঁও 

যে, ধরণী নীচে যাইতেছে বল, এ বৃথা বুদ্ধি তোমার কোথা 
হইতে আসিল।১৬ জ্যোতিরিবিদ্যাবিশারদ ভাস্কর বলেন, উক্ত 
শক্তি পৃথিবীর আঁকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে ;- 
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হয় ॥। আর যদি শেষের টীকে স্বীয় শক্তি মনে কর, তাহা হইলে । 
'সেই শক্তি পৃথিবীতেই কেন স্বীকার কর না।১৩ পৃথিবীও ৷ 


(১৪) এতদ্বিষয়ে বৌন্ধমতও পৌরাণিক মতের বিরোধী । বৌদ্ধগণ 
পৌরাণিক মতের প্রতিবাদ করেন যে, পৃথিবীর আধারপরম্পর! থাকিলে 
তাহার চতুদ্দিকে প্রত্যক্ষরাশিচক্র কোন মতেই ভ্রাম্যমাণ হইতে পারিত 
না, অবশ্যই সেই আধার-পরম্পরাঁতে প্রতিঘ।ত প্রাপ্ত হইত। 

(১৫) পৃথিবীর নিয়ত অধোগমন ত্বীক।র করিলে পৃথিবী হইতে চন্দ্র- 
সুর্ষ্যাদি গ্রহগণের দূরত। প্রতি মুহুর্তেই অধিক হইত, কিন্তু তাহ! হয় না 
বলিয়। বৌদ্ধাচাধ্যগণ অগত্য। সমগ্র সৌরজগতের অনন্ত আকাশে অধঃপতন 


স্বীকার করিয়। থাকেন; ইহা সংস্কৃত জ্যোতিষ ও পুরাণমত-বিরুদ্ধ। 


(১৬) ধরণী নিরন্তর নিম্নগ/মিনী হইলে, আকাশে নিক্ষিপ্ত পদার্থ 
তাহার উপরে থাকিয়। যাইত, যেহেতু গুরুভার পৃথিবী অপেক্ষাকৃত লঘু 


ছি রনি; - এরা, তো ক উন তি? গন 25 
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তি মহী তয়া! যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং ্বশভতযা ॥ 
আকুষ্যতে তৎপততীব ভাত সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে ॥% 
( গোলাধ্যায়।) 
পৃথিবীর আঁকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তি-বলেই শুন্মার্সে 
ক্ষিপ্ত গুরু বস্ত ইহার অভিমুখে আকুষ্ট হইয়া থাকে ; বাস্তবিক 
তাহাকে পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। পৃ স্বয়ং চতুষ্পার্খস্থ 
সমান আকাশের কোথায় পড়িবে ?১৭ বাস্তবিক বিশাল 
আকাশের উদ্ধাধঃ নাই। স্বভাবতঃই দণ্ডায়মান মনুষ্যের 
মস্তকদিক্‌ উচ্চ এবং পাঁদদেশ নিয় বলিয়া অভিহিত। এই 
গোলাঁকার পৃথিবীর সর্বত্রই বসতি আছে, সকল স্থানের লৌক 
ধর এক কথ! বলিলে আকাশের কোথায় উচ্চ বা নীচ বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে এবং ধরিত্রীই বা কোথায় পতিত হয়? 
ভারতবর্ষীয় ভূগোলবিৎ পত্ডিতগণ গ্রাম-নগর-নদী-পর্বতাঁদির 
স্থান-নির্ণয়ে বড়ই অসতর্ক ছিলেন। ভূগোলসংক্রান্ত গণিত 
গণনায়, ইহারা যেরূপ পারদশ্িতা লাভ করিয়াছিলেন, তত্জুলনাকর 
ইহা কিছুই নহে। পুরাণাদিতে এতদ্বিষয়ে যাহা কিছু নিদর্শন 
পাওয়া যায়, কাঁল সহকারে এ সকল বিলুপ্ত বা নামান্তরিত 
হইয়াছে; সুতরাং সেই সকল গুরুতর ব্ষিয় পরিত্যাগপূর্বাক 
গোলজ্ঞানের উপযোগী স্থানসমুহই আলোচিত হইতেছে_। 
“লঙ্কা কুমধ্যে যমকোঁটিরস্তাঃ প্রাকৃপশ্চিমে রোৌমকপত্তনঞ্চ। 
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং স্ুমেরুঃ সৌম্যেহথ যাঁম্যে বড়বানলশ্চ। 


পদার্থ হইতে আরও শীঘ্র নামিয়। পড়িত, ক্ষিপ্ত পদার্থ কোন মতে উহাকে 
স্পর্শ করিতে পারিত ন|। 

(১৭) ১৬৮৬ খুঃ অন্দে সর্মাইজাক্‌ নিউটন যুরোপখণ্ডে পৃথিবীর 
আকর্ষণশক্তির বিষয় প্রথম প্রকাশিত. করেন, কিন্তু বু শতবৎসর পূর্বে 
ভারতবর্ষে এই তত্ব পরিজ্ঞাত ছিল। আনুষর্জিক অন্যতত্বের আবিষ্ষারে 
তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে ধন্তবাদার্হ হইয়ছেন। পৃথিবীর কেন্দরস্থানই 
পাধিব।কর্ষণের মূল, তাহা নিউটন্ই এখম স্থির করেন, উহাই মাধ্যাকর্ষণ 
নাঁমে অভিহিত। সকল গ্রহই যে পরম্পর পরস্পরের অ।কর্ষণে সংবদ্ধ 
থাকিয়। নিরন্তর স্ব স্ব কক্ষে বিচরণ করিতেছে, ভাঁগবতের ৫ম ক্বন্ষের ২২শ 
অধ্যায়োক্ত “যথাকুলালচক্রেণ ভ্রমত। সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিগীলিকা- 
দ্রীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষপ্যুপলভ্যমানত্ব(ৎ। এবং নক্ষত্ররাশিভিরুপ- 

লক্ষিতেন কাঁলচক্রেণ এবং মেরুঞ্চ প্রদ্রক্ষিণতঃ পরিধাবত। সহ পরিধার- 
মানানাং সুরয্যাদীনাং 1 গতিরণ্ৈব নক্ষত্রাস্তরে রাগ্ন্তরে চোঁপলভ)- 
মানত্বাৎ ॥” ইত্যাদি বচনপ্রমাণে নুরধ্যাদি গ্রহের কালচক্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভ্রমণত্ব স্ুচিত হইতেছে । ফলতঃ নক্ষত্রান্তরে ব। রাগ্তান্তরে ইহার অন্ত- 
প্রকার গতি উপলদ্ধি হইয়। থকে । জগতের অনন্তত্ব কল্পন| করিলে 
স্্যাঁদির ভ্রমণ নিতান্ত অদঙ্গত বলিয়। বোধ হয় না। এতদ্বারা আরও 
উপলদ্ধি হয় যে, সুদূর পৃথিবী হইতে আমর! যে স্থর্য্যের গতি দেখি, তাহ 

কাল্পনিক মাত্র। গ্রহগণের স্ব ন্ব কক্ষে ভ্রমণই মাধ্যাকর্ষণ। 
৮... [মাধ্যাকর্ষণ দেখ 1] 
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॥ 
1 


তি তানি রি ষ্ড়্‌ পা 


লঙ্কাপুরেহর্কস্য যদোঁদয়ঃ স্যাৎ তদ। দিনার্দং কটপর্াং। রী 


অধস্তদা সিদ্ধপুরেহস্তকালঃ স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥৮... 
€ গোলাধ্যায় ৷) 


ভূমগুলের মধ্যস্থালে লঙ্কা, পূর্ব যমকোরি, পশ্চিমে রোমক-. 
পত্তন, অধস্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে স্থমের ও দক্ষিণে বন্ডবাঁনল: 


(কুমের )। গোঁলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছয়টা স্থানকে ভূপরিধির 
পাদাস্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমানান্তরিতরূপে স্থিত বলিয়! 
থাকেন। লঙ্কাপুরে যে সময় সুর্যের উদয় হয়, সেই সময় 
যমকোটিতে দিবা দ্িপ্রহর, সিদ্ধপুরে অস্তকাল_ ও রোমকপত্তনে 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইয়া! থাকে । 

ঞ্বোননতি ও অক্ষচ্ছায়ার অভাবদ্ার! 
জানা যায়। ৃ ৃ্‌ 

“তেষামুপরিগে! যাতি বিষুবস্থো৷ দিবাক্রঃ 

নতাস্তু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে ॥” [্ষ্যসিদ্ধান্ত ) 

দিবাকর বিষুববৃতস্থ হইয়া প্রাগুক্ত লঙ্কা প্রভৃতি পুরচতুষ্টয়ের 
উপর দিয়া গমন্ন করে, এই হেতু সেই সকল স্থানে অক্ষচ্ছায়! 
ও অক্ষাংশরূপ ধ্রবোন্নতি নাই। জানা আবশ্তুক যে, অক্ষচ্ছায়া 
ও ক্রবোনতি না থাকাতেই ভূগোলের মধ্যবর্তী পুর্ববাপর বৃত্তের 


ভুগোলের মধ্যস্থল 


নাম নিরক্ষবৃত্ত। যেদিনে দিবাঁরাত্র সমান হয়, সেইদিনে সু্য্য 


এঁ বৃত্তের উপর দিয়! ভ্রমণ করে, এজন্য তাহার বিষুববৃত্ত নাম 

হইয়াছে। এ বৃত্ত ও নিরক্ষবৃত্ত বাস্তবিকই অভিন্ন । 
“মেরোরুভয়তো মধ্যে ঞ্ৰ্তারে নভঃস্থিতে | 
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে ॥ 

. অতো নাক্ষোচ্ছযস্তাস্থ ক্ুবয়োঃ ক্ষিতিজীশ্রয়োঃ। 

- নবতির্লকাংশস্তর মেরাবক্ষাংশকাস্তথা ॥৮ ( ু্যসিদ্ধান্ত )..: 


দক্ষিণ ও উত্তর-মেরুর আকাশোঁপরি ছুইটা ধ্বতার! আছে ॥ 
নিরক্ষদেশস্থ ব্যক্তি এতছভয়কে ক্ষিতিজবুত্তের সহিত সংলগ্ন; 


দেখিতে পাঁয়। এই হেতু পুরচতুষ্টয়ের ঞ্কবোন্নতি নাই ॥ 


প্রাচীন জ্যোতিবিদ্গণ যে প্রমাণে পৃথিবীর মধ্যস্থল গোল ৰ 


নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই পক্ষান্তরে সমগ্র পৃথিরীর সম্যক্‌ 


গোলত্বের পরিচায়ক হইয়াছে। ্‌ নী 
“নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমগুলোপগৌ ক্ুবৌ নরঃ পশ্ঠতি দক্ষিণোত্রৌ ॥ 


তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথ! ্রমদ্চক্রং নিজমস্তকোঁপরি ॥ 
উদ্দগ্দিশং যাঁতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমগ্ডলং । 


ঘর" 


উদগৃঞ্বং পশ্ঠতি চোনতুং শিতেতদককরে যোজনজা পলাংশ কাঃ॥প 


মণ্ডলের ফি সং শনি নিজ পরি 
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সংশ্রিত রাঁশিচক্রকে জল্যন্তের ন্যায় ভ্রমণনীল দেখিতে পায়। | 


মধ্য পরিধি হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, এই রাশিচক্র | 
ততই দক্ষিণে অবনত ও উত্তরঞ্চব উন্নত দৃষ্ট হয়। আবার 
মধ্যপরিধি হইতে দক্ষিণ বা৷ উত্তরে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, 
ততদূর স্থানই অপসার-যোজন বলিয়া কথিত। এই অপসার- 
যোজন দ্বারা পৃথিব্যংশ নিরূপিত হইয়া থাকে। নিরক্ষদেশস্থ 
ব্যক্তি যেমন গ্রবদ্বয়কে ক্ষিতিজের সংলগ্ন দেখে, মেরুস্থলবাসী 
জনগণও নক্ষত্রচক্রকে তদ্রপ দেখিয়া থাকেন। 
“সৌম্যং প্রবং মেকুগতাঃ খমধ্যে যাম্যঞ্চ দৈত্যা নিজমস্তকোর্ধে | 
সব্যাপসব্যং ভরমদৃক্ষচক্রং বিলোকয়ন্তি ক্ষিতিজপ্রস্তম্‌ 1” 
। (গোলাধ্যায় ) 

মেরুদেশস্থ ব্যক্তিগণ উত্তরঞ্চবকে আকাঁশের মধ্যস্থলে 
(মস্তকোপরি ) ও বড়ৰাস্থিত ব্যক্তিগণ দক্ষিণঞ্চবকে স্ব স্ব 
মন্তকোরদ্ধে দেখিতে পায়। উক্ত উভয় ব্যক্তি কর্তৃক নক্ষত্র 
চক্র ক্ষিতিজের সহিত লগ্ন ও দক্ষিণবামে ভাম্যমাণ দৃষ্ 
হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর উদ্ধাধঃ (উত্তর ও 
দক্ষিণ ) এবং মধ্যস্থলে আকাশভূমি ও নক্ষত্রচত্র তত্তৎ 


১0 ৯] 


দেশবাসীর নিকট সমভাবে উন্নত ও ক্ষিতিজসংলগ্ন দুষ্ট হইয়া! 
থাকে, তখন কিন্ূপে পৃথিবীর গোলত্বে অবিশ্বীস করা 


যাইতে পারে । 


পাশ্চাত্য মত। 

যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা পৃথিবীর 
গোলত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহ! নিয়ে বিবৃত হইল। 

পৃথিবীর আক্কতিনিরূপণই বৈজ্ঞানিকগণের একটী মহ- 
দুদেশ্ত । কারণ তত্বারা জ্যোতিঃশান্ত্ের অনেক তথ্য পরিস্ক'ট 
হইতে পারে এবং ভূলোকের ব্যাসাংশ লইয়া ছ্যলোকস্থিত 
নক্ষত্রাত্ির অবস্থান ও. দৃরত্বগণনা সহজ হইয়া পড়ে। 
ৃষটিব্যাপরিকার. মধ্যস্থলে দণ্ডারমান ব্যক্তির পৃরথীপৃ্ 
গোলাকার ও সমতল এবং শিরোদেশস্থ উচ্চ আকাশ ক্রমশঃই 
দিগ্বলয়ে মিশ্রিত বলিয়। বোধ হয়। উত্তর বা দক্ষিণমুখে গমন- 
কারী ব্যক্তি মেরুদেশস্থ নক্ষত্রাবলীর (01000010191 9073) 
ক্রমোন্নতি ও ভিন্নদিকের অবনতি দেখিতে পাঁন। সমুদ্রবক্ষে 
অর্ণৰপোতের ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি বহির্ভাগে গমন দেখিয়াঁও পূর্বতন 
জ্যোতিবিদ্গণ পৃথিবীর গোৌলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আরিষ্ট- 
টলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গণিতজ্ঞগণ ভূপরিধি ৪ লক্ষ 
্াডিয়া স্থির করিয়াছেন । এরাটোস্থেনিস্‌ পৃথিবীর আকৃতিনির্ণয়ে 
মনোযোগী হইয়া আন্ুযক্ষিক যে সকল জাগতিক ব্যাপার 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তৎপন্থাবলম্বনেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক: 


পৃথিবীর গৌলত্ব-প্রতিপাঁদনে সফলপ্রযত্ব হইয়াছেন। ইজিপ্তের 
& র্‌ 
৯1 ২৫ 


পৃথিবী 
উত্তরাংশবর্তী সায়নি (১৮০৬) নগরে তিনি হৃর্য্যকে উত্তর- 
(১1017)9৮ 80186)06) ক্রাস্তিনীমাবর্তী ও মন্তকোদ্ধলম্বরেখ।- 
স্থিত দেখিলেন এবং এঁ সময়ে সমদ্রাঘিমায় অবস্থিত আলেক- 
সান্দ্রিয়-নগরীতে ইহার..শিরোবিন্দুর অন্তর ৭০১২ ও উভয়ের 
ব্যবধান ৫০০০ ষ্টাডিয়া গণন! করিয়া, পৃথিবীর পরিধি ২ লক্ষ 
৫০ হাজার ষ্টাডিয়া অনুমান করিলেন। পরবর্তী পোঁসিডোনি- 
য়াস্‌ ভিন্ন পথাবলম্বনে সুরধ্যপরিবর্তে তারকাসাহায্যে পৃথিবীর 
পরিধি ২ লক্ষ ৪০ হাজার ষ্টাডিয় প্রতিপন্ন করেন। টলেমি 
তীয় ভূবিদ্যাব্ষয়ক গ্রন্থে পূর্থীপরিধির ৩৬* অংশের একাংশ 
৫০০ ্টাডিয়৷ নিরূপণ করিয়াছেন । 

৮১৪ খুষ্টাব্দে আরবরাজ খলিফা অল্মামুন পৃথিবীর আয়তন- 
অবধারণার্থ ছুই দল জ্যোতির্বিদকে উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে 
প্রেরণ করেন। মিসোপোটেমিয়া নগরের বৃহৎ ময়দানই তাহা- 
দের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু তাহারা বিশেষ পরিশ্রমকরিয়াও 
কৃতকাঁধ্য হইতে পাঁরেন নাই। পরিশেষে ফরাসী-দেশবাসী 
ফাঁর্ণেল (77761) নাঁমা জনৈকব্যক্তি পারি-নগরীর দ্রাঘিমাংশের 
উপর দিয়! পরিত্রমণকালে যাঁন-চক্রগতিদ্বার৷ যে দূরত্বের পরি- 
মাণ স্থির করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহারই সাহায্যে জ্যোতিক্ষ- 
মণ্ডলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অজ্ঞাত পৃর্থীপরিধির 
এক (ডিগ্রী) অংশের পরিমাঁণনিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন । ১৬১৭ 
খুঃ অন্দে লেডেন (1,997) নগরে ভূবিৎ স্নেল (চ/30৩]1) 
পৃথিবীর পরিমাণনির্দেশে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করেন। তীয় 
পরিশ্রমফল ১৭২৯ খু অন্দে মুসেনক্রক (01830116000) 
কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হর। রিচার্ড নরউড নামক 
জনৈক ইংরাঁজ ১৬৩৭ খুঃ অব পৃথিবীর আকারনির্দেশার্ঘ সফল- 
প্রযত্র হইয়াছিলেন১৮। ১৬৩৩ খুঃ অব্দে ১১ই জুন লপ্তন-দ্রাধিমার 
সুর্য্যের উচ্চতা ৬২০১৩ ১৬৩৫ খুঃ অবে ৬ই জুন ইয়র্ক দ্রাঘিমার 
উচ্চতা (0191101%8 &10৮005) ৫৯৭৩৩ নিরীক্ষণ করিয়া! এবং 
উভয় নগরের অন্তর্কর্তী দূরতা অবলম্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, তাহাতে ডিগ্রীর পরিমাণ ৩৬৭১৭৬ ফিট হইয়াছিল । 

১৬৬৯ খুঃ অবে' পণ্ডিতবর পিকার্ড দূরবীক্ষণসাহায্যে দ্রাঘি- 
মাংশ নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন তীহাকে 
পাঁরীর (28:15) নিকটবর্তী মেলভোপিন্‌ হইতে আমেন্‌ সননিধিস্থ 
সোর্দে। (8০৮1৭০7) নগর পর্য্যন্ত একটী ত্রিকোণব্যাপ্তি 
(109,097718100) স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উহার পরিমাণ 


(১৮) তৎকৃত'[079 9910%708 [১00109, 0008501715 ৪, [00)- 
0097)68]1 1)7)010006 10. ৮12861010 63[9611100671911% চ91160, 
10100] 60100101000 &1)9 9018)1)9588 ০01 0109 7১071) &00 8৪5 270. 
ঠ9. 011910065০৫ % 068769 11) ০00): 100]1918 1408801:68, নামক 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


পৃথিবা ্‌ 


৭৮৮৫০ টইজ্‌ (০০1৪০) নিরূপিত হয়; এজন্য ১ ডিগ্রীর ক 
৫৭০৬০ টইজ স্বীকীর করা যায়। 

যুরোপ্লথণ্ডে এতাবৎ কাল পৃথিবীর পূর্ণগোলত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল এবং ভূপরিমাণনির্দেশে আর“বিশেষ কোন উপায় 
অবলক্ষিত হয় নাই। অবশেষে রিকারের (1019) অভিনব 
আবিদ্ধার হইতেই তদ্দিষয়ে গণিতজ্ঞগণের দৃষ্টি আকষ্ট হয়। এই 
সময় হইতে পৃথিবীর গোঁলকত্ববিশ্বাসে লোকের সন্দেহ জন্মিতে 
থাকে। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতিষ্জিৎ ভূবক্রতা (50636981 
[902০6107) নিরূপণার্থ ফরাপী-বিজ্ঞান-সভা (4089670% 
01 9০18)083 0£ 1৪,18) কর্তৃক কাঁয়েনদ্বীপে (085 97)76) 
প্রেরিত হন। তথায় তিনি নিজ ঘটিকাঁযন্ত্রের ২॥০ মিনিট গতি- 
বৈলক্ষণ্য দেখিয়া চমতকৃত হন । উত্তদ্বীপে ২॥ মিনিট সময়ের 
স্রাস হেতু তাহাকে দোলকের (৮০7৪1) গতি কম করিয়া 
দিতে হয়। বারিন্‌ ও দাশে (৬৮71) &00 1)881769) আফ্রিকা 
৪ আমেরিক! দেশে এবং পরবর্তী কাঁলে মহামতি নিউটন তীয় 
এপ্রিন্নিপিয়া” নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশদ্- 
রূপে বুঝাইরা দেন। পু্থীর বিষুবরেখান্তরব্তী স্থানসমূহের স্ফীতি 


এবং ভূ-কেন্দ্রের দূরত্বনিবন্ধন কেন্দ্রবিমুখী (0990৮110841) : 


শক্তির গ্রাতিবন্ধকতাই আকুষ্ট-শক্তি-হ্বাসের কারণ১৯। 

১৬৮৪ হইতে ১৭১৮ খুষ্টাব্দ মধ্যে কেপিনিছয় (. 0৭ 1). 
0%5১17)6) ভূবুত্তের পরিমাণনিদ্ধীরণমাঁনসে উত্তরে পারী 
হইতে ডান্কার্ক ও দক্ষিণে পারী হইতে কোলিওর পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ত স্থানে 
উত্তর ও দক্ষিণ ভূবুত্তের একাংশের (১০ ডিগ্রী) পরিমাণ 
যথাক্রমে €৬৯৬০ ও ৫৭০৯৭ টইজ প্রতিপাদিত হয়। এতন্বারা 
উপলব্ধি হর যে, অক্ষাংশের বুদ্ধির সহিত বৃত্তাংশের হ্রাসই 
পৃথিবীর প্রবর্ত/লা ভাসের (০189 91)97010) অন্যতম কারণ। 
এই মত নিউটন ও হিউগেন্স-প্রবর্তিত মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় 
যুরোপ-জগতে মহা হুলুস্থল পড়ে এবং এতদ্বিষয় স্থিরীকরণ জন্য 
পারীর বৈজ্ঞানিক সভা হইতে দ্রাঘিমাঁংশের পরিমাঁণ-নির্দেশার্থ 
একদল বিষুববৃত্বের সন্নিকট দেশে ও অপর দল উত্তর অক্ষাংশদেশে 


(১৯) ১৬৭৩ খুষ্টান্দে হুঘেন্দ (নি 0)21)6))9), 4৪ 470701999 
054/11449%9 নামে এতদ্বিযয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্ত 
তৎকালে উহা পৃথিবীর আকৃভিতত্বের পরিচায়ক ছিল ন।, নিউটনের 
“প্রিন্দিপিয়ার' প্রকাশ হইতেই, পৃথিবীর আকার-নিরূপণেই এই গ্থ! 
নিয়োজিত হইয়াছিল। জআতঃপর ১৬৯* খৃষ্টান্দে হুথে্স 76 085৫ 
০7৫2৮, নামে আর একখানি পুস্তকে সমগ্র জাগতিক পদার্থের 
ভুকেন্দ্রীভিমুখে আকর্ষণ, হইতে পৃথিবীর আ।কৃতি-গত প্রামাণ্য স্থাপনে 
বত্তবান্‌ হইরাছেন। 


[ ৯৮] 


যে ত্রিকোণব্যাপ্তিদ্বারা পরিমাণ গ্রহণ, করেন, তন্বারা 


পৃথিবী 


গমন করেন। ১৭৩৫ খুষ্টান্দে ১৫শ লুইর তত্বাবধানে বুগে, 
কদামিন্‌ প্রতৃতি ([. 01. 9০01), 73085067870 ])৩ 18 
0০947019০) দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাঁজ্যের অন্তর্গত বিষুব- 
বৃত্তের সমান্তরদেশে এবং ক্লারো, কামো প্রভৃতি (0141, 
0%৮))09, 101)670018) 1)915)01)1)167 8000 00000167) 
বোথনিয়ৌপসাগর-সমীপবন্তী মেরুদেশের বিস্তৃতির পরিমাণ গ্রহণ 
করেন। উভয়ের পরিদর্শনলব্ধ পরিমাণফল আলোচনায় ও 
দোলকদ্বারা আকর্ষণীশক্তিনিরূপণে স্থির হয় যে, এই ভূমগুল 
প্রবর্ত।লাভাস নহে ) ইহা অববর্ত,লাভাস (9186) মাত্র। 

১ খুষ্টাব্দে কেসিনি ডি থুরি ও লাসেলি (0.45517)9 ৪ 
11) 01 0010 1১904116) পূর্ববর্তী কেসিনীদ্য়ের পদান্ুসরণে 
ভিন্ন পথারূঢ হন। তাহাদের মতে অক্ষাংশের বুদ্ধির 
সহিত ভূবৃভ্তাংশের ১৭ ডিগ্রী বৃদ্ধি উপলক্ষিত হয় । ১৭৫২ খুঃ অন্দে 
উত্তমাশা অন্তরীপে লেসেলি যে ভূবুত্তাংশের পরিমাণ গ্রহণ 
করেন, তাহাতে আশাতীত ফললাভ হয় এবং একটী ভূবৃত্তাংশ 
৫৭০৩৭ টইজ নির্ণীত হইয়াছিল। অতঃপর বস্কোভিক্‌ ও ৰেকা- 
রিয়া (086০%101) ৪00 73০9081% ) যুরোপখণ্ডে এবং 
মেসন ও ডিন্সান্‌ উত্তর-আমেরিকাঁয় বর্তমান ইংরাজী প্রথায় 
ত্রিকোণব্যাপ্তি দ্বার! বুত্তাংশের পরিমাণ স্থির করেন । 
খুঃ অবে পাঁরী ও গ্রীন্ইচের ভৌগোলিক সমন্ধনির্ণয়ের জন্য 
রয়েল-সোসাইটা হইতে জেনারল রয় (67979 [১০5 
ইংলগু-পক্ষে এবং কাউন্ট কেসিনী, মেকাএন্‌ ও ডেলাম্বে, 
ফরাসী-পক্ষে দন্ত নিব্বাচিত হন। রামস্ডেন্-প্রবন্তিত 
ঘথিওডোলাই ট্‌' যন্ত্র সাহায্যে পরিমাণগ্রহণে তাহাদের বিশেষ 
স্থৃবিধা ঘটে২০। 

১৮৩৮ খু অন্দে. বেসেল-প্রণীত 9700106981177 11) 
090১7536) নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভূ-বিজ্ঞানে নূতন 
আলোক বিকাশিত হয়। ইহাতে নক্ষত্রনির্ণয় বা বৃভাংশ- 
নিরূপণে ত্রিকোণব্যাপ্তি ব্যতীত চতুরজ্র-প্রথা (1985 ৪00976৯) 
অবলঘ্দিত হইয়াছিল। উহার গণিতাংশ এতই জটিল যে, তাহা 
সাধারণের বোধগম্য নহে । 

১৮৬০ খুঃ অবে বে (দা, 0, 8৮৮০ )-প্রণীত 170 
00 016719167. 09 2১০ 20 ৪8/6:৪ 19 10410066০18 
116: 91801215 1068016. 06])19 1816 118017617) 1855 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর আকৃতি-নির্ণয়ে এরূপ 
অপূর্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে সুদূরবর্তী 
অক্ষাংশের পরিমাণ প্রায় অন্রান্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 


১৭৮৩ 


(২০) 009 4900070% 0$. 171200000917108] 81৮8] ০৫ 
[70818000100 019৪ নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


পুধিবী 


নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-ও কেন্দ্রবিমুখী বা কেন্দ্রাতিগ (0৩7৮৮- 
৫1) শক্তিকেই পৃথিবীর আকারনির্ণয়ে মূলাধার স্থির ফরি- 
য়াছেন। সমভাবে কৌণিক (7018৮ ) বেগে ভ্রাম্যমাণ কোন 
সমবশ্মী তরল পদার্থকে ভ্রম্ণশীল কোন একটা অববর্ত,লা- 
ভাসের (€0901769 ৪79):০14 ) তুল্যাক্ৃতিত্বপ্রাপ্তি স্বীকার 
করিয়া, নিউটন তাহার মধ্যরেখাঁর পরিমীণ ২৩০ £ ২৩১ 
নিরূপণ করেন। 
ক্ষণ্য এবং বুত্তাভাঁদত্ব (91111১1017৮) ও ঘনত্বের (1)61)810% ) 
ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পৃথিবীর জলাধারত্ব ও গোলত্ব 
সম্পাদন করিয়াছেন।  ক্লারো, লাপ্রেস্‌ প্রভৃতি মহাত্মগণও 
গণিতবিদ্যার সাহায্যে দ্ুইটী বিভিন্ন স্থানের আকর্ষণ হইতে 
পৃথিবীর গোঁলত্ব প্রতিপাঁদন করিয়া যাঁন২১। 

ইহা অবশ্ঠ স্থীকাধ্্য ও সম্ভাব্য যে, আদিম অবস্থার পৃথিবী 
একটী সুবৃহৎ তরল-পিগ ( মা/014 17১89 )-রূপে পরিণত ছিল। 
ফালসহকারে উত্তীপবিক্ষেপে শরীতলত। পাইয়া ক্রমশঃই উহার 
উপরিভাগে ছগ্ধনরের শ্তায় আবরক সংস্কিত হয় এবং বিকৃতাক্ষ ও 
পর্বতাদি মণ্ডিত হইয়া বর্তমান নিরেট (9০110 ) আকারে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । ভূপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ পর্বত নদনদী সমুদ্র ও 
দ্বীপাঁবলী বিরাজিত থাকার গণনাকার্য্যে বিশেষ বিপ্ন উপস্থিত 
হর এবং পৃথিবীর বে ঘূরিবার যোগ্য একটা পৃষ্ঠ আছে, তাহাও 
কল্পনাতীত হইয়া পড়ে 1 

তথাপি অঙ্কবিগ্যাসাহায্যে পৃথিবীর অগ্রাঁক্ুতিত্ব প্রতিপাঁদন 
জন্য গরণিতজ্ঞগণ একটী আবর্তন্দণ্ড (&3150£ ০০৮07) ) 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ভূপৃষ্ঠে অক্ষ (1861606 ) ও 
দ্রাঘিমা! (10781৮899 )-রেখা বিলদ্ধিত করিয়! স্থননির্ণয়ে 
সফলকাম হইয়াছেন '*  ইত্যাঁকার যুক্তি ও গণনাদ্ারা পৃথিবীর 


(২১) 10911)01)668 41278607০01 16 41461)))245001 ?/১80168 
01 01670497৮০7 08৫ £717276 ০7 ৫16 7207, ৮০1, 1, 0, 229. 


* ভারতীয় জ্যোতিব্বিদ্গণও ভূগোলককে ৩৬০ অংশে বিভক্ত 
করিয়াছেন। (“যোজনসংখ্যা তাংশৈগুণিতা”” গোলাধ্যায়)। অক্ষাংশ 
ও লম্বাংশ (দ্রাঘিমাংশ )-নিরূপণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ স্থাননির্দেশেও তাহাদের 
বিশেষ অভিজ্ঞত। দেখ! যায় । 

'মেধাদিগে সায়ণভাগস্থধ্যে দিনার্ধীজা ভ পল-| ভবেৎ মা।” (গ্রহলাঘব) 
ব্অক্ষচ্ছায়। (পলভ। ) হইতে অক্ষ।ংশ নির্ণয় হয় $-- 


রি ও চে 


তথাক্ষ । 
চ্ছায়েবুব্রাক্ষভায়।ঃ কৃতিদশমলবোনায়মাশ। গল।ংশাঃ॥; (গ্রহলাঘব ) 
থে নকল দেশে ৮ অঙ্গুলের অন্িরিক্ত ছায়পাত হয়, তথায় যষ্টিযন্তর 
€যোগে পলভ। নির্ণয় করিতে হয় । 
“যষ্টাগ্রমূলসংস্থং বিদ্ধা ফরবমপ্রমূলয়ে।ল্থো । 
বাহুলস্বস্তরভূর্লন্থো চ্ছ"য়ান্তরং কোটিঃ £ 
কোটাছদশগ্ণিত1 বাহুবিভভ্া! পল প্রভা জ্ঞেয়।।” (গোলাধ্যায়) 


চ 1548] 
৬ ূ 


তৎপরে তিনি স্থানবিশেষের আকর্ষণ-বৈল- 


পৃথিবী 


গোলত্ব_ প্রমাণীকুত হইলেও তৎপরিমা-নির্ধারণে তাহাদের 
যত্্ের লাঘবতা দুষ্ট হয় নাই। উত্তরোত্তর গণনা-সহকারে তাহার 
পৃীপৃষ্ঠের পরিধি ও ব্যাসাদি নিরূপণ করিয়া, যশস্বী হইয়া 
গিয়াছেন। 
পৃথিবীর পরিমাঁণ। 

ন্গাওপুরাণে পৃথিবীর বিস্তার ৫* কোটী যোজন লিখিত 
ইইয়াছে। মেরুর মধ্যস্থান হইতে প্রতিদিকে এই পৃথিবীর 
'আবাঁধবিস্তার ৫৭ হাজার 'যোজন। সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবী 
মেরুর প্রত্যেকদিকে তিনকোটী ১ লক্ষ ৭৯ যোজন বিস্তীর্ণ । 
এই বিস্তার অপেক্ষা পৃথিব্যণ্ডের পরিধি ত্রিগুণ বিস্তৃত। তারকা- 
সন্নিবেশের : পরিধির স্তাঁর ভূসন্নিবেশেরও মগুলাকার পরিধি 
জানিবে 1২২ উক্ত অণ্ডকটাহের মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থিত 1৯০ 
তছুপরে যথাক্রমে ভূ, ভূব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য নামে 
ছত্রারৃতি মণ্ডলাকার সাতটী লোক এবং অধোদেশে সপ্তপাতাল 
অবস্থিত ২৪। 


ফ্রববেধের উন্নতিই অক্ষ!ংশ ও নতাঁংশই দ্রাঘিমাংশ | 
গোলাধ্যায়ে ক্ষট-পরিধি ও লম্বাংশের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে_- 
“স্বদেশেমেবন্তরযোজনৈধন্লম্বংশজৈর্মেকগিরেঃ সমন্তাৎ। 
বৃততং স্কুটে। ভূপিরিধির্যতঃ স্তাৎ ত্রিজ্য হৃতো লব গুণঃ কৃতোইন্ম[ৎ।” 
এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য ভারতবধাঁয় প্রাচীন জ্যোতি- 
ব্বিদ্গণ নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার করিতেন, সংক্ষেপে তন্মধ্যে কএকটার 
নামম্।ত্র প্রদত্ত হইল । 
“গোলে। নাড়ীবলয়ং যষ্টিঃ শঙ্ুর্ঘটা চক্রং। 
চাপং তুর্ধ্যং ফলকং ধীরেকং পারমাথিকং যন্ত্রং (” ( গোলাধ্যায়) 
ইংরাজীতেও এ্ররূপ 09৪৭72)8) 8910৮, 91099 প্রভৃতি যন্ত্রের 
আবিষ্ষীরে বিশেষ সহায়ত! ঘটিয়াছে। 
(২২) ত্রহ্ম।গপুরাণ অনুবঙ্গপাদ ৫৪ অধ্যায় ১৩-২১ শ্লোক । 
পুরাণকারগণ ভূমগুলের গে।লন্ব স্বীকার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মতে 


এখানে 


নুর্ধ্য হইতে নেগচুণের ব্যবধান ২৮*০০***** মাইল । 

(২৩) “অগুস্তান্তস্তিমে লেককাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী |” 

(ব্র্মাণ্ড অন" ৫৪1১৪) 

(৯৪) শ্রীমভাঁগবত ৫ম ্বদ্ধ ২৪ অঃ ও পাতাল" শব্দ দ্রষ্টব্য । 
কে।ন কোন গ্রন্থকার স্বমে্রুকে সর্গ, নিরক্ষদেশ মর্ত্য ও বড়বাকেই 
পাতাল 'বলিয়! হ্বীকার করেন। এই জন্ স্ুমেরুস্থ[নবানী দেবলোকগণের 
দিবারাত্র আমাদের দিবারাত্র হইতে বিভিন্ন কল্পিত হইয়ছে। 
আমাদের ১২ মাসে তদ্দেশবাসীর একদিন ও রাত্রি হয়। পুরাণে যখন 
সপ্তলোকের সপ্ত বিভিন্ন কেন্দ্র স্থির রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে সপ্ত- 
পাতালের একত্ব কল্পনা কর! যায়। বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত জগৎ লইয়া 
যখন পৌরাণিক পৃথিবী, তখন উহার এভাদূশ পরিমাণ-কল্পন। নিতান্ত 
অদঙ্গত নহে। দৃষ্টিশক্তির বহিভূতি বলিয়াই বোধ হয় গৌরাণিকেনা 
সপ্ডলোক ও মপ্তপাত।লের কেন্দ্রতারক। নির্ধারিত করেয়। যান নাই। 


্ঁ 


পৃথিবী 


বৈজানিক -মভেও পৃথিবী হরেক গাওসীয়াাতের | 


অন্তর্গত ৫ম্‌ গ্রহরূপে২৬ পরিগণিত । মঙ্গল ও বৃহস্পতি-কক্ষের- | 
মধ্যবর্তী ক্ষু্র তাঁরকাগণের (%৪৮০:০1৭) মধ্যে ইহার আকুতি 
সর্বাপেক্ষা বুহৎ। বিষুববৃত্তে ভূমগ্ুলের ব্যাস ৭৯২৬ মাইল 
এবং মেরুদেশে ৭৮৯৮ মাইল ॥ পৃথিবীর আয়তন ২৬৯০০০০ 
লক্ষ ঘনমাইল ও তূপৃষ্ঠ ১৯৭৩১০০০০ ৰর্সমাইল মাত্র ।২৭ জলা- 
পেক্ষা ভূভাঁগ ৫০৬৭ গুণ গাঁঢ়ু। ন্ূষ্ের সহিত তুলনায় ভূপি- 
প্র আকৃতিপরিমাঁণ ০০০০,.২০৮১৭৩, এবং সূর্য্য হইতে ইহার 
দূরতা ৫ কোঁটি ক্রোশ।২৮ এই সুদূর পথ বাহিয়! সুর্ধ্যক্িরণ- | 


“স্থকৈরাবরণৈঃ সুক্্ৈধার্যযমাণা পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
দ্রশভাগাধিকাভিশ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভিবহিঃ ॥ ২৬ 
ধাধ্যমাণাবিশেষৈশ্চ সমুৎ্পন্নৈঃ পরম্পরম্‌ ॥২৭ ॥ (ত্রহ্মাগ্ড অনুৎ৫৫অ3) 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দুরবন্তী এক একটা ক্ষুদ্র তারকা আমাদের সৃর্যযা- 
পেক্ষা বৃহৎ । 
(২৫) “ইত্যেবং সন্নিবেশে। বৈ পৃথিব্যা জ্যোতিষাঁঞ্চ যঃ1 ৭৯ 
দ্বীপানাং উদবীনাঞ্চ পর্বতানাং তখৈব চ॥ 
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ. ॥ ৮* 
ইতোষোহর্কবশেনৈব সন্গিবেশস্ত জ্যোতিষাঁম্‌। 
আবর্তঃ নান্তরে। মধ্যে সংক্ষিপ্তন্চ ফ্ুবাত্ত, সঃ 0৮ ৮১ 
( মত্ম্তপুরাণ ১২৮ অধ্যায় ) 
(২৬) বৃহস্পতি, শনি, নেপছুন, যুরেনাঁস্‌ প্রভৃতি শ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা বড়। 
(২৭) ভাক্ষরাচার্ধ্য পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের গুণফলকেই তৃপৃষ্ঠ-ক্ষেত্র 
ফল নির্ণাত করিয়াছেন-__ 
*প্রোক্তে। যোজনসংখ্যয়! কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাবধয়- 
স্তদ্যাসঃ কুভুজজসায়কভূবঃ সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ। 
পৃষ্টক্ষেত্রফলং তথ যুগ গুণত্রিংশচ্ছরা্টা দ্রয়ঃ 
তুমেঃ কন্দুকজালবৎ কুপরিধিব্যানহতেঃ প্রক্ষ,টম্‌॥”( গৌলাধ্যায় ) 
যোজননংখ্যাতে পৃথিবীর পরিমাণ ৪৯৬৭, ও ব্যাঁস ১৮৫১২) পৃষ্ঠক্ষেত্রফল 


৭৮৫৩৩৪। ভারতবযাঁয় জ্যোতিব্বিদ্গণের সহিত যুর্ঠেগীয় বৈজ্ঞানিক 
তত্ববিদের এতদ্বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভূপরিধির পরিমাণ নির্ণয়ে 
ভাক্করাচাধ্য ষে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে এরপ বিভ্রাট 
অসম্ভব | 
“নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতিষোড়শাংশে ভবেদবন্তী গণিতেন যন্মাৎ। 
তদন্তরং ষোড়শসংগুণং স্াভ,মানমস্মাদ্বহু কিং তদুক্তমূ॥” 
তাহারা যেস্থানাদি মাপিয়া এ সকল নির্ধারণ করিতেন, তাঁহারও 
ভুরি প্রমাণ আছে_- ৰ 
পপুরাস্তরং চেদিদমুত্তরং স্তাঁৎ তদক্ষবিশ্রেষলবৈস্তদা! কিম্‌। 
চক্রীংশকৈরিত্যন্ুপাত যুক্ত যুক্তং নিরুক্তং পরিধেঃ প্রমাঁণম্‌॥” 
(গোলাধ্যায় ) 
(২৮) 15810068 11096000 0৫ 9016009 & 416৪ ০1, 1] 


. 23, কিন্তু কোন কোন জ্যোতিবিবদ্‌ ঈ৫****** মাইল স্থির করিয়াছেন। : 


[ ১০০ 


|] পৃথিবী 


মালার ধরামগ্ুলে পৌছিতে ও পূর্ণবিকাশ পাইতে ৮ মিনিট ১৩.৩. : 


সেকেণ্ড লাগে। পৃথিবী গোলাকার, কিন্তু উত্তর ও দ্রক্ষিণ 


 মেরুদেশে ১৩ মাইল করিয়া চাঁপা |: 


দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর“দিন'আইসে । প্রাতঃকালে 
পূর্বদিকে হুর্য্যের উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমে অস্তমিত হয় । 
রাত্রিকালে আকাশের নক্ষত্রগতি দেখিলেও, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির 
গৃথিবীপরিবর্তন মনে হয়। এই কারণেই বোধ হয় পুরাকালে 
মুরোপখণ্ডেও পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া স্থির ছিল ।২৯ 
প্রথমে হিপার্কাস নামক জ্যোতির্ব্িদ এই মতটা উদ্ভাবন করেন । 
খুষ্ট দ্বিতীয় শতান্দে মিসরবাসী টলেমী এতদ্বিষয় পরিষ্কাররূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এতন্নিবন্ধন জ্যোতিষ্কজগতের. এই 
কল্পিত ভ্রমণপ্রণালী লেমিক্‌ থিওরি” নামে অভিহিত । খুষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভ্রান্তমত যুরোপখণ্ডে প্রচলিত ছিল। 
পরে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কোপার্রিকাস্‌ এই মত নিরাকরণ 
করিয়া প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় ( দরিবারাত্রে) এক 
একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিক আবর্তন করে, সেই 
জন্তা সুধ্য ও নক্ষত্রমগুলীর এবপ দৃগ্তমান গতি অনুভূত হয় । 

কোপাঁণিকাস্‌ ১৫শ শতান্দে যে সত্যটা প্রকাশ করেন, আধ্য- 
ভূমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আধ্যভট কোপাধিকাসের 
বহুশতবর্ষ পূর্বে পৃথিবীর সেইরূপ গতিবিধি পরিফাররূপে বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন ৩*। পৃথিবীর সমস্ত গতিই প্রাক তৎকালে 


(২৯).কোন কোন পুরাএকার এই মতের পোষকত। করিয়াছেন, কিন্তু, 


মত্ম্তপুরাণের উদ্ধতশ্লোকাংশ হইতে সে ভ্রম নিরাঁকৃত. হইতেছে । 


(৩০) “ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবা বৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবদিকৌ উদয়ান্তময়ৌ 


সম্পাদয়াতি নন্গত্রগ্রহাণাং।” আধ্যভট এইরূপে পৃথিবীর আবর্তন সুম্পষ্ট- 
রূপে প্রতিপন্ন করিলেও এবং কি কারণে এই গতিশীল ভূগোলের নিয়ত, 


ভ্রমণ স্থুলদৃষ্টির আয়ত্তীভূত হয় না; তদছুত্তরে আর্াভট লিখিয়।ছেনঃ__ 

“অন্ুলে।মগতিনৌ স্থঃ পণ্ঠত্যচলং ৰিলোমগং যদ্বৎ | 

অচল।নি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগাঁনি লঙ্কায়াম্‌ ॥”, 

অন্ুলোমগতি জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদীতীরস্থ অচল পদার্থকে 

বিলোমগ।মী দেখিতে পায়, লঙ্কায় (বি্ষিববৃত্ত প্রদেশে). অচল নক্ষত্র 
সকলকেও সেইরূপ সমপশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয় অর্থাৎ 
পূর্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ জন্য অচলরাশিচক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে 
যাইতেছে মনে হয়। কিন্ত ব্রন্গগুপ্ত, শ্রীপতিমিশ্র ও জ্যোতিব্বিদ্‌ লল্লাচার্য্য 
ষে ভ্রান্তযৌক্তিক প্রতিবাদ দ্বারা পৃথিবীর অচলক্ব স্বীকার করিয়াছেন, 


ৃ 


তাহা' হইতে অনুমিত হয় ষে, তাহারা পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি এবং ভূবাযুৰ 


সহিত ভ্রমণবিষয় অবগত ছিলেন না। অন্ুসন্ধিৎস্থ হইয়াই আর্ম্যভট এই. 


নৃতন মতাবিষ্ষারে সমর্থ হুইয়াছিলেন। পুরাণশান্ত্রে সুর্যের মধ্যকেন্র- রর 
মতপরিপোষক প্রমাণ পাঁওয়। যায়। সুর্ধ্যকে মধ্যকেন্দ্র বলিলেই ষে: 


পৃথিবীর হূর্ধেরর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ হ্বীকার করা হয়, ইহা বলা! বাহুল্য ॥ 


4 
য 


/& 


আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 


মুরোপে নিরূপিত হইবার পূর্বের আধ্যভট স্থির করিয়া] গিয়াছেন।:১ 
পৃথিবীর গতি । 

বর্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এই পৃথিবী, ঈষদূন ২৪ ঘণ্টার 
হধ্যে বা এক নাক্ষত্রিক বিনে একবার আপনার মেরুদণ্ডের 
চারিদিকে ঘুরিয়৷ আবার পূর্ববাবস্থার ফিরিয়া আইসে। ইহাই 
পৃথিবীর আহ্ছিক গতি (101%7781 18919£01% ০0 163 ৪2018) 
এই আন্কিক গতিই দিবারাত্রের কাঁরণ। আক্কিকগতি দ্বারা 
পৃথিবীর যখন যে অংশে হৃর্য্য থাকে, সেই ভাগে দিন ও ঠিক 
তদ্বিপরীতার্ধভাগে রাত্রি হয়। পৃথিবী যদি আপনার মেরুদণ্ডকে 
অয়নমগ্ডলের উপর রাখিয়! ঠিক সোজাভাবে ঘূরিত, তাহা 
হইলে সকল সময়ে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে দিবাঁরাত্রের মান সমান 
দেখা যাইত ।॥ কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আনরা৷ দিবারাত্র সমান 


“অগুমধ্যগতঃ স্ধ্যোদ্যাবাভূম্যোরধদত্তরমূ। 
হুর্্যান্তগে।লয়োর্দ্রধ্যে কোটাঃ স্থযঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥”” 
( শ্রীমস্ভাগবত ৫ স্বন্ধ ২ অঃ) 
মত্ম্তপুরাণ ১২৮ অধ্যায়ে এ মতের প্রতিপে|ষক প্রমাণ পাওয়| যাঁয়। 
্রন্ধাগপুরাণ-মতে মগ্ডলাকারে অবস্থিত হুর্য্যের পর্যাস (পারিবর্তন ) ভ্রমণ 
হইতেই পৃথিবীর অর্ধভ।গ আলোকিত হইর1 থাকে। 
"প্রকাশতে স্বভাভিস্তোৌ মণ্ডলীভ্যাং সমাস্থিতৌ। 
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণ।ং দ্বীপানাস্ত স বিস্তরঃ | 
বিস্তারার্ধং পৃথিব্যান্ত ভবেদন্যত্র বাহাতঃ। 
পর্যযানপারিমাণ্/ন চন্দ্রাদিত্যো প্রকাশকৌ |৮ (ক্রক্ষাও অনু ৫৪1২-৩) 
কিন্তু বর্তমান জ্যোতিঃশীস্ত্রের প্রমাণে কূর্যযকে স্থির জানিয়! পৃথিবীর 
আবর্তন ও অর্ধতাগ আলোকীকরণ হইতেও ভূমগ্ডলের গোৌলত্ব স্বীকার 
করা যাঁয়। বৌদ্ধের| দিবারাত্রের কারণ স্বরূপ সুমের-পর্বতকেই নির্দেশ 
করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রমাণার্থ ছুই নূরধ্য ছুই চন্দ্র ও ছুই নক্ষত্রচক্র 
স্বীকার করেন। কুষ্যসিদ্ধ|ান্তে উক্ত ত্রান্তমত নিরাঁকৃত হইয়াছে,_ 
“কিং গণ্যং তব বৈগুণ্যং দ্বেগুণ্যং ষে। বৃথাকৃথাঃ। 
ভাকেন্দুনীং কিলোক্যান্কা ফ্রবমৎস্যপরিভ্রমং /৮” ( নুর্যযসিদ্ধান্ত ) 
বিষুপুরাঁণের ২৮ অধ্যায়ে সূর্য্য হইতে জগতে আলোকান্ধকারব্যাপ্তি 
প্রদঙ্গ আছে। পুরাণ মতে প্রবহ-বায়ুবশে সৃর্য্যাদিগ্রহগণের সহিত রাশি- 
চক্রের পশ্চিমাভিমুখে আবর্তনের- যে- ফল, জ্যোতিঃশান্ত্রমতে একমাত্র 
পৃথিবীর আবনূনে সেই ফল পাওয়া যায়। 
- প্যান্তৌভচক্রে লঘুপূর্বগত্যা খেটাস্ত তস্যাঁঃ পরণ-্রগত্যা,) 
কুলালচক্রভ্রমি-বামগত্য। যন্ত্রোহনু কীট। ইব ভান্তি যাত্তঃ॥” (গোলাধ্যায়) 
ভূত্রমণ ও রাশিচক্রকে অচল স্বীকার করিলে প্রবহবায়ু স্বীকার 
নিশ্রয়োজ্ন।: যুরোগীয় বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ কোন বায়ুরই উল্লেখ করেন 
নাই 17. 
(৩১) আর্ধভট স্বতে গ্রহাদের চক্রগতি ও অয়নাংশ সামান্য পঞ্জি- 
. কাতে উদ্ধত হইয়া থাঁকে। 


টা ৬ 


(৮১৯১ 


এমন কি ক্রানস্তিপাতের বক্রগতি (৮:০- | 
$683101) 91 &1)৪ 7:077170,.০8) যে পৃথিবীর গতিসম্ভৃত, তাহা । 


] পুথিবী 


পাই না। শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি বড় এবং প্রীন্ম কালে 
দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইয়া, থাকে। 

গোলাকার পৃথিবী স্থির মেরুদওকে ধরিয়া অয়নন্দগুলে 
যেন একটু বক্রভাবে বা চাপগতিতে ঘুরিয়া থাকে । উত্তর 
মেরু যখন সৃর্য্যের ঘত অভিমুখে, তখন দক্ষিণমের সুর্যের তন্ত 
বিমুখ হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত বিষুবরেখার উত্তরভাগে যত 
পরিমাণে দিবসের দৈর্ঘ্য, দক্ষিণভাঁগে ততোধিক মাত্রায় রাত্রির 
বৃদ্ধি হয়। কেবল বিষুববৃত্তস্থ গ্রদেশসমূহে দিবারাত্রের ভাগ 
সমান। যতক্ষণ পৃথিবী এই অবস্থায় থাকিয়া ঘুরিবে, ততদিন 
২৪ ঘণ্টা! মধ্যে একবার ঘৃরিয়া গেলেও দক্ষিণ-মেরু হুর্য্যের 
অভিমুখী ও উত্তরমেরু কৃর্য্যের বিমুখী হইবে না। সুতরাং 
দক্ষিণমেরতে ২৪ ঘণ্টা ও উত্তরমেরুতে ২৪ ঘণ্টা দিন থাঁকিবে । 

এইরূপে ভ্রমণশীল পৃথিবীর দক্ষিণমেরু হইতে বিষুবরেখা 
মধ্যবর্তী দূরবত্তীস্থান সকল তাহাদের দূরত্বের পরিমাণানুসারে 
ক্রমেই যতটুকু সুর্যের অভিমুখে পড়িতেছে, তাহা অপেক্ষা 
অধিকভাগ বিমুখে থাকিতেছে। সেই জন্য এখানে রাত্রির 
পরিমাঁণ অধিক হইয়া পড়ে। এইরূপে সুর্যের কর্কটরাঁশিতে 
অবস্থানকালে উত্তর মেরুদেশে ছয়মাস দিন ও দক্ষিণে ছয়মাস 
রাত্রি এবং দক্ষিণাঁয়নে মকররাশিতে স্থিতিসময়ে দক্ষিণমেরতে 
৬ মাস দিন ও উত্তরে ৬ মাস রাত্রি হয় ।২ 


(৩২) নিরক্ষবৃত্তস্থ প্রদেশে দিবরাত্র সমান এবং উত্তর ও দক্ষিণে 
ক্ষয়বৃদ্ধি হয় কেন? 
“ব্যং ভ্রমতি দ্বেবানামপসব্যং হথরদ্বিষাং। 
উপরিষ্টাৎ ভগোলোহয়ং বক্ষ্যে পশ্চানুখঃ সদা 
অতন্তত্র দিনং ভ্রিংশন্নাড়িকং শর্বরী তথ] । 
হানিবৃদ্ধি সদা বামং সুরাস্থরবিভাগয়োঃ॥৮ (হূর্যযসি" ) 
ভাঙ্করাচারধ্য নির্দেশ করিয়াছেন £__ 
“অতশ্চ সৌম্যে দিবসো মহান্‌ জ্যাৎ রাত্রির্লঘুব্যস্তমতশ্চ যাম্যে। 
ছারাত্রবৃত্তে ক্ষিত্বিজাদধঃস্থে রাতির্যতঃ স্যাৎ দিনমানয্দ্ধং। 
সদ। সমত্বং ছ্যুনিশে। নিরক্ষে নৌল্মগুলং তত্র কুজাদ্যতোইনযৎ ॥” 
(গোলাধ্যায়) 
হুর্্য মেষরাশি হইতে উত্তরে অগ্রসর হইয়া যথাক্রমে বৃষ মিথুন 
অতিক্রম করিয়। ২৪ অংশে কক্টের আদি পধ্যস্ত গমন করেন, এই ২৪ 
অংশ পরমক্রীস্তি নামে অভিহিত | পরে সূর্য্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্রমে সিংহ- 
কন্যা অতিক্রম করিয়া তুলীরাশিতে আমিয়! মিলিত হন। এরূপ দক্ষিণে 
২০ অংশে মকর পর্য্যন্ত আমিয়া আবার মেষরাশিতে বিষুব বৃত্ত ও ক্রান্তি- 
বৃত্তের সন্মিলন-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কৃত খন্থে ক্রা'স্ত পরিমাণ 
২৪ অংশ, যুরে।পীয় জ্যোতিব্বিদি মতে ২৩ অংশ। হৃর্াগতির তার- 
তম্যান্থদারে এই অনৈক্য ঘটিয়াছে এবং ত্রান্তাংশে নাুনতা লক্ষিত হইতেছে। 
জয়সিংহকক্কদ্রম নামক গ্রন্থে ত্রান্ত্যংশের কলাহীস নিত হইয়াছে। 


পৃথিবী 1 


অয়নমগ্লে কৌণিকভাবে থাকিয়৷ প্রত্যহ পৃথিবী একবার | 
করিয়া আপন মেরুদণ্ড আবর্তন করিতেছে, কিন্তু এই চাঁপাত্মক 
আবর্তনহেতু দিবারাত্রের বৈষম্য ঘটে কেন এবং কখন উত্তর- 
মেরতে আলোক, কখন বা! অন্ধকার, এক স্থানের দিন ছোট, 
আবার কখন দিন বড়, এরূপ পরিবর্ভনই বা৷ হয় কেন? 
আহ্বিক-গতিই যদি পৃথিবীর একমাত্র গতি হইত, তাহা 
হইলে কখনই দিবারাত্রবিপর্ধয় সংঘটিত হইত না। সুর্য যে 
নক্ষত্ররাশির নিকট উঠিত, তাহাকে আমরা চিরকাল সেইখানে 
দেখিতাম। প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার করিয়া 
ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী একবৎসরে এক্বাঁর সৃর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া আইসে।১০ ইহাকে পৃথিবীর বার্ধিক-গতি. (1১০ঘ০1- 
(1০০, 00 0 0016) বলে। প্রতিদিন সূর্য ও নক্ষত্রা্ির স্থান- 
পরিবর্তনই ইহার প্রমাণ । আমরা সুর্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ কিয়! 


উত্তর-দক্ষিণ গোলের ৬৬ অক্ষাংশের মধাবত্তী দেশের পক্ষে রূপ 
দিবারাত্রের হাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ৬৬ অংশ হইতে ৯০ অংশ পর্যন্ত উত্তর 
দক্ষিণে স্বমের ও কুমের-প্রদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম স্বতন্ত্র । তথায় ৬মাস 
দিন ও ৬মাস রাত্রি হয়। 
“যট্যষ্টিভাগভ্যধিকাঃ পলা ংশ! যত্রাথ তত্রাস্ত্যপরো বিশেষঃ। 
লহ্বধিকা ক্রান্তিরদক্‌ চ যাবৎ তাবদ্দিনং সন্ততমেব তত্র । 
যাবচ্চ যাষ্য। সততং তমিস্্া ততশ্চ মেরৌ সততং সমাদ্ধমূ1” (গোলাধ্যায়) 
আরও বিশেষ প্রমাণ 
“জ্র্যংশ যুং নবরসাঃ পলাংশক| যত্র তত্র বিষয়ে কদ'চন। 
দৃপ্ততে ন মকরো ন কার্ম,কং কিঞ্চ কক্মিথুনৌ পদোদিতৌ 
যত্র সাজ্বিগজবাঁজিসম্মিতান্তত্র বৃশ্চিকচতুষ্টয়ং ন চ। 
দৃগ্ভতেহথ বৃষভা চতুষ্টয়ং সব্বদ| সমুদিতঞ্ লক্ষ্যতে | 
যত্র তেইখ নবতিঃ পলাংশকান্তত্র কাঞ্চনগিরৌ কদাচন ॥ 
দৃগ্তে ন ভদলং তুলাদিকং সর্ববদ। সমুদিতং ত্রিরাদিকম./” (গোলাধ্যায়) 
(৩৩) অয়নকক্ষ বিচরণ করিয়। একবার স্ু্য্/ প্রদক্ষিণ করিতে ৩৬৫ 
'২৫৬৩৭৪3 সৌরদিন ঝ। ৩৬৫ দ্বিন ৬খস্টা ৯মনিট ১০*৭৫ পেকেণ্ড লাগে। 
ইহার অয়নবৃত্তস্থ বিষ্ুপদ বা মেষসংক্রান্তি (ড০:০৪] [50811)0) হইতে 
বিঝুপদ-সংক্রীস্তি পর্যন্ত (খতু-পরিবর্তন-কালজ্ঞাপক ) ভ্রমণ ৩৬৫ দিন 
৫ ঘণ্ট। ৪৮ মিনিট ৪৭:৮১ সেকেও সমাহিত হয়। 
“পঞ্চা্গরামান্তিথয়ঃ খরামাঃ স্বার্দ্িদতঃ কুদিনাদ্যমন্দেজ 
অস্তার্কমাসোইরলবঃ প্রদিষ্টক্িংশদ্দিনঃ সাবনম।সএব"॥'” (গোলাধ্যায়) 
এক সৌরবর্ষে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩* পল ও ২২০ সাড়ে বাইশ বিপলে 
সুর্ষোর স্ক,টসাবন দিন হয়। সৌর বৎসরের দ্বাদশাংশকে ১ সাবন মাস হয়। 
উত্তুরায়ণে সের অবস্থানকালে উত্তরগোলে স্থযণকিরণ ও গ্রীষ্ম তীত্র 
বোধ হয়, এরূপ উত্তর পরমক্রান্তি হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভি মুখে আসিতে 
গ্রীষ্মের হান লক্ষিত হইতেছে । | 
“অত্যাসন্নতয়। তেন গ্রীষ্মে তীত্রকরা রবেঃ। 


দ্বেবভাগে স্থরাণান্ত হেমন্তে মন্দতান্খা ॥” (কুর্যণসিদ্ধাত্ত ) 


১০২ ] 


পৃথিবী 

দেখিতে পাই যে,১*ই চৈত্র (২২শে মার্চ) মাসের বিষুপদক্রান্তি- 
বৃত্তে (ড৪:৪। ০৫00০ ) সূর্যদেব ঠিকপুর্বে উম হইয়া 
পশ্চিমে অন্ত যান। অতঃপর ৩ মাস উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া ১*ই 
আবাঢ় (২২শে জুন ) কৃর্ধ্যদেব উত্তরক্রান্তিনীমারূঢ় (১81000)67 
৪০1961৪) হন, এ সময় দিন-পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বুহৎ হয়। 
আবার বক্রগতিতে ফিরিয়৷ তিনমাসের পর ১০ই আশ্বিন (২২শে 
সেপ্টেম্বর ) হরিপদ বা তুলাক্রান্তিতে (4৪ ৮0008] 170010005) 
রাত্রিদিবা সমান হয়। পরে স্্ধ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়! 
১০ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর ) দক্ষিণক্রান্তিসীমায় ( ঘ/০০- 
৪০1১৮:০) উপস্থিত হন। এ দিন সর্বাপেক্ষা ছোট । এইরূপে 
একবার উত্তরপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করিতে কৃূর্যের একবৎসর লাগেক্চ। সুর্য্যের এই প্রত্যক্ষ গতি 
(57)0877 £5০61০2),দ্বারা আকাঁশে একটা বৃত্তীভাঘ অঙ্কিত 
হয়, তাহাকে রাশিচক্র বা সুর্যের অয়নমণ্ডল কহে। সুর্যের 
এইবপ দৃশ্তমান গতি হয় কেন? তাহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 
পৃথিবী দিন দিন সূর্য হইতে একটু একটু সরিয়া আবার এক 
বৎসরে সেই পূর্বস্থানে ফিরিয়া আইসে। ছয়মাস আমরা 
মন্তকোপরি ব্রহ্মকটাহে বে তারকামগ্ডলী দেখি, আর ছয়মাস 
তাহারা আমাদের পদনিম্নের ব্রঙ্মকটাহে থাকে । পৃথিবীর 
উভয় মেরুব্তী তারকা! ব্যতীত সৃষ্্যপরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত 
সকল তারকার এরূপ পরিদৃষ্ঘমান গতি হয়। মেরুদয়ের 
উপরি আকাশে যে সকল তারকা আছে, তাহা কখনও অদৃষ্ 
হয় না2৪.। কারণ পৃথিবী আপন অক্ননমণ্ডলের উপর ২৩" 
ডিগ্রী২৮ মিনিট কৌণিকভাবে অবস্থিত আছে। চিরকালই 
প্রায় এরূপ সমানভাবে চলিয়াছেৎৎ। একারণ উভয়মেরুর 
লক্ষ্য ঠিক একই দিকে নিবদ্ধ বোঁধ হইতেছে । 

২৪ ঘন্টার পৃথিবী আপনাকে আপনি একবার আবর্তন 
করে এবং একবৎসরে তেমনি একবার ৃষ্্যকে প্রদক্ষিণ করিয়! 
আইসে। পৃথিবীর এই ছুইটী গতি মিশ্রিত হইয়! আর একটা 
গতি উৎপাদন করে। 


* "ভানোর্মকরসংক্রাস্তেঃ ষণ্মাসা উত্তরারনম্‌ 


কর্কটাপদেস্ত তখৈব শাৎ ধগ্মাস। দক্ষিণায়নম্‌ 1৮ ( কুর্যযসি* ) 
মকর সংক্রান্তি হইভে মীনরাশি পর্য)স্ত ক্রাস্তিবৃন্তপঞ্ধে সুর্যের রাশি 


, চত্রাশ্রিত ছয় মাস কাল ভ্রমণই উত্তরায়ণ, আর এইরূগে কর্কট হইতে ধনু 


পর্য্যন্ত গমনই দক্ষিণায়ণ বলিয়! প্রসিদ্ধ 

(৩৪) একারণ উত্তরঞ্বতার! নিশ্চল ও স্থির বোধ হয়। 

(৩৫) শুঙ্গগণনাছারা স্থির হইয়াছে, একবৎসরে পৃথিবীর অর্থ সেকেও 
মাত্রা কৌণিক অবস্থানের পরিমাণ হ।স হয়। উহ্বাস বৃদ্ধি ১ভিখী 
২১ মিনিটের অধিক হষ নাঁ। গহগণের সমবেত আকর্ষণ ইহার ৮. 


পৃথিবী 


খ 


পৃথিবী চীপগতিতে আকাশপথে সর্পকুগুলারুতি চক্র করিয়! 
থাকে। হৃর্য্যপ্রদক্ষিণকালে যে চক্রাকার পথে পৃথিবী ভ্রমণ 
করে, তাহাই তাহার অয়নমণ্ডল। এই অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ 
গোলাকার নহে, অনেকটা ডিন্বাকৃতি (বৃত্তীভাস ), ইহার দুইটা 
অধিশ্রয় বা নাভি (8০০১) আছে। এক অধিশ্রয়ে ্‌র্ধ্য 


অবস্থিত ও অপরটা শূন্য পড়িয়া আছে। এজন্ত অয়নমগ্ুলের 


সকলস্থান হইতে সুধ্য সমান দূরবন্তী নহে । 
আহ্কিক ও বার্ষিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আরও ছুইপ্রকার 
গতি আছে। একটা ক্রান্তিপাঁতের৩৬ বক্রগতি (7১৮99851011 
91 009 চ:001093৩৯), আর একটা মেরুলক্ষ্য-পরিবর্তনগতি 
(0৪007); এতছুভয়ের প্রকৃতি এতই জটিল বে অস্কশীস্ত্রে 
সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার বিবৃতি সহজে বোধগম্য হর না। 
স্ৃতরাঁং সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়ী গেল মাত্র। 
পৃথিবী আপন অয়নমগ্ডলে চাপাত্মকগতিতে অবস্থিত থাকিয়া 
প্রতিদিন ভ্রমণকাঁলে স্বীয় বিষুবরেখার ছুইটামাত্র বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ 
করাইতেছে। কিন্ত প্র একই বিন্দদবযন চিরদিন কক্ষের উপর সম- 
ভাবে পড়িতেছে না । প্রতিবৎসর ক্রান্তিপাত ৫০১০” সেকেও 
পূর্ব্বে পড়িতেছে অর্ধাৎ আজ বিষুবরেখার যে বিন্দু কক্ষের 
উপর পড়িতেছে, আগামী বংসর সেই দিবসে এ বিন্দু হইতে 
৫০১০ সেকেও পশ্চাতে সেই বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করিতেছে। 
এইবূপে ২৫৮৬৮ বৎসরে আবার সেই একই বিন্দু কক্ষের উপর 
আসিয়া পৌছিতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতি পৃথিবীর ছুই 
স্বতন্ত্র গতির কাঁধ্যফল। পৃথিবীর মেরুদেশ অপেক্ষা বিষুবদত্তস্থ 
পদাথসমষ্টি (0:0115908] 07০060০1809) অধিক । সুতরাং 
মেরুদেশে চন্ত্রনূর্যের আঁকর্ষণপ্রভাব বিষুববৃত্তস্থ স্থানাঁপেক্ষা 
অধিক হইবেই। আকর্ষণের এতাদৃশ বৈম্যহেতু ক্রান্তিপাত 
ক্রমান্বয়ে পূর্বে পিছাইয়া৷ পড়িতেছে। টাল আকর্ষণ- 
প্রভাবে যেমন ত্রান্তিপাতের বক্রগতি সম্পাদিত হইতেছে, 
তদ্রুপ গ্রহগণের সমবেত আকর্ষণে পৃথিবীর.আর একটা অগ্রগতি 
- উৎপন্ন হইতেছে । এই উভর গতির কা্যফলে প্রতিবসরে 
ক্রান্তিপাত ৫০১০ সেকেও পিছাইয়া যাইতেছে বা ৫০ ১০৮ 
সেকেও অগ্রে সম্পন্ন হইতেছে। 
এই গতি হইতে আমরা জাগতিক ব্যাপারে তিনটা ঘটনা- 
সমাশ্রিত দেখিতে পাই। 
বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দু যতই সরিতে থাকে, ততই 
পৃথিবীর মেরু চক্রাকার-প্থে ঘৃরিয়া যায়। পৃথিবীর মেরু যে 
 চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে, তাহার কেন্দ্র পৃথিবীকক্ষের মেরু, 


গর রতি হাতির... তা 
(৩৬) পৃথবীর বিবুবরেখা (8৮) ও অয়নমণ্ডলের (120170৮1৩ ) 


মংযোগস্থলকে ক্রান্তিপ।ত কহে। 


[১০৩] 


পৃথিবী 


স্থতরাং ২৫৮৬৮ বৎসরে এ কেন্দ্রের চারিদিকে পুখিবীর মেরু 
এক একটা বৃত্ত অষ্কিত করে। এই গতিদ্বারা মেরুবত্তী নক্ষত্র- 
রাশির স্ুদীর্ঘকালে স্থানপরিবর্তন অন্গভূত হয়। 

বিষুবরেখার একএকটা বিদ্দু সরিয়া যতই-তাহার পূর্বাস্থিত 
বিন্দুকক্ষের উপর আসিয়া পড়ে, ততই নক্ষত্ররাশিতে সৃর্যের 
উদরকালপ্রভেদ ও খতু*)-বৈষম্য উপলক্ষিত হয়) একটা 
নক্ষত্র হইতে নেই নক্ষত্রে ফিত্বিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় 
লাগে, তাহাকে নাক্ষত্র বৎসর৩৮ (513919817০৮, ) ৰলে৩৯। 
কৃত্তিকানক্ষত্রের উদরম্থান হইতে কৃর্ধ্য পুনরার স্ৃত্তিকার দৃশ্ততঃ 
ফিরিয়া আদিলে একটা বৎসর পুর্ণ হয়। 

এক ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ত করিয়া পুনরায় সেই ক্রাস্তি- 
পাতে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর বে সময় লাগে, তাহাকে এক 
সৌর বৎসর (10881) বলা যায়। সৌরবৎসর নাক্ষত্র বৎসর 
অপেক্ষা ২* মিনিট ২০ সেকেও অল্প সময়ে সম্পূর্ণ হয়। পুর্বে 
উক্ত হইরাছে যে, বিুবরেখার একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাঁত 
হয় না, পর্যায়ক্রমে হঠিযা বিুবরেখার প্রত্যেক বিন্দুই পৃথিবীর 
কক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইন়্া পড়িতেছে। একই বিদ্দুতে চিরকাল 
্রান্তিপাত হইলে, পৃথিবীকে যত দূর ভ্রমণ করিয়া আবার ক্রান্তি- 
পাতে উপস্থিত হইতে হইত, তদপেক্ষা অন্পদূর ভ্রমণ করিয়াই 
পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপনীত হইতেছে । বাসন্তিক-সমরাত্রদিন 
( ৬9:08] 1708100% ) হইতে সৌরবৎসর গণিত হয় ।৪ 

সৌর বৎসরের সমগ্নালপতাই খতু-পরিবর্তনের মুল এবং বর্তমান 
বৈষম্যের প্রধান কারণ। যদি প্রতিবৎসরে খতৃৎ্পাদক সৌর বৎসর 
নাক্ষত্রবৎসর হইতে ২০ মিঃ২০ সেঃ অগ্রে উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে এ পরিমাণে প্রত্যেক খতুও নাক্ষত্রবর্ষের অগ্রে সম্পাদিত 


(৬৭) “দ্বিরা(শনাথ!| খতবন্ততোহপি শিশিরাদয়ঃ। 

মেষাদয়ে। দ্বাদশৈতে মানান্তরেব বসরা ॥৮ হ্র্যসিদ্ধান্ত ) 

(৩৮) নাড়ীব্টা! তু নাক্ষত্রমহো রা ত্রং প্রকীন্তিতম্‌। 

তত্রিংশতা ভবেন্সীনঃ সাবনোহর্কোদয়েন্ততঃ॥?” (হুধ্যসি* ) 

(৩৯) অস্মদ্দেশীয় পঞ্িকাদিতে নাক্ষতিক বসর-গণনা হইয়া থাকে । 

(৪০) * * * * সাবনোইকদয়েন্তথা। 

এন্দবস্তিথভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্য। সৌর উচ্যতে।. 

মাসৈহ্াদশভিব্বর্ষং দিব্যং তদহ উচ্যতে ॥৮ (স্ুর্যাসিদ্ধান্ত) 

গোলাধ্যায়ে সৌর ও চান্দ্র মাদর: অণ্তর-কাঁলকে অধিমাস বলয়! 
লিখিত হইয়াছে। 


“সৌরান্মাসাদৈন্দবঃ স্তালঘীয়ান্‌ যল্মাও ম।ং নংন 1 তহবিকাঃ স্থাঃ। 


চান্্রাঃকল্লে সৌরচান্রান্তরে যে মাসান্তজ্ট ₹ | প্রদিষ্টঃ 1 

চান্দর্রো ন সৌরেণ হৃতাততু চান্দ্রাদবাপ্তসৌ: 8 78) 

মাসৈর্ভবেচ্চন্ত্রমসো। হখিমাসঃ কল্পেহ ২ আযান উজ? 
লাধ্যায়) 


পৃথিবী 


হইবে । এই প্রকারে আবার ২৫৮৬৮ বর্ষপরেনাক্ষত্র ও সৌর- 
নূতন বর্ষ ঠিক একই সময়ে আরন্ধ হইরা' থাকে অর্থাৎ আজ 
নাক্ষত্রবর্ষের যে মাসে যে দ্রিনে সমদিবারাত্র হইয়াছে, ২৫৮৬৮ 
বর্ষ পরে ঠিক সেইদিনে সেই সময়ে সমরাত্রিদিবা ঘটিবে। 
হিন্দুগণ নাক্ষত্র এবং যুরোগীয়গণ সৌর বৎষর গণনা করিক্ক 
থাকেন ৷ যুরোগীয় গণনায় যে মাসে যে খতু তাহা প্রাক 
একই থাকে, কিন্তু আরধ্্যদিগের নাক্ষত্র-গণনে প্রতিবৎসর 


সমরাত্রিদ্িবা ২০ মিঃ ২০ সেঃ অগ্রে হওয়াতে অনেক বর্ষপরে | 


ক্রমে খতুকীলের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পুর্বে যে সময়ে খতু- 
রাজ বসন্তের আবির্ভাব হইত, এখন সে. সময়ে নিদারুণ গ্রীক 
দেখা দিয়াছে; গ্রীষ্মের সময় বর্ষা আপিয়াছে, এই রূপে পৃথিবীর 
ছুই অর্দে খতু কাঁলের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে । 


পুর্ব যখন বৈশাখমাসের, প্রথমদিনে বাসস্তিক সমরান্রিদিন 


ঘটিত, তৎকালে সেইদিন হইতেই ভারতবাসিগণ নূতন বৃৎসর- 
গণনা আরম্ত করিয়াছেন, কিন্তু এখন ১০ই চৈত্র সমরাব্রদিবা 
আরম্ত হইয়াছে, সুতরাং পুনরায় বৈশাখমাসের প্রথমে সমরাত্র- 
দিবা ঘটতে প্রায় ২৫০০০ বত্নর লাঁগিবে। পূর্বে বাঁস্তিক- 
সমরাত্রদিবায় কুর্য মেষরাশিতে উদয় হইত, এখন এদিন 
মীনরাঁশি অতিক্রম করিতেও ১০* অংশ বাঁকি থাকে ।  এইরূপে 


ুর্ধ্যক্রমেই পিছাইয়া উঠিতে উঠিতে ২৫৮৬৮ বৎসর পরে আবার ) 


সেই একই নক্ষত্রে উদ্দিত হইবে । 


্রান্তিপাত্; সচল বলিয়া পৃথিবীর ইহাতে যে, মৃছ্গতি 


হইতেছে, তাহাতে অয়নমগ্ডল ক্রমশঃই ধীরে ধীরে পরিবপ্তিত 


হইয়া! পড়িতেছে। এই. কক্ষপরিবর্তনগতিদ্বারা পৃথিবীর | 


আর একটা বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাঁজিতে. 400- 
2)21190 বাঁ সৌর-ব্যব্ধান-বৎসর বলে। পৃথিবীকক্ষের যে 


বিন্দু স্ধ্য হইতে সর্দ্াপেক্ষা, নিকট সেই বিন্দু হইতে আর্ত 
করিয়া পুনরায় সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলে' 
এই বর্ষ পূর্ণ হয়। কক্ষ অপরিবপ্তিত থাকিয়া যদি এঁ বিন্দু অচল! 
থাকিত, তাহা হইলে সৌরব্যবধান ও নাক্ষত্রবর্ষের পরিমাণ! 
সমান হইত। কিন্ত পৃথিবী এরূপ মুছুগতিতে তাহার অয়নমণ্ডল 
পরিবর্তন করে যে, এক অবস্থা হইতে তদবস্থায় ফিরিয়া আসিতে 


পৃথিবীর ১০৮০০০ বৎসর লাগে । 
কক্ষের এইরূপ পরিবর্তনহেতু একবৎসর পূর্বে কক্ষের 
যে বিন্দুতে আঙিলে পৃথিবী কুর্ধ্য, হইতে সর্বাপেক্ষা নিকটবন্তী 


হইত, সেই বিন্দু পরবৎসরে আরও ১২ সেকেও. অগ্রসর ; 


হইলে আবার পূর্বের মত সর্বাপেক্ষা স্ুর্য্যের নিকটবর্তী হয় ১ 
সুতরাং সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীর আরও ১২সেকেও সময় 
লাগে। এই হেতু সৌর-ব্যবধান-বৎসরের পরিমাণ নাক্ষত্র বর 
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পৃথিবী 


হইতে: প্রায় ৪. মিনিট ৬৯ দেকেও্ড অধিক অহ দল 
পৃথিবীর ব্যবধান সমান হইতে প্রতিবৎসরে ৪ মিনিট: ৩৯” 
মেকেণ্ড অধিক সময় আবশ্তক হয় ৪১ ॥ 

সূর্য্যের দুরত্ব সম্পর্কে পৃথিবীকক্ষের এক অবস্থা ীর্া 


পুনরায় সেই অবস্থায় আসিতে ১৮০০৭ বর্ষ সময় অতিবাহিগ্ত 


হয়।. কিন্তু খতু সম্পর্কে ুর্য্যের দূরত্ব-পরিমাণ সমান হইনডে 
প্রায় ২০ হাজার বৎসর লাগে ॥ 

খতৃৎপাদক সৌরবৎসর এবং সৌরব্যবধান'রমরের পর- 
স্পর বৃত্তাভাসের ব্যবধান ৬১৯ সেকেও্ড। এই ছুই বত্মরের 
এক অবস্থায় আসিতেও ২০ হাজার বৎসর. লাগে এবং ইহারই, 


' উপর খতুসম্পর্কে সূর্ধ্যের দূরত্ব পরিবর্তন নির্ভর করে|... 


পৃথিবীর মেরুলক্ষ্য-পরিবর্তনগতি প্রধাঁনতঃ চন্দের আকর্ষণ: 
সন্ত, কিন্তু গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা, ইহার, হ্বীস- 
বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর মেরদ্বয় যদিও উত্তরদক্ষিণে লক্ষ্যবন্ধ, 
তথাপি চন্দের আকর্ষণে উত্তরমেরুর উত্তরাকাঁশে এবং 'দক্ষিণ- 
মেরুর দক্ষিণাঁকাশে উদ্ধাধঃ গতি হইয়া থাঁকে। পৃথিবীমেরুর 
এই চক্রাকার মন্দগতির সঙ্গে সঙ্গে উভয় মেরুতেই পুর্বোক্ত- 
রূপ অন্য একটা গতি হয়। এজন্ত উভয়মেরুই. আকাশে লাটিমের, 
স্তার বিসরণনীল চিহ্ন অস্কিত করে । এই গতিবশে ১৯ বৎসর 
পরে চন্ত্রক্য ও পৃথিবীর এক অবস্থা হর; সেইজন্য এইরূপ 
এক একটা চিহ্ন অষ্কিত করিতে অর্থাৎ একমেরুর নিয়দিক্‌ 
হইতে উদ্ধে উঠিয়া, আবার সেই সেই নিয়ের স্থানটাতে আসিতে 
১৯ বৎসর লাগে । 

মৌরপরিবারব্র্তী পৃথিবী, উপরিউক্ত নিয়মিত গতিতে অনন্ত 
আকাশপথে, চক্রের উপর চক্র অষ্কিত করিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ 
পূর্বক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে ছুটিয়। এবং আপন, 
মেরুদণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় সহত্র মাইল, পরিভ্রমণ, করিয়া সূর্্যসহ 
পুষ্যানামক নক্ষত্রের দিকে প্রতি. সেকেণ্ডে & মাইল বেগে 
ধাবিত হইতেছে। 


(৪১) পৃথিবীর কক্ষপরিবর্তনগতি হইতে অনেক নৈসপ্সিক ব্যাপার: ৃ 


সাধিত হয়। পুরাণে যুগে যুগে যে মহাপ্রলয়ের কথ লিখিত আছে, 
মস্তবতঃ পৃথিবীর এই বিভিন্নগতিই সেই সমস্ত ছুর্ঘটনার মুল।  ভূতত্বের, 
আলোচন|য় জান! যায় যে. জগতে এক এক মময়ে প্রলয় .ঘটিয়াছিল॥ 
যুরোপথগ্ডে পোষ্টপ্লিওদিন্‌ যুগে অনন্ত তুষ্/ারে. আবৃত এরূপ জগদ্ধ্রংসের। 
একটী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এড্হিমার ইহার জ্যোতিষিক: 
কারণ নির্দেশ করিয়া.বলেন, ক্রাত্তিপাতের বন্ধুগতিদ্ধারা ১* হাজার বৎসরে, | 
পৃথিবীর উভয়ার্্ সু্য্যসম্পর্কে তাহার অবস্থিতি পরিবন্ধন করে, এই নিয়মে; 
উত্তরাদ্ধ আজ অয়নমণ্ডলের অতি নিকট প্রান্তে খাকিলেও ১* হাজার 
বৎসর পরে দুরপ্রান্তে গিয়া পড়ে। এই কারণে, ভুষারশৈর- চাপে উত্তর, 
যুরোপের যাবতীয় জীব নষ্ট হইয়া যায়।- 


পৃথিবী 

ঘনত্ব । 
পৃথিবীর পরিমাণ ও গতিনির্ণয়ে জ্যোতিব্বিদ্গণ যেরূপ বন্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন, ইহার ঘনত্ব (9978165) ও গুরুত্ব (৩1017) 
অন্ুধাঁবনে তাহারা তদ্রপই যত্রণীল ছিলেন। কোন একটী পরি- 
মেয় ক্ষুদ্রবস্তর আকুষ্টশক্তির সহিত পৃথিবীর . আকর্ষণশক্তির 
তুলনা করিলে এতদ্বিষয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া! যায়। একটা 
পর্বতন্ত;পের মন্তকোর্ধস্থান হইতে তাহার ওলনের বিচ্যুতি 
(1)986০৮197 0£ ৮6 01010010186 10100 0)9 ৮০:৮1:০৪] 
[951107)) অনুসরণ করিয়া বুগে, মাস্কেলিন প্রভৃতি জ্যোতিব্বিদ্‌ 
পৃথিবীর গুরুত্বনিরূ্পণ করিতে -সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা 
স্ব স্ব নির্দিষ্ট পর্বতের ওলনবিচ্যুতি 8 ত ৫ পর্য্যস্ত লক্ষ্য 
করিয়া এবং তত্তৎ পর্বতের ঘনত্ব বা গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া 
স্থির করিলেন যে, পৃথিবীপিণ্ডের গুরুত্ব জলাপেক্ষা' ৫ গুণ 
অধিক । কিন্তু পর্বতের যথাযথ গুরুত্ব নিরূপিত না হওয়ায় 
ইহার যাথার্থ্য অবধারিত হয় নাই। অতঃপর কাভেগ্ডিস্‌- 
পরীক্ষা ছার! মিঃ ফ্রান্সিস বেলী (ছা, [78701508115 ) 
সীদকের গুরুত্ব ও পৃথিবীর আকৃষ্টশক্তির তুলনায় জলাপেক্ষা 
পৃথিবীর গুরুত্ব ৫৬৭ স্থির করিয়া যান 1৪২ তৃতীয়তঃ রাজ- 
জ্যোতিব্বিদ এয়ারি (1. 4৮, 8৪৮০0০0209৮ 2০501) 
১৮৫৪ খুষ্টান্দে টাইন্‌ নদীকুলে ও হর্টন কয়লার খাঁতের ১২৬০ 
ফিট নিম্নতম প্রদেশে ঘড়ীর দৌলকযন্ত্রের গতিবিচ্যুতি লক্ষ্য 
করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর গুরুত্ব 
নির্ণয়ের উপযোগী । তিনি ভূপুষ্ঠ ও খাতিনিয়স্থ দোলকের দৈনিক 
ব্যবধান ২২ সেকেণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, তূপৃষ্ঠ 
হইতে এ নিয়স্থানে আকর্ষণ +৯১জন সংখ্যক অংশ অধিক। 
এই অস্কফলে তিনি পৃথিবীর গুরুত্ব জলাঁপেক্ষা' ৬ হইতে ৭ গুণ 
অধিক নির্ণয় করেন, কিন্তু নদীতীরের নিয়তা খাতপার্খস্থ 
পর্বতাদ্দির আক্ষেপিক গুরুত্ব অবধারিত না থাকায় তিনি কোন 

সুঙ্মফল স্থির করিতে পারেন নাই। 

তাপ। 

পৃথিবীর বাহিরে এবং ভিতরে উত্তাপ আছে। উত্তাপ জীব- 
জগতের প্রাণদায়ী। অনন্তাকাঁশের তেজ, সূর্যের তাঁপদান ও 
বাধুর নিষ্পীড়নে জগতে একটা উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে । আমরা 
নুরয্যকিরণে যে উত্তাপ উপলব্ধি করি, পৃথিবীর ভ্রমণ ও সৃর্ধ্য 


($২) দর আইজ।ক দিউটনও ইহার পোষকগা| করিয়াছিলেন__ 
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পৃথিবী 


হইতে স্থানবিশেষে পৃথিবীর অবস্থানভেদে তাহা হইতেই শীত- 
শ্রীত্মাদি ঘটিয়! থাকে । কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ ইহ। 
হইতে স্বতন্ব | তৃপৃষ্ঠ হইতে আমরা যতই নিয়ে নামিতে থাকি, 
দৈনিক উত্তাপের ব্যতিক্রম ততই অল্প অনুভূত হইতে থাকে । 
অবশেষে উহা এমন একটা স্থানে আসিয়া উপনীত হয় যে, 
তথায় আর কিছুমাত্র বাহিক তাপ অনুভূত হয় না। খতুর্‌ 
পরিবর্তনে এ স্থানের উত্তাপের পরিবর্তন লক্ষিত হইয়। থাঁকে। 
এই স্থান হইতে আরও নিয়তম প্রদেশে অবতরণ করিলে 
পুনরায় অন্নে অল্পে উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে৷ প্রতি 
৪০1৫০ ফিটে ১ ফারেণহিট্‌ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, কিংবা 
১ মাইল অবতরণ করিলে প্রান ১০০* উত্তাপ পাওয়া যায়। 
এইরূপ হিসাবে নিম্নের তাঁপও গৃহীত হইলে ৫০ মাইল 
আরও অভ্যন্তরভাগে ৫০০০০ তাঁপ-প্রভাব উপলব্ধি হইয়া! 
থাকে । এইরূপ উত্তাপের কল্পনায় জগতে উৎ্পত্তি-প্রারস্তে 
সার্বজনীন তেজের আবির্ভাব মনে হয়। ইহাতেই অনুমিত 
হইতেছে যে, এরূপ প্রচণ্ডততাপে কোন ধাতুই গাঢ় হইয়া 
থাঁকিতে পারে না, অবশ্যই তাহাকে গলিয়া দ্রব হইতে হয়। 
আগ্নেয়গিরিনিঃস্যত ধাতব তরল পদার্থাদি ইহার নিদর্শন | 
এই ধারণ! হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আদি তরলত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ 
তাঁপযুক্ত তরলপদার্থে পুর্ণ এবং এই ভূপৃষ্ঠ (৬:৪১) ছুগ্ধসরের 
টায় স্নিগ্ধ হইয়া উৎপন্ন । কেন্দ্রগত তাঁপ (০৪2 ৮8] ))9৪6) 
স্বীকার করিয়! ফুরিয়ার, হস্বোপ্ট গ্রভৃতি ভূতত্ববিদ্গণ অভিনব 
তত্বাবিষাঁরে সফলকাম হইয়াছেন। পর্বতাদির উৎপত্তি ও ভূমি+ 


: কম্প এই তাপেরই নিদান। [ তাপশৰে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 


অনন্তক্রোড়াবিষ্ট-বাম্পরাশি ঘনীভূত হইয়া! ক্রমশঃই তরল 
হইতে থাকে । সেই উত্তপ্ত তরল জলরাশি শীতল হইবার 
কালে দৃঢ় আবরণে আচ্ছাদিত হয়। ক্রমে তদুপরি স্তরের উপর 
স্তর পড়িয়া ভূপগ্র প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া! পড়ে। উপরে বে 
মৃত্তিকারাশি দেখিতে পাই, কালে তাহা প্রস্তরীভূত হইবে এবং 
সেই প্রন্তরীভূত মৃৎ্পিশত আরও অতীত কালে শ্লেটাদি ঘন- 
রন্থিযুক্ত প্রস্তরে পরিণত হইবে। মৃত্তিকা ও পর্বতাদির সুগভীর 
নিযস্তরের আরও নিম্নদেশে ( ভূগর্তমধ্যে ) দ্ররময় প্রস্তর বা 
ধাতবাদির হূদ বা জলজোত দেখিতে পাওয়া যায়। [ ভূতত্ব ও 
পর্বত শব্দদেখ । ] তূপুষ্ঠের মৃত্তিকাত্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তরে যে 
সকল নিহিত প্রস্তরাস্থির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে 
একএক্টা প্রলয়ের কল্পনা করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ভূতত্বের 
আলোচনা! হইতে অর্থাৎ একএকটা স্তরের পর্ষ্যায়ক পরিবর্তনে__ 
র্ণ বালুকাবৎ মৃত্তিকা হইতে দৃঢগ্রন্থি প্রস্তররূপ পধ্যন্ত_বে 


ক 


পৃথিবী 


সময় লাগে এবং & বিভিন্ন স্তরের রূপান্তর প্রাপ্তি কতকালে হয়, 


তাহারই বিশ্লেষণ-দ্বারা জগতের উৎপত্তিকাল সুচনা করিয়াছেন ) 
কিন্ত এতাদৃশ আন্মানিক কল্পনায় কতদূর সত্যে উপনীত হওয়া 
যার, তাহা আমাদের সামান্ত বুদ্ধির অগম্য। [ বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন স্তরে সন্যন্ত জীবাস্থির সম্যক. আলোচনা ও.. তত্তৎ 
জীবজগতের প্রব্ষ্ট বিবরণ ভূ-পঞ্জর ও ভূ-তত্ব শবে দ্রষ্টব্য । ] 
পৃথিবীর উৎপত্তি-কাল। 

কি বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে, কি পূর্বতন আর্ধ্য হিন্দুগণের 
মধ্যে, পৃথিবীর বয়স-নির্ঁয়ে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছে। 
বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতির্কিদ্গণ স্ব স্ব মতাবলম্বনে যেরূপ 
পৃথিবীর উৎপত্তিকালকল্পনে সমর্থ হইয়াছেন, পূর্বতন হিন্দু 
শান্্কারগণও সেই সকল বিষয় যোগবলে প্রকটিত করিয়াছেন। 

প্রাচীন হিন্দশাস্ত্রাদিতে জগতের অনন্ত-কালব্যাপ্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে। ভগবান্‌ মন্থু “আসীদিদং তমোভূতং” প্রভৃতি বচন 
দারা তাহার স্থচনা করিয়াছেন। ক্রমে হৃুর্য্যের বিকাশে ও 
তেজোবিকিরণে বাম্প বা নিহারিকা হইতে পঞ্চভুতময় এই 
গোলাকার পিণ্ডের উদ্ভব । কিন্তু কতদিন হইল, এই উৎপত্তি 
সংসাধিত হইয়াছে, কেহই তাহা নিশ্চয়র্ূপে বলিতে সমর্থ নহেন। 

পুরাণ হইতে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবি্ধত 
হইয়াছে যে, পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রলয়-প্লাবিত হইয়া! পুনরায় 
সৃষ্ট হইয়াছে*,। একসপ্ততি (চতুঃ )যুগের: পর প্রলয় ও 
এক একটা মন্বন্তর অর্থাৎ নূতন মন্গুর অবস্থিতি-কাল কল্পিত 
হয়ঃ মন্বন্তর কালের সন্ধির পরিমাণ সত্যযুগের তুল্য, এ সন্ধি 
সময়ে পৃথিবী জল-প্রাবিত হইয়া থাকেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের** 
মহা-প্রলয়ের পর এই অপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিরাজিত 
হইয়্াছে। এখন পঞ্জিকাদৃষ্টে ৭ম বৈবন্বত মন্তুর আবির্ভাব কাল 
ও শ্বেত-বরাহ কল্পাৰ্ ৪৩২০০০০০০০ অবগত. হওয়া যাঁয় 
তন্মধ্যে ১৯৭২৪৯৯০০১ অব্দ গত হইয়াছে এবং ১৯৫৫৮৮৫০০১ 
অব হইল ভূ-সথষ্টি হইয়াছে । 

বর্তমান বিখ্যাত জ্যোতিব্বিদ নিউকোম্ব ও হল্ডেন্কৃত 
জ্যোতিব্বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, 'নীহারিকা'হইতে 
(৪০৪1৪ 10519060619 ) বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা এখনও 
পৃথিবীর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি. স্বভাবের অম্যক্‌ 


(৪৩) ব্রহ্গাণ্পু” অনু ২৩ অঃ ৪৭-৪৯ শ্লেক এবং 17186015০01 019 
০7198 7১00920983 নামক গ্রন্থে ড্রষ্টব্য। 

(৪৪) “যুগান।ং সপ্ততি চৈকা মন্বস্তরমিহেচাতে। 

কৃতাব্দসংখা। ত্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্রবঃ ॥৮ (হধ্য সিন্ধান্ত ) 

(3৫) মদ্ধিযক্ত চতু্দশ মন্বন্তরে এক কর হয়_ 

“ন সন্ধয়স্তে মনবঃ কলে কেয়া শ্ততুর্দশঃ 1৮ হে্য্যসিদ্ধাস্ত ) 


[98৬17] পৃথিবী 


পর্যালোচনা (37018 9 8৪:৪) দ্বারা এই স্ত্র দার্শনিক | 
সিদ্ধান্তে গ্রাহ্য হইয়াছে। জাগতিক বিস্তৃত ব্যাপারের অনুশীলন 
হইতে দেখা-যাঁয় যে, এই ধরা-মওল আত্মরক্ষণশীল শ্ন্তিবিশিষ্ট 
(99)11-5750811)100 ) নহে, ভৌতিক দেহের (092%07917) ) 
হ্যায় একই ভাবে কারণ দ্বারা (15৮. 0? 80601) ) 
পরিচালিত এবং কাঁলে তাহাতেই ইহার লয় হইবে ।  নিউকোন্ব 
পৃথিবীর উৎপত্তিকাল স্বীকার করেন; কিন্তু উহার প্ররুত 
গুণফল না৷ পাওয়ায়, ছুই কোটি বর্ষেরও কিছু অধিক বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। তীহার মতে, কালে হৃর্য্য ও তারকাদির 
তেজ ক্ষয় হইবে, 'ধর! পুনরায় তামসে পূর্ণ হইবে. এবং 
কল্সান্তরে নূতন স্থষ্িকার্ধ্য আরম্ভ হইবে৪৬। 
ভূবায়ু। 

পৃথিবীতে যে বায়ুরাশি নিলিপ্ত রহিয়াছে, যাহা সেবন করিয়। 
আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, সেই বিশ্বজনীন বাধুই প্রাচীন 
হিন্দুশাস্ত্রে ভূবায়ু নামে কথিত হইয়াছে ।  ভারতবর্ষীয় পর্ব্বতন 
জ্যোতিঃশান্ত্রজ্ঞ পণ্তিতগণও ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাঁশ পর্য্যন্ত সপ্ত 
প্রকার বিভিন্ন বাঘুস্তর স্বীকার করিয়াছেন। এই বায়ু না 
থাকিলে পৃথিবী প্রাণহীন শরীরের ন্যায় অকর্মণ্য হইত। 
জলজন্তগণ যেরূপ নিয়ত জলমপ্র- থাকিয়া জীবন ধাঁরণ করি- 
তেছে,_ক্ষণমাত্র জলবিচ্যুত হইলেই তাহাদের জীবন সংশয় হয়, 


 তত্রপ আমরাও এই ভূবায়ু মধ্যে নিরন্তর নিমজ্জিত আছি । বাযু- 


বিহীন হইয়া এই জীব-জগৎ ক্ষণকালও জীবন-রক্ষণে সমর্থ নহে । 
পুরাণাদির স্ায় জ্যোতিঃশান্তেও এই সপ্ত বায়ুর উল্লেখ আছে। 
“ভূবাযুরাবহ ইহ প্রবহস্তদর্ধঃ স্তাদুদ্হস্তদন্থ সংবহমংজ্ঞকশ্চ। 
অন্স্ততোহপি স্থুবহঃ পরিপূর্ব্বকোহম্মাদ্‌ 
রাহঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ 
তৃমের্বহিদ্বদশযোজনানি ভূবাধুরত্রাখু্দবিছ্যদাদ্যং | 
তদৃর্ধগো যঃ প্রবহঃ স নিত্যং প্রত্যগ্গতিস্তন্ত তু মধ্যসংস্থা ॥ 
নক্ষত্রকক্ষাথচরৈঃ সমেতো যস্মাদতত্তেন সমাহতোহয়ং। 
ভপঞ্জরঃ খেচরচক্রযুক্তো ভ্রমত্যজত্রং প্রবহানিলেন ॥” (গোলা-) 
প্রথমতঃ ভূবাযু, পরে আবহ, তৎপরে প্রবহ্‌, তদুপরি উদ্হ, 
তদূর্ধে সংবহ, তদস্তর স্ুবহ, তাহার উপরে পরিবহ এবং সর্বেবো- 
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পরি প্রসিদ্ধ পরাবহ ৰা অবস্থিত। ৃথিবীপৃষ্_ হইতে ছাদশ 
'যৌজন উদ্ধ পর্ধ্ন্ত ভূবামুর সীম ।. মেঘ :ও বিছ্যৎ এই 


ভূবাম্ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে৪?।  বিজ্ঞানবিদ্গণ ব্যোম- 
যানারোহণে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর উপরিস্থ এই বিভিন্ন 
বাষুস্তর বিভিন্ন চাপে স্থুল ও সু বা লঘু হইয়া থাকে এবং 
তাহারা সততই ভিন্ন ভিন্নদিকে বহমান বলিয়া অনুমিত হয়। 

প্রাচীন হিন্দুশান্তে মানবাবাস এই ধরা সপ্তদ্বীপা ও সপ্তসমূদ্রে 
আবৃতা৮।  জঙ্ষ, প্রক্ষ প্রভৃতি সপ্তদীপ ও ভারত, কিম্প,রুষ, 
হরি, রম্যক্‌, হিরগ্ময়, কুরু, ইলাবুত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল প্রভৃতি 
বর্ষে বিভক্ত।: প্রত্যেক বর্ষেই সাতটা করিয়া কুলপর্বত আছে । 
এতত্িন্ন শত শত নদী উপনদী, পর্বত, জনপদ ও নগর এঁ সকল 
বর্ষকে আলোকিত করিরাছিল। কাঁলসহকারে এ সকল নাম 
পরিবন্তিত হইয়াছে অথবা! সেই সকল জনপদাঁদি এককালে 
কালের অনন্তক্রোড়ে শায়িত হইয়াছেঃ৯। 

বর্তমান গঠন লইয়া ধরিতে গেলে, পুরঁথিবী চাঁরিটী বৃহৎ 
ভূখণ্ডে, ছুইটী বৃহৎ ও কএকটী ক্ষুদ্র দ্বীপে এবং দ্বীপমালায় 
পরিপূর্ণ । ভূতন্ের গঠন লইয়া অনুমান করিলে দেখা যায়, 
যে এসিয়া, যুরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমে- 
রিক। পরম্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এক সময়ে পরম্পর সংযোজিত 
হইয়াছে। আবার ভূতত্বের গঠনান্ুসারে কোন স্থান লয় ও 
কোথার বুদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের উন্নতিসাধনার্থ ফরাসী- 
দিগের শ্কান্তিক যত্বে আফ্রিকা মহাঁদেশ আরবকক্ষ হইতে 


(৪৭) ঝুরেপীয় জ্যোতিঃশান্তরমতে ভূবায়ু পৃথিবীর পঞ্চাশ মাইল উদ্ধ 
পর্যান্ত বাপ্ত আছে। এই পর্যাস্তই পৃথিবীর আকর্ষণসীমা। অতঃপর 
ন্য গ্রহের অধিকার | যুরোপীয় মতের সহিত ভারতীয় মতের ষে অনৈক্য 
লক্ষিত হয়, তাহার সামপ্রস্তও শ্ঘটিতে পারে। ভারতের নানাস্থানে 
দ্রধ্যাদির ম্তাষ দূবতবীদির পরিমাণেরও ভেদ আছে £-- 

“ চতুহস্তি ধনুস্তস্ত নহত্মং ক্রৌশ উচ্যতে। 
ক্রোশছ্বরন্ত গব্যুতিস্তন্য়ং যোজনং বিছুঃ॥”” 

তাহ! হইলে পূর্বকখিত দ্বাদশ যোজন ৪*** হাতে ক্রোঁশ ধরিয়া 
_লইলে ৪৮ ক্রোশে প্রায় ৫০ মাইলেরই সমান হইতেছে । 

(৪৮) "জস্ব-প্রক্ষাহবযৌ দ্বীপৌ শ্মলিশ্চাঁপরে দ্বিজ। 

কুশঃ ক্রোঞ্চস্তথ! শাকঃ পুক্ষরশ্চৈব সপ্তম? ॥ 
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্ধেস্ত সপ্ত সপ্ততিরাবৃতাঃ। 
লবণেক্ষ্থরা সপির্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্‌ 1” ( বিষপুই ২২৫-৬) 

(৪৯) ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হওয়ায়, তৎ্সমুদায়ে 
'্গিত স্থানাদির নামপার্থক্য লক্ষিত হয়। একারণ তৎসমুদায়ের বিস্তুত 
বিবরণ এখানে প্রদপ্ত হইল না। জন্বপরক্ষাদি দ্বীপ ও ভারত কিম্পুরুষাদি 
বর্ষশন্দে এবং ভিন্ন ভিন্ন নগর. ও জনপদাদি নামে তঙ সমুদ্রয়ে আলোচিত 
হুইয়াছে। 


হ্ট্িত হইস্সাছে এবং এবং ভূম 
হইয়া একটা সুবিস্তৃত বার্বি গঠিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের 


ভরি দো রন? পরস্পর হানি 


দক্ষিণ ও সিংহল দ্বীপের ব্যবধানে যে ক্ষুদ্র কষুত্র দ্বীপমালা দৃষ্ট 
হয়) তাহী সেতুবন্ধৎ* নামে প্রসিদ্ধ। ভূতত্ববিদ্গণ উহার 
গঠনপ্রণালী হইতে অনুমান করেন, এগুলি ভারতের সহিত 
এক সময় সংবুক্ত ছিল। [ পক্প্রণালী দেখ । ] 

এসিয়াঁর উত্তরপূর্ববরাজ্য সাইবিরিয়া হইতে উত্তর-আমেরিকার 
মধ্যবর্তী বেরিংপ্রণালীতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে 
এবং সেই স্থানের জলের অল্লপতা আলোচনা করিলে বোধ হয় 
যে, পানামাযোজকের দক্ষিণ আমেরিকা-সংযোগের ন্যায় এক- 
সময়ে আমেরিকাভূমিও এসিয়াখণ্ডের সহিত যুক্ত ছিলৎ১। 
এসিয়া, যুরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপাঁকার 
বৃহৎ ভূভাগগুলি মহাঁদেশ নামে খ্যাত। অষ্রেলিয়া ও নিউ- 
জিলও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ। তৎপরে মাদাগাস্কার, 
ইংলগু, স্কটলও, আয়ার্লগু, আইস্লগ্, সিংহল, স্থুমাত্রা, বর্সিও, 
ব, বলি, ফর্মোজা, জাপান প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এততিনন 
ফিলিপাইন, পোলিনেসিয়ান্‌, পাপুয়ান্‌, ইজিয়ান্‌ ও এ্টার্টিক! 
প্রভৃতি আরও কএকটী দ্বীপপুঞ্জ আছে। 


(২০) ত্রেস্তাঁধুগে রাবণনিধন জন্য শ্রীরামচন্ত্র এই পথে লক্কায় গমন 
করেন ! 

(৫১) 786০ঘ্য 0 606 চ০717:৪ 7১০8768৭-শ্রণেতা 39212 
লাহেব ভূতত্বানুশীলনে অবগত হইয়াছেন যে, আমেরিক! মহান্বীপরূপে 
সংগঠিত হইবার পরেও যুরোপখণ্ড দ্বীপসমষ্টিতে পূর্ণ ছিল। টার্টি- 
য়ারি যুগবিভাগেও লগুন, পারী শু ভিয়ানা নগর সযুদ্রগর্ভ হইতে উন্মুখ- 
প্রায় হইতেছিল। কারণ তত্তাবতের ভূতত্ব আলোচন! করিলে দেখ! 
যায় ষে, এস্থান সমুদ্রগর্ভস্থ পলি হইতে উশ্িত এবং বল্টিক, জন্মণ ও 
ভূমধ্যনাগরও পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যুরোপ ও এদিয়ার 
মধ্যদেশ এক সময়ে হুদ ও সমুর্জবক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। হিমালয়, আল 
পিরিনিজ প্রভৃতি সবিস্ৃত পর্বতমালাও এ সময়ে পৃথিবীবক্ষ ভেদ করিয়া 
উদ্ভত হয় এবং ক্রমে উভয় মহাদেশে সংযোজিত হইয়া বর্তমান আকার 
ধারণ করে। গ্রীস, ইতালি, উত্তর জর্দরপি ও সাইবিরিয়র তুওাক্ষেত্র 
আরও পরবত্তা নময়ে সমুদ্রবক্ষে উখিত হইয়া! দেশরূপে পরিগণিত হয়। 
অষ্টেলিয়াকে তিনি অপুষ্ট দেশ ও জুরাসিক যুগে উদ্ভূত বলিয়া নির্ধারিত 
ফরেন এবং উজ্জন্যই এ স্থানবাসীর অপকৃষ্টত। কল্পিত হইয়|ছে। 

আফিক1.ও আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ২__ 
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এতন্বার৷ অনুমিত হয় যে, পৌরাণিক পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ-কল্পন| নিতান্ত 
অদঙ্গত নহে। | 


পৃথিবী [ 


১০৮ ] 


পৃথিবীময় 


শনাঁঁটটশ্লটাা লী াাাাপাাািসাাাাাাাাাাতািটিটিিিিাাত্্জ্ছিটি 


মহাদেশবিত।গ | 

এপিয়।-_সাইবিরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, জাপাঁন:২। চীন, চীন- 
তাতার, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তুকিস্থান, তুরুক্ষ, আরব, পারস্ত, 
আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান, ভারত, শ্ঠাম, ব্রহ্ম, কাম্বোজ, 
আনাম, কোচিন, মলয়, গঙ্গাবহিভূর্তি উপদ্বীপ। এই সকল 
দেশ বা রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত 

বুরোপ- গ্রেটবুটেন্৫, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত গাল, ইতালী, তুরুফ 
গ্রীস, অষ্টিয়া, স্ুইজর্লগু, হল, বেলজিয়ম, জন্মণি, পোলগ, 
দেন্মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, রুষিয়া । 

আফ্রিক।__মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস্‌, ব্রিপলী, ইজিপ্ত, 
নিউবিয়া, আবিসিনিয়া, জাঞ্জিবর, মৌজান্ষিক্‌, ত্রান্সভাঁল, নেটাল, 
কাফ্রেরিয়া, কেপকলনি, অরেগ্রক্রিষ্টেট, কঙ্গোফ্রিষ্টেট, ঘেনি- 


গান্ধিয়া, গিনি, গোল্ডকোষ্ট ও মধ্য আফ্রিকার-_বেচুয়ানা, 


মোম্বাসা, গ্রিকোয়া৷ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য | 
উত্তরআমেরিকা-_গ্রীন্লগু, এলাস্কা, কাঁনীড৷ রাজ্য, যুক্তরাজ্য, 


মেক্সিকো, যুকেটন, কোষ্টরিকা, গোয়াটিমালা, হন্দুরাস, নিকারা-: 


গোয়া, ষান্সাল্ভেদর, ওয়েষ্টইত্িয়া-দ্বীপপুঞ্জ | 


দক্ষিণ-আমেরিকাইকোৌঁয়াডর, কলম্বিয়া, ভেনিজিউলা, ত্রিনি- 
দাদ, গাঁয়না ( ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ ১, ব্রেজিল, পেরু, 
( আর্জেন্টাইন্‌ 


বলিভিয়া, পারাগুই, ওরাগুই, লা-প্রাটা 
রিপাব্লিক্‌), চিলি ও ফকৃলগু-দ্বীপপুঞ্জ । ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ- 
সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নামোল্লেখ নিশ্রয়োজন।, . যেহেতু ইহাঁদের 
মধ্যে অধিকাংশই ইংরাঁজ, জর্মণ, ফরাসী ও রুষ প্রভৃতি 
রাজগণের অধিকারভুক্ত। 
সমুদ্রবিভাগ। 

উপরি উক্ত স্থলবিভাগের স্তার পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ জলবিভাগের 
নামকরণ হইয়াছে । আট্লান্টিক মহাসাগর (যুরোপ ও আমে- 
রিকার মধ্যে), প্রশান্ত মহাসাগর (এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে), 

_ ভারত মহাসাগর ( এসিয়ার দক্ষিণ হইতে আফ্রিকা ও অ্র- 

লিয়ার দক্ষিণে ৩৫ অক্ষাংশ ), দক্ষিণ মহাঁসাঁগর (ভারত মহাঁ- 
সাগর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে. ), উত্তর মহাসাগর € এসিয় যুরোপ 
ও আমেরিকার উত্তর হইতে স্থুমের পর্যন্ত), এতত্তিন্ন ভূমধ্য- 
সাগর, উত্তর সাগর, আরব্যোপসাগর, বঙ্গোপসাগর, মেক্সিকো 
উপসাগর প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিভাগ রহিয়াছে। 
নদীব্যতীত দ্রেশমধ্যগত জলবিভাগের নাম হুদ। 

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কয়টী, বিভাগ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, 
তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হইল £__ 


(৫২) এক্ষণে স্বতন্ত্ররাজামধো গণা। 
(৫৬) ইংলও, স্কটনও ও আয়র্লগ একত্রে ইংরান্-রাজ।. 


মহাদেশ-_এসিয়া, দেশ-_রুষিয়া, পর্বত-_হিমালয়, দ্বীপ-- 
অষ্ট্রেলিয়া, স্রদ-_কাম্পিয়ান্‌, নদী-__মিসিসিপি ও ইয়াংসিকিয়াং ॥ 
কালসহকারে পৃথিবীবক্ষে কএকটী অদ্ভুত ও অত্যাশ্চরঘ্য শিল্প- 
কার্ধ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । তৎসমুদায়ের নির্মাতার অকাতর ব্যয়শীলতা, 
নির্মাণনৈপুণ্য ও পরিশমস্থীকীর মনে হইলে বাঁস্তবিকই অবাক্‌ 
হইতে হয়। ভারতের তাজ্মন্দির, বাঁবিলোনিয়ার আকাশোদ্যান, 
ইজিপ্তের পিরামিড ও ক্ষিস্কমুণ্তি, রোডস্‌ ও সাইপ্রাস্‌ দ্বীপের উপ- 
রিস্থ কলোসাস্‌ মৃত্তি (0০1০3505), রোমরাজধাঁনীর কলেসিয়াম্‌ 
ও চীনের স্থবিখ্যাত প্রাচীর জগতের অত্যাশ্চর্ধ্য বিখ্যাত কীণ্তি 
(চ০০০:৪ ০? &)৪ 0119.) বলিয়৷ বিঘোষিত হইতেছে । 
পৃথিবীকম্প (পুং) পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্প, পৃথিবীর 
কম্প। [ভূমিকম্প দেখ । ] 
পৃথিবীক্ষিৎ (পু ) পৃথিবী ক্ষিয়তি ক্ষি-র্ব বিচ 
পৃথিবীপতি, রাজা । 
“রাজ্যান্তকরণাঁবেতৌ দ্বৌ দৌষৌ পুথিবীক্ষিতাং।৮ মেনু ৯২২১) 
পৃথিবীচন্দ্র (পুং) পৃথিব্যনচন্্র ইব। রাজা । ্‌ 
“ত্রেগর্তং পৃথিবীচন্দ্রং নিম্তে তমসি হাস্ততাং।”» (রাজতর” ৫১৪৮) 
পৃথিবীগীতা (স্ত্রী) পৃথিব্যা গীতা । পৃথিবীকথা | বিষ্ুপুরাণে 
৪র্থ অংশে ২৪ অধ্যায়ে পপৃথিবীগীতা” বর্ণিত হইয়াছে। 
“মৈত্রেয় ! পৃথিবীগীতাঃ শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান 
তানাহ ধর্মধবজিনে জনকাঁয়াসিতো মুনি ॥৮ (বিষুঃপু১ ৪1২৪ অঃ) 
পৃথিবীগীতা শ্রবণ বা পাঠ করিলে পাপ প্রশমিত এবং 
পরলোকে সদগতি হইয়া থাকে। 
পৃথিবীর্জয় € পুং) পৃথিবীং জয়তি-জি-বানু” খশ্‌, মুম্‌ চ। দাঁনব- 
ভেদ। (হরিব* ২৩২ অঃ) 
পৃথিবীতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। ( ভারত বন” ৮৩ অঃ) 
পৃথিবীধর মিশ্রীচার্য্য, জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার।  রঘুনন্দন 
শুদ্ধিতত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । 
পৃথিবীপতি €পুং) পৃথিব্যাঃ পতিঃ। _ রাজা। 
“সর্কবোপায়ৈস্তথা কুরধ্যাঁৎ নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।৮ (মনু 4১৭৭) 
২ খষভনামৌষধি। (মেদিনী )৩যম। (হেম) 
পৃথিবীপতিসুরি, গশুপত্যষ্টক নামকপ্রন্থপ্রণেতা | 
পৃথিবীপাঁল €পুং) পৃথিবীং পালয়তীতি পৃথিবী-পাল-অণ্‌). 
১ রাজা। “বুভূজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাং।» (রঘু) 
২ চাহমানবংশীয় নদোলের এক জন রাজা, জেন্ত্ররাঁজের পুত্র ॥ 
পুথিবীভুজ্‌ (পুং ) পৃথিবীং তুনক্তি অবতি তুজ অবনে ক্কিপ্‌ ॥ 
ভূপাল, ব্রাজা । 
পুথিবীমণ্ড (পুৎ ক্র.) পৃথিবীর কর্দম, মল । 


পু [১২৯] পৃথু 


পৃথিবীমূল, জনৈক হিন্দু রাজা।  কান্দালিতে ইহার রাজধানী | 
ছিল। ইনি মহারাজ প্রতাকরের পুক্র। | 
পৃথিবীরুহ 4 পুং ) পৃথিব্যাং রোহতি রুহ-ক্‌। ভূমিরুহ, বৃক্ষ । 
পৃথিবীলোক (পুং) ভূলোক ৷ (বৃহদারণ্য ৩১1১০) 
পৃথিবীবন্্মী, ৯ জনৈক গঙ্গার পূর্বাস্তদেশীধিপতি। 
২ কলিজের একজন গঙ্গবশীয় রাজা, মহেন্তরবর্মদেবের 
পুত্র। 
পৃথিবীশ (পুং ) পৃথিব্যা ঈশ্গঃ। রাজা। 
পৃথিবীশক্র (পুং ) পৃথিব্যাং শক্র ইব। রাজা । . 
পৃথিবীশ্বর ( পুং ) পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ। পৃথিবীর অধিপতি, রাজা। 
পৃথিবীষেণ, বাকাটকবংশীয় জনৈক হিন্দুরা, ইনি মহারাজ 
রুদ্রসেনের পুত্র । 
পৃথিবীস্থ (ত্রি) যে পৃথিবীতে বাস করে। 
পৃথিব্যাগীড় (পুং ) কাশ্মীরের একজন রাজা । [কাশ্মীর দেখ। ]. 
পৃথথী (পুং) বেনপুত্র রাজধি পৃথুর অপর নাম। 
“শুধী হবমিন্্র শূরপৃথ্যাঃ।৮ € খাক্‌ ১০1১৪৮।৫ ) 
“হে সুরেন্দ্র পৃথ্যাঃ পৃথোখ যের্মম হবমাহ্বানং শুধি শৃণু। সৌয়ণ) 
পৃথু €পুং) প্রথতে বিখ্যাতো ভবতীতি প্রথ-কু, সম্প্রসারণঞ্চ 
(প্রথিঅদিত্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ । উপ ১।২৯) ব্রেতাঁধুগের 
হূর্্যবংণীয় পঞ্চম রাঁজা ৷ বেন নৃপের দক্ষিণকরমথনে ইহার 
উৎপত্তি হয়।_ ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
ব্রাহ্মণগণ মৃত অপুত্রক বেণের বাঁকুদ্বয় মন্থন করিতে লাঁগিলে 
তাহাতে একটা স্ত্রী ও এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। এই স্ত্রী ও 
পুরুষ উৎপন্ন হইতে দেখিয়া বিপ্রগণ নিরতিশয় গ্রীতিসহকাঁরে 
কহিলেন, “এই পুরুষ ভগবান্‌ বিষ্ণুর এবং এই স্ত্রীও লক্ষ্মীর 
অংশ । ইহার মধ্যে যিনি পুরুষ, ইনি সকল রাজার. প্রথম হইয়া 
যশ বিস্তার করুন, এই জন্য ইহার নাম পৃথু ও এই কন্যাও 
একত্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ইহার পত্ী_হউক।” এইরূপ 
দ্বিজগ্থ বেণপুত্রের নামকরণ করিয়া তাঁহার গুণকীর্ভন করিতে 
লাগিলেন তখন নানাবিধ বাদ্যগীতাদি মাঙ্গলিক কাধ্য সকল 
সম্পন্ন হইল। 
্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেই স্থলে আগমন করিয়া 
, বেণোস্ভব পৃথুর দক্ষিণ করে ভগবানের চক্র এবং পাদে পন্মাদি 
রেখা দেখিয়া তাহাকে ভগবানের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন । 
তখন ব্রাহ্মণগণ তাহার অভিষেকের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
যে কন্যা উদ্ভ,তা হইয়াছিল, তাহার নাম অচ্চি হইল। বিপ্রগণ 
সপত্বীক পৃথুর ঘথাবিধানে অভিষেককাধ্য সম্পন্ন করিলেন। 
তখন ধনদ কুবের পৃথুর জন্ঠ ন্বর্ণময় আসন, বরুণ শুভ্রছত্র, 
বায়ু বালব্যজন এবং ধর্ম কীন্তিময়ী মালা ) পরে ইন্দ্র উৎকষ্ট 


১]] ২৮ 


কিরীট, ধর্শারাজ দমনকারক দণ, ব্রন্ধা। বেদময় কবচ, সরস্বতী 
মনোহর হার, হরি স্ুদর্শনচক্র এবং লক্ষ্মী বিবিধ সম্পন্ভি 


. প্রদান করিলেন। অনন্তর রুদ্র অসি, অদ্বিক! চর্ম, সোম 
অমৃতময় অশ্ব, বিশ্বকম্মা, সুন্দর রথ, অগ্নি ছাগ ও গোশঙে 


নিশ্মিত ধনু, সুর্য রশ্মিময় বাণ ও ভূমি যোগময়ী পাছুকা উপহার 
দিলেন। নাট্যাদি কুশল খেচরগণ সর্বদা ইহাকে নৃত্য, গীত ও 
বাদ্য এবং অস্তর্ধানবিদ্য! প্রদান করিলেন। খধিগণ অমোঘ 
আশীর্বাদ, সমুদ্র ব্বসলিলোৎপন্ন শঙ্খ এবং সিন্ধু পর্বত ও নদী 
ইহারা অসংখ্য রথ আনিয়! দিল। ূ 
হুত, মাগধ ও বন্দিগণ সভার্ঠ পৃথুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে পৃথু তাহাদিগকে এই স্তব হইতে বিরত করাইয়া বলিলেন, 


। এখন আমার. গুণাবলী অব্যক্ত আছে, যখন আমি স্তবের 


উপযুক্ত হইব, তখন তোমরা স্তব করিও । 

তখন বিপ্রগণ পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া “তুমি এই 
পৃথিবীর পালক, য্থাবিধি ইহাকে পালন কর, এইরূপ আদেশ 
করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা পৃথু প্রজাপালন 
করিতে আরম্ত করিলে পৃথ্থী নিরন্ন থাকায় প্রজাগণ ক্ষুধায় 
নিতান্ত কাতর হইয়া পৃথুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 
মহারাজ! ব্রাঙ্ষণগণ আপনাকে আমাদের বৃত্তিপ্রদ ও শরণ্য 
বলিয়! স্থির করিয়াছেন। আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতির 
হইয়াছি, যেন অন্নাভীবে বিনষ্ট না হই, আপনি অন্ন প্রদান 
করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি অখিল লোকের 
পালক এবং সকলের জীবনদাতা। 

মহারাজ পৃথু প্রজাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধ্যানদ্বারা প্রজাদিগের ক্লেশের কারণ অবগত হইয়া কহিলেন, 
পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করায় শত্তাদি উৎপন্ন হইতেছে 
না, এই জন্য প্রজাঁগণের এই প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। 
রাজা এই ক্লেশ-নিবারণের জন্য শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া 
পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইলেন। পৃথিবী পৃথুকে এইরূপ শর 
সন্ধান করিতে দেখিয়া গোরূপধাঁরণপূর্বক পলায়ন করিতে 
লাগিলেন । রাঁজাও তাহার পশ্চাদ্ধীবিত হইলেন । 

তখন পৃথিবী পলায়নে বিরত হইয়! পৃথুকে বিনয়সহকারে 
বলিলেন, রাজন! আপনি আশ্রিত-বৎসল ও সকল প্রাণীর 
পাঁলক। অতএব আমাকে. রক্ষা করুন। আপনি প্রজা- 
পালনের জন্ আমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্ত 


আমি এই ব্রন্ধাণ্ডের দৃঢ় তরণীন্বরূপ হইয়া আছি, আমার উপরই 


এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, আমাকে বিদীর্ণ করিয়া জলরাশি মধ্যে 
নিক্ষেপ করিলে আপনি কি প্রকারে এই সকল প্রজাদিগকে 


রক্ষা করিবেন? আপনি প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত স 


১ ৃ 
হইয়া কি নিিত্ত প্রজানাশের উদ্যোগ করিতেছেন ।: ইত্যানি | 
প্রকারে পৃথিবী নানাবিধ স্তব ও হিতকর বাক্য বলিলেন, 
তথাচ পৃথুর ক্রোধ শীন্তি হইল না। তখন পুনরায় পৃথিবী 
কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে যে সকল ওষধি 
স্থষ্টি করিয়াছিলেন, আঁমি দেখিলাম, অসৎ লোঁকই সেই সকল 
ভোগ করিতেছে, আপনার সদৃশ কেহ উপযুক্ত রূপে প্রজাঁপালন 
ও যজ্ঞাদি প্রবর্তন করিতেছে না । সকল লোকই চোর হইয়া 
উঠিয়াছে। অতএব আমি যক্জার্থ ওষধি সকল গ্রাস করিয়া 
রাখিয়াছি; আমি এইবরূপে ইহার রক্ষা না করিলে আপনি ইহার 
নামপর্য্স্তও জানিতে পারিতেন না। এ সকল ওষধি বহুদিন 
ধরিয়া আমার উদরে থাঁকার কাঁলসহকারে জীর্ণ হইয়াছে, এখন 
আপনি উপায় অরলম্বন ক্রিয়া এ সকল আকর্ষণ করুন। 
তাহাতে আপনার অভিলাষ সিদ্ধি হইবে। আপনি আমার 
বৎস, দৌহনপাত্র এবং দৌর্ধা স্থির করিয়া দোহন করুন, 
তাঁহীতে আমি ক্ষীরময় অভীষ্ট সকল প্রদান করিব। রাঁজন্‌! 
আপনি আমাকে এমন ভাবে সমতল করিয়া দিউন, যাহাতে 
বর্ধা খতুর অবসান হইলেও দেববুষ্ট জলরাশি আমার উপর 
পতিত হই! সকল স্থানেই গড়াইয়া যাইতে পারে । 

তখন পৃথু পৃথিবীর এই বাক্যে নিতান্ত প্রীত হইয়া মন্ুকে 
বৎস করিয়া আপনার হস্তরূপ পাত্রে ওষধি সকল দৌহন করি- 
লেন। পৃথুর দোহন শেষ হইলে তৎপরে পঞ্চদশ খষি যাহার 
যেরূপ অভিলাষ তদন্ুসাঁরে পৃথুর বশীভূতা পৃথিবীকে দোহন 
করিতে আরন্ত করিলেন । 

ধধিগণ বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করিয়া আপনাদের শ্রোত্র- 
বূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে বেদময় পবিত্র দুগ্ধ দোহন করিলেন । 

তদনস্তর দেবত! সকল ইন্দ্রকে বৎস কল্পনা করিয়া হিরণয় 
পাত্রে অমৃত, বীর্ধ্য, ওজঃ ও বলরূপ পয়ঃ দোহন করিলেন। 

তৎপরে দৈত্য ও দানব্গণ প্রহ্লাঁদকে বদ করনা! করিয়া 
লৌহময় পাত্রে সরা ও আদব, তৎপরে গন্ধবর্ব ও অগ্নরোগণ 
বিশ্বাবস্থৃকে বৎস কল্পন! করিয়া পদ্মময় পাত্রে সৌন্দর্য্য ও মাধুরধ্য 
সহিত মধু, তৎপরে শ্রাদ্ধদেব পিতৃগণ অধ্যমাকে বৎস কল্পন! 
করিয়া অপক্ক মৃণ্ুয়-পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ববক কব্য, তদনস্তর সিদ্ধগণ 
ভগবান্‌ কপিলকে বৎস কল্পনা করিয়া অপিমাঁদি এশ্বরধ্য ও সন্কল্- 
ময়ী সিদ্ধি, বিদ্যাধর ও খেচরাদি তাহারাঁও এ কপিলকে বৎস 
করিয়া খেচরত্বাঁদি বিদ্যা, কিন্নর ও মায়াবী ব্যক্তিরা ময়দাঁনবকে 
বৎস করিয়! অন্তর্ধান-বিদ্যা এবং মায়া দোহন করিয়াছিলেন । 
এই মায়া অতি আঁশ্চর্য্য। ইহার বলে সংকল্পমাত্রই সকল 
অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে । তৎপরে ষক্ষ, রাক্ষিস, ভূত ও 
পিশাচাদি মাংসভোজী ব্যক্তিরা রুদ্রকে বৎস করিয়া কপাঁলপাত্রে 
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রুধিররূপ আসব, ফণাহীন অর্পগণ *ও সকল সর্পজাতি এবং 
বুশ্চিকাদি দংদশূক সকল তক্ষককে বৎস করিয়া, বিলরূপপাত্রে 
স্বব্ব জাতির বিষ দোহন করিয়াছিলেন। এইরূপে পশুগণ 
রুদ্রবাহন বুষভকে বদ করিয়া অরণ্যরূপ পাত্রে তৃণরূপ 
ক্ষীর, মাংসাঁপী জন্ত সকল মৃগেন্্রকে বৎস কৰিয়া স্ব স্ব 
শরীররূপ পাত্রে মাংনরূপ ছুগ্ধ, পর্বত সকল হিমালয়কে বৎস 
করিয়। স্ব স্ব সানুরূপ পাত্রে বিবিধ ধাতু দৌহন করিলেন । 
এইরূপে সকলে পৃথিবীকে দোহন করিয়! যাহার যেরূপ অভিলাষ 
তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। 

পরে পৃথু পৃথিবীর প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে ছুহিত৷ 
বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এইজন্য পৃথিবী পৃথুর ছুহিতা৷ বলিয়! 
অভিহিত হইয়া থাকে । পরে পৃথু ধনুঃদ্বার৷ পর্বতশৃঙ্গ সকল 
চূর্ণ করিয়া পৃথিবীকে সমান করিলেন । তখন এ সকল বীজ 
পৃথিবীর চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এই সময় পুর, নগর, গ্রাম, 
হট্ট প্রতৃতি ঘাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমস্তই প্রস্তুত হইল। 
তখন পৃথিবী শস্তশীলিনী এবং প্রজা সকল আনলে কালাতিপাঁত 
করিতে লাগিল । 

এই সময় পৃথু ক্রমান্বয়ে ৯৯টা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া 
শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আরন্ত করিলেন। ইন্দ্র এই যন্জীয়াশ্ব 
অপহরণ করিলেন। পূথু ইহা জানিতে পারিয়। ইন্দ্রের 
পশ্চাঁদগামী হইলেন। তখন ইন্দ্র নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ইন্দ্রের গৃহীত এই সকল রূপ পাঁপময়। এই সকল 
রূপ হইতে কালে জৈন, বৌদ্ধ ও কাঁপালিক প্রভৃতি মতের 
স্থষ্টি হইয়াছে ।* 

পৃথু ইন্দ্রের নিকট. হইতে অশ্ব লইয়া আসায় ইহার নাম 
পবিজিতাশ্ব হইয়াছিল । এই যজ্ঞে মন্্রারা ইন্্রকে ভন্দ্ীভূত 
করিবার সম্কল্প হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা এই যন্তস্থলে আসিয়া উভয়ের 
সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া দেন। পরে পৃথু যথাবিধি যজ্ঞ সমা- 
পন করেন। এইরূপে পৃথু কর্তব্য সকল শেষ হইলে নৎ- 
কুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া পুত্রের উপর ছুহিতৃ- 


* “যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্র! হয়জিহীর্ষয়।। 

তানি পাপন্ত ষণ্ডানি লিঙ্গং ষওমিহোচাতে ॥ হ 
এবমিন্দ্রে হরতাশ্বং বৈণ্যযজ্ঞজিঘাংসয়। 

_তদগহীতবিস্বষ্টেযু পাষগডেষু মতি্ণাং | 
ধর্মইতুাপধর্তেষু নগ্ররক্তপটাদিষু। 
প্রায়েণ সঙ্জতে রাস্তা পেশলেষ্‌ চ বাগ্সিষু॥ 
তদভিজ্ঞায় ভগবান্‌ পৃথুঃ পৃথুপরাক্রতম2 । 
ইন্ত্রায় কুপিতে! বাণমাদত্োদ্যতকার্দ্, কঃ 1৮ 

( ভাগবত ৪।২৯।২৩-০২৬) 


পৃথক ভা ব। 


পৃ 


শিলা ্্শ্শ্্শ্্্াাািিা শশী, 


সনৃশী পৃথিবীর ভার অর্পণ করেন। পরে তিশি পত্বীর সহিত 
কঠোর তগশ্র্ধযার পর যোগদ্বারা এই ভোগদেহের অব্সান 
“কষ্ষেন। (ভাগবতে ৪১৫ অঃ আরন্ত করিস্বা ২৪ অঃ পর্য্যন্ত 
পৃথুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, তত্তদধ্যায় সকল দ্রষ্টব্য ।) 
২ চতুর্থ মন্বন্তরের মধ্যে একজন সপ্তধি। (হরিবংশ ৭ অঃ) 
ও ককুতৎস্থের পুত্র অনেনাভূরাজপুত্র । 
“অযোবস্তন্ত পুত্রোহভূৎ ক্কুৎস্থো নাম বী্যবান্‌। 
ককুতস্থস্ত অনেনাভুস্তস্ত পুত্রঃ পৃথুঃ স্ৃতঃ ॥” ( অগ্রিপুট ) 
৪ অজমীড়বংণীয় পারপুত্রের পুত্রভেদ । ( হরিবণ ২০ অঃ) 
৫ ক্রোষ্ট বংশীয় চিত্রের পুত্র নৃূপভেদ্ | হেরিব” ৩৫ অঃ) ৬ দানব- 
ভেদ্র। ( হরি” ১৬ অঃ) ৭ প্রিয় ব্রতব্ংশোত্তব বিভূর পুত্র । 
“ভূবন্তস্মাৎ তথোদগীথঃ প্রস্তারস্তৎসুতো বিভূঃ | 
পৃথুস্ততোহভবনাক্তো! নক্তন্তাপি গয়ঃ স্থৃতই ॥৮ ( বিষুপুত ২১৩৮) 
৮ তামস্‌ মন্বন্তরীয় খষিবিশেষ। ( মার্কগেয়পু” ৭৪। ৫৯) 
৯ মহাদেব 1 € ভারত আঙ্ব ৯ অঃ) ১০'অগ্রি। ( মেদিনী) 
(স্ত্রী) ১১ কষ্ণচজীরক | পর্য্যায়-_ 
“কৃষ্তজীরং স্গন্ধঞ্চ তথৈবোদগারশোধনঃ | 
কালাজাজী তু স্থবী কালিকা চোপকাঁলিকা। 
পৃথথীকা কারবী পূরবী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা ॥” (ভাঁবপ্রকাশ ) 
১২ স্বকৃপর্ণা ! ১৩ হিন্কৃপত্রী । (মেদিনী) ১৪ অহিফেন। (শব্দরত্াণ) 
(পুং) ১৫ বিষ্কু। (ভারত ১৩1১৪৯1৫৭ ) (ত্রি) ১৬ মহৎ। 
“উল্লসিতত্রধন্থুযা! তব পৃথুন! লোচনেন রুচিরাঙ্গি । 
অচল! অপি ন মৃহাত্তঃ কে চঞ্চলভাবমানীতাঃ ৮ 
( আর্ধ্যাসপ্তশতী ১১৭ ) 
উহ নিপুণ |: ( শব” 9, 
পুরু ১ চত্তিকাভক্ত বসিষ্ঠমুনির গৌত্রবংশসন্ভৃুত জনৈক রাজা । 
ঈইনিনাঠারীযশভু জাতীর ছিলেন। (সহ্যাদ্রিখ ২৭৩৪ ) 
২ চন্দ্রবংশীয় কান্তিরাজের পুত্রভেদ । 
৩ মুদ্রারাক্ষ-প্রণেতা বিশাখদত্তের পিতা । 
পুথুক € পুং) পৃথুরেব পৃথুসংভায়াং কন্‌ বা প্রথতে ইতি প্রথ- 
(অর্ভকপৃথুকেতি । উপ. ৫1৫৩ ) ইতি কুকন্‌ সম্প্রসারণঞ্চ। চিপি- 
টক, চলিত-_চিড়ে । এই শব্দের ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারও দেখা যায়| 
“দ্িঃস্থিনমন্ং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে । 
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে । 
অভক্ষ্যঞ্চ যতীনাঞ্চ বিধবাত্রহ্মচারিণাং॥৮ ব্রেহ্মবৈ” ত্রহ্গখ” ২১অঃ) 
চিপিটক প্রস্তত করিতে হইলে প্রথমে ধান্ত সিদ্ধ এবং 
উহা রৌদ্রপক্ক করিয়া তৎপরে আবার সিদ্ধ করিয়া টেঁকিতে 
কুটিলে ইহা প্রস্তত হয়। এই জন্য ইহা "ছিঃন্থিন্ন অন্ন নামে 
অভিহিত হয়। শ্রই চিপিটক দেশবিশেষে বিশুদ্ধ বটে, কিন্ত 


ত্রাঙ্মণ, যতি, বিধবা! ও ব্রদ্মচারী ইহাদ্িগের ভক্ষণ নিষিদ্ধ । ইহ! 
দেবতাদিগকে নিব্দেন করা যায় না। ইহার গ৭--গুরু, 
ব্লকারক, কফ ও ঝিষ্টভ্তকারক । ( বাভট স্ুত্রস্থাঁ ৬ অঃ) 
২ চাক্ষুষ মৰন্তরের দেব্গণবিশেষ | 
“আদ্যা প্রভৃতা খভবঃ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ ।” ( হরিব” ৭৩২) 
পৃথু যথা স্তাৎ তথা কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। ৩ বালক । (মে?) 
“প্রক্রীড়িতান্‌ রেণুভিরেত্য তুর্ণ নিন্থয্জনন্তঃ পৃথুকান্‌ পথিভ্যঃ ॥” 
( মাঘ ৩।৩০) 
পৃথু-্থার্থে ক। ৪ পৃথুশব্বার্থ। স্তিয়াং টাপ্‌। ৫ হিস্গুপত্রী। 
পধ্যায়_“হিস্থুপত্রী তু কবরী পৃথিকা পৃথুকা পৃথুঃ।” (ভোবপ্রকাশ) 
৬ বালিকা । 
পৃথ্কর্মমন্‌ (পুং ) শশবিন্দুর পুত্র ও চিত্ররথের পৌত্রভেদ । 
ৃথুকল্লিনী (রী) পৃধুক্রনা ৷ বিস্তৃত কল্পনা । 
পুথুকা! [ পৃুক দেখ। ] 
ৃথুকীয় (তরি) পৃথুকায় হিতং অপুপাদিত্বাৎ ছ। পৃথুকহিত। 
ুবকীর্ডি (পুং) ১ শশবিন্দুর পুত্রভেদ 1 (ত্ত্রী) ২ শুরের পে | 
(ইৈরিবংশ ) ৩ পৃথান্থজা বন্থদেব্ভগিনী ৷ পৃথার কনিষ্ঠা ভগি 
“পৃথুকীর্ত্যাং তু সংজজ্ঞে তনয়ো বৃদ্ধশন্ম্ণঃ | 
করুযাধিপতিবীরো দত্তবক্রো মহাঁবলঃ ॥৮ ( হরিবংশ ২৭ অঃ) 
(ত্রি) পৃথুঃ কীত্ির্যস্ত । ৪ বৃহদ্যশস্ী, মহাযশস্ক। 
পৃথুকোল (পুং) পৃথুঃ কোঁলঃ। রাঁজবদর। (রাঁজনি? ) 
পৃথুক্য (ত্র) পৃথুকায় হিতং ব। পৃথুকহিত, পৃথুকীয়। 
পৃথ্গ (পু ) চাক্ষুষমন্তন্তরের দেবতাভেদ । 
পৃথ্গ্রীব (পুং) রাক্ষসভেদ । রোমা” ১৯ অঃ) (তরি) পৃথুঃ গ্রীবা 
যস্তা। বিস্তীর্ণগ্রীব, বিস্তীর্ণ গ্রীবাধুক্ত, যাহার গ্রীবাদেশ বিপুল । 
থুচ্ছদ (পুং) পৃথবস্দাঃ পত্রাণি যস্ত । ১ হরিদর্ভ। ( রীজনি”) 
(ত্রি) ২ বৃহৎপত্র। 
পৃথ্ৃুগমন্‌ তরি) পৃথুভাবপ্রাপ্ত। 
“পৃথুগ্মানং বাশ্রং |” € খক্‌ ১০৯৯১ ) 
“পৃথুগ্মানং পৃথুভাবং প্রাপ্ন,বন্তং।” (সায়ণ ) 
ইহার পাঠাত্তর পৃথুজুন্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। (অথর্ব ৫1১1৫) 
পৃথুজাঘন (বি) বিস্তীর্ণ জঘন, বিপুল-নিতথব। 
বধু পৃথুজাঘনে 1” ( খক্‌ ১০।৮৬৮ ) 
পপৃথুজীঘনে বিস্তীর্ণ-জঘনে ।” (সায়ণ) 
বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া “পৃথুজাঘনে+ এইরূপ হইয়াছে। 


পুথুজয় (পুং ) শশবিন্দুর পুত্রভেদ ৷ (বিষুপুরাণ ) 


পৃথুজয় (রি) হষগাসী। ্বিয়াং ডীষ্‌। 
পপৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজয়ী |” (খক্‌ ১১৬৮৭ ) 
পৃথুজররী পৃথুজবা শীত্রগামিনী (সায়ণ) 


ুধুতা (ী) ৃথোর্ভাবঃ পৃথু্ট্াপ)। ক রর 
পৃথুর ভাব। | 

পুথুদশিন্‌ (ছবি) পৃথুদৃশ-ণিনি। সী নন 

পৃথুদাঁন (পুং ) শশবিনুর পুত্রভেৰ॥ : (বিসুপুরা)- 

পৃরুপক্স্‌ (ঘি) পৃ পক্ষ; বসত, পুলক বৃহৎ পার 


দ্বযুক্ত। “ব্হস্ব মহঃ পৃথুপক্ষসা রথে” - (খক্‌ ৮২৬২৩) 
পৃথুপক্ষসা পৃথুপার্বদ্য়যুকাবন্বৌ |” (য়িণ) 
পৃথুপান্র (পুং ) পৃথুনি পত্রাণি যস্ত। রক্ত লশুুন। (রাজনিণ) 
(ত্রি)২ বৃহৎ পত্রযুক্ত।  পৃথু পত্রং কর্মধা”। ৩ বৃহৎ পত্র। 
পুথুপণ( তরি) বিস্তীর্ণ পার্খাস্থিযুক্ত, বিস্তীর্ণ 'অশ্বপণ্ডহস্ত। 
“পৃথুপর্শবো যু” (খক্‌ ৭৮৩।১ ) পপৃুপর্শবঃ পৃথুঃ; বি্তীর্ঃ 
পশু পার্খাস্থি যেষাং তে তথোক্তাঃ বিস্তীর্ণাশ্বপণ্ড হস্তাঁ% (সায়ণ) 
পৃথুপলাশিকা (ত্ত্রী) পৃথুনি পলাশানি যন্তা% : কপ্‌ টাপি. অত 
ইত্বমূ। শটা। (রাজনিণ) 
“শটী পলাশী ষড়গ্রন্থা জুত্রতা গন্ধমূলিকা' |... 
গন্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপল।শিকা| ॥” (ভাবপ্র* পূর্ব) ) 
পৃথুপাঁজন্‌ €ত্রি) ১ অতিতেজন্বী, পৃথুতেজাঃ। .২ পৃথুবেগ, 
বিপুল ব্গেযুক্ত। “বৈশ্বানরঃ পৃথুপাজা অমত্রো” (খেক্‌ ৩২১১) 
পূথুপাজাঃ পৃথুতেজাঃ অথবা পৃথুবেগঃ1৮. (সাযণ ) 


পূথুপাণি (ব্রি) পৃথুঃ পাঁণির্যস্ত। বিপুলহস্ত, আজান্ুলম্ষিততুজ |. 


“পৃথুপাণিঃ সিসপ্ভি” (খক্‌ ২৩৮২) 
পৃথুপাঁণিঃ মহতকরঃ,  (সায়ণ ) 
পৃথুপ্রগাণ (ত্রি) পৃথু প্রগাণং যত ।. পৃথুগীতিযুক্ত। 
“পৃথুপ্রগাণমুশস্তং” খেক্‌ ৩।৫।৭) “পৃথুপ্রগাণং পৃথুগীতিং (সায়ণ)। 
পৃুপ্রগাঁমন্‌ (তরি ) পৃথুগামী, পৃথপ্রগমন্। 
শিবসা, পৃথুপ্রগামা” €খক্‌ ১২৭২) 
পৃথুপ্রগামা পৃথু$ প্রগামা যস্তাসৌ” (সায়ণ ) 
পৃরুপ্রথ (ত্রি ) বিস্তৃতকীন্ডি, যাহার কীর্তি বিস্তৃত হইয়াছে।. 
পুরুপ্রোথ তরি) অঙ্াদির স্তার বিপুল নাসারন্ধ বিশিষ্ট। 
পৃথুবুপন (ত্রি) স্থুলমূল। 
'পৃথুবুধঃ স্থলমূলঃ (সায়ণ ) 
পৃুভৈরব, ৰৌদ্ধদিগের দেবতাঁভেদ । 
পৃথুমুদ্ধীক। (ত্র ) হুক দ্রাক্ষা, কিস্মিস্‌। 
পৃথ্যশস্‌ তরি) পৃথুমহতৎ যশো! যন্ত। ১ শশবিনু গত্রভেদ। 
২ বিপুল যশস্বী, মহাঁষশস্বী 


প্রণয়নকর্তা, ব্রাহমিহিরের পুক্র। ৃ 


পৃথ্যাঁমন্‌ (তরি পৃথুরথ। - “গৃধুযামনন যে” ঠা সঃ) 


পৃথুযামন্‌ পৃথুরথ* ( সায়ণ ) 


*্যত্র গ্রাব! পৃথুবুধ ১৮ (খাক্‌ ১২৮১). 
পৃথুত্রবা, জনৈক হিন্দুরাজা । মহাকালীর ভক্ত ও ুওয়নর 


পৃথুরশ্মি পরে) ১ যতিজ্ে। ২ বিস্তৃত র্রিশালী।.. ডি 
পৃথুরাজ, নরপতিভেদ। (8৯১4 
পৃথুরাষ্টর, বৌদ্ধ গণুব্যৃহবর্ণিত জনপদভেদ। 
পৃথুরুরু ( পুং) ক্রোষ্বংশীয রুরুকবচপুত্রতেদ | ফেরির*ও ৩৭অঃ) 
পৃথুরোমন্‌ পু) পৃুনি রোমাণি, 'লোমস্থানীয়ানি শক্কান্ান্তেতি । 
১ মতম্ত। (ত্রি)খ২ বৃহল্লোমযুক্ত। 
পৃথুল (ভরি) পৃথুং পৃথুত্বন্তাস্তীতি পৃথু-সিপ্ানি্াৎ লচ৬ বা 
পৃথুং লাতীতি লাঁক। ১ মহত।, ২ স্তুল।.. স্ত্িরাং টাপ্‌। 
“শ্রোণিষু প্রিয়করঃ পৃথুলাস্ু স্পর্শমাপ সকলেন তলেন ॥» 
( মাঘ ১৭।৫৫ ) 
৩ হিন্তুপত্রী। .( জটাধর ) 
পৃথুলাক্ষ (তরি) পৃথুলে অক্ষিণী যন্ত যচ, সমাসান্তঃ। ৯. বৃহননেতরযুক্ত, 
 ব্শালনেত্র। (পুং) ২ পুরুবংশীয় চতুরক্গ-পুত্রভেদ । হেরিৰ” ৩১অ?) 
পৃথুবস্ত, (ব্রি) পৃথু বজ্তুং যস্ত।. ১ বৃহন্ুখযুক্ত |. (ভ্ত্রী) 


;.. ২ কুমারানুচর-মাতৃভেদ | (ভারত ৯৪৭.অঃ ) 


পৃথুবেগ তত্রি) পৃথুঃ বেগঃ -যস্ত । মহৎ রেগযুক্ত। (পুং ). 
পৃথুঃ বেগঃ কর্মধাণ। ২ প্রবল বেগ । 
পৃথুশিন্য €পুং ) পৃথুঃ শিবা যস্তাঃ॥ ১ ঠ্ঠোনাকভেদ। 

“দীর্ঘবৃস্তোহ্রলুস্াপি পৃরথুশিশ্বঃ কটস্তরঃ ৷ (ভাবপ্র ). 

২ গীতলোধ। ৩ অসিশিশ্বী। (বৈদ্যকনিণ্) 
পৃথুশিরস্‌ (ত্রি) বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট অথর্ব” ৪1১৭1১৩) 
পৃথুশিরা (তরী) কৃষ্ণজলৌকা! | (স্থুত্রত সঃ ১৩ অঃ)... 
পৃথুশৃঙ্গক ( পুং ) মেববিশেষ, ছু । ( বৈগ্যকনি”) 
পুথুশেখর ( পুং) পৃথু মহৎ শেখরং শূঙ্গং যন্ত । পর্ব্বত। 
পৃথুশ্রব ( ত্রি) পুথুঃ শ্রবঃ কর্ণো যন্ত। ১ বৃহৎ কর্ণযুক্ত। 
পৃথুশ্রবস্‌ €পুং ) ১ কুমারাস্থচরভেদ। ( ভারত শল্যপ:৪৬ অঃ) 

২ শশবিন্দু-নৃপপুত্রভেদ।  (হরিব” ৩৬ অঃ) ৩নবম মন্ুর 

পুত্রভেদ। ( মার্কগপু* ১৪।৯ ) সরধুর পুত্রভেদ্ । (ভাগবত 
৯৯০১৯) 'পৃধৃশরবস্‌ এবং পৃথ্শ্বসণ এই ছুই প্রকারই পাঠ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


গোত্রজাতি । 
পৃথুশ্রোণি (ত্রি) পুধুঃ চি বিপুলনিতম্ব, : বৃহৎ 


তখযুক্ত | 


'. পরথুসেন (পুং) অন্বংশীয় ধার ৫ ২০ অঃ) 
পুুযুশস্, ১. উৎপলপরিমলপ্রণেতা। ২ আপ 


ইহার পাঁঠাত্তর পৃথুষেণ? ॥. 
পুরুক্কন্ধ (পুং) পৃথু স্থলঃ স্বন্ধো যস্ত। ,শুকর। ৫০ 
 পৃথুদক (কী) পু পু্াপর্বাৎ মহদুকং যত, কুরুক্ষেত্রের 


নি সর লি বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশের 


১১৩ ] 


অস্বালা-জেলায় প্রবাহিত-পুণ্যসলিলা সরস্বতীর. জমিনীতিটে 1 


অবস্থিত। ইহা. এখন পেহেবা ( পেহোআ ) নামে খ্যাত। 
অক্ষাণ ২৯১ ৫৮ ৪৫% উত্তর এবং. দ্রী্ি” ৭৬ ৩৭১৫: পূর্ব । 
প্রসিদ্ধ থানেশ্বর নগর হইতে ৬॥০.ক্রোশ দূরে অরস্থিত। বি 
মহাত্মা বেণের পুত্র রাজচক্রবর্তী পৃথু সসাগরা পৃথিবীর 
অধীশ্বর হন ।. পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত রাজা সরস্বতীতীরে এই 
স্থানে অস্ত্ো্টক্রিয়৷ সমাধান করেন এবং দাহান্তে ১২ দিন পর্যন্ত 
উক্ত নদীকুলে উপবিষ্ট থাকিয়া অভ্যাগতগণকে জলদাঁন করিয়া- 
ছিলেন। এই কারণ এ জলতট পৃথুদক নামে পরিচিত হয়। 
পিতার শ্রাদ্ধগৌরবরক্ষার জন্য মহারাঁজ পৃথু এখানে একটা নগর 
স্থাপন করেন, তদবধি উহা প্রতিষ্ঠাতা রাজার নামেই ঘোষিত 
হইতেছে । . .. 
থানেশ্বরের ন্যায় ইহার পবিভ্রতীর প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় 
৩০ হইতে ৪০ ফিটু উচ্চ মৃত্তিকাস্ত,পের উপর ও নিয্নতলে অবস্থান- 
হেতু সাধারণ লোকে এ স্থানের প্রাচীনত্ব কল্পন! করিয়া থাকে । 
এখানকার স্ত,প্মধ্য হইতে প্রাপ্ত বৃহৎ ইষ্টক ও খোদিত প্রস্তর- 
মৃন্তি, দেউল ও দ্বারদেশাদির ধ্বংসাবশেষ, স্তম্ত ও মৃণুয়ী প্রতিমৃত্তি 
আলোচনা! করিলে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এস্থান 
হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাদি ও অন্যান্য নিদর্শনগুলি প্রায় থানেশ্বরের 
_সমকালবর্তী। 

. পেহোবা- নগরের পশ্চিমদিকৃস্থ দি গেরিক্ষনাথের 
শিষ্য গরিবনাথের মন্দির । এ মন্দিরগাত্রে রামভদ্রদেবের পুত্র 
রাজা ভোজদেবের ২৭৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি 
গ্রথিত আছে। দক্ষিণপূর্বদিকে পঞ্জাঁবের সন্নিকটে “সিদ্ধগিরিকা 
হাবেলী” নামক অট্রানিকাগাত্রে আর. একখানি শিলালিপি নিবন্ধ 
দেখা যায়; প্রথানি ভোজদেবের, পুত্র .মহেন্্রপালদেবের ৬্ঠ 
পুরুষ অধস্তন দেবরাজ কর্তৃক উৎকীর্ণ। 

সম্ভবতঃ গজনীপরতি মান্ষ,দের থানেশ্বর-লুষ্ঠনকালে এই 
নগরের পূর্ব হ্বাস পায়। পরবর্তী যুলমানরাজ এই স্থানের 
তীর্থমাহাত্ম্য লোপক্রণাভিপ্রায়ে ঘ্বতক্রবায় -একটী উদ্যান- 
_ বাটিকা প্রস্তুত করান। কোন তীর্ঘবাত্রী এখানে আসিলেই প্র 
স্থান হইতে গুলি চালান হইত। এইরূপে ক্রমশই এখানকার 
জনসংখ্যা হাঁ হইয়া পড়ে। অবশেষে ণিখজাতির অভ্যুদয়ে 
কতকগুলি তীর্থ পুনঃসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এখানে অনেকগুলি পুণ্যসলিল! পুঙ্করিণী ও. তীর্থস্থান ; 
আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ধ্বংসপ্রায় ও কতকগুলি অদ্যাঁপিও 
বিদ্যমান আছে। মধুজবা, দ্বতত্রবা, পাপান্তক, যযাতি, বৃহ্পতি ; 


(১) পৃথিবী ও পৃথু শব্দ দেখ। 
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ও পৃথীশ্বরাদি তীর্থ ই. প্রধান, এতভিনন ক্ষত ক্ষুদ্র অনেকগুলি 
€ তীর্থ আছে। [ কুরুক্ষেত্র শব্দে তৎসমুদ্ায়ের বিবরণ ভ্রষ্টব্য | ] 
বামনপুরাণে লিখিত আছে, মহামুনি বিশ্বামিত্র -এই তীর্থে 
স্নান করিয়া ত্রাঙ্গণ্যলাঁভ করিয়াছিলেন.। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর 
তীরে অবস্থিত। এই তীর্থে স্সানদানাদি করিলে তাহা! অক্ষয় 
এবং অস্তিমে পরমাগতি লাভ হইয়। থাঁকে। (বাঁমনপুণ ৩৮ অঃ) 
মহাভারতে লিখিত আছে, পৃথ্দকতীর্থ সকল তীর্থ হইতে 
শ্রেষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রতীর্থ অতিশয়  পুণ্যপ্রদ। তদপেক্ষা সর- 
স্বতী এবং এই সরম্বতী হইতেও ইহা অধিক পুণ্যদীয়ক । এই 
তীর্থে মৃত্যু হইলে পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে । ন্ৎকুমার 
ও স্বয়ং ব্যাঁসদেব এইরূপ বলিয়াছেন ।* 
পৃথদকম্বামী চতুর্ব্বেদ, মধুস্ছদনের পুত্র। ব্রহ্মগুপ্তরূত খণ্ড 
খাঁদ্যের টাকা ও বর্মসিদ্ধা্তবাসনাভাব্যরচয়িতা। 
পুথুদর (প্ুং) পৃথু মহছুদরং যন্ত। ১ মেষ। (ত্রি)২ বৃহৎ 
কুক্ষি। ্িয়াং স্বাজত্বাৎ জাতিত্বাদ্া ডীষ | 
পুথাদি (পুং) ছমনিচ্ঃ প্রত্যয়নিমিত্তক পাঁণিন্্যক্ত শব্দগণবিশেষ । 
যথা,__পৃথু, মৃদু, মহৎ, পটু, তন্থু, লঘু; বহু, সাধু, আশু, উরু, 
গুরু, বহুল, খণ্ড, দণ্ড, চণ্ড, অকিঞ্চন, হোঁড়, পাক, বৎস, মন্দ, 
্বাছু, হুত্ব, দীর্ঘ, প্রিয়, বৃষ, খু, ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র, অণু। “পৃথাদিভ্য 
ইমনিচ। ভাব অর্থ বুঝাইলে পৃথু প্রতৃতি শব্দের উত্তর ইমনিচ, 
প্রত্যয় হয়। (পাঁণিনি ) 
থী (ত্ত্রী) পৃথুঃ স্থুলত্বগুণযুক্তা (বোতোগুণবচনাঁৎ। পা 
91১98.) ইতি ভীষ্‌। পৃথিবী । ইহা অতিশয় বিস্তীর্ণ বলিয়া 
অথবা! পৃথুর ছুহিতা বলিয়া পৃথথী নাম হইয়াছে। 
“ম্ধুকৈটভয়োর্মেদসংযোগাৎ মেদিনী স্ৃতা । 
ধাঁরণাচ্চ ধরা প্রোক্ত! পূরবী বিস্তারযৌগতঃ ॥”% অন্যচ্চ__ 
“দুহিত্ত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্থী তথোচ্যতে ।৮ ( অগ্রিপুণ) 
[ পৃথিবী দেখ।] ২ হিন্ধৃপত্রী। ৩ কৃষ্চজীরক । (ভাবপ্র” )- 
৪ বৃত্তার্তমাতৃভে্র।  (হেম) ৫ পুনর্ণবা। ৬ স্থলৈলা । 


* “পুণ্যমাহঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরম্বতী ॥ 
সরপ্বত্যাঞ্চ তীর্থানি তীরেভ্যশ্চ পৃথুদ্রকম্‌। 
উত্তমং সব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্নস্তনুমূ ॥ 
পৃথ্দকে জপ্যপরে! ন তত্ত মরণং ভবেং। 
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মন]॥ 
বেদে চ নিয়তং রাঁজন্নধিগচ্ছেৎ পৃথুদকম্‌। 
পৃথ্‌দকাৎ তীর্ঘতমং নান্যৎভীর্ঘং কুরদ্বহ ॥ 
তন্মেধ্যং তৎ পবিত্র্চ পাঁবনঞ্চ ন সংশয়ঃ। 
তত্র স্নাত্ব। দিবং যান্তি যেহপি পাপকৃত। নরাঃ0" 
- (ভারত ৩।৮৩।১৩২-১৩৯) 


পৃর্ণীদেব ২য় 


(রাজনি”) ৭ অর্কবৃক্ষ। ৮ আদিত্যতত্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। 
( বৈগ্ভকনি”) ৯ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাঁদে ১৭টী 
অক্ষর এবং অষ্টম ব! নবমে যতি থাকিবে ৷ ইহার ২, ৬, ৮, ১২, 
১৪, ১৫ ও ১৭ অক্ষর গুরু, এতভিন্ন বর্ণ লঘু। 
ইহাঁর লক্ষণ_ 
“জসৌ জসযলাবন্থগ্রহযতিশ্চ পৃর্থী গুরুঃ1” 
উদাহরণ-_- 

“ছুরত্তদ হুজেশ্বর প্রকরছুঃস্থ পৃর্থীভরং 

জহাঁর নিজলীলয়! যহ্ুকুলেইবতীধ্যাশু যঃ। 

স এষ জগতীপতিছ্ারতভারমম্মাদৃশাং 

হরিষ্যতি হরি: স্ততিম্মরণচাটুভিস্তোধিতঃ ॥৮ 

পুথীকা 1 তরী) পৃরথী স্বার্থে কন্‌। বৃহদেলা। বড় এলাচি। 
“এলা স্থুলা চ বহুল! পৃথীক ত্রিপুটাপি চ। 
তঁদ্রেলা বৃহদেলা চ চন্্রবালা চ নিফুটাঃ॥” (ভাঁবপ্রণ পূর্ব”) 

২ স্থক্ষেলা, ছোট এলাচি। ৩ কুষ্ণজীরক। (রত্রমাণ) 

৪ হিম্কুপত্রী। (রাজনি” ) 

পৃর্থীকুরবক (পুং ) পৃথ্যাং ভূমৌ কুরবক ইব। শ্বেত মন্দারক। 

পুথীগর্ভ (প্র ) পৃর্থীৰ লম্ষমানো গর্ভ উদরমন্ত। ১ ল্বোদর, 
গণেশ। (হেম) 
পুথীগৃহ (কী) গুহা, গহ্বর। 

পৃথীচক্রসুরি, একজন জৈন পণ্তিত। 

পুর্থীচাদ, ১ চার ভূম্যধিকারী। পিতৃহস্তা জগংসিংহের প্রতি- 
শোববিধাঁনার্থ ১৬৪১ ৃষ্টাবে তিনি সমাট্‌পুত্র শাহজহাঁনের 
অনুজ্ঞার সসৈন্তে উপস্থিত হন । এই কার্য্ের জন্ত তিনি দিল্লী- 
সরকার হইতে এক হাঁজারী মনসবদার ও চারি শত অশ্বীরোহী 
সৈম্ত পান। অতঃপর সত্রাটের আদেশে চম্বায় ফিরিয়া আসিয়া 
তারাগড়-ছুর্গের সন্নিকটস্থ পার্বত্য প্রদেশে : সৈন্ঠসংগ্রহপূর্বাক 
পুনরুদ্মে গোয়ালিয়াররাজ. মাঁনসিংহের. সহযোগে  তাঁরাগড় 
আক্রমণ ও জগতসিংহকে পরাজিত করিলেন । 

২ কচ্ছবাহবংশীয় রার মনোহরের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর 
স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি রায় উপাঁধি এবং পাঁচশত পদাতি 
ও তিনশত অশ্বারোহীসেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। 

পুর্থীজ (ব্রি) পৃথ্যাং জায়তে ইতি জন-ড। ১ ভূমিজাত। 
২ (ক্লী) গড়লবণ। (রাজনিণ ) ্‌ 

পৃথীদগুপাল, রাজদগঘাতা, কোতোয়াল, পুলিশের প্রান 
কর্ধচারী। যিনি রাজনও বিধান. করেন। ইল 

. পুীদেব ১ম, হৈহন্নবংণীয়. চেদিরাজ্যের. জনৈক  নরপতি। 

রাজা রত্বরাজের পুত্র । রত্তপুরে ইহাদের রাজধানী-ছিল। 


(বৃত্তরত্বা” ) 


পুর্থীদেব ২য়, হৈহযবংশীয় রাজা ২য় রদ্রদেবের পুত্র ও ১ম: 


(558৮1 


পুরনীমলল 


পৃথ্থীদেবের প্রাপৌত্র। চোড়গন্স-পরাজয়ের পর কলিক্গনগরে 
বতুদেবের রাজধানী হয় । রত্রুপুরের শিলালিপিতে ৮৯৩ লা 
সংবৎসরে ইহার বাজ্যকাল লিখিত আছে । 
পুথীদেব ৩য়, ইনি' পৃথথীদের দ্বিতীয়ের প্রপৌত্র । বত্তপুরে 
রাজত্ব করিতেন । 
পৃ্থীদেবী, বৌন্ধ দেবতাতেদ। আর্ধ্যা বনগদ্ধরা নামে প্রসিদ্ধ। 
বস্থুন্ধরা-ব্রতোৎপত্তবদাঁন নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহার বাস তুষি্ত 
নামক স্বর্গে বর্ণিত হইয়াছে । মহাবস্ত-অবদাঁনে লিখিত আছে, 
ইনি গুরু কাশ্ঠুপের প্রার্থনার ব্রাৰণগনকে ধ্বংস করেন। 
[ বসুন্ধরাব্রত দেখ । ] 
86817 ) ধরতীতি “পচাদ্যচ$ ইতি অচ্‌। পর্বত, মহীধর । 
পৃর্থীধর, নিথিলারাজ রামপিংহদেবের আশ্রিত একজন পণ্ডিত, 
চ্ছকটিকাটাকা -চয়িতা | 
পৃথথীধর আচাধ্য, ১. কাঁতিন্ত্রবিস্তরবিবরণপ্রণেতা । ২ শততু- 
নাথের শিব্য। ইনি ভূবনেশ্বরীস্তোত্র, লঘ্ুসপ্তশতীস্তোত্র, সর- 
স্বতীস্তোত্র ও ভূবনেশ্বধ্যপ্ঠনপন্ধতি নামে কএকখানি গ্রন্থ .রচনা 
করেন। ৩ রত্রকোষ রচয়িতা | 
প্রথশধর ভট্ট, অভিজ্ঞান-শকুন্তন্টা ফাপ্রণেতা বা পিতা 1 
ইনি একজন কবি ছিলেন । 
পৃথ্ণীনা রাঁয়ণ শাহ, নেপালের এক গোর্খারাজ ৷ ইহার গিতার 
না নরভূপাঁল শাহ। পাল্পা হইতে আসিয়া উদয়পুর-রাজবংশ 
সপ্তগণ্ডকীতীরবন্তী গোর্ধালিরাজ্যে রাজ্যস্থাপন করেন। 
পৃরীনারারণ স্বীয় ভু্গবলে নেপালরাজ্য জয় করেন।  তঁহারই 
অত্যাচারে কীগিপুরের মহিমা লুপ্ত এবং নাসকাটাপুর নাম 
প্রবর্তিত হয়। [ নাসকাটাপুর ও নেপাল দেখ | ] 
পুথনীপৎ, সাগর-প্রদেশের জনৈক রাজা । ইনি পেশবার নিকট 
হইতে বিলিহরা নামক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। 
পৃর্থী পাতি (পুং ) পৃথ্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপাল, পৃথিবীর অধী- 
শ্বর, রাজা । 
পুৃথীপাল (পুং ) পৃর্থীং,পালয়তীতি পালি-অপ,। ৃথিবীপালক, 
যিনি পৃথিবী পাঁলন করেন, রাজা | 
২ রাজতরঙ্গিথুক্ত কাশ্মীরের একজন রাজা । 
“নিপত্য সঙ্কটে বীরঃ পৃথথীপালাভিধস্ততঃ। 
চক্রে রাজপুরীরাজকা শ্বীরিকবলক্ষয়ম্‌॥” ( রাজত" ৬1৩৪৯) 
পৃথণীপুর (ক্লী) মগধরাজ্যের অন্তর্গত নগরভেদ। 
পৃর্থীভুজ, (পুং ) পৃীং ভুঙ্কে ভুজ-কিপ্‌। মহীপতি, রাজা। 


পুীম্ল, মিবারের একজন রাণা | রাহুপ ও লক্ষমণসিংহের মধ্য- 


ব্তী রাজ্যকালে তিনি চিতোরের রাজসিংহাসনে সমারূট হন।; 
যবনগ্রাস হইতে হিন্দুর পবিভ্রতীর্থ গয়াপুরি উদ্ধার করিবার 


তাহার নির্ভীকতা ও ন্বধন্মপ্রেমিকতা দর্শনে ভীত হইয়া 
'যৰনগণ হিন্দুধন্ষ্ের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হয় । 


পুথীরাজ, ভারতের একজন শেষ ও প্রধান হিন্দু নরপতি। তিনি 
যে কেবল মস্ত ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন 


তাহা নহে, কিন্ত এক সময়ে তীহার সুতীব্র প্রভাব এই ভাঁরত- 
বর্ষের সর্ত্রই অপ্রতিহতভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দিলীর 
সিংহাসন মুসলমান করতলগত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দু- 
ব্রাজন্যবর্শ-মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পদ্লাভ করিয়াছিলেন । 
চাদকবির প্রদঙ্গ। 

টাদকবি লিখিয়াছেন, “দির্ীপতি অনন্গপাল যখন কীমধ্বজের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে অজমেরপতি সোমেশ্বর 
তাহার বথেষ্ট সাহায্য করেন; তজ্জন্য দিল্লীশ্বর আপন কনিষ্ঠা 
কন্তা কমলাকে সোমেশ্বরের করে অর্পণ করেন।. এই দসোমে- 
শ্বরের ওরসে কমলার গর্ভে পৃথ্ীরাজ জন্মগ্রহণ করেন | অন্ঙ্গ- 
পালের জ্োষ্ঠকন্তা সুন্দরীর সহিত বিজয়পালের বিবাহ হয়। 
এই সুন্দরীর গর্ভে কনোৌজপতি জয়চন্দ্রের জন্ম ।” ূ 

টা্কবর বর্ণনায় এই কয়টা প্রধান কথা জানা যায়__ 
“পৃর্থীরাজের পিতামহের নাম আনন্দমেবজি, প্রপিতামহের নাম 
জয়সিংহ ও বুদ্ধপ্রপিতামহের নাম আনা । তিনি ১১১৫ বিক্রম- 
শাকে জন্মগ্রহণ করেন১। বাল্যকাল হইতেই তাহার শৌধ্য- 


বক্রম সাক অনন্দ॥ 


(১) 'একাদসনে পঞ্চরহ। 
তিহি রিপুজয় পুর হরন কোং। ভয় পৃথিরাজ নরিন্দ॥ 
একাদলনৈ পঞক্দহ ॥ বিক্রম জিম ধ্রম স্থত। 
এতির নাক প্রখিরাজ কৌ। লিষ্যো বিপ্র গুন গুপ্ত ৫” 
( পৃথিরাজরাসৌ ১।৬৯৪-৫ ) 
আনন্দময় ১১১৫ বিক্রম শাকে দেই রিপুহারী ও পুরজয়কারী 
পৃীরাজ নরেন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৃ 
"পৃথিরাজরাসৌ”-গ্রন্থের আদিপর্ব প্রকাশক পণ্ডিত মোহনল।ল বিষ্ণুলাল 
পাঁণ্যের মতে,টাদকৰি উক্ত দেহায় যে 'অনন্া শব্দ লিখিয়াছেন, উহার 
অথ অ-নন্দ (৯) অর্থাৎ ১**-৯--৯০।৯১ এইরূপ কল্পিত অর্থ ধগিয়। তিনি 
বলিতে চাহেন, ১১১৫ বিক্রম+৯০।৯১ _ ১২৮৫।৬ সনন্দ বিক্রমে পৃথীরাজ 
জন্মপরিগ্রহ করেন। [কাণী হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত পৃথীরাজরাসৌ 
১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ] কিন্তু তাহার এ কষ্ট-কল্লিত অর্থ সমীচীন নহে। 
এখানে “অনন্দ' শব্দ “আনন্দ স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ “অনন্দ' 
শকের প্রয়োগ “পৃথিরাজরানৌ'-মধ্যে অভাব নাই । যথা 
“অনগপাল তুংমর বরণ কিয় তীরথ্থ অনন্দ।” 
(এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্র কাশিত পৃথিরাজরাসৌ, ২য় ভাগ ৯৯ পৃঃ) 
বিশেষতঃ পরবন্তঁ পদ্ধরী গ্লোকে পৃ্থীরাজের জন্মপত্রী উপলক্ষে চাদকৰি 
এইরূপ লিখিয়ছেন-- 


৩০০৯০ পা সস লা সপ মল ০ পল 


বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দরবারে প্রতাপসিং চালুক গৌফে 
তা দিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ (কান্হ) চৌহান্‌ তাহাকে বধ করেন। 
তৎপ্রতি পৃথ্ণীরাজ নিতান্ত অসন্থট হইয়া রাজসভায় তাহার চু 
বাধিয়া রাখিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছিলেন।২ পুর্ণীরাজ রাজা 
হইবার পুর্ক্রেই নাহররায় ও মেবাতিদিগকে পরাজয় করেন । 
ইহার পরেই সহাব্উদ্দীন্‌ ঘোরীর প্রেরিত হুসেন-খানের সহিত 
তাহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সহাবুদ্দীন্‌ পরাজিত ও 
হুসেন নিহত হন।, একদিন মৃগয়াকালে সহাবুদ্দীন্‌ পৃর্থী- 
রাজকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, এ সময়ে চৌহান বীরের 
সঙ্গে বেণী লোকজন ছিলনা, তথাপি পৃথথীরাজ অতুল বিক্রমে 
ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ।* 

€গুজরাঁতের রাজা ভোলারায় বড়ই অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। পৃর্থীরাজ তাহার দর্পচূর্ণ করেন।* ইহার পর 
ইঞ্ছিনীর সহিত পৃথ্থীরাঁজের বিবাহ হয়। 


প্দরবার বৈঠি সৌমেস রাই। লীনে হার জোতিগ বুলাই ॥ 
ক্ষহোৌ জন্ম কর্ম বালক বিনোদ । হুভ লগন মহরত সনত মোদ ॥ 
সংবন্ত ইন্ধদস পঞ্চ অগ্গ ॥ বৈসাষ মাস পষ্ষ কৃ্চলগ্গ | 

গুর সিদ্ধিজোগ চিত্রা নিষত্র। গর নাম করণ সিহ্ুপরম হিত্ত 
উষ। প্রকাদ ইক ঘরিয় রাত। পল তীস অংসত্রয়বাল জাত । 
গুরু বুন্ধ শুক্র পরিদটৈ থান। অষ্টম বার শনি ফল বিনান। 
পঞ্চছুম খান পরি সোম ভোম। 
বারমৈ শুর সো করন রর্জ । 


গ্াারমৈ রাহ বল করন হোম ॥ 
অনমী নমাই তিন করৈ ভঙ্গ ॥ 
প্রথিরাজ নাম বল হরৈ ছর। দিল্লীয় তষত মত সুছত্র। 
চ্যালীন তীন তিন বর্ধ সাজ। কলি পুহমি ইন্দ্র উদ্ধার কাজ" 
€(আদিপর্ব্ব 9০৫-৭১* ) 
রাজ| সোমেশ্বর দরব।রে বসিয়া জ্যোতিষীকে সম্মুখে ডাকাইয়! আনি'লন 
ও তীহাদ্দিগকে কহিলেন, “বালকের জন্ম, কর্ম ও শুভ লগ্ন কহ, শুনে 
আমার আনন্দ হউক।' সংবং ১১১৫, বৈশাখ মান, কুষ্ণ পক্ষ, গুরুবার, 
সিদ্ধিষোগ, চিত্রা নক্ষত্র, ও শিশুর পরম হিতকর গরকরণ ১ এক দণ্ড 
৩» পল ৬ অংশ রাত্রি থাকিতে উষা-প্রকাশ কালে শিশু জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার দশম স্থানে বৃহস্পতি) বুধ ও শুক্র, অষ্টমে শনি বিনান্ত 
ছিল; পঞ্চমে ও দ্বিতীয়ে সোম ও মঙ্গল, একাদশে (খলদিগের নাশনার্থ ) 
রাহু, দ্বদশে কুর্যা, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে বালক নানারহ্গ দুরন্ত 
শত্রদলকে নিপাতন করিতে সমর্থ হইবে । ইহার নাম হইবে পৃরথীরাজ, 
ইনি দ্রিলীর পিংহাসনে নুছত্রে মণ্ডিত হইবেন। এই কলিযুগে তিনি 
৪৩ বর্ষ কাল পৃথিবীর উদ্ধারকার্যো ব্যাপৃত থাকিবেন অর্থাৎ ৪৩ বর্ষ 
মাত্র জীবিত থাকিবেন। চীঁদকবি-বণিত জন্মপত্রী হইতেও পৃর্থীরাজের 
জন্মকাল ১১১৫ বিক্রমনংবৎ অর্থাৎ ১০৫৮ খৃষ্টান হইতেছে, সুতরাং পণ্ডিত 
বিষ্ল[লের কষ্টকল্পন। গ্রহণযোগ্য নহে। 
(২) পৃথিরাজরাসৌ--কান্হপট্রিকথা দ্রষ্টবা। (৩) নাহররায় ও 
মেবাতিমুগলকথা দ্রষ্টব্য। (৪) হুসেনকথা। (৫) “মাখেট কজুধ্‌, ডুষ্টব্য। 
(১) ভোলারায়প্রসঙ্গ ও ইঞ্ছিনীব্যাহ ড্রষ্টব)। 


ৃথীয়াজ 


ণদিলীপতির সহিত মুগলদিগের যুদ্ধ বাঁধে» তাহাতে পৃথ্থীরাজ 

যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করেন।" চন্দ্র- পুণডিরের দ্াহিমী নামে 
এক. পরমরূপবতী কন্তা ছিলেন, পৃথথীরাজ; তাহার পাঁণিগ্রহণ 
করেন।৮ কৈমাস, চন্দ্রসেনী পুপ্ডির ও চমিগুরায় এই তিন- 
জনেই দাহিমীর সহোদর ও এই তিনজনই পরবর্তীকালে  দিল্লী- 
শ্বরের অবীনে সমুচ্চপৰ লাঁভ করেন। পৃরথীর মাতামহ অনঙ্গ- 
পালের ছুইটী কন্তা। ব্যতীত আর কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। 
তিনি পূরীরাজের পরাক্রম, বুদ্ধি ও গুণে মুগ্ধ হইয়া' তীহাকেই 
দিল্লীরাঁজ্য সমর্পণ করিয়া বদরিকা শ্রমে যাত্রা করেন। ১১৩৮ 
বিক্রমসংবতে হেমন্তকাল মার্গনীর্য শুরুপঞ্চমীতিথি ও দিদ্ধি- 
যোগে পৃর্থীরাজ মাতামহকর্তৃক দিল্লীর খিংহাসনে অভিষিক ] 
হইয়াছিলেন।৯ 

'অনঙ্গপাঁল দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছেন শুনিয়া সহাবুদীন্‌ 
মহোৎসাহে দিল্লী আক্রমণ করিতে আঁসিলেন। মাধো-ভাট 
আসিয়া একথা, জানাইল। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল সংগ্রাম 
চলিল। সহাবুদীন্‌ পরাজিত ও বন্দী হইলেন, পরে তিনি উপ- 
যুক্ত অর্থদণ্ড দিয়! মুক্তিলাভ করেন।১* ইহার পর পদ্মাবতীর 
সহিত পৃর্থীরাজের বিবাহ হয়।১১ এই সময়ে চন্দেল্পরাজ 
পরিমাল অতি প্রবল হইয়া উঠেন । 

রিল্লীপতির সহিত তাহার মহাঁসংগ্রাম বাঁধিল। আল্হা! 
ও উদল নামে বনাঁফররাজপুতবংশীয় ছুইজন মহাবীর পরিমাঁলের 
পক্ষাবলঘ্বন করেন। কিন্তু সকলেই পৃথ্থীরাজের নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিতে বাঁধ্য হন।১২ ইহার পর পৃ্থীরাজের ভগিনী 
পৃথার সহিত চিতোরপতি সমরসিংহের বিবাহ হয় 1% 

'দিললীপতি খট্র,-বনে বহু ধনলাভ করেন& মৃত্তিকা! খনন 


(৭) মুগল বুধপ্রসঙ্গ | (৮) দাহিশী-ব্যাহ ॥ 
(৯) “একাদষ সংবতহ অট্টঅগগহ তি তীস ভনি। 
প্রথম সুরিতু তহং হেম স্থদ্ধ মগমির সথমাঁস গনি ॥ 
সেত পয্ষ পঞ্চমিয় সকল বাসর গুরু পুরন। 
সুদি মগসির সম ইন্দজে!গ দিদ্ধহি সিধ চুরন | 
পু অনঙ্গপ।ল অগ্নিয় পুহমি পুত্তিয় পুত্ত পবিত্ত মন ॥ 
ছংড্যে। হুমোহ হখ তন তরুনি গতি বদ্্রী সজ্জে সরন ॥৮ 
(পৃথিরাজরাসৌ-_-দিল্লিদান ৩৯) 
পরবন্তা পর্বেবেও টাদ এইক্রপ লিখিয়াছেন__ 
পগ্যারহ সৈ অঠতীস! মানং ভৌ দিল্লী নৃপ র চৌহানং। 
বিক্রম বিন সক বন্ধী স্থরং তপৈ রাজ পৃথিরাজ কররং 1” 
(মাধোভাঁট কথ। ৬৫ ) 
0০) মাধো ভাটকথ দ্রষ্টব্য। (১৯) পদ্মাবতীব্যাহ। 
(১২) আল্হ।-উদল কথা । € পৃথা-ব্যাহ ॥ 


[1১১৬৫] 


ইউ, 


ৃরীরাঁজ , 


করিয়া সেই ধন তুলিবার সময় কুন? তাহাকে: আক্রমণ। 
করেন। এবারও তিনি পূর্ববৎ পৃথথীরাজের হস্তে :বন্দী_ হন 
এবং বহু অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তিলাভ করেন 1৯ 3.7 

“দেবগিরি-রাজকন্যা শশিত্রতীকে: পাইবার, আশায় কনোজা-. 
ধিপতি জয়চন্্র দেবগিরি গমন করেন। কিন্তু পুর্থীরাজ সেই 
রাঁজকন্তাকে হরণ করিয়া আনেন। তাহা! লইয়া পৃীরাজের 
সহিত জয়চন্দের যুদ্ধ ঘটে | জয়চন্ত্র বহুসংখ্যক সৈম্ত লইয়া 
দেবগিরি অবরোধ করেন । অবশেষে তিনি ৃগ্মীরাজের সেনা- 
প্রতি চামগ্রায়ের নিকট পরাজিত হন ।* 

ামগুরায় দেবগিরি জয় করিয়া! ফিরিলেন, তাহার .আবা- 
হনে দিল্লীপতি রেবাতটে হস্তীগীকাঁরে বাহির হইলেন; রেবা- 
তটে তিনি লাহোরের শাসনকর্তা চন্দ্পুততীরের নিকট: হইতে 
এক পত্র পাইলেন যে জহাবুধীনের সেনাপতি: তাতার: মারুফ্‌ 
খা দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্ত প্রস্তুত, হইয়াছে দিল্লীশ্বর আর 
কালবিলম্ব না: করিয়া সসৈন্তে পঞ্চনদ অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। এখানে শুনিলেন যে চন্দ্রপুপ্তীর তাহার অগ্রগামী সৈন্য 


লইয়া গজনীপতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই৷ দিল্লীপতি: 


বরং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া সহাবুদীনের গতিরোধ করিলেন । 
এই যুদ্ধে উভয়পক্ষেই অনেক অস্তান্ত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করেন । 
অবশেষে সহাবুদীন্‌ পরাস্ত হইয়া পূর্ববৎ বন্দিত্ স্বীকার করেন । 
গজনীপতি এক মাঁস তিন দিন বন্দী থাকিয়া পরে বহু অর্থ দিয়া! 
মুক্তিলাঁভ করিয়াছিলেন ॥ঃ 

“এদিকে বদরিকাশ্রমে অনঙ্গপালের নিকট সংবাদ গেল যে 
তীহার প্রির প্রজাগণ পৃ্থীরাজের নিকট উতৎ্পীড়িত হইতেছে, 
এখন আবার তাহার রাজ্যভার গ্রহণ করা কর্তব্য ॥ 
এ সংবাদে স্থযোগ পাইয়া মালবরাঁজ মহীপাল প্রথমে সোমে- 
শ্বরের রাজধানী সম্ভতর ও পরে দিল্লী আক্রমণ করিতে অগ্রসর 


হইলেন। কিন্ত সোমেশ্বরের নিকট মহীপাল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত. : 
এদিকে অনঙ্গপাঁলের পক্ষীয় কতিপয় লোক বদরীতে : 


হইলেন। 
আসিয়া অনঙ্গপালকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। 


তাহাদের কথায় অনঙ্গপাল পৃর্থীরাজের -নিকট নিজ মন্ত্ীদ্ধারা! : 


বলিয়া পাঠাইলেন, “হয় তুমি রাজ্য পরিত্যাগ কর, নয় তুমি 
ব্দরীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর ।” 

পৃথ্থীরাজ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাঁত করিলেন না । বুদ্ধ অনঙ্গ- 
পাঁল সদৈন্তে যুদ্ধ করিতে আদিলেন। গজনীর স্ুলতীনও সাসৈন্যে 


আসিয়৷ অনন্গপালের পক্ষাব্লম্বন করিলেন। পৃর্থীরাজ তাহাতেও 
বিচলিত হইলেন না রণক্ষেত্রে মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ 


(১ ধনকথ|। (২) শশীব্রতাহরণ। (৩) দেবগিরিকথা 1 (৪) রেবাতট ॥ 1 


পুথীরাজ 


করিলেন । তাহ তি নি অনঙ্গপালের হস্তীকে 
আহত করিয়া বুদ্ধরাজীকে বন্দী করিতে আসিলেন। স্মুলতান 
তাহাকে রক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু চামণ্ডরায়ের হস্তে তিনিও 
বন্দী হইলেন। পৃথথীরাজ অতি সমাদরে ও সসম্মানে মাতা- 
মহকে গ্রহণ করিলেন। সহাঁবদীন এবারও বহু অর্থ দিয়া 
অব্যাহতি পাইলেন। বুদ্ধ অনঙ্গপাঁলের তখনও রাজ্যলিগ্া যায় 
নাই। তিনি বৎসরাধিককাঁল দিল্লীতে থাকিয়া ও পৃথ্বীরাজের 
ব্যবহারে প্রীত হইয়া পুনরায় বদরী-যাঁত্রা করিলেন | 

গজনীপতি পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়া এবার বহুসংখ্যক 
সৈগ্ লইয়া ঘঘর-নদীতটে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এবারও 
সুলতান পূর্বব্ৎ প্রতিফল পাঁইলেন ৬ 

হইহার পর পুর্থীরাজ কর্ণাটবাত্রা করেন। তথা হইতে 
তিনি কেল্হন-নামা এক নায়ককে সঙ্গে লইয়া ১১৪১ সংবতে 
দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন ।৭ 

পুর্ব হইতেই কনোজপতি জয়চন্্র পৃর্থীরাজের শত্রু ছিলেন। 
তিনিও স্থলতান সহাবদীনের সহিত মিলিত হইয়া বিধিমতে 
তাহার শত্রুতা করিতে লাঁগিলেন। ইহাতেই পীপাযুদ্ধ সংঘটিত 
হয়।৮ ইহার পর দিল্লীপতি ইন্দ্রাবতী নায়ী এক সুন্দরীর পাণি- 
গ্রহণ করেন।* তাহার সহবাসে কিছুদিন থে কাটাইয়! 
দিললীশ্বর যৃগয়ায় বহির্গত হন। এই স্ুযৌগে স্থলতানও 
তাহাকে আন্রমণ করেন। ততকালে দিল্লীর অন্যতম সেনা- 
পতি জৈতরাও মহাঁবিক্রম প্রকাঁশ করিয়া সুলতানকে পরাজয় 
করেন ।১, ইহার পর পৃথ্থীরাজ কাঙ্গুরার গিরিছর্থ অধিকার১১ 
ও হংসাবতীর পাঁণিগ্রহণ করেন ।১২ 

“গুর্জররাঁজের সহিত অজমেরপতি সোমেশ্বরের বহুদিন 
হুইতেই বিবাদ ছিল। গ্তর্জরপতি ভোলাভীম গুগ্তভাবে সোমে- 
স্বরকে বধ করেন।১৩ ইহার পর স্বলতান সহাব্দীন আবার দিল্লী 
আক্রমণ করিলেন ।  খষ্ট.বনে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। এবারও 
ন্ত্রিবরর কৈমাসের প্রভাবে ১১৪০ 
পরাজিত হইলেন 1১৪ 


ংবতে স্থলতান সহাবদীন্‌ 
গজনীপতির দর্পচূর্ণ হইলে পৃর্থীরাজ 


[ ১১৭ 


 পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য গুজরাত-যাত্রা করিলেন। [| . 


(৫) অনঙ্গপাল-কাঁ-দিললী আগম। (৬) ঘঘর কি লরাই প্রস্তাব । 
"গা।রহ নৈ চালীস সোম গ্যারস বদি চৈতহ। 
ভয়ে সাহ চহুআ।ন লরন ঠাঁড়ে বনি খেতহ ॥” 
(৭) “সংবত ইকতালীস দিবস প্রথিরাজভর। 
টা সামন্ত উভার আই অতিধরম চিলীঘর ॥ 
(পৃথিরাজরাসৌ-_কর্ণাটাপাত্রসময় ৫) 
(৮) পীপানুধ্প্রস্তাব দ্রষ্টব্য । (৯) ইন্দ্রাবতী-ব্যাহ। 
(১০) জৈতরাও-জুধ. | (১১) কারা প্রস্তাব । (১২) হংসাবতী ব্যাহ। 
(১৩) সোমেসর-বধ। (১৪) কৈসাঁনভুধূ। . 
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1 পৃথ্যীরাজ 
গুজরাতের চালুক্যরাজ ভোলারায়-ভীমও বনু সৈন্য লইয়া! 
দিললীশ্বরের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু পূর্থীরাজের কৌশলে শীঘ্রই 
তাহাকে কালের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল ।১৫ 

“এখন পৃর্থীরাজ দিল্লী ও অজমের উত্যস্থানের অধীশ্বর 
হইলেন। একদিন দিল্লীতে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, 
কনোজপতি জয়চন্দ্রের কন্ঠা সংযোগিতা পণ করিয়াছেন 
যে, পৃ্থীরাঁজ ভিন্ন আর কাহারও কণে বরমাল্য অর্পণ করিবেন 
না। এদিকে জয়চন্দ্র কন্যাকে পাত্রস্ক করিবার অভিপ্রায়ে 
বয়ন্বরের আয়োজন করিতেছেন। জয়চন্দ্র পৃর্থীরাজের মর্মবৈরি 
হইলেও এখন তাহার কন্তার অভিলাপূর্ণ করিবার জন্য দিল্লীপতি 
কনোজে যাত্রা! করিলেন। কতকগুলি বিশ্বাসী লোঁক নগর 
বাহিরে রাখিয়া সংযোগিতার প্ররুত মনোভাব জানিবার জন্য 
ছদ্মবেশে কনোজরাঁজগৃহে প্রবেশ করেন এবং অতি গোপনে 
সংযোগিতার সাক্ষাৎ পাইয়া জানিতে পাঁরেন যে, বথার্থই 
জয়চন্দ্রকন্যা! তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্তা, তীহাকে ভিন্ন সংযোগিতা! 
আঁর কাঁহাঁকেও চাঁয় না ।১৬ ইহার পর মেবারপতি সমরসিংহের 
সহিত জয়চন্দের যুদ্ধ বাঁধে ।১৭ 

প্রথম সংযোগিতালাভ ও দ্বিতীয় সমরসিংহের পক্ষে থাকিয়া 
জয়চন্দ্রের দর্পচুর্ণ করিবার জন্য পৃর্থীরাজ আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । 

পংব্ৎ ১১৫০ শাঁকে পৃথ্থীরাজ তাহার প্রিয়তম মন্ত্রী 
কৈমাসকে হাঁরাইলেন১৮। সংবৎ ১১৫১ শাঁকে তিনি 
সংযোগিতাকে আনিবাঁর জন্য মহাঁসমারোহে কনোঁজ-অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন১৯। কনোজপতি জয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার তুমুল 
গ্রাম হইল, অবশেষে দিল্লীপতি কনোজপতিকে পরাজয় 


(১৫) ভীমবধপ্রস্তাব। (১৬) সংযৌগিতী প্রস্তাব । 
(১৭) সমরপঙ্গজুধ্‌। 
(১৮) “সংবত্ত, স্গ্যারহসৈ পচ।স। 
আষাঢ় স্থকল দশমীনিবাঁস॥ 
চাঁবগুরায় গজরাঁজকাজ। 
বেরী সমস্যো প্রথিরাজর।জ ( 
ভাদৌ সকল দশমী প্রমান । 
কয়মা্থ দান কৃতহত্যো বাংন ॥ 
দ্বাদশী তাস্থ সহগবনি ভীন। 
সামস্তস্থর গপারনৈকীন ॥৮ ('কৈমাঁসবধ ৯২) 
উীদকবি এখানে ১১৫* সংবধ নির্দেশ করিলেন, অথচ তিনিই “কনবজ্জ 
জুধ্-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ১১৫১ সংবতে কৈমাস ফনোজ-আক্রমণার্থ 
প্রস্তুত ছিলেন। “কনবজ্জস্ময়' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। 
(১৯) "গ্যারহ সৈ ইংক্যাবন! চৈত তীঁজ রবিবারু | 
কনবজ্জদিষ্যন কারনৈ চল্যো হুগংভরিবারু 1” 


(কনব্জ্জস* ) 


করিয়। ও তাহার পরমন্ন্দরী কন্তা সংষোগিতাকে লইয়া নিজ 
রাজধানীতে ফিরিলেন ।২* এ অপমান জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেলসম 
বিদ্ধ হইল। তিনি পৃীরাজকে অধঃপাতিত করিবার আশায় 
গজনীপতির আশ্রয় লইলেন। এবার জয়চন্দ্রের সহায়তার সুলতান 
প্রোত্সাহিত' হইয়া আবার দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিলেন। 


এবার প্রথম যুদ্ধে বীর-পুণ্ডিরের বীরত্বে সুলতান পরাজিত | 


হইলেন।২১ কিন্তু তথাপি তিনি ভগ্রমনোরথ হইলেন না। 
জয়চন্দ্র বু অর্থ ও সৈশ্তদ্বারা স্থুলতানের সাহায্য করিলেন। 
এবার স্বলতানও বহু সহত্র মুসলমান সৈন্ঠসহ ঘঘরক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন। পৃর্থীরাজও প্রধান প্রধান সামস্তবর্গকে একত্র করিয়া 
রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। তাহার ভগিনীপতি সমরসিংহও তীহার 
সাহাঘ্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এরূপ মহাসমর বহু দিন হয় নাই। 
১১৫৮ সংবতে শ্রাব্ণমাসে শনিবার কর্কট-সংক্রান্তিতে যুদ্ধ আরম্ত 
হয়।২২ এই যুদ্ধে প্রথমে পৃর্থীরাজের ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। 
কিন্ত হিন্দুদিগের গ্রহবৈগুণ্যে স্থুলতাঁনই বিজয়লক্ষমী অর্জন 
করিলেন। জমরসিংহ স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য রণক্ষেত্রে জীবন 
উৎসর্গ করিলেন। পুর্থীরাজ যবনকরে বন্দী হইয়া! গজনীতে 
প্রেরিত হইলেন।২৩ এখানে বন্দী পৃর্থীরাজের চক্ষু উৎপাঁটিত 
হইল। 
গজনীতে আসিয়া কৌশলক্রমে গজনীর অধীনে কর্ম স্বীকার 
করিলেন। পরে একদিন কারাগারে পৃর্থীরাজের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। সুলতান কবিটাদের মুখে পৃর্থীরাজের অপূর্ব 
ধন্ঃচালনাঁর সংবাদ পাইয়া একদিন তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন । 
এই স্থুযোগে অন্ধ পৃথথীরাজ সুলতানের স্বর লক্ষ্য করিয়া শর- 


নিক্ষেপ করিলেন । সেই শরাঘাতেই সুলতানের প্রাণবাধু বহির্গত 


হইল। সুলতানের অনুচরবর্গ অবিলঘে পৃথথীরাজ ও টা কবিকে 
যমসদনে প্রেরণ করিলেন ।২৪  পৃর্থীরাজ যবনকরে বন্দী হইলে 
তৎপুত্র রাঁয়নসি (নারাঁয়ণসিংহ ) দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। কিন্তু তাহাকে আর কিছু দিন রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ 
করিতে হয় নাই। শীঘ্বই তিনি মুসলমান-করে নিহত হইলেন 
এবং দিল্লীরাজ্য মুসলমান করকবলিত হইল 1৮২৫ 

টাদকবৰি তাহার “পৃথিরাজরাসৌ” নামক স্ুবৃহৎ কাব্যে 


(২*) কনবজ্জনুপ্প্রন্তাব। (২১) ধীরপুণ্তিরপ্রস্ত(ব। 
(২২) “শাক সুবিক্রম সত্তশিব অট্টঅগ্গ পঞ্চান। 
শনিশ্চর সংক্রান্তি কুক শ্রাবন অদ্ধৌ৷ মাস ॥ 
শ্রাবন মাবস শুভ দ্দিবদ উভয় ঘৃটা উদ্দিয়ত্ত | 
প্রথম রোদ ছুই দীন দল মিলন হুভর রন রত 1” 
(২৩) 'বড়ীলর।ই; প্রস্ত।ব। (২৪) বাণবেধপ্রস্ত।ব | (২৫) রায়নসি- প্রস্তাব 
* এই মহাকাব্য পরায় লক্গীধিক. কবিতায় সম্পূর্ণ। এর উচ্চ 


6) 


কবিচন্দ্র (চাঁদকবি ) প্রভুর উদ্দেশে অনেক কষ্টে 


পৃথীরাঁজ 


পৃরীরাজ সম্বন্ধে যাহা! লিখিয়াছেন, তাহাই অতি সংক্ষেপে লিঞ্িত, 


হইল।  বাঁজস্থানের ইতিবুত্লেখক টডসাহেব এবং বর্তমান 
পাশ্চাত্য ও দেশীয় অনেক এঁতিহাসিকই চাদের আখ্যান প্ররুত 
ইতিহাঁসমূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ।1 

স্বীকার করি, হিন্দী সাহিত্যে টাদকবির “পুথিরাজরাসৌঃ 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া আদৃত হইবে, কিন্তু এ্রতিহাসিক 
সাহিত্যে ইহার কিরূপ আসন হইবে, বলিতে পারি না। নানা- 
কারণে আমরা প্রচলিত পৃর্থীরাজরাঁসের ৪, বিবরণ 
প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম ন! 

»ম, পৃরথীরাজের টা. যে সকল শিলা- 
লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহার সহিত টাদকবির উক্তির গ্রারই 
সামঞ্জস্য নাই। 

২য়, পৃথ্থীরাজের সমকালে তাহার সভাস্থ কোন কৰিকর্ক 

স্কৃত ভাষায় পপৃীরাজবিজয়” নামক এক কাঁব্য লিখিত হয় 
ইহাতে পৃথীরাজ সম্বন্ধে যে সকল কথ! লিখিত হইয়াছে, তাহার 
সহিতও টাদকবির কথা মিলে না । 

ওয়, পৃর্থীরাজের সমসাময়িক মুসলমান এডি 
পৃর্থীরাজ সম্বন্ধে বে সকল বিষন্ধ লিখিরাছেন, তাহার সহিতও 
পৃথ্বীরাজরাদের সামগ্রস্য নাই। 

এখন দ্রেখা যাউক, শিলালিপি প্রভৃতি সাময়িক গ্রন্থ হইতে 
পৃ্থীরাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। 

পৃথীরাজের শ্রতিহাসিক পরিচয় । 


পৃর্থীরাজের পিতামহ অর্ণোরাজ১ ও পিতা সোমেশ্বর । 


৭০টী প্রস্তাবে এই মহাক।ব্য 
বন্তম!ন প্রবন্ধে যে যে প্রস্তাবের পাহায্য লইয়াছি, 


দরের মহাকাব্য হিন্দীভাবায় আর নাই। 
বণিত হইয়াছে। 
সেই সেই প্রস্তাবের নাঁম উপ্লনীতে উদ্ধুত হইয়ছে। 

1 মেবাড়ের রাজকবি মহামহোপাধ্যায় ঠ্যামলদীন এই মহাকাব্যের 
প্রাচীনতা ও এতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত সমালে।চনা প্রকাশ 
করেন | (০0021 0£ %1)6 48918610 ১০০196৮-01 [3910081, 05" 1886, 
78:৮1) 0. 8-65) পরে মেবার-দরবারের সেক্রেটারী -পঙ্ডিত মোহ্‌নলাল 
বিঞ্ুলাল তাহার প্রতিবাদ করেন । (111)৩ 1): ০0111161074] 78১৫ 
0?:0021009, 1381021, 07 001501৮ 7101)001%] 75001] 1780019+ 
16010811781] [১88৪১ 13907769। 188? এবং তত্প্রকাশিত 'পৃ্থীরাজ- 
রামৌ” আদিপর্ক ১৩৯-১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।) হুপও্ডত শ্রিয়ার্সন সাহেবও 
পণ্ডিত মোহনল(ল বিষ্জলালের মতানুবস্তী হইয়াছেন। (0৩ 1100৩18 
111:57217 10180)0 01 1777090880, 0১ 0, 48. 07567502 0১. 9) 

£ চারিশত বর্ষের উপর হইল, জোনরাগ ইহার টাক! লিখিয়াছেন । 
(১৪৪ 1), 1901016) ৪ [8900৮ 0£ 15500120195, ]. 62- 63, 8 

(১) মেবাড়ের অন্তর্গত বিঝেলী গ্রামে পার্খথনাথের মন্দিরের ন্ট প্রাপ্ত 


ৃ্ীরাজ : [ 


১১৯ ] 


পৃথীরাজ 


'পোমেশ্বর ১২২৬ সংবতের (১১৬৯ খৃষ্টাব্দ ) ফাল্তুনমাসের কৃষ- 
তৃতীয়া পধ্যন্ত রাজত্ব করেন এই বর্ষেই পৃথ্থীরাজ সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন ।২ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম কাদম্ববাম 
ও প্রধান রাজভাটের ( বন্দিরাজের ) নাম পৃথ্ীভট ।৩. সিংহা- 
সনে আরোহণ করিবার পরই পৃথ্থীরাজ নানা দিগ্দেশ জয় করিয়া 
প্রতিষ্টালভ করিয়াছিলেন। ৫৭১ হিজরাঁয় (১১৭৫ খৃষ্টাব্দে ) 
অহাবুদ্দীন্‌ ঘোরী মূলতান অধিকার করেন। এই সময় হইতে 
তীহার হৃদয়ে ভারতজয়-লিগ্পা বলবতী হয়? ৫৭৪ হিজরায় 
€১১৭৮ খুষ্টান্ে ) তিনি উচা ও মূলতাঁন হইয়! € গুজরাতের 
রাজধানী ) নাহরবাঁরা '(অনহলবারাপত্তন ) অভিমুখে অগ্রসর 
হুইলেন। মুলরাজ ও ভীমদেবের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়। ঘোরীরাজের আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরব রক্ষা 
করিবার জন্য পৃর্থীরাজ সৈন্য পাঠাইয়! গুর্জরাধিপকে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। এবুদ্ধে বিফলমনোরথ হইয়া সহাবুদ্দীন স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। এ সংবাঁদ পাইয়া দিল্লীপতি 
গুকজ্জররাজদূতকে যথেষ্ট উপহার দিয়া ছিলেন।* ইহার পর 
সহাব্‌উদ্দীন খোরাসান অধিকার করেন, এবং তছুপলক্ষে তিনি 
“সুলতান মুইজ্জ উদ্দীন্ঃ ও তাহার ভ্রাতা সাম্জ্দ্দীন্‌ “সুলতান 
গিয়াস্উদ্দীন্ত উপাধিতে বিভৃষিত হইলেন ।« ৫৭৭ হিজরায় 
€ ১১৮৯ খুষ্টান্দে ) মুইজ্জউদ্দীন্‌ সুলতান মাক্গদের বংশধর খুস্র 
মালিকের নিকট হইতে লাহোর অধিকারের চেষ্টা করেন । . এই 
সময়ে ১২৩৯ সংৰতে পৃর্থীরাজ চন্দেল্পরাজ পরমদ্দিদেবকে পরাস্ত ও 
তাহার অধিকারভূক্ত জেজাকভূক্তিদেশ অধিকার করেন।* এই 


সোমেশ্বরের ১২২৬ সংবতের শিলালিপিতে* (০০1৪1 01 ৮106 £১81210 
89616) 9£ 1০709৪৮, 1886+ 70৪০ ]. 7). 40-49.) এবং - মদনপুরের 
শিলালিপি ও মুক্জী-ভাটের কারিকায় এই নাম পাওয়! যায়। 
€ 00100100588 470)00280198107] ১0095 16190165, ০], এ 
৯.98-99) কিন্তু টাদকবি কল্পনার চক্ষে 'আনন্দমেবজী” নাম করিয়াছেন । 
তাহার মতে আন। ( সম্ভবতঃ অর্ণোরাজ ) পৃথ্ীরাজের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। 
(২) মেবাড়ের মৈনালগড়ের প্রাসাদে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান৷ 
বায়। (এ, &, ৪. 06,801) 1886, 08৮ 1. 0, 46, ) 
তে) পৃথীরাজবিজয় গ্রন্থে একথ। আছে। 
-:) পৃথশীরাজবিজয় ১১সর্গ ও তবকাত-ই-নাসিরি দ্রষ্টবা | 
€€) 001. 0৮৮67৮95118)১80০৮-1-55110) 0, 976, 893. 
(৬) মদনপুরের শিলালিপিতে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-- 
'্ীচাহমানবংগ্েন পৃথিবীরাঁজভূভূজ!। 
গরমদ্দিনরেন্দ্রন্ত দেশে রমুদবাস্ততে 0৮. 
“অর্টোরাজস্ত পোত্রেণ শ্রীসোমেহ্ব রহুনুন।। 
জেজাকভুক্তিদেশোয়ং পৃ্থীরাজেন লুনিতঃ সং ১২৩৯ &৮ 
(99430)8104009 4£১1015850198198] 90৮1০) 1090019। রা স্‌. 


[0186০ ১01 00 9-10-) 
* এই লিপিতে অর্পোরাজের ূর্ব্বপুরুষগণের যে 'না নন? পাওয়া 
বায়, ট[দকবির গ্রন্থে তাহারও মিল নাই। 8:51১1/7 


হইয়া পঞ্চনদ আক্রমণ করিলেন । 


_.বর্ষেই € ৫৭৮ হিজরায় ) স্থলতান মুইজ্জউদ্দীন্‌ দেবলাঁভিমুখে 


'সৈশ্তচালনা করেন এবং তাহার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তা বছ.জনপদ 


ও বহু অর্থ অধিকার করিয়! ফিরিয়া যান ।? 
৫৭৯ হিজরায় ( ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে ) সুলতান : মুইজ্জ উদ্দীন্‌ 


আবার ভারতজয়ে অগ্রর হইলেন। জন্মুরীজ চক্রদেব বনু 
উপটোৌকনসহ আপন অন্থুজ রামদেবকে দিয়া সুলতানের নিকট 
বলিয়া পাঠাইলেন, খুস্রুর রাজ্য-অধিকারের এখন বিশেষ স্ৃবিধ! 


হইবে। সুলতান সাদরে রাজদূতকে গ্রহণ করেন ও এই বর্ষ- 


মধ্যেই তিনি পেশাবর ও মূলতান গ্রহণ করিলেন এবং খুস্রু 
মালিকের হস্ত হইতে লাহনোর (লাহোর ) নিজ রাজ্যতূক্ত বলিয়া 
প্রচার করিলেন; কিন্তু এবারও তিনি লাহনোর দখল করিতে ন1 
পারিয়া ইহার চতুঃপার্খ্ প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে 
প্রত্যাগমন করিলেন । অবশেষে বাজা চক্রদেবের অনুরোধে 
তিনি পুনরায় আসিয়া ধ্বংসপ্রায় শিয়ালকোটতুর্ণ জয় করেন। 
এই ছুর্গের পুনরায় সংস্কীর করিয়া! তথায় হুসেন-ই-খরমীলকে 
ুর্গাধ্যক্ষ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরই খুস্কমালিক 
হিনুস্থানী সৈন্ত ও খোখরজাতির সাহায্যে আবার শিয়ালকোট- 
ছুর্নদ্ধারে উপস্থিত হন। কিন্ত চক্রদেবের সৈন্যগণ আসিয়া 
খরমীলকে সাহাষ্য করায় খুস্রু দুর্গ অধিকারে সমর্থ হন নাই ।৮ 
তখনও সমস্ত লাহোর প্রদেশ খুস্র মালিকের শাননাধীন ছিল। 


. কিন্তু মাক্ষদীবংশের গৌরব-রবি প্রায় অন্তমিত হইয়া আপিয়াছে ! | 


৫৮২ হিজরায় (১১৮৬ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুইজ্জ উদ্দীন্‌ সিন্ধুনদপার 


এ সময়ে চক্রদেবের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপুত্র বিজয়দেব 
তৎকাঁলে জন্মুর অধিপতি । হার পুত্র নরসিংহদেব বহু সৈন্ঠ 
সহ বিতস্তাকুলে স্থলতানের. সহিত মিলিত হইলেন। খুস্রু- 
মালিক আর উপায় নাই ভাবিয়া স্থলতানের নিকট সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়া পাঁঠাইলেন ও স্থলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অভিপ্রায়ে লাহোরের বাহিরে আসিলেন। সুলতান অবিলদ্বে 
তাহাকে বন্দী করিয়! -ফেলিলেন। সেই সঙ্গে লাহোর. ও 
খুস্রুর অধিকৃত পঞ্চনদ-প্রদেশ গজনীপতির. শাসনাধীন হইল । 


- মূলতাঁনের ছুর্ণপতি সিপাসালার আলি-ই-কর্মাঁথ লাহোরের 


ভার পাইলেন এবং তেবকাৎ্-ই-নাসিরি-রচর্লিতা মিন্হাজের 


_ পিতা ) মৌলানা সরাজ-উদ্দীন-ই-মিনহাজ, সুলতানের অধীনস্থ 


হিন্দুস্থানের সৈন্যবর্ণের কাজি নিযুক্ত হইলেন.।৯ 


(৭) 2%557107৪ 18১20০৮-1-189171, 7), 452-3, 
(৮) জন্মুরাজকথা (১৫০ [3761055 07046) 0. 454) 
[৯) তবকাত ই-নাসিরি। 


৬ 


পৃ 


উক্ত ঘটনার পরই কনোজপতি ( বিজয়চন্দ্রের পুত্র ) জয়- 
চন্দ্রের সহিত পর্থীরাজের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অজমেরপতি “পরমভট্টারক  মহা- 
রাজাধিরাজ” উপাধিতে বিভূষিত হইলেন ।১* 

৫৮৭ হিজরাঁয় € ১৯৯১ খুষ্টাব্দে ) স্ুলতাঁন মুইজ্জ -উদ্দীন্‌ 
তব্রহিন্দা (ভাটিন্দা)-র দুর্গ অধিকার করেন এবং কাঁজী 
জিআউদ্দীনের* উপর তাহার রক্ষাভার অর্পণ করিয়৷ যান। 
জিআউদ্দীন্‌ ১২০০ তুলাঁকী অশ্বীরোহী লইয়া আট মাঁসকাঁল দুর্গ- 
রক্ষার নিযুক্ত থাকেন। এ দিকে পৃথ্ীরাজ + ছুই লক্ষ অস্বা- 
রোহী ও ৩০০০ নিষাঁদীসহ ভাঁটিন্দা-উদ্ধার ও স্ুলতানবন্ধু জন্মু 
রাজ বিজয়দেবকে শাঁসন করিবার. জন্য ধাবিত হইলেন। 
সুলতান মুইজ্জউদ্দীন্ও প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যসহ “তরাইন্গড়ে? ! 
পৃথ্থীরাজের সম্মুখীন হইলেন। জয়চ্চন্্র বিজয়দেব_ প্রভৃতি 
কএকজন নৃপতি ব্যতীত হিন্দুস্থানের অনেক বাঁজাই পৃথ্থীরাজের 
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই মহাঁসমব্রে পৃথ্থী- 
রাঁজের ভ্রাতা দ্িল্লীপতি গোবিন্দরার $ গজারোহণে অগ্রগামী 


(১*) বিশলপুরে বিশলদেবের মন্দিরে ১২৪৪ বিক্রম সংবতে (১১৮৭ 
ৃষ্টাব্দে ) উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও উক্ত উচ্চ উপাধি দৃষ্ট হয়। যখা-_ 

“সমস্ত রাজাবলী সমলম্কৃতি পরমভট্টারক মহাঁরাঁজীধিরাঁজ পরমেশ্বর 
শ্রীপৃথটীরাজদেবরাঁজ্যে তত্র তন্মিন কাঁলে সংব ১২৪৪ 1৮৮ (000108- 
11800+5 4101). ১:ছ৪ঠা [390০0৮8, ০1, 1. [01869 সস্তা) 

* ইনি তবকাত-ই-নাঁসিরি-প্রণেত| মিন্হাজের মাতা মহের খুল্পতাতপুত্র। 

1 এখানে মিন্হাজ 'রায় কোল! পিখোরা' নাম দিয়াছেন ও জন্মু- 
রাজকথায়,পিথোরা” বলদেব চোহঁনের অষ্টম পুরুষ অধস্তন ও হিন্দুষ্তনের 
অধিপতিরূপে বর্নিত হইয়াছেন | 

£ আধুনিক অনেক এঁতিহসিকই “তিরোরি “নারায়ণ” ইত্য।দি কল্পিত 
নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাজ উল. মআসির ও তবকাত-ই-নাসিরি 
প্রভৃতি সাময়িক ইতিহাসে তিরাইন্, এবং জন্মুরাজ কথায় “তরাইন্‌ গড় 
নাম দৃষ্ট হয। ইহার পরবত্ী নাম আজিমাবাদ্‌-ই-তলবারী বা তরাবরী, 
ইহা খানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ দুরে সরম্বতীর কুলে অবস্থিত | ([39৮৩:৮53 
]:8108096 1-98121 ) 

$ জন্মুরাজকথা॥ তাঁজ্-উল্‌ মআঁদীর, তবকত্‌ই-অকবরী, তজ্করত্-উল্‌ 
মুলক, ফিরিস্তা প্রভৃতি গ্রন্থে ইনি *খাীরায়” বা "থানীরায়' নামেই বর্নিত 
হইয়।ছেন॥ কিন্ত মিন্হাজ স্প্ দ্িলীর রায় গৌঁবিন্দ' নামেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। ফিরিন্তার মতে, খাণীরায় দিলীরাজের সিপা-সালার 
(প্রধান সেনাপতি ) ছিলেন। ফিরিস্তার এ উক্তি সস্তবপর বলিয়। 
বোধ হয়। কারণ তৎকালে পৃথ্ণীরাজই দিলী ও অজমের প্রদেশের একমাত্র 


অধীশ্বর ছিলেন। টড সাহেব ই'হাকে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি ও শ্যালক ; 
চামগুরায় বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। কিন্ত অপর সকল এঁতিহাপিকই ৰ 
ইহাকে পৃথীরাজের আত। বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন ॥ (139587%519 । 


7৮8] 


পুথীরাজ 


হইয়া সৈম্ত-পরিচালনা করিতেছিলেন। সুলতান সর্কাঞ্সে 
তাহার রণহস্তভীকে আক্রমণ করিলেন ও বর্ষা দিয়া গোবিন্দ- 


রায়ের ছুইটা দাত ভাঙ্গিয়! দিলেন । কিন্তু মহাবীর গোবিন্দরায় 
অবিলম্বে কবচ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া ভীম বেগে স্থুলতানকে 
আক্রমণ করিলেন । সন্ধান ব্যর্থ হইল না'। সুলতান আঘাতের, 
গুরুতর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। অশ্বপুষ্ঠ হইতে তিনি, 
ধরাশায়ী হইতেছিলেন, এমন সময় একজন খাল্জ-সৈনিক 
স্থলতানকে চিনিতে পারিয়া অবিলব্বে তাহাকে তুলিয়া ক্ষেত্রের 
বাহিরে লইয়া আসিল । মুনলমান-সৈশ্য পুষ্ঠপ্রদর্শন করিল 1১১ 
হিন্দুবীরগণের জয়ধবনিতে গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইল । 

পলায়মান ঘোরী আমীর ও ওমরাহগণ প্রথমে সুলতানকে 
না পাইয়! সকলেই ব্যথিত হইয়াছিলেন। অবশেষে খাল্জ- 
সৈনিক-আনীত স্থলতানকে -পাইয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। 
সৈম্তগণ আসিয়া তীহার সহিত মিলিত হইল। 

পূর্ববৎ জিআউদ্দীনকাঁজী তুলাকীর হস্তে তবরহিন্দদুর্গের 
ভার দিয়া সকলে গজনী অভিমুখে যাত্রা! করিল । 

পৃথীরাজ তবরহিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ঘোরতর 
যুদ্ধ চলিল। ১২ মাসের অধিককাল মুসলমানের! এই ছুর্গ রক্ষা 
করিয়াছিল। সুলতানের নিকট সংবাদ আসিল যে তবরহিন্দ 
আর রক্ষা হয় না। শীঘ্রই পৃরথথীরাজের করকবলিত হইবে। 

কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্টীরাজের বিজয় বার্তা শ্রবণে অতি- 
মাত্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দর্পদলনকারী পৃথ্থীরাজের কিরূপে 
শাস্তি বিধান করিবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তিনি অবিলম্বে সুলতান মুইজ্জ-উদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইয়! 
জাঁনাইলেন, “তিনি যথাসাধ্য সুলতানের সাহায্য করিৰেন, 
পৃ্থীবাজকে অধঃপাঁতিত করিবার জন্য তিনি ধনবল সমস্ত 
সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।” জয়চ্চন্দ্রের ন্যায় জন্মুপতি 
বিজয়দেবও সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

পুর্বব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ও গৃহশত্র হিন্দুরাজগণের 
প্রশ্রয়ে আবাঁর সুলতান বিপুল উৎসাহে ভাঁরতে প্রবেশ করি- 


| 
| 
| 


| 
1 


লেন। তীহার সহিত ১২০০০০ সুদক্ষ ও ভীষণ অস্ত্রধারী 


]120806-1-183111, 
হইবার পর আপন ভ্রাত। গোবিন্দ রায়কে প্রধান সেনাপতিত্ব ও দিল্লীর 
শাঁদন ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । 

(১১) তবকাত-ই-নাঁপিরি, হসন-নিজামীর তাঁজুল মআসির, জৈন্-উল্‌- 
মাসির, ফিরিস্তা। তবকাত*ই-অফ্কবরী। তুজ্করত্.উল্-মুলুক, জন্মুরাজ- 
কথ। প্রভৃতি দ্রষ্টবা। ্‌ 


0, 4607.) অধিক সম্ভব, পৃথ্থীরাঁজ রাজরাজেশ্বর 


পৃথ্ধারাজ [ 


যোদ্ধা ছিল। তাহার আগমনের পূর্বেই পৃথ্থীরাজ তবরহিন্দ 
ছুর্গ অধিকার করিয়া তরাইনের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সহিত প্রীয় ছুই লক্ষ রাজপুত ও আফগান- 
সৈন্য ছিল। ্‌ 

আবার সেই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পুণ্যমলিলা সরম্বতী- 
তীরে (তরাইনে ) উভয়দলে সাক্ষাৎ হইল। এবার সুলতান 
চারিদিক হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন ।. প্রত্যেক দিক্‌ 
হইতে স্থদক্ষ তীরন্দাজ অস্বীরোহী ধাবিত হইল। জয়চ্চন্দ্রের 
সৈশ্যগণ ও জন্মুরাজকুমার নরসিংহদেব সসৈহ্যে স্থলতানের সহিত 
. যোগদান করিল। আবার যেন কুরুপাগুবের সেই মহাঁসমর 
আরম্ভ হইল। এবার ভাগ্যলক্ষমী মুসলমানদিগের প্রতি স্ুপ্রসন্ন 
হইলেন। যুদ্ধের দিন অতি প্রত্যুষে যে সময়ে হিন্দুসৈম্তগণ 
সকলেই প্রাতঃক্কত্য সমাপন করিতেছিলেন, সেই সময় অকন্মাৎ 
৷ সুলতান পৃর্থীরাজকে আক্রমণ করিলেন। গৃহবৈরিতাঁয় ৫৮৮ 
হিজরায় (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ) মহাবীর পৃর্থীরাজ স্থলতানের নিকট 
পরাজিত হইলেন । তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মহাবীর গোবিন্দরায় 
এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিলেন । সুলতান সেই পতিত ভগ্নদন্ত- 
বীরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। 

পৃর্থীরাজ বরাবর গজে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। 
গোবিন্দরায়ের পতন ও আঁপনার পরাজয় জানিতে পারিয়া 
অশ্বারোহণপুর্র্বক পলায়ন করিলেন। সরস্বতীর নিকট তিনি 
শক্রুকরে বন্দী ও পরে মুসলমানহৃস্তে নিহত হইলেন। এই 
সঙ্গে পৃথীরাজের রাজধানী অজমের, শিবালিক প্রদেশ, হান্সি, 
সরস্বতী. প্রভৃতি জনপদ স্থলতান মুইজ্জ উদ্দীনের অধিকারভুক্ত 
হইল।১২ সুলতান মুইজ্জ উদ্দীন আসিয়া অজমের অধিকার করিলে 
পৃথ্থীরাজের আত্মজ সুলতানের অধীনত শ্বীকার করেন ও তজ্জন্য 
তিনি স্থুলতান কর্তৃক রাজপনে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপরে স্থলতান 
কুতব্উদ্দীনের উপর শাসনভার দিয়া গজনী যাত্রা করেন।৯৩ 
কিন্তু তথনও দিল্লী মুসলমান করতলগত হয় নাই 1১৪ পরবর্ষে 


(১২) তবকাত্-ই-নাসিরি প্রত্ৃতি গ্রন্থনমূহ দ্রষ্টব্য। 
(১০) লুব্ব-উত্-তবারীখ-ই-হিন্দ, ও তাজ্উল্‌্-মআসীর । 
(১৪) দিলীপ্রান্তস্থ সারবলগ্রামস্থ ১৩৮৪ সংবতে উৎকীর্ণ কৃপপ্রশত্তিতে 
লিখিত আছে-- 
“টিল্লিকাখ্য। পুরী তত্র তোমরৈরস্তি নির্মিতা। 
তোমরানভ্তরং ষস্তাং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্‌ ॥ 
চাঁহমানা নৃপাশ্চক্রুও প্রজাপ।লনততপরাঃ ॥ 
অথ প্রতাপদহনদগ্ধ।রিকুল কাননঃ। 
ম্েচ্ছঃ সহ।বদীনন্তাং বলেন জগৃহে পুরীম্‌॥” 
( প্র/চীনলেখম।ল। ২য় ভাগ ৮৬ পৃষ্ঠা । ) 


টি 


১২১ 
সাজা শি িা্াগাশ্াটি পিগোাতাী 


] পৃথীরাজ 


৫৮৯ হিজরায় (১১৯৪ খুষ্টাব্দে)_ কুতব্উদ্দীন- দিলীনগরী 
অধিকার করেন ।১৫ 

মতান্তরে_-স্গলতান মুইজ্জউদ্দীন অজমীরে পৃথথীরাজের 
পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল্লীতে আগমন করেন। তখন 
দিল্লীনগর খাণ্ডিরায়ের এক জ্ঞাতির অধিকারে ছিল। তিনিও 
অধীনতা স্বীকার করিলেন। স্থৃতরাং তাহাকে আর কিছু না 
বলিয়া স্থলতান গজনী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । এই বর্ষেই 
কুতৰ্‌ শুনিলেন যে, নাহরবাঁলার রাজা ( গুজ্জররাজ ) বহুসংখ্যক 
জাট সৈ্যসহ হান্সি আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি আর বিলম্ব 
না করিয়া হান্সি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।. নাহরবাড়ার 
সৈম্ভগণ কুতবের. আগমনে পুষ্টপ্রদর্শন করিল। ইহার পর 
কুতব্উদ্দীন দিল্লীতেই আপন আবাঁস মনোনীত করিলেন । 
ইহার কিছুকাল পরেই পৃথ্ীরাজের ভ্রীতা৷ হন্্ীররাজ রণস্তত্তগড়ে 


- অধিষ্ঠিত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাহাতে 


৩৯ 


অজমীরপতি পৃর্থীরাজকুমাঁরের সহিত তীহার যুদ্ধ ঘটে ।. কুতব্‌- 
উদ্দীন অজমীররাজের বিপদ্বার্তা পাইয়া তীহার সাহায্যার্থ বহু 
সৈন্য লইয়া অজমীরে আসিলেন। মুসলমান-সৈন্যের আগমনে 
হম্মীর পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। এদিকে কুতবের অন্ু- 
পস্থিতিকাঁলে দিল্লীর চাহমানরাঁজ বহু সৈন্যসংগ্রহ করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পথে কুতব্উদ্দীনের সহিত তাহার 
একটা যুদ্ধ হইল। কিন্তু চাহমানরাজ মুসলমান-হস্তে পরাজিত 
ও নিহত হইলেন। তীহার মস্তক দিলীতে প্রেরিত হইল । এই 
সঙ্গে দিল্লীর হিন্দুরাজত্বেরও অবসান হইল ।১৬ 

উপরোক্ত এ্তিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত স্থানীয় প্রবাদ হইতে 
পৃথ্থীরাজ্সধন্ধে আমর! এই কয়টা কথা জানিতে পারি; 

পৃথীরাজ অকোরি নামক স্থানে পরমাল ( পরমদ্দী )-দেবকে 
এবং পেন্ধাৎ নামক স্থানে জয়্চন্দ্রকে পরাজিত করেন।৯ তিনি 
দিল্লীর চারিদিকে প্রাচীর নির্মীণ, লোনী ও সম্ভলে ছুর্গপত্তন 
এবং চনার অধিকাঁর করিয়া কিছুকাঁল তথায় বাস করেন 
সহাবুদ্দীন ঘোরীর নিকট পরাজয়ের পর আন খৈরাগড়ে বন্দী 


উক্ত গ্লোকদ্ব।র। অনুমিত হয় চাহমনবংশীয় পৃথ্থীরাজই যে কেবল 
দিল্লীশীনন করিয়াছিলেন, তাহা! নহে । তদ্বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিও 
সম্ভবতঃ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে দিলীনগরী সহাবুদ্দীন ঘোরীর 
অধিকারভুক্ত হয়। 

(১৫) তবকাত-ই-নাসিরি। 

(১৬) তাজুল্-মআসীর ও মূল ফিরিস্তা ডরষ্টব্য। 

(১) 10৮ মা81)792৪ 4:০010890108609] ৪০1৮6] 15৮ 01 মি. উড. 7, 


900. 40017) ৬০|, [1], 0. 119, 258, 
(২) 0০. 0, 10) 97) 258 


পৃথীরাজ 


[ হু ] 


পৃ্থীরাজ রী 


ছিলেন।* বড়ই আশ্চর্যের ব্ষয়, পৃর্থীরাজের যে মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার একদিকে পৃর্থীরাজদেব ও অপর দিকে 
'তাহার বিজেতা “মুইজ্জ উদ্দীন মুহম্মদ বিন্‌ সাম অস্কিত আছে।' 


অধিক সম্ভব, পুর্থীরাজপুত্র ঘোরীর অধীনতা স্বীকার করিবার ; 


পর যে সকল মুদ্র! প্রচার করেন, তাহাতেই এরূপ নাম হইয়া 
থাকিবে । 
এখন টাঁদকবির বর্ণনা ও উপরোক্ত বর্ণনা মিলাইয়া দেখুন, 

বহু অংশেই মিল নাই। াদকবি ও তদন্ুবন্তী উড চিতোরপতি 
সমরসিংহকে পৃর্ীরাজের ভগিনীপতি করিয়াছেন । কিন্ত 
তাহা হইতেই পারে না, আবুপাহাড়ে অচলেশ্বর-মন্দির-সমীপপ্থ 
সন্যাসিমঠে রাঁণা সমরসিংহের যে শিলাপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, 
তৎপাঠে জানা যাঁয় যে ১৩৪২ সংবতে (১২৮৫ খুষ্টাব্দে ) সমর- 
পিংহ রাঁজত্ব করিতেছিলেন ।« [ সমরসিংহ শবে বিস্তৃত বিবরণ 
দ্রষ্টব্য । ] ইত্যাদি নানা কারণে টাঁদকবির উক্তি বিশ্বাসযোগ্য 
নহে। তবে তিনি পূর্বতন পৃর্ীরাজের কাহিনীমূলক কোন 
গ্রন্থ দেখিয়া আপনার “রাসৌ” প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন, সেই 
জন্য মধ্যে মধ্যে পৃর্থীরাজের প্রকৃত জীবনীর কথাও পাওয়। 
যাইতেছে ।৯ 

পৃ্থীরাজ, রুঝিণীকুষ্ণবন্লীকাব্য প্রণেতা । 

পুর্থীরাজ, বাপপাবংশসন্ভৃত কুন্তরাণার পৌন্র ও রায়মল্লের দ্বিতীয় 
পুত্র। তিন ভ্রাতীয় পরম্পরে বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকায় পিতা 
রায়মল্প পৃথথীর দুঃগীল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নির্বাসিত 


করেন । চৌহানবীর দিশ্ীশ্বর-পৃর্থীরাজের স্তায় তাহারও বীর- 


(১) মজ05৮5 1180 1], 0,2৪5. 
(8) 111)90088, 01920011901 09 0০008 1170৩ ০ 1)611)), 
ই. 11112, 


(৫) প্রাচীনলেখমাল| ১ম ভাগ ৪৭ পৃষ্ঠা। চিতোরগড় হইতে 
আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও জান। যায়, সমরসিংহের পিতা রাবল তেজ- 
সিংহ ১৩২৪ সংবতে (১২৬৭ খষ্টাব্ব) রাজত্ব করিতে ছিলেন। (৩০৪108] 

0£ 6)০ 4818610 3০০19 ০? 1367091, 1886, 101৮ 1.0, 17.) 

(৬) টাদকবি এক স্থানে লিখিয়াছেন-__ 

“সৌরে সৈ সত্তোতরে বিক্রম সাক বদীত। 
দিল্লীধর চীতোড়পত লেখগ্গাং বল জীত |” ৩৩২ 


অর্থাৎ ১৬৭৭ সংবতে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে ) চিতৌরপতি দিল্লী আক্রমণ 
করিবেন। এ উক্তি দ্বারাও তাহার গ্রন্থের আধুনিকতা জ্ঞাপন করিতেছে । : 
(.:&.৪. 3, 1885) 02, 2০) টউ আহে লিখির।ছেন, মেঝ।রপতি 


অমরপিংহ (রাজাকাল ১৫৯৭-১৬২২ খৃষ্ট|ন্দে) এই পৃরথীরাজরাদৌ সংগ্রহ 
করেন। সম্ভবতঃ টাদকবির গ্রন্থ এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়! 
গিয়।ছে। সেইজন্যই টাদকবির গ্রন্থ হইতে প্রকৃত্র এতিহ।সিক তত্ব বাছিয়। 
লওয়। একগ্রক।র অসম্ভব হইয়। পড়িয়ছে। 


চরিত্র শৌধ্্যবীর্য্যময় সাহস ও উৎসাহ বিবেকশক্তির দ্বার! নিয়- 
বত হইয়া সর্বদা তাঁহার হৃদয়কে রণপিপাসায় দগ্ধ রাখিত, 
এমন কি তিনি উন্ম্তের স্যার সকল সময়ে প্বিধাতা৷ মেবারশাসন 
আমার ভাগ্যে লিখিয়াছে” এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন । 
একদিন তীহারা পিতৃব্য সুর্য্যমল্লের সহিত একত্র চিতোরের 
ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে 
সঙ্গ” আসিয়া বলিলেন, “নাহরমুগরার চারণী ব্বেবীর পরিচারিকা 
ধাহাকে রাজা! মনোনীত করিবেন, সকলের একমতে তিনিই 
মেবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন” তন্ুসারে ভাগ্য- 
পরীক্ষার্থ সকলেই সেই সন্নযাসিনীর আবাসে যাইয়া উপনীত 
হইলেন। সন্যাসিনীর নির্দেশে জঙ্গকেই ভাবী  অধীশ্বর 
জানিয়া পৃর্থীরাজ যনদিরাভ্যন্তরেই ভ্রাতা ও গিতৃব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী 
হইয়া দীড়াইলেন। ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ 
ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। আরোগ্য হইয়াও উট 
সঙ্গহিংস! ত্যাগ করিতে পারেন নাই | 

রাণা রারমল পৃর্থীর এতাদৃশ দ্ধত্য শুনিয়া তাহাকে 
স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । 

পৃথ্ী পাঁচ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া গড়বারের অন্তর্গত 
নদোল নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মীনাঁগণ 
এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়্াছিল। পৃথ্থী উক্ত দলভুক্ত 
হইয়া মীনাদিগকে নিহত করিয়া সৌঢাগড়ে আশ্বমন করেন্‌। 
তথায় তিনি চৌহানবংশীয্প সঙ্গ-সোলাঙ্কীর কন্ঠার পাণিগ্রহণ 


. করিলেন । গড়বার তীহাঁরই বাহুবলে সুশাসন লাভ করিল। 


পৃর্থীরাজ স্থীয় শ্বশুর ও ওঝা নামক জনৈক মহাঁজনকে তথা 
কার শাসনকর্তা নিয়োজিত করেন । 

সঙ্গ লুক্কায়িত, জয়ম্ল” মৃত এবং পৃথ্থীর চিক 
উদীয়মান গ্রভায় আলোকিত দেখিয়া বাণা রাস্মল্প পৃথবীকে 
স্বরাজ্যে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। পুথী প্রত্যাগত 
হইয়া ভ্রাতার অবমাঁননা কাপুরুষের ন্যায় বহন করিলেন না! 
বরং নিজ বীরোচিত উদ্যমে শূরতানকে আক্রমণ করিয়া তারা- 


(১) ইনিই লক্ষরাজপুত সঙ্গে লইয়। তৈমুরকুল তিলক বাবরের মন্মুখীন 
হইয়।ছিলেন | 

(২) পৃথীয়াজ যখন গড়বারে উপস্থিত হন, অগন ঘাদদংগরহের জন্য 

নিজ অঙ্গুরী ওঝার নিকট বিক্রয় করেন। অদৃষ্ক্রমে এ স্ন্তুরীয়ক তাহার 


দ্বারাই রাজপুত্রের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। ওঝাই ভীহীকে পরামর্শ 


দিয়! মীন! দলভুক্ত করান। 


(৩) ইনি রাও শুরতনের কন্ত1 তারাব।ইয়ের পাণিগ্রহাণে পরয়াসী 
হইয়। তৎপিতা কণ্ঠুক শমনসদনে প্রেরিত হন্‌। ্‌ 


১. পু 


বাইকে গ্রহণ করিলেন এই বীররমণী অনেক সময় ধনুর্বীথ- 
হস্তে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ্‌ 

এদিকে সন্গ্যাসিনীর কথায় প্রণোদিত স্্ধ্যমল্ল রাজ্যলাভাশায় 

€ লক্ষরাণার বংশীয়) সারজদেবের সহযোগে মালবরাজের 

শরণাগত হইলেন এবং তাহার সাহায্যে কতক স্থানও অধিকার 

করিয়া লইলেন। তাহাদিগের চিতোর-আক্রমণকালে স্বয়ং রায়মল্প 

গম্ভীর নদরীতটে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, অক্তাঘাতে 


জর্জবিত রায়মল্প সুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন, এমন সময়ে পৃ্থীরাজ 


হাজার অশ্বীরোহী লইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধে যোগ দিলেন। উভয় 
পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, কিন্ত পৃথী স্বয়ং সুষ্ধ্যমল্লকে 
আহত করিয়া পিতার বৈরনির্ধ্যাতন সাধন করিলেন। পরে 
তিনি জয়পতাকা উডটীন করিয়া চিতোর অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। বিদ্রোহিদল কিছুতেই স্্ীস্ত হইল ন!) উপর্যযযপরি 
আক্রমণে পর্থীরাজকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল 9. কিন্তু তাহাতেও 
পৃথথীরাজ ক্লান্তিবোধ করিলেন না । সারঙ্গদেব তাহার হন্তে নিহত 
হইলেন ।  সুর্যযমল্ল সদ্রিতে পলাইয়া৷ গেলেন এবং প্রতাপগড়- 
রেবলে বাইয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন! পৃথী আবুর অধিপতি 
নিজ ভগিনীপতি কর্তৃক বিষপ্রয্মোগে নিহত হইলেন। ইনি 
শিশোদিয়-কুলগৌরব ছিলেন । 
পৃথীরাঁজ, প্রসিদ্ধ কবি ও অক্বর-শাহের সভাঁসদ্‌। ইনি বিকাঁ- 
নির রাজকুমার, একে কবি, তায় তেজস্বীহদয়, বীরভাবে 
অন্ুপ্রাণিত। ভিনি উদ্ধার হৃদয়ে চিতোরের রাণা প্রতাপকে 
স্বাধীনতারক্ষার জন্য মনে মলে ধন্যবাদ দিতেন । . যখন অকবর 
প্রতাপের সন্ধিপত্র পৃথীকে দেখান, তখন তিনি সমাটুকে স্পষ্টই 
বলিয়াছিলেন যে, “সমগ্র সাআজাজ্যের বিনিময্বেও প্রতাপ আপনার 
অবনতি স্বীকার করিবেন না। পরক্ষণেই তিনি গ্রতাঁপকে স্বীয় 
দূতদ্বারা একখানি গুপ্ত পত্র প্রেরণ করেন। তৎপাঠে প্রতাপের 
নির্বাণোন্থুখ তেজোবহ্ছি সহসা সংক্ষুভিত হইয়া উঠে। _পৃর্থীরাজ 
এীপত্রের একস্থলে লিখিয়াছিলেন, “পবিত্র রাঁজপুতকুলে জন্মগ্রহণ 
ক্রিয়া কে নওরোজা'র জন্য আঁপন মানদন্ত্রম বিক্রয় করিতে পারে” 
তিনি মেবাররাজভ্রীতা শক্তসিংহের ছুহিতার পাঁণিগ্রহণ 
করেন। এই গওণবতী বনিতার পবিত্র সতীত্ব-বলেই বীরকবি 
পৃথ্থীরাজ আত্মকুলগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
একদ| খোসরৌজের অধিবেশনকাঁলে সমাট্‌ মেবার-রাজকুমারীর 
রূপলাঁবণো' সুগ্ধ হইয়! প্রেমাসক্তি প্রকাশ ক্রেন। : পিগ্তরাবন্ধ 
বিহ্দিনী অক্বরের মীয়াজালে জড়িত হইলেন, কিন্তু সম্রাট 
বাহু প্রসারিয়া৷ সন্ধে আঁফিলে তিনি তীক্ষ ছুরিকা দেখাইয়া 
অরুবরের হৃদয়রক্ত পান করিতে চাহিয়াছিলেন। অকবরও 
বজাহতের স্ায় স্তম্তিতপ্রায় থাকিয়া সতীর সম্মানরক্গা করিয়া- 


[ ১২৩ ] 


পুর্থাসিংহ 


ছিলেন। অমরকৰি পৃর্থীরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আজিও 
রাজপুতনার স্থানে স্থানে গীত হইয়া! থাকে । 

পৃথথীরাজ, রাঠোর রাজপুতবংশীয় একজন: সেনানী ৷ সম্রাট 
শাহজহানের কাধ্য করিয়া তিনি বহু সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন। 
১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাহার মৃত্যু ঘটে । 

পৃথীরাজ, গুহিলবংশীয় রাজপুত । রাঁণা বাজ্যমল্লের পুত্র। 


১৫৫৭ সংবতে মহাকুমার পৃথ্থীরাজ বিদ্যমান ছিলেন। মেবারের 


অন্তর্গত মেদপাট নগরে তীহাঁদের রাজধানী ছিল। 

পৃথথীরাজ, জনৈক হিনুরাজ। গড়হাদেশাধিপতি রাজ! হৃদে- 
শের শিলালিপিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

পৃ্থীবন্মা, কালঞ্জরের চন্্রাত্রেয়-€ চন্দেল্লা ) বংশীয় একজন রাজা । 
কীন্তিবন্ীর পুত্র, ভ্রাতা লল্লক্ষণবর্মীর পুত্র জয়বন্মীর পর রাজ্য 
লাভ করেন । 

পৃথ্ীমল্ল, মদনপালের পুত্র ও মাদ্ধাতার জ্যোষ্টভ্রাতা, ইনি ঘাল- 
চিকিতসা বা শিশুরক্ষারত্ব নামে বৈদ্যক্গ্রন্থ রচনা করেন। 

পৃথী মল্লরাজ, মহার্ণৰ নামক গ্রন্থরচয়িতা | 

পৃথ্থীরাম, রষ্টবংশীয় জনৈক সর্দার ।১ পিতা মেরদ ও পুত্র পৃথ্থী 
উভয়েই প্রথমে পবিত্র মৈলাপতীর্থের কারেয়া নামক জৈনসম্প্র- 
দায়ের দীক্ষাগুর ছিলেন । ৭৯৭ শকে (৮৭৫-৭ খু অবে ) 
তিনি রাষ্ট্কুটরাজ ২য় কৃষ্ণ কর্তৃক মহাসামন্ত ও মহাঁমগুলেশ্বর 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 

পৃথথীশ (পু) পৃথ্যাঃ ঈশঃ।. ভূমিপতি । € 

পৃথবীশ, নাগপুরের অন্তর্গত রত্বপুরাধিপ রত্ররাজের পুত্র, ইহার 
মাতার নাম নোনল্লাদেবী । ৃ 

পৃথ্থীসিংহ, কচ্ছবাহবংশীয় জয়পুরের একজন অধিপতি । ১৭৭৮ 
খৃষ্টাব্দে -পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভ্রাতা প্রতাপসিংহের 
প্রবঞ্চনায় রাজ্ত্রষ্ট হন। 

পৃথীসিংহ, জনৈক বুন্দেলা রাজী । জাহাঙ্গীর ও শাহভ্রহানের 
সমকালে উচ্চায় ইহাদের রাজধানী ছিল । 

পৃথ্টীসিংহ, বুন্দেলাসর্দার পনাপতি ছত্রশাজের বংশধর | নিজ- 
ভ্রাতা শোঁভাঁসিংহের রাজত্বকালে (১৭৪৪ খুষ্টাব্দে') মনোৌমত 
অংশ না পাওয়ায় পেশবাব্র শরণাপন্ন হন এবং তাহাকে রাঁজন্বের 
চতুর্থাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া! গড়হাকোট রাজ্য অধিকার 
করেন। ১৭৪৮ খুষ্টাব্ে তিনি মালখোন্‌ নগর জয় করিয়া তথায় 
রাজধানী উঠাইয়। লইয়। যাঁন_এবং একটা দুর্সনিন্মাণ করিয়া উহা 
সুরক্ষিত করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তীহার মৃত্যু হয়। 


(১) কেহ কেহ এই রষ্ট বংশকে রাষ্ট্রকট বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 
অপরে ইহাদিগকে স্থানীয় রেড্ডী বা র্ট জাতির একটা বিভাগ বলিয়! 
কল্পনা করেন্‌। 


পৃশি [ ১২৪ এ 


পুষ্মিপর্ণা 


পুদাকু গং ) পর্দতে ইতি পর্দ অপাঁনশবে (পদদেনিৎ অম্প্র- পুশ্নিকা (স্ত্রী) পৃশ্বো জলে কায়তে শোভতে,ইতি কৈ-ক, যদ! 


সারণমল্লোপশ্চ ॥ উপ. ৩৮০) ইতি কাকু, রেফস্ত্র অম্প্রসারণং 
অল্লোপশ্চ ৷ ১ সর্প। 
“স ভীমং সহসাভ্যেত্য পৃদাকুঃ কুপিতো ভূশম্‌। 
জগ্রাহাজগরো! গ্রাহো৷ ভূজয়োরুভযোর্বলাঁৎ ॥৮ 
( ভার” ৬।১৭৮।২৭ ) 
২ বৃশ্চিক। ৩ব্যান্ব। ৪ চিত্রক ৷ ( মেদিনী ) ৫ কুঞ্জর। 
৬ বুক্ষ। (সংক্ষিপ্রসাণ উণাদিবৃণ ) 
পুদাকুসান্ু (পুং) পৃদাকুঃ গজইব সান্ুঃ সমুন্নতঃ॥ ১ ইন্দ্র। 
২ সর্পবৎ উন্নতশিরস্ক ॥ 
“পৃাকুসানুর্যজতোগবেষণ একঃ৮ : ( খক্‌ ৮১৭১৫ ) 
পৃদাকুসানুঃ পৃদাকুঃ সর্পঃ স ইব সানু সমুচ্ছি.তঃ, তদ্বছুন্নত- 


শিরস্ক ইত্যর্থঃ। যদ্বা পৃদাকুবৎ সানুঃ সংভজনীয়ঃ ফ যথা 
বহুভির্মণিমন্তরৌধধাদিভিঃ : সংসেব্যো।  নাল্লৈঃ  এবমিন্দ্রোহপি ; 


বহুভিঃ স্তোত্রাদিভিষতৈঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। (সায়ণ) 
পুশন (তরি) স্পশনসাধ্য বাহুযদ্ধ। : “বা পৃশনে বা বধত্রে। (খক্‌ 
৯৯৭৫৪ ) “পৃশনে স্পর্শনসাধ্যে বাহুষুদ্ধে' ॥ ( আায়ণ ) 
পৃশনায়ু € তরি) আত্মনঃ পৃশনমিচ্ছতি ক্যচ তত উ। তদিচ্ছু, 
আপনার স্পশেচ্ছু। “তা! অস্ত পৃশনায়ুবঃ” (খক্‌ ১।৮৪।৯১) 
“পৃশনাযুবঃ স্পর্শনকামাঃ ৮ (ষায়ণ ) 


পুশন্য (পুং) স্পৃশ-ভাবে ক্যু, পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ পৃশনং | 


স্পর্শ: তত্র সাধুঃ যৎ। স্পর্শসাধ্য ৷ (খক্‌ ১।৭১৫) 
পৃশি (তরি) সৃহ্তে ইতি স্প্শ-সংস্পর্শে (দ্বণিপৃন্নীতি ৫ উ৭্‌ 
8৫২ ) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।॥ ১ অল্পতনগ। 
প্বক্ষীং পশ্নিং বুহতীং ৰিপ্রকুষ্টাং 
শিবামৃদ্ধাং ভগিনীং সুপ্রসন্নাম্‌॥৮ (ভারত ২।৬।৪৮) 

২ ছুর্বলাস্থিযুক্ত খর্বধ। (ভরত) ৩ শুর্ুবর্ণ। *ধেন্গুশ্চ 
পৃশ্নিং' বুষভং স্থুরেতসম্” ( খক্‌ ১/৮১৬।৪।১১ ) “পৃশ্নিং শুক্লবর্ণাং 
ধেন্ু” (সায়ণ )। ৪ নানাবর্ণ । প্রৌণস্তি পৃশ্বয়ঃ? ( খক্‌ ১৮৪১১) 
পৃশ্নয়ো নানাবর্ণা£ সোযণ )। &€& প্রাপ্ততেজাঃ॥ (খক্‌ 
১০1১৮৯১ ) ম্পৃশতি দ্রব্যজাতং ইতি বা ম্পৃশ-নিপাতনাৎ সাঁধুঃ 
(দ্বণি পৃশ্নীতি । উপ 81৫২।১২) (ভ্ত্রী)৬ রশ্মি। ( শব্রণ) 
৭অন্ন।৮ বেদ। ৯ জল। ১০ অমুত। (ভারত ১২।৩৪১।৪৪ ) 


(ত্রি) ১৯ সাঁধারপ। (পুং) ১৩ খাষিতেদ। (ভারত 
দ্রোণপ”, ১৯১ অঃ) ১৪ যুধাঁজিত নৃপের মা্রীগর্ভজাতি 
পুত্রভেদ। ( অগ্থিপু” ) ১৫ সুতপাঁরাজার পুরী, ইনি জন্মাস্তরে 
দেবকীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ভাঁগবতে দশম স্কন্ধে 
ইহার বিবরণ লিখিত আছে। ১৬ পুশ্নিপর্ণী, চলিত 
চাকুলিয়। গাছ। 


পৃশি স্বন্নং কং জলং যত্র ॥ : কু্তিকা। : (শব্মমা”) 


পৃশ্নিগর্ভ € পু ) পৃশ্ির্বেদাঁদয়ো গর্ভে যস্ত যছ। পৃঃ জন্মান্তর-. | 


জাতদেবকী তস্যাঃ গর্ভঃ উৎপত্তিস্থানস্বেনাস্ত্যপ্যেতি_ অচ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ । অন্ন, বেদ, জল ও অমৃত ইহাঁর নাম পুষ্নি, এই পৃষ্সি 


শ্রীকৃষ্ণের গর্তস্বরূপ এইজন্য পৃষ্নিগর্ভ নাম হইয়াছে | 
পপৃষ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদ! আপোহ্মৃতং তথা! 


মমৈতানি সদা গর্ভঃ পুশ্নিগর্ভস্ততোহস্ম্যহ্ম্‌ ॥ ” (ভারত ১২). 
শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, শ্রীক্ষ্ণ পৃষ্নির গর্ভে জন্মগ্রহণ, 


করেন বলিয়া! পৃশ্রিগর্ভ নাম হইয়াছে । 


ভগবানের চতুর্ক্িংশতি প্রকার লীলাবতারের মধ্যে একাদশ 


অবতার, ইহার অন্য নাম ফ্রবপ্রিয় ।' 
কত্বমেব্পূর্ববসর্গেহভূঃ পৃশ্নি স্বায়স্তুবেঃ অতি” 


শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে বলিলেন_-হে সতি ! তুমিই পূর্বজন্মে এ 


বায়স্ব মন্বস্তরে পৃষ্সি হইয়াছিলে। 
লোকের উপরিভাগে ৷ 
*পৃষ্িগর্ভন্ত বতিত্র্ষিণো ভূবনোপরি।”: ( লঘুভাগবতামৃত) 


নানাবর্ণ দীপ্তিযুক্ত, যাহার নানাবর্ণের দীপ্তি আছে। 
“যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুতসমাবন্তং।৮ খেক্‌ ১১১২৭) 
পপৃশ্নিগুৎ পৃ্নয়ো নানাবর্ণা গাবে যস্ত স তথোক্তঃ। 
“গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্ত ৮ (পা ১২৪৮) 
ইতি গোশবান্ত হস্বত্বম্” (সায়ণ ) 


পৃশ্নিপণী (স্ত্রী) পৃশ্নি স্বল্লং পর্ণমস্তাই ভীষ। লতাবিশেষ॥ ৰ 


(39091001819 9০0101011)চলিত- চাঁকুলিয়া, হিন্দী__পী্ঠবন, 
পীতবন, পঠৌনী, মহীরাষ্র__সেবরা, কলিঙ্গ__নরিয়ল বোন, 
তৈলঙ্গ__কোলা কুপোন্না, উৎকল-- ক্রষ্টপনি। 

সংস্কৃত পধ্যায়-_পৃথক্পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অজ্বি বল্লিকা, ক্রোষ্ট,- 


বিনা, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাঁবনি, গুহা (অমর।) পি্টপণী, 


ৃশলিগর্ভের বাসস্থান ব্রক্ষ-.. 


 পুষ্সিগ রি) পৃশ্নযো নানাবর্থাৎ সাধারণা গাবো রশ্বযোহ্ ॥ 


লাঙ্গলী, ক্রোষ্টপুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলনী, ক্রে ক্রোষ্ট,কমেখলা, দীর্ঘা, 
শৃগালবৃস্ত, ত্রিপর্ণা, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘগন্রা, অতিগ্ুহা, সৃষ্টি, 


চিত্রপণিকা (রত্বমালা । ) মহাগুহা, শৃগাঁলবিষ্না, ধমনী, মেখলা, 
লাঙ্গ,লিকা, পৃষ্টিপরণী, দীর্ঘপর্ণী। ( রাজনি” ) অজ্ঘি পর্ণী, ধাবণী | 
( ভাবপ্রকাঁশ ) | 
ইহার গুণ-_কটু রস, এবং অতিসার, কাঁস, বাঁতরোগ, জর, 
উন্মাদ, ব্রণ ও দাহনাশক। (রাজনি” ) ত্রিদোষ্ন, বৃষ্য, মধুর, 
সারক এবং শ্বাস, রক্তাতীসার, তৃষা ও বমিনিবাঁরক |. 
ূ ( ভাবপ্রকাঁশ ) 


অধরটাকার ভরত লিখিয়াছেন, 'পুষ্নিপর্ণী” পবিরাল ছাই” এই 


পৃতাশ্ব 


[$২৫ ] 


পৃষোদর 


নামে প্রসিদ্ধ । ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত ; কিন্ত বৈদ্যগণ পৃধতী ( সী) পৃষত-ক্্িয়াং ডীগণ। শ্বেতবিন্দযুক্তা মৃগী । (মেদিনী) 


একথা স্বীকার ক্রেন না, তাহার! “চাকুলিয়'” গাঁছকেই পৃষ্নিপর্ণী 
বলিয়া থাকেন। 
পৃঙ্থিভদ্রে পং) পৃ ভদ্রং নত । পৃষনিগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ (তমা) 
পুশ্নিমৎ (তরি) পৃশ্নিবিশিষ্ট। ্‌ 
পৃথিমাতৃ পং) পৃষ্গিং নানাবর্ণা ভূমির্মাতেব জন্মতমিরঘ। 
সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্‌। ১ নানাব্ণ ভূমিজাত। 
“উগ্রাহি পৃশ্রিমাতিরঃ1৮ ( খক্‌ ১২৩১০ ) 
পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্শেঃ নানাবর্ণযুক্তায়! ভূমেঃ পুত্রাঃ।” (সায়ণ) 
পৃমিশৃঙ্গ (পুং) পৃশির্বেদাদয়ঃ শৃঙ্গমিব যন্ত । ১ বিষণ । শেব্বমা 
পৃশি স্বপ্পং শৃঙ্গমিব শুগ্তাগ্রং যন্ত । ২ গণেশ। (তরিকা) 
পুর্মিসকৃথ (ত্র) পৃ্লযুক্ত সক্থিবিশিষ্ট। 
পুষ্সিহন্‌ (তরি) পৃশ্নিযুক্ত সর্পহননকারী। 
পুশ্মী স্ত্রৌ) স্পূশতি জলমিতি স্পৃশ-নি ততো বা ডীষ্‌। বারিপর্ণা। 
কুম্তিকা, চলিত-_পাঁনা। ( শব্দরত্বা” ) 
পৃ, সেক। ভাঁদি, আত্মনে” সক", সেট লট্‌ পর্যতে। লোট্‌ 
পর্ষতাং। লিটু পপৃষে। লু অপধিষ্ট। এই ধাতু হুর্গাদাস 
পরশ্মৈপদী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লট্‌ পর্ষতি ইত্যাদি । 
পৃষৎ ( ক্লী) পর্যতি সিঞ্চতি পৃষ-সেচনে ( বর্তমানে পৃষদ্বৃহদ্‌ 
মহদিতি। উণ ২৮৪) ইতি অতিপ্রত্যয়ো ওুণাভাবশ্চ 
নিপাত্যতে ৷ ইহার কার্ধ্য “শত” প্রত্যয় তুল্য হইবে। জলবিন্দু। 
পপৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি 1৮ (ভাগ? ৫৮ অঃ) পৃষৎ 
জলবিন্দস্তদ্বৎ-_- 1” (স্বামী) এই শব্দ দ্বিবচন এবং বছুব্চনাস্তও 
হইয়া থাকে । 
পৃষত (পুং) পর্যতীতি পৃষি-সেকে ( পৃষিরঞ্িভ্যাং কিৎ। উপ্‌ 
৩।১১১) ইতি অতচ.্‌ সচ কিৎ। বিন্দু। 
“ক্রীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং শুচিব্যপায়ে বনরাজিপন্থলম্‌।” 
(রঘু ৩৩) 
২ শ্বেতবিন্দুযুক্ত মূগ। ( মেদিনী ) পধ্যায়_রঙ্কুঃ শবল- 
পৃষ্ঠক। (রাজনি” )৩ দ্রুপদরাজের পিতা । 
_ এভরদ্বাজসখা চাদীৎ পৃষতে| নাম পারিবঃ। 
তশ্তাপি দ্রপদে। নাম তদা! সমভবৎ জুতঃ ॥৮ (ভার ১1১৩১।১৭) 
৪ মণ্ডলিসর্পের অন্তর্গত সর্পবিশেষ | (স্ুশ্ুতকল্পস্থাণ ৪ অঃ) 
& রোহিতমত্স্ত ৷ | 
পৃষতাম্পতি (পু পৃতাং বিন্দুনাঁং পতির্নেতা, ইত্যলুক্সমাসঃ। 
বাষু। (জটাধর ) “গজপতিদ্য়সীরপি হৈমনস্তহিনয়ন্‌ সরিতঃ 
পৃষতাম্পতিঃ1” (মাঘ ৬1৫৫ ) 
পৃতাশ্ব (পুং) পৃষতো মুগবিশেষোহখ_ইব গতিসাধনং বাহনো 
বাযম্ত। বাধু। (অমর ) | 
»হ। 


“পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধৃতলতীস্থু বিভ্রমাঃ |” (রঘু৮।৫৯) 
পৃষক (পুং) পৃষ্যতে সিচ্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি পৃষ-অতি। ততঃ 
সংজ্ঞায়াং কন্‌। বাণ। “অপ্যর্ধভাগে পরবাণলুনা 
ধন্ভূ তাং হস্তবতাঁং পৃষতকাঁঃ।৮ (রঘু ৭1৪৫) 
পুত (স্ত্রী) পৃষতো ভাবঃ তল্-টাপ্‌। পৃষতের ভাব বা ধর্ম 
পৃষদংশ (পুং) পৃষতি বিন্দৌ অংশোহন্ত । বাযু। 
পৃষদশ্ব (পুং ) পৃষন্‌ মৃগবিশেযোহঙথ ইব বাঁহকো যস্ত । বাযু। 
“দৃহিন্বস্যৎ পৃষদশ্খো যুব” (খুকু ৯৮৭৪ ) 
পৃষদশ্খঃ পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দক্কিতা মুগ্যোহশ্বস্থানীয়া যস্ত স” (সায়ণ) 
পৃষতী মৃগী বাুর অশ্বের কাধ্য করে বলিয়া উহাঁর নাম 
পৃষদশ্ব* হইয়াছে । ২ রাঁজধিভেদ। া 
“ব্যন্থং সদশ্ো ব্যঞ্তশ্বঃ পৃথুবেগঃ পৃথুশবাহি। 
পৃষদশ্ো৷ বন্ুমনাঃ ক্ষুপশ্চ স্ুমহাবলঃ ॥” € ভারত ২৮১২ ) 
৩ বিরূপাক্ষের পুত্র। ( ভাগ” ৯1৬১ ) 
পুষদাজ্য ( ক্লী) পিং দধিবিন্দুভিঃ সহিতমাজ্যং। সদধ্যাজ্য, 
দধিমিত্রিত ঘ্বৃত। 184 
“সর্বহুৃতঃ সম্ভতং পৃষদাজ্যং 1” (€ খক্‌ ১০1৯০1৮-) 
পৃষদাজ্যং দধিমিশ্রমাজ্যং (সাঁয়ণ) ্‌ 
পুষদ্বরা (স্ত্রী) ১ মৃগীভেদ, রুরুর পত্রী মেনকার কন্তা। 
পৃষদ্ধল ( পুং ) পৃষদেব বলমন্ত। বায়ুর অশ্ব ।' , 
ধুবিত্রমরুদান্দোলঃ কুচৈবশ্চাঁমরানিলঃ | 
পৃষদ্বলস্ত বাবৃশ্বঃ কুবেরে তু প্রমোদিতঃ ॥” ( শব্মালা ) 
পুষদূত্র €পুং ) বৈবন্বত মনু পুত্রভেদ । (হরিবংশ ১ অঃ) 
পৃষদৃপ্ (পুং) দ্বাপরধুগীয় যুধিষ্টিরপক্ষস্থিত নৃপভেদ । 
(ভারত দ্রোণপর্ধব ১৫৬ অঃ) 
পৃস্তি (প্ং) পর্ধতি সিঞচভীতি পৃষ-সেচনে অতি, নিপাতনাৎ 
সাধুঃ। বিন্দু। 
“পয়ঃ পৃস্তিভিঃ সৃষ্ট বাস্তি বাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ 1৮ 
(ভরতধৃত জান্ঘবতীব্জিয়কাব্য ) 
পুষতাঁষা ( স্ত্রী) পর্যতীতি পৃধ-দেকে ক, পৃ! অমৃতবষিণী ভাষা 
যত্র। অমরাবতী। ( শব্দর” ) 
ষাঁকর (স্ত্রী) পৃষ-ভাবে কিপ্‌ পৃষে সেচনায় আকীধ্যতে ইতি 
আ-কৃ-অপ্‌ টাপ্‌। ক্ষুদ্রশিলা, চলিত__বাট্খার! 
পৃাতক (ক্লী) পৃষস্তং পৃষদাঁজ্যং আতকতে হসতীতি তক-অচও 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দধিষুক্ত ঘ্বত। (হেম) 
“পৃষাতকমগ্জলিনা জুনুয়াঁ।” ( আগ্' গৃহ" ২২) 
ঘের (ব্রি) পৃষদুদরং যস্ত ( পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং 
পা ৬৩১০৯) ইতি ত-লোপঃ। ৯ স্বললোনির। (পুং) ২ বায়ু । 
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পুযোদরাদি (পুং ) গৃষোদর জাঁদি করিয়া পাণিশ্থ্যক্ত শব্দগণ। 
গণ যথা__-পৃষোদর, পৃষোথান, বলাহক, জীমূত, শ্বশান, উলুখল, 
পিশাচ, বৃষী, মযুর । ( পাঁণিনি ) 
যে সকল পদ ব্যাকরণের সুত্র অনুসারে সিদ্ধ হয় না, সেই 
সকল পদ পৃষযোদরাদিত্বহেতু সিদ্ধ হইয়া থাকে । কোন স্থলে 
বর্ণাগম, বা বর্ণবিপর্ধ্যয়, কোন স্থলে বর্ণের বিকার বা নাশ, 
ইত্যাদি হইলে তাহাকে পৃযোদরাদি কহে। যথা__পৃষোদর 
পৃষৎ__উদ্ূর এই স্থলে পৃষৎ ইহার ত ভাগের লোপ হওয়ায় 
পৃষোঁদর এই পদ হইল। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে। 
প্বর্ণাগমো! বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দৌ চাঁপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। 
ধাতোস্তদর্থীতিশয়েন যোগন্তদচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্‌ ॥৮ 
(পাণিনি) 
বর্ণাগম করিয়া, হংস, বর্ণের বিপর্ধ্যয়ে সিংহ, বর্ণের আদেশ 
করিয়া গৃঢ়াস্ব। এবং বর্ণের লোপে পৃষোদর পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 
“ভবের বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো! বর্ণবিপর্ধ্যরাঁৎ। 
বর্ণাদেশাচ্চ গৃঢ়াত্মা বর্ণলোপাৎ পৃযোদরঃ ॥” (গোয়ীচন্ত্রধূতকাণ?) 
পৃষোদরাদিত্ব হেতু যে যে স্থলে পদ সিদ্ধ হইবে, সেই সেই 
স্থলেই পূর্ব্োক্তরূপবর্ণবিপধ্যয়াদি হই পদ সিদ্ধ হইবে। 
পৃষোদ্যান (ক্লী) পৃ উদ্যানং পৃযোদরাদিত্বাৎ ত-লোপঃ। 
ক্ষুদ্রোদ্যান, ছোটবাগান । 
হট (ত্রি) পৃযু-সেকে প্রচ্ছ বাক্ত। ৯ সিক্ত। ২ সংস্পষ্ট। 
“পৃথিব্যাৎ পুষ্টো রিশ্বা ৮. (খক্‌ ১৯৮২) 
পৃষ্টঃ সংঘ্পৃ্টঃ।” (সারণ ) ৩ জিজ্ঞাসিত । 
“না৷ পৃষ্টঃ কম্তচিদ্ধ রাৎ |» (মন্কু) 
পুষ্টবন্ধু ( পুং ) অপেক্ষিতফলপ্রশ্নবিষয়স্তোতার বন্ধু “তবে পুর্কবীঃ 
সংদধুঃ পৃষ্টবন্ধো” ( খাক্‌ ৩২০৩) 'পুষ্টবন্ধো অপেক্ষিতফলপ্রশ্ন- 
বিষয়াণাং স্তোতৃণীং বন্ধো হে অগ্নে” (সায়ণ ) 
পুষ্টহায়ন (পুং) ১ ধান্যভেদ। ২ গজ। (মেদিনী ) স্ত্রিয়াং 
জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 
পুষ্টি (স্ত্রী) পৃষ-সেকে ভাবে ক্তিন্। ১ সেক।: (শতণ ব্রা? 
৭৫১১৩) প্রচ্ছক্তিন্। ২ জিজ্ঞাদা। পৃষ-কর্তরি_ ক্তিচ্‌। 
৩ পার্খস্থ। ৪ পৃঠ্ঠদেশ | 
পুষ্ঠবহ (ব্রি) পৃষ্টে বহনকারী । 
পুষ্ট্যাময় (পুং) পৃষ্টরোগ । 
পষ্ট্যাময়িন্‌ (তরি) পৃষ্ঠরোগযুক্, পৃষ্টিদেশে আময় যুক্ত । | 
“তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিভ্তং” (খক্‌ ১১৫১৮) | 
পৃষ্ঠযময়ী স্পৃশ সংস্পর্শনে, স্পশ্যতেহনেনেতি স্ৃষ্টিঃ ছান্দসো 
বর্ণলোপঃ পৃষ্টাবামযঃ পৃষ্্যাময়ঃ, তান পৃষ্টামযী” (সায়ণ) 
পৃষ্ঠ (রী) পৃষ্যতে দিঁচ্তে ইতি পৃষ_(তি (তিথপৃষ্ঠগৃথযৃথপ্রোথাঃ। 
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ষ্টমর্মান্‌ 
উপ. ২১২) ইতি থক্প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ ্ং | চুল পশ্চা- 
ভাগ, চলিত-_পীঠ। ূ 

“ন বিগহ্য কথাং কৃর্যযাদহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ। 

গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্বখৈব বিগহিতম্‌ ॥৮. (মন্তু ৪৭২) 

২ চরম মাত্র। ( মেদিনী ) ৩ স্তোত্রবিশেষ। 

পত্রিবৃতস্তো মাদ্রথন্তরং পৃষ্ঠং নিরমিমীত |” (শত ব্রা” ৮1৯১৫), 
পৃষ্ঠক (রী) পৃষ্ট-স্বার্থে কন্‌। পৃষ্ঠদেশ, পশ্চান্তাগ, পৃষ্ঠশব্বার্থ। 

“অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা তু পৃষ্ঠকে ।৮ (চাণক্য ) 
পৃষ্ঠগোপ গং) পৃষঠং গোপারতি গুপ-বা অন্। টি 

রক্ষক যোধভেদ। ( ভারত ১২০১ অঃ). 
ৃ্টগ্রস্থি (পুং) পৃষটভ গহিঃ। গড়। চলিত-কুঁজ। (হেম) 
ৃষ্টগরহ (পুং) অখদিগের বাতব্যাধিরোগ । 

-্তব্ং পৃষ্ঠটো্নতৈব রন্ধে ক্ষিপ্তস্য যস্য চ। 
তস্য পৃষ্ঠগ্রহং রোগমৃদ্ধ গ্রীবস্য নির্দিশেৎ॥৮ ( জয়দত্ত ৫৫ অঃ). 
পৃষ্ঠচন্ষুস্‌ (পুং) পৃষ্ঠে পশ্চাভাগে চু দৃষ্টি তদ্যাপারোহস্ত। 

পশ্চাদ ৃষিুক্ত ভল্ল.ক। ( শব্দার্থ" )২ কর্কট । ( বৈগ্কনি”) 
পৃষ্ঠচর (ত্রি) পৃষ্ঠে চরতীতি চর-ট। ১ পশ্চান্াগে স্থিত। 
২ পশ্চাদগামী। 
পৃষ্ঠজ (ব্রি) পৃষ্ঠে পশ্চাৎ জায়তে জন-ড | পশ্চাদ্জাত। 
পুষ্ঠজাহ (রি) পৃষ্ট্য মূলং কর্ণাদিস্বাৎ মূলে জাহচ্‌  পৃষ্টমূল । 
টিনার? তক্পমিব আচরতি তল্প-ল্যুষ্, পৃষ্ঠস্য তল্পনত 
৬তৎ।  পৃষ্ঠের তল্পন, গীঠে শোয়! । 
পৃষ্ঠতস্‌ ( অব্য ) পৃষ্ঠ ( প্রতিযোগে পঞ্চম্যান্তসিঃ | পা! ৫18188 ) 
ইত্যস্ত “আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানং, ইতি বাহ্তিকোক্ত্যা তসি।- 

১ পশ্চাৎ্ৎ। ২ পৃষ্ঠদেশ। 

“পৃষ্ঠতস্ত শরীরস্য নোত্বমাঙ্গে কথঞ্চন।” (মনু ৮৩০* ) 
ৃষ্ঠদৃষ্টি (পুং ) পৃষ্ঠ ষ্টিদর্ণনং যস্য। ভল্লক। (রাজনি”) 
পুষ্টমন্ত্ন্‌ (কী) পৃষ্ঠে বর্ম। পৃষ্টস্থিত মর্শভেদ। ন্ুশরুতে 

এই মর্খের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__মাংস, : শিরা, অস্থি: 

স্নায়ু ও সন্ধি ইহাঁদিগের একত্র সন্নিবেশকে মর্ম কহে। রমস্থানে 

প্রাণ সর্বদাই অবস্থিত। অতএব মর্খদেশ আহত হইলে নাঁনা- 
প্রকার গীড়া এবং মৃত্যুও হইয়া থাকে। 
পৃষ্ঠদেশস্থ মর্শের বিষয় বলা যাইতেছে । মেরুদণ্ডের 
উভয় দিকে শোণিরস্থানে যে অস্থিময় মর্শা, তাহাতে কটাক ও: 
তরুণ নামক ছুইটা মর্ম আছে। যদি কোনরূপে এই, মর্ম আহত, 
হয়, তাহা হইলে রক্তক্ষয় এবং তজ্জন্য পা, বিবর্ণ ও রূপের! 
বিকৃতি হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে । 
পার্খ ও জঘনের বহির্ভীগে পূ্ঠবংদের ভন ্‌ 
ভাগে উভয়দিকে 'কুকুন্দর” নামক মর্ধ্য়। এই মন্ত্র বিদ্ধ হইলে: ৫ 


পৃষ্ঠবংশ 


শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না৷ ও ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত 
হয়। শোণিমধ্যস্থিত অস্থিকাগুদয়ের উপরিভাগে যে স্থান আঁশ- 


য়ের আচ্ছাদন ও অধোভাগের পার্খ্বদেশে সংলগ্ন, শরীরের উভয় 
পার্খের সেই স্থানে নিতম্ব নাঁমে অস্থিমন্ময়, এই মর্ম আহত হইলে 


শরীরের অধোভাগ শু হইয়া ষাঁয় এবং ক্রমে সৃত্যু হইয়া থাকে । 
জ্ঘনদ্বয় হইতে বক্রভাঁবে উদ্ধাদিকে এবং জঘনদ্বয় ও পার্বদবয়ের 
মধ্যস্থলে অধোভাঁগের পার্খদ্ধয়ে সংলগ্ন পার্খসন্ধি নাঁমে শিরা-মর্য়, 
এই মর্ম কোনরূপে আহত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনমূলের 
সহিত সমান রেখায় স্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্থে বৃহতী নামক 
মর্মদ্ধয়, এই মর্দন আহত হইলে অতিশয় রক্তআাব হইয়া মৃত্যু হয়। 
পৃষ্ঠের উপরিভাগে পুষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্থে ত্রিক সন্ধি (তিন 
অস্থির সন্ধি )-সংলগ্ন অংশফলক নামক অস্থি মর্ম, ইহা! বিদ্ধ 
হইলে বাহুদয় নিম্পন্ন বাঁ শুক্ষ হয়। বাহুদ্বয়ের উদ্দদেশে গীবাঁর 
মধ্যস্থলে এবং অংশফলক ও স্বন্ধের সন্ধিস্থানে অংশ নামক স্বায়ু- 
মর্ময়, এই মর্খম বিদ্ধ হইলে বাঁহুস্তব্ধ হয়। পৃষ্ঠদেশে এই চতুর্দশ 
মন্্ম অবস্থিত, এই জন্য এই সকল মন্মম পুষ্টমন্তম নামে অভিহিত 
হয়। (স্ুশ্রুত তুত্রস্থা” ৬ অঃ) 
পৃষ্ঠমাংস ( রী) পৃষ্ঠস্ত মাংসং। পশুপ্রভৃতির পৃষ্ঠস্থিত মাংস। 
*পৃষ্ঠমাংসং বুথা মাংসং গশ্থযমাংসঞ্চ পুত্রক। 
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলরণাঁনি চ॥» .( মার্কপ্ডেয়পু” ) 
পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস ও নিন্দিত মাংস ইহা কখনও ভক্ষণ 
করিবে না । 
পুষ্ঠমাং সাঁদ (তরি) পৃষ্ঠে পরোক্ষে মাংসাদ ইব, অসমক্ষমনিষ্- 
জনকবাক্যকথনাদস্য তথাত্বং।. পরোঁক্ষে শাঠ্যপূর্ব্বক বাক্যা- 
ভিধায়ী ও দোষোদ্ঘোষক ব্যক্তি। (ত্রিকাঁ”) পৃষ্ঠটমাংসমত্তীতি 
মাংস-অদ-অণ | ( ত্রি) ২ পৃষ্ঠমাংস-ভক্ষক | 
৫লাদন (ক্লী) পৃষ্ঠে পরোক্ষে মাঁংসাঁদনং মাংসভক্ষণমিব 
(কীর্ভনন্তাস্যানিষ্টজনকত্বাৎ ) ১ পরোক্ষে দোষ-কীর্ভন। (হেম) 
(ব্রি) ২ পরোক্ষে দোষ-কীর্ভক, যে অসমক্ষে দোষ কীর্তন 
করে। পৃষ্ঠমাংস-অদ-কর্তরি ল্যু। ৩ পৃষ্ঠমাংসভক্ষক । 
পুষ্টযভুন্‌ (পুঃ) পৃষ্টেঃ রখস্তরাদিভিরিষ্টবান্‌ যজ-বনিপ্‌। রথ- 
স্তরাদি ৬টা স্তোত্রসমূহদ্বারা যজ্ঞকারক। ( খক্‌ ৫৫81১) 
পুষ্ঠযান (ক্লী) পৃষ্ঠেন যানং গমনং। পিঠে যাওয়া, পৃষ্ঠদ্বারা গমন। 
পৃষ্ঠরচ্ষ (পুং) পৃষ্ঠং রক্ষতীতি রক্ষ-অণং।  পৃষ্ঠদেশ-রক্ষক 
যোধভেব, পৃষ্ঠগোপ। (ভারত ৬২৬৮) 
পৃষ্ঠরক্ষণ (রী) পৃষ্টদ্য পৃষ্ঠদেশস্য রক্ষণং । পৃষ্ঠেশের রক্ষা, 
পশ্চাদ্রক্ষা। ৃ 
পুষ্ঠবংশ (পুং) পৃষ্ঠস্য বংশ: বংশ ইব দণ্ড ইত্যার্থঠ। ৃষ্টাস্থি, 
পিঠের দীড়া। পর্যায়_রীড়ক। (হেম ) 


84. 1 


প্‌ষ্টয 


পৃষটবাস্ত (ক্লী) শৃহের উপর যে গৃহ, তাহাকে পৃষ্ঠবাস্ত কহে? 
এক শালার উপরিভাগ | 
পপৃষ্টবাস্তনি কুব্দীত বলিং সর্ধবাজ্মভূতয়ে ৷ 
পিতৃভ্যো বলিশেবস্ত সর্বং দক্ষিণত্বো হরেৎ ॥» (মনু ৩৯১) 
“আবাঁসকস্য উপরি য আবাসঃ তংপৃষ্টবাস্ত, একশালারা 
অপ্যুপরিভাগঃ।”  ( মেধাভিথি ) পগৃহস্যোপরি যদ্গৃহং ততপৃষ্ঠ- 
বাস্ত।” (কুল্ল,ক ) বলিদাতার পৃষ্ঠভাগস্থ বাস্ত। 
পুষ্ঠবাহ্‌ প্রেং) ৃষ্ঠং যুগপার্খ্ং বহতীতি বহ-খি। যুগপার্খগ বৃষ, 
চলিত-_পাঁড়ে বাঁধা গরু। (ত্রি) পৃষ্ঠং পৃষ্ঠভাগং বহতীঘি 
বহ-থ্ি। ২ পশ্চাদ্ভাঁগবাঁহক। 
“দারুকং পৃষ্ঠবাহস্ত কৃত্বা কেশব ঈশ্বরঃ | 
আগ্নেরমন্ত্রং সংযৌজ্য শরে কপ্মিংশ্চিদীশ্বরঃ ॥৮ 
(হরিবংশ ভবিষ্য” ৫৫1৩১ ) 
ৃষ্ঠবাহ (পুং) পৃষ্ঠে বাহং বহনীযদরব্যমস্য। পৃষ্ঠার ভার- 
বাহক বৃষ। পধ্যায়_স্থোরী, পৃষ্ঠ্য । (হেম) 
পৃষ্ঠশয় (তরি) পৃষ্ঠে শেতে পৃষ্ঠরূপাধিকরণোঁপপনে কর্তরি অচ্‌। 
পৃষ্ঠশারী, উত্তানশয় । 
পুষ্ঠশৃঙ্গ (পুং) পৃষ্ঠে শৃঙ্গমস্য, শৃক্গস্ত বক্রতাবেন পৃষ্ঠগমনাৎ 
তথাত্বং। বনছাগ। (হেম) 
পষ্ঠশৃঙ্গিন্‌ (পুং ) পৃষ্ঠে শৃঙ্গমিব অস্ান্তীতি শৃ্-ইনি। ১ মহিষ। 
২ ভীমসেন। ৩ নপুংসক। (মেদিনী) 
পুষ্ঠানুগ (ব্রি) পৃষ্ঠে অনুগচ্ছতীতি অন্ু-গম-ড। পৃষ্ঠদেশে 
অনুগমনকারী। 
পুষ্ঠানুগামিন্‌ (রি) পশ্চাদ্গামী। 
পৃষ্ঠাস্থি রী ) গৃষ্টদ্য অস্থি। ৃষ্ঠবংশ, পিঠের দীড়া, কসেরু, 
মেরুদণ্ড। 
পুষ্ঠেমুখ ( পুং ) পৃষ্ঠে সুখমস্য 'অলুক্সমাস: ৷ কুমাঁরানুচরভেদ । 
( ভারত শ' প” ৪৬ অঃ) 
পৃষ্ঠোদয় (পুং) পৃষ্ঠেন উদয়ো যস্য। মেষ, বৃষ, কর্কট, ধন, 
মকর ও মীন লগ্ন। এই ৬টী রাশিকে পৃষ্ঠোদয় লগ্ন বা 
রাশি কহে। 
পৃষ্ঠ (লী) পৃষ্ঠানাং স্তোত্রবিশেষাণাং সমূহ ইতি (ত্রাক্মমাণব- 
বাড়বাঁদ য্। পা ৪২1৪২) ইত্যস্য “পৃষ্ঠাছুপসংখ্যানং ইতি 
বাত্তিকোক্ত্যা যৎ। ১ স্তোত্রসমূহ |. (পুং) পৃষ্ঠেন বহতীতি 
পৃষ্ঠ-যৎ। ২ ভারবাঁহক অশ্ব। 
“পৃষ্ঠ্যানামপি চাশ্বানাং বাঁহিলকানাঁং জনাদ্দিনঃ ॥” 
(ভারত ১২২২।৪৯) (ত্রি)৩ ধারক । “অগ্নি; পয়সা পৃষ্ঠযেন” 
( খক্‌ ৪।৩।১০ ) পৃষ্ট্যেন ধারকেণ পয়সাক্তঃ” (সায়ণ ) পুষ্ঠে 
ভবঃ যৎ। ৩ পৃষ্ঠভব। 


পেগু ্‌ 


ুষ্্যন্তোম ( পুং.) পৃষ্টযস্তোমসাধনতয়া অস্ত্যস্য অচ্‌। -সামবেদ- 
প্রসিদ্ধ ষটক্রতুভেদ। “পৃষ্ঠযস্তো মাস্তরিবৃৎপঞ্চদশসপ্তদশৈকবিংশত্রি- 
নবত্রয়ন্ত্িংশাঃ” ( কাত্যা” শরণ ২২৬২৬.) 

পৃষ্ঠ্যস্তোমষংজ্ঞকাঃ ষট্ক্রতবো ভবন্তি ত্রিবুদাদয়ঃ (কর্ক) 

পুষিও (পুং) পৃি-পৃষোদরাদিত্বাৎ, সাধু ॥ ১. নানাবররযুক্ত। 

. (ত্ত্রী)২ পার্চিভাগ ॥ 

পুধিংপণী (ত্র) পৃিপনীর্ পৃষোদরা? সাধুঃ ॥ পৃশ্লিপর্নী। 

পৃ ৯ পালন। ২ পুণ্তি। ক্র্যাদি পরম" সক" সেট্র। সী 
প্রত্যয় পরে হম্ব হইবে । লট্‌ পৃণাতু । লোট্‌ পৃণাতু ॥ লিটু 
পপার। লুঙ অপারীৎ। 

পৃঃ পুর্তি। চুরাদি, 
লো পারয়তু-তাং।, লিট্‌ পারয়ামাস-সে । নু অপীপরৎ-ত ৷ 

পেই (দেশজ ) পান করা। 

€প্পক ( দেশজ ) পর্ক,, কর্দম ৮ 

পেঁকা (দেশজ) কার্দমযুক্ত 

পেঁচ (পারসী) পাঁক, যথা-ন্ক্রপের গেঁচ)), ২ ষড়যন্ত্র! ৩) 
ঘোরা । ৪ বিপদ্‌। 

পেঁচগাঁচ (পোরসী,) বড়যন্ত্রকরণ। 

পেঁচাইতে (দেশজ ) পেঁচ দিতে, পাঁক দিতে 1. 

পেঁচাঁও (দেশজ ) প্রতারক, ধূর্ত । 

পেঁচাঁওনল (দেশজ )'হুকার পাঁকান নল।' 

পেঁচানিয়1'€ দেশজ ) পাঁকান। গোলযোগ উত্থাপনকারুক |. 

পেঁচার্পেচি (দেশজ ) পরস্পরের গোলযোগকরণ। 


পেঁচাঁল (দেশজ) ১ পাকযুক্ত, ঘোরাল।, ২ কৃটবুদ্ধি, প্রতারক; ৃ 


ক্রুর । 
পেঁচুয়া (দেশজ) উপদেবতাভেদ।, স্ত্রীলোকেরা সস্তানাদি নষ্ট 

হইলে এই দেবতার কাছে মানর্সী করে। 

২ ধূর্ত, কুটবুদ্ধি। 

পেঁচুটি ( দেশজ ) চক্ষুঃমল ।. 
পেঁজন (দেশজ ) তুলা পেঁজা। নু 
পেঁজা (দেশজ ) তুলা নির্বাজ করা । 
পেঁজিয়া ( দেশজ ) যে তুলা পিঁজে ৷ 
পেঁটর! (দেশজ ) পেটিকা। 
পেঁপিয়া (দেশজ ) পেপে। [ পেপিয়া দেখ. 
পেঁকন| (দেশজ ) কৌতুক। ২ ক্ষমা. 
পেগন্বর (পারন্ত ) ১ দূত। ২ ধর্প্রবর্তক। 
পেগান [ পগান দেখ । ] 


পেগাঁম (পারসী ) সংবাদ । প্রতি ব্যবসারী লোক নানা করিবারে লিপ্ত আছেন । লগরটা 

পেগু) (পইগু) দক্গিণত্রন্ষের একটা বিভাগ । রেঙ্ুন; ইন্থবতী, ; ছোট হইলেও বাণিজ্য. অতি িস্ভঃ, তজ্জন্য লোকসমা মও 
এ চি... “্খ্যন্‌ রঃ 4 ঘত ৮ 
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১২৮ ] 


উভয়” সক” সেট লট্‌ পারয়তি-তে। 


হইয়াছে । 


থরাব্তী, প্রোম, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম ও পেগুনগর ইহার, 
অন্তভুক্ত।. অক্ষাণ হইতে ৯৯০৫৫২০% উঠ 
এবং দ্রার্থি” ৯৫০১২ হইতে ৯৬:৫৪ পুর মধ্যে অবস্থিত |: 
ভূপরিমাণ ৯১৫৯ বর্গমাইল । সর্বসমেত এখানে ৫টা নগর 
ও ৪৪২৫টা গ্রাম আছে। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৯১ ২ 
ভাগ. কৌদ্বধন্মাীবলম্বী । অধিকাংশ অধিরাপীই কৃষিজীবী. / 
ধান্যের চাষ অতি বিস্তৃত, গ্রায় ৫০ লক্ষ বিঘা! ব্যাপিয়া' আছে. 
অধিবাসী রবিশন্ত, তাঁমাকু, তুলা ও: ফলাদির চাষে জীবন যাপন 
করে। অন্ান্ত সকলে দাসবৃত্িদ্বারা জীবিকার্জন করে... 

২ উক্ত বিভাগের হস্থবাড়ী, জেলার অন্তর্সত একটা: 
তালুক। ইহার উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বন ও গ্র্ব্রতাদি- সমাককীর্ণ, 
ক্রমে মন্দোচ্চ হইয়া দক্ষিণভাঁগে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত... ্‌ 
হইয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্র্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে পেগুনদী_ 
প্রবাহিত। পেগুর উপত্যকাভূমি ১৫০০ ফিটু. উচ্চ ইহার. 
উত্তরে উক্ত নদীর উভয় তীর. নিবিড়র. বনে আচ্ছন্ন ॥- মধ্য- 
স্থলে প্রবাহিত পইংক্যুং-নদী- পূর্ববাভিমুখে সিতুঙ্ক নদীতে গিয়া, : 
মিলিয়াছে এবং মএখক্যো নগর পথ্যন্ত একটা কাটা-খাঁল থাকায়: 
স্থানীয় উর্বরতা বৃদ্ধি হইয়াছে । রেঙ্গুন হইতে পেগু পর্যন্ত 
একটা বিস্তৃত রাস্তা, আছে। _খুষ্টায় ষোড়শ: শতাব্দে পেগুরাজ_ 
থ-বিন্-সিউ-তি-নির্মিত; রাস্তার পরিবর্তে আর একটা, নৃতন। 
রাস্তা, প্রস্তুত হইতেছে।  সিতুঙ্গ-ভেলী ও. ইরাবতী- ভেলীষ্টেট 
রেলওয়ে এখানে বিস্তৃত থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ, শর 1 


বা রি 
১৬১৪০ 


৩ উক্ত তানুকের সদর, পরতীন দিদির অক্ষাণ 
১৭২০ উঃ এবং ভ্রাথি* ৯৬৩০ পৃঃ, সিতু্গ ( ৎসিৎ-তুল_ ১২ 
নগর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে পেগুনদীতীরে সবি টু: 
থ-ম-ল ও বে-ম-ল নামে থতুম রাজপত্রদ্ধয় বহুশত প্রজা সমভি- 
ব্যহারে ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে রা আসিয়া নগর স্থাপন, করেন, রঃ । 
তৎপূর্বে প্রাচীন পেগুনগর ওলইঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল। 
এই রাজবংশধরগণ, এক সময়ে সিতুঙ্গ ও ইরাবতী উপত্যকা, জা 
আবা, পক-চান, শ্তাম ও আরাকান পর্য্যন্ত সি স্থানে | 
বিস্তার করিয়াছিল। ্ু 
পাসের ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যোড়ণ 
শতাঁবে পেগুরাজ্যের আকুতি, বিস্তৃতি ও সৌনধ্য বহুদুরব্যাগী:.. 
হইয়াছিল। যুরোগীয় ভ্রমণকারী ফ্রেডারিক্‌ (0899৪ ঢা1"৪০- নর নট 
28০) লিখিয়াছেন, “আমরা নিরাপদে পেগুনগরে পৌছিয়া 
দেখিলাম যে,পুরাতন নগরে বেশী ও বৈদেশিক বণিকৃ, মহান নর 


দি দেও 8581) পেগ 
১১১১১১১১১১১ 
অত্যন্ত অধিক, কিন্তু ইহার উপকগদেশ নগরাপেক্ষা বড় ও |  প্রাঁচীরাঁদির (0৪৮৪৮ 9£ 7778801015) কতক নিদর্শন পাওয়। 


চা 


বসবাসে পূর্ণ। গৃহাঁদি সাধারণতঃ বেত বা খড়দ্বারা আচ্ছাদিত । 
বণিকৃগণ প্রায় একটা বুহৎ বাঁটীতে থাকে, এ বাটা ইষ্টক- 
নিন্মিত এবং গুদামবাঁড়ী নামে পরিচিত। খড়ের বাঁটীতে 
থাঁকিলে পাছে আগুনে অথবা দস্াহস্তে তাহাদের পণ্য্রব্যাদি 
নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা এ গুদামে আপনাপন দ্রব্যাদি 
আবদ্ধণকরিয়া রাখে । নূতন নগরে রাজা, রাজপুরুষ ও ধনবান্‌ 


বাক্তিদিগের বাসস্থান»। ইহার আকুতি বৃহৎ এবং চারি 
চতুরআরভাগে গঠিত, সর্বত্রই সরল ও সমতল। নগরের 


চারিধার প্রাচীরবেষ্টিত এবং প্রাচীরের বহির্দেশে খালকাটা 
আছে । খালের উপর টাঁনাপুল না থাকিলেও ২০্টী দ্বার 
আছে অর্থাৎ প্রত্যেক চতুরত্রমুখে পাঁচটা করিয়া দ্বার আছে। 
পাহারা দিবার জন্য প্রাচীরগাত্রে প্রহরীদিগের বসিবার স্থান 
নির্দিষ্ট আছে; এগুলি কাষ্ঠনিন্মিত ও সৌণাঁলীর কাঁজ করা। 
রাস্তাগুলি সরল ও এক দ্বার হইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
এবং প্রস্তে ছবাদশজন অশ্বারোহীর গমনোঁপযোগী স্থান আছে। 
রাস্তার ছুইধারেই গৃহছ্বার ও স্থুপারিবুক্ষে সজ্জিত। নগরের 
ঠিক মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ । ইহারও চতুর্দিকে প্রাচীর ও খাঁল 
আছে। গৃহ গুলি কাষ্ঠের, ছা টাইল-আচ্ছাদিত ও চুড়া-বিল- 
ধিত, অভ্ন্তরভাগ সোণাঁলীদ্বারা নানা কারুকার্যে শোভিত। 
ুষ্টায় অষ্টাদশ শতান্দের মধ্যভাগে আলোম্প্রা (আলউদ্ন, 
পয় ) পেগুরাজ্য জয় করিয়া তলইঙ্গ জাতির চিহনুলোপ করিতে 
রুতপ্রযত্ব হন, তিনি প্রত্যেক গৃহ ধ্বংস করিয়া অধিবাঁসী- 
দিগকে তাঁড়াইয়া দেন। ১৭৮১ খুষ্টান্দে তদীয় প্রপৌত্র বো- 
দত্ত-পয়। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভিন্ন প্রথা অবলম্বনে রাজ্য- 
শাসন করিয়া পেগ ও রে্ুন নগরে রাজকীয় সদর স্থাপন 
করেন। ১৭৯৫ খুষ্টাব্দে কর্ণেল সাইমস্‌ (0০1090০] ৯5098) 
পেগুনগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, “এখনও চারিদিকে 
প্রাচীর ও খাল হইতে পুরাতন নগরের সীম! নির্দেশ করা যায়। 
ধ্বংসের স্তূপ বা কিনার! ধ্বসিয়! খালের স্থানে স্থানে বুজিয়া 


- গিরাছে, তাহা হইলেও ইহার প্রস্থ প্রায় ৬০গজ দেখিতে পাওয়া- 


বায় এবং খাঁতটা প্রায় ১০1১২ ফিটু পড়িরা আছে । এতদ্বারা অন্থু- 
মান হয়, বে এ নগর এক সময়ে বেশ সুরক্ষিত ছিল। চারিদিকের 
প্রাচীরের পরিমাণ নিতান্ত মন্দ নহে। উর্ধদিকে ভগ্ন হইলেও 
তাহা ৩০ ফিটের কম বলিয়া! বোঁধ হয় না, কারণ উহার ভিত্তি 
এখনশু ৪০ ফিট বিস্তৃত রহিয়াছে । গীথনি কাদার হইলেও 


প্রার ৩০০ গজ ব্যবধানে এক একটা গুম্বেজ (9888102) ও 


0১) ফ্রেডরিক্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাহার উপস্থিত কালেই নৃতন, 


নগরের নির্দাণকার্ধ সমাধা হয়। 


ডা | ৃ তশু 


যায়) কিন্তু উহার অবস্থা এতই ভগ্ন যে, দিন দিন উহার 
পর্বস্থৃতি লয় পাঁইতেছে 

কেল্লার প্রত্যেক দিকের মধ্যস্থলে ৩০ ফিট প্রশস্ত এক একটা 
প্রবেশদ্বার । নালাঁর উপর নিয়া ছুর্গে আসিতে একটা মাত্র পথ 
ছিল, এখন তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। পেগুনগর পুনঃ সংস্কত 
হইলেও আর জনতা বৃদ্ধি হয় নাই। পূর্বতন নগরের প্রায় 
অর্ধাংশ লইয়! বর্তমান নগর গঠিত। ইহারও উত্তরে প্রায় 
১২ ফিট্‌ প্রাচীর আছে এবং পূর্বে প্রাচীন দেউলই নগরের রক্ষা- 
বিধান করিতেছে । নগরটা এখনও গৃহাঁদিতে পূর্ণ হয় নাই। 
পর্বর্শ্চিমে বিস্তৃত রাস্তাই প্রধান । ইহার মধ্যভাগে উত্তরদক্ষিণে 
আরও দুইটী অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র রাস্তা আছে। সদররাস্তার ছুই 
দিকের দুইটী ছ্বারই সন্ধ্যার পূর্বে বন্ধ হয়। এতন্নিবন্ধন সন্ধ্যা- 
কালে নগরপ্রবেশ করিতে হইলে ক্ষুদ্রদ্ধার দিয়া আঁসিতে হয়। 
নগরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং ইট্টকাদি দ্বারা নিম্সিত। 
প্র ইষ্টকাদি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়া 
থাঁকে। রাস্তার ছুইদ্রিকেই জলপ্রবাহের জন্য নর্দমা আছে 

ইংরাঁজ-বরন্গের প্রথম যুদ্ধে রেস্ুন-অবরোধের সময় ব্রন্মসেনানী 
পেগুতে পলায়ন করেন। তাহার সৈন্যগণ দল ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেল, অধিবাঁসিগণ বিরোধী হইয়া ইংরাজহস্তে নগর সমর্পণ 
করিলে বুটিশরাজ সসৈম্তে গিয়া নগর অধিকার করিলেন। ২য় 
্ষ-যুদ্ধে ত্রহ্মবাঁসিগণ ইংরাজের কামান ও রসদখানা লুটিয়া লয় 
এবং পাঁগোঁদা (মন্দির )-চত্বর অধিকার করে । এ বৎসর নবেম্বর 
মাসে ব্রিগেডিয়ার নীল সদলে যাইয়া বহুরশে ব্রহ্মদিগকে 
পরাঁজিত করেন। নীল ফিরিতে না ফিরিতেই উভয় পক্ষে 
আবার যুদ্ধ হয়। ডিসেম্বর মাস পধ্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলে। 
অবশেষে জেনারল গড়বিন্‌ সসৈন্ে আসিলে ব্রন্মগণ ঘোরতর 
যুদ্ধের পর পলাইয়া যায়। 

এখানকার জায়েঈগ-গাঁ-নইঙ্গ ও শোএমছু-পাগোদা দেখিবার 
জিনিস। তলইন্গ গণের এই মন্দিরকীপ্ডতি রেঙ্কুনের শোএদা- 
গোন্-পাগোঁদা অপেক্ষা সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য । 
ইহা দ্বিতল, চারিদিকের চাঁতাল ভাগ ১০ ফিটু উচ্চ এবং ১৩৯১ 
বর্গ ফিট, অন্যভাঁগ ২০ ফিট উচ্চ ও ৬৮৪ বর্গফিট বিস্তৃত । 
ইহারই মধ্যভাগ হইতে পাঁগোঁদার চুড়াদেশ উখিত হইয়াছে, 
উহার ব্যাস ৩৯৫ ফিটু, চারিদিকে প্রার ১১৩টা ক্ষুদ্রাকার 
পাঁগোদী আছে, উহাদের উচ্চতা ২৭ ফিটু। ভূমি হইতে মূল 
পাগোঁদার শিখর ৩৬১ ফিট এবং দ্বিতীয় চাতালের উপর হইতে 


2 ১০৯ রন কীক টিজার 4 
(২) 57991 [01000%88চা 60 4৩৪৭ |), 185. এই প্রাচীন সীম। ধরিয! 


লওয়ায় শি গুমধূ পাগোদা। নুতননগরের অন্তভূতি হইয়াছে।' 
রঙ ৮ রশ 


পেক্গইন্‌ [. ১৩০ 


প্রায় ৩৩১ ফিটু উচ্চ। ইহার এই আকুতি আফ্রিকার সর্ব 
বৃহৎ পিরামিডের তুলনায় প্রায় ৮৩ ফিট কম ও ইংলগ্ডের সেন্ট- 
পল-গিজ্জার সমকক্ষ । প্রবাদ, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের কিছু- 
দিন পরেই ছইজন বণিক এই প্রদেশে আসিয়! উক্ত পাগোদার 


ভিত্তি ১২হাত তুলিয়া যান, পরবর্তী পেগুরাজগণের বন্ধে সময়ে 
সময়ে তাহা স 
বর্তমান আকার সংগঠিত হইয়াছে । . ূ নর 
পেগু, হস্থবাড়ী জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। অল, নর 


সংস্কৃত হয়, পরে বিগত চারিশত বৎসর পূর্বের উর / 


রা মা নর মা থা] 
সি 


কা।মলঙ্কার ( পেগুর ) শোএমছ পাগোদ|। 

থাকিতে পারে । 
ব্বন্ধদেশ কুষ্তবর্ণ, ক% গীত, বক্ষোদেশ ও 
এবং -পৃষ্ঠদেশ নীলাক্ত পাংগুল। ইহার! বু রা 
দলে ৩০ বা ৪০ সহস্র পক্ষী সৈশ্তসজ্জার স্তার খজুভাবে থাক 

বাধিয়া থাকে । একএকটা বৃদ্ধ পক্ষা প্রায় দুই হাত লম্বা হয় 
এবং ওজনে পোঁনের দেরের কিছু অবিক হইয়া থাকে 1: রঃ ছি? 


পর্বতমালার পূর্বসান্থু হইতে নির্গত। ক্ষার ১৮” উঃ এবং 
দ্বাঘি ৯৩: ১০ পৃঃ। দক্ষিণপুর্র্ব ও পরে দক্ষিণপশ্চিম অভি- 
নুখে প্রবাহিত হইয়া রোছুন নগরের নিকটে হ্লাং-বারেঙ্গন 
নদীতে মিলিত হইয়াছে । এই নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। বর্ষার 
বন্যায় নৌকা বা স্টীমার যোগে পেগু-নগরে যাওয়া বড়ই কঠিন । 
নদীর উভয় তীরেই বিস্তৃত শীল ও সেগুনের বন। এ বন হইতে 
ভারতে কাষ্ঠাদি আনীত হয়। এই নদীর জলে ধাস্তাক্ষেত্রের 
বিশেষ উর্বরতা সাধিত হইয়া থাঁকে। 

পেঙ্গ ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (0777910607৮, 00178101491 

পেঙ্গুইন্‌, স্বনামখ্যাত জলচর পক্ষিজাতি বিশেষ € 797600) )। 
ইহাদের আকৃতি হংসের স্যাঁয়। দক্ষিণসশুদ্রের নীহার ও 
বরফাবৃত নিভৃত, স্থানে ইহাদের বাস। সমুদ্রজ : শম্ব.কই 
ইহাদের একমাত্র আহার। শম্বক সংগ্রহ করিতে, বিকৃত ও 
গর্বাগ্র পক্ষসাহায্যে দাঁড়ের স্ায় বাহিয়া ইহারা সুগভীর সমুদ্র- 
গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া শন্বকাদি উত্তোলন করিতে সমর্থ হয়। 
ইহাদের দেহাবরণ লোমের স্তায় হুমম ও কোমল, তাহাতে 
পালখ আছে বলিরা বোধ হয় না । পুচ্ছও এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে_ 
নাই বলিলেই চলে । পদদ্বয় পুচ্ছনংলগ্ন এবং হংসের স্তায় জোড়া! 


থাকার ইহারা ভূমিতে বা পর্ধতের পাড়ে উপবৈশন করিয়া 


গাত্রবর্ণ সর্বত্রই সমান নহে। মন্তকু ও 
উদর উজ্জ্বল শ্বেত. 


এক এক 


ঠা টু - পৃ 


ও মেদে পুর্ণ থাকায় ইহাদের মাংস সুখাঁদ্য নহে। 
পেঙ্গুইন্‌ ধৃতকারী শিকারীদল একব্যক্তির কোমরে পিকল ঘি. 
বাধিয়া, তাহাকে পক্ষিপরিবুত পর্বতগাত্রে নামাইয়া দেয়, ৪ | 
ব্যক্তি স্বেচ্ছামত পক্ষী ধরিতে পারে । ্ ্‌ 
বিজ্ঞানবিদ্গণ এইজাতিকে 31018901506): শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে 9001১701003, 10019695, 1১0 ৩০৬- 
০৩19৪ ও 4১160005098 কএকটা থাক আছে। 91901085 . 
161,)97$এ৬এর চক্ষু লম্বা ও উপরাগ্রভাগ বক্র ও নিয় ষ্ঠ 
সরু। পদ ও চঝুর বর্ণ কৃষ্ণ। পুষ্ঠদেশ কাল সাদাঁয় রঞ্জিত, 
বক্ষোভাগ শ্বেত। আট্লান্টিক ও কুমেরুবৃততস্থ সমুদ্র 
(&7)057910 ৪948)-তীর, ফকুলগ দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তমাশ! অস্তরীত 
ইহাদ্িগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। রা. 


পেচক [. ১৩১ 


পাংশুল, চেগ্টা ও লম্বা, পুষ্ঠদেশ নীলাভ রুষ্চ ও উদরদেশ 
মখমলের স্তায় কোমল ও শ্বেত, পাখার উপর কাল, ভিতর 
শানা। পরদ্য় জরদাভ। দক্ষিণসমুদ্রের অক্ষা” 
দঃ ও দ্রাঘি ৫৬ ৫৬৪৯ পশ্চিমে লেসন সাহেব এই জাতীয় 
পক্ষী শিকার করিয়াছিলেন ।১ 

481066009% 699 চ১,6৪,01017128- চক্ষু মন্তকাপেক্ষা বড়, 
সরু, মরল, অগ্রে বক্র ও নীচের দিকে লাল। মাথা! ও গলার 
পালখ কাল। মাথা ও গলার মধ্যভাঁগে কাঁণের ছুই পার্খ হইতে 
কমলানেবুর স্তার জরদ্পাঁলখবিলঘ্িত । পেটের পালখ গুলি সাটি- 
নের গ্ায় চক্চকে শাদা ও মধ্যে মধ্যে জরদ দাঁগযুক্ত। পদদ্বয় 
ক্ষদ্র ও দৃঢ়। ইহারা দীড়াইলে প্রা ৩ ফিট্‌ উচ্চ হয়। মেগেলন 
প্রণালী, ফক্লগড দ্বীপ ও কুমেরু সন্িকটস্থদ্বীপাঁবলীতে এই 
' জাতীয়ের বাস২ । পাপুরা, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপে ৮ ০5০91০৪ 


শাখার পক্ষিজাতি দেখিতে পাঁওয়! যার । দক্ষিণ-সমুদ্রের পেন্গুইন্‌ 


৪ উত্তরসমুদ্রের অকৃ (471) নাঁমক পক্ষী প্রায় একরূপ, 
তবে চক্ষু, পদদ্বয় ও অবয়বে কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। 

পেচক (পুং) পচতি পচ্যতে বা পচ-€ পচিমচ্যোরিচচ। উপ, 
৫1৩৭ ) ইতি বুন্‌, উপধারা অত ইত্বং। পক্ষিবিশেষ, চলিত 
পেঁচা । পর্য্যার--উলুক, বয়নারাতি, শক্রাখ্য, নিবান্ধ, বক্রনাসিক, 
হরিনেত্র, দ্রিবাভীত, নখাশী, গীয়ু, ঘর্থর, কাঁকভীরু, নক্তচারী। 
(ত্রিকাণ।). নিশাচর, কৌশিক, রূপনাশন্‌, পেচ, রক্তনাসিক, 
তীরুঁক। (শব্দরত্বা” ) ২ ক্রিপুচ্ছমূলোপান্ত। ৩ গুদাচ্হাদক- 


মাংসপিওবিশেষ। ৪ পধ্যঙ্ক। ৫ যুক। ৬ মেঘ। 
“পেচকো! গজলাঙ্গ,লমূলোপান্তে চ কৌশিকে।” ( মেদিনী) 
স্বনাম-খ্যাত পক্ষিজাতিভেদ। চলিত-__পেঁচা। ইংরাজি 


ভাষায় ইহাকে আউল (9%1) বলে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ 
ছুইপ্রকার পেচক প্রসিদ্ধ__লক্ষমীপেচা ও কাঁলপেচা। কাল- 
পেচাগুলি আকৃতিতে বড়। লক্ষমীপেচ৷ ক্ষুদ্রাকার ও গার জরদীভ 
বি্দূযুক্ত। ইহার! নিশাচর, ইহাদের নিশায় চক্ষু উজ্জল হয়, এই 
কারণ রাত্রিতে ইহারা বেড়াইয়। ইন্দুরাদি ধরিয়া খায় । দিবাভাগে 
ইহারা কোটরের বাহির ইয় না। একবাঁর বাহিরে দেখিলেই 
কাকে তাড়াইয়া ঠোকুরাইতে থাঁকে | ইহাদের গাত্র পাঁলখে 


(১) আঘ.1563901) কৃত £9919/96 %6 1%09%8৫6 নামক গ্রন্থে 
ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। 

(২) আছ ভ৩৫৭০।]-লিখিত ০১৪৪৪ ০ 009 9০৪৮] 7016 নামক 
পুস্তকে এই জাত্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 

(৩) পেচক তন্করের ন্যায় রাত্রিতে বহির্গত হয়। দুষ্ট কুচরিত্র বাক্তিগণ 
দ্রিবভাগে পুলিসের ভয়ে বহির্গত হইয়! রাব্রিতেই বাঁবুগিরি করিয়া থাকে 


অথব। যাহ।র। দিনে নীচ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া রাত্রিকলে রাবী 


তাহাদ্দিগকে 'পেচক" বলিয়! শ্লেষ করা হয়। 


৩ রি ৮৫ 
৪৩ ৮ ৩৮ 


] _পেচক 


আবৃত, মুখদেশ চক্রাকার।॥ চক্ষু ছুইটী মানবজাতির স্তাঁয় সম্মুখে 
বসান। নাপা-সম্ঘলিত চঞ্চুটী মন্ত্ুষ্যের নাকের সমান। পদদ্ধ 
শিকারী পক্ষীর স্যার, চারি অস্কুলাগ্রেই তীক্ষবাঁর নখ আছে, 
তন্থারা তাহার! রাত্র্যদ্ধকারেই শীকার ধরিতে সমর্থ হয়। ইহা- 
দের দৃষ্টি যেরূপ তীব্র, শ্রবণশভ্তিও তেমনি হুচ্মা। ইন্দুরাদি 
নিরে নড়িলেই ইহারি। শুনিতে পায় । য্েরেল (110. 97791] ) 
সাহেব লিথিয়াছেন, গোলাকার মুখকেন্দ্রের মধ্যস্থলে স্ৃচিকণ 
পক্ষমগহ্বরে চক্ষু ছুইটীন্স্ত থাকায় চক্ষুগোলকে আলোকরশ্মি- 
সঞ্চয়ের ক্ষমতা! বুদ্ধি হয়, তজ্জন্তই ইহারা দুরে বিচরণনীল 
ইন্দ্রাদিকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাঁয়। ইহাদের প্রাণ, স্পর্শ 
ও আন্বাদশত্তি প্রায় অন্ান্ত শিকারী পক্ষীর ন্যায় 

পক্ষিতত্ববিদ্গণ. পেচকজাতিকে (১৮198) শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন ।.. অন্তান্. শিকারী পক্ষীর ন্যায় ইহাদেরও থাঁক 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফরাদী. পক্ষিবিদ্গণ পেচকের (00৮৭ 
[7 0০১65) ছুইটী থাঁক কল্পনা, করেন ;--১ দিবাচারী তীক্ষদৃষ্ি 
শিকারলোলুপ, পেচক (4১9০1117509 ০ম] ) ও. নিশাচর, 
যাহারা! রাত্রদ্ধকারেই শিকার করে, আদৌ দিবাঁভাগে বহির্গত হয় 
না (ব০০০০]০%। 9719) প্রথমভাগে 19৫)22 4/511)07)704, 
19. 17/666%) 9. 17/19789 ও 9.1%71676/4 এবং দ্বিতীয় 
ভাগে ৪. ূ 71 977960 9. 
19788671770, 8.,:797,01217 ও 8. 44644. নামে 
কএকটী ভিন্ন জাতীয় পেচক অন্তভূর্ত হইরাছে। 

যাহাদের মস্তকোঁপরি পশুশৃঙ্গের স্তায় ঝোটন দেখা যান, 


1)01036, 19. 4100, 


পক্ষিতত্ববিদ্গণ তাহাদিগকে নিয়োক্ত শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 


আকুতিগত বৈসাদৃশ্য অবলম্বনে পেচকজাতির ৮3 10:,01)- 
000৪, ৪. 13000, 3. 068৪ ও 8. 8৫01৪ প্রভৃতি আরও 
কএকটা জাতি নির্দেশ করা হইয়াছে । সোয়েন্দন্‌ (81৮. 5৪11. 
৪00) সাহেব পেচকজাঁতিকে তিনটী বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভাগ 
করিয়াছেন ;-১ 001০8] £০০৪০-_বৃহতকর্ণ, ২ ৩৪- 
60108] ক্ষুদ্র কর্ণ, ও ৩ 40417%76 ক্ষুত্র মস্তক ও ক্ষুদ্র পুচ্ছ, 
(পদদ্বয় লোমদ্বারা না | 

গ্রেসাঁহেব (817. 9. 13. 9৮) নিশাচর পেচকদ্দিগকে 
(4 605/,8/768 দানা 91৮৮7187209) 79110777970, 
[718,170 ও 57200, নামক চাঁরিটী উপবিভাঁগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। উক্ত উপবিভাগ মধ্যে আরও বিভিন্ন জাতীরের 
নিদর্শন পাওয়া যাঁয় 

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় পেচকজাতির বাঁস আছে। গ্রীক্মের 
সময় সুদূর স্থমেরু ও কুমেরুবৃত্তস্থিত দ্বীপসমূহে ইহাদের অভ্্য- 
দয় হয়। প্রবল শীতের সময় বিক্টোরিয়া বন্দরে বহু শত পেচক 


পেচক ্‌ 


দেখা গিয়াছিল। জেম্স্রোজ নামা জনক পরিদর্শক লিখিয়া- 
ছেন যে, এ শীতের অব্যবহিত পূর্ববন্তী শরৎকালে পেচকগণ 
এখানে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল। মেগেলন-প্রণালীস্কিত 
ফেমিন্‌ বন্দরেও (1১. /28701)69 ও /9, 12977 ) পেচকজাতির 
গমনাগমন হইয়া থাকে । এসিয়া, যুরোপ্‌, আফ্রিকা, আমেরিক! 
ও অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে নানা জাতীয় পেচকের বাস দেখা যায়। 
ইহারা সাধারণতঃ পক্ষী ও চতুপ্পদাদি জন্তর মাংসে উদর 
পুরণ করে। ৪. %/0620 ও 8. 77277877884 শ্রেণীর পক্ষী 
কেবল মতস্তাদি খাইয়া থাকে । যুরোপ ও আমেরিকায় বৃহৎ 
শু (1592০-7০7780) পেচকগণ খরগোস, তিতির, বনকুকট 
ও পেরুজাতীয় পক্ষী ধরিয়া! খায়। ইন্দুর, ছু'চা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী, 


সর্প, রুই, চিংড়া, কাকড়া প্রভৃতিও ক্ষুদ্রাকার পেচকের খাদ্য । 


ক্ষদ্রকর্ণ পেচকগণ (31১০7 ৪৪7:94-7967%% 0700/0699) 
কেবলমাত্র বাছুড় আহার জীবিকা নির্বাহ করে । 

8117 187)1098- শ্বেত-পেচক, গাঁত্রবর্ণ বিভিন্নতায় 
ইংরাজীতে 9৮:70) আ1)169) 01)0701)) 91111100190 130%- 
191, 818,109-1)0 18, 11799, 
পেচক প্রভৃতি এবং ফরাসী 79116 91)90])5806 7১190006, 
ইতালী 73819991010) 
[10০, নেদারলণ্ত 1399 15611.01], ওয়েলম্‌ 1)1108/) আআ ০1 
নাম আছে। ইহার! লম্বে প্রায় ১৩ ইঞ্চ। পক্ষী অপেক্ষা 
পক্ষিণীদিগের বর্ণ উজ্জবল। শাবকগণ শ্বেতপক্ষমণ্তিত হইয়া 
অনেক দিন কুলায় থাঁকে। প্রথম পালক গজাইতে কিঞ্চিৎ 
দেরী হয়। পরবর্তী শরতে তাহার পক্ষত্যাগ করে। পুরাতন 
বাটা, গির্জার চুড়া ও গ্রামের সমীপবর্তী বুক্ষ কোটরাদিতে 
ইহারা বাঁসা করে ও ডিম্‌ পাঁড়ে। ইহাদের নীড় পরিষ্কার পরি- 
চ্ছন্ন নহে । পক্ষিণী ৩টী ব! ৪টা অপণ্ড প্রসব করে। [দ্য নামক 
পেচকের ডিম্বাপেক্ষা ইহাদের ভিম্ব ক্ষুদ্র; কিন্তু অপেক্ষারুত 
গোলাকার ।২ ইহারা হাড়, মাংস, পাঁলখ ও লোম একত্র 
গিলিয়৷ খাঁয়। পরে হাঁড় পাঁলখাদি উদগার করে। অন্ান্ত 
গালিত পক্ষীর সঙ্গে ইহারা মিলিয়া থাকে এবং কুকুরের হ্টায় 
ইহারা খাদ্য লুকাইয়! রাখে । 

উরা'ল পর্বতে যে পেচক (301001% [078197915) দেখা যায়, 


[115317% ও 901:69০01% 


জন্মণি 3০1)616191]006) [0০7] 


(২) 117. 17151 লিখিয়াছেন, শ্রীম্মকালে একটী নীড়ে ছুইটা মাত্র ডিশ্ব 


দেখ যায়, ত| দিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুইটা ডিম পাঁড়ে। উর ড্ন্বদ্বয়, 


পূর্বোক্ত ডিশ্বের ছা'ন! ফুটিবার পরে ফুটে, সেই সঙ্গে আবার তৃতীয়বার 
ছুইটা ভিম্ব পাঁড়ে। 
শীতকাল পরাস্ত অতিব।হিউ ইঞ়। 
০] ).) 


১৩২] 


শশা 


একত্র এ ছয়টা ছানা কুটিয়৷ বড হইতে প্রায়, ক্চুকং 'পেছুলী পেছু নাড়ীচো বিশ্বরোচনঃ | 


(01614 090187905 )188%109, ণ 


পেছুলী 


তাহাদের মুখ শাদা ও বড়, পক্ষ অপেঙ্গণ পুচ্ছ লম্বা, পুচ্ছে শ্রেণী- 
বদ্ধভাবে দাগ আছে। ইহারা প্রায় ছুই ফিট লম্বা হয়, তন্মধ্যে 
পুচ্ছ প্রায় ১০ ইঞ্চ। ইহারা বিড়াল ও টাঁমিগণ পক্ষী-পর্যন্ত ধরিয়া। 
খায় । ৪৪০)1% [1)1)97০8. বা শিক্রে-পেচক উহাদের অপেক্ষা 
কুদ্রকায়, লক্ষে প্রায় ২৫ ইঞ্চ। পক্ষিণীগুলি পক্ষী অপেক্ষা 
আকারে বড় হয়। শীবকগুলি বাসা ত্যাগ করিবার পুর্বে 
উজ্জ্বল ধূসরবর্ণের পালকে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে । এতভিন্ন : 
3671 1058897177১ 9, 1001, (যব্দ্বীপের এবৌবোবিবি” ), 
4561)9)9 0৮060518) 0৮03 08009971513 ও. 
[০০%18৪, ০০০০০ নাঁমে কয়টা স্বতন্ত্র পেচকজাঁতি দেখা! যাঁয়। 

শৃঙ্দের ন্যায় ঝৌঁটনযুক্ত পেচকগণ 8০০+ শ্রেণীভুক্ত |. 
ইহাঁদের মধ্যে 8. 170800)09 ও 0. ড০21015003 নামে 
ছুইটা থাক আছে। প্রথমোক্ত জাতির শৃঙ্গ ও আকুতি 
শেষোক্ত অপেক্ষা অনেক বড়। ইংরাজি 064 0£ 8৪1৪. 
০চ্া, ইতাঁলী 0910 £৮%)09, ফরাসী 1, 1১০৪, 07711 
[)০, জন্দাণ 00539 01)25919, অস্্ীয়া 13010. এবং 
বৈজ্ঞানিক ১০৭ 38০৮০ প্রভৃতি নাম পাঁওয়! যাঁয়। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
মৃগশাবক, খরগোস, ছু'চা, ইন্দুর, পক্ষী, ভেক, সরীস্থপ ও. 
পতঙ্গাদি ইহাদের আহার। পর্ধতের ফাটাল, পুরাতন ছুর্গ বা! 
ধ্বংসাদিতে ইহারা নীড় বাঁধে। 'পক্ষিণী ২, ৩ অথবা ৪টা ডিক 
পাড়ে। ডিম্বগুলি দেখিতে প্রায় মুরগীর ডিমের স্তার । যখন 
ছানাগুলি কুলায়ে থাকিয়! ইচ্ছা মত খাইতে পারে, এ সময়ে 
তাহাদের গঞিণী আধাঁর যোগান ।৩ অগষ্টমাঁসের শেষে শাবকগণ। 
নিজেই খুটয়া খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের পারে খেঁক্শিয়াল 
বাধিয়া দিয়া! উড়িতে দেখা গিয়াছে। | 
ভাঞজিনিয়াস্‌ শৃঙ্গযুক্তপেচক আমেরিকার নানা স্থানে দেখিতে 
পাওয়া যায়। উহাদের স্বভাব প্রায় পূর্বোক্তের স্তায়, তবে 
আকারে কিছু ক্ষুদ্র। চঞ্চুর অগ্র হইতে গুচ্ছাগ্র পধ্যন্ত ইহাদের. 
দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ ইঞ্চ। 


নি, ৫7110311319, 


03, ড৪21010109 ব 


পেচকিন্‌ (পুং ) পেচকোহদ্যন্তীতি পেচক-ইনি। হম্তী-। 


(শব্দরত্বা" ) 


পেচিল (পুং ) পচ-বাহুলকাৎ ইল5, অত ইচ্চ। হস্তী। (ত্রিকা 
পেছু (কী) পচ্যতে ইতি পচ-উন্৬ অত-ইত্ব্চ। 


পেচুলী) 


শাকভেদ। (তরিকা?) 


পেচুলী [নী] সী) পচ্যতে ইতি পচ-উলচ্‌, অত ইন্ং গৌরাদি' 


ত্বাৎ ডীব্‌। শীকভেদ, কছুশাক । 

( তরিকা" ) 
৩]. 07০818৮89৮ পর্ধত হইতে এই পক্ষিশীবক আনিয়া তাহার ইতি, : 

বৃত্ত শ্রকটিত ক:রন। (008, 05010, সি৪, 11781, ০1. [. 9 975.) 


পেটীয়াপাড়না * 1 ১৩৩] পেড়ার্গাও 
পেট (পুং) পেটতীতি পিট-অচ্‌। ১ প্রহস্ত। (রাঁজনি”) 'পেটুক ( দেশজ ) ওঁদরিক, উদর-সর্্থ। 
(ত্রি)২ সংহিতাকারক। (স্ত্রী)৩ পেটক। পেটুকামী ( দেশজ ) পেটুকের কাধ্য। 


পেটআটন (দেশজ ) মলরোধ, উপযুক্ত মলত্যাগ না হওয়া । 


পেটক (পুং) পেটতীতি পিট-ুল। পেটরা। বংশ বা বেত্রাদি- 
নিন্মিত বাঁকৃস। চলিত-_পেড়া। পর্য্যায়__পিটক, পেড়া, মণ্ডষা । 


২ অমুহ। 
পেটকামড়ানী ( দেশজ ) আমাশয় জন্য পেটবেদনা । 
পেটক! (দেশজ ) পেটুক, অপরিমিতভোজী। 
পেটখসা| ( দেশজ ) গরভআ্রাব। 
পেটরখ্খোচন (দেশজ ) পেটকামড়ানী। 
পেঁটচল। (দেশজ ) আমাশয়, অজীর্ণ। 
পেটভ্বাঁল! (দেশজ ) আমাশয়াদি জন্য পেটের মধ্যে জালা । 
পেটডাকন (দেশজ ) পেটের মধ্যে শব । 
পেটধরণ (দেশজ ) মলত্যাগ না হওয়া, পেটআটা । 
পেটন ( দেশজ ) পেটা, হাতুড়ি দিয়া ঘা-মার!। 
পেটনরম (পারসী ) বারংবার মলত্যাগ হওয়া। 


পেটপোঁড়া (দেশজ ) ওধধভেদ। ভ্ত্রীলোকদিগের এই ওষধ 


সেবনে গর্ভ হয় না। 
পেটরফাপন (€ দেশজ ) উদরস্ফীতি। 
পেটব্যথা (দেশজ ) পেট কামড়ান। 
পেটভরা! (দেশজ ) উদরপরিপূর্ণ। 
পেটভাঙ্গ। (দেশজ ) পেটের অসুখ । 
পেটরোগ] (দেশজ ) অজীর্ঘরোগী। 
পেটশুল (দেশজ ) পেটকামড়ান রোগতেদ। 
পেটসর্ধ্বম্ব (দেশজ ) পেটুক। 
পেটা (দেশজ ) আঘাত করা । 


পেটাও (দেশজ ) যাহার! প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া 


চাষ করে। 
পেটাঁক (পুং ) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পেটক। ( ভর" ছবি") 
পেটাঁরা ( দেশজ ) পিউক, পোরটমেন্ট। 
পেটাঁরী (দেশজ ) গুআভেদ । 
পেটাঁল (দেশজ ) বৃহত। 


পেটিকা ভ্ত্রৌ) পিটতীতি পিট-থুল্‌ কাঁপি অত ইন্বং। বৃক্ষ- 
বিশেষ, চলিত-__পেটারিগাছ। পর্য্যায়__কুবেরাক্ষী, কুলিঙ্গাক্ষী, 


কুষ্থবৃত্তিকাঁ। ( রত্রমালা ) 
“পেটিকা মূললেপাচ্চ ঘোঁনিভিন্না প্রশাম্যতি ।” ( চক্রপাঁণিস”) 
(পেটা (ত্রি) পেট-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। পেটক। 
পেটী (দেশজ ) ১ মাছের পেটা। ২ কোমরবন্দ। 
পেটীয়াপাড়ন (দেশজ) স্্রীলোকদিগের কেশবিস্যাসভেন | 
7 ভা] 


পেটুয়া (দেশজ ) ১ বৃহদ্‌ উদরযুক্ত। ২.পেটুক। 

পেট্যা| (দেশজ ) স্ত্রীলোকদিগের কেশগুচ্ছ। 

পেট্যাঁল (€ দেশজ ) সুদক্ষ কর্মচারী । 

পেঠাপুর, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকাস্থা এজেন্দীর অন্তর্গত 


এক্টা সামন্তরাজ্য ৷ সর্দারগণ বরোদার গাইকোবাড়কে বাৎস- 
রিক ৮৬৩০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অন্হলবাঁড়াপত্তনের 
যে হিন্দুরাজপুতবংশকে ১২৯৮ খুষ্টান্দে আলাউদ্দীন্‌ হতগর্ক 
করিয়াছিলেন, এখানকার সামন্তগণ সেই প্রাচীন রাঁজপুতবংশ- 
সম্ভৃত। উক্ত বংশের শেষরাজ! নিজ পুত্র শ্রীরামসিংহকে ( সারঙ্গ 
দেব) কালোল নগর ও পার্বতী কএকখানি গ্রাম দনি করেন। 
প্র ব্যক্তি হইতে ১০ম পুরুষে হেরুতাজিনামা কোন ব্যক্তি ১৪৪৫ 
ুষ্টান্দে নিজ মাতুল পিঠাজী গুহিলকে হত্যাপূর্ববক তদ্রাজ্য 
পেঠাপুর অধিকার করিয়া! লন। মহীকান্থার অধিষ্ঠান হইতে 
এই বংশীয় সর্দারগণ অর্ধস্বাধীনতা ভোগ ক্রিয়া আসিতেছে । 
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর গম্ভীর সিংহ তাহার পিতা হিম্মংসিংহের 
পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু রাজ! নাবালক বলিয়া! গবর্মেপ্ট রাজ্য 
পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইহারা বাঁঘেলাবংশীয় রাজপুত | 
ইহাদের দত্তকগ্রহণের ক্ষমত। নাই, কিন্তু জ্যেষ্টপুত্রের রাজ্য!" 
ধিকার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর ও সর্দীরের বাঁসভৃমি | 


অক্ষ ২৩১৩০ উঃ দ্রাথি+ ৭২৭৩৩৩০ পৃঃ) শাঁবরমতী 


- ৩৪ 


নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এখানে একপ্রকার রঙ্গিন কার্পাস- 
বস্প্রস্ুত হয়, তাহ! সাধারণতঃ শ্ঠামরাজ্যেই প্রেরিত হইয়া 
থাঁকে । 


পেড ভট্ট, টীকাকার মল্লিনাথের নামান্তর । 
পেজ্ডন আচার্য্য, পঞ্চরাত্রদীপিকা প্রণেতা । 


নি 
পেড়ার্গাও, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর আন্গদাবাঁদ জেলার অন্তর্গত 
এক্টী নগর। শ্রীগোণ্ড হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে ভীমানদীর 
উত্তরতীরে অবস্থিত। এই নগরের পূর্বসমৃদ্ধি আর নাই, তাহা 
এখন প্রায় ধ্বংসাঁবশেষেই পরিণত হ্ইয়াছে। এখানে হেমা 
পন্থীদিগের বলেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, মল্লিকাঁজ্জুন ও রামেশ্বর নামে 
চারিটী দেবালয় আছে। সকলগুলিই ভগ্মীবস্থাপন,_কাহীরও 
মণ্ডপ কাহারও গীঠস্থান এবং নানা! শিল্পকাধ্যুক্ত স্তত্ত দেউলাদি 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। 
১৬৮০ খুষ্টান্দে এই নগরে মোগল-সৈন্ের প্রধান আড্ড! 
এবং রসদখানা, বারুদখানা ও গোলাগুলি প্রভৃতি রক্ষিত 
ছিল। দাক্ষিণাত্যের মোগলশাসনকর্থী খী-জহান ১৬৭২ 


পেত্ব 


[ ১৩৪. ] 


“ পেন্দতিপ্প-সমুদ্রমূ 


খৃষ্টাব্দে শিবাজীর পশ্চাদ্ধাৰিত হইয়া এখানে ছাঁউনী করেন পেছু পং) রাজতেদ। (খক্‌ ১৯৯৯।১০) 
পেদোঁপোক। (দেশজ ) কীটভেদ।. একট তিশা ৃ 


এবং তৎপরে এই ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভীমানদী হইতে 
নগর মধ্যে জলানয়নের জন্য তিনি একটী খাল কাটাইয়া 
দেন। নদী হইতে জল উঠাইবাঁর জন্য হস্তিদ্বারা চক্রযোগে 
জলটানা হইত। এ হস্তিগৃহ ও কলগৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে। খা-জহান্‌ এই নগরকে বাহাঁছরগড় নামে অভিহিত 
করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খা পেড়গাঁওর শাসনকর্তা 
ছিলেন।১ ১৭৫৯ খুষ্টান্দে আন্গদনগর ছূর্গ পেশবার হস্তগত 
হইবার সঙ্দে সঙ্গেই এই নগর পেশবা-ভ্রাতা সদাশিবরাঁওর 
করকবলিত হয়। তদবধি ১৮১৮ খুষ্টাব্স পর্যন্ত উহা! মহারাষ্- 
অধিকারে ছিল ।২ 

পেড়া। (স্ত্রী) পেটা-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | মঞ্যা, মহাপেটিকা। 
( অমর ) € দিব্যাবদাঁন ২৫১1৪) 

পেড়া (দেশজ ) ক্ষীরের সন্দেশ । 

পেড়ান € দেশজ ) ফেলান। নিংড়ান। 

পেঢ়ান €পুং । অবসপিণীর জিনোত্তিমভেদ। (হেম) 

পেণ, গতি। ২ পেষণ । ৩ শ্লেষ। ভাদি, পরশ্মৈ" সকণ গ্লেষ_- 
অর্থে অক? সেট । লট্‌ পেণতি। লোট্‌ পেণতু । লিটু পিপেণ। 
লুউঅপেণীৎ। ণিচ. পেণয়তি। লুউ্‌ অপিপেণৎ। 

_পেতিন]1 (দেশজ ) ১.অপরিষণার, নোংরা । উপদেবতাঁভেদ । 

পেতনী (দেশজ ) ১ প্রেতযোনিবিশেষ। ২ অপরিষ্কার । 

_পেতিয়া (দেশজ) বংশনিশ্সিত আধারভেদ। একপ্রকার ঝুঁড়ি। 

পেতিয়াঁন (দেশজ ) অবলম্ব, আধার, যাহাতে বাক্সার্দি রাখা 
বায়। 


পেতলাদ, বরোদারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। পেতলাদ | 


উপবিভাগের সদর ৷ অক্ষা” ২২০২৯উঃ এবং জ্রাঁধি ৭২০৫০ 
পুঃ। এখানে তামাকু ও বন্ধের বিস্তৃত কারবার আছে। 
 পেতেনিক, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন রাজবংশ । আঙ্গদনগরের 
উত্তর পুর্বে পৈঠাননগরে ইহারা ২৫০ খুঃ পূর্বে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা ভোজরাঁজগণের সমসাময়িক | 
পেত্ব (ক্লী) পীরতে ইতি পা-পানে ( অন্তেভ্যোহপি দৃষ্ঠন্তে। 
উপ ৪১০৫) ইতি ইত্বন্। ১ অমৃত। ২ দ্বত। (উজ্জল) 
( পুং) ৩ পতনশীল পশু, ছাগ। 
“সাবিত্রো বারুণঃ কৃষ্ণ একশতিপাৎ পেত: 1” শেুষজুশ ২৯।৫৮) 
পপেত্বঃ পতনশীলে! বেগবান্‌ পশুঃ৮ (মহীধর ) 
(১) 59৮ সাহেব লিখিয়।ছেন, এখানে ৪* হাজার অখারোহী মেগল- 
পেন ছিল। 7075৮171118 & [97519 10, 199) 147. 
২:0২). 80 10908 39711193) [), 886, 


পেদন, মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গ্রাম। মসলীপত্তন নগর হইতে ২০. ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 


এখানকার অগস্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দিরে ১খানি ১২২০ শকের ও 


তিনখানি ১২২৫ শকের শিলালিপি আছে। 


পেদ্দকল্লেপল্লী €পেদ কুল্প পল্লী ) কষণ জেলার একটা প্রাচীন র 
নগর। মসলিপত্তন নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ॥ র 
এখানকার নাগেশ্বরস্বামীর মন্দির-প্রাকারে রাজা ২য় প্রতাপ- 


রুদ্রের সময়ে উৎকীর্ণ ১২১৪ শকের ১খানি ও অন্যান্য স্থানে: 


আরও প্রায় ১৪খানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে. 
সর্বপ্রাচীন খানি ১০৭৬শকে উৎকীর্ণ। অপরাপরগুলি প্রান্ত 


দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শকাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছে । 


পেন্দকাঞ্চরলা, কষ্াজেলার অন্তর্গত একটা নগর। বিন্ুকোগ্ড ।! 
হইতে ২ ক্রোশ পুর্বে অবস্থিত। এখানকার ভীমেশ্বরের মন্দিরের! 
সন্নিকটে ১০৭১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। | 


পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচায়ক আরও ছুইটা মন্দিরের ভগ্মাবশেষ দৃষ্টি- ! 


গোঁচর হইয়। থাকে । 


পেদ্দকাঁনাঁল, মান্রাজ প্রেসিভেন্ীর কর্ণল জেলার অন্তর্গত একটা. 


প্রাচীন নগর। ইহার অপর একটা নাম “ষ্ণরায়সমুদ্র” 
নন্দরাল হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । বিজয়নগরাধিপ 
সদাশিবের রাজত্বকালে মন্দিরের ব্যয়ভারনির্বাহার্থ দানভ্ঞাপক 
চেন্নকেশবস্বামীর মন্দিরে ১৪৮১ শকে ও বিউ্রপস্থামীর মন্দিরে 
১৪৬৯ শকে উৎকীর্ণ ছুইখানি শিলালিপি পাঁওয়া গিয়াছে । 
পেদ্দগার্লপাড়,, কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
দাচেপন্লী হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটা বিচিত্র 


শিল্পকা্ধ্যযুক্ত প্রাচীন মন্দির আছে, শিলালিপি হইতে উহার: 


পুনঃ সংস্কারকাল ১৬৯৫শক জানা যাঁয়। কএকটা বীরকীন্তি 
ও নাগকীত্তি ছাড়া, এখানে আরও শিলালিপি ও. দুইটী অতি 
প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। | 
পেদ্দচেরুকুরু, কষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
বাগটলা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । এখানকার 
রিবিক্রমস্থামীর মন্দিরের গরুড়স্তম্তের উপর ছুইখানি শিলালিপি 
ও তাহার সন্নিকটে আরও কএকখানি শিলাফলক নয়ন গোচর 


হয়। এ গ্রামবাসী জনৈক ব্যক্তির নিকট আরও তিনখানি 


তাঅফলক আছে, উহা! যথাক্রমে বিঞুবর্ধন-মহাঁরাজ মল্লিদেব 
ও বেমরাজের প্রদত্ত । 
পেন্দতিপ্ল-সমুদ্রমূ, (তিগরসমুদ) মান্রাজ প্রেসিডে্সীর কড়া 


জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর মদনপল্লী হইতে ১১ ক্রোশ | 


পেন্দহল্লী [ ১৩৫ ] _পেক্দ্রব 
উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ক্একটা প্রাচীন মন্দির। পেদ্দাপুর, গোদাবরী জেলার পেদ্দাপুর তাঁলুকের সদর। অক্ষা” 


ও ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে শিলালিপি আছে। 

পোদ্দপল্লী, ক্কষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর, রেপল্লী 
হইতে ৭ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও নিজামপত্তন হইতে ২ ক্রোশ 
উত্তরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রতীরে চড়া পড়ায় 
নগরের তীরবর্তী স্থান পূর্ববাপেক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে, এই বন্দরেই 
ইংরাঁজ-বণিকগণ সর্বপ্রথমে কুঠী নির্মাণ করেন। ১৬১১ 
ুষ্টাব্দে কুঠীস্থাপন হইতেই এই স্থান পেউিপৌলী নামে পরিচিত 
হয়। ১৬৯৭ খুষ্টাবদ পর্য্যন্ত প্রীয় কুঠীর 7158 
বার বন্ধ হইয়াছিল মাত্র। ১৭৫৩ খুঃ অবে নিজাম কর্তৃক এই 
স্থান ফরাসীহস্তে সমপ্পিত হয়, পরে নিজাম সলাঁবৎ রর এই 
নগর নিজামপত্তন-সরকারের অন্তভূস্ত ইংরাজদিগকে দান 
করেন। 

পোন্দপাঁড়ুঃ গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
ইলোর! হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার 
সোমেশ্বর মন্দিরের কল্যাণমণ্ডপে ১১৪০ শকে উৎকীর্ণ শিলা- 
লিপিতে মণ্ডপনির্মাতার কীণ্তিঘোষণা করিতেছে। 

পেদ্দ বেগী (বেগী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর গোদাবরী জেলার 
অন্তর্গত একটা প্রীচীন'নগর। ইলোর! হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে 
অবস্থিত। বেঙ্গীর তৈলঙ্গ রাজদিগের এখানে রাজধানী ছিল। 
৬০৫ খুষ্টাবে চালুক্যরাজ কর্তৃক এইরাঁজগণ পরাজিত ও উৎ- 
সাদিত হয়। তামশাসনপাঁঠে জানা যায় যে, চালুক্যদিগের 
পুর্বে খুষ্টীয় ওর্থ শতান্ধে এখানে শালঙ্কায়নবংশীয় নরপতিগণ 
রাজত্ব করিতেন।১ বেঙ্গীরাজ্য দক্ষিণ ভারতের একটা প্রাচীন- 
তম রাজ্য। পল্লববংশীয় নরপতিগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। 
কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে।২ 
সম্ভবতঃ চালুক্য কর্তৃক বেঙ্গী-বিজয়ের পরই কাক্ষীপুরে পল্লব- 
গণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই পেদ্দ বেগীর নিকটবর্তী চিন্নবেগী 
ও ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দেগুলুরু নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত 

. স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে. উহার প্রাটীনত্ব কল্পনা করা যায়। 
প্রবাঁদ, মুদলমান-রাজগণ বেণী ও দেগুলুরুর ধ্বংসাবশেষ হইতে 
ইলোরা-ছূর্ণ নির্মীণ করেন। 

'পেদ্দহল্লী, মান্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর। এখানে বহুতর প্রাচীনকীর্তির নিদর্শন পাওয়া 
বায়। স্থানীয় নদীর মধ্যস্থলে রঙ্গস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত । 


0) [0৭18 00702, ০1. ড. 0. 177 টউলেমী এই রাজ- 
বংশের উল্লেখ ন। করায়, বৃর্ণেল সাহেব তী।হাঁদের রাঁজত্বকাল থুষ্ঠীয় ২য় 
শতান্দে অনুমান করেন। 6, 

(২) 891091]5 9. 1700 79199021000) 0, 15, 


১৭০৪৫৫উঃ ও দ্রার্ঘি ৮২১০৩৫পৃঃ॥ রাজমহেন্দ্রী হইতে 
১২০ ক্রোশ পূর্ব্বো্তরে অবস্থিত এখানে মৃত্তিকা ও. প্রস্তর- 
নিশ্মিত একটা ছূর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহার অভ্যন্তর- 
ভাগস্থ গৃহাদিতে কারুকাঁ্য্যযুক্ত কান্ঠশিল্পনৈপুণ্য আছে। 


পেদ্দ বিজয়রাম, বিশাখপত্তন জেলার বিজয়নগরের অধিপতি । 


১৭১০ খুঃ অন্দে রাজ্যারোহণ করিয়া, ১৭১২ খুঃ অব পোত্জুর 
হইতে স্বীয় রাজধানী বিজয়নগরে উঠাইয়া আনেন ও স্বনামে 
নগরীর নামকরণ করেন । বৃহ পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে তিনি স্বরাজ্যে 
একটী ছূর্ণ নির্মাণ করান। ১৭৫৪ খুঃ অব্দে তিনি চিকাঁকোলের 
ফৌজদার জাঁফর-আলিখীর সহিত মিত্রতা সুত্রে আরদ্ধ হন, 
পরে ফরাসী-সেনানী বুসির সহিত পরিচিত হওয়ায়, এই. বন্ধন 
ছেদন ক্রিয়াছিলেন। বুসির সাহায্যে তিনি ১৭৫৭ খুঃ অব্দে 
বোবিলির শাসনক্র্তাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আপনার 
বৈরতার প্রতিশোধ লয়েন। তাহার এই বিজয়খ্যাতি বহুদরব্যাগী 
হয় নাই। যুদ্ধাবসানের তৃতীয় রাত্রিতেই তিনি গুপ্ত শত্রহস্তে 
নিজ শিবির মধ্যে নিহত হইয়াছিলেন। [ বিজয়নগর দেখ । ] 


পেনগর্গা (ব্ণগঙ্গা) বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী । বুল্‌: 


দান জেলার পশ্চিমবর্তী দেব্লঘাট পর্বতের অপর পার হইতে 
উড্ভৃত। মাহুরের নিকট ইহার উত্তরমুখী গতি হইয়! পরে পূর্ব 
দিকে বেঁকিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, জামদপ্্য পরশুরাম এইস্থানে 
শ্রচালন! করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত আোতের এই বক্রগতি হইয়াছে । 
এই স্থানটা সাধারণের 'নিকট পবিত্র ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিবে- 
চিত। এখানকার জলের প্রপাতগুলি সহজকুণ্ড নামে খ্যাত 
এবং : নদীক্রোতও “বীঁধগ্গা, নামে প্রবাহিত। নানা বন, 
অধিত্যকা! উপত্যকা! অতিক্রম করিয়া জগাঁদনগবের নিকটে 
(অক্ষ ১৯০৫৩৩০% উঃ. ও দ্রািৎ ৭৯০ ১১৩০ পুঃ ) বরা 
নদীতে মিলিত হইয়াছে। : অরান ও অর্ণা নামে ইহার ছুইটা 
শাখা আছে। 


পেনুগোণ্া, গৌদাররীলেধারত তন্নুকু তালুকের অন্তর্গত একটা 


গণ্ডগ্রাম। সদর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ক্বে অবস্থিত। এখানে 
তিনটা সুপ্রাচীন মন্দির ব্যতীত বসবিকন্তকার আর একটা 
মন্দির আছে। কন্তকাপুরাণ নামক ক্ষুদ্রকাব্যে উক্ত মন্দিরের 
মাহাত্থ্য বর্ণিত আছে।, 


পেন্তাকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর বিশাখপত্তনজেলায় সর্বাসিদ্ধি 


তালুকের অন্তর্ণত একট ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে লবণের ও অন্ান্ঠ 
দ্রবোর কারবার. আছে। জাহাজাদিতে মালবৌঝাঁই করিবার 
সময় নদীমুখ বন্দ করিয়া দেওয়া হয়। 


. পেন্দ্রব, মধ্যগ্রদেশের 'বিলাঁসপুর জেলার উত্তরভাগস্থিত একটা 


পেদ্ধারি 


সামন্ত রাজ্য । বিন্ধ্পর্্বতের অধিত্যকাঁদেশে অবস্থিত। ভূপরি- 
মাঁণ ৫৮৫ বর্গমাইল। এখানকার সর্দারের রাজগৌড়বংশীয় । 
শাসনকর্তাদ্িগের নিকট হইতে ইহারা এই সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 

২ উক্ত রাজ্যের সদর। অক্ষাণ ২২০৪৭উঃ এবং দ্রাঘি” 
৮২০ পুঃ। বিলাসপুর হইতে রেবা যাইবার পথে অবস্থিত । 
এই স্থান একারণে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছে। এক্টী 
প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ অগ্যাঁপি বিদ্যমান আছে। 
পেন্ধাঁৎ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্ডগ্রাম। জোখৈয়ার পবিভ্রক্ষেত্রে মহাঁমেল! উপলক্ষে ধাম্মিক- 
গণের সমাগমের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। সন্তান-লাভাশায় 
শত শত বন্ধ্যানারী এখানে আসিয়া থাকে। 
পেন্ধারা, কর্ণাটকবাসী তৃণবিক্রয়ী জাতিবিশেষ। ঘাঁস কাটিয়া 
বিক্রয় করাই ইহাদের কার্য ও একমাত্র উপজীবিকা ৷ এই জন্ত 
ইহাদের এই নাম হইয়াছে।১ ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, পরে 
ইস্লাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং আপনাদিগকে স্ুন্নি.শাখার 
হাঁনিফি সম্প্রদীয়তৃক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। ১৯শ শতাব্দীর 
প্রারস্তে ইহারা দলে দলে ভারতের অধিকাংশ স্থলে ছড়াইয়া পড়ে 
এবং দস্থ্যবৃত্তি, অনাঁচাঁর অত্যাচার গ্রভৃতিতে ভূষিত হইয়! গৃহাঁদি 
দগ্ধ ও নানা যন্ত্রণা দিয়া গ্রামবাঁসীকে উৎক্ঠিত করিয়াছিল। 
ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই লম্বা, সুদৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। হিন্দৃস্থানী, 


মালবী ও মরাঠীই ইহাদের গ্রাম্যভাষা। বেশভূষা! নিতান্ত মন্দ (.. 


নহে, ইহারা কর্মঠ ও পরিশ্রমশীল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপায়ী 
ও স্বভাব্তঃই অপরিক্ষাঁর । 

স্বজাতির মধ্যেই ইহারা বিবাহাঁদি করে। বিবাহ ও অস্তযে- 
টিতে ইহারা কাজীর আশ্রয় লয়। কিন্তু অন্ান্ত কাজে একজনকে 
জমাদার বা মোড়োল স্থির করিয়া মীমাংসা! করিয়া থাকে। 
মুসলমান হইতে ইহাদের পার্থক্য এই ষে ইহারা গোমাংস ভক্ষণ 
করে না এবং হিন্দু দেবদেবীর পুজা ও পর্রবোপলক্ষে উপবাসাদি 
করে। যল্লমাদেবীর প্রতি ইহাদের বেশ ভক্তি আছে। নানা 
জাঁতির মিশ্রণে এই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি । 
পেন্ধারি, কর্ণাটকবাসী নিয়শ্রেণীর জাঁতিবিশেষ। স্থানবিশেষে 
“পেন্ধারা নামেও খ্যাত। | পেন্ধারা দেখ। ] নাঁনা জাতি 
হইতে এই আঙ্ীর্ণ জাতির উৎপত্তি। ইতিহাসে ইহাঁরাই 
“পিগারি” নামে পরিচিত। পেন্ধারির মধ্যে কেহ কেহ বলে যে 
অতিশয় মগ্তপায়ী বলিয়াই ইহাদের এই নাম হইয়াছে ।২ 

এক সময় সমস্ত মধ্যভারত এই ছুর্দান্ত দস্থ্যজাতির উৎপাতে 

(১) স্থানীয় 'পেদ্ধ” শব্দে তৃণগুচ্ছ বুঝায় । 
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ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল পেন্ধারির অত্যাচার, দেশলুঠন ও দস্থ্য- 
বৃত্তি আজও ভারতবাসী অতি ভয়ের সহিত স্মরণ করিয়! থাকে ॥ 

১৬৮৯ খুষ্টাবে অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
পুণাপ্পা পিগারীর' নাম শুনা যাঁয়।* এই পেন্ধারি-সর্দার জুল- 
ফিকার প্রভৃতি অরঙ্গজজেবের সেনাপতিগণের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছিল। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, এই দস্থ্যসর্দার শাহজীর 
রাজ্যকালে কর্ণাটক লুণ্ঠন করিয়া বেল্প:র অধিকার করিয়াছিল। 
এই সময় হইতেই সাঁমীন্ত দক্থ্যবৃত্তি হইতে ক্রমে তাহারা 
মহারা্ রাজসরকারে সৈনিক বৃত্তি লাভ করিয়া পরে বিষম 
অত্যাচারী ও নিদারুণ প্রজাপীড়ক হইয়া উঠে। যে সময়ে 
মোঁগলের! দাঁক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, সেই 
সময় পেন্ধারিগণ মহারাষ্্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং 
পাণিপথের যুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল । . পাঁণিপথের্‌ 
যুদ্ধে চিঙ্গলী ও হুল সওয়ার নামে দুইজন পেন্কারি-সার্দীর ১৫০০০ 
অশ্বারোহীর সহিত উপস্থিত ছিল। ্‌ | 

পুণাপ্লা হইতেই এই দস্থ্যসম্প্রদায় এক প্রকার দলবদ্ধ ও. 
রীতিমত মিলিত এবং প্দর্রা” বা এক একটী নিয়মিত দলে: 
বিভক্ত হয়। পাণিপথের যুদ্ধের পর হইতে মালবের নিকট: 
আসিয়! উপনিবেশ স্থাপন করে। 

ৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হীরু ও বাঁরণ নামে 
ছইজন সর্দারের অত্যাচারের কথা শুনা যাঁয়। উভয়ের পুত্রগণও 
পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ॥। তবে কোন 
সনতরান্তজাতির স্তায় পুরুষানুক্রমে কেহ সর্দার হইতে পারিত না । 
ইহাঁদের মধ্যে যে বেশী চতুর, বেশী বুদ্ধিমান, বলশালী ও দক্থ্যতায় 
সিদ্ধহস্ত, এইরূপ লোকই প্রায় সর্দার হইয়া পড়িত। 

প্রথমে পেন্ধারিরা কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে কৃষিকর্ম করিত, 
তবে রাজ্যে অরাজকতা ঘটিলে ও সুবিধা পাইলে সামান্ত দস্থ্য- 
তায় পরাজ্মুখ হইত না। কোন সন্তান্ত মহারাষ্ট্র এই নিশ্ন 
শ্রেণীর সহিত মিলিত হইতেন না। মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়- - 
কালে ইহারা কোন মহারাষ্্র-সর্দারের পশ্চাতে থাকিত, কোন 
প্রকার বেতন না লইয়া কন্ম করিত। বরং কথ! থাকিত, ষে 
ইহারা সর্বদাই সর্দারকে নজর দিবে অর্থাৎ লু্ঠনকালে যাহা 
পাইবে তাহার অংশ দিতে হইবে । মহারাষ্ট্রসর্দারদিগের নিকট: 
প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমে ইহারা অতিশয় ছুরুত্ত ও ভীতিজনক হইয়া 
পড়িয়াছিল। সহজ পেন্ধারির মধ্যে অন্ততঃ চারিশত দক্ষ 


অশ্বারোহী থাকিত। প্রত্যেক অশ্বারোহীর হাঁতে বংশনির্শিতি 


৮ হইতে ১২ হাঁত দীর্ঘ স্তৃতীক্ষ বর্ষা এবং প্রতি ১৫ জনের মধ্যে 
একজনের হাতে বন্দুক থাকিত। এততিন্ন আর সকলেই প্রায় 
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অশিক্ষিত ও সামান্য বন্যঘোঁটকে যাইত। ইহারা লুটের দ্রব্য 
বহন করিত, কেবল চিতকার করিয়া সাধারণের ভীতিসঞ্চার ও 
অগ্নিদানাঁদি কাঁধ্য করিত এবং চারিদিকে থাকিয়! সংবাদ বলিয়া 
দিত। এত অশিক্ষিত লোক লইয়াঁও ইহীরা৷ কিরূপে যে জ্রতবেগে 
যাইত, তাহ ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন ইংরাজ- 
সেনাধ্যক্ষ এই দস্থ্যদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দেখিয়াছেন, যে 
নকল ছূর্গম গ্রাদেশে সহজে কোন অর্ীরোহী যাইতে পারে না, 
সেরূপ পার্ধত্যপ্রদেশেও ইহারা অশ্বারোহণপুর্বক একদিনে 
২০ ক্রোশ পধ্যন্ত চলিয়াছে। এই ক্ষিপ্রগাঁমিতাঁর কারণ সহজে 
ইহাদ্িগকে কেহ ধরিতে পারিত না । এই কারণেই বোধ হয় 
ইহারা তুকাজীরাও  হোলকর ও মাঁধোঁজী সিন্দিয়ার সৈন্াৰলে 
গৃহীত হইয়াছিল। উভয়দলের পেন্ধারি সৈম্তগণ যথাক্রমে 
“হোলকরসাহী” ও “সিন্দিয়াসাহী” নামে খ্যাত হইয়াছিল। 
সিন্দিয়াসাহী পিন্ধারিদলের মধ্যে চিতু (সিতু ) ও করিম খাঁ 
নামে দুইজন বিখ্যাত সর্দার ছিল। জাঠকুলে চিতুর জন্ম, 
ছুভিক্ষের সময় এক পিম্ধারি-দলপতি তাহাকে ক্রয় করে এবং 
তাহারই দর্রায় চিতু ভাঁবী জীবনের বৃত্তি শিক্ষা করে। কাল- 
ক্রমে সেও একজন দলপতি হইয়া পড়িল। দৌলতরাও সিন্দিয়া 
ততপ্রতি গ্রীত হইয়া তাহাকে একটা জায়গীর ও “নবাব” উপাধি 
প্রদান করিলেন। সেই সঙ্গে তাহারও উচ্চাশা বদ্ধিত হইল 
ও কএকটা স্থান অধিকার করিয়া প্রভূত বিত্ত সঞ্চর করিল। 
তাহার অভ্যুদয়ে সিন্দিয়! পর্য্যন্ত ভীত হইয়াঁছিলেন এবং উচ্চ- 
সম্মান দিবার লোভ দেখাইয়া আপনার শিবিরে আনিয়া তাহাকে 
বন্দী করিয়া ফেলিলেন। চিতু সিন্দিয়াকে সাতলক্ষ টাকা দিয়া 
ও বর্ষ পরে মুক্তি পাইয়াছিল। মুক্তিলাভ করিয়াই তাহার হৃদয়ে 
প্রতিহিংসাঁনল জলিয়া উঠিল। চিতু অবিলম্বেই প্রায় ১২০০০ 
অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া ফেলিল ও সিন্দিয়ার অধিকৃত প্রদেশে 
দারুণ অত্যাচার আরভ্ত করিল। অবশেষে সিন্দিয়৷ ভূপালের 
পশ্চিমপ্রান্তবর্তী প্রদেশে আরও ৫টী জায়গীর দিয়া তাহাকে 
সান্তনা করিলেন। নর্মার কুলে নিমারে চিতুর গড় ছিল, কিন্তু 
নিকটবর্তী শতবাস শেতবর্ষ) নামক স্থানেই সে অনেক সময় বাস 
ক্রিত। কোন কোন ইংরাঁজ এ্তিহাঁসিক লিখিয়াছেন, যদি 
এই চিতুর সঙ্গে উপযুক্ত রাজনীতি ও সমরনীতিকুশল 
লোক থাঁকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষে অশান্তির কারণ 
হইত সন্দেহ নাই।১ অবশেষে চিতুর উপর বুটাশ গৰর্মে- 
প্টের দৃষ্টি পড়িল। ইংরাজসৈন্য গিয়৷ তাহাকে আক্রমণ 
করিল। চিতু প্রাণভয়ে পুত্রপরিজনসহ নিবিড় জঙ্গলে চলিয়া 
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পেন্ধারি 


যাঁয়। শেষে ব্যাপ্বকবলে পতিত হইয়া চিতু প্রাণত্যাগ 
করে।, 

পেন্ধারিদিগের অপর প্রধান সর্দার করিম খাঁ জাতিতে 
রোহিলা। যে সময় নিজাম দৌলতরাও সিন্দিয়ার সহিত যুদ্ধে 
অক্ষম হইয়া কর্দলার সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হন, সেই সময় করিম খা 
সিন্দিয়ার দলে থাকিয়া প্রভূত ধনসঞ্ষন্বারা ভাবী সৌভাগ্যের 
উপায় করিতেছিল। ভূপাঁলরাজবংশের এক কুমারীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। এইব্যক্তি ক্রমে বনু অশ্বারোহী, পদাতি 
ও কতকগুলি কামান সংগ্রহ করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। 
তাহাঁতে সিনদিয়া পর্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। এমন কি শেষে 
সিন্দিয়া তাহাকে উচ্চসন্মান প্রদান করিবার লোভ বেখাইয়! বন্দী 
করিয়া ফেলিলেন। স্ুজাহলপুরে তাহার মাতা পুত্রের সংবাদ 
পাইয়াই তাহার বিপুল ধনসম্পত্তিসহ কোটার জালিমসিংহের 
নিকট গিয়৷ আশ্রয় লাভ করে। অবশেষে করিম ছয় লক্ষ টাকা! 
দিয়! সিন্দিয়ার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল । 

করিম নিজ দলের ভিতর আঁসিয়াই নিজমৃত্তি ধারণ করিল, 
চিতুও সেই সঙ্গে যোগ দিল। এবার উভয় সর্দার একত্র 
হইয়া সিন্দিয়ার ঘথোচিত অনিষ্টসাধন করিতে লাঁগিল। এই 
ছুই দল দশেরা (বিজয়! দশমীর ) দিন একত্র হইত। ইহাঁদের 
সংখ্যা প্রায় ৬০০০০।২ এইরূপে প্রভূত অর্থ ও বল সঞ্চয় 
করিয়া করিম খা রাঘোজী ভোন্সুর রাজ্য অধিকারি করিবার 
ইচ্ছা করিয়াছিল। চিতুকে রাঘোজী কতকগুলি জায়গীর 
দেওয়ায় সে করিমের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহাঁতেই উভয় 
সর্দারের মনোমালিন্য ঘটে । এই কারণেই উভয়ের অধঃপতন 
শীঘ্ই সাধিত হয়। 

উভয় দলে বিবাদের সময় সিন্দিয়ার সেনাপতি জগুবাঁপু 
করিমকে আক্রমণ করেন। চিতুও এই সময়ে গোঁপনে 
গোপনে সিন্দিয়াপক্ষে সাহায্য করিয়াছিল। করিম পরাস্ত হইয়া 
প্রথমে কোটায়, পরে তথায় সুবিধা না হওয়ায় আমীর খাঁর 
নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু আমীর খা কৌশলে তাহাকে 
বন্দী করিরা হোলকরের হাতে সমর্পণ করিলেন। এই সময় 
করিমের দল অনেকটা ছত্র ভঙ্গ হইয়। পড়ে । তিনবর্ষ পরে মুক্তি 
পাইয়া করিম আপনার অবশিষ্ট দল লইয়া! হীরুসর্দারের পুত্র 
দৌস্ত মহম্মর ও বাঁসিল মহম্মদের দ্ররায় মিলিত হইল। এই 
সময়ে চিতুর দলে ১৫০০০, করিম খাঁর দলে ৪০০০ ও দৌস্ত ও 
বাঁসিল মহম্মদের দলে ৭০০০, এতভিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারের “দরা? 
ধরিলে পেন্ধারি দ্থ্যদিগের সংখ্যা প্রায় ৩৪০০০ হইয়াছিল । 
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১৮০৯ ও ১৮১২ খৃষ্টান পেন্ধারিরা বুটাশ অধিকারে প্রবেশ 
করিয়া দত্থ্যবৃত্তি ও লুগনদ্বারা শত শত গ্রাম ধ্বংদ করিতে থাকে । 
তাহার প্রতিবিধানের জন্য বুটাশ গবর্ষেন্টও যথেষ্ট মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। ১৮১২ খুষ্টাব্দে দোস্ত ও বাঁসিলমহম্মদের দরা৷ ধ্বংস 
করিবার জন্য বড় লাট হোষ্টংস রেবা ও বুন্দেলখণ্ডে সৈন্য প্রেরণ 
করেন। পরে করিম খাঁকে ধরিবার জন্য কর্ণেল মালকোম প্রেরিত 
হন। তাহাদের উদ্যোগে মধ্যভারত হইতে পেন্ধারির অত্যাচার 
দুর হয়। করিম খা নিরুপায় হইয়া কর্ণেল মালকোমের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিল । কিন্তু ইহাঁতেও অপর পেন্ধারি দস্থ্যর অত্যা- 
চার দূর হয় নাই। ১৮১৫ খুষ্টাবে প্রায় ৮০০০ পেন্ধারি নর্শাদা- 
পার হইয়া মধ্যে মেজর ফ্রেজরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণাতীরে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। 
না হওয়ায় তাহারা পূর্বমুখে গিয়৷ পথে সমস্ত উর্বর ও বহুজনা- 
কীর্ণ গ্রামনগরাদি লুগন ও বিষম অত্যাচার করিতে থাকে । 
এ সময়ে গোদাঁবরী ও বরদাতীরস্থ সমুদ্বায় জনপদই এই ছুরব্ভ- 
দিগের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল। এবার তাহাদের 
গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই, প্রভূত ধনরত্ব লইয়া 
তাহারা ফিরিয়া আসে। এবার সফলকাম হইয়া অতি 
সত্বরই প্রায় দশ সহ পেম্ধারি অশ্বারোহী মসলিপত্তন- 
সীমায় উপস্থিত হইল) ১১ই মার্চ তাহারা একদিনে ৩৮ 
মাইল চলিয়া ৯২টা গ্রাম ধ্বংস ও নিরস্ত্র অধিবাসিবুন্দের নিকট 
হইতে অতি অল্প সময় মধ্যে যথাসর্ধবস্ব লইবাঁর জন্য যে 
কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ 
করা যায় না। তৎপরেও এইরূপ অত্যাচার ১১ দিন চলিয়া- 
ছিল, এই সময় শত শত গ্রাম বিধ্বস্ত, দগ্ধ ও যথাসর্ধস্বহীন 
হইরাছিল। শুনা যায়, এই ১২ দিনে দস্যুদিগের হস্তে ১৮২জন 
অতি কঠোর ভাবে নিহত, ৫৭৫ জন আহত এবং ৩৬০৩ জন 
অতি দ্বণিতভাবে অত্যাচারপ্রাপ্ত হয়। পথে ইংরাঁজসৈন্ 
আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেও তাহারা লুগিত বিপুল 
ধনরড্র লইয়! ফিরিতে পারিয়াছিল। 

এখন বুটাশ গবর্মেন্ট তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য 
কেব্ল স্থানে স্থানে রক্ষী সৈন্য না! রাখিয়া! কি ছ্রারোহ পর্বত 
প্রদেশ, কি নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ, যেখানে পিন্ধারি দস্থ্যর সন্ধান 
হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই সৈন্য প্রেরণ করিলেন । তখন 
মাকুইিস্‌ অব হেষ্টিংদ বড়লাট, তাহার এই কার্য দেশহিতকর 
হইলেও বিলাতি হইতে শাঁসনসভার সভাপতি কানিং 
তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া! উপদেশ পাঁগাইলেন, “পেন্ধারিদিগকে 
নির্মল করিবার অনিশ্চিত অভিপ্রায়ে সাধারণ সংগ্রামে 
লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না। এরপ কাধ্যে অপর 
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দেশীয় রাজগণের সন্দেহের কারণ হইতে পারে ও তাহাতে 
আমাদের বিপক্ষে শক্রর দল উঠিতে পারে ।” বড় লাটও তাহার 
যথোচিত উত্তর দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, সেই নিষ্ঠুর 
দস্থ্যদিগকে দমন করিতে না পারিলে প্রজার সুখ ও বুটাশ 
রাজ্যের প্রভুতা থাকিবে না । বিলাত হইতে অধ্যক্ষগণ 
তাহার সদভিপ্রায় অবগত হইয়া! পেম্ধারিদ্িগকে সমূলে বিনাশ 
করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে অন্থমতি করেন। বড়লাট_ £ 
আরল ময়রাও পেম্ধারি-দমনের কঠোর শাসন চালাইয়াছিলেন। 
তখন পিন্ধারি সর্দারগণ অনেকেই "মহারাষ্ট্র সামন্তগণের আশ্রয় 
লইল। অনেকেই বুটীশ-হস্তে নিহত হইল। বুটাশের হস্তে 
মহারাষ্ট্রজাতির অধঃপতনের সহিত এই পেন্ধারি- নন ও 

ক্রমে বিলুপ্ত হয়।* [ পেন্ধারা দেখ। ] র্‌ এ 


জেলার পেনগুকোগ্ড তালুকের সদর ও প্রধান নগর । অক্ষাপ 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭ ৩৮ ১০ পুঃ। এখানকার শু 
গিরিছর্গ সুন্দর ও স্ুরক্ষিত। ১৫৬৫ খুঃ অন্দে, তালিকোটের ৭. 
যুদ্ধে মুসলমান-হস্তে পরাজিত হইয়া! বিজয়নগরাধিপ: এই 7. 
পা্বত্যছুর্গে আশ্রয়লাভ করেন । ছূর্গটা দানাদার ( 7০০15 ) ৰা ১ 
্রস্তরে নিশ্মিত। ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ, ভাস্করশির ও: 
হিন্দুমুসলমানের জীর্ণমন্দির ও মসজিদের স্থৃতি-চিহ্নগুলি ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গন্ধামহল নামক রাজপ্রাসাদটা কালের 
আ্োতে গতপ্রায় হইলেও আজিও পুর্ববকীন্তির গৌরব সুচনা 
করিতেছে। ইহার ভিত্তিভাগ প্রাচীন হিন্দুশিল্পের পরিচায়ক ও: 
স্থানীর মহাদেব-মন্দিরের সমকালবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়|: ৰা 
উপরিতলের গঠন দেখিলেই যেন পরবর্তী মুলমান-রাজত্বকালে 
নিম্মিত ও তৎকালীন শিল্পে পরিপূর্ণ বোধ হয়। শেরআলীর : 
মস্জিদ এখানকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, এই অট্টালিকা 
কালপাথরে নিন্মিত। ইহার পরেই পর্বতশৃঙগ প্রায় ৬০০ ফিটু 
উচ্চে মস্তক তুলিয়াছে। স্থানে স্থানে মস্জিদ, মিনার, 
পান্থশীলা, সমাধিমন্দির, ধা (0০৮০৮), প্রস্তরস্তস্ত ও. 


৮৫৮ 
১৪৮৯৫, 


৪001013 01 [016) তা ৮93 পট 01 10019, ঘা. / 2 
45-68, 91505 [009905090 70780০ ০? [001থ) ০1, 1170 ঞা। 
481) 92808 100৫8 0121789)8) ০1. [7], 0০155899005 9829৮ 


পেপিয়! [ 


এককোণে হনুমানের একটা প্রকাণ্ড মুন্তি পড়িয়া আছে।১ 
এখানে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, 
তন্মধ্যে কতকগুলি দুর্মপ্রান্তে ও কএকখানি গোপাল স্বামী, 
আঞ্জনেয়, বামস্বামী, কেশবস্বামী ও অবিষুক্তেশ্বর স্বামীর 
মন্দিরে এবং সত্যভোদরায়ল স্বামীর মঠে একখানি দৃষ্ট হয়। 
শের সাহেবের মসজিদে ১৪৮৬শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক 
টি .হয়,__হয় মুসলমান-বিজেতারা মসজিদ-নিম্মীণকালে উহা 
অন্স্থান হইতে আনিয়াছ্ছে, না হয় প্রাচীন হিন্দুকীণ্ডির উপর 
প্র মস্জিদ স্থাপিত করিয়াছে । 

পেন্নার, দক্ষিণভারতে প্রবাহিত ছুইটা নদী। প্রাচীন নাম 
পিনাকিনী। উভয়েই মহিস্তথুর রাজ্যের নন্দীছুর্ম পর্বত হইতে 
উ্িত হইয়া! পূর্ব্বাভিমুখে কর্ণাটরাজ্যে প্রবাহিত ও বর্দোপ- 
সাগরে মিলিত হইয়াছে । ১ম, নন্দীছুর্ণের উত্তরপশ্চিমে চেন 
কেশব পর্বত হইতে উত্তর-পিনাকিনীর উদ্ভব। প্রায় ৩৫৫ 
মাইল বহিয়া লাগরসঙ্গম হইয়াছে, পাপন্ধী ও চিত্রাবতী 
ইহার দুইটা শাখা । ১৮৭৪ খুষ্টান্দে ইহার উপরিস্থ রেলের 
পুল ভাঙ্গিয়! যায়। মান্দ্রীজ ইরিগেশন কোম্পানির একটা 
কাটাখাল কৃষ্ণ ও উত্তর-পেন্নারকে মিলিত করিয়াছে। 
১৮৫৫ খুঃ অন্দে এই নদীবক্ষে আনিকট নির্মিত হয়। সময় সময় 
বন্যার জল আনিকট ছাপাইয়! বিস্তর ক্ষতি করে। ১৮৮৩ 
ুষ্টাব্দের ব্হ্যাই উল্লেখযোগ্য । হয়, দক্ষিণ পিনাকিনীও চেন্ন- 
কেশব্‌ পর্বত হইতে উদ্ভৃীত এবং সেন্ট-ডেভিদ্‌-দুর্গের নিকট 
সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রাক ২৪৫. মাইল। বঙ্গলুর 
জেলার কৃষিকাধ্যের জন্য ইহার জল পুষ্করিণী মধ্যে পৃরিয়া 
ব্লাখে। হোসকোটি নামক পুঞ্ধরিণীর বেড় প্রায় ৯০ মাইল। 
পেন্নাহোবিলম্‌ ( পেন্নহোব্রাপগ ) মাল্দীজ প্রেসিডেন্দীর 
অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। গুটি হইতে 
১৪ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন 
মন্দিরে বিজয়নগরাধিপ সদাশিবের রাজত্ব সময়ে তৎসেনাপতির 
উত্কীর্ণ ১৪৭৮ শক্রে একখানি শিলালিপি আছে। ্‌ 
পেপিয়া) স্বনামখ্যাতি ফলবৃক্ষবিশেষ । (০4:10% [9109৮ ) 
এই বুক্ষের কাগুদণ্ডে পত্র বা পল্পবাদি দেখা যায় না। তাল, 
নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির ন্যায় মাথার উপরে কেবলমাত্র 
ফল ও পত্রা্দি জন্মিয়৷ থাকে। বৃক্ষদণ্ড যেরূপ সারহীন ও ফাঁপা, 


পত্রদণ্ডও তদ্রপ। প্রত্যেক পত্রদপ্ডাগ্রে একটা করিয়া পাতা। | 


ভারতের নানা স্থানে এই বুক্ষ জন্মে। বৎসরের প্রায় 


(১) 11%9:83 এ ০810391 1878১ 0, 166 ; 1)18020 01909], 0, 62 
ও [93108 0:159691240999] 1840, গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দরষ্ঠব্য। 


১৩১৯৫) ] 


১১১১) ১ 
ইউ ১ নল 


সমগ্র ভারতে এরূপ সুক্মকাজ বিরল। ছুর্গের উত্তর-দ্বারের 


পেপিয়া 


সকল খতুতেই এই বৃক্ষে ফল হয়। গরষ্মকালেই ইহার 
আদর কিছু বেণী। এ সময়ে ইহার আম্বাদ সুমিষ্ট ও সরস 
ব্লিয়৷ বোধ হয়। সরস মৃত্তিকা ও জলীয় বারুপ্রবাহিত স্থানে 
উদ্ভূত বৃক্ষের ফল, শীতপ্রধান শুষ্ক মৃত্তিকাযুক্ত স্থানাপেক্ষা 
অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । কেহ কেহ মেক্সিকোপসাঁগরোপকুল, 
পশ্চিম-ভারতীন্ন দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রেজিলরাজ্যের কতকস্থান পেপিরার 


আদি জনস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। আমেরিক! আবিষ্কারের 


পূর্ব্বে এই ফল ভারতে ছিল কি না তাহা বলা যায় না। উদ্ভি- 
তত্ববিদ্গণ বলেন, আমেরিকাঁদেশীয় “পাঁপায়া” জাতির নাম হইতেই 
ইহার নামক্রণ হইয়াছে । ব্রহ্দদেশে পেঁপের নাম “থি্ববথি,” 
উহার অর্থ সমুদ্রগমনকারী জাহাজ কর্তৃক আনীত। সম্ভবতঃ 
পর্তগীজ বণিকগণের আগ্রহে ইহা! ভারতে ও তন্নিকটবর্তী দেশে 
বিস্তার লাভ করে। ১৬২৬ খুষ্টান্দে ভারত হইতে ইহার বীজ 
নেপলদ্‌ নগরে প্রেরিত হয় । পুং ও স্ত্রী ভেদে এই বৃক্ষ দ্বিবিধ। 

ভারতের নান৷ স্থানে পেপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। 
বাঙ্গালা__পেঁপে, পেপিরা, পণপেয়, হিন্দুস্থান__পপিয়া, অন্থা, 
পেপিয়া, 'পোপৈয়া ; পঞ্জাব-_অরন্দখরবুজা বা খরবুজা ; 
দাক্ষিণাত্য-_পোঁপাই ; মরাঠা ও কচ্ছ__পপয়!; বোম্বাই__পপৈ) 
সিন্ধু_পপুত, 'চিভড়ো) গুজরাত__পপিয়া, পপাঁয়ি, কথ, চিন্দ, 
এরগুককৃদি ; তামিল-___পঞ্সায়ি, পঞ্লালী; তেলগু__বগ্লার়ি, 
মদ্রন অনপকাঁয়; কণাড়ী__পেরঙ্গী, পেরপ্ত্রী ; মলয়-__পর্লায়া ) 
ব্রহ্ম __থিম্বো, থিম্ববথি, থিম্বো, সিম্বোসি, তিম্বোসি, পিম্বোসি ) 
আর্ব ও পাঁরন্ত__অন্বহিন্বি, আনবহে হিন্দি সিংঙ্গাপুর__-পপও, 
পিপোল, কোচীন-্চীন_-কৈছুন্দু। 

পেঁপেগাছ কাঁটিলে গাত্র হইতে ছুগ্ধের স্তায় একপ্রকার আটা 
নির্গত হয়। উহা! নানারূপে ওষধে ব্যবহার্য । আফ্রিকাদেশে 
ইহার আঁস (কোষ্ঠা ) হইতে নান! দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পক- 
ফল সুমিষ্ট ও সারক। কীঁচাপেপেও রেচকাদি গুণবিশিষ্ট। 
পেপের ডান্লা ও মোহনভোগ প্রভৃতি অর্শরোগে উপকারী । 
কাচাফলের ছৃগ্ধবৎ আঁট যরুৎ রোগীকে দেব্ন করাইলে ফলদর্শে, 
ইহা! উত্তেজক গুণযুক্ত, এই কারণ রোগীকে অন্পমাত্রায় সেবন 
বিধেয়। সহানা হইলে ছুএক্দিন বন্ধ রাখিতে হয়। ডাঃ 
লেমরচন্দ (7):. 1.০০7:9)809) ইহার প্রয়োগের এইরূপ 
ব্যব্স্থ। দিয়াছেন ;_-টাটক! পেঁপের ছুগ্ধ ও মধু উভয়ে এক 
এক চামচ মাত্রা! গ্রহণপুর্বক একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়! 
তাহাতে ৩ বা ৪. চামচ গরম জল ঢাঁলিয়া দ্রিবে, শীতল হইলে 
সেবন করিবে। ৭ হইতে ১০ বর্ষ বালকের পক্ষে উহার অর্ধ ও 
তিন বর্ষব্রস্ক শিশুর পক্ষে তৃতীয়াংশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 
যদি যক্কতের বিকৃতিতে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহ! হইলে পূর্বন্ত 


পেয়ার! 


] পেয়ার! 


ওষধ সেবনের টব পরিস্ত এরওতৈর নেবুর রূসের সহিত 


সেবনু করিতে হয়। ইহাতে যদি পেটের কাঁমড়ানি বৃদ্ধি 
পায়, তবে তন্নিবারণার্থ শর্করাযোগে বস্তিপ্রয়োগ বিধেষ় | 
রক্তপিত্ত, রক্তক্রীবিঅর্শ, প্লীহা, পিত্তরোগ, মৃত্রদ্ার-ক্ষত ও 
ডিক্থিরিয়৷ নামক গলনলীরোগে ইহার প্রয়োগ শাস্তিকর। 
পেঁপের আটা হইতে “পাপায়া যুস্ঠ নামে একপ্রকার আরক 
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ছুর্কল যকৃতগ্রস্ত রোগীর পক্ষে হিতকর । 
দেশীয় রমণীরা গায়ের তিল বা! আচিল উঠাইতে এই আটার 
প্রলেপ দিয়া থাকে। পেঁপের আটার আস্বাদ কটু। ইহা! গাত্র- 
চর্মের ক্তোৎপীদক। ইহার পত্রক্ষারে নিগ্রোজাতীয়েরা বস্ত্র 
ধৌত করে। কর্ণাভ্যন্তরে ক্ফোটকাঁদি হইলে অথবা! অন্য কোঁন 
কারণে কাঁণকটৃকটানি হইলে ইহার শুক্নলের এক মুখ কাঁণে 
লাগাইয়া! অপর মুখে অগ্নি দিলে যন্ত্রণা উপশম হয়। 
পেয় (ক্লী) গীয়তে যদিতি পা-পানে কর্ণি যৎ। ( ঈদ্যতি। 
পাঁ ৬৪৬৫) ইতি আত ঈৎ ততো! গুণঃ। ১ জল। ২ দুগ্ধ । 
( শব্দচণ ) ৩ অষ্টবিধ অন্নের অন্তর্গত অন্নবিশেষ। 
“ভোজ্যং পেয়ং তথা চুষ্যং লেহাং খাদ্যঞ্চ চর্ব্ণম্‌। 
নিম্পেয়ধৈব ভক্ষ্যং স্তাদনমন্টবিধং স্থৃতম্‌ ॥” ( রাজনি) 
(ত্রি) ৪ পাতব্য। ৫ পানীয়, পানযোগ্য। 
মগ্মদেয়মপেয়মগ্রাহ্থম্‌।” (শ্রুতি) 
পেয়া স্ত্রী) গীয়তে ইতি পা-যৎ ততষ্টাপ্‌। সিক্থ-সমন্থিত পেয় 
দ্রব্য, অল্পসিকৃথপেয় দ্রব্যমগ্ডবিশেষ। পর্য্যায়-মুক্তাবলীর মতে 
পধদ্ৰশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ করিলে তাহাকে পেয়া কহে। 
“তৌয়ে পঞ্চদশগুণে সিদ্ধ! পেয়াল্পসিকৃথক |৮ 
চক্রদত্তে লিখিত আছে, তগুলাপেক্ষা! একাদশ গুণ অধিক 
জলে সিদ্ধ হইলে পেয়! হয়। পরিভাঁষাপ্রদীপে লিখিত আছে 
তওুলাঁদি অপেক্ষা চতুর্দশ গুণ অধিক জলে সিদ্ধ হইলে তাহাকে 
পেয়া কহে। ইহার গুণ স্বেদ ও অগ্নিজনক, ক্ষুধা, তৃষগ, গ্লানি, 
দৌর্ববল্য ও কুক্ষিরৌগনাশক। (রাজবণ ) 
“পেয়া লঘুতর জ্ঞেয় গ্রাহিণী ধাতুপুষ্টদা 1” (পরিভাতষাপ্র ) 
ইহা অতিশয় লঘু, গ্রাহক এবং ধাতুপুষ্টিকর। 
২ আর্জক, আদা । ৩ শতপুষ্পী। ( শব্দচ”) 
( বৈদ্যকনি” ) ৫ স্বচ্ছমণ্ড । ৬ শ্রাণা । 
€পেয়ং পাতব্যপয়সোঃ পে়া শ্রাণাচ্ছমওয়োঃ।” (মেদিনী) 
৭ মিশ্রেয়া। ( শব্দচণ ) 
পেয়াজ (পারসী ) পলাঙ্‌।[ পলাও দেখ । ] 
পেয়াদ| (পারসী ) পাইক, পদাতি। 
পেয়ার (দেশজ ) ১ প্রিয় প্রিয়শব্দের অপত্রংশ। 
পেয়ারা) স্বনীমখ্যাত ফলবৃক্ষ বিশেষ । (88191800 00৪59) 


৪ ক্ষায়। 


ভারতের সর্ধত্রই এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়৷ স্থানবিশেষের 
[1 
রী 


উর্বরতাভেদে ইহার ফলের উৎকৃষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দী. 
আমরুত আমরুদ্‌, আম ; বাঙ্গীলা-_পেয়ারা, পিয়ারা, গোয়া- 
আছি ফল, আসাম-__মধুরিয়ম্, মুহুরিয়ম ) নেপাঁল-_অমুক ; 
মঘ-_গয় ) উঃ পঃ প্রদেশ--আমরূদ, পিয়ার! ; পঞ্জাক-অমরূদ্‌, $ 
অমরুৎ অঞ্জির জরদর ; রাঁজপুতনা-__-অমরূৎ ১ সিন্ধু _-জৈতুন্‌; 
বোৌন্বাই_-পেরল, পেরু ; মরাঠা__অন্বা, তুপকেল ১ গুজরাত-_ 
পিয়ারা, পেরু, জমরূদ, জমরুখ 3 দাক্ষিণাত্য-_গোয়াবা, জাঙ্জ ঃ 
তামিল দেগপু, কোয়য, কোয্য, গোষ্য। পঝম্‌ তেলগু-- 
জাম, কৌয়, জামপণ্ড, গোষ্যাপওু ; কর্ণাড়ি__সিবি, টা 
সেপে; মলয়--পেলা, পেরা, পেরক্ক মলাক্কাপ্পের! ; 
মালকাবেঙ্গ, মালকা; সিঙ্গাপুর__পেরা, পেরাগড়ি ; সংস্কৃত 
টি বহুবীজফল ; আরব ও পারস্য-_অমরদ্ূ। 

: নহয় হইতে মেক্সিকো ও পেরু ব্রেল পরস্ৃতি আমেরিকা : 
দেশে এইবুক্ষ প্রথমে দেখ! গিয়াছিল। পর্ত,গীজগণ সম্ভবতঃ 
এফল এ দেশে আনিয়! থাঁকিবে। উড হঠাত 
(11022983 ) গোলাকার ও অগ্ডাকৃতি পেয়ারাঁগুলিকে ৮. 
[)০0019:0 এবং ঘটীর ন্যায় লম্বাকৃতি পেয়ারাগুলিকে 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু স্থানের 
উর্বরতা! ও জলবায়ুভেদে ইহার ফলের আশ্বাদ ও আকরুতির 
বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন ॥ 
এজন্য উত্তরপশ্চিম হইতে আনীত “কাশীর পেয়ারা” ও বাঙ্গীলা 
দেশজাতি দেশী পেয়ারার প্রভেদ লক্ষিত হয়। একজাতীয় 
পেয়ারার শাঁস সাঁদা ও অন্যজাতির শীস কতকটা! লাঁল। | 

পেয়ারার বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, তিন চারি বর্ষ পরে... 
তাহাকে ভিনস্থলে নড়াইয়া পুতিতে হয়। এই সময়ে বৃক্ষে 
ছুই চারিটী ফুল ও ফল হইতে থাকে । ছুই তিন বৎসর পরে. 
বৃক্ষকে ফলভারে অবনত দেখা যাঁ় এবং ৬৭ বর্ষ পর্য্যস্ত অপ- £ 
ধ্যাপ্ত ফল জন্মিতে থাকে। অবশেষে ফলের সংখ্যা কমিতে 
কষিতে বুক্ষটী মরিয়া যাঁয়। ফল উৎকৃষ্ট ও স্থুপুষ্ট করিবার সু 
জন্য তাঁহার উপর বস্ত্রথণ্ড বাধিয়া দেওয়া হয়। যেখানে বিস্তৃত ্ 
পেয়ারার চাঁষ বাঁ বাগান আছে, তথায় ইন্দুর, কাঠবিড়াল, ্ 

৮1 


ৰণ ্ 


নিকিতা সি নিরিঠি নি ০ 


মা, জার 


1, 10য1116701 


বা বাঁছুড় হইতে ফলরক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে । 
আসাম প্রদেশে অন্যান্য গাছের ছালের সহিত ইহার ছাল, 
ও পত্র মিশাইয়া একপ্রকার কাল কষ প্রস্তুত করে। উর 
আসামীদিগের ড়া” কাপড় রঞ্জিত হয়। উঃ পঃ প্রদেশ ও. 
ধাঙ্গালার নিয়শ্রেণীর লোকের! আত্ম, মহুয়া ও পেয়ারা পে 
কাথে চর্মাদি পরিষার করে। তু 
পেয়ারা ফল. ধারকতাগুণবিশিষ্ট। অনা 
ক 


পেরজাগড় 


38581] 


পেরু 


দেশবীসিগণ ইহা খাইতে দেয়। ডাঃ ইউট্জ বালকের বহুদিন- পেরম্বলুর, মান্্াজ প্রেসিডেন্ীর ব্রিচীনপল্লি জেলার একটা 


ব্যাপী উদরাময় রোগে ইহার শিকড়ের ছালের ক্কাথ খাওয়াইয়। 
ছিলেন১। পত্রেরও গুণ প্ররূপ। ইহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ 
করিয়া উৎকৃষ্ট পুলটীশরূপে ব্যবহার করা যাঁয়। দন্তক্ষত-রোগে 
(9০ঘ্য) ইহা সিদ্ধ করিয়া মুখপ্রক্ষীলন করিলে উপকার 
দর্শে। বিস্চিকাগ্রস্ত রোগীকে প্রয়োগ করিয়া বমনোদ্রেক ও 
মলত্যাগ নিবাঁরিত হইতে দেখ! গিয়াছে । পুরাতন উদরাময়ে 
রোগীকে কাচা পেয়ারা সেবন করাইলে গীড়ার উপশম হয়। 
কচি পেয়ারা -পাতাঁ, দাঁড়িত্ব ফল ও বাব্লা পাঁতা একত্র কাঁচাজলে 
ভিজাইয়া উহার ক্কাঁথ বালককে সেবন করাইলে উদরাময়ে 
বিশেষ ফল পাওয়া যাঁয়। 
পেয়ারাপাতা কাঠখোলাঁয় ভাজিয়া অহিফেন-সংযোগে 
গুলি নামক একপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তত হয়। ভারতবাসী 
অর্দপক ( ডাঁসান )ও পরিপরু ফল খাইতে ভালবাসে । আস্মাদ 
অন্র-মধুর। যুরোপীয়গণ অল্লজলে সিদ্ধ বা জেলি কিংবা "গোয়াব! 
চীজন প্রস্তুত করিয়া খায়। ইহার কাঠ দৃঢ়। এক কিউবিক 
ফুটের ওজন ২১ সের। ইহাতে অস্ত্রাদির বাট ও খোদাই কার্ধ্য 
চলিতে পারে । 
পেয়ালা (পারদী ) পাত্রবিশেষ, বাটা । 
পেয্ষ (পুং ক্লী) পীক়-পানে (গীয়েরষন্। উপ. 8৭৬) ইতি 
উধন্‌ বহুলবচনাঁৎ গুণ১। অভিনব ছুপ্ধ। নবপ্রন্ত। গাঁভির 
প্রথম সাতদিনের ছগ্ধ । 
“আসপ্তরান্রপ্রভবং ক্ষীরং পেযূষউচ্যতে ।” ( হাঁরাবলী ) 
মন্ুতে এই ছৃগ্ধভোজন নিধিদ্ধ হইয়াছে। 
“শেলুং গব্যঞ্চ পেষুষং প্রযত্বেন বিবজ্জয়েৎ।” ( মন্তু ৫৬) 
আধুর্কেদাদিতে লিখিত আছে, এইরূপ দুগ্ধ বিশেষ অপকারক, 
এই জন্ত ইহা! যত্তপূর্ববক বর্জন করিবে । ২ অমৃত। ৩ অভিনব 
সপি, সদ্য প্রস্তত ঘ্বত। 
পেরজ (লী ) উপমণিভেদ । (রাঁজনিণ) [ পেরোজ দেখ । ] 
পেরজাগড়, ষধ্যগ্রদেশের চান্দীজেলার অন্তর্গত একটা পার্কতীয় 
ভূভাগ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৩১৬ মাইল ১ চীমুর ও ব্রন্মপুরী 
পরগণার মধ্যে অবস্থিত। সর্ব্বোচ্চ শিখরের নামেই পর্বত- 
মালার নাম 'হইয়াছে। এই শিখরদেশ হইতে “সাতিবহিনী” 
নামে সপ্ত জলধার! প্রবাহিত। প্রবাদ, পর্ববতশূ্স্থ গুহায় সাত 
ভগিনীতে তপস্তায় রত ছিলেন। এ সপ্তধারা তীহাঁদের স্বৃতি- 
চিহ্ন। পর্বতের উপত্যকাভূমিতে স্থানে স্থানে ধান্যের চাষ 
হইয়া থাকে। 
(১) প্রস্তত প্রণালী_-শিকড়ের ছাল ঃওন্স, জল ৬ ওন্স, শ্যে ৩ ওন্স। 
মাত্র! অবস্থাভেদে এক ছুই চামচ। দিনে তিনবার। 
টি 


উপবিভাগ। ভূপরিমাঁণ ৬৮৬ মাইল। সমগ্র স্থানই প্রায় 
সমতল । উত্তরার্দের মৃত্তিক! কুষ্তবর্ণ ও কঠিন, দক্ষিণার্দের 
সর্বত্রই পর্বতময় । এখানে রাগী (7)1989189 ০0:0০৪18৩ ), 
কাঙ্গনি (78010000 10111906010 ) ও কঙ্গু (90101990000 
51090179920) প্রভৃতি শস্যের চাষই অধিক । উপবিভাগের 
প্রায় অর্ধেক স্থানে তুল! জন্মে 
২ উক্ত উপবিভাগের স্বর ও প্রধান নগর ত্রিচীনপল্লি 

হইতে মান্্রীজ যাইবার পথে অবস্থিত । 

পেরন্বাকমৃ, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর । অক্ষী” ১২৫৪৩০%৫ এবং দ্রাথি” ৮০০ ১৫৪০ 
পুঃ। কাঁধীপুর নগর হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
এখানকার অধিবাঁসী সকলেই হিন্দু। ১৭৮০ খুঃ অন্দে এখানে 
ইতরাঁজ-সৈন্যের ছুরবস্থা ঘটে। কর্ণেল বেলী ৩৭০০ সৈন্য 
লইয়া এখানে উপস্থিত হইলে হাঁইদার আলীর সৈন্যদল উহা- 
দিগকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সকলকেই নিষ্ট'ররূপে নিহত করে। 
১৭৮১ খুঃ অন্দে সর আয়ার কুট এখানেই হাইদার-সৈন্যকে 
পরাজিত করিয়া সেলিনগড় পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যাঁন। 

পেরলক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবন্তী একটা প্রাচীন তীর্থ। 
টলেমি এই স্থানকে 7811 নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 
কেহ কেহ তাঞ্জোর জেলার কোলেরুণ-নদীতীরবর্তী স্থানকেই 
পেরলস্থল বলিয়! নির্দেশ করেন। এখানে প্রাচীন বিষুমন্দির 
থাঁকাঁয় ইহা হিন্দুর নিকট পরমপবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। 
 স্বন্দপুরাণের পেরলস্থল-মাহাজ্য্ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

পেরবলি, মান্জাজ প্রেসিডেন্দীর ক্লধ্াজেলার অন্তর্নত একটা 
নগর। রেপল্লী হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
এখাঁনে চোলরাজগণের প্রতিষ্ঠিত ছুইটা প্রাচীন মন্দির দৃষ্টিগোচর 
হয়, মন্দিরগাত্রে কএকখাঁনি শিলালিপি ও নিকটবর্তী আরা- 
দিম্মপুরে কএকখাঁনি তাম্রশাসন আছে। 

পের] (দেশজ ) বাদ্যবিশেষ। ( ভট্টি ১৭৭) 

পেরু (পুং ) গীয়তে রসানিতি পীঙ২পানে । ( মিগীভ্যাং রুঃ । 
উ৭ ৪1১০১) ইতি রু। ১ অগ্রি।২ হৃ্য। ৩সমুদ্র। (ত্রি) 
৪ রক্ষক। ৃ 
“নরো হিতমবমেহস্তি পেরবং 1৮ ( খক্‌ ৯1৭818 ) 

“নরে। নেতারঃ পেরবঃ, পা-রক্ষণে মাপোরিত্বে রুন্নিতি কুন্‌- 

প্রত্যয়ঃ সর্বস্ত রক্ষকাঃ (সায়ণ ) ৫ পুরক । € খক্‌ ৫1৮৪২) 

পেরু, দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত একটা স্বাধীন রাজ্য । এখানে 
প্রাচীন কীন্তির অনেক স্থৃতি-চিহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
[ আমেরিকা দেখ। ] 


৩৬ 


পেরুমাঁল | ্‌ 


১৪২ ] 


পেরুর 


পেরু, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজাতি (727৮909 ) ইহারা তিত্তির 
জাতীয়, কিন্ত আকৃতিতে উক্ত পক্ষীশ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। 
গাত্র সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যে মধ্যে লাল ও শাঁদাঁর বিন্দু-সন্ঘ- 
লিত। পক্ষিতত্ববিদ্গণ এই শ্রেণীর 4279207% নামকরণ 
করিয়াছেন। আকৃতি বৈসাদৃশ্ঠে ইহাদের বিভিন্ন থাক আছে। 
আকৃতিতে কোন কোন জাতি হংস, মোরগ প্রভৃতি পক্ষীর 
হ্যায় ; কালিফনিয়া দেশে 7,01707/% 0//2/91,6%9 নামক 

| পক্ষীর মস্তকে ঝুট আছে। আফ্রিকার 45. /9%707% 
জাতীয় পেরু শিকাঁরী। ইহারা “বুলবুল পক্ষীর স্তায় পরস্পর 
লড়াই করিতে বিশেষ পটু। 

পেরুক €পুং) রাজভেদ। ( খাক্‌ ৬৬৩৯ ) 

পেরুগঙ্গী, মান্ত্রীজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট 'জেলার একটা 
প্রাচীন স্থান। বালাজাপেট হইতে ৪81০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে 
অবস্থিত। এখানে জৈনধর্মমীবলম্বিগণের একটা প্রধান আড্ডা 
ছিল। নানা স্থানে এখনও জৈন-প্রতিমুত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত দেখা 
যায়। মহাঁরাষ্ট্রগণ এই স্থানের একটা প্রাচীন শিবমন্দিরের 
জীর্ণসংস্কার করেন। 

পেরুনগর,) মান্দ্রাজ প্রেসিজেন্দীর চিঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন নগর। মছুরান্তকম্‌ হইতে ৯1০ ক্রোঁশ উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে নানা কারুকাধ্যযুক্ত একটা প্রাচীন 

' শিবমন্দির আছে। একটা ধ্বংসাঁবশিষ্ট জৈনমন্দিরের কতকগুলি 
প্রস্তরখণ্ড এখানকার প্রাচীন বিষুমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখানে কএকখাঁনি শিলালিপি আছে। 

পেরুন্দলয়ুর, কোয়ম্বাতোর জেলার একটা প্রাচীন নগর। সত্য- 
মঙ্গলম্‌ হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার 
প্রাচীন শিব্মন্দিরে কএকখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে 
একখানি সুন্দরপাঁগ্যদেবের ত্রয়োবিংশবর্ষে উৎকীর্ণ। মন্দিরের 
ব্যয়ভারবহনের জঙ্ত মহিস্থ্ররাজ কৃষ্ণরাজ উদৈয়ারের প্রদত্ত, এক 
খানি শাসন আছে। 

পেরুন্দুরই, কোয়ধাতোর জেলার একটা প্রাচীন নগর। ইরোদ 
হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটী রেলষ্টেশন। 
এখানে একটা প্রাচীন বিষুমন্দির ও পার্ববন্তী বিজয়-মঙগলগ্রীমে 
একটা জৈনমনিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় ।১ 

পেরুমা'ল, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় (কেরল) রাজ্যের একটা 
প্রাচীন রাঁজবংশ। ত্রিবাস্কোড়ের ইতিহাসপাঠে জানা যাঁয় যে 
পরশুরামাধিষ্ঠিত নগ্থুরিগণের আধিপত্য শেষ হইলে, তদ্দেশীয় 
ব্রাহ্মণগণ প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এক এক্জন ক্ষত্রিয় রাজা নির্বাচিত 


(১) কেহ কেহ এ ধ্বংসাবশিষ্ট মৃত্তিসমূহকে ব্রাক্গণ্যধর্মের পরিচায়ক 


স্থির করিয়াছেন। 


করিতেন। অতঃপর পেরুমালবংশের আবির্ভাব এই বংশের 
বিখ্যাত রাজা চেরমান পেরুমাল চেররাজ্যের অধীন সামস্তরূপে : 
এ প্রদেশের শাসন কার্যনির্বাহ্‌ করিতেন। তাহার মৃত্যুর 
পরেই কেরলরাজ্য বিভক্ত হইয়া! পড়ে এবং তিরুবনকোড়ুনগরে 
সর্বজ্যেষ্ঠের রাজধানী স্থাপিত হয়। এ বংশের চতুর্ধিংশ পুরুষে 
রাজা রবিবন্থা পেরুমাঁল রাজা হন। [পরবর্তী রাজগণের বিবরণ 
তরিবাস্কুর শবে বিবৃত হইয়াছে ।] 

পেরুমাঁলমলয়) মছরাজেলার অন্তর্গত একটা গিরিশৃঙ্গ। পননির 
হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত । ইহার পশ্চিম ঢাঁলুদেশে 
অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। 

পেরুমুকল, দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীননগর ॥ 
তিগ্ীবন হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত । অক্ষ ১২০১২? 
১০%উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৯৪৬৩০পৃঃ। এখানকার পর্বরতপৃষ্ঠে 
৩৭০ ফিট উচ্চে একটা ক্ষুদ্রগড় আছে। পর্বতের চুড়াদেশে : 
একটা মন্দির আছে। পাহাড় ক্ষুদ্র হইলেও সহজে উপরে উঠা 
যায় না। ১৭৫৬ থুষ্টাবে বন্দিবাস-যুদ্ধে পরাজয়ের পর পুঁদিচেরী : 
অভিমুখে পলায়িত ফরাসীগণ এই ছুর্গে সৈন্তসমাবেশ করেন। 
ইতরাজসেনানী কুট সদর্পে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়! ফরাসীদিগকে 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শত্রকে হটাইতে ন! পারিয়া নিজেই 
আহত হইয়াঁছিলেন। পুনর্দ্যমে ইংরাজগণ চারিদিকে আক্রমণ 
করিল। অল্পসংখ্যক ফরাসীসৈন্ত গুলিবারুদ ও রসদাদি হারাইয়া 
মৃত্যুপ্রায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিল । ১৭৮ৎখুষ্টাব্ে হাইদার আলী 
এই স্থান আক্রমণ করিয়া কৃতকার্ধ্য হন নাই । ১৭৮২ খুষ্টান্ে : 
উহা হাইদারের অধিকারতুক্ত হয়। ১৭৮৩ খুষ্টান্দে উহা! পুন- 
রায় ইংরাঁজহস্তে পতিত হইয়াছিল । ১৭৯০ থুষ্টাব্দে টিপু-স্থুল- 
তান ইংরাঁজদিগকে পরাঁজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন । 

পেরুর, কোইম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
অক্ষাণ ১০০৫৮ উঃ এবং ড্রাঘি” ৭৭৭ পুঃ। কেহ;কেহ উত্তর- 
চিদম্বরে অবস্থিত বলিয়া ইহাঁকে “মেল” নামেও অভিহিত করিয়া 
থাঁকেন। এই স্থান দাক্ষিণাত্যের একটা পবিভ্রতীর্থ বলিয়া 
গণ্য। চোঁলরাজের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন মন্দিরের উপর: 
একটা মন্দির নিক্মিত হইয়াছে, এক সময়ে এই স্থান হয়শাল- 
বল্লালবংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। বিক্রমচোড়দেব, সুন্দর- 
পাপ্তয প্রভৃতি রাজগণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ অনেক শিলা-: 
লিপি পাওয়া যায়। মন্দিরের চতুগ্পার্থ্বে পথঘাটে নানাস্থানে 
প্রাচীন প্রস্তরমূত্তি ও বীরকীত্তিজ্ঞাপক প্রস্তরনমূহ পড়িয়া! আছে। 

২ মলবার জেলার অন্তর্দত একটা গ্রাম। অঙ্গারীপুর হইতে. 

১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখাঁনে কএকটা প্রাচীন- 
মুত্তির নিদর্শন পাঁওয়া গিয়াছে। .7:৮০/1৮701 


পেরিম 

পের, ভি্লেবেরী জেলার মধ্যগত একটা প্রাচীন স্থান, 
শ্রীবৈকুগম্‌ হইতে ১/০ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। : এখানকার 
প্রাচীন বিষুমন্দিরে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 

পেরেক (৫ দেশজ ) লৌহনিগ্মিত শলাকাবিশেষ । 

পেরিয়প্লা, একজন নাট্যকার।  যক্ঞরামের পুত্র ও রামভদ্রের 
সমসাময়িক । ইনি "শূঙ্গারমঞ্জরী-শাহরাজী” নামে একখানি 
নাটক প্রণয়ন করেন। 

পেরিম, বাবেল-মান্দেব, প্রণালীস্থিত একটা দ্বীপ, আরব উপকূল 
হইতে ১॥* মাইল ও আফ্রিকা উপকূল হইতে ৯ মাইল দূরে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ১২০৪০ ৩০উঃ এবং দ্রাঘি ৪৩” ২৩ পুঃ। 
দৈর্ঘ্যে ৩/০ মাইল ও প্রস্থে ১০ মাইল। এইস্থান ইংরাজের 
অধিকৃত ও আদেন গবর্মেপ্টের শাঁসনাধীনে রক্ষিত। দ্বীপটা 
প্রায়ই পর্বতময়। আগ্রেয়পর্বত-নিঃস্ত ভন্মাবশেষ হইতে এই 
দ্বীপের উৎপত্তি। উপরে কেবল একটামাত্র ২৪৫ ফিট উচ্চ পর্বত 
দৃষ্টিগোচর হয়, উহার অপরাংশ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত ।  দ্বীপপৃষ্ঠে 
অন্যস্থলে যাহা! দেখ! যায়, তাহা! স্থলবিশেষে প্রস্তর বাঁধান মেঝের 
ন্যায়, কিন্তু দ্বীপটা এনপ পর্বতাগ্রভাগে স্থাপিত হইলেও ইহার 
তীরভূমিতে জাহাজাদি লাগাইবার বন্দরের ন্যায় উপযুক্ত স্থান 
আছে। পেরিপ্লান গ্রন্থে এই দ্বীপ “দিওদৌরস্‌ দ্বীপ” ও 
আরব্বানী কর্তৃক “মযুন” নামে অভিহিত। ১৫১৩ খুষ্টাবে 
পর্ত,গীজ-সেনানী আল্বুকার্ক লোহিতসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে এই দ্বীপের উচ্চস্থানে খৃষ্টের “ক্রুশ স্থাপনপূর্ববক ভেরা- 
ক্রুজ নাম দিয়া যান। পরে ইহা বাণিজ্যবিদ্বেষী দস্থ্যদিগের 
অধিরূত হয়। শ্রী দস্থ্যদ্ল সর্বদাই লোহিতসাগরের মুখে 
পণ্য্রব্য লুটিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত এবং এই দ্বীপে 
বাইয়া আশ্রর লইত। তাহার! এখানে দুর্মার্দি স্থাপন করিয়া 
ব্সবাস করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বহু পরিশ্রমে ৯০ ফিট 
পর্বতভেদ করিয়াও তাহারা জল পাঁয় নাই। পরে এই স্থান 
ত্যাগ করিয়া তাহারা মেরীদ্বীপে যাইতে বাধ্য হয়। ১৭৯৯ 
খুঃ অবে ইঠ্ট-ইত্ডিয়া-কোম্পানী এই স্থান অধিকার করেন। এ 
সময়ে ফরাসী-সৈন্য টিপুর সহিত মিলিত হইবার আকাজ্ায় 
ইজিগুরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। 

'্থুয়েজে কেনাল” কাটার পর লোহিতসাগর দিয়া যুরোপীয় 
বাণিজ্যপোত গুলির যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় ভারত-গবর্ষেন্ট 
১৮৫৭ খুঃ অবে এখানে একটী “লাইট-হাউস” নিম্মীণ করিবার 
জন্য এই দ্বীপ পুনরায় দখল করেন। ১৮৬১ থৃঃ অবে 
ত্র আলোক-বাটিকা এবং সেই সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র সৈনিকাঁবাসও 

' নিম্মিত হয়। .. 
পেরিম, কামে উপসাগরস্থিত একটা ক্ষত ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ১৮০০ 


১৪৩ 


7 পেরিয়ার 


কদিন ৩০০. হইতে ৫০ গজ ।. সমুদ্রোপকূল হইতে 
১০ ক্রোশ দুরে অবস্থিত ।! অক্ষাণ ২১ ৩৬" উঃ এবং দ্রাঘি" 
৭২৭২৩৩০ পুঃ।  পেরিপ্লাসে এই দ্বীপ বাইওনেস (81999) 

উক্ত হইয়াছে। ইহার সর্বত্রই পর্ধতময়। ভূতত্ববিদ্গণ 
এই দ্বীপকে টা্টিয়ারি স্তরে উদ্ভূত বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। 
এই দ্বীপের দক্ষিণপূর্বভাগে কতকগুলি বৃহ্দাকার জীবের 
(0190970619 ) প্রস্তরাস্থি পাওয়া গিয়াছে । ১৮৬৫ খুঃ 
অন্দে এখানে একটা আলোকগৃহ বা লাইট হাউস" নির্মিত হয় । 
জোয়ারের সময় ইহার -উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট, ২০ মাইল 
দুরবর্তী জাহাজের উপর. হইতে ইহার আলোকরশ্মি দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


পেরিয়া, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা 


গিরিসঙ্কট |. কন্ননূর হইতে সামস্তবাড়ী যাইবার রাস্তা এই 
ঘাটের উপর. অক্ষাণ ১১০১৫/উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫৫০২০ পু) 


২ মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী নীচ অস্পৃশ্ত জাঁতিবিশেষ ।  [পরিয়৷ দেখ ।] 
পেরিয়াকুলম্‌, মছুরা 'জেলার. অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। 


ভূপরিমাণ ১১৬৯ বর্গমাইল ॥ ২ উক্ত উপবি্ভাগের সদর ও 
প্রধান নগর। বরাহনদীতীরে অবস্থিত। 


পেরিয়া-পাঁটন, বর্তমান নাম হুনস্থর। মহিস্থর রাজ্যের অন্তর্গত 


একটী উপবিভাগ । : ভূপরিমাণ ৪৪৭ বর্গমাইল, ইহার উত্তর- 
পশ্চিমে কাব্রৌ নদী ও দক্ষিণপূর্কের লক্ষণতীর্থ নামে পুণ্যমলিল। 
আোতম্থিনী প্রবাহিতা । এখানকার পেষ্ড়পুর-গিরিশৃঙ্গ সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ৪৩৫০ ফিট উচ্চ। ৰ 

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ।. ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে হুনস্থর 
নগরে :সদর-কাছারি উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থান এখন একটা 
গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে । :; এই স্থানটা অতিগ্রাচীন, ইহার 
পূর্বনাম “সিংহপাটন+। : খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে কোন 
চোলরাজ এখানে এক্টী মন্দির ও পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৬৫৯ খুঃ অন্দে কৌঁড়গরাজ একটা ছুর্গ নির্মাণ করান, 
মহিন্থুরের হিন্দুরাজসর্দার পেরিয়া-উদৈয়ার এই দুর্গ অধি- 
কার করিয়! প্রস্তর দ্বারা উহা! পুননিন্্াণ করেন। এখনও 
উহার ধ্বংসাবশেষ বিছ্ধমান আছে। হিন্দুসেনাপতি পেরিয়া 
উদৈয়ার সিংহপত্তন নাম পরিবর্তন করিয়া নিজ নাঁমে পেরিয়া- 
পাঁটন নাম দিলেন। টিপু সুলতানের রাজত্ব সময়ে এখানে 
কোড়গ ও মহিস্থুর সৈন্যের যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। ইংরাজরাজ তিন- 
বার এই স্থান অরধিকাঁর করেন। ১৭৯১ খুঃ অন্দে জেনীরল 
এবারক্রধির গতিরোধকরণার্থ টিপু এই নগরের কতকাংশ 
জাঁলাইয়া দেন। 


পেরিয়ার, ্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে প্রবাহিত একটা নদী। অক্ষাণ 


পেশকার ্‌ 


১০০ ৪০ উঃ এবং দ্রীর্ঘি' ৭৬” ৫৬ পুর্ব উিত হইয়া কোড়ু্- | | 
লুরের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। মল্লাই, শেরধোনী, পেরি 
কোটাই, মুদ্রপল্লী, কুন্দনপাঁড়া ও এদ্দীমলয় প্রভৃতি কএকটী 
শাখা নদীই উল্লেখযোগ্য । পার্বত্য-পথাতিবাহনে নদীর স্রোত 
স্থানবিশেষে নৌকা-গমনের অযোগ্য হইয়াছে। 
পেরোঁজ (ক্লী ) উপরজ্রবিশেষ । পারসীক ফিরোজা। পর্ধ্যায়__ 
হরিতাশ্ম, পেরজ। ইহা দ্বিবিধ__ভশ্মার্স ও হরিত। ইহার 
গুণ-__স্থৃক্ষাঁয়, মধুর, দীপন ও শুলনাশক, ইহার সংঘোগে 
স্থাবর ও জঙ্গমবিষ এবং ভূতাঁদি দোষ বিনষ্ট হয়। (রাঁজনি) 
পেল, ১ কম্প। ২ গতি। ভাদি, পরশ্মৈ, কম্পার্থে অক”, 
গত্যর্থেসক” পরন্মৈ, সেট । লট্‌ পেলতি। লোট্‌ পেলতু । লিটু 
পিপেল। লঙ্‌ অপেলিৎ। ণিচ্‌ পেলয়তি। লুঙ. অপিপেলৎ। 

পেল (ক্লী) পেলতি সদা চলতীতি পেল-অচ.। পুংচিহবাঙ্গ- 
ভেদ, অগ্ডকোষ। ( হেম )( পুং) ক্ষুদ্রাংশ। ৩ গমন। 
পেলব (ত্রি) পেলং কম্পনং বাঁতীতি বা-ক। ১ বিরল। ২ কৃশ। 
৩ কোমল, মুছ। ৪ ুস্ম। ৫ তঙ্গুর। ৬ লঘু। 

“পদ্ং সহেত ভ্রমরস্ত পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতভ্রিণঃ॥৮ (কুমার ৫19 ) 

পেলি (পুং) পেল-ইন্‌। গন্তা, গমনশীল। 

পেলিন (পুং) ঘোটক। (বৈগ্ভকনি”) 

পেলিশাল! (ত্ত্রী) অশ্বশীল/, চলিত আস্তাবল। 

পেব, সেবন। ভ্ার্দি, সক" আত্মনে সেট। লট্‌ পেবতে। 
লো পেবতাং। লিটু পেবে। লঙ অপেবিষ্ট। ণিচ্‌ পেব- 
য়তি-তে। লুঙ অপিপেবৎ-ত। 

পেবলি, অভিনয়শূন্য কেবল অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যদ্বার৷ নৃত্য । 
পেশ ( পুং ) পিশ-অচ১। রূপ । (নিঘণ্ট,) 

পেশ (পোরসী ) ১ সন্মুখভাগ | ২ বিশ্বস্ত। 

পেশওয়াজ (পারসী ) নর্তকীদিগের পরিধেয়বস্ত্রবিশেষ। 
পেশকবজ. পোরসী) খড়াভেদ, ছুইপার্শে ধারবিশিষ্ট অন্ত্রভেদ। 
পেশকম্‌ €পারদী ) ১ বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ অস্ত্রবিশেষ। এই 
অস্ত্র কটিবন্ধনের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়। ২ কোমর- 
বন্ধন। ৩ উপচৌকন, সম্মান রাখিবার জন্য যাহা কিছু নজর 
দেওয়া যাঁয়। | 

পেশকার (পারসী) ১ অধ্যক্ষ। ২ সচিব। ৩ সহকারী। 
৪ যিনি পেশ করেন। আদালতে বিচারকের নিকট যিনি 
মোকদ্দমার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ৫ জমিদারের কাগজপত্র 
যাহার জিন্মাক্স থাকে, এবং যে ব্যক্তি আবশ্তক মত উহা! কাছা- 
রীতে বা জমিদারের নিকট পেশ করে ও কাগজপত্র হেপাঁজতে 
রাখে, তাহাকে পেশকার কহে। 


পেপকারী (পারসী) পেশকারের কারধ্য। ূ 
পেশল (ত্রি) পেশ-অবয়বে ভাবে ঘঞ্» পেশং লাতীতি লা!-ক ॥ 
বা পেশোহস্যান্তীতি সিখাদিত্বাৎ লচ। ১ চারু। 
“মহিষস্য বচঃ শ্রত্বা পেশলং মন্ত্রিসত্তমঃ।৮ (দেবীভাগণ৫1৯1৫৯) 
২ সুন্দর । ৩ দক্ষ । ৪ চতুর, ধূর্ত । ৫ কোমল। 
“ইদং শরীরং পরিণামপেশলং পতত্যবশ্ঠং শ্লথসন্ধি জর্জরং | 
কিমৌষধৈঃ ক্রিগ্তসি মূঢ় ছুন্মতে নিরাময়ং কুষ্ণরসায়নং পির ॥৮ 
€(মুকুন্দমাল! ২১) 
(পুং) ৬ বিষ অমরটাকাকার তরত লিখিয়াছেন, 
এই “পেশল শব্ষ' তাঁলব্য শ, মুদ্ধণ্য ষ এবং দত্তয সএই তিন্‌ 
সকারমধ্যই হইবে অর্থাৎ “পেশল, পেষল, পেসল” এইবপ 
হইবে । ৬ পৌকুমার্য্য 
পেশলত্ব (রী) পেশলন্ত ভাবঃ ত্ব। পেশলতা, পেশলের 
ভাব বা ধর্ম। 
পেশবা (পেশওয়া, পেশওয়ে ) (পারসীক ) প্রধান রাজমন্ত্রী। 
ছত্রপতি শিবাজীর আঁদেশে রচিত “রাজব্যবহারকোষ” নামক 
পারসীক সংস্কৃত অভিধানে লিখিত আছে,_-*প্রধানঃ পেশব! 
তথা ।” প্রধান কাহাকে বলে ও তাহার কাধ্য কি কি, তৎসনবক্কে 
শুক্রনীতিগ্রন্থে এইরূপ-উল্লেখ পাওয়া যায়-_ 
“পুরোঁধাশ্চ প্রতিনিধিঃ প্রধান সচিবস্তথা 
মন্ত্রী চ প্রাড্বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ স্ুমন্ত্রকঃ | 
অমাত্য দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্ররুতয়ো! দশ ॥৮ 
“সর্বদর্শী প্রধানস্ত সেনাবিৎ সচিবস্তথা ॥৮ ৮৪ ॥ 
“সত্যং বা যদ্দি বাসত্যং কার্যযজাতঞ্চ যৎ কিল। 
সর্ধেষাং রাজকৃত্যেযু প্রধানস্তদ্বিচিন্তয়েৎ ॥” ৮৯ ॥ 
ইহা হইতে জান! যায় যে, সমস্ত রাজপুরুষদিগের অনুঠিত 
কাধ্যাবলীর যিনি পরিদর্শক এবং সর্বপ্রকার রাঁজকার্য্যবিষয়ে 
যিনি সর্ধদর্শী, তিনি পুরাকালে “প্রধান” নামে পরিচিত ছিলেন। 
মুসলমান নরপতিগণের বিশেষতঃ দাক্ষিণাঁত্যের ন্ুলতান- 
দিগের প্রধান মন্ত্রগণ পেশবা৷ নামেই অভিহিত হইতেন। কিন্তু 
পেশবা শব তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাত_ 
করে নাই। মহারাষ্্-সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর 
প্রধান মন্ত্রীও পেশব৷ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন ৷ মহারাজ; 
শিবাজী স্বীয় রাজ্যাভিষেককালে সে উপাধির পরিবর্তে প্রাচীন: 
হিন্দু নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়! “পপ্ডিতপ্রধানস উপাঁধির 
প্রবর্তন করেন। তীহার ইহলোকত্যাগের পর সমস্ত মহারাষ্ট্র 
রাজমন্ত্রীই “পণ্ডিতপ্রধান” উপাধিধারণ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তথাপি পারসীক পেশবা শবের প্রচার হাস পায় নাই । ৰরং 
শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শীহুর রাজত্বকালে দেশে পারদীক 
শব্দের সমধিক প্রচারের সহিত “পেশবা” শব আবার রাঁজ-দূর- 


পেশবা 


বারে পূর্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু তাঁহাতেও ইতিহাসে ; 


পেশবা শবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । শাহুর রাজত্বকালে 
তাহার প্রধান মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পর 
তদীয় পুত্র প্রথম বাজীরাও ও পরে তৎপুত্র বালাজী বাজীরাও 
কার্য্যদক্ষতা -ও বুদ্ধিমত্তা গুণে পেশবাপদ লাভ করেন। মহারাজ 
হুর মৃত্যুর পর তাহার বংশে নিতান্ত অকর্মমণ্য পুরুষপরম্পরার 
আবিরাব হওয়ায় তীহাঁদিগের মন্ত্রিংশের প্রভাব অতিশয় 
বুদ্ধি পায় ও তীহারাই প্ররুতপক্ষে মহারাষ্ট্র-সমাজের নেতৃপদ 
গ্রহণ করেন। এই কারণেও তাহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর 
সমধিক ক্ষমতাশালী লোকের জন্ম হওয়ায় এবং সমগ্র ভারত- 
সাআাজ্যে তাহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উজ্ভীন হওয়ায় “পেশওয়া” 
নাম ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে । 

মুসলমানদিগের আমলে সাধারণতঃ মুসলমাঁনগণই “পেশওয়ে”* 
পদে নিযুক্ত হইতেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাবীতে মহারাষ্টরসমাজে 
নবশক্তির সর্ার হওয়ায় তীহারা খন মুসলমানদিগের শীসন- 
শৃঙ্খল উচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশকে স্বাধীনতারত্বে ভূষিত করিলেন, 
তখন মহারাষ্্রবাসী যোগ্য ব্যক্তিগণের ভাগ্যে স্বদেশীয় নরপতির 
অধীনে গৌরবকর পেশওয়াপদের ও পেশওয়া উপাঁধির লাভ 
ঘটতে লাঁগিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুদলমানদিগের শাসন- 
কালেও দুই একজন মহারাষ্্রীয় আপনাদের অসাধারণকাধ্য গুণে 
মুসলমান-দরবারে অতি উচ্চপদলাভ করিতেন। ইহাঁদিগের 
মধ্যে কম্বরসেন' নামক এক ব্যক্তি নিজামশাহীবংশের সুলতান 
বুহান্শাহ নামক নরপতির প্রধান মন্ত্রী বা পেশবাঁপদ লাভ 
করিয়াছিলেন। সুতরাং মহারাষ্রীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ধ- 
প্রথম পেশবা বলিয়। পরিগণিত হইবার যোগ্য । 

“কম্বর-সেন+-___ফিরিস্তার ইতিহাঁসে ইহার নাম পাওয়া যায়। 
ফিরিস্তার অনুবাঁদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে “কম্বরসেন? 
অপরে “কাঁওঙর সেন” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এতছুভয় 
নামের মধ্যে কোনটীরই স্পষ্ট অর্থবোঁধ হয় না। হিন্দুর নাম- 
নির্দেশে মুদলমান ও ইংরাজ-লেখকগণ যেরূপ ভ্রম করিয়া 
থাকেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কৌঙার-সেন বা 
কুমারসেন নাম বৈদেশিক লেখক ও অন্ুবাদকগণের হস্তে 
বিরুত হইয়া কীওয়ের সেন বাঁ কম্বরসেন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র 
নহে। সে যাহা হউক, এই কুমারসেন বা কম্বরসেন মহা" 
রাষ্ট্রদেশীয় ত্রাঙ্মণ বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছেন। আন্মদনগরের 
নিজামশাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আন্মদশাহের পুত্র বুহান্‌ 
নিজামশাহের (১৫০৮ হইতে ১৫৫৩ খুষ্টাব্ ) রাজত্বকালে 
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* অহারাষ্ট্রে 'গেশবা” শব্দ বহুবচনে সম্মীনহ্চক “গেশওয়ে' নামেই 
ব্যবহৃত হয়। 


[ ১৪৫ ] 


টি ্‌ ৩৭ 


পেশবা 


প্রাদুভূতি হন। তাহার প্রতিভা, ধর্দ্ভীরুতা, দুরদশিতা ও 
রাজনীতি-নিপুণতা প্রভৃতি গুণদর্শনে বুহান্শাহ তাহার নিতান্ত 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই কারণে, তদানীন্তন মন্ত্রী “পেশবা 
শেখ জাফরের” অত্যাচারে গ্রজাবর্ণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া 


. ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে দেখিরা সুলতান তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 


কম্বর-সেনকে এ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা ১৬২৯ 
খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ক্বরসেনের নীতিকৌশলে বুস্থান্শাহ 
প্রতিদ্ন্দী সুবাদারগণের ও দি্লীশ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা 
এবং মরাঠা-রাঁজন্যবর্গের বিদ্রোহদমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 

ইহার পর একশত বৎসরের মধ্যে কোনও মহাঁরাস্ীয় 
কোনও দরবারে “পেশওয়া” উপাধি লাভ করেন নাই। খুষ্টায় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাত্মা শিবাঁজী যখন মুসলমানদিগের হস্ত 
হইতে এক একটী করিয়া প্রদেশের উদ্ধার করিতে লাগিলেন, 
সেই সময়ে আবার মহাঁরাস্্রীরদিগের ভাগ্যে যোগ্যতা প্রদর্শন- 
পূর্বক উচ্চপদ লাভ করিবার সুযোগ ঘটিল। 

শ্যামরাজনীলকণ রাঞ্জেকর নামক একজন প্রাচীন 
ব্রাহ্মণকর্মচারী শিবাঁজীর বাল্যকাল হইতে তাহার স্বরাজ্য- 
স্থাপন-ব্ষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। শিবাঁজীর অধিকার 
বুদ্ধি হইলে ও তিনি রাজা উপাধি ধারণ করিলে শ্তামরাজনীলক 
পেশওয়া৷ পদ প্রাপ্ত হন। (১৬৫৬ খুষ্টাব্ে ) মহারা স্রদেশে 
রাজমন্ত্রীদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সমরব্যাপারে 
সহায়ত! করিতে হইত, এই কারণে শিবাজী শ্তামরাজনীলকগকে 
একদল সৈন্যেরও অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। নীরা ও 
কোয়না নদীর মধ্যবর্তী নববিজিত প্রদেশের রক্ষণাবেক্ষণ ও 
বন্দোবস্তের ভারও তাহার প্রতি অপ্সিত হইয়াছিল। ১৬৫৮ 
ুষ্টা্ধে কোস্কণগ্রদেশ জয় করিবার জন্ত শিবাজী শ্তামরাজনীল- 
কঠকে প্রেরণ করেন। কোস্কণ-প্রদ্েশে তখন জঙ্জিরার সিদ্দি- 
দিগের € আবিসীনীয়দিগের ) আঁবপত্য ছিল। স্বল্পসংখ্যক 
সৈন্য লইয়া! বলবান্‌ শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে যে সকল 
কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিতে অক্ষম হওয়ায় 
পেশওয়ে শ্তামরাজের এই অভিযান বিফল হইল। ফতেখ 
সিদদ পূর্বাহেই শ্তামরাজের আগমনবার্তী অবগত হইয়া অন্ধ 
পথেই তীহাকে সহসা আক্রমণপুর্বক পরাভূত করেন। 
শিবাজীর সৈন্য ইতিপূর্বে আর কোনও স্থলে পরাজিত হয় নাই। 
সুতরাং এই প্রথম পরাজয়ে শিবাজী অতীব মনঃক্ুপ্ন হইলেন । 
স্তামরাজনীলকঠকে এই পরাভবের জন্য পদচ্যুত হইতে হইল। 
মহারাজ শিবাজীর প্রথম পেশওয়া। শ্যামরাজনীলকণ্ঠের একটা 
মুদ্রা (শ্ীলমোহর ) সাতারার রাঁজবাটাতে পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে. 


পেশবা 


“শ্রীশিব নরপতি হর্নিদান শ্তামরাজ মতিমত প্রধানঃ1% 

শ্তামরাজনীলকঠের পর যিনি শিবাজী মহারাজের পেশওয়ে 
পদে বরিত হন তীহার নাম-_- 

ময়ুরেশ্বর ( মোরেশ্বর ) ভ্রিমল পিজলে । 
তিনি সংক্ষেপে মোরেপণ্ড বা মোরো পণ্ডিত নামেও পরিচিত। 
ইহার পিতার নাম ত্রিমলাচাধ্য । তিনি শিবাঁজীর পিতা শাহজীর 
কর্ণাটকস্থিত জাইগীরের অন্যতম তত্বাবধায়ক ছিলেন । মোঁরো- 
পণ্ড পিতার সহিত কিছুদিন কর্ণাটদেশে অবস্থানের পর ১৬৫৩ 
ৃষ্টাবে মহারাষ্ট্রে আগমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে শিবাজীর 
অধীনতায় কর্মগ্রহণ করিয়া পুরন্দরছূর্গের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত 
হন। মোরোপগ্ডের কাধ্যে শিবাজী সন্তষ্ট হইয়া! তীহার প্রতি 
কষ্ণানদীর উৎপত্তিস্থলে সহ্যাদ্রিশিখরে একটা ছুর্গনির্মীণের ভারা- 
পর্ণ করেন (১৬৫৫ খুঃ)। এই কার্ধযও মোরোপণ্ড অতীব 
দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। ইহার পর আরও কতিপয় 
হূ্গনিম্মীণের ভার তীহার প্রতি অগ্লিত হইয়াছিল ।  স্থাঁপত্য- 
বি্ভার স্তায় সামরিকবিভাগের কার্যেও তীহার বিশেষ দক্ষতা 
ছিল। জাঁওলী প্রদেশ ও শূঙ্গারপুররাজ্য-অধিকার-কার্য্যে তিনি 
শিবাঁজীকে বহু প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন। স্তরাং 
তাহার প্রতি শিবাজীর গ্রীতি বন্ধিত হইল। অতঃপর ১৬৫৮ 
ুষ্টাৰে শ্তামরাজপণ্ড যখন ফতেখা সিদ্দির হস্তে পরাভূত হইয়া 
প্রত্যাগমন করেন, তখন শিবাজী পেশওয়া মোৌরোপও্ পিঙগলেকে 
একদল সৈন্যের সৈনাপত্য প্রদাঁনপুর্বক সিদ্দিগণের দমনের 
জন্য প্রেরণ করেন। এই নবীন সেনাঁপতির সৈম্ভ-পরিচালন- 
কৌশলে ও শৌর্্যগুণে ফতেখীঁকে বিব্রত হইতে হইল। 
এই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই বিজাপুর-স্ুলতানের প্রসিদ্ধ 
সেনাপতি আফ্জল খা! শিবাজীর রাজ্য আক্রমণ 'করায় মোরো- 
পঞুকে স্বরাঁজ্যে প্রত্যাবুত্ত হইতে হয় । 

অনন্তর শিবাঁজীর সহিত দন্দযুদ্ধে আফ্জল খা নিহত হইলে, 
তাহার দ্বাদশসহত্র সৈন্য ও প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণকে ছত্রভঙ্নপূর্ব্বক 
পরাজিত করিবার জন্য মোরোপণ্ড ও নেতাজী পাল্কর প্রভৃতি 
শিবাজীর সমরকুশল সেনানীগণ নিযুক্ত হন, এই যুদ্ধে সংকুদ্ধ 
পাঠান-সৈন্যের সহিত ত্রীক্ষণবীর মোরোপণ্ড বিশেষ সাহসের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষের ১৫০ট হস্তী, ৭ সহস্র তুরঙ্গ, ৪ শত 
উষ্ট ও ৭০ লক্ষ হোন স্থেবর্ণ মুদ্রা) লুনপূর্বক আনয়ন করেন। 
মহারাজ শিবাজী তীহাঁর রণদক্ষতায় প্রীত হইয়া তীঁহাঁকে সন্মানি- 
সচক পরিচ্ছদাঁদি প্রদানে গৌরবান্বিত করেন । 

শিবাজীর দেশবিজয়ব্যাপারে এই ব্রাক্মণযুবক বহু সহায়তা 
করিয়াছিলেন । মুসলমাঁনদিগের বিরুদ্ধে বহু অভিযানে মোরে- 
শ্বরপণ্ড বিজয়ী হইয়াছিলেন। রাঁজনীতিজ্ঞতার -ও রাজ্যের 
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পেশবা 
অভ্যন্তরীণ শাঁসনব্যাপারেও তীহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। 


এ কারণে ১৬৬৭ খুষ্টাব্দে শিবাজী যখন দিল্লী গমন করেন, তখন 


তিনি সমস্ত রাঁজকার্যের তত্বাবধানের ভার মোরোপপ্ডের স্কন্ধেই 
অর্পণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর অবর্তমানে মোরোপণ্ড যে 
কেবল তীহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যরক্ষা ও যথাবিধি প্রজাপালন 
করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি কতিপয় অভিনব 
প্রদেশ:জয় করিয়! 'শিবাঁজীর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের 
সীমাবিস্তারও করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত রাজন্বসংস্রান্ত 
নিয়মাদিও রাজা ও প্রজার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল! 
শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়নপুর্বক মথুরায় আগমন করিলে. 
মোগলসমাটের অনুচরেরা তাহার অন্ুসরণপুর্বরক তথায় উপস্থিত 
হয়। শিবাজীর সঙ্গে তাহার দশমবষীয় পুত্র সান্তাজী ছিলেন | 
তীহাকে লইয়া পলায়ন কর! সহজপাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া 
শিবাজী বিশেষ চিন্তিত হন। সে সময়ে মথুরায় মোরোপণ্ডের 
শ্তালক-কৃষ্ণাজীপণ্ড ছিলেন । তিনি মহারাজকে বিপন্ন দেখিয়! 
সান্তাজীর রক্ষা ও নিরধিবন্ে দেশে পৌছাইয়! দিবার ভারগ্রহণ করিলে 
শিবাজী মথুরা ত্যাগ করেন। এদিকে মোগলের চরগণ সান্তাজীকে 
চিনিতে পারিয়া গোলোযোগ উপস্থিত করিল ।  কৃষগ্রজীপঞ্ড 
সান্তাজীকে স্বীয় ভাঁগিনেয় বলিয়া পরিচিত করিলেন এবং মোৌগল- 
দূতের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য স্বয়ং ত্রাঙ্মণ হইয়াও সান্তাজীর সহিত 
একত্র ভোজন করিলেন । তাহার পর তিনি স্বীয় যুগল সহো-. 
দরের সাহায্যে সান্তাজীকে লইয়া গোপনে দীর্ঘপথ অতিক্রম- 
পুর্ববক রায়গড়ে উপস্থিত হন। শিবাজী তাহাদিগকে ধন ও 
'বিশ্বাসরাও” এই উপাধিদানে তুষ্ট করিলেন। 

শিবাজীর দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর তীহার সহিত 
মোগলদিগের যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহার অনেকগুলিতেই মোরো- 
পণ্ডের সমরকুশলতা৷ প্রকাশ পায়। ১৬৭১ খুষ্টান্দে পুণার 
উত্তরাঞ্চস্থিত করেকটা প্রসিদ্ধ ছূর্গ তিনি তাহার ছাদশসহজ 
পদাতিক সৈন্যের বলে মোঁগলদিগের হস্ত হইতে কাঁড়িয় লয়েন। 
তন্মধ্যে “সাহেলর” নামক দুর্গ অধিকার-কাঁলে মোগল-সেনানী 
এখ্লাস খাঁর সহিত তীহার যে ঘোরতর যুদ্ধ: হয়, তাহা 
তদানীন্তন মহারা্র-ইতিহাঁসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাহ্লেরীর যুদ্ধে 
মোরোপণ্ড অসাধারণ শৌধ্য ও সমরকুশলতা প্রদর্শনপূর্ববক 
২২জন প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাধ্যক্ষকে বন্দী করেন। ততিন্ন এই 
যুদ্ধে ৬ সহত্র অশ্ব, ১২৫টা হস্তী, ৬ সহত্র উদ্ী ও বহু ধনসম্পত্তিও 
হস্তগত হয়। শিবাজী এই বিজয়বার্তায় অতীব অন্ত হইয়! 
সেই বিজয়ী ব্রাঙ্মণবীরের গৌরব-বর্ধনের জন্ত তীহাকে এক 
গ্রশংসাপূর্ণ পত্র, ১ হস্তী, ১টা উৎকৃষ্ট অশ্ব ও ভূষণ পি 
পুরস্কারস্বরূপ প্রেরণ করেন। 


পেশবা 


মহারাষ্ট্রদেশের একটা গ্রাম্য-গীতিতে এই সাহেলেরীর যুদ্ধের 
যে বর্ণনা আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, “কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
অজ্জুন যেরূপ কৌরবক্ষয় করিয়াছিলেন, সাহেলরীর সংগ্রামে 
মোরোপও্ড পেশওয়ে সেইরূপ মোগলসৈম্ত বিনষ্ট করেন ।” 

ইহার পর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাঁজীর যখন রাঁজ্যাঁভিষেক হয়, 
তখন মোরোপণ্ডের পেশওয়ে-পদ দৃঢ়ীক্ুত হয় এবং শিবাজীর 
অষ্টপ্রধানের মধ্যে তিনি “মুখ্য প্রধান” নামে অভিহিত হন। 
রাজ্যাভিষেককালে শিবাজী তীহাঁর সচিবগণের পারশ্তনাম পরি- 
বৃ্তিত করিয়া প্রাচীন নীতিশাস্ত্কথিত সংস্কৃত নামকরণ করেন। 
তদনুসারে মোরোপগুকে “সমস্ত রাজকাধ্যধুরদ্ধর রাজমান্ত 
রাজভ্রী। মোবেশ্বরপপ্ডিতপ্রধান” এই পাঠসহ পত্র লিখিতে 
হইবে, স্থিরীক্ৃত হয়। 

পেশওয়ে পদের কর্তব্যাঁদি সম্বন্ধে এই সময়ে যাহা নির্ধীরিত 
হয় তাহা এই,_-€১) রাঁজকা্ধ্যবিষয়ক মন্ত্রণা ; ২) সকল কর্ম্ম- 
চারীকে একমত করিয়া রাঁজকার্ধ্যনির্বাহ ও. সকলের প্রতি 
সমদশ্রিতা ; (৩) অনলস ভাবে সর্বদা সর্বপ্রকারে রাজ্যের হিত- 
সাধনে মনোযোগ 3 ৪) সৈন্যবলের সাহায্যে নব দেশবিজয় ) 
(৫) শক্রপক্ষের ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদসংগ্রহ, 
৮৬») রাজকাধ্যবিষয়ক পত্রা্দি রাজমুদ্রাঙ্কিত ও স্বনামাঙ্কিত করা । 
মোঁরোপণও্ড এই সকল কাধ্যই করিতেন। তাহার বেতন ১৫ 
সহত্র হোন বা স্বর্ণমুদ্রা ছিল ( বর্তমানকালের ৩০ টাকায় 
সেকালের এক হোন হয় )। 

এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে শিবাঁজী তঞ্জোর-বিজয় করিতে 
গমন করেন। সে সময়ে আনাঁজীদতো নামক জনৈক ত্রাক্মণ- 
অচিবের উপর রাজ্যরক্ষার ভার অপ্নিত হইলেও মোরোপগ্কে 
সর্ব বাজকার্য্যপরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয় । কারণ মোরোঁপও 
অপেক্ষা শিবাজীর অধিকতর বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমাঁন্‌ কর্মচারী আর 
কেহই ছিল না'। এই কারণে শিবাজী তীহাকে আপনার দক্ষিণ- 
হস্ত স্বরূপ মনে করিতেন। মোরোপওই উত্তর-কোস্কণ ও বাগ- 
লান-প্রদেশ হইতে মোগলশাসনের উচ্ছেদ করিয়া! উক্ত প্রদেশদ্বয় 
শিবাজীর অধিকারভূক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তীহাঁর চেষ্টায় 
প্রায় ৭০টা দুর্গ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া শিবাঁজীর 
স্বরাজ্যের অন্তভূক্ত হইয়াছিল। অনেক নূতন ছুর্গও তিনি 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । সুরতলুঠনে, পর্ত,গীজ ও আবিসিনীয়- 
দিগের দমনে, ছুর্গাদি ও রাজকার্যের পর্য্যবেক্ষণাদিতে তিনি 
সর্বদা অগ্রর ছিলেন। নিজের স্বার্থের প্রতি তীহার আদৌ 
দৃষ্টি ছিল না। কাজেই শিবাজীর তাহার প্রতি অসাধারণ 
বিশ্বাস ছিল। আনাজীদত্তো নামক শিবাজীর অন্ততম ব্রাঙ্মণ- 
কর্মচারীও একজন কৃতকর্থা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু মোরো- 


[ ১৪৭ ] 


পেশবা 


পণ্ডের প্রতি শিবাঁজীর অধিকতর নির্ভরশীলতা দেখিয়া তিনি 
তাহার ( মোরোপণ্ডের ) বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন | 
শিবাজীর জীবদশায় সে বিছেষ প্রকাঁশ পায় নাই। 

১৬৮০ খুষ্টান্দে শিবাজীর মৃত্যু হইলে, নবপ্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র 
রাজ্যে বিষম গোলযোগের সুত্রপাত হয়। শিবাঁজীর জোষ্টপুত্র 
সাস্তাজী নিতান্ত ছুশ্চরিত্র ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন বলিয়া 
শিবাজী তাহাকে পনালাছর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
মৃত্যুকালে তিনি কতিপয় প্রধান কর্মচারীর নিকট এইরূপ 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, “সান্তাজী রাজা হইলে স্বীয় 
বুদ্ধির দোষে রাজ্যক্ষয় করিবে; কনিষ্টপুত্র রাঁজারামের দ্বারা 
রাজ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব।” শিবাঁজীর এই মন্তব্যের উপর 
নির্ভর করিয়া রাঁজকর্মচাঁরীরা রাজারামকে বাঁজা করিয়! রাজ্য- 
পালন করিবার সঙ্কল্প করেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তীহার 
পত্বী-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল রাজারামের জননী সোয়রাবাই 
জীবিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সাম্তাজীকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে 
রাজা করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
এদ্রিকে অরঙ্গজেবও এই সময়ে দাক্ষিণাত্য বিজয় করিবার জন্য 
অসংখ্য সৈন্যসহ হাইদরাবাদের সমীপবর্তী হইয়াছিলেন। মহাঁ- : 
রাষ্ট্রবিজয়ও তাহার প্রধাঁন লক্ষ্য ছিল। কাজেই অকর্মণ্য ও 
ক্রুরপ্রকুতি সাল্তাজীর পরিবর্তে ধীরম্বভাব রাজারামকে সিংহাসনে 
স্থাপন করাই -সকল রাজকর্মচারিগণের বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইল। এই কারণে প্রথমে শিবাজীর মৃত্যু-সংবাদ 
গোপন করিয়া পনালা-দুর্ হইতে সান্তাজী যাহাতে অবতরণ 
করিতে না পারেন, -তাহার জন্য সেখানকার হাবিলদারকে পত্র 
লিখিত হয়। হূর্ভাগ্যক্রমে এই পত্র সান্তাজীর হস্তগত হওয়ায় 
তিনি ছুর্গস্থ কর্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া সিংহাসনলাভের জন্য 
কতিপয় মরাঁঠা-সর্দারকে পত্র লিখিলেন। তাঁহার কৌশলে 
অনেকে তীহার বশীভূত হইল। তাহাদিগের সাহায্যে তিনি 
কয়েকজন দেনাঁনীকে বন্দী করিয়া! সসৈন্যে রায়গড় অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীমতী সোয়রা-বাইর আদেশে 
মোরোপও প্রভৃতি কর্মচারিগণ রাজারামকে. সিংহাসনারূট 
করিয়াছিলেন । পান্তাঁগী রায়গড়ে উপস্থিত হইয়াই আগ্রে মোৌরো- 
পণ্ডের ও আঁনাঁজী-দত্তোর গৃহাঁদি লুঠনপুর্ব্ক তাহাদিগকে 
বন্দী করিলেন, এবং রাজবিদ্রোহীপরাধী কতিপয় ব্রাঙ্মণেতর 


(১) আমরা বখরলেখকের মতানুনরণ করিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিলাম। গ্রাণ্ট ডফ বলেন, অপরাঁপর কর্মনচারিগণের বিপদ্‌ দেখিয়! 
ও আনাঁজী দত্তৌর সহিত নির্ধিববাদে কাজ করিতে ন! পারিয়৷ মোরোপণু 
আত্মরক্ষার জন্য সাম্তভ'জীর পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্ত তিনি কখনই 
সাস্তাজীর বিশ্বাসভজন হইতে পারেন নাই । 


পেশবা 


জাতীয় কর্মচারীর প্রতি তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডের আদেশ ক্রিলেন। 
রাজারামও নজরবন্দী হইলেন। তীহার জননীকে অতীব 
নিষ্ঠরতাবে হত্যা করা হইল ! 

সান্তাজী সিংহাসনারোহণকালে অভিষেকোৎ্সৰ উপলক্ষে 
মৌরোপওুকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অপর কম্মচারিগণও এই 
সময়ে মুক্তিলাভ করেন। শিবাজীর সময়ে ধাহারা অষ্ট প্রধান 
ছিলেন, তাহাদিগের সকলকেই স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
মোরোপগুও পুর্বপদ্ লাভ করেন, কিন্তু শিবাঁজীর সময়ে তাহার 
যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহা তিনি আর লাভ করিতে 
পারিলেন না। সান্ভাজীর দুরাঁচারে অপর সকলের ন্যায় তীহাঁ- 
কেও হতমান হইতে হইয়াছিল। তথাপি তাহার পূর্ব্ব তেজস্বিতার 
হাঁস হয় নাই। সাস্তাজীর ছ্র্যবহারে উত্যক্ত হইয়া কতিপয় 
কর্মচারী রাজারামকে পুনর্ধার সিংহাসনাধিরূঢ় করিবার চেষ্টা 
করেন। এই যড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে মোরোপণ্ডের প্রতিন্দ্ী 
আনাজী দত্তো অগ্রনায়ক ছিলেন। সাম্তাজী এই অংবাঁদ অবগন্ত 
হইয়া বিপ্লবকারীদিগকে বন্দী করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনে- 
কেরই প্রাণদণ্ড হয়। আনাজী-দত্তোকেও দেহান্ত 'দগডভোগ 
করিতে হইয়াছিল। রাজ্যে এইরূপ ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সকলেই 
অতীব দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই এজন্য সাস্তাজীকে 
কোনও কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। মোরোপণ্ডের প্রতি আনাঁজী 
দত্তোর বিদ্বেষ ভাব ছিল, তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিদন্দীর হত্যায় 
অসন্তষ্ট হইয়! স্পষ্টাক্ষরে সাস্ভাজীকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! 
আপনি একজন প্রাচীন কর্মচারী ও ব্রাহ্মণের বধ্সাঁধন করিয়া 
ভাল কার্য করিলেন না। আপনার কাঁধ্য নিতান্ত অধর্মমমূলক 
ও অজ্ঞতীপ্রস্থত হইয়াছে, ইহার ফল আপনাকে একদিন ভোগ 
করিতে হইবে ! মোরোপণ্ডের এই স্পষ্ট উক্তি সাম্তাজীর নিকট 
গ্রীতিকর হইল নাঁ। কাঁজেই ইহাঁর জন্য মৌরোপগ্ডকে 
একদিন গিরিছুর্গে বন্দিভাবে বাস করিতে হইয়াঁছিল। ইহার 
পর শিবাজীর কর্ণাটস্থিত প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা বহুমূল্য উপ- 
টৌকনাঁদি সহ সান্তাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আঁসেন। 
তিনি সাঁস্তাজীর রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যাবলীর জন্য তাহাকে 
মৃদু তিরস্কার করিলে সাম্ভাজী মোরোপগ্ডকে কারামুক্ত করেন। 
কিন্ত ইহার পর তাহাকে আর পেশওয়ের পদে নিযুক্ত করা হয় 
নাই। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই ১৬৮৩।৪ খুষ্টাবে তীহার 
কষ্টময় বার্দক্যজীবনের অবসান হয়। ৃ 

শিবাঁজী রাজ্যাভিষেককালে স্বীয় অষ্ট প্রধানের (সচিবের ) 
যে সংস্কৃত নামকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার একটী ভিন্ন অন্য সকল- 
গুলিই মহা বাষ্্-সাআাজ্যের অবসান পর্য্যন্ত অবিরৃত ছিল। কিন্ত 
পেশওয়ে পদের “মুখ্যপ্রধান” এই সংস্কত নামটা শিবাজীর 


[১৪৮ ] 


[শিশনশী 
মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া পুনর্ধার পারসীক 
“পেশওয়ে” শব্দের বহুল প্রচার হইয়াছিল 


নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর পেশওয়ে ।-_ ইনি ময়ুরেশ্বর ভ্রিমল 
পিঙ্গলের পুত্র ॥ মোরোপগু দ্বিতীয় বার বন্দী হইলে নীলকণ্ঠ 


পণ্ড পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু পেশওয়ে-পদ 
লাভ করাই তীহার সার হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত পদো- 


চিত কোনও ক্ষমতারই অধিকারী হইতে পারেন নাই । কলশ 
বা কব্জী নামক জনৈক কান্যকুক্জদেশায় ব্রাহ্মণ হীনমতি সান্তা- 


, জীর নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া কাধ্যতঃ তাহার প্রধান মন্ত্রীর 


( পেশওয়ের ) পদ লাভ করেন। এই ব্যক্তির রাঁজকার্য্যে বিশেষ 
জ্ঞান ছিল না। কবজী তন্ত্রশান্ত্রে ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে বিশেষ 
অভিজ্ঞ। তিনি মন্ত্রবলে রাজ্যবিস্তার ও ধনবুদ্ধি করিতে সমর্থ, 
সাম্তাজীর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি 
তীহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার 
তোষামোদে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার উপ- 
দেশীনুসারে অনেক প্রাচীন কার্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মচারীকে 
পদচ্যুত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির হস্তে সমস্ত রাঁজকার্য্যের 
ভার ন্যস্ত করিয়! সান্তাজী সুরাপানে মত্ত হইয়! অন্তঃপুরবিহার- 
স্থুখে নিমগ্ন হওয়ায় রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইল ॥ শিবা- 
জীর সময়ের সামরিক ও প্রজাপালনমূলক নিয়মাবলী লজ্ঘিত_.. 
হওয়ায় দেশে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল, গ্রজাগণ কষ্ট: 
সহা করিতে না পারিয়া মোগল ও বিজাপুর-রাজ্যে গিয়া বাস 
করিতে লাগিল। এদিকে সান্তাজীর অবস্থাও বিলাসব্যসনে 


এরূপ শোচনীয় হইয়। উঠিল যে, রবজী ভিন্ন আর কাহারও 


তাহার সাক্ষাৎকার লাভের আদেশ রহিল না। পরিশেষে 
তাহার অবস্থা এরূপ হইল যে, কবজীও তাহার সম্মুখীন হইতে 
ভয় করিত। অবসর পাইয়া মোগলসম্রাু অরঙ্গজেৰ এই 
সময়ে মহারাষ্ট্র আক্রমণ করেন। ইংরাজ ও পর্ভ,গীজ বণিকেরা! : 
এবং কোঙ্কণের হাবসীরাও ( আবিসিনীয়েরাও ) শত্রতাসাঁধনে 
ক্রটা করিলেন না। সান্তাজী কয়েকবার শৌধ্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাহার সে তেজঃ নির্বাপিত হইল। 
বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ লইয়া কার্য্যকরা তাঁহার প্রকৃতির 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। নিজের রাজনীতিজ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল 

না। বিজাপুর ও গোলকুগীপতিদ্ধয়ের সহায়তা পাইয়া 
তিনি মোগলদিগকে বাধ! দিতে অগ্রসর হইলেন না। কাজেই: 
মহারাষ্ট্রে মোগলদিগের প্রতাপ বাড়িল। পরিশেষে তাহাকে, 
স্বয়ং শক্রক্তৃক বেষ্টিত হইতে হইল। এই অন্তিম কালে 
তিনি একবার স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিলেন। মোগলদিগের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ব হইয়। সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিবার 
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পেশব! [ ১৪৯ ] পেশব] 
সংকল্প করিলেন কিন্তু সে গৌরব তীহার ভাগ্যে ছিল না। বস পুত্রকে অমাত্য রামচন্্ নীলকঠ প্রতিনিধি ্রহ্লাদ নিরাজী 


মোগলদিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাঁহাকে অতীব নির্দয় ভাবে 
নিহত হইতে হুইয়াছিল। 

সাম্তাজীর রাজত্বকালে নীলক পণ্ড নামেমাত্র পেশওয়ের 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও কবজীই কার্যযতঃ পেশওয়ের সমস্ত 
কর্তব্য সম্পাদন করিত। কাজেই নীলকণ্ঠের প্রতি কর্ণাটক- 
প্রদেশের শাসনভার অপ্সিত হয়। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি 
ও প্রদ্দেশেই অবস্থান করিতেছিলেন। 

সাম্তাজীর মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর রাঁজারাম 
মুক্তিলাভ করিয়া রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবাঁর চেষ্টা করেন । কিন্ত 
তাহার অল্নবয়স্কতা ও মোৌগলদিগের প্রাধান্যবশতঃ তাঁহাকে 
আত্মীয় বান্ধবগণ সহ ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র ত্যাগপূর্বক শাহজীর 
(মহারাজ শিবাজীর পিতার ) জাইগীর তঞ্জোর অঞ্চলে গিয়া 
জিঞ্রিছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তীহার আগমনবার্ড শ্রবণ 
করিয়া নীলকণ্ পণ্ড তঞ্জোরের সমস্ত বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করিয়া 
তাহার অভার্থনার জন্য প্রত্যুদ্গমন করেন। মোগলেরা যাহাতে 
তাহার তঞ্জোর-প্রবেশে বাঁধ! দিতে না পারে, তিনি তাহাঁরও 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তথায় রাজারাঁম সিংহাঁ- 
সনারোহণ করিয়া অষ্ট প্রধানের নিয়োগ করেন, তখন নীলক 
পণ্ডের পেশওয়ে-পদ পুনর্ববার দৃড়ীকৃত হয়। বহু দিবস পর্য্যন্ত 
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া যখন রাজারাম ১৬৯৭ 
খুষ্টাব্ধে মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন নীলকণ্গ পণ্ডও 
তীহার সহিত বিশলগড়ে উপস্থিত হন। ইহার পর রাজারামের 
রাজত্ব কাঁলের শেষ পধ্যন্ত তিনি পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত অষ্ট প্রধানের মধ্যে পেশওয়াই মুখ্য 
প্রধান ছিলেন। রাজারামের সময়ে অষ্ট প্রধানের উপর 
“প্রতিনিধি” নামক একটী পদ সৃষ্ট হয়। প্রহ্লাদ নিরাজী 
নামে এক ব্রাঙ্গণ রাজারামের জিঞ্জিগমনকালে তাহার পলায়নে 
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।  মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ- 
বিগ্রহে তীহার শৌধ্যবী্ধ্য ও কাঁ্ধ্যকুশলতা৷ বিশেষরূপে প্রকা- 
শিত হইয়াছিল। এই কারণে রাজারাম প্প্রতিনিধি”-পদের 
সথষ্টি করিয়া তাহাকে এঁ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নীলকগপ্ড 
পিতার স্তায় কার্য্যদক্ষ ও যশস্বী ছিলেন না। কাজেই প্রতিনিধির 
প্রতিপত্তি সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে অতিশয় বর্ধিত হইয়াছিল। 
এমন কি পেশওয়ের নামও অনেকে যেন বিস্বৃত হইয়। গিয়া 
ছিল। তাহার রাজমুদ্রায় নিয়লিখিত শ্লোকটা উতৎকীর্ণ ছিল,_- 

“শ্রীরাজারাম নরপতি হর্ষনিধান। 
মোরেশ্বর-স্থৃত নীলকগ মুখ্য প্রধান ॥” 
রাজারামের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী তারাবাই স্বীয় দশমবর্ষ 
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ও পেশওয়ে নীলকগের সাহায্যে মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে স্থাপন 
করিলেন। তারাবাই অতিশয় বুদ্ধিমতী ও রাঁজনীতিকুশলা 
রমণী ছিলেন। মোঁগলেরা ভাবিয়াছিল, রাজারামের মৃত্যুতে 
মহারাষ্ট্রগণ হতাঁশ হইয়া পড়িবে । কিন্তু তাঁরাবাই যেরূপ 
দক্ষতার সহিত রাঁজকাধ্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অন্প- 
দিনের মধ্যেই তীহাদিগের ধারণায় ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইল। 
তারাবাই অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা 
করিলেন। তিনি স্বয়ং নানা দুর্গে উপস্থিত থাকিয়! হুর্গপতি- 
গণকে সমর-ব্যাপারে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । মুসলমান- 
দিগকে প্রমাদ গণিতে হইল। অরঙ্গজজেব ২০ বৎসর পর্যন্ত 
যুদ্ধ করিয়াও বিফলপ্রযত্র হওয়ায় ও : মহাঁরাষ্ট্রদিগের বিক্রম 
দিন দিন বর্দমান দেখিয়া প্রাণভয়ে দাঁক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন । 
১৭০৭ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীমাসে আঙ্গদনগরে উপস্থিত হইয়াই 
হতাশায় তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। 

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণের মধ্যে সাআাজ্যের 
উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহাঁতে মহারাষ্ট্র- 
দিগের ক্ষমতা অধিকতর বাড়িয়া যায়। তাহাঁদিগের পুনঃ 
পুনঃ আক্রমণে ব্যস্ত হইয়া মোঁগলেরা ভেদনীতির অবলম্বন 
করেন। সান্তাজীর মৃত্যুর পর তাহার অল্পবয়স্ক পুত্র শাহু ও 
তীহার জননী যশোঁদা € এস ) বাই মোগলদিগের হস্তে বন্দী 
হইয়াছিলেন। সম্রাট তাহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার 
অসদ্যবহার করেন নাই। এক্ষণে উত্তেজিত মরাঠাগণকে 
শান্ত করিবার জন্য মোগলেরা শাহু ও তাহার জননীকে ছাড়িয়া 
দিয়। মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সদ্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি- 
লেন। তীহার! ভাবিয়াছিলেন, শাহকে ছাঁড়িয়া দিলে এক 
রাজ্যে ছুইজন রাজা হইবে, রাজারামের পুত্রের সহিত শাহুর 
বিবাদ ঘটিয়া সেই কলহাগ্রিতে মহাঁরারাজ্য ভন্মশেষ হইয়া 
যাইবে। কিন্ত তাহাদিগের সে আশাঁও সফল হইল না । 

শাহুর মুক্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তারাবাই তাহাকে 
রাঁজ্যাংশ -হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জালশানু বলিয়া ঘেষিণা 
করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফলোঁদয় হইল না। 
শাহু মহারাষ্ট্রে আসিয়া কয়েকজন বড় বড় সর্দারকে হস্তগত 
করিয়া তারাঁবাইর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভবপূর্ব্বক 
স্বয়ং ১৭০৮ খুষ্টাব্দে মার্চমাসে সাতারার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। রাজারামের সময় সাতারায় মহারাষ্ট্রের রাজধানী 
স্থাপিত হইয়াছিল। 

শাঁহু মহারাষ্ট্রে আগমন করিলে নীলকগুপণ্ড পেশওয়ে 
তারাবাইর পক্ষাবলম্বনপূর্ববক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগি- 
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লেন। কিন্তু তাহার অধীন জনৈক সেনানী খান্দেশে পাঁচ সহজ 
সৈন্তসহ শাহুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহাঁতেও নীল- 
কের মত পরিবর্তন হয় নাই । তারাবাই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া 
পলায়ন করিলেও তিনি তাহার অন্গুবর্তী হন। ইহার অন্পদিন 
পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। 

নীলক্গপগ স্বীয় জীবদ্দশায় কখনও স্বাধীনভাবে স্বীয় কাঁধ্য- 
দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। 

বহিরও (ভৈরব ) মোরেশ্বর পিঙ্গলে ।-_ মহারাজ 
শাহ্‌ ছত্রপতি উপাধিগ্রহণপুরর্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইলে নীলকগের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহিরওপগ্কে স্বীয় পেশওয়ে নিযুক্ত করেন 
(১৭০৮ খুঃ। ) খুষ্টীয় ১৭১৩ অব পথ্যন্ত তিনি শাহুর প্রধান 
মন্ত্রীর কার্য করেন। নীলকগপণ্ডের গ্াঁয় তাহার জীবনও 
বিশেষ ঘটনাঁপূর্ণ নহে। কল্যাণ, জুন্নর ও রাজমাঠী প্রভৃতি 
তালুকের রক্ষার ভার তাহার উপর: অগিত হইয়াছিল ।: তিনি 
মহারাঁজ শাহুর রাজ্যবিস্তারকার্য্যে কোনও সহায়তা করিতে 
পারেন নাই, বরং ১৭১৩ খুষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কান্কোজী 
আঙ্গের বিদ্রোহদমন করিতে গিয়া! স্বয়ং পরাজিত হইয়া 
বন্দী হন। তাঁহার রক্ষণাধীন রাজমাঠী প্রভৃতি স্থানও আঙ্গের 
হস্তগত হইল। এই সময়ে বাঁলাজী বিশ্বনাথ 'নামক -এক 
্রাহ্মণ-কর্মচারীর অভ্যুদয় হইতেছিল। তিনি আল্গেকে পরাস্ত 
করিয়া বহিরওপগ্ডকে মুক্ত করিয়া আনিলে শাহু বিশেষ প্রীত 
হইয়া তাহাকেই পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধানের পদ প্রদান করেন । 
বহিরওপও পদচ্যুত হন।  তদবধি বালাজী বিশ্বনাথের বংশধর- 
গণের কার্্যদক্ষতাগুণে মহারাষ্্ররাজ্যের পেশওয়ে-পদ তীহা- 
দ্রিগের বংশান্থগত হইল। এমন কি পরিশেষে তীহাঁরাই এক 
প্রকার মহারাষ্ট্রদেশে সর্বে্সর্বা হইয়া দাড়াইলেন । 

পিঙ্গলেবংশের সহিত পেশওয়ে-পদের সম্বন্ধ এইখানেই ছিন্ন 
হইল। পিঙ্গলেবংশে এক মোরোপগুই জন্মভূমির স্থক্কতী সন্তান 

হইয়াছিলেন। বজগবেশের রাটীয়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও বৈদিক- 
শ্রেনীর হ্যায় মহারাখেও দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ ও কহাঁড়ে এই তিন 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। পিঞঙ্গলে-বংশীয়গণ দেশস্থ শ্রেণীর অন্তর্গত 
বা সহ্যাদ্রির পুর্বাঞ্চলবাদী ছিলেন । অতঃপর পেশওয়ে-পদ 
ধাহাদিগের পুরুষান্ুগত হয়, তীহারা কোক্ণস্থ বা! সন্া্রির 
পশ্চিমস্থিত প্রদেশবানী ছিলেন । কোস্কণস্থ পেশওয়েদিগের গ্রভুত্ব- 
কালে দেশস্গণ রাজকাধ্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতে ন৷ পারিয়া 
কিরতপরিনাণে অনন্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় । , কোস্কণ- 
দেশীয়েরা ইহার পুর্ব রাজকা্যে বড় একটা প্রবেশ করিবার অব- 
সর পায় নাই। বালাজী বিশ্বনাথের বংশধরগণের আমলে প্রায় 
সকল রাজকার্যেই কোস্বণস্থ ব্রাহ্মণদিগের বাহুল্য ঘ্টয়াছিল | 
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বালাজী বিশ্বনাথ ।__-কো্কণের অন্তর্গত “াণকোটস। 
নামক প্রণালীর উত্তরতীরস্থিত শ্রীবর্ধনগ্রামে বালাজী বিশ্ব-: 
নাঁথের জন্ম হয়। শ্রীবর্ধন গ্রাম তখন জঞ্জিরা দ্বীপের সিদ্দি_ 
বা আবিসিনীয়গণের অধীন ছিল। প্রাচীনকালে এই গ্রাম; 
বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 

বালাজী বিশ্বনাথের পিতামহ জনার্দন পপ্তভট্ট শ্রীবর্ধন-গ্রামের 
দেশমুখ ও গ্রামলেখক ছিলেন। মহালের জমাবন্দীর_ কার্ধ্য-. 
পর্যবেক্ষণ ও গ্রামের রাজন্ব আদায় প্রভৃতির ভার তাহার প্রতি 
অর্পিত ছিল। তাহার দুইটা পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্টের নাম বিশ্বনাথ-.: 
পণ্ড পৈতৃক-পদে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বালাজী_ 
বিশ্বনাথভট্রও দেশমুখ ও গ্রামলেখকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, : 
স্থতরাং দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারের বমি তাহার কিয় 
পরিমাণে সন্বদ্ধ ছিল। 

খুষ্টায় ১৮শ শতাব্দীর -প্রীরন্তে বুবর্ণছর্গ- ঠ টি 
বাণকোট নামক প্রণালীর মোহানার নিকট অবস্থিত) ও. 
উহার ১৫মাইল দক্ষিণস্থিত অঞ্জনবেল নামক ছুর্গ এবং তাহার 
চতুঃপার্ববস্তী প্রদেশ জঞ্জিরার সিদ্দিদিগের শাসনার্ীন: ছিল। 
এই কাঁরণে বাণকোট-প্রণালীর উপরও তাঁহার! আপনাদিগের 
আধিপত্য রাখিয়াছিলেন। এদিকে আঙ্গে, উপাধিকারী মরাঠা- 
পরিবারের হস্তে মহারাষ্্রীয় নৌসেনার আধিপত্য ছিল। কাজেই. 
সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহের অধিকার লইয়া তদানীন্তন নৌনেনানী 
কাঁহ্ছোজী আঙ্গের সহিত সিদ্দিগণের শত্রুতা চলিতেছিল। 
সময়ে সময়ে তাহাদিগের শক্রতা বৃদ্ধি হইত। বাঁলাজী বিশ্ব- 
নাথ-ভষ্ট যখন যৌবনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, : 
যুবতী ও গুণবতীভার্য্যা রাধাবাই এবং বাজীরাও ও চিমাজী 
আগ্পা নামক পুত্রদ্বয়কে লইয়! শ্রীবদ্ধনগ্রামে: স্থুখে কালযাপন 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাক্বোজী আঙ্ছে, ও জঙগ্জিরার অধ্ধি ৷ 
পতি সিন্দি কাঁসিমের. মধ্যে বিষম বিবাদানল,প্রজলিত হয়: 
কাহ্ছোজী সিদ্দির কর্পুচারীদিগকে ভাঙ্গাইয়া৷ ন্বদলভুক্ত করিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে কোনও : হুষ্টব্যক্তি সিদ্ধি 
কাসিমকে গিয়া বলে যে, “বালাজী বিশ্বনাথ, গোপনে আঙ্ছের, 
পক্ষ অবলম্বন করিয়ছেন।” কাসিম অতিশয় লঘুমতি_ ও. 
সন্দি্ধচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া বালাজীকে সপরিবারে ধৃত করিবার আদেশ. প্রচার 
করিলেন । - প্রথমে বাঁলাজীর. কনিষ্ঠ : জানোজী ধুত. হন। 
সিন্দি বিনা বিচারে তাহার প্রাণদগ্ীজ্ঞা করেন। হতভাগ্য ৷ 
জানোজীকে একটা বস্তার মধ্যে পুরিয়া রা নিমজ্জিত করা 
হয় (১৭০১ খুষ্টাব্দ )। 

এই ঘটনার বালাজী বিশ্বনাথ নি লি ও টু 


পেশবা [ 


 সস্পপ্পসল 
স্পটে 


প্রণালীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত ব্লোস গ্রামে উপস্থিত হইলেন। 
এ গ্রামে হরি-মহাদেব-ভান্ুনামক এক সজ্জন ব্রাহ্মণ: বাঁস করি- 
তেন। বালাজীর সহিত তাহার বাল্যন্ধত্ব ছিল। বাঁলাজী ভবিষ্যৎ 
কর্তব্যতা সম্বন্ধে তীহার সহিত পরামর্শ করির। স্থির করিলেন 
যে, কোস্কণ পরিত্যাগপূর্বক সহাদ্রির পূর্বাঞ্চলে গিয়া কোনও 
স্থানে চাকরী গ্রহণ করাই তীহার পক্ষে কর্তব্য । ভাঙ্ু-পরি- 
বারের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না'। এ কাঁরণে তীহারাঁও বালাঁজীর 
অনুবত্তী হইবার ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলেন । 

অতঃপর ভষ্ট ও ভান্গু কিয়দ.র অগ্রসর হইতে না হইতে সিদদি 
কাসিম বাঁলাঁজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়া! তাহাকে ধরিবাঁর 
জন্য অঞ্জনবেলের ছূর্গাধিপতির প্রতি আঁদেশপত্র প্রেরণ করেন। 
সহ্াাদ্রির পাদমূলে তিওরাঘাট নামক স্থানে বালাজী ধৃত ও 
অঞ্জনবেলের ছুর্গে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। দিদ্দির আদেশে 
তীহাকে প্র ছুর্গে ২৫ দিন বাঁস করিতে হয়। এই. বিপৎকালে 
হরি-মহাদেব্-ভান্ু তাহার ছুই ভ্রাতৃসহ বহু যত্ব করিয়া কেল্লা- 
দারকে বশীভূত করেন। তীহাদিগের চেষ্টার ফলে বালাজীর 
মুক্তিলাভ ঘটে । এই ঘটনায় কৃতজ্ঞ হইয়া বাঁলাজী স্বীয় উপা- 
জ্জনের চতুর্থাংশ ভান্ুদিগকে প্রণান করিতে প্রতিশ্রুত হন। 

সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া ভট্ট ও ভাঙ্গ পুণার নিকটস্থিত 


সাসবড়-গ্রামের অন্থাজীত্রিত্বক পুরন্দরে (গ্রাণ্টডক্‌ ইহাকে 
আবাজীপণ্ড করিয়াছেন) নামক জনৈক সন্রান্ত ব্রাহ্মণের ৷ 


রক্ষার জন্য সপরিবারে সিদ্দির অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বাণকোট- 


১৫5 ] 


আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই সময়ে মহারাঈদেশে ঘোর বিপ্লব. 


চলিতেছিল। মহারাজ রাজারামের পত্রী তারাবাই মহারাস্র- 


 ব্লাজ্যে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। মহারাষ্ীয়েরা মৌগলদিগকে স্বদেশ 


হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য: প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতেছিল। 
যেব্যক্তি কোনরূপে একটী ঘোড়া ও একখানি বল্লম সংগ্রহ 


করিতে পারিয়াছিল, সে-ই মোগলদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে 
অমাত্য রামচন্দ্রপ্ প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিশ্বক, সচিব ৷ 
শহ্করজীনারায়ণ ও ধনাজীজাধব, প্রস্থতি মহারাষ্ট্ীয় সার্দীরগণের : 


ছিল। 


 ৰীর্ধ্যবিক্রমে সমগ্র দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইতেছিল। মোগলেরা 
মহারাস্্ীয়দিগের রুদ্রমুস্তিদর্শনে: ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়া- 
ছিলেন। মোগল-শাসিত প্রদেশে মহারাঈট অধিকাঁর বিস্তৃত 
হইতেছিল। স্থৃতরাং কাধ্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের পক্ষে 
এ সময়ে দেশে কার্য্যক্ষেত্রের অভাব ছিল না। 


অন্বাজীপগ্ড, বালাজীপও ও ভানু ত্রিতয়ের পরামর্শে প্রথমে 


কোনও ব্যর্সায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহাদিগের.. লাভজনক : হইবে 
বলিয়া স্থিরীক্কত হইল। তদন্ুদারে তীহার! প্রথমে তদানীন্তন 
মহারাষ্্র-রাজধানী সাঁতারায়- গমন করিলেন (১৭৭৭. খৃষ্টাব্দ )। 
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তথায় অন্বাজী ও বালাজী রাজপ্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বকের 
অনুগ্রহে একটা তালুকের রাজস্ব আঁদীয় করিবার ঠিকা 
গ্রহণ করিলেন। তীহাঁদিগের অবীনতায় ৫ শত অশ্বারোহী 
সৈগ্ঠ রহিল। অন্বাজীপণ্ডের ন্তাঁয় সনত্ান্ত ও বালাঁজী বিশ্বনাথের 
হ্টায় দেশমুখের কাধ্যে সুদক্ষ ব্যক্তির পক্ষে সেকালে এরূপ 
কর্মমলাভি বিশেষ কষ্টকর ছিল নাঁ। সে যাঁহা হউক, সেই কার্য্ে 
তাহাদিগের দক্ষতা বেখিয়! প্রতিনিধি মহাশয় তাহাদিগকে 
সেনাপতি ধনাজীজাধব রাঁওয়ের অধীনতাঁয় রাঁজম্ব-বিভাঁগে কারি- 
কুনের পদে নিযুক্ত করিয়া! দিলেন ( ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ )। বালাজীর 
বেতন বার্ষিক ১ শত মুদ্রা ধার্য হইল। ভান্তত্রিতয়ের মধ্যে 
কনিষ্ঠ রামাজী-মহাঁদেব সচিব শঙ্করজী নারায়ণের অধীনতায় 
কর্ম পাইলেন । হরি মহাদেব ও বালাজী মহাদেব ভানু, বালাঁজী 
বিশ্বনাথের নিকট, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে মহারাইঈরাজ্যে নান! প্রকার বিপ্লব চলিতে- 
ছিল বলিয়া রাজস্ব আদায়ের তেমন স্বন্দোবস্ত ছিল না। 
শানু সিংহাসনে আরোহণ করিলে সে বিশৃঙ্খলার কিয়ৎ- 
পরিমাণে লাঘব হয়। স্থতরাং বালাজী বিশ্বনাথ বাঁজস্বসংক্রান্ত 
কার্যের বিশেষ সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কৃষিকার্য্যে উৎসাহদানপুর্বক তিনি রাজস্ব আদায়ের এরূপ 
স্ুনিয়ম সংস্থাপন ও তৎসংক্রান্ত হিসাবের কাগজপত্র গুলি 
এরূপভাবে প্রস্তুত করিলেন যে, অল্পদিবসের মধ্যেই রাঁজন্ব 
বিভাগের সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। তাহার এইরূপ 
কার্ধ্যদক্ষতাঁর পরিচয় পাইয়া সেনাপতি জাধবরাও তাহার 
একান্ত পক্ষপাতী হইলেন । মহারাজ শাহুর নিকটেও বালাজী 
বিশ্বনাথের কাঁধ্যততপরতাঁর কথা৷ অবিদ্দিত রহিল না । ১৭০৯।১০ 
খুষ্টাব্ধে ধনাঁজী জাধবের মুত্যু হইলে মহারাজ শাহ রাজস্ববিভাঁগের 
সমস্ত ভাঁর বাঁলাজী বিশ্বনাথের উপর অর্পণ করিলেন। জাধব 
রাঁওয়ের পুত্র চন্দ্রসেনের হস্তে কেবল সামরিকবিভাগের ভার 
রহিল। বাঁলাঁজীর উপর সেনাপতি চন্দ্রসেনের আর কোনও 
কর্তৃত্ব রহিল, না। এই ঘটনার চন্দ্রসেনের মনে বাঁলাজীর 
সম্বন্ধে বিদ্বেষের সঞ্চার হয় । ইহার পর যে ঘটন! ঘটে, তাহাতে 
সেই বিদ্বেষ অতিশর বদ্ধিত হইনা চন্দ্রসেনকে বালাঁজীর ঘের 
শক্ররূপে পরিণত করে। 

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তীয় জোষ্ঠপুত্র বাহাছুর শাহ 
সেনাপতি জুলফকররখাঁকে দাক্ষিণাত্যের শীসনভার প্রদান 
করিয়াছিলেন। মোঁগল-সেনানী হায়দরাবাদ জয়করণার্থ যাত্রা 
করিলে মহাঁরা্দিপতি শীহু তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন। জুলফকাররথা! পূর্বাবধি.শাহুর মঙ্গলাঁকাজ্ফী ছিলেন। 
বর্তমান ঘটনায় তিনি বাহাছুরশাহকে বুঝাইয়া শাহুকে দক্ষিণা- 
জু 
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এপাশ শি 


পথের চৌথ ও সরদেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ ) স্বত্বের 
সনন্দ প্রদান করাইয়াছিলেন। ১৭১২ খুষ্টাব্দে বাহাছুরশাহের 
মৃত্যু হইল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তদীয় পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হয়। এই বিবাদের ফলে প্রথমে জহান্দর শাহ ও 
তৎপরে ফরুখ্শিয়ার রাজ্যারোহণ করেন | এই বিপ্লবের সময় 
জুলফকারখা নিহত হন এবং চীনকিলিচর্খা ,নামক এক্‌ 
মুসলমান-সর্দার “নিজাম উল্মুল্ক” পদবীসহ দাক্ষিণাত্যের 
স্থবাদার-পদে নিযুক্ত হন । 

এই নূতন স্ববাদারের আগমনে দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্য 
হইতে মহারাস্ীয়গণের চৌথ ও. সরদেশমুখী আর পূর্ববৎ যথা 
সময়ে আদায় হয় না দেখিয়া, মহারাজ শানু ১৭১৩ খুষ্টাবে 
সেনাপতি চন্ত্রসেনজাধবকে তাহা! আদায় করিবার জন্য সন্ত 
প্রেরণ করিলেন। সংগৃহীত রাঁজস্বের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করি- 
বার জন্য বালাজী বিশ্বনাথ তাহার সহকারীরূপে প্রেরিত হন। 
এই ঘটনায় সেনাপতির মনে হইল যে,-বুলাজী বিশ্বনাথকে 
তাহার কাধ্যপরিদর্শনের জন্যই প্রেরণ কর! হইয়াছে । স্তরাঁং 
ইহাতে তিনি আপনাকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়। বালাজী 
বিশ্বনাথের প্রতি অতীব জাতক্রোধ হইলেন এবং এই অবমাননার 
প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন । 

অভিযানকালে একদিন: মুগয়াপ্রসঙ্গে বাঁলাজীর অধীন 
জনৈক অশ্বীরোহীর হস্তে দৈবক্রমে চন্দ্রসেনের জনৈক ভৃত্য 
আহত হয়। -চন্ত্রসেন এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত বলিয়! প্রচাঁর- 
পুর্বক অপরাধীকে কঠোর শাস্তিগ্রদানে কৃতসন্কল্প হন। 
বালাজী স্বীয় অধীন অশ্বারোহীকে নিরপরাধ জানিয়া তাহাকে 
ক্ষমা করিতে অনুরোধ করেন। এতছুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে 
মতভেদ উপস্থিত হয়। সেনাপতি বালাজী বিশ্বনাথকে বিপন্ন 
করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া সহসা স্বীয় সৈম্তদলসহ তীহাকে 
আক্রমণ করেন। বালাজীর সহিত তাহার ছুইপুত্র ও অম্বাজী 
পও পুরন্দরে এবং স্বল্পসংখ্যক.অশ্বীরোহী সৈন্য ছিল। তাহা- 
দিগের সহিত পলায়নপুর্বক তিনি প্রথমে সাঁসবড় গ্রামে ও 
পরে তথা হইতে পুরন্দর-ছুর্গে গমন করিলেন । এ ছূর্গ শঙ্করজী 
নারায়ণ সচিবের রক্ষণাধীনে ছিল। তথাকার প্রধান কর্মচারী 
বালাজীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেনাপতি 
বহু সৈন্যসহ পুরন্দর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া 
তিনি বালাজীকে প্রত্যাখ্যাত করিলেন । তথা হইতে সেনা- 
পতির সৈন্যদল কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ 
পাঁগুবগড়ের অভিমুখে আশ্রয়ার্থ অগ্রসর হুইলেন। সে সময়ে 
পিলাজীরাও ও নাথজী ধুমাল নামক দুইজন মরাঠা শিল্পা- 
দারের চেষ্টায় পথিমধ্যে ৫।৬ শত সৈনিক সংগৃহীত হয়। 


বালাজীর সঙ্গে প্রায় শতাধিক সৈনিক ছিল । এক্ষণে তিনি. এই 
৬৭ শত সৈম্ত লইয়া নীরা নদীর তীরে চন্দ্রসেনের সৈন্তের 
সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সৈন্যের অল্পতা প্রযুক্ত তীহাকে 
পরাভয় স্বীকারপুর্বক পুনর্ববার পলায়ন. করিতে হইল চন্দ্র- 
সেন তাহার অন্ুনরণে ক্ষান্ত হইল ন1। 

ব্হুকষ্টে বালাজী পাগবগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
তথা হইতে অস্বাজীপণ্ড পুরন্দরেকে মহারাজ : শাহুর নিকট 
সাহাধ্য-প্রার্থনার জন্ত গোপনে প্রেরণ করিলেন ॥ শানু 
বালাজীকে কাধ্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী বলিরা জানিতেন। 
তিনি তাহার এই বিপদ্বার্তা অবগত হইবামাত্র তাহাকে. অভয় 
পত্র প্রেরণপুর্বক সাতারায় আহ্বান করিলেন ।. এদিকে 
চন্দ্রসেন পাওব্গড়' অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন । 
তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়া মহারাজ শাহকে বলিয়া পাঠাই- 
লেন যে, “বালাজীকে আমার হস্তে অর্পণ না করিলে -আমি 
মোগলদিগের সহিত মিলিত হইব ।৮ : সেনাপতির_. এইরূপ 
ওদ্ধত্যদর্শনে অসন্তষ্ট হইয়। তাহার দমনের জন্য-সর-লস্কর হয়বৎ- 
রাঁও নিম্বালকরকে প্রেরণ করেন। নিম্বালকরের সহিত যুদ্ধে 
চন্ত্রসেনের পরাজয় ঘটে । পরাস্ত সেনাপতি. মোগল স্বাদার 
নিজা মউল্যুক্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ সেই 
ভয়ঙ্কর বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইয়! পুত্রদয়সহ সাতারাক্ প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন। 

হয়বতরাও নিম্বালকর চন্দ্রসেনকে পরাজিত করিয়া মোগল- 
রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরন্ত করিলেন । তদ্দর্শনে নিজামউলমুন্ধ 
চন্ত্রসেনকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিতে আদেশ করি- 
লেন। মহারাজ শাহু এই সংবাদ অব্গত হইয়! বাঁলাজী বিশ্ব- 
নাথকে “সেনাকর্তা”১ এই গৌরব্স্থচক উপাধিপ্রদানপুর্ব্বক বহু 
সৈম্ভসহ নিশ্বালকরের সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিলেন । বালাজী 
সর-লস্করের সহিত'মিলিত হইলে পুরন্দরের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ 


হয়। যুদ্ধে মহারাষ্্রগণের আংশিক জয় হয় ( ১৭১৩ খুঃ )।. 


(১) মহারাষ্ট্ররাজ্যের প্রধান সেনাপতি চন্দ্রসেন শক্রপক্ষ অবলম্বন: 
করায় শাহুর সৈম্তসংখ্যা কমিয়। গেল। এই সময়ে তারাবাই চন্দ্রসেনকে: 
হস্তগত করিয়৷ নান। উপায়ে শাহুর অপর সর্দারগণকে স্বপক্ষতুক্ত করিবার 
চেষ্টা! করিতেছিলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় অপূর্ব প্রতিভার 
বিকাশ না করিলে শীহুকে বিপন্ন হইতে হইত। বাঁলাঁজীর বুদ্ধি- 
কৌশলেই শাহর সর্দারগণ তারাবাইর দলে মিলিত হইতে পাঁরেন নাই। 
বরং বহুসংখ্যক নৃতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বাঁলাজী শাহুর সৈম্যাভাব দুর 
করেন । এই কারণেই তাহাকে “সেনাকর্তা” উপাধি প্রদত্ত হয়। গ্রাণ্ট- 
ডফ.“সেনাকর্ত।” শবের অর্থ 48906 17 00275601006 017005 এইরূপ 
করিয়াছেন, তাহ আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্রলেখকের! 


“সেনা কর্তা" অর্থে “সৈশ্থদলের সৃষ্টিকর্তা” বুঝেন এবং তাহাই ঠিক | 
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এই সময়ে মহারাষ্্ররাজ্যের বিশৃঙ্খলতা৷ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল। শাহুর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তারাবাই কোহলাপুরে 
স্বীয় পুত্রকে রাজা বলিয়া! ঘোষণাপূর্বক তথায় এক নূতন রাজ- 
ধানী স্থাপন করেন। ১৭১২ খুষ্টান্দে মে মাঁসে (গ্রাণ্ট-ডফের 
মতে জানুয়ারিতে ) সেই বালকের মৃত্যু ঘটিলে অমাত্যগণ 
রাজারামের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্তজাত পসাম্তাজী” নামক বালককে 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাজকার্্য নির্বাহ করিতেছিলেন। 
কাজেই মহারাষ্থীয় সর্দারগণের মধ্যে কেহ শাহুর পক্ষ কেহ বা 
কোহ্লাপুরাধিপতি সান্তাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ 
বা মোগলগণের সহিত মিলিত হইয়াঁছিলেন। আবার কেহ 
কেহ কোনও পক্ষাবলম্বী না হইয়া স্ব স্বপ্রধান ও বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সর্দারগণের মধ্যে 
দামাজী থোরাত ও. উদয়জী চৌহানই প্রধান ছিলেন। উদয়- 
জীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাহু তাঁহাকে স্বীয়রাঁজ্যের 
একাংশের চৌথ আদায়ের স্বত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
কাহ্বোজী আঙ্গে, কোহলাপুরপতি সাস্তাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়া! 
শাহুর অধিকৃত কল্যাণ-প্রদেশ জয় করিবার উদ্চোগ করিতে- 
ছিলেন। অপর দিকে রুষ্ণরাঁও খটাঁওকর নামক রাঁজ! উপাধি- 
ধারী এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া রাঁজ্যমধ্যে উপদ্রব আরন্ত 
করিয়াছিল। এতডিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ মরাঠা-সামন্ত 
শাহুর অধীনতা স্বীকার করিতেন না । 
_বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশলে ও শৌধ্যগুণে এই সকল 
অরাজকতা দূরীভূত হইয়াছিল। শীহুর আদেশ লইয়! বাঁলাজী 
বিশ্বনাথ প্রথমে দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। 
পুণার ৪০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত “হি্গন” গ্রামের সুদৃঢ় । 
ক্ষুদ্র দুর্গের তিনি অধিপতি ছিলেন। হিঙ্গনছুর্গের চতুষ্পার্খবর্তী 
প্রায় ২০ ক্রোশব্যাপী প্রদেশ থোরাতের শাসনে ছিল। 
বালাঁজীকে সসৈন্যে আগমন করিতে দেখিয়া দামাজী প্রথমে 
তাহাকে একবার বাঁধা দিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর 
নিতান্ত ভীতির ভাব প্রদর্শনপূর্ধক তিনি সন্ধিপ্রার্থী হইলেন 
এবং বিশ্বপত্র ও হরিদ্রাম্পর্শপুর্ববক বশ্যতা-স্বীকারের শপথ করিয়া 
বালাঁজীকে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু বালাজী সদলে দুর্গে 
প্রবেশ করিবামাত্র সে তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। অন্বাজীপপ্ড 
পুরন্দরে প্রভৃতি কর্মচারীরা তাহার সঙ্গে ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক : 
থোরাত তাহাদিগের নিক্ষয়স্বর্ূপ ব্হু অর্থ প্রীর্থনা করিতে 
লাগিল। মহারাষ্্রপতি শাহু বালাজীবিশ্বনাথের মুক্তির জন্য 
প্রাধিত দান করিতে বাধ্য হইলেন । 

খোরাতের হস্ত,হইতে মুক্তি লাঁভ করিয়া সাঁতারায় ফিরিয়া 
আসিলে বালাজী-বিশ্বনাথের প্রতি রুষ্খরাও খটাওকরকে দমন 
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করিতে যাত্রা করিবার আদেশ হয়। সচিব নারায়ণশঙ্কর 
থোরাতের বিরুদ্ধে এবং পেশওয়ে বহিরওপণ্ত পিঙ্গলে কাঙ্ছোজী 
আঙ্গের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন । সাতার হইতে তিনজন প্রায় 
একসময়েই তিনদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে 
বালাজীবিশ্বনাথই এ যাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। 
আউন্ধ নামক স্থানের নিকটে তিনি কুষ্ণরাঁও-খটাঁও- 
করকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাভূত করেন। থোঁরাতের সহিত 
যুদ্ধে নারায়ণশঙ্কর ও আঙ্গের সহিত যুদ্ধে বহিরওপও্ড পরাজিত 
হইয়! বন্দী হন। আঙ্গে, কেবল বহিরওপণ্ডকে বন্দী করিয়াই 
ক্ষীস্ত হন নাই ; তিনি লৌহগড় ও রাজমাঠী প্রভৃতি স্থান অধি- 
কার করিয়া মহারাষ্্র-রাজধানী সাঁতারা আক্রমণের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। 

তখন বালাজী-বিশ্বনাথের প্রতি আঙ্গে,র দমনের ভার অপিত 
হইল। বাঁলা'জী বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ আঙ্গের বিরুদ্ধে যার! 
করিয়া লৌহগড় প্রভৃতি ছুর্ণ অধিকাঁর ও শক্র-সৈম্তের পরাঁজর 
সাধন করিলেন এবং কাঁহ্গোজীকে সন্ধি করিয়! মহারাষ্র-রাঁজ্যের 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুর শরণাঁপন্ন হইবার জন্য পত্র লিখি- 
লেন। আঙ্গের স্ায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কৌশলে বশীভূত 
না করিলে তাহার দ্বারা রাজ্যের বনু অনিষ্ট সাধিত হই- 
বার সন্তাবনা ছিল জানিয়াই বাঁলাজী এই নীতির অবলম্বন 
করিলেন। ব্লা বাহুল্য, বালাজীর এই সামনীতি সুফলপ্রদ 
হইল। আঙ্গে, কোহলাপুরের সান্তাজীকে পরিত্যাগপূর্বক 
শাহুর পক্ষাব্লম্বন করিলেন। বালাজীর মধ্যস্থতায় ঘে সন্ধি 
স্থাপিত হইল, তাহার ফলে পেশওয়ে বহিরও-পণ্ড কারামুক্ত 
হইলেন, কোহ্লাপুরের সহিত কাহ্বোজীর সমস্ত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন .হইল। শাহু মহারাজের বে সমস্ত ছুর্গ আঙ্গে, 


ব্লপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, রাঁজমাঠী ব্যতীত তৎসমস্ত 


প্রত্যর্পণ করিলেন। আঙ্গে, শীহুর নিকট দশটা সুদৃঢ় ভুর্গ 
ও ১৬টী সামান্য ছুর্ণ এবং শাহুর পক্ষে মহারা্র-রণতরি- 
সমূহের অধ্যক্ষত! প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্যতীত কাক্বোজীকে 
“নর্খেল” উপাধি প্রদত্ত হইল। সর্থেল উপাধি ও পোতাঁধ্যক্ষতার 
সনন্দ শাহুর পক্ষ হইতে স্বয়ং বাঁলাজী বিশ্বনাথ কাক্বোজী 
আঙ্ছেকে প্রদান করিয়াছিলেন । 

এইরূপে পেশওয়েকে কারামুক্ত, মহাৰবল আঙ্গের সহিত 
সন্ধি স্থাপন প্রভৃতি কাধ্য সাধন করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৩ 
ুষ্টান্দের শেষে মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় প্রত্যাগমন করিলেন। 
মহারাজ শাহ্‌ তাহার এই সকল কার্যযপরম্পরাস্ম সন্তষ্ট হইয়া 
তীহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। বহিরও- 
পওু-পিঙ্গলে হি বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া ও তীহার 


পেশবা 


কাধ্যদক্ষতার অভাবদর্শনে মহারাজ শাহু তাহাকে পদচ্যুত 
করেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাহার কা্্যকুশলতার পুরস্কার- 
স্বরূপ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন (১৭১৩ খুঃ১৬ই নবেম্বর) । 
পেশওয়ে-পদে তাহার নিয়োগ-কাঁলে মহারাজ শাহ সমস্ত সামন্ত- 
গণকে আব্বানপূর্বক দরবার করিয়া মহাসমারোহের সহিত 
তাঁহাকে পদোচিত পরিচ্ছদাদি প্রদান করিলেন । 

পেশওয়ে ব1 মুখ্য প্রধানের পদের পরিচ্ছদাদির তালিকা 
(১) চাদর, (২) স্থুবর্ণ-সত্রখচিত পাগড়ি, (৩) জামেয়ার 
নামক পরিচ্ছদ, (৯) কটিবন্ধনী, €৫) স্ুবর্ণ-সুদ্রাঙ্কিত উত্তরীয় 
বস্ত্র, (৬) কিংখাব, (৭) বাজমুদ্রা ও ছুরিকা, (৮) অসি-চন্ম্, 
(৯) জরী পটকা নামক জাতীয় পতাকা, (১০) চৌঘড়া নামক 
রাজসন্ত্রমৌচিত বাদ্যভাও, (১১) তিনটা হস্তী, (১২) একটা 
অশ্ব, (১৩) শিরপেঁচ, (১৪) মুক্তাঁর মালা, (১৫) চোগ!, (১৬) 
মত্তণযুক্ত কর্ণভূষা, (১৭) মুক্তা গুচ্ছময় শিরোভূষণ, (১৮)কলমদান । 

সকল পেশওয়ে বা মুখ্য-প্রধানকেই এই সকল বাঁজচিন্ন 
প্রদত্ত হইত। ক্ভ্রীমন্ত” এই উপাধি এই সময়েই পেশওয়েগণ 
প্রথম প্রাপ্ত হন। তদন্ুুসারে বালাজী সরকারী কাগজপত্রে 
“্ভ্ীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পণ্ড (পণ্ডিত ) প্রধান” এই' নামে 
উল্লিখিত হইতে লাগিলেন । তাহার রাজমুদ্রী এইরূপ ছিল,__ 

“শাহু নরপতি হর্ষ নিধান। 
বালাজী বিশ্বনাথ মুখ্য প্রধা!॥৮১ 

বালাজী বিশ্বনাথের পেশওয়ে-পদ্দ প্রদীন-কালে তীহার 
বন্ধু অন্বাজী পণ্ড পুরন্দরেকে তাহার মুতালিক বা উপমন্ত্রী 
নিযুক্ত করা হয়। বালাঁজীর অনুরোধে মহারাজ শাহু হরি 
মহাদেব ভান্ুকে পেশওয়ের ফড়নবীশের (৯০৭৮) কাধ্যে 
নিযুক্ত করেন। এইব্ধপে যে ঘালাজী বিশ্বনাথ ছয় বৎসর পূর্বে 
দিদ্দিদিগের ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি 
স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মহারা্্র-রাঁজ্যের প্রধান মন্ত্রীর 
পদ লাভ করিয়া স্বীয় বন্ধুরদিগকেও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

শাহুর সহিত সন্ধির ফলে আঙ্গে, যে সকল ছূর্ণ পাইয়াঁছিলেন, 
তন্মধ্যে শ্রীবর্ধন প্রভৃতি কতিপর় স্থান সিদ্দিগণ সুবিধা পাইয়া 
করতলগত করিয়াছিলেন। সিদ্দিগণের নিকট হইতে তাহা 


পুনগ্রহণ করিবার জন্য কাক্বোজী পেশওয়ে বাঁলাজী বিশ্বনাথের 


(১) পেশওয়েদিগের রাঁজমুদ্রার এইরূপ উল্টা “৮ লিখিবার কারণ 
এই, পুর্বে মহাত্ম। শিবাঁজীর সময় হইতে পিক্গলে-বংশের পুরুষেরা পেশ- 
ওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ শাহ পিঙ্গলে-বংশের হস্ত হইতে 
ট্র” বংশের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বংশান্তরের 
চিহ্নরূপে . “প্রধান” শব্দের নকার বিপরীত ভাবে লিখিবার প্রথ। শীহু 
কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। 


পেশওয়ের অধিকার “ভ 


[ 5৫&. 


1 পেশবা 


সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর বাঁলাজী ও কাক্কোজীর 
সমবেত অভিযানের ফলে: সিদ্দিদিগকে পরাজিত ই না 
(১৭১৫ খুঃ জানুয়ারি )।. 

ইহার পর বালাজী বিশ্বনাথ ফেনাপতি এ 
(চন্্রসেনের পর ইনিই মহারাষ্ত্রীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ 
করেন) ও সর-লঙ্কর হয়বতরাও নিম্বালকরের সহযোগে 
দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন (১৭১৫ খুঃ)। সচিব 
নারাক়ণ-শঙ্কর থোরাতের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অতএব 
দামাজীর বিরুদ্ধে সহসা যুদ্ধযাত্রা করিলে পাছে সে সচিবকে 
নিহত করে, এই ভয়ে বাঁলাজী বিশ্বনাথ প্রথমে শক্রতাচরণে 
প্রবৃত্ত না হইয়া নিক্রুয় প্রদানপুর্বক সচিবকে মুক্ত করিলেন । 
ষচিব অক্ষত শরীরে প্রত্যারুত্ত হইলে থোরাতের গড় আক্রান্ত 
হইল ॥ বালাজীর তোপে গড় তৃমিসাৎ এবং পরে দামাজী বন্দী ্‌ 
হইয়া সাতারায় নীত হইল। 

এইরূপে সচিবকে রক্ষা করায় তীহার জননী এন্সুবাই 
কৃতজ্ঞতার চিহ্নন্বরূপ বাঁলাজী বিশ্বনাথকে স্বীয় অধিকারস্থিত 
পুরন্দর দুর্গ ও পুণা-প্রদেশ দান করিলেন। বালাজী শাহ 
মহারাজের অনুমতি ও সনন্দপত্র লইয়া তাহা! গ্রহণ করিলেন ॥ 
এই সময়ে পুণাপ্রদেশ মোগল-পক্ষীয় সর্দার বাঁজীকদম নামক 
এক ব্যক্তির অধিকারে ছিল। বালাজী এ ব্যক্তিকে বশীভূত 
করিয়। নির্ধিিন্লে পুণায় স্বীয় আবিপত্য স্থাপন করিলেন। তাহার 
চেষ্টায় পুণার চৌরভয নিবারিত ও-কৃষক্দিগের অবস্থার উন্নতি 
হইল (১৭১৮ খুঃ অক্টোবর )। পরিশেষে পুণাই পেশওয়ে- 
বংশের প্রধান বাসস্থান ও মহারাষ্ট্র-শক্তির কেন্ত্রস্থানরূপে 


পরিণত হইয়াছিল । 
এই সময় হইতে মহারাজ শাহুর দরবারে বালাজী বিশ্বনাথের 
প্রতিপত্তি দিনদিন বাড়িতে লাগিল । এমন কি, তাহার অন্ধ- 


মোদন ব্যতীত রাজ্যের কোনও কাধ্যই সংসাধিত হইত না।; 
তিনি প্রায় সকল বিষয়ে মহাত্মা! শিবাজীর প্রতিষিত নিয়মাবলীর; 
অনুসরণপূর্ববক কার্য্য করিতেন । কিন্ত সাস্তীজীর সময় হইতে. 
মোগলদিগের অনুকরণে এক্টী কুৎসিত প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, 

যে, যে সর্দার নিজ ভুজবলে যে প্রদেশ অধিকার করিতে পারি- 
তেন, তাহাকে সেই প্রদেশ জাইগীর স্বরূপ প্রদত্ত হইত। 
শিবাজী এই নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। বালাঁজী তাহার 
মর্ম বুঝিতে ন! পারিয়া শানু মহারাজের দ্বারা অনেক সার্দারকে 
অনেক সনন্বপত্র প্রদান করাইয়াছিলেন। ইহাতে রাজ্যের 
যে কি ক্ষতির সুত্রপাত হইতেছিল, ততপ্রতি র্ভাগ্যক্রমে এই 
প্রতিভাশালী মুখ্য-প্রধানের দৃষ্টিপাত হয় নাই। | 
র এই সময, উত্তর-তারতে দিল্লীর দরবারে এক ভয়ানক. 


পেশবা 
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পেশবা 


গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।  অরঙ্গজেবের -প্রপৌত্র 
: কষক্ুণুশিয়র দিলীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সৈয়দ আবল্া 
খা ও সৈয়দ হুসেন আলীখার হস্তে তাঁহাকে অনেকটা ক্রীড়া- 
পুভ্তলীবৎ থাকিতে হইত বলিয়া তিনি ও তাহার বন্ধুবর্গ সৈয়দ- 
যুগলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার: জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। এদিকে সৈয়দেরাও নানা উপায়ে আপনা - 
দিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
পরিশেষে ৯৭১৭ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধের স্থচনা হইল। 
তখন সৈয়দ হুসেন আলী মহারাজ শাহুর নিকট সাহাধ্যপ্রার্থ 
হইলেন। তিনি বলিলেন যে, শাহু যদি এই সময়ে তাহাকে 
৫০ সহস্র সৈন্যসহ সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের 
ছারা তীহাঁকে নন্দীর দক্ষিণস্থিত সমস্ত মৌগল-রাঁজ্যের চৌথ 
ও সরদেশমুখী আদায় করিবার নন্দ প্রদান করাইবেন। 
তত্ভিন্ন এ সৈন্যের ব্যয়ভার মাসিক ১৫ লক্ষ টাঁকা রহন করিতেও 
তিনি প্রস্তত হইলেন । 

এ সময়ে মহারাষ্্ররাজ্যে অন্তর্ধিগ্রহের পরিসমাপ্তি হইয়া 
সর্বত্র শাহুর একাধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কাজেই সৈয়দ- 
ধ্িগকে সৈন্য সাহাধ্য করা এ সময়ে মহারাস্্রগণের পক্ষে ছুঃসাধ্য 
ছিল না। মহারাজ শাহু সেনাপতি মানসিংহ মোরে, পরাসাজী 
ভোন্সলে, সান্তাজী ভোন্সলে, বিশ্বাসরাঁও পবার প্রভৃতি সেনানী- 
'দিগকে ৫০ সহজ্র সেনা লইয়া সৈয়দের সাহাধ্যার্থ দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা করিবার আদেশ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের উপর 
এই সমস্ত সেনানীর তন্বাবধাঁনের ভার অগ্পিত হইল। 

মহারাষ্ট্রসেনা দিল্লীতে উপস্থিত হইল। দিল্লীর গোল- 
'বোগ কিন্তু ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । সেই বিপ্লবে ফরুখুশিয়র 
নিহত হইয়া মহম্মদ শাহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন (১৭১৯ 
খুঃ)! দ্িলী-বাসীরা সৈয়দ-যুগলের প্রতি নিতান্ত অসন্তষ্ট ছিলেন। 
তাই তাহাদিগের সাহায্যকারী মরাঠাদিগের উপরও তাহাদের 
জাতক্রোব হইয়াছিল। একদিন বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দগণের 
সহিত বাদশাহের দরবারে গমন করিলে দিল্লীবাসীরা বিদ্রোহী 
হইয়। মরাঠাদ্িগকে আক্রমণ করে। এই হূর্ঘটনাঁয় প্রায় ১৫ 
শত মরাঠার জীবন বিনষ্ট হয়। কিন্তু সৈয়দ অর্থদাঁনে যথাসাধ্য 
তাহাদিগের ক্ষতি পুরণ ক্রিলেন। . তীহার! বাঁদশাহের 
ুদ্রাঙ্কিত একটা সনন্দ ছারা মরাঠাগণকে দাক্ষিণাত্যের চৌথ, 
সরদেশমুখী ও স্বরাজ্যের১ সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রবান ক্রিলেন। 

(১) স্বরাজ্য-_ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর শাসিত প্রদেশ গুলি মহারাষ্ট্র 
দেশে “ম্বরাজ্য” নামে পরিচিত £ স্বরাজ্য বলিলে প্রধানতঃ পুণা, হুপা, 
ইন্দাপুর, বাই, মাবল্নাতারা, কহীড়, খটাও, মাণ, ফলটণ, মলকাপুর, 


ভ্ভারলে, পঙ্নালা, অবেরা, জুন্নর, কোহলাপুর, কোস্কণ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর 
স্ন্তরস্থিত কোপল; গদক এবং হল্যাল পরগণ।--এই সমস্ত ভূভাগ বুঝায়। 


,০-----হশ্তিশিিটি ইনি তিল লুক তি িাঁিিটট টিটো লা 


। করিয়া লইলেন। 


এ স্থলে একটা পুর্ব্বকথা বলা আরস্তক। শাহু মোগলদিগের 
শিবির হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে বাদশাহের নিকট হইতে 
একটা নিদর্শন বা সনন্দ লইয়া আপসিয়াছিলেন। মহাত্মা 
শিবাজীর উপাঙ্জিত স্বরাজ্যের তিনি বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী 
হইলেও তাহার অবর্তমানে মহারাষ্ট্রে যে সকল গোলযোগ 
ঘটয়াছিল, এবং তাহার খুল্লতাতপত্বী তারাবাই যেরূপে স্বীয় 
পুত্রকে রাজ্যের একমাত্র অধিকারী বলিয়৷ ঘোবণ! করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার উত্তরাধিকার-স্বত্ব মহারাষ্্রীয় সর্দারদিগের নিকট 
কতদূর স্বীকৃত হইবে, সে বিষয়ে তাহার মনে স্বভাবতঃই সংশয় 
উদিত হইয়াছিল। কাজেই তিনি বাদশাহের নিকট স্বরাজ্যের 
উত্তরাধিকার-লাভ সম্বন্ধে একটী সনন্দ লইয়াছিলেন। এই 
সনন্দের বলে তিনি আপনাকে দিল্লীর সমাটের অধীন সামন্ত 
রাজারূপে পরিচিত করিয়৷ মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর 
ক্যিৎপরিষাণে এই সনন্দের বলে, কতক্টা স্বরাজ্যের প্ররুত 


. উত্তরাধিকারী _বূলিয়া এবং কতকটা জাইগীর প্রভৃতির লোভ 


'দ্রেখাইয় শানু অধিকাংশ মহারাপ্সেনানীকেই স্বপক্ষতুক্ত 
এইরূপে শাহুর আগমনে মহারাষ্্ররাজ্যে 
ছুইটা নৃতন ব্ষিয়ের সুচনা হইল--১ম শিবাজী, সান্তাতী ও 
রাজারাম প্রভৃতি ভৌম্লে-নরপতিগণ আপনাদিগকে যে স্বাধীন 
হিন্দুনরপতি বলিয়৷ ঘোষণা করিতেন, তাহা এই সময় হইতে 
বিলুপ্ত হইল। শাহু আপনাকে মোগল-সম্রাটের অধীন 
সামন্ত নরপতি বলিয়া! স্বীকার করায় অতঃপর মহারাষ্ট্রে ছত্র- 
পতিগণের স্বাতত্ত্য বিনষ্ট হইল। পরবস্তীকালে, মৌগল- 
সমাটের ক্ষমত৷ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! আসিলেও পেশওয়ে সিন্দে, 
হোঁলকর প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত মহারাহীয়দিগকেও নামমাত্র 
দিল্লীশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে হইত। দ্বিতীয়ত 
শিবাজীর সময়ে সরঞ্ামী জাইগীব ব1 সৈহ্যপোঁষণের জন্য পুরুষ- 
পরম্পরাক্রমে ভূসম্পত্তি-ভোগের স্বত্ব কাহাকেও প্রদত্ত, হইত 
না। শাহ মহারাই্্রসেনানীদিগকে _স্বপক্ষ করির। লইবার 
জন্য তাহাদিগকে বংশানুক্রমিক জাইগীর স্বত্ব গান করায় যে 
নুতন প্রথা প্রবস্তিত হয়, তাহাতে মহারাষ্্ররাজ্যনাশের একটা 
কারণের বীজ উপ্ত হইল । সর্দারের! পুরুষানুক্রমে জাইগীর ভোগ 
করিয়! প্রবল হইব উঠিলেন এবং সাত্রাজ্যঘটত রাজনীতির 
সহিত তাহাঁদিগের জাইগীরভুক্ত .প্রদেশের স্বার্থাদির সময়ে 
সময়ে বিরোধ ঘটিতে লাগিল এবং তাহারই পরিণামে মহারাষ্ট্র 
সাম্রাজ্য খণ্খশঃ বিভক্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গেল। 
যাহা হউক, শাহু বাদশাহের নিকট হইতে নির্বিরোধে স্বরাজ্য 
ভৌগ করিবার সনন্দপ্রাপ্ত হইলে ফরুখুশিয়রের দাক্ষিণাত্য- 
সুবাদার নিজামউল্মুল্ক্‌ সে সনন্দ অবজ্ঞা কিয়! ম্হারাষ্্র্িগের 
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স্বরাজ্যের অনেক স্থান বলপুর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 
এতদৃপলক্ষে মোগলদিগের সহিত মহারাপ্্দিগের প্রায়ই বুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি ঘটিত । এই বিগ্রহের নিবারণ করিবার জন্য শাহুকে 
নৃতন বাদশাহের নিকট হইতে নৃতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইল। 
দিলীর গোলযোগ-নিবুর্ভির জন্য সৈয়দ তীহার নিকট সৈন্য- 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে শাহু যে সকল স্বত্ব বাঁদশীহের নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই পেশওয়ে বালাঁজী 
বিশ্বনাথ দিল্লী হইতে আগমনকালে আদায় করিয়া আনিয়া- 
ছিলেন। শাহুর পক্ষ হইতে বাঁলাজী বিশ্বনাথ নিয়লিখিত 
স্বত্বপগুলির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 

১। ছত্রপতি মহারাজ শিবাঁজীর উপার্জিত স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ 
উপভোগ যাহাঁতে মহারাষ্ট্রীয়ের৷ করিতে পারেন, তাহার সনন্দ । 

২। দাঁক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজীপুর, হায়দরাবাদ, কর্ণা- 
টক, তঙ্োর, ত্রিচিনপল্লী ও মহিস্থুর এই ছয়টা বাদশাহী প্রদেশ 
হইতে চৌথ ( জমাবন্দীর বা! রাজস্বের চতুর্থাংশ ) এবং সরদেশ- 
মুখী (রাজ্যের মোট আয়ের দশমাংশ ) মরাঠাগণকে অর্পণ | 

৩। মোঁগলদিগের অধিকৃত শিবনেরী ছর্গ (এই দুর্গে 
মহাত্মা শিবাজীর জন্ম হয়) ও ব্রিষ্বক-ছুর্ণ মহাঁরাষ্তরীয়দিগকে 
প্রত্যর্পণ । 

৪। গৌগডবন ও বেরারের যে সকল প্রদেশ “সেন! 
সাহেব সুবে” কান্বোজী ভৌস্লে কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, 
সেগুলি মহারাষ্ট্ীয়দিগের স্বরাজ্যতুক্ত করিয়া দেওয়া । 

৫। শীহুর মহারাষ্্আগমনকালে তীহার জননী ও 
অপর আত্মীয়গণ প্রতিভূরূপে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
তাহাদিগকে স্বদেশে গমনের অনুমতিপ্রদান । 

৬। কর্ণাটকে মহাত্মা শিবাজী ও তীহার পিতা শাহজীর 
সময়ে যে সকল অংশ অধিরুত হইয়াছিল, তাহা! মরাঠাদিগকে 
পুনঃ প্রদান। খান্দেশে শিবাজীর যে সকল স্থানে অধিকার 
ছিল, তাহার পরিবর্তে মহারা দ্রদেশের পূর্বাঞ্চলস্থিত পণ্টরপুর 
প্রভৃতি প্রদেশ-দান। 

বাদশাহ এই সকল স্বত্প্রদান করিলে মহারাষ্ট্রপতি শাহু 
নিয্ললিখিত সর্তে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন 2 

১। ছত্রপতি মহারাজ শাহ সামন্তরূপে দিল্লীশ্বরকে বাধিক 
দশলক্ষ টাকা কর প্রদান করিবেন । 

২। সরদেশমুখী স্বত্বলাভের গ্রতিদীনে মহারাষ্ীয়দিগকে 
শান্তিরক্ষার জন্য দাঁয়ী হইতে হইবে । যে সকল প্রদেশ হইতে 
তাহারা সরদেশমুখী আদায় করিবেন, সেই সকল প্রদেশে 
দস্থ্য তন্করের উপদ্রব ঘটিলে তীহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ 
করিয়! দিতে হইবে। 


৩। চৌথ আদায়ের স্বত্বের জন্য মহারাষ্ট্রগণকে ১৫ সহস্র 
সৈন্তসহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। যখন যে কোনও, স্থানে আবশ্যক হইবে, 
তখন সেই স্থানে বাঁদশাহী স্ুবাদারকে ১৫ সহজ সৈন্য সাহায্য 
প্রবান করিতে হইবে । ্‌ 

৪। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী ও তাহার পক্ষীয় সর্দারগণ / 
কর্ণাটক, বিজাপুর ও হারদরাবাদ প্রভৃতি বাদশাহী প্রদেশে 
উপদ্রব অত্যাচার করিলে মহারাজ শাহুকে তীহাঁর প্রতিবিধান ৃ 
করিতে হইবে । এমন কি সান্তাজীর অত্যাচারে বাদশাহী প্রজার 
ক্ষতি ঘটলে তাহাও শাহুকে পরিপুরণ করিয়া দিতে হইবে। 

হুসেনআলী এই সকল সর্তভের প্রায় সকলগুলিই পালন 
করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী-গমন- 
কালে মহারাজ শাহু তাহাকে বাদশাহের নিকট হইতে দৌলতা- 
বাদ ও বাঁদা এই ছটা ছূর্গ এবং গুজরাত ও মাঁলব-প্রদেশের 
চৌথ আদায় করিবার স্বত্ব আদায় করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ্‌ 

দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তনকাঁলে বালাজী সৈয়দের সাহায্যে 
বাদশাহের নিকট হইতে স্বরাঁজ্যের সনন্দ পুনগ্রহণ করেন 
( ১৭১৯ খৃঃ ওরা মার্চ ), একথা পুর্বে বলিয়াছি। মহারাজ 
শাহুর জননী ও অপর আত্মীয়গণকেও তিনি মুক্ত করিয়া স্বীয়: 
তত্বাবধানে স্বদেশে আনয়ন করেন । শানুর প্রার্থিত অপর সমস্ত 
অধিকাঁরই তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। কেবল ছুই একটী বিষয়ে: 
সৈয়দেরা তাহার ইচ্ছার পুরণ করিলেন নাঁ। সেগুলি এই, 

(১) খান্দেশের মধ্যে মহারাপ্্রদিগের যে সকল দুর্গে অধি- 
কার ছিল, তাহা । (২) ত্রিষ্বক ছূর্গ ও তচ্চতু্পার্খবন্তী প্রদেশ ।. 
(৩) তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থিত যে সকল পা 
ব্লপূর্ববক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা । 

তডিন্ন সেনাঁসাঁহেৰ সুবে কাঁক্বোজী ভৌমস্লে বেরার অঞ্চলে 
যে সকল প্রদেশ অবিকার করিয়াছিলেন, তাহা ্বরাজ্য ভুক্ত. 
করিয়া দিতে সৈয়দের অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। গুজরাত ও. 
মালব-প্রদেশে চৌথ আদায়ের অধিকার তাহারা! মরাঠাগণকে 
দিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে অব্টাত হওয়া যায় না। 
মহারা্থীয় লেখকেরা বলেন, বাদশাহ ঘাহাদিগকে এ অধিকারও : 
প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফ্‌ সাহেবের মতে এই সকল 
অধিকার তাহাদিগকে সময়ান্তরে প্রদান করিতে সৈয়দেরা 
প্রতিশ্রুত হওয়ায় বালাজী বিশ্বনাথ তাহার সনন্দ আদায় করিবার 
জন্য দেবরাও হিঙ্গণে নামক জনৈক সুচতুর ব্রাক্মণকে দিলীতে 
দূত-স্বরূপ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ব হইরে। তিন প্রত্যা- 
বর্তন-কালে তিনি পথিমধ্যে জয়পুর, যৌধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি 


পেশব৷ 


স্থানের রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শানুর সহিত যাহাতে 
তাহাদিগের মিত্রতা থাকে, এইরূপ সন্ধি করিলেন। 

বালাজী বিনাথের দিলী নগরে অবস্থান-কাঁলে একটী 
ঘটন৷ ঘটে, তাহাও এন্থলে উল্লেখযোগ্য । দাক্ষিণাত্যের মোগল- 
শাসিত প্রদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ মহারাষ্ীয়- 
দ্িগকে প্রদত্ত হইয়াছে অবগত হইয় দিরীর অধিবাসীরা নিতান্ত 
অসন্বষ্ট হয়। সনন্দ লইয়া দরবার হইতে বাঁলাজী যমুনার 
দক্ষিণতীরস্থিত আপনার শিবিরে গমনকালে তাহাকে পথিমধ্যে 
আক্রমণপুর্ধক তাহার নিকট হইতে সনন্দপত্রগুলি কাড়িয়! 
লইতে হইবে,_দিল্লীর কতিপয় ছ্ষ্টব্যক্তি এইরূপ পরামর্শ 
করে। বালাজী দরবার হইতে বহির্গত হইবাঁর সময় এই সংবাঁদ 
অব্গত হইরা তাঁহার বন্ধু বালাজী মহাঁদেব-ভান্ুকে এ বিষয়ের 
ইতিকর্তব্যত৷ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পরিশেষে ভানুর উপদেশে 
বালাজী বিশ্বনাথ সামান্য ভূত্যের বেশে সনন্দগুলি লইয়! শিবির 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বাঁলাজী মহাদেব ভান্ু পেশওয়ের 
পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শিব্কারোহণে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া 
গমন করিলেন। বড়ন্ত্রকারীরা তীহাকে পেশওয়ে ভাবিয়া 
আক্রমণপূর্ববক নিহত করিল। এ সময় সহচরের! তাহাকে রক্ষা 
করিবার জন্য বিশেষ শৌধ্য প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ নানা-কড়ণবীস এই আক্মোৎ- 
সর্গকারী বাঁলাজী-মহাঁদেব-ভান্ুর পৌত্র। পিতামহের তায় 
পৌত্র নানা-ফড়ণবীসও_ পেশওয়েগণের রাঁজ্যরক্ষার জন্ প্রাঁণ- 
পণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া! বাঁলাজী বিশ্বনাথ ১৭১৯ খুষ্টাবে 
৪ঠা জুলাই সাতারায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শাহ তাঁহার 
বিজরী পেশওয়ের সম্মানার্থ মহাসমারোহ সহকারে স্বয়ং প্রত্যুদ- 
গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই সনন্দ-লাঁভের 
ফলে মহাব্রাসীযদিগের স্বরাজ্যের মধ্যে যে সকল মোগল থানা 
ছিল, তাহার সকলগুলি উঠিয়া গেল। “ম্বরাজ্য” মধ্যে আর 
কোনও স্থানে মুসলমান অধিকার রহিল না । তত্তিন্ন ইহার ফলে 
শাহুর প্রতিপত্তি বিশেষরূপ বদ্ধিত হইল। মহারাজ শাহু এই 


সকল কাধ্যের পুরস্কার-স্বর্ূপ বাঁলাজী বিশ্বনাথকে পুণা জেলার 


অন্তর্গত পাঁচটা মহাঁলের সরদেশমুখী স্বত্ব ও কয়েকটা গ্রামের 
সমস্ত উপন্বত্ব-ভোগের অধিকার দান করিলেন। খান্দেশ ও 
বালাঘাট অঞ্চলের শাসনভার তাহার প্রতি পূর্কবাবধি অপিত ছিল। 

বালাঁজী বিশ্বনাথ রাজ্যের বহিঃশক্রগণের পরাক্রম খর্ব 
করিয়া এক্ষণে, কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই 
কারণে তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে 
. মনোযোগী হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন পর্যন্ত 
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৪৩ 


২৯৬২০--৯১১৯২-২ ৯৯১০-০২-৩৯ ০ ০০০০০০৪০৮৮৮ 


০পেশব 


 ব্বাজ্যের আয় ব্যয়ের ও সর্ণিরগণের, প্রাপ্য অংশের. কোনও: 


নির্দারিত নিয়ম ন! থাকায় প্রায়ই অংশীদারগণের মুখ্যে, কলহ 
ঘটিত। বাঁলাজী বিশ্বনাথ তাহা৷ নিবারণের জন্য জমাবন্দীর 
হুক্মু হিসাবপত্র দেখিয়া আয় ব্যয়ের সধন্ধে কতিপয় বিশেষ নিয়ম 
নির্ধারণ করিলেন। এই অভিনব নির্ধারণের ফলে রাজকাধ্যের 
অনেক গোলযোগ নিবৃত্ত হইল এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের 
দিকে সকলের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিল। : তভিন্ন মুলমান- 
দিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ নূতন নূতন প্রদেশ গ্রহণ করিবার 
'আকাজ্জা মহারাষ্্রীয়দিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইল। এই কারণে 
সে নিরমগুলি এন্থলে উদ্ধৃত হইতেছে... 

(১) সরদেশ-মুখীর আর রাজার ( গদির মালিকের ) সম্পূর্ণ 
প্রাপ্য, ইহাতে অপর কাহারও স্বত্ব থাকিবে না। 

(২) রাজ্যের অবশিষ্ট আয় “ম্বরাজ্য” নামে খ্যাত হইবে। 
ছত্রপতি মহাত্মা! শিবাজীর উপার্জিত রাজ্যখণ্ডকে এতদিন স্বরাঁজ্য 
ব্লিত। বাঁলাজী বিশ্বনাথ উহার পরিবর্তে অন্য অর্থে শব্দের 
প্রবর্তন করিলেন। সরদেশমুখী ভিন্ন অন্ত সকল প্রকার স্বত্ব ও 
আয় এখন হইতে “স্বরাজ্য” নামে অভিহিত হইল। বালাজী 
বিশ্বনাথ তাহার ব্যয়ের নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যবস্থা করিলেন__ 

(ক) স্বরাজ্যের শতকরা ২৫২ টাকা! আয় রাজা পাইবেন । 
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(খ) স্বরাজ্যের অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশের নাম “মোকাদা” | 
ইহার মধ্যে ছুই অংশ রাজ! শ্বীর কর্মচারীদিগের যে দুই জনকে 
ইচ্ছা দান করিবেন। তন্মধ্যে স্বরাজ্যের সমস্ত আয়ের শতকরা 
৬ অংশ একজনকে দেওয়া যাইবে । ইহা “সাহোত্রা” নামে 
পরিচিত। মহারাজ শাহু এই অংশ পন্ত-সচিবকে বংশপরম্পরা- 
ক্রমে দাঁন করিয়াছিলেন । 

(গ ) অবশিষ্ট শতকরা ৬৯ অংশ “আয়েন্‌ মোকাঁসা” নামে 
অভিহিত। ইহার মধ্যে তিন অংশ রাঁজ! যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 
দান করিতে পাঁরেন। এই অংশকে “নাঁড়গৌড়া” বলিত। 

( ঘ) স্বরাঁজ্যের সমগ্র আয়ের অবশিষ্ট ৬৬ অংশ সর্দারদিগকে 
জায়গীর দিবার জন্য ব্যর়িত হইবে। 

(৩) “রাজবাবতী” আদায় করিয়! দিবার ভার পেশওয়ে, 
প্রতিনিধি ও সচিবের প্রতি অর্পিত থাকিবে। 

মৌকাসার মধ্যে আপনার প্রাপ্য অংশ সচিব মহাশয় আদায় 
করিয়া লইবেন। বহুদুরস্থিত তাঁলুক' হইতে রাজা স্বীয় কর্মম- 
চারীদিগকে প্রেরণ করিরা মৌকাঁসাঁর টাকা আদায় করাইবেন । 

“নাড়গৌড়া” ও “জায়গীর” যাহারা পাইয়াছে,: তাহারা 
আদায় করিয়া লইবে। 1118. 4 

(৪) সর্দারগণের পরস্পরের মধ্যে সপ্তাব-বৃদ্ধির জন্য এক 


পেশবা 


রিবা অত নি বিয়া রকি এইরূপ 
ব্যবস্থাও করা হইল। 
এই' অভিনব নিয়মাঁবলীর ফলে একজনের ক্ষতি বুদ্ধির সহিত 
অপর ব্যক্তির স্বার্থ ঘনিষ্টভাবে সন্বদ্ধ হওয়ায় মরাঠা-সর্দারগণের 
মধ্যে একতা-সংস্থাপনের পথ স্থুপরিষ্কত হইল এবং তাহাঁরই 
ফলে ভবিষ্যতে ম্হারাষ্্ীয়দিগের সামাজ্য সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত 
হইয়া পড়িল। 
এই সকল নিয়ম-স্থাপন ভিন্ন মুসলমান-বিপ্লবে জর্জরিত দেশের 
কুষক-সমাজকে কয়েক বৎসরের জন্য নিতান্ত অন্নহারে খাঁজনা 
স্থির করিয়া কৃষিভূমির উন্নতিসাধনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 
দস্যু তক্করের ভয়-নিবারণার্থ তিনি ব্যবস্থার ভ্রটী করেন নাই। 
রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কিছুর্দিন'অন- 
বরত পরিশ্রম করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের স্থাস্থ্যভঙ্গ হয়। এই 
অবস্থাতেও তাহাকে ছুই একটা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অভিযানের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি জলবাধুর পরি- 
ব্র্তন ও কিছুদিন বিশ্রীমলাঁভের বাসনায় মহারাজ শাহুর অনুমতি 
লইয়! “সাঁসবড়” গ্রামে গিয়া! বাঁস করেন। কিন্তু কিছুতেই 
তাহার স্বাস্থ্য পূর্ববাবস্থা লাভ করিতে পারিল না। এ্রস্থানে 
অবস্থানকাঁলেই ১৭২০ খৃষ্টার্ষের এপ্রিলমাসে (গ্রাণ্ট ডফের 
মতে অক্টোবর মাসে) তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। 
বালাজীর মৃত্যুসংবাদশ্রবণে শাহু অতীব ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 
বালাজী বিশ্বনাথ সমরকুশল বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিতে না পারিলেও সাহসী, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিশীরদ বলিয়া 
বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। শাহ বাঁল্যকালে মোঁগল-রাজ- 
পরিবারে থাকিয়া প্রতিপালিত হওয়ায় কিয়পরিমাণে বিলাস- 
পরাত্রণতার দাঁস হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালাঁজী বিশ্বনাথের ন্যায় 
কা্যদক্ষ পেশওয়ের সহায়তা না পাইলে তিনি কখনও মহারাষ্্- 
দেশে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ | 
বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে তাহার স্ত্রী রাধাবাঈ, পুত্র 
বাজীরাঁও ও চিমাজী আগ্লা তাহার নিকটেই ছিলেন। ইহার 
পর ১৭৫৩ খুষ্টাব্দে রাধাবাঈর মৃত্যু হয় । মৃত্যুকালে বালাজীর 
বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর হইবে। বাঁজীরাও ও চিমাজী 
ভিন্ন তাহার দুইটা কন্যাও ছিল।১ 
বাজীরাও বল্লাল পেশওয়ে-_-১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীবর্ধন- 


(১ তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্তা আনুবাী “ইচলকরপ্রী” প্রদেশের জমীদার 
বাস্কটরাও ঘোরপড়ের সহিত ও কনিষ্ঠা কন্যা, ভাগুবাঈ ব| ভিউবাঈ 
বারামতী নগরের প্রসিদ্ধ উত্তমর্ণ বাপুজী নায়কের সহোদর আবাজী 
নায়কের মহিত পরিণীত। হন। 


পেশবা 


গ্রামে ডাহা জন্ম হয়। তিনি বাবযাবধি পিতার সহিত ও পরার 
সকল অভিযানেই উপস্থিত ছিলেন বলিয়া! ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার 
শৌধ্্য ও সাহসের আধার হইতে পারিয়াছিলেন। চন্্রসেনের 
সহিত বালাজীর বিগ্রহকালে, দামাজীথোরাতের বিরুদ্ধে অভি- 
যানকালে, ও সৈয়দদিগের কার্য্যোদ্ধারের জন্য দিল্লীগমনকালে 
বাজীরাও পিতার অন্ুবন্তী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বের 
সৈয়দগণের প্রতিনিধি আলম্আলীর সহায়তা করিবার জন্য তিনি 
খানদেশে গমন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর ১৫ দিন পরে 
১৭২০ খুষ্টান্ের ১৭ই এপ্রিল বাঁজীরাও শীহুর নিকট পেশওয়ের : 
পরিচ্ছদাঁদিসহ উক্ত পদ লাভ করিলেন। শ্রীপতিরাঁও প্রতিনিধি: 
প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষ এ বিষয়ে শাহুকে অন্ঠপ্রকার পরা- 
মর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের কার্যাবলী স্মরণ 
করিয়া' ও তিনি ৬৭ বৎসরের অধিক কা'ল পেশওয়েপদের স্খ- ; 
ভোগ করিতে পারেন নাই ভাবিয়া মহারাজ শানু বাজীরাওকে 
পিতৃপদে নিয়োজিত করিতে কালবিলম্ব করিলেন না । ৰ 

পেশওয়েপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই বাজীরাও মহারাজ শাহুর 
নিকট পুণায় স্বীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন এবং স্বীয় জননী ও আত্মীয়গণকে পুণায় আনিয়া 
রাখিলেন। বাপুজী শ্রীপতি নামক একব্যক্তি পুরন্দর-ছূর্গের 
অধিপতি ছিলেন, বাঁজীরাও তাহাকে পুণার স্থবেদার-পদে 
নিযুক্ত করিলেন। তিনি রম্তাজী জাঁধব নামক একজন বুৰ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিকে বাপুজীর অধীনতায় থাকিয়া পুণা গ্রামকে সহরে পরিণত 
করিবার ভারার্পণ করেন। তাহার চেষ্টায় কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই পুণায় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও কারিকরের বসবাস হইয়া! 
উহা! ক্রমে সহরে পরিণত হইল । 

বাজীরাও যখন পেশওয়ের পদলাভ করেন, তখন ভারত- 
বর্ষের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদান করা আবশ্তক। তাহা হইলে পাঠকেরা বাজীরাওয়ের 
কাধ্য প্রণালীর মন্ম প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন:। 

এই সময়ে মরাঠা-সর্দারগণের আত্মবিগ্রহ বহুল পরিমাণে 
শান্ত হইয়াছিল। তবে রাজবংশের কলহে কতিপয় সর্দার 
শাহুর পক্ষ ও অপরে কোহ্লাপুরের সাম্তাজীর পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। তথাপি বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাজ 
শাহুর পক্ষই প্রবলতা লাভ করিয়াছিল এবং দেশের: দক্থ্যদল 
সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজপরিবর্তন-ব্যাপারে 'মহাঁঁ 
রাষট্ীয়গণ বিশেষ সহায়তা করায় মহারাষ্্রশক্তির প্রতিপত্তি 
উত্তরভারতে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ 

ভারতবর্ষ মণিকাঞ্চনের জন্মভূমি এই, সংবাদ অবগত হইয়া 
পাশ্চাত্য-বণিকগণ ইহার পূর্বেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। . 
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প্রথমে পত্ভগীজ-বণিকেরাই এদেশে আগমন করেন। কিন্ত 
দেশের অবস্থা দেখিয়! তাহারা স্বল্লদিনের মধ্যেই বণিক্বৃত্তি পরি- 
ত্যাগপূর্বক রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশলাভ করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে এদেশীয় রাঁজন্যবর্গের ছিদ্রান্থেষণ- 
পূর্বক তাহাদিগের সহিত শক্তিপরীক্ষার বাসনাও তাঁহাদিগের 
বলবতী হইল। পশ্চিমসমুদ্রের তীরবর্তী বহুসংখ্যক বন্দর 
তাহারা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭২০ খুষ্টাব্ধে বাঁজীরাঁও 
রাজকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, পর্তগীজগণও মহারাষ্ী়- 
দিগের বলিষ্ঠ শক্রর শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পাঁরে। 

পর্ত,গীজদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ 
বণিকেরাঁও এ দেশের ধনসম্পত্তি-লুগ্ঠনের জন্য: পশ্চিমভারতে 
শুঁভাগমন করিলেন। গোয়া, দমন, দীউ, বোম্বাই, খম্বায়ৎ 
সাঈী, সুরা, চৌল, বসই, পুদিচেরী, রাজাপুর, বেসুর্লে, 
করিকাঁল, যানান, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে এই সকল 
বৈদেশিক বণিকেরা আপনাদিগের পণ্যশালা স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ১৭২০ খুষ্টাব্ৰ পর্য্যন্ত ফরাসী অথবা ইতরাঁজেরা 
এ দেশের রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পাঁরেন নাই । 

এদ্রিকে উত্তর-ভারতে মোগলবাদশাহের অবস্থা দিন দিন 
শোচনীয় হইতেছিল। পৈয়দগণের চেষ্টায় মহন্মদশাহ দিলীর 
সিংহাসনে গ্রতিঠিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে যেরূপ বিলাঁস- 
প্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাঁহার কর্মচারিবর্গও সেইরূপ 
নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন । স্থতরাঁং রাজদরবার যথেচ্ছাঁচার ও 
বিলাসব্যসনের লীলাভূমি হইল । প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার 
হইতে লাগিল ।* অথচ বাঁদশাহের দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্ধাহের 
উপযুক্ত রাজস্বও আদায় হওয়া ছুফধর হইয়া উঠিল। বাদশাহ 
তখন খণ করিতে লাগিলেন। খণশোধের জন্য প্রজার উপর 
নিত্য নৃতন কর বসিতে লাগিল। ছূর্ব্বল প্রজার আর্তনাদ শ্রবণ 
করে, এরূপ কেহ রহিল না। 

এই সময়ে অরঙ্গজেবের আমলের একজন সুদক্ষ রাঁজনীতি- 
বিশারদ সর্দীর স্বীক্স বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতে মুসলমাঁন- 
_ দদিগের প্রণষ্টপ্রায় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবর্ধমাঁন 
- মহারা্শক্তির গতিরোধের জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহ 

বহু পরিমাণে সফল হয়। এই বীরবরের নাম চিন্কিলিজ খা 

বানিজাম উলমুল্ক। সৈয়দেরাই তাহাকে মা'লবের স্থবেদার 
রূপে দ্রাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবারে 
দৈয়দগণের অসাধারণ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়৷ তিনি 
বিপদ গণিলেন। বাদশাহকে করতলগত করিবার তীহার যে 


_ উচ্চাকাজ্জ।' ছিল, তাহা! পুর্ণ হইবার আশা লুদুরপরাহত হই- |. 


তেছে দেখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে স্বীয় ক্ষমতাবিস্তারপৃর্বক নিজ 


| ১৫৪ ] 
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বলবৃদ্ধির সঙ্কল্ল করিলেন। ভিনি প্রথমতঃ প্রকাশ্ঠভাবে 


বিদ্রোহ-ঘোষণ| ও মালব হইতে নম্্দীতীর পধ্যন্ত সমুদায় ভূভাগ 
আক্রমণ করিলেন। আশীরগড় ছুর্থ অধিকারপূর্ব্বক তিনি 
অধিকাংশ মোগলসর্দারকে স্বপক্ষতৃক্ত করিতে সফলকাম হন। 
সৈয়দেরা! এই সংবাদ পাইয়া দ্বিলাবর খাঁ নামক জনৈক 
সেনানীকে নিজাম উল্মূল্‌কের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অরঙ্গা- 
বাদ হইতে হুসেন আলীর ভ্রাতুদ্পুত্র আলম্আলীও তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আলিমআলীর সাহাব্যার্থ খগ্ডেরাও 
দাঁভাড়ে, দমাজী গায়কবাড়, বাজীরাও প্রভৃতি মহারাস্থীয 
সেনানী গমন করিয়াছিবেন। বাঁজীরাও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, কি না, তাহা জানা যায় না। তবে অন্ঠান্য 
মরাঠা : সর্দারের এই যুদ্ধে বিশেষ শৌধ্যবীধ্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, এইরূপ রর্ণনাদৃষ্ট হয়। ত্রথাপি নিজামের হস্তে 
আলম বালী ও দিলাবর খাঁকে পরাস্ত হইতে হয়। তাহাদিগের 
পরাভববার্তা-শ্রবণে হসেন-আলী দিল্লী হইতে বাঁদশাহকে লইয়া 
নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বৌঁধ হয় বাদশাহের 
ইঙ্গিত ক্রমেই তাহাকে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে 
হয়। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আব্ছুল্লাও বন্দী হইয়া! কারা- 
গাঁরে নিক্ষিপ্ত হন। 

এইরূপে বিনা আয়াসে নিজাম উল্মুলকের উন্নতির পথ 
পরিস্কত হইল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান 
মন্ত্রীর পদে বরিত করিয়া দিল্লীতে আহ্বান করেন। কিন্তু 
দাক্ষিণাঁত্যে বিজাপুরে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ১৭২২ খুঃ অব্দ 
পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীগমনের অবকাশ পান নাই । সে যাহা হউক, 
বাজীরাঁও পেশওয়ে পদ লাভ করিয়া দ্বেখিলেন যে, মুলমান- 
দিগের মধ্যে নিজাম উল্মুল্কুই তাহার একমাত্র প্রধান 
প্রতিদন্দিরূপে দাক্ষিণাত্যে বিরাজ করিতেছেন । 

ূর্ববর্ণিত বিগ্লবকালে খান্দেশ হইতে মহারা্ীয়দিগের 
প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী-সংক্রান্ত প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ে বিল 
ঘটিতে লাঁগিল।  বাজীরাঁও পেশওয়ে হইয়াই শুনিলেন যে, 
খান্দেশের মোৌগলেরা মহারাষথীয় মোকা সাদারদিগের আদায়-কাধ্যে 
বাঁধা দিতেছে । ১৭২১ খুঃ অন্দে তিনি রামচন্দ্র গ্রণেশ নামক 
জনৈক মহারাদ্ত্ীয় সেনানীকে খান্দেশ ও. মালব প্রদেশে চৌথ 
ও সরদরেশমুখী ত্বত্ব আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। রামচন্ত্ 
গ্রণেশকে মোগলের! প্রাণপণে বাঁধা দিতে ত্রটা করে নাই। 
তথাঁপি তিনি রাহুবলে আপনাঁদিগের সমস্ত স্বত্ব আদায় করিয়। 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরবর্তী বৎসরেও আদায়ে গোলযোগ 
ঘটায় বাজীরাও উদাজী পবারকে সটৈন্যে মালরপ্রদেশে 
প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। উদদাজী মালবের প্রত্যেক পরগণায় 
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রা নামে মহারাজ শাহুর আদেশপত্র লইয়া ১৭২২ 
' ও ১৭২৩ খুষ্টা্ধে মালব্‌ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী, সংক্রান্ত 
প্রাপ্য আদীয় করিয়া লইয়া আসেন ৷: পরবর্তী বৎসরে 
উদাজী পবারের সহিত বাঁজীরাও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমনাজী ; 
আগ্লা মালবে গমন করেন। বাজ! গিরিধর নামক তথাকার 
কোনও সুবেদার সমরলিপ্দ, হইয়া তীহাদিগের গতিরোধ 
করেন। বলাবাহুল্য তাহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। 

বাজীরাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা! ছিল যে, মালব-দেশকে সম্পূর্ণরূপে 
স্বকরতলগত করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভাঁরতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য 
বিস্তার করিবেন। তিনি শৌধ্য ও. উৎসাহের অবতার ছিলেন 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। এই কারণে, তিনি প্রতিনিধি 
শ্রীপতিরাঁওর বিশেষ ঈধ্যার ভাজন হ্ইয়াছিলেন। : বাঁজীরাও 
যাহাতে স্বীয় বিক্রম ও কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ ক্রিয়া মহারাজ 
শাহুর অধিকতর প্রীতি ভাজন হইতে না পারেন, তিনি সে 
বিষয়ে সর্বদা যত্ব করিতেন | মহারাজ শাহুর নিকট বাজীরাও 
উত্তর-ভারতে অভিযাঁন করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক্রিলেই 
শ্রীপতিরাও নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাহার 
অকিঞ্চিংকরতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। : কয়েক- 
বার এইরূপ ঘটায় মহারাজ শাহু সর্বসন্মতিক্রমে এ বিষয়ের 
শেষ সিদ্ধান্ত করিবার জন্য একদিন সভা আহ্বান করেন। 
দরবারে সকল সর্দীর ও সাঁমন্তগণ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ 
প্রতিনিধি বাঁজীরাওয়ের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তাহার 
প্রতিবাদে নানা কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন,__ 

«“পেশওয়ে স্বপক্ষের বলাঁবলের বিচার না! করিয়া কেবল 
আগ্রহাঁতিশয্যবশতঃ হিন্দস্থান (উত্তর ভারত) বিজয়ের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয়াছেন, প্ররুত পক্ষে একটা সামান্য বিদ্রোহদমনেরও 
এখন আমাদিগের সামর্থ্য নাই। : নিজীমের মহাবল পরাক্রম 
সৈন্তসমূহ আমাদিগের দ্বারদেশে আসিয়া যুদ্ধ প্রীর্থনা করিতেছে। 
তাহাদিগের র্ণকণ্ত,তি নিবৃত্ত করিবার আমাদিগের শক্তি নাই। 
অধিক কি, আমাদিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বই আমরা 
সর্বত্র নির্বিরোধে আদাঁয় করিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় বিদেশ- 
জয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া অগ্রে স্বরাজ্যের দৃঢ়তা-সম্পাঁদনে যদ্রশীল 
হওয়াই কর্তব্য। কোহ্লাপুরের সাস্তাজীর সহিত আমাঁদিগের 
যে বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসা ও কর্ণাটক অঞ্চলে মহাত্মা 
শিবাজী যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার না 
করিয়া উত্তর ভারতে অভিযান করা৷ আমি কিছুতেই বাঁজ্যের 
পক্ষে হিতকর বলিয়া! মনে করি না । পেশওয়ের ন্যায় আমারও 
শৌর্ধ্য ও সাহস আছে। কিন্ত বিদেশে গা পৌর 
ইহা উপযুক্ত সম নহে” 


-১+১৯, 7 র্‌ ॥১ ৪৯. সা? £ 
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এখন. মোগলগণ চেষ্টা করিতেছেন । 


সা 


বাজীরাও, একজন: স্ুব্া (ছিলেন। তিনি পরি 
এই প্রতিবাদের উত্তরে ওজস্ষিনী ৬108. ৃ 


করেন, তাহার মন্খার্থ এইরূপ,_প্রতিনিধির সি অতী 


বিস্ময়কর। বর্তমান কালের প্রকৃত অবস্থা, তাহার আদৌ 
হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে মোগলসাযাঙ্গারপ মহাতর একে 
জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । উহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার 
এতদপেক্ষা উপযুক্ত অবসর আর হইতে পারে না। কার, রর 
মোগল বাদশাহর! এখন মরাঠাগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন 
বীরশ্রেষ্ঠ মরাঠাগণেরই সাহায্যে আপনার অধিকার রক্ষা করিতে 
এ অবস্থায় মারাঠাগণ 
যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে তাহাদিগের 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মোগল বাদশাহীর পরিবর্তে ভারতব 
হিন্দুসাম্্রাজ্য স্থাপিত হইবে ।- নিদাম উপ পা 
রাজ্য বিনাশের এ স্থযোগ ত্যাগ করা আমি কখনই সঙ্গত: 
মনে করি না। এরূপ ভীত হইলে বাজ্যবুদ্ধি কিরূপে ্ী 
পরলোকগত মহারাজ শিবাজী দৌলতাঁবাদে অওরক্রজেবের 
হ্যায় প্রবল শত্রর অবস্থিতিকালেও বিজাপুর ও গোলকুগ্ার | 
স্থলতানের .বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বিরত হন নাই এবং ঞ 
উক্ত সুলতানদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিবার পূর্ব কর্ণাটিক ন্‌ 
অধিকারের সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। মহারাজ সাভাজীর 
মৃত্যুর পর মহারাজ রাঁজারামকেও বহুবার এরূপ সাহস প্রকাশ | 
করিতে হইয়াছিল । প্রতিনিধির স্তাঁয় ভীরুতা প্রকাশ করিলে 
তাহারা কোনিও কাধ্য সাধন করিতে পারিতেন না । ফলত | 
নিজাম উলমুক্ষকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই । কোহলা-. 
পুরের সাস্তাজীর সহিত যখন ইচ্ছ! সন্ধি করিয়া কর্ণাটিকের 
ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে. না। আগ্রে হিন্দুদিগের নিজ এ 
হিন্দুস্থান হইতে বৈদেশিকদিগকে বিতাড়িত করিয়৷ অলৌকিক: ৃ 
যশোলাভ করিতে পারিয়াছি ও ঈশ্বরের ক্ুপায় যখন আমরা; 
মোগলদিগের হস্ত হইতে প্ররণষ্টপ্রায় স্বরাজ্যের উদ া 
করিতে পারিয়াছি, তখন এই মহারাষ্ট্ীয় সৈন্যের বীর্্যবলে 
আমরা হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত “আটকে” রিং ৫ ৬. 
পতাঁকা রোপণ করিতে পারিব। উচ্চপদে প্রতিঠিত থাকিয়া 
যদি মহৎকাধ্য সাধন করিতেই না পারিলাম, তাহা হই ল 
রাজ্যের উচ্চ পদলাভ করিয়া ফল কি?১ মহারাজ আমাকে 
কেবল সনন্দ পত্রদান করুন।. আমি নৃতন সৈশ্তদল গঠন. 


পেশব৷ ্‌ 


রাজ্যের উচ্ছেদপূর্ব্বক ভারতবর্ষে সর্বত্র হিন্দুসামাজ্য স্থাপন 
করিবার জন্য মহাত্মা শিবাজী মহারাজের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। 
অকাল মৃত্যুর জন্য তাহার সে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় নাই।  মহা- 
রাজের (শানুর ) পুণ্যবলে আমি সে কার্য সাধন কব্িতেছি। 
বিশেষতঃ পিতৃদেবের সহিত উত্তর-ভারতে গিয়া আমি সেখাঁন- 
ফার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থানের 
দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পূর্বেই আমাদিগের 
সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে । এখন কেবল মহারাজের আদেশ 
হইলেই আমি কাধ্যসিদ্ধি করিতে পারি। কর্ণাটকের ও 
কোহ্লাপুরের সাস্তাজীর ব্যাপার যদি প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট 
বিশেষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
সম্প্রতি যে সৈন্য সজ্জিত আছে, তাহা লইয়া কতিপয় বড় 


বড় সর্দারের সহিত তিনি সেদিকে অভিযান করিতে পারেন । 


উত্তর-ভারত-বিজয়ের ভার মহারাজের আদেশ পাইলে আমি 
লইতেছি।৮ 

বাজীরাওয়ের এই উৎসাহ ও তি বক্তৃতা শ্রবণ 
করিয়া মহারাজ শাহু অতীব প্রীত হইলেন এবং তাহার ভূরি 
ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিলেন,_-“বাঁলাজী পন্তের গুরসে আপ- 
নার ন্যায় শৌধ্যশালী ও কার্ধ্যদক্ষ ব্যক্তিরই জন্মগ্রহণ সম্ভবপর । 
আপনার ন্যায় কর্মচারী যাহার অধীনতায় থাকেন, তাহার 
পক্ষে হিমালয়ের অপর পাঁরস্কিত কিন্নরখগ্ডেও বিজয়পতাকা 
রোপণ কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। হিন্দুস্থান বিজয় ত অতি 
তুচ্ছ কথা । অতএব আপনি উত্তর-ভারতে গমন করুন, 
নিজাম উল্সুল্কু ও কর্ণাটক-বিজয়ের ভার আমাদিগের 
উপর বুহিল।” এই. বলিয়া মহারাজ শাহ ভূষণ-পরিচ্ছদাদি 
দানে বাজীরাওকে সন্মানিত করিলেন । (সদিনকাঁর দরবারে 
বাজীরাওরের পূর্বোক্ত প্রকার বক্তৃতার ফলে মহারাষ্টীয 
সর্দার-সমাজে তাহার প্রশংসার সীমা রহিল না। সাতারার 
দরবারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওয়ের যে গৌরব ও প্রতৃত্ব 
ছিল, এই ঘটনায় তাহা হাঁস পাইল। মহারাজ শাহুও 
বাজীরাওয়ের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া! পড়িলেন এবং তীহাকে 
উত্তর ভাঁরত-বিজয়ের জন্য সনন্দপত্র প্রেরণ করিলেন। 
ুষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে । 

রাজসভায় বাজীরাঁও যেরূপ বীর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তীহাঁর শৌধ্য ও সাহসও তদন্রূপ ছিল। তিনি এরপ স্ুস্থকাঁয় 
ও কষ্টসহিষু ছিলেন থে, যুদ্ধীভিযান-কালে সময়ে সময়ে ৮১০ দিন 
পর্য্যন্ত তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়া এবং কাঁচা ছোল৷ 


১৭২৫ 


ও ভুট্টা হস্তে মর্দদনপূর্ব্বক চূর্ণ করিরা ভক্ষণপূর্ব্বক কালাতিপাত ; 


্‌ ক্ষরিতেন। তাহার বুদ্ধিও অতীব বিশাল ছিল। রাঁজকার্ধ্ে 
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] পেশব। 


তাহার গ্তায় ধুরন্ধর ব্যক্তি মহারাষ্ট্রে আর কেহ ছিলেন না। 
তিনি অমায়িক ও কিরৎ পরিমাঁণে বিলীসপ্রির ছিলেন । 

উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রক্ষমতা-বিস্তারের জন্ত তিনি যে 
সৈন্যদল গঠন করেন, তাহার মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে মহলার রাও 
হোলকর, রাণোজী শিন্দে ( সিন্দিয়া ), গোবিন্দরাঁও বুন্দেলা ও 
উদ্াজী পবার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।১ ইহারা 
সকলেই (উদাজী পবার ভিন্ন ) পূর্বে অতি সামান্ত অবস্থার 
লোক ছিলেন এবং বাঁজীরাওয়ের সঙ্গে থাকিয়া ইতিহাসে 
অমরত্ব-লাঁভের যোগ্য হইয়াছিলেন। 

মহারাজ শাহুর নিকট সনন্দ লাঁভ করিয়! বাঁজীরাও প্রথমতঃ 
মালব-বিজয়ের জন্য দুইবার অভিযান করেন। উভয় বাঁরই 
তথাকাঁর রাজা গিরিধরের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক তিনি তাহাকে 
করদানে বাধ্য করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর ঘে লুগ্ন- 
ক্রিয়া আরব হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি তাহার হস্তগত হয় । 
মহলার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে ও উদাজী পবাঁর এই 
যুদ্ধে বিশেষ শৌধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলির! বাঁজীরাও 
তাহাদিগকে মালবের .চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা আদায় 
করিবার বংশপরম্পরাগত অধিকারপত্র দান করিলেন এবং 
সৈম্ত-পোঁষণের জন্য “মোকাসা” নামক আয়ের অর্ধীংশ (তন্মধ্যে 
হোলকর শতকরা ২২॥০, শিন্দে ২২॥০ ও পবাঁর ১০২ হিসাবে ) 
গ্রহণের আদেশ করিলেন € ১৭২৫ খুঃ অব্দ )। 


, (১) মহা রাওয়ের পিতা পুণ| জিলার অন্তর্গত নীরা নদীর তীরবর্তাঁ 
হোল নামক গ্রামের চৌগুল! বা গ্রামরক্ষকের অধীন কর্মচারী ছিলেন । 
মেষ-পালন তাহার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় ছিল। মহ্লাররাঁও বাল্যকাঁলে 
মেষচারণ করিতেন। যৌবনে তিনি মহীরাষ্ত্রীয় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ 
করেন। বাজীরাও তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয় তাহাকে স্বীয় 
সৈন্ুদলের অন্ততুক্ত করিয়৷ লন। ইহার পর ক্রমশঃ তাহার উন্নতি হইয়া 
তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন। 

রাঁণোজী শিন্দে--গোয়ালিয়ারের সিন্দিয়। বংশের আদিপুরুষ। তিনি 
প্রথমে মোগলদ্রিগের অধীনে কার্য করিতেন। মৌগলদিগের অবনতির 
হুত্রপাত ও স্বজাতির অভ্যুদয়-দর্শনে তিনি পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের 
নিকট বারগীর বা অশ্বসারীর কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাহার 
সামান্য ভূৃত্যভাবেই বহুদিন অতিবাহিত করিয়ছিলেন। রাণোজীর 
নিষ্ঠা দেখিয়। বাঁজীরাও তাঁহার পদোন্নতি করেন । * মহল।ররাওয়ের সহিভ 
ইহার বিশেষ হদ্যত। ছিল। 

গোবিন্দরাঁও বুন্দেল৷ রত্বগিরি-জেলার অন্তর্গত নেবরে গ্রামের কুল- 
করণীর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অন্নকষ্টে পীড়িত হইয়া বাঁজী- 


ই ্াওয়ের সেবকত্ব গ্রহণ করেন। কাঁধ্যতৎপরতা-গুণে ইনি বুন্ধেলখণ্ডের 


স্থবেদার নিযুক্ত হন। 


পেশবা চা 
মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় কর্ণাটক মহারাষ্টীয়দিগের অধিকৃত | 
হইয়াছিল। নিজাম-উল্-মুল্ক্‌ দাক্ষিণাত্যের স্থবেদারী লাভ 
করিলে গর প্রদেশ আপন করতলগত করিয়াছিলেন। তাহা 
পুনরধিকার করিবার জন্য প্রতিনিধির বিশেষ ওৎস্ক্য ছিল। 
বাজীরাও মাঁলববিজয়পূর্ববক প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি- 
মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে মহারাজ শাহু তাহাকে কর্ণাটক-জয়ার্থ 
গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় কর্ণাটদেশে 
অভিযান করিবার উপযুক্ত অবসর বলিয়া বাঁজীরাওয়ের নিকট 
বিবেচিত হইল না এবং তীহাঁর অভিপ্রায় তিনি মহারাজ 
শাহুর গোঁচর করিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিনিধির তুষ্টিসাধ- 
নোদেশে তীহাকে সেই সময়েই যুদ্ধযাঁত্রা করিতে হইল। 
কর্ণট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় হইল বটে; কিন্ত 
ধ প্রদেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোঁষে মহাঁরাষ্ত্ীয় সৈনিক- 
দ্রিগের অনেকেই রোগে প্রাণত্যাগ করিল (১৭২৬ খুঃ অঃ) 
বাঁজীরাওয়ের গতিরোধ করা সহজ নহে দেখিয়া নিজাঁম- 
উল্-মুল্ক্‌ এক অভিনব কৌশলজাল বিস্তারপূর্ববক মহারাষ্ীয়- 
দিগের অভ্যুদয়-নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত 
পক্ষে মহারীই্্রীয়েরোই এই সময়ে নিজাম-উল্মুক্কের একমাত্র 
ভীতির স্থল ছিলেন। দিল্লী-দরবারে প্রাধান্য লাঁভ করাই 
এতদিন তীহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে 
সে লক্ষ্য পরিবর্তিত হইল। কারণ ১৭২২ খুষ্টান্দে তিনি 
দিল্লীতে গিয়া বাদরশাহী দরবারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থ! 
দর্শন করিলেন, তাহাতে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব করা তাহার 
নিকট গৌরবকর বলিয়া বৌধ হইল না। তিনি অল্প দিনের 
মধ্যেই দিল্লী হইতে পদত্যাগপূর্বক দাক্ষিণাত্যে আসিয়া স্বীয় 
উচ্চাকা স্সা পরিতৃপ্তির স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সংকল্প 
করিলেন। তিনি প্রথমেই দিল্লীর বাঁদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ- 
ঘোষণা করিয়া আপনাকে -দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন অধিপতি 
বলিয়া প্রচার করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের জন্য তীহার 
কোনও ভয় ছিল না। : দাক্ষিণাত্যে অক্ষুণ্ন প্রতাপ স্থাপন-বিষয়ে 
মহারাষ্্রীয়েরাই তাহার নিকট বি্বস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইলেন । 


১৬২ ] 


' করিলেন । 


এই কারণে মহারাপ্রীয়দিগের 'অধঃপাতি-সাধনই এখন হইতে 
তীহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল। ৃ 

মহারাস্্ীয়ের! মাঁলব-বিজয়-পূর্ব্বক গুজরাত ও উত্তর-ভারতে 
আপনাদিগের অধিকার-বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া 
নিজাম প্রথমতঃ মনে মনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 
কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাষ্ীয়দিগের দৃষ্টি উত্তর-ভারতের 
দিকে আকুষ্ট হইলে তিনি বলসঞ্চয়ের অবকাশ পাইবেন। 
তছিন্ন বাদশাহের সহিত মহীরাষ্থীয়দিগের বিগ্রহ ঘটিলে তাহার 


পেশবা 


ফলে উভয় দলেরই দৌর্কল্য ঘাটবার সম্ভাবনা-_অস্ততঃ বাদ- 


শাহের শক্তি নিশ্চয়ই ক্ষয়িত হইবে। কিন্তু ইহা ভাবিয়াই 
তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি মহারাষ্্ীয়দিগের হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষার আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন | 

মোগল বাদশাহের প্রদত্ত সনন্দের বলে মহাৰাস্্ীয়ের! প্রতি 
বৎসর নিজামের রাঁজ্য হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী-বিষয়ক কর 
আদার করিতেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহার রাজ্যে প্রতি বৎসর 
মহারাহ্রীয়দিগের গতিবিধি হইত। তাহা বন্ধ করিবার জন্য 


তিনি শাহুর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ: 


যদি নিজাম রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব ত্যাগ করেন, 
তাহা হইলে নিজাম তীহাকে একবারে কয়েক কোটা 
নগদ টাঁকা ও তাহার শাসনাধীন ইন্দাপুরের নিকটস্থ কয়েকটা 
পরগণা নিফষর জায়গীর-ম্বরূপ প্রদান করিবেন। বাঁজীরাও 
এই প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না, ইহা নিজামের অবিদিত 
ছিল না। এই কারণে বাঁজীরাঁওকে. কর্ণাটকপ্রদেশে যুদ্ধে 
লিপ্ত দেখিয়া সেই অবসরে শাহুর নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ 
রাজসভায় তাহার প্রস্তাবের সমর্থন: করিবার 
জন্য তিনি শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি মহাঁশয়কে বেরার অঞ্চলে 
জায়গীর দ্রিবার লোভ দেখাইয়! বশীভূত: .করিয়াছিলেন। 
লঘুমতি প্রতিনিধি মহারাজ শাহকে বুঝাইয়! দিলেন যে, নিজামের 
প্রস্তাবমত কার্য করিলে মহারাষ্ত্ীয়দিগের বিশেষ লাভ হইবে। 
কাজেই সরলমতি শাহ এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন । 

এমন সময়ে সহসা কর্ণাট-বিজয়-সমাপন ক্রিয়া বাঁজীরাও 
সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি এই ঘটনার বিষয় শ্রবণমাত্র 
নিজাঁমের কৌশল বুঝিতে পাঁরিলেন। তিনি শাহ মহারাজকে 
বুঝাইলেন যে, কোনও কারণে নিজাম-রাঁজ্যে চৌথ "ও সরদেশ- 
মুখী আদায়ের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে উক্ত রাজ্যে আমাদিগের 
প্রতিপত্তির হানি হইবে এবং নিজামের মহারাষ্ট্রভীতি 
কমিয়া গিয়া তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিবার 
স্থুবিধা পাঁইবেন।” তখন শাহু উক্ত প্রস্তাবে স্বীয় অসম্মতি 
জ্ঞাপন করিলেন। প্রতিনিধির উপর মহারাজের অসন্তোষ 
হইল এবং বাঁজীরাওয়ের সহিত প্রতিনিধি বদ্ধবৈর হইলেন । 

এই কৌশলজাল ব্যর্থ হওয়ায় নিজাম আর এক কৌশন 
খেলিলেন। তিনি কোহ্লাপুরের সান্তাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
মহারাষ্্র-সমাঁজে গৃহ-বিবাঁদানল প্রজলিত করিবার চেষ্টা করিলেন । 


বর্ষশেষে যখন শাহুর কর্মচারিবর্গ চৌথ ও সরদেশমুখীর প্রাপ্য 


টাকা আদায় করিবার জন্য নিজামরাঁজ্যে উপস্থিত হইলেন, 


তখন নিজাম বলিলেন, “মহারাজ শীহু ও মহারাজ সান্ভাজী 
উভয়েই আমার নিকট মহারাষ্রীয়গণের প্রাপ্য চৌথ প্রার্থনা 


পেশব! 


করিতেছেন । এ অবস্থায় মহাঁরাষ্ট্র-রাজোর প্ররূত অধিকারী 
নির্ীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা 
কাহাকেও প্রদান করিতে পারি না” এই কথা বলিয়া 
তিনি মহারাজ শাহুর করম্মাচারীদিগর্কে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
ক্রিয়া দ্িলেন। নিজামের এ কৌশলও বাজীরাওয়ের নিকট 
অপরিজ্ঞাত রহিল না । তিনি বলিলেন, চৌথ আদায় করিবার 
বাদশাহী সনন্দ ধাহার নামে আছে, নিজাম তাহাকেই চৌথ 
দিতে বাধ্য। শাহু তাহার যুক্তির সারবন্তা হ্ৃদয়ঙগম করিয়া 
নিজামের কাধ্য গহিত বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিজামের 
' বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার 
হুকুম দ্রিলেন। ১৭২৭ খুষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাজীরাও রাজ্যের 
যাবতীয় যোদ্ধুপুরুষদিগকে লইয়া অভিযানের আয়োজন করি- 
লেন। নিজামও যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইলেন । 

এই সময়ে নিজামের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাঁজী- 
রাওয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পাঁয়। তিনি প্রথমে বুহান্পুর 
লুষ্ঠন ও ভন্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ ও নগরের অভি- 
মুখে ধাবিত হইলেন । তদ্দর্শনে নিজাম স্বীয় দলবল সহ বুহান্পুর- 
রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন। নিজামের সমস্ত সৈন্য ওদিকে 
গিয়াছে দেখিয়া তিনি স্বন্ন সংখ্যক সৈন্য বুহ্বান্পুর অঞ্চলে প্রেরণ 
করিয়া প্রধান প্রধান সেনানী সহ সহস! গুজরাতে প্রবেশ করিয়া 
তথাকার সুবেদার সরবুলন্দ খীকে যুদ্ধে জর্জরিত করিয়া সমগ্র 
গুজরাত লুন করিলেন। এদিকে নিজাম তীহার অপেক্ষায় 


বুহান্পুরে বহুদিন যাঁপন করিবার পর তিনি বাজীরাওয়ের 


গুজরাত আক্রমণের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি 
পুণা অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বাজীরাও এই 
সংবাদপ্রান্তিমাত্র শ্যেনবৎ বিছ্যদ্বেগে গুজরাত হইতে নিষ্থ্রান্ত 
হইলেন। বাঁজীরাঁওকে পৃষ্ঠোপরি দেখিয়া নিজাম পুণাঁর 
আভিমুখ্য পরিত্যাগপূর্ববক বাঁজীরাওয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। স্ুচতুর বাঁজীরাও তাহার সহিত বিবিধ খগুযুদ্ধে 
ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া গোদাবরী-তীরবর্তী এক বিকট স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বল! বাহুল্য, নিজাম স্বীয় বিপদ্‌ 
আদৌ বুবিতে পারেন নাই । বাঁজীরাও নিজাম-পক্ষীয় সৈম্তের 
চতুষ্পার্শববন্তী জঙ্গল দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের আশ্রয়-গ্রহণের 
পথ রুদ্ধ করিলেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রের সৈন্যের! চতুদ্দিক্‌ 
হইতে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, তখন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ 
আরম্ত হইল। নিজামের তোপখানা, মহারাষ্্ীয়দিগের অপেক্ষা 
. - উৎ্রুষ্ট ছিল, তাহাতে বহু মহারাষ্্-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তথাপি 
 -বাজীরাও সাহসপূর্ববক স্থানত্যাগ করিলেন না এবং নিজামের 


» £সৈন্যদল যাহাতে থাদ্যাদির সংগ্রহ কৰিতে না পারে, তাহার, 


[ ১৬৩ ] 


পেশবা 


জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। এতক্ষণে নিজাম 
স্বীয় বিপদ্‌ বুঝিতে পারিলেন। তাহার সঙ্গে কোহ্লাপুরের 
সাস্তাজী, চন্ত্রসেন জাধব, রাও রম্তা নিম্বালকর প্রভৃতি মরাঠা 
সেনানী ছিলেন। নিজাম তাহাদিগের সাহা্যে বাজীরাওয়ের 
পরাভব সাধন জন্য মহারাজ সান্তাজীকে অনুরোধ করিতে 
লাঁগিলেন। কিন্তু তীহাঁদিগের মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ হওয়ায় 
নিজামের দলে মহা গণ্ড গোলের অভিনয় আরন্ত হইল । এদিকে 
খাদ্যাভাবে সকলেই দীনভাঁব ধারণ করিল। বাজীরাঁওয়ের 
সৈন্যদল হইতে শন্‌ শন্‌ শবে গুলি আসিয়া অনেকের ইহলীল! 
সাঙ্গ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া নিজাম সনধিপরার্থী হইলেন । 
নানা তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল, _- 

(১) নিজাম কোহ্লাপুরের সান্তাজীর পক্ষ পরিত্যাগ 
করিবেন। 

(২) নিজাম-রাজ্যে যে সকল মহারাষ্্ীয় কর্মচারী প্রতি 
বৎসর চৌথ প্রভৃতি আদায় করিতে যান, তাহাদিগের রক্ষার জন্য 
নিজাম স্বরাঁজ্যস্থ কতিপয় ছুর্গ মহারাষ্থ্ীয়দিগকে দাঁন করিবেন । 

(৩) চৌথ ও সরদেশমুখীর প্রাপ্য সমস্ত বাঁকী টাকা 
অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন । 

এইবপ সন্ধি স্থাপিত হইলে নিজাম বাঁজীরাওকে অভ্যর্থিত 
করিবার জন্য স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। অসাধারণ 
সাহসসম্পন্ন বাঁজীরাঁও ২।৩জন মাত্র ভূত্যসহ একাঁকী শক্র- 
শিবিরে গমনপূর্ধবক নিজামের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন । এই 
ঘটনা ১৭২৮ খুঃ অন্দে ঘটে । এই সময়ে বাঁজীরাঁও সৈন্য- 
পোঁষণ-ব্যয়-নির্বাহের জন্য শিন্দে ( সিন্দিয়া) ও হোলকরকে 


 ১২টী পরগণা জায়গীর-স্বরূপ দান করিলেন । 


গুজরাতের প্রতি মহাঁরাষ্থ্ীয়দিগের অনেক দিন হইতে দৃষ্টি 
ছিল। নিজামের সহিত প্রথম যুদ্ধকালে বাঁজীরাও একবার 
গুজরাত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খুষ্টাবে তিনি বু 
সৈন্যসহ স্বীয় প্রাতা চিমনাজী আঁগাকে গুজরাতে প্রেরণ করেন 
এবং পরে নিজেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সরবুলন্দ- 
থাকে বলিলেন যে, গুজরাঁতের চৌথ ও সরদেশমুখী আদাঁয়ের 
স্বত্ব তাহাদিগকে প্রদত্ত হইলে মহী রাষতীয়ের! গুজরাতের শান্তি- 
রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। সর বুলন্দ খা তাহাতে সম্মত 
হইয়া যে সন্ধি করিল, তদনুসারে,__ ্‌ 

(১) সুরত প্রদেশ ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত গুজরাঁতের চৌথ 
ও সরদেশমুখীর স্বত্ব মহারাজ শাহুকে প্রদত্ত হইল। ্‌ 

(২) গুজরাত-বাঁসীকে দস্থ্য তস্করের হস্ত হইতে 'রক্ষার 
জন্য মহারাষ্্রপতি সর্বদা ২৫শত অশ্বসাদী গুজরাতে বাখিতে 
৮১441 


পেশব! ্‌ 


(৩) শুজরাতের বিদ্রোহপ্রিয় জমীদারদিগকে কোনও 
মহাঁরা্রীয় কোনও প্রকাঁরে সহায়তা করিতে পারিবেন না । 

এই সন্ধির কালে বাজীরাঁও সেনাপতি-ত্রিত্বক রাও দাঁ- 
ভাড়েকে তথাকার মোকাঁস৷ ও সরদেশমুখের স্বত্বের একাংশ 
প্রদান করেন । 

এই সময়ে মালবের রাজা গিরিধর এ চৌথ বন্ধ 
করিয়া দিয়া তীহাদিগের শক্রতাচরণ করেন । কাজেই যুদ্ধ 
বাঁধে। তাহাতে রাজা গিরিধর নিহত হন। তখন দিল্লীর 
বাদশাহ দায়বাহাছুর নামক স্বীয় জনৈক আত্মীয়কে মালবে 
প্রেরণ করেন। এই নবীন স্থুবেদারের শৌর্য্যবলে মহাঁ- 
রাষ্থ্রীয়েরা প্রথমে পশ্চাৎপদ্দ হইলেও তীহাদিগের সাহায্যের 
জন্য চিমনাঁজী আগ্া» পিলাঁজী জাধব ও মহ্লাঁররাঁও : গমন করিলে 
মহাঁরাষ্থীয়দিগের বিজয় লাভ হয় এবং দায়বাহাছুর যুদ্ধে 
নিহত হন। 

ইহার পর সহ নিন রি 
মালবের শাসনকর্তৃত্ব অপ্সিত হয়। আলাহাবাঁদ অঞ্চলও তীহারই 
শাসনাধীন ছিল। বুন্দেলখণ্ড নামক রাজ্য এই ছুই বাঁজ্যের 
মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহার পুর্কে ছত্রপতি শিবাজীর উপদেশ- 
ক্রমে ক্ষত্রিয়বীর ছত্রসাল কর্তৃক এই দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত 
হয়। মহম্মদ থান এই হিন্দুরাজ্য নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হন। 
রাজা ছত্রসাল পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও বার্দাক্য প্রযুক্ত মহন্মদ- 
খানের আক্রমণ রোধ করিতে পাঁরিলেন না। তখন নিরুপায় 
হইয়া ও বাঁজীরাওকে হিন্দুদিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া ছত্রসাল 
তীহার নিকট সাহীষ্য প্রার্থনা করিয়া! নিয়লিখিত মর্মে একটী 
শ্লোক লিখিয়া পাঁঠীইলেন,_-পুর্বকালে নক্রকর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়া! গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমরাও অন্য সেইরূপ 
বিপন্ন হইয়াঁছি। বুন্দেলাগণ বাঁজী হারিতেছে, এ সময়ে হে 
বাজীরাও ! তুমি তাহাদিগের লজ্জারক্ষা কর” 

এই কাতিরোক্তিপূর্ণ শ্লোক পাঠ করিয়া বাজীরাওয়ের হৃদয় 
মুসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় সৈন্য দলসহ মহম্মদ 
খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি স্বীয় পরাক্রমবলে 
বঙ্গশকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া, বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
বলিয়! স্বীকার করিতে তীহাঁকে বাধ্য করিলেন। সমরবিজর়ী 
বাজীরাও ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বৃদ্ধ নরপতি হ্্যাশ্রু- 
পূর্ণ নয়নে তাহাকে আলিঙ্গন ও সকলের সমীপে তাহাকে স্বীয় 
তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই যুদ্ধে. পরাজিত 
শত্রুর প্রতি মহারাষ্্ীয়েরা৷ অতীব: সদ্যবহাঁর করিয়াছিলেন। 
এই বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারের জন্য ছত্রসাল বাজীরা ওকে যমুনা- 


১৬৪ 


তীরবর্তী ঝাঁসি (ঝান্সী ) নামক ছুর্গ ও তচ্চতুষ্পার্খবর্তী, প্রায়: 


1 পেশব। 


সওয়া ছুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিলেন এই 


ঘটনা ১৭২৯ খুষ্টাব্ের ২২শে এপ্রিল সংঘটিত হয় ১... 
১৭৩৩ খুষ্টাব্দে ছত্রসালের মৃত্যুকালে বাজীরাও  ভাহার 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজ! তীহাঁকে 

আরও একলক্ষ দশ হাঁজার টাকা! আয়ের রাজ্যাংশ দান করেন । 


গোবিন্দরাঁও বুন্দেল! নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ-সর্দারের প্রতি এই : 
৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয়ের প্রদেশের শাঁসনভার অর্পণ 


করা হয়। কান্সী ও সাগর প্রভৃতি নগর গোবিন্বরাও কর্তৃক 
স্থাপিত হয়। 
গোবিন্দরাওয়ের বাহু-বলেই অক্ষুগ্ন হইয়াছিল। 
যুদ্ধে ইহার মৃত্যু ঘটে । 


ইহাঁর পুর্বে নিজাম বাঁজীরাওয়ের হস্তে পরাজিত হর ৃ্‌ 


বলিয়। তিনি তীহার অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর 


বুন্দেশখও্ড অঞ্চলে মহারাষট্রশক্তির প্রতাপ 
পাঁণিপথের : 


| 


খুঁজিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহার সহিত সন্ধিস্থত্রে 
বদ্ধ ছিলেন ও তাহার সহিত যুদ্ধে জয়লাঁভের আশা অল্প ছিল, 


, বলিয়া তিনি বাঁজীরাওয়ের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিদ্বন্বিগণকে 


গোঁপনে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে 
একটা গৃহবিবাদের সুচনা হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সে 
সুযোগ উপস্থিত হইল। গুজরাতে ১৭২৯ খুষ্টাব্দে সরবুলন্দ 
খানের সহিত যে সন্ধি হয়, বাঁজীরাঁও তাহাতে সহগামী সেনা- 
পতি ব্রিশ্বকরাও দাভাড়ের মতামত গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব 
হইতেই সর্বত্র বাজীরাওয়ের প্রতিপত্তি-দর্শনে তিনি তাহার 


প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়াছিলেন॥ এই ঘটনায় 
তিনি আপনাকে নিতান্ত অবজ্ঞাত মনে করিয়া! বাঁজীরাওয়ের 


উপর অতীব অসস্তষ্ট হইলেন। 
নিজাম এই অসন্তোষের বিষয় অবগত এ অতীৰ আনি 


হইলেন এবং এই বিদ্বেষাগ্রিতে ইন্ধন গ্রক্ষেপের প্রাণপণে চেষ্টা ৃ 


করিতে লাঁগিলেন। তিনি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে সেনাঁপতিকে 


1 


সহায়তা করিতে প্রতিশ্ত হওয়ায় ত্রিষ্ষকরাঁও সসৈন্তে বাঁজী-. 


রাওকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে জ।গ্রিলেন |. 


(১) আমরা এই তারিখ ঝাজীরাওয়ের সহকারী মেনানী পিলাজী 
জাধব রাওয়ের বুন্দেলখণ্ডের বুদ্ধক্ষেত্র হইতে লিখিত মুলপত্র ও মহা রাষ্ীয় 
বখর অবলম্বনে নির্ণয় করিলাম। গ্রান্টডফ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনার 
অব্দ বলিয়! নির্ণয় করিয়। ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই পত্রে লিখিত 
আছে যে, বঙ্গশ পরাজিত ও অবরুদ্ধ হইলে, তাহার পুত্র ব্রিশসহআ্ আফ- 


গান সৈম্তসহ পিতার উদ্ধারার্৫থ আগমন করেন। মহারাষ্রীয়ের' তাহাকে. 


পরাজিত করিয়। শত্রুপক্ষের তিন সহম্র অশ্ব ও ১৩টা হস্তী ও পতাধ্র 
উষ্ট হস্তগত করেন। 


চি ৭ 


পেশব! 


[ ১৬৫ ] 


পেশবা 


৮ বি 


ত্বাহার উত্তেজনায় পিলাজী গায়কবাড় প্রভৃতি কয়েকজন 
সেনানী তাহার সহায় হইলেন। তিনি ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ 
গুজরাত হইতে বাজীরাওয়ের সর্বনাশ করিবার জন্য পুণা 
অভিমুখে অভিযান করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, 
বাজীরাওয়ের প্রতিপত্তি অতিমাত্র বদ্ধিত হওয়ায় মহারাজ 
শাহুর শক্তি খর্ব হইবার উপক্রম হইয়াছে । এই কারণে তিনি 
পেশবার দর্প চুর্ণ করিয়া শানুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য 
যুদ্ধ করিতেছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ মরাঠা-সেনানী এই কার্যে 
তীহার সহায় হইয়াছেন। ব্লা বাহুল্য এই কথা শুনিয়া 
অনেকে তাহার পক্ষ অব্লম্বন করিল। বাঁজীরাও এই সংবাদ 
অবগত হইয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি যথা সম্ভব 
ক্ষিপ্রতার সহিত সৈন্যসংগ্রহপূর্বক সেনাপতির বিরুদ্ধে যাত্রা 
করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, “সেনাপতি হিন্দু 
হইয়াও নিজামের পরামর্শক্রমে মহারাষ্ট্রাজ্যে গৃহবিবাদের 
সুচনা করিতেছেন। অতএব ধাঁহারা প্রকৃত স্বরাজ্যের ম্গল- 
কামী তীহাঁদের সেনাপতির বিরুদ্ধে অকস্ত্রধারণ কর্তব্য ।” এই । 
ঘোষণার ফলে বাঁজীরাঁওয়ের সৈন্যদল কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্ট 
হইল। 
১৭৩০ খুঃ, সেপ্টেম্বর, বাঁজীরাও ও চিমনাজী আগ্লা আত্ম- 
রক্ষার জন্য ১৮ সহস্র সৈন্য লইয়! সেনাপতি ত্রিষ্বকরাঁও দাঁভাড়ের 
বিরুদ্ধে যাত্রা! করিলেন। তীহারা গুজরাতে উপস্থিত হইয়া 
সেনাপতির সহিত প্রথমেই সন্ধির কথাবার্তা আরন্ত করিলেন। 
কিন্তু গৃহবিবাদ যে অনর্থের মূল, একথা না৷ বুঝিয়া ও পেশ- 
ওয়েকে ভীত জানিয়া সেনাপতি যুদ্ধারস্ত করিয়া দিলেন। 
বড়োদার নিকটবর্তী দরভোই নামক স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল 
সংগ্রাম হইল। নিজাম উল্মুলকের নিকট যে সাহাঁধ্য পাইবার 
আশা ছিল তাহা আসিল না। বাজীরাওয়ের অদ্ভূত সৈনাপত্য- 
গুণে ৩৫ সহজ্র সৈম্তসহ বিপক্ষদল পরাজিত হইলেন। স্বয়ং 
সেনাপতিও যুদ্ধে গতাস্থ হইলেন। পিলাঁজী গায়কবাড়ের 
ছুই পুত্রও এই যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং পিলাজী আহত হইয়া 
পলায়ন করেন। হোলকর ও সিনিয়া এই যুদ্ধেও বিশেষ 
বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন । (১৭৩১ খুঃ ফেব্রুয়ারী)। 
_. পেশওয়ে গুজরাতের বন্দোবস্ত করিয়া! সাতারায় ফিরিয়া 
আসিলে প্রতিনিধি বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা৷ মহারাজ 
শাহকে বলিলেন। সেনাঁপতির মৃত্যুতে মহারাঁজ অতীব দুর্গত 
হইলেন। কিন্তু বাজীরাও সমস্ত ঘটনা তাহার গোঁচর করায় 
নিজামের উপর তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। তিনি সেনাঁপতি- | 
পুত্র যশোবন্তরাওকে সৈনাপত্য প্রদানপূর্বক বাজীরাওয়ের 


সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে আর 
১৫11 ৪২ 


যাহাতে কোনও প্রকারে কলহ না হয়, সে জন্য উভয়ের নিকট 
হইতে লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রহণ 'করিলেন। তদবধি গুজ- 
রাতের সম্পূর্ণ শাদনভার সেনাপতির উপর আর্গিত হইল। 
মালবে বাজীরাঁও সর্কেসর্বা হইলেন এবং স্থির হইল যে, 
গুজরাতের রাজস্বের অর্ধাংশ বাঁজীরাওয়ের হস্তে রাজকোঁষে 
প্রেরিত হইবে, সর বুলন্দ খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য 
প্রদেশের আয় সেনাপতি স্বয়ং রাজসরকারে প্রেরণ করিবেন। 
এই জময়়ে পিলাজী গাঁয়কবাঁড়ের সঙ্গেও বাজীরাওয়ের সখ্য 
হয় এবং গায়কবাঁড় শাহুর নিকট “সেনাখাঁস খেল” উপাধি 
লাভ করেন € ১৭৩১ খুঃ আগষ্ট )। 

সেনাপতি ত্রিশ্বক্রাঁও দাভাড়ে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে 
দেশবিদেশের ব্রাহ্মণপগ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের 
পাণ্ডিত্যানুসারে তীহাঁদিগকে দক্ষিণাঁদি দানে পুরস্কৃত করিতেন । 
তাহার মৃত্যুর পর সেই দক্ষিণাঁদান কাঁ্্য ব্ন্ধ হইয়া যাঁয়। তদবধি 
বাজীরাও উহা! পুনরায় প্রবন্তিত করেন। এই কার্য্যে বার্ষিক 
৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইত। তীহাঁর পুত্র বাঁলাজী বাজী- 
রাও পেশওয়ের আমলে দক্ষিণার ব্যয় বুদ্ধি হইয়া বার্ষিক ১৬ 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল । ইংরাঁজেরাও ১৮৫১ খুঃ অব পর্য্যন্ত 
এই দানকাঁধ্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে 
এ টাকার একাংশ কতিপয় শীস্ত্ালোচনাপ্রিয় ব্রাঙ্গণ-পরিবারকে 
প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট টাকা 
প্রক্িণা প্রাইজ কমিটি” ও “দক্ষিণা ফেলোশিপ” পরীক্ষার ব্যয়িত 
হইয়! থাকে । প্ৰক্ষিণা-প্রাইজ-কমিটি” হইতে অন্যাপি মহারাষ্ট্র 
ভাষায় উৎকষ্ট গ্রন্থলেখককে যোগ্যতান্ুসারে ৫০ হইতে ৫০০ 
টাকা পধ্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে । 

সেনাঁপতির সহিত বিরোধ-শান্তির পর বাঁজীরাঁও নিজামকে 
এই গৃহবিবাঁদের মূল জানিয়! তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়ো- 
জন. করিতে লাঁগিলেন। তদ্দর্শনে নিজাম ভীত হইয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে স্থির হইল যে. নিজাম 
অতঃপর মহারাষ্ট্রদিগের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন 
না এবং বাঁজীরাও স্বাধীন ভাবে দাক্ষিণাত্যের সর্ধত্র আধিপত্য 
করিবেন । | 

পরবর্তী বর্ষে বাজীরাওর মাঁলবে গমনকাঁলে নিজামের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইয়! স্থির হয় যে,_মাঁলবে গমনাগমনকালে 
বাজীরাওয়ের, সৈন্য খান্দেশস্থিত নিজামের অধিকারে উপদ্রব 


করিতে পারিবে না এবং নিজাম চৌথ ও সরদেশমুখীর টাঁকা বিনা 


তাগাদায় পেশওয়েকে যথানিয়মে প্রতিবতসর প্রান করিবেন । 
ইহার. পর জঞ্জিরার সিদ্দিদিগের সহিত মহারাষ্ট্রপতির 
বিরোধ ঘটে। মহারাজ শাহু প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওকে তাহা- 


পেশব৷ ্‌ 


দ্রিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । : কিন্তু তাহার পরাজয় ঘটিল। 
তখন শানু মাল হইতে বাঁজীরাওকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। 
: বাজীরাও রাণোজী শিন্দে ও মহলাররাও হোলকরকে মালবের 
ভাঁর দিয়া জঙঞ্রিরা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তাহার সহিত 
যুদ্ধে সিদ্দি পরাজিত হয়। শী অঞ্চলের ১৯টা মহালের আয়ের 
অর্দাংশ মহারাষ্বীয়ের! পাইলেন। রায়গড় প্রভৃতি পাঁচটা প্রসিদ্ধ 
হুর্ণও তীহাদিগের হস্তগত হইল । এই কার্য্যে সন্তষ্ট হইয়! 
মহারাজ শাহু বাঁজীরাঁওকে রাঁর়গড় ও নিকটবর্তী প্রদেশের আধি- 
পত্য প্রদান করিলেন । 
অতঃপর উত্তর-ভারতের প্রতি বাজীরাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইবার কতিপয় কারণ ঘটে। প্রথমতঃ বাঁজীরাও গুজরাত 
ও মালব-বিজয়ের পর এ প্রদেশের চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্ের 
সমস্ত পত্র বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পূর্বের 
প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ বাঁলাজী বিশ্বনাথকে প্র প্রদেশদ্ধয়ের চৌথ 
প্রভৃতির সনন্দ দেওয়া হইবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়া- 
ছিল তাহা) বিস্বৃত হইয়া বাজীরাওয়ের প্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ 
করিলেন এবং সর বুলন্দ থান বাজীরাওকে এ স্বত্ব দিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাকে পদচ্যুত ও অবজ্ঞাত করেন এবং তীহার স্থানে 
যোধপুরের রাঁজা অভয়সিংহকে গুজরাতের স্থবেদাঁর করিয়া 
পাঠান। অভয়সিংহ অতীব ক্রুরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি 
স্বীয় পিতাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন । 
তিনি পিলাজী গায়কবাড়কে পরাজিত করিয়া পরে গুপ্ত- 
ঘাতকের দ্বার! তীহার বধসাধন করেন। এই ঘটনায় মহা রাষ্্রী- 
যেরা ভীত ন! হইয়া বরং অতীব উত্তেজিত হয়। তীঁহাঁদিগের 
উগ্রমুপ্তি প্রকাশিত হইলে অভয্সিংহ ভয় পাইয়া স্বদেশে পলা- 
য়ন করেন। ইহার পর মহম্মদখানবঙ্গশের মৃত্যুর পর জয়পুরের 
রাজ! সবাই জয়সিংহ মালবের সুবেদাররূপে প্রেরিত হন। 
তাঁহার সহিত বাঁজীরাওয়ের সখ্য ছিল। ( বাঁলাজীবিশ্বনাঁথের 
দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে এই সখ্য ঘটিয়াছিল। ) তীভার 
সাহায্যে বাজীরাও বাদশাহের মৌখিকভাবে মালবের অস্থায়ী 
অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি গুজরাত ও মাঁলবের 


চৌথ ও সরদেশমুখীর লিখিত সনন্দ প্রার্থনা করিয়াও পাঁইলেন | 


না ।. এই সকল কাঁরণে ১৭৩৫ খুষ্টাব্বে তিনি যখন সিদ্দির বিরুদ্ধ 
অভিযান করেন, তখন শিনে ও হোঁলকরকে আগ্রা পর্য্ত্ত 
মোগল-প্রদেশ আক্রমণ করিবার আদেশ করিয়! গিয়াছিলেন। 
এই' সকল কারণ ভিন্ন আর একটী কারণ হইয়াছিল। 
বাজীরাওয়ের সৈন্য সামন্ত অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তীহার অনেক 
খণ হইয়াছিল। সৈম্তগণ যথাসময়ে বেতন না পাওয়ায় অতীব 
. “অসন্্ট হইয়া, উঠিল, বাঁজীরাও বড় বিপন্ন হইলেন । মহাত্মা! রাম- 


দাঁস স্বামী যেমন রাজনীতি ও ধর্দননীতি-বিষয়ে ছত্রপতি মহাত্মা! 
শিবাজীর গুরু ছিলেন, সেইরূপ ্ন্গেনরস্বামী নামে এক মহাপুরুষ 
বাজীরাওর গুরু ও রাজনৈতিক পরামর্শদীতা ছিলেন। বাজীরাও 
নিতান্ত বিপন্ন হইরা এই সময়ে তাহাকে পত্র লিখেন উত্তরে 
স্বামীজী তাহাকে লিখিয়! পাঠান যে,_-“বিপদের সময় ধৈধ্য_ 
হারান তোমার স্ঠায় ব্যক্তির অকর্তব্য। তুমি মালবদেশ সম্পূর্ণ 
অধিকারপূর্ব্বক দিল্লী আক্রমণের চেষ্টা কর। তাহা হইলে অর্থ-. 
কষ্ট নিবারণ, র্রেচ্ছদমন ও হিন্দুসাআঁজ্যের বিস্তার-_-এই ত্রিবিধ 
উদ্েশ্ট সিদ্ধ হইবে ।” ইত্যাদি উৎসাহপূর্ণ উপদেশসধধলিতপত্র 
পাঠ করিয়া বাজীরাও ধৈর্ধ্যধারণপূর্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর: 
হইবারি সংকল্প করিলেন । 
বাঁজীরাওয়ের আদেশে মহাঁরা্্রসেনা মালব হইতে চন্বল; 
(চর্ধণৃতী ) নদীর তীরদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হইল। : মহলার- 
রাও হোলকরের অধীনতার় এক দল সৈশ্য আগ্রা অতিক্রম 
করিল। তাহাদ্িগের  তাঁগব-নৃত্য-দর্শনে বাদশাহ শঙ্কিত 
হইলেন। গ্রাধান মন্ত্রী খান-দৌরান্‌ সন্ধির প্রস্তাব: 
করিয়া পাঠাইলেন।. বাঁদশাহের সহিত পরামর্শ করিয়া 
তিনি বাঁজীরাওকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখী এবং 
গুজরাতের সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ দিতে প্রস্তত হইলেন । 
কিন্ত বাঁদশাহের অধীন তুরাঁণী সর্দারগণের প্রতিবন্ধকতার 
বে প্রস্তাব রহিত হইল। তখন খান-দৌরাঁন্‌ বাঁজীরাওকে 
জানাইলেন যে, বাঁদশাহ তীহার সন্ধির বিনিময়ে চম্বল- 
নদীর দক্ষিণাঞ্স্থিত মৌগলশাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক 
১৩ লক্ষ টাকা দান করিতে এবং পশ্চিমে বুন্দী কোটা! 
হইতে পূর্বদিকে বুধাওর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপুতশাসিত প্রদেশ 
হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ ৬* হাজার টাকা! করাদাঁয়ের অধিকার 
দিতে প্রস্তত আছেন। বাঁজীরাওকে শেষোক্ত অধিকার 
প্রদানের উদ্দেগ্ত এই ছিল যে, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র ও 
রাজপুতদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়া উভয়েই, 
গৃহবিবাদে জঙ্রিত হইবেন এবং সেই সুযোগে মুষলমানগ্রণ 
আপনাদিগের প্রনষ্টঈগৌরবের পুনরুদ্ধারের অবকাশ পাইবেন ॥ 
কিন্ত, বাজীরাও ইহাতে সন্তষ্ট না হইয়া অধিক প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন। তিনি এবার যে সকল স্বত্ব বাদশাহের 
নিকট চাহিলেন তাহার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ মথুরা, প্ররাগ, বাঁরাণশী ও গয়া! এই 
চারিটা প্রদেশ যাহাতে বিধন্মী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত 


- হইয়া মহারাষ্ীয়দিগের শাসনাধীন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে 


বাঁজীরাও বাদশাহকে অন্থরোধ করেন। কিন্তু বাদশাহ কিছু- 
তেই সে প্রীর্থনা-পুরণে সন্মত হইলেন ন|। তীহার অপর. 


পেশবা ্‌ 


পীর্থনাসমূহের মধ্যেও একটার অধিক পূর্ণ হইল না। খান 
_ *দৌরান্‌ বাঁজীরাওয়ের নিকট হইতে ৬ লক্ষ টাঁকা উপঢৌকন- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তীহাকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের “সরদেশপাণ্ডে” 
নামক পদের স্বত্ব দান করিলেন । : এই স্বত্বানুসারে দাক্ষিণাত্য- 
স্থিত নিজাম-উল্মুল্কের শাসিত প্রদেশের সমস্ত আয়ের উপর 
শতকরা ৫২ টাকা হিসাবে আদায় করিবার অধিকার পাইলেন । 
নিজামের সহিত খান দৌরানের মনোমালিন্য ছিল বলিয়া তিনি 
নিজাঁমকে অবজ্ঞাত 'করিবার জন্তাই বাজীরাওকে এই স্বত্ব দান 
করিয়াছিলেন। মিজামের উপর  প্রতুত্ববিস্তারের সুযোগ 
ত্যাগ করা! অসঙ্গত বলিয়। বিবেচিত হওয়ার বাঁজীরাও-৬ লক্ষ 
টাঁকা দিয়া এই ্বত্ব বাদশাহের নিকট ক্রয় করিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধা বোধ করিলেন না। ইহাঁর ফলে নিজামের হৃদয়ে বাঁজী- 
রাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ অধিকতর বৃদ্ধি পাঁইল। এদিকে বাঁজী- 
রাওরের মস্ত প্রার্থনা পুর্ণ না করায় ও মহীরাষ্্রদিগের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া বাঁদশাহ আত্মরক্ষার উপাঁয়ান্তর অবলম্বন 
করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি নিজাম-উল্মুল্কৃকে বন্ধুভাবে 


পত্র লিখিয়া' তীহার নিকট মহারা্র-অভিযাঁন-নিবারণের জন্য 


সৈশ্তসাহা্য প্রার্থনা করিয়া তাহার পূর্বকৃত বিদ্রোহাপরাধ 
ক্ষমা করিলেন। ইছাঁতে নিজামের আনন্দের পরিসীম! রহিল 
না। তিনি কাঁল বিলম্ব না করিয়া সৈন্যদল সহ বাঁদশাহের 
সহায়ত করিবার জন্য উত্তর-ভাঁরত অভিমুখে যাঁত্র! করিলেন । 
এই সংবাদ অবগত হইয়া বাঁজীরাও সসৈন্ঠে দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। খান্‌ দৌরানের অধীনতায় বাদশাহী ফৌজ 
তাহার গতিরোধের জন্য আগ্রা যাত্রা করিল। অযোধ্যা 
স্থবেদার সাদত-খান সহসা একদল সৈম্তসহ মহারাস্্ীযদিগকে 
_ আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কতিপয় মহারাসীয়-সৈ্ত নিহত 
হওয়ায় হোলকর পশ্চাৎপদ হইয়া যমুনার অপর পাঁরে হাটিয়া 
যাইতে বাধ্য হইলেন। এই জয়লাভে অযোধ্যা হইতে সাঁদত 
খান্‌ অতীব উৎফুল্ল হইয়া বাঁদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, 
"আমরা ছুই সহজ্র মহারাফ্্রীদেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছি । 
 ম্হলাররাও হোলকর সাংঘাঁতিকরূপে আহত হইয়াছেন । একজন 
মরাঠা-সেনানী আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে । মহাবীস্ীয়েরা 
প্রাণভরে চ্ঘলনদী উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। 
পলায়ণকালে বমুনা পার হইতে গিয়া ছুই সহত্র মরাঠাসৈন্য 
জলমগ্র হইয়াছে ।” বলা বাহুল্য এই পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ 
অলীক । কিন্তু ইহাতে দিল্লীর দরবারে আনন্দক্রোত প্রবাহিত 
হইল। বাজীরাওয়ের দর্পচুণ হইয়াছে বলিয়া দিল্লীর উমরাহেরা 
উৎসব করিতে লাগিলেন এবং আগ্রাস্থিত মহারাষ্রীয় দূতকে 
বিতাড়িত করিয়া দিলেন (১৭৩৬ খুঃ )। 


১৬৭ ] 
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বাজীরাও তখন রাঁজপুতনায় ছিলেন। : তিনি বুধাওরের 
রাজপুত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট কর গ্রহণ 
করিয়া ও তথায় স্বীর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহলাররাওয়ের 
সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিভেছিলেন। এমন 
সময়ে হোলকরের পরাজয়বার্তা তীহার নিকট উপস্থিত হইল ! 
তিনি বড় বড় কুচ করিয়া বিছ্যুদ্ধেগে দিল্লীর নিকটবর্তী হইলেন 
এবং মহারাষ্ট্র-দূতের অবমাননার প্রতিকারস্বরূপ দিল্লীনগরীকে 
অগ্নিসংযোগে  ভস্মসাৎ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 


. তখন দিল্লীবাঁসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাজীরাঁও 


দিল্লীলুগন বা দাহ না করিয়! : বাঁদশাহের. নিকট দদ্ধি প্রার্থনা 
করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।  বাঁদশাহের মর্য্যাদা- 
রক্ষার জন্যই বাজীরাও : দিল্লীর লুগন বা দাহকাধ্য অম্পন্ন করেন 
নাই। কিন্তু তথাকার উমরাহগণ বিপরীত বুঝিয়াছিলেন। 
তাহারা বাঁজীরাঁওকে ভীত মনে করিয়া ৮ হাজার দৈন্যসহ 
তাহাকে আক্রমণ করিলেন। -তখন উভয় পক্ষে যে ফুদ্ধ হইল, 
তাহাতে ৬ শত মোগল-সেনা নিহত হয়। মোঁগল-পক্ষীয় 
একজন সর্দার আহত ও একজন সেনানী নিহত হন। মৌগল- 
দ্রিগের একটী হস্তী ও দুই সহজ. অশ্ব মহাঁরাষ্ট্ীয়দিগের হস্তগত 
হয়। : বাজীরাওয়ের অতি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য এই. যুদ্ধে বিনষ্ট 
হইয়াছিল (১৭৩৭ খুঃ )। 

দিল্লীর উমরাহগণের তখন চৈতন্োঁদয় হইল । তাঁহার! 
বাঁদশাহের পক্ষ হইতে বাজীরাওয়ের সহিত সন্ধির কথাবার্তা 
আরম্ত করিলেন। এই অবকাঁশে বাঁজীরাঁও গঙ্গা ও যমুনার 
অন্তর্কেদী ( দৌয়াঁৰ ) অধিকার করিবার চেগ্রীয় ছিলেন । 
কিন্তু সহসা শাহ মহারাজ তাহাকে কোষ্কণে গিয়া. পর্ত,গীজ- 
ধিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কাজেই 
বাজীরাওকে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিয়া যথাসম্তব সত্ব 
সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল । এই সন্ধির কালে বাজীরাও 
মালব-প্রদেশের এক্ছত্র অধিকার ও যুদ্ধব্য়স্বরূপ ১৩ লক্ষ 
টাকা প্রাপ্ত হইলেন। রা) 

এদিকে মহারাই্-নৌসেনানী আঙ্গের সহিত, : পর্ত,গীজ- 
গণের মনোমালিন্য ঘটায় আঙ্গে, মহারাজ শাহুর সহায়তা 
প্রার্থনা করিলেন। মহারাজের আদেশে বাজীরাও পর্তগীষ্জ- 
গণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। কোলাবার নিকট উভয় পক্ষে 
যুদ্ধ হইয়া মুরাঠা-সৈন্যের জন্নলাত ঘটে (১৭৩৭ খৃঃ)। 

কোলাবার পর্ত,গীজদিগকে পরাজিত করিয়! বাজীরাও সাষ্টী 
(9819৩666) ও বসই (385591)) আক্রমণ করিলেন । - তাহাতে 
বসইর নিকটবর্তী ঘোড়বন্দর-ছূর্ মরাঠাগণের অধিরূত হয়। 
তাহার পর ঠানা-নগর আক্রান্ত হয়। এ স্থানও পর্ত,গীজগণের 


পেশবা [ 


হস্ত হইতে বাঁজীরাঁও উদ্ধার করেন। ইহার পর তাহাদিগের 
বান্দর! নামক সেনা-নিবাসের প্রতি বাজীরাওয়ের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত 
হয়। বাজীরাও বান্দরার আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা বোম্বাই 
আক্রান্ত হইবার ভয়ে গোপনে পর্ত,গীজদিগকে যুদ্ধসামগ্রীদানে 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন। পর্তগীজদিগের মহিত যুদ্ধে জয়লাভের 
জন্য বাজীরাও সমরদক্ষ আরবী, মাবলী ও হেটকরীদিগকে১ 
স্বীয় সৈন্য দলভুক্ত করিলেন। কিন্তু বান্দরার আক্রমণের পূর্বেই 
তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মহারাশ্থীয়দিগের বিনাশের জন্ত দিল্লীতে 
নানা প্রকার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র হইতেছে। কাজেই তীহাকে পর্ত/গীজ- 
দমন পরিত্যাগ করিয়! দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। 


ইহার পূর্বে বাদশাহকে সাহাধ্য করিবার জন্য নিজাম্‌ উলমুন্ধ, 


সসৈন্যে দিল্লীতে আহত হইয়াছিলেন। নিজামকে এই কার্্যে 
তৎপর করিবার জন্য বাদশাহ তাহার পুত্রকে মাঁলব ও গুজরাতি- 
প্রদেশের গুবেদারী প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাঁজী- 
রাওয়ের হস্তে বাঁদশাহী সৈন্যের পরাজয় ঘটিবার পর নিজাম 
উলমুন্ক সসৈন্ে উত্তর-ভারতে উপস্থিত হন । বাঁদশাহ বাজীরাও- 
য়ের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহ! ভূলিয়া' গিয়া নিজামকে 
মরাঠাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাঁগিলেন। স্বীয় 
সামন্ত নরপতিগণকেও নিজামের সহায়তা করিতে আদেশ করি- 
লেন। বুন্দীর রাজা' ভিন্ন আর সকলেই নিজামের সহিত 
মিলিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের সমস্ত সামন্ত-নরপতিকে সঙ্গে 
লইয়া তিনি যখন গঙ্গা-যমুনার অন্তর্েদী হইতে ফিরিয়া মালবে 
উপস্থিত হইলেন, তখন তীঁহাঁর নিকট ৩৪ সহত্ম সৈন্য সংগৃহীত 
হইয়াছিল। এদিকে বাঁজীরাঁও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রায় 
৮০ সহত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়! নর্মমদা উত্তীর্ণ হইলেন। সেই 
সময়ে নিজাম সিরোপ্র নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। 
১৭৩৮ খুঃ অবে জানুয়ারি মাসে ভোপাঁল নামক স্থানে উভয় 
পক্ষে যুদ্ধ হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধেই নিজামের পক্ষীয় ৫শত 
রাজপুত নিহত এবং শত্রুপক্ষের ৭ শত অশ্ব ম্হারাীয়গণের 
হস্তগত হয়। মহারাষ্ট্রপক্ষে ১ শত নিহত ও ৩.শত আহত 
হইয়াছিল। আর একদিন মুসলমানগণের ১৫শত সৈনিক 
নিহত হয়। বাঁজীরাঁও অসাধারণ দরক্ষতাঁর সহিত নিজামকে 
তুর্দিক্‌ হইতে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন । 
নিজাম বিপদ গণিয়া বাদশাঁহের নিকট সহায়তা চাহিলেন। 
কিন্তু খানদৌরাঁনের সহিত মনোমালিন্য ও বাঁদশাহের তাহার 
প্রতি আন্তরিক বিরাগ থাকায় দিল্লী হইতে সাহায্য আসিল 
না। তখন নিজামের সহকারী রাঁজপুতেরা বাজীরাওয়ের 
(১) রত্বগিরি অঞ্চলের বরকন্দাজদিগকে হেটৰর্ী বলে। ইহারা 
লক্ষ্যবেধে দিদ্ধহস্ত বলিয়। প্রদিদ্ধ ছিল। 


১৬৮] 
সপ 
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শরণাপন্ন হইলেন । কিন্তু নিজামকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি: 
প্রথমে সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না.। কাঁজেই খাদ্য- 
সামগ্রীর অভাবে নিজাম বিশেষ কৃশ হইতে লাগিলেন ॥ 
তাহার পুক্র নাসিরজঙ্গ, এই সংবাদ পাইয়া, পিতার সহায়তার 
জন্য সৈন্য লইয়া, আসিতেছিলেন। কিন্তু বাজীরাওয়ের 
নিদেশক্রমে তীহার ভ্রাতা চিমনাঁজী আগ্গা' স্বীয় সৈহ্যবল সহ 
তাহার গতিরোধ করিতে লাগিলেন । তখন নিজাঁম নিরুপায় 
হইয়া ২৪ দিবস অবরোধকষ্ট সহ করিয়া বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন 
হইলেন। সন্ধির কথাবার্তা স্থির হইল। সমস্ত মালবদেশ 
এবং নর্শদা ও চম্বলের মধ্যবর্তী প্রদেশ যাহাতে মহা রাষ্ট্রী়- 
গণের হস্তগত হয়» তিনি বাদশাহকে বলিয়া তাহাই করিয়া! 
দ্রিবেন এবং ুদ্ধব্যয়স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাক অর্থ দণ্ড প্রদ্ধান 
করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাম বাজীরাওয়ের কবল! 
হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন (১৭৩৯ খুঃ ফ্রেক্রয়ারি )। এই 
যুদ্ধের ফলে মালবে মহারাষ্ট্রের অধিকার নিষ্ষণ্টক হুইল ॥ 
এদিকে কোস্কণে পর্ত,গীজদিগের সহিত মহারাস্ীয়দিগের 
আবার কলহ উপস্থিত হইল। চিমনাঁজী-আগ্লা ও শিন্দে-হোল- 
করের আক্রমণবেগ সহ করিতে না পারিয়া পর্ভগীজগণ 
তারাপুরের যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল (১৭৩৯ খুঃ অঃ) ॥ এই: 
সময়ে রঘুজী ভৌস্লে শাহ মহারাজের বিনান্ুমতিতে পূর্বদিকে 
কটক ও উত্তরে প্রয়াগ পধ্যন্ত প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া আত্মশক্তি, 
বন্ধিত করিতেছিলেন। কাঁজেই তাহার দমনের জন্য বাঁজী- 
রাওকে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু সেনানীর 
মর্খতায় এ সৈন্তদল পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসে। তখন 
বাজীরাও স্বয়ং রঘুজীর বিরুদ্ধে অভিযাঁন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। 
কিন্তু ইহাঁর মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত 
হইল, তাহাতে বাঁজীরাওয়ের উত্তর-ভারতে উপস্থিতি আবশ্তক 
হইল। বাঁজীরাও সংবাদ পাইলেন যে, ইরাণের বাদশাহ নাদির- 
শাহ দিল্লী আক্রমণপূর্বক মোগলদিগের পরাভব ও মযুরসিংহাসন: 
অধিকাঁর করিয়াছেন। তীঁহার সহিত যুদ্ধে নিজাম পরাজিত, 
সাঁদতখান বন্দীভূত ও খানদৌরান নিহত হইয়াছেন-_কেবল 
তাহা নহে, তিনি একলক্ষ সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্য আক্রমণের 
উদ্যোগ করিতেছেন । এই সংবাঁদে বাঁজীরাও কিছুমাত্র ভীত; 
না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নাঁদিরশাহের গতিরোধের 
আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নাসিরজঙ্গকে পত্র 
লিখিলেন যে, নাদিরশাহ হিন্দুমুসলমান উভয়েরই শক্রু ; অতএব 
এ সময়ে আমাঁদিগের গৃহবিবাদি ভুলিয়া গিয়া! তাঁহার গতিরোধ 
সর্বথা, কর্তব্য। তিনি চিমনাজী আগ্লাকেও কোস্কণে পর্ত,গীজ- 


_ দিগের দমন স্থগিত রাখিয়া সসৈত্তে তাহার সহিত মিলিত হইতে 
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»অনুরোধ করিয়া! পত্র লিখিলেন। ফলে নাদিরশাহ যাহীতে 
চম্বল-নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, বাজীরাও তাহার আবশ্তক 
উপায় জবলম্বনে বিশেষ তৎপর হইলেন । 

নাদিরশাহের দিল্লী আক্রমণের কাঁরণাঁবলীর ও তৎক্কত 
অত্যাচার-উত্পীড়নের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসক্ষিক হইবে । 
তথাপি এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্তক। নাদিরশাহ 
তারত-আক্রমণের বে সকল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা 
দিলীর দরবার বহুদিন জানিতে পাঁরেন নাই । এমন কি, তিনি 
সি্ধুনদের উপর সেতু নির্্মাণপর্ববক পঞ্জাবে প্রবেশ করিবার 
পুর্ব পর্যন্ত দিশীর কর্তৃপক্ষ এ ব্ষরে কোনও সংবাদ রাখিবার 
অবসর পান নাই, ইহার কারণ একমাত্র বাঁজীরাওয়ের ভীতি । 
বাঁজীরাওয়ের দমনের আবশ্যকতা দিল্লীর দরবারে বিশেষরূপে 
অন্গভূত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেইদ্িকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। 
সেই সুযোগে নাঁদির বিন! বাধার দিল্লী পত্যন্ত অগ্রসর হইতে 
পারিয়াছিলেন। 

নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের কারণ যাহাই হউক 
ভারতের ধনসম্পত্তি লুন তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
তদন্ুসারে তিনি দিল্লী লুনপূর্বক প্রায় ১৪০ কোটা টাকার 
ধ্নরত্াদি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। সুতরাং 
বাজীরাওয়ের আর যুদ্ধাভিযানের আবশ্যক হইল না । 

এই সময়ে কোঙ্কণে পর্ত গীজদিগের সহিত একটা প্রাসিদ্ধ 

যুদ্ধে চিমনাঁজী আপ্লা জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধের বিবরণ ও 
মরাঠাগণের সহিত পর্তগীজদিগের কলহের কারণ এস্থলে 
সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক | 

খুষ্টার ১৮শ শতাব্দীর প্রারন্তে গোয়া, দভোল, দমন, দীব, 
সা্টা ও বসই প্রভৃতি স্থানে পর্ত,গীজদিগের অধিকার স্থাপিত 
হইয়াছিল। তাহারা বে কেবল এই সকল স্থানে তুর্গাি 
নিক্মীণপুর্বক আপনাঁদিগের অধিকার দৃঢ় করির়াই নিশ্চিন্ত 
ছিলেন, তাহা নহে। এদেশবাসীর প্রতি ধর্মসম্বন্ধে তীহাঁর! 
যৎ্পরোনাস্তি অত্যাচার উতৎপীড়ন করিতেন । তাহারা রোমান 
ক্যাথলিক ধর্মীবলঘ্বী ছিলেন বলিয়া বলপূর্বক অপরকে খুষ্টান 
করা তীহাদ্রিগের নিকট ধর্ম্কাধ্য বলিয়া বিবেচিত হুইত। 
বিধর্্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে খুষ্টধর্মগ্রহণে 
বাধ্য করিবার জন্য তাঁহার! স্বদেশে একটী সভা স্থাপন 
করিয়াঁছিলেন। ভারতেও তাহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। 
বিধর্দীকে খুষ্্ধন্ম্ে বিশ্বাস করাইবার জন্য এই সভার সদস্তেরা 
অপর স[ধারণকে বন্দী, উপবাসাদি ক্রেশপ্রদান, বেত্রাঘাত, 
উত্তপ্ত ভাপ্ডোপরি স্থাপন, তাহাঁদের অঙ্গে জলন্তবন্তিকা 


[১৬৯] 
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বাস্তবিক খুষ্টানেরা এই সময়ে এদেশে আসিয়া! যেরূপ 
অত্যাচার আরন্ত করিয়াছিলেন, সেরূপ জগতে বোধ হয় 
আর কোনও ধর্মাবলম্বীরা করেন নাই। ইহারা মুসলমান- 
দিগেরও প্রতি এইরূপ অত্যাচারে বিরত হইতেন নাঁ। আর 
হিন্দুদিগের ত কথাই ছিল না। পর্তগীজের! আপনাদিগের 
অধিরুত স্থানের সমস্ত হিন্দু অধিবাঁসীদিগকে নাঁনা প্রকার 
ন্ত্রণা-দানে উৎপীড়িত করিয়া খুষ্টধর্মীবলম্বী করিয়াছিলেন । 
পর্ত,গীজদিগের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া অনেক হিন্দু 
স্বস্ব বাস্ত ভিটা ত্যাগ করিষা মহাঁরা্শাসিতদেশে আসিয়া 
আশ্রয় লইয্লাছিলেন। অনেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ- 
পূর্বক দুঃসহ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাঁভ করিয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের কার্ধ্ে 
বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। পরি- 
শেষে তাহারা নিতীন্ত উত্তক্ত হইয়া মহারাষ্রপতি শাহুর ও 
পেশওয়ে বাজীরাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাহারা তাহা- 
দ্রিগের নিকট এই বলিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন 
যে, মহারাষ্ট্রপতি বখন হিন্দুধর্মের রক্ষক, তখন বিধর্মী পর্ত- 
গীজদিগের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা তাহার 
কর্তব্য। এই আবেদনপত্র পাইয়া মহারাজ পর্তগীজদিগের 
হস্ত হইতে হিন্দধন্মীদিগকে রক্ষার জন্য বাঁজীরাও ও চিমনাঁজী 
আগ্লাকে কোৌঁষ্কণে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র 
নৌসেনানী আঙ্গে, পর্ত,গীজদিগের বিরুদ্ধে শাহুর নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরে বাজীরাওর সাহায্যে আঙ্গে, 
পর্তগীজগণের উপর জয়লাভ করিলেও যে বাজীরাও স্বদেশে 
প্ত্যাবৃত্ত না হইয়া পর্তগীজদিগের অন্যান্য নগর আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, তাহার কারণ পূর্বকথিত আবেদনপত্র । 
পর্তগীজদিগের দমনের জন্য গুরু ব্র্গেন্্বামীও চিমনাজী ও 
বাজীরাওকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পর্ত- 
গীজবিগের হস্ত হইতে হিন্দুধন্মীদিগের রক্ষার জন্যই-__বাজীরাও 
দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেও, চিমনাজী আগ্লা 
বহুদিন কোম্বণ ত্যাগ করেন নাই। পর্ভগীজদিগের সম্পূর্ণ 
উচ্ছেদ্সাধনই তাহার উদ্দেগ্ত ছিল বলিয়া তিনি পুর্ণ ছুইবৎসর 


কাল যুদ্ধ করিয়া সাষ্টী প্রভৃতি বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া- 


ছিলেন। মহারাষ্ীয়েরা যে আবশ্যক হইলে সম্মুখ সমরে 
পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন, পর্তগীজদিগের সহিত যুদ্ধে 
তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল । ৃ : 

ছুই বৎসর কাল নানা স্থানে খগ্-যুদ্ধের পর ১৭৩৯ খুষ্টান্দে 
মহারাষ্ট্রীয়েরা বই আক্রমণ করেন। তিন মাস অবরোধের 


স্থাপন করিস প্রাণনাশ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতেন । 1; পরও ছুূর্দ তীহাঁদিগের হস্তগত হইল না। পর্তগীজেরা মুরোপ 


[0] ৪৩ 


পেশবা [১9৮ ] পেশবা 


০০০০: 


হইতে সাহাধ্য আনাইয়াছিলেন। 2: তোপের: সম্মে 
মহারাষ্ট্র সেন! পুনঃ পুনঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল ।  মরাঠারা 
সুড়ঙ্গ করিয়! বাঁরুদের সাহায্যে ছূর্গপ্রাচীর উড়াইয়া দিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন,_-গোলাবর্ষণ করিয়া ছুূর্ণপ্রাটীরে একটা 
ছিদ্রও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। 
তখন চিমনাজী আগ্লা একদিন হছূর্গ অধিকারের প্রতিজ্ঞা 
করিয়া স্বীয় সর্দারগণকে বলিলেন. যে+_“তোঁমরা যদি ছর্গে 
প্রবেশ করিতে না! পার, তাহা হইলে আমাকে তোপের মুখে 
বাধিয়৷ গোলার সহিত, ছূর্গ মধ্যে নিক্ষেপ কর।” তখন দৃঢ় 
অধ্যবসাঁয়ের সহিত সকলে পুনর্ধার হূর্গ আক্রমণ করিলেন । 
মহারাষ্্ী়দিগের বিজয় হইল । মবরাঠারা বসইর ছুর্গাস্কিত 
ক্রুশচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়! মহারাষ্্ীয়দিগের জাতীয় পতাকা উডীন 
করিলেন € ১৭৩৯ খুঃ অঃ, ১৬ই মে )। এই যুদ্ধে মহাঁরাস্থীয়েরা 
যেরূপ শৌধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরূপ অতি অল্প সময়েই 
দেখাইতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পর্ত,গীজদিগের ৭ শত ও 
মরাঠাদিগের ৫ সহজ সৈনিক নিহত হইয়াছিল। সর্বরশুদ্ 
ছুই বৎসরের মধ্যে পর্ভ,গীজদিগের সহিত সমরে ১৪ সহত্র 
মহারাষ্্রসেনা হতাহত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে গোয়া 
ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ ভিন্ন পর্ত,/গীজদিগের. অধিকৃত বহু 


স্থান মহারাষ্্ীয়দিগের হস্তগত হইল। সেই সঙ্গে হিন্দগণের 
নির্ধযাতনভোগেরও অবসান  হইয়াছিল। বসইছুর্গ অধিকাঁর- 


কালে ছুর্গাধিপতির পরিবারস্থ একটী মহিলা মহারা্ীয 
সৈনিকবৃন্দের হস্তগত হর। কিন্ত চিমনাজী আগা তাহাকে 
সসম্মানে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করেন। বসইর 
খুষ্টানদিগের মুখে এখনও এ সম্বন্ধে চিমনাজী আপ্লার প্রশংসা 
শুনিতে পাওয়া যায়। 

এদিকে নাদিরশাহের প্রস্থানের পর দিল্লীর অবস্থা এরূপ 
শেচিনীয় হইল যে, বাঁজীরাও চেষ্টা করিলে অনায়াসে মৌগল- 
সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মহাবা্-বিজয়পতাকা রোপণ করিয়া 
মোগল-বাঁদশাহীর বিলোপসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি 
তাহা করিলেন না। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে 
সাক্ষীগোপালম্বরূপ একজন বাদশাহকে রক্ষা কর! তীহাঁর 
নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! বোধ হইল। তিনি দিল্লীশ্বরের এই 
বিপন্নদশীতেও তীহাকে ১০১টী মোহর উপঢৌকন পাঠাইয়া 
একখানি বশ্ঠতাস্বীকারপত্র প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ সেই 
পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারপুর্ববক বাজীরাওকে গজবাজিসহ ভূষণ- 
পরিচ্ছদাদিদানে প্রতিসম্মানিত করিলেন। কিন্তু নিজামউল্‌ 
মুক্কের সহিত ভোগালে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত অনুসারে 
বাজীরাওকে মালব প্রদেশের নূতন সনন্দ দিবার যে প্রতিশ্রতি 


ছিল, তাহ! রক্ষিত হইল না। মকা গলদা 
করা আবশ্ঠক মনে করিলেন না । 

এই সময়েও শিন্দে-হোলকর প্রভৃতি বাজীরাওয়ের স্সপ্দারের 
কোস্কণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইছে. 
পারেন নাই। এই কারণে ইত্যবসরে বাঁজীরাঁও রাজপুত ও 
বুনেলখণ্ডের রাজন্তবর্গের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া লইলেন। 
নিজামের বিরুদ্ধে অভিনব অভিযানের উদ্দেশ্টেই তিনি রাজপুত- 
রাজাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য 
হইতে নিজামের অস্তিত্ব লোপ করাই, তাহার এই সময়ে প্রধান 
উদ্দেশ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তছুপযোগী আয়োজনের তাহার 
অভাব ছিল।. তত্ডিন্ন রঘুজী ভৌস্লে ও দমাজী গায়কবাড় 
তাহার প্রতি আদৌ স্ভাবসম্পন্ন ছিলেন না। তাহাদিগের 
শত্রতার জন্যও বাজীরাওকে এই সময়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে 
হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রঘুজীর সহিত 
সাক্ষাৎপুর্ব্বক নিজামের সন্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন 
করিয়া তাহার সহিত মিত্রত্রীস্থ'পন করিলেন এবং কর্ণাটক 
হইতে নিজামের উচ্ছেদ করিতে পারিলে লুগন সামগ্রীর 
একাংশ তাহাকে দিবেন বলিয়! তাহাকে প্রলুব্ধ করিলেন । 

রঘুজী তখন কর্ণাটক-বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। 
নিজাম তখনও উত্তরভারতে ছিলেন, এই কারণে বাজীরাও_. 
দাক্ষিণাত্যে তাহার পুত্রের সহিত যুন্ধ আরভ্ত করি! দিলেন । 
এই যুদ্ধে প্রথমে বাঁজীরাওয়ের পরাজয় ঘটলেও তিনি পরিশেষে 
জয় লাভ করিলেন। কিন্তু নাসিরজঙ্গও সহজে ছাঁড়িবাঁর 
পাত্র ছিলেন না । কাজেই বাঁজীরাওকে বহুদিন তীহার সহিত 
ুদ্ধব্যপাঁরে লিপ্ত থাঁকিতে হইল । এই সকল যুদ্ধে তাহার. 
বিজয় লাভ হইলেও এরূপ জয়লাভে মহারা্ররাজ্যের বিশেষ 
কোনও স্থারী লাভ হইবে না দেখিরা তিনি নাসিরের সহিত 
প্রতিষ্ঠান-নগরে এক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির ফলে 
নম্ম্নাতীরবর্তী ছুইটা প্রদেশ তিনি নিজামের পুত্রের রি 
হইতে গ্রাপ্ত হন। 

নাসিরজন্দের সহিত যুদ্ধের পরিণাম তাহার ই না 
হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষুপ্ণ হইলেন। ক্রমাগত, যুদ্ধব্যাপারে 
লিপ্ত থাকায় বাজীরাও বিশেষরপে খ্শ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে মহাজনদিগের তাগাদায় তিনি বিশেষ ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়েন। এই সময়ে তাহার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি 
গেন্্স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
বলিতেছেন,__“আমি বিবিধ বিপদ্‌, খণ ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া । 
নিতান্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । যে অবস্থার লোকে 


বিষপান. করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি. এক্ষণে সেই অবস্থাপন্ন 


পেশব! 


হুইয়াছি। মহারাজের নিকট আমার অনেক শক্র আছে। 
এ সময়ে আমি সাতারায় গঙ্ঘন করিলে তাহারা আমাকে বিপন্ন 
করিতে ছাডিবে ন!। এই সময়ে মৃত্যু বদ্দি আমার নিকটবর্তী 
য়, তাহা হইলে আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিব ।” 

কিন্তু বা'জীরাও বিপদে অধীর হইবাঁর লোক ছিলেন না । 
তিনি সাতার! বা পুণায় প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া নূতনদেশ 
বিজয় দ্বারা স্বীর অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য উত্তরভারত 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নর্দানদীর তীরে উপস্থিত 
হইলে সহসা তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া নবজরে ইহলোঁক 
ত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৭৪০ খুষ্টান্দে ২৮শে এপ্রিল 
€ বৈশাখ শুক্লা ত্রয়োদশী দিবসে) ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি 
মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার জন্য 
শিন্দে ও হোলকরকে উপদেশ করিয়াছিলেন | 

মৃত্যুকালে বাজীরাওয়ের বয়স ৪৫ বৎসর ছিল। তীহার 
বীরত্ব ও শক্তির বিষর চিন্তা করিলে তিনি অকাঁলে কাঁলগ্রাসে 
পতিত হইরাছিলেন বলিতে হইবে । আহার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র 
মহারাষ্ট্রে হাহাকার পড়ির! গিয়াছিল। মহারাজ শাহু শোকে 
অধীর হইয়াছিলেন । এমন কি কথিত আছে, যে, নিজামউল্‌- 
মুক্কও তাহার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে বিমর্ষ হইয়াছিলেন। 

বাজীরাও বিংশ্বতিবর্ষকাল পেশওয়েপদে কার্ষ্য করিযা- 
ছিলেন। তাহার কাধ্যকালের অধিকাঁংশই যুদ্ধীভিবানে অতি- 
বাহিত হইয়াছিল বলিরা তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবৃস্থা 
বন্দোবস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন নাই। 
তাহার বীরত্বের গ্ঘাঁয় তাহার উচ্চাকাজ্ষাও অসাধারণ ছিল। 
সমগ্র ভারতবর্ষকে যব্নদিগের শাঁসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়। 
হিন্দুসাআজাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা তাহার জীবনের প্রধান উদেন্ত 
ছিল। তাহার চরিত্রে কোনও অংশে নীচতা ছিল না। 
তিনি দূরদর্শী, সরল ও দরালু ছিলেন। তাহার দয়ালুতা- 
গুণে নিজাম উল্যুক্ধ কয়েকবার রক্ষা! পাইক়াছিলেন। অনেকের 
বিবেচনার এই দয়ালুতার জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ 
বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক কঠোরতার সহিত শরণাপন্ন 
নিজামের বিনাশসাধন করিলে দাক্ষিণাত্যে মহারান্্রীয়গণের 
একটা প্রধান কণ্টক দূরীভূত হইত। 

স্বরাজ্যে বাজীরাঁওয়ের অনেক শক্ত ছিলেন। প্রতিনিধি 
রঘুজী ভৌস্‌লে, €সুনাপতি দাভাড়ে ও গ!য়কবাঁড় প্রভৃতি সর্বদা 
তাহার অনিষটচিন্তা করিতেন। বালাভী বিশ্বনাথ সচিব্গণের 
রাজস্ব-বিভাগের.যে প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহার. ফলে 
যেরূপ কিরৎপরিমাণে ইষ্ট, সেইরূপ আবার. একটা মহৎ 
আনিষ্টেরও সুচনা হইয়াছিল । মহীরাইউরাজ্যের বিস্তারে 
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পেশব৷ 


সচিব ও সেনানীগণের স্বার্থ সম্বদ্ধ হওয়ায় উহ রাজ্যবুদ্ধির 


যেমন কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ বরাঁজপুরুষদিগের মধ্যে পর- 


স্পরের প্রতি ঈর্ধ্যাবিদ্বেও উহারই কারণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
বৃলিয়া বোধ হয়। 

বাজীরাওয়ের সময়ে পর্ত,গীজদিগের সম্পূর্ণ দমন হ্ইয়াছিল। 
ইহাতে ইংরাজবণিকেরা অতীব আনন্দিত হইরাছিলেন। 
তীহারা পর্ভূগীজদিগের গতিবিবির বিষয় চিমনাজী আগ্লাকে সময়ে 
সময়ে জ্ঞাপন করিয়া তাহার গ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহার 
ফলে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই অধিরুত হইলে তিনি তাহাদিগের 
সৃহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রে বাণিজ্যবিস্তারের 
অধিকার প্রদান করেন । 

বাজীরাঁও দেখিতে সুশ্রী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি 
একটু বিলাসীও হইয়া! পড়িয়াছিলেন। মস্তাঁনী নারী এক অপ- 
রূপ লাবণ্যবতী মুসলমান-যুবতীর প্রেমে পড়িয়া তিনি কিছুদিন 
রাঁজকাধ্য বিস্বৃত, হইয়! অন্তঃপুরবিহারন্থখে নিমগ্র হইয়াঁ- 
ছিলেন। অনেকে তীহাকে চেষ্টা করিয়া এ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত 
করিতে পারেন নাই । মহারাজ শাহ এজন্য তাহার প্রতি অসন্তষ্ট 
হইলেন এবং তীহার ভ্রাতা চিমনাজী বৈরাগ্যগ্রহণপূর্ববক সংসার 
ত্যাগ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলেন। তখন বাজীরাও 
গ্রকৃতিস্থ হইলেন। এই অবসরে তীহাঁর শক্রসংখ্য। বদ্ধিত হইল। 
খণদাতাগণ তাহাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া পরিশোধের জন্য উত্যক্ত 
করিতে লাগিল। তখন তাহার যে মনস্তাপ হইয়াছিল, তাহা 
বহ্ধেন্দস্বামীকে লিখিত পত্রেই প্রকাশ পাইরাছে। 

বাঁজীরাওয়ের তিনটা পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্টপুত্রের নাম 
বাঁলাজী বাঁজীরাও, মধ্যমপুত্রের নাম জনার্দন বাব! ও কনিষ্ঠপুত্রের 
নান রঘুনাথরাও। জনার্দন বাবা দ্বাদশবর্ষ বয়সে ১৭৪৫ খুষ্টা্দে 
ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন । তত়িন্ন বাজীরাওয়ের ওরসে মন্তানীর 
গর্ভে একটা পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম সমশের বাহাছর। 


বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে । 


১৭২১ খুষ্টাব্বের শেষভাগে ইহার জন্ম হয়। বাল্যাবধি 
রাজকাধ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বালাজী অন্নবয়সেই সে বিষয়ে 
অভিজ্ঞ হইয়! উঠিয়াছিলেন। বাঁজীরাও ও চিমনাজী যুদ্ধে গমন 
করিলে বাঁলাজীই শাহুর নিকট থাকিয়া পিতৃপদের অন্যান্য 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন । বাজীরাওয়ের মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় 
খুল্লতাতের সহিত কোস্কণে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। 
সে সময়ে রঘুজী ভৌস্লে কর্ণাটকে ব্রিচিনপল্লীর ছুর্গ অবরোধ 
করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ৰাজীরাওয়ের মৃত্যু- 


সংবাদ শ্রব্ণ করিয়া বাবুজী নায়ক নামক জনৈক বন্ধুকে 


পেশবা ্‌ 


যথাসম্ভব সত্বরে সাঁতারায় উপস্থিত: হইলেন । 
বাজীরাওয়ের পদে যাহাতে বাবুজী. নায়কের নিয়োগ হয়, সে 
সম্বন্ধে তিনি মহারাজ শাহুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে 


" সঙ্গে লইয়া 


লাগিলেন ।  বাবুজী নায়ক অতিশয় ধনশালী ছিলেন, সুতরাং 
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তাহাকে- পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিলে মহারাজ উপঢৌকন 
স্বরূপ বহু অর্থ লাভ করিতে পারিবেন, একথাও রঘুজী তাহাকে 
বৃঝাইলেন। কিন্ত প্রতিনিধি ও গাঁয়কবাড় এ সময়ে রঘুজীর 
অন্ুকুলতা৷ না, করায় এবং চিমনাজী আগ্লাকে লইয়া বালাজী ; 
শাহুর নিকট উপস্থিত হওয়ায় রঘুজীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
 বাঁজীরাওয়ের কাধ্যকলাপের. বিষয় স্মরণ করিয়া শাহু তাহার 
পুত্রকেই পেশওয়ে-পদে নিযুক্ত করিলেন । 
বালাজী বাজীরাওকে পেশওয়ে-পদে নিধুক্ত করিবার সময় 
যথারীতি দরবার আহুত হয়। সেই সময়ে নবীন পেশওয়েকে 
মহারাজ শাহু যে উপদেশ করেন তাহা এই,__পবাঁজীরাও মহারাষ্ 
রাঁজ্যের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন । 
ইরাণীকে ( নাঁদির শাহকে ) দমিত করিবার জন্য আমি তীহাঁকে 
পাঠাইয়াছিলাম। তীহারও সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল। 
ইরাণী এ দেশ হইতে যে ধনরভ্রাদি হরণ করিয়া লইয়া 
গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া আনিবার তীহার বিশেষ বত্ব ছিল। 
কিন্তু তীহার আবু$ শেষ হওয়ায় সে কাধ্য সাধিত হয় নাই, 
তুমি তাঁহার পুত্র; অতএব তাঁহার ও আমার এই বাসনা পূর্ণ 
করিতে তোমার যত্র থাঁকা উচিত। আটকের অপর পাঁরে 
মরাঠা অশ্বসাদীদিগকে লইয়া গিয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন কর।” 
বলা বাহুল্য ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বাঁলাজী শাঁহুর এই সংকল্লাহ্থসারে 
কাধ্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্য ক্রমে মহারাঁজ শানু 
তাহা! দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন না! 
বালাজী বাঁজীরাও পেশওয়ে নিযুক্ত হইলে রঘুজী পুনর্বার 
কর্ণাটকে গমন করিলেন। তীহার চেষ্টায় ত্রিচিনাপল্লী অধিকৃত 


হইল। পেশওয়ের সৈন্যগণের প্রতি এই ছূর্গরক্ষার ভার 
অপ্লিত হইল এবং আর্কটের রাজস্ব হইতে বালাজীকে 
বাধিক ২০ হাঁজার টাকা প্রদত্ত হইবে স্থির হইল। 
খুষ্টান্দের প্রারন্তে ইহাই বালাজীর প্রধাঁন লাভ হইল। 

বাঁজীরাঁও ইহলোক ত্যাগ করিবামাত্র দিল্লীর বাঁদশাহ 
আজিম উল্লা খান নামক জনৈক সর্দারের প্রতি মালবের স্থুবে- 
দারী অর্পণ করিলেন। বালাঁজী বাঁজীরাঁও ও চিমনাঁজী আগ্লা! 
বাদশাহকে পুর্বরূত, সন্ধি ও প্রতিশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া 
মালবের অধিকার পাইবার জন্ঠ প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ 
তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে পূর্বকৃত 
সন্ধির বাঁবতে ১৫ লক্ম টাকা পাঁঠাইয়া দিলেন এবং মালবের 
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] বি 
অধিকারদান সম্বন্ধে সির কিবা জন্য তৎপরতা দীন | 
উভয় পক্ষের সন্মতিক্রমে কতিপয় সর্ত নিদ্ধীরিত: হইল) কিন্ত 
বাদশাহ তদনুসারে কার্ধ্য করিয়! বালাজীকে মালবের অধিকার 
দাঁন করিলেন না । 

বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর চিমনাঁজী আগ্লা ও বালাজীরাও 


যখন সাতারা৷ অভিমুখে যাত্রী করিলেন, তখন শঙ্করজী নারায়ণ 


ও খণ্ডোজী মাঁণকর নামক দুই ব্যক্তিকে কোঙ্কণে আপনাদিগের 
প্রতিনিধিরূপে বাঁখিয়াছিলেন। সেই ছুই বীরপুরুষের চেষ্টার র 
সিদ্দি (হাবসী) ও পর্ভগীজেরা বনু স্থানে পরাভূত হই 
এবং রেওদপ্তা, যগোঁবাতগড়, মনোহরগড়, মাগুবী, ঘোড়ৰন্দব 
ও উরণ প্রভৃতি স্থান মহারাষ্্ী়দিগের অধিকৃত হইল । এই. 
ঘটনার অন্নদিন পরেই চিমনাজী আপ্লা ইহলোক ত্যাগ করেন 
(১৭৪১ খুঃ অঃ আরোরি শি 
তাহারই পুত্র । 

চিমনাজীর মৃত্যুর পর বালাজী মালবত্যাগ পুর্ববক স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার পর একবৎসর কাল পুণা! 
ও সাতারায় থাকিয়া তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারের 
সংস্কার সাধন করিলেন । এই কার্যে বালাজীর বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয়ে সন্ত হইয়া মহারাজ শানু ভীহাকে পর্ত,গীজদ্রিগের নিকট 
হইতে বিজিত প্রদেশসমূহের অধিকার প্রদান করিলেন? 
তণ্ডিন্ন তিনি গুজরাত ও মাঁলবের করআদায়ের সমস্ত ভার প্রাপ্ত 
হইলেন। ইহাতে পেশওয়ের ক্গমত! অতীব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল । 

এই সময়ে বঙ্গদেশে ও বিহার অঞ্চলে রঘুজী ভৌস্লের 
সৈন্যগণ প্রবেশ করিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। রঘুজী মহারাজ 
শাহুর আদেশ না লইয়াই স্বাধীনভাবে কাঁধ্য করিতেছিলেন 
বলিয়া তীহার দমনের জন্য বালাজী প্রেরিত হইলেন । বারাণসী, 
প্রয়াগ, গয়া ও মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি মুসলমানদিগের 
শাসন হইতে উদ্ধার করিবার বাজীরাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। 
তাই বালাজী প্রথমে প্রয়াগ অধিকারপুর্বক : বেহারে : গিয়া 
রঘুজীকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন । : কিন্তু রঘুজীর 
ইঙ্গিতে এই সময়ে গুজরাত হইতে গায়কবাড় মালব আক্রমণ 
করায় বালাঁজীকে প্রয়াগ অধিকারের ও বিহার অঞ্চলে গমনের 
সংকল্প কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাঁখিতে হইল। গাঁয়কবাড়ের 
আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য বালাজী ধার-রাজ্যের অধিপতি 
আনন্দরাঁও পবারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন । অতঃপর, 
তিনি নিজাম্‌ উলমুন্ক, (তিনি তখনও উত্তর-ভারতেই ছিলেন ) 
ও জয়সিংহের মধ্যস্থতায় বাদশীহের নিকট উত্তর-ভাঁরতের 
মোগল-শাসিতপ্রদেশের চৌথ -প্রার্থবা করিলেন | এই সময়ে 
মহাুষ্ীয়দিগের প্রবর্ধমান শক্তিদর্শনে ভীত হইয়া বাদশাহ, 


পেশবা 


ই ধনুমূল্য: খেলাতসহ. সে অধিকার তাহাকে দান. করিলেন বটে ) 
কিন্ত সে বিষয়ে লিখিত সনন্দ প্রদান করিলেন নাঁ। তিনি 
কখনও বর্ধশেষে চৌথের টাকা নগদ পাঠাইয়া দিতেন, কখনও 
বা অন্য প্রদ্দেশ হইতে আদায় করিবার বরাত দিতেন। বাদশাহ 
ভাবিয়াছিলেন, বাধিক নগদ টাঁকা দিয়া বালাজীকে কিছুদিন 
সন্তষ্ট রাখিতে পারিলে সেই অবকাশে রঘুজীর সহিত তাহার 
বিরোধ ঘটবার সুবিধা হইবে এবং বাদশাহ সনন্দদানের দাঁয়ে 
সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইবেন। বালাঁজী কিছু শাস্তিপ্রির ছিলেন 
বলিয়া ইহাতেই সন্ত্ট হইলেন। 

এদিকে বঙ্গে রথুজীর সর্দীর ভাক্কর-পন্তের অত্যাচার বর্ধিত 
হওয়ায় বাঁদশাহ বাঁলাজীকে মালবের সনন্দ ও আঁজিমাবাঁদের 
চৌথ আদায় করিবার অধিকার প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
উহাকে বজদেশের রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন? বাঁলাজী 
সসৈন্যে মুশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। পথে যাহাতে সৈন্য- 
গণের উপদ্রবে করলুষকদিগের কোনও প্রকার ক্ষতি না হয়, 
সেজন্য তিনিযখোঁচিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । তিনি 
মুর্সিদাবারে উপস্থিত হইলে আলিবাদদ তীহাকে সৈন্ঠের ব্যয় 
দ্রিতে স্বীকৃত হইলেন। বালাজীর আগমনবার্া শ্রবণ করিয়া 
রবুজী বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন। : তথাপি বাঁলাজী দ্রুতবেগে 
তাহার পশ্চান্ধীবন করিয়া তাহার বহুসৈন্ত নাশ করিলেন । 

এই জয়লাভের পর বালাজী মালবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাঁদ- 
শাহের নিকট প্রতিশ্রুত সনন্দ প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহের 
পক্ষে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্ করিবার কোনও কারণ আর 
রহিল না, তথাঁপি মালবের ন্যায় একটা প্রদেশের সনন্দ দান 
করিতে তাঁহার অনিচ্ছা, থাকায় তিনি নিজাম ও জয়সিংহের 
পরামর্শক্রমে স্বীয় পুত্র আহম্মদ শাহকে মাঁলবের নামে মাত্র 
অধিপতি করিয়া বালাজীকে তীহার গ্রতিনিধিরূপে মাঁলব-শীসনের 
ক্ষমতা প্রদান করিলেন (১৭৪৩ খুষ্টাব্দে )। 

এই সনন্দ লাভ করিরা বালাজী যে সদ্ধিপত্র লিখিয়া দেন 
তাহার সর্তগুলি এই,__- 

(৯) মালবের বহিভূতি অপর কোনও মোগল-প্রদেশে কোন 
_মহারাস্্ীয় সর্দার গমনপূর্ববক হাজামা করিবেন না 

(২) বাদশাহের নিকট একজন. উপযুক্ত . মরাঠা-সর্দার ৫ 
শত অশ্বারোহীসহ সর্বদা উপস্থিত থাকিবেন। ্‌ 

(৩) বাদশাহের কোন স্থানে অভিযানকালে বালাজী ১২ 
সহজ অশ্বসাদী তীহার সাহাব্যার্থ প্রদান করিবেন। ইহার 
মধ্যে ৮ সহ সৈন্যের ব্যয় বাদশাহকে দিতে হইবে। 
(৪) চম্বল নদীর উত্তরাঞ্চলস্থিত জমিদারগণের নিকট 
হইতে নির্ধারিত “পেশকাশ' অপেক্ষা অধিক অর্থ কখনও 
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পেশবা 


প্রার্থনা করা হইবে না এ্রবং এ প্রদেশের কোনও জমিদার 


বিদ্রোহী -হুইলে তাহার দমনের জন্য ৪ সহ্জআ সৈন্য দিয়া বাদ- 


শাহকে সাহায্য কর! হইবে ॥ 

(৫) মালবের লোকে বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর 
ও দেবোত্তর-সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা মহারাষ্রীয়েরা অব্যাহত 
রাখিবেন। 

এই সন্ধি অনুসারে কার্য করিবার জন্য বাঁদশীহের পক্ষে 
জয়সিংহ ও বালাজীবাজীরাওয়ের পক্ষে রাঁণোজী শিন্দে, মহলার- 
রাও হোলকর, যশোবন্তরাঁও পবাঁর ও পিলাঁজীজাধৰ জামীন 


হুইলেন। বলা! বাহুল্য, এ জামিনের কোনিও মূল্য ছিল না। 


এই মহৎ কাধ্য শেষ করিয়! বাঁলাজী সাতারায় প্রত্যাবুত্ত 
হন এবং সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব মহারাজ শাুকে বুঝাইয়া দেন । 
এ সময়ে বিলাসব্যসনাসক্ত শাহু নামে মাত্র মহারাজ হইলেও 
সমস্ত ক্ষমতা! বালাজীরই হস্তগত হইয়াছিল। তথাঁপি তিনি কখনও 
প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করিয়া প্রতিবৎসর রাজ্যের 
সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব যথারীতি শাহুকে বুঝাইয়া দ্রিতেন। 
এই সময়ে রঘুজী বালাজীর সহিত মিত্রতাস্থাপনেচ্ছু হইয়া! 
পত্রা্রি প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য বেরার ত্যাগ করিলেন। রঘুজী এইরূপে 
বাঁলাজীকে প্রতারিত করিয়া সাতাঁরা আক্রমণ করিবার যথা- 
সম্ভব আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। এদিকে গুজরাত হইতে 
গায়কবাঁড় সাতারার বিরুদ্ধে অভিযাঁন করিবার জন্য আঁসিতে- 
ছিলেন। সাঁতারায় শ্রীপতিরাও প্রতিনিধি যৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও 
বাঁলাজীর ক্ষমতা হাঁস করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্বের ক্রি 
করেন নাই। তিনি রঘুজীর সহিত মিলিত না হইলেও গাঁয়ক- 
বাড়ের সহিত অসম্পূর্ণ সহান্গভৃতি ছিল। যাহা হউক, এই 
গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় বালাঁজীর বুঝিতে বিলম্ব হইল নাঁ। তিনি 
স্বীয় সৈন্যবলের সাহায্যে এই বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা 
করা অপেক্ষা সামনীতি অবলম্বন করা অধিকতর বিজ্ঞতার 
কাধ্য বলিয়া মনে করিলেন। এ সময়ে আত্মবিগ্রহে লিপু 
হইয়া মুসলমানদিগকে মস্তক উত্তোলনের অবসর প্রদান 
কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়! তিনি শীহুর নিকট হইতে 
প্রাপ্ত বঙ্ধাদি দেশের চৌথ আদায়ের অধিকার রঘুজীকে প্রদান 
করিতে সম্মত হইলেন। মহারাজ শীহুর মধ্যস্থতায় রঘুজীর 
সহিত তাহার যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তদন্ুসারে রঘুজী লক্ষৌ, 
পাটনা, বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশের কর আদায় করিবার অধিকাঁর 
পাইলেন। বাঁলাজীর ও তাহার পুর্বপুরুষগণের উপার্জিত 


জায়গীর ও মৌকাসান্বত্ব, কোস্কণ ও মালবপ্রদেশের আধিপত্য, 
আলাহাবাদ, আগ্রা, অজমীর, মোগলশাসিত মঙ্গলরেটে প্রভৃতি 


পেশবা, 


প্রদেশের চৌথ এবং পাঁটনা অঞ্চলের তিনটা পরগণা, আর্কট 
অঞ্চল হইতে বাধিক ২৭ হাজার টাকাও বেরারের অন্তর্গত 
রঘুজীর অধীন কতিপয় গ্রামের স্বস্তবালাজী অব্যাহতভাবে ভোগ 


করিতে পাইবেন স্থির হইল। এই সন্ধির ফলে বালাজীর সহিত, 


রঘুজীর বিরোধ বিলুপ্ত হইল এবং গায়কবাড় নিতান্ত সহায়শূন্য 
ও একক হইয়া পড়িলেন। 
শাহুর মৃত্যুর পর সাতারার সিংহাসন স্বয়ং অধিকার করি- 

দা রঘুজীর মনে বহুদিন হইতে জাগরিত ছিল, 
তাহা এই সন্ধির ফলে প্রশস্ত হইয়া বঙ্গাদিদেশে যথেচ্ছা স্বীয় 
আধিপত্য-বিস্তীরের দিকে তাঁহার অধিকতর মনৌযোগ পড়িল । 

এই সময় পর্যন্ত উত্তরভারতে নর্মাদা, স্ুবর্ণরেখা ও গল্গা এই 
নদীত্রয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে বালাজীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ছিল। এই. সময়ে মহারাজ শাহু বালাজীকে গঙ্গার উত্তরে 


হিমালয় পর্যন্ত স্বীয় অধিকার-বিস্তারের অধিকার প্রবান করিয়া! | 


-একটী সনন্দ লিখিয়া দিলেন (১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে )।. 
' ইহার পর রঘুজী ব্ঙ্গদেশে পুনর্বার স্বীয় অধিকাঁর বিস্তারের 
'জন্য বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ ভাস্করপন্তকে প্রেরণ করিলেন । 
এ সময়ে পূর্ববক্ৃত বাদশাহী সদ্ধিঅন্যারে বালাজী আলিবদ্দিকে 
সহায়তা করিতে বাধ্য. ছিলেন ।. কিন্তু ঘুজীর সহিত সংপ্রতি 
যে নূতন সন্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি রঘুজীর ব্গবিভয়ে বাধ! 
দিতে পারিলেন না। এজন্য বাদশাহ তাহাকে অনুযোগ করিয়া 
পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কোনও সন্তোষকর 
উত্তর দ্রিতে না পারিয়া স্বরাঁজ্যের কাধ্য পরিদর্শন লইয়! 
বিশেষ ব্যস্ত আছেন, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং 
কিছুদিন পধ্যন্ত উত্তরভারতে বা মালব অঞ্চলে না৷ গিয়া! সাতারায় 
গরমনপূর্বক রাজ্যের; আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 
পরবর্তী বর্ষে অর্থাৎ ১৭৪৬ খুষ্টান্দে বালাজী স্বীয় খুল্পতাত- 
পুত্র (চিমনাজী আগ্গার পুত্র ) সদাশিবরাওকে 'মহাদাজী পন্ত 
পুরন্দরের কারকুন সখারাম বাপুর সহিত সসৈন্তে কর্ণাটক-বিজ- 
যার্থ প্রেরণ করিলেন ।.. ১৭২৬ খুষ্টাব্দের পর পেশওয়েগণের 
পক্ষীয় কেহ এ পধ্যন্ত কর্ণাটক-জয়ের চেষ্টা করেন নাই | কর্ণাট- 
প্রদেশের উপর প্রতিনিধি ও তাহার পক্ষীয়গণের দৃষ্টি ছিল। 
এই কারণে আত্মবিগ্রহের ভয়ে বাঁজীরাঁও কর্ণাটকের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করেন নীই। কিন্তু তাহার ফলে প্র অঞ্চলে নিজামের 
ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি ১৭৪০ খুষ্টাব্ের 
প্রারস্তে রঘুজীকে কর্ণাটকে প্রেরণ করিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পরেও. তৎপুত্র বালাজী এতদিন কর্ণাটকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই । কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, প্রতিনিধি  শ্রীপতি- 
রাওয়ের পরলোকপ্রাপ্তির পর কর্ণাটকরক্ষার বিশেষে কোনও 


[ ১৭৪. 


লাগিল । 
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চেষ্টা হইতেছে না, এবং এ প্রদেশের দেশমুখেরা মহারাষ্রীয 


স্বত্বাপহারপূর্ববক মহারাষ্্রীয়া আদায়কারীদিগকে বিতাড়িত 
করিয়া দিয়াছে, তখন তিনি সদাশিবরাওকে  পুর্ববোক্ত অন্দে 
কর্ণটকের বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরণ করিলেন । সদাশিবরাওয়ের 
সহিত যুদ্ধে সাবনুরের নবাব পরাস্ত হইয়া সব্ধিপ্রার্থী হইলেন। 
মহারাষ্্রীয়েরা বাধিক ৫০ সহস্র টাকা আয়ের রাজ্যাংশ তাহাকে 
প্রদানপুর্বক অবশিষ্ট সমস্ত সাবনগুর প্রদেশ অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা 
নদীর উত্তরাঞ্চলস্থিত সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্র-রাজ্যতূক্ত করিয়া 
লইলেন। কর্ণাটকে প্রনষ্ট 'মহারা্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া সদাশিবরাও সাতারায় প্রত্যাবৃন্ত হইলে মহারাজ শাহু 
সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিমনাজী 
আগ্লা বাজীরাওয়ের অবীন সহকারী সেনানায়ক ছিলেন । 
সদাশিবরাওকে বাঁলাজীর অধীনে সেই পদ প্রদত্ত হইল। এই 
সদাশিবরাও ভাউ ইতিহাসে “ভাউসাহেব” নামে পরিচিত । 

১৭৪৭ খৃষ্টাবে -বুন্দেলখণ্ডের রাজার সহিত বালাঁজীর এক 
নৃতন সন্ধি হয়। তাহার ফলে তিনি বাজীরাওয়ের প্রাপ্ত: 
রাজ্যাংশ ব্যতীত ছত্রসালের পুত্রের নিকট বার্ষিক ১৬৭ লক্ষ 
টাকা আয়ের প্রদেশ পাইলেন। পান্নার হীরকখনি হইতে যে 
আয় হইবে, তাহার অন্ধীংশ এই সময়েই তাহার প্রাপ্য বলয়! 
স্থিবীকূত হইল । এদিকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনো- 
যোগী হইয়া কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য বিবিধ 
উপার অবলম্বন করিলেন। দন্থ্যু তষ্করের হস্ত হইতে গ্রীম- 
বাসীদিগের রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার প্রণয়ন ও. প্রবর্তন 
করিলেন। অপরাপর বিভাগেও তীহার চেষ্টায় বহু সংস্কার 
সাধিত হইল। রাজ্যের সর্বত্র উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে 
এই সময়ে উত্তর ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও কর্ণাটকে 
কতিপয় ঘটনার স্ুত্রপাতি হওয়ায় বালাজীকে বিষগ্লান্তরে মনো- 
নিবেশ করিতে হইল। 

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আন্গদ শাহ আব্দালী প্রথমবার ভারত 
আক্রমণ করেন এবং মোগলদিগের হস্তে পরাভূত হইয়া! স্বদেশে 
প্রতিগমন করেন। এই ঘটনার একমাস -পরে মহম্মরশাহের 
মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র আক্ষদশাহ দিল্লী সিংহাসন অধিকার 
করিলেন। ইহার ছুই তিন মাস পরে ১০৪ বৎসর বয়সে 
নিজাম্‌ উল্মুক্কের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকার 
লইয়া তাহার ছয় পুত্রের মধ্যে বিষম বিগ্রহ উপস্থিত হয়॥ 
এই স্থযোগে বালাজী দাক্ষিণাত্য হইতে নিজামের মুলোচ্ছেদ 
করিবার চেষ্টা, করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু এই সময়ে: 
সাতারায় যে শোচনীয় ব্যাপারের অভিনয় আরম্ত হইল, তাহার 


জন্য বালাজীর.তথায় উপাস্থৃতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল 1... 


১৭৪০ খৃষ্টাব্দ বি ১৭৪৮ খুঃ রাত একে নাহি 
সুইটী পত্রী একটী তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র পরলোক গন 
করায় তিনি রাজকাধ্যে নিতান্ত উদাসীন হুইয়া পড়িলেন। 
৯৮৪৮ খুঃ, তাহার প্রিয়তমা ভার্যযা সগুণ! বাইয়ের মৃত্যুতে তিনি 
শোকাকুল হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে উন্মাদগ্রস্তবৎ হইলেন । 


তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভঙ্গ হইতে লাঁগিল। তাহার চিত্তের 
স্থিরতা বিলুপ্ত হইল। একদিন সামান্য কারণে বিরক্ত হইয়া 
তিনি বালাজীকে পদচ্যুত করিবার বাসনা প্রকাশ এবং পেশওয়ের 
সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন। বালাজী উপটৌকনস্বর্ূপ 
সর্ধস্ব দানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় শাহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
সম্মত হইলেন। পেশওয়ে একাকী তাহার সম্ুখীন হইলেন। 

শানু তাহাকে 'দেখিবামাত্র শৃন্তপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। স্চভুর বালাজী তাহার পাছ্কাগ্রহণপূর্বক তাহার 
অন্ধবর্তী হইলেন। তখন শানু পশ্চাতে ফিরিলেন। তৎক্ষণাৎ 
বালাজী হস্তস্থিত পাছ্কাদ্বয় তাহার চরণের সমীপবন্তী করিলেন । 
ইহাতে শাহ নিতান্ত গ্রসনন্ন হইয়া তাহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। 

ক্রমশঃ তীহাঁর মানসিক বিরুতির উপশম হইল। 
স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি কোনও প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারি- 
'লেন না। তাহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। বাচিবার 
আশা অল্প জানিয়া তিনি রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য 
তাহার অষ্ট প্রধান ও সর্গারদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, 
“আমার মৃত্যুর পর কোহুলাপুরের তারাবাইর পৌন্র রাজ! রামকে 
দ্ত্তকগ্রহণ করিতেছি । তাহাকে রাজ! করিয়া সকলে বিশ্বস্ততার 
ষহিত রাজ্যপালন করিবে ।» 

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজের পাটরাণী সক্বাঁর- 
বাই নিতান্ত অসন্তষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তারাবাইয়ের 
পৌত্র রাজা হইলে তীহার প্রভূত্ব লোপ হইবে । এই কারণে 
তিনি স্বীর মনোনীত একটা বালককে দত্তক লইয়া স্বয়ং রাজ- 
কাধ্য চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধি জগ- 
জীব্নরাও ও তাহার মুতালিক যমাঁজী শিবদেও তাহার পক্ষ- 
পাঁতী হইলেন । কোহ্লাপুরের সান্তাজীকেও তিনি ন্বপক্ষভূক্ত 
করিয়া লইলেন এবং তারাবাই তাহার পুত্রকে বন্দী করিবার 
ভন্য খণ্ডেরাও স্তায়াবীশ মহাশয়কে আদেশ করিলেন। 

বালাজী বিশ্বনাথ শানুর মতান্ুসারে কাঁধ্য করিতেছিলেন 
বলিয়া তাহার প্রতি সক্বারবাই নিতান্ত বিদ্বেপরায়ণ হইলেন । 
তপ্তিন নরবারেও তাহার অনেকে শকত্র ছিলেন । 

মহারাজের স্বাস্থ্য দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতে 
লাগিল+ সক্বারবাই বালাজীর পক্ষের কোনও ব্যক্তিকে 


০ ১-০ 


মহারাজের সছিত সাক্ষাৎ করিতে অঙথমতি দিবেন না, এই 
আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে মহারাজ অতীব দুঃখিত 
হইলেন। তিনি সক্বারবাইকে বুঝাইলেন যে, বালাজী অপেক্ষা 
অধিকতর ক্ষমতাশালী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এখন বাজ্যের মধ্যে 
কেহ নাই। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধতাঁচরণ করিতে কে 
পারিবে ? এই বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্রসাআীজ্য রক্ষা করিতে বালাজী 
ভিন্ন কে পারিবে ? রাণী দে কথা বুঝিলেন না। তিনি প্রতি- 
নিধি প্রভৃতিকে রাজ্যরক্ষার সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা 
করিলেন। শাহু বলিলেন, “তোমার চেষ্টা সফল হইবে না । 
পেশগুয়ের ক্ষমতা অতুল, বুদ্ধিকৌশল অপ্রতিহত। অতএব 
তাহার পরামর্শ মতে রা কর।” রাণীর সঙ্কল্প তথাপি টলিল 
না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন__“হয় মৃত্যু নয় উদ্দেগ্তসাধন । 
চেষ্টা বিফল হইলে পতির সহমৃতা হইয়া ভাবী অবমাননার শাস্তি 
করিব” ইহার পর তারাবাইর পৌত্রকে জাল রাজারাম 
বলিয়া! তিনি ঘোষণা করিলেন ।: এদিকে বালাজী বা তাহার 
পক্ষীয় কেহ প্রাসাদে প্রবেশ করিলে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাহা- 
দিগকে হত্যা করিবার আয়োজন করিতেও তিনি বিরত হইলেন 
না । বালাজীর অবস্থা বড় সক্কটাপন্ন হইল। 

বাঁলাজীর সাহসও অতুল ছিল। এই অবস্থাতেও তিনি 
মহারাজের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষীৎ করিতেন । একদিন পরম 
বিশ্বাসী গোবিন্নরাও চিটনবীসের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজ 
শাহু রাজ্যের ভাবী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বালাজীর নামে একটী আদেশ- 
পত্র লিখিলেন। তাহার এই শেষ আদেশপত্রান্থুসারে বালাজী 
বাজীরাও সমস্ত মহারাট্ীসেনার আধিপত্য ও সৈনাপত্য লাভ 
করিলেন । সাতারা ও কোহলাপুরের রাজ্য যাহাতে একত্র না 
হয় এবং রাজারামকে বাজ্যাভিষিক্ত করিয়া থানিয়মে রাঁজকাব্য 
যেন পরিচালিত হয়, তাহারও আদেশ এই পত্রে লিখিত ছিল। 
তত্ভিনন হিন্দুধন্মরক্ষার জন্য ও হিন্দুসামাজ্য বিস্তারের জন্য যাহা 
কিছু করা আবশ্তুক, তৎসমস্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাহাকে 
প্রদত্ত হইলা অতঃপর এই আনদেশপত্রান্ুসাদ্পে কার্য করিবার 
জন্য তিনি পেশওয়েকে, শপথ করিতে বলেন, পেশওয়ে 
তদনুসারে শপথ করিলে পুর্বোক্ত আদেশপত্র তাহার হস্তে 
অগ্সিত হয়। এই আদেশপত্রের বলে বালাঁজী বাজীরাঁও শানুর 
পরলোকপ্রাপ্তির পর মহারাষ্ট্রসমাজের নেতা হইলেন । 

শাহু রাজ্যের: ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপে বন্দোবস্ত 
করিলেও . সক্বারবাই নিশ্চিন্ত হইলেন নাঁ। তিনি পাশব- 
শক্তির সাহায্যে তাঁরাবাইর পৌত্রকে রাজ্যচ্যত করিবার সঙ্বল্প 
করিলেন। কিন্তু াহার স্বল্প গোপনের জন্য তিনি রাষ্ট্র 
করিয়া দিলেন যে, মহারাজের শারীরিক অম্ল ঘটিলে তিনি 


তাহার অনুমৃতা হইয়া পতিপ্রেমের চরমাদৃষটাস্ত প্রদর্শনকরিবেন। 
মহারাজ শাহু_ রাণীর এই অভিসন্ধির বিষয় অবগত : হইয়া 
বালাজীকে ইজিতে জানাইলেন যে, রাঁজ্যের শাস্তিরক্ষার জন্য 
এ সময়ে সৈন্যসংগ্রহ করা আবশ্যক ৷ বালাজী তৎক্ষণাৎ ৩৪ 


সহস্র সৈন্যসজ্জিত করিলেন | সক্বীরবাইও ৭1৮. হাজার 
সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি কোহলাপুরের সাম্তাজীকেও 
সাহাধ্যার্থ আহ্বান করিলেন। : এদিকে মহারাজের: মৃত্যুকালি 
নিকটবর্তী হইল। তিনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবারে 
ইহধাম ত্যাগ করিলেন । 

পেশওয়ে এই সংবাদ পাইবামাত্র নিমেষ মধ্যে প্রতিনিধি ও 
তাঁভাঁর মুতালিক যমাজী শিবদেওকে বন্দী করিয়া পুরন্দর নামক 
গিরিছুর্গে প্রেরণ করিলেন । কোঁহলাঁপুরের সান্তাজী এ গোঁল- 
যোগের সহিত সংঅ্বব রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া সক্বারবাইর 
পক্ষত্যাগ করিয়াছিলেন । রঘুজীকে ও গায়কবাঁড়কে রাঁণী 
সাহাধ্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা 

কহই সময়ে আসিতে পারিলেন না। বালাঁজী সর্বত্র স্বীয় 
প্রভৃত্ব প্রতিষিত করিলেন। এখন সক্বারবাই : প্রমাঁদ 
গণিলেন। মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল । অতঃপর 
বালাঁজীর ও তারাবাইর অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবিত থাকা 
অপেক্ষা নৃত্যুশরেয়স্কর বিবেচনা করিয়া তিনি নারীধস্থান্থসারে 
অনুমৃতা হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সহগমনকাঁলে 
তিনি পেশওয়ের সহিত মিব্রতাস্থাপন করিয়া আশীর্বাদস্বরূপ 
বালাজীকে একটা অস্ধুরীয় ও চৌকড়া নামক কর্ণভূষণ প্রদান 
করিলেন। বাঁলাজী রাণীর খণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত 


হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, অনন্তর যথারীতি শাঁহুর সৎকার 


ও বাণীর সহগমনব্যাপার স্থুসম্পন্ন হইল । 
এ বিষয়ের বর্ণনী প্রসঙ্গে গ্রাণ্টডফ প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাস- 


লেখকগণ বালাজীর চরিত্রে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, ূ 


এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ ও প্রতিবাদ আঁবন্তক | 
প্রথমতঃ ডফ বলিয়াছেন, বালাজী রাণীকে স্বামীর অন্ধমৃতা 
হইতে গ্রকা রান্তরে বাঁধ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাহার ভ্রাতাকে 
বলিলেন, আপনার ভগিনী মহারাজের সহমৃতা না হইলে 
আপনাদিগের বংশের কলঙ্ক সর্বত্র ঘোঁধিত হইবে এবং সমগ্র 
মহারাষ্-রাজোর : সম্মান লাঘব হইবে। তভিন্ন তিনি 
তাঁহাকে জার়গীরদাঁনেরও লোভ বেখাইয়াছিলেন। ডফ্‌ সাঁহেব 
এ তত্ব কোথা পাইলেন তাহা আমরা জানি না । মহারাষ্্র- 
বর (ইতিহাস) লেখকদিগের মত আমরা৷ উপরে উদ্ধৃত 
করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে বালাজীকে দোষী করা! যায় 


স্বামীর সহগমন করা' 
তাহার সেই হতাঁশ অবস্থার নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল বলিয়াই 
বৌধ হর |: স্বামীর সহগমন' নে সময়ে মহারা মাজে ও ব্বাজ- ] 
পরিবারে অবশ্পালনীয় ধর্ম বলিয়া বিবেচিত: হইত, তাঁহাও 
নহে। সক্বারবাইর যড়যন্ত্র সফল হইলে তিনি তাহার. 
পূর্বঘোষিত সহগমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেও সমাজে. 
নিন্দাভাগিনী হইতেন না। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবার পরও. 
ঘদি তিনি পুর্ববঘোষণান্ুারে সহমৃতা না হইতেন তাহা হইলে 
যে তাহার সম্মানের কিছুমাত্র লাঘব হইত না, এ কথা আমর 
বলিতে পারি না। কিন্তু একথা বালাজী বুঝাইয়া না দিলে : 
ঘেতিনি বুঝিতে পারিতেন না তাহা আমাদের বোঁধ হয়,না । 
বরং সক্বারবাইর ন্যায় অভিমানিনী ও : উচ্চাকাজ্লীসম্পন্না 
রমণী যে ইঠ্টসাঁধনে অসমর্থ হইলে সহমুতা হইয়া বিফলজনিত, 
অবমাননা সংগোঁপিত করিবেন, পূর্বেই এরূপ সংকল্প করিয়া- 
ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ৃ 

তাহার পর গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় বলিয়াছেন: যে, দেশের 
প্রকৃত ইতিহাসে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ঘটনাকে অতীব দ্বার. 
চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এরূপ ভাবে সহগমনে! 
বাধ্য করা অপেক্ষা সক্বারবাইর প্রতি কোনও দোষারোপ. 
করিয়৷ তাহার প্রাণদণ্ড করাও ভাঁল ছিল। একদ্বল লোক. 
বালাজীর শক্র ছিল। তাহাদিগকে কি ডফ. মহোদয় ইতিহাস- 
তত্বজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন? জনসাধারণের মতামত. 
তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন। কোনও মহারাষ্্ী় ব্লচনায়, 
এরূপ ভাব প্রকাশিত হয় নাই। অন্যান্য স্থলেও এইরূপে' 
জনসাধারণের মতের দোহাই দিয়া, ডফ মহোদয় অতীব অদ্ভুত . 
সিদ্ধান্তসমূহের স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ, 
একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । তিনি তীহার গ্রন্থে শিবাজী- 
চরিত্রের সমালোঁচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, চন্দ্ররাও মোরের 
হত্যায় যে শিবাজীর দোঁষ ছিল, এক্থ! মহারাষট্র-বাসীরা' সকলেই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আফজল খা-হত্যায় শিবাজীর৷ 
দোষ ছিল, একথা কতিপয় বিজ্ঞব্যক্তি ভিন্ন সাঁধারণে স্বীকার 
করে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় কোনও গ্রন্থে এরূপ ভাবের আভা 
নাই। পক্ষান্তরে স্বজাতীয় হিন্দু রাজাকে শিবাজী হত্যা! করাইয়া-. 
ছিলেন, একথা যাহারা স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না» 
তাহারা বিধর্মী আফজল খাঁর হত্যায় শিবাজীর কপটতা স্বীকার 
করে না, একথাই ঝা কিন্ধূপে সঙ্গত বলিয়! বিশ্বাস করা! যায় ? 
বরং মহারাষ্্রীয় বথর গ্রন্থে ডক মহোদয়ের উক্তির বিরোধী। 
বিবরণই পাওয়া যায় । এই কারণে এক্ষেত্রেও বাঁলাজী সমন্ধে 
তিনি বিজ্ঞ মহাবাষ্ট্রবাসপীর দোহাই দিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপনে 


. 


না। বরং রাণীর, স্বতঃপ্রবৃত্ত নি 


পেশবা 


গ্রনাসী হইরাছেন, তাহার যাঁখার্ধয-বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ 
রহিয়াছে । দেই সক্বার-বাইর ত্রীতাকে জান্মগীর দানের 
প্রলোভন প্রদর্শন সম্বন্ধে মহাাষ্্ীম লেখকেরা যখন নীরব, তখন 
কোনও লিখিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত দে কথাতেও আমরা 
আস্থা স্থাপন করিতে পারি না? 


শান্তর শেষ আদেশপত্র বিষয়েও ইংরীজ ইতিহাস-লেখকেরা 


নানা প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ পত্র প্রকৃত পক্ষে 
শাহ্‌ মহারাজের লিখিত ছিল কি না, সে বিষয়ে তীহাঁরা সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ধূর্ত ব্রাহ্মণ বালাঁজী বাজীরাও 
কৌশলে সমস্ত রাঁজাভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন । তঁহাঁদিগের 
এরূপ মনে করিবার কারণ কি, তাহাঁও বুঝিতে পারা যায় না। 
পেশওয়েগণের পতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ ভিন্ন এরূপ মনে করিবাঁর 
কারণ আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। কারণ, শাহুর 
সন্তানাদি না থাকার ও রাজবংশে রাজ্যশাসনযোগ্য পুরুষ 
কেহ না থাকাম্ন শাভর পক্ষে তীহার অষ্ট প্রধানের উপর রাজ্যের 
ভার দিয়া দত্তকগ্রহণ ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না। 
অষ্ট প্রধানের মধ্যে পেশওয়ে পদমর্ষ্যাদায়, কার্য্যদক্ষতায় ও 
ক্ষমতায় প্ররুতপক্ষেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
তাহার উপর রাজকার্ধা-পরিদর্শনের সমস্ত ভার দেওয়াহি 
শানুর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দে. সময়ে ভারতবর্ষের রাঁজ- 
নৈতিক অবস্থা যেন্ধপ ছিল, তাহাতে বালাজীর ন্যায় ব্যক্তি 
ভিন্ন অপর কাহাকেও রাজ্যের প্রধান রক্ষক নিযুক্ত করিলে 
যে অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যনাশ হইবে, সে বিষয়ে কোনও 
ধশয় নাই । শানু ইহা৷ বুঝিতে পারিয়াই স্বেচ্ছায় বালাজীকে 
রাজকাধ্যের সমস্ত ভারাপপণ করিয়াছিলেন। সক্বার-বাইর 
আকাজ্ষা উন্চ হইলেও তীহ। দ্বারা যে বিস্তীর্ণ মহারাষ্ী- 
রাজকার্্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন না হইয়া রাজ্যে গোলযোগ 
উপস্থিত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই শানু বালাজীকে রাণীর 
ধকল্প বিজ্ঞাপন করিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ 
করিতে বলিন্নাছেন। তাহার পর  শাহুর দত্তকপুত্র যেরূপ 
'আকর্মণ্য হইয়'ছিলেন, তাহাতে ঘে কেহ রাজ্যের কাঁধ্য- 
পরিদর্শক থাঁকিলেও তীহাকে তীহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলবৎ 
অবস্থান করিতে হইত। সুতরাং দে বিষয়ে বালাজীকে দোষ 
দেওয়া বা তাহাকে বাজ্যাপহারক বল! কখনই যুক্তিসঙ্গত 
হইবে নাঁ। ৰ 

শাহুর মৃত্যুর পর বাঁলাজী তারাঁবাইর পৌত্র রাজারামকে 
সাতারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিনা তাহার অভিপ্রায়ান্রূপ 
ক্রাধ্য করিলেন। রাজ্যের ভাবী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিবার 
অন্য শাহুর জীবদ্দশীতেই রঘুজী ভৌসলে গায়কবাড় ও 
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সুতরাং! 


পেশব! 


সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতি সর্দারগণ আহত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এক রঘুজী ভিন্ন তাহারা কেহই এ সময়ে আসিলেন না। 
রামরাজার অভিষেককালে এক রঘুজী ও জায়গীরদারগণ ভিন্ন 
সাতারায় আর কেহ উপস্থিত হন নাই। মহারাজ শাহ্‌ 
চিটনবীস ও পেশওয়েকেই সমস্ত রাজকাধ্যপরিচাঁলনের ভার 
দিয়া গিয়াছিলেন। রামরাজা! কোহ্লাপুরপতি সাম্তাজীর ভয়ে 
স্বীয় মাতৃম্বসার আলয়ে গোপনে সংবদ্ধিত হইয়াছিলেন। 
রাজ্যাভিষেককালে তাহার বয়স ৩০ বৎসর হইয়াছিল । দীর্ঘকাল 
পললীগ্রামে অজ্ঞাতবাসনিবন্ধন রা'জকাঁধ্য সম্বন্ধে তাহার কোনও 
জ্ঞানই ছিল না। এদিকে মহারা ঈনাআজ্য তখন প্রায় অর্দ- 
ভারতব্যাপী হইয়াছিল। ভৌস্লে তথন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন 
ও কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গ বিহার উডিব্যা লইয়! ব্যস্ত ছিলেন। 
গাররকবাড় ও দাভাড়ে সাতারার রূজিকার্ষ্য অপেক্ষা স্ব স্ব 
জায়গীরের উন্নতিবিধানে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। 
কাজেই. পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওয়ের স্কন্ধে বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র- 
সাম্রাজ্যের ভার পড়িল। নূতন রাজার আমলে রঘুজী ও অপর 
জায়গীরদারগণকে বালাজী নৃতন সনন্দ প্রদান করিলেন। 
মহারাজ শাহ্‌ রাজ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, 
তিনি সেইরূপ ভাবেই উহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । 
এ সময়ে পেশওয়ে প্রধানতঃ পুণাঁয় থাঁকিতেন। সুতরাং 
সেই স্থানে থাকিয়া তিনি যাহাতে অধিকাংশ রাঁজকার্ধ্য নির্বাহিত 
করিতে পারেন, চিটনবীদ ও রবুজীর সম্মতিক্রমে তাহার 
ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর যে সকল ঘটন! ঘটিল, তাহাতে 
সাতারার সহিত মহারাষ্র-রাজ্যের সত্বন্ধ কমিয়া গিয়া পুণাই 
মহারা্ররাঁজ্যের কেন্ত্রস্বরূপ হইল । 

রামরাজের অকর্মণ্যতার বাঁলাজী মহারাপ্র-সমাজের নেতৃত্ব 
পাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষবিজরপুর্বক মুসলমান শাসনকর্তাদিগের 
উচ্ছেদ-সাঁধন ও দেশীয় হিন্দুরাজবর্গকে মহারা ্দিগের অধীনতা- 
স্বীকারে বাধ্য করিবার বাসনার অনুপ্রাণিত হইয়া কাধ্যক্ষেত্রে 
অবতরণ করিলেন- অন্ততঃ তাহার লিখিত পত্রাদি পাঠ ও 
তাহার কাঁধ্যকলাপের পর্যালোচনা করিলে এইরূপই মনে হয়। 

শাহুর মৃত্যুর সময় শিন্দে ও হোলকর বালাজীর নিকট 
সাতারায় উপস্থিত ছিলেন। রাজারাম নিক্রিত্নে সিংহাসনারূঢ 
হইলে বাঁলাজী যখন জারগীরদারদিগকে নূতন সনন্দ করিয়া 
দিলেন, . সেই সময়ে মালবের আঁক শিন্দে ও হোলকরকে 
বিভাগ করিয়া দেন। মাঁলবের সর্দশুদ্ধ দেড় কোটা টাকা 
আয়ের মধ্যে হোঁলকর ৭৪8০ লক্ষ ও শিন্দেকে ৬৫॥৭ লক্ষ 
টাকা আয়ের. জায়গীর সৈম্যপোষণের, ব্যক্ত স্বরূপ প্রদান 
করিয়া তাহাদিগকে উত্তর-ভারতে গমন করিবার আদেশ 


পেশবা 


প্রদ্ধান করিলেন, তাহারা মালবে গমনকাঁলে নিজামের পুত্রকে 
দক্ষিণ আর্কটের সমরব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া! খান্দেশের অন্তর্গত 
ধোড়প প্রভৃতি কতিপয় ছুর্গ আক্রমণপুর্বক হস্তগত করিলেন। 
এদিকে গুজরাতের রাজস্ব বহুদিন হইতে দাঁভাড়ের নিকট পাওয়া 
যায় নাই বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্য পেশওয়ে রথুনাঁথ- 
রাওকে এ প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। গুজরাঁতের খার্জন! প্রায় 
২৫ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছিল (১৭৫০ খুঃ )। এদিকে নিজাম 
উল্মুলুকের মৃত্যুর সময় তাহার রাজ্যে যে গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল, সেই স্থুযোগ অবলম্বন করিয়া বালাজী মহারাষ্ট্র 
রাজ্যবিস্তারের যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহ! মহারাজ শাহুর 
মৃত্যুকালীন গোলযোগের জন্য কার্যে পরিণত করিতে পারেন 
নাই। এক্ষণে রাজারামকে সাঁতারায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি 
নিজামের ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। ইহার মধ্যে নিজামের 
দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ পিতার গদি অধিকার করিলেন। 
নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন দিল্লীর রাঁজকার্যে লিপ্ত ছিলেন 
বলিয়া যথাসময়ে দাক্ষিণাঁত্যে উপস্থিত হইতে পাঁরেন নাই। 
এদিকে নিজামের অপর পঞ্চপুত্রের ও তাহার ভ্রাতুঙ্পুত্র মজফর- 
জঙ্গের মধ্যে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হইল | ফরাঁদীরা' মজফরের 
ও ইংরাজেরা নাদিরের পক্ষাবলম্বী হইয়া এই প্রসঙ্গে কিছু 
লাভ করিয়া লইলেন। ইহার পর গুগ্ুঘাতকের হস্তে সেই 
উভয় প্রতিদ্বন্দী নিহত হইলে, ফরাদীরা নিজামের তৃতীয় 
পৃত্র সলাবত্জঙ্গকে সিংহাসন অধিকারে সহায়তা করিলেন । 
এই সকল স্ুন্বর সুযোগে ইংরাঁজ ও ফরাসীরা করমগুল-তীরে 
অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বাঁলাজীও এ সুযোগে মহারাষ্ট- 
রাজ্য পরিবদ্ধনের চেষ্টা করিবার সংকল্প করিলেন । 

সাতারায় তাহার শক্রপক্ষ এই সময়ে সলাবতজঙ্গকে বাঁলা- 
জীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গোঁপনে উত্তেজিত করিলেন। 
বালাঁজী সলাবত্জঙ্গের দমনের জন্য নিজামের জ্্ঠ পুত্র গাঁজী- 
উদ্দীন্কে দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আহ্বান করিয়া নিজামের 
সিংহাসন প্রদান করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন, এবং তাহা 
গাজীউদ্দীনকে জ্ঞাপন করিবার জন্য উত্তর-ভারতে শিন্দে ও 
হোলকরকে পত্র লিখিলেন। সলাবৎকে ভয়প্রদর্শন করিয়া 
তীহার নিকট হইতে অর্থ ও রাজ্যাংশগ্রহণ করাই বালাজীর 
প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। এই কারণে তিনি শিন্দে ও হোলকরকে 
লিখিলেন যে, তীহারা যেন গাজী উদ্দীনকে দাক্ষিণাত্যের 
স্থুব্দোরী দানের প্রতিশ্রুতি না করেন, তাহাকে কেবল আশার 
মুগ্ধ করিয়া যেন দাক্ষিণাত্য অভিমুখে পাঠান হয়। ্‌ 

প্রথমতঃ সলাবৎকে কথঞ্চিৎ ভীত করিবার জন্য বাঁলাজী 
৯৭৫১ খুষ্টাব্বের জানুয়ারি মাসে অরঙ্গাবাদের নিকট তীহাঁকে 
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পেশবা 
সহসা আক্রমণ করিলেন এবং তাহার নিকট হুইতে ১৫ লক্ষ 
টাকা করম্বরূপ আদায় করিয়া পুনর্ববার কৃষ্ণাতীরে রায়চুরের 
নিকট তাহাকে আক্রমণ করিয়া গাজীউদ্দীন্কে সিংহাসন ছাড়িয়া 
দিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সলাবত্জঙ্গ তখন: 
সাতারার রাজপুরুষদিগের আহ্বানে তীহাব্িগের সহায়ত 
পাইবার জন্য গমন করিতেছিলেন। সহমা  পেশওয়েকে 
গাঁজীউদ্দীনের পক্ষাবলম্বনপূর্ববক রুদদ্রমুণ্তি প্রকাশ. করিতে দেখিয়া 
সলাবত্জঙ্গ ভীত হইয়! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 

এদিকে উত্তর-ভারতে শিন্দে ও হোঁলকর রোহিলাদিগের 
সহিত বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছিলেন । দিল্লীখরের তদানীন্তন 
উজীর অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গের সহিত রোহিলাদ্িগের: 
ঘোরতর শক্রত৷ চলিতেছিল।: রোহিলার৷ পুনঃ পুনঃ অভিযান 
করিয়া উজীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাঁজেই উজীর 
শিন্দে হোলকরের সহায়তার তাহাদিগের দমনের ব্যবস্থা: 
করিলেন। উজীর সফদরজঙ্গের আহ্বানে ১৭৫১ -খুষ্টাব্ষের 
প্রারস্তে শিন্দে ও হোলকর গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্কেদীতে 
উপস্থিত হইয়া সমগ্র দৌয়াব প্রদেশ ছারখার করিলেন |. 
৫০/৬০ হাজার ঝেহিলা-সৈন্য বিধ্বস্ত হইল। উজীর ইহার 
জন্য দোয়াবের একাংশ শিন্দে ও হোলকরকে দান করিলেন । 
তত্িন্ন লুগনাদিতে বহু সহত্র গজবাঁজী ও ধনসম্পত্তিও তীহা- 
দিগের হস্তগত হইল। এই সংবাদ অবগত হইয়া পেশওয়ে 
শিন্দে ও হোলকরের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। মরাঠী সৈন্য 
গঙ্গাঘমুনা উত্তীর্ণ হইয়া পাঠাঁনদ্িগকে পরাজর়পুর্ব্বক উজীরকে 
রক্ষা করিতে পারির়াছে বলিয়া তিনি হর্ষপ্রকাশ করিলেন, 
কিন্তু তাহার মতে উজীরের অন্য রোহিলাদিগের সর্বনাশ করা৷ 
ভাল হয় নাই। তাহার মতে রোহিলাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে 
দমন করিয়া উজীরের নিকট হইতে পুরস্কার ও রোহিলাদিগের 
সহিত সন্ধিস্থাপনপুর্বক তাহাঁদিগের নিকট হইতে দৌয়াবের 
একাংশ গ্রহণ করাই এ ক্ষেত্রে উচিত ছিল, এ কথাও তিনি. 
শিন্দে-হোঁলকরকে জাঁনাইলেন। ফলতঃ এ ক্ষেত্রে রোহিলা- 
দিগের সহিত সন্ধি না করিয়া উজীরের নিকট হইতে দোয়াবের 
একাংশ গ্রহণ যে রাজনীতি হিসাবে দৌধাবহ্থ হইয়াছিল/ তাহা 
পাণিপথের যুদ্ধের সময় শিন্দে-হোলকর বুঝিতে পারিলেন ॥ 

রোহিলা-দমনে নিযুক্ত হওয়ায় গাজীউদ্দীন্কে লইয়া দাক্ষি- 
ণাত্যে আগমন করিতে শিন্দে-হোলকরের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল ॥ 
এদিকে বালাজী বাজীরাও রাক়টুরের নিকট  সলাবতজন্গকে 
আক্রমণ করিয়া তীহার নিকট হইতে অর্থ ও রাজ্যাংশ গ্রহণের 
চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সাতাঁরা হইতে এক ভক্ব- 
্কর বিপ্লবের সংবাদ আসিল $ সুতরাং সলাবতের নিকট ছুই. 


পেশবা 


_ জক্ষ টাকা লইয়াই বাঁলাজীকে অতিশয় ব্যস্ততার সহিত সাতীরাষ 
উপস্থিত হইতে হইল। 

রাজারাম সাতারার সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তাঁরাবাই 
পেশওয়ে বালাজীকে পনচ্যুত করিয়া স্বহস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ- 
পূর্বক নূতন পেশওয়ে-নিয়োগের চৈষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তারাবাই কিরূপ বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তাহী পাঁঠকবর্গের 
অবিদিত নাই। এই রমণী শাহুকে “জালশাহু* প্রতিপন্ন করি- 
বার জন্ত ও তীহার রাজ্যাঁধিক'র লোপ করিবার জন্য কিরূপ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে । শাহু রাঁজ্যা- 
রূঢ হইলেও তিনি তীহার বিরুদ্ধে অল্প ষড়যন্ত্র করেন নাই । এই 
কারণে ১৭৩০ খুষ্টা্ধে শাহ তীঁহাকে ধৃত করিয়া! সাঁতীরার 
ছুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ৭০ বৎসর বয়সে 
মুক্তিলাভ করিয়া তিনি পুনর্র্বার স্বীয় অক্ষুণ্ন প্রভৃত্ব স্থাপনের 
চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। প্রতিনিধি জগজীবনরাও ও 
যমাজী শিবদেওকে বালাজী পুর্নোই মুক্তিদান করিয়াছিলেন। 


তাহারা এক্ষণে তারাবাইর সহায় হইলেন এবং তীহারই ; 
ইজিত ক্রমে তীহাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বালাজীর ; 


ভ্রাতুগণের মধ্যে যাহাতে গৃহবিবাদের হুত্রপাত হয় এবং 
শিন্দে ও হোঁলকর যাহাতে তীহাঁর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 


তারাবাইর পক্ষাবলম্বী হয় এবং রঘুজী ভৌস্লে যাহাতে | 


বালাজীকে পরিত্যাগ করিয়া মোগল পক্ষাবলম্বন করেন, তিনি 
তাহারও যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটী করিলেন না । 


নিজাম সলাবৎজঙ্গকেও তিনি স্বীয্স সাহায্যের জন্ত আহ্বান ; 


করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজীর শ্রেষ্ঠ রাঁজনীতি কৌশলে 
তারাবাইর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল । 


বালাজী প্রথমতঃ . প্রতিনিধির বিদ্রোহদমনের জন্য ভাউ-. 


সাহেবকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। 'রামরাজা ন্বেচ্ছায় এই 


অভিযানে ভাঁউসাহেবের সহাঁয়করূপে গ্রমন করিয়াছিলেন । । 


তথাপি প্রতিনিধি সন্ধিপ্রার্থ হইলেন না। সাঁজোলা নামক 
স্কানে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইয়া প্রতিনিধি .ও যমাঁজী শিবদেও 
পরীঁন্ত হইলেন । পেশওয়ে ও তারাবাইর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতে 
ছিল, তাহার পরিণাম শুভকর হইবে না বিবেচনা করিয়া এবং 
সাম্্রাজ্যশাসনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া রামরার্জী এই সময়ে 
পেশওয়েকে সমস্ত রাঁজকার্্য-পরিচালনের সনর্দপত্র প্রদান 
করিয়া স্বয়ং বার্ধিক ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ লইয়! নিধি 
কালাতিপাত করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন । তদনুসারে 
সাঙ্গোল ছুর্গেই এবিষয়ের শেষ বন্দোবস্ত করিয়া! তিনি সাতারায় 
প্রত্যাবুত্ত হইলেন। গুজরাতে দাভাড়ের শাসনাধিকার ছিল। 
কিন্তু পরলোকগত ত্রিষ্ষকরাঁও দাঁভাড়ের পুত্র নিতান্ত অকর্মণ্য 


| ১৭৯ ] 


পেশবা 


ছিলেন বলিয়া! গুজরাতৈ প্রীয়ই অশান্তি ঘটিত।. এই কথায় ও 
বাকী খাজনীর উল্লেখ করিয়া ভাউসাহেব এই সময়ে বাঁলাঁজীর 
নামে গুজরাতের অদ্ধাংশের সনন্দ প্রার্থনা করিলেন । রামরাঁজা 
তাহাও প্রদান করিলেন । কর্ণাট অঞ্চলে ঘাবুজীনারক সুবে- 
দার ছিলেন। উপচৌকন ও অধিক রাঁজন্বদানে স্বীকৃত হইয়া 
পেশওয়ে এই সময়ে তাহাঁও রামরাঁজার নিকট হইতে গ্রহণ 
করিলেন। ইহাতে তারাবাই নিতান্ত অসম্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
স্বাধীনভাবে বাজকার্ষ্য পরিচাঁলনের জন্য উপদেশ দিতে লাঁগি- 
লেন। কিন্তু রামরজা সে গুরুভারবহনে অসন্মতিজ্ঞাপন 
করিলে তারাৰাই তীহাকে সাতারাছুর্গে বন্দী করিলেন 
(২৪শে নবেম্বর ১৭৫০ খুষ্টার্দ )। পেশওয়ে তীহাঁকে যে জারগীর 
দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা! না দিয় তাহাকে বাধিক 
নগদ ৬৫ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন । এই সকল 
ঘটনায় সাতারার সিংহাসনের মাহাক্ম্য নিতান্ত কমিয়৷ গেল। 
রামরাঁজীকে বন্দী করিয়া তারাবাই তথাকার সেনাপতির প্রতি 
আদেশ করিলেন 'যে,_“সাঁতারায় যাঁবতীর কোক্বণস্থ ব্রাহ্মণের 
(বালাজী পেশওয়ে কোষ্কণপ্রদেশস্থ ব্রা্ণ ছিলেন ) প্রতি 
বন্দুকের গুলিবর্ষণ করিয়া! সাতার ত্যাগে বাধ্য কর !” কেবল 
তাহাই নহে, তিনি দামাঁজী গাঁ়কবাঁড়কে লিখিলেন যে, “মরাঁঠা 
ক্ষত্রিয়ের রাঁজ্য ব্রাঙ্গণের৷ অপহরণ করিতেছে ! এ সময়ে তাহ! 
রক্ষা করিতে আপনার সাহাধ্য করা কর্তব্য ।”» এই পত্র 
প্রাপ্তিমাত্র দামাজী সসৈন্যে সাতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
এদিকে নিজাঁমউলমুলুকের তৃতীয় পুত্র সলাবত্জঙ্গ তারা- 
বাইর আহ্বাঁনে তীহার সহায়তার জন্য সাতারাঁয় গমন করিতে- 
ছিলেন। বাঁলাজী কষ্তাতীরে গিয়া তাহাকে বাঁধা দিলেন । 
সলাবৎ সন্ধিপ্রার্থ হইলেন। এমন সময় দাঁমাজীর সাতাঁরা 
অভিমুখে গমনের সংবাদ বালাজীর কর্ণগোচর হইল। ক্ৃতরাং 
তিনি সলাবত্জঙ্গের প্রার্থনা মত ১২ লক্ষ মাত্র টাকা লইয়! 
তাহার সহিত সন্ধিপূর্বক প্রভঙ্জনবেগে গায়কবাড়ের বিরুদ্ধে 
যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি সাঁতারারক্ষার বন্দোবস্ত করি- 
লেন। তারাবাই বাহাঁতে ছুর্গত্যাগ করিতে না পারেন, সে 
বন্দোবস্তও তাহাকে করিতে হইল। এদিকে গাঁর়কবাঁড়কে 
বাঁধা দিবারি জন্যও তিনি প্রস্তুত হইলেন। সাল্পিঘাটের 
নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। তাহাতে প্রথমে বালাজীর 
সৈন্তেরা পশ্চাৎপদ হইলেও পরিশেষে দামাজী গারক্বাঁড়ের 
পরাঁজয় ঘটে। গায়কবাড় তখন অন্য পথে সাতারায় গিয়া 
তারাবাইর সহিত সাক্ষর করিলেন। এখানে মহাঁদজী 
অধ্াাজী পুরন্দরে পেশওয়ের পক্ষ হইতে তীহাকে পরাস্ত করি- 
লেন। পেশওয়ের ভয়ে প্রতিনিধি আর এ সময়ে তাহার 


সাহায্যের জন্য আগমন করিয়। স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে 


পারিলেন না। স্বতরাং গাক়কবাড়কে পেশওয়ের সহিত সন্ধি: 


করিতে হইল । 

দাভাড়ের নিকট গুজরাতের রাজস্ব বহুদিন হইতে বাকী 
ছিল। দামাজী দাভাড়ের মুতালিক ছিলেন বলিয়া এই সময়ে 
বালাজী তীহার নিকট বাকী রাঁজ্ব প্রার্থনা করিলেন । দামাজী 


সে বিষয়ে অসম্মত হওয়াম্ম বালাজী যুদ্ধ দ্বারা অকারণে রক্ত- 


পাত করিয়৷ তাহার সৈন্যদলকে সহসা আক্রমণপূর্ববক তাহাকে 
বন্দী করিলেন।৯ 
থাজনার জন্য দাভাড়েকেও বন্দী কর! হইল। 
শরণাগত হইয়া! পেশওয়ের শক্রতাচরণ করিবেন না বলিয়া 
প্রতিশ্রুত হওয়ায় ও গুজরাতের অদ্ধীংশ প্রান করায় দাভাড়েকে 
১৭৫১ খুঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ও দামাঁজীকে ১৭৫২ অব্দের 
২৫শে ফেব্রুয়ারি ছাড়িয়া দেওয়। হয়। তারাবাইকে রাজবংণীয়। 
জানিয়া বালাজী বন্দী করিতে চেষ্টা না করিয়া মিষ্টবচনে তুষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও 


ফলোদয় হইল না। তখন বালাজী সাতারার তারাবাইকে : 


(১৭৫১ খুষ্টাব্ৰ মার্চ মাসে ) গুজরাতের . 


ছাড়ির! দির স্বরং পুণান্ন প্রত্যাকৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে : 


তাব্াবাইর কঠোরতায় বামরাজ৷ সাতারার দুর্গে একটী আর্দ্র 


প্রকোষ্ঠে কদন্নভক্ষণে রুণ্নদেহে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । 
১৭৬১ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তারাবাই পরলোক গমন করিলে 
বালাজীর পুত্র পেশওয়ে মাধবরাও তাহাকে মুক্ত করেন। 
ইহার পুর্বে বাঁলাজী কয়েকবার তীহাকে মুক্ত করিবার জন্য 


তারাবাইকে অন্কুরোধ করিয্াছিলেন। কিন্ত বৃদ্ধাকে কিছুতেই 


সে বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই। গ্রান্টডফ বলেন, রাম- 
রাজাকে মুক্ত করা বালাজীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না এবং 


রাজা মুক্ত হইবার পরও পেশওয়ে তাহাকে সাতারানগরের 


বাহিরে স্বচ্ছন্দাচরণের অধিকার দেন নাই। পেশওয়ের 
এইরূপ ব্যবহার সামান্য নীতির চক্ষে দূষণীয় হইলেও রাজনীতি- 
হিসাঁষে তাহা বিশেষ দৌধার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে না । 


কারণ, দুর্বল ও অকর্মণ্য ব্যক্তিকে রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া! 


(১) গ্রান্ট ডফ বলেন, বিশ্বাদঘাতকতাঁর সহিত বাল[জী দামাজীকে 
সহস। আক্রমণপূর্বক ধন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী এ সম্বন্ধে 


১৭৫২ থৃষ্টাব্দের ২৭শে মাচ্চি শিন্দে ও হোলকরকে যে পত্র লিখিয়াছেন ; 


তাহাতে তিনি বলিক়।ছেন, প্রথমে দামাজী তাহার সহিত সন্ধিবিষয়ে 
বিশ্বাসঘাতকত। করায় তিনি তাহাকে বন্দী করিতে বাধ্য হন। শক্রু- 
পক্ষীয়ের। ষে, দীমাজীর বিখীসঘাতকত।র কথ|। গোপন করিয়। বালাঁজীর 
স্বন্ধে মিথ্যাদোষ!রোপ করিতেছে, একথাও এ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, 
এই পত্র গ্রাণ্টডফের দৃ্টিগে।চর হয় নাই 


স্থনীতির মধ্যাদা রক্ষ। অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হস্তে বাজ্য- 


ভার স্তস্ত থাকা রাজ্যের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর । . 


তারাবাইর. বি্লবদমনে যখন বালাজীবাজীরাও বিশেষ ব্যস্ত 


ছিলেন, সেই সময়ে তাহার গৃহে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, 
তাহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক । রামচন্দবাঁবা শেখবি 
নামক ব্যক্তিকে বাজীরাও রাখোজীশিন্দের দেওয়ানপদে নিযুক্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খুষ্টান্দে রাণোজীর মৃত্যু হইলে 


তাহার জোষ্টপুত্র জরাপ্পা শিন্দের দেওয়ানের পদলাভের জন্য | 


রাম5প্দবাবা ভাউনাহেবক্ লক্ষাধিক মুদ্রা নজর দিয়া পেশওয়ের 
নিকট স্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। 
রামচন্দ্বাবার মনোমালিন/ ছিল, হোলকরের সহিতও তাহার 


সন্ভাব ছিল না। কাজেই . বালাজী রামচন্ত্রবাবাকে পদচ্যুত 
করিলেন । এই ব্যাপারে ভডিসাহেবের অন্থরোধ রক্ষিত না. 


হওয়ার তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া রামচন্ত্ররাওকে স্বীয় দেওয়ানপদে 
নিযুক্ত করিলেন। মহলাররাও হোলকর রামচন্্র বাবার, পদছ্যুতি- 
ব্যাপারে সহায়তা কৃরিরা ভাউসাহেবের বিদ্বেষভাজন হইলেন । 
এই বিদ্বেষের ফলে পরিশেষে পাণিপথে মহারাক্বৈভবের 
পূর্ণাহুতি হইল। 


রামচন্দ্র বাবা এই অবগাননার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তা 


ভাউ সাহেবকে বালাজীর নিকট পেশওয়ের প্রধান কাঁ্য- 
নির্বাহকের পদ প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদজী- 
পন্ত পুরন্দরে তখন পেশওয়ের মুতালিক ছিলেন। পুরন্দরে 
পরিবারের সহিত পেশওয়ে-বংশের বহুদিন হইতে সত্ভাঁব ও 
সখ্য ছিল। সুতরাং তাহাকে পদচ্যুত করিতে বাঁলাজী সম্মত 
হইলেন না। তখন রামচন্দ্র বাবা কোহ্লাপুরের সান্তাজীর 
নিকট হইতে ভাড সাহেবের নামে পেশওয়ে-পদ-গ্রহণের জন্য 
আমন্ত্রণপত্র আনয়ন করিলেন। ভাউ সাহেবকে কোহ্লাপুর্র- 
পতি পেশওয়ে পদ প্রদান করিলে তিনি বালাজীর একজন. 
প্রবল গ্রতিদন্দী হইয়া উঠিবেন এবং তাহার ফলে রাজ্যনাশ 
হইবার সম্ভাবনা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বদেশভত্ত মহাদিজী পন্ত 
পুরন্দরে স্বয়ং পদত্যাগ করিরা এ পদে ভাউ সাহেবকে নিযুক্ত 
করিতে বালাজীকে অঙন্গরোধ করিলেন। বাঁলাজীকে তাহাই 
করিতে হইল। মহাঁদজীর আত্মত্যাগফলে এইরূপে পেশ- 
ওয়ের গৃহবিবাদ মিটয়া গেল। বালাজী পুরন্দরেকে অতঃপর 
একদল সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন । ৃ 
রামচন্দ্র বাবার সহিত হোলকরের দেওয়ান গঙ্গাধর যশো” 
বন্তের প্রণয় ছিল। এই কারণে তিনি তাহার মধ্যস্কৃতাঁয় 
মহলাররাও হোলকরকে তারাবাইর পক্ষাবলম্বনে প্রবৃত্ত করি- 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । শিন্দেকেও এইরূপে তারাবাইর 
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_ পক্ষে টানিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তীহারা উভয়েই পেশ- 
ওয়ের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন); বিশেষতঃ শিন্দের গ্রভৃভক্তি 
অসাধারণ ছিল বলিয়া রামচন্দ্র বাবার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
ফলতঃ বামরাজা সিংহাসনারূঢ় হইবাঁর পর ছুই এক বৎসরের 
মধ্যে তারাবাই বালাঁজীকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া 
ছিলেন! কিন্তু বালাজী বাজীরাও অসাধারণ ধৈর্য্য, সাঁহস 
ও নীতিকৌশলে সমস্ত বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তারাবাইর 
সমস্ত সাঁহাযাকারীদিগকে দমিত ও ব্শীভূত করিলেন । তখন 
তারাবাই নিরুপায় হইয়া সাতারায় শীন্তভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। পেশওয়ে বালাজী তীহার ব্যয়নির্বাহের জন্য 
৬০1৭০ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড তীহাঁকে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তাহারও যথারীতি ব্যবস্থা করা তীহার পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। তখন তিনি ১৭৫৫ খুঃ অন্দে পেশওয়েকে জায়গীর 
ফেরত লইয়া! নগদ টাঁকা দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ 
করেন। সমগ্র মহাঁরাষ্র-সামাজ্যের ধুরীণত্ব গ্রহণের জন্য 
_ যিনি পেশওয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তীঁহাঁর এইরূপ 
অক্ষমতা দেখিয়া তাহার প্রতি লোকের ভক্তি ভ্রাঁস হইল, ইহা! 
বলাই বাহুল্য । তারাবাইর বিপ্লব-দমনের জন্য বাঁলাজীকে 
২৫ লক্ষ টাকা কর করিয়া ১৫ সহস্র নৃতন সৈন্ত সংগ্রহ করিতে 
হইয়াছিল।  তভিন্ন তাহার পূর্বতন ৪০ সহস্র সৈন্য ছিল। 
তারাবাইর উদ্ভাবিত অন্তর্ধিপ্রবের নিরাকরণকাঁলে বালাজী 
বাঁজীরাওয়ের প্রধানসহার শিন্দে ও হোলকর রোহিলা-দমনে 
নিষুক্ত থাকায় আহত হইয়াও যথা সময়ে তাহাঁর সাহায্যার্থ 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহারিগকে দূরদেশগত দেখিয়া 
সলাবত্জর্গ ফরাপীদিগের সাহায্যে বালাজী বাঁজীরাওকে 
আক্রমণ করিলেন। সাতারার বিপক্ষগণ তখন সম্পূর্ণ দমিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া! বালাজীও নির্ভীকচিত্তে তাহার সন্মুখীন 
হইলেন ।॥ সলাবৎ অগ্নিসংযোগে সমস্ত দেশ ছারখার করিতে 
করিতে পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তলেগাও নামক 
স্থানের নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ ঘটে । প্রথম দিব্স মরাঠারা 
চন্দরগ্রহণ € ১৮৫১ খুঃ অব্দ ২২এ নবেম্বর ) উপলক্ষে ন্নানদানাদি 
কাঠ নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে রাত্রিকাঁলে ফরাসী সেনানী 
বুদী সহসা! তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন । 
পরদিনেই মহারাষ্ীয়েরা এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেন। সেই সংঘর্ষে সলাবতের বহু সৈন্য নিহত হয়। 
ফরাসী-সেনানী বুমীর তোপখানার আশ্রয়ে থাকিয়া মোগল- 
সৈন্য কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা, পায়। কাছের ত্রিষ্বক একযোটি 
নামক জনৈক মরাঠা সেনানী এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব 


প্রদর্শন করিয়! “ফাঁফড়ে” অর্থাৎ মহাবীর উপাধি লাভ করি- 
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লেন। এই সময়ে সলাবৎ জঙ্গ সংবাদ পাইলেন যে, খান্দেশ- 
স্থিত ত্রিম্বক নামক প্রসিদ্ধ ছুর্গ বালাজীর জনৈক সর্দার কর্তৃক 
অধিকৃত হইন্নাছে। সুতরাং তিনি উহার উদ্ধারের জন্য আঙ্গদ- 
নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রঘুজী. ভোস্লে পূর্ব- 
দিক্‌ হইতে তাহাকে আক্রমণ করায় ও বহুদিন হইতে বেতন 
না পাইয়া সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া! উঠাঁয় সলাবত্জঙ্গকে 
বালাঁজীর সহিত সন্ধি করিতে সন্মত হইয়া হায়দরাবাদে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইতে হইল। ইহার দ্রিন. কয়েক .পরেই তাহার মন্ত্রী 
রামদাসপন্ত (রাজা রবুনাথ দাস) বিদ্রোহী দৈনিকগণের 
হস্তে নিহত হইলেন (১৭৫২ খুঃ অঃ. ৭ই এপ্রিল )। এই 
রামদাস পন্তের ভ্রাতুপ্পুত্রকে তারাবাই বালাজী বাজীরাওয়ের 
পদে পেশওয়ে নিষুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন । 

সলাঁবত্জঙ্গকে ছুর্বল করিবার জন্য পূর্বেই বালাজী 
ভেদনীতির অবলম্বনেও ক্রুটী করেন নাই। হায়দরাবাদের 
দরবারে বৈদেশিক ফরাসীদিগের প্রাবল্য দেখিয়া সর-লক্কর ও 
নিষ্বালকর প্রভৃতি নিজামের মরাঠা-সর্দারেরা অসন্তষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। বালাজী তাহাদিগকে বুঝীইলেন যে, গাজীউদ্দীন্কে 
দাক্ষিণাত্যে আনয়ন করিয়া হায়দরাবাদে স্থাপন করিতে পারি- 
লেই ফরাসীদিগের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়৷ মহারাষ্ীয়দিগের প্রাবল্য 
রর্ধিত হইবে। এই কথাদ্ব নিজামের মরাঠা সর্দারেরা বালাজীর 
পক্ষাবলম্বী হইলেন। 

এদিকে এই সকল ব্যাপারে বালাজী অতীব খণগ্রস্ত হইয়। 
পড়িলেন। একে অর্থাভাব, তাহার উপর তারাঁবাইর গোঁল- 
যৌগের আশঙ্কায় বালাজী গাঁজীউদ্দীন্কে যথাসম্ভব সত্বর 
দাক্ষিণাত্যে আনিবাঁর জন্য শিন্দে ও হোলকরকে পুনঃ পুনঃ 
পত্র লিখিতে লাগিলেন । . তাহারাও সফদরজঙ্গের সাহায্যে 
বাদসাহের নিকট হইতে গাজীর নামে দাক্ষিণাত্যের স্থৃবেদারী 
সনন্দ লইয়া ঘোর বর্ধাকালেই অরঙ্গাবাদে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। পেশওয়েও গাঁজীকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য 
সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বালাজীর পক্ষে সর্বশুদ্ধ 
দেড় লক্ষ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল । গাঁজী হায়দরাবাদে প্রতি- 
ঠিত হইলে বালাজী তাহার নিকট পারিশ্রমিক স্বরূপ তাণ্তা 
হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত ব্রোরের পশ্চিমাঞ্চলস্থিত সমস্ত ভূভাগ 
প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ স্থির হইল ।॥ 

পেশওয়ের সৈন্যসংখ্যা ও গাঁজীউদ্দীনের আগমন-বার্তা 
শ্রবণ করিয়া! সলাঁবত্জঙ্গ ভীত হইলেন। পেশওয়ের সহিত 
সন্ধি করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে নিজাম 
উল্মুক্কের কনিষ্ঠ পুত্র নিজাম আলীর জননী সহসা গাজীকে 
বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন (১৭৫২ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর )। 
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উহাতে পেশওয়ে ও শিন্দে হোলকর অতীব বিষণ হইলেন । 
তথাপি তাহাদিগের উদ্দেশ্ত সিদ্ধির কোনও বাধা হইল না। 
কারণ এ সময়ে পেশওয়ের অধীনতায় প্রায় সমস্ত মরাঠা-সর্দা- 
রেরা যেরূপ ভাবে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাতে গাঁজীর 
অঙ্গীকৃত প্রদেশ মহারাষ্্ীয্িগকে দান না করিলে যুদ্ধ অনিবার্ধ্য 
হইয়া উঠিবে। ফরাসী সেনানী বুসীও মরাঠাদিগের সৈন্য- 
সঞ্চয়-দর্শনে ভীত হইয়! সলাবত্জঙ্গকে সন্ধি করিতে পরামর্শ 
দিলেন। বালাজী বেরার, তান্তী ও গোদীবরীর মধ্যব্তী সমস্ত 
প্রদেশ বিনা যুদ্ধে লাভ করিলেন । 

অতঃপর গুজরাত অধিকার করিবার জন্য বাঁলাজী রঘুনাথ- 
রাওকে প্রেরণ করিলেন। প্রথমবার গুজরাতে গিয়া বঘুনাথ 
কিছু করিতে পাঁরেন নাই। তখন সুরত অধিকার তাহার 
উদ্দেশ্ত ছিল। কিন্তু তারাবাইর গোলযোগের জন্য তাহাকে 


শীঘ্ই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বালাজী আদেশ করেন? 


এই কারণে দ্বিতীয়বার তাহাকে রামরাজার প্রদত্ত নন্দ অনুসারে 


গুজরাতের অর্ধভাগ অধিকার করিবার জন্য ১৭৫১ খুঃ অবে 
অক্টোবর মাসে পাঠান হয়। কিন্তু ইহার পরই নিজাম পুণা 


আক্রমণ করায় তাঁহাকে বাঁলাজীর সাহায্যের জন্য প্রত্যাবৃত্ত 
হইতে হয়। এক্ষণে নিজামের সহিত সন্ধি হওয়ায় রথুনাথরাও 
পুনরায় গুজরাত যাত্র! করেন (১৭৫৩ খুঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি )। 
ইহার পুর্বে ১৭৫২ খুঃ ফেব্রুয়ারি মাসে দাঁমাজী গায়কবাড় 
পুণার কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে 
পেশওয়ের সহিত ষে সন্ধি হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, গুজরাতের 
বাকী খাজনা বাবতে গায়কবাড় পেশওয়েকে ১৫ লক্ষ টাকা 


দিবেন, গুজরাতের অর্দীংশও তীহাকে প্রদত্ত হইবে, তভিন্ন | 
গায়কবাড় যে নূতন প্রদেশ জর করিবেন, তাহার খরচ বাঁদে 


আমনের অদ্ধাংশ পেশওয়ে প্রাপ্ত হইবেন এবং পেশওয়ের 
অভিযানকালে দামাজী ১০ সহস্র সৈন্য সহ তাহার সহায়তা 
করিবেন। : দাভাঁড়ের মুতাঁলিকরূপে পেশওয়েকে তিনি 
৫1০ লক্ষ টাঁকা বাধিক করদান ও সাতারার রামরাজার ব্যয়- 
নির্বাহের জন্যও কয়েক লক্ষ টাকা! প্রতি বৎসর দান করিবেন । 
এদিকে রঘুজী ভৌস্লের মৃত্যু হওয়ায় তাহার পুত্র জানোজী 
ভোলে: “সেনাসাহেব সবের” পদ গ্রহণের জন্য উপস্থিত 
হইলেন। বাঁলাজী তাহাকে সাতারার মহারাজের ব্যয় দির্ববাহের 
জন্য বাধিক ৯ লক্ষ টাকা প্রদান ও আবশ্তক সময়ে বালাজীকে 
দশ সহজ সৈন্য দিয়া সাহাধ্য করিবার সর্তভে আবদ্ধ করিয়া 
এ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাহা হউক, রঘুনাথ রাও পূর্বোক্ত 
সন্ধি অন্তসারে  দামাজীর নিকট হইতে গুজরাতের অর্ধাংশের 
আধকার গ্রহণের জন্ত প্রেরিত হইয়া. ১৭৫৩ খুঃ অন্দে এপ্রিল 


পেশবা 


মাসে আদ্ধদনগর অধিকার করিলেন১ এবং গায়কবাড়ের 
নিকট প্রাপ্ত সমস্ত প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন । 
দামাজীর প্রণা-অবরোধকালে মোগলপক্ষীয় জোয়ানমর্দ খা 
আদ্মদনগরছুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গদ- 
নগর-অধিকারকালে খান্দেশের অন্তর্গত মালেগাওএর  ছুর্গ- 
নির্মাতা নারোশঙ্কর ও বিঞুর অঞ্চলের জায়গীরদার বিট্ঠল 
শিবদেও অপাঁধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। মুভিপুরী ছ্বারকাও এই সময়ে পেশওয়েদিগের হস্ত- 
গত হয়। তথায় প্রত্যহ যাহাতে একশত ব্রাহ্মণ ভোজন হয়, | 
তাহার জন্য পেশওয়েসরকার হইতে ৫ সহজ টাকা বার্ষিক 
আয়ের ব্রন্ধোত্তর ভূসম্পত্তি উৎস্থষ্ট হইয়াছিল । 

গুজরাত হইতে রঘুনাথরাও সসৈন্ঠে মালব অতিক্রমপুর্র্বক 
শিন্দে ও হোলকরের সাহায্যে কাঠিবাড়, বুন্দী, কোটা, রাজগড়্‌, 
উদয়পুর, জুনাগড়, নরবার, গোয়ালিয়ার, ঝাঁসী, কাল্সী প্রভৃতি 
স্থান হইতে চৌথ ও কর আদায় করিতে করিতে -ভরতপুরে_ 
উপস্থিত হন। জাঠেরা কুস্তেরীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পেশওয়েকে 
করদান করিতে সম্মত হন এবং নগদ ৬০ লক্ষ টাক! দিয়া সন্ধি 
করেন (১৭৫৪ খুঃ অবে)। তাহার পর রঘুনাথ দিল্লী, রোহিলখও» 
কুমাযু, কাশী, প্রয়াগ, জয়নগর, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে 
মহারাষ্্শক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়া ১৭৫৫ খুঃ অন্দে আগগ্ঠ 
মাসে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি 
বাদশাহ আহম্মদশীহকে ও. তাহার উজীর সফদরজঙ্গকে 
পদচ্যুত করিয়া ইজুদ্দীন্‌ শাহ নামক রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে 
দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের সহায়তার শাহবুদ্রীন্‌ : 
গাজী তাঁহার মন্ত্রিত্বলাভ করেন (৯৭৫৪ -খুঃ ২রা জুন )। কিন্তু 
এই সকল ঘটনার "ও অভিযানের সহিত বালাজী বাজীরাওয়ের 
সাক্ষাৎ সবন্ধ না থাকায় সে প্রসঙ্গ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। 


(১) গ্রা্ট ডফ আঙ্গদনগরবিজয়ের সময়-নির্দেশ-স্থানে ১৭৫৫ খুষ্টাবের 
উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ফলতঃ এ সময়ে জ্ীপতিরাও 
শেণবি নামক জনৈক সর্দারের অধীনতাঁয় মহরাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক ছিতীয়বার 
 স্থ।ন অধিকৃত হয়। মিরাট-আহম্মদী নামক পারসী ইতিহাসে ও রঘুনাথ 
রাওয়ের লিখিত বিবিধ পত্রে ১৭৫৩ পৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেরই উল্লেখ দেখঃ 
যায়। মহারাধ্ীয় অধিকাংশ বখর-লেখকেরাই এই অবোর সমর্থন 
করিয়াছেন | এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, ইহার পুরেব রঘুনাথ ফে 
দুইবার গুজরাতে অভিয।ন করিয়াছিলেন এবং ১৭৬৫ খৃঃ যে অভিযান 
করেন, তাহারও কোন সংবাদ গ্রন্টডফ অবগত নহেন ॥ তিনি: 
একস্থলে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, রথুনথ রাওয়ের অভিযানাদির 
বিবরণ তিনি সম্যক সংগ্রহ করিতে পারেন লাই। 


পেশব! 


এইরূপে রঘুনাথরাও এবং শিনে হোলকর প্রভৃতি সর্দা- 
বেরা যখন উত্তর-ভারতে মহা'রাষ্টায়দিগের আধিপত্য স্থাপন 
করিতেছিলেন, তখন বালাঁজীরাও নিতীস্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। 
[তিনি সলাবতজঙ্গের সহিত সন্ধির পরেই কর্ণাটক অভিমুখে 
যাত্র! করিলেন । ১৭৫৭ খুষ্টাব্ষে ভাউসাহেব কর্ণাট প্রদেশের 
৬৬টা পরগণা বা সাবন্ুরের নবাবের রাজ্যের প্রীয় অর্ধাংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন | 

কর্ণাট অঞ্চলের জমীদাব্রেরা নিতান্ত অবাধ্য বলিয়! প্রায় মধ্যে 
অধ্যে তাহাদ্দিগের দমনের ও রাজন্ব আদায়ের জন্য পেশগয়েকে 
সৈন্যপ্রেরণ করিতে হইত। এদিকে কয়েক বৎসর নানা 
কারণে পেশওয়ে কর্ণাটের রাজস্ব আঁদীয় করিতে পারেন নাই। 
তাই এক্ষণে ভাউসাহেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং উহা! আদাঁ- 
য়ের জগ অভিযান করেন। তাহারা প্রথমতঃ ১৭৫৩ খুঃ অবে 


জানুয়ারি হইতে জুলাই পধ্যন্ত শ্রীরঙ্গপত্তন, সৌন্দা, বিদ্রুকী | 


প্রভৃতি প্রদেশের বিদ্রোহী জমীদারদিগকে করদানে বাধ্য করিয়। 
পুণাঁয় প্রত্যাগত হন পর বৎসর আবার অবশিষ্ট কর্ণাটে 
আধিপত্য স্কাপন জন্য ভাউসাহেব ও রামচন্দ্র বাব! প্রেরিত 
হন। তাহারা হোলী-হুন্নর নামক ছূর্গ বাহুবলে দখল করিয়! 
জ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করেন। ততদর্শনে কর্ণাটের সমস্ত জমী- 
দারেরা ব্গ্ততা স্বীকার করিয়া বাকী রাঁজস্ব প্রদান ও ভবিষ্যতে 
নিব্বিরোধে যথাসময়ে রাঁজন্ব দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। স্বল্লা- 
ঘাসে এই অভিযানের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হওয়ায় ভাঁউসাহেব জুনমাসে 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন ।১ 

কষ্ণানদীর দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের আধিপত্য 
স্থাপন বালাজীর উদ্দেশ্ত ছিল । এই কারণে ১৭৫৫ খুঃ অঃ জান্ধু- 
য়ারি মাসে তিনি বিদন্ুর অধিকার করিবার জন্য যাত্রা! করেন। 
স্থান সাঁবন্ুরের নবাবের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু নিজাম 
দলাবত্জঙ্গ পূর্বাঞ্চলে তৌস্লের অধিরুত স্থানসমূহ অধিকার 
করিবার চেষ্টা করায় তাহাকে তাহার প্রতিশোধার্থ গমন করিতে 
হয়। সে বৎসর বুহম্পতি সিংহরাশিস্থ হওয়ায় তীর্ঘযাত্রা 
করিবার জন্য তিনি নাসিকে গমন করাতেও বিদন্গুরের ব্যাপার 
সে সময়ে অসম্পন্ন রহিল | 


(১) ১৭৫৪ খৃঃ হইতে ১৭৬৭ থ্ঃ 
বথাযথবপে প্রদ।ন করিতে পারেন নাই । কুস্তেরী হইতে রঘুনাথরাও 
€োন্‌ কোন্‌ প্রদেশে অভিযান করেন, ১৭৫৩ খৃঃ বালাজী থে কর্ণাটকে 
গমন করেন, তাহ। শ্র্টডফ জানিতে পারেন নাই। সংপ্রতি পেশওয়ে- 
(ৰগের যে সকল মুল বিধি পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা! অবলম্বনে এই 
লশবংসরের অনেক ঘটনা যাহ! গ্রাণ্ট ডফের নিকট অবিদিত ছিল, তাহ! 


আনর! সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম । 


[ ১৮৩ ] 


আ্জ্পা 


পর্যন্ত কালের ইতিহাস গ্রাণ্টডফ 


পরবতী বর্ষের প্রারস্তেই বাঁলাজী বাজীরাও রঘুনাথরাও, | 


পেশবা 


ভাউসাহেব, মহাদজী পুরন্দরে, মহলাররাও, জানোজী ও মুধোজী 
ভৌস্লে, বিট্ঠল শিবদেও বিঞুরকর প্রভৃতি সর্দার সহ সাবন্থুর 
আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুজফর-খাঁন নামক জনৈক 
সর্দার মহাঁদজী পুরন্দরের সহিত কলহ করিয়া সাবনুরের 
নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্য প্রণালীক্রমে 
সৈ্তর্দিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাহাকে সমর্পণ করি- 
বার জন্য পেশওয়ে নবাবকে পত্র লিখাঁয় নবাব সে অনুরোধ 
রক্ষা করিলেন না। ইহাতে বাঁলাজী বাজীরাঁও আপনাকে 
অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৯৭৪৭ খুঃ 
অব্দের সন্ধিকাঁলে নবাব বাগলকোট নামক ছুর্গ পেশওযেকে 
প্রদান করিতে প্রতিশ্রত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা অগ্যাঁপি 
পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই সময়ে তাহাঁও অধিকৃত হয়। 
সলাবৎ্জঙ্গকেও পেশওয়ে এই সময়ে স্ব-পন্ষভূক্ত করিয়াছিলেন 
বলিয়া তিনিও এই বিগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। কড্তগ্লা 
ও কণুলের নবাব এবং মুরাররাও ঘোরপড়ে নামক জনৈক 
মরাঠ! জমীদার সাবন্ুর-নবাবের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু 
সময়ে তাহার! কেহই উপস্থিত না হওয়ায় নবাব কয়েকমাস 
পর্য্যন্ত একাকী সাবনুর ছুর্গ রক্ষা করেন। পরিশেষে মহ্লা- 
রাওয়ের চেষ্টায় উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। তাহাতে মহারাষ্ট্ীয়েরা 
যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১১ লক্ষ টাকা ও মিশ্রিকোট, হুবলী, 
কুন্দগোল প্রভৃতি পরগণ প্রাপ্ত হন। তত্তিনন সোন্দে ও বিদনুর 
প্রদেশের করাদানের অধিকার বাঁলাজী প্রাপ্ত হন। নবাব 
নগদ ১৯ লক্ষ টাকার সমগ্র একেবাঁরে দিতে না পারায় বঙ্কা- 
পুরের ছুর্গের অধিকার কিছুদিনের জন্য মহারাষ্থীয়দিগের হস্তগত 
হয়।  মুজফরজঙ্গ পুনরার পেশওয়েগণের অধীনতা স্বীকার 
করেন। ইহার পর সোন্দে অঞ্চলে আপনাদিগের আধিপত্য 
স্থাপনের জন্য বালাঁজী গোপালরাঁও পটবদ্ধন নামক এক 
ব্রাহ্মণ-সর্দারকে প্রেরণ করেন। তিনি এ প্রদেশের দেশাই- 
দিগকে (জমীদারদিগকে ) দমিত করিয়া আট লক্ষ টাকা কর 
প্রদানে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। তন্মধ্যে তীহাঁরা ২॥০ লক্ষ 
টাকা নগদ ও অবশিষ্ট টাকার পরিবর্তে মর্দনগড় বা ফোণা 
(০59৪ ) ছুর্গ সমর্পণ করেন। এইরূপে ১৬৭৪ খুঃ ছত্রপতি 
মহ্াত্ম! শিবাজী যে ফোগ ছুর্গ জয় করিয়া স্ব-রাজ্যতুক্ত করিয়। 
ছিলেন, এবং যাহ! সাস্তাজীর রাজত্বকালে মোগলদিগের হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহা এতদিন পরে আবার মহারাষ্্ীয়েরা পুনরধিকার 
করেন। অতঃপর পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও তুঙ্গভদ্রার 
দক্ষিণ তীরে গমনপূর্বক নৃতন-প্রাপ্ত বিদনুর প্রভৃতি প্রদেশ 
হইতে ক্রগ্রহণপূর্ব্বক পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দশবতসর 
পূর্বে মহাঁরাষ্ীয়দিগের স্বরাজ্যের দক্ষিণ সীমায় কৃষ্ণানদী ছিল, 


পেশবা | 


সস 


১৮৪] 


পেশব৷ 


এক্ষণে তাহার পরিবর্তে তুঙ্গভদ্রা তাহাদিগের স্বরাঁজ্যের দক্ষিণ 
সীমা-স্বরূপ হইল (১৭৫৬ খুঃ জুলাই )। 

এই সময়ে তুলাজী আঙ্গে, স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া নিঃশস্ক- 
ভাবে সমুদ্রতীরবর্ভী স্থানসমূহ লুগন করিতে লাগিলেন । 
তাহার অত্যাচার নিবারণ করা বালাজীর পক্ষে আবশ্যক 
হইয়াছিল। কিন্ত নৌ-সেনানী আঙ্গের সহিত জলযুদ্ধ বড় 
সহজ ব্যাপার নহে বুঝিতে পারির়া বালাজী ইংরাঁজ বণিকদিগের 
সাহায্যে আঙ্গেকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৭৫৬ 
থুঃ ২২শে মার্চ স্থির হয় যে, ইংরাজের ও পেশওয়ের নৌসেন। 
সন্মিলিত হইয়া ৬৪টী তোপসহ স্ুবর্ণছূর্গ ও বিজয়ছুর্গ আক্রমণ 
করিবেন। অতঃপর এই নির্ধারণ অনুসারে কার্ধ্য হইল । 
মহা রাষ্টরীয়েরা স্থলপথে ও ইংরাজেরা জলপথে আঙ্গেকে আক্রমণ 
করিলেন। তাহাতে জাঞ্জির, স্বর্ণহূর্গ ও বিজয়ছুর্গ অধিকৃত 
হইল। পেশওয়ে স্ুবর্ণছূর্গ ও বিজয়ছুর্গ পাইলেন। বাণকোট 
হুর্গ ও তৎসন্নিহিত ১০টা গ্রাম ইংরাঁজের! লইলেন (১২ই অক্টোবর 
১৭৫৬ খুঃ )। এই সময়ে মুসো বুসী নামক ফরাসী-সেনানীকে 
স্বীয় আশ্রয়ে রাখিয়া মরাঠা সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্যসমর প্রথা 
শিক্ষা দিবার বাঁসন! বালাজী বাজীরাওয়ের মনে উদ্দিত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু বুসী যে সকল সর্তে এই কার্ষ্য করিতে স্বীকৃত 
হইলেন, তাহা বালাজীর নিকট সঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায় 
তাহাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়। 

১৭৫৭ থুষ্টাব্দের ১লা! জানুয়ারি, বাঁলাজীরাও ভাউসাহেবকে 
সঙ্গে লইয়া ৬০ সহজ সৈন্যসহ দক্ষিণ দিগ্বিজয়ে যাত্র! করেন । 
মুরাররাও ঘোরপড়ে ৬ সহস্র সৈন্য লইয়া তীহাঁদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। পথিমধ্যে বাকী কর দান করিয়া মার্চম্যসে 
তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হন এবং তথাঁকাঁর অধিপতির প্রধান 
মন্ত্রীর নিকট বাঁকী খাঁজনার টাক! পরিশোধ করিতে বলেন। 
টাকার পরিমাণ লইয়াও গোলযোগ বাধিয়াছিল। স্থৃতরাং যুদ্ধ 
অনিবার্ধ্য হইয়া উঠিল। পেশওয়ে শ্রীরক্গপত্তন অবরোধ করিয়। 
১৭ দিবস পর্য্যন্ত তাহার উপর গোলা বর্ষণ করিলেন। একদিন 
একটী গোঁল। নগরমধ্যস্থিত শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরশিখরে পতিত 
হইল। ঠিক সেই সময়ে বালাজীর তোগখানার একটা তোপ 
ফাটিয়া গিয়া কয়েকজন গোঁলন্দাজ নিহত হইল । এই ঘটনায় 
উভয় পক্ষ দৈবপ্রতিকূল মনে করিয়া সন্ধির কথাবার্তা 
আরন্ত করিলেন। পেশওয়ে ৩২ লক্ষ টাকা লইয়া! অবরোধ 
পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। নন্দরাজ তন্মধ্যে ৫ লক্ষ 
টাকা নগদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার পরিবর্তে অবশিষ্ট টাকা আদায় 
না হওয়া পধ্যন্ত মহাঁরাষ্ট্ীয়দিগকে: দান করিলেন। এই 
চতুর্দশ পরগণার কর সংগ্রহের জন্য ১৪টা মহালের অধিকার 


পেশওয়ে তথায় আপনার পক্ষীয় কর্মচারী নিযুক্ত ও শান্তি- 
রক্ষার জন্য ৬ সহত্্ সৈন্য রাখিয়। শিরে নাক প্রদেশ আক্রমণ 
করেন। শিরে, হোসকোট, কোলার, বালাপুর ও. ব্জল,র 


(8%78৪1076 ) প্রভৃতি পাঁচটা পরগণা! ছত্রপতি -শিবাজীর : 


চেষ্টায় মহারাষ্ত্রীয়দিগের হস্তগত হইয়াছিল । -স্ততরাঁং এ সকল 
প্রদেশকে পুনর্ধার স্বরাজ্যভূক্ত করিবার বাসনা  বালাজীর 
হৃদয়ে স্বতঃই উদ্দিত হইল । তদন্ুসারে তিনি এর পঞ্চ পর- 


গণার অধিকাংশ স্থানে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিলেন ॥ 
বালাজী শিরে পরগণার নবাব ( কর্ণাটকে ধাহাদের সামান্ব 


ভূসম্পত্তি ছিল, তাহারাঁও আপনাদিগকে নবাব: নামে খ্যাত 
করিতেন) মীর ফেজুল্লাকে সামান্য জায়গীর শিরে নগর দান 
করিয়া ছুর্গাদি সহ সমস্ত পরগণ! মহারাষ্র-রাজ্যতৃক্ত করিলেন । 


অতঃপর বর্ধাকাল সমীপবত্তী হইলে বলবস্ত রাঁও গণপত 


মেহেন্দলে নামক-জনৈক ত্রাঙ্গণ সন্দারকে তথায় শিবিরসন্নিবেশ-.. 


পূর্বক অবস্থান করিবার আদেশ করিয়া বালাঁজী বাজীরাঞ্ 
পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তব্দর্শনে এ অঞ্চলের কড়পা' 


নামক স্থানের নবাব কর্ণল, সাবন্থুর প্রভৃতি স্থানের পাঠান 


নবাবদিগকে এবং মুরাররাও ঘোরপড়ে, মান্্রীজের ইংরাজ সৈন্য 
ও চিন্তলছুর্গের জমীদারদিগকে সঙ্গে লইয়া সহসা! বলবস্ত রাওকে 
আক্রমণপূর্ববক পরাজিত করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু 
ষড়যন্ত্রে ধাহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাহাদিগের কেহই কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। স্থতরাং বলবন্তরাওয়ের সহিত, 
যুদ্ধে কড়পার নবাব নিহত ও হোসকোট, কড়পা প্রভৃতি স্থান 
মহারাহ্ীয়দিগের হস্তগত হইল বর্ধাকালেই: এই -যুদ্ধ হয়। 
আর্কটের নবাবের নিকট হইতেও ব্লবস্তরাঁও ৪০ লক্ষ টাক! 


কর-স্বরূপ আদায় করিলেন। ইহার ছুই লক্ষ টাকা নগদ্র ও. 


আড়াই লক্ষ টাঁকা আয়ের রাজ্যাংশ পেশওয়ের হস্তগত হইল ॥ 
বর্ষাকালে পেশওয়ের সৈন্যকে অন্যদিকে যুদ্ধে লিগ. দেখিয়া 


হায়দর আলীর পরামর্শক্রমে শ্রীরক্গপট্টনের নন্দরাঁজ মহাবাষ্ত্রীয়- 
দিগের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে স্বপ্পকাঁল পূর্বের প্রদত্ত. 


১৪ পরগণা হইতে বিতাড়িত ও তথাঁয় পুনর্ধধার স্বীয় আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সলাঁব্জঙ্গের রাজ্য- 


বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ব্লবন্ত রাও নন্দরাঁজকে তীহাঁর ওদ্ধত্যের 


প্রতিফল দ্বিতে না পারিয়া সসৈন্যে পেশওয়ের সাহায্যের জন্য 
প্রস্থিত হইলেন। এই সময়ে বিদনর প্রদেশে অধিকার- 
স্থাপনও বালাজীর ও মেহেন্দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । কিন্তূ 


নিজামের সহিত বিগ্রহ ঘটায় তাহ! সিদ্ধ হইল নাঁ। এ সময়ে. 


নন্দরাজকে দণ্ডিত ও বিদন্ুর প্রদেশ হস্তগত করিতে গারিলে 
দাক্ষিণাত্যে হায়দারআলীর অভ্যুদয় হইত কি-না সন্দেহ ॥ 


পেশবা 


১৭৫৭ খুষ্টাব্ের আগস্ট, সলাবত্জঙ্গের ভ্রাতা বুষালত্জঙ্গ ও 
নিজামআলী প্রধান মন্ত্রী শাহ নবাজখানের সাহায্যে সলাঁবৎ 
জঙ্গকে পদচ্যুত ও ফরাসীদিগকে নিজামরাজ্য হইতে বিতীড়িত 
করিবার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হয়। এই রাষ্রবিপ্রবের 
স্ুচন! দেখিয়া বালাজী স্বীয় সৈশ্তসামন্তদিগকে বিদেশ হইতে 
স্বদেশে প্রত্যাবুত্ত হইয়া মহা রাষ্রীয় স্থার্থরক্ষার জন্য তৎপর 
থাকিতে আঁদেশ করিলেন । কাঁজেই বলবন্তরাঁও মেহেন্দলেকে 
কর্ণাটপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে 
হয়। এই ষড়যন্ধে বিপ্লবকাঁরীদের উদ্দেশ্ত- সিদ্ধ হইল না। 
শাহ নবাঁজ নিহত ও বুসাঁলত্জঙ্গ প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষিত 
হইলেন। ফরাসীদিগের প্রভাব বদ্ধিত হইল । ইংরাঁজেরা এই 
গোলযোগের স্থযোগে বলপূর্বক স্থরত দখল করিবার চেষ্ট 
করিলেন এবং বালাজী বাঁজীরাও নিজামআলীর উপদেশ মত যুদ্ধ 
করিয়া বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ লাভ করিলেন 
(১৭৫৮ খুঃ ভা? এপ্রিল )। 

১৭৫৯. খুষ্টাবের প্রারন্তে বালাজী গোপালরাও গোবিন্দ- 
পটবর্দন* ও আনন্দরাও রাস্তের অধীনতায় একদল সৈন্য 
কর্ণাটে প্রেরণ করিলেন। পেশওয়ের সর্দারের কর্ণাটে 
প্রবেশ করিয়াই নন্দরাজের পূর্বরত্ত ১৪টী পরগণাঁয় আপনা- 
দিগের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। গোপালরাও চেনাপক্্রন 
অধিকারপূর্ববক বঙ্গলুর অবরোধ করিলে হায়দাঁরআলী তীহা- 
দ্রিগের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তত হন। তিনি এরপ স্থানে অবস্থান- 
' পুর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেখানে মহারা্ অশ্বারোহী সৈন্ 
আপনার বিক্রম প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবে না। এই 
অভিযানকালে গোপালরাওয়ের সঙ্গে অধিক সংখ্যক কামানও 
ছিল নাঁ। এদিকে গুপ্ত ও আকন্মিক নৈশ আক্রমণ সম্বন্ধে 
হারদার সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তথাপি গোঁপালরাও ও আনন্দরাও 
তিন্মাষ পধ্যন্ত নানা খণ্ড যুদ্ধে হাঁয়দারআলীকে ব্যতিব্যস্ত ও 
তাহার অধিকৃত কতিপয় স্থান অধিকার করিলেন । হায়দার 
অধ্যব্সায়সহকারে তাহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিতে ছাড়েন নাই । পরিশেষে উভয্বেই এই যুদ্ধব্যাপারে বিরক্ত 
হইয়া সন্ধি করিলেন । তদনুসারে শ্ীরঙ্গপত্তনের অবরোধকালে 
স্বীকৃত ৩২ লক্ষ টাকার অবশিষ্ট ২৭ লক্ষ ও আরও ৫ লক্ষ টাকা 
লইয়া গোঁপালরাঁও ১৪টা পরগণার অধিকার ত্যাগ করিলেন। 
এইরূপ সন্বিস্থাপন করায় বালাঁজী কথঞ্চিৎ অসন্তষ্ট হইয়া 
গোপালরাওয়ের প্রতি অকর্মণ্যতার আরোপ করিয়াছিলেন । 


[] ১৮৫] 
টি০5285১০25০855০৬১৪০০০০০০০০৪১৯০৭৪১০৬০০০০-:-৭:০০-১ ০ ০৯৭৯৫, 


* গ্রান্ট ডফ, ভ্রমক্রমে 'গোপ।লহরি' নামে ই'হার উল্লেখ করিয়ছেন। 


+ কর্ণেল উইল্কন্‌ এই যুদ্ধে হায়দর যশম্বী হইয়।ছিলেন বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন! 


টি 


৪৭ 


পেশবা 


এ সম্বন্ধে গোঁপালরাও বালাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 
এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, যে, “আমর! হায়দীরকে যুদ্ধে 
জঙ্জরিত না করিলে, তাহার স্টায় ব্যক্তি যে, নগদ ৩২ লক্ষ টাক! 
(ইহার মধ্যে ১৬ লক্ষ টাকা কর করিতে: হইয়াছিল) দিয়া 
সন্ধি ক্রয় করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর ?” গোপাঁলরাও যে যথার্থ 
কথাই লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে বালাজী বুঝিতে পারেন । 
ইহার পর স্থানীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধবিগ্রহাদিতে মহাঁবাস্থীয় 
সৈন্যেরা সুবিধামত একপক্ষ অবলম্বন করিয়া! এ প্রদেশের 
কতিপয় স্থান ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে 
উত্তরভারতে পাণিপথের যুদ্ধে তাঁহাদিগের যে ভাগ্যবিপর্ধ্যয় 
ঘটিল, তাহাতে তিনচারি বতসর্‌ পধ্যন্ত কর্ণাটকের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাহাদিগের হইল না ইহার মধ্যে 
বালাজী বাঁজীরাওয়েরও জীবনকাঁল শেষ হইয়া গেল। 
পাণিপথের যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে নিজামের সহিত 
একবার বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল । আদ্গদনগর-ছূর্গ খান্দেশের 
অন্তর্গত হইলেও নিজামের অধিকারে ছিল। বিসাঁজী কৃষ্ণনামক 
বালাঁজীর জনৈক সেনানী সেখানকার দুর্গরক্ষককে অর্থ- 
দানে ব্ণীভূত করিয়া এই ছুর্ণ অধিকার করেন (১০ই অক্টোবর 
১৭৫৯ খুষ্টান্দে )। এই কারণে সলাবত্জঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
পেশওয়ের বিরুদ্ধে অভিযাঁন করিলেন। এই সময়ে ভাউদাহেব 
গাঁণিপথের জন্য সেনাদল সজ্জিত করিয়া উত্তরভারতে যাত্র! 
করিয়াছিলেন। মঞ্জিরানদীর তীরে উদয়গিরি নামক স্থানে 


 উভয়পক্ষে সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ_ জয়লাভ 


করেন এবং নিজামপক্ষের ৩ সহজ লোক মহাঁরাষ্্রীয়দিগের 
অসিঘাতে নিহত হয়। দশটা হৃস্তী ও ৪টী তোপ হস্তগত হয়, 
মহারাষ্ট্ীয়দিগেরও বহু সৈন্যনাশ হয়। নিজামআঁলী তখন 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঁঠান। বালাঁজীরাও, রঘুনাথরাও প্রভৃতি 
এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিলেও সৈন্তাপত্য ভাউসাহেবের হস্তেই 
্স্ত ছিল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্া করিয়া নিজামকে 
সমূলে ধ্বংন করিবার ইচ্ছা! প্রকাঁশ করিলেন । তখন সলাবধ্জঙ্গ 
ও নিজামআলী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহস্বরূপ স্বরাজ্যের 
রাজমুদ্রা (9৩81 ০? ৪৮০) খানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়! 
দিলেন। তখন নিজামকে নিতান্ত শরণাগত জানিয়া ভাউ- 
সাহেব সন্ধির প্রস্তাব গ্রাস্থ করিলেন। . দৌলতাঁবাদ, আশীরগড়, 
শিবনেরী, বিজাপুর, বৃহাণপুর, সাহেলর ও মাহেলর এই ছয়টা 
দুর্গ এবং ব্জাপুর, বির ও অরন্গাবাদ প্রদেশ হইতে সর্বশুদ্ধ 
বার্ষিক ৬২ লক্ষাধিক টাকা আয়ের রাজ্যাংশ সদ্ধির মূল্যন্বরূপ 
দান করিয়া নিজাম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ৰ 
শক্ররাজ্য জয় করিয়া যে সকল প্রদেশ পাওয়া যাইত, তাহার 


পেশবা 


অধিকাংশই পেশওয়েগণ আর্দারদিগকে অধিক সৈন্যরক্ষার 
জন্য জায়গীর স্বরূপ দান করিতেন। এ ক্ষেত্রেও ৬২ লক্ষ ৩৬ 
হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশের মধ্যে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকার 
প্রদেশ সর্দার ও কর্মচারিগণকে সৈম্তপোষণের জন্য অপ্রিত 
হইয়াছিল। বালাজীর পুত্র মাধবরাও এবং তীহার খুল্লতাত 
পুত্র ভাউদাহেব প্রভৃতি আত্মীয়গণই এবার অধিকাংশ 
জায়গীর পাইয়াছিলেন। এ সময়ে নিজাম-রাজ্যের পরিমাণ 
যেরূপ অল্প হইয়া গিয়াঁছিল, তাহাতে আর কিছুদিনের মধ্যেই 
সমগ্র দাঁক্ষিণাত্য মহারাষ্রদিগেরই করতলগত হইত । কিন্তু 
পাঁণিপথের যুদ্ধে তাহারা যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতে ভবিষ্যৎ 
ঘটনার আোত অন্য মুখে ধাবিত হইল । 

বালাজীর শাসনকাঁলে দক্ষিণ তুঙ্গভদ্রাতীর পর্য্যন্ত 
যেরূপ মহারা্ররাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, উত্তরে সেইরূপে উহা 
আঁটকনদীর পরপার পধ্যন্ত আপনার সীম! বিস্তার করিয়াছিল। 
দক্ষিণভাঁরতে যেরূপ স্বয়ং বাঁলাজী ও ভাউমাহেব মুসলমাঁন- 
শাসনের উচ্ছেদ্সাধনে প্রয়াদী হইয়াছিলেন,  উত্তরভারতে 
সেইরূপ রুনাথরাঁও ও শিন্দে হোলকর প্রভৃতি সর্দারেরা 
'মুদলমানগণের ভীতিপ্রন হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্রিলীর বাদশাহ 
তাহা্িগের সম্পূর্ণ করাঁয়ত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানেরা 
আপনাঁদিগকে ক্ষমতাচ্যুত ব্রেখিয়া আঙ্গদশাহ আব্দালীর 
সাহায্যে পুনরায় ভারতে মোগল বাদশাহী স্থাপনের জন্য সচেষ্ট 
হইলেন। তাহারই ফলে পাঁণিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

১৭৩৯  খুষ্টাব্দের প্রারন্তে নাদিরশাহ ভারত আক্রমণ 
করিয়া দিল্লী ছারখার করিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ আছে। ; 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অল্পদিন পরেই গুপ্ত ঘাতকের 
হস্তে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার অন্যতম সর্দীর আব্দালী 
ইরাখের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭৮৪ খুষ্টাব্দের গ্রারন্তে 
আবালী মুলতান ও লাহোর অধিকারপূর্ববক_ সরহিন্দ 
পর্ধ্যন্ত অগ্রসর হন এবং মোগলসৈন্যের হস্তে পরাঁজিত হইয়! 
স্বদেশে প্রতিগমন করেন। তথাপি তাহার সর্ধনাশকর 
শক্তির পরিচয় পাইয়! দিল্লীর উমরাঁহেরা ভীত হইয়াছিলেন। 
দিল্লীর দরবারের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ ভুর্বল হইয়াছিল, 
তাহাতে আব্দালী পুনর্বার ভারতে গ্রবেশ করিলে তীহার 
আক্রমণ-নিবারণ বাদশাহী সৈন্তের সাব্যায়ত্ত ছিল না। এই 
সময়ে রোহিলাদিগের দমনও বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল । 
এই কারণে আন্দালীর ও রোহিলাদিগের দমনে মহারাষ্্ীয়দিগের 
সহারতা-গ্রহণ দিল্লীর. দরবারে, আবগ্তক বলিয়া বিবেচিত 
হইল। তদন্থুসারে ১৭৫০ খুষ্টান্ধে দিল্লীর বাদশাহ আক্গদ শাহ 
'উজীর সফদরজঙ্গের পরামর্শক্রমে বালাজী বাঁজীরাওয়ের নামে | 


[1১৮৬২] 


পেশবা 


শিন্দে ও হোল্করের মধ্যস্থতায় যে “অহদনাঁমা” বা ফরমাণ 


প্রদত্ত হইল, তাহাতে আবালী রোহিলা ও সিন্ধুপ্রদেশের 
আমীরগণকে দমন করিবার ও রাঁজপুতানা ও দিল্লী প্রদেশের 
শাস্তিরক্ষার জন্য বালাঁজী বাজীরাও বাধ্য হইলেন এবং তাহার 
প্রতিদানস্বরূপ লাহোর, মুলতান, রোহিলখণ্ড ও সিন্ধু-রাজ- 
পুতনা এই চারিটী প্রদেশের চৌথ আদাঁয় করিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হইলেনা এই সন্ধিপত্রের প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য 
রোহিলাদিগের সহিত এবং আবালীর সহিত পেশওয়েকে যুদ্ধ 
করিতে হয়। এই সনন্দপত্রে তাহারা যে চৌথ আদায় করি- 


বার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য অবাধ্য 


রাঁজপুতদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল 1৯ 


১৭৫১ খুঃ, শিন্দে হোলকর যে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিয়া-. 


ছিলেন, তাহা কেবল লু্নাকাজ্ার ব্শবর্তী হইয়া করেন নাই । 
পূর্বোক্ত সন্ধির সর্ত পালনে উহার প্রধান প্রবর্তক হইয়াছিল । 


তাহারা যখন রোহিলা-সমরে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় 'আবালী 


দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। কিন্তু শিন্দে-হোলক্র 
লইয়া উজীর তাহার প্রতিরোধার্থ যাত্রা করিবার পূর্বেই বাঁদ- 
শাহ তাহাকে পঞ্জাব দানপুর্বক বিদায় করেন। ১৭৫২ খুঃ 
অন্ সেই প্রদেশদ্য় আব্দালীর হস্ত হইতে উদ্ধার করা মহা- 
রা্রীয়দিগের প্রধান কর্তব্য ছিল। কিন্তু গাঁজীউদ্দীনকে লইয়া 
দাক্সিণাত্যে গমনের জন্য সে বত্সর পঞ্জাবের উদ্ধার সাধিত 
হইল না। ইহার পর রঘুনাথ রাও উত্তর-ভারতে গিয়া পুর্বোক্ত 
সনন্দপত্রের বলে রাঁজপুতনা, কুস্তেরী, নাগোর, দিল্লী প্রভৃতি 
গ্রদেশে আপনাদিগের আবিপত্য স্থাপন করিতে করিতে ১৭৫৫: 
ুষ্টান্দের বর্ষাকাল নিকটবর্তী হয়; সুতরাং রঘুনাথ রাও 


স্বদেশীভিমুখে প্রস্থিত হইয়া আগষ্ট মাসে পুণায় উপস্থিত হন ॥. 


পরবন্তী বর্ষে জান্গয়ারি হইতে জুন পধ্যন্ত সাবন্থুরের অবরোধ- 
কার্যে সহায়তা করিয়া বর্ধাকালের অবসান হইবামাত্র গুজ- 
রাতের কতিপয় মুসলমান-সর্দার বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন । 


তাহাদিগকে দমিত করিয়া রঘুনাথ রাও মালবে গমন করেন 


এই সময়ে আবালীর আগমনবার্তা তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় 


তিনি তাহার সম্ুখীন হইবার জন্য বালাজীর অনুমতি লইয়া 


লা 
্ | 


(১) এই অহদনাস।র বিষয় ইংরাজ-ইতিহান-লেখকেরা! পরিজ্ঞাত 
ন| থাকায় উত্তর-ভারতে বালাজীর সর্দারের] যে সকল অভিযান করিয়া, 
ছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই । এই অহদ- 
নামা ও পেশওয়ের সার্দারগণের বহুসংখ্যক পত্র সম্প্রতি জনৈক মহারাষ্রীয়- 
ইতিহাস-সংগ্রাহকের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হই- 


য়াছে, সেই সকল পত্রাবলম্বনে আমর! পাশিপথের বিবরণ লিপিবদ্ধ . 


করিলাম । 


গৌশবা 


[ ১৮৭ ] 


পেশবা 


বথাসাধ্য সত্ত্ব দিল্লী অভিমুখে পরত হন। এদিকে বালাজী | 


স্বয়ং শ্রীরঙ্গপত্তনে গমন করেন । 

১৭৫৭ থুষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসৈ রথুনাথ রাও মহলার রাও 
হোলকরের সহিত আবালীর বিরুদ্ধে যাত্রী করেন, এবং তাহার 
সাহায্যের জন্য শিন্দেকে শীঘ্র প্রেরণ করিতে বাঁলাজীকে পত্র 
লিখেন। তখন সলাবতজঙ্গের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাঁত্যে যে যড়যন্ 
হইতেছিল, তাহার জন্য দত্তাজী শিন্দে সসৈন্ে পেশওয়ের নিকট 
উপস্থিত ছিলেন। এই পত্র পাইয়া! বালাজী তাহাকে রঘু- 
নাথ রাওয়ের সাহাঁয্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। রথুনাথ রাঁও- 
য়ের সহিত এ সময়ে ছয় সহশ্রের অধিক সৈন্য ছিল না। তথাপি 
তিনি আব্ালীর আগমনবার্তা শ্রবণমাত্র দিল্লী অভিমুখে ধাঁবিত 
হইলেন । 

ছ্িতীয় অভিযানে পঞ্জাবের যে সকল প্রদেশ আবালী 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নৃতন উজীর মীর শাহাবুদ্দীন গাঁজী তৎ- 
সমস্ত পুনরধিকাঁর করেন। তাহার পর তিনি আপনাকে 
নিক্ষণ্টক ভাবিয়া অন্তাঁজী মাণিকেশ্বর নামক পেশওয়ের জনৈক 
ব্রাহ্মণ সর্দারের প্রতি দিল্লীর শান্তিরক্ষার ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং 
'বিলাসম্থুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তীহাকে অনবহিত দেখিয়া 
বাদশাহ তাহাকে পদচ্যত করিয়া স্বাধীনতাঁলাভের : ষড়যন্ত্র 
'করিতে লাঁগিলেন। নজীব খা নামক গাঁজীর. অধীন ও 
তাহারই অন্ন পরিপুষ্ট জনৈক রোহিলা-সর্দার প্রভুর সর্বনাশ 
করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন ৷. মোগলদ্বিগের 
প্রাচীন রাজধানী দিল্লী মহারাষ্থ্ীয় সর্দারের রক্ষণাঁধীন হওয়ায় 
অনেক আমীরের পক্ষে তাহা অবজ্ঞাজনক বলিয়৷ বোধ হইল ) 
কিন্তু গাজীকে পদচ্যুত ন| করিলে দিল্লী হইতে মহারাষ্থ্রীয়দিগের 


প্রাবল্য তিরোহিত হইবে না ভাবিয়া তাহারা আবালীকে হিন্দু 


রক্ষকের হস্ত হইতে মোগলরাজধাঁনী দিল্লীর উদ্ধারসাধন জন্য 
আমন্ত্রণ করিলেন । 
এই বড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিলেন । 


পঞ্জাব হস্তচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া এই নিমন্ত্রপত্র পাবার 


পূর্বেই আব্দালী ভারতাক্রমণের সংকল্প করিয়াছিলেন । অতঃ- 


পর সৈন্াবংগহপুর্বক তিনি ১৭৫৬ খুষ্টান্দের শেষভাগে, খাই- 


বার গিরিসঙ্কটে তুষারপাতি আরব হইবার পূর্কে কান্দাহার 


ত্যাগ করিলেন। তিনি সরহিন্দে উপস্থিত হইলে শাহাবুদ্দীন 


গাজীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি যথাসত্বর কতিপয় সৈন্য 
সংগ্রহপূর্ববক নজীবখানকে আবাঁলীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । 
আব্বালীর সৈন্য দিল্লীর নিকটবর্তী হইবামাত্র নজীব প্রকাশ্ত- 
ভাবে শক্রর সহিত মিলিত হইলেন। নজীবের এই বিশ্বীস- 
ঘাতকতা় গাজী ও দিলীর বাদশাহ ইরাণী বাদশাহের হস্তে 


নজীব খাঁন ও শাহজাদী মল্কা-জমানী ; 


বন্দী হইলেন এবং দিল্লীতে আফগান-সেনার পৈশাচিক তাণ্ডবে 
রক্তআোত প্রবাহিত হইল। অন্তাজী মাণিকেশ্বর তাহার ক্ষুদ্র 
সৈন্যদল সহ পলায়ন করিলেন। দিল্লীর লুঠন ও বনুসংখ্যক 
অধিবাদীর হত্যাকাণ্ড সমাপন করিয়া! আব্দালী মার্চমাসে মথুরায় 
গমন করেন। সে সময়ে তথায় পর্ষোপলক্ষে (সম্ভবতঃ দোল 
উপলক্ষে ) নানাদেশীয় হিন্দুদিগের সমাগম হইয়াছিল। নির্শম 
আফগান সৈন্যের খঙ্গাঘাতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসী, 
বালক ও রমণী ছিব্নণীর্ষ হইলেন! রষণীদিগের প্রতি পাঁশব 
অত্যাচার ও গোরক্তে হিন্দু দেবদেবীকে স্নাত করিতেও 
পাপিষ্েরা বিরত হয় নাই। এদিকে উত্তর-ভারতে নিদাঘের 
প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় আব্দালীর সৈন্যদলে মহামারীর প্রকোপ 
বৃদ্ধি পাইল। এই কারণে তিনি তৈমুর শাহকে পঞ্জাবে রাখিয়! 


যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহকারে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এই 


ঘটনা ১৭৫৭ খুঃ এপ্রিল মাসে ঘটে 1১ | 

এদিকে জুলাই মাসের প্রান্তে রঘুনাথ রাও দিল্লীর উপকণ 
ভাঁগে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ইহার মধ্যে অপরাপর 
সর্দারেরাও আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হওয়ায় তাহার সৈন্য- 
সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বদ্ধিত হইয়াছিল। তাহার এক্থানি 
পত্রপাঁঠে বৌধ হয়, তিনি দিল্লীর সমীপবর্তী হইয়া আবদালীর 
স্বদেশগমনবার্তী শ্রৰণে কথঞ্চিৎ বিষপ্ন. হইয়াছিলেন। তাই 
মহারা্টরীয় বখরকারেরা বলেন যে, রঘুনাথ রাঁওয়ের আগমনো- 
গ্ঠোগ-বার্তা শ্রবণ করিয়াই আব্দালী ভয়ে স্বদেশে পলায়ন 
করিয়াছিলেন 

গাজী ও বাদশাহ আলমগীর শরণাপন্ন ও কুশলপ্রার্থী হও- 
যায় আব্দালী তাহাদিগকে পদচ্যুত করেন নাই। কিন্তু তিনি 
নজীবখাঁনকে দিল্লীশ্বরের সৈন্যাপত্য প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। 
স্বতরাং দিল্লীতে নজীবের প্রতৃত্বের দীমা রহিল না । পেশওয়ের 
গ্রতিনিধি অন্তাঁজী মাণিকেশ্বরও দিল্লীতে পুনরাগমন করিতে 
পাঁরিলেন না। এই কারণেও গাঁজীর সহিত নজীবের বিরোধ 
ও পেশওয়ের সহিত সথ্যপ্রযুক্ত গাজীকে সঙ্গে লইয়া রঘুনাথ 


(১) গ্রান্টডফ মহোদয়ের মতে ১৭৫৫ খৃঃ আব্বালী আর একবার 
ভারতে আসিয়াছিলেন। কীন সাহেবের মন্তে ১৭৫৭ খৃঃ ১১ই সেপেটম্বর 
আব্দালী কর্তৃক দিলী নুঠত হয়। কিন্তু রঘুনাথ রাও ও অন্ান্ত সার্দা- 
রের! দিলীপ্রদেশ হইতে যে সকল পত্র বালাজী বাজীর[ওকে ও অপর 
কন্মচারীদিগকে লিখিয়াছেন, সে সকলে প্রকাশ যে, আব্দালী চান্দ্র চৈত্র 
মাস পধ্যন্ত মথুরায় থাকিয়! বৈশাখ' মসের আরম্ত হইবার পূর্বেই 
কান্দাহার অভিমুখে প্রস্থান করেন। একাধিক পত্রে যখন এইরূগ উল্লেখ 
পাঁওয়| যাইতেছে, তখন কীন ঝ৷ ভফের উল্লিখিত, তারিখ আমর! অভান্ত 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম ন|। 


পেশব! 


দিল্লী আক্রমণ করিলেন । ১৫ দিন পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে 
সহর রক্ষা করিয়া পরিশেষে নজীবখাঁন_ শরণাপন্ন হইলেন । 
রঘুনাথ নজীবকে কপটাচারী বলিয়া, তাহার শক্তি খর্ব করিবার 
জন্য তীহাঁর দোয়াবস্থিত জাঁয়গীর € এই জায়গীর নজীব গাজীর 
অনুগ্রহেই লাঁভ করিয়াছিলেন ) বাঁজেয়াপ্ত করিবার সংকল্প 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহলার রাও হোলকরের সনির্ধন্ধ অনুরোধে 
তাহাকে বিনাঁদগ্ডে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন । মহ্লার রাঁওয়ের 
সৈন্যদল কর্তৃক রক্ষিত: হইয়া নজীব অক্ষতশরীরে রোহিলখগ্ডের 
অন্তর্গত শুক্রতালনগরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন |. বল! 
বাহুল্য, মহলাররাঁও এজন্য নজীবের নিকট বনু অর্থ উৎকোচ 
পাইয়াছিলেন। এই. কপটাচারী নজীবের জন্যই পাণিপথে 
মহারাষ্্রীয়দিগের সর্ধনাশ হইয়াছিল । 

অতঃপর রঘুনাথরাও দিল্লীর সহর.ও ছুর্গ অধিকার ও বাঁদ- 
শাহকে স্বহস্তে পুনরভিষিক্ত করিয়! অন্তাজী মাণিকেশ্বরকে পুন- 
ব্বার সেখানকার শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়! স্বয়ং দিল্লীপপ্রদেশের 
ও রোহিলখণ্ডের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মনোনিবেশ করি- 
লেন। আবালীর অনুগ্রহে এ সকল প্রদেশ আঁফগানসেনা 
কর্তৃক বিমদ্দিত: হইয়া “বে-চিরাখ” ( দীপশূন্য.) হইয়াছিল । 
তন্র্শনে ও মথুরার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আবালীর প্রতি 
তাহার বিশেষ ক্রোধের সর হইল এবং তিনি ১৭৫৮ খুষ্টাব্দের 
প্রারস্তে লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন ।  লাঁহোর 
প্রভৃতি গ্রদেশ তখন আব্দালীর পুত্র তৈমুরশীহের শীসনাধীন 
ছিল। রঘুনাথের আগমনবার্তী শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সসৈন্যে 
কান্দাহারে পলায়ন করিলেন। রঘুনাথ লাহোর অধিকারপূর্বক 
লক্ষমীনারায়ণ নামক এ দেশীয় এক জন কাধ্যদক্ষ কায়স্থ 
কর্মচারীর হস্তে উহার শাসন-ব্যবস্থার ভারার্পণ করিয়া উত্তর- 
মুখে অগ্রসর হইলেন (১৭৫৮ খুষ্টান্দে মে )। অতঃপর তিনি 
প্রভঞ্জনবেগে মূলতান ও পঞ্জাবের অপরাপর অংশ আক্রমণ, 
লুণ্ঠন ও. অধিকার করিতে করিতে ভারতের উত্তর সীমায় আটক 
নগরে উপস্থিত হুইলেন। তথাঁয় মহাঁরাষ্ত্রীয় বিজয়চিহ্স্বরূপ 
তাহাদিগের জাতীয় গৈরিক পতাকা উড্ভীন কর! হইল এবং 
কষ্ণাতীর্জাত দাক্ষিণাত্য অশ্বসমূহ আটকে সিন্ধুনদীর. জলে অব- 
গাঁহন ও তাহার বাঁরি পান করিয়। পরিতৃপ্ত হইল । এই ঘটন! 
মহাঁরাষ্ত্রীয বখরসমূহে অতীব গৌরবের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। 

এই স্থানেই মহারাষ্থীয়দিগের বিভবোন্নতি চরমসীমায় উপনীত 
হইল। মহারাঁজশাহু বাঁলাঁজী বাজীরাওকে পেশওয়ে পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার সময় যে কার্ধ্য সিদ্ধ করিতে, অনুরোধ: করিয়াছিলেন, 
তাহ! এতদিনে সিদ্ধ হইল। কিন্ত পেশওয়েদিগের উচ্চাকাজ্ঞার 
এই খানেই শেষ হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান 


১৮৮] রী পেশবা 


জি, ৫ 


শাসনের উচ্ছেদ সাধনপূর্বক আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুসাম্রাজ্য১- 
স্থাপন বাঁলাজী-জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বন্ৃবিধূ 
পত্রে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। রঘুনাথরাওয়ের আকাজ্ঞা! 


“ এতদপেক্ষাও মহৎ ছিল। কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া আবালীর 


দরপচুর্ণ করিবার অভিপ্রার জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি এই সময়ে 


বাঁলাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন-_.. 


“অক্ব্র বাদশাহের অধীনতায় যে সকল প্রদেশ ছিল, 


পেশওয়েদিগের অধীনতাত্ব তৎসমৃহ থাকিবে না) কেন 7৮: 
এ পর্য্যস্ত কাবুল কান্দাহারে মহারাষ্ী আধিপত্য স্থাপন করা 
ভাউসাহেবের 
.উচ্চাকাজ্ষায় সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সমুদ্রবলয়া-. 
স্কিতা ভারতভূমির অতিক্রমপূর্ববক “কনষ্টান্টিনোপলে” মহারাষ্টর- 
বে উড্ভীন করিবার ইচ্ছ! সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে 


তাহাঁর উদ্দেশ্ত ছিল বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 


ত হন নাই। 


যাহা হউক, একমাসকাল আটকে অবস্থান করিয়া ৮ 1 
রাও ও মহলাররাও হোলকর লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥.. 
এদিকে বর্যাকাঁল সমীপবর্তী হওয়ায় স্বদেশে প্রতিগমন করা 
তিনি লাহোর ত্যাগ 
ইহা তিনি. 
কিন্তু বর্ষাকালে বিদেশে থাকাও: 
সম্ভবপর নহে বিবেচনায় তিনি সীমান্তরক্ষার ভার কতিপয়. 


তাহার পক্ষে বিশেষ আবগ্তক হইল। 
করিলেই আবালী পুনর্ধার আবিভূতি 
বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। 


হইবেন, 


সর্দারের উপর অর্পণ করিয়৷ দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। পথিমধ্যে দরত্তাজীশিন্দের সহিত, তাহার সাক্ষাৎ হইলে: 
রঘুনাথ তাহাকে নজীবখানকে হতবল করিবার আদেশ প্রদান 


করিয়া কুচ করিতে করিতে পুণায় উপস্থিত হইলেন স্ | 


খৃষ্টাব্দে অক্টোবর )। রি 

এই সময়ে ভারতের সর্বত্র পেশওয়েগণের চক্রব্তিত ছি 
হইয়াছিল। মহিস্থর, হায়দরাবাদ, মারবাড় ও দিল্লী প্রভৃতি 
অঞ্চলে তীাহাদিগের প্রতৃত্ব ছিল। 
মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও কর্ণাট অঞ্চলে তাহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল 
হইয়াছিল। রাজপুতন! ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে 


পঞ্জাব, অজমীর, মালব, 


তীহাদিগের চৌথ নির্ধিদ্বে আদায় হইত। নিজাম, মহিন্্রের 


নবাৰ প্রভৃতি প্রবলশক্তিসমূহ পেশওয়ের প্রতাপে বিনত হইয়! 
তাহাদিগকে করদান করিতেন। পেশওয়েগণ দিল্লীর সিংহা- 
সনে স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিকে বাদশাহ করিয়৷ তাঁহাকে আগনা- 
দিগের ক্রীড়াপুত্তল করিয়াছিলেন। ভারতে তাহাদিগের আর 
কেহ ভীতিপ্রদ শত্রু ছিল ন'। মহারাষ্ট্ররাজ্যের সর্বত্র এক. 
প্রকার শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্বিগ্রহে নিপ্ত । 

থাকিয়াও পেশওয়েগণ স্বদেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে | 


পেশব্ঠ 


দাসী, গুকাশ করেন €ীহ। বালাজীর সময়ে ও তীহারই 
বিশেষ চেষ্টায় দেশমধ্যে প্রা অক্লী্যবিদ্ধার বহুল চচ্চা আরন্ধ 
হয়। তিনি বেদ, স্মৃতি, দর্শনশীন্ত্, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক 
প্রতি 'বরিধশাস্ত্রে সুপণ্ডতিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি বর্ষে পরীক্ষা 
গ্রহণপৃর্দক ভীহাদিগকে অর্থবানে তুষ্ট করিবার বিশেষ ব্যবস্থা 
করেন । . এই কার্যে তিনি সময়ে সময়ে বার্ষিক ১৮লক্ষ টাকা 
পর্যন্ত বার করিতেন: কাশী, রামেশ্বর, মিথিলা প্রভৃতি 
মূরদেণ হইতেও বহুসংখ্যক ত্রাঙ্মণ প্রতিবর্ষে পরীক্ষাদীনপূর্বক 
দক্ষিণীগ্রহণের জগ্য পুায় সমবেত হইতেন। দক্ষিণার্থ 
সমাগত, ত্রাহ্মণদিগের  পরীক্ষাগ্রহণ ও দক্ষিণারানের জন্য । 
পুধায় একটা স্বতন্ত্র আবাসমণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল । পুর-. 
স্কারের লোভে দেশের ব্রাঙ্মণ-সন্তানেরা শান্্জ্ঞানলাভে মনো- | 
বোগী হইলেন । : দেশবিদেশ হইতে পাঁচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি 
সংগ্রহ কৰিয়া তংসমূহের প্রতিলিপি করাইয় পুণাঁর রাজকীয় 
পুস্তকালয়ে রক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াঁছিল। কবি, শিল্পী, চিত্রকর ও 
শীতবিগ্াবিশারদ ব্যক্তিগণও তাহাদিগের আশ্রয়লাভে বঞ্চিত 
হন নাই। দেশীয় কৃষক ও বণিকশ্রেণীর উন্নতির দিকেও 
বাঁলাজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। [এসকল বিষয়ের বিস্তারিত 
বিবরণ মহারাষ্টি শবে রষ্টব্য । ] এই সময়ে যেরূপ শাস্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল, তাঁহা আরও কিছুদিন অক্ষুগ্ন থাকিলে দেশের 
অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তারে এবং কলাবিদ্যার 
বিশিষ্ট সংস্কারে পেশওয়েগণ মনোযোগী হইতে পাঁরিতেন। 

কিন্ত নানা কারণে তাহা ঘটিল না। একেবারে বহুরাজ্য 
বিজয় করায় তীহাঁদিগের শক্রর! ক্ষমতায় হীন হইলেও সংখ্যায় 
অধিক হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, সর্দারদিগের কার্যকলাপের 
প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি না থাঁকাঁয় ও তীহাদিগের মনে পাঁপবুদ্ধির 
উদয় হওয়ায় গেঞ্ওয়েরাজ্য ক্ষর়িতমূল হইতেছিল। গৃহবিবাদ 
ও আঁজ্মীয়গণের মনোমালিন্তও তাঁহাদিগের শক্তিতহ্াসের এক 
প্রধান কারণ হইল। পাঁণিপথে যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব 
হইতে যে প্রকারে এই সকল অনিষ্ঠটকর উপাঁদানের সঞ্চয় 
হইতেছিল এবং যে প্রকারে ততসমুদ্য় পাঁণিপথে পেশওয়েগণের 
বৈভবনাঁশের কারণ হইল, তাহা পরবত্তী ঘটনানিচয়ের বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে বিবৃত হইতেছে । 

রঘুনাথ রাও দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দত্তাজী শিন্দে 
নজীব্‌ খাঁনের বিনাঁশের জন্য যাত্রা! করিলেন। পেশওয়ে দর্তা- 
জীর প্রতি আর কয়েকটা কার্যেরও ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে (১) লাহোরের বন্দোবস্ত করিয়া তথা হইতে রীজস্ব 
গ্রহ্পূর্ব্বক প্রেরণ, "২ )স্থুজা উদ্দোলাকে বশীভূত করিয়া 
বারাণশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও গয়া এই চারি প্রধান তীর্ঘক্ষেত্রের 


শি] ৪৮ 


[1৮৯ ] 
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অধিকার গ্রহণ, এই দুইটাই এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। লাহোরের 
বন্দোবস্ত করিয়া! দত্তাজী নজীবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এমন 
সময়, মহ্লারাও হোঁলকর তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে 
অন্যবিধ পরামর্শ দান করিলেন ।. তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, 
“সমগ্র ভারতে ধূর্ত নজীব ভিন্ন এক্ষণে পেশওয়ের আর কেহ 
শক্র নাই । সেই নজীবকে বিনষ্ট করিলে আমাদিগকে পেশওয়ে 
আর পূর্ব অন্মান করিবেন না। পেশওয়ে নিষ্কণ্টক হইলে 
সামান্ত দূত প্রেরণ করিয়া আটক হইতে অনায়াসে রাজন্বাদি 
আদায় করিবেন এবং আমাদিগকে “নিম্মাল্যবৎ” অনাবস্তক 
জ্ঞানে অনাঁদর করিবেন। অতএব নজীবকে রক্ষা করিয়! পেশ- 
ওয়েকে দূমিত রাঁথ| কর্তব্য । সুজ! উদ্দৌলার পরিবর্তে নজীবকে 
সখ্যদ্বারা বশীভূত করিলেও অযোধ্যা, কাণী প্রভৃতি গ্রদেশ হস্তগত 
হইতে পারিবে” মহ্লার রাওয়ের এই দুষ্ট উপদেশে মুগ্ধ হইয়! 
শিন্দে সে সময়ে বালাজীর আদেশ অবজ্ঞা করিলেন । কিন্তু 
তাহারা নজীবকে রক্ষা করিয়! বে ছুপ্ধদাঁনে সর্প পোঁষণ করিতে- 
ছেন, তাহ! অন্পদিন পরেই বুঝিতে পাঁরিলেন । 

বালাজী বাজীরাও পেশওয়ে-কুলের মধ্যে অসাধারণ রাঁজ-: 
নীতি-বিশারদ ছিলেন। পেশওয়ে-পদ প্রাপ্তির পর হইতে 
নানা প্রকার আত্ম-বিগ্রহের দমনে লিপ্ত থাকিয়্াও তিনি সমগ্র 
ভারতে পেশওয়েগণের অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন । 
ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী ও তাহার গুরু রাঁমদাঁস স্বামীর সময় 
হইতে মহারাষ্ীয়গণের হৃদয়ে যে হিন্দপৎ বাদশাহী বা হিন্দুসাত্রাজ্য- 
স্থাপনের বাসনা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা বালাজী বাজীরাওয়ের 
সময়েই সফল হইবার অবসর উপস্থিত হইল । কিন্ত পাণিপথের 
যুদ্ধের পুর্বে তাহার সর্দীরেরা উত্তরভারতে যে সকল অভিযান ও 
ুদ্ধবিগ্রহ করেন, তাহাতে অনেক স্থলেই তাহার উপদেশের 
বিরুদ্ধে কার্য হইয়াছিল বলিয়া তাহা ইষ্ট-ফলদায়ক হইল না । 
সর্দারগণের মধ্যে অনেকেই স্বার্থলুব্ধ ও কিয়ংপরিমাণে পেশ- 
ওয়ের অবাধ্য হইয়! উঠিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শাসন করিবার্‌ 
শক্তি বালাজীর ছিল না এবং সে সময়ে সর্দারদিগের শাসন্‌ 
সম্পূর্ণ সম্ভবপরও ছিল না। সমগ্র ভারত জয় করিয়া সুশাসিত 
রাখা খুষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে অতীব দুক্ষর কাঁ্য্য ছিল, সেজন্য বনু 
সৈন্তপোষণ আবপ্তক হইয়া ছিল। বালাজী ইহ! বুঝিতে পারিয়। 
বহু সৈন্য পোষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সর্দারগণের অনেকেই 
যথাসময়ে রাজস্ব আদায় করিয়া পেশওয়ের নিকট প্রেরণ ন৷ 
করায় পেশওয়ে-সরকারকে খণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল । 

বাঁলাজীর উপদেশ অগ্রাস্থ করিয়া তাহার বর্দারগণ যে 
ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পাণিপথে তীহাদিগের সর্ব- 
নাশ হয়। বালাজীর লিখিত বহু পত্রে এক জনের সহিত শক্রতা! 
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ও অপরের সহিত মিত্রতা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে 
দেখিতে পাঁওয়! যায়। তিনি উত্তরভারতে সকলের সহিত 
এককালে শক্রতাচরণ করিতে সর্দারগণকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার আদেশ গ্রতিপালিত 
হয় নাই। অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা দত্তাজীর নিকট 
এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গাজী উদ্দীন্কে পদচ্যুত 
করিয়া তাহাকে উজীর-পদ দান করিলে তিনি মহারাষ্্রীয়্দিগকে 
নগদ ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। সেইরূপ নজীব্‌ খাঁনও 
দির্লীশ্বরের সৈনাঁপত্য লাভ করিলে ত্রিশলক্ষ টাঁকা দিতে প্রতি- 
শ্রুত হইয়াঁছিলেন। কিন্তু বাঁলাজী রাও এতছুভয়ের কোনও 
প্রস্তাবেই সম্মতি দান করা সঙ্গত মনে করেন নাই । : কারণ, 
গাজী উদ্দীন্‌ মহারাষ্্ীয়দিগেরই আশ্রিত ছিলেন ; সুতরাং বিনা 
দোষে তীহীকে পদচ্যুত করা তাহার সঙ্গত বোধ হইল না। 
বিশেষতঃ সুজাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলে তিনি তাহার বন্ধু জাঠ- 
দিগের সহিত মিলিত হইয়া মহাঁরাষ্্ীয়দিগের শক্রতাঁচরণ করিতে 
পারেন, এইরূপ সন্দেহ বাঁলাজীর মনে উদিত হইয়াছিল। : এই 
কারণে তিনি অন্তরূপ প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, 
অযোধ্যা, কাঁণী ও প্রয়াগ - হিন্দুদিগের এই তিনটা প্রসিদ্ধ 
তীর্থক্ষেত্র মুসলমান-শাঁসন হইতে বিমুক্ত করিয়৷ দিলে তিনি 
সুজাকে ব্ঙ্গদেশের একাংশ জয় করিয়া দিবেন। স্তজার এ 
প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি ছিল না । বালাজীর প্রস্তাব কার্য্যে 
পরিণত হইলে উহা যে মহারাষ্ট্রশক্তির পক্ষে মঈগলকর হইত, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্ত শিন্দে হোলকরের বুদ্ধির দোঁষে 


তাহা ঘটিল না'। হারা নজীব খানের সহিত মিত্রতী-স্থাপন 
করিলেন। সুতরাং সুজা উদ্দৌলার সহিত সখ্য স্থাপিত 


হইল না। 

নজীব খানের বিনাশ করিবাঁর জন্য বালাজী সর্দারদ্িগকে 
পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৭৫৭৯ খুষ্টাবদের 
২১এ মার্চ ও ২রা মে তারিখে তিনি এ বিষয়ে দত্তাজী ও জন- 
কোজী শিন্দেকে যাহা! লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ মূলপত্র 
হইতে এ স্থলে অনূদিত হইল»_নজীব খাঁনকে বন্ীগিরি 
( সৈনাপত্য ) প্রদান করিলে সে ত্রিশ লক্ষ টাঁকা দিতে 
পারে) কিন্ত নজীব খানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক ও পাঁকা 
জুয়াচোর বলিয়া জাঁনিবে। তাহাকে দিল্লীর ষক্সীগিরি দেওয় 
ও আব্দালীকে দিল্লী দান করা একই কথা ।. নজীব খানকে 
সহাঁরতা করা সর্পকে ছুগ্ধদানে পোঁষণ করার স্ায় অনিষ্টকর 
হইবে । নজীব খানকে অর্ধ আঁব্দালী জানিয়া তাহার সহিত 
মৈত্রীস্থাপনে বিরত থাকিবে ।” পেশওয়ের এইরূপ স্পষ্ট 
উপদেশ ও আদেশ সত্বেও মহলাররাও: হোলকরের মন্ত্রায় মুগ্ধ 
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] ২  পেশবা 
পি ০১৯ 
হইয়া শিনদে নজীবের বিরুদ্ধে যাত্রা! করিলেন না অন্তাজী 
মাণিকেশ্বর, নারোশঙ্কর (প্রভৃতি বালাজীর অপর সর্দারের এমন 
কি স্বয়ং জনকোজী শিন্দেও নজীবের দমনে কৃতসংকল্প হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু মহলারজী হোঁলক্র ও দত্তাজী শিন্দে এবং: 
গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলা প্রভৃতি সর্দারগণের অবাধ্যতায় তাহা 
কার্যে পরিণত হইল না। গোবিন্দ পত্ত বুন্দেলার মধ্যস্থতায় 
শিন্দে হোলকর নজীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। 
বিশ্বাসঘাতক নজীবও তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক্রিয়া 
মহাঁরাষ্ট্ীয়গণের সর্ধনাশের আয়োজন করিতে লাগিল, : সে 
সুজার সহিত ও মহারা-বিদ্বেধী যোধপুরপতি বিজয়সিংহের সহিত 
গোপনে বন্ধুত্ব করিয়! ফরক্কাবাদের নবাৰ ও দিল্লীশ্বরের সাহাব্যে 
আবাঁলীকে আহ্বান করিল। শিন্দেহোলকর এ সকল ষড়- 
যন্ত্রের কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন ন1। দূরদর্শী বালাজীর 
উপদেশও তাঁহারা! অগ্রাহ্া করিলেন। ইহার ফল সমগ্র মহা- 
রাষ্্র-জাতিকে ভোগ করিতে হইল। ন্বয়ং দত্তাজীকে কুটিল 
নজীবের হস্তে ইহার অল্পদিন পরেই প্রাণত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। [ তাহার বিবরণ শিনে ( সিন্দিয়া ) শবে র্টব্য |]. 
১৭৫৯ খুষ্টাব্ষে বঙ্গদেশ? অধিকা রপুর্ববক উহার একাংশ 
সজাকে দিয়া তাহার নিকট হইতে অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ 
গ্রহণ করিবার পেশওর়ের সংকল্প ছিল। ১৭৫৭ খুষ্টা্ধে আব্দালী | 
যখন দিল্লী ভম্মসাঁৎ করিতেছিলেন, ইংরাঁজেরা তখন পলাশী-. 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতে আপনাদিগের সামাজ্যস্থাপনের সথত্র-.। 
পাত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পেশওয়ের সংকল্প সিদ্ধ 
হইলে ভারতের ইতিহাস অন্ত মস্তি ধারণ করিত। পেশওয়ে 
স্বীয় উদ্দেশ্ঠসিদ্ির জন্য প্রথমে লাহোর প্রদেশের সুবন্দৌবন্ত 
করিয়া সমস্ত সৈন্য দিলীতে সমবেত করিতে সর্দারদিগকে ! 
আদেশ করিয়াছিলেন। তাহারা সুজা, উদ্দৌলার সহযোগে! 
বঙ্গদেশ অধিকারের জন্য যাত্রা করিবার উপদেশ পাহিয়াছিলেন। 
বঙ্গদেশ অধিকারের জন্য রথঘুনাথরা'ও প্রেরিত হইবেন, স্থির! 
হইয়াছিল; কিন্তু সামান্য লাভের জন্য নজীবের সহিত সধ্য 
করিয়া শিন্দে-হোলকর বালাঁজীর সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলেন। 
তাহাদিগের ছুর্বসদ্ধির ফলে লাহোরের বন্দোবস্ত স্থায়ী হইল না, 
স্থজা উন্দৌলার সহিত বন্ধুত্ব ঘটিল না। “ভুজঙ্গপ্রক্ৃতি?। 
নজীবের চাট্বাক্যে মুগ্ধ হইয়! তীহাঁর! নিশ্চিন্ত রহিলেন, এদিকে 
নজীবের প্ররোচনার সমস্ত উত্তর-ভারতে মুসলমানের! মহা-. 
রাষ্ীয়দিগের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে লাগিলেন ) আব্ধালী 
আহ্ত হইয়া বিপুল সৈন্যসহ ভারতাক্রমণ করিলেন । 
এইরূপে বালাজীর উপদেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় তৃতীয় পানি-। 
পথের যুদ্ধের স্ত্রপাত হইল। নজীবের ষড়যন্ত্র পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 


পেশব! 
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হওয়ায় আব্দালী পঞ্জাবে সমাগত হইলে শিন্দে-হোলকরের 
টচৈতন্যোদয় হইল । তখন তাহারা আব্াঁলীকে আক্রমথ করি- 


বার জন্য যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে পরাভব স্বীকার 


করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে, আব্দালীর হস্তে তাহা- 
দ্বিগের বহু সৈন্য সামন্তের নাশ হইল এই সংবাদ ১৭৬০ 
খুষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুণায় উপস্থিত হইল। 

এই সংবাদ পাইবার ছুই সপ্তাহ পুর্বে উদয়গিরির যুদ্ধে 
পেশওষে নিজামকে পরাভূত করিয়াছিলেন। অতঃপর হায়দার- 
আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করা৷ বালাঁজীর উদ্দেশ্তা ছিল। কেবল 
তাহাই নহে, সমগ্র দাঁক্ষিণাত্য হইতে মুসলমীন-শীসনের শেষ চিহ্ন 
পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল। কিন্তু আব্দালীর 
হস্তে শিন্দে-হোলকরের পরাজয়বার্তী শ্রবণ করায়, তাহাকে সে 
সংকল্প স্থগিত রাখিয়া উত্তর-ভারতে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়। 
এই সৈন্যের অধিনায়কত্ব কাহাকে প্রদত্ত হইবে এ বিষয়ে এই 
সময়ে বহু, বাঁকৃবিতগ্ডা হয়। রঘুনাথ রাঁওয়ের অভিযানের 
ফলে রাঁজোর আয়বুদ্ধি হওয়! দুরে থাকুক, আরও ৮০ লক্ষ 
টাকা খণ হইয়াছিল। এই কাঁরণে এবার সদাঁশিব ভাঁউকে 
সেনাঁপতিপদে ব্রণ করিয়! আবালীর বিরুদ্ধে প্রেরণ ক্রা 
হইল সঙ্গে বিশ্বাস রাও নামক বালাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্রও গমন 
করিলেন। অনেকের মতে সদাশিব রাঁও ভাউকে সৈনাপত্য 
প্রদান করায় বাঁলাজীর বিষম ভ্রম হইয়াছিল। অনেকে 
আঁবার সে সম্বন্ধে মতানৈক্যও প্রকাশ করিয়! থাকেন । 

ভাঁউ সাহেব স্বীয় 'বিপুলবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । কুকক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরপ্রাঙ্গণে আন্মদশাহ আব্দাঁলী, 
নভীবখান রোহিলা, সুজা উদ্দৌল1, কুতবশাহ, আহম্মদ খান, 
দুন্দেখান_ প্রভৃতি রোহিলা, পাঠান ও ছুরাণী সর্দারগণ স্ব স্ব 
চতুরঙ্গবলের সহিত সমবেত হইলেন । ১৭৬১ খুঃ ১৪ই জানুয়ারি 
তাঁবিখে উভয় পক্ষের ঘোর সংগ্রাম হয়। তাহাতে মহাঁ- 
রাষথীয়গণ সম্পূর্ণ পরাভূত হন। [ এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ 
ভাউ সাহেব শব্দে দ্রঈব্য | ] 

উত্তর-ভারতে শক্রপক্ষের প্রাবল্য অন্ুভর করিয়া বালাজী 
বাজীরাও সসৈন্যে ভাঁউ-সাহেবের সাহাত্যার্থ উত্তর-ভারতে 
ষাত্রা কবিলেন। তিনি নর্ম্দা উত্তীর্ণ হইয়াই পাণিপথের 
পরাভববার্তা শ্রবণ করেন। যে ব্যক্তি এই সংবাদ আনয়ন 
করিয়াছিল, দে একজন শাহুকারের ( মহাজনের ) দূত ছিল । 
ত্বাহার নিকট যে পত্র ছিল, তাহাতে সংক্ষেপে লিখিত ছিল 
ষে,_প্পাণিপথে ছুইটা মুক্তা স্বলিত হইয়াছে, ২৭টা মোহর 
হারাইয়াছে এবং টাকা পয়সা যে কত নষ্ট হইয়াছে, তাহার 


: ইয়া নাই।” ইহা হইতে পেশগুয়ে বুঝিলেন যে, ভাউসাহেব ও 


বিশ্বাসরাও তীহাদিগের ২৭জন সেনানীর সহিত যুদ্ধে নিহত, 
হইয়াছেন এবং বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে । দ্িনকয়েক পরেই 
ুঙ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক মহারাষ্্রীয়েরা তথায় উপস্থিত হয়। 
তখন পাণিপথে তাহার যে সর্ধনাশ হইয়াছিল, তাহার বিস্তা- 
রিত বিবরণ তীহার কর্ণগোচর হয়। তিনি হতাশ-হদয়ে পুণায় 
প্রত্যাবৃত্ত হন। 

পাঁণিপথের দূর্ঘটনায় মহারাস্্রীয়দিগের অসীম ক্ষতি হইল । 
তাহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও লক্ষাধিক সৈনিক 
এই সংগ্রামানলে তক্মীভূত হইলেন। মহারাষ্্রদেশের প্রায় 
সমস্ত সর্দার ও সন্তান্ত জায়গীরদার পাঁণিপথে প্রাণ বিসর্জন 
করেন।  বহুসংখ্যক মরাঠা-পরিবারের অস্তিত্ব একেবারে 
বিলুপ্ত হয়। মহারাষ্ট্রের একটা পরিবারও এই ঘটনায় আত্মীয়- 
বিয়োগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই; স্ৃতরাং গৃহে গৃহে ক্রন্দনের 
রোল উঠিল। বালাঁজী বাজীরাঁওয়ের জোয্ঠ পুত্র বিশ্বীস রাও 
ও তাহার পিতৃব্যপুত্র ভাউ সাহেৰ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। 
তাহার বিশাল দিপ্বিজয়ী সৈন্যদলের এরূপ শোচনীয় পরিণামের 
বিষয় শ্রবণ ক্রিয়া বালাজীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভাউ 
সাহেবের শোকে ও বিয়োগবিধুর অসংখ্য প্রজার হাহাকার 
রব-শ্রবণে তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই (১৭৬১ খুঃ 
জুন মাসের শেষে ) গতাস্থ হইলেন। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী 
নেতাঁর অভাবে মহারাষ্্র-সমাঁজের মেরুদণ্ড ভগ্রপ্রায় হইল। 
পেশওয়ের অমিত প্রতাপ এখানেই খর্ব হইল ।* 

[ অবশিষ্ট পেশওয়েগণের বিবরণ মাধব রাঁও নারায়ণ, বাঁজী- 
রাও রঘুনাথ ও ফড়নবীস “নানা” প্রভৃতি শবে দ্রষ্টব্য । ] 


পেশস্‌ (ক্রী) পিশ-অস্ুন্। ১ রূপ । ৭কেতুং কৃননকেতবে 


পেশো মর্ধ্যা |” (খক্‌ ১৬৩) পশোরপমভিব্যজ্যমাঁনং ॥ 
(সাঁর়ণ )২ হিরণ্য | ( নিঘণ্ট, ) 


পেশক্ষার (তরি) পেশো রূপান্তরং করোতি ক্ল-অণ্‌। স্বরূপকর 


কীটভেদ। 


পেশস্কারী তরী) পেণস্কারক্জরিযাৎ ভীষ। রূপকর্্রী। পপতিং 


নিষ্কৃত্যে পেশস্কারী |” (শুক যজু' ৩০৯) “পেশস্কারীং রূপ- 
কত্রীং, (মহীধর ) 
পেশস্কৎ (পুং) পেশো রূপান্তরং করোতীতি পেশস্-কৃ-কিপ্‌ 
(ত্ুস্বম্ত পিতি কৃতি তুক্‌। পা ৬।১৭১) ইতি তুগাগমঃ। 


! কীটবিশেষ, চলিত-_কুমীরকে পোকা । এই কীট যে কোন 


* গপেশবা, শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচন!1 করিলে জানা যায় 
যে, ১১৫২ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীন্ই প্রথমে “মন্ত্রী” উপাধি স্বরূপ এই "পেশবা” 
শন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন 


পেশাবর ূ (6৮৮7৭ 
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1 2/ পেশাবর 


কীটকে ধরে, সেই সকল কীটই নিজ রূপ পরিত্যাগ করে, 
এইজন্য এই কীটের নাম পেশস্কুৎ হইয়াছে । 
“কীটঃ পেশস্কতং ধ্যাঁয়ন্‌ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। 
ষাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পূর্ববরূপমসংত্যজন্‌ ॥৮”ভোর” ১১1৯।২৩) 
পেশা ( পারসী ) ব্যবসা | 
পেশাদার (পারসী ) যে পেশী করে, 
লইয়া কোন কাধ্য সম্পন্ন করে । 
পেশাদারী €পারসী ) পেশাদীরের কাধ্য। 
পেশাঁবর) (পেশোয়ার) পঞ্জাবের ছোটলাটের অধীনে কমিসনর- 
শাসিত একটী বিভাঁগ। অক্ষাণ ৩২৭ ৪৭ হইতে ৩৫০২ উঃ 
এবং দ্রাথি” ৭০১ ৩৪%হইতে ৭৪১ ৯: পূঃ মধ্যে অবস্থিত । পেশী- 
বর, হাজারা ও কোঁহাত জেল! এবং খাঁইবাঁর গিরিসঙ্কট হইতে 
লুন্দীকোটাল পর্য্যন্ত অর্দশাসিত পার্ত্যজাতির আবাসভূমি এই 
বিভাগের অন্তর্গত। ভূ-পরিমাণ ৮৩৮১, বর্গমাইল | উত্তর ও 
পশ্চিমসীমায় আফগাঁনবাজ্য ও পর্বতবাসী স্বাধীন-সামন্তরাজ্যসমূহ, 
পূর্বে কাশ্মীর এবং দক্ষিণভাগে রাবলপিগ্ডি ও বাণুজেলা । 
সমগ্রবিভাঁগে ১৬টা নগর ও ২২২৪টা গ্রাম দেখা যাঁয় । এখান- 
কার লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে । আফগাঁনযুদ্ধসঙ্জা, রেল- 
পথ-স্থাপন ও স্বাতনদীর কাঁটা-খাঁল নির্মীণ, জনতাবৃদ্ধির এক 
মাত্র কারণ। অধিবাঁসিবুন্দের শতকরা ৯৩ জন মুসলমান, 
উহ্বারা শেখ, সৈয়দ, মৌগল ও পাঠান প্রভৃতি বিভিন্নমতাঁবলম্বী । 
অবশিষ্ট হিন্দু, শিখ ও খুষ্টান। 
নগর ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী, কতক 
লোক গবাদি চরাইয়া খায়। এততিন্ন বাণিজ্য, মহাঁজনী, 
কারিগরী ও সৈনিকবৃত্তিদ্বারা অন্তান্ত লোকে জীবিকানির্বাহ 
করিয়া থাকে । সকল প্রকার রবি-শশ্তু ও হৈমন্তিক ( খারীফ্‌) 
শস্তের চাষ এখানে প্রভূত পরিমাঁণে হয় । উপত্যকাঁবিশেষে 
এখাঁনে উৎকৃষ্ট চাউল জন্মে। ইহাই “পেশোঁয়ারী” চাঁউল 
নামে প্রসিদ্ধ। কোহাতে প্রায় ১৪টা লবণের খনি আছে, 
তন্মধ্যে জীন্তা, মলগিন্‌, 'নরী, খড়ক ও বাহাছুর-খেল নামক 
স্থানের €টী খনিতে এখনও লবণ উত্তোলিত হয়। কীচা ও 
গাঁকা রাস্তা ব্যতীত উত্তরপঞ্জাব- 77 রেলপথ পেশার 
নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। 


যে অপরের নিকট অর্থ 


এখাঁনে ৪০টা দেওয়ানী ও ৪৭টী আদালত আছে। | 
পঞ্জাবের ছোঁট- 


২ উক্ত বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা । 
লাঁটের অধীন । অক্ষাণ ৩৩০ ৪৩” হইতে ৩৪০ ৩১ উঃ এবং 
উ্রাথিং ৭১৪ ২৫ ইইতে ৭২৪৭ পুঃ। ভারতের উত্তরপশ্চিম 
সীমান্তে সিন্ধুনদী হইতে খাইবার গিরিসস্কট পর্যাস্ত বিস্তৃতস্থানে 
অবস্থিত। ভূঁগরিমাণ ২৫০৪ বর্ণমাইল। 


চৈত্র বৈশাখ ও আঙ্বিন কা্তিকে নৌ কাবাহিগণ সাধারণত: 


উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে সফেদ-কো ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা, 
দক্ষিণপুর্ব্বে সিন্ধুনদী এবং পুর্বোত্তরে স্বাত-ও বোনের পদ) 
এঁ পর্কবতাঁদিতে পাঠানবংশীয় স্বাবীনজাতির বাঁস) জেলার: 
মধ্য দিয়া কাবুল ও স্বাত নদী প্রবাহিত, উভয়ের পুর্বে গমান! 
বুলাক, মর্দন ও হান্তনগর ( অষ্টনগর ) এবং পশ্চিমদ্িকে দোয়ার, 
দাউদজৈ, পেশাবর ও নৌসহর । | 
স্বাভাবিক পৌন্দধ্যে পেশাবির উপত্যকা পরিপূর্ণ চারি-। 
দিকের বিস্তৃত শৈলমালা! যেন রঙ্গভূমির 'সোপানশ্রেণীবৎ নজ্জিত 
হইয়া রহিয়াছে । দক্ষিণদিকে খট্রক পর্বতমালা ক্রমশহই | 
হাজার ফিট উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ৭ হাজার। 
ফিট পর্যন্ত উঠিয়াছে এবং ক্রমে কাঁবুলনদীর উপত্যকাভুষ্কি 
অতিক্রম করিয়া খাইবার গিরিসক্কট পর্যন্ত বিস্তৃত হইরাছে।, 
এই পর্কতিশ্রেণীর মধ্যে মুল্লাধর নামক: শূঙ্গৰেশ ৭০৬০ ফিট 
উচ্চ। কাবুলনদীর উত্তরাংশ হইতেই হিন্দুকুশ গিরিমালার 
বিস্তার । হিন্দুকুশ ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী নাতি-উচ্চ পর্বতমালা! 
স্বাত নামে পরিচিত। এই পর্তাবচ্ছিন্ন দেশসমুদারে ঘুন্থফজৈ। 
প্রভৃতি পার্কতীয় জাতির বাঁদ। হোতিমর্দনের সম্পিকটস্থ 
কর্মার শূঙ্গ ও পঞ্চপীর পর্বত সাধারণের আবাঁসযোগ্য ॥. 
কাবুল, স্বাত, কালাপাঁণি 'ও বাঁড় প্রভৃতি কএকটী কআোতন্বিনী। 
এই সকল পর্বতের অববাহিকাঁদেশ ধৌত করিয়া, সিল্ধুনদীত্ে 
আসিয়! মিলিয়াছে।  পর্বতসমূহের প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে 
ভূতব্ববিদ্গণ বিশেষ আলোচনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন থে! 
“পোষ্ট টার্টয়ারী” যুগপ্রারস্তে এই উপত্যকাভূমি হ্ুদে পূর্ণ, 
ছিল। কালের ক্ষয়শীল আক্রমণে উহার রুদ্ধ জলনির্গমপথ 
উনুক্ত হইলে, ক্রমে সেই জলরাশি ঢালুপথে প্রবাহিত' | 
সিন্ধুর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। পেশাঁবরের বর্তমান গর্ভ 
গভীরতা, বালুকাঁসংযুক্ত পলির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তরাদির: 
অবস্থান, ও আটকছুর্গের অনতিদুরে নদীর জলা! ভূমি দিয়া গমন 
হইতেই প্রকৃত ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । পশ্চিম | 
মধ্যভাগে কাবুল ও স্বাত-নদী-প্রবাহিত স্থানে বিস্তৃত 
হয়। অন্াত্র জলকষ্ট থাঁকিলেও সকল খতুতেই উৎকুষ্ট ও 
প্রচুর শম্ত জন্মিয়া থাঁকে। পর্বতীচ্ছাদিত পশ্চিম দিকের, 
প্রাক্কতিক শোভা মনোহর। সুগভীর বনরাজী, ভীতিস্ু 
গিরিসঙ্কট ও সুপ্রাচীন চুড়াশোভিত মস্জিদ সকল পর্বতশিখর- 
দেশসমূহে মন্তকোভ্তোলন করিয়া আছে। সম্মুখদিকে শশ্তঠ্ঠামল ৷ 
ানরক্ষেত্রাদি ও পশ্চান্তাগে সুদুরদেশস্থিত তুষারাবৃত পর্বত-.. 
চুড়াগুলি রজতাচলের স্ায় অপূর্ব শোঁভাশালী। দেখাইতেছে। 
আটক নগরের উত্তর কাবুল ও সিদ্ুনদীতে সোণা পাওয়া যায়! 


নু 
না 


| সারাতে করিয়া বাহির করে। জন এখানে কস্কর 
এবং বাজৌরে লৌহ, স্তুরমা, চাঁখড়ি প্রভৃতি খনিজ পদার্থ 


৯ উনি দরাযুপের পিত। বিস্তাম্পের মসাময়িক | 


পাওয়া যাঁয়। মনেরির নিকট জরদবর্ণের এক প্রকার মর্ম 
প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাতে স্ষটিকের মালা ও চুড়ী প্রভৃতি 
অলঙ্কার প্রস্তত হইয়া থাঁকে। 

যুস্থফজৈ ও হস্তনগরের মীপবর্তী এবং ভন্তান্য পার্বতীয় 
বনমধ্যে তৃত, শিশু, শিরিষ, ঝাঁউ, চকোর, শাল প্রভৃতি নান! 
জাতীয় মূল্যবান বুক্ষসমূহ জন্মিয়া থাকে । শ্রী সকল অরপ্য- 
বিভাগে হরিণ, শুকর, উরিয়াল, মাঁরখোঁর, চিন্তা, নেকড়ে, 
হায়না, শুগাল ও নাঁনাজাতীয় পন্মীর বাস আঁছে। স্থানীয় অধি- 
বাসী ও নানাস্থানের শকারীগণের উপদ্রবে এখানকার পণুসংখ্য। 
দিন দিন কমিয়া আসিতেছে । সম্রাট বাঁবর এখানে .গাঁণাঁর- 
শীকারে আসিয়াছিলেন। [ গণ্ডার দেখ।] 

আর্ধ্য হিন্দুগণের ভারতাধিষ্ঠান হইতেই পেশাঁবর উপত্যকার 
ইতিহাস আরম্ভ। মহাঁভারতাঁদিতে এই স্থান গান্ধার রাজ্যের 
অন্তভূক্ত বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় গন্ধার-রাঁজগণ 
পেশাবর নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, পুর্বে ইহার 
পরুষকস্থলী ও পুরুষপুর নাঁম ছিল, মুসলমান আধিপত্যে এইরূপ 
বর্তমান নামকরণ হইয়াছে। 

ুষ্ট পুর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পেশবির রাজ্য সেন্কল-বংশীয়গণের 
অধিকারভূক্ত ছিল। উক্ত বংশীয় বাঁজন্গণ পারস্ত-সৈম্তগণকে 
পরাভূত করিয়া ভাঁরতবর্ষকে শক্রর আক্রমণ ও বৈদেশিককে 
করদান হইতে রক্ষা করিয়াছিল । খ্ষ্ট পুর্বব ৫ম শতাবে তীহারা 
রাজপুতবংশীয় কেদরাজকে* (1698 7] ) পেশাঁবর-বিজয়ে 
বিমুখ করিয়াছিলেন। আলেকসান্দর পুরুরাজকে পরাজিত 
করিবার মাঁনসে এ প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, এখানকার 
অধিবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ বাঁধা দিয়াছিল। যুজ্ফ্জৈ বিভাগের 
শেরগড়ের সন্নিকটে প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের অনুশাসন হইতে 
এপ্রদেশে তাহার শাঁসনবিস্তার কল্পনা করা যায়। ১৬৫ খুষ্ট 
পুর্বান্ধে বৌদ্ধ-বিতাড়নপ্রসঙ্গে পুষ্পমিত্রের প্রভাব পেশাবর পর্য্যন্ত 
বিস্তার লাভ করে। বক্তিয়া-রাঁজ মিলিন্দের € 119780961 ) 


সময়ে নিন্ধৃতীরে গ্রীকগণের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। তণ্বংশধর 
বোক্রাত (179678609৭, 145 0. 0.) পঞ্জাব পধ্যন্ত নিজ 


রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন । তৎপরে শকনরপতিগণের 


অভ্যুদয়ে খোরাসান, আফগান, পঞ্জাৰ ও সিন্ধু গ্রদেশ একটী 


রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। শকমৃপতিগণের প্রভাব দুর হইলে, 
স্থান খুষ্টীয় ৭ম শতান্দ পর্য্যন্ত লাহোর ও দিল্লীর হিন্দুরাজগণের 


০৯11 
৪ 


অধীনস্থ থাঁকে। মন্জুদী, আবুরিহান্‌ ও হস প্রভৃতি 
আরবভৌগোঁলিকগণ খুষ্টীয় ১০ম শতাব্ে এ স্থানের পর্শাবর 
(পরশাবর ) নামোল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাঁবে সআাট 
বাবরের লিপিমালাঁয় পর্শাবর নাম পাওয়া যাঁয়। সম্রাট অকবর 
পর্শাবরের অর্থবোঁধে অক্ষম হওয়ায় “পেশাঁবর” বা সীমান্তনগর 
নাম রাখিয়া দেন । 

আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায়, আলেকসান্দর-সেনানী 
হিফাষ্টিয়ান্‌ হস্তীকে ' (45০৪) পরাঁজিত করিয়া পুক্চলাঁবতী 
অধিকাঁর করেন১। চিংতি-অন্ুবাঁদিত বস্তবন্ধুচরিতে গান্ধার 
রাঁজ্যের রাজধানী পুরুষপুর নামে উল্লিখিত হুইয়াছে। চীন- 
পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ ৪০০ খুষ্টাবন্দে ও সুঙ্গ-যুন্‌ ৫২০ খুষ্টান্ধে 
পেশাঁবর নগরে আসিয়াছিলেন২ ৷ খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারস্তে 
চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এ প্রদেশে আগমন করেন। 
তিনি এই রাজধানীকে পুরুষপুর ( পো-লু-ষ-পু-লো ) নামে 
অভিহিত করিয়া এই স্থানের প্রাচীন কীর্ডিসমূহের বিস্তারিত 
ইতিবুত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহারই বিবরণ হইতে আমর! 
অবগত হই যে, তাঁহার ভারতাগমনকালে এই গান্ধার-রাঁজ্যের 
কতকাংশ কপিশ বা কাঁবুলরাজ্যের অন্তভূর্ন্ত হইয়াছিল। 

পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর বর্ণনা (৬৩০ খু অঃ) হইত 
আমর! জানিতে পারি যে, পুরুষপুর রাজধানীর বেড় ৪* লিব! 
প্রায় ৬॥০ মাইল ১ পূর্বতন রাজবংশ লোঁপ হওয়ায়, কপিশ- 
রাঁজের অধীনস্থ কর্মচারিগণ এই প্রদেশের শাসনকার্ধ্য নির্বাহ 
করিতেছেন; নগর ও গ্রামাদি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, 
একমাত্র পুরুষপুর-রাঁজপ্রাসাদের নিকটে প্রায় হাঁজার ঘর্‌ 
লোঁকের বসতি। এস্থান ফল, পুষ্প ও কলায়ে পুর্ণ। ইক্ষুরস 
হইতে দেশবাঁসীরা মিছরি প্রস্তুত করে। এখানে নাঁরায়ণদেব, 
অসঙ্গবোধিসত্ব, বন্থুবন্ধু বোধিসত্ব, ধর্মত্রাত, মনোহিত ও আর্ধ্য 
পার্থিক প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সেই সময়ে এখানে বিদ্যাচর্দ। এতই প্রবল ছিল যে, হিউএন্‌- 
সিয়াং দেশবাসিগণকে ভীরু ও কোমল স্বভাঁবাঁপন্ন বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মসন্প্রদায় ব্যতীত তথায় অন্তান্ত অন্প্র- 


(১) পুষ্কলাবতী দেখ। শ্বীত-নদী তীরবর্তাঁ হস্তনগরের (17081) 
288.) ধ্বংসাবশেষই পুক্ষল।বতীয় প্রাচীন কীত্তির নিদর্শন। বৌদ্ধাধি- 
পত্যে এই স্থান নান। ত্.পে ভূষিত হইয়।ছিল। 

(২) 992181]7856]5 ০৫ ঢা, না, & 9১034) 800 30৫, 7৪০, 0? 

৩৪৮, দম৩:1, ০1 [, ফা-হিয়।ন্‌ পুরুষ (ফো-লু-ষ) ন|মাঁভিধাঁনে 
পেশাবর নগরের উল্লেখ এবং স্ুঙ্গযুন্‌ কনিষ্কস্তপের বিবরণ প্রকটিত 
করিয়। গিয়।ছেন। | 

(৩) 3, ম৪1116719 51900, 06 1], 1, ৮ 1) 0104, 


পেশাবর | [ 


দায়েরও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ কীন্তিসমূহের 
নিদর্শনস্বরূপ লতা গুন্মাচ্ছাদিত ও ধ্বংসাবশিষ্ট এক হাঁজার সজ্বারাম 
দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ স্ত,পই কালের ক্রোড়ে শায়িত। 
রাজধানী মধ্যে যে কয়টা অমূল্য বৌদ্ধ কীপ্তি রহিয়াছে, পরি- 
ব্রাজক তাহাঁদেরই যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছেন,__১ ভিক্ষাপাত্র- 
স্ত,পন, ২ পিপুল বৃক্ষ€, ৩ কনিষ্ষস্ত,প,৬ ও সঙ্ঘারামণ বৌদ্ধকীন্তির 
প্রকুষ্ট নিদর্শন । এতডিন্ন অসংখ্য বৌদ্ধমূপ্তি ও পুর্ব্বতন বৌদ্ধযুগীয় 
প্রস্তরস্তস্তাদিও আছে। আলেক্সান্দরের পঞ্জাববিজয়ের পর 
এখানে শ্রীকজাতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎকালের 
খোদিত মুক্তি বা অপরাপর কীন্তিগুলি বৌদ্ধ ও গ্রীক ভাবে 
পরিপূর্ণ € (79900-130041)19610 ৪০91])৮819 )। পেশাবরের 
কোন বুদ্ধমূণ্ডির নিক্নদেশে ২৭৪ সংব্তে উৎকীর্ণ একখানি 
শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে । 


€) শাক্যবুদ্ধের নির্ববাণলাভের পর, তদীয় ভিক্ষাপাত্র নানাদেশ 


হইয়। অবশেষে কান্দাহাঁরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়ছিল এবং তছু- 
পরে একটা হববৃহৎ স্তুপ নির্মিত হয়। সর হেনরী রলিন্সন্‌ বলেন, তথা- 
কাঁর মুসলমানেরা উহাকে পবিত্র কীর্তিবোধে ভক্তি করিয়। থাকে। 
গৌতমবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রের এই অত্যাশ্ধ্য ভ্রমণ হইতে: প্রাচীন খৃষ্টান 
সন্গযাসিগণের নিকট গৌতম সেপ্ট-জোসাফৎ ( বে।ধিসত্বের অপত্রংশ) 
নামে পরিচিত ছিলেন, একথা মোক্ষমূলর প্রভৃতি একবাক্যে শ্বীকার 
করিয়াছেন। 
€৫) হিউএন্‌-সিয়াং এই বৃক্ষকে ১ শত ফিট উচ্চ এবং তন্নিস্সে পূর্বব- 
বত্তা চারিবুদ্ধের প্রস্ত়মুস্তি দেখিয়াছিলেন। স্ুঙ্গযুন এই বোধিবৃক্ষ 
(ফো-থি) ও তংপার্বস্থ মন্দির রাজ। কনিফের প্রতিষ্ঠিত বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। মোগল-সআট্‌ বাবর ১৫০২ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। 
(৬) রাঁজা কনিক্বের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রস্তরস্ত,প। ফাহিয়ান্‌ ইহাকে 
৪ শত ফিট উচ্চ এবং হিউএনসিয়াং উহাকে ৫ তল ও তদপেক্ষ। অধিক 
উচ্চের প্রায় হাজীর হাত (১॥* লি) পরিধিবিশিষ্ট বলিয়। উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তাহার আগমনকালে এখানে অসংখ্য বুদ্ধমুত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ছিল। হিউএন্-সিয়।ং এই স্তপকে অগ্নিদগ্ধ দেখিয়াছিলেন। 
13991781300. 186০. 095. দ91, ড০1. 1. 7. 101-9. 
(৭) ইহাও মহারাজ কনি কর্তৃক উক্ত বৃহৎ স্তপের পশ্চিমে প্রতি- 
ষিত বলিয়। পরিচিত। হিউএন্সিয়াং যখন এখানে আসেন, তখনও 
সঙ্ঘারামের ভগ্রপ্রায় দ্বিতল গৃহাদি অবশিষ্ট ছিল। হিউএন্সিয়াং হীন- 
বান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে এই সজ্বার।মে বিদ্যাভ্যা করিতে 
দেখিয়াছিলেন। থ্ষ্টীয় ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থান বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞান- 
চচ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। 1849, 0. 494. 
(৮) উহাকে কনিক্ষদংবতের ( শক) অঙ্ক ধরিয়। লইলে ৩৫১-২ থৃষ্টাবে 
উৎকীর্ণ বলিয়া! মনে হয়, কিন্তু গগ্ডফেরিশের (00012107768) তফৎ-ই 
বহির শিলালিপিতে ১০৩ সংবৎ পাঁওয়1 যায়। গণ্ফেরিশর|জের প্রচলিত 
মুদ্রা হইতে আমর! জানিতে পারি যে তিনি খ্ষ্টীয় প্রথম শতাবের প্রথম- 


9০, 8. 9০০, 890€, 


ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। হুতরাং তৎপ্রচলিভ সংবতাব্দ যে বিক্রমাঙ্ক | 
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পেশাবর 


র 


২. পুস্তকাদি পাঠে আমর। জানিতে পারি, খুষ্টীয় ৭ম শতাবের 1 


মধ্যভাগে এস্থান হিন্দুপ্রধান ছিল। স্থানীয় ইতিবৃত্তে ৮ম: 


শতাবের প্রারস্তেই আফগান বা পাঠানজাতির শুভাগমন 


স্থচিত হইয়াছে, অতঃপর পেশাবর-উপত্যকা দিল্লীর হিন্দু- : 


সাম্রাজ্য ও আফগানরাজ্যের মধ্যে পড়িয়া উভয়পক্ষীয় যুদ্ধ- 
বিগ্রহের কেন্দরস্থলে পরিণত হইয়াছিল। এ সময়েও আফ- 


গাঁনগণ মহন্মদ প্রবন্তিত ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হয় নাই, তাহারা 


হাজার! .ও রাব্লপিগ্ডিবাসী গক্করজাতির সাহায্যে কাবুলনদীর 


দক্ষিণতীরস্থ পার্বতীয় প্রদেশে আসিয়া বাস করে, কিন্তু হিন্দুগণ 
পেশাবর, হস্তনগর ও যুস্থকজৈ প্রদেশে রাজত্ব করিতে ছিলেন । . 


৯৭৮ খুষ্টাব্দে খোরাসানরাজ সবক্তগিনের সহিত লাহোররাঁজ জয়- 
পাঁলের যুদ্ধ হয়। রাজ জযপাল পরাজিত ও পলায়িত হইলে, 
সবক্তগিন্‌ পেশাবর অধিকার করিয়া তথায় ১০ সহস্র অস্া- 
রোহী নিযুক্ত রাখিয়া যান। তৎপুত্র সুলতান মান্গ,দ” অনেক" 
বার পেশীবর উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাবল- 
পিপ্ডির চচ-ক্ষেত্রে অনন্গপালের সহিত যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে 
একটা ঘোর দুর্ঘটনা । মাক্ধদর পেশাবরে থাকিয়াই ভারতা- 
ক্রমণের আয়োজন করিতেন, তৎপরে প্রায় শতাব্দীকাল ইহ! 
গজনীরাঁজের অধীন থাকে১০। 

মাক্ষুদের অব্যবহিত পরবর্তীকালে দিল্জাক নামক দু 
পাঠানবংশ এখানে অধিকাঁর বিস্তার করে। ১২০৬ খুষ্টাব্ে 
সহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পর ঘোরের পাঠানবংশ সিন্ধুনদী পর্যন্ত 
স্থান দখল করিয়৷ ছিল। কিন্তু দিল্জাক্গণ কিছুতেই পেশাবর 
ছাড়িয়া দেয় নাই। খুষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই 
এখানে আফগানজাতি বাস করিতে আরম্ত করে। 


তৈমুরবংশধর উলুঘবেগ খখৈ পাঠানদিগকে১১ কাবুল 


হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দিলে, যুক্ফজৈ, গিগিয়ানি. ও মুহম্মদূজৈ 
নামক তিনটা জাতীয় নামে তাহারা পেশাবর উপত্যকায় 


(9. 0. 57) অথব। অন্য কোন অব্দ সুচক হইবে এবং তিনিও যে বিক্রম 
সম্বৎ বা তৎসাময়িক কোন ঘটনা-সমাশ্রিতক।ল গ্রহণ করিয়া খাকিবেন, 
তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই | (100. &17৮, ডে], 0, 255.) 

(৯) ই'হীরই যত্বে পাঠান্গণ ইস্লামধর্থ্নে দীক্ষিত হন। ইনিই ডি 
প্রথমে ভারতাধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। [মাক্গ,দ দেখ] 

(১০) গজনী হইতে লাহোর পধ্যস্ত গজনীরাজ্যের বিস্তা।র হ্য়। 
পেশাবর উক্তরাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে। মান্গ,দ ভারত হইতে যাহা! কিছু 


লুটিয়া লইতেন, সকলই পেশাবর দিয়! যাইত। তাহার এই উপযুপরি 


আক্রমণে ও লুষ্নে এই স্থাঁন ক্রমশঃই জনমানবহীন ও ব্যান্রগণ্ডারাদিতে 
পর্ণ হইয়| যায়। 
(১১) ভ্রমণকারী পাঠান জাতিভেদ। 


পেশাবর হত. 


আসিয়া বাস করে। দিল্জাক্গণ তাহাদের বাসের জন্ট 


কতকটা অনুর্ব্বর জমী নির্দেশ করিয়া দেন। অনতিবিলম্বে 
উভয়দলে বিবাদ বাঁধে। আতিথ্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহারা 
দিল্জাকদিগকে হাজারা অভিমুখে তাঁড়াইয়া দেয়। গিগিয়ানি- 
গণ স্বাত ও কাঁবুলনদীর সঙ্গমস্থলে, মুহম্মদজৈগণ হস্তনগরে 
এবং যুস্থফজৈগণ যুন্ুফজৈর উর্ধরক্ষেত্রে আসিয়া বাঁস করে। 

এইরূপে তিনটা স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত হইয়া পাঠানগণ 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছিল। ১৫১৯ খুষ্টাব্দে মৌগল- 
সমাটু বাবর দিল্জাঁক্‌ সর্দীরগণের সহিত মিলিত হইয়া 
এই পাঁঠান-জাঁতিত্রয়কে বশে আঁনিয়াছিলেন। বাঁবর ও 
শেরশাহবংশীয়গণের পরস্পর ধুদ্ধবিগ্রহে পেশাবরের ভাগ্যে 
অনেক বিপর্যয় ঘটিয়! ছিল। হুমায়ুন দিল্জাঁকদিগকে সম্পূর্ণবূপে 
বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক মাত্র অকবর- 
শাহের বিশাল সাঁমদণ্ড পেশাঁবরকে শক্রবিপ্রব হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহাঁন্‌ ও অরঙ্গজেবের রাঁজ্যকাঁলে 
পেশাঁবরবাসিগণ অনিচ্ছাঁসত্বেও দিলীসিংহাঁসনের অধীনতা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অবশেষে অরঙ্গজেবের 
রাজ্যকাঁলেই পাঁঠানেরা বিদ্রোহী হইয়া মোঁগল-অধীনতা-পাঁশ 
উন্মোচন করিতে সমর্থ হয়। 

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নাঁদিরশাহের করতলগত হয়। পর- 
বর্তী দুরাণীরাজবংশের অধিকাঁরকাঁলে কাবুলরাঁজসরকারের 
কার্ধ্যাদ্ি পেশাবর রাজধানীতেই সমাহিত হইত । ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 
তৈমুরশাহের মৃত্যুতে আফগীনরাঁজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত 
হয়। ভাগ্যবশে পেশাবরকেও সেই বিপ্লবে অনেক সহা করিতে 
হইয়াছিল। অবসর বুবিয়৷ শিখগণ মুসলমান শক্রর প্রতিহিংসা- 
সাধনে অগ্রসর হইলেন এবং উন্ুক্ত কৃপাঁণে তাঁহারা (১৮১৮ 
খুষ্টাব্দে ) পর্বাতৈর পাঁদ পর্যন্ত সমশ্র স্থান পদদলিত করিলেন । 
১৮২৩ খুষ্টান্দে শিখশোঁভাঁতি নির্বাপিত করিতে আজিম খা 
কাবুল হইতে পেশাবর অভিমুখে অগ্রসর হন ) কিন্তু রণজিৎ 
কর্তৃক পরাহত হইয়! তাহার পদে রাজদগ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
রণজিৎ কেবলমাত্র বাঁজস্বের ভিখারী ছিলেন, শাসনকাধ্যের 
পক্ষপাতী ছিলেন না ৭ পরাজিত রাজগণ তীহাকে উপযুক্ত 
নজরাণ। অথবা! রাজক্র দান করিয়া অব্যাহতি পাঁইতেন১২। 
বথা সময়ে রাজকরপ্রেরণে অসমর্থ হইলে, তাহাদের রাজ্য 
ছারখার হুইত, লুগনদ্রব্যে শিখরাঁজকোব পুর্ণ হইয়া যাঁইত। 
আক্ষগান ও শিখসৈন্ের কিছুকাল যুদ্ধের পর পেশাবরে শিখ- 


(১২) মহারাজ রণজিতের আদেশে খভ্তগসিংহ পেশাবরে পাঠানরাজ 
্বার-মহম্মদকে পরাজিত করেন। যাঁর মহম্মদ রণজিভের পদ্দে উপযুক্ত 
অনজরাগ। দিয়! লিদ্কতি পান। 


১৯ ] 


পেশাবর 


প্রীধান্ত স্থাপিত হয়। সর্দার অবিতাবিলে € 9906781 
41090119 ) এখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংরাজের অধিকারতুক্ত হয় । 
১৮৫৭ খুষ্টান্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এখানকার সিপাহীগণ 
বিদ্রোহী হইয়৷ উঠে। অনেক কষ্টে জেনারল নিকলসন নৌসহর 
ও হোতিমর্দানের সিপাহীগণকে পরাজিত করেন। পলাঁতকের 
মধ্যে যাহার! বন্দীভাবে আনীত হইয়াছিল, ইতরাজরাজ ফীঁসি- 
কাঁষ্ঠে ঝুলাইয়া অথবা! কামানমুখে উড়াইয়৷ তাহাদিগের প্রতি 
বিশেষ কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন | 

৩ পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। পেশাঁবর 
রাজধানী হইতে খাইবার গিরিসঙ্কট পথ্যন্ত বিস্ৃত। ভূপরিমাণ 
৩৭৪ বর্গমাইল 

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগীয় সদর | 
বারানদীর বাঁমকূলে অবস্থিত । অক্ষাণ৩৪০১৪৫+উঃ এবং দ্রাখি” 
৭১০ ৩৬৪০%পৃঃ। স্বাত ও কাবুলসঙ্গম হইতে ৬০ ক্রোঁশ, 
জমরূদ দুর্গ হইতে ৫1০ ক্রোশ ও লাহোর রাজধানী হইতে ১৩৮ 
ক্রোশ দূরবর্তী ৷ ইহাই প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী । এখানে 
বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও পূর্র্বগৌরব রক্ষা করি- 
তেছে। [জেলার ইতিহাস দেখ ।] বর্তমান নগরের গৃহবাটিকাদির 
গঠনকার্ধ্য তাদৃশ উপযোগী নহে। শিখ সর্দার অবিতাবিলে 
এই নগরের চতুঃসীম! সৃত্তিকাপ্রাচীরে পরিৰৃত করেন। নগর- 
প্রবেশের ১৬টা দ্বার আছে। দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্বে প্রাতি- 
রাত্রে তৌপধ্বনি হুইয়া থাকে। “কাবুল গেট” ৫০ ফিট 
প্রশস্ত 1১৩ সর হার্বাট এড্ওয়ার্ডিসের স্মরণার্থ ইহা পুন-নির্ষিত 
হয়। নগরের মধ্যস্থলে একটা গাঁথা খাঁল প্রবাহিত, তন্বারা 
প্রক্ষালনাদি ধৌতকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। পাঁনের জল ইদারা 
হইতে উঠান হয়। প্রাচীন গৃহাঁদি উপর্য/ূপরি যুদ্ধবিপ্লেবে 
নষ্ট হইয়! গিয়াছে। কতকগুলি মসজিদ্‌ নগরের শোভাবর্ধন 
করিতেছে । প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্বারাম হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত 
হয়, বর্তমান ঘোর-খত্রি নামক বৃহৎ বাটিক সেই সঙ্ঘারামের 
উপর নির্মিত। এখন উহা! সরাই ও তহশীলের কাছারীর 
জন্য ব্যবহৃত হইতেছে । প্রাচীরের বহির্ভীগে উত্তরপশ্চিমদিকে 
বালা-হিসারের প্রাচীন দুর্গ১৪ | নগরের দক্ষিণপশ্চিমে বাঁনামরি 
বাঘবন ও বাঁঘশাহী নামক উপকগে নানা জাতীয় ফল জন্মে । 
নগরবাসিগণ সানন্দে তত্তৎ প্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকে । 


(১৩) কাবুল হইডে এই দ্বার পর্যন্ত একটা সৌজ! রান্ত। আছে। 

(১৪) ইহা। চতুক্ষেণ। ইহার সুর্ধ্যপৰ্ক ইষ্টকনির্ম্মিত দেউল সমতলক্ষেত্র 
হইতে ৯২ ফিট উচ্চ এবং দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখস্থ মৃত্তিকান্তপ ৩* ফিট। 
চারিকোণে চারিটি বুরুজ, প্রত্যেকটাতে ৩টী কামান সন্ত আছে। 


পেশী 


8175 ৮ | 


ডে 


নগরের এক ক্রোশ পশ্চিমে পেশাবরের বিখ্যাত গোরাবাজার |. ৬৬, শ্ীব ও তাহার উদ্ধভাঁগে ৩৪ এই একশত |. প্রতি নু- 


চি 08607279106 ) অক্ষাণ ৩৪০০ ১৫উঃ ও দ্রাঘি” 
৭১০৩৪৪৫পুঃ | ১৮৪৮-৯ খৃঃ অব এই নগর ইংরাজের অধীন 
হয়। ছুরাঁণী সর্দার আলী মর্দানখার উদ্ভানবাটিকাঁতেই রেসি- 
ডেন্টের আঁবাস। দরপ্তরখানা ও রাজকোষ এই গৃহেই বর্তমান । 
গোরাবাজারের সেনানিবাঁস তিন সারে সঙ্জিত। 
বেড় প্রায় 8০ ক্রোশ। নৌসহর, জমরুদ ও চেরাটের কেল্লা 
ইহার অধীন । 
কাবুল, বোখারা ও মধ্য এসিয়ার অনান্য রাঁজ্যের সহিত 
ভারতীয় বাণিজ্যের ইহা কেন্্রস্থান। বিলাতী বন্ত্র, শাল, চিনি, 
দ্বত, লবণ, গম, তৈল, শস্যাঁদি, ছুরি, কাঁচি ও শল্মার কাঁকুকার্ষ্য 
প্রভৃতি দ্রব্য ভারত হইতে মধ্য এসিয়া, এবং কাবুল, বোখারা 
ও ব্জৌর নগরে প্রেরিত হয় এবং তৎপরিবর্তে কাঁবুল প্রভৃতি 
নানাদেশোতপন্ন বোখারার চর্ম, অশ্ব, অশ্বতর, রেশম, পেস্তা, 
কিস্মিস্‌, পশম, ওষধি, পুক্তিন্ চোগা, স্বর্ণ মুদ্রাখণ্ড, সোণা ও 
রূপার সুতা ও ফিতা প্রভৃতি দ্রব্য প্রথমে পেশাবরে প্রবেশ 
লাভ করে। তথা হইতে পঞ্জাব, কাশ্মীর, বোম্বাই, কলিকাতা 
প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়! থাকে । 
পোঁশ (পু) পিশ (হৃপিশীতি। উপ. 81১১৮) ১ শতকোটি। 
(ভ্ত্রী) ২ মাঁধবিদল। ৩ অও, ডিম্ব। ৪ অঢকাঁদি দ্বিদল। 
( বৈদ্যকনি ) ৫ আত্রাদি শলাঁটি, আমচুর প্রভৃতি । ৬ খণ্তীকৃত 
আর্ক শলাটি। (বাঁভট চিকিণ ৭ অঃ) 
পেশিতৃ তরি) প্রতিমাদির অবয়ব্কর্তী। “দেবলোকাঁয় পেশি- 
তারম্” তশুর্ল যজু ৩০১২) “পেশিতাঁরং পেশ অবয়বে পিংশতীতি 
পেশিতারম্‌ প্রতিমাগ্যবয়বকর্তীয়ম্ঠ ( বেদদীপ ) 
' পেশী (তরী) পিশ-ইন্‌ বা ডীষ। ১ অণ্ড, ডিম্ব। 
মাষবিদল। ৪ স্ুপক্ক কলিকাঁ। (স্ুশ্রুত উত্তরত* ৪০ অঃ) 
৫ মাসী । ৬ খজ্গপিধান, খাঁপ। ৫ নদীভেদ। ৬ পিশাঁচী- 
ভেদ। ৭ রাঁক্ষসীভেদ। (শব্দরভা” )৮ 4 
“তথা ভের্্যশ্চ পেশ্তশ্চ ত্রকচা গোবিষাণিকাঃ 
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শবস্তমুলোৌইভবৎ ॥৮ ঘি ৬1৪২৩) 
৭ মাংসপিন্ভী। ৮ গর্ভাবেষ্টনচর্ম্ময় কোঁষ। 
“বিন্দু মাংসাদয়োহবস্থাঃ শুক্রশোণিতসন্তবাঁঃ। 
যাসামেব নিপাঁতেন কললং নাম জায়তে ॥ 
কললাৎ বুদ্বুদোৎ্পত্তিঃ পেশী চ বুদ্বুদাঁৎ স্মৃতা ॥৮ 
( ভাঁরত শান্তি ৩৩২ অঃ) 
মাঁংসপিত্তীকে পেশী কহে। স্থশ্রুতে এইরূপ লিখিত আঁছে-_. 
পেশী গ্রত্যঙ্গ মধ্যে পরিগণনীয়। সমুদায়ে পেশীর সংখ্যা 
পাচশত। ইহার মধ্যে ইস্তপাঁদে চাঁরিশত এবং কোষ্টে, 


২ বর । ৩ 


সমগ্র স্থানের ; 


লিতে তিন করিয়া পনর, পায়ের উপরিভাগে দশ, কুরদেশে। 
দশ, পদতলে ও গুল্কদেশে দশ, গুল্ফ ও জান্থ উভয়ের মধ্য-. 
স্থলে বিংশতি, জাঙ্গতে পাঁচ, উরুদেশে বিংশতি, এবং বঙ্ষণে। 
দশ। এইরূপে প্রত্যেক পাদে একশত করিয়া ছইশত, এবং! 
হস্তঘ্বয়ের পেশীর সংখ্যা ও অবস্থানপদের সদৃশ । এইরূপে। 
চারি হস্তপদে চারিশত পেশী। ডু 
 পায়ুদেশে তিন, মেছে, এক এবং মেছদেশের সেবনীর 
স্থানে এক, মুক্ষদ্বয়ে দুই, দুই নিতষে পীচ করিয়া! দশ, বস্তির 
উপরিভাগে ছুই, উদরে পাঁচ, নাভিতে এক। পৃষ্টের উদ্ধভাগে 
পাঁচ করিয়! দশ দীর্ঘ ভাবে সন্নিবিষ্ট, উভয় পার্খে টা, বক্ষঃস্থলে 
দশ, স্বন্ধ সদ্ধির চতুর্দিকে সাত, হৃদয় ও আমাশয়ে দুই, যক্ুৎ 
শ্লীহা ও উপ্তুকে ছয়) গ্রীবাঁতে চারি, হন্ুতে আট, কাকলকে 
ও গলদেশে এক করিয়া! ছুই, তালুতে ছুই, জিহ্বাঁতে এক, ওষ্ঠদয়ে 
ছুই, নাপসিকাতে ছুই, চক্ষুতে ছুই, গণুদয়ে চারি, কর্ণছয়ে ছুই, 
ললাটে চারি এবং মস্তকে এক । শরীরের এই সকল স্থানে 
পাঁচশত পেশী অবস্থিত। শরীরের শিরা, স্নায়ু অস্থি, পর্ব 
এবং সন্ধি সমস্ত পেশীদ্বারা আবৃত থাকাঁতেই কার্য্যক্ষম হয়। 
স্ত্রীলোকের শরীরে ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিংশতি পেশী 
আছে। তাহার মধ্যে স্তনদ্ধয়ে পাঁচ করিয়! দ্রশ। যৌবনকালে 
এই সকল পেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপত্য পথে চারি; 
তাহার মধ্যে এ পথের মুখে ছুই ও বাহিরে ছুই, গর্তচ্ছিদ্রে তিন 
এব্‌ং শুক্রশোণিতের প্রবেশের পথে তিন। পুরুষের মুঙ্ধদেশে 
যে সকল পেশী থাকে, স্ত্রীলোকের শরীরে সেই সকল পেশী 
অন্তভূতি ফলকোষ ( গর্ভাশয় ) আবৃত করিয়া থাকে । | 
( স্ুশ্রত শারীরস্থা” ৫ অঃ), 

যুরোগীয় চিকিৎসকগণের মতেও মানবদেহ পেনীমণ্তিত, 
এজন্যে দেহ্যষ্টির অপর একটী ইংরাঁজী নাঁম [10908190 
38৮67) | যে সকল পেশীদ্বারা শারীরিক অংশসমূহ সঞ্চালিত 
বা প্রসারিত হয়, তাহাদিগকে 1950: এবং উত্তোলনকারী 
পেশীগুলি 19৮০৮ নামে গ্রসিদ্ধ। ইহারা 'স্থিতিস্থাপক, 
রত্তাভ ও হুক্ষ সুক্ষ তন্তময় পদার্থ (817০11)9) দ্বারা আচ্ছা” 
দিত। শরীরমধ্যস্থ মাংসপেশীগুলি অস্থির সহিত কণ্তার 
(112৫0 ) সহযোগে গ্রথিত। পেশীচ্ছেদ (11500) 
দারা জানা যাঁয় যে, পেশীতে জলের ভাঁগ অধিক এবং জীবিত 
দেহে ইহা প্রায় অর্দস্থচ্ছ। কতকগুলি পেশী অনুপরন্থ 
(10055 9759]15) ও কতকগুলি ত্রিশীর্য (71০7) অবস্থার 
শরীর মধ্যে গ্রলম্বিত. রহিয়াছে। প্রত্যেক পেঈীতস্ত: যেরূপ 
বিল্লী (20)০1915/79) দ্বারা আচ্ছন্ন, তদ্রপ এক একটা পেশী! 


টিগানী 7) কচ 


৯৮ 


শ্রেণীর পেশী শরীর মধ্যে বিগ্কমান। তন্মধ্যে কতকগুলি 
মানবেচ্ছায় সঞ্চালনক্ষম € ৬০1৪)৮৭ ) এবং অপরগুলি 
ইচ্ছাক্রমেও সঞ্চালিত হয় না (10181 )।  অন্নবহা- 
নালী, মৃত্রাশয়, জননেক্দ্রিয়, ধমনী, শিরা ও লসিকানালীসমুহের 
প্রাচীর-স্থানে অচল ও অবশিষ্টাংশে সধশলনক্ষম পেশীই বর্তমান 
দেখা যাঁয়। 

ডাক্তারি-মতে পেশীর সংখ্যা প্রায় আধুর্ধেদ মতের সমান, 
তবে যে গুলির ক্রিয়া সাধারণতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, নিয়ে 
তাহাদের যথাসন্তব তালিকা উদ্ধৃত ক্রা গেল। করোটী- 
প্রদেশের ১ ললাট ও পশ্চাৎ কপালের (09০০।)10 £.07511) 
(পেশী দ্বারা ভ্রযুগলের উত্তোলন, ললাটের আকুঞ্ন ও মুখমণ্ডলের 
বিভিন্নভাব প্রকাশিত হয়। ২, ছুইটী মস্তকপেশী (3২৪০৮ 
[1100218) ) ৩ অক্ষিপুটপেশীর সাহায্যে আমর! নয়নমুদ্রণে সমর্থ 
হই। ৪ ভ্রসস্কোচক পেশী, ৫ অক্ষিপুটাগ্র আকর্ষক পেশী, 
৬ অক্ষিপল্লবের উদ্ধোত্তোলক পেশী, ৭ অক্ষিগোলকের উদ্ধপেশী, 
৮ তন্নিয়পেশী, ৯ অক্ষিতূর্ণনপেশী (07901)162508 ) এবং 
১০ অক্ষিগোলককে পশ্চাৎ ও বহির্দিকে ঘূর্ণন এবং কনীনিকাকে 
অক্ষিকোটরের বাহ ও উদ্ধকোণে নয়নকারী পেশীগুলি প্রধান । 

সমস্ত মুখমগ্ডলের মধ্যে নাসিকায় ৩, ওষ্ঠে ৬, অধরে ৪, 
হুনূতে ৫, কর্ণে ৩, কর্ণাভ্যন্তরে ৪, গ্রীবায় ৩৩, তালুতে ৮ এবং 
পৃষ্ঠদেশে ৭, বক্ষে ৫, উদরে ৬, বিটপে ৮ (স্ত্রীলোকদিগের ৭টা 
মাত্র ), উদ্ধশাখার স্কন্ধে ও প্রগণ্ডে ১৫, গ্রকোষ্ঠে ২২, হস্তে 
১১ ও সক্থি বা নিম্নশাখার ৫২টী পেশীই প্রধান, এতদ্যতীত 
আরও প্রায় দ্বিশতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখ৷ প্রশাখাযুক্ত পেণী আছে। 
নাসিকাদেশে যে তিনটা পেশী আছে, তন্বার৷ নাসিকাঁর নমনাদি 
ক্রিয়া সম্পাদিত হ্য়। ও্ঠস্থ পেশীসমূহের মধ্যে কোনটা 
মুখ বুজিতে, কোনটা নাসা ও ওষ্ঠ তুলিতে সমর্থ। কোনটার 
দ্বারা মুখের ছুইকোণ ভিতরে, কোনটীর দ্বারা উদ্ধে আকর্ষণ 
করা যায়। একটীতে হান্তক্রিয়া সাধিত ও অপরটার দ্বারা 
নাসাপুট বদ্ধ করিতে পারা যায়। অধরস্থ পেশীসমূহের মধ্যে 
কোঁনটী অধ্রকে উর্ধে ও কোনটা নিয়ে আকর্ষণ করে। অধঃ 
মাটিপ্রদেশের পেশী (016101), চর্ববণপেশী (818৪3০০০:), তুরীধবনি- 
পেনী (85০০0৪০:), প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাঁধ্যণীল । গ্রীবাদেশের 
পেশীগুলিছ্বারা গ্রীবাদেশের ত্বক আকুঞ্চিত ও মুখ নমিত হয়। 
মন্তকের সঞ্চালক পেশী (397170-019190-0159601003 ), 
জক্রুপেশী (018%1016), উরোর্হিত পেশী (3০97০ 6:০৫), 
্ন্ধাস্থিপেশী (15106815 ), কগত্রিক (০৪৮0০ 10836010. 
9185101৭) এবং স্কন্ধদেশ জিহ্বামূলাস্থি (09105 01499 ) পর্যয্ত 
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1.8, 


খণ্ডও বিল্লী (1)971917০৯।৯) সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ ছুই 


পেশী 
বিস্তৃত গ্রীবাপেশীই (91991501117) বিশেষ কার্ধ্যকাঁরী । জিন্বাস্থ 
পেশীসমূহ (81০591,,85 ) জিহ্বামুলাস্থির নমন, ভিতন্পে ব| 
বাহিরে আকর্ষণ ও উত্তোলনাঁদি কাধ্যক্ষম। কোন একটা! পেশী- 
দ্বারা জিহ্বার পার্থ বা বাহিরে সঞ্চালন ও অবনমনক্রিয়! সাধিত 
হয়) এজন্য উহার একটী সাধারণ নাম 7১010176368, 
জিহ্বামূল ও নিম্ন হনুর মধ্যস্থলের জিহ্বাপেশী 9910-109508 
নামে খ্যাত। 

তালব্যপেশী কোমল তালু উত্তোলিত করে। প্রত্যেক 
পেশীর কার্ধ্য স্বতন্্। কেহ তালুকে টানে, কেহ আঁলজিহ্বা 
উত্তোলন করে। কোনটা তানু অবরোধ করে, কোনটা বা 
গলাঁধঃক্রণে সহাঁয়। আর একটী পেশীর দ্বারা পশ্চার্দিকের 
নাসারন্ধ, অবরুদ্ধ করিতে পার! যায়। 

মেরুদণ্ডের সন্মুখ প্রদেশের ছুইটী পেশীদ্ারা মস্তক অবনত 
হয়। অন্য পেশীদ্বারা মস্তক ছুইপার্শে আকৃষ্ট হইয়া যাঁয়। 
অপর একটা পেশীদ্বারা গ্রীবাঁবলম্বী কশেরুকাসমূহের আকুষ্চন ও 
ঈবৎ ঘূর্ণন সম্পাদিত হয়। ছুইটা পেশী গ্রীবাকে পার্থে আনমন্‌ 
বা প্রথমপস্ুকা উত্তোলন করিতেছে। অন্য পেশীদ্বারা গ্রীব! 
পশ্চাদ্দিকে অবনমিত বা দ্বিতীয় পশু ক! উত্তোলিত হইতেছে । 
মেরুদণ্ডের পশ্চাঁৎপ্রদেশের একটা পেশীদ্বারা মস্তক বহির্দিকে এবং 
অপর একটার দ্বারা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট ও অল্প ঘৃণিত হইতেছে । 


বা0০8৮, 
) 


_ অন্য পেশীর সাহায্যেও মস্তক এীরূপে ঘুরিতে ফিরিতে সক্ষম । 


যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বাঁক্য উচ্চারণে বা স্বরলহরীর 
উত্তান ও বিক্ষেপণে সমর্থ হই, সেই স্বরযন্ত্রের তন্তরী গুলিকে 
লদ্বিতভাঁবে টানিয়া রাখিতে একটা পেশী আছে। অন্য একটা 
পেশী স্বরতন্বী টানিয়া রাখিয়া তাহার উপাস্থিকে বাহিরদিকে 
ঘুরাইয়া থাকে । আর একটা স্বরতন্তরী গুলিকে ছোট ও শিথিল 
করিয়া দেয় । পৃষ্ঠদেশ ও পৃষ্ঠবংশে সংলগ্ন পেশীগুলির একটা দ্বারা 
মস্তক বৃহিদ্িকে আকৃষ্ট হয়। অপর পেশীর সাহায্যে উদ্ধ- 
বাহুকে নিক্ন ও পশ্চান্দিকে আকর্ষণ, কিংবা! পশু কাঁগুলিকে 
উত্তোলন এবং দেহকাণ্ডকে সন্মুখদিকে আকর্ষণক্ষম দেখা যায়। 
অপর একটী পেশী (১৪])109607) বাহুকে উদ্ধোত্তোলনে সমর্থ । 
অংসপেশীদ্বারা অংসের কোণ উত্তোলন, অপরটী দ্বারা তাহার 
বাহিরে ও উর্ধে আকর্ষণ এবং অন্য একটা দ্বারা অংস উদ্ধ ও 
পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। শ্বাসগ্রহণকালে একটা 
পেশী পশুকাগুলিকে উত্তোলিত রাখে ও অপরটা শ্বীসত্যাগ- 
সময়ে পশু কা সকলকে অব্নমিত করে । কোন একট পেশী 
মন্তকৃকে পশ্চার্দিকে আকর্ষণপূর্বক গ্রীবা উন্নত রাখে । চারিটা 
পেশীর সাহায্যে পৃষ্ঠবংশ সোজা! রাখিরা দেহকাগুটা পশ্চাদ্দিকে 
বক্র রাখিতে পারা যাঁয়। একটা দ্বারা পৃষ্ঠবংশ খু, অপর 


পেশী [ ১৯৮ ] পেশোরা সিংহ 


10)8009 ও [398,3 1১৮৪ নামে দুইটী শ্রোণিপেশী আছে। 
উহাদের মধ্যে প্রথমটা জান্ুদ্য়কে অগ্রবন্তী হইবার শক্তি দেয় : 


দুইটা দ্বারা গ্রীবা সোজা, আর একটার সাহায্যে মস্তকস্থিতি 
এবং অপর একটা দ্বারা মন্তককে ঘুরাণ ফিরাণ শক্তিবিশিষ্ট 


দেখা যায়। একটা গ্রীবাস্থ মেরুদও স্থির রাখে ও অপর তিনটী 
পৃষ্ঠবংশ সোজা রাখিয়া ঘুরাইতে সমর্থ হয়। 

বক্ষপ্রদেশের একটা পেশী শ্বাসগ্রহণকালে পঞ্ররগুলিকে 
তুলিতে ও বহির্দিকে উপ্টাইতে পারে। অপর একটী পেশী 
শ্বাসত্যাগকালে বক্ষের পশুকাগুলি নমিত ও পশু কার উপাস্থি- 
সমূহ সম্মুখে উত্তোলিত করে। অন্য একটা দ্বারা শ্বাস গ্রহণে 
সাহায্য পাওয়া যাঁর । শ্বাস ত্যাগ করিবার সময় কোঁন একটা 
পেশী উপাস্থিগুলিকে নিয়ে আকর্ষণ ও অপরটী পশুকাগুলি 
উত্তোলিত করে | বক্ষঃ উদরের মধ্যস্থলে ব্যবধানরূপে একটা 
পেশী (1)190)7%00 বা 11111) আছে। উদরের অভ্যন্তরস্থ 
যন্ত্র সমুদয়কে চাঁপিয়। রাখিতে ও বক্ষঃস্থলকে বস্তির উপর অবনত 
রাখিতে ছুইটা পেশী বিদ্যমান আছে। অপর কয়টী পেশীই 
বক্ষকে বস্তির উপর বা বস্তিকে বক্ষের উপর নমিত ও পাশ্বভাবে 
নত ও উদরযন্ত্রকে সম্যক প্রকারে নিপীড়িত করিতে সমর্থ । 


মানবদেহের দ্বারপথে পেশী আছে । আবপ্ঠক মতে যে গুলি 


মুদ্রিত হর, তাহাকে বেষ্টক বা সঙ্কোচক (970১106657) পেশী 
বলে। স্ত্রী বা পুরুষের বিটপদেশে যতগুলি পেশী আছে, 
তন্মধ্যে শুহ্সস্কোচ-পেশীই (970010)96০ &0)) মলদ্বার অবরুদ্ধ 


নিগম বৃদ্ধি ও শিশ্সের উত্থানসাধন এবং অপরটা পুংলিঙ্গের 
উথান সংরক্ষা করে। কোন পেশী সরলান্ধের নিয়াংশ ও 
মৃ্াশয়কে ধারণ করে এবং প্রস্রাবের স্রোত রোধ করিয়। থাকে । 


শম্ঘাবর্তূপেশী শখ্াবর্তকে ধারণ করে ও পশ্চান্দিকে বস্তির, 
নিগ্মপথ রোধ করিয়া রাখে । একটা পেশী যোনিকে সঙ্কুচিত 


রাখে এবং অপর একটা ভগাক্কুরকে উন্নমিত করে । 
একটা বৃহৎ পেশী প্রগণ্ডকে সম্মুখে ও নিম্মাভিমুখে আক- 


বর্ণ এবং গঙ্্ট, শঁসগ্রহণে পশ্তকাঁগুলিকে উত্তোলন করে। 


অপর গুলির মধ্যে শ্বাসগ্রহণকালে কেহ পঞ্জরাস্থি বা পশু কা- 
গুলি ও স্কন্ধাগ্রকে উত্তোলিত্ত, কেহ জক্র অস্থি অবনমিত, কেহ 
বা প্রগপ্ডান্থি সন্ুপশ্চাতে উত্তোলিত ও আবঞ্তিত করিতেছে । 
কোন পেশীদারা প্রকোষ্ঠ আকুঞ্চিত ও চিৎ হইতেছে। নিয় 


বাহু আকুঞ্চিত ও প্রকোষ্ঠ প্রসারিত করিবার দুইটা স্বতন্ত্র পেশী [ 


আছে। বজ্জণাস্থি (150101070) হইতে ভানুদ্বয়ের উদ্ধাস্থি 


(৮9191) পর্যন্ত বিলম্বিত পেশী ()/8৭১.০০3 11918)0719) | 


উরুদেশকে শক্তিশালী এবং এ কুচ্কী হইতে নিতন্বাংশে বিস্তৃত 
01৮০৭১ নামক মাংসপেশীত্রয় নিতম্ব প্রদেশকে দৃঢ়সংবদ্ধ ও 
সঞ্চালন-ক্ষম করিয়াছে । কটিদেশের উভয়পার্খে:ই 7১০৪৪ 


এবং শেষোক্তটী পৃষ্ঠবংশকে বস্তিগহ্বরের. উপর বীকিয়া 
থাকিতে সমর্থ করে। শ্রোণীদ্ধয়ে 9১৮/2৮০৮ ১ 
0. 7006908 নামক দুইটী পেশী রোধকশক্তিবিশিষ্ট, এই 
পেশীদয় ও জান্দেশগ্থিত 0৮৪,6০৮ নামক স্সাুই গুশ্যাদি 
দেশ অবরুদ্ধ ও জানুদ্ধয়কে স্ুসংলগ্র রাখিতে সমর্থ । 077460৮.। 
17697:08ও নামক আোণীপেশীর নিয়ে 11830011 267711)1 
0৮ 0699091119 (391)9707 ও 17065710£ ) নামে আরও | 
ছুইটী মাংসপেশী আছে। নিক্পপদের পেশীগুলি 0৮18138 : 
019/098» বা জজ্ঘাপেশা নামে খ্যাত ॥ নিয়পদের ডিম্বদ্বয় ব! 
জজ্ঘাতিত্বস্থ পেশী (856:০৩০৪।11) মানবগণকে ভ্রমণক্ষম করে । 
এততিনন শরীরের প্রকোষ্ঠ, হস্ত ও নিয়শাখায় আরও কতক গুলি 
পেশী আছে, তাহার৷ তন্তৎ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনোপযোগী । 

পেশীসমূহ শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে সঞ্চালিত করে। 
মনুষ্যগণ পেশীর সাহায্যে উঠিতে বসিতে, দীড়াইতে, চলিতে 
ফিরিতে, ছুটাছুটা করিতে, কীদিতে, হাসিতে ও কথা কহিতে 
সমর্থ হয়। পেশী যতক্ষণ সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ মানব -স্বেচ্ছা- 
মত কাধ্য করিতে পারে । পেশী বলিষ্ঠ হইলে মানব. অমিতবল- 
শালী হয়। পৈশিকশক্তির (11০0 819) আধিক্যে মানব- 
বাহু বিশ্ববিজয়ী হইতে পারে । কগের সুমোহন স্থুরে জগনুগ্ধত্ব 
একমাত্র পেশীসমূহের গুণ। ক্নারুগণের সাহায্যে পেশীর ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়। [স্নায়ু দেখ। | স্নারবিক ছুর্ববলতা উপস্থিত হইলে 
ক্রমশঃই পৈশিক ছুর্বলতা, (11)98)৩919) ও পৈশিক সন্কোচ- 
নীয়তা ()15981165) আসিয়া পড়ে। পেশীসমূহের বেদন! বা 
কামড়ানিকে পেশীশৃল (81৮8181) বলা যায় । শ্োণীপেশীর 
প্রদাহের নাম ৮১০1০৪১। বিভিন্ন স্থানের পেশীর ব্দেনায় স্বতন্ত্র 
নাম দেওয়া হয়। 


পেশীকোষ (পুং) পেশ্তাঃ কোঁধ। অগ্কোষ। 
পেশোর। সিংহ, পঞ্তাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পালিত 


পুত্র। রাণী দয়া কুমারী ছুইটী বালককে গ্রহণ করিয়া ১৮১৯ 
ৃষ্টাব্বে নিজ পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ, 
এই পুত্রদ্ধয়ের ( কাশ্মিরা ও পেশোরা ) ভরণপোষণার্থ শিয়াল- 
কোটের অন্তর্গত পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের একটা জায়গীর 
দান করিলেন। মহারাজের পুত্রগণের মধ্যে নিজ শৌধ্যবীধ্যবলে 
পেশোরাই প্রতিভাবান্‌ হইয়া উঠে। দলীপের মাতুল জবাহির- 
সিংহের শাসন সময়ে কাশ্সিরা সিংহ গুপ্ত শক্রদ্ধারা নিহত 
হন, কিন্ত খাল্সা সৈন্য পেশোরার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ 
থাকার তদীরু প্রভাব ক্ষুপ্ণ ছিল। শান্ত ও নিরুদ্দিগ্ন থাকিতে 


পেশোরা সিংহ ্‌ 


১... 


পেষণীয় 


: প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনি নিজ গুজরান্বালার জায়ণীর-সত্ব পুনঃ | 


প্রাপ্ত হইলেন। এরূপ ভাবে কাল কাটাইতে তাহার মন 


উঠিল না, লাহোরের সিংহাসনে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে 
পনি গোলাবসিংহ কর্তৃক প্ররোচিত হইলেন। একদিকে : 
গোলাৰ যুবরাজকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, | 


অন্যদিকে উজীর জবাহিরকে মন্ত্রণা দিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে 
নির্বাসিত করিবার যড়যন্ত্র করিলেন। বালবুদ্ধি পেশোরা 
সৈন্যগণের সাহাধ্প্রাপ্তির আশায় বিমুগ্ধ হইয়া লাহোরে 
উপস্থিত হইলেন এবং সেনামগ্লী হইতে সাদরসম্মান লাভ 
করিলেন । এখানে দলীপ-মাতা৷ মহারাণীও তীহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন। ভগিনীর এতাদৃশ আচরণ 
জবাহিরের ভাল লাগিল না, তিনি দরবার মধ্যেই যুবরাজকে 
উপেক্ষা করিলেন। এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যুবরাজ 
নগর বাহিরে সর্দার অবিতাবিলের উদ্যান-প্রাসাদে প্রত্যাগত 
হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৈন্য পঞ্চায়তও 
তাহাকে সাহাধ্যার্থ স্বীকৃত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা 
ম্হারাণীর পুরস্কার প্রতিক্রতিতে আপনাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করিল ও পেশোরাকে স্বরাঁজ্যে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিল । 
রাজপুত্রও সদ্িবেচনার সহিত স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
যে পণ্টনে তাহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়াছিল, 


পের), সেবন, 


পর্যাবেক্ষণ করিয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। তীহারা 
সন্ধির কথা পাড়িলেন। খালসা-বলে প্রদীপ্ত পেশোরা সিংহ 
তাহাদের কথায় কাঁণ দিলেন, না, কিন্তু তাহাদের সরলতা, 
সৌজন্যতা ও তোষামোদে পরিতৃপ্ত হইয়া অবশেষে তিনি আটক 
দুর পরিত্যাগে স্বীকৃত হইলেন। তিনি সসম্মানে ও সসৈল্তে 
পরিবৃত হইয়া! ছুর্গ ছাড়িয়া রাজধানীতে আদিলেন১। বাহ 
আড়ম্বরে ও বদান্যতায় তিনি গৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু শঠতাস় 
রক্ষিহীন ও বন্দী হইয়া আটকছুর্স্থ কালাবুরুজ নামক অন্ধ- 
কৃপে নিক্ষিপ্ত হন। এ স্থানে রাত্রিতে শত্রপক্ষ আসিয়া তাহাকে 
নির্দয়রূপে হত্যা করে (১৮৪৫ খৃঃ অব্দ ) ও সিন্ধুজলে ভাসাইয়া 
দেয়। যখন এই নিদারুণ হত্যাসংবাদ খাল্সাদলের কাছে 
পৌছিল, তখন তাহারা উন্মন্তের স্তায় দলে দলে সমবেত হইয়া! 
জবাহিরের প্রাণবিনাশে প্রস্তত হইয়াছিল । 
পেশ্যণ্ড (ক্লী) মাংসপিগ্াকার অণ্ড। 
“কললং ত্বেকরাব্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্,দম্‌। 
দশাহেন তু করন্ধুঃ পেশ্তণ্ডং বা ততঃ পরম্‌ ॥” (ভাঁগ” ৩১1২) 
“পেশী মাংসপিগাঁকারং অগুং, (স্বামী ) ২ মাংসগোলক। 
২ নিশ্চয় । ভাাদি, আত্মনে, সক, সেটু। 
লট্‌ পেষতে। লোট্‌ পেষতাং। লঙ্‌ আপেষত । লুঙ্‌ অপেষিষ্ট। 
লিট্‌ পিপিষে । গিচ-পেষরতি-তে। লিট্‌ পেবয়াঞ্চকার-চক্রে। 


উদ্ারচেতা উজীর সেই সেই দলন্থ সেনাপতিদিগের নাক কাণ 
কাঁটিরা নিজ প্রতিহিংসাব্রত উদ্যাপন করিলেন। লাঁহোর- 


লুঙউ অপিপেষৎ-ত। 
পেষক (ত্রি) পেষণকারী। 


দরবার ও পেশোরা সিংহের মধ্যে কোন বিবাদ সংঘটিত | পেষণ (ক্রী ) পিষ-ভাবে-লুাট। ১ অবয়ববিভাগ দ্বারা চর্ণন। 


হইল না দেখির1, জন্বুরাজ গোলাব যুবরাজের গুপ্তহত্যার জন্য 
মন্ত্রী জবাহিরকে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু খালসাদদিগের ভয়ে ৷ 
তিনি এ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। 

এ সময়ে পেশোর৷ শিয়ালকোটে ছিলেন । তদবীনস্থ শিখ- 
গণের কন্ম্ত্যাগে আপনাকে বলহীন দেখিরা তিনি আটক 
নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পাঠান জাতির সহযোগে । 
দলপুষ্ট হইয়া আটকদুর্গ অধিকারপূর্ব্বক আপনাকে মহারাজ 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন । কাবুলপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত 
তিনি পত্রদ্ধারা মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। তীহার এই 
ওদ্ধত্য দমনের জন্ত লাহোর হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্ত 
কেহই যুবরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধীরণ করিতে সমর্থ হইল না, 
কাজেই দলে দলে আসিয়া তীহার দলপুষ্ট করিল। 

খালসা সৈম্তদিগের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত ও প্রতারিত 
হইয়া লাহোর-মন্ত্রিসভা সর্দীর ছত্রসিংহ আঠরিবালা ও ফতে 
খা তিবাল নামক ছুই বিশ্বস্ত সেনানীকে আটক অভিমুখে 
প্রেরুণ করিলেন। তাহারা আটকে পৌছিয়!, পেশোরার বল 


| 


“তণ্তকুন্তে নিপততি ততো! যাশ্ততি পেষণম্‌ ॥” (মার্ক 'পু* ১৪1৮৭) 
২ খল। ৩ শতগুপ্তা। ৪ ত্রিধারক্সহী বৃক্ষ, চলিত-_ 
তেঁকাঁট। সিজ। 
পেষণি। (ত্ত্রী) পিব্যতে হনয়েতি পিষ-অণি বা ভীষ্‌॥ পেষপ- 
পেষণী ] শিলা । শিলে দ্রব্যাদি-পেষণ করা হয়, এই জন্ত 
ইহাকে পেষণী কহে। পর্যায় _-পেষণী, পষ্ট, গৃহাশ্মা, গৃহ” 
কচ্ছপ । ( শব্দরত্বাণ ) ইহা পঞ্চহথনার মধ্যে একটী | পেষণীতে 
দ্রব্যার্দি পেষণ করিবার সময় নানা কীট প্রভৃতির প্রাণ হানি 
হয়, এই জন্য পেষণকারীর স্বর্ণ হয় না। 
“পঞ্চসথনা গৃহস্থ চূল্লী পেষণুপস্কর2 | 
কগুণী চোদকুন্তঞ্চ বধ্যতে যাস্ত বাহয়ন্‌॥” ( মন্থু ৩৬৮ ) 
| পেধণীয় (তরি) পিষ-অনীয়রু। পেষণাহ। পেবণযোগ্য । 


/ € ১ ট সর্দার জবাহির সিংহ দরবারের পক্ষ হইয়! তাহাকে পত্র লিখেন 


যে, আটক ত্যাগ জন্য লাহোর-দরবার তাহাকে .শিয়ালকোট ব্যতীত 
আর একটা লক্ষনুদ্রা আয়ের জায়গ্রর দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন এব; 
তিনি সদপে ও সসৈন্তে লাহোরে উপস্থিত হইবেন। 


তা 


(পেষল তরি) পেষো হস্যান্তীতি পেষ-সিখ্মাদিত্বাৎ লচ। পেশল। 

পেষাক (পুং) পিষ-আঁকন্। পেষণি। 

পেষি (পুং) পিষ-ইন্‌। বজ্ব। (উজ্জল) 

পেষী স্ত্রৌ) হিংসিকা, পিশাচিকা। “কুমারং পেনী বিভধি” 

(খক্‌ ৫২২ ) “পেষী হিংসিকা। পিশাঁচিকা” ( সাঁয়ণ) 

পেষ্ট (ত্রি) পিষ-তচ,। পেষণকারী। 

পেষ্য রি ত্রি) পেষণযোগ্য । 

পেস, গতি, ভাদি” পরন্মৈ” সক, সেট। লু পেসতি। লোটু 
পেসতু । লিটু পিপেস। লুঙ্‌ অপেমিষ্ট । পিচ, পেষয়তি। লিট্‌ 
পেষয়াঞ্চকার। লুঙ অপিপেষৎ। 

পেসল (তরি) পেস-লচত বা পেশল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সীধুঃ। 
পেশল। 

পেন্ত্ুক (তরি) পিস-বাহ" উক্ন্‌। অভিবর্ধন্শীল। 

(শতপথব্রা” ১।৭।৩।১৮ ) 

পোস্ত, স্বনামগ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ (1569018 ০.৪) ইহার ফল- 
গুলি বাদামের স্তায়। উপরের কঠিন আবরণ খুলিয়া ফেলিলে 
ভিতরে সবুজবর্ণের যে শীঁস দেখা যাঁয়, তাহাই পেস্তাদানা বা 
পেস্তা, ইহা অতি উপাদেয় ও বলকাঁরক খাদ্য। ইংরাজিতে 
ইহা! 7১156800919 0৮ এবং হিন্দি, বাঙ্গালা, আরব, পারস্য ও 
আফগান প্রভৃতি ভাষায় পেন্ত! বা পিস্তা নামে পরিচিত । 

ইহার বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রাকার। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট 

উচ্চে বেলেপাথরের স্তরে এই বুক্ষ জন্মিতে দেখা -যাঁয়। সিরীয়া, 
দাঁমাস্কীস, মিসৌপোটেমিয়, তেরেক, ওফ, বাঁদঘী, খোরাসান», 
পালেস্তিন ও পারন্তের নানাস্থানে এই বৃক্ষের প্রভূত চাষ হয়। 


সপ 


পারস্, ভুিসথান ও ভারতবর্ষ ইহার আমদানি হইয়া থাকে 
পেস্তার বীজে তৈল আছে। উহা! চর্বির ন্যায় গাঢ় হরিদর্ণ- 
বিশিষ্ট, সুমিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত । ওধার্ে উহার প্রায়ই ব্যবহার 


| 


দেখ! যায়। পেস্তার গুণ উক্ণবীধ্য, পাচক, রক্তশোধক, 


বলকাঁরক, কাঁমোদ্দীপক ও বমনাবসাদক । আরবদেশীয় হাকিম- 
গণ পেস্তা হইতে যে “লোঘ' নামক ওষধ প্রস্তত করে, ফরাসী 


ওঁষধালয়ে তাহাই 1০০০7 ৮৪7 7 148/40165 নামে পরিচিত | 


গুলগুলি ধারক, আটাল, বেদনা-নাশক ও বর্ণোজ্জলকারী, তৈ: 
দ্নিঞ্ধ ও রক্তপরিফাঁরক, ছাঁল বলকাঁরক ও জীর্ণকারক। 
প্রত্যেক পেস্তা ফলের উপরে একটা কঠিন খোলা আছে, 


উহা! ভাঙ্গিলেই বীজ ব৷ পেস্তাদানা পাওয়া যায়। যে অপুষ্ট: 


ফলগুলিতে বীজ ধরে না, তাহা তদ্দেশবাসী সহজেই বুঝিতে 


পাঁরে। বন্যবিভাগ-জাত পেস্তাগুলি অল্প তাঁপিণের গন্ধ- 


যুক্ত। আকগানবাসীরা লবণজলে পাক ক্রিয়! উহা খাইতে, 
ভালবাসে । উহা! খারা পেস্তা” নামে বিক্রীত হইয়া থাঁকে। 
টাটুকা পেস্তা-তৈল খাইতে উত্তম ও স্থুস্বাদ্র ; কিন্তু খানিক, 
রাখিয়া দিলে অশ্নরসাক্ত হইয়া যায়। 

যুরোগীয় পেস্তার রাসায়নিক বিভাগ এইরূপ--জল ৫৯, 
শুক্লাংশ ২৪'৪, শ্বেতসাঁর ৩৫, তৈল ৬২৫, আঁশ ১৩ ও 
ছাই ২.৪, কিন্তু আফগানিস্থানজাত পেস্তায় আরুও ১১ ভাঁগ 
তৈলাংশ পাঁওয়া যায়। ছাগল, ভেড়া, উষ্ট প্রভৃতি ইহার পত্র 
আদরের সহিত খায়। ইহার কাষ্ঠ লাঙ্গলাদি কৃষিযস্ত্রের উপযোগী । 
আফগান-প্রদেশে পেস্তাকাষ্ঠে নির্মিত হাঁতা৷ বা চামচ ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে। | 


পেস্তা বাগানগুলি নিবিড় অরণ্যের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে ।; পেম্বর (তরি) পিস-শীলার্থে বরচ্‌। গতিশীল । 
রোমরাজ টাইবিরিয়াসের রাজ্যশেষে এই বৃক্ষ ভিটেলিয়াস্‌। পেহিতা| (ত্ত্ী) প্রসারণী, চলিত গন্ধভাছুলিকা। ( বৈদ্যাকনি” ) 
(ে1৮610/5৪) কর্তৃক ইতালীদেশে রোপিত হয়, পরে তথা হইতে | পৈ, শোষ। ভবাদি, পরণ্মৈঁ সক" অনিটু। লট্‌ পায়তি। লোটু 


.ফ্লাবিয়াস্‌ পোম্পিয়াস্‌ কর্তৃক স্পেনরাজ্যে বিস্তারলাভ করে। 


পার়তু। নিট পপৌ। লুঙ. অপাঁসীৎ। 


গাছের ডাল হইতে একপ্রকার আটা নির্গত হয়। সদ্যোজাত : পৈঙ্গ (পুং) খধষিভেদ। (ভারত সভা” ৪ অঃ) 
অবস্থায় উহা তরল ও সংগন্বযুক্ত, ঠাণ্ডা লাঁগিলে জমিরা কঠিন; পৈঙ্গরাজ (পুং) পক্ষিভেদ । 


হয়, তখন উহ! কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও ভঙ্গপ্রবণ। গুলযুক্ত পাতা 
(গুল-ই-পিস্তা বা. বোৌজা-গঞ্জ), বীজকোষ ( পোস্ত-ই-পিস্তা ) ও 
অপুষ্টফলগুলি রেশম রউংও দৃঢ় করিতে ব্যবহৃত 'হয়। এজন্য 


(১) : আফগানিস্থানের অন্তর্গত-খোরাসান ও বাদবী নামক স্থানের পার্ধব- 
তীয় প্রদেশে" আপনিই পেস্তাগ্বাছ জন্মিয়। থাকে। ভাঁরতে কাশ্মীর, 
শ্রীনগর ও রাবলপিণ্ডি অঞ্চলে ইহার ঝোপ দৃষ্টিগোচর হয়| বিশেষ বিবরণ 

1 [30680 ৪0189010 48160101800 কৃত 170499 0% £/৫ £7002/048০£ 
7768/8/1479915975156278 ,:070. 17001 42519128788 নামক 
গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 


“বাচস্পতয়ে পৈঙ্গরাজোহলজঃ” ( শুরুষজুণ ২৪1৩৪) 
“পৈঙ্গরাজঃ পক্ষিবিশেষ? (সায়ণ) 


পৈঙ্গরায়ণ (পুংশস্রী) পিঙ্গলন্ত খষেঃ গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ_ 
ফক্‌। পির্গল খধির গোত্রাপত্য ৷ “পৈষ্গরায়ণ+ স্থলে পিঙ্গার 
খষির গোত্রাপত্য বা পপিক্গর” ইহার র স্থানে ল করিয়া পিঙ্গল ৷ 


হইবে। 


পৈঙ্গল ( পুং) পিঙ্গলস্াঁপত্যং গর্গাদিতাৎ যঞ, পিঙ্গল্য, তশ্ত ] 
ছাত্রাঃ কর্ণাদিত্বাদণ যলোপঃ। পিঙ্গলাপত্যের ছাত্রসমূহ। ইহা. 


বহুবচনান্ত। ২ উপনিষদ্ভেদ। ৩ পিক্গলক্কত ছন্দোশাস্তর। 


রি 
পর 
চর 


পৈীনসি | রা 
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পৈতৃ কড়ুমি 


পৈঙ্গলোদায়নি (পুংস্ত্রী) পৈঙ্গলোদায়নস্তাপত্যং ইঞ১। 
প্রাচ্যভব তন্নামক খাষির গোত্রাপত্য। ততো যুনি ফক্‌, তন্ত 
_ পৈলাদিত্বাৎ লুক্‌। ২ তদীয় যুবা অপত্য। 
পৈঙ্গল্য €পুংন্ত্রী) পিঙলস্ত গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ.। 
পিক্গল খষির গোত্রাপত্য । ( ক্লী) পিঙ্গলক্কত ছন্দোগ্রন্থ। (ব্রি) 
৩ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত । 
পৈঙ্গান্সীপুত্র (পুং ) খষিভেদ | 
পৈঙ্গি €পুস্্রী ) পিঙ্গস্তাপত্যমিঞ। পিঙ্গ খষির পুত্র । স্তরিয়াং 
ভীপ্‌। পেঙ্গী। “গৈঙ্গীপুত্রাৎ পৈঙ্গীপুত্রঃ” শেতণ ত্রাণ ১৪।৯1৪।৩০) 
পৈঙ্গিন্‌ €পুং) পিঙ্গেন খষিণ! প্রোত্তঃ কঃ ইনি। পিঙ্ খষি- 
প্রোক্ত কল্পস্ত্র । 
পৈঙ্গা €পুং ) পিঙ্গ-বাহুলকাৎ অপত্যে যঞ। পিঙ্গ খষির পুত্র, 
ইনি একজন গোত্র-প্রবর্তক খষি। 
পৈচ্ছিল্য €ক্রী ) পিচ্ছিলস্তেদং অণ্‌। পিচ্ছিলসন্বন্ধি, পিচ্ছিলতা। 
পৈজবন (পুং) পিজবনস্তাঁপত্যং অণ্‌। নৃপভেদ, পৈজৰন 
নামক নৃপ, সুদাস রাজা। [ স্বদাস দেখ। ] 
“বশিষ্টশ্চাপি শপথং শেপে পৈজবনে নৃপে |” (মন্ু ৮১১০) 
পৈজবনের পাঠান্তর--পৈষবন” ও “প্রৈযবন+। 
পৈজ্লায়ন (পুং) পিজুলস্ত খষেঃ গোত্রাপত্যং 
ফঞ। পিজ,ল খষির গোত্রাপত্য । 
পৈঞ্জষ €পুং ) পিঞ্জ,ষে সাধুঃ অণ্‌। কর্ণ, শ্রোত্র। (হেম) 
পৈটক (পুং) ১ পিটকম্তাপত্যং (শিবাঁদিভ্যোহণ। পাঁ 8১১১২) 
ইতি অণ। পিটকাঁপত্য । (ত্রি) বৌদ্ধপিট কসম্ন্ধীয়। 
পৈটকিক (তরি) পিটকেন হরতি (হরত্যুত্সঙ্গাদিভ্যঃ। পা 
৪181১৫ ) ইতি ঠকৃ। পিউকদারা হরণকারী । 
পৈটা'ক পে) পিটাক-শিবাদিত্বাৎ অপত্যার্থে অণ্‌। পিটাকাপত্য । 
পৈঠর তরি) পিঠরে সংস্কতং পক্কং, পিঠর-অণ্‌। স্থালীপক্ক 
মাংসাদি। “প্রতপ্তৈঃ পৈঠরৈশ্চৈৰ মার্গমায়ুরতৈত্তিরৈঃ॥৮ 
( গো” রামায়ণ ২।১০০।৬৩ ) 
পৈঠান, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ । গোদাবরী- 
- তীরে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই স্থান প্রতিষ্টানপুরী 
নামে উল্লিখিত হইয়াছে । দক্ষিণাপথে এই নগরে এক সময়ে 
বাঁণিজ্যকেন্দ্র ছিল, পেরিপ্রাস্‌ হইতে আমরা জানিতে পারি, এস্থান 
হইতে অকীক (8$০) প্রস্তরাদি ভরুক্চ্ছ বন্দরে আসিয়া নানা- 
দেশে রপ্তানি হইত। চীনপরিত্রাজক হিউএন্সিয়াং এই নগ- 
রের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
পৈঠিক € পুং) অস্থরভেদ । € হরিবংশ ১৬১ অঃ ) 
পৈীনসি (পুং) মুনিবিশেষ, একজন স্থৃতিকার। ২ গোত্র- 
প্রবর্তক খধিবিশেষ। 
৯] 


অশ্বাদিত্বাৎ 


চি 
“ই 
/- 


৫১ 


পৈড়, (উড়িয়া িঅপক সীরিবেন লী 
“চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব তব মিলব হরি সঙ্গে ।» 
€ পদকল্পতরু ) 
পৈড়িক (ত্রি) পিড়কা সন্বন্ধীয়। 
পৈগুপাতিক (তরি) ভিক্ষোপজীবী। 
পৈপ্াঁয়ন €পুং-জজী ) পিগুখযেগত্রাপত্যং নড়াদিত্বাথ ফকৃ। 
পিওখধির গোত্রাপত্য । 
পৈপ্ডিক্য (ক্লী) পিওং পরপিণ্ডং ভক্ষ্যতয়াহস্ত্স্ত ঠন্‌ ততো ষ্‌ 
য্যঞ্ বা। পরপিণ্ডোপজীবিত্ব, ভিক্ষোপজীবন । (ত্রিকা”) 
পৈপ্ডিন্য (ক্লী) পিও্তং পরপিও্ং ভক্ষ্যতয়াহিস্ত্যস্তেতি পিগু- 
ইন্‌, ততঃ ষ্যঞ্ছ। ভৈক্ষজীবিকা । (ব্রিকাণ) 
পৈপ্য (তরি) পিও্যাং ভবঃ ( কুর্ববাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪১১৫১) 
পিস্তীভব। 
টৈতিদাঁরব (তরি) পীতদারোর্ধিকারঃ (প্রাণিরজতাঁদিভ্যোহঞ । 
পা 8181১৫৪ ) ইতি অঞ. | পীতদীরুর বিকার । 
পৈতরাঁবণ €পুং ) গোত্রপ্রবর খষিভেদ। 
পৈতি। (দেশজ ) উপবীত, যজ্ঞোপবীত। 
পৈতাপুন্রীয় (ত্রি) পিতাপুত্রসবন্ধীয়। 
পৈতামহ তরে) পিতামহস্তেদং পিতামহ-তেস্তেদং। পা ৪৩১২০) 
ইত্যণ | পিতামহ-সন্বদ্ধি ধনাঁদি। 
«“পৈতামহঞ্চ পিত্রযঞ্চ যচ্চান্তৎ স্বয়মর্জিতম্‌। 
দায়াদানাং বিভাগেষু সর্বমেতদ্বিভজ্যতে ॥” ( কাত্যায়ন ) 
পৈতাঁমহিক (ত্রি) পিতাঁমহাদাগতং (বিদ্যাযোনিসবন্ধেভ্যো 
বুঞ | পা 8৩৭৭) ইতি বুঞ। পিতামহ হইতে আগত, 
পিতামহ হইতে প্রাপ্ত । 
পৈতৃক €ত্রি) পিতুরাগতং পিতুরিদং বেতি, পিতৃ-ঠঞ,| পিতু- 
সশ্বন্ধী। পিতৃপিতামহসন্বন্ধীয় | 
পউদ্ধৎ পিতুম্চ মাতুস্চ সমেত্য ভ্রাত্রঃ সমম্। 
ভজেরন্‌ পৈতৃক রিকৃথমনীশান্তে হি জীবতোঃ ॥৮ (মনু) 
পৈতৃকভূমি (্ী) পৈতৃকী পিতদনবন্ধিনী ভুমিঃ। পি 
সন্বন্ধি-স্থান। পিতৃপিতামহাদিসন্বন্বীয় স্থান, পিতৃপুরুষেরা যে 
স্থানে অবস্থান করেন, তাহাকে পৈতৃক ভূমি কহে। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে লিখিত আছে-_পৈতৃক ভূমি সকল তীর্ঘন্বরূপ। তীর্থে 
বাস করিলে যেরূপ ফল হয়, পৈতৃক ভূমিতে বাসও তদ্রুপ 
ফলদারক। পৈতৃক ভূমিতে যদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি কাঁ্ধ্য করা 
না হয়, তাহ! হইলে সকল নিক্ষল হয়। পিতৃ ও দেবকার্ধ্য পৈতৃক- 
ভূমিতে করাই সর্ধতোভাবে বিধেয় । কারণ এই স্থলে এ সকল 
কাঁধ্য সম্পূর্ণ ফলদীয়ক। পুত্র, পৌত্র, কলত্র এবং প্রাণ হইতেও 
পৈতৃক্ভূমি গরীয়পী। পৈতৃক ভূমিস্থিত পুঙ্করিণীতে স্নান 


পৈত 


[০২৪৪৪ 


পৈলগর্গ 


ভীর্ঘানভুলয। পৈতৃক ভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তীর্থ | 
| পৈতভল (তরি) পিভ্তল-অণ্‌। পিত্তলসস্বন্ধী । 


মৃতের ফল হয় ।* 
পৈতৃকভূমিকে জন্মভূমিও কহে, এইজন্য কথিত হইয়াছে__ 
'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গীদপি গরীয়সী | 
পৈতিমত্য (ত্রি) পিতৃমত্যাং অনৃঢায়্াং কন্তায়াং ভবঃ কুর্ববাদিত্বাৎ 
ণ্য। (পা ৪১১৩২ ) অনুঢ়া কন্াতে জাত, কানীন পুত্র । 
পৈতৃমেধিক (তরি) পিতৃমেধসন্বনধীয়। 
পৈতৃঘজ্ভিক (ত্রি) পিতৃষজ্ঞসন্বন্ধীয়। ( লাট্যাঁণ ৫1১১৫) 
পৈতৃষজ্জীয় তরি) পিতৃযজ্ঞ-ছ। পিতৃযক্সম্বন্ধীয়। পিতৃযজ্ঞাঙ্গভৃত। 
এন পৈতৃষজ্ঞীয়ো হোঁমে! লৌকিকেহগৌ বিধীয়তে । 
ন দর্শেন বিনা! শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নেদ্িজন্মনঃ ॥৮ ( মন্তু ৩২৮২) 
পৈতৃম্বজ্রীয় (পুংস্ত্রী) পিতৃঘস্থরপত্যমিতি ( পিতৃঘসশ্ছণ,। 
পা 8।১।১৩২ ) ইতি ছণ» ততঃ যত্বম্‌। পিতৃভগিনীপুত্র, পিস্‌- 
তুত ভাই। 
পৈতৃঘত্রেয় ( পুংস্ত্রী) পিতুঃ স্বস্থুরপত্যং (ঢকি লোঁপঃ। পা 
৪1১।১৩৩) ইতি জ্ঞাপকত্বাৎ ঢক্‌ অন্ত্যলোপশ্চ ততঃ যত্বং। 
পিতৃঘসার অপত্য, পিস্তুত ভাই। 
“পৈতৃঘত্রেয়ীং ভগিনীং স্বত্রীয়াং মাতুরেব চ। 
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্রীয়ণং চরেৎ ॥৮ (মন্ত্র ১৯১৭২) 
পৈত্ত তত্রি) পিত্তাদাগতং পিত্বস্ত শমনং কৌপনং বেতি পিত্ত- 
অণ.। পিত্জ ব্যাধি । পিত্তজন্ত রোগ । 
“ক্টুন্নতীক্ষোঞ্ুবিদাহিরক্ষক্রোধাতিম্যার্কহুতাশিসেবা। 
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ ছুষ্টং পৈত্তস্ত গুনস্ত নিমিততমুক্তম্‌ ॥৮ 
(মাধবনি” গুলাধিকাঁ? ) 


সং 


“বাহুদেব ন যাশ্তাঁমি ভূমিং তাং পৈতৃকীং পুনঃ ! 
সর্ব্তীর্থপরাং শুদ্ধ।ং দৈবে কর্ম্নণি পৈতৃকে ॥ 
পারকো ভূমিদেশে চ পিতৃণ।ং নির্ববপেন্তুষঃ। 
তদ্‌ ভূমিস্বামিপিতৃভিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্ন নিহন্াতে ॥ 
পিতৃণাং নিক্ষলং শ্রাদ্ধং দেবানামপি পূজনম্‌। 
কিঞিৎ ফলপ্রদব সম্পূর্ণং পৈতৃকে স্থলে & 
পুরপৌত্রকলত্রেভ্যঃ প্রাণেভাঃ প্রেয়নী সদ । 
হুর্লভ। পৈতৃকী ভূমিঃ পিতুর্মাতুর্গরীয়সী ॥ 
তৎ শস্তঞ্চ পবিত্রঞ্চ দৈবে কন্ধরণি পেতৃকে | 
ক্রীতঞ্চ তদৃতে দাঁনং পরদর্তমশুদ্ধকম্‌ ॥ 
ভ্রিমতে পৈতৃকী ভূম্যাং তীর্থতুল্যং ফলং লভেৎ। 
পিতৃণীং তর্পণং তত্র পবিত্রং দেবপৃজনম্‌॥ 
পৈতৃকী জন্মভূমিশ্চেৎ ফলং তদ্দিগুণং লতেৎ। 
পৈতৃকী ভূমিতুল্য। চ দানভূমিঃ সতামপি ॥” 
(্রহ্মবৈবন্তপু* জীকৃষ্ণজন্মথ* ১০৩ অঃ) 


২ পিত্ত সন্বন্ধী | (পুং ) ৩ তিলক্ষুপ, তিলগাঁছ। (পর্ধ্যায়মুক্তা") | 


পৈত্তিক (ব্রি) পিত্েন নিবৃত্তঃ ইতি পিত্ত-ঠএ৫ । পি ব্যাধি, 
পিত্তজন্ত রোগ। 
«প্রততং কাঁসমানশ্চ জ্যোতীংষীব চ পশ্ততি | ৰ 
শ্লেম্মাণং পিত্তসংস্থষ্টং নিষ্ঠীবৃতি চ পৈত্তিকে ॥৮ চেরক চিকি* ২২ অঃ) 
পোত্র ক্লৌ) পিতুরিদমিতি পিতৃ-অপ্‌। ১৯. পিতৃতীর্থ, অঙ্ধুষ্ঠ ও . 
তজ্জনীর মধ্য স্থলকে পিতৃতীর্থ কহে। (ত্রি) ২ পিতৃসম্বন্ী, 
পিতৃসম্বন্ধি শ্রাদ্ধাদি। 
দএীন্্রং যাম্যং বারুণং বৈত্তপাল্যং 
পৈত্রং ত্বাস্রং কর্ম সৌম্যঞ্চ তুভ্যম্‌।” (ভারত ৭।১৯৯।৭১) 
পৈত্রাহোরাত্র (পুং) পৈত্রঃ অহোরাত্রঃ॥ পিভৃুলোকের দিবা- 
রাত্র। একমাসে পিতৃ অহোরাত্র হইয়া থাকে । 
“মাসেন স্তাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ।” (অমর ১18২১ ) 
পৈত্র্য তরি) পিতৃসনবন্ীয়। 
পৈদ্ধ প্রেস্রী ) অশ্ব । ( নিঘণ্ট, ) স্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ,। 
পৈনদ্ধক (ত্রি) পিনদ্ধ-চতুরর্ধ্যাং বরাহাদিত্বাৎ ককৃ। পিনন্ধ- 
সমীপাদি। 
পৈনাক €ত্রি) পিনাকসন্বন্ধী। 
পৈপ্ললাদ (পুং) পিপ্ললাদেন খধিণা প্রোক্মধীয়তে অণ্‌। 
পিগ্ললাদখধি-প্রোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়নকারী লোকসমূহ। ২ তধর্থ- 
বেত্বা। এই শব্দ বহুবচনান্ত। 
পৈপ্ললাদক (ত্রি) পিগ্ললাদের শিক্ষাসন্বন্ধী 
পৈপ্পলাদি €পুং) পিঞ্নলাদস্ত খষেরপত্যং ইঞ। পিপ্ললাদ 
খষির অপত্য । ইনি একজন গোত্রপ্রবর্তক খষি। 
পৈযবন, [ পৈজবন দেখ । ] 
পৈষক্ষ ত্র) পীষুক্ষায়াঃ বিকারঃ তোলাদিভ্যোহণ্‌। পা! ৪18।১৫২) 
ইতি বিকারার্থে অণ। গীযৃক্ষাবৃক্ষের বিকার । 
পৈযু (লী) পীযূষ । 
টন (পুং) গীলায়াং পীলনান্ন্যাং স্তরিয়ামপত্যং ( গীলায়া বা। 
পা 81১/১১৮) ইতি অপত্যার্থে অণ.। পীলার অপত্য ৷ পক্ষে 
ঠকৃ। পৈলেয়, গীলার অপত্য । ২ একজন ব্রাঙ্ষণ। বেদব্যাস 
বেদ বিভাগ করিলে পৈল খগ্বেদ অধ্যয়ন করেন । 
(ভাগ ১৪।১১৮ ) 
পৈলগর্গ পং) খষিভেদ। ইনি যে আশ্রমে ছিলেন, তাহা | 
তীর্ঘরূপে পরিগণিত হয় । (ভারত উদ্মোগপর্ক ১৮৩ অঃ). টি | 
২ যুিষ্টিরের কুলপুরোহিত ধৌম্যের পুত্র। ইনি রাজস্থয়- 
যজ্ঞে হোতৃপদে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রহ্গবৈবর্ত মতে ইনি নিদা- 
নের রচয়িতা । র 


সঃ 


পৈশুনিক 


পৈলব তি) পীলৌ দীয়তে কা্ধ্যং বা বুষ্টাদিত্বাৎ অণ্‌। 
১ পীলুতে দীরমান। ২ গীলুতে কাঁধ্য ৷ (ত্রি)৩ পীলুসন্বন্ধী । 
“তরাঙ্মণো বৈহ্বপালাসৌ ক্ষত্রিয়ে! বাটখাদিরৌ । 
পৈলবৌছুম্বরৌ বৈশ্টো। দণ্ডানহৃত্তি ধর্মতঃ ॥» ( মনু ২৪৫) 
পৈলুমূল (ত্রি) পীলুমূলে দীরতে কাধ্যং বা ( বৃষ্টাদিভ্যেহণ,। 
পা! ৫1১।৯৭ ) ১ পীলুমূলে দেয়। . 
পৈলুবহক (ত্বি) গীলুবহে ভবঃ (প্রস্থপুরবহাত্তাচ্চ। পা 
৪1২১২২ ) ইতি বুঞ.। পীলুবহ জলাদি ভব । 
পৈলাদি (পুং) পৈল আদি করিয়া পাণিন্যন্ত শব্দগণভেদ। 
*“পৈলাদিভ্যশ্চ৮” এই স্ুত্রান্ুসারে যুব প্রত্যয় লুক্‌ নিমিত্ত শব্দগণ। 
যথা _-পৈল, শাঁলক্কি, সাত্যকি, সাত্যস্কামি, রাহবি, রাবণি, ওক্ষী, 
ওদব্রজী, ওদমেটি, ওদমজ্জি, ওদভূজ্জি, দৈবস্থানি, পৈঙ্গলোদায়নি, 
রাহক্ষতি, ভৌলিঙ্গিরাণি, ওদন্যি, ওদ্গাহমানি, ওজ্জহানি, 
ওদশুদ্ধি। ( পাঁণিনি ) 
পৈশল্য ক্রৌ) পেশল-ফ্যঞ্র। পেশলতা । কোমলতা । 
পৈশাচ (পুং) পিশাচস্যায়মিতি পিশাচ-অণ১। ১ অষ্টম প্রকার 
বিবাহের অন্তর্গত বিবাহভেদ । মন্গুতে লিখিত আঁছে__ 
*ক্ুাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো! যত্রোপগচ্ছতি । 
নম পাপিষ্ঠে৷ বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতোইহষ্টমঃ ॥৮ মেনু ৩৩৪) 
নিদ্রায় অভিভূত! অথব! মদ্য পানে বিহ্বলা, বা উন্মত্ত! স্ত্রীকে 
গোঁপনভাবে বিবাহ করিলে তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। 
আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক এবং 
অধম। যাঁজ্ঞবন্ধ্য লিখিয়াছেন_- 
“বাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যক। ছলাৎ।” যৌজ্ঞবন্থ্য ১৬১) 
ছলক্রমে অর্থাৎ কন্ঠার নিদ্রা্দি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক তাহাকে 


_ বব্বাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ । (ত্রি)২ পিশাচ সম্বন্ধীয় । ৩. 


পিশাচকৃত। ৪ স্থশ্রুতোক্ত রাজস কায়ের অন্তর্গত কায়বিশেষ। 
“উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষ্যং সাহসপ্রিয়তা তথা । 
সত্রীলোলুপত্বং নৈর্লজ্জং পৈশাচকায়লক্ষণম্‌ ॥” (নুশ্রত ২৪ অপ) 
উচ্ছিষ্ট আহার করা, স্বভাবের তীক্ষতা, অতিমাত্র সাহসিতা, 
সর্বদা নারীকামনা এবং নির্ণজ্জতা এই সকল পৈশাচকাঁয়ের 


লক্ষণ। ৫ হারিতোক্ত দানভেদ। স্বার্থে অণ্‌। ৬ পিশাচ 
শব্দার্থ।  (পুং) পিশাচ পর্থাদিত্বা২ অণ্‌। ৭ আরুধজীৰি 


সজ্বভেদ । স্ত্রিয়াং ডীষ ৷ ৮ প্রাকৃত ভাষাভেদ। [প্রাকৃত দেখ ।] 
পৈশাচিক (তরি) ১ পিশাচ সম্পর্কীয়, বীভৎস 
পৈশুন (ক্লী) পিশুনস্য ভাবঃ কর্ম বা (হাঁ়নান্তযুবাদিভ্যোহণ। 
পা ৫১১৩০ ) ইতি অণ্‌॥ পিশুনের ভাব বা কর্ম, পিশুনতা । 
পৈশুনিক (তত্রি) পশ্চাৎ হইতে নিন্দাকারী, উত্তেজনকারী, 
কর্ণেজপ। 


৯. 


[ ২০৩ ] 


পৌঁচান 


পৈশুন্ (রী) পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন ( গুণবচনব্রাঙ্মণাদিভ্যঃ 
কর্মণি চ। পা ৫১১২৪ ) ইতি ব্যঞ.। পিশ্তনতা, খলতা|। 
ইহা দশবিধ পাপের অন্তর্গত বাজ্পয় পাঁপবিশেষ | 
“পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাস্য়ার্থদৃষণম্‌। 
বাগ্দগুজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোহগুকঃ ॥» (তিথিতন্ত্) 
পৈষ্ট তত্রি) পিষ্টস্যেদমিতি পিষ্ট-অণ । পিউসম্বন্ধী। 
“যগ্যপদন্তকঃ পৃষা পৈষ্টমত্তি সদা চরুম্‌। 
অগ্রীন্দ্েশ্বরসামান্তাৎ তঙুলোহত্র বিধীয়তে ॥৮ € তিথিতন্ব ) 
পৈষ্িক (কী) পিষ্ট-ঠএ.। ১ পিষ্টসমৃহ। (ভরত) ২ মদ্য- 
বিশেষ। (সুশ্রত সুত্রস্থা” ৪৬ অঃ) পৈষ্টী মগ্ভ। 
পৈত্তী স্ত্রৌ) পিষ্টেন নিবৃত্ত পিষ্ট-অণ্‌ভীপ্‌। বিবিধ ধান্য 
বিকার-জাত অস্ত্র মদ্য, স্থুরাবিশেষ। চলিত-_ধেনোমদ। ইহার 
গুণ-_কটু, উষ্ণ, তীক্ষ, মধুর, অতি দীপন, বাঁতনাশক, কফ- 
বর্ধক, ঈষৎ পিত্তকর এবং মোহজনক। (রাঁজনি্) 
*গৌড়ী মাধবী তথা পৈষ্টী নির্য্যাসা কথিতাঁপরা । 
ইতি চতুধিধা জ্ঞয়াঃ স্থরাস্তাসাং প্রভেদকাঃ ॥৮ হোরীত ১১ অঃ) 
এই পৈষ্টী মগ্ধসেবন শান্তে নিষিদ্ধ হইয়াছে । যাহারা 
এই মদ্য পাঁন করে, তাহার! মহাঁপাতিকী মধ্যে গণ্য । 
দ্রন্মহা চ স্থরাঁপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ। 
এতে সর্বে পৃথক্‌ জ্ঞেয়া মহাপাঁতকিনো নরাঃ ॥৮ (মন্তু ৯২৩৫ ) 
স্থরাপঃ দ্বিজাতিঃ পৈষ্ট্যাঃ পাতা ত্রাঙ্মণশ্চ পৈষ্টীমাধবী- 
গোৌঁড়ীনাম্‌” (কুল,ক ) | মদ্য ও স্ুরাশব দেখ । ] 
পৈস্থুকায়ন (পুং ) গোত্রপ্রবর খষিভেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 
পো। তরি) পবতে পুনাতি বা পু, পু বাঁ বিচ। ১ শুদ্ধ। 
২ শোঁধক। ( দেশজ ) ৩ সন্তান। 
পোঁআ (দেশজ) পাদ শব্দের অপভ্রংশ, সেরের চারিভাগের 
এক্ভাঁগ ৷ ২ টেঁকির ছুই পার্থে হাঁড়িকাষ্ঠের আকৃতি কাষ্ঠথণ্ড | 
পোৌঁআঁতি (দেশজ) প্রস্থতি শবের অপত্রংশ, নবপ্রস্তা স্ত্রী। 
২ গর্ভবতী স্ত্রী । স্ত্রীদিগের গর্তাবস্থায় তাহাকে পৌঁআতি কহে । 
পোআন (দেশজ ) কুন্তকারের পণ, কুমারের যাহাতে ঘটাদি 
প্রস্তুত করে এবং যাহাতে করিয়া পোড়ায় । 
পোআঁল € দেশজ) তৃণ। 
পোঁমরণ, পশ্চিম ব্বাসী পার্বতীয় জাতিবিশেষ। 
প্ৌঁচ (দেশজ ) একবার বা ফের। যেমন এক/পৌঁচ কলি 
দেওয়া । ২ এক কোপ। 
পচড়া (দেশজ) তুলিকা, দেওয়ালে কলি প্রভৃতি দেওয়ার তুলি। 
পৌঁচমাঁটি (দেশজ) পোচ দিবার মৃত্তিকা । 
পঁচা (পারসী ) হাতের কৃজী, মণিবন্ধ। 
পৌঁচান (দেশজ ) পুঁচিয়া ফেলা, পৌঁচাইয়া কাটা। 
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পোল (দেশজ ) পুটলী। 

পট? (দেশজ ) ১ নাড়ী, অন্তর, আঁত। ২ শ্লেম্মা। 

পোঁদ (দেশজ ) পায়ু শব্দের অপত্রংশ। গুহাদেশ, গুদ । 

পৌদছেচ্ড় (দেশজ) ১ ছ্ট প্রকৃতি। ২ পৌদ ঘস্ড়াইয়া 
টানিয়া লইয়া যাওয়া । 

পোঁদপট.কা! (দেশজ ) ১ পৌঁদ গলা । ২ ছুর্ধধল। 

পৌঁদার্পোদী € দেশজ ) পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ। 

পোকরণ (পোকর্ণ ) রাঁজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন নগর । অক্ষাঁণ ২৬ ৫৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭১৭ 

৪৫% পুঃ। ফুলোদি হইতে জয়শালমীর যাইবার পথে 

অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল, এখন 
অনেকাংশে শ্রীহীন হইয়। পড়িয়াছে। এখানকার বিস্তৃত লবণময় 
জলাপ্রদেশে লবণ প্রস্তত হয়। প্রাচীন নগরের নামে তৎপার্খে 
বর্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে । একটা জৈন মন্দির ও তথা- 
কার রাঁজবংশধরগণের প্রতিষ্ঠিত কীনিস্তস্তাদি এই পূর্বতন 


ঘের রহিত ভোজন করে না। সগোত্রে বিবাহ্‌ নিষিদ্ধ 
জাত বালকের ৬ষ্ঠ দিনে ( ষেটেরা পুজার দিন ) গৃহস্থরমণীগণ, 
গান করিতে করিতে বালকের মাতুলালর়ে গমন করে এব। 
তথা হইতে একটী মৃত্ভিকাঁনিম্থিত ঘোঁটক লইয়া আইসে 
বিবাহকালে পুরুষেরা নৃত্য করে ও স্ত্রীলোকগণ অশ্লীল গা 
গাইয়া থাকে। যে কুঠারে তাহারা পুক্ষর খনন করিয়াছিল 
এখনও পঞ্জাববাসী পোকর্ণগণ নেই কুঠারের পুজা করে 
রাজপুতনাবাসী ভাটীয়ারগণের ইহারাই: একমাত্র ত্রাহ্গণ 
সকল প্রকার নিত্য কর্মই ইহাদের দ্বারা সাধিত হইয়া! থাকে, 
জাত্যংশ ও সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা সারন্বত ব্রাক্মণী! 
পেক্ষা অনেকাংশে হেয়। সিন্ধু প্রদেশে সারস্কতগণের সহি 
ইহাদের প্রচলন দেখা যায়। পোকর্পেরা প্রায়ই নিরামিষভোজী 
হিন্দুরদিগকে ধর্মকর্ম শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের প্রধান কার্ধ্য 
ইহারা মস্তকদেশে উষ্ীষ ধারণ করে 1. সিম্ধুগ্রদেশের পৌঁক্ 
গণ স্বজাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য কঠোর আচরণে দ্রিনযাঞ। 


পরিত্যক্ত নগরের অক্ষয় কীন্তি। নগরের চারিদিক্‌ প্রস্তর- ] করিয়া থাকে । 

প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। রাজপুতানার অন্যান্য নগর ও সিদ্ধ- | পৌোক (দেশজ ) কীট, কমি। ্‌ 
প্রদেশের সহিত এখানকার বিস্তৃত বাণিজ্য চলে। যোধপুর- । পৌঁকাঁখেগে। (দেশজ ) যাহা কীট কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে । 
রাজবংশের জনৈক ব্যক্তি এখানকার প্রধান পদে অধিষ্ঠিত। পৌঁক্ত (পোরদী ) ৯ পরিপক, পাকা, মজ্বুদ । ২ দৃঢ়, কঠিন ॥ 

পোকর্ণ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী ত্রাঙ্গণশ্রেণীভেদ। ইহাদের : পৌঁক্তাঁন (পারসী ) দৃঢ়তা, পককতা, সম্পূ্ণতা । 

উৎপত্তি স্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে১ | ইহারা বলে, পোঁখরাঁজ (হিন্দী ) পুষ্পরাগমণি। [ পুখ্রাজ দেখ । ] | 
পপুষ্পকর্ণ নামের অপত্রংশ তাহাদের পোকর্ণ নাম হইয়াছে। পোঁগণ্ড পু) পুনাতীতি পু-বিচ পৌঃ শুদ্ধো গণ্ডে৷ যস্য | দ 
এই নামকরণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটী গল্পও প্রচলিত | বর্ষীয় বালক । 

আছে__তাহারা বৈষ্ণব ও লক্ষ্মীর পূজা করিতেন। . একদা | “রোগী বৃদ্ধস্ত পোগণ্ডঃ কুর্বন্ত্যান্যেব্র্তং সদ পরার) 
পার্বতী কর্তৃক অন্ধরুদ্ধ হইলেও তাহারা মাংসভোজনে অস্বী- পাঁচ বখসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁলকবে 
কার করায় অভিশপ্ত হন এবং জয়শালমীর পরিত্যাগপুর্বক ; পৌগণ্ড কহে। -পৌঃ গণ্ড ইব একদেশোহম্য। ২ অপোরগণ্ 
সিন্ধু, ক্চ্ছ, মুলতান ও পঞ্জাবের নানাস্থানে যাইয়! বাস করিতে ] ৩ স্বভাবতঃ ন্যুনাধিকাঙ্গ। উনবিংশাঙ্গুল বা. একবিংশান্ 


বাধ্য হন।. অন্যান্য জাতীয়ের! বলে যে, ্রাঙ্মণ-ওুরসে মোহিনী | প্রভৃতি কোন অঙ্গের ন্যুনতা বা আধিক্য থাকিলে তাহা 
ধীবরকন্তাঁর গর্ভে ইহাদের উৎ্পত্তি২ । উপনয়নপ্রথা প্রচলিত পোঁগণ্ কহে । 


আছে। বিবাহকালে অথবা কৌন প্রপ্যতীর্ঘে যৎসামান্য বিধি-).. “গোগণ্ডো বিকলাঙ্গে স্তাৎ, (হলাযুধ ). 
বিহিত কর্মের পর উপবীত দান করা হয়। কোন স্থব্াঙ্গণ তাহা- | পৌঁগিল্লি, মেহারাজ ) পশ্চিমচালুক্যরাজ বিনয়াদিত্যের অদীন, 
জনৈক সেন্রুকবংশীয় সামস্তরাজ । 


(১) কেহ কেহ বলেন পুক্ষর হদের নাম হইতে ইহাদের পুক্র্ণ ব| পোঙ্গল, দক্ষিণভারতে হিন্দুগণের অনি পর্বোধি 
পোকর্ণ নাম হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন, এই জাতি পুক্কর হৃদ পৌযমাসে যখন সৃর্ধ্যদেব মকরসংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া! বিষুবৎ 


খনন করিয়াছিল, ঘেই কাধ্যের জনা তাহারা ব্রাঙ্ষণ মধ্যে সম্মানিত 
পর টা বৃত্তের অভিমুখে অগ্রসর হয়, দেই মক্রসংক্রান্তি হী 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ জয়শালমীরের নিকটবর্তী পোকর্ণ নামক স্থানে 
| এই উৎসব আরব্ধ হইয়! থাঁকে । 


বাস হেতু ইহাদের পৌকর্ণন।'ম হইয় থাকিবে। ০] | 
(২) সিন্কুবাসীরা বলে, এক ব্রাঙ্গণ খষিকে এ মোহনী ধীবরকন্যা পোর্গ৷ € দেশজ ) পায়ু,শব্দের অপত্রংশ, পায়ু, গুহদেশ। গলা 

্ব ইচ্ছায় নদী পার করেয়! দেন। তাহাদের পুত্রগণ গোকর্ণ ব্রাঙ্গণ। পোট (পুং ) পুতাত্রেতি পুট-সংশ্লেষে আধারে মা ০১] 

0707২881001), 0. 310, ্‌ | ভুমি। পুট-শ্লেষে ঘঞ.। ২ সংশ্লেষ। ৩ স্পর্শ । ৪ মিলন ॥ 


পোঁত 


চলিত--খাঁগড়া। ২ কাঁশ, কেশে। 
_. *পোটগলো বৃহতকাশঃ কাকেক্ষুঃ স চ খড়ীকঃ 1৮ বৈগ্যকরত্রণ) 
৩ মতম্ত। ( মেদিনী ) ৪ বৈকরঞ্জ-সর্পভেদ । 
*রাজিলেন গোনস্তাং বৈপরীত্যেন বা জাতঃ পোটগলঃ।” 
(স্থশ্রুত কল্পস্থা” ৪ অঃ) 
পোটলক (ক্লী) পোটেন লীয়তে লী-ড, স্বার্থেক। সংশ্লিষ্ট 
বস্ত্রাদি, চলিত পুটুলি। ( কাত্যাণ শরণ ৭৯৪) 
পৌটল, তিব্বত-রাজধানী লাসাঁনগরীস্থ বিখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। 
পোটলা, বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত একট প্রাচীন নগর ও বন্দর। এই 
নগর সিন্ধুনদীর মোহানাস্থিত “ব* দ্বীপাংশে অবস্থিত ছিল। 
শাক্যগণ কপিলবস্ততে আসিয়া বাঁস করিবার পুর্বণে এই স্থানে 
বাস করিত। 
পোটলিকা (ত্ত্রী ) পোঁটেন সংশ্লেষেণ লীয়তে ইতি লী-ড, ততঃ 
স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত ইত্ঞ্চ। সংশ্লিষ্ট বস্ত্রাদি, চলিত পুটুলি। 
পোটা (ত্ত্রী) পুটতি স্ত্রীপুরুষস্বরূপং সংশ্লিষ্যতীতি পুট-অচ্‌ 
টাপচ। পুংলক্ষণা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্তন ও শ্শ্রি আছে, 
তাহাকে পোটা কহে। 
পোটিক (পুং) পোটঃ সংশ্লেষে হস্ত্ন্তেতি ঠন্‌। বিস্ফোটক। 
পোর্টলিকণ (ভ্ী) পোটলিকা, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুটুলী। 
পো্টরলী (ত্ত্রী) পোটেন সংশ্লেষেণ লীয়তে ইতি লী-ড, পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ সাধুঃ, ভীপ্‌। পোর্টলিকা, বন্তশুদধ দ্রব্য, চলিত পুটুলি। 
*শুদধযর্থং ত্রিফল! কাথে গুড়চ্যা কাথ এব বা। 
দোলাযন্ত্রে পুরঃ পাচ্যঃ পো্টল্যা বস্্বদ্ধয়! ॥৮ ( বৈগ্যাক ) 
পোন্ট্ীল (পুং ) অবসপিণীর জিনোত্তমভেদ ॥ ( হেমচন্দ্র ) 
পোড়ন € দেশজ ) দহন, জলন। 
পোড়া € দেশজ ) দগ্ধ, কৃতদাহ। 
পোড়াঁকপাঁল (দেশজ ) ছুরদৃষ্ট । হতভাগ্য । 
পোঁড়াঁকপালিয়। (দেশজ ) ছ্রৃষ্যুক্ত। 
পোড়ান (দেশজ ) ৯ দগ্ধ করা । ২ কষ্ট দেওয়!। 
পোঁড়ানি (দেশজ ) অতিশয় জালা করা । 


 পোড়ানিয়া (দেশজ ) পোড়াইবার যোগ্য । 


পোড়ামণিয়া, পক্ষিবিশেষ (14818 1207)0610019119) | 
[ মণিয়া দেখ ।] 
পোড়, পং) পুড়তীতি পুড়-উন্‌্। কপালাস্থিতল। (োজনিণ) 
পোত (পুং) পুনাতি ইতি পু হদীতি। উ৭. ৩৮৬) ইতি 
তন্‌্। ১ বহিত্র। ২ গৃহস্থান। চলিত-__-পোতা, ঘরের পোতা। 
৩ বজ্্। (মেদিনী) ৪ দশবর্ষীয় হস্তী। (হেম) ৫ প্রস্তরবিশেষ । 
৬ সমুদ্রযান। চলিত-_জাহাজ ও নৌকাদি। 
ফা! 


| | চর 
পোঁটগল (পুং ) পোটেন সংশ্লেষেণ গলতীতি গল-অচ্‌। ১ নল, 


পোতরাজ! 


“সম্প্রাপ্য মান্গুষভবং সকলা্গযুক্তং 
পোতং ভবার্ণবজলোন্তরণায় কাঁমম্‌।” (দেবীভা? ১/৩।৪২) 
পোতক (€পুং) পোত ইব কায়তি কৈ-ক, স্বার্থে ক বা। 
১ পোতিপদার্থ। ২ নাঁগভেদ । (ভারত উদ্যোগপব্র্ষ ১০২অ) 
৩ শিশু, তিনমাসবয়স্ক শিশু | (রাঁজনি” ) ৪ দশবর্ষবয়স্ক হস্তী | 
পোতকী (ত্ত্রী) পোতক-্তরিয়াং ভীপ। উপোদকী, পুৃতিকা, 
পুইশাক। «পোতিকুযুপোঁদকী সা তু মালবামৃতবল্লরী।”» ভোবগ্রণ 
পোতিগাও, মধ্য প্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটা সামস্ত- 
রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৪ বর্গমাইল । এখানে বিস্তৃত শালবন 
আছে। পোতগাও গ্রাম ইহার সদর । অক্ষাণ ২০* উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৮০০১১ পুঃ। 
পোতগার, উঃ পঃ প্রদেশে প্রতাপগড়-জেলাবাসী জাতিবিশেষ । 
সাধুভাষাঁয় ইহাদের নাম “প্রোতকার*৯, স্ফটিকের মালা-নির্মাণই 
ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহাঁদের এরূপ নীচবৃত্তিগ্রহণ ও 
সমাঁজচ্যুতি সম্বন্ধে কোন জনশ্রুতিই পাওয়া যাঁয় না। ইহার! 
উপবীত ধারণ করে, অপরকে স্বজাতি মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেয় না। ইহাদের আচার ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত, 
কেহ মদ্য ও মত্ম্মাংস খাঁয়না, সকলেই নিরামিষাঁণী। স্বজাতি 
ভিন্ন অপর কাহারও সহিত ইহারা একত্র আহার বা ধূমপান 
করে না। 
পোঁতিজ €পুং ) পোতঃ সন্‌ নতু ভিম্বাদিরূপ ইতি ভাঁবঃ, জায়তে 
জন-ড। কুঞ্জরাঁি, শিশুরূপে জায়মান গজান্াদি। 
“অণ্জাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ পোতিজাঃ কুঞ্জরাঁদয়ঃ।% € হেম 81৪২১) 
পোতধারিন্‌ €পুং ) জাহাজের অধ্যক্ষ, কর্ণধার । 
পোতিন তত্রি) পূতন। ১ পবিভ্র। ২ পবিত্রতাকারক। স্্িয়াং 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
পোঁতিন, একটা প্রাচীন জনপদ । ( জৈনস্থবিরাণ চরিত ১।৯২ ) 
পোঁতিনাঁয়ক ( পুং) পোতন্ত নায়কঃ। পোতাধ্যক্ষ, জাহাজা- 
দির কাণ্চেন, নৌকার মাঁজি। 
পৌতপ্রব €পুং ) পৌতেন প্রবতে প্র-অচ্‌। নৌকাদারা তারক, 
নৌকাদ্বারা যে নদী প্রভৃতি পাঁর হয়। 
"স্বাতৌ মাগধচরদূতস্তপোতগ্রবনটাদ্যাঃ।৮ ( বৃহত্সণ ১০।১০ ) 
পোঁতিরাজা', ধারবারবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের উৎপত্তি 
সন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, এঁ বংশের কোন পূর্বপুরুষ ত্রাহ্মণবেশে 
দয়মব নায়ী লক্্ীদেবীর অংশভূতা কোন রমণীর পাণিগ্রহণ 
করে। উভয়ের সহবাসে পুত্রসন্তানাদ্ি জম্মে। একদা এ 
হোলয় পত্বীর অনুরোধে স্বীয় মাতাঁকে স্বগৃহে আনয়ন করে। 


(১) হিন্দীতে পোত শবেের অর্থ কাচের মাল! বুঝায়। 


৫২ 


পোতলক [২০১ ] পোত্র 
পল্লি লালা শে 


দয়মব স্ববর্গকে খিষ্টান্ন ভোঁজন করাইতেছিলেন, এমন সময়ে 
মাতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা! সত্য ব্ল মহিষজিহ্বা- 
দগ্ধ ও এই মিষ্টান্নের মধ্যে কোনটা অধিক রুচিকর ! দয়মব এরূপ 
নীচ সংসর্ণে আপনাঁকে প্রতাক্ষিত, অপদস্থ-ও অপমানিত জ্ঞানে 
নিজ সন্ততিবর্গকে হত্যাপুর্ব্বক স্বামিহত্যার জন্য অগ্রসর হইলেন । 
পরে মহিষমদ্দিনী মহিষরূপধারী স্বামীকে নিহত করিয়। জাতক্রোধ 
নিবারণ করিলেন, অবশেষে বাসগৃহ অগ্রি-দঞ্ধ করিয়া স্বয়ং 
স্বর্গধামে প্রস্থানপর হইলেন। তদবধি এ স্বামীর বংশধরেরা 
পোতরাজা” বা মহিষের রাজ! আখ্যায় পরিচিত হইতে 

লাঁগিল। 
পোঁতরাজগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প । ধারবার জেলায় 
দয়মবের উদ্দেশে একটী অষ্টাহ মেলা হইয়া থাকে । মেলার 
সময় পোতরাজবংশধরেরা আমন্ত্রিত হইয়া নায়কতা করিয়া 
থাকে । মেলা আরব্ধ হইলে পর একদিন কএকটী মৃহিষ 
- ও ছাগ উৎসর্গার্থ আনীত হয়। মহিষগুলি দয়মবের হোলয়- 
বংশীয় স্বামী ও ছাগগুলি তাহার বংশধররূপে গ্রাম্য দেবীসমক্ষে 
নিহত্ত হইয়া! থাঁকে। যে পোতিরাজ উৎসবের নায়ক হইয়া 
আগমন করে, সে উলঙ্গ হইয়া একটা ছাগলের উপর ব্যান্রের 
তায় লাফাঁইয়া পড়ে এবং নিজদত্তদ্বারা উহার ক বিদারণপূর্ব্বক 
রক্তপান করিতে করিতে এ ছাগদেহ গ্রামের নির্দিষ্ট সীমামধ্যে 
লইয়া যাঁয়। মেলার শেষদিনে প্র ব্যক্তি অর্দোলঙ্গ অবস্থায় 
নিজ মস্তকোপরি অন্ন লইয়া! ছড়াঁইতে ছড়াইতে সমগ্র গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে এবং গমনকাঁলে চারিকোঁণে চারিটী ছাগ- 
বলি দিয়া থাকে । এই সকল কার্যের জন্য, নিহত জীবসমূহের 
কতকাংশ তাহার প্রাপ্য । অন্তান্ত আচার ব্যবহার সম্বন্ধে 
হৌলয়গণের সহিত ইহাঁদের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না । 

[ হোলয় দেখ । ] 


পোঁতবণিজ ৫ পুং ) পোতেন বণিক্‌ ৷ বহিত্রদ্বার!| ব'ণিজ্যকর্তা, | 


জলপথে বাঁণিজ্যকারী, যাহারা নৌকা করিয়া বাণিজা করে । 
পর্য্যায়__সাঁত্যাত্রিক, নৌবাণিজ্যকর, সমুদ্রঘানচারী ৷ (জটাধর ) 
পোতিভঙ্গ প্ং) নৌ-ব্যসন। ঝটিকা-তাড়িত জাহাজাদির সমুদ্র-. 
গর্ভস্থ পর্বতে লাগিয়া ভঞ্জন। 
পোঁতরক (পুং)[ পোতিল দেখ । ] 


চলিত--হাঁলি, হাল্‌। হাঁল্‌ না থাকিলে নৌকাদির চালনা হয় না। 


পোতিল, সিন্ধৃতীরবর্তী একটা প্রাচীন বন্দর । ২ তিব্বতরাজ- 


ধানী লাসা নগরীর দলৈ-লামার আবাস স্থান। ইহার অপর 
নাম পোতরক । 


পোতিলক € পু ) পর্বতবিশেষ। 


] 


পোঁতিলকপশ্পিয় €পুং) পোতলকঃ পর্বতবিশেষঃ পরিজন 
বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা") 

পোতবরম্‌, মান্্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত ৪] 
প্রাচীন গ্রাম, বেজ্বাঁড়ার ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত |. 
এখানে ফকির-তক্য নামে একটা স্তপের উপর একখানি প্রস্তর- 
ফলকে ১০৭৯ শকে উতকীর্ণ মহাঁমগ্ুলেশ্বর পোতরাজকন্ত! 
প্রোলিম্মদেবীর একখানি অনুশাসন আছে। 

পোতবাহ (পুং) পোতং নাবং বহতীতি বহ-€ কর্মণ্যণু 
পা ৩২।১ ) ইত্যণ্‌। বহিত্রবাহিক, চলিত-্দাড়ি, মাজি, যাহারা 
নৌকা বাঁয়। পর্যযায়__নিয়ামক। ৃ ও 

পোত। (দেশজ) ১ পুত্র। ২ গৃহনির্্াণার্থ উন্নত মৃত্তিকা, 
মণ্ডপ । ৩ প্রোথিত করণ। ৪ মাঝি। ৫ নাবিক । 

পোতাচ্ছাদন (ক্লী) পোতমিৰ আচ্ছাদয়তীতি আ-ছাদি-ল্যু। 
বন্ত্কুট্টিম, বস্্কুটার, বস্ত্রনিশ্ষিতি গৃহ, তীঁবু। 

পোতাধাঁন (ক্লী) আধীয়তেহত্রেতি লুট আধানং পৌতানাং 
অগুজমতস্যানামাধানম্‌। ক্ষুদ্রাণ্ড মতস্যমংঘাত। চলিত-_পোণা, 
ইহার গুণ স্থকিপ্ধ, লঘু এবং রুচিকর। ক্ষুদ্র মৎস্যবমূহ, 
পোনার ঝাক্‌ | ৃ 

“পোতাধানন্ত সর্বষাং স্ুুজিপ্ধং লঘু রোচনং।” (রাজৰ* ) 

পোঁতাশ্রয় € পুং ) যে স্থানে জাহাজাদি নির্দিন্নে নোঙর করা 

থাঁকে (17911901791 


পোতুনুরু, বিশাখপন্তন জেলার অন্তর্গত একটা প্রমিদ্ধ স্থান। 


বিমলীপত্তনের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । এখানে একটা 
অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কলিঙ্গগঞঙ্গদিগের নির্মিত 
ছটা প্রাচীন ছুর্গ ও বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেবরায়ের প্রতিিত 
জয়ন্তম্ত আছে । 

পোতৃ (€পুং) পুতৃণ। যজ্ঞাদি কর্মে নিয়োজিত পুরোহিত: 
বিশেষ, খত্বিক। ২ পবিত্র বাযু। “্যঃ পোতা স পুনাতু মা” 
(শুরু যজুট ১৯৪২) ঘঃ পোত। পুনাতি পবতে বা পোতা 
বায়ুঃ (মহীধর ) ৩ বিষু। (খক্‌ ৪1৯৩ ) 

পোত্য। (স্ত্রী) পোতানাং সমূহঃ পোশাদিভ্যো যঃ। পা ৪২1৪৯) 
ইতি য, ততট্টাপ। পোতিসমূহ । 


৷ পোত্র ক্লী) পুয়তেহনেনেতি পৃ- হলশৃকরয়োঃ পুবঃ। গা 
পোতরক্ষ €পুং) পোতং রক্ষতি রক্ষ-অণ। কেনিপাতক, 


৩২১৮৯) ইতি ই্ন। ৯ শৃকরমুখা গ্রভাগ, শুকরের মুখের 
থোবনা। ২ লাঙ্গল-মুখাগ্র। ৩ ব্জ। 
“পোত্রং বজ্ে মুখাগ্রে চ শৃকরম্ হলন্ত চ।” ( মেদিনী) 
বিজ্ঞ” স্থলে বস্ত্র এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওরা যাক | 
৪ বৃহিত্র। ৫ পোতৃনামক খত্বিকের পাত্রভেদ। 
প্খতুনা পোত্রাদ্‌ যজ্ঞং পুনীতন |”. (খক্‌ ১১৫২) 


পোঁদ 


8০9. ] 


পোৌঁদ্দারী 


পোত্রাৎ পোতৃনানকম্ত খত্বিজঃ পীত্রাৎ (সায়ণ ) 

পোত্রায়ুধ € পুং ) তন্মুখাগ্রমেব আবুধং ঘন্ত। শৃক্র। (রাজনি”) 

পো্রিদংস্রীজ (ত্ৰি) পোত্রিদংস্াতঃ জায়তে জন-ড | শুকর- 
ঘন্তজাতপদার্থ মাত্র। (ক্লী)২ শুকরদন্তজাত রত্ব। (বৈদ্যকনিণ) 

পোত্রিন্‌ (পুং) পোত্রমস্তান্তীতি পোত্র-ইনি। ১ শুক্র । (ক্রি) 
২ পোত্রবিশিষ্ট | 

পোন্রিরথ! (ত্ত্রী) পোত্রী শৃকরঃ রথ ইব গতিসাধকোহিস্তাঃ । 
জিনশক্তিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড ) 

পোত্রীয় (ত্রি) পোতুং কর্ম-ছ। পোভকর্তব্যকর্ম, খত্বিক্‌- 
কর্তব্য কাধ্যভেদ। ( এত" ব্রা" ৩৫০।৬।১৪ ) 

পোথকী (কী) বাঁলকদিগের নেত্রবত্মমজ রোগবিশেষ। ইহার 
লক্ষণ__ 
“কওুক্রাবান্বিত৷ গুব্বা রক্তসর্ষপসন্নিভাঃ ॥৮ (সুশ্রুত উত্তর” ৩অঃ) 

কু, আব ও বেদনাবিশিষ্ট, গুরু ও রক্ত সর্ষপ সদৃশ 

পিড়কা হইলে তাহাকে পৌথকী কহে, ইহা অতিশয় যন্ত্রণাঁদীয়ক। 

পোঁদ, নিম্নব্গবাসী একটা প্রসিদ্ধজাতি, পদ্মরাঁজ, চাষী ইত্যাদি 
নামেও পরিচিত। ইহারা আপনাদিগকে মহাঁভারতোক্ত পু, 
ব্লিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে । মহাভারতে যে সুপুগ্ক ব! 
দক্ষিণ পুগ্.র উল্লেখ আছে, ইহারা সম্ভবতঃ সেই জাতি- 
ভূক্ত। [ পুণ্ড, দেখ। ] 


মহাত্মা বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এই জাতির গঠন তুরাঁণীয় ও. 


আঁদিম জাতির নিকটবর্তী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
জাতীয় কেহ কেহ আপনাদিগকে মহাভারতোক্ত পৌগু.ক বাস্সু- 


দেবের বংশ, আবার কেহ বলরামের পত্রী রেবতীর গর্ভ হইতে : 
ই জাতীয় অনেক শিক্ষিত, 
ব্যক্তি কাঁয়স্থের রসে ও নাপিতকন্তাঁর গর্তে পোঁদজাতির জন্ম ৃ 
বলিয়া! থাকেন।৯ ব্রচ্মবৈবর্তের মতে, বৈশ্তের রসে শুত্তীকন্যার 


প্রথম পোদের জন্ম কল্পনা করেন । 


গর্ভে পৌগু.ক জাতির উৎপত্তি। 
এ দেশীয় পোদের মধ্যে উত্তররাট়ীয়, দক্ষিণরাচীয়, বঙ্গজ 
ও গুঁডু এই চারিটা শ্রেণী এবং বাগাণ্ডে, বাঙ্গলা, চাষী পোদ, 
- খোট্টা বা মৌন! ও উড়িয়া এই ৫টী থাক দেখা যাঁয়। প্রথম তিন 


থাক ২৪ পরগণা ও যশোর, তৃতীয় থাক মুশিদাবাদ ও মালদহ 
জেল! এবং চতুর্থ থাক মেদিনীপুর ও বালেশ্বরে দেখা যায়| 


ইহাদের মব্যে আঙ্গিরস, আলম্যান, ধানেশ্রী, কাশ্তুপ, ভরদ্বাজ, 
কৌশিক, মৌদগল্য বা মধুকুল্য ও হংসল ইত্যাদি গোত্র আছে। 
উপাধি গ্রধানতঃ কাখ্য, কয়াল, পাইক, পাত্র, পুগুরী, মণ্ডল, 
মিল্্রী, লঙ্কর, বিশ্বাস, বৈদ্য, সরকার, সাপুই, হালদার ইত্যাদি । 


. উচ্চজাতিব মত ইহাদের মধ্যেও বিবাহের বীধাবাধি 
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নিয়ম আছে। সচরাচর ৫ হইতে ৯ বর্ষের মধ্যেই কন্যার 
বিবাহ হয়। বিধবার বিবাহ ঘটে না বা কেহ মনে করিলেই 
পতিপত্বীত্যাগ করিতে পারে না। ইহার! কুশগ্ডিকা ব্যতীত 
বিবাহের সকল অঙ্গই পালন করে, তবে সম্প্রদানই বিবাহের 


প্রধান অঙ্গ বলিয়৷ বিবেচিত হয়। 

ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই 
পঞ্চ সম্প্রদীয়তুক্ত লোকই পাওয়া যাঁয়। রাট়ী ব্রাঙ্মণেরাই 
ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। তবে যিনি এই কাধ্য সম্পন্ন 
করেন, বিশুদ্ধ রাটীয় ব্রাক্ষণেরা আর তাহার হাতে অনজল গ্রহণ 
করেন না। সাধারণতঃ রাটীশ্রেণীর গোস্বামীরাই ইহাদের 
দীক্ষা দিয়া থাঁকেন। 

হিন্দুসমাঁজে ইহারা নিয়শ্রেণী বলিয়াই গণ্য । ব্রাহ্মণ ও 
নবশাখ পধ্যন্ত এই জাতির হাতে জল খাঁয় না।১ বৈষ্ণব 
পোদেরা অনেকটা নিষ্ঠাবান্‌, তাহারা! মাংস খায় না। 

এই জাতি সাধারণতঃ কৃষি ও মবস্তদ্বারা জীবিকা নির্বধাছ 


করে। অবস্থার গুণে এই জাতির মধ্যে কতকগুলি জমিদার 
ও মহাঁজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার! এক্ষণে উচ্চজাতির সমাঁজ- 
ভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে । এতন্মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণকাঁর, 
লৌহকার, সুত্রধার ও স্থপতি প্রভৃতির কাঁধ্যও. করিতেছে । 

পোঁদ্লকুরু, নেল্ল,র জেলাস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে 
একটা প্রাচীন গণেশমন্দির ও দুর্গের ভগ্মীবশেষ আছে। 
২৪ পরগণাতেই প্রায় আড়াই লক্ষ পোদের বাঁস। 

পোঁদিক (স্ত্রী) কলম্বীশাক। ( পর্যায়মুক্তাণ) 

পোঁদিলে) নেল্ন,র জেলাস্থ পৌঁদিলেবিভাগের সদর, নেল্প,র সহর 
হইতে ৮৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । এখানকার প্রাচীন 
দেবমন্দিরসমূহে খুষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কয়েকখানি 
শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 

পোছুবারপাট্টি, মছুরাজেলাস্থ পল্নিতালুকের অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম, পল্নি হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্কণে অবস্থিত । 


এখাঁনে কএকটা প্রাচীন বিঞুমন্দির ও তাহাতে শিলালিপি 

আছে । এখানকার এক্টী প্রাচীন মস্জিদে উৎকীর্ণ শিলা- 

লিপিতে সিনগ্ননায়ক কর্তৃক মুসলমানকে ভূমিদানের কথা 

লিখিত দেখা যায় । ফি 

পোদ্দার পোরসী ) ফৌতাদার শব্দের অপত্রংশ, টাকা এবং 
স্বর্ণরৌপ্যাদি কৃত্রিম কি অক্ত্রিম যাহারা ইহার পরীক্ষা করে, 
তাহাকে পোদ্দার কহে, স্বর্ণরৌপ্যাদি পরীক্ষক। ২ টাকা 
পয়সা যে গণিয়া লয়। 

পোদ্দারী (পারস্ত ) পোদ্দারের কার্য 


পোঁপ : ্‌ 
পোঁন (দেশজ ) কুস্তকারের ঘটাদি পৌঁড়াইবার স্থান । 
পোঁন! (দেশজ ) ক্ষুদ্রমত্ত, যথা “মাছের পোনা” হ রোহিত 
মুগেল প্রভৃতি মতস্তকেও পোনা মাছ কহে। 
পোঁনানি, ১ মলবার জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। তৃপরি- 
মাণ ৩৯০ বর্গমাইল। 

২ উক্ত তালুকের সদর ৷ অক্ষাণ ১০০ ৪৭১০ উঠ দ্রাঘি” 
৭৫০৫৭ ৫৫%পুঃ। কালিকট ও কোচিনের মধ্যে মাগ্সিলা- 
দিগের একটা প্রধান বন্দর বলিয়া গণ্য। এখান হইতে 
জলপথে কোঁচিন, ত্রিবাস্কোড় ও মান্দ্রীজ রেলওয়ের তিরুর 
ষ্টেশনে যাইবার স্থৃবিধা থাকায় যথেষ্ট লবণ-বাঁণিজ্য হইয়া থাকে । 

মাগ্নিল্লাদিগের প্রধান যাঁজক তঙ্গল এখানে বাঁস করেন 
এবং মুসলমানদিগের একটা মাদ্রাসাঁও আছে। এই মাদ্রাসা 
হইতে মুসলমান ছাত্রের উপাধি পাইয়া থাকে। ১৬৬২ 
খৃষ্টাব্দে ওলন্দীজেরা কোচিন অধিকার করিলে ইংরাঁজেরা 
এখাঁনে আসিয়া আড্ডা করেন। ১৭৮২ খুষ্টার্দে কর্ণেল মাক্লি- 
ওড হায়দর আলীকে আক্রমণ করিবার জন্য এখানে সৈন্ 
লইয়া অবতরণ করেন। এখানে প্রতিবর্ষে প্রায় লক্ষাধিক 
টাকার বাণিজ্য সম্পন্ন হয় । 

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনমলয়-গিরি হইতে নির্গত 
একটী নদী। পাঁলঘাট হইয়া! পোঁনানি নগরের নিকট সাগরে 
মিশিয়াছে। 

পোনের € দেশজ ) পঞ্চদশ, ১৫। 

পোন,রু, কফণাজেলার অন্তর্গত এক্টী অতি প্রাচীন স্থান। 
বাপউ্লার ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । এখানে ডেপুটি 
তহসীলদারের সদর কাঁছারী আছে। এখানকাঁর দেবমন্দির 
অতি প্রাচীন, ইহার পুর্ববদধারের একটা স্তন্তে ১০৪১ শকে 
উৎকীর্ণ কুলোল্তঙ্গ চোলের শিলালিপি আছে। এ অঞ্চলের 
হিন্দুগণের নিকট এ মন্দির অতি পুণ্য প্রদ বলিয়া! বিখ্যাত। 
পোর.রু-স্থলমাহাক্ম্যে এ দেবমন্দিরের মাহাস্ম্য বণিত আছে। 

পোন্সেরি, ১ মান্দ্রীজ প্রদেশের চেঙ্গলপষ্ট, জেলার একটা 
তালুক, ভূপরিমাণ ৩৪৭ ৰর্মাইল। এই তালুকের কতকাঁংশ 
কৃষিক্ষেত্র ও কতকাঁংশ উষরময়। ইহাঁর মধ্য দিয়া কলিকাতা! 
হইতে মান্্রাজ যাইবার রাস্তা গিয়াছে। 

২ চেঙ্গলপট্ট, জেলাস্থ একটা নগর ও উক্ত তালুকের সদর ; 
নারায়ণবরম্‌ ( অরানিয়া নদীর ) দক্ষিণকুলে, মান্জীজ সহর 


হইতে ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটা 
থানা ও ডাঁকঘর আছে । 
পোপ, খৃষ্টান ধর্শোর সর্ধপ্রধান যাজক। রোম ক: 


এই পোঁপ-নামধারী ধন্মযাজক্গণ থাকিতেন। 


পদ ঢা 
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পোরুমামিল্ল 


সকল খৃষ্টান সম্রাট হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাহাদের কর্তৃত্ব সমগ্র নি 
মণ্ডলীর উপর ছিল। রোমান্‌ কাখলিক খৃষ্টান-সম্প্রদায়ে তাহারা! | 
সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাহাদের কথায় ও উদ্যমে “ক্ুজেড? 
বা ধর্মযুক্ত সংঘটিত, কত রাজ্যেশ্বর সিংহাসনচ্যুত ও কত 
কীর্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বল! যায় না। ১৫শ তাবে 
লুথার-প্রচারিত নবীন খুষ্টীয় মতের অন্ুসরণ করিয়া অনেকেই 
পোঁপদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় করিলেন। এই 
সময়ে ইংলগুরাজ ৮ম হেন্রী নিজ পরী কাঁথরাইনের 
বিবাহচ্যুতির ও বলিন্কে বিবাহের অনুমতি দিবার প্রার্থনা 
করিলেন, তাহাতে পৌঁপের ওদান্ত দেখিয়া! তিনি জলিয়া 
উঠিলেন। তিনি পোঁপের অধিকার উঠাইয়া দিয়! আপনাকে 
ইংলগ্ডের গির্জাসমূহের প্রধান নায়ক (30799706 1)688 
০€ 09 77081150000) বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 
এই সময় হইতে ইংলগ্ডের ধর্মমন্দিরগুলি পোপের অধিকার-. 
রষ্ট হয়। ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবল হইলে, পোঁপের 
প্রভাৰ আরও খর্ধ হইতে থাকে । পোপের অনুমতি ব্যতীত 
রোমান্‌ কীঁথলিকগণ নূতন কোন কাধ্যই করিতে পারেন না 

1 বিস্তৃত বিবরণ খৃষ্টান, রোম, লুখার প্রভৃতি শবে দ্রষ্টব্য । ] 

পৌয়। (দেশজ ) পাদশব্দের অপত্রংশ, সেরের চারিভাগের 
এক ভাগ । ২ চারা গাছ। 

পোরকাড়, তিরুবাক্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত আল্লেপি উপবিভাগহ 
একটী নগর । অক্ষাঁণ ৯ ২১৩০৮ উঃ ও দ্রাঁঘি ৭৬০ ২৫৪০৮ 
পৃঃ। পূর্বকালে পৌরকাঁড় একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ও “চম্বগচেরি/ 
নামে খ্যাত এবং এ অঞ্চলের একটা প্রধান বন্দর বলিয়৷ গণ্য 
হইত। ১৬৭৮ খুষ্টাব্দে কোঁচিন ও তৎপরে ১৭৪৬ খুষ্টাবে 
তিরুবাক্কোড় রাজ্যের অধিকারভূক্ত হয়। এখানে ওলন্দাজ ও 
পর্ত,গীজদিগের কুঠি ছিল। এখনও পর্ভগীজদিগের ছূর্গের 
ভগ্মীবশেষ পড়িয়া আছে। আল্লেপির সমৃদ্ধির সহিত পোরকাড় 
বন্দরের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। 

পোঁরল (মোধবরম্‌ ) মান্জীজের চেন্গলপষ্ট, জেলাস্থ একটা প্রাচীন 
স্থান, মান্দ্রীজের ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । এখানে 
একটা ছুর্গ আছে, প্রবাদ চোল রাঁজাদিগের পূর্বের কুরুম্বরেরাঁ 
এ ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল । 

পোরা ( দেশজ ) পুরে দেওয়া । 

পোরুমামিল্ল, মান্্রাজের কড়াপা জেলার অন্তর্গত রি | 
প্রাচীন নগর। বড়বেলের ১৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত £ 
এখানে একজন পৌঁলিগর সর্দার বাঁস করিতেন । তাহার ছূর্গের 
ভগ্মাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার ভৈরবের মন্দিরে ১২৯৯ 
শকে উৎকীর্ণ বুকক-ভূপতির পুত্র ভাস্করভূপতির শিলালিপি আছে ॥ 


শা 


পোর্টোনোবো 


পোর্টক্যানিং, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী বিলুপ্ত বনদর। 


অক্ষাণ ২২৭ ১৯ ১৫৮ উঃ, ও দ্রাঘিণ ৮৮০ ৪৩ ২০৮ পুঃ। 
মাতলা নববীর মুখে যেখানে বিগ্ভাধরী, করতোয়া ও আঠারবাকা 
নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তথায় এই বন্দরটী অবস্থিত। 
হুগলী নদীর মুখ ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতে দেখিয়া ইংরাঁজ- 
ব্ণিককুল ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং মাতলার মুখে একটী বন্দর 
ও নগর পত্তন করিবার জন্ঠ বড়লাট ডালহৌসীর নিকট ( ১৮৫৩ 
খুষ্টাব্দেট আবেদন করেন । তাহাদের আবেদনে অবিলম্বে গবর্মেন্ট 
২৫০০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিলেন। এখাঁনে নুতন নগরের 
সকল সরঞ্জাম হইল, মিউনিসিপালিটা গঠিত হইল । গবর্ষেন্ট 
তাহার হস্তে নগরের ভার অর্পণ ক্রিলেন। সকল বড় বড় 
সওদাগর এখানে আপিন করিবার আয়োজন করিলেন, কলি- 
কাত! হইতে বাণিজ্যের সংস্রব-স্থাপনের জন্য বরাঁবর রেলপথ 
হইল। মাতলার মুখে অনেকগুলি পোঁতাশ্রয়, জাহাঁজ রাঁখিবাঁর 
জন্য জেঠী ও বুহৎ বুহৎ চাঁউলের কল প্রস্তুত হইল। পরে বড় 
লাঁট ক্যানিংএর নামানুসারে “পোর্টক্যানিং” নাম রাখা হইল। 
এখানে নগর ও বন্দর করিবার জন্য কত লক্ষ টাঁক! খরচ হইয়া 
গেল। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইল না। সমুদ্রগামী কোঁন 
জাহাঁজই এ বন্দরে আসিল না । গবর্মেন্ট আশা করিয়াছিলেন, 
চাঁউিলের ব্যবসা চাঁলাইতে পারিলে অনেক লাভ হইবে ও 
অনেক জাহীজ আসিবে; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লোকসান 
হইতে লাঁগিল। অবশেষে ১৮৭১ খুষ্টান্দে ছোটলাট এখানকার 
বন্দর বন্ধ করিয়া দিলেন । তখন হইতে এখানে যে সমস্ত 
কার্য্যালয় গঠিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল, পূর্ববৎ এই 
বন্দরের অধিকাংশ জঙ্গলে পরিণত হইল । এখন এখাঁনে পোর্ট- 
কমিসনরদিগের কাঁছারী ও রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। 


পোর্টবেয়ার, আন্দামানদবীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর । 


[ আন্দামান দেখ । ] 


পোঁর্টোনোবো, পেরঙ্গীপেতই, মাক্ষ,দবন্দর ) মান্্রাজপ্রদেশের 


দক্ষিণ আর্কটজেলার একটা বন্দর ও রেলওয়ে ষ্টেসন, বেল্ল,রনদীর 


মুখে পুঁদিচেরি হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ) অক্ষাণ ১৯০ 


২৯২৫ উঃ ও দ্রাঘি” ৭৯ ৪৮৯৩ পৃঃ। 

এখানে এক সময়ে দিনেমার ও পর্ভগীজদিগের বিস্তৃত কারবার 
ছিল। ১৬৮২ খুষ্টাব্ধে ইংরাঁজেরা এখাঁনে কুঠি স্থাপন করেন। 
১৭৪৯ খুষ্টাব্ধে এখান হইতে সর্‌ আয়ার কুট ৮০০০ সৈন্য লইয়া 
হায়দরের ৬০ হাজার সৈন্টের সম্থুবীন হইয়াছিলেন। এখানে 
প্রতিবর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি ও লক্ষটাকার দ্রব্য 


আমদানী হয়। এখানকার মাদুর বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ! 
৯৪০৬১ । 


2] ৫৩ 


[ ২০৯ ] 


পোলগু 


পোঁল (ত্রি) পুল-জলাদিত্বাৎ ণ৭। ১ মহত্যুক্ত। ২ পিষ্টকতেদ। 


( পুং) ৩ কটিপ্রোথ, পাছার পেলো । ( অমর্টাকা ভরত ) 


পোল (পাল) গুজরাতের মহীকান্ত! এজেন্দীর অন্তর্গত একটা 


ক্ষুদ্র রাজ্য, মহীকান্তার উত্তরপূর্ব সীমায় অবস্থিত। এই 
ভূভাগের অবিকাঁংশ বন ও পর্বতময়। কধিত অংশে জোয়ার, 
বজর!, ছোলা ও কাঙ্গনি উৎপন্ন হয়। 

এখানকার রাঁজবংশ কনোজের শেষ হিন্দুনরপতি জয়াদের 
ংশধূর বলিয়া পরিচয় দের । জয়াদের ছুই পুত্র ছিল শিবজী 
ও শেনিকজী। মারবারের রাঁজগণ শিব্জীর বংশধর । শোন- 
কজী ১২৫৭ খুষ্টাব্দে ইদরে রাজ্য স্থাপন করেন। ২৬ পুরুষ 
পর্য্যন্ত এখানে শোনকজীর বংশ “রাও” উপাধি ধারণ করিতেন । 
১৬৫৬ খুষ্টাবধে, এই বংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা জগন্নাথরাও 
মুসলমান কর্তৃক রাঁজ্যচ্যুত হন। তখন পোল নামক স্থানে 
আসিয়৷ রাজপরিবারগণ বাস করিতে থাকেন। পরে তাহার! 
এই পার্বত্য ভূভাগের রাও বলিয়া বিখ্যাত হন। এখানকার 
অধিপতি অপর কোন রাঁজার অধীন নহেন। বর্তমান রাজার 
নাম হম্ীরসিং। তিনি নিজেই রাঁজকার্দ্য পরিপালন ক্রিয়া 
থাঁকেন। জ্যেষটপুত্রক্রমে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হইয়! থাকে । 


পোল), ফুরোপ মহাঁদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন রাজ্য। 


এক সময়ে ইহা বৃণ্টিক সমুদ্র হইতে বেসারাবিয়া ও কার্পেথিয়ান 
পর্বতমালা এবং পশ্চিমে প্রুসিয়া হইতে পূর্বে রুষ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্য উত্তরপূর্ব্বে পর্বতমালা-সমাকীর্ণ। 
ভূপরিমাঁণ প্রায় ২৮২০০০ বর্গ মাইল। 

পূর্বকাঁলে পৌলগু রাঁজ্য ডিউক উপাঁধিধারী সর্দারদিগের 
দ্বারা শাসিত হইত । উক্ত সর্দারগণ পোৌল১ জাতীয় ছিলেন। 
৮৪০ খুষ্টার্বে পিয়া্ট (1188৮ বা 7189693 ) রাজ্যাধিকার 
করিবার পূর্বে আর কোন রাজবংশই এখানে ধারাবাহিক 
রাজত্ব করেন নাই। পিয়াষ্ট-বংশধরগণ প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল 
শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর নির্ববাচন- 
প্রণালীর স্থত্রপাত হয়। উপযুক্ত পাত্রে রাজমুকুট প্রদত্ত 
হইত । উক্ত রাঁজগণের রাজত্বকালে অনেক্টা স্থশাঁসন প্রবপ্তিত 
হইলেও গৃহবিবাদের ফলে অশান্তির কারণ হইয়াছিল। 
ক্রমে গৃহবিগ্রহে রাজ্য উৎসন্ন যাইতে বসিল। পরস্পরের 
যুদ্ধে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা! প্রব্ল দেখিয়া পাশ্ববন্তী রাজন্যগণ 
গোঁলযোগ মিটাইতে মধ্যস্থ হইলেন। অবশেষে ছলে কৌশলে 
১৭৭২ খুষ্টাব্দে রুষিয়া, প্রসিয়া ও অস্থীয়া পোলগকে গ্রাস 


(১) প্রাচীন ইতিহাসে এই জাতি পোলনি নামে শ্লাবোনিক শাখার 


(91%৮90010 7০9) অন্তভূ্ত হইয়াছে । ওদের (০৭6:) ও ভিষ্টল। 


(19881) নদীর মধ্যবন্তা দেখ ইহাদের অধিকারে ছিল। 


পোঁল্লচি 


[ ২১০ 


] পোলো মার্কো 


ক্রিয়। নি রুষিয়া পুর্ববার্ধ, অস্থীয়া দক্ষিণপশ্চিম ও 
প্রুসিয়া বাণিজ্য প্রধান উত্তরপশ্চিম লইয়াও ক্ষান্ত হইলেন 
না। পুনরায় ১৭৯১ খুষ্টান্দে আক্রমণ করিয়া! ১৭৯৩ ও 


১৭৯৪ খুষ্টাবে রুষরাঁজ ভাগ মিটাইয়া লইলেন। বোনা- 
পাটা পোলও-বিজয়ে নানা পরিবর্তন ঘটে । [ নেপোলিয়ান 
দেখ। ] অতঃপর ফরাসী রাঁজ্যের অধঃপতনে প্রুসিয়া ও 
অস্টীয়া পুর্ববসম্পত্তির কতকাংশ প্রাপ্ত হন, অবশিষ্ট রুষিয়ার 
হস্তগত হয়। ১৮৩০ খুষ্টান্বে পৌঁলজাতি বিদ্রোহী হয়, ওয়ার্স 
নগরবাসী কুষবিপক্ষে দীড়াইতে অক্ষম হইয়া আত্মসমর্পণ করে 
এবং পৌঁলগণ রাজ্য ছাড়িয়া! পলাইয়া যায় । ১৮৩২ খুষ্টাব্দে 
পোলও্ড রুষসামাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৪৬ খুষ্টান্দে অস্থীয়াধিরুত 
ক্রাকোনগরে স্বাধীনতালাভের এক্টী চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্ত 

, এ উদ্যমেও ক্রাকোর প্রজাতন্ত্র বশ্ততাস্বীকার করে । ১৮৬৩-৪ 
খৃষ্টাব্দে আরও একটা রাষ্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। রুষসম্াট 
অভূত পরিশ্রমে শী বিদ্রোহদমনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তদবধি 
পোলগু-রাজ্য রুষ অধিকারে রহিয়াছে । 

পোলমৃপল্লী, কষ্ণা জেলাস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম, ননদিগ্রামের 
১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নিকট প্রাচীন 
বৌদ্ধকীন্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 

পোলা, মরাঠাদিগের মধ্যে বৃুষোৎসবভেদ। মহাদেবের নামে 
বা বুষোত্সর্গে যে সকল ষাঁড় ত্রিশূলাঙ্কিত আছে, শ্রাবণী পুণিমার 
দিন তাহাদিগকে সাঁজাইয়৷ পূজা ও নগর প্রদক্ষিণ করা হইয়া 
থাকে। এদিন তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না। 

পো।লাবরম্, মান্দাজের গোদাবরী জেলাস্থ একটা জমিদারী। 
১২খানি গ্রাম ইহার অন্তর্দত। জমীদার পোলাবরম্‌ নামক 


গ্রামে বাস করেন, উহার অক্ষাণ ১৭০১৪ উঃ, দ্রাঘি ৮১০ ৪০ 


৪০ পুঃ। এখানে প্রায় চারি হাজার লোকের বাস। 

পোলুর, উত্তর আর্কটের অন্তর্গত পোঁলুর তালুকের সদর ৷ অক্ষাণ 
৯২৭ ৩৪৫ উঠ ড্রাঘিণ ৭৯৭ ৯ ৩০%পুঃ। বেল্ল,র হইতে ২৭ 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার । 
নগরের পার্খে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও ৫ মাইল 
দূরে লৌহখনি দুষ্ট হয়। 

পোলেপল্লি, রুধণ জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। দাঁচেপন্লীর 
১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখাঁনে অতি প্রাচীন 
তিনটা শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে একটা পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া প্রবাদ । সিদ্ধেশ্বরস্বামীর মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি 
উৎকীর্ণ দেখ! যায় । 

পোল্লচি, কোয়ম্বাতোর জেলাস্থ পোপ্পচি তালুকের সদর, অক্ষা” 
১০০ ৩৯২০ উঃ ও দ্রাঘি ৭৭০ ৩৫উঃ। লোঁক্সংখ্য। প্রায় 


৫ হাজার । এখানে হাট, পথিকের জন্য বাঙ্গালা, হাসপাতাল ও 1 
মাজিষ্রেটের বাড়ী আছে। 
পোঁলাৎ (পারসী ) ১ লৌহবিশেষ। ২ ইস্পাঁত। 
পোঁলিকা৷ (তরী) পোলী-স্থার্থেকন্, টাপ্‌ পূর্ববহত্বশ্চ । পিষ্টক- 
বিশেষ, পাতিলারোটী । পর্যযায়__-পুলিকা, পৌলি, ক | 
পুপলা । (হেম) 
পকুরধ্যাৎথ সমিতযাতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ। 
স্বেদয়েৎ তণ্তকে তান্ত পোলিকাং তাং জ্ুব্ব,ধাঃ ॥ 
তাং খাদেন্নপ্িকাযুক্তাং তন্তাং মণ্ডকবদ্‌ গুণাঃ।” (ভাবপ্রকাশ) 
প্রস্তত প্রণালী_-ময়দার অতি পাতলা! পর্পটী প্রস্তত 
1 লৌহনিশ্মিত তপ্তপাত্রে সিদ্ধ করিলে পোঁলিকা হয়, 
এই পোলিকা লগ্গিকা অর্থাৎ মোহনভোগ সহযোগে ভক্ষণ 


করিবে। ইহার গুণ মওকের ন্যায় ।, | 
পোলিগর, দাক্ষিণাত্যের সর্দারবিশেষের উপাধি। তামিল 


“পোলিয়ম্ শব্দের অর্থ দুর্গ ও “করম্‌, অর্থ রক্ষা, প্ররুত প্রস্তাবে 
ইহার! গিরিসম্কট ও বন্ভূমি রক্ষা করিত বলিয়া “পোলিগর, 
নাম হইয়াছে । পোৌঁলিগর বলিলেই পার্বত্য র্দীরদিগকে 
বুঝিতে হইবে। এই সামন্তগণ অনেকটা অর্দস্বাধীনভাবে স্ব স্ব 
প্রদেশে রাজত্ব করিয়া! গিয়াছেন। অরিয়ালেরে, বার্গরযাচম্‌, 
বোমরাজ, কোইলোরপেট্র, এলেরেমপেনা, এট্রাপুরম্, মছুরা, 
তিনেবেলি, নট্রম্নোল্লকোট্ট, নোল্লতকুশবিল্লে, সাবনূর, উদয়গিরি, 
ব্রদাচলম্‌ ও সাবন্তবাড়ী .একসময়ে বিভিন্ন পোৌলিগরের অধি- 
কারভুক্ত ছিল। | 
তিন্নবেলির পোলিগরেরা এক সময়ে অপর সকল পোঁলিগর 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহারা “€তোগমানরাঁজ! মরবর+ উপাঁধি গ্রহণ 
করিতেন। মান্দ্রাজের উত্তরে বাঙ্গরযাচম্‌, দ্রমরহা! ও বোম- 
রাজের পোণিগরের! নিজাম ও ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চাল!- 
ইয়া ছিল। সাবন্তবাড়ীর পোলিগরের! দেশাই ছিল । জুননর ও. 
পণালার পোঁলিগরের৷ শিবাজীর হস্তে দমিত হইয়াছিল । অপর 
স্থানের পোলিগরেরা ইংরাঁজহস্তে হতমান হইয়াছে । 

পোঁলিন্দ €পং) পোতন্ত অলিন্দ ইবেতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
নৌকাবয়বভেদ। পর্য্যায়-_পাঁদারক। (ত্রিকাণ্ড ) 

পোলী (ভ্ত্রী ) পোলতি মহত্বং গচ্ছতীতি পুল জলাদিত্বাৎ এ ৮. | 
পিষ্টকবিশেষ। 

পোঁলো। (দেশজ ) ১ মত্স্তধাঁরণ-যন্থবিশেষ । ২ হা 

পোলো মার্ক, জনৈক ভিনিসবাসী। ইনি ১২৫০ খুষ্টান্বে 
পিতার সহিত কনস্তাত্তিনোপলে আসেন, তথ! হইতে বোখারা, 
পাঁরস্ত, চীনতাতার, চীন 'ও ভারত প্রভৃতি নানা দেশে পরিভ্রমণ 
করিয়া তত্তৎ দেশসমূহের ও জনপদাদির প্ররুত বিবরণ.লিপিবদ্ধ 


পোবিন্দ 


করেন। তিনি যে কেবল দেশত্রমণে ষশস্বী হইয়াছিলেন্‌, তাহ 
নহে, জেনোয়া যুদ্ধে তিনি একজন সেনানাঁয়ক ছিলেন। অতঃ- 
পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভিনিস নগরীর মহাসভাঁর 
(91%04. 0০:.01) সদম্তপদে বরিত হন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে 
তীহার মৃত্যু ঘটে । 

(পৌবার, রাজপুতজাতির শাখাভেদ। [ পুয়ার দেখ ।] 
পোবিন্দ, ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমান্তবর্তী এক বণিকজাতি। 
মধ্য এসিয়ার সহিত ভারতীয় বাণিজ্য একমাত্র ইহাদের দ্বারাই 
পরিচালিত । ইহারা স্বভাঁবতঃই ভ্রম্ণশীল, এক স্থানে স্থায়িরূপে 
বাস করে না। ইহাদের মধ্যে লোহানী, নসর, নিয়াঁজি, দাও 
তানী, মিঞাখেল ও করোতি প্রভৃতি কএকটাী বিভিন্ন শ্রেণী এবং 
তাহাদের মধ্যে আবার'স্বতন্ধ থাক আছে। পূর্বোক্তি শ্রেণীর মধ্যে 
কেহ কেহ দিল্লী, কাণপুর, বারাণসী ও ভারতের অন্তান্ত নগরে 
এবং গজনী, খিলাঁৎ-ই-ঘিলজৈ, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট 
প্রভৃতি স্থানে পণ্য দ্রব্য লইয়! যাঁতীয়াত করে। ইহাঁরা পশম, 
রেশম, পশমী নানাবস্ত্র, কথ্ল, শুক্ফল, ওষধি, মসল! ও অশ্ব- 
গবাদি পর্যন্ত বিক্রয়ার্থ ভারতে লইয়া আসে এবং তৎপরিবর্তে 
ভারতীয় শিল্পজাত নান! দ্রব্য ও বিলাতী বন্ত্রা্দি লইয়া বিক্রয় 
করে। এইরূপ একচেটে বাণিজ্য করায় ইহাঁদের মধ্যে অনেকে 
ধূনী হইয়াছে । সকলেরই প্রায় সুন্দর সুন্দর অশ্ব আছে । কোন 
লোকের সহিত ইহাদের বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহারা মুহূর্ত 
মধ্যে ১৪ সহত্্ অর্থারোহী সৈশ্তরূপে সজ্জিত হইতে পারে । বণিক্‌ 
হইলেও ইহারা যুন্ধনিপুণ এবং পার্বতী শীত প্রধান দেশে বাঁস 
হেতু বলিষ্ঠ ও তেজন্বী। কাবুল হইতে কাটিবাঁজ পর্য্যস্ত ইহারা 
নির্তিন্ে পণ্য দ্রব্য লইয়া! আইসে, কিন্তু যতই ইহারা ভাঁরত- 
সীমার মধ্যে অগ্রপর হইতে থাকে, ততই ইহাদের ভয়ের 
বুদ্ধি হয়। পাছে দস্্যদ্ল অথবা ইংরাজসৈনিক ইহাঁদের 
দ্রব্যাদি কাঁড়িয়া' লয়, এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত 
ইহারা কাটিবাজ পরিত্যাগ করিয়াই দলবদ্ধ হইতে আরম্ত 
করে। এক একটা দলে ৫ হাঁজার হইতে ১০ হাঁজার 
পর্যন্ত বলিষ্ঠ পুরুষ অক্্রশক্ক্রে স্জিত হইয়া অগ্রসর হয়। 
প্রত্যেক দলে একজন দলপতি নিযুক্ত হয়, তাহার উপাধি খাঁ। 
ন্ুশিক্ষিত সৈন্যশ্রেণীর স্যার আসিবাঁর কালে ইহারা পথিমধ্যে 
খণ্ডযুদ্ধও করিয়া থাকে । মেজর এড্ওয়ার্ডিস (81%]০% 
120 5৭79৪) লিখিয়াছেন যে, একজনও পোবিন্দকে অক্ষতদেহ 
দেখা যায় না__কেহ ভগ্রনাস, কেহ চক্ষুহীন, কেহ খঞ্জ, কেহ 
বা ছিন্নহস্ত এরূপ প্রায় সকলেই যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্রচিহ্ন বহন 
করিতেছে। 


ওয়াজিরি জাতি ইহাদের মহাশক্র। ওয়াজিরি-অধিবাসিত, 


ট [ ২১১ 1 
৮০-০০-০১০০ ০০০: 


পোবিন্দ 


দেশের উত্তরপশ্চিমে করোতি শাখার গোবিন্দগণের বাঁস। 
এই প্রদেশে শীতের আধিক্য হেতু তাহারা তান্ধুতে বাস করে। 
ছুপ্চ, দ্বত, মাখম, পণির ও খুরুটু তাহাঁদের বসন্তকাঁলের খাদ্য । 
স্বত ছুপ্ধ সেবনে এবং শীতপ্রধান দেশে বাঁস হেতু তাহাদের 
গাত্রবর্ণ উজ্জল ও চাঁকচিক্যযুক্ত হইয়াছে। সমগ্র এসিয়ার 
মধ্যে তাহারা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও স্থপ্রী। পোবিন্দদিগের মধ্যে 
নসর শাখাই সমধিক ব্লশালী। গ্রীষ্মকালে: তাহার! বিল্জৈ 
জাতির তোকি ও ওটক শাখার মধ্যে যাইয়া বাস করে এবং 
শীত পড়িলেই দেরাজাঁতে পলাঁরন করে । নসরেরা বেশী বাণিজ্য- 
প্রিয় নহে। তাহাদের পালিত গো! মেষ ও উদ্রাদি হইতেই 
তাহাদের ভরণপোঁষণ ও আচ্ছাদনষোগ্য তাশ্থু সংগৃহীত হয়। 
তাহারা নিষ্ঠ,র, কুৎসিত ও ক্রুর স্বভাবাপন, অকারণ জীবজন্থর 
হত্যায় তাহারা কাতর হয় না, দেখিতে ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবণ, 
মুখমণ্ডল স্বভাবতঃই.ভয়োৎপাঁদক | পাঁনি, দৌলতখেল ও মিঞা- 
খেল নাঁমক লোহানী শাখার পোবিন্দের! কৃষিকার্য্যে জীবনযাপন 
করে, কেবল মিঞাঁথেলের কতক লোক ম্ধ্যএসিয়ায় বাণিজ্য 
করিয়া! থাকে । তাহারা নিজ নিজ জ্রীপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থ 
্ব স্ব তাঁম্বৃতে প্রহরী নিযুক্ত করিয়! গ্রীন্মধতুতে বোখারা, সমর- 
কন্দ ও কাঁবুল প্রভৃতি স্থানে গমন করে এবং আঁবশ্যকমত 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গোঁমাঁলগিরিসক্কট দিয়া. দেরাজাতে উপস্থিত 
হয়। তথায় আসিয়া প্রায়ই তাহারা আপনাপন বাণিজ্য দ্রব্য 
বিক্রয় করে। কেহ কেহ বা লাহোর, বারাণসী প্রতৃতি 
নগরীর মাল আনিয়! বিক্রয় করে এবং গ্রীষ্ম পড়িলেই স্বদেশে 
ফিরিয়! যাঁয়। 

পোবিন্দেরাই মধ্য এসিয়ার একমাত্র ব্যবসায়ী নহে । পরাগ, 
গণ্ডপুর ও বাঁবরজাতি এবং অন্ঠান্ হিন্দুগণ এখনও মধ্যএসিয়ার 
বাণিজ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে । শিখাঁধিপত্যে পোবিন্দিগের 
পণ্যদ্রব্যের উপর অধিক শুক্ক আদায় করা হইত। ইংরাজ 
গবর্মেন্ট কাবুল, খোরাসান, পারস্ত প্রভৃতি মধ্যএসিয়ার রাজ্য 
হইতে আনীত দ্রব্যসমূহের উপর কম শুক্ক আদীয় করিবার 
হুকুম দেন। ইংরাঁজাধিকারে প্রীয় ২৫ হাজার পোঁবিন্দ আসিয়া! 
ছাঁউনী করিয়া থাকে। তাহারা ভারতসীমার বাহিরে 
স্বাধীন ও ছুর্র্ষভাবে বিচরণ করে; কিন্ত গোঁমাল, মাঝি, 
হাইদার, জার্কানি প্রভৃতি গিরিপথ অতিক্রমপূর্ববক ভারতে 
পৌছিলেই তাহাদিগকে মন্তুগ্ধবৎ সুশীল ও সুভদ্র বলিয়া জ্ঞান 
হয় এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত বিস্তৃত 
স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিবার কালে তাহারা! কখন উগ্র- 
প্রকৃতির পরিচয় দেয় না, বরং নিরীহভাৰ দেখাইতে চেষ্টা করে। 
এইরূপ থাকায় তাহাদের সতর্কতাপ্রবৃত্তি এরূপ শিথিল, হইয়া 


পোষ্ট 


(দি ৯৬ 


পোস্ত, তি. 


পড়ে যে, চোরে অনায়াসেই তাহাদের দ্রব্য চুরি করিতে পারে। ; পপাঁষ্টবর (তরি) পোষ্টুযু বরঃ। পোষকশ্েষ্ঠ । 


কিন্ত পুনরায় গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলে তাহাঁদের কুটিল চক্ষু 
আবার প্রস্ষ,টিত হয়; তাহারা দন্্যর আগমন বুঝিতে পারে এবং 
অসতর্ক থাকিলেও যেন আত্মরক্ষায় বিশেষ অসাবধাঁন হয় নাই, 
এরূপ চতুরতা তাহাদের মধ্যে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। 
পোশাক € পারসী ) পরিচ্ছদ । 
পোঁশাকী (পারসী ) পোশাকের উপযোগী । যে সকল বস্ত্রাদি 
পরিধান করিয়া ভদ্র সমাজে যাওয়া যাঁয়, এবং যাহ! সর্বদা 
ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে পোশাকী কহে। 
পোষ €পুং) পুষ-ভাবে ঘঞ.। পোষণ, পালন। 
“অর্থৈরাপাদিতৈগু্র্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্‌। 
পুতি যেষাং পোষেণ শেষভূগ্‌ যাত্যধঃ স্বয়ং ॥” ভোগ ৩৩০।১০) 
পোষক (পুং) পোষয়তীতি পুষ-ণিচল্যু। পালক, যিনি 
পালন করেন । 
“পক্ষিণাং পৌঁষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্্যস্তথৈব চ।৮ ( মনু ৩১৬২) 
২ বাক্যের সাহাষ্যকারী। 
পোঁষণ (ক্লী) পুষ-ল্যু্ট। ১ পুষ্টি। ২ ধৃতি। ৩ পাঁলন। ৪ বর্ধন । 
পোষণপ্রবাঁহ, €( অি০৮৮:৮৮৪97998৮) ) যে শক্তিদ্বারা অনন- 
পানীয় রক্তমাংসাদিতে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে । 
পোঁষধ, উপবসথ, উপবাস। বৌদ্ধদিগের পোৌঁষধাবদানে 
পোঁষধত্রতের ব্যবস্থা আছে। 
পোঁষধধোঁধিত €ত্রি) উপোধিত। (দিব্যাবদান ) 
পোষয়িতু, (পুং) পোঁষরতীতি পুষ-ণিচ (স্তনিহধিপুধিগদি 
মদিভ্যো গেরিত্ুচু। উপ. ২২৯) ১ কাঁকপৌষ্য, পিক, কোঁকিল। 
(ত্রি)২ পোষণকর্তী। ৩ ভর্তী। (সংক্ষিগুসার উণাদি”) 
পোষয়িফু (তরি) পুষ-ণিচ১তত ইফুচ, (অয়ামস্তান্বায্যেতিফুু। 
পা ৬।৪।৫৫ ) ইতি অয় । পোঁষক, পাঁলক। 

“বো গোষ্ঠ ইহ পোঁষয়িফু2৮ ( অথর্ব ৩।১৫।৬ ) 

“পোষয়িফুঃ পোষকঃ, পোষয়তেঃ পেশ্ছন্দসি ইতি ইঞফুচ্‌ 

প্রত্যয় (ভাষ্য ) 
পোষা (দেশজ ) পোষণ করা, পাঁলন ক্র! । 
পোষিত (তরি) পুষ-ণিচত্চ১। পোষক্‌। 
পোধুক (ব্রি) পুষ-বাহু" উক। পোষণক্রণশীল। 

“তমন্গপোষং পোষুকো ভবতি” ( ষড়বিংশত্রা* ৩1৭) 
পোষ্ট আফিম, ডাকঘর। [বিস্তৃত বিবরণ ডাকঘর শবে দেখ ।] 
পোষ্ট (পুং) পুষ্াতীতি পু-ত্চ্‌। পৃতীক, চলিত কীটা- 

করগ্। ( শব্দ”) €ত্রি)২ পোষণকর্তী ৷ 
“তাভিরধা্য্যান্ত্রয়ো লোকাঃ প্রজাশ্চৈব চতুবিধাঁঃ। 
পোষ্টীহি ভগবান্‌ সোমো জগতে। জগতীপতে ॥৮”হেরিব্ণ ২৫১৭) 


পৌঁষ্য (তরি) পুষ্যতে ইতি পুষ-ণ্যৎ্। ১ পোষণীয়, পোষণযোগ্য, 
প্রতিপাল্য। ২ ভূত্য। আবশ্যকে ণ্যৎ। অবশ্তপোষ্য ৷ 
যাহাদিগকে অবশ্ঠ এতিপালন করিতে হয়, তাহাদিগকে 
পোষ্য কহে। পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত 
হইতে হয়। এইজন্য সর্বদা যত্বের সহিত পোষ্যবর্গকে 
প্রতিপালন করিবে । 
“ভরণং পোষ্যবর্গস্য দৃষ্টাদৃষ্টফলোরয়ং। 
প্রত্যবাঁয়োহপ্যভরণে কর্তব্যং তৎ প্রযত্ুতঃ ॥ 
মাত! পিতা গুরুঃ পত্রী ত্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ 
অভ্যাগতোহতিথিশ্চাগ্রিঃ পোষ্যবর্গ৷ অমী নব॥৮কাশীখ” ৪৫অণ) 
মাতা, পিতা, গুরু, পত্ৰী, অপত্য, অভ্যাগত, শরণাগত, 
অতিথি এবং অগ্নি এই নয়টা পোষ্যবর্গ। ইহারা! অবশ্ঠ প্রতি- 
পাঁলনীয় । শত অপকর্ম করিয়াও ইহাদ্বিগকে প্রতিপালন করিবে । 
ইহাদিগকে প্রতিপালন ন! করিয়া অন্ত কোন কর্ম করিবে না 
“জ্ঞাতিবন্ধুজনঃ ক্ীণস্তথা নাঁথঃ সমাশ্রিতঃ । 
অন্যেহপ্যধনযুক্তাশ্চ পৌঁষ্যবর্ণ উদাহৃতঃ ॥৮ ( দক্ষসং ) 
শরণাগত এবং দরিদ্র এই সকল ব্যক্তিও পোষ্যবর্গের 
মধ্যে গণনীয়। | 
আহ্মিকতত্বে লিখিত আছে, পোষ্যবর্ণের পাঁলনে উত্তম স্বর্গ 
লভি হয় এবং ইহাদিগকে পীড়া! দিলে নরক হইয়। থাকে । 
“ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তৎ স্বর্গসাঁধনম্‌। 
নরকং পীড়নে চাস্য তন্মাদ্যত্রেন তান্‌ ভরেৎ ॥৮(আহ্মিকতস্ব) 
পোষ্যপুত্র (পুং) পোষ্যঃ পুত্রঃ পোব্যত্েনৈব পুত্ত্বং প্রাপ্ত 
ইত্যর্থঃ। ১ পালনাদি দ্বারা পুত্রত্বপ্রাপ্ত। ২ দত্তকপুত্র, 
অপুত্র ব্যক্তি পিগুগ্রাপ্তির জন্য যে পুত্র গ্রহণ করিয়া, পালন 
করে, তাহাঁকে পোষ্যপুত্র কহে । 
“অপুত্রেণ স্ুতঃ কাঁধ্যে। যাঁদৃক্‌ তাদৃক্‌ প্রযত্বতঃ। 
পি্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্তনায় চ॥৮ মনু) 
অপুর ব্যক্তি পিণ্োদকাদি ক্রিয়া! এবং নাঁমকীর্তনের জন্য 
পৌঁষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। এই পোষ্যপুত্র তদন্তে তাহার 
পিণ্ডোদকাদি দিয়া ধন গ্রহণ করিবে। পোষ্যপুত্রের অশৌচ 
তিন দিন, কিন্তু তাহার পুত্রাদির সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। পোষ্য- 
পুত্রের পত্তীরও অশৌচ তিন দিন, কিন্তু কেহ কেহ পোষ্যপুত্রের 
পত্বীর মাঁসাঁশৌচ স্বীকার করেন। কিন্তু এই মত বিশেষ 
সমীচীন নহে। [পোষ্যপুত্রের বিশেষ বিবরণ দত্তক শবে দ্রব্য । ] 
পোঁষ্যবর্গ €পুং) পোষ্যাণাং প্রতিপালনীয়ানাং বর্গঃ।  প্রতি- 
পাঁলনীয়গণ । [ পোষ্যশব্দ দেখ ] 
পোস্ত, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (91,85০: 907008091010) | 


পোস্ত 


ইহার টেঁড়ীতে অহিফেন প্রস্তত হয় বলিয়া ইহার অপর একটা 
নাম অহিফেন বৃক্ষ। অহিফেন-চাষের বিস্তৃতির জন্য ভারতবর্ষে 
সাদা ফুল ও দানা পোস্তের ( ৮1)।৮০ 7১০010% ) চাষ অধিক । 
উদ্ভিদ্বিদ্গণ অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, স্পেন, 
আল্জিরিয়। ও গ্রীস্‌ প্রভৃতি রাজ্যে এবং কৃিকা, সিসিলি ও 
সাইপ্রস্‌ দ্বীপে যে বন্য পোস্তদানার গাছ (728০৪%০৮ ০৮- 
৪:৪০ ) জন্মে, উপযুক্ত স্থানে ও জলবায়ুর গুণে তাহা হইতেই 
আফিম উৎপাদক পোস্তগাছ উৎপন্ন হইয়াছে । 
হিন্দি__অফিযুন, অফীম, কশকশ, পোস্ত, বাঙ্গালা 
পোস্ত, নেপাল-_.আফিম, অযোধ্যা পোস্তা, কুমাউন_ পোঁষত, 
পঞ্জাব__খস্থস্‌, পোস্ত, ছোদ,আফীম, থিসখস্‌, বোম্বাই-_আফীম, 
অগ্পো, খশখুন পোস্ত, মরাঠী_-আফু, পোস্ত, খুসখুস্‌ ( আঁফুকে 
থর) ; গুজরাতী-_আফিনা, পোস্ত, খুশখুস, দাক্ষিণাত্য-_অফিম, 
খশ্খশকে-বোন্দে, খশখশ ; তামিল-__অবিনি, গশগশ, পোস্তক- 
তোল, গশগশ-তোল, কস্কস; তেলগু-_অভিনী, গসগসাঁল- 
তোলু, গসগসালু, কসকস ; কণাড়ী-_খসখসি, গসগসে, আফীম ) 
মলয়-_কশকশ-করুগ্ন, কস্কশত্তোল, কশকশকৃ-কুরু, অফিয়ুন, 
ব্রহ্ম_ভৈন, ভৈনজী; সিঙ্গাপুর-_-অবিন ; সংস্কৃত-_-অহিফেন 
(কোথাও কোথাও পোস্তবীজম্); আরব-_-অফিউন, কিশরুল- 
খশখাঁস, বিজরুল-খশখশ, আবুনোম ; পারন্ত-_খশখাশ, আফিউন্‌, 
পোস্তে কোকনর, তুখমি-কোৌকনর। এই গুলি কেবল গাছের 
নাম। পোস্ত গাছ হইতে উৎপন্ন অহিফেন (01810 ), পোস্ত- 
দানা! (7০]1)-5960, ), টেড়ী (081)991০ ) ও পাতা প্রভৃতি 
স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
অহিফেন বাহির করিবার পর টেঁড়ীমধ্যে যে বীজ বা! দান! 
থাঁকে, তাহার নিষ্পেষণে একপ্রকার তৈল পাওয়া যাঁয়। বাঙ্গীলা- 
জাত পোস্তদাঁনায় উৎকুষ্ট তৈল উৎপন্ন হয়। মালবজাঁত পোস্ত- 
তৈলাপেক্ষা, ইহা বিশেষ কাধ্যকারী ও ওষধার্থ ব্যবহাঁরোপযোগী। 
মালবের তৈল একমাত্র আলোক জালাইতে ব্যবহৃত হয়। এই 
তৈলে বাতি ও সাবান প্রস্তত হইতে পারে, যুরোপে ওলি 
তৈলে ইহার ভেজাল দেয়। মসিনা তৈলের পরিবর্তে কোথা 
কোথাও চিত্রকরগণ এই তৈল ব্যবহার করে। 
ইতরাজশাসিত ভারতে গবর্মেন্টের বিনান্ধমতিতে পোস্ত- 
গাছ-বপন নিষিদ্ধ। একমাত্র অহিফেন-প্রস্ততই গবর্মেন্টের 
ব্যবসা । অহিফেনের উৎপন্তিকল্পে যে সকল গাছ রোপিত 
হয়, তাহার টেঁড়ী পাঁকিলেই অহিফেন নির্যাস বাহির করিয়া 
লয়। অতঃপর টেড়ী মধ্যে যে পোস্তদানা থাকে, তাহাই বিক্রয়ার্থ 
নান! স্থানে প্রেরিত হয়। ভারতবাসী মাত্রেই ব্যঞ্জনাদিতে 
পোস্ত দিয়া খায়, কোথাও বা বাটনার সহিত ইহা মিশাল দেয়। 


টু ৫৪ 


১২5৪৮] 


পোস্ত 


পোস্তর তৈল সুখাদ্য, জালাইলে পরিষ্কার আলোক পাওয়া! যায়। 
তৈল-নিষফ্কাসনের পর যে খোল পড়িয়! থাকে, গরিব লোকে তাহ। 
খায় এবং গোমেষাদিকেও দেয় । মিঃ বিনঘাঁম (011 131708- 
1810) লিখিয়াছেন যে, পোস্তদাঁনায় প্রায় ৩০৭ ভাগ তৈল 
আছে। তৈল স্বচ্ছ ও স্বাদহীন, রৌদ্রে রাখিলেই পরিদ্কৃত 
হয়। ইহার মাদকতা গুণ নাই। পোস্তদান। সুমিষ্ট । মিষ্ান- 
বিক্রয়িগণ ইহাদ্বার৷ একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তত করে। 

প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যাঁয় যে, টেড়ী হইতে অহিফেন- 
মাদক নিষ্কাসিত হইবার পুর্ববে আরব্গণ কর্তৃক এই বৃক্ষ এসিয়া- 
মাইনর হইতে সুদূর চীন পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়। গ্রীকৃ-কবি হোমর 
রণকিষ্ট গ্রীকৃবীরগণের সহিত পুষ্পভারাবনত পোস্তগাছের তুলন! 
কৃরিয়াছেন১। খলিফাঁগণের উন্যমে অহিফেন বুক্ষ ভারতে 
ও চীনরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। এখনও চীনদেশে, এসিয়া- 
মাইনর ও ইজিপ্ট রাজ্যে অহিফেনের প্রভূত চাষ হইয়া থাঁকে। 
হিমালয়ের পার্ধতীয় তটে সাদা, লাল ও কাল দানার পোস্ত 
গাঁছ জন্মে। গড়বালবাসিগণ ঘোলের সহিত কচি পোস্তগাছ 
রঁধিয়৷ অথব! কাঁচা চাটনি করিয়! খায়। 

ভারতবর্ষে আরও ছুই প্রকার লাল দানা পোস্তগাছ (৮ 
[)100988 ও 1, 001010 ) জন্মে। উহার হিন্দী নাঁম___লাঁলা বা 
লাঁলপোস্ত, দাক্ষিণাতা__লাল খশখশ-কাঁ-ঝাঁর । আরব-_খশখশ- 
ই-মনস্ুর এবং ইংরাজী 78০ 0019 বা 0০0) 19561 
ইহার দলে উধধাদি রঙ্গ করা হয়। টেড়ীর ছুপ্ধের গুণ মাদক ও 
বেদনাবসাদক। কাশ্দীর, গড়বাল, কুমারুন, হাঁজারা প্রভৃতি 
হিমালয়ের পার্বত্যদেশে এবং গোধুম-ক্ষেত্রে 9. 01)০55 
শ্রেণীর গাছ জন্মে । আফগানস্থান ও পারস্ত রাজ্যে 6. ৭৪0180 
জাতীয় বৃক্ষ বিস্তৃত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। 

মালবদেশে প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পোস্তের চাষ হয়। 
আঁফিম ব্যতীত প্রত্যেক বিঘাভূমিতে ২ মণ পোস্তদানা জন্মে। 
দেশীয় লোকের! ঘ[ণিগাছে মাড়িক্া উহা! হইতে তৈল পিষিয়া 
লয়, যে কতকাংশ বাকি থাকে, তাহা বোম্বাই ও কলিকাতা 
মহানগরীতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে । তৈললাভের 
আকাজঙ্ষায় ফরাপীদেশে এক প্রকার পোস্তগাছ রোপিত 
হইতেছে। ভারত হইতে যে সকল পোস্তদাঁনা বেলজিয়ম, জ্রান্স, 
ইংলগু প্রভৃতি যুরোগীয় দেশে প্রেরিত হয়, তাহার কতকাংশ 
পারস্তদেশ হইতে আনীত । কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রীজ- 
নগর হইতে নাঁনাদেশে পোস্ত প্রেরিত হয় ॥ 

(১) 75, [])৩০১1:4৩০০৪। 101], [111)5১ [)1950011099 প্রভৃতি 
পোন্তের গুণের কথ! উল্লেখ করিয়ছেন। খগ্তীর ১ম শতকের ইজিপ্ড- 
বসিগণ টেঁড়ীর ভেষজণ্তণ অবগত ছিলেন। 


পৌংস্স [ ২১৪ ] পণ্ড 


পোস্তগাছ হইতে প্রস্তুত অহিফেনের নানা ভেষজগুণ “সংগ্চ্ছ পৌংসি | তং মাং খুবানং ত তরুণী শুভে ।৮ভেট্টি ৮০: 

, আছে। পুর্বে মুরোপখণ্ডে এ সকল ওষধির ব্যবহার ছিল। | পোছুন (দেশজ ) নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওন। 

_ এক্ষণে ভারতীয় অহিফেনের চাঁষ বৃদ্ধি হওয়ায় তজ্জাত ওষধা- | পোৌছান (দেশজ ) ১ উপস্থিত করিয়া দেওয়া। ২ হাজিরকরণ। 
দিরও বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহার গুণ-উত্তেজক, বেদনা- | পৌগণ্ড ক্লৌ) গোগণুস্ত ভাব পোগণ্ড-অণ,। অবস্থা- 
নাশক, বেদনানিবারক ও মাদক । ইহাঁর ব্ষগুণ আছে। বিশেষ । পাঁচবৎসরের পর দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড অবস্থা । 
অতিরিক্ত সেবনে অধিক নেশা হয়। তখন গ্রীবাস্থিদেশে উহার “কৌমারং পঞ্চমান্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাঁবধি | 
প্রকোপ দেখা যাঁয়। ঘাড় যেন ব্রমশঃই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে কৈশোরমাপঞ্চদশাঁৎ যৌবনঞ্চ ততঃ পরম্॥৮ 
বলিয়া বোধ হয়) কিন্ত মাত্রা চড়িলেই প্রাণনাশের সম্ভাবনা । ( ভাগ” ১০।১২।৩৭ শ্লোকিটীকায় গা 
দারুণ প্রদাহে অথবা বিষমাঁদি জরে অহিফেন-সংযুক্ত ধধাঁদি পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, তৎপরে দ্রশবৎসর পর্যন্ত 
প্রদত্ত হয়। অহিফেন হইতে প্রস্তুত মঞ্কিয়া, লডেনাম্‌ প্রভৃতি | পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবন।. 
এলোপাথিক বধ, গাজা ও অহিফেনমিশ্রিত তামাকু, চওড | (ব্রি)২ পৌগপ্ডাবস্থাযুক্ত, তদবস্থাসবন্ধী। 
বা মোদক (গুলি) প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে অতিরিক্ত “ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত ছহখং পৌগণও্মেব চ 1” (ভা ৩৩১২৮); 
মাদকতা জন্মে, সময় সময় উহার আধিক্যে জীবননাশেরও স্বার্থে কন্‌। পৌগণ্ডক, পৌগগুশব্বার্থ। ভোঁ” ১০।১২।৩৭) 
সম্ভাবনা হইয়! থাকে । [ বিস্তৃত বিবরণ অহিফেন শবে দেখ । ] পৌপ্তিষ্ঠ (পুং স্ত্রী) অন্ত্জ জাতিভেদ, পৌক্স। 

পোস্ত (পারসী ১ প্রাচীর ও গৃহাদির রক্ষার্থ মাটা দিয়া যাহা “্নদীভ্যঃ পোক্সিষ্ঠগ ( শুরুযজুণ ৩০৮) 


গাথিয়া দেওয়া যাঁয়, তাহাকে পোস্তা কহে। “পৌপ্সিষ্ঠং পু্গিষ্টোইস্তজঃ পুকপস্তবপত্যং।” ( বেদদীপ” ) 
পোস্তাঁবন্দী (পাঁরসী ) বাধা। পৌটায়ন (পুং স্ত্রী) পুটন্ত খধেগ্গত্রাপত্যম্, ( অশ্ীদিভ্যঃ; 
পৌংশ্চলীয় (তি) পুংস্চলীর পুক্র। ফঞ। পা ৪1১/১১০ ) ইতি স্ুত্রেণ পুট-ফঞ.। পুট খষির 


পৌংশ্চলেয় পংন্ত্ী) পুংস্চলী-অপত্যে ঢক্‌। পুংস্চলীর অপত্য। ; গোত্রাপত্য। স্ত্িয়াং ভীষ । 
পৌংশ্ল্য (ক্লী) পুংশ্চল-ভাবে ষ্যঞ। ৯ অসতীত্ব, পর-| পৌণিক্যা! স্তর) পুণগোত্তস্ স্ত্রী অণ (গোত্রীবয়বাৎ। পা 8১1৭৯) 


পুরুষগামিত্ব। ২ পুরুষ এবং স্ত্রীর গোপনে ব্যভিচার । ইতি য্যঙ্টাপ্‌। পুণগোত্রন্্ী | 
«“পৌংশ্চল্যান্চচিন্তান্চ নৈম্নেহ্যাচ্চি স্বভাবতঃ | পৌগুরীক ক্র) পুগুরীকমিব পুগুরীক (শর্করাদিভ্যোহণ,। 


রক্ষিতা যত্রুতোহপীহ ভর্ভৃঘেত| বিকুর্বতে ॥৮ (মন ৯১৫) ; পা. ৫৩১০৭ ) ইত্যণ্‌। ১ প্রপৌগুরীক, প্রপৌগুরীয়ক বৃক্ষ, 
পুরুষ দর্শনে স্ত্রীদিগের মনের বিকার উপস্থিত হইলে তাহাকে ; চলিত পুগরিয়া৷ গাছ। ২ কুষ্ঠবিশেষ। ইহার আকার পর্ম- 
পৌংশ্চল্য কহে। মেধাঁতিথি পৌংশ্চল্য শব্দের এইরূপ অর্থ; পত্রের ন্যায় হইয়া থাকে । ( সুশ্রুত নিদানস্থাণ ৫ অঃ) 


করিয়াছেন_শ্মিন্‌ কম্মিংস্চ পুংসি দৃষ্টে ধৈর্য্যাচ্চলনং কথমনেন (পুং) ৩ যজ্ঞবিশেষ।* ৪ বোম্বাই প্রদেশে বেলগামের, 
ংপ্রযুজ্যেয়েতি রেতসো বিকারঃ, স্ত্রীণাং তৎপৌংস্ল্যম্ঃ। নিকটবন্তী একটা পবিত্র ক্ষেত্র। 
(মেধাতিথি); পৌণুর্য্য কী) পুণ্ধ্যমে স্বার্থে অণ।  প্রপৌগরীক, পুগু- 
কুলুক এই অর্থেরই সমর্থন করিয়াছেন। রিয়া গাছ। পর্যযায়-_প্রপৌগুরীক ও পৌগুরীয়ক। ইহার গুণ: 
পৌংসবন (ক্লী ) পুংসবনমেব স্বার্থে অণ | পুংসবনসংস্কার মধুর, তিক্ত, কষায়, শুক্রবদ্ধক, শীতল্‌, চক্ষুর হিতকর, পাকে 
পৌংসাঁয়ন €পুং) সৌত্রামণীতে যাজক রাঁজভেদ | মধুর, পিত্ত ও কফনাঁশক |. (ভাবপ্রকাশ) 
(শত? ব্রা ১২৯৩২ ) ২ স্থলপন্ম। (বৈদ্যকনি” ) 


পৌংস্্€র্লী) পুংদ ইদং পুংস-(জীপুংসাভ্যাং নঞ্নঞ্ো পৌপু, ( পুং) দেশভেদ। সোহিস্ত অভিজনস্তস্য রাজা বা অণ্‌। 
ভবনাৎ। পা 8।১৮৭) ইতি স্নঞ। ১ পুংস্থ । ('শবমালা) ২ ধৈধ্য। | ৩ পুগ্ড দেশবাসী । ৪ পুগুদেশের রাজা । (€পুং) ৫ পু- 
“কা দেবরং বশগতং কুস্থুমান্্রবেগ- দেশোডব | [ পু, দ্রেখ। ] ৬ ভীমসেনের শঙ্খের নাম। 
বিশ্স্তপৌংস্মুশতী ন ভজেত কৃত্যে 1৮ ভাগ” ৪২৬২৬) 85: 
ন ত্রি)৩ পুরুষে ভ রু ত আগত 
| (ত্রি)৩ পুরুষে ভব. ৪ পুরী হইতে আগত। দেবকার্ধাপরে! নিত্যং জুহ্বানো জাঁতবেদসম্‌ ॥ 


. (ভাগ” ৩১৫৪৫) পৌওুরীকম্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্েতানুত্বমমূ। ও 
িয়াং ভীপ্‌। £ পুরুষযোগ্যা ৬ পুরুষহিতা। - পদ্মবর্ণনিভঞৈব বিম।নমধিরোহতি ।” (ভারত. ১৩1১০৭1৩৬৩৭) 


*. যস্ত সংবৎসরং ক্ষাস্তো ভূঙক্তেহহন্যাষ্টমৈ নরঃ। 


পৌত্তুক ঠা 


*পৌগুং দখ্মো মহাশঙ্খং ভীমকম্মী বুকোদরঃ 1৯ (গীতা ১১৫ ) 
পুড়ি খগ্ডনে (ক্ফাত্িতঞ্জীতি। উপ ২১৩) ইতি রকৃ। ততঃ 
শীজ্ঞাদিত্বাৰণ । ৮ ইক্ষভেদ। চলিত পুঁড়ি আক্‌। (রত্বমাল! ) 
৯ বস্ুদেবের স্থতন্থ-পত্বীজাত পুত্রভেদ । ( হরিবংশ ১৬১ অঃ) 
১০ ক্রিয়ালোপ হেতু বুধলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়ভেদ | 

“পৌগু.কাশ্টৌডদ্রবিড়াঃ কাঁন্বোজা জবনাঃ শকাঃ | 

পারদাঁপক্ৃবাশ্চীনাঃ কিরাঁতা দ্রদাঃ খশাঁঃ ॥৮€ মন্তু ১০1৪৩-৪৪) 

এই সকল ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের অভাবে উপনয়নাঁদি সংস্কার- 
বিহীন হইয়! ক্রমে ক্রমে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
পৌপ্ু, ক (পুং) পৌগু, এব স্বার্থে কন্‌। ইক্ষভেদ, চলিত 
পুঁড়ি' আক । ইহার পর্য্যায়__পৌত্তি.ক, ভীরুক, বংশক, শত- 
পোরক, কান্তার, তপেসেক্ষ, কাষ্টেক্ষু, সুচিপত্রক, নৈপাঁল, দীর্ঘপত্র, 
নীলপোর ও কোশরুৎ। গুণ-_শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, 
শ্রেক্পল, সারক, অবিদাহী, গুরুপাঁক ও বৃষ্য । স্ুশ্রীত ১৪৫ অঃ) 
“বাঁতপিত্ত প্রশমনো মধুরো৷ রসপাঁকয়োঃ। 
স্ুণীতো বুংহণো! বল্যঃ পৌগ্ কো ভীরুকস্তথা ॥৮ (ভাবপ্রণ) 
২ পৌগুদেশীক্ব নৃপ। (ভারত ২৩৪) ইনি পৌগু.ক 
বাস্থদেব নামে খ্যাত। [ পৌওক বাস্রদেব দেখ । ] 
৩ জাতিবিশেষ | ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে লিখিত আছে, শৌস্তি- 
কার গর্তে এবং বৈশ্তের রসে এই জাঁতি উৎপন্ন হইয়াছে । 
[ পোদ দেখ । ] 
৪ পৌগুদেশোত্তব ক্ষত্রিয়বিশেষ। ক্রমে বুষলত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। [ পৌণ্ু, দেখ।] 


ইহারা 


পৌণ্ু, ক বাসুদেব, পুগুদেশের একজন পরাক্রান্ত রাজা । ইনি! 


মগধাঁধিপ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরিবংশ মতে__ইহার পিতার 
নাম বস্থদেব। বস্থুদেবের ছুই পত্ী ছিল, জুতন্ন ও নারাঁচী১। 
নথৃতন্ুর গর্তে পৌগু.ক ও নারাচীর গর্ভে কপিল জন্ম পরিগ্রহ 
. করেন। কপিল যোগধর্্ম অবলম্বন করেন। পৌগুক পৌগু.- 
রাজ্যলাভ করিয়! পৌণ্ু.ক বাস্থদেব নামে বিখ্যাতি হন । মহাভারতে 
লিখিত আছে__রাজস্য়ঘজ্ঞকাঁলে ভীম ইহাঁকে পরাজয় করিয়া- 
ছিলেন। হরিবংশ ও বিষুপুরাণে লিখিত আছে, একদিন পৌগু.- 
কের সভায় নারদ আসিয় শ্রীকৃষ্ণের মহিম! কীর্ভন করেন । তিনি 
শঙ্খচক্রধারী অপর বাস্গদেবের নাম শ্রবণ করিয়া অতিশয় জুদ্ধ 
হইরা বলেন, “আমি ভিন্ন আর কে বাসুদেব আছে ? আমি 
জীবিত থাকিতে কার আম্পদ্ধা আমার নাম গ্রহণ করে। 
আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।” পৌগু.ক এক- 
লব্য প্রভৃতি মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা' আক্রমণ করেন। 


(১) মৎ্ম্ুপুরাণ-মতে রখরাজী। 


না. 


২১৫ শা 


পৌত্তিক 


তাহাদের আক্রমণে দ্বারকাঁবাসী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভগ্- 
বিহ্বলচিন্তে অবস্থান করিয়াছিল । এই সংগ্রামে অনেক যাঁদব- 
বীর ও বঙ্গীয় বীর প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণের 
কৌশলে পৌগু.ক বাসুদেব নিহত হন। (হরিবংশ, বি্পুরাণ, 
ভাঁগবতে ও ব্রহ্মপুরাঁণ ৯৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিব্রণ দ্রষ্টব্য । ) 
পৌতু নাগর (পুং) পৌগু নগরে ভবঃ অণ্‌ তন্ত প্রাচাদেশতে- 
হপি নগরান্তত্বেন উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পৌপগু,নগরভব | 
পৌপ্ড, মাঁঅনক (পুং ) রাজভেদ। (ভারত ১৩৩ অ?) 
পৌঁণু বৎস (পুং) বেদের শাখাভেদ । 
পৌগ্ু বর্ধন (€পুং) পৌগুযাণামিক্ষুবিশেষাঁণাং বর্ধনং যত্র। 
নগরভেদ। মালদহের নিকট বড় পাঁড়,য়া নামক স্থান। 
[ পুগ্ড বর্ধন দেখ । ] 
“অভবৎ তন্ত ভার্ধ্যা চ নগরাঁৎ পৌগুবর্ধনাৎ।৮ 
€ কথাসরিৎসাঁ” ১৯১৭ ) 
পৌত্তিক €পুং) পুণ্ু--্বার্থে ঠঞ.  ইক্ষভেদ। গুঁড়ি 
আঁক পর্ধ্যায় _ পুণে ক্ষু, পুণ্ড., সেব্য, অতিরস, মধু । (শব্দমাণ) 
২ গোত্রপ্রবর খধিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ৩ লাবপক্ষী। 
( বৈদ্যকনি” ) ৪ দেশভেদ। [ পুগ্দেখ। ] 
পৌণ্য (ত্রি) পুণ্যেযু শ্রোতম্মার্তকর্মন্থ সাধুঃ অণ্‌। পুণ্য কর্মম- 
কারক । (কাত্যা” ২৩২৫) 
পৌতন (ক্লী) পৃতনা-অণ,। 
ও তদধিবাসী | 
পৌঁতিক (তরি) পুতিকেন ছূর্গদ্ধিনা নিবৃত্তং ( সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। 
পা 8২1৭৫) ইতি অণ্‌। পুতিক দ্রব্যনিবৃত্তি 
পৌতিনাসিক্য (ক্রী) পুতিনাসিক-ব্যঞ। ১ পৃতিনস্তরোগ- 
গ্রস্ত । নাসিকারোগ বা পীনসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি । 
“পৈশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সুচকঃ পুতিবক্ততান্‌। 
ধান্যচৌরোহঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যন্ত মিশ্রকঃ ॥৮ (মনু ১১1৫০) 
পৌতিমাষ (পুং) পুতিমাষস্ত খষেঃ গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ 


পৃতনাসন্বন্ধীয়। জনপদভেদ 


যঞ তস্য ছাত্রাঃ €কথাদিভ্যো গোত্রে । পা ৪1২১১১) ইতি- 
অণ. যলোপশ্চ। পৌতিমাষ্যের ছাত্রসমূহ, পৃতিমাষ খির 
গোত্রাপত্যের ছাত্রসমৃহ । এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। 
পৌতিমাষিপুত্র €পুং) খবিভেদ। 
পৌতিমাষ (পুং ) পৃতিমাযস্য খষেঃ গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো 
যঞ। পা! 8১১০৫ ) পুতিমাষ খধির গোত্রাপত্য । খষিভেদ । 
পৌতিমীষ্যায়ণ (পুং) পৌতিমাধ্যের পুং অপত্য। 
পৌতৃক  (ক্লী) পোতুরিদং 4। খত্বিক্তেদ, পোতৃসব্ধী। 
পৌন্তলিক (তি) গ্রতিমাপুজক, পুতুল-পুজক। 
পৌত্তিক (ক্রী) পুত্তিকাতির্মধুমক্ষিকাবিশেষৈঃ কতম্‌, পুত্তিকা 


পৌনর্পাৰ [ ২৯৬ 


আক - | 


( সংজ্ঞারাং। পা ৪৩১১৭) ইতি ঠন্‌। কাচ 
মধ্যে একজাতীয মধু? পিঙ্গলবর্ণ পুত্তিকা নারে একপ্রকার : 


বৃহ্জাতীন্ সধুমক্ষিক! আছে, এই মক্ষিকা কর্তৃক আহত হন্গ : পৌনর্ভব (পুং) পুনভুবোহপত্যসিতি 


বলিয়া পরী সধুকে পৌভ্তিক কহে । এ মধুর বর্ণ দ্বততুল্য 1 
“পৌনভিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং মাক্ষিকং ছাত্রসেব চ। 
'র্ধ্যমৌদ্দালিকৎ দালমিত্যন্টো মধুজাতয়ঃ ৪” সুশ্রুত ১1৪৫ অ) 
পৌঁত্র (পুং ) পুত্রস্যাপত্যং পুত্র জেনৃষ্যানন্তধ্যে বিদাদিভ্যো২ঞ১। | 
পা 8১১০৪) ইতি অঞ.। পুত্রের পুত্র, নাতি । পধ্যাক্ নগ্তাঁ। 
“পুত্রেণ লোকান্‌ জক্গতি পৌত্রেণানভ্তযমন্থতে । 
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রবরস্যাপ্সোতি পি্টপং ৪” € দাুভাগ) 
পৌত্রী (তরী) পুন্রস্য অপত্যং সতী পুত্র-অঞ্তভীপ্‌। পুত্রাকসজা, 
চলিত নাতিনী। পর্য্যাক্র নগ্তী। 
পৌত্রজীবিক (ক্লী ) পুত্রস্তীববীজে নির্মিত মাছুলি বা কৃব্চ। 
পৌত্রায়ণ (€পুং) পুত্রস্য অপত্যং পুত্র (হরিতাদিভ্যোহঞঃ। 
পা ৪1১/১০* ) ইতি জপত্যার্ধে ককৃ। পুত্রের অপত্য 
পৌভ্রিকেয় (পুং) 1262২ দে 
“দৌহিত্রঃ প্রক্ৃতন্থাৎ পৌত্রিক এব” 
(মন্গুলীকা কুল্লুক ৯৯৩৫) 
পৌত্রিক্য ক্রৌ ) পুতরিকস্য পুত্রিকাত্সাঃ বা ভাবঃ (পত্যন্তপুরো- 
হিতাদিভ্যো বকৃ। পা ৫১১২৮ ) ইতি ভারে বকৃ। পুত্রিক 
৮0০ 
পৌত্িন ) পৌভ্ুবিশিষ্ট । 
604 কিন 
পৌদগলিক (ত্তি ) স্বার্থপর । (দিব্যাবদান ) 
পৌনঃপুনিক তরি) পুনঃ পুর্ভবস পুনঃপুনঃ ১ টিলোপঃ। 


. 


পুনঃ পুনঃ ভব, পুনঃ পুনর্জাত, যাহা একরূপে বারংবার উৎপন্ন: | পৌঁপিক (তরি) অপৃপ-নিম্্াণদক্ষ । স্ুশ্রুত কল্পস্থাট ১ 


5 পুনহ পু 
হত! ২ দশমিক ভগ্নাংশতেদ ॥ ঠাট্টা 

পৌনঃপুন্য (ব্লী ) পুনঃ পুনঃ স্বার্থে-্যঞ্ত টিলোপঃ ॥ পুনর্বার, | 
পর্ষ্যার_ কারত্বার, সুহু2 শশ্বৎ, অস্কু্ পুন বান, 
'াভীক্ক, প্রতিক্ষণ । (শব্দরত্রা” ) ৃ 


পৌনরাধেয়িক (তি) নাগ গযাধানসতীয। সাং ভীগ্‌। 
(আর্খব শ্রো” ২১৫ ) | 
পৌনরুপ্ত তত্রি) পুলক্ক্তস্য ভাবঃ-অপ, ( খগঞ্পনাদিভ্যঃ। । 
পাঁ ৪৩৭৩) ইতি শুবার্ে অপ্‌। ১ পুনর্কবার উক্তি, মার | 


কথন। ২ ছৈগুপ্য। 

পৌনরুভ্ভিক (ক্রী) পুলকুক্তনর্থং বেত্তি চি. ূ 
(ক্ভুক্থানিসততরান্তাৎ ঠক? পা ৪২৬০) ইতি ঠকৃ॥ ৯. 
পুনক্রুক্তার্থাভিজ্ঞ । ২ পুনক্ুক্রপদাধ্যেতা 


পৌনর্ণাব €পুং ) সন্বিপাত জন্রভেদ । লক্ষণ__ 


০২০২০: 


বিদ্িভ্যো হঞ। পা ৪1১1১০৪ ) ইতি অঞ্চ। হি 
পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেব, পুনভূরি পুত্র 1 


পুন অনুষ্যান্্ে 


“যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বরেচ্ছক্া ॥ ্ 
উৎপানস্রে্ড পুনভূর্থা স পৌনর্ভৰ উচ্যতে ভ্রু সে সা 
পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা, অধধবা বিধবা স্বেচ্ছাপুরর্বক বি 
করিলেন ব পুত্র হয়, ভাহাকে পৌনন 
স্ত্রী বদি অক্ষতবোনি থাকিয়া ২ অথবা 
ূর্বপতির নিকট প্রত্যাগত হয়, তাহা হইলে ভর্তা “উহার 
পুনর্ববার বিবাহ স পার করি লইবেন; রস্্থী ভর্তার পুন 
পলী হইবে ॥ এই জন্য উহার স্বামীকে পৌনর্ভৰ কহে ॥ 
“সা চেদক্ষতবোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা । 
পৌনভর্বেন ভু? সা পুনঃ সংস্কারনর্তি ৪” (সহ 
(সত্রী)২ ক্ন্াাবিশেষ | উদ্ধাহতন্থে সপ্তুবিব পৌনর্ভব ক 
উক্ত হইয়াছে এবং এই সপ্তুবিধ কন্তাই বর্জ্বনীয়া ॥ 
“দৃপ্ু পৌনর্ভবাই কন্ত' বজ্জনীরাহ কুলাবমাহ | 
হা... 
উদকম্পপ্রিতা যা চ ঘা চ পানিগৃহীতি 
অস্থি পরি বা 
পা হি কৌ) 
গৃহীতিকা, অগ্রিপরিগতা। ও উড এই জপ্তবিধ কন্তা 
বর্জনীয়, অর্থাৎ এই-স্তবিধ কঙ্গাকে বিরাহি কারি নু 


৷ পৌর (ক্লৌ) পুরে ভবস, পুর্র-তৈত্র ভবঃ। পা পখক্ঠ 
১ রোহিষতৃণ, চলিত. রামকপূরি । পরধযার-_কন্ৃণ, রৌহিষ, দে দব- 
জগ্ক, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ব্যাসপৌর, স্তামক, কৃমপৃন্ধিক 1(ভাবপ্র শু 
(ত্রি) ২ পুরোছুত। “ইতি সসগুণযোগঞ্্রীতর্তত্র পৌরাঃ 
শ্রবণ্কটুনৃপাণাসেকবাক্যং বিবক্রঃ ৪” ( রঘু ৬৮৫ ) ও 
(পুং) ৩ পুক্ররাজপুত্র। (কু ৮৩১২ )পুর পুরুক এক, 
স্বার্থে অপ ৪ উদরপূরক। রি... ছে 
২১১১১) “পৌর উদ্রপুরক্* (সা? ) পুরোভবঃ 
টিলোপঃ। £ পূর্ববদিক্‌ দেশ ও কালভব ॥ কে 
৬ বোল। ৭ নবী নামক গন্ধদ্রব্য ৷ ( বৈদ্যকনি” ) 
পৌরক €পুং ) পৌর ইব কারতীতি কৈ-ক। 
“নিছুটস্ক গৃহারামো বাহ্থারামন্ত পৌরকঃ 1” (হেম) 
পৌরকুৎস (ক্লী)তীর্ঘভেদ। (ভারত ৩৯৮১২ ) 


পট কা 


পৌরকুৎ্সা তত্র) পুরুকুত্সস্ত অপত্যং স্্ী-পুরুকুৎস-ইঞ, 
 ভীপ্‌।  গাধিরাজমাতা । (হরিবংশ-২৭ অণ) 


০ বগা 


পৌরগীয় ত্রি) পুরগ-কৃশাশ্বীদিত্বাৎ ছণ্‌। (পা ৪২৮০) 
পুরজনদমীপা্ি । 
পৌঁরজন (পুং) পুর বা জনপদবাসী। 
পৌরগ্ন (ত্রি) রাজ৷ পুরঞ্জন সনস্থীয়। 
“যৈ্বৈ পৌরঞ্জনো বংশঃ পঞ্গলেষু সমেধিতঃ ॥৮ ভোগ” ৪২৭1৯) 
পৌরণ €পুং) পুরণস্ত খষেঃ গোত্রাপত্যং অগ। ১ পুরণ 
খষির-গোত্রাপত্য । গোত্রপ্রবর খধিভেদ। (আশ্ব” শ্রো” 
৯২১৪) পুরণ-স্বার্থে অণ্‌। ২ পুরণ। স্্িয়াং ভীপ্‌। 
পৌরন্দর (স্ী) পুরন্দরস্তেদং পুরন্দরো দেবতাহস্ত বা অণ্‌। 
১ ইন্দ্রসন্বন্বী। ২ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ( বৃহৎস” ১৫ অণ) 
পৌরব (পুং ) পুরোরপত্যমিতি পুরু-অণ.। পুরুবংশ। 
*দ্রহ্যোস্ত তনয়া ভোজা! অনোস্ত গ্রেচ্ছজাতয়ঃ | 
পুরোস্ত পৌরবো বংশো যত্র জাতোহসি পাথিব্‌ ॥» 
( মৎস্তপুত ৩৪ অ?) 
পুরুর ব্ধশধরগণ পৌরবনামে বিখ্যাত। পুরু যযাতির 
জরাভার গ্রহণ করার পর, যযাতি পুরুকে বলিয়াছিলেন, তুমি 
আমার জরা গ্রহণ করায় বার্থ পুত্রের কাধ্য করিরাছ, এইজন্য 
তোমার বুশ পৌরব নামে বিখ্যাত হইবে। ২ দেশবিশেষ, : 
উদ্দীচ্যদেশভেদ । 
ক্রিনেত্রা পৌরবাশ্চৈব্‌ গন্ধব্বাশ্ দ্বিজোত্তম | 
পুর্ববোভ্তরাস্থ কুর্মন্ত পাদমেতে সমাশ্রিতাঃ ॥” মোর্ক"পু৫৮৫২) | 
সোহভিজনোহস্ত ততস্ত রাজা বা অণপন। পিত্রািক্রমে 
৪ তদ্দেশবাসী। ৫ তদদেশের নৃপ। স্তরিয়াং ভীপ্‌। 
পৌরবক € পুং) পৌরব-স্বার্থে কন্‌। পৌরবশব্ার্থ। 
পৌরবীয় (ব্রি) পৌরবো রাজা ভক্তিরস্ত (জনপদিনা জনপদ- 
বৎ সর্বং জনপদেন সমানশব্দানাং বছবচনে। পা ৪৩১০০ ) 
ইতি-ছ। পৌরবনৃপভক্তিযুক্ত । 
পৌরশ্চরণিক (তরি) পুরশ্চরণন্ত ব্যাখ্যানস্তত্র ভবো বা 5ঞ.। | 
(পা ৪1৩৭২) ১ পুরশ্চরণপ্রতিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যানগ্রন্থ । 
২ এই গ্রস্থভব। ্‌ 
পৌরন্ড্রী (ত্র ) অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী। (রাঁমা” ২৪৫১৯) 
পৌরস্তয (তরি) পুরোভবঃ, পুরস্‌ (দক্ষিণাপশ্চাৎপুরসস্ত্যক্‌। 
পা ৪২৯৮) ইতি ত্যকৃ। ১ প্রথম। ২ পূর্ববদিকৃভব, প্রাচ্য, 
পূর্বদেশীয়॥ *“পৌরন্ত্যানেবমাক্রামন্‌ তাংস্তান্‌ জনপদান্‌ জরী |”) 
( রঘু 8৩৪ ) ৩ অগ্রেভব। 
পৌরাণীয় (তরি) পুরাগ-কৃশাশ্বাদিতাৎ ছণ.। (পা ৪২1৮০) 
পুর্বকাল গতের অদুরদেশাদি। 
চিত 
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পোরুষাধিক 


পৌরাণ (ব্রি ) পুরাণে পঠিতঃ অণ্‌। ১ পুরাণপঠিত। ২ পুরাণ 


সন্বন্ধীয় | 
পৌরাণিক (ব্রি) পুরাণমধীতে বেদ বা পুরাণ-€আখ্যানাখ্যা- 
ফিকেতিহাসপুরাণেভ্যশ্চ ৷ পাঁ ৪২1৬০) ইত্যস্ত বার্িকোক্ত্য। 
ঠকৃ। ১ পুরাণবেত্তা। ২ পুরাণাধ্যেতা। 
ক্্রয্যারুণিঃ কশ্ঠপশ্চ সাবর্ণিররুতব্রণঃ। 
বৈশম্পায়নহারীতৌ ষড়বৈ পৌরাণিকা ইমে ॥৮ভোঁগণ ১২।৭।৫) 
ত্রয্যারুণি, কশ্ঠপ, সাবর্ণি, অকুতত্রণ, বৈশম্পাঁয়ন ও হাঁরীত 
এই ছয়জন পৌরাণিক। ইহারা পুরাণশান্সে অতিশয় অভিজ্ঞ 
ছিলেন । ৩ পুরাণসব্বন্ধীয় | ৪ পূর্বতনকালীন। স্ত্িরাং ভীপ। 
পৌরিক (পুং) ১ দাক্ষিণাত্যদেশভেদ | ২ পুরসন্বন্ধীয় । 
পৌরুকুৎস পে পুরুকুৎসন্ত খষেঃ গোত্রাপত্যং অণ্‌। পুরুকুৎস 
ঘষির গোত্রাপত্য, গোত্রপ্রবর খধিভেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 
পৌরুকুৎসি (পুং) পুকুকুৎসম্তাপত্যং ইঞ.। পুরুকুৎসের 

অপত্য। “প্রপৌরুকুৎসিং ভ্রসদস্থ্যভাবঃ৮  (খক্‌ ৭১৯৩) 

“পৌরুকুৎসিং পুরুকুৎসম্তাপত্যং (সায়ণ ) 

পৌরুকুৎস্য (পুং) পুরুকুত্সস্তাপত্যং য্যঞ.। পুরুকুৎসের 
অপত্য। (খক্‌ ৫৩৩1৮ ) 

পৌরুমদগ (ক্র) সামভেদ। 

পৌরুমহ্ (ক্লী) সামভেদ । 

পৌরুমীট (ক্রী ) সামভেদ। 

পৌরুশিষ্টি (পুং ) খষিভে। 

পৌরুষ (ক্লী) পুরুষস্য ভাবঃ কর্ণ বা যুবাদিত্বাদণ্‌। ১ পুরুষের 
ভাব। ২ পুরুষের কর্্ম। ৩ পুরুষের তেজ, পুরুষত্ব । 

৪ পরাক্রম। ৫ রেতঃ। ৬ সাঁহস। ৭ উদ্যম, উদ্যোগ । 

“ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসম্তি ন পৌরুষং। 
দৈবং পুরুষকারেণ প্প্তি শূরাঃ সদোগ্ঘমাঃ ॥৮ ( অগ্িপুণ ) 

(ত্রি) ৮ উদ্ধপাণি পুরুষপ্রমাণ, উদ্ধবিস্তৃত দোঃপাণি-মনুষ্যপরিমাণ 
“পৌরুষং পুরুষস্ত স্তাৎ ভাবে কর্ম্রণি তেজসি । 
উদ্ধবিস্কৃতদোঃপাণিনৃমাণে ত্রভিধেয়বৎ ॥” ( মেদিনী ) 

৯ পুরুষসন্বন্ধীয়। ১০ পুরুষপরিমিত। ১১ পুরুষবাহ্‌ । 
“্পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুযোহিদ্ধপণং তরে ।৮ মেনু ৮1৪০৪) 
১২ পুরুষকার। মাঁনব যে কর্দদ্বার৷ ইহজগতে গুভাশ্ত্ভ 
ফললাভ করে, তাহ পৌরুষ কহে। 
ণ্যত্স্বরং কর্ম] কিঞ্চিৎ ফলমাপ্পোতি পূরুষ2। 
্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি স্মৃতম্‌ ॥”ভোণ৩১২১৯স্লো?) 
স্বার্থেঅণ. | ১৩ পুরুষশন্বার্থ। স্ত্রিয়াং ভীষ,। 
পৌরুষমেধিক (তরি ) পুরুষমেধসন্ন্দীয়। 
পৌরুঘাঁধিক (তরি) পুরুষবৎ পুরুধাকার | 


৫৫ 


পৌরোহিত 


পৌরুষাংশকিন্‌ (পং ) পুরুযাংশকেন খষিণা প্রোক্তমধীয়তে 


শৌনকাদিত্বাৎ ণিনি। পুরুষাংশক খধিপ্রোক্তাধ্যেতৃসমূহ ৷ এই 
অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত | 

পৌরুষাদ (ত্রি ) পুরুষাদ বা! নরখাদকসম্বন্ধী। 

পৌরুষিক (তরি) পুরুষসস্বন্ীয়। ( পুং) পুরুষের উপাঁসক। 

তপৌরুষেয় (পুং) পুরুষ সের্বপুরুষাভ্যাং ণটঞ্জো। পা ৫1১১০) 
ইত্যত্র 
09/53657১1 


“একাঁকিনোহপি পরিতঃ পৌরুষেয়কৃতা ইব।* (মাঘ ২৪) 
২ বধ। ৩ পুরুষের পদান্তর। (তরি) ৪ পুরুষকৃত | 
৫ পুরুষবিকাঁর। ূ 


“পৌরুষেয়ঃ কৃতে পুংসাঁং বিকারে পুরুষস্ত চ। 
ত্রিযু না সঙ্গবধয়োঃ পুরুষস্ত পদান্তরে ॥” ( মেদিনী ) 
৬ পুরুষসন্বন্ধী | “যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা” 
“পৌরুষেয়েণ পুরুষসন্বন্ধিনা” (সাঁরণ ) 


পৌরুষেয়ত্ব (ক্লী) পৌরুযের়স্ত ভাবঃ ত্ব। পৌনষেমের ভর 


বা কর্ম । 
পৌরুত্য তরি) পুরুষসন্বন্ধী । (ক্র ) পুরুষতা, সাহস। 
পৌরুহৃত (ব্রি) পুরুহত, ইন্ত্র, তৎসম্বদ্ীয়। বজ্ত। 


পৌক্ধরবস (ত্রি) পুরূরবা-সন্বন্ধী | (পুং) পুরূরবার গোত্রাঁপত্য |. 


পৌরেয় (তরি) পুরশ্তাদূরদেশাদি, পুপ্ব-( সখ্যাদিভ্যো টঞ.। 
পা ৪1২1৮) ইতি ঢঞ। নগরসমীপাদি, পুরের সমীপদেশাঁদি। 
পৌরোগব (পুং স্ত্রী ) পুরোহগ্রে গৌর্নেত্রং যস্তেতি, পুরোুঃ, 
ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ । ১ পাঁকশাঁলার অধ্যক্ষ, পাঁকগৃহের কর্তা । 
“বুক্ষান্নসৌবর্চলচুক্রপূর্ণান্‌ পৌরোগবোক্তান্থপজহ্রেষাং।৮ 
( হরিবংশ ১৪৬।৫৮ ) 
_ পৌরোডাঁশ পেং) পুরোডাশ-এব প্রক্ঞাবিত্বাদণ্‌। ১ পুরো- 
ডাশ। ২ পুরোডাস-সহচরিত মন্ত্র 
পৌরোডাশিক (প্ুং) পুরোডাশসহচরিতো মন্ঃ, পুরোডাশঃ 
সএব পৌরোডাশঃ, তন্ত ব্যাখ্যানস্তত্র ভবে বাঁ । পৌরৌডাশ- 
( পুরোডাঁশাঁৎ ষ্ঠন্। পা ৪৩৭০ ) ইতি ষ্টন্। পুরোডাশিক, 
পুরোডাশসহচরিত মন্ত্র 
পৌরোভাগ্য কী ) পুরোভাগিন্-ষ্যঞ্, অস্ত্যালোপং আদ্যচো 
বুদ্ধিশ্চ। কেবল দোবমাত্র দর্শন । 
“ীন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্তা বিদদার স্তুনৌ দ্বিজ। 
প্রিয়োপভো গচিন্কেযু পৌরোভাগ্যমিবাঁচরন্‌॥৮ (রঘু ১২২২) 
পৌরোহিত (তরি) পুরোহিতত্ত ধর্ম পুরোহিত-€ অপ, মহি- 
ধ্যাদিভ্যঃ। পা 8818৮) ইতি অণ্‌। পুরোহিতের ধর্ম, 
পুরোহিতের কার্য্য। 


[ ২১৮ ] 


পুরুষাদ্ধবিকারসমৃহস্তেন কৃতেযু এঘর্েবু ঢঞ্। 
 পৌর্ণদর্ক €ক্লী) পূরণয়া দর্বযা নিষ্পাদ্যং কন্ম-অণ্‌ ॥ বৈদিককর্শা- 


৮.2 


পৌঁ্ধ্য 


পৌরোহিতিক (প্রেং) পুরোহিতিকা (শিবাদিভ্যোহণ্‌। গাঁ. 


৪১১১২ ) ইতি অপত্যার্থে অণ। পুরোহিতিকাঁর অপত্য | 
পাঁণিনির শিবাদিগণে 'পুরোহিতিকা এই শব্দ ধৃত হইয়াছে । 
পৌরোহিত্য (ক্লৌ) পুরোহিতন্ত কর্ম, ফ্যঞ্্‌। পুরোহিতের 
ধর্ম বা কর্ম। 
“ভভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরোহিত্যে মহাতপাঃ। 
স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্রক্ষয়া গিরা ॥৮  ( ভাগ” ৬৭৩৪) 


ভেদ । প্রাত্র্যা বিবাঁসে পৌর্পদর্বং জুকুযু$৮ (আঁশ্ব” শ্রো” ২১৮৯২), 
পৌর্ণমাস €পুং) পৌর্রাস্তাং ভবঃ পৌর্ঘমাসী ( সদ্ধিবেলাদ্যুতু- 
নক্ষত্রেভ্যোহণ। পা ৪1৩১৬) ইত্যণ। পৌঁর্ণমাঁসীবিহিত 
যাগবিশেষ, পুণিমাতে বিহিত যজ্ঞভেদ। পুর্ণিমাতে এই যজ্ঞ: 
করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পৌর্ণমাস হইয়াছে । 
“অগ্রিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদা দ্যন্তে ছ্যনিশোঃ সদা । 
দর্শেন চার্দমাঁসান্তে পৌর্মাঁসেন চৈব হি ॥» (মন্তু ৪২৫) 
এই যাঁগের বিধান কাত্যায়নশৌতন্থ্রে বিবৃত হইয়াছে । 
পৌর্ণমাসাঁয়ন (ক্লী ) পুর্নিমায় অনুষ্ঠেন্ন যাগভেদ। 
পৌর্ণমাসিক তত্রি ) পূর্ণমাস্তাং ভবঃ ণকাঁলাৎ ঠঞ৮ ইতি ঠঞ | 
পৌর্ণমাঁসভব যাঁগাঁদি । 
পোৌঁর্ণমাসী ভ্ত্ৌ) পূর্ণোমাসোহ্তাং বর্ততে ইতি প্ুর্ণমাসাদণ: 
বক্তব্য£ ইত্যণ ততো ভীপ্‌। পুর্ণিমা তিথি । ২ তদুত্তর প্রতি- 
পদ তিথি । “দ্বে হ বৈ পৌর্ণমান্তো পূর্ব্বা উত্তরা চ তত্র পঞ্চদশী 
পূর্ব্বা প্রতিপদ্ত্তরা |” - (শ্রুতি ) 
পুণিমা ও পূর্ণিমার পর প্রতিপদ উভয়ই পৌর্ণমাসী শবে 
অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পূর্ণিমা ষ্ঠ এবং - প্রতি- 
পৎ গৌণী অর্থাৎ নিন্দিতা । | 
পৌর্ণমাঁসী, বৃন্দাবনস্থা বৃদ্ধা তপস্থিনী। বৃহদ্গণোদেশদীপি- 
কার উক্ত হইয়াছে, ইনি অবস্তীপুরবাঁসী সান্দিপনিমুনির মাতা! 
এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা | | 
পৌর্ণমান্ত (ক্লী ) পৌর্ণমান্তাং ভবঃ বাহুলকাৎ যৎ। ী্ট 
মাসভব যাগাদি। 
পৌর্ণমী তত্র) পূর্ণতয়া চন্দো মীয়তেহত্র মা-আধারে ঘঞ্র্থে 
ক, স্বার্থে অণ ততো ভীপ্‌। পূর্ণিমা তিথি। (ত্রিক'গ ) 
পৌর্ণসৌগন্ধি (পুং) পূর্ণসৌগন্ধের গোত্রাপত্য । 
পৌর্ত (ক্লী) পুর্ভ-অণ। পুর্তকম্মসন্বন্ধীয় । পূর্তকার্্য ॥. 
পৌত্তিক (তরি) পুর্তায় সাধুঃ ঠক্‌। পূর্তসাধনকর্মম। 
“তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দাঁনন্ত পৌত্তিকম্‌।” মেনু ৩১৭৮) 
পৌর্ধ্য €পুং স্ত্রী ) পুরস্ত অপত্যং কের্বাদিভ্যো ণঃ। পা ৪৮ 
ইতি ণ্য। পুরনামক নৃপের অপত্য । 
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পৌর্বদেহিক (তরি) পূর্বদেহ-ঠক্‌। পূর্ববদেহসম্বন্ীয়, পূর্ববদেহে 
কৃতকর্ম্ম। 
“দৈবে পুরুষকাঁরে চ কন্মসিদ্ধির্যবস্থিতা । 
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্বদেহিকম্‌॥”৮ ফোজ্ি” ১1৩৪৯) 
পৌর্নগরেয় (তরি) পুর্ববনগঞ্যাং ভবঃ, (নদ্যাদিভ্যঃ ঠক্‌। 
পাঁ ৪1২৯৭ ) ইতি ঠকৃ। পুর্ববনগরীভব। 
পৌর্ববপঞ্চালক তত্রি ) পূর্বপঞ্চালে ভবঃ অণ্‌ ততঃ ( দিশো- 
হমদ্রাণাং। পা ৭৩।১৪ ) ইতি বৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বপ্শলভব, যাহা 
পূর্বপঞ্চালে হয়। 
পৌর্ববপদিক (ব্রি) পুর্ববপদ গৃহাতি ( পদৌত্তরপদং গৃহাঁতি | 
পা ৪181৩৯) ইতি ঠ4.। পূর্ববপদগ্রাহক | 
পৌর্ক্মদ্র (ত্রি) পর্বমদ্র-€ মদ্রেভ্যোহঞ। পা ৪২১০৮) 
ইতি অঞ, পুর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ ৷ মদ্রের পুর্বদিক্‌। 
পৌর্বববর্ধিক (ত্রি) পূর্বানগ বর্ষা ভবঃ পূর্বববর্যা-ঠক্‌। পূর্বা- 
বর্ষাভব, যাহা! পূর্ব বর্ষাতে হয় । 
পৌর্বশাঁল তরি) পূর্বস্তাং শালায়াং ভবঃ অঞ্। পা 
৪।২।১০৭ ) পুর্ব্বশালাভব, যাহা! পুর্বশাঁলাঁতে হয়। 
পেরর্ববাতিথ পেেং) গোত্রপ্রবর খষিভেদ | তআসশ্ব” শ্রো” ১২১৪।১) 
পৌর্ববাপর্ধ্য €ক্রী) পুর্বাপরয়োর্ভাবঃ ষাঞ্‌। ১ পুর্ব্বাপরত্ব। 
২ অন্ুক্রম। ৩ কারণ । ৪ ফল। 
পৌর্ববার্ধ তরি) পূর্বার্দে ভব্ঃ অঞ.। পূর্বার্দভব, যাহ! 
পূর্ববার্ধে হয়। 
পৌর্বাদ্ধিক (তরি) পূর্বার্ধে-ভব ঠঞ.। যাহা পূর্বার্দে হয়। 
পৌর্কবাদ্ধ্য (তরি) পূর্বার্দ-ব্যঞ্জ। পূর্বার্ঘভব । 
পৌর্ববান্িক তত্রি) পূর্বাহ্‌-€বিভাষা পূর্বাহ্ণাপরাহ্থীভ্যাং। 
পা ৪৩1২৪ ) ইতি 54. ১ পূর্ববাহে ভব। ২ পূর্ববাহ্সন্বন্ধী । 
পৌর্ববাহ্িক (ত্বি) পূর্বাহ্-€ বিভাষা পূর্বাহ্ীপরাহ্থাভ্যাং। 
পা ৪1৩২৪) ইতি ঠঞ২। পূর্ব্বাহে ভব, যাহা! পূর্বাহে হয়। 
২ পুর্বাহ্সশ্বন্ধী । 
পৌধিবিক (ব্রি) পূর্বন্মিন ভবঃ 54 । পূর্বকালে ভব, যাহা 
 পুর্ববকাঁলে হয়। ক্তরিয়াং ডীপ্‌। 
“অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌঙ্িকীম্‌।” (মনু 8১৪৮) 
পৌলল্তী [ত্ত্রী) পুলস্তস্ত স্্যপত্যৎ, পুলস্ত-ষঞ ভীপ যলোপঃ। 
পুলস্ত্যের স্ত্রী অপত্য, শূর্পণখা! । পপুলস্ত্য এবং পুলস্তি উভয় পাঠ 
আছে, “পুলস্তি হইলে 'পুলস্তেঃ জ্ত্যপত্যং এইরূপ হইবে। 
পৌলস্ত্য €পুং ) পুলস্তেঃ পুলন্তস্ত বা অপত্যৎ পুলস্তি-গর্গাদিত্বা 
যঞ.। পুলস্তের অপত্য | পুলস্তজ ১ কুবের। ২ রাবণ কুন্ত- 
কর্ণ ও বিভীষণ। 


“মুমোচ রক্ষঃ পৌলম্ত্যং পুলস্তোনানুযাচিতঃ 1৮ (হরি+ ৩৩৩৫) ; 
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পৌষী 


৩ চন্দ্রের নামান্তর । ৪ জ্যোতির্বিদ্ভেদ | 
পৌলম্তটী (পুং) ১ পুলস্ত্যবংশজা । ২ সুর্পণৃখা। 
পৌলাক (ববি) পুলাকম্ত বিকারঃ পলাশাদিত্বাৎ অঞ্। পুলাক- 
বিকার । 
পৌলাস (ত্বি) পুলাসঃ তৃণাদি স্ত,পবিক্ষেপকঃ তেন নিবৃত্ত, 
(সঙ্কলাদিভ্যশ্চ । পা ৪1২।৭৫ ) ইতি অঞ.। তৃণাদি স্ত.পবিক্ষেপ- 
দ্বারা নিবৃত্ত 
পৌলি (পুং) পোলতীতি পুল-মহত্বে জলাদিত্বাৎ ণ, পৌলেন 
নিবৃ্তঃ স্থতঙ্গমাদিত্বাদিঞ্। পাকাবস্থাগতকলাঁয়াদি। ২ আরন্ধ- 
পাক যবসর্ষপাদি। কাহারও কাহার মতে ঈষদ্দগ্ধ চট চট্ট 
শব্দযুক্ত । ৩ দরদগ্ধী। (শ্রীধর ) পর্ধ্যায়__-আঁপক্ক, অভ্যুষ, অভ্যুষ, 
অভ্যোষ। অমর ভরত ) (জ্ত্রী)৪ পোঁলিরা। | 

পোলিশ, পুলিশরচিত দিদ্ধান্তভেদ। [ পুলিশ দেখ। ] 

পৌলুষি (পুং) পুলুবংশীয় সত্যযজ্ঞ খধিভেদ। (শেতণ ব্রা” ১০।৬।১।১) 

প্েবলোঁম তরি) পুলোক়ঃ অপত্যমিতি পুলোমন্-অণ্‌ অণো 
লোপঃ। পুলোমার অপত্য। স্ত্িয়া ভীপ্‌। পৌলোমী, শচী, 
ইন্দ্রের পড়ী। ইন্দ্রাণী । 

“বিরাঁজমানঃ পৌলোম্য। সহাদ্ধীসনয়! ভূশম্‌।৮ (ভাগ ৫1৭1৬) 
পৌঁন্কস (পুং ) পুন্কস-অণ। পুক্ষপজাতি-সবন্ধীয়, পুন্কসজাতি। 
পৌধ পু) পৌষী পৌর্মাস্তন্িন্িতি, সাম্মিন্‌ পৌর্ণমাসীত্যণ)। 

বৈশাখাদি দ্বাদশমাঁসের অন্তর্গত নবম মাঁস। এই মাসে পুণিমার 

দিন পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া €পৌধ” এই নাম হইয়াছে। 
ইহ! সৌর এবং চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। চান্রুপৌষও গৌণ ও মুখ্য 
ভেদে ছুই প্রকার, গৌণচান্দ্র ও মুখ্য চান্দর। তৌর. মাসে 
যয বৃশ্চিকরাশি হইতে ধনূরাশিতে আসিলে এই মাস আরম্ভ 
হয়। যতদিন ূর্ধ্য এই রাশিতে থাকেন, তত দিনই পৌষমাস। 
এই মাস প্রায়ই ২৯ দিনে হইয়া থাকে। চান্দ্রমাসে রৰি 
ধনূরাশিতে থাকিলে শুরা প্রতিপদ হইতে -আরম্ত করিয়া 
অমাঁবস্তা পর্ন্ত সুখ্যচান্র পৌষ এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ্‌ হইতে 
আরন্ত করিয়া পৌর্নমাসী পর্যন্ত গৌণচান্দ্র পৌষ । (স্থৃতি ) 
পৌধমাসে জন্মগ্রহণ করিলে মন্্রণারক্ষক, কৃশ, পরোপকারী, 
পিতৃধনব্ঞ্জিত, কষ্টলব্ধাখ, ব্যয়ণীল, বিধিজ্ঞ ও ধীর হইয়া থাকে । 
“নিগুঢমন্ত্ঃ জুককশীলঘ্টঃ পরোপকারী পিতৃবিভ্তহীনঃ। 
কষ্টান্বিতার্থব্যয়কূদবিধিজ্ঞঃ পৌষপ্রস্থতঃ পুরুষঃ সুবীরঃ॥৮(কোঠঠীপ্রণ্) 
এই মাঁসের পর্য্যায়-_তৈষ, সহস্য, পৌষিক, হৈমন, তিষ্য, 
তিষ্যক। (শব্খরত্বাণ ) ২ জৈববর্ষভেদ। ৩ পক্ষ । 
পৌষী তরী) পুষ্য নক্ষপ্রেণ যুক্তঃ' ইত্যণ্‌। তিষ্য_পুষ্যেতি 
বলোপঃ। পুষ্যযুক্তা পৌর্ণমাসী, পৌষমাসের পূর্ণিমা । ২ পুষ্য- 
নক্ষত্রযুক্তা রাঁতরি। (মুগ্ধবৌধব্যাণ) 


পোষ্িক 


[ ২২০ ] 


পর্যাদড়ী 


পৌক্কর (লী) পুঙ্করস্যেদমিতি পুক্ষর-অণ.। পুষ্ষরমূল, কুষ্ঠ- 
ভেদ, কুড়বিশেষ। পর্যায়-_পুক্ষর, পন্মপ্ত্র, কাশ্মীর, কুষ্ঠভেদ | 
ইহার গুণ-__-কটু, তিক্ত, বাত, কফ, জর, শোঁথ, অরুচি, শ্বাস ও 
পার্খশূলনাশক। ভাব্প্রকাশে লিখিত আছে, ইহার অভাবে 
কুষ্ঠ ( কুড় ) দেওয়া যাইতে পারে। ২ পদ্মমূল। ৩ এরগমুল। 


৪ স্থলপদ্ম। ( বৈদ্যকনি” ) (ত্রি) ৫ পুক্ষরসম্বন্ধী। 


পৌঁক্করক (ত্রি) নীলপ্পসবনধীয়। পদ্মরূপ বিষ্ণুর আবির্ভাব- 


সম্পর্কীয়। “পৌফ্ষরক প্রাদুর্ভাব (হরিবংশ ও পন্মপুণ ) 
পৌক্রমূল (ক্রী ) পু্করং সুগন্দ্ব্যং তস্য ইদং পৌক্ষরং মূলং। 
পুক্ষরমূল, সুগন্ধি দ্রব্যভেদ। (ভরত ) 


পৌক্করসাঁদি €পুং ) পুষ্করসদ্‌, তন্নামকো খধিঃ তস্য গোত্রাপত্যং 
পা ৪১৯৬) ইতি ইঞ৬ অন্ুশতিকাদিত্বাৎ 


পুক্ষরসদ্‌ খষির গৌঁত্রাপত্য । ২ মহাভাষ্যধূত 


(বাহ্বাঁদিভ্যশ্চ। 
দ্বিপদবৃদ্ধিঃ | 
বৈয়াকরণভেদ | 


পৌক্করিণী (ভ্তরী) পুক্ষরাণাং সমূহোহস্যা অস্তীতি পৌক্ষর-ইত্রি 


্তিয়াং ডীপ্‌। পুষ্ষরিণী। ( শব্দরভ়া?” ) 


পৌকরেয়ক (ক্র ) পুষ্করে জাতঃ ( কত্রর্াদিত্যো ঠকএ,। পা 
8২৯৫ ) ইতি ঠকঞ। পুষ্করে জীত, পুফ্করেজাতাদি। ক্ত্রিয়াং 


ডীপ্‌। 

পেখল (তরি) পুষ্ষলেন নিবৃত্ভিং সঙ্কলাদিত্বাদণ,। (পা ৪২1৭৫) 
পুর্লনিবৃত্ত। (ক্লী) সামভেদ। “উধিতহি শকং ককুভি 
পৌক্ষলং” (সামস” ভাষ্যধৃত শ্রুতি ) 


পৌক্ষলাবত (পুং ) দিবোদাসংন্বস্তরির প্রতি আমুর্কেদজ্ঞানার্থ 


প্রশ্নকারক সুক্রুত-সহাঁধ্যায়িভেদ। (স্থশ্রত ) 
পৌক্ষলেয়ক (ত্রি) পুলে জাতাদি, কত্রর্াদিত্বাৎ ঠকঞ,। 
পুক্ষলে জাতাদি। স্্রিয়াং ডীপ্‌। 
পৌফল্য (ক্লী ) পুফল-ব্যঞ,। : সম্পূর্ণত্ব। 
“গর্তে বাল্যেহপ্যপৌক্ষল্যাদেকাদশবিধং তদা। 
লিঙ্গং ন দৃশ্তুতে যুনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো৷ যথা ॥” ভোগ” ৪২৯৭২) 
'অপৌক্ষল্যাঁৎ অসম্পূর্ণত্বাৎ |” (স্বামী ) 
পৌষ্টিক কৌ) পুষ্ট বৃদ্ধ হিতম্* পুষ্টিঠএ। পুষ্টিসাধন-কর্ম, 
যে কর্মের অনুষ্ঠানে পুষ্টি হয়, তাহাকে পৌঁষ্টিক কহে। ধন- 
জনাদি বুদ্ধির নাম পুষ্টি । 
*পুষ্টির্বনজনাদীনাং বৃদ্ধিরিত্যভিধীয়তে। 
তদ্েতৃভূতং যৎকর্মণ পৌষ্টিকং তদিহো চ্যতে ॥৮ 
( স্থৃতিছূর্ণভগ্রন ) 
পুষ্টিসাধন কাধ্যমাত্রই পৌষ্টিকপদবাচ্য । ২ ক্ষোর সময়ে 
গাত্রাচ্ছাদনবস্ত্রবিশেষ। চলিত কাঁবাই। ইহার গুণ ধন- 
চিহ্ন, আযুয্যত্ব, শুচিত্ব, বূপবিরাজনত্ব। (রাজব' ) 


৩ পুষ্টিকর ওষধ, যে বধ সেবনে ুষ্ হয়। পুষ্টিকর 
দ্রব্গণ। ( অর্কচি”)* (ত্রি)৫ পুষ্টিহিত। , 
“সতাং বৃত্তমধিষ্ঠায় নিহীনান্ুজ্জিহীর্যবঃ| 
মন্ত্রবর্জং ন ছুষ্যস্তি কুর্বাণাঃ পোষ্টিকীঃ ক্রিয়াঁঃ॥৮ 
(ভারত ১২২৯৬।২৯) 
পৌঁগ্রী (স্ত্রী)পুরু নৃপের জীভেদ। €( ভারত ১৯৪ অঃ) 
পৌঞ্ (তরি) পুষা দেবতাহস্ত তন্তেং বা অণ ষণন্তত্বাৎ উপধা- 
লোপঃ। পুষদেবতাক চকু প্রভৃতি । ২ 291 ॥ (ক্রী) 
৩ রেবতীনক্ষত্র | 
পৌঞ্চাঁবত (পুং ) পুধগবৎ গোত্রাপত্য 
পৌম্প (ক্লী) পুপ্পেণ নিবৃত্তং পুষ্পস্তেদং বেতি পুষ্প-অণ্‌। 
১ পুষ্পনিশ্মিত। ২ পুষ্পসন্বন্ধী । 
“আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌম্পং দারুজমেব বা । 
বাস্্ং বা চার্মণং কৌশং মৃণ্ডলস্তোত্তরে স্থজেৎ ॥৮ 
৩ পুষ্পপাধ্য মগ্ভ। ৪ পুষ্পরেণু। ( বৈদ্যকনি-) 
পৌম্পক (কী ) পুষ্পেণ কাতীতি কৈ ক, বা পুষ্পক- স্বার্থে অণ,। 
কুন্থুমাঞ্তন। (অমর ) 
পৌপ্পী (ত্ত্রী) পুশ্পন্ত ইয়ং পুষ্প-অণ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 
দেশবিশেষ | পুষ্পপুর, পাটন৷ | 
“অথ পুষ্পপুরং পৌম্পী তথ পাটলিপুত্রকং 1, (শর ) 
পোষ্য (পুং) পৃষ্ণেহপত্যমিতি পুষণ-ষ্যঞ। করবীর পুরাধি- 
পতি পৃষের পুত্র। শিবাংশজ চন্দ্রশেখর ইহার পুত্রন্ূপে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
“পু পুত্রোহভবৎ পৌষ্যঃ সর্ববশান্্ার্থপারগঃ ॥ 
স পুত্রহীনো রাঁজাহভূৎ পৌধ্যো বৃপতিসত্তমঃ ॥” কোলি* ৪৬অঃ) 

( কালিকাপুত্রাণের ৪৬ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত. 
আঁছে।) ২ নৃপভেদ। ইনি উতস্ক খষিকে গুরুদক্ষিণার জন্য 
নিজের কুগুলদ্বয় দিয়াছিলেন। (ইহার বিশেষ বিবরণ মহাঁ- 
ভারত ১1৩।১১২ অঃ দ্রষ্টব্য । ) | 

তদধিকৃত্য কৃতো৷ গ্রন্থঃ অণ | (ব্লী) ৩ মহাভারতের আদি- 
পর্ববাস্তর্গত পর্বভেদ | 

প্যাচ (দেশজ ) পেঁচ, পাক, কুচক্র, ষড়যন্ত্র 
পর্যাদ (দেশজ ) স্ত্রীরোগভেদ। 


প্যাদড়ী (দেশজ ) গলিত বন্তর। 


টি 


পাশা শা শশী 


* "চতুর্দ। তু তুগাক্ষীরী চন্দ্রশূরে হষ্টবর্গকঃ। 
দ্বীপাস্তর/বচ] বিশ্বং ত্বকৃপত্রং নাগকেশরং। 
তালীশপত্রং ত্বক্ক্ষীরী ত্রচ। গোসক্ষুররে।ভিণী। 


কপিকচ্ছতোয়বলী ভূতলং পোষ্টিকোগণঃ॥” ( অর্কচিকিৎসা ) 


স্যারীটা 


পর্যাদী (দেশজ) প্যাদরোগগ্রস্ত। 

প্যাট (অব্য ) ভোঃ, হে, সম্বোধন। ( অমর ) 

প্যান ত্রি)স্ফীত। মেদোযুক্ত । খুব মোটা। 

প্যায়, বুদ্ধি। ভুদি, আত্মনে, অক” সেট। লট্‌ প্যায়তে। 
লোট্‌ প্যায়তাং। লিট্‌ পপ্যে। লু অপ্যায়ি, অপ্যায়িষ্ট। লুটু 
প্যাতা । ত্র-পীন। 

্যায়ন (তরি) ব্ধনশক্তিশীল 

«সর্বববৃদ্ধিহেতু” (নিরুক্তুটীকা ১২১৯) 

প্যায়স্থুণ ( পুং) গোত্রপ্রবর খষিভেদ । 

প্যারী (ত্ত্রী) শ্রীরাধিকা। 

প্যারীটাদ মিত্র, কলিকাতার নিমতলানিবাঁসী জনৈক কায়স্থ- 
সস্তান। ইহার পিতামহ গঞঙ্গাধর মিত্র নিমতলাঁয় আসিয়া 
বাস করেন এবং প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বণিক্‌ রামছুলাল দের কাঁর- 
বারে অংশীদার হন। প্যারীটাদের পিতা রাঁমনারায়ণ মিত্র সঙ্গীত- 
বিগ্ভার উন্নতিকল্পে রাঁধাঁমোহন সেনের সহযোগে সঙ্গীত-তরঙ্গিণী 
নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্যারী ১৮২৭ খুঃ অঃ হিন্দুকলেজে- 

প্রবেশ করিয়া বিগ্যাশিক্ষা সমাঁপনপূর্ব্বক বিষয়কর্ম্নে লিপ্ত হইয়া 
বহু অর্থ উপার্জন করেন । উচ্চশিক্ষায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ইহা'র সহপাঠী 
ছিলেন । এ সময়ে সাধারণে ইংরাজান্ুকরণপ্রিয় ছিলেন। ডফ. 
(01. 7056) সাহেব প্যারীঠাদকে খুষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে 
প্রয়াস পান, কিন্ত কিছুতেই তাহার চেষ্টা ফলব্তী হইতে পারে 
নাই। বিদ্যাশিক্ষাবলে তিনি ভারতে বড়লাট প্রভৃতির সহিত 
পরিচিত হন। এতাদৃশ উচ্চশিক্ষা পাইয়াও তিনি গবর্মেণ্টের 
চাকরী স্বীকার করেন নাই। বিষয়কর্ম্ে প্রবৃত্ত থাকিয়াঁও তিনি 
সাহিত্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ১৮৩৫ খুঃ অব 
কলিকাতা পাঁবলিক লাইবেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান ও পর- 
বৎসরে ৩০০২ টাকা বেতনে গ্রন্থরক্ষকপদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৭ 
খুঃ অন্দে এ পদ পরিত্যাগ করেন। টেকটাদ ঠাকুর নাম দিয়া 

. তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় “আঁলালের ঘরের ছুলাঁল”, “অভেদী”, “মদ 

খাওয়া বড় দায়”, “আধ্যাত্মিক” প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক 
লিখেন তাহার লিখিত “আলাঁলের ঘরের দুলাল” বাঙ্গালীর 
নিকট বিশেষ পরিচিত। বঙ্গভাষাকে এরূপ প্রাঞ্জল করিয়! 
তিনি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। এই পুস্তক 
এখনও সিভিল সার্তিস্‌ (0111 ৪৮1০০ ) পরীক্ষার পাঠ্য- 
পুস্তক নির্বাচিত আছে । 9 7). 0২স্ম1]] . 4. কর্তৃক এই 
গ্রন্থ ইংরাজীতে *৮8 97901 0১11” নামে অনুবাদিত হইয়াছে । 
বাঙ্গালা ব্যতীত ইংরাজীতেও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন, 


5011 


44. 


[2] 


তন্মধ্যে কলিকাতা-রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায়, 
৫৬ 


প্রউগ 


লিখিত জমিদার এবং প্রজা! সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ পার্লিযামেন্টের 

মেন্বরগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি হেয়ার সাহে- 
বের (10৪৮1 11৪০ ) স্মরণার্থ সভা, পশ্ুকষ্ট-নিবারিণী সভা, 
বেখুন সভা প্রতৃতির স্থাপয়িতা ও  73716587 [00187 4880- 
০146০) প্রভৃতির উদ্ভমশীল সভ্য ছিলেন । জন্ম ১৮১৪ খুঃ অব্দ__ 
মৃত্যু ১৮৮৩, ২৩শে নবেম্বর । 

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার সন্নিকটস্থ গঙ্গা- 
তীরবর্তী উত্তরপাড়া নামক গ্রামনিবাসী জনৈক ত্রাহ্গণ-সন্তান। 
বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি ইংরাজরাজের অধীনে পমুনসিফ” 
পদগ্রহণ করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন। সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় তিনি আলাহাবাঁদে ছিলেন। বিদ্রোহীদলকে 
ঘোরতর অত্যাচারী দেখিয়া তিনি দ্রমনার্থ অগ্রসর হইলেন । 
নিজ উদ্দেশ্টসাধনের জন্য তিনি সেনাঁদলসংগ্রহে সফলকাম 
হইয়াছিলেন। সসৈন্যে ও সশস্ত্রে ইংবাজপক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়! তিনি বিদ্রোহী বিপক্ষদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই 
যুদ্ধে তাহার জয়লাভ হয়, তজ্জন্ত তিনি ইংরাঁজ সাধারণের 
নিকট “712)0770 10781 উপাধি লাঁভ করেন। 

পুযুক্ষ € ক্লী) অপি-উক্ষ বাঁহুলকাঁৎ নক্‌ অপেরললোপঃ। ১ স্নায়ু। 
২ অজগর সর্প। (কাত্যা? শরণ ১৫1৩।৩১ ) 

পুযুষ, উৎসর্গ । চুরাঁদি, উভ, সক” সেট । লট্‌ প্যোষয়তি-তে, 
লো প্যোষয়তু-তাং। লিট্‌ প্যোষয়াংচকার চক্রে। লু. 
অপুপ্যুষত্-ত | 

প্যুষ, বিভাগ । ২ দাহ। দিবাঁদি, পরন্মৈ, সক” সেটু। প্যুষ্যতে । 
লোট্‌ প্যুষ্যতাঁং। ইদিৎ। লিটু পুপ্যোষ। লু অপ্যুষত' 
অপ্যোষীৎ। 

পুযুস, বিভাগ। দিবাদি, পরন্মৈ, সক, সেউ। লট্‌ প্ুদতি। 
লোট্‌ পৃযশ্ততু ৷ লিট্‌ পুপ্যোস। লুউ অপ্যুদণ্ড অপ্যোসীৎ। 


প্যৈ,বৃদ্ধি। [ প্যার দেখ। ] 
প্র অেব্য) প্রথয়তীতি, প্রথ-ড। বিংশতি উপসর্গের অন্তর্গত 


প্রথম উপনসর্গ। ১ গতি! ২ উৎকর্ষ। ৩ সর্বতোভাব। 
৪ প্রাথম্য। ৫ খ্যাতি । ৬ উৎপত্তি। ৭ ব্যবহার। ৮ আর্ত 


( ছূর্গীদাসধূত পুরুষোত্তম )। ক্রিয়ার সহিত যৌগ হইলে ইহার 
উপসর্ণত্ব হইয়া থাকে ।১ ূ 

গ্রউগ কৌ ) প্রাগ্যুগং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রাগ্বর্তী যুগ। 
পূর্ববর্তী যুগ । (কাত্যা” শ্রো” ৭৯৫ ) ২ শস্ত্রভেদ। 


০) “প্র আদি কর্মদীর্যেশভূশদভ্তবতৃপ্তি বিয়োগ শুদ্ধিশক্তীচ্ছাশাস্তি- 


পূজা গরদর্শনেষু প্রযাতঃ প্রবাল মৃষিকঃ। প্রতুর্দেশপ্ত, প্রবদন্তি দাঁয়াদাঃ। হিম- 
বতোগঙ্গ। প্রভবতি গ্রতুক্তমন্নং প্রোধিতঃ প্রসন্নং জলং, প্রশক্তঃ) প্রার্থয়তে। 
প্রশান্তে। হিঃ) প্রাপ্রলিঃ, প্রলে!কয়তি।” (গণরত্বটীক।) 


প্রকম্পন [চি ৮7 _ প্রকরণ 


«প্রউগমুক্থমব্যথায়ৈ 1”. (শুরুষভূণ ১৫১১) 
প্রউগং শত্ত্ংং (বেদদীপণ) ৰ 
৩ ঈষাঁর অগ্রে যুগবন্ধনস্থান। (সায়ণ) | 
প্রকঙ্কত (পুং) ১ প্রকষ্টবিষ। ২ প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত সর্পবিশেষ। 
“সুচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ।৮ (খক্‌ ১১৯১৭) 
প্রকস্কতাঃ প্রকৃষ্টবিষাঃ প্রক্ষ্টগামিনো বা মহোরগাঃ |” সোয়ণ) 
প্রকচ তরি) যাহাঁর কেশ সোজা । 
গ্রকট (তরি) প্রকটতীতি প্র-কট-অচ, স্পষ্ট। 
“জ্ঞাতং ময়াঁদ্য জননি ! প্রকটং প্রমাণং 
যদ্বিষুরপ্যতিতরাং বিবশোহ্থ শেতে ॥৮ (দেবীভাঁ” ১/৩।৪৪) 
প্রকটন (ক্রী) প্র-কট-ল্যুট। ব্যক্ীকরণ। 


(10:৯৮:০০) কৃহে। এই প্রকম্পন হইতেই সুরের জন্ম। প্র 
প্রকম্পন সুসম্পাদিত যন্ত্র হইতে উখিত হইলেই সংগীত স্বর 
উৎপন্ন করে। যদি যন্ত্রের কোন তার উত্তমরূপে কসিয় বীধা 
যাঁয়, তাহা! হইলে তাহার কম্পন সংখ্যা অধিক হইবে, অর্থাৎ অল্প 
সময়ে অধিক কীপিয়! স্থির হইবে। 


প্রকম্পনীয় (তরি) প্র-কম্পি-অনীয়র। প্রকষ্পনযোগ্য ৷ .. 
প্রকম্পিত (তরি) প্র-কম্পি-ক্ত। প্রকম্পনযুক্ত, যাহা কম্পিত 


হইয়াছে । 


প্রকম্পিন্‌ €ত্রি ) প্রকম্পোহস্যাস্তীতি ইনি। প্রকম্পযুক্ত। 
প্রকম্প্য (ত্রি) প্র-কম্পি-যৎ। প্রকম্পনযোগ্য, প্রকম্পনার্থ। . 
প্রকর (কী) প্রকীর্যতে ইতি প্র-ক-কর্মণি-অপ্‌। ১ অগুরু- 


প্রকটাদিত্য» কাশীধামের একজন বৈষ্ণব নরপতি। ইহার | চনন। (মেদিনী)(পুং)২ সমূহ। ৩ বিকীর্ণ কুস্থযাদি। 


পিতার নাম বাঁলাদিত্য ও মাতার নাম ধবল । 
প্রকটিত (ত্রি) প্র-কট-ক্ত। প্রকাশিত। (হেম) 
প্রকটীকৃত তরি) অপ্রকটং প্রকটং করোতি প্রকট-অভূত- 
তন্ভাবে চবি, ক-স্ত। ১ সম্প্রতি ব্যক্তীকৃত, প্রকাশিত। 
২ বি্ষদীকৃত । 
প্রকণ (পুং ) প্রকুষ্টাঃ কথা যত্র, খষিভিন্নত্বাৎ ন সু । দেশভেদ। 
(পা ৬১১৫৩ ) 
গ্রকথন (ক্রী) প্র-কথ-ল্যুটর। প্রকষ্টরূপে কথন। 
প্রকম্প €পুং) প্র-ক্ল্প-অচ। প্রকম্পন। 
প্রকম্পন (পুং) প্রকম্পয়তীতি প্র-কপি-পিচ্‌ল্যু॥ ১ বায়ু। 
 পনিশাস্তনারীপরিধানধুননক্ষ,টাগসাপৃযুরুষু লোলচক্ষুষঃ | . 
প্রিয়েণ তস্যানপরাধবাধিতাঃ প্রকম্পনেনানুচকম্পিরে স্ুুরাঃ |” 
(মাঘ ১৬১) 

২ নরক্বিশেষ। (শব্রত্বা” ) ৩ রাক্ষদভেদ। (রামায়ণ ) 
(ক্রী) ৪ কম্পাতিশয়, অতিশয় কীপুনি। ৫ কম্পমান। (তরি) 
৬ প্রকম্পনকাঁরক। ৭ বাঁয়ুর স্থিতিস্থাপক পদার্থ। | 

যে পদীর্থ আঘাত বা অন্য কোন উপায়ে অবস্থান্তরিত হই- 
লেও অর্ক্ষণ মধ্যে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক 
পদার্থ কহে। আঘাত দ্বারা ষে পরমাণুসমূহ, অপসারিত হয়, 
তাহারা সন্থুখবর্তী অন্য কতকগুলি পরমাণুকে অপসারিত না 
করিয়! নিজে অপসারিত হইতে পাঁরে না, কিন্তু তাহাদিগকে 
অপদারিত করিতে গিয়া! আপনার! প্রতিঘাত হয়। এইরূপে 
তাহাদের একটী গতি জন্মে, তন্বারা তাহারা একবার একপার্খে 
আবার অপর পার্থ অপসারিত হইয়! দৌলায়মান হইতে থাকে । 
আহত পদার্থ কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়! স্থির হয় 
ও পূর্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণু 
সমূহের এইরূপ গতি ও প্রত্যাগতিকে কম্পন বা প্রকম্পন 


“যত্রাশয়ো লগতি তত্রাগজ৷ বসতু কুত্রাপি নিস্তলশুক]। 
স্বত্রামকালমুখসত্রাশনপ্রকরস্থত্রাণকারিচরণা |” (অস্বাষ্টক ৩) 
৪ অতিক্ষেপ। ৫ পুষ্পাদির স্তবক । ৬ সাহায্য । ৭ অধিকার । 
৮ কর্পটু। 


প্রকরণ (কী) প্রক্রিয়তে অন্সিননিতি গ্র-ক-আধারে নুু। 


১ প্রস্তাব । ২ বৃত্তান্ত। “এত প্রকরণং রাজন্ধিকৃত্য যুধিষ্িরঃ। 
পতিব্রতানাং নিয়তং ধর্মরধাবহিতঃ শৃণু ॥” (ভোরত-৩২০৪।২১) 

৩ অভিনেয় প্রকার। ৪ রূপক্ভে, দৃশ্তকাব্যভেদ, নাট- 
কাদি দশ প্রকার দৃশ্তকাঁব্যের মধ্যে ইহা একপ্রকার । 

“ভবেৎ প্রকরণে বৃত্ত লৌকিকং কবিকল্পিতং । 

শৃঙ্গারোহঙ্গী নায়কস্ত বিপ্রোহমাত্যোহথবা বর্ণিক্‌ ॥ 

সাপাঁয়ধন্ম কামার্পরে ধীরপ্রশান্তকঃ । 

নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্ঠা কাপি দ্বয়ং কচিৎ। 

তেন ভেদাস্তরয়স্তস্য তত্র.ভেদস্তৃতীয়কঃ ॥» 

(সাহিত্যদ ৬।৫১১-১২.) 

অর্থাৎ প্রকরণের বৃত্তীত্ত লৌকিক অথব1! কবি-কল্পিত হইবে। 
ইহাতে সামাজিক প্রতিকৃতি ও প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাঁকিবে। প্রক- 
রণে শূঙ্গার-রসই প্রধান । ইহা ছুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ । 
শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেস্ঠা এবং সংকীর্ণের নায়িকা কোন 
ভদ্রবংশের কামিনী বা সহচরী। ইহার নায়ক নাটকের. ন্যায়, 
উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণ-বা 
সনত্রান্ত বণিক্‌। আঁর আর লক্ষণ নাটকের তুল্য ।. নাটকের স্ায় 
ইহার অভিনয় হইয়া, থাকে, এই জন্য ইহা দৃশ্তকাব্যের অস্ত- 
ভূতি। সংস্কৃত মুচ্ছকটিক, মাঁলতীমাধব ও পুষ্পভূষিত, প্রভৃতি 
প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত । ইহার মধ্যে মৃচ্ছকটিকের নায়ক ব্রাহ্মণ, 
মাঁলতীমাধবের নায়ক অমাত্য এবং পুস্পভূষিতের নায়ক 
বণিক [ নাটিক দেখ । ] ৪ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিপাদ্য গ্রন্থভেদ |... 


গ্রকষিন্‌ 

*অস্য চ বেদান্তপ্রক্রণত্বাৎ।” (বে্দান্তসা”) 

€ কর্তব্যার্থক বচন, এই কাধ্য অবশ্তকরণীয় এইরূপ 

বাক্যের নাম প্রকরণ । 

“আ্তিলিঙ্গবাক্য প্রকরণস্থানসমাখ্যানাং |» জৈমিনি৩৩।২৪৫) 

৬ প্রন্থসন্ধি। ৭ পাদ, একার্থাবচ্ছিন্ন হুত্রসমূহ। (মুগ্ধবোধ- 

টীকাম্স ছুর্গীদাস ) যথা! “স্বন্ত প্রকরণ, তিঙস্ত প্রকরণ” ইত্যাদি । 
স্ুবস্ত প্রকরণে কেবল স্ব্তপ্রতিপাঁদক সুত্রসমূহ থাকে, এই 
জন্য উহাকে প্রকরণ বা একার্থাবচ্ছিন্ন স্ত্রসমূহ বলা যাঁয়। 
শ্রকরণপাঁদ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রতেদ। 
প্রকরণমম (পুং ) গৌতমোক্ত হেত্বাভীসভেদ, ইহাঁকে সংপ্রতি- 
পক্ষগু কৃহে। 
প্যশ্মাৎ, প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদরি্১1৮ € গৌতমস্থণ) 
প্রকরণী (জী) নাটিকাভেদ। ইহার লক্ষণ-_- 

*নাটিকৈব প্রকরণী সার্থবাহাদিনাঁয়কা । 

সমানবংশজ! নেতুর্তবেদধত্র চ নায়িকা ॥” (সাহিত্যদণ ৬1৫৫৪) 

নাটিকার নামই প্রকরণী বা প্রকরণিকা। ইহাঁতে শৃঙ্গার 

রস প্রধান, সার্থবাহাদ্দি ইহার নায়ক, ইহার নায়িকা নায়কের 
তুল্যবংশজা! হইবে। যথা_রত্ৰাবলী নাঁটিকাঁ। [ নাঁটিকা ও 
নাটক শব্দ দেখ ] 

প্রকরী (ভ্্ী) প্রকীধ্যতে অত্রেতি প্র-কক-অপ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। 

১ নাট্যাঙ্গভেদ | ২ চত্বর ভূমি, চলিত--উঠান। শেবরত্বা”) 

প্রকরিতৃ (ত্রি) বিক্ষেপ্তা, বিক্ষেপকারক। “দেবলোকস্ত 
পেশিতারং মনুষ্যলোকাঁয় প্রকরিতারং” (শুরু যজুণ ৩০১২) 
প্রকরিতারং কৃ-বিক্ষেপে বিক্ষেপ্তারং ( বেদদীপ ) 

প্রকর্তৃব্য (ক্লী ) প্র-রু-তব্য। প্রকৃষ্টরূপে করণীয়। অবশ্তকরণীয়। 
“আত্মার্থং ন প্রকর্তব্যং দেবার্থন্ত প্রকল্পয়েৎ।”ভো”১৩। ৪৯৯৫শ্লো”) 

প্রকর্তৃ ত্রি) প্র-ক-তুন্‌। প্রকষ্টর্ূপে কারক । 

প্রকর্ষ প্ং) প্র-ক্কষ-ভাবে-ঘঞ.। উৎকর্ষ। 

পগুণপ্রকর্ষেণ জনোহনুরজ্যতে 

জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদঃ ॥৮ €কাব্প্রণ) 

২ আধিক্য। ও প্রকৃষ্টরূপে কর্ষণ। | 
প্রকর্ষক (পুং) প্র-রুষ-ঞল্‌। উৎকর্ষক, প্রকর্ষতাযুক্ত। 
প্রকর্ষণ (ক্রী) প্র-রুষ-ল্যুট । ১ উৎকর্ষ। ২ আধিক্য। 
প্রকর্ষণীয় তরি) প্র-রুষ-অনীয়র্। উৎকর্ষণীয়। প্রকর্ষের যোগ্য। 
প্রকর্ষব€: (ত্রি) প্রকর্ষো বিদ্যতেহস্ত মতুপ্‌; মস্য ব। উৎকর্ষ- 

যুক্ত, গুণবান্‌। ৮ 

“পধশনাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।” মেনু ২১৩৭) 
: *গুণবস্তি চ প্রকর্ষবন্তি” ( কুল.) 
গ্রকধিন্‌ (তরি) প্রকর্ষো বিদ্যতে হস্ত, ইনি। প্রাকর্ষযক্ত। 


[ ২২৩ ] 


প্রকার 

প্রকধিত (র্লী)১ প্রকষ্টরূপে আকর্ষিত। -২ যে সুদে টাকা 
ধার হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আদায়! 

প্রকলবিদ্‌ (পুং ) প্রকষ্টীং কলাং বেত্তি বিদ-কিপ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ 
হস্বঃ। ১ বণিকজন। (নিরুত্ত ৬।৬) ২ অজ্ঞাতা। (খাক্‌ ৭১৮।১৫) 

প্রকলা (তরী) কলার ৬০ ভাগের এক ভাগ । 

প্রকল্প! ভ্ী ) প্রকষ্টরূপে কল্পনা, স্থিরকরা । 

"“অনেন বিধিযোগেন কর্তব্যাংশপ্রকল্পনা |” ( মনু ৮২১১) 
গ্রকল্পয়িতৃ (রি ) প্রকুষ্টরূপে কর্পনাকারী, বিধানকর্তা । 
গ্রকল্সিত (ত্রি ) বিহিত, সম্পাদদিত। 
প্রকল্পিত। (স্ত্রী ) বৃহচ্চালনীবিশেষ | 
প্রকল্প্য ত্রি) প্র-কল্প-যৎ। প্রকল্পনীয়, প্রকর্পনের যোগ্য । 

“প্রকল্প্যা তস্য তৈরৃত্তিঃ স্বকুটুদ্বাদ্যথার্থতঃ। 
শক্তিগাাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ তৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্‌॥৮ (মন্থু ১০১২৪) 
প্রকল্যাণ (তরি) অতি উৎকৃষ্ট, অত্যুত্তম। 
প্রকশ (পুং) প্র-কশ-অপ্‌। পীড়ন, মাঁড়ন। 
প্রকশী (ত্ত্রী) শুকরোগ । ( নিদান ) 
প্রকাণ্ড (পুং কী) প্রকুষ্টঃ কাণ্ড ইতি প্রাদিসমাঁসঃ ৷ মূল 
হইতে আরম্ভ করিয়া শাখাবধি বৃক্ষভাগ। চলিত গুঁড়ী, 
পর্য্যায়_-স্বদ্ধ, কা, দণ্ড । (রাঁজনি”) ২ শাখা, ডাল। 
৩বিটপ। ৪ শস্ত, প্রশস্ত। প্রকাগ্-স্বার্থে কন্‌। প্রশস্তার্থ। 
“্দও্ডকামধ্যবাত্বাং যৌ বীর! রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ। 
নৃভ্যাং সংখ্যেইকষাতাঁং তৌ সভ্ৃত্যৌ ভূমিবর্ধনৌ ॥৮ ভেট্ি ৫৬) 
'রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ  প্রশন্তৌ রাক্ষসৌ” (জয়ম্গল) ৫ 
বৃহৎ, বড়। 
প্রকাণ্ডর (পুং) প্রকাণ্ড বাতি গৃহাতীতি রা-ক। বৃক্ষ। 
( শবচন্দ্রিকা ) 
প্রকাঁম (ত্রি) প্রগতং কাঁমমিতি প্রাদিসমাসঃ। যথেগ্সিত, 
যথেষ্ট, যথাভিলফিত। 
“চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্বাভরণভূষিতা । 
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি ॥৮ (ভা ৪১৩২৯) 

২ প্রকষ্টকামক। 
প্রকামম. (অব্য) প্র-কম-পমুল্‌। ১ অত্যর্থচ অন্ুমতি। (অমর) 
প্রকামোদ্য (পুং) দেবভে। 

“শ্মরকারীং প্রকামোদ্যায়োপসদং” ( শুরু” ৩০৯) 
£প্রকামোদ্যায় তৎ্সংজ্ঞায় দেবায় (বেদদীপ ) 
প্রকাঁর €পুং) প্রভেদকরণং প্ররুষ্টকরণং বেতি, প্র-ক-ঘঞ্.। 
১ ভেদ । “অশ্লীতি ব! নবাশ্বীতি ভূঙক্তে বা! স্বেচ্ছয়ান্তথা। : 
যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি ॥৮» ( পর্ধদ্বশী ৭১৪৪) 
২ সাদৃশ্ত। ৩ বিশিষ্ট জ্ঞানহেতু ভাসমান পদার্থ। 


০ কাটি নং 8৮৮০ 
প্রকাশদেবী [ ২২৪ ] কাশী, নি 
*স্বব্যধিকরণপ্রকাঁরাবচ্ছিন্না যা যা বিষয়তা তনিরপকত্বং | প্রকাশধর) জবেহ ্‌ ] 
সর্ববাংশে ভ্রমভিননত্রমিতি” € গদাধয় ) প্রকাঁশন ত্রি) প্রকাশয়তি প্র-কাশ-ণিচুল্যু। ১ প্র ৪: | 


গ্রকারক তরি) প্রকার সম্বন্ধীয়, সেই ভাবের, সেই প্রকারের 
গ্রকারতী! (ত্ত্রী ) প্রকারস্য ভাঁবঃ তল্-টাঁপ্‌। ১ বিষয়তাঁভেদ, 
জ্ঞারমান বিশেষপ-প্রতিযোগিক সংসর্গীবচ্ছিন্ন বিষয়ত্ব। 
প্রকারব্ (ত্রি) প্রকারঃ বিদ্যতেহস্য মতুপ্‌; 
প্রকারযুক্ত। 
গ্রকাঁরাস্তর €পুং ) অন্তঃ প্রকাঁরঃ। অন্তপ্রকাঁর | 
গ্রকাঁলন (ত্রি) প্রকালয়তি প্র-কালি-ল্যু । ১ হিংসক। (পুং) 
২ সর্পভেদ্র। (ভারত ১/৭৫অণ ) (ক্লী) ভাবে ল্যুট। ৩ মারণ। 
প্রকাশ (ক্লী) প্রকাশতে ইতি প্র-কাঁশ-অচ্‌। ১ কাংস্য। 
২ দীপ্তি। «পুনঃ প্রকাশমভবৎ তমসা৷ গ্রস্যতে পুনঃ। 
ভবত্যদর্শনো লোকঃ পুনরপন্ু নিমজ্জতি ॥৮ (ভারত ৩১৭১২৭) 
(পুং) ৩ রৌদ্র, পধ্যায়_দ্যোত, আতপ । (রাজনি?) 
৪ প্রদীপ্ত, পর্ধ্যায়__স্ফ,ট, স্পষ্ট, প্রকট, উন্ৃণ, ব্যক্ত, প্রব্যক্ত, 
উদ্রিক্ত । ( জটাঁধর ) ৫ প্রহাস। ৬ অতিপ্রসিদ্ধ। ( শব্দরত্ৰাণ ) 
৭ প্রকটন। ৮বিস্তার। ৯ বিকাঁশ। 
সাংখ্য-মতে- পুরুষ গ্রকাঁশস্বভাব। 'জড়প্রকাশযোগাৎ 
প্রকাশঃ (সাংখ্যহ্ত্র ) প্ররুতি ইহার সহিত প্রকাঁশ অর্থাৎ 
পুরুষের যোগ হইলে প্রকাশ হইয়া থাকে। [ইহার বিশেষ 
বিবরণ প্রকৃতি, পুরুষ ও সাঁখখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য ] 
বৈষ্ণবশীন্ত্রমতে-_আঁকাঁর, গুণ ও লীলায় এক্য থাঁকিয়! 
একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থানে আবির্ভাব হইলে -তাহাঁকে 
প্রকাঁণ বলে। যেমন দ্বারকাঁতে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমন্দিরেই পৃথক্‌ 


মস্য-ব। 


পৃথক্‌ রূপে সকলের নয়নগোচর ছিলেন । 
১৯ বৈবস্বত মন্ুর পুত্রভেৰ । (হরিবণ ৭ অণ) ১১ শিব। 


€ ভারত ১৩।১৭।৯১ ) 
প্রকাশক (তরি) প্রকাশয়তি প্র-কাশ-ণিচথুল্‌। প্রকাঁশকাঁরক 
কুর্ধ্যাদি। ২ কাঁংস্ত। ৩ সাংখ্যমতসিদ্ধ সত্বপ্তণ। 
“তত্র সত্ত্ব নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
সুখসঙ্গেন বরাঁতি জ্ঞানসঙ্গেন চাঁনঘ ॥৮ (গীতা ১৪৬) 
প্রকাশকজ্ঞাতু (পুং) প্রকাশকস্য আতপস্য জ্ঞাতা । ১ কুক্ুুট। 
( শব্দচ” ) (ত্রি)২ প্রকাশক জ্ঞাতৃমাত্র, প্রকাশকভানবিশিট। 
প্রকাঁশধর্ম্মন্‌ €পুং ) যৃষধ্য। 
প্রকাশকাম (তরি) সৌনধ্য বা সম্মান-অভিলাষী। 
প্রকাঁশত! (ত্ত্রী) প্রকাশস্যভাবঃ, তল্‌ টাপ্‌। প্রকাশের ভাব 
বা ধর্ম, প্রকাঁশত্ব। 
প্রকাঁশদেবী (ত্্রী) কাশ্মীরের জনৈক রাণী। ইনি 238 
বিহার স্থাপন করেন। (রাজতরণ ৪1৭৯ ) 


শ্রী ৮: ৮০০০ 


কারক। (পুং)২বিষুজ। (ভারত ১৩/১৪৯৪২) . 
প্রকাশনবৎ (ব্রি) প্রকাশনং বিদ্যতেহস্য মতুপৃ, মস্য 
প্রকাশনযুক্ত। 
প্রকাশবর্ষ, কাীরদেশবাসী জনৈক কবি। ইনি হর্ষের পু 
এবং কৰি দর্শনীয়ের পিতা ৷ ইহার রচিত লী 
টাকার বিষয় মল্লিনাঁথ উল্লেখ করিয়াছেন । রা 
প্রকাঁণমতি, চীনদেশবাসী জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ। ইহার চৈ নি ক. 
নাম যুয়ান্‌ চউ, ভারতে ইনি প্রকাশমতি নামেই বিখ্যাত |] 
ছিলেন। ইহার পিতা মাত! উভয়েই সদ্বংশজাত ও ধনীর: সম্তান। ৃ 
এরূপ অর্থশ্চ্ছলতার মধ্যে থাঁকিয়াও ইহার মনে সংসারবৈরাগ্য 
জন্মিল। ৬৩৮ খুষ্টান্দের কোন সময়ে তিনি সংসারধন্্ম পরিত্যাগ 11 
করিয়া ভারতে আসিতে অভিলাধী হন। এতছুদ্দেশ্টে সংস্কত- 
সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তা-হিং-সিং মন্দিরে অ নু ] 
উপস্থিত হইলেন। পাঠ-সমাপনাস্তে তিনি যতিধর্ম ও দণডগ্রহণ, 
করিয়া জেতবন-সঙ্ঘারাম-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলে ন ] 
এইরূপে পরিক্রাজকত্রতে ত্রতী হইয়া তিনি তুখাররাজ্য,  জালক্কর, 1 
মহাবোধি ( মগধ ), নাঁলন্দ, নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, 
বাহক প্রস্ৃতি নাঁন৷ রাজ্যে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন ও বিহারাদ্ধি_ 
দর্শনে গমন করেন। মধ্যভারতের অমরাঁবতী নগরে ৬০ বর | 
ব্য়সে তাহার মৃত্যু ঘটে । | 
প্রকাশাত্মন্‌ (পুং) প্রকাশ আত্মা স্বরূপং দেহো বাযয্য। | 
১ কুর্য। (ত্রি) ২ ব্যক্তস্বভাব | ৩ বিষণুণ। (ভারত ৮৮ 
স্বার্থেক। প্রকাঁশাত্মক, প্রকাশস্বরূপ। ই, 
প্রকাশাত্না, একজন গ্রন্থকার । রামের শিষ্য । ইনি টত্- | 
পনিষদ্দীপিকা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্র ্‌ 
প্রকাশাতআ্বা যতি বা স্বামী, জনৈক নৈয়ান্ধিক। ইনি অন: | 
্ান্ুভবস্ামীর ছাত্র। দক্ষিণামৃত্িস্তোত্ার্থপ্রতিপাঁদক ৪ 
বা মানসোল্লাস, পঞ্চাদিকাবিবরণ, লৌকিকন্ায়মুক্তাব্ল 
শারীরক মীমাংসান্তায়সংগ্রহ ও ব্রন্স্ত্র নামে কএকথানি 
ইহার রচিত। ৮ 
প্রকাশাদিত্য, লঘুমানসোদাহরণপ্রণেতা । | 
প্রকাঁশাদ্দিত্য, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। ইহার প্রচলিত 
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহাতে অশ্বচিহ্ন অস্কিত আছে । গ ক 
প্রকাশানন্দ €পুং) | প্রবোধানন্দ দেখ । ] ্‌ 
প্রকাশানন্দঃ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহার অপ 
মল্লিকাঁ্জুন যতীন্ত্র। ইনি জ্ঞানানন্দের শিষ্য এবং রা 
ও মুহা ছিলেন। টা ভিতরঙিব 


রি 8১ টপ 
8 মিরা 7১ 
টি. 


চি এ... ্্ দে ০4 এ 


লক্ষীপন্ধতি, বেদাস্তসিন্ান্তমুক্তাবলী, শ্রীবিদ্যাপন্ধতি ও তদ্গুরু 
_ স্থুভগানন্দ-আরব্ধ মনোরমা নামে তন্ত্রাজটীকার নিটল 
তিনি সম্পূর্ণ করিয়া ষশোভাগী হইয়াছিলেন ৷ : 
রি ২ প্রয়োগমুখটা কা-রচয়িতা । 
প্রকাশিত (ত্রি) প্রকাশো জাতোহস্যেতি প্রকাশ-তারকাদি- 


ত্বাৎ ইতচ্, বা প্র-কাশ-ণিচ্ক্ত। প্রকাঁশবিশিষ্ট, পর্য্যায়__ 
দশিত, আবিষ্কৃত, প্রকটিত। (হেম) ভাবে-ক্ত। (ক্রী) 
২ প্রকাশ। ৩ শোভিত। ৪ দীপিত। ৫ প্রন্ষুটিত। 
৬ উদ্ভাবিত । 

প্রকাশিত (ত্র) প্রকাশিনো ভাবঃ, তল্টাপ্‌। প্রকাশিত্ব, 
প্রকাশের ভাব বা! ধর্ম । 
*অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানন্ত প্রকাশিতা |» 

(ভা? ১২৬২২৮ শ্লো) 
প্রকাশিন্‌ (রি) প্রকাশ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রকাশযুক্ত। 
গ্রকাশীকরণ (ক্লী) অপ্রকাশঃ প্রকাশকরণং, অভূততভ্ভীবে 

চি. । যাহা! অপ্রকাশ ছিল, তাহার প্রকাশকরণ। 
প্রকাঁশেতর (পুং) প্রকাশাদিতরঃ। প্রকাশভিন্ন, অপ্রকাশ। 
গ্রকাশ্য €ত্রি) প্র-কাশি-কর্্মণি য্। ১ প্রকাশনীয়, প্রকাশের 

যোগ্য, যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। 

প্রকিরণ (কী ) প্রক্ষেপ। বিতরণ। 
 প্অন্নপ্রকিরণং যত্ত, মন্ুষ্যৈঃ ক্রিয়তে তুবি।” (মার্ক 


৩১1৮) 


প্রকীর্ণ ক্রৌ) প্রকীধ্যতে ম্মেতি প্র-কৃ-বিক্ষেপে ক্ত। ১ গ্রন্থাংশ, 


্রন্থবিচ্ছেদ। ২ চামর। (ত্রিকাণ্ড) (তরি) ৩ বিক্ষিপ্ত । 
৪ বিস্তৃত, চলিত ছড়ান । 
*প্রকীর্ণভা গামনবেক্ষ্যকারিণীং সদদৈব ভর্ভঃ গ্রতিকূলবাদিনীং। 
পরস্ত বেশ্মাভিরতামলজ্জামেবংবিধাং স্ত্রীং পরিবর্য়ামি ॥৮ 
( লক্মীচরিত্র ) 
৫ নান! প্রকার। ৬ মিশ্রিত। ৭ বিভিন্ন জাতীয় । ৮ পুতি- 
করঞ্, চলিত নাটা। (ত্রিকাণড) ৯ উচ্ছ্‌ঙ্খল, উন্মার্গপ্রস্থিত। 
গ্রকীর্ণক ক্র) প্রকীর্ণ-্বার্থেকন্‌। ১ চামর। ২ বিস্তার। 
৩ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (হেম) ৪ অনুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতক্ভেদ, 
যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তাহাকে প্রকীর্ণক কহে। 
*প্রকীর্ণপাঁতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্‌। 
প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুধ্যাঁৎ ব্রাহ্মণান্ছমতে সদা! ॥৮ (বিষণ) 
“আনুক্তৎ অন্ুক্তনিষ্কতিকং পাঁপং অতিপাতকা দ্যন্ততমত্বেন 
বিশেষতোহনুক্তকম্‌।” প্রোরশ্চিত্তবিবেক)[প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখ ।] 
ৃ প্রকীর্ণ সংজ্ঞায়াং ক্ন্‌। ৫ তুরঙ্গম। (মৃহাঁভারত ৭৩৫৩৭ ) 
. প্রকীর্ণকেশী স্ত্রী) দর্গা। 
রি কীর্তন (ক্রী)১ঘোষণ। ২ উচ্িঃস্বরে নামগান ॥ 


প্রকীত্তি ত্ত্রী) ১ প্রশস্তি, প্রশংসা । ২ প্রসিদ্ধি। ৩ ঘোষণা । 
গ্রকীর্তিত (ব্রি) প্রকীর্ত্যতে স্মেতি প্র-কৃৎ্-ক্ত। কথিত। 
পপ্রভৃতমন্নং কার্ধ্যং বা যো নরঃ কর্ত,মিচ্ছতি। 
সর্ধারস্তেণ তৎ কুর্ধ্যাৎ সিংহাঁদেকং প্রকীন্তিতম্‌ ॥» চোঁণক্যসংগ্র) 
গ্রকীর্য্য (পুং) প্রকীধ্যতে ইতি প্র-ক-যকৃ। ১ ক্রঞ্ভেদ, 
চলিত নাটাকরপ্র । ২ গ্বতকরগ্র ৷ ৩ রীঠাকরঞ্জ। (রাঁজনি”) 
*্বৃতপুর্ণকরঞ্পোহস্তঃ প্রকীধ্যঃ পুতিকোহগি চ। 
স প্রোক্তঃ পৃতিকরঞ্জঃ সোমবক্ষশ্চ স স্থৃতঃ ॥৮ (ভাবপ্রকাশ ) 
(ত্রি)৪ বিক্ষিপ্য। ৫ ব্যাপ্য। 
প্রকু্ত € পুং ) ফলরূপ মানভেদ। 
“প্রকুঞ্জঃ যোঁড়নীং বিশ্বং ফলমেবাত্র কীত্যতে |» (ভাবপ্রণ ) 
প্রকুৃপিত (ত্রি) প্র-কুপ-ক্ত। অতিশয় জুদ্ধ। 
গ্রকুল (ক্লী) গ্রকর্ষেণ কোলতি রাশীকরোতি মৈত্রীকরোতি 
বেতি, প্র-কুল-ক। প্রশস্তবপুঃ, প্রশস্ত দেহ, স্ন্দরদেহ । (ত্রিকা) 
প্রকুক্ান্তী (স্ত্রী) ছর্গা। (হেম) 
প্রকৃত (ত্রি ) প্রক্রিয়তে ম্মেতি প্র-ক্-ক্ত। ১ অধিক্ৃত। ২ আরন্ধ। 
৩ প্রকরণপ্রাপ্ত। ৪ নিশ্মিত, রচিত। ৫ যথার্থ, বাস্তবিক । 
৬ প্রকর্ষবূপে কৃত। ৭ অবিকৃত । ৮ প্রক্রান্ত। 
“প্রকৃতজপবিধীনামাস্থমুদ্রশ্মিদস্ত- 
স্ুহুরপি হিতমৌষ্ট্যেরক্ষরৈর্লক্ষ্যমন্টৈঃ |” € মাঘ ১১1৪২) 
প্রকৃততা। (ভ্ত্রী)১ যাথার্থ্য। ২ প্ররুতের ভাব। ৩ আরঙ্ত, 
আরবতা। ৪ তর্কাদির যাঁথার্থয-নিবূপণ। | 
প্রকৃতি [ত্তী) প্রক্রিয়তে কাধ্যাদিকমনয়েতি, প্র-ক-ক্তিন্‌। 
১ স্বভাব। “তত্র প্রক্কৃতিরচ্যতে স্বভাবে যঃস পুনরাহারৌষ- 
দ্রব্যাণাং স্বাভাবিকো। গুর্বাদি গুণযোগঃ ।” 
( চরক বিমাঁনস্থাঁ” ১ অঃ) 
২ যোনি। ৩ লিঙ্গ। ৪ স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, 
রাষ্ট্র, ছুর্গ ও বল এই সপ্তীঙ্গ, ইহাকে প্রকৃতি বা রাজ্য কহে। 
দস্বাম্যমাত্যো পুরং রাষ্ট্ং কোষদণ্তৌ সুহ্ৃতথা। 
সপ্ত প্রকৃতয়ঃ হোতাঃ সপ্তাঙ্গং রাঁজ্যমুচ্যতে ॥৮ € মন্তু ৯২৯৪ ) 
৫ ধর্মাধ্যক্ষাদি সপ্তপ্ররুতি,_- 
র্মাধ্যক্ষে। ধনাধ্যক্ষঃ কোষাধ্যক্ষশ্চ ভূপতিঃ | 
দুতঃ পুরোধা। দৈবজ্ঞঃ সপ্ত প্রক্কৃতয়োহভবন্‌॥৮ (মন্তু) 
ধর্মাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ভূপতি, দূত, পুরোধা ও 
দৈবজ্ঞ এই সপ্ত প্রকৃতি । ৬ শিল্পী। (হেম)৭ শক্তি। ৮ 
যোঁধিৎ। (শব্দরত্রা” ) ৯ পরমাত্সা । ১০ আকাশাদি ভূতপঞ্চক। 
১১ করণ। ১২ গুহ । ১৩ জন্ত। ১৪ ছন্দোভেদ। এই 
ছন্দের প্রতি চরণে ২১টা করিয়া অক্ষর থাকিবে । ১৫ মাঁতা। 
১৬ প্রত্যন্মনিমিত্ত শব্দভেদ ৷ যাহাতে প্রত্যয় হয়, তাহাকে 


প্রক্কতি কহে। যথা-_ভূ-তিপ্‌ ভবতি, এই স্থলে ভূধাতু 
এবং তিপ্‌ প্রত্যয়। এইরূপ সকল স্থলেই বুঝিতে হইবে। ] 
প্রকৃতির পরই প্রত্যয় হইক্স! থাকে । নাম ও ধাতুভেদে প্রকৃতি 
. ছুই প্রকাঁর। নাঁম শবে অর্থ পপ্রাতিপদিক” নাম ও ধাতু এই 


ধাতু প্রকৃতি 


দুই-ই প্রকৃতি । 
“নিরুক্তা প্ররুতিদ্বেধা নামধাতুপ্রভেদ্তঃ। 
যত প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্ায্ষে! নাতিরিচ্যতে ॥”শেব্বশক্তিপ্রণ) 
প্রকৃতি ভিন্ন প্রত্যয় হইতে পাঁরে না, যাহা আগমাদি হয়, 
তাহাকে প্রত্যয় কহে। শব্দশক্তিগ্রকাশিকাঁয় ইহার বিচারাদির 
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত 
হইল না। ্‌ 
প্রকর্ষেণ  স্থষ্্যাদিকং করোতীতি প্র-কু-কর্তরি ক্তিচ। 
১৭ ভগবানের মায়াখ্যা শক্তি । ইহা পরাপরা৷ ভেদে ছইগ্রকার-- 
পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি। 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণে  গ্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে-_ প্রতি 
পঞ্চবিধা | 
“গণেশজননী হুর্গা রাধা লক্ষমীঃ সর্বতী | 
সাবিত্রী চ স্ষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্ৃতা ॥” (ব্রহ্গবৈবর্তপুণ ) 
গণেশজননী, হূর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরন্বতী ও সাবিত্রী স্যষ্টি- 


বিধানে এই পাঁচজনই প্ররুতি নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি-: 


শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ-- 
«প্রকুষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টিবচিকঃ। 
হৃষ্টৌ প্রক্কষ্টী যা দেবী প্ররুতিঃ সা গ্রকীর্তিতা ॥৮ 
«গুণে প্রকৃষ্টে সত্বে চ প্রশবো! বর্তৃতে শ্রুতৌ | 
ম্ধ্যমে রজসি রুশ্চ তিশব্স্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ 
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যাঁ সর্বশক্তিসমন্বিতা । 
প্রধান! স্যষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥ 
প্রথমে বর্ভতে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্ষ্টিবাচকঃ | 
সৃষ্টেরাঁদ্যা চ যা৷ দেবী প্ররুতিঃ সা প্রকীন্তিতা ॥» 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু” প্ররুতিখণ ) 
প্রশব্ধে প্রকৃষ্টবাচক এবং কৃতিশব্দের অর্থ স্থষ্টিবচিক, 
যে দেবী স্থষ্টিবিষয়ে প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রক্কতি, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি 
করিতে সমর্থ, তাহাকে প্রকৃতি কহে। অথবা প্রশব্দের অর্থ 
সন্ত, কৃশবের অর্থ রজঃ এবং তি শবের অর্থ তমঃ, যিনি এই 
ত্রিগুগাত্মম্বরূপা এবং সর্বশক্তিসমন্থিতা ও স্থষ্টিকরণে প্রধাঁন- 
ভূতা, তিনিই প্রকৃতি। অথবা প্রশব্দের অর্থ থাকা এবং কৃতি 
শবের অর্থ স্ষ্টি, যে দেবী স্যষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহার 
নাম প্র্ৃতি। যখন ভগবান্‌ এই জগৎ স্ষ্টি করেন, তখন 
প্রথমে যোগদ্ার। ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, দক্ষিণাঙ্গ 


শঅকাত 


পুরুষ এবং বামাক্ষে প্রকৃতি । অতএব এই প্রকৃতি ব্রক্স্বরূপা, 


নিত্য। এবং সনাতনী । * 
দুর্গা প্রভৃতি যে পঞ্চপ্রকৃতির কথা উল্লিখিত হক 


তাহার স্বরূপ ও লক্ষণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণের প্ররুতিখণ্ডে বিস্তৃত 


লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাঁহা লিখিত হইল ন!। 


9458ত--০রাা 


পুরুষ নামের পূর্বে প্রকৃতি নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ষদ্দি 


ক্হে পুরুষের নাম প্রথমে উচ্চারণ করিয়! তাহ! পর গ্রকৃতির 


নাম করে, তাহা হইলে তাহার মাতৃগমনতুল্য পাতক্‌ হয়। 
“আদৌ পুরুষমুচ্চাধ্য পশ্চাৎ প্রকৃতিমুচ্চরেৎ | : 
স ভবেন্মীতৃগাঁমী চ বেদাতিক্রমণে মুনে !॥ 
আদৌ রাধাং সমুচ্চারধ্য পশ্চাতকৃষ্ণং বিছুবুর্ধাঃ । 
নিমিত্তমস্য মাং ভক্তং ব্দ ভক্তজনপ্রিয় ! ॥৮ 


(ব্রহ্গবৈবর্তপু” শ্রীকৃষ্জন্মখণ ৫০ অপ) 


সত্ব,রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । ভাব- 
প্রকাশে লিখিত আছে, প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য 
ইহাকে প্রকৃতি বলা যাঁয়। মহদাদি প্রকৃতির বিকার বা কার্ধ্য। 
«প্রকৃতেঃ কারণাযোগান্মতা প্রকৃতিরেব সা । ৃ 
মহত্ততবাদয়ঃ সপ্ত শক্তেবিকৃতয়ঃ স্থৃতাঃ ॥৮ ( ভাবপ্র” ) 
ইহার পর্য্যায় _প্রধাঁন, মায়া, শক্তি, চৈতন্য ॥ €( রাঁজনি”) 
যখন সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সমভাবে অবস্থিত থাকে, 
তখন তাহাকে মূলপ্রকূতি কহে। 
প্রভৃতিতে প্রকৃতির বিবরণ যাহা! লিখিত আছে, তাহ সাংখ্য- 
মতান্ুূপ, এইজন্য তাহার বিষয় লিখিত হইল না। 


ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুত 


এক্ষণে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাংখ্যমতান্ুরূপ প্রকৃতির বু | 


পর্যালোচনা করা যাইতেছে । 

প্রকৃতিই জগতের মূল বা বীজ। প্রকৃতি হইতেই এই 
বিশ্বতরদ্মাণ্ড সমুদ্ভত হইয়াছে । প্রকৃতির যখন বিকৃতি অবস্থা, 
তখনই জগৎ অবস্থা, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার বা পরিণামে এই 
জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। 
প্রলয়াবস্থা ৷ প্রকৃতির ছুই প্রকার পরিণাম, স্বরূপ-পরি- 


* “যোগেনাতা স্থষ্টি বিধো দ্বিধারূপো। বভুব সঃ। 
পুমাংশ্চ দক্ষিণাদ্াক্্রাৎ বাঁমান্নাৎ প্রকৃতিঃ স্থৃত! ॥ 
স! চত্রহ্গস্বরূপা চ যাঁ ষ। নিত্যা সনাতনী ॥ 
ষথাস্মা চ যথা শক্তি ধর্থাগ্রৌ৷ দহিকা স্বৃত1 
অতএব হি যোগীল্ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে। 
সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্‌ শশ্বৎ পগ্ততি নারদ ॥ 
স্বেচ্ছাময়ং স্বেচ্ছয়! চ শ্রীকৃষ্ঝস্ত সিস্যক্ষয়। 
সাবিবূ'ৰ সহসা মূলপ্রকৃতিরী্বরী । ৰ 
তদাজ্ঞয়। পঞ্চবিধ! সৃষ্টি কর্মণি বেদতঃ1” (ব্রহ্মবৈবর্তপু* গ্রকৃতিথ) 


প্রকৃতির যখন স্বরূপাবস্থা, তখন 


ঘ্. প্রীতি 


ণাম ও বিরূপ-পরিণাম।  স্বরূপ-পরিণামে প্ররৃতি-অবস্থা, 
অর্থাৎ অব্যক্তাবস্থ।! বিরূপ পরিণাঁষে 
প্রকৃতির ঘখন বিরূপ-পরিণাম হয়, তখনই এই জগতের আঁবি- 
ভাব হয়। আবার যখন স্বরূপ-পরিণাম হয়, তখনই এই 
ই জগতের ধ্বংস হইয়া প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির 
স্বরূপ ও বিরূপ পরিণামে একবার জগতের আবির্ভাব ও আবার 
তিরোভাঁৰ হইতেছে । প্রকুতিই জগতের আদি কাঁরণ বা জগ- 
তের বীজ। স্থষ্ির পূর্ববাবস্থা, প্ররুতি বা অব্যক্ত তত্বটী অত্যন্ত 
দু্লক্ষ্য, ব্যাপক ও শবম্পর্শাদ্ি গুণবঞ্জিত। অতএব প্রক্- 
তির স্বরূপ অব্গত হওয়া বিশেষ কঠিন। সংসারী পুরুষের 
পক্ষে মুলপ্রকৃতির ও তাহার নিজের অসংসারীরূপ নিরাকরণ 
কর! বড়ই কঠিন । যে কখন ছুপ্ধ দেখে নাই, কেবল দ্বতমাত্র 
দেখিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে ঘ্বতের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপতিস্থান 
 ছুগ্ধের আকার অনুভব করান যেরূপ কঠিন, তক্রপ বর্তমান 
জগদ্‌-্টা সাধারণ জীবকে ইহার মুল-প্রকৃতির স্বরূপ অনুভব 
করান একপ্রকার ছুঃসাধ্য। 

প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় রূপকভাবে এইরূপ বণিত আছে, 
প্রকৃতি কুলকামিনীস্থানীয়া এবং সংসারী পুরুষ স্বামিস্থানীয়। 
প্রকৃতি সর্বদাই স্বামী পুরুষের নিকট আত্মশরীর আবৃত রাখিয়া 
হর্ষশোকাদ্দি জন্মাইতেছে । পুরুষও সেই আঁবৃতাঙগীর বৃথা 
আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া! বৃথা হ্র্শোকাঁদি অনুভব করিতেছেন । 
এ-অবস্থায় যদি কেহ প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইতে চান, তাহা 
হইলে তীহার এই অভিলাষ সহজে পুর্ণ হইবে না । 

প্রথমে অধিকারী হইতে হইবে। অধিকারী হইতে হইলে 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক । শ্রবণাঁদি দ্বারা ক্রমে চিত্ত- 
প্রসাদ উপস্থিত হইবে। চিত্ত যখন যাঁর পর নাই স্ুগ্রসন্ন 
অর্থাৎ নির্মল হইবে, তখন প্রকৃতির আলিঙ্গন অর্থাৎ বিষয়ান- 
ভব্জনিত সুখ ভাল লাগিবে না। তখন এ সকল স্থুখ সুখ 
বলিয়া গণ্য হইবে না, প্রত্যুত কিসে ইহার পরিহার হয়, 
কিসে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাঁওয়া যায়, এইরূপ চেষ্টাই 
জন্সিবে। যখন দেখা যাইবে চিত্ত ছুঃখমিশ্রিত সাংসারিক সুখে 
অত্যন্ত বিরত হইয়াছে ও আমি কি, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 
পাইবাঁর জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি 
দেখিবার অধিকার হইয়াছে, তখন প্রকৃতিকে দেখিতে যে চেষ্টা 
হইবে, তাহা, আর বিফল হইবে না। 

এইস্থানে বলা আঁবশ্তক যে, প্ররুতি ইন্দরিয়জ্ঞানের গোচর 
নহেন। প্রক্কৃতিদর্শনের নিমিত্ত তিনটামাত্র উপায় নির্ধারিত 


আছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।  গ্রক্ৃতি-পরিজ্ঞানের নিমিত, 


. থে .সকল আপ্তবাক্য আছে, তৎসমুদায়ের অর্থাবধারণ করা 
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শ্রবণ, অনন্তর অবধৃত অর্থকে অন্ুকূলযুক্তিদ্বারা দৃঢ় অর্থাৎ 
অবিচাল্য করা মনন। পরে সেই দৃঢ়ক্কত অর্থের নিরন্তর ধ্যান 
করা নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসন সাংখ্যে তত্বাভ্যাস নামে 
খ্যাত। তত্বাভ্যাস বারংবার করিতে করিতে চিত্তের জড়ত্ব 
বিনাশ হইয়া সত্বোৎকর্ষ হয় এবং মনের প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পাঁয় 
তখন সেই স্থ্ষা প্রতি নির্মল আদর্শে প্রতিভাত হয় । 

প্রকৃতি পরিজ্ঞানের জন্য এই সকল আগুবাক্য শানে সন্নি- 
বেশিত আছে । “নেদমমূলং ভবতি” “সন্ম,লাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ” 
(শ্রুতি) যাহা যাহ! জন্মে, সেই সেই বস্ত প্রজা, যে যে বস্ত প্রজা, 
সেই সেই বস্ত জন্মবান্‌। যাঁহা জন্মে তাহার মূল আছে। জগৎও 
জন্মিয়াছে, এইজন্য জগতেরও মূল আছে। সে মূল কি? 
সে মুল প্রকৃতি, প্রক্ৃতি__মূলকারণের সংজ্ঞা, অন্য কিছু নহে। 
এই মুল সত্বাঁদি দ্রব্যত্রয়ের সমাহার । শ্রতিতে লিখিত আছে__. 
“অজামেকাঁং লোহিতশুক্ুকষ্ণাং বহবীঃ প্রজাঃ স্যজমানাঁং নমাঁমঃ। 
অজা যে তাং জুষমানাং ভজন্তে জহত্যেনাং ভূক্তভোগাঁং 
নুমস্তাঁন্‌ ॥ ( শ্রুতি ) “লোহিত” রজঃ, “শুরু” সত্ব এবং “কষ তমঃ 
এই সন্মিলিত তিন দ্রব্য আদিতত্ব বা মূল। সেই মূল হইতেই 
এই অসংখ্য বিচিত্র প্রজা! উৎপন্ন হইয়াছে । যেমন পিতামাতার 
অধিকাংশ গুণ সন্তানে সংক্রামিত হয়, তেমনি প্ররুত্যুতৎপন্ন জগতে 
তীয় গুণ সকল সংক্রান্ত হইয়াছে । 

সত্বরজস্তমসাঁং সাঁম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ, সত্ব, রজঃ এবং তমো 
নামক দ্রব্যত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যত্রয় যখন সম- 
ভাবে বা অন্যনাতিরিস্তভাবে অবস্থান করে, তখন তাহা 
প্রকৃতিপদবাচ্য ৷ প্ররুতি, প্রধান, অব্যক্ত, জগদযোনি, জগদ্বীজ 
এই সকল এক পর্যায়শব্দ। যখন তাহার ন্যুনাধিক্য ঘটন৷ 
হয়, অর্থাৎ একটা প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্তটীকে অভিভূত করে, অল্পে 
অল্পে তখন তাহার নানা পরিণাম আরম্ভ হয়। প্ররুতির এই- 
রূপ পরিণাঁম আরম্ভ হইলে প্রথম পরিণাম মহৎ» দ্বিতীয় অহং- 
কার, তৃতীয় ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মীত্র। এইরূপে প্রকৃতির পরিণামে 
জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে । প্ররুতি ক্ষণকাঁলমাত্রও পরিণত 
না হইয়া থাকিতে পারে না, “না পরিণম্যক্ষণমপ্যব্তিষ্ঠতে” এই 
জন্য তিনি সর্বদাই পরিণতা হইতেছেন। 

শাস্ত্রের তাঁৎপর্ষ্য এই যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা 
সম্মিলিত দ্রব্যের বা তিনটা অবয়বযুক্ত একটা অনশ্বর দ্রব্যের 
পারিভাষিক নাম প্রককতি। ইনি অনাদি ও অনন্ত) প্রকৃতি 
গুণপদার্থ কি দ্রব্যপদার্থ? ইহার উত্তরে শাক বলিয়াছেন, প্রকৃতি 
দ্রব্যপদার্থ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী যদি দ্রব্যই হয়, 
তাহা হইলে ইহাদ্িগকে গুণ কহে কেন? ইহার কারণ এই 
শান্ত্রকারগণ উপকরণদ্রব্যকে গুণ ও অঙ্গ বলিয়া থাকেন 
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স্থদি দ্রব্যও আত্মার সুখ-দুঃখের উপকরণ, তাই তাহার! গুণ । 
পশু রজ্জবদ্ধ হয়, আবার তদভাবে মুক্ত হয়, সে কারণে রঙ্জু 
গুণ। পুরুষও সত্বাদি গুণে বদ্ধ ও তছিচ্ছেদে যুক্ত হন, 
তদনুসারেই সত্বাদি গুণ। পুরুষরূপ পশু ইহাতে বদ্ধ হয়, 
এইজন্য ইহা গুণ নাঁমে অভিহিত হইয়াছে। | 
যেমন স্ুম্্তম বীজ হইতে ফলপত্রাদিসম্পনন প্রকাঁও মহী- 
রুহ জন্মে, সেইরূপ জগন্বীজ প্রকৃতি হইতে এই বিশাল ব্রহ্মা- 
মহীরুহ জন্মিয়াছে। 
প্রকৃতির পরিণাঁমের অর্থাৎ জগতীস্থ পদার্থরাশির কার্ধ্য- 
কারণ ভাব পরীক্ষা করিলে তাহা হইতে চারিটা সত্য উপ- 
লব্ধি হয় । প্রথম-_-কারণন্রব্যের যে কিছু গুণ, তাহা কাঁর্ধ্য- 
দ্রব্যে সংক্রমিত হয়,_-যেমন মৃত্তিকার সকল গুণ তছুৎপন্ন ঘটে 
অনুক্রীন্ত হয় । দ্বিতীয়--যে যখন বিনষ্ট হয়, সে তখন ত্বীয়- 
কারণেই বিলীন হয়। দীপ নির্বাপিত হইল) কিন্ত 
সেই শিখাঁকার অগ্রিপিগ্ কোথায় গেল, দ্রেখা যায়, বাতাস 
লাগিয়া! বাঁ বাতাঁস অভাবে নিবিয়া গেল। নিবিয়া যাওয়া এই 
ব্যাপারের প্রতি প্রণিধান করিলে দেখা যাঁয় যে, যে বায়ু 
গ্রজ্লনের কাঁরণ, দীপ নামক অগ্থিপিগুটা সেই কারণ-বায়ু- 
তেই লীন হইয়াছে, অন্য কিছুই নহে। অতএব য়ে যখন 
বিনষ্ট হয়, সে তখন আঁপন কারণেই বিলীন হয়। কারণে 
বিলীন হওয়া-কাঁরণীপন্ন হওয়াই বিনাশ । তৃতীয়-_কার্ধ্য 
অপেক্ষা কারণের স্ুক্মতা। ন্গ্রোধবৃক্ষের কারণীভূত স্যগ্রোধ 
বীজ, তদপেক্ষা কত হুঙ্্র। চতুর্থ--কাঁ্ধ্য আপনার কাঁরণকে 
আয়ভীক্ৃত করিতে পারে না; কিন্ত কারণ তাহা পারে । এই 
নিয়ম-চতুষ্টয় হইতেই প্রকুৃতিজ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি উৎপন্ন হয়। 
প্রকৃতির সুক্তা, ব্যাপকতা, তাহার অস্তিত্ব ও স্থিতি . প্রকার 
অবগত হইবাঁর নিমিত্ত যোগব্ল ও তাহার সাধন আবশ্যক ) 
নচেৎ কিছুতেই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। 

এ পর্যন্ত শান্ত ও যুক্তিদ্বারা যাহ! প্রদধিত হইল, তন্বারা 
এইটুকু বুঝা যাঁয় যে, আত্মা ( পুরুষ ) ভিন্ন আব্রহ্ম স্তব্ব পর্য্যন্ত 
সমস্ত জগৎ প্রকৃতি । মূল প্রকৃতি যারপর নাই সক্ষম ও আদিম । 
সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিরত হইয়া এই অসীম ব্রহ্গাপ্ড 
স্ষ্টি করিয়াছে ও এখনও তিনি ব্রহ্ষাপ্ডাকারে অবস্থান 
করিতেছেন। জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম 
প্রকৃতি । আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। 
প্রকৃতির অর্থ ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। প্ররুতির অবস্থাগত 
ভেদ অনুসারে প্রকৃতির ধর্ম্ম বা স্বভাঁৰ অত্যন্ত পৃথক্‌। তাহার 
অব্যক্তাবন্থায় কোন বিশেষ ধর্মের প্রকাশ থাকে না। যত 
পরিণাম হইতে থাকে, ততই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মম প্রকট হইতে 
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থাকে। প্রকৃতি বুঝিবার আরও একটী সংকীর্ণ পথ আছে, তাহা. 
এই। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে কিছু দৃশ্ঠ সমুদবায়ের মূল স্থলভুত ॥ 
স্থলভূতের মূল স্থঙ্মভৃত। স্ক্ভূতের মূল অহংতত্ব, অহংতত্বের ৷ 
মূল মহত্তত্ব, যাহা মহত্বন্বের মূল তাহাই প্রকৃতি । | 
প্ররূতির সাস্থ্য ও বৈধন্থ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে, জগতের 
অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি আর তাহার ব্যক্তাবস্থা জগৎ । অব্যন্তা- 
বস্থার ধর্ম ব্যক্ত অবস্থার ধর্ম হইতে পৃথকৃ। ত্রিগ্রণাস্মিকাঁ 
প্রকৃতির অবস্থাদ্বয়ের সমস্ত ধর্ম ছুই শ্রেণী করিয়া বুঝিতে হয় ॥ 
এক্‌ শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম, আর এক শ্রেণীতে: অসাধারণ ধর্ম. 
সাংখ্যশান্তরের স্থল সিদ্ধান্ত এই যে, কতকগুলি ধর্ম ব্যক্তাবস্থায় 
থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না, আবার কতকগুলি অব্যক্তা- 
বস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না এবং কতকগুলি উভয়. 
অবস্থাতেই থাকে। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থায় থাকে, ব্যন্তা- 
বস্থায় থাকে না, তাহ! অর্যক্তাবস্থার অপাধারণ ধর্ম । এইরূপ 
ব্যক্তাবস্থা সন্বন্ধে জানিতে হইবে । আর যাহা-সক্ল অবস্থাতেই 
থাঁকে, তাহ! প্রকৃতি ও বিরুতি এই উভয় অবস্থাতেই থাঁকে, 
তাহা প্রকৃতি ও বিরৃতি এই উভয় অবস্থার সাধারণ: ধর্ম । 
ইহাঁও ন্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহা' অব্যক্তাবস্থার সাধন্ম্য, 
তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধশ্থ্য এবং যাহা! ব্যক্তাবস্থার সাঁধন্থ্য, তাহা 
অব্যক্তাবস্থার বৈধন্থ্য | 
ব্যক্তাবস্থার সাধন্ম্য__প্রত্যেক ব্যক্ত সহেতুক, অনিত্য, 
অব্যাঁপী, সক্রিন্, অনেক ও আশ্রিত অর্থাৎ, কারণ দ্রব্য আশ্রয়: 
করিয়া স্থিত হয়) লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের 
অধীন। এই গুলি ব্যক্তাবস্থার সাধন্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার: 
বৈধন্থ্য * | ১১, নি 
অব্যক্তাবস্থার সাঁন্্য-_-অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিক্রিয়, 
অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ৰ ও অপরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন. 
নহে। এইগুলি অব্যক্তাবস্থার সান্থ্য এবং ব্যক্তাবস্থার 
বৈধশ্া্য। উভয় অবস্থার সাধন্ম্য তৈগুপ্য অর্থাৎ গুণত্রয়ের 
অবস্থিতি, অবিবেকিতা, বিষয়, সামান্ঠ, প্রসবধক্সী। এই সকল, 
ব্যক্তাবস্থাতেও আছে, অব্যক্তাবস্থাতেও আছে ।: এই সকল 


: ধর্ম প্রকৃতির স্বরূপ শক্তিতে আঁরঢ় থাকায় ইহাঁদের দ্বার কেবল 


প্রকৃতির অবস্থাপ্রভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রতা নির্ণীত হয় । কিন্তু. 
যন্থারা আত্মার ভোগসিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য নিয়মিত: 


রূপে চলিতেছে, সে সকল ধর্ম তাঁহার অব্য়বশক্তিতে অবস্থিত ॥ 


* “হেতুমদনিতামব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং। 
সাবয়বং পরতন্ত্ং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তং । চি 
ব্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সাঁমান্তমচেতনং প্রসবধশ্মি ॥ 
ব্যং তথা প্রধানং তদ্ধিপরীতন্তগা চ পুমান্‌ &" (সাংখাতত্ব ১৮-১১), 


সদ 


পরিমাণে আছে। 
- তারতম্য । জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির 
তাহার কারণ। 


গ্রকৃতি 
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প্রকৃতি 


অবরবণনিতে তঞ্ষোন্‌ কোন্‌ ধর্ম বিরাজিত আছে, তাহার 
বিষয় বলিতেছি। প্রকৃতির একটী অবয়বের নাম সত্ব এই 
সত্ব: লঘুপ্রকাশ ও স্ুখশক্তিবিশিষ্ট) গ্রাসন্নতা, স্বচ্ছতা, 
জ্রীতি, তিতিক্ষা ও সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্তঃ 
সুখাত্বুক বলা হইল। আর একটী অবয়ব রজঃ। এই রজঃ 
গুরুলঘুর সমাবেশসাধক, উপষ্টম্তক, বাধা ও বলের সমাবেশ- 
কারক, চলনশীল ও দুঃখাত্বক। ইহারও শোঁকাঁদি নানা 
ভেদ আছে। আর একটা অবয়ব তমঃ। এই তমঃ গুরু, 
আঁব্রক, অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং মোহরূপী। . এই 
তমোশুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলম্তয, বুদ্ধিমান্দ্য গ্রভৃতি বহু ভেদ 
থাকিলেও সংক্ষেপে ইহা! মোহাত্মক বলা হইয়াছে। 

উক্ত গুণান্বিত তিন দ্রব্য যখন সমভাঁগে থাকে, তখন 


প্ররুতি'পণ্যাভিথেয় ও বর্ণনার অতীত? বৈষম্য বা বিকৃত হইতে 


আরম্ত হইলে প্রকৃতিতে দেই সেই ধর্ম উদ্ভূত বাঁ প্রব্যক্ত এবং 
বর্ণনীয় হইয়া থাঁকে। এই জন্য সত্বাদি দ্রব্যের ক্রমানুযায়ী 
ভন্য নাম শুরু, রক্ত ও কৃষ্ণ । 

সাংখ্যাচার্যযদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, প্ররুতির ত্রিগুণতা- 
নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তই ত্রিগুণ। পূর্বোক্ত ধর্মুসমূহ 


অর্থাৎ সুখ, ছুঃখ, মোহ, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিষমন, লঘু$ চল ও 
গুরু ; এই সকল ধর্ম জগতের প্রতোক বস্ততেই আছে। 


এমন কি একটা সামান্ত তৃণশরীরেও এ সকল গুণ অল্লাধিক 
এইরূপ তারতম্যের কারণ গুণসংযোগের 
ত্ৈগুণ্যই 
প্রক্কতিই সকল জগতের কারণ, জগৎ তাঁহার 
কাধষ্য । কারণে যাহ না থাঁকে, কার্যে তাহা থাকিতে পারে 
না। গুণত্রয়ের কথিত প্রকার ধর্বব্যতীত আরও কয়েকটী 
বিশেষ ধর্মী আছে, যাহা থাঁকাঁতে জগতের এত বিচিত্রতা । 
নে ধর্ম অতিভাব্য ও অভিভাবক ভাব। গুণ সকল পরস্পর 
পরস্পরকে অভিভূত করে, খাট করে এবং সকলেই সকলকে 
বাধা দিবার চেষ্টা করে--এই ভাব।. সত্ব প্রবল হইলে যথা- 


সম্ভব রজ ও তমঃ অভিভূত হয়। তমঃ প্রবল হইলে সত্ব ও 


বজকে অভিভব করে ।  এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে অভিভব 
করার মাম অভিভাব্য অভিভাবক ভাব। সত্বাদি তিনগ্তণ 
সকলেই সকলের. অভিভাব্য ও: অভিভাবক অথচ পরস্পর 
পরস্পরের ষহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ 
আছে, সত্ব নাই, বা সত্ব আছে, তমঃ নাই, এইরূপ হয় না। 
তিন তিনেরই সহচর |. সমস্ত বস্তই ব্রিগুণ বটে, কিন্তু সমত্রিগুণ 
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নহে। সমান তিন গুণ জগদবস্থায় থাকে না। ন্যুনাধিক 
ভাবে থাকে বলিয়াই-জগৎ এত বিচিত্র । | 


৫৮ 


রক্তির পরিণাম 1 পূর্বেই ব বলা হইয়াছে গ্র্কতি তি পরিণা- 
মিনী, প্রতি পরিণতা৷ না হইয়া ক্ষণকাঁলও অবস্থান করে না 


যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির, সে অবস্থা মহা প্রলয়, অব্যক্ত ও 
প্রধান সংজ্ঞার সংজ্ঞিত। কিন্ত সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণা- 
মের বিরাম ছিল না। পরিণামবাঁদী কপিল বলেন, পরিণাম 


_ দ্বিবিধ, সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম । পরিণাম, পরিবর্তন, অবস্থাত্তর, 


স্বরূপ-প্রচ্যুতি এ সকল কথা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় ॥ মহা- 
প্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, তাহা সদৃশপরিণাম, সত্ব সত্বরূপ্ে 
রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে যে পরিণত হয়, তাহাকে 
সদৃশপরিণাম কহে। যখন বিসদৃশ-পরিণাম আরম্ত হয়, তখনই 
জগৎ রচনার আরন্ত। জগৎ অবস্থা আমিলে প্রকৃতি নৃতন 
নৃতন বিসদৃশ-পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ-পরিণা- 
মের বিবরণ এই যে, মহৎ তন্মাত্র উৎপত্তি ও তাঁহারই স্থুলভূত 
প্রভৃতির ফলে বিভিন্ন বস্তর জন্ম । 

উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম সর্বকালের নিমিত্ত-নিয়মিত। অতিদুর 
অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত-নিয়মিত। 
স্বাভাবিক বা সহজজ্ঞানে যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও 
প্রকৃতি পক্ষে অপরিণামী নহে । চন্দ্র, ুর্ধ্য, জল, বায়ু প্রভৃতির 
কেহই অপরিণামী নহে । তবে এ সকল প্রাকৃতিক জড় পদার্থের 
পরিণাম অত্যন্ত মু ও সুঙ্মু। বস্তুর তীব্র পরিণাম অতি শীঘ্র 
অন্ুভূত-হয়। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি মু পরিণামে আবদ্ধ থাকায় 
তাহাদের পরিণ।ম অন্ুভবগোচিরে না আসিলেও যুক্তিগৌচরে_ 
আইসে। মুছ পরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার- 
্ান্ত। তীব্র পরিণামের এত ভীব্রতা আছে যে, পুর্বক্ষণ 


সমুপন্ধ বস্তর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয় । . আবার মৃদ্ু- 


পরিণামের - এত আছে, বে, বহুশতাব্বীতে তাহার কিন 
মাত্র উপলব্ি হয় না 

প্রকৃতির বিশেষ নি পরিণামের নাম জন্ম, রা জরা, 
উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, জীর্ণতা, নবতা, 
মধ্যতা ও দৃঢ়তা ইত্যার্দি। গত দিবস ুর্্যকে আমরা যে অবস্থায় 
দেখিয়াছিলাঁম, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে । 
আদিসর্ণকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি 
ছিল এবং কপিলের সময়ে যেরূপ ছিল, আজ আমাদের সময়ে 
সেরূপ নাই, পরিবন্তিত হইয়াছে. অধিক আর কি.রলিব, 
পরিণামস্থভাবা প্রকৃতির ও তছ্‌ৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক বস্তর অনির্বাঁচ্য পরিণামের কথা মনে.মনে 
ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার । 7 7 

সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি. জড়া। রিনা 
অথচ. জগতের নির্ম্াণকর্রী।.. এই দিদ্ধান্তে বিরুদ্ধবাদিগণ 


্‌ ২৩০. 


] প্রকৃতি 


কহেন, জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না, যদিচ 


“ কখন কোন জড় স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না, তাহা হইলে তাহার সে 
. প্রবৃত্তি অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন। জ্ঞানশক্তি না থাকিলে 


৬ 


কেহ কখন নিয়মিত কাধ্য করিতে পারে না। এপ স্থকৌশল- 
সম্পন্ন জগতের নির্মাণ কি ইচ্ছাদি গুণশৃন্ত জড়ম্বভাবা! প্রক্কৃতি 
দ্বারা সম্ভবে? জ্ঞানশূন্তা প্রকৃতি ইহার কত্রী হইলে এতদিন 
উহা! বিশৃঙ্খল হইয়। যাইত। হয়ত নিয়মিতরূপে চন্্রন্্যাদি 
পরিভ্রমণ করিত না। মানুষের পুত্র মানুষ এবং বৃক্ষের 


অঙ্কুর বৃক্ষ না হইয়া হয়ত একটা কিন্তুত কিমাকার ঘটনা 


হইত। অতএব জগৎ বৈচিত্র দেখিয়া অনুমান করিতে হইবে 
যে, ইহার মুলে অব্যাহতেচ্ছ, জ্ঞানসম্পন্ন সর্বশক্তিমান কোন 
এক কর্তৃপুরুষ অধিষ্ঠাতা বা! নিয়ামক আছেন। তিনিই প্রক্কৃতি 
দ্বারা সুনিয়মে জগৎস্থষ্টি এবং স্থিতি বিধান করিতেছেন । 

ইহাতে কপিল বলেন, না, _রথ রে অচেতন বস্ত, চেতনা- 
বান্‌ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! তাহাকে যেমন স্বেচ্ছান্গু- 
সারে নিয়মিতরূপে গতিমান্‌ করে, অথবা নি এক জড়দ্রব্য, 
কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্তা হইয়া তাহাকে 
যেমন পরিণাঁমিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ পরিমাপক বা 


: প্রেরণকর্তী কেহ নাই। সেরূপ অবিষ্ঠাতার অনুমান নিশ্রয়ো- 


জন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় 
তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা নিশ্রয়োজন। 
প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণাঁমিত করিবার জন্য অন্য 
পৃথক্‌ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। অনাদি ও অনন্ত পুরুষগণই 
তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিজশক্তিই তাহার পরিণামের প্রযোজক । 
ইহাতে কপিল বলেন-_প্তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।” 
যেমন সন্নিধানবশতঃ ইচ্ছাদি গুণহীন জড়স্বভাব অয়স্কাস্তমণি 
লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, 


_ সেইরূপ সান্লিধ্যবশতঃ নিপু নিক্রিযম আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির 


_ অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্ধয করিয়া থাকে । যেমন লৌহ 
ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্ত ও স্বয়ং প্রবৃত্তি- 
. রহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরম্পর পরস্পরের 


' বিক্রিয়া উপস্থিত করে। সেইরূপ আত্ম! নিক্ক্িয় ও নিরিচ্ছ হই- 
: লেও এবং প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবুত্তিরহিতা৷ হইলেও সন্নিধান- 
বিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণামশক্তির উদয় হইয়া থাকে। 


জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক 


আশঙ্কা । কেননা নিয়মিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রন্কতির 


14 ্মধীন। ্‌ 
সাংখ্যাচাধ্য ঈশ্বরকুষ্ণ বলিয়াছেন__“সলিলব্‌ৎ প্রতি গ্রাতি- | 


স্বভাব। তদন্ুসারে প্রত্যেক বস্তই নিয়মিত পরিণামের 
ছুপ্ধের দধিভিন্ন কদ্দম-পরিণাম হয় না । 


২৯, 


গুণাশ্ররবিশেষাৎ” মেঘ নিম্মুত্ত দলিল এক, একরূপ ও একরস। 
কিন্ত সেই এক ও একরসাত্মকজল পৃথিবীতে আদিয়। নানা- 
বিধ পাধিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাঁল ও তালী প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া, বিভিন্-. 
রূপে ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে । তালবীজ বা. 
তালবৃক্ষ যাকে আকর্ষণ করিল, তাহ! একরস হইল, নাঁরি- 
কেল যাহা আকর্ষণ করিল, তাহা অন্যরস হইল । অতএব 
একই জল যেমন কারণ-বিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও 
বিভিন্ন বস্ততে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও অন্ন প্রভৃতি রসের: 
উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক 
গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্তব হওয়াতে প্রবলের 
সহযোগে দুর্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির 
নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা! স্বতঃসিদ্ধ 
স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাক! অকল্পনীয় । 

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম--প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্বত্ব। 
ইহা স্থষ্টিপ্রারন্তে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ 
প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ষ,রিত হয়। পূর্বের গুণসমুদায়ের সাম্য" 
ভঙ্গে সর্প্রথমে রজোগুণ সত্বগুণকে উদ্রি্ত করিয়াছিল, 
অর্থাৎ প্রথমে মুলপ্রক্ৃতি হইতে তত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছে ॥ 
মূলপ্রক্ৃতি, মহত্তত্, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ» রূস ও গন্ধ- 
তন্মাত্র এই পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্মেন্্রিয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন. 
এই একাদশেন্দ্িয় ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ধিংশতিতত্ব। এই 
সকলতন্থ প্রকৃত্যুৎপন্ন, নৃতরাং জড়॥ সাংখ্যাচাধ্যগ্রণ এই | 
সকল তত্্‌ চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন__ | 
“মূল প্রকৃতিরবিকৃতিমহদাগ্যাঃ প্রকৃতিবিক্ৃতয়ঃ সপ্ত । 
ষোঁড়শকস্ত বিকার ন প্রকৃতির বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 

(সাংখ্যকা* ৩), 

কোঁন তত্ব কেবলই প্রকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে ॥ 
কোন তত্ব প্রক্কৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভগ়াত্বক, প্রক্কৃতিও বটে, 
বিকৃতিও বটে। কোন কোন তত্ব কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ 
কোঁন তত্বেেই প্রকৃতি নহে। প্রতি শব্দের অর্থ উপাদান- 
কারণ, বিকৃতিশবের অর্থ কাঁধ্য। মুলপ্ররুতি যাহা হইতে 
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই । 
মূলপ্রক্কৃতি কাঁরণজন্য হইলে মেই কারণও কারণান্তরজন্ত ৷ 
আবার সেই কারণও অপরকারণজন্য, ইত্যাদিরূপে অনবস্থা- 
দোঁষ হইয়া পড়ে । অতএব এই অনবস্থাদোষনিবারণের জন্য: 
মুলপ্রক্কৃতির কোন কারণ নাই, অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ তই 
স্বীকার করিতে হইবে । 

অতএব মূলপ্রক্কতি কেব্লই পে ৬১ জহি 


& 


প্রকৃতি 


নহে। মহত্তত্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী প্রক্কৃতি- |: 


' বিকৃতি বা উভবরূপ অর্থাৎ ইহারা কোনতত্বের প্রকৃতি এবং 
কোন তত্বের বিক্ৃতি। মহত্তত্ব মূলপ্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন হই- 
' স্বাছে, সুতরাং উহা! মূলপ্রক্কতির বিকৃতি। এই মহত্তত্ব হইতে 
অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি হইয়াছে । এইজন্য মহত্তত্ব অহঙ্কার- 
তত্বের প্ররুতি। উক্ত রূপে অহঙ্কারতত্ব মহত্তত্বের বিকৃতি এবং 
তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে 
বলিয়া অহঙ্কারতত্ব, পঞ্চন্নাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের গ্রকৃতি। 
পঞ্চতন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কারতত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে 
 পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে । এইজন্য পঞ্চমহাভূত ও 
একাদশ ইন্দ্রিয় কোনও তত্বান্তরের উপাদান বা আরম্তক হয় 
না। সুতরাং উহারা প্রকৃতি নহে, কেবল বিকৃতি। পাংখ্য- 
মতে প্রকৃতি জগতের মূল, ইহা পূর্বেই বলা! হইয়াছে। 
এই বিষয়ে বাদীদিগের বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয় । প্রক্কৃতি হইতে 
জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা সকলে স্বীকার করেন ন1। 
বৌদ্ধেরা অসদ্বাদী, তাহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের 
উৎপত্তি হয়। তাহারা বলেন,_বীজ হইতে অস্কুরের উৎপত্তি 
হয় না; কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাঁদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট 
হুইলে তবে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সুতরাং ভাবরূপ 
বীজ অস্কুরের কারণ নহে। বীজের প্রধবংসরূপ অভাবই 
স্কুররূপ ভাবপদার্থের কারণ । এই ছৃষ্টাস্তদ্বারা সর্বত্র অভাবই 
স্ভাবোৎপত্তির কারণ, _বৌদ্ধের৷ এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; 
কিন্তু ইহাতে সাঁংখ্যাচাধ্যগণ কহেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক | 
বীজের প্রধ্বংসের পর অস্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য) কিন্ত 
বীজের নিরন্বঘ্ বিনাশ হয় না, বীজ বিনষ্ট হয় বটে; কিন্তু 
বিনষ্ট বীজের অবয়ব নষ্ট হয় না। এ ভাবভূত বীজাবয়ৰ 
অস্কুরের উৎপাদক । বীজাভাৰ (বীজের অভাব ) অস্কুরের 
উৎপাদক নহে। অভাব ভাবৌৎপত্তির কারণ হইলে অভাব 
সর্ধস্থলে স্থলভ বলিয়া সর্বস্থলে সর্বন্ভাবের উৎপত্তি হইতে 
পারে। অতএব অভাব ভাবোঁৎপন্তির কারণ নহে। ভাব- 
প্ার্থই ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। বৌদ্ধদ্রিগের অস- 
দ্বাদের হ্যায় বৈদাস্তিক বিবর্তবাদও সাংখ্যাচার্যদিগের নিকট 
আদৃত হয় নাই। প্রকৃতির পরিণাম দ্বারাই জগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে, সাংখ্যাচার্্যগণ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
বিবর্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ £-_ 
“নতন্বতোহগ্তথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ। 
' অতন্বতোহ্নাথ! প্রথা বিকার ইত্যুদাতঃ ॥৮ 


_. বস্তর সহিত যে অন্তথা প্রথা কি না অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা | 
বিকার, আর বস্ত না থাকিয়াও যে অন্রূপ জ্ঞান হয়, তাহার ;. 
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প্রকৃতি 


নাম বিবর্ত। ইহার তাৎপব্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে 
কারণ বিকৃত বা! অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্যাকারে পরিণত 
হয়। সুতরাং কাধ্যরূপ বস্তু আছে। কাধ্যজ্ঞান নির্বস্তক 
নহে। বিবর্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ 
তাহাতে বস্তগত্যা কার্য না থাকিলেও কার্যের প্রতীতি হয় মাত্র। 
ছুগ্ধের দধিভাবোৎপন্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে 
সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না৷ থাকিলেও 
বন্ধে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে । রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ 
যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি 
অবিদ্যারূপ দোষ। রজ্্বুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর 
বিবর্ত, ব্রন্গে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্গের বিবর্তমাত্র। 
প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্ত নাই। রজ্জুসর্পের স্যার 
প্রপঞ্চও প্রতীয়মানমাত্র । 

সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইবার পর 
নৈপুণ্যসহকারে প্রণিধানপুর্ধক বিবেচনা করিলে ইহা সর্প নহে, 
ইহা রজ্ছু এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে 
সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু 


. প্রপঞ্চ সম্বন্ধে গ্ররূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। অতএব প্রপঞ্চ- 


প্রতীতি ভ্রমাত্মবক ইহা বলা যাইতে পাঁরে। এই যুক্তি অনুসারে 
সাংখ্যাচা্যগণ বিবর্তবাদ নিরাঁকরণ করিয়াছেন। মনোযোগ 
করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিণামবাদে কাধ্য কারণ হইতে ভিন্ন 
নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। ছুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুগ্ডল- 
রূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্ত পটরূপে পরিণত হয়। অত- 
এব দধি, কুগুল, ঘট ও পট যথীক্রমে ছৃ্ধ, স্বর্ণ, মৃত্তিকা ও 
তত্ত হইতে বস্তগত্যা ভিন্ন, ইহা বলা যাইতে পারে না। কার্য 
যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে 
পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সুঙ্ষব্ূপে বিদ্যমান 
ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কাধ্যের 
উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা কর! যায়, বাস্তবিক 
এ সকল উপাক্» বা কারকব্যাপার কাধ্যের উৎপাঁদক নহে। 
কেন না, তাহার পূর্বেও কার্ধ্য সুক্ষরূপে কারণে বিগ্ভমান ছিল । 
অতএব কারকব্যাপার কাধ্যের উৎপাদক নহে,--অভিব্যঞ্ক 
বা প্রকাশক অর্থাৎ পুর্বে সুক্ষ ও অব্যক্তরূপে কাধ্য বিদ্যমান 
ছিল, কারকব্যাপার হ্বারা তাহার স্থলবূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। 
এখন বুঝা যাইতেছে যে, সাংখ্যাচার্যেরা পরিণামবাদ অবলম্বন 
করায় সৎকীর্যযবাদই স্থির করিয়াছেন। বেদাস্তদর্শনের ভাষ্য 
শঙ্করাচার্য এই সকল মত নিরাকরণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে 
এইস্থলে সেই সকল বিষয় আলোচিত হইল না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে সত্ব, রজঃ ও তম: এই গুণত্রয়ই 


জগতের রে যেমন বর্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনল- 
বিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া অনলের সহিত বূপ- 
প্রকাঁশরূপ কার্ধ্য সম্পাদন করে এবং বাত পিত্ত ও. শ্লেম্মা 
পরস্পর বিরুদ্ধন্বভাঁব হইলেও যেমন মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ 
কাঁ্ধ্যনির্ব্বাহ করে, সেইরূপ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব 
হইলেও মিলিত হইয়! স্বকার্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই 
গণত্রয় কোনও রূপ পরিণাম ভিন্ন ক্ষণকালও থাঁকিতে পারে 
না। জগতে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, পরিণাম-বৈষম্য তাহার 
হেতু । প্ররুতি হইতে আরন্ত করিয়া চরম পর্যন্ত সমস্ত 
জড়বর্গই সংহত বা মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ ।. স্কৃতরাং স্ুখ- 
দুঃখ মোহাত্মক। ইহারা পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন 
সম্পাদনার্থ ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা, আসনাদি 
ংঘাতরূপ অথচ পরার্থ। ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
সংঘাতমাত্রই পরার্থ ইহা স্থির করা যাইতে পারে। 
প্রকৃতি হইতে জগংস্থষ্টি হইয়াছে । এই স্থষ্টি ছুই প্রকীর 
গ্রস্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ ৷ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্ত্ব বা 
_বুদ্ধিতত্ব। তাহার অসাধারণবৃত্তি বা ব্যাপার অধ্যবসায় বা 
নিশ্চয় । বুকির ধর্ম আটটা, _ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শশ্বর্য্য, অধর্ম, 
অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বধ্য । ইহাদের প্রথম চাঁরিটা সাত্বিক 
এবং পরবর্তী চারিটা তামস। মহত্তত্বের কাধ্য অহসঙ্কারতত্ব। 
অভিমান তাহার বৃত্তি। আমি ইহাতে শক্ত এই সকল বিষয় 
আমার প্রয়োজন-সম্পাঁদনের জন্য ইত্যাদিব্প অভিমান 
অহস্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার তিনপ্রকার__বৈকারিক 
বা সাত্বিক, তৈজস বা রাজন ও. ভূতাদি বা তামস। একাদশ 
ইন্দ্রিয় সাত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তন্মাত্রপঞ্চক তামস অহ- 
স্কার হইতে উৎপন্ন, রাজস অহঙ্কার উভয়বর্গের উৎপত্তির 
'সাহাধ্যকারীমাত্র। চক্ষু শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক এই 


তদনুষারে 


পাঁচটা বুদীন্ডিয় বা জ্ঞানেন্দরিয়, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ; 


এই পাঁচটা কর্মেন্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং উহা! উভগ়াত্মক 
অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্ত্িয় এই উভয়ই কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি 
কর্মেক্রির ইহাদের কেহই মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে না। মনের অসাধারণ বৃত্তি সন্ক্ল। রূপ, শব, 
গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটা যথাক্রমে চক্ষুরাদি পাঁচটা বুদ্ধী- 
র্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার। বচন বা কথন, আদান বা গ্রহণ, 
বিহরণ বা গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ:ও আনন্দ এই পাঁচটা যথা- 
ক্রমে বাগাদি পঞ্চকর্মেন্দ্িয়ের বুত্তি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি 
এই.তিনটা অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি দশটা বাহ্করণ | অন্তঃকরণ- 
ব্রয়ের অসাধারণ বৃত্তির বিষয় বলা যাইতেছে । উহাদের -সাধা- 
রণবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবাধু। 
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পদার্থ 


মত্ত সকল অভিহ, হত উহারা এবিসি পক্ষ 
 তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাঁভুতের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ এই টা 
মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ. ছুঃখকর ও চঞ্চল 
এবং কেহ বিষাঁদকর্‌ বা গুরু। অতএব ইহারা বিশেষ না 


অভিহিত। বিশেষ সকলও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, 
মাতাপিতৃজ বা স্থলশরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত | 
মহত্তত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মীত্র এই সক 


সমষ্টিই লুঙ্শরীর। ইন্দ্রিয় সকল শীস্ত, ঘোর ও মৃদাত্রক, 
অতএব বিশেষ । সুক্ষশরীর ইন্দরিরঘটিত ; অতএব বিশেষ মধ্যে: 
পরিগণিত। প্রতি পুরুষের জন্য এক একটা শরীর পরিকর্পিত: 
পুরুষ এক একটা শরীর গ্রহণ করিয়া সুখছুঃখাদি , ভোগ: 


করে। যতদিন না পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইবে, ততদিন: 


প্রকূতি পুরুষের সঙ্গত্যাগ করিবে না। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক- ॥ 


খ্যাতি জন্মাইয়া আপনিই অপস্থত হইবে । 
[পুজযের বিশেষ বিবাদ পরল 
যে সকল স্থষ্টির কথা বলা | হইল, ইহা! প্রক্কতির বিরূপ-. 
পরিণামে হয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । দিন থান প্রকৃতির 
এইরূপ বিরূপ পরিণাঁম থাকিবে, ততদিন এই জগৎ, থাকিবে॥ 
আবার যখন স্বরূপ-পরিণাম হইতে আরন্ত হইবে, তখনই চি, 


জগতের প্রলয় হইবে এবং যখন প্রলয় হইবে, তখন এইরূপ. 
প্রণালীতে পদার্থ সকল কাঁরণদ্রব্যে লীন হইবে । যে তত্ব, 
যে তত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা তাহাতেই লীন হইবে ॥ 


] 


পঞ্চমহাভূত তাহার কারণসামগ্রী _পঞ্চতন্মাত্র তাহাতে এবং. 
পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহস্কারতত্বে এবং অহসঙ্কারতন্ক 


গ্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । এইরূপ প্ররুতির স্বরূপ: 
বিরূপ-পরিণামে একবার জগতের উৎপত্তি আবার জগতের প্রল 
হইতেছে। [ অন্ঠান্তি বিষয় সাংখ্যদর্শন শবে দ্রষ্টব্য | ] 


প্রকৃতিরপেণ জায়তে জন-ড। 
সিদ্ধ সত্বাদি গুণ । 


২ প্ররুতিস্বভাঁবরূপ সাখ্যমত- 


না 
ক ] 
তু 


মহত্তবে সর্বশেষে মহত প্রক্কতিতে লীন হইলে কেবল তখন মূল" 


৷ প্রকৃতিজ তত্রি) প্রকৃত্যা জায়তে জন-ড ॥ ৯ স্বভাব। 


“নহি কশ্চিৎ ক্ণমপি জাতু তিষ্ত্যকন্মবরুৎ |: 1 ] 


(কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগু“ণৈঃ ৮ ( গীতা ৩৫ রা 
প্রকৃতিধর্ম পুং) প্রকৃত । সাংখ্যমত সিদ্ধ প্রকৃতির ধর্খ- 


ভেদ । জি সাধ ওটা 


প্রকৃতিপুরুষ ( পুং) প্রধান পুরুষ। 


“জানামি তাং প্ররুতিপুরুষং কাঁমরূপং মঘোনঃ 1. (জত ) 
প্ররুতিপুরুষং প্রধানপুরুষং (মল্লিনাথ) : পা । 


প্রকৃতিভাব € পুং) স্বভাব। 


গ্রকোঁথ 


 গ্রকৃতিমগ্ডল কৌ ) প্রকৃতীনাং মগ্ুলং। ১ রাজ্যান্স্বামী ও 
অমাত্যাদি | ২ প্রজাসমুদয়, লোকসমূহ। 
প্রকৃতিমণ (তরি) প্ররুতি-মতুপ। প্রকৃতিবিশিষ্ট। 
গ্রকীতিব€ (অব্য ) প্ররুত্যা তুল্যং প্রকৃতি-বতি। ১ প্রকৃতিতুল্য, 
প্রকৃতিসদূশ, ২ ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ আদিশ্তমান প্রকৃতিভূতের স্থানি- 
ঘৎ্কাধ্য। 
গ্ররুতিস্থ (ত্বি) প্রক্ৃতি-স্থা-ক। ১ স্বীয়ভীবাপন্ন। ২ স্বাভাবিক। 
প্ররৃতীশ ( পুং ) প্রকৃত্যাঃ ঈশঃ। প্রকৃতির অধিপতি । 
প্রকৃত্যাদদি ( পুং ) প্ররুতিশব্ধ আদির্যস্ত ৷ তৃতীয়ানিমিত্ত শব্বগণ- 
ভেদ। পপরকুত্যাদিভস্তৃতীয়া” প্ররুত্যাঁদি শব্দের উত্তর সকল 
বিভক্তির অপবাদে তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। অর্থাৎ অন্য কোন 
বিভক্তি না হইয়া কেবল তৃতীয়াই হইবে। গণ যখী--প্রক্কৃতি, 
গ্রায়, গোত্র, সম, বিষম, দ্বিদ্রোণ, পঞ্চক, সাহত্র। ( পাঁণিনি ) 
প্ররৃত্য। প্রায়েণ যাঁজ্িক ইত্যাদি । 
প্রকৃষ্ট (ত্রি) গ্রকুষ্যতে ইতি প্র-কৃষ-ক্ত। ১ প্রকর্ষযুক্ত। 
পর্যযায়__মুখ্য, প্রমুখ, প্রবর্থ, ব্য, বরেণ্য, প্রবর» পুরোগ, 
অনুত্তর, প্রাগ্রহর, প্রবেক, প্রধাঁন, আগ্রেসর, উত্তম, অগ্র, গ্রামণী, 
অগ্রণী, অগ্রিম, জাত্য, অগ্র্য, অনুস্তম, অনবরাদ্ধ্য, প্রষ্ট, 
পরাদ্ধ্য, পর। (হেম) 
ব্যদা প্রকুষ্টা মন্তেত সর্বাস্ত প্রক্ৃতীভ্‌ শিম্‌। 
অত্যুচ্ছি তং তথাস্মানং তা! কুৰ্বীত বিগ্রহম্‌॥৮ (মনত ৭১৭০ ) 
২ আকৃষ্ট । ( দেবীভাঁগণ ১৯৮২) 
প্রকৃষ্টত্ব (লী) প্রকষ্টতা, উত্কুষ্টতা । 
প্রকৃষ্য (তরি) প্র-কৃষ-কর্মণি-ক্যপ্‌। যাহাকে ভূমি লগ্জ করিয়! 
আকর্ষণ করা হয়। 
“উল্খলবুঝে। যুপঃ প্ররুষ্যঃ ৮ ( কাত্যা” শৌণ ২৪।৫1২৭) 
প্রকৃষ্যঃ দ্েশীন্তরনয়নেন প্রকর্ষণীয়ঃ ভূমিসংলগ্নতয়া প্রের- 
নীয়ো ন তু উৎপাঁটেনেতি । (ভাষ্য) 
প্রকৃপ্ত (ত্রি) প্র-কুপ-স্ত। ১ রচিত। ২ সম্ভৃত। 


গ্রকৃপ্তি (ত্্রী) গ্র-ক্প-ভাবে ক্তিন। উপক্,প্ডি, বিদ্যমান্তা |: 


(কাত্যা” ১৮২২) 
প্রকেত (তরি) প্র-কিত-ণিইঅচ। ১ প্রকর্ষরূপে জ্ঞাপক। 
(খক্‌ ১/১১৩।১) ২ প্রকষ্টনুখসাঁধন অন্ন। 
*প্রকেতেনাদিত্যেভ্য আদিত্যাঁন্‌ জিন্ব |” ( শুরুষজু" ১৫।৬ ) 
এপ্রকেতেন প্রকর্ষেণ কং সুখমীয়তেহনেনেতি প্রকেতমন্নং | 
(বেদদীপ) 
প্রকেতন (লী) ১ অন্ন। ২ প্রককষ্টরূপে জ্ঞাপন । 
চট গ্রকোথ (পুং) প্র-কুথ-ভাবে ঘঞ.। ১প্রকৃষ্টপতন | ২ সংশোষ। 
 স্বে্রুত চি” ২২ অঃ) ৩ পুতিভাবাপন্ন, পচা । 
| টাচ! 


[ ২৩৩ ] 


প্রকোপনীয় 


০০৮ ১৬৬৯ 


গ্রকোঁপ €পুং) প্র-কুপ-ঘঞ | ১ অতিশয় কোঁপ। ২ জরাদির 
উৎকটতা। ৩ ক্ষোভ। ৪ চাঞ্চল্য । (বৈদ্যকনি”) বাতাদির 
ংক্ষোভহেতু। 
প্রকোপন (ক্লী) প্র-কুপ-লু্ ।. ১ বন্ধন । ২ রাগান, কুদ্ধ- 
করণ। ৩ অগ্ন্যাদির উদ্দীপন, চলিত আগুন উস্কান। ৪ ক্ষোভ, 
৫ চাঞ্চল্য । ( বৈদ্যকর্দি*) ৬ বাতাদির সংক্ষোভহেতু । 
বাতাদির সংক্ষোভের কারণকে প্রকোঁপ বা প্রকোপন কহে। 
সশ্তে লিখিত আছে, নিয্োক্ত কারণে দোষের প্রকোপ 
হইয়া থাকে। ব্লবানের সহিত ব্যায়াম বা অতিরিক্ত ব্যায়াম, 
স্্ীংসর্গ, অধ্যয়ন, পতন, ধাঁবন, প্রগীড়ন, অভিঘাত, লঙ্ঘন, 
প্লবন, সম্তরণ, বাত্রিজাঁগরণ, ভারবহন, গজ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি 
বাহনে অথবা পদব্রজে গমন, কটু, ক্ষাঁয়, তিক্ত, বা রুক্ষদ্রব্য, 
লঘু অথবা শীতল তেজঃবিশিষ্ট দ্রব্য, শুক্কশাক, শুষমাংস্‌, 
কোদ্দালক, কোরদূষক প্রভৃতি ধাঁন্ এবং যুদগ, মসুর, অরহর 
ও ক্লাই এই সকল দ্রব্ভৌজন, অনশন, বিপরীত ভোজন, 
অধিক ভোজন এবং বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, ছদ্দি, হাচি, 
উদগার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগধাঁরণ, এই সকল কারণে বাধুর 
প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতলবাঁয়ু প্রবহনকাঁলে, 
ঘর্মনিবারণ সময়ে, প্রতিদিন প্রভাতি ও অপরাহ্কাঁলে এবং 
অন্ন পরিপাঁক হইয়া যাইলে বাঁযুর প্রকোপ হয়। 
ক্রোধ, শোক, ভয়, চিন্তা, উপবাস, অগ্রিদাহ, মৈথুন, উপ- 
গমন, অথবা কটু, অস্্, লবণ, তীক্ষ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল- 
তৈল, পিণ্যাক, কুলখ, সর্ষপ, মপিনাঁশাক, গোঁধা, মত্ত, ছাগ বা 
মেষমাংস, দধি, তক্র, দধিমস্ত্, ছাঁনা, কীজি, স্থরা বা কোনরূপ 
স্থরাঁর বিকৃতি ও অশ্নরসবিশিষ্ট ফল, ঘোঁল এবং রৌদ্রের উত্তাপ 
এই সকল দ্বারা পিত্ের প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ উষ্ণক্রিয়া 
করিলে, বা উষ্ণকালে, মেঘের অবসাঁনে, মধ্যাননকালে বাঁ 
অদ্ধরাত্রে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাঁকের সময় পিত্তের প্রকোপ হয়। 
দিবানিদ্রা, শ্রমের অভাব, মধুর রস, অগ্রস, লব্ণরস, 
শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, দ্রববস্ত, হৈমন্তিক ধান্, যব, মাঁষ, 
গোধুম, তিলপিষ্টক, দধি, ছুর্ধ, কৃশর, পায়স, ইক্ষুবিকার, 
মাংস, মুণাল, কেশুর, শৃঙ্গাট ক, মধুররসবিশিষ্ট অলাবু ও কুম্মা্ড 
প্রভৃতি লতাঁফল, সম্যকৃভে'জন বা অতিরিক্ত ভোঁজন এই সকল 
দ্বার! শ্রেম্সার প্রকোপ হয়। . বিশেষতঃ শীতক্রিয়া করিলে 
শীত ও ব্সন্ত খতুতে এবং প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকাঁলে এবং 
আহার ক্রিবামাত্র শ্লেক্স(র গ্রকোঁপ হয়। ক্শ্রুত স্থ” ২১ অঃ) 
( আত্রেয়সংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
প্রকোপনীয় €ত্রি ) প্র-কুপ-ণিচ, অনীয়র্‌। প্রকোপনের যোগ্য, 
প্রকোপনাহ্‌। 


৫৭৯ 


গ্রক্রোশ [1 ২৩৪ ] | 
৮৬... ॥ 


গ্রকোপিত (তরি) প্র-কুপ-পিচং ক্ত; বা প্রকোপঃ তারকাদিত্বা- 
দিতচ। রাগান। 
প্রকোপিতৃ 


পর্যন্ত বাহুভাগ। ২ দ্বারের অংশবিশেষ, ছ্বারের পার্গৃহ, 
মহল। প্রকোষ্ঠে - হরিচন্দনাক্কিতে 
ধীরনাদিনীম্‌॥৮ (রঘু ৩1৫৯) 
প্রকখর (পুং) প্রখর পুযোদরাদিত্বাৎ বাঁ প্র-্ষর-অচ্‌ বা। 
৯ অশ্বসন্নাহ, অশ্বকবচ। 
(ত্রি)৪ অত্যন্ততীত্র। (ত্রিকাঁগড ) শব্ঘমাঁলা ও ত্রিকাঁওশেষে 
প্রকৃখর ও প্রক্ষর' এই ছুইরূপই পাঠ ধৃত হইয়াছে । 
প্রক্তন্ত, (ত্রি) প্র-ক্রম-তৃচ। উপক্রমকর্তা, আরন্তকর্তা | 
প্রক্রম €পুং ১ প্র-ক্রমভাবে ঘঞ। ১ ক্রম। ২ অবসর। 
৩ অতিক্রম । ৪ প্রথমারস্ত, পর্যযায়__উপক্রম | 
পুর্বজৈরপি হি প্রাচী প্রক্রমেণ জিতা দিশঃ। 
গঙ্গোপকগে বাঁসশ্চ বিহিতো হস্তিনাঁপুরে ॥»* কেথাঁরিৎ ১৮৬৩) 
প্রাক্রমণ (ক্লী) প্র-ত্রম-লুা্ট । ১ প্রকর্ষূপে ক্রমণ। ২ প্রক্রম। 
প্রক্রমভঙ্গ (পুং) প্রক্রমন্ত ভঙ্গঃ। সাহিত্যবর্পণোক্ত দোষভেদ । 
এক নিয়মে বর্ণনা করিতে আরম্ত করিয়া অন্য নিয়মে বর্ণনা 
করিলে এই দোষ হয়। [ ভগ্রপ্রক্রমতা দেখ । ] 
-প্রক্রন্ত (ভি) প্র-ক্রম-ক্ত । প্রকরণস্থ, গ্রকরণপ্রাপ্ত । ২ আরবধ। 
আতিষ্ঠদ্গড জপন্‌ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবম্‌।” ( ভট্টি ৪1১১) 
প্রাক্রামণি, ভোজবিদ্কা বা ভৌতিকবিগ্থার প্রকরণবিশেষ। 
( দিব্যাব্দান ৬৩৬২৭ ) 
প্রক্রিয়া (ত্ত্রী) প্র-ক্ক-শ। ১ প্রকরশ। ২  নৃপাদির চাঁমর- 
ব্জন এবং ছত্রধারণ প্রভৃতি ব্যাপার । পর্্যায়__অধিকার, 
অধীকার, নিয়তবিধি। ( শব্দরত্ৰা” ) ও প্রকুষ্টকার্ধ্য 
“নোচ্ছি তং সহতে কশ্চিৎ প্রক্রিয়া! বৈরকারিকা। 


€৫ইভ০ 


ততঃ 


শুচেরপি হি যুক্তস্ত দোঁষ এব নিপাঁত্যতে ॥৮ ভোরণ১২।১১১।৫৮) 


৫ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি ৷ 
(গৌতমসৃণ ৫31১৬ ) 


৪ শব্দপ্রয়োগাবস্থা। 


প্রক্রীড় (পুং) গ্রকষ্ট ক্রীড়ন। 
“নেন্দ্ং প্রক্রীড়েন মরুতোবলেন 1৮ (শুরু যু ৩৯৯) 
“প্ররুষ্টং ক্রীড়নং প্রক্রীড়ঃ তেনেন্দং দেবং ।” ( মহীধর) 
প্রক্রীড়িন্‌ €দ্রি) প্র-ক্রীড়-ণিনি। প্রবষ্টরূপে ক্রীড়াযুক্ত। 
 বিৎসাসো ন প্রক্রীড়িনঃ পয়োধাঃ।৮ € খক্‌ ৭৫৬১৬ ) 
প্রক্রীড়িনঃ প্রকর্ষেণ ক্রীড়মানাঃ (সায়ণ) ৪ 
গুক্রোশ € পুং) আক্রোশ । 


(ত্রি) প্র-কুপ-পিচ্‌-তৃণ । প্রকোপক, প্রকোপনকারী | 
গ্রকো্ঠ পু) প্রকুষ্যতেহ্নেনেতি প্র-কুষ-নিক্র্ষে (উধ্িকুষীতি। : 
উপ ৭২1৪) ইতি স্থন্। ১ কুর্পরের অধোভাগস্থিত মণিবন্ধ 


প্রমথ্যমানার্ণব- 


€ শব্দমালা ) ২ কুকুর । ৩ অশ্বতর |; 
' প্রেদিন্‌ তরি) প্রক্রেদ-অস্ত্যর্থেইনি। ্রকেদযুক্ত। 


প্রক্লিন তত্রি) প্র-্রিদ-ক্ত। ৯ তৃপ্ত । ( জটাধর্‌) 
২ প্রকষ্টরূপে ক্রেদধুক্ত, বহুর্রেদধুক্ত । 

প্রক্লিননবর্তিন্‌ (পুং ) নেত্ররোগবিশেষ, ক্িননবস্থরোগ ॥ 
ইহার লক্ষণ-নেত্রবস্মেরে বহির্দেশে কিঞ্ৎ বেদনাযুক্ত শোথ_ 
উৎপন্ন হইয়া তাহার উপান্ত অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে তাহাকে প্রক্রিনন- 
ব্ত্স কহে। (ভাবপ্রণ) 

প্ররেদ € পুং) প্রক্রিদ-ঘঞ। আর্দ্রতা । 

প্ররলেদন (ক্লী) আপ্রকরণ, ভিজন। 

প্রক্রেদবৎ তত্রি) প্রক্রেদ-অস্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত ব। রা 
প্রক্রিন্ন । 


প্রকণ (€পুং) কণ-শবে, €কণোবীণায়াঞ্চ। পা ৩৩৬৫ ) 
ইতি-অপ্‌।. ১ বীণাধ্বনি। পর্যায়__প্রক্কণ,' স্ুকণ, সুকাণ, 
উপক্কাণ, উপক্ষণ। (ভরত) ২ শব্ধ । 


প্রক্কাণ (পুং) প্র-কণ-ঘঞ। প্রকণ। 
প্রক্ষয় (পুং) প্রক্ষিঅপ্‌। নাশ । 

“গমিতাঃ প্রক্ষয়ং কেচিৎ ত্রিদশৈর্দানবা রণে।” ডি ) 
প্রক্ষয়ণ (ত্রি) বিনাশন। 


প্রক্ষর (পুং) প্রকর্ষেণ ক্ষরতি সঞ্চলতীতি প্র-ক্ষর-অচ। অশ্ব 
সন্নাহ, অশ্বকবচ। (হেম) 
প্রক্ষরণ (লী) প্র-ক্ষর-ল্যুট । প্রকুষ্টরূপে ক্ষরণ। পপ্রত্রৰে 


ছুহমানায়া গোর্বৎসঃ পরঃপ্রক্ষরণার্থং” (মনুটাণ কুল্ল,ক:৫1১৩০) 
প্রক্ষাল (তরি) প্রক্ষালয়তি ক্ষালি-অচ। শোঁধক প্রায়তিচত্ত 
“পরিপৃষ্টিকা বৈধসিকাস্বপ্রক্ষীলাস্তখৈব চ।» ভোরত আর ৯২ অঃ) 
অপ্রঞ্চালাঃ নিপ্পাপতরা! শোঁধকহীনাঁঃ, ( নীলকণঠ ) 
গ্রক্ষালন (ক্লী) প্র-ক্ষালি-্যু্ট। ধাবন, মার্জন | 
“্ধন্মার্থং যন্ত বিভ্তেহা বরং তন্ত নিরীহতা। | 
প্রক্ষালনাদ্ি পক্বস্ত দুরাঁদম্পর্শনং' বরম্‌ ॥» (হিতোপদে”১ পরি”) 
প্রক্ষালনীয় (তরি) প্রক্ষালি-অনীয়র্। প্রক্ষালনের যোগ্য ॥. 
প্রক্মালিত তরি) প্রক্ষালি-ক্ত। ১ ধৌত। ২ মার্জিত। 


 গ্রক্ষাল্য €ত্রি) প্র-্ষীলি-যৎ। প্রক্ষালনীয়। 


প্রক্ষিপ্ত তত্রি) প্র-ক্ষিপ-ক্ত। ১ নিক্ষিপ্ত | ২ বিশ্যন্ত। ৩আন্তঃ 
নিবেশিত | 
প্রক্ষেপ (পুং) প্রক্ষিপ-ঘঞ।  ষধাঁদিতে ক্ষেপতীয় ব্য । 
কন্ধে ইহার মাত্রা কর্ষপরিমাঁগ |. 
“প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ ন্নেহে কক্ধসমো মতঃ | 
ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং ধাতুপিত্তকফার্তিযু ॥ & 
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা । 2 
মাত্রা কৌদ্রন্বতাদীনাং স্নেহে কাথে চ চুর্ণবৎ |” € বৈগ্যক্পরি" ১. 


প্রগণ্ড 


[ ২৩৫ ] 


প্রগলভতা 


১ টিটো 


২ বিক্ষেপ। 
৩ প্রহরণ। 
*পঞ্চেপিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥৮ ( ভাগণ ৪২৯১৯) 
৪ যৌথ ব্যবসায়ে মূলধনের কথক অংশ । 
গক্ষেপণ (ক্রী) প্র-ক্ষিপ-লুষ্ট। প্রকষ্টরূপে ক্ষেপণ। নিক্ষেপণ। 
প“আর্দগ্রাক্ষেপণাৎ বিংশং ভাগং শুক্কং নৃপো! হেত ॥৮ 
(যাজ্ঞবন্ধ্য ২৬৪ ) 
অর্ণবপোতাদির পরিচালন । ( দিব্যা” ৩৩৪।১২) 
প্রক্ষেপিন্‌ তত্রি) প্রক্ষেপ-অস্ত্র্থে ইনি। প্রক্ষেপযুক্ত। 
প্রক্ষেপ্তব্য ত্রি) প্র-ক্ষিপ-তব্য । প্রক্ষেপণীয়, প্রক্ষেপের যোগ্য । 
প্রক্ষেপ্য তরি) প্রক্ষিপ-যৎ্। প্রক্ষেপযোগ্য ৷. 
প্রক্ষে(ভণ কর ) প্রকষ্টরূপে ক্ষোভন। 
গ্রাক্ষেড়ন (পুং) প্রন্দ্ডরতীতি প্র-ক্ষ্ড়-অব্যক্তশবে-ল্যু। 
নারাচ। স্রিয়াং টাপ্‌। নারাচ। (অমরটীকা ভগীরথ ) 
প্রশ্েদেন (পুং)  প্রক্ষ্বেতীতি প্র-্্দ-অব্যক্তশব্দে, 
| নারাচ। স্িয়াং টাপ। নারাচি। ৯৭ ভগীরথ ) 
প্রখর ৫পুং) প্রকষ্ঃ খরঃ | ১ হয়সন্নাহ, অশ্বসঙ্জা। ২ অশ্বতর। 
৩ কুক্ুর। (ত্রি)৪ অত্যন্ত খর, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ, তীত্র। 
প্রখাদ (তরি) প্রকষ্টূপে খাদিতা, খাদক । পনুশবন্তা প্রথাদঃ 
পৃক্ষৌ” ( খক্‌ ১১৭৮৪ ) 'প্রখাঁদঃ প্রকর্ষেণ খাদিতা” (সাঁণ ) 
প্রখ্য (তরি) প্রখ্যাতীতি প্র-খ্যা-খ্যাতৌ-ক। উত্তরপাে তুল্যার্থ- 
বাচক। 
 ন্ত্যরুত্তরপব্ে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমে। নিভঃ 1” (হেম) ২ শ্রেষ্ঠ । 
“জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাঁং ক্ষয়াৎ পাঁপস্ত কর্মণঃ | 
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্তাত্যাত্মনমাত্মনি ॥” (ভারত ১২২৪৮ ) 
গ্রখ্য। (্ী) প্রখ্যা-ভাবে-অড্‌। ১ বিখ্যাতি। ২ উপমা। 
বহুত্রীহি সমাসে উত্তরপাদদে এই শব্দ থাকিলে উপমাযুক্ত অর্থ 
হইয়! থাকে । যথা-_“বজপ্রখ্য? ইত্যাদি । 
প্রখ্যাত তরি) প্রশ্যাক্ত। প্রকুষ্ট খ্যাতিযুন্ত। বিখ্যাত, 
সুপ্রসিদ্ধ। “্যন্ত ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাস্ফীতাঃ প্রবন্ধ! দশ 
প্রখ্যাতা নৰ্‌ বৈদ্যকেহপি তিথিনিদ্ধারার৫থমেকোহভুতঃ ।সমুগ্ধবৌধ) 
প্রখ্যাতবপ্ত.ক (পুং) প্রখ্যাতো বপ্তা জনয়িতা যস্ত, নিদ্যুত- 
শ্চেতি কপ বিখ্যাতপিতৃক, যাহার পিতা স্থবিখ্যাত। 
ন্যাদা মুষ্যায়ণো হমুষ্যপুত্রঃ প্রখ্যাতবপ্তু কঃ ।” € হেম ) 
প্রখ্যাতি সী) প্রখ্যা-ক্তিন্‌। প্রকষ্টকীন্ডি, বিখ্যাতি। 
প্রখ্যাস্‌ (পুং) প্রচক্ষ-অসি, “বহুলং শিচ্চ” ইত্যুকের্ন শিৎ। 
প্রজাপতি ( উজ্জল) 
গ্রগণ্ড (পুং ) প্রত্যাসনন! গণ্ডোগরসথিত। কুর্পরোপরি রগপরা্ত 
1... ভাগ, কম্ুই অবধি স্বন্ধপর্থ্যস্ত বাহুভাগ | 


ল্যু। 


৫ 


“স্মিত্প্রক্ষেপান্তং কর্ম কৃত্বা” ( ভবদেবভষ্ট ) | 


প্রগণ্তী (ত্ত্রী) প্রগণ্ড-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ বহিঃপ্রাকার, 
ছুর্গের প্রাকার ভিত্তিতে বীরদিগের উপবেশনস্তান | 
“সঞ্চারো যত্র লোকানাং দূরাদেবাববুধ্যতে | 
প্রগন্তী সা চ বিজ্ঞে়া বহিঃপ্রাকারসংজ্ঞিতা ॥ 
প্রণিবিস্তত্র যত্রেন কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা । হ 
স এবাকাশরক্ষীতি হ্যচ্যতে শক্ত্রকোবিদৈঃ ॥৮ 
(ভারত ১২।৬৯।৪৩ টীকা ধৃতবাঁক্য ) 
যেখানে অবস্থিত হইয়! দূর হইতে লোঁকসমূহের বিবরণ 
অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রগণ্ডী কহে। 
গ্রগতজানু তত্রি) প্রগতে সংশ্িষ্টে জানগুনী যন্ত। অসংহত- 
জানুক, যাহাঁর জাঙ্র মধ্যে মহৎ অন্তরাল আছে। চলিত 
পা-ফারাক লোক্‌। পর্যায়- প্রক্ঞ,, প্রজ্ঞ, প্রগতজানুক । 
গ্রুগন্ধ €পুং ). প্রকৃষ্টো গন্ধোহস্ত। পর্পট। (রাজনি) (ত্রি) 
২ প্রকুষ্টগন্ধযুক্ত। 
প্রগম (পুং) প্র-গম-অপ। প্রগমন । 
প্রগমন (ক্লী) প্রগম-ল্যুট । ১ দূরে গমন। ২ বিবাদ, ঝক্ড়া। 
প্রগমনীয় (তরি) প্র-গম-অনীয়র। গমনের যোগ্য । 
গ্রগর্জন (ক্রী ) অতি গর্জন, ভীষণ শব্দ। 
প্রগদ্ধিন্‌ €ত্রি) প্রকষ্টরূপে অভিকাঙ্জাযুক্ত। “ন বের্গু বাতি: 
প্রগন্ধিনঃ” খেক্‌ ৪৪০1৩) 'প্রগঞ্ধিনঃ প্রকর্ষেণাভি কাত (সায়ণ) 
প্রগলভ (ত্বি) প্রগল্ভতে ইতি প্র-গল্ভ-ধাষ্ট্য পচাদ্যচ্‌। ১ 
্রত্াৎপন্নমতি, পর্য্যায়__প্রতিভান্বিত। 
*প্রজ্ঞাপ্রগল্ভং কুরুতে মনুষ্যং রাজ! কৃশান্‌ বৈ কুরুতে ত মনুষ্যান ॥৮ 
(ভারত ১২।৬৮।৫৮ ) 
২ উদ্ধত। ৩ নির্লজ্জ। ৪ দাস্তিক। ৫ অক্ষুনব। ৬ সমর্থ। 
৭ দৃঢ়। ৮ প্রধান। ৯ নির্ভীক। ১০ সাহসী । ১১ উৎসাহী । 
১২ অবিনীত 
প্রগল ভ, কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় জনৈক রাঁজা। বৃষধ্বজের 
পুত্র । কেহ কেহ ইহাকে প্রগভভ নামেও অভিহিত করিয়াছেন । 
প্রগলভ আচার্য, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। পিতার নাম 
নরপতি) মাতার নাঁম জাহ্বী দেবী। ইনি শুভম্কর নামেও 
পরিচিত। তত্বচিন্তামণিটীকা, শ্রীদর্পণখগুন নামে খগ্ডনখাগ্য- 
টীকা, উপমানখণ্ড, স্তায়মতথণ্ডন ও প্রমাণখণ্ডন নামে 
কএকথানি গ্রন্থ ইহার রচিত। 
২ অপর একজন পগ্ডিত। 
রচয়িতা । ইনি বিষুশর্্ার শিষ্য । 
গ্রগলভতা (ত্র) প্রগল্ভন্ত ভাবঃ “হবতলৌ ভাবে' ইতি তল্‌। 
প্রাগলভ্য, পর্ধ্যায়_উৎসাহ, অভিযোগ, উদ্যম, প্রৌডি, উদ্ভোগ, 
কিয়দেঁতিকা, অধ্যবসায়, উজ । ( হেম) ইহার লক্ষণ. 


বিদ্যার্ণৰ নামে একখানি গ্রন্থ- 


[ ২৩৬ রর 


প্রগাথ 
৪. এনিঃশহতং প্রয়োগেছু বুধৈরু্া প্রগল্ভতা 1? (উজ্জলনীলমনি) | 
প্রয়োগবিষয়ে নিরভীকতার নাম প্রগল্ভত|। 
“আধ্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্তমর্তি। 
প্রায়েণৈবংবিধে কার্ষ্য পুরত্ধীণাঁং প্রগল্ভতা ॥” (কুমার ৬৩২ ) 
হওদ্ধত্য। ৩ নির্লজ্জভা। ৪ প্রতিভা । ৫ অধ্যবসায় 
৬ অক্ষোভ। ৭ দ্ত, অহঙ্কার। ৮ সামর্থ্য । ৯ প্রীধান্ত। 


১০ কার্য্যে নির্ভরতা । ১১ সাহস। 
প্রগল ভা ত্ত্রী) প্রগল্ভতে ধুষ্টা ভবতীতি প্র-গল্ভ-ধাষ্টেয পচা- 
দিতবাদচ্‌, ততট্টাপ্‌। নায়িকাঁভেদ। 
“ন্মরান্ধা' গাঁ়তীরণ্যা সমস্তরতকোবিদ!। 
ভাবোন্নতা দরত্রীড়! গ্রগল্ভাক্রান্তনায়কা ॥” (সাহিত্যৰ* ৩১০১) 
কামান্ধা, পূর্ণ-যৌবনা, সকল প্রকার রতিবিষয়ে অভিজ্ঞা, 
ভাবোন্নতা এবং অন্নলজ্জীযুক্তা ইত্যাদি লক্ষণীক্রান্ত হইলে 
তাহাকে প্রগল্ভা নায়িকা কহে । 
রসমগ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে__-সকল- 
প্রকার কেলিকলাপ-ব্ষিয়ে বিদুধী হইলে তাহাকে প্রগল্ভা 
কহে। ইহাঁর চেষ্টা রতিশ্রীতি এবং আনন্দহেতু আত্ম- 
সংমোহ।* এই নায়িকা মানাবস্থায় ত্রিবিধা,__ধীরা, অধীরা ও 
ধীরাধীরা । [ ইহার বিশেষ বিবরণ নাঁয়িকাশবে দেখ । ] 
প্রগল ভিত (ত্রি) প্রগল্ভযুক্ত। 
গ্রগাঁ় (তরি) প্রকর্ষেণ গাহতে ম্মেতি প্র-গীহ-ক্ত (য্ত বিভাষা। 
পা ৭২1১৫ ১ ইতি নইষ্র। তৃশ, কুচ্ছ,, অধিক, অতিশয় । 
“অহমিন্দ্রাদ্দ টাং মুষ্টিং বক্ষণঃ কৃতহস্ততাং। 
গ্রগাঢ়ে তুমুলং চিত্রমভ্যশিক্ষং প্রজাপতেঃ ॥৮ (ভাঁরত 8৫৯২৬) 
২ দৃঢ়, কঠিন। ৩ নিবিড়, ঘন। 
গ্রগাতু (তরি) প্র-গৈ-তূচ।॥ উত্তম গাঁয়ক। 
“ততো গোপাঃ প্রগাতারঃ কুশল নৃত্যবাদিতে |” 
( ভারত ৩২৩৯৮) 
প্রগাথ (পুং) প্রশ্র্রন্থ বাহু” আধাঁরে ঘঞ। “ছন্দসঃ প্রগাথেষু, 
ইতি নির্দেশাৎ নিপাতনাৎ নরয়োর্লোপে উপধাবৃদ্ধিঃ। বেদে 
যেখানে ছুইটী খক্‌ তিনটা করা হয়, সেই অর্থ, অর্থাৎ যে 
* ্রতিপ্রীতিঃ__সংস্পৃশ্য স্তনমাকলয্য বদনং সংশ্রিষ্য কস্থলং 
নিম্পীয়াধরবিম্বমন্বরমপ|কৃষ্য বুাদস্তালকং। 
দেবন্তা স্বজিনীপতেঃ সমুদয়ং জিজ্ঞাসমানে প্রিয়ে 
বামাক্ষী বসনাঞ্চলৈঃ শ্রবণয়ে।নশীলোৎপলং নিহুতে॥ 
আনন্দাদাত্মসংমোহঃ__নখাক্কিতমুরস্থলেইধরতলে রদস্ত ক্ষতং 
চ্যুতা বকুলমালিক। বিগলিত] চ মুক্তাবলী। 
রতান্তণময়ে ময় মকলমেতদালে।চিতং 
্বতিং কচ পতিঃ কচ কচ তবালিশিক্ষাবিধি+” (রসমঞ্ররী॥) 


শাল 


স্থলে ল দুইটা খক্‌ তি তিনটা করা হয়, ত তাহাকে প্রগাথ কহে। সাম- 
সংহিতাভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে । 
২ প্রগাথরূপে ধ্যেয় মন্ত্র । 
“প্রগাথা যে ষজামহাঃ1৮ (শুক্লুষজু ১৯২৪) 
প্রগাথাঠ প্রগাথরূপত্থেন ধ্যেয়ঠি 1” (মহীধর ) 
প্রগাদ্য (ক্লী) প্র-গদ-ণ্যৎ। প্রকষ্টরূপে গদনীয় অর্থাৎ কথনীয় । 
গদধাতু উপসর্গ পূর্বক না হইলে বিশেষ সুত্রান্থসারে যৎ হইত 
( গদ্মদচরষমশ্চান্পসর্গে । পা ৩১১০০) 
প্রগামিন্‌ তরি) প্র-গম-ণিনি। প্রকষ্টূপে গমনশীল। 
“স্থিতং প্রগামিনং ধীরং যাচমানং কৃতীঞ্জলিম্‌।” রোমাণ২।৩১৯) 
প্রগায়িন্‌ (তরি) প্র-গা-ণিনি। প্রকষ্টর্ূপে গায়ক। 
প্রগাহন (ক্রী) প্র-গাহ-লু্। প্রকষ্টর্ূপে অবগাহন, মজ্জন | 
প্রগীতি (ত্ত্রী) প্র-গা-ক্তিন্‌। প্রকুষ্টরূপে গীতিভেদ। 
প্রগ্ণ (ব্রি) প্রকর্ষেণ গুণো যত্র। ১ খজু। ২ প্রকুষ্টগুণযুক্ত | 
৩ অন্ুকুল। ৪ দক্ষ, কার্যযকুশল। 
“শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঁঞ্চ করোত্যসৌ তন্থমতোহম্থুমতঃ সচিবৈ্বৌ 
€ রঘু ৯৪৯ ) 
প্রগুণিন্‌ (তরি) প্রগুণ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রকষ্ট গুরশালী। 
“আবাং ভবতি বংস্তাবঃ কঞ্চিৎ কাঁলং হিতায় তে) 
যথাবৎ পৃথিবীপাঁল! আবয়োঃ প্রগুণীভৰ ॥» 
(ভারত ১২১০৫২ শ্লো) 
প্রগুণ্য (ত্রি) কা্ধ্যকুশল। 
প্রগৃহীত (তরি) প্র-গ্রহ-ক্ত | ১ প্রক্ষ্টরূপে গৃহীত। যাহ! ভাল- 
রূপে গ্রহণ করা হয়। ২ সমুচ্চ। (দিব্যাবদান ) 
প্রগৃহ (ত্রি) প্র-গৃহতে ইতি প্র-গ্রহ-ক্যপ্‌ (পদান্বৈরিবাহা 
পক্ষ্যেু চ। পা! ৩/১।১১৯) ক্যপ্‌ ততঃ (গ্রহিজ্যেতি ৷ পা৷ ৬১১৬) 
সম্প্রসারণম্। সন্ধিরহিতপদ, ব্যাকরণোক্ত স্বরসন্ধিরাহিত্য 
যোগ্য পদভেদ। ( ঈদৃদেদ্থিবচনং প্রগৃহমূ। পা ১/১।১১) 
দ্বিবচন সম্বন্ধীয় ঈৎ, উৎ, এত, ইহাদের প্রগৃহ সংজ্ঞা হয়। 
অর্থাৎ প্রৃহ বলিলে দ্বিবচন সম্বন্ধীয় ঈৎ, উৎ ও এৎ বুঝাইবে ॥ 
২স্থতি। ৩বাক্য। “আপ্রগৃহ্যঃ স্বৃতৌ বাঁক্যে 1” (অমর ): 
প্রগে অেব্য ) প্রকর্ষেণ গীয়তেহত্রেতি প্র-গৈ-কে। প্রাত% 
প্রভাত। “ইখং রথাশ্বেভনিষাদিনাং প্রগে 
গণো নৃপাণাঁমথ তোরণাদ্বহিঃ।৮ (মাঘ ১২১) 
প্রগেতন ত্র) প্রগে প্রাতর্ভৰ ইতি প্রগে (সাক 
পা. 9৩২৩) ইতি ট্যু তুটচ। প্রগেভব, প্রাতর্ভব, পর্য্যায়-__ 
্বস্তন। (রাঁজনি”) 
প্রগেনিশা ত্রি) প্রগে প্রাতঃকালো নি ্বাপহেতুর্যন্ত। 
প্রাতঃকালশায়ী। যাহার! প্রাতঃকাঁলে শম্বন করে। 


গুঘণ 


1 ২৩৭ ] 


প্রচণ্ড 


স্টার্ট 


দউৎসূষ্যশায়িনশ্চাসন্‌ সর্ক্বে চাসন্‌ প্রগেনিশাঃ 1৮ 
(ভারত শান্তিপর্ব ২২৮ অঃ) 
গ্রগেশয় তত্র) প্রগে শেতে শী-অচ্‌। প্রীতঃশায়ী, প্রাতঃকালে 
যাহারা শয়ন করে। 
গুগ্রথন (ক্লী) প্রকষ্টরূপে গ্রথন। 
গ্রগ্রহ (পুং) প্রগৃহযতে ইতি প্রগৃতীত্যনেনেতি বা ( গ্রহবৃ-দৃ- 
নিশ্চিগমশ্চ । পাঁ ৩৩।৫৮) ইতি ঘঞ ভাঁবপক্ষে অপ্‌। ৯ তুলা- 
সুত্র, নিক্তি প্রভৃতির দড়ী। ২ অশ্বাদির রশ্মি। ৩বন্দী। ৪ 
নিয়মন। ৫ভূজ। ৬রশ্মি। 
“ইন্দৌঃ প্রাচ্যাং ভবতি তরণেঃ প্রগ্রহঃ কিং প্রতীচ্যাং।» 
€ গোলাধ্যায় ৮ অঃ) 
৭ স্বর্ণালু মহীরুহ। €মেদিনী )৮ কর্ণিকারবৃক্ষ । (রাজনিণ) 
প্র-গ্রহ ভাবে অপ্‌। ৯ ইন্দ্িয়াদির নিগ্রহ, ইন্্রিযমমন। 
পব্যথো হি কেব্লং তন্ত প্রগ্রহো বাহাগোচরঃ । 
তম্মাঁৎ সর্ধপ্রযত্েন চিত্তং রক্ষ জনার্দন ॥৮ (হরিব” ভণ ৮৩৮) 
১০ ধারণ । ( হরিবং ভ” ২২1৪ ) ১১ অবলম্বন । ১২ বিষ্ুঃ। 
*প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্যগ্রোহনেকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ।৮ 
(ভারত ১৩।১৪৯।৯৪ ) 
“ভক্তৈরপাহ্ৃতং পত্রপুষ্পাদিকং প্রগৃহাতীতি প্রগ্রহঃ + (ভাষ্য) 
(তরি) ১৩ প্রক্কষ্টাধিষ্ঠানাদি। 
প্তামার্য্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাং। 
 দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পৃর্ণচন্দ্রীং নিশামিব ॥৮ (রামায়ণ ) 
এপ্রগ্রহা প্রকুষ্টের্বশিষ্ঠাদিপ্ডিগ্রহো৷ অথিষ্ঠানং যস্তাং সা” তের্ীকা) 
১৪ উদ্যতবাহু। 
-  “এবমুক্তস্ত মুনিন! প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো! নৃপঃ।৮ রোমা” ৭৯৫১৪) 
১৫ স্বর্ণ । ( বৈদ্যকনিণ) 
প্রগ্রাহ (পুং ) প্রগৃহতে ইতি প্র-গ্রহ ( প্রবণিজাং। পাঁ ৩৩৫২ । 
'রশ্মৌচ।” পা এ৩।৫৩) ইতি চ ঘঞ্। প্রগ্রহশব্বার্থ। (প্র 
লিগ্পাঁয়াং।. পা ৩৩৪৬ ) ইতি ঘঞ.। প্রগ্রহণ। 
পাত্রপ্রগ্রাহেণ চরতি ভিক্ষুঃ।” ( সিদ্ধান্তকৌ” ) 
প্রতীব (পু, ক্লী ) প্রকুষ্ঠা গ্রীবাক্ৃতিরস্ত ৷ ১ গৃহাদিতে প্রীন্তধার্ধ্য 
দারুপংক্তি। ২ বাতায়ন। ৩ সুখশালা। ৪ অশ্বশাঁলা। 
৫ দ্রমণীর্ষক, বৃক্ষশীর্ষক। (তরি) ৬ প্রকষ্ গ্রীবান্বিত। 
প্রঘটক (ত্রি) ঘটনাকারী। 
প্রঘটাবিদ্‌ (ত্রি) প্রঘটাং আড়ম্বরং বেত্তীতি। শাস্ত্রগণ্ড। 
শাক্সীভিজ্ঞ। (ত্রিকাণ্ড) ৃ 
প্রঘট্রক (পুং) প্র-্-থল্‌। একাথ প্রতিপাদনার্থ গরন্থাবয়ব- 
- ভেদ। (সাখখ্যপ্র" ভাষ্য ) ২ সংযোজক। 
গ্রঘণ €পুং) পপ্রবিশত্তির্জনৈঃ পাদৈঃ প্রকর্ষেণ হন্যতে ইতি গ্র-হন- 
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_ (অগারৈকদেশে প্রঘণঃ প্রঘাঁণশ্চ। পা ৩৩৭৯) কর্মাণি অপ, 


ণত্বর্চ। বহিদ্বারপ্রকোষ্ঠক, চলিত গাঁড়ীবাঁরাণ্ডা। পর্য্যায়__ 
প্রঘণ, অলিন্দ, আলিন্দ। (ভরত ) ২ তাঁকুস্ত। ৩ লৌহ- 
মুদগর। ( মেদিনী) ৪ গৃহাভ্যন্তরশষ্যার্থ পিশ্ডিক | 
প্রঘাণপ্রঘণালিন্দ। দ্বারবাহ্বপ্রকোষ্ঠকে | 
গৃহীভ্যন্তরশয্যার্থপিপ্ডিকায়ামপি ব্রয়ম্‌॥ (শব্দরত্বাণ ) . 
প্রঘন (পুং) প্রকর্ষেণ হন্ততে ইতি প্র-হন-অপ বা পত্বং। প্রঘণ। 
গ্রঘম (পু) প্রকর্ষেণ অভ্তীতি প্র-অদ-অপ। (ঘঞপোশ্চ। 
পা ২৪৩৮ ) ইতি ঘস্লাঁদেশঃ ৷ ১ অসুর । ২ দৈত্য । ৩ রাক্ষদ- 
ভেদ। “পর্বণঃ পৃতনো জন্তঃ খরঃ ক্রোধবশো হরি । 
প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥৮ (ভারত ৩।২৮৪২) 
৪ প্ররুষ্ট ভোজন। (ত্রি) ৫ অন্নর। স্ত্রিয়াং টাঁপ। 
৬ কুমারাঁনুচর-মাতৃভেদ । € ভারত সভাঁপৎ ৪৭ অঃ) 
গ্রঘাঁণ (পুং) প্রহন্ততে ইতি প্র-হন-অপ্‌ পক্ষে বৃদ্ধিশ্চ । (পা 
৩।৩।৩৯ ) প্রঘণ। 
“নয়তি ভগবানভ্তোজস্তানিবন্ধনবাঁন্ধবঃ | 
কিমপি মঘবণ প্রাসাদন্ত প্রঘাণমুপন্থতাম্‌ ॥৮ ( নৈষধ ১৯১১) 
প্রঘাতি € পুং ) প্রকর্ষেণ হন্ততে যত্রেতি প্র-হন-ঘঞ। 
১ যুদ্ধ। (হেম) 
ওঘাঁন (পুং) প্র-হন-অপ্‌ বুদ্ধঞ্চ পক্ষে ন ৭ত্বং। প্রঘাঁণ। 
প্রঘাস €পুং) প্র-ঘস্ঘঞ। প্রকষ্টরূপে তক্ষণীয় হবিরাদি। 
২ বরুণপ্রঘাস, চাতুম্মাস্ত যাঁগভেদ। 


 প্রঘাঁসিন্‌ €ত্রি) প্রঘাসযুক্ত মরুদগণ, প্রঘাঁসযজ্ঞযুক্ত | 


“প্রঘাসিনো হ্বাঁমহে |» ( শুর্লষজু” ৩৪৪) “প্রঘাসিন 
প্রকর্ষেণ ঘন্ততে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসে। হবিধিশেষঃ স. এষা- 
মন্তীতি তান্‌ প্রথাসিনঃ এতন্নামকান্ (বেদদীপ ) : 

প্রঘাস্ত (তরি ) প্রক্ষ্টরূপে ভক্ষণীয়। 

প্রঘূণ ( পুং) প্র-ুণ-ক। অতিথি। (হেম) 

প্রঘূর্ণ (পুং ) প্রবূর্ণতি ভ্রমতীতি প্র-ঘুর্ণ অচ্‌। অতিথি । (হেম) 

(ব্রি) প্রকৃপ্টঘূর্ণুক্ত। 

প্রঘোষক €পুং) প্র-ুষ ভাবে ঘঞ, ততঃ কন্‌। ধ্বনি । জেটা-) 

গ্রচন্ত্র (কী) প্রগতশ্চক্রমিতি প্রাদিসমাসঃ। চলিত সৈন্য, 
স্চক্র হইতে পরচক্কের প্রতি চালিত সৈন্য, প্রস্থিত সৈন্ত, 
যে সকল সেনা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

প্রচক্ষস্‌ €পুং) প্রকর্ষেণ চক্ষতে বক্তীতি প্র-চক্ষ-অসি, ন 
থ্যাদেশঃ। বৃহস্পতি । ( উজ্জ্লদণ) 

প্রচণ্ড তরি) প্রকর্ষেণ চও্ডঃ। ১ দুর্বহ। ২ দূর্ধর্ষ । ৩ প্রগল্ভ। 

৪ অত্যুষ্ণ । ৫ প্রখর | ৬ অসহ্য । ৭ ছুঃসহ। ৮ ভয়ানক, ভীষণ । 
৯ অতিকোপন। ১০ প্রবল, প্রতাপশালী। (পুং) প্রকর্ষেণ 


প্রচণ্ডা 
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প্রচায়িকা 


টিসি 


চণ্ডঃ উগ্রগুণত্বাৎ। ১১ শ্বেতকরবীর। (মেদিনী) ১২ বৎসগ্রী- 
নামক নৃপতির সুনন্দীগর্ভজাত পুত্রভেদ । (মার্ক" পুণ ৯৬৮২) 

গ্রচণ্ড) রাষ্্রকূটরাজ ২য় কৃষ্ণের মহাসামস্ত। ইনি ত্রহ্মবকবংশীয় 
ধব্লগ্লের পুত্র । পিতার ব্লবীর্যযোপার্জিত ৭৫ খানি গ্রামের 
আধিপত্য ইহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তদধীনে চন্দ্রগুপ্ত নামা 
জনৈক দণওনায়ক এই ভূভাগ শাসন করিতেন। ৮৩২ শকে 
ইনি বিদ্যমান ছিলেন১। | 

প্রচণ্ড, বৌদ্ধরাজ অজাতশক্রর একজন মন্ত্রী, বেস্ঠাসক্তিপ্রযুক্ত ইনি 
রাজা কর্তৃক অপমানিত হইয়া প্রবজ্যা অবলম্বন করেন। 

প্রচগুদেব, গৌড়দেশাধিপতি জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা । ধার্মিক 
রাজা নিজ কাঁ্যকুশলতার জন্য সাধারণের পৃজ্য ছিলেন। তিনি 
শীক্ত ও বীরবতীর উপাঁসক ছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবকালে তাঁহার 
মনে নির্বাণপ্রাপ্তির আকাঁজ্ষা বলবতী হয়। তিনি নিজপুত্র 
শক্তিদেবকে রাজপদ প্রদানপূর্বক সাধুসমাবৃত হইয়া নাঁনাদেশে 
তীর্থপধ্যটনে গমন করেন। নেপাঁলরাঁজ্যে উপনীত হইয়া 
তিনি জগতের অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিমোহিত হন। ক্রমে তথাকার 
সমুদয় তীর্থ ও পীঠস্থানাঁদি পর্যবেক্ষণ করিয়া ত্রিরত্ব ও স্বয়ন্ত্- 
নাথের পূজা সমাপন ক্রেন, তৎপরে মঞ্ুত্রীপর্কতে আক্োহণ- 
পূর্বক গুণাঁকর ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন ও তজ্ভন্ত 
শান্তশ্রী নাম হইল। যে সকল হিন্দুমতাঁবলম্বী তাঁহার সহিত 
নেপালে গিয়াঁছিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ হইয়া সঙ্বারামাদিতে 
বাসপূর্ববক ধর্মচ্টা করিতে লাঁগিল। তিনিই স্বয়স্তুনাথের 
পবিত্র বহ্নিরক্ষার জন্ত স্বীয় গুরু গুণাঁকরকে অনুরোধ করেন। 
তাহার প্রস্তাবে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে 'ত্রয়োদশাভিষেক” দারা 


পুৃতশরীর করিয়া দীক্ষিত শীন্তিকর বজাচার্ধ্য নামে অভিহিত ; 


করেন। এই সময় হইতে নেপালে গৌড়দেশবাসীর আগমন 
আরন্ত হয়। [ স্বয়স্তপুরাণের ৭ম অধ্যায়ে ইহার অপুর্ব কীর্তি- 
সমূহ বিত আছে। ] 
প্রচগ্ডমুতি (ত্ত্ী) প্রচণ্ড মৃত্তস্ত। ১ বরণবৃক্ষ। (শব্দচণ) 
২ উপ্রমৃত্তি, ভয়ানক দেহবিশিষ্ট। 
প্রচণ্ডমেন €পুং) এক্‌ তাঅলিগুদেশাধিপতি। 
গ্রচণ্ড] (ভ্ত্রী) প্রকর্ষেণ চণ্ডা। ১ অতি কোপণা। ২ ভগবতীর 
সখীবিশেষ। কউগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চও্নায়িকা |» 
( ছুর্গোৎসবপদ্ধতি ) 
৩ ছুর্মীর অষ্টনাঁয়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। (কালিকাপু” ) 
দেবীভাগবতে লিখিত আছে--ছগলও নামক পীঠস্থানে এই 
প্রচণ্ডা দেবী বিরাজিতা আছেন। 


(১) উক্ত শক-সংবতে প্রদত্ত প্রশস্তিতে তাহার অকুক নাম স্বাক্ষরিত 
আছে। (90188000018 17591905 1) 58-58.) 


“ছগলগ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকণ্টকে।” ( দ্েবীভা” ৭৩০৭২) 
৪ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি” ) 
গ্রচতী! (অব্য ) দেবগণ কর্তৃক যাঁচমান। 
_ “অদেবাঁতৎ দেবঃ প্রচতা। গুহ1 ৮ (খক্‌ ১০।১২৪।২ ) 
এপ্রচতা দেবানাং প্রযাচনেন |” (সায়ণ ) 
গ্রচয় (পুং) প্রচীয়তে ইতি প্র-চিঞ চয়নে (এরচ। পাঁ, 
৩।৩।৫৬ ) ইত্যচ্‌। ১ সমূহ। ২ রাশি। ৩ জমাট । ৪ বৃদ্ধি, 
উপচয়। ৫ শিথিল সংযোগবিশেষ, ইহ পরিমাণজনক 
“সংখ্য'তঃ পরিমাণাচ্চ গ্রচয়াঁদপি জাঁর়তৈ। 
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগন্তেন জন্যতে | 
পরিমাণন্তুলকাঁদৌ নাশস্তাশ্রয়নাশতঃ ॥৮ (ভাঁষাপরি* ) 
৬ যষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা পুষ্প ও ফলাঁদি চয়ন । 
প্রচয়ন €ক্লী) বৈদিকস্বরগ্রামভেদ। 
প্রচয়স্বর (পুং) ১ প্রচিতিম্বর। ১ সঞ্চয় । উপচরণ। 
“উদাত্তমস্রং প্রচিতমেকশ্রুতীতি পর্য্যাঁয়ঃ 1৮ 
( বাঁজসনেয়প্রাতি” 81১৩৮) 
গ্রচর (পুং) প্রচরত্যস্মিনিতি গ্র-চর-আধারে অপ্‌। মার্ণ, পন্থা 
(ধরণি ) ২ প্রকৃষ্টরূপে গমন । 


প্রচরণ (ক্লী) বিচরণ। | 
প্রচরদ্রপ তরি) প্রচরৎ প্রকাশমানং রূপং স্বরূপং যন্ত। 
১ ব্যক্তরূপ। ২ প্রচারবিশিষ্ট। প্রচারিত, প্রচলিত। 


প্রচল তরি) প্রচল-অচ। প্রকুষ্টচলনযুক্ত, চঞ্চল। ২ ময়ূর । 

প্রচলক €পুং ) কীটভেদ, শৌনারদি ৩ অঃ) 

গ্রচলন (ক্লী ) চলিত হওন, প্রবর্তন । 

প্রচলাঁক €পুং) প্রকর্ষেণ চলতীতি প্র-চল-আকন্‌। ১ শরা- 
ঘাত ২ শিখণ্ড। ৩ভুজঙ্গম। (মেদিনী) 

গ্রচলাকিন্‌ €পুং) প্রচলাক- পিথিবিগিি প্রচলাঁক-ইনি 
ময়ুর। (তরিকা? ) 
“এতশ্মিন্‌ গ্রচলাঁকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কু্সিতৈঃ | 
রুদেল্লস্তি পুর্লাণচন্দনতরস্কন্ধেযু কুক্তীনসাঃ ॥” ভেত্তররামচ” ২ অঃ) 

প্রচলায়, নামধাতু। প্রচল-ভুশাদিত্বাৎ অভূততভাবে-ক্যউ* 
আত্মনে, অক” সেটু। লট্‌ প্রচলায়তে। লু অপ্রচলায়িষ্। 

প্রচলায়িত (ব্রি) প্রচলায়-ক্ত। নিদ্রাদিছারা ঘুর্ণিত। (অমর ) 

গরচলিত (তরি) প্র-চল-ক্ত। ১ প্রস্থিত। ২ গ্রসিদ্ধ। ৩ যাহা, 
চলন হইয়াছে। : 

প্রচায় পরেং) প্র-চিবিঞ। ১ হস্তদারা দ্রব্যাদি একত্র করণ! 
২ রাশি। ৩ বৃদ্ধি। ৪ উপচয়। | 

প্রচায়িকা। স্ত্রী) প্র-চিভাবে খুলঃ টাপ্‌ কাপি অত ইন্বং। 
১ প্রচয়নকর্ত স্ত্রী । ২ পরিপাটীপুর্বক পুষ্পাদির চয়ন । 


শ্রচিকিত 


২ব্যক্ত। ৩ প্রসিদ্ধি। ৪ প্রকাশ। 
প্ৰমনকতরুশাখালম্বিছোলঙগ যুগ্মং 
তুহিনকিরণবিষে খঞ্জরীট প্রচারঃ ॥” ( শঙ্করাচাধ্য ) 
প্রচরত্যন্মিন্‌ প্র-চর-আধারে ঘঞ। ৫ গবাদির চরণস্থান। 
(ভারত ১1৪০।২১৮ ) ৬ অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ | 
পপ্রচ্ছাদয়তি যদ্দৃষ্টৎ মাংসং পর্যন্তবর্জিতম্‌। 
প্রচারকাখ্যং তং বিদ্যাৎ নেত্ররোগং কফাত্মকম্‌।॥ 
ক্ষিতৌ নিপাত্য তুরগং ততো নেত্রং প্রসারয়েৎ। 
রুতকর্ম্মা ভিষথিদ্বান্‌ বড়িশেনাক্ষিবর্মবনি ॥” ইত্যানি। 
(অশ্ববৈদ্যক ৩০।৩১-৩২ ) 
মাংস বর্ধিত হইয়া দৃষ্টিকে আচ্ছাদন করিলে এই রোগ হয়। 
কিন্ত এই রোগে মাংস পর্য্যস্তদেশ অবধি বৃদ্ধি হয় না। অশ্বের 
এই রৌগ হইলে কৃতবিদ্ক অশ্বচিকিৎদক সেই অশ্বকে মাটিতে 
শোয়াইয়া চক্ষ্ঃ প্রসারণপুর্ব্বক তীক্ষশন্্রারা এ মাংস ছেদন 
করিবে, কিন্তু এইরূপ ভাঁবে ছেদন করিবে যে, চক্ষুঃস্থিত অক্ষি- 
গোলকের কোনরূপ গীড়া না হয়। পরে মধু ৰা সৈন্ধব দ্বারা 
নেত্রপুরণ করিতে হইবে, পরে উহা ধুইয়া ফেলিয়া শঙ্খজা শিরা 
বেধ এবং কুষ্ঠ, ৰচ, চই, ত্রিকটু, এইরূপ লবণ ও সুরার সহিত 
গ্রতিপান দিতে হইবে। অস্কে নির্বাত স্থানে রাখিয়৷ দুর্বা 
খাওয়াইতে হইবে। অশ্বের এই অবস্থায় মধুর ভোঁজন বা 
গুরুভোজন নিষিদ্ধ। (অশ্ববৈদ্যক ) 
প্রচারক €ত্রি) প্রচারয়তীতি প্র-চারি-থল্‌। প্রকাশক, যিনি 
প্রচার করেন । 
প্রচারণ (ক্লী) প্রচারি-ল্যু। ১ প্রকাশকরণ, প্রচারকরণ। 
২ চলন। 
প্রচারিত (ত্বি) প্রচার, তারকাদিত্বাদিতচ, বা প্র-চারি-ক্ত । 
যাহা প্রচার হইয়াছে। প্রকাশিত । 
প্রচারিন্‌ (প্রি) প্র-চর-শিনি। ১ প্রচারকারী। ২ গসনশীল 
*প্রচারিভিশ্চান্ৈশ্চারৈস্তস্করনিবারণীর্থং প্রচারয়েৎ।” 
€মন্থুটীকায় কুলুক ৯৬৬ ) 
প্রচাঁল €পুং) প্রকুষ্ঃ চালঃ। ১ বীণার কাঠঠময় অবয়ব। ২ যুপের 
কটকভেদ। (ভারত দ্রোণ” ৬১ অঃ) 
প্রচলিত ত্রি) প্রচালি-ক্ত। যাহা প্রচলিত করা হইয়াছে, 
চালান । 
প্রচিকিস্তী তরি) বশি্ট চৈতন্যুক্ত। 
পত্বং সোম প্রচিকিতো! মনীষা ।” (শুরুষজু' ১৯৫২) 
প্রচিকিতঃ কিৎজ্ঞানে প্রকর্ষেণ চিকিতঃ চেতনা বিশিট 
চৈত্তযুক্তঃ 1 (বেদদীপ ) 


চলন । 
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৮০০০-৮৮-৯৯ 
প্রচার (পুং) প্রচরণমিতি প্র-চর-ভাবে ঘঞ.। ১ প্রচরণ, প্রচিকীর্ তত্রি) প্রকর্ত,মিচ্ছুঃ প্র-কক-সন্ত তত-উ।  পগ্রতি- 


কারেচ্ছ। 

“্শরৈরবিধ্যন্‌ যুগপৎ দ্িগুপং প্রচিকীর্ষবঃ |” ( ভাগ” 8।১০।১০ ) 
গ্রচিত তরি) প্র-চি-ক্ত। ১ কৃতচয়ন, যাহার পুণ্পচয়ন কর! 
হইয়াছে। ২ প্রচয়স্থরযুক্ত । সংখ্যায়ং কন্‌। ৩ দণ্ডকভেৰ। 
প্রচীবল (রী) প্রচেয়ং বলং যত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 

বীরণ, চলিত বেণার মূল । 
প্রচীর (পুং ) বৎসপ্রীনবপের সনন্দাগর্তজাত পুত্রভেদ 
( মার্কণ্েয়পু” ১১৮১) 
প্রচুর (ব্রি) প্রচোরতীতি প্র-চুর (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১/১৩৫) 
ইতি ক। বা প্রগত£রাঁয়া ইতি প্রাদিস”। ১ অনেক, পর্য্যায়_- 
.প্রভৃত, প্রাজ্য, অত্র, বহুল, বহু, পুরুহ, পুরু, ভূয়িষ্ট, স্ফির, 
ভূয়, ভূরি। (অমর ) “ন যৎ হৃষীকেশ যশঃকৃতাত্মনাং মহাত্মনাং 
বঃ প্রতুরঃ সমাগনঃ॥৮ (ভাগ? ৫৯৩২১) 
২ চৌর। 
প্রচুরতা৷ (ত্র ) প্র্ুরন্ত ভাবঃ প্রনুর-তল্-টাপ। প্রাহুর্্য, বাহুল্য, 
প্রচুরত্ব। 
প্রচুরপুরুষ (পুং) প্রচোরতীতি প্র-চুর-ক প্রচুরশ্চাসৌ পুরুষ- 
শ্েতি। ১ চৌর। ২ বহুনর। 
প্রচেতগড়, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী দুর্গ । শিবাজী কৌশলে 
এই ছুর্গ হস্তগত করেন। ১৮১৮ খুষ্টাবে জুন মাঁসে ইংরাজরাজ 
এই স্থান দখল করিয়া লন। 
প্রচেতস € পুং ) প্রচেততীতি প্র-চিত-অস্গুন্‌। ১ বরুণ । 
“্হবিষে দীর্ঘসত্রম্ত সা চেদানীং প্রচেতসঃ | 
ভূজঙ্গপিহিতদ্বারং পাঁতালমধিতিষ্ঠতি ॥” 
২ মুনিবিশেষ। (মন্তু ১২৫) 
প্রকৃষ্টং চেতোইস্ত । (তরি) ৩ প্রকষ্টহদয়, মহাশয় । (মেদিনী) 
প্রচেতস্‌, ১ প্রজাপতিভেদ। ২ একজন প্রাচীন মুনি ও ধর্ম 
শান্্প্রণেতা ॥ ৩ পৃথুর প্রপৌত্র ও প্রাচীনব্হ্ির ১৭টী খুত্র। 
বিষুপুরাঁণ মতে তাহারা দশসহত্রকাল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত 
থাকিয়া বির কঠোর তপস্তা করেন এবং প্রজাস্থ্টির বর লাভ 
করেন। কণুকন্তা মারিষার গর্ভে তাহাদের ওরসে দক্ষের 
জন্ম হয়। ৪ প্রীচীনবহ্িরাজপুত্র । 
«প্রাচীনবহিস্তৎপুত্রঃ পৃথিব্যামেকবাঁড়বতৌ । 
উপযেমে সমুদ্রস্ত লবণস্ত স বৈ স্ুতাং ॥৮ (গরুড়পুত ৬ অঃ) 
৫ প্রকুষ্ট জ্ঞানযুক্ত | 
“তে অস্র্য্য প্রচেতসে! বুহস্পতে |” (খুকু ২২৩২ ) 
প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানাং। (সায়ণ ) 
৬ অনুব্তশীয় নুপভেদ। (হরিব” ৩২ অং) 


(রঘু ১৯৮০) 


অএঅটহন। 


প্রচ্যুতত্ব 


৭ প্রাচীনবহির সাঁুদ্রী ভা্যাতে জাত পুত্রভেদ। এই শব্দ 

বহুবচনান্ত। (হরি ২ অঃ) 

প্রচেতসী (ত্র) প্রচেতয়তি মুচ্ছিতমিতি প্র-চিৎ-ণিচ। অতস্‌, 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ কটুফল। (রাঁজনি” ) ২ প্রচেতার কণ্ঠ] 

গ্রচেতুন (ত্রি) প্র-চিত-উন্‌। প্রকষ্টজ্ঞানযুক্ত । ( খক্‌ ১২১৬) 

গ্রচেতৃ €পুং) প্রচেততি যুদ্ধাদি স্থানে বীরান্‌ সঞ্চিনোতীতি 
প্র-চিত-তৃচ্‌। সাঁরথি। (হেম) 

প্রচেয় (ত্রি) অ-চি-য। ১ বদ্ধনীয়। ২ চয়নীয়। ৩ গ্রহণযোগ্য, 
গ্রান্থ। 

গ্রচেল (রী) প্রচোতীতি প্র-চেল-অচ্‌। পীতকা্ঠ । ( শব্দচ” ) 

প্রচেলক (পুং) প্রকর্ষেণ চেলতি গচ্ছতীতি প্র-চেল-থুল্‌। 
১ অশ্ব, ঘোটক। ( শবমালা ) (ব্রি) ২ প্রকুষ্টগতিযুক্ত। 

প্রচেলুক (পুং) পাচক। পচেলুক শব্ের বিরুত পাঠ। 

প্রচোদ € পুং) প্র-চুদ-ঘঞ.। প্রেরণ। 

গ্রচোদক (তরি) প্রচোদয়তি ২ -প্রেরণে থ্ল্‌। 
প্রেরক। নিয়োগকারী। 

প্রচোঁদন (কী) প্র-চুদ-লু। প্রেরণ। 

গ্রচোদনী (তরী) প্রচোদ্যতে অপমাধ্যতে রোগোহনয়া চুদ-ণিচ- 
লু[্-ভীপ্‌। কণ্টকারিকা। ( অমর) 

গ্রচোদিত (ত্রি) প্রচুদ-ক্ত। প্রেরিত। 

*প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী 1” ( ভাগ” ২৪ অণ) 

গ্রচোদিন্‌ (ব্রি) প্রেরণাকারী, উত্তেজনাকারী । 

প্রচোদিন (স্ত্রী ) লতাভেদ। কন্টকারিকা। 

গ্রচ্ছ, জিজ্ঞাসা ৷ তুদাঁদি, পরশ্মৈ, দ্বিকম্ম, অনিট্‌। লট্‌ পৃচ্ছতি। 
লোট্‌ পৃচ্ছতু । লিট্‌ প্রপচ্ছ। লুঙ অপ্রাক্ষীৎ। 


প্রচ্ছদ ( পুং) গ্রচ্ছাদ্যতেহনেনেতি প্র-চ্ছদ-ণিচ করণে ঘ (ছাঁদে-' 


ধেহদুপসর্স্য। পা ৬৪।৯৬ ) ইতি উপধায়া হ্স্বঃ। আচ্ছা- 
দন বস্তরাদি। 
*প্রচ্ছদা্তগলিতাশ্রবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্নবলযৈধ্িবর্তীনৈঃ ॥৮ 


(রঘু ১৯২২) 


প্রচ্ছদ (ক্লী) প্রচ্ছাদয়তি প্র-ছাদি-ক্কিপ্‌ স্স্বঃ। অন্ন। “আচ্ছ- 


চ্ছন্দঃ প্রচ্ছচ্ছন্দঃ” ( শুরুষজু” ১৫৫ ) ্রচ্ছদ্‌, প্রচ্ছাদয়তীতি 


প্রচ্ছদন্নং।” (দ্রেব্দীপ ) 


প্রচ্ছদপট (পুং) গ্রচ্ছাদ্যতেহনেন স-চাসৌ পটস্চেতি। আচ্ছা- 
দনপট, আবরণবন্ত্র, চলিত পাছুড়ি। পর্যায় নিচোল, নিচুল, 


নিচোলী। “বলীভঙ্গীভোগৈরলকপতিতৈঃ শীর্ণকুস্ুমৈঃ । 


দিয়া সর্বাবস্থং কথয়তি রতং পরচ্ছদপটঃ ॥” (সাহিত্য ৩অ?) 


প্রচ্ছনা (স্ত্রী) প্রচ্ছ-বাহুলকাঁৎ যুচ্‌ টাঁপ। জিজ্ঞাসা, 
আমন্ত্রণ । (জটাধর) 


প্রছন্ন কৌ) প্র-ছদ-ক্ত। ১ অন্তদ্বণর, গুপ্তদ্বার। (ত্রি) ২ আচ্ছন্ন, 
আচ্ছাদিত, গোপিত, ঢাকা । 
এপ্রচ্ছনা হি মহাত্মানশ্চরস্তি পৃথিবীমিমাম্‌।” ( ভার” ৩৭১৩১ ) 
প্রচ্ছর্দন (ক্লী) প্র-চ্ছদ-ভাবে ল্যু। ১ বমন। ২ কোষ্ঠবাযুর 
নাসিকাপুটদ্বারা নিঃসারণপ্রযত্রভেদ, রেচন, শ্বাসবাধুর নিঃসারণ ॥ 
পপ্রচ্ছর্দনবিধার্ণীভ্যাং ঝ| প্রাঁণস্ত |” ( পাঁতঞ্জলন্থত্রণ ) 
গ্রচ্ছন্দিক। [ত্ত্রী) প্র্ছর্দ-বমনে ( রোগাখ্যায়াং গুন্‌ বহুলম্‌। 


পা ৩৩১০৮ ) ইতি ধ্‌ল্‌ স্িয়াং টাপি অত ইত্বং। ১ বমি। র 


২ বমনরোগ । (ত্রি) ৩ বমনকারক । 
প্রচ্ছাদন (কী ) প্রচ্ছাদ্যতেহনেনেতি প্র-চ্ছদ-ণিচ, লুট । উত্তরীয় 
বন্ত্, পধ্যায়-_প্রাবরণ, সংব্যান, উত্তরীয়ক | ২ নেত্রচ্ছদ | 
“প্রচ্ছাদনং ভবেদবস্ম্ চাক্ষিকূুটমতঃ পরম্‌।” ( অশ্ববৈদ্যক ২১০) 
বেত নেত্রচ্ছদং প্রচ্ছাদনং প্রচ্ছাদনাপরনামকং।” (টীকা) 
ভাবে ল্যু। ৩ গোপন (ভারত ১/১৯১/১৭) ৪ আচ্ছাদন ॥ 
“নবোদকে নবানে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা ।৮ (স্থৃতি ) 
প্রচ্ছাদিত (তরি) প্র-চ্ছদ-ণিচ্‌ ক্ত। আচ্ছাদিত। ( হুলায়ুধ ) 
প্রচ্ছান (ক্লী) প্র-চ্ছো-ভাবে-লু[ট। ১ প্রকুষ্টচ্ছেদন। ২ সুঙ্র- 
তোক্ত শক্্বিআঁবণভেদ । (স্থুশ্রুত ). 
প্রচ্ছাঁয় €ক্রী) প্রকৃষ্টা ছায়া! ঘেব্র) প্রকুষ্ট ছায়া! । উত্তম ছাঁয়া ॥ 
“প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামণীয়।ঃ 1৮ ( শকুস্তল| ১ অঙ্ক ) 
২ প্রকুষ্ট ছায়াবিশিষ্ট স্থান। 
গ্রচ্ছিদ (ত্রি) প্র-ছিদ-কিপ্‌। প্রচ্ছেদকর্তা | 
“সংশরায় প্রচ্ছিদং |” ( শুক্লুষজুণ ৩০।১৭ ) 
প্রচ্ছিদং প্রচ্ছেদকর্তীরং (বেদ্রদীপ). 


গ্রচ্ছিল (তি) প্রছ-বাহুলকাঁৎ ইলচ্‌। নিজ্জল, জনশূন্য ॥ হোম) 


প্রচ্ছেদ ( পুং ) প্র-ছিদ-ঘঞ২। প্রকৃষ্ট ছেদ, কন্তিত তৃণখণ্ড 

_ (কাত্যা” শর” ৮৮৩) 
গ্রচ্ছেদ, শীতাদির অবসর বা বিরাম । ( দিব্যাবদান ৫৯৭১৯) 
গ্রচ্ছেদন (রী) খণ্ডকরণ।. ( ষড়বিংশব্রাণ ৪৩ ) 
প্রচ্ছেদ্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য । 
গ্রচ্যব ( পুং) প্র-চ্যু-অচ,। প্রচ্যুতিযুক্ত। ভাবে-অপ। প্রক্ষরণ, 

স্বভাবক্ষরণ । 
পপ্ররতেঃ স্বভাবপ্রচ্যবঃ1” (সাংখ্যপ্র” ভাষ্য”) 

প্রচ্যবন (ক্লী) প্রন্টু-ল্যুট । ক্ষরণ। ক্ষাল্ন। 


প্রচ্যাবন (ক্লী ) গতিপরিবর্তন। ১ আরব্ধ কম্মম হইতে ফিরাইয়া 


অন্ত কাধ্যে প্রবর্তন করা । ২ ক্ষরণ। শি, : 
পরচ্যাবুক (ব্রি) ক্ষণস্থায়ী । | 

'রিহ্ক্ষত্রে এব প্রচ্যাবুকে বিড়প্রচ্যাবুকা৷ /”সোংখ্যায়ন ব্রাঙ্গণ ১৬৪) 
প্রচ্যতত্ব (লী) প্রচ্যুত-ভাবে ত্ব। প্রচ্যুতের ভাব। 


! 
1 


সনি পাস 


রিনি ০: ৮. এল ৮৩ 


উস লাশ কি পাশা প সা 


প্রচ্যুতি ত্্রী) প্রন্যু-ক্তিন্। ক্ষরণ। “নিত্যং প্রচ্যুতিশস্কয়া 
ক্ষণমতি স্বর্গে ন মোদামহে ৮ ( শান্তিশতক ) 
প্রজ (পুং ) প্রবিশ্ত জায়ায়াং জায়তে প্র-জন-ড । পতি, স্বামী, 
ভর্ভা। পতি জায়ার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনর্ববার নূতন হুইয়! 
জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য প্রজ অর্থে পতিকে বুঝায় । 
গ্রজঙ্ঘ €পুং) প্রকষ্টা জঙ্ঘা যস্য। রাক্ষদভেদ। (রামাণ ৬১৮1৯) 
প্রজগ্গি (তরি) প্র-গম জ্ঞানে কি, দ্বিত্বং উপধালোপঃ।  প্রজ্ঞা- 
'শীল। ( শত” ব্রা” ৫১১১০ ) 
গ্রজন € পুং) প্রজায়তেহনেনেতি প্র-জন-করণে ঘঞ্‌ (জনি- 
 বধ্যোশ্চ। পা ৭৩৩৫) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। উপসর, স্ত্রীগবা- 
দিতে পুক্রবাঁদির অভিগমন, গর্ভগ্রহণার্থ মৈথুন, চলিত পাঁল্‌- 
-নেওয়ান। ২ পশুদিগের গর্ভগ্রহণকাঁল। (অমর ) ৫ মৈথুন- 
সাধন উপস্থেক্দ্রিয়, লিঙ্গ । “বাচ্যগ্নিং মিত্রমুত্সর্গে প্রজনে চ 
প্রজাপতিং 1» (মনু ১২১২১) প্র-জন-ভাঁবে-ঘঞ.। ৪ পুত্রোৎ- 
পাঁদন। “উপসর্জনং প্রধানস্য ধর্্মতো নোৌপপদ্যতে। 
পিতা প্রধানং প্রজনে তন্মাদ্ধন্মেণ তং ভজেৎ ॥”মনু ৯১২৪) 
(ত্রি) ৫ জনয়িতা। ( ভাগ” ৮৫1৩৪) ্‌ 
গ্রজনন ক্র) প্রজায়তেহনেনেতি প্র-জন-ল্যুই। যোনি। 
(স্থশ্রুত ) প্র-জন-ভাবে লুট । ২ জন্ম। ( মেদিনী ) ৩ ধাত্রী- 
কর্ম । (সুশ্রত শারীর” ১০ অণ) ৪ প্রগম। 
“ভবেৎ প্রজননং যোনৌ জন্মনি প্রগমেইপি চ॥ (বিশ্ব) 
প্রজনয়তীতি প্র-জন-ল্যু । (তরি) ৫ প্রজোৎপাদক, জনক। 
 *ইদং হুবিঃ প্রজননং” (শুরুষজু” ১৯।৪৮) “প্রজননং প্রজনয়তীতি 
প্রজননং প্রজোতপাদ্কং (বেদদীপ) 
প্রজনিকা (ত্ত্রী) প্রজনয়তীতি প্র-জন-ণিচ২ঞচল্‌ টাঁপি অত- 
ইত্বং। মাতা । (জটাধর ) 
প্রজনয়িতৃ (পুং) সর্বসথষটিকর্তা ব্রহ্মা। “এষ বৈ প্রজনয়িতা 
যন্মুক্ষর2” ( শতপথব্রাঁ ৩1৭২৮) ২ অগ্নি। “অগ্নিঃ প্রজানাং 
 শ্রজনফ্লিতা” (তৈত্তিরীয় ১৭২৩) 
গ্রজনিষু (তরি) প্র-জনি-ইস্চ, । জনন । ( শত” ব্রা” ৬।৪।১1৭ ) 
প্রজনুক (পুং) প্র-জন বাহুলকাৎ উক। প্রজননশীল। (হ্মণ) 
প্রজনূ (জী) প্র-জন-বাহু' উ। প্রজনন। (€তৈত্তি” ৩।১১।৪।২) 
প্রজয় (পুং ) প্র-জি-অচ্‌। প্রকুণ্টজয় । 
প্রজল্প পেং) প্র-জন্ন-ভাবে ঘঞ২। বাক্যবিশেষ। 
“অন্ুয়ে্য্যামদযুজা যোহবধীরণমুদ্রয়া 
প্রিয়স্ত কৌশলোদগারঃ প্রজন্নঃ স তু কথ্যতে ।৮(জ্জলনীলমণি) 
২ প্রকৃষ্ট কথাভেদ। ৩ বন্ৃভাষণ। 
“অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজন্গো নিয়মগ্রহঃ | 
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়[ভির্োগো বিনগ্ঠতি॥” হঠযোগদীপিকা ) 
৪৮81 


গ্রজল্পন (ক্লী) কথোপকথন ( পঞ্চতন্ত্র ৮৫২১) 
প্রজল্পিত ত্রি) ১৯ কথিত। ২ ব্যক্তবাক্য। ৩ বাক্যারস্তী, 
থে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে ।- 
প্রজন্পিত1 (স্ত্রী) ১ যে কথিত হইয়াছে। কর্তরি ক্ত স্তিয়াং টাপ্‌। 
২ জন্ননাকারিণী, বাক্যোচ্চারিণী। 
“স্বরেণ তন্তামমৃতক্রতেব প্রজন্নিতায়ামভিজাতবাচি”্কুমার ১ সর্গ) 
প্রজব ( পুং) প্রজবনমিতি প্র-জু-ভাবে-অপ।॥ বেগগতৌ 
(খদোরপ্। পা ৩৩৫৭) ইতি ভাবে অণ। প্রকুষ্টবেগ | 
-€ খক্‌ 9৩৩৮ ) 
প্রজবিন্‌ (তরি) প্রজবতীতি প্র-জু (প্রজোরিনিঃ। পা ৩২১৫৬) 
ইতি ইনি। প্রকষ্টবেগযুক্ত। (অমর ) 
গ্রজহিত (পুং) ১ পুরাণ । ২ গার্হপত্য অগ্নি । (তোণ্যব্রা” ৯৪১০) 
গ্রজা (ত্ত্রী) প্রজায়তে ইতি প্র-জন ( উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং। 
পা ৩২৯৯ ) ইতি ড স্তিয়াং টাপ। সন্তান, সন্ততি। 
“মাতৃণাং শীলদোষেণ পিতৃশীলগুণেন চ। 
বিভিন্নাস্ত প্রজাঃ সর্ব ভবস্তি ভবশীলিনাম্‌॥” ( অগ্রিপু*) 
পিতা ও মাতার দোষান্ুসারে বিভিন্ন প্রকার প্রজার উৎ- 
পত্তি হইয়া থাকে। ২ জন, অধিকারস্থ জন। ৩ উৎপত্তি, 
জনন । (€ খক্‌ ১০।৭২।৯.) 
প্রজাকর (পুং) তরবারি (প্রজ্ঞাকর শব্দের অপভ্রংশ ) যাহ 
দারা প্রজা হইয়া থাঁকে। বিকল্পে তরবারিকে বুঝায়, কারণ 
ভূজবলেই ( তরবারিদ্বারা) প্রজাবৃদ্ধি, ও দেশজয় হইবার 
সম্ভাবনা । ( এতরেয়ব্রাণ ৩।৭ ) 
প্রজাঁকাঁম (তরি) পুত্রাভিলাষী, পু্রেচ্ছু। 
প্রজাকাঁর €পুং ) সৃষ্টিকর্তা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা । (হরিবংশ ৫৩৮) 
গ্রজাগর (পুং) প্র-জাগ্‌ (খদোরপ্‌। পা ৩৩৫৭ ) ইতি 
ভাঁবে-অপ্‌। ১ প্রকুষ্টরূপে জাগরণ । 
“প্রজাগরাঁৎ খিলীভূতত্তস্তাঃ স্বপ্রসমাগমঃ 
বাপস্ত ন দদাত্যেনাং দ্রষ্ুং চিত্রগতামপি |” শেকু” ৬ অঃ) 
২ বিষ্ুু। (ভারত ১৩/১৪৯।১১৫ ) ৩ প্রাঁণ। 
“তে চগ্ডবেগান্চরাঃ পুরঞ্জনপুরং যা । 
হর্ভমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ ॥” (ভাঁগ” ৪২৭৯৫.) 
প্রজাগরঃ প্রাণঃ (স্বামী ) ৪ পাঁলক, রক্ষাকর্তা । «প্রজা- 
গরেণান্ত (রাজ্ঞঃ ) জগৎপ্রবুধ্যতে” ( কাঁম'নীতি ৭৫৮.) 
গরজাগরণ (ক্লী) অত্যন্ত জাগরণ। নিদ্রাহীন্তা । 
গ্রজাগরা (জী) অগ্পরোভেদ। (মহাভা” ৩১৭৮৫) .. 
প্রজাত্ব তত্রি) প্রজাং হস্তীতি। 'প্রজানাশকারী । (পারস্কর- 
গৃহ” ১১১২) 
প্রজাচন্দ্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজতর” ৪৩৩৬ ) 
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প্রজাতি তরি) প্র-জন-ক্ত। প্রকুষ্টরূপে জাত। (পুং ) ২ অঙ্ব- 
ভেদ। প্প্রজাতে বায়ব্যম্” ( কাত্যায়নশৌত” ২০৩২০) 
বড়বায়াং কৃতরেতঃস্কন্দনঃ প্রজাত ইত্যুচ্যতে” (ভাষ্য) 

প্রজাতিস্ত €পুং) প্রজায়াঃ প্রজনন্ত তন্তরিব। সন্তান। 2 
রিয়োপনি” ) ২ পুত্রপরম্পরা, বংশ । 

প্রজাতী (ত্ত্রী) প্রজাতং প্রজননং জীন পলি 
তদস্তা অস্তীতি অচ, ততষ্টাপ্‌। জাতাপত্যা, প্রস্থতা স্ত্রী। 
দ্জ্ীণামপত্যজাতানাঁং প্রজাতানাং তথা হিতৈঃ | 

দাহজ্বরকরো ঘোরে! জাঁয়তে রক্তবিদ্রধি ॥৮ (সুশ্রুত নিদান? ৯ অঃ) 


প্রজাতি ভ্ত্রী) প্র-জন-ক্তিন্। ১ প্রজা। ২ প্রজনন। | 
৩ পৌল্রোৎপত্তি। “প্রজা! চ স্বাধ্যাঁয়বচনে চ প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়- 


ব্চনে ৮” ( তৈত্তিরীয়োপনি” ) “তত্র প্রজা ন্বয়মুৎপাদ্যা গ্রজনশ্চ 
প্রজননমূতৌ ভার্্যাগমনং 'প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ (ভাষ্য) 
৪ রাঁজপুত্রভেদ ৷ ইহার অপর নাম প্রজানি। মোর্কপুণ ১১৮।৭৯) 
প্রজাতিমৎ (ত্রি) প্রজাতি সব্বন্ধীয়। [ প্রজাতি দেখ। ] 
প্রজাদ (ত্ত্রী) প্রজাং দদাতীতি। পুত্রদদ। বন্ধ্যা বা বাধকত্ব 
অপনয়নক্র, ওষধিবিশেষ । 
প্রজাদ1 ভ্ত্রী) প্রজাং গর্ভদোষনিবারণেন সন্ততিং দদাতীতি 
দা-ক-টাঁপ্‌। ১ গর্ভদাত্রী ক্ষুপ। (রাজনি”) (ত্রি)২ প্রজাদাতা। 
গ্রজাদাঁন (কী) প্রজারাঃ দানং। ১ প্রজার দান। ২ প্রজার 
আদান, গ্রহণ। প্রজাতিঃ জন্মতঃ দানং শুদ্ধিরস্ত ॥ . ৩ রজত । 
প্রজার ক্লৌ) ১ পুত্রোৎপত্তির পথ বা উপায়। ২ সৃর্য্ের 
নামান্তর । ( মহাভা ৩৯৫৬ ) 
প্রজাধর্স্ম €পুং ) প্রজা বা পুত্রের কর্তব্য কর্মন। 
গ্রজাঁধ্যক্ষ (পুং) প্রজায়াঃ অধ্যক্ষঃ। ৯ প্রজাপতি । ২ দক্ষ। 
৩ কর্দম। ভোগ” ৩২১২৪) ৪ কুর্য্য। ( মহাভারত ৩১৫২) 
প্রজানাঁথ (পুং) প্রজায়াঁঃ নাথঃ। ১ লোঁকনাথ, নৃপ, প্রজাপাল। 
“প্রজাঃ প্রজানাথ পিতেব পাসি” (রঘু ১) 
২ব্রহ্জা। ৩ মনু। দক্ষ প্রভৃতি । 
প্রজানন্তী (ত্ত্রী) প্রজানাতীতি প্র-জ্ঞা-শতৃ-ডীপ। পণ্ডিত, 
প্রার্ভী। (হেম) (ব্রি) ২ বিশেষবেতত1। 
“তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ঘোরমপ্রিয়ং 
অজান্তং প্রজা নস্তী রাজ্যলোভেন মোহিত ॥৮” (রাঁমা” ২৭২।১৪) 
প্রজানিষেক €পুং) ১ গর্তধারণ। ২ গর্তৃস্থ ভ্রণ, পুত্র । 
প্রজান্তক ( পুং ১ প্রজায়াঃ অন্তকঃ। কাঁল,ষম। 
প্রজাপ (€পুং ১ প্রজাঃ পাঁতীতি পা-রক্ষণে-ক। রাজা । (হেম) 
প্রজাপতি €পুং ) প্রজানাং পতিঃ। . ৯ বর্গ । 
“িস্মাৎ পিতামহো৷ জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাঁপতিঃ। 
ব্রহ্মা জ্রগুরুঃ স্থাধুম্মনঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ” (ভারত ১৯৩২ ) 


র্গাপুত্র প্রজাপতি হইতে বিরাটের উদ্ভব হয়। [বিরাটু দেখ। 

কৃষ্ণবুর্কেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয়ব্রা্গণে লিখিত? আছে, 
“প্রজাপতি প্রজাস্থষ্টি করিবার পর, মায়ায় অভিভূত হইয়া তত্তৎ 
শরীরে প্রবিষ্ট ও আবদ্ধ হন। তাঁহাকে এই অবরোধ হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য দেবগণ একটী অশ্বমেধ যাঁগের অনুষ্ঠান করেন।১ 
শরীর পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবগণকে পশ্বধ্যলাভে্র 
বরদান করিয়াছিলেন। এতরেয়ত্রাঙ্গণে বর্ধিত আছে, প্রজাপতি 
খষ্যরূপে রোহিতরূপধারিণী নিজ কন্তাঁ উষায় উপগত হন, সেই 
কুকম্মজাতরূপনাশে নিযুক্ত ভূতবান্‌ ভবানীপতি দেবগণের পরামর্শে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলে সৃগনক্ষত্রের উৎপত্তি হয়, ভূতবান্‌ মৃগব্যাধ 
ও উষা রোহিণী নামক নক্ষত্রপুঞ্জে রূপান্তরিত হয় । সামবেদীয় 
ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে দেবরাজ ইন্দ্র ও অস্থুর-. 
পতি বৈরোচন আত্মজ্ঞানান্বেধী হইয়া প্রজাপতির অনুসরণ 
করেন এবং তাহার নিকট হইতে উভয়েই আত্মতন্তববিদ্যা লাভ 
করিলেন, কিন্তু ইন্্র হঙ্মতম আত্মজ্ঞান এবং বৈরোচন "স্থলতর 
ও মোহকর ইন্দরিয-প্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন । পুরাণাদিতে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রজাপতির কীন্তি বর্ধিত হইয়াছে । ূ 

আহিকতত্বে দশ প্রজাপতির উল্লেখ আছে__যথা, মরীচি, 
অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃণ ও নারদ। 

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে একবিংশতি প্রজাপতির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়__ব্রন্গা, স্থাঁণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম যম, 
মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্তয, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেঠী, 
বিবস্বংখ সোম, কর্দম, ক্রোধ, অর্বাক্‌ ও ক্রীত এই এক- 
বিংশতি প্রজাপতি ।২ পুরুষমেধযজ্ঞে প্রজাপতির নিকট পুরুষ- 
বলি দিতে হয়। [ পুরুষমেধ দেখ |] 


(১) “প্রজাপতি প্রজাঃ সৃষ্ট প্রেণানুপ্রাৰিশৎ। তাভাঃ পুনঃ সম্ভবিতুং 
নাশক্রোৎ। লসোহ ব্রবীৎ। খদ্ধবদিংসঃ যো মেতঃ পুনঃ মন্তরদিতি। 
তন্দেব। অশ্বমেধেনৈব সমস্তরন্। ততে। বৈত আফঞ্র্বন্। যোহখমেখেন 
যজতে। প্রজীপতিমেব সন্তরন্‌ মৃপ্োতি।” ( তৈত্তিরীয় ব্রা ক্ষণ) 

(২) দশপ্রজাপতয়ে। যখা__ 

“মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্তাং পুলহং ত্রতুম্‌। 

প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্ত ভূগুং লারদমেব চ। ৃ 
দেবান্‌ সর্ববানৃষীন্‌ সব্ববাংস্ত্পয়েদক্ষতোৌদকৈঃ &”  (আহিকতত্ব ). 
একবিংশতি প্রজাপতয়ো যথা__ ৮৮ 
র্গ। সথ রমনুরদেক্ষা ভূ প্ধন্স্তথ| যমঃ। ৮ 
মরীচিরঙ্গিরা ত্রিশ্চ পুলস্তাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ 

বশিষ্ঠঃ পরমেন্তী চ বিবস্বান্‌ সোম এব চ। . 

কর্দমশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধে।হর্ববাক্‌ ক্রীত এব চ ॥ 
একবিংশতিরুৎপন্নান্তে প্রজপতয়ঃ স্বৃতাঃ ॥” (ভারত মোঙ্বন্্) 
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পুরাণাদিতে এই সকল ভিন্ন আরও প্রজাপতির উল্লেখ 
আছে। যথা-_শংযু, “শযুঃ প্রজাপতিঃ।” (শ্রুতি) 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কুন্তারেরা নিজ নিজ “চাক'কে 
প্রজাপতিরূপে পুজা করিয়া থাকে । 
২ দক্ষাদি। ৩ মহীপাল। € মেদিনী )৪ ইন্দ্র। ৫ জামাতা। 
৬ দিবাকর । ৭ বনছি। ৮ ত্বষ্টা। 
প্রজাপতি ব্রহ্মরাজ্ঞোর্জামাতরি দিবাকরে। 
বহৌ তৃষ্টরি-দক্ষাদৌ।, (হেম) ৯ পিতা । 
“জনকো জন্মদাঁনাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্‌। 
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া! স প্রজাপতিঃ ॥” 'ব্রহ্মবৈ" গণ” ৪৪ অঃ) 
| ১০ যজ্ঞ। (নিঘণ্ট,) ১১ স্বনামখ্যাত কীটভেদ | 
প্রজাপতি, স্বনামপ্রসিদ্ধ পতঙ্গভেদ। (ট০6:97-1)) ইহাদের 
দেহ্যষ্টি ফড়িং আদি পতঙ্ের স্তাঁয় তিনভাগে বিভক্ত-_মুখমণ্ডল, 
বক্ষ ও উদর এবং গুহাদেশ। শরীরের ছুই পার্থে ছুইখানি পক্ষ 
আছে। পক্ষে দুইটা বিভাগ, অগ্রবর্তী অংশ বৃহৎ ও তৎপশ্চা- 
দংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ব। উহা! কীচের স্তাঁয় স্বচ্ছ ও ভঙ্গপ্রবণ। 
কেবল গুটীপোকাজাত লোহিতাভ প্রজাপতির পক্ষ কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে অস্বচ্ছ দেখা যাঁয়। দেহগাত্রে পক্ষদ্ব়কে 2সংলগ্ন 
রাখিতে পক্ষকোটর হুইতে পক্ষের মূলদেশে ছুইটা দৃঢ় তন্ত 
আছে। এতত্তি্ন মধ্যভাগেও কএকটা স্বাযু আছে। সুখ 
প্রদেশের -উন্নন (০০১০৪০1৪) দিয়া পুষ্পাদি হইতে .ইহার৷ 
মধু আহরণে এবং অন্তান্ত রস গলনলী (993918898) মধ্যে 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এ শুণ্ড যখন মধু আহ্রণে বিরত 
থাকে, তখন উহা মস্তকের নিয়ে অক্ষিদ্য়ের মধ্যভাগে সন্ত 
থাকে । প্রজাপতির জাঁতিভেদে পক্ষ, পদ, অক্ষি ও শুগ্াঁদির 
আকৃতিবিভেদ লক্ষিত হয়। ইহারা নিরীহ স্বভাব । বৃক্ষপত্রাদি 
গলিতকাষ্ঠ ও জীবলোঁমপশমাদির উপর জীবিকা! নির্বাহ করে) 
শলভাঁদির ন্তাঁয় ইহারা শশ্তবৃক্ষা্দির ক্ষয়কারক নহে। ইহাদের 
ডিন্ব ও সন্তানোৎপত্তি অন্ান্ পতঙ্গের ন্যায় । 
[ পতঙ্গশব্ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
বৈজ্ঞানিকগণ এই জাতীয় পতঙ্গকে [59019019897 নাম 
দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে আবার 1. 72710, 17966471720 
ও 1/, 076198৫1978 নামে তিনটা শ্রেণী বিভাগও করিয়াছেন। 
উহাদের মধ্যে যে প্রজাপতিগুলি দিবালোকে বিহার করে, তাহাই 
01018, সুর্য্যস্তকাঁলে বিহারকারী ০৫৮৪০ এবং প্রাতঃ, 
দ্বিপ্রহর ও সায়ংকালে বিহারকাঁরী 09008০91918 নামে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । আকৃতি অনুদারে ইহাদেরও পদসংখ্যাঁর হাস বৃদ্ধি 
দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার প্রজাপতির পদস্ংখ্যা ১৭টা, অপেক্ষাকৃত 
বদ্ধিতাকারগুলির পদসংখ্যা ১৬টা, তৃন্মধ্যে ৬টা মুখভাগে, ৮টী 
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উদরদেশে ও ২টী গুহাদেশে অবস্থিত আছে। ভারতবর্ষের 
হিমালয় প্রদেশে ও দাঞজিলিঙ্গ নামক স্থানে নানা বর্ণে চিত্রিত 
বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি দেখা যাঁয়। উহাদের গাত্রবর্ণ এরূপ 
মনোহারী যে দেখিলেই সংগ্রহেচ্ছা বলবতী হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌- 
গণের যত্বে বশত বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি সংগৃহীত হইয়া 
কলিকাতাঁর “এপিয়াঁটিক মিউজিয়ম্ নামক যাছুঘরে রক্ষিত 
হইয়াছে। 
প্রজাপতি, যষ্টি সম্তসরভেদ । » 
প্রজাপতি, হিঙ্গুলবাসী জনৈক হিন্দু সাধু। তিনি ব্রন্মে সাকারত্ব 
কল্পনা করিয়! শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা দেন, তাঁহার মতে পর- 
মাত্মায় মানবায্মার লীনতাই দেহের মোক্ষ। 
প্রজাপতিগৃহীত (ত্রি) ধাতৃস্থষ্ট, বিধাতা কর্তৃক স্থষ্ট। 
“প্রজাঁপতিগৃহীতয়া ত্বয়৷ মনে! গৃহ্বামি প্রজাভ্যঃ1৮শুক্লষজু ১৩।৫৫) 
প্রজাপতিগৃহীতয়া ধাতুস্থষ্য়া |” (বেদদীপ ) 
প্রজাঁপতিদাস, গ্রন্থসংগ্রহ, পঞ্চম্বরা, পঞ্চস্বরনির্ণয় এবং মেঘমলি! 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা | 
প্রজাপতিপতি (পুং ) দক্ষপ্রজাপতি। 
“প্রজাপতিপতিঃ স্থষ্ট। গ্রজাসর্গে গ্রজাপতিম্‌। 
কিমারভত মে ব্র্গন্‌ প্রক্রহ্ব্যক্তমার্গবিৎ ॥৮ (ভাঁগ” ৩২০৯) 
প্রজাপতিযজ্ঞ € পুং) প্রজাপতের্যজ্ঞঃ ৷ দক্ষযজ্ঞ। 
প্রজাপতিলোক ( পুং) ব্রক্মলোক। 
প্রজাপতিহৃদয় (ক্লী ) সামভেদ। 
“প্রজাপতেম্বদিয়ং গাঁয়তি।” ( শতপথব্রাঁ ৯১২৫০ ) 
প্রজাসগ চ প্রজীপতৌ চ গায়তি প্রজাপতেহ্বদয়মিতি কিঞ্চিৎ 
সাম ত্বপ্যত্র গায়েৎ। প্রজাপতেহ্ব দয়ং গায়ত্র্যা্দি সাঁমবৎ 
ক্শ্তাংশ্চদচি ন গীয়তে অপি তু কেবলং প্রজাশ্ব্ে প্রজাপতি- 
শব্দে চ গীয়তে ।” (ভাষ্য) 
গ্রজাপতী (ত্ত্রী) শাক্যবৃদ্ধের পালয়িত্রী গোতমী । 
প্রজাপাঁল € পুং ) প্রজাং পাঁলয়তীতি পাঁল-অণ্‌॥ প্রজীপালক। 
প্রজাপাল্য (ক্লী) প্রজাপালনযোগ্য । 
প্রজাবৎ (তরি) রাজীহিস্ত্স্ত-মতুপ্‌ মন্তা ব। ১সন্তানযুক্ত। 
২ প্রকৃতিযুক্ত নৃপ। ৃ 
গ্রজাবতী স্ত্রী) প্রজাবং-ভীপ্‌। ভ্রাতৃজায়া। জষ্টভ্রাতার পত্থী | 
“প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে তুপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব । 
স ত্বংরথী তদ্যপদেশনেয়াং প্রাপঘ্য বাক্সীকিপদং ত্যজৈনামম্‌ ॥৮ 
৫ রঘু ১৪৪৫). 
২ প্রিয়ব্রতপত্রী। (মার্কগেয়পুণ ৫৩১৩) ৩ 990. | 
“সান্্রতং সর্গ কর্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্ষপা মম। 
সোহহৎ পড়ীমভিগ্লামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্।মোর্ক*পু* ৯৭1২৮) 
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প্রজাবি্‌ (ব্রি) প্রজাং বিন্দতীতি কিপ্‌। প্রজালাভকারী। 
প্রজাঁসনি পং) প্রজাং সনোতি দদাতি সম-ইন্‌। প্রজোৎপাদক | 
সন্তানদায়ক | “আত্মসনি প্রজাসনি” ( শুরুষজুঃ ১৯।৪৮ ) 
প্রজাস্জ (পুং) স্ষটিকর্তা | ব্রহ্মা। কণ্প। 
গ্রজাহিত (ত্ত্ী) প্রজায়ৈ হিতম্‌। ১ জল। (ত্রি)২ প্রজোপ- 
কার, প্রজাদিগের হিত। ্‌ ৰ 
প্রজিও তরি) প্রকুষ্টরূপে জয়শীল। বিজয়ী । 
প্রজিন ( পুং ) প্রকর্ষেণ জয়তীতি প্র-জি বাহুলকাৎ্ নক্‌। বাষু। 
প্রজিহীর্যণ (ত্রি) প্রহ্ত মিচ্ছঃ। প্র-স্ব-সন্‌ উ। প্রহারেচ্ছ। 
গ্রজীবন (ক্লী) জীবিকা, জীবিকোঁপজীবি অর্থ । 
“এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্ত বন্থুনঃ প্রভূঃ। 
শেষাঁণাঁমানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্ত, প্রজীবনম্‌ ॥” ( মনত ৯১৬৩) 
প্রজুষট (ত্রি) প্র-জুষ-জ্ত। প্রসক্ত। 
প্রজেশ (পুং) প্রজানামশীঃ। প্রজাপতি, রাজা, প্রজেশ্বর | 
প্রজেশ্বর ( পুং ) প্রজানামীশ্বরঃ। রাজা । 
প্রজ্মটিক1 (ভ্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ। পজলিআ। 
গ্রজ্ঞ (ব্রি) প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্র-জ্ঞা। (আতশ্চোপমর্গে। 
পা ৩১১৬৩) ইতি ক। পণ্ডিত। “নাস্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ 
প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নীপ্রজ্ঞং” 
( মাণক্যোপনিষদ্‌ ) ২ প্রগতজান্্ক। 
প্রজ্ঞতী। (স্ত্রী) প্রক্ঞন্ত ভাবঃ, তল্-টাপ। প্রজ্ঞের ভাব বা ধর্ম । 
গ্রজ্তপ্তি (স্ত্রী) প্র-জ্ঞ-ণিচক্তিন্। ১ সঙ্কেত। (তরিকা?) 
“বিষ্ঠোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শবৈরেতৈরুদীধ্যতে | 
প্রজ্ঞপ্তিবূপো! হি হরিঃ সাচ সাঁনন্দলক্ষণী ॥».সর্বদর্শনস” পূর্ণপ্রণ) 
২জ্ঞান। ৩জ্ঞাপন। “জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্বগ্রজ্ঞ- 
গুয়ে নৃণাম্‌ ॥” ভোগ” ৩২৫১) ৪ জিনবিদ্যাদেবীবিশেষ | (হেম) 
গ্রজ্বপ্তিবাদিন্‌ (ব্রি) জ্ঞানবাদী। 
প্রজ্বন্তী (জী) প্রজ্ঞপ্তি বাহু? ভীষ । জিন-বিদ্যাদেবীবিশেষ | 
প্রজ্ঞা ত্ী) প্রজ্ঞা-ক, টাপ। বুদ্ধি। “আক্রসদৃশপ্রজ্ঞঃ 
প্রজ্ঞয়া সদৃশীগমঃ।৮ (রঘু ১১৫ ) ইহার ১৯টী বৈদিক পর্যায় 
আছে, যথা-_কেতু, কেত, চেতস্‌, চিত্ত, ক্রতু, অস্ত, ধী, শচী, 
মায়া, বসুন, অভিথ্যা । (নিঘণ্ট,৩ অণ) ২ একাগ্রতা । “তমেৰ 
. ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্দীত ব্রাহ্মণঃ1” (পঞ্চদশী ৭১০৬) 
৩ প্রাজ্জী। গ্রকর্ষেণ জানাতি যা। ৪ জরস্বতী। € শব্রত্বাণ) 
“মতিরাগামিকা জ্তেয়া বুদ্ধিস্তৎকাঁলদখিনী । 
প্রজ্ঞা চাতীতকালম্ত মেধা কালত্রয়াত্মিক! ॥৮ ( হেম ) 
গ্রজ্ঞ।, বৌদ্ধশাস্তরে “প্রজ্ঞা” শবে জ্ঞান বা বুদ্ধিকে বুঝায়। গুণ- 
কারগুব্যুহে লিখিত আছে__যখন জগতে কিছুই ছিল না, তখন 
্বয়স্ু আদি বুদ্ধবূপে আঁবিভূ্ত হইলেন। 'সেই এক্‌ বুদ্ধ 


৮৬০ ম১০/১৮/11/1 


২ রান 


চারি হস্তের কল্পনা করিয়। স্বইচ্ছায় প্রজ্ঞার স্থাষ্ট করেন। বুদ্ধ ও 
প্রজ্ঞা একত্র মিলিত হুইয়া৷ “প্রজ্ঞা উপায়”. নাম ধারণ করে। 
অষ্টাসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিত গ্রন্থে বণিত হইরাছে-_একমাত্র বুদ্ধই 
জগতের গুরু এবং প্রজ্ঞা গুণসমূহের আধার ১ ক্রমে পৌন্তলিক 
প্রবাহে পড়িয়া “প্রকৃতি, স্বরূপা প্রজ্ঞাদেবী দেবতারূপে আদৃত 
হইয়াছিলেন। পুজাখণ্ডে তিনি জগন্মাতা, নিরূপ, প্রজ্ঞারপ 
প্রজ্ঞাপারমিত৷ ও -প্রক্কৃতি এই সক্ল-নামে পুজিত হইয়াছেন। 
প্রজ্ঞাদেবীই জগতপ্রকৃতির অনুরূপা (0178 [&/ঘ7৪) এবং তিনিই 
ধর্ম বলিয়া খ্যাত। বৌদ্ধ ধর্পুরাণে গৌহাঁটীর কামেশ্বরী 
মন্দিরের যোনিপীঠ ত্রিকোণাকার যন্ত্র জগন্মাতা৷ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । আদি প্রজ্ঞা বা ধর্মই প্রজ্ঞাদেবী, যখন সমুদায়ই, 
শৃন্তময় ছিল, তখন একমাত্র প্রজ্ঞাদেবীই আকাশ হইতে ৬ মুক্তিতে 
প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যোনিপীঠস্থ ত্রিকোণাকার যন্ত্রের বিন্দু 
হইতে স্বইচ্ছায় তিনি আদি প্রজ্ঞারূপে উদ্ভূত হন এবং উক্ত 
.ত্রিকোণের পার্শৰ হইতে বুদ্ধ, ধন্ম ও সঙ্বের উৎপত্তি হয়। 
গ্রজ্ঞাকর, জনৈক মৈথিলপণ্ডিত। বিদ্যাকরের পুত্র ও মিশ্র 
আনন্দকর স্বামীর পৌত্র। ইনি সুবোধিনী নামে নলোদয়টাকা 
রচনা করেন। ্‌ 
গ্রজ্ঞ।কায় €পুং ) প্রজ্ঞা কায় ইব অস্ত । বৌদ্ধাচার্য মঞ্জুঘোষ। 
(তরিকা) ৰ 
প্রজ্ঞাকুট ( পুং) বৌধিসত্বভেদ । 
প্রজ্ঞাচক্ষুদ্‌ ( পুং) প্রজ্ঞা এব চক্ষুর্যন্ত। ধৃতরাষ্রী। 
“এরত্বাতু মম বাক্যানি বুদ্ধিযুক্তানি তত্বতঃ | 
ততে। জ্ঞান্তসি মাং সৌতে প্রজ্ঞাচক্ষুষমিত্যুত ॥” ভোরত ১1১১৪৩) 
(তরি) ২ প্রজ্ঞাচক্ষুংযুক্ত, যাহার প্রজ্ঞারূপ চক্ষু আছে। 
প্রজ্ঞাচজ্র, একজন বৌদ্ধ পুরোহিত। চীনপরিত্রাজক ই-ৎসিং 
যখন নালন্দার তিন যোজন পশ্চিমবর্তী তিলাঁঢ়ক সঙ্ঘারামে উপ- 
নীত হন, তখন ইনি তথায় আচাঁধ্য ছিলেন। 
গ্রজ্ঞাঢ্য ( পুং ) প্রজ্ঞায়া আচ্য যুক্তঃ। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বুদ্ধিযক্ত । 
প্রজ্ঞাতর, মধ্যভারতবাসী জনৈক বৌদ্ধাচার্ধ্য। ইনি দাক্ষিণাত্ 
গমন করিয়া তথাকার ২য় রাজপুত্র বোধিধর্মমকে১ ধর্ম্মোপদেশ 
প্রদান করেন। ৪৫৭ খুষ্টাবে তিনি চিতারোহণ করিয়াছিঙ্গেন। 
প্রজ্ঞাতৃ তত্রি) প্র-জ্ঞা-তৃণ,। সর্ধাভিজ্ঞ। (খক্‌ ১০৭৮২) 
গরজ্ভাদি (পুং) স্বার্থে অপ, প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণভ্েদ, প্রজ্ঞ 
আদি করিয়া শব্দগণ। গণযথা-প্রজ্ঞ, বণিজ, উশিজ, উঞ্চিজ, 
প্রত্যক্ষ, বিদ্ধ, বিদন্, যৌড়ন্‌, বিদ্যা, মনস্‌, শ্রোত্র, শরীর, 


জুহ্ব, ক্বষ্চমূগ, চিকীর্ষৎ, চোর, শক্র, যোধ, চক্ষু বনু, এসন্‌, 
_ দুই কম্তমৃগ, (টকীর্ষ্ চোর, শক্রু, যোধ, চক্ষুম্ত বঙ্গ, এসন্ত 


(১) এই বোধিধর্শন ৫২৬ পৃষ্টান্দে চীনদেশে ধর্ম প্রচা বার্থ গমন করি 
ছিলেন । ৰ | 


[ ২৪৫ ] 


গ্রণয়নীয় 


মরুৎ, কুঞ্চ, সত্ব, দশার্, বয়স্‌, ব্যাককৃত, অস্গুর, রক্ষম্‌, দিন 
অশনি, কর্ষাপণ, দেব্তা ও বন্ধু। ২ অস্ত্যর্থে ণ-প্রত্যন় নিমিত্ত 
শব্দগণভেদ । এই গণ যখাঁ- প্রজ্ঞা ও শ্রন্ধা। (পাঁণিনি) 
গ্রজ্ঞ।দিত্য (পুং) কাশ্ীরের একজন রাজা । [কাশ্মীর দেখ । ] 
“প্রজ্ঞা দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্‌॥৮(রাজতর"৩।৪৯৫) 
প্রজ্ঞ।ন (ক্লী) প্রজ্ঞায়তে হনেনেতি প্র-জ্ঞা-লুষ্ট। ১ বুদ্ধি। 
“ত্বমেব মুহাসে মোহাঁৎ ন প্রজ্ঞানং তবাস্তি হ।” (ভারত 
৩/১৮৫।১৬) ২ চিহ্ৃ। ৩ চৈতন্য । 
*যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিন্বরতি ব্যাকরোতি চ। 
স্বাদ্বসাদু বিজানাতি ততপ্রজ্ঞানমুদ্দীরিতম্‌ ॥৮ ( পঞ্চতন্ত্র ৫1১) 
যাহাদ্বারা বস্তর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রজ্জঞান 
কহে। (তরি) প্রজ্ঞানমন্ত্যন্ত অচ্‌। ৪ পণ্ডিত । ( দ্বিবূপকো?” ) 
প্রজ্ঞানন্দ, একজন বৌদ্ধ পত্তিত। প্রজ্ঞান্বরূপের শিষ্য। ইনি 
তত্বপ্রকাশিকা নামে তত্বালৌকটীকা ও ব্রিপুটা-প্রকরণটাকা 
নামে আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
প্রজ্ঞা না শ্রম, স্বাত্মনিরূপণ প্রকরণ নামক গ্রন্থের টাকারচয়িতা। 
প্রজ্ঞ।প্ত, ১ সজ্জিত, শ্রেণীবন্ধ। ২ আদিষ্ট । ( দিব্যা ২১৯ ) 
প্রজ্ঞ(ভদ্র, জনৈক বৌদ্ধাচা্য। . চীনপরিব্রাজক হিউএন্দিয়াং 
যখন তিলাঢুক-সঙ্ঘারামে আগমন করেন, তখন ইনি তখাস়্ 
পৌরোহিত্য করিতেন, হিউএন্সিম্নাং ৬৩৭ খুষ্টা্দে তাহার নিকট 
ধর্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি ভ্রম নিরাঁকরণ করিয়া লন |. 
জ্ঞাবন্মীন্, জনৈক বৌদ্ধ ধর্শাস্্বেত্তা । চীনরাজ্যের অন্ত- 
গত কোরিয়াবিভাগের সিং-কো! নামক স্থানবাসী। 
নাম হবই-লুন্। ভারতে ধর্মপ্রচার করিতে আসিবার জন্ 
উদাসীন হইয়া তিনি স্বরাঁজ্য ত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধ-ন্যাঁসী 
সহবাসে কাল কাটাইতে মনস্থ করেন। পথে আসিয়া তিনি 
যুয়ন-চৌর সহিত মিলিত হন। ইনি ১০ বৎসরকাঁল অম্রাবত 
সজ্বারামে বাস করেন। তৎপরে গন্ধারসন্দ মন্দিরে আসিয়া 
স্কৃত অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন । 
প্রজ্ঞাপারমিত। (ভ্ত্রী ) বৌদ্ধদিগের দর্শনশাস্ত্রভেদ । 
প্রজ্ঞাময় (তরি) প্রজ্ঞা-স্বরূপে ময়ট। প্রজ্ঞান্বরূপ। 


প্রজ্ঞ।ল (তরি) প্রজ্ঞান্ত্ন্ত সিধাদিত্বাৎ লচ্‌। বুদ্িযুক্ত, প্রজ্ঞাযুক্ত। ৃ 


প্রজ্ঞাবৎ (ব্রি) প্রজ্ঞা বিদ্যতেহস্ত মতুপ্‌ মস্ত ব। প্রজ্ঞাযুক্ত। 
প্রজ্ঞাসহায় (পুং) জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্‌। 
প্রজ্কিন্‌ তরি) প্র্ঞাস্ত্যস্তেতি ইনি। পণ্তিত। 
প্রত্ভিল তরি) প্রজ্ঞা-অস্ত্যর্ঘে পিচ্ছাদিত্বাৎ ইলচ্‌। (পো 1২১০০) 
প্রজ্ঞাঁযুক্ত, পণ্ডিত । ্‌ 
প্রাভ্ত। (পুং) প্রগতে জানুনী যস্ত জানুনো জ্ঞঃ (পা ৫181১২৯।) 
বিরলজান্কজন, প্রগতজান্ুক, থপ্রপাদ। 
উপ 


চৈনিক, 


প্রকুষ্টরজলন ৷ স্পষ্ীক্রণ, 


প্র-জ্জল-লুা্ট। 
বুঝাইিয়া দেওন। ( দিব্যাবদ্ান ৩৩৩১৩ ) 


প্রজ্বলন € রী) 
প্রকৃষ্টলনযুক্ত । প্রদীপিত, 
“অগ্রিং প্রজলিতং বন্দে জাঁতবেদং হুতাশনম্‌। 
সবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্‌ ॥” (ভিবদেব্ভষ্ট) 
৷ প্রজ্বার €পুং) জরের প্রবাহ । 
প্রডীন কী) প্র-ডী-নভ গতে ক্ত। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 
প্রণ (পুং) প্র নেশ্চ পুরাণে প্রাৎ। পা ৫181৫) ইতি ন। পুরাণ, 
প্রাচীন, পুরাতন । 
প্রণখ ( পুং ) প্রকুষ্টঃ নখঃ পুর্বপদাঁৎ ত্বং। নখাগ্র। 
«“আ প্রণখাঁৎ সর্ব এব স্ুবর্ণঃ 1” (ছান্দোগ্য উপ৭) 
গ্রণত ত্রি) প্র-নম-ক্ত। কৃত প্রণাম, প্রণতিবিশিষ্ট। 
“ভৃত্যান্তিহং প্রণতপালভবান্ধিপোঁতং 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌॥” ( ভাগবত ) 
প্রক্ষ্টরূপে নত। ২ বক্র ৩ পট। 
প্রণতি ত্র) প্রকুষ্টং নমনং প্র-নম-ভাবে-ক্কিন্। ১ প্রণাম, 
পধ্যায়-_প্রণিপাত, অনুনয় । (হেম) 
“নিজ্জিতেষু তরসা তরস্থিনাং শক্রযু প্রণতিরেব কীর্তভয়ে ॥৮ 
(রঘু ১১৮৯) ২ নম্রভাব, নম্রতা । 
প্রণদন (পুং) প্র-নদ-ভাবে ল্য ণত্বং। প্রণাঁদ। (অমর ) 
গ্রণপ[ৎ তত্রি) প্রকর্ষেণ নপাৎ। নম্ত্রাড়িত্যাদিন! নস্ত প্রক্তি- 
ভাবঃ পূর্ববপদাৎ পত্বং। প্রকর্ষরূপে পাতিয়িতা নহে। 

(খক্‌ ৮১৭১৩) 
প্রণমধ্য (ত্রি) প্রণম্য, নমস্কারার্ । (দিব্যাবদান ৪৬৩।২২ ) 
প্রণয় €পুং) প্রণয়নং প্র-ণী-€ এরচ্‌। পাঁ ৩৩৫৬) ইতি অচ। 

প্রীতি দ্বার! প্রার্থন, পর্য্যায়__প্রশ্রয়, প্রসর। (ভরত) 
“তদ্ভূতনাথান্ছুগ নার্ৃসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং ট্ ॥” 
(রঘু ২৫৮) ২ প্রেম, ভালবাসা । 
“সথেতি মত্বা প্রসভং যছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাঁদব হে সখেতি । 
অজানতা৷ মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঁপি ॥৮ 


প্রসজ্বলিত (ত্রি) প্র-জল-ক্ত। 
জালানো । 


(গীতা ১১৪) 
৩ যাঁচঞ, প্রার্থনা। ৪ বিশ্রস্ত, বিশ্বাস। ৫ নির্বাণ । (মেদি”) 

৬ প্রসৰ | ৭ শ্রদ্ধা। 
প্রণয়ন (ক্রী) প্র-ী-ভাবে লুট ণত্বং। প্রকর্ষদূপে নয়ন। 


২ প্রকর্ষরূপে করণ। ৩ অগ্রির সংস্কারভেদ। হোঁমাদিতে অগ্নি 
প্রণয়ন করিতে হয়। ( কাত্যাণ শৌণ ৬১০১৪) 
প্রণয়নীয় (তরি) প্র-নী কর্্ণি-অনীয়র। ১ প্রকর্ষরূপে নেতব্য । 
২ সংস্কার্ধ্য বহ্িভেদ। প্রণয়নস্ত বহ্নিসংস্কারস্তেদং ছ। ৩ অগ্নি- 
স্কারসন্বন্ধী ইখ্কাষ্ঠাদি। ( কাঁত্যা* ১৩২১) 


৬২ 


প্রণব [ ২৪৬ 1 গ্রণাম, 


 প্রণয়বশু (ত্বি ) প্রণয়-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্ত ব। প্রণয়যুক্ত। 


কিছু ন্যন, অতিরিক্ত, ছিদ্রযুক্ত বা অযজ্িয় হয়, তাহা হ্ইনে 


প্রণয়বিহতি (ত্র) প্রণয়স্ত বিহতিঃ॥ অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান, |  ওক্কার উচ্চারণ করিলে এ সকল অছিন্র বা. অবিকল হইয়া | 


নিরাকৃতি। 
গ্রণয়িতা! স্ত্রী) প্রণয়িনো ভাবঃ তল্-টাপ্‌। প্রণয়ীর ভাব বা ধর্মম। 
প্রণয়িন্‌ (পুং ) প্রণয়োহস্তান্তীতি প্রণয়-ইনি। ১ স্বামী। (ত্রি) 
২ প্রণরযুক্ত। *প্রণয়িনি নিজনাথে ল্জয়া মৌনভাবাং। 
প্রতি কিমিহ নবোচঢাং রৌতি বিবৌক্থাঁক ॥৮ উেডট) 
িযাং ডীপ্‌। প্রণয়িনী__ভার্যা। 
প্রণব (পুং) প্রকর্ষেণ নুয়তে স্তয়তে আত্মা স্বেষ্টদেবতা চানে- 


নেতি প্র-ন্থ (খদৌরপ্‌। পা ৩৩৫৭ ) ইতি অপ্‌ ততো! ণত্বং, 
অথবা ব্রঙ্গবিষ্ণমহেশরূপত্বাৎ প্রণম্যতে ইতি প্র-নম কর্মমণি-ঘএ, 


সংজ্ঞাপুর্বকত্বাৎ বৃদ্ধযভাবঃ, পৃষোদরাদিত্বা্থ মস্ত বা। ওষ্কার। 
বেদাদিতে পাঠ্যশব্দভে্। বেদপাঠের পূর্বে ওস্কার উচ্চারণ 
করিতে হয়। 
“ওক্কারপ্রণবস্তারো বেদাদির্বর্তলো ধ্রবঃ। 
ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যে মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ | 
ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ব্* পঞ্চরশ্মিক্িদৈবতঃ ॥৮ ( বীজবর্ণাভিধানতন্ত্) 
অ, উ এবং মূ এই তিনটা অক্ষরে সন্ধি হইয়া ওষ্কার শব্দ 
নিষ্পনন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অকার শব্দে বিষ, উকাঁর মহেশ্বর 
এবং মকাঁর অর্থে ব্রহ্গা এবং ওষ্কার বা প্রণব বলিলে এই তিনই 
বুঝিতে হইবে । 
“অকাঁরো বিষুরুদিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ | 
মকাঁরেণোচ্যতে রঙ্গা প্রণবেণ ত্রয়ো মতাঁঃ॥৮ ( মহানির্ববাণতন্থ ) 
মনুতে লিখিত আছে- ত্রাঁ্ষণ বেদপাঠের পূর্ব্বে এবং শেষে 
প্রণব উচ্চারণ করিবেন । 
“ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা । 
অবত্যনোস্কৃতং পুর্ববং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতে ॥” (মন্ত্র ২৭৪) 
পাঁতপ্লদর্শনে লিখিত আছে, প্রণব ঈশ্বরের বাঁচক । 
“তম্ত বাচকঃ প্রণবঃ|৮ ( পাতগ্রলহ্থত্র ) 
প্রণব জপাদি দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা হয়। প্রণব বেদের 
আদি বা! প্রথম । 
“আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবচ্ছন্দসামিব |” (রঘুব” ১ সণ) 
ও'কাঁর বা! প্রণব ইহা মাঙ্গলিক, যে কোন কার্যের প্রথমে 
ইহ! উচ্চারণ করিলে মঙ্গল হয়। ওকষ্কার ও অথ এই ছুইটী 
শব্দ পুর্বে ব্রহ্মার ক ভেদ করিয়া নির্গত হইরাছিল, এই জন্য 
এই দুইটা শব্দ মঙ্গলজনক 
“ওষ্কারশ্চাথশব্শ্চ দ্বাবেতে ত্রহ্মণঃ পুরা । 


ক্ঠং ভিত্বা বিনির্ধাতৌ তেন মাঙ্গলিকাঁঝুভৌ ॥৮ সোংখ্য প্রবচনভাষ্য) 


তিথিতত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, পাঠ বা যক্ঞাদ্রিকাঁলে যদি 


থাকে, অর্থাৎ ইহাতে সদৌষও নির্দোষ হইয়া থাকে 
“যন্নখুনং চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ভিয়মূ। 
যদমেধ্যমশুধ্যঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ। 
তদোস্কারপ্রযুক্তেন সর্বধ্াবিকলং ভবেৎ॥৮ (তিথিতন্ কি. 
মৃত্যুকালে যদি কেহ বিঞ্ুকে স্মরণ করিয়া ওঁ এই অক্ষর 
উচ্চারণপুর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করে, তবে তাহার পরমাঁগতি লাভ 
হইয়া থাকে । 
“ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্গ ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। 
যঃ প্রবাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥» (গৌতা! ৮১৩) 
[ ও'কার দেখ ।] 
২ সামাবয়ব্ভেদ । (পুং-) ৩ পরমেশ্বর ॥ ভোর-১৯।১৪৯৫৭) 


প্রণস (তরি) প্রগতা৷ নাসিকা যন্ত, ন/সিকা শব্দন্ত নসাদেশঃ, অচ্‌ 


সমাপান্তঃ ণত্বঞ্চ। বিগতনাসিক, যাহার নাসিক] গিয়াছে । 


প্রণাড়ী (তরী) প্রণালী-লম্ত ড। ১ প্রণালী শন্বার্থ। ২.দ্বারমাত্র । 
প্রণাদ (পুং) প্রণদনমিতি প্র-ণদ-ঘএঞ.। ১ অন্ুরাগজশব, প্রণয়- 


নিবন্ধন মুখকগাদির শব্দ, গ্রীতিজনিত শীতরুত, আনন্দধ্বনি | 
“অন্ুরাঁগকৃতে শবে প্রণাদঃ শীতরুতং নৃণাং |. € শবদীর্ণৰ ). 
গুণাম্থরক্তলোকপ্রভব শব্ষ। (মধুমাধব ) অনুরাগজন্মা 
শব্ব। (কলিঙ্গ) ২ তারশব্ব, উচ্চশব্দ । “পুরুষাণাং স্থুবি- 
পুলাঃ প্রণাদাঃ সহসোখিতাঃ ॥৮ ( মহাভা” আদিপ” ) ৩ শ্রবণা- 
ময়, কর্ণরোগভেদ, ইহার নামান্তর কর্ণনাদ। এইরোগ হইলে 
কর্ণবিবর মধ্যে ভেরী, মৃদক্গ ও শঙ্খাদির ন্যায় বিবিধ শব্দ শ্রুত 
হইয়া থকে । 
“কর্ণশ্রোতঃ স্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্‌ স্বরান্‌। 
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে ॥» ( মাঁধবকর ) 
৪ চক্রব্তীভেদ | 


প্রণাম (পুং) প্র-ম-ভাবে ঘঞ্‌। প্রণতি, প্রণিপাত, ভক্তি- 


শন্ধাতিশয়ুক্ত নমস্কার, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারবিশেষ, ইহা! চারি 
প্রকার-__ অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পর্চাঙ্গ ও করশিরঃসংযোগ । ক) 
“পদ্যাং করাভ্যাং জান্ুভ্যামুরস! শিরসা দৃশা! | 
বচসা মনসাচৈব প্রণামোহষ্টান্সঈরিতঃ ॥ ( কালিকাপু?), 
পদদ্য়, হপ্ডদ্ব়, জানু, বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মনন: 
এই অষ্ট অঙ্গলহযোগে থে প্রণাম করা হয়, তাহাকে অষ্টাক্স- 
প্রণাম কহে। শ্রীরুঞ্চের উদ্দেশে এইরূপ অষ্টাঙ্গগ্রণাম করিলে 
সহত্রজন্মাজ্জিত পাপমুক্ত হইয়া! বিষ্ণুলোকে গতি হইয়! থাকে |. 
পরাগ প্রণাম-“বাহুভ্যাং চৈব জান্ুভ্যাং শিরসা বচসা! দৃশী। ... 
পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ স্তাৎ পূজাস্থ্‌ প্রবরাবিমৌ |” ফি ) 


শ্রণিধান 


বাহদ্বক্স, জানুদ্বয়, অন্তক, বাঁক্য এবং চক্ষু এই পঞ্চ অঙ্গ- 
সহযোগে যে প্রণাম করা যায়, তাহাকে পঞ্চঙ্গপ্রণাম কহে। 
দেবতা ও ব্রা্গণাদি দেখিলে প্রণাম করিতে হয়। যে ব্যক্তি 
দেবতার উদ্দেশে কখনও প্রণাম করে নাই, তাহার দেহ শব- 
তুল্য, এই জন্ত তাহার সহিত আলাপ করিতে নাই। 
“সরুদ্বা ন নমেদঘস্ত বিষ্বে শর্মকারিণে । 
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদূপি নাঁলপেৎ ॥” (বেহন্ারদীয়পু” ) 
কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক ভেদে ইহা তিন প্রকার । ব্রাহ্মণ 
শৃদ্রপুজিত দেবতাকে প্রণাম করিবেন না । 
“ষঃ শুদ্রেণা্চিতং লিঙ্গং বিষুং বা প্রণমেদযদি। 
নিক্কতিস্তস্ত নাস্ত্যেব প্রীয়শ্চিত্তাুতৈরপি ॥৮ ( কর্ম্মলোচন ) 
দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলে অশেষ প্রকার কল্যাণ 
বাধিত হয়। [ অন্ঠান্ত বিবরণ নমস্কারশৰে ভরষ্টব্য। ] 
প্রণামিন্‌ তত্রি) প্রণামকারী, পূজাকারী। 
প্রণায়ক € পুং ) ১ সেনানীয়ক, সর্দীর। ২ পথপ্রদর্শক । 
প্রণাষ্য তত্রি) প্রণীয়তে ইতি প্র-ণী-ণ্যৎ। (প্রণায্যোহসম্মতৌ | 
পা ৩১১২৮) ইতি সাধুঃ। অঈন্মত। “ন প্রণায্যো জনঃ 
কশ্চিৎ নিকাঁষ্যং তেহধিতিষ্ঠতি।” (ভট্টি ৬৬৬) ২ অভিলাষ- 
বিবঞজ্জিত, নিম্পৃহ। ( মেদ্িনী) ৩ সাধু, স্তায়বান্‌। ৪ প্রিয়। 
প্রণাঁল (পুং) প্রণলাতে জলাদি নিঃসাধ্যতেহনেনেতি প্র-ণল- 
ঘ্ুঞ্র। জলনিঃসরণমার্গ, চলিত পয়না'ল! । 
প্রণালী ভ্ত্রী) প্রণাল-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ। জলনিঃরণমার্গ, 
চলিত পয়নালা | 
“তদ্বাক্যৎ ক্রুণং রাক্তঃ শ্রত্বা দীনস্ত ভাষিতম্‌। 
'কৌশল্যা ব্যস্থজদ্বাম্পং প্রণালীব নবোদকম্‌ ॥” রোমা” ২৬২।১০) 
২ পরম্পরা । ৩শ্রেণী। ৪দ্বার। ৫ রীতি, ধারা। ৬ 
জলভাগভেদ । যে সন্কীর্ণ জলভাগ ছুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর 
সংযুক্ত করে ! 
প্রণাঁশ €পুং) প্রনস-ঘঞ্৬ ততো পত্বং। ১ মৃত্য, মরণ। 
২ পলায়ন। (দ্বিব্যাৰদাঁন ৬২৬1৪ ) 
প্রণাঁশন (তি) প্র-নশ-পিচ ল্যু। সম্যক্রূপে নাশ বা ধ্বংস। 
অস্তিত্ব লোপকরণ । 
প্রণাশিন্‌ (ত্রি) নাশকারী, লয়কারী । স্িয়াং ভীপ্‌। প্রণাশিনী। 
গ্রণিংদিত (তি) প্রনিংস-ক্ত পত্বং। চুষ্বিত, কৃতচুম্বন। 
প্রণিক্ষণ কৌ ) প্র-নিক্ষ-ল্যুট পত্বং। উত্তমরূপে চুম্বন । 
প্রণিধাঁন €ক্লী ) প্রণিধায়তেহনেনেতি প্র-ণি-ধা ল্য, গত্বং। 
 পপ্রণিধানেন ধৈষ্যেণ রূপেণ বয়সা চ মে। 
'আুনঃ প্রবিষ্টো। দেবর্ষে গুণকেপ্তাঃ পতিরবরঃ ॥”৮ ভোরত” ৫।১০৩।২১) 


২ সমাধি, মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা । ৩ ধ্যান। ৪ সমাধি | 


[ ২৪৭ ] 


প্রণেজন 


দ্বারা দৃষ্টি। ৫ অর্পণ। ৬ ভক্তিবিশেষ। ৭ কর্মফলত্যাগ । 
৮ ভবিষ্যৎ জন্মের কোন বিষয়ের প্রার্থনা । (দিব্যাবদান ) 
গ্রণিধি ( পুং) প্রণিধীয়তে প্র-নি-ধা-কি, ণত্বং। ১ চর, অনুচর | 
“প্রণিধিং প্রেরয়ামাস হয়ারিস্ত শচীপতিম্‌।” (দেবীভা” ৫1৩৯) 
২ যাচন। ৩ অবধান। ৪ কাশ্তপগোত্রীয় বৃহদ্রথের পুত্র । 
€ ভারত ৩।২১৯।৯ ) ভজনা, প্রার্থনা । ( দিব্যাবদান ১০২৯) 
প্রণিধেয় তরি) প্রনি-ধা-যৎ। প্রণিধানযোগ্য ।- 
প্রণিনাদ পুং) প্র-নি-নদ-ঘঞ.। বজ্শব্দবৎ গর্জনশব্দ | 
প্রণিপতন (ক্লী) প্র-নি-পত-ল্টু। প্রণিপাত, প্রণাম । 
প্রণিপাতি €পুং ) প্রনি-পত-ঘঞ, ণত্বং। প্রণতি, প্রণাম । 
“তন্তাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্বৎ স্বহস্তলুনঃ শিশিরাত্যয়স্ত ।”» 
(কুমার ৩1৩১ ) 
প্রণিহিত তরি) প্র-নি-ধা-ক্ত, ধাঁঞ্ হি, ণত্বং। ১ স্থাপিত। 
২ প্রাপ্ত। ৩ সমাহিত । (মেদিনী ) ৪ মিলিত। 
*ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্বা বানর্যোহস্ত বশানুগা। 
টুক্তুশুব্বীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশস্তি তাঃ প্রিয়ম্‌ ॥* (রাঁমাঁ” ৪1২৫1৩৪) 
প্রণী (তরি) প্রণয়তি প্র-নী-কিপ্‌। ১ কারক । ২ ঈশ্বর । 
“সায়স্তনীং তিথিপ্রণ্যঃ |” (ভঙ্টি) 
গ্রণীত (ব্রি) প্র-ী-ক্ত। ১ নিশ্সিত, রচিত, কৃত। ২ পাঁক দ্বারা 
রূপরসাদি সম্পন্ন ব্যঞ্জনাদি । ( দিব্যাবদান ৩৮৫২০) ৩ ক্ষিপ্ত। 
৪ বিহিত। ৫ প্রবেশিত] (মেদিনী) ৬ কৃত। (হেম) 
৭ সংস্কৃত অগ্নি, যজ্ঞে মন্ত্রপৃত অগ্নিভেদ । “্যথাধবরে বহ্িরভি- 
প্রণীতঃ” (ভট্ট ১ স*) ৮ মন্ত্রসংস্কৃতমাত্র। ৯ মন্ত্রসংস্কত জল । 
প্রণীতী1 (ত্ত্রী ) প্রণীত-টাপ্‌। মন্ত্রংস্কত জলাধারপাত্রবিশেষ । 
প্রণীতানামাপো মন্ত্রসংস্কতা আহবনীয়স্তোত্তরতো নিহিতাঃ |” 
(আশ্ব” শর ১1৯1৫) 
প্রণীয় (ত্রি) প্রণী-কর্ণি বেদে ক্যপু। যে মন্্রারা সংস্কার 
করা যায় সেই মন্ত্। বৈদিক প্রয়োগেই “প্রণীয়” এই পদ হই- 
রাছে, লৌকিক প্রয়োগে “প্রণয়” এইরূপ প্রয়োগই সাধু। প্র-ণী- 
ত্বাচ্‌ প্রত্যয় করিলে “প্রণীয়” এইরূপ পদ হয়; কিন্তু উহা 
অসমাপিকা! ক্রিয়া অর্থ প্রণয়ন করিয়া” এইরূপ হইবে। 
প্রণুত (তরি) প্রপুক। স্তত। প্রশংসিত। 
প্রণব € তরি) প্র-নুদ-ক্কিপ। ১ প্রেরণকারী। ২ মুষ্ধী। 
৩ বিচলিত। ৪ অন্ুরোদ্ধা । ৫ বিতাড়নকারী। 
প্রণুন্ন (তরি) প্রন্থ্দ-ক্ত। » নিযুক্ত । ২ প্রেরিত। ৩ কম্পিভ। 
৪ ব্তাড়িত। : 
প্রণেজন ত্রি) ১ প্রক্ষালন। ২ (তরি) প্রক্ষালনকারক। 
স্িয়াং ডীপ। | ্‌ 
প্রিকৃত্বাং জাল্সি পুরুষস্য পুরুষস্য শিশ্ন প্রণেজনি |” (লোট্যা ৪1৩।১১) 


গ্রতর্দন 


'[ ২৪৮ ] 


প্রতাপউজ্জৈনীয় 


গ্রণেতৃ ( ত্রি) প্র-্ণী-তৃচ। রচয়িতা, নির্দ্নাতা, যিনি প্রণয়ন 


করেন। 
প্রণেয় তরি) প্রকর্ষেণ নেতুং শক্যঃ, প্র-ণী (অচো য। 
পা ৩১৯৭) ইতি যৎ। ১ বশ্ত, অবীন। “অন্মতপ্রণেয়ো 


রাজেতি লোকাংশ্চৈৰ বাদস্ত্যত।” (ভারত ১২৫৬।৬০ ) 

২ কৃতলৌকিকসংস্কার, যাহাদিগের লৌকিক সংস্কার কৃত 
হইয়াছে। (হেম) ৩ প্রাপণীয়। 

প্রণোদিত (তরি) প্র-নদ-ণিচ-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নিয়ো- 
জিত। “তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাঁপলায় প্রণোদিতঃ।৮ রেঘু ১ স”) 

গ্রাতক্ন্‌ (পুং) প্র-তক-গতৌ বনিপ্‌। প্রকর্ষদারা গতিযুক্ত। 
“ন্ভোহস্তি প্রতকা” (তাণ্ত” ব্রা” ১৪৩২১ “প্রকর্ষেণ প্রতক্কা স্বাব- 
য়বৈঃ পাংশুভিঃ সর্ধান্‌ ধিষ্ান্‌ প্রতিগন্তা তকতির্গাতিধর্মনাঃ (ভাষ্য) 

প্রতত ত্রি) প্র-তন-ক্ত। বিস্তৃত। 

প্রততি স্ত্রী) প্র-তন-ক্তিচ। ১ বিস্তৃতি । ২ বলী। ( মেদিনী ) 

প্রততী ত্ত্রী) প্রততি-ডীষ্‌। ব্রততী। ( অমরটাকা! ভারত ) 

প্রতদ্বন্ন (পুং) প্রতৎ প্রাপ্তং বস্থ ধনং যেন। ১ প্রাপ্তবন্থক, 
ধিন ধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন । ২ বিস্তীর্ণ ধন। (খক্‌ ৯১৩।২৭) 

গ্রতন (ত্রি) প্র-নেশ্চ পুরাণেপ্রাত্। পা 181২৫) ইত্যস্য 
বাত্তিকোক্ত্যা চকারাৎ ট্যু তু চূ। পুরাতন। (অমর) 

প্রতন্ু (তরি) প্রকষ্টসতন্থঃ প্রাদিস”। ৯ অতি অল্প। ২ অতি 
সুঙ্। *গ্রতন্থবিরলৈঃ প্রান্তোন্নীলন্মনোহরকুস্তলৈঃ৮ (িত্তর- 
রাঁমচরিত ১ অঃ) 

গ্রতপন (ক্লী-) ১ নরকভেদ। ২ উত্তাপ। ৩ প্র্ছলিতকরণ। 
৪ তাপদান। প্লিষ্টন্তাগ্রিপ্রতপনম্” (জুশ্রুত ১৩৪ ) 

গ্রতপ্ত ত্রি) প্র-তপ-স্ত। ১ উত্তপ্ত। ২ তাপিত। ৩ কৃথিত। 

প্রতমক ( পুং) শ্বাসরোগভেদ, তমকশ্বাস। ( মাধবনি? ) 

প্রতমাঁমূ (অব্য ) প্র-তমপ্‌আমু। অত্যন্ত প্রকর্ষ। 
প্রত্যয়ে প্রতরাম্ঠ এইরূপ পদ হইবে । 

গ্রতর পং) প্র-্-ভাবে-অপ্‌। ১ প্রক্ষ্টরূপে তরণ। ২ প্রতরণাঁধার। 

প্রতর্ক €পুং ) প্র-তর্ক-অপ্‌। সংশয়। 

গ্রতর্কণ (ক্লী) প্র-তর্ক ভাবে ল্যুর্ট। বিতর্ক, বাঁদানুবাদ। 
পর্ধ্যায়__তর্ক, ব্যৃহ, বহ, উহ, বিতর্কণ, অধ্যাহাঁর, অধ্যাহারণ, 
উহণ। ( শব্দরত্বা” ) 

গ্রতর্ক্য তত্রি) প্র-তর্ক-যৎ। অতর্কণীয়। “অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং 
প্রস্থপ্তমিব্‌ সর্বতঃ ॥৮ (মনত ১৫) | 

গ্রতার্দন (ক্লী ) প্র-তৃদ ভাবে ল্য । ১ তাড়ন। (ব্রি) কর্তরি- 
লুযু। ২ তাঁড়ক।' (পুং) ৩ দ্বিবোঁদাসপুত্রভেদ । কাশীরাজ 
দিবোদাসের পুত্র । বীতহব্য নামে জনৈক রাঁজা তাহার বংশ 


নাশ করিলে, তিনি ভৃগু সহাঁয়ে একটা পুত্রেষ্টি যাগ করেন এৰং | 


তরপ্‌ 


প্রতর্দনকে পুত্রবূপে প্রাপ্ত হন, বীরবর প্রতর্দন পি 
ু্র্শের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলে বীতহব্য ভৃগু মুনির 
আশ্রয়লাভ করেন ও ত্রহ্মষিপদ আপ্ত হন। (হরিব” ২৯ অঃ) 
৪ বিষণ । (ভারত ১৩।১৪।২০ ) ৫ খষিভেদ। (ভারত ১৯২।১৪) 
প্রতল (রী) প্রকৃষ্টং তলং। ১ পাতাঁলভেদ। (পুং) ্রষ্ট 


তলমস্ত । ২ বিস্তৃতাঙ্ুলি পাঁণি, চপেট, চাপড় । 
গ্রতান (পুং) প্র-তন-ঘঞ। ১ বিস্তৃত। ২ তন্ত। 
“লতা প্রতানোদ্গ্রথিতৈঃ স কেশৈ- 
রধিজ্যধন্বা৷ বিচচার দাবম্।” € রঘু ২৮) 
৩ বারুরোগবিশেষ, ইহার অপর নাম অপতানক। এই 
বাযুরোগকে মৃচ্ছাগত বাঝুরোগ বল! যাইতে পারে। 
“দৃষ্টিং সংস্তত্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্ব কঠেন কুজতি। 
হৃদি মুক্তে নরঃ-স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ ॥ 
বাযুনা দারুণং প্রানুরেকে তদপতানকম্‌ ॥” (মাধবকর ) : 
৪ ধাষিভেদ। ক্তরিয়াং টাপ্‌। ৫ তত্তযুক্ত। 
প্রতানব€ (তরি) প্রতান-মতুপ্‌ মস্য ব। প্রতানযুক্ত ॥ 
প্রতানিন্‌ (ত্রি) প্র-তন-ণিনি। ১ বিস্তীর্ঘ। 
প্রতানিনী (ত্তী) প্রতানিন্-্িয়াং ভীষ। ১ প্রতানৰ্তী। 
২ বিস্তৃতলতাদি । 
প্রতাপ (পুং) প্র-তপ-ঘঞ। কোষদগুজ তেজ, প্রভাব, 
কোঁষদও এবং ধনসৈন্তাদি জনিত তেজ। ২ পৌরুষ। ৩ তাপ। 
“যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্ঃ প্রতাপাঁৎ তপনো যথা । 
তখৈব সোহনুদন্বর্থো রাজা প্রক্ৃতিরঞ্জনাৎ ॥” (দু ৪১২). 
৪ তেজঃ। ৫ অর্কবৃক্ষ। (রাঁজনি”) (ক্লী) ৬ যুব- 
রাজের ছত্র। “নীলো দণগ্ুশ্চ বস্ঞ্চ শিরঃ কুস্তস্ত কানিকঃ। 
সৌবর্ণ, যুবরাভস্ত প্রতাপং নাম বিশ্রুতম্‌ ॥৮ 
( ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু ) 
প্রতাঁপ, একজন প্রাচীন রাজা । অর্ব,বপর্ব্তের শিলালিপিতে 
ইহার পরিচয় পাঁওয়া যায়। ্‌ 
গ্রতাঁপউজ্জেনীয়, বিহারবাঁণী জনৈক রাঁজা। ইহার পিতার, 
নাম দলপৎ।১ শাঁহজহানের রাজত্বের ১ম বৎসরে (১৬৬৬ খু অঃ) 
ইনি দেড়হাঁজারী মন্সবদার হইয়াছিলেন। আবরার পশ্চিম ও 
সাঁসেরামের উত্তর দিকৃস্থ ভোজপুরে তীহাদের রাজধানী ছিল॥ 
উক্ত সম্রাটের রাঁজ্যকালের ১০ম বৎসরে প্রতাপ বিদ্রোহী 
হইলে আবছুল্লা খা ভোজপুর দখল করেন, প্রতাপ আত্মসমর্পণ 
ক্রিলেও সমআরাটাদেশে শমনভবনে প্রেরিত হন। তাহার স্ত্রীকে 


(১ ইনি সঞজাটু অকবরশাহের রাজন্বের 8৪ বৎসরে কারারদ্ধ 
হইয়াছিলেন। 


 প্রীতাপগঞ্উ 


সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। 
গ্রতাঁপক্ষিতীন্দ্র, একজন রাজ! । লিল শিলালিপি 
হইতে জান! যাঁয় যে, তিনি ১২২৩ খুষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন । 
প্রতাঁপগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের বারাবান্কিজেলার একটা তহসীল। 
গ্রতীপগড়, অযোধ্যার রায়বরেলী বিভাগের অন্তর্গত একটা 
জেলা। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন। 
অক্ষাণ ২৫৩৪ হইতে ২৬০১০ ৩০ 
হইতে ৮২২৯৪৫পুঃ। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব 
গঙ্গানদী ও পূর্বসীমায় গোমতীনদী প্রবাহিত। ১৮৬৯ খুষ্টাবে 
গ্রসাদপুর ও সলোন্‌ পরগণা৷ রাঁয়বরেলীর সীমাভুক্ত হওয়ায় 
ইহার আয়তন কমিয়াগিয়াছে। বর্তমান ভূপরিমাঁণ ১৪৩৬ বর্গ- 
মাইল। প্রতাপগড় নগর হইতে ২ ক্রোশদুরে বেলা নগরে 
ইহার বিচারবিভাগীয় সদর স্থাপিত । 

সমগ্র ভূভাগ বনরাজি ও শস্তাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ । নদীসৈকতবর্তী 
ভগ্রস্তরের বিশালদৃশ্ত এবং ক্রমোচ্চ নিষ্নভূমির শ্যামল শস্তাক্ষেত্র ও 
গ্রামাদ্দির আত্রকাঁনন জেলার সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিয়াছে। গঙ্গা 
ও গোমতী ব্যতীত এখানে সৈ নামে অপর একটা নদী প্রবা- 
হিত আছে। বর্ধাকালে উহার জলম্রোত বদ্ধিত হইয়া নৌকা! 
গমনের উপযোগী হয় এবং অনেকগুলি শাখানদী আসিয়া 
উহাতে যোগদান করে। এখানে কএকটী বড় বড় ঝিল 
আছে, বর্ষাকালে উহ! জলে পূর্ণ হইয়া আরও বিস্তৃতায়তন হয় । 
কিন্ত গভীরত৷ অন্ন বলিয়া নৌকাঁগমনের অনুপযোগী । এখাঁন- 
কার ভূমি হইতে লবণ, সোরা ও কঙ্কর পাওয়া যাঁয়। গবর্মেপ্ট- 
বাহাদুর লবণ ও সোরার ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এত- 
দ্ভিন্ন সকল প্রকার রবি ও খারিফ, শস্ত ও নাঁনা প্রকারের চাউল 
এখানে উৎপন্ন হয়। এ সকল শস্ত ব্যতীত তামাকু, চিনি, 
ঘি, গুড়, অহিফেন, তৈল, গো, ছাগ, শূঙ্গ ও চর্ম প্রভৃতি 
এখান হইতে নান! স্থানে প্রেরিত হয়। স্ফটিকের মালা, চুড়ী ও 
কুজা ব্যতীত এখানকার রাখাঁলগণ আপনাঁপন মেষদলের 
পশম হইতে একপ্রকার কম্বল বুনিয়! বিক্রয় করে । 
_.. স্থানটা স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ 
সুখী নহে। শীতকালে রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। 
১৮৬৮-৬৯ খুষ্টাব্দে এখাঁনে বিস্চিকা ও বসন্তের সহিত ছুভিক্ষ 
আসিয়া দেশ প্রায় জনশূহ্য করিয়া ফেলে । 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভুপরিমাণ 
৪৩৪ বর্গমাইল । এখানে ৭০২টা গ্রাম আছে। 
| ৩. উক্ত জেলার এক্টী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫৫ বর্গ 

মাইল। এখানকার ৬৩৪টী গ্রামের মধ্যে ৫০৮টা গ্রাম সোম- 


টা ৬৩ 


[ ২৪৯ ] 
. ব্লপু্ব্ক ইস্লামবর্থ্ে দীক্ষিত. করিয়৷ আবৃছুল্লার পৌত্রের | 


” উঃ এবং দ্রাঘি ৮১০২২ 


প্রতাপগড় 


বংশী রাজপুতগণের অধীন। এই োনবনগ এখানকার 
প্রধান অধিবাসী । 

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর। আলাহাবাঁদ হইতে ১৮ ক্রোশ 
ও বেলানগর হইতে ছুই ক্রোশদূরে অবস্থিত। আলাহাবাদ 
হইতে প্রতাঁপগড় পর্য্যন্ত একটা পাকা রাত আছে। অক্ষাণ 
২৫৭৫৩ ২৫% উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮১০৫৯০০% পু ১৬১৭-১৮ 
খুষ্টা্দে রাজা প্রতাপসিংহ প্রাচীন অলারিখপুর বাঁ 'আরোর 
নগরের উপর এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রতিঠিত 
ছর্গটা অগ্ভাপি বর্তমান আছে। শতাবিক বর্ষ পূর্ববে অযোধ্যা- 
রাজ এই স্থান দখল করিয়া লন। অযোধ্যা ইংরাঁজের করতলগত 
হইবার পর এই স্থান প্রাচীন রাজবংশের অজিতসিংহনামা কোন 
ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়। নগরটা বুহদায়তন ছিল। 
বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পর (১৮৫৭ খুষ্টান্দে) ইহার বহিঃ- 
প্রাচীর ভাঙ্গিয়! দেওয়া হয়, কিন্ত ভিতরের ক্ষুদ্র প্রাচীর ও বাগান 
বিদ্যমান আছে । এখানে ৪টা হিন্দুদেব-মন্দির ও ৬টা মসজিদ 
দেখা যায়। সকর্ণি ও সৈ নদীর সঙ্গমস্থলে, পঞ্চসিদ্ধা নামে ছুর্না- 
মন্দির অবস্থিত। সন্দব্ডিক গ্রামে চণ্তিকাদেবীর মন্দির একটী 
বিখ্যাত তীর্থ । নিকটবর্তী গোগাগ্রামে এখনও প্রাচীন ধবংসা- 
বশেষসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতাপগড় নগরের ৭ ক্রোশ 
পশ্চিমে হিন্দৌর নামক গ্রাম। প্রবাদ হন্দবী নামক রাক্ষন 
এই নগর প্রতিষ্ঠা করে। এখানকার ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন কীন্ডির 
নিদর্শন আজিও দেখিতে পাঁওয়৷ ঘাঁয়। 


গ্রতাপগড়, রাজপুতনা'র অন্তর্পত একটা সামস্তরাজ্য। মেবাঁর 


এজেন্সীর শাঁসনভূক্ত । অক্ষাণ ২৩০১৭ হইতে ২৪৭১৮ উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৭৪৩১ হইতে ৭৫০৩ পুঃ। ভূপরিমাঁণ ১৪৬০ বর্ণ 
মাইল। উত্তরপশ্চিম বিভাগ পর্ধত ও বনজঙলে পূর্ণ । এখানে 
এক মাত্র ভীলজাতিরই বাঁস। দেওলিয়ার দক্ষিণে প্রাচীন দুর্গ- 
সুরক্ষিত জুনাগড়, পর্বতের উপরে বৃহত পুক্ষরিণী ও ইন্দারা আছে । 
দকোর নামক স্থানে পূর্ববে অনেক পাথর পাওয়া যাইত | 
প্রতাপগড়ের মহার।ব্ল উপাধিধারী অধিকারী শিশোদীয়- 
বংশীয় রাঁজপুত। ইহারা উদয়পুর-রাঁজবংশের কনিষ্ঠশাখা 
সমুভূত। মালবরাঁজ্যে মরাঠীপ্রভাৰ বিস্তার লাভ করিলে, 
এখানকার সর্দারগণ _ হোলকরপতিকে রাঁজকর দিতেন । 
১৮১৮ খুষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাঁজ গবর্মেণ্টের আশ্রত্বাধীন হয়। 
মন্দেশ্বরের সন্ধিস্ত্রে ইংরাজরাজ হোলকরের নিকট প্রতাপগড়ের 
রাজস্ব লাভ করেন; কিন্তু শেষে উহা! বুটাশরাজকোঁষ হইতে 
হোঁলক্রকে প্রদত্ত হয়। ১৮৪৪ খুঃ অন্দে দলপৎ সিংহ এখান- 
কার সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৬৪ খুষ্টাবে তীহার মৃত্যু 
হইলে তৎপুত্র উদরসিংহ (জন্ম -৮৩৯ খুঃ) রাজ্যভার প্রাপ্ত 


গ্রতাপগড় 


হন। ইংরীজ গবর্মেন্টের নিকট তিনি ১৫টা মান্তস্থচক তোপ 
পাইয়া থাঁকেন। তাহার অধীনে প্রায় ৫০ জন জায়গীরঘার 
আছেন। এখানকার বিচার ও শাসনাদি কাঁধ্য একমাত্র 
সর্দারের অধীন । তিনি প্রজাদিগের দণ্ডযুণ্ডের কর্তা । তাহার 
১২টী কামান, ৪০ জন ব্রকন্দীজ, ২৭৫ অশ্বারোহী ও ৯৫০ 
পদাতি সৈম্ত আছে। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষা ২৪০২২৩০% উঃ 
এবং দ্রাঁঘি” ৭৪০৫২১৫ পুঃ। খুষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রীরস্তে 
মহারাবল প্রতাঁপসিংহ কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। সধুদ্রপৃষ্ট 
হইতে ১৬৬০ ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে গর্তকাটা প্রাচীর- 
দ্বারা সুরক্ষিত। সলিম সিংহ ১৭৫৮ খুষ্টাব্দে সিংহাঁসনে অধিষিত 
হইবার পর এই প্রাচীর নির্মাণ করান, উহাতে ৮টা প্রব্শ- 
দ্বার আছে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমদিকৃস্থিত ক্ষুদ্র ছুর্গে মহারাব্ল- 
পরিবারের বাঁস। বর্তমান সর্দার নিজ বাসের জন্য অন্যত্র 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করায়, পুর্বাবাঁস পরিত্যক্ত ও জনহীন 
হইয়া পড়িয়াছে । এখানে বিষ্্র উদ্দেশে ৩টী, শিবের ৩টী ও 
৪টী জৈনমন্দির আছে । পান্না বা মীনার উপর সোঁণ! বাঁধান 
জড়োয়া কারুকা্যের জন্ত প্রতাঁপগড় বিখ্যাতি। এ জড়োঁয়া- 
কাঁধ্য এখানকার ছুইটী পরিবারের ঘরবাঁধ1, সেরূপ কার্য অপর 
কেহ করিতে পাঁরে না । এই বাঁজ্যের প্রাচীন রাঁজধানী 
দেওলিয়া একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইস্থান প্রতাঁপগড় 
হইতে ৩%০ ক্রোঁশ দক্ষিণে অবস্থিত। 

প্রতাঁপগড়, বোম্াই প্রেসিডেীর সাতারা জেলার অন্তর্গত 
একটী গিরিছুর্ণ। পশ্চিম্ঘাট পর্বতের শিখরদেশে মহাঁবলেশ্বর 
হইতে ৪ ক্রোশ শ দক্গিপপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাণ ৯৭০৫৬ উঃ 
এবং দ্রাঁঘি” পুঃ। এই দুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৩৫৪৩ ফিট্‌ উচ্চ। ইহার উত্তরপশ্চিমদিকে ৭ হইতে ৮ শত ফিটু 
উচ্চ পর্বতচুড়া, পূর্বে ও দক্ষিণে ৩০৪০ ফিট গুম্বেজ ও 
চূড়াদি উন্নত দেখ! যায়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্রকেশরী 
শিবাজী জাবলীর রাজাকে হত্যা করিয়া তদধিকৃত রোহিলছর্ণ 
দখল কক্িয়া লন এবং প্রতাঁপগড় ছূর্গ স্থাপন করেন। 
তাহার বিরুদ্ধে বিজাপুররাঁজপ্রেরিত মুসলমাঁন-সেনানী 
আফ্জল্‌ খাঁর নিষ্ঠুর হত্যা এখানেই সম্পাদিত হয়। 
১৮১৮ খুঃ অবে মহারাষ্ট্যুদ্ধের সময় প্রতাঁপগড় ইংরাজহস্তে 
সমর্পিত হয়। 

প্রতাঁপগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূসম্পত্তি। মোতুরের নিকট অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৮৯ বর্ণমাইল। 
পূর্বে ইহা হরাই সর্দীরগণের অধিকারভূক্ত ছিল। উনবিংশ 
শতাবের প্রারন্তে উহা! শৌণপুর হইতে বিচ্যুত হইলে, হরাই- 


৭৩ ৩৮ ৮৫৪ 


২৫৭ ] 


প্রতাপরত্র 


সর্দারের ভ্রাতা ইহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ৮৮৫ । 


প্রধান গ্রামে সর্দারদিগের প্রাসাদ আছে। এ 


গ্রতাঁপগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর গঞ্জাম জেলার একটা ৩ ্‌ 


দারী সম্পত্তি । [ কিমেদি দেখ । ] 


প্রতী পচন্দ্র, কুমাঝুন্‌ প্রদেশের জনৈক রাজা । ১৩৮৩ শে 


তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
প্রতাপদেব, কাশ্মীরের জনৈক রাজা । তিনি ভিপি 
সিদ্ধলক্মণের প্রতিপালক ছিলেন। 


প্রতাপদেবরায়, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয়নগরের জনৈক 


রাজা । শিলালিপিপাঠে জান যাঁয় যে, তিনি ১৩৬৮ শকসম্বতে 
বৈশাখমাঁসে গতাস্তু হইয়াছিলেন । 


প্রতাঁপধবলদেব, জাপিলাধিপতি। ইহার মহানায়ক উপাধি 


ছিল। দক্ষিণবিহারের সাঁসেরামের নিকটবর্তী তারাচণ্তী 
পর্বতে ১২২৫ শকে উৎকীর্ণ তাহার শিলালিপি পাওয়া যায় । 
প্রতাঁপন (ক্লী) প্র-তপ-পিচ, ভাবে লু । ১ পীড়ন । 
“কানকং রাজতং তাং রৈতিকং ত্রপুসীসকং। 
চিরস্থানাদ্বিলীয়ন্তে পিস্ততেজঃপ্রতাপনাৎ ॥» সশ্রুত ১২৬ অঃ) 
(পুং) প্রতাপয়তীতি প্র-তপ-ণিচ-ল্য । ২ নরকৰিশেষ । 
(শব্দর” ) ইহার অপর নাম কুভ্ীপাঁক। (ভাগবত) (তরি) 
৩ ক্লেশদায়ক। (পুং) ৪ বিষ্ণ। (বিষুস”) 


প্রতাপনগর, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ বাণিজযস্থান ৮ 


এখানে চাঁউলের বিস্তৃত কারবার আছে। 

প্রতাপপ।ল, করৌলীর জনৈক রাজা। 

প্রতাঁপভান্ু, প্রতাপমার্তগুরচয়িত| । 

প্রতীপমল্প, নেপালের জনৈক রাজা । ইনি লক্ষমীনৃসিংহের পুত্র, 
ইহার অপর নাম জয়প্রতাপমল্পদেব ( ১৬৪৯ খুষ্টাব্ব )। 

পা বাঁঘেলা ( চালুক্য ) বংশীয় জনৈক রাজা । হশিগ- 
দেবের পুত্র 


রনী এল ইহার পুর্ণনাম সাহ্বান্থী 


প্রতাপরাজ। 
প্রতাঁপরাঁজ, একজন রাজ! । যায়সিদ্ধাস্তদীপপ্রভা প্রণেতা! 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শেষান্তের প্রতিপালক । 


প্রতীপরায়, হিমালয়তটবর্তী মানকোটের জনৈক রাজা। ইনি 


সমাট্‌ অকবরশীহের বিরোধী হইলে তৎসেনাপতি জৈন খাঁ: 


কর্তৃক বন্দী হন। 


প্রতাঁপরুদ্রে, বরঙ্গলের বিখ্যাত রাজা। তিনি নিজ বা ৬ 


দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া রাঁজশিবোভৃষণ হইয়াছিলেন ॥ ঁ 
কাকতীয় প্রতাপ আছ্ছুরাজ্যের রাজধানীতে বাস করিতেন করিতেন 


(১) এই রাজবংশ কাকতী (দুর্গা) দেবীর উপ।সন1 করিতেন রতেন বলিয়া, ১ 


শ্রতীপরুদ্র 


তিনি অনেক দেশ জয় করেন। সিবনেরির যাদ্বরাঁজ রামচন্দ্র 
সাহার ভয়ে গোদাঁবরী পার হইয়া পলায়ন করিলেন। 
হুইতে ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ত্রিচীনপল্লীর 


১২৯৫ 


অধুকেশ্বরমন্দিরের প্রকারবহিস্থ প্রাচীরে তাহার উতকীর্ণ 


একখানি শিলালিপি আছে। 
প্রতাঁপরুদ্র, উৎকল প্রবেশের জনৈক রাজা । গজপতি তাহার 

ব্ংশোপাধি ছিল। তিনি পুরুষোত্তমদেবের পুত্র, তাঁহার মাতার 
নাম পন্মীবতী। কপিলেশ্বর দেব তাহার পিতামহ। তিনি বিদ্রজ্জন- 
প্রতিপালক ও ম্হাঁধার্ষ্িক ছিলেন। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয় প্রণেতা 
বিশ্বনাথ দেন তীঁহার সভাপপ্তিত ছিল। কৌতুকচিস্তীমণি, 
নির্ণয়সংগ্রহ, প্রতাপমার্তণ্ড ও সরস্বতীবিলাস নামে কএকখানি 
গ্রন্থ তাহার রচিত বলিয়া প্রকাশ । 

বাল্যকাল হইতে বিদ্যাভাসে রত থাকিয়া তিনি নানাশাস্তে 
ব্যুৎপন্ন হইয়া ছিলেন। ধর্ম্মশান্ত্রে স্ুপপ্তিত বলিয়া আহার 
খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শাল্পবিদ্যায় পাঁরদণিতার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠেন। 
পিতার মৃত্যুর পর ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যভাঁরগ্রহণপূর্ব্বক 
পুত্রনির্ষিশেষে প্রজাপালন করিতে লাঁগিলেন। তীহার রাঁজ- 
নৈতিক খ্যাতি ও বিজয়-গৌরৰ সমগ্র দক্ষিণভারতে রাষ্ট্র হইয়া- 
'ছিল। প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন । নিজ পত্রীর 
অনুরোধে ও কোন বিশেষ কারণে তিনি ত্রাঙ্গণ্যধর্থের প্রাধান্য 
শ্বীকার করিতে বাধ্য হন। নদীয়ার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্দেব 
উতৎকলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তিনি তীহাঁর নিকট বৈষ্ণবধর্ে 
দবীক্ষালাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী- 
হইয়া অনেক বৌদ্ধগ্রস্থের বিলোপসাধন করিয়াছিলেন । 

রাজ্যজয়ে অভিলাষী হইয়া তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত 


কাঁকতীর নাম লাভ করেন। প্রতাপচরিত্রে পাঞুপুত্র অর্জুন হইতে এই 
বংশের উৎপত্তি কল্পনা কর! হইয়।ছে; কিন্তু বরঙ্গলের কাঁকতীয়গণ 
আপনাদ্দিগকে কুর্যবংশৌত্তব বলিয়া পরিচয় দেন। কাকীপুরের গণপতি- 
হংশ|ব্তংশ কাকতীয় বংশের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক গোলম।ল দৃষ্ট হয়। 
[বিস্তৃত বিবরণ বরঙ্গল শব্দে দেখ। ] 
বিদ্যানাথবিরচিত_ 'প্রতাপরদ্রযশোভূষণ' নামক গ্রন্থে কাকতীয় 
বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে। 

(২) পুর্বে অনুমকোণ্ড নগরে কাকতীয়-রাজগণের রাজধানী ছিল। 
রাঁজ। কাঁকতীপ্রলয় তাহ1 বরঙ্গলে উঠাইয়া আনেন ৷ পরে প্রতাপ কর্তৃক 
নূতনরাজধানী * স্থাপিত হয়। প্রতাপরুত্রীয়নাটকে প্রতাঁপের মাত। 
সুন্মড়ন্ব। ও পিতা মহাদেব (বীরভদ্র ) বলিয়। উক্ত আছে। প্রতাপের 
প্রপিতামহ গণপতি অপুত্রক হওয়ায় নিজকন্যা রুদ্র।দেবীকে পুত্রজ্ঞানে 
গালন করেন। . রুদ্র মহারাজ রুদ্র নামে রাজা করিয়। শেধবয়সে নিজ 

দৌহিত্র গ্রতাপরুদ্রকে র|জ)দান করেন। ্‌ 


[88১৭] 


গ্রতাপসিংহ 


মে 


অধিকার করিয়াছিলেন। অসংখ্য ছুর্গ ও বিজয়নগর রাজ্য 
তাহার অধিকারভুক্ত হইগ়াছিল। ইত্যবসরে বাঙ্গালার পাঠান- 
রাজগণ উৎকল আক্রমণ করে। কটকের শাসনকর্তা অনস্ত- 
সিংহ তাহাদের বাঁধা দিতে অক্ষম হুইয়া পলায়নপর হন এবং 
কাটজুড়ির দক্ষিণতীরবর্তী সারঙ্গগড়ে আসিয়া আশ্রয়লাভ 
করেন। শ্্েচ্ছগণ জয়লাভে প্রণোদিত হইয়া পুরীধাম আক্রমণে 
কৃতসংকল্প হইল। পাগাগণ পবিত্র দেবমূত্তি লইয়। চিন্কা- 
হুদে লুকাইলেন। প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ পাইয়া সদলে উৎ- 
কলাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং স্ত্রেচ্ছগণকে রাজ্য হইতে 
দূরীক্কৃত করিয়া দিলেন কিন্তু ইহাতে তাহার এতাদৃশ বলক্ষয় 
হইয়াছিল যে, তিনি যবনরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। পাঠানগণ অতঃপর উৎকল ত্যাগ করিয়া 
বাঙ্গালায় ফিরিয়া আইসে। একবিংশবর্ষ রাজত্বের পর প্রতাপ- 
রুদ্র ১৫২৪ খুষ্টাব্দে ইহলোক্‌ পরিত্যাগ করেন। তাহার ৩২টী 
পুত্র ছিল; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শ্তাহার রাজ্যকালের পর উড়িষ্যা- 
দেশে গঙ্গরাজবংশের অবসাঁন হয়। তিনি উৎকলের বরাহ- 
মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাঁন। 

প্রতাপবর্ম্নন্, চন্দেলবংশীয় জনৈক নরপতি। 

প্রতাঁপ বুন্দেলা, জনৈক বুনেলা রাজা । ইনি ১৫৩১ 
খুষ্টাবে ওচ্ছা জায়গীর স্থাপন করিয়৷ তথায় বুন্দেলাঁর অধিষ্ঠান 
করেন। 

প্রতাপবল্লাল, বেলিগোলের অধিপতি । গুণচন্তরাচার্য্য তাহার 
রাজকার্য্যের পরিদর্শক ছিলেন। 

প্রতাপশীল, কনৌজাধিপতি। প্ুপ্পহৃতির বংশধর ইহার 
অপর নাম প্রভাকরবদ্ধন। [ প্রভাকরবদ্ধন দেখ। ] 

প্রতাঁপশীল, উজ্জয়িনীপতি হর্ষ বিক্রমাদিত্যের পুত্র । 

প্রতাপনিংহ, কাশ্মীরের একজন মহারাজ। ১৮৮৫ খুষ্টাবে 
পিতা মহারাজ রণবীরসিংহের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসন 
প্রাপ্ত হন। 

গপ্রতাপসিংহ, জয়পুরের এক্‌ রাঁজা। ১৭৭৮ খুষ্টান্ধে পিত। মধু 
সিংহের মৃত্যুতে রাজপদ লাভ করেন। তিনি একজন উদার- 
নৈতিক রাজ! ছিলেন, তাহার রাজত্বে (১৭৮৮ খুঃ অঃ) কর্ণেল 
পোলিয়ার বেদশান্ত্রের তত্থান্ুসন্ধানে জয়পুর রাজধানীতে গমন 
করেন। তিনি ডন্‌ পেঁদ্রো দি সিল্ভা নামক জনৈক পর্গীকে 
রাঁজবৈগ্রূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । 

প্রতাপপিংহ, তগ্রাবুরের জনৈক রাজা । ইনি মহারা ্রকেশরী 
শিবাজীর ত্রাতুপুত্র শরভোজীর পুত্র। হার ভ্রাতা শাহজী 
বাজ্যচ্যুত হইলে সেপ্টডেভিড ছুর্গে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ইংরাজ বণিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধ যুন্ধাকীজ্ষী হইলে ও 


প্রতাপসিংহ (রাণা) 


কর্ণ রাজ্যে বিদ্রোহ স্থচিত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া: ইংরাজের 
সহিত সন্ধি করেন এবং দেবীকোট। নামক স্থান ইংরাজহস্তে 
সমর্পণ করেন তাঁহার পর হইতে তঞ্জোর-রাঁজবংশ “প্রতাঁপসিংহ? 
উপাধিতে ভূষিত হইতে থাকে । 


গ্রতাপসিংহ, নেগালাধিপতি গোর্ধারাজ পৃীনারায়ণের পুত্র 


ইনি ১৭৭১ খুষ্টাব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন। 


প্রতাপমিংহ, নোরায়ণ) সাতারার অধিপতি। মহারাজ ২য় শাহর 


পুত্র ও রাঁঘোজী ভৌস্লের পৌত্র। পেশবা বাজীরাও তাহাকে 
কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অগ্লাসাহেৰ রাজ্যন্যুত হইলে তিনি 
মুক্তিলাভ করেন ও ইংরাজান্গ্রহে ১৮০৮ খুষ্টাবে সিংহাসনারূঢ় 
হন। ইনি ইংরাজান্ুগ্রহ লাভ করিয়া! বরণ ও নীর| নদীদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী ভূভাগ পশ্চিমে সহ্াত্রি ও পুর্বে পণ্ডরপুর পর্য্যন্ত স্থান 
অধিকার করেন। পুণার ক্তকাংশ তাহারি জাঁয়গীরভুক্ত হয়, 
ইংরাঁজ সহাঁয়ে ১৮১৮ খুঃ অঃ তিনি পেশবাকে আক্রমণ করিয়া 
এবং শোলাপুরে উপস্থিত হইয়৷ নগর ও ছুর্গ অধিকার করেন । 
১৮১৯ খুষ্টান্বে গ্রতাপের সহিত ইংরাঁজের যে সন্ধি হয়, তাহাতে 
তিনি ইংরাজপ্রসাদে আরও সম্পত্তিলাভ করেন ; কিন্ত শী সন্ধি 
সর্ত ভর্গ করায় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হন ও বারাণসী- 
ধামে গমনপুর্ব্বক ১৮৪৭ খুষ্টান্ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


গ্রতাপসিংহ, প্রতাপগড়প্রতিষ্টাত৷ জনৈক রাজ|। [ গ্রতাপ- 


গড় দেখ । ] 


প্রতাপমিংহ, রামকর্ণামবত-প্রণেতা। 
প্রতাপসিংহদেব, প্রতাপকল্পদ্রম নামক সুবিখ্যাত গ্রস্থরচয়িতা। 
গ্রতাপমিংহ, একজন গ্রন্থকার। রাঁজ্যলাভস্তোত্র ও রাঁম- 


বিজ্ঞাপনস্তোত্র নামে দুইখানি গ্রন্থ ইহার রচিত। 


গ্রতাঁপসিংহ (রাণা), রাজপুতকুলগৌরব মেবারের একজন রাজা, 


_ স্পর্দা ও গৌরবপরিচাঁয়ক । 


চিতোরাধিপতি বাণ! উদয়সিংহের পুত্র। তিনি পিতার স্থাঁয় দুর্বল- 
হৃদয় ছিলেন না। তিনি মোগলসম্রাু অকবরশাহের প্রতিদন্দী 
হইয়া যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজিও তাহ! ভারতবাঁসীর 
প্রতীপের উদ্ারহৃদয়তা, নীতি- 
কুশলতা, ছঃখকাতরতা, রণনিপুণতা ও কষ্টসহিষ্ণুত! প্রভৃতি 
বিচার করিয়া দেখিলে, সকলই অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। 
হার অরণ্যবাস, হল্দিঘাটের যুদ্ধ ও চিতোরসিংহাসন প্রাপ্তি 
বড়ই বিল্ময়কর এবং হিন্দুবীরত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত । 

১৫৬৮ খুষ্টাব্দে রাঁজপুতশক্তির আবাঁসভূমি অজেয় চিতোর- 
পুরী বিজিত: ও বিদ্বন্ত হইল। মোগল-সৈন্তপ্রবাহে মৃথিত 
চিতোর নর-নারী-শোঁণিতে প্লাবিত ও শ্মশানে পরিণত হইয়! 
ছিল। অকবরের কঠোর তাড়নে দেবালয় ও প্রাসাদমালা এবং 
রাঁজনিদর্শনসমূহ ধ্বংসসলিলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। রাণা! 


1 ও 


প্রতাপসিংহ (রাণা) 


উদয়সিংহ ছুঃখসন্তপু-হ্ৃদয়ে চিতৌর পরিত্যাগপুর্বক রাজপিপ্ললীর 
গুহিলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন এই শোচনীয় কুর্ঘটন!র 
অনুধাবন করিয়া ৪ বৎসর পরে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় 1. 

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তীহার কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল উদয়পুরের 
নুতন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা উদয়সিংহের অন্ঠ- 
তমা মহিষী শোণিগুরু রাঁজকুমারীর গর্তে প্রতাপের জন্ম হয 
গ্রতাপকে শিশোদীর রাঁজসিংহাসনে : অভিষেক করিতে 
সমূত্স্বক হইয়া তদীর মাতুল ঝাঁলোরপতি তথায় উপনীত 
হইলেন এবং তীাহারই প্ররোচনায় মেবারের প্রধান রাণা চন্ত্রাবৎ 
কু প্রতাপের পক্ষাৰলশ্বন করিতে কৃতমংকল্প হইলেন । উভয় 
বীরে জয়মল্লের বাঁহুধারণপূর্ববক গদি হইতে নামাইয়! নিম্াপনে 
ব্িতে বলিলেন এবং গ্রতাপকে দেবীদত্ত খড়েগ সজ্জিত করিয়া 
তিনবার ভূমিষ্পর্শপুর্ববক মেবাঁরপতি বলিয়। ঘোষণা! করিলেন ॥ 
অতঃপর অন্তান্ত বীঁজপুতসর্দারগণ সালুম্বণার রাঁবৎ কৃষ্ের 
উদ্বাহরণ অনুসরণ করিয়াছিলেন । অভিষেকোতৎ্সব সমাহিত: 
হইবার অব্যবহিত পরেই নবীন ভূপতি প্রতাপ সকলকেই 
পিতুপুরুষান্ু্িত প্রাচীন “আহেরিয়া” উৎসবে যোগদান করিতে 
অন্থরোধ করেন। অশ্বারোহণে বরাহ্মুগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া 
তাহারা গৌরীদেবীর সন্তোষবিধানার্থ যে অসংখ্য ব্রাহনিধনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রতাপ সমভিব্যাহা'রী সর্দারগণ তাহা! হইতেই 
মেবারের ভবিষ্য-ভাগ্য মঙ্গলম্য় জ্ঞান করিয়াছিলেন । 

প্রতাপ স্তপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের সমুদয় রাঁজোপাঁধি ও 
মাঁনসন্মের উত্তরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু তাহার রাজ্য 
নাই, রাজধানী নাই, উপায় নাই, অবলম্বন নাই । যে কয়টীমাত্র 
আত্মীয় ও স্বদেশীয় সেনানী মুসলমানের পাপগ্রলোভনে 
রাঁজপুতগৌরব উপেক্ষা করে নাই, বিপদের উপযুর্পরি 
কঠোর কশাঘাতে বিপধ্যস্ত হইয়া তাহারাও ক্রমে নিঃ্পৃহ, 
নিশ্ভ, স্ফ,স্তিহীন ও বিমূডুচিন্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রতাপের 
বীরহৃদয় ক্ষণমাত্রের জন্যও ভীত বা বিষণ্ন হয় নাই । স্বজাতির 
প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সংকল্পে প্রোত্সাহিত হইয়া তিনি 
স্বদেশবৈরীর বিরুদ্ধে অমরাঁনল গ্রজলিত করিতে অগ্রসর 
হইলেন। যখন তিনি আপনাকে একাকী, নিঃসহায় ও নিঃসন্বল 
দেখিতেন, আর তাহার চিরবৈরী অকবরশাহকে প্রবলপ্রতা'পশালী; 
ও বিপুল সহাঁয়সম্পন্ন মনে করিতেন) তখন তাহার ক্ষুত্রহৃদয় 
দ্বিগুণতর আনন্দে না)চিয়া' উঠিত। 

বাল্যকাল হইতে প্রতাপ স্বদেশীয় কবিগণের কাব্যগ্রন্থ 
সকল পাঠ করিয়া স্বীয় পূর্বপুরুষগণের অদ্ভুত বীরকীত্তির 
বৃত্তান্তসমূহ অবগত হইতেন। সেই সময় তাহার সুকুমার হৃদয় 


ছু বীরতে পূর্ণ হইন়্া। যাইত। পূর্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত পাঠ 


প্রতাপসিংহ (রাণী) 
করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনই তিনি মারবাঁর, অন্বর, 
" বিকানীর গু বুন্দিপতি অথবা তাহার সহোঁদর ভ্রাত। সাঁগরজীর 
. স্তাঁয় মোৌগলচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া মাঁতৃহ্প্ধ কলঙ্কিত করিবেন 
নাঁ। অনেক রাজপুত প্রবল প্রতাঁপ অকব্রের করে আঁপনাঁপন 
কনা বা ভগিনী অর্পণ করিয়া তদীয় প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তেজন্বী প্রতাপ দ্বণাসহকারে সে সকল প্রান্তধ উপেক্ষার 
উড়াইয়া দ্রিতেন। প্রাণ পধ্যন্ত পণেও তিনি এতাদৃশ ঘ্বণিত 
পন্থাবলম্বনে স্বীকৃত হন নাই। বরং বিপদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
_ সাহস ও উদ্যমশীলতা দ্বিগুণতর বন্ধিত ও দৃঢ় হইয়াছিল। সেই 
সাহসের আন্ুকুল্যেই তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া দোর্দওু- 
_ শ্রতাপ মোগলসমআটু অকবর শাহের সমবেত বল ও উদ্ভম 
ব্যর্থ করিয়াছিলেন । 

প্রতাপের অদ্ভূত বীরত্ব ও লোকবিস্ময়কর কীর্তিকলাঁপ 
আজিও মেবাঁরের প্রত্যেক উপত্যকায় জলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত 
রহিয়াছে । জপমালার স্টায় আজিও তাহ! রাজপুতমুখে উদশীত 
হইয়া থাকে । পাপপ্রলোভন বা ভয়ে ভীত হইয়া রাজপুতগণ 
প্রতাপকে পরিত্যাগপূর্বক মোঁগলপক্ষ অবলম্বন করিলেও 
তিনি একবারে সহায়শৃন্ত হন নাই। বীরবর জয়মল্ল ও পুত্তের 
বংশধরগণ তীহার জন্য শক্র-প্রহরণ হৃদয়ে পাতিয়া লইয়াছিলেন 
এবং দেউলবাঁড়ার সর্দার আত্মোৎসর্গ স্বীকার করিয়া তাহার 
দক্ষিণহন্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। 

মৌগলসৈম্য কর্তৃক উৎসাঁদিত চিতৌরপুরীকে ভষ্ট কবিগণ 
'বিভূষণা বিধবা রমণী বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন। প্রতাঁপ জননী- 
জন্মভূমির শৌকে বিষাঁদচিহ্ন ধারণপূর্ববক সকল প্রকার ভোগ- 
সুখ ও বিলাঁসলালসা বিসর্জন দিলেন। হৈম ও রাজত পান- 
ভোজনপাত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি তৎপরিবর্তে পতেরা”* 
সকল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি শয়নার্থ তৃণশয্যা 
প্রস্তুত করাইলেন এবং শোঁকচিস্বম্বরূপ কেশ ও শ্মশ্ররাজি রাখিয়া 
দিলেন। চিতোরের শোঁচনীয় অধঃপতনবার্তা জ্ঞাপন করাইতে 
ও মেবারবাসীব্বিগকে চিতোরোদ্ধারে প্রোত্সাহিত করিতে তিনি 
রুণসজ্জায় সৈশ্তপুরোভাগে শব্দিত নাঁগরা পশ্চাভীগে ধ্বনিত 
- হুইতে আদেশ করিলেন। আজিও সেই স্বদেশপ্রেমিক আধ্যবীরের 
ব্ুংশধরগণ তদনুষ্ঠিত বিধির অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন । 

জন্মভূমির তাঁদৃশ ছুরবস্থা অবলোকন করিয়া প্রতাপ প্রায়ই 
ৃঁ বলিতেন, “যদি তাহার ও রাণা! সঙ্গের ব্যবধানে কাপুরুষ উদয়- 
. সিংহ না জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কৌন তুর্কই রাজস্থানে 
শাসন রিস্তার করিতে পারিত না ।” 


* পতেরা_পল।শ বা বটপত্রে নিম্মিত পাত্র বিশেষ । বর্তমানে মৃত্তিকী- 


নিম্মিত পাত্রকে পতের। বলে। 1998 [38990)270) ড০।1, 1, 988. 
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প্রতাপমিংহ (রাখা) 


রাজনীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তগণের সাহাষ্যে - প্রতাপ 
স্বরাজ্যের ততকালোপষোগী বিধিনিয়ম সকল প্রণয়ন করিলেন । 
সামরিক কার্য্যে সাহীষ্য পাইবার আশায় তিনি নৃতন নূতন 
ভূমিবৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিলেন, প্রয়োজন বোঁধে কমলমীরে 
প্রধান রাঁজপাট স্থাপিত হইল । নাঁন| সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ 
নগর শক্রহস্ত হইতে আত্মরক্ষণের উপযোগী হইল। সেই সঙ্গে 
গোগুগ্ডা ও অন্যান্য গিরিছ্র্গসমূৃহ দৃট়ীরুত হইয়াছিলেন। 
সৈন্তের স্বল্নতা প্রযুক্ত মেবাঁরের সমতলক্ষেত্রে সেনাদল সন্নিবেশ 
করিতে না পারিয্া, প্রতাপ পিতৃপুরুষগণের আচরণ অন্ু- 
সরণপুর্ববক আপন প্রজাদিগকে পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে 
আদেশ করিলেন। যে এই আদেশের প্রতিকুলাঁচরণ করিবে, 
তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রতাপের এই আদেশপালন করিয়া 
রাঁজপুতগণ মুসলমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাঁয় সমর্থ 
হইয়াছিল। সমগ্র মেবার প্রদেশের জনস্থানসমূহ বিজন- 
বিপিনে পরিণত হইল । এমন কি, যতদিন না সেই ঘোর মহা 
সমরের অবসাঁন হইয়াছিল, ততদিন আরাবলী শৈলমাঁলার 
পূর্ববদিকৃস্থ অধিত্যকীভূমি “বে-চিরাঁগত ( প্রদীপশুন্ত ) হইয়াছিল । 
কথিত আছে, বীরবর প্রতাপ সেই রাজাজ্ঞা! সম্যক্‌ প্রতিপাঁলিত 
হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য পর্ঝতাশ্রম 
হইতে অশ্বারোহণে নিক্নভূমিতে অবতরণ করিতেন । প্রতাপের 
কঠোর অন্ুশাঁসনে রাজস্থানের কুজ্গমকাঁনন অচিরে বন্তপাঁদপে 
পূর্ণ হইয়া গেল। ধনলোতী বিজেতৃগণের তাহাতে আর বিজয়- 
স্পৃহার সম্ভাবনা থাঁকিল না। মোগলরাজসরকারের সহিত 
যুরোপে যে বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসংক্রান্ত পণ্য্রব্য 
সৌরাষ্্রাদদি ভারতীয় বন্দর হইতে মেবার প্রদেশের মধ্য দিয়! 
যাইত। গপ্রতাঁপের অনুচরগণ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া 
সেই সামঞ্রীনিচয় বলপুর্বক লুণ্ঠন করিয়া লইত। 

অকবর এই রাঁজপুতরাজের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া, 
তদ্দমনার্থ অজমীরে আপনার প্রধান সেনাঁদল সংস্থাপন করি- 
লেন এবং গ্রকান্তে তদ্বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে বদ্ধ- 
পরিকর হইলেন। সেই প্রচণ্ড সমরবন্ি প্রতিরোধ করিতে 
একজন মাত্র রাজপুত হৃদয় পাঁতিয়াছিলেন । নচেৎ প্রায় সকল 
নরপতিই অকবরশাহের চরণতল আশ্রয় করিয়াছিল।২ এই 
রূপে রাজস্থানের অধিকাঁংশ রাঁজন্য মুসলমানপদে আত্মবিক্রয় 


(২) প্রতাপের সিংহাসনাধিক।রের ছুই বর্ষ পরে ( হিজ্র! ৯৭৭. 
১৫৬৯ গৃঃ অব্দে) মারবারপতি মাঁলদেব মোৌগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত 
হন ও নিজ পুত্র উদয়সিংহের কনা। ষোধাঁবাইকে (শাহজহানের মাতা) 
সঞ্রাট্‌-করে মমর্পণ করেন এবং তদ্দিনিময়ে ২০ লক্ষ টাক মুনফায় ৪টা 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন॥. ; 


প্রতাঁপফিংহ (রাণ ) 


এ 


প্রতাঁপসিংহ € রা 


করায়, প্রতাপের সহায়বল অনেক পরিমাণে হাঁস হইতে লাগিল, 
কিন্ত কিছুতেই তিনি উদ্যমভঙ্গ হইলেন না । তীহার স্বদেশীয়- 
গণ মোঁগলের পাপপ্রলোভনে স্বধন্ম্নে জলাঞ্জলি দিয়! স্বদেশের 
বিরুদ্ধে__মাতৃভূমির বিপক্ষে অসিধাঁরণ করিয়াছিলেন । রাণা এই 
সকল ্রেচ্ছপদানত রাজন্তগণের সহিত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া 
দিল্লী, পত্তন, মারবার ও ধারাবাসী প্রাচীন রাজবংশের সহিত 
সখ্যতা ও কুটুদিত৷ স্থাপন করিলেন । প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি পতিত 


স্তায় শিশোদীয়কুলের 
ছিলেন।১ উপেক্ষিত রাঁজপুতগণ ক্রমে তাহার শক্র হইয়া 
উঠিল। তিনি শত শত বিপদে পড়িয়াও জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়াছেন টু 
হন নাই। 
শোঁলাপুর-সমরক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া অন্বররাজকুমার মান- 
সিংহ দিলী অভিমুখে প্রত্যগত হইবার পুর্বে কমলমীরে আসিয়া 
প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করিলেন । প্রতাপও 


রাজপুতগণের সহিত কখন আহার 
ব্যবহার বা কুটুন্িতাস্ত্রে আবদ্ধ হইবেন না। তিনি বীরের ৃ 
গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-; 


মুহূর্তের জন্যও সে প্রতিজ্ঞাপালনে পরাজ্ুখ 


বিশেষ । 


সৌজন্যত| সহকারে উদয়সাঁগরতটে উপস্থিত হইয়া তাহার ; 


সাদর সম্বর্ধনা করিলেন। সেই সরোবরের সমুচ্চতটে অম্বর- 
পতির সম্মানার্থ একটী ভোজ অনুষ্ঠিত হইল। আহার্ধ্যসামগ্রী 
প্রস্তুত হইলে রাজা ভোজনার্থ আহত হইলেন। কুমার 
অমরদিংহ তীহাঁর যখোচিত সম্মানসন্বদ্ধনার জন্য দণ্ডায়মান 
ছিলেন। কুমার মানসিংহ তথায় রাঁণা প্রতাঁপকে না দেখিয়া 
সন্দিপ্ধচিত্তে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
অমর পিতার শিরঃপীড়ার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 
মানসিংহের সন্দেহ 
তাহার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, “বে ব্যক্তি তুফিহস্তে 
আপন ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছে ও তুকির সহিত একত্র ভোজন 
করিয়া থাকে, সুর্ধ্যবংশীয়, বাঁণা কখনই তাহাঁর সহিত একত্র 


ভোঁজন করিতে পারেন ন1।” কুমার মানসিংহ নিজ কর্্মদোষেই 


অপমানিত হইলেন। প্রতাপ তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, 
সেই হেতু এই অসৌজন্যের ভাগী তিনি নহেন। মানসিংহের 


_ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, অবমানিত বোধে তিনি অন্ন স্পর্শ 


না করিয়াই আপন হইতে উখিত হইলেন, তবে. যে কয়টা 
মাত্র অন্ন ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই উ্কীষ মধ্যে 


(১) গৌরবের বিষয় এই যে, মোগলপ্রভ।বের অবসানেও প্রতাপের 
বংশধরগণ দিল্লীশ্বরের সহিত মিত্রতীস্থ'পন ব। মারবার, অন্বর প্রভৃতি 
কলঙ্কিত রাজবংশের সহিত কনা।পুরের আদ।ন প্রদান করেন নাই। 
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্রত্যুত্তরে : 
ইহাতেও ; 
নিরারৃত না হওয়ায়, প্রতাপ অগত্যা ৷ 


| স্থাপনপূর্বক সেই স্থান হইতে চলিয়! গেলেন। যাইবার 
সময় তিনি এই আচরণের প্রতিশোধ লইতে গতি করিয়া 


গেলেন ।১ প্রতাপও তাহার সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিলে 

আনন্দিত হইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এই সংবাদ সম্রাটের এ্রতিগোচর হইলে তিনি প্রদীপ্ত সিংহের 

যায় গঞ্জিয়না উঠিলেন। তিনি মানসিংহের অবমাননায় আপনাকে 


অপমানিত জ্ঞান করিয়া দারুণ ক্রোঁধানলে দগ্ধীভূত হইলেন । 


গ্রতাপের বিরুদ্ধে সরানল প্রজলিত করিবার আয়োজন হইতে 


লাগ্রিল। লীলাক্ষেত্র হল্দীঘাটের সমর-প্রাঙ্গণে প্রতাপ অক্ষয় 
নাম অঞ্জন করিয়াছিলেন। যতদিন একজন মাত্র শিশোদীয় 
মেবারের শাসন্দও পরিচালিত করিবে এবং একজনও রাজপুত 
কবি: রি থাকিবে, ততদিন হল্দীঘাটের স্থৃতি কেহই বিশ্বৃত 
হইবে না 

প্রথম যুদ্ধে যুবরাজ সেলিম বিপুল মোগলসেনার অধিনেত! 
হইলেন। কুমার মানসিংহ ও সাগরজীর ধর্ম পুত্র মহব্বত খী 
তাহার সহকারী হইয়া গমন করিলেন ) কিন্ত প্রতাপ গিরি-গহবর 
মধ্যে দাবিংশতিসহস্্র রাজপুত সেন! লইয়া অকবর-সৈন্তের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মোগলবাহিনী আরাবলীর 
পশ্চিম বাহিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার সেনাদলকে দূর্ভেন্ 
পর্বতমালার মধ্যে সন্নিবেশিত রাখিলেন। উত্তরে ক্মলমীর 
তাহার দক্ষিণে প্রায় ৪০ ক্রোশ ব্যবধানে রিকুমনাঁথ শৈল, পশ্চিমে 
মীরপুর এবং পুর্বে শাতোল্লা পধ্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্ত-বন-সমাকীর্ণ 
প্রদেশ লুকায়িত প্রতাপসৈন্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল । নিবিড় 
পর্বতমালা ও কাননরাজি-সমাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগ প্রতাপের 
কাধ্যক্ষেত্র। এইস্থানে উঠিবার কোন স্ুপ্রশস্ত পথ ছিল না। 
চারিদিকে সমুচ্চ পর্বতমালা ছুর্গপ্রাচীরের ন্যায় আততায়ীর 
আক্রমণ হইতে এই স্থানকে রক্ষা করিতেছে । এই গিরি 

প্রদেশের নাঁম হল্দীঘাট। প্রতাপ রাজপুত বীরগণ ও মেবারের 
সামন্তৰল সমভিব্যাহীরে এই ভীষণ হ্ল্দীঘাটক্ষেত্রের সংকীর্ণ 
গিরিপথে গন্ভীরভাঁবে শত্রর আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান 
আছেন। দেখিতে দেখিতে সাগরোচ্ছাসের ন্যায় মোগলসৈ্য 
আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাঁপের বীর-বিক্রান্ত রাজপুতসৈত্ত 


(১) অকবরনামায় লিখিত আছে-_-অকবরের রাজত্বের ১৮শ বর্ষে 
রাজা মানমিংহ ছুঙগরপুর ও ইদরাধিপতিকে দমিত করিয়! সঞ্জাটের 
অন্ুমত্যানুস।রে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাঁণা প্রতাগকে 
সআাট্দতত পরিচ্ছদ প্রনাঁন করিলেন ।  রাণা যখোচিত সম্মানের সহিত 
রাজাকে ন্বগৃহে আনিলেন, কিন্তু তাহার কথায় সন্দিহান হইয়| ঈগনান? 
জনক বশ্ঠতাস্বীক।রে অস্বীক।র করিয়[ছিংলন। 
(8119৮ ০], 51, 0. 42-43) 
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ছু. প্রতীপসিংহ (রাঁণা) 


: ক্সতুলসাহসে শক্রসেনাভিমুখে ধাবমান হইল। উতয়দলে ঘোর- 
তর সংগ্রাম সমারন্ধ হইল। রাঁণা আপনার ভীষণ বৈরী 
. আঁনসিংহের অন্বেষণার্থ অরাতিসৈন্ত মথিত করিয়া! ফেলিলেন। 


কতশত মোগল, কতশত যবনবীর তাহার শাণিত অসিমুখে 
নিপতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যাঁয় না। তিনি শত্রু- 


: সেনাব্যুহ মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মানসিংহের পরিবর্তে 


_ সেলিমের রক্ষীদল শমনভবনে প্রেরিত হইল । 


জবশেষে সেলিমের সম্খুখবর্তী হইলেন। ধর্মবৈরীর জোোষ্ঠ- 
পুত্রকে সম্মুখে সমরসজ্জায় পাইয়া প্রতাপ প্রদীপ্তসিংহের ন্ায় 
প্রচণ্ডরোষে তীহাকে আক্রমণ করিলেন। তাহার অসিঘাতে 
তদীয় প্রিয়তম 


অশ্ব চৈতক স্থীয় প্রভুর সহায়স্বরূপ হইয়া সেলিমের প্রীরাবত 


অভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইল, কিছুমাত্রও ভীত হইল না। 
প্রতাপ স্বহস্তস্থিত বর্ষা উত্তোলনপুর্বক সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া 
ছাঁড়িলেন। হাঁওদা লৌহ্বিমণ্তিত ছিল, শুলাগ্র তাহাতে 
প্রতিহত হওয়ায় সমাটপুত্র সে যাত্রা প্রাণ পাইলেন, কিন্তু 
শূলের প্রতিগতিশক্তিতে মাহুত নিপতিত হইল। মদোনত্ত 
মাতঙ্গ নিরম্কুশ হওয়ায় সেলিমকে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন 
করিল। 

এদিকে প্রভুভক্ত মোগলগণের রাজপুত্ররক্ষার্থ ভীষণ 
প্রাণপণ, অপরদিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাঁজপুতগণের রাজপুতপতির 


| সহাপ্তায় কঠোর উৎসাহ। উভয়পক্ষের বীরস্বোচ্ছণাস এক- 
কেন্দ্রীভূত হইয়া! উভভ়দলকে বিমুগ্ধ করিল। মৃতদেহে সেই 


স্থান প্লাবিত হইয়া গেল। প্রতাপ সপ্তবার আহত হইয়াও 
মধ্যাহৃমার্তগুসদৃশ র্ণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত ছিলেন। রাঁজচ্ছত্র তখনও 
তাহার মন্তকে ছিল, ব্রৌদল সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 
আক্রমণ করিল। তিনবার সম্কটময় বিপদে পড়িয়াও তিনি 


নিজ ভুজবলে নিঙ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন ও অগণ্য নরমুণ্ডের 


গড়াগড়ি দেখিয়া তিনি ক্রমেই অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে 


_লাগিলেন। 


মোগলগণ ভীমবিক্রমে রাঁণাঁকে আক্রমণ করিল। 
ঝালাঁপতি মানা রাশার জীবন সক্কটাপন্ন দেখিয়া মেবারের প্রসিন্ধ 
বাঁজচিহ্ন “সুবর্ণতপন” প্রতাঁপের পার্শ হইতে অপসারিত করিয়া 


: স্ত্ীয় মন্তকোপরি ধারণ করিলেন। মোগলসৈন্ত সেই ছত্র 
দেখিরা মান্নাকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ রাজপুতবীরগণ 


কর্তৃক যুন্ধক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের 


পর ঝালাপতি মান্না সদলে ভূতলশীরী হইলেন। তাহার এই 


আত্মত্যাগে তদীয় বংশধরগণ সেইদিন হইতে মেবারের 

রাজচিহু বহন করিষা! আসিতেছে । ঝালাপতির এই আত্মদান 

জগতে অতুলনীয়। | $ 
প্রতাপ একাকী চৈতকে আরোহণপূর্কবক পার্বতীয় নদনদী 
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- প্রতাপপিংহ (রাণা) 


অতিক্রম করিয়া পলায়নপর হইলেন। পশ্চাতে কেবলমাত্র 
হল্দীঘাটের অত্যন্ভুত যুদ্ধের স্ৃতিচিহ্স্বরূপ সৈনিকগণের মৃত 
দেহরাশি পড়িয়। রহিল। মোগলবাহিনী ব্যতীত দ্বাবিংশতি- 
সহস্রক সমবেত রাজপুতসেনার মধ্যে কেবল আটসহস্রমাত্র 
জীবিতিদেহে যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রতাঁপকে পলা- 
ইতে দেখিয়া! ছুইজন মোগলবীর তাহার পশ্চাদন্ুদরণ করিল। 
শত্রু পশ্চাতে আসিতেছে ভাবিষ1 রাণা প্রাণপণে অশ্থচালনা 
করিলেন। চৈতকও স্বীয় প্রহর ন্যায় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইলেও 
তীরবৎ বেগে ছুটতে লাগিল। এমন সময় প্রতাপ শুনিলেন 
পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। তিনি ফিরিয়া 
দেখিলেন, পশ্চাতে আর কেহই নহে__তীহার ভ্রাতা শক্তসিংহ। 
প্রতাপের সহিত বৈরতাবশতঃই শক্ত ভাতার পক্ষ ত্যাগ করেন 
এবং মেবাঁরের ঘের শক্র হইয়া তিনি অকবরশাহের অন্থুগ্রহ- 
প্রার্থী হইয়াছিলেন;। শক্ত সম্াটুসৈন্যের মধ্যে থাকিয়াই 
দেখিয়াছিলেন, নীল অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাহারই স্বদেশের 
ও স্বজাতির মুখোঁজ্জলকাঁরী তীয় ভ্রাতা! একাকী অবিশ্রান্ত- 
গতিতে পথাতিবাঁহন করিতেছেন । জাতীয়-সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরি- 
কর ভ্রাতার কথ! স্মরণ করিরা তাহার হ্বদক়নিবদ্ধ রোৌষাঁনল 
নির্ধাপিত হইয়া গেল। ভ্রাত্ন্সেহবিগলিতহ্বদক়ে তিনি মোৌগল- 
রাঁজের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতাঁকে আলিঙ্গন করিতে উন্মত্ত 
হইয়াছিলেন। অপর যে মুসলমানসৈনিক প্রতাপের পদানুম্রণ 
করিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করিয়া ভ্রাতার জীবনরক্ষাই তাহার 
উদ্দেশ্ত ছিল। বহুদূর সেই মুদলমানবীরের সহযোগে আসিয়া 
তিনি বর্ধাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে 
প্রতাঁপের সমীপবর্তী হইয়া ভ্রাতৃবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন । 
এইখানেই উভয়ের সন্মিলনস্থলেই অমকাতর চৈতকের জীবলীলা 
শেষ হয়। প্রতাপ চৈতকের পরিবর্তে শক্তের তুরঙ্গোপরি আরো- 
হণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ব্টে, কিন্তু চৈতকের স্বৃতিচিহ্ন- 
রক্ষার্থ তথায় একটা অত্যুন্নত বৈদী নির্মাণ করাইয়া ছিলেন । 
ক্ষণকালের জন্য ভ্রাতৃসম্মিলন-স্থুখভোগ করিয়া শক্ত পুর্নোক্ত 
মৃত খোরাসানী সৈম্তের অখ্থারোহণে সেলিম সমীপে উপস্থিত 
হইলেন। সেলিম অভয়দানপূর্ববক শক্তসিংহকে এরূপ ঘোট ক- 
বিনিময়ের কারণ জিজ্ঞাসা! করিলেন । শক্ত ও নিঃসক্কৌোচে অগ্র- 
জের জীবনরক্ষার কথ! গ্রকাঁশ করিলে, সেলিম তাহাকে বিদায় 


(১) আইন-ই-অকবরী নামক গ্রন্থে তিনি শক্রা নামে উল্লিখিত ইই- 
য়ছেন। সম্রাটের অধীনে তিনি দুই শত দৈন্যের নায়কত্ব লাভ করেন। 
(810-1-8080 ৮ 819000900, 0,619) 
(২) জরোলের নিকটবন্তা “চৈত্র ক! চাবুত্র' আলিও বিদ্যমান আছে। 


প্রতাপাদিত্য 


দূর হয় নাই। চিতোর লাভ ও স্বজাতির স্বাধীনত। তাহার মুখ্য 
উদ্দেন্ত ছিল। এ কারণ তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করেন নাই। 
মৃত্যুকালেও তিনি পেশোলা-তীরে* কএকখানি কুটার বীধিয়া 
সামস্তবর্গপরিবৃত হইয়া বাঁস করিতেছিলেন। সাঁমন্তগণ তীহার 
হুঃখবার্তা অবগত হইয়া অসিম্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 
তাহারাই অমরদিংহের পক্ষ হইয়া মেবারের সিংহাসন রক্ষা 
করিবেন এবং যতদিন ন মেবার পুর্ণ স্বাধীনতা লাঁভ করে, 
তদব্ধি কোন অট্টালিকা নিম্মিত হইবে না । প্রতাপ আশ্বস্ত হই- 
লেন, শান্তি ও পরমাঁনন্দ আসিরা তাহার ভবযন্ত্রণ! লাঘব করিল। 
দেখিতে দেখিতে ভাব্তাঁকাঁশের একটা উজ্জল নক্ষত্র কক্ষম্যুত 
হইয়া অনন্ত কাঁলসাগরে নিমজ্জিত হইল (১৫৯৭ খুঃ অঃ)। 

যে বিপুল মোগলবাহিনীর সহিত প্রতাপ বিংশবৎসর যুদ্ধে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা গ্রীকবিপক্ষে প্রেরিত পারস্তরাজ জরক্ষেশের 
মহতী চমু অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। যদি মেবারের প্রকৃত 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিত, যদি একজন থুসিভাইডিস্‌ (1)07- 


৭10০9) বা জেনোষফন (2৩110119) মেবাররাজ্যে জন্মগ্রহণ 


করিতেন, তাহা হইলে পিলোপনিসাসের (779190176৯93 ) 
সমরাভিনয় অথবা “দশসহজ্রের” প্রত্যাবর্তন, কখনও প্রতাঁপের 
জীবনের সমতুল্য হইতে পারিত না। এক দিকে মোগল- 
সৈন্যের ছদ্দম ছুরাকাজ্ষা, অসাধারণ রণচাতুষ্য, অপরিমেয় উদ্ম 
এবং জলন্ত ধর্মীন্ুরাগ, অপর দিকে তদ্রপ প্রতাঁপের অদম্য 
বীরত্ব, প্রস্ক,রিত উচ্চাকাজ্ষা, অনন্যসাধারণ স্বদেশীনুরাগ অলৌ- 
কিক অধ্যবসার, সুবিজ্ঞ-সৈন্তপরিচালনা এবং ধন্ম প্রণোদিত মনো- 
বেগ। এই সকল বীরগুণে বিভূষিত হইয়া বীরকেশরী প্রতাপ 
প্রবলবলশালী সম্রাট অকবরের বাহিনী বিমুখ করিতে সমর্থ 
হইম্বাছিলেন । আরাবলীর বিশালক্ষেত্রই প্রতাঁপের কাধ্যাবলীর 
প্রমাণ স্থল। উক্ত গিরিবক্ষে এমন স্থান ছিল না, ষথায় প্রতাপের 
পবিত্র বীরকী্ডি না অনুষ্ঠিত হইয়াছে 11 

মৃত্যুকালে প্রতাপ সপ্তদশ পুত্র রাখিয়া গতাস্থ হন। তন্মধ্যে 
সর্বজ্যেন্ঠ অমরসিংহ চিরন্তন প্রথানুসারে পিতৃরাল্যে ১৫৯৭ 
খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন । 
প্রতাপাদিতা, বঙ্গজকায়স্থকুলতিলক গুহবংশীর যশোহরাধি- 
পতি। যে সময় (১৫৬৪ খুষ্টাব্দে! ) প্রতাপের জন্ম হয়, সে 


সপ 


শা 


* এই সুবিস্তত হুদতট মর্রপ্রস্তরনির্মিত সৌধমালায় পরিবৃত 
হুইয়] উদয়পুরের ভাবী রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল। 
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| নদীয়। রজবংশের আদিপুরুষ ভবাঁনন্দ মজুসদার প্রতাপের বিরুদ্ধে 
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প্রতাপাদিত্য_ 


সময় আফগান বা পাঠানজাতীয় মুসলমান রাজার! বাক্জালা, 
বেহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রতাপের জন্মের 
কিছু পুর্বে সুলেমান করাণী বাঙ্গালা ও বেহার হস্তগত করিয়া 
উড়িয্যাজয়ের আয়োজন করিতেছিলেন। কালাপাহাঁড় নামক 
জনৈক স্বধন্মত্যাগী হিন্দু কর্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হয্ম। এই 
সময় প্রবলপ্রতাপ অক্ব্রশাহ দিল্লীর সিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত ও 
সমস্ত আধ্যাব্র্তে তাহার সর্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। 
স্থলেমান সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্তষ্ট বাখিয়াছিলেন। 
সুতরাং অক্বর বাঞ্ষালার দিকে সতৃষ্ৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই । 
এই সময় গৌড়নগরে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। ্‌ 

গৌড়নগরে প্রতাপের জন্ম হইয়াছিল। তাহার পি! 
শ্রীহরি তখন নবাব সরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।: 
কিন্তু পুরুযানুক্রমে তাহাদের গৌড়ে বসতি ছিল না । প্রতাপের 
প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ পূর্ববঙ্গ হইতে বিষয়কর্মমের চেষ্টায় 
পাটমহল পরগণায় আসিয়া উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ: 
শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে একাকী: রামচন্ত্র 
ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বিদেশে আসিয়াছিলেন। 

রামচন্দ্রের ভাগ্যদেবী স্প্রসন্না ছিলেন। তাই আনিকা 
রামচন্দ্র পাটমহলের সরকারবংণীয় জনৈক ব্যক্তির স্নেহের পাত্র 
হইয়াছিলেন। তাহার বালক বয়স, সুন্দর মুখশ্রী ও শ্রম- 
শীলতা৷ দেখিয়া সরকার মহাশয় তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং 
স্বসম্পর্কীয় একটী কন্যার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়! 
তাহাকে সপ্তগ্রামের নবাবের কাছারীতে কানন্গোই দপ্তরে 
একটা মন্রীর কর্মে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই 
রামচন্দ্রের উন্নতির স্ত্রপাঁত হইল। রামচন্দ্র আজীবন 
কানন্গোই-দপ্তরে কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার তিন পুত্র 
ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ, এই তিন ভ্রাতাও সপ্তগ্রামের . 
কাছারীতে কানন্গোই দপ্তরে কার্য পাইয়াছিলেন। জো 
ভবানন্দ এতদূর দক্ষতাঁর সহিত কার্য করিয়াছিলেন যে, তাহার 
স্খ্যাঁতির কথ! রাজধানী গৌড় পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল এবং নবাৰ 
নসরৎ তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া গৌড়ে লইয়া! গিয়াছিলেন 


মহায়াজ মানসিংহের সাহায্য করিয়া পুরস্কারম্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
নিকট হইতে ১০১৫ হিজরা অর্থাৎ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সনন্দ প্রাপ্ত হইগছিলেন 
[ নবনবীপরাজবংশ দেখ ।] ইহা হইতে আমর! প্রতাপের ম্ৃত্যুকাল 
অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রবাদ অনুসারে, প্রতাপ বিয়াজিশ 
বৎদর জীবিত ছিলেন। এই হিপাবে ১৫৬৪ খুষ্টান্দে তাহার জন্মকাল। 
কেহ কেহ তাহার মৃত্যুকাল ১৫৯৮ খুষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
ঠিক নহে। কেন ন! পর্ভগীজ-লেখকগণ প্রতাপের রাজধানীতে টি 
খৃষ্টাব্দে উপস্থিত ছিলেন। 


প্রতাপাদিত্য 


এবং সেখানে কানন্গোই-দগুরের অব্যক্ষপদে সর্বকনিষ্ঠ 
শিবানন্দকে গ্রতিষ্ঠিতি করিয়াছিলেন । তদবধি গৌড়নগরই 
তাহাদের ব্সতি স্থান হইয়াছিল। বুদ্ধ রামচন্দ্র তখনও জীবিত 
ছিলেন এবং পুত্রগণের সহিত গৌড়ে যাইয়া বাস করেন। 
রামচন্দ্রের তিনপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শিবানন্দ নিঃসন্তান । 
জ্যেষ্ঠ ভবানন্দের শ্রীহরি নামে পুত্রই প্রতাপাদিত্যের পিতা । 
গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ “বসন্তরায়” নাঁমে পরিচিত । শ্রীহরি 
শু জানকীবল্লভ সহোদর না হইলেও তাহাদের মধ্যে এমনই 
লদ্ভাব ও ভ্রাতৃন্নেহ ছিল ধে, সকলেই তীহাদ্িগকে সহোদর মনে 


করিত। এখনও অনেকের সে বিশ্বাস আছে। যাহা হউক 
ক্রমে শ্রীহরি ও জানকীবল্পভ নবাঁবসরকারে কানন্গোই দপ্তরে 
স্কারধ্য পাইয়াছিলেন । 


রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র 
স€ পৌত্রগণ সকলেই হরিনামগাঁথা গাঁন করিয়া সময়ের সদ্যবহার 
ক্রিতেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ঞৰ 
ছিলেন। কথিত আছে যে, যে সময় কাঁলাপাহাঁড় উড়িষ্যা 
বয় ক্রিয়া জগন্নাথমুত্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা করেন, 
সেই সময় শ্রীহরির চেষ্টায় পাঁগ্ডারা জগন্নাথমুণ্তি স্থানান্তরিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই মৃত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া 
শ্ীহরি আপনাকে ক্ৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন । 
যোঁড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঁঙ্গালার ভাগ্যচক্র কয়েকবার 
পরিবন্তিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি যখনই বাঙ্গালার সিংহাসনে 
বসিয়াছেন, তিনি শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের গুণে বশীভূত হইয়া 
তাহাত্রিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। স্ুলেমানশাহ 
বাক্জালা৷ অধিকার করিয়া প্রথমে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে 
স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং তীহাদিগকে সচিবত্ব প্রর্ণান করেন। 
কিন্ত জানকীবল্পভ কানন্গোই-দপ্তরের অধ্যক্ষত! ছাড়িয়া দেন 
নাই। এখন যেমন কানন্গোই বলিলে অতি কষ্টকর রাঁজকাধ্য 
বুঝায়, পুর্বে সেরূপ ছিল না। জমী জমার যাবতীয় বন্দোবস্ত 
কানন্গোর হাতে ছিল; জমিদীরেরা সকলেই কান্ুন্গোর বাধ্য 
ছিলেন। খালিসা-দপ্তর প্রভৃতি কানন্গোর অধীন থাকায় 
তাহাদের অসীম ক্ষমতা ছিল। এই জন্য জাঁনকীবল্লভ সচিবত্ব 
পাইলেও কানন্গোই পদ ছাড়েন নাই । বিশেষতঃ যে দপ্তর হইতে 
পুরুষানুক্রমে তাহাদের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে কে 
সহজে সম্মত হয়? অতঃপর স্থলেমানশাহ শ্রীহরিকে «বিক্র- 
মাদিত্য*” ও জানকীবল্লভকে “বসন্তরায়” উপাধি দান করেন। 
ভখন হইতে তাহারা উক্ত উপাধিতেই প্রসিদ্ধ হইলেন। 
যখন প্রতাপের জন্ম হয়, তখন শ্রীহরি-বিক্রমাঁদিত্যের বয়স 
যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সন্তান হইল ন! ভাবিয়া 


[ ২৫৯ ] 


গ্তাপাদত্য 


তিনি ক্ষুপ্ন মনে কাঁল যাপন করিতেছিলেন। তিনি পুত্রমুখ- 
দর্শনের আশা যখন প্রায় পরিত্যাগ করিয্লাছিলেন, সেই সমস্ব 
প্রতাপের জন্ম হয়। জন্মমাত্র প্রতাপ অতি বিকৃত রব করিয়া- 
ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। সে জন্য বিক্রমাদিত্য পুত্রবর্জন 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ-জননী কিছুতেই সে 
প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। তীহাঁর পিতা ভবানন্দ ও ভ্রাত! 
বসন্তরায়ও বিক্রমাদিত্যকে উক্ত অপাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে 
ব্লিয়াছিলেন। কাজেই সে যাত্র! প্রতাপ রক্ষা পাইলেন । কিন্ত 
যখন প্রতাপের জন্মকোষ্ী প্রস্তুত হইল, ষখন স্থুপপ্ডিত জ্যোতিষি- 
গণ স্থির করিলেন যে, অনেক গ্রহ তু্গস্থানে থাকায় প্রতাপ 
স্বাধীন রাজা হইতে পারিবেন, কিন্ত পাপগ্রহযোগে তাহার 
পিতৃদ্রোহী হওয়াও সম্ভব, তখন বিক্রমাদিত্য বিশেষ চিন্তাকুল 
হইলেন। পুনরায় পুত্রবর্জনের ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হইরা! 
উঠিল। কিন্ত এবারও সকলের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন 
না। কাজেই পুত্রত্যাগ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃই প্রতাপ পিতা- 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই। প্রতাপ কর্তৃক বঙ্গের মুখোঁজ্জল হইবে 
বলিয়াই বিক্রমাদিত্য এ অপাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াঁছিলেন । 

সেকালের রীতি অনুসারে প্রতাপ পাঁচ বৎসর বয়সে 
বিগ্তাভাসে নিযুক্ত হইলেন । তখন পারসী রাজভাষ! ছিল, কাজেই 
যাহাঁদের রাঁজসেব! বা গ্রতিষ্ঠালাভের অভিলাষ হইত, তাহা- 
দিগকে পারসী শিথিতে হইত। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়। 
পারসী ও আরবী উভয় ভাষা শিখিত। প্রতাপকে বাল্য- 
কালে উক্ত ছুই ভাষ! শিখিতে হইয়াছিল । 

এখনও যেমন পল্লী গ্রামে বালকদিগকে তীরধন্থু লইয়া খেল! 
করিতে দেখা যায়, তখনও সেইরূপ ধন্থুর্ষিগ্ভ। সকলে রীতিমত 
অভ্যাস করিত দদ্থ্য তস্কর হইতে আত্মরক্ষায় তখন ধন্ুর্ববাণ 
প্রধান অস্ত্র ছিল। যুদ্ধে ধনুর্বাণ ব্যবন্বত হইত। এজন্য 
সকলেই আগ্রহের সহিত ইহা শিক্ষা করিত। প্রতাঁপও তীর- 
ত্যাগ এবং শরসন্ধানে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। তাহার লক্ষ্য 
প্রীয়ই ব্যর্থ হইত না'। অন্তান্য অকস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি 
কার্য্েও প্রতাপ বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন । 

বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোঁবিন্রায় প্রীয় প্রতাপের সমবয়স্ক 
ছিলেন এবং একত্র অবস্থানজনিত উভয়ের মধ্যে সম্ভাবও বিলক্ষণ 
ছিল; কিন্তু সকল সময় প্রতাপের সমকক্ষ হইতে না পারায় 
তিনি মনে মনে ক্ষুপ্র হইতেন। এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে; 

একদিন প্রতাপ ও গোবিন্দ উভয়ে গৃহের ছাদের উপর 
বেড়াইতেছিলেন। উভয্বের হাতে তীরধন্থ ছিল। সূহস! 


জি 


প্রতীপাদিত্য 


একটা চিলি ভাহাঁদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল ॥ 
-বাঁলস্বভাঁবসুলভ ব্যগ্রতার বশবর্তী হইয়া উভয়ে চিলটাকে লক্ষ্য 


করিয়া তীরক্ষেপ করিলেন। প্রতাপের শরবিদ্ধ হইয়া চিলটা 
ভূপতিত হইল। ঘটনাক্রমে যেখানে বিক্রমাদিত্য স্নান করিতে- 
ছিলেন, সেইখানে শরবিদ্ধ চিলটী পতিত হইল। অনুসন্ধান 
দ্বারা বিক্রমাঁদিত্য জানিলেন, প্রতাপের শরেই পক্ষীটী বিদ্ধ 
হইয়াছে? বসন্তরাঁয় অষ্টমবর্ষীয় বাঁলকের অব্যর্থ লক্ষ্য দেখিয়! 
গ্রাশংসা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু পরমভাগবত বিক্রমাঁদিত্য 
বিমর্ষ হইলেন। পুনরায় পূর্ববকথা তীহার স্মরণ হইল। 
বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রতাপ ছুঃশীল হইয়া উঠিবে, কুকার্য্যে তাহার 
প্রবৃত্তি জন্মিবে, নিষ্ট,রতার কার্ধ্য করিতে তাহার আমোদ বোধ 
হইবে, কালে পিতৃদ্রোহীও হইতে পারে, এই সকল ভাবিয়া 
তিনি আকুল হইলেন। বসন্তরায় তাহাকে নানীপ্রকারে 
সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দের মনে ঈর্ষা জন্মিতে লাগিল ! 
সকলে এমন কি নিজ পিতা! বসন্তরায়কেও প্রতাপের প্রশংসা 
করিতে দেখিয়া গোবিন্দের মন অভিমানে পূর্ণ হইত। বিদ্বেষ 
ভাঁবও তাঁহার মনে স্থান পাইত। কালে তাহাই জ্ঞাতিবিরোঁধে 
পরিণত হইয়াছিল । 

১৫৭৩ খুষ্টাবধে নবাঁৰ দাউদ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় 
রাজা হইলেন । তিনি সুলেমান ক্রাণীর কনিষ্ঠ পুত্র। তাহার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়াঁজিদ অল্পদিনের মধ্যে গতাস্থ হইলে নবাব 
দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্থুলেমান যেরূপ উপ- 
চৌকনাদি প্রেরণ করিয়! সম্রাটুকে তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, দাউদ 
তাহ! করিলেন না। বরং আপনাকে অক্বর শাহের সমকক্ষ 
মনে করিতে লাঁগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার ভাণ্ডার 
ধনরত্বাদিতে পরিপূর্ণ, ছুই লক্ষ পাঠানসেনা তাহার আজ্ঞা 
পালনে প্রস্তুত; 
তাহার অন্ত্রীগারে সঞ্চিত রহিয়াছে; কালাপাহাড় প্রসৃতি 
রণনিপুণ সৈম্তগণ তীহার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তত। ইহা দেখিয়া 
যুবকের মন চঞ্চল হইবারই কথা। বিশেষতঃ পাঠানের! তখন 


' এতদূর নিস্তেজ হয় নাই যে, একবার বল পরীক্ষা না করিয়া 


সহজেই মোঁগলের অধীনত স্বীকার করিবে । 


সুলেমান খাঁর মৃত্যুর পরবতসর মোগল-সেনানী মুনাইম্‌ 


খা! দাউদের নিকট সমাটের প্রাপ্য কর চাহিয়া পাঠাইলেন। 
যৌবনস্থুলভ তেজ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া নবাৰ দাউদ সম্াট- 
সেনানীকে অবজ্ঞাস্থচক উত্তর পাঠাইলেন। যুদ্ধ অপরিহার্য 
হইয়া! উঠিল । ্‌ 

এই ঘটনার অন্ন পূর্বে প্রতাঁপের পিতা নবাব দাউদের 
নিকট একটী জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। জায়গীরটার নাম 


বহুপরিমাঁণ যুদ্ধোপকরণ, সহজ সহজ তোপ ; 


া 


] প্রতাপাদিত্য, 


চাদ খা।। দক্ষিণবঙ্গে কপৌতা্ষী ও ইছামতী নদীর রর 
ভূভাগ চাদ খা নামে পরিচিত ছিল। উক্ত নামধেয় একজন 
মুসলমান উক্ত জায়গীরের পূর্বাধিকারী ছিলেন। নিঃসন্তান, 
টাদ খী পরলোকগত হইলে নবাব প্রিয় সচিব বিক্রমাদিত্যকে 
এই জায়গীর দান করেন। এ ভূভাগ প্রায় জঙ্গলে হি 
গ্রাম জনপদ অতি অল্পই ছিল। 

সম্রাটের সহিত নবাবের যুদ্ধ বাঁধিবে বুৰিয়া বি্রমাদিত 
চাদর্খাতে বসতিস্থাপনের ইচ্ছা করেন। এই স্থানের নৈসগিক: 
র্গমতা দেখিয়াই তিনি যমুনা ও ইছামতী নদীদ্ধয়ের বিযোগ-: 
স্থানে নগরপত্তন ও গড় প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিলেন॥ 
ক্রমে নগর নির্মিত হইলে আত্মীয় স্বজনদিগকে পূর্বববাঁস বাকৃলা 
হইতে নূতন নগরে আনিলেন এবং সকলের াসাচ্ছাদনের 
উপযোগী ভূমি দান করিলেন। এইরূপে জ্ঞাতিবন্ধু, গুরু- 
পুরোহিত সকলকে আনাইয়া নিজ নগরে বাস করাইলেন এবং 
যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। এইরূপে যশোহর- 
পুরীর পত্তন হইল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে এই নবনির্মিত 
নগর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বিক্রমাদিত্য যুদ্ধ উপস্থিত হুই-. 
বার পুর্বে নিজ পরিজনদিগকে যশোহরে পাঁঠাইলেন। তথায় 


তাহার মাতুল জিতামিত্র নাগ দকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত 
হইলেন। প্রতাপও যশোঁহরে প্রেরিত হইলেন । গৌডের 


অনেক ধনী ব্যক্তি ও নবাব দাউদ স্বয়ং নিজ নিজ ধনরজাদি 
নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য ঘশোহরে পাঠাইলেন | 
বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় নবাবের রজিধানীতে রহিলেন ॥ 
নবাব তাহাদের উপর আবশ্তক কার্যের ভার দিয়া নিজ সৈন্ত-. 
সহ বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমে সম্রাটের 
অধিকারস্থ একটা ক্ষুদ্র ছুর্গ আক্রমণ করিলেন । অক্বরশাহ্‌ 
এই সংবাদ পাইয়! সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্ত উপস্থিত করিলেন। 
সমাট-সেনানী মুনাইম খা ও রাজা টোডরমল্ল পাঠাননৈস 
পরাজয় করিয়া! দাউদকে হ্ঠাইয়া দ্িলেন। শেষে পাঁটনার 
অপর পারে হাজিপুরের নিকট উভয় পক্ষে অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ 
চলিল। শেষে মোগলসৈন্ত হাঁজিপুর অধিকার করিল । পরাজিত 
হইয়! দাউদ উড়িষ্যার দিকে পলাইলেন। গৌড়ের ধনিগণ ও | 
ন্তান্ত নাগরিকগণ রাজধানী ছাড়িয়া! যশোহরে গমন করিল । 
বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন 
এবং নবাব সরকারের আঁবশ্তকীয় কাগভপত্র মৃত্তিকাগর্ভে পুতি 
রাখিলেন। দাউদ পরাজিত হইয়া মোগলসেনাপতিকে বাঙ্গালা ] 
ও বেহার ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাঁধ্য হইলেন । 
সন্ধিস্থাপনের পর সেনানী মুনাইম খা গড়ে প্রতযার 
হইলেন। . কিছুদিন পরে সেখানে লোকক্ষয়কর ঘোর মহামারী 
খু 


খর 


” বত] 
ছি 


প্রতাপাদিত্য নি 


উপস্থিত হইল । লোঁকে শব সৎকার করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে 
শব নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেনাপতি মুনাইম্‌ খা মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলেন। নাগরিক লোকজন যে যেমন পাঁরিল পলা- 
ইল। পৌরজনের মধ্যে অনেকে যশোহরে যাইয়া আশ্রয় লইল। 
গৌড়নগর এইরূপে উৎসন্ন হইল । যেস্থান প্রায় সহআাধিক বৎ- 
সর ভারতের অন্যতম প্রধান নগর বলিয়া গণ্য ছিল, যেখানকার 
হিন্দুরাজগণ উত্তরভাঁরতের উপরও একদিন প্রীবান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন, যে স্থানের ধ্বংসাবশিষ্ট কীত্তিন্তস্তগুলি এখনও দেশ 
বিদেশের দর্শকগণের তৃপ্তিনাধন করে, সেইস্থান ১৫৭৫ খুষ্টাব্দের 
মহামারীতে ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল এবং তাহার 
স্থানে সুদূর সুন্দরবনের জঙ্গল প্রদেশে একটা অপরিচিত স্থান 
“যশোহর” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। 

বিক্রমাদিত্য কর্তৃক মোগল-সেনাঁপতির মৃত্যুসংবাদ নবাব 
দাউদের নিকট প্রেরিত হইলে, নবাব আহলাদে জ্ঞানশৃন্ত হই- 
লেন। তিনি সত্বর সৈন্সজ্জা করিবার আদেশ দিলেন এবং প্রায় 
পর্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দ্রুতপদে বাঙ্গালার দিকে 
অগ্রসর হইলেন। উৎসাহহীন মোঁগলসৈন্য তাহার গতিরোধ 
করিতে সমর্থ হইল না। দাউদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা মোগল- 
বাহিনী বিনাশ করিয়া রাঁজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই 
স্থানে সমাটুসেনানী খা জাহান ও রাজা টোডরমল্প তাহার 
গৃতিরোৌধ করিলেন। মোঁগল-পাঠানে পুনরায় তুমুল সংগ্রাম 
বাধিল। পাঠানেরা মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। এবারও 
রাজা টোডরমল্লের চেষ্টায় কাঁলাপাহাড় প্রভৃতি পাঠানসেনা- 
পতিদিগের শ্রম বৃথা হইল । দাউদ নিহত হইলেন । কালা- 
পাঁহাঁড়ও মরিল, পাঠানসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। 
দাউদের মৃত্যুর সহিত পাঠানসৈন্তের জয়াশা ফুরাইল। এইরূপে 
বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন ভূপতির মৃত্যু ঘটিল। দাউদের মৃত্যুর 
সহিত মোগলপ্রভূতা বাঙ্গালায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল। 

রাজা টোডরমল্ল যুদ্ধ জয় করিয়া ঘোষণা দিলেন “যে 
কেহ তাহাকে বাঙ্গালার রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র বুঝাইরা 
দিবে, তাহাকে তিনি বিশেষরূপে পুরস্কত করিবেন ।” নবাব 
দাউদের মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের আশা ভরসা 
ফুরাইয়াছিল। এখন উপারীস্তর নাই বুঝিরা৷ ত্রাতৃদ্ধয় সন্যাসীর 
বেশ ত্যাগ ক্রিয়া টোডরমল্ের সহিত সান্গীৎ ক্রিলেন। রাজা 
টোডরমল্ল তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সাধ্যমত 
তাহাদের উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । তীহারাও রাজ্যের 
রাজস্ববিষয়ক যাবতীয় কাঁগজপত্র টোডরমল্লকে বুঝাইয়া দিলেন। 
টোডরমল তাহাদের উপর সন্তষ্ট হইয়া তীহাঁদের জায়গীর বহাল 
রাখিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে তাহাদের “মহারাজা” 


সা চ 
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সী 


ও “রাজা” উপাঁধির সনন্দ আনাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
প্রবাদ আছে, বিক্রমাঁদিত্য ও বসন্তরায়ের রাঁজস্ববিষয়ক কাঁগজ- 
পত্র ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া টোডরমল্ল বাঙ্গালায় রাঁজস্ব- 
সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 

যে সময়ে বাক্গালার ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইতেছিল, সে 
সময় প্রতাপ যশোহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নবাঁৰ 
দাউদের পরাজর ও মৃত্যুসংবাদে বিশেষ কষ্টবোধ করিয়াছিলেন । 
পুরুষান্ক্রমে যে সরকারে কাধ্য করিয়া তাহারা ধন, মান ও যশ 
অর্জন করিয়াছিলেন, ধাহাদের নিকট বিশাল ভূভাগের আধি- 
পত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই অন্নদাতার সর্বনাশে প্রতাপ যে 
মর্মাহত হইবেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। অতঃপর 
তিনি যে মোগলদিগকে অগ্রীতির চক্ষে দেখিবেন, তাহও 
অসম্ভব নহে। যখন মোগলপাঠানে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন 
প্রতাপ আগ্রহের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, কৌতু- 
হলের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন এবং পাঁঠানপক্ষের পরাজয় 
শুনিলে বিমর্ষ হইতেন। এই সময় হইতে মোগল-পাঠান নামে 
একটা খেলার স্থষ্টি হয়। শুনা যায়, প্রতাপ এই খেলার স্থষ্ট 
করিয়াছিলেন। নিজ সঙ্গী ও সমবয়স্কদিগকে লইয়া তিনি 
দুই দলে বিভক্ত করিতেন এবং একদলকে মোগলপক্ষ ও অপর- 
দলকে পাঠানপক্ষ সাঁজাইয়া খেলিতে বলিতেন। পাঠানপক্ষ 
পরাজিত হইলে তিনি বিমর্ষ হইতেন। (খেলাটা কতকটা 
কপাট খেলার মত )। 

যশোহরে অবস্থানকাঁলে যে কয়টী বালকের সহিত তাহার 
বিশেষ সৌন্বদ্য জন্মে, তন্মধ্যে প্রতাপসিংহ দত্ত, সূরয্যকান্ত গুহ ও 
কালিদাস রার়ই প্রধান। এই বাঁলকত্রম্ন তাহার সমবযস্ক এবং 
অন্ত্শস্ত্রচালনাঁয় বিশেষ পটু ছিল। তাহাদিগকে লইয়া প্রতাপ 
মৃগয়ায় বাহির হইতেন। প্রতাপ ও তাহার সঙ্গিগণের মুগয়া- 
কার্ষ্যে যথেষ্ট তৃপ্তি হইত। কিন্তু নাগ মহশিয়ের বিনান্মমতিতে 
প্রতাপ অধিকদুর বাইতে পারিতেন না । নাগমহাশয় প্রতাপকে 
যেরূপ স্নেহ করিতেন, যেরূপ তাহার শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, 
সেইরূপ তাহাকে শাসনে রাখিতেও চেষ্টা করিতেন। প্রতাপও 
তাহাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে প্রতাপ 
রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বীরগণের জীবনী পাঠ করিতে 
আরন্ত করেন। এই ছুই গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহার মনে নূতন 
নৃতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ- 
তর্কপর্ধানন নামে জনৈক মহাপত্ডিত, উদ্বারহৃদয় ও চরিত্রবান্‌ 
ব্যক্তি যশোহরে বাদ করিতেছিলেন। তিনি বিক্রমাঁদিত্যের 
ইঞ্টদেব ছিলেন। তিনি প্রতাপকে অপাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবী 
দেখিয়া বিশেষ যত্বের সহিত শাস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
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প্রতাঁপও আগ্রহের সহিত 
লাগিলেন । 

রাঁজমহলের যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্য যশোহরে আগমন 
করেন। তাহার আগমনের কিছু পরে চন্দ্রদ্বীপের এক রাঁজ- 
কুমারীর সহিত প্রতাপের বিবাহকাঁ্য সম্পন্ন হয়। এই উপ- 
লক্ষে যশোহরে মহা ধূমধাঁম হইয়াছিল। একপক্ষ ধরিয়া নৃত্যগীত 
ও উৎসবাদি চলিয়াছিল। প্রতি গৃহের সম্মুখে ম্ঙ্গলচিহ্ন 
স্থাপিত হইয়াছিল । অভ্যাগত ও অনাহৃত লোকে যশোহর নগর 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল । বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সকলকেই 
আশাতিরিক্ত দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । তীহাদের 
অমাঁয়িকতায় ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। 

অতঃপর রাঁজ! টোডরমল্ল দিল্লীগমনকালে নিজ প্রতিশ্রুতি 
"মরণ করিয়া বসন্তরাঁয়কে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সম্রাট্‌- 
দরবাৰে গমন করিলে তীহার বিশেষ আদর ও সম্মাঁনলাভ 
ঘটিবে তাহাঁও বলিয়া, পাঠাইলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য এ সমস 
অস্থস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাঁজনীতিঘটিত ব্যাপারে 
পুনরায় লিপ্ত হইতে তীহাঁদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাহাদের 
সম্মুখেই বাঙ্গীলার ভাগ্যচক্র তিনবার পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
নবাব দাউদের পরাজয়ে তাহারা আন্তরিক ক্লেশ অনুভব 
করিয়াছিলেন । এক্ষণে শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত 
করাই তীহাঁদের একান্ত অভিলাঁষ ছিল। ভাঁপনাদের নিদিষ্ট 
ভূখণ্ড ভোগ করিয়া তাহার উন্নতিসাঁধন করাই তাহাদের 
নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। সাধ্যমত দেবতা ব্রাঙ্গণ ও অতিথির 
সেবা, হরিনাম গুণগাঁথা শ্রবণ ও কীর্তনে অতিবাহিত করাই 
তাহারা প্রধান ধর্ম মনে করিয়াছিলেন । বিক্রমাদিত্য অস্থস্থতা- 
প্রযুক্ত ভ্রাতার উপর রাঁজ্যরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। বসন্তরায় 
ঢুষ্টের দমন ও ণিষ্টের পালন করিতেন । বাঁজ্যের উন্নতি-কাঁম- 
নায় নানাস্থানে বাগী, তড়াঁগ ও খাল খনন করাইলেন। বনা- 
কীর্ণ স্থানের বন পরিষ্কার করিয়া জনপদ স্থাপন করিলেন। 
ব্সন্তরায়ের স্থাপিত একটী জনপদ অগ্ঠাপি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ইহার নাম বসন্তপুর । তত্ডিন্ন তিনি লবণান্থুর আক্রমণ হইতে 
জনপদরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে জাঙ্গাল প্রস্তত করিয়৷ কৃষিকাধ্যের 
উন্নতি করিলেন। এইরূপ লোঁকহিতকর কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়া বসন্তরায় সকলের নিকট প্রিয্প হইয়াছিলেন। বিক্রমাদ্িত্য 
নিজে এ সকল কিছু দেখিতেন না । তীহাঁর ধর্মোপদেষ্টা 
শ্ীরুষ্ণ তর্কপঞ্চানন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 
যেরূপ পণ্ডিত, সেইরূপ ধর্মাস্থরাগী ও চরিত্রবান ছিলেন । তাহার 
নিকট শীস্্কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য অধিক সময় ক্ষেপণ 
করিতেন। এ সব্বন্ধে একটা শ্লোক আজও শুনিতে পাওয়া যাঁয়__ 


সকল বিষয় শিক্ষা করিতে 
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“যশোহরপুরী কাশী দীধিকা মণিকর্ণিকা। ১, 
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো বস্তঃ কালভৈরবঃ ॥৮ ২. 


ব্রাহ্মণ, পঞ্ডিত ও সাধুসন্নযাসিগণের সমাঁগমে যশোহরপুরী 
বসন্তরায় কাশীর, 


দ্বিতীয় কাঁণীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। 


কাঁলভৈরবের ন্যায় ছুষ্টের দমন ও নব প্রতিষ্ঠিত নগরের উপদ্রব 


নিবারণ করিতেছিলেন এবং অশেষ শাক্বিৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্থানন_ 
ব্যাসদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। যশোহর পুরীর নৈদ-: 
গ্লিক শোভাও কম ছিল না। নগরের তিন দিকে প্রবল! নদী. 
দক্ষিণে অন্পদুরে জুন্দরবন ছিল। যশোহর অল্পদিনের মধ্যে 
ছুইটী। যুদ্ধের সমগ বে সকল ধনী: 
লোক গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে যশোহরে নিরাপদ হইবার 
আশয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন করেন নাহি॥ 
দ্বিতীরতঃ গোৌড়ের মহামারীকালে অনেকে আসিয়া যশোহরে 
এ সময় সপ্তগ্রামের অবস্থাও শোচনীয় 


জনা'কীর্ণ হইবার কারণ 


বাস করিয়াছিলেন । 
হইয়া পড়িয়াছিল। সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের পূর্ব 
সমৃদ্ধি অন্তহিত হইতেছিল। এজন্য যশোহর শীঘ্রই জনসমাকীর্গ 
হইয়া পড়িয়াছিল। বিক্রমাদদিত্য শেষবয়সে গীড়িত হইয়া 
বসন্তরায়কে দিল্লী পাঠাইতে সম্মত হইলেন না) 
বিলক্ষণ জাঁনিতেন, সম্াট্সেনানীর অভিপ্রায়মত কার্য না 
করিলে বিপদ্‌ ঘটিতে পারে । এজন্য বালক প্রতাঁপকে নিজের 
উকিল স্বরূপ দিলীতে পাঠানই কর্তব্য মনে করিলেন॥ 

এ সময় প্রতাপের বয়স চতুর্দশ বৎসর মাত্র। তিনি এই 
অল্প বয়সেই যশোহরবাসীর প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্য- 


কাল হইতে একটু চিন্তাশীল ও নির্জনতাপ্রিয় হইলেও তিনি 
তাহার মঙ্গি- 
গণ যেমন তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল, সেইরূপ তাহাকে অন্তরের, 


সামাজিকতা ও অমায়িক ব্যবহার জাঁনিতেন। 


সহিত ভাল বাঁসিত এবং তীহার হিত্র বা! প্রিয়কাধ্যসাধনের | 
জন্য প্রাণ দিতেও কুষ্ঠিত ছিল না। সর্বজনের প্রীতি আকর্ষণ 
করিতে প্রতাপ পটু ছিলেন, যে কেহ একবার তাহার সহিত 
আঁলাপ করিত, সেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিত॥ 
লোকের মনোরাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে প্রতাপ বাল্য, 
কাল হইতেই শিখিয়াছিলেন। 

প্রতাপ দিল্লী যাইবেন শুনিয়া তাহার সঙ্গিগণ অনেকে, 
তীহার সহিত যাইতে চাহিল। অবশেষে সৃর্যযকান্ত গুহ ও 


গ্রতাঁপসিংহ দত্ত প্রভৃতি কয়েকটা সহচর যাইবার অনুমতি 


পাইল। প্রতাপের শিক্ষক অভিভাঁবকস্থরূপ সঙ্গে গেলেন । 
উক্ত শিক্ষক জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন । বসন্তরাঁয় তাহা- 


কিন্ত তিনি 


দিগকে লইয়া নিজে টোডরমল্লের শিবির পর্যন্ত গমন করি- | 


লেন। 


টোডরমল্ল প্রতাপকে দেখিয়াই তাহাকে ভাল বাঁসি- 


গ্রতাপাদিত্য 


প্রতাপের নমতা৷ ও শিষ্টাচার তাহারও প্রীতি আকর্ষণ 
করিল । টৌডরমল্প প্রতাপকে লইয়া শুভ দিনে দিশ্লীযাত্রা 
করিলেন বসন্তরায় সাশ্রনয়নে প্রতাপের নিকট বিদায় 
লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন । 

বসন্তরায় সাক্রনয়নে বিদায় হইলে প্রতাপ অনেকক্ষণ 


€লেন। 


পর্য্যন্ত বিমনা বৃহিলেন। তীহার অভিভাবক ও জঙ্গিগণ 
তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। ক্রমে শোকবেগ মন্দীভূত 
হইয়া আসিল। পথের রম্ণীয় শোঁভ! তীহাঁর চিত্তবিনোদন 


করিতে সমর্থ হইল। রাজা টোডরমল্লও প্রতাপকে রাজদরবাঁরে 
প্রতিষ্ঠালাভের ও মৌগলসম্রাটের অন্ুগ্রহলাভের আশা দিতে 
লাগিলেন। প্রতাপ কখনও তাহাতে ভুলিতেন, কখনও খা! 
মোগলের দাঁসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিতেন । এইরূপে 
তাহারা দিল্লীতে পৌছিলেন। রাঁজা টোডরমল্লের কৃপাঁয় সমরা্‌- 
দরবারে পরিচিত হইতে প্রতাঁপের কষ্ট পাইতে হইল না। 

যখন প্রতাপাদিত্য মোগলরাঁজধাঁনীতে উপস্থিত হইলেন, 
তখন মেবারপতি প্রাতংম্মরণীয় প্রতাপসিংহের যশোগীতি সর্বত্র 
গীত হইতেছে । স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের অসামান্য 
বীরত্ব ও ক্রেশসহিষ্ণুতা শক্রমিত্র সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ 
করিতেছে । মোগলসম্রাটু তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তীহার 
রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ হৃতসর্বস্থ 
হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথাপি তিনি মস্তক নত 
করিয়! মৌগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। যদিও তাহাঁর 
মাথা গুজিয়! থাকিবার স্থান ছিল না, যদিও ভূমিতলে তৃণশয্যায় 
 স্তাহাকে শয়ন করিতে হইত, যদিও তরবারি ভিন্ন তাহার তখন 
অন্য সম্বল ছিল না, তথাপি তীহাঁর তেজন্থিতা, নির্ভীকতা, 
স্বাধীনতাম্পৃহ! ও সহিষ্ণুতা শক্রমিত্র সকলকেই চমত্রুত করিয়া- 
ছিল। সম্রাট অকবরের গুগ্রাহী সভাসদ খা খানান প্রতাপ- 
সিংহ সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করিয়া নিজের উদারতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন, কবিতাঁটীর ভাবার্থ এই-_“এই পৃথিবীতে 
সকলই ক্ষণস্থায়ী । সম্পত্তি বা অর্থ চিরদিন থাকে না) কিন্তু 
মহৎ নামের গৌরব কখনই লুপ্ত হয় না। চিরকাল সমুজ্জল 
থাকে। প্রতাপসিংহ রাজ্যত্রষ্ট ও হৃতসর্ববস্ব হইয়াও মস্তক নত 
ক্রেন নাই, শক্রর প্রসাদ ভিখারী হন নাই। ভারতীয় 
রাজন্যগণের মধ্যে একাকী তিনিই হিন্দুনামের গৌরব রক্ষা 
করিয়াছেন ।» প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে উপস্থিত হইয়। মেবারপতির 
বীরত্বকাহিনী শুনিলেন। সম্ভবতঃ বিকাঁনীররাঁজের কনিষ্ঠভ্রতা 
স্থুকবি পৃর্থীরাজের সহিত তিনিও পরিচিত হইয়াঁছিলেন। তাহার 
নিকট হল্রীঘাটের যুদ্ধ, ঝালাপতি মান্নার প্রভৃভক্তি, শক্তের 
 ভ্রাতৃন্সেহ ও রাজপুত বীরগণের অসাধারণ প্রতুপরারণতার পরি- 


[ ২৬৩ ] 


গতাঁপ।দিত্য 


চয় শুনিয় প্রতাপ অশ্রবিসর্জন করিতেন । এই অবধি প্রতাপ- 
পিংহই প্রতাপাঁদিত্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন । মেবার- 
পতির কার্যকলাপ বালক প্রতাপের একমাত্র আলোচ্য বিষয় 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে স্বাধীনতালাভের আশা 
প্রতাপের মনে অস্কুরিত হইয়া থাকিবে। সুন্দরবনের দুর্গম- 
প্রদেশে স্বাধীনতার পতাঁকা উড়াইলে মোগলবাহিনী যে 
সহজে কৃতকাধ্য হইতে পারিবে না, তাহাঁও তিনি ভাবিয়। 
থাকিবেন। 

মোগল-রাঁজধানীতে অবৃস্থিতিকালে প্রতাপ সম্রাটের ভাবী 
উত্তরাধিকারী যুবরাজ সেলিমের সহিত পরিচিত হইলেন। 
সেলিম প্রতীপের বিনয় ও নম্তায় বশীভূত হইয়া প্রথম হইতেই 
তাহাকে ন্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন ১ কিন্তু যুবরাজের অবস্থা 
তখন শোঁচনীয়। তিনি অপরিমিত মদ্যপাঁন করিতেন ও 
সময়ে সময়ে সুরার উত্তেজনায় এরূপ নিষ্ঠ'রতার কার্য্য করিয়া 
ব্সিতেন যে, সম্রাট অকবরও বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি কঠোর 
ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক প্রতাপের প্রতি সেলিম সদয় 
হইয়াছিলেন। শেষ পধ্যন্তও তাহার সে ভাৰ ছিল। প্রতা- 
পের মৃত্যুতেও তিনি শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। 

অতঃপর প্রতাপ বয়োবুদ্ধির সহিত মোগল-দরবারের অবস্থা 
ও মোগলের রাজনীতির গুঢ় রহস্ত অবগত হইতে লাগিলেন । 
মোগলসৈন্যের সমরকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন, রাজ- 
ধানীতে তিনি যত বেশী দিন কাঁটাইতে লাগিলেন, ততই 
তাহার মন হইতে মোগলবিদ্বেষ দূর হইতে লাগিল। শুনিতে 
পাওয়া! যায়, খোস্রোজের ব্যাপারে তাহার মনে সম্রাটের প্রতি 
দ্বণার উদ্রেক হইয়াছিল। অকবর শাহের ন্যায় বিজ্ঞ ও 
বিচক্ষণ সআাটু যে মহিলামেলায় ছগ্মবেশে বেড়াইয়া মুসলমান ও 
হিন্দুরমণীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিতেন, তাহাতে মনস্বী ব্যক্তি 
মাত্রেরই বিরক্ত হইবার কথা । 

প্রবাদ আছে, সম্রাটুসভায় একদিন একটা সমস্তাপুরণ 
করিয়া প্রতাপ সতত্রাটের অন্ুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাট 
একদিন সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে একটী কবিতার শেষচরণ বলিয়া 
অপর তিন চরণ পুরণ করিতে বলেন-_“শ্বেততুজঙ্গিনী যাত 
চলি হে।৮ কেহই সে সমস্তা সম্রাটের মনোমতরূপে পুরণ 
করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রতাপ সমাটের অন্গমতি 
লইয়া এইরূপ পূরণ করেন. 

“সে বরকামিনী নীর নিহারতি রীত ভালি হেঁ। 

চির আঁচরকে গঠ পর বাপীকে ধারেহু" চল্লচলি হেঁ। 

বায় বেচারী আপন মনমে উপম। চাহি হেঁ। 

কৈছন মরাবতী শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হেঁ॥” 


প্রতাপাদিত্য 
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.. এইরূপ সমস্য! পূরণ করিয়। প্রতাপ সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ 
লাভ করিয়াছিলেন । 

অতঃপর রাজা টোডরমল্প পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন । 
এই সময় বঙ্গদেশে জীয়গীরদাঁরগণের বিদ্বোহ ঘটে । সম্রাটের 
উজীর এই সময় বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমাঁন জায়গীরদারদিগের 
নিকট জায়গীরের হিসাব ও সম্রাটের প্রাপ্য কর দাবী করেন। 
তাহাতে সকল জাঁয়গীরদাঁর একমত হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন 
করেন । এইরূপে অকবরের ত্রিশহাঁজার স্বজাতীয় সৈন্য ও সেনানী 
তাহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়াছিল । অবিচলিতচিত্ত অকবর- 
শাহও এই বিপদে অধীর হইলেন। অতঃপর তাহার স্বজাতীয় 
সেনাগণও যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা তিনি বুঝিলেন। এই 
সঙ্কটে অকবর হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিলেন । রাঁজপুতের বলবীর্ষ্য 
ও প্রভুভক্তির পরিচয় তিনি পুর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিলেন । তাহারা 
যে বিশ্বাসঘাতক নহে, তাহা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়লম করিয়া- 
ছিলেন। সেই জন্য সেনাপতি টোডরমল্লকে এই বিদ্রোহ দমন 
করিতে পাঠাইলেন । টোডরমল্লের ভূজবলেই বাঙ্গালা অধিকৃত 
হইয়াছিল। অনেক হিন্দুভুস্বামী ও জায়গীরদারগণের সহিত তাহার 
স্ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল। এই সকল কারণে সম্রাট টোডরমল্লকেই 
মনোনীত করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমল্ বাঙ্গালায় আসিয়া 
হিন্দু ভূম্বামীদিগকে স্বপক্ষে আনিলেন। কাজেই মুসলমান 
জায়গীরদারেরা দুর্বল হইয়া পড়িল। তখন তাহাদিগকে 
পরাভূত করা টোডরমল্লের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইল না । 

রাজধানী হইতে টোডরমল্লের অন্ুপস্থিতিকাঁলে প্রতাঁপ 
একটী কৌশল অব্লম্বন করিলেন। টাদখ! জায়গীরের দেয় 
রাজস্ব ব্সন্তরায় প্রতাঁপের নিকট পাঠাইয়া রাজকোঁষে অর্পণ 
করিতে লিখিয়াঁছিলেন। কিন্তু প্রতাপ তাহা না দিয়া রাজস্ব- 
বিভাগের একজন কর্মচারী দ্বারা সম্রাটের কর্ণগোঁচর করিলেন 
যে টাদর্খার খাজন! বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট ইহাতে কুদ্ধ 
হইয়া জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন 
প্রতাপ সজলনয়নে সম্রা-সমীপে নিবেদন করিলেন যে, তাহার 
পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পিতৃব্য বসন্তরাঁয় বিষয়কা্ধ্য অপেক্ষা 
ধর্মকার্যে অধিক সময় ক্ষেপণ করেন, এজন্য রাজস্ব বাকী 
পড়িয়াছে। সম্রাট অনুমতি করিলে প্রতাঁপ বাকী রাঁজন্ব 
দিতে প্রস্তত আছেন। পুর্ব হইতেই প্রতাপের প্রতি সআরাটের 
স্নেহদৃষ্টি ছিল। এক্ষণে তাহার সজলনয়ন দ্েখিয়! তাঁহার 
মন আর্দ্র হইল। তিনি প্রতাপের নামে চাঁদ খা জমিদারীর 
সনন্দ দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং প্রতাঁপকে রাজোপাধি দিয়া 
দেশে পাঠাইলেন। প্রতাঁপের পিতৃদ্রোহ এইরূপে ফলিয়া গেল । 
অতংপর প্রতাপ ১৫৮২ খুষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দেশে ফিরি- 


করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পিতা ও পিতৃব্যকে বিষয়সম্পত্তি 
হইতে নিরাশ করিলেন । 
অতিক্রম করিয়াছিল । 


লেন। দিল্লীতে প্রায় পীঁচবৎসর থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লা ৰ 


] 


| 


এক্ষণে তাহার বয়স আঠার বৎসর . 


বিক্রমািত্য বা বসন্তরায় প্রতাপের সহসা প্রত্যাগমনের 


কারণ বুঝিতে পাঁরেন নাই । পরে যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন: 


বিস্মিত ও ছুঃখিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রের ব্যবহারে 


বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাহার শরীর পুর্র্ব হইতে অসুস্থ 


ছিল, এক্ষণে আরও অন্স্থ হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে 
ইহলীল! সংবরণ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জমিদারীর. দশ 


মানা প্রতাপকে ও ছয় আনা বসন্তরায়কে দিয়া যাঁন এবং 


অবিলম্বে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবাঁর জন্য বসন্তরাঁয়কে 
বলিয়া যান । 


বসন্তরায় প্রতাপের ব্যবহারে স্ষপ্ন হইলেও তাঁহার কর্তব্য 
ভ্ুলেন নাই। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে তিনি বৈশাখী পুর্ণি- 
মার দিনে প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, জমিদারী ভাগ 


করিয়া দিলেন এবং যাহাতে সকলে নবভূপতির অনুগত হয়, 
সে চেষ্টাও করিলেন। প্রতাপ বসন্তরায়ের ব্যবহারে -চমত্রৃত 
হইলেন। বসন্তরায় তাঁহার হিংসা করেন ন! দেখিয়া তিনি 


মনে মনে লঞ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সকল বিষয়ে পিতৃব্যের 
পরামর্শ মতে চলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা- 


আোতে তীহার সে প্রতিজ্ঞা পরে ভাসিয়৷ গেল। কিছুকাল 


প্রতাপ যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যতই তাহার মনে 


নৃতন নৃতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, ততই তিনি বসন্ত- 
রায়ের সহান্গভূতি হাঁরাইতে লাগিলেন । একত্র অবস্থান অতঃপর 
কষ্টকর দেখিয়া প্রতাপ যশোহরের দক্ষিণপূর্ববে কালিন্দীতীরে 
ধুমঘাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন । ধূমঘাট পূর্বে 
বন ছিল। প্রতাপ জঙ্গল কাটাইয়া এখানে বসতি স্থাপন করেন । 


রাজ্যলাভ করিয়াই প্রতাপ নিজের অধিকার মধ্যে গ্রাম ও নগর 


পত্তনের অভিলাষ করিলেন। যশোহরের অনতিদুরে কয়েকটা 
কেন্লা স্থাপিত হয়। মুকুন্দপুর গ্রামে যে কেন্ল! প্রস্তত হইয়া 


ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। পরমানন্দ- 


কাঠী গ্রামে যে গড় প্রস্তত হইয়াছিল, তাহার ভগ্ীবশেষ 


এখনও বর্তমান আছে। কালিগঞ্জের নিকট একটী নগর পত্তন 


করিয়া নিজ নামে তাহার নাম “প্রতাপনগর” রাখেন ইছা- 


মতী নদীতীরে রায়পুর গ্রামে খাল খনন করিয়া প্রতাপ জাহাজ- 
নিম্মীণ ও সংস্কারের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে 
তিনি পাশ্চাত্যধরণে পোর্তগীজগণের সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ 
করিতে থাকেন। যশোহর হইতে প্রতাপনগর হইয়া জাহাজ- 


সক্ক 


] 
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_ সারা রায়পুর যাইবার জন্ত একটা স্ুবিস্ৃত জাঙ্গীল নির্মিত 
হয়। এ পথের উভয় পার্থে বকুলবৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়া 
শ্রান্তপথিকেরা শ্রান্তিবিনোদনের উপাঁয় করিয়াছিলেন। এই 
পথের চিহ্ন ও পথপার্্স্থ বকুলবৃক্ষ আজিও দেখিতে পাওয়া 
যায়। কালিন্দীতীরে বংশীপুর নামক স্থানে এক রাঁজবাটা 
ও ছুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। ছূর্গটী এরূপভাবে নির্দিত হইয়া 
ছিল যে, যে কোন নদীপথে শক্র আসিলে অল্লায়াসে তাহার 
গতিরোধ করা যাইতে পারিত। 

দিল্লী হইতে আগমনকাঁলে প্রতাপ কমলখোঁজা নামক 
জনৈক হাব্পীজাতীয় অশ্বসেনানায়ককে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। 
তাহার সাহায্যে প্রতাপ ক্রমে দশহাঁজার অশ্বসেন! সুশিক্ষিত 
করিয়াছিলেন । প্রতাপ তাহাকে প্রথমে শরীররক্ষী সৈন্যের 
অধিনায়ক করিয়াছিলেন । পরে সমুদয় অশ্বসৈন্য ও হস্তীহল- 
কার পরিচালনভার তাহীর হস্তে ন্যস্ত করেন । রূটা বা রডারিগো 
নামক জনৈক পর্তগীজ প্রতাপের গোলন্দাজ সৈন্য সুশিক্ষিত 
করিয়াছিল। প্রতাপ সর্কপ্রথমে যুরোপীয় প্রথায় গোৌলন্দাজ- 
 সৈম্গ তৈয়ার করেন এবং পর্ত,গীজদিগের সাহায্যে কামান, 
৪ গোলাগুলি ও বারুদ তৈয়ারি করিবার কারখানা স্থাপন করেন। 

প্রতাপ দেশের সকল লোককে যুদ্ধবিষ্তা শিখাইবার অভি- 
লা করেন। তাহার সময়ে উৎ্রুষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণেরাও পদাঁতি 
সৈন্য হইতে অপমান বৌধ করিতেন না । পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকের! লাঠী- 
খেলা, তীর্ধনুশিক্ষা ও মল্লক্রীড়ায় অপমান বোধ করিতেন না। 
দস্থ্য তন্করের ভয়ে আগ্রহসহকাঁরে সকলে এ সকল শিখিতেন। 
সেইরূপ প্রতাপের সময় কুলীন ব্রাহ্মণের! ঢালীর কা্ধ্য করিতে 
কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ 
আছে যে, খড়দহমেলের কামদেব মুখোপাধ্যায়. নামে 
এক ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া একদিন নবভূপতি  প্রতা- 
পের ধাঁজধাঁনীতে উপস্থিত হন। কামদেব তখন দেশের 
মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও 'কুলীভিমানী ছিলেন। প্রতাপ 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
 করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, “মহারাজের সৈন্যদলে কীটা- 
দিয়া বন্দ্যো চতুভূঁজের পুত্রত্রয় লোহাই, সবাই ও সুন্দর-বংশীয়- 
গ্রণ কার্ধ্য করিতেছে । তাহাদিগকে কন্যাদান না করিতে 
পারিলে আমার কুলরক্ষা হয় না।” এই কথা শুনিয়া প্রতাপ 
উক্ত ভাই তিনজনকে ডাকাইলেন। তাহারা কিন্তু কোটা 
খ্বরিল যে, ঢাল পুরিয়া টাকা! না পাইলে পণ্ডিতের কন্য। বিবাহ 
করিবেন না । শুনিয়া পঙ্ডিত বিষপ্ হইলেন । অত টাঁকা দিবার 
ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। এজন্য তিনি নিতান্ত ভ্রিয়মাণ হই- 


টি ৬৭ 
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লেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়! ঢাল পুরিয়! 
এক্হাজার করিয়া টাকা দিলেন। তাহারাও সস্তষ্টচিত্তে পণ্ডি- 
তের কন্যা গ্রহণ করিলেন। তাহাদের কনিষ্ঠ কিছুতেই বিবাহ 
করিতে সম্মত না হওয়ায় নিষ্কুল হইলেন। 

প্রতাপ যুরোপীয় প্রথায় রণতরী নির্মাণ করেন। এবিষয়ে 
তিনি পর্ভ,গীজদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি বারখানা যুদ্ধজাহাজ প্রস্তত করিলেন। এতত্িন্ন বহুতর 
কোষা অর্থাৎ -দেশীয় যুদ্ধজাহাজ সর্বদা প্রস্তত থাকিত। 
এ সময় মগেরা সমুদ্রের উপকুলভাঁগে বিস্তর উপদ্রব করিত। 
তাহাদের অত্যাচার হইতেও “হরমাঁদ” (40১,৮9৯) অর্থাৎ 
জলদস্থ্যগণের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গ বিলক্ষণ উংগীড়িত হইত। 
এই উৎপীড়ন হইতে দেশরক্ষার মানসে প্রতাপ নৌবল সংগ্রহ 
করিতে উদ্ভোগী হন এবং পর্ত,গীজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিয়া জলদস্থ্যু দমন করিতে থাকেন। প্রতাপের অর্থের অভাব 
ছিল না। নবাব দাউদের রাঁজকোষের অনেক ধনরত্ব যশো- 
হরের রাজকোষে আপিয়াছিল) কিন্তু নবাবের মৃত্যু হইলে 
আর প্রত্যপিত হয় নাই। এজন্য যে কোন কার্য করিতে 
তিনি অভিলাষ করিতেন, তাহা সত্বর কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারিতেন। এ কারণ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের অশেব 
কল্যাণসাঁধন রুরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

প্রবাদ আছে, ১৫৮৫ খুষ্টাবে প্রতাপ সম্রাটুসেনানী খানি 
আজমের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। উক্ত সেনানী তখন বাঙ্গালা, 
বেহাঁরও উড়িষ্যার শীসনকর্তী ছিলেন। চাচড়ার রাজবংশীয়দিগের 
পারিবারিক ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, খাঁনি আজম প্রতাপকে 
পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে সৈয়দপুর প্রভৃতি ছইটা 
মহাল বা পরগণ! লইয়া মহাতাঁপ রায়কে দান করেন। মহা- 
তাপ রায় টাচড়ার রাজাদিগের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ কত দূর 
মূল্যবান্, তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলা যায় নাঁ। ইতিহাসপাঠে 
জানা যায়, এ সময়ে বাস্তবিক খানি আজম বাঙ্গালার শাসন- 
কর্তী ছিলেন। কি কারণে প্রতাপ তাহার কোপে পতিত 
হন, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া 
যাঁয় যে, মহাতাপরার় খানি আজমের সৈন্যদলে ছিলেন । 
তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য এ ছুইটী পরগণা৷ প্রতাপের 
নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে জানা যায় ভবেশ্বর 
রাঁয় প্রতাপের অধীনে কসবা (আধুনিক যশোহরের ) কিল্লা- 
দার ছিলেন এবং প্রতাপের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহকে সাহায্য 
করায় পুরস্কার স্বরূপ কয়েকটী পরগণা প্রাপ্ত হন। 

প্রতাপ প্রথম বয়সে বৈষুব ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের 
নিকট হরিনাম সংকীর্তন শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভালরাসিতেেন। 


গ্রতাপাদিত্য 


তাহার পিতৃব্য বমন্তরাক্স যেরূপ রাজকার্য্যে দক্ষ - ছিলেন, সেই- 
রূপ একজন উৎকৃষ্ট কবিও ছিলেন ।. তাহার দ্রুত রচনাশক্তিও 
ছিল ।. তাঁৎকাঁলিক বৈষ্ণব. কবিগণের মধ্যে প্রধান পদাঁৰলি- 


রচয়িতা গোবিন্দদাসৈর সহিত তাহার বিশেষ সন্ভাব ছিল। 
 ৫গাবিনাদাঁস অবসরমতে যশোহরে 'যাইতেন। তাহার সুমধুর 
” নামসংকীর্তনে সকলেই মুগ্ধ হইত। কবিদলের মধ্যে এরূপ 
প্রথা আছে যে, তাহার! ছুই দল হইরা গাহিয়া থাকেন। এক 
দল বাহা গাইবেন, অপর দল তাহার উত্তর দিবেন। 


রসন্তরায় অতিশয় অন্গুসন্ধানী ছিলেন । প্দরচনাকাঁলে সত্বর 
অথচ রসভাবপুর্ণ প্রত উত্তর. দিতেন । . এজন্য গোবিন্দদাস 
গাহিয়াছিলেন,₹- 
“রায় বসন্ত, মধুপ অন্ুসন্ধিত, নিন্দিত দাস খোরিদ ্ 
বসন্তরায়ের ভাবুকতা অপেক্ষ 
প্রতাঁপের বড় মিষ্ট বোধ হইত। গোবিন্দদাসের পদাঁবলীর মধ্যে 
প্রতাপের গুণীগুণগ্রহণের 
সংবাদের এক স্থানে গাহিয়াছেন, 
প্রতাপ আদিত, এরসে ভাসিত, দাস গোবিন্দ গাঁন।৮ 
- প্রতাপাদিত্যের রাজ্যলাভের পুর্ব্ব হইতে কুশদহের অন্তর্গত 
জলেশ্বর ও ইছাপুর দদুদ্ধিসম্পন্ন ভূ্বামীদিগের : বাসস্থান ছিল। 
জলেশ্বরের কাশীনাথ রায় নদীয়া! প্রভৃতি কয়েকটী পরগণাঁয় 
অধিকারী -হিলেন।. তীহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরী- 
গণের পূর্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের, সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব- 
সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর কতকাঁংশ ভোগ ক রিতেছিলেন 
প্রতাপ তাহার নিকট কর প্রার্থনা করেন |: কিন্ত সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ কর দিতে স্বীকার করেন নাই । এজন্য সসৈন্য : প্রতাপ 
তাহাকে -শাসন কৰিবার জন্ত গোবরভাঙ্গার নিকটবর্তী প্রতাপপুর 
নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এখান হইতে ইছাপুর 


ই ক্রোশমাত্র। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়! ' সিদ্বান্তবাগীশ ছন্ন- 
বেশে প্রতাপের নিকট, উপস্থিত হইলেন এবং বাঁক্যকৌশলে 
_প্রতাপের ক্রোধ শান্তি করিলেন। গ্রতাপ তাহার জমিদারী 


গ্রহণ করিলেন না। তবে বে স্থানে তাহার শিবির সন্নিবেশিত 
হইয়াছিল, সেই স্থাঁন লইলেন এবং বর স্থানের নাম প্রতাঁপ- 
পুর রাখিলেন, 
 শীওয়া যার যে, প্রতাপ নিজ অধিকার ভিন্ন অগ্ঠ স্থানে: অন্ন 
আহার করিতেন না । : এখনও উক্ত নামধে় গ্রামটী বিগ্যমান 


আছে এবং সিদ্ধান্তবাণীশের বংশধরগণ 'প্রতাপের সৌজন্য ও | 


রর হানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 1থাকেন। 
- অতঃপর প্রতাপ হালিসহর' অধিকার করিয়া কুমারহট্ট নামে : 


1 গোবিন্দদাসের বিরহ মাথুর | 


পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মাথুর 


| ২৬৬ ] 


গোবিন্দ- 
দাসের সহিত বসস্তরায়ের এইরূপ উত্তর প্রত্যন্তর চলিত । | 


স্থান টৃকুমাত্র গ্রহণের কারণ এই শুনিতে 1: 


€৬/ 


. মোগলের পদাঁনত. হয় নাই। 


- প্রতাপাদিত্য 


গ্রাম পত্তন করেন এবং জগদ্দল নামক স্থানে এক. গড়ঃপ্রস্থত 


রা করিয়া! গঙ্গাতীরে বাসযোগ্য একটী ভবনও গ্রস্ত করেন। 


প্রতাপ হালিসহরের অনেক ত্রাহ্মণকে নিষকর ভূমি দান করিয়া- 
ছিলেন। আজও কোন কোন ব্রাহ্গণের নিকট, প্রতাপ-দস্ত 
সনন্দ দেখিতে পাওয়া-যায়। জগদ্দলে গড় ও রাঁজবাটীর এ 
বশেষ এখনও বিদ্ধমান আছে। 

১৫৮৮ খুষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা, বেহার ও র 
উড়িষ্যায় শাসনকর্তা নিধুক্ত হন। এ সমর বাঙ্গাল! ও বেহারে 
মোগল প্রভূত বদ্ধমূল হইলেও উড়িষ্যার পাঠানেরা একবারে 
তাহারা অবসর মত বাঙ্গালা! 
আক্রমণ করিরা দৌরাত্ম্য করিতে ছিল। এই সকল উপদ্রব 
নিবারণ ও রাজন্ববিষয়ক, বন্দোবস্ত সুনিয়মে নির্র্বাহিত করিবার 
জন্যই সম্রাটের প্রধান সেনানী রাজপুতবীর মানসিংহ কাবুল 
হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।. এই সময় পাঠাঁনেরা কতনুর্খার 
নেতৃত্বে উড়িষ্যা হস্তগত করিয়৷ বঙ্গদেশে দামোদর. তীর পর্যন্ত 
অধিকার করিরাছিল। রাজা মানসিংহ ছুএকটা. খণ্ডযুদ্ধের পর 
তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সম্রাটুকে কর দিতে স্বীকার 
করিয়া তাহারা উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন। কিন্ত 
১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানের! উড়িষ্যায় জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠন করিল 
ও যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার ক্রিল। ইহাতে মানসিংহ 
কুদ্ধ হইয়! যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাঙ্গালার -ভূন্বামিগণ তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য আহত হইলেন। প্রতাপের- সহানুভূতি 
পাঠানিগের প্রতি থাকিলেও মানসিংহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান, 
করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ জগন্াথমন্দির লুণ্ঠনে তিনি 
পাঠান দলপতির গ্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কতনুখী' এ সময় 
জীবিত ছিলেন না । : প্রতাপ একদল অশ্বসৈন্য ও একদল- পদ্া- 
তিক লইয়! স্বয়ং মানসিংহের সাহাধ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। 


- তিনি উড়িষ্যাজয়ের পর অনেক দেবমুত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া- 


ছিলেন, বসন্তরায় প্র নকল দেবমূর্তি পাইরা বিশেষ আহ্লাদিত 
হইয়াছিলেন। এই সকল দেবমৃত্তির মধ্যে গোবিন্দদ্েব নামক 


ক্কষঞমূপ্তি প্রধান । নূরনগরে মহাসমারোহে অগ্ভাপি তাহার দোল : 


উত্সব হইয়া থাকে । এক্ষণে এ মৃত্তি বসন্তরায়ের : বংশধরগণ 
সেবা করিতেছেন। উৎকলেশ্বর শিব নামে -আর- একমুন্তি : 
ঠা হইয়াছিল । এরা অনেক স্থানে 
দেবাঁলয় প্রতিষ্ঠিত হয়|... শক এক] 
সানসিংহ প্রতাপের ব্যবহারে যা কঃ চা ] 
আদর করিলেন । : এই সময় হইতে তিনি প্রতাপকে প্র : 
চক্ষে দ্রেখিতে থাঁকেন। প্রতাপও সাধ্যমত: 'সমরা্সেনানীর 


| ্রিরাহই চেষ্টা. করিয়াছিলেন |: তাহার এমন. এক গুণএছিল 
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থে কেহ তীহাকে দেখিত, সে ভাল না বাঁসিয়। থাকিতে পাঁরিত 


না। সেই জন্য 'অল্পসময়ের মধ্যে গ্রতাঁপ লোকপ্রিয়' হইয়া- 
ছিলেন | সপ্তুগ্রাম বা হুগলীতে একজন মোগল - ফৌজদার 
খাকিতেন। রাজা মানসিংহের শাঁপনকালে বাঞ্গালায় রাজন্ব- 
বিষয়ক বন্দোবস্ত হইতে থাঁকে। এই উপলক্ষে প্রজার প্রতি 
যেরূপ ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, কবিকঙ্কণের এ 
তাহার কৃতকটা আভাস পাওয়া বাঁয়। 

এ সময় সরকাঁর সিলিমাবাঁদ, সাতগা বাঁকলা প্রভৃতি 
সরকারে যথেষ্ট অত্যাঁচীর হইয়াছিল। এ সময় প্রজারাঁ সাঁত- 


পুরুষের বাস্তরতিট৷ ছাড়িয়া! পলায়ন করিতে বাঁধ্য হইয়'ছিল। | 


প্রতাপের নিকট এইরূপ নিরাশ যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, 
সকলকেই প্রতাপ জীশ্র্ন দিয়াছিলেন। তাহাদের বাসোপ- 
যোগী স্থান ও চাষের উপযোগী ভূমি ও আবন্তকীয় দ্রব্যাদি 
প্রদান করিয়াছিলেন । ইহাতে হুগলীর ফৌজদাঁর প্রতাঁপের 
উপর বিরক্ত হইয়া মানসিংহকে জানহিয়াছিলেন। প্রতাপ 
প্রথমে এ বিষয়ের কৈফিয়ত দেওয়ার ন্ট নিজ বিশ্বস্ত 
' কর্মচারী শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসলমান 
' কর্মচারীগণের চক্রান্তে শঙ্কর কাঁরারুদ্ধ হন। পরে প্রতীপের 
চেষ্টায় শঙ্কর মুক্তিলাঁভ করেন এবং মাঁনসিংহেরও ক্রোধশাস্তি 
হয় ।' কিন্তু হুগলীর ফৌজদার: প্রতাপের প্রতি বিষদৃষ্টিতে 
 চাহিতে লাঁগিলেন। মাঁনসিংহের নিকট প্রতাপের প্রতিপত্তি 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি কিছু করিতে পারিলেন না। 
-". এরই সময়ে প্রতাপ যশোহরেশ্বরী -শিলাঁময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত 
হন । প্রবাদ আছে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বঙ্গজ কাঁয়স্থগণের  অদ্যাঁপি 
স্থির "বিশ্বাস যে, প্রতাঁপের গুণে যুগ্ধ হইয়া ভগবতী ভবানী 


শিলামত্ীরপে যশোহরে- আঁবিভূতী হইয়াছিলেন। এই পাঁষাঁণ- | 


প্রতিমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে । অনেকেই বলেন, 'রাত্রি- 
কালে : কয়েকদিন অপুর্ব জ্যোতির আবির্ভাব দেখিয়া কেহই 
কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাঁই।  প্রীসাদরক্ষী কমলখোজ। 
ও-খেক্বাথাটের যশাপাটুনী' উভয়ে এই জ্যোতি দেখিয়া রাজার 
' নিকট নিবেদন করে ।: প্রভাঁপ স্বপ্ন দেখেন যে, « ভগবতী 


_'শিলাময়ীরূপে সে স্থানে অবস্থান করিতেছেন । - তিনি প্রতাঁপকে | 


ও তাহার রাজ্যখণ্ড রক্ষা করিবেন, তাহার কৃপায় প্রতাপ 
অজের হইবেন, যে পর্যন্ত প্রতাপ তীহাকে যাইতে না 


' বলিবেন বা! স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিবেন, ততদিন |. 


ভগবতী তাহার  রক্ষযিত্রীরূপে অবস্থান করিবেন” এই স্বপ্ন 


দেখিয়া প্রতাপ ভন্ভিবিহ্বলচিত্তে শিলাঁময়ীকে নিজীলয়ে আনয়ন ৷ ৮ 
“ মন্ষির নিয়ম ।অনুসারে। এরুজন অপরের শত্রকে, প্রশ্রয় ঝা আশ্রয় 


্রিলেন।:' নিজ ই্টাদেব শ্রীকৃষ্ণ, তর্কালঙ্কারি ' কর্তৃক ' দেবীর 


**অভিযেকক্রিয়া, সম্পন্ন করিয়া তাহার .একটা সুন্দর আনি :। 


৷ প্রায় হৃতসর্ধস্ব হইয়াছিলেন |, 


 দ্রিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন । 


_ নিন্মীণ করিয়া দিলেন। কিন্তু দিবে ছাদ হইলে ছাদ পড়িয়া 


গেল। প্রতাপ স্বপ্ন দেখিলেন, ছাদ করিবার আবশ্তকতা 
নাই। এই' ঘটনার পর হইতে প্রতাপ নববলে উৎসাহিত 
হইলেন। সকলেই তাহাকে ঈশ্বরান্গৃহীত বলিয়া মনে 
করিতে লাঁগিল।  প্রতাপও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীর নাম 
যশোঁহরেশ্বরী রাখিয়া তীহাঁর সেবার জন্য যশোহরের উপস্বত্ব 

দানি করিলেন। 

এই ঘটনার অল্প পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজকার্যে প্রতাপের 
হস্তক্ষেপ করিতে হইল । : চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রাঁজা কন্দর্প- 
নারায়ণের মৃত্যু হইল, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রামচন্ররায় 
সিংহাসনে আসীন হইলেন । রামচন্ধের বয়স তখন ৬ বৎসরের 


অধিক মহে। : সম্ভবতঃ ১৫৯৬ খুষ্টা্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ।- 


রাজ্যলাভ করিবার অল্পপরেই রামচন্দ্র রাঁয় বিষম বিপদে পতিত 


_ হইলেন। তাহার নিজের ও প্রজাগণের ধন প্রাণরক্ষা করা 


তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল । 

এই সময়ে জলদস্যুভয়ে দক্ষিণবঙ্গ নিতীন্ত উৎপীড়িত হইয়া 
ছিল। পর্ুগীজগণের : লিখিত বিবরণ হইতে জীমিতে 
পাঁরাযাঁয় যে, তাহারা আরাকানের রাজার অপ্িকাঁরস্থ বাঁণিজ্য 


ব্যবসাধীদিগের উপর অত্যাচার করিত। তাহাদের নেতা 


কার্বালহো! বাকল! বাঁ চন্দরদ্বীপে আড্ডা করিয়া মগদিগের ও 
বাঙ্গালার নৌধাঁত্রিগণের বিশেষ ক্ষতি ও অপমান করিত। 
এজন্য আবরাঁকানিরাজ বাঁকলাঁর কতকাঁংশ অধিকার করেন। 
চন্দদ্ধীপের বালকভূপতি ছুই অত্যাচারীর প্রবল, প্রতাপে 
এ অবস্থায় প্রতাঁপের সাহাধ্য 
লওয়া ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল নাঁ। উভয় রাঁজবংশে শোণিত- 
সন্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তঃপ্রতাঁপ রামচন্দ্রের পিতার 
সহোদরাকে বিবাহ করিরাছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয় 'বলা 
কঠিন। কেননা সে কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। তবে 
উভয় রাঁজবংশে যে নিকট সম্পর্ক হইক্নাছিল, তাহা অনেকে 
উল্লেখ করিক্বাছেন। যাহা হউক রামচন্দ্রের জননী: বিপদ্দের 
গুরুত্ব বুঝিয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হইলেন । : ২. 

প্রতাপ নিজের নৌবল সঙ্জিত করিয়া, মগ ও: পোর্ড সীজ- 
চন্দ্রদ্বীপে : প্রতী- 
পের আগমন শুনিয়া জলস্থ্যগণ শীপ্বই বাঁকলা-রাঁজ্য পরিত্যাগ 
করিল। অতঃপর প্রতাপ আরাঁকানরাঁজের; সহিত সন্ধিস্থাপন 
করিলেন। এ সময় আরাকান্রাজ অতান্ত বলশালী ছিলেন । 


আপনাকে মুক্ত করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 
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দিবেন না এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। 
গ্রাম ও সন্দীপের দিকে পলায়ন করিল । 

অতঃপর শ্রীপুরের টারায় ও কেদাঁর রায়ের সহিত প্রতাপ 
মিত্রতাস্ত্রে আবদ্ধ হন। সন্দীপ তাহাদের অধিকারের অন্ত- 
ভুক্ত ছিল; কিন্তু বৈদ্বেশিকগণের অত্যাচারে সন্দীপের অবস্থা 
হীন হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভৌমিকেরা বলশালী হইলেও 
বিপক্ষ পক্ষকে আঁটিতে পারেন নাই । এজন্য প্রতাপের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহারাও প্রতাপের 
নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, একজন শক্র 
কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাহার সহায়ত।র জন্য 
অগ্রসর হইৰেন। ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য নিজে ইচ্ছা করিয়া 
এই সময় প্রতাপের সহিত মিলিত হন এবং পূর্বোক্ত প্রকার 
সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 

এই সকল জলদস্থ্যর উপদ্রব-নিবারণকালে গ্রতাপের সহিত 
বসন্তরায়ের মনোমালিন্য ঘটে । বাঁকলার নিকটে বসন্তরাঁয়ের 
চাঁকদিরি নামে একটী পরগণা বা ভূখণ্ড ছিল। প্রতাপ 
দেখিলেন, সেটী পাইলে স্থায়ীরূপে তিনি সমুদ্রোপকৃলভাগের 
উপদ্রব নিরাকরণ করিতে পারেন। এজন্য পিতৃব্যের নিকটে 
অন্য ভূথণ্ডের বিনিময়ে চাকসিরি প্রার্থনা করেন। বসন্ত- 
রায়ের অনিচ্ছা না থাকিলেও তাহার জোষ্টপুত্র গোবিন্দরায় ও 
জামাতা রামচন্দ্র বসু তাহ! করিতে দেন নাই। যতই প্রতা- 
পের মানসন্্রম ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছিল, -ততই 
গোঁবিন্দরায় ঈর্যানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। এক্ষণে যাহাতে 
প্রতাপের সুবিধা হইতে পারে, তাহা তিনি হইতে দিলেন না। 
প্রতাপ নিতান্ত ক্ষুগ্ন হইলেন। ন্নেহবন্ধনও একটু শিথিল 
হইল। এখনও প্রবাদ আছে, “সারারাত ঘুরে মরি তবু 


না পাই চাকসিরি |” 


১৫৯৮ খুষ্টাবের প্রথমভাগে রাজ! মানসিংহ দক্ষিণাপথের 
যুদ্ধে সম্্াু কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। মানসিংহ গমন করিলে 
হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের উপর প্রতিশোধ লইবার অবসর 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । এক্ষণে যে কোন প্রকারে প্রতাপকে 
অপমানিত করাই তাহার লক্ষ্য হইল। যিনি নূতন শাসনকর্তা 
হইয়া! আসিলেন, তিনি সহজে ফৌজদারের কথা বিশ্বীস করি- 
লেন। প্রতাপ শাসনকর্তাকে সন্তষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু শাসনকর্তার হঠকারিতায় শীঘ্রই: প্রতা- 
পের ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। তিনি মোগল-শাসন হইতে 
এ সময় 
দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে তাহার ক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 


এ লময় তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আপনাকে 


[ .২৬৮ ] 


প্ুগীজ দনগণ চটট- |: দৈববলে বলীযান্‌ মনে ক্রিয়া ভিনি উৎসাহিত হইয়াছিলেন, 
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তাহার অধীনে ৫২ বায়ান্নহাজার. ঢালী, ৫১ একান্নহাজার 
ধান্ুকী, দশসহত্র অশ্বীরোহী ও ১৬ শত হন্তী যুদ্ধার্থ সর্বদাই 
প্রস্তত ছিল। এততিন্ন “মুদগরপ্রাসহস্ত৮ অর্থাৎ অনিয়মিত 
বু সৈম্ত ছিল। যুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত গোলন্দাজ মৈন্ত 
ও তোপ অনেক ছিল। তাহার ভাগার ধনরত্রাদিতে পূর্ণ 
থাকায় ও আপনাকে নৌবলে বিশেষ বলীক্মান্‌ মনে করায় প্রতাপ ূ 
মোগল কর্তৃক অপমানিত হইয়া! আত্মহারা হইলেন। এ সময় 
টোডরমল্ল জীবিত ছিলেন না। রাজা মানসিংহও দিল্লীতে 
উপস্থিত ছিলেন না। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উথা- 
পন করিয়৷ সম্রাটের বিরাঁগভাজন হইয়াছিলেন। কাজেই 
প্রতাপ সম্রাট্দরবারে প্রতিকারের .আশা দেখিলেন না। 
নিজের তরবারী ভরসা করিলেন) কিন্তু সহসা কোন্‌ কাজ 
করা অবিধেয় মনে করিয়া পিতৃব্য বসস্তরায়ের পরামার্শ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। বসন্তরাঁয় দিশ্লীশ্বরের. ক্ষমতার বিষয় বিলক্ষণ অবৃ- 
গত ছিলেন, বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র তিনি অনেক্বাঁর পরিবন্তিত 
হইতে দেখিয়াছিলেন, নবাঁৰ দাউদের ভাগ্যবিপধ্ধ্যয় সর্বদা 
তাহার অন্তরে জাগরিত ছিল, এক্ষণে শেষ বয়সে হরিনাম করিয়! 
দিনযাপন করাই তাহার ইচ্ছা, এ অবস্থায় প্রতাপের প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন না । প্রতাপকে তিনি বারংবার নিষেধ করি- 
লেন; কিন্তু প্রতাপের হৃদয় প্রবোধ মানিল না । তিনি স্থাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিতে মনস্থ করিলেন । ্‌ 

সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খুষ্টান্ধে প্রতাপ আপনাকে স্বাধীন ভূপতি 
বলিয়া ঘোষণা করেন। ধূমঘাঁটে মহাসমারহে তিনি সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে বঙ্গের তাৎকালিক 
ভৌমিকগণ অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন এবং প্রতা- 
পের কার্যে বিশেষ সহান্ভৃতি প্রকাশ করেন। কথিত আছে 
সর্ধপ্রথমে শিলাময়ীর নিকট প্রতাপ হত্যা দিয়া তাহার অভি- 
প্রায় অবগত হইবার অভিলাধী হন এবং তাঁহার প্রসাদলাত 
করিয়া তবে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা করেন। তৎকালে 
লোকের দেবদেবীর প্রতি যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহাতে প্রতাপকে 
দেবীর বরপুত্র মনে করা অসম্ভব নহে । এ কালেও অনেকে 
প্রতাপকে এখনও “বরপুত্র ভবানীর” বলিয়া বিশ্বাস করিয়া 
থাকেন । " 

প্রতাপ রাজ্যভিষেকের দিনে কল্পতরু হইয়াছিলেন অর্থা 
যে যাহা দান চাহিয়াছিল, তাহাকে তাহাই দান করিয়া- 
ছিলেন। প্রতাপের মহিষী প্রতাপের সহিত রাজাসনে আদীনা 
হইয়৷ অভিষিক্তা হন। সেদিন প্রতাপ ও তাহার মহিষী মুক্ত- 
হন্তে দান করিতেছিলেন। ভূমি, অর্থ, গো» অশ্ব, হস্তী, যান 


গ্রতাপাদিত্য 


বাহনাদি যে যাহ! দান চাহিল, সে তাহাই পাইল । ইহা! দেখিয়! 
_ একজন বিটল ব্রাহ্মণ প্রতাঁপের দানশক্তির দৌড় বুঝিবার জন্য 
একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। ব্রাঙ্মণ প্রতাপকে বলি- 
লেন, “মহারাজ আমি আপনার মহিষীকে প্রার্থনা করি।” 
ব্রাহ্মণের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে ক্রোধে 
ই অভিভূত হইলেন। সকলেই ব্রাহ্মণকে সভাস্থল হইতে বাহির 
করিয়া দিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার উদ্ভোগ করিতে লাগি- 
লেন। প্রতাপ কিন্তু সকলকে নিরস্ত করিলেন । তিনি মহি- 
বীকে ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের সেবায় 
শেষজীবন অতিবাহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি 
সভাস্থ ব্যক্কিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া! বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি, যে যাহা আজ আমার নিকট চাহিবে, তাহাকে তাহাই 
দান করিব। এক্ষণে আমার অর্ধাঙ্গ দান করিয়! সেই সত্য 
পালন করিব। প্রতাঁপের দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত 
হুইল। প্রতাঁপমহিষী গ্রতাপের অনুরূপা ছিলেন। তিনি 
ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়! যুক্তকরে ব্রাহ্মণের আদেশের 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও এ বিম্ময়কর ব্যাপার 


দেখিয়া অবাক্‌ হইয়াছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, “মহারাজের 


দানশক্তি বুঝিবার জন্য আমি এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলাম, মহিষী আমার কন্যাস্থানীয়া, আমি পুনরায় মহারাজকে 
দান করিতেছি । যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ 
ক্বরিতেও আপনি ন্যায়তঃ ধন্মতঃ বাধ্য ।” প্রতাপ প্রথমে 
কিছুতেই স্বীকার হন নাই। শেষে শাস্ত্রের ব্যবস্থামত মহিষীর 
. গজনের অর্থ ব্রাঙ্গণকে দান করিয়। মহিষীকে পুনগ্রহণ করেন। 
এস্থলে ইহাঁও উল্লেখ করা উচিত যে, মহিষীর তখন জোষ্ঠপুত্র 
উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বার বখসর। কন্য| বিন্দুমতীর বয়সও 
প্রায় আট বৎসর এবং অপর ছই পুত্রের বয়স ৪1৫ বৎসরের 
কম নহে। 
| কোন সময়ে দিল্লী হইতে একজন ভাটকবি প্রতাপের 
নিকট কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতাপ 
তখন রাজধানীতে ছিলেন না। এজন্য কিছুদিন তাহার সহিত 
আগন্তকের সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। একদিন প্রতাপ মুগয়া- 
গমন করিতেছেন, এমন সময় ভাটকবি নিজের প্রার্থনা! জানাই- 
লেন। প্রতাপ তীহাঁকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলি 
লেন; কিন্তু কৰি বহুদিন আসিয়াছেন, আবার স্থুযোগক্রমে 
মহারাজের, সাক্ষাৎ পাইবেন কি না ইত্যাদি আপত্তি উত্থাপন 
.. করিয়া উপস্থিতমত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ তীহাকে 
একটা অশ্ব ও সহতরমুদ্রা পারিতোধিক দিলেন। ভাট প্রতা- 
াননন্ত বেখ্র নলিয়াহিল্ন, “ভারতের নানাস্থান আমি 
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ব্রমণ করিয়াছি ; কিন্ত মহারাজের ন্যায় দানশীল ভূপতি আমি 


 দ্বেখি নাই ।” সেই অবধি প্রবাঁদ হইয়াছে, “না, চাইতে ঘোড়াট। 


হ'ল চাহিলে হাঁতিটা পেতাম ৮ 

প্রতাপের দানশীলতা! প্রতাপকে সর্ধজনপ্রিয় করিয়াছিল । 
বসন্তরায় মিতব্যয়ী ছিলেন। ছুষ্টের দমন করিতে তাহার 
আগ্রহ ছিল। এজন্য অশেষগুণে ভূষিত হইলেও তিনি প্রতা- 
পের ন্যায় লোকপ্রিয় হন নাই । প্রতাপের যেমন লোকের মনো- 
রাজ্যে প্রতুত্ব স্থাপন করিবার ক্ষমত! ছিল, তিনি সেইবপ মুক্ত- 
হস্ত ছিলেন। তাঁহার উদ্বারতাও অসাধারণ ছিল। এজন্য 
দেশের লোক তাহারই অধিক অন্গগত হইয়াঁছিল। 

প্রতাপ যে সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, সে সময় তাঁহার 
গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন না। ইহার অল্প পূর্বে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতাপ তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা চণ্ডী- 
বরকে পৌরোহিত্যপদে বরণ করেন। তর্কালঙ্কার জীবিত 
থাকিলে সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপের মতি ফিরাইতে পারিতেন। 
কিন্ত নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ? 

প্রতাঁপ স্বাধীনতা৷ অবলম্বন করিলে বসন্তরায় যশোহরে বাস 
করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। গঙ্গাতীরে রাঁয়গড় নামক 
স্থানে পুর্ব্ব হইতেই তিনি এক বাঁসভবন প্রস্তত করিয়াছিলেন। 
রাঁয়গড়ের চিহ্ন অগ্যাপি আছে। কলিকাতার প্রায় তিনক্রোশ 
দক্ষিণে বেহাল! গ্রাম। তাহার নিকটে রায়গড়ের ভগ্মাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের গাছ 
এখনও যথেষ্ট আছে। “রায়ের দীঘী” নামে একটা স্ুবৃহৎ 
দীর্ষিকার কতকাংশ জঙ্গলপূর্ণ অবস্থায় এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। বসন্তরায় এই স্থানের নাম “রায়গড়” রাখিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, নিজে নিরাপদ হইবার আশায় 
বসন্তরায় সপরিবারে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। 
যশোহরে তাহার কর্মচারী রূপ বসু ও জামাতা রাঁমনন্ত্র 
রহিলেন। 

: প্রতাপ স্বাধীনতা লাঁভ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত 
করিলেন। এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে এশ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন জয়তি 
শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্যরায়স্ত ।” অন্য পৃষ্ঠায় “বাজৎ ছিকা 
রহিম জররে বঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দীল” লেখা । 

প্রতাপ স্বাধীনতা লাভ করিলে হুগলীর ফৌজদার ও মৌগল- 
শাসনকর্তা উভয়েই অবসর পাইলেন । প্রতাঁপকে জব্দ করি- 
বার যে স্থযোগ তীহারা খু'জিতেছিলেন, তাহা৷ উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিয়া তীহারা সত্বর সৈম্ত সঙ্জা করিয়া যশোহরের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । তিনি মোঁগল- 
সেনানীর আগমনের সংবাদ পাইয়া সৈন্য সজ্জা! করিয়া বাহির 
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হইলেন না। মোগলসৈন্ঠের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া 
অনিয়মিত যুদ্ধের আয়োজন ক্রিলেন। মোগলসৈম্ত গঙ্গা 
পার হইলে প্রতাঁপের সৈগ্ভ তাহাদের রসদ লুণ্ঠন করিল এবং 
গঙ্গার পরপারের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের পথ বন্ধ 
করিল। তথাপি মৌগলসেনানী অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
আধুনিক বস্থুরহাঁট নামক স্থানের নিকট ইছামতীতীরে প্রতাপ- 


সৈন্য মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিল। জংগ্রামপুর গ্রামে ! 


যুন্ধ হইয়াছিল। মোগলসৈন্ত পরাজিত হয়। যাহারা ইছামতী 
পার হর নাই, তাহারাই অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ 
হইয়াছিল, অপরাপর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর ফৌজ- 
দার ও মোগলসেনানী পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই 
যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খুষ্টার্বে ঘটে । কেন না ডু জারিক নামক 
পাশ্চাত্যলেখক এই সময় বাঙ্গীলা স্বাধীন হইয়াছিল ও ভৌমিক- 
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গণের চেষ্টায় মোগলেরা পরাভূত হইয়াছিল বলিয়া! উল্লেখ ; 


করিয়াছেন। 

এ ঘটনার পরে মোঁগলের! শীপ্ব প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ 
করিবার অবসর পাঁয় নাই। উড়িষ্যাঁয় পাঠানের! পুনরায় বিদ্রোহ 
উত্থাপন করিরাছিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে মোগলদিগের 
১৬০২ খুষ্টা্ব পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই 
প্রতাপ নিজ বল সঞ্চয় করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াঁছিলেন। 

প্রতাপ স্বাধীন হইয়া অধিকারস্থ মুসলমানদিগের প্রতি 
অত্যাচার করেন নাই। বরং মুসলমাঁনগণের উপাসনার জন্য 
নিজ রাঁজবাঁনী ধূমঘাটে “টেঙ্গা মসজিদ” নামে একটা জুন্দর মদ্‌- 
জিদ বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কতকাংশ 
অগ্ঠাপি বিদ্ধমান আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, পাঠানেরা 
মোঁগলের নিকট পরাজিত হইয়া অনেকে প্রতাপের নিকট 
আসিয়া চাঁকরী স্বীকার করিয়াছিল। প্রতাপ পোর্ত,গীজ 
ধর্মযাজকদিগকে নিজের অধিকার মধ্যে গিজ্জানিন্মীণের অন্ধ- 
মতি দিয়াছিলেন। পোর্ত,গীজেরা অনেকে তাহার নিকট 
সৈনিককার্য্য করিত, তাহাঁদিগের উপাসনার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে 
গির্জ। নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে প্ররুত অবস্থায় হিন্দু 
হইলেও কেনি ধর্মের লোকের প্রতি তাহার বিদ্বেষভাৰ ছিল 
না। তিনি গৌঁড়ামী ভালবাসিতেন না! । 

প্রথম বয়সে প্রতাঁপ বৈষ্ণব ছিলেন। পরে শিলাময়ীর 
অনুগ্রহ লাঁভ করিয়া শাক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যতদ্দিন 
তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন, ততদিন তাহার শরীরে কোন দোষ 
প্রবেশ করে নাই । পরে তান্ত্রিকগণের প্ররোচনা তিনি স্থুরা- 
পান করিতে আরন্ত করেন। প্রথমে মনের একাগ্রতা আনয়ন- 
মানসে বাঘে কোন কারণে জুরাঁপান করিতে শিখিয়া শেষে 
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প্রতাপ ঘোর মদ্তপায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্থুরার উত্তে- 
জনায় এমন কাজ ক্রিয়াছেন, যাহাতে তীহার্‌ চরিত্র কলঙ্কিত, 
হইয়াছে । রঃ 
পোর্তগীজলেখক ডু জারিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
৯৬০২ খুষ্টাবের শেষভাগে পোর্ভগীজেরা চাদর্া-পতির আশ্রয় 
লাভের জন্য তাহাদের দলপতি ্বার্বালহোর অধীনে যশোহরে_ 
গমন করেন। প্রতাপ তাহাদিগকে আশ্রয়দাঁনে প্রতিশ্রুত হইয়া- 
ছিলেন। তথাপি তিনি আরাকানরাজের তুষ্টিসাধনার্থ দলপতি: 
কার্বালহোকে হত্যা! করাইয়াছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নহে ॥ 
প্রবাদ আছে,২৪ পরগণা জেলার গোবরডা্গা গ্রামের নিকটবর্তী 
চারঘাট নামক স্থানে হরিশুড়ী নামে এক বণিক্‌ বাঁস করিত। 
তাহার সাতখানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। পোর্ভ,গীজ-জলদস্থ্য 
কর্তৃক হরি অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার জাহাজ; 
দস্থ্যগণ কর্তৃক লুষ্ঠিত ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছিল ॥ 
কার্বালহে। প্রভৃতি পোর্ত,গীজগণ যশোহরে গমন করিলে যে 
সকল লোক তাহাদের অত্যাচারে উৎগীড়িত হইয়াছিল, তাহার! 
প্রতিশোধ লইবার কল্পনা করিয়াছিল। এক উন্মন্ত জনতা 
কার্বালহোকে বধ ক্রে। প্রতাপ তখন ধুমঘাঁটে ছিলেন। 
দিপ্রহর রাত্রিতে তিনি উক্ত হত্য। সংবাদ পহিয়াছিলেন, একথা! 
পূর্বোক্ত লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপ হরিশু'ড়ীকে_ 
কার্বালহোঁর নিধনকার্যে লিপ্ত মনে করিয়া তাহার বিচার 
করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বাঁটাতে পরিবার সকল 
এই ব্ষিষ়ের ফলাঁফল জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল । 
কথা ছিল হরি যে শিক্ষিত পারাবত সঙ্গে লইয়াছিল, তাহার! 
উড়িয়া অদিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে । কিন্তু 
দুর্ভাগ্যক্রমে হরির অনবধানতায় পায়রা উড়িয়া আসিয়াছিল। 
হরি জানিতে পারিয়া প্রতাপের নিকট পরিবারগণের বিপদের 
কথা বলে। প্রতাপ তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন ও এক দ্রুতগামী 
অশ্ব দিয়া তাহাকে বাঁটীতে পাঠাইলেন। হরি বাটীতে পৌঁছি- 
বার অন্নপূর্ধেই তাহার পরিবারেরা যমুনাগর্ভে আত্মবিসর্জন 
করিয়াছিল। হরিও তাহাই করিল। যে স্থানে হরি ও তাহার 
পরিবারবর্গ জলমগ্ন হয়, সে স্থান এখনও “হরেশু ড়ীর দহ” নামে 
খ্যাত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঠাকুর বর নামক একজন 
ব্াহ্মণপুত্র ুসলমান হইয়! হরিকে এই বিপদে ফেলিয়াছিলেন 1. 
সম্ভবতঃ ১৬০৩ খুষ্টাৰের প্রথমে বাঁকলার অধিপতি রামচন্দ্র- 
রায়ের সহিত প্রতাঁপহ্হিতা বিন্দুমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। 
প্রতাপ যখন চন্তরদ্বীপে গমন করেন, সেই সময়ই সম্বন্ধ স্থির 
করিয়া আসিয়াছিলেন। পোর্ভুগীজ লেখকগণ ১৫৯৯ খুষ্টাবে 
প্রতাপকে রামচন্্র রায়ের ভাবী শ্বগুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
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তখন রামচন্দ্র ও বিন্দুমতী উভয়ের শৈশবকাঁল গত হয় নাই। 
বিবাহের সময় রামচন্দ্রের ব়্স ১৪।১৫ বৎসর হইয়াছিল অথবা কিছু 
বেশী হইতেও পারে। বিন্দুমতীর বয়স তখন ১০।১১ হইবে। 
রামচন্দ্র রায় স্বগণের মহিত মহাধুমধামে যশোহরে উপস্থিত 
হইলেন । প্রভাগপও সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া 
আপ্যায়িত করিলেন। চন্ত্রদ্বীপ হইতে আগত ব্রপক্ষীয়েরা 
সকলেই প্রতাপের মধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়াছিল। দৈব- 
"বিড়ম্বনায় বিবাহের রাত্রিতে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাঁতে 
উভয় রাজপরিবার মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদের সুত্রপাত হইল। 
প্রতাপচরিত্রেও অযথ। কলঙ্ক আরোপিত হইল। প্রবাদ, রামচন্ত্ 
রায়ের সহিত একজন ব্রাঁক্গণ ভাঁড় আসিয়াছিল। সাধারণতঃ 
সে রমাই ভাঁড়, নামে পরিচিত ছিল। বাঁলক রামচন্রের সে 
'নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। রামচন্দ্র তাহাঁকে ছাঁড়িয়া কোথাও 
যাইতে পারিতেন নাঁ। একে তিনি অব্নবয়স্ক, তাহাতে তিনি 
উত্তমরূপ শিক্ষালাভের অবকাশ পাঁন নাই, তদুপরি সে সময়ের 
রুচিও মাজ্জিত ছিল না, কাজেই ভাড়ের প্রতিপত্তি রামচন্ত্রের 
নিকট যে অত্যন্ত অধিক হইবে তাহাতে আশ্চধ্য কি? যখন 
এখনকার শিক্ষিত ও মাঞ্জিতরুচি বরগণ নিজের বন্ধুগণকে 
কৌশলে বাঁসরে লইবাঁর বাঁসনা করেন, তখন রামচন্ত্রকে সেজন্য 
কআপরাধী করা যায় না। কিন্তু যেরূপ এখনও ঘটিয়া থাকে, 
সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই বিষৰ্ক্ষের বীজ উপ্ত হইল । 
'আমাদের দেশে একট! কুপ্রথা আছে যে, বরের গুরুজনেরা 
বরকে শাশুড়ী লইয়া! তামাসা করেন এবং কন্যার পিতা প্রতৃতি 
সকলই কন্ঠার মাকে “জামীই পছন্দ হইল কি না” এরূপ 


স্থার্থভীবেব্ পরিহাস করেন। বিরুক্তিকর : হইলেও দেশের : 


প্রথান্সারে ইহাতে আপত্তি করা চলে না। রমাইভাড় 
বিবাহের রাত্রিতে স্ত্রীবেশে প্রতাপের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! 
মহিষীর সহিত এইরূপ রসিকতা করিয়াছিল। কিন্তু মহিষীও 
ত চন্্দ্বীপের মেয়ে, বিশেষ রমাইয়ের নাম তিনি পুর্ব হইতে 
জানিতেন, কাজেই রমাই ধরা পড়িল। তাহার ভাড়ামিতে গরল 


উৎপন্ন হইল রমাই পলাইল, প্রতাপ এ কথা শুনিলেন। তখন 


তিনি সম্ভবতঃ স্ুরাপানে উত্তেজিত ছিলেন । এজন্য নানা প্রকারে 
'ক্রোধ্‌ প্রকাশ করিলেন । রামচন্দ্র তাহাকে দাসী বলিয়া পরিচিত 
করিয়া যে তীহাকে অপমানিত করিয়াছে, ইহাই ধারণা জন্মিল 
এবং জামাতাঁকে বধ করিয়! প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করি- 
লেন। বালক রামচন্দ্র গ্রীণভয়ে ও অপমানভয়ে ভীত হইলেন । 
এই বিবাহের সময় প্রতাপ অনেক অনুরোধ করিয়া পিতৃব্য 
বসন্তরায়কে যশোহরে আনিয়াছিলেন। তিনি এখন প্রাচীন 
হইয়াছেন, এজন্য গঙ্গাতীরে 'ব্ীয়গড়ে থাকিতেই ভাল- 


[ ২৭১ ] 
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বাসিতেন; কিন্তু প্রতাঁপের সবিশেষ অনুরোধে দিনকয়েকে ₹ 
জন্য যশোহরে আসিয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে 
এরূপ রীতি আঁছে যে, বিবাহ্রাত্রে ব্রকন্যাকে আত্মীয়ের! 
যথাযোগ্য যৌতুক দিয়া থাকেন। সেই বিবাহরাত্রে যে সকল 
আত্মীয় আসিয়াছিলেন, তাহারা প্রতাপের প্রতিজ্ঞার কথা 
শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। সকলেই উপায় উদ্ভাবন 
করিতে লাগিলেন। ব্সন্তরায় বা তাহার গৃহিণী আঁসিতে 
পারেন নাই। তাহারা বরকন্যাকে নিজ গৃহে লইয়! যাইবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রতাপ তাহাতে আপত্তি করেন নাই, 
এক্ষণে সকলে বদ্ধকন্যাকে সেখানে পাঠাইয়া রামচন্দ্রকে নিঃশঙ্ক 
করিতে চাহিলেন। বরকন্যা গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তত হই- 
লেন) কিন্তু পথিমধ্যে রাঁমচন্ত্র এক মশালবাহকের . বেশ 
ধরিয়া পলায়ন করিলেন ও নিজ দলে মিলিত হইয়া সেই 
রাত্রিতেই যশোহ্‌র পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রীপ যাত্রা করিলেন। 
প্রতাপ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পাঁরিলেন না। পরদিন 
প্রাতে প্রতাপ রামচন্দ্রের পলায়ন সংবাদ পাইয়া বয়ন হইলেন। 
আপনার হঠকারিতার পরিণাম বুঝিলেন ) কিন্তু বিদ্বেষ বুদ্ধিতে 
বসন্তরায়কেই সকল চক্রান্তের মূল বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিল। 
বসন্তরায়ের সাহায্যে ও পরামর্শে যে রামচন্দ্র পলাইয়াছেন, এই 
ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইল । 

যশোহরে অবস্থানকালে ব্সন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের বাৎসরিক 
তিথি উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে বসস্তরায় প্রতাঁপকে ও 
অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপ কতিপয় 
ধহচরের সহিত সশস্ত্র হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন । 
গোবিন্দরায় যশোহরে অবস্থানকালে সতর্ক হইয়া চলিতেন। 
তিনি দ্বারবান্দিগকে সশস্ত্র লোক প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। প্রতাপ সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন না । প্রতাপ 
যখন প্রবেশ করেন, তখন কেহ বাঁধা দিল নাঁ। কিন্তু তীহার 
,সহচরগণের সশস্ত্র প্রবেশলাভে দ্বারবাঁনেরা আপত্তি করিল। 
প্রতাপের কোঁন সহচর ইহাতে কুদ্ধ হইয়া দ্বারবান্কে আঘাত 
করিল, ইহাতে একটা গোলমাল হইল। গোবিন্দ রায় 
প্রতাপকে সশস্ত্র ও সানুচর প্রবেশলাভের চেষ্টা করিতে দেখিয়া ও 
দ্বারবান্কে আঘাত করার সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে প্রতাপকে 
লক্ষ্য করিরা তীর ছুঁড়িলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, 
গ্রতাঁপ তীহাদিগকে হত্যা করিতে আসিক্সাছেন। যাহাহউক তিনি 
শরত্যাগ করিলে প্রতাপ আহত বিষধরের ন্যায় গঞ্জিয়৷ উঠি- 
লেন। মনে করিলেন, কৌশলে তাহাকে নিধন করিবার জগ্যই 
তাহাকে আহ্বান ক্রা হইয়াছে । গোবিন্দরায়ের প্রথম লক্ষ্য 
ব্যর্থ হইল। প্রতাপ দেখিলেন, গোবিনারায় পুনরায় শরত্যাগ 


প্রতাপাদিত্য 


করিবার অবসর পাইলে তিনি. নিশ্চয়ই হত হইবেন। এই 
ভাবিয়া আত্মরক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে গোবিন্দরায়ের দিকে 
ধাবিত হইলেন ও তীহাকে সংহার করিলেন। মহা হুলস্থুল 
পড়িয়া! গেল। গোবিন্দরায়ের অপর ভ্রাতার। তাহার সাহা- 
য্যার্থ আসিয়াছিলেন। তাহারাও নিহত হইলেন। বসস্তরায় 
এ সময় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি সংবাঁদ পাইয়া তীহার 
ভৃত্যকে তাহার পগঙ্গাজল” নাঁমক অন্তর আনিতে কহিলেন ; 
কিন্তু ভূত্য ভূল বুৰিয়া একপাত্র জাহ্বীবারি লইয়া উপস্থিত 
হইল । ইত্যবসরে প্রতাপও তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ 
গঙ্গাজল অস্ত্রের গুণ অবগত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, 
বসন্তরায় যখন সেই অস্ত্র চাহিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে বধ 
করিবার উদ্দেশ্ত করিয়াছেন, এজন্য পিতৃব্যের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিয়াই এক আঘাতে তীহার মস্তক ছেদন করিলেন। বসন্ত- 
রায়ের মস্তক ছিন্ন হইয়া পাত্রস্থ গঙ্গাজলে পড়িল। দেহ 
ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র বসম্তরায়ের 
দবাদশবধীয্ পুত্র রাঘবরায়স ধাত্রী কর্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়! 
রক্ষা পাইল। চন্দ্রশেখর রাঁয় প্রভৃতি বসন্তরায়ের যে পুত্র 
কএকটা উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহাঁরাঁও রক্ষা! পাইলেন । 

প্রতাপ স্ুরাপানে মত্ত হইয়া! এ কাধ্য করিয়াছিলেন 
কি না তাহ! নিশ্চয় বলা যাঁয় না। তবে উভয়পক্ষে যে ভূল 
বুঝিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় । প্রতাপপক্ষীয়ের এখনও বলেন, 


পিতৃব্যহত্যা প্রতাপের উদ্দেশ্ত ছিল না। গোবিন্দরায়ের হঠ-. 


কারিতায় এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক প্রতাপ যে কার্ধ্য 
করিলেন, তাহাতে তাহার নাম চিরকলক্কে নিমগ্ন রহিল। 
জ্যোতিষীর গণনাও সফল হইল । এই ঘটনার পর হইতে মাঁন- 
সিক ক্লেশ নিবারণ জন্য প্রতাপ অধিক পরিমাণে সুরাপান 
করিতে আরন্ত করেন। 


অতঃপর বসস্তরায়ের পুত্র রাঘবরাঁয় “কচুরায়, আখ্যা লাভ 


করেন। কচুরায় নিজ মন্ত্রী রূপবস্থুকে সঙ্গে লইয়া বসন্তরায়ের 
প্রিয় সুহৃদ ইসা খা মছন্দরীর নিকট হিজলীতে গমন করেন । 


প্রতাপ ইচ্ছা করিলে কচুরায় প্রভৃতি সকলকেই নিহত করিতে 


পাঁরিতেন, কিন্তু উত্তেজনার সময় অতীত হইলে তাহার মনে 
পরিতাপ উপস্থিত হইল। তিনি কচুরায় বা রূপবস্থুর কার্যে 


বাধা দেন নাই। বসন্তরায়ের পুরমহিলাঁগণের প্রতিও যথেষ্ট 


. সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতাপরুত অত্যাচার 
করায় বা রূপবস্থু ভুলিতে পারিলেন না। 
ইসাখীর আশ্রয় লইলেন। সেজন্য প্রতাপ কুদ্ধ হইয়া বসত্ত- 
রায়ের রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। ্‌ 

এই উপলক্ষে ইস! খাঁর সহিত প্রতাপের বিবাদ বাঁধিল।, 


[1 ২২ ] 


এজন্য তাহারা 


প্রতাপাদিত্য 


প্রতাপও সসৈন্যে গমন করিয়া হিজলী অধিকার. করিলেন । 
ইসাখা নিজে শান্তপ্ররুতির লোক ছিলেন, তাহার ভরা সেকে- 
ন্দর পালোয়ানের ভূজবলেই তিনি হিজলী ও পাটিনাপুর রাজ্য- 
ভোগ করিতেছিলেন। পাঠানরাঁজাদ্ের সময় বসন্তরায়ের নিকট 
তিনি বিশেষ উপরুত হইয়াছিলেন॥ এজন্য নিরাশ্রয় কচু- 
রায়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু এ সময় সেকেন্দর পাঁলো- 
য়ানের মৃত্যু হইয়াছিল, এজন্য প্রতাপ কর্তৃক ইস! খা সহজেই 
পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে ইসা খীর মৃত্যু ঘটে এবং প্রতাপ 
হিজলী অধিকার করেন। অতঃপর কচুরায় ও রূপবন্থু হুগলীর 
মৌগল ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলেন। ফৌজদার তীহা- 
দিগকে আশ্বীস দিয়া প্রতাপকে দ্রমন করিবার উদ্োগ করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু তাহার সক্ল চেষ্টাই বিফল হইল । তাহার 
প্রেরিত সৈন্য প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত হইল। 
তখন তিনি কচুরায়কে দিল্লীগমন করিবার পরামর্শ দিলেন 
এবং সমাট্সমীপে প্রতাপের অত্যাচারসম্বন্ধে অনেক কথ লিখি- 
লেন। কটুরায় হুগলীতে' থাকিয়া! পারসীভাষা অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন এক্ষণে ফৌজদারের অনুগ্রহে দিললীদরবারে 
পরিচিত হুইবার অবসর পাইয়া সত্বর মন্ত্রী রূপবস্থুকে সঙ্গে 
লইয়া সমাটের রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ 

কচুরায় যে সময় দিলী গমন করেন, সে সময় সম্রাট অকবর 
যুবরাজ সেলিমের অবাধ্যতা ও তাহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ারের 
মৃত্যুতে বিশেষ কাতর ছিলেন। এজন্ত প্রথমে কচুরায় কৃত- 
কার্ধ্য হইতে পারেন নাই। পরে বঙ্গের ভৃতপুর্বব শাসনকর্তা 
খা আজমের অনুগ্রহে সম্রাটের সমীপে নিজ ছুঃখকাহিনী নিবে- 
দন করিলেন। সমাটের এ সময় স্বাস্থ্যভক্গ হইয়াছিল । তিনি 
রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইবার কল্পনা করিলেন, 
কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই ১৬*৫ খুষ্টান্দ 
অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে তিনি মানবলীল! অন্বরণ করেন । 
যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ: 
করিলেন। ব্ঙ্গদেশ শাসনে আনিবার জন্য তিনি রাজ! মান- 
সিংহকে পাঠাইলেন। মানসিংহের সহিত বাইশজন ওমরাহ 
স্ব স্ব সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। প্রায় দেড়লক্ষ মোগল ও 
রাজপুতসৈন্য বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের বলপরীক্ষার জন্য প্রেরিত 
হইল। এই সৈন্যদলের সহিত বাঁজার ও রেশালা লোক 
অনেক চলিল। ১৬০৬ খুষ্টাবের প্রথম ভাগে যাত্রা করিয়া 
মানসিংহ কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন) সেখানে তিনি: 
একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সহায়লাঁভ করিয়া অনেক রুহন্ত 
অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

প্রবাদ আছে, বড়িসার সাবর্ণচৌধুরীগণের চে 


প্রতাপাঁদিতা 


লক্ষমীকান্ত মজুমদার বাল্যকালে একজন গোঁপজাতীয় বৃদ্ধ কর্তৃক 


প্রতিপালিত হন। লক্্মীকান্তের জন্মের পরে তাহার মাতৃবিয়োগ : 


ঘটে । তীহার পিতা কামদেৰ শিশুপুত্রকে গৃহে অরক্ষিত অবস্থায় 


রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। লক্ষমীকান্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত 


গোহট্ট গোপালপুরের ঘোযবৃদ্ধ কর্তৃক প্রাঁয় আট বৎসর পর্যন্ত 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তীহার উপনয়নের 
সময় আগত দেখিয়া ঘোষবুদ্ধ তীহাঁকে প্রতাপের নিকট লইয়া 
যায় ও যথাষথ পরিচয় প্রদান করে। প্রতাঁপ নিরাশ্রয় বালককে 
আশ্রয় দিয়! তীহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও শিলাময়ীর বাঁটীতে 
সেবায়তের সহকাঁরীকার্য্যে নিযুক্ত করেন৷ এই হইতে 
লক্ষীকান্ত প্রতাপের অনুগ্রহ লাঁভ করিয়া! তীহার বিশ্বাসভাজন 
হইয়াছিলেন। রূপবস্থ এ রহস্ত অবগত ছিলেন, এজন্য 
কাশীতে আগমন করিয়া ব্রহ্মচারীর ষন্ধান করিয়া তীহার সাক্ষাৎ 
লাভ করেন এবং তীহার নিকটে প্রতাঁপের অত্যাচারের পরিচয় 
দিয়া লক্ষমীকান্তকে প্রতাপপক্ষ ত্যাগ করিয়া মাঁনসিংহের পক্ষ 
গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কামদেব সম্মত 
হইয়া লঙ্ষ্মীবাঁন্তকে এক পত্র লিখিলেন। সম্রাটুসেনানী বর্ধমান 
পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে রূপবস্থু জনৈক বিশ্বীসী কর্মচারী 
দ্বার! সেই পত্র লক্ষমীকান্তকে পাঠাইয়া দেন। লক্ষমীকাস্ত তৎ- 
পাঠে পিভ আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! প্রতাপকে ত্যাগ করিয়। 
বাত্রিকালে যশোহর পরিত্যাগ করিলেন এবং যথাসময়ে মান- 
সিংহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ লক্ষমীকান্তের 
পলায়নবার্তী শুনিয়া কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। 
তবে নিজে যে সকল মতলব করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ 
পরিত্যাগ করিলেন। কেন না লক্ষমীকান্ত তাহার নৃতন আশ্রয়- 
দাতাঁকে প্রতাপের সকল রহস্ত অবগত করাইবেন, তাহা তিনি 
বুঝিয়াছিলেন । 

মানসিংহ ব্ধমানে উপস্থিত হইলে প্রতাপ নিশ্চিন্ত ছিলেন 
না। তিনি পূর্ব পূর্ব্ব বারের স্ায় কেবল যশোহরে অবস্থিতি 
করিলেন না। নিজের নৌবল সমভিব্যাহারে গঙ্গাপারকাঁলে 
মাঁনসিংহের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ 
ও পূর্ববদিক্‌ হইতে কেহ তাহাকে আক্রমণ করিতে ন! পারে, 
এজন্য শ্রীপুরের অধিপতি কেদাররায়কে সতর্ক রাখিয়াছিলেন। 
গঙ্গাতীরবর্তী এবং অধিকারস্থ অন্যান্য স্থানের ছূর্ণগুলি 
পূর্ব হইতে সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নৌসৈন্য, 
অধিকাংশ গোলন্দাজ সৈন্য ও অপর সৈন্য লইয়৷ ভাগীরথী- 
তীরে জগদ্দল নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
ই ভাগীরথীতীরের উভযপার্খস্থ গ্রামসমূহে যে সকল নৌকা ছিল, 
তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজ আয়ত্তের মধ্যে বাঁখিলেন এবং উভয় 
চ। 


[২৭৩] 


৬৯ 


প্রতাঁপাদিত্য 


তীরের গ্রামবাসিগণকে স্থানান্তরিত করিয়া সম্রাটুসেনানীর 
আহারীয় সংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। 

মানসিংহ বর্দমানে উপস্থিত হইলে নদীয়-রাজবংশের আদি 
পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 
করিলেন। ভবানন্দ তখন হুগলীর ফৌজদারের অধীনে 
কানন্গোই কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতাপ কর্তৃক হুগলীক্ন 
ফৌজদার তাড়িত হইলে ভবানন্দ নিজ গ্রাম বাগোয়ানে যাইয়! 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে মানপিংহের আগমনে উৎ- 
সাহিত হইয়া আবশ্যকীয় সংবাঁদাঁদি সংগ্রহ করিয়া সম্রাটুসেনানীর 
প্রসন্নতা লাভের জন্য গমন করিলেন। ভবানন্দ মানসিংহের 
নিকট যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “গ্রভো, আপনার আগমনে 
এ দেশের সকল ভূম্যধিকারী পলায়ন করিয়াছেন, আমি কতি- 
পয় গ্রামাধিকারী, আপনার সাক্ষাৎ লাভের আশায় উপস্থিত 
হইয়াছি। যদি কোন কাধ্য করিতে আদেশ করেন, তবে 
সর্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি” মানসিংহের 
তখন ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন । এজন্য ভবানন্দকে 
নৌকা! সংগ্রহের ভার দ্রিলেন। ভবানন্দও সমাট্সেনানীর 
অন্ুগ্রহভাজন হইবার আশায় মাটায়ারী, ঈাইহাট প্রস্ৃতি স্থান 
হইতে নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শকটে করিয়াও 
বহু নৌকা আনীত হইতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিনের 
মধ্যে যথেষ্ট নৌকা! সংগৃহীত হইলে মানসিংহ ভাগীরথী পার 
হইবার আয়োজন করিলেন । 

মানসিংহের সহিত সৈন্য, সৈনিকবাজার ও অপর রেশালা 
লোক প্রায় সর্বশুদ্ধতিন লক্ষ লোক ছিল। পথে আসিবার 
সময় তিনি কোন কোন স্থানে সহকারী সৈন্যসংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন । রাঁজমহল হইয়া আসিবার সময় পাকুড়-রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ জনৈক পাড়ে প্রায় ২।৩ হাজার ধনুর্বাণধারী 
অনিয়মিত সৈন্য লইয়া সম্রাুসেনানীর সহিত যোগ দিয়া- 
ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পাড়েজীর অব্যর্থ শরসন্ধান 
দেখিয়া মানসিংহ তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।  প্রত্যাগমন- 
কালে তীহাকে পুরস্কত করিয়াছিলেন । 

মানসিংহ যাহাতে একদিনের মধ্যে গঙ্গাপার হইতে পারেন, 
পূর্বব হইতে তাহার সমস্ত আয়োজন করিলেন। এ সময় চৈত্র 
মাসের প্রথম বা মধ্য সময়। যদি মানসিংহের গঙ্গাপার হইবখর 
সময় প্রতাপের নৌসৈন্য বাধা দ্বিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে 
মহাবিপদ্‌ ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় মানসিংহ যত সত্তবর সম্ভব 
পর পারে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্বস্থলী হইতে সমুন্র- 
গড়ের নিকটবর্তী চাপড় গ্রামের নিয়স্থ ভাগীরধীতীরে নৌকা 
সংগৃহীত হইল। যাহাতে বিভিন্ন সৈন্যসম্প্রদায় নানা স্থান 


প্রতাপাদ্দিত্য 


[ ২৭৪ ]. 


প্রতাপাদিত্য 


দিয়া একই সময়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া । 
বানসিংহ রাত্রিকাঁলে বদ্ধমান হইতে শিবিরভঙ্গ করিলেন এবং 
_ এক রাত্রিতে চৌদ্দক্রোশপথ কুচ করিয়া প্রভাতে ভাগীরতীতীরে 
উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন সৈন্য সকল পার হইল। মাঁনপিংহ 
নিজে চাপড়াগ্রামের নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন । 


সসৈন্য মানসিংহ গঙ্গাপার হইয়াছেন শুনিয়| 
ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেনন। তিনি ভাবিরাছিলেন, 
সম্রাট্সেনানী আধুনিক কলিকাতার নিকট বা! ত্রিবেণীর নিয়ে 
ভাগীরী উত্তীর্ণ হইবেন । তিনিও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন । 
এক্ষণে ভবানন্দের সহায়তার নবদ্ীপের নিকট সম্রাট্সেনানীর 
গঙ্গাপার হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি কর্তব্যবিমুঢ় হইলেন। 
কিন্ত নিরাশা তাহার মনে স্থান পাইত না। 
কণামাত্র ভীতিচিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অগ্রসর হইয়া 
মানসিংহকে অতষ্কিত অবস্থায় আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করিলেন । কিন্ত প্রতিকূল দৈববশে তীহার সকল মতলব ও সকল 
কৌশল বিফল হইল। হে দিন প্রতাপ সসৈন্য অগ্রসর হইবেন 
স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পুর্ব হইতে আকাশ ঘনঘটাঁর 
আচ্ছন্ন হইল। প্রবল ঝটিকার সহিত মুনলধারে বৃষ্টি ও শিলা 
খণ্ড পড়িতে লাগিল। জলে আটঘাট পরিপূর্ণ হইল। বৃষ্টিতে 
ঘুদ্ধোপকরণ ভিজিয়! অব্যবহৃধ্যি হইয়া পড়িল। 


প্রতাপ : 


এজন্য তিনি 


সৈন্য ও. 


অগ্থ হস্তী প্রভৃতি রসদবাহী জন্তগণ আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে 


লাগিল। এক সপ্তাহকাল এই ঝড়বুষ্টি স্থায়ী হইয়াছিল। 
ইহাতে লোকজনের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনাতীত। 
সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত ও আহারীয় সামগ্রীর অভাব 
দেখিরা প্রতাপ অগ্রদর হইতে পারিলেন না । পেনানীগণের 
পরামর্শে যশোহরে গ্রত্যাগমন করাই শ্রেয় মনে .করিলেন। 
মানসিংহকে বাঁধা দ্রেওয়ার ব্যবস্থা করিরা তিনি সসৈন্য রাজ- 
ধানীতে প্রতিগমন করিলেন । 

এই সময়ে কালনীর দত্ত১ প্রতাপের অধীনে করসংগ্রাহক 
ছিলেন। 
তাহাকে আবশ্তকীয্স সংবাদাদি সংগ্রহের ও শক্রশিবিরে আহারীয় 
অভাব ঘটাইবার ভার দিয়া এবং যমুনা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী 
স্থানে মানপিংহকে বাঁধা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সেনাদল রাখিয়া 
প্রতাপ প্রতিগমন করিলেন। 
শক্রশিবিরের তখন কিন্ধুপ শোঁচনীয় দশ! ঘটিয়াছে, তাহা হইলে 
সম্ভবতঃ একবার বলপরীক্ষা না করিরা গ্রতিগমন করিতেন না। 

এদিকে মোগলসৈন্য মধ্যে তখন বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া 
ছিল। 


(১) রায়বাহাছুর এবিকুচন্দ্র দত্তর পূর্ববপুরষ | 


কিন্ত তিনি বদি জানিতেন, : 


মানসিংহ স্বয়ং চাঁপড়াগ্রামে নিজের বিশহাজাঁর বাজপুত । 


অনিব্রমিত সৈন্য সংগ্রহ করাও তাঁহার কাঁধ্য ছিল । ; 


সৈন্য লইয়া! শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু অপরাপর 
সৈন্যগণের ছুর্দশার এক শেষ হইযলাছিল। যাহারা ঝাড়বুষ্টির_ 
ই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত 
হইল। যাহার! তাবুতে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের তবু 
কোথায় উড়িরা গেল, তাহার সন্ধান হইল না। বজ্রপাতে ও. 


সময় নদীপার হইতেছিল, তাহারা নদীগর্ডে 


বৃক্ষপাতে শত শত লোঁক মরিল। কামান ও গাড়ী কাদায়, 
পুতিয়! গেল। হাতী, ঘোঁড়া প্রভৃতি যে সকল জন্ত নদীর চরে 
অবস্থিতি করিতেছিল্‌, তাহারা ভাপিয়া গেল ও অনেক ডুবিয়া 
মরিল। সৈন্যদিগের সঙ্গে যে বাঁজার থাকে, তাহা সমস্তই: 


নষ্ট হইল। এক্‌ কথায় মোগলসৈন্য ছূর্দশার চরম সীমায় 


উপনীত হইল । 


মানসিংহ গাঁড়ীতে যে সকল্‌ নৌক! আনিয়াছিলেন, তাহাতে! ্‌ 


উঠির৷ প্রাণরক্ষা করিলেন এবং সৈন্যগণের ছুরবস্থা৷ দেখিয়া : 
বিশেষ কাতর হইলেন। কি করিবেন কি হইবে ভাবিয়াই_ 


আকুল হইলেন। তাহার হিন্দুসৈন্য ও সেনানীগণ ভীত, 
হইল। তাহারা প্রতাপাদিত্যকে ভবানীর বরপুত্র বলিয়! 
জানিত। এ সকল দৈব্বিড়ম্বন! যে প্রতাপের প্রতি দেবীর 
প্রসন্নতার পরিচয় ইহাই সকলে মনে করিতে লাগিল ॥ 


মানসিংহ সৈন্যগণের মনোভাব বুঝিয়া চিন্তিত ও বিষগ্র হই 
লেন। এমন সময় ভবানন্দ মজুমদার নৌকা! করিয়া! অনেক 


আহারীয় আনিয়া মানসিংহকে উপহার দিলেন। মানসিংহ 
ভবানন্দের একান্তিক শ্রদ্ধা দেখিয়া! পরম পরিতোষ লাভ কৰি- 


লেন। ভবানন্দ এ সময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক আহারীয় 


সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন মোগল-সৈন্তদিগকে দান 
করিলেন। ভবানন্দের নিকট এই উপকার না পাইলে 
মোগলসৈন্যের ছুর্গতির সীম! থাকিত না। মানসিংহ এক্ষণে 
বিশেষ উৎসাহিত হইলেন এবং যশোহরগমনের পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন । ্‌ 

পূর্বে মোগল-সেনাপতিরা অগ্রপশ্চাঁৎৎ না দেখিয়া! কা 
যশোহরের দিকে অগ্রসর হইয়া বিপদস্থ হইয়াছিলেন, মান- 
পিংহ তাহা করিলেন না। তিনি প্রতাপণক্ষীয় লো করিগ্রকে 
হস্তগত ক্রিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্সবার কিল্লাদার 
ভবেশ্বর রায় মানসিংহের বশ্ততা স্বীকার করিলেন এবং সাধ্য- 
মত সম্রাটুসেনানীকে সাহাধ্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। 


অতঃপর সৈন্য ও তোপশ্রেণীর গমনের সুবিধার জন্য মানসিংহ 
এই পথের নাম গৌড়বঙ্জের 


পথ প্রস্তুত করিতে লাঁগিলেন। 
জাঙ্গাল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে ইহী বর্তমান আছে ।. মান- 
সিংহ সৈন্যগণের জন্য আবশ্যকীয় আহারীয় ও ভারবাহী: জন্ত 


প্রতি সংগ্রহ করিয়া শুভদিনে যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
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প্রতাপ ঘখন শুনিলেন, কসব। তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং 
ভবেশ্বর সমাট্সেনানীর সাহাধ্য করতেছেন, তখন তিনি মর্মাহত 
হইলেন; কিন্তু কালনীর দত্তের প্রভৃভক্তি দেখিয়! পুনরায় উৎ- 
সাহিত হইলেন। অতঃপর সকল কেল্লাদারকে পুত জাঙ্ৃবীবারি 
স্পর্শ করাইক়্া দেবী শিলাময়ীর সাক্ষাতে প্রতিভ্ম করাইলেন, 
কেহ দেহে প্রাণ থাকিতে শক্রহস্তে কেল্লা সমর্পণ করিবেন না। 
প্রতাপ যশোহররক্ষার ভার নিজ ভাগিনেয় গুপ্তজয়ের হস্তে 
সমর্পণ করিলেন। গুপ্তজয় দৃঢ়চিত্ত সাহসী ও বিশ্বাসভাজন 
ছিলেন। এ সকন গুণ থাকার তিনি প্রতাপের একান্ত প্রিয়- 
পাত্র হইয়াছিলেন। আহার শরীর সুস্থ ছিল না, এজন্য 
সমরাঙ্গনে ন! পাঠাইয়া। প্রতীপ তাহাকে নিজ পুরীর রক্ষা-কার্ষ্যে 
নিয়োগ কয়েন। তিনি বিবাহ করেন নাই। প্রতিপালক 
মাতুলের পরাজয়ের পর তিনি ভবানীবিষয়ক সঙ্গীত রচনা 
করিয়া কাল কাটাইতেন। 

প্রতাপ যশোহরের নিকটবর্তী গ্রামবাসীদিগকে নিরাতঙ্ক 
বাখিতে হূর্গস্থরক্ষিত যশোহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন । 
ষশোহরে প্রভূত খাদ্যসামগ্রীও আহত হইয়াছিল । পুরের বাহিরে 


ন্সাত্রমণযোগ্য স্থান সকল সুরক্ষিত করা হইল। মুত্তিকার : 


'নিম্নদেশে অনেক স্থানে বার্ৰ পুতিয়া রাখা হইয়াছিল । ছুর্গ ও 
নদীতীরস্থ স্থানসমূহে তোপশ্রেণী সজ্জিত ছিল এবং কতিপয় 
রণতরী ইছামতী ও যমুনার বিযৌগস্থানে শত্রকে বাধা দিবার 
জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া প্রতাপ 
'মানসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

মোগলবাহিনী ধীরে ধীরে যশোহর অভিমুখে গমন করিতে 
লাগিল। মানসিংহ হঠাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য বিশেষ সুনিয়মে সর্বদাই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, মানসিংহ যে নিয়মে অগ্রসর 
হইতেছেন, তাহাতে তাহাকে অতঞ্কিতভাবে আক্রমণ করিলে 
ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্য অগ্রসর হইয়া তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন নাঁ। যমুনা উত্তীর্ণ হইবার সময় বাঁধা 
'দেওরাই কর্তব্য বোধ করিলেন । অজগর সর্পের ন্াঁয় মৌগল- 
সৈগ্ঠ অগ্রসর হইয়! যশোহরের অপর পাঁরে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। তখন বৈশাখমাস প্রায় শেষ হইয়াছে । 

১৬০৬ খুষ্টান্দের বৈশাখমাসের শেষভাগে 'মানসিংহ যশোহর 
'বা ঈশ্বরীপুরের পশ্চিম পারে উপস্থিত হইয়া ত্থায় শিরির স্থাপন 
করিলেন এবং শিষ্টাচারমত প্রতাপের নিকট দূত পাঠাইলেন। 
'দূত বেড়ী ঝা. শৃঙ্খল ও তরবারী লইয়া প্রতীপের নিকট উপ- 
স্থিত হইল। ইহার তাৎপধ্য এই যে হয় বশ্ততাস্বীকার করিয়া 
বন্দী হউন. অথবা৷ তরবারী লইয়া দ্ধ করুন। প্রতাপ মানসিংহের 


পত্রপাঠ করিয় কুব্ধ হইলেন এবং নিজ ভাট কেশবভট্টকে 
সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কেশব্ভট্ট 
দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, ক্ষত্রিয়েরা অফিবলেই রাজ্য- 
রক্ষা করে। যে ক্ষত্রিয় মৃত্যুভয়ে শত্রুর পদানত হয়, সে ইহ- 
কালে অপযশ ও পরকালে নরকভোগ করে। যবনের সহিত 
সন্বন্স্থাপন করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মানসিংহ ইহা বুঝেন নাই। 
যাহা হউক তিনি যেন যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত না হন। 
প্রতাপাদিত্যকে অসি দিয়া কেশবভট্ট নিস্তব্ধ হইলে, দূত প্রত্যা- 
গমন করিয়া মানসিংহের নিকট যথাধথ বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিল। মাঁনসিংহ যশোহর আক্রণের উদ্ভোগ করিলেন। 
ঈশ্বরীপুর আক্রমণ করিতে হইলে কালিন্দী পাঁর হইতে 
হর। যে স্থানে মানসিংহের সৈন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল, 
সে স্থান হইতে পার হইবার স্থবিধা ছিল না। কেননা তাহার 
পরপারে প্রতাপের তোপশ্রেণী সজ্জিত এবং অদূরে তাহার 
রণতরী অবস্থিত ছিল। লক্ষমীকান্ত মজুমদার ও অন্তান্ গুপ্ত- 
চরের মুখে মানসিংহ এ সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। 
এজন্য সেস্থানে কালিন্দীপার হওয়া মানসিংহের ইচ্ছা ছিল না । 
তাহার পাঁচক্রোশ দক্ষিণে একটী অরক্ষিত স্থানে নদী পার 
হইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কাঁধ্যতঃ মানসিংহ গ্রতাপকে 
প্রবঞ্চনা করিবার জন্য বেখাইতে লাগিলেন যেন .তিনি 
সেইখাঁনেই নদীপাঁর হইবেন। এজন্য যেরূপ উদ্যোগ ও 
চেষ্টা করা আবণ্তক, তাহা! করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপনে 
তিনি অভিলধিত স্থানে পার হইবার সমুদয় উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন । ভাগীরখী পার হইবার সময় নৌকা অভাবে তিনি 
অনেক অস্থবিধাভোগ করিয়াছিলেন, এজন্য এবারে তিনি অনেক 
নৌকা গাড়ী করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই সকল নৌকা! 
গোপনে সৈন্তৰলের সহিত গন্তব্যস্থানে পাঠাইলেন) কিন্ত 
গ্রতাপকে প্রবঞ্চনার জন্য তিনি নদীতীরে এমনভাবে তোপশ্রেণী 
সাঁজাইয়া রাখিলেন যে প্রতাপের মনে আর সন্দেহ রহিল না 
যে, তিনি অন্ত স্থানে পার হইতে মতলব আটিরাছেন। মোগল- 
গণ প্রতাপের রণতরীর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল ও 
প্রতাপের ছূর্গ লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে লাগিল। প্রতাপ 
এই গোলাবর্ষণের উত্তর দিতে লাগিলেন । তীহার গোলাবর্ষণের 
নিকট বাদশাহী গোলন্দীজেরা দীড়াইতে পারিলেন না । প্রহ্র- 
কাল পধ্যন্ত গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদের কামান ভূমিসাৎ 
হইল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আমিল। এখনও মোগলের৷ 
গোলাবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এদিকে তাহাদের সৈন্ঠ- 
গণ নৈশ অন্ধকারে দক্ষিণমুখে হঠিয়৷. অভীষ্ট স্থানে উপ- 
স্থিত হইয়া সত্বর পার হইতে লাগিল। নিকটে যে কয়েক 


প্রতাপাদিত্য 


জন প্রতাঁপের প্রহরীসৈন্য ছিল, তাহীরা সহজেই পরাজিত 
হইল। অন্যান্য সৈন্য সমবেত হইবাঁর পূর্ধেই অনেক মোগল- 
সৈন্য পার হইয়া পড়িল। সংবাদ প্রতাপের নিকট পৌছিয়া 
সাহাব্য আসিবার পূর্বেই মৌগলসৈন্যের একাংশ অতিশয় 
ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পর পারে নীত হইল। পরদিন প্রত্যুষে 
প্রতাপ আদিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু দেখিলেন মৌগলসৈন্য 
পার হইয়াছে । 

মৌগলসৈন্য পার হইয়াছে দেখিয়া প্রতাপ সত্বর শত্র- 
গণকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রধান সেনাপতি 
্র্্যকান্তগুহ মোঁগলসৈন্যের মধ্যভাঁগ, সেনানী গ্রতাঁপসিংহ 
দত্ত বাঁমপার্খ ও গোলন্দীজ সৈন্যনায়ক রূড| বিপক্ষব্যৃহের পার্বভাগ 
আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। সামন্ত মদনমল্ল ঢালী 
সৈন্য লইয়া গোলন্দাঁজসৈন্যের পার্খভাগ রক্ষা করিবার আদেশ 
পাইলেন। সুখা নামক কুটযুদ্ধবিশীরদ সেনাপতি ও স্বয়ং 
প্রতাপাঁদিত্য পার্ধতীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে লাঁগিলেন। মানসিংহ অধ্চন্ত্রাকৃতি ব্যৃহরচনা করিয়া 
ুদ্ার্থ প্রস্তুত ছিলেন। প্রতীপের আক্রমণের কৌশল দেখিয়া 
তিনি বিস্মিত হইলেন। তথাঁপি সত্ব সৈন্যচাঁলনা করিয়! 
বঙ্গসৈন্যের গতিরোধ করিলেন । কিন্তু বঙ্গসৈন্যের প্রথম আক্র- 
মণ-বেগ মৌগলসৈন্য সহিতে পারিল না । প্রথমেই যে দশজন 
মোগল ওমরাহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার! গোলন্দাজ 
সৈন্যের আক্রমণ ও কৃূর্য্যকীন্তগুহের আক্রমণ নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না । উভয় আক্রমণের বেগে তীহার! নিম্পেষিত 
হইলেন। আমীর দশজন নিহত হইলেন। তখন হৃর্য্যকান্ত 
প্রতাপসিংহ ও রূঢা একত্র হইয়া যোগলসৈন্যের বামভাগ 
আক্রমণ করিলেন । সৈন্যগণের বিপদ্‌ বুঝিয়া শ্বয়ং মানসিংহ 
ব্ঙ্গসৈন্যের গতিরোঁধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার 
আগমনের পূর্বেই প্রায় দশসহত্র মৌগলসৈনা নিহত হইয়াছিল । 
এদিকে রূডার গোঁলন্দাজসৈন্যের আক্রমণে অনেক মোগলসৈন্য 
ধরাশায়ী হইতেছিল। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া মাঁনসিংহ দশ 
সহস্র সৈন্য ছাঁড়িলেন এবং কৃুর্য্যকান্তগুহের গতিরোধার্থ নিজ 
বিশহাজার রাজপুত সৈন্য পাঠাইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। 
উভয়পক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু ব্ঙ্গসৈন্যের 
কিছু অধিক ক্ষতি হইল। প্রায় দশহাঁজার সৈন্য হতাহত 
হইল। তথাপি তাহারা যুদ্ধ ছাড়িল না। প্রাণপণ করিয়া 
লড়িতে লাগিল। সৃর্ধ্যকান্ত গুহ অসীম সাহসে ভর করিয়া 
রাঁজপুতসেনানায়ক গাঁজি উপাঁধিধারী ওমরাহকে আক্রমণ 
করিয়া নিহত করিলেন। সেনানায়কের মৃত্যুতে বাজপুতেরা 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের বিক্রমে 
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বঙ্গসৈন্য বিচলিতপ্রায় হইল। স্ুযোগ বা মানসিংহ 
বিশহাজার তুকীসৈন্য পাঠাইয়! প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ সৈন্য- 
গণকে আক্রমণ করিলেন। ইহারা সকলেই বন্দুকধারী । 
তাহাদের গুলির আঘাতে প্রায় পাঁচহাজার বঙ্গসৈন্য নিধন প্রাপ্ত 
হইল। যুদ্ধে বলক্ষয় দেখিয়া প্রতাপাদিত্য আর চুপ করিয়! 
থাঁকিতে পারিলেন না । পার্ধতীয় সৈন্যদল লইয়! ব্জপাঁতের 
ন্যায় মাঁনসিংহের অধীনস্থ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। 
আমমাংসাশী এই পার্বতীয় সৈন্যগণ চর ও অসি লইয়া যুদ্ধ 
করিত। তাহারা কখনও পৃথক্‌ পৃথক্‌ দলে বিভক্ত হইয়! 
বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও সমবেত হইয়া শক্রকে আক্রমণ করিতে 
লাঁগিল। হাতাহাতি যুদ্ধে বন্দুকধারীর তাহাদিগকে পশ্চাৎপর 
করিতে পারিল না । মোগল বন্দুকধারিগণের অধিকাংশ প্রাণ 
ত্যাগ করিল। অতঃপর মদনমল্লের অধীনস্থ ঢাঁলী সৈন্য 
মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যকে আক্রমণ করিল। যে ঘোর; 
দর্শন কুগ্তীরে আরোহণ করিয়া মানসিংহ যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
চালীসৈন্য সেটাকে সংহার করিল। লক্ষ দিয়া মানসিংহ ভুমি; 
তলে নামিলেন এবং অদ্ভুত শিক্ষাবলে আক্রমণকারীদিগ্রবে 
খণ্ড খণ্ড করিলেন। মানদিংহের বিপন্‌ বুঝিয়া মান্ষ, দন প্রভু 
মুনলমান সেনাপতিগণ জয়পুরেশ্বরের সাহাধ্যার্থ আগমন করি: 
লেন। এই স্থানে ঘোরযুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু মানসিং 
শীঘ্বই আহত হওয়ায় মোগল সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া! হঠিয় 
গেল। পাঁচক্রোশ পথ দক্ষিণাভিমুখে হঠিয়া মোগলসৈন্য শিবি 
স্থাপন করিল। শ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্গটৈন্য তাহাদের অধিক দুর অনুসর! 
করিতে পারিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল 
মোগলসৈন্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাদের প্রায্ব এব 
চতুর্থাংশ হতাহত হইয়াছিল ও অনেক সেনানী হি 
হইয়াছিলেন। 

প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রথম সংঘর্ষে মানসিংহ সা 
অদ্ভুত সমরকৌশল দেখিয়৷ বিস্মত হইলেন। তিনি যত শক্র 
সহিত এপর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ শিক্ষিত ও সমরকুশর 
সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত সৈন্য তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই 
কাবুল, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি তিনি জয় করিয়াছিলেন $ কিং 
প্রতাপের সৈন্যতুল্য শিক্ষিত সৈন্য তিনি দেখেন নাই। যে সক 
মোগলসেনানী অকবরশাহের অধীনে ভারতের নানাস্থানে যু! 
করিয়াছিলেন, তাহারাও বাঙ্গালীর রণকৌশল দেখিয় 
আশ্চর্ধ্যান্িত হইলেন। মানসিংহ পূর্ব হইতে প্রতাঁপকে ভাল. 
বাসিতেন। এক্ষণে তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন ॥ সৈন্যক্ষ। 
দেখিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, পরিমিত সৈন্যক্ষয় না করিণে 
্রন্তাপকে তিনি সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না॥ বদ 


গ্রতাপারদিত্য 
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বর্ধাকাল আগতপ্রায় হইয়াছিল। এই সকল কারণে মানসিংহ 
প্রতাপের সহিত সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক হইলেন। কচুরায়ের ন্যায্য- 
ভাগ তাহাকে দেওয়াইয়া, প্রতাঁপকে সঙ্গে লইয়।৷ দিলী গমন 
করিবেন ও তথায় সমরাটু জাহাঙ্গীরের সহিত প্রতাপের মিলন 
করির। দ্রবেন, মানসিংহ এইরূপ ইচ্ছা, করিয়! প্রতাপের নিকট 
জনৈক বিশ্বানী অনুচর পাঠাইলেন। প্রতাঁপ কিন্তু মানদিংহের 
কথায় বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হইলেন না । - তিনি এতদূর অগ্রসর 
হইয়াছেন যে, মোগল-সমত্রাটের সহিত তাহার আর মিত্রতার 
আশা নাই। তিনি রাজোপাধি ধারণ করিয়াছেন, স্বীয় নামে 


. মুদ্রা গ্রচলিত করিয়াছেন, পিতৃব্য হত্যা করিয়াছেন, অন্যান্য 


ভূম্বামিগণের রাজ্য অপহরণ করিরাছেন, এ সকল করিয়া যে 
আর তিনি সআাটের বিশ্বাস ও গ্রীতিলাভ করিতে পারিবেন 
এ আশা তাহার মনে হইল নাঁ। বিশেষতঃ ভগবতী ভবানীর 
কৃপায় তিনি জয়ী হইতে পারিবেন, এই আশায় তিনি সতত 
উৎসাহিত ছিলেন। উপস্থিত যুদ্ধে তাহার বলক্ষয় হইলেও 
মৌগলদ্িগের অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। এই. সকল 
কারণে তীহার মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবত্তী ও অপর কয়জন সে 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রতাপের আত্মীয়, স্বজন, গুরু, 
পুরোহিত সকলেই সন্ধির পক্ষ সমর্থন করিলেন; কিন্তু 
প্রতাপ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়৷ মন্ত্রীর কথাই 
শিরোধাধ্য করিলেন । 

অতঃপর মানসিংহ যশোহর অবরোধ করিবার চেষ্টা করি- 
লেন। যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতাপ তাহার শিবিরে 
খাদ্যাভাৰ ঘটা ইতে ছিলেন, সেই সকল উপায় অব্লম্বন করিয়া 
তিনি প্রতাপের রাজধানীতে খাঁদ্যাভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কচুরায়-পক্ষীয় লোকজন প্রকাশ্তে প্রতাপের 
বিপক্ষতা করিতে লাগিল। ইহাদের ও বিশ্বাসঘাতক প্রতাঁপ- 
পক্ষীয় কিল্লাদারগণের সহায়তায় মানসিংহের আহারীয় ও 
অন্যান্য অভাব দূর হইল। গ্রতাঁপের সকল মতলব সকল 
কৌশল সম্রাটু-সেনানীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এই সময়ে 
যশোহর নগরে অনেক লোক অবস্থিতি করিতেছিল। পার্বতী 
অনেক স্থানের লোক নিরাতিষ্ক হইবার আশায় যশোহরে আশ্রয় 
লইলেন। প্রতাপও অনেক গ্রাম জনশূন্য করিয়া গ্রামবাঁসী- 
দিগকে বশোঁহরে আনিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের আহার 
যোগাইতে ক্রমে সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গেল । 
ক্বেলমাত্র সৈম্তগণের আহারোপযোগী সামান্মাত্র- রসদ 
রহিল। যেষে স্থান হইতে আহারীয় সংগৃহীত হইতেছিল, 


 কচুরায়ের চেষ্টায় সে স্থানের. অনেকে মোগলপক্ষ গ্রহণ করিল। 
একমাত্র কালনীর দত্ত গ্রতাপের বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিলেন 
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না। তিনি সাধ্যমত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া যশোহরে পাঠা- 
ইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার একমাত্র চেষ্টায় কতদূর হইতে 
পারে? অল্পদিনের মধ্যেই যশোহরে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। 
প্রতাপ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সে ক্রেশ নিবারণ করিতে সমর্থ 
হইলেন না। পুনরায় একদিন মোগলসৈন্ত আক্রমণ করি- 
লেন, পুনরায় জয়লাভি করিলেন; কিন্তু তাহাতেও মোগল- 
বাহিনী যশোহর পরিত্যাগ করিল না। তাহাদের সুরক্ষিত 
শিবিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে কচুরায়ের পরা- 
মর্শে নানা রূপ চক্রান্ত চলিতে লাঁগিল। প্রতাপ মানদিংহের 
সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তাহাকে যশোহর পরিত্যাগ 
করাইতে পারিলেন না । তখন এইরূপ দীড়াইল যে, মানসিংহ 
যশোহর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রতাঁপও মান- 
সিংহকে দূরীভূত করিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রতাপের 
শক্রুপক্ষ অনেকটা উৎসাহিত হইল। কিন্ত খাদ্যাভাবে প্রতাপ- 
কেই বিশেষ বিপন্ন হইতে হইল । 

একদিন যুদ্ধাবসানের পর তিনি রাত্রিতে বসিয়া বন্ধু ও 
অমাত্যগণের সহিত পাঁশক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে এক 
ভিক্ষা্থিনী বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার নিকট নিজের দুর্দশা জ্ঞাপন 


করিল। সে একে বুদ্ধ, তাহাতে অর ক্রিষ্টা, কাজেই বাঁজনীতির 
অর্থ বুঝিতে পারে নাই। বারংবার অন্নভিক্ষা করিয়া প্রতাপকে 
বিরক্ত করিয়া তুলিল। এক্ষণে গ্রতাপের পুর্বভার আর ছিল 


না। তিনি কঠোর হইতে শিথিয়াছিলেন। তাহাতে এই অন্ন- 
কষ্টের সময়ে কয়জনের অভিলাষ পুরণ করিতে সমর্থ হইবেন? 
বিশেষতঃ এ সময় তিনি মধুপানে মত্ত ছিলেন। বৃদ্ধার কাঁতি- 
রোক্তিতে তাহার দয়! না হইয়া ক্রোধের উদয় হইল। তিনি 
তাহাকে ব্ধ্যভূমিতে লইয়৷ তাহার স্তনদ্ধয় ছেদন করিবার আদেশ 
দ্িলেন। ঘাতক তাহাই করিল, শঙ্কর প্রভৃতি মন্দ্রিগণ রাঁজাকে 
নিবৃত্ত করিলেন না। রাঁজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিলেন না। 

বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্তী হইয়া প্রতাপ এই কার্যের 
আদেশ দিয় অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দৃযুতক্রীড়ায় আর 
মন বসিল না। মহিষীর নিকট যাইয়া মানসিক শীন্তিলাভের 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি যে কাধ্য করিবার আদেশ 
দিয়াছেন, তাহাতে তাহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? 
জীবনে আর শান্তি তিনি কোথায় পাইবেন? এদিকে তাহার 
দুষধার্য্যের চারিপো়। পূর্ণ হইয়াছিল । 

প্রবাদ আছে, প্রতাপ সেই রাত্রিতে মানসিক ক্রেশ নিবারণের 
আশায় মধুপান করিতে আরন্ত করিলেন। সুরার উত্তেজনায় 


তিনি শীঘ্র সকল কথা ভুলিলেন। কিন্ত প্রক্ৃতিস্থ থাঁকিলেন 
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না। মহিষীর সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া রাত্রি অতিবাহি্ 
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করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে এক দিব্যৰন্ত্রপরি- 
ধাঁনা দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়নী দিব্যাঙ্গনা তাহার কেলিগৃহে 
প্রবেশ করিয়৷ তাহার নিকট ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করিলেন। রাজা 
তীহাঁকে ভরষ্টা স্ত্রী মনে করিয়া কঠোরবাক্যে তাহাকে রাজপুরী 
পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনিও বলিলেন, “মহারাজ 
সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম । 
তুমি আমাকে “বাঁ” বলিয়াছ, কাজেই তুমি আর আমার 
অন্ুগ্রহলাভের যোগ্য নহ |” 

এ বিষয় অন্তরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ 
রাঁজসভাঁয় বসিয়া আছেন, এমন সময় তীহাঁর ষোড়নী কন্া 


বিন্ুমতীর আকার ধারণ করিয়া মহামায়া তাহাকে ছলনা করিতে | 


গিয়াছিলেন। কন্ঠ! রাজসভায় যাইয়া শ্বশুর বাটী যাওয়ার জন্য 
তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহার অপমান করিয়াছে 
ভাবিয়া প্রতাপ কন্ঠাকে “দূর হও” বলেন। ইহাতে ভবানী 
সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়! তাহাকে পরিত্যাগ করেন। 

ব্যাপার যাহাই হউক্‌ ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, 
মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরদন্ত শক্তির অপব্যবহার না করে, 
ততক্ষণ ঈশ্বর তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার ও স্বজনগণের উপর অত্যাচার করিলে জঈশ্বরান্থগ্রহলাভে 
বঞ্চিত হইতে হয়। ভগবতী ভবানী কাজেই তাহাকে ছাঁড়িতে 


বাধ্য হন। প্রতাপাদ্দিত্য যতর্দিন পর্যন্ত অত্যাচারী হইয়! 
উঠেন নাই, ততদিন সর্ব সাধারণের সহীন্ভৃতি তাহার দিকে 
ছিল। তিনি যেমন লোকের প্রতি অসদ্যবহার করিতে 


লাগিলেন, অমনই সাধারণের অপ্রিয় হইলেন ও দৈবানুগ্রহ- 
লাভে বঞ্চিত হইলেন। 
এদিকে রাত্রিতেই নগর মধ্যে বৃদ্ধার স্তনচ্ছেদবৃত্তান্ত প্রচা- 
রিত হইল। সকলই এই ঘটনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। 
প্রতাপকে যাহারা আন্তরিক ভালবাসিত, তাহারাও বিষম বিরক্ত 
হইল। প্রতাপের পক্ষীর স্বজন, গুরু পুরোহিত সকলেই এক্ষণে 
প্রতাপের পতন অবশ্ঠন্তাবী মনে করিলেন। সকলেরই মন 
অত্যন্ত বিষণ্ন হইল। প্রতাঁপ সাধারণের সহান্ভূতি হারাইলেন । 
কেবল সৈন্ভগণ তাহাকে পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল । 
এই ঘটনার সংবাদ মোগল-শিবির পধ্যন্ত পৌছিল। কচুরায় 
ইহাতে উৎসাহিত হইলেন। তিনি বিশ্বাসী চরকে গুপ্তভাবে 
ধশোহরে পাঠাইলেন ও নগরবাসিগণের সহিত চুক্তি করিতে 
লাগিলেন । ইত্যবসরে এমন একটা ঘটনা ঘটল, তাহাতে 
পৌরবাঁসিগণ আরও বিচলিত হইলেন। | 
_ যশোহরেশ্বরী শিলাময়ী প্রতিম! দক্ষিণাস্তা ছিলেন। হঠাৎ রাত্রি 
মধ্যে তিনি পশ্চিমাস্তা হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, 


[1 লখ৮ ০ ] ্‌ 
দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিষুবী হইলেন। সর্বসা- 
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ধারণের মন এই ঘটনায় নিতান্ত বিহ্বল হইল। তাহারা মনে 
করিল প্রতাপ দেবী ভবানী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। ভীহার 


আর জয়ের আশা নাই। সকলের মনে এইরূপ একটা ধারণ! 
বদ্ধমূল হইল। কচুরায়ের লোকের! অবসর বুঝিয়া সকলকে 
আরও বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। 
কচুরারের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করিল_এবং রাত্রিকালে 
গোপনে মোগলসৈন্দিগকে যশোহর ছাঁড়িরা দিবে বি 
অঙ্গীকার করিল। 


ক্রমে যশোহরবাসিগণ 


বশোহর-ছুর্গরক্ষক গুগুজয় এ সংবাদ পুর্বে অবগত টি 


পারেন নাই ; সুতরাং সেরূপভাবে প্রস্ততও ছিলেন না । তিনি 


মনে করিতে পারেন নাই যে, প্রতাপের গুরু পুরোহিত ও. 


আত্মীয় স্বজনগণ কচুরায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়! গোপনে শব্র- 


হস্তে নগর সমর্পণ করিবেন) কিন্তু নিশীথ সময়ে রাজপুতসৈল্য: 


যখন নগর প্রবেশ করিয়৷ সিংহনাদ করিল, তখন তাহার. 
তিনি দ্রেখিলেন, নগর অধিকার করিয়। অপরি- 


চমক ভাঙ্গিল। 
মেয় মোৌগলসেনা ছুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে । তখন্‌ 
তিনি সাধ্যমত তুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলেন। তীহার সৈম্তগণ 
ক্ষিগ্রগতিতে স্ব স্ব স্থানে দাড়াইল এবং শক্রর উপর অজন্ধারে 


অগ্রিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। 


দুর্গরক্ষী সৈন্য সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল, তথাপি প্রাণপণ করিয়! 
যুদ্ধ করিল এবং প্রতাপ আসিয়। তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন 


ভাবিয়া তাহারা সকলে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রতাপ 
তখন ধূমঘাটের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। সময়মত: 


আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ছুর্গরক্ষীসৈন্য সাধ্যমত 


ুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া! পড়িল। অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হইল॥. 
গুগ্ুজয় ছুর্গরক্ষা 


মোগলদিগের গতিরোধে সমর্থ হইল না। 
অসম্ভব দেখিয়৷ রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে ও যথাসম্ভব আব. 
শ্তকীয় দ্রব্যাদি লইয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং ধূমঘাট, 


অভিমুখে গমন করিলেন। ছুর্ন শত্রহস্তে পতিত হইন। 


মোগলপক্ষ নিতান্ত উৎসাহিত হইল। প্রতাপ এই দারুণ 
বাদ পাইয়াও বাহৃতঃ কোনরূপ বিষাদচিহ্ন দেখাইলেন না।. 


যশোহরছুর্ শত্রহস্তে পতিত হইল, - শিলামী বিমুখী 
হইলেন, নিজ গুরু পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন প্রতাঁপকে পরি- .. 
ত্যাগ করিয়া শত্রুর সহিত মিলিত হইলেন । তথাপি প্রতাপের 
তিনি যুদ্ধই পণ করি- 
লেন। তীহার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। : প্রতাপ 
এক সময় মানসিংহকে দন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়া! এই দ্ধ শেষ 
কিন্ত জ়পুবররাজ এ সময়ে প্রায় বু 


সাহস 'ও উৎদাহ .কমিল না। 


করিতে চাহিয়াছিলেন ; 
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হুইয়াছিলেন, কাজেই প্রতাপের প্রস্তাবে ধীর হন নাই। 
প্রতাপ এক্ষণে অতফ্িতভাবে মানসিংহকে আক্রমণ করিবার 
অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মাঁনসিংহের শিবিরে 
প্রতাপের কাঁধ্যকলাপ সর্ধদা চরমুখে প্রচারিত হইত, এজন্য 
মোগলসৈন্ত প্রতাপের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তত 
থাকিত। মধ্যে মধ্যে খণ্ুযুদ্ধ চলিতে লাগিল । 

একদিন প্রতাপ অক্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া 
অত্কিতভাবে একদল মোগলসৈন্ত আক্রমণের জন্য বহির্সত 
হইলেন। প্রতাপের সহিত তীহার প্রধান সেনাঁপতিগণ 
ও পুত্র উদয় ছিল। সম্ভবতঃ মৌগলেরা পূর্ব হইতে এ সংবাঁদ 
পাইয়াছিল। অথব! প্রতাঁপকে প্রতারণা করিবার জন্য মান" 
সিংহ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহ! নিশ্চয় করিয়া 
ব্ল। অসন্তব। যাহা হউক, উক্ত মোগল-সেনাঁদল আক্রমণ 
করিলে তিনি দেখিলেন, চতুর্দিক্‌ হইতে মোগলসৈন্য আসিয়া 
তাহাকে বেষ্টন করিবার উপক্রম করিতেছে । তিনি ফিরিবেন 
মনে করিলেন ; কিন্তু মানসিংহ ও কচুরায় আসিয়! তীহার পথ 
কদ্ধ করিলেন। অতঃপর জয়ের আশা ব1 প্রাণের আশা নাই 
দেখিয়! প্রতাপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। 
অল্পমাত্র সৈম্ত লইয়াই বজ্রপাতের ন্যায় মানসিংহের উপর 
পতিত হইলেন) কিন্তু ক্ণকাল বুদ্ধের পর সম্াট্র-সেনানীর 
শরীররক্ষী সেনাগণকে সংহার করিয়! প্রতাপ মানসিংহের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিংহের বয়স এ সময় ষাট বৎসরের 


অধিক হইয়াছিল। গতযুদ্ধে আহত হইয়া তাহার শরীরও তাদৃশ, 


সুস্থ ছিল না, তথাপি মানের দায়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং 
বিচিত্র শিক্ষা ও অদ্ভুত কৌশলে প্রতাপের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 
করিতে লাগিলেন। মানসিংহ যে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়া 
যৌবনের প্রান্তে সম্রাট অকবরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, 
পরিণত বয়সেও সে যুদ্ধপটুতা তাহাকে পরিত্যাগ করে 
নাই। তথাপি প্রতাপ তাহার কব্চ ভেদ করিতে সমর্থ হই- 
লেন। মানসিংহ অসিচর্্ম লইয়া! যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
উভয় সৈন্ত দর্শকের ন্তায় এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল । 
আনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া প্রতাপ মানকে ভূমিশায়ী করিতে সমর্থ 
হইলেন এবং খড়গ লইয়া সমাট্সেনানীকে প্রহার করিতে 
দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। ঠিক এই সময়ে পশ্চাদ্দিক্‌ 
হইতে কচুরায় আসিয়া প্রতাপের উত্তোলিত দক্ষিণ হস্ত খড়গ" 
ঘাতে ছিন্ন কৰিলেন। প্রতাপও মুচ্ছিত হইয়! ভূমিতলে পড়ি- 
লেন। মোগলেরা তাহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিল। 

__.. প্রতাপের মৃত্যু নিশ্চয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া বঙ্গ-সৈম্ত ছত্র- 
ভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল। কুমার উদয়, দেনাপতি নুর্ধ্য- 


[২৭৯ 
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কান্ত প্রভৃতি পরাজয়ের পর প্রাণ রাখিবার আবশ্তকতা নাই 
মনে করিয়া সৈন্যদিগকে ফিরাইলেন এবং মোগলসৈন্য আক্রমণ 
করিলেন । তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। অনেক মোঁগলসৈন্য বিনষ্ট 
হইল। এদিকে কুমার উদয়ও কচুরায়ের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত 
হইলেন । কৃর্য্যকান্ত, রুডা প্রভৃতি জেনীপতিগণ একে একে 
যুদ্ধ করিয়! প্রাণবিসর্জন করিলেন । মুষ্টিমেয় বঙ্গসৈন্য তথাপি 
যুদ্ধ ছাড়িল না । যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে নিহত না! হইল, তত- 
ক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মোগলসৈন্তকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। 
প্রতাপের সহিত প্রতাপের সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও সেনাপতিগণ 
প্রাণবিসর্জন ক্রিল। মন্ত্রী শঙ্করও বন্দী হইলেন। 

মানসিংহ আহত প্রতাপকে বন্দী করিয়া শুশ্রষা করিতে 
লাগিলেন। তাহার চেষ্টায় প্রতাপ সংজ্ঞালাভ করিয়া সকল 
বিষয় অবগত হইলেন) কিন্তু কাহারও সহিত কথা 
কহিলেন না। মোগলশিবিরে নীত হইয়া জীবনধারণের জন্ত 
বারিবিন্দুওস্পর্শ করিলেন না । মানসিংহ তাহাকে লৌহময় 
পিঞ্জরে আবুদ্ধ করিয়া লইলেন। প্রতাঁপের মহিষী এই দুর্ঘট- 
নার সংবাদ পাইয়া ধূমঘাটের নিয়ে যমুনাগর্তে আত্মবিসঙ্জন 
করিলেন। কচুরায় “্যশোহরজিৎ” উপাধি পাইয়া যশোহরে 
রাজা হইলেন। প্রতাপপুত্র কুমার উদয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন । কুমার প্রতাপভীম বন্দী হন। অপর ভ্রাতা 
মুকুটমণি ভূলুয্ায় যাইয়া! লক্ষণমাঁণিক্যের আশ্রয়ে বাস করিতে 
থাকেন। গ্রতাপের যে পুত্র বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্রাট 
জাহাঙ্গীর মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া পপ্তাবে বাস করাইয়া- 
ছিলেন। শুনিতে পাঁওয়! যায়, তীহার বংশ অদ্যাপি আছে। 
কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন । তাহার ভ্রাতা চন্ত্রশেখররায়ের বংশ 
অগ্ঠাপি নূরনগর ও খোড়াগাছী গ্রামে বাস করিতেছেন । 

মানসিংহ কচুরায়কে যশোহরে অভিষিক্ত করিয়! দিল্লী যাত্রা 
করিলেন, গমনকালে যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী শিলাময়ী দেবী- 
প্রতিমা সঙ্গে লইলেন এবং নিজ রাজধানী অন্বরে তাহাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । বাঙ্গালী সেবায়ত ব্রাঙ্গণও সঙ্গে লইয়াছিলেন। 
তাহাদের বংশ জয়পুরে অন্যাপি আছে।. পুরাতন জয়পুরে 
এখনও এই প্রতিমা দেখিতে পাঁওয়া যায়। সেখানে তীহাকে 
শিলাদেবী বলে। [ অন্বর দেখ । ] 

প্রতাপ দিল্লীতে নীত হইবার সময়ে 'বারাণসীতে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তীহাঁর নৃতদেহ দিল্লীতে নীত 
হইয়াছিল) কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। শুনিতে পাওয়া যার 
সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতাপের মৃত্যুতে ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
এইরূপে নিজের প্রাণ আনুতি দিয়া গ্রতাঁপ সা ম্হাঁ- 
যজ্ঞের উদ্যাপন করেন। 


প্রতি 
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পুর (কী) জনপদতেদ। (রাঁজতরণ 8১ ) 
প্রতাপমুকুট ( পুং ) রাজপুত্রভ্দ । 
প্রতাপবৎ (ত্রি) প্রতাপঃ 'বিদ্বতেহস্ত প্রতাপ- 
১ প্রতাপযুক্ত। ( পুং ) ২ স্বন্দান্নচর গণভেদ। (ভারত ৪৬ অঃ) 
৩ বিঞু। ( ভারত ১৩।১৪৯।৪৩ ) 
প্রতাঁপন (পুং) তপসি সাধুঃ অপ প্রকুষ্টন্তাপসঃ, প্রাদিস। 


প্রতাপ 


মতুপ্‌ মস্ত ব। 


গ্রকুষ্টতাপন, উত্তমতপন্বী। ২ শুত্লার্ক বুক্ষ, শ্বেত আকন্দ। 
*শ্বেতার্কোগণরূপঃ স্তানন্দারো বস্থকোহিপি চ। 
শ্বেতপুস্পো সদাপুষ্পঃ সবাঁলাকঃ প্রতাপসঃ ॥৮ (ভাঁবপ্রণ) 
প্রতাপাদিত্য, গঢাদেশাধিপতি জনৈক নরপতি। 
প্রতাপাদিত্য, ঠ্ম ) কাশ্মীর প্রদেশের একজন রাজা । রাজা 
১ম যুখিষ্টিরের রাজ্যচ্যুতির পরে কাঁশ্মীররাজ্য হর্ষরাজের অধীন 
থাকিয়াও অরাজক হইয়া পড়িল। মন্ত্িব্গ রাজ্যের দুরবস্থা 
দেখিয়া প্রতাপাদিত্য নামক কোন ভিন্নদেশীয় রাজপুত্রকে 
স্বদেশে আনয়নপুর্বক রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। 
(রাজতর" ২৫ ) 
প্রতাপাদিত্য, কাশ্মীরের কর্কোটবংণীয় জনৈক নরপতি। 
রাজ দুর্লভবদ্ধনের পুত্র । এজন্য তাহার অপর একটা নাম 
হুর্লভক। বাঁজমহিষী নরেন্ত্রপ্রভার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের 
চন্্রাপীড়, যুক্তাগীড় ও তারাপীড় নামে তিনটা পুত্র জন্মে । 
প্রতারক (ত্রি) প্রতারয়তীতি প্র-ত-ণিচ-ঞ্চল্। ১ বঞ্চক। 
২ ধূর্ত, শঠ। “শশ্বনাভ্তীতি বাদী যে মিথ্যাবাদী গ্রতারকঃ। 
দেবদ্ধেষী গুরুদ্বেষী স গোহত্যাং লভেব্ঞ্রবম্‌॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু প্ররুতিখণ্ড ২৭ অঃ) 
প্রতাঁরণ কৌ) প্র-ত ণিচ-ভাঁবে ল্যুট। বঞ্চন, বঞ্চনা, ঠকান। 
পর্যযায়__ প্রতারণা, ব্যলীক, অভিসন্ধান। (হেম) 
প্রতারণ। (ত্ত্রী) প্রতীরণ-স্ধিক্বাং টাপ। বরঞ্চনা। 
“বদীচ্ছসি বশীকর্ত জগদেকেন কর্মণা । 
উপাস্ততাং কলৌ কল্পলত! দেবী প্রতারণা! ॥৮ ( উদ্ভুট ) 
প্রতারণীয় (ব্রি ) প্র-ত্-ণিচ, অনীয়র। প্রতারণযোগ্য। 
প্রতারিত (ত্রি) প্র-ত-ণিচ্‌ ক্ত। বঞ্চিত, যাহাকে ঠকাঁন হয়, 
কৃতপ্রতারণ। পর্্যায়__ব্যংসিত। (ত্রিকাঁণ্ড ) ২ পাঁরপ্রাপিত। 
গ্রৃতি (অব্য ) প্রথতে ইতি প্রথ-বিখ্যাতৌ বাহুলকাঁৎ ডতি। 
বিংশতি উপসর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ উপসর্গ 
১ প্রতিনিধি । মুখ্যসদৃশ, যথা_-প্রছ্যয়ঃ কেশবাঁৎ প্রতি । 
২ বিপরীত । ৩ প্রতিকূল। ৪ পরিবর্ত। ৫ প্রত্যেক । ৬ পুন- 
ব্বার। ৭ লক্ষ্য। ৮ উপরি। ৯ লক্ষণ, চিহ্ন। ১ আভি- 


* চীনেতিহাসে এই কর্কোউবংশীয় রাজপুত্রগণের নাম পাওয়| যায়। 
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সুখ্য। ১১ বীদ্গা । ১২ ব্যাবৃত্তি। ১৩ প্রশস্তি। ৯৪ বিরোধ । 
১৫ ইখস্তৃত কথন। ১৬ অন্পমাত্রা ॥ ১৭ অংশ, ভাগ । ১৮ গ্রাতি- 


দিন। ১৯ সাদৃশ্ত । ২* নিশ্যয়। ২১ নিন্দা । ২২ স্বভাব ॥ ৩ 
ব্যাপ্তি । ২৪ সমাধি । ২৫ ব্যাবৃত্তি। ২৬ প্রশস্তি ৷ শের”). 
প্রতিক তরি) কার্ষাপণেন ক্রীতঃ 


( কার্যাপণাটিঠন্‌ বক্তব্য: : 


প্রতিরাদেশশ্চ বা । পা ৫1১২৫ বাণ্তিক ) ইত্যন্ত বাত্তিকোক্তযা। : 
টিঠন্‌। ১ কার্ধাপাণিক, কার্যাপণদ্বারা ক্রীত, যাহা ১৬ গণ কড়ি: 


দিয়া ক্রীত হইয়াছে । এ 
প্রতিকঞ্চুক (পুং ) বিগঙ্ষ, শক্র। -্ 


প্রতিকণ্ঠ (ব্য ) কণে কঠন্ত সমীপে বা বীপ্সায়াং জামীপ্যে : 


বা অব্যয়ীভাবঃ। 


এ 


প্রতিকণ্ঠ কা, পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ । (দিব্যাবদান ২৪৪৮). ২. 


১ কণ্ঠে কগ্জে। ২ কঞঠসামীপ্য । কণ্ঠের, [ 
সমীপ প্রদেশ। প্রতিকং গৃহ্াতি ঠক্‌।  প্রতিকণ্িক, ক 
সমীপগ্রাহী ৷ ক) 


১০০০ ১০১ 


প্রতিকর ( পুং) প্রতি- কু বিক্ষেপে ভাবে অপ ১ রা | নু 


২ বিক্ষেপ। 


প্রতিকর্তৃ (ব্রি) গ্রতি-ক্-তুচ। গাজীর দন তে | 
প্রতিকর্তী চ যুগে ক্ষীণ ভবিষ্যতি।” ( হরিব”১১১৭০ প্লোক), & 


প্রতিকর্তব্য (ব্রি) প্রতি-ক-তব্য। প্রতিকরণীয়। 
গ্রতিকম্মন্‌ ( ক্লী) প্রত্যঙ্গং প্রতিখ্যাতং ব 
দিবৎ সমাসঃ | 
“উধিতাঃ ম্মো বনে বাসং গ্রতিকর্্মচিকীর্ষবঃ | 


॥ 


কোপং নাহি নঃ কর্ত,ং সদাঁসমরদূর্জয় ! ॥৮ (ভারত 8৫৬১৮) 


৪ অঙ্গসংস্কার। ৫ বিদ্কমান গুণান্তরাধাঁন। 
প্রতিকর্ধ পে) প্রতি-কর্ষ-ভাবে-ঘঞ্‌। ১ সমাকর্ষণ |... 
গ্রতিকল্প্য তত্বি ) প্রতিকল্পনীয়, সাজাইয়া রাখা । 


1 কর্ম, শাকপারিবা- ৃ 
১ প্রসাধন । ২ বেশ। ৩ প্রতীকার |... 


“ফলকান্যথ চর্মাণি প্রতিকল্স্যান্তনেকশঃ1৮ (ভারত ১২।৩৬৯০), 


প্রতিকশ তত্রি) প্রতি কশ-গতিশীসনয়োঃ অচ॥ ১ সহায়। 
২ পুরোগ। ৩ বার্তাহর। ( মেদিনী ) প্রতিগতঃ কশাং প্রাদি 
সমান: । ৪ কশাঘাতপ্রাপ্ত অশ্ব। 


(কি. 


প্রতিকষ্ট (ক্লী) প্রতিরূপং কষ্টং। ১ কর্মানুরূপ কষ্ট। 3 


প্রতিকাঁতিক্ষিন্‌ (তরি) আকঙ্জাযুক্ত। 


কাম। 


গ্ররতিকাঁম (অব্য ) কামং কাঁমং প্রতি অরাহীভার-ি পরত্তেক 


গ্রতিকাঁয় €(পুং) প্রতি-চি-ঘঞ ক্যাদেশঃ বাজি রং | 


যত্র। ১ শরব্য । ২ গ্রতিরূপক | ( জটাধর ) এ 
“ফলঞ্চ তন্ত প্রতিকায়সাঁধনং” ( কিরাঁতা” ১৪১৭ ) 


প্রতিকার (পুং) প্রতি-ক-ঘঞ। ১ প্রতীকারি, না, | 


কৃতাপকারের তুল্যরূপ অপকাঁরক্রণ দ্বারা শোধন । এ দু 


হিরা 
পা নি 


প্রতিকৃতি ্‌ 


২৮১. ] 


প্রতিগরিত 


্প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সৃতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ।”(রঘু ৮18) 


২ রোগাদির চিকিত্সা | ( শব্দরত্বা” ) 
প্রতিকারিন্‌ (তরি) প্রতি-ক্-শিনি। প্রতিকারক। 
প্রতিকাধ্য ক্লৌ) ১ প্রতিকারযোগ্য। (অব্য) ২ প্রত্যেক কাধ্য । 
“প্রতিকার্যে চ বিত্বস্ত ততঃ কৃতবতী মতিম্‌।” (ভারত ১৬২৫৯) 
গ্রতিকশ (তরি) প্রতি-কশ-ঘঞ্জ। প্রতীকাশ। ( অমরটাকা ) 
শান ) প্রতি-কাস-ঘঞ। প্রতীকাশ, তুল্য ।' 
(অমর্টাকা ) 


গ্রাতিকিতব €পুং) প্রতিকূলঃ কিতবঃ প্রা্দিতৎপুরুষঃ | দ্যুত-- 


কারের প্রতিকূল দ্যুতকার । 
গ্রতিকুঞ্চিত (ব্রি) প্রতি-কুঞ্চ-ক্ত | ১ বক্র, বাঁকা । ২ বক্রীকৃত, 
যাহাকে বাকান হইয়াছে। 
প্রতিকুঞ্জর (পুং) প্রতিপক্ষ কুপ্জর, প্রতিপক্ষীয় হস্তী । 
প্রতিকুূপ (পুং) প্রতিরপঃ কূপঃ। পরিখা । (হারাবলী ) 
প্রতিকূল (তরি) প্রতীপং কুলাদিতি। অননুকূল, বিপক্ষ । 
পরধ্যায়_প্রসব্য, অপসব্য, অপষ্ট, প্রতীপ। (অমর ) 
প্রাজ্ঞঃ কোষাপহর্ত্‌ংস্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্‌। 
ঘাতয়েদ্‌ বিবিধৈর্দগুররীনাঞ্চোপল্জাপকান্‌ ॥৮ ( মু ৯1২৭৫) 
(ক্লী) ২ বিপরীতাচরণ। 
প্রতিকূলকারিন্‌ (ব্রি) প্রতিকূল-ক্র-ণিনি। প্রতিকূল আচরণ- 
কারী, যাহারা! বিপরীত আচরণ করে । 
প্রতিকলকুৎ (ত্রি) প্রতিকূলং করোতি কৃ-কিপ, তুক্‌ চ। 
প্রতিকূলাচরণকারী। বিরুদ্ধাচারী। 
প্রতিকূলতস্‌ ( অব্য ) প্রতিকূল-তস্িল্‌। প্রতিকূলে। 
প্রতিকুলতা (স্ত্রী) প্রতিকূলন্ত ভাবঃ তল্‌-টাপ,। প্রতিকূল, 
_ প্রতিকূলের ভাব। বিপরীতাচরণ। 


«প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ 
বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা” (মাঘ ৬ সর্গ) 


প্রতিকুলপ্রবর্তিন্‌ (দ্বি) প্রতিকুলে প্রবর্তে প্র-বৃত-শিনি। 
যাহা প্রতিকূল প্রবন্তিত হয়। 
প্রতিকূলবচন ( ক্লী) গ্রতিকুলং যৎ বচনং। প্রতিকূল বাক্য, 
বিরুদ্ববাক্য। 
প্রতিকুলবাদিন্‌ (তরি) গ্রতিকুলং ক প্রতিকূল-বদ-ণিনি। 
ঘিনি প্রতিকূলে বলেন। 
প্রতিকৃতি (রী) প্রক্ষ্টা কৃতিঃ। ১ প্রতিমা । ২ প্রতিনিধি । বন্ধা- 
দিতে প্রতিফলিত মন্ুষ্যচিত্র। প্র-ক-ভাবে ক্তিন্‌। ৩ প্রতীকার। 
“শৃরুধ্বং দেব্তাঃ সর্ববাঃ শক্রপ্রতিকৃতিং পরাম্‌। 
অবধ্যা দানবাঃ সর্ধ্বে খতে শঙ্করমব্যয়ম্‌ ॥” (হরিব” ২৫৭২৩) 
৪ প্রতিবিষ্ব | (ব্রিকা” ) ৫ পূজন। 


যা 47 


প্রতিকৃতিঃ প্রতীকারে প্রতিমায়াঞ্চ পুজনে । (বিশ্ব) 
প্রতিকৃত্য তরি) প্রতীকারবোগ্য। প্রতিকারার্থ। 
“সংসারপ্রতিক্কত্যানি সর্ধন্র বিচিকিৎসিতে।” (ভারত ৫৯০০৪) 
প্রতিক্রম (পুং) ১ প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা । ২ বিপরীত 
ভাব, প্রতিকূল আচার । 
প্রতিক্রিয়! (স্ত্রী) প্রতীকার। প্রতিবিধান। 
প্রতিকৃষ্ট (ব্রি) গ্রতিকুষ্যতে ম্মেতি প্রতি-কুষ-ক্ত। ৯ গা, 
নিন্দিত, নিকষ্ট। ২ ছুইবার কিত ক্ষেত্রাদি। 
প্রতিত্রুষ্ট (ব্রি) ১ দরিদ্র। ২ নীরসভেমি)। ( দিব্যা” ৫০৭২১) 
প্রতিক্রোধ (€পুং) কুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি প্রতিবূপ ক্রোধ । “সঞ্জাত- 
ক্রোধায় কশ্মৈচিৎ প্রতিক্রোধং ন কুর্ধ্যাৎ; ( মনটা” কুল্ল,ক ৬1৪৮) 
গ্রতিক্ষণ (অব্য ) ক্ষণং ক্ষণং প্রতি । পৌনঃ পুন্য, ক্ষণে ক্ষণে, 
প্রতিমুহূর্তে। : “প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং 
ব্রতায় মৌপ্জীং ব্রিগুণাং বভার যাম্‌।” ( কুমার ৫১০) 
প্রতিক্ষয় (পুং) প্রতিক্ষিণোতি হিনস্তি বিপক্ষার্দীনিতি প্রতি- 
ক্ষি-অচ্‌। রক্ষক। ( শব্দরত্বাবলী ) 
গ্রতিক্ষিপ্ত (তরি) প্রতিক্ষিপ্যতে ম্মেতি প্রতি-ক্ষিপ-ক্ত। ১ বারিত। 
২ প্রেষিত। ৩ অধিক্ষিপ্ত। ৪ নিন্দিত, তিরস্কত। € আহুয়, 
প্রেরিত । 'আইহুয় প্রেষিতো৷ যস্ত প্রতিক্ষিপ্তঃ সউচ্যতে ।, কেষ্ণদাস) 


প্রতিক্ষেপ (পুং). প্রতি-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ। ১ নিরাদ। 
২ তিরস্কার । ূ 

গ্রতিক্ষেপণ (ক্লী) প্রতি-ক্ষিপ-ণিচলুয্ট। নিরাকরণ। 
প্রক্ষেপণ । 

প্রতিখুর ( পুং ) মূডউগর্ভভেদ । 


“নিঃহ্হতহস্তপাদশিরঃকারমঙ্গী প্রতিখুরঃ।৮ স্েঞ্তত শারী* ৮ অঃ) 
প্রতিখ্যাতি (ত্ত্রী) প্রতি-খ্যা-ভাবে-ক্তিন্। ৯ বিখ্যাতি। 
২ অতিথ্যাতি। ৩ প্রসিদ্ধি। 
প্রতিগজ ( পুং) গ্রতিপক্ষীয় হস্তী। 
গ্রতিগত (ক্লী) প্রতিমুখং গতং গমনং। পক্ষিদিগের গতি- 
বিশেষ । “গতাগত প্রতিগতসম্পদাদ্যাশ্চ পক্ষিণাং। 
গতিভেদাঃ পক্ষিগৃহং কুলায়ো নীড়মন্ত্রিয়াম্‌ ॥ ( জটাধর ) 
(ত্রি) ২ পরাবৃত্ব। প্রত্যাগত। 
গ্রতিগর পেং) গ্রতিগীধ্যতে প্রত্যুচ্চাধ্যতে প্রতি-গু-ভাবে অপ্‌। 
বৈদিক্মন্ত্রবিশেষের উচ্চারণভেদ। 
“স্বর প্রতিগর ওথামো৷ দৈবেতি |” (আশ্ব” শো” ৫1৯1৪ ) 
“ও থামো৷ দৈব ইত্যয়ং প্রতিগরসংজ্ঞো ভবতি প্রতিগীর্য্যতে 
্রত্যুচ্চাধ্যতে ইতি প্রতিগরঃ। (ভাষ্য) 
প্রতিগরিতৃ (ত্রি) প্রতি-গৃ-ত্চ, | প্রতিশবকারী। 
(সাংখ্যা* শ্রোঁণ ১৫1২৭১৭ ) 


প্রতিগ্রহ 


গ্রতিগর্জন কল) গ্রতিকূলে গর্জন । 
প্রতিগিরি পং) ১ পর্বত সৃশ |: ২ ক্ষুদ্রপর্র্বত |. 


প্রতিগৃহ ( অব্য”) গৃহং গৃহং প্রতিগৃহং। প্রত্যেক গৃহে, গৃহে । 


গৃহে। 
প্রতিগৃহীত (ববি) গ্রতি-গ্রহ-স্ত। গৃহীত, স্বীকৃত । 
“প্রতিগৃহীতং ব্রাঙ্মগণবচঃ ( শকুপ ১ অঙ্ক) 


প্রতিগৃহীত্‌ (ত্বি) প্রতি-গ্রহ-্চ। প্রতিগ্রহকারক, খিনি: 


প্রতিগ্রহ করেন । 
প্রতিগৃহীতব্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তব্য। প্রতিগ্রহের যোগ্য । 
প্রতিগৃহ্থ তরি) প্রতি-গ্রহ-ক্যপ্‌। প্রতিগ্রহণীয়, প্রতিগ্রহের যোগ্য 1 
প্রতিগেহ ( অব্য ) গৃহে গৃহে, প্রত্যেক গৃহ । 
গ্রতিগ্রহ পুং) প্রতিগ্রহণমিতি প্রতি-গ্রহ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমস্চ। 
পা ৩৩৫৮) ইতি ভাবে অপ্‌। ১ স্বীকরণ। ২ ৈন্যপৃষ্ঠ। 
প্রতিগৃহাতি নিষ্ঠীবনাদিকমিতি প্রতি-গ্রহ-( বিভাষা গ্রহঃ |. 
পা ৩১১৪৩) ইতি পক্ষে অচ্‌। ৩ পতদৃগ্রহ, চলিত পিকৃদীন | : 
প্রতিগৃহ্হতে ইতি প্রতি-গ্রহ-অপ্‌। ৪ ব্রাঙ্গণকে বিধিবদ্েয়, । 
ব্রাহ্মণকে বিধিপুর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে প্রতিগ্রহ 
কহে । ত্রা্গণের ৬্টী কর্মের মধ্যে ইহা একটা । ব্রাঙ্মণ। 
প্রতিগ্রহ দ্বারা ধন উপার্জন করিবেন । 
' *প্রতিগ্রহাজ্জিতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে শস্ত্রনিজিতাঃ | 
বৈশ্ে স্যায়া্গিতাশ্চার্থাঃ শূদ্রে শুশ্রাষয়াজিতাঃ ॥৮ 
( গরুড়পু* ২১৫ অঃ) 
উাচিতরঁবতিগহকনিলো যা কোন দৌষ হয় না। 
“অযাচিতোপপনে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহে। | 
অমৃতং তং বিছুদেবাস্তম্মাত্তনৈৰ নিনুদেৎ ॥৮ গেরুড়পু* ২১৫ অঃ) 
অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রতিগ্রহ করা যাইতে, 
পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। ত্রাঙ্গণ ৬টী কর্ম অর্থাৎ | 
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1 
| 


প্রতিগ্রহীতৃ 


“ন্‌ রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়ান্ন শৃদ্রপতিতাদপি । টা 
ন চান্তশ্মাদশক্ত্চ নিন্দিতান্‌ বর্জয়েদূবুধঃ ॥৮ ( কুপ্ম্পু”-১৫ অঃ) 
বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ কখন প্রতিগ্রহ করিবেন না, সুবর্ণ, ভূমি, 
তিল, গো৷ প্রভৃতি যদি অবিদ্বান্‌ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা! 
হইলে সকল ভন্দরীভূত হয় এবং দাতার কিছুমাত্রও ফল হয় না। 
্রাঙ্মণ গঠিত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ যে সকল প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিন্দিত 
হইয়াছে, তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না ।* 
কিন্তু যখন অত্যন্ত বিপদ্‌ সময় উপস্থিত হয়, তখন র্িত ৷ 
প্রতিগ্রহ কর! যাইতে পারে। দাঁতা দান করিয়! তাহা ম্মরণ করিতে 
এবং প্রতিগ্রাহী প্রতিগ্রহ করিয়া পুনরায় আর কিছু চাহিতে 
পারিবেন না, সোহা কি 
পাতা চন স্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে। ্‌ 
তাবুভৌ নরকং যাঁতৌ দাতা! চৈৰ প্রতিগ্রহী ॥” (বহৎপারাণ৪. অঃ) 
প্রতিগ্রহসমর্থ' কোন ব্যক্তি যদি প্রতিগ্রহ না করে, তাহ 
হইলে দান্শীলদিগের যে লোক তাহার সেই লোক. প্রাপ্তি 
হইয়া থাকে । 
*প্রতিগ্রহসমর্থো হি নাদন্তে যঃ প্রতিগ্রহম্‌। 
যে লোকা দানশীলানাং সতামাপ্পোতি পুক্ষলান্‌ ॥” (যাঁজ্ঞবন্ধ্য ) 
নিজের ভোগের জন্য কখনই প্রতিগ্রহ করিবে না, বে 
দেবতা ও অতিথিপূজাদির জন্য প্রতিগ্রহ বিধেয় । 
প্রতিগ্রহাজিত অর্থ দ্বারা যজ্ঞ করিতে নাই। যন্ত করিবে 
চাগ্ডালযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে । 
চাণ্ডালো জায়তে যক্তকরণাচ্ছ,দ্রতিক্ষিতাৎ।” 
৫ গ্রতিকূল গ্রহ । ৬ প্রত্যভিযোগ। 


(শুদ্ধিতৰ ) 


প্রতিগ্রহণ (তরি) প্রতি-গ্রহ-ল্ুট । স্বীকার, দান লওয়!। 
গ্রতিগ্রহিন্‌ 


(ত্রি) গ্রতি-গ্রহ-ণিনি। 
প্রতিগ্রহ করেন। 


প্রতিগ্রহকারক । যিনি 


জন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাঁপন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই | প্রতিগ্রহীতৃ (ত্রি ) প্রতি-গ্রহ-তচ,। প্রতিগ্রহকর্তা, যিনি প্রতি 
ষটকর্মা হইয়া কাল অতিবাহিত করিবেন । অতএব প্রতিগ্রহ ৷ গ্রহ করেন। 
ব্রাহ্মণের স্বধন্ম। ব্রাক্মণের ইহা স্বধন্ম হইলেও ভীর্থাদিতে | 


গ্রতিগ্রহ করিতে নাই। তীর্ধাদি স্থলে প্রতিগ্রহ করিলে এ 
সকল তীর্থগমনজন্য কোন ফল হয় না। অতএব. ব্রাঙ্গণ 
কখন তীর্থ বা পুণ্যায়তনে গ্রতিগ্রহ করিবেন না । 

শন্ুবর্ণমথ যুক্তাক্মা তৈবান্প্রতিগ্রহম্‌। 

স্বকার্যে পিতৃকার্য্যে বা দেবতাভ্যঙ্চনেহপি বা 

নিক্ষলং তশ্ত তততীর্ঘং যাবত্বদ্ধনমন্তে। 

অতস্তীর্ঘে ন গৃহীয়াৎ পুণ্যেঘায়তনেষু চ॥৮ ( কৃুম্মপু* ৩৩ অঃ) 

রাজাদি, শূদ্র, পতিত ও নিন্দিত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতি- | 

গ্রহ করিতে নাই। 


* বিদ্যাহীনের প্রতিগ্রহনিষেধ | যখা-_- 
"হেম তূমিং তিলান্‌ গাঞ্চ অবিদ্বানাদদাতি ষঃ| 
ভক্মীভবতি সোহঙ্বার দাতুঃ স্তান্নিস্ষলঞ্চ তত ॥ 
তশ্মাদবিদ্বান্নাদদাাদলশোহপি প্রতিগ্রহমূ। 
বিষমন্ত্রাপরিজ্ঞানী বিষেণাল্লেন নগ্ঠতি ॥৮ 
গর্হিতপ্রতিগ্রহ।দি থা 
“হস্তিকৃ্গাজিনাদ্যান্ত গহিত। ষে প্রতিগ্রহাঃ।, 
সদ্দিগ্রান্তান গৃহীরুগৃতিস্তস্ক পতস্তি তে ॥” 
আপদ্গর্থিত গ্রতিগ্রহ কর্তব্য ।__ শ্ছাটা 
“প্রোক্তপ্রতিগ্রহাভা বে প্রোক্তায়াং বৃহদ!পদি। 
বিপ্রোইশ্সন্‌ প্রতিগৃহ্ন্‌ বা যত্ততোইপি নামভাক্‌।” (বৃহ গর/শর) 


গ্রাতিচজ 


প্রতিগ্রাম ( অব্য” ) গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক গ্রামে । 
প্রতিগ্রাহ (পুং). প্রতিগৃহাতি নিষ্ঠীবনাদিকমিতি : প্রতি-গ্রহ 


[ ২৮৩ ] 
৷ এতিচিকীর্ষা (ত্র ) প্রতিকর্তিচ্ছ। গ্রতি-ক-সন্টটাপ্‌। প্রতী- 


গ্রতিজীবন 


কার করিতে ইচ্ছা, অভিলাষ । 


€ বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১/১৪৩ ) ইতি ৭। ১ পতদৃগ্রহ, চলিত | প্রতিচিতি €ত্রি) প্রত্যেক স্তর। (কাত্যা” শ্রৌণ ৯২২১) 


পিক্দান। প্রতি-গ্রহ-তাবে ঘঞ্জ । ২ প্রতিগ্রহণ, স্বীকার । 
প্রতিগ্রাহক (পুং ) প্রতিগ্রহকারক। 
প্রতিগ্রাহিন্‌ (ক্রি) প্রতি-গ্রহ-ণিনি। প্রতিগ্রহকারক, ধিনি 
প্রতিগ্রহ করেন। 
প্রতিগ্রান্থ (তরি) প্রতি-গ্রহ-ক্যপ্‌ (প্রত্যপিভ্যাং গ্রহেঃ।॥ পা 
৩১১১৮) প্রতিগ্রহের যোগ্য, যাহা প্রতিগ্রহ করা যাইতে 
পারে। 
প্রতিঘ (পুং) প্রতিহস্ত্যনেনেতি, প্রতি-হন-ড, ত্তস্কাঁদিত্বাৎ 
কুত্বং। ১ ক্রোধ। প্প্রতিঘঃ কুতোহপি সমুপেত্য নরপতিগণং 
সমাশ্রয়ৎ 1” (মাঘ ১৫1৫৩) প্রাতিহননমিতি। ২ প্রতিঘাত। 
মেদিনী) ৩ মুঙ্ছা। ( শবরত্বা") ৪. প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। 
₹ প্রতিকূল। 
প্রতিঘাত (পুং) প্রতি-হন-ণিচ, ভাবে অপ। ১ মারণ। 
২ একটা বস্ত আর একটা বস্তকে আর্ত করিলে আহত বস্ত যে 
পুনর্ব্বার উহাতে আঘাত করে, আঘাতি, টকর। ৩ প্রতিবন্ধ, 
ব্যাঘাত । ৪ নিরাঁশ, নিক্ষেপ । 
প্রতিঘাতক (ত্রি) প্রতিঘাতকারী। 
প্রতিঘাতন (ক্রী) প্রতি-হন-ণিচলু্ট। 
বধ। ২ বাধা। 
প্রতিঘাঁতিক (ত্ত্রী) বিদ্বকারিণী। 
প্রাতিঘাতিন্‌ (ত্রি ) প্রতিঘাতকারী, দুরকারী। স্তরিয়াং ভীপ,। 
“বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভাং» (কুমার ৫২০) 
প্রতিঘোষিন্‌ (ত্রি) প্রতি-বুষ-ণিনি। বিপক্ষে ঘোষণাকারী। 
(সাংখ্যা” শর” 8১৩1১০ ) 
প্রতিদ্ব (ক্লী) প্রতিহস্ত্স্সিন্নিতি প্রতি-হন ঘঞর্থেক। ১ অঙ্গ, 
শরীর। (শব্দচ”) 
প্রতিচক্র (ক্লী) প্রতিরূপং চক্রং। ১ প্রতিরূ্প রাজমগুল। 
২ প্রতিরূপ চক্র । ৰ 
প্রতিচক্ষণ ( ক্লী ) প্রতি-চক্ষ-লুযট ৷ প্রতিনিয়তদর্শন, নিয়তদর্শন | 
শরূপং রূপং প্রতিরূপে বভৃব তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায় ।” 
€খক্‌ ৬৪৭১৮ ) 
প্রিতিচক্ষণায় প্রতিনিয়তদর্শনায় অয়মগ্রিরয়ং বিষণুরয়ং রুদ্র 
ইত্যেবমসক্কীর্ণদর্শনায়।” (সায়ণ ) 
গ্রতিচক্ষ্য (ত্রি) প্রতি-চক্ষ-ণ্যৎ বাঁ খ্যাদেশাভাবঃ। প্রকর্ষরূপে 
দন্ত । ( খক্‌ ১১১৩।১১ ) প্রতিচক্ষ্যা গ্রকর্ষেণ দ্রষটব্যা* সোয়ণ) 
প্রতিচন্দ্র পেং ) প্রতিরূপ চন্গ, চন্দ্রের প্রতিকৃতি । 


১ মারণ, হত্যা, 


গ্রতিচ্ছন্দস্‌ (ক্লী) ছন্দোহভিপ্রায়ঃ, গ্রতিগতং ছন্দঃ ইতি 
প্রাদিস”। ১ প্রতিরূপ। প্রতিচ্ছন্দ এইরূপও হয়। 
“রক্ষঃশিরঃপ্রতিচ্ছন্দৈঃ স্থির প্রণতিস্থচকঃ। 
সনাথশিখরান্‌ প্রাদাৎ তণ্মৈ রক্ষঃপতি ধর্বজান্‌॥” রোজতর” ৩।৭৭) 
অভিপ্রায়ান্থরূপ। ২ অনুরোধ । ৩ প্রতিকৃতি। 
গ্রতিচ্ছন্দক (ব্রি) প্রতি-্ছন্দ- থল্‌। প্রতিনিধি। 
প্রতিচ্ছায়। (ত্ত্রী) প্রতিগতা৷ ছায়ামিতি। প্রতিকৃতি, সুষ্ভি- 
সদৃশ মৃত ও শিলাদিনিন্মিত গ্রতিরপ। (ভরত) 
“মায়য়ান্ত প্রতিচ্ছায়া দৃশ্তুতে হি নটাঁলয়ে। 
দেহাদ্ধেন তু কৌরব্য. সিষেবে চ প্রভাবতীম্‌ ॥৮(হরিবণ১৫১।৩০) 
২ চিত্র, ছবি। ৩ সাদৃশ্য । 
প্রতিচ্ছেদ €পুং) প্রতি-ছিদ-ঘঞ। বাধা, প্রতিবন্ধ। 


ূ প্রতিজউ্ঘ1 (ক্ত্রী) প্রতিগতা জজ্ঘাং। অগ্রজজ্ঘা । জজ্ঘার 


 আঅগ্রভাগ। (হেম) 

গরতিজন ( অব্য”) বীপ্পায়ামব্যয়ীভাবঃ| প্রত্যেকের প্রতি । 
তত্র সাধুঃ প্রতিজনাদিত্বাৎ ঘঞ। প্রতিজনীন। 

প্রতিজনাদি পং) পাণিন্থ্ক্ত শব্গগণভেদ, “তত্র সাধু” এই 
অর্থে প্রতিজনাদিগণের উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয়। গণ যথা. 
প্রতিজন, ইদংযুগ, সংযুগ, সমযুগ, পরযুগ, পরকুল, পরস্তকুল, 
অমুষ্যকুল, সর্বজন, বিশ্বজন, মহাজন, পঞ্চজন। (পাণিনি ) 

গ্ররতিজন্ত (ক্লী) প্রতিকূলং শন্যং যুদ্ধং যস্ত, প্রতিজনে বিপক্ষ- 
জনপদে ভবঃ যৎবা। ১ গ্রতিবল। ২ প্রতিপক্ষজনপদভব। 

গ্রতিজল্ল €পুং ) প্রতিগতো! জল্পং। বাক্যবিশেষ। স্বার্থে কন্‌। 
“দুস্তযজদন্দভাবেংশ্মিন্‌ প্রাপ্তিরাহত্যনদ্ধতম্‌। 
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজরকঃ ॥” ( উজ্জলনীলমণি ) 

২ সনম্মতিপ্রদান, অন্যের মতের সহিত স্বক্ষীয় মতের মিলন । 

গ্রতিজাঁগর (পুং) প্রতিজাগরণমিতি প্রতি-জাগৃ-ঘঞ | 
(জাগ্রোহবীতি। পা ৭৩৮৫) ইতি গুণঃ।. প্রত্যবেক্ষণ, 
পর্যায়-_-অপেক্ষা । ২ প্রত্যবেক্ষা, মনোযোগ, সতর্কত।। 
৩ রক্ষার্থ নিয়োগ । ৪ রক্ষা ।: ( দিব্যাব্দাঁন ১২৪৯). 

গ্রতিজিহবা (তরী) প্রতিনূপ! জিহ্বা । তালুমূলন্থ ক্ষুদ্রজিহ্বিক1। 
চলিত আল্জিভ। পর্ধ্যায়__প্রতিজিহ্বিকা, মাধবী, রসনকাকু, 
অলিজিহ্বিকা। ( শব্রত্ৰা” ) 

গ্রতিজিহ্বিকা (ত্তরী) প্রতিজিহ্বা স্বার্থে কন্‌, টাপি অত ইন্বং । 
প্রতিজিহবা' ! (তরিকা): 

প্রতিজীবন (ক্লী) পুনর্জীবনপ্রাপ্ডি। 


গ্রতিতন্ত্র_ 


[ ২৮৪ 1. 


 গরতিদেরত 


প্রৃতিজ্ঞ| (ত্ত্রী) প্রতিজ্ঞার়তে ইতি প্রতিজ্ঞা (আতশ্চোপ- 
সর্গে। পা! ৩৩।১০৬ ) ইতি অঞ.॥ কর্তব্যপ্রকারক্‌ জ্ঞানান্ত- 
কুল ব্যাঁপার। : কর্তব্যরূপে অবধারণ, অঙ্গীকার । “সাধ্যনির্দেশঃ 
প্রতিজ্ঞ” ( গৌতমস্থ”) প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্বয়বের নাম ন্াঁয়। 
[ বিশেষ বিবরণ স্যাঁয়শবে দেখ । ] 
পর্য্যায়__-আং, প্রতিজ্ঞান, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রব, ও, সমাধি, 
সংবিৎ, আগু, আশ্রব, সংশ্রব, নিয়ম, অভ্যপগম, বাঢ়, আত্মা, 
সন্ধা, সঙ্গর, সংশ্রাব, উররীকার, শ্রব। ( জটাধর ) 
«পর্বস্ত রামস্তমিহান্ুযুজ্য শ্রুত্বা চ বাক্যং ভরতন্ত তস্ত। 
চিকীর্ষমাণো রঘুনন্দনস্তাং পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং স বভূব তুষ্কীম্‌॥” 
(রামা* ২।১১০)৪ ) 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে নাই। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ 
করিলে নরক হইয়া থাকে । ২ অভিযোগ ॥ 
প্রতিজ্ঞাকর মৈথিল, নলোদয়টাকারচয়িতা 
কর নামে পরিচিত । 
প্রতিজ্ঞাতি (ব্রি) প্রতিজ্ঞায়তে ম্মেতি প্রতিজ্ঞা-স্ত । অঙ্গী- 
কৃত, প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞাবিষয়, পূর্বে যাহা প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছে । 
“খণে দেয়ে প্রতিজ্ঞীতে পঞ্চকং শতমর্তি | 
অপহৃবে: তন্ধিগুণং তন্মনোরন্থশাসনম্‌ ॥৮ € মন্ত ৮১৩৯) 
প্রতিজ্ঞান (রী) প্রতি-জ্ঞা-ন্যুট? প্রতিজ্ঞা । 
গ্রতিজ্জান্তর (ক্লী) অন্ত, প্রতিজ্ঞা! মযুরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাঁসঃ। 
গৌতমনথত্রোক্ত  নিগ্রহস্থানভেদ।  «প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে 
ধর্মবিকল্পাৎ তদর্থনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরং৮» ( গৌতমস্থ” ) প্রতি- 
জ্ঞাত অর্থের যে স্থানে নিষেধ হয়, তথায় সেই বাঁক্যকে স্থির 
করিবার জন্য অন্য যে প্রতিজ্ঞার নির্দেশ করা যায়, তাহাকে 
প্রতিজ্ঞান্তর কহে। [ নিগ্রহস্থান দেখ । ] 
গ্রতিজ্ঞাঁপত্র ক্লৌ) প্রতিজ্ঞান্থচকং পত্রমূ। মধ্যপদলোপি- 
কর্মমধারয়ঃ ৷ ভাঁষাপত্রবিশেষ । 
প্রতিজ্ঞাবিরোধ (পুং)  গৌতমন্ুত্রোক্ত নিগ্রহস্তানভেদ। 
“প্রতিজ্ঞাহেত্বোধিরোধঃ গ্রতিজ্ঞীবিরোধঃ” (গৌতমন্থু ) প্রতিজ্ঞা 
ও হেতু এতদুভয়ের যে বিরোধ, তাহাকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ কহে। 
প্রতিজ্ঞামন্াস (ক্লী ) গৌতমস্থ্ত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ । 
“পক্ষ গ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্নযাসঃ*গৌতমস্থণ) 
প্রতিজ্ঞাহানি (ক্লী ) গৌতমস্থৃত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। *প্রতি- 
ৃষ্টান্তধন্মীভ্যনুজ্ঞা স্বৃষাস্তে গ্রতিজ্ঞাহানিঃ” ( গৌতমস্থু”) 
প্রতিজ্ঞেয় ৫পুং) প্রতিজানাত্যনেনেতি প্রতি-জ্ঞ।-যৎ। ১ স্তৃতি- 
পাঠক । ২ প্রতিজ্ঞা করিতে সমর্থ । (ব্রি) ৩ প্রতিজ্ঞাতব্য | 
প্রতিতন্ত্র ক্লী) প্রতিকূলং তন্ত্রং শাস্ত্রং প্রাদিসমাস:॥ স্বমত- 
বিরুদ্ধশান্ত্র। | 


। ইনি: প্রজ্ঞা- 


প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত দেং) গৌতমন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তভেৰ্‌॥ “মমান- 
তন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্সিদ্ধঃ প্রতিতন্্সিদ্ধান্তঃ” ( গৌতমস্থণ) ্ 
[ সিদ্ধান্ত দেখ । ] 
প্ররতিতর (পুং) প্রতিতীর্যতেহনেন প্রতি-তৃ-ক্রগে অগ॥ 
তরণসাধন, নৌকাচালন-দগাদি । | 
প্রতিতাল (পুং) প্রতিগতন্তালম্‌। তালবিশেষ ॥  কান্তার, . 
সমরাখ্য, বৈকুগ ও বাঞ্ছিত এই চারিটা প্রতিতাল। 
“কান্তারঃ সমরাখ্যশ্চ বৈকুগো বাঞ্ছিতস্তথা । 

কথিতা শঙ্করেণৈব চত্বারঃ প্রতিতালকাঁঃ ॥” (লী 
প্রতিতালী (ভ্্রী) প্রতিগতা তালমিতি গৌরাদিত্বাৎথ ভীষ্‌ | 

তালকোদঘাটনযন্ত্র, চলিত চাবি। (হেম) কষ 
প্রতিতৃণী (স্ত্রী) স্থশ্রতোক্ত বাতরোগভেদ। মলদ্বার. 

প্রত্াবের দ্বার হইতে প্রতিলোমক্রমে বেদনা উৎপত্তি হইয়া 
পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতুণী কহে। এই রোগ: 
বাযু ছুষিত হইয়া জন্মিয়৷ থাকে 1. (স্থুশ্রত নিদান* ১ অঃ). 
গ্রুতিখি (পুং) দেবরথ নাঁমে একজন ধর্মপ্রবর্তক |. ৃ 
প্রতিদণ্ড (ত্রি) অবাধ্য, ছুদবর্য। ( পঞ্চবি” ব্রা” ১৮১০৮). 
প্রতিদর্শন ক্র) ফিরিয়। ঘুরিয়া দেখা, পরিদর্শন | (রামা”৫1১৪।৬৫) 
প্রতিদান (ক্রী ) প্রতিকত্য দানং প্রতিরূপং দাঁনং বা। বিনিময়, 
পরিবর্ত, বদল। ২ ন্যস্তা্পণ, গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ । 
প্রতিদারণ (ক্রী) প্রতিদার্যতেইস্মি্সিতি প্রতি-দু-ণিচ-আধারে 
লুটু। ৯ যুদ্ধ। ( শব্ধমা” ) ভাবে ল্য । ২ ভেদন। 
প্রতিদিন (ক্লী) দিনং দিনং প্রতি। প্রত্যহ, প্রত্যেক দিন 

“ততঃ প্রতিদ্িনং বেল বদ্ধতে ত্রিপলাত্মিকা 1” (সেৎকৃত্যমুক্তা” ), 
প্রতিদিবন্‌ (পুং) প্রতিদীব্যতীতি প্রতি-দিব ( কনিন্‌ যুনুষষ 

তক্ষিরাঁজিধন্থিদ্যপ্রতিদিবঃ । উপ ১১৫৬) ইতি কণিন্‌। 

১ সূর্য্য । (ত্রিকা” )২ প্রতিদিন । ঈ 
গ্রতিদিবস (অব্য) প্রত্যেকদিন, প্রত্যহ, রোজরোজ। 
প্রতিদরীবন্‌ (পুং) প্রতিদিবন্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কুর্য। 
প্রতিদুহ্‌ (পুং) প্রত্যহ দোহন করা' দুগ্ধ । (তৈত্তিৎব্রা” ২৭৬২) 
প্রতিদূত (পুং) প্রতিপক্ষ প্রেরিত দূত বা. রাজকর্মচারী। 

“প্রাপ্ডেষু প্রতিদৃতেষু পুর্ণায়ামথ সংৰিদি।” (রাজতর” 81৫88) 
প্রতিদেয় (ত্রি) প্রতি-দাঁযৎ। . ক্রীতদ্রব্যের ছুক্্ীত দিদার 

দান, ক্রীতদ্রব্য পুনরায় ফিরহিয়া' দেওয়া । ্. 

“ক্রীত্বা মূল্যেন ষঃ পণ্যং ছুষ্ষীতং মন্যতে ক্রয়ী। 

বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ন্তৎ তন্সিন্নেবাহ্যবিক্ষতম্‌ ৮ (মিতাকষরা), ] 

২ টা করিবার যোগ্য, ফিরাই়া দিবার.যোগ্য। .. 
গ্রতিদ্বেবত (ত্রি) প্রত্যেক দেবতার যোগ্য । (কাত্যান- 

শ্ৌতস্থ” ১৫1১*1১৩.।) 
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প্রতিদেবতী (ক্ত্রী) গরতপক্ষদেবতা ৷ মু উপ এ) 


প্রতিদৈবতমূ (অব্য) গ্রত্যেক দেবতার উপযোগী । 
প্রতিদৃষ্টান্তসম (পুং ) গৌতমন্ত্রোক্ত জাতিভেদ। 
[ জাতি দেখ । ] 
প্রতিদ্রহ (ত্রি) ১ প্রত্যুপকারসাধনেচ্ছ। ২ প্রতিহিংসাগ্রহণে 
সমুত্সৃক। (ভাগবত 8২৩) 
গ্রৃতিদ্বন্দব (ক্লী ) প্রতিরূপং ছ্ন্দং প্রাদিসমাসং । তুল্যযুদ্ধ। 
প্রতিদবন্দিন্‌ (তরি) প্রতিন্দমস্ত্স্ত ইনি। ৯ প্রতিপক্ষ । ২ শক্রু। 
৩ সমকক্ষ, তুল্যরূপদ্ন্দধুক্ত। 
গ্রাতিদ্বিরদ (পুং) প্রতিদ্বন্দী হস্তী, প্রতিগজ | 
প্রতিধর্তৃ তরি) প্রতি-ধৃ-তচ,। নিরাকারক। ( শুরুযজুঃ ১৫২৯) 
গ্রতিধা (স্ত্রী) প্রতি-ধা-ভাবে কিপ্‌। গ্রতিবিধান । 
গ্রতিধাঁন (ক্লী) প্রতি-ধা-ভাবে লু । প্রতিবিধান, নিরাকরণ। 
গ্রতিধাঁবন ( ক্লী) প্রতি-ধাব-লুট্ট। প্রতিমুখে গমন । 
প্রতিধি (পুং) প্রতিমুখং ধীয়তে প্রতি-ধা-কর্শাণি-কি ৷ স্তোত্র- 
বিশেষ, প্রতিসন্ধ্যার পর ইহা পাঠ্য। (তাণ্য” ব্রা) ২ ঈষার 
তিধ্যক্‌ গতকাষ্ঠ। (খক্‌ ১০৮৫।৮) (শুর্ুষজুণ ১৫৬) 
প্রতিধুর (পুং) সজ্জিত অশ্বযুগ্মের একটা । 
গ্রতিধৃষ্য (ব্রি) ১ প্রতি যুদ্ধে শক্ত। (শুর্ুষজুঃ ৩৮1৭ ) 
২ উপেক্ষণীয়। 
প্রতিধ্বনি ৫ পুং ) প্রতিরূপো ধ্বনিরিতি ৷ প্রতিশব্দ, পর্ষযায়__ 
প্রতিনাদ, প্রতিশ্রুত, প্রতিধ্বনি। ( শব্গরত্বা”) 
“শ্রুতিপদমযস্তেষামেব প্রতিধবনিরধবনি |” € নৈষধ ১৯১০) 
গ্রতিধ্বনিত (ত্রি) ১ প্রতিশবিত। ( ক্লী)২ প্রতিশব্দ । 
প্রতিধবাঁন ক্র ) প্রতিধ্বননমিতি প্রতি-ধ্বন-ঘএ.। প্রতিধ্বনি, 
প্রতিশব্দ । 
প্রতিনন্দন €ক্রী) প্রতি-নন্দ-ভাবে ল্যুট । আশীর্বাদপুর্ব্বক 
অভিনন্দন। ( মন্ু ২৫৪ টীকা) 
প্রতিনপ্ত. (পুং) প্রতিরপো নপ্তা নপ্ত,ঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ । প্রপোত্র । 
প্রতিনব (তরি ) প্রতিগতং নবং নবতাঁমিতি। নূতন। জেটাধর) 
“পশ্চাছুচ্চৈভূ জতরুবনং মগ্ডলেনাঁভিলীনঃ। 
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ ॥» 
প্রতিনর্তক, মহারাজ ৭ম শিলাদিত্যের রাজকর্মচারীর উপাধি- 
ভেদ । সম্ভবতঃ ভ্ট, কবি, রাঁজদূত বা ঘট কগণের মান্তস্্চক 
পদবী । কেহ কেহ ইহাকে বংশ আখ্যা বলিয়া নিরূপণ 
করিয়াছেন । 
প্রতিনাঁগ (পুং) প্রতিগজ, প্রতিদন্দী হস্তী। 
প্রতিনাঁড়ী (ত্ত্রী ) উপনাড়িকা। শাখানাড়ী। 
« প্রতিনাদ (পুং ) প্রতি-নদ-ঘঞ.। প্রতিশব্দ | 
চা 


( মেঘদূত ৩৮) 


্রতিনামন্‌( বি) মানু না নামসমদীয়। 
(শত ব্রা” ২১২১১) 
প্রতিনাঁয়ক €পুং ) প্রতিকূলঃ নাঁয়কঃ॥ প্রতিকুলনায়ক, কাব্য- 
নাটকাদি বর্ণিত নায়কের প্রতিপক্ষ । বাম নায়ক রাবণ মহা 
প্রতিনায়ক । 
“বীরোদ্ধতঃপাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ1৮-€সাহিত্যন্*) 
প্রতিনিধি (পুং ) প্রতি নিধীয়তে সদৃশী ক্রিয়তে, ইতি প্রতি-নি- 
ধা (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। পা ৩৩৯২ ) ৮84 ১ প্রতিমা! । 
২ সদৃশ, প্রতিরপ । 
নিজে কোন কার্ধ্য করিতে অসমর্থ ্্ শ্রতিনিধি দেওয়। 
যাইতে পারে। শাস্ত্রে এই প্রতিনিধির বিষয় লিখিত আছে । 
কোন্‌ স্থলে প্রতিনিধিক্র আবশ্তুক এবং কোথায় প্রতিনিধি হইবে 
না, ইহার বিষয় কাত্যায়নশ্রৌতস্থত্রে রিহিত হইয়াছে। রঘুনন্দন 
কাত্যায়নমতান্ুযায়ী একাদশীতত্বে এইরূপ লিখিয়াছেন_- 
একান্ত অসমর্থ হইল্লে বিনয়ী পুত্র, ভগিনী বা ভ্রাতা 
ইহাদিগকে প্রতিনিধি করা যাইতে পারে, যদি ইহাদের অভাব 
হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মগগকে কাঁধ্যে নিযুক্ত করিবে। 
পপুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা । 
_ এষামভাঁব এবান্তং ব্রাহ্মণং বিনিযোজয়ে্ ॥৮ € একাঁদশীতত্ব:) 
কাম্যকর্থ্নে গ্রতিনিধি হইবে-না। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কর্থে প্রতিনিধি চলিতে পাঁরে। কাঁম্যকর্মম স্বয়ংই কর্তব্য । : 
“কাম্যে গ্রতিনিবির্নাস্তি নিত্যনৈমিত্তিকে হি স£। 
কাম্যেষুপক্রমাদৃদ্ধমন্তে প্রতিনিধিং বিছুঃ ॥৮- 
€( একাদশীতত্বধৃত কালমাঁধৰ ) 
মাধবাঁচার্য্য ইহার তাৎপধ্য এইরূপ লিখিয়াছেন “যৈ,* 
নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম স্বয়ং আরম্ভ করিয়া! পরে প্রতিনিধি 
দ্বারা করাইতে পারে। কাম্যকর্ম নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া 
নিজেই সকল কাধ্য করিবে। কিন্ত কার্য করিতে. আরন্ত 
করিয়া নিতান্ত অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা সেই কর্ণ 
করাইতে পারিবে। এই ফে- কাম্যকর্ম্েরে কথ! বলা হইল, 
ইহা শ্রোতকাম্যপর । কিন্তু কাস্য ম্মার্ভকর্ম- নিজে উপক্রম 
করিয়! পরে প্রতিনিধি দ্বারা করিতে পারে। 
“শৌতং কর্ম স্বয়ং-কুর্্যাদন্যোহপি ক্মার্ভমাচরেৎ। | 
অশক্তৌ শৌতমপ্যন্যঃ কুর্ধ্যাদাচারমন্ততঃ ॥৮ (একাদশীতত্) - 
এই নিয়মে প্রতিনিধি করা বিধেয়। দৈবাদি কার্যে যে 
সকল দ্রব্যের বিধান আছে, সেই সকল দ্রব্য সং গৃহীত না 
হইলে তাহার প্রতিনিধি, অর্থাৎ তৎপরিবর্তে অন্য ব্য দেওয়া 
যাইতে পারে... যেয়ন মধু অভাবে গুড় । 
আয়ুর্কেদ মতে_-ওষধাদি গ্রস্ততকরণে যে.সকল: ওষধি বা 
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বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিহিত হইয়াছে, যদি তাহার মধ্যে কোন 
একটা দ্রব্য ছুশ্রাপ্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি গ্রহণ 
করিয়া ওষধ প্রস্তত করা বিধেয়। শাস্ত্রে প্রতিনিধি দ্রব্যের 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_পুরাতন গুড়ের অভাবে নৃতন 
গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে রাখিয়া শুকাহিয়া লইবে। সৌরাষ্ট- 
মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরপাছুকার অভাবে শিউলী 
ছাপ, লৌহের অভাবে মণ্ুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সাধারণ 
সর্ষপ, চৈ ও গজপিপ্ললীর অভাবে পিপুলমূল, মুঞ্জতিকার 
অভাবে তালমাথী, কুক্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তীর অভাবে 
বিন্ুুকচুর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুনি) কিংবা কড়িভম্ম, 
স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহভম্্, পুক্ষরমূলের অভাবে কুড়, 
রান্নার অভাবে বাদ্রা বা পরগাছা, রসাঞ্রনের অভাবে দারু- 
হরিদ্রার ক্কাথ, পুণ্পের পরিবর্তে কচিফল, মেদার অভাবে 
অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনস্তমূল, জীবকের পরিবর্তে 
গুলধ্চ, খষভকের পরিবর্তে ভূমিকুম্মা্ড, খদ্ধিস্থলে বেড়েলা, 
বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাঁকোলীর অভাবে 
শতমূলী, রোহিতক ছাঁলের পরিবর্তে খাটাশী, এইরূপ অন্তান্য 
দুপ্ধের অভাবে গব্যছুগ্ধ গ্রহণ করা যাঁয়। উপরি উক্ত দ্রব্য 
ব্যতীত অন্ত কোন দ্রব্যের অভাব ঘটিলেও সেই দ্রব্যের সমগুণ- 
বিশিষ্ট অন্যতর দ্রব্য প্রয়োগ কর! যাঁইতে পারে। ভেল৷ না 
সহিলে তৎপরিবর্তে রক্তচন্দন দেওয়া যাঁয় | 
প্রতিনিধি, মহারাষ্্রদেশস্থ একটা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশ। ১৬৯০ 
থুষ্টাকবে জুলফকার খাঁর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা 
করিবার জন্য রাজারাম জিঞজিতে পলাইয়া আইসেন। গ্রহলাঁদ 
নীরাঁজী নামক জনৈক মহাঁরা্্ররীরের পরামর্শে তিনি আত্মজীবন 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজকাঁধ্যপরিচালনার জন্য 
জিঞ্জিতে একটা নৃতন সভা আহত হয়। উক্ত রাজসভায় 
অষ্টপ্রধান অপেক্ষা সক্ষানস্থচক্‌ «প্রতিনিধি” উপাধিতে প্রহলাদ- 
নীরাজী ভূষিত হইয়াঁছিলেন১। 

কোরেগাঁও তালুফ্বের অধীন কিন্হই-গ্রামবাঁসী ত্রাঙ্গণ 
ত্রি্ধক কৃষ্ণ কুলক্রণীর পুত্র পরশুরাম পন্ত ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা- 
রাম কর্তৃক প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হনং। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাঁজা- 
রামের বিধবা পত্রী তারাবাই তাহাকে পুনরায় প্রতিনিধি-পদে 


নিয়োজিত করেন। এ সময়ের গৃহবিগ্রহে (01511 ৮87) 


(১) এ সভায় নীলু পত্ত মোরেশ্বর পেশব।, জনার্দন গস্ত হনুবস্ত-অমাতা, 
শঙ্করাঁজী মহলার সচিব, রামচন্দ্র ত্রিশ্বক পাণ্ডে মন্ত্রী, শান্তাজী ঘোড়পড়ে 
সেনাপতি, মহাঁদজী গদাধর সমস্ত, নীরাজী রাবজী-ন্যায়াধীশ এবং গ্রীকুড়া- 
চার্ধ্য পণ্ডিতরাও পরে বরিত হইয়াছিলেন । (90৪ 218710966081 1,164) 

(২) ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পেশবা পদ পাইয়াছিলেন। 


তিনি প্রধান সেনাপতির কার্য করিয়াছিলেন॥ ১৭০৭ খষ্টাব 


তিনি শাছ কর্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। প্রহলাদ নারায়ণের.. 


পুত্র গদাধর প্রহনাদ এই অবসরে প্রতিনিধিপদ প্রাপ্ত হন॥ : 


১৭১০ খৃষ্টাব্দে গদাঁধরের মৃত্যু ঘটিলে পরশুরাম পন্ত পুনরায়. 


প্রতিনিধিপদে বরিত হইলেন, কিন্তুপরবর্তী বর্ষেই তাহাকে পদদ- 


চ্যুত করিয়া নারায়ণ প্রহ্লাদকে তৎ্পদে-নিযুক্ত করা হয়। 


অতঃপর ১৭১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে পরশুবাম পুনরায় প্রতিনিধি পদ 
প্রাপ্ত হন, তৎপরে প্র পদ তাহার বংশাবীন হইয়াছে । বা 
১ম বংশ__ 


] ] | 
প্রহলাদ নারায়ণ গদাধর প্রহলাদ 


১৭১২-১৭১৪ ১৭০৭-৮ 
২য় বংশ__ পরশুরাম পন্ত 
১৬৯৯-১৭৯৭ খুঃ অঃ 
| টা তদ-...... 
কষ্তাজীপণ্ড শ্রীনিবাস ওরফে জগজীবনরাঁও ওর 
(কোল্হাপুরের প্রতিনিধি) শ্ীপতরাও 1 
১৭১৮-১৭৪৬ ১৭৪৬-১৭৫১ 
[ | 
গঙ্গাধর রাও তরিম্বকরাঁও 
শ্রীনিবাস ওরফে ভগবন্ত রাও 
ভগবান্‌ রাও ১৭৬৫-১৭৭৫ 
১৭৫১-১৭৬২ 
১৭৬৩-১৭৬৫ 
পরশুরাম পন্ত । 
১৭৭৭-১৮৪৮ | 
দত্তক 


শ্রীনিবাস রাও ( ইহার পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির দখলিকার আছেন 1) 
প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ উপভোগ্য সম্পত্তি হইতে সৈন্ত- 

রক্ষা করিতেন। পেশবা বালাজী বাজীরাওর শাসনকালে 
১৭৪০ খুষ্টাবে শ্রীপত্রাও রঘুজী ভৌস্লের সহিত কর্ণাট আক্র- 
মণে অগ্রসর হন। অতঃপর তথা! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারা 
উভয়ে ত্রিচীনপল্লীর অভিমুখে গমন করেন। ১৭৪১ খুষ্টান্ধে 
২৬এ মার্চ তাঞ্জোররাঁজ মহারাষ্্রকরে আত্মসমর্পণ করেন। ১৭৩৪ 
ৃষ্টাবে শ্রীপত্রাও কোল্হাপুররাঁজকে পরাজয় করেন। মহারাষ্ট্র 
অবনতির সহিত ক্রমশঃই প্রতিনিধিগণের প্রতাপ খর্ব হইয়া 
আইসে। ইংরাঁজ-শীসনবিস্তারে প্রতিনিধিগণ প্রভৃত্ব ও প্রতিপত্তি- 
হীন হইয়া পড়িয়াছেন। [ বিস্তৃত বিবরণ মহারাষ্ট্র শবে দুষ্টব্য | ] 


যাঁয়। ( দিব্যাবদান ৪৪1২৭ ও ২৬৫৮) 


প্রহলাদ নীরাজী। 


১৬৯০ খুঃ অঃ চু 


প্রতিনিঃস্যষ্ট ত্রি) বিতাড়িত। প্রতিনিহ্ষ্টপাঠও পাওয়া: 


২১৯ 


এট নিিরিতি বা 


জালা প্রিলি... ৬ ৬ 


 গ্ুতিনিনদ (তরি) প্রতিধ্বনি, প্রতিশব | 


. প্রতিনিজ্জিত (তরি) পরাজিত। বিতাঁড়িত। কর্তৃত্ব স্থাপন । 


প্রতিনিপাঁত (পুং)১ নিক্ষেপ। ২ প্রতিঘাতে নিহত । 
প্রতিনিয়ম €পুং ) প্রত্যেকং নিয়মঃ। ব্যবস্থা, প্রত্যেকের প্রতি 
এক নিয়ম । 
“জন্মমরণকারণানাং পরিনত পুরুষ- 
বহুত্বং সিদ্ধং।” (সাংখ্যকা” ১৪) 


 প্রতিনির্দেশ (পুং) পুর্নির্দেশ, অগ্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে। 


প্রতিনির্দেশক তত্তি) পূর্বনির্দিষ্ট। অগ্রে কথিত ঝ উক্ত। 
গ্রতিনির্দেশ্য তরি) প্রতি নির্-দিশ কর্মণি ণ্যৎ। প্রথম 
নিদিষ্টের পুনগুণাস্তরবিধানার্থ নির্দেশ বিষয় এবং বুভুৎসিতার্থ 


প্রতিপাদনের জন্য নির্দেশ বিষয় । 
খ্রতিনিধ্যাতন (ক্লী) প্রতি-নির্-যাত-ল্যুটু। অপকারের 
প্রত্যপকার করার নাম প্রতিনির্াতন। ণ্কৃতে প্রতিকতং 


প্রাজ্ৈঃ প্রতিনিধ্যাতনং স্থৃতম্।” হেলাধুধ ৪1৮*) ২ প্রত্যর্পণ । 
৩ প্রতিহিংসাঁসাধন। 
প্রতিনিবর্তন (ক্লী) প্রতি-নিধ্‌-বৃত-ভাবে ল্যুট। ১ অভীষ্ট বস্ত 
হইতে নিবৃত্তি, অভীষ্ট বিষয়ের নিবৃত্তি। ২ নিবারণ । 
প্রতিনিবারণ (র্লী) প্রতি-নি-বৃ-ণিচ লু্। প্রতিষেধ ৷ 
প্রতিঝরণ। (ভাগবত ৫।১৪।৩৪ ) 


প্রতিনিবাসন (ক্লী) বৌদ্ধদিগের গাত্রবস্ত্রভেদ 1 


প্রতিনিবৃ্ভ ত্রি) প্রতি নি-বৃত-ক্ত। প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসা। 

গ্রতিনিশ অেব্য) নিশায়াং নিশাককাং প্রতি । প্রতিনিশাতে, এই শব্দ 
অব্যয়ীভাব সমাস হইলে অব্যয় হইয়া প্রতিনিশং এইরূপ হুইবে। 

গ্তিনোদ €পুং) প্রতি-নুদ-ঘঞ্জ। প্রতি প্রেরণ। পশ্চাতে 
বিতাড়ন। ( পঞ্চ” ব্রা” ২৩1৬৬ ) 

প্রতিন্যস্ত (ত্রি) ১ প্রতিগচ্ছিত। ২ স্থগিদ্‌। 


প্রতিন্তায় (অব্য) প্রতি নি-অয় বা ই-ঘঞ। ন্যায়ঃ যুক্তি- 


ভেদে ৰা অনুক্রমে অনতিক্রমে বা অব্যয়ী”। ১ যথা গত প্রত্যা- 
গমন । পগ্রতিন্যায়ং যথা যোন্য দ্রবতি” ( বুহদারণ্যক উপ”) 
প্রতিন্যায়ং নি-আয়ঃ ন্যায়ঃ, অয়নময়ঃ নিগমনং পুনঃ পুনঃ 
গমনবৈপরীত্যেন যদাগমনং স্‌ প্রতিন্যায়ঃ যথাগতং পুনরাগচ্ছ- 
তীত্যর্থঃ |” (ভাষ্য ) ২ যুক্তি অনতিক্রম না করিয়া । | 

গ্রতিন্যুত্ব (পুং) ওষ্কার স্বরের প্রতিযোগ্য নুত্খ শবের 
প্রয়োগ । (শাংখ্যারনশোৌণ ১৫1২৫) 

প্রাতিপ প্ং) প্রতি পাতি পানযতীতি গ্রতি-গা-ক। শাস্তনু- 
রাজের পিতা । ( শব্দরত্বা” ) 

প্রতিপক্ষ (পুং) গ্রতিকুলঃ পক্ষঃ ইতি প্রাদিস । ১ শত্রু। 
(হেম”) ২ সাদৃশ্ত। 
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“প্রতিবন্ধিগ্রতিনিধিপ্রতিপক্ষবিড়ম্বকাঁঃ।” ( কাব্যচন্দ্রিকা ), 
৩ প্রতিবাদী, আসামী। ৪ প্রত্যর্থী। ৫ যেবাধা দেয়, 
রোধকারী। : ( দিব্যা” ৩৫২।১৮ ) 
প্রতিপক্ষতা! (স্ত্রী) প্রতিপক্ষন্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ। প্রতিপক্ষত্ব, 
প্রতিপক্ষের ভাব। (মনুটীকায় কুল্ল.ক ৩৫৭)... 
প্ররতিপক্ষিত €পুং) প্রতিপক্ষঃ জাতোহস্ত তারকাদিত্বাদি- 
তচ। হেত্বাভাসভেন, সং্প্রতিপক্ষরূপ দোষযুক্ত, পাঁচপ্রকার 
হেত্বাভানের মধ্যে চতুর্থপ্রকার হেত্বাভান। 
“অনৈকান্তোবিরুদ্ধশ্চাপাসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ | কালাত্যয়োপ- 
দিষ্টশ্চ হেত্বাভাসশ্চ পঞ্চধা ।” ভভোষাপরিচ্ছেদ) [হেত্বাভাস দেখ |] 
এতিপক্ষিন্‌ €ত্রি)১ বিপক্ষ। ২ প্রতিপক্ষ । 
প্ররতিপণ (পুং) প্রতিরূপঃ পণঃ॥ পরিমাণ-কল্পন। 
প্রতিপণঃ প্রত্যানেতুং পর্রব্যস্ত পরিমাণ কল্পনং; 
€ অথর্বভাঁষ্য ৩।১৫।৪ ) 
প্রতিপণ্য ক্র) বিনিময়ে লব্ধপণ্য বা বাণিজ্যদ্রব্য। (দিব্যাণ১৭৩।৫) 
প্রতিপত্তি (স্ত্রী) প্রতিপদনমিতি প্রতিপদ-ক্তিন্। ৯ প্রবৃত্তি। 
২ প্রাগল্ভ্য। ৩ গৌরৰ।. ৪ সংপ্রাপ্ডি, জ্ঞান । 
পবাগর্থাবিৰ সংপুক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে । 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥৮ (রঘু ১১) 
৫ প্রবোধ। ৬ পদপ্রাপ্তি। (মেদিনী) ৭ মীমাংসক মৃতে সকল 
শূন্য কর্মমাঙ্গভেদ ৷ ৮ শ্রাদ্ধাদিতে সর্বশেষাজ কর্ম 
প্রতিপত্তিঃ প্রবৃত্ত চ প্রাগল্ভ্য গৌরবেইপি চ। 
সম্প্রাপ্তে চ প্র বোধে চ পদপ্রান্তো চ যোধিতি ॥” ( মেদিনী ) 
প্রতিপত্তিপটহু প্ং) প্রতিপত্তয়ে পটহং। বাদ্যবিশেষ, 
চলিত নাগরা । পধ্যায়__লম্বাপটহ | (হাঁরাবলী ) 
প্রতিপত্তিমৎ তত্রি) প্রতিপত্তিঃ বিদ্যতেহস্ত মতুপ্‌। প্রতি- 
প্তিযুক্ত । 
প্রতিপত্ত ্্য (রী ) প্রতিপদে সংবিদে তুরধ্যং । বাঁদ্যভেদ, দগড়- 
বাদ্য। (ত্রিকাণ) 
প্রতিপত্রফল। (স্ত্রী) প্রতিপত্রং ফলং যস্তাঃ। ক্ষুদ্রকারবে্ল, 
ছোঁটউচ্ছে। (রাজনি”) 
প্রতিপথ (অব্য ) পথিমধ্যে । 
গ্রতিপথগতি (ব্রি) প্রতিপথাতিবাহনকারী। ২ বিপথগামী। 
প্রতিপথিক (তরি) প্রতিপথমেতি প্রতিপথ-( প্রতিপথমেতি 
ঢংশ্চ। পা 881৪২) ইতি ঢন্‌্। প্রত্যেক পথে গমনকারী । 
প্রতিপদ্‌ (তস্ত্রী) প্রতিপদ্যতে উপক্রম্যতেহনয়েতি প্রতি-পদ- 
করণে-কিপ্‌। ১ দগড়বাদ্য। (ত্রি)২বৃদ্ধি। ৩ তিথিবিশেষ | 
পর্যযায়--পক্ষতি। (অমর) চন্দ্রের প্রথমক্লার হ্রাস বা 
বৃদ্ধি বা বৃদ্িযুক্ত প্রক্রিয়ারূপ তিথি, শুরু বা! কৃষ্ণপক্ষের প্রথম 


১ এ মা 


তিথি। চক্রকলার হ্াঁসরূপ হইলে রৃষ্ণপক্ষের এবং বুদ্ধিন্ূপ 


হইলে শুর্লুপক্ষের প্রতিপদ হইবে! শুকনা প্রতিপদ বলিলে 


১ অঙ্ক এবং কৃষ্ণা হইলে ১৭ অঙ্ক বুঝিতে হইবে। এই তিথি 


উভয় দিনব্যাপিনী হইলে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ-_কৃষ্টাপ্রতিপদ্‌ 


দ্বিতীয়াযুক্ত এবং শুক্লাপ্রতিপদ্‌ অমাবস্তাযুক্ত গ্রাহাই । ইহাঁতে 
তিথিধুগ্দবদর হইবে না) কিন্ত উপবাসবিষয়ে কষ্ণাপ্রতিপদ্‌ 
দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে গ্রহণীয় নহে ।* 

কাণ্তিক মাসে শুর্ুপ্রতিপদের দিন বলির উদ্দেশে ধূপ 

দীপাদি দিয়া পুজা করিতে হয়। এই প্রাতিপদূকে বলি-প্রতি- 
পদ কহে। মন্ত্র যথা. 

“বলিরাজ ! নমস্তভ্যং দিরোটনইউ প্রভো | ৯ 
ভবিষ্যেন্্র স্ুরারাতে পুজেয়ং প্রতিগৃহাতাম্‌ ॥” ( তিথিতত্ব ) 
এই প্রতিপদে স্নানদানাদিতে শতগুণ ফল হইয়া থাকে । 
“মহাপুণ্যা তিথিরিয়ং বলিরাজ্যপ্রবদ্ধিনী 
স্নানং দানং মহাপুণ্যং কাত্তিকেহস্যাঁং তিথৌ ভবেৎ ॥৮ 
অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন রোহিণী নক্ষত্রের 

যৌগ হইলে এই দিন গঙ্গান্ানাদি করিলে শতনূর্যাগ্রহণকালীন 
গঙ্গান্নীনাদির তুল্য ফল হয়। 
“রোহিণ্য প্রতিপদ্যুক্তা মার্গে মাসি সিতেতর! । 
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্য গ্রহশতৈহ সম ॥৮ : (তিথিতত্ব) 
প্রতিপদ তিথির নাম নন্দা ।__- 
“প্রতিপদে একাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয়া মনীঘিডিঃ স(জ্যোতিস্তত) 
এই নন্দা অর্থাৎ গ্রতিপদ্‌ প্রভৃতি তিথিতে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই। 
“নন্দান্থু নাভ্যঙ্গমুপাঁচরেচ্চ ক্ষৌরঞ্ রিক্তান্ত্ জয়াস্থ মাংসম্‌। 
পূর্ণাস্থ যোধিৎ পরিবর্জনীয়া ভদ্রানস্তু সর্ধাণি সমাঁচরেচ্চ ॥৮ 
প্রতিপদ তিথিতে কুম্মাণ্ড ভক্ষণ করিতে নাই। মোহ- 
প্রযুক্ত যদি কেহ করে, তাহা হইলে অর্থহানি হইয়া থাকে। 
শান্ে এই তিথিতে ক্ষৌরকা্য নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
“ক্ষৌরং বিশাখা প্রতিপদৃস্থু বঙ্জ্যং |» (তিথিতন্) [তিথি শব্দ দেখ।] 
প্রতিপদ. তিথি অগ্নির জন্মতিথি । (বরাহপুরাণের মহ 
তপোপাখ্যানে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। ) 
প্রতিপদ তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে সর্বদা মণিকনকবিভূষণে 
সংযুক্ত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশীলী 'ও সূর্যযবিদ্বের গ্তাঁয় 
স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশকর হইয়া থাকে । ( কোঠ্ঠীপ্রণ ) 


* “সা চ কৃষ্ণা দ্বিতীয়াযুক্ত! গ্রাহ্াা, প্রতিপত্মদ্বিতীয়ান্তাদ্রিত্যপস্ত- 


স্বীয়াৎ। শুক্লা অমাবস্তা গ্রাহ্য, প্রতিপদপ্যমাবন্তেতি বচনাৎ। 
কৃষ্ণাপি উপবাসে দ্বিতীয়াযুত৷ ন খ্রাস্ত। তথাচ বৃহদ্ধ শিষ্ঠ£_- । 
“দ্বিতীয়! পঞ্চমী বেখাদ্দশমী চ ত্রয়োদশী । ্‌ ৃ 
চতুর্দশী চোপব।সে হন্যুঃ নার তিখী ৮ (তি), 
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৪ বহিষ্পবগান স্তোত্রের র প্রথম চি 
_. পক্বৃস্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহজ পাটি ইতি ৃ 
প্রতিপদ্‌ কাঁধ্য1” (তাণ্যব্রাণ ৪২1১৫), প্রতিপদ্যতে : 
ম্যতে বহিষ্পবমানস্তোত্রে এষা প্রতিপদ সা সহত্মবতী+ ( ভাষ্য.) 
প্রতিপদ অব্য”) পদে পদে প্রতিপদমিত্যব্যরীভাবঃ॥ 
পদে.। ২ স্থানে স্থানে ।  (ক্লী:) ৩ উপান্ষভেদ 
প্রতিপদা শ্রী) পরতিপদ। 
প্রতিপন্ন €ত্ৰি ) প্রতিপদ্যতে ন্মেতি পরতিপদ-জ।, 4৯ অবগত 
“প্রমদাঃ পৃতিবত্ম গা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি 1৮ 11 
[8 00 (কুমার ৪৩ 
২ অঙ্গীকুত।  (মেদিনী) ৩ বিভ্রান্তি. ( হেম ) ৪ সম্ম 
নিত। ৫ জ্ঞাত। ৬ অব্ধারিত, নিশ্চিত খন 
৯ অনুমত, 
প্রতিপন্নক ( পুং) বৌদবশান্তোজ রি আচার্য স 
যথা--শ্রোতাপন্ন, সরুদীগামী, অনাগামী ও অর্থ 
প্রতিপর্ণশিফা (তরী) ভ্রবস্তী বৃক্ষ। . : 
প্রতিপাঁণ (পুং) প্রতি-পণ-ঘঞ.।- প্রতিরূপ দেবন, প্রি 
দ্যুতক্রীড়1। পাঁশাদি খেলিরার সময় তুল্যরূপ যে পথ 
হয়, তাহাকে প্রতিপাণ কহে। ২ বিনিময়ে রক্ষিত পণ বা বাজী 
প্রতিপাত্র মেব্য') পাত্রে পারে গ্রতি পাত্রমিত্যব্যয়ীভার 
প্রত্যেক লোক । 
“তৎপ্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্বুঃ” €( শকুণ ৯ অঙ্ক )। ডি 
প্রতিপাদক (তরি). প্রতিপাদয়তীতি প্রতিপদ-ণিচং :থল্‌ 
১ এতিপত্তিজনক, বোৌধক, জ্ঞাপক। “নন সজাতীয় বিজাতী তি 
স্বগতনানাত্বশূন্তং ব্রক্মতত্বমিতি প্রতিপাদকেষু বেদান্তেযুজাগর 
কথমশেষগুণত্থমিতি।৮ (সর্বরদর্শনস" পূর্ণপ্রজঞ* ) 
২ নির্বাহক। ৩ উৎপাদক । ৪ প্রতিপন্নকার্ক | 
প্রতিপাদন (ক্লী) প্রতিপদ-ণিচ-ভাবে লুষ্র। ১. 
২ প্রতিপত্তি। ৩ বোধন। (মেদিনী ) ৪ নিষ্পাদন॥ 
“ত্রেত! বিমোক্ষসময়ে দ্বাপর প্রতিপাদনে ।সভোর” ৯২। ! 1১1 
গ্রতিপাঁদনীয় (ত্র) প্রতি-পদ-ণিচ, অনীয়র্‌। দর নের 
যোগ্য, প্রতিপাগ্য । ৃ 
গ্রতিপাঁদ জেব্য ) পাদে পাে ইত্যব্যয়ীভাবঃ। রিপা ূ 
প্রতিপাদয়িতৃ (তরি) প্রতিপদ-পণিচ, তৃচ্‌। প্রতিপাদক প্রা 
পাদনকারক । 
প্রতিপাদিত (ব্রি) প্রতি-পদ-ণিচং 8: নিপাত 
দিত। ২ দ্রত্ত। ৩ স্থিরীরুত, বিজ্ঞাপিত।, ৪ শে ্ 
প্রতিপাদ্য (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচকর্মাণি য্হ। রি 
বোধ্য। ২ অভিধেয়। ৩ বনী বিষয় ৮:48 


ভযুক্ । 


] 


প্রতিপুরণ 


প্রতিপান (ক্লী) প্রতি-পা-ল্ুট। পানীয় জল। 


"অস্বানাং গ্রতিপানঞ্চ খাঁদনং চৈব সোহন্বশীৎ।৮ 
(রামায়ণ ২৫০৩৩ ) 
গ্রতিপাঁপ (ব্রি) ১ অনাচারের প্রতিদান। ২ পাপীর প্রতি 
তুল্যরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার । 
প্রতিপালক (ত্রি) প্রতিপালয়তীতি প্রতি-পা-ণিচ, ল্‌। 
পালনকর্তা, রক্ষক, যিনি প্রতিপালন করেন । ২ অপেক্ষাঁকারী। 


| গ্ররতিপালন (ক্লী) প্রতি-পা-ণিচ ভাবে ল্যুট। ১ রক্ষণ। 


২ পোষণ । ৃ 
*সুকরং সর্বথা মৈত্রং দু্ষরং প্রতিপালনম্।” রোমা” ৪1৩২৭) 
গ্রতিপালনীয় তরি) প্রতি-পাঁণিচ অনীয়র। প্রতিপাল্য, 
পোষ্য, প্রতিপাঁলনের যোগ্য । ৃ 
প্রতিপাল্য তি ) প্রতি-পা-ণিচ্‌ কর্মণি যৎ। প্রতিগাঁলনীয়, 
প্রতিপাঁলিতব্য, প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত । 
“ঘি! পুত্রকন্ত খদ্ধস্ প্রতিপাঁল্যা তদা ভবেৎ। 
অথ চেন্নাহরেৎ শুরুং ক্রীত। শুরুপ্রদস্ত সা ॥৮ ভো” ১৩1৪৫1২) 
গ্রৃতিপিৎসা [ন্্রী) প্রতিপত্ত মিচ্ছা, প্রতিপদ-সন্‌ অঙ্, টাপ্‌। 
১ গ্রতিপত্তির ইচ্ছা । ২ পাইবার ইচ্ছা । 
প্রতিপীড়ন (ক্লী) প্রতি-পীড়-ল্যুই। প্রতিরূপ পীড়ন, অনুরূপ 
গীড়ন। 


প্রতিপুরুষ ( অব্য”) পুরুষে পুরুষে প্রতিপুরুষমিত্যব্যযীতাবঃ। 


১ প্রত্যেক পুরুষ ৷ (পুং) ২ প্রাতিনিধি, যে অন্যের পরিবর্তে কাঁধ্য 
করে। ৩ প্রতিরূপ পুরুষ, চোরের! গৃহপ্রবেশের পূর্বে গৃহমধ্যে 
একটা প্রতিরূপ পুরুষ নিক্ষেপ করে, তাহাতে গৃহস্থ কোন শব্ধ না 
করিলে তাহারা স্বকার্য্ে প্রবৃত্ত হয়। (মুচ্ছকটিক ৪৮।১৪) 
৪ সঙ্গী। ৫ সহকাঁরী। (তরি) ৬ একএকটী মনুষ্য । 
পপ্রৃতিপুরুষং করম্তপত্রীণি ভবস্তি।” ( তৈত্তি” ব্রা ১৬1৪৫) 
প্রতিপুজক (তরি) প্রতি-পুজ-থল্‌। প্রতিরূপ পুজাকারী | 
প্রতিপুষ্য (তরি) প্রতিবার চন্দ্রের পুষ্যানক্ষত্রে প্রবেশ। 
(বৃহত্স* ৪৭৮২) 
প্রতিপুস্তক (ক্লী) প্রতিকূপ লিখিত গ্রন্থ। একখানি পুথির 
অনুরূপ নকল । ( শতপথব্রা” ৭১২১১) 
প্রতিপূজন (কী) প্রতিপদং পূজনং প্রাদিস”। ১ অন্যের 
পুজাদর্শনে তদন্থুরূপ পুজা । ২ আভিমুখ্যদ্বার৷ পুজন | 
প্রতিপুজ। (ত্ত্রী) প্রতিরূপ পূজা । : 
প্রতিপুজ্য (ত্রি ) প্রতি-পুজ্-ৎ। প্রতিরূপ পুজনীয়। 
*গুরুবৎ প্রতিপুজ্যাঃ স্থ্যঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ। 
অসবর্ণাস্ত-সংপৃজ্যাঃ প্রত্যুখানাভিবাদনৈঃ ॥” ( মনত ২১০) 
প্রতিপুরণ (লী) প্রতি-পুর-নুযষ্ট। পূর্ণকরণ। 


না ও 


[ ২৮৯ ] 


গ্রতিপ্রস্থান 


প্রতিপূর্ববাহ (অব্য) প্রতি প্রাতঃকাল। পকালবেলা'। 
প্রতিপোষক [ত্রি) প্রতি-পুষ- -িচল,। সহায়কারী, আনু 
কুল্যকারী ।. 
প্রতিজ্ঞাঁতি (ত্ত্রী) প্রতিরূপ জানা, স্বীকার । 
প্রতিপ্রণব (অব্য ) উচ্চারিত প্রত্যেক ওস্কার শব । 
( কাত্যা” শ্রৌ” ৩১১০ ) 
প্রতিপ্রণাঁম (পুং ) প্রতি-প্র-ণম-ঘঞ। প্রতি নমস্কার, এক- 
জন প্রণাম করিলে তাহার প্রতিরূপ নমস্কার । 
প্রতিপ্রতি (অব্য ) তুল্য, সমান সমান । 

“ইক্রো বৈ সর্বান্দেবান্‌ প্রতিপ্রতিঃ 1” € শতণ ত্রাণ ৮৭৩৮) 
প্রতিপ্রতীক অব্য") প্রতি আরস্ত । €আশ্ব শৌ” ৫1২০) 
প্রতিপ্রদাঁন (ক্লী) প্রতি-প্র-দা-ল্যুট । প্রতিপাঁদন, প্রত্যর্পণ । 
প্রতিপ্রভ (পুং) অব্রিবংশজাত খগ্েদের ৫1৪৯ সুক্তের খষিভেদ। 
প্রতিপ্রভা (স্ত্রী) প্রতিবিশ্ব, প্রতিরূপ প্রভা বা ওজ্জল্য। 
প্রতিপ্রভাঁত (অব্য ) প্রাতঃকাঁল। সকালবেলা । 
প্রতি প্রয়বণ (ক্লী ) পুনঃ পুনঃ মিশ্রণ । ( পার" গৃহা” ১৩) 
প্রতিপ্রয়াণ €ক্লী) প্রতি-প্র-যা-লুট ৷ প্রতিগমন | পলায়ন । 
প্রতিপ্রশ্ন (পুং) ১ উত্তর । ২ প্রতিরূপ প্রশ্ন । “তে প্রজাপতিং 

গ্রতিপ্রশ্নমেযতুঃ 1” ( শতপথত্রাণ ১8161১১) 
প্রতিপ্রসব (পুং) প্রতি প্রতিসিদ্ধং প্রস্থতে ইতি প্রতি-প্র-স্থ- 
অপৃ। নিষিদ্ধের পুনবিধান। একবার যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
পুনরায় আবার তাঁহারই গ্রহণকে প্রতিপ্রসব কহে। 
প্রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদস্তাং শ্রাদ্ববাঁসরে |” ইত্যাদিন। 
নিষিদ্ধস্ত তিলতর্পণস্ত তীর্থেতরত্বপ্রতিপ্রসবমাহ স্বৃতিঃ__ 
“অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
রবি, শুক্র, দাঁদশী ও শ্রাদ্ধ দিনে তিলতর্পণ করিতে নাই, 

_ কিন্তু অয়ন, বিষুব, সংক্রান্তি বা গ্রহণে বা তীর্থস্থলে রৰি শুভ্র 
প্রভৃতি বারে তিলতর্পণে দোষ হইবে না। এইস্থলে প্রতিপ্রসব 
হইল, কারণ পূর্বে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পুনর্বার তাহার 
গ্রহণ করা হইল। 

প্রতিপ্রসূত (ব্রি) প্রতিপ্রহ্ততে ম্মেতি প্রতি প্র-স্থ-ক্ত। ১ 
প্রতিপ্রসববিশিষ্ট। ২ পুনঃসন্তাবিত। 

প্রতিপ্রস্থাতৃ €পুং ) প্রতি-প্র-্থা-তৃচ,। সোমযাগীয় খতিগং 
ভেদ। (এতণ ব্রা” ১২৯/৭১) 
প্রতিপ্রস্থান ক্লৌ) প্রতিকূলং প্রস্থানং প্রাদিস”। ১ বিরুদ্ধ- 
পক্ষাত্রয়ণ। প্রতিকূলং প্রস্থানং যস্ত। (ত্রি) ২ প্রতিকূল 
প্রস্থানযুক্ত ।. ৩ গিগ্রাহ্থ। “আশ্বিনশ্চ মে প্রতিগ্রস্থানস্চ মে 
শুক্রশ্চ।” ( শুরুষজু” ১৮১৯) 'প্রতিগ্রস্থানশব্ন নিগ্রাহ্থো- 
বিবক্ষিতঃ ( ব্দ্দীপ”) 


৭৩ 


স্‌ 


 শ্রতিবন্ধি 
প্রতি প্রহার (পুং) প্রতিরূপঃ প্রহারঃ প্রাদিস*। কৃতপ্রহারের 
অন্ুরূপ প্রহার । ২. প্রতিঘাতভেদ । 
প্রতিপ্রকার €পুং) প্রতিরূপঃ প্রাকারঃ। ১ তুল্যরূপ প্রাচীর । 
২ হুর্গের বহিদ্দিক্স্থ প্রাচীর । 


প্রতিপ্রভৃত (ক্লীং) উপটৌকন প্রত্যর্পণ | ( দিব্যাণ ৫৪৮1৮) 
প্রতিপ্রাশ্‌ ত্রি) অন্যের আহাধ্য গলাঁধঃকরণ। “প্রাশং 
প্রতিপ্রাশো জহি” ( অথর্ব” ২২৭।১) 


প্রতিপ্রাস্থানিক ত্রি) প্রতিপ্রস্থাতার কর্মসন্বন্ধীয়। ২ প্রতি-: 


প্রস্থাতার কাধ্য । 
প্রতিপ্রিয় (ক্লী ) প্রত্যুপকার, উপকাঁরীর উপকার । 
প্রতিপ্রৈষ (পুং) প্রতিরূপঃ প্রৈষঃ প্রাদিস”। নিযোজিত কর্তৃক 
নিষোক্তার প্রতি পুনঃ প্রেরণ। (কাত্যা ২৫/১০৩ 3 
প্রতিপ্রবন (রী ) পশ্চাছ্ললক্ষন।. (রামাণ ১৩৩১) 
প্রতিফল (ক্লী) প্রতিফলতীতি প্রতিফল-অচ্‌। ১ প্রতিবিম্ব । 
“প্রতিফলমবলোক্য স্বীয়মিন্দোঃ কলায়াং 
হরশিরসি পরস্তা৷ বাসমাশঙ্কমানা ॥৮ ( রূসমঞ্জরী ) 
২ যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, তাহার তুল্যরূপ প্রতিশোধ । 


৩ প্রত্যুপকার। ৪ প্রত্যপকার। সাঁকল্যে অব্যয়ীভাবঃ। 
€ ফলসাকল্য। 
প্রতিফলন (ক্লী) প্রতি-ফল-লু। প্রতিবিষ্ব। সাদৃশ্ঠ। 
প্রতিবিষ্বপড়া । 


“ন্‌ বিশ্বং ত্বদ্ধিত্বপ্রতিফলনলাভাদকরুণিতং 
তুলামধ্যারোটু,ং কথমপি ন লঙ্জেত কলয়া ॥৮ (আনন্দল* ৬২) 
প্রতিফলিত ( তরি ) প্রতি-ফল-ক্ত। প্রতিবিশ্বিত। 
“মোহাতীতো বিশুদ্ধো মুনিভিরভিহিতো মোহসংক্রান্তমূর্ভিঃ 
সাক্ষান্থান্তে তছুখে প্রতিফলিতবপুঃ”-_(মুক্তিবাঁদ গাদাধরী ) 
প্রতিফুল্পক (ব্রি) প্রতিফুল্পতি বিকসতীতি প্রতি-কুল্ল-ুল্‌। 
২ প্রফুল্ল । ( শব্দচ” ) ২ পুষ্পযুক্ত । 
প্রতিবদ্ধ (তরি) প্রতি বন্ধ-ক্ত। ১গ্রতিবন্ধবিশিষ্ট, ব্যাহত। ২ বাঁধিত। 
গুতিবধ্য (ত্ৰি) প্রতি-বন্ধ-যৎ। প্রতিবন্ধনীয়, প্রতিবন্ধার্থ। 
প্রতিবন্ধ (পুং) প্রতি বন্ধ-ঘঞ. | কাধ্যপ্রতিঘাত, বাধা, বিদ্ন। 
“স তপঃ প্রতিবন্ধমন্থযুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্‌।”রেঘু ৮৮০) 
প্রতিবন্ধর (পুং) প্রতিবধাতীতি প্রতিবন্ধ-ুল্‌। ১ বিটপ। 
(ভ্বি)২ প্রতিরোধক, বাধাজনক, ব্যাঘাতকারক । 
“ত্যাগিনো নিফলঙ্কম্ত কো দোষোহস্ত মহীপতেঃ। 
মমাপুণ্যন্ত তনিন্দ্যং যচ্ছেযয়ঃ প্রতিবন্ধকম্‌ ॥৮ 
(ব্বাজতরঙ্গিণী ৩৯৯৯ ) 
প্রতিবপ্বাত্যনেনেতি প্রতিবন্ব-ইন্‌। অনিষ্টা- 
্তিয়াং ভীষ,। 


প্রতিবন্ধি €পুং ) 
স্তর প্রসঞ্জক বাক্য, প্রতিবন্ধ। 


[ ২৯ ০ ণ 


প্রতিবোধিন্ 
প্রতিবন্ধিক1 (ত্ত্রী) প্রতিবন্ধক-স্্িয়াং টাপ্‌, কাপি অত ইত্বং |. 
কারণীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ব। প্রতিবন্ধক, কারণীভূত যে অভাব, 
তাহার প্রতিযোগিতা । 
“বলব্দ্‌ দবিষ্টহেতুত্বমতিঃ স্তাৎ প্রতিবন্ধিকা |” (ভাষাপরি”) 
২ অতিরিক্ত শক্তিনিরাশ । (অন্ুমানচিন্তা* ) 
প্রতিবন্ধু পেং' প্রতিরূপো বন্ধুঃ প্রাদিসমাস:। বন্ধতুল্য দৌহিত্রাদি।. 
প্রতিবল তরি) প্রতিগতং বলমস্ত ৷ ১ সমর্থ। ২ শক্ত। ঠা) 
প্রতিরূপং বলং যস্ত। তুল্যবল, সমান বল। . ন্‌ 
“যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি ।' 
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥* (চণ্ডী) 
প্রতিবাণী (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাণী। ১ প্রত্যুক্তি, প্রত্যুত্তর |. 
২ অন্ুপযুক্ত। ৩ অস্ুুবিধাজনক। ৪ অমনোমত । 
প্রতিবাধক (ব্রি) ১ বাধাজনক, বিদ্বকর। ২ গীড়ক। 
“এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাঁধকঃ |” (রামায়ণ ১২৯২২) 
প্রতিবাধন (কী) প্রতি-বাধ-ল্যুট্। ১ বিপ্ল। ২ পীড়া। 
৩ বাঁধা । ( ভাগব* ৫২৪২০) - 
প্রতিবাহু (পুং) প্রতিগতো বাহুং। ১ বাহুর অগ্র। ২ শ্বফল্‌কের, 
পুত্রভ্দে, অক্র,রের ভ্রাতা । ( ভাগ” ৯২৪৯) ৃ 
প্রতিবীজ (ক্লী) নষ্টবীজ, যাহার উৎপাদিকা শক্তি নাই । 


&ুপ্রতিবুদ্ধ ( (ছি) গভির 


২জ্ঞাত। ৩ আলোচিত। ৪ উন্নত। 

প্রতিবুদ্ধি (ত্ত্রী) প্রতি-বুধ-্িচং। বিপরীত বুদ্ধি। 

প্রতিবোধ (পুং ) প্রতি-বুধ-ভাবে ঘঞ। ৯ জাগরণ । ২ জ্ঞান । 
কর্তরি অচ। ৩জাগরিত। ৪ জ্ঞাতা। তম্ত অপত্যং বিদ্রা- 
দিত্বাৎ অঞ। প্রতিবোধ তদ্পত্য। যুনি তু হরিতাদিত্বাৎ 
ফক্‌। প্রতিবোধায়ন তদীয় যুব! অপত্য । 

প্রতিবেদক; এক শ্রেণীর রাঁজকর্মুচারিগণের উপাধি। রা 
অশোক (প্রিয়দর্শী ) রাজ্যের যাবতীয় বার্তা জ্ঞাপন জন্য ইহা 
দিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । 

প্রতিবোধক (ত্রি) প্রতিবোধয়তীতি প্রতি-বুধ-ণিচ-৫ল্‌। 
১ তিরস্কারকারক। ২ যিনি শিক্ষা দেন। শপ্রতিবোধকারী 
৪ জাগরণকারী। “বন্বিনঃ পযুঠপাতিষ্ঠন্‌ পাথ্িবং প্রতিবোধকাঃ 1 

. কোমায়ণ ২৬৭৩) 


 প্রতিবোধন (তরি) ১ প্রবোধন, জানান | ( ভাগ" খু 


(ক্রী) ২ জাগরণ। 
প্রতিবোধব€ তত্রি) প্রতিবোধঃ অস্ত্যর্থে মতু 
প্রতিবোধযুক্ত। 


মহুপ্ত কা 


ৃ প্রতিবোধিন্‌ (বি ) প্রতি-বুধ-ভবিধ্যতি ণিনি। ভা প্রি 


বোধযুক্ত । ২ শস্তপ্রতিবোধী। হি. 


্‌ প্রাতিভাঁবৎ 


[585 


প্রতড় 


পাপা পারা পা 


প্রতিবোধিপুত্র (পুং) একজন বৌদ্ধাচাধ্য। 
প্রতিভট (পুং ) প্রতিকৃলো ভটঃ প্রা সমাসঃ। প্রতিযোধ, 
যাহার সহিত প্রতিরূপ যুদ্ধ হয়। 
প্রতিভয় (ত্রি) প্রতিগতং ভয়ং যত্র। ১ ভয়ঙ্কর । 
“দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বতূবুঃ শরসন্কুলাঃ। 
তমসা পিহিতং সর্ধমাসীৎ প্রতিভয়ং মহত ॥” (রামা” ৬।৯০।৩৫) 
(ক্লী) প্রতিগতং ভয়ং প্রাদিস”। ২ ভয়। ( মেদিনী ) 
প্রৃতিভর্তি (স্ত্রী) পিতামাতার ভরণপোষণ । (দিব্যাবদান ২১৩) 
প্রতি ভ। (স্ত্রী) প্রতি-ভাঁতি শোভতে ইতি প্রতি-ভা-কপ্‌ টাপ্‌। 
১বুদ্ধি। ২ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা। 
অসাধারণবুদ্ধিশক্তি | 
“প্রজ্ঞা নবনবোন্সেষশালিনী প্রতিভা মতা ।” (রুদ্র) 
প্রতিভায়তে ইতি প্রতি-ভা (আতশ্চোপসর্গে ৷ পাঁ ৩৩১০৬) 
ইতি অউ্‌। ৩ দীপ্তি । ৪ সাদৃশ্য । 
প্রতিভাগ (ক্লী ) ১ প্রত্যেক ব্যক্তি রাজার নিজ ব্যবহারের জন্য 
যে ফল পুষ্পাদি দিয়া থাকে। (মনত ৮২০৭) ( অব্য” ) 
২ প্রত্যেকভাগ । 
প্রতিভাগশস্‌ (অব্য) প্রত্যেক ভাগ। 
প্রতিভাত (ত্রি) প্রতি-ভা-কর্তরি স্ত। ১ জ্ঞানে ভাসমান 
পদার্থ । ২ প্রদীপ্তিযুক্ত। 
প্রতিভান (র্লী ) প্রতি-ভা-ল্য্। ১ বুদ্ধি। ২ প্রভা । 
প্ররতিভাকট (পুং ) বোধিসত্বভেব । 
প্রতিভানবহ তরি) প্রতিভান-অন্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্ত ব। প্রতি- 


ভানযুক্ত। 
প্রতিভান্বিত €ত্রি ) প্রতিভয়া অন্থিতঃ । ১ প্রগল্ভ। ২ প্রত্যুৎ- 
পন্নমতিযুক্ত | 


(পুং ) শ্রীক্ষ্কের চতুঃযষ্টি প্রকার ুতযগুণের অন্তর্গত গুণ- 
বিশেষ।  “সদ্যঃ নব্নবোল্লেখিজ্ঞানং স্তাৎ প্রতিভান্বিতঃ। 
ধাহার জ্ঞান সগ্তঃ নবনবোল্লেখী তাহাকেই প্রতিভান্বিত বলে। 
ইহার উদ্বাহরণ__ 
বাসঃ সম্প্রতিকেশব ক ভবতো৷ মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং, 
বাসং বহি শঠ প্রকামস্থভগে ত্বদগাত্রসংসর্গতঃ। 
ামিন্তামুবিতঃ ক ধূর্ত বিতনুমুঞ্চাতি কিং যামিনী- 
ত্যেবং গোপবধুং ছলৈঃ পরিহসন্‌ কৃষ্ণশ্চিরং পাতু বঃ॥৮ 
প্রতিভামুখ (ব্রি) প্রতিভান্বিতং মুখমন্ত। ১ প্রগল্ভ। 
প্রতিভাবৎ €ত্রি) প্রতিভা বিদ্যতেহস্ত মতুপ্‌ মস্ত ব। প্রতিভা- 
স্থিত, প্রাগল্ভ্যযুক্ত ৷ স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
“আগচ্ছন্তীঞ্চ সায়ংতাং কুমারসচিবো. হটাৎ 
অগ্রহীদথ সাপ্যেনমবোচৎ প্রতিভাবতী ॥” ( কথাসরিৎ ৪৩২ ) 


প্রতিভাস (পুং ) প্রতি ভাস-ভাবে-ঘঞ। ১ প্রকাশ। কর্তরি- 
অচ। ২ প্রকাশমান । 
প্রতিভাসন (ক্লী) প্রতি-ভাস-লুযট । গ্রকাশন। 
প্রতিভাহানি (পুং) প্রতিভারাঃ হানিঃ। বুদ্ধিনাশ। (শব্মমালা) 
প্রতিভূ (পুং) প্রতিরূপঃ গ্রতিনিধির্বা ভবতীতি প্রতি-ভু (ভুবঃ 
সংস্ঞান্তরয়োঃ। পা ৩২১৩৯) ইতি ক্িপ। লগ্রক, পারস্ত- 
ভাষায় জামিন্। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণাদির মধ্যে বিশ্বাসের জন্ত 
যিনি অবস্থিতি করেন, তাহাকে প্রতিভূ কহে। 
“ধ্নিকাধমর্ণয়োরস্তরে যন্তিষ্ঠতি বিশ্বাসার্থং স প্রতিভূঃ ৷” 
( সিদ্ধান্তকৌ ) 
যাক্ঞবন্থ্যসংহিতায় প্রতিভূর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
পদর্শনে প্রত্যয়ে দানে গ্রতিভাব্যং বিধীয়তে । 
আদেযো তু বিতথে দাপ্যা বিতরন্ত সুতা অপি ॥৮ যোল্ঞ” ২৫৪) 
দর্শন, প্রত্যয় এবং দান এই ত্রিবিধ কাধ্যের জন্য জামিন 
আবগ্তক। অর্থাৎ বিচারপতির নিকট “আপনি ইহাকে ছাড়িয়া 
দিন আবশ্তক মতে আমি ইহাকে দ্রেখাইরা দিব” এইরূপ 
দর্শনের এবং কোন মহাজনকে “আপনি ইহাকে খণ দ্বিন, এই 
এই লোক আপনাকে ঠকাইবে না, এই লোক অতি বিশ্বাসী? 
এইরূপ বিশ্বাসের এবং এ ব্যক্তি না দ্রিলে আমি দ্রিব এইন্ধপ 
দাঁনের এই ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব বিহিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
দর্শন এবং বিশ্বাস সন্বন্ধীয় প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে 
অর্থাৎ উভয়ে মিথ্যা কথা বলিলে রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ 
তাহাদিগের দ্বার! দেওয়াইবেন। কিন্ত যদি ইহাদের পরলোক 
প্রাপ্তি হর, তাহা হইলে তাহাদিগের পুত্রাি্ারা আর দেওয়া 
ইতে পারিবেন না। যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে খণ 
পরিশোধ না করিলে প্রতিভূ উত্তমর্ণের খণ শোধ করিবেন, 
যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তৎপুত্র এ খণশোধ দিবেন। 
দর্শন এবং প্রত্যয়ের প্রতিভূদ্িগের মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ বদি 
জামিনের অনুরূপ কাধ্য না করিতে পারে, তাহাতে তাহারা 
পাগী হইবে না। কিন্ত দানের প্রতিভূর পুত্র এঁ খণপরিশোধ 
না করিলে পাগী হইবে । যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দেশ না 
করিয়! একজনের প্রতিভূ হয়, সেইরূপ বিশেষ অংশ নির্দেশ না 
করিয়া সকলে মিলিত হইয়া! অধমর্ণের অভিপ্রায়াস্নারে খণ শোধ 
দিতে বাধ্য। প্রতিভূ সকলের সাক্ষাতে উত্তমর্ণ যাহা দিবে, 
অধমর্ণ-প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ দ্রিতে হইবে। তবে স্ত্রীপশুর অধ- 
মর্ণ,স্ত্রীপশু প্রদানকারী প্রতিভূকে সবৎসস্ত্রীপণ্ড দিবে। ধান্যের 
অধমর্ণ তাহাকে তিন গুণ ধান্য, বস্ত্র চতুপ্তণ বন্ত্র এবং রসের 
অধমর্ণ আটগুণ রস প্রদান করিবে। (যাঁজ্ঞবন্ধ্যসং ২ অঃ) 
[ইহার বিস্তৃত বিবর্ণ মন্থর অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য |]. 


পর ্‌ 


্রতিমুকুল (ব্য প্রতোক মুকুল 


প্রতিমুক্ত ত্র) প্রতিুচ্যতে স্মেতি ্রতিসুচ-ক। ১ পরি- 


হিত বন্ত্রাদি। ২ পরিত্যক্ত । 
“গৃহীত প্রতিমুক্তন্ত স ধর্মবিজরী নৃপঃ। 
শ্রি্ং মহেন্দ্রনাথম্ত জহার নতু মেদ্িনীম্‌ ॥” (রঘু 88৩) 
৩ বদ্ধ। ৪ প্রতিনিবৃত্ত। ৫ ব্ছ্যুত। “নরকাৎ প্রতি- 
মুক্তস্ত কৃমি: পতিতযাজকঃ 1” মোর্কগ্ডরপুণ১৫।১) ৬ প্রত্যপ্পিতি। 
গ্রতিমুখ (ক্লী) সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকাঙ্গ সদ্ধিভেদ । 
দসুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহ্ৃতিঃ | 
ইতি পঞ্চান্ত ভেদাঃ সাঃ ক্রমাল্ক্ষণমুচ্যতে ॥স্সোহিত্যদ* ৬ অপ 
মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহ্ৃতি এই পাঁচটা নাট- 
কের অঙ্গদ্ধি। নাটকের প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, 
তাপন, নর্মম, নর্মত্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পযুযপাসন, পুষ্প, বজ্জ, 
উপন্তাস ও বর্ণসংহার এই সকল প্রতিখুখের অঙ্গ অর্থাৎ যে 
স্থলে প্রতিমুখ বণিত হইবে, তথায় এই সকলের বর্ণনা করিতে 
হইবে। বতিভোগার্থ ইচ্ছার নাম বিলাস। 
“সমীহা রতিভোগার্থা বিলাস ইতি কথ্যতে ।” ( সাহিত্য” ) 
ইহার উদ্াহরণ__ 
“কামং প্রিয়া ন স্থলভা মনস্ত তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি 1৮ শকুন্তলা) 
প্রিয়া স্থুলভা নহে, তথাচ মন তাহাকে দর্শন করিতে 
নিতান্ত অভিলাধী। এই স্থলে রতিভোগার্থ ইচ্ছা বর্ণিত হই- 
াছে বলিয়া ইহা! বিলাস” হইল। [ এইরূপ পরিসর্প প্রভৃতির 
লক্ষণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য | ] 
২ পশ্চান্ভাগ । “ছিন্ননান্তে ভগ্রযুগে তির্ধ্যক্‌ প্রতিমুখাগতে । 
অক্ষভঙ্গে চ যানস্ত চক্রভঙ্গে তথৈবর চ ॥৮ (মন্তু ৮২৯১) 
প্রতি ঘুর 1 (ত্ত্রী.) নামাসঙ্কিত মোহরের ছাপ । 
 প্রাতিমুর্ত অব্য ) প্রত্যেক মুহুূর্ভ, অনবরত । 
". প্রাতিযুক্তি (স্ত্রী) প্রতিরূপা মৃত্ভিঃ, প্রাদিস”। দেবাদিমৃত্তি, 
_ সৃশীমৃত্তি, আকুতি, ছবি । 
প্রতিমুষিকা! (স্ত্রী) ইন্দুরবিশেষ। 
প্রতিমোদ্ষ (পুং ) মোক্ষপ্রান্তি। 
প্রতিমোক্ষণ (কী) ১ মোক্ষপ্রাপ্তি । (কাম” ১৩।৪৪) ২ মোচন, 
ছেড়ে দেওয়া । 
প্রতিমোচন (ক্রী ) প্রতি-মুচ-লুট । ১ বিমোচন, বন্ধনমোচন। 
২ নির্ধাতন। ৩ পরিধাঁন। 
প্রতিযত্র পং) প্রতিযত্যতে ইতি প্রতি-যৎ প্রত (যজযাঁচ 
ধতরিন্ছপ্রচ্ছবক্ষো ন্‌ পা ৩৩৯০ ) ইতি নউ.। ১ লিঞ্গা, 
লাভেক্ছা। ২: উপগ্রহ। ৩. নিগ্রহাদি। ৪ বন্দী, করেদী। 
€ গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার । ৬ সংস্কার। ্‌ 


প্রতিযোগিন্.. 
“সুগন্ধিতামপ্রতিযপূর্বাং বিভ্রস্তি যত্র প্রমদা় পুংসাম্‌।» 
(মাঘ ৩৫৪) 


তর পুরি ন প্রতিযনঃ সংস্কারঃ পূর্ব্বো যস্তাস্তাং (মলিনাথ ), 

৭ গ্রহণাি। ৮ প্রতিগ্রহ। ৯ রচনা। (জটাধর) (ব্রি) ১০. 
প্রযত্রযুক্ত । প্রতিযত্রস্ত সংস্কারলিপ্মোপগ্রহণেষু চ।৮ (বিশ্ব) 
প্রতিযাতন (ক্লী ) গ্রতি-যাত-ল্যুট। বৈরনির্যাতন | 
গ্রতিযাতন। (স্ত্রী) প্রতিযাত্যতেহনয়৷ ইতি প্রতি-যত-ণিচ, 
(স্তাসশ্রন্থো যুচ,। পা ৩৩১০৭) ইতি যুচ, ততট্টাপ্‌। ১ প্রতিম। 

“অনির্বিদার্থা বিদধে বিধাত্রা পৃথী পৃথিব্যা গ্রতিবাতনেৰ |” . 
(মাঘ ৩।৩৪.). 
প্রতিরূপা যাতন! প্রাদিসমাসঃ। ২ তুল্যরূপ যাতনা । 
প্রতিযান কী) প্রতিযা-লুট। প্রতিগমন। ফিরে যাওয়া 
প্রত্যাবর্তন । 
প্রতিযায়িন্‌ (ত্রি) প্রতি-যা-ভবিষ্যতি  গম্যাদিত্বাৎ দন ৮ 
ভাবিযানযুক্ত, ভবিষ্যৎ যানযুক্ত । ্‌ 
“এতন্ত সেনা ছুদদর্যা সমরে প্রতিযায়িনঃ1” ভা" ৫৫9৭১ শ্লো ') 
প্রতিযুদ্ধ (ক্লী) প্রতিরপং বুদ্ধং গ্রাদিসমারঃ।. বার 
অন্ধরূপযুদ্ধ। & 
প্রতিয্থপ (পুং) তুল্যরূপ যৃথপতি। 
প্রতিযোগ প্ং) প্রতিযুজ্যতে ইতি প্রতিযুজ-ভাবে. ঘঞ | 
১ বিরোধবিপক্ষতা | ২ বিরুদ্ধসন্বন্ধ ৷ ৩ পুনরুঞ্গোগ ।. ঁ 
“ইতি ক্রবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশক্কিত:1৮: 
( ভাগ” ৪১০২২ ) প্রতিবোগঃ পুনরুদ্যোগঃ।” (স্বামী). ] 
প্রতিযোগিক (তরি ) প্রতিযোগযুক্ত। ২ নিকট স্বন্ষযুক্ত। 
প্রতিযোগিতী। (স্ত্রী) প্রতিযোগিনঃ ভাবঃ, প্রতিযোগিন্-ভাবে 
তল্-স্তিয়াং টাপৃ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম, প্রতিযোগিত্ব । 

“অভাববিরহাত্মতবং বস্তনঃ প্রতিযোগিতা ।” (আচাধ্য ) 
বস্তর অভাব-বিরহাত্মতার নাম প্রতিযোগিতা । "ম্বরূপ-সন্বন্া- ৃ 

বিশেষরূপা।” ( দীধিতি ) ্ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (ব্রি) প্রতিযোগিতার ৬ ্‌ 

যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকে, তাদৃশধর্্ম । 
প্রতিযোগিন্‌ ত্ৰি) প্রতিরপং যুজ্যতে ইতি প্রতি-যুজ- বিন ॥ ৃ্‌ 
* বিরোধী । ২ প্রতিকূলসমবযুক্ত। ..... ,8 
যন্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী ।” ( সিদ্বাত্তযুক্তা* ): 
যাহার যে অভাব সেই তাহার প্রতিযোগী “ঘটে! নাস্তি, ঘট. 
নাই, অভাবের প্রতিকূল স্বন্ধবহেতু ঘটাি তাহার প্রতিযোগী. 
“সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতান্তোন্তাভাবাসামানাধিকরণ্যং ।* (চিন্তা? এ 
সৎপ্রতিপক্ষ। “গপ্রতিযোগিনং দৃষ্ট1 প্রতিযোগী নিবর্তুতে |”. 
(প্রাচীনকারিকা ).. 


প্রতিরোধন 


[ ২৯৫ ] 


প্রতিলোমজ 


প্রতিযোদ্ধ, ( ত্রি) এ্রতি-যুধ-তৃচ,। প্রতিরূপ যোদ্ধা, তুল্যযোদ্ধ৷। 
প্রতিযৌধ ( পুং ) প্রতি-যুধ-ঘঞ্। প্রতিভট, প্রতিরূপ যোদ্ধা। 


প্রতিযোনি অেব্য”) ১ প্রত্যেক যোনি । (শত” ব্রা ১৪।৭১।১৭) 


উৎপত্তির অনুরূপ । 
প্রতির (ত্রি) জঠরে চিরকালাবস্থান। (ঞক্‌ ৮৪৮১০) , 
প্রতিরথ প্ং) প্রতিকূলো রথো যন্ত, প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রাতি- 
 যোধ। ২ তংস্ত্রাতা নৃপভেদ্ন। (হরিব* ৩২ অঃ ) ৩ যছ্বংণীয় 
বজ্াশ্বপুত্র। ( হরিব* ১৬২ অঃ) (অব্য ).৪ প্রত্যেক রথ। 
প্রতিরন্ত (পুং) প্রতি-লন্ত ভাবে ঘঞ্ লম্ত রা প্রতিলন্ত, 
লাভ! ( দ্বিরূপকো”) 
প্রতিরব রী) প্রতিরুবস্তি প্রতি-কু-কর্তরি অচ্‌। ১ প্রাণ । শুক্ু- 
ষজুঃ ৩৮1৯৫ ) ভাবে-অপ্‌। প্রতিকূলে! রবঃ প্রাদিসসাসঃ | 
২ প্রতিকূল শব্দ । 
 প্রতিরাজ (পুং ) প্রতিপক্ষ রাজা, বিপক্ষ রাজা । 
প্রতিরাজন্‌ (পুং) বিপক্ষ রাজা । (রামা” ৯৭০২৭ ) 
প্রতিরাত্র (অব্য) প্রত্যেক রাত্রি। 
গ্রতিরাধ (পুং) ১ বাধা, বিদ্ল। ২ অথর্ববেদের মন্ত্রভেদ | 
( অথর্ব ২০।১০৫।১-৩) 
গ্রতিরুদ্ধ (জি) প্রতি-রুধ-ক্ত। ১ অবরুদ্ধ, আটক করা। 
| ২ নিবারিত। 
 প্রতিরূপ (ক্রী) প্রতিগতং প্রতিকতং বা রূপমিতি প্রাদি সমাসঃ। 
১ প্রতিমা । “ভবান্‌ মে খলু ভক্তানাং সর্কেষাং প্রতিরূপধূক্‌।৮ 
(ত্রি) প্রতিগতং রূপমস্ত। ২ অন্থুরূপ। ) ভার” ৭১০২১) 
(পুং) ৩ দানববিশেষ। (ভারত ১২/২২৭1৫১) ৪ প্রতিনিধি, 
তংস্থানীয় ৷ ৫ মেুসাবর্জির ছুহিতা । ( ভাগ” ৫২২৩) 
প্রতিরূপক ( ক্লী ) প্রতিরপ-্বার্থে কন্‌। প্রতিবিষ্ব। 
পঅগ্নিদৈর্গরদৈশ্চৈব প্রতিরপককারকৈঃ। 
শ্রেণী মুখ্যোপজাপেন বীরুধশ্ছেদনেন চ ॥» (ভারত ১২1৫৯1৪৯) 
ূ প্রতিরূপ্য ( ক্লী) সমরূপতা, তুল্যরূপতা | (ভার” ৭১৪৯৭ শ্লোণ 
| প্রতিরোদ্ধ, (তরি) প্রতি-রুধ-তৃণ। প্রতিরোধকারক। 
প্রতিরোধ (পুং) প্রতিকুধ্যতেহনেনেতি প্রতি-রুধ করণে শঘঞ্। 
১ তিরঙ্কার। ২ নিরোধ। ৩ গ্রতিবিষ্ব । প্রতি-কুধ-কর্তরি অচু। 
৪ সতপ্রতিপক্ষ। “পক্ষসাধ্যসাধন! প্রপিদ্ধিষ্বরূপাসিদ্ধিবাধপ্রতি- 
রোধানাং নিরাসঃ।” (সব্যভিচার শিরোমণি ) 
প্রতিরোধক পে) গ্রতিরণন্ধি প্রতিরুধ্য চৌধ্যৎ করোভীতিপ্রতি- 
রুধ-থুল্‌। ১ প্রতিবন্ধক ২ হটচৌর, চলিত ডাকাইত ও চোর। 
ভ্রতিরৌধন (রী) গ্রতি-রুধ-লুট্‌। প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধক । 
পপিত্রে ন ঘগ্যাৎ শুন্স্ত কন্ঠামুতূমতীং হরন্‌। 


সহি ্বম্যাদতিক্রামেদৃতুনাং গ্রতিরোধনাৎ ॥” ( মন্থু ৯৯৩ ) 


প্রতিরোধিন্‌ €পুং ) প্রতিরুণন্ধীতি প্রতি-রুধ-ণিনি। প্রতিরোধ- 
স্তিরস্কারোহস্ত্যস্তেতি বা প্রতিরোধ-ইনি। ১ প্রতিবন্ধক। ২ চৌর, 
প্রতিরোধ করিয়া হটকারী চৌর। 
প্রতিরোধিত (তরি) প্রতি-রুধ-লিচ, ক্ত। ১ নিবারিত। ২ ব্যাহত । 
প্রতিলক্ষণ (ক্লী) চিহু। “বদ্ধ! চ ক্রকু্টাং বক্তে, ক্রোধস্ত প্রতি- 
লক্ষণং |” (ভা”.৭।৭৬২ শ্লো”) 
প্রতিলভ্য €পুং) প্রতি-লভ-বৎ। প্রাপ্তিষোগ্য, যাহা লাভের 
যোগ্য। ( ভাগ” ৮৩।১১) 
প্রতিলম্ত (পুং) প্রতি-লম্ত-ভাবে-ঘঞ.। ১ লাভ পর্্যায়-_. 
লন্তন। (হেম) স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিলন্তা, ও প্রতিলস্তিকা প্রসিদ্ধ হয় । 
গ্ররতিলাভ ( পুং ) প্রতি-লভ-ঘঞ. | পুনরাস় প্রাপ্ত, লাভ। 
গ্রতিলিঙ্গ (অব্য ) প্রত্যেক লিঙ্গ । (রাজতর” ২১২৩) 
প্রতিলিপি (স্ত্রী) প্রতিরূপ লিপি। প্রত্যুত্তর । 
প্রতিলোম (তরি) প্রতিগতং লোম আলন্গকুল্যং। ( অচ প্রত্যন্থব- 
পূর্ববাৎ সামলোয়ঃ। পা! ৫18।৭৫ ) ইতি সমাসান্তোইচ, প্রতায়ঃ | 
বাম, প্রতিকূল, বিপরীত । 
“বহ্নি প্রতিলোমানি পুরা স কৃতবান্‌ ময়ি 
কৃষ্ণ নারদ সোঢ়ানি ভ্রাতেতি ম্ম ময়ানঘ ॥৮(হরিবংশ১২৭।১৪) 
১ ব্যুতক্রম, উল্টা । 
প্রতিলোমক (পুং ) প্রতিলোম-স্বার্ধে কন্‌। ১ বিপরীভ বাম। 
২ লোমের বিপরীত । 
প্রতিলোমিজ (তরি) প্রতিলোমাৎ জায়তে ইতি প্রতিলোম-জন- 
ড। উত্তমবর্ণা জ্ীতে অধমবর্ণ পুরুষ হইতে জাত। প্রতি- 
লোম ক্রমে যাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহারা সংকীর্ণ জাতি, 
এই জাতি অতি নিকৃষ্ট । 
"সংকীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমান্ুলোমজাঃ 
অন্োন্যব্যতিষ্তাশ্চ তান্‌ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ1৮ ( মন্থু ১০ অপ) 
মন্্তে লিখিত আছে-_পরম্পরের আসক্তিবশতঃ সঙ্কর 
জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই সঙ্করজাতি অন্ুলোমজ ও 
প্রতিলোমজ | এই সঙ্করজাতির মধ্যে চণ্ডাল, সত, বৈদেহ, 
আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছত্বটা প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ। 
শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমূত্পন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং 
চগ্ডাল এই তিন জাতির ওর্াদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্ধে 
অধিকার নাই। এইরূপ বৈশ্ঠ হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন 
মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে সঞ্জাত সত ইহাদেরও পিতৃ- 
কার্যে অধিকার নাই। এই সকল জাতি নরাধম | মেনু ১০ অণ) 
বিষুণসংহিতায় লিখিত আছে,__প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপর 
পুর্রগণ আর্ধাগণের নিন্দিত।  প্রতিলোমাসন্ততগণের মধ্যে 
শৃদ্রোৎপাদিত বৈশ্থাপুত্র আয়োগব, বৈশ্ঠোৎপাদধিত ক্ষত্রিযাপুত্র 


শি টা ১৪0-8%৭% প্রতিযোগিন্‌ 


প্রতিমুকুল (অব্য) প্রত্যেক মুকুল | “ুগদ্ধিতামপ্রতিয্পূ্ববাং বিভ্রস্তি যত প্রমদায় পুংসাম্‌।” 
প্রতিমুক্ত €ত্রি) রতনু্তে সে প্রতি-ুচ-ক। ১. পরি- মাঘ ৩৫৪) 
হিত বন্ত্রাদি। ২ পরিত্যক্ত । ত্র পুরি ন প্রতি সংস্কারঃ পূর্বে যন্তান্তাং । ( মল্লিনাথ.) 
“গৃহীত প্রতিমুক্তস্ত স ধর্মবিজয়ী নৃপঃ। ৭ গ্রহণাদি। ৮ প্রতিগ্রহ। ৯ রচনা । (জেটাধর) (ব্রি) ১৯. 
শরিয়ং মহে্্রনাথস্ত জহার নতু মেদিনীম্‌॥” (রঘু ৪৪৩) | প্ররযত্রযুক্ত। 'প্রতিবত্রস্ত সংস্কারলিগ্োপগ্রহণেষু চ।” (বিশ্ব) 
৩ বদ্ধ। ৪ প্রতিনিবৃত্ত। ৫ বিচ্যুত। “নরকাৎ প্রতি-; প্রতিযাতন (ক্লী) গ্রতি-বাত-লু্। বৈরনির্যাতন। 
ক্তস্ত কৃমি: পতিতযাজকঃ।” মোক্কণ্ডরেপু-১৫।১) ৬ প্রত্যপ্পিত। | প্রতিযাতনা (রী) প্রতিযাত্যতেহনয়া ইতি প্রতি-ঘত-ণিচ্‌ 
প্রতিমুখ (ক্লী) সাহিত্যদ্পণোক্ত নাটকার্গ স্ধিভেদ। (স্তাসস্রন্থো যুচ্‌। পা ৩৩১০৭) ইতি যুচ, ততষ্টাপ্‌। ৯ প্রতিমা । 
“মুখং গ্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহ্ৃতিঃ। “অনিরিদার্থা বিদণে বিধাত্রা পৃথী পৃথিব্যা গ্রতিবাতনেব |» . 
ইতি পরাস্ত ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে ॥”(সাহিত্যদ* ৬ অ (মাঘ ৩৩৪) 
মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পাঁচটী নাট- প্রতিরূপা যাতন! প্রাদিসমাসঃ | ২ তুল্যরূপ যাতনা । 
কের অশ্গসন্ধি। নাটকের প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, | প্রতিযান (ক্লী)  প্রতি-যা- -লু। | প্রতিগমন। ফিরে যাওয়া, 
তাপন, নরম, নম্ম্াতি, প্রগমন, বিরোধ, পযু[পাঁদন, পুষ্প, বজ্ঞ, | প্রত্যাবর্তন । 
উপন্তাস ও বর্ণসংহার এই সকল প্রতিগুখের অঙ্গ অর্থাৎ যে প্রতিবায়িন্‌ (ত্রি) প্রতি-যা-ভবিষ্যতি গম্যাদিত্বাৎ ণিনি। 
স্থলে প্রতিমুখ বর্ধিত হইবে, তথার এই সকলের বর্ণনা করিতে ভাবিষানযুক্ত, ভবিষ্যৎ বানযুক্ত । 
হইবে। রতিভোগার্থ ইচ্ছার নাম বিলাস। পএতন্ত সেনা ছৃদর্ষা সমরে প্রতিযারিনঃ1৮ (ভা ৫1৫৭৭১ শ্লোণ) 
“সমীহা রতিভোগার্থা বিলাস ইতি কথ্যতে |” (সাহিত্যদ” ) প্রতিযুদ্ধ (ক্লী) প্রতিরপং যুদ্ধং প্রাদিসমাসঃ।. তুল্যবূপযুদ্ধ 
ইহার উদাহরণ-- অনুরূপযুদ্ধ। পর 
“কামং প্রিয়া ন স্থলভা মনস্ত তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি |” (শকুস্তল!) 
প্রিয়া সুলভা নহে, তথাচ মন তাহাকে দর্শন করিতে 
নিতান্ত অভিলাধী। এই স্থলে রতিভোগার্থ ইচ্ছা বর্ণিত হই- | ১ বিরোধবিপক্ষতা! ৷ ২ বিরুদ্ধদন্বন্ধ ॥ ৩ পুনরুগ্যোগ । 
য়াছে বলিরা ইহা “বিলাস” হইল। [ এইরূপ পরিসর্প প্রত্ৃতির | “ইতি ক্রবংশ্চত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশক্কিতঃ1” 


লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য | ] | ১ ( ভাগ” ৪1১০।২২ ) পপ্রতিবোগঃ পুনরুগ্কোগঃ রঃ (স্বামী 9) 


প্রতিয্থপ (পু) হুল্য তুল্যরূপ যুখপতি। 
গ্রতিযোগ €পুং) প্রতিযুজ্যতে ইতি প্রতিযুজ-ভাবে.. ঘঞ্। 


২ পশ্চান্তাগ। “ছিন্ননান্তে ভগ্রযুগে তির্য্যক্‌ প্রতিমুখাগতে । প্রতিযোগিক (তরি) প্রতিযোগযুক্ত । ২ নিকট সন্বন্যুক্ত। 
অক্ষভঙ্গে চ যানন্ত চক্রভঙ্গে ততৈব চ ॥৮ (অন্তু ৮২৯১) প্রতিযোগিত। (ত্ত্রী) প্রতিযোগিনঃ ভাবঃ, প্রতিযোগিন্-ভাবে 
প্রতি মুদ্রা (স্তী-) নামাফ্ষিত মোহরের ছাপ । তল্সস্তিয়াং টাপৃ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম, প্রতিযোগিত্ব। 
 প্রতিমুহর্ ( অব্য ) প্রত্যেক মুহুর্ত, অনবরত । “অভাব্বিরহাত্মত্বং বস্তনঃ প্রতিযোগিতা 1” (আচাধ্য ). 
'. প্রতিমূর্তি (ভ্ত্রী) প্রতিরূপা৷ মৃত্তিঃ, প্রাদিস”। দেবাদিমৃত্তি বস্তর অভাব-বিরহাত্বতার নাম প্রতিযোগিতা! । -্বরূপ-সন্বন্- 
-. সদৃশীমৃদ্তি, আকৃতি, ছবি । বিশেষরূপা।” ( দীধিতি ) 
প্রতিযুষিকা (ত্ত্ী ) ইন্দুরবিশেষ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (ভি) প্রতিযোগিতাবচির ধর 
প্রতিমোন্ষ (পু) মোক্ষপ্রাপ্তি। যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকে, তাদশধর্ধ । 
প্রতিমোক্ষণ (কী) ৯ মোক্ষপ্রাপ্তি । (কাম” ১৩1৪৪) ২ মোচন, প্রতিযোগিন্‌ তরি) গ্রতিরূপং যুজ্যতে ইতি প্রতি-যুজ-দিন্বণ, ৷ 
ছেড়ে দেওয়া । ূ ১ বিরোধী । ২ গ্রতিকূলসম্বন্বযুক্ত। ৰ ৃ 
প্রতিমোচন (কী ) প্রতিুচন । ১ বিমোচন, বদ্ধনমোচন। | শ্য্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী ।” (দিদ্ধান্তমুক্তা*) এ 
২ নির্যাতন । ৩ পরিধান । . | যাহার যে অভাব সেই তাহার প্রতিযোগী। “্ঘটো! নাস্তি” ঘট... : 
প্রতিযত্র €পুং) গ্রতিযত্যতে ইতি প্রতি-যৎ প্রযত্ণে (যজযাচ | নাই,অভাবের প্রতিকূল সন্বন্ধব্বহেতু ঘটাদি তাহার প্রতিযোগী । 
ধতরিস্প্রস্থবক্ষো নউ। পা ৩৩৯০ ) ইতি নঙ্‌। ১ লিগ্গা, “সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতান্তোন্টাভীবাসামানাধিকরণ্যং।” (চিন্তা) 
লাভেচ্ছা। ২. উপগ্রহ । ৩. নিগ্রহাদি। ৪ বন্দী, কয়েদী। সতপ্রতিপক্ষ ৷ ািযোরিনং ষটা প্রতিযোগী নিবর্ততে।» 
€ গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ৬ সংস্কার। € প্াচীনকারিকা! ) 


«সির. 


প্রতিরোধন 


[ ২৯৫ ] 


প্রতিলোমজ 


প্রতিযোদ্ধ ( ত্রি) প্রতি-যুধ-তৃচ্‌। প্রতিরূপ যোদ্ধা, তুল্যযোদ্ধ!। 
প্রতিযোধ (পুং) গ্রতি-যুধ-ঘঞ । প্রতিভট, প্রতিরূপ যোদ্ধ!। 


প্রতিযোনি জেব্য) ১ প্রত্যেক যোনি । (শত? ব্রা" ১৪।৭1১।১৭) 


২₹উতৎপত্তির অনুরূপ । 
প্রতির (ত্রি) জঠরে চিরকালাবস্থান । (ক ৮1৪৮1১০ ) , 
প্রতিরথ € পুং ) প্রতিকূলো রথো যস্ত, প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতি- 
যোঁধ। ২ তংস্ুত্রাতা নপভেদ। (হরিব” ৩২ অঃ ) ৩ যছুবংশীয় 
ব্াশ্বপুত্র । (হরিব” ৯৬২ অঃ) (অব্য ).৪ প্রত্যেক রথ। 
প্রতিরস্ত (পুং) প্রতি-লম্ত ভাবে ঘঞ লম্ত রা প্রতিলত্ত, 
লাভ! ( দ্বিবূপকোণ ) 
প্রতিরব ক্রী) প্রতিরুবন্তি প্রতি-রু-কর্তরি অচ্‌। ১ প্রাণ । শুরু- 
যক্তুঃ ৩৮1১৫ ) ভাবে-অপ্‌। প্রতিকূলে! রবঃ প্রাদিসমাসঃ | 
২ প্রতিকূল শব্দ । 
 প্রতিরাজ (পুং) প্রতিপক্ষ রাজা, বিপক্ষ রাজা । 
প্রতিরাজন্‌ (পুং) বিপক্ষ রাজা । (রামাণ ১৭০২৭ ) 
প্রতিরাত্র ( অব্য”) প্রত্যেক রাত্রি। 
গ্রতিরাধ (পুং) ১ বাঁধা, বিশ্ন। ২ অথর্কাবেদের মন্ত্রভেদ। 
€( অথর্ব ২০।১০৫।১-৩ ) 
গতিরুদ্ধ 18 প্রতি-রুধ-ক্ত। ১ অবরুদ্ধ, আটক করা। 
২ নিবারিত। 
প্রতিরূপ (ক্রী) প্রতিগতং প্রতিরূতং বা রূপমিতি প্রাদি সমাসঃ। 
১ প্রতিমা। “ভবান্‌ মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিরূপধৃক্‌।৮ 
(ত্রি) প্রতিগতং রূপমন্ত। ২ অনুরূপ । ) ভার” ৭১০২১) 
€পুং) ৩ দীনববিশেষ। (ভারত ১২২২৭৫১) ৪ প্রতিনিধি, 
_ তংস্থানীয্ন। ৫ মেরুসাবর্ধির ছুহিতা। (ভাগ ৫1২।২৩) 
প্রতিরূপক (ক্রী) প্রতিরপ-স্থার্থে কন্‌। প্রতিবিষ্ব। 
“অগ্নিটৈর্গরটৈশ্চৈব প্রতিবূপককারকৈঃ। 
শ্রেণী মুখ্যোপজাপেন বীরুধশ্ছেদনেন চ ॥” (ভারত ১২1৫৯/৪৯) 
প্রতিরপ্য (ক্লী ) সমরূপতা, তুল্যরূপতা । (ভার” 1১৪৯৭ শ্লো) 
প্রতিরোদ (ব্রি) প্রতি-করধ-তৃণ্‌। প্রতিরোধকারক। 
প্রতিরোধ (পুং) প্রতিরুধ্যতেহনেনেতি প্রতি-রুধ করণে ঘঞ্। 
১ তিরস্কার। ২ নিরোধ। ৩ প্রতিবিদ্ব ৷ প্রতি-রুধ-কর্তরি অচু। 
৪ সত্প্রতিপক্ষ ।  পিক্ষসাধ্যসাধনা প্রদিদ্ধিস্বরূপাসিদ্ধিবাধপ্রতি- 
রোধানাং নিরাসঃ।” (সব্যভিচার শিরোমণি ) 
প্রতিরোধক পে) প্রতিরণদ্ধি প্রতিরুধ্য চৌধ্যং করোতীতিপ্রতি- 
রুধ-থল্‌। ১ প্রতিবন্ধক। ২ হটচৌর, চলিত ডাকাইত ও চোর। 
৮ ধর (কী) প্রতি-কধ-নুষট। প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধক। 
“পত্রে ন দগ্াৎ শুন্স্ত কন্তামৃতুমতীং হরন্। 
সহি ্াম্যাদতিক্রামেদৃতুনাং গ্রতিরোধনাৎ॥” ( মনু ৯৯৩ ) 


প্রতিরোধিন্‌ €পুং) প্রতিরুণন্ধীতি প্রতি-রুধ-ণিনি। প্রতিরোধ- 
স্তিরস্কারোহস্ত্যস্তেতি বা প্রতিরোধ-ইনি। ১ প্রতিবন্ধক। ২ চৌর, 
প্রতিরোধ করিয়া'হটকারী চৌর। 
প্রতিরোধিত (তরি) প্রতি-রুধ-নিচ, ক্ত। ১ নিবারিত। ২ ব্যাহত। 
প্রতিলক্ষণ (ক্লী) চিহন। “বদ্ধ চ ক্ুকুটাং বক্তে, ক্রোধস্ত প্রতি- 
লক্ষণং।” (ভা?.9৭৬২ শ্লো?) 
প্রতিলভ্য €পুং) গ্রতি-লভ-্ঘৎ। প্রাপ্তিযোগ্য, যাঁহা লাভের 
যোগ্য। ( ভাগ” ৮৩১১) 
প্রতিলস্ত (পুং) গ্রতি-লন্ত-ভাবে-ঘঞ.। ১ লাভ। পধ্যায়-_. 
লান্তন। (হেম) স্ত্রীলিঙ্গে গ্রতিলন্তা, ও প্রতিলস্তিকা পদসিদ্ধ হয় । 
প্রতিলাভ ( পুং ) প্রতি-লভ-ঘঞ | পুনরায় প্রাপ্তি, লাভ। 
প্রতিলিঙ্গ (অব্য ) প্রত্যেক লিঙ্গ । (রাজতর” ২।১২৩ ) 
প্রতিলিপি (ত্ত্রী) প্রতিরপ লিপি। প্রত্যুত্তর । | 
প্রতিলোঁম তরি) প্রতিগতং লোম আনুকুল্যং। ( অচ, প্রত্যন্বব- 
পূর্বাৎ সামলোয়ঃ। পা ৫181৭৫ ) ইতি সমাসান্তোইচ, প্রতায়ঃ 
বাম, প্রতিকূল, বিপরীত । 
“বহুনি প্রতিলোমানি পুরা স কৃতবান্‌ ময়ি। 
কষ্ণো নারদ পোটানি ভাতেতি ম্ম ময়ানঘ ॥১৮হেরিবংশ ১২৭১৪) 
রি ব্যুৎক্রম, উল্টা । 
প্রতিলোমক (পুং ) প্রতিলোম-স্থার্থে কন্‌। ১ শিরীন বাম। 
২ লোমের বিপরীত। 
প্রতিলোমজ (ত্রি) প্রতিলোমাৎ জায়তে ইতি প্রতিলোম-জন- 
ড। উত্তমবর্ণা জ্ত্রীতে অধমবর্ণ পুরুষ হইতে জাত । প্রতি- 
লোম ক্রমে যাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহারা সংকীর্ণ জাত্বি, 
এই জাতি অতি নিকুষ্ট। 
"সংকীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ ৷ 
অন্টোন্াব্যতিষক্তাশ্চ তান্‌ প্রবক্ষ্যামাশেষতঃ 1৮” (মন্থু ১০ অণ্ট) 
মন্্ুতে লিখিত আছে-_পরস্পরের আসক্তিবশতঃ সম্কর 
জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই সঙ্করজাতি অন্ুলৌমজ ও 
প্রতিলোমজ । এই সঙ্করজাতির মধ্যে চণ্ডাল, সত, বৈদেহ, 
আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছয়টা প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ। 
শূত্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমূৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং 
চণ্ডাল এই তিন জাতির গুধ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্ধ্য 
অধিকার নাই। এইরূপ বৈশ্ঠ হইতে প্রতিলোমক্রমে সমূতপর 
মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে সঞ্জাত সত ইহাদেরও পিতৃ- 
কার্যে অধিকার নাই। এই সকল জাতি নরাধম | (মগ্নু ১০ অণ) 
বিষ্ুসংহিতায় লিখিত আছে,_-প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপর 
পুত্রগণ আর্ধাগণের নিন্দিত। . প্রতিলোমাসস্তৃতগণের মধ্যে 
শৃদ্রোৎপাদিত বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্তোৎপাদিত ক্ষত্রিয়াপুত্র 


প্রতিবস্ত,পমা 


পুকন, শৃদ্রোৎপাদিত ব্রাঙ্গণীপুত্র চণ্ডাল, বৈশ্তোৎপাদিত ব্রাহ্মণী- 

পুত্র বৈদেহক, ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ত্রাহ্মণীপুত্র স্ুত। এই সকল 
প্রতিলোমজ সঙ্করজাতির সাঙ্কর্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি 
হইয়াছে ।- এই সকল জাতির মধ্যে আয়োগবদিগের রঙ্গাব- 
তরণ, পুকুসদিগের ব্যাধত্ব, মাগধদিগের স্তবপাঠ, চগ্জালদিগের 
বধ্যবধ অর্থাৎ জল্লাদের কার্য, বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও 
দ্রীজীবন এবং সুতদিগের অশ্বসারথ্য এই সকল বৃত্তি নির্ধারিত 
হইয়াছে। গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহাই 
চগ্ডালদিগের বিশেষত্ব । (বিষুস” ১৬ অণ) [ প্রতিলোমজ 
জাতির বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । ] 


প্রতিলোমতস্‌ € অব্য) প্রতিলোম-তস্‌। . প্রতিলোমক্রমে, 


প্রতিলোমরূপে। 

“তাবুভাপ্যসংকার্যাঁবিতি ধর্ম ব্যবস্থিতঃ 
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পুর্ব উত্তরঃ গ্রতিলোমতঃ ॥” ( মন্তু ৯৬৮) 
প্রতিবক্তব্য (ত্রি) প্রতি-বচ-তব্য।.: প্রত্যুত্তর যোগ্য, প্রত্যু- 

ত্বরের উপযুক্ত । 
গ্রতিবচন (ক্লী) প্রতিরূপং বচনং প্রাদি সমাসঃ | ১ প্রতি- 
বাক্য। ২ উত্তর। ৩ বিরুদ্ধবাক্য। (তরিকা?) 
“ন দদাতি প্রতিবচনং বিক্রয়কালে শঠোবপিগ্মৌনী । 
নিক্ষেপপাণিপুরুষং দৃষ্টা সম্ভাষণং কুরুতে ॥” (কেলাবিলাষ ২৯) 
৪ গ্রতিনির্দেশ। (নিরুত্ত ৬৩৬ ) 
প্রতিবচস্‌ (ব্লী) প্রতিরূপং বচঃ। ; প্রত্যুত্তর । “ভঙ্গযা প্রতি- 
ব্চঃ প্রাহ শক্রদূতং তা শশী।” ( দেবীভাগ” ১১১৫৪) . 
প্রতিব তত্রি) প্রতি অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন্ত ব। প্রতিশবযুক্ত ৷ 
প্রতিবৎসর (অব্য) বৎসরে বৎসরে গ্রতিবসরমিত্যব্যযী- 
, ভাবঃ। প্রত্যেক বৎসরে। 
প্ররতিবন (অব্য ) প্রত্যেক বনে। 
প্রতিবণ্নিক (ত্রি) ১ অনুরূপ বর্ণসন্ব্ধী। ২ তুল্যবর্ণযুক্ত। 
প্রতিবর্তন (ক্লী ) প্রতি-বৃত-ল্যু। ফিরে আসা, প্রত্যাগমন । 
প্রতিবর্মন্‌ (ত্রি) ভিন্পপথাবলম্বী, প্রতিকুলপ্রখান্ুচারী। 
(অথর্ব ১০১৯) . 
গ্রতিবদ্ধিন্‌ (তরি) প্রতি-বুধ-ণিনি। তুল্যবলশীলী, সমকক্ষ। 
“দ্বিষতাং প্রতিবদ্ধিনী” ( মহাভা” ২১৯৭ ) 
প্রতিবসতি তেব্য) প্রত্যেক গৃহে। 
গ্রতিব্দথ (পুং) গ্রাম। (হেম) 
গ্রতিবস্ত তত্র) প্রতিরপং বস্ত প্রাদিসমাসঃ। তুল্যরূপ বস্তু, 
সদৃশপদার্থ 


নি 


প্রতিবন্ত পম ভর) অর্থালঙ্কারভেদ। যে স্থলে পদার্থদয়ে : 


 উপমান ও উপমেয়ভাব না থাকিলেও পরম্পর সাদৃষ্ঠ স্পষ্ট 


[২৯৬] 


গ্রতিবাদ 


: প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম একরূপ হইলেও পৃথক্‌ আকারে 
৷ বিস্তস্ত'খাকে, তথায় এই অলঙ্কার হয়। ইহার লক্ষণ-- 
“প্রতিবস্ত,পম৷ সা স্তাদ্বাক্যয়োর্ম্যসাম্যয়োঃ। 
একোহপি ধর্মঃ সামান্তো ঘত্র নি্দিন্ততে পৃথক্‌ ॥৮সোহি?১০1১৯৩) 


উদ্বাহরণ__প্ধন্তাসি বৈদভি গুণৈরুদারৈর্যয়! সমারুষ্যত নৈষধোহপি 


ইতঃ স্ততিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়। যদদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি ॥” 
্‌ ( সাহিত্যৰ” ১* পণ) 
হে বৈদতি ! তুমি ধন্তা» যেহেতু উদার গুণসমূহদ্বার৷ তুমি 
নলকেও আকুণ্ট করিরাছ চক্র্রিকা সমুদ্রকে যে তরঙ্গাকুল 
করির! তুলে, ইহা আর তাহার স্তুতি কি? অর্থাৎ তোমার গুণে 
যে নল আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্ধ্য কি । এই স্থলে উত্ত- 
রলীকরণ ও সমাকর্ষণ এই ছুইটা একই ; কিন্তু ভিন্নবাক্যদ্ারা 
নির্দিষ্ট হওয়ার প্রতিবস্ত,পমা অলঙ্কার হইল ॥ এই অলঙ্কার 
মালাকার, অর্থাৎ ছুইটা বাক্য না হইয়! যদি বিভিন্নশবদ দ্বারা 
অনেক বাক্যগত একীকরণ হয়, তাহা হইলেও প্রতিবন্ত,পম৷ 
হইবে । সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে__ 
“বিমল এব রবিবিশদঃ শৃশীপ্রক্কৃতিশোভন এব হি দর্পণঃ. 
শিবগিরিঃ শিবহাসসহোদরঃ সহজন্থন্দর এব হি সজ্জনঃ ॥৮ 
বৈধন্মম দ্বারাও এই অলঙ্কার হইবে। ইহার সহিত দৃষ্টান্ত 
অলঙ্কারের এইরূপ ভেদ আছে। যথা--“দৃষটান্তস্ত সংশ্ন্ত 
বস্তনঃ প্রতিবিষনং। সংন্মস্তেতি প্রতিবস্ত,পমার্যবচ্ছেদঃ।” 
(সাহিত্যদ*. ১* পরি ) 
যে স্থলে অসমান ধর্মদ্বারা ছুই বা বহুবাক্যগত একীকরণ 


হয়, তথায় প্রতিবস্ত, পমা এবং যে স্কলে সমান ধর্মদার1 বস্তর 


প্রতিবিদ্বন হয়, তথায় দৃষ্টান্ত । 
প্রতিবহন (ক্লী) প্রতি-বহ-নুযষ্ট। পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া লইয়া 
যাওয়া । 
প্রতিবাক্য 
৩ প্রতিধ্বনি। 
প্রতিবাঁচ (স্ত্রী) গপ্রতিরূপা বাঁক। উত্তর। : 
“লাঙ্গুলচালনং ক্ষেড়া প্রতিবাচো নিবর্তনম্‌। 
দন্তদর্শনমারাবস্ততো৷ যুদ্ধং প্রবর্তিত ॥” (ভারত ৫।৭২৭১ ) 
প্রতিবাণি [ত্্রী) প্রতিরূপা বাণিঃ প্রাদিস”। ১ উত্তর, প্রত্যু- 
স্তর। ২ প্রতিকুলবাক্য । ৩ সমানার্থকবাক্য | ৪ প্রতিধ্বনি | 
প্রতিবাঁত (ত্রি) প্রতিগতঃ বাতো যতঃ, প্রাদিসমাসঃ ॥ যে দিক্‌ 


(ক্লী) ১ প্রতিরূপ বাক্য। ২ উত্তর প্রত্যুত্রর। 


হইতে বায়ু আইসে সেই দিকৃ। (অব্য ) ২ বাতাভিমুখ্য, বাুর 


গ্রতিকূল। “চীনাংশ্ুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্ত।”শকু') 


প্রতিবাদ (পুং) প্রতি-বদ-ভাবে ঘঞু। ১ তিকৃলে উ্তি 
বিরুদ্ধে বলাঁ। ২ আপত্তি। 


প্রতিবিনুদন 


[ ২৯৭. ] 


প্রতিবীজ... 


প্রতিবাদিন্‌ (ত্রি) প্রতিবাদোহস্ান্তীতি ইনি, বা প্রৃতিকূলং । 
দতীতি প্রতি-বদ-ণিনি। ১ বাদিপ্রযুক্ত ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য যাহারা! ! 
বলে। যথা--একজন বলিল 'পর্বতো বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ ধূমহেতু 
পব্বত বক্রিযুক্ত, বাদীর এই বাক্যে সাধ্য সিদ্ধি হইলেও ইহাতে 
যদি কেহ কেহ পপর্ধতো ন বহ্নিমান্‌ পাষাণম়ত্বাং” পাষাণম়ত্ব। 
হেতু পর্বত বহিমান্‌ নহে, এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তবে 
তাহাদিগকে প্রতিবাদী কহে। ২ প্রতিপক্ষ, আসামী । 
“যদ ত্বেব্ধবধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ববাদিন! । 
দদ্যাত্তৎ পক্ষস্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরম্‌ ॥৮ ( ব্যবহারতত্ব) 
প্রতিবাঁপ (পুং) প্রতি-বপ-ঘঞ। ১. কষায় ওষধে চুর্ণাদি 
প্রক্ষেপ। বুক্ষমূলাদির কাথ নিষ্ষীশনের পর এ কাঁথের সহিত 
ষেদ্রব্য মিশ্রিত করা যায়। ২ কন্ধ। (স্ুশ্রুতচি” ২৩ অপ) 
৩ ধাতুভম্ীকরণ। ৪ পানীয় ওধধবিশেষ। (চক্রদত্ত ) 
প্রতিবার (পুং) প্রতি-বৃ-ঘঞ.। নিবারণ।. প্রতিষেধ। 
প্রতিবারণ (তরি) প্রতি-বারি কর্তরি-ল্যু। ১ নিবারক। ( পুং) 
২ দৈত্যভেদ। ৩ মত্তহস্তী। ভাবে ল্যুট। (ক্লী) ৪ নিবারণ । 
গ্রতিবার্তী (স্ত্রী) প্রতিরূপা বার্তা। প্রত্যুত্তর স্থানীয় বৃত্তান্তভেদ । 
প্রতিবার্ধ্য €ত্রি ) প্রতি-বৃ-ণ্যৎ। নিবারণীয় | 
গপতিবাশ (€ ত্রি) প্রতিবাঁদ, বাকৃবিতও1 | (পার? গৃ” ৩১৯৩) 
প্রতিবাসর প্ং) প্রতিগতো বাঁসরং। ১ প্রতিদিন, তদ্দিন। 
( হারা”) (ক্লী ) বাসরে বাঁসরে প্রতিবাঁসরং ৷ প্রতিদিন । 
“ভুতেশবদ্ধমানেশবিজয়েশীনপশ্ঠতঃ। 
নিয়মো রাজকার্য্যেফু তন্তাভূৎ প্রতিবাসরম্‌ ॥”(রাজতর” ২1১২৭) 
গ্রাতিবাসিন্‌ 'ত্রি) প্রত্যাসন্নং বসতীতি গ্রতি-বস-ণিনি। আঁসন্ন- 
গৃহী, নিকটস্থায়ী, নিকটস্থ গৃহস্থ, চলিত পড়সী | 
প্রতিবাস্থদেব €পুং) জৈনদিগের মতে বিষ্ণুর ৯ জন শক্রু। 
প্রতিবাহ্‌ পুং) অক্র;রের অনুজ, শ্বকক্কের পুত্রে। 'হরিব” ৩২অঃ) 
প্রতিবিগত (পুং) বিপন্দীতে প্রস্থিত। (দিব্যা ৫৭৩1৪) 
গ্ররতিবিধাঁন ( ক্লী ) প্রতি-বি-ধা-ল্যু্ট। ১ প্রতিকার । ২ প্রক্- 
. তির উপপাদনের জন্য উপায় অবলম্বন । 
শ্রতিবিধি' (পুং) বিবীয়তে : বি-ধা-ক্রি, জিন বিধি, 
প্রতিৰিধাঁন। (€ ভাগ” ৮১০৫২ ) 
প্রতিবিধিৎস!| (স্ত্রী) প্রতিবিধাতুমিচ্ছ। প্রতি-বিধা-সন্‌, স্তিয়াং 
 টাপু। প্রতিকারের ইচ্ছা, প্রতিবিধানের ইচ্ছা । 
 প্রতিবিধেয় তত্রি ). প্রতিবি-ধা-ঘৎ ॥ প্রতিবিধানের যোগ্য, 
প্রতিকারার্হ ৷; 
গুতিবিন্ধ্য (পুং) ১ দ্রৌপদীর গর্ভসম্ভৃত ধিষ্ঠীরের পুত্র। 
প্রতিবিনুদন €পুং) পরিত্রাণপ্রান্তি। বিদুক্ত হওন। 
€ দিব্যা" ৩৪।২১) 


এ) 


9৫ 


প্রন্িবিভাগ (পুং) প্রতি-বি-ভজ ঘঞ.। প্রত্যেক বিভাগ । 

প্রতিবিন্ব, নাম ধাতু, পরট্মৈ, অক, সেট। : লট্‌ প্রতিবিষ্তি 4 
লুউং অপ্রতিবিশ্বীৎ। কাহারও মতে প্রত্যবিশ্বীৎ।  ,,. ..) 

প্রতিবিন্ব (পুং ক্লী) প্রতিরূপং বিম্বং প্রাদিস”। ৯ প্রতিমণ। 
২ প্রতিচ্ছায়া। বিশ্বান্থরূপ প্রতিচ্ছায়াযুক্ত। 

“চিদানন্দময়্রন্গ প্রতিবিম্বসমন্থিতা 

ততো রজঃসত্বগুণা প্ররুতিদ্বিবিধা চ সা0৮ ( পঞ্চদশী ১1১৫) 


গ্রতিবিন্বন (ক্লী) প্রতিবিষ্ব, নামধাতু ভাবে লুট । অনুকরণ, 


স্বচ্ছপদার্থে অনুরূপ আকরুতিপতন। 
“ৃষ্টান্তস্ত সধর্মন্ত বস্তনঃ প্রতিবিষ্বনম্‌ 1৮» (সাহিত্যদ” ১০ পরি”) 
প্রতিবিন্ববাদ (পুং) প্রতিবিষ্বস্ত বাদঃ ৬তৎ |. জীবের ঈশ্বর- 
প্রতিবি্বতা-স্থাঁপনার্থ বাঁদ। ঈশ্বর বিবস্থানীয়, জীব ইহার প্রতি- 
বিশ্ব । বৈদান্তিকদিগের মতে জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ কল্পনা 
ছুই প্রকারে হইতে পারে, এক প্রতিবিম্বরূপে, অপর তন্তদববচ্ছিন্ন 
ভাব দ্বারা বেদান্তশান্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে । 
[ বেদান্তদর্শন ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ । | 
প্রতিবিন্বিত (ত্রি) প্রতিবিম্বোহস্ত ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ.। 
জাতপ্রতিবিষ্ব দর্পণাঁদি, প্রতিফলিত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন মুখাদি। 
প্রতিবিরভ্তি €ত্রি) প্রতি-বি-রম-ক্তিন্‌। ১ বৈরাগ্য, প্রত্যেক 
বস্তর প্রতি বিরক্তি । ২ বিরাম। 
প্রতিবিরুদ্ধ (ত্রি) বিদ্রোহভাবাপন্ন, বিরুদ্ধাচারী। (দিব্যা৪ ৪৫1২৪) 
গ্রতিবিশেষ ( পুং ॥বিশেষ ঘটনা । | 
প্রতিবিশিষ্ট (তরি) প্রতি-বি-শাস-ক্ত । উৎকৃষ্ট 
গ্রতিবিশ্ব তত্রি) বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ। 
প্রতিবিষ! (জী ) গ্রতীপং বিষং যন্তাঃ। অতিবিষা, আতাইচ । 
“মহৌষ্ধং গ্রতিবিষা মুস্তং চৈত্যামপাচনাঃ 1” 
( সুশ্রত উ ৪০ অঃ) 
প্রতিবিষয় €পুং) শব্দাদি প্রত্যেক বিষয় অথাৎ শব, স্পর্শ, 
রূপ, রম ও গন্ধ। (সাংখ্যকাণ ৫ অঃ) 
প্রতিবিষুণ (কী) বিষণ বিষ্ণু প্রতি | প্রত্যেক বিষ্ণুর গ্রতি। 
( পুং) ২ বিষুণর প্রতিছন্দ্রী, মুচুকুন্দ রাজা । 
প্রতিবিষ্ক (পুং) প্রতিগতো বিষুণ্ষম্মিন্নিতি, গ্রতিবিঝুমু চূ- 
কুন্দো নৃপতিঃ, তন্নায়া কায়তি প্রকীশতে ইতি কৈ-ক । মুচুকুন্দ 
বৃক্ষ। “মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবুক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্লুকঃ।”-€ রাজনি' ) 
২'ঙ্গীত্রিণী ভেদ । (বৈদ্যকনি” ) 
প্রতিবীন্ষণীর় (তরি) প্রতি-বি-ঈক্ষ-অনীয়র্‌। তিলের 
যোগ্য, দর্শনযোগ্য | 


: প্রতিবীজ (ক্লী) তারনাগাত্র হেমরুত মা 


“নাগাত্রিং বাহযেত্তারে হেয্ি চ দ্বাদশে গুণে। 


প্রতিশর 


প্রতিবীজমিদং শরে্ং পারদস্ত ও নিবধনস॥ (রসে্্রচন্তা” ৩অঃ.) 

প্রতিবীর €পুং) ১ সমকক্ষবীর । ২ তুল্যশক্র। 

প্রতিবীধ্য €ত্রি) প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত শক্তিসম্পন । 
প্রতিবুত্তি ( অব্য” ) শব্দের হুস্বদীর্ঘমাত্রী | (খক্প্রাতি” ১৩1১৮)। 
প্রতিবৃষ (পুং ) উন্মত্ত বৃষ । 

প্রতিবেদ (অব্য ) প্রত্যেক বেদে যাহা আছে। 
প্রতিবেদশাখ (অব্য ) বেদের প্রত্যেক শাখাতে। 

প্রতিবেল (অব্য ) প্রত্যেক বেলাতে, প্রতিমৃহূর্তে ৷ 


প্রতিবেশ €পুং ) প্রত্যাগতো৷ বেশো নিবেশঃ গ্রতিবিশত্যন্রেতি' 
আধারে ঘঞ বা। ১ প্রতিবাসিগৃহ, আসন্নস্থিত গৃহীদিগের গৃহ । | 


(শব্দর”) তরি) ২ আসন্নবন্তী। €ক্ষেত্রস্ত পতিং প্রতিবেশমীমহে 1৮ 
(খক্‌-১০।৬৫।১৩ ) প্রতিবেশং সমীপে বন্তমানং 1” (সায়ণ) 
প্রতিবেশবাসিন্‌ ত্রি) প্রতিবেশং বসতীতি বস-ণিনি। 

প্রতিবাসী। 
*নো জানে প্রতিবেশবাসিনি গুরো কিং ভাবি সম্তাবিতং |” 
( অলঙ্কারকৌ” ) 
প্রতিবেশিন্‌ (ত্রি) প্রতিবেশ আসন্নবঞ্তিগৃহমস্তাস্তীতি ইনি । 
প্রতিবাদী, নিকটবর্তী গৃহস্থ । “দৃষ্ট1 প্রভাতসময়ে প্রতিবেশিবর্গো 
দোষাংশ্চ মে বদতি কর্ম্মণি কৌশলঞ্চ ।” (মৃচ্ছকটিক ৩ অঙ্ক) 
প্রতিবেশ্মন্‌ (ক্লী) প্রতিবাসীর গৃহ । & 
প্রতিবেশ্ঠ ৫পুং) প্রতিবানী। 
প্রতিবৈর €্লী ) প্রতিহিংসা, অপকারের প্রত্যপকার। 
প্রতিবোঁটব্যি) প্রতি-বহ-তব্য। গ্রতিবহনীয়, প্রতিবহনযোগ্য। 
“ন রত্বং প্রতিবোঢব্যং যদ্রত্বং ক্ষয়মাবহেৎ |” € রামা” ৩৫৫২৭) 
প্রতিব্যুহ €পুং) প্রতিরপঃ ব্যহঃ, প্রাদিস*। সৈন্যবিস্তাসের 
প্রতিরূপ ব্যুহ। 
প্রতিব্যোম €পুং ) রাজপুত্রভেদ । ( ভাগ” ৯১২।১৭ ) 
প্রতিশঙ্ক? (স্ত্রী) সর্বদাই শঙ্কা বা ভীতি। 
প্রতিশক্রে (পুং ) প্রতিপক্ষ শক্র। ( অথর্ব ৪২২।৭ ) 
প্রতিশব্দ €পুং) প্রতিরূপঃ শব্দঃ প্রাদিস”। ১ প্রতিধ্বনি 
২ শব্দান্ুরূপ, শবজন্য শব্বভেঘ। 
প্রতিশব্দগ তরি) শবান্গসারে গমনকারী। 
প্রতিশম (পুং ) মুক্তি, নাশ। 
প্রতিশমধ্য গং) যথানিযুক্ত । সৎপথে স্থাপনাহ । (দিব্যা"৫২1২৫) 
প্রতিশয়ন (ক্রী) প্রতি-শী-ভাবে-ল্যুট। প্রতিস্বাপ, অভীষ্ট 


সিদ্ধির জন্য প্রত্যাদেশকামনায় দেবোঁদেশে ক্নানভোজনাদি 
পরিত্যাগপুর্বক শয়ন, চলিত হত্যা দেওয়া! । 
প্রতিশয়িত €ত্বি) প্রতি-শী-ক্ত। প্রতিশয়নকারী। 


প্রতিশর (পুং) খণ্ড খণ্ডকরণ, বিছুর্ণীকরণ। 


 প্রতিশিষ্ট তরি) 


প্রতিশরণ ৫পুং) করে বিশ্বাসস্থাপন। (দিব্যা: ৪২৭২২ ); 

প্রতিশশিন্‌ €পুং ) চন্দের প্রতিবিশ্ব। 

প্রতিশাখ (অব্য ) বেদের প্রত্যেক শাখাতে। 

প্রতিশাপ (পুং ) প্রত্যভিসম্পাত। 

প্রতিশাসন (ক্লী) প্রতি-শাস্ভাবে লুট । আহ্বান করিয়া 
ভৃত্যাদিকে কাধ্যে প্রেরণ। (অমর ) 

প্রতিশিষ (পুং) শিষ্যা্ুশিষ্য। ( দিব্যাবদান ১৫৩।১৪ ) 

প্রতিশাস্-ক্ত । ১ প্রেধিত। ২ প্রত্যাখ্যাত । 

(ত্রিকা”) 

প্রতিশীবন (ব্রি) ১-বিরামস্থল। স্ত্রিয়াং প্রতিণাবরী । “সর্ধস্ব- 
প্রতিশাবরী ভূমিস্তেবাপস্থ আধিতঃ” ( তৈত্তি” স+ ৯1৪18০।৯) 

প্রতিশুক্র (ব্য ) শুক্রগ্রহের অভিমুখে । (রামা ৫৩৮২৬) 

গ্রতিশ্যা (স্ত্রী) প্রতিশ্তায়তে ইতি প্রতি-শ্তৈঙ গতৌ € আত- 
শ্চোপনঞ্গে। পা! ৩1১১৩৬) ইতি ক-টাপূ। : গ্রতিন্তায় ॥ 

গ্রতিশ্যায় (পুং) প্রতিক্ষণং শ্তায়তে প্রতি-শ্তৈ- শ্তাদ বধাক্র 
সংব্রতীণেতি |. পা ৩১১৪১) ইতি ৭।  নাসারোগবিশেষ । 
ইহার লক্ষণ স্থুক্রতে এইরূপ লিখিত আছে-_মলমুত্রাদির 
বেগধারণ, অজীর্ণ, নাদারন্ধে, ধূলি বা ধুম প্রবেশ, অধিক বাক্য- 
কথন, ক্রোধ, খতুবিপধ্যার, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শুতল- 
জলের অধিক্‌ ব্যবহার, শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, অধিক মৈথুন 
ও রোদন প্রত্থতি কারণে মন্তকস্থিত কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু, 
কুপিত হইয়া সদ্যঃপ্রতিশ্তায় রোগ উৎপাদন করে। আর 
বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ বা মিলিত ভাবে ক্রমশঃ 
মন্তকে সঞ্চিত এবং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে কালান্তরে, 
প্রতিষ্তায় রোগ জন্মে। 

এই রোগের পূর্ববলক্ষণ-_-প্রতিশ্ঠায় হইবার. পূর্বে হাচি, 
মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্জমর্দন, রোমাঞ্চ, নামিকা হইতে ধৃমনির্গম- 
নের স্তায় অনুভব, তালুজালা ও নাক মুখ দিয়া জলআ্রাব, সর্বদ! 
লোমহ্্ণ প্রস্ৃতি পুর্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরোগ 
বাঝু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ হইয়া থাকে । 
প্রতিশ্তায় রোগ বারুজন্য হইলে নাসারদ্ধ, স্তরূ, অন্রুদ্ধ এবং 

অন্পশ্রাববিশিষ্ট এবং গল, তালু, ও ও শুষ্ক হয়, শঙ্খদ্ধয় তোদ- 
বিশিষ্ট অর্থাৎ ছুই রগ টন্টন্‌ করে এবং স্বর উপহত হয়-। 
পিত্তজন্য হইলে নাসিকা হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ উঞ্ণ আশ্রাব 
এবং গাত্রসস্তাপ হয়।: রোগী কৃশ, পাওুবর্ণ ও ভৃষাতুর হইয়! 
থাকে এবং ধূমসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় বমন করে।: কফজ হইলে: 
নাদিকা হইতে শুর্লবর্ণ শীতল কফ মুহুমুহু আবিত হয়, নেত্র 
শুর্ুবর্ণ ও ফুলিয়া উঠে, মস্তক ও মুখ ভারবোধ.হয় এবং মন্তক 
গলদেশ, পৃষ্ঠ ও তালুদেশ সড়সড় করে। ত্রিদোষঞ হইলে 


প্রতিশ্যায় 


রোগ পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া পন্ক হউক বা না হউক পুনঃ ' পুনঃ 


আপনা হইতে নিবৃত্তি পায় এবং অপীনস রোগের সকল লক্ষণ ;. 
হুইয়া থাকে । রক্তজন্য হইলে রক্তআব, চক্ষু তাঅব্র্ণ এবং | 


ৰক্ষস্থল আহত হওনের ন্যার বেদনা, নিঃশ্বাসে ও মুখে হুরন্ধ 
এবং স্বাণশক্তির বিনাশ হইয়া থাঁকে। 

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম--যে কোন প্রতিশ্ঠার়ে 
নিঃশ্বাসে ছূর্ণন্ধ, ভ্রাণশক্তির লোপ, এবং নাসিকারন্ধ, কখন আর্দ্র 
কখন শ্ুক্ষ, কখন বন্ধ, কখন বিবৃত হইলে, তাহা দুষ্ট ও 
কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যথাঁকালে চিকিৎসা না হইলে 
প্রতিশ্ঠায় দৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কমি জন্মিতে পারে, এ্ররূপ কৃমি হইলে কমিজ শিরোরোগের 
লক্ষণসমূহই প্রকাশিত হয়।  প্রতিশ্তায় গাঢ়তর হইলে ক্রমশঃ 
বাবিধ্য, নেত্রহীনতা৷ বা নানাবিধ' উৎকট নেত্ররোগ, প্বাণনাশ, 
শোথ, অগ্রিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

চিকিৎসা-_সদ্যোজাত বা অভিনব গ্রতি্ঠায় ব্যতীত সকল 
প্রকার প্রতিশ্ঠায়রোগে ঘ্বতপান, বিবিধ প্রকার স্বেদ ও বমন এবং 
অধিক দিনের হইলে অবপীড়ন প্রয়োগ করিলে শান্ব উপকার 
দর্শে। প্রতিশ্তায় পাকিয়া না উঠিলে তাহা পাকাইবার জন্য স্বেদ- 
প্রশ্নোগ,হিম না হয় এইরূপ দ্রব্য অস্তনহবৌগে ভোজন, অথবা 
ছুদ্ধ এবং আর্ক, ইক্ষুবিকার ( গুড় প্রভৃতি ) সহযোগে সেবন 
কর্তব্য! প্রতিগ্তার পাকিয়া ঘন বা অবলম্বিত হইলে শিরো- 
বিরেচন দ্বারা নির্গত করাইবে। সদ্ৈদ্য দোষ ও অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া বিরেচন, আস্থাপন, ধূমপান ও কবলগ্রহণ 
প্রয়োগ করিবেন । প্রতিশ্তায়রোগে বায়ুশূন্ঠ স্কানে শয়ন, উপ- 
বেশন, অঙ্গচালনাদি ক্রিরা, মস্তকদেশে গুরু এবং উঞ্চ বন্ত্রবন্ধন, 
ধূমনহযোগে তীক্ষশিরোবিরেচন, কক্ষপলানন এবং সিদ্ধি সেবন 
উপকার্জনক ॥. শীতলজলপান, স্ত্রীনঙ্গ, চিন্তা, অতিশয় কক্ষ 
অন্নসেবন, বেগধারণ এবং নৃতন মদ্সেবন গ্রতিশ্তায় রোগীর 
পক্ষে বিশেষ অপকারক। ব্মন, অঙ্গের অবসাদ, জ্বর, অরুচি, 
অবূতি এবং অতীসার এই সকল উপদ্রবে লঙ্ঘন, পাচন, অগ্রি- 
দ্_ীপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে । ওঁষধ এবং 
আহারের নিয়মদ্ারা উপদ্রব সকল প্রতিকার করা বিধের । 

বাতিক জন্য প্রতিষ্ঠায় হইলে বিদার্্যাদিগণ সংযোগে দ্বুত 
পাক করিয়! তাহাতে পঞ্চলবণ মিশ্রিত করিবে, সেই ঘ্বত নস্ত, 
পান ও ধম প্রভৃতিতে প্ররোগ করিবে । ইহা পিন্ত বা রক্ত 
জন্য হইলে কাকোল্যাদ্িগণযোগে ঘ্বত পাক করিয়া সেবন 
অথবা শীতল পরিষ্বেচন ও প্রদেহ- প্রয়োগ করিবে। পঙ্জরস, 
রক্তচন্দন, প্রিযঙু, মধু, শর্করা, দ্রাক্ষা, মৌরী, গান্তারী ও যষ্টিমধু 


[ :২১৯এ] 


| 


! 
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] 


প্রতিশ্রম 


প্রযোজ্য । ধববৃক্ষের ত্বক, ব্রিফলা, শ্টামালতা, লোধ, যষ্টিমধু 
এবং গাস্তারী এই সকল দ্রব্যের কন্ক এবং দশগুণ হৃগ্ধসহযোগে 
পাককরা তৈল উপযুক্তকালে অর্থাৎ পক্কাবস্থার নস্তে প্রয়োগ 
করিবে। 

এই রোগ কফজ হইলে অগ্রে তিল ও মাসকলাই যোগে 
পাঁককর দ্বতদ্বারা শ্নিগ্ধ করিয়! যবাগড সংযোগে বমন করাইবে। 
পরে কফনাশক বিধি অবলম্বন করিবে । শ্বেত ও পীত বেড়েলা, 
বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, মনসা, শ্বেতামূল, শ্তামালতা, তদ্রা, 
পুনর্ণৰা এই সকল দ্রব্যযোগে পাককরা তৈল নস্তে প্রয়োগ 
করিবে । দেব্দাঁরু, অপামার্গ, সরলকাষ্ঠ, দস্তী এবং ইঙ্গুদী এই 
সকল দ্রব্য একত্র বস্তি নির্মীণ করিয়া ধুম প্রয়োগ করিলে আগ 


এই রোগ প্রশমিত হয়। সন্নিপাত হইলে, কটু, তিক্ত, ঘ্বত, 


তীক্ষ, ধুম ও কটু ওষধ প্রযোজ্য । রসাঞ্জন, আতাইচ সুখা 
এবং দেব্দারু একত্র মিশাইয়া তৈলপাক করিয়া নস্তে প্রয়োগ 
করিবে ॥ . সুথা, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, চিতা, তুর্খ, করঞ্জবীজ, 
লবণ' ও দেব্দারু এই সকল যোগে কথায়, প্রস্তত করিলে এবং 
তৈলপাক্‌ করিয়া শিরোবিরেচনে প্রযোজ্য । 

অদ্ধভাগ জলসংযুক্ত ছুক্ষে মৃগ বা পক্ষীর মাংস এবং জলজাত 
বাতপ্ন ওষধির পুষ্পপাঁক করিবে, যখন জল মরিয়া ছুগ্ধমাত্র অব- 
শিষ্ট থাকিবে, তখন তাহা নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে স্বৃত 
দিবে, প্ ঘ্বৃতে সর্বগন্ধা, অনন্তমূল, শর্করা, যস্তিমধু বাঁ রক্তচন্দ- 
নের কন্ক প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় দ্রশগুণ ছুগ্ধে পাক করিবে । 
ইহা নন্তে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠায় আরোগ্য 
হয়। (স্থশ্রুত উন্তরত? ২৪ অ” ) 

অন্ান্ত বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে---প্রতিহ্যায়-রোগে পিপুল, 


সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চুর্ণের নস্ত, শটী, ভূঁই 


আমলকী ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ, ঘ্বত ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করিলে ইহা! প্রশমিত হয় পুটপক্ক জয়স্তীপত্র, তৈল 
ও সৈন্ধবলবণের সহিত প্রত্যহ সেবন বিধেয়। চিত্রকহরীতকী 
ও লন্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি বধ এইরোগে বিশেষ উপকারক। 

পথ্যাপধ্য--প্রতিষ্তায় প্রভৃতি নাসাঁরোগে কফশান্তিকর 
পথ্য ব্যবস্থ্েয়। অতিমাত্র কফের উপদ্রব থাকিলে অন্ন বন্ধ 
করিয়া রুটি বা তদপেক্ষা রূক্ষ অথচ লঘু পথ্য ব্যবস্থা! কর! 
আবশ্তক। এই রোগে জ্বর প্রবল থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া 
লঘু পথ্য দিতে হইবে। 


ভাবপ্রকাশ, চরক, চক্রদন্ত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে এইরোগের 


নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয়ও লিখিত আছে, বাহুল্যতয়ে 
তাহা লিখিত হইল ন!। 


এই নকল দ্রব্য কৰলে (কুলকুচ1) এবং মধুরগণ্ বিরেচনযোগে : প্রতিশ্রম €পুং ) পরিশ্রম। ( দিব্যা ১০৮২৩) 


প্রতিষেধক 


প্রতিশ্রর (পুং) প্রতিশ্রীয়তে অস্থিক্লিতি।_ প্রতিশ্রি-আধারে 
অচ। ১ যজ্ঞশাল]। (জটাধর ) ২ সভা । ৩ আশয়। 
€্রতিশুরঃ সভায়াং স্যাৎ আশয়ে চ প্রতিশ্রয়ঃ।” (মেদিনী ) 

আশর ইহার পরিবর্ধে আশ্রয় এইরূপ পাঠীস্তর দেখিতে 

পাওয়া যায়। ৪ ওকস্‌। (হেম) ৫ নিবাস। *্চগ্ালশ্ব- 
পঢানান্ত বহিগ্রীমাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।” (মনত ১০৫১) পপ্রতি- 
শ্রয়ো নিবাসঃ, ( মেধাতিথি ) 

গ্ররতিশ্রব (পুং) প্রতি-ত্র (খদোরপ্‌। 
অপ্‌। অঙ্গীকার, স্বীকার । 
“ইতি নোহ্ভীষ্টসংপ্রান্তৌ কারম্রিত্বা প্রতিশ্রবম্‌। 
দুরমুতক্রান্তমধ্যাৰঃ সঙ্গমং ভমযাচত ॥৮  (রাঁজতর” ৩৪২৪ 

গ্রতিশ্রবণ (ক্লী) প্রতি-ক্র-ভাবে, নু ১ অঙ্গীকার। 
প্রতিগতং শ্রবণং কর্ণং অত্যাদিত্বাৎ স+। ২ শব্ণান্থগত। 

প্রতিশ্রবম (পুং) ১ গোত্রপ্রবর খষিভেদ। 
ভীমদেনাস্তজ। (ভারত ১৯৫৪৩ ) গা 

গ্রতি শ্রু (ত্ত্রী ) প্রতিরূপং শ্রয়তে ইতি প্রতি-শ্রু সম্পদাদিত্বাৎ 
কিপ্‌। ১ ব্প্রতিধবনি। “বিয়দগতঃ পুম্পকচন্দ্রশালাঃ 
ক্ষণং প্রতিশ্রন্ুখরা: করোতি |” (রঘু ১৩1৪০ ) 

প্রতিশ্রুত (ত্রি) প্রতিজয়তে স্মেতি প্রতি-শর-ক্ত । অঙ্গীকৃত, 
স্বীকৃত। 

প্রতিশ্রুতি (স্ত্রী) প্রতি-শ্র-ভাবে ক্তিন্‌। 
২ প্রতিধ্বনি । 

প্রতিশ্রুৎকা (সী) দেবতাতেন। ( শুরবদুঃ ২৪৩২ ) 

গ্রতিশ্োক (অব্য ) প্রত্যেক শ্লোকে। 

প্রতিষিদ্ধ (ব্রি) প্রতি-সিধ-ভ্ত। ১প্রতিষেধবিষয়, নিষিদ্ধ,নিবারিত। 


পা ৩া৩।৫৭) ইতি 


্ অঙ্গীকার | 


প্রতিষেদ্ধ (তরি) প্রতি-সিধতচ্‌। :প্রতিষেধকর্তা, নিষেধক, । 


নিবারক» পধ্যার-_মাশব্িক। (তরিকা) 
“যদা তু প্রতিযেন্ধারং পাঁপো ন লভতে কচিৎ। 
তিষ্ঠস্তি বহবো 'লোকান্তদা পাপেষু কর্ম ॥৮ (ভারত ১/১৮১1১০) 
প্রতিষেদ্ধব্য (ত্বি)-প্রতি-সিধ-তব্য। প্রতিষেধনীয়, :গ্রাতি- 
যেধের যোগ্য, নিবারণার্হ। 
গ্রতিষেধ (পুং ১ প্রতি-সিধ ভাবে ঘঞ্। নিষেধ, “করিওনা? 
এই প্রকার নিষেধ বাক্য, নিবারণ 
*প্রীধান্থন্ত' বিধের্ধত্র প্রতিষেধেহগ্রধানতা। 
পযু/দাসঃ স বিজ্ঞেযে! যত্রোভ্তরপদেন নঞ.॥” (মলমাসতত্ব ) 
২ অর্থালঙ্কারভেদ 1 [প্রতিষেধোপমা দেখ 1] ৩ দূষণাভিধান | 
প্রতিষেধক (তরি) প্রতিষেধতীতি প্রতি-সিধ-থ,ল্‌। : প্রতি- 
যেধকর্তী। “যষ্টিবর্ষনহত্রাণাং সহশ্রাণি বসেৎ দিবি । : ৮ 
যোহঙুমন্তাপি ভবতি নিরয়ে গ্রাতিষেধকঃ &” ( অগ্রিপুণ ) 


[7 ৩৯৮: 


1 
1 
। 


২ পরীক্ষিৎপুত্র : 


প্রতিষ্ঠা 


প্রতিবেধন (ক্লী) প্রতি-সিবংলু্ট। প্রতিষেধ, নিষেধ । 
প্রতিষেধনীয় (ত্রি) প্রতি-সিধঅনীয়র্।  প্রতিষেধযোগা, 
প্রতিষেধার্হ। | 
প্রতিষেধোক্তি ত্রী) প্রতিষেধবাক্যকথন । | 
প্রতিষেধোপম। (ক্্ী) উপমা অলঙ্কারভেদ। বে স্থলে উপ-. 
মান উপমেয়ের মধ্যে সানৃগ্ত গ্রতিষেধ ছারা অধিক বৈচিত্র্য 
বণিত-হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে। 
“নজাতু শক্তিরিন্দোন্তে মুখেন এ্রতিগঞ্জিতুং |: 
কলস্কিনে! জড়স্তেতি প্রতিবেধোপমৈব সা1”. ( কাব্যাদর্শ ) 
কলম্কী ও জড় চন্রের সহিত তোমার এ মুখের তুলনা, কথ- 
নই হইতে পারে না, এইস্থলে চক্র ও মুখের সহিত উপমান.ও 
উপমেয় ভাব, চন্দ্র কলম্কী ও জড় এবং তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক 
ও সচল ইহা বৈচিত্র্য ্ূপে বর্লিত হইয়াছে, এবংবিধ চন্দ্রের-সহিত 
তোমার মুখের তুলনা অসম্ভব, সাদৃশ্ঠদ্বারা এইরূপ গ্রতিষেধ 
হওয়া এই অলঙ্কার হইল। ৯: 
গ্রুতিক্ন (পুং) প্রতিষন্দতি প্রতিগচ্ছতীতি প্রতি-স্কন্দ-বাহুলকাৎ 
ড। দৃতি। (শব্দরত্া” ) 
প্রতিক্ষশ (পুং) প্রতিকশতীতি, প্রতি-কশ-অচ্‌," বাছলকাৎ 
সট। ১ সহায়। ২ বার্ভাহর। ৩ পুরোগ। “প্রতিক্ষণ: সহায়ে 
স্তাৎ বার্তাহরপুরোগয়োঃ 1 ( মোদনী ) ্‌ 
প্রতিক্ষষ (পুং) প্রতি কয্যতেহনেনেতি প্রতি কষ-হিংসায়াং 
অচত বাহুলকাত সুট্ট। চর্মরজ্জু, চামের দড়ী।. (জটাধর ) 
গতিক্ছন (পুং) প্রতিকসতি প্রতিগচ্ছতীতি প্রতি-কস্মঅচ- 
স্থটু। চর।. (শব্দরত্রা) 
প্রতিষ্টন্ধ তত্বি ) বাধাপ্রাপ্ত । কুদ্ধগতি। :.. 
গতিষটভ্ত (€পুং) প্রতিষ্টস্তনমিতি প্রতি-স্তন্ভ 'ভাবে- -ঘঞ্, 
বত্বং। গ্রতিবন্ধ। “বাহু প্রতিষ্ঠন্তবিবৃদ্ধমন্থুরভ্যর্ণমাগস্কৃত- 
মম্পূশততিঃ ॥৮ (রঘু ৩২) | এ 
প্রাতিষ্ট তি (স্ত্রী) গ্রতি-স্ত-ভ্তিন্‌। . গ্রতিলঙ্গ্য করিয়া স্ততি। 
(খকৃ ৮১৩৩৩ ) 
প্রতিষ্টোত ((ত্রি) স্ততিকার্যে বিশেষ দক্ষ |. 
গ্রতিষ্ঠ €পুং) প্রতিষ্ঠা অন্তান্তীতি অচ্‌। ১. জৈনভেদ, সুপার 
, নামক বৃভ্তাহতের পিতা । -(হেম) (ত্রি) ২ প্রতিষ্ঠাযুজজ, 
| ডি । “আত্ম স্থানং মম জন্ম চাত্বা ওতপ্রোতোহহমজ্রঃ 
গ্রতিষ্ঠঃ 1৮ ( ভারত ৫18৪৬।৩০ ) 
প্রতিষ্ঠা (ভ্্রী) প্রতি তিষ্ঠতীতি পতি থা আজন্চোপনরে। 
পা ও৩১০৬) ইতি-অঙ৬ টাপ। ১ গৌরব। ২. ক্ষিতি। 


৯ 


7৩ স্থান । ৫ আশ্রয় । পগৌরীত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা” চৌও) 


৬ ঘাগনিষ্পত্তি, যজ্ঞের শেষ । ৭ চতুরক্ষর পদ্য । ৮ স্থিতি । 


ঠা 


প্রতিষ্ঠা 


্‌ ৩০৮ 1 


প্রতিষ্ঠা 


শপ পিশ সপ্ন 


৯শরীর। (খক্‌ ১০।৭৩]৬ ) ১০ সংস্কারবিশেষ 
দেবতাদিগের মুপ্তি নির্মাণ করাইয়া! তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে 
হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পুজাি কিছুই হয় না । রঘুনন্দন দেব- 
প্রতিষ্ঠাতত্বে প্রতিষ্ঠার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্ুবর্ণাদি 
নির্শির্ত গ্রতিম! গ্রস্তত করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে । প্রতিষ্ঠাকর্ম্ে ফান্তুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্টমাস প্রশস্ত । 
উত্তরার়ণ অতীত হইলে, শুভ শুর্ুপক্ষে, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, 
তৃতীয়া, সপ্তনী, দশমী, পৌর্ণমাসী ও ত্ররোদশীতে প্রতিষ্ঠা 
শুভফলদা হইয়া থাকে । 
*চৈত্রে বা ফান্তুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথ! । 
সময়ঃ সর্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ ॥ 
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুরুমতীতে চোত্তরায়ণে। 
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়! সপ্তমী তথা ॥ 
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথ! শরেঙ্ঠ। ত্রয়োদশী । 
তাস্থু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃত বহুফল! ভবেৎ॥” (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্) 
সকল দেবতা বিশেষতঃ কেশবের প্রতিষ্ঠা উত্তরায়ণে শুক্ু- 
পক্ষে ও শুভদিনে কর্তব্য । কুষ্ণপক্ষে করিতে হইলে পঞ্চমী ও 
অষ্টমী তিথিতে করা যাইতে পারে! ভূজবলভীমে লিখিত 
আছে-__যুগাদি, অয়ন, বিষুবদয়, চন্দ্র ও কৃর্যযগ্রহণ বা পর্ধদিন 
এবং যে দেবতার বে তিথি সেই তিথিতে প্রতিষ্টাই প্রশস্ত ।* 
প্রতিষ্ঠাবিধেয় তিথি যথা-__ধনদের প্রতিপদ্‌, লক্ষ্মীর দ্বিতীয়া, 
ভবানীর তৃতীয়া, তৎপুত্রের চতুর্থী, সোমরাজের পঞ্চমী, গুহের 
যী, ভাস্করের সপ্তমী, ছুর্ার অষ্টমী, মাতৃদিগের ( গৌরী, 
পন্ম! প্রভৃতি বোড়শ মাতৃকার ) নবমী, বাসুকির দশমী, খষি- 
দিগের একাদশী, চক্রপাণির দ্বাদশী এবং নারায়ণের পৌর্ণমাসী 


* "প্রতিষ্ঠা ব্বদেবানাং কেশবস্ত বিশেষতঃ । 
উত্তরায়ণমাপন্নে শুরুপক্ষে শুভে দিনে ॥ 
কৃষ্ণপক্ষ চ পঞ্চম্যা মষ্টম্যাঞ্চেব শস্ততে 
তুঁজবলভীমে__যুগাদ।বয়নে পুণ্যে কর্তব্যং বিষুব্দয়ে । 
চত্্রন্ধ্যগ্রহে বাপি দিনে পুণ্যেহথ পর্বস্থ ॥ 
য তিথির্যস্ত দেবস্ তশ্তাঁং বা তস্ত কীগ্তিত।। 
গৃহাশ্রমবিশেষেণ প্রতিষ্ঠ। মুক্তিদায়িনী &” 
পন্মপুরাণে_-প্রতিপদ্ধ নদস্যোক্ত। পবিত্রারোহণে তিথি ॥ 
শ্রিয়! দেব্য। দ্বিতীয়। তু তিথীনামুত্তমা ম্মৃত। 
তৃতীয়া তু ভবান্গাশ্চ চতুর্থা তৎস্তস্য চ। 
পঞ্চমী সোমরাজস্য বনী প্রোক্ত গুহস্য হ॥ 
সপ্তমী ভাঙ্করস্যোক্ত! ছুর্গায়। অষ্টমী তথ! 
মাতৃণাং নবমী প্রোক্তা দশমী বান্থকেন্তথ1। 
একাদশী খবীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপণিনঃ1” (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব) 


টা 


৭৬ 


তিথি প্রতিষ্ঠাবিষয়ে শুভ। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, 'জ্যে্ 
ও আধাঢ় এই কয় মাঁসে প্রতিষ্টাকার্ধ্য শুভজনক | ্‌ 
“মীঘে বা! ফাল্কনে বাপি চৈত্রবৈশাখক্বোরপি | 
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়কয়োর্বাপি প্রতিষ্ঠ। শুভদা ভবেৎ ॥৮ 
( দেবপ্রতিষ্ঠাতত্বধৃত প্রতিষ্টাসমুচ্চয় ) 
ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে_সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও 
বুধবারে গ্রতিষ্ঠ। করিতে হয়। মব্শ্তপুরাণের মতে__পূর্ববাষাঢ়া 
ও উত্তরাষাট়া, মূলা, উত্তরফাল্তুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জোষ্ঠা, শ্রবণ, 
রোহিণী, পূর্ববভাদ্রপদ, হস্তা, অখ্থিনী, রেবতী, পুব্যা, সুগশির 
অনুরাধা ও স্বাতিনক্ষত্রে প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত । দীপিকামতে-__- 
রোহিণী, জ্যোষ্ঠা, হস্তা, পুনর্বস্থ, অধ্িনী, রেবতী, মুগশিরা, 
উত্তরফন্তনী, উত্তরাঁষাঁঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং কর্ম 
কর্তীর চন্দ ও তারাবিশুদ্ধিতে, বৃহস্পতি কেন্দ্রগতত হইলে 
শুভতিথিতে বিধিপূর্ববক প্রতিষ্ঠাকাধ্য করিবে । * 
দেবাদির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উপযুক্ত বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণকে 
আচার্য্য করিয়া তন্দারা ওুতিষ্ঠাকাধ্য করাইতে হইবে। ষে 
সকল দেবতার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে, সেই সকল দেবতাকে স্ত্রী, 
অন্পনীতদ্বিজ ও শূদ্র ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না; যদি ইহারা 
অক্ঞানবশতঃ স্পর্শ করে, তাহা হইলে এ দ্েবপ্রতিমার অভিষেক 
বা পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করা আবশ্যক । ্‌ ্‌ 
্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ ই দেবপ্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিবেন ; কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ত্রাহ্মণদ্বারা প্রতিষ্ঠা 
করাইবেন। দেবতার প্রতিষ্ঠা হইলে তখন তাহাতে দেবত্ব 
হইবে। যে কোন দেবতার মস্তি নির্মীণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তবে পুজা করিতে হইবে । 
“অকৃতায়াং প্রতিষ্ঠায়াং গ্রাণানাং প্রতিমাস্ত্ চ। 
যথাপূর্বং তথাভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিষুণতা ॥ 
অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাস্ত্র চ পাথিব। 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য তন্মাৎ দেবত্বসিদ্ধয়ে ॥ 
প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদ্বারৈব কর্তব্যা ।” ( দেবপ্রতিষ্ঠাতন্) 


* ভবিষ্যে--সোমৌবৃহম্পতিশ্চৈব শুক্র শ্চৈব বুধন্তথা। 
এতে সৌনাগ্রহাঃ প্রোক্তাঃ প্রতিষ্ঠা বজ্ঞকন্্মণি ॥ 
দীপিকায়াং_-প্রাজেশবানবকরাদিতি ভাঙ্ষিনীষু, 
পৌফ্ণামরেজ্যশশিভেষু তখোত্তরাস্থ। 
কর্ত,ঃ শুভে শশিনি কেন্দ্রগতে চ জীবে 
কাধ হরেঃ শুভতিথো বিধিবৎ গ্রতিষ্ট। | 
আফাঢে ছ্বে তথা সূলমুত্তরাত্তয়মেব চ। 
জ্যে্ঠীশরবণরোহিণাঃ পূর্বভাব্রপদস্তথ|। 
হৃস্তার্থিনী রেবতী চ পুষ্য। মৃগশিরস্তথ। 
অনুরূ।ধা তথ। হ্বাতী প্রতিষ্ঠ।দৌ প্রশস্ততে ॥” (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব ) 


প্রতিষ্ঠা 


দেবতার পূজাপদ্ধতি অনুসারে অঙ্গ-দেব্তার পৃজাদি করিয়। 
পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 


[ ৩০২ ] 


 দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে যে.ফল হয়, কাষ্ঠনির্ষিত গৃহে ভাভার 


প্রাণপ্রতিষ্টার মন্ত্র_“আং হ্রীৎ ক্রৌং যং রং লং বং শং ষং 


সং হোং হং সঃ অমুষ্য প্রাণ ইহ প্রাণাঃ আমিত্যাদি অমুষ্য 
জীব ইহস্থিত, আমিত্যাদি অমুষ্য সর্কেন্দ্িয়াণি, আমিত্যাদি অমুষ্য 
বাঙ মনশ্চক্ষুশ্রোত্রন্ৰাণপ্রাণা, ইহাগত্য জুখং চিরং তি্ঠন্ত স্বাহা। 
অস্তৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠস্ অন্তৈ প্রীণাঁঃ ক্ষরত্ত চা) অন্তে 
দেবত্বসংখ্যায়ে স্বাহা তে যজুরীরয়ন্‌॥” 
এই মন্ত্রে দেব্তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যে দেবতার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দেবতার নাঁম ষগ্ঠীবিভক্ত্যন্ত 
- করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। দেবতার হৃদয়ে হস্তস্থাপন 
'. করিয়া প্রাণস্থাপন এবং মন্ত্রে যে সকল স্থানের কথা লিখিত 
আছে, সেই সেই স্থানে হস্ত দিয়া তত্তৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির 
উজ্জীবন করিতে হইবে। এই নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে 
দেবতার দেবত্ব হইয়া থাকে । 
দেবপ্রতিষ্া করিতে হইলে কর্মকর্তার বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় । 
*পুত্রোৎপত্তৌ সদা শ্রাদ্ধমন্নপ্রাশনিকে তথ! । 
চূড়াকার্যে ব্রতে চৈব নামি পুংসবনেহপি চ ॥ 
পাণিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশে নব্বেশ্মনহ | 
_ এতদ্ুদ্ধিকরং নাম গৃহস্থস্ত বিধীরতে ॥” ( দেবপ্রতিষ্ঠাতন্ ) 
পুত্রজনন, পুত্রের অন্নপ্রাশন, চূড়া, পুংসবন, ব্রত, পাণিগ্রহণ, 
দেবাদির প্রতিষ্ঠা, ও নবগৃহে প্রবেশ এই সকল গৃহস্তের বুদ্ধিকর, 
_ এইজন্য এই সকল কার্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা আবশ্যক । যথাবিধি 
: দ্েবপ্রতিষ্ঠা করিলে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণ সাধিত 
হয়। সকলেরই বিভবানুসারে দেবপ্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য । এক- 
দিনে যদি দেবপ্রতিষ্ঠা, বাস্তযাগ ও গৃহোৎসর্গ এই তিনটা কাধ্য 
করা যায়, তাহা হইলে একটী বুদ্ধি করিলেই হইবে, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কার্যের জন্য: আর অধিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। 
( এই প্রতিষ্ঠার বিষ গরুড়পুরাঁণে ৪৮ অধ্যায়ে এবং মত্স্তপুরাণে 
বিশেষ লিখিত আছে ।) 
জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা, মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থলেও 
পূর্বোক্ত ব্যবস্থা জানিতে হইবে । 
বদি কেহ দেবতার গৃহ নির্মাণ করিয়! সেই গৃহে দেবমুত্তি 
প্রতিষ্ঠিত এবং এ গৃহ যদি বিবিধ চিত্রদ্বারা শোভিত করেন, 
তাহা.হইলে প্রতিষ্ঠাতা সেই দেবলোক প্রাপ্ত হন। 
“রুত্বা দেবালয়ং সব্ধং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্‌। 


বিধার বিধিবৎ চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে প্রুবম্‌ ॥”মেঠপ্রতিষ্ঠীতত্ব) 


1 ০২৩ উই ০৭১ ---ক ্্া্ম+ 
টি 


ধেবগৃহের জন্য যর্দি কেহ ভূমিদান করে, তাহা! হইলে : 


: তাহাব্রও সেই দেবলোকে গতি হইয়া থাকে। মৃত্নিম্মিত 


প্রতিষ্ঠা 


কোটিগুণ অধিক ফল, ইষ্টকাঁলয়ে ইহার দ্বিগুণ ও প্রস্তরনিস্ত্ত 
করিলে দ্বিপরাদ্ধগুণ ফল হইয়া থাকে । ইহাতে ধনী ও দরি- 
দ্রের বিশেষ এই যে, ধনীব্যন্তি প্রস্তরনিম্মিত গৃহে যে ফললাভ 
করিবেন, দরিদ্র ব্যক্তি মৃত্নির্মিত গৃহেও সেই ফলভোগী ধ । 
“বল্লো মহতি বা বিত্তং ফলমাদ্যদরিদ্রয়োঃ। 
মুগ্য়াৎ কোটি গুণিতং ফলং স্তান্দারুভিঃ কৃতে ॥ 
কোটিকোটিগুণং পুণ্য ফলং স্তািষ্টকালয়ে । 
দ্বিপরা্দগুণং পুণ্যং শৈলজে তু বিছুবুর্ধাঃ ॥ 
মৃচ্ছৈলয়োঃ সমং জ্বেয়ং পুণ্যমাঢ্যদরিদ্রয়ো: |” মেঠপ্রতিষ্ঠাতত্ব) 
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাদি করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে । 
সহস্র, অষ্টোত্তরশত, পঞ্চাশ বা বিংশতিজন ব্রাঙ্গণভোজন করা- 
ইতে হয়, ইহাতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি নাবা | 
“ততঃ সাহঙ্রং বিপ্রাণামথবাষ্টোত্বরং শতম্‌। 
ভোজয়েচ্চ বথাশক্ত্যা পর্চাশদ্বাথ বিংশতিম্‌ ॥” মেঠপ্রতিষ্ঠাতত্ব ) 
যে সকল দেবমুন্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রতিদিন যথাবিধানে 
সেই সকল মুগ্তির পুজা আব্ন্তক। এই প্রতিষ্ঠিত মু্তির যদি 
একদিন পুজা না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্চনা করিবে। 
একমাস বা তদধিক দিন বদি উহার পূজা না হয়, তাহা! হইলে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । ইহাতে কেহ কেহ বা বলেন, 
প্রতিষ্ঠা না করিয়া অভিষেক করিলে চলিতে পারে ; কিন্তু পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যকল্প। অশ্পৃশ্ত কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অর্থাৎ 
যাহাদের স্পর্শ করিতে নাই, তাহার! ছু'ইলে পুনর্ধার প্রতিষ্ঠা 
করিবে। প্রতিষ্ঠিত মুক্তি খণ্ডিত, স্ফ/টিত, দগ্ধ, ভর, স্থানবজ্জিত, 
যাগহীন, পণ্ুম্ৃষ্ট, দুষ্টভূমিতে পতিত, অপরদেবতার মন্ত্র্বারা 
পুজিত 'ও পতিতম্পর্শদূষিত এই দশপ্রকার দৌধদুষ্ট 'হইলে 
তাহাঁতে দেব্ত্ব থাকে না। * | 
জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তত্তৎ পদ্ধতি অনুসারে কর্তব্য | 


পূর্বে প্রতিষ্ঠার যে কালের বিষয় বিহিত হইয়াছে, সকল প্রকার 


* “অথ প্রতিষ্টিতম্তৌ' কদাচিৎ পুজীভাবে মহা ক পিলপঞ্চরাত্রং- 
একাহপুজাবিহিতা কুষ্যাদ্রি গুণমচ্চনম.। চি 
মাসাদৃদ্ধমনেকাহং পৃজয়েৎ যদি হস্ততে ॥ 
প্রতিষ্ঠেবোচাতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিং সংপ্রোক্ষণক্রম28 
সংপ্রোক্ষণন্ত দেবস্য দেবস্যত্বেতি পূর্বববৎ ॥ 
অথা্পৃগ্ম্পর্শনে তু বৌধায়নঃ বাধৎকৃতশোচানা দেবাঁচ্চায়াং 
ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি । 
থওতে স্ষ,টিতে দগ্ধে ত্রষ্টরে স্থানবিবঞ্জিতে 
যাগহীনে পশ্তস্পৃষ্টে পতিতে ছষ্টভূমিযু1 
অস্থসন্তরাচ্চিতে চৈব পতিতম্পশদুষিতে | ্‌ 
দশস্বেতেধু নো চক্ত,২ সন্নিধানং দিঝৌকম:। রর (সতত ) 


প্রতিষ্ঠা 11৩ . শ্রতিষ্ঠান(পুর) 


প্রতিষ্ঠাই & সকল কালে বিধেয় । কেবল ব্রত প্রতিষ্ঠাস্থলে যে 
ত্বুত ষে কয় বৎসর সাধ্য, সেই বৎসরের শেষে প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে। ইহাতে প্রতিষ্ঠ। করিলে অকাল ও মলমাস প্রভৃতি কোন 
দোষাবহ হইবে না। যদিএ প্রতিষ্ঠা কোন বিদ্ুবশতঃ না 
হয়, তাহা হইলে অকালে বা মলমাসে প্রতিষ্ঠা হইবে না । 
যেব্ৎসর কালশুদ্ধি থাকিবে, সেই বৎসরই প্রতিষ্ঠা বিধেয়। 
(হরিভক্তিবিলাসে তুলসী ও তুলসীবেদিকা! প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার 
বিষয় এবং রামচন্দ্রকুত প্রতিষ্ঠাতিলকে ২৪ জন জৈন- 
, তীর্ঘঙ্করের প্রতিমৃত্তিস্থাপন প্রসঙ্গে পবিত্রীকরণ ও পুজনবিধি 
লিখিত আছে । ) 
৯ হুস্ব।॥ ১০ স্থ্্যেভেদ | 

“অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ1৮ (পাত? ২৩৫) 
অহিংস! প্রতিষ্ঠা হইলে তৎসন্নিধানে আর কাহারও শক্রতা 
ধাকে না, অর্থাৎ চিত্ত ষদি হিংসাশৃন্ত এবং অহিংসাধর্ম্ম প্রবল 
বা পরাকাণ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভাহার নিকট হিংশ্জন্তরা 
 অহিংআ্র হইবে। ব্যান, ভল্লক ও সর্পাদিপূর্ণ গিরিগহ্বর বা 
নিবিড় অরণ্য, কোন স্থলেই . অহিংসা প্রতিষ্টব্যক্তির সমাধির 
বিভ্র হইবে না। কোন হিংশ্রজন্তই তাহাকে আর হিংসা করিবে 
না। ব্যান্রার্দি যে লোৌকদিগকে হিংসা করে, তাহা কেবল 
তাহাদের দৌষ নহে, লোকদিগেরও দোষ আছে। তুমি হিংসা 
কর বলিয়৷ তাহারাও তোমায় হিংসা করে। তোমার মন 
: হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া -তাহারাও তোমাকে শত্রজ্ঞানে 
হিংসা করে। মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাঁদের বে হিংসাবৃত্তির উদয় 
: হুয়, তাহা মন্ুষ্যের দোষেই হয়। চিত্ত যদি অহিংসা৷ প্রতিষ্ঠিত 
ছু, অর্থাৎ হিংসাঁকে যদি জন্মের মত ভুলিয়া যাওয়া যান্স, তাহা 
হইলে এক অপূর্ব গ্রী উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিলে সকল প্রাণীই 
তাহার নিকট হিংশাস্বভাব পরিত্যাগ করে। কেহই আর 
তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। 

“নত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলা শ্রয়ত্বমূ।” ( পাতগ্রলদ” ২।৩৬ ) 

সত্যপ্রতিষ্ঠ হইলে ধর্মীধর্মরূপ ক্রিয়াফলের স্বাধীন হওয়া 

বাক্স । মিথ্যাকে যদি একেবারে ভুলিতে পারা যায়, চিত্ত যদি 
কখনও কোনপ্রকারে মিথ্যাসম্পর্কে কলুধিত না হয়, কেবল- 


মাত্র সত্যই যদি হৃদয়ে স্করিত হইতে থাকে, তাহা হইলে 


হ্বার্যের ফলও তাহার অধীন হয় অর্থাৎ বাক্সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ 
সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যন্তি যে বাক্যপ্রয়োগ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই 
সিদ্ধ হইবে, স্বর্গে যাও বলিলে স্বর্গে, বা নরকে যাও বলিলে 
নরকে যাইবে । তাহার বাক্য কখনও ব্যাহত হইবে না। 

.- শ্অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং, সর্ধরত্নোপস্থানং |” ( পাঁতঞ্জল দণ ২৩৭ ) 


: অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অচৌধ্য যদি দৃঢ়মূল হইয়া |. 


যায়, তাহা হইলে তাহার নিকট সমস্ত ৪ আপনা হইতে 
উপস্থিত হইবে । | 
কগয ্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাঁভঃ।” (পাতগ্জলদ" ২৩৮) 
১্চর্যোর প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্লাভ হয়। ব্রঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠা 
অর্থাৎ বীধ্যনিরোধ বিষয়ে স্ুুসিদ্ধ হইলে ৰীধ্ধ্য অর্থাৎ ঈনিরতি- 
শর সামর্থ্য জন্মে। বীর্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও বিকৃত 
বা বিচলিত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি কখন মনে কামোদয় না 
হয়, তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অন্ভুত সামর্থ্য জন্মে যে, 
তছলে চিত্ত সর্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হয়। 
ঙগচর্ধযপ্রতিষ্ ব্যক্তির এমনই এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে যে, তিনি 
যখনই যাহাকে যে উপদেশ দিবেন, তৎসমস্তই অবিলম্বে সিদ্ধ 
হইৰে। তখন তাহার অণিমা্ধি শক্তি উপস্থিত হইবে। 
অণিমাদি অষ্ শ্রপ্বধ্য তাহার অধিপত হওয়ায় তিনি যাহা মনে 
করিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক যোগী- 
মাত্রেরই অহিংসাদি পপ্রতিষ্ঠাব্ষয়ে যত্ব করিতে হয়। 
€ পাতঞ্জলদ” ২ পা”) 
১১ পৃথিবী । ১২ ব্রতাদির উদ্যাপন । 
প্রতিষ্ঠাকাম (ব্রি) ১ যশঃপ্রার্থী। ২ গৃহাদির প্রতিঠা করিতে 
ইচ্ছুক । ৩ স্থিতিকাম। ( ভাগ” ২৩1৫) 
প্রতিষ্ঠাত (পুং) প্রতিস্থা-তৃণ ৷ খদ্ধিকৃভেদ। 
গ্রতিষ্ঠাত্ব (ক্লী) প্রতিষ্ঠা-ত্ব। প্রতিষ্ঠার ভাৰ। ( বৃহদারণ্যক ) 
প্রতিষ্ঠান (ক্লী) প্রতিতিষ্ত্যত্রেতি প্রতি-স্থা-অধিকরণে লুট । 
৯ জনপদভেদ । পুরূরবাঁর রাজধানী । 
“স্থহ্যয়ে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ। 
সগুণশ্চ স্রূপশ্চ প্রজারপ্রনতত্পরঃ ॥ 
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্বানমস্ততম্‌। : 
চকার সর্ধধর্মজ্ঞঃ গ্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥৮ ( দেবীভা” ১১৩।১-২) 
হরিবংশে লিখিত আছে-_এই নগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত । 
এখানে এঁলের রাজধানী ছিল। : (হরিবংশ ২৬।৪৭-৪৮ ) 
প্রতি-স্থা-ভাবে লুট। ২ ব্রতাদ্দির সমাপ্তিতে কর্তব্য কর্ম 
ভেদ । ৩ দেবাদির পৃজ্যতীপ্রযোজক সংস্কারভেদ। ৪ বিখ্যাতি। 
টি পুর), চন্্বংশীয় প্রথমরাজ পুরুরবার রাজধানী । 
গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগের অপরতীরে গঙ্গীর বামকুলে 
অবস্থিত। বর্তমান নাম ঝুসী। এখানে সমুদ্রগুপ্ত ও হ্র্ষ- 
গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান । ইহাতে 
প্রত্যেকের প্রন্তরনিশ্মিত প্রকাও ইন্দার্আছে। কএক 
বৎসর পুর্বে, এখানে কুমারগুপ্রের ২৪ খানি মুদ্রা মৃত্তিকা 
, মধ্য হইতে পাওয়া যায়। 77156) শু নি 
গুলি অপ্রাচীন.। .. ূ 
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২ (তৃক্তি)__গোদীবরীতীরবস্তী মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাঁজধানী । 
এখন নিজাম রাজ্যের আন্তভূক্তি হইয়া পড়িয়াছে। ইহা! শাঁলি- 
বাহন রাজার রাজধানী ছিল টল্মৌ লিখিয়াছেন, অন্ধবংশীয় 
মহারাজ শ্ীগুলোমায়ী এখানে রাঁজত্ব করিতেন । [পৈঠান দেখ |] 
প্রতিষ্ঠাপন (ক্লী) প্রতি-স্থা-নিচ, ল্যুট। দেবমৃদ্তির প্রতিষ্টা 
করণ। 
প্রতিষ্ঠাপয়িতৃ €দ্ি ) প্রতি-সথা-নিচ্‌ তুচ.। প্রতিষ্ঠাপনকর্তা । 
প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য তদ্রি) এতি স্থা-নিচ-তব্য। স্থাপনযোগ্য, 
স্থাপনার, স্থাপন! করার যোগ্য । 
“স্‌ শিক্ষকানাং ধুরি গ্রতিঠাপরিতব্য এব ।” ( মালবিকাণ ১৫) 
প্রতিষ্ঠাবৎ তরি) প্রতিষ্ঠা বিদ্যতেহস্ত মতুপ মন্ত ব। প্রতিষ্ঠা- 
যুক্ত, খ্যাতিযুক্ত, প্রতিষ্ঠিত । 
প্রতিষ্ঠি স্ত্রী ) প্রতিষ্ঠা শ্রয়, সকলের গ্রতিষ্ঠা। 
“নাস্ত শক্রর্ন প্রতিমানমন্তি ন প্রতিষি।” (খোক্‌ ৬১৮১২) “অস্ত 
প্রতিষ্টিঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ো নাস্তি, সএব সর্বস্ত প্রতিষ্টেত্যর্থঃ1/(সায়ণ) 
প্রতিষিত (ত্রি) প্রতিষ্। জাতা অস্তেতি তারকাদিত্বাদিতচ্‌। 
১ প্রতিষ্ঠাবুক্ত। “সছুদৃতস্থহস্কারস্তেনাহং কারণং শিবা । 
অহস্কারশ্চ মে কাধ্যং ত্রিগুণোহসৌ প্রতিষ্িতঃ ॥”(বেভা৩।৬৭৩) 
২ গৌরবান্বিত । ৩ বিখ্যাত, প্রশংসিত, সম্মানিত । ৪ সংস্কৃত, 
৫ জাতপ্রতিষ্ঠ দেবাদি। ৬ অধিগত ॥ ৭ সমাপিত4 ( পুং) 
৮ বিষুত। (ভারত ১৩।১৪৯৪৮ ) 
প্রতিষ্ঠিতি (ত্ত্রী) প্রতিষ্ঠান। 
“রথন্তরং সাম প্রতিষিত্যা অন্তরীক্ষে।” (শুরুষজু ১৫1১* ) ; 
অন্তরীক্ষে লোকে প্রতিষ্ঠিত্যে প্রতিষ্ঠানীয়” ( বেদদীপণ) 
প্রতিষ্ণাত ত্রি) প্রতিনা-ক্ত যত্বং। ১ প্রতিম্নাত, বিশুদ্ধ 
পবিত্র। ২ পৃত। ৃ 
প্রতিষিঃকা' (ত্র) প্রতি-া-স্বার্থে ক, কাপি অত-ইত্বং । ক্থুষামা- 
দিত্বাৎ বত্বং। প্রতিন্নীনকারিণী স্ত্ী। 
প্রতিসংক্রম (পুং) প্রতিরূপঃ সংক্রমঃ প্রাদিসমাসঃ। ১ গ্রতি- 
চ্ছায়া। (ত্রি)২ প্রতিসংক্রান্ত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন । ৩ সঞ্চার । 
“চিতিশক্তিরপরিণামিন্টাপ্রতিসংক্রম! দর্শিতবিষয়া শুদ্ধানস্তা 
চেতি।” (পাতঞ্জলভা” ) চিতিশক্তির কোনরূপ পরিণাম বা 
প্রতিসংক্রম ( সঞ্চার ) কিছুই হয় না। 
গ্রতিসংখ্যা। স্ত্রী ) গ্রতি-সম্খ্যা-ভাবে 'অঙ.। ১ প্রসংখ্যান, 
'খ্যাি সিদ্ধ ভ্ঞানভেদ। [ বিশেষ বিবরণ সাংখ্য শব্দে দেখ। ] | 
গ্রতিসংখ্যানিরোধ ( পুং) প্রতিসংখ্যাপূর্ববকো নিরোধঃ। বুদ্ধি- 
পূর্ব্বক ভাবপদার্থের নাশরূপ বৌদ্ধমতসিদ্ধ পদার্থভেদ । 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রতিসংখ্যানিরোধ, অগ্রতিনংখ্যানিরোধ 
ও আকাশ এই তিনটা পদার্থ স্বরূপশূন্ত, তুচ্ছ ও 'অভাবমাত্র 


[ ৩০৪]. 
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এইরূপ স্থির করিয়াছেন । ' মহামতি শঙ্করাঁচার্ধ্য বেদাস্তদর্শনের 
ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন,-- 
*গ্রতিসংখ্যাহ্প্রতিসংখ্যানিরোধাগ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ” 
€বেদাস্তস্ত্র ২২২২ ) 

বৈনাশিকগণ বলেন, তিনটা ব্যতীত সমস্তই সংস্কৃত অর্থাৎ 
উৎপাদ্য, ক্ষণিক (ক্ষণকালস্থায়ী ) ও বুদ্ধিবোধ্য অর্থাৎ বুদ্ধি- 
গ্রকাশ্ত। সেই তিনটা পদার্থ এই-_প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতি- 
সংখ্যানিরোধ ও আকাশ । নিরৌধশবের অর্থ বিনাঁশ। কতক 
বস্ত জ্ঞানপুর্ব্বক নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হয়। কতক আপনাঁআপনি 
নিরুদ্ধ হয়। বৌদ্ধগণ এই তিনটাকে স্বরূপশূন্, তুচ্ছ ও অভাব- 
মাত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন। বুদ্ধিপুর্ববক ইহ! নষ্ট করি, 
এইরূপ বিনাশের নাম গ্রতিসংখ্যানিরোধ। ভামতী এ সুত্রের 
ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, “ভাবপ্রতীপা সংখ্যাবুদ্ধিঃ গ্রতিসংখ্যা, 
তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ অন্তমিমমসন্তং করোমীত্যেব- 
মাকারতা চ বুদ্ধের্ভাব প্রতীপত্বম্‌।, 

তোমরা যাহাকে সৎ বলিতেছ, আমরা বুদ্দিপূর্বক তাহাকে 
অসৎ করিব, ইহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক 
বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আররণাভাবের নাম 
আকাশ । বৈনাশিক যে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরো- 
ধের কথা বলেন, তাহা একেবারেই অসন্তভব। কারণ তাহাদের 
মতেও বিচ্ছেদের অভাঁব নাই। এখন বিবেচ্য এই যে, এই 
প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অগপ্রতিসংখ্যানিরোধ কাহার ? অন্তান ন! 
সন্তানীর ? 

সন্তান অর্থে প্রবাহ । সন্তানী অর্থে প্রবাহাস্তর্গত পদার্থ । 
ইহার অন্য নাম ভাব বা বস্ত। যেমন তরঙ্গ ও জল। আ্তরোতঃ 
ও জল । এক্টী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, তাহা 
আবার অন্ত তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ একটা ভাব 
অন্তর ভাব জন্মাহিয়া নষ্ট হয় এবং সেটা নষ্ট না হইতে তাহা হইতে 
অন্ত একটী জন্মে। এইরূপ চিরকাল জন্মবিনাশের ক্রোত বহি- 
তেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কারবিজ্ঞান 
জন্মাইরা মরে; সুতরাং সেগুলিও কারণ-কাধ্যের শ্রোত 
বলিয়া গণ্য । ২০ 

পুর্বে যে বলিলাম, এ নিরোধ কাহার সন্তান বা সন্তানীর ? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সন্তানের নিরোধ অসম্ভব, কেন ন! 
সন্তানী সকল সন্তান মধ্যে পরস্পর কারণকার্ধ্যরূপে অনুভূত 
থাকে, সুতরাং সন্তানের বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়। সন্তানীবর 
নিরোধও অসম্তব। তাহারও কারণ এই যে, কোনও ভাবের 
(পদার্থের ) নিরন্থয় ও নিরুপাখ্য বিনাশ হয় না। বন্তমাত্রই 
যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন, প্রত্যভিজ্ঞাবলে তাহার 
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অবিচ্ছেদই দেখা যায়। অমুক বস্ত এখন এইরূপ হইয়াছে, 
এই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান তদ্বস্তর নিরন্বয় বিনাশ না৷ হওয়ায় সাক্ষ্য 
দিতেছে । কোন কোন অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞ। হয় না সত্য, 
না হইলেও কচিদ্‌ দৃষ্ট অন্ধয়ের বিচ্ছেদোভাববলে তদ্স্তর অন্ধয় 
বা অবিচ্ছেদ অনুমিত হইতে পারে। এইবরূপে স্ুগতদিগের 
দবিপ্রকার বিনাশ অযুক্ত, অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন কারণকাধ্য- 
ধারার বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া সৌগত মত সিদ্ধ প্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব হয়। 
ইহাতে বৌদ্ধগণ অবশ্তই বলিলেন, অবিদ্যাদির নিরোধে 
মোক্ষ। অব্দ্যাদির নিরোধ উক্ত নিরোধছয়ের অন্তঃপাতী। 
যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে, 
অবিদ্যাদির নিরোধ কি সসহায়, ( ্মনিয়মাঁদি অঙ্গের সহিত ) 
সম্যকূ জ্ঞানদ্বারা হয়, না আপনা আপনি হয়? যদি সসহায় সম্যক্‌ 
জ্ঞান হয় বল, তাহা হইলে ক্ষণিকবাদ+, সমুদয় পদার্থ স্বভা- 
বৃতঃ.ক্ষণবিনাশী এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি বল, 
আপন আপনি হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ 
নিরর্থক হইয়! পড়ে ১ সুতরাং উভয় পক্ষেই দোষ। অতএব 
অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধ বিষয়েও দোষ ও অপ্রতিসংখ্যা 
 নিরোধবিষয়েও দোঁষ, অতএব বৌদ্ধদিগের এ মত নিতান্ত 
. অযৌক্তিক । ( বেদান্তদণ ২২২২-২৩) [ বৌদ্ধদর্শন দেখ । ] 
প্রতিসংযোদ্ধ, (ত্রি) প্রতি-সম-যুধ-তৃচ। প্রতিযোদ্ধা, তুল্য- 
রূপ যোদ্ধা । ্‌ 
প্রতিসং ংলয়ন কৌ) প্রতিলম-ী-ন।সম্গে লীন হওন। 
গুপ্ত বা লুক্কীয়িতের ভাঁব। ( দিব্যাবদান ১৫৬২ ) 
প্রতিসংবৎসর (অব্য ) প্রত্যেক বদর । প্রতিবৎসরে । 
“প্রতিসংবতসরং ত্বর্থাঃ স্নাতিকা চাধ্যপাথিবাঃ। 
প্রিয়ো বিবাহ্শ্চ তথ যজ্ঞং প্রত্যত্বিজঃ পুনঃ ॥% 
্‌ (যাঁজ্ঞবন্ধ্য ১১১০ ) 
প্রতিসংবিদ্‌ (তত্রী) প্রত্যেক বস্তর যথার্থ জ্ঞান । 
গ্রতিসংবিদ্প্রাপ্ত (পুং) বোধিসত্বভেদ | (দিব্যাবদাঁন ১৮০।২৭) 
প্রতিসংবেদক (তরি) পূর্ণতত্বজ্ঞ। 
প্রতিসংবেদিন্‌ (তরি ) সুখভোগী। 
প্রতিসংস্থান €ক্রী ) প্রতি-সম-স্থা-ল্যুট ৷ মধ্যে অবস্থান, প্রবেশ । 
প্রতিসংহাঁর (পুং ) প্রতি-সংহ-ঘঞ। ১ নিবর্তন। ২ প্রত্যা- 
কর্ষণ, সন্কোচ। ৰ 
প্রতিসংহৃত (তি) প্রতি-সং-হ-ক্ত। ১ সঙ্কুচিত, প্রত্যানীত। 
২ নিবন্তিত। ৩ অন্ুরুদ্ধ। 
প্রতিসঙ্গক্ষিকা (স্ত্রী ) বৌদ্ধতিক্ষুদিগের ধুলি প্রভৃতি নিবারণার্থ 
পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ। 
চি 


৮ 


প্রতিসঙ্গিন্‌ (ব্রি) প্রতিসঙ্গ-ইনি। প্রতিসঙ্গ, যুদ্ধ। নএ-পূর্ববক 
হইলে বিদ্লরহিত অর্থ হয়। 

প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রতি সঞ্রস্তি ক্রিয়াশূন্য বিলীয়ন্তেহস্তাং 
প্রতি-সম-চর-আঁধারে অপু॥৬, ১ প্রলয়ভেদ। 
“্যদা তু প্ররতৌ যাঁতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ | 
তদোচ্যতে প্রাককতোহ্যং বিদপ্তিঃ প্রতিসঞ্চরঃ |”মাক্পু* ৪৬অ) 

যে সময় এই বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে, তখন তাহার নাম 

গ্রতিসঞ্চর। ২ প্রলয়মাত্র। 

প্রতিসপ্জিহীযু (ব্রি) প্রতিসংহর্ভমিচ্ছঃ প্রতি-সমৃহ-সন্‌, 
তত উ। প্রতিসংহার করিতে ইচ্ছুক । 
"ক্লাস্তোনলানিলবিযন্মনইন্্রিযার্থ- | 
তৃতাদিভিঃ পরিবৃতঃ প্রতিসপ্জিহীমুঃ1” (ভাগবত ৩৩২৯) 

প্রতিসদৃক্ষ তরে) প্রত্যেকের প্রড়ি সমানদর্শী। (শুরুষভুঃ ১৭1৮৪) 

গ্রতিসদৃশ্‌ তত্রি) প্রত্যেকের গতি সমানদর্শী। “সদৃঙড 
প্রতিসদৃউড” ( শুরুষজ্ব” ১৭৮১) *্প্রতিসদৃউ্‌ প্রতিসমানং 
পশ্ঠতীতি প্রতিসদৃঙত ( বেদদীপ ) 

প্রতিসন্দেশ ( পুং) প্রতিরূপঃ সন্দেশঃ প্রাদিসমাসঃ। সন্গে- 
শানুসারে প্রত্যুত্তররূপ বাচিক বৃত্তাত্তভেদ। ৃ 

প্রতিসন্ধান (ব্লী) প্রতি-সমৃ-ধ।-ভাবে-ল্যুট । ২ অনুসন্ধান, 
অনুচিন্তন, নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণ । 

প্রতিসন্ধি (পুং) প্রতীপঃ সন্ধি: গ্রাদিসমাসঃ। ১ রিয়োখ। 

২ উপরম। প্রতি সম্ধা-কি। ৩ প্রতিসন্ধান। প্অনৃষ্টতো- 
ইন্ুপায়াচ্চ প্রতিসন্ধিশ্চ.কর্ম্ণঃ।” (ভারত শান্তিপ” ২০৬ অ+) 
সন্ধৌ সন্ধৌ বী্গায়ামব্যয়ীভাবঃ) ও সন্ধিতে সন্ধিতে। ৫ পুন- 
ন্ম। (দিব্যা ৫৭২৫) 

গ্রতিসন্ধেয় (ব্রি) প্রতি-সম্ধা-কন্মণি যৎ। 
গ্রতীকারযোগ্য | 

প্রতিসম (ত্রি) প্রতিকূলঃ সমঃ। বিসদৃশ। . 

গ্ররতিসমন্ত €ত্রি) প্রতিগতং সমন্তাৎ যেন প্রাদিবহুণ পৃষো- 
দরাদিত্বাৎ সাঁধুঃ। প্রাপ্তসমন্তাভাব। ( শত” ব্রা ৩৭১১৩ ) 

প্রতিসমাধান (ক্লী) প্রতিসম্আা-ধা-নু। প্রতিকার । 

প্রতিসমাধেয় (তরি) প্রতি-সম্আ-ধা-যৎ। প্রতীকাধ্য, 
প্রতীকারের যোগ্য । 

প্রতিসমাসন (রী) প্রতি-সমআ-অস-ভাবে-ল্যু। নিরসন, 
নিবারণ । 

প্রতিসর €পুং) প্রতিসরতীতি প্রতি-স্-অচ্‌। ১ যন্ত্রভেদ। 
২মাল্য। ৩ কম্কণ। ৪ ব্রণশুদ্ধি। € চমৃপৃষ্ঠ। ৬ প্রাতঃকাল। 
(শব্ষমালা) (পুংক্লী) ৭ মণ্ডল। ৮ হস্তীর আরক্ষ। 
৯ হস্তনত্র। (ব্রি) ১০ নিযোজ্য। ১১ ভৃত্য । 


প্রতীকাধ্য, 


৭৭ 


প্রতিসর্গ 


[ ৩০৬ 


] প্রতিসারণ 


'ভাঁবেৎ প্রতিসরো মন্ত্রভেদে মাল্যে চ কঙ্কণে । 
ত্রণশুদ্ধ চমুপুষ্ঠে পুংসি ন স্ত্রীতু মণ্ডনে। 
আরক্ষে ক্রস্থত্রে চ নিযেজ্যে ত্বস্তলিঙ্গকঃ ॥” ( মেদিনী ) 
স্তিয়াং টাপ্‌। প্রতিসরা, প্রিষ্জারিক। | 
প্রতিসরণ (ক্লী ) প্রতি-স্থ-ল্যুট । ঠেস দিয়া থাকা। 
প্রতিসর্গ €পুং ) প্রতিরূপঃ সর্গঃ। ব্রহ্মার স্থষ্টির পর দক্ষা্দির 
টি, মরীচ্যাদি কর্তৃক স্থষ্টি। পুরাণের পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত 
লক্ষণবিশেষ | 
“আদিসর্গস্য়া হত কৃথিতো! বিস্তরেণ চ। 
প্রতিসর্গন্চ যে যেষাঁমধিপাস্তান্‌ বদস্ব নঃ॥”(কালিকাপু* ২৬অপ) 
কালিকাপুরাণে প্রতিসর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__- 
রুদ্র, বিরাট্পুরুষ, মন্, দক্ষ এবং মরীটি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস- 
পুত্রগণ প্রত্যেকে যে যে স্থষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের নাম 
প্রতিসর্গ। বিরাট্পুত্র মনু অন্য ৬ জন মনুকে স্থষ্টি করিয়া! বহুতর 
প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, ক্রমে সেই মন্ুরু সন্ততিগণে জগৎব্যাপ্ত 
হইল। স্থায়ন্তব মন্ধু প্রজা স্থষ্টি করিতে অভিলাধী হইয়া প্রথমে যে 
ঙটা পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা সকলেই মনত । তাহাদের নাম 
বধা-__স্বারোচিষ, ওত্তম, তামস, বৈবত, চাক্ষুষ এবং বিবস্বান্। 
বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধবর্, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্মরা, 
সিন্ধ, ভূত, বিদ্যুৎ, মেঘ, লতা, গুল্স, তৃণ, মতস্ত, পণ্ড, কীট এবং 
অন্তান্ত জলজ স্থলজ প্রাণী, স্থায়স্তুব মনু পুত্রদিগের সহিত এই 
সকল স্থষ্টি করেন, এ জন্ত ইহাকে তাহার প্রতিসর্ণ বলা যায়। 
্বায়ন্তুবপুত্র ছয় জন মন্তুও স্ব স্ব অধিকারকালে প্রত্যেকে 
প্রতিদর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন। বরাহ্যজ্ঞ, যুপাদি 
যক্জীয় দ্রব্য, ধর্ম, অধন্ম এবং যাবতীয় গুণ সৃষ্টি করেন। 
এ জন্ত এঁ সকলকে বারাহপ্রতিসর্গ বলা যাঁয়। দক্ষ -বহুতর 
প্রধান প্রধান দেব্ধি, মহষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে 
উৎপাদন করিয়া স্থষ্টি প্রবন্তিত করেন, ইহাই দক্ষের 
প্রতিসর্গ। ত্রন্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, 
উরু হইতে বৈশ্তগণ ও পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারিমুখ |. 
হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার প্রতিসর্গ বলিয়া ইহার নাম 
্রাহ্মসর্গ । মরীচি হইতে কশ্তপের উৎপত্তি, কশ্তপ হইতে সমস্ত 
জগৎ, দেব, দৈত্য, দানব প্রভৃতি তাহার স্থষ্ট, ইহা মাঁরীচ প্রতি- 
সর্গ। অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্ত্র হইতে জগৎ 
ব্যাপক চন্দ্রবংশ, ইহাই সোমসর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ। পুলন্তোর 
পুত্র আজ্যপ নামক পিতৃগণ এবং রাক্ষসবৃন্দ, ইহা পুলস্ত্যের 
প্রতিসর্গ। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ব্হুতর প্রজা পুলহ স্থষ্টি করেন, 
ইহা পুলহের প্রতিসর্গ। কৃর্য্যসন্নিভ অষ্টাণীতি সহস্র বাঁলখিল্যগণ 
ক্রতুর পুত্র, ইহারা ক্রুতুর প্রতিসর্গ। ষড়ণীতিসহত্ত প্রাচে তসগণ 


| 


গ্রচেতার পুত্র, ইহা প্রচেতার প্রতিসর্গ। স্ুকালিন পিত- 
গণ ও অরুন্ধতীগর্ভসন্তৃত অন্য ৫« জন যোগী বশিষ্ঠের পুত্র, 
ইহার নাম বাসিষ্ঠ প্রতিসর্গ। ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের 
উৎপত্তি, তাহার! দৈত্যগণের পুরোহিত, কৰি এবং মহা প্রাজ্ঞ, 
ইহারা অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই ভার্গৰ 
প্রতিসর্গ । নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন, উত্তর, 
নৃত্য, গীত ও কৌতুক সকল উৎপন্ন হয়, ইহা নারদ প্রতিসর্গ ৷ 
এই দক্ষমরীচি প্রভৃতি খধিগণ বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহা- 
দের বিবাহ দিয়া স্বর্গ ও মর্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন। তীয় পুত্র- 
পৌত্রা্দির সন্তানসন্ততি অব্যাপি ভুবনমগ্লে বর্তমান রহিয়াছে ও 
উৎপন্ন হইতেছে । বিষ্ণুর নয়ন হইতে কৃর্ধ্য, মন হইতে চন্দ্র, 
কর্ণ হইন্ডে বন্থু ও দশদিক্‌, আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল, ইহা বিষুর প্রতিসর্গ। পরে চন্ত্র স্থ্ট হইবার জন্ত অত্রির 
নেত্র হইতে সমুদ্তুত হন, সুর্য কশ্পপত্রী অদ্দিতি কর্তৃক পুজিত 
হইয়৷ কশ্তপের ওরসে ও অদ্দিতিগর্তে উৎপন্ন হন। রুদ্র হইতে 
চতুর্ষিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুকুর, বরাহ ও 
উর একপ্রকার, শৃগাঁলাস্ত, বানরাস্য আর একপ্রকার, 
ভন্নুকানন ও বিড়ালানন অন্ত প্রকার, সিংহমুখ ও ব্যাঘ্রমুখ অন্য- 
বিধ। ইহার! সকলেই নানা শস্ত্রধারী এবং কামরূগী ও মহাবল 
পরাক্রান্ত। ইহ রুদ্রের প্রতিসর্গ। কল্পশেষে এই সকল প্রতি- 
সর্গের লয় হইয়া থাকে । (কালিকাপু* ২৬ অঃ) ২ প্রলয়। 
“সংগ্রহেণ ময়া খ্যাতঃ প্রতিসর্ণস্তবানঘ। 
ত্রিঃ শ্রত্বৈতৎ পুমান্‌ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্‌ ॥৮ভো*81৮1৫) 
পপ্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ অধর্ধন্ত প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রতিসর্গত্বম্‌।” স্বোমী) 
( অব্য") সর্গে সর্গে প্রতিসর্গমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ৩ সঙ্গে 
সর্গে, প্রত্যেক সর্গে। (মনু ১১৯২) 
প্রতিসর্ধ্য €পুং) প্রতিসরে ভবঃ যৎ। কুদ্রভেদ। 
“নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্ধ্যায় চ।» (শুক্রুষজুণ ১১৩৩) 
প্রতিসরে! বিবাহোচিতং হস্তস্ত্রমভিচারো বা তত্র ভবঃ 
প্রতিসর্যঃ তন্মৈ নমঃ।” ( ব্দেদীপ ) 
২ বিবাহোচিত হস্তস্ত্রভবমাত্র । 
প্রতিসব্য (ত্রি) প্রতিগতং সব্যং বামমিতি। প্রতিকূল, বিপরীত । 
প্রতিসন্ধানিক (পুং) প্রতিসন্ধানং প্রয়োজনমস্তেতি প্রতিসন্ধান- 
ঠক্‌। মাগধ, স্ততিপাঠিক । (শব্দরত্রাবলী ) ্‌ 
প্রতিসাম (তরি) সামনি সায়ি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ অচমাসান্তঃ। 
প্রত্যেকসামে, প্রত্যেকসামমন্ত্রে 
প্রতিসামন্ত €পুং ) বিপক্ষ, শক্র। 
প্রতিসায়ম্‌ (অব্য) প্রতি সন্ধ্যাকালে। 
প্রতিসারণ (ত্রি) প্রতিদারতি প্রতি-স-ণিচ, লুু। ১ অপ- 


প্রতিসূ্ধ্য 
সারক। ২ দূরীকারক। ভাবে লু্ট। ৩ দূরীকরণ। করণে 
লুই। ৪ স্ুশ্রতোক্ত অগ্রিকাধ্যভেদ। অর্শ, অর্বদ, ভগন্দর 
প্রভৃতি রোগে অগ্রিকাধ্য বিধেয়। এই জ্প্বিকাধ্য চারিপ্রকার, 
বলয়, বিন্দু, 'বিলেখন ও প্রতিসারণ। উষ্ণ দ্বততৈলাদি তরল 
জব্য সংযোগে দগ্ধ করার নাম প্রতিসারণ। ( স্শ্রুত সুত্রস্থাণ১২ ) 
৫ ব্রণচিকিৎসাঙ্গ উপক্রমভেদ । ্‌ 
“গুটিকা মৃত্রপিষ্টানাং ব্রণানাং প্রতিসারণম্‌।» (সুশ্রত ) 
প্রতিসারণং ব্রণস্ত স্বস্থানাৎ স্থানাস্তরানয়নং । (টীকা ) 
৬ দত্তঘর্ষপভেদ ৷ পদস্তজিহ্বামুখানাং যচ্চ,কল্কাবলেহকৈঃ। 
শনৈর্ঘষণমন্গুল্যা তছুক্তং প্রতিসারণম্‌ ॥” ( ভাবপ্রকাশ ) 
চূর্ণ, কন্ক বা অব্লেহ দ্বারা দত্ত, জিহ্বা ও মুখ ধীরে ধীরে 
অঙ্গুলি দ্বিয়! ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ কছে। প্রতিদিন নিয়মিত- 
রূপে প্রতিসারণ করিলে মুখের বিরসতা, ছূর্গন্ধ, মুখশোষ, তৃষ্ণা, 
অরুচি ও দস্তপীড়া৷ সকল বিনষ্ট হয়। ( ভাবপ্রণ ) 
প্রতিসারণীয় (ত্রি) প্রতি-্থ-ণিচ, কম্মাণি অনীয়। 
স্তর নয়নীয় স্ুঞ্তোক্ত ক্ষারপাকবিধিতভেদ্ব। ্‌ 
“স্‌ দ্বিবিধঃ পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটিভদক্র 
প্রন্ৃতিব্পদিশ্ততে।” (সুশ্রুত সুত্র ১১ অঃ) কুষ্ঠ, কিটিভ 
(মাথার উকুন ), দ্র, কিলাঁদ, মণ্ডল (মণ্ডলাঁকার কুষ্ঠ ১, 
ভগন্দর, আব, হুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, চর্মকীল, তিলকাঁলক, স্াচ্ছ, 
ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ দাগ বিশেষ ), মশক, বাহাব্রণ, কৃষি, বিষ ও 
অর্শ এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষারপ্রয়োগবিশেষ হিত- 
কারক । (স্থৃশ্রুত স্ুত্রস্থা” ১১ অঃ) 
_ ২ প্রতিসারণযোগ্য, স্থানান্তরে নয়নীয় । 
প্রতিসার স্তরৌ) পঞ্চবুদ্ধশক্তিভেদ। এই শক্তি তান্ত্রিক দেবতা 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার ধারণী ধারণ করিলে নানা 
বিদ্ব হইতে রক্ষা লাভ হয়। ( কৌদ্ধশাস্ত্) 
গ্রতিসারিত তরি) প্রতি-স্থ-ণিচ্‌ ক্ত। ১ পরিচালিত, অপ- 
সারিত, সরাইয়া দেওয়া। ২ প্রবস্তিত। ৩ দূরীকৃত। 9 সংশোধিত। 
প্রতিসাঁরিন্‌ (ব্রি) প্রতীপং সরতি ক্ু-ণিচণিনি। ১ প্রতীপ- 
গামী। ২ নীচগামী। স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। (ভারত বনপণ ৫১ অঃ) 
প্রতিসিদ্ধ, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত (রাজা ৩য় জয়সিংহের সমসাম- 
য়িক ) রাজকরবিশেষ । 
গ্রতিসীরা স্ত্রৌ) প্রতি দিনোতি প্রতিবগ্নাতীতি প্রতি-সি 
(শুসিচিমিমাঁং দীর্ঘশ্চ। উপ ২২৫) ক্রন্‌ দীর্ঘশ্চ, ততষ্টাপ। 
যবনিকা, ব্যবধায়কপট, তিরস্করিণী, পর্দা । 
প্রতিসুধ্য (পুং) প্রতিবূ্পঃ সুর্য; প্রাদিব”। ১ কৃকলাস, 
কাকলাস। (ত্রিকাণ্ড)২ দ্বিতীয় সুর্য প্রাছূর্ভাবরূপ আত্ত- 
রীক্ষোৎ্পাতবিশেষ। ৩ সুষ্যপরিবেশ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত 


১ স্থানা- 
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প্রতিআোতস্‌ 


আছে_-যে খতুতে সুর্যের যে প্রকার বর্ণ হয়, সেই খতুতে 
প্রতিস্থ্্যের বর্ণও তদ্রূপ বা স্লিগ্ধ হইলে অথবা! বৈদ্ধ্যসদৃশ, স্বচ্ছ ও 
শুকুবর্ণযুক্ত হইলে ক্ষেম ও স্ৃভিক্ষকর হয়। পীতবর্ণ হইলে ব্যাধি, 
অশোকপুণ্পের ন্যায় হইলে শন্ত্রপ্রকোপ অর্থাৎ যুদ্ধাদি উপস্থিত 
হয়। প্রতিশ্্য্যের মালা অর্থাৎ অনেকগুলি প্রতিস্ধ্য উদ্দিত হইলে 
দস্থ্যভয়, আতঙ্ক ও নৃপবিনাশ হইয়া থাকে । উত্তরে প্রতিস্্ধ্য 
হইলে অধিকজল, দক্ষিণে হইলে প্রবল বায়ু, উভয় দিকৃস্থিত 
হইলে সলিলভয়, উপরিস্থিত হইলে রাজভয় এবং অধঃস্থিত 
হইলে মারীভয় উপস্থিত হয় । ( বৃহৎস” ৩৭ অঃ) 
প্রতিসূধ্যক (পুং) প্রতিস্ত্য্য-স্বার্থে কন্‌। কৃকলাস। 
*প্রতিন্্য্যকদষ্টানাং সর্পদষ্টবদাচরেৎ |” ( সুশ্তকরস্থা"৮ অঃ ) 
প্রতিস্্যক কর্তৃক দুষ্ট হইলে তাহার চিকিৎসা সর্পদষ্টের 
হ্যায় কর্তব্য । ২ সুর্যের পরিবেশ । [ প্রতিস্্য দেখ। ] 
প্রতিসূর্ধ্যশয়ানক €পুং ) ৯ কুধ্যের উত্তীপে শয়নকারী (কুস্তীর 
সরট প্রভৃতি )। 
প্রতিস্য্ট (ত্রি) প্রতি-স্জ-কর্মণি-ক্ত। ১ প্রেষিত। ২ প্রত্যা- 
খ্যাত। ( মেদিনী ) ৩ বিস্বষ্ট, দত্ত। ( ধরণি ) 
প্রতিসেনা ক্ত্ী) বিপক্ষদিগের সেনা, শক্রসেনা । 


প্ররতিসোমা! স্ত্রী) প্রতিবূপঃ সোমঃ সোমবল্লী যস্তাঃ। মহিষবল্লী | 


প্রতিক্বন্ধ (পুং ) ১ কুমারানুচরভেদ । ( ভারত শল্য” ৪৬ অঃ) 
২ নিয়মসন্ধ্যঙ্গভেদ ৷ “পরিচ্ছন্ন ফলং যত্র প্রতিস্কন্ধেন দীয়তে। 
স্কন্ধোপনেয়ং তংপ্রাহুঃ সদ্ধিং সন্ধিবিদে! জনাঃ ॥৮ ( কামন্দকী ) 
প্রতিন্ত্রী (ত্ত্রী) প্রতিরপা স্ত্রী প্রাদিসমাসঃ। ১ পরনারী। 
আভিমুখ্যে অব্যয়ীভাবঃ। ( অব্য )২ স্ত্রীর অভিমুখে । 
প্রতিস্থান (অব) প্রত্যেক স্থানে। 
প্রতিন্সেহ (পুং ) প্রতি-ন্সিহ-ঘঞ,। প্রতিরূপ স্নেহ, ভালবাসার 
প্রতিদান । 
প্রতিস্পর্দী (ত্ত্রী) প্রতি-স্পর্ধ-ভাবে-অঙ। প্রতিরূপা স্পর্ধা, 
প্রতিকক্ষা । (শব্দরত্বা* ) 
প্রতিস্পদ্ধিন্‌ (ত্রি) বিদ্রোহী, প্রতিষ্পদ্ধাযুক্ত । 
প্রতিষ্পশ (€ পুং ) প্রতিরূপঃ স্পশঃ। ১ প্রতিদূত। ২ আগমন- 
প্রতীক্ষ। । “ইন্ত্রস্য বজোহসি বার্তনস্তনূপানঃ প্রতিষ্পশঃ |” 
(তৈত্তি” স” ৫1৭৩১) 
প্রতিম্পাশন €ত্বি) প্রতিষ্পশ।  প্রতিমুখ, বাঁধক। 
*প্রতি্পাশনমণ্ডিতং।” (অথ ৮৫১১)  প্রতিষ্পাশিনং 
 অভিচরতঃ প্রতিমুখং বাধকং।” (ভাষ্য) 


প্রতিস্মৃতি (রী) প্রতিরূপা স্থৃতিঃ প্রাদিসমাসঃ। প্রতিরূপস্থৃতিশাক্ত । 


প্রতিত্রোতস্‌ (লী) প্রতীপং জোতঃ প্রাদিস'। অ্রোতের 
প্রতিকূল গমন। 


প্রতিহাঁর 


প্রতিত্বর (পুং) প্রতি-স্বশবোপতাপয়োঃ ভাবে আধারে 
বা অপ। ১ প্রতিশব্দ । ২ উপতাপাধার, কূর্যযকিরণসম্পর্কস্থান। 
(নিরুক্ত ) 
প্রতিহত (তরি) প্রতিহত স্েতি গতি হন-কর। ১ নিরন্। ; 
২ ব্যাহত। ৩. আহত। ৪. প্রেরিত। ৫ দ্বিষ্ট। ৬ প্রতিবদ্ধ। 
৭ কুদ্ধ। ৮ প্রতিষ্থলিত । ভাবে ক্ত। (ক্লী)৯ নিরাশ। 
প্রতিহতি (ত্ত্রী) প্রতি-হন-ভাবে-ক্তিন্‌। ১ প্রতিঘাত। ২ রোষ। 
ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে ক্রোধ হয়, এই জন্ প্রতিহতি শব্দের 
অর্থ রোষ। 
প্রতিহত্ত (ব্রি) প্রতি-হন-তৃচ্‌। প্রতিহননকারী, প্রতিহর্ভা, 
নিবারকঁ। প্রতিজিঘাংসক। 
প্রতিহন্তব্য (ত্রি) প্রতি-হুন-তব্য। প্রতিহননের যোগ্য, 
বিনাশের যোগ্য । 
“সপ্তা্ন্ত চ রাজ্যস্ত বিপরীতং ঘ আচরেৎ। 
গুরুর্ব। যদি মিত্রং ব! প্রতিহস্তব্য এব সঃ ॥৮ 
(ভারত ১২।২৭৫১ প্রো”) 
প্রতিহরণ (ক্লী ) প্রতি-হ-নুট। বিনাশ। 
প্রতিহর্ত (ত্রি) প্রতি-হ-তন্। ৯ নিবারক, প্রাতিহরণকর্তী 
নাশক । “দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্তা ত্বমপদাং” (রঘু ৯সঃ) 
২ পুনরাঁহরণকর্তা, খত্বিকভেদ। € এত ব্রা” ৭১) 
৩ ভ্রতবংশীয় প্রতীহরাজার পুত্রভেদ । 
প্রতিহর্ষণ (ক্রী) প্রতিরূপং হর্ষণং প্রাদিসমাসং। ১ হর্যানুরূপ 
হর্ষ, হর্ষণের অনুরূপ হর্য। হৃষ-ণিচ.ল্যুট। ২ প্রতিরূপ সন্তোষ 
সম্পাদন। ( গৌ” রামা” ২৯২২০) 
প্রাতিহস্ত €পুং) প্রতিরূপঃ হস্তোহবলম্বনরূপৌ যন্ত ॥ প্রতি- 
নিধি। কপ্‌»_ প্রতিহস্তক। 
“আশ্রিতানাং ভূতৌ স্বামিসেবায়াং ধর্মসেবনে | 
পুত্রস্তোৎপাদনে চৈৰ ন সন্তি প্রতিহস্তকাঁঃ ॥৮ (হিতোপদেশ ) 
গ্রতিহার (পুং) প্রতিবিষয়ং প্রত্যেক ব! হুরতি স্বামিসমীপ- 
মানয়তীতি প্রতি-হৃ-অণ । ১ দ্বারপাল। প্রতি-হ-আধারে 
ঘঞ। ২ ছার। “ততো! নৃপাঁণাং শ্রুতবৃত্তবংশা পুংবৎ প্রগ্রল্ভা 
গ্রতিহাররক্ষী।” (রঘু এ২০) প্রতিরূপং হরতীতি-হৃ-অণ্‌। 
৩ মায়াকার। (ভরত) ৪. পরমে্ঠীর পুত্র। প্পরমেষট 
ততস্তম্মাৎ গ্রতিহারম্তদন্বয়ঃ।” (বিষুপু+ ২১/৩৭ ) ৫ সামের 
অবয়বভেদ। €(ছান্দৌগ্য উপণ) ৫ রাঁজকর্মচারীভেদ। 
রাজার সন্নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া ঘটনাদি জ্ঞাপনই ইহাদের 
কাধ্য। সদংশজাত জ্ঞানবান্‌ ও ধর্মানিষ্ঠ ব্রাঙ্গণ অথবা! রাঁজ- 
পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে এই পদে নিয়োজিত করা হইত। 
গ্রতিহার শ্রেষ্ঠকে মিহাপ্রতীহার/ বলা যায়।, 


পপ 
সাল 
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প্রত 


৬ দাক্ষিণাত্যবাঁসী রাঁজৰংশভেদ। উত্তর ভারতের পরি- 
হারগণ দক্ষিণে প্রতিহার নামে খ্যাত ছিলেন । [পরিহার দেখ । ] 
প্রতিহারক (পু) প্রতিরপং হরতীতি হৃ-ুল্‌। ১ মার়কর, 
বাজীকর, ন্রজালিক। (ত্রি) ২ স্থানান্তরপ্রাপক ৷ (পুহ) 
৩ প্রতিহাররূপ সামাবয়বগাতা। যিনি প্রতিহার সাম গান করেন । 
প্রতিহারণ কর ) প্রতি-হৃ-ণিচ.ল্যু। ১ প্রবেশদ্বার । ২ প্রবে- 
শন, দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি । 


প্রতিহারিন্‌ তরি) প্রতি-হ-ণিনি॥ দ্বারপাল। স্্িয়াং নর 


প্রতিহারিণী দ্বারপালিক!। ্‌ 


প্রতিহার্য্য €ত্বি ) প্রতি-হ-প্যৎ। পরিহার, ত্যজ্য, রর 


যোগ্য । 


“সর্ব প্রতিহা্যং হি তব বীধ্যমন্ুত্তমম্‌।” (বামাীণগপৎং ) 


গ্রতিহাস ( পুং ) প্রতিরূপঃ হাসঃ প্রাদিস”। ১ উপহাসকারীর 


প্রতি হাস্ত। (ত্রি)২ তৎকারক। (পুং) ৩ করবীর বৃক্ষ ॥ 


(রাজনি” ) ৪ শুর্ুকরবীর। ( বৈদ্যকনি”) 


প্রতিহিংসা (ত্র) প্রতি হিংস-অউটাপ্‌। বৈরগুদ্ধি বৈরনির্যাতন। 


প্রতিহিতি (€পুং ) শরযোজনা'। জ্যারোপণ।. 
প্রতিহৃদয় (অব্য ) প্রত্যেক হৃদয়ে। 


প্রতিহ্বর (পুং ) প্রতি-হ্ব-আধারে অপ্‌। সস] ্‌ 


প্রতীক (€পুং) প্রতি-কন্‌ নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। ১ অবয়ব । 


(অমর ) ২ প্রতিরপ। ৩ বিলোম। (মেদিনী ) ৪ উপাসনা- 


ভেদ । 


শ্রুতিতে প্রতীকোপাসনার বিধান বিহিত হইয়াছে । 


ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক স্থলে এই উপাসনার উল্লেখ 


দেখিতে পাওয়া, হায় । 
লিখিত আছে ;ন প্রতীকে ন হি সঃ” ( বেদাস্ত সৎ ৪1১18 ) 


“মনোত্রন্দেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্‌। অথাধিদৈবতমাকাশো! ব্রহ্ষেতি” 


বেদান্তদর্শনে ও তন্ভাষ্যে এইরূপ 


( ছা” ৩১৮) তথা আদিত্যো ব্রন্মেত্যাদেশঃ, স যো! নাম ব্রহ্েত্যু- 


পান্তে, ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাঁসনেষু সংশয়? ( শঙ্করভাণ) 


মনত্রহ্ম, আদিত্যব্রহ্গ, নামব্রন্দ ইত্যাদি শাল্ত্রে বিহিত হই-. 
য়াছে, অতএব ইহাদের উপাসনা করিবে। মন, আদিত্য ও. 
নাম (ও, তত সৎ, হরিবিষ্ণ প্রভৃতি ) এই সকল প্রতীক ।.. 


এই সকলে ব্রন্গবুদ্ধি উত্থাপিত করিতে হইবেক। এইবপে 
উপাসনা করার নাম প্রতীকোপাঁসনা । ব্রহ্ম ও উপাঁসকজীব 


অভিন্ন এই ভাব স্থির রাখিয়া আমিই নাম, আমিই মন, আমিই: 


আদিত্য এইরূপ জ্ঞান,উথাপিত.করিবেক ? কি অহংজ্ঞান ব্রহ্গে 


মিলাইয়া ব্রহ্মই মন» আদিত্য ও নাম. এইরূপ ভাবিবেক। | 


শঙ্করাচার্ধ্য এতদ্বিযয়ে বলিয়াছেন__প্রতীকে অহংজ্ঞান গ্তস্ত 
করিবেক না। কারণ প্রতীকোপাসক প্রতীককে অহং অর্থাৎ 


আত্ম! বলিয়া জানেন না । সেই কারণে প্রতীকে “অহংগ্রহণ 


প্রতীক 


উপাসনা সিদ্ধ হয় না। নন প্রতীকে নহি সঃ, এই স্ুত্রভাষ্যে 
শঙ্করাচাধ্য এইরূপ লিখিয়াছেন £₹_মন ব্রহ্ম । মনের এইরূপ 
উপাসনার নাম অধ্যাত্ব-উপাঁসনা। . আকাশ ব্রহ্__এইরূপ 
উপাসনার নাম অধিদৈব-উপাসনা এবং নামরপে ব্রন্মোপাসনাই 


নাসব্রক্ম-উপাঁসনা । অধ্যাত্,র অধিদৈব ও নামব্রহ্ম ইত্যাদিরূপ : 


উপাসনার নাম প্রতীকোপাসনা । 

অধ্যাত্াদিরূপে অনেক প্রকার প্রন্ভীকোপাঁসনা বিহিত 
আছে। ইহাতে সংশয় এই যে, এই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান 
উৎপাদন করিতে হইবে কি না? পূর্ববপক্ষে পাওয়া যাঁয় যে, 
এ সকল প্রতীকে আত্মমতি ( অহংজ্ঞান ) করাই ধুক্তিসিদ্ধ। 
কারণ ক্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে বক্তঘ্য 
এই যে, যে কোন প্রতীকই হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্গ- 
বিকার, তখন অবশ্তই সে সকল প্রতীক ব্রহ্গ-। যাহা ব্রহ্ম, তাহাই 
আত্মা । সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব উৎপাদন বা স্থাপন অনু- 
পপন্ন নহে। ইহার উত্তরে শঙ্করাচাধ্য এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

ন্‌ প্রতীকেঘাত্মমতিং বরীয়াৎ, নহ্যপাঁসকঃ, প্রতীকানি 
ব্যস্তান্তাত্বত্বেনাকলয়েখ্ € বেদান্ত” ভাষ্য ) 

প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে না। 
কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে 
দেখেন না৷ অর্থাৎ আত্মা বলিয়া অবগত নহেন। প্রতীক ত্রন্মের 
বিকার বলিয়। ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্মই আত্ম৷ এই কথা যাহার! বলিয়া 
থাঁকেন, তাহাদের বাক্য নিতান্ত অসৎ। কারণ তাহাতে প্রতী- 
কের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পাঁরে। নাম প্রভৃতি প্রতীক 
(উপাসনার অবলম্বন ) ব্রন্মের বিকার সত্য; কিন্তু তাহাতে 
দৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে বিকারভাঁব উপমর্দিত হইবেক 
এবং সে সকলে ব্রহ্মভাঁব আশ্রয় করিবেক। যদি নাঁমাদির 
স্বরূপ বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ! কিসে 
অহংজ্ঞান প্রবাহিত হইবে। 

্রদ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাঁখিলে বরমদৃষ্টির উপদেশে 
আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে পাঁরা যায় বটে; কিন্তু 


তাহাতেও ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ সেরূপ দর্শনে কর্তৃত্বাদি ; 


সংসারধন্মন নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্গই আত্মা_-এই দর্শনই কর্তৃ 
ত্বাদি সর্বসংসারধর্ম নিরাঁকরণপূর্ববক উদিত হয়। তাহার 
অনিরাকরণ অবস্থাতেই এ সকল উপাসনার বিধাঁন। ফলিতার্থ 
এই যে, উক্তবিধ কল্পনায় উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে 
চেষ্টা করিলেও কদাঁপি তাহাতে অহংজ্ঞান জন্মিবে না । জীবের 
ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধিশ্রবণ না থাকায় 
প্রতীকে অহংগ্রহ-উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না । যাহা :রুচক 
তাহাই স্বস্তিক। রুচক ও স্বস্তিক পূর্রবকালের অলঙ্কার- 
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বিশেষ । অলঙ্কাররূপে এ ছুয়ের পক্য নাই; কিন্তু স্ুবর্ণরূপে 
এক্য আছে। অতএব সুবর্ণ প্রকারে অভেদ থাকিলেও 
তদ্বয়ের (স্বস্তিক ও রচক ) স্বরূপে যথেষ্ট গ্রভেদ আছে। 
স্বর্ণত্বপ্রকারে রুচক স্বস্তিকের একতার ন্যায় বরঙ্গাত্মভাবের 
একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্তি হয়, এই- 
জন্যই প্রতীকে অহংজ্ঞান করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রতী- 
কোপাসনায় অহংজ্ঞান লাভ হয় না। 

পূর্বোক্ত বাক্যে মনব্র্গ ইত্যাদি উপাসনায় আরও অনেক 
সংশয় আছে। ব্রঙ্গে আদিত্যাদি বুদ্ধি স্তস্ত করিতে হইবে, কি 
আদিত্যাদিতে ব্রহ্গবুদ্ধি করিতে হইবে? এতছ্ভয়ের মধ্যে কোন্‌ 
প্রকার হইবেক, তাহা লিখিত হইল। প্রতীকোপাঁসনাবিধায়ক 
বাক্যনিচয়ে ব্রহ্মশব্দের সহিত আদিত্যাদি শব্দের সামানাধিকরণ্য 
দেখা যাইতেছে। যথা-_-আদিত্য ব্রহ্ম” প্রাণ ব্রহ্ম “বিদ্যুৎ ব্রহ্ম 


 ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে সমান বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় 


একার্থঘতাই প্রতীত হয়। আদিত্যশবের ও ব্রন্গ শব্দের বাস্তবিক 
সামানাধিকরণ্য ( একার্৫তা ) অসম্ভব । কারণ উক্ত উভয় শব্দ 
বিভিন্নার্থবাচী । যেমন গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দের বাস্তব সামানাধি- 
করণ্য নাই, তেমনি এ সকল বিভিন্নার্থবাঁচী শব্দেরও বাস্তব 
সামানাধিকরণ্য নাই । যদি বল ব্রহ্গাদিত্যের প্রকৃতিবিকৃতিভাব 
আছে_ ব্রহ্ম প্রকৃতি ও আদিত্য বিকৃতি-_তদনুসারে ব্রহ্গা- 
দিত্যেরও ব্রন্মাকাশ প্রভৃতির মৃদ্ঘটাদির ন্যায় সামানাধিকরণ্য 
সম্ভব হয়, অর্থাৎ মৃদ্বিকার ঘটকে মুত্তিকা বলার প্রথা আছে, 
তদন্সারে ব্রন্মবিকাঁর আদিত্যাদিকে ব্রহ্ম বল! সঙ্গত হইতে পারে 
বটে, কিন্তু ইহা দ্বার৷ সামানাধিকরণ্য সম্তভৰে না। কারণ প্রকৃতি 
ব্রন্মের সহিত আদিত্যাদি বিকারের অভেদ সাঁধিতে গেলে 
বিকারের বিলয় সাধিত হয় এবং তাহাতে প্রতীকের (উপা- 
সনার আলম্বনের ) অভাব উপস্থিত হয় । 

ক্রতি প্রমাণানুসারে পাওয়া যায় যে, একাদ্বৈতবোধকালে 
কে কাহার উপাস্ত হয়? কেহই হয় নাঁ_-এই অভিপ্রায় 
অকাট্য হইলে অবশ্যই শ্রুতির পরিমিতবিকারগ্রহণ ব্যর্থ হইবে। 
তাহা হইলে কেন তিনি (শ্রুতি ) আদিত্যাদি বিকারের উল্লেখ 
করেন, ব্রহ্গজ্ঞানার্থ প্রতীক নির্দেশ করেন? ইহাতে উত্তর এই 
যে, ব্রাহ্মণই অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিতুল্য ইত্যাদিশ্থুলে ব্রাহ্মণে অগ্রিবুদ্ধির 
আরোপ, তেমনি প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রহ্মে আদিত্যাদি বৃদ্ধির অথব 
আদিত্যাদিতে ব্রহ্গবুদ্ধির আরোঁপ ইহাই অবধারিত হইতেছে । 
কিন্তু সংশয় এই যে, কাহাঁতে কোন্‌ বুর্ধি আরোপিত করিতে 
হইবে? আবিত্যাদিতে ব্রন্গবুদ্ধি কি ব্রন্দে আদিত্যাদি বুদ্ধি? 
পূর্ববপক্ষে পাওয়া যায়, খন কোন নিয়ামক শান্তর নাই, তখন 
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| ফিরতে পারেন। অথবা! ত্রন্মেই আঁদিত্যাদি বুদ্ধি উৎপাদন | প্র তীকার্ধ্য তত্রি) গ্রতিকারযোগ্য | 
করিতে হইবেক। কেন না, ব্র্নই উপাস্য। ব্রঙ্গকে আদিত্য-! প্রতীকাঁশ (পুং) গ্রতিকাশতে ইতি প্রতি-কাশ-ঘঞ২ উপদর্গন্ 


জ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রদ্ষের ধ্যান বা উপাসনা সিদ্ধ হইয়া! ফলপ্রদ 
হইবেক। ইহাই শাল্প্রমাণসিদ্ধ। পূর্কপক্ষ প্রাপ্তি হওয়ায় 
তাহার এইরূপ দিদ্ধান্ত হইয়াছে। আদিত্যাদিতেই ব্রহ্গদর্শন 
করিবেক। তত্গ্রতিকারণ উৎকুষ্টতা, ব্রহ্দই সর্বোৎকষ্ট। 


তদ্দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে উৎকৃষ্ট । 


হইয়া বথোক্ত ফলদাঁন করিবেন । 
বন্দেত্যাদেশঠ, ব্রন্বেত্যুপাসীত”, বরঙ্গেত্যুপান্তে” ইত্যাদি 
শ্রুতিদ্বারা সব্বত্র ব্রহ্মশব্দের ও শুদ্ধ আদিত্যাদি শব্ধের উচ্চারণ 


হইগ্নাছেন। ইহাতে বিনির্ণীত হয় যে, শুক্তিকে রজত: 


বলিয়া জাঁনিতেছি, ইত্যাদি স্থলে শুক্তি শব্দ যেরূপ শুক্তিকা- 
বাচী, তাহাতে যে রজতশব্দের প্রয়োগ, তাহা কেবল রজত 
জ্ঞানের উপলক্ষক। অর্থাৎ রজত ইত্যাকার প্রতীতি হইতেছে 
মাত্র, বস্ততঃ তাহা রজত নহে । “আদিত্যে ব্রন্মেতি” ইত্যাদি 
স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবেক। ফলিতার্থ এই-_প্রথমে 
আদিত্যাি প্রতীকে ব্রন্ধবৃদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক। 
“স য এতদেবং বিদ্বান আদিত্যং ব্রহ্ধ্যেত্যুপাস্তে।” 
(ছান্দোগ্য* উপ* ৩১৯) 
যে উপাঁসক বা যে জ্ঞানী প্রদশিত প্রকারে আঁদিত্যকে 
ব্রক্মভাবে উপাসনা করে, যে উপাঁসক “বাক্যই ব্রহ্ম” এইরূপে 
বাক্যের উপাসনা করে ইত্যাদি প্রতীকোপাঁসনায় ফললাভ হয় 
সত্য, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না । অতিথি উপাসনায় ( সেবায়) 
যেরূপ ফল পাওয়া যায়, সেইরূপ আদিত্যাদি প্রতীকো- 
পাসনাতেও ফল হইয়া থাকে । সেই ফলদাতা -ব্রক্ম। যেমন 
প্রতিমাদিতে বিষুর্শন, সেইরূপ আদিত্যাদিতেও ত্রন্ষদর্শন। 
বেমন প্রতিমার বিষ্ণুর উপাসনা, তেমনি আদিত্যাদিতেও ব্রহ্গের 
উপাসনা । “ঈদৃশকাত্রব্হ্ষণ উপান্তত্বং যতপ্রতীকেষু তৃষ্টযধ্যা- 
রোপণ প্রতিমাদিঘিব বিষণ দীনাং৮। (বেদান্তভাষ্যণ৪1১।৫ কু*) 
৫ পটোলি। ( ভাঁবপ্রকাশ ) ৬ ওঘবতের পিতা ও বন্ুর পুত্র । 
( ভাগ” ৯২।১৮) 
প্রতীকব (ত্রি ) গ্রতীক-অক্ত্যর্থে মতুপ মন্ত ব। ১প্রতীকযুক্ত। 
২ মুখযুক্ত। ৩ অগ্নির নামভেদ। ( তৈত্তি” স* ২1৪।১।২) 
প্রতীকার (পুং) প্রতিকরণমিতি প্রতি-ক-ঘঞ উপসর্গপ্েতি 
পক্ষে দীর্ঘঃ। কৃতাপকারের প্রত্যপকা'র, প্রতিকার, পর্য্যায়__ 
বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্যাতন। ২ প্রতিবিধান। 
“দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ। 
অব্ঠাস্তাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥” ( দেবী* ৩২৫1৩) 
২ চিকিৎসা । (শব্ধমাল! ) 


দীর্ঘঃ। উপমা, প্রতিকাশ। 
“আছ্য ত্বাং ভগিনী রক্ষঃ কৃষ্যমাণং ময়াসরুৎ। 
রক্ষ্যত্যব্রি প্রতীকাশং সিংহেনেব মহাদ্বিপম্‌ ॥৮ (ভার; ১১৫৪।৩২) 


প্রতীকাশ্ব (পুং ) ভানুবৎ নৃপের পুত্র ভেদ । ( ভাগ” ৯১২৬ ) 


প্রতীকাঁস (পুং ) প্রতি-কস-বঞ। প্রতীকাশ। 
প্রতীক্ষ (তরি) প্রতি-ঈক্ষ-অচ.। প্রতীক্ষাকারী। 


করেন। (রামায়ণ ১১৭৩৪ ) ২ পূজক। 
প্রতীক্ষণ কৌ ) প্রতি-ঈক্ষ-লট। প্রতীক্ষাকরণ, অপেক্গণ। 
২ কৃপাদৃষ্টি। (ভাগণ৩।৪১৪ ) 
প্রতীক্ষণীয় (তরি) প্রতি-ঈক্ষ-অনীয়র্। প্রতীক্ষণযোগ্য)অপেক্ষার্থ। 
প্রতীক্ষা (ত্তী) গ্রতি-ঈক্ষ-অঙ.। প্রতীক্ষণ, অপেক্ষা । 
“মিত্রপ্রতীক্ষয়া শল্য ধার্তরাষ্টন্ত চোভয়োঃ। 


অপবাঁদতিতিক্ষাভিস্্রিভিরেতৈহি জীবসি ॥” ( ভার" পা), 


২ প্রতিপালন। ৩ পুজা । 
প্রতীক্ষিন্‌ (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-নিণি। ১ পাক ২ গল 
কারক। (রাঁজতর' ৬২৫৭) 
প্রতীক্ষ্য (তরি) প্রতীক্ষতে ইতি প্রতি-ঈক্ষ-্যৎ। ১ পুজ্য। 
“ভক্তিঃ  প্রতীক্ষ্যেযু কুলোচিতা তে 
পূর্ববান্‌ মহাভাঁগ তয়াতিশেষে |” (রঘু ৫13৪) 
২ প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার উপযুক্ত । 
*প্রতীক্ষ্যং ততপ্রতীক্ষায়ৈ প্রতিঘস্ত্ে প্রতিশ্রতম্‌।” মোঘ২।১০৮) 


প্রতিঘাত, একটা বস্তু আর একটী বস্তকে আঘাত করিলে 
আহত বস্ত যে পুনর্ব্বার উহাকে আঘাত করে। আঘাত, ট্কর। 
২ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৩ নিরাস। .৪ নিক্ষেপ । 


গ্রতিঘাতিন্‌ (ভ্রি) প্রতি-হন্ণিনি। প্রতিঘাতযুক্ত। 
প্রতীচী (ত্র) প্রতিদিনাত্তং প্রতিদিনান্তে ইত্যর্থঃ অঞ্চতি কৃর্ধ্য- 


মিতি অঞু-_গতিপুজনয়োঃ, ( খত্বিক্‌ দধূক্‌ আগ. দি গুধিঃগঞ্চুযুজি- 


প্রতীক্ষক তরি) প্রতি-ঈক্ষ-ঘল্‌। প্রতীক্ষাকারক, যিনি অপেক্ষা 


৫5:87 


পাটি নানা 


প্রতীন্ঘাত (পুং) প্রতি-হন-ভাবে ঘঞ. বাহুলকাৎ দীর্ঘ | 


কুগ্চাঞ্চ । পা ৩২।৫৯) ইতি ক্কিন্‌ অন্লোপো দীর্ঘশ্চ, উগিতশ্চেতি”: 


ইতি ভীপ। পচ্চিমদিক্‌। 
“যেনাসৌ ব্যজয়ৎ ক্কৎন্নাং প্রতীচীং দিশমাহবে। 
কলাপোহ্েষ তম্তাসীন্মন্ীপুত্রস্ত ধীমতঃ ॥”৮ ( ভার* ৪18১১৮) 
২ পশ্চিমাভিমুখী । “বিশ্বানি দেবী ভূবন্মভিচক্ষ্য প্রতীচীচক্ষু- 
রুবিয়া বিভাতি। (খেক ১৯২৯) “প্রতীচীপ্রত্যজুখী সতী ।/(সায়ণ) 
৩ প্রতিনিবৃত্বমুখী । (খক্‌ ১/১২৪।৭ ) 


 প্রতীচীন (ক্রি) প্রতীচিভবং প্রত্যচ ( বিভাষাঞ্চেরদিক্‌ স্রিয়াং। 


প্রতীত্যসমুৎপাদ 


পা ৫181৮) ইতি খ, অল্লোপো দীর্ঘশ্চ ॥ ১ প্রত্যক্‌। ২ প্রত্যক্‌ 
ভব, পশ্চিমদ্িকজাত। ৩ পশ্চিমনিকৃস্থ। ৪ পরাজুখ । 
“প্রতীভীনং দদৃশে বিশ্বমারত।” (খাক্‌ ৩৫৫৮ ) প্রতীচীনং 
পরাজ্মুখং। €সায়ণ ) 
প্রতীচ্য তরি) প্রতীচ্যাং ভবঃ, প্রতীচী-যৎ। পশ্চিমদিগ্জাত। 
“রামঠান্‌ হারহ্ণাংশ্চ প্রতীচ্যাশ্চৈব যে নৃপাঃ। 
তান্‌ সর্ধধান্‌ স্ববশে চক্রে শাসনাদেব পাগুবঃ ॥” (ভার" ২৩২।১২) 
প্রতীচিনেড় (ক্লী ) সামভেব। 
প্রতীচীশ (পুং) পশ্চিমদিকের অধিপতি, বরুণ। 
প্রতীচ্ছক ত্র) প্রতিগতা ইচ্ছা যস্য প্রাদিস”ততঃ কপ্‌। গ্রাহক। 
“তথ| নিমজ্জতোহবস্তাদজ্ঞৌ দাত্প্রতীচ্ছকৌ |” ( মন্ু 8১৯৪ ) 
প্রতীত (বি) প্রতীয়তে ন্ম প্রত্যেক্মগাদ্বেতি। প্রতি-ইণ্‌ 
কর্মণি, কর্তরি বা ক্ত। ১ খ্যাত। প্রসিদ্ধ। 
প্রাপ্তাং বন্থুমতীং গ্রীতিং গ্রতীতাং হতবিদ্বিষম্‌। 
উপস্থাস্যসি কৌশল্যাং দাসীবত্বং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ( রামা" ২৮১০) 
২ সাঁদর। ৩জ্ঞাত। ৪ হষ্ট। ( মেদিনী ) (পুং) ৫ বিশ্বদেবের 
অন্ততম! (ভারত ১৩।৯১।৩২ ) স্্িয়াং টাপ্‌। 
প্রতীতসেন € পুং ) রাজপুত্র ভেদ । 


প্রতীতাক্ষরা (স্ত্রী) প্রতীতঃ- অক্ষরঃ যত্র। বিশ্বীসযোগ্য 


বাক্যসম্বলিত। 
প্রতীতার্থ ত্র ) স্বীকৃতার্থ, অনুমোদিতার্থ। 
প্রতীতি ভ্্রী) প্রতি-ইন্‌ ভাবে ক্তিন্। ১ জ্ঞান। 
“অন্যোন্ঠাভাবতো নান্ত চরিতার্থত্বমুচ্যতে | 


অন্মাৎ পুথগিয়ং নেতি প্রতীতিহি বিলক্ষণা ॥” (ভাষাপরি” ১১৪) 


২খ্যাতি। ৩হর্য। ৪ আদর। ৫ বিশ্বীস। 
প্রতীতোদ (পুঃ) বেদমন্্রীদির পদবিশেষ । 
উঃ শাক্করম্াক্ষরমভ্যাসবৎ তস্য 
দ্যক্ষরান্‌ পদাদীন্‌ প্রতীতোদা ইত্যাচক্ষতে।” ( নিদান? ৩৯৩ ) 
প্রতীত্যসমুৎ্পাদ, বৌদ্ধশান্ত্রোক্ত নিদানতত্বতেদ। যে সকল 
_ ইতরেতর কার্ণপরম্পরা হইতে জীবের জাতি-উৎপত্তি নির্ণাত 
হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রত্যয়নিবন্ধনই দুঃখের কারণ। ক্লেশ- 
ব্যাধি-প্রপীড়িত মানবগণের দুঃখে কাতর হইয়া শাক্যকুমার 
সিদ্ধার্থ বোধিদ্রমমূলে বুন্বত্ব লাভের সময় জীবনব্যাধির কারণ- 
স্বরূপ ছ্বাদশটী নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উত্ত দ্বাদশ 
নিদানতত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ্। 
ললিতবিস্তরে লিখিত আছে ৪ 
“অবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা$ সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং, বিজ্ঞান- 
প্রত্যয়ং নামরূপং, নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং, বড়ায়তন প্রত্যু়ঃ 
স্পর্শ? স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্টাপ্রত্যং 
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 বাঁদ দ্রিলে আমার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 


প্রতীত্যসমুৎ্পাদ 


উপাদানম্‌, উপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ, ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতি- 
প্রত্যয়! জরামরণশোৌকপরিদেবছুঃখলৌর্মনস্যোপায়াসাঃ সম্তবস্ত্যেব 
কেব্লস্য মহতে| ছুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ে৷ ভবতি সমুদয়ঃ ॥৮ 
(ললিতবিস্তর ৪৪৪ পৃ" ) 

অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাঁমরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, 
তৃষগ, উপাদান, ভব, জাতি ও দুঃখ এই দ্বাদশটা জীবোৎপত্তির 
নিদান। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান হইতে নাঁমরূপ, এইরূপ অন্টোন্সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া 
জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, ছুঃখ, পরিদেব, দৌর্মনস্ত ও 
উপায়াস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে । মানবজীবনের উৎপত্তি- 
কারণ নির্দেশ করিতে হইলে অগ্রে মৃত্যুকারণ নির্দেশ করা 
আবশ্তক। জাতি বা জন্ম ন৷ থাকিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে না ।* 
মৃত্যুর উৎপত্তি-কারথ জাতি হইলে, অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে, কোন একটা বিষয় জাতির উৎপত্তিনিদান। এইবূপে 
মানবছুঃখের কারণতৃত দ্বাদশটা পরস্পরসত্ন্ধবিশিষ্ট নিদান 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

গ্রই নিদানতত্ব বা ধর্শাস্ত্রের প্রক্কৃত অর্থ লইয়া বিবিধ 
মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধাচার্ধ্যগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হীন্যাঁনমতাবলম্বিগণের সহিত মহাষান 
জন্প্রদায়ের মতৈকত নাই। বৌদ্ধ ভিন্ন অন্যান্তি দার্শনিকগণও 
ইহার ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্য- 
সমুৎপাঁদের মূলস্বরূপ দ্বাদশ নিদানে যে পারিভাষিক সংজ্ঞা কয়টা 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহ না হইলেও যথাসম্ভব 
সেই শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে ৪ 

অবিচ্/-_অক্ঞান বা জ্ঞানের অভাব £__জগৎ ও জাগতিক 
পদার্থনমূহে নিত্য ও সত্য জ্ঞান (বাস্তবিক পক্ষে জগৎ অসৎ )। 

স্কার__অবিগ্ভাজীত ভরান্তিজ্ঞান নিবন্ধন মানসিক ব্যাপার 
ভেদ। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ__এককথায় শীত গ্রীষ্ম জাল! 
যাতনা সুখ ছুঃখ স্থৃতি অনুভূতি ভয় হর্ষ লজ্জা চেষ্টা প্রভৃতি 
সকলই সংস্কার | সংস্কার যোগে মনঃশরীর সংগঠিত । সংস্কার গুলি 
সংস্কারগুলি 
একত্র সমষ্টিকূত হইলে আমি পূর্ণ, জাগ্রত, নানা উপাধি- 
ভূষিত মহৈশ্বধ্যময়্ ও “অহ, রূপে দগ্তায়মান হই, কিন্তু তাহা 
বিজ্ঞানাদির সহায়সাপেক্ষ । 

বিজ্ঞান_জ্ঞান। উহা! ষড়বিধঃ-_১ চাক্ষুষ, ২ শ্রাবণ 
৩ ঘ্ৰাণজ, ৪ রাসন, ৫ ত্বাচি ও ৬ মানস। 


রিনি... তি ১ ১5৭২ 
* “জাতস্য হি করবো সমত্যুঃ প্রবং জন্ম মৃতস্য চ। 


তল্মাদপরিহাধ্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি |” (গীতা য় অঃ) 
+ বেদাস্তশান্ত্রে ইহ! দংবিদ্‌ ও পাশ্চাত্য-দর্শনে :900800081638 
নামে উল্লিখিত। 


প্রতীত্যসমুৎপাদ 


[ ৩১২ 


] গ্রতীত্যসমুৎ্পাদ 


নামরূপ-- প্রত্যক্ষ জগত, নাম” শব্দে অন্তর বা মনোজপৎ 
এবং “রূপ” অর্থে বাহ বা জড় জগৎ। নাঁমরূপ একত্রে সমগ্র 
জগৎকেই বুঝাঁয়। বৌদ্ধ দর্শনে নামরূপ পদার্থ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি 
বলিয়া কথিত। 

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্বন্ধততুষ্টয়ের যোগে 
নাম এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত এই মহাভূত চতুষ্টয়ের 
সমষ্টিতে “রূপ নামক পঞ্চম স্বন্ধের উৎপত্তি। বেদনা, সংজ্ঞা 
ও সংস্কার বলিলে, সমস্ত চিত্তবৃত্তিরই উল্লেখ করা হইল। 
উহাতে বিজ্ঞানযুক্ত হইলেই অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্মিত 
হয়। সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নামমাত্র। আর 
পপু্গল” পুরুষ একেশ্বর আমিই-__একটা! নাম ও একটা রূপের 
সমষ্টি মাত্র ।১ 

ষড়ায়তন-_জড় শরীর, চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্বা, শরীর 
ও মন এই ছয়টা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ আমাদের শরীর | 

স্পর্শ_জড় শরীরের সহিত জড় জগতের সম্বন্ধ ॥ 

1 স্পর্শজাত রূপরসগন্ধা্দির অনুভূতি ।২ 

তৃষ্ণা-_আঁকাঙ্ষা ব! প্রবৃত্তি, বাস জগতের সহিত অন্ত- 
জগতের সন্বন্ধরক্ষণেচ্ছা। মতান্তরে সুখকর বিষয়ের লাভেচ্ছা 
ও কষ্টজনক বিষয়ের বর্জনেচ্ছা 

উপাদীন_-উপকরণ, স্থল হিসাবে (স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ) 


অনুরাগ ব! প্রবল আসক্তির ভাব । 
ভব- সত্তা বা অস্তিত্ব (39008)18/% ০৮ [051367006) 
জাতি- জন্ম বা উৎপত্তি। 


জরামরণ- জন্মজন্য ছুঃখ'দি । 
পূর্বোক্ত দ্বাদশটী পদার্থ ইতরেতর সম্ন্ধবিশিষ্ট ৷ ্ন্সত্র- 
টীকাকার গোবিন্দনাথ এই নিদান-শৃঙ্খলাকে মনুষ্যজীবনের 


৮২ পে 


(১) নামরূপের প্রকৃত অর্থ নিষ্নলি 
হইতে পারে 2 

“আকাশো! বৈ নামরূপষোনির্বহিত। তে যদন্তর| তদ্‌ ব্রহ্ম” 

(ছান্দোগ্যাপনিষৎ ৮1১৪১ ও ৬৩২ এবং তৈত্তিযীয় আরণ্যক 
২১২৭ ও শ্বেতীশ্বতরোপনিষৎ ৬১২) 

বেদান্তভাষ্যে লিখিত আছে ?_-“এবমবিদ্যাকৃতনামরূপে।পাধ্যনুরো ধী- 
খবরে! ভবতি ব্যোমেব ষটকরকা দ্যপাধ্যন্বরোধি” 

'ন্যায়বান্তিকতাৎপর্যাটাক।য় বাচম্পতিমিএ লিখিয়াছেন--ষে তু ব্রদ্মে ব 
না মরূপপ্রপঞ্চাত্মন। পরিণমাত ইত্যাহঃ তান্‌ প্রতি আহঃ" 

“সম্পূর্ণ নবমে মাসি জন্তোর্জাতস্য মৈথিল। 

জায়তে নামবপত্বং স্ত্রীপুমান্বেতি লিঙ্গতঃ॥” (ভারত শান্তি ৩২০।১১৮) 

বেদাত্তটীক1 ২২১৯ আনন্দগিরি নীলকণ্ঠের মতানুসরণ করিয়াছেন। 


(২) 70161090691 90089010785 0£ 9911787 0০169 
স্ব 0116100 ৫০, 


বত প্রমাণ হইতে সংগৃহীত 


(২1১১৪) 


(১1১২২) 


_ নাখের ব্যাখ্যারই অনুরূপ। 


ইতিহাঁস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে ভ্রণ মধ্যে 
মনুষ্যজীবনের আরম্ত। তথায় প্রথমে কতকগুলি সংস্কার ব৷ 
সামান্ত চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্থখছুঃখাদির অনুভূতি 
সঞ্চার হইতে থাকে। এই প্রভেদান্ৃভৃতির মূল অবিদ্ধা, 
অজ্ঞান ঝা ত্রান্তি। সংস্কারগুলি ক্রমে পরিস্ফ,ট হইয়া আসিলে 
বিজ্ঞানের উদয় হয়। তাহাতে যেন ভ্রণ কতকট। স্ুখছুঃখাদরি 
অনুভব করিতে শিখিয়াছে। ক্রমে নামরূপের বিকাঁশ__উহ! 
কতকটা সুক্মশরীর ভাবের বিজ্ঞান ও সংস্কারের- আশরয়- 
ভূত। অতঃপর ষড়ায়তন বা অবয়বাদিসম্পন্ন জডশরীর 
কতকটা পুর্ণাকার ধারণ করে। এখন হইতেই, ইক্জিয়াদির 
কাধ্যারন্ত, ক্রমে বাহৃজগতের সহিত সেই স্থুলশরীরের স্পর্শ 
ঘটে। জানিতে হইবে এখন ভ্রণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় 
নাই। মাতৃগর্ভই তাহার বাহজগৎ। সেই জগতের সহিত স্পর্শ- 
জন্ত তাহার ব্দেনাদি অন্ভূতি ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে 
তিষগ+ অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও ছুঃখপরিহারের আকাজ্ষা, 
তাহা হইতে “উপাদান” বা! স্থখলাভ ও ছুঃখপরিহারের বিশেষ 
চেষ্টা জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে “ভব” 
অর্থাৎ গভন্থ জপ পূর্ণরপে মন্গষ্যসত্তা লাভ করিয়াছে বুঝা যাঁয়। 
এই সময়েই বোধ হয়, সে মাতৃগর্ত হইতে বাহিরে আসিয়া 
জাতি” বা মন্ুষ্যজন্ম লাভ করে। বেচারার জাতিলাভের 
ফলই জরামরণের অভিব্যক্তি (8ম০1009)। বোধিদ্রমমূলে 
ভগবান্‌ তথাগত যে মীমাংসার আবিষার করিয়াছেন, তাহা 
যেন একটা! ফিজিওলজিতত্বের ( শারীরবিদ্যা ) ন্যায় । 

হিন্দুশান্ত্রে মানবের ১০টা দশাঁর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের 
গ্রতীত্যসমুৎপাঁদ ব্যাপারটাও মানবজীবনের ইতিহাসমাত্র, 
১২টা দশায় ইহার অভিব্যক্তি হ্ইয়াছে। কিরূপে বুদ্ধদেব 
এই ধর্মৃতত্ব লাভ করেন এবং কত প্রাচীনকাল হইতে ইহা! 
বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত 'ও আদূত হইয়াছিল, বৌদ্বশান্ত্র হইতে 
তাহার একটা ইতিহাস প্রদত্ত হইল। 

মহাবংশের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ 
২৯ বর্ষব্য়সে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তিনি গয়ার নিকটবর্তী 


(৩) ওল্ডেনবর্গ, রিজ ডেভিডস্‌, চাইলডা আলেকসন্দার কাযা, 
মোক্ষমূলর, ম্পেন্স হার্ডি ও ওয়ারেন প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্তিতগণ এবং 
মহাযানাদি সম্প্রদায়তুক্ত বৌদ্ধাচার্ধযগণ এই সকল বচনের নানারপ ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। সম্প্রতি ভাঃ ওয়াডেল অজন্টার গুহামধ্যে বৌদ্ধগণের, 
ভবচক্রের একটা চিত্র আবিষ্কার করিয়ছেন। প্র ছবিতে ১২টী নিদানের 
পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। তিনি তিব্বত হইতে ভবচক্রের ফে 
ছবি আনয়ন করেন, লামাগণ কর্তৃক সেই ছবির প্রদত্ত ব্যাখ্যা গোবিন্দ- 


| ভবচত্র দেখ।] খুষ্টানদ্িগের র্শশাস্তে 
জরামরণের উৎপত্তি (07181) ০৫ [)০1]) একটী প্রধান সমস্ত] ॥ 


ন্রীযির রিনি... নিন সস কসারব তি নর বন রদ ররর ০ কর 


প্রতীত্যসমুৎপাঁদ 


নৈরঞ্জনা মদীতীরে ছদ্ম বৎসরকাল বোধিদ্রমমূলে ধ্যানমণ্ন 
ছিলেন। তদীয় তপঃ প্রভাবে ভীত হইয়! “মার” সদলে পলাক্সন- 
পর হইল । ৬৫ বর্ষ বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 
বন্ধত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ"রূপ ধর্মজ্ঞান 
অঞ্জন করেন ।৫ 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পরম্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন 
এই প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ব বৌদ্ধধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ৷ কাঁরণ- 
পরম্পরা দ্বারা অবিগ্যাসংস্কারাদি হইতে যে কার্য্য উৎপন হয়, 
তাহা শৃঙ্খলাযুক্ত না হইলেও ( অগোচরে ) নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত 
হইয়া স্বতঃই কার্যোনুখ হইয়া থাকে । কারণসমবায়ের: নাম 
প্রত্যয় (9161)61019006)। মাধ্যমিকস্ত্রে চারিপ্রকার প্রত্যয়ের 
কথা লিখিত আছে-_ 
“্চত্বারঃ প্রত্যয় হেতুশ্চালম্বনমনস্তরম্‌। 


তখৈবাঁধিপতেয়ং যৎ প্রত্যয়ো নাস্তি পঞ্চমঃ |” (মাধ্যমিকস্থত্র ১৩) 


(৫) ললিতবিস্তর ১৭১১৮ ও ২২ অধ্যায়। বুদ্ধচরিত (১৪শ অঃ) 
ও জাতক (২য় অঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ 
করিবার অব্যবহিত পূর্ববরাত্রের শেষপ্রহরে উৎপত্তিকারণ ১২টা নিদানের 
ধ্যান করিয়।ছিলেন। মহাঁবগ্গের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, 
বুদ্ধদেব প্রথম, মধ্য ও শেষ প্রহরে প্রতীত্যনমুৎগাদ অবগতির জন্য ধ্যানস্থ 
হইয়।ছিলেন। এতভিন্ন নাগাজ্জুনবিরচিত মাধামিকমুত্রে, মহাঁকাশ্ঠপের 
প্রজ্ঞাপারমিতায়, শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতাঁরে, লঙ্কীবতারস্থত্রে এবং 
ধরদাসংগ্রহ, ধন্মপদ প্রভৃতি পালি এবং চীন ও ভোটভা ধায় লিখিত বোদ্ধপ্রন্থে 
ইহার পরিচয় আছে। 
বেদান্তক্থত্রকৃৎ মহর্ষি বাদরায়ণ প্রতীত্যসমুৎপাঁদ শব্দের পরিবর্তে 
প্র একই অর্থে 'সমুদায়' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন _ 
"সমুদয় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ | 
ইন্তরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ 
্‌ ( বেদাত্তত্র ২২।২৮-২৯ ) 
বাচম্পতিমিশ্র তট্টীকায় লিখিয়াছেন, “তথা ধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎ্পাঁদে। 
দভ্যাং কীরণাভ্যাং ভবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতণ্চ তত্রান্ত 
হেতৃপনিবন্ধে। যদিদমবিদ্য প্রত্যয়াঃ সংস্কীরা যাঁবজ্জীতিপ্রত্যয়ং জরামরণা, 
দিতি । (২২২৯) দার্শনিকপ্রবর মাধবাচীর্য্য 'সমুদীয় ও প্রতীত্যসমুখ- 
পাদ” শব্দকে তুল্যার্বৌধক বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 
'সমুদায়ে। ছুঃখকারণং স দ্বিবিধঃ প্রত্যয়েপনিবন্ধনে। হেতুপনিবন্ধনণ্' 
( সর্ববদর্শনসংগ্রহ ) 
প্রাচীন বৌদ্ধগ্র্থ শালিত্তস্তসৃত্রে (২২২-২৮৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চীনভাষীয় 
অনুবাদিত হয়) ইহার প্রতিরূপ বচন আছে, “প্রতীত্যসমুৎপাঁদে। দ্বাভ্যামেব 
কারণাভ্যামুৎপদ্যতে। কতমাত্যাং কারণীভ্যাং ? হেতুপনিবন্ধতঃ প্রতযায়ো 
পনিধন্ধতশ্চ। ( শীলিস্তন্তসুত্র) 
ললিতবিস্তরেও্ প্রতীত্যাসমুৎপাদের পরিবর্তে সমুদীয় শবের উল্লেখ 
দেখ। যাঁয়। কাধ্যকারণমন্বদ্ধহেতু অবিদ্যাদি পরম্পর পরম্পরের দ্বারা 


উৎপন্ন । 


টা ৭৯ 


[ ৩১৩ ] 
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হেতু, আলম্বন, অনন্তর ও আধিপতেয় ভিন্ন অপর পঞ্চম 
সঘ্ন্ধ নাই । প্রতীত্যসমুৎপাঁদতত্বে যে দ্বাদশটী নিদানের উল্লেখ 
হইয়াছে, সেইগুলি পরস্পর হেতৃপনিবন্ধ না হইলেও কোন 
কোনটা অন্ঠোন্তসম্বন্ধে নিবদ্ধ আছে । অবিষ্ভা, ও সংস্কারে হেতু- 
সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সংস্কার ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অন্ত- 
রূপ। আমাদের অক্ষিপটে কোন চিত্র প্রতিভাসিত হইলে আমরা 
প্রথমেই তাহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না.। অবিদ্যা 
হইতেই ক্রমে আমরা এ মৃত্তির বিশেষত্ব নিরূপণ করিয়া লই। 
এইরূপে সংস্কার বা অনুভূতি দ্বারা আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের 
সার্থকতা করি। “এইটী বৃক্ষ, এটা পশু, এই আমার মাত 
ইত্যাদি ত্রান্তজ্ঞান অবিদ্যাজনিত। ভ্রান্তজ্ঞীনবশতঃ মনোমধ্যে 
যে ব্যাপারাদি সংঘটিত হয়, তাহা সংস্কার জন্য । এই হেতু 

স্কার ও অবিদ্যা পরম্পর উৎপাদকশক্তিবিশিষ্ট বলিয়! 

কল্পিত। এইরূপে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতি পরম্পরে 
অবচ্ছিন্ন ভাবে সন্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে। “জাতি” বা জন্ম না হইলে 
দুঃখের আস্থান থাকে না, এই জন্য জরামরণকল্প জড়শরীরই জন্ম 
জন্য দুঃখের মূলম্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 

শঙ্কর-পদানুস্থত পুজ্যপাঁদ আনন্দগিরি নিজ বেদান্ত" 
ভাঁষ্যের (২২১৯) উপর যে টীকা রচনা করেন, তাহাতে জন্মাদি 
পূর্বাপর বিষয় অবিদ্যাজনিত, পক্ষান্তরে অবিদ্যাদিও জন্মাদির 
সহিত পরস্পর সবন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে । এইরূপে ইহ। 
একটা দ্বাদশ গ্র্থিযুক্ত শৃঙ্খলবিপিষ্ট হইয়া! জলান্ত্ের ( ঘটাযন্ত্ 38 
নায় অিশ্রান্ত ঘূর্ণমান হইতেছে। 

হিন্দুদার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র উক্ত স্ৃত্রের টাকায় বুদ্ধধর্মমূলক 
প্রতীত্যসমুৎপাঁদতত্বের একটা সংক্ষেপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, 
«বুদ্ধদেব সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাঁদলক্ষণ প্রত্যয়- 
ফল মাত্র। ইহাঁর ছুইটী কারণ হেতৃপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপ- 
নিবন্ধ। বাহ্‌ ও আধ্যাত্মিক ভেদে ইহাঁকে আরও. ছইভাগে 
বিভক্ত করা যায়। বাঁহাহেতৃপনিব্ন্ধ এইনপ,_-বীজ হইতে অঙ্কুর, 
অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কা, কাণ্ড হইতে নাল, নাল 
হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শৃক, শুক হইতে পুষ্প এবং পুষ্প হইতে 
ফল উৎপন্ন হয় । এইরূপে বীজ হইতে নিলিগ্তভাবে ফলপুষ্পাদির 
উদ্ভব হইতেছে, কিন্তু বীজ জানিতেছে না যে, সেই অন্কুরের 
কর্তা, অথব! অঙ্কুরও বুঝিতে পারে নাঁ যে, বীজই তাহার উৎ- 
পাঁদক। এইরূপে ফল ও পুষ্পের মধ্যে নি্বর্তক ও নির্বন্তিত 
সন্বন্ধ থাকিলেও কাহারও উৎপাদক-উৎপাগ্ঘত্জ্ঞান জন্মে না। 
বীজাদির চৈতন্য অসিদ্ধ হইলেও এবং অন্ত অধিষ্ঠাতার অভার 
হইলেও কাধ্যাকীরণভাঁবনিয়ম উপলব্ধি হয়।  প্রত্যয়ো- 
পনিবন্ধ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন . যে, হেতু-সমবায়ের নাম 


প্রতীত্যসমু্পাদ 


প্রত্যয়। ষড়ধাতুর সমবায় হইলে বীজহেতু অস্কুর জন্মিতে 
পারে। পৃথিবী বীজের সংগ্রহকাধ্য সমাধা করিয়া অঙ্কুরকে 
দৃঢ় করে, জলদারা বীজ স্সেহযুক্ত হয়। তেজ দ্বারা বীজের পরি- 
পাঁক হয়, বাযুযোগে বীজ অভিনিহ ত হইয়া অস্কুরোৎপাদন করে । 
আকাশ বীজকে আবরণশূন্ত এবং খাতুদ্বারা বীজ পরিণতি প্রাপ্ত 
হয়। এতন্বার! প্রতিপন্ন 'হইতেছে যে, এই সকল অবিকৃত 
ধাতুর সমষ্টিতে বীজ হইতে অস্কুর উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। 
পৃথিবী জানে না যে সে বীজের সংগ্রহকাঁধ্য করিতেছে অথব! 
বীজও বলিতে পারে না৷ যে, আমি তাহার ( অঙ্কুরের ) পরিণাঁম- 
সাধন করিতেছি । 

আধ্যাত্মিক  প্রতীত্যসমুৎপাদেরও এরূপ ছুইটী কারণ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যাসংস্কার হইতে জাতিজরামরণাঁদি 
পর্য্যন্ত প্রত্যয় আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতুপনিবন্ধ। 


এস্লে অবিদ্যাও অবগত নহে যে, সেই সংস্কারের নির্বর্তনকর্তা | 


অথবা সংস্কারও বলিতে পারে না যে, সে অবিদ্যা-নির্বর্ভিতা | 
এইরূপে জাত্যাদিও পরম্পরের নির্বর্তক ও নির্বন্তিত ভাব 
প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অবিদ্যাদি স্বয়ং অচেতন হইলেও 
তাহাতে চেতনান্তরের অধিষ্ঠান হইয়াছে; সুতরাং অচেতন 
বীজাদি পদার্থের অগ্কুরাদির উৎপত্তির ন্যায় সংস্কারাদির অন্য 
চেতনাধিষ্ঠান প্রতীয়মান হইতেছে। ৰ 

পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞানধাতুর সমষ্টিতে 


২ কায়ের উৎপত্তি । ইহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ আধ্যাজ্সিক প্রতীত্য- 


সমুৎপাদের অভিব্যক্তি । পৃথিবী হইতে কায়ের কাঠিন্ত জন্মে, 
জলে স্নেহতা, তেজ হইতে অশিতগীতরূপতা, বাধুদ্বারা শ্বাস- 


প্রশ্বামাদি এবং আকাশ হইতে কাঁয়া স্ুষিরভাবাপন্ন হয়। ; 


: পঞ্চবিজ্ঞানকাধ্যসংঘুক্ত বিজ্ঞানধাতুই নামরূপ অস্কুরের সম্পা- 
দক। আধ্যাত্মিক অবিকল! পৃথিব্যাদি ধাতুর একত্র সমাবেশে 
কায়ার উৎপত্তি; কিন্তু পৃথিবী ও জানে না যে, তন্থারাই কায়ার 
কাঠিন্য জন্মিয়াছে অথবা কায়ারও এরূপ জ্ঞান নাই ষে সে 
বলিতে পারে আমার উৎপত্তির হেতু পৃথিবী । ইহাই প্ররত্যক্ষ- 
দৃষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাঁদ* ৷ দার্শনিক প্রবর বাচস্পতিমিশ্র বৌদ্ধ 


ডে) 'তিত্রেতেঘেব ষট্ছ ধাতুষু যৈকসংজ্ঞ! পিওসংজ্ঞ| নিত্যসংজ্ঞ। হখ- 
সংজ্ঞা! সত্তনংজ্ঞা পুদগলসংজ্ঞ। মনুষ্যসংজ্ঞ মাতৃদুহিতূসংজ্ঞ! অহক্কারমমকার- 


সংজ্ঞা সেয়মবিদ্যাসংখারানর্থসম্তারস্ত মুলকারণমূ। তন্তামবিদ্যায়াং 
সত্যাং সংস্কার! রাগদ্দেষমে হাবিষয়েষু প্রবর্তৃত্তে । বন্তবিষয়াবিজ্ঞপ্তিবিজ্ঞীনং। 
বিজ্ঞানাৎ চত্ব(রো রূখিণ উপাদানম্কন্ধান্ত্নাম তান্থাপাদায় রূগমভিনির্বর্তৃতে 
তদেকধ্যমভিনংক্ষিপা নামরূপং নিরুচ্যতে | শরীরপ্তৈব কললবুদ্বুদাদ্যবস্থ। 
নামরূপনন্মিশ্রিতা নীন্দ্রিয়ণি ষড়ায়তনং নামরূপেন্তিয়ণাং ত্রয়াণাং নন্নি- 
পাতঃ স্পশঃ স্পর্শীদ্বেদনান্ুখাদিকা, বেদনায়।ং সত্যাৎ কর্তব্যমেতৎ সথখং 


পুনন্য়েত্যধ্যবনানং তৃষণভবতি। , তত উপাদনং বাকা য়চেষ্টা ভবতি। 


[ ৩১৪ ] 


প্রতীত্যসমুৎপাদ 


মত খণ্ডন করিতে গিয়৷ প্রতীত্যসমুৎপাঁদ ধর্মতত্বের যে অর্থ 
করিয়াছেন তাহাই উদ্ধত হইল। ইহার মুলাংশ এতাদৃশ 
দুর্বোধ্য, যে তাহার কোন পরিস্ফট ভাব ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করা যায় না। 

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাঁধবাঁচাধ্যও বৌদ্ধদর্শনভাগে সমুদার 
শব্দে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্বের পুর্বোক্তরূপ বিবৃতি করিয়াছেন 
অশ্বঘোষ তত্কৃত বুদ্ধচরিতে অবিদ্যাকেই জগত্রূপ বুক্ষের ও 
ছুঃখের মূলকাঁরণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । মাধ্যমিকন্থত্রের 
টাকাকার চন্দ্রকীত্তি বলেন যে, ইতরেতর সম্বন্ধবিশিষ্ট ছ্াদশটা 
নিদনিতত্বই প্রতীত্যসমুৎ্পাদর। ইহা ক্ষণস্থারীও নহে, চির- 
স্থায়ীও নহে, জ্ঞাতাও নহে জ্ঞেরও নহে, ইহার নাশও নাই, 
অথচ কাহাকেও নষ্ট করে না। কেবল নদীআোতের স্তায় 
নিরন্তর বহমান রহিরাছে। শালিস্তত্তস্ত্রে আধ্যাত্মিক প্রতীত্য- 
সমূৎপাদ-তত্ব ছুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে ।_ ১ হেতুপনিবন্ধ, ও 
২ প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতুপনিবন্ধে অবিদ্যাদি কারণপরল্পর! 
পরস্পরের উৎপত্তিসাধক হইয়াছে । পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাযু, 
আকাশ ও বিজ্ঞান এই ষটুপদার্থসমবায়ে প্রত্যয়ৌপনিবন্ধ নিষ্পা- 
দিত। ক্ষিতি হইতে দেহ, জলে তাহার পরিপুষ্টি, অগ্নিতে পাঁক- 
কার্ধ্য, বাধুদ্বারা শ্বীসক্রিয়া ও আকাশ হইতে কায়ের সুষির ভাব 
হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানদ্বারাই শরীর ইন্দরিয়সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। 
এই ষড়ধাতুর পরম্পর সমষ্টিতে পূর্ণদেহবিশিষ্ট হইয়! জীব “নাম” 
পাইয়া থাঁকে। অথচ পুথিব্যার্দি কেহই বলিতে পারে না যে, 
আমিই পরবর্তীগুলির নিষ্পা্দক অথবা! পরবর্তীটাও আপনাকে 
পূর্বের নিষ্পন্ন বলিতে পারে ন1। [ বেদান্তিস্ত্রের ব্যাখ্যা দেখ । ] 

মায়ালক্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট পদ্ার্থমাত্রই অস্বামিক। হেতু "ও 
প্রত্যয়ের অবিফলত্ব হেতু তাহারা নিরন্তর কার্যকারী হইয়াছে । 
ইহা না স্বয়ংকৃত, না পরকৃত, ঈশ্বররুতও নহে, কালপরিণামিতও 
নহে, প্রক্ৃতিসন্তৃতও নহে, একৈককারণাধীনও নহে এবং অহেতু- 
সমুতপন্নও নহে । বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমগ্গ নামক পাঁলিগ্রস্থে 
“সংস্কার বা কর্মই মনুষ্যের জাতিত্বের মূলকারণ” বলিয়া নির্দেশ 


ততে! ভবঃ। ভবত্যম্মাজ্জন্মেতি ভবে! ধর্মা ধর্ম তদ্ধেতুকঃ স্বন্ধ প্রাচুর্ত।বঃ ॥ 
জাতিঃ জন্ম । জন্মহেতুক1 উত্তরে জরামরণাদয়ঃ। জাতান।ং স্বন্ধানাং 
পরিপাকে। জর! স্কন্ধানাং নাশে! মরণং ভরিয়মাণস্ত মুঢ়না সাভিষঙ্গন্য পুত্র- 


কলত্রাদাবন্তর্দাহঃ শে।কঃ। তদুখং প্রলপনং হামাতঃ হ।তাত হাচমে 


পুত্রকলত্রাদীতি পরিদেবনা পঞ্চবিজ্ঞানকা যাসংযুক্তমমাধ্বনুভবনং দুঃখং | 
মানসঞ্চ ছুঃখং দৌন্নস্যং এবং জাভীয়কাশ্চোপায়াস্ত উপক্লেশ। গৃহান্তে । 
তেহমী পরম্পরহেতুক জন্মাদিহেতুকা অবিদ্যাদয়োহবিদ্যাদিহেতুকাণ্চ 
জন্মাদয়ে। ঘটযন্ত্রবদনিশমাবর্তমানাঃ সন্তীতি তদেতৈরবিদ্যাদিভিরাক্ষিপ্তহ 
সংঘাত ইতি' (বেদাস্তসুত্রটীক11) 


1 ৬ এজি 2-৮8৮১ ৮০ ৯ রত 


গ্রতীপ 


[ ৩১৫ ] 


প্রতীগ 


করিয়াছেন । উক্ত গ্রন্থে বিভিন্নস্থলে তৎকর্তৃক উক্ত দ্বাদশ- ! 


তত্বের এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে £__চারিসত্যের অজ্ঞানতাই 
অবিদ্যা, সংস্কার-__শারীরিক বাঁচনিক বা মানসিক সদসৎকন্মাি, 
প্রত্যক্ষজ্ঞানই বিজ্ঞান; বেদ্রনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্কন্ধ 
সহযোগে__নামরূপ; চক্ষু কর্ণ নাসিক। জিহ্বা ত্বক ও মন এই 
ষড়ায়তন ; স্ুখছুঃখাদির অন্ুভূতিমাত্রই বেদনা ; রূপরসাদির 
ব্লবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্তা; উপাদান__আসক্তি; ভব-- 
কম্মসত্বা, জাতি__জন্ম এবং জরামর্ণাদি__ছুঃখকারণ।? 
প্রতীদর্শ (পুং) শতপথত্রাঙ্গণৌক্ত এক ব্যক্তির নাম। (€ শত- 

পথত্রাঁ ২৪৪1৩) 
প্রতীনাঁহ পে) প্রতি-নহ-ঘএ বাহু" দীর্ঘ। ১ বাধা দেওয়া। 

২ কর্ণরোধভেদ । ৩ পতাকা । 

“কুষ্গাজিনং প্রত্যানহাতি প্রতীনাহভাজনং” (শতপথব্রা? ৩/৩1৪।৫) 
গ্রতীন্ধক €পুং) বিদেহরাঁজপুত্রভেদ। (রামাণ ১৭১৯) 
প্রতীপ (ত্বি ) প্রতিকূল আপো! যন্মিন। (খক্‌ পুরন্,ঃ পথা- 

মানক্ষে। পা ৫18৭৪ ) ইতি অগ্রত্যয়ঃ, ( দ্ধযন্তরুপসর্গেভ্যো- 

হপ ঈৎ। পা ৬৩৯৩) ইতি ঈৎ। ১ প্রতিকূল। (ভাগ* 

৩১১৪) ২ চন্দ্রবংণীয় নৃপভেদ । ( হেমচ”) ( ক্রী )৩ অর্থা- 

লঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ-_- 

*প্রসিদ্বস্তোপমানস্টোপমেয়ত্বপ্রকল্পনম্‌। 
নিক্ষলত্বাভিধানং ব! প্রতীপমিতি ক্থ্যতে ॥”(সাহিত্যদ”১০।৭৪১) 
(৭) তেলকটাহগাথা নামক পুস্তকের 'পতিচ্চনমুগ্ন।দ' শীর্ষক প্রবন্ধে 

(৯০৯৩ শ্লোক) লিখিত আছে-কারণব্যতীত জগতের কোন কার্যযই 

সম্পাদিত হইতে পারে না। যেমন ছুই হাতে তালি দিলে শব্দ উ্িত হয়, 


তদ্রুপ কারুণসাধা কার্য্যগুলির অস্তিত্ব ও বিলয় ঘটিয়া থাকে । অবিদ্যাই 
কর্মের কারণ এবং এই কর্শজন্তই জন্ম । জরামরণাদি জন্মের 


নন্বন্ধমাত্র। অবিধ্যাবাতিরেকে কর্মের উদ্ভব হইতে পারে ন। এবং কর্ম 
বাতীত জগতে জন্ম ঘটিতে পারে না। জন্মের বিয়াম ঘটিলে জরামরণদি 


ছুংখ নির্ববাত প্রদীপের ন্যায় অন্তহিত হইয় যায়। 

অভিধন্মত্ত সংগহ নামক পালিগ্রন্থে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্বের এইরূপ 
বিভাগ আছে £-_ 

তিন কাল যথা, অবিদ্যা ও সংস্কার_ভূত, জাতি ও জরা--ভবিষ্যং 
এবং মধ্যাষ্ট-_বর্তমান | 

দ্বাদশ অঙ্গ--অবিদ)| হইতে জরামরণাদি দ্বাদশতত্ব। 

বিংশতি আকার--অবিদ্য, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভয় পঞ্চ 
ভূতকারণ; বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনাদি পঞ্জ বর্তমানকার্য্য 
ব। ফল, বিজ্ঞান, ন[মরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদন| পাঁচটা বর্তমান কারণ 
এবং তৃঞণ1, উপাদান, ভব, জাঁতি ও জরাঁমরণ পঞ্চভবিষ্য ৎফল | 

চারি সংক্ষেপ--উপরি উক্ত আকারের চারিবিভাগ । 
তিন বর্--ক্রেশ, কশ্শ ও বিপাক। 
জুই মূল--অবিদ। ও তৃষ্ণ। 


যদি প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়রূপে কল্পনা! কর! হয় 
অর্থবা যদি প্রসিদ্ধ উপমানের নিক্ষলতা বর্ণন করা হয়, তাহা 
হইলে এই অলঙ্কার হইবে । 
“্যত্বনেত্রসমানকাঁন্তি সলিলে মগ্রং তদিন্দীবরং 
মেধৈরস্তরিতঃ পরিয়ে তব্‌ মুখচ্ছাানুকারী শনী। 
যে২পি ত্বদ্গমনানুকারিগতয়স্তে রাজহংস| গতাঃ 
ত্বৎসাদৃশ্তবিনোদমাত্রমপি মে দেবেন ন ক্ষম্যতে ॥” 
হে পরিয়ে! তোমার নয়নের ন্তাঁয় যাঁহার কান্তি ছিল, সেই 
ইন্দীবর এক্ষণে সলিলে নিমগ্ন রহিয়াছে । যে শশী তোমার মুখ- 
শোভা ধারণ করিত, সেও সম্প্রতি মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে । 
আর যাহার। তোমার গমনের অনুকরণ করিত, সেই সকল 
রাজহংদও সম্প্রতি মানস-সরোবরে চলিয়! গিয়াছে । সুতরাং 
প্রিয়ে! আমি যে তোমার সাদৃন্য দেখিয়াও ক্থঞ্চিৎ শান্তিলাভ 
করিব, প্রতিকূল দৈব তাহাঁও সহা করিতে অক্ষম। 
এই স্থানে ইন্দীবর, শশী ও রাজহংস, ইহারা প্রসিদ্ধ 
উপমাঁন হইলেও উহাদ্দিগকে উপমেয়ন্ূপে বর্ণন করা হইয়াছে । 
দ্বিতীয় উদ্বাহরণ যথা__ 
“তদ্বক্ঞং যদি মুদ্রিতা শশিকথা হা হেম সা চেদ্দাতি- 
স্তচকুর্যদি হারিতং কুবলয়ৈস্তচ্চেৎ ম্মিতং কা সুধা। 
ধিক কন্দর্ধনুক্রবৌ যদি চ তে কিংবা বহু জমহে 
যৎসত্যং পুনকুক্তবস্তৃবিমুখঃ সর্গক্রমো! বেধসঃ ॥৮ 
(সাহিত্যদর্পণ ১০ পরি*) 
তাহার মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা হয় না, ব্্ণপ্রভার হেম 
হীনপ্রভ হয়, চক্ষু দুইটার নিকট কুবলয়দল হাঁর মানিয়! যায়। 
একটী বার ঈষৎ হান্ত করিলে সুধার কথা আর মনে ধরে না। 
ভর ছুইটী দেখিলে মদনের কুম্থ্ম্ধন্ুকেও ব্যর্থ বলিয়া মনে 
হয়। অধিক'.আর কি বলিব, সত্যসত্যই বিধাতা বুঝি আর 
তুল্যরূপ বস্ত স্থষ্টি করিতে অক্ষম হইয়াছেন। 
এইস্থলে মুখ ও চন্্, কান্তি ও স্থবর্ণত্যুতি, চক্ষু ও কুব্লয়, হাস্ত 
ও সুধা, জ ও ধনু এই দকল উপমাঁন ও উপমেয়ভাবে চিরপ্রসিদ্ধ। 
মুখ এতই সুন্দর যে, চন্দ্রের সহিত তাহার তুলনা হইতে পাঁরে 
না, অতএব চন্দ্রের কথন নিক্ষল, এই নিক্ষলত্বের অভিধান- 
হেতু এইস্থলে প্রতীপ অলঙ্কার হইল। এইরূপ চক্ষু, হাস্ত, 
ত্র প্রভৃতিরও কুলয়াদি উপমান কএকটা নিশ্ষল বলিয়া উল্লেখ 
করায় এই শ্লোকে প্রতিচরণেই প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে । 
এইরূপ গ্রসিদ্ধ উপমানের উপমেয় কল্পনা নিল হইলে এই 
অলঙ্কার হইবে। 
সাহিত্যদর্পণে এই দক্ল অলঙ্কারের আরও একটী লক্ষণ 
লিখিত আছে_- 


প্রতীবাঁপ 
“উক্ত7 চাত্যন্তমুৎকর্ষম্যুতকষ্টস্ত বস্তনঃ | 
করিতেৎপুযুপমানত্ে গ্রতীপং কেদিদুচিরে ॥৮ 
( সাহিত্য্্ণ ১1৭৪২) 
অত্যুত্রুষ্ট বস্তর অত্যন্ত উৎক্র্ষ বর্ণন করিয়া! উপমানত্বরূপে 
কল্পিত হইলেও কাহার মতে এই অলঙ্কার হয়। যথা-_ 
“অহমেব গুরঃ সুদারুণানামিতি হালাহল তাত মাম্ম দৃপ্যঃ। 
নন সন্তি ভবাদৃশানি ভূয়া! ভুবনেহস্মিন্‌ বনানি ছূর্জনানাং ॥” 
৪ চন্দ্রবংণীয় খক্ষরাজপুত্র, শাস্তন্ুরাজের পিতা । 
(ভারত ১৯৭২০ ) 
গ্রতীপক (পুং) প্রতীপ-স্বার্থে কন্‌। ১ প্রতীপশবার্থ। ২ হয্য্ব- 
নৃপপুত্র ষছুর পুত্র । (ভাগ ৯১৩।১৬ ) 
প্রতীপগ তরি) প্রতীপং গচ্ছতি গম-ড। প্রতিকুলগামী। 
(রঘু ১১৫৮) স্রিয়াং টাপ্‌। 
গ্রতীপগতি (তরী) প্রতিকূলগতি। 
গ্রতীপগমন (ক্রী ) 'প্রতীপং গমনং। প্রতিকুলগমন। 
প্রতীপগামিন্‌ (ব্রি) প্রতীপং গচ্ছতি গম-ণিনি। প্রতিকুল- 
গমনকারী । 
প্রতীপতরণ (ব্লী) জলম্রোতের বিপরীতমুখে পোতচালন। 
প্রতীপদণ্িন্‌ (তরি) প্রতীপং বামং পণ্ততি দৃশ-ণিনি। প্রতি- 
কুলদর্শক | স্ত্রিয়াং ভীষ্‌। ২ ্ত্রীমাত্র। € অমর ৭. 
প্রতীপবচন (্লী ) প্রতীপং বচনং। প্রতীকুলবাক্য। 
প্রতীপাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ ) 
প্রতীপিন্‌ (তরি) প্রতীপঃ বিদ্যুতে (স্ুখাদিভ্যশ্চ। পা 
৫২১৩১) ইতি ইনি। প্রতীপযুক্ত, ধিনি কাধ্যের প্রতিকুল। 
গ্রতীবোধ (পুং) প্রতি-বুধ-ঘএঞ৬ বাহু? দীর্ঘঃ। ১ বৌঁধ, জ্ঞান । 
২ সতর্কতা । ৩ প্রতিক্ষণ বুধ্যমান। (অথর্ব ৮১১৩) 
প্রতীর (ক্লী) প্রতীরয়তি জলগতিকর্মসমাপ্তিং নয়তীতি 
প্র-তীর-কর্মসমীপ্তৌ ক। ১ তট। ২ ভৌত্যমনূর পুত্রভেদ। 
( মার্কগেয়পু* ১০০ অ?) 
প্রতীরাঁধ পেং) প্রতি-রাধ-ঘএ, বাহু" দীর্ঘঃ। [প্রতিরাধ দেখ | 
প্রতীবর্ত (তরি) প্রতি-বৃৎ্ঘঞ্২বাহু” দীর্ঘঃ। গোলাকীর। 
( অথর্ব ৮৫৪ ) 
প্রতীবাপ (পুং) প্রত্যুপ্যতে প্রক্ষিপ্যতে অথবা নিষিচ্যতেই্মি- 
নিতি প্রতি-বপ নিষেকাঁদৌ ঘঞ১ বাহু” দীর্ঘঃ। ১ গলিত 
স্র্ণাদির ভ্রব্যান্তর দ্বারা অবচূর্ণন। (স্বামী) ২ হাসন, নিক্ষে- 
পণ। (স্থৃভূতি ) ৩ উপদ্রব। (মুকুট ) 
“আঁবাপস্ত প্রতীবাঁপো মারীরীতিরপদ্রবঃ।৮ (রাঁজনি”) 
ও পানীয় ওধধবিশেষ। মিশ্র ওধধ, বৃগ্ষমূলাদির কাঁথ 
নিফাশনের পর এ কাথের সহিত যে দ্রব্য মিভিত করা যায়। 


[ ৩১৬ ] 


প্রতুত্তক 


“উষকাদি প্রতীবাঁপং পিবেৎ সংশম্নায় বৈ 1৮ 


(চক্পাণিদতত বিদবিচিকি-) 
প্রতীবী (তি) প্রতি-বী-ক্কিপ্‌-বেদে সাধু । প্রতিগমনশীল।। 


“ঈলিষা হি প্রতীব্যং” ( খক্‌ ৮২৩১) শিক্রযু প্রতিগমনশীল- 


মগ্রিং (সায়ণ ) 


প্রতীবেশ (পুং) প্রতিবিশ্তাতে ইতি প্রতিবিশ -ঘঞ্ » উপসর্গন্ত. 


বাহু" দীর্ঘ: । প্রতিবেশ, গ্রতিবাসীদ্বিগের গৃহ। 
প্রতীবেশিন্‌ (ত্রি) প্রতীবেশোহস্ান্তীতি প্রতিবেশ (অত ইনি 
ঠনৌ। পা ৫২১১৫) ইতি ইনি। প্রতিবেশী । 
প্রতীবৈশ্য, জনপদভেদ। (বামনপু” ১৩৩৯) 
প্রতীশা তত্ত্রী) সম্মাননা, শ্রদ্ধা । 


প্রতীহ্‌ (পুং ) ভরতবংশীয় স্ুব্্চলাতে জাত পরমেষ্ীর পুত্রভেদ । 


( ভাগ” ৫১৫৩) 
প্রতীহাঁর (পুং ) প্রতি-হৃ-ঘঞ, বাহু" দীর্ঘঃ। .১ দ্বার। প্রতি- 
হরত্যনেনেতি করণে ঘঞ.। ২ দ্বারপাল। ইহার লক্ষণ-_ 
“ইক্ষিতাকারতত্বজ্ঞো বলবান্‌ প্রিনপদর্শনঃ। 


অপ্রমাদী সদ। দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥” (চোণক্যংগ্রহ) 
ঘিনি ঈঙ্গিত ও আকার বিষয়ে অভিজ্ঞ (ঈঙ্গিত শব্দের অর্থ 


হৃদয়গত ভাব ও আকার শবে অঙচিহাদি__ইহাঁর তত্ব যিনি 


অবগত আছেন ) এবং যিনি বলবান্‌, প্রিয়দর্শন, প্রমাশূন্য ও ; 


সর্বাকার্যে দক্ষ, এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে প্রতীহার 
কহে। মবস্তপুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে__ 
“প্রাংশুঃ স্থরূপো! দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ। 


চিন্তগ্রাহশ্চ সর্কেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে ॥স্মেতস্তাপুণ ১৯৮ অঃ) 
প্রাংশু, স্বরূপ, কাধ্যদক্ষ, প্রিয়বাদী, অনুদ্ধত এবং সকলের 
চিত্তগ্রাহক এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে প্রতীহারপদবাচ্য হয় । 


৩ সন্ধিনিয়ম। 
“ময়ান্তোপকৃতং পূর্বম্যঞ্চোপকরিষ্যতি | 
ইতি ঘঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥» (হারাবলী ) 


ৰ 
| 
| 


পূর্বে আমি উপকার করিব, পরে & উপরুত ব্যক্তি আমার. 


উপকার করিবে, এইরূপ যে সন্ধি তাহাকে প্রতীহার কহে 


প্রতীহারিন্‌ (ব্রি) প্রতিহরতি স্বামিসমীপে সর্বাবিষয়মিছ্ি 


প্রতি-হ-ণিনি উপসর্শন্ত দীর্ঘঃ বা প্রতীহারঃ রক্ষণীয়ত্বেনাস্তান্তীতি 
ইনি। দ্বারী, দ্বাররক্ষক। স্ত্রিয়াং ভীষ। 

প্রতীহারী (্তী) প্রতীহারোহস্তা অস্তীতি-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ 
ডীষ। দ্বাঃস্থিতা, দ্বারপালিকাঁ। ( মেদিনী) ৃ 
গ্রতীহাস (পুং)  প্রতিরপো হামোহস্ত উপসর্গস্ত দীর্ঘ 
করবীর। ( অমর ) 


, প্রতৃণ্ডক (পুং) জীবকশীক | (বৈদ্যকনি? ) 


প্রতোলী 


প্রভুদ (পুং) প্রতুদতীতি প্র-তুদ-ক। গৃতাদি, আঁদিশব্দে শ্তেন, 
কম্ক, কাক, দ্রোণকাক, উলুক ও মযূর। (রাজনি” ) ইহাদের 
মাংসগুণ লঘু, শীত, মধুর, ক্ষায় এবং মানবের হিতক্র। 
€ রাজব” ) স্ুত্রুতে লিখিত আছে, কপোত, পারাবত, তৃঙ্গরাজ, 
শপরভূতক, যষ্তিক, কুলিঙ্গ, গৃহকুলিঙ্গ, গোক্ষোড়ক, ডিগিমা- 
নক, শতপত্রক, মাতৃনিন্দক, ভেদণী, শুক, সারিকা, বল্গুলী, 
গিরিশাল, হ্যাল, দূষক, স্থহী, খঞ্জরীটক, হারীত ও দাত্যুহ 
প্রতৃতি প্রতুদ্জাতীয় পক্ষী। ইহাদের মাংসের গুণ__কষায়, 
অধুর, বক্ষ, ফলাহারী, বাযুকর, পিত্ত ও শ্রেম্সানাশক, শীতল, 
মুত্ররোধক ও অন্নতেজস্কর। (স্ুশ্রুত সুত্রস্থাঁ ৪৬ অ) 
চরকের মতে শতপত্র, ভূঙ্গবরাজ, কোযষ্টা, জীবজীবক, 
কৈরাত, কোকিল, অত্যুহ, গোপাপত্র, প্রিয়াত্মজ, লট, লা- 
বক, বদর, বটহা, তিগ্ডিমানক, জট, ছুন্দুভি, বাক্কাবলোহ, 
পৃষ্ঠকু, লিঙ্গক, কপোত, শুরুশারক্স, চিরিটাক, কুযষ্টিক, শারিকা, 
কলবিষ্ক, চটক, অঙ্গারচুড়ক, পারাবত ও পাগুবিক এই সকল 
পক্ষী প্রতুদজাতীয়। ( চরক শুত্রস্থা” ২৭ অ?) 
প্রতৃষ্টি তরী) প্র-ুষ-কিন্‌। ৯ অতিশয় সম্তোষ। ২ উপাদেয় । 
প্রতুণী (ভ্্ী) ্াযুদৌর্কল্যজনিত রোগভেদ। 
প্রতুর্ত ( ত্রি) প্র-তুর-রোগে ক্ত। ১ প্রৰ্ষ্টবেগান্বিত। ভাবে" 
ক্ত। (ক্রী)২ প্রকুষ্টবেগ। 
প্রতুর্তক (ত্রি) প্রতুর্ত মত্বর্থে বুন্‌ ( গোষদাঁদিভ্যো বুন। পা 
৫1২।৬২ ) প্রক্ুষ্টবেগযুক্ত । 
প্রতু্তি (ক্ত্রী) প্রকষ্টবেগযুক্ত, প্রত্বরণণীল। “যো ব ্ উত্িঃ 
্রতৃপ্ি 2” ( শুরুষজুণ ৯৬) প্রতুত্তিঃ প্রকুষ্টাতুত্তি্বেগো যন্ত 
প্রত্বরণণীলঃ, বেদদীপ ) 
প্রতুলিকা (ক্ত্ী) প্রকৃষ্ট তুলমত্র কপ্‌ কাপি ইত্বং। 
তোষক। ( কাশাখ” ৭ অঃ) 
প্রতুদ্‌ (তরি) খখেদোক্ত একজন খধি, ইহার নামান্তর তৃত্স্ । 
(খক্‌ 4৩৩১৪ ) 
প্রতোদ্র পং) প্রতুদ্যতেংনেনেতি প্র-তুদ-করণে ঘঞ,। 
অশ্বাদিতাড়নদ্ড, চলিত চাবুক । পর্যায়_-প্রাজন, প্রবয়ন, 
তোত্র, তোদন। € জটাধর ) 
“প্রকালয়েদিশঃ সর্ধাঃ প্রতোদেনেৰ সারথিঃ | 
প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং চ্াাড 1॥৮ (ভারত ২৫৪৮ ) 
২ সামভেদ । 
প্রতোতিন্‌ (ত্রি) ৯ বেধকারী। নিকাব 
শতোলী স্ত্রী) প্রতুল্যতে পরিমীয়তে ইতি প্র-তুল-পরিমাণে 
_ঘঞও গৌরাদিস্বাৎ টা ১ রথ্যা, রাস্তা । 
_ *বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখা পরিবারিতাঃ। 
টি 


শধ্যাভেদ, 


৮ শিট টটাটাািিাশশীিিাািাাশা টাটা 
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গুত্যকূচেতন 


তত্রেন্ত্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ॥৮ (রোমা ২৮০১৮) 
২ অভ্যস্তরমার্গ, নাছ ও কুলী নামে খ্যাত। ৩ হট্রাদি 
মধ্য নির্মিত পথ। ৪ কাহারও কাহারও মতে ছুর্গের নগর- 
ঘবার। (ভরত )৫ সোপানশ্রেণীশোভিত নগরদ্বার। ৬ গ্রীবা 
ও মেট্ুদেশের ব্রণবন্ধনবিশেষ। 
প্রতোষ (পুং) প্র-তুষ-ভাবে ঘঞ। ১ সন্তোষ। প্রকট 
স্তোষোহম্ত, প্রাদিবনুত্রী। (ত্রি) ২ সন্তোষযুক্ত। (পুং) 
৩ স্বায়ভুব মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ ৪8১৭ ) 
প্রত্ত তত্রি) প্রদীয়তে ম্মেতি প্র-দা-স্ত (অচ উপসর্গাৎ তঃ। 
পা 1818৭ ) ইতি তাদেশঃ। দত্ত। (মুগ্ধবোধব্যাকণ ) 
গ্রততি (ত্ত্রী) প্র-দা-ক্তি। দান। (খীতণ ব্রা” ২৪৯) 
প্রততিপাতু, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার গুণ্ট,র তালুকের 
একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষাণ ১৬১২ উঃ এবং দ্রাথি” 
৮০২৪ পুঃ। গুণ্ট,র নগর হইতে ৫ ক্রৌশ দূরে অবস্থিত। 
এখানকার দণ্ডেশ্বর স্বামীর শিব্মন্দিরে সাঁতখাঁনি শিলালিপি 
আঁছে। তন্মধ্যে ১১৪৪ শক সংবতে চোঁলরাজের সময়ে উৎকীর্ণ 
শিলালিপিই সর্ধপ্রাচীন। প্রবাদ এ মন্দির ১০২৩ শকে কোন 
চোলরাঁজ কর্তৃক স্থাপিত হ্য়। স্থানীয় বেণুগোপালস্বামীর 
বিষুমন্দিরটী রেডী সর্দীরগণের প্রতিষ্ঠিত । 
প্রত্ব তরে) প্র-নশ্চ পুরাণে প্রাৎ” ইতি চকারাৎ ত্রপ্‌। পুরাণ, 
পুরাতন । 
প্্রত্রস্ত বিষে! রূপং ষৎ সত্যন্তর্ত্ত ব্রহ্মণঃ। 
অমৃতস্ত চ মুত্যোশ্চ স্্য্যমাত্মানমীমহি ॥৮” (ভাগ? ৫২০1৫ ) 
প্রত্বুতত্বব (ব্লী) পুরাতত্ব। বিগত ঘটন! বা বিষয়ের এতিহাসিক 
আলোচনা । 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ (পুং) প্রশস্ত তত্বং বেত্তি বিদ্‌-ক্ষিপ্‌। প্রত্রতত্বজ্ঞ, 
যাহারা পুরাতন তত্ব অবগত আছেন, ইতিহাসবেত্ত! । 
প্রত্বথ (ব্য) প্রত্ব ইবার্থে থাছ। পুরাতনের ন্যায় ॥ “সপ্রত্রথা সহসা 
জায়মানঃ” খেক্‌ ১/৯৬।১) পপ্রত্বথা প্রত্ুইব চিরন্তন ইব/ | (সায়ণ) 
প্রত্ববৎ (অব্য) প্রত্ব-ইবার্থে বতি। পুরাতনের তুল্য। “তাঃ 
প্রত্ববং” ( খক্‌ ১/১২৪।৯) *প্রত্রবৎ পুরাতন্য ইবঃ (সায়ণ ) 
প্রত্যংশ € ক্রী) প্রত্যেক অংশ বা বিভাগ । ( দিব্যা” ৭১৮-৯ ) 
প্রত্যংশু (তরি) প্রতিগতোহ্ংশ্তং অত্যা” স”। ১ প্রান্তাংশুক। 
প্রতিগতা অশুর্ষেন। (ত্রি)২ প্রতিগতাংশুক। 
প্রত্যকূচেতন (পুং) প্রতীপং বিপরীতমঞ্চতি জানাতি প্রতি 
অরঞ্চ-কিপ্‌, ততঃ প্রত্যক্‌ চেতনঃ কর্শধা”। সাংখ্যমতসিদ্ধ পুরুষ 
অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্তের সাুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
“ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমোহন্তরায়াভাবশ্চ।” (যোগস্থত্র ১২৯) 
চিত্ত যখন নিতান্ত নির্মল হয়, কোনরূপ গুণাধিকার থাকে 
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না, তখন প্রত্যক্-চৈতন্তের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা 
সন্বদ্ধীয় জ্ঞান জন্মে, ইহ! জন্মিলে আর কোনরূপ বিল্ল থাকে না। 
বিবেকথ্যাতিষুক্ত পুরুষই প্রত্যক-চৈতণ্ত নামে অভিহিত হয়। 
রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা। প্রভৃতি সমাধির প্রবল- 
বিন্ন। পুরুষ যখন প্রণবাদি জপ দ্বারা আপনার স্বরূপ অবগত 
হইতে সমথ হন, তখন আর তাহার কোন বিকার থাকে না, 
কেবল “তদা! দ্রষটঃ স্বরূপেণাবস্থানং এই অবস্থায় অবস্থিত হন। 
. ইহাকে প্রত্যক-চেতন বল! যাইতে পারে। 
২ সর্ধবন্ঞ, অন্তরাত্মী, পরমেশ্বর, তদভিন্ন জীব । 
প্রত্যন্ত, (ক্লী)১ পশ্চান্দিকে। ২ নিজের দিকে । 
প্রত্যকপর্ণী তরী) প্রত্যঞ্চি পর্ণানি অস্তাঃ, পাককর্ণেতি ভীষ,। 
১ রক্তাপামার্। পর্্যায়__ 
“রক্তোহন্তো বশিরো বুত্তকলোধামার্ঁবোহপি চ। 
প্রত্যক্পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্ললী ॥” ভোবপ্রণ পূর্বখণ) 
২ দ্রবস্তী, দত্তীবুক্ষ | 
প্রত্যক্পুষ্পী (স্ত্রী) প্রত্যঞ্চি পুষ্পাণি যন্তাঃ। অপামার্গ। 
প্রত্যকৃবোধি, বৌদ্ধ যতিদিগের অবস্থাভেদ। 
প্রত্যকৃত্বরূপ, মানসনয়নপ্রসাদিনী প্রত্যক্তত্বদীপিকাটাকা- 
প্রণেতা । প্রত্যক্প্রকাশের শিষ্য । 
প্রত্যকৃশিরম্‌ ত্রি) পশ্চা্দিকে মস্তকযুক্ত, 
পেছনদিকে ফিরান আছে। 
প্রত্যক্শ্রেণী (ত্্ী) প্রতীচী শ্রেণী যস্তাঃ সমাসান্তবিধেরনিত্য- 
ত্বাৎ কপ্‌। দত্তীবৃক্ষ, মুিকপর্ণী। পর্্যার-_ 
“প্রত্যক্শ্রেণী ভ্রবস্তী চ পুত্রশ্রেণ্যাখুপর্ণিকা । 
বুষপর্ণযাুপর্ণী চ মৃষিকা কাঞ্জিপত্রিকা ॥৮ ( বৈদ্যকরত্রমালা ) 
প্রতাক্ষ (ত্রি) প্রতিগতমক্ষি ইন্দ্িরং যত্র, সমাসে-অচ্‌, বা 
প্রত্যক্ষনন্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচা। ১ ইন্দ্রিয়গ্রাহা। 
পর্ধ্যায়__এক্িয়িক। (ক্লী) ২ নির্বাচন, ভেদজ্ঞান, নির্ণয়। 
( দিব্যা” ৭১/৮-৯) ৩ ইন্দ্রিয়ননিকর্ষজন্য জ্ঞান। প্রত্যক্ষপ্রমাণ। 
অক্ষি শব্ধে চক্ষু, অতএব এই চক্ষুদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে 


যাহার মস্তক 


প্রত্যক্দ কহে। অক্ষি শবে ইন্দ্রিয়মাত্র বৌধ হইবে । এই জ্ঞান: 


ছয় প্রকার । 
আস্তক বা নাস্তিক প্রভৃতি সকল দার্শনিকপণ্তিতই 
প্রত্ক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, 
কাহারও মতছৈধ নাই। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় পর্য্যালোচিনা করা যাইতেছে! 
গৌতমস্থত্রে লিখিত আছে__ 
“প্রত্যক্ষাুমানোপমানশবাঃ প্রমাণাঁনি |” ( গৌতমস্থ” ১৩) 


[ ৩১৮ ] 
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এই অনুমান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণই সর্বোৎকুষ্ট, কারণ 
ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ এইরূপ 
“ইন্্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নধ_ জ্ঞানমপ্যপদেশ্ঠমব্যতিচারিব্যবসায়া- 
আ্বকং প্রত্যক্ষং |” ( গৌতমন্থৃত্র ১৪ )* 

চক্ষু, ত্বক্‌ ও নাসিকা প্রভৃতি বাহ ইন্দ্রিয়, কিংবা আত্যন্ত- 
রিক ইন্দ্রিয় মন বিষয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়া যে অব্যভিচারী 
অর্থাৎ ব্যভিচার হয় না__যথার্থ জ্ঞানের জনক হয়, তাদৃশ জ্ঞানের 
নাম প্রত্যক্ষপ্রমাণ। চক্ষু ও জিহ্বাদি ইন্দরিয্ধারা রূপরসাদির 
যাহা সাক্ষাৎকার হয়, উক্ত সাক্ষাৎকাঁরই  প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ॥ 
এই স্থানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, চক্ষু যখন বাহ্াবস্তর 
প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে, তৎকাঁলে চক্ষু শরীরেই থাকে, শরীর 
হইতে নির্গত হয় না। কিরূপে ঘটাঁদিতে সংঘুক্ত হইয়া. তাহার 
প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এই শঙ্কা একটু প্রণিধান সহকারে 
দেখিলেই নিরারুত হইতে পাঁরে। দ্রীপ যেরূপ গৃহাদির 
একদেশে থাকিলেও তাহার প্রভা সমস্ত গৃহকে ব্যাপ্ত ও উদ্তা- 
সিত করে, সেইরূপ চক্ষুপদার্থ তৈজস অর্থাৎ তেজ:ম্বরূপ, স্থৃতরাং 
ততপ্রযুক্ত তাহার সুঙ্ষপ্রভা নির্গত হয়। উক্ত সুক্ষপ্রভা অগ্র- 
বর্তী পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া “এই মনুষ্য “এই গো” ইত্যাদি 
জ্ঞান সম্পাদন করিয়! দেয় । 

ত্রগিক্ছিয় সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব হস্ত- 
পদার্দি কোন অবয়বের সহিত শীতউষ্গাদি কোন বস্ত্র সংযুক্ত 
হইলেই তাহার প্রত্যক্ষ হয়। ত্রগিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল কূপের 
প্রত্যক্ষ হয় না। রূপভিন্ন নয়ন দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক 
দ্বারাও তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। রসনেন্রিয় রসযুক্ত পদাথকে 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাধুর্যাদি গুণকে সাক্ষাৎকার করে। প্র্ূপে 
নাসিকা গন্ধকে ও কর্ণেন্দ্রিয় শবকে গ্রহণ করিয়া এবং মন জ্ঞান 
ও সুখাদিরূপ আভ্যন্তরিক পদার্থকে অনুভব করিয়৷ প্রত্যক্ষ 
গোচর করিয়া থাকে । 

রক্তবস্ত সমীপস্থিত স্ষটিকাদিতে যে রক্ততা প্রতাক্ষ হয়, এ 
প্রত্যক্ষটা ভ্রমাত্বক। কারণ স্ষটক শুর্ুবর্ণ, তাহাতে রক্তবর্ণ 
জ্ঞানটী অধথার্থ। এই জন্য প্রত্যক্ষলক্ষণে “অব্যভিচারি্পদ : 
অর্থাৎ ভ্রম ভিন্ন এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 

ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিলে প্রত্যক্ষ 


ইহাতে : 


প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণ। 


* 'অন্ধস্তাক্ষন্ত প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম। ইক্জিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষী- 
ছুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং প্রতাক্ষং। ন তহীঁদানীমিদং ভবতি আত্ম! মনন! 
সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি, নেদং কারণাবধারণমেতাবৎ 
প্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি ষত্প্রত্যক্ষজ্ঞানন্ত বিশিষ্ট- 
কারদং তছুচ্যতে। যত, সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্তত ইতি ।' 

(নায়দশন-_বাৎস্যায়নভাষ্য ) 


হয়, সেই সম্বন্ধের নাম সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার । 
যথা সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, | 
সমবেতসমবায় ও বিশেষণতা । 

ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্রব্যে যুক্ত হয়, এই জন্ 
জ্রব্যের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, তাহাই সংযোগ গুণ ও ক্রিয়া। 
দ্রব্যেতে যে জাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, 
তাহাকে সংযুক্তসমবায়। গুণ এবং ক্রিয়াতে যে জাতি থাকে, 
তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমব্তসমবায়। শব্দ প্রত্যক্ষে সমবাঁয়- 
সন্নিকর্ষ। কারণ কণেক্দ্িয় গগনস্বরূপ। তাহার সহিত 
শব্দের সমবায়সন্বন্ধই আছে। শব্ত্বজাতি প্রত্যক্ষে সমৰেত- 
সমবায়। অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। এ প্রত্যক্ষ 
ছুইভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রথম অব্যপদেশ্ত বা নির্তিকল্পক । 
এই জ্ঞান প্রথম ইন্দ্রিরদ্ধারা জন্মে এবং ইহা গোত্বধন্দ ও 
গোধন্মিপ্রভৃতিকে পৃথক্রূপে বিষয় করে, গোত্বাদি গবাদি 
সন্বন্ধকে করে না। দ্বিতীয় ব্যবসায়াত্মক, ইহাকে সবিকল্পও 
কহে। এই প্রত্যক্ষ গবাদিতে গোত্বাদির সম্বন্ধকে বিষ করে, 
এজন্য গোত্ববিশিষ্ট গো এইবপ প্রত্যক্ষের আকার হইয়! থাকে । 
এই প্রমাণের বিষয় পৃর্বোক্ স্ত্রের ভাষ্যে উক্তরূপই সুত্রার্থ 
কল্পিত হইয়াছে। 

গৌতমস্থত্রে “প্রত্যক্ষ” ইহ! স্বতন্ত্র প্রমাণ কি না, ইহার 
পরীক্ষার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 

কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষ নামে একটা 
স্বতন্ত্র প্রমাণ থাকিলে তাহার পরীক্ষা আবশ্তক | প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণকে যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না কর! যায়, তাহা 
হুইলে কি দৌষ হয়, ইহাতে গৌতম বলিয়াছেন__ 
*প্রত্যক্ষমন্ুমানমেকদেশগ্রহণাদুপলব্েঃ 1” ( গৌতত ২২২৮) 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বুক্ষের সন্নিকর্ষ জন্য “এইটা বৃক্ষ” এই প্রকার 
জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা! প্রত্যক্ষ প্রমীণ কহে। এই প্রত্যক্ষ- 
রূপে অভিমত উক্ত জ্ঞান অনুমিত্যাত্মকমাত্র, অর্থাৎ এই 
প্রত্যক্ষজ্ঞান অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র। যেহেতু একদেশ 
গ্রহণ দ্বারা সমুদার বৃক্ষের জ্ঞান হইতেছে ; অতএব উক্ত জ্ঞান 
অনুমিত্যাত্মক ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে । যেরূপ ধুমগ্রহণ 
(জ্ঞান) দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্ছির জ্ঞান জন্মাইতেছে__-এই জন্য 
উক্ত বহিজ্ঞান যেরূপ অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতেছ-_তাহার্‌ 
ন্যায় একদেশজ্ঞান দ্বার! অপ্রত্যক্ষীভূত অপরাংশের যে জ্ঞান 
জন্মাইতেছে, উহাকেও অন্ুমিত্যাত্মক স্বীকার কর! কর্তব্য। 
সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুমান হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। বাদীদিগের 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এই সুত্র অভিছিত হইম্নাছে-_ 

দন প্রত্যক্ষেণ যাবস্তাব্দপ্যুপলন্তাৎ।” ( গৌতমস্থত্র ২২৯) 


গ্রত্যন্ষ 


অন্ুুমিতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ নাই, ইহা কিছুতেই 
স্বীকার করিতে পার! যায় না। কারণ মূল বা শাখাদিরূপ 
কোন একদেশের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ 
মাত্রের উচ্ছেদ হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে যে, অনুমান 
প্রত্যক্ষমূলক অর্থাৎ ইহার মূলে প্রত্যক্ষ আছে। নানাস্থানে 
ধূম এবং ধূমহেতু বহ্কির একত্র স্থিতিদর্শন ও বঙ্কিশূন্ত দেশে 
ধূমের অভাব দেখিয়া আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি যে, যে যে 
স্থানে ধূম আছে, তত্তৎ স্থানে বহ্ি আছে, ইহা একটা ব্যাপ্তিজ্ঞান 
মাত্র। অনন্তর কোন স্থলে ধৃমদর্শন করিলে অপ্রত্যক্ষীভূত 
বহর অন্ুমিতি জন্মাইতেছে ; সুতরাং অন্ুমিতি প্রত্যক্ষমূলক | 
অতএব প্রত্যক্ষ-প্রমাণ না থাকিলে প্রথমতঃ অন্ুমানই সিদ্ধ 
হইতে পারে না! এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সন্নিহিত বস্ত্র অব- 
ধারণ! জন্মে।* অনুমান প্রমাণদ্বারা অপ্রত্যক্ষভূত বস্তর জ্ঞান 
হয়। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমানের কার্য যখন বিভিন্ন, তখন 
অনুমান হইতে প্রত্যক্ষ একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে। বৃক্ষাদি সাবয়ব পদার্থের প্রত্যক্ষস্থলে 
উক্ত আপত্তি কথঞ্চিৎ গ্রাহ্হ হইতে পারে বটে; কিন্তু 
নিরবয়ব শব্দ ও গন্ধাদির প্রত্যক্ষ অব্শ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে। কারণ উক্ত শব্দ ও গন্ধাদি নিরবয়ব বলিয়া তাহা 
দের একদেশ গ্রহণ দ্বারা অপরদেশের অন্ুমিতি জন্মাইতে, 
পারে না) সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবস্তই স্বীকার্য্য | 
গ্রত্যক্ষমাত্রের উচ্ছেদ না হইলেও, উক্ত বৃক্ষাদি সাবয়ব 
বস্তর জ্ঞান অনুমিত্যাক্মক ইহা! স্বীকার করিলে বোধ হয় 
দোষ হইবে নাঁ। গৌতমন্থত্রে এই আপত্তিও নিরাক্কৃত হই- 
য়াছে,_“ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসভাবাৎ।” (২গৌণ১।২।৩০ ১ 
উক্ত বৃক্ষ প্রত্যক্ষস্থলে একদেশ মাত্রের উপলব্ধি হইয়া! 
থাকে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ তাহা! 
হইলে অবয়ব হইতে পৃথক্‌ অবয়বীর সত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। সুতরাং অবয়ব প্রত্যক্ষকালে অবয়বীরও প্রত্যক্ষ 
জন্মাইয়া থাকে৷ যন্দি ইহার উত্তরে এইরূপ বল, যে সমুদায় 
অবয়বের সহিত বখন চক্ষুরাদ্ির সম্বন্ধ হইত্বেছে না, তখন 
কিরূপে অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? ইহা সঙ্গত নহে 
বাঁস্তবিকপক্ষে অবয়বীরই প্রত্যক্ষ হয়। সমুদয় অবয়বের সহিত 
ইন্জিয়ের সম্বন্ধ অপেক্ষা করে না।. 'কোন ব্যক্তির হস্ত বা 
পদাদি কোন একটা অবয়ব স্পর্শ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ 


* "যদিদগিক্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্ুৎপদ্যতে জ্ঞানং বৃক্ষ ইতে;তৎ কিল 
প্রত্যক্ষং তৎ খব্বন্বমানমেব কন্মাৎ, একদেশগ্রহণাৎ বৃক্ষপ্যোপলব্ধে- 
ররববাগ্তাগময়ং গৃহীত্ব! বৃক্ষমূপলভতে, ন চৈকদেশোবৃক্ষঃ। তত্র বথ। 
ধৃমং গৃহীত্ব। বহ্ছিমনুমিনোতি তাদৃগেব তদ্ভবতি।” (বাওদায়ন ২২২৭) 


প্রত্যক্ষ [ ৩২০ 


করা হয়, ইহাঁ অবশ্ঠই স্বীকাধ্য । যদি সমুদ্ায় অবয়বের সহিত 
স্পর্শ হইলেই উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা হয়, ইহা বল, তবে 
কোনকালেই উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবার সম্তীবনা থাকে না। 
সুক্ষ সুঙ্গু অবয়ব অবয়বান্তর দ্বারা ব্যবহিত আছে বলিয়া এক- 
কালে সমুদায় অবয়বের স্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব ; সুতরাং উক্ত 
অবয়বী ব্যক্তির কোন কালেই স্পার্শনিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে 
না। অতএব বলিতে হইবে যে, কোন একটী অবয়বের সহিত 
স্পর্শ হইলেই অবয়বীর সহিত স্পর্শ হইয়া যায়। অবয়ব প্রত্যক্ষ 
কালে অবয়বীরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । তাহার ন্যায় অবয়বীর 
চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে । ইহ! বাধ্য হইয়া স্বীকার 
করিতে হইবে, সুতরাং বৃক্ষাদি প্রত্যক্ষের আর কিছুমাত্র অন্ুপ- 
পত্তি থাকিল না৷ । 

এই সকল তর্কযুক্তি দারা স্থিরীরুত হইল যে, প্রত্যক্ষ একটা 
স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়! স্বীকাধ্য ৷ যাহার! প্রত্যক্ষকে অন্ুমিত্যাআ্মক 
বলেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। (ন্যায়দর্শন ) 

গৌতমস্থত্রান্থসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও প্রত্যক্ষ স্বতনত 
প্রমাণ কি না, এই বিষয় আলোচিত হইল। এখন দেখা 
যাউক কি প্রকারে প্রত্যক্ষ হয়। সকলে এই প্রমাণ 
স্বীকার করিয়াছেন কিনা, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে 
পর্যালোচনা করা যাইতেছে । প্রত্যক্ষপ্রমাণ  সর্ববাদি- 
সম্মত। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি দেখা যাক না, 
প্রমাণচিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষপ্রমাঁণ প্রমাণান্তরের জীবন- 


স্বরূপ।  প্রত্যক্ষপ্রমাণ যথার্থবূপে নির্ণীত হইলে অন্ান্ত 
প্রমাণ সকল সহজ হয়। ইন্দ্রিয়তেদ অনুসারে প্রত্যক্ষভেদ 
স্বীরৃত হয়। ৰ 


«প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঁঃ কণীদস্থুগতৌ পুনঃ । 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যঃ শব্ঞ্চ তে উভে ॥” (বেদান্তকা”) 

চার্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিা- 
ছেন। তাহার মতে অনুমানাদি প্রমাণ নহে। এই মত 
বৌদ্ধদার্শনিকেরাও অন্ুমৌদন করিয়াছেন। 
“নান্থুমানং প্রমাণমিতি বদতা লৌকায়তিকেন অপ্রতিপন্নঃ 
সন্দিগ্ধঃ বিপর্্যন্তো বা পুরুষঃ কথং প্রতিপদ্ভেত।” (তত্বকৌমুদী) 

“অনুমান প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষই একমাত্র. প্রমাণ” এই 
কথ। যাহারা বলেন, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি তর্ক ও যুক্তিদ্বারা 
তাহাদের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় 
ও অযৌক্তিক বলিয়াছেন । 

এক্ষণে এই প্রমাণের বিষয় আলোচনা করা যাঁইতেছে। 
নয়নাদি ইন্দরিয়দ্ধারা যথার্থরূপে বস্ত সকলের যে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। এই প্রমাণ ৬ প্রকার__ 


চাক্ষুষ, ভ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ। শ্ীবণ ও মানস। চক্ষু, স্বাণ, 
রসনা, ত্বক্‌, শ্রোত্র ও মন, এই ছয়টা ইন্জরিয়দ্বারা যথাক্রমে 
উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। গন্ধ, তদগত স্থুরতিত্ব ও 
অস্থ্রভিত্বাদি জাতির স্বাণজ প্রত্যক্ষ, মধুরাদি'রস ও তদগত 
মধুরত্বাদি জাতির রাসন প্রত্যক্ষ, নীলপীতাদিরূপ তত্তৎ রূপ 
বিশিষ্ট দ্রব্য ও নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি এবং এ সকল রূপ : 
বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তিসমবায়াদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ £ 
উদ্ভুত শীত উক্চাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির ত্বাচ : 
প্রত্যক্ষ এবং শব্ব ও তদগত বর্ণত্ব ও ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষ ও সুখছুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি 
জাতির মানস প্রত্যক্ষ হয়।* উক্ত ষড়িন্দ্িয় দ্বারা এইরূপে : 
ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে। আবার এই ছয় প্রকার : 
প্রমাণের মধ্যে প্রধান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ । ইহার বিষ পর্যালোচনা! 
করিয়া দেখা যাউক। | 
চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ জ্ঞান ব1 চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ | 

্ষরিত্্িয় কি? কি প্রকারেই বা চক্ষুদবারা বস্তজ্ঞান জন্মে? : 

এ বিষয়ে ভিন্ন মত দৃষ্ট হয় । ূ 
কোন বৌদ্ধ বলেন, চক্ষুর কেন্তরস্থানে যে স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ গোল 
লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, যাহীকে তাঁরা বা মনি কহে, তাহার ; 
আর একটা নাম কষ্৫সার। চাক্ষুষ জ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
প্রতি এ রুঞ্ণসার যন্্রটী মুখ্যকারণ। কেন না, কুষ্ণপার যন্ত্র 
অবিকৃত থাকিলেই বস্তগ্রহ হয়, নচেও হয় নাঁ। সেইজন্য বলা: 
উচিত কৃষ্ণনার ন্ত্রই ইন্দ্রিয়, কৃষ্ণদার ব্যতীত অপর কোন. 
চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই। 
ইহাতে সাংখ্যশান্ত্র বলেন, কৃষ্ণসারকে ইন্রিয় বলা! সম্পূর্ণ ভ্রম ॥ 

“্অতীন্দরিয়মিন্্িয়ংত্রান্তানামধিষ্ঠানং” 


* “ভ্রাণজার্দি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়বিধং মতং। 
স্রাণস্য গোচরে! গন্ধোঃ গন্ধত্বাদিরপি ম্মৃতঃ। 
তথ! রসে! রসজ্ঞায়ান্তথ। শব্দোহপি চ শ্রুতেঃ ॥ 
উদ্ভ,তর্মপং নয়নদ্য গোচরে। দ্রব্যাণি তত্বস্তি পৃত্বক্ত্বংখ্যে। 
বিভাগসংযোগপরাপরত্স্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তমূ ॥ 
ক্রিয়াং জাতিং যোগাবৃত্তিং সমবায়ঞ্চ তাদৃশমূ। 
গৃহাতি চক্ষুঃসংষোগাদালোকোডতরূপয়োঃ॥ 
উদ্ভ,তম্পর্শবদ্দ্রবাং গোচরঃ মোহপি চ ত্বচঃ। 
রূপান্চ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্‌ ॥ 
মনোগ্রাহাং স্থখং ছুঃখমিচ্ছ। দ্বেষে। মতিঃ কৃতি2। 
জ্ঞানং যন্ির্রবিকল্লাখ্যং তদতীব্দ্রিয়মিষ্যতে ॥ 
মহত্বং ষড়বিধে হেতুরিক্দ্িয়ং করণং মতম্‌। 
বিষয়েন্দ্রিয়নম্বন্ধো৷ বযাপ।রঃ সোহপি ষড়বিধঃ |. গার. ্ 


এ 
টা. ্ নি 
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প্রত্যক্ষ 


প্রত্যক্ষ 


যেটী বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটী অতীন্দ্িয়। কৌন কালেই 
তাহার প্রত্যক্ষ হয় না । দৃশ্তমান কৃষ্ণদার তাহার অধিষ্ঠান- 
মাত্র। অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে ) অধিষ্ঠিত বল! অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
বলা নিতান্ত ভ্রম । ্‌ 

প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 
বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতছ্ভয়ের সংযোগ না! হইলে বস্তগ্রহ হইতে 
পারে না। সন্নিকর্ষব্যতীত বস্তদ্য়ের সংযোগঘটনা হইতে 
পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, চক্ষু অন্য প্রদেশে, সন্িকর্ষের 
সম্ভাবনা কি? বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতছুভয়ের অত্যন্ত অসন্ি- 
কৃষ্টতানিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না । অংযোগ না হইলেও 
উপলব্ধি হয় নাঁ। যগ্তপি সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল কৃষ্ণ- 
সারের অস্তিত্বের দ্বারা বস্তজ্ঞান জন্মিত, তাহা! হইলে এই জগতে 
কোনও বস্তু অজ্ঞাত থাকিত না। যাঁবৎ শরীর থাঁকে, তাবৎ 
কষ্ণসারও থাঁকে। কৃষ্ণসাঁর সকল সময়েই বিদ্যমান আছে, 
বস্তও জর্ধত্র নিপতিত আছে, তত্তাৰতের জ্ঞান না হয় কেন? 
ব্যবহিত বস্তই বা অজ্ঞাত থাকে কেন? আরও কথা আছে 
যে, জগতে যত গ্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্ঘই 
প্রকাশ্ঠ বন্তর সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ এক্টা 
গ্রকাঁশক বস্ত। তাহা! যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্ত- 
কেই প্রকাশ করে। যে বস্তর সহিত সংযুক্ত হইতে পায় না, 
সেবস্ত গ্রকাঁশ করিতে পারে না । যি তাহা হইত, তাহা হইলে 
গৃহান্তরীয় দীপ গৃহন্তরীয়বস্ত প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব 
দূরস্থিত বস্তর সহিত চক্ষরিক্তরিয়ের সংযোগ দিদ্ধির নিমিত্ত এমন 
কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত, যে পদার্থ চস্ষুগোলকে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ গোলক হইতে অবিচ্ছিননরূপে প্রসপিত হইয়া 
দূরস্থিত বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। 

দেই পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, 
সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজোবিশেষ। সাংখ্যকার বলেন, 
সে বস্ত আহঙ্কারিক, অর্থাৎ অহংতত্বের পরিণামবিশেষ । 
চক্ষু ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে নৈয়াধ়িকদিগের মত এইরূপ 


- কুষ্ণসারযন্ত্ে একপ্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্্রিয় নামে 


অভিহিত হয়। সেই রশ্মি সমস্ত্রপাত-স্'য়ে ধারাকাঁরে ও 
অবিচ্ছিন্িভাবে কৃষ্ণদার হইতে বিনিঃস্যত হইয়া সন্মুখস্থিত 
বন্তর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত হইবামাত্র আস্মাতে ইহা 
“অমুক বস্ত/ ইত্যাকাঁর জ্ঞান জন্মে । দীপালোক যেরূপ চক্ষু- 
ন্‌ ব্যক্তির সন্ধে বস্ত প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সহিত 
করে না।. (সেইরূপ রশ্মিমন্স চক্ষুরি্দ্রিরও মনঃসংযুক্ত হইয়া 
রূপবিশিষ্ট বস্ত একাশ করে। রূপহীন বস্ত বা অমনোযোগ 
চক্ষঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না। গ্রত্যক্ষের প্রতি মনঃসংযোগই 


য়া রি 


প্রধান কারণ, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন প্রকার প্রত্যক্ষই 
হয় না। এই মত নৈয়ায়িকদিগের ; কিন্তু সাংখ্যমত অন্যবিধ | 
সাংখ্যাচাধ্যদিগের মত এই যে ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে, 
তাহারা আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহঙ্কারতত্বের পরিণামে উৎপত্তি 
হইয়াছে। কারণ চক্ষু আপন অপেক্ষা নুন বস্ত গ্রহণ করে, 
আবার বৃহৎ পরিমাণ বস্তও গ্রহণ করে। চক্ষুরিক্্িয় যদি 
ভৌতিক হইত, তাহা হইলে সে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তু গ্রহণ 
করিতে পারিত না। কারণ এ পর্যন্ত অল্প পরিমিত ভৌতিক 
বস্তকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্ত ব্যাপিতে দেখা যাঁয় নাই। 
বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে তন্বারা সে 
বিনা বিভাগে দূরস্থ বস্তর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি 
তেজের এরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, কেন না সর্বদাই দেখিতে 
পাঁইতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপগুলি প্রভারূপে দূরপ্রদেশে গমন করি- 
তেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকে ক্রোড়ী- 
কৃত করিতেছে । 

ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তিদ্বার! চক্ষুরাঁদি ইন্জিয়ের নৈয়া়িক-কল্পিত 
ভৌতিকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে সেই সকল তর্ক ও 
যুক্তি এস্থলে প্রদশিত হইল ন1। 

চাক্ষুষ প্রত্যন্গের প্রক্রিয়া ব! প্রণালী সম্বন্ধে কপিলের অভি- 
প্রায় ঠিক বুঝা যাঁয় না। এই বিষয়ে সাংখ্যাচাধ্যদিগেরও 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন আচার্য শক্তিবাঁদী, কেহ বা শক্তি 
সহকৃত বুত্তিবাদী। শক্তিবাদী আচার্ষের৷ বলেন, কৃষ্ণসারে 
একপ্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহ! চক্ষুরিত্্রিয় শব্দের 
বাঁচ্য। আমরা যাহ! দেখি, তাহ। দৃশ্তমনি বস্তর গ্রতিবিম্বমাত্র। 
কষ্ণসার যখন স্বীয় শক্তিতে আপনার স্বচ্ছাংশে বস্তর গ্রতিবিন্ব 
গ্রহণ করে, তখন তদ্বস্তর প্রথমতঃ অবিকল্পিত জ্ঞান হয়, তৎপরে 
মনের সাহায্যে ইহা অমুক বস্ত ইত্যাকাঁর অবধারণ নিষ্পন্ন হয়। 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহায্য থাকা আবশ্তক। 
বস্ততে ব্যক্ত, রূপ ও বৃহত্ব থাকা এবং কাঁচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ 
ভিন্ন অন্য কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা প্রয়োজনীয় 
বস্তর সর্বশরীর প্রত্যক্ষের গোঁচর হয় না, সম্মুখের অর্ধই 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অপরীর্ধ অন্ুমেয়। এই অনুমান সঙ্গে 
সঙ্গেই হইয়। থাকে । চক্ষুগোলক ছুইটী হইলেও ইন্দ্রিয় একটা । 
অতিদূর ও অতিসামীপ্য প্রভৃতি নববিধ প্রতিবন্ধক থাকিলে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে না। 
“অতিদুরাৎ সাখীপ্যাদিন্দিয়বধান্মনোহনবস্থানাৎ। 

সৌক্ষাৎ ব্যবধাঁনাদভিভবাঁৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥৮ (সাংখ্যকা?) 

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে দৃষ্টিবহিভূতি হয়, লোচনস্থ অঞ্জন বা 

নাসামূল অতি সামীপ্যবশতঃ দেখা যাঁয় না ;গোলকের বা ইন্ডি- 


প্রত্যক্ষ 


ঘের কোনরূপ ব্যাঘাত হইলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে ) বিমনা ও 
উন্মনা হইলেও দৃষ্ট দৃগ্তের জ্ঞান থাকে না। পরমাণু অতি সুক্ষ 
বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাঁকে বলিয়া 
দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না । স্বজাতীয় বস্তদ্ধয় একত্র 
হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি 
আছে, ছুপ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘ্বৃতও আছে; কিন্ত 
: যাবৎ না তাহা মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ তাহা 
প্রত্যক্ষ বিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়া! সাংখ্যা- 


চাধ্যেরা বলিয়াছেন, অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইঞ্জ্িয়ের 
নাশ, অমনোৌযোগ, অতিস্থঙ্ষুতা, অভিভব, স্বজাতীয়ের 


সহিত সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা, এই সফল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
প্রতিবন্ধক । এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের 
নিবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থলবিশেষে কোন কোনটী বিপর্য্যয়- 
বোধেরও কারণ হয়। 

শাস্ত্রের নানাস্থানে নানাপ্রকার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে। কাঁচ প্রত্ৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, 
আর মলিন পদার্থ থাঁকিলে দেখা যাঁ় না, ইহার কাঁরণ কি? 
আদর্শে আত্মব্ষ্বিরর্শনকাঁলে বিপরীত দেখা যায় কেন? বাম- 
ভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণভাগ বামে অবস্থিত দেখায়, তীরস্থ বৃক্ষ 
অধঃশির দেখায়, উপরিস্থিত চন্ত্রসূরয্যাদির প্রতিবিষ্ব জলের উপর 
ভাসমান না দেখাইয়া মধ্যনিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিয়া থাকার স্তায় 
দেখার, এই সকল এইরূপ বিপরীত ভাবে দেখায় কেন? 

কতদূর, কতসামীপ্য, কতসুক্ষম ও কতন্থুল বস্তুর দর্শন হয় ও 
হয় না, কোথা হইতেই বাঁ দৃষ্টিব্যতিক্রম আরন্ধ হয়? এই সকল 
বিষয় নানাশাস্ত্ে নানা প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। 

এই সকলের উত্তরে এই পধ্যন্ত বল! যাঁইতে পারে যে, 
ইহা ভ্রমবশত:ঃই হইয়া থাকে। দার্ণনিকগণ ইহাকে অব্যাস, 
আরে'প ও অবিবেক প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 

দর্শনশান্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তিকাঁরণ বর্ণিত এবং 
অবান্তরপ্রভেদও নির্ণীত হইয়াছে । সাংখ্য ও বেদান্ত-মতে 
ভ্রমজ্ঞান নিজে মিথ্যা; কিন্তু তাহার ফল সত্য। রজ্জুসর্প 
দেখিলে প্ররূত সর্পরর্শনের স্তাঁয় ভয় ও কুম্পন্উভয়ই জন্মে। 
ভরমমাত্রই অপদ্স্ত-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল 
আছে অর্থাৎ তাহার দ্বারা জীব্রের প্রবৃত্তি নিবুত্তি জন্মিয়৷ 
থাকে । অনুসন্ধানে দেখা যাঁয়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাঁব ও 
ফলভেদ আঁছে। এ সকল দেখিয়া ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পিত 
হইয়াছে । প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই ছুই ভেবে, 
তৎপরে সন্বাঁদী, বিসম্বাদী, আহার্ধ্য ও ওপাঁধিক আহীধ্য এই 
চারিভেদ বা চারিশ্রেণী কল্পিত হইয়াছে । [ভ্রম দেখ। ] 


| ৩২২ ] 


সল্প _ 


_ তেমনি তরঙ্গ হইতেও তরঙ্গান্তর জন্মে । 


গুত্যক্ 


ত্রমোতপত্তির কারণ প্রবাঁনতঃ তিনটা__দোব, সম্প্রয়োগ 
ও সংস্কার। তন্মধ্যে দোষ নানাপ্রকার, নিমিত্তগত, ক(ল- 
গত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় নে 
প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিপ্ন দেব-ছু্ট হওয়!। চাক্ষুব প্রত্যক্ষেত্ 
জনক চক্ষুঃ সেই চক্ষুঃ যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তবে অতি- 
খেত বস্তও হরিদ্রাবর্ণ দেখা । সন্ধ্যা কালের মন্দান্ধকার 
প্রভৃতি দোষ কাঁলদোষ এবং অতিদুরত্ব, অতিসামীপ্য প্রস্থৃতি 
দেশগত দোষ । - 

সম্প্রয়োগ-_সন্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এস্তলে এইরূপ বুঝিতে 
হইবে যে, যে বস্ততে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তর সর্ববাংশ স্ঘু্ত 
না হওয়া । অর্থাৎ কোন এক সামান্তাংশে প্রকাশ পাওয়া । 

ংস্কার_সংস্কার শবে এখানে সদৃশ বস্তর স্মরণ বুঝিতে 
হইবে। কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্তে সাদৃশ্ঠই 
ব্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে । সেই মতের অভি- 
প্রায় এই যে, বস্তর কোন এক অংশে সাদৃশ্ঠ না থাকিলে ভ্রম 
জন্মে না। রজ্জুতেই সপ্ত্রম জন্মে, চতুফ্ষোণক্ষেত্রে সর্পত্রম 
জন্মে না। অতএব কোন সাদৃশ্তবান্‌ পদার্থে ই দোষ বা সম্প্র- 
যোৌগবশতঃ ভ্রম জন্মি্া থাকে। ভ্রম ও প্রতিবন্ধক রহিত 
হইয়া চক্ষুর সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে। 

শ্রবণেত্দ্রিয় ও শ্রাবণজ্ঞান ব৷ শ্র।বণ প্রত্যক্ষ । 

চক্ষুঃ কেবল রূপেই সংসক্ত, ফেইজন্য চক্ষুদ্বার! রূপ ব 
রূপবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায়। তন্দারা শবম্পর্শাদির জ্ঞান 
হয় না, শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত আরও চারিটা ইন্দ্রিয় আছে। 
তাহাবের মধ্যে শব্দ গ্রহণকারী শ্রবণেন্ত্রিয় ও তাহার দ্বার! শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষের বিষয় কথিত হইয়াছে । 

চক্ষরিন্দ্িয়ের ন্যায় শ্রবণেন্ধিয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর। 
কেবল অন্গুমিতিদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে হয়। 
শ্রবণেন্রিয়ের আশ্রন্ন অর্থাৎ গোলক কর্ণান্তঃ প্রদেশ । কর্ণ- 
শক্কুলির অভ্যন্তর প্রদেশে যে অবকাঁশ (ফাঁক) আছে, তাহার 
নাম শ্রোত্রাকাশ। শ্রবণেন্দ্রির় শঙ্কুলিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়! 
শব্দগ্রহণকার্ধ্য নির্বাহ করিতেছে । শাস্ত্রে শব্দগ্রহণের দ্বিবিধ 
প্রণালী বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক প্রণালী বীচিতরঙ্গন্তায়ান্গ- 
সারিণী ও অপর ক্দম্বগো'লকন্ঠায়ানুসারিণী | 

কোন এক স্থিরজল জলাশয়ে অভিঘাঁত উপস্থিত্ব করিলে 
অভিঘাঁত স্থলে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগ জলকে তরঙ্গায়িত 
করে। যেমন প্রথমোৎপন্ন সেই বেগ হইতে বেগান্তর জন্মে, 
তরঙ্গ হইতে তরঙ্গা- 
স্তর জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে তাহা বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর 
প্রকার প্রাপ্ত হয়। মধ্যে যদি কোথাও বেগনিরোধক বস্ত 


প্রত্যক্ষ 
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বিদ্মান থাকে, তাহা! হইলে সেই স্থানেই পতিত হইয়৷ নষ্ট 
হয়। নচেৎ তাহা দূরে গিয়া! বিলীন হয়। এইরূপ প্রথমে 
আকাশে ধ্বনি উৎপন্ন হইল, সেই ধ্বনি তরঙ্গায়মান বাযুতে 
আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণশ্কুলি প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রিয় 
তাহা গ্রহণ ক্রিয়া আত্মার নিকট অর্পণ করিল। অভিপ্রায় 
এই যে, শব্দ কর্ণশস্কুলীস্থিত শব্দবাহী স্নায়ু অবলম্বন করিয়া মনের 
নিকট গমন করে। নিকটস্থ আত্ম! তাহা প্রকাশ করেন, 
অর্থাৎ অনুভব করেন। ইহারই অন্য নাম শুনা বা শ্রবণ । 
নিকটে যদি শ্রবণেন্ট্রিয় না থকে, তাহা হইলে তাহা! ব্যর্থ হয়। 
স্থতরাং আকাশোৎপন্ন শব্দ আকাণেই বিলীন হয়। 

স্থিরজল জলাশয়ে আঘাঁত করিলে যে তছুখিত রঙ্গ কখন 
তীরম্পর্শ করে, কখন নাও করে, তাহার কারণ আঘাতের 
বূল, অর্থাৎ আঘাঁতজন্য ৰেগের তারতম্য । বেগ অধিক পরি- 
 মাণে জন্সিলে তরঙ্গের দূরগতি ও অর পরিমাণে জন্মিলে অদূর- 
গতি হয়। শব্দের গতিও ঠিক সেইরূপ জানিবে। যে পরিমাণে 
বেগ উপস্থিত হইবে, শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে । 
দার্শনিক পণ্তিতগণ এইরূপ বীচীতরঙ্গের দৃষ্টান্তে শ্রবণেক্তিয়ের 
শব্দগ্রহণপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন ও নিয়লিখিত ঘটনাগুলিকে 
'সোপপত্তিক বলিয়া! স্থির ক্রিয়াছেন। 

শব্দব্হনকারী বাযুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎ- 
পন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হয় না। সান্ুুখ্য থাকিলে দুরোৎপন্ন 
শব্দও নিক্টের ন্যাঁয় শুন। যায়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাত স্থান 
এতছভয়ের মধ্যে বায়ুর বেগরোবধক বস্ত ব্যবধান থাঁকিলে শুন৷ 
যায় না বা অল্প শুনা যায় । পাধিব প্রদেশের দূরত্ব যে পরিমাণে 
শব্দজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অন্ন পরিমাণে 
প্রতিবন্ধক হয়। ৃ 

বীচিতরঙ্গন্তায়বাদীর মত আর ক্দম্বগোলকন্তায়বাদীর মত 
প্রায় একরূপ। একটু প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গবাদী বলেন, 
শব্দ একটীই জন্মে, কদন্বগোঁলকন্তায়বাদী বলেন, কদম্বকেশ- 
রের ন্যায় তদুপরি তছৃপরি নানাঁশন্দ জন্মে। ক্দশ্বকুস্থমের 
কিপ্রন্কারোহণস্থান বর্ভুল, সেই বর্তুল অংশের সকল দিক্‌ 
ব্যাপিয়া একথাঁকে অনেক কেশর জন্মে, সেই সকল কেশরের 
শিরঃপ্রদেশে আবার একথাঁক কেশর জন্মে। শব্দও এরূপ 
আঘাতস্থল হইতে এককালে দশদিক অভিমুখে দশসংখ্যায় 
উৎপত্তিলাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশশব্দ জন্মে, 
ক্রমে অন্য দশ শব্দ এইরূপে ইন্দ্রিয়স্থান প্রাপ্ত হয়। 

উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হুইয়া ইন্দরিয়- 
স্থানে গিয়! প্রকাশপ্রাপ্ত হয় । কেহ কেহ বলেন, শব্দ আঘাত- 
স্থলে উৎপন্ন হয় না, আঘাতস্থলে কেবল বেগ জন্মে 


সেইবেগ শ্রোত্রপ্রাপ্ত হইলে তথায় অন্বরূপ শব্দ উৎপন্ন 
করে এবং তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত হয় । *শবস্ত শোত্রোৎ 
পন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহাতে ।” এইরূপে আাব্ণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 


স্পর্শন প্রত্যক্ষ বা স্পর্শ ব। স্পর্শগ্রঠহক ত্বগিন্দ্রিয়। 
এই ইন্দ্িয়ের ছার শীত, উঞ্, খর, তীব্র প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় স্পর্শজ্ঞান জন্মে । দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ কোন গুণ ত্বক সংযুক্ত 
হইবামাত্র ইন্দিয়াত্মক ত্বক দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ গ্রহণ করিয়! 
জ্ঞানগোচর করায়, অর্থাৎ মনের সাহায্যে আত্মাতে সে 
সকলের জ্ঞান জন্মায়। ত্বকে দ্রব্যসংযোগ হইলেই ত্বক্‌ দ্রব্য- 
গত সমস্ত গুণ গ্রহণ করে; কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্থ 
এই দুই গুণের গ্রহণপক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা 
করে। সামান্ত সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহণ 
হয় না। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ 
ংযোগই তদুভয় জ্ঞানের প্রধান কারণ । 
ত্বগিন্জিয়ের আশ্রয়স্থান ত্বক অর্থাৎ চন্ম্বিশেষ। দৃশ্মান 
বাহচন্ম ইন্দ্রিয় নহে। যদি দৃষ্ঠটমান চর্ম ইন্দ্রিয় হইত, তাহা 
হইল কেবল বাহা শীতলত্বাদির অনুভব হইত, বেদনাদি 
আন্তরম্পর্শের অনুভব হইত না। অতএব ত্বগিন্দ্িয় যে 
কেবল বাহ্চম্মবব্যাপক, তাহ! নহে, প্রত্যুত তাহা আপাপ- 
তলমস্তক অন্তর্বাহ সমস্ত পরিব্যাপ্ত । এই ইন্দ্রিয় সমস্ত শরীর- 
ব্যাপী তজ্জন্ত বাহাম্পর্ণের স্াঁয় অন্তরম্পর্ণও যথাষখ অনুভূত 
হইয়া থাকে । ইন্দরিয়াত্মক ত্বক বাহিরে ও ভিতরে সর্ব বিরা- 
জিত থাঁকিলেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার উৎকর্ষ আছে। 
সেই কারণে হস্তাঙ্ুলির ও পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়! মনুষ্য 
অত্যন্ত সুক্ষস্পর্ণাদি অনুভব করিতে সমর্থ হর। ন্যায়মতে 
এই ইন্দ্রিয় বাক্ববীয়; সাংখ্যমতে ইহা আহঙ্কারিক। এই 
ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা ত্বাচ ব৷ স্পর্শন প্রত্যক্ষ হয়। 
রাসন প্রত্যক্ষ, রসন| বা রাসন জ্ঞান। 
এই ইন্দ্রিয়টী কটু, তিজ্ঞ, কষাঁয় প্রভৃতি রসান্ুভব্র দ্বার- 
স্বরূপ । রসনার দ্বার! কটুতিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ হয়। রস- 
জ্ঞান ও বাঁসনপ্রত্যক্ষ পর্যায়ক শব্দ। এই রাঁসনপ্রত্যক্ষ ও 
দরব্যাশ্িত রসের সহিত রসনার সংযোগ হওয়ার পর উৎপন্ন 
হয়। রসনেন্র্রিয়ের গোঁলক'অর্থাৎ আশ্রয় জিহ্বা । ন্যাঁয় মতে 
এই ইন্দ্রিয় জলীয়, সাঁংখ্য মতে আহঙ্কারিক, উক্তরূপে রসনা 
দ্বারা রাসনপ্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । 
স্রাণজ প্রত্যক্ষ ভ্রাণেন্দত্রিয় ব গন্ধজ্ঞান। 


এই ইন্ড্রিয়টা ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞানের হেতু । ইহার স্থান 
নাসাদণ্ডের অভ্যন্তর মূল। গন্ধ বাু কর্তৃক আনীত হইয়া 


প্রত্যক্ষত চা [ ৩২৪ ] প্রত্যক্ষলবণ 


ইন্দ্রিয় সান সং কত হয়, তৎপরে তাহার গ্রত্যক্ষ অর্থাৎ জ্ঞান 
হইয়া থাকে । এই ইন্দ্রিয় স্তায় মতে পাধিব। কিন্তু সাংখ্য 


মতে অহস্কারোৎপন্ন ৷ এই দ্রাণেন্দিয় ছারা ভ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইয়া. 


থাকে । 
মানস প্রতাক্গ। বা মানস। 

মন একটা ইন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয় দ্বার! যে যে প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান 
হয়, তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ কহে । কেহ কেহ মনকে ইন্দ্রিয়- 
রূপে স্বীকারি করেন নাঁ। কিন্ত সাংখামতে মন ইন্দ্রিয় বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে । যাহার! মনের ইন্দরিযত্ব স্বীকার করেন না, 
তাহাদের উত্তরে বলা যাইতে পারে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস 
প্রভৃতি বাহ বস্তর ধর্মনগুলি পঞ্চবিধ বাহৃকরণের দ্বারা গৃহীত 
হয়, কিন্তু সুখ, ছুঃখ, যত্ব প্রভৃতি আন্তর ধর্মমগুলির 
গৃহীতা কে? বাহ্‌ পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন 
বাহাকরণ বা বছিরিন্দ্িয় থাকা আবশ্যক, তেমনি অন্তঃ পদার্থ 
সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণ থাঁকা আবশ্যক । জ্ঞান- 
করণত্বরূপ ইন্জরিয়লক্ষণ চক্ষুরাঁদির ন্তাঁয় মনেরও আঁছে । মনই সুখ 
ছুঃখাদি জ্ঞানের অদ্বিতীয়করণ ৷ অর্থাৎ মন ছারাই সুখ ছুঃখাদির 
গ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । সুখ ছুঃখ সাক্ষাৎকার সর্বদাই হইতেছে, 
সুতরাং তাহার অপলাঁপ একেবারে অসম্ভব ৷ সুখ ছুঃখাদির 
সাক্ষাৎকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক এ সকলের দ্বারা সুসম্পন্ন 
হইতেছে, এরূপ বলিতে পার না। মনই যে একমাত্র 
স্থখদুঃখ সাক্ষাৎকারের দ্বার, ইহা স্বতঃই স্বীকার 
করিতে হয় । অতএব মনের দ্বারাই স্থখ ছুঃখাঁদির মানস প্রত্যক্ষ 

থাকে । [ এই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় মনস্‌ শবে ভষ্টব্য |] 

ষড়বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বর্ণিত হইল। স্টায়শান্তে 
বিশেষতঃ নব্যন্তায়ে ইহার বিষয় পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । নেব্য স্তাঁয় চারিখণ্ডের মধ্যে প্রথমে প্রত্যক্ষখণ্ড, এই 
প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রত্যক্ষ গ্রমাণের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।) 

(অব্য) অক্ষি অক্ষি প্রতীতি বীগ্দায়াং, অক্ষৌরাভিমুখ্য- 
মিত্যর্থে € লক্ষণেনাভিপ্রতি আভিমুখ্যে ৷ পা! ২।১/১৪) 
ইত্যব্যধীভাঁবঠ, ততষ্টচ। ২ ইন্দ্রিয়লক্ষণ, অপরোক্ষ। 
“ফলম্নভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাঁং বীজিনীন্তথা । 
প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রিণামর্থে বীজাদ্‌যোনির্গরীয়সী ॥৮ ( মন্তু ৯৫২) 
প্রত্যেকবুদ্ধ, মানবের বুদধত্বপ্রাপ্তির ক্রমভেদ। ৯ম প্রত্যেক, 
২য় শাবক ও ৩য় মহাঁধানিক, এই তিনটা একত্র তরি-যাঁন? 
নামে অভিহিত। বৌদ্ধশান্রে বহুশত বুদ্ধের উল্লেখ আছে। 
একমাত্র শেষ মান্ুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহই বুদ্ধমার্গের তুক্স্থানে 
অর্থাৎ মহাযানিকের অত্যুন্নত ক্রমে উন্নীত হইয়াছিলেন.। 


প্রত্যক্ষতস, (অব্য ) প্রত্যক্ষ-তসিল্‌। ্রস্্থদলে, প্রতযক্ষে, সু 


সাক্ষাৎ সন্বন্ধে। 
“তদেব দশিতং তুভ্যং যুক্তযা প্রত্যক্ষতো ময় 1” কেথাণ৪০।১০৭) 


প্রত্যক্ষতা (স্ত্রী) প্রত্যক্ষম্ত ভাবঃ তল্-টাঁপ। প্রত্যক্ষত্ব, 


প্রত্যক্ষের ভাব, ব1 ধর্ম । 

“কেহস্তঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষম$ ।”রাঁজ?১।১৮৩) 
প্রত্যক্ষদর্শন (তরি) প্রত্যক্ষং পশ্ঠতীতি প্রত্যক্ষ দৃশ-ল্যু, প্রত্যক্ষ 
দর্শনং যন্তেতি বা। সাক্ষী, যিনি সাক্ষাতে সকল দেখিয়াছেন। 

(ক্লী)২ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা। 

“প্রত্যক্ষদর্শনং যজ্ঞে গতিধ্গনুত্তমাং শুভাম্‌। 
নৈবধাঁয় দদৌ শক্রঃ গ্রীয়মাণঃ শচীপতিহ ৮ (ভার? ৩৫৭৩৬ ) 

প্রত্যক্ষদর্শিন্‌ (ব্রি) প্রত্যক্ষং পশ্ততি দৃশ-ণিনি |. সা্ী 
প্রত্যক্ষদ্রষ্া। স্তিয়াং ভীষ। 

প্রত্যন্ষদৃশ্‌ (তরি) প্রত্যক্ষং পশ্ঠতি দৃশ-কিপ্‌। স্বয়ং দুষ্ট রদ 
দর্শী। (মার্কগেয়পুগ ৯০২১) 

প্রত্যক্ষদৃশ্থয (তরি) প্রত্যক্ষেণ দৃষ্তঃ | 7 দর্শনীয়, 
প্রত্যক্ষে দর্শনযোগ্য । 

প্রত্যব্দৃষ্ট (ব্রি) প্রত্যক্ষেণ দৃষ্ঃ। প্রত্যক্ষরূপে যাহা দেখা 
হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষপ্রমা (ত্র ) বথার্থ জ্ঞান। 

প্রত্যক্ষভক্ষ € পুং ) প্রত্যক্ষরূপে ভক্ষণ। 

গ্রত্যক্ষলবণ (ক্লী) প্রত্যক্ষং পৃথকৃতয়া উপলভ্যমাঁনং লবর্ণং ॥ 
পাঁকনিষ্পত্তির পর, ব্যঞ্জনাদিতে দীয়মাঁন লবণ, পাকশেষ হইলে 
ব্যঞ্জনে যে লবণ দেওয়া যাঁয়, তাহাকে প্রত্যক্ষলবণ  কহে। 
শ্রাদ্ধকর্মমে এই প্রত্যক্ষলবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পাককাঁলীন 
ভ্রমাদিক্রমে যদি লবণ না দেওয়া হয়, তাহা! হইলে পরে সেই 
ব্যঞ্জনে লব্ণ দিবে না । ইহাসকল বিষয়ে জানিতে হইবে। 
পাকের পর ব্যঞ্জনে লবণ মিশাইয়া ভোজন বা দান সর্বত্রই 
নিষিদ্ধ 1৯ টর্ 


* “সিদ্ধ কৃতাশ্চ যে ভক্তাঃ প্রত্যক্ষলবণীকৃত।ঃ সিদ্ধাঃ কৃতা£ 


দিদ্ধধান্তরক।লং প্রত্যক্ষলবণপ্রক্ষেপকৃতাঃ*  (আদ্ধতত্ব ) 
“আরক্তাশ্চৈব নির্ধযাঁসাঃ প্রত্যক্ষলবণ।নি চ”* (ক্রহ্মপু* ) 
“সৈন্ধবং লবণং চৈব যচ্চ সামুদ্রকং ভবে | 
পবিত্রে পরমে হ্যেতে প্রত্যক্ষেহপি চ নিত্যশঃ ॥” 
পৃথকৃতয়া উপলভ্যম।নং লবণং প্রত্যক্ষলবণং নতু বাঠঞ্রন।দিসংস্কারকং 


বউ কচ খাতে যবে 


সংস্ব।রপ্রতাক্ষপ্রভেদাঁৎ বস্ততঃ সৈন্ধবাদেরপি প্রত্যক্ষলবণত্েইভক্ষ্যতা, 


আর্্রকাঁদিযোগে প্রতিপ্রনবঃ নতু সিদ্ধ/ত্তপ্নুকবলপ্রক্ষেপেহপি প্রতিপ্রমবঃ 


অতঃ সিদ্ধ্তরকালং লবণমাত্রসোব সর্বত্র ভক্ষণে দানে এক্ষেপে 
চ নিষেধঃ' (শুদ্ধিতত্ব ) এ র 


প্রত্যক্দৃশ্‌ 


প্রত্যক্ষর (অব্য ) প্রত্যেক অক্ষর । 
“প্রত্যক্ষরঃ শ্লেষময়ঃ প্রব্ন্ধঃ 1” (বাসঘদত্তা ) 
প্রত্যক্ষবাদিন্‌ (পুং) প্রত্যক্ষমেব প্রমাণত্বেন বদতীতি বদ-পিনি। 
১ বৌদ্ধ, ইহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ স্বীকার করে 
না, এই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষবাদী কহে। ২ চার্বাকও 
প্রত্যক্ষবাদী । 
*প্রত্যক্ষমেকং চার্ধাকাঃ স্ুগতকণদৌ তথা |” (বেদান্তকাঁণ) 
(ত্রি)ত প্রত্যক্ষবাদিমাত্র। 
প্রত্যক্ষবৃর্তি (ত্রি) প্রত্যক্ষরূপে দর্শনযোগ্য। 
ত্যক্ষিন্‌ (ত্রি) প্রত্যক্ষমস্তযস্তেতি প্রত্যক্ষ-ইনি। ব্যক্দৃ্টার্থ, 
সাক্ষাৎ দ্রষ্টব্য! . (ব্রিকাওড) 
প্রত্যক্ষীকরণ (লী) অপ্রত্তক্ষগ্রত্যক্ষকরণং অভূততত্তাবে ছি। 
, অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষকরণ। 
প্রত্যকৃআোতম্‌ (তরি) প্রত্যক্‌ প্রতীচীগামিজোতো যন্ত। 
১ পশ্চিমদিগ্বাহী নদ । 
“প্রাকৃআোতসো নদ্যঃ, গ্রত্যক্শ্রোতসো৷ নদাঃ নর্ম্দাঁং বিনা ।, 
(মাঘ ৪1৬৬ শ্লোকটীকায় মলিনাথ ) 
২ প্রত্যগাত্মায় নিঝিষ্টচিন্ত যতিভেদ । 
প্রত্যগল্গ (ক্লী) ১ সমক্ষ। 
“এবং তমন্থুভাষ্যাথ ভগবান্‌ প্রত্যগক্ষজঃ। 
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাম্‌ ॥৮ ( ভাগ” ৩২১৩১) 
প্রত্যগাত্মন্‌ পেং) প্রতীচো৷ জীবস্ত আত্মা স্বরূপং | ১ পরমেশ্বর, 
র্মটৈতন্য। “কশ্চি্ীরঃ প্রত্যগাত্মানৈক্ষদা বৃতচন্কুরমুতত্বমৈচ্ছন্” 
(কঠোপনিষৎ ) 
ইহার ভাষ্যে প্রত্যগাত্মা অর্থে -্বস্বভাব” অর্থাৎ স্বস্বরূপ 
অভিহিত হইয়াছে । ভাষ্য যথা__ 
প্রত্যক্‌ চাসাবাকআ্মা চেতি, প্রত্যগাআ, প্রতীচ্যেবাত্মশৰো। 
রূটো লোকে নান্যন্মিন্‌ বুৎ্পত্তিপক্ষেপি তত্রৈবাত্মশব্দ বর্ততে। 
যচ্চাপ্রোতি যদাদন্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চান্ত সন্ততো- 
ভাবন্তম্মাদাত্মেতি কীত্ত্যতে ৷ ইত্যাত্মশব্বব্যুৎপত্ভিম্মরণাঁৎ তং 
প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবং এঁক্ষৎ পশ্ঠতীত্যথ%।” (শান্করভাঁষ্য ) 

[ ব্রহ্শব দেখ । ] 
প্রত্যগানন্দ (ত্রি) ১ মনে মনে আননদযুক্ত। ২ ব্রহ্ম 
প্রত্যগাশাপতি পু) প্রত্যগাশায়াঃ পশ্চিমস্তা দিশঃ অধিপতিঃ। 

পশ্চিমদিকের অধিপতি বরণ। ( হলারুধ ) 
প্রত্যগুদচ্‌ (স্ত্রী) প্রতীচ্যা উদীচ্যাশ্চ অন্তরালা দিকৃ। পশ্চিম 'ও 
উত্তরদিকের অন্তরালা দিক্‌, বাধুকোণ। ( আশ্বণ শ্রৌণ ২৬) 
পত্যকৃদৃশ (স্তর) প্রত্যক্-জঞান, অন্তদূষ্টি। "স্বাংশেন সর্বরতনু- 
ভৃন্মনসিপ্রভূতগ্রত্যক্দুশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে।” (ভো৮৩।১৭) 
টি 


৩২৫ ] 


৮২ 


প্রত্যঙ্গিরা 


“মনসি প্রতীতা প্রখ্যাতা যা৷ প্রত্যক্‌ দৃক্জ্ঞানং তন্মৈ' (স্বামী ) 
প্রত্যকৃধামন্‌ (তরি) প্রতিলোম স্কুরণযুক্ত ব্রহ্ম । 
“অনাদিবাত্া পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 
প্রত্যগঞ্ামা স্বয়ং জ্যোতিবিশ্বং যেন সমস্থিতম্‌ ॥৮ 
প্রত্যপ্ধাম। প্রত্যক্‌ প্রতিলোমং ধাম ক্ষত্বিরষগ্ত (স্বামী) 
প্রত্যগ্নি (অব্য ) প্রত্যেক অগ্নিতে। 
প্রত্য গ্র তরি) প্রতিগতমগ্রং শ্রেষ্ঠং প্রথমদর্শনং যস্তেতি | ১ নৃতন | 
“দাসীনাং নিক্ষকষ্ঠীনাং মাঁগধীনাং শতং তথা । 
প্রত্যগ্রবয়সাং দদ্যাৎ যে! মে ব্রয়াদ্ধনঞ্জয়ম্‌ ॥”(ভারত ৮৩৮১৮) 
২ শোধিত। ( জটাধর ) (পুং) ৩ উপরিচর বস্তুর পুত্র- 
ভেদ। ( ভাগ” ৯২২৬) 
গ্রত্যগ্রগন্ধ1 (স্ত্রী) স্বর্ণযুথিকাঁ। ( বৈগ্ভকনিণ) 
প্রত্যগ্রথ ( পুং) অহিচ্ছত্রাদেশ। ( হেমচণ) 
গ্রত্য গ্রহ ( পুং) চেদিদেশের বৃপভেদ। (ভারত ১৬৩ অণ্) 
প্রত্যঙ্গ (কী) প্রতিগতমঙ্গমিতি। অবয়ববিশেষ। «প্রত্যঙ্গং 
কর্ণনাসাক্ষিলিঙ্গাঙ্গানি করাদিকম্‌।” ( শব্দচন্দ্রিকা ) অবয়ব- 
বিশেষের নাম প্রত্যঙ্গ। সুশ্ররতে লিখিত আছে__ 
মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাঁসা, চিবুক, বস্তি ও 
গ্রীবা এই সকল প্রত্যেকে এক একটা । কর্ণ, নেত্র, নাসা, 
ভর, শঙ্ঘ, অংস, গণ্ড, কক্ষ, শুন, মুক্ষ, পার্খ্, নিতম্ব, জান, বাহু 
ও উরু ইহারা প্রত্যেকে ছুই ছুইটী। অঙ্গুলি বিংশতি। এতদ্‌- 
ব্যতীত ত্বক্‌, কৃলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃত, প্লীহা, ফুস্ফুস্‌, 
হৃদয়, আশয়, অন্তর বৃক্দ্ব়, আত, কগুরা, জাল, রজ্জু, সেবনী, 
সজ্ঘাত, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ত, শিরা, ধমনী ও 
যোৌগবহক্রোত। প্রত্যঙ্গ সকল এইরূপে বিভক্ত । ইহাদের 
ত্বক্‌, কলা, আশয় ও ধাতু ইহারা প্রত্যেক সাতিটী, শিরা ১০৭, 
পেশী ৫০০, স্নায়ু ৯০০, অস্থি ৩০০, সন্ধি ২১০, মর্ম ১২৭, ধমনী 
২৪, দোষ ও মন তিন তিন ও শরীরের দ্বার ৯টা। 
(সুত্রত শরীরস্থা" ৫ অ-) 
[এই সকল্‌ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের বিবরণ তত্তৎ শবে দরষ্টব্য।] 
২ অপ্রধান। “এক আত্মা বহুধা স্ত,য়তে একস্তাত্মনোহন্তে 
দেবাঁঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্ত্যপি” ( নিরুত্ত ৭১৫) 
৩ প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি । 
দ্ধবান্তং নীলনিচোলচারুসুদূশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি।” 
( গীতগোবিন্দ ১১১১) 
(পুং) ৪ নৃপবিশেষ। ( ভারত ১১২৩৫) 
প্রত্যঙ্গিরস (পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরোৎ" 
পন্ন ধষিভেদ্র। ( হরিব্‌* ৩ অ?) 
প্রত্যঙ্গির। (স্ত্রী) দেবীবিশেষ। ইহার ধ্যান 


প্রত্যনীক 


[ ৩২৬ ] 


প্রত্যভিজ্ঞা 


“শুবোপরিসমাসীনাং রক্তান্বরতনুচ্ছদাম্‌। 
সর্বাভরণসংযুক্তাৎ গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্‌ ॥ 
যোড়শান্বাশ্চ যুবতীং গীনোন্তপয়োধরাম্‌ । 
ক্পাঁলকর্তৃকাহস্তাং পরমানন্দরূপিণীম্‌। 
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্ন্ত্রবিছত্তমাম্‌॥৮ 
মন্ত্রমহৌষধির ৮ম তরঙ্গে ইহার প্রয়োগাদ্ির বিষয় লিখিত 
আছে। 
প্রত্যজখ (ত্রি) প্রত্যজুখং যস্ত । পশ্চিমাভিমুখ। 
*শ্রিয়ং প্রত্যজুখো ভূঙক্তে” € মন্তু ) 
পশ্চিম মুখে বসিয়া ভোজন করিলে শ্রীলাভ হয়। 
প্রত্যচ্‌ (ত্রি) প্রত্যঞ্চতীতি প্রতি-অঞ্চ-কিন্‌। ৯ পশ্চিমর্দিক্‌। 
২ পশ্চিমদেশ। ৩ পশ্চিমকাল। প্রতি-অঞ্চ-বিচ্‌। ৪ প্রতিগত। 
৫ অভিমুখ । «প্রত্যঙ দেবানাং বিশই প্রত্যঙ € খক্‌ ১৫৭৫ ) 
“দেবানাং বিশো মরুনামকান্‌ দেবান্‌, “মরুতো বৈ দেবানাং 
বিশঃ ইতি শ্রত্যন্তরাৎ তান্‌ মরুৎসংজ্ঞকান্‌ প্রত্যঙ উদেষি, 
প্রতিগচ্ছন্‌ উদয়ং প্রাপ্পোসি (সায়ণ ) ৬ অন্তর্যামী, স্বাক্মা। 
“প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্ুঃ সমাহিতাঃ।” (ভাগবত ৬।৯।২০ ) 
প্রত্যঞ্চিত তরি) প্রতি-অঞ্চ-ক্ত। প্রতিপুজিত, সন্মানিত। 
( ভাগ” ৫1১৫।১১ ) 
প্রত্যঞ্জন (কী) প্রতিরূপমন্থরূপমঞ্জনং প্রাদিস”। ১ অনুরূপা- 
রন। (জুশ্রুত ) ২ অগ্জনদ্বারা নেত্র প্রসাদন। (চক্রদত্ত ) 
গ্রত্যদন (ক্লী) প্রতি-অদ-ল্যুট। ভোজন, খাদ্য । 
প্রত্যনন্তর তরি) প্রতিপ্রাপ্তমনন্তরং অত্যা” স'। প্রত্যাসন, 
সন্নিকৃষ্ট। “অজীবংস্ত যথোক্তেন ত্রাঙ্গণঃ স্বেন কর্মণা । 
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ণ স্স্ত প্রত্যনস্তরঃ ॥৮ (মনু ১০৮১৯) 
প্রত্যনীক €পুং) গ্রতিগত অনীকং যুদ্ধমিতি। ১ শক্র। 
২ প্রতিপক্ষ। ৩ বিরোধী। 
প্যন্ত যন্তা হৃধীকেশো। যোদ্ধা যস্ত ধনঞ্জয়ঃ। 
রথস্ত তশ্ত কঃ সংখ্যে প্রত্যনীকো! ভবেদ্রথঃ ॥৮ভোরণ৭।১০।৩৬) 
৪ বিল্ল। ৫ প্রতিবাদী । (ক্লী) ৬ প্রতিপক্ষ সৈন্য । 


“খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ক্বে যেহবস্থিতাঃ গ্রত্যনীকেঘু 


যৌধাঃ।৮ ( গীতা ১১৩২ ) ৭ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ-_ 
৭প্রতিপক্ষমশক্তেন প্রতিকর্তং তিরস্চিয়া | 
যা তদীয়স্য তৎস্তত্যে প্রত্যনীকং তছ্‌চ্যতে ॥৮ (কাব্য প্র) 
যদি কেহ প্রতিপক্ষের প্রতিকার করিতে না পারিয়া তৎ- 
সম্বন্ধীয় অন্য কোন বস্তুর তিরস্কার করে, এবং এ তিরস্কার যদি 
আবার রিপুরই উৎকর্ষজনক হয়, তবেই এই অলঙ্কার হইবে। 
য্থ।__“তং বিনিজিতমনোভব্রূপঃ সা! সুন্দর ! ভবত্যঙ্গরক্তা । 
পঞ্চভিযু গপবেৰ্‌ শরৈস্তাং তাপয়ত্যন্শরাদিব কামঃ॥৮ কোব্য প্র) 


সস 


হে সুন্দর! রূপে তুমি কন্দ্পকে জয় করিয়াই। সেই 
স্ত্রীও তোমার উপরই. অতিশয় অন্রত্তা । এই জন্য কন্দর্প 
তোমার প্রতি দ্েষ করিয়াই যুগপৎ পঞ্চশরদ্ারা তাহাকে গীড়া! 
দিতেছে । এই স্থলে কন্দর্প যাহার রূপে বিজিত হইল, তাহার 
কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারিল না, পরন্ত তাঁহাকে যে ভাল 
বাসিত, সেই স্ত্রীকেই গীড়। দিতে লাগিল, এবং এই গীড়া রিপুরই 
উৎ্কর্ষজনক হওয়ায় এখানে প্রত্যনীক অলঙ্কার হইল । 
প্রতাপরত্বীকরে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“বলিনঃ প্রতিপক্ষ্য প্রতিকারে সুতুক্ষরে । 
যন্তদীয়তিরস্কারঃ প্রত্যনীকং তছুচ্যতে ॥৮ 
বলবান্‌ প্রতিপক্ষের প্রতিকার করা স্ুছুষ্ষর হওয়ায়, মাত্র 
তৎসন্বন্ধীয় তিরস্কার করার কথা বর্ণনা হইলেই এই অলঙ্কার হইবে। 
প্রত্যন্ুমান (কী) প্রতিরপমনূমানং প্রার্দি তৎ। অন্ু- 
মানের বিরুদ্ধ অনুমান, প্রতিপক্ষ অনুমান, প্রতীপান্ুুমান । 
“পর্বত বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ” ইতি বাদিনোক্তে পর্বত বঙ্্যভাব- 
বান্‌ পাষাণময়ত্বাদিতি” ধূমহেতু পর্বত বহ্িষুক্ত ইহা একজন 
অন্মান করিল; তাহাতে আর একজন অনুমান করিল, পর্বত 
পাষাণময়ত্ব হেতু বন্যভাববান্‌ অর্থাৎ বহ্ছির অভাবযুক্ত। এই- 
রূপ অনুমানের নাম প্রত্যন্মান। 
গ্রত্যন্ত (পুং) প্রতিগতোইহস্তমিতি, “অত্যাদিয়ঃ ত্রাস্তাদ্যর্ধে 
ইতি সমাপঃ। ১ ব্রেক্ছদেশ। ২ প্রান্তছর্গ । 
“স গুপ্তমূল প্রত্যন্তঃ শুদ্ধপাধ্ষিরয়ান্বিতঃ | 
ষড়বিধং বলমাদার প্রতস্থে দিগ্জিশীষন্না ॥৮ ( রঘু 8২৬) 
€গুপ্থৌ মূলং স্বনিবানস্থানং প্রত্যন্তঃ প্রান্তহর্গশ্চ যেন সঃ» 
( মল্লিনাথ ) (ত্রি) ৩ তদ্দেশজাত । ৪ সন্িকুষ্ট। 
প্রত্যন্তপর্ববত (পুং) প্রত্যন্তঃ সন্নিকষ্টঃ পর্ব্বতঃ | মহাপর্ববত- 
সমীপবর্তী ক্ষুদ্র পর্র্বত। পর্বতের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র পর্বত । 
প্রত্যপকার €পুং) প্রতি-অপ-ক্-ঘঞ, । অপকারের প্রতি- 
শোধ। “শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নেপকারেণ ছুর্জনঃ ৮ 


( কুমারস' ২।৪০ ) 


প্রত্যব্দ (অব্য ) প্রত্যেক বত্সর। 

প্রত্যভিঘারণ (ক্লী) পুনরায় জল পিঞ্চন করা। ( কাত্যা* 
শ্রো” ২৯১১) 

প্রত্যভিচরণ (ত্রি) নিবারণ। *প্রত্যভিচরণোহসি” ( অথর্ব” 
২।১১।২)-প্রত্যভিচর্ধযতে নিবাধ্যতেহনেন ইতি প্রত্যভিচরণঃ (ভাষ্য) 

প্রত্যভিজ্ঞ [ত্ত্রী) প্রতিগতা অভিজ্ঞা অত্যাণ স। অভি- 
জ্ঞ(র অন্গরূপ তজ্জন্য সংস্কারের সহিত জনিত প্রত্যক্ষভেন। 
অভিজ্ঞার সদৃশ অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহার 
সদৃশ, পুর্বে একজন অভিজ্ঞ এইরূপ আক্কৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে 


৮০০৯৮ রি... 
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গো কহে, পরে তাঁদৃশ আক্ৃতিবিশিষ্ট বস্ত দেখিয়া তাহাকে 
গোরূপে স্থির করার নাম প্রত্যভিজ্ঞা | [ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন দেখ । ] 
গ্রত্যভিজ্ঞ।দর্শন (ক্রী ) প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ দর্শনং শান্্ং। মাহেশ্র 
শীন্্রভেৰ। মাধবাচার্ধ্য সর্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের মত সংগ্রহ 
করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদীয় দর্শনোক্ত বিষয় এই- 
স্থলে আলোচনা করা যাঁইতেছে__- 

এই দর্শনের মতে ভক্তবসল মহেশ্বরই প্রমেশ্বর নামে অভি- 
হিত হন | এই দশনমতাবলম্বী তুরী তন্ত প্রভৃতি জড়াত্মক বস্ত 
সকলকে পটাদি কার্য্ের কারণ না! বলিয়! একমাত্র মহেশ্বরকেই 
জগৎ কাঁধ্যের কারণরূপে নির্দেশ করেন । যেরূপ তপঃ প্রভাবশালী 
তাপসগণ ইষ্টক ও চূর্ণ গ্রভৃতি লৌকিক কারণ সাপেক্ষ না হইয়া 
স্বেচ্ছাক্রমে নিবিড় অরণ্যে অট্রালিকানিন্্ীণ, এবং স্ত্রীসংসর্গ 
ব্যতিরেকেই মানস পুত্রা্দি উৎপাঁদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
জগদীশ্বর মহাদেব জগনিম্মাণবিষয়ে জড়াত্্ক জগদন্তর্গত কোন 
বস্তর অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাঁবশতঃ জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন । 
পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই কোন কাঁর্যের কারণ নহে। 
যদ্দি পটাদি কার্যের তুরীতন্ত প্রভৃতি জড়বস্ত কারণ হইত, 
তাহা হইলে কখনই তুরীতন্ত গ্রভৃতি না! থাকিলে কেবল 
যোগীদিগের ইচ্ছাদ্াঁর। পটাদি কার্য হইত না, যেহেতু কারণ 
না থাকিলে কখনই কার্য হয় না, এইরূপ নিয়ম সর্বত্রই দৃষ্ 
হয়, অতএব যখন তুরী ও তন্ত প্রভৃতি না থাকিলেও যোগী- 
দিগের ইচ্ছাবশতঃ পটাদিকার্ধ্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন পটাদি- 
কার্য্ের প্রতি তুরী প্রভৃতি ষে বাস্তবিক কারণ নহে, তাহা 
আর বলিবার আঁবশ্ঠক কি। পরমেশ্বর মহাদেব কাহারও 
কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া! এই জগ নিম্মীণ করেন নাই, এবং 
কোন বস্তর সহাঁয়তাঁও অবলম্বন করেন নাই। এজন্য তাহাকে 
স্বতন্ত্র বলী বায় । যেরূপ স্বচ্ছদর্পণে ব্ঘনাদির প্রতিবিষ্ব পড়িলে 
বনাদি দৃষ্টিগোচর হর, তদ্ধপ জগদীশ্বরে বস্ত সকলের প্রতি- 
বিশ্ব পড়িলে ব্দনাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এইজন্য পরমেশ্বর 
মহাদেবকে জগন্র্শনদর্পণ বলিয়া নির্দেশ করিলেও করা যাইতে 
পারে এবং বেমত বহুরূপী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি, 
কখন ভিক্ষুক, কখন স্ত্রী, কখন কুমার, কখন বা বৃদ্ধ প্রভৃতির 
রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবাঁন্‌ মহেশ্বরও স্থাবর 
জঙ্গমাদি নানারূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়! স্থাবর ও 
জঙ্গমাত্বক জগৎ নির্মাণ করিতেছেন, এবং প্র প্র রূপে অব্স্থানও 
করিতেছেন। এই জন্য এই জগত যে ঈশ্বরাজ্মক তাহার আর 
কোন সন্দেহই নাই। পরমেশ্বর আনন্স্বরপ ও প্রমাতা, 
অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং অন্মদাদির ঘটপটাদি 
ব্ষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে সকলই পরমেশ্বরস্বরূপ । 


চি. ৩] 
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ইহাতে বাদিগণ এইরূপ আপত্তি করেন যে, যদি সকল 
বস্তবিষয়ক সকল জ্ঞানই একমাত্র ঈশ্বরস্বূপ হয়, তবে ঘট- 
জ্ঞানের সহিত পটজ্ঞানের কোন ভেদ থাঁকে না, এই আপত্তি 
একটু বিবেচনা সহকারে দেখিলে উতাপিত হইতেই পারে 
না। বাস্তবিক সকল বস্তবিষয়ক জ্ঞানের ভেদ না থাকিলেও 
ঘটপটাদিবিষয়ের ভেদ লইয়া ঘটভ্ঞান হইতে পটউজ্ঞান ভিন্ন, 
এইরূপ ব্যবহার হইবার বাঁধা কি। কুগুল ও কটকাঁদিরূপে 
পরিণত সুবর্ণের বাস্তবিক ভেদ না থাকিলে ও কুগুল ও কটকাদি- 
রূপ উপাঁধির ভেদে কুণ্ডল হইতে কটকালঙ্কার ভিন্ন এইরূপ 
সর্বজনসিদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাঁকে। উপাধিভেদেই বিভিন্ন 
প্রকার জ্ঞান হইয়! থাকে । ্‌ 

এই দর্শনের মতে মুক্তিম্বরূপ পরাঁপর সিদ্ধির উপাঁয় এক- 
মাত্র প্রত্যতিজ্ঞা। অন্যমতের ন্যায় ইহাদের মতে পুজা, 
ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই । 
প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সমুদয় দিদ্ধ হইতে পাঁরে। “স এবেশ্বরো- 
হহং, সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার 
অভেদজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। যেমন খর্ধাকৃতি ব্যক্তিকে 
বামন কহে, এইরূপ পুর্বে উপদিষ্ট ব্যক্তির খর্বাকৃতি পুরুষ 
দৃষ্টিগোচর হইলে “সোইয়ং বামনঃ, সেই এই বামন, এইরূপ যে 
জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাঁকে নৈয়ায়িক প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞা 
কহিয়া থাকেন | 
_. প্রত্যভিজ্ঞালাভ হইলেই মুক্তি হইয়া থাঁকে, এইজন্য এই 
দর্শনের নাঁম প্রত্যভিজ্ঞার্শন হইয়াছে । শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ, 
তন্ত্র ও অনুমানাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিরা সেই 
শক্তিও জীবাআাতে আছে, এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে 
“স এবেশ্বরোহহং সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ যে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে এতন্মতাঁবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দ দ্বারা 
নির্দেশ করা নিতান্ত অমূলক বা স্বকপোলকর্পিত নহে। এইরূপ 
নিঃসংশয় প্রত্যভিজ্ঞা শাস্তান্তর দ্বারা সমুপন্ন হইবার সম্ভাবনা 
নাই। এইজন্য এই শাল্স যে শাঙ্সান্তর অপেক্ষা আদ্রণীয় 
এবং শ্রেরস্কর, তাহ। আর বলিবার আবশ্তক নাই । 

এই দ্ার্ননিকদিগের মতে জীবাকআ্সার সহিত পরমাত্মার ভেদ 
নাই অর্থাৎ জীবাক্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মীই জীবায্সা । 
তবে যে, পরস্পরের ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমমাত্র । 
জীবাজ্মীার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অন্গমান- 
সিদ্ধ। যে ব্যক্তির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সে পরমেশ্বর, 
যাহাঁর জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি নাই, সে পরমেশ্বর নহে। যেমন 
গৃহাদি। দেখ, যখন জীবাত্মার প পর শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন 
জীবাত্মা! যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন তাহার আর সন্দেহ কি। 
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এইস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাঁকেন, যদি 
জীবের ঈশ্বরতাই থাকে, তবে এ ঈশ্বরতাস্বরূপ শিব্ত্বপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত আস্মপ্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন কি? যেরূপ জলসংযোগাদি 
হইলে মৃত্তিকার পতিতবীজ, জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, 
অস্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে । সেইরূপ জ্ঞাত হউক বা না 
হউক, বাস্তবিক যদি জীবের ঈশ্বরতা থাকে, তবে ঈশ্বরের স্ায় 
জীব জগনিম্শীণাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি 
আপাততঃ উঠিতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান সহকারে 
দেখিলে এ আপত্তি একেবারে ছিন্নমূল হইয়া! যাইবে । দেখ, 
কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কাধ্য হইয়া থাকে, আবার 
কোঁন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত হইলেই কাঁ্ধ্য হইয়া থাকে। 
যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সে কারণদ্বার! কার্ষ্য 
নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে পিশাচ আছে, এইরূপ না 
জানিলে তদ্গৃহস্থিত পিশ/চ হইতে ভীরুব্যক্তির কোন ভয় 
জন্মে না। কিন্তু এঁ রূপ জ্ঞান হইলেই ভীরু ব্যক্তির ভয় জন্মে, 
সেইরূপ জীবের ঈশ্বরতা থাকিলেও উহা৷ জ্ঞাত না! হইলে 
ঈশ্বরের ন্যায় জীবের কাঁধ্যকরণে ক্ষমতা জন্মে না। যেমন 
অপরিমিত ধন থাকিলেও উহার অজ্ঞানাবস্থায় গ্রীতি জন্মে না, 
কিন্ত আমার অপরিমিত ধন আছে, এইরূপ জানিতে পারিলেই 
অনীম আনন্দ হইয়া থাকে । সেইরূপ আমিই ঈশ্বর, এই- 


প্রকার জীবের ঈশ্বরতা৷ জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ চমৎকার 
এই জন্য আত্ম প্রত্যভিজ্ঞা যে অবস্ঠ কর্তব্য, 


প্রীতি জন্মে । 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাতে আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা হয়, 
তাহা করা প্রত্যেকের অবশ্ঠকর্তব্য | 

এই দর্শনের মতে পরমাআ্সা স্বতঃপ্রকাঁশমাঁন, অর্থাৎ 
পরমাত্মা আপনিই প্রকাঁশ পাইতেছেন। যেরূপ আঁলোক- 


সংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তর প্রকাঁশ হয়, 
না, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে 


না, তিনি সর্বত্র সর্বদা প্রকীশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ 
কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়! থাকেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মীর 
পরম্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্বদা পরমাত্মরূপে 
সর্বত্র প্রকাশমান আছেন, ইহা! স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা 
জীবাস্বা 'ও পরমায্মার পরস্পর অভেদ থাকিতে পারে না। 
কারণ যে বস্ত্র অভেদ যে বস্ততে থাকে, সে বস্তর গ্রকাঁশকাঁলে 
অবশ্তই সে বস্তর প্রকাশ হয়, এরূপ নিয়ম আছে। কিন্ত 
পরমাস্মরূপে জীবায্মার যে সর্বদা প্রকাশ হইতেছে, ইহা 
স্বীকার করা যাইতে পাঁরে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার 
এ রূপ প্রকাশের নিমিত্ত গ্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের আবশ্যকতা কি? 
জবাস্মার এক্ূপ প্রকাশ ত সিদ্ধ আছে, সিদ্ধব্ষয়সাধনে 


[ ৩২৮ ] 
ডর: ৩... 8১৯৩২২২০২২৯ 


প্রত্যভিযোগ 


কখনই কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মে না। এইরূপ আপন্তি 
উথ্থাপিত করিলে এইমাত্র বক্তব্য, যেরূপ কোন কামাতুর! 
কামিনী এ বাটাতে এক সুরসিক নায়ক আছে, উহার স্বর 
অতি মধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহান্ত বদন। এইরূপ, 
উপদেশ পাইয়া সেই বাঁটাতে সেই নায়কের নিকট গিয়া, 
তাহাকে দর্শন করিয়াও যতক্ষণ তাহার এ সকল গুণ দৃষ্টি 


গোঁচর না হয়, ততক্ষণ আহলাদিত হয় না এবং তদদীয় শরীরে ছি. 


সম্পূর্ণ সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয় না। সেইরূপ পরমান্ম- 
রূপে জীবের প্রকাশ হইলেও যতদিন পধ্যস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বরতাদি 
গুণ আমাতেও আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, ততদিন 
পূর্ণভাব প্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য 
শ্রবণ করিয়া সর্ব্ঞত্বাদিরপ ঈশ্বরের ধর্ম আমাতেও আছে; 
এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে 
থাকে । অতএব এ পুর্ণতালাভের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিশেষ 
আবশ্তকীয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ( সর্বদর্শনসংগ ). 
পদার্থনি্ণয়ব্ষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও রসেশ্বরদর্শনের মত 
প্রায় তুল্যরূপ। (সর্বদর্শনসংগ্রহধৃত প্রত্যভিজ্ঞাদ* ) 
গ্রত্যভিজ্ঞান € ক্লী ) প্রতি-অভি-জ্ঞা-ল্যুট। অভিজ্ঞান। 
(রামাঁ ১১৭২) 
প্রত্যভিনন্দিন্‌ (ত্রি) প্রতি-অভি-নন্দ-ইনি। .প্রত্যভিনন্দন- 
কারক, আহ্বানকারক। ৃ 
প্রত্যভিভাষিন্‌ ত্রি) প্রতি-অভি-ভাষ-ণিনি ৷ অভিনন্দনকারক | 
প্রত্যভিমর্শ (পুং ) প্রতি-অভি-মৃশ-ঘঞ। ১ ঘর্ষণ। ২ স্পর্শন। 
প্রত্যভিমর্শন ( ক্লী) প্রতি-অভি-মৃশ্-ল্যু। অভিমর্শন। 
প্রত/ভিমেথন (ক্রী ) ঘ্বণাস্থক প্রত্যুত্তর । 


(সা” শরণ ২৬৫১৬) 


প্রত্যভিযোগ (পুং) প্রতিরপোহভিযোগঃ॥ _ প্রত্যপরাধ, 
অভিযুক্ত প্রতিবাদী কর্তৃক স্বাভিযোগীর প্রতি অভিযোগান্তর- 
করণ, অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মদ্দৌষ 
খণ্ডন করিয়া অভিযোক্তার প্রতিকুলে অভিযোগ । 
“অভিযোগমনিস্তীর্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ। 
অভিযুক্রঞ্চ নান্েন নোক্তং বিপ্রক্ৃতিং নয়েখ।” 

'অভিযুজ্যত ইতি অভিযোগোহপরধিস্তমভিযোগমনিস্তীর্যা- 
পহৃত্যৈনমভিযোক্তারং ন প্রত্যভিযোজয়েৎ, অপরাঁধেন ন সং 
যৌজয়েৎ। যদ্যপি প্রত্যভিস্কন্দনং প্রত্যভিযোগরূপং তথাপি 
স্বাপরাধপরিহারাত্মকত্বান্নাস্ত প্রতিষেধস্ত বিষয়ঃ অতঃ স্বাভি- 
যোগান্্রূপমর্দনস্য প্রত্যভিযোগস্তায়ং নিষেধঃ” ( মিতাক্ষরা ). 

যদি কেহ একজনের উপর অভিযোগ করে, তাহা হইলে 
এ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের দোষ ক্ষালন না' করিয়া আর 


প্রত্যয় 


অভিষোক্তার প্রতি পুনরায় কোন অভিযোগ করিতে পারি- 
বেন না। 
প্রত্যভিবাঁদ (পুং) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ্‌ ভাবে-ঘঞ&.। অভি- 
বাদকের ততপ্রতিরূপ আশীর্বচনাদি, পৃজ্যব্যক্তিকে প্রণাম করিলে 
তিনি যে আশীর্বাদ করেন। ত্রান্গণাদি গুরুজনকে অভিবাঁদন 
করিলে তাহারা প্রত্যভিবাঁদৰ করিবেন। 
মনুসংহিতায় লিখিত আছে__লৌকিক জ্ঞান, বৈদিকজ্ঞান 
বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহার নিকট হইতে লাভ করা যায় 
এবং সদ্ব্রাঙ্মণ ও. গুরুজন ইহাঁদিগকে দেখিলে অভিবাদন কর! 
কর্তব্য। অভিবাদনের পর তাহার! প্রত্যভিবাদন করিবেন। 
যাহারা অভিবাঁদনশীল হন, তাহাঁদিগের বিদ্যা, আয়ু, যশঃ ও 
বল বদ্ধিত হয়। শ্রেষ্ঠজনকে অভিবাঁদনকাঁলে অভিবাদনানস্তর 
“অভিবাদয়ে, অমুক্নামহমস্্ীতি, আমি অমুক আপনাকে অভি- 
বাদন-করিতেছি, এই বলিয়া আপন নাঁম উচ্চারণ করিবে। যদি 
তিনি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে তাহাকে অভিবাঁদনের 
পর “আমি” এই. কৃথা বলিবে। সমুদয় স্ত্রীলোকদিগকেও 
এইরূপে অভিবাদন করিতে হইবে । অভিবাদন করিলে 


'আয়ুস্মান্‌ ভব সৌম্য, এই বলিয়া! ত্রাহ্মণকে প্রত্যভিবাদন | 


করিতে হয়। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাঁদন করিতে জানে না, 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিবেন না। শুদ্র যেমন 
অনভিবাদ্য, তিনিও তদ্রপ। ( মন্তু২ অ?) 
গ্রত্যভিবাদক (ত্রি) প্রতি-অভি-বদ-ণিচ-থল্‌। 
বাদনকারী, যিনি প্রত্যভিবাঁদন করেন । 
গ্রত্যভিবাদন (ক্লী ) প্রতি-অভি-বদ-ণিচংল্য্ট। প্রত্যতিবাদ। 
“যো নবেত্যতিবাদন্ত বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্‌। 
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রন্তঘৈব সঃ ॥৮ (মন ২১২৬) 
[ গ্রত্যভিবাদ দেখ । ] 
প্রত্যভিবাদয়িতৃ (ত্রি) গ্রতি-অভি-বদ-পিচ২ত্চ,। প্রত্যভি- 
বাদক । 
গ্রত্য ভিস্কন্দন ( ক্লী) প্রতি-অভি-স্কন্দ-ভাবে ল্যুট। প্রত্যভি- 
যোগ । (ত্রিকা”) 
প্রত্যভ্যনুজ্ঞ। (ত্ত্রী) প্রতি-অভি-অনু-জ্ঞা-অঙ,। ওত্যাদেশ। 
অনুজ্ঞা । (আশ গৃ” 8৭ ) 
প্রত্যমিত্র €ত্ৰি) শত্রু, আততাযী শক্রু। 
প্রত্যয় পু) প্রতি-ইণ ভাবকরণাদৌ যথাযথং অচং। ১ অধীন । 
২ শপথ ৩জ্ঞান। ৪ বিশ্বাস। “তগপ্রত্যয়াচ্চ কুস্মাযুধ- 
বন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্বচোভিঃ1৮ (কুমার ৪1৪৫ )' 
৫ প্রামাণ্যর্ূপে নিশ্চয় । ৬ হেতু । ৭ছিদ্র। ৮ শব্দভেদ। 
৯ আচার । ১০ খ্যাতি। ১১ নিশ্চয়। ১২ স্বাছু। ১৩ সহ- 
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গ্রত্যভি- 


[1 ৩২৪] 


৮৩ 


প্রত্যর্ক 


কারিকারণ। প্রত্যয়: শপথে রদ্ধে, বিশ্বাসাচারহেতুষু। 
গ্রথিতত্বে সনাদৌ চাপাধীনজ্ঞানয়োরপি ॥ 
অতিক্রমে চ দণ্ডে চ বিনাশে দৌধরৃচ্ছ মোঃ ॥” (বিশ্ব) 
১৪ প্ররুত্যুত্তর জায়মান। পপ্রত্যায়য়স্তীতি স্থপৃতিউ কৎ- 
তদ্ধিতাঃ প্রত্যয়াঃ” (সংক্ষিগুসারব্যা” ) স্তুপ তিঙ কৃৎ ও 
তদ্ধিত এই সকল প্রত্যয় । প্রকৃতির উত্তর এই সকল 
প্রত্যয় হইয়া! থাকে। ষুগ্ধবোঁধ মতে প্রত্যয়ের ত্য” সংজ্ঞা 
অভিহিত হইয়াছে । 
*ইতরার্থীনবচ্ছিন্ে স্বার্থে যো বোঁধনাক্ষমঃ। 
তিঙর্থন্ত নিভাদ্যন্তঃ স বা! প্রত্যয় উচ্যতে ॥”» € শব্দশক্তিপ্র*) 
১৫ বিষ ৷ (ভারত ১৩।১৪৯।২৩) 
প্রত্যয়কারিন্‌ (ব্রি) প্রত্যন়্ং করোতীতি ক-ণিনি। ১ বিশ্বীস- 
কারক। ক্্রিয়াং ভীষ,। প্রত্যয়কারিণী মুদ্রা, মোহর, মোহরের 
ছাপ থাকিলে লোকের প্রত্যয় হয়, এইজন্য ইহাকে প্রত্যয়- 
কারিণী কহে। 
প্রত্যয়ত্ব (ক্লী ) প্রত্যয়স্ত ভাবঃ ত্ব। প্রত্যয়ের ভাব বা ধর্ব। 
কারণতা । 
প্রত্যয়নত্ত্ব র্লী) পুনঃপ্রাপ্ত। (তৈতি ব্রা” ১৯৯৬) 
প্রত্যয়িক (তরি) প্রত্যয়যুক্ত। 
প্রত্যয়িত তরি) প্রত্যয়ে! বিশ্বাসঃ সঞ্জাতোহস্যেতি প্রত্যয়- 
(তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্‌। পা ৫২৩৬) ইতি 
ইতচ্‌। ১ আগ্ত। ২ বিশ্বস্ত। ৩ প্রতিগত। “তৎ শ্রত্বা 
ব্যস্থজদ্রাজা সোহ্থ প্রত্যয়িতান্‌ দ্বিজান্‌।” (কথাঁসরিৎ ১৫৬৮) 
প্রত্যয়িন্‌ তরি) প্রত্যয়-ইনি। প্রত্যয়যুক্ত, বিশ্বস্ত । 
প্রত্যর! (ত্ত্রী) প্রতিনিহিতাঃ অরাঃ প্রাদিস”। অরার দৃঢ়তায় 
জন্য উপনিহিত কীলক। শতার্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ” 
( শ্বেতাশ্ব* উপণ) পপুর্বোক্তানাং অরাণাং দাঁটাঁয় যে প্রতি- 
বিধীযান্তে কীলকাস্তে প্রত্যয় ইত্যুচ্যন্তে (ভাষ্য) 
গ্রত্যরি (পুং) প্রতিখ-ইন্। ১ শত্র। ২ জন্মতারা হইতে 
পঞ্চম, চতুর্দিশ ও ত্রয়োবিংশ তারক । 
“জন্ম সম্পদ্বিপৎ ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাঁধকো বধঃ। 
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মর্াত, ত্রিধা পুনঃ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ব ) 
প্রত্যরি তারা  শুভকা্যমাত্রে নিন্দনীয় । চন্দ্র ও তারা- 
শুদ্ধিতে সকল কার্ধ্য করিতে হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে তারা- 
শুদ্ধি না হইলে কোন কাধ্য করিতে নাই। প্রত্যরি-তারায় 
লবণ দান করিয়া শুভকার্যয করা যাইতে পারে। এগ্রত্যরো৷ 
লব্ণং দব্যাৎ ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
প্রত্যর্ক (পুং) প্রতিক্য্য, কুর্যাভাস, সুষ্যমণ্ডুলভেদ । 
( বৃহৎ্স: ৩০।৩৩ ) 


প্রত্যবমর্ষণ 


৩৩০ ] 


গ্রত্যবহার 


শতার্চন (রী) প্রতি-অচ-লু্। প্রতিনমস্কার, প্রতিপূজা। 
প্রত্যর্থক (পুং) শত্র। 
প্রত্যথিক ( তরি) শক্র, বিপক্ষ । 
প্রত্যধিন্‌ (ত্রি) প্রতিশোধ প্রতিকূলং বা অর্থয়তে ইতি প্রতি- 
কূলং বা অর্থয়তে ইতি প্রতি-অর্থ-ণিনি। ১ শক্রু। 
“নেত্রে খগ্রনগঞ্জনে সরসিজপ্রত্যথি পাঁণিছবয়ং। 
বক্ষোজৌ করিকুস্তবিভ্রমকরীমত্যুন্নতিং গচ্ছতঃ 1”(সাহিত্যদণ৩পরি”) 
(পুং) ২ প্রতিবাদী । ব্যবহারে 'প্রতিবাদী। ৩ অর্থিপ্রতিপক্ষ। 
প্রত্যর্পণ কৌ) প্রতি-খ-ণিচ্‌-ল্যুট পুকাগমঃং। প্রতিদান, 
গৃহীত ধনাদির পুনদ্ণান, প্রতিসমর্পণ। 
প্রত্যর্পণীয় তরি) প্রতি-খ-পিচ অনীয়র্‌। প্রত্যর্পণের যোগ্য । 
প্রত্যর্পিত ত্রি) প্রতি-খ-ণিচ-ক্ত। প্রতিদত্ত, যাহ! ফিরিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । “অর্থব্যবহাঁরেইপি একম্মিন বৎসরে যৎ- 


সংখ্যকং ষন্ত্রব্যং যেন গৃহীতং প্রত্যপি তঞ্চেতি |” € মিতাক্ষরা ) 


প্রত্যর্ষ (পুং) ঢালুপ্রদেশ। ২ পার্খদেশ। 
দ্দক্ষিণাপ্রবণস্ত প্রত্যর্ষে শ্মশানং কুর্্যাঁৎ।” (শত ব্রা ১৩।৮।১।৮) 
প্রত্যহ (অব্য) প্রতিপূজার যোগ্য । সম্মাননীয়। 
প্রত্যবকর্শন €ত্রি) প্রতি-অব-কর্পি-লুট ৷ কৃশত্বকর, নিবর্ভক | 
প্রত্যবকর্শনং কৃশত্বকরং নিব্র্তকং।” (ভাঁগণ ১৭২৮, স্বামী ) 


গ্রত্যবনেজন (ক্লী) প্রতিবূপমবনেজনং প্রাদি-স”। শ্রাদ্ধাঙ্গ 


প্রথমজলাদি দানের অনুরূপ পিণ্ডের উপরিভাগে ক্রিয়মাণ 
পুনরবনেজন। শ্রীদ্ধকার্যে পিগুপুজাদির পর পিণ্ডে প্রত্য- 
বনেজন করিতে হয়। (শ্রাদ্ধতত্বে রঘুনন্দন ) 
গ্রত্যবমর্শ €পুং)  প্রতি-অব-মৃশ-ক্ষান্তো ভাবে ঘঞ্। 
১ অন্ুসন্ধান। “স্থৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাঁং জাত্যন্তরেহভবৎ।৮ 
(হরিবংশ ২১) 
২বিবেক। (ভাগণ ৫১৩৮ ) 
প্রত্যবমর্শন (ক্লী) প্রতি-অব-মৃশ-লু্ট। ১ 
২ ঘুক্তাযুক্ত বিচার । 
গ্রত্যবমর্শবগ (ত্রি) পরত্যবমর্শ: বিদ্যতেহস্ত, 
১ প্রত্যবমর্শযুক্ত । ২ চিন্তান্বিত। 
প্রত্যবমর্ষ (পুং ) প্রতি-অব-মৃষ-ক্ষান্তৌ। ভাবে ঘঞ.। সহন। 
“ম্ব্লসঙ্করঃ সপরিহারঃ, সপ্রত্যবমর্ষঃ পঞ্চশিখাচাধ্যঃ, স- 


অনুসন্ধান 


মতুপ্‌ মস্ত ব। 


গ্রত্যবমর্ষঃ প্রত্যবমশে্ণ সহিষ্ণুতয়া সহ বর্ততে ইতি ।” তেত্বকৌপ) | 


প্রত্যবমর্ধণ (ক্লী) প্রতি-জব-মুষ-ভাবে লু্। ১ সহন। 
২ যুক্তাযুক্ত বিচার । 
“ক্কতশোকান্তাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্ষণাৎ। 
ভগব্্ুরুমানাচ্ডি ভবে মধ্যপি চাঁদরাঁৎ ॥৮ ( ভাগ” ৩।১৪।৪২ ) 
'প্রত্যব্মর্ষণৎ যুক্জাযুক্তবিচারাৎ, (স্বামী ) | 


প্রত্যবর (ব্রি ) প্রতিবূপে অবরঃ প্রাদি* স”। অতিনিকুষ্ট। 
*প্রতিগ্রহাঁৎ যাজনাদ্ব৷ তথৈবাধ্যাপনাদপি। 
প্রতি গ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্ত গহিতঃ ॥৮ ( মনু ১০১০৯) 
ব্রাহ্মণের নিন্দিতাধ্যাপন, যাঁজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের 
মধ্যে প্রতিগ্রহ প্রত্যবর অর্থাৎ অতি নিকুষ্ট । 
প্রত্যবরূট়ি (ত্ত্রী) অভিমুখে অবতরণ ॥ ( তৈত্তি” স” ৭৩1৫৩) 
প্রত্যবরোধণ । ক্লী ) প্রতি-অব-রুধ-ণিচ ল্য । ১ অবরোধন। 
২ বাধা দেওয়া, বিস্বোৎপাদন কর! 
প্রত্যবরোহ € পুং) টির. ১অবরোহ, অবতরণ । 
২ ফোপান। ২ অগ্রহায়ণ মাসে গৃহ্য উৎসব বিশেষ । (আশ্ব২।১) 
প্রত্যবরোহণ €ক্রী) প্রতি-অব-রুহ-লুযুট। ১ নিয়ে অবতরণ । 
২ অগ্রহায়ণমাসে গৃহ্‌ উৎসববিশেষ। (€ আশ্ব” গৃণ ২১) 
প্রত্যবরোহণীয় তরি) প্রতি-অব-রুহ-পিচ-অনীয়র। ১ জব- 
রোহণের যোগ্য, অবরোহণাহ । ২ বাঁজপেয় যক্ের একাহ সাধ্য 
বলি। (সাংখ্যণ ১৪।১।১ ) 
প্রত্যবরোহিন্‌ (ত্রি) প্রতি-অব-রুহ- “শিনি ॥ ২ নিম্বে অব- 
তরণকারী। 
গ্রত্যবসান (ক্ী) প্রতি-অব-সো-ল্যুট। ভোজন। পর্ধ্যায়-_ 
“জদ্ধিঃ প্রত্যবসানঞ্চ ভক্ষণং ভোঁজনাশনে ৮ ( বৈদ্যকরত্রমা* ) 
প্রত্যবসিত (ত্রি ) প্রতি-অব-সো-স্ত | ভক্ষিত। 
প্রত্যবস্কন্দ €পুং ) প্রতি-অব-স্কন্দ-ঘএঞ ৷ ব্যবহারে উত্তরভেদ, 
চতুর্বিধ উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ | প্রত্যবস্কন্দন্‌ । 
প্রতাবস্কন্দন (ক্রী) প্রতি-অব-স্কন্দ-ল্যুট ৷ চতুরধিধ উত্তরের অস্ত- 


গত উত্তরবিশেষ। প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তর বিশেষ, বাদীর প্রদর্শিত 


দোষ খগ্ডনার্থ প্রতিবাদী যে কারণ দেখায়, তাহাকে প্রত্যবস্ন্দন 
কহে। ইহাকে জবাব ব্লা যাইতে পাঁরে। ্‌ 
প্রত্যবস্কন্দনং নাম সত্যং গৃহীতং প্রতিদত্তং প্রতি গ্রহলবমিতি 
বা। যথাহ নারদঃ__অরিনা লেখিতে৷ যোহ্ধঠ প্রত্যর্থী যদি তং 
তথা । প্রপদ্য কারণং জ্রত্বাৎ প্রত্যবস্কন্দনং স্বৃতম্‌ ॥” (মিতাক্ষর) 
«“অধিনাভিহিতো যোহ্্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা । 
প্রপদ্য কারণং জ্রয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ ॥৮ (ব্যেববৃহস্পতিঃ ) 


প্রতাবস্থ! ত্ত্রী) প্রতি-অব-স্থা-ভীবে অঙ।  প্রতিপক্ষরূপে 
অবস্থান । 

প্রতাবস্থাতু (তরি )গ্রতিপক্ষতয়া অবতিষ্ঠতে এ্রতি-অব-স্থা-তছ্‌। 
শত্র। (হেম) 


প্রত্যবস্থান (ক্রী) প্রতি-অবসস্থা-লুা্ট। বিপক্ষরূপে অবস্থান, 
শক্রতারূপে থাকা । 

প্রত্যবহাঁর €পুং) প্রতি অব-হ্-ভাবে ঘঞ.। ১ সংহার। (রঘু 
8188) ২ যুদ্ধের নিমিত্ত উন্যুক্ত সৈম্তদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারগ। 


ূ 
এ 
ক | 


ত্র 
কা 
ড 
% 
এ 
নক 
রর 
পা? 


প্রত্যাক্ষেপক 


[ ৩৩১ 1 


প্রত্যাদেশ 


স্পা 


প্রত্যবায় €পুং ) প্রত্যবাধ্যতে ইতি প্রতি-অব-অয় গতৌ ঘঞ্্‌। 
পাপ, ছ্রদৃষ্ট। “ক্ষয়ং কেচিছুপাত্তস্ত দুরিতন্ত প্রচক্ষতে। 
জনুৎপত্তিং তথা চান্টে প্রত্যবায়স্ত মন্যতে ॥” ( জাবালণ ) 

২ বিপিরীতাচরণ, শাস্ত্রে যে সকল কার্য নিন্দিত হইয়াছে, 
তাহার অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় জন্মে । ব্রা্গণ প্রত্যবায় ছারা শূত্রত্ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

“উত্তমান্ুত্তমান্‌ গচ্ছন্‌ হীনান্‌ হীনাংশ্চ বর্জয়ন্‌। 
ব্রাঙ্মণঃ শ্রেষ্ঠত।মেতি প্রত্যবায়েন শৃদ্রতাম্‌॥” (মন্ত্র 9২৪৫) 
প্রত্যবেক্ষণ (ক্লী) প্রতি-অব-ঈক্ষ-ভাবে লুট্‌। পূর্বাপর 
আলোচন, বিশেষরূপে দর্শন, তন্বাবধান। ২ অন্তুসন্ধান। 
৩ বিচার । ৪ প্রতিজাগর । 
প্রত্যবেক্ষা (স্ত্রী) প্রতি-অব-ঈক্ষ ভাবে অ। 
তত্বাবধান। 
প্রত্যবেক্ষা তত্রি) প্রতি-অব-ঈক্ষ-যৎ। ১ প্রত্যবেক্ষণধোগ্য 
২ অনুসন্ধেয়। ৩ বিচা্য ৷ 


প্রত্যবেক্ষণ, 


প্রত্যশ্ান্‌ (পুং ) প্রতিরূপঃ অগ্মা। গৈরিক, গেরিমাটী। (ত্রিকাণ)। 


প্রত্য্টীল! (স্ত্রী) সুঞ্তোক্ত অঠীনাতুল্য রোগভেদ। ইহার 
লক্ষণ-_“অগ্ঠীলাবদ্ঘনং গ্রন্থিমূদ্ধমায়তমুননতম্‌। 
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াৎ বহির্মাংসাবরোধিনীম্‌ ॥ 
এতামেব রুজাযুক্তাং বাতবিন্ম,ত্ররোধিনীম্‌। 
প্রত/ঠীনামিতি বদেৎ জঠরে তিষ্য গুখিতাম্‌।॥” 
(মুক্ত নি” ১ অঃ). 
নবাযু কফ কর্তৃক আকুলিত হইয়া অগ্ঠীলার ন্যায় ঘনগ্রন্থি 
উদ্ধদিকে আরত ও উন্নতভাবে জন্মে। ইহাকে বাঁতাঠীন! কহে । 
এই বাতা্ীলা দ্বারা দেহের বাহ্যপথ রুদ্ধ হয়। এইরূপ অসীলা 
অতিণন্ন বেদনাযুক্ত এবং বায়ু, মল ও মুত্ররোধ করিয়া ঘনগ্রস্থির ! 


আকারে অঠরে তিথধ্যগ ভাবে উখিত হইলে তাহাকে প্রত্যন্ঠীলা 
কহে 4 | বাতব্যাধি শব্দ দ্রষ্টব্য । ] 
গ্রত্যন্তগমন € কী ) স্থর্য্যের অস্তগমন। ছান্দোগ্যণ ৩১৯৩) 
প্রত্যন্তময় ৫পুং) ১ অস্তগমন। ২ বিরাম। ও শেষ, ধ্বংস। 
প্রত্যন্ত্র ক্লী ) প্রতিরূপং অস্ত্রং। প্রতিরূপ অস্ত্র, তুল্যরূপ অস্ত্র । 
“শ্রুতণন্মা প্রধুঙজে ম্ম যদ্‌ যদন্ত্ প্রবত্রতঃ প্রত্যন্ত: প্রতিহস্তি 
'্ম তততত স্থধ্যপ্রভঃ ক্ষণাঁৎথ॥৮ € কথা” ৫০৬৫ ) 
প্রত্যহ (অব্য ) অহঃ অহঃ প্রতি (নপুংসকাদন্যতরস্তাম্‌। পা 
৫191১০৯) ইতি টচ্‌। প্রতিদিন । 
“গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা স্ুকেশী।» (কুমার ) 
প্রত্যাকার €পুং) প্রতিরপঃ খঙ্জোন সদৃশঃ আকারো যন্ত। 
খড্গাকোষ, খাপ। (হেম) 
প্রত্যাক্ষেপক €ত্রি) উপহাসকারী। ( কুব্লম্ানন্দ ১৫১) 


প্রত্যাখ্য।ত (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-ক্ত। দূরীক্কৃত, পধ্যাক্র 
প্রত্যাদিষ্ট, নিরস্ত, নিরারুত, নিক্ৃত, বিপ্রক্তত। (অমর) 
“বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া বাপি যশস্ষিনি | 
প্রত্যাখ্যাত। ন জীবামি সত্যমেতত ব্রবীমি তে ॥৮ 
(ভারত ১১৫৬৮ ) ২ অন্বীকুত। ৩ নিরুৎসাহীরুত। 
প্রত্যাখ্যাত [ত্রি) প্রতি-আ খ্যা-ত্চ,। প্রত্যাখ্যানকারক, 
যিনি প্রত্যাখ্যান করেন। (ভাগ ৮১৯৩) 
প্রতাখ্যান (ক্লী) প্রতি-আবখ্যা-ভাবে লু । ১ নিরাকরণ, 
নিরসন, দূরীকরণ। পর্ধ্যায়__প্রত্যাদেশ, নিরাকুতি। (অমর) 
“প্রত্যাখ্যানাদহং মৃত্যুং ত্বঞ্চপ(পমবাপ্স্যদি।” (মার্কপুণ৬১।৭২ ) 
প্রতাখযিন্‌ তত্রি) প্রতি-আবখ্যা-ণিন্‌, যুকাগমঃ। প্রত্যা 
খ্যাতা, ্রত্যাখ্যানকারক, ঘিনি প্রত্যাখ্যান করেন । 
প্রতটাখ্যেয় (তরি) প্রতি-জা-খ্যা-যৎ। প্রত্যাখ্যানের যোগ্য, 
নিরাক্রণীয় । 
প্রত্যাগত (ত্রি) প্রতি-আ-গম-ক্ত । প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া আলা । 
প্রতাগতি (ত্ত্রী) প্রতি আ-গম-ভাবে-ক্তিন্। প্রত্যাগমন, 
পুনরায় আগমন । 
প্রতাঁগম (পুং) প্রত্যাগমনমিতি, প্রতি-আ-গম-অপ্‌। প্রত্যা- 
গমন, ফিরে আপা । “তীর্ঘবাব্রাপমারন্তে তার্থপ্রত্ঠাগমেধু চ |” 
(প্রায়শ্চন্ততন্ব ) 
প্রত্যাগমন €ক্রী) প্রতি-আ-গম-লুয । প্রত্যাগম,ফিরিয়! আস! । 
প্রত্যাচার (পুং ) প্রতি-আ-চর-ঘঞ.। সদাচারসম্পন্ন | 


 প্রত্যাতাপ (পুং) প্রতি-আ-তপ্‌-ঘঞ্। রৌদ্রযুক্ত স্থান । 


( কাত্যাণ শো” ১৫৪৩৪ ) 
প্রত্যাত্মন্‌ তত্রি) ১ প্রত্যেক্টা। ২ একাকী । 
প্রত্যাত্মক (ত্রি) একজনের অধিরুত | 
প্রত্যাত্ম্য € ক্লী ) প্রতিবিষ্ব, সাদৃপ্ঠাবিশিষ্ট । 
“প্রত্যান্ম্েন প্রতিবিদ্বেন |” (ভাগ: ৩।২০।৪৫ স্বামী ) 
প্রত্যাদর্শ ( পুং ) প্রতিরূপ চিত্র। 
প্রত্যাঁদান (কী) প্রতি-আ-দা-লুট্ট। পুনগ্রহণ। খেক প্রাতি১০।৫) 
গ্রতাদ্িত্য (ধুং ) প্রতিস্ষ্য। | প্রতিস্ূষ্য দেখ |] 
প্রতাাদিষ্ট (ত্ৰি ) প্রত্যাদিস্ততেম্মেতি প্রতি-আ-দিশ-স্। প্রত্যা” 
দেশবিশিষ্ট। পর্্যার়-_নিরস্ত, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত, নিকৃত, 
বিপ্রক্ৃত। ২ ত্যক্ত। ৩জ্ঞাপিত। 
প্রত্যাদেশ (পুং) প্রত্যাদেশনমিত্তি প্রতি আ-দিশ-ঘএ। 
২ নিরাকরণ, প্রত্যাধ্যান । 
«প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিদ্বৃতবিলাসং ৮ (মেঘদূত ৯৬) 
২ প্রসঙ্গ নিবারণ । ( মন্তু ৮।৩৩৪ ) ৩ ভক্কের প্রতি দেবতাঁ- 
দিগের আদেশ। দৈব্বাণী। 


পাতি ূ ঁ. 


প্রত্যাধান ( রী )প্রতিপত্য দীয়তে প্রতি-আ-ধা কর্মণি- না গ্রত্যায়িতব্য (ভ্রি) বিশ্বাসের উপযুক্ত, প্রত্যয়ের যোগ্য . 


১ মস্তক । 
“যে! হ বৈ শিশুং সাঁধানং প্রত্যাধানং |” শেতণ” ব্রা ১৫।৫২।১) 
মস্তকম্ত সর্বদেহেত্বয়বেষু আধীয়মানত্বাৎ তথাত্বং।” (ভাষ্য) 
ভাবে লুযু্ট প্রাদিস”। ২ দ্বিতীয়াধান। 
প্রত্যাধ্ান পেং) প্রতিগতমাখানমীষৎ শব যত্র। বাতব্যাধি- 
রোগবিশেষ। 
ইহার লক্ষণ___বায়ু রুদ্ধ হইয়া শব্দ ও যাতনা সহকারে উদর শীন্ত 
আশখ্মাত হইলে আখবাঁনরোগ কহে । ইহা! পার্শ্ব ও হৃদয়দেশ হইতে 
নিংস্চত হইয়া আমাশয়ে আখ্মানরোগ জন্মাইলে তাহাকে প্রত্যা- 
খান কহে। [ুশ্রুত নিদানস্থাণ ১ অ$)* [বাঁতব্যাধি শব দষ্টব্য।] 
প্রত্যাধ্ধান রৌগে বমন, লঙ্ঘন, দীপন ও. বস্তিকর্্ম আবশ্তক | 
“ঞ্রত্যাধ্ানে সমুত্পন্নে কুর্ধ্যাদ্‌ বমনলজ্ঘনে । 
দীপনাদি নিষুদ্তী ত পুর্ববদ্বস্তিকন্্ম চ॥” (ভাবপ্র' ) 
গ্রত্যানয়ন (ক্লী) প্রতি-আ'-নী-ল্যুট ৷ পুনরদ্ধার,ফিরিয়া আন! 
প্রত্যানীত (ত্বি) প্রতি-আ-নী-ক্ত। যাহা ফিরিয়া আন 
হইয়াছে, যাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে । ্‌ 
প্রত্যানেয় ত্রি) ১ ফিরাইয়। আনিবার যোগ্য । ২ সৎপথে 
আনিবার যোগ্য । 
গ্রতাপত্তি (ত্ত্রী) প্রতি আ-ভাবে-ভ্তিন্। ১ 
(ভারত শান্তিপণ ২৯৩ অ” ) ২ প্নরাগমন | 
এ তা1গীড় (পুং ) ছন্দোভেদ। 
প্রত্যাপ্রবন (ক্রী) প্রতি-আ-প্লুলু। 
উথলিয়! উঠা ॥ 
প্রতান্নাঁন (তরি) প্রতিরপতয়া আ্লায়তে প্রতি-আ-মা-কর্ণাবি 
ল্যু। প্রতিনিধি। “যজমানকর্তৃত্বেন বিধীয়স্তে প্রত্যাক্লানাশ্চ, 
খত্বিজো নিবর্তান্তে” ( কাঁত্যা” শর” ১৬১৩) 
গ্রত্তালাঁয় ( পুং ) প্রতিরপতয়া আম্নায়তে এ্রতি-আ-ম়া-কর্মাণি- 
ঘঞ। প্রতিনিধিরূপে বিধীয়মাঁন। 
গ্রতাঁয় (পুং) কর, রাজন্ব। ( হেম) 
প্রতাঁয়ক (তি) প্রতি-ই-থল্‌। ১ বিশ্বাসকারক |: ২ বোধক।। 
প্রত্যায়ন কল) প্রতি-আ-ই-ণিচ, “নৌগমিরবোধনে? ইতি 
ন গমাদেশঃ ভাবে ল্যুউ । ১ বোঁধন। ২ বিশ্বাসজনন | 
গতণয়িত তরি) ১ বিশ্বস্ত । ২ বিশ্বস্ত কর্মচারী। “গন্ধর্্বা হ 
বা ইন্্স্ত সোমসপ্চ, প্রত্যায়িতা গোপযস্তি” (সাংখ্যাণ শৌ? ১২৩) 


বৈরাগ্য। 


আপ্রাবিত হওয়া, 


* “বিমুক্তপার্বহৃদয়ং তদেবামাশয়ো খিতম্‌। 
প্রত্যাঞাঁনং বিজীনীয়াৎ কফবা।কুলিত।নিলম্‌ ॥ 
বিমুক্তপাহর্খ্বদয়ং পার্থে হৃদয়ে বিহাঁয় জা'তং তদেবাধা(নং। কফব্য।কুলিতা- 
নিলং কফেনাঁবরদ্ধবাতং।* (ভাবপ্র“) 


. (মালবিকাগ্সিৎ 4 
প্রত্যারস্ত (পুং ) প্রতিরূপঃ আরস্তঃ প্রার্দিপ॥ পশ্চাঁৎ আরম্ভ, 
প্রথমে আরন্ত করিয়া তৎপরে আরম্ভকরার নাম প্রত্যারস্ত । 
প্রত্যালীট (ক্লী) প্রতি-আ-লিহ-ক্ত। ধন্বীদিগের পাদসংস্থান- 
বিশেষ । বাণ নিক্ষেপ সময়ে উপবেশন, অর্থাৎ বামপাদ 
প্রসারণ করিয়া দক্ষিণপাঁদ সম্কুচিত করিয়া! ব্সা। ধনুর্ধারিগণ 
পাচপ্রকারে উপবেশন করিয়া বাঁণ নিক্ষেপ করেন । - 
“স্তাৎ প্রত্যালীঢুমালীঢ়সমং পাদং তথাপরম্। 
বৈশাখং মগ্ডলঞ্চেতি ধন্বিনাং স্নানপঞ্চকম্‌ ॥ 


শ্তাদক্ষপাদসক্কোচাৎ বাঁমপাদপ্রসারণাৎ। 
প্রত্যালীঢমিতি প্রোক্তমালীঢ়ং তত্ধিপরধ্যয়াৎ ॥” শেৰরত্বা). 
(ত্রি)২ আস্বাদিত। ৩ অশিত, ভুক্ত, ভক্ষিত। | 
প্রতাবর্তন (ক্লী) প্রতি-আ-বৃত-পিচ্‌ বা ভাবে_লুযুট॥ ১ 
প্রতিনিবৃত্তি। ২ প্রতিনিবারণ। 
প্রত্যারৃভ্ত (ব্রি) গভির লা ১ প্রত্যাগত । 
২ পুনরাবৃত্ত। 


প্রত্যাশা] (ভ্্রী) প্রতি-কিঞ্িৎ বস্ত লক্ষীকৃত্য আ সমস্তাৎ অঙতে ছু 
ব্যাপ্োতীতি প্রতি-আ-অশঅচ্, ততষ্টাপ। ১ আকাঁজ্া, 
ভরসা'। প্মূটোহন্যত্র মরীচিকাস্থ পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাঁবতি ।৮ 
€শান্তিশতক ) ২ প্রত্যয় । 

প্রত্যাশ্রয় ৫পুং) প্রতি-আ-শ্রি-অচ্‌। আশ্রয়গৃহ । 
প্রত্যাশ্রাব (€পুং) প্রতি-আ-শ্র-ণিচ, ভাবে অচ্‌। ১ উদ্দেশ; 
করিয়া শ্রাবণ । কর্ণি অচ্‌। ২ “অস্ত ওষড়১ এইপ্রকার 
শব্দ। “স্তোত্িয়াঃ প্রত্যাশ্রাবো অন্ুরূপঃ” (শুকুষজুণ ১৯/২৪) 
প্রত্যাশ্রাবঃ অস্ত গধড়িতি শব্ধঃ” ( বেদদীপ ) 

প্রত্যাশ্রাবণ (ক্লী) প্রতি-আ-হ্র-ণিচত ভাবে-লুট । অস্বীক্ষ 
কর্তৃক অধবর্ধযর প্রতি মন্ত্রবিশেষের আশ্রবণ ॥ 


 স্বধেত্যাখাবণমন্ত স্বধেতি গ্রত্যাশ্রীবণং” (আর গু ২১৯), 


প্রত্যাশ্বাম (পু ) প্রতি-আ-শ্বম-ঘঞ.। পুনর্বধার আশ্বাস ॥...: 
প্রত্যাশ্বাসন ক্লৌ) গ্রতি-আ-শ্বস-নিচ্‌লুট্। সান্বনার্থ আশ্বীসন। 
প্রত্যাস্গ (পুং) ১ সংশ্রব। ২ সংযোগ। হু 
প্রত্যাসতি (জী) প্রতি-আ-দদ-ভাবে-জিন্‌। ৯ টকট্য 
২ নৈয়ায়িক মতসিদ্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধমাত্র । ছা 
“আসত্তিরা শ্রয়াণান্ত” (ভাষাঁপরিণ ) ৃ 
'আসতিঃ প্রত্যাসভিঃ (সিদ্ধান্তমুক্তা” ) 
প্রত্যাসনন €ত্ৰি) প্রতি-আ-সদ-স্ত। নিকটবর্তী । 
নিকটস্থ। ( জটাধর ) “আর্য ! প্রত্যাসন্নো মহারাজঃ তৎপ্রত্যুদ্‌-. 
গমনেন সংভাব্যতামাধ্যেণ” ( প্রবোধচন্দ্রোদয় ২ অ+), 


০ 


প্ 


সন্নিহিত... 


প্রত্যাহার [ ৩৩৩ ] 


গ্রত্যানর (পুং) প্রত্যািয়তে ইতি-প্রতি আন্থ-( খদোরপ্‌। 
পা ৩৩1৫৭ )ইত্যপ। সৈম্তপুষ্ঠ। ( শবরত্বা” ) 

গুত্যাসাঁর €পুং) প্রত্যান্ত্িয়তে প্রতি-আ-হ্য-ঘঞ। ফৈন্তপৃষ্ঠ, 
পশ্চাদর্তী সৈশতব্াছ, ব্যুহের পশ্চাহাস্তর, ব্যপার 

প্রত্যাস্তার (পুং ) বৌদ্ধভিক্ষুর আস্তরণ। 

প্রত্যান্বর ৫পুং) প্রত্যান্বরতি প্রতি-আ-স্য-অচ। ১ গ্রত্যাগত। 


প্রত্যাহার 


যাহাতে আপন আপন গৃহীতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়৷ অবিরুষ্চ 
অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাঁকে, তাহাই করিতে হইবে । এইরূপ 
করার নাম প্রত্যাহার । এই প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ যখন 
অভ্যস্ত হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইসে, তখন জানিতে হইবে, 
সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে । মনোহর রূপ দেখিলে চক্ষু 
স্বভাবতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়। পড়ে, কিন্ত যতই মনোহর 


২ অস্তভাব হইতে পুনর্ধার প্রত্যাগত আদিত্য । সৃর্ধ্য অস্তমিত 
হইয়া পুনর্ঝার প্রত্যাগত হয়,এইজন্। আদিত্যকে প্রত্যাস্বর কহে। 

স্বর ইতীমং ( প্রাঁণং ) আচক্ষ্যতে স্বর ইতি প্রত্যাম্বর ইতি 
চামুং” (ছান্দোগ্য উপ” ) “কিঞ্চ স্বর ইতীমং প্রাণমাচক্ষতে 
কথয়ন্তি তথা স্বর ইতি প্রত্যান্বর ইতি চামুং সবিতারং। যম্মাৎ 
প্রাণঃ স্বরত্যেব ন পুনমৃ্তঃ প্রত্যাগচ্ছতি। সবিতা ত্বস্তমিত্বা 
পুনরপ্যহন্হনি প্রত্যাগচ্ছতি। অতঃ প্রত্যাস্বরোহন্মাদ্‌ গুণতে। 
নামতশ্চ সমানমিতরেতরং প্রাণাঁদিত্যো? (ভাষ্য ) 


রূপ হউক না কেন, চক্ষু তাহা দেখিয়াও যেন দেখিবে না, 
অর্থাৎ তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত হইবে নাঁ। সকল ইন্দ্রিয়গণ 
যখন এইরূপ হইবে, তখন প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ 
হইয়াছে স্থির করিতে হইবৈ। ইন্দ্রিয়গণ যখন ইচ্ছান্ুরূপ 
বশীভূত হয়। সমাধি তখন করতলগত হইয়া পড়ে। 

প্রত্যাহার যোঁগাঙ্গ অভ্যাস করা বড়ই ক্ঠিন। যেরূপ 
কোন অস্ত্রধারী এক রাজা ভৃত্যের হস্তে পরিপূর্ণ এক শরাব 


: তৈল দিয়া বলে যে, শীঘ্র যাও, দৌড়িয়াঁ যাও, কিন্তু সাবধান, 


তৈল যেন না পড়ে, পড়িলেই তোমার মস্তক ছেদ করিব। 
এমত স্থলে ভূৃত্যের যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্তক, যেরূপ অঙ্গ+ 
সংযমের আবস্তক--প্রত্যাহার অভ্যাসকাঁলেও তাদৃক্‌ দৃঢ়চিত্ততা 


প্রত্যাহরণ (ক্রী) প্রতি-আ-হৃ-ভাবে-লু। প্রত্যাহার। 
€ শব্দরত্রাণ ) ২ প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া লওন। 


প্রত্যাহার (পুং) প্রতি-আ-হৃ-ভাবে-ঘঞ। ৯ স্ব স্ব বিষয় 


হইতে ইন্ড্রিয়ের আঁকর্ষণ। পরধ্যাঁয়__উপাদান, প্রত্যাহরণ। 
২ বোগাল বিশেষ । 

*প্রত্যাহারশ্চ তর্কশ্চ প্রাণায়ামস্তৃতীয়কঃ। 

সমাধিধার্ণং ধ্যানং ষড়ঙ্গো যোগসংগ্রহঃ ॥৮ (ভরত ) 

প্রত্যাহার, তর্ক, প্রাণায়াম, সমাধি, ধারণ ও ধ্যান এই 
৬টী যোগের অঙ্গ। পাতগ্লদর্শনে যম নিয়ম প্রভৃতি 
আটটা যোগাঙ্গ অভিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রত্যাহার 
পঞ্চম যোগাঁ। ইহার লক্ষণ-ন্বন্ববিষয়সন্প্রয়োগাভাবে 


চিত্তন্বরূপাঞ্গকার ইতীন্দডরিয়াণাং প্রত্যাহারঃ1” ( পাতঞ্জলদণ ;. 


২৫৪ ) “ততঃ পরমবশ্তে্দ্রিয়াণাম্‌্” ( পাঁত"২।৫৫ ) যম, নিয়ম, 
আসন ও প্রাণায়াম নামক যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর 
ও মন পরিষ্কৃত ঝা স্ুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহার নাঁমক যোগাঙ্গ 
অভ্যাস করিতে হয়। পূর্বোক্ত চারিটী সিদ্ধ হইলে ইহা! 
সহজ হইয়া পড়ে । প্রত্যাহার শব্দের অর্থ এইরূপ- চক্ষুরাঁদি | 
ইন্দ্রিয় যে রূপাঁদির প্রতি ধাবিত হয় বা আসক্ত হইয়া পড়ে, 
তাহাপ্রিগের তদ্রুপ বাহগতি ফিরাইয়া আনা বা তাহাদিগের 
সেই আসক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার নাম প্রত্যাহার । অর্থাৎ 
চক্ষু যখন রূপের উপর পতিত হইবে_ ব্যাস্ত হইবে, তখনই 
তাহাকে দ্ূপ- হইতে উঠাইয়া লইবে এবং রূপ রহিত করিয়া 


মনের নিকট অর্পণ করিবে। চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ 
অর্পণ না করে, কর্ণ যাহাতে শব্দ অর্পণ না করে, নাসিকা | 
যাহাতে গন্ধ বহন না করে, এইরূপ করিবে । প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই 


সা ৮৪ 


ও অঙ্গনং্যমের আবশ্তক । কিছু দিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত 
বা স্থায়ন্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির 
করিতে পারিবে । চিত্ত যখন ইচ্ছামাত্রেই যথেস্সিত বস্ততে ধৃত 
হইবে, স্থির হইবে, চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয়গণও তখন তাহার অন্ুবর্তন 
করিৰে। কোঁনপ্রকার রূপ তখন আর চক্ষুকে এবং কোনও 
শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করিবে না। যখন এই প্রত্যাহার সম্পূর্ণ 


আয়ত্ত হইবে, তখন ধারণা, ধ্যান বা সমাধি কিছুই আর 


দূরবর্তী থাকিবে না । যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এই 
চারিটী যোগাঙ্গ দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত না হইলে ইহা! সিদ্ধ হইবে না |. 
€ পাতঞ্জলদ” সাধনপা” ) * 

৩ সংজ্ঞাবিশেষ, অল্প দ্বারা বহ্ুগ্রহণ, পাণিনি প্রভৃতি 
ব্যাকরণে “অণ্‌ ইণঠ প্রভৃতি সংজ্ঞা বিহিত আছে, “অণ+ 
ব্লিলে অ, ই, উ এই তিনটা বর্ণ বুঝায়। “অণ এইস্থলে 
অল্প কথা দ্বারা বনহুর গ্রহণ হওয়ায় প্রত্যাহার হইল। 
এইরূপ ন্ুপত ণতিউও প্রতৃতিও প্রত্যাহার। অর্থাৎ স্তুপ্‌ 
বলিলে সু, ও, জস্‌, প্রভৃতি সমস্ত বিভক্তিই পাওয়া যাইবে, 
এইজন্য উহার নাম প্রত্যাহার ৷ ( পা ৩।৪।৩৮ ) 


পিস 


* বিষ্ুপুরাণে প্রত্যাহারের লক্ষণ এইরূপ লিখিত অছে*_ 
"শৃব্দাদিষনুরক্তাঁনি নিগৃহ্াক্ষাণি যোৌগবিৎ। 
কুরধ্য।চ্চিত্তান্তকারীণি প্রত্যাহারপর।য়ণঃ ॥” ( বিুপু* ৬৭ অ) 

অপিচ-_ইন্দ্রিয়।নীন্জরিয়ার্থেভাঃ সমাহৃত্য স্থিতো হি সঃ। 
মনন সহ বুদ্ধযা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥”' (গরুড়পু* ২৪০ অ+) 


প্রত্যুতথায়িন্‌ 


প্রত্যাহা্্য (ত্রি) প্রত্যাহারের যোগ্য । ূ 
প্রত্যুক্ত (তরি) প্রতি-বচ-কর্মণি ক্ত। ১ উত্তরিত। ২ প্রতি- 
বাক্যদ্বারা নিরাকৃত । 
্রত্যুক্তি (ত্ত্রী) প্রতিবচনমিতি প্রতি-বচ-ভাবে জিন্, প্রাতিরপা 
উক্তিরিতি বা। প্রত্যুত্তর, প্রতিবাক্য কথন। 
প্রত্যুচ্চারণ (ক্লী ) পুরর্বার উচ্চারণ । 
প্রত্যুজ্জীবন (ক্লী) প্রতি-উদ্‌-জীব-ভাবে লুাষ্ট। পুনর্গীবন, ৷ 
মরণোত্তর পুন্জীবন | 
“রসবিচ্ছেদহেতুত্বাৎ মরণং নৈব বর্যতে । 
বর্যতেহপি ষদি প্রত্যুজ্জীবনং স্তাদদুরতঃ ॥” ( সাহিত্যদ” ) 
রসবিচ্ছেদ হেতু কাব্য ও নাটকাঁদিতে মৃত্যু বর্ণন করিবে 
না। দিই মৃত্যু বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় শীঘ্রই 
তাহার প্রত্যুজ্জীবন বর্ণন করাও আবশ্তক। যেমন কৃৰি 
কাদম্বরীতে প্রথমতঃ মৃত্যুবর্ণন করিয়া পুনরায় জীবনপ্রার্তিও 
রর্ণন করিয়াছেন । 
গ্রত্যুত (অব্য?) প্রতি চ উতচ ইতি ছন্ৰঃ। বৈপরীত্য, পর 
পক্ষ নিরাকরণ বা স্বপক্ষ স্থাপনের জন্ত উক্ত বাক্যের 
বৈপরীত্য ভাব। 
“বিহিতাকরণাৎ পুংভিরসঞ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ। 
সংযমো মুক্তয়ে সোহস্তে প্রত্যুতাধোগতি প্রদঃ ॥”মোর্ণপুণ ৯৫২০). 
গ্রত্যুৎ্কর্ষ € পুং ) মূল্যাধিক্য। অবস্থার আধিক্য । 
প্রত্যুৎক্রম (পুং)  প্রত্যুতক্রমমিতি প্রতি-উত্-ক্রম-ঘঞ,। 
১ প্রকৃষ্ট যোগ, যুদ্ধার্থ উদ্যোগ । ২ প্রধান প্রয়োজনান্ুকূল 
প্রয়োজনানুষ্ঠান, পধ্যায়__-প্রয়োগার্থ। প্রধান প্রয়োজনোদ্দেশে 
তদনুকুল প্রয়োজনের আরম্ত। ৩ যুদ্ধের প্রথম আক্রমণ । 
প্রত্যুৎভ্রান্তি (ত্ত্রী) প্রতি-উৎ্-ক্রম-ক্তিন্‌। প্রত্যুতক্রম। 
প্রত্যুত্তন্ধি (ক জী)১ ধারণ । ২ অবলম্বন । ৩ রক্ষণ । ৪ স্থাপন । 
প্রত্যুতভ্ত (পুং ) প্রত্যুতন্ধি। 
প্রত্যুত্তর (ক্লী) প্রতিরূপমুত্তরং। উত্তরের উত্তর, বাঁদিকর্তৃক 
উপন্স্ত পক্ষের তদ্দিরুদ্ধপক্ষ প্রতিপাদক বাক্য । 
প্রত্যুত্থান (ক্র) প্রত্যুতথীয়তে ইতি প্রতি-উৎ্স্থা-লুযু। 
১ অভ্যথান, আগত ব্যক্তির সন্বদ্ধনা করিবার জন্ত আসন হইতে 
পুনরায় উান। ৃ 
প্উদ্ধং প্রাণ! হ্যৎক্রামন্তি যুনঃ স্থবির আয্মতি। | 
প্রত্যুানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্‌ প্রতিপগ্ধতে ॥” (মনু ২১২০) 
বৃদ্ধ ও মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিলে তাহাকে আসন 
হইতে উখিত হইয়া! অভিবাদন করা বিধের | 
প্রত্যরথায়িন্‌ তত্রি) প্রতি-উৎস্থা-ণিনি যুকাগমঃ। প্রত্যুথান- 
কারক, প্রত্যুখানশীল। ( শত" ব্রা ১১।৬।২৪ ) ! 


মস 


[ ৩৩৪ ) 


প্রত্যুপকার 
প্রত্যুেয় (ত্রি ) প্রত্যুথানের উপযুক্ত । (এত? ব্রা ২২০), 
প্রত্যুৎপন্ন €ত্রি ) প্রতি-উৎ পদ-ক্ত। উৎপত্তিবিশিষ্ট, প্ুনরুৎ- 
পর, পুনরায় জাত। ২ সত্বর, হঠাৎ । 
প্রত্যুত্পন্নমতি (ত্রি) প্রত্যুৎপন্না তৎকালোচিতা মতিরযন। 
১ ১ বুদ্ধি, উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধির স্ফ,রণ হয়» 
বিপদের সময় যাহার বুদ্ধি যৌগায়। ২ স্থঙ্সবুদ্ধিযুক্ত, পর্যযায়-_- 
কুশা্রীয়বুদ্ধি, সুঙ্ষদর্শী, তৎকালবী, প্রতিভান্বিত। (কটা 
*প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্‌ ব্যবসায়ী বিশারদঃ । ৃ 
সত্যধন্মপরো ষশ্চ স ভিষক্পাদ উচ্যতে ॥৮স্থুশ্রত সুত্র” ৩৪ অপ) 
প্রত্যুদাহরণ (ক্লী) প্রতিকূলমুদাহরণং প্রাদিস”॥ উদ্বাহরণের 
বৈপরীত্যদ্বারা উদাহরণ । “সর্বেষু প্রত্যুদাহরণেষু প্রক্কতিস্বরো 
তবতি” ( পা” ৬২১৫০ বৃত্তি ) 
প্রত্যুদ্গতি স্ত্রী) প্রতি-উৎ-গম-ক্তিন্‌। প্রত্যুদ্গম | ( কথা- 
লরিৎসা” ৬৫৫ ) 
প্রত্যুদ্গম (পুং) প্রতি-উৎ্-গম-অপ্‌। 


২ প্রতিগমন। 
প্রত্যুদগমন ( ক্লী) প্রতি-উৎ্-গম-লু[ । প্রত্যুতখান। 
প্রত্যুৎ্দগমনীয় (তরি) প্রতি-উৎ্-গম-অনীয়্‌। প্রত্াৎগমনের 

উপযুক্ত, সমুপস্থানযোগ্য, পু্তনীয়। (ক্লী) ২ ধৌতবস্্যুগধ, 

জোড়, ধুতি ও উড়ানি। 

“সা মঙ্গলক্নানবিশ্ুদ্বগাত্রী গৃহীতপ্রত্যুপগমনীয়বস্ত্রা” 

(কুমারসম্তব 9১১) 
প্রত্যুদগার (পুং ) বাযুজন্যরোগভেদ ॥ ( বৈদ্যকনি” ) 
প্রত্যুদ্যম (পুং) ৯ তুঁল্যপরিমাণ। (ব্রি) প্রত্যুদ্যমোহস্যা- 

মস্তীতি অর্ণ আদিত্যোহচ,। ২ প্রত্যুদ্যমযুক্ত । ৩ তুল্য পরিমাণ- 

বিশিষ্ট । 
প্রত্যুদ্যমিন্‌ (তরি) 
বিশিষ্ট । ২ অদম্য । 


প্রতি-উৎ্যন-অন্তর্থে ইনি ।১ তুল্য পরিমাণ- 
৩ তুল্য বলশালী ৷ 


প্রত্যুদ্যাতু (ত্রি) প্রতি-উ্-যা-তৃচ। বিরুদ্ধে গমনকারী । 


শক্রকে আক্রমণকারী । 


প্রত্যুদ্যামিন্‌ তরি) প্রতি-উৎ-যম-ণিনি। ১ তুল্য রিমাণবিনি ॥ 


২ অদম্য। ৩ স্ম্ক্ক্ষ । 


“ক্ষত্রা়ৈব তদিশং প্রত্যু্যামিনং কুর্ঃ ।” ( এত" ত্রাণ আ২১), 


প্রত্যুন্নমন (ক্লী) প্রতিকূলমুন্নমনং প্রাদি স+। উন্নমন প্রতিকূল 
অবনমন । 
অঙ্গুল্যাহবপীড়িতে প্রত্যুন্মমনম্‌।” (সুশ্রুত) 
প্রত্যুপকার (পুং) প্রতিরূপঃ উপকারঃ প্রাবিস*। উপকারাগ্থরূপ 


ন্‌ 


প্রত্যুখথান, মাননীয় ব্যক্তি 
আদিলে আগে গিয়া তাহাকে আনয়নার্থ গমন ।  “একত্রাসন-. 
সংস্থিতিঃ পরিহৃত। প্রত্যুৎ্গমাদ্‌ দূরতঃ1” (সাহিত্যর* ৩।৭৩ ). 


তা রিকসা সরি সহ নি, হকির সারাতে, 


গ্রত্যুষস, 


[ ৩৩৫ ] 


প্রথম 


হিতান্ুষ্ঠান, কোন ব্যক্তির উপকার করিলে সেই উপকর্তার ঘে 
উপকার করে। ্‌ 
প্রত্যুপকারিন্‌ তত্রি) প্রতি-উপ-কৃ-ণিনি। প্রত্যুপকার, যিনি 
প্রত্যুপকার করেন। 
প্রত্যুপক্রিয়! (স্ত্রী) প্রতিরূপা উপক্রিয্া প্রাদিস”। প্রত্যুপকার। 
প্রত্যুপদেশ (পুং) গ্রতি-উপ-দিশ-ঘঞ. বা প্রতিরপঃ উপদেশ 
প্রাদি স”। ১ উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রান। ২ উপকারাহ্থরূপ 
হিতাচরণ। 
প্রত্যুপভোগ (পুং) প্রতি-উপ-ভুজ-ঘএঞ। সুখভোগ। ভোগ। 
“সর্বং প্রত্যুপভোগং যন্্(ৎ পুরুষণ্ত সাঁধয়তি বুদ্ধিঃ |” (সাংখ্য ৩৭) 
প্রত্যপমান (ক্লী ) উপমানের বৈপরীত্য । 

*উপমানন্তাপি সথে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্তাঃ 1” (বিক্রমো” ২২) 
প্রত্যুপবেশ (পুং) বলপুর্ক রাজী করান। (রাম* ২।১১১1১৭) 
প্রত্যুপস্থান (ক্লী ) নিকটবন্তিস্থান। 
প্রত্যুপস্পর্শন (ক্লী ) জলছারা ধৌতকরপ। (গোভিল ১২৩৪) 
প্রত্যুপহ্ব (পুং) দেবতাদিগের আবাহন মন্ত্রপাঠ। (আশ্ব” ৪১) 
গ্রত্যুপহার পু ) প্রতিরূপঃউপহারঃ প্রাদিসণ। অন্কুরূপ উপহার, 

উপটৌকনীয় দ্রব্য । 
প্রত্যুপাকরণ (ক্লী) পুনবার বেদপাঠারন্ত। (গোতিল ৩৩।১৪) 
প্রত্যুপেষ (তরি) ৯ প্রতিনানের যোগ্য । প্রতিফলের উপযুক্ত । 

২ আলোচনীয়। 
প্রত্যুপ্ত (ব্রি) প্রতি-বপ্‌ ক্ত। ১ যাহাব পন করা হইগ়াছে। 

২ সজ্জিত। ৩ খচিত। ৪ বিচিত্রিত। 
প্রত্যরন (অব্য*) উরি বিভক্তার্েহব্যধীভাবঃ। ( প্রতেরুরসঃ 
সপ্তমীস্থাং। পা ৫81৮২ ) উরঃস্থলে, বক্ষঃস্থলে। প্রতিপূর্ব্বক 
উরস্‌ শব্দের সপ্রমীর অর্থ বুঝাইলে অচ্সমাপান্ত হয়। “প্রতি 
গতং উরঃ এই বাক্যে প্রত্যুরস্‌ এইরূপ পদ হইবে। 
প্রত্যল্ক ( পুং) প্রতিকূল উলুকন্ত প্রা্দি স। ১ কাক, কাঁক 
উলুকের প্রতিকূল অর্থাৎ শক্র। 

“প্রত্যুলুকঃ কাকঃ।” (ভাগবত ১।১৪।১৪, স্বামী ) 

- প্রতিরপঃ উলুকো যস্ত কপ। প্রত্যুলুক উলুকান্রূপ 

পক্ষিভেদ। (হরিবং ৩ অঃ) 
প্রত্যুষ প্ং) প্রতোষতি বিনাশগ্নতি অন্ধকারমিতি প্রতি-উ্ 

দাহে (ইগুপবজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৬ ) ইতি-ক। প্রত্যুষ, প্রাতঃ। 
প্রত্যুষস €ক্লী) প্রত্যোষতি নাশয়ত্যন্বকারমিতি প্রতি-উ্‌ 

(উবঃ কিৎ। উপ” ৪1২৩৩) ইতি অসি, সচ কিৎ। প্রত্যুষ, 

প্রাতঃকাল। 

“ঘাতি ব্যক্তিৎ পুরস্তাৰরুণকিসলয়ে গ্রত্যুষঃ পারিজাতঃ ৮ 
এ ( ভরতখৃত সূর্্যশতক ) 


প্রতুযষ্য (ত্রি) দহনীয়, দহনযোগ্য। ( শত" ব্রা” ১৯৩২ ) 
প্রত্যুর্ধ (অব্য ) উপরে, উর্ধদিকে। 


৷ প্রত্যুষ (পুং ) প্রত্যুষতি রুঙ্গতি কামুকানিতি প্রতি-উব রোগে 


ক। প্রভাত। (অমর) 
প্দীর্ঘীকুর্র্বন্‌ পটুমদকলং কৃজিতং সারসানাং । 
প্রত্যুষেষু স্ষ,টিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ॥” ( মেঘদূত ৩৩) 
২ স্ুর্্য। (শব্দরত্বাণ ) ৩ বস্থতেদ | ( বিষুঃপু” ১1১৫।১৫১ 
প্রত্যুষ.( ক্লী) প্রতি-উষ-অসি। প্রভাত । 
“প্রত্যুষস্ত পরাহে তু জীর্ণেহন্নে চ প্রকুপ্যতি |” (সুশ্রুত ১২১) 
প্রত্যুহ (পুং) প্রত্যুহনমিতি প্রতি-উহ-ঘঞ। বিশ্ব। 
“ভর্তৃশ্ুশ্ববণাদেব মর! প্রাপ্তং মহৎ ফলম্‌। 
সর্ব্বকামকলাবাপ্থ্যা প্রত্যৃহাঃ পরিকীর্তিত১॥৮ মোক পু১৬৫৫) 
প্রত্যুহন (ক্লী) প্রতি-উহ-ল্যুটু। বিব্। (সাংখা* ব্রাণ৪।১৫।১০) 
প্রত্যুচ (অব্য) খচং খচং প্রতি বীগ্লায়ামব্যক্সীভাব | অভ 
সমসান্তঃ। এক একটী খকে। (আশ্ব ৬৪ ) 
প্রত্যেক (ক্লী) একং একং প্রতি বীগ্লায়ামব্যয়ীভাবং | একে 
একে সমুদয়, এক শব্দার্থ । 
“প্রত্যেকংব৷ দ্বয়ং বা! ত্রস্মপি চ পরং বীজমত্যন্ত গুহাং |” 
(কর্ূরাধিস্তোব্ ) 
গ্রত্যে কবুদ্ধ (পুং) বুন্ধভেদ। (ত্রিকাণ্ড ) 
প্রত্যেকশস ৫ অব্য) প্রত্যেক-চশস্‌্। একে একে । 
প্রত্যেতব্য তত্রি)স্বীকৃুত। (খুকু প্রাতি” ৩৪ ॥ 
প্রত্যেনস (পুং) বিচারক । প্উগ্রাঃ গ্রতোনসঃ স্থুতগ্রামণ্যঃ ।৮ 
( শত" ব্রা" ১৪।৭।১।৪৩ ) 
২ উত্তরাধিকারী, ধিনি মৃত ব্যক্তির খণের জন্য দায়ী হন। 


প্রত্রাস €(পুং১প্রত্রস্-ঘঞ্। ১ভয়। ২ কম্প। 
প্রত্বক্ষন, (তরি) প্র-ত্বক্ষু-তনূকরণে অস্ুন্‌। ১ প্রকর্ষরূপে তনুকরণ। 
২ শত্রধাতী। (খক্‌ ১৮৭১) 


প্রথ, খ্যাতি। ভুদি, আত্মনে, অক”, সেট । লট্‌ প্রথতে । লোট্‌ 
প্রথতাং। লুঙ. অপ্রথিষ্ঠ। ঘটাদিত্বাৎ ণিচ, প্রথয়তি | 
প্রথ, খ্যাতি। ২বিক্ষেপ। খ্যাতার্থে অকণ। বিক্ষেপার্থে সক* 
উভয়পদী, সেটু। লট প্রথয়তি-তে। লোট্‌ প্রথয়তু-তাং। লিট 
প্রথয়াঞ্চকার চক্রে । লুঙউ অপপ্রথৎ-ত । 
প্রথন ক্রৌ) প্রথ-ল্যুট। ১ প্রকাশকরণ। ২বিস্তার। ৩ গুসভেদ। 
প্রথম (রি) প্রথতে প্রসিদ্ধো ভবতীতি প্রথ প্রেথেরমচ্‌। উপ. 
৫1৬৮ ) ইতি-অমচ্‌। ১ প্রধান । 
“রাম ইত্যভিরামেণ বপুসা তন্ত চোদিতঃ। 
নামধেং পুরস্চক্রে জগৎ প্রথমমঞঙ্জলম্‌॥”” (রদ ১০৬৭) 
২ আদিম, পর্য্যায়__আবি, পূর্ব, পৌরস্ত্য, আদ্য, অগ্রিম, 


গ্রথমসাহস 


[ ৩৩৬ ] 


প্রথিমিনী_ 


প্রাক । “বাহার্থানখিলাংশ্চিত্ং ত্যজয়েৎ প্রথমং নরঃ।, 

( বিষুণপুত ১১১৫২) 
প্রথমক ত্রি) প্রথম-ন্থার্থে কন্‌।  প্রথমশবার্থ। 
প্রথমকল্সিত (ব্রি) প্রথমে যাহা কল্পনা করা হইয়াছে। 
প্রথমকুস্থরম (পুং ) শুরুমরুবকবৃক্ষ, শ্বেতবক। ( বৈপ্ভকনি” ) 
প্রথমগর্ভ (পুং) প্রথমবারের গর্ভ। (শুরু যু ২৪১৬) 

্রিয়াং টাপ। 
গ্রথমচ্ছদ €ত্রি) ১ প্রথমের আচ্ছাদন । ২ অগ্নির আচ্ছাদয়িতা 
( খক্‌ ১1১১১) 
প্রথমজ (তরি) প্রথমং জায়তে জন-ড | ১ পূর্বজাত। ২ প্রথম- 
গর্ভজাত। ( শুর্ুষজু ১৬২৫ ) অগ্রজ, জ্যেষ্ট। 
প্রথমজাঁত (ত্রি) প্রথমে জাতঃ। অগ্রজ । প্রথমে জাতমীত্র। 
প্রথমতস্‌ (অব্য ) প্রথম-সপ্তম্যর্থে তসিল্‌। প্রথমে, অগ্রে। 
প্রথমপুরুষ €পুং) ১ আদি পুরুষ, পুরাঁণপুরুষ। ২ ব্যাকর- 
ণোক্ত আখ্যাত বিভক্তির সংজ্ঞীবোধক শব্দ। তিঙের অর্থাৎ 
লট্‌ লোটু প্রভৃতি দশ লকারের মধ্যে প্রথম তিন তিনটার এ্রথম 
পুরুষ সংজ্ঞা হয়। লটের তি, তস্‌, অন্তি ও তৈ, আতে, অন্তে, 
লোঁট্‌-তু, তাং, অস্ত ও তাঁং, আতাং, অন্তাং, লঙ়্‌ দীপ, তাং, 
অন্‌ ও ত; আতাং, আন্ত। লিট্‌ ণল্‌, অতুস্, উদ্‌ ও এ, আতে, 
ইরে ইত্যাদি। ক্রিয়ায় প্রথমপুরুষের বিভক্তি থাকিলে যুষ্মা্‌ 
ও অস্মদ্‌ ভিন্ন কর্তা হয়। “তিঙাঁং ত্রীণি ত্রীণি প্রথমমধ্যমোত্বম- 
পুরুষসংজ্ঞকাঁনি” (ব্যাকরণ )। বাঙ্গাল! ঝ৷ সংস্কৃত ব্যাকরণে 
আমিবাতুমি ব্যতীত অপর সকল কর্তুপদই প্রথম পুরুষ । 
কিন্তু ইংরাজী প্রভৃতি যুরোগীয়ব্যাকরণে “আমি” কর্তৃপদই 
প্রথমপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
৩ মৈত্রায়ণী্ুত্রপ্রণেতা। প্রথমপ্রকাশের শিষ্য । 
গ্রথমভীজ (তরি) গ্রথম-ভজ-্ি। যিনি প্রথমভাগ গ্রহণ 
করেন। ২ উৎপত্তিকালবিভাগকারী। (খক্‌ ৬৪৯।৯) 
প্রথমযজ্ঞ €পুং) যজ্জের প্রথম উৎসর্গ । (আঙ্ব শৌ” ৪১) 
প্রথমরা ত্র €পুং ) রাত্রির প্রথমভাগ । (সাংখ্যা ব্রা ১৭৮) 
প্রথমবয়সিন (তরি) প্রথমবয়োহস্ত্যস্য বা” ইনি সান্তত্বাৎৎ ন 
পদতবং প্রথমবয়োধুক্ত। স্তিয়াং ভীপ্‌। শত” ব্রা ১৩১৭৮) 
প্রথমবাস্থয (তরি) পূর্বপরিহিত। ( অথ” ২১৩৫) 
প্রথমবিত্তা (স্ত্রী) প্রথমং বিত্ত -বিশ্লা লব্ধা। . প্রথমপরিণীত৷ 
তরী, মহিষী। (কাত্যাণ (১৬৩/২১।৫) ্‌ 
প্রথমশ্রবস € ত্রি) অতিশয় খ্যাতিযুক্ত । যাহার ধন বা যশখ্যাতি 
আছে। (খকৃ ৪1৩৬৫) 
প্রথমসঙ্গম (পুং ) প্রথম সন্গিলন।. 
প্রথমসাহস (পুং) সাহসদণভেদ, আড়াইশত পণ দণ্ড নে 


তাহাকে প্রথম সাহস কহে। “পণানাং দ্ধ শতে সাদ্ধং প্রথমঃ 
সাহসঃ স্থৃতঃ।” (বি ) 


গ্রথমস্থান (ব্লী) বেদমন্ত্র উচ্চারণকালে নিযস্বর। 


(কাত্যা” শর” ৩১৩) 


প্রথমস্বর (ক্লী ) সামভেদ। 
প্রথমাগামিন্‌ (তি) প্রথমোক্ত। ( নিরুক্ত ৮৪ নর 
প্রথমাঙ্গুলি €পুং স্ত্রী ) প্রথমা অঙ্গুলিঃ কর্মধা”। বৃদ্ধা । 
“শব্দময়ং মহাপ্রাণং প্রথমাঙ্থুলিযৌগতঃ 
প্রথমাঙ্গুলিৰৃদ্ধাঙ্কুলিঃ।” ( তন্ত্রসার ) 
প্রথমাদেশ (পুং) কোন পদের প্রথমে আদেশ ॥ 
প্রথমার্ঘ (পুং ক্লী ) পূর্বার্থ, প্রথম অর্ধ ভাগ । | 
প্রথমাশ্রম (পুং কী) প্রথমঃ আশ্রমঃ কর্ম | ব্রকগচর্ধ্যাশ্রয । 
“শরীরবন্ধঃ প্রথমাশ্রমো। যথা 1” (কুমার ) 
প্রথমেতর (ত্রি)।প্রথমাদিতরঃ। প্রথম ভিন, দ্বিতীয় । 
প্রথয়িতৃ ( (ত্রি) প্রথ-ণিচ-তৃণ বিখ্যাতিকাঁরক । বিস্তৃতিকারক 1.. 
টি যঃ প্রথমে রাজ্ঞাং পুমান্‌ সি যশঃ 1৮ (ভাগ ৪1১৫৪), 
২ ঘোষণাঁকারী। 
প্রথস্‌ (ক্রীন প্রবৃদ্ধ। “প্রবাতন্ত প্রথসঃ |” খেক্‌ ১০৮৭1১১ ) 
বোভন্ড বায? প্রথসঃ প্রথিয়োহপি প্রবৃদ্ধ£ (সায়ণ) 


প্রথস্বগ তি ) বিস্তারযুক্ত । প্রথস্বতীমন্তরীক্ষং।” তেব ১৪১২). 


প্রথস্বতীং প্রথনং প্রথো বিস্তারস্তদ্যুক্তীং | (বেদদ্রীপণ ) 
প্রথা (ত্ত্রী) প্রথ-( যিদ্ভিদাদিভ্যোহঙ,। পা ৩৩১০৪) ইত্যঙ, 
ততষ্টাপ। ১খ্যাতি। ২ রীতি, নিয়ম। 
“যা প্রথামগমন্ৈতি সাপি ৰাচ্যিপ্রকাশনে।” (রাজিতর” ১১২) 
প্রথিত তরি) প্রথ-ক্ত। ১ খ্যাত। (রঘু ৯৭৬) 
( পুং) ২ স্বারোচিষ মন্থুর পুত্র। ( হরিবংশ ৩১৪) 
প্রথিতত্্ (ক্রী) প্রথিতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রথিতের ভাব বা ধর্ধখ্যাতত্ব । 


প্রথিতি (ত্ত্রী) গ্রথ, (পদিপ্রথিভ্যাং পিৎ।. উপ. গা ৃ 


ইতি তি সচ ণিৎ। খ্যাতি । 

প্রথিমন্‌ (পুং ) পৃথোর্ভাবঃ ( পৃথাদিভ্যইমনিজা। পা ৫১।৯২হ ) 
ইতি- ইমনিচ, প্রথাদেশঃ। পৃথুর ভাব, পৃথুত্ব । বিপুলত!। 
“প্রথিমানং দধানেন জঘনেন ঘনেন স1।” 

(ব্রি) অতিশয়েন_ পৃথুঃ ইমনিচ২।. ২ অতিশয়পৃথুত্বযুক্ত 1 

বিস্তারযুক্ত 1 

প্রথিমিনী স্ত্রী) প্রথিমাস্ত্যস্যা ইতি প্রথিমন্‌ সেংজায়াং মন্মাভ্যাং। 
পা ৫২১৩৭) ইতি ইনি। প্রথিমধুক্ত স্ত্রী, পৃথুত্যুক্ত স্ত্রী 
সংজ্ঞা বুঝাইলে এই পদ হইবে। যে স্থলে সংজ্ঞা বুঝায় না 
সেই স্থলে মতুপ্‌ প্রত্যয় এবং মতুর ম স্থানে ব করিয়া 


প্রধিতবখ এইরূপ পদ্র হইবে। স্্িয়াং ভীষ,। ১ 


(ভটি 8১৭) - ঃ 


গ্রদক্ষিণ 


[৯ $17.1. 


প্রদক্ষিণ! 


গ্রথিবী (ত্ত্ী) পৃথিবী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু । পৃথিবী । 
£ ( ভারত বিরাটপর্ব ৪৪ অঃ ) 
প্রথিষ্ঠ (বি) অতিশয়েন পৃথুঃ পৃথু-ইষ্টন্‌, প্রথাদেশঃ | ১ অতি- 
শয় বৃহৎ, অতিশয় স্কুল । 
প্রথু €পুং ) প্রথতে-প্রথ-উণ,। বিষু। 
“প্রাণৰঃ প্রণবঃ প্রথুঃ |” (বিষুস”) 
প্রথুক (পুং) গ্রথ-বাহু” উক্‌। পৃথুক, চিপিউক। (রায়মু” ) 
প্রদ (ত্রি) প্রদদাতীতি দা-ক। দাতা, দানকারী । যিনি দান 
করেন। এই শব্দ প্রায়ই উত্তর পদে ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে । 
পুত্র প্র ধনগ্রদ” ইত্যাদি । 
প্রদক্ষিণ (পুং ক্র) প্রগতং দক্ষিণমিতি ( ভিষ্টদ্‌গু প্রভৃতীনিচ,। 
পা ২1১৯৭) ইতি সমাসঃ দ্বেবাদির. উদ্দেশে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ । 
দেব ও দেবীর পুজাস্থলে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে 
প্রণাম করিতে হয়। দক্ষিণদিক্‌ হইতে প্রদক্ষিণারন্ত। ূ 
“একং দের্যাঁং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্ধ্যাদিনায়কে। 
চস্বারি কেশবে কৃর্ধযাঁৎ শিবে চার্ধপ্রদক্ষিণম্‌ ॥৮ (কম্মলোচন ) 
স্ত্রী দেবচ্চার উদ্দেশে একবার প্রদক্ষিণ, রবির উদ্দেশে 
সপ্তবার, বিনায়কের তিনবার, কেশবের চারিবাঁর ও মহাদেবের 
উদ্দেশে আর্দরার প্রবক্ষিণ করিতে হয় । 
 ফাঁলিকাঁপুরাঁণে প্রদ্বক্ষিণের বিষয় এইরূপ লিখিত আঁছে,_ 
দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া ও স্বয়ং নরশিরা হইয়! দ্রেবতাঁকে 
নিজের দক্ষিণ পার্খ দর্শাইয়া মনে মনে উদারভাব অবলম্বনপুর্ববক 
একবার ৰা! তিনবার যে দেবতার গ্রীতিকর ঝেষ্টন করা! বায়, | 
তাহাকে প্রদক্ষিণ কহে। এই প্রদক্ষিণ সকলগ্রকার দেবতার 
তুষ্টিগ্রদ। যে ব্যক্তি দেবীর অষ্টোত্বর শত প্রদক্ষিণ করে, 
সে সকলপ্রকার কামনা লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষলাভ 
করিয়া থাকে । * 
তন্ত্রসারে লিখিত আছে, 
দ্ন্সিণা দ্বায়বীং গত্ব। দিশং তস্তাশ্চ শীস্তবীষ্‌। 
ততশ্চ দক্ষিণা গত্বা, নমস্কারজ্ত্রিকোণবৎ ॥ 
অদ্বচন্দ্রং মহেশস্ত পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতম্‌। 
শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অদচন্্রত্রমেণ তু ॥ 


* “প্রসার্ধ্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নঅরশিরাঃ পুনঃ । 
দক্ষিণং দর্শয়ন্‌ পার্্বং মননাপি চ দক্ষিণঃ ॥ 
সকৃৎ বরির্বা বেষ্টয়িত্ব। দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে | 
স্‌ চ প্রদক্ষিণে। জেয়ঃ সববদেবৌ ঘতুষ্টিদঃ ॥ 
সর্ববান্‌ কামান্‌ সমাসাদ্য পশ্চাম্মোক্ষমবাপ্রয়াৎ। 
সনসাপি চ যে। দদ্যাৎ দৈবো ভক্তা। ্রদক্ষিণম্‌॥ 
কষ্ণাৎ যমগৃহে নরকানি ন পশ্ঠতি | (কালিক!পু* ৭* অৎ ) 


০ 


বা ৮৫ 


সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমস্থত্রং ন লজ্বয়েৎ।” 
“সোমস্থত্রং জলনিঃনরণস্থানং” 
“গ্রসার্ধ্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ ॥ 
দর্শয়েৎ দক্ষিণং পার্খং মনসাপি চ দক্ষিণঃ | 
ত্রিধা চ ঝেষ্টয়েৎ সম্যক্‌ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণং ॥” ৃ 
প্রদক্ষিণকালে প্রথমে দক্ষিণ হইতে বাঁুকোণ, তৎপরে 
শান্তবীদিক্‌ ও তদনস্তর দক্ষিণদিকে যাইয়া ত্রিকোঁণবৎ নমস্কার 
করিবে। পৃষ্ঠদিক্‌ হইতে অর্দচন্ত্রীকারে শিবকে প্রদক্ষিণ করা 
কর্তব্য। দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপুর্ববক স্বয়ং নত্রশিরা হুইয়! 
দক্ষিণদিক্ক্রমে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। ্‌ 
হরিভক্তিবিলাসে প্রদক্ষিণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, 
সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কিঞ্চিননাত্র প্রদিত্ব হইল । ভক্তিযুক্তচিত্তে 
দেব-গ্রদক্ষিণ করিলে তাহাদের কদাঁচ যমপুরু দর্শন হয়, না । তিন- 
বার প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধের ফল হয়,। 
“প্রদক্ষিণাং যে কুর্বস্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা!। 
ন তে যমপুরং যান্তি যাস্তি পুণ্যক্ূতাং গতিষ্‌ ॥ 
স্ত্রি:প্রদক্ষিণং কুর্ধ্যাৎ সাষ্টাঙ্গকপ্রণাম্কস্। 
দশাশ্বমেধস্ত ফলং প্রাঞ্য়ান্াত্র সংশয়ঃ ॥” ( হরিভ্তক্তিবি” ) 
ভক্তিপুর্ববক্‌ বিষ্ণুর বিমান একবার: তীদক্ষিণ করিলে শত 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ভগবান্‌ বিষ্চকে একবার 
প্রদক্ষিণ করে, হংসযুক্ত বিমানারোহণে তাহার বিফ্ণলোকে 
গতি হয়। বিষুকে একটীবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিতে নাই। 
«“এক্হস্তগণামশ্চ একা! চৈব গ্রদক্ষিণা। 
অকালে দর্শনং বিক্োহস্তি পুণ্যং পুরারুতম্‌ ॥৮ 
“অকালে ভোজনাদিসময়ে” ( হরিভক্তিবি” ৮ বিণ) 
একহস্তে নমস্কার, একবার প্রদক্ষিণ বা অকালে বিষু- 
দর্শন করিলে পুরারুত পুণ্য সকল নাঁশ হয়। অতএব 
দেবতাঁকে একবার প্রদক্ষিণ করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্ধ্যদেবের 
অগ্রভাগে প্রদক্ষিণ করিবে না। (হ্রিভক্তি বিণ ৮ বিণ) 
(ত্রি) ২ সমর্থ । 
*প্রদক্ষিণেনাতি বলেন পক্ষিণা জটা ঘুষ বুদ্ধিমতা চ লক্ষণ!” 
(রাঁমা” ৩৪৩৫১). প্রদক্ষিণেন সমর্থেন?  ( রামান্ুজ-) 
প্রদক্ষিণ ক্রয় (ত্ত্রী) ১ প্রদক্ষিণ-কাধ্য, প্রদক্ষিণ করা । 
“প্রদক্ষিণক্রিয়াহায়াঁং তস্যাং ত্বং সাধু না চর।” (রঘু ১৯৯৩) 
গ্রদক্ষিণপটিকা (ত্ত্ী) প্রা্গণভূমি, উঠান। 
প্রদক্ষিণ] (ত্ত্রী) প্রগতা দি নতি সমাসঃ টাপ। প্রদক্ষিণ, 
দেবতা প্রদক্ষিণ । 
“ততঃ প্রদক্ষিণাং কুষ্যাৎ ভক্ত্যা, ভগবতো হরেঃ। 
নামানি কীর্তয়ন শট তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনম্‌ ॥৮(হরিভক্তিবি* ৮ বি) 


প্রদর 


[ ৩৩৮ 1 


প্রদক্ষিণার্চিল তত্রি) যে অগ্নির শিখা দক্ষিণদিকে প্রজলিত 
হয়। পপ্রনক্ষিণাকচি্থবিরগিরাদদে।” (রঘু ৩১৪) 

প্রদক্ষিণাবর্ত তত্রি) ১ প্রদক্ষিণার্চিস্। ২ দক্ষিণাবর্ত, দক্ষিণ- 
দিকে পাকযুক্ত। ( বৃহৎ স” ৬৭২২) 

প্রদক্ষিণারুতৎক (ত্রি) দক্ষিণাভিমুখে স্তস্ত। দক্ষিণে স্থিত । 

প্রদক্ষিণিহ (অব্য) প্রদক্ষিণং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রদক্ষিণ । 
প্রদক্ষিণিদভিগৃণন্তি” (খক্‌ ২।৪৩।১) “প্রদক্ষিণিৎ প্রদক্ষিণং (সোয়ণ) 

প্রদগ্ধব (ব্রি) প্র-্দহ-তব্য। দহনযোগ্য। 

প্রদত্ত তত্রি) প্র-দা-ক্ত। ১ প্রকর্ষরূপে দত্ত, অপিত। (পুং) 
২ গন্ধর্বভেদ। ( গোঃ রামাণ ২।১০০।৪৫ ) 

প্রদ্দি (ত্রি) প্রকৃষ্ট দানযুক্ত । (অথর্ব ২১২৮৮) 

প্রদর (পুং) প্র-দ-বিদারণে (খনোরপ্‌। পা! ৩/৩।৫৭ ) ইতি- 
অপ্‌। ১ ভঙ্গ । ২ দারণসাধন বাণ। ৩ বিদার। ৪ স্ত্রীরোগভেদ, 
প্রদররোগ ।॥ (0190: ৪10৪ ) ইহ! দ্বিবিধ ₹-_জরাযু হইতে 
রক্তআব হইলে রক্তপ্রদর ব| মেনোরেজিয়৷ এবং কফাদির স্া় 
শ্বেত লাল! নির্গত হইলে শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া! বল! যায়। 
ইহার অপর নাম অস্থকৃদর, চলিত পরদল। ক্ষীরমতস্তাদি 
সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, পূর্বের আহার জীর্ণ না 
হইতেই পুনর্ববার ভোজন, অপক্্‌ দ্রব্য ভোজন, গর্ভপাত, অতি- 
রিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানারোহণ, শোক, উপবাস, 
ভারবহন, অভিঘাত ও দিবসে অতিনিদ্রা৷ প্রভৃতি কারণে প্রদর- 
রোগ জন্মে *। অঙ্গমর্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া 
আঁব নির্গত হওয়াই প্রদররোগের সাধারণ লক্ষণ। যে প্রদরে 
অপক্করসযুক্ত, পিচ্ছিল, পাঁওুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের হ্যায় শ্রাৰ 
নির্গত হয়, তাহা কফজ | যাহাতে পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্ত- 
বর্ণ উষ্ণস্রীব দ্রাহ ও চিম্চিম্‌ বেদনার সহিত প্রবলবেগে 
নির্গত হয়, তাহা পিত্বজ ; আর যাহাতে রূক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত 
ও মাংসধোয়! জলের ন্যায় আব, স্চীবেধের স্ায় বেদনার সহিত 
নিশ্যত হয়, তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধু, স্বৃত 
বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অথবা মজ্জাতুল্য বা শবের স্তায় 
দুর্গন্ধবিশিষ্ট আব নির্গত হইয়া থাকে +। এই রোগ চিকিৎ- 
সকের অসাধ্য । প্রদররোগিণীর রক্ত ও ব্ল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর 


০ 


%*. “নিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণ দগ্ভ প্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ 
যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিব। চ 
তং শ্লেম্মপিগ্তানিলনন্নিপাতৈশ্চতুঃপ্রকারং প্রদরং বদন্তি |” 
1 “অস্যগ্দরং ভবেৎ সব্ধং সাঙ্গ মর্দং সবেদনম্‌। 
শশ্বৎ অবস্তীম[অ্।বং তৃষ্াদাহজ্বরান্থিতাম্‌। 
দুর্ববল।ং ক্ষীণরক্তাঞ্চ তামসাধ্যাং বিবর্জয়েৎ | 
কষ।ৎ আমং পিচ্ছং পাতুতুষে।দকাভং শ্রবতি। পিত্বাৎ পীতনীল- 


. গুভ্রমু্ধং নবেগং রক্তং আবতি 


আদর 


আব নিঃক্রত হইতে থাকে এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জরাদি উপদ্রব 


উপস্থিত হইলে রোগ.আরোগ্য হওয়া! স্থকঠিন হইয়া পড়ে । 
বাধক নামক রোগটাও প্রদররোগের  অন্তর্গত। _ প্রায় 
সকল বাধকেই মধ্যে মধ্যে যোনিদার দিয়া অল্প অল্প শ্বেতত্রাব 
নির্গত হয় এবং তলপেটে, কটিতে, স্তনছয়ে অথবা! সর্বাঙ্গে 
দারুণ বেদন! হইয়। থাকে । | বাঁধক দেখ ।] 
বাতজ-প্রদররোগে দধি ৬ তোলা, সচললবণ % আনা, . 
কষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোতপল--প্রত্যেক ।* আনা এবং মধু 
অদ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোল! মাত্রায় ছুই. ঘণ্টা 
অন্তর সেবন করাইবে। পিত্তজ প্রদরে বাসকের রস অথবা! 
গুলঞ্চের রস চিনিমিশ্রণে সেবনবিধি। রক্তপ্রদরে রসাঞ্জন, 
টাপানটের মূল ও মধু প্রত্যেকের সমভাগ আতপচাউল-ধৌত 
জলের সহিত সেবন করিতে 'দিবে। রক্তপ্রদ্ররে শ্বাস উপদ্রব 
থাকিলে উক্ত ওষধের সহিত বামুনহাটী ও শুট মিশ্রিত করা! 
কর্তব্য। যন্দডুম্বুরের রস লাক্ষাভিজান জল প্রভৃতি সেবনে 
প্রদররোগের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয় । ২ তোলা অশোক 
ছাল অদ্ধসের জলে সিদ্ধ ক্রিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে, 
পরে তাহাতে একসের ছুগ্ধ মিশাইয়! পুনরায় পাক করিবে। 
ছুগ্ধতাঁগ অবশিষ্ট থাকিতে পাকশেষ করিবে । রোগিণীর অগ্রিবল 
বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তাহ! সেবন করাইলে রক্ত- 
প্রদর নিবাঁরিত হয়। দরার্ক্যাদি কাথ, উৎপলাঁদি কন্ক, চন্দ- 
নাদদি চূর্ণ, পুষ্যান্ুগচূর্ণ, প্রদরাদি লৌহ,  প্রদ্দরাস্তকলৌহ, 
অশোকঘ্ৃত, সিতকল্যাণদ্বত, . অশোকারিষ্ট ও পত্রাঙ্গীসব 
প্রভৃতি যাঁব্তীয় ওষধ প্রদ্ররোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়! 
প্রয়োগ করিবে। অজীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য ও জর প্রভৃতি উপদ্রব 
থাকিলে, কোনরূপ দ্বৃত সেবন বিধিবিহিত নহে । বাধুর উপদ্রব 
থাকিলে অথবা তলপেটে বেদনা! থাকিলে, প্রিয়জাদি বা! প্রমেহ- 
মিহির তৈলমর্দন করিলে উপকার দর্শে। ্‌ 
প্রদর প্রভৃতি রোগে দিবসে পুরাতন স্থুক্নচাউলের অন্ন, 
মুগ, মন্থর ও ছোলার ডাইল, মোচা, ফাচাকলা, উচ্ছে, করেলা, 
ডুমুর, পটোল পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘ্ৃতপক তরকারী, ও 
সহ হইলে মধ্যে মধ্যে ছাগমাসের যুস আহার. করিতে দিবে। 
অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র মতন্তের ঝোল খাওয়া! নিতান্ত অপথ্য নহে। 
রাত্রিতে ক্ষুধান্ুসারে কটা প্রতৃতি ভোজন করা আবশ্যক । 
সহ হইলে ৩।৪ দিবস অন্তর গরমজলে ন্নান করাইবে 
প্রদরাদি লৌহ, ওষধতেদ । ্রস্ততপ্রণালী-_কুড়চীছাল 
বাতাৎ রূক্ষং অরুণং ফেনিলমললমল্পক 
স্রবত্তি। অন্থচ্চ সক্ষৌদ্রনপির্হরিতালবর্ণং কুণপং মজ্জপ্রকাশঞ্চ শ্রবয়েৎ 1” 
(মাধব নিদান ) 


চি 


প্রদহন 


[ ৩৩৯ ] 


প্রদাহ 


উট 


: ১২॥০ মের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। শেষ ৮ সের) এই ক্াথ 
ছাকিয়া পুনর্বার পাঁক করিবে। ঘনীতৃত হইলে তাহার সহিত 
বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশু'ট, মুতা, ধাঁইফল, 
আতইচ, অন্রভম্ম ও লৌহভম্ম প্রত্যেকের একপল চূর্ণ মিশ্রিত 
করিবে । কুশমুল বাঁটিয়! জলে গুলিয়! সেই অন্ুপানসহ।০ আনা 
হইতে ১ তোলা পধ্যন্ত মাত্রায় সেবনীয়। ইহা পুষ্টিকর ও 
বলবদ্ধক | 

প্রদরান্তকরস, ওঁধধ বিশেষ । প্রস্ততপ্রণালী-_পারদ, গন্ধক, 
বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর ও কড়িভন্ম প্রতোক দ্রব্য অর্ধতোলা ও 
লৌহ তিনতোল! একত্র ঘ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি 

প্রমাণ বটিকা করিবে । উপযুক্ত অনুপানের সহিত ইহা সেবনে 
সর্বপ্রকার প্রদররোগে বিশেষ ফল দর্শে। 

প্রদরান্তকলৌহ (ক্রী) ওধধভেদ। প্রস্ততপ্রণালী-_ 
লৌহ, তাঅ, হরিতাল, বঙ্গ, অত্র, কড়ি, শুট, পিপুল, মরিচ, 
হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, 
পিপুল, শঙ্খভন্ম, বচ, হবুষাফল, কুড়, শঠী, আক্নাদি, দেবদারু, 
এলাইচ, বীজতাড়কের বীজ (বৃদ্ধদারক ), প্রত্যেক সমভাগে 

চূর্ণ মধু ও চিনি সংযোগে দ্বতের সহিত ভাবনা দিয়া বটি প্রস্তত 
করিবে । (রসরত্বাকর ) 

রসেন্ত্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, পূর্বোক্ত চুর্ণকগুলি 
সমভাগে লইয়া বটী প্রস্তত করিবে। দ্বত, মধু ও চিনির সহিত 
উহার সেবন বিধি। রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতাদি কঠিন প্রদরে 
এবং কুক্ষি, কটি ও যোনি প্রভৃতি শূলে ইহার প্রয়োগে উপকার 
দর্শে। ইহা বল, বর্ণ, আঘু ও দেহের পুষ্টিকারক । 

প্রদর্শ (পুং) প্র-দৃশ-ঘঞ,। ৯ দর্শন। ২ আদেশ। “শাক্তপ্রদ- 

ভহিতঃ* ( সুশ্রুত ) 

প্রদর্শক (তরি) প্র-দশি-ল্‌। ১ টিকার দেখাইয়া 
দেয়। ২ যেদর্শন করে। ও ড্রষ্টা, গুরু। 

গ্রদর্শন €ক্লী) প্র-দৃশ্ণিচংল্যুট। ১ উল্লেখ। ২ দেখান। 
প্র-দৃশ্ল্যু। দর্শন, অবলোকন । স্ত্রিয়াং ভীষ,। প্রদর্শনী । 

প্রদশিন্‌ (ত্রি) দর্শক, যিনি দেখেন । 

প্রদল (পুং) প্রকর্ষেণ দলতি দালয়তীত্যর্থঃ বাঁ প্র-দল-অচ,। 
বাণ। (জটাধর ) 

প্রদব (পুং) ছনোতি ছু-অচ, 'ছুন্যোরনুপসর্গে' ইতি অনুপসর্গে 
ইত্যুক্তে ন ণ। ১ প্রকুষ্টতাপক | ভাবে অপ্‌। ২ প্রক্ষ্টতাপ। 

প্রাদব্য €পুং) প্রদবায় হিতং বাহু? যৎ। দাবাগ্নি। ( কাত্যা” 
শো” ২৫1৪।৩২ ) 

প্রদহন (ক্র) প্র-্দহ-লুট। প্রকষ্ট্রপে দহন, উত্তমরূপে 
পোড়ান। ( কাত্যা* শ্রো ১৬।৪।১৭ ) 


প্রদ] ত্ত্রী) প্র-দা-ভাবে অঙ়। ১ প্রকুষ্টদান। (তরি) ২ প্রকুষ্ট- 
দায়ক। ক্তিয়াং টাপ্‌। 

প্রদাঁতৃ (ত্রি) প্রদদাতীতি প্র-দা-তৃণ, ৷ প্রকুষ্টনানকারক, দাতা। 
“সন্দিষটন্তাপ্রদাতা৷ চ সমুদ্রগৃহভেদকৎ।” (যাজ্ঞবন্ধ্যস” ২২৩৫ ) 
২ইন্দ্র। ৩ বিশ্বদেবের অন্তর্গত দেবতাভেদ । 

প্রদাতব্য তরি) প্র-দা-তব্য। দানের যোগ্য। প্রকুষ্টরূপে 
দানের উপযুক্ত। ্ 

প্রদান (ক্লী) প্র-দদা-ভাবে ল্যুট। ১ দীন। ২ প্রকৃষ্টৰান। 
“হোমে প্রদানে ভোজ্যে চ যদেভিরতিবীক্ষ্যতে |” (মনু ৩২৪০) 
৩ অস্কুশ। 

প্রদানক (কী) প্রদান-সথার্থে কন্‌। প্রদানশব্যার্থ। টে 

প্রদানরুচি (তরি) প্রদানে রুচির্্যস্ত। যাহার দানকার্য্যে রুচি আছে। 

প্রদানব (তরি) প্রদান-অন্ত্যর্থে মতুপ, মন্ত ব। দালবুক্ত, 
দানশীল | 

প্রদানশূর €পুং)১ দানবীর, মিনিগরিরনা ২ বোধি- 
সত্ভেদ | 

প্রদানিক (তরি) প্রদান সম্বন্ধীয় 

প্রদাস্ত (পুং) সম্প্রদায়ভেদ। 

প্রদাপয়িতৃ তত্রি) প্রন্দা-ণিচতত্চ। দানকারী। 
প্ৰাধুর্বৈ বুষ্ট্ে গ্রদাপয়িতা” ( তৈত্তিৎ ব্রা” ১৭১১) 

প্রদায়ক (ত্রি) প্রদানকারী । 

প্রদায়িন্‌ (ত্রি) প্র-দা-ণিনি। প্রদানকারী। 

প্রদীব (তরি) দাবাগি। 

প্রদাহ (পুং) প্র-দহ-ঘঞ। দাহ। ব্যাধিগ্রস্ত জীব-শরীরে 
জরাধিক্য অথবা দারুণ বেদনার সময় যে উত্তাপ বোধ হয়, 
তাহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রদাহ (1109.101086101) ) বলে। 
বাহ্‌ বা স্থানিক প্রদাহ হইলে, এ স্থান লালবর্ণ ও স্ফীত দেখা 
যায় এবং রোগী সেই স্থানে বেদনা ও উত্তাপ উপলান্ধি করিয়া 
থাকে । আভ্যন্তরিক হইলে বেদনা! ও জর প্রভৃতি লক্ষণদ্বার! 
ইহার কারণ নির্ধীরণ করা যায় । 

অনেক চিকিৎসকে বলিয়া থাকেন যে, দেহাত্যন্তরস্থ কোন 
যন্ত্র বা বিধান না আহত হইলে প্রদাহ জন্মিতে পারে না; কিন্ত 
অপরে বলেন যে বিধান বা উহার রক্তনালীসমূহ এককালে 
বিনষ্ট হইলেও প্রদাহ হইতে পারে না। স্থৃবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
উহার বহুবিধ আন্ুমাণিক কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
কয়েকটা উল্লিখিত হইল । 
ডাঃ সগ্ডারসনের (1)£ 599০1) ১৪179978070. ) মতে 

ইহার প্রধান কারণ আঘাত। যাহা বিধান কিংবা যন্ত্রমধ্যে 
কোন না কোন প্রকারে উপস্থিত হইতে পারে। ডাঃ লিষ্টার 


গরদাঁহ 


[৩৪ 


1 : প্রদিদ্ধ 


(707, [30০7 ) বলেন যে, জরুমগ্ুল বা কোন বিশেষ আীয়ুতে 
উত্তেজনাহেতু ভাসোমোটর নামক স্াযু অবশ হইয়া প্রদাহ 
উৎপন্ন করে। ডাঃ ভিকোর (107, 17010) মতে বিধান 
সকলের পরিপোষণের ব্যাঘাত ঘটিলে প্রদাহ জন্মে, অপর 
কেহ কেহ বলেন যে, সুক্ষ উদ্ভিজ্জাদির (99৮7) দ্বারাই প্রদাহ 
উৎপন্ন হয়। 
প্রদাহের দুই প্রকারি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে ।_- 
১ পূর্ববন্তী ও.২ উদ্দীপক। পূর্ববর্তী কারণ দ্বিবিধ-_সাধারণ ও 
স্থানিক। 
অতিভোজন দ্বারা রক্তাধিক্য কিংবা অনাহাঁর ও পীড়ার 
দ্বারা রক্তের হীনতা, বিবিধ মাদকদ্রব্য সেবন জন্য শারীরিক 
ক্ষীণতা, ক্ফোটকযুক্ত জর, বাতরোগ, উপদংশ ও বহু -মৃত্রাদি 
ব্যাধিতে রক্ত বিষাক্ত হইলে, অথবা মুত্রযন্ত্র বা: চর্খের : ক্রিয়া 
স্থচারুরূপে নির্বাহিত না হইলে, শরীরের মধ্যে অনিষ্টকর 
পদার্থের উৎপাদন নিবন্ধন এবং শিশু, বুদ্ধ বা রক্তগ্রধান ধাতু- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্রিগের শারীরিক প্রদাহ-_সাঁধারণ কারণ । বিধান 
বা রক্তনালীর অপরুষ্টতা বা অগ্রবল রক্তাধিক্য এবং স্পর্শ- 
শক্তির হীনতা অর্থাৎ উত্তীপ বা উত্তেজক দ্রব্যের সংযোগজ্ঞান 
ন| থাকাই স্থানীয় গ্রদীহের কারণ । 
উদ্দীপক কারণগুলি তিন অংশে বিভক্ত-_-১ সাধারণ উদ্দীপক 
কারণ সকল, ২ স্থানিক উদ্দীপক কারণ সমূহ এবং ৩ 
আনুসঙ্গিক (৪9০০7: ) উদ্দীপক কারণ । 
সাধারণ উদ্দীপক কারণ ।--শরীরের মধ্যে বারুদ্ারা বিষাক্ত 
পদার্থের প্রবেশ, অথবা স্বতঃই বিষের উৎপত্তি । যেমন বাতরোগে 
বিষ কর্তৃক 44 উপস্থিতি । ঘর্মমাবস্থায় শরীরে 
শীতল বায়ু লাঁগিলে আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের প্রদাহ জন্মে। 
ইহারা ত্বকৃস্থ রক্তনালীসমূহের সঙ্কোচন হয়। অধিক রক্ত 
আভ্যান্তরিক যন্ত্র মধ্যে প্রবাহিত হইলে অথবা ঘর্মমনিবারণ-হুইলে 
পর -অনিষ্টকর পদার্থসমূহ বহির্গত হইতে না পারায় যন্ত্রমধ্যে 
প্রদাহ অনুভূত হইয়া থাকে। সহসা! প্রাচীন চর্মরোগ আরোগ্যের 
পর কিংবা কোন পধ্যারিক অপআ্াব বন্ধ _হওয়াতে আভ্যন্তরিক 
যন্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে প্রদাহ উপস্থিত হয় 
আঘাত অথবা শরীরের মধ্যে কোন কৃমি, ক্ষতাস্থি, আর,দ, 
পাঁথরী প্রভৃতির অবস্থান, ত্বকৃসংলগ্নে ক্ষত বা ফোস্কাদির কারণ 
(অগ্নি অথবা ক্রোটন অএল প্রভৃতির সংস্পর্ণ ), বিষাল জন্তর 
দংশন, আর্সেনিক সেবন অথবা অধিক শীত বা উত্তাপ-সংস্পর্শে 
অবস্থানই স্থানিক উদ্দীপনার কারণ । 
নিকটবর্তী স্থান হইতে প্রদাহের বিস্তৃতি, যান্ত্রিক ক্রিম়ারধিক্য 
ও স্নাধুর উত্তেজনাই আনুসঙ্গিক কাঁরণ। ভেক কিংবা বাছুড়ের 


ডানা সুচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে, উত্তেজনার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী 
গুলি এথমে সন্কুচিত হইয়া পরে প্রসারিত হইতে থাকে | ধমনী 
প্রসারণের কিছু পরে শিরা ও কৈশিকাঁসমূহের প্রসারণ হয় । 
প্রদাহ হইলে সঙ্গম রক্তনালীসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এ 
সময় রক্ত শ্োত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে । ক্রমে শোঁণিত 
শিথিলভাবে সঞ্চালিত হইয়া অবরুদ্ধতা (918585 ) প্রাপ্ত হয় । 


প্রদাহিত স্থানের চতুঃপার্খে রক্ত প্রবলরূপে সর্গালিত্‌ হয় । 
গীড়িতাঙ্গে তাহার রি. চতুগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রদাহিত 
স্থানের কোষগুলিতে বিশেষ পরিবর্তন দ্রেখ! যায়। কোথাও 


কোথাও নুতন কোষ উৎপত্তি লাভ করে। মুত্র যন্ত্রের প্রদরাহে 
ইউরিনারি টিউরের মধ্যে মেঘাকৃতি অস্বচ্ছ ইপিথিলিয়মের 
(০1০05 ৪:1911106 ) হ্যায় অধিকস্থলে উহার! অস্বচ্ছ ও স্ফীত 
দেখা যায়। প্রদাহ গুরুতর হইলে এ নব কোয়গুলি গ্রলিত হয়, 

নতুবা নূতন বিধানে পরিবঞ্তিত হইয়া থাকে । 

প্রদাহিত স্থান হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ নিত 
হয়। কারিণ স্থান বিশেষে এ নিঃস্যত পদ্বার্থ নানাঞকার 
হয়। তরল হইলে সিরম্‌ ও গাঁ হইলে লিক্ফ জা খায়। 
শ্ৈশ্মিকবিল্লীর প্রদাহ-জনিত লিম্ফকে মিউসিন্‌ (401 ১ রলে। 
উহা! আঠাল ও স্ুত্রবৎ। 

প্রদাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহা হইতে তত্তৎ অঙ্গের 

রূপান্তর হইয়া থাকে। ৯ শোষণ, ২ পুয, ৩ ক্ষত, ৪ কোমলতা, 
৫ বিগলন ও ৬ দৃঢ়তা প্রভৃতি প্রদাহের পরিগাম। প্রদাহ 
বহুবিধ £_-১ প্রবল বা৷ একিউট্‌ু (4০৪৪) অগ্রবূল বা সব 
একিউট, প্রাচীন বা! ক্রণিক, বলবৎ বা স্থেনিক (9%1)6719) 
দুর্বল বাঁ এস্থেনিক (45079710), বিস্তৃত বাঁ ভিফিউজ 
(1)1856 ), সীমাবদ্ধ বা সার্কম্পস্ক্রাইব্ড্‌ (00815072050) 
স্বোৎপন্ন বা প্রাইমারি (01 ) এবং আন্কুসঙ্গিক ৰা 
সেকেগারি। প্রদাহনিবারণের জন্ত ঘর্মকারক,. মুত্রকারক, 
বিরেচক ও অবসাদক ওষধাদি প্রয়োগ আবশ্তক। রোগী 
দুর্বল হইলে ব্লকাঁরক আহার ও সুরা দিবে। নিদ্রার জন্ঠ 
ও বেদনানিবারণার্থ অহিফেন-ঘটিত ওষধাঁদি ব্যবহ্র্য্য ॥ মৃত্রযন্ত্ 
মস্তিষ্ক ও ফুস্ফুসের প্রদাহে সাবধানে অহিফেন ব্যবহার করিবে ।, 

[ বিশেষ বিশেষ রোগে বিস্তৃত বিবরণ ও ওষধাদি দ্রষ্টব্য । ] 


প্রদি (তরি) প্র-দা উিপসূর্গে ঘোঃ কিঃ, ইতি-কি। প্রদান কর্তা, 


দাতা । 


প্রদিপ্ধ (ক্রী) প্র-দিহ-কর্মণি-ক্র। মাংসব্যঞ্জনভেদ। 


“মাংসং বহুত্ৃতৈত্‌ ষ্টং সিদ্ধঞ্টোষ্টামুনা মুহুঃ |. 
জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তুচ্যতে ॥ 
তদেব স্বৃততত্রাট্যৎ প্রদিগ্ঞং সত্রিজাতিক্ম্‌॥” 


চ 


| [শেদচক্্িকা লি 


প্রদীপ 


[ ৩৪১ ] 


প্রদীপ 


স্পা পাশা 


অধিক ঘ্বতে প্রথমে মাংস উত্তমরূপে ভাজিয়া লইবে, 
তৎপরে উষ্ণজলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে হইবে । জীরকাঁদি 
সংযুক্ত করিয়া পরে তাহা নাবাইয়া লইবে, তাহাই. পরিশুক্ষ 
এবং দ্বত, তত্র ও ত্রিজাতক (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ) 
যুক্ত হইলে প্রদিপ্ধ নামে কথিত হয়। ইহার গুণ-_বলকর, 
মাংসকর অগ্নিবর্ধক ও কফপিত্বনাশক।. (রাজ” ৩ পণ) 
২ লিপ্ত ৷ মাথান। ২8 
“অব্যক্তরে খামিব চন্্রলেখাং : রনিরামিব হেমরেখাং।» 
4 (রামায়ণ ৫৫1২৮) 
দর (ত্রি) প্রকর্ষেণ দীব্যাত প্র-দিব্‌ ক্কিপ।- ১ প্রকর্ষরূপে 
দ্যোতমান। (খক্‌ ৩৩৮।৫ ) (ভ্ত্রী)২ প্রকষ্টদিন। ৩ পূর্বব- 
দিন। (খক্‌ ৩৪৭1১) ৪ পুরাতন। (নিঘণ্ট,) 
প্রদিশ্‌ (স্ত্রী) প্রগতা দিগ্ভ্যং । বিদিক্‌, দিকের অস্তরাল দিক্‌, 
ছইদিকের মধ্যভাগ । 
“ততো বিভ্রাস্তমনসো! জনাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ। ঠ। 
গৃহাণি সংপরিত্যজ্য বত্রমুঃ গ্রদিশো দিশঃ ॥৮ (ভারণ ১/১৭৪৩৯) 
২ প্রকৃষ্টা দিকৃ। (হরিবংশ ২৬৩৮ ) 
প্রদীপ (পুং) প্রকর্ষেণ দীপয়তি প্রকাশয়তি প্রদীপ্যতে ইতি বা, 
প্র-দীপ-ণিচ্‌ বা-ক। দীপ, বত্তিস্থ জলন্ত অগ্রিশিখা । পধ্যায়__ 
্নেহাদীপক, কজ্জলধবজ, শিখাতরু, গৃহমণি, জ্যোত্জাবৃক্ষ, দশে- 
ন্ধন, দোষাতিলক, দোষাস্য, নয়নোত্সব। ( শব্দরত্বাণ) 
“ন্‌ কারণাৎ স্যাদ্বিভিদে কুমারঃ 
প্রব্তিতো! দীপ ইব প্রদীপাৎ।” (রঘু ৫৩৭) 
দেবতা পুজায় দীপদান করিতে হয়। দীপদান বিশেষ 
পুণ্যজনক্। 
কালিকাপুরাণে এই টা বিষয় এইরূপ লিখিত আছে*__- 


* প্ৰৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্তবন্ততঃ॥ ' : 
সার্ধপঃ ফলনির্য/সজাতে| ব| রাজিকোস্তবঃ ॥ 
দধিজশ্চান্নজশ্চৈব প্রদীপাঃ সপ্তকীন্তিতাঃ। 

তন্ত পঞ্চপ্রকার। ব্তিকা-_ 
পদ্মসথ ত্রভব! দর্ভগরভনুত্রভবাথ ব|। 
শগজ| বাদরী বাপি ফলকোষোস্তবাঃ শ্বৃতাঃ ॥ 
প্রদীপপাত্রাণি__ 
তৈজনং দারবং লৌহং মার্তিক্যং নারিকেলজম্‌ | 
তৃণধ্বজোস্ভবং বাপি দীপপাত্রং পরশদ্যতে।” এ 
দীপবৃক্ষে দীপহ্থাগনং ভুমৌ দিব: ১. 


কীপরক্ষা টা এ সাদ্যৈশ্চ ভৈরব। 


দাজনো নতু নী কদাচন ॥ 


০০ 


সু 


টবৃক্ষে গু 


প্রদীপ সাতপ্রকার,_-দ্বতপ্রদীপ,  তিলতৈলযুক্ত-প্রদীপ, 
সার্ষপতৈলযুক্ত প্রদীপ,  নির্যাসজাতপ্রদীপ, রাজিকাজাত 
প্রদীপ, দধিজাত ও অন্জাত প্রদীপ । প্রদীপ না জালিয়। 
কোন প্রকার দৈবকার্য্যই করিতে নাই। দৈব বা পৈত্র 


»».যে কোন কাধ্যই করিতে হইবে আগ্রে প্রদীপ জালা 


আবশ্তক। এই সাতপ্রকার প্রদীপে পাঁচপ্রকার বস্তিকা 
(বাতি, ঝ৷ সলিতা) ব্যবহার করা যাইতে পারে । পদ্মভব 
সুত্র, দর্ভগর্ভস্থত্র, শণজ, বাদর ও কোষযোত্তবসত্র এই ৫ প্রকার 
সুত্র প্রদীপের বর্তিকাধ্যে প্রশস্ত । তৈজস, দারুময়, লৌহ- 
নির্মিত, মৃগ্ধয় বা নারিকেলজাত এই কয়প্রকার প্রদীপের আধার 
করা যাইতে পারে এবং এই সকল আধারের উপরই প্রদীপ 
রাখিয়া দিতে হয়; কদাচ মুত্তিকাতে রাখিবে না। বন্থমতী 
সমস্তই সহ করিতে পারেন, কিন্তু ছুইটা সহ করিতে পারেন 
না, অকারধ্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ। অতএব 


যাহাতে পৃথিবীতে তাপ না লাগে, এইরূপ করিয়! প্রদীপ 


দিতে হয়। পৃথিবী যাহাতে তাঁপ পান, ,এইরূপ, প্রদীপ দিলে 
তাত্রতাপ নামক নরকগ্রাপ্তি হয়। শোভন, বৃত্তাকারব্তিযুক্ত, 
স্থন্নেহ, অভগ্রপাত্রে স্থিত, সুদৃষ্ত ও সুচ্ছায় গ্রদীপ বুক্ষকোষে 
যত্রপূর্বক দিবে। দেরতাদিগকে যে: দ্রীপ দ্বান করিতে হয়, 
তাহার তাপ চতুরসুল, দূর হইতে পাওয়া' যাইলে তাহাকে পাপ- 
বন্ছি কহে, এইরূপ প্রদীপদান বিশেষ অনিষ্জনক। নেত্রাদির 
আহলাদকর, : শোভনার্চিযুক্ত, : ভূমিতাপবিবর্জিত,  সুশিখ, 
শবশূন্য, নিধূম, অনতিস্ন্ব এবং দক্ষিণাবর্ভবতিযুক্ত, প্রদীপই 
লঙ্্মীপ্রদ হইয়া থাঁকে। প্রদীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং তাহার 
পাত্র ম্নেহদারা পরিপূরিত থাঁকে এবং বত্তি যদি দক্ষিণাবর্তে 
অবস্থিত হইয়া উজ্জলভাঁবে জলে, তাহা হইলে সেই প্রদীপই 
সর্বোত্তম এবং সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ। যদি এ দীপ বৃক্ষে না 
থাকে, তাঁহা হইলে উহ মধ্যম। যদি প্রদীপপাত্র তৈলহীন 
হয়, তাহা হইলে অধম। সাধক শণন্ত্র বা বৃক্ষের ত্বক 
কিংবা জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র সলিতা নিন্মাণের জন্য গ্রহণ 
করিবে না। শ্রীবুদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা তুলা লইয়া ষলিত। 


প্রস্তুত করিবে । কোঁষজ বা রোমজ সুত্র সলিতার জন্য. গ্রহণ 
করিতে নাই। দ্বৃত ও তৈলাদি মিশাইয় দীপের স্নেহ করিবে 


ম্মাৎ থা! তু পৃথিবী তাপং নাপ্পোতি বৈ তথা। 
দ্রীপং দদ্যান্সহাদেবো অন্টেভ্যোইপি চ ভৈরব ॥ 
কুর্বস্তং পৃথিবীতাপং যে দীগমুখ্থজেৎ নর2। 
স তাঅত।পং নরকমাপ্লোত্যেব শতং সমাঃ॥” ইত্যাদি । 
( কালিকাপু* ১1৬৮ অঃ) 


৮৬ 


২ 
হঃ 


----/₹:::১৯৯ 


রা 


[৬৪২] 


প্রদোষ 


না। ঘ্ৃত ও রি একত্র নিন স্নেহ য়া তামিত নরক 
হইয়া থাকে । প্রাণীর অঙ্গসমুদ্তব বসা, মজ্জ! এবং অস্থিনির্য্যাস 
প্রভৃতি স্নেহদ্বারা প্রদীপ জালিবে না। এইরূপে প্রদীপ 
জাঁলিলে নরকে গতি হয়। অস্থিনির্মিত পাত্রে অথবা পচা 
ছর্ন্ধাদিযুক্ত পাত্রে প্রদীপস্থাপন করিবে না। দেবতার নিমিত্ত 
কল্পিত প্রদীপ কদাচ নির্বাপিত করিবে না । জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা 
_ লোভাদির বশীভূত হইয়! কখনও: প্রদীপ হরণ করিবে না। 
কারণ দীপহারক অন্ধ এবং নির্বাপক ব্যক্তি বধির হয়। 
( কাঁলিকাপুণ ৬৮ অ* ). কার্ভিকমাসে 'আকাশে প্রদীপ দিতে 
 হয়। ইহাতে অক্ষয়ফল লাভ হয়। 
“কাত্তিকে মাসি যে! দদ্যাৎ প্রদীপং সপসিবাদিনা। 
আকাশে মণ্ডলে বাঁপি স চাক্ষয়ফলং লভেৎ॥” ( কন্মলো” ) 
অগ্রিপুরাণ প্রভৃতিতে এই প্রদীপের বিবরণ লিখিত আছে, 
বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদশিত হইল না। কার্ডিকী কৃষ্টাচতুর্দিশীতে 
গ্রদীপদান বিধি আছে। [ দীপ শব দেখ। ] 


২ প্রকাশক। ৩ আলোকম্বরূপ, শ্রেষ্ঠ । যথা-__কুলপ্রদীপ” । 


ইত্যাদি। 
' প্রদীপক (পুং) প্রদীপয়িতা, প্রদীপনকারী। 
প্রদীপন (ক্লী) প্র-্দীপ-লুট। ১ প্রকাশন । ২ উদ্দীপন, 
উজ্জলীকরণ। (পুং) প্রদীপয়তীতি প্র-দীপ-পিচ্‌ লু । ৩ স্থাবর- 
বিষভেদ | 
“কাকোলো গরলঃ ক্ষেড়ো বৎসনাভঃ প্রদীপনঃ। 
শৌক্লিকেয়ো৷ ব্রহ্মপুত্র! বিষং শ্তা্গরলো বিষঃ ॥” (রাঁজনি*) 
প্রদীপশরণধ্বজ (পুং ) মহোরগরাজভের । 
 গ্রদীপসাহ (পুং ) রাজপুত্রভেদ। 
প্রদীপসিংহ, গণ্চিন্তামণি ও চিত্রচুড়ামণিরচয়িতা । 
প্রদীগীয় (ত্বি) প্রদীপার হিতঃ অপুপাদিত্বাৎ ছ। প্রদীপহিত। 
প্রদীপ্ত (ব্রি) প্র-দীপ-কর্তরি-ক্ত । উজ্জ্বল। 
প্রদীপ্তবন্া, সিংহপুর-রাজবংশের জনৈক রাজা । : ইনি জালন্ধরে 
রাজত্ব করিতেন । 
প্রদীর্ঘ (তরি) অতীশয় দীর্ঘ, অতিবিপুল। ( বৃহৎ্স” ৩1১৪ ) 
প্রছুহ্‌ (তরি) প্র-ছহ সংহুদ্বিষত্যাদিনা কিপ্‌। প্রকর্ষরূপে দোগ্ধা। 
প্রদূবক (ত্রি) নষ্টকারী। (স্শ্রুত) 
 শ্রদৃপ্তি স্তর) প্র-্প-ক্তিচ। দৃপ্িযুক্ত, অত্যন্ত অহঙ্কারী । 
প্রদুষণ (ত্রি)১ নই্ই।. ২ নষ্টকারী।; 
প্রদেয় (তরি) প্র-দা-যৎ। ১ দানের উপযুক্ত, বিবাহযোগ্যা কন্ঠা!। 
( পুং) ২ উপহার, উপটৌকন। *প্রদানঞ্চ প্রদেয়ানামদেরানাঁঞচ 
সংগ্রহঃ ৮ (কাম” ১৩৫২) 
প্রদেশ ( পুং ) প্রদিশ্ততে ইতি-প্র-দিশ্‌ (হলশ্চ। পা ৩৩১২৩) 


ইতি ঘঞড (উপসর্সস্ত ঘঞ্যমনুষ্যে বুলং। পা ৬৩১২২). 
ইতি পাক্ষিকো দীর্ঘাভাবঃ । দেশমাত্র। পর্য্যায়__আস্থান; আস্থা, 
ভূ, অবকাশ, স্থিতি, পদ । (রাজনিণ) ২ ভিত্তি, দেয়াল । (মেদ্রিনী) 
৩ সংজ্ঞা। (নিরুক্ত) ৪:-তত্্রযুক্তিবিশেষ। “প্রক্কৃতশ্তাঁতি- 
ক্রান্তেন সাধনং প্রদেশঃ” ( ন্ুুত্রুত ) € প্রদেশ, বৃদ্ধাঙগুষ্টের অও : 
হইতে তর্নীর অগ্র পর্যন্ত পরিমাণ | ৬ একদেশ।-৭ জেল- 
সমষ্টি। ৮পদ। “প্রদেশো দেশমাত্রে স্তাৎ ০18 
ভিতাবপি প্রদেশ: স্তাৎ” (বিশ্ব ) ১ ৃ 
প্রদেশকারিন্‌ (তরি) প্রদেশং করোতি কৃ-ণিনি। ১ একদেশ- 
_কারী। ২ যোগীদিগের সম্প্রদায়ভেদ |. 
প্রদেশন ক্র) প্রদিশ্ততে অনেনেতি  প্র-দিশ-করণে টড 
১ নৃপাদির উপটৌকন, চলিত ভেট । : পর্ষ্যায়-_প্রাভৃত, উপা-: 
য়ন, উপগ্রাহা, উপহার, উপদা ॥. (অমর): ৯১:৯) 
প্রদেশনী ত্ট্রী) প্রদেশন-ডীব। তর্জনী । (ভরত), 
প্রদেশব€ (তরি) প্রদেশঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্ত ব। প্রদেশযুক্ত । 
প্রদেশিনী (ত্ত্রী ) প্রদিশতীতি প্র-দিশ-ণিনি, ভীগ'।: তর্জনী | 
“তেহদর্শয়ন্‌ প্রদেশিল্তা তমেব নৃপসত্তমম্‌। 
শস্ষিষ্ঠাং মাতরধৈব তথা চক্ষুশ্চ দারকাঃ॥” (ভারত ১/৮৩/১৬) 
২ শাস্্বিশেষ। (সুশ্রুত সুত্রস্থান ৮ অণ) ্‌ 
প্রদেট (পুং) ধর্মীধিকরণিক, বিচারক: 
প্রদেহ' ( পুং) প্রদিহাতে ইতি প্র-দিহ লেপনে-ঘঞ। প্রলেপ, 
ব্রণাদি উপশমনের জন্য দ্রব্যবিশেষের ব্রণাদিতে.লেপন। 
“ইন্দ্রবজাগ্রিদপ্ধেহপি জীবতি প্রতিকারয়েৎ। 
স্নেহাভ্যঙ্গপরীষেকৈঃ প্রদেহৈশ্চ তথা ভিষক্‌ ॥” (সুরত সুত্রস্থাপ: 
১৩ অ”) ২ ব্যঞ্জনবিশেষ। (জুশ্রুত সু” ৪৬ অগ):. ্‌ 
গ্রদোঁষ €পুং) দোষা রাত্রিঃ, প্রারস্তে। দৌধায়! ইতি প্রাদিস” | 
প্রত্রান্তা দৌষ! রাত্রিরত্রেতি বা। . রজনীমুখ, রাত্রির প্রথমদণ্ত- 
চতুষ্টয়ের নাম প্ররোষ | “প্রদোযোহস্তময়াদৃদ্ধং ঘটিকায় মিষ্যতে |” | 
“ঘটিকা দণুদ্বয়ং ।(তিথিতত্ব ): ক্ুর্য্য অস্তমিত হইলে পর. 
ঘটকাদ্ধয় সময়কে প্রবোষকাঁল কহে । _স্ুধ্যান্তের পর চারি- 
দণ্ডকাঁলই প্রদোষ। কোজাগরী লঙ্মীপূজা ডি প্রদোষকালে_ 
করিতে হয়। 
রাত্রি প্রথমভাগ অর্থাৎ প্রথম প্রহরকেও প্রদোষ বলা যায়। 
ত্রয়োদশী, রণ, সপ্তমী, ও ছাদনী তিথির প্রদোষে সঃ 
বিন এ এই : দে ৮ থাম সারাহ 


ঠব্দি | রে নারির রি 
প্রদোবব্রতস্থলে প্রদোষ শবে রাত্রির প্রথ 


প্রদোহ 


২... প্রনোষ শৰে কৃত্যান্ত হইতে ৪ দণ্ডকাল বুঝ্াইবে। 


[ ৩৪৩ ] 


প্রচ্যন্ন 


স্থানবিশেষে ৷ প্রদ্য (ক্লী) প্রকুষ্টা ছোঃ স্বর্ণো বক্মাৎ তৎ। পুণ্য। 


প্রদোষ শব্দে ৪ দণ্ড একপ্রহর ও সমস্ত রাত্রি বুঝা যাইবে । | ্রছ্যন্ন গং) প্রকুছ্া়ং বলং বন্ত। কনদ্প। 


প্রদৌষব্তের বিষয় হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ বিবরণ লিখিত 
আছে, শাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রদোষকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধান 
আছে, কিন্ত প্রদোষ শব্দের অর্থ ৪ দণ্ড, এক প্রহর ও সমুদায় 
_বাত্রি__এইরূপ অর্থ হইলে, কোন্‌ সময়ে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ 


করিতে হইবে? ইহাতে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, 
কর্মবিশেষে শান্ত্রের উক্তি দেখিয়া তাহা স্থির করাই বিধেয় ; 
ফলতঃ প্রায় অধিকাংশ স্থলেই কুরধ্যাস্তের পর প্রথম চারিদওই 
প্রদৌষ কাল উক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে প্রদোষ শব্দের অর্থ 
একপ্রহর বা সমস্ত রাত্রি হইলেও তাহা কর্মমবিশেষে বিশেষোক্তি 
দ্বারাই পৃথকৃরূপে বুঝাইৰে। “প্রদোষো রজনীমুখংত € অমর ) 
_ রজনীর মুখভাগের নাম প্রদৌষ। এই উক্তিদ্বারাও প্রদৌষ 
শবে 4 প্রথম চারিৰগুকালই সুচিত হইয়াছে । * 
বদ প্রদোষে স্কটচন্্রতারকা বিভাবরী বদ্যরুণায় কল্পতে ॥” 
(কুমার ৫88) ২ রি (2১) প্রকুষ্টো৷ দোষো যস্তেতি 
(ত্রি)৩ঢু্ট। 
পে চান্যে কালফবনশান্থরুঝ্িদ্রমাদয়ঃ | 
তমঃ :স্বভাঁবাস্তেহপ্যেনং প্রদৌষমন্ত্ায়িনঃ ॥৮ ( মাঘ ২৯৮) 
“যে চান্তে কালযবনাদয়ঃ রাজানস্তমঃম্বভাবাঃ অতএব তেহপি 
প্রনোষং প্ররুষ্দোষং ( মল্লিনাথ) 


প্রদোষক তত্রি) প্রদোষে ভবঃ কালাৎ ঠএবধিত্বা পূর্ববাহে- 
_ স্যাদিন! বুন্। প্রদৌষকালভব। যাহা প্রদৌষকালে হয়। 
প্রদোহ (পুং) প্রছ্হ-ঘঞ। দোহন। 


১... ..: 3 নি 


* গত্রয়ো দস্তা শ্তুর্থাণশ্ সপ্তম দ্বাদশীতিথেঃ। 
প্রদ্োবেহধায়নং ধীমান্‌ ন কুবর্বাত যখাক্রমং | 

সারম্বতো৷ গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ঃবস্তথা ॥ 

_. প্রদোষশব্োহত্র প্রথমপ্রহর ইতি হেমাত্রিঃ। 
রাত্ৰিপর ইতি নির্ণযামৃতকৃৎ1 তথা ব্রততেদে রাত্রিপ্রথমযামপরতা 
হেমাড্র ব্রতখণ্ডে. ত্র 

্রয়োদগ্ঠাং তথা রাঁত্রো দেদিহার ত্রিলে নং ৪ 

ইষ্টেশং প্রথমে যামে মুচ্যতে সব্বপাতকৈঃ এ. 


ইদং প্রদোষব্রতমিতি হেমাদ্রিঃ। : শিবরাতরিব্রতে তু প্রদৌধব্যাপিনী 
গ্রাথা। প্রদোষোহস্তময়াদুর্ঘং ঘটকাদ্বয়মিষ্যতে । ঘটিকা দগুদয়ং। তখাচ 


প্রদোষশব্বস্ত রাত্রিমাত্রং রাত্রেঃ প্রথমযামঃ  প্রথসদগুচতুষ্টযং চার্থঃ, 


কর্মভেদে তন্তয গ্রাথতা। 
২ প্রথমযামপরতা, শিবরাজিবরতাদে 
_ এপ্রদোষে। রজনীমুখং ইত্যমরোজেঃ 

পরত্ব।ভিপ্রায়েণ রাত্রিমাত্রে ভজ্যেতি বোধ্যং' 


দণ্ডচতুষ্ট্য়পরতেতি 
রাত্রেঃ প্রথম হর প্রথমদগতুষ্টম- 
( তিথিতন্ব) 


তত্রানধ্যায়ে শর্বরীমত্রপরতা। প্রদৌষব্রতে |. . 
বিবেকঃ। | 


২] 


কামদেব, কুক্সিণীগর্ডজাতি শক পুত্র। ই ভগবান্‌ 


বাস্ুদেবের চতুর্থাংশ । 


“একদেবং চতুষ্পাদ্ং চতুর্ধা পুনরচ্যুতঃ 
বিভেদ বাস্থদেবোহসৌ প্রছায়ো হরিরবায়ঃ ॥৮ (কুক্ধপুত ৪৮ অ?) 
তথা-_“অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রঙ্গ! গ্রহ্থায়ঃ কাম এব চ। 


বলদেবঃ স্বয়ং শেষঃ কুষ্ণশ্চ প্রকুৃতেঃ পরঃ ॥৮ 


(ব্রহ্গবৈবর্তপুণ শ্রীক্ষ্ণজন্ম ১১৬ অ? ) 

পুরাণে লিখিত আছে যে, কামদেব হরকোপানলে 
ভন্মীভূত হইলে, পতিবিয়োগ-বিধুরা রতিদেবী পার্কতীপতির 
নিকট বহস্ততি ও বিলাপ: করিয়া স্বামিলাভবর প্রান! 
করেন। রতির সকরুণশোকে হরের ক্রোধবহ্কি নির্বাপিত 
হয়। তিনি শ্রীকুষ্ণ-গুঁরসে প্রন্থাক্নরূপে ম্দনলাভকথাঁ জ্ঞাপন 
করিয়া বতিদেবীকে বিদায় দিলেন। কালবশে 'লক্ষমীরূপা 


কুক্সিণীর গর্ভে কন্দর্পরূপধারী প্রছাক্স জন্মলীভ*করিলেন। সপ্তম 


দিনে নিশাকালে শশ্বরাস্তুর সুতিকাগৃহ হইতে, তাহাকে 
হরণ করিয়া লইয়া যায়। সর্ধান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ শ্রবিষ় 
অবগত হইয়াঁও দানবের নিগ্রহ করিলেন না । দৈত্যপতির 


£ঁ মায়াবতী নামী এক মহিষী ছিল। অনেক দিন পুত্রমুখবর্শনে 


বঞ্চিত থাকায় শম্বর এই শিশুকে স্বীয় আত্মজের স্তায় পত্রীকে 
প্রদীন করিলেন । মায়বিতীও পুলকিতান্তঃ$করণে বালকের মুখচন্ত্র 


নিরীক্ষণ করিয়া আনন পরিপ্লযুত হইতে লাগিলেন। ভ্রমে তাহার 
' স্বৃতিপথে ু্বরজন্বৃতাস্তপমূহ নি হইতে লাগিল ॥: “ব্রেবাদি- 


দেব শুলপাঁণি কুদ্ধ হইয়া ইহাকেই অনঙ্গ করিয়াছিলেন, ইনিই 
আমার জন্মান্তরের স্বামী ॥ শিশুকে স্বামী জানিয়া তিনি আর 
পালনভার গ্রহণ করিলেন !না। ধাত্রীহস্তে তাহাকে সমর্পণ 
করিলেন এবং রাকরনপ্রয়োগে তীহার অঙ্গপুষ্টি করিতে লাগি- 
লেন।: এইরূপে পরিবদ্ধিত হইয়। ক্রমে তিনি মাঁয়াকতীর 


নিকট দানবীমাস্মাসূহ শিক্ষা করিলেন | গ্রহন্ন যৌবনে পদা- 


পর্ণ করিলে, মায়াবতী তাহাকে হাবভাবাদিদ্বার! স্বীয় অন্ুরক্তি 
জাঁনাইলেন। প্রত্যন্ন পাঁলফিত্রীর এতাঁদূশ ব্যবহারে: মত্ত 
হইলেন। পরে মায়াবতীর বাক্যাভাসে তীঁহার স্থৃতিপাথে পুর্ব- 
জন্মকথা প্রতিভাত হইল ৷ অনুরাগ ও. আসক্তিতে উভয়েই 


আকুষ্ট হইলেন। শশ্বর কর্তৃক তদীয় অপহরণবার্ডা; জ্ঞাত হইয়া 


তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। 7 

. মার়াবতী-প্রণোদিত প্রদ্যয়ও শন্বরের (ক্রাধোৎপাদনের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । : নানারূপ চিন্তার পর তিনি ভন্লান্্দার| 
সিংহদ্বারের উপরিস্থ রত্রধবজ হেন করিয়া দ্রিলেন। -এই বার্তা 


প্রচ্যন্ন 


শ্রবণগোচর হইবামাত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া শম্বর স্বীয় পুত্রগণকে 
প্রদ্য্ননিধনে : প্রোৎসাহিত করিলেন। তদনস্তর. চিত্রসেনাদি 
তাহার শতপুত্র অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত হইয়া রুক্ণীনন্দন. প্র্যক্নের 
সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। তাহার শরজালে বিদ্ধ হইয়া একে একে 
শহ্বরপুত্রগণ সমরশায়ী হইলেন। অতঃপর পুন£সমরাকাজ্জীয় 
উদ্দীপ্ত কেশরীর স্তায় তিনি সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন । শশ্বর পুত্রগণের মৃত্যুতে হতচেতন হইয়াও দৃপ্ত শক্রর 
প্রভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া স্বয়ং রণসঙ্জা করিলেন এবং রথারূঢ় হইয়া 
সমরক্ষেত্রে উপনীত হুইলেন। শন্বর দৃক্পাত না করিয়াও 
বিপক্ষনিধনে অগ্রসর হইলেন। ছুদ্ধর, কেতুমালী, শত্রহস্ত ও 
প্রর্দন প্রভৃতি দৈত্যবীরগণ ঘোরতর যুদ্ধের পর নিহত হইলেন । 
তদ্র্শনে দৈত্যসেনাগণ সমরাঙ্ঈণ মিরা আত্মরক্ষার 
উপায় দেখিতে লাগিল। 

অনন্তর দৈত্যরাজ শম্বর ব্যথিতহৃদয়ে প্রছ্যয়ের 4১1 
হইলেন। তাহার হ্ৃদয়নিহিত প্রতিজিঘাংসাবৃততি কিছুতেই 
অপনোদিত হইল না। পরম্পরে সম্মুখীন হইলে ঘোরতর যুদ্ধ 
বাধিল। বাহুযুদ্ধের পর মায়াযুদ্ধ আরন্ত হইল। কৃষ্ণতনয় পুর্ব 
হইতেই মায়াবতীর নিকট এতছিষয় অবগত হইয়াছিলেন। শস্বর 
কোন উপায়ে শব্রকে পরাজিত করিতে না পারিয়া পার্ধতী- 
প্রদত্ত হেমমুদগর গ্রহারে কৃতসংকল্প হইলেন। স্বর্গ হইতে 
দেবরাজ নারদকে দিয়! প্রত্যক়্ের নিকট বৈষ্ণবাস্ত্র ও অভেদ্য 
কবচ পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কর্ণে পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ 
করাইতে অনুরোধ করিলেন। নারদও যথাঁনিবেদন করিয়া 
ইন্জ্রসন্নিধানে গুত্যাগত হইলেন। শঙ্বর মহাতুদ্ধ হইয়া হেম- 
মুদগর হস্তে লইলেন। গ্ররহ্যন্ন তৎসাময়িক উৎপাঁতাদি ছনিমিত্ত 


[ ৩৪৪ ] 


প্রচ্যন্ন মিশ্র 


কহিলেন, ইনি তোমার জ্যে্টপুত্র প্রন ও এই সাধুশীলা 
কামিনীই তোমার তনয়ের ভা্্যা ।.. অনস্তর ্রীরুষ্ণের আদেশে 
রুক্সিণীদেবী পুত্র ও পুত্রবধুকে সঙ্সেহে আলিঙ্গপুর্বক গৃহে 
প্রবেশ করিলেন। (হরিবংশ ১৬২-৯৬৫ অধ্যায়) 

২ বৈষ্ণবদিগের আগমোক্ত চতুবৃর্তহাত্মক বির অংশভেদ । 
বাস্থদেব, সংকর্ষণ, প্রদান ও অনিরুদ্ধ এই চাপ্ধি সং ক্রান্তব্যুহ | 
( রামানুজদ* ) ৩ সনৎকুমারাংশজাত। ( দাবি ১।৬৭ অপ) 

৪ নডলা গভজাত মনুর অপত্যভেদ । 
“মনোরস্থত মহিষী বিরজান্‌ নডুলা স্ুতান্।. 
পুরুং কৃত্সং মৃতং দ্যু়ং সত্যবস্তং মুতং ব্রতম্‌ |. 
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং ্রদ্যয়ং শিবমুল্স.কং ।” (ভাগ ৪1৯৩।১৫ ) 
গ্রহ্যন্স, একজন প্রাচীন জ্যোতিবিবদ্‌ | ব্রহ্মপগুপ্ত স্বরচিত ্রহ্মসিদ্ধান্ত 
নামক গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক কবি। 


৩ চন্্রগচ্ছের অন্তর্গত জনৈক জৈনস্থরি, বোধিসাগরের শিষ্য 
ও দেবচন্দ্রের গুরু । 


প্রছ্য্নআচার্ধ্য, ইনি বেদান্ততীর্থ নামেই পরিচিত। ১৫৭৬ 
খৃষ্টাব্দে গতাসু হন। | 
প্রন্যুন্ন মিশ্র, চৈতন্যমহা প্রভুর সহচর জনৈক বৈষ্ণব । বাড়ী 
শ্ীহট্র__ঢাঁকা দক্ষিণ গ্রামে । “রুষ্ণচৈতন্টোদয়াবলী” নামক: সংস্কৃত 
্রন্থথানি ইহার বিরচিত। গ্রন্থের শেষে এই শ্লোকটা লিখিত__ 
“তস্যৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য দয়ানিধেঃ 
প্রহ্যয়াখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াব্লী ॥৮ 
ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সমকালে 
তাহার আদেশে গ্রন্থথানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে 
লেখা আছে--প্শ্রীমৎ উপেন্্রমিশ্রবংশোদ্তবপ্রহ্যকমিশ্রেণ বির- 


দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বরক পার্কতীর উদ্দেশে প্রণাম | চিতম্‌।” ইহাতে গ্রস্থকারের বংশপরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে_-.. 


করিয়া স্তৃতি করিতে লাগিলেন । দেবীবরে দৈত্যনিক্ষিপ্ত মুদশ্র 
কনর্পের কণ্ঠদেশে পদ্মমালার সায় শোভাধারণ করিল। অতঃপর 
শরাসনে বৈষ্ঃবান্ত্র সন্ধানপূর্ববক তিনি শহ্বররাজকে ভূতলে 
নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যপতি শব্বর নিহত হইলে. 
গ্রদয শ্রীলাভপূর্ববক সমরক্লাস্তি অপনোদনার্থ অস্তঃপুরে রৃতিদেবীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিজেন। তদনস্তর খক্ষবন্তনগর পরিত্যাগ- 


পূর্বক পত্তী মীয়াবতী সমভিব্যাহারে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। । প্রছ্য়মিশ্র রামচন্দ্র | 


অল্পসময়ের মধ্যেই পাহারা দবারকাপুরীতে উপনীত হইলেন। 
অন্তঃপুরচারী_ কেশবমহিষীগণ ইঈদৃশ কন্দর্পবপু অবলোকন 
করিয়া যুগপৎ বিন্দিত, হষ্ট ও ভীত হইয়াছিলেন। শ্রীৃষ্ণ ইতি- 
পুর্বে নারদের মুখে শন্ধরনিধনবার্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
সহসা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ মায়া- 
ব্তীকে দেখিতে পাইলেন। 'পরে কুকিণীকে সম্বোধন করিয়া 


চে 


প্রদ্যুয়মিশ্রের বংশাবলী। 


নর নি, 
কীর্তি বি রর উপ কীর্তি 
কংশারি পরমানন্দ জগনাখ টের জনার্দন টিলোক্যনাধ 
| / বশত ' (মহাপ্রভু) 
গান বিন | ৃ 
গঙগাধর মথুরেশ ইত্যাদি চৈতগ্ঠচন্ত্র শব্দ দেখ ।] 


চৈতন্তচরিতামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া যায় যে, : 
পরদ্যয়মিশর নামক একব্যক্তি মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ান্ুসারে রামানন্দ 


প্রদ্যোত 


স্টীল 


রায়ের নিকট কষ্ণচকথা! জানিতে গিয়াছিলেন। রামানন্দের 
আচার ব্যবহার তাহার ভাল লাগে নাই, তিনি ফিরিয়া মহা- 
প্রভুকে তাহা বলিয়াছিলেন। রামানন্দরায় অতি উচ্চপদস্থ 
লোক, নীলাচলের সকলেই তীহাকে চিনিত, কিন্তু পুর্বোক্ত 
প্রহ্যয়মিশ্র তাহাকে চিনিতেন না, জানা যাইতেছে । অতএব 
ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উদয়াবলীরচয়িতা ও 
পঞ্চম পরিচ্ছেঘোক্ত প্রদ্যুয্মিশ্র এক ব্যক্তি। ভিন্ন দেশীয় 
বলিয়া তিনি রামানন্দের কথা জানিতেন না। এই সময় 
শ্রীহট্রবাসী কেহ কেহ নীলাচলে গিয়াছিলেন, চৈতন্তভাগবতে 
সে কথ! আছে। গ্ররহ্যন্মিশ্রও এ সঙ্গে গিয়া থাকিবেন। 
“সহজ সহস্র লোক না জানি কোথায় । 
জগন্নাথ দেখিবার আইল প্রভু দেখিবার ॥ 
কেহ ঝ! ত্রিপুরাবাসী কেছ বাঁটীগ্রামবাঁসী । 
শ্রীহটিয়া লোক কেহ কেহ বর্দেশী ॥৮ € চৈতন্যভাগবত ) 
প্রদ্যুন্নমিশ্রু, নীলাচলবাসী, জগন্নাথের সেবক মধ্যে একজন। 
মহাপ্রভূ দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সার্বভৌম অপরাপর 
ভক্তগণের সহিত ইহাঁকেও শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। 
প্রচ্যন্নগীঠ, কাশ্মীরের শ্রীনগরের অন্তর্গত হরিপর্বতন্থ পবিত্র 
তীরথক্ষেত্র । 
প্রদ্যন্্পুর ( ব্রী) প্রদ্যয়ের রাঞধানী। চন্ত্রভাগাতীরবর্তী 
নগরভেদ । 
প্রদ্যু্সসুরি, ১ রাজগচ্ছের অন্তর্ঘত জনৈক জৈন পণ্ডিত। 
অভরদেবের গুরু। তর্কশান্ত্রে তাহার বিশেষ পাণ্ডতিত্য ছিল। 
তিনি দিগম্বরদিগকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের যশোভাতি খর্ব 
করিয়াছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য চেক্কনগর লাভ করেন। 
তিনি ৮৪ খানি গ্রন্থ রচন! করেন'। সপাদলক্ষ, ত্রিভূবনগিরি 
প্রভৃতি জনপদের রাজন্যগণ তাহার কবিতা-পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ২ চন্ত্রগচ্ছভুক্ত সর্ধদেবের শিষ্য । ৩ আসড়-প্রণীত 
বিবেকমঞ্জরীর ভাষ্যকার বালচন্দ্রের সহকারী । উক্ত টীকা! 
১৩২২ সংবতের কাণ্তিকমাসে সমাপ্ত হয়, ধর্মকুমার সাধুর শালি- 
ভদ্রচরিত্ররচনাকালে (€ ১৩৩৪ সম্বতে ) তিনি বিশেষ সহায়ত৷ 
করেন। তিনি কনকপ্রভাস্রির শিষ্য । 

৪ বিচারসারপ্রকরণ প্রণেতা দেবগ্রভার শিষ্য । 

৫ চন্দ্রগচ্ছের অন্তভূক্ত একজন জৈনাচা্য। ষশোদেবের 
শিষ্য ও মানদেবের গুরু । তপাগচ্ছের পষ্টাবলীতে ইহার নাম 
দ্বাত্রিংশ পর্ধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 

গ্রদ্যোতি €পুং) প্ররুষ্টো দ্যোতঃ ৷ ১ রশ্মি, আলোক । ২ যক্ষ- 

ভেদ। ৩ দীণ্তি। 
“কৃশেরকো গণ্ডকওঃ প্রদ্যোতশ্চ মহাব্লঃ 1৮ (ভার” ২।১*।১৫) 
টি 


[11৩65] 


৮৭ 


প্রধর্ষক 


্ন্রা 


প্রদ্যোতন (পুং) প্রদ্যোততে ইতি-গ্র-্থ্যৎ ( অনুদাভ্েতশ্চ 
হলাদেঃ। পা! ৩২১৪৯) ইতি যুচ্‌। ১ সুর্্য। ভাবে ল্যুট। 
(ক্লী)২ যতি, দীপ্তি । ৩ দ্যোতনশীল । 

প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য, একজন রাঁজকবি। বলভদ্রের পুত্র । 
ইনি বুন্দেলারাজ বীরভদ্রদেবের আদেশে শরদীগমচন্দ্রীলোক- 
প্রকাশ রচনা করেন। প্রায়শ্চিন্তপ্রকাশ ও সময়ালোক্কাব্য 
নামে তৎপ্রণীত অপর ছুইখানি গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া! যায় । 

প্রদ্যোতনসুরি, খরতরগচ্ছের অন্তর্গত একজন জৈনস্থরি। বুদ্ধ- 
দেবের শিষ্য ও মানদেবের গুরু১। 

প্রদ্যোতিন্‌ (দ্বি) প্রদ্যোততে প্র-্যৎণিনি। আলোকযুক্ত। 

প্রদ্রব (পুং ) প্ররুষ্টো দ্রবঃ, প্রাদিস”। পলায়ন । 

প্রদ্রাণক (ত্রি) প্র-্্রা-কুৎসিতায়াং গতৌ কত, স্বার্থে কন্‌। 
কুৎসিতগতি প্রাপ্ত, অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত। “উষস্তির্হ চাক্রায়ণ 
ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস।” (ছান্দোগ্য” উপণ ) প্পরদ্রাণকঃ 
কুৎসিতাং গতিং গত: অক্ত্যাবস্থাংপ্রাপ্তঃ ৮ (ভাষ্য ) 

গ্রদ্রাব (পুং) প্র-্র (প্ররে দ্রস্তক্রবঃ | পা ৩৩২৭ ) ইতি-ঘঞ। 
পলায়ন। (অমর) 

প্রদ্রাবিন্‌ (তরি) গ্র-্রু তাচ্ছিল্যে ণিনি। পলা়নশীল। 

প্রদ্ধার (ক্রী) প্রগতং ছারং প্রাদিস*। দ্বারপ্রান্তভাগ । 

প্রদ্িষ্‌ (তরি ) প্র-দদিষ-ক্ষিপ্‌। দ্বণাযুক্ত। 

প্রদ্েষ (পুং) প্র-দ্বিফ-ঘঞ। ১ দ্বেষ। ২ দ্বণা। ৩ শক্রতা । 

প্রদ্বেষণ (কী) প্রদ্িষফ-লুট। হিংসা, দ্বণা, দ্বেষ। 

প্রদ্বেষী (ত্্ী) দীর্ঘতমার পত্তীভেৰ। (ভারত ) 

প্রধন (ক্রী) প্রদধ্যতীতি প্র-ধা ( ক্ৃপবৃজিমন্দিনিধাঞ১ কুযুঃ | 
উপ্‌ ২৮১) ইতি বাহুলকাৎ ক্যুঃ আতো' লোপশ্চ। যুদ্ধ । 
“নৈবং ভবতি বিভ্তার্থং দ্বারার্থং বা পরস্পরম্‌ । 

_ এষণারহিতৌ কম্মাি চক্রতুঃ গ্রধনং মহৎ ॥৮ (দেবীভা” ৪।৭৫৩) 

প্রকুষ্ঠং ধনং যন্ত। (ত্রি)২ গ্রভৃত ধনবিশিষ্ট | 

প্রধন্য তরি) প্রভৃতধননিমিত্ত গো। “জুহোতি সুধান্তাঁং 
(খক্‌ ১০।৯৯।৪ ) প্প্রধন্যান্ত প্রকুষ্টধননিমিভতাস্ত গোষু ভূমিষু* 
(সায়ণ) 

প্রধমন (ক্লী) প্রধম-ধ্বানে ভাবে ল্যু । মুখমারুতব্যাপার- 
ভেদ । (স্থশ্রত ) ২ নম্তবিশেষ। (ভাবগ্রণ) 

প্রধর্ষ (পুং) প্র-ধৃষতঘঞ্। ধর্ষণ, আক্রমণ । 

প্রধর্ষক (ত্রি) প্রধ্ষণকারী। 


(১) ইহা হইতে ৮ম পুরুষে পার্শবনাথচরিতরচয়িতা মাণিকাচজ্জ 
রি (সম্বৎ ১২৭৬) বিদ্যমান ছিলেন, ুতরাং একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
ই'হার অস্তিত্ব কুল্পনা করা যায়। 


প্রধান [ ৩৪৬ 


1 প্রধানতস, 


প্রধর্ষণ (ক্রী) প্র-্য-লুট। আক্রমণ । 
প্রধর্ষণীয় (ব্রি) প্র-ধৃষ্‌অনীরর্‌। প্রধর্ষণের যোগ্য । 
গ্রধা (স্ত্রী) প্র-ধা-ভাবে-অঙ। ১ নিধান। ২ দক্ষস্তুতা কশ্ত- 
পের পত্রীভেদ। (ভারত ১/৬৫।১২ ) প্রধায়-প্রপত্যং ঢঞ.। 
প্রাধেয়, তদপত্য । 
প্রধান (ক্রী ) প্রধত্তে সর্বমাত্মনীতি প্র-ধা-যুচ্‌। ১ প্রকৃতি। 
“সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্‌ গুণোর্শিস্থষিস্থিতিকালসংলয়ঃ। 
প্রধানবুদ্ধাদি জগত্প্রপঞ্চচ্ঃ স নোহস্ত বিষ্ু্গতিভূতিমুক্তিদঃ ॥৮ 
( বিুপুণ ১১২) 
প্রকৃতির প্রথম যে পরিণাম বুদ্ধিতত্বকেই প্রধান বলা! যায়। 
জগৎ স্থষ্টিবিষয়ে এই প্রধানই মূল। কারণ এই প্রধান হইতে 
সকলের উৎপত্তি হইয়াছে । আবার যখন জগতের তিরোভাঁৰ 
হইবে, তখন এই প্রধানেই জগৎ লীন হইবে । [ প্রকৃতি দেখ। ] 
২ মহাপাত্র। (মন্ত্র ৩২০২) প্রধত্রেহনেনাম্মিন বা 
প্র-ধা-ল্যুই। ৩ পরমায্মা। ৪ বুদ্ধি। (ত্রি) ৫ প্রশস্ত। 
পর্য্যায়_- প্রমুখ, প্রবেক, অনুত্তম, উত্তম, মুখ্য, বধ্য, বরেণ্য, 
প্রবন্থ, অনবরাদ্ধ্য, পরাদ্ধ্য, অগ্র, প্রাগ্রহর, প্রগ্র্য, অগ্র্য, অগ্রীয়, 
অগ্রিম । (অমর ) 
প্রধানং স্তাৎ মহাপাত্রে প্রক্কতৌ পরমাত্মনি । 
প্রঙ্ঞায়াঞ্চ প্রধানং স্তাৎ একত্বে তু সদোত্তমে ॥” (বিশ্ব) 
৬ সচিব। ( পুং )৭ মহাপাত্র, সেনাধ্যক্ষ । ৮ রাজধিভেদ। 
“প্রধানো নাম রাঁজা চ ব্যক্তং বৈ শ্রোত্রমাগতঃ | 
কুলে তস্য সমুৎপন্নীং সুলভাং নাম বিদ্ধি মাং ॥% 
(ভারত ১২।২৩০।১৮১ ) 
প্রধাঁন, মহারাস্ী রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারীদিগের উপাধি- 
বিশেষ । মহারান্ত্রকেশরী শিবাজী রাঁজকাধ্যপরিচাঁলনার জন্য 
একটী শাঁদন-সভা৷ সংগঠিত করেন । আট প্রকার কাঁ্ধ্যনির্ব্বাহের 
জন্ত আটটা পদের স্থষ্টি হয়।* তেজস্বী বুদ্ধিমান ৮ জন ব্যক্তি 
এই পে নির্বাচিত হইতেন। 


+. ১. পেশবা_ প্রধানমন্ত্রী ব। কায্য।ধ্যক্ষ-- মোরেশ্বর পিঙ্গলে। 
২ মজুমদার_-আয়ব্যয়-পরিদর্শক ও ধনরক্ষক--আবাঁজী সোনদেব 
কল্যাণীর স্ববাদার। 


৩ সর্নীস__রাঁজকীয় ক।গজপত্রাির রক্ষক এবং 
--অন্নাজী দত্ত। 
পত্র ও দানপত্রাদির পরিদর্শক 


৪ বঙ্কনীন--গোপনীয় কাগজপত্রাদির রক্ষক এবং 
-দত্তাজীপন্ত। 
পুররক্ষী সেনাদলের ব্যবস্থাপক 
অশ্বারোহী সৈন্য-- প্রতাপরাও গুজর। 
€ সরনোবৎ__ ] 
পদাতিক সৈন্য. যেশজী কন্ক ৷ 
৬ দবীর (ডবীর)-- পররাষ্ট্রনচিব-- সোমনাথ পন্ত | 


শিবাজী রাজসিংহাসনে অধিষিত হইয়া পূর্ব পদাভিষিজ 
কর্মচাঁরিগণের পারসিক নামের পরিবর্তে সংস্কৃত নামকরণ 
করিলেন। নিয়ে উক্ত আটজন মন্ত্রীর নাম প্রদত্ত হইল-_. 


নাম পূর্ববোপাধি সংস্কতাভিধান ! 
মোরোপন্ত পিঙ্গলে পেশব৷ মুখ্য প্রধান 
রামচন্ত্র পন্ত মজুমদার. পন্ত অমাত্য 
অন্রাজী দত্ত সর্নীস্‌ পন্ত সচিব 
দর্তাজী পন্ত বঙ্কনীস মন্ত্রী 
হাম্বীররাওমোহিতে সরনোবৎ সেনাপতি 
জনার্দনপন্ত হন্ুবস্ত দবীর সামন্ত 
বালাজী পত্ত ্যায়াধীশ হ্যায়াধীশ 
রঘুনাথ পন্ত ্যায়শান্্ী প্ডিত রাও 


পদগুলি সংস্কৃত নামে পরিবপ্তিত হইবার পর উক্ত মন্তরি- 
দূল “ষ্টপ্রধান” নামে খ্যাত হন। আটজনেই রাজ্যের সকল 
বিপদাপদেই রাজার সংপরামর্শদাঁতা ছিলেন॥ কোথাও কোন 
যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইলে তাহারা সসৈন্যে রণক্ষেত্রে শক্রর সম্ু 
থীন হইতেন। পূর্বে যেরূপ পদাতি ও অশ্বারোহী সেনার 
ছুইজন বিভিন্ন নায়ক ছিল, এখন হইতে একজন সেনাঁপতিই 
উভয়বিধ কার্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভিন্ন 
ভিন্ন মহারাপ্্ররাজগণের সময়েও এরূপ অষ্টপ্রধানসভা আহৃত 
হইত। প্রধানগণ রাজ্যের সর্কেসর্ধা ছিলেন । [মহারাষ্ট্র দেখ । ] 


গ্রধানক (কী) প্রধান-স্বার্থে কন্‌। প্রধান শব্দার্থ, সাংখ্যোক্ত 


বুদ্ধিতত্ব। 


প্রধানকর্ম্মন্‌ (কী) প্রধানং কণ্ম। ১ প্রধান কার্যয। সুঞতে 


লিখিত আছে, কন্মন তিনগ্রকার, পূর্ববকর্্ম, প্রধানকম্ম ও পশ্চাৎ 
কর্ম। ইহার মধ্যে রোগের উৎপত্তি হইলে যে কমন করা যায়, 
তাহাকে প্রধান কর্ম কহে । (সুশ্রুত সুত্রস্থাঁ ৫ অ?) 


প্রধানতম (অব্য) প্রধান-তসিল্‌। প্রধানরূপে, প্রাধান্তরূপে | 


৭. ন্যায়াধীশ--বিচারবিভাগাধ্যক্ষ-- নীরাজী রাওজী ও গুমাজী-নায়ক । 


৮ ন্যারশা ্ী__হিন্দুশান্ কর্নবিখি, দণডবিধি ও 3 শল্ু উপাধ্যায় ও: 
জ্যোতিষাদি বিজ্ঞানতত্বেরু ] 
সংগ্রহই ই'হাদের কার্য, 


পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ কাধ্যনির্বাহকসমিতির উক্ত অষ্টপদে নিয়োজিত . 
হইয়াছিলেন। ন্যায়াধীশ ও ন্যায়শান্ত্রী ব্যতীত অপর ৬য় জনকেই 
দৈন্যপরিগালন। করিতে হইত । এতন্নিবন্ধন তাহাদের স্ব স্ব কার্ষ্যে সময়া- 
ভাব ঘটিত। কার্যানির্বাহের জন্য তাহাদের সকলকেই দহকারীদ্বার! 
কার্যাপরিচালনা করিতে হইত। তাহাদের নাম যথাক্রমে প্রদত্ত হইল।, 
১ কারবারী বা মুতালিক, ২ মজুমদার, ৩ ফড়নবিন, ৪ সব্নীস্‌ ব। দফতর. 
দার) ৫ কাঁরখানীস্‌, ৬ চিট্নীস্‌, ৭ জমীদার ও ৮ গোতনীস্‌। ্ী 


পরে রঘুনাথ পন্ত | 


৮ 


: প্রধানতা! স্তর) প্রধানস্য-ভাবঃ প্রধান-তল্টাপ্‌। প্রধানত্ব। 


প্রধানধাতু (পুং) প্রধানং ধাতু কর্মমধা”। চরমধাতু, গু্বীর্ধ্য। 


. প্রধানভীজ, (ত্রি) প্রধানং ভজতে ভজংণি। প্রধানভাগী, 


যিনি প্রধান ভাগপ্রাপ্ত হন। 

প্রধানাত্মন্‌ (পুং ) বিষণ, পরমাস্মা। প্রধানশ্বরূপ। 

প্রধারণ তরি) প্র-ধারি-ল্যু। প্রকষটরূপে ধারণ । 

গ্রধাবন (ক্রী) প্র-ধাব-লুা্ট। ১ প্রকষ্টরূপে ধাবন, উত্তমরূপে 
ধৌতকরণ। (গুং ) ২ বাঁযু। 

প্রধি €পুং) প্রধীয়তেহনেনেতি প্র-ধা (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। 
'পাঁ ৩৩৯২) ইতি কি। নেমি, চক্রাব্যব, কাঠটাসঞ্জনস্থান, 
রথনাঁভি। (অমর ) 

কমন্যে পর্য্যায়ধর্ষ্মোহয়ং কালস্যাত্যন্তগামিনঃ। 

চক্রে প্রধিরিবাসক্তো। নাঁস্য শক্যং পলায়িতুম্‌॥” (ভারত ৫৫১৫৮) 

প্রধী তরি) প্রকুষ্টা ধীরধ্যস্য। ১ প্রকষট-ুদ্ধিযুক্ত। উত্তমবুদিষুক্ত। 
(ত্ত্ী) প্রকুষ্ঠা-ধীঃ প্রাদিস”। ২ উৎকৃষ্টা বুদ্ধি। প্রকষ্টং ধ্যায়তি 
ধ্যৈ কর্তরি ক্কিপ। (ত্রি) ৩ প্রকষ্টধ্যানকারক ৷ 

প্রধৃূপিত তি) প্র-ব্প-কত বা প্রকর্ষেণ ধুপিতঃ। ১ প্রকর্ষরূপে 
সন্তপ্ু, প্রকর্ষবূপে দীপ্ত । ২ সন্তাপিত, স্ত্িয়াং টাপ্‌। 
৩ ক্লেশিতা। ৪ জ্যোতিষোক্ত। সর্যগন্তব্যা দিক্‌। ( মেদিনী ) 


॥ প্রধুষ্টি (স্ত্রী) প্র-ধ্ষ-ক্তিন্‌। দমন, ধর্ষণ, দলন। 


(শাংখ্যাণ শ্রৌ” ৮২৪১৩) 


| প্রপৃষ্য (ত্রি) প্র-্যক্যপ্‌.। প্রধর্ষপযোগ্য। সম্যক্‌ ধর্ষনীয়। 


ক 


এ 


প্রশ্বাত ত্রি) প্র-খা-্ত। ১ শব্দিত, ধ্বনিত, বায়ুপুরণদ্বারা 
শব্দিত। ২ সন্ধুক্ষিত। 

প্রধ্ধাপন (লী) প্র-খ্াপি-লু্ট। অবরদ্ধবাযুনালীর শ্বীসক্রিয়া- 
সম্পানার্থ প্রক্রিয়াভেৰ । (জুশ্রুত ) 

প্রধ্াপিত (রি) প্র-্থা-্থার্থে ণিচংক্ত। ধ্বনিত। শব্দিত। 

প্রধ্যান (ক্রী) প্র-ধ্যৈুট। প্রকষ্টরূপে ধ্যান, গভীরধ্যান। 

প্রধবংস (পুং) প্র-্বংস-ভাবে ঘঞ,। ১ নাশ। ২ সাংখ্যমতে 
অতীতা বস্থা ৷ সাংখ্যকার ধ্বংস স্বীকার করেন না, তিনি বলেন 
কোন জিনিসই ধ্বংস হয় না। বস্তর অতীতাবস্থার নাম ধ্বংস । 

প্রধ্বংসন (ত্বি) ১ ধ্বংসক, ধ্বংসকারী । (ক্রী)২ ধবংস। 

প্রধ্বংসিন্‌ ( তরি) প্র-ধ্বংস-ণিনি। প্রধ্বংসণীল। নাশশীল। 

প্রধবস্ত তত্রি) প্র-্বংস-ক্ত। ১ নাশপ্রতিযোগী । ২ অতীত। 

৩ মন্ত্রভেদ। 

“একোনবিংশত্যর্ণো ৰা যো! মন্্স্তারসংযুতঃ ৷ 
 হ্ৃল্েখাঙ্কুশবীজাঢ্যং প্রধ্বস্তং তং প্রচক্ষতে ॥” (তন্ত্রার) 
প্রনপ্ত, (পুং) প্রগতো নপ্তারং জনকতয়া অত্যা স"। পোত্রের 

পুত্র, প্রপৌত্র। 
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প্রপঞ্চিত 


প্রনর্দক (তি ) প্রনর্দ-থল্‌, গোপদেশত্বাভাবাৎ ন পত্বং। প্রকর্ষ- 
রূপে নর্দনকারক। 
প্রনষ্ট (তরি) প্র-নশ-ক্ত। প্রকর্ষরূপে নাশযুক্ত। 
“কৃশ্চিদজ্ঞানসম্ভৃতঃ প্রন্টন্তে ধনঞ্জয় 11৮ ( গীতা ১৮ অঃ) 
'নশের্ন যনে” এই স্ত্রান্সারে ষত্ব হইয়াছে বলিয়া গত্ব হইল 
না। যেস্থলে ষত্ব হইবে, তথায় ণত্ব হইবে না। 
প্রনায়ক (ত্রি) প্রক্ষ্টো নায়কোহস্ত প্রশবন্ত নয়তিং প্রতি উপ- 
সর্মত্বাভাবাৎ ন পত্বং। প্রকষ্টনায়কযুক্ত। প্র-নী-ল্‌, উপ- 
সর্গত্বাৎ গত্বং। প্রণায়ক, প্রণয়কারক । 
প্রণাশিন্‌ (তরি) প্র-নশ-ণিনি, ততঃ ণত্বং। প্রণাশশীল। প্রণা- 
শিন্‌ শব্দ মুগ্দণা ণকারই হইবে, দন্ত্য নকার হইবে না। 
প্রনিংসিত (ত্রি) প্রণিংস-ক্ত। চুিত, প্রকুষ্টরূপে চু্দিত। 
প্রনিঘাতন (কী) প্র-ণি-হন্ণিচ,ভাবে ঘঞ্, বিকল্পে ণত্বাভাবঃ। 
প্রণিঘাতন। ৰধ। ( হেম) 
প্রনিন্দন রৌ) প্রনিদ-লুট। প্রকষ্টরূপে নিন্দা । 
প্রনীড় তত্রি) প্রগতো নীড়াৎ। নীড়ত্যাগী, যে পক্ষী নীড় 
পরিত্যাগ করিয়াছে । 
প্রনৃত্য ( কী ) প্রকষ্টরূপে নৃত্য, প্রবৃত্ত । 
প্রপক্ক তরি) প্র-পচ-ক্ত। গ্রকষ্টরূপে পক । (সুশ্রুত ) 
প্রুপক্ষ €পুং ১ প্রগতঃ পক্ষং অত্যা স”। পক্ষাগ্র। 
ৃ (ভারত দ্রোণপর্ব ২০ অঃ ) 
প্রপঞ্চ পু) প্রপঞ্চযতে ইতি প্র-পচি ব্যক্তীকরণে ঘঞ। 
১ বিপর্ধযাস। ২ বিস্তার। অমরটাকাকাঁর লিখিরাছেন প্রপঞ্চ 


শের অর্থ বিপর্ধ্যাস, বৈপরীত্য, ভ্রম বা! মানা । (ভরত) 
৩ সঞ্চয়। ৪ প্রতারণ। (মেদ্িনী ) 
প্রেপঞ্চ; সঞ্চয়েহপি স্তাৎ বিস্তর চ প্রতারণে” (বিশ) 


৫ বিপ্রলন্তন। (হেম)৬ সংসার । 
“পাদুকা পঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্তীদ্বিনির্গতম্‌ । 
ষড়াক়ায়্রলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুল্প ভম্‌ ॥”(গুরুপাছুকাস্তো ্র) 
শঙ্করাচার্যের মতে__এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা, একমাত্র ্রদ্ধই সত্য । 
প্রপঞ্চক (তরি) প্রপঞ্চ-কন্‌। ২ বিস্তৃতিকরণ। ২ বিস্তারক। 
তভাষ্যং স্ত্রোক্তার্থপ্রপঞ্চকং।” ( হেম ) 
প্রপঞ্চন (ক্লী) বিস্তৃতিকরণ। বাহুল্যকরণ। 
“এব্মেবৈতৎ কিন্তিদানীং বনুপ্রপঞ্চনং নিশ্রয়োজনং |” (হিতো? ) 
প্রপঞ্চিত ত্রি) প্রগঞ্যতে স্মেতি প্রপচিক্ত। ১ বিস্তৃত। 
২ ভ্রমযুক্ত। 
“আত্মানমেবাজ্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতংনিখিলং প্রপঞ্চিতম্‌। 


 জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ ততপ্রলীয়তে রজ্জামহের্ভোগভবাভবৌ যথা.” 


€ ভাঁগ” ১০।১৪।২৫) 


প্রপা 


৩ প্রতারিত, ত্রান্তিজ্ঞানবিষয়তা দ্বারা সম্পাদিত। 
গ্রপণ €পুং) বিনিময় । বাটা । (অথর্ব্ব ৩১৫1৪) 
প্রপতন (ক্রী) প্রপতত্যস্তাৎ প্র-পত-ল্যু। ১ পতনাপাদান- 
বৃক্ষাদি। ভাবে ল্যুটু ৷ প্রকর্ষরূপে পতন | (জরি) তৎপ্রয়োজন- 
মস্য ছ। প্রপতনীয়, প্রপতনসাধন। 
প্রপথ (তি) প্রকৃষ্ট পন্থা যত্র। ১ শিথিল। ( ভূরিপ্র” ) প্ররুষ্টঃ 
পন্থা গ্রাদিস”। ২ গ্রকষ্টমার্গ | খেক্‌ ১০।১৭।৪) (ত্রি)৩ তছ্যক্ত। 
প্রপথ্য (তরি) প্রক্ুষ্টং পথ্যং প্রাদিস”। ১ অত্যন্তহিত। ২ বহু- 
সেবিত মার্গভব। “নমঃ ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ।” (শুক্লুষজু" 
১৬।৪৩ ) “প্রপথ্যায় প্রকুষ্টঃ পন্থাঃ প্রপন্থো বহুসেবিতো মার্গঃ তন্জ 
ভবঃ প্রপথ্যঃ | (বেদ্রদীপ ) (স্ত্রী) ২ হরীতকী। (রাজনি" ) 
প্রপদ (ক্রী) প্রারন্ধং প্রগতং বা পদমিতি প্রাদিস*। পাদাগ্র, 
পাদের অগ্রভাগ ৷ প্ভূমৌ বিপরিবর্তেত তিষ্টেদবা গ্রপদৈর্দিনম্‌। 
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষ্পযন্নপঃ॥৮ ( মন্ধু ৬২২) 
প্রপদন (লী) প্র-পদ-লুটু। প্রবেশ। 
“এতদৈ খনু লৌকদ্বারং বিছ্যাঁং প্রপদনং।” 

(ছান্দোগ্য* ৮৬।৫ ) 
প্রপদীন (তরি) গ্রপদং ব্যাপ্রোতি খ। পাদাগ্রব্যাপক। (মাঘ৩।১২) 
প্রপন্ন €ত্রি) প্রপদ্যতে ম্মেতি প্র-পদ-ক্ত। ১ প্রাপ্ত । ২ শরণা- 

গত, আশ্রিত। 
“গোবিন্দং পুগুরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ম্‌। 
কেশবঞ্চ প্রপনোহস্সি কিনো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥৮মোর্ক” পু* ৭ অঃ) 
প্রপন্নাড় ( পুং ) প্রপন্নমলতি ভূষয়ন্তীতি প্রপর-অল্‌ ( কর্মণ্যগ,। 
পাঁ ৩২১) ইত্যণ ডলয়োরৈক্যং। প্রপুন্নাড়, চত্রমর্দক, 
চলিত চাকুন্দে গাছ। ২ দপ্রমর্দিন। 
প্রপর্ণ ক্লী) পতিত পত্র। 


প্রপলায়ন (ক্লী) প্র-পলায়-লু্ । প্রক্কষ্টরূপে পলায়ন। উত্তম- 


রূপে পলায়ন । 

প্রপবণ (ক্লী) প্র-পু-ল্যুই । ১ পবিত্রীকরণ। ২ পরিস্কতকরণ। 

প্রপবণীয় (তরি) প্র-পৃ-অনীয়র। প্রপৰণযোগ্য । প্রপবণের 
উপযুক্ত । 

প্রপা (ত্ত্রী) প্রকর্ষেণ পিবস্ত্স্যামিতি, প্র-প! (আতম্চোপসর্গে। 
পা ৩৩১০৬) ইত্যঙ্‌ ঘঞর্থে কো বা। পানীয়-শালিকা। 
চজিত জলসত্র। হেমাদ্রির দানখণ্ডে লিখিত আছে-_ 
ফানস্তুনমাস অতীত হইলে মাঁস চতুষ্টয় অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ, 
ভ্যোষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারিমাঁস গ্রপা” গুস্থত করিয়া আগন্তক 
লোকদিগকে জলদাঁন করিবে । যে দ্বিন ইহার আস্ত করিবে, 
সেইদিন ত্রাঙ্মণভোজন এবং শেষদিন ত্রাঙ্মণ, জ্ঞাতি ও কুটুন্বাদি 
ভোজন বরাইয়া ইহার উদ্যাপন করিবে। যিনি ইহার অনুষ্ঠান 
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গ্রপাপুরণীয় 


করেন, তাহার অক্গয়স্বগ্ন হইয়া থাকে । [ পানীয়শালিকা। দেখ |] 
২ যজ্ঞশালা ।* ৃ 
প্রপাঁক (পুং ) প্র-পচ ঘঞ্চ ৷ পকতাঁকরণ । স্ফোটকাদি পাকান। 
প্রপাঠক (পুং) প্রুষ্ট: পাঠোহত্র কপ্‌। ১ বেদের অধ্যায়ের 
অংশভেদ। ২ শ্রৌতগ্রন্থের অংশভেদ। | 
প্রপাণি €পুং) প্ররুষ্টঃ পাণিঃ প্রাদিসমাসঃ। করের অধোদেশ, 
পাণিতল। (রাজনি ) 
প্রপাড তি) প্রকট: পা । অতিশয় পাঁুবর্ণ। 
প্রপাণ্ডুর (ব্রি) অতিশয় পাওুর, অতিশয় স্বেত। ৃ 
প্রপাত (পুং ) প্রপতত্যন্মাদিতি প্র-পত (অকর্তরি চ কারকে 
সংজ্ঞায়াং। পা ৩৩।১৯ ) ইতি ঘঞ। ১ নিরবলম্বন পর্বতাদির 
পার্খ, পর্ববতাদির অ্যুচ্চস্থান বিশেষ, ভৃগুদেশ। যেস্কান হইতে 
পতিত হইলে অবস্থান করা যায় না। তাদৃশ স্থান। পর্য্যায়__ 
অতট, ভৃগু । (অমর) 
“মধু পশ্ততি মৃঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্ঠতি | 
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকাঁৎ ন বিভেতি চ ॥৮ (দেবী 8918৯) 
২ নির্বর। (মেদিনী) ভাবে ঘঞ্জ। ৩ অভ্যবস্কন্দ, 
কূল। ( হেম) ৪ উড্ভীনগতিবিশেষ। ্‌ 
“সম্পাতঞ্চ প্রপাতঞ্চ মহাপাতং নিপাতনং। 
চক্রং তির্ধ্যক্‌ তথা চোদ্ধমষ্টমং লঘুসংজ্ঞকম্‌ ॥৮ (হিতোপণ) 
৫ গ্রপাতন। (চরক চিকি” ৪ অঃ) 
প্রপাতন (ক্লী) ফেলিয়া দেওয়া, পাতন। 
প্রপাতিন্‌ (ব্রি) প্রপাতঃ অস্ত্র্থে ইনি। প্রপাঁতযুক্ত পর্বত॥ 
প্রপাথ €পুং) গন্থা। 
প্রপা্দ (পুং) ১ অসময়ে প্রসব । ২ অসময়ে দাঁন। 
( তৈত্তিরীয়সংহিতা! ৩২।১।৫ ) 
প্রপাঁদিক (পুং). ময়ূর ॥ (শবার্থচি”) 
প্রপান্ুক (ত্রি) ৯ গমন। ২ প্রত্যাগমন। (তৈভ্তি ৫৬৯১) 
প্রপাঁন (ক্লী ) জলঘত্র, প্রপা, পানীয়শাল!। 
গ্রপানক (ক্রী) প্রকষ্টং পানমস্য কপ। খণ্মরিচাদি মিশ্রিত 
পানীয় দ্রব্যভেদ। চলিত পানা । খণ্ড অর্থাৎ খাঁড়গুড়ে 
জল ও মরিচাদি মিশ্রিত করিয়া পানীয় প্রস্তুত করিলে অতি 
স্বাছু হয়। | ্‌ 
প্রপাপুরণ (ক্রী ) প্রপায়াঃ পুরণং। জল দারা! প্রপ৷ পূর্ণকরণ। 
প্রপাপুরণীয় (তরি) প্রপাপুরণপ্রয়োজনমস্য, ছ। প্রপাপুরণ- 
গ্রয়োজনক। 


* “বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দশ্চ ধার্শিকং। 
শপামধ্যে তু বিধিবদ্‌ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ ৮ (রামা* ১৭৩/২৮) : 
“প্রপামধ্যে যজ্ঞশাঁল।মধ্যে ইতি কতকঃ।” (ব্লামানুজ ) 


প্রপুষ্পিত 
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প্রফুল্ল 


প্রপায়িন্‌ (ত্রি) প্রপিবতীতি প্র-পা-ণিনি। ১ পানকর্তা । 
২ রক্ষণকর্তী। ( মুদ্ধবোধব্যা” ) 
প্রপালন €ক্লী) প্রপাল-ল্যু্ট। প্রৰষ্টরূপে পালন । রক্ষাকরণ। 
প্রপালিন্‌ (তরি) প্র-পাল-শিনি। ১ পালক, পালনকারী । 
২ বলদেবের নামভেদ। (হেম) 
গ্রপাবন (ক্লী) প্রপেব কামপূরকং বনং বা! প্রকর্ষেণ পাবয়তীতি 
পু-ণিচ, কর্তরি ল্যু। ১ বনভেদ। কামারণ্য । ( শব্ধমালা ) 
প্রপিতাঁমহ (পুং) প্রকর্ষেণ পিতামহঃ, পিতামহস্যাপি পিতা । 
১ ত্রঙ্ধা। (ত্রিকা*) ২ পরত্রহ্ষ। ব্রহ্মা হইতে এই জগতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ব্রহ্া পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জন্া 
তিনি প্রপিতামহুপদবাচ্য। প্ভৃভূবঃ স্বস্তরুস্তারঃ স পিতা 
প্রর্জিতামহঃ।৮ (€ ভারত ১৩।১৪৯।১৯৭ ) ৩ পিতামহের পিত|। 
্ত্িয়াং ভীষ্‌। প্রপিতামহী, প্রপিতামহপত্বী। 
“স্থেন ত্র? সহ শ্রাদ্ধং মাতা তুঙ্ক্তে স্বধাময়ম্‌। 
পিতামহী চ স্বৈনৈৰ স্বেনৈব প্রপিতামহী ॥৮ (দায়ভাগ ) 
গ্রপিতৃব্য (পুং ) প্রপিতামহের ভ্রাতা। 
প্রপিত্ব (পুং) ১ প্রত্রম। ২ সংগ্রাম। ৩ সমীপ। ৪ প্রাপ্ত। 
৫ সন্নিহিত । (খক্‌ ১৮৯৭) 
প্রপিত্ে (অব্য ) উত্তরায়ণ। (নিঘণ্ট,) 
প্রপিত্ত্র ত্রি) প্র-পদ্র-সন্, উ। পাইবার নিমিত্ত অভিলাষ। 
“কৃতারিষড় বর্গজয়েন মানবীমগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনী।” 
(ভারৰি ১ সঃ) 
প্রগীড়ন (কী) প্র-পীড়-ল্যু্ট। ১ প্রকৃষ্টরূপে পীড়ন, অতিশয় 
গীড়ন। ২ ধারক ওঁষধ।. 
প্রপুন্র (পুং) পৌত্র। 
গ্রপুনাড় প্রেং) পুমাংসং নাড়রতীতি নড়--ত্রংশে অণ. প্রকুষ্টঃ 
পুন্নাড়ঃ প্রাদিসং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | প্রপুন্নাড়, চক্রমার্দ । 
গ্রপুন্নাড়শাকের গুণ--কফনাশক, রুক্ষ, লঘু শীত এবং বাত ও 
পিত্তপ্রকোপক। 
“ক্ফাঁপহং শাকমুক্তং বরুণপ্রপুনাড়য়োঃ | 
রুক্ষং লঘু চ শীতঞ্চ বাতপিত্প্রকোপণম্‌ ॥” 
(সুশ্রুত সুত্স্থা” ৪৬ অ”) 
প্রপুননড় (পুং) প্রপুন্নাড় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রপুন্নাড়। 
প্রপুন্নাট (পুং) পুআাংসং নাটয়তি নট-ণিচ-অণ। প্রকৃষ্টঃ 
পুন্নাটঃ প্রাদিস”। চক্রমর্দ। (রাজনি?) 

প্রপুন্নাড় ( পুং ) প্রপুন্নাট, চক্রমর্দ । (অমর) 

প্রপুন্নাল (পুং) প্রপুক্নাড়, রম্ত লত্বং। প্রপুল্াড়। (ভরত- 
দ্বিরপকোষ ) 


প্রপূরক ( ভ্রি)১ পুরণকাঁরী। ২ আনন্দদায়ক । 
প্রপূরণ (রী ) প্র-পুর-লু্ট। প্রকুষ্টরূপে পূরণ । 
প্রপূরিকা (স্ত্রী) প্রপূ্যতে কণ্টকৈরিতি প্র-পূর-কর্মণি-ঘঞ্, 
বা প্রপূরয়তীতি প্র-পুর-থ ল্-টাঁপ, কাঁপি অতইত্বং। কণ্টকারী। 
প্রপুরিত (ক্রি) গ্র-পুর-ক্ত। যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। 
প্রপূর্ববগ (পুং) প্ররুষ্টঃ পূর্ববগঃ, পূর্ববর্তী প্রাদিস”। স্থষ্টির 
প্রা্থর্তী পরমেশ্বর । সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, 
এইজন্য তিনি প্রপূর্বগ নামে অভিহিত । 
প্রপৃথক্‌ (অব্য) পৃথকৃরূপে। ( অথর্ব্ব ৬১২২৫) 
প্রপৃষ্ঠ (ত্র) উন্তপৃ্ঠ। 
প্রপৌপ্তরীক (রী) পুগুরীক-স্বার্থে অণ» প্রকুষ্টং পৌগুরীক" 
স্তেব পুষ্পং যস্ত। হস্তী ও মনুষ্যদিগের চক্ষুর হিতকর ক্ষুদ্রবিটপ, 
চলিত পুণ্ডরিয়া। ইহার পত্র শালপর্ণীপত্রের তুল্য ॥ পর্য্যায়__ 
চক্ষুষ্য, শীত, শ্রীপুষ্প, পুগুরী, পুগডরীক়ক, পৌপুরীয়, সুপুষ্প, 
সান্জ, অনুজ । ইহার গুণ-চক্ষুর হিতকর, মধুর, তিক্ত, 
শ্রীতল, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, জর, দাহ ও তৃষ্তানাশক। (রাঁজনি” ) 
ভাবপ্রকাশমতে-_মধুর, তিক্ত,. কষায়, শুক্রবদ্ধক, চক্ষুর 
হিতকর, পাঁকে মধুর, কান্তিপ্রদ, পিত্ত, কফ ও রক্তদৌষনাশক। 
প্রপৌত্র (পুং) প্রকর্ষেণ পৌত্রঃ পৌ্রস্তাপি পুত্রত্বাৎ তথাত্বং। 
 পৌত্রের পুত্র । পধ্যায়__প্রতিনপ্তা । 
«পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ প্রপৌত্রাংস্চ তথান্তানিষ্টবান্ধবান্‌। 
পশ্ঠতো মে মুতান্‌ ছুঃখং কিমন্পং হি ভবিষ্যতি ॥৮ 
(মার্কগ্েয়পু ১১০১৫) 
্তিয়াং ডীপ্‌।  গ্রপোত্রী-_প্রপৌত্রের কন্তা৷। 
প্রপ্যায়ন (রী) প্র-্যায়-নুট। বৃদ্ধি, স্থলত| | 
প্রপ্যার়নীয় (তরি) প্র-প্যায়-অনীয়র। বুদ্ধির যোগ্য। 
প্রপ্যায়ত (ববি) প্রপ্যায়-তৃচ,। বৃদ্িযুক্ত, যাহা স্থল হ্ই- 
যাছে। ( শত” ত্রা” ১।৭।১।৩ ) 
প্রপ্রোথ পে ক্লী) গুলভেদ। ইহা সোমলতার পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হয় । ( পঞ্চবিংশত্রাণ ৮181১ ) 
প্রপ্াবন (ক্র) প্রঞ্চণিচংলু্। জলপ্লাবন। ২ জলদ্বারা 
অগ্মযাদি নির্বাপণ। ( এঁতণ ব্রা ৭১২) 
প্রফবাঁ ত্র) প্রকষ্টং পর্ধ নিতথস্থানং বস্তা স্তিয়াং ডীপ্, 
পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ প্রশস্তনিতম্বা স্ত্রী। (খক্‌ ১০1৮৫।১২) 
(ত্রি) ২ প্রকুষ্টগতিযুক্ত। (শুরু জু" ১২।৭৬) 
গ্রফুলত, প্রফুল্ল ( তরি) ফলতীতি ফলাবিসরণে ক্ত। ( আদি- 
শ্চেতি। পা ৭২1১৬ ) ইতি ইড়ভাবঃ (তি চ। পা! 918৮৯) 
ইতি উৎ (অনুপসর্াৎ ফুল্লক্ষিবেতি। গা! ৮২1৫৫) ইতি 


প্রপুষ্পিত (ব্রি) প্রকষ্টরূপে পুষ্পিত, অতিশয় পুষ্যুক্ত। | নিষঠাতন্ত লঃ, ততঃ প্রানিস”। ব| প্রচুল্নতীতি ফুল্লবিকশনে অচ.। 


টা! 


৮৮ 


্রফুল্লচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


১ বিকাশযুক্ত, প্রন্ষটত। পর্য্যায়_-উৎফুল, সংফুল্, ব্যাকোষ, 
বিকচ, স্কট, ফুল্ল, বিকসিত, পুল, জ্ত্ত, স্মিত, উন্মিষিত, দ্বলিত, 
স্কুটিত, উচ্ছসিত, বিজ্স্তিত, ম্মের, বিনিত্র, উনলিদ্, বিশুদ্র 
(হেম ) 
“স পাটলাঁয়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ । 
অধিত্যকাঁয়ামিব ধাতুমধ্যাং লোগ্রদ্রমং সান্তিমতঃ গ্রফুল্লম্‌॥৮ 
(রঘু ২২৯) 
রঘুবংশের টাকায় মল্লিনাথ প্রফুল্ত ও প্রফুল্ল এই পাঠই 
সমর্থন করিয়াছেন । তিমি নিষ্ঠাতকার স্থানে লন! করিয়া প্রফুল্ত 
এবং ল করিয়া প্রফুল্ল এই দুইই স্থির করিয়াছেন। 
প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন খ্যাতনামা বঙ্গীয় 
্রন্থকার। 
নদীয়া জেলায়, রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত চুর্ণীনদীর তীর- 
বন্তী নারায়ণপুরগ্রামে ১২৫৬ সালের ১১ই আখ্বিন বিজয়াদশমীর 
দিনে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাঁম 
শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাঁম সারদাসুন্দরী দেবী। 
প্রফুল্লচন্দ্র পিতার পঞ্চম বা-সর্বকনিষ্ঠ সন্তান । 
প্রফুল্লচন্্র ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বে তাহার পিতৃদেব নয়বর্ষকাল 
উত্তরভাঁরতে তীর্থপর্যটনে অতিবাহিত করেন, এই সময়ে 
তাহার পিতামহের মৃত্যু হয়। তাহার জ্যেষ্ঠসহোদরগণ তখনও 
শৈশবসীমা অতিক্রম করেন নাই। সুতরাং তীহাদের পৈতৃক 
সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার পরিচালনের ভার অপরের 
হস্তে অপিত হয়। তাহাতে অল্পদিন মধ্যেই যাহা কিছু ছিল, 
সমস্তই পরহস্তগত হইল, এমন কি সংসার চাঁলাইবাঁর উপযুক্ত 
সম্বল রহিল না। এই ছুঃসময্কে প্রফুল্চন্দ্ের পিতৃদেব গৃহে ফিরি- 
লেন; ইহার একবৎসর পরেই ছুংখরাশি সঙ্গে লইয়! প্রফুলচন্দ্র 
ভূমিষ্ঠ হইলেন । সংসার চলে না, কাজেই তীঁহার পিতৃদেবকে 
এবং তাহার জ্যেষ্ঠসহোদরকে সামান্য চাঁকুরী স্বীকার করিতে 
হইল। ইতিপূর্বে এই বংশে কেহ কখনও চাকুরী স্বীকার করেন 
নাই। যাহা হউক তাহাদের সামান্তটবেতনে অতি ক্লেশে কোনও 
রকমে সংসার চলিত। প্রফুল্লচন্ত্র জন্ম হইতেই দ্রারিদ্যছঃখ 
হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, অশেষকষ্টভোঁগ করিয়াই তিনি 
জীবনের ভাবী উন্নতিমার্গ চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
একেত সাংসারিক অবস্থা এই, তাঁহার উপর গ্রামের নিকট 
একটীও ইংরাজী বা! বাঙ্গলা স্কুল ছিল না। স্থানান্তরে থাকিয়া 
লেখাপড়া শিক্ষা করা! প্রফুল্লচন্দ্রের অবস্থায় কুলায় নাই, কাজেই 
একাদশবর্ষ পধ্যন্ত গ্রাম্যপাঠশালায় অতিবাহিত হয়; এই 
বাল্যকালে প্রফুল্লচন্দ্রের তীক্ষবুদ্ধি ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া 
তাহার গুরুমহাঁশর ও আত্মীয় স্বজনগণ চমত্কৃত হইতেন। 


ত। 
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] প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্াায় 


তাহার পিতৃদেবও- প্রায়ই বলিতেন, বহুতীর্ঘসেবার পুণ্যে এই 
পুত্রের জন্ম, শিক্ষার কোনও সুবিধা না হইলেও কাঁলে এই 
শিশু বিদ্বান ও সৌভাগ্যশালী হইবে। বাস্তবিক প্ররফুল্লচন্দছের 
পিতৃদেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই। 

প্রফুল্লচন্দ্রের একাঁদশবর্ষ বয়ওক্রমকালে ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা! 
স্থুগ্রসিনধ শ্তামাচরণ সরকার মহাশির তাহার জন্মভূমি মামজোয়ানী, 
গ্রামে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। এ স্কুলে বিনাবেতনে 


বালকেরা পড়িতে পাইত। মামজোয়ানী নারায়ণপুর হইতে দেড়, 


ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রফুললচন্দ্র সৌভাগ্যক্রমে এই স্কুলে ভর্তি 
হুইলেন। তিনি প্রত্যহ দেড় ক্রোশ পথ হাটিয়! স্কুলে যাইতেন 
এবং দেড় ক্রোশ পথ চলিয়া আসিতেন; পায়ে জুতা বা' মাথায় 


ছাত। থাকিত ন!, গায়ের জামাঁও পান নাই, ছিন্ন মলিন বসন: 


পরিয়া এইরূপে চারিবৎসরকাল হষ্টান্তঃকরণে অক্নানবদ্নে বিদ্যা 
উপার্জনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই চারিবত্যর মধ্যেই তিনি 
আপন চেষ্টা ও যত্রে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন ॥ 
এখন তীহার বয়ঃক্রম গঞ্চৰশবর্ষমাত্র, এই সময়ে তাহার পুজনীয় 
পিতৃদেব সংসার আধার করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন! 


বালক প্রফুল্লচন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের গুরুভার ন্থাস্ত হইল, তিনি 


চারি দিকে অন্ধকার দেখিলেন, তীহার হৃদয়ের আশাপুর্ণ হইল 
না, তাহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। সংসাঁরদায়ে 
এই পঞ্চদুশবর্ষীয় বালককে সামান্ত পাঁচ সাত টাকা মাহিনায় 
চাকুরীর জন্য কতই না৷ উমেদারী করিতে হইয়াছিল। পথে 
পথে অনাহারে অনিদ্রায় কতদিন তীাহাঁর অতিবাহিত হইয়াছে 
এ সময়ে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যদি সায়ান্তা বেতনেও 
তিনি কোনও গ্রাম্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পাইতে পারেন, কিন্ত 
কোন ক্রমেই স্কুলের চাকুরী জুটিল না, বাঁলক্‌ প্রফুল্লচন্র নিরাশ 
হৃদয়ে কতই না অশ্রবিসর্জন করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে প্রফুল্লচন্ত্রের গ্রামের নিকট আড়ংঘাটায় রেলওয়ে 
স্েসন খুলিল। সুযোগ পাইয়া ষ্টেসনে গিয়া তিনি শিক্ষানবিসী! 
করিতে লাগিলেন। প্রীয় পাঁচমাস শিক্ষার পর তাহার রামনগর 
ষ্টেসনে একটা চাকুরী হইল। তাহার কাজ হইতেছে টিকিট বিক্রয় 
করা। তখনও তাহার অবস্থা অতি শোচনীয় ; এমন কি কর্ম- 
স্থানে যাইবার জন্য তাহাকে কঙ্জ করিয়া কাপড় জুতা কিনিতে 
হইয়াছিল। তখনও তিনি জামা গ্ৰায়ে দিতে পারেন নাই, ছুই 


এক মাস চাকুরীর পর তাহার জামা কিনিবার ক্ষমতা! হইয়াছিল। 
চাকুরীস্থলে ৪1৫ মাদ বেশ কাটিয়া গেল, কিন্তু এই সময়ে 
তাহার কুসংসর্গ জুটিল, সেই উদ্যমশীল যুবক প্রথমে স্বপ্নেও 
ভাবেন নাই যে, কুসংসর্গের ফল কি ভয়ানক। কুসংসর্গে উচ্চ 
হৃদয়কেও কতদূর অবনত করিয়া ফেলে, এই কুসংসর্গ প্রভাবে 
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্রফুল্নচন্দ রাহুগ্রস্ত হইলেন, তীহার উন্নতিশীল জীবনের ভাবী 
সুথশীস্তি কতকটা তিমিরাবৃত হইল। এই সময়ে যে তাহার 
্বাস্থ্যভক্গ হইয়াছিল, ইহজীবনে অতি যত্বে আর সেই সুখময় 
স্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই । 

রামনগরে ছয়মাস চাকুরীর পর প্রফুল্লচন্্র বদলি হইলেন, 
কুষ্ঠিরা হইতে নারায়ণগঞ্ পর্যন্ত যে রেলওয়ে স্রামার চলিত, 
তাহাতে ৩০২ টাকা বেতনে কার্ধ্য পাইলেন, কিন্ত এ চাকুরী 
ভ্তাহার ভাল লাগিল না । কার্য্যে মন না বসায় কাধ্যও্ড ভাল 
ক্ষরিতে পারিতেন না; তাহাতে ট্টীমারের কাণ্তেন সাহেব 
প্রফুল্চন্দ্ের উপর চ্টয়া গেল, কত ভন! করিল, অবশেষে 
একদিন গালি দিতেও ছাড়িল না। উন্নতহনদয় অভিমানী 
প্রফুল্লচন্দরের তাহা ভাল লাগিল না, তাহার আর দেরি 
সহিল. না, তিনি একটু দূরে গিয়া একটা টিল 
কুড়াইয়! ধা করিয়া সাহেবকে ছুড়িয়া মারিলেন। সাহেব ত 
মাথায় হাত দিয়! জাহাঃ উহঃ করিতে থাকুন, আর প্রফুল্লচন্দ্ 
সেই অবকাঁশে উর্ধশ্বাসে এক দৌড়ে বাজারে গিয়! সরিয়া 
দীড়াইলেন। চাকুরী গেল, উদরান্নের জম্য তিনি বড়ই কষ্টে 
পড়িলেন; লজ্জায় আর বাড়ীতে যাইতে পারিলেন নাঁ। আবার 
চাকুরীর ন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ক্ব হইতেই 
তিনি ডাকঘরের খবর রাখিতেন, ডাঁকবিভাঁগে সামান্য চাঁকুরী 
পাইবার আশায় তিনি সকল ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারের নিকট 
এক এক খানি দরখাস্ত পাঁগাইলেন; আসাম ও দাঁরজিলিং 
লাইনের ডাঁকবিভাগ হইতে তাহার দরখাস্তের উত্তর আসিল। 
_ এখনকারমত তৎকাঁলে দাঁরজিলিং বা আসাম সুগম ছিল না, 
এই সকল স্থানে সহজেও কেহ যাইতে চাহিত না। এখন 
বেকার প্রুল্লচন্দ্র কি করেন, দাঁয়ে পড়িয়া দারজিলিং লাইনেই 
কাঁ্ধয স্বীকার করিলেন। তিনি তথাঁকার কারাগোঁলা ডাক- 
ঘরে ২০২ টাকা বেতনে বুলকৃট্টেকরার্ক নিযুক্ত হইলেন, এই কর্ম 
হইতেই হার ভাবী সৌভাগ্যের স্থত্রপাত। ১৮৬৬ খুষ্টান্দে 
ওরা সেপ্টেম্বর তিনি এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন) 

প্রফুলচন্দ্ের তখনও বিদ্যাবুদ্ধি ঘৎসামান্ত, তাহার উপর- 
ওয়ালা সব্পোষ্টমাষ্টার সর্বদাই তাহার কার্ষ্যে গলদ বাহির 
করিতেন, প্রফুল্লচন্দ্রের তাহাতে চমক হইল, এবার তিনি অবসর 
মত ছুই একথানি পুস্তক পড়িতে আরম্ত করিলেন। তাঁহার 
কর্ পাইবার অনতিকা'লপরে পোষ্টাল স্থপারিণ্টেগ্ড রোলো 
সাহেব, কারাগোলার তদারকে আসিলেন, প্রফুল্চন্দ্রের বিদ্যার 
দৌড় দেখিয়া তাহাকে তাড়াইবার ভয় দেখাইলেন। এবার 
্রফুল্ন্দ্র মানের দায়ে প্রাণপণে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন, 


 জন্পদিন মধ্যেই তাঁহার হাতের লেখাও বেশ পরিক্ষার 
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হইয়া আসিল। ঘিনি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা দেখিয়াঁছেন, 
তিনিই জানেন, প্রফুলচন্দ্রের হাতের লেখা কেমন পরিষার ও 


সুন্দর। তিনমাস পরে সেই রোলোসাহেব আবার কারাগোলায় 


আসিলেন, এবার তিনি প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা ও ইতরাঁজীতে 
কথঞ্চিৎ বুৎপন্তি দেখিয়া বড়ই খুসি হইলেন। ৩ মাসের মধ্যে 
নিজের যত্রে এক ব্যক্তি যে এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারে, 
তন্দর্শনে রোলোসাছে তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়৷ থাকিতে 
পাঁরিলেন না। এখন হইতে প্রফুল্লচন্ত্র সাহেবের স্থুনজরে 
পড়িলেন, নিজ অধ্যবসায় গুণে ও সাহেবের চেষ্টায় প্রফুল্নচন্ত্র শীন্র 
উন্নতিলাভ করিলেন । প্রফুল্লচন্দ্ের সৌভাগ্যদ্বার উক্ত হইল। 
তাহার পদবৃদ্ধির সহিত বিদ্যান্ুরাগিতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
এই সময়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং আপন প্রতিভাবলে তিনি 
বহুসংখ্যক ইংরাজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকেন । 
ঈশ্বরানু গ্রহে প্রফুললচন্ত্র ষে প্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার উপযুক্ত উপদেষ্টার আশ্রয় লইতে হয় নাই, তাঁহার 
প্রতিভা, মেধা, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতার বিষয় স্মরণ করিলে 
বাস্তবিক চমত্রুত হইতে হয় ; কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ, লাঁটিন ও 
জীকভাষ শিক্ষাব্যতীত তাহাকে কাহারও আশ্রয় লইতে হয় 
নাই। তিনি একান্ত তন্ময়ত। ও অসাধারণ চিন্তাশীলতার গুণে 
কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয় সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। তাহার “গ্রীক ও হিন্দু” নামক গ্রন্থে তাহার বহুদিতা 
ও পাঙ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যান্ুরাগী প্রফুলপ- 
চন্দের আর এই কারাগোলার দুর্মস্তান বেণীদিন ভাল লাগিল 
না। তীহাঁর মনের কথা তাহার উন্নতির একমাত্র সহায় সেই 
রোলোসাহেবকে খুলিয়া! বলিলেন । রোলোসাহেব তীহার আবেদন 
গুনিলেন। ভীহাকে প্র ২০২টাকা বেতনে ভাগলপুরের অন্তর্গত 
কাঁহালগীয়ে বদলি করিয়া দিলেন। এখানে মাস ৬৭ থাকিয়াই 
প্রফুল্লচন্্র ৫০২ টাঁকা বেতনের হেডক্রার্ক হইয়! দাঁরজিলিঙ্গে 
আসিলেন। টি দেড়মাঁস দক্ষতার সহিত কর্ম করিবার 
পরেই জলপাই গুড়ির অন্তর্গত তেওলিয়াগ্রামে ৬৫২ টাকা বেতনে 
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টীর হইয়া বদলি হইলেন। এ টানতে তাহার 
সুবিধা হইল না, সে সময়ে প্রফুলচন্দের স্বভাবটাও কিছু উদ্ধত 
ছিল, যথেষ্ট বল থাকায় তিনি কাহাকেও বড় দৃক্পাত করিতেন 
ন1। এই স্বভাবদৌষেই এক উচ্চ পদস্থ ইতরাজ কর্মচারীর সহিত 
তার মনোবিবাদ ঘটে, সেই ইংরাজ কর্মচারীর অভিযোগেই 
প্রফুল্লচ্দ্র দেড়মাস সন্-পেড হইলেন, ইহার পরেই সেই রোলো৷ 
নাহেবের অনুগ্রহে পুনরায় তিনি একটা ৩০২ টাক! বেতনের 
চাঁকুরী পাইলেন। চারিমানকাল এই চাকুরী টা সৌভাগ্য 
ক্রমে আবীর ৭০১ টাকায় উঠলেন) কিন্তু ও মাধ পরেই দে 


প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পদ উঠিয়া গেল, আবার তিনি সেই ভেওলিয়া গ্রামে ৬৫২ 
টাক! বেতনে নিধুক্ত হইলেন। এই তেঁওলিয়! গ্রামেই প্রফুলল- 
চন্দ্রের বাঙ্গালা রচনার হাতে খড়ি। প্রথম বয়সে যেমন সকলে- 
রই কৰি হইবার সাধ হয়, প্রফুল্লচন্দ্রও সেইরূপ কবি হইবার 
ইচ্ছায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি 
ছুইখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন) এ ছুইখানি বঙলসাহিত্যে স্থান- 
লাভ করে নাই। এখন এ দুইখানির অস্তিত্বও পাঁওয়। যায় 
না। তৎকালে বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় 
ডাঁকবিভীগের একজন উচ্চতম কর্মচারী ছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের কী্যদক্ষতা 
ও বিবিধ গ্রন্থপাঠে অদ্ভূত অনুরাগ দর্শনে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় 
ততপ্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তীহার উন্নতির 
পথেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন । রায় দীনবন্ধু ও রোলো 
সাহেবের অনুগ্রহে ১৮৬৯ সালে নবেম্ধর মাসে তিনি ১০০ শত 
টাঁকা বেতনে পুণিয়ার পোষ্টমাষ্টীর পদ লাভ করিলেন। ইহার 
পরবর্ষে জানুয়ারী মাসে প্রফুল্লচন্দ্র চট্টগ্রামের পোষ্টমাষ্টারের 
পদে বদলি হইলেন । ইহারই অনতিকা'ল পরে তিনি পরিণয়স্থত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। পূর্বেই ব্লিয়াছি, কুসংসর্দোষে তাহার 
সচ্চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্নিয়াছিল। প্রফুল্লচন্ত্রকে সেই ঘোর অধঃ- 
পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্‌ তাঁহাকে উপযুক্ত 
সহ্ধর্দিণী মিলাইয়া দিলেন, এই সহ্ধন্মিণীর গুণে প্রফুল্লচন্্ 
আবার নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন । বলিতে কি প্রফুল্ল 
চন্দ্রের জীবনে তীহাঁর সহধশ্মিণীর যথেষ্ট প্রভাঁৰ লক্ষিত হয়। সেই 
সাধ্বী রমণীর গুণে তিনি বিষম যৌবনজলতরঙ্গে নিমজ্জিত হন 


নাই। এই রমণীর প্রভাবেই তিনি এই বঙ্গভূমে চরিত্রবান্‌ 


পুরুষ বলিয়! সম্ভ্রম ও সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং এতদূর 
আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার পর প্ররফুল্লচন্দর 
সংস্কৃতানুরাগী হইয়! পড়িলেন। তিনি পণ্ডিত ভৈরবচন্ত্র স্তায়- 
ভূষণ নামক একজন অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া তাহার নিকট 
সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিতে থাকেন। 
এক্‌ বৎসর পরেই তিনি অধ্যাপক মহাঁশয়কে সসম্মানে বিদায় 
করেন। তাঁহারও মনোবাঞ্চ পূর্ণ হইয়াছিল। 
চট্টগ্রাম হইতে তিনি বাঁলেশ্বরে বদলি হন, এসময়ে তিনি সর্বদাই 
নিবিষ্টচিত্তে তত্ববিষয়ক বৃহ ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন, 
তংকালে তিনি উড়িয়া, তৈলঙ্গ, লাঁটিন ও গ্রীকভাষ! শিখিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফাদার দাঁপট নামক একজন রোমান 
ক্যাথলিক পা্রির নিকট তিনি লাটিন ও গ্রীক পড়িয়াছিলেন। 
এই বালেশ্বরে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু- 
রাজত্বের ইতিহাস লিখিতে তাহার ইচ্ছা জন্মে। তজ্জন্ত তিনি 
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পপ বশী ০ শাাা্শী” শা টাটা শীট শা শীট াাাাাাাাাাশাীপীাাাশীটাপি 


্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


নানা গ্রন্থ হইতে বিবরণী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । তৎকালে 
জগর্দীশনাথ রায় মহাশয় বালেশ্বরের পুলিদ্‌ সুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট 


ছিলেন, তিনি একদিন প্রফুল্লবাবুর বাসায় আসিয় সাহিত্য- 
বেস্কিমবাবু ৰর্গদর্শন বাহির 


বিষয়ক নানাকথা প্রসঙ্গে বলেন, 
করিতেছেন। তুমি ইতিহাস ছাড়িয় বঙ্গদর্শনের জন্ত ছুই একটা 
প্রবন্ধ লেখ দেখি।' প্রসঙ্গকালে তাহার হাতের কাঁছে এক- 
খানি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ছিল । জগদীশ বাবু তাহা হাতে করিয়া 
প্রফুল্লবাবুকে সেই রামায়ণ হইতে তৎকাঁলিক সমাজের অবস্থা 
লিখিতে অনুরোধ করেন। জগণদীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একজন 
অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এই জগদীশবাবু হইতেই বঙ্কিমবাবুর। 
সহিত প্ররফুল্লবাবুর আলাপ পরিচয় ঘটে । প্রফুল্লবাবুও বস্কিম- 
বাবুর বঙ্ঈদর্শনে রামায়ণ অব্লম্বন করিয়া বালীকি ও তৎ- 
সাময়িক বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করেন। এরপ প্রবন্ধ তৎপূর্বে 
আর ব্্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই, ইহার পত্রে পঞ্তে প্রফুল্ল- 
চন্দ্রের গবেষণা ও গ্রতিভা পরিস্কট হইয়াছে । প্রফু্চ্্র এই 
গ্রন্থ পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে 
গ্রফুল্লবাবু বোম্বার়ের একখানি ইংরাজী পত্রে ছুইটা প্রবন্ধ/ 
লেখেন, সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন পোষ্টমাষ্টার জেনা- 
রল্‌ গ্রীবল সাহেব অতিমাত্র সন্তষ্ট হইর়াছিলেন। একদিন তিনি 
ক্থাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমবাঁবুকে প্রবন্ধলেখকের পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করেন, তাহাতে বস্কিমবাবু বলেন যে, লেখক আপনারই অধীনে 
একজন সামান্য পোষ্টমা্টার। গ্রীবল সাহেব শুনিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, এরূপ প্রতিভাশালী লেখক এখনও একজন সামান্য 
পোষ্টমাষ্টার, ইহ! ডাকবিভাগের পক্ষে নিতান্ত ক্ষোভ ও লজ্জার 
কথা । যাহা হউক অতি অল্পদিন মধ্যেই গ্রীবল সাহেবের অন্ু- 
গ্রহে ২৫ বর্ষ বয়ংক্রমকালে প্রফুল্লচন্র ডাকৰিভাগের উচ্চ 
ন্থপারিপ্টেণ্ডেন্ট পদে উন্নীত হইলেন। এত অল্প বয়সে এরূপ 
পদোন্নতি বা এই উচ্চপদলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, 
ইহা তাহার পূর্বতন সুকৃতি ও কৃতিত্বের পরিচয় তাহাতে সন্দেহ 
নাই। প্রফুল্লবাবুর প্রথম গ্রন্থ প্বালীকি ও তৎসামস্ষিক বৃত্তান্ত ॥ 
দ্বিতীয় গ্রন্থ “মণিহারী” এখানি সন্দর্ভ। ৃ 
বাল্দীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত, 
হইবার পরেই প্রফুল্লবাবু বঙ্গদর্শনে গ্রীক ও হিন্দু নামে আর 
একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৮৯ বৎসরকাঁল 
গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ একাগ্রচিন্তে পাঠ করিয়া এই 
গ্রীক ও হিন্দু লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রস্থেরও দ্বিতীয় 


স্করণ নৃতন অবয়বে বহুবিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
জটিল ভাষায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, বছর) 


গ্রন্থের প্রতিপত্রে 


দর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রস্ষ,টিত হইয়াছে। বাতি ্ রী 


প্রফুল্নচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ও তৎসাময়িক বৃত্ান্ত যাহা! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ, 
ইহা দ্বিতীয়াংশে সম্পূর্ণ করিবার জন্ত প্রফুল্লবাবু ইহার পাওু- 
লিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের হুূর্ভাগ্য 
বলিতে হইবে যে সেই অমূল্য পাঁওুলিপিখানি দৈব ছৃর্বিপাঁকে নষ্ট 
হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া যোড়শোঁপচারে তিনি বঙ্গভাষার পুজা 
করিয়াগিয়াছেন। আজ ৩ বর্ষ হইল তিনি পূর্ববঙ্গের অস্থায়ী 
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারল পদে ৭০০২ টাঁকা বেতনে বরিত 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় 
'বাঙ্গালার পুরাতন্বঁ নামে যে গবেষণাপুর্ণ এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন, তাহাতে তাহার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বাধীন 
গবেষণা, মৌলিক আলোচনা ও ভূতত্বে অভিজ্ঞতার - পরিচয় 
পাওয়। যায়। 

প্রফুললবাবুর সাহিত্যসেবায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ 
৯৩০৫ সালে তীহাকে সহকারী সতাঁপতিপদে বরণ করিয়া 
সম্মানিত করিয়াছেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রফুল্লবাবুর 
কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০০ খুষ্টাবে তাহাকে পূর্ববঙ্গের 
স্থায়ী ডেপুটা পোষ্টমাষ্টার-জেনারল্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন। গত ১৯০০ খুষ্টাব্বের €ই আগষ্ট তারিখে তিনি 
টাকায় গিয়া কার্ধযভার গ্রহণ করেন, তথায় ৭।৮ দ্রিন পরেই 
তাহার পৃষ্টের মেরুদণ্ডের উপর একটা ব্রণ দৃষ্ট হয়, অদৃষ্টক্রমে 
ত্রণটার মুখ ছিড়িয়া যাওয়াম্ম তাহা পৃষ্ঠব্রণরূপে পরিণত 


হুইল। ২১শে তারিখে তিনি নারায়ণপুরে আনীত হইলেন।. 


৩১শে প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময়ে প্রফুল্লচন্্র অনন্তধামে গমন 
ক্রিলেন। 
প্রফুললবাবুর জীবন কর্মময় ও উপদেশপূর্ণ। তিনি রাজকীয় 
গুরুতর কার্যের মধ্যেও সর্বদাই দার্শনিক গ্রন্থ সমুদায় অধ্যয়ন 
করিতেন, দিবসে নানাকার্যে পাঠের বিদ্ন হইত বলিয়া তিনি 
গভীর নিশ্বীথকালে যোগমগ্ন যোগীর স্ায় পাঠ-ধ্যানে নিরত 
থাকিতেন, এই কারণে স্বভারতঃই তিনি রাত্রি ৮।৯টার মধ্যেই শয়ন 
 করিতেন। আবার দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রাত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালন- 
পূর্বক কোনও প্রিয় দার্শনিক গ্রন্থ লইয়া পাঠে বসিতেন। এইরূপ 
পাঠ করিতে করিতে কখন কখন তীহার সমস্ত রাত্রি অতি- 
বাহিত হইত। এরূপ অসাারণ অধ্যয়নফলেও তাহার স্ৃতি- 
শক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি 
ঢাকার সু প্রসিদ্ধ সাহিত্যবান্ধব রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের 
সহিত সর্বদাই শাস্ত্ালাপ করিতেন। সাহিত্যালাপকালে কোন 
২. গ্রন্থবিশেষ হইতে একটা শ্লোক বা কবিতা ধরিয়! দিলে তৎপর- 
| বর্তী অধিকাংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। 
ডা উ৬|] 
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| ৮৯ কয. 


গ্রবলা 


সেক্সপীয়ার, মিল্টন ও কার্লাইলের বহু ইংরাজী গ্রন্থ এবং কালি- 
দাসের সংস্কৃত কাব্য সকল তাহার কণস্থ ছিল। যে কোন গ্রন্থ 
* অধ্যয়ন করিতেন, তাহাই পাথরের রেখার স্ায় তীহাঁর হৃদয়ে 
অস্কিত থাকিত। পাঠে এরূপ মনঃনংযোগ ও স্মৃতিশক্তির 
এরূপ প্রভাব ইদানীন্তনকালে অল্প লোকেরই দেখ! যায়। 
্রফুল্লচন্দ্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন, পিতার প্রসঙ্গ উঠি- 
লেই প্রেমাশ্রতে তাহার নয়নযুগল ছলছল করিত। নারায়ণ- 
পুর গ্রামে তাহার পিতৃদেব শিবচন্দ্রের নামানুদারেই তীহার 
একমাত্র চেষ্টার 'শিবনারায়ণপুর+ ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে । 
প্রফুলচন্র আর ছুইটা মহাকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
১ম বাঙ্গাল। ভাবায় স্বাধীন গবেষণায় একখানি সবিস্তার মনো- 
বিজ্ঞান (119৮1 72171193015 )  প্রকাঁশ এবং - ২য়টা 
রাট়ীয় ত্রাঙ্গণসমাজের ইতিহাস-সঙ্কলন। বিশ্বকোষ-সম্পাদক- 
প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে” রাটীয় ত্রাহ্মণগণের মেলকাণ্ডে 
যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ প্রফুল্প- 
চন্দ্রের করকমলনিঃস্ত ৷ তিনি যে বাঙ্গালায় মনোবিজ্ঞান লিখিতে 
ছিলেন, তাহা “অন্থভূতি” নামে প্রার ৩শত পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে । 
্রফুল্লচন্্র এই অপূর্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না । 
এরপ গ্রন্থ বঙ্গভাষাঁয় বিরল। এই গ্রন্থখানি কোন দার্শ- 
নিক গ্রন্থের ছাঁয়া লইয়া রচিত হয় নাই। ইহার প্রতি পত্রে 
তীহাঁর গবেষণা ও চিন্তাণীলতা প্রকটিত হইয়াছে। 
প্রবন্ধ (পুং ) প্রবধ্যতে ইতি প্র-বন্ধ-ঘঞ.। সন্দর্ভ। (ত্রিকাণ) 
প্র-বন্ধ-ভাবে-ঘঞ.। ২ কাব্যাঁদি গ্রথন, পরম্পরান্বিত রচনা । 
পপ্রবদ্ধোহয়ং বন্ধোরখিলজগতান্তস্ত সরসাম্‌।” ( হংসদূত ) 
৩ অবিচ্ছে্। : ৪ পুর্ব্বাপর সঙ্গতি । ৫ প্রকষ্টবন্ধন। ৬ পর- 
স্পরান্বিত বাক্যসমূহ। 
প্রবন্ধকল্পন] (ভ্ত্রী) প্রবন্ধস্য কল্পনা রচনা । ১ সন্দর্ভরচনা। 
২ বহুনৃ্ত। স্তোকসত্যা কথা, যে প্রবন্ধে বহুতর মিথ্যা এবং অল্প- 
সত্য থাকে, তাহাকে প্রবন্ধকল্পনা কহে। 
“প্রবন্ধকল্পনাঁং স্তোকসত্যাং প্রা্ঞাঃ কথাং বিছুঃ। 
পরম্পরা শ্রয়৷ য! স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা ক্চিং ॥৮ 
( কোলাহলাচার্্য, অমরটীকাভরত ) 
গ্রবর্থ তরি) প্র-বহ স্ততৌ বৃদ্ধ বা অচং। প্রধান। (অমর) 
প্রবল (পুং) প্রকৃষ্ট বলতীতি প্র-বল-প্রাণনে অচ্‌। ১ পল্লব । 
(শব্দমাণ) তত্রি) প্রকুষ্টং বলং যস্য। প্রকুষ্টবলযুক্ত, অতিশয় 
বলবান্‌। *আক্রান্তঃ স মহাভাগন্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ।৮ ( মার্ক- 
গ্ডেয় পু” ৮১৬) প্রকষ্টং বলং কর্মধা”। (ক্লী) ৩ প্রকুষ্টবল, 
অতিশয বল। ॥ 
প্রবল! ত্র) প্রক্ষ্টং বলমস্যাঃ। ১ প্রসারিণী। (রাজন?) 


৮) পি 


৯ 


প্রবাল 
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প্রবাল 


২ প্রকুষ্টবলবতী। 


“সহতাং হতজীবিতং মম প্রবলামাস্মকৃতেন 
বেদনাং।” (রঘু ৮৫০ ) 
প্রবলাকিন্‌ (গং) সর্প। (বিশ্ব) 


প্রবাল €পুং ক্লী) প্রবলতীতি প্র-বল-প্রাণনে (জলিতিকসন্তে- 
ভ্যোণ। পাঁ ৩১।১৪০ ) বা প্র-বল ণিচ-অচ্‌। রক্তবর্ণ 

বর্তুলাকার রত্রবিশেষ। 
“পুরঃ প্রবালৈরিৰ পুরিভার্দয়! 
বিভান্তমচ্ছন্ষটি কাক্ষমালয়া” (মাঘ ১ সঃ) 

পর্য্যায়--বিদ্রম, অঙ্গীরকমণি, অন্তোধিবল্লভ, ভৌমরত্ব, 
রক্তাঙ্গ, রক্তাকার, লতামণি। (00181) 

এই প্রবালের চলিত নাম পলা ও মুঙ্গা। ইহার 
অধিষ্টাত্রী দেবতা মঙ্গল। জ্যোতিষ মতে, মঙ্গলগ্রহ বিরুদ্ধ 
হইলে প্রবাল দান ও প্রবাঁল ধারণ করিলে শুভ হয়। মঙ্গলগ্রহ 
বিরুদ্ধ হইয়া শরীরে যদি ব্রণগীড়াদি- হয়, তাহাঁ হইলে 
প্রবাল দান, ধারণ ও ঘষিয়া' একটু একটু করিয়! প্রতিদিন 
ভোজন করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। 

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, তাহাই প্রবাল 
শ্রেণীর প্রথম ও প্রধান। যাহা গুঞ্জা বা কুঁচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর 
বা দাড়িম্বপুষ্পের স্তাঁয় তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবাঁল। যাহা 
পলাশ বা পাঁটুলি পুষ্পের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই তৃতীয় শেণীর 
বিদ্রম এবং যে সকল প্রবাল কোকনদের তুল্য বর্ণধারণ করে, 
তাহাই সর্ধাপেক্ষ। নিরষ্টঃ | | 

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিফ্ণার কাস্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ স্থুখবেধ্য, 


স্নিগ্ধ বা দেখিতে ঘ্বৃততৈলাদি অক্ষিতের স্তায় এবং স্রাগ অর্থাৎ |: 


মনোজ্ঞ: বর্ণবিশিষ্ট বিদ্রমই সর্বোৎকৃষ্ট । : ইহা ধারণ করিলে 
ধনধান্যাদি বৃদ্ধি ও বিষভয় নষ্ট হয়ৎ। অন্যান্য রত্বের ন্যায় 
প্রবালেরও চারিবর্ণ নির্ধারিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর 
প্রবালও ব্রাঙ্গণাদি চারি জাতি ও বিভিন্ন গুণশালী বলিয়া কথিত 
আছে১। স্ুরাগ, সুমিগ্ধ, স্থখবেধ্য, বহুকালস্থায়ী লাবণ্য ও 


(৪) “তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞজবা পুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্‌। 
জবাবন্কৃকসিন্দুরদাড়ি মীকুন্থম গ্রভম্। 
পলাশকুহমভাসং তথ| পাঁটলসন্নিভম্‌ 1” 
 বিক্তোৎ্পলদলাঁকারম্‌-- 
“প্রসন্নং কোমলং শ্গিপ্ধং হরগিং বিদ্রমং হি তৎ। 
ধনধান্যকরং লোকে বিষান্তিভয়নাশনম্‌ ॥”” 
পত্রঙ্গাদি জাতিতেদেন তচ্চতুবিধমুচ্যতে । 


শা 
লি 
রা 


(৬ 


চি 


অরুণং শশরক্তাখ্যং কোমলং স্লিপ্ধীমেব চ। 
প্রবালং বিপ্রজাতিঃ স্তাৎ স্থথবেধ্যং মনো রমম্‌। 
তথা বন্কুকিন্দুরদ|ড়িমীকুক্থমপ্রভম্‌ ॥. 


স্ন্দর বর্ণ ই প্রবালের প্রধান গুণ। এইরূপ প্রবালধারণে ধন 
ধান্য লাভ হয়। হিমালয় প্রদেশে এক প্রকার রক্বর্ণ প্রবাল 
পাওয়া যাঁয়। রাঁজনির্ঘণ্টে লিখিত আঁছে-_বিশুদ্ধ অর্থাৎ 
শ্তামিকাদি দৌষরহিত, দৃঢ়, ঘন, স্থগোল, স্নিগ্ধ, সর্বাঙ্গসুন্দর ও 
সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট, সমান, ওজনে ভারি ও শিরাশূন্য প্রবালধারণে 
শুভফল প্রদান করে। বিবর্ণ ও খর বা খশখশে এই ছুইটা 
ইহার প্রধান দোষ। এতভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কএকটা 
দোষ পরিহাধ্য । রেখাঁুক্ত প্রবাঁলধারণে যশ ও লক্মীভাগ্য 
হয়না । আবর্ত থাকিলে বংশনাশ করে। পট্টলদোঁষ নানা- 
রোগের উৎপাদক, বিন্দু ধনবিনাঁশক, ত্রাসদোষ ভয়োঁৎপাঁদক 
এবং নীলিকাদোষ মৃত্যুকারক। রাজনির্ঘণ্টকার আরও বলেন 
যে, গৌরবর্ণ, রঙ্গ ও জলভাবাপন্ন, বক্র, সুক্মকোটর অর্থাৎ 
ছিদরপ্রায় চিহুযুক্ত, রুক্ষ, কৃষ্বর্ণ, হান্কা ও শ্বেতবিনুঘুক্ত গ্রাবাল 
অশুভজনক | 

শুক্রীচার্ধ্য বলেন যে, মুক্তা ও প্রবাল এককালে! জীর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়। শুক্রনীতির মতে ১ তোঁলা উৎকুষ্ট প্রবাল' এক 
স্থবর্ণের অর্ধমূল্য'। কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে-_“মূল্যং 
শুদ্ধপ্রবালস্য রৌপাদি গুণমুচ্যতে ।”_ নির্দোষ ও. পরীক্ষিত 
প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ ছইতোঁলা' শুদ্ধরোপ্যের যে 
মূল্য ১ তোলা প্রবালেরও সেই মূল্য । 

অতি পূর্বকাঁল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্যজনপদে প্রবাল- 
রত্ব অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । থিওক্রাষ্টাস্‌ 
প্রবালের বিশেষ উল্লেখ. করিয়াছেন। প্রাচীন গলজাতিও 
প্রবালের অলঙ্কার ব্যবহার করিত।  বর্তমানকাঁলে অলঙ্কারের 
জন্য যে সমস্ত প্রবাল ব্যবহৃত হয়, ভূমধ্য ও লোহিতসাগরগর্ভ 
হইতে তৎসমুদায় উত্তোলিত হইয়া থাকে। এই মণির 
সাধারণে অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের অধিবাসি-. 
মাত্রই পলাকাটার মালা ধারণ করে। এখনও : উত্তরপশ্চিম- 
প্রদেশবাসী ও সাঁওতাল কোল প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে 
ইহার বিশেষ আদর দেখা বাঁয়। জ্যোতিঃশান্জে লিখিত আছে 
যে, এই রত্ব মঙ্গলগ্রহের অতিপ্রিয় । ধারণ করিলে সর্কপাঁপ নষ্ট 
হয় এবং অলঙ্ীর দৃষ্টি থাকে না। এইজন্য ইহার অপর নাম 


কঠিনং দুর্বেধ্যমন্সিগ্ধং ক্ষত্রজাতিং তদুচ্যতে । 
পলাশকুস্থমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্‌ ॥ 
বৈষ্যজাতির্ভবেৎ ক্সিপ্ধং কঠিনং ন চিরছ্যুতি । 
বিদ্রমং শুদ্রজাতিঃ স্তাদ্বাযুবেধ্যং তখৈব চ:” 
(৭) এস্থলে ন্ুুবর্ণশন্দে তৎকালপ্রচলিত ৮* রতি পরিষিত স্বণমুন্্র!। 
“গ্রব(লং তোলক মিতং স্বর্ণাদ্ধং মূল্যমহতি” (শুক্রনীতি) 


 শ্রবালকীট 


সাপ ০ + ১৯০৯, ১. 
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শ্রবালকীট 


ভৌমরত্ব, হইয়াছে । বৈদ্যকশীস্ত্রমতে বিদ্রমের সাধারণ গুণ 


সারক, কষা, স্বাছু ও শীতল | রাঁজনির্ঘন্ট কার বলেন--প্রবাঁল, 


মধুর, অন্নরসযুক্ত, ক্ফপিভাদি দৌষনাশক, বলকারী ও কান্তি- 
প্রদ। স্্রীলোকে ধারণ করিলে বিশেষ মঙ্গলদায়ক হয়১। 
ইহাতে নানাপ্রকার. উষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাঁজবল্লভ 
এ ছাড়া জারও কয়টা গুণের উল্লেখ করিয়াছেন )-_-সাঁরক, 
শীতবীর্ধ্য, ক্ষায়, স্বাহ্ুপাঁক, বমিকাঁরক ও চক্ষুর হিতজনক। 
পাকাক্লার মধ্যে পলাখণ্ড পুরিয়া সেবন. করিলে রক্তদৌষজন্ত 
গাত্রক্ষত ( খোসপেচড়া ও.স্ফেটকাদি ) আরোগ্য হয়। শুক্র- 
নীতিমতে “নীচে গোমেদবিদ্রমে” ইহা স্বল্পরত্র বলিয়া গণ্য । 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে--প্রবাল সনীসক, দেবক ও 
রোম্‌ক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। ভন্ঠান্ত' স্থানেও প্রবাল 
জন্মে; কিন্তু সেগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে ।২ প্রবালমণির উৎ- 
পত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, শ্বেত-সমুদ্রের মধ্যে বিদ্রমা নামে 
একপ্রকার লত। জন্মে, তাহা! হইতে বজ্রসদৃশ গুণবিশিষ্ট অতি 
ছুর্লত বিদ্রমরত্ব পাঁওয়! যায়এ। রত্বতত্ববিদগগ, বলেন, _ 
প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হওয়া ইহার স্বাভাবিক গুণ নহে, 
বত্তপূর্বক জলের সহিত অগ্নিতে দিদ্ধ করিলে উহা প্রস্তরের 
ন্যায় কঠিন হয়, নচেৎ প্রথমাবস্থায় উহা! ঘনীভূত মাংসনির্ধ্যাসের 
মত দেখীয় 1৪. শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, এই বিদ্রমরত্ব 


লৌহশলাঁক1 দ্বারা বিদ্ধ করা যায়। ইহার বর্ণপরীক্ষা! সম্বন্ধে | 


উক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন,_-“সগীতরক্তবাকৃভৌম্রিয়ং বিদ্রম- 
মুত্তমং।” অল্প গীতমিশ্রিত রক্তকান্তি বিদ্রমই উত্তম: এবং তাহাই 


সকলের প্রিয় । গরুডপুরাণে. বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবাল 


পাঁপ-ও.অলক্ষ্মীনাশক। (রাঁজব” ) ২ কিশলয় । 
পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্তাঁৎ 
মুক্তাফলং বা স্কটবিদ্রমস্থং।” ( কুমার ১1৪৪.) 
৩ বীণাদণ্ড। (মেদিনী) 
গ্রবাঁলক (পুং ) যক্ষভেদ। (ভারত সভাঁপ? ১০ অঃ) 
প্রবালকীট, স্বনামপ্রসিদ্ধ' সমুদ্রজ ক্ষুদ্রাকীর কীটযোনিবিশেষ 
(4০60)98০8)। জীব্তত্ববিদগণ  ইহাঁদিগকে 00197607%0 


(১) »প্রবালে। মধুরশ্চাক্ঃ কফপিত্তাদিদোষনুৎ 
বীর্যকাস্তিকরঃ স্ত্রীণাং ধূতোমঙগলদায়ক£ ॥” 
(২) “সনীনকং দেবকরোমকঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবঃ স্থরাগম্‌ । 
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তত প্রধানং মূল্যং ভবেৎ শিল্সিবিশেষযোগ।ৎ | 
(৩) “শ্বেতসাগরমধ্যে তু.জায়তে বল্পরী তু যা। 
বিদ্রম! নামরত্বাধাছুলভ। বজরূপিণী ॥” 
“পাষাণং প্রতজত্যেষ প্রযত্বাৎ কথিত। সতী । 
বিদ্রমং নাম তত্রত্বমামনত্তি মনীধিণ? ॥৮ 


(৪) 


_-.. ২২ টা কটা শা টার 


শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। পূরুভূজ শব্ষে যে সকল 1১11)9৪ 
নামক কীটজাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা তাহারই ঘন্- 
তম। দেহবল্লী নলাকাঁর, নিয়দেশ চোষক নলের স্ঠাঁয়, শীর্ষ- 
দেশ চেপ্ট।।: এ চেপ্টা মস্তকভাগে সুক্ষ সুগ্ম গোলাকার শুয়। 
আছে। মস্তকভাগের মধ্যস্থলে মুখবিবর, হা করিলে উদর- 
ভাগ বাহির হইয়া পড়ে। পাকস্থলীর চারিপার্থে ক্ষুদ্র কু 
গহ্বর, সেগুলি আবার লম্বিতভাবে বা সোজাসুজি বিভক্ত, 
এইরূপে এই ক্ষুদ কীটজাতির শরীর অপংখ্য গর্ভনমন্থিত 
হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগের শারীরিক আচ্ছাদন ছুইটী (17০ 
8060906117 ও 6179 61100061170) | এ সকল গর্ভ গহবরের 
মুখে পুর্পারুতি ডিষকোষ (০৮৪০), এই পুষ্পস্থানের উপয্্য- 
পরি প্রন্মটনে দ্বিতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । এইরূপে 
সমুদ্্রগর্ভের এক এক স্থানে কএক জাতীয় প্রবালের অসংখ্য- 
দল জন্মিয়া থাকে। পুরুভূজের ন্যায়, ইহারাঁও পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া একত্র গ্রথিতবৎ থাকে; কিন্ত এই গ্রথিত 
জীবসজ্ঘের প্রত্যেকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্ত আছে । 09০- 
0)০7% শ্রেণী ব্যতীত অপর &০৮1০০১ জাতির স্নাযুমণ্ডলী 
অথবা গর্ভকোধসকল নাই। ইহাদের শরীরের ঝেষ্টনীদয় 
মাংসল হইলেও তাহাতে সময়মত খড়িবৎ চূর্ণ পদার্থসমূহ সঞ্চিত 
হইয়া থাকে। কালে উহাই অস্থির স্তায় কঠিন হইয়া শঙ্ব- 
কাদির খোঁলার ন্যায় অন্তর বাঁ বহির্ভীগের আবরণস্বরূপ হয়। 
এই খড়ির স্তায় কঠিন আবরণযুক্ত হওয়ায় প্রবালের 
ইংরাজী নাম 0০%%1 হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদগণ প্রবাঁলকীটকে 
তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_-১ কঠিন আবরণযুক্ত স্বতন্- 
কীট, ২ বাহাবরণযুক্ত জীব এবং ৩ অন্তরাবরণযুক্ত জীব । 
বাণিজ্যার্থ যে সকল প্রবাঁল সংগৃহীত হয়, তাহা প্রায় শেষোক্ত 
ছুই শ্রেণী হইতে আহ্ৃত। সমুদ্রগর্ভে যে সকল প্রবালমণ্ডিত 
পর্বত (০০1৪1 ৮০০) বা দ্বীপমাঁলা! (0০81 13187) উদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয়ে-একমাত্র বলা যাইতে পারে 
ষে অভ্যন্তরে আবরণীআ্মক কীটের মাংসযুক্ত স্থানে পুনঃ পুনঃ 
পুম্প্রন্ষমটনে দ্বিতীয্ব জীবের অবতারণা এবং সেই আঁধরণী- 
বক জীবসজ্বের দৃঢ়তাই এরূপ খড়িবৎ প্রবাল-পর্বতের উৎ- 
পত্তির কাঁরণ। 

জীবতত্তববিদগণ &০৮7020& শ্রেণীকে 287) 07৭79, £81চ০- 
10219) 309038, ও 00900101)0%% প্রভৃতি চারি ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। পেলিওজইকৃ্‌ (১1290£০1০) পর্বতমালার মধ্যে 
এখনও 1$০৪% জাতীয় প্রবালের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। সন্তরণশীল 0০9110701701%-গণের শরীরে খডিবৎ 
কঠিনাবরণ (০৪108171003 8৮919607) জন্মে না। ভারত- 


গ্রবাঁলকীট 


বর্ষে যে সকল প্রবাল ব্যবহৃত হয়, তাহা &10)077112 ও 
708170)917%, হইতে উৎপন্ন । শেষোক্ত জাতিদ্বয়েরই গাত্র 
মাংসল | ০9061) শ্রেণীতেও ছ্‌ইটা স্বতন্ত্র থাক আছে-_ 
7. 9019:99911790% 37. 9016:0008109, 1  ইহাঁদের 
দেহের অন্তবেষ্টনী (8)009617)) হইতে কার্বনেট অব. 
লাইম নামক একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। বাস্তবিক পক্ষে 
এই জাতীয় জীবের অভ্যন্তরভাগ কঠিন হইলেও বহি- 
ভাগ মাংস-কোমল হইয়া থাকে। এই মাংস গাত্রে প্রস্ষুটিত 
হইয়া কএকটা স্বতন্ত্র কীট মাতৃগাত্রসংযুক্ত হইয়া বহুজীবের 
একত্র সমাবেশ সংঘটন করে। ইহাদের গাত্র হইতে পুনঃ পুন 
চুর্ণবৎ পদার্থ নির্গত হয়। পরে তাহা পরস্পরে সংলগ্ন হই 
সমুদ্রগর্ভ মধ্যে পর্কতাকারে পরিণত হইয়া থাকে । ৪০1৫- 
10085108, ও 41050104818, জাতীয় কীটসজ্বের বূপান্তর- 
প্রাপ্তিতে অলঙ্কারব্যবহাধ্য রক্তবর্ণ প্রবাল উৎপন্ন হয়। ভারত 
মহাসাগরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল হইতে কএকটা পর্তশৃ্গের 
উৎপত্তি দেখা যাঁর । লাক্ষা্ীপ, মালদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপ- 
পুঞ্জ প্রবালমগ্ডিত। পারস্তোপসাগর ও লোহিত সাগরের 
স্থগভীর তলে প্রবাল পাওয়া যায় । সিন্ধুপ্রদেশ হইতে মলবার 
উপকূল ও তিন্নেবেলী প্রদেশে বহু প্রাচীন প্রবালাস্থি আছে। 
এইগুলি গৃহাদি নির্খাণকালে প্রস্তর বা চূর্ণবূপে ব্যবহৃত হয়। 
প্রবালের বিভিন্ন নাম, হিন্দি মুর্জীন, মুঙ্গা ) পঞ্জাবে-_বেখ-ই- 
মর্জান, সঙ্গ-ই-মর্জান, দাক্ষিণাত্য__গুল্লি ; তামিল-_পাবালম্‌, 
নুরৈকল; তেলগু--পাগাড়ম্‌) বাঙ্গালা_-পলা» প্রবাল) 
আরব_ বেসেদ) পারস্ত- মুর্জান বা মের্জান) সিঙ্গাপুর 
বুবালো ; মলয়ালম্ব_ পোয়ালম্‌, করঙ্গ ; ব্রহ্ম _ক্য-অ-বেখত ) 
ওলন্াজ-_100799167) ; ফরাঁসী__007%8] ; জন্্ণি__কোরা- 
লেন, হিত্র- রামুখড ইতালী-_-0০79]9। 

বেজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্ধারা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, 
বিষুবরেখার উভয় পার্খে স্থিত প্রীয় ৯ শত ক্রোশ পরিমিত 
স্থানকে প্রবাঁলবন্ধ (09০;8] 5০26) বলা যাঁয়। মরেসাহেৰ ঘা. 
ঘ. 11012) )  আট্লাণ্টিক ও. প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল 
দ্রেখিয়াছেন। এগুলি মন্ুমবায়ুছারা জলজোঁতে পরিচালিত 
হইয়! বিভিন্ন স্থানে বিতাঁড়িত হইয়াছে । জলগর্ভস্থ যে উষ্ণতার 
মধ্যে প্রবাল বদ্ধিত হয়, তাহার উপরিতলের তাঁপ ৭০* ডিগ্রী 
ফারেণহিট। সময্মে সময়ে এখানকার উৎভ্তাপও ১২* ডিগ্রী 
পর্য্যন্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে৷ যে প্রবাল হইতে অলঙ্কারাদি প্রস্তত 
হয়, তাহ! সমুদ্রের গভীরতলে ২০ হইতে ১২০ হাতের মধ্যে জন্মে। 
সুর্যের সামান্য উত্তাপ লাগিলে ইহারা মরিয়া যায়, তাই করুণা- 
. অয় ভবগদীশ্বর তাহাদিগকে অন্ধকারতম সাগ্রগর্ভে রক্ষা 
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প্ীরুধ 
করিয়াছেন। পূর্বোক্ত চারিটা বিভাগ ব্যতীত তাহাদের 
অসংখ্য শাখা আছে। বাজারে নানাআকারের ও নানাবর্ণের 
প্রবাল পাওয়া যায়, উহাতে অলঙ্কারাদি প্রস্তত হইয়৷ থাকে । 
শ্বেত প্রবাল (9০%/8%% 92799), রক্তবর্ণ প্রবাল (0০7%118/7% 
78678) কৃষ্ণবর্ণ প্রবাল (০. 4%/1949) লতাকৃতি (56৫ 
৪/)2/6,60780/604), চোলাকার (১০৪-1১৪)৪, 27881), 
যন্ত্রনলাকৃতি (097£-01১০),ব্রেণষ্টোন (87870-900106--1151)- 
072%0, (081 6677/977?5) প্রবালের নান! ভেষজগুণ আছে। 
স্শ্রতাদি প্রাচীন আযুর্ধেদ গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দেখা; যায় ॥ 
তিনটা হরিতকীর জলে প্রবাল সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়। 
মূত্ররোগে ও. কাশরোগে (0০,১8))৮০॥।) ইহার ব্যবহার 
আছে। ইহা সেবনে ছুর্বল শরীরে শক্তির সঞ্চার হইয়া থাঁকে / 
তামিল বৈদ্যগণ রক্তবর্ণ প্রবালভন্মম বহুমূত্র ও রক্তক্ষরণকারী 
অর্শরোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। | 
প্রবাঁলপন্ম (ক্রী) রক্তোৎপল। (সুশ্রুত) 
প্রবালফল ক্রৌ) প্রবালবদ্রক্তং ফলং যন্ত। রক্তচন্দন। (ভাবপ্রণ) : 
প্রবালব€ (ত্রি) প্রবাল-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্ত বঃ। .প্রবালযুক্ত ॥ 
প্রবাঁলাশ্মন্তক (পুং) প্রবাল ইব অশ্মন্তকঃ রক্তত্বাৎ রক্তাশ্মান্তক 
ৃক্ষ। (ক্ুশ্রত ) ৃ 
প্রবালিক (পুং ) প্রবালোইস্ত্যস্য বাহুল্যেনেতি প্রবাল ( অত- 
ইনিঠনৌ। পা! ৫২১১৫ ) ইতি ঠন্‌। জীবশাক। (বানি ) 
গ্রবাহ্ু €পুং ) প্রগতো বাহুমিতি। কুর্পরের অধোভাগ ৷. কনুয়ের 
অধোভাগ'। বাহুমূল। 
“মুখং বাহুপ্রবাহ্‌ চ মনঃ সর্কেন্্িয়াণি চ। 
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বধ্যস্তব নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥৮ ( বিষুপু* ৫৫1১৯) 
প্রবাঁহুক তেব্য) প্রকৃষ্টো বাহুরত্র কপ্‌। ১ সমকাল, সমানকাল ॥. 
২ উদ্ধার্থ। (মনোরম। )। ইহার পাঠাস্তর প্রবাহুক্‌'ও প্রবাহুম্‌» 
এইরূপ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। 
*প্রবাহুক্সতঃ শির এব বিষুবান্‌।” ( এত” ব্রা” ৪২২) 
প্রবুদ্ধ (তরি) প্র-বুধ-ক্ত। ১ প্রবোধযুক্ত। ২ প্ডিত। ৩ প্র, 
বিকশিত । 
প্রবৃদ্ধপুগ্ডরীকাক্ষং বাঁলাতপনিভাংশুকম্‌। 
দিবসং শারদমিব প্রারভ্তস্ুখদর্শনম্‌ ॥৮ ( রঘু ১০৯) 
৩ জাগরিত, স্বাপরহিত। ( ভট্ট 8১৪) 
৪ ভাঁগবতধর্মমপ্রধান খষভদেব-পুত্রভেদ । (ভাগ? ৫18১১ ). 
প্রবুদ্ধতা (স্ত্রী) প্রবুদ্ধস্য ভাবঃ, তল্‌ টাপ্‌। প্ররুষ্টবোধ, 
প্রকুষ্টজ্ঞান। (মার্কণ্ডেয়পু' ৯০৩৩ ) 
প্রবুধ্‌ ( ত্রি) প্র-বুধ-ক্কিপৃ। প্রবুদ্ধ। 
প্রবুধ (পুং) প্র-বুধ-ক । বৌধ, জ্ঞান ।, 


শ্বোধনী 
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প্রবোধিতা 


গ্রবোধ (পুং) প্র-বুধ অপগমে ভাবে ঘঞ। বিনিদ্রত্ব, নিদ্রাপ- 


গম, নিদ্রার নাঁশ। 
“প্রবৌধশ্চ জগৎস্বামী নীয়ভামচ্যুতো লঘু 


বোধশ্চ ক্রিয়তামস্ত হস্তমেতৌ মহাস্থরৌ ॥” মোর্ক পু” ৮১৬৭ ) 


২ প্রক্ষটজ্ঞান, যথার্ঘজ্ঞান, বিকাশ । ৩ সাস্বনা । 
প্রবোধক তরি ) যাহারা জাগরণ করায়, ঘুম ভাঙ্গায় । 
গ্বোধন (কী) প্র-বুধ-লুটু। ১ ষথার্থজ্ঞান। ২ জাগরণ, নিদ্রাপ- 

গম। ৩ জাঁগরিতকরণ | :৪ জ্ঞাপন। ৫. সাস্্না, বোঝান । 
৬ নানপূর্বগন্ধ চ্দনাদির প্রযত্ব বিশেষদ্বারা পুনর্ব্বার সৌগন্ধোৎ- 
'পাদন, সুগন্ধি দ্রব্যের পুর্বগন্ধ পুনরুৎপাদন ৷ পর্য্যা়-_অন্ু- 
রোধ । ৭ বিকাঁশ। “ন্ুগন্ধিনিঃশ্বাসবিকম্পিতোঁৎপলং 
মনোহরং কামরতিপ্রবৌধনম্‌।” (€খতুন” ৫১০ ) 
প্রবোধনী স্ত্রৌ) প্রবোধ্যতেহনয়েতি প্র-ধুধ-ণিচ লুট, ডীপ্‌। 
১ ছুরালভাঁ। (রাঁজনি”) প্রবুধ্যতে হবিরজেতি। শ্রীহরির 
উশ্বানৈকাঁদশী। কাণ্তিকমাসের শুক্লা একাদশী । শ্রীহরি এই 
প্রকাঁদশীর দিন প্রবুদ্ধ হন, এইজন্য ইহাকে প্রবোধনী কহে। 
আধাটঢের শুক্লা একাঁদশীর দ্রিন বিষুণশয়ন করেন এবং কাণ্তিক 
'মাসের শুক্লা একাঁদশীর দিন উখবান ফরেন, এইজন্য ইহার 
'অপর নাঁম উত্থান একাদশী । 
“বিষুণ শেতে সদাধাঁটে প্রবুধ্যতে চ কাঁত্তিকে |” ( তিথিতন্ব) 
এই একাঁদণী সকলেরই করিতে হয় । একাঁদশীমাত্রই অবশ 
কর্তব্য । বিশেষ উর্থানএকাদশী। হুরিভক্তিবিলাসে লিখিত 
'আছে-- 
জন্ম প্রভৃতি যৎপুণ্যং নরেণোপাজ্জিতং ভুবি? 
বুখা ভৰতি তৎসর্ধং ন কৃত্বা বোধবাসরম্‌ ॥”হেরিভক্তি” ৯৬বি”) 
_ জন্মাবধি যে কোঁন পুণ্যানুষ্ঠান কর! হইয়াছে, বোধবাঁসর 
অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করিলে সেই সকল পুণ্য বিফল 
হইয়। থাকে । অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই একাদশী কর! 
অবগ্ঠকর্তব্য। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বিষুর 
উদ্দেশে নানা প্রকার উৎসব করিতে হয়। এইদিন বিঞুর 
মাহাত্ম্য শ্রবণে পাপক্ষয় ও পুণ্যবদ্ধিত এবং অবশেষে যুক্তি 
হইয়া থাকে । যিনি প্রবোধনী করেন, তাহার কুল পর্য্যস্ত 
পবিত্র হয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি সকল যজ্ঞের. ফললাঁভ হয়! 
এই দিন বিষুর উদ্দেশে ন্নান, দান, তপঃ ও হোম প্রভৃতি যে 
কিছুর অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। 
হরিভক্তিবিলাঙ্দের ১৬ বিলাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
আছে। বাহুল্যভয্ে সমস্ত বিবরণ লিখিত হুইল না। 


যাহারা এই. একাদশী করিবেন, তাহারা ইহার পূর্বিন 


সংযম করিয়া পরদিন উপবাস করিবেন । এই একাদশীর দিন 
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জলাশয় সমীপে যাইয়া ভগবান্‌ বিষুরর উদ্দেশে বিধিপূর্ববক পুজা 
করিয় বিঝু মৃত্তিকে জলাশয়ে লইয়া সঙ্কল্পপৃর্বক তাহার 
প্রবোধন কৰিবেন। প্রবোধনের মময় এই অন্তর পাঠ করিছ্ছে 
হয়। মন্ত্র 
'বরহ্গেন্দ্রুদ্রাপ্রিকুবেরুর্য্যসোঁমাদিভিবন্দিতপাদপদ্নঃ 
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্রিবাস মন্ত্প্রভাবেন জুখেন দেব ॥ 
ইয়ন্ত দ্বাদশী চৈব প্রবোধার্থং বিনির্িতা । 
ত্বয়ৈব সর্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা ॥ 
উত্তিষ্ঠোত্তি্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে। 
ত্বয়ি স্প্রে ঈগৎসুপ্তমুখিতে চোখিতং ভবেৎ ॥ 
শাতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্ম্মলং নির্মলা দিশঃ ॥ 
শারদানি চ পুষ্পাঁণি গৃহাণ মম কেশব ॥ 
বন্গেন্্রু়্্বিতক্যভাঁবো ভবানৃষিবন্দিতবন্দনীয় । 
প্রাপ্তা তব দ্বাদশী কৌমুদ্বাখ্যা৷ জাগৃ্ধ জাগৃ্ঘ চ লোকনাথ ॥ 
মেঘ! গত নির্ম্মলপুর্ণচন্ত্রঃশারদ্যপুষ্পাণিচ লোকনাথ ।/(হরি”১৬) 
এই মন্ত্রে প্রবোধন করিতে হয় 1* 


প্রবোধিতা (জ্ত্রী) বৃত্তিভেদ ॥ 
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* “প্রবোধনা!ণ্চ মাহাক্মাং পাপন্বং পুণাবর্ধনম্‌। 
ঘুক্তিদং কৃতবুদ্ধীনাং শৃণু ত্বং মুনিনত্তম ॥ 
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যত্যুর্জিতানাপি | 
একেনৈবোপবাসেন দহতে হুরিবোধনী ॥ 
'পৃথিব্যাং যানি দানানি দত্ব। ঘ ফলমাপ্র,ভে 
একেনৈবৌপবাসেন দদাতি হর্িবোধনী ॥ 
জাতঃ স এব স্থকৃতী কুলং ডেনৈব প।বিতং । 
কান্তিকে মুনিশার্দ,ল ! কৃতা যেন প্রবোধিনী ॥ 
যানি কানি চ তীর্থানি ভত্রেলোক্যে সম্ভবস্তি চণ 
তানি তশ্ত গৃহে ষম্যক্‌যঃ করোতি প্রবোধনীম্‌ ॥ 
সর্ধবং কৃত্যং পরিতাজা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ। 
উপর্যোকাদশী সম্যক কান্তিকে হরিকোধনী ॥ 
কিং তশ্ত বহুভিঃ ক্লুতোঃ পরলোক প্রদৈমুনে 1 
সকৃচ্চোপমসিত৷ যেন কান্তিকে হরিবোধিনী ॥ 
সজ্ঞানী সহি যোগী চস তপন্থী জিতেন্দড্রিয়ঃ | 
ন্বর্গমোক্ষৌ চ ভশ্তাস্তামুপান্তে হরিবোধনীম্‌ | 
বিঞ্চোঃ প্রিয়তম। হোষ। ধন্মসারস্ত দ[য়িনী। 
ইমাং সকুছুপোধ্যৈৰ ন গর্ভং ধিশতে নর ॥ 
সর্ববধশ্মান্‌ পরিভ্যজ্য তক্মাৎ কব্বাঁত নারদ | 
মানং দানং তপো। হোম: সমুদ্দিগ্ঠ জনার্দনং। 
নরৈর্ঘথথ ক্রিয়তে বিপ্র প্রবোধন্যাং তদক্ষয়ম্‌ ॥ 

'মহাব্রতমিদং পুত্র! মহাপাপৌঘনাশনম্‌ । 
প্রবোধবাসরং বিষ্গোবিধিবৎ সমুপোষয়ে॥” ইত্যাদি 
(হরিতক্তিব্লাস ৯৬ স্বি') 


প্রভব 


[৩৫৮ ] 


প্রভা 


সি 


প্রবোধিন্‌ (ত্রি) প্রবোধয়তি প্র-বুধ-ণিচ, ণিনি। প্রবোধকারক, 
' িনি জাগান। ৃ ৃ 
প্রবোধিনী (ত্ত্রী) প্রবোধয়তি হরিমিতি প্রবৌধন-ডীষ 1 উ্থা- 
নৈকাদশী। [ প্রবোধনী দেখ ।] 
প্রবোধ্য (তরি) প্রবোধযুক্ত। 
প্রভঙ্গ (ত্র) প্র-ভঞ্জ-ঘঞ। ১ প্রকষ্টরূপে ভাঙ্গা ৷ ২ ভঙ্গবিশিষ্ট &। 
গ্রভঙ্গুর ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে ভঙ্গুর, নাশশীল, নিতান্তধবংসশীল | | 
প্রভগ্তন ( পুং ) প্রকর্ষেণ ভণক্তি বৃক্ষাদীনিতি প্র-ভন্জ-যুচ্‌। বায়ু 
“ঘটোৎকটন্থৃতুঃ শ্রীমান্‌ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ | 
রুরোধ দ্রৌণিমায়ান্তং প্রভগ্তনমিবাদ্রিরাট্র ॥৮ (ভোর? ৭১৪৪1৭৮) 
২ মণিপুরাধিপতিরাজবিশেষ । (ভারত ১।২৯৭।১৯) 
(ত্রি) ৩ ভঞ্জনকারক ৷ ( হরিৰং ২৪৫১৩) 


] 


প্রভপ্জীন, জনৈক রাজ! | রাজষি স্থশন্মার বংশীর বলিয়া পরিচিত । 


মহারাজ দেবাট্যের পুক্র। 
প্রভদ্র ( পুং) প্রকুষ্টং ভদ্রং যন্মাৎ। ১ নিম্ব। ( রাজনিণ ) প্রকৃষ্টো৷ 
ভদ্র ইতি প্রাদিসং। (ত্রি)২ শেষ্ঠ। 
প্রতদ্রেক (র্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৫টা করিয়! । 
অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ-_ | 
“ভব্তি ন জৌ ভজৌ৷ রস হিতে প্রভদ্রকং।” (বুত্তরত্বাকর ) 
এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ৯০১৪ ১২ এই সকল্‌ ূ 
অক্ষর লঘু, এতভিন্ন গুরু । | 
প্রভদ্রে (স্ত্রী) গ্রক্ষ্টং ভদ্র যন্মাৎ, টাপ্‌। প্রসারিণী লতা । রোজ), 
প্রভ্তৃ (ত্রি) প্র-ভৃ-তৃচ। ১ ষম্যক্রূপে প্রভরণ। ২ নিকটে ূ 
আনা । 
প্রভন্মন (পুং) ভূ-ভাবে কর্তরি বা মণিন্‌, প্রককষ্ং ভর্ম ভরণং, 
প্রকুষ্ঠঃ ভক্বা ভর্তা খত্বিক্‌ বা যম্মিন। ১ যজ্ঞ। (খক্‌ ৮৮২১) 
প্র-ভূ-ভাবে মনিন্। (ক্লী)২ প্রকর্ষরূপে ভরণ, সম্পাদন । 
(খক্‌ ১।৭৯।৭ ) 
গ্রভব (পুং) প্রভবত্যন্মাদিতি প্র-ভূ অকর্তরি চ কারকে? ইত্যধি- 
কারাৎ (খদোরপ্‌। পা'৩।৩।৫৭ ) ইতি অপ. | জন্মহেতু, উৎ- | 
পত্তিস্থান। আছগ্ভোপলবিস্থান, যেরূপ হিমবান্‌ গঙ্গার প্রভব । | 
“কু সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক চান্নবিষয়া মতিঃ৮ (রঘু ৯২১) ২ জল- 
মূল। ৩ মুনিভেদ। ৪ পরাক্রম। ৫ জন্ম। ( শব্রত্বা” ) 
প্রভবে। জলমুলে স্তাৎ জন্মভূমৌ পরাক্রমে | 
আন্যোপলবয়ে স্থানে” (বিশ্ব )৬ স্থষ্টি। ( দেবীভা” ১১৬২ ) 
* সাধ্ভেদ। (হরিবংশ ১৯৬৪৪ ) (ত্রি)৮ প্রভূত। 
“তিষ্ঠতে প্রভবঃ শোকো অগ্নেঃ।৮ (খক্‌ ২৩৮৫) 
প্রভব$ প্রভৃতঃ (সায়ণ ) ৯ জ্যোতিযোক্ত যষ্টিসংবংসর 
মধ্যে সংবৎসরভেদ্। যে বৎসর প্রভব নামে সন্বৎসর হয়, সেই 


এপ ক 
---- 'ঙ্লাস্টাৃতপস্ত 


বর মেঘ সকল বহুতোয়ান্িত, পৃথিবী বহুশস্তশালিনী, 
গাভি সকল অতিশয় ছু্ধবতী, লোক সকল ব্যাধি ও রোগ- 
বঞ্জিত এবং রাঁজগণ প্রশান্ত হইয়া থাঁকে । 
“বহুতোয়াস্তথা মেঘা বন্ুশস্তা চ মেদিনী । 
বহুক্ষীরাস্তথা গাবো! ব্যাধিরোগবিবঞ্ধিতাঃ ॥ 
প্রশান্তাঃ পাধিবাশ্চসৈব প্রতবে পরিকীন্তিতা ।” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে-_বৃহস্পতি যে সময় ধনিষ্ঠা- 
নক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘমাঁসে উদ্দিত হইবেন, সেই 
বৎসর প্রতব নামে সংবৎসর হইবে। এই বৎসর প্রাণিগণের 
হিতপ্রদ। প্রভব নামক বর্ষপ্রবৃত্ত হইলে ষদ্দিও কোন স্থানে 
অনাবৃষ্টি, কোন স্থানে বাধু ৰা অগ্নির কোপ, কোন স্থানে ঈতি 
ভয় প্রভৃতি হয়, তাহা হইলেও এই বৎসরে প্রাণিগণের বিশেষ 
অনিষ্ট হইবে না । (বৃহৎস” ৮ অঃ) ষষ্টিসংবৎসর দেখ । ] 
(পুং) ১০ বিষুণ। (ভারত ১৩।১৪৯১) ১১৯. জৈন 
স্থবিরভেদ । ৃ 


৷ প্রভবন (ক্রী) প্র-ভূ-লুষ্। ১ উৎপত্তি। ২ আকর। ৩ মূল। 


৪ অধিষ্ঠান। (ত্রি)৫ উৎপন্ন । 


| প্রভব প্রভূ ( পুং ) জৈনদিগের বষ্টশ্রুতকেবলী। (হেম) 


প্রভবাদি ( পুং ) প্রভব আদির্ষেষাং। প্রভব প্রভৃতি যষ্টিসংবৎসর ॥ 
[ বষ্টিনংবংসর দেখ । ] 
প্রভবিত ( ত্রি) প্র-ভূ-তৃচ্‌। প্রভাবশালী । 
প্রভবিষু (তরি) শ্রভৃৰিতুং শীল্মস্তেতি গ্র-ভূ-ভুব্শ্চ। পা৩২।১৩৮।) 
ইতি ইঞুচ্‌। ১ প্রভাব্ণীল। ২ প্রকর্ষরূপে ভবনশীল। (পুং) 
২ বিষ্ণু । (ভারত অন্ুশা” ৭১ অঃ) ও গ্রভূ। 
“ন ভর্তা নৈব চ সুতে! ন পিতা ভ্রাতরো ন চ। 
আদানে ব! বিসর্গে বাস্ত্রীধনে প্রভবিষ্বঃ ॥৮ (দ্রায়ভাগ ) 
প্রভবিষ্তা ( সী ) গ্রভবিষু-ভাবে তল্-টাপৃ। প্রতুৃতা, গ্রভ- 
বিষ্ণুর ভাব। প্‌ 
“বদ্যসাধ্যানি ছুঃখানি ছেত্ত,ং ন প্রভবিষুণতা। 
তন্মহীপাল ! মহতাং মহত্বস্ত কিমস্কনম্‌ ॥৮ (রাঁজত” ২৪৬) 
প্রভব্য (ত্রি) প্রভু-যৎ। প্রভবনীয়। 
প্রভা! (ত্্রী) প্রকর্ষেণ ভাতীতি প্র-ভা (আতশ্চোপসর্গে । পা । 
৩।১০।৬ ) ইতি অউ.। কুবেরপুরী। (হেম ) ভা-ভাবে অঙ্‌॥ 
২ দীপ্তি । পধ্্যায়__রোচিস্‌, ছ্যতি, শোচিম্‌, ত্থিষা, ওজন্‌, ভাম্‌, 
রুচি, বিভা, আলোক, প্রকাশ, তেজস্, রুচ। (রাজনি” ) 
৩ সূর্য্যপত্রীভেদ । ( মতস্তপু” ১১ অঃ) ৪ ছুর্গী। 
“প্রভা প্রভানশীলত্বাৎ জ্যোৎস্না চন্দার্কমালিনী |” ( দেবীপু+) 
৫ স্বর্ভান্ুর কন্তাভেদ, নহুষের মাতা |. (হরিবংশ ) 
৬ গোপীবিশেষ । 


প্রভাকরদর্ত 


[ ৩৫৯ 


প্রভাগ 


পি ্লঁঁীতী? 


“দৃ্টন্থং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বুন্দাবনে বনে। 
সদ্যো মত্শবমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া |” ত্রক্মবৈণ ৩১১।৫৩) 

৭ সুর্যের বিষ্ব। ৮ অগ্মরোভেদ। ৯ ছ্াদশাক্ষরপাদক 
বৃভিভেদ । এই ছন্দের প্রতিচরণে বারটী করিয়া অক্ষর থাকিবে 
এবং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, একাদশ অক্ষর লঘু, অপরগুলি 
গুরু। ইহার লক্ষণ__ 

“্বস্যুগ বিরতির্ননৌ রৌপ্রভ| 1” (বৃত্তরত্বা” টাকা ) 
প্রভা, স্র্যের পড়্ী। উত্তর প্রশ্চিম প্রদেশবাসী কাজর জাতীয়েরা 
ইহার উপাসনা করে। তাহারা বলে, আলোকময়ী প্রভাদেবীই 
গোমেষাদি সুস্থ রাখেন ।  আহীরেরাও ইহার পুজা করে। 
প্রভাঁকর (পুং) প্রভাং করোতীতি ক ( দিবাবিভানিশাপ্রভেতি। 
পা ৩২।২১)ইতি উ। ১ কৃুর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। 
“তাবতীত্য রথানীকং বিমুক্তৌ পুরুষর্ষভৌ । 
দদৃশাতে যথা রাহো রাস্তাম্মুক্তৌ প্রভাঁকরৌ ॥» (ভোরত৭।৯৯।৫) 

“প্রভাকে চন্্র্র্ষ্যো, (টাকা ) ৪ সমুদ্র। ( শব্রত্বাণ ) 

৫ অর্কবৃক্ষ । ৬ অষ্টমমন্বন্তরীয় দেবগণভেদ। 

*তপস্তপ্তশ্চ শত্রশ্চ ছ্যতির্জ্যোতিঃপ্রভাকর2 ৮ (মার্ক ৮০1৬) 

৭ অত্রিবংণীয় মুনিবিশেষ। ( হরিবংশ ৩১১০ ) 

৮ নাগভেদ। (ভারত ১৩৫।১৫ ) 

৯ মীমাংসকভেদ ৷ দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহার মত “প্রাভা- 
কর মত” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ইনি গুরুরূপে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। ১০ কুশদ্বীপস্থিতবর্ষভেদ । 

“মহিষং মহিষস্যাপি পুনশ্চাপি প্রভাকরম্‌।৮ (মতস্তপুণ১২১২৮) 

প্রভীকর, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের জনৈক সামন্ত রাজা । রাজা 
পৃথিবীমূলের পিতা । | পৃথিবীমূল দেখ । ] 

প্রভাকর, কএকজন: প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম। ১ তত্্রনথ- 
প্রণেতা । ২ কাশীখগ্ডকথাকেলি, কাশীতত্ববীপিকা ও গয়্া- 
পদ্ধতিদীপিকারচয়িতা । ৩ কৃষ্ণবিলাসকাব্যপ্রণয়নকর্তা ॥ ৪ ধর্্ন- 
সারপ্রণেতা ৷ ৫ ভূধরের পুত্র। ইনি ১৬১৭ খুষ্টাব্দে গীতরাঘৰ 
রচনা করেন । ৬ অলঙ্কাররহস্তপ্রণেতা ৷ মাধবের পুত্র । 

৭ মাধবৃভটের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র। ইনি বিশ্বনাথ 


ও রঘুনাথের ভ্রাতা ও তাহাদের ছাত্র। একাব্লীপ্রকাশ কুমার- ;. 


সম্ভবটাকা, চুণিকা নামে বাসবদত্তাটাকা, বাস প্রদীপ (€ ১৫৮৩), 
লঘুসপ্তশতিকাস্তব ( ১৬২৯), বিবাহপটল ও শাঙ্তদীপিকা 
নামে কএকখানি গ্রন্থ তাহার রচিত দেখা যায়। ১৫৬৪ ধৃঃ 
অবে তাহার জন্ম হয়। 
প্রভাকরগুরু, বৃহতীমীমাংসাস্থত্রভাষ্যরচয়িতা । শীলিকনাথের 
গুরু। বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। 
প্রভাকরদ্ত, জনৈক সংস্কৃত কবি। 


প্রভাকরদেব, একজন সংস্কৃত কবি। 

প্রভাকরদেব (পুং ) একজন অভিধান-প্রণেতা | 

প্রভাকর দৈবজ্ঞ্, গোত্রপ্রবর এবং বাকৃপুষ্পমালা নামে কেশব- 
কৃত গোত্র প্রবরনির্ণয়ের টীকারচয়িতা । 

গ্রভাকরনন্দন, একজন সংস্কৃত কৰি। 

প্রভাকর ভট্ট, কএকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ১ পয়োগ্রহসমর্থন- 
প্রকার রচক্রিতা বাস্থদেবের পিতা । ২ ওচিত্যবিচারচস্চায় 

 ক্ষেমেন্দ্রউদ্ধৃত একজন কবি। ও ন্ায়বিবেক নামক মীমাংসা- 
গ্রন্থ প্রণেতা । ৪ প্রভাকরাহিক প্রণেতা | 

প্রভাকরবর্দন, কনৌজের বৈশ্তবংণীয় এক নরপতি। স্থাী- 
শ্বরে তাহার রাজধানী ছিল। তাহার পিতার নাম আদিত্যবদ্ধন 
এবং মাতার নাম মহাঁসেন গুপ্ত । চীনপরিব্রাজক হিউএন্সি- 
ঘাংএর বর্ণনায় জানিতে পারা যার যে তিনি হর্ষবর্ধনের ও 
রাজ্যবর্ধনের পিতা । মহারাজ হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট 
হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন, শ্রীকরাজ্যের* পুষ্পভূতি (পুষ্যভূতি) 
নামা জনৈক অবিবামী তাহার পূর্বপুরুষ । তাহার অপর নাম 
প্রতীপথীল। গন্ধার, ভুণ, দি্ধু, গুর্জর, লাট ও মালব প্রভৃতি 
রাজ্য তাহার অস্কশায়ী হয় । তিনি যশোমত্তীকে বিবাহ করেন । 
ইহারই গর্ভে উক্ত ছুইপুত্র ও মহাদেবী (রাজ্যন্্ী ) নামে একটা 
কন্তা জন্মে। ভণ্ভী নামা জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর 
তিনি বালকদয়ের শিক্ষাভার অর্পণ করেন। মৌথরিরাজ অবস্তি- 
বন্মার পুত্র গ্রহবর্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। আজমগড় 
জেলার মধুবন গ্রাম হইতে প্রাপ্ত রাজা হর্ষের ২৫শ সম্ঘতে 
উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রবল পরাক্রম- 
শালী রাঁজা প্রভাকর ৃষ্যোপাসক ছিলেন। কিন্ত তদীয় পত্রী 
যশোমতী স্থুগতের ভক্ত ও তত্প্রদণিত ধর্মমতের পক্ষপাতিনী 
ছিলেন। প্রভাকরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্টপুত্র রা'জ্যবদ্ধন 
সিংহাসন প্রাপ্ত হন০। 

প্রভীকর মিত্র জনৈক কবি। 

প্রভাকরী, বোধিসস্থগণের তৃতীয়াবস্থা। প্রথম প্রমুদিতা, 
২য় বিমল! এবং ৩য় প্রভাঁকরী । এই তৃতীয়াবস্থায় মানবহৃদয়ের 
বৃত্তি গুলি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া বিশ্বাস বা ভক্তি আনয়ন করে। 

প্রভাকীট পু) প্রভাম্বিতঃ কীটঃ মধ্যপদলোপিকর্মধাণ। খগ্ভোত। 

গ্রভাঁগ (পুং ) প্রভজ-ঘএ২। ৯ বিভাগ | ২ ভগ্র'ংশের ভগ্যাংশ। 


লা শা ল্য) 
(১) এই রাজোর রাজধানী স্থাণীশ্বর__বর্তমান লাম থানেশ্বর। 
(২) 1007, 7401- 01. [৬.7 204 & (২) 09708. 1003. 10001. ৬০1, 
[]া]. 7,232. 1007, ০৮ 00 ০১05 
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গ্রভামগ্ডল 


[ ৩৬০ ] 


চি জনৈক বিখ্যাত ্ি | দন বা ূ 
উল্লেখ আছে। 

গ্রাভাচন্ত্র, জনৈক জৈনধর্ম-প্রাবর্তক। দিগম্বর পট্টাবলীতে ইনি 
নেমিচন্ত্রের গুরু ও লোকন্দ্ের শিষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রত- 
কেবলি ও স্থবিদিগের পরবর্তী সাতজন স্থবির মধ্যে একজন । 


২ পৃথিবীচন্দ্রের শিষ্য । ১৩৯০ সম্বতে তিনি হরিভদ্রকুত 
জম্ব,দ্বীপসংগ্রহিণীর টীকা রচনা করেন। তিনি কৃষ্ণগচ্ছের অস্ত- 
তুক্তি, ১৩৯১ সম্বতে ধর্মশিক্ষা দিতে আরম্ত করেন। 
প্রভাচন্দ্রদেব, দিগম্বরপট্টাবলী বর্ণিত রভ্ুকীন্তির শিষ্য ও 
পন্মনন্দির গুরু। তিনি পুজ্যপাদীয় শাস্ত্রের একখানি টীকা 
বচনা করেন। ১৩১ সম্ঘতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। 
প্রভাচন্ সুরি, প্রভাবকচরিত্ররচয়িতা। ১৩৩৪ সংবতে ইহার 

লিখিত ধর্মকুমারসাধুর শালিভদ্রচরিত্রের একখানি পুথি পাওয়া, 
 গিয়াছে। 
প্রভাজ (পুং) প্র-ভজ-্ি। বিভাগকারী। 
প্রভাঞ্জন (€ পুং ) শোভাঞ্জন। (তরিকা ) 


প্রভাত (ক্লী) প্রকর্ষেণ ভাতুং প্রবৃত্তমিতি প্র-ডা-আদি, কর্মণি : 


কত, বা প্রক্বষ্টং ভাঁতং দীপ্তিরত্রেতি । প্রাতঃকাঁল, পর্য্যায়-_ 
প্রত্যুষ, অহমুখ, কল্য, উষস্‌, প্রত্যুষস্‌, দিনাদি, নিশান্ত, বৃম্ট, 


প্রগে, প্রাহু, গোল, গোঁসঙ্গ, উবস্‌, উ্ক, উষ্বা, উষাঁ, বিভাত। 

প্রভাতে যঃ স্মরেনিত্যং দুর্গা ছুর্ণক্ষরদবয়ম্‌। 

আপদস্তস্ত নশ্তান্তি তমঃ সৃষ্যোঁদয়ে যথা ॥৮ 

শাক্তমতে গ্রভাতকালে প্রতিদিন দুর্গা নাম স্মরণ করিলে 

শুর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রপ আপদ নাশ হুইয়! 
থাকে । প্রভাতিকালে আত্মহিতেু ব্যক্তিগণ বৈদ্য, পুরোহিত, 
মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ ইহাঁদিগকে দর্শন করিবেন । 

“বৈদ্যঃ গুরোহিতো মন্ত্রী দৈবজ্ঞোহথ চতুর্থকঃ। 

প্রভাতকালে দ্রষ্টব্যো নিত্যং স্বশ্রিয়মিচ্ছতা ॥” (রাজবল্লভ ) 


[ প্রাতঃকৃত্য শব দেখ । 1 


প্রভাতীর্ঘ ক্রৌ ) শিবপুরাণোঁক্ত তীর্ঘভেদ। ( শিবপুপ ) | 

প্রভান (ক্রী) প্র-ভা-লুষ্ট। জ্যোতিঃ, দীপ্তি । 

প্রভানন্দ সুরি, চন্্রগচ্ছের জনৈক জৈনগুরু, দেবভদ্রে্ শিথ্য 
এবং চন্ত্রস্থরি ও বিমলম্রির গুরু 1 

প্রভানীয় (ব্রি) প্র-ভা-অনীয়র। দীস্তি। 

প্রভাপন (ক্লী) দীপ্তিসম্পাদন। 

€ভাপনীয় (তরি) প্রভাপনযোগ্য। 

গ্রভাপাল € পুং ) বোধিসত্বভেদ | 

প্রভাপ্ররোহ €পুং) আলোকরশ্মি। 

প্রভামগ্ডল (ক্লী)৯ গোলাকার রশ্মি। ২ দীপ্রিপুঞ্জ। : 


“স্কুরতপ্রভামগুলয়া চকাশে” । কুমার ১ স”) 
৷ প্রভাময় (তরি) দীপ্তিময়। 
প্রভামিত্র, জনৈক বৌদ্ধ সনন্যাসী। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। মধ্য- 
ভারত ইহার জন্বস্থান। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্যে গমন 
করেন। জার... 
প্রভারক (পুং ) নাগভেদ । 
গ্রাভাঁব (পুং) প্র-ভূ-ঘঞ। ৯ কোয়দগ্ুজাত তেজঃ। ২ তেজ2। 
৩সামর্ধ্য। ৪ বিক্রম । ৫ শাস্তি। ৬ উদ্তব। ( মেদিনী ) 
৭ কলাবতীগর্তে জাত স্বরোচিষ মন্গুর পুত্রভেদ | 
“তিতশ্চ জজ্িরে তগ্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ |. 
বিজয়ো মেরুনন্দশ্চ প্রভাবশ্চ মহাবলঃ ॥৮ ( মার্কণপু* ৬৬1৫.) 
৮ গ্রভাগর্তজাত কৃর্য্যপুত্র । ( মৎস্যপু” ১১৩) 
প্রভাবক (তরি) প্রভাবশালী ।' 


%& 


 প্রভাবজ (ত্রি) প্রভাবাৎ জায়তে ইতি জন-ড। শক্তিবিশেষ, ॥ 


গ্রভূশক্তিভেদ, কোষ ও দণ্ডদ্বারা সাধ্য তেজ । 
(ত্রি) ২ প্রভাবজাত। ্‌ 
"্রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্মাবিশিষ্টং তৎপ্রভাবজং ।৮ (ভাবপ্রকাশ ). 
প্রভাঁবত (ত্ত্রী) প্রভাবস্য ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। প্রভাবের ভাব। 
প্রভাঁবহু (ত্রি) প্রভা অস্ত্যস্তেতি প্রভা-মতুপ্‌ মন্ত ম। প্রভাযুক্ত। 
প্রভাবতী (স্ত্রী) প্রভাবৎ-ডীষ্‌? ১ প্রভাবিশিষ্টা। ২ মালি 
নামক উনবিংশ বৃত্তার্তৎমাতা । ৩ গণসমূহের বীণ| ॥. (হেম) 
৪ কৃর্য্যপত্তী। (ভারত ৫১১৭৮) ৫ ভ্রপ্নৌদশাক্ষরপাঁদক 
ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টা করিয়! অক্ষর থাকিবে ! 
ইহার লক্ষণ-_ 
_. শ্যস্তাং প্রিয়ে প্রথমকমক্ষরদয়ং 
তুষ্যন্তথা গুরুনবমং দশান্তিমম্‌। 
সান্ত্যং ভবেৎ যতিরপি চেদৃগুরুগ্রহৈঃ 
সাঁলক্ষ্যতামমৃতরুতে প্রভাতী ॥৮ (শ্রতবোধ ) 
৬ কুমারান্থচর মাতৃগণবিশেষ ৷ (ভারত ৯।৪৬৩ ) ৭. আঙ্গে- 
শ্বর চিত্ররথের স্বনামখ্যাতি ভার্ষ্যা। € ভারত ১৩৪২৮): ্‌ 
প্রভাবতী, ১৯ জনপদভেদ। ২ নদীবিশেষ, এই প্রভাবতী ও 
বাঁউ মতীর সঙ্গমন্থলে জয়তীর্থ। ( সবয়স্ৃপুণ ) 
প্রভাবতী গুপ্তা) বাকাটকবংশীয়! এক মহারাজ্জী । মহারাজাধি- 
রাঁজ দেবগুপ্তের কন্তা। ইনি রাঁজা ২য় কুদ্রসেনকে বিবাহ 
করেন। ইহার পুত্রের নাম প্রবরসেন | 
শ্রভাঁবন (ত্রি) ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী ৷ 


গ্রভাঁবন1 (স্ত্রী) উদ্ভাবনা, গ্রকাশ। 
প্রভাব্যুহ (পুং ) বৌদ্ধশাস্ত্রোন্ত দেবতাভেদ। ( ললিতবি” ) 
প্রভাষ (পুং) প্রভাষতে যঃ সঃ প্রভাব-অচ,। বস্থভেদ। (জটাধর) 


“প্রত্যুষ্ঠ প্রভাষশ্চ বসবোহষ্টাবিতি স্থৃতাঃ।” ভারত ১/৬৬।১৮) 
গ্র-ভাষ-ভাবে-ঘঞ.। প্রকুষ্টকথন । 
গ্রভাঁষণ ক্রৌ) প্র-ভাষ-ল্যুট্‌। ১ গ্রকুষ্টরূপে ভাষণ, উত্তমরূপে কখন। 
প্রভাষিন্‌ (ত্রি) প্র-ভাষ-পিনি। প্রকষ্টরূপে কথনশীল । 


প্রতাল (পুং) প্রভাসতে শৌভতে ইতি প্র-ভীস-অচ্‌। ১ সোম- 


তীর্থ। (তরিকা) এই তীর্থ অত্বিশয় শ্রেষ্ট । এই তীর্থে 
মানদাঁনাদি করিলে অগ্রিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ হয় । 
“ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গ্রভাসং তীর্থমুত্তমং । 
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়মেব হুতাশনঃ ॥ 
দেবতানাং স্থখং বীর জলনোইহনিলসারথিঃ 1 
তশ্মিংস্তীর্ঘে নরঃ স্বাত্ব! শুচিঃ প্রফতমানসঃ। 
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ ॥” 


( ভারত ৩৮২৫৬-৫৭ ) 


স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে এই ক্ষেত্রমাহাজ্ম্য বিস্তৃত ভাবে 
বর্ণিত আছে। ইহার বর্তমান নাম সোমনাথ । [ সোমনাথ 
শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

২ বস্থভেদ। মেতস্তপুণ ৫1২৩) ৩ প্রকৃষ্ট দীশ্তিযুক্ত । ৪ জৈন- 
গণাধিপভেদ। (হেম) ৫ কুমারাঁন্চর গণভেদ । (ভারত 
শল্যপণ ৪৬ অঃ) ৬ অগ্রমমন্বন্তরে দেবগণভেদ। মোর্ক*পুঃ ৮*অঃ 

গ্রতাসন (ক্রী ) দীপ্তি, জ্যোতি। 
গ্রভাম্বর €ত্রি) দীপ্তিশালী। 
প্রভিদ্‌( ত্রি) প্র-ভিদ্‌-কিপ্‌। প্রকুষ্টরূপে ভেদকাঁরক। 
গ্রভিনন (পুং) প্র-ভিদ্‌-জ্ত। মদমত্তহস্তী। পর্যায়__গর্জিত, 
মত্ত, ভ্রান্ত, মন্বকল। (রাঁজনি” ) “ততো! মহামেঘমহীধরাভিং 
প্রভিন্নমত্যন্কুশমত্যসহ্ম্‌।” (রামায়ণ ৭২৭২০) (ত্রি)২ প্রকুষ্ট 
ভেদবিশিষ্ট। *্প্রভিননবৈদ্ধ্যনিভৈস্ণাস্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোখিত- 
কন্দলীদলৈঃ 1” ( খাত” ২৫) 
প্রভূ (পুং) প্রতবতীতি প্র-ু-ডু। ১ বিষ্ণু । ২ শিব। ( ভারত 
১৩১৭২১) ৩ পাঁরদ। (রাজনি”) ৪ শব্দ। (ধরণি) 
(ব্রি) প্রভাতীতি (বিপ্রসংভ্যোভ। সংজ্ঞায়াং। পা ৩২১৮০ ) 
ইতি ডু। ৫ অধিপতি, নিগ্রহান্মগ্রহসমর্থ, যিনি নিগ্রহ ও অন্ধ- 
গ্রহ করিতে সমর্থ, তিনি প্রভৃপদবচ্যি । পধ্যায়- স্বামী, ঈশ্বর, 
পতি, ঈশিত, অধিভূ, নায়ক, নেতা, পরিবুঢ়, অধিপ, পালক । 
“ন কর্তৃত্বং ন কম্মাণি লোৌকম্ত স্জতি প্রভুঃ। 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভীবস্ত গ্রবর্তনে ॥৮ (গীতা ৫১৪) 
৬ নিত্য । € ধরণি ) ৭ শক্ত । (নোনার্থরত্র") “আত্মেশ্বরাণাং 
ন হি জাতু বিদ্বাঃ সমাধিভেদ প্রভবো ভবন্তি ॥৮ ( কুমার ৩1৪০ ) 
৮ শ্রেষ্ঠ । “সংস্কারস্ত বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রতৃঃ ।৮ 
মেনু ১০।৩) ৯ অষ্টম মন্ন্তরীয় দ্েবগণভেদ। (মার্ক" পু ৮০ অঃ) 
টব! 


৩৬১] 
স্হান লি 


| 


প্রভূত 


১০ বোন্বাই প্রদেশের কারস্থগণের উপাঁধি। [ কায়স্থ ও পত্তনী- 
প্রভু দেখ । ] 
গ্রভৃতী! (শ্রী) প্রভোর্ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ১ প্রতৃত্ব। : ২ পরবর্ধ্য। 
“উপযন্তহি দারেষু প্রভৃতা সব্বতোমুখী ॥৮ (শকুন্তলা ৫ অঃ) 
প্রভৃত্বান্ষেপ (পুং) অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ-_..ফদি 
কোন স্বাধীনপতিকাঁ নায়িকা নায়কের ৰিদেশগমনাদি 
বিষয়ে কোন বিব্রজনক বিশিষ্ট কারণ ন! দেখাইয়া কেবল 
স্বীয় প্রতুত্বাভিমানেই নায়ককে রুদ্ধ করিয়া রাখে, অর্থাৎ 
নায়ককে গমনাভিলাষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে, তাহা হইলে 
এই অলঙ্কার হয়। যেমন কোন নাক্িকা স্বীয় নায়ককে 
বলিতেছে__হে প্রিয়! তুমি বিদেশে গমন করিলে তথাক্স 
বহুতর ধনসুখাদি লাঁভ করিবে এবং গমনকালে পথিমধ্যে 
তোমার কোনরূপ ক্লেশও হইবে না, এদিকে আমরও কোন- 
রূপ বিপদ্‌ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি আমার অন্ুরোধ-_ 
অয়ি জীবিতনাথ ! তুমি বিদেশে যাইও না 1, 
এই স্থলে নায়কের বিদেশ গমনের প্রতি কোনরূপ বিদ্লজনক 
হেতু না থাকিলেও তদ্দিযয়ে কেবল নাগিকা'র প্রতুত্বেই নায়কের 
গমন গ্রতিরুদ্ধ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল ।& 
গ্রভুদেৰ €পুং) যোগশাস্ত্র-প্রবর্তক খধষিভেদ । 
এভৃভক্ত (পুং) প্রভোর্ভক্রঃ।  উত্তমঘোটক। “প্রভৃভক্তা 
ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ1” (শব্দচ*) ২ স্বাম্যন্থরক্ত, 
প্রভূভক্তিপরায়ণ। 
“ব্হ্বাণী স্বলপসন্তষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ | 
গ্রভৃভত্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ঘট গুণো গুণাঃ ॥» ( চাগক্ষ্যস” ) 
৩ কুলীন। 
প্রভৃত (ত্রি) প্রভূ-ক্ত। প্রচুর । 
“তত্রাভূদভিভূত প্রভৃতমারানিকায়শতধূর্তঃ 
সকলকলানিলয়ানাং ধুর্য্যঃ শ্রীমূলদেবাখ্যঃ ॥” কেলাবিলাস ১৯) 
২ উদগত। (মেিনী)৩ ভূত। ৪ উন্নত। (শববত্বা”) 


াশাশী 


৯২ 


* “ধন বহু লভ্যং তে স্খং ক্ষেষঞ্চ বর্সনি। 
ন চ মে প্রাণসন্দেহস্তখাপি প্রিয়! মাম্মগাং & 
ইতাাচক্ষণয়। হেতুন্‌ প্রিয়মাত্রীনুবন্ধিনঃ | &. 
প্রভূত্বেনৈব রুদ্ধস্তৎ প্রতূত্বাক্ষেপ উচ্যতে ॥” 

“হে প্রিয়! তে বিদেশগমনে ইতি অধ্যাহা।্য্যং বহুধনং স্থখঞ্চ তথ। বর্তনি 
পথি ক্ষেমং কুশলঞ্চ লভ্যং। অব্র চ মে প্রাণসন্দেহঃ ন তব শীঘ্র প্রতা।গমনস্ত 
বহুধনলাভন্ত চ সম্ভব।দিতি ভাঁবঃ। তথাপি মাস্ম গাঁঃ মাগচ্ছ, অত্র প্রিয়” 
যাত্রায়াঃ প্রিয়ন্ত বিদেশগমনস্ত অনুবন্ধিনঃ পে।ষকাঁন্‌ হেতুন্‌ আপেক্ষণয়। 
কীর্তয়ন্তয। কদাচিৎ শ্বংধীনপতিকয়েতি শেষঃ গ্রভুত্বেন স্বাধীনতয়া এব 
পতিঃ রুদ্ধঃ বিদেশগমনাৎ নিবর্তিতঃ তস্ম(ৎ এষঃ প্রভুত্বাক্ষেপ উচযতে 

( বাচপ্পত্যধূত প্রেমটাক! ) 


প্রত্রতশখু 


- ৬ 


প্রভৃতক (ত্রি) প্রভৃতঃ বিদ্যতেহন্ত প্রভৃত-মন্তর্থে (গোষ- 


দাঁদিভ্যো বুন্‌। পা ৫২৬২) ইতি বুন্‌। প্রভৃতযুক্ত। প্রচুর 
ব্লাদিযুক্ত। ্‌ 
প্রভৃতত্্ব € কী ) প্রভৃতহ্য ভাঁব্‌ তত্ব! প্রচুরতা, প্রভৃততা, 


প্রভৃত্বের ভাব বা ধর্ম । 
প্রভৃততীক্ষদ গ্ধ! (স্ত্রী) রাজিকা, চলিত সরিষা । ( বৈগ্যকনি?) 
প্রভৃতরত্ব (পুং) ১ বুদ্ধতেদ। (তরি) বহুধনযুক্ত। 


প্রভৃতি [ত্ত্ী) গ্রভূ-ভাবে ক্তিন্। ১ প্রকর্ষরূপে ভবন। ২. 


উৎপত্তি । ৩ শক্তি। ৪ প্রচুরতা। 
প্রভৃবন্‌ তত্রি) প্র-ভুকনিপ্‌। সামর্থযুক্ত। স্তিয়াং ভীপ্‌। 
'িনোরচ' নস্ত রঃ। প্রভৃবরী-_সামর্থাযুক্তা । পবিশ্বা আশাঃ প্রভু- 
বরীঃ” (শুর্লুষজু” ২৩1৩৫ ) “প্রভৃবরীঃ প্রভবস্তি সর্বভূতাঁনি 
ধারয়িতুং সমর্থা ভবস্তি* (বেদদীপ ) 


প্রভৃবস্থ (ত্রি) প্রভৃতধনশালী ইন্দ্র। “যেত্বারভ্য চরামসি প্রন্ভু-; 


বসো” (খক্‌ 1৫৭18) পপ্রভূবসো প্রভৃতধন” €সায়ণ )২ সোঁন। 

(খক্‌ ১২৯৩) ৩ ইন্রের নামান্তর । ৪ অঙ্গিরাবংশোস্তব। 

৫ খণ্েদোক্তি ৫৩৫।৩৬ এবং ৯।৩৫।৩৬ মন্দ্রষ্টাী জনৈক খষি। 
প্রভৃষু (ত্রি) প্রভবতীতি গ্র-ভূ-(গ্লাজিস্থচ গঞ্জ,। পা 


৩/১।১৩৯ ) ইতি গঞ্জ. | ১ ক্ষম। ২ শক্ত। (হেম) ৩ প্রভাঙ্িল। 


প্রভৃতি অেব্য?) প্র-ভূ-ক্তিচ,। তদাদি, ইত্যাদি, আদি, তাহা হইতে 


আরস্ত করিয়া । “ততঃ প্রভৃতি পিতরঃ পিতৃসংজ্ঞান্ত লেভিরে ।% : 


(তিথিতন্) (স্ত্রী) ২ প্রক্কষ্টায়োজন। ( চরক সুত্র” ১৬ অঃ) 


গ্রভৃথ তত্রি) গ্রত্ব-বাহু' থক্‌। প্রকষ্টভরণ। “সন্বস্তপ্র্ৃথেষু বাজং” ৷ 


( খক্‌ ১/১২২।১২ ) “প্রভৃথেবু প্ররুষ্টভরণেষু যাঁগেষু” (সায়ণ ) 
গ্রভেদ পেং) প্র-ভিদ্‌-ঘঞ.। ভেদ, বিভিন্নতা, বৈলক্ষণ্য, পর্ধ্যায়__ 
প্রকার, বিশেব, ভিদা, অন্তর । ( জটাধর )২ স্ফোটন। 
“ব্ভূব তেনাতিতনাং স্ছুঃসহঃ কট প্রভেদেন করীব পাখিবঃ ॥৮ 


(রঘু ৩৩৭ ) ্‌ 


গ্রভৈদক (বি) ১ প্রকষ্টর্ূপে ভেদক। ২ বিভাঁগকারী। 
প্রভেদন (কী) প্রক্কষ্টূপে ভেদন। ২ (তরি) প্রভেদক। 
প্রভেদিকা। (ক্্রী) ১ ভেদকারিনী। ২ বেধন অন্ত্রবিণেষ 
প্রভেদনী (স্ত্রী) যে জঙ্ত্রারা ভেদ করা যায়। 

গ্রভেশ্বর (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্ঘবিশেষ। (শিবু) 
প্রজংশ (পুং ) প্রত্রংশ-অচ্‌ ভরষ্ট হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া | 


৩৬২ ] 


৩৯ মাপা 


( শত” ত্রাণ ১২৮া৩।২২) 


প্রত্রংশথু (পুং) স্শ্রতোক্ত নাসাগত রোগভেঘ। ইহার. 
লক্ষণ__তীক্ষ শিরোবিরেচন প্রয়োগ, কটু দ্রব্যের অতিশয় | 
আত্রাণ, স্্য নিরীক্ষণ অথবা সুত্রাদির দ্বারা তরুণাস্থি নামক মন্ত্র; | 


উদ্ঘাটত হইলে ক্ষবখু (হাচি) হয়। পরে ভাহা হইতে: 


প্রমত্ত 


মুগ্ধি, সঞ্চিত, গাঢ়, বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কৃফ পিত্ততাপিত হইয়া 
নাসারন্ধ, দ্বারা মুদ্ধিদেশ হইতে ক্ষরিত হয়। উহাকে ভ্রংশখু 
প্রত্রংশখু রোগ কহে ।* (স্ুত্রুত নিদানস্থান ৩২ অপ): 
ভাবপ্রকাশমতে পূর্বসঞ্চিত শিরোগত গাঢ় লবণরসাত্মক ও. 
বিদগ্ধ কফ পিত্ত কর্তৃক তাপিত হইয়া! নাসিকারদ্ধ, হইতে. বিগ. 
লিত হইলে তাহাকে প্রত্রংশথু বা ভ্রংশথু রোগ কহে। 
(ভাবপ্র' নাসারোগাধি”) | নাসারোগ দেখ ।] 
প্রভ্রংশিন্‌ (ত্রি ) প্রত্রংশ-অস্ত্যর্থেইনি। . প্রত্রংশধু প্রন্রশশীল। 
প্রভ্রংশুক (ত্রি) গ্রভ্রংশশীল । (শতপথ ব্রা” ৯৩1৫।৫।৪ ) 
প্রভ্রষ্ট (ত্রি) প্রব্রন্শ-ক্ত। ভ্রংশযুক্ত । সংজ্ঞায়াং কন্‌। 
২ শিখাব্লদ্ি মাল্য, যে মালা চুড়াদেশ হইতে লম্মমান। (অমর) 
প্রমহহিষ্ঠীয় (ক্লী ) সামভেদ। 

পরও ( পুং) বার্ধ,ষিকপুত্র, যাহারা টাকার স্থদে জীবিকা 
নির্বাহ করে, তাহাদিগকে বাঞ্চষিক কহে।: *আনোভর 
প্রমগন্দস্ত বেদে” খক্‌ ৩৫৩১৪ ) প্রমগন্নন্ত দ্বৈপ্তণ্যাদি- 
লক্ষণপরিমাণং গতোহ্্থঃ মামেব গমিষ্যতীতি বৃদ্ধা পর্ধোং 
দদাতীতি মগন্দঃবাদ্ধ,ষিকঃ তস্তাপত্যং পুত্রাদিঃ প্রমগন্দঃ+ সোর়ণ) 
* রাজভেদ। 

প্রমঙ্গন (ক্লী) অগ্রগামী । 

গরমণদ্‌ তরি) প্রকুষ্টং মনো যন্ত, সংজ্ঞাত্বে গত্বং অন্থাত্র অণত্ং। 
১ হর্যযুত্ত। ২ সুমনস্ক, উত্তমমনোধুক্ত । (অথর্ব ২২৮1১) 

প্রমণ্ডল €পুং ক্লী) চক্রনেমি। | 

প্রমতক ( পুং) প্রাচীন খষিভেদ। 

প্রমতি (তরি) গ্রকুষ্টা মতির্যস্ত। ১ প্রকুষ্টমতিযুক্ত, উত্তম বুদ্ধি- 
সম্পন্ন। ( পুং).২ প্রতীচীশ্বর স্থনয় নুপের পুরোহিত কণ্তপ- 
বংশীয় খষিভেৰ। (মার্কগেয়পুণ ১১৮ অঃ) ৩ চ্যব্ন খষির 
পুক্রভেদ। (ভারত ১৫ অঃ) ৪ গৃৎসমদখধিবংশীয় বাগিন্ত্রখষির 
পুত্র খষিভেদ। (ভারত অনুশাসন ৩০ অঃ) ৫ নৃগের পুত্র 
নৃপভেদ । ৬ তদ্বংশীয় বৎসপ্ত্রীর পুত্র নূপভেদ । ( ভাগ” ৯/২।১৬ ) 


৷ প্রম্ত (ত্রি) প্রমাদ্যতি ম্মেতি প্র-মদ-গত্যর্থেতি ক্ত। ত্তয 


ণত্বাভাবঃ। অনবধানতাযুক্ত, প্রমাদী। 
“মন্তং গ্রমত্মুন্ত্বং স্ুপ্তং বালং স্্িয়ং জড়মূ। 
গ্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হস্তি ধর্ম্মাবিৎ ॥৮ (ভাগ” ১৭ অঃ) 
মততং মদ্যািনা প্রমত্তমনবহিতং” (স্বামী) অসাবধান, 
যাহাঁদিগের কর্তব্যকার্ষ্যে অকর্তব্য জ্ঞান এবং অকর্তৃব্যে কর্তব্য 


* পগ্রত্রংহ্ঠতে নাদিকযৈব যশ্চ সান্দো বিদদ্ধে! লবণো! কফণ্চ। 
প্রাক সঞ্চিতে! মৃদ্ধনি পিত্ৃতপ্ডঃ প্রত্রংশধুঃ ব্যাধিমুদাহরস্তি 1” 
(হশ্রুত নাসারোগাধিকার ) 


প্রমথ 


জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রমত্ত কহে । ২ সন্ধ্যাদিহীন, যাহার 
- কুকর্মরত। 

“সন্ধ্যাপুজাবিহীনশ্চ প্রমন্তঃ পরি কীর্তিতঃ ।»ত্রেঙ্গবৈবর্ভপুণ ৭ অঃ) 
শ্রম্গীত (ক্লী) প্রমন্তেন গীতং।  প্রমন্ত কর্তৃক গীত 
প্রমর্তবৎ তরি) প্রমত্ত-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্ত বঃ। প্রমাদযুক্ত, মত্ত | 
প্রমথ (পুং) প্রমতীতি প্র-মথ-অচ্। ১ ঘোটক। ২ শিবের 

পারিষদ। ( শব্দরত্বা” ) ইহাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি। 
“ষট্তরিংশত্ত, সহআাণি প্রমথ! দ্বিজসত্তমাঃ। 
তত্রেকত্র সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ ॥* ইত্যাদি । 
( কালিকাপু ২৯ অঃ) 
কালিকাপুরাণে লিখিত আছে--মহাদেবের সুখনির্গত ফেন 
হুইতে প্রমথ্গণের উৎপত্তি হইয়াছে । যখন ব্রঙ্গা, বিষণ ও 
অহেশ্বর মিলিত হইয়া পুনর্বার জগংস্থষ্টিব্ষয়ে চিন্তা করিতে- 
ছিলেন, তখন চারিভাগে বিভক্ত, যষ্টিশতসহত্র সংখ্যক প্রমথগণ 
আগমন করিয়া মহাদেবের অর্চনা করিতে লাগিল চাঁরিভাগে 
বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জট এবং 
অর্দচন্দ্রবিশিষ্ট ১৬ হাঁজার প্রমথ ছিল। ইহারা ভোগবিষুখ, 
ধ্যানপরায়ণ, যোগী এবং মদমাৎসর্য্যাদিরহিত। ইহারা কখন 
কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিত না এবং শ্রক্চন্দনাদি 
__ন্উপভোগ্য বিষয়ে তাহাদের অন্গরাগ ছিল না। তাহারা 
স্্রীপুত্রাদি সংসারন্ুখে নিরভিলাষ হইয়া! যোগশিক্ষার জন্য 
ধ্যানপরায়ণ হইয়! মহাদেবের চতুর্দিকে রেষ্টন করিয়া থাকিত। 


এতস্তিন্ন অন্য প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া 


বিষয়ে সহায়। এই সকল প্রমথগণ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, 
জটাজুট ও অর্দচন্তরবিশিষ্ট, শিবের স্ঠায় শুত্রবর্ণ রৃষারূ, উমার 
: ব্যায় সুন্দরী কামিনীগণসেবিত, বিচিত্র মাল্যদ্বার! রিভূষিত, এইরূে 
নামা প্রকার মনোহরবেশে উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের 
অনুগমন করিত। এই সকল প্রমথগণ মহাদেরের ন্যায় অর্ধ 
অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া থাকিত।. মহাদেব পার্বতীর 
সহিত যে কালে সুখে বিলাসাদি করিতেন, সেই সময় ইহারা 
অহাদেবের ছ্বারদেশ রক্ষঃ করিত প্রতিদ্ধিন যে কাঁলে মহা- 
দেব আকাশপথে বিচরণ করেন, উক্ত প্রমথগণ দেই সময়ে 
সীহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করে এবং তিনি যে সময়ে 
ধ্যান করেন, তখন ইহারা তাহার পরিচর্যা করে। এই 
প্রম্থগণ মায়াবী । 
যে সকল প্রমথগণ যুন্বস্থানে গমন করিয়া শক্র বিদলন করে, 
তাঁহাদের সংখ্যা ৯ কোটি গায়ক প্রমথগণ মৃদঙ্গ প্রণব 
প্রভৃতি বাদ্যসংযোগে মধুর স্বরে গান করিয়া! মহাদেবের সমীপে 
নৃত্য করেন। তিন কোটি প্রমথ নানারুগ ধরিয়া মহাদেবের 


[ ৩৬০] 


গ্রমদ 


পশ্চাতে গমন করে। সর্ধশান্্রার্থবিদ্‌ বলরাঁন্‌ প্রমথগণ সকলেই 
মায়াবলে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারেন। অধিক কি 
অণিমাদি এথধ্যশালী এ প্রমথগণ মুহর্ভকাল মধ্যে ত্রিভুব্ন বিচরণ 
করিয়! পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন । রুদ্র নামক অন্ত 
প্রমথগণ জটা এবং অদ্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া স্থুরেন্দ্রের 
আদেশে সর্বদা স্বর্গে বাস ক্রিতেন। এক কোটি প্রবল- 
পরাক্রান্ত প্রমথ নিরন্তর মহাদেবের সেবা করিতেন। য়ে সরল 
প্রমথ পাপীদিগকে নিজ মহিমায় বিশ্ময়ান্বিত করিয়া ধার্মিক- 
দিগকে পরিপালন এবং তাহা'দিগের সকল প্রকার বিন্য়.দূর 
করিত, তাহার! বরাহগণকে লিধন এবং মহাদেবের সেবা করি- 
রারজন্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাঁদের ঝরাহগণ, নরসিংহ ও 
হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিংকাল চিন্তাপুর্ব্বক যে শব্দ করিয়া- 
ছিজেন, সেই শব্দ কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাহা- 
দের উৎপত্তি ছেতু, ইহারা বহুরূপী হইয়াছিল । - মহাবল. প্রমথ- 
গণ যদিও ক্রুরকাধ্য করিত না, তথাপি তাহাদের দর্শনই ক্রুরত। 
প্রকাশ পাইত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্রুর কার্ধ্য করিত, 
তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত-ক্র,রতা প্রকাশ পাইত। তাহাব্রা 
পর্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র এবংষুল প্রভৃতি ভোজন 
করিত এবং তাহারা ফলপুস্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন 
করিত । মহাদেবের ষে কিছু ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল 
ভোজন কঁরিত। প্রমথগণ চৈত্র মাসের চতুর্দশী ভিন্ন সরল 
তিথিতেই আমিষ ভোজন ক্রিয়! থাকে । (কালিকাপু? ৩১ অঃ) 
৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ । (োরত ১।১১৭১২) 
গ্রমথন (ক্ত্রী) প্রমথ-ভাবে লুই । ১ বধ, হত্যা, বিনাশ । 

“বালি প্রমথনঞ্ধর স্তগ্রীব প্রতিপাদনম্‌ ॥” (রামা” ১৩1২৪) 

২ ক্লেখন। ৩ .বিলোড়ন। ৪ উন্মূলন। ৫ মর্দিন। ৬ 
যত্্রণ। দেওয়া $. ৭ ত্যাগ । ৮ পরিভব1 প্রকর্ষেণ মথতীতি 
প্রমথ-লুা্ট। (ত্রি)৯ প্রমাথক। 

“স চাশ্িরপসদৃশো! দেরতুল্যপরাক্রমঃ | 
র্বাসামেব নারীনাং চিত্ত প্রমথনে। রহঃ ॥”ভোর? ৯।১০২।৬২) 

প্রমথ। (ত্ত্রী) গ্রমথতি ত্রিদোয়ানিতি প্র-মথ-অচ। ১ হরীতকী। 

ইহা ভ্রিদোষনাশক এই জগ্ত ইহার নাম প্রমথা। ২পীড়া। 
প্রমথাধিপ (পু ) প্রম্থানাং অধিপঃ। মহাত্বের। 
প্রমথালয় € পুং ) নরকভেদ। 
গ্রমথিত (ক্লী) প্রকর্ষেণ মথিতং। ১ নবনীতি। ২ নির্জল- 

তক্র।. (ভ্রি) ত প্রকর্ষরূপে ম্িত। 
গ্রমদ্‌ (্ত্রী) ১ জ্যোতিঃ | ২ ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। (শুর্ুযজুঃ ৩০৬) 
প্রমদ (পুং) প্রমব-€ প্রমদসন্মনৌ হর্ষে। পা অ৩/৬৮) ইতি 
অপ. হর্ষ । “গ্রমদমননমান্দ্যৌবনোগ্ামরামা ।” (মাঘ ১১ স") 


প্রর্ননস 


[ ৩৬৪ ] 


পরমা 


২২ স্পিন ল্য সাচ্চা ১০৭ 


“তঙচ্ছত্ব! মম রাজ্ঞশ্চ বিষাদপ্রমদৌ ছয়োঃ। 
অভূতাং মেঘমালোক্য হংসচাতকয়োরিব ॥” কেথাসণ ৬১৬২) 
প্রমাদ্যত্যনেনেতি প্র-মদ-করণে অপ্‌। ১ ধস্ত,রফল। 
(শব৮”) ২ দানববিশেষ। (হরিব” ৩৮৭) ৩ বশিষ্ঠপুক্র- 
দিগের মধ্যে একটা পুত্র । ইনি উত্তম মন্বস্তরে সপ্তর্ষির মধ্যে 
একজন । ( ভাগ” ৮।১।২৪ ) প্রমাদ্যতীতি প্র-মদ-কর্তরি অচ্‌ 
বা প্রকর্ষেণ মদোহম্ত (ত্রি) ৪ মত্ত, প্রমাদযুক্ত । ( মেদিনী) 
প্রমদক (পুং) পরলোকাসন্ববাদ্দী নাস্তিকভেদ, যে সকল 
_ নাস্তিক পরলোকের সত্তা স্বীকার করে না, ইহাদের মত ইহ্‌- 
লোকের অতিরিক্ত আর পরলোক নাই। 
“প্রমদকো যোহয়মেব লোৌকোতন্তি ন পরঃ 1” ( নিরুত্ত ৬৩২) 
প্রমদ-স্বার্থে-কন্‌। ১ প্রমদ শব্দার্থ । 
গ্রমদকানন (ক্লী ) প্রমদানাং কাননং (ড্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসো- 
বহছলম্। পা ৬৩৬৩) ইতি হুস্বঃ বা প্রমদায় হ্যায় যৎ 
কাননং। ১ গ্রমদাবন, রাজাদিগের অন্তঃপুরোচিত উদ্ভান। 
আনন্দকাঁনন ৷ 
প্রমদবন (ক্রী) প্রমদানাং বনং, 
কানন। আনন্দকানন। 
প্রমদ1 (স্ত্রী) প্রমদন্নতি পুরুষমিতি প্র-মদ-হর্ষে ণিচ-্সচ্‌ বা 
প্রমদো হর্ষোইস্ত্স্তা ইতি অচ্‌ টাপ্‌। উত্তমযোধিৎ, উত্তমান্রী, 
জুন্দরী নারী । কী 
*নয়নান্তরূণানি ঘূর্ণসনন্‌ বচনানি স্খলয়ন্‌ পদে পদে। 
অনতি ত্বরি বারুণীমদঃ এ্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা ॥”কুমার ৪1১২) 
২ চতুর্দশাক্ষরপাঁদক বৃত্তিবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিপাঁদে 
১৪টী করিয়া! অক্ষর থাঁকিবে। ইহার লক্ষণ__ 
“নজভজলা গুরুশ্চ ভবতি প্রমদা |” (বৃত্তরত্বাণ টীকা ) 
এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১৩ ব্রণ লঘু, 


গ্রমদাঁক ( ক্লী) প্রমদানাং কাননং। প্রমদবন । 
এন ৫ রী) ) প্রামদানাং বনং। প্রমদবন। 
গ্রমদিতব্য (কী) প্র-মদ-তব্য। উপেক্ষাযোগ্য। 
“দেবপিতৃকা ধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং।” (তৈত্তিরীয়উপ” ১।১১।১) 
প্রমদ্বর। (সতী ) নক খষির মাতা, রুরুর ভার্ষ্যা। গন্ধবর্বরাজ 
বিশ্বাবস্তু হইতে অদ্দরা “মনকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। স্থলকেশ- 
মুনি ইহাকে লালনপানন করেন। স্থুলকেশ মুনি প্রমতি মুনির 
পুজ্র রুরুকে এ কন্তা সম্প্রদান করেন। (ভারত ১।৫ অঃ) 
প্রমনস, ( তি) প্রর৪ং মনো যন্ত।  হর্ষযুক্ত | 
“ইতি বহুপুতষং এভাষতি প্রমনসি মদ্রপতৌ রিপুস্তবং ।” 


( ভারত ৮৩৭৪১) 


ঙ্যাপোরিতি হস্বঃ। প্রমোদ- 


প্রমস্থ (পুং ) অগ্র্যৎপাদক কাষ্ঠভেদ। ( কাত্যা” শো” ) কোন 
কোন পুরাবিদের বিশ্বাস এই শব্দই রূপকভাকে পীকদিগের 
নিকট 0/০0)611)609 নামে বর্ণিত হইয়াছে । [ অগ্নি দেখ? ] 
প্রমন্থ,(পুং) ্রিয়ব্রতবংশীয় বীরব্রতের এক পুত্র, মস্থূর-কনিষ্ 
ভ্রাতা । ( ভাঁগ-:৫1১৫।১৫) 
গ্রমন্দ € পুং ) সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ । 
€ মন্দনী (ত্্রী ) সগন্ধযুক্ত বৃক্ষভেদ। (অথর্ব) 
প্রমন্যু তি) প্রকষটঃ মন্ত্যর্ষস্ত। ১ ৮, 
২ অতিক্রোধ। 
গ্রময় € পুং) প্র-মী বধে-ভাবে অচ্‌। বধ। (হেম) 
“দৃষ্টং দৃষ্টং নৃপো দস্তং বন্ধ প্রময়মীয়ুযাম্। 
অর্ধাক্‌ কালভবৈর্বার্ডা বৎপ্রবন্ধেষু পৃর্য্যতে ॥” রোজত” ১৯) 
প্রময়ু তরি) প্রী-বধে কর্তরি-উন্। হিংসক। (অথ ৮১।১৬) 
প্রমর (পুং) প্ররুষ্টরূপে মারয়িতা, যিনি উত্তমরূপে শত্র মর্দন 
করেন। রা 
“এতৌ মে গাবৌ প্রমর্ত যুক্ত 1৮ (খক্‌ ১২৭২০). 
“প্রমরন্ত প্রকর্ষেণ শত্রণাং মারয়িতুং (৮ (সায়িণ ) 
প্রমরণ ক্রৌ ) প্রন্ষ্টরূপে মর্দিন। 
প্রমর্দক তরি) গ্র-ৃদ্‌-থল্‌। প্রকুষ্টরূপে মর্দক | 
প্রমর্দন তত্রি) প্রমৃদাতি প্র-সৃদ-ল্যু। ৯ প্রকর্ষরূপে মর্দিক। 
(পুং) ২ দৈত্যভেদ। (হরিব” ১৬৪ অঃ) (পুং) ৩ বিষু। 
( বিষুস”) প্রলয়কালে ভগবান্‌ বিষণ সমস্ত জগৎ মর্দন করেন, 
এই জন্ত তাহাকে প্রমর্দন কহে । 
প্রমদ্দি তু (ত্রি) প্রমর্দনকর্তী । 
প্রমদ্দিন্‌ (তরি ) প্রকষ্টরূপে মর্দনশীল। 
প্রমহস্‌ (ত্রি) প্রকুষ্টং মহঃ তেজঃ যন্ত। প্ররুষট তেব, 
অতিশয় তেজন্বী। “সমিদ্ধস্ত প্রমহসোহগ্নে বন্দে।” খেক ৫1২৮৪) 
প্রমহসঃ গ্রকুষ্টতেজসঃ (সায়ণ ) রর 
প্রমণ (স্ত্রী) প্রমীয়তে ইতি প্র-মাঙ্‌ মানে (আজ 
পা! ৩৩১০৬) ইতি অঙ. টাপ্‌। যথার্থ জ্ঞান, প্রমিতি, প্রমাণ ॥ 
“প্রত্যক্ষা দিংপ্রমাসিদ্ধ-বিরুদ্ধার্থীভিধাঁয়িনঃ । 
বেদাস্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥৮ 
(প্রবোধচ” ২ অঃ) 
নৈয়ায়িকদিগের মতে অর্থবিজ্ঞানের নাম প্রমা। “য 
অর্থবিজ্ঞানং স। গ্রমা” (বাৎসায়ন ) যাহাতে অর্থের বিজ্ঞান 
অর্থাৎ সম্যক্‌ বোধ হয়, তাহাকে প্রমা কহে । যাহাতে যাহা 
আছে, তাহাতে তাহার অনুভবের নাম প্রমা । ঘত্র যদস্তি তত্র 
তশ্ঠান্ুভবঃ “তদ্তি তৎপ্রকারকো জ্ঞানং' ( বাৎসা?) তাহাতে 
তগপ্রকারক জ্ঞানের নাম প্রমা। এই সকল বাক্যের স্থুল 
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গ্রমাণ 


তাতপত্যয এই ষে ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানের নাম প্রমা। যে.জ্ঞানে কোন 


_ ভুপ ভ্রম প্রমা্ নাই, তাহাই প্রমীপদবাচ্য। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ | 


ৃষ্ট হইলে অপ্রমা হইবে এবং ভ্রমশূন্ঠ হইলেই প্রমা হইবে ।* 
যাহার ষে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তত্তদ্‌ গুণ ও দৌষ- 


: যুক্ত বলিয়া জানাঁকে বার্থ জ্ঞান বা প্রমী কহে। যেমন জ্ঞানী 


ব্যক্তিকে পশ্তিত বলিয়া ও অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং 
যাহার যে শুণ ও দৌষ নাই, তাহাঁকে সেই সেই গুণ ও দৌষ- 
শালী বলিয়া জানাকে অবথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন 
পণ্ডিতকে মূর্খ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা । [ বিশেষ বিবরণ 
প্রমাণ শব্দে দেখ । ] 


প্রমাণ (রী) প্রমীয়তে বিশ্বমনেনেতি প্র-মা-ল্যুট। ১ বিঞ্ু। 


*প্রমাণং প্রীণনিলয়ঃ প্রাণভূৎ প্রাণজীবনঃ1” (ভারতশাস্তিপর্বব) 
২নিত্য। ৩ মর্যাদা । ৪ শীস্ত্র। ৫ সত্যবাদী । প্র-মা 
ভাবে ল্য । ৬ ইয়ত্তাঁ। ৭ হেতু । প্রমিণোতীতি প্র-মা-কর্তরি 
ল্যু। (পুং)৮ প্রমাতা। ( মেদিনী )৯ প্রমা। (ক্রী)এই 
শব্দ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ এবং একবচনাস্ত হয় । যথা “বেদাঃ প্রমাঁণং 
স্থৃতয়ঃ প্রমাণমিত্যাঁদি” 
নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমার কারণ প্রমাণ । সকল দর্শন- 
শাস্ত্রেই প্রমাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । অতি সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। 
খ্যদর্শনে কপিল প্রমাণের এইরপ সুত্র নির্দেশ করিয়া- 


ছেন, পদ্বয়োরেকতরস্ত বাপ্যসন্নিকষ্টার্থপরিচ্ছিন্তেঃ প্রমা তৎ- 


সাঁধকং তভ্ভিবিধং প্রমাঁণম্‌।” বস্ত যতক্ষণ না বুদ্ধ্যারূঢ় হয়, 
ততক্ষণ তাহা অসনিকুষ্ট বা অসন্বদ্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট বস্ত 
ইন্দিরাদি দ্বার! সন্িকুষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধ্যারূড় হইলে যে তদ্বস্তর পরি- 
চ্ছেদ, ইয়ভ্তার ধাঁরণ বা স্বরূপনিশ্চর হয়, সেই পরিচ্ছেদ বা 
অব্ধারণ প্রমানামে খ্যাত। প্রমা প্রমাতৃপুরুষের অথবা বুদ্ধির 
ধর্মা। যাঁহা সেই বস্তুনিশ্যয়কারিণী প্রমার সাক্ষাৎকাঁরক অর্থাৎ 
জনক, তাহাই প্রমাণ নামে খ্যাত। ্‌ 
বস্ত যতক্ষণ না ইন্ছ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা 


* “দোষোৌহ্প্রমায়। জনকঃ প্রমায়াস্ত গুণো ভবেৎ। 
পিত্দুরত্বাদিরূপো দৌষে। নানাবিধ স্মৃতঃ ॥ 
প্রত্যক্ষে তু বিশেষ্যেণ বিশেষণবতা! সমম্‌। 
সন্িকর্ষ গুণস্ত স্যাদথ ত্বন্ুমিতৌ গুণঃ॥ 
পক্ষে সাধাবিশিষ্টে চ পরামর্শো। গুণে! ভবেৎ। 
শক্যে সাদৃশ্ববুদ্ধিন্ত ভবেদ্ুপমিতৌ গুণঃ। 
শাব্দবোধে যোগ্যতায়াস্তাৎপধ্যস্তাথ বা প্রম॥ 
গুণঃ শ্দ্ভ্রমভিনন্ত জাঁনমত্রোচাতে প্রমা। 


অথব! তত্প্রকারং বৎ জ।নং তৃদ্দদ্বিশেষ্য কন্‌॥”(তাধাপরি* ১৩১-১৩৫) 
2৮4 ৯২ 


[| ৩৬৫]. 


প্রমাণ 


অসন্িকষ্ট থাকে, পরে সেই অসনিককষ্ট বস্ত,সন্িকৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দরিয়- 
সংযুক্ত হইয়। অথবা পুরুষের নিকট পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ 
ইহা এতদ্রপ ও অমুক ইত্য।কারে অবধৃত হয় । সেই অব্যবসাদ্ধ 
বা বুদ্ধির বিকাশ বিশেষ প্রম। নামে কথিত হইয়া থাকে । 
উক্ত বিধ প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ সখন্ধে যাহার দ্বার! উৎপন্ন হয, 
তাহার নাম প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে প্রমাণ দ্বারীই বস্ত্র 
পরীক্ষা সিদ্ধ হয়। : এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, প্রমাণ 
কত প্রকার, এক না বহু? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে 
যে, যখন দেখা যাইতেছে, বস্ত নানাবিধ এবং তাহাদের অবস্থাও 
অনেক প্রকার--অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও: বর্তমানাবস্থা। 
এই সর্ববিধ বস্তর পরীক্ষা হওয়া আবগ্তক, তখন স্থুল, সুঙ্ম, 
ৃশ্তাদৃশ্ত পদার্থপরিপূর্ণ বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে 
একটামাত্র প্রমাণ থাকিবে, ইহা অসম্ভব। জগতের কোন 
বস্তই অখপ্ত দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাঁধক পদার্থ' একটী 
হইলে যে কালে পরীক্ষিতব্য বর্তমান, সে কাঁলে পরীক্ষাসাঁধক 
সামগ্রীটী হয় ত নাও থাকিতে পাঁরে এবং যে কালে পরীক্ষাঁ- 
সাধক প্রমাণ বিদ্যমান, সেকালে পরীক্ষিতব্য বস্তু না থাঁকিতেও 
পারে। এইরূপ হইলে পরীক্ষা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। অপ্রতিঠিতত্ব 
দোষপরিহারের জন্য এমন কোন পদার্থ স্বীকার্ধ্য, যে তাহা 
কালত্রয়াবস্থায়ী। প্রমাণ একটী হইলে ত্রেকালিক পরীক্ষা 
সিদ্ধ হয় না; স্থতরাং বর্তমান পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন সর্বসম্মত 
প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি অতীত ও অনাগত পরীক্ষার 
জন্ঠ প্রমাণাস্তর থাকা আবশ্তক । পরীক্ষা কার্ধ্যটাকে জগদন্তঃ- 
পাতী স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে জগতের অসম্পূর্ণতার 
আপত্তি হয়, সেই কারণে ব্লা উচিত বা স্বীকার করা উচিত 
যে, জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি ত্রগ্রাহক 
প্রমাণও নানা । 
প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মতভেদ আছে, কেহ এক, 
কেহ ছুই, কেহ তিন, কেহ চার, কেহ পাচ, কেহ বা ছয় প্রমাণ 
স্বীকার করেন। বেদান্তকীরিক!র এই প্রমাণের মতভেদবিষষ়ে 
এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণদস্থগতৌ পুনঃ । 
অনুমানঞ্চ তচ্চাঁপি সাঙ্খাঃ শব্ষঞ্চ তে উভে ॥. 
হ্যায়ৈকদেশিনোহগ্যেবযুপমানঞ্ক কেবলম্‌। 
অর্থাপত্ত্য। সহৈত্তানি চত্বার্যযাঃ গ্রভাকরাঃ ॥ 
অভাবব্ঠান্েতানি ভাটা বেদান্তিনস্তথা। . 
সম্ভবৈতিহযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগ্ুঃ॥” (বেদাস্তকা+) 
ন্ারদর্শনে প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে । 
মহর্ষি গৌতম স্বপ্রণীত গৌতমস্ত্রে যে ষোড়শ পদার্থের স্বীকার 


গুমাণ 


করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই প্রমাণ শবে উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কারণ প্রমাণ দ্বারা সকল পদার্থ স্থিবীকৃত হয়। 
এই জন্য তিনি প্রথমে প্রমাণ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন & 

মহর্ষি গৌতম চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন । 
“প্রতাক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানিশ ( গৌতমন্থ ১১৩ ) 
প্রমাণ এই শব্দটা প্র+মা+ল্যুট্‌, প্র-উপসর্গ, মা-ধাতু ও ল্যুট 
প্রতার ছারা নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার মধ্যে প্র-উপসর্গের সহিত 
মাধাতুব্র অর্থ যথার্থজ্ঞান এবং লুট প্রত্যয়ের অর্থ করণ। 
তিনটা, মিলিত হইয়া গ্রমিতির কারণকে বৌধ করায়, এই জন্য 
উহাকে প্রমাণ কহে । 

কাধ্যমাত্রেই কর্তা ও করণকে অপেক্ষা করে। কর্তা ও 
করণ ন! থাকিলে কোন কাধ্যই হয় না ও হইতেও পারেনা । 
বস্তি কাধ্যের কর্তা তন্তবাঁয় প্রভৃতি এবং করণ তুরী' মাকু 
আদি । এইরূপ জ্ঞানও একটী-কাঁধ্য ৰলিয়া তাহার কর্তী ও 
কর্ণ অবশ্তই আছে । যাহার যত্বে কাঁধ্য' জন্মে, তাহাকে কর্তা 


কছে। যাহার ব্যাপারের অন্তরই কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহার 
নাম করণ। আত্মার যত্বে জ্ঞান জন্মাইতেছে, এজন্য জ্ঞানের 
কর্তা আত্মা । ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি প্রভৃতির ব্যাপারের 


অনন্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এজন্ঠ ইন্ডিয় ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি জ্ঞানের 
করণ। এজ্ঞানের করণই প্রমাণ। এই প্রমাণ চারি প্রকার-_ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ শব্দ জ্ঞানবিশেষকে 
এবং জ্ঞানবিশেষের করণকেও বুঝায় । [] প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় 
প্রত্যক্ষ শবে দেখ । ] 
অনুমান শব্দটা অনুমিতি-করণের বোধক। এজন্য অন্গু- 
মিতির করণই অনুমান প্রমাণ । অনু পশ্চাৎ, মান অর্থাৎ জ্ঞান, 
পশ্চাদ্‌ জ্ঞানই অনুমান । ব্যাপ্য পদার্থের ( ধূমাদির ) দর্শনাস্তর 
ব্যাপক পদার্থের ( বন্ছি প্রভৃতির ) নিশ্চয়কে অনুমিতি কহে । 
ঘেরপ কৌন গৃহাদিতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে এঁ গৃহে 
বৃন্নি আছে, এইরূপ সকলেরই নিশ্চয় হইয়া থাকে । নদীতে 
জলবৃদ্ধি, বা বেগের আধিক্য দেখিলে কোন দেশে বুষ্টি,হইয়াছে 
এইরূপ নির্ণয় অবশ্যই হয়। এ স্থলে উক্ত বন্ছির নিশ্চয় ও বুষ্টি 
হইয়াছে, এই নির্ণয় বাহা কোন ইন্দিয়ের দ্বারা জন্মে না, কিন্ত 
ব্যাপ্য ধূমাদি বাঁ নদীবৃদ্ধি :ও বেগদর্শনান্তর জন্মাইতেছে, এজন্য 
উক্ত নিশ্চর়কে অনুমান বলা যায়। এই স্থলে ধূমটা বঙ্ছির ব্যাপ্য 
ও বহ্ছি ধূমের ব্যাপক । নদীবৃদ্ধি_ ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য এবং 
বৃষ্টি নদীবুদ্ধি ও বেগের ব্যাপক] যে পদার্থ না থাকিলে যে 
বস্তুর অভাব থাকে, উক্ত পদাথের ব্যাপ্য উক্ত বস্তু হয়। যথা 
বৃক্কি না থাকিলে ধুম কখন থাকিতে পারেনা; অতএব ধূম বঙ্ছি 
পদার্থের ব্যাপ্য এবং ধূমের ব্যাপক । বৃষ্টি ন৷ হইলে নদী বৃদ্ধি 
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বা.জলের বেগ কখনই হইতে পারেনা, সুতরাং রিও (রেগে 
বৃষ্টির ব্যাপ্য 'ও বৃষ্টি উহার ব্যাপক । 

যে জ্ঞানটী যে পদার্থের অনন্তর নিয়ত উৎপন্ন হয়, অথচ 
মধ্যে ব্যাপার থাকে, সেই পণার্থটী সেই জ্ঞানের করণ হয়! 
উপরোক্ত স্থলে বহি আছে, এই জ্ঞানটা ধৃমদর্শনের অন স্তর 
উৎপন্ন হইতেছে এবং নদীবৃদ্ধিদর্শনের অন্তর বৃষ্টি হইয়াছে, 
এই নিশ্চয়টা নিয়ত হয় ও মধ্যে বহ্ছিব্যাপ্য ধুমবি শিক্ট 
পর্বত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে । অতএব এ ধুমদর্শনাদি বহ্ছযা- 
দির অন্ুমিতির করণ হ্ইয়াছে। এইরূপ উপমিতির করণ 
উপমান এবং শব্দবোধের করণ শব্দপ্রমাণ স্থির করিতে হইবে । 

গৌতমস্ত্রে অনুমানের লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট আছে-_ 

“অথ তৎপুর্ববকৎ ভ্রিবিধমন্থুমানং পুর্বকবৎ ৮ সামান্ততো 
ৃষ্টধ্” ( গৌতমস্ণ ১৯1৫) 

কোন ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া! অন্যকোন ব্যাপকের 
যে নিশ্চয় হয়, তাহা অন্ুমিতি। অনুমিতিস্থলে প্রথমে 
লিঙ্গ দর্শন, তৎপরে লিঙ্গলিঙ্গীর অর্থাৎ হেতুসাধ্যের সম্বনধজ্ঞান 
বা ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরিশেষে অপ্রত্যক্ষ অর্থের (সাধের ) 
জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অন্মিতি । ব্যাপ্তিজ্ঞান বা! 
লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শনই করণ, পরামর্শ অর্থাৎ সাধ্যব্যাপ্তিযুক্ত 
হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানই: ব্যাপার । লিঙ্কলিঙ্গীর সন্বন্ধ অর্থাৎ 
ব্যাপ্ডিজ্ঞান করণ বলিয়া তাহাই অন্ুুমান। কেন না প্রথষে 
লিঙ্গদর্শন, তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান বা স্মরণ হ্ইয়া' থাকে । 
অন্ু পশ্চাৎ অর্থাৎ লিঙ্গদর্শনের পর মান অর্থাৎ লিঙ্গলিঙ্গীর 
সধন্ধ-্ঞান হওয়ার নামই অন্গুমান। এই অন্গুমান প্রমাণ 
প্রত্যকষপূর্্ক, কেন না লিঙ্গের প্রত্যক্ষ না হইল লিঙ্গলিঙ্গীর 
সম্বন্ধ স্মরণ হইতে পারে না । লিঙ্গলিঙ্গীর সন্বন্ধও পুর্বে প্রত্যক্ষ, 
হইয়াছে । কেন না অনন্ৃভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে 
না। যে ব্যক্তি মহানসে বহ্ি ও সহচার অর্থাৎ সহাবস্থান 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে পর্বতে ধৃম দৃষ্ট হইলে তাহার 
পক্ষেই বহ্িধূমের সম্বন্ধের ব৷ ব্যাপ্তুর স্মরণ হইতে পারে। 
যে ব্যক্তি বন্ছি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য কখনও অন্ুভব্‌ 
করেন নাই, তাহার পক্ষে বহ্ছিধুমের ব্যাপ্তি স্মরণ অসম্ভব । 
ফলে অব্যবহিত ভাবেই হউক বা! ব্যবহিত ভাবেই হউক অন্থু- 
মানের মূলে অবশ্ঠই প্রত্যক্ষ থাকিবে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া অগ্য কোন 
ব্যাপকের ঘে নিশ্চয় হয়, তাহাই অন্্মিতি। কোন পদার্থ 
দেখিলেই অন্যের নিশ্চয় হয়, এইরূপ নহে। তাহা হইলে, 
গো দেখিলে ঘোউটকের নিশ্চয় হইত ও ঘট দেখিলে পটের 
নিশ্চয় হইত, এই জন্ত ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাঁপকের নিশ্চয় হয়, 
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ইহাই অবধারণ করিতে হইবে । থা-_ধূম দর্শন করিয়া পর্বত 
ও গৃহাদিতে অগ্নির এবং নদীবৃদ্ধি দেখিলে বৃষ্টির, পত্রদর্শন 
দ্বারা লেখকের নির্ণয় হইয়া থাকে। এইস্থলে ধূম বহ্ির 
ব্যাপয, কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়াই তাহার নাম র্যাপ্য। 
সাধ্যশ্ন্যদেশে অর্থাৎ সাধ্যটী ঘে-স্থানে থাকে, সেই দেশে 
না থাকা তাহাকে সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। সাধ্য শব্দটা যাহার 


অন্ুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। এস্লে বহ্িবৃষ্টি প্রতৃতির 
অন্ুমিতি হইতেছে, এজন্য বহ্ধি ও কৃষ্্যাদি সাধা। বন্ধিশূন্ত ; 
দেশে কখন ধূম থাকে না অর্থাৎ বহ্ছি যে দেশে নাই, সে স্থলে 


ধূমের অসন্ভাব আছে, একারণে ধৃম বহ্ছির ব্যাপ্য। বৃষ্টি না 
হইলে কোনরূপেই নদী বৃদ্ধি হয় না। যে স্থানে অধিক বৃষ্টি 
হয়, সেই স্থানেই নদীর বৃদ্ধি হয়। একারণ বৃষ্টির ব্যাপা 
নদীবৃদ্ধিকে বলিতে হইবে। পর্বতাদিতে বক্রিব্যাপ্য ধূমাঁদির 
দর্শন হইয়া তৎপরে বক্রিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ববতাদি এবং বৃষ্টি- 
ব্যাপ্য নদীবুদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদি নিশ্চয় হয়, তদনন্তর বহ্বিমান্‌ 


পর্ববতাদি এবং নদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদিরূপ অন্ুমিতি জন্মে। 
এই প্রকারে যে বঙ্ধি প্রভৃতির অনুমান হয়, তাহার কারণ যে; 


পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হইয়া 
হয় না। এস্থলে পর্বতাদিতে যে বন্ছির নির্ণয় কিংবা দেশাদিতে 
ুষ্টির নির্ণর তাহাতে কোন ইন্দ্িয়ের সম্বন্ধ নাই এবং কোন 


বাক্যদ্বারাও ত্র জ্ঞানটী জন্মাইতেছে না, এই জন্য উহা শব্দ- 


প্রমাণও বলা যাইতে পাঁরে না । এই 'জন্য, সাধ্যব্যাপ্য হেতু- 


বিশিষ্ট পক্ষ পর্ধতান্িরূপ জ্ঞান হইয়।৷ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 


তাহারই নাম অনুমিতি । 


এই অনুমান তিনপ্রকার পুর্ব, শেষবৎ ও সামান্ততো : 


দুষ্ট । ইহাদের মধ্যে কারণহেতুক অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। 
বথা--মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়। শীপ্র বৃষ্টি হইবে এইরূপ অন্গ- 
মান এবং রোগ বিশেষ দেখিয়া! অচিরে মৃত্যু হইবে এইরূপ 
অন্থুমান। এস্থলে বুষ্টির কারণ মেঘের উন্নতি এবং মৃত্যুর কারণ 
রোগ বিশেষ। ইহারা হেতুজ্ঞাপক হওয়ায় এ অন্ুুমিতি সকল 
কারণলিঙ্গক অনুমান হইয়াছে । 

-কাধ্যহেতুক অনুমান অর্থাৎ কার্ধ্যকে হেতু করিয়া কারণের 
ঘে অনুমিতি হয়, তাহার কারণকে শেষবৎ অন্ুমান কহে। 
বথা-_ধূমাি দেখিয়া, অগ্নি প্রভৃতির অন্ুমিতি এবং নদীর বেগা- 
ধিক্য দেখিয়া অতীতবৃষ্টি অন্ুমিতি | 

যে স্থলে কাষ্য ও কারণ-ভিনহেতুক যে অনুমান হয়, তাহা 


দামান্যাতোদৃষ্ট অনুমান। যথা_জন্যত্ব দেখিয়া বিনাশিত্বের 


অন্ুুমিতি ইত্যাদি । 
নব্য নৈয়ায়িকপণ, ক্বলান্বয়ি অনুমানের নাম পূর্বববৎ 


[৩৬৭ ] 


তা 
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অনুমান, কেবলব্যতিরেকী অনুমানের . নীম শেষবৎ ও 
অন্ধয়ব্যতিরেকী অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । 

যে স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান না থাকিয়া কেবল অন্ধন- 
ব্যাপ্রিজ্ঞান থাকিয়া যে অন্ুমিষ্ত্িনে, সেই অন্ুমিতির কার- 
থকে কেবলান্বমী কহে। অন্বযব্যাপ্ডিজ্ঞানের অজন্য হইয়া! 
ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে অন্ুমিতি, তাহার কারণ কেবল - 
ব্যতিরেকী। উভয় ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য যে অনুমিতি, তাহার 
কারণ অন্বন্বব্যতিরেকী। ব্যাপ্তি ছই প্রকার। অন্বশ্নব্যাপ্তি ও 
ব্যতিরেকব্যাপ্তি। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সকল বিষয় লইয়! 
এত স্থক্মুভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহা এ শাস্ত্ে বিশেষ 
পারদর্শী না হইতে পারিলে তাহার কিঞ্িন্মাত্রও বুঝিবার সাধ্য 
নাই। বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় এ সকল বিষয়ের তাৎপর্ধ্য প্রকটন 
করা এক প্রকার ছুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় 'না। 

পূর্ববৎ অনুমান__কারণ ও কার্যের মধ্যে পূর্বে কারণের 
সন্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তন্বারা কাধ্যের উৎপত্তি 
হয়। এইজন্য পুর্ববশব্দের অর্থ কারণ এবং শেষ শব্দের অর্থ কাধ্য। 
অতএব যেখানে কারণ দ্বারা কার্যের অনুমান হয়, তাহারই নাম 
পূর্ববৎ। যথা মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান । পূর্ব 
শব মত্র্থপ্রত্যয় ও বতিপ্রতায় এই উভয় প্রকারেই সিদ্ধ হইতে 
পারে । মত্র্থপ্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইলে পুর্ববৎ শব্দের অর্থ 
পূর্বযুক্ত ৷ পুর্বশন্দের অর্থ কারণ | কারণযুক্ত অন্গমানৈর 
উদ্ধাহরণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুর্ব শব্ধ বতিপ্রত্যন্ 
করিয়া নিষ্পন্ন হইলে ইহার অর্থ পূর্বতুল্য। তরনুসারে প্রকারা- 
স্তরে অনুমানের ত্রৈবিধ্যই ব্যাখ্যাত হইতেছে | যেস্থলে সন্বন্ধ- 
গ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গলিঙ্গীর বা সাধ্য- 
সাধনের প্রত্যক্ষ হইর! থাকে, পরে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট সাধন দ্বারা 
তথাঁবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সে 
স্থলে পূর্ববৃষ্টের তুল্যরূপ পাধ্যের অন্মান হয় বলিয়া উহারও 
নাম পুর্ববৎ। মহানসে ধুম ও বহ্ছির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গৃহীত 
হইয়াছে । কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট ধূমের তুল্য 
ধূম দেখিয়া পর্ববতাঁদিতে তথাবিধ বহ্ছির অন্মান হয়। যে স্থলে 
ব্যাপ্তিগ্রহণকালে-সাধ্য ও সাধন উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ 
সাধন দ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান হইলে পুর্ব্বৎ অনুমান 
হইয়া থাকে । এই অনুমান স্থলে প্রত্যক্ষ সাধন দ্বার! প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্বে প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
নিয়ত সম্বন্ধ পদার্থদ্বয়ের একটী পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থের 
অনুমান হয়। ইহাই পূর্ববৎ অন্তমান। 

শেষবৎ অনুমান__কাধ্যের দ্বারা কারণের অন্থমানের নাম 
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অর্থাৎ কা্ধ্য দেখিয়া যে স্থলে কারণ অনুমিত হয়, তথায় শেষ- 
বৎ অনুমান। নদীর পরিপূর্ণতা এবং স্রোতের প্রথরতা-বিশেষ 
দর্শনে যে অতীতবৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ অনুমান । 
কারণ নদীর পূর্ণত্ব এবং আ্োতের প্রখরত্ববিশেষ বৃষ্টির কার্ধ্য। 
বৃষ্টির জলই উহ1 সম্পাদন করিয়াছে, স্থতরাং এস্থলে কাধ্য- 
দর্শনে কারণের অন্মান হইয়াছে । এইরূপ কাধ্য দেখিয়া 
যে যে স্থলে কারণের অনুমিতি হইবে, তথায় এই অনুমান 
হইবে। ইহার একটা উদাহরণ প্রদর্নিত হইতেছে,__শবের উৎ- 
প্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং শব সাঁমান্ত বা বিশেষাঁদি 
হইতেই পারে না। কেন না সামান্তাদি পদার্থের উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থ অনিত্য। 
শব্দও অনিত্য, অতএব শব দ্রব্য, গুণ বা কর্মপদার্থের অন্তভূতি, 
এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে যদি বিশেষরূপে বিবেচন। করিয়া 


দেখা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, শব্দ দ্রব্য পদার্থ হইতে । 


পারে না। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি। কোন 
উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে থাকে না। অনেক দ্রব্যেই থাকে। 
কপাল ও কপালিক৷ দ্রব্যদ্বয় ঘটের অধিকরণ। যে সকল তন্ত- 
দ্বারা পি বা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এ সমস্ত তন্ত পটের অধি- 
করণ। অবরব-দ্রব্য সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বিদ্রব্যের 
উৎপভভি হয়। অতএব অবয়বদ্ব্য. অবয়বিদ্রব্যের আশ্রয় বা 
অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য অনেক, সুতরাং অবয়বিদ্রব্যও অনেকা- 
শ্রিত বা অনেকবৃত্তি। উহা এক দ্রব্যবৃত্তি হইতেই পারে না। 
শব্ধ কিন্ত একদ্রব্যবৃত্তি। আকাশ শবের অধিকরণ। আকাশ 
একমাত্র, অনেক নহে। জন্তাদ্রব্য মাত্রই অনেকদ্রব্যবুতি, 
শব্দ জন্য, অথচ একদ্রব্যবৃত্তি। এই কারণে শব দ্রব্যপদার্থ 
হইতে পারে না । শব্দকে কর্মপদার্থ বলিয়া স্থির করাও সঙ্গত 


নহে, তাহার কারণ এই যে, কর্ম কর্মান্তরের জনক হয় নাঁ। : 


শব্দ কিন্ত শব্দান্তরের জনক হইয়া থাকে । অভিঘাঁত দ্বারা! 
যে শব্ধ উৎপন্ন হয়, দূরস্থিত ব্যক্তি এ শব্দ শুনিতে পায় না। 
এ প্রথরোৎপনন শব্দ শব্দান্তরের উৎপত্তি করে, শব্দীস্তর অপর 
শবের, অপর শব অন্য শব্দের উৎপত্তি করে।- এইরূপে 
বীচীতরঙ্গের ন্যায় শব্দপরম্পরায় উৎপত্তি হইতে হইতে দুরস্থ 
শ্রোতার কর্ণপ্রদেশে সেই শব্দের উৎপত্তি হয়; দুরস্থ শ্রোতা 
সেই শব্দই শুনিতে পায়। নিকটস্থ ব্যক্তি তীব্র, দুরত্থ ব্যক্তি 
মন্দ, দূরতরস্থ ব্যক্তি মন্দতর শব্দ শুনিয়া থাকে । সকলে এক 
শব্দ শ্রবণ করিলে তাহার তীব্রমন্মভাব হইতে পারে ন]। 
অতএব স্থির হইতেছে যে, উক্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন 
শব্দ শ্রবণ করে। পুর্ব পুর্ব শব পর পর শবের জনক, 
অতএব শব কন্মী নহে । কেন না কর্ম কর্মাস্তরের জনক হয়ু 
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না। উক্ত প্রকারে শবের দ্রব্যত্ব এবং কর্মত্ব প্রাতিষিদ্ধ হইল । 


শবে সামান্তত্বাদির গ্রসক্তি বা সম্ভাবনাই নাই। কেন না 


শব অনিত্য, সামান্তাদি নিত্য । সুতরাং সম্ভাবিতের মধ্যে 
যাহা অবশিষ্ট রহিল, শব সেই পদীর্থ। এইরূপে শবের গুণত্ব 
স্থির হইতেছে। ইহাই শেষবৎ অনুমান । 

: সামান্ঠতোদৃষ্ট অুমান-_পূর্বববৎ ও শেষবৎ অনুমান ভিন্ন 
সমস্ত অনুমানের নাম সামাহ্থাতোদৃষ্ট ॥ দেশাত্তরদৃষ্ট বস্তর 
দেশাস্তরে দর্শন, এ বস্ত গতিপুর্ববক দেখিতে পাওয়া যায়। 
গৃহে দৃষ্ ব্যক্তির রথ্যাতে দর্শন, তাহার গতি পূর্বক সন্দেহ নাই | 


আনিত্যও দেশান্তরে দৃষ্ট হইয়া দেশাস্তরে দৃষ্ট হয়॥ অতএব . 


অপ্রত্যক্ষ হইলেও. আদিত্যের গতি অন্রমান কর! যাইতে 


'পারে। এই অন্ুমান সামান্যতোদৃষ্ট। কেন না, সামান্যতঃ 


দেখা গিয়াছে যে, অন্যত্র দৃষ্টের অন্যত্র দর্শন গতিপুর্ববক | 
তদনুসারে আদিত্যের গতির অনুমান কর! যাইতেছে । 

যে লিঙ্গী ব সাধ্য কোনও কালে প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ 
প্রত্যক্ষ সাধ্য ও সাধন অনুসারে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে 
অনুমিত হয়, তাদৃশ নিত্য-পরোক্ষ-সাধ্যের অনুমান সামা- 


ন্যতোদৃষ্ট অনুমান। কেন না, সামান্যতঃ কোন বিষয় দেখিয়া 


অগ্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ের অনুমান হইতেছে । 
রূপারদির উপলব্ধি বা জ্ঞান দ্বার! চক্ষুরাঁদি ইন্দ্িয়ের অনুমান 
সামান্যতোদৃষ্ট অন্থমান। ছিদাদি ক্রিয়া পরশ প্রভৃতি করণসাধ্য 
অর্থাৎ পরশুকরণ দ্বার! ছেদক্রিয়া সম্পন্ন হুইয়া থাকে । এইবূপ 
পাকাদিক্রিয়া কাঠ্ঠাদিরপ করণসাধ্য, এইরূপ বিশেষ বিশেষ 
ক্রিয়া বিশেষ বিশেষ করণসাধ্য দেখিয় ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য, 
এইরূপ সামান্যাকারে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়। অতএব রূপাদির 
উপলব্ধি ও ক্রিয়াও করণসাধ্য । এইরূপে রূপার্দি উপলব্ধির 
কারণ অনুমিত হয়। যাহা রূপাদির উপলব্ধির কারণরূপে 


অনুমিত, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দরিয়, 


উহা! কোনকালেও প্রত্যক্ষ হয় না। সচরাচর লোকে যে 
সকল সংস্থানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে, উহা! বস্ততঃ 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা! স্থান মাত্র । 


প্রকারাত্তরে ইহ ছুইপ্রকারি, স্বার্থ ও পরার্থ। নিজে বুঝিবার ঁ 


জন্য যে অনুমাঁন করা যায়, লিঙ্গদর্শনে ও ব্যাপ্তিশ্বরণেই তাহ! 
পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পরার্থ অনুমান অর্থাৎ অন্যকে বুঝ|- 


ইবার যে অন্গমান হয়, তাহা ন্যারসাধ্য। পঞ্চ অবয়বযুক্ত 
_ বাক্যবিশেষের নাম ন্যায়। | এই পঞ্চ অবয়বধুক্ত ন্যায়ের বিষয় 


ন্যায়দর্শন দেখ । ] 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রায় বর্তমান বিষয়গ্রহণেই পর্যবসিত 
হইয়া থাকে॥ অন্তুমান সেরূপ নহে, অনুমানের কার্য 
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ঘর্তমানের ন্যায় অতীত ও অনাগতবিষয়গ্রহণেও সমর্থ। 
ধুম দর্শনে বর্তমান অগ্নির, নদীবৃদ্ধিদর্শনে অতীত বৃষ্টির এবং 
মেঘোন্নতিদর্শনে অনাগত বা ভবিষ্যদ্ষ্টির অনুমান হয়। 
অনুমানের লক্ষণ বল! হইল। এক্ষণে উপমান-প্রমাঁণের 
বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাঁউক। মহর্ষি গৌতম উপ- 
মানের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন__ 
"প্রসিদ্ধ সাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাঁধনমুপমানং” €( গৌতমস্” ১১৬) 
'প্রজ্ঞাতেন দামান্যাৎ প্রজ্ঞাপনীয়ন্ত প্রজ্ঞাপনমুপমানমিতি*বোৎসাণ) 
যে পুরুষ গবয় কখন দেখে নাই এবং তাহার স্বরূপ কিছুই 
'অবগত নহে, এ ব্যক্তি গোসদৃশ পণ্ড গবয় এইরূপ উপদিষ্ট হইয়। 
অরণ্যাদিতে গমন করিলে পরে গবয় দর্শন করিয়া এই পণ্ত 
গোসদূশ এইরূপ মনে করে। তৎপরে সে গোসদৃশ পণ্ড গবয়- 
পদবাচ্য, এই পূর্ববাক্যার্থের প্মরণ করিয়া! এই পশু গবয় পদ- 
বাচ্য এইবপ স্থির করে। এইপ্রকার স্থির করার নাম উপমিতি। 
গোসদৃশ গবয় এই বাক্যার্থের যে স্মরণ তাহাই ব্যাপার। পরে 
এই পশু গোসদৃশ এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম উপ- 
মান। ুত্রস্থিত প্রসিদ্ধ শব্দটা প্রসিদ্ধ গবাঁদির বোধক, তাহার 
সাধন্থ্য অর্থাৎ গবাদির সাদৃশ্তজ্ঞান, এইরূপ সাধ্যসাধনই উপমাঁন 
শব্ার্থ। নৈয়ারিকগণ বৈধন্থ্য জ্ঞানকেও উপমান 'কহিয়া 
খাকেন। যথা--অতিদীর্ঘ গলবিশিষ্ট ও কঠিন কণ্টকভক্ষণ- 
কারী, অতিচঞ্চল অধর ও ওষ্ঠশালী যে পশু তাহা করভপদ- 
বাচ্য। এইরূপ উপদেশপ্রাপ্ত হইয়! কোন পুরুষ উষ্ দেখিলে 
নিশ্চয় করে যে, এই পশুটার গলদেশ অতি লম্বা ও ইহার 
অধর ওষ্ঠ অতি চঞ্চল এবং কঠিন কণ্টকভোজী। এই সকল 
দেখিয়া এই জন্তই করভপদের বাচ্য, এইরূপ নিশ্চয়ই উপমিতি। 
এম্থলে এই পণুতে বর্তমান যে অতি দীর্ঘ গলদেশাদি, তাহা 
অন্যপণ্তর বৈধন্্য, অর্থাৎ অন্য পশুতে এই সকল ধর্ম নাই। 
এই পণ্ড তদ্দিশিষ্ট এই জ্ঞানই উপমান এবং এরূপ দীর্ঘ গলাঁদি 
ধর্্মাবিশিষ্ট . পশুই করভপদবাচ্য, ইত্যাদি উপদেশ বাক্যার্থের 
যে জ্ঞান, তাহাকে ব্যাপার বলে। ইহার স্থল তাঁৎপর্য্য এইযে, 
_ প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃত্দ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন ব! 
জ্ঞানের নাম উপমান। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ 
এই পদার্থের এই নাম, বা এই বস্ত এই শব্দের অর্থ, এতাঁদৃশ 
উপমানের ফল-_গোসদৃশগবয়, পূর্বে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। একটু বিশদ করিয়া বলিলেই এই উপমান 
প্রমাণের বিষয় সহজবোধ্য হইবে।: গবয় নাঁমে এক প্রকার 
আরণ্য পণ্ড আছে। গবয় কিরূপ পণ্ড, তাহা নগরবাসীর 
অপরিজ্ঞাত। কথাপ্রসঙ্গে নগরবাসীর প্রশ্নান্থসারে আরণ্যক 
বলিল যে, গব্য় পশু দেখিতে গো পশুর মত। কালে এ নগর- 
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বাসী মৃগয়াদি প্রয়োজনে অরণ্যে গমন করিলে তথায় দৈবাৎ 
একটা গবয় পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নগরবাসী এ 
অদৃ্টপূর্ব পশুতে গোপশুর সাদৃশ্ত দেখিতে পাইয়া আরণ্যকের 
পর্বববাক্যান্থ্সারে বুঝিতে পারিল যে, এই অদৃষ্টপুর্বব পশুর নাম 
গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ। এ স্থলে প্রসিদ্ধ 
গোপশুর সাদৃশ্ত দ্বারা অপ্রসিদ্ধ গবয় পশুর সাধন বা প্রজ্ঞাপন 
হইয়াছে। কেননা! অৃষ্টপূর্ব পশুুতে গো পশুর সাদৃশ্ঠ দর্শন 
করিয়াই ইহার নাম গবয় বা এই জাতীয় পশু গবয় শব্দের অর্থ, 
টা ঈদৃশ জানে উপনীত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলে অদৃপূর্বব 
আরণ্য পশুতে গোসাদৃশ্ঠদর্শন করণ। আরণ্যকের বাক্য বা 
তদর্থের ম্মরণ ব্যাপার। এই জাতীয় পশু গবয় শবের অর্থ এই 
জ্ঞানফল। এইরূপে উপমিতি হইয়! থাকে । 
মহধি গৌতম শবদপ্রমাণের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন__ 
“আপ্তোপদেশঃ শব ইতি। স দ্িবিধো! দৃষটাদৃষ্টার্ঘত্বাৎ |» 
( গৌতমস্থণ ১১৭-৮) 
আপ্টোপদেশের নাম শব্দপ্রমাঁণ। শব্দপ্রতিপাগ্ধ অর্থবিষয়ে 
যিনি অন্রান্ত, বাহার প্রতারণাদিরূপ দূষিত অভিসন্ধি নাই, নিজে 
ষাহা যথার্থ বলিয়া! জানিরাছেন, তাহা অন্যকে বুঝানই যাহার 
উদ্দেস্ত, তিনি তদ্বিষয়ে আস্ত । তীহার উপদেশ শব্দরপপ্রমাণ | 
আপ্রোঁপদেশ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে 
যথার্থ জ্ঞানশালী ও প্রতারণাদিশৃন্য বক্তা, তাহার উপদেশ, 
'আকাঙ্ফা, যোগ্যতা, আঁসন্তি ও তাৎপর্য্যুক্ত বাক্যই প্রমাণ 
হইবে। যথা পুত্র তুমি বিদ্যাভ্যাস কর এবং তুমি সত্যবাঁক্য 
কহিবে। যেবিদ্বান্‌ না হয় ও মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে কেহ 
সন্মান করে না”, এইরূপ পিতা! প্রভৃতির বাক্য। বালুকাময়্ 
ভূমিতে সুর্যের কিরণপাতি হওয়ায় এ ভূমি দর্শনে ষাহাঁর জলভ্রম 
হইয়াছে, এ পুরুষ ভ্রমবশে এই স্থানে জল আছে, এইরূপ বাক্য 
কহিলে এর বাক্যটী বস্ততঃ জলের বোঁধক হয় না, এ জন্য 
উহা প্রমাণ নহে। খল ও বণিকৃগণ প্রতারক, এ জন্য তাহাঁদের 
বাক্যও প্রামাণিক নহে। এ সকল বাক্যে অতিব্যাণ্ডিকরণ 
জন্ত স্থত্রে আগু এইরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । আগ্তবাক্য 
ভ্রমপ্রমাদাদি দোষশূন্, যাহাতে কিছুমাত্র দৌষভ্রম নাই। 
যে বাক্যের পদ সকল কর্তা, কর্ম ও করণ্‌ প্রভৃতির বোধক 
স্বর কিংবা! হল্বর্ণরূপ চি্নযুক্ত হয়; তাহাকে সাঁকাজ্ষ বাক্য কহে 
এবং যে বাক্য এ সকল চিহ্ৃরহিত হয়, তাহার নাম নিরাকাজ্জ 
বাক্য। বথা শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ স্থলে শিষ্য- 
পদোত্তর কর্তবোধক “অ” এবং গুরুপদোত্তর কর্্মবৌধকণকে” এই 
বরণদয় থাঁকায় শিষ্য গুরুকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, 
এইরূপ অর্থবৌধক হইতেছে। এ স্থলে যদি শিষ্যপদোত্তর “অ+ 
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না থাকিয়া “এ” থাঁকিত এবং গুরুপদৌত্তর “কে” না থাকিয়া 
“রর” থাঁকিত, তাহা হইলে শিষ্যে গুরুর জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই 
বাক্যদারা কদীচ শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, এইরূপ অর্থ 
বৌধ হইত না। এজন্য এই বাক্যটা নিরাকাজ্ষ। ফলে যে 
ষেরূপে বাক্যের পদ গুলিকে প্রয়োগ করিলে স্বীয় স্বীয় অর্থের 
বোঁধজনক হয়, সেই সেইরূপ যুক্ত পদঘটিত বাক্যই সাকাজ্ষ 
বাক্য । যথা চন্দ্র দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে, এ স্থলে চন্দ্র 
শব্দের পর “দেখিয়া” এই পদটী থাকায় চন্্রদর্শনান্তর আহলাদিত 
হইতেছে, এইরূপ বোধ জন্মে। অতএব চন্দ্র দেখিয়া ইত্যাদি 
পদঘটিত এ বাক্য সাকাজ্ষ। যদি চন্দ্রের দেখিয়া” বা! চন্দ্র 
দেখা আনন্দিত” এই প্রকার বাক্য কহিলে কদাচ উক্ত বোঁধ 
জন্মে না। এ কারণে চন্দ্রের দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে ও 
চন্দ দেখা আনন্দিত হইতেছে এই ছুইটী বাক্যই নিরাকাজ্ষ | 
এইরূপ নিরাকাঁজ্ক বাক্যও প্রমাণ হইবে নাঁ। যে পদার্থদয়ের 
পরস্পর সম্বন্ধ না থাকে, শী পদার্থের বোধজনক বাঁক্যের নাম 
অযোগ্য বাক্য। যথা বৃহ্নিশীতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, এ 


স্থলে বহি ও সৈত্যগুণের এবং সমুদ্রলজ্ঘনের পরস্পর সন্বন্ধ না 
থাকায় প্র সকল বাক্যকে অযোগ্য বাক্য বলিতে হইবে। যে: 


পদ ছুইটী পরস্পর অর্থবোধক হুইবে, তাহার মধ্যে অন্য পদ 
ব্যবধান না! থাকিলে, তাহাকে আসত্তি কহে। যথা স্ু্য্য উদ্দিত 


হুইতেছেন, এ স্থলে সূর্যপদ ও উদ্দিতপদের মধ্যে অন্যপৰ ব্যবধান | 


না থাঁকায় উহাকে আসক্তিযুক্ত পদ বলিতে হইবে । গো 
সকল আসিতেছে, সুর্য অন্ত যাইতেছেন বসের সহিত” এ স্থলে 
গো সকল ও বসের সহিত পদ, এ উভয়ের মধ্যে সূর্য প্রভৃতি 
পদের ব্যবধান থাকাঁয় এ উভয় পদ আসক্তিরহিত হইয়াছে। 
উহা দ্বারা বসের সহিত গে! সকল আসিতেছে, এরূপ অর্থবৌধ 
হইবে না। পদের সহিত অর্থের সন্বন্বজ্ঞান হইয়া অর্থের 
ক্সরণ হইলে শব্দবোধ জন্মে । এ সন্বন্ধের নাম শক্তি ও লক্ষণ! ; 
তন্মধ্যে পদ ও পদার্থের সাক্ষাৎ সন্বন্ধের নাম শক্তি, তাদৃশ 
সন্বন্ধযুক্ত যে অর্থ সেই শক্য। এ শক্যের যে সম্বন্ধ তাহার 
নাম লক্ষণ । 
বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোঁধ ৮১ এইরূপ বক্তার ইচ্ছাই 
তাৎপর্য্য পদার্থ । 

এই শব্দ প্রমাণ আবার দ্বিবিধ_ দৃষ্টার্থক ও অনর্থক | ইহ- 
লোকে প্রসিদ্ধ যে পদার্থ তাহার বৌধজনক বাক্যের নাম 
ৃষ্টার্থক | যথা পুভ্রকীমন! করিয়া পুত্রেষ্ট' নামক যাগ করিবে 
এবং শরীরের পুষ্টি ইচ্ছুক হইলে ঘ্বততোজন করিবে ইত্যাদি 
বাক্যপ্রসিদ্ধ পুত্র ও যাগ এবং শরীরপুষ্টি প্রভৃতির বোধ করাই- 
তেছে, এইজন্য এই সকল বাক্য দৃষ্টার্ঘক। পরলোক প্রসিদ্ধ 


চি. ও৭* 


শব্দ প্রমাণের গ্রতি তাৎপধ্যজ্ঞানও কাঁরণ। এই 


] প্রমাণ 


পদার্থের বোধক যে বাক্য তাহার নাম অদৃষ্টার্থক ॥ যথা ন্বর্গ- 
কামোহশ্বমেধেন যজেত” স্বর্গকামন। করিয়। অশ্বমেধ যাগ করিবে 
ও ইন্্রত্ব ইচ্ছা করিয়া অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্য সকল 
পরলোক মাত্র প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি তাহার বোধক। এই কারণে 
ইহা অদৃষ্টার্থক | 

নৈয়ায়িকোক্ত প্রমাণের বিষয় এক প্রকার বলা! হইল | 
শীমাংসক প্রভৃতি উক্ত চারি প্রকার প্রমাণ ভিন্ন প্রতিহ, 
অর্থীপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামে আরও চারিটা প্রমাণ স্বীকার 
করিয়াছেন। গৌতম বলেন, এই সকল প্রমাণ প্রমাঁণপদবাচ্য_ 
01২1০: আলোচনা করিয়া দেখা 
যাউক। 

১।  শ্তিহ্া প্রমাণ-__যাহার . প্রথম প্রবর্তক কে ভাহার 
স্থিরতা নাই, অথচ বহুকাল হইতে প্রবাঁদ মাত্র চলিয়া আসিতেছে, 
তাহাকে এ্তিহা প্রমাণ কহে। “ইতেহোচুরুদ্ধাঃ ইত্যৈতিহাং 
ইহ বটে ঘক্ষঃ প্রতিবসতীতি* বৃদ্ধের! এই প্রকার বলেন যথ! 
এই বুক্ষে বক্ষবাস করে, এইরূপ প্রমাণ। ইহাই শ্রতিহ্য প্রমাণ 1 

২। অর্থাপত্তি প্রমাণ-_অর্থাধীনা আপত্তি অর্থাপত্তি। 
যাদৃশ স্থলে কোন একটা পদার্থ সংস্থাপন করিতে হইলে অপর 
কোঁন পদাথের অর্থায়ত্ত হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে । যেমন 
মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এইটী সিদ্ধ করিতে হইলে মেঘ 
হইলেই বৃষ্টি হয়, ইহা! অর্থাধীন সিদ্ধ হইয়! যায়; অতএব অর্থা- 
পত্তিও স্বতন্ত্র একটা প্রমাণ । 

৩। সম্ভব প্রমাণ_-যাহ! দ্বারা ব্যাপক কোন পদার্থের 
সত্তাগ্রহণাধীন ব্যাপ্য কোন পদার্থের সত্তা গ্রহণ করা যায়, 
তাহাকে সম্ভবপ্রমাণ কহে । যেমন ব্যাপক সহশ্জ্ঞানাধীন 
ব্যাপ্য শতের জ্ঞান হয়; অর্থাৎ সহজ বস্তর জ্ঞান জন্মাইতে। 
হইলে শতবস্তর জ্ঞান হইয়া পরে সহজ বস্তর জ্ঞান হয়। 

৪। অভাবপ্রমাণ--ঘাহা দ্বারা বিরোধী কোন বস্তর 
অভাব দর্শনে তদ্িরোধী পদার্থের কল্পনা করা যায়, তাহাকে 
অভাবপ্রমাণ কহে। যেমন নকুলাঁভাব দর্শনে তদ্বিরোধী সর্প- 
কল্পন৷ করিতে পারা যায়, এজন্য নকুলাভাব, একটা অভাব: 
নামক প্রমাণ। 

গৌতম এই চারিটা প্রমাণ সম্বন্ধে তর্ক ও যুক্তি দেখাইয়া! 
ছিন্ন প্রমাণ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন__ 

শব এরতিহ্যানর্থান্তরভাবাদন্থমানে হর্থাপত্রিসম্তবাভাবানার্থস্তর- 
ভাবাচ্চীপ্রতিষেধঃ1% ( গৌতমস্” ২২২ ) উক্ত প্রতিহ্থ নামক 
প্রমাণ অতিরিক্ত নহে, উহ! শব্দপ্রমাণাস্ততূত। যেরূপ শব 
গ্রমাণ স্থলে প্রমাণযোগ্য শব্দাধীন অর্থবোধ হইয়া! থাকে, 
তাহার স্তায় এতিহথ স্থলেও তাদৃশ শব্বাধীন অর্থগ্রহ হইয়া থাকে, 


নস 


গ্রমাণ 
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প্রমাণ 


সথতরাং উহাকে শব্দ প্রমাণাস্ততৃতি স্বীকার করা৷ অবস্ত কর্তব্য । 
এই প্রকার অর্থাপত্তি, সম্ভৰ এবং অভাব অতিরিক্ত প্রমাঁণ নহে । 
কিন্তু ইহা অনুমান প্রমাণের অন্ততৃত। কারণ প্রত্যক্জীভূত 
পদার্থদর্শন জন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের জ্ঞানকরণকে অনুমান 
কহে। যেমন প্রত্যক্ষীভূত ধৃমদর্শন অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্রিজ্ঞানকে 
অনুমিত্যাজ্মক স্বীকার করিতেছে । তাঁহার স্তায় অর্থাপত্তি, 
সম্ভব এবং অভাব স্থলে প্ররত্যক্ষীভূত বস্ত জ্ঞানাধীন যখন 
বঅপ্রত্যঙ্গীভূত বস্তর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, আজতরাং তাহাদিগকে 
অনুমানের অন্তভূতি স্বীকার করা কর্তব্য । 

বাস্তবিক পক্ষে অর্থাপত্তি প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রমীণ নহে । কারণ 
উপপাদ্য্ঞান দ্বারা উপপাদক কল্পনাকে অর্থাপত্তি কহে। যেমন 
আমরা যদ্রি সব্ল সুস্থ অথচ স্থুলকাঁয় এবং দিবাঁয় অভোজী কোন 
ব্যক্তিকে দেখিলে, তখন আঁমাদের অবশ্ঠই জ্ঞান হইয়া থাকে, 
যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় রাত্রিতে ভোজন করিয়া থাকে; কারণ 
'িবাঁয় অভোলী ব্যক্তি রাত্রিতে ভৌজন না করিলে উহার স্থুলত্ব 
কখনই থাকিতে পারে না । অতএব রাত্রিতে ইনি ভোজন করিয়া 
খাকেন, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে । যদ্যতিরেকে যে বস্ত অনুপপন্ন 
হয়, সেই বস্ত উপপাদ্য। প্রকুতস্থলে বীত্রিতোজন ব্যতীত 
দিবায় অভুক্ত ব্যক্তির স্থুলত্ব অন্ুপপন্ন, এই হেতু স্থুলত্ব উপপাদ্য 
এবং যাহার অভাব্‌ হইলে যাহার অন্ুপপত্তি হয়, তাহাকে উপ- 
পাঁদক কহে। যেমন বাত্রিভোজনের অভাঁব হইলে স্থুলত্বের 
অনুপপত্তি হয়, এজন্য রাত্রিভোজন উপপাদক! অতএব এ স্থলে 
্লত্থের দ্বারা উপপাক রাত্রিভোজন কল্পিত হইয়াছে বলিয়া 
র্থাপত্তি হইল । এই অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণই হইতে পারেনা । 

কারণ, দেখিতে হইবে, যে কোন বস্তর উপপাদক যে কোন 
বন্ত হইতে পারে কিনা? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন 
বস্তর উপপাঁদক যে কোন বস্ত নহে। কারণ ঘটের উৎপাদক 
পট হইতে পারে না; কিন্ত স্থুলত্বের উপপাদক ভোজন। 
অতএর বলিতে হইবে যে, উপপাদক ও উপপাপ্যের পরস্পর 
ব্যাপ্য ব্যাপক ভার সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্য উপপাগ্ধের দ্বারা 
ব্যাপক উপপাদক কল্পিত হইয়া থাকে । ইহা! অবশ্তই শ্বীকাঁধ্য। 
ব্যাপক কখনই আপাগ্ এব্‌ং অব্যাপ্য আপাদক হইতে পারে 
না। ন্ুতরাং আপাদ্য ও আপাঁদকের পরম্পর ব্যাপ্যব্যাপক 
সম্বন্ধ অবশ্ঠহ স্বীকাধ্য । অতএব যেরপ ব্যাপ্যধৃমদ্ধারা ব্যাপক 


বিজ্ঞানকে অন্ুমিত্যাস্মক স্বীকার করিতে হইবে, ভাহীর ন্যায় 
প্রকৃত স্থলেও উক্ত জ্ঞানকে অন্ুমিত্যাত্মক স্বীকার করী বিধেয় ॥ 

মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না ইহা দ্বারা মেঘ হইলেই বৃষ্টি! 
হয়, এই প্রকার অর্থাধীন আপত্তিই অর্থাপত্তি। এ অর্থাপত্তি 
কখনই স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা'যায় না। কারণ মেঘ: 


হইলেও কদ্দাচিৎ যখন বৃষ্টি হয় না, তথন অর্থাপত্তি গ্রমাঁথ নহে। 
মেঘ না! হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহাদ্বারা মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় 
এইরূপ অর্থাপত্তি নহে; কিন্তু মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, ইহার 
তাৎপর্য এই বৃষ্টি হইতে হইলে মেঘের আবশ্তকতা'। যে স্থলে 
কাধ্যসত্থাদ্বারা কারণসত্বা অর্থাবীন সিদ্ধ হয়, সেই স্থানে অর্থা- 
পত্তির উদ্ধাহরণ জানিতে হইবে। ইত্যাদি প্রকারে অর্থাপত্তির 
প্রমাথ নহে» ইহা অনুমান প্রমাণের মধ্যেই নিবিষ্ট এইরূপ 
প্রমাণীকৃত হইয়াছে । 

অভাব প্রমাণ কিনা? ইহার উত্তরে ব্যক্তব্য এই অভাব 
নামে কোন প্রমাগ নাই, কারণ তাহা প্রমেয় নহে। যাহা 
প্রমাজ্ঞানের ( যথার্থ জ্ঞানের ) বিষয় নহে, তাহার অস্তিত্ব নাই । 
অভাব প্রমাজ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং অলীকের : প্রমাণত্ব 
সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে অভাবরাদী বলেন, অভাৰ 
পদার্থ অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। কারণ অভাব জ্ঞান দ্বার! ব্যবহার 
নিষ্পন্ন হইতেছে, যাহার জ্ঞান ছারা ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
তাহার অস্তিত্ব অবশ্ঠাই অঙ্গীকাধ্য । নীলঘট লইয়া, আইস, 
এই প্রকার কাহাঁকে আদেশ করিলে আদিষ্ট ব্যক্তির নীলত্ব জ্ঞান 
থাকায় সাধারণ ঘটের মধ্যে নীলঘটটা লইয়া! আইসে। তন্রপ 
অনীলঘট লইয়া আইস, এই প্রকার আদেশ করিলেও সাধারণ 
ঘট হইতে নীলাভাববিশিষ্ট ঘটটী পৃথক করিয়া লইয়া আইসে ॥ 
অভাব জ্ঞান না' হইলে কখনই তাঁদৃশ ব্যবহারের উপপত্তি হইতে 


পাঁরে না। অতএর প্রতিপত্তিসাধক অভাব পদার্থ অবশ্ই 


স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে ষে, 
অনীলঘট আনয়ন কর, এই বাঁক্যদ্বার! নীলাভাব জ্ঞান হইয়। 
অনীলঘটের জ্ঞান জন্মাইতৈছে । কিন্তু এইপ্রকার নীলাঁভাব 
জ্ঞান কিরূপে হইবে? যদ্দি উক্ত ঘটে নীলোৎপত্তি হইয়! থাকে, 
তবে নীলাভাব নাই এবং দি ভাহাতে নীলগুণ না থাঁকে, 
তবে অভাব জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ অভাব জ্ঞান 
প্রতিযোগী ভ্ঞানিসাপেক্ষ, যে বস্ত নাই, তাঙ্ার অভ্ভাঁববিষয়ক 
জ্ঞান জন্মাইতে পারে না । সুতরাং নীলগুণ ঘটে না থাকিলে 
নীলাভাবি জ্ঞান কিরূপে হইবে? এইরূপ আশঙ্কায় বলা যায় যে, 
প্রতিযোগাধিকর্ণীভূত দেশাস্তরে প্রতিযোগিসত্তারূপ লক্ষণদ্বারা 
অভাবের উপপন্তি হইতে পাঁরে ; কিন্তু অভাবাঁধিকরণে প্রতি- 
যোগিসত্বা অপেক্ষিত নহে। যেকোন দেশে প্রতিযোগিসত্ত 
দ্বারা অনধিকরণ দেশে অভাবের সিদ্ধি হইতে পারে । 
ইত্যার্রিরূপে উহার বাদ প্রতিবাদ প্রদণিত হইয়াছে, বাহুল্য 
ভয়ে তাহা প্রদরিত হইল না। ফল-স্থল তাৎপধ্য এই বে, 
অভাবাদির প্রামাণ্য কিছুই স্বীকার করা যায় না। (ন্তায়দ*) 
প্রমাণের বিষয় এক প্রকার বল! হইল ॥ 


গমাণ 


কোঁন কোন দর্শনে কয়টী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার বিষয় আঁলোচন! করিয়া দেখা যাউক । 

১। চার্ব্বাকদর্শনে একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণই অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে। ইহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্যগ্রমাণ স্বীকার করেন না। 

২। বৌদ্ধদার্শনিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুই প্রমাণ। 

৩। রামান্থজ মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম , শুই 
তিন প্রমাণ । 

৪ । পুর্ণপ্রজ্ঞ মতে তিন প্রমীণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম | 

৫। বৈশেষিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুই প্রমাণ। 

৬। ন্যাঁয় মতে, চারিটা প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 
ও শব। 

৭। সাঁংখ্য মতে, ভিন প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম । 

৮। পাতঞ্জল মতে, তিন প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগম। 

সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাফার বলেন, চক্ষু যেমন শ্বতঃ- 
প্রমাণ, প্রমাণনিচয়ের মধ্যে (আগম) আগ্তবাক্য সেইরূপ 
স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষু প্রমাণ কিনা, চক্ষু ঠিক দেখিল কিনা 
সংশয় হয় না। যাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহা যেমন পরীক্ষা 
করিবে না, সেইরূপ আপ্তবাক্যপ্রস্থুতজ্ঞানও পরীক্ষা করিবে 
না। বাক্যপ্রমাণ পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের প্রামাণ্য আপন আপনি 
স্থিরত। প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্ত প্রমাণের প্রযোজন হয় না । 

সেই জন্য মীমাংসা-পরিশোধিত বা! বিচারিত বেদার্থবিজ্ঞান 
স্বতঃগ্রমাণ। বিচারিত বেদবাক্য যেজ্ঞান প্রসব করে, সে 
জ্ঞান অভ্রান্ত, অর্থাৎ যথার্থ লৌকিক বাক্যেও বিচারযোগ আঁব- 
শ্তটক। বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক । প্রভেদ 
এই যে, লৌকিক বাক্য এঁহিক পদার্থ প্রতিপাদন করে । আর 
বৈদিক বাক্য এহিক পারত্রিক উভয়বিধ পদার্থ প্রতিপাঁদন করে । 

বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কাঁধ্য দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতি 
পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে গিয়া শব্দ 
রাঁশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে বিচিত্র 
অর্থপ্রত্যরক সাম্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নাম বুযুৎ্পত্তি। 
বুৎপ্ভিমান্‌ পুরুষই বিচারের অধিকারী । ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্র- 
লিগ্দা প্রভৃতি দৌষরহিত ব্যুৎপন্ন পুরুষ বিচারপূর্ব্বক যাহা 
বলেন, তাহা সত্য। সাংখ্যমতে বিচারিত বেদবাক্য এবং 
যোগী পুরুষের বাক্য উভয়ই সত্যঙ্ঞান প্রসব করে ও তাদৃশ 
বাক্যই আপ্ত বাক্য। তদ্বিধ আপ্ত বাক্য-সমুখখ উপদেশিক 
জ্ঞান সর্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তির উপায়। ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, 
সংশয় প্রভৃতি কোনপ্রকার দৌষ নাই। সাংখ্যের প্রর্কৃতি-পুরু- 
যের বিবেকজ্ঞান ব৷ বৈদাস্তিকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান সমস্তই আপ্ত 


[ ৩৭২ ] 


প্রমাণীকৃত 


বাক্যের উপর নির্ভর দেখিয়া খষিরা বিচারিত বেদবাক্যকে 
চক্ষু অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ মনে করেন। এই জন্যই খষি- 
দিগের নিকট বেদের অত সন্মান। যোগীদিগের "ও খষি- 
দিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। এই জন্য তাহাদের বাঁক্যও, 
প্রমাণ। ইহাই সাংখ্য ও বেদাস্তোক্ত আগম প্রমাণ। 
প্রমাণক €ত্রি ) প্রমাণ-স্বার্থে কন্‌। ১ প্রমাণশব্বার্থ। ২ বেড়। 
প্রমণতা! (ত্ত্রী) প্রমাণন্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। প্রামাণ্য, প্রমাণের 
ভাব বা ধর্ম, প্রমাণত্ব | 
পপ্রমাণমপ্রমাণং বৈ যঃ কুর্য্যাদবুধো! জনঃ। 
ন স প্রমাণতা! মর্হো বিষাদজনতোহি সঃ ॥” (ভারত ১৩।৭৫৫৭) 
প্রমাণলক্ষণ (ক্লী) প্রমাণস্ত লক্ষণং ৬-তৎ। প্রমাণের লক্ষণ, 
যে লক্ষণ দ্বারা প্রমাণ বণিত হয়। 
প্রমাণব€ু (তরি) প্রমাণং বিদ্যাতেহস্ত, মতুপ্‌ মন্ত ব। প্রমাণ- 
যুক্ত, প্রামাণ্য বাক্য। 
প্রমাণবাক্য €ক্রৌ ) প্রমাণং প্রামাণ্যরূপং যৎ বাক্যং। প্রামাণ্য- 
স্বরূপ বাক্য, বেদবাক্য, আগ্তবাক্য, ইহা! প্রমাণরূপে ব্যবহৃত 


ও তাহ! যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা! প্রমাণবাক্য 
হইবে ন1। 

প্রমাণবাঁধিতার্থঘক (পুং) প্রমাণেন বাধিতঃ অর্থো যন্ত 
ততঃ কপ্‌। তর্কবিশেষ। ইহা ছুই প্রকার, ব্যাপ্তিগ্রাহক ও 
বিশেষ পরিশোধক। “দ ছিবিধঃ, ব্যাপ্তিগ্রাহক-বিষয়পরি- 
শোধকশ্চ তত্রাদ্যো ধূমো৷ যদি বহিচারী স্তাত্তদা বহিজন্যে৷ ন 
স্তাৎ। দ্বিতীয়স্ত পর্ধতো! যদি নির্বহিন্তাত্তদা নিধু্ম£ স্তাৎ” 
( তর্কজাগদীশী ) ধূম যদি বহিব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে প্রমাণ 
জন্য হইতে পারে না । ইহাই ব্যাপ্তিগ্রাহক । পর্বত যদি নির্বহ্ি 
হয়, তাহা হইলে নিধৃম হইবে । ইহাই বিষয়পরিশোধক। 

প্রমাণাভ্তরতা [ত্র ) অন্যৎ প্রমাণং, তন্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। 
অন্ত প্রমাণের উপায়। 


প্রমাণিক (ত্রি) প্রমাণং সিদ্ধিহেতুতয়াহস্ত্স্ত ঠন্‌। ১ প্রমাণ-.. 
২ পরিমাণভেদযুক্ত, মধ্যমান্থুল ও. কৃর্পরান্তরমিত 


সিদ্ধ। 
পরিমাণযুক্ত হস্ত । 
প্রমাণিকা (স্ত্রী) প্রমাণ-্্রিয়াং  টাপ।  অষ্টাক্ষরপাদক 
ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে আটটী করিয়া অক্ষর থাকিবে । 
র্‌ লক্ষণ-_প্রমাণিকা জরৌ লগৌ” (বৃত্তরত্রা") ইহার 
»৫ ও ৭ বর্ণ লঘু তততিন গুরু। 
পা (ব্রি) অপ্রমাণং প্রমাণং কৃতং প্রমাণ অভূততভ্ভাবে 
দ্র, ততঃ কৃ-ক্ত। প্রমাণরূপে নিশ্চিত, খা পার্টি, 
ছিল না, তাহা প্রমাণরূপে স্বীকৃত 


ৃ 
৪ 
| 


হয়, এই জন্য ইহা প্রমাণবাক্য। প্রত্যক্ষা্ি প্রমাণ সিদ্ধ হইলে 


প্রমাবদ€ 


"তরুভিরপি দেবন্ত শাসনং প্রমাণীকৃতম্‌” (শকু) 
প্রমাতব্য (তরি) প্রমঘনযোগ্য, হনন করাইবার যোগ্য |. 
প্রমাতামহ (পুং) প্রকৃষ্ট মাতামহস্তত্তাপি জনকত্বাদিতি 

প্রাদদিস”। মাতামহের পিতা । 
“পিতামহপিতৃপিতা তৎপিতা গ্রপিতামহঃ। 
মাতুমাতামহাদ্যেবং সপিতীস্ত সনাভয়ঃ ॥৮ (অমর ) 
স্্িয়াং ডীপ্‌। প্রমাতামহী । প্রমাতামহের পত্রী । 
প্রমাতৃ (ত্রি) প্রমিনোতি প্র-মি-ত্চ,।  প্রমাজ্ঞানকর্তা । প্রমা 
জ্ঞানের কর্তা, যাহার প্রমাজ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে 
আত্মা । সাংখ্যমতে শুদ্ধচেতন পুরুষ, ইনি বুদ্ধিসাক্ষী। বেদান্ত 
মতে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিষ্বিত বা তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতা । 
“মোহাতীতো বিশুদ্ধে! মুনিভিরভিহিতে৷ মোহসংক্রান্তমূত্তিঃ। সাক্ষী 
সংবিতপ্রমা ততপ্রতিফলিতবপুর্গীয়তেহসৌ প্রমাতা ।৮ ( বেদান্ত ) 
প্রমাত্র €পুং স্ত্রী) নির্দিষ্ট সংখ্যা । 
প্রমাত €ক্রী ) প্রমায়াঃ ভাবঃ ত্ব। প্রমার ধর্ম বা ভাব। 
প্রমাথ (পুং) প্র-মথ-ভাবে ঘঞ। ১ প্রমথন।. ২ বলপুর্ব্বক 
_ হরণ। ৩ নিপাতন করিয়া ভূমিতে পেষণ । 
“কৃতপ্রতিকতৈশ্চিবৈ্বাহুতিশ্চ সুশস্কটে:। 
সন্নিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মাথনৈস্তথা ॥৮ ভোৌরত ৪১২২৭) 
“নিপাত্য পেষণং ভূমৌ প্রমাথ ইতি কথ্যতে  ( নীলকণ্ঠ ) 
৪ মর্দন। ৫ পীড়ন। ৬ব্ধ। ৭ কুমারান্ুচরভেদ । 
(ভারত ৯৪৫২৯ ) ৮ শিবপারিষদ্‌ প্রমথগণ। 
“তে প্রদীপ্তপ্রহরণা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। 
প্রমাথগণমুখ্যাশ্চ প্রাযুধ্যন্‌ কৃষ্ণমব্যয়ম্‌ ॥” (হরিবংশ ১৭৮।৫৩) 
প্রমাথিন্‌ তরি) প্র-মথ-ণিনি। ১ পীড়নকর্তা। ২ মারণকর্তা। 
৩ প্রমথশীল, দেহেজ্দিয়ক্ষোভক | 
“ইস্ত্রিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ” (গীতা ) 
৪ পীড়াদায়ক, ক্লেশকর । ( পুং) ৫ রাক্ষসবিশেষ । 
(ভারত বনপর্ধ ২৮৪ অঃ) 
্ত্রিয়াং ীপ। ৬ অগ্মরোভেদ। (ভারত আদিপর্ব ১২৪ অঃ) 
প্রমাদ (পুং) প্র-মদ-ঘঞ। ১ অনব্ধানতা, অসাবধানতা | 
২ভ্রম। ৩ অন্তঃকরণের দৌর্বল্য । 
“লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্ততে ত্রিভিঃ। 
তম্মাল্লোভে। ন কর্তব্যঃ প্রমাদো ন ন বিশ্বসেৎ ॥৮ 
( গরুড়পু* ১১৫ অঃ) 
প্রমাদ তমোগুণের ধর্ম, তমোগুণের আধিক্য হইলে সর্বদাই 
প্রমাদ হয়। ৃ 
গ্রমাদবহ তরি) প্রমাদোহ্তাস্তেতি প্রমাদ-মতুপ, মস্ত বঃ। প্রমাদ- 


যুক্ত, প্রমত্ত, পধ্যায়__জন্ম, অসমীক্ষ্যকারী, খট্বারঢ় | ( জটাধর ) 
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প্রমিতাশন 


“নি্রালুঃ ক্রুরকুল্,ন্ধো নাস্তিকো যাচকস্তথা। 
প্রমাণবান্‌ ভিন্নবৃত্তে। ভবেত্তি্ঘযক্ষ তামসঃ॥»যোজ্ঞবন্ধ্যসণ ৩।১৩৯) 
প্রমাদিকা (ভ্ত্রী) প্রমাণোহনবধানতাহস্ত্যস্তা ইতি, প্রমাদ-ঠন্‌, 
টাপু। দৃষিতা কনা! ।  পধ্যায়__সংবেদা, দুষিতা, ধর্ষকারিণী। 
প্রমাদিন্‌ (ব্রি) প্রমাদোহ্ত্যস্তেতি প্রযাদ-ইনি। প্রমাদবিশিষ্ট, 
অনবধানতাযুক্ত | 
“কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনাহতাঃ পঞ্চাভিরেব পঞ্চ । 
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥৮ 
ূ (শ্রীধরধূত বাক্য ) 
প্রমাপণ (ক্লী) প্র-মী-হিংসায়াং স্বার্থে ণিচ্‌,: ভাবে-ল্যুট। 
১ মারণ। “অস্থিমতান্ত সত্বানাং সহআন্ত প্রমাপণে। 
পূর্ণে চানস্তানস্থাস্ত শূদ্রহত্যাবতঞ্চরেৎ ॥৮ ( মনু ১১1১৪) 
প্রমাপয়িতৃ (ত্রি) ১ প্রমথনযোগ্য। ২ অনিষ্টকর। ৩ ঘাতক । 
প্রমায়ু (তরি) বিনাশযোগ্য, ধ্বংসযোগ্য, নাশশীল। 
প্রমায়ূক (তি) প্র-মী-তীচ্ছীল্যে উকঞ.। মরণশীল। 
নি চাস্ত প্রিয়ং প্রমাুকং ভবতি |” (বৃহদা” উপ) . 
প্রমাযুকং মরণশীলং।” (ভাষ্য) 
প্রমার €পুং ) ১ প্রকষ্টরূপে মৃত্যু । ২ রাজপুত শ্রেণীভেদ । 
প্রমার্জক (ত্রি) ১ প্রমার্জনকারক। ২ পরিষ্ষারক। 
প্রমার্জন (ক্লী ) প্রোঞ্চন, বালাঙ্গুলিবস্ত্র দ্বারা অক্ষিরজঃশল্যাদিতে 
প্রোঞ্ধন। (সুশ্রুত সু” ৭ অঃ) 
প্রমিত (তরি) প্র-মি-স্ত, বা প্র-মা-ক্ত (গ্তিস্ততিমাস্থেতি ৷ 
পা ৭81৪০ ) ইতীত্বং। ১ জ্ঞাত, বিদিত, অবগত | ২ নিশ্চিত। 
৩ পরিমিত। ৪ প্রথমাবধারিত। € অল্পতম। 
প্রমিতান্লাশনং তীক্ষং মগ্ভং মৈথুনসেবনম্।”(নিদান অর্শরৌগাণ) 
৬ অন্যুনাতিরিক্ত। ( বৈগ্যকনি” ) 
প্রমিতাক্ষরা (ত্ত্রী) প্রমিতানি পরিমিতানি অক্ষরাঁণি যস্যাং। 


১ সিদ্ধান্তশিরোমণিব্যাখ্যানরূপা টীকা । ২ মুহূর্তচিন্তামণি- 
টাকাভেৰ। ৩ ছাদশাক্ষরপার্ক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের 
প্রতিচরণে বারটা করিয়া অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ__ 


“প্রমিতাক্ষরা সজসসৈঃ কথিতা |” ( ছন্দোম” ) 
এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ ও একাদশ বর্ণ লঘু, 
তডিন্ন গুরু । উদীহরণ-_ 
“অমৃতস্য শীকরমিবোদিগরতীরদমৌন্তিকাংশলহরী ছুরিতা ? 
প্রমিতাক্ষরা মুররিপোর্ভণিতি ব্র'জন্ুভ্রবামভিজহার মনঃ॥৮ 
(শ্রতবোধ ) 
প্রমিতি (শ্রী) প্র-মা-ক্তিন্‌, বা মি-ক্তিন্‌। প্রমা, প্রমাণ । 
প্রমিতাশন (ক্লী) প্রমিতমশনং। অত্যল্লমাত্র ভোজন । 
| ( চরক শারীরস্থা ৮ অঃ) 
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প্রমীঢ (দি) প্িহ সেচনে-। ১ঘন। ্ভ্ভু 
দ্ত্বগ্দোধিণাং প্রমীঢানাং সগিগ্ধাভিষ্যন্দিবৃংহিণাং। 
শিশিরে লজ্ঘনং শস্তমপি বাতবিকারিণাং॥”(চরক শত্রস্থা"২২অই) 

প্রমীত €ত্রি ) প্রী-মী হিংসায়াং-ক্ত |: ১ মৃত ২ যক্ঞার্থ হত 
পশ্ড। (অমর) 

প্রমীতি স্ত্রী) হনন, নিধন, মৃত্যু 


প্রমীলন ক্র) প্র-মীল-লুট্র। ১ নিমীলন, মুদ্রণ 
প্রমীল! (ত্ত্রী) প্রমীলনমিতি প্র-মীল-সংমীলনে ( গুরোশ্চ হলঃ 
পা ৩৩।১০৩ ) ইতি অ, ততষ্টাপ্‌। ১ তন্ত্রী। ২ তন্দ্রা, ঝিমান। 
৩ অবসাঁদ। ৪ মুদ্রণ। ৫ ইন্ত্রজিতের পত্রী । 
প্রমীলিন্‌ (পুং) মুদ্রণকারী। 
প্রমুক্তি (ক্র) প্র-মুচক্ি। মোক্ষ, প্রকুষ্টরূপে মৌচন। 
গ্রমুখ (ক্লী) প্রকুষ্টং মুখমারস্তঃ । ১ তদাত্ব, তৎকাল। (ব্রি) 
২ সন্মুখ। ঘ্যানেব হত্বা ন. জিজীবিষাবস্তেইবস্থিতা প্রমুখ 
ধার্তরাষ্ট্রীঃ।৮ (গীতা ২ অঃ) (পুং) প্রক্ুষ্টং মুখং অগ্রভাগে। 
যন্ত। ৩ পুন্নাগ বৃক্ষ ৷ ( শবচ”) ৪ সমূহ । ( শব্দরতা”) (ত্রি) 
প্রকষ্টং মুখমাদ্যং যস্ত । ৫ প্রধান) 
“জলন্মণিশিখাশ্চৈনং বাসুকিপ্রমুখানিশি | 
স্থিরপ্রবীপতামেত্য ভূজঙ্গাঃ পধুপাসতে ॥৮ (কুমার ২৩৮) 
৫ শ্রেষ্ঠ । ৬ প্রথম । ৭ মান্য । ( শব্দরভা” ) ৮ আরম্ত। 
প্রমুখতস্‌ (অব্য ) প্রমুখ-তসিল্‌।  প্রমুখে | 
“তীম্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং। 
উাঁচ-পার্থ পণ্ঠৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুর্ূনিতি ॥” € গীতা ১২৫ ) 
প্রমুচ (পুং ) খষিভেদ। (ভারত শান্তিপণ ২০৮ অঃ) (ত্রি) 
প্রমুঞ্চতি প্র-সুচ-ক। ২'প্রকর্ষূপে মোক্তা, মোচনকারী। 
প্রমুচ, ( পুং ) খধিভেদ। (ভারত অন্থু ১৮০ অঃ) 
প্রমুদ্ (হি) ্রকুষ্টা মুত্গ্রীতির্স্ত । ১ হষ্ট, আনন্দিত'। (স্ত্রী) 
্রকুষ্টা মুৎ কর্মধা”। ২ প্রকৃষ্ট আনন্দ । 
শ্ত্রত্বা তু পািবশ্তৈতৎ স্র্তঃ প্রমুদং গতঃ।” (ভোরত ১৪।৭1৬) 


প্রমুদিত (ব্রি) প্র-ুদ্-ক্ত ( উদৃপধাদিতি। পা! ১২২১) |. 


ইতি কিৎ। হৃষ্ট, আনন্দিত। 
“বাঞ্থত্যহো। হরিরশোক ইবাঁতিকাঁমং 
পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাঁণঃ।৮ ( দেবীভাগ” ১/১২।৪৭ ) 
প্রমুদিতবদনা! (স্ত্রী) ছ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ, এই ছন্দের 
প্রতি চরণে ১২টা করিয়! অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ-_ 
পপ্রমুদিতবদনা ভবেনৌচরৌ 1” (কৃত্তরত্বা) 
এই ছনের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৮ ও একাদশ অক্ষর লঘু, 
তত্তিন্ন গুরু। 
প্রমুষিত (দ্বি) চোরিত, অপহৃত । স্ত্রিয়াং টাপ্‌। 
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প্রস্বগ (অব্য ১) প্রকৃষ্টা মুগ! ত্র, শিলা 


বহুমৃগযুক্তস্থান 
প্রমৃগ্য তরি) প্রমূগ-্যৎ। রা রী 
“সম্পন্রশস্তং বিষয়ং পরস্য যায়াৎ প্রমৃগ্যং বিজয়ায় রাজা 1৮ এ 
| (কাম ১৫৪) 
প্রম্থণ (ত্রি) প্রকষষ্টরূপে হিংদক। “সেনাঃ প্রমুণো যুধা।” 
(খক্‌ ১০।১০৩1৪) প্রমুণঃ  প্রকর্ষেণ হি মুণহিংসায়াং 
ইগ্ুপধলক্ষণঃ কঃ” ( সাঁয়ণ ) 


প্রত (রী) প্রকষ্টং মৃতং প্রাণিহিংসিতং যন্তর। মি র 


জীবনোপাঁয়ভেদ |. 
“মৃতন্ত যাঁচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্থৃতং।৮ (মনু) 
ক্র্ষণঞ্চ ভূমিগতপ্রচ্রপ্রাণিমরণনিমিত্বত্বাৎ ব্হুছুঃখফলকং 


প্রকর্ষেণ মৃতমিৰ প্রমৃতং (কুল্ল,ক) হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকা- 


নির্বাহ করিলে, হলকর্ষণ সময়ে অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়, এইজন্য 
উহাকে প্রমূত কহে। 
প্রমৃতক (ত্রি) প্রমূত স্বার্থে কন্‌। মৃতশন্বার্থ। 
গ্রমশ (তরি) প্রমূশতি মৃশ-ইগুপধেতি-ক। পণ্ডিত ।; «নমো- 
ধৃষ্ণবে চ গয চ”.( শুক্র” ১৬৩৬ ) প্রমিশতি বিটারয়তি এ 
প্রমুশঃ পণ্ডিতঃ” ( বেদদীপ ) 
প্রমৃষ্ট (তরি) প্র-্জতক্ত। ১ নিরন্ত। ২ মার্জিত। 
প্রমৃষ্য (তরি) প্রমর্ষণযোগ্য । 
প্রমেয় (তরি) প্র-মা-কম্রণি য।, 


ও 


০- টিক সির নিরি ২. আধুনা 


রী 


রমাজানরিনয পদার্থ 1: 


ন্যায়দর্শনে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, “আত্মশরীরে- 


রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদৌষপ্রেত্যভাবফলছঃখাপর্গস্ত গ্রমেয়ম্” 


( গৌতমস্” ১১1৯.) ৃ 

প্রমেয় শবের অর্থ প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের 
বিষয়। সুত্রে আত্মাশরীর ইত্যাদি শব্দদ্বারা কেবল লক্ষ্য 
নিদষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্জরিয়, অর্থ, মন: 
প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, সুখ, অপবর্গ, এই. দ্বাদশটা 
এবং তু শব্দবোধ্য দ্রব্য, গুণ, কর্ন, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও 
অভাব এই সাতটা লক্ষ্য, সর্বসমেত এই উনবিংশতিটা প্রমেয়ের 
লক্ষ্য নির্দেশ করাতে পদার্থ মাত্রেই প্রমেয়পদবাচ্য । ' তাহার 
মধ্যে আত্মাশরীর প্রভৃতি দ্বাদশটা জানিলে ছুঃখময় সংসারে: | 
বিরাগ ও আত্মতত্বজ্ঞান হইয়া শীপ্ব মোক্ষলাভ হয় ॥। এই: জন্য 


এ দ্বাদশটী বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত পদার্থের 
জ্ঞান ও পরম্পরায় তবজ্ঞানের উপযোগী বলিয়া ছু শব ঘারা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত সুত্রে মহর্ষি গৌতম আত্মাদি অপবর্ীস্ত বাদশা 


প্রমেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কণাদোক্ত আত্ম! : 


প্রমেয় 


১3৮৪. 


রর 


প্রমেয় 


৫৯০১ লী শিস 


আংশিকভাবে ভূতপঞ্চক, জপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব, বুদ্ধি, | 
মন, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, দ্বেষ এইগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে সত্য ) কিন্তু! 


কাল ও দিক্‌ নামক দ্রব্য, সংযোগাদি গুণ, কর্ম, সামান্য, 
বিশেষ ও সমবায় নির্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং কণাদোক্ত পদার্থ 
সমূহ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। এই 
আপত্তি আপাত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্ত 
 ভাষ্যকারের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত আপত্তি সহজে 
নিরারুত হইতে পাঁরে। উক্ত স্থত্রে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন-_ 
“অস্তযন্তাৰপি দ্রব্য গুণকম্ম্সামান্যবিশেষসমবায়াঁঃ প্রমেয়ং তত্েদেন 
চাঁপরিসংজ্ঞেয়ং। অন্ত তু তত্বজ্ঞানাঁদপবর্গো মিথ্যা জ্ঞানাৎ সংসার 
ইত্যত এতহুপদিষ্টং বিশেষেণ ॥” (ভাষ্য ) 

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এবং তাহাদের 
অবাঁন্তরভেদে অপরিসংজ্ঞেয় অন্য প্রমেয়ও আছে; কিন্ত 
আত্মাদি অপবর্ণীস্ত প্রমেয়ের তত্বজ্ঞান অপবর্গের সাধন এবং 
তাহাদের মিথ্যাজ্ঞান সংসারের হেতু, এই জন্য আত্মাদি 
অপবর্ণীস্ত প্রমেয় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহার তাঁৎ- 


_পর্যটাকাঁকার বলেন-_“যেষাঁং তত্বজ্ঞাঁনাতত্বজ্ঞানাভ্যামপবর্গ- 


- সংসারৌ ভবতস্তএব ন ন্যুন! নাধিকাঃ” (তাৎপর্য্যটাকা) যাহাদের 
তত্বজ্ঞানে অপবর্ণ এবং যাহাদের অতত্বজ্ঞানে সংসার হয়, তাদৃশ 
: শ্রমের এই কয়টী অর্থাৎ আত্মাদি অপবর্গীন্ত দ্বাদশটা। ইহা 
অপেক্ষা ন্যুনও নহে, অধিকও নহে। ইহাতে বার্তিককাঁর বলিয়া- 
ছেন,_-“অন্ঠদপি প্রমেয়মস্তি ষস্য তু তত্বজ্ঞানান্লিঃশেয়সং তদিদং 
প্রমেয়মিতি তু শৰেন জ্ঞাঁপয়তি |” (ন্যায়বার্তিক ) অন্যও প্রমেয় 
আছে, কিন্তুযাহার তত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়, তাদৃশ প্রমেয় এই কয়টা। 
মহর্ষি গৌতম স্বরুতস্থত্রে 'তু* শবের নির্দেশ করিয়া ইহাই স্থির 
করিয়াছেন যে, আত্মাদি অপবর্গান্ত -প্রমেয় মোক্ষোৌপযোগিরূপে 
মুমুক্ষুর প্রতি উপৰিষ্ট হইয়াছে । তন্থারা অন্ত প্রমেয়ের নিরাকরণ 
হয় নাই। সুতরাং কণাদোক্ত পদার্থ সমৃহও গৌতমের প্রমেয় 
পদার্থের অন্তর্গত, ইহা নিঃসস্কোচে বল! যাইতে পারে। স্ত্র- 
- কারের অভি প্রায় বুঝিবাঁর আরও কারণ আছে__ 
. পপ্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ” € গৌতমস্থ”) এই স্ত্রটার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা আরও বিশদ হইয়া পড়ে । 
যে দ্রব্যদ্ধারা দ্রব্যান্তরের গুরুত্বের হয়ত্তাপরিজ্ঞান হয়, 
তাহার নাম তুলা । এই তুলা ভ্রব্যপ্রমাণ, সুবর্ণাদি গুরুদ্রব্য 
প্রমেয় ; কিন্তু তুলা! দ্রব্য যেরূপ প্রমাণ হয়, সেইরূপ প্রমেয়ও 
হইতে পারে । যখন তুলা দ্রব্যের পরিমাণ পরিজ্ঞানের জন্য 
স্বর্ণাদি দ্রব্যদ্বারা তুলাদ্্ব্যের ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ করা হয়, তখন 


পরিচ্ছেদক স্থুবর্ণাদি দ্রব্য প্রমাণ এবং পরিচ্ছেদ্য তুলা দ্রব্য প্রমেয় 


হুইবে। ইহাতে বাত্তিককার বলেন-_ 


“গুরুত্বপরিজ্ঞানসাধনং  তুলাদ্রব্যং সমাহার গুরুত্বস্তয়ত্া- 
পরিচ্ছেদনিমিত্তত্বাৎ প্রমাণং স্থৃবর্ণাদিনা চ পরিচ্ছিন্নমানে যটৈষা 


 তুলেতি পরিচ্ছেদবিষয়ত্বেন ব্যবতিষ্ঠমান! প্রমেয়ং» ভ্যোয়বান্তিক) 


ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, তুলাদ্রব্য যৎকাঁলে অপর দ্রব্যের 
ইয়ন্তায় পরিচ্ছেদের হেতু হয়, তৎকালে তাহা প্রমাণ । যৎ- 


' কালে দ্রব্যান্তর দ্বারা তুলাদ্রব্যের ইয়ত্তার পরিচ্ছেদ করা যায়, 


তৎকালে এ পরিচ্ছেদক দ্রব্যের প্রমাণ এবং পরিচ্েগ্ঘমান তুলা- 
ব্য প্রমেয় হইবে । বাস্তবিক নিমিত্তভেদে এক পদীর্ঘে অনেক 
পদের প্রয়োগ পরিহাধ্য । যে অবস্থায় কোন বস্ত প্রমার সাধন 
হয়, সে অবস্থায় তাহ! প্রমাণ । আর যে অবস্থায় পর বস্ত প্রমার 
বিষয় হয়, সে অবস্থায় তাহা প্রমেয়, ইহা অস্বীকার করিতে 
পারা যায় না। সুত্রোক্ত দ্বাদশটামাত্র প্রমেয় হইলে “তুলা- 
প্রমেয়” স্বত্রকারের এই উক্তি নিতান্ত অনঙ্গত হইয়া উঠে। 
কেন না, সুত্রনি্দি্ দ্বাদশটা পদার্থের মধ্যে তুলা পঠিত হয় 
নাই। অথচ তুলাকে প্রমেয় বলা হইতেছে । অতএব বুৰিতে 
হইবে যে, যাহাঁদের তত্বজ্ঞান অপবর্গের এবং অতত্বজ্ঞান সংসারের 
হেতু, তথাবিধ প্রমেয়ই প্রমেয়স্ত্রে অভিহিত হইয়াছে অন্ত- 
বিধ প্রমেয়ও স্ুত্রকাঁরের সম্মত তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই ৷ তাহা 
না হইলে পূর্বাপর সঙ্গতি হইতে পারে না । অতএব কণা- 
দৌক্ত পদার্থ গুলি গৌতমের প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত, ইহা 
নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমেয় পদার্থে সমস্ত পদীর্থের অন্ত- 
ভাঁব হইলে এক প্রমেয় পদার্থ বলিলেই হইত । গৌতম ষোঁড়শ 
পদার্থ এবং দ্বাদশ প্রমেয় ইহা স্বীকার করিলেন কেন? ভাষ্য- 
কার-ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রস্থান ভেদরক্ষার 
জন্য সংশয়াদি পদার্থ কথিত হইয়াছে । তাহা না হইলে আন্বী- 
ক্ষিকী অর্থাৎ স্তা়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রে পর্যবসিত হইত। 

ইহাতে বাঁচম্পতিমিশ্র বলেন যে, এইরূপ স্বীকার ন| 
করিলে আন্বীক্ষিকীও ত্রয়ীর অন্তর্গত হইয়া পড়িত। ত্রয়ী, 
বার্তা, দণওনীতি ও আন্বীক্ষিকী পৃথক্‌ প্রস্থান এই -চারিটা 
বিদ্যা প্রাণীদিগের উপকারের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে 
্রয়ীর প্রস্থান অগ্নিহোত্রহবনাদি, বার্তার প্রস্থান হলশকটাদি, , 
দণডনীতির প্রস্থান স্বামী, অমাত্য প্রভৃতি এবং আব্ীক্ষিকীর : 
প্রস্থান সংশয়াদি। প্রস্থান শব্দের অর্থ অসাধারণ প্রতিপান্য- 
বিষয়।  প্রস্থানভেদেই বিদ্যাভেদ হইয়া থাকে । ফলে 
ন্যায়ের সহিত যে সকল পদার্থের সংশ্রব আছে, গৌতম সেই 
সকল পদার্থ বলিয়াছেন, সুতরাং সংশয়াদির কীর্তন নিরর্থক 
ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় 
পদার্থের অন্তর্গত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 


॥ 


প্রমেহ 


কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহারা সাক্ষাৎ প্রমেয় 
পদার্থে পঠিত হইয়াছে। ব্যাপ্ডিজ্ঞান অনুমান এবং সাদৃশ্ত- 
জ্ঞান উপমান, ইহ! বুদ্ধিবূপ প্রমেয়ের অন্তর্গত। শব্বরূপ 
প্রমাণ অর্থরূপ প্রমেয়ের,অন্তর্গত ; কিন্তু চক্ষুরাদি পদার্থ প্রমার 
সাধন অবস্থায় প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত হয় এবং প্রমার বিষয় 
অবস্থায় তাহাই আবার প্রমেয়পদবাচ্য হয়। উল্লিখিত কারণে 
প্রমাণ পদার্থ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত হইলেও পৃথকভাবে 
কথিত হইয়াছে । (ন্তায়দর্শন ) [ আত্মাদি দ্বাদশটা প্রমেয়ের 
বিষয় তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । ] 

বেদীত্ত মতে শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মই একমাত্র প্রমেয় । 


২ পরি- 
চ্ছেদ। ৩ অবধাধ্য। | 


প্রমেয়ত্ব €ক্লী ) প্রমেয়স্য ভাবঃ ত্ব। প্রমেয়ের ভাব বা ধর্ম 


প্রমেহ (পুং) প্রকর্ষেণ মেহতি ক্ষরতি বীর্যাদিরনেনেতি প্র-মিহ 
ক্ষরণে করণে ঘঞ্। স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ। মেহরোগ- 
বিশেষ । (& আোওঞ্াচ 809০61070, &, 21966১ £010100111)098) 


[৩৭৬ ] 


পর্য্যায়_মেহ, মৃত্রদৌষ। (রাজনি” ) বনুমূত্রতা । ( হেম )। 


এই রোগের লক্ষণ__ 
_.. “আস্যা জুখং স্বপ্রস্থখং দধীনি গ্রাম্যোদকানৃপরসাঃ পয়াংসি। 
নবান্নপানং গুড়বৈরুতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফরুচ্চ সর্ব্বম্‌ ॥৮ 

( মাধবনি” ) 
সর্বদা উপবেশন বা শয়ন, দধি, গ্রাম্যমাংস, ওদকমাংস ও 
আনৃপমাংস, ছুগ্ধ, ও নূতন তওুলের অন ভক্ষণ, নূতন জল, চিনি 
ও সন্দেশ প্রভৃতি অতিশয় মিষ্ভোঁজন এবং কফজনক দ্রব্য 

সকল ভোজন করিলে প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয়। 
সুশ্ররতে লিখিত আছে-_দিবাস্বপ্ন, অপরিশ্রমী ও আলম্ত- 
প্রসক্ত হইলে এবং শীতল, স্সিগ্ধ, মধুর দ্রব অন্ন ভোজন করিলে 
নিশ্চয়ই প্রমেহ হয়। এইরূপ অহিতাচারী পুরুষের বাতিপিত্ব- 
শ্রেম্মা পরিপাক না৷ হইয়াই মেদধাতুর সহিত একত্র হইয়া 
মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশপুর্বক অধোৌভাগে গমন করে। 
তথায় বস্তিমুখ আশ্রয় করিয়া ভেদকরণের ন্তায় যন্ত্রণা উৎপন্ন 
করে। এই সকল লক্ষণ হইলে প্রমেহ হইয়াছে বলিয়৷ জানিতে 
হইবে। করতল ও পদতলে দাহ, দেহ স্গিগ্ধ, পিচ্ছিল ও 
ভার, মূত্র শুর্ুবর্ণ ও মধুর, তন্দ্রা, অবসাদ, পিপাসা, 
নিশ্বাসে ছুর্ন্ধ, তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দস্তে মলের উৎপত্তি, 
কেশের জটিলভাব এবং নখবৃদ্ধি প্রমেহরোগের পূর্ববলক্ষণ 
জানিতে হইবে । 
ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। প্রমেহরোগে দোষসন্ভৃত 
পীড়কা' সকল উৎপন্ন হয়। এই রোগে জননেক্তিয়ের উপর 
থে ব্রণ হয়, তাহাকে পীড়কা কহে। প্রমেহরোগ ২০ প্রকার। 


সকল প্রকার প্রমেহেই মূত্র আবিল 


প্রমেহ, 


তন্মধ্যে উদ্কমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, 
শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈমেহ ও লালামেহ এই 
দশ প্রকার কফজ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, 
মাঞ্রিষ্ঠমেহ'ও রক্তমেহ এই ছয় প্রকার পিত্তজ ; বসামেহ, মজ্জা- 
মেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিপ্রকার বাতজ।.. 

এই সকল প্রমেহরোগ হইবার পুর্বে দত্ত, চক্ষু ও কর্ণাদিতে, 
অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত ও পদাদি জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ 
ও মুখের মধুরতা, এই সকল পূর্বনূপ প্রকাশিত হয়। অধিক 
পরিমাণ মূত্র ও মৃত্রের আবিলতা এই ছুইটা সাধারণ লক্ষণ । 
উদকপ্রমেহে মূত্র আবিল, কখন বা স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, পরিমাণে 
অধিক: শ্বেতবর্ণ, জলবৎ ও. গন্ধহীন হয়। ইক্ষুমেহে মৃত্র 
ইক্ষুরসের গ্তায় মিষ্টাস্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রজ্াব বেশীক্ষণ 
ধরিয়া রাখিলে ঘন হইয়া যায়। স্থুরামেহে স্থুরাতুল্য এবং 
উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিয়ভাগে ঘন মূত্র দেখিতে পাওয়া 
যায়। পিষ্টমেহে মৃত্রত্যাগকালে রোগী রোমাঞ্চিত এবং 
পিটুলীগোলা জলের স্তায় শ্বেতবর্ণ ও. বহুপরিমাণে প্রজ্রাৰ 
করে। শুক্রমেহে মূত্র শুক্রতুল্য ব৷ শুক্রমিশ্রিত হয় । দিকতা- 
মেহে মৃত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন পদার্থ নির্গত হয় । 
শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল, মধুস্বাদ ও পরিমাণে অধিক হইয়া! 
থাকে । শনৈমেহে অতি মন্দবেগে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয় । 
লালামেহে লালাধুক্ত তন্তবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রশ্াব হয়। ক্ষার- 
মেহে মূত্র ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ, বর্ণ, আস্বাদ ও ্পর্শবিশিষ্ট হয় ।' 
নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কালবর্ণের মূত্র নিঃস্যত হয় । 
হরিদ্রামেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসযুক্ত এবং মুত্রত্যাগকালে 
লিঙ্গনালে জাল! বোধ হইয়া থাকে । মাপ্রিষ্ঠমেহে মঞ্জিষ্ঠাজলের 
ন্যায় রক্তবর্ণ ও আঁসটে গন্বযুক্ত মূত্র নির্গত হয়। রক্ত- 
মেহে মুত্র জীসটে গন্ধযুক্ত, উ্ণ ও লবণাস্বাদ হয়। বসামেহে 
বসাতুল্য অথবা বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নিঃস্যত হইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বসামেহকে সর্পিমেহ নামেও অভিহিত করেন । 
মজ্জমেহে মূত্র মজ্জতুল্য বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে । হস্তিমেহে 
রোগী সর্বদা মন্তহস্তীর স্ায় অধিক মূত্র ত্যাগ করে ও মূত্র- 
ত্যাগের পৃর্ববে কোনরূপ বেগ উপস্থিত হয় না। কখন কখন 
বা মূত্ররোধ হইতে দেখা যায়। 

প্রমেহরোগের উপদ্রববদশ প্রকার কফজমেহে অজীর্ণ, 
অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, কাসের সহিত কফনিষ্ীবন ও পীনস ; 
ছয় প্রকার পিত্তজমেহে বস্তি ও লিঙ্গনালে স্ুচীবেধবৎ বেদনা, 
লিঙ্গনাল মধ্যে পাক, অগ্ডকোষ ফাটাফাটা৷ হওয়া, জর, দাহ, 
তৃষ্ণা, অক্োদগার, মুচ্ছা ও মলভেদ এবং চারিপ্রকার বাঁতজমেহে 
উদদীবর্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, সর্বপ্রকার আহারে লোভ, শুল, 


জ্ীমেহ 


অনিদ্রা, শোব, কাস ও শ্বীস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইতে 
পারে। উপদ্রবযুক্ত সকল গ্রকাঁর প্রমেহই প্রীয় কষ্টসাধ্য । 
পিতৃজ প্রমেহে বুষণদ্বয়ের অবদীরণ লেম্বিত হওয়া), বস্তিভেদ, 
মেদ্ুতোদ,( উপস্থের টনটনানি ), হৃদিশূল, অগ্নিকাঁজর, অতিসার, 
অরুচি, বমন, গাত্রের উদ্ভাব, দাহ, মুচ্ছা, পিপাসা, নিদ্রানাশ, 
পাওুরোগ, বিষ্ঠা ও মুত্রের পীতবর্ণতা এই সকল উপদ্রব হয়। 
এই সকল প্রমেহ উপস্থিত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা না 
হইলে অসাধ্য হয়। শরীরে বসা ও মেদ অধিক থাকিলে এবং 
সমস্ত ধাতু ত্রিদোষ ছারা দূষিত হইলে গ্রমেহরোগীর শরীরে দশ 
প্রকাঁর গীড়কা জন্মে । এই সকল পীড়কার নাম শরাবিকা, 
সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জীলিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মস্থরিকা, অলজী, 
বিদারিকা ও বিদ্রধিক। । ইহাদের লক্ষণ--শরাবের ন্যায় পরি- 
মাণ ও তাহার মধ্যস্থল নিয় হইলে শরাবিকা; শ্বেতসর্ষপ 
তুল্য পরিমাণ ও তাহার ন্তায় শরীরে স্থিত হইলে সর্ষপী) 
দাহযুক্ত ও কুর্শের স্ায় সংস্থিত হইলে কচ্ছপিকা  তীব্রদা হযুক্ত 
ও মাংসজাঁলে আবৃত হইলে জালিনী, গীড়ক। নীলবর্ণ ও উন্নত 
হইলে বিনতা, ইহা সন্কুচিত ও উন্নত হইলে পুত্রিণী, মস্থরের ন্যায় 
সংস্থিত হইলে মস্থরিকা, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ কঠিন ক্ষোটযু্ত হইলে 
অলী, ভূমিকুম্মাণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন হইলে বিদারিকা 
এবং বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও বিদ্রধিকা' এই সকল নামে 
অভিহিত হয়। যদি রোগীর হছূর্ববল অবস্থায় মলছারে, হৃদয়ে, 
অন্তকে, অংসদেশে, পৃষ্ঠে ও মর্মস্থানে উপদ্রববিশিষ্ট পীড়কা 
হয়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য এবং সমস্ত শরীর নিম্পীড়ন 
করিয়া যদি মেদ, মজ্জা ও বসাধুক্ত আশ্রাব বাযু কর্তৃক 
অধোভাঁগে নিঃস্থত হয়, তবে তাহা বাঁযু জন্ত এবং ইহাঁও অসাধ্য 
বলিয়। স্থির করিতে হইবে। গ্রমেহের পুর্র্ব লক্ষণের ভাব তৃ্ট 
হইলে ও মুত্র অধিক পরিমাণে হইলেই প্রমেহ বলিয়া স্থির 
করিতে হইবে । পীড়কাঁতে অতিশয় পীড়িত ও উপদ্রববিশিষ্ট 
হইলে মধুমেহ হয়, এই মধুমেহ ছুঃসাধ্য । 
সকল প্রকার প্রমেহ রোগ অচিকিৎস্তভাঁবে অধিক দ্বিন 
অবস্থিত থাকিলে মধুমেহরূপে পরিণত হয়। তাহাতে মূত্র 
_ মধুর স্তায় ঘন, পিচ্ছিল, পিঙ্গলবর্ণ ও মিষ্টাম্বাদ হইয়া থাঁকে। 
মধুমেহ অবস্থায় যে যে দৌষের আধিক্য থাকে, সেই সেই দৌষ- 
জাত প্রমেহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (্ুশ্রুত নিদান? ৬ অঃ) 
প্রমেহরোগ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য । এজন্য এই রোগ হইবা- 
মাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করা আবশ্তক। স্থশ্রতের মতে-_ 
প্রমেহরোগ ছুই প্রকার সহজ ও কুপথ্য জন্য। পিতামাতাঁর 
বীজদোষ জন্য হইলে এই রোগ সহজ এবং কুপথ্য দ্বারা! জন্মিলে 
কুপথ্যজন্ত কহে। উভয় প্রকার প্রমেহেরই প্রথম উপদ্রব 
11 
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শরীরের কৃশতা, রূক্ষতা, অল্প আহার, পিপাসা ও বেগে পরি- 


সরণ। উত্তর কালের উপদ্রব--দেহের স্থুলতা, : স্সিগ্চতা, অধিক 


আহার, শ্যাপ্রিয়তা, আসনপ্রিয়ত! বা নিদ্রাণীলতা। এই সকল 
লক্ষণই প্রায় ঘটিয়া থাকে । রুশ হইলে অন্নপানের নিয়ম ছারা 'ও 
স্থল হইলে উপবাঁসাদি কাঁশকর ক্রিয়! দ্বারা চিকিৎসা! বিধেয় । 

প্রমেহরোগীর পক্ষে সৌবীরক ( কাজী ), -তুষোঁদক, শুক্ত, 
সুরা, আসব, ছুপ্ধ, জল, তৈল, দ্বত, ইক্ষুবিকার, দধি, পিষ্টান্ন, 
অশ্নপানক, গ্রাম্য বা অনৃপদেশজাত পশুর মাংস এই সকল 
বিশেষ নিষিদ্ধ । 

শালি, বাষ্টি, যব, গোধুম, কোদ্রব, ও উদ্দালক এই সকল 
পুরাতন হইলে প্রমেহরোগী ভক্ষণ করিতে পারে। চণক, 
আড়কী, কুল, মুদগ বা নিকুসন্তাদি তৈলে পাঁক করা, তিক্ত বা 
কষায় রসবিশিষ্ট শাক, মৃত্ররোধকারী জাঙ্গলমাংস ও অপর যে 
সকল দ্রব্যে মেদ শু হয়, সেই সকল দ্রব্য দ্বত ভিন্ন পাক করিয়। 
প্রমেহরোগী ভোজন করিতে পারে। অস্নরভোঁজন নিষিদ্ধ । 
স্নান সহামত করা৷ আঁবগ্তক। প্রমেহের আধিক্য অবস্থায় স্নান 
না করিলেই ভাল। 

প্রমেহরোগীকে প্রথমে ন্গিপ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত কোনপ্রকার 
তৈলের দ্বারা বা প্রিয়ঙ্্ব আদি সিদ্ধ ঘ্বৃতদ্বারা নিঃশেষে বমন ও 
বিরেচন করাইতে হইবে । বিরেচনের পর স্থুরসাদিকযায়দ্বারা 
আস্থাপন করিবে । শরীরে দাহ থাকিলে স্নেহবজ্জিত ন্যগ্রোধা- 
দির কষাঁয়ে শুষী, ভদ্রদার ও মুস্তা প্রক্ষেপপুর্বক মধু ও সৈন্ধব- 
যোগে পান করিলে বিশেষ উপকার হয় । ইহাদ্বারা দ্রেহবিশুদ্ধ 
হইলে হরিদ্রা, আমলকীর রস, মধুযোগে পান অথবা ত্রিফলা, 
রাঁজগুমুক, দেবদারু 'ও মুস্ত ইহাদের একযোগে কষায় বা শীল 
কম্পিল্প ও মুষ্কক একযোগে অক্ষপরিমিত কন্ক অথবা হরিদ্রাযুক্ত 
আমলকীর রস মধুসংযোৌগে পাঁন করিবে। কুটজ, কপিখ, 
রোহিত, বিভীতক ও সপ্তপর্ণপুষ্প একযোগে কন্ক অথবা 
নিষ্ব, আরপ্বধ, সপ্তপর্ণ, মুর্ব্বা, কুটজ, সোমবৃক্ষ বা পলাশ এই 
সকল বৃক্ষের ত্বক্‌, পত্র, মূল, ফল ও পুষ্প একযোগে কষায় 
প্রস্তত করিয়া সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। 

উদ্কমেহে পারিজাতকষায়, ইক্ষুমেহে জয়ন্তীকষায়, 
স্থরামেহে লিঙ্গকষায়, সিকতামেহে চিত্রককষায়, শনৈর্মেহে 
খদির-কষাঁয়, লবণগ্রমেহে পাঠা ও অগ্ুরু একযোগে কষায়, 
পিষ্টমৈহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা একযোগে কষায়, সান্ত্রমেহে 
সপ্তপর্ণকষায়, শুক্রমেহে দুর্বা, শৈবাল, প্লব, হঠ, করঞ্জ ও 
কসেরুক একযোগে কষাঁয়, অথবা ককুভ ও রঞ্তচন্দন এক- 
যোগে কষায়, ফেনমেহে ত্রিফলা, আরথ্ধ গু দ্রাক্ষা, ইহাদের 
একযোগে কষাঁয় মধুযোগে পান করিবে। কফজ প্রমেহে 
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শেষোক্ত ছুই প্রকার অধিক পরিমীণে মধুসংযোগে সেবন করিলে 
বিশেষ উপকার হয়। পিস্তজ নীলপ্রমেহে শীলসারাদি কষায়, | 


বা অশ্বথকষায়, হরিদ্রামেহে রাজবৃক্ষকষায়, অশ্মেহে মধু- | 


মিশ্রিত ন্যগ্রোধাদি কষায়, ক্ষারমেহে ত্রিফলাকষায়, মঞ্জিষ্ঠামেহে 
মঞ্জিষ্ঠা ও চন্দন একত্র করিয়া কষায়, শোঁণিতমেহে গুড়,চি, 
তিন্দুকাস্থি, খর্,র ও গাস্তারী একত্র করিয়া কষায় ও মধু 

ংযোগে পান বিশেষ উপকারজনক | 
যে সকল প্রমেহ অসাধ্য বল! হইয়াছে, এ সকল প্রমেহ- 
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রোগ চিকিৎসিত হইলে যাঁপ্য হইয়া থাকে । এই জন্য অসাধ্য 
প্রমেহেরও চিকিৎসা বিধেয়। অসাধ্যপ্রমেহ মধ্যে সপিমেহে 
কুষ্ঠ, কূটজ, পাঠা, হিন্থু, ও কটুকী ইহাদের কক গুড়,চি ও 
চিত্রকের ক্ষায় সহযোগে পাঁন ; বসামেহে অগ্রিমন্থ বা শিংশপার 
ক্ষায়, ক্ষৌদ্রমেহে খদ্রির ব! গুবাঁককষায়, বস্তিমেহে তিন্দুক, 
কপিশখ, শিরীষ, পলাশ, পাঁঠা, মুর্বা ও দুরালভা, একযোগে 
কষায় মধুসংযোগে সেবনে এর সকল অসাধ্য প্রমেহ যাপ্য থাকে। 
এই সকল প্রমেহে হস্তী, অশ্ব, শুকর, গর্দভ ও উষ্ ইহাদিগের 
অস্থির ক্ষার সেবনেও প্রশমিত হয়। প্রমেহে জাল! থাকিলে 
জলীয় কন্দ ও দুগ্ধ সহ বাগ প্রস্তত করিয়! মধুসংযোগে সেবন 
করিলে উপকার হয়। 

প্রিয়, অনস্তা, যুথিকা, পদ্মা, লোহিতিকা, অন্বষ্ঠা, দাঁড়িম- 
ত্বক্‌, শালপর্ণী, পুন্নাগ, নাগকেশর, ধাতুকী, ধাঁতকী, ধকুল, 
শাল্মলী ও মৌচরস ইহাদের একযোগে অরিষ্ট, অবলেহ বা 
আসব প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহরোগ নিরাময় হয়। 
শৃঙ্গাটক, গিলোভ্যবিষ, মুণাঁল, কশেরুক, যষ্টিমধু, আম, জব. 
অসন, অর্জুন, শোনালী, রোধ, ভল্লাতক, চ্্ববৃক্ষ, গিরিকর্ণিকা, 
শৈলজ, নিচুল, দাঁড়িম, অজকর্ণ, হরিবৃক্ষ, রাঁজাদন, গোপঘণ্টা ও 
বিকম্কত, এই সকল একযোগে অরিষ্ট, অবলেহ বা আসব 
-প্রস্তত করিয়! সেবনে প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়। 

প্রমেহরোগ বৃদ্ধি হইলে ব্যায়াম, যুদ্ধ, ক্রীড়া, গজ, তুরঙ্গ ও 
রথাদিতে ভ্রমণ এবং অন্ত্রস্শলন করিলে উপকার হয়। 
রোগী নিধন ও নিঃসহায় হইলে পাছক! ও ছত্র পরিত্যাগ 
করিয়া ভিক্ষাহার ও সংযতচিত্ত হইয়া! শত যোজনের অধিক 
ভ্রমণ করিবে। শ্ঠামাক, নীবার, আমলক,» কপিখ, তিন্দুক ও 
অশ্ন্তক ফল আহার করিয়া বনে বনে ভ্রমণ, সর্বদা গো ও 
ব্রাহ্মণের অনুগামী হইয়া গোমুত্র ও গোময় ভক্ষণ করিবে। 
ইহাতে প্রমেহরোগের শাস্তি হয়। প্রমেহরোগের ীড়ক৷ হইলে 
তাহারও চিকিৎসা বিধেয়। প্রমেহরোগীর মূত্র পিচ্ছিলত ও 
আবিলতাশূন্য, নির্মল, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট হইলে রোগ 
আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যাইবে । (স্থঞ্রুত চিকি১২-১৩অণ) 
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প্রমেহরোগের কতকগুলি মুষ্টিযোগ-_প্রমেহরোগ স্বভা- 
ব্তঃই কষ্টসাধ্য । এই রোগ হইবামাত্রই বিশেষ সাবধানে 
থাকা উচিত। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস ও কচি শিমুলের 
রস প্রমেহরোগের উৎকষ্ট মুষ্টিযোগ | ভ্রিফলা, দেবদারু, দারু- 


হরিদ্রা ও মুতা ইহাদের কাখ, মধুর সহিত পান করিলে সকল. 


প্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাযুক্ত আমলকীর 
রসও শ্রূপ উপকারী। শুক্রমেহে ছুগ্ধের সহিত শতমুলীর 
রস, অথবা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাচাছ্গ্ধ অর্ধপোয়া এবং জল 


অর্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার, 


পাওয়া যায়। পলাশফুল একতোল! ও চিনি অর্দতোঁল৷ 
একত্র করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার 
প্রমেহ নিবারিত হয়। বঙ্গভম্ম প্রমেহরোগের একটী উৎকৃষ্ট 
গঁষধ। শিমুলফুলের রস, মধু ও হরিদ্রাচুর্ণের সহিত ২ 
রতি পরিমাণে ব্ঙ্গভণ্ম সেবন করিলে প্রমেহরোগ আশু 
প্রশমিত হয়। 

প্রমেহরোগে মৃত্ররোধ হইলে কীকুড়বীজ, দৈম্ধবলবণ 
ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত 
সেবন করিবে। কুশাবলেহ এবং মুত্রকচ্ছ, রোগের অন্তান্ 
ওষধও প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পাতিরকুচি 
পাতার রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে মৃত্ররোধে বিশেষ 
উপকার হইয়! থাকে । 

এলাদিচুর্ণ, মেহকুলাস্তরস, মেহমুদগরবটিক1, বঙ্েশ্বর, 
বৃহদ্ঙ্গেশ্বর, বৃহত্হরিশস্কররস, চন্দনাসব ও দাড়িমাগ্যদ্বত প্রভৃতি 
ওষধ এবং প্রমেহমিহির প্রভৃতি তৈল রোগের অবস্থা বিবেচন। 
করিয়া সকল প্রকার প্রমেহরোগেই প্রয়োগ করা যায় । 

প্রমেহ জন্য পীড়কা! হইলে তাহাতে যন্তড়ুমুরের আটা 
লাগাইবে, অথবা সোমরাঁজী বীজ বাটিয়৷ প্রলেপ দিবে। 
অনস্তমূল, শ্তামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সৌণামুখী, কট্‌কী, 


হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর- - 


বীজ, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ সেবনে প্রমেহগীড়কা৷ প্রশমিত 
হয়। শারিবাদিলৌহ, শারিবাদি আস্ব ও মকরধবজরস 
এই অবস্থায় উপযুক্ত ওষধ। প্রমেহরোগের অন্যান্য ওষধও 


ইহাতে বিবেচন্বাপুর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক 


দুগ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, 
অন্দ্ব্য, কলাইয়ের দাইল, দধি, গুড়, লাউ, তালরশাস ও 
অন্যান্য কফবদ্ধাক ভ্রব্যভোজন, মদ্যপান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, 
রাত্রিজাগরণ, আতপসেবন, মুত্রের বেগধারণ ও অধিক ধুমপান 
প্রভৃতি প্রমেহ রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। ভাবপ্রকাশে 
লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহরোগ হয় না । 


প্রমেহমিহিরতৈল 


“র্জঃ প্রবর্ততে যন্াৎ মাসি মাসি বিশোধয়েৎ। 

সর্ব্বান্‌ শরীরদোষাংশ্চ ন প্রমেহস্ত্যতঃ স্ত্িয়ঃ ॥” ( ভাবপ্র ) 

নারীগণের প্রতিমাসে রজোরক্ত শ্রাব হইয়া শারীরিক সমস্ত 
দোষ বিশোধিত হয়, একা রণ স্ত্রীগণ প্রমেহরোগাক্রাস্ত হয় না। 
কিন্ত কোন কোন অনার্ত বা স্ত্রীলোকের এ রোগ হইতে দেখা ঘায়। 
প্রমেহরোগী, কেহ বা ব্লবান্‌, কূশ বা দূর্বল থাকে । তন্মধ্যে 
কুশ ব্যক্তির পক্ষে বল ও মাংসবৃদ্ধিকর ওঁষধ এবং অধিক দোষ 
ও বলসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন .অর্থাৎ বিরেচনাদি দিলে 
উপকার হয়, বমন ও বিরেচন দ্বারা দৌষ সকল উর্ধাধঃ 
নিঃস্কত হইলে সন্তর্পপক্রিয়। কর্তব্য । যে প্রমেহরোগীকে সংশো- 
ধন সেবন করান নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে সংশমন ওষধ উপযুক্ত । 
বিষ্কির (হংস, ময়ূর, ও কুকুটাদি ), প্রতুদ ( কপোতাদি ) 
পক্ষী এবং ছাগাদি জাঙ্গল পশুর মাংসের যুষ, অল্প পরিমাণে 
কৃষায় রস, চূর্ণ, অবলেহ, মস্থুর ও মুদ্রগ প্রভৃভি লঘু আহার 
প্রমেহরোগে হিতকর।  শ্তামাক, কাঁমিনীধান্য, গোধুম, 
ছোলা, অড়হর, ও কুল কলাই, এই সকল দ্রব্য বত্সরাতীত 
হইলে তাহা সেবনে হিতকর। মধু ও হরিদ্রাসংযুক্ত আমলকীর 
রস, ত্রিফল, দেবদারু ও মুখার কাথ, এবং মধুসংযুক্ত ত্রিফল।, 
দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুখার কাথ পান করিলে প্রমেহ 


প্রশমিত হয়।  ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকীচু্ণ 


মধুর সহিত. অবলেহ করিলে বা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান 
করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়। কিঞ্ং ফট্কিরি 
নর্থ নারিকেলের মধ্যভাগে নিহিত করিয়া এ ফল একরাত্রি 
পক্ক মধ্যে মন্ন করিয়া রাখিবে, প্রাতঃকালে তাহা তুলিয়া লইয়া 
প্র চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে বহুদিনের প্রমেহ নষ্ট হয়। 
এতত্িন্ন কুশীবলেহ, শিলাজতু, সালসারাদিলেহ, দাঁড়িমাব্যত্বৃত, 
বৃহদ্‌ দাঁড়িমাদ্য্বত, মহাদাড়িমাদ্য স্ব, বিড়ঙ্গাদি লৌহ, 
পর্শাননরস, মেহকুলাস্তকরস, মেহানলরস, চন্দ্রকলা, তারকেশ্বর, 
সোমেশ্বররস, সর্কেশ্রররস, বেদবিদ্যাবটা, ব্গেশ্বর, বৃহদঙেশ্বর, 
ঙ্গাষ্টক, বসস্তকুন্থমাকররস, চন্ত্রপ্রভাদি বটিকা, মেহমিহির- 
তৈল, প্রমেহমিহিরতৈল, ইন্্রবটী, মেহমুদগরব্টিকা, সৌমনাথরস 
: খ দেবদীর্ঝরিষ্ট এই সকল দ্বৃত ও তৈল সেবনে প্রমেহরোগ আগ 
প্রশমিত হয়। চিকিৎসক রোগীর ধাতু এবং বলাবল বিবেচনা 
করিয়া উধধ প্রয়োগ করিবেন । (ভৈষজ্যবত্া” প্রমেহরোগা” ) 

ভাবপ্রকাশ, চরক, চক্রদত্ত প্রভৃতিতে এই রোগের বিবরণ 
লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে, তাহা! লিখিত হইল না । 

এই রোগ মহাপাতকজ। অত্তএব এই রোগ হইলে 
প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয় ৷ [ মেহরোগ দেখ। ] 


প্রমেহমিহিরতৈল (র্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তত 


[ ৩৭৯ ] 


প্রমোদমাঁন 


প্রণালী তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, 
শেষ ১৬ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, ছুপ্ধ ৪ সের, দধির মাত 
১৬ সের। কন্কার্থ শুল্ফা, দ্বেবদার, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
ুরববা, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌ুকী, 
যষ্টমধু, বানা, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, বামুনহাটি, চই, ধনে, ইন্্যব, 
করগ্তবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, 
গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পন্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, 
ব্চ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল, বাঁসকছাল ও তগরপাছুকা, 
প্রত্যেক ২ তোলা । যথানিক্ষে এই তৈল পাক করিবে। 
এই তৈল মর্দন করিলে দাহ, পিপাসা ও মুখশোষাদি উপদ্রব 
সহিত সকল প্রকার প্রমেহ রোগ আশু প্রশমিত হয় । 
( ভৈষজ্যরত্বাণ প্রমেহরোগা” ) 


প্রমেহিন্‌ €পুং ) প্র-ষিহ-ণিনি। প্রমেহরোগী । প্রমেহরোগুক্ত । 


«কিক্িচ্চাপ্যধিকং মুত্রং তং প্রমেহিনমাদিশেৎ ।স্স্ুশ্রুত নি" ৬অ) 


প্রমোক্তব্য (ক্রি) প্র-ুচততব্য। মুক্তির যোগ্য। 

প্রমোক্ষ €পুং) ১ বিমুক্তি। ২ নির্বাণ। ৩ ত্যাগ, ফেলা । 
প্রমোক্ষণ (ক্লী) প্রকুষ্টরূপে ঘুক্তি। 

প্রমোচন ত্রি) প্রকর্ষেণ মুচ্যতেহনেন প্র-মুচ-ল্যুট। প্রকুষ্ট 


মোচনকর্তা, যিনি উত্তমরূপে মোচন করেন । 
“মহাঁশ্রমে বসেদ্রাত্রিং সর্ববপাপপ্রমোচনে ।” (ভারত ৩।৮৪।৫০ ) 
২ প্রমৌচনসাধন। (ক্লী ) ৩ প্রকষ্টরূপে মোচন । স্তরিয়াং 
ভীষ্‌। প্রমোচনী | 9 গবাক্ষী। ৫ গোতুষ্া। ( জটাধর ) 


প্রমোদ (পুং) প্রমুদ-হর্ষে-ভাবে ঘএঞ১। ৯ হর্ষ, প্রিয়লাভ 


নিমিত্ত গ্রকুষ্ট হর্ষ । “উৎপাদ্য পুত্রজনন প্রভবং প্রমোদং 
দত্বা পুনর্ধিরহর্জং কিল ছুঃখভারম্।» ( দেবীভাগ+৪।২৪।৫৫ ) 
২ আমোদ, গন্ধবিশেষ। প্রকৃষ্টো মোদো যস্য। (ব্রি) 
৩ প্রমোদযুক্ত, হর্ষযুক্ত । ( পুং) ৪ নাগভেদ। (ভারত ১1৫৭ অপ) 
& কুমারানুচরভেদ ৷ . € ভারত শল্যপ” ৪৬ অ) ৬ মুখ্য 
সিদ্ধিভেদ | 
*তিত্রশ্চ মুখ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রমোদমুদিতমোদমানাঃ” (সাংখ্যতস্বকৌ? ) 
তিন প্রকার মুখ্যসিদ্ধি_-প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান । 
সর্ধোৎকর্ষে খন আধ্যাত্মিক ছুঃখের নিবৃত্তি হয়, তখন এই 
সিদ্ধি হয়। 


প্রমোদক (পুং) ১ ষষ্টিকধান্ত। ২ শালিধান্য বিশেষ 


(চরক-সু” ২৭ অপ) 


প্রমোদন (ত্বি) প্রমোদয়তি প্র-মুদ-ণিচ-ল্যু। ১ হর্ষকারক | 


€(পুং)২ বিষণ । (ভারত ১৩।১৪৯।৫৯ ) ণিচংলু[্। (রী) 
৩ হর্যসম্পাদন । আনন্দ জন্মান। ১ 


প্রমোদ্মান (ক্লী) সাংখ্যবণিত অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটা 


গ্রযত 


[ ৩৮০ ] 


প্রযত্বশৈথিল্য 


১১১১১১০০০০০ ররর রচাডো লু মসলা 


প্রমোদসট্টক (রী ) কৃতাররভেদ। ইহার লক্ষণ-_ 
“সান্দ্রে দগ্নি মরীচং পিগ্নলী শুষ্ঠী লবঙ্গকপ্পূরমূ। 
এষা চূর্ণ শাকং শর্করয়া মর্দ্য শুদ্ধবস্ত্েণ ॥ 
গালয়িত্ব! ক্ষিপেত্তন্মিন্‌ পক্দাড়িমবীজকম্। 
প্রমোদসষ্টকং হোতদ্বদ্ধমানগুটৈঃ সমম্‌ ॥৮ ( বৈদ্যকনি”) 
ঘন দধিতে মরীচ, পিপ্পলী, শু্ঠী, লবঙ্গ ও কপ্পুর ইহাদের 
চূর্ণ চিনির সহিত একত্র মর্দন করিয়া বিশুদ্ধ বন্ত্রে ছাকিয়! 
ফেলিতে হইবে, তৎপরে ইহাতে পরুদাড়িমবীজ নিক্ষেপ করিলে 
তাহাকে প্রমোদসট্টরক বল! যায় । ইহার গুণ গুরু, দীপ্তি ও 
রুচিকর, বলবদ্ধক, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, শ্রম, গ্লানি ও 
তৃষ্ণানাশক। 
প্রমোদিত (তরি) প্র-মুদ-হর্ষে-ক্ত (উদ্ধপধাদিতি। পা ১২২১) 
ইতি কিদভাঁবঃ। প্রমোদোইস্য জাত ইতি তারকাদিত্বাদ্দিতচ, 
বা। ১ প্রমোদযুক্ত, আনন্দিত। ( পুং)২ কুবের। 
প্রমোদ্রিন্‌ (ত্রি) প্রমোদয়তীতি প্র-মুদ-ণিচ-ণিনি। ১ প্রকৃষ্ট 
হ্্ষযুক্ত। ২ প্রহর্ষজনক | স্তরিয়াং ডীষ্‌। গ্রমোদিনী, জিঙ্গিনী 
বৃক্ষ। (ভাবপ্রণ ) ৪ প্রকৃষ্ট হর্ষযুক্তা । 
প্রমোহ (পুং) প্র-মুহ-ঘঞ। প্রকষ্টব্রপমোহ, মুঙ্ছা, ইন্দ্রিয়ের 
অপটুত্ব। স্বার্থে-কন্‌। প্রমোহক, মুচ্ছা । 
প্রমোহন (কী ) প্রমুহ্যতে হনেন প্র-মুহ-করণে-ল্যুট, প্রমোহয়তি 
প্র-মুহ-ণিচ-ল্যু বা। প্রমোহসাধন, প্রমোহকারক অস্ত্রভেদ । 


যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে বিপক্ষদিগের মোহের উৎপত্তি হয়, 


তাহাকে প্রমোহনাস্ত্র কহে। (ভারত ভীম্মপণ ৭৭ অণ) 
(ত্রি)২ প্রমোহকারক মাত্র । 
প্রমোহিন্‌ €ত্বি) প্রমোহয়তীতি প্র-মুহ-ণিনি। মোহজনক। 
প্রশ্নোচন্তী (ত্ত্রী) অগ্গরোভেদ। (শুরু ১৫১৭) 
প্রশ্নোচ। (ত্ত্রী) প্রস্নোচতি তাপসাদীন্‌ প্রতিগচ্ছতীতি পরশ্নচ- 
গতৌ অচ-টাপ। অপ্মরোবিশেষ। 
“তত্র তম্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরম । 
প্রশ্নোচা নাম তন্বঙ্গী ততসমীপে বরাগ্নরাঃ ৮ গেরুড়পুণ ৯০ অণ্) 
গ্রযক্ষ (পুং) প্র-যক্ষ-পূজায়াং অচ্‌। পৃজ্য। “তছ-প্রযক্ষ- 
তমমস্ত কর্ম্ন”(ধক্‌ ১৬২1৬) প্রধক্ষতমং অতিশয়েন পৃজ্যং(সায়ণ) 
প্রযজ (ত্ত্রী) বলি, উৎসর্ণ। 
প্রব্ত্য তি) প্র-য থজিসনিশুদ্ধিসসিদনিভ্যো যুচ্ত ইতি 
যুচ নিরন্থনীসিকত্বাৎ অনাদেশো ন। অধ্বযুর্য। “অসামিহি 
প্রষজ্যব$৮ (খক্‌ ১/৩৯।৯ ) “প্রষজ্যবঃ প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ সোয়ণ) 
গ্রবত (ব্রি) প্র-বম-স্ত বা প্রহ্থতে ধর্মদাদ্যর্থমিতি প্র-যত- 
খচ। পবিত্র, সংযত। 


“্ষচাধধ্যা হরেছৈক্ষং গৃহেত্যঃ প্রযতোহম্বহম্‌ ।» (মন ২১৮৩) 


২ নম্র। প্র-যত-অচ্‌ | ৩ প্রযত্ববিশিষ্ট । প্রা-যম-ক্ত | ৪ দত্ত ॥ 


ৰ মস (স্ত্রী) প্র-যম-ক্তিন্। প্রথম সংযম | 


প্রযতিতব্য (ব্রি) প্র-যত-তব্য। প্রযত্বের যোগ্য) 
প্রযত্তব্য (তরি) প্রযত্রযোগ্য। 
প্রযতাত্বন্‌ €পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৭) প্রযতঃ আত্মা: 
স্বরূপং যস্য। ২ প্রফতম্বভাব । 
প্রযত্ব (পুং) প্র-ষত যত্ে (যজযাঁচযতবিচ্ছপ্রচ্ছবক্ষো নঙ.। পা; 
৩৩৯০ ) ইতি নউ.। প্ররকুষ্টযত্র, প্রয়াস, অধ্যবসায় । চেষ্টা । 
পপ্রযত্শ্চ নিবৃত্বিশ্চ তথা জীবনকারণম্। 
এবং প্রযত্ত্ৈবিধ্যং তান্্িকৈঃ পরিদর্শিতম্। 
চিকীর্ষা কতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা ॥ 
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্ৌী জনকং ভবেৎ। 
নিবৃতিস্ত ভবেদ্বেধা দিষ্টসাধনতা বিয়ঃ॥ 
যত্বো জীবনযোনিস্ত সর্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ। 1 
শরীরে প্রাণসধণরে কারণং তৎপ্রকীর্তিত ॥” (ভাষাপরিচ্ছেদ) 
নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রত তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিরুত্তি ও 
জীবনযোনি। ইষ্টসাঁধনতা জ্ঞান, চিকীর্ষ (ইহা আমার কর্তব্য 
এইরূপ ইচ্ছা ), কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান ও উপাদান প্রত্যক্ষ এইগুলি 
প্রবৃত্তির কারণ। যাহা করিবার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিবার 
জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি বিবেচনা! হয় 
যে, এ কাধ্য নির্বাহ করা! আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও 
সেই কার্যে প্রবৃত্তি হয় না । অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়! অসম্ভব) 
এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে, 
সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ না হইলে সে কায সম্পাদনে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে না। মৃত্তিকারি প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটশরাবাঁদির 
নিশ্মাণে ও তলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে কেহ প্রবৃত্ত হয় না! 
এবং হইতেও পারে না। শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ 
নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যে প্রযত্রপ্রভাবে হয়, তাহার নাম জীবনযোনি- | 
প্রযত্ব। ২ ফলার্থীদিগের প্রারব্ধ কর্মের অবস্থাপঞ্চকের অন্তর্গত: 
অবস্থাভেদ। 
“প্রযদ্স্ত ফলাবাপ্ত্যে ব্যাপারোহতিত্বরান্থিতঃ।” (সাহিত্যদণট 
ফলের অপ্রান্তিতে অতিত্বরান্বিত যে ব্যাপার তাহাকে 
প্রযত্ব কহে। ৃ 
প্রযত্ববৎ (ব্রি) প্রযদ্বোহস্যাস্তি প্রযত্র-মতুপ্‌ মস্য ব। প্রযত্ুক্ত॥ 
্িয়াং ডীষ্‌। ূ 
প্রযত্রশৈথিল্য ক্লৌ ) স্বাভাবিক প্রযদ্ছের উপরমপূরবক প্রযতর- 
ভেদ। ইহা যোগাঙ্গ আসনসিদ্ধির নিমিত্ত আবশ্তক। পাত- 
গল দর্শনে লিখিত আছে-_“প্রযত্বশৈধিল্যানস্তসমাপত্তিভ্যাং” 
€ পাতঞ্জলদ* ২।৪৭ ) চিলত্বাৎ  স্থধ্যবিঘাতকন্ স্থাভারিক- 


প্রয়াগ 
প্রযত্ম্ত শৈথিল্যং উপরম: ( ভোজবৃত্তি) আসন জয় করিতে 
হইলে শাস্ববিহিত প্রযত্রের আঁবশ্তক। আসন জয় করিবার 
জন্য স্বাভাবিক প্রযত্র করিতে নাই, অথাৎ অযোগী মনুষ্য 
সর্বদা যেরূপ প্রযত্বে উপবেশন করে, সেইরূপ প্রযত্ব পরিত্যাগ 
করিয়া যোগশাস্ত্রোক্ত প্রযত্ত শিক্ষা করিয়! সেই প্রত প্রয়োগ- 
পূর্বক আসন জয় করিতে হয়। স্বাভাবিক প্রযত্বের উপরম 
হইলে যোগশাস্ত্রোক্ত যে প্রযত্রবিশেষ, তাহাই প্রযত্রশৈথিল্য- 
নামে অভিহিত হয়। 
প্রযন্ত্‌ (ত্রি) প্র-যম-তৃচ। ১ প্রকর্ষরূপে যন্তা । ২ দাতা। 
€(খকু ১৫১১৪ ) 
প্রযদ্‌ (রী ) প্রযস্ততেহত্র প্র-যস-আধারে কিপ্‌। অন্ন। (নিঘণ্ট,) 
প্রযস্ত ত্রি) প্র-যস-প্রযত্তে-ক্ত । ১ প্রয়াসদ্বারা কৃত । ২ সুমংস্কৃত। 
(ত্রি) ৩ ঘ্বতচতুর্জাতকাদি দ্বার! প্রযত্রসংস্ৃত ব্যঞ্জন। 
প্রযস্ব (তরি) হবিলক্ষণানযুক্ত । “ত্বা বয়ং প্রযস্বত্তঃ স্থুতে সচা” 
(খক্‌ ১১৩০১) *প্রযস্থত্তঃ হুবিক্ষণান্নবন্তঃ ( সাঁয়ণ ) 
প্রযা (স্ত্রী) প্রকর্ষরূপে শক্রর প্রতি অভিযায়ী বল। “অমিত্রা- 
যুধো। মরুতামিৰ প্রযাঃ” € খক্‌ ৩২৯১৫) পপ্রযাঃ প্রকর্ষেণ 
শত্রনভিযান্তীতি প্রষ! বলানি ।” (সায়ণ ) 
প্রয়া ( পুং) প্ররুষ্টো যাগো। যাগফলং যন্ত যম্মাৎ বা। ১ গ। 
ও যমুনার সঙ্গমজাত তীর্থ । 
 প্রয়াগ তীর্থের বিষয় প্রায় দকল পুরাণেই লিখিত আছে। 
অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার মাহাত্ম্যের বিষয় লিখিত হইল। 
প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে গ্রধান। এ সন্বন্ধে একটী চলিত প্রবাদ 
আছে, তাহা এই-_- 
প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মরগে পাপী যথা তথা? 
পাপী সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়! যদি প্রয়াগতীর্থে মস্তক 
মুণ্ডন করিতে পারে, তাহ৷ হইলে তাহার আর পাপের ভীতি 
থাকে না। মবস্তপুরাণে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যের বিষয় ১০২ 
অধ্যায় হইতে আরম্ত করিয়া ১০৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবে 
লিখিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ-_- 
“এতত প্রজাপতেঃ ক্ষেত্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্‌। 
ন শক্যং কথিতং রাজন্‌ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্‌॥” ইত্যাদি। 
€ মন্তপু* ১০২ অণ) 
প্রয়াগতীর্থ প্রজাপতির ক্ষেত্র এবং ব্রিলোকবিখ্যাত। 
ইহার মাহাত্ম্য শতবর্ষ ধরিয়া বলিলেও শেষ করা যায় না। 
এই তীর্থে আ্রোতম্বতী গঙ্গা ও যমুনা বিদ্যমান আছেন। বষ্টি 
সহজ বীরপুরুষ গঙ্গাকে এবং স্বয়ং হুর্ধ্যদেৰ যমুনাকে সতত 


রক্ষা করেন । এখানে একটা বট আছে, স্বয়ং শুলপাঁণি | 


তাহার রক্ষক। দেবতা সকল মিলিত হইয়া! এই সকল পাপ- | 
£1 ৯৬ 


৩৮১] 


প্রয়াগ 


নাশক স্থানকে রক্ষা করেন। ইহার এমনই মাহাস্ম্য যে, নাম 
মাত্র স্মরণে পাপের ক্ষয় এবং এই তীর্থের দর্শনে সকল পাঁপ 


দূর হয়। এই তীর্থে পাঁচটা কু আছে, তাহার মধ্যে জাহ্নবী 
দেবী অবস্থিত আছেন। প্ররয়াগতীর্থঘে প্রবেশ করিবামাত্রই সঙ্গে 
সঙ্গে পাপ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মনে মনে যে সকল কামন! 
করা যায়, তাহা সকলই সিদ্ধ হয়। এই তীর্থে স্নানদানাদি 
এবং পিতগণের তর্পণ করিয়। যদি দেহাঁবসাঁন হয়, তাহা হইলে 
দীপ্তকাঞ্চনসদৃশ ও সুর্য্যতুল্য তেজস্ক বিমানে আরোহণ করিয়া 
স্বর্গে গতি হইয়া থাকে* এবং স্বর্গলোকে, গন্ধর্ব ও অগ্নরোগণ 
মধ্যে বাস হইয়া থাকে । দেশ, বিদেশ, গৃহ বা অরণ্য যে 
কোন স্থলে মৃত্যুকালে প্রয়াগ নাম ম্মরণপুর্ব্বক মৃত্যু হইলে 
তাহার ব্র্গলোকপ্রাপ্ডি হয় । যখন তাহাদের পুণ্যক্ষয় হয়, 
তখন তাহারা স্বর্সলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জন্ব,দ্বীপের অধি- 
পতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । 

প্রয়াগতীর্ঘে যদি একটামাত্র পয়স্থিনী গাভী শ্রোত্রিয় ত্রাঙ্গ- 
ণকে দান করা যায়, তাহা হইলে তাহার পঞ্চকোটি গুণ অধিক 
ফললাঁভ হয়। এই তীর্থে যানদ্বারা৷ গমন করিতে নাই । যদি 
কেহ ধনগর্বে উন্মত্ত হইয়! যানযোগে এই তীর্থে গমন করে, 
তাহার পক্ষে এই তীর্থ নিক্ষল হয়। অতএব তীর্থফলকামী 
কেহই যানারোহণে এই তীর্থে গমন করিবে না । 

*্শ্বর্যলোভমোহাদ্বা গচ্ছেৎ যানেন যে! নরঃ। 
নিক্ষলং তম্ত তততীর্ঘং তন্মাৎ যানঞ্চ বর্জয়েৎ ॥৮ ( মতস্তুপুণ ) 


* “সংক্ষেপেণ তু বক্ষামি তস্ত তীর্থস্ত যৎফলম। 
ষষ্টিবীরসহম্রাণি যত্র রক্ষত্তি জাহৃবীম্‌ ॥ 
যমুনাং রক্ষতি সদ। সবিতা মপ্তবাহনঃ। 
তং বটং রক্ষতি শিবঃ শূলপা ণির্মহেশ্বরঃ ॥ 
স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্ববপাপহরং শুভম্‌। 
প্রয়াগং স্মরমাণস্ত যান্তি পাপানি সংক্ষয়ম্‌ ॥ 
দর্শনা ত্তস্ত তীর্থন্ত সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । 
ম্বত্তিক।লভনাদ্বাপি নরঃ পাপাত প্রমুচ্যতে ॥ 
পঞ্চ কুগডানি রাজেন্দ্র ! তেষাং মধ্যে তু জাহুবী। 
প্রয়াগন্ত প্রবেশাদ্ধৈ পাপং নশ্তি তৎক্ষণাৎ ॥ 
মনসা চিন্তিতাঁন্‌ কামান্‌ সর্ববান্‌ প্রাপ্পোতি পুক্ধলান্‌। 
ততো গত প্রয়াগন্ত সর্বদেবাভিরক্ষিতং। 
্রক্মচারী শুচিতুত্ব। পিতৃন্‌ দেবাংশ্চ তপ্পয়েৎ ॥ 
তপনন্ত স্থতা দেবী ভ্রু লোকেধু বিশ্রুতা। 
সমাগত। মহাভাগ ! যমুনা যত্র নিন্মল।। 
তত্রোপবিশ্ঠ রাজেন্দ্র ! স্বর্গলো কমুপাশতে ॥ 
গঙ্গাযামুনমানাদ্য ষস্ত প্রাণান্‌ পর্িত্যজেৎ। 
দীপ্তকাঞ্চনসন্ক(শৈবিম।নৈঃ হুর্যাবচ্চসৈঃ ॥ 
গন্ধরববাগ্লরসাং মধ্য স্বর্গে তিষ্টতি মানবঃ॥” ( মৎস্তপু* ১২২ অ”) 


প্রয়াগ 


এই তীর্থে আসিয়া! যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুযায়ী 
দান করিবেন। কখন বিত্তের শঠতা করিবেন নাঁ। এই 
তীর্থে অক্ষয়বট আছেন, তাহার মূলে যদি প্রাণত্যাগ হয়, তাহা- 
হইলে তাহার কুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। 
“বটমূলং সমাসাদ্য যস্ত প্রাণান্‌ পরিত্যজেৎ। 
সর্বলোকাঁনতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥৮ € মতস্তপুণ ) 
এই তীর্থ গঙ্গা! ও যমুনার সঙ্গমস্থল, এইজন্য এই স্থলে সকল 
দেবতা, দাঁনব, গন্ধব্ব ও খষি সকল সতত বিদ্যমান আছেন। 
মাঘমাসে এই তীর্থে সকলতীর্থের সমাগম হয়, এইজন্য মাঘ- 
মাসে এই তীর্থ করিলে সকল তীর্থের ফললাভ হয় । 
“মাঘে মাঁসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাষামুনসঙ্গমং | 
গবাং শতসহস্রম্ত সম্যক্দত্তম্ত যৎফলং। 
প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্রযহং স্নাতস্ত তৎফলম্‌ ॥৮ ( মৎ্স্তপু”) 
বিধিপুর্বক সহত্রসংখ্যক গাঁতী দান করিলে যে ফল হয, 
মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে তিন দিন স্নান করিলে তাদৃশ ফল হয়। 
মাঘমাসে প্রয়াগন্ীনই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । 
গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে ধিনি নিজ দেহ অগ্রিতে সমর্পণ 
করেন, তাহার শরীরের রোমপরিমিত বৎসর ্বর্গলোকে 
গতি হয়। 
“গন্গাযমুনয়োর্মধ্যে যোহগ্ৌ স্বাঙ্গং পরিত্যজেৎ। 
অহীনাঙ্গোহপ্যরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্িয়সমন্থিতঃ। 
যাবস্তি রোমকুপানি তন্তাঙ্গেষু চ ধীমতঃ | 
তাবদ্র্ষসহআাণি ্বর্গলোকে মহীয়তে ॥” ( মতস্তপু* ) 


গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে যিনি অগ্রিতে আত্ম-বিসর্জন | 


করেন, তিনি তাহার শরীরস্থিত রোমপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে 
বাস করেন। প্রয়াগ তীর্থে সমগ্র মস্তক মুণ্ডুন করিলে তাহার 
কেশপরিমিত বৎসর স্বর্গলোকে গতি হয়। এইস্থলে কেশমুণ্- 
নেরই প্রাশস্ত্য অভিহিত হইয়াছে । স্ত্রীলোকদিগের কেশচ্ছেদ- 
স্থলে কেশের অগ্রভাগ হইতে ছুই অন্কুল পরিমিত কেশ ছেদন 
করিতে হয়। ইহাই স্ত্রীদিগের কেশচ্ছেদের সাধারণ বিধি, 
কিন্তু প্রয়াগে স্ত্রীদিগের সমস্ত কেশই মুণ্ডন করিতে হইবে। 
কেশমূল আশ্রয় করিয়। দেহীদিগের পাঁপ অবস্থিত থাকে, এই 


জন্য কেশ ছেদন করিতে হয়। যদি কেহ কেশচ্ছেদন না করে, 


তাহা! হইলে কোটিকুলের সহিত কল্প পধ্যন্ত তাহার রৌরব 
নরকে বাস হয়। এইজন্য প্রয়াগে কেশ ছেদন অবশ কর্তব্য ।* 


*্* তত্র মুণ্ডনবিধি যথা" 
শগঙ্গীয়াং ভাক্করক্ষেত্রে রাতীপিত্রে/গুরৌ মতে । 
আধানে সোৌমপানে.চ বপনং সপ্তন্থ ম্মতম্‌ ॥॥ ইতি ম্থরতি-সমুচ্চয়- 
লিখিতবচনং প্রয়াগাবচ্ছিন্নগঙ্গীয়াং বিধায়কং। ভাক্ষরক্ষেত্রং প্রয়াগঃ। 


[ ৩২]. 


দি 


পন্সপুরাণের ভূমিখণ্ডে ১২৩ অধ্যায়ে এবং কৃম্মপুরাণে 
৩৩ অধ্যায়ে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্যাদির বিষয় বিস্তৃত তাবে 
লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না । 
্রিস্থলীসেতু গ্রন্থে প্রয়াগধাত্রাবিধি দ্রষ্টব্য । [ আলাহাবাদ 
শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ । ] 
প্রয়াগদত্ত, বিজ্ঞানন্দকরী নামে বৈষভজীবনটীকা -রচয়িতা। 
প্রয়াগদাঁস, পদ্মকোশ নীমক অভিধান-প্রণেতা। 
প্রয়াগভয় €পুং) প্রকট যাগকারিজনাৎ বিভেতি স্বপদ- 


পরিগ্রহশস্কয়েতি তী-অচ্‌। ইন্দ্র। (শব্ধমাণ) 
প্রয়াচক (ব্রি) প্রার্থনাকারী, যাজ্জাকারী। 
প্রযাচন (ক্লী) যাচঞা, প্রার্থন।। 


প্রযাজ (পুং) প্র-যজ-ঘঞ যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ ন কুত্বং। দর্শপৌর্ণ- 
মাসাদ্যঙ্গযাগভেদ। “পঞ্চ প্রযাজান্” ( কাত্যা” শ্রৌ* ৩।২।১।১৭) 
প্রযাজ যজ্ঞ পাঁচ প্রকার | 
প্রযধাজবশ (পুং) প্রষাজ-অস্ত্যর্থে তুপ্‌ মস্য বঃ। 
কম্মভেদপঞ্চকযুক্ত প্রধান যাগ দর্শাদি। 
প্রয়াণ (ক্রী) প্র-ষা-ল্য্‌, ণত্বং। গমন। 
“উদবাটিতনবদ্বারে পঞ্জরে বিহগোহনিলঃ। 
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্ধ্যং প্রয়াণে বিশ্বয়ঃ কৃতঃ॥৮ (উদ্ভট) 
পর্ধ্যায়__প্রস্থান, গমন, ইজ্যা, অভিনির্ধাণ, প্রয়াণক। (হেম) 
২ যুদ্ধযাত্রা। রাজাদিগের যুদ্ধাদি প্রয়াণে এই সকল বর্ণনীয়। 
ঘথা-_ভেরীনিস্বন, ভূকম্প, বলধূলি, কষভ, বৃষ, ধ্বজ, ছত্র, 
বণিক, শকট ও রথ। ( কবিকল্পলতা ) 
প্রয়াণক (ক্রী) প্রয়াণ-স্বার্থে কন্‌। প্রয়াণ শব্দার্থ । 
প্রয়াণভঙ্গ €পুং ) যাত্রাভঙ্গ। 
প্রয়াণপুরী, দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীর উত্তরস্থিত একটা ; 
প্রাচীন তীর্থ। এখানে বহু প্রাচীন একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত : 
আছে। [ স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রয়াণপুরী-মাহাস্ত্যে 
বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
প্রযাণীয় (তরি) প্র-যা-অনীয়র্‌, ণত্বং। গম্য, অগ্রসরযোগ্য | 
প্রযাত ( পুং) প্রকর্ষেণ যাতঃ বা প্র-যা-কর্তরি-ক্র। ১ ভূগ্ু, 
উচ্চদেশ।: ২ সৌন্তিক। (হেম) (ত্রি) ৩ প্রকর্ষরূপে 


প্রযাজরূপ 


অপিচ প্রয়াগমধিকৃতা--কেশানাং যাবতী সংখা! ছিন্নানাং জাহৃবীজলে। 
তাবদধসহত্াণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ 
প্রয়াগে স্ত্রীামপি মুণ্ডনং নতু কেশানাং দ্বাুলছেদনমাত্রং-_ 
কেশমূলমুপা শ্রিত্য সর্ববপাপানি দেহিনাং। 
তিষ্টন্তি তীর্ঘক্নানেন তন্মান্নানাত্র বাপয়েৎ ॥ 
গঙ্গায়াং ভাঙ্করক্ষেত্রে মুণ্ডনং যে। ন কারয়েৎ | 3৮. 
স কোটিকুলসংযুস্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ।” (প্রাপ়শ্চিন্ততত্ব ) 
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হজ 


গন্তা । ৪ গত। কর্নি-ক্ত। ৫ প্রধাণদারা প্রাপ্ত । (ক্রী) 
ভাবে ক্ত। ৬ গমন, প্রস্থান । 
“ময়া ক্লেশিতঃ কালিয়ে ত্বং কুরুত্বং। 
: ভুজক্ষপ্রায়াতং দ্রুতং সাগরায় ॥”” (ছন্দোম" ) 
প্রযাতি তরি) প্র-্যা-তচং। প্রকষ্টরপে গন্তা, অগ্রগামী । 
'পৰিহগে লক্ষং যোজনানাং প্রযাতরি” ( কথাঁস” ১৯২।১৪ ) 
প্রযাতব্য (ত্র) প্র-যা-তব্য। ১ প্রগন্তব্য, অপ্রেগত। ২ আক্রম্য। 
প্রযাপণ (ক্র) ১ অগ্রগমন। ২ বিতাড়ন। 
প্রযাঁপনীয় (তরি ) ১ অগ্রগামী । ২ প্রেরণীয়। 
প্রযাম (পুং) প্র-বম-ঘঞ.। ১ ছুশ্পাপ্যতা, মূল্যের আধিক্যঘশতঃ 
যাহা ছুপ্পাপ্য হয়, যাহ। সহজে পাওয়া যাঁ় না। ২ মাহাত্ম্যহেত 
ধান্যাদিতে জনসমূহের আদ্ররাতিশয় । ও ক্রয়দেয়। ৪ মৃল্যা- 
পিক্য পরিচ্ছেদন। (ভরত ) ৫ দের্ধ্য। ৬ সংযম। 
প্রযামন্‌ (ত্বি) প্রয়াণ, গমন। পপ্রত্যস্য প্রযামন্যধায়ি” 
(খক্‌ ১১১৯২) (প্রযামনি প্রয়াণে প্রগমণে সতি যাঁ-প্রাপণে 
আতো মন্নিতি কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ ভাবে মণিন্, 
দাঁসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ( সায়ণ ) 
প্রযায়িন্‌ € ত্রি) প্র-যা-ণিনি, আদন্তাৎ যুক্চ। গন্তা, গমনকারী। 
প্রয়াস (পুং) প্র-ষস-প্রযত্রে-ঘঞ্। ৯ প্রযত্র, পর্যায় শ্রম, 
ক্রম, ক্রেশ, পরিশ্রম, আয়াস, ব্যায়াম । (হেম ) 
*প্রত্যাহারঃ প্রযাসশ্চ প্রজল্পে। নিয়মগ্রহঃ । 
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড় ভির্যোগো বিনগ্তুতি ॥৮ ( হটদী” ১১৫ ) 
প্রযস্যতেহনেন করণে ঘঞ্জ। ২ ক্রেশদায়ক অবিদ্যাদি 
পঞ্চ। ৩ ইচ্ছা। 
প্রযিয়ু (ত্রি) প্র ষা বাহুলকাৎ কু, দ্বিত্বে অভ্যাসস্য অত ইত্বং। 
প্রযাণযুক্ত । (খক্‌ ৮১৯৩৭) 
প্রযুক্ত (ত্রি) প্র-যুজ-ক্ত। প্রকর্ষরূণে যুক্ত। 
“গ্রণপ্রযুক্তাঃ পরমন্্রভেদিনঃ শরা ইবাবংশভবা ভবস্তি হি। 
তথাবিধা যে তু বিশুদ্ধবংশজা। ব্রজস্তি চাপা ইব তেহতি নঅরতাং ॥” 
( উদ্ভট ) 
২ প্ররুষ্ট সমাধিযুক্ত । ৩ প্ররুষ্ট সংযোগবিশি্ট । ৪ প্রকৃষ্ট 
নিন্দাযুক্ত। ৫ প্ররুষ্ট সংযমবিশিষ্ট। ৬ প্রেরিত ।.৭ প্রযোজ্য । 
প্রযুক্তি (রী) প্র-যুজ-তাবে-ক্কিন্‌। প্রয়োজন। শব্দোচ্চারণভেদ । 
“তরুণ্যো বুষলীভাধ্যা প্রবীরং পুত্রকাম্যতি ৷ 


খন্ধদ্য রাজমীতঙ্গা ইতি নস্থ্যঃ প্রযুক্তয়ঃ1৮ ( ব্যাকরণকৌ” ) 
২ প্রয়োগ । “খত! বানামনসো ন প্রযুক্তিষু” (খক্‌ ১১৫১৮), 


প্রযুক্তিষু প্রয়োগেষু” ( সায়ণ) ৩ প্রেরণ । ও প্রকষ্টা যুক্তি। 
প্রযুগ (লী) প্রউগ। [ গ্রউগ দেখ। ] 
প্রযুজ ( তি) প্র-যুজ-সংসথদ্িষেত্যাদিনা-ক্িপ্‌। 
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প্রযুক্ত । 


প্রযোগ 


প্রযুজো জনানাং রথে বহস্ত” খেক্‌ ১০।৯৬।১২) 'প্রযুক্তাঃ(সায়ণ) 
প্রযুজ, চাতুন্মীস্তের অন্তর্গত ক্রিয়াভেদ। [ চাতুন্মাস্ত দেখ । ] 
প্রযুজ্যমান (ত্রি) প্র-যুজ-শানচ্‌। যাহাকে প্রয়োগ করা 
হইয়াছে | 
প্রযুঞ্জান ( ত্রি) প্র-যুজ-শানচ। প্রয়োগকারী । 
প্রযৃত (কী) প্রকর্ষেণ যুতং। ১ নিয়ত। ২ দশলক্ষ সংখ্যা, 
দশলক্ষে এক প্রযুত হয়। “একদশশতসহজ্রাধুতলক্ষ প্রযুত 
কোটয়ঃ ক্রমশঃ” (লীলাবতী ) ৩ সংযুত । 
প্রযৃতি (স্ত্রী) প্র-যুভাবে-ক্তিন। ১. প্রকর্ষদপে যোগ। 
২ প্রয়োগ । (খক্‌ ১০।৩৭।১২ ) 
প্রযুতেশ্বর (কী ) স্বন্পুরাণোজ্জ তীর্থভেদ॥ 
পরুন (পুং ১১ যোদ্ধা । ২ মেষ । ৩ সন্ন্যাসী। ৪ বায়ু। ৫ ইন্ত্র। 
প্রযুদ্ধ (রী ) প্রকৃষ্ট যুদ্ধং প্রাদিস”। অত্যন্ত যুদ্ধ। 
রযুদ্ধার্থ (পুং) প্রযুদধ: অর্থো বস্য সঃ। প্রস্যুত্রম। 
প্রযুধ্‌ (ত্রি) প্র-যুধ-ক্ষিপ। প্রকৃষ্ট যোদ্ধা, অতিশয় যোদ্ধা । 
“শূরা, ইব প্রযুধঃ প্রোত যুযুধুঃ৮ (খক্‌ ৫৫৯1৫ ) 'প্রধুধঃ 
প্রযোদ্ধারঃ ( সায়ণ ) 
প্রযোক্ত, (তি) প্রযুণক্তীতি প্র-ুজ-্চ,। ১ প্রয্বোগকর্তা । 
“সংমোহনং নাম সথে মমান্তং প্রয়োগসংহারবিভক্তমন্ত্ং 
গান্ধরববমাদৎস্য যতঃ প্রযোক্ভচারিহিংসা বিজয়ম্চ হস্তে ॥” 
(রঘু ৫1৫৭ ) 
২ অনুষ্ঠাতা। (রঘু ৬৭৬) ও নিয়োগকর্তা। (ভারত 
১৩।২৩।৬২ ) ৪ প্রয়োজক মাত্র। ( পুং) ৫ উত্তমর্ণ, খণাঁদি 
প্রয়োগকারী, যিনি খণ দেন। 
উিত্ভমর্ণাধমণৌ ছ্রৌ প্রযোক্ত,গ্রাহকৌ ক্রমাৎ।, (অমর ) 
প্রযোক্তব্য (রি) প্র-যুজ-তব্য। ১ প্রয়োগযোগ্য। উচ্চারণযোগ্য। 
প্রয়োগ €পুং) প্র-যুজ-তাবকন্ম্মাদৌ যথাষথং ঘঞ্ড ততোকুত্বং । 
১ অনুষ্ঠান। ২ শব্দাদির উচ্চীরণভেদ। ৩ বশীকরণাদ্যপায়- 


কারণ কর্্ম। ও প্রযুক্তি । 
*প্রত্যব্রবীক্ষৈনমিষুপ্রয়োগে ততপূর্ববভঙ্গে বিতর্থপ্রযত্ব: 1” 
(রঘু ২৪২) 
৫ নিদর্শন। *স্বয়মাত্মেতি পর্যায়ন্তেন লোকে তয়োঃ সহ। 


গ্রয়োগে। নাস্তযতঃ স্বত্বমাস্বত্ব্ধান্তবারকম্‌।॥৮ (পঞ্চদশী ৬।৪৩ ) 
৬ ঘোটক। ( শব্দমালা )৭ সামাদ্যুপায়ানুষ্ঠান। (মাঘ ১১1৬) 
৮ অভিনয় । (রঘু ১৯৩৬) ৯ বৃদ্ধির জন্য খণদান, লুদ 
বন্দোবস্ত করিয়া খণ দেওয়া । ইহা! ধনবৃদ্ধির একটা উপায় । 
“সৃপ্তবিভ্তাগমা ধন্থ্যা দায়ে! লাঁভঃ ক্রয় জয় 1 
প্রয়োগঃ কর্্মযোগশ্চ সতপ্রতিগ্রহ এব চ॥” (মনু ১০।৯১৫) 
১০ অন্ুমানাঙ্গ পঞ্ণবয়ব বাক্যোচ্চারণ। ১১ ভূতপ্রেতা- 


দির উচ্চারণাদিসাধন মন্ত্রোচ্চারণভেদ । (তন্ত্র) ১২ যজ্ঞাদি 

ক্রিয়াকলাপের ইতিকর্তব্যতাবোধক সমুচ্চয়প্রতিপাদক পদ্ধতি, 
প্রয়োগপদ্ধতি, ইহাতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের বিধান 

লিখিত আছে। ১২ শস্ত্রীদিমোচন। ১৩ নায়ক ও নায়িকার 

মিলনরূপ ক্রিয়াভেদ। 

গ্রয়োগবস্তি €পুং) রসায়ন ও বাজীকরণে প্রযোজ্য বস্তি। 
এই বস্তি ৮ প্রকার। ইহার প্রথমে এক স্েহবস্তি, পরে 
তিন নিরহবস্তি ও তদনস্তর ৪ স্নেহবন্তি। এই ৮ প্রকার বস্তি 
প্রয়োগবস্তি। (€চরক সিদ্ধিস্থা” ১ অ?) 

প্রয়োগবিধি পং) প্রয়োগজ্ঞাপকে। বিধিঃ মধ্যপদলোপী কর্মমধাণ। 
প্রয়োগের অবিলম্বজ্ঞাপক বিধি। পপ্রয়োগপ্রীশুভাববোধকো! 
বিধিঃ প্রয়োগবিধি” ( লৌগাক্ষি”) 

প্রয়োগাতিশয় (পুং) সাহিত্যবর্পণোক্ত নাটকাঙ্গপ্রস্তাবনা- 
ভেদ। ইহার লক্ষণ-_ | 
“যদি প্রয়োগ একন্সিন্‌ প্রয়োগোহন্তঃ প্রযুজ্যতে । 
তেন পাত্রবেশশ্চে প্রয়োগাতিশয়স্তদা ॥৮ (সাহিত্যদ” ৬ অণ) 

যদি একটা প্রয়োগে অন্ত প্রয়োগ প্রযুক্ত হয় এবং তাহা 

উপলক্ষ্য ক্রিয়! পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয় 
প্রস্তাবনা হয়। কুন্দমাল! ও উত্তররামচরিত প্রভৃতি নাটকে 
প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়।* 

গ্রয়োগার্থ ৫পুং) প্রযোগস্তায়ং “অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ 
বিভক্ত্যলোপশ্চ ইতি -বান্তিকোক্ত্যা প্রয়োগোহর্থপ্রয়োজন- 
মস্য ব|। প্রধানপ্রয়োগানুষ্ঠানান্ুকুলব্যাপারভেদ, প্রত্যুৎব্রম, 
প্রধান প্রয়োগানুকুল প্রয়োজনানুষ্ঠান। 

প্রয়োগিন্‌ তরি) প্রয়োগোবস্ত্স্তেতি প্রয়োগ । (অত ইনি 
ঠনৌ। গা ৫২১১৫ ) ইতি ইনি। প্রয়োগধুক্ত। প্রয়োগকর্তা। 
নিমৃহঃ পরিচায্যোপচাঁধ্যাবশ্রৌ প্রয়োগিণঃ।৮ (অমর ) 

প্রয়োগীয় (তরি ) (ওষধে যাঁহ। ) ব্যবস্থেয়। 


* যথ। কুন্দমালায়ং-নেপখ্যে ইত ইতোহবতরত্বার্ধযা| সুত্রঃ 
কোহয়ং খলু আষ্/হবানেন হায়কং মে সম্পাদয়তি বিলোকা কষ্ট- 
মতিকরুণে। বর্ততে__ 

'লিঙ্কেশ্বরস্ত ভবনে কুচিরিং স্থিতেতি 
রামেণ লোকপরিবাদভয়াকুলেন। 
নির্বাসিতাং জনপদাদপি গর্ত গুব্বাঁং 
সীতাং বনায় পরিকর্ষতি লক্ষ্নণে হয়ং 1 

অত্র নৃতা প্রয়োগার্থং স্বভার্ধযাহবনমিচ্ছত। সুত্রধায়েখ “শীতাং বনায় 
গরিকর্ষতি লক্ষ্মণোহয় ইতি নীতালঙ্ণয়োঃ প্রবেশং গমযিত্ব। 

 নিষ্ধান্তেন স্বপ্রয়ো গমতিশয়ান এব প্রয়োগঃ প্রয়োজিতঃ' (সাহিত্য ৬ পরি) 


প্রযোগ্য (বি) প্রহজ্যতে প্রকরণ পয কুতবং। প্রযোজ্য 


অশ্ব। “যথা প্রযোগ্য আচরণে নিযুক্তঃ” (ছান্দোগ্য উপ*৮।১২৩) 


প্র-যুজ-ধল্‌। ১ প্রয়োগকর্তী, নিয়োগকর্তা । ২ প্ররক ॥ 
স্বতন্ত্র তৎপ্রযোজকৌ কর্তা” স্তৃপদ্ধব্যা”) স্বতন্ত্র এবং তত্প্রযোজক- 
কর্তী। যিনি কার্য্যাদিতে প্রয়োগ করেন, তিনিই প্রযোজক । 
ভৃত্যাদির প্রেরক ও ব্যাকরণোক্ত হেতুসংজ্ঞ কর্তা । “তৎ্চ 
গ্রযোজকহেতুশ্চ ।” (পাঁণিনি ) রর 

যিনি কার্য্যে প্রেরণ করেন, তদ্দিষয়ে তাহার প্রযোজক 
কর্তৃত্ব আছে। নরাস্তরব্যাপারব্যবধানেন বধনিষ্পা্দকঃ 
কর্তা, যঃ কর্তারং কারয়তি স প্রযোজকঃ। সোহপি দ্বিবিধঃ 
একঃ স্বতোশ্প্রবৃত্তং পদাতিং বেতনাদিন! বধার্থং প্রবর্তয়তি 


অপরঃ স্বতঃ প্রবৃত্তমেব মন্ত্রৌপায়োপদেশাদিনা প্রোৎসাহয়তি” : 


(প্রাবিণ) যিনি কর্তীকে করান, তিনিই প্রযোজক কর্তা । 

নরান্তর ব্যবধান থাকিলেও তাহার কর্তৃত্ব আছে জানিতে হইবে ॥ 

২ নিয়ন্তা। “শাতাতপোবশিষ্টশ্চ ধর্শাস্ত্রপ্রযোজকাঃ 1”. 
 যোজ্ঞবস্ক্যস” ১৫) 


প্রয়োজন (ক্লী), প্রধৃজ্যতে ইতি প্র-ুজ-ল্্ট। ১ কার্য্য। 


প্রযুজ্যতেহনেনেতি করণে লু । ২ হেতু ॥ ৩ উদ্দেশ? 
“সর্ববস্তৈব হি শাস্্রস্ত কর্মণো বাপি কম্তচিৎ। 
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তিং তাবৎ কেন প্রযুজ্যতে ॥৮ (প্রাঞ্চ ) 
যিনি যে বিষয় বলিবেন, সর্কাগ্রে তাহার প্রয়োজন বল! 
আবপ্তক। কারণ বিনা প্রয়োজনে কাহারও কোন বিষয়ে প্রবৃতি 


হয় না এবং হইতেও পারে না। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ মুখ্য 


এবং গৌণ । ৃ 
যছদ্দেশে যাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকে 
যে কিছু কার্যের অনুষ্ঠান করে, স্ুখপ্রাপ্তি বা ছুঃখ পরিহার 


তাহার চরম লক্ষ্য । অতএব স্থখ ও ছঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন । - : 


তত্ডিন্ন সমস্তই গৌণ প্রয়োজন বলিয়! পরিগণিত । | 
গৌতম যে যোড়শ পদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, প্রয়োজন 


তন্মধ্যে চতুর্থ ৷ ইহার লক্ষণ-__“্যমধিকৃত্য প্রবর্ততে তত্প্রয়ো- ঠ 
২” ( গৌতমস্থ” ১/১।২৪ ) মর্থমাপ্রব্যং হাতব্যং বাহধ্যবসায়£ 


ত্দাপ্তহানোপায়মন্ৃতিষ্ঠতি প্রয়োজনং তদ্বেদিতব্যং, (বাঁৎসা" ) 


যে বস্তকে অভিলাষ করিয়া কোন কার্ধ্য প্রবৃত্তি জন্মে, ্ 


সেই বস্তই প্রয়োজন পদার্থ। সুখ কিংবা পরিশ্রমাদি জন্ত 
ছঃখনিবৃত্তিকে ইচ্ছা করিয়া ভোজন ও শয়নাদ্দি করিয়া থাকে, 
এজন্য স্থখ ও ছুঃখনিবৃত্তি ইহার প্রয়োজন ।. ভোঁজনাদিকে 
ইচ্ছা করিয়া পাক প্রভৃতি কার্য সম্পাদন হয়, এজন্য ভোজ- 
নাদিও প্রয়োজন । পাকাদি উদ্দেশ করিয়া কাষ্ঠ ও অগ্নির 


প্রযোজক (তরি) প্রযুনক্তি প্রেরয়তি কা্য্যাদৌ ভূত্যাদীনিতি, 


তার. ৬ ফর লানরাসরারীর 7 কুদসী: কা পল 2 লিন, 


পররক্ষ 0 চ ] প্রারাহ 


3৫ ৮০ ৯১ 
আহরণ করিলে পাকাদিও প্রয়োজন নামে অভিহিত হয়। | প্ররক্ষণ (ক্লী ) সংরক্ষণ, প্রকুষ্টরূপে রক্ষাকরা। 
এক্ষণে ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, কার্য্যমাত্রই কোন ; প্ররথ (অব্য) প্রগতো রখো যত্র তিষ্দ্াদিত্বাদব্যয়ীভাব: | 


কাধ্যের প্রয়োজন । ইহাতে ইচ্ছাবিষয়ত্বই প্রয়োজন সামান্তের | 
লক্ষণ হইল) কিন্তু ভোজন করিলে স্থুখ কিংবা ছুঃখনিবৃত্তি 
হুইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়াই ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হয়। 
কিন্ত ভোৌজন করিলে স্ত্রখ কিংবা ছুঃখনিবৃত্তি হইবে না, যদি 
এইরূপ নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে কখন ভোজনাদি করিতে 
কেহই ইচ্ছা করে না, এ জন্য ভোজনাদি বিষয়ে ইচ্ছাটা স্থুথ 
কিংবা দুঃখনিবুত্তিবিষয়ক ইচ্ছার অধীন, একারণে ভোজনাদি 
গৌণ  প্রয়োজন।  স্ুখছুঃখনিবুত্তিবিষয়ে ইচ্ছা স্বভাঁবতঃই 
হয়, অর্থাৎ সুখ কিংবা ছুঃখনিবৃত্তি হইলে অন্য ফল 
হইবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া সুখ কিংবা ছুঃখনিবৃত্তিবিষয়ক 
ইচ্ছা জন্মে না। এজন্য সুখ ও ছুঃখনিবৃত্তি মুখ্য প্রয়োজন। 
ভোজন ও পাঁক প্রভৃতি গৌণ প্রয়োজন । কেহ স্ুখসাক্ষাৎ- 
কারকেও মুখ্য প্রয়োজন কহেন। তন্মতে সুখ, ছুঃখাভাব 
এবং স্ুথসাক্ষাৎকার এই তিনই মুখ্য প্রয়োজন । 
মনীষিগণ আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিকেই একমাত্র মুখ্যপ্রয়োজন 
বলিয়া গিয়াছেন। মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনের ছুইটী লক্ষণ 
এইরূপ লিখিত আছে-__“অন্তেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং মুখ্য প্রয়ো- 
জনতৃং “অন্তেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং গৌণপ্রয়োজনত্বং ( মুক্তিবাদে 
গদ্াধর |) যেস্থলে অন্যের ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছাবিষয়ত্ব হইবে, 
তথায় মুখ্যপ্রয়ৌজন এবং যেস্থলে অন্তেচ্ছার অধীন ইচ্ছাবিষয়ততব 
হইবে, তথায় গৌণ প্রয়োজন, অন্তেচ্ছার অধীন এবং অনর্ধীন 
ইহাই গৌণ মুখ্যের প্রভেদ । (ন্যায়দর্শন ) 
প্রয়োজনবহু (ব্রি) প্রয়োজনং বিদ্যাতেহন্ত মতুপ্‌ মস্ত ব। 
প্রয়োজনযুক্ত । *প্রয়োজনবতীং প্রীতিং লোকঃ সমন্ুবর্ভতে ।” 
€(রামা ৬৮২৪৫ ) 
প্রযোজ্য ব্রি) প্র-যুজ-ণ্যৎ। ( প্রযোজ্যনিযোজ্যো শক্যার্থে। 
পা ৭৩।৬৮ ) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। প্রয়োগের ষোগ্য। 
যাহাকে প্রয়োগ করা যাঁয়। পবাকৃচৈব মধুরা শ্রক্ষা প্রয়োজ্যা 
্‌ ধর্্মমিচ্ছতা |” ( মনু ২১৫৯ )২ কর্তব্য । ৩ প্রেষ্যভৃত্য | (ক্রী) 
৪ মূলধন । ৫ ণিজন্তধাতুর প্রক্ৃত্যর্থ কর্তা । “প্রযোজান্তাস্ত ৷ 
কর্তৃত্বং গত্যাদেধিধিতোচিত। ।” (ব্যাক? ) ত্ত ভাবঃ ত্ব। (ক্লী) | 
৬ প্রযোজ্যত্বস্বরূপ সন্বন্বভেদ । ৰ 
প্রযোতৃ (ত্রি) প্র-যুতৃচ। প্রকর্ষরূপে মিশ্রয়িতা। “ম্বপ্রশ্চ ূ 


নেদনৃতন্ত প্রযোতা” (€ খক্‌ 9৮৬৬ ) (প্রযোতা প্রকর্ষেণ মিশ্র- 
গ়িতা” (সায়ণ ) 

.. প্রয্যমেধ, প্রৈষ্যমেধ (পুং) প্রিয়মেধের পুং অপত্য। 
তু প্ররক্ষ (তরি ) প্রকুষ্টর্ূপে রক্ষাকারী, রক্ষক । 
ডা... হা] 


প্রগতরথযুক্তদেশ । 
প্ররাধস (পুং) অঙ্গিরসবংশীয় খষিভেদ । 
প্ররাধ্য তরি) প্র-রাধ-যৎ। প্রকুষ্টরূপে স্তত্য ৷ দিৎস্থ প্ররাধ্যং 
মনঠ (ক ৫1৩।৩৯।৩ ) “প্ররাধ্যং প্রকর্ষেণ স্তত্যং'( সায়ণ ) 
প্ররিকন্‌ (ত্রি) প্র-রিচ-ভুনিগ। প্রক্ষ্টরূপে বিরেচনকর্তা । 
“স প্ররিক্া ত্বক্ষসা” খেক্‌ ১/১০০।১৫) “প্ররিক্া। গ্রকর্ষেণ রেচকো 
ভবতি” (সায়ণ ) 
প্ররুজ (ত্রি) প্র-রুজ-ক। ১ প্ররুষ্টরোগকারক॥ (পু) 
২ দ্বেবসৈম্তাধিপভেদ । (ভারত ১৩২ অপ) ৩ রাক্ষলভেদ | 
(ভারত বনপ” ২৮৪ অ” ) 
প্ররুহ (তরি) প্ররুহ-ক। প্ররোহণকারী অন্ধুরাদি । 
প্ররূঢ় (ত্রি) প্র-রুহ-ক্ত। ১ প্ররোহণকর্তী । ২ সঞ্জাত বুক্ষাদি । 
৩ বদ্ধমূল। ( মেদিনী ) “প্ররূট্রভাবো ভগবত্যধোক্ষজে প্র্ট,ং 
পুনস্তং বিছুরঃ প্রচক্রমে ।” ( ভাগ” ৪1১৩১) ৪ জাত। (রঘু 
১৩।১) ৫ প্রবুদ্ধ। (শব্দরত্বা”) প্ররোহতাত্রেতি প্র-রুহ-ক্ত। 
(পুং) ৬ জঠর। কোন কোন স্থলে 'জরঠ' এইরূপ পাঠ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। প্ররূঢ়ো জরঠে বদ্ধমূলে? ( মেদিনী ) 
প্ররূট়ি ভত্ত্রী) প্র-রুহ-ক্তিন্। বৃদ্ধি, উন্নতি, বাঁড়া। “মুঢ়াং 
প্র্ূট়িং নোজ্জন্তি দ্রোহে শ্ীলোভমোহিতাঃ।” রোজতর* ৬১৪৬) 
গ্ররেক (পুং) প্ররেচন, দান । “দেষ্তশ্ত ধীমহি প্ররেকে” €(খক্‌ 
৩।৩০।১৯ ) “প্ররেকে প্ররেচনে দানে” ( সয়িণ ) 
প্ররেচন (ক্লী) প্র-রিচির্‌ বিরেচনে ভাবে লু । প্রকর্ষরূপে 
অধিক ধন। “ধীমহি স্তাছত প্ররেচনং» €(খক্‌ ১১৭1৬) প্ররে- 
চনং তুক্তাৎ নিহতাচ্চ প্রকর্ষেণ অধিকং ধনং (€ সায়ণ ) 
প্ররোচন (ক্রী) প্র-রুচ-ণিচং ভাবে ল্যু। ১ রুচিসম্পাদন, 
যথার্থবাদাদির বিধ্যর্থ অনুষ্ঠান । 
প্ররোচনা (তত্র) প্র-রুচতণিচতযুচটাপ্‌। ১ উত্তেজনা, চলিত 
উস্কে দেওয়া । ২ রুচিসম্পাদন। ৩ প্রস্তাবনার অঙ্গভেদ | 
“তস্তাঃ প্ররোচনা বীথী তথ! প্রহ্সনা সথে। 
অন্গান্তাত্রোনুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা ॥৮ (সাহিত্যদ” ) 
৩ নাটকাঙ্গ বিমর্ষা্গভেদ । “প্ররোচনা বিমর্ষে স্তাৎণ ইত্যু- 
পক্রমে “প্ররোচনা তু বিজ্ঞেয়া সংহারার্থপ্রদপিনী।” (সাহিত্য) 
প্ররোধন (কী) প্ররুধ-ল্যুট। আরোহণ, উঠন। 
প্ররোহ (পুং) প্ররোহতীতি প্র-রুহ-অচ। ১ অস্কুর। 
“দ্রমেষু সখ্য কৃতজন্মষু স্বয়ং ফলং তপঃ সাক্ষিষু দৃষ্টমেঘপি। 
ন চ প্ররোহাভিমুখোহপি দৃশ্যতে মনোরমোহন্তাঃ শশিমৌলিসংশ্রর:॥৮ 
€ কুমার ৫৬৭ ) 


৭৭ 


প্রলন্ব 


২ নন্দীবুক্ষ । (ভাবপ্র”) ৩ আরোহ। (হেম ) ভাবে- 
ঘঞ। ৪ উৎপত্তি। 
প্ররোহণ (ক্রী) প্র-রুহ-ভাবে-ল্যুট । ১ উৎপত্তি। ২ বীজাদি 
অস্কুরিত হওন। 
প্রলপন (কী) প্র-লপ-ভাবে-লু্। ১ প্রলাপ। ২ অনর্থক বাক্য। 
প্রলপিত (ত্রি) প্র-লপ-স্ত। কথিত। 
“জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমুগতৃষ্ণন্িতধিয়] | 
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্র প্রলপিতম্‌ ॥” ( কাব্যপ্রকাণ) 
২ বৃথা উক্ত, অনর্থক কথিত । (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ৩ প্রলাপ । 
প্রলন্ধব্য (ত্রি) প্র-লভ-তব্য। ১ প্রকুষ্টরূপে লব্বব্য, লাভের 
যোগ্য। ২ প্রবঞ্চনার্থ। 
প্রলম্ব (পুং) প্রলম্বতে ইতি প্র-লম্ব-অচ্‌। অতিদীর্ঘত্বাদেব 
তথাত্বং। ১ দৈত্যভেদ। এই দৈত্য দুর পুত্র এবং মনুষ্য 
কতৃক নিহত হয়।* ( অগ্রিপু” ) 

২ ভাগবতোক্ত একজন দাঁনব। বলরাম ইহাকে বিনাশ 
করেন। ভাগবতে লিখিত আছে--একদা গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণ, 
বলরাম এবং গোপবালকগণ বৃন্দাবনে খেলা করিতেছেন, 
এমন সময় প্রলম্বাঙ্গুর গোপবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের 
সহিত মিলিত হইল। ভগবান্‌ কষ্ণ ইহা! বুঝিতে পারিয়া 
গোপদিগের সহিত কৃত্রিম মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন । যিনি 
এই যুদ্ধে পরাজিত হইবেন, তিনি তাহাকে স্বন্ধে করিয়া 
লইয়া যাইবেন। পরস্পর এই নিয়ম হইল। গোপবেশধারী 
প্রল্থ পরাজিত হইয়া বলরামকে স্ক্ধে করিয়া লইয়া যাইতে 
লাগিল। প্রলম্বের উদ্দেগ্ত এইরূপ ছিল যে, তাহাকে দুরে 
লইয়া যাইয়! বধ করিবে ; কিন্তু বলরাম তাহার স্কন্ধে উঠিয়া! এরূপ 
ভয়ানক ভার হইলেন যে, প্রলম্ব আর কিছুতেই তখন তাহাকে 

বহন করিতে সমথথ হইল না। তখন প্রলম্ স্বীয়মৃক্তি ধারণ এবং 
বলরামের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল । বলরাম 
কর্তৃক প্রলম্ব নিহত হইলে দেবগণ পরমনিবুত্তি লাভ করিলেন। 
( ভাগ” ১০।১৮ অ) ২ ত্রপুষ। ৩ পয়ৌোধর। ৪ লতান্কুর। 
€ শাখা । ৬ হারভেদ। ভাবে ঘঞ. | ৭ প্রলম্বন। 
“প্রলম্বো দৈত্যভেদে স্তাৎ ত্রপুষেহপি পয়োধরে । 
লতাঙ্কুরেহপি শাখায়াং হারভেদে প্রলম্বনে ॥৮ ( মেদিনী ) 
৮ রামায়ণোক্ত জনপদবিশেষ। 


* “একাক্ষ খষভোহরষ্টঃ প্রলম্বনরকৌ তথ]। 
ইন্্রবাধনকেশী চ পরঃ শঙ্ঘোহথ ধেনুক্‌ঃ ॥ 
গবেষ্টিকে| গবাক্ষণ্চ তালকেতুশ্ বীর্য্যবান্‌। 


এতে মনুষাবধ্যাস্ত দনোঃ পুত্রান্বয়াঃ ম্থৃতাঃ॥ ( অগ্নিপরাণ ) 
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০ ০০৮৮০০০০০০০০০০০০২৮২২২২২২৯ 


গন্যান্তেনাপরতালস্ত প্রলম্বস্তোত্তরং প্রতি । 
নিষেবমাণান্তে জগা,দীমধ্যেন মালিনীম্‌॥” (রামায়ণ ২৬৮১২) 
(ভারত ১/১৯৫।১০ ) ১০ অঙ্কুর । ১৯ বঙ্গ । ( বৈদ্যকনি” ) 
১২ তালাস্কুর। ( রসে” চি ৯ অঃ) ১৩-তালরও্ড, তালের 
শোট|। (চক্রদত্ত) ১৪ ত্রপুষবীজ, শশার বীজ । (ত্রি) ৯ লম্বমান । 
গ্রলম্বক €পুং) স্থগন্ধতৃণ, গন্ধখড়। ( বৈগ্যকনি”) প্রলম্ব- 
স্বার্থে-কন্‌। প্রলম্বশব্দার্থ | 
প্রলন্বত্ €পুং ) প্রলম্বং হস্তীতি হন-ক। বলরাম । 
প্রলম্বন (রী) ১ প্রক্কষ্টরূপে লম্বন, ঝুলাইয়া দেওয়া । অবলম্বন । 
গ্রলম্বভিদ €পুং ) প্রলম্বং ভিনভ্তীতি ভিদ্‌-কিপ্‌। বলরাম। 
প্রল্বান্ত ( পুং) প্রলম্ষো লম্বমানঃ অস্তো ষস্ত । দীর্ঘান্তকোষ- 
বিশিষ্ট, লম্বমানকোষ । (হেম ). 
প্রলন্থিন্‌ তরি) প্রলক্ব-অন্ত্যথে “ইনি । ১ গ্রীলম্বযুক্ত। ২ আশ্রয়ী। 
প্রলন্বিত তরি) প্র-লম্ব-স্ত। প্রকর্ষরূপে লম্বিত মাল্যাদি। 
প্রলন্ত (পুং ) প্র-লভ-ঘঞ্৬ মুমাগমঃ। প্রকর্ষরূপে লাভ ।. 
গ্রলন্তন (ক্লী) প্র-লভ-ভাবে ল্যুট ।  প্রকর্ষরূপে লাভ। 
“ন স্থানচ্যবনাৎ মৃত্যোধথা বিগ্রগ্রলস্তনাৎ।” (ভাগ? ৮২০1৫) 
প্রলয় (পুং) প্রলীয়তেহম্মিন্লিতি প্র-লী-আধারে অচ. ( এরচ,। 
পা ৩৩৫৬ ) নিখিল ভূতাদির লয়াধার কালভেদ । পর্ষ্যায়__ 
সংবর্ত, কর, ক্ষয়, ক্লান্ত, লয়, সংক্ষয়, বিলয়, প্রতিষর্গ, 
প্রতিসঞ্চর । এই প্রলয় নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও 
আত্যন্তিকতেদে চতুর্বিধ। যথা__ 
“নিত্যং নৈমিত্তিক চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা । 
নিত্যং সংকীর্ত্যতে নাসা মুনিভিঃ প্রতিসঞ্করঃ॥৮কন্মাপুং ৪২ অঃ) 
উক্ত চতুর্বিধ প্রলয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত লোকে যে ক্ষয় দেখা 
যায়, তাহাই নিত্য প্রলয় নামে অভিহিত । কল্পাবসানে এই 


ত্রিলোকের যে ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাই নৈমিত্তিক বা ত্রাঙ্ম 
যে সময় মহদাদি বিশেষ পর্যন্ত ক্ষত 


হইয়া যাঁয়, তাহাই প্রারুত প্রলয় এবং ভ্ঞানবশতঃ যোগিগণের 


প্রলয় নামে কথিত। 


পরমাত্মায় ষে লয় হইয়।৷ থাকে, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয় ।* 


* “যৌহয়ং সংদৃষ্ঠতে নুনং নিত্যং লোকে ক্ষ়ং ত্বিহ। 
নিতাং সক্কীত্ত্যতে নান! মুনিতিঃ প্রতিগকরঃ ॥ 
ব্রাঙ্গে। নৈমি ত্বিকো। নাম কল্পাস্তে যে৷ ভবিষাতি। 
ত্রেলোক্যন্তাস্য কথিতঃ প্রতিনর্গে। মনীধিভিঃ ॥ 
মহদাদ্যং বিশেষাস্তং বদা! সংযাতি সংক্ষয়ং ॥ 
প্রকৃতং প্রতিসোহয়ং প্রোচ্যতে কালচিস্তনৈঃ ॥ 
্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি। 
প্রলয়ঃ প্রতিনগৌহয়ং কালচিন্।পরৈদ্িজেঃ॥” 


(কর্পু এনা 


সী ১ সরা ব্াসিসরাসর রসন এ 
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গ্রলয় 
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) প্রলয় 


নৈমিত্তিক প্রলয় সম্বন্ধে কৃর্মপুরাণে লিখিত আছে-__- 
চতুর্ষগসহজ্ান্তে যে প্রলক্ন উপস্থিত হয়, ও প্রলয়ে ভগবান্‌ 


প্রজাপতি প্রজাগণকে আত্মসংস্থ করিতে মনন করিলে এই সমগ্র 


ভূতলে শতবর্ষ পর্যন্ত দারুণ অনাবুষ্টি উপস্থিত হয়। ক্রমে 
ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হওয়ায় লোক সকল ক্ষয় পাইতে থাকে । শম্ত 
সকল অসার হইয়া মুত্তিকান্ূপে পরিণত হয়, সপুরশ্মি দিবাকর 
গগনে উখ্িত হইয়! উত্তপ্ত কিরণজাল দ্বারা মহার্ণবের জলরাশি 
পান করিতে থাকেন। ক্রমে জলপানে প্রদীপ্ত রশ্মিসকল 
সপ্তসথর্য্যরূপে চতুর্দিকে উদিত হইয়া অগ্রির ন্যায় এই লোক 
সকল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরে এ অগ্রিতুল্য কিরণরাশি 
উদ্ধ এবং অধোলোক পর্য্যস্তও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে । জল- 
প্রদীপ্ত বহুসহস্্র শিখাসমাকুল সপ্তক্্য্য এইরূপে সমস্ত বস্থন্ধরাঁকে 
দগ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করেন, ক্রমে দহামাঁন বস্থুদ্ষরার 
উপরিস্থিত যাবতীয় নদী, নদ, দ্বীপ ও পর্বত প্রভৃতি সৃধ্যতাপে 
শুক হইয়া একেবারে স্নেহহীন হইয়া পড়ে। এ সময় 
জালামালাসমাকুল প্রদীপ্ত পাঁবকও স্বীয় তেজ দ্বার এই লোঁক- 
চতুষ্টয় দগ্ধ করিতে থাকেন। অতঃপর স্থাবর জঙ্গম সমুদায় 
পদার্থ বিলীন হইলে পৃথিবীর কোথাও তরুলতার্দি কিছুই থাকে 
না। একমাত্র ভূমি কুর্মপৃষ্ঠে অবস্থান করে। নভোমগুল 
আগ্রিশিখায় জীজ্জল্যমান হয়, সমুদ্র বা পাতালগত যে সকল তীর্থ 
আছে, তৎকাঁলে তাহাও সেই সেই স্থানে বিলীন হইয়া ভূমিরূপে 
পরিণত হয় । সপ্তধা বিভিন্ন হব্যবাহন এইরূপে দ্বীপ, পর্বত, 
বর্ষ ও মহোদধি সকল ভন্মসাৎ করিয়া নদী প্রভৃতি হইতে জল- 
পানে প্রদীপ্ত হন ও একমাত্র পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া জবলিতে 
খাঁকেন। অনন্তর ঘোর বাড়বানল উখ্িত হইয়া পর্ধত সকল 
দগ্ধ করে, পরে পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীদিগকে দগ্ধ 
করিয়া অবশেষে রসাতল পধ্যন্ত শোষণ করিতে থাকে । এই- 
রূপে বিশ্বাক্ম! কাল অগ্নিরূপে চরাচর নিখিল জগৎ দগ্ধ করিতে 
আরম্ত করিলে তাহার শিখা সকল বহুসহজআ্র যোজন পর্যন্ত উখিত 
হয়। কালাগ্রিপ্রভাবে গন্ধর্ব, পিশাচ, বক্ষ, উরগ ও রাক্ষস 
সকল এবং এতভিন্ন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, ন্বর্পোক ও মহর্লোক 
পধ্যন্ত অশেষ প্রকারে দগ্ধ হইতে থাকে । 

এদিকে আবার নীল, পীত, হরিত, ধূত্র প্রভৃতি নানাবর্ণের 
ভয়ঙ্কর জলদজাল গগনতলে সমুখিত হইয়া! দিগৃদিগন্ত সকল 
সমাচ্ছন্ন করে ও তাহারা শ্রবণকঠোর অতি ভৈরব নিনাদে নত- 
স্থল পূর্ণ করিয়া! অজজ্স ধারে নিরন্তর বর্ষণ করিতে থাকে । ক্রমে 
বহুকাল বর্ষণ হওয়ায় সেই সপ্তধা-বিভিন্ন বিশ্বগ্রানী বিভাবস্থ 
শান্ত হইয়া যার এবং সর্বত্র জলপূর্ণ হওয়ায় হীনতেজা অগ্িও 
জ্লল মধ্যেই প্রবেশ করে। অন্সি নির্বাপিত হইলে মহা৷ জল- 


প্রবাহে দ্বীপশৈল-সমস্থিতা বসুন্ধরা ও সপ্তসাগর পূর্ণ হইয়া যায়। 
সাগর সকল স্বীয় বেলাভূমি অতিক্রমপূর্র্বক বর্ধাজলমিলিত 
জল প্রবাহ ছারা সমগ্র বস্ন্ধরাকে প্রাবিত করিয়া ফেলে। সঙ্গে 
সঙ্গে পর্বতাদি যাহা কিছু পদার্থ তৎসমস্তই জলপ্রবাহে বিলীন 
হইয়া যায়। সেই একার্ণবীভূত জলপ্রবাহে একমাত্র প্রজাপতি 
যোগনিদ্রা অবলম্বনে শয়ন করিয়া থাকেন । 

প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কৃম্পুরাণে লিখিত আছে,_- 
দ্বিপরাদ্ধকাল অতীত হইলে লোকসংহারক কালাগ্রি এই নিখিল 
জগৎ ভন্মপাৎ করিতে অভিলাষ করিয়া আত্মাকে আত্মায় 
সমাবেশপুর্বক মহেশ্বররূপে সর, অসুর ও মানুষসহ সমুদায় 
বরহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে থাকেন। ভগবান্‌ মহাদেবও অগ্রিরূপে 
অতি ভয়ঙ্করভাবে লোকদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করেন 
এবং স্র্য্যমগুলে প্রবেশ করিয়া সূর্্যরূপেও দগ্ধ করিতে থাকেন। 
এইরূপে তিনি সমগ্র প্রাণীদিগকে দগ্ধ করিরা ব্রহ্মশিরা নামে 
একটা মহামন্ত্র দেবতাদিগের শরীরে নিক্ষেপ করেন । সেই মন্্- 
প্রভাবে দেবতাদিগের দেহ সকলও ভক্দ্ীভূত হইয়া গেলে 
একমাত্র হিমশৈলনন্দিনী ভগবতীই সেই সাক্ষিরূপী ভগবান্‌ শত্তুর 
সমীপবর্তিনী হইয়া অবস্থান করেন। তৎকালে শল্তু চনদ্রসধ্যাদি 
জ্যোতিক্ষ পদার্থসমূহে গগনমগ্ল পুরিত করিয়া দেবতাদিগের 
মন্তক ও কপাল সকল দ্বারা মাল্যরচনা করিয়া স্বশরীর ভূষিত 
করেন। তাহার সহস্র নয়ন, সহত্র দেহ, সহস্র হস্ত, সহত্র চরণ ও 
শরীরে সহস্র গ্রভ| বিদ্যমান, তিনি ভয়ঙ্কর বদন মণ্ডল ও প্রদীপ 
নয়ন সকল ধারণ করেন। তাহার হস্তে ত্রিশূল, পরিধানে 
ব্যাপ্রচন্্ম। তিনি ততকালে প্রশ্বরিক যোগ অবলম্বন করিয়! 
পরমাননদ প্রচুর আত্মামৃত পান করিতে থাকেন ও দেবী 
গিরিজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাগুব আরম্ভ করেন। পরে 
মঙ্গলময়ী ভবানীও ভর্ভার তাগবামুত পান করিয়া যোগাবলম্বনে 
তাহার শরীরে প্রবেশ করেন। ভগবান পিনাকপাঁণি তাগ্ডবরস 
পরিত্যাগপূর্বক ব্রন্াগ্ডমগ্ডল দগ্ধ করিয়া স্বীয় ইচ্ছায় আবার 
প্ররৃতিস্থ হন্‌। ক্রমে সমস্ত পৃথিবী জলে বিলীন হইয়া যায়। 
অগ্রি সেই জলতত্ব গ্রাস করেন। এইরূপে সগুণ তেজ বাঘুতে, 
সগুণ বাষু আকাশে, সগুণ আকাশ ভূতাদিতে এবং ইন্দিয় 
সকল তৈজসে বিলীন হয়। বৈকারিক অবস্থায় দেবগণেরও 
লয় হইতে থাকে । বৈকারিক, তৈজস ও ভূঁতাদদি এই ত্রিবিধ 
অহঙ্কার মহতে বিলীন হয়, ষহৎও অহঙ্কারত্রয়ের সহিত 
সংহারপ্রাপ্ত হয়। 

মহেশ্বর এইরূপে যাবতীয় ভূত ও তত্‌ সকল সংহার করিয়া 
প্রধান ও পরম পুরুষকেও' পরস্পর সংহার করিতে নিয়োগ 
করেন। প্রধান এবং পুরুষ ইহারা জন্মমরণহীন। তীহা- 


প্রলয় 


দিগের কখন বিলয় হয় না। কিন্তু এ সময় মহেশ্বরের ইচ্ছায় । 

তাহাদিগেরও সংহার হইয়া থাকে। প্রধান হইতে বিশেষ পর্যস্ত 
সকলকেই রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন। তীহারই সংহারিণী 
শক্তি নিত্য। বাহাদিগের মন সর্বদা পরম জ্ঞানে নিবিষ্ট 
রহিয়াছে, শঙ্কর সেই যোগিদিগেরও আত্যন্তিক লয় বিধান 
করিয়া থাকেন। ( কুম্মপু*) 

বিষুপুরাণে প্রলয়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 

নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে প্রলয় তিন, 
প্রকার। কল্পাস্ত কালে যে ব্রাহ্গ প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক 
প্রলয় কহে। মোক্ষরূপ প্রলয়ের নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরাদ্ধিক 
যে প্রলয় তাহাই প্রারুত প্রলয় নামে অভিহিত। 


্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয় অতি ভয়ানক। চতুর্যগ সহত্রের 


পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে একশতবৎসর অনাবৃষ্ট 
হয়। 
প্রাপ্ত হয়। তত্পরে ভগবান্‌ বিষণ রুদ্রূপে প্রলয়ের জন্য 


[৩৮৮ ] 


ইহাতে অল্পসার যাবতীয় পাথিব জীবসমুহ ক্ষয় 


আঁপনাতে প্রজাসমূহ বিলীন করিয়া স্র্য্ের সপ্তবিধ রশ্মিতে 
অবস্থানপূর্ববক যাবতীয় জলসমূহ পান করেন এবং জলজ 
জীব ও ভূমিগত জলসমূহ নিঃশেষরূপে শোষণ করিয়া শৈল, 
গ্রত্রবণ ও পাতাল প্রভৃতি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত জল 
আছে, তৎসমস্তই শোষণ করেন। ভগবান্‌ বিষণ। এইরূপে 
জলপান দ্বারা পুষ্ট হইলে স্থ্যের যে ৭টা রশ্মি অবলম্বন 
করিয়া জলশোষণ করিয়াছিলেন, এ সকল স্র্ধযরশ্মি তখন 
হূধ্যরূপে প্রকাশিত হয়।  প্রদীপ্ত এই সপ্ত ভাস্কর উদ্ধ এবং 
অধঃস্থিত সমুদয় ভূবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করেন। এইরূপে 
ত্রিভুবন সুর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া! নিতান্ত পরিশ্ুঞ্ষ হইয়া উঠে। 
এই সময় ব্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশু হপয়ায় 
একমাত্র বস্থুধা কৃন্মপৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হ্য়। 
তৎপরে ভগবান্‌ রূদ্ররূগী বিষুট অনস্তদেবের নিংশ্বাসসভৃত 
কালাগ্রিস্বর্ূপে পাতালসমৃহকে ভন্ম করেন। তৎপরে সেই 
কালানল সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ করিয়া উদ্ধগামী হইয়া 
পৃথিবীতল, ভূবর্লোক এবং স্বর্লোককেও ভম্মসাৎ করে। 
প্রথর কালানলতেজে বিনষ্ট: সমস্ত চরাচর ত্রিতুবন সেই 
সময়ে একখানি ভজ্জনকটাহের ন্যায় অন্মিত হয়, 
এই সময়ে লোকদ্বক্মনিবাসী লোকসমূহ প্রচণ্ড অনলতাপে 


গীড়িত হইয়া মহর্লোক আশ্রয় করিয়া থাকে । কিন্তু তথায়ও 
স্স্থ না হইয়া জনলোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর মুখ নিঃশ্বাসদ্ধারা নানাবর্ণের মেঘসমূহের 
সৃষ্টি হয়। তাহারা আকাশতল ব্যাপ্ত হইয়া শতবর্ষ ধরিয়া 
মুষলধারে বর্ষণ করিতে থাকে, ইহাতে প্রচণ্ড অনল প্রশমিত 


প্রলয় 


হয়। তৎপরে মেঘ সকল জগৎকে বৃষ্িদবারা প্লাবিত করিয়া 
ক্রমে ভুবর্লোক ও স্বর্গলোককে প্লাবিত করিয়া থাকে । এই 
সময় লোকসমূহ অন্ধকারময় এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থ 
বিনষ্ট হইয়া কেবল সেই মেঘ সকল শতবৎসরেরও অধিককাল 
ব্যাপিয়া অবিশ্রাস্ত ধারে বারি বর্ষণ করিতে থাকে । যখন 
সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্যন্তও জলমগ্র হইয়া যায়, তখন অখিল 
রহ্মাগড একটা মহাসমুদ্রের ন্যায় বোধ হয়।. তৎপরে ভগবান্‌ 
বিষুর নিঃশ্বাস হইতে প্রবল বাফুর উৎপত্তি হয়। এই 
বাষু শত বৎসর ধরিয় প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইলে তাহাতে 
মেঘ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে ভগবান্‌ বিষণ 
সেই বাষুকে ধ্বংস করিয়! অনন্তসমুদ্রে শেষশয্যায় শয়ন করেন । 
এই সময় কেবল শনকাদি খষি ভগবানের নিরন্তর স্তব 
করিতে থাকেন। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল 
অনন্ত জলরাশি বিদ্যমান থাকে । ৩৬০ দিনে মনুষ্যদিগের 
এক বৎসর, এই এক ৰৎসরই দ্রেবগণের এক দিবারাত্র | 
এইরূপে ৩৬* দ্রিনে দেবগণের এক বৎসর ॥.. এইরূপ ১২. 
হাজার বৎসরে মনুষ্যদিগের চারিযুগ। 


কালই এক রাত্রি। এই রাত্রিকালেই প্রলয় হইয়া থাকে। 


। 


এরূপ চারিষুগ 
সহস্র বংসর পরিমিত কাল ব্রহ্গার একদিন এবং তৎপরিমিত : 


আবার যখন উক্ত পরিমিত কাল গত হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্গার : 


দিবাঁভাগ আসিবে, তখন এই জগতের পুনরায় স্থাষ্টি হইবে । ৃ 


ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয় । 

প্রাকৃতিক প্রলয়__ পৃর্বোক্তরূপে অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে 
পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোক নিঃক্সেহ হইলে মহত্তত্বাদি পৃথিবী 
পর্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত প্রলয়কাল উপস্থিত 
হয়। প্রীরুতিক প্রলয়ে প্রথমে জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধ গুণকে 
গ্রাস করিয়া থাকে, যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বার! 
আকুণ্ হইয়া, যায়, তখন এই পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হয়। গন্ধ 


চি ারীনি, » কি সারার 


তন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশিত হইয়া 


যায়। 
রসাত্মক। 
বেগে মহাশব করিতে করিতে সমস্ত ভূবনকে প্লাবিত করিয়া 
প্রবাহিত হয়। তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে, 
শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে অগ্নি কর্তৃক শোষিত 
হইয়া রসতন্মাত্র অগ্নিতে বিলীন হয়, তখন সেই. রসহীন্‌ 
জলসমূহ  তেজের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সেই তেজ. ক্রমশঃ 
অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়, 
সেই অগ্নি সমস্ত তুবনের সারভাগ শোষণ করিয়া নিরম্তর 
ভাপ প্রদান করে।  উদ্ধাবঃ সমস্ত গ্রদেশই যখন অগ্রিদ্ধারা 


রম হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে, -স্থৃতরাং, জলও 
এই সময় জলসমূহ অতিশয় বদ্ধিত হইয়া অত্যন্ত 


প্রলয় 


দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বাঁধু সমস্ত তেজের আধার 
প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাঁকে। তেজ সকল বিনষ্ট হইলে 
সমন্ত ভূবনই বাযুমর় হইয়া উঠে এবং তেজ সকল 
পূর্বোক্ত প্রকারে হৃতরূপ হইয়া প্রশস্ত হয়। তথন কেবল 
প্রবল বাধুই চতুর্দিকে প্রবাহিত হয় এবং তেজসমূহ বাযুমধ্যে 


[| ৩৮ 


প্রবেশ করিলে সমস্ত ভূবনই অন্ধকাঁরময় হইয়া উঠে। তৎপরে 
সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন 


করিয়। দশদিকে প্রবাহিত হয়। ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ 
আঁকাঁশ তাহাকে গ্রাস করে, তখন বাঁযু শাস্ত হইয়া যায় 
এবং রূপ, রস, গদ্ধ ও স্পর্শ এই সমস্তই মুদ্তিহীন আকাশে বিলীন 
হয়। তখন একমাত্র শব্দই অবস্থিত থাকে । পরে অহঙ্কীর- 
তত্ব এই শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। 
তখন আর শবাদি কিছুই থাকে না। এই অহঙ্কারতত্বও 
স্বীয় প্রকৃতি মহতত্বে লীন হয়। তৎপরে মহত্তত্বও 
প্রকৃতিতে লীন হ্ইয়! যাঁয়। এইরূপে স্থল হইতে সুষ্ছ 
পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আঁপন আপন প্রকৃতিতে লীন হওয়ায়, 
কেবল প্ররুতিমাত্র অবশিষ্ট থাঁকিবে। এই প্ররুতি ত্রিগুণময়ী । 
ইনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ম্বরূপিণী। এতদ্যতিরিক্ত সকলের 
অধিষ্ঠাতা-র্ূপে এক পুরুষ আছেন, তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ | 
তিনি পরব্রহ্ম পরমাআ্ীর অংশ। পরে এই ব্যক্তাব্যক্ত- 
স্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশস্বরূপ যে পুরুষ ইহারা! 
উভয়েই পরমাক্মাতে লীন হইবেন। তখন এক ব্রন্ধা' ব্যতীত 
আঁর কিছুই থাকিবে নাঁ। এই বিশ্বব্রহ্গাণ্ড সকলই তখন 
ব্রঙ্গমময় হইবে । ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। দ্বিপরার্ধ পরিমিত 
কাল পর্যন্ত এই প্রারুতিক প্রলয় হয়। যদিও সেই নিত্য 
পরমাঁত্মীর দিন বা রাত্রি কিছুই নাই, তথাপি সর্বাপেক্ষা তাহার 
শ্রেষ্ঠতাঁ দেখাইবার জন্য পূর্ববোক্তপরিমিত কালই তাঁহার 
দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়! থাকে । 

আত্যন্তিক প্রলয় জীবের মোক্ষরূপ যে প্রলয় তাহাকে 
আত্যন্তিক প্রলয় কহে। পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাম্মিকাদি তাঁপ- 
ত্রয়কে জানিয়! জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বার! আত্যন্তিক লয়প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন । পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমে দেখেন, এই জগৎ ছঃখময়, 
এখানে কিছুমাত্র স্থুখ নাই, সর্বদা আধ্যাত্মিকাদি তীপত্রয় 
জীবগণকে নিপীড়িত করিতেছে, অতএব এই ত্রিবিধ তাপের 
যাহাতে আত্যন্তিক লয় হয়, তাঁহার উপায়ানুষ্ঠান বিধেয় । 
মনীষিগণ এইরূপ বিবেচনা! করিয়া জ্ঞান ও বৈরাঁগ্য দ্বার মোক্ষ- 
লাভ করেনা মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে তখন তাহাদের আত্যস্তিক 
লয় হইবে। পূর্বে আধ্যাত্মিকাদি ছুঃখের কথা৷ বলা হইয়াছে, : 
প্র আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ, শারীর ও মানস। বায়ু, পিস্ত ও 
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প্রলয় 


নভম চাস পীদ্পা প্লাগিন লা স্পা ০ ২০ পন পপর 


শ্েম্সানিবন্ধন নানাপ্রকার ব্যাধি শারীর এবং কাঁম, ক্রোধ 
প্রভৃতি রিপুজনিত মানস দুঃখ । মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ- 
প্রভৃতি দ্বারা আধিভৌতিক এবং শীত, উষ্ণ, বাঁযু, বর্ষা প্রভৃতি 
দ্বারা যে ছুঃখ হয়, তাহা! আধিদৈবিক দুঃখ । এই সকল ছুঃখ 
এবং বারংবার জন্মমৃত্যুতে ক্লেশের আর অবধি থাকেনা । স্ত্রী, 
পুক্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মানবের যত পরিমাণে 
ক্লেশ হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই হইয়া থাকে । এই 
সমস্ত সংসার ছুঃখময়, মুক্তিব্তীত আর কোথাও সুখ নাই । 
এজন্য পণ্ডিতগণ সর্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যত্ব করেন। 
কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ই ভগবশ্প্রাপ্তির হেতু । জ্ঞান ছুই প্রকার 
আঁগম ও বিবেকজ। শব্ব্রহ্দ আগমদ্ারা এবং বিবেকদ্বারা 
পরমব্রক্ষকে জানা যাঁয়। প্রদীপ যেরূপ অন্ধকাঁরকে নষ্ট করে, 
সেইরূপ আগমদ্বারা শব্দব্রঙ্গকে জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে 
ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারাই একমাত্র পরব্রঙ্গকে জানা যাঁয়। 
সর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির স্তাঁয় অক্ঞাঁনান্বকাঁর একেবারে তিরো- 
হিত হয়, তখন তিনি বস্তর স্বরূপ অবগত হইয়া সকল প্রকার 
দুঃখের হাত হইতে নিবৃত্তি হন, অর্থাৎ তখন তিনি মুক্ত হন। 
যাহারা যুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের আত্যস্তিক প্রলয় হইয়াছে 
ইহাতে জীবগণ শাশ্বত ত্রঙ্গস্ববূপে আত্যন্তিকরূপে লয় হয়, এই 
জন্য ইহার নাম আত্যস্তিক প্রলয় । (বিষুপুণ ৬।১।৭ অঃ) 
বিষুতপুরাণের মতে প্রারুত প্রলয়ই মহাঁপ্রলয়। 
কাঁলিকাপুরাঁণে লিখিত আছে,_যখন কন্সের অবসাঁন 
হয়, তখন দৈনন্দিন প্রলয় হইয়া থাঁকে। এই সকল 
প্রলয়কে মন্বস্তর বলা যাঁইতে পারে। মন্বত্তর শব্দে মনুর 
অধিকাঁরকাল। এক একজন মনু যতদিন প্রজাশাঁসদন করেন, 
ততদিন তাঁহার নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়। চতুর্দশ মন্বস্তরে 
এক কল্প । এই কল্পই বিধাতার দিন। ব্রঙ্গার দিবাঁবসাঁনে জগতে 
অত্যন্ত উৎপাঁত হইতে থাঁকে, মহামায়া যোগনিদ্রা ত্রহ্গাকে 
আশ্রয় করেন। তখন লোঁকপিতামহ ব্রন্মাও অমিততেজা 
বিষ্ণুর নাঁভিকমলে প্রবিষ্ট হইয়া স্থখে নিদ্রা যান। অনন্তর 
বিষ্ু স্বয়ং ত্রেলৌক্যসংহর্তা রুদ্ররূগী হইয়া পূর্বের স্তাঁয় সমস্ত 
ভূবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে 
বাষু ও বহ্ির সাহায্যে সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন 
প্রলয়েও ভ্রিলোক দাহ করিয়া থাঁকেন। ত্রেলোক্যদাহকাঁলে 
রুশানুতাপগীড়িত মহর্লোকবাঁসিগণ তাপার্ত হইয়া জনলোকে 
গমন করেন। অনন্তর রুদ্র নাঁনাবর্ণ মেঘসমূহ দ্বারা বুষ্টি করা- 
ইয়া ঞ্ুবলোক পর্যন্তব্যাগী জলরাশি দ্বারা ভুবনমগ্ডল পরিপূর্ণ 
করেন। তখন পরমেশ্বর ব্রৈলোক্যকে নিজ জঠবীভ্যন্তরে 
রাখিয়া নাঁগপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন। এই সময় ব্রহ্ম! তাহার নাভি- 
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কমলে এবং লক্ষ্মী তাহার সমীপে অবস্থান করেন। যখন 
কালানলে সমস্ত ভূবনম্গডল দগ্ধ হয় এবং ত্রেলোক্যগ্রাসে পরি- 
তৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্তী হন, তখন অনন্ত পু্িবী 
ছাড়িয়া ভগবান্‌ বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। অনন্ত পৃথিবীকে 
ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কৃত্মপৃষ্ঠে 
পতিত হইয়া যেন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। তখন কু পদ-. 
নিকর দ্বারা জলোপরি ভাঁসমান! পৃথিবীকে ধারণ করেন । পৃথিবী. 
চঞ্চল জলরাশিসংসর্গে ছুলিতে থাকিলে কুম্ম নিজ পুষ্ঠকে বনু- 
তর ত্রহ্মাগুধারণক্ষম করিয়া বিস্তার করেন । ক্গীরোদসমুদ্রে 
যে স্থলে ভগবান্‌ বিষ লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নিদ্রীভিলাঁধী, অনন্ত 
তথায় যাইয়া ব্রেলোঁক্যগ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা- 
দ্বারা ধারণ করেন। তাহার পুর্বফণা পদ্মাকারে উদ্ধে বিস্তৃত 
করিয়া তাহাকে আচ্ছাদিত এবং দরক্ষিণফণা উপাঁধান ও উত্তর- 
ফণা পাদোপাঁধান হইয়া থাকে । অনন্তের পশ্চিমফণ! তাল- 


বৃন্তের কাঁজ করে । বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অনন্তের ৷ 


আগ্নেয় ফণায় রক্ষিত হয়। অনন্ত এইরূপে নিজদেহকে 
নারাঁয়ণের শয্যা! করিয়া এবং জলমগ্ৰা পৃথিবীর উপর অধোঁদেহ ; 
স্থাপন করিয়া লক্ষমী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন। 
তৎকালে নারাঁয়ণের নাভিকমলে ব্রহ্গা ও জঠবাভ্যন্তরে 
ত্রেলোক্য বিরাঁজিত থাকে । নারায়ণ ব্রহ্মার দিবসের সম- 
পরিমিতকাল এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। 

এই প্রলয় ব্রহ্মার প্রতিদিনান্তেই হয় বলিয়৷ পুরাবিদ্গণ 
ইহাকে দৈনন্দিন গ্রলয় বলিয়া থাকেন। রজনী অতীত হইলে 
পুনরায় আবার সৃষ্টি হয়। এইরপে ব্রহ্মার দিবাভাগে স্যষ্টি ও 
বাত্রিকালে প্রলয় হইয়া থাঁকে । (কাঁলিকাপুণ ২৭ অপ) 

নৈয়ায়িকগণ প্রলয় ছুই প্রকার স্থির করিয়াছেন, খণ্ড 
প্রলয় ও মহাপ্রলয় ; কিন্তু নব্য নৈয়াধ়িকগণ মহাপ্রলয় স্বীকার 
করেন না। তাহাদের মতে খণ্ড ও মহাপ্রলয়ের লক্ষণ, 
এইরূপ-_প্জন্াদ্রব্যানিধিকরণকালত্বং খণ্ড প্রলয়ত্বং 
জন্যভাবাঁনধিকরণকাঁলত্বং মহাপ্রলয়ত্বং |» 

জন্তাদ্রব্যের অনধিকরণকালত্বই খগুপ্রলয়ত্ব অর্থাৎ যখন 
জন্য দ্রব্যের অধিকরণ মাত্রেরই অভাব হইবে, তখন খণ্ডপ্রলয় 
এবং জন্যভাবের অনধিকরণকাঁলেই মহা প্রলয় । নব্য নৈয়া- 
ধিকগণ বনুপ্রকার তর্ক ও যুক্তিদ্বারা মহাঁপ্রলয়ের অপ্রামাণ্যতা 
স্থির করিয়াছেন । [ বিশেষ বিবরণ মহাপ্রলয় দেখ । ] ু 

সাংখ্যাচাধ্যদিগের মতে প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও 


প্রলয় হ্য়। প্ররুতির সর্বদাই পরিমাণ হইতেছে । এই পরি- 
পাম ছুইপ্রকার, স্বরূপপ্রিণাঁম ও বিরূপপরিণাঁম । যখন 


শ্বরূপপরিণাম হয়, তখনই প্রলয় হইয়া থাঁকে। আবার | 


বিরূপপরিণামে জগতের স্থষ্টি হয়। প্রকৃতি সত্ব, রূজঃ ও 
তমোগুণাক্মিকাঁ। এই প্রকৃতির সত্ব সত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে 
এবং তমঃ তমোরূপে যখন পরিণাম হয়, তখনই প্রলয় হয়| 
প্রকৃতির কখন স্বরূপপরিণাম এবং আবার কখন  বিরূপ- 
পরিণাম হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। যেমন 
পৌরাঁণিকদিগের মতে ব্রহ্মার রাত্রিকালে প্রলয় হয়, তন্রপ 
ইহার কোন সময়ের স্থিরতা নাই। পরিণাম হইতে 
হইতে যখন স্বরূপ পরিণাম হইবে, তখনই প্রলয় এবং এই 
স্বরূপপরিণাম হইতে হইতেই আবার বিরূপ পরিণামের 
আরম্ভ হইলে জগৎস্থষ্ট্র হয়। যখন প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম 
হইতে আবরন্ত হয়, তখন এইরপে হইয়া থাকে, প্রথমে মৃহা- 
ভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হইবে, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় 
অহঙ্কারতত্বে লীন হইবে । এই অহংতত্ব স্বীয়কারণ মহত্বত্বে 
এবং মহত্তত্ব্ প্রকৃতিতে লীন হইবে । তখন একমাত্র কেবল 
প্ররূতিই থাকিবে । আর কিছুই থাকিবে না, ইহাই সাথখ্যোক্ত 
প্রলয় । | ইহার বিষয় সাংখ্যদর্শন ও প্রকৃতি ও পৃথিবী দ্েখ। ] 
২ বৈষ্বদিগের মতে নায়িকাদিগের আট প্রকার সাত্বিক 
ভাবের মধ্যে অষ্টম সাত্তিকভাঁব। প্রলয় সাত্বিকভাব ন্থুথ ও 
ছুঃখ উভয় অবস্থাতেই অনুভূত হয়। ভূমিপতন আদি ইহার 
অন্ুভব। ৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত সান্বিকভাবভেদ । ্‌ 
৭প্রলয়ঃ স্ুখছুঃখানাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ ৮ ( সাহিত্য" ) 
৪ মূচ্চছা। “অব্ধানপরে চকার সা 
প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে” (কুমার ৪২). 
প্রলয়তা (তরী ) প্রলয়স্ত ভাবঃ, তল্‌, টাপ্‌। . প্রলয়ত্ব, গ্রলয়ের 
ভাব বা ধর্ম । 
প্রলয়ন (ক্লী) উৎপত্তিস্থান। “অসিতং তে প্রলয়নমাস্থান- 
মসিতং তব” (অথর্ব ১২৩৩) পপ্রলয়নং প্রকর্ষেণ লীয়তে : ূ 
ংপ্রিষ্যতে অত্রেতি প্রলয়নং উৎপত্তিস্থানং ( সায়ণ ) 
প্রললাট [ত্রি) প্ররুষ্টো ললাটোহস্ত ( উপসর্গাৎথ স্বাক্সং ফ্রবম- 
পণ্ড। পাঁ ৬২১৭৭) ইতি অন্তোদাত্তত্বং | শান 
প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট । | 
গ্রলব (পুং ) প্র-লূ-ভাবে-অপ্‌। ১ প্রকর্ষরূপে ছেদন। প্রলুয়তে 
কর্মমণি অপৃ। ২ খণ্ডভেদ। ৩ লেশ্গ। (কাত্যা” শ্রোণ ২৬।১/১*) 
গ্রলবন €ক্রী) প্র-লু-ল্যুট। প্রকর্ষূে ছেদন । 
গ্রলম্ব (ব্রি) প্রকুষ্টরূপে লক্বযুক্ত । একটা প্রাচীন গঞ্ডগ্রাম॥ 
প্রলবিতৃ (তরি) প্র-ল,-ত্ণ)। প্রকর্ষরূণপে ছেদনকারী । নু 
প্রলবিত্র (ব্লী) প্রল্‌য্তে অনেন প্র-লু-করণে ইত্র। ছনত 
সাধন অক্্রা্ধি। ক...» 
প্রলাপ পে) প্রলপনমিতি প্র-লাপ-ভাবে-ঘঞ&.। ১ প্রলাঁপন। 
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২ অনর্থক বাক্য। ৩ নিশ্রয়োজন উন্মত্তাদি বচন। ৪ আলাপ। 
৫ রোগের উপদর্গভেদ। জরাদি রোগের বেগাধিক্য হইলে ূ 
রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে ৷ ইহার লক্ষণ__ 
পম্বদেহকুপিতাদ্াতাদসন্বন্ধং নিরর্৫কং । 
বচনং যন্নরো তে স প্রলাপঃ প্রকীন্তিতঃ ॥” € বৈদ্তকনি”), 
নরগণ স্বদেহে কুপিত বায়ু দ্বারা নিরর্থক যে সকল বাক্য. 
বলে, তাহাকে প্রলাপ কহে। বাঁযুকুপিত হইলেই প্রলাপ, এই 
প্রলাপ হইলে, যে রোগজন্ত প্রলাপ হইয়াছে, সেই রোগের 
শান্তি করিলে গ্রলাপের শান্তি হয়। 
প্রলাপক (পুং) এতন্নামক সন্সিপাতজরভেদ, ইহাঁর নাম প্রলাপী। 
ইহার লক্ষণ__যে সন্নিপাঁত জরে ঘন্ম, ভ্রম, গাত্রবেদনা, কম্প, 
সন্তাপ, বমি, কগবেদনা এবং শরীর অত্যন্ত গুরু হয়, তাহাকে 
প্রলাপক বা প্রলাপি-সন্নিপাত কহে। ইহার চিকিৎসা 
তগরপাছুকা, ক্ষেতপাপড়া, সৌদাল, মুখা, কটুকী, লামজ্জক 
'অভাঁবে বেণার মূল, অশ্বগন্ধা, ব্রান্মী, দ্রাক্ষা, চন্দন, দশমুল 
এবং শঙ্ঘপুঙ্দী সমভাগে মিশাইয়৷ এই সকল দ্রব্যের কাথ 
প্রস্তুত করিয়া পাঁন করিলে প্রলাঁপক সন্গিপাত আশু প্রশমিত 
হয়। সান্বনাবাক্য, অঞ্জন, তীক্ষ নম্ত এবং তিমির সেবন দ্বারা 
মন প্ররুতিস্থ হইলে তাহাতেও প্রলাপের শান্তি হয়। (ভাবপ্র- ) 
প্রলাপন ক্লৌ) প্র-লপ্‌-ণিচংল্যুট। ৯ আলাপন। ২ প্রলাপ বকা। 
প্রলাপব€ (ব্রি) প্রলাপঃ বিদ্যতেহন্ত, মতুপ্‌ মন্ত ব। প্রলাপ- 
যুক্ত, যাহারা প্রলাপ বলে। 
প্রলাপহন্‌ (পুং) প্রলাপং হস্তীতি হন্ক্ষিপ। কুলখাঞ্জন। 
প্রলাপিতা স্ত্রী) প্রলাপিনো ভাবঃ তল্‌টাপ্‌। প্রলাপিত্ব, 
প্রলাপীর ভাব বা ধর্ম । ২ প্রেমালাপ। 
প্রলাপিন্‌ €ত্বি ) প্র-লপ (প্রেলপন্ুক্রমথবদবসঃ । পা ৩২১৪৫) 
ইতি তাচ্ছীল্যে ঘিনুন্‌। ১ প্রলপনশীল । যাহাদের স্বভাব প্রলাপ 
বলা। ২ সন্নিপাত জরভেদ । [ প্রলাপক দেখ । ] 
প্রলীন (তরি) প্রলী-কর্তরি ক্ত। ১ প্রলয়প্রাপ্ত। ২ চেষ্টাশৃন্ঠ । 
ছি (স্ত্রী) প্রলীনস্ত নিশ্টেষ্টম্ত ভাবঃ তল্টাপৃ। প্রলর, 
ধর্যায়__ইন্দিয়ন্বাপ, চেষ্টানাঁশ। (রাঁজনি” ) ৃ 
লুন (১১ কে (ব্রি) প্র-লু-ক্ত। ২ ছিন্ন। 
প্রলেপ ( পুং) প্র-লিপ-ভাবে-ঘঞ২। ব্রণাদি শোষণার্থ দ্রব্য- 
বিশেষ দ্বারা লেপনবিশেষ। প্রলেপদ্বারা সময়বিশেষে ত্রণাদির 
রিশেষ উপকার হয়। ইহাকে চলিত পুণ্টিস কহে। সুশ্রুতে 
লিখিত আছে-_সকল প্রকার শোফের ( ফুলার ) উপক্রমে 
প্রথমে প্রলেপই বিধেষ়। প্রথমতঃ গ্রলেপ দুই প্রকার, সামান্ত ও 
বিশেষ । আবার ইহাকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে 
পারে। যথ1--প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। যে রোগে বা 
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যে অবস্থায় যে প্রকার প্রলেপ বিধেয়, তাহা সেই সকল রোগ- 
প্রকরণে বর্নিত হইয়াছে । 

প্রলেপ শুষ্ক হইলে শরীরে রাখিতে নাই। শুষ্ক প্রলেপ 
কোন কার্য্যকারী হয় না, অথচ শরীরের গীডাকর হয়। এই 
তিন প্রকার প্রলেপের মধ্যে শুফ হউক বা! না হউক, শীতল এবং 
অন্ন হইলেই প্রলেপ বলা যায়। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক 
বা অল্প এইরূপ হইলে প্রদেহ এবং এই উভয় প্রকারের 
মধ্যবর্তী হইলে আলেপ কহে। রক্তপিত্তজ রোগে আলেপ 
বিধেয় । বাতশ্নেক্সজন্ত রোগ হইলে অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ 
করিতে হইলে বা ব্রণের শোধন এবং পুরণ করিতে হইলে 
প্রদ্হ বিধেয়। ক্ষত বাঁ অক্ষত উভত্ন স্থলেই প্রদেহ ব্যবহার 
করা যাঁয়। যাহা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কক্ 
অথবা নিরুদ্ধালেপন কহে। ইহা দ্বারা ব্রণের আ্রাৰ ( অর্থাৎ 
রসরক্তাদ্দি নির্গত হওয়া ) রুদ্ধ এবং ব্রণ কোমল হয়। 

যে শোফ ক্ষারদ্বারা দগ্ধ হয় না, তাহার পক্ষে আলেপন 
হিতকর ৷ যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ 
দোষের শান্তি হয়, সেই প্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরের ত্বকৃ- 
স্থিত সেই দোষের শান্তি হয়। শরীরের মূর্স্থানে অথবা 
গুহাস্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহার সংশোধনের নিমিস্ত 
আলেপন বিধেয়। আলেপন প্রস্তত করিতে হইলে পিত্ত জন্ত 
রোগে সকল আলেপন মিলিয়া যত পরিমাণ হইবে, তাহার 
যোড়শভাঁগের ৬ ভাগ স্েহদ্রব্য অর্থাৎ ঘ্বত, তৈল ও বসা 
প্রভৃতির কোন একটী তাহাতে সংযোগ করিবে। বাফুজন্ 
রোগে চারিভাগে এবং শ্রেকমজরোগে অদ্ধেক পরিমাণ স্সেহদ্রব্য 
মিশাইতে হইবে । ইহা অতিশয় পুরু করিয়া দিতে হয় । যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে উষ্ণতা নির্গত হয়, ততক্ষণ তাহাতে শীতল 
আলেপন প্রয়োগ করিবে না, উষ্ণ করিয়! দিতে হইবে। 

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন 
করাই বিধেয়। বিশেষতঃ পিত্ত জন্য ও রক্তজ অভিঘাত অর্থাৎ 
শরীরে কোন আঘাত জন্য, অথবা বিষ জন্য হইলে দিবাঁভাগেই 
লেপন করা কর্তব্য । যে প্রলেপ পুর্ঘ্বদিনে প্রস্তুত করা থাকে, 
তাহা কখন প্রয়োগ করিবে নাঁ। কারণ সে প্রলেপ গাঢ় হইয়া 
যায় এবং তাহা! প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। 
প্রলেপের উপর প্রলেপ দিতে নাই; অথবা যে প্রলেপ একবার 
শরীর হইতে মোচন করা! হয়, তাহা পুনর্ধার শরীরে প্রয়োগ 
করা কর্তব্য নহে। এ প্রলেপ শুষ্ক হওয়া! প্রযুক্ত অকর্পরশ্য 
হইয়া পড়ে । 

অনেক স্থলে প্রলেপ দিয়া তাহা বাঁধিয়া রাখিতে হয়, কারণ 
উহ! বীধিয়। না! রাখিলে প্রলেপ খসিরা যায়, এইজন্য বন্ধন করা 
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আবশ্তক। এই বন্ধন সন্ধে এইরূপ লিখিত আছে---প্রলেপ 
বন্ধন করিতে হইলে বুক্ষের ত্বকৃনির্ষিত বস্ত্র, কার্পাসবজ্্, কম্বল, 
পউ্বন্ত্, চর্ম, বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থিত ছাল, অলাবুখণ্ড ও তুলফল 
এই সকল দ্রব্য প্রলেপের উপর দিয়! তাহার পর বন্ধন করিয়! 
রাখিবে, রোগ এবং কাঁল বিবেচনা করিয়া ভিষক্‌ বন্ধন দ্রব্য 
স্থির করিবেন। বন্ধন করিতে হইলে প্রথমতঃ ঘন প্রলেপ 
দিবে। তাহার উপরিভাগে সরল এবং অসম্কুচিতভাবে কোমল 
পউবস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। ব্রণের উপরিভাগে যদি দৃঢ় গ্রন্থি 
দেওয়া 'যাঁয়, তাহা হইলে প্রলেপের ওুঁষধধ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ে । বিপরীতভাবে বন্ধন হইলে অর্থাৎ যে স্থলে যেরূপে 
বন্ধন করা উচিত, তাহার বিপরীত হইলে ব্রণের মুখ সৃষ্ট 
হয়। ব্রণের আয়তনান্ুসারে এই বন্ধন তিন প্রকার হইয়া 
থাঁকে_দৃঢ়, সম এবং শিথিল। বন্ধনে কষ্টবোঁধ হইলে দৃঢ় 
বন্ধ, বন্ধনের মধ্যে বায়ু গমনাঁগমন করিতে পারিলে শিথিলবন্ধ 
এবং এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইলে সমবন্ধ কহে। নিতথ্ব, উদর, 
বগল, কুঁচকী, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক এই সকল স্থানে দৃঢ়বন্ধন 
করিতে হয়। হস্ত, পদ, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, মেট, মুক্ষ, পৃষ্ঠ, পার্খ 
এবং উদর এই সকল স্থানে সমবন্ধন করিবে । চক্ষুর সদ্ধিস্থানে 
কেবল শিথিল বন্ধন করিতে হয় । ( সুশ্রত স্ুত্রস্থাণ ১৮ অঃ ) 
প্রলেপ দ্বারা ছুঃসাধ্য ব্রণাদি আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। 
চরক ও স্তুশ্রুতাঁদি বৈদ্যকগ্রন্থে ইহার বিশেষ ব্বিরণ লিখিত 
আছে, বাহুল্যভয়ে ততসমুদয় লিখিত হইল না। 
গ্রলেপক (বি) গ্র-লিপুঞ্ল্‌। ১ প্রলেপকর্তী। যে লেপন 
করে। (পুং) ২ জীর্ণ জরভেদ। ইহার লক্ষণ__জরমুক্ত, কৃশ 
ও মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্লাবশিষ্ট দৌষ বাঁযু কর্তৃক 
বৃদ্ধি পাইয়া কফের দোষ অনুসারে জর উৎপাদন করে। দিবা 
ও রাত্রির মধ্যে দোষ সকল দেহের একস্থান হইতে অন্স্থানে 
গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়! জর প্রকাশ পায়। 
এই প্রলেপক জর ধাতুশোষণকারী। যাহীর শরীর শুফ হইতে 
থাকে, তাহার পক্ষে এই রোগ প্রাণনাশক। ইহার চিক্ষিৎস! 
অতিশয় কষ্টসাধ্য । প্রলেপক জর বাতশ্রেম্সা জন্য, তাহার মধ্যে 
শলেম্সারই প্রাধান্ত থাকে । (স্থশ্রত চিকি” ৩৯ অঃ) 
“প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘন্মেণ গৌরবেণ চ। 
মন্দজরবিলেপী চ স্শীতঃ স্তাৎ প্রলেপকঃ ॥৮ (বৈদ্যকনি”) 
[ বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দে দেখ । ] 
্তিয়াং টপ কাপি অত ইত্বং। প্রলেপিক তন্তা ধর্ম্যং 
মহিষ্যাদিত্বাদণ। ৩ প্রলেপিকার ধর্ম। 
প্রলেপ্য তত্রি) ১ প্রলেপযোৌগ্য, লেপনীয় । (পুং) ২ কুঞ্চিত 
কেশদাম। 
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প্রলেহ (পুং) প্রলিহাতে ইতি প্র-লিহ-ঘঞ.। ব্যঞ্তনবিশেষ । 


ইহাকে চলিত কোর্মা কহে। পাঁকরাজেশ্বরে ইহার প্রস্তত 
প্রণালীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ প্রথমে স্থূল মাংসখ্ড 
উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া ঘ্বত বা তৈল উত্তপ্ত হইলে তাহাতে 
এ মাংস দিবে, পরে তাহা হাতা! দিয়! উত্তমরূপে সঞ্চালন 


করিবে, মাংস ভাঁজাভাজ! হইলে উহাতে তপ্ত লবণযুক্ত জল : 
দিবে, ও মাংস সিদ্ধ হইয়া! আসিলে, খন পটপট শব্দ হইবে: 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাঁক করিবে, পরে ইহাতে দাঁড়িমীনীর প্রক্ষেপ 
দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়। যাহাতে স্মসিদ্ধ হয়, এইরূপভাবে পাক 


করিয়া তাহাতে শুহী ও জীরক দিতে হইবে । তৎপরে মাংস 


নামাইয়! ও প্রলেহ হইতে আলাহিদ। করিবে । এই প্রলেহু উত্তম ্‌ 
বন্ত্পৃত করিয়া হি্গু ও ঘ্বৃতযুক্ত . ধৃপ দ্বারা ধূপিত করিয়া অন্য 


একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে । এইরূপে প্রলেহ প্রস্তুত হয় । 


গৌড়দেশীয় প্রলেহ- পূর্বোক্ত প্রকারে মাংস পাক করিয়া 


হিন্কু, আর্ক, বীজপুর, এলাচি ও লব্ণ মিশ্রিত করিয়া 'লইলে 


গৌড়দেশীয় গ্রলেহ হয়। ইহার গণ রুচিকর, বল্য, কফ ও 


বাযুরোগনাশক, গ্রাহক, পিত্তবদ্ধক ও আধ্মাননাশক। 
পর্ণপ্রলেহ_মাংসপুরণের যোগান্গুসারে কোষ্ঠাকার : করিয়া 


দ্বতে মাংস ভাজিয়! লইয়া প্রলেহের বিধি অন্ুসারে পাঁক করিলে | 


পূর্ণপ্রলেহ হয়। ইহার গুণ বাতনাশক, শ্ররেম্সা ও মুখবৈর্ত- 
নাশক এবং গুরু ।% 


*  “স্থুল।নি মাংসখণ্ডীনি ক্ষালিতানি চ বারিণ|। 
তগুকস্সেহে বিনিঃক্ষিপ্য দর্য। সঞ্চালয়ন্‌ পঠেৎ ॥ 
তণ্তং তত্র বিনিঃক্ষিপা লাবণং জলমল্পক্ং।. 
পচেৎ পটপটাশব্দং তশ্মিন্‌ মাংসে প্রকুর্ব্বতি ॥ 
প্রক্ষিপেৎ দাড়িমীনীরং বহুলেন পচেৎ পুনঃ ॥ * 
মাংসপিণ্ডষু সিদ্ধেষু দেয়। শুগ্ঠী সজীরক|॥ 
ততশ্চোত্বাধ্য তন্মাংসং পৃথক্‌ কুর্যযাৎ প্রলেহতঃ ॥ 
প্রলেহং বাসস পৃতং স্থাপয়েদন্যভাক্তনে ॥ 
হিঙ্গুন। ঘৃতযুক্তেন ধূপেন তঞ্চ ধৃপয়েৎ। * 
গোঁড়দেশীয়-প্রলেহস্ত-- 
হিঙ্গ-দ্র বীজপুরৈলালবণৈত সম্ভতেন তু ॥ 
কুট্টিতামিষপিষ্টেন তত্র দাড়ীমবীজতঃ ॥ 
সোষণাবেসবারশ্চ প্রলেহো গৌড়দেশজঃ। 
প্রলেহে। রুচিদে| বল্যঃ বক্ষানিলরুজাপহঃ | 
সংগ্রাহী পিত্বকৃৎ কিঞ্চিৎ শিলাধা।নগদান্‌ জয়েৎ॥ 
পূর্ণপ্রলেহস্ত-_ | 
মাংসপুরণষোগেন কোষ্ঠ।কারং বিধায় তু। 
শিন্রং কৃত্তং ঘ্বৃতে ভৃষ্টং প্রলেহবিধিন| পচেৎ ॥ 
পূরণস্ত প্রলেহোহয়ং বিজ্ঞেয়ে। বাতনাশনঃ। 
্বেম্মাস্তকারকশ্চৈব মুখবৈরশ্হাদ্‌গুরুঃ 1” (পাঁকরাজেশ্বর ): 


রি রা | 


মা, 2 
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620-829842 


চরতেত 2 দির ২ বি উন নর) 


প্রবক্ত 


€ 


[ ৩৯৩ ] 


গ্রবস্থৎ 


স্ক্রল 


শুরুবর্ণ প্রলেহ_ পূর্বোক্ত প্রকারে মাংদ পাক করিয় | প্রবন্তব্য (ত্রি) প্র-বচ-তব্য। প্রকষ্টর্ূপে বচনীয়, উত্তমরূপে 


বেসর, ধনে, হিন্কু, দধি ও দ্বতে অর্দ পক্াবস্থাক্স স্বিল্ন মাংস 
নিঃক্ষেপ করিয়৷ নাবাইয়া লইলৈ শুর্লুবর্ণ প্রলেই হয় । 
গীতবর্ণ গ্রলেহ-__শুক্বর্ণ প্রলেহের মত মাংস পাক করিয়া 
হরিদ্রা বা কুস্কুমমিত্রিত করিলে এই প্রালেহ হয়। এতত্ডিন্ন রক্ত- 
বর্ণ প্রলেহ, হরিঘর্ণ গ্রলেহ, এবং বটকপ্রলেহ প্রভৃতি নানাবিধ 
প্রলেহের প্রস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে । মাংসের মতন মৎস্তেরও 
প্রলেহ প্রস্তত করা যায়। 
মৎস্তপ্রলেহ--মতস্তের গ্রলেহও মাংসের মত করিয়া পাক 
করিতে হইবে । কেব্ল ইহা প্রথমে তৈলে ভাজিয়া লইবে, 
আর সমস্তই মাংসের মতন হইবে । 
“মাংসং প্রলেহবৎ কাধ্যং প্রলেহে। মহস্তসম্তব্ঃ। 
আদৌ তৈলে পরং পন্কং সর্ধবমন্যত্ত, পুর্বববৎ ॥ 
ব্র্থন্ত করণে দেয়ং পুর্ববোক্তং দ্রব্যকং হি যৎ। 
উদ্ধলনং স্থগন্ধায় দীতব্যং পূর্ববসম্তবস্‌॥” ( পাঁকরাজেশ্বর ) 
প্রলেহন (ক্লী) প্র-লিহ-ল্যু্ট। চাটা। 
প্রলোপ (পুং ) প্র-লুপ-ঘঞ.। প্রকষষ্টর্ূপে লোপ, ধ্বংস । 
প্রলোভ (পুং ) প্র-লুভ-ঘঞ, ঝা প্রবষ্ং লোভঃ। প্রকৃষ্ট লোভ, 
অতিশয় লালসা । 
প্রলোভক (পুং ) প্রলোভনকারী। 
প্রলোভন (ত্রি) ৯ প্রবঞ্চক, লোৌভনকারী। (ক্লী)২ লোভ 
দেখান, আকর্ষণ । 
প্রলোভিন্‌ (ত্রি) প্র-লুভ-ণিনি। প্রলোভযুক্ত, লুবধ। 
“ইতি পিতা স্থতন্নেহাঁৎ প্রলোভি মধুরাক্ষরম্‌।”মার্ক"পু* ১০।১৪) 
প্রলোভ্য (ত্রি) ১ প্রলোতনযোগ্য । ২ আকর্ষণীয় । ৩ অভি- 
লাষযোগ্য। 
প্রলোলুপ ( ত্রি) প্রকৃষ্ট: লোলুপঃ প্রাদিস”। অতিশয় লোলুপ । 
( পুং ) গরুড়বংশীয় কুস্তিপুত্র পক্ষিভেন । 
প্রব ( ত্রি) গতি, গমন। 
_ *তিস্্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো” €খক্‌ ১২৪1৮) 
এপ্রবা প্রবন্ত গচ্ছস্তৌ যুবাং প্রঙ. গতৌ পচাব্যচত ( সারণ ) 
প্রবক (ত্রি) প্র-গতৌ সাধুকারিত্বে দ্যোত্যে বুন্। ১ ভূয়ো- 
গতিযুক্ত, ২ তাহাতে শ্তরাধুকারী। 
বক, (ব্রি) প্রকর্ষেণ বক্তি যঃ, প্র-বচ-তৃচ্‌। ১ বেদাদিবাচক, 


প্রকর্ষবূপে বক্তা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক বেদাদি বাচক । ২ বেদার্থো- ৃ 


পদেশক। 
“জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্তাদ্‌ ত্রাঙ্গণক্রবঃ। 
ধন্ম প্রবস্তা নৃুপতেনতু শদ্রঃ কদাচন ॥৮ (মনু ৭ অঃ) 
৩ সদ্বক্তা, উত্তমকথক। 
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বলিবার যোগ্য । 
“শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যক্‌ নাঁন্যেন কেন চিৎ।” (মনু ৯১০৬) 
প্রব্তত্ব (ক্লী) প্রবর্ত,ভাবঃ প্রবন্তু-ত্ব। প্রবন্তার ভাব বা 
ধর্ম, সদ্ক্তার কাধ্য | 
প্রবগ (পুংন্ত্রী) প্রবগ-লন্ত রুঃ। খগ পক্ষী । -স্িয়াং জাতিত্বাং 
ভীব। (অমরটীকা ) 
প্রবঙ্গ (পুংজী ) প্রবঙ্গ লম্ত-রঃ। গ্রব্, পক্ষী । প্রবঙ্গম প্রভৃতি 9 
লস্থানে র করিয়া হইয়াছে। 
প্রবচন (ক্রী ) প্রকর্ষেণ উচ্যতে ইতি প্র-বচ-ল্যু্ট। অর্থান্থসন্ধান- 
পূর্বক কথন । 
'অনুচানঃ প্রবচনে সাঙ্গেহধীতী গুরোস্ত যঃ | 
লন্কানুজ্ঞঃ সমাবৃত্তঃ স্ুত্বা ত্বভিষবে কৃতে ॥” (অমর ২৭৯০ ) 
২ বেদাক্গ । “অগ্র্যাঃ সর্ধেধু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ।৮মন্তু ৩১৮৪) 
প্রকর্ষণেব উচ্যতে বেদার্থ এভিরিতি প্রবচনান্তঙ্জানি তেবু 
অগ্র্যাঃ ষড়জবিদঃ।” (কুল্ল,ক) 
৩ প্রকুষ্টবাক্য । ৪ অর্থান্থসন্ধানপূর্বক কথন। 
“নারমায্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়! ন বহুধা শ্রতেন |” 
(মুগ্ডকোপনি” ৩২৩) 
প্রবচনীয় ত্রি) প্রবক্তীতি প্র-বচ (ভব্যগেয়প্রবচনীয়েতি ৷ 
পা! ৩।৪।৬৮) ইতি কর্তরি অনীয়র্। ১ প্রবক্তা । প্রোচ্যতে 
ইতি প্র-বচ-কন্ম্ণি অনীয়র্‌। ২ প্রবাচ্য। 
প্রবট (পুং) প্রুঅট-স্বার্থে অণ্‌। গম । গোধূম । ( জটাধর ) 
প্রবণ (তরি) প্রবতেহত্রেতি প্র অধিকরণে ল্যুট,। ৯ ক্রমনিম্নভূমি | 
দ্রক্ষিণাপ্রবণঞ্চেব প্রযত্রেনোপপাদয়েৎ |” (মনু ৩২০৬) 
২ উদর। ৩ প্রহ্ব। ৪ আয়ত। ৫ প্রগুণ | ৬ক্ষণ। (বিশ্ব) 
৭ প্রুত। ৮ স্সিগ্ধি। ( শব্দরত্বা” )৯ আসক্ত । ১০ ক্ষীণ। (ধরণি) 
( পুং) প্রবন্তে গচ্ছন্তি জনা! অনেনেতি প্রু গতৌ করণে লুট । 
১১ চতুষ্পথ । (অমর ) ১২ নত । ১৯৩ রত। ১৪ নভ্্। ১৫ অন্- 
কুল। ১৬ নিপুণ। ১৭ বিনীত । ১৮ আহুতি। ৯৯ উন্মুখ, উৎকুষ্, 
উদার, প্রবন্ধ । 
প্রবণতা! (স্ত্রী) প্রবণস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। প্রবণের ভাব বা ধন্ম । 
গুবণবহ (তরি) প্রবণ অস্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত ব। প্রবণযুক্ত। 
প্রব€ ত্ত্ী) প্রবণে বাতি বা ডতি। ৯ প্রবণ দেশে অর্থাৎ নিল 
স্থানে গন্তা ॥ (খক্‌ ৭৫০৪ ) ২ পর্বতের ঢালুদেশ। 
প্রবত্ব€ু (তরি) প্রবৎ অস্ত্যর্থে মতুপতমস্ত বৰ চতাত্তত্বাৎ ন পদন্থং 
অত্যন্ত বিস্তারযুক্ত । 
"আবাঁং রখোহ্বনির্নপ্রবত্বান্” (খাক্‌ ১/১৮১।৩) 
প্রবত্থান্‌ ভূমিরিব অত্যন্তবিস্তারবান্ত ( নায়ণ ) 


[ ৩৯৪ ] 


প্রবরসেন 


প্র বৎস্তৎপতিকা (স্ত্রী) প্রবতশ্তন্‌ প্রবাঁসং গমিষ্যন্‌ পততি্যস্তাঃ। 


নায়িকাভেদ, যে নায়িকার পতি কিছু পৃর্ব্বে বিদেশ গমন করিবে, : 
তাদুশী নায়িকা । এই নায়িকার চেষ্টা-_কাকুবচন, কাতর: 
প্রেক্ষণ, গমনবির্বোপর্শন, নির্ধবদ, সন্তাপ, সন্মোহ, নিঃশ্বাস 
ও বাম্পাদি। রসমঞ্জরীতে সুগ্ধী প্রবতস্তৎপতিকা, মধ্যাপ্রবতস্তৎ- 


পতিকা, [প্রোটাপ্রবত্ম্তংপতিকা, পরকীয়া প্রবংস্তৎপতিকা ও 
সামান্ গ্রবত্ম্তৎপতিকা প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে । রসমঞ্জ- 
রীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,__প্রবৎস্তৎপতিকা_ 
প্রাণেশ্বরে কিমপি জল্নতি নির্গমায় 
ন্গামোদরী বদন মানময়াঞ্চকার | 
আলীপুননিভূতমেত্য লতানিকুঞ্জ- 
মুন্মত্কোকিলকলধবনিমাততাঁন ॥ 
মধ্যাপ্রবতস্তাৎপতিকা৷ যথা-_ 
গন্তং প্রিয়ে বদতি নিঃশ্বসিতং ন দীর্ঘ- 
মাসীন্নবা নয়নয়োজ্জলমাবিরাসীৎ। 
আম্মুলিপিং পঠিতুমেণদৃশঃ পরন্থ 
ভালস্থলীং কিমুকরঃ সমুপাজগাম ॥ 
প্রৌঢা প্রবৎস্তৎপতিকা বথা-_ 
নায়ং মুঞ্চতি স্থুভ্রবামপি তন্ুত্যাগে বিয়োগজর- 
স্তেনাহং বিহিতাঞ্জলির্ধছুপতে পুচ্ছামি সত্যং বদ। 
তান্ধলং কুম্ুমং পটীসমুদকং যদ্বন্ধুভিদীয়তে 
তত স্যাদত্র পরত্র বা কিমু বিষ্জালাবলী ছুঃসহম্‌ ॥ 
পরকীয়! প্রবৎস্তৎপতিকা যথা-_- 
্স্তং পন্নগমৃদ্ধি, পাঁদযুগলং ভক্তিবিঘুক্তা গুরৌ 
ত্যক্তা নীতিরকারি কিং ন ভবতো৷ হেতোর্ময়া ভু্কতং | 
অঙ্গানাং শতঘাতন! নয়নয়োঃ কোঁপক্রমো৷ রৌরবঃ 
কুম্তীপাকপরাভবশ্চ মনসোধুক্তং তয় 'প্রস্থিতে ॥ 
সামান্ত প্রবতস্তৎপতিকা-- 
“মুদ্রাং প্রদেহি বলয়ার় ভবদ্িয়োগ- 
নাসাগ্ঠ যাশ্ততি বহিঃ সহসা যদেতৎ। 
ইং নিগগ্ঠ বিগলন্নয়নান্ধারা 
বারাঙ্গনা প্রিয়তমং করয়ো! বভার ৮ ( রসমঞ্জরী ) 
প্রবদ (ত্বি) প্রকষ্টর্ূপ বাদ্য । ( অথর্ব ৫1২০৯) : 
প্রবদন (ক্রী ) ঘোষণা 
প্রবদিতৃ (তি ) গ্র-বদ-ভৃচ॥ ঘোষক, ঘোষণাঁকারী | 
প্রবদ্যামন্‌ তত্রি) বা-ভাবে বাহুলকাৎ মণিন্। প্রবৎ প্রকট 
গতিযুক্তঃ যামা গতির্ধন্ত । প্রকুষ্টগমনকারী, শীপ্বগামী। *প্রবদ্া- 
মনা স্ুবুতা রথেন” (খক্‌ ৯ ১১৮৩) প্প্রবদ্যামনা প্রকৃষ্টগমনেন 
শান্্রগামিনা” (সায়ণ ) | 


তি 


গ্রবপ (জি) অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত মেদোযুক্ত। 

প্রবপন (রী ) ১ প্রক্ষ্টরপে বপন। ২ গৌপ দাড়ি কামান। 

প্রবয়ন (ক্লী) প্রবীয়তেহনেনেতি প্র-অজ-গতৌ ক্ষেপণে চ ল্যুট্‌ 
(বাযৌ। পা ২৪৫৭ ) ইতি বী, কৃত্যচঃ। পা! ৮1৪২৯ ইতি: 
ণত্বং। ১ প্রতোদ | ( হেম ) প্র-বয়-গতৌ ভাবে লুট ৷ ২ প্রকর্ষ-_ 


রূপে গমন । 
প্রবয়নীয় (ব্রি) প্র-অজ-অনীয়র, অজে-বী। প্রবয়নুষোগ্য । 


 প্রবয়স (ত্রি) প্রগতং বরো যন্ত । ১ বুদ্ধ। ২ পুরাণ । 


প্রবব্যা (ক্ত্রী) প্র-বি-যৎ “ভযাপ্ররব্যে ছন্দসি+ ইতি নিপাতনাৎ 
সিদ্ধং। প্রকর্ষূপে গতিধুক্তা, স্ত্রী । 


প্রবর (কী) প্রত্িযতে ইতি প্র-বৃ-অপ। ১৯. অগ্ুরুচন্দন | 


(ভাবপ্র")২ গোত্র । (ত্রি)৩ শ্রেষ্ঠ । (মেদিনী) 
(পুং) ৪ সন্ততি। ৫ গোত্রব্যাবর্তৃক মুনিগণ | 
যজ্ঞকালে যে গোত্র যে খষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের 
সেই খষি প্রবর | অথবা প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ পরিচয়ার্থ 
সেই গোত্রের ব্যাবর্তক খষিকে লইয়! প্রবর হয় । 
[ বিশেষবিবরণ গোত্রশব্দে দেখ । ] 
প্রবরগিরি, একটা প্রাচীন পর্বত। বর্তমান নাম বরাবর । 
গয়া হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। 
প্রবরণ (ক্লী) ১ দেবতাদিগের আবাহন। আরাধন । ২ বর্ষা- 
খতুর শেষে বৌদ্ধদিগের উৎসবভেদ । 
প্রবরদাস, চৈতন্প্রকরণপ্রণেতা । ইহার উপাধি ব্রহ্মবিদ্‌ । 
প্রবরধাতু (পুং) মূল্যবান্‌ ধাতুবিশেষ । (বৃহত্স” ৯৪1২১). 
প্রবরপুর, ১ কাশ্ীরস্থ নগরভেদ। রাজা প্রবরসেন এই নগর স্কাপন 
করেন। ২ মধ্যপ্রদেশস্থ প্রবরসেনপ্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন গ্রাম । 
প্রবরভূপতি (পুং ) রাজভেদ। রাজত্র ৪৩১৫) |[ প্রবর- 
সেন দেখ । ] 
প্রবরললিত (ক্লী) যোঁড়শাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ, টি ছন্দের 
প্রতি চরণে ১৬্টা অক্ষর খাকে ৷ ইহার লক্ষণ-__“্ষমৌ নঃ সে! 
রোগঃ প্রবরললিতং নাম বোধ্যং 1» বেত্তরভাকরটীকা) এই ছন্দের 
৯১ ৭, ৮১ ৯ ১০১ ১১ ও চতুর্দশ অক্ষর লঘু এবং তত্তিন্ন গুরু । 
প্রবরবাহন ( পুং) গ্রবরং বাহনং বয়োঃ। অশ্বিনীকুমারদ্য় । 
( হেমচ" ) এই শব্ধ দ্বিবচনান্ত। . & 
গ্রবরসেন, (১ম) গোনন্দবংশীয় জনৈক কাশ্মীররাজ। *( ২য়) 
সেতুবন্ধকাব্য প্রণেতা কাশ্শীররাঁজ । ইহার কবিত্বশক্তি উল্লেখ 
করিয়া ক্ষেমেন্ত্র উচিত্যবিচারচগ্চার় তৎরুত একএকটা শ্লোক 
উদ্ধত এবং বাণভষ্ট কৰি শ্রীহর্চরিতের অনুক্রমণিকার ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন । প্রারুতভাষার রচিত কাব্য মধ্যে “সেতুবন্ধ! 
সর্ববশেষ্ঠ। [ কাশ্মীর দেখ । ] 


প্রবর্যবৎ 


[ ৩৯৫ ] 


প্রবর্তিত 


সেনের অতিবুদ্ধ প্রপিতামহ ও রাজা ১ম কুদ্রসেনের পিতামহ। 
ইনি বিষণবুদ্ধগোত্রীয় ছিলেন । শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, 
তিনি অগ্িষ্টোম, অপ্োর্যাম, উক্যা, ষোড়শিন্, অতিরাত্র, 
বাঁজপেয়, বৃহস্পতিসব ও চারিটী অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। তাহার উপাধি “বরাহদেব” ছিল। 
অজন্টার গুহামন্দিরস্থ শিলাঁলিপিতে তীহার প্রবরসেন 

বরাহদেব” নাম পাওয়া যায় । 

প্রবরসেন (২য়) বাকাউটকবংশীয় জনৈক মহারাজ । প্রবরপুরে 
তাহার রাজধানী ছিল। রাজা ২য় কুদ্রসেনের রসে ও 
প্রভাবতী গুপ্কার গর্তে তীহার জন্ম হয়। শিলালিপিতে তাহার 
দাননীলতার প্ররুষ্ট পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। 

প্রবরা, দাক্ষিণাত্যের আক্ষদনগর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। 
প্রাচীন নাম পয়োধরা ৷ সহ্যাদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়া ৬ ক্রোশের 
পর রাণোডের নিকট ইহার একটা প্রপাত আছে। মুলা, 
মহালুঙ্গী ও অডভুলা নামক শাখাদর ইহাতে. আদিয়া 
সিলিয়াছে। প্রীয় ১২০ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া তোঁক- 


নগরের নিকট গোদাবরী নদীতে পড়িয়াছে। রাজুর, অকোল, 


সঙ্গমের, রাহুরি, নেবাস, তৌক ও প্রবরাসঙ্গম নামক নগর ; 


সকল ইহার তীরে অবস্থিত। ইহার জল স্বাস্থ্যকর । 

প্রবরাঁসঙ্গম, আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর । প্রবরা 
নদীর দক্ষিণকূলে গোদাবরীসঙ্গমতটে অবস্থিত, ইহার ঝুপর 
তীরে তোকনগর | ছুইটী নগরই ব্রাঙ্গণপ্রসিদ্ধ । এখানে ৮ 
গুলি হিন্দুমন্দির ছিল। 
নিজাম আলী এখানকার কতকগুলি মন্দির ধ্বংস করেন। 
এই স্থান সাধারণের নিকট পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য । এখান- 
কার সিদ্ধেশ্বর মহানেবের মন্দির লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জনৈক 
্াহ্মণ;কর্তৃক স্থাপিত হয়। প্রতি বতসর মহাশিবরাব্রিব্রতোপ- 

লক্ষে এখানে একটা মেলা হইয়া থাকে । 
প্রবরেশ্বর €পুং) প্রবরসেন রাজা । (রাজতর” ৩৯৯ ) 


প্রবর্গ (পুং) প্রবুজ্যতে নিঃক্ষিপ্যতে হবিরাদিকমশ্মিনসিতি প্রবৃজ- 


অধিকরণে ঘঞ। হোমাগি। 
“ক্ষিণাহবদয়ো যোগী মুহাসত্রময়ো মহান 
উপকর্মোষ্ঠকচকঃ প্রবর্াবর্তভুষণঃ ॥৮ (হরিব্‌ ৪৯৩৪ ) 
প্রবৃজ্যতেহসৌ ঘঞ। ২ প্রবর্গফজ্তে অনুষ্ঠের হোম । 


প্রবর্গয €পুং) প্র-বজ কম্মণি-প্যৎ, কুস্ছং। প্রবর্বজ্তে অনুষ্ঠের 


হোম। (কাত্য” শর” ৬ অঃ) 


প্রবগ্যাবৎ (ব্রি) প্রবপ্্য-অস্ত্যর্ধে মতুপ মন্ত ব। ৯ এ 


(পুং) ২ ঘজ্ঞভেদ। (শত? ব্রা ৩।৪।৪।১ ) 


১৭৬১ খুষ্টান্দে পাণিপথধুদ্ধের পর | 


এ বাধাটকবংদীর মহারাজ।. ইনি ২য় প্রবর- | প্রবদ্ধন (কী) . প্রবগ্যযজ্তে উত্তপ্ত পাত্রে বা ঘ্বতে দুগ্ধ 


নিঃক্ষেপ। (শত? ত্রাণ ৭১২1৯) ২ প্রকৃষ্টরূপে বর্ধন | 
প্রবর্ত (পুং) ১ কাধ্যারন্ত। ২ গোলাকার অলঙ্কারভেদ। 
(অথর্ব ১৫২।১ ) 
প্রবর্তক (ব্বি ) প্রবর্তয়তীতি প্র-বুত-পিচ২ল্‌। ৯ প্রবর্তনকারী | 
২ প্রবৃত্তিজনক | 
*্প্রবর্তকং বাক্যমুবাচ চোদনাং িবর্তকং নৈবমুবাচ ভাব্যক্ুৎ। 
ততশ্চ বিদ্মো! নহি চোদনাস্তি সাঁ শ্রবন্তিকা যা ন ভবেদিতি স্থিতিঃ ॥ 
বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী ইষ্টসাধনত্ববিষয়ে রুতিদাধ্যতা- 
বিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ এই কার্য করিলে আমার অভিষ্ট বিষয় 
সিদ্ধ হইবে এবং অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই ও ইহা আমার 
কৃতিসাধ্যত্ব অর্থাৎ করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ জ্ঞান । 
“ব্লব্বনিষ্টানুবন্ধীষ্টনাধনত্বে সতি কৃতিনাধ্যতাবিষয়কং জ্ঞনিং 
ইষ্টসীধনতাবিষয়কং কৃতিসাধ্যতীজ্ঞানং বা প্রবর্তকং” (ইতি 
জরনৈয্বাস্ষিকাঃ ) চোদনা, ক্রিয়। অর্থাৎ নিয়োগের প্রবর্তক বচন । 
“চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্তকং বচনং” (চোঁদনাস্থত্রে শবরভাব্য) 
২ প্রবৃত্তিবায়ক। ৩ প্রদর্শক । ৪ অনিবর্তক, অবি-.. 
চ্ছেদকারী। ৫ প্রণেতা । 
প্রবর্তন (র্লী) প্র-বৃত-ণিচলুট। প্রবৃন্তি। 
“তেহন্যৈর্বন্তং সমশ্রস্তি পরোতসর্গশ্চ ভূঞ্জতে। 
ইতরার্থগ্রহে যেঘাং কবীনাং স্তাৎ গ্রবর্ভনম্‌ ॥” 
২ আরম্ত। ( মিতাক্ষর! ) ৃ 
বর্তন! (স্ত্রী) প্র-বৃত্‌ ণিচ২যুচ, টাপ। গ্রবৃত্তিদান। 
“অথবা ভবতঃ প্রবর্তনা ন কথ: পিষ্টমির়ং পিনষ্টি ন।”(নৈষধ ২৬১) 
২ আরন্ত। ৩ উত্তেজনা । ৪ প্রেরণা । ৫ নিয়োজন । 
প্রবর্তনীয় ত্রি ) প্র-বৃত-ণিচ-অনীরর্‌। প্রবর্তনযোগ্য। 
গ্রবর্তমান (তরি) প্র-বৃত-ণিচশানচ। যে ব্যক্তি কোন কার্যে 
প্রবৃত্ত হইতেছে । 
প্রবর্তমানক (তরি ) প্রবর্তমান স্থার্থে-কন্‌। প্রবর্ভমান। 
“গিরেঃ প্রবর্তমানক” (কু ১১৯১।৮৬ ) পপ্রবর্তমানকঃ 
প্রবর্তমানঃ অতিশীঘ্রমভিগচ্ছন্ঠ € সায়ণ ) 
প্রবর্তয়ি ত তরি ) প্র-বৃত-ণিচত্থণ,। ১ প্রবর্তক। ২ অনিবর্তক, 
অবিচ্ছেদকারী। ৩ সংস্থাপক। 
গুবর্তিত ত্র) প্র-বুত-ণিচংক্ত। ১ চালিত। 
প্রবৃত্তি দেয়! যাপ্ন। ৩ উৎপাদিত, জাত। 
“ন কারণাৎ স্বাৎ বিভিদে কুমারঃ প্রবস্তিতো দীপ ইব প্রনীপাৎ ॥” 
( রঘু ৫৩৭ ) 
৬ উত্তেজিত, 


(কাব্যপ্র” ) 


২ যাহাকে 


৪ আরব্ধ। £৫ প্রত্যাব্ণত, ফেরান। 


প্রেরিত । 


প্রবহিল 

প্রবর্তিত (ব্রি) প্র-বৃত-ভূণ। প্রবর্তনকারী । 
প্রবর্তিতব্য তত্রি) প্রবৃত-ণিচ-তব্য। ১. প্রবর্ভনযোগ্য। ২ 

অনুষ্ঠেয় । 
প্রবর্তিন্‌ (ব্রি) প্র-বৃত-ণিনি । ১ প্রবর্তযুক্ত, প্রবর্তক । ২ অগ্র- 

গামী। ৩ প্রবাহশীল। ৪ উৎপন্তিশীল। 
প্রবণ (ত্রি) কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত বা উত্তেজনযোগ্য। 
প্রবর্ধক ( তরি) প্র-বুধ-ণিচথুল্‌। প্রবদ্ধনকারী। 
প্রবর্ধন ( ক্লী ) প্র-বৃধ-ভাবে-ল্যুট । ১ বিবদ্ধন। বাড়ান । (ক্রি) 

২ বুদ্ধিকারক। 

“বাতপিত্তোপশমনং গুরুতুক্র প্রবদ্ধীনম্‌ |” 
প্রবর্ষ (পুং ) ১ প্রকষ্টরূপে বর্ষণ, অতিবৃষ্টি। ২ বৃষ্টি। 
প্রবর্ষণ (ক্রী) প্রকুষ্টরূপে বর্ষণ। 
প্রবধিন্‌ (তরি ) অতিশয় বর্ষণশীল। 
প্রবর্থ (তরি) প্রবর্হতি প্রবদ্ধতে প্র-বৃহ-অচ্‌। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। 
প্রবলাকিন্‌ (পুং) ১ ভূঙ্গ । ২ চিত্রমেখলক। (বিশ্ব) 
প্রবল্হ (পুং) প্রহেলিকা। 
প্রবল হিকা (স্ত্রী) প্রহেলিকা। 
গ্রবসথ (ক্রী)১ প্রস্থান। ২ প্রবাস। 
প্রবসন (ক্লী) ১ প্রবাসযাত্রা । বিদেশগমন ॥ ২ বহির্গমন | 
প্রবস্ত্ (পুং) ইলিনৃপপুত্র হতমবস্তভ্রাতা নৃপভেদ ৷ (ভো” ১৯৪ অঃ) 
প্রবস্তব্য (তরি) প্র-বস-তব্য। প্রস্থানযোগ্য, নির্থমনযোগ্য। 
( তৈত্তি” স” ৬২1৫৫) 


প্রবহ (পুং) প্র-বহ-ভাবে-অচ্‌। ১ গৃহনগরাদি হইতে বহির্গমন | : 


প্রবহতীতি । প্র-বহ-অচ্‌।. ২ বাধু, সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত 
দ্বিতীয় বাযু। এই বাঁযু আবহ বাষুর উপরিদেশে অবস্থিত । 
“যন্মীজ্্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্বৃতঃ |” 
( বিষুপু” ২ অঃ ১২ অঃ) 
প্রবাহ বায়ু আশ্রয় করিয়! জ্যোতিফমণ্ডল আকাশতলে 
অবস্থিত আছে। ৩ মেঘবিশেষ। 
“আব্হঃ প্রবহশ্চৈব উদহাসো! মহাংস্তথা। 


পরীবহঃ পঞ্চমশ্চ নিবহশ্চ পরাবহঃ ॥” (স্বন্দপু সহাদ্রিস” ৫৬). 


৪ প্রাহ। 
গ্রবহন (ক্লী) প্রোহতেহনেনেতি প্র-বহ-করণে ল্য॥ ১ 
কর্ণীরথ। স্ত্রীপ্রভৃতির বহনার্থ উপরিদেশে বস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্য- 
বাহ্‌ যানবিশেষ। চলিত ড্রলি, ইহার উপরিভাগে কাপড় দিয়া 
আচ্ছাদন করা থাকে । ২যান। ৩ পোত। 
প্রবিশ্ঠ সপ্রবহনশ্চেট?” (মুচ্ছকটিক ৪ অঃ) 


প্রবহিল স্ত্রী) প্রবহলতে আচ্ছাদযতীতি প্র-বহল-ইন্‌। প্রবহিলকা, 


পক্ষে ডীষ. প্রবহলী। 


(স্থুশ্রুত ১৪৬ অ”) 


[ ৩৯৬ ] 


প্রবহিলক। € রী ) প্র-বহল-ধল্‌-টাপ্‌ অত ইত্বং । প্রহেলিকা । ঙ 


গ্রবা (পুং ) প্রকর্ষেণ বাতি গচ্ছতি বা ক্কিপ। ১ অন্ন। +গ্রবয়া- 
হাহজিম্ব” ( শুক্লুবজু” ১৫1৬) পপ্রবয়! প্রকর্ষেণ বাতি দ্হ্ং 
গচ্ছতীতি গ্রবা অন্নং ( বেদদীপ ) 
প্রবাল (পুং)১ ঘোষণা । ২ ঘোষক, ঘোষণাকারী | 
প্রবাচ (তরি) প্রকষ্টা বাগ যস্য। যুক্তিযুক্ত বাক্যরক্তা, যিনি 
উপযুক্ত বাক্য বলেন। যুক্তিপটু। 
বোচো যুক্তিপটুর্বাগ্মী বচোজ্ঞঃ প্রবচাঃ প্রবাক্‌॥? (কার) 


(স্ত্রী) প্ররকষ্টা বাগিতি প্রাদিস”। ২. প্রকষ্টবাক্য, 
প্রকৃষ্ট বচন। 
প্রবাচক (তরি) প্রকৃষ্ট বক্তীতি প্র-বচ-থল্‌। প্রকৃষটবক্তা, 
উত্তম বক্তা । / 


প্রবাচন €ক্রী) প্র-বচ-ণিচল্যুট্ট ৷ প্রকুষ্টরূপে কথন ॥ 
“তদৃতস্য প্রবাচনং দেবানাং” (€ খক্‌ ১০৩৫৮) 
প্রবাচনং প্রকর্ষেণ গুণানাং কথনংঃ (সায়ণ) 
প্রবাচ্য তরি) প্র-বচ-ণ্যৎ (যজধাজরুচপ্রবর্চস্চ | পা! ৭1৩৬৬ ) 
ইতি কুত্বাভাবঃ । ১ সম্যক্‌ বক্তব্য, প্রকর্ষরূণে বক্তব্য । 
“তে ভূবনেষু প্রবাঁচ্যা” 
বক্তব্যানি' (সায়ণ ) ২ নিন্দয, নিন্দনীয়। 
প্রবাড় ( পুং) প্রবাল লস্য ডত্বং।: প্রবাল । 
প্রবাড়মাগর (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি”) 
প্ররাণ ( ক্লী ) কাপড়ের পাড় বাঁধা । 

“আবিকানি লোহিতপ্রবাণানি বসনানি” ( লাট্যা” ৮৬২০) 
প্রবাপি (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ উয়তেহনয়েতি প্র-বে করণে-ল্যুট, 
ডীপ্‌ নিপাতনাৎ ডীপো হুম্বঃ। তন্ত্রশলাকা, মাঁকু ৷ (ভরত) 

প্রবাণী (ত্র) প্র-বে-লু[্-ডীপ্‌। তন্ত্রশলাকা, তুরী মাকু। 

প্রবাত (ত্রি) প্রকর্ষেণ ধাতি প্র-বা-শতৃ। ১ প্রকৃষ্ট গতিযুক্ত 1 
(পুং)২ প্রাণ। “প্রাণ বৈ প্রবান্” (শত ত্রাণ ১৪৩৩ ) 

প্রবাত (ত্রি) প্রকৃষ্টো বাতো যত্র। 


১ জুখসেব্য বাতযুক্ত 


(খক্‌ ১৫১১৩) 'প্রবাচ্যা গ্রকর্ষেণ : 


এ সদ 


দেশাদি। প্রকৃষ্টো বাতঃ প্রাদিস*। ২ প্রকুষ্ঠবাত, প্রবল বাধু। 


প্র-বা-ক্ত। ৩ নিষ্ন, গ্রব্ণ। 
প্রবাতসার €পুং) বুদ্ধ। ( ললিতবিস্তর ) 


প্রবাতেজ (ত্রি) প্রবাতে জায়তে জন-ড, অলুকৃস”। নিষ্ন 


প্রদেশে জাত। “মাদয়স্তি প্রবাতেজাঃ ইবিণে” খেক ১০।৩৪।১) 
প্রবাতেজাঃ প্রবণে দেশে জাতাঃ (সায়ণ ) 
প্রবাদ (পুং) প্রক্ষ্টো বাঘঃ প্র-বদ-ঘঞ বা। ১ পরস্পর বাক্য! 
২ জনরব, জনশ্রুতি । : 
“প্রেয়াংস্তেহহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ- 
স্বং মে গ্রাণা অহমপি তবাম্মীতি হস্ত প্রলাপঃ। 


প্রবাস 


ত্বং মে তেহস্যামহমপি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে! 
ব্যাহারে নৌ নহি সমুচিতে যুষ্মদস্মতপ্রয়োগঃ ॥” 
( অলঙ্কারকৌস্তভ ) 
৩ অপবাদ। ব্ব্যাত্ো মানুষং খাদতীতি লোক প্রবাদো 
ছুনিবারঃ৮ (হিতোপদেশ ) ৪ জনসমাজে প্রসিদ্ধ বাক্য । 
৫ পরস্পর কথোপকথন । 
গ্রবাঁদক (তরি) প্রকুষ্টো বাদকঃ প্রাদিস*। প্রকষ্টরূপে বাঁদক, 
বাদ্যকারী। 
প্রবাদিন্‌ (তরি) প্র-বদ-তীচ্ছীল্যে ণিনি। পরস্পর কথনকারক। 
্িয়াং ীষ। 
প্রবাদ্য তত্রি) প্র-বদ-ণ্যং। ১ কথনযোগ্য। ২ ঘোষণার । 
প্রবাপয়িতৃ (প্রি) গ্র-বপ-ণিচ-তৃণ্‌। রোপয়িতা। রোপণকারী। 
প্রবাপিন্‌ (ব্রি) প্র-ব্প-পিনি। বপনকারী, যিনি বপন করেন। 
“তথৈবাক্ষেত্রিণে। বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ। 
কুর্তি ক্ষেতরিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্‌।” (মন্গু ৯৫১) 
প্রবাধ্য (রী ) ক্ষিপ্রতা । (অথর্ব ৬।১০৫।১ ) 
প্রবাঁর পে) প্র-বুণোত্যনেনেতি প্র-ব্করণে ঘা ৯ প্রবর। 
২ বন্ত্র। ৩ উত্তরীয় বস্ত্র, আচ্ছাদন বস্ত্র 
গ্রবারণ (রী) প্র-বৃ-নিচ-ল্যু। ১ কামাদান। স্বর্গাদি 
কামনা করিয়া যে দান করা! থায়। প্রকর্ষেণ বারণমিতি, ২ 
নিষেধ।  (মেদিনী ). ৩ বর্ষা খতুর শেষে বৌদ্ধদিগের অনুষ্ঠেয় 
উৎসব বিশেষ । 
প্রবার্ধ্য (তরি) প্র-বৃণ্যৎ। ১ সন্তোষযোগ্য, তৃপ্তিযোগ্য। 
গ্ুবাস (পুং) প্রবসন্ত্ন্মিন্নিতি প্র-বস (হলশ্চ। পা ৩৩৯২১ ) 
ইতি ঘঞ্। ১ বিদেশ ২ বিদেশস্থিতি, বিদেশে থাঁকা, 
গৃহ হইতে প্ররস্থিত ব্যক্তির ভিন্নদেশে বাস।* যদি কোন 


এরর. ৮:৭১. 


« “গতস্ত ন ভবেৎ বার্ড যাবৎ দ্বাদশবাঁধিকী । 
প্রেতাবধারণং তস্য কর্তব্যং স্থতবান্ধবৈঃ॥ 
যন্মাসি ষদহর্ষাতস্তন্মাসি তদহঃ ক্রিয়।। 
দিনাজ্ঞানে কুহ্স্তস্য আধাঢ়স্যাথ বা কুহ্‌ঃ ॥ 

নির্ণয়সিন্ধু ধৃত বৃদ্ধমনুঃ_- 
প্রোধিতস্য তথ! কালে। মতশ্চেম্শীবিকঃ। 
প্রাপ্তে তয়োদশে বর্ষে প্রেতকা্ধ্যাণি কারয়েৎ॥ 
বৃহস্পতি. 
যন্ত ন জ্য়তে বার্তী যাবদ্‌ দ্বাদশবৎসরান্‌। 
কুশপুত্রকদাহেন তস্য স্যাদবধারণ। ॥ 
ভবিধো__: 
পিতরি প্রোধিতে যন্ত ন বার্তা নৈব চাগমঃ। 
উদ্ধৃং পঞ্চদশাদ্বর্ধাৎ কৃত্ব। তৎ প্রতিরূপকম্‌ ॥ 
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[ ৩৯৭ ] 


রবিন 
ব্যক্তি গৃহত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষকাল বিদেশে থাকে, এবং 
তাহার যদি কোন সংবাঁদ না পাঁওয়। যায়, তাহা! হইলে তাহার 
প্রেতাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া তাহার 
ওদ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে হয়। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি 
কেনিরূপ প্রমাণজনক সংবাদ পাওয়া যাঁয়, তাহা! হইলে তাহার 
প্রেতাবধারণ হইবে না । প্রবাসের দিন হইতে দ্বাদশ বর্ষের & 
পর ত্রয়োদশ বর্ষের প্রারন্ধ দিনে প্রবাসীর প্রেতাবধারণ বিধেয়। 
যেমাসে যে দিনে গিয়াছিল, সেই মাস ও সেই দিনই প্রেত- 
ক্রিরা কর্তব্য। যেরূপ মৃত্যু হইলে করিতে হয়, সেইরূপই 
শরা্ধাদি করিতে হইবে । তবে ইহাতে বিশেষ এই যে, তাহার 
কুশপুত্তলিকা করিয়! চান্দ্রায়ণ করিবে, তৎপরে এ কুশপুভ্ত- 
লিকার দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্ক তাহার শ্রাদ্ধ ক্রিবে। 
বিদেশগত ব্যক্তির প্রথম গমনদিন যদি স্থির না থাকে, তাহা 
হইলে সেই মাসের কৃষ্তাষ্টমী বাঁ অমাবস্যার দিন প্রেতকাধ্য 
করিতে হইবে। দিন ও মাঁস অজ্ঞাত হইলে আধাঢ় মাঁসের 
অমাবস্তার দিন প্রেতকৃত্য করা যাইতে পারে। মদনরত্বে লিখিত 
আছে, পিতৃবিষয়ে পঞ্চদশবর্ষ প্রবাসের পর প্রেতাবধারণ হইবে । 
দ্বাদশ বৎসর অপরের সম্বন্ধে, অর্থাৎ পিতৃ ভিন্ন আর সকলেরই 
১২ বৎসরের পর প্রেতাবধারণ হয় । 

গৃহৃকারিকায় লিখিত আছে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যদি প্রবাসী 
হয়, আর তাহার ২০ বৎসর পর্যন্ত সংবাদ না পাঁওয়। যায়, 
তাহা হইলে তাহার প্রেতাবধারণ বিধেয়। এইরূপ মধ্যম 
বয়স্কব্যক্তির পঞ্চদশ বৎসর এবং বুদ্ধব্যক্তির দ্বাদশবত্সরের পর 
হইবে। (তিথিতত্্) 
প্রবাসী ব্যক্তি প্রবাস হইতে আসিয়া গুরুলোকদিগের পাদ 

বন্দনা করিবে। ( কৃর্মপুণ উপবি” ১৩ অঃ) 

গ্রবাসন (ক্রী) প্র-বাস-ছেদে ল্যু। ১ বধ। (অমর) প্র-বস- 
ণিচ-লু্। ২ বিদেশবাসন, নির্বাসন । পুর হইতে বহির্ধাপন। 

“সীতা প্রবাঁসনপটোঃ করুণ! কুতস্তে ।” ( উত্তরচরিত ) 

প্রবাসিত (ত্রি) প্র-বস-িচ্ক্ত। ১ নির্বাসিত, যাহাকে 
বিদেশে পাঠান হইয়াছে । ২ হত। 

প্রবাসিন্‌ ত্রে) প্রবসিতুং শীলমস্তেতি প্র-বস ((্রেলপ্জক্রমথবদ 
বসঃ। পা ৩২১৪৫ ) ইতি ধিগুন। ১ প্রোধিত, বিদেশস্থ। 


২৭ ০১্িস্পিেসিএ্্্্পস্শ 


কুর্যাত্তস্য তু সংক্কারং যখোক্তবিধিন। ততঃ । 
তদাদীন্যেব সর্বাণি প্রেতকর্্মীণি কারয়েৎ॥ 
স্বাদশীব প্রতীক্ষা পিতৃভিন্নবিষয়েতি মদনরত্রে উক্ত, গৃহ্কারিক্কায়াস্ব-- 
তস্য পূর্ণবয়স্কস্য বিংশত্যনো দ্বতঃ ক্রিয়।। 
বাদশা দ্ধৎসরা দূর্ঘমুত্তরে বয়নি স্থিত 1” ( তিখিতত্ব ) 


১৪০ 


প্রবাহিক! 


'অধ্বনীনোহ্ধবগোহ্ধবন্যঃ পান্থঃ পথিকদেশিনৌ | 
প্রবাসী তদগণোহারিঃ পাথেয়ং সম্বলং সমে ॥” (হেম) 
প্রবাস্ত্য তত্রি) প্র-বস্থ্যৎ। প্রবাসনযোগ্য, যাহাকে নির্বাসন 
কর! যাইতে পারে। 
কত্বগ্ভেবকঃ শতং দণ্ড্যো৷ লোহিতস্ত চ দর্শকঃ। 
মাংসভেন্তা তু বন্নিষকান্‌ প্রবাশ্স্বস্থিভেদকঃ ॥৮ (মনু ৮২৮৪ ) 
অস্থিভেদকারীর প্রবাঁসদণড বিধেয় । 
প্রবাহ (পুং) গ্র-বহ-ভাবে-ঘঞ। ১ প্রবৃত্তি। ২ জলজ্োত। 
(মেদিনী ) ৩ ব্যবহার | (বিশ্ব) ৪ প্রকষ্টাগ্থ। ( নানার্থরত্ুমাণ) 
৫ পুরীষাঁদির নির্গম ৷ 
*প্রবাহেন গুদত্রংশে মৃত্রাঘাতে কটি গ্রহে ।স্স্ুশ্রাত উত্ত*৪* অ) 
৬ প্রসার, বিস্তার । ৭ অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ | 
প্রবাহক (পুং) প্রবহতীতি প্র-বহ-থ,ল্‌। ১ রাক্ষস । -(শব্দমালা) 
(ত্রি)২ প্রকষ্টবহনকর্তী | 
প্রবাহণ (পুং) খষিভেদ | ( শত” ব্রা” ১৪।৯/১।১ ) তস্ত অপত্যং 
শুত্রাদিত্বাৎথ ঢক্‌ পূর্ব্বপদস্ত বুদ্ধিঃ। প্রাবাহণেয় তাহার 
অপত্য। (ত্রি) প্রবাহয়তি প্র-বহ-ণিচ ল্যু। ২ প্রবা-হয়িতা, 
প্রবহণকারী। 
গ্রবাহণ জৈবলি, পঞ্চালপ্রদেশের জনৈক রাজা । (ছান্দোগ্য 
ও বুহদারণ্যক উপনি” ) 
প্রবাহিকা (ত্ত্রী) প্রবহতি মুহুমুহুঃ প্রবর্ভীতে ইতি প্র-বহ-ঞুল্‌ঃ 
টাপ্‌, অত ইত্বং। ১ গ্রহণী রোগ। (রাজনি” ) 

২ অতীসার ভেদ, আমাশয়রোগ ৷ ইহার লক্ষণ-_মন্দ- 
ভোঁজী ব্যক্তির বাযু প্রবৃদ্ধ হইয়া সঞ্চিত মল অল্প অল্প করিয়া 
প্রবাহরূপে বহুবার নির্গত হইলে প্রবাহিকা রোগ হয়। ইহা 
বাতক্ৃত হইলে অতিশর শুল ( পেটকামড়ানি ), পিত্তরূত হইলে 
পেটজাঁলা এবং কফজ হইলে কফের সহিত নির্গত হয় । অন্যান্তি 
লক্ষণ ও চিকিৎসা অতীসাঁর ও গ্রহণীরোগের স্তায় করিতে 
হইবে । [ বিশেষ বিবরণ গ্রহণী ও অতীসার দেখ | ]* 

বাভট চিকিৎসিত স্থানে এইরূপ লিখিত আছে, 

“করতে রক্তে পুরীষে চ বাধুনা বিট্বিবঙ্জিতম্। 
প্রবাহিকেতি বিখ্যাতং যৎফেণাভং প্রবর্ততে ॥৮ 

অতীসার রোগে বাঁধ কর্তৃক রক্ত এবং পুরীষ শ্রুত হইলে 
যখন ফেণার আভাযুক্ত মল নির্গত হয়, তখন তাহ। প্রবাহিক! 
নামে কথিত হয়| 


০ 


প্রবাহতোহক্সং বহুশে| মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদস্তি ত্,জ্ঞাঃ। 
প্রবাহিক! বাতকৃত। সশূল। পিত্তাৎ সদাহ! সকফাক্ফাচ্চ। 
গশোধণিতা শোশিতদস্তব| চতাঃ ন্নেহরুক্ষ প্রভব! মতাস্তব ॥” (মাধবনি* ) 


[ ৩৯৮] 


“বাযুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বল!নং নুদত্যধস্তাদহিতশনস্য | 


প্রবিষা 


প্রবাহিন্‌ (তরি) প্র-বহ-ণিনি। ৯ প্রবাহযুত। প্রবাহ-পুষ্করা- 
দিত্বাৎ দেশার্থে ইনি, স্রিয়াং ভীষ্‌। প্রবাহিণী, প্রবাহযুক্তদেশ। 
প্রবাহী (তরী) প্রোহতে ইতি প্র-বহ-ঘঞ» গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। 
বালুকা । (রাজনি” ) 
প্রবাহ ( ব্রি) প্রবাহে ভবঃ যৎ। প্রবাহভব, স্রোতোভৰ। 
“নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্থায় চ নমঃ” ( শুরুযজুপ ১৬1৪৩) 
প্রবাহে শ্রোতসি ভবঃ প্রবাহ্যঃ (বেদদীপ। ) . 
প্রবিখ্যাতি স্ত্রী) প্র-বি-খ্যা-ক্তিন্‌। অতি প্রিদ্ধি ॥ পর্ষ্যায়__ 
বিশ্রাব। 
প্রবিগ্রহ (তরি) সন্ধিভঙ্গ। 
প্রবিচয় (পুং) ১ অনুসন্ধান । ২ পরীক্ষা! । 
প্রবিচার €পুং ) উত্তমরূপে বিচার, সুবিচার । 
প্রবিচিন্তৃক (তরি) ভবিষ্যৎদর্শী, যিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কর্ম করেন। 
প্রবিচেতন (রী ) প্রকুষ্টরূপে চেতন, জ্ঞান। 
প্রবিজয় (পুং) ১ জনপদ ভেদ। ২ তজ্জনপদবাসী লোঁক। 
(মার্ক? গুণ ৫৭৪৩) 
প্রবিদ্‌ (স্ত্রী) প্র-বিদ্‌-ক্ষিপ। প্রবেদন। 
“উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানগ ঘোষং।” (খক্‌ ৩৭৬) 
প্রবিদা প্রবেদনেন” (সায়ণ। ) 
প্রবিদার €পুং) প্রবি-দূ-ঘঞ। অবদাঁরণ, বিদীর্ঘ হওয়া । 
প্রবিদারণ (ক্লী) প্রবিদারয়স্ত্যত্রেতি প্র-বি-দৃ-ণিচ, আধারে 
ল্ুট। ১যুদ্ধ। প্র-বি-দু-ণি, ভাবে লুটর। ২ অবদারণ। 
( মেদিনী) ৩ আকীর্ণ। (শব্দরদ্রা) প্র-বি-দৃ-ণিচংকর্তরি লুট 
(ত্রি) ৪ প্রবিদারক, বিদার্ণকারী। 
প্রবিপল পুং) কালপরিমাণভেদ, বিপলের ৬ ভাগের একভাগ | 
প্রবিভাগ (পং) প্র-বি-ভজ-ঘএ | ১প্রকষ্টরূপে বিভাগ । ২অংশ | 
প্রবির (পুং) গীতকাষ্ঠ, চন্দনভেদ । ( শব্দচ* ) - 
প্রবিরল (ত্রি) ১ অত্যন্প, অতিসামান্ত । ২ অতিছু্শ্রাপ্য। 
প্রবিলম্বিন্‌ (তরি) 'প্র-বি-লম্ব-পিনি। বিলম্বযুক্ত। ্‌ 
প্রবিলয় €পুং ) প্র-বি-লী-ঘঞ। ১ মদে ধ্বংদ। ২ সম্পূর্ণ 
রূপে গলিয়া যাওয়া । 
প্রবিলমেন (পুং ) পুরাণোক্ত অন্ধ.বংশীয় নরপতিভেদ। 
প্রবিলাপিন্‌ €ত্রি ) প্র-বি-লপ-ণিনি। ২ বিলাপকারী। ২ ছুঃখ। 
প্রবিবাদ (পুং) প্রকুষ্টো বিবাদঃ প্রাদিস”। প্রকুষ্টরূপে বিবাদ । 
তর্কবিতর্ক হুওয়া। 
প্রবিবিক্ষু (তি) প্র-বিশ-সন্উ। প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক । 
প্রবিশ্লেষ (পুং) প্রকুষ্টো বিশ্লেষো যন্ত। প্রকৃষ্ট বিশ্লেষ, পরধ্যায়__ 
বিধুর। “বৈর্লব্যেহপি প্রবিশ্লেষে বিধুরং বিকলে ত্রিষু।” (ভরত) 
প্রবিষী (ভ্ত্ী) প্রহতং বিষমনয়া । অতিবিষা ৷ (অতিবিষা দেখ | ] 


গ্রবীর [ ৩৯৯ ] প্রবীরবানু 


প্রবিষ্ট (তরি) প্র-বিশ-ক্্তরি ক্ত। প্রবেশবিশিষ্ট । 
“স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভিভটেরনেকৈরবলোক্য মীধবঃ 1” 
(ভাগবত ১০।৬১।৩১ অঃ ) 
কৃতপ্রবেশ। স্বিয়াং টাপ। ২ পৈগ্ললাদিকৌশিকের মাতা । 
(হরিব” ১৯১ অঃ) 
প্রবিষ্টক (রী) ১ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ । ২ গৃহে গ্রবেশকারী । 
প্রবিস্তর (পুং) প্র-বি-স্তঅচ। বিস্তার, বিস্তৃতি, বেড় । 
প্রবিস্তার (পুং ) প্রকৃষ্টরূপে বিস্ৃতি। 
প্রবীণ তি) গ্রক্ষ্টা সংসাধিতা বীগাহন্ত, বা প্রবীণয়তি বীণয়া 
গায়কম্ত নৈপুণ্যসিদেস্ততুল্যনৈপৃণ্যাৎ্, তথাত্বং। প্রকষ্টরূপে 
যিনি বলেন । পর্য্যায়__নিপুণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, নিষ্ণাত, শিক্ষিত, 
বৈজ্ঞানিক, কৃতমুখ, কৃতী, কুশল । 
“বিশ্বীবস্থপ্রাগ্রহবৈঃ প্রবীণৈঃ সঙ্গীয়মানতরিপুরাবদানঃ। 
অধ্বানমধ্বান্তবিকারলজ্ব্যস্ততাঁর তারাধিপথগুধারী ॥৮ 
( কুমার ১৪৮ ) 
(পুং ) ২ ভৌত্যমন্থুর পুত্রভেদ ৷ (হরিবংশ ৭ অঃ) 
প্রবীর (পুং) প্রকুষ্ট: বীরঃ। স্ুভট। উত্তমযোদ্ধা ৷ 
“ইতি তস্যাঃ বচঃ শ্রুত্বা স প্রবীরোহিপ্যুবাচ তাম্‌।? 
( কথাসরিৎ ২৫১৪৫ ) 
২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ । ( হরিবংশ ৭৮৮ অঃ ) ইহার 
পাঠরান্তর “প্রবীণ 1 ৩ পুরুবৎশীয় প্রচিন্বতের পুত্র । ( হরিবংশ 
৩১1৫) ৪ উপদ্ানবীগর্ভজাত ধর্মনেত্রের পুত্রভেদ । ( হরিবংশ 
৩২৭-৮) ৫ চগ্ডাল পুরুষবিশেষ ৷ ( মার্ক? পু ৮৮৬ ) (ত্রি) 
৬ উত্তম | “কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং।”(দেবীভাগ'২।৫।২০) 
৭ মাহিম্মতী পুরুরাজ নীলধবজের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ বীর- 
রমণী জালার গর্ভজাত। মহাভারতে এই প্রবীর অথবা আালার 
নামগন্ধ নাই । জৈমিনিভারতে জাল। ও প্রবীরের গল্প আছে। 
মুদ্রিত কাশীদাদী ভারতে জালা “জনা? নামে বণিত। 
জৈমিনীয় আশ্বমেধিকে লিখিত আছে, “ুধিষ্টিরের অশ্বমেধ- 
কালে তাহার যক্জীয় অশ্ব মাহিম্মতীপুরে আসিয়া পড়িল। 
নীলধ্ৰজ-রাঁজকুমীর প্রবীর তখন রমণীয় প্রমৌদকাননে 
সহত্র সহজ রমণীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। সে সঙ্গে 
তহার প্রেয়দী মদনমঞ্জরীও ছিল। নুন্দর অশ্বটাকে দেখিয়! 
মদনমগ্ররী বলিল, নাথ! প্র বিচিত্র ঘোড়াটী আমায় ধরিয়া 
দাও, আর উহার ললাটে পত্রবদ্ধ রহিয়াছে, ওখানি পাঠ 
করিরা শোনাও। প্রবীর ঘোড়া ধরিলেন ও পত্রথানি খুলিয়া 
প্রিয়তমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, পরাজা ঘুিষ্ঠির অশ্বমেধের জন্য 
ঘোড়া ছাঁড়িয়াছেন, অর্জুন ইহার রক্ষায় নিধুক্ত আছেন। 
: স্বাহার লাঁধ্য থাকে ; দে এই ঘোঁড়া ধরুক 1” প্রবীর অজ্জবনকে 


তৃণজ্ঞান করিষা ঘোড়া ধরিয়া রাখিলেন ও যুদধার্থ প্রস্তত 
হইলেন। 

এদ্রিকে অজ্জুন বৃষকেতু, অন্থুশানব, গ্রদ্যুয় ও যৌবনাশ্বসহ 
উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বুষকেতুর সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। 
যুদ্ধে বৃষকেতু হারিলেন। কিন্তু অন্ুশান্বের নিকট প্রবীর 
তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তিনি অচেতন হইয়া! পড়িলেন। 

তখন মহাবীর নীলধ্রজ আসিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন । 
তীহীর কন্তা স্বাহার সহিত স্্যের বিবাহ হইয়াছিল। স্থর্য্য 
এতদিন ঘরজামাই ছিলেন। শ্বগুরের মনস্তষ্টির জন্য তিনিও 
অর্জুনের বহু সৈন্য পোড়াইয়া দিলেন। শেষে কিন্তু তাহার 
বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে ধিক্কার জন্মিল। তাহার 
পরামর্শে নীলধরজ অঙ্জুনকে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন । 
কিন্ত বীররমণী জাল! পতির আচরণে ব্যথিত হইলেন। তিনি 
পতিকে বলিয়াছিলেন, “তুমি বীর, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
তবে কেন অশ্ব ফিরাইয়া দিবে।” তিনি আপনার পুত্রকে ও 
র্ণস্থলে পাঠাইয়া দেন। পত্বীর উত্তেজনায় নীলধব্জ যুদ্ধ 
করিতে বাধ্য হইয্বাছিলেন। ক্রমে তাহার পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি 
সকলেই রণশধ্যায় শয়ন করিল। তিনিও রণস্থলে একদিন 
সংজ্ঞা হারাইলেন। 

পরদিন প্রভাত হইলে নীলধ্রজ জালাকে কতই তিরস্কার 
রুরিলেন ও অশ্ব ফিরাইয়! দিয়! অর্জুনের সহিত মিলিত হইলেন । 

পুত্র রণে প্রাণ দিয়াছে, পতি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, 
তবু বীররমণীর হৃদয় শান্ত হয় নাই। তিনি পটচ্চরদেশে 
পিত্রালয়ে আসিলেন, ভ্রাতা উন্মককে কতই উত্তেজিত করিলেন, 
কিন্ত উদ্মুক দে পাত্র নহেন। ভগিনীর কথায় বির্ক্ত হইয়া 
বরং তাহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন । 

জালা ভ্রাতৃগৃহ ছাঁড়িলেন। নৌকায় চড়িয়! পার হইবার সময় 
তাহার পায়ে গঙ্গাজল লাগিল, জাল! আপনাকে পাপগ্রস্ত মনে 
করিলেন। গঙ্গা সহসা আবিভূ্ত হইয়! তাহাকে ইহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । : জালা বলেন, “রে অপুত্রে ! তোকে আর 
অধিক কি বলব, তুই সাতপুত্র ডুবাইয়া মারিয়াছিস্। তোর যে 
একপুত্র ছিল, অর্জুন শিখণ্তীকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকেও 
মারি ফেলিয়াছে। তুই পুত্রহীন! হইয়াছিদ্‌, তোর জলম্পর্শেও 
তাই পাপ আছে” । গঙ্গ৷ তখন রাগিয়। এই বলিয়া অর্জুনকে শাপ 
দিলেন, “আজ হইতে ছয় মাস মধ্যে তাহার মাথা ভূমিশারী 
হইবে ।” গঙ্গার কথ! শুনিয়া জালা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি 
আগ্তণে ঝাঁপ দ্রিলেন ও অঞ্জনের সংহারবাসনায় ভয়ঙ্কর- 
বাণরূপে বক্রবাহনের তুণী আশ্রয় করিলেন € জৈমিনিভারত ) 


প্রবীরবাহু ( পুং) রাক্ষসভেন। ( রামাণ ৬৩৫1৮ ) 
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প্রবীরবর (পুং ) অস্থুরভেদ। ( কথাসরিৎসা” ৪৭1১৯ ) 
প্ররজ্য (ত্বি) প্রবর্থ্য। (তৈত্তিরীয় আর* ৫৬২ ) 
প্ররুঞ্জন (কী ) প্রবর্জন। 
প্ররৃগ্জনীয় (তরি) প্র-বৃপত-কর্মণি-অনীয়র্। ১ প্রবর্গ্য।  প্রবর্গ 
যাগের ব্যবহারের যোগ্য । ( কাত্যাণ শো” ২৬।৭।১৪1৪১ ) 
প্রবৃ (ক্লী) প্রবৃণোতি ভূতানি প্র-বৃ-ক্কিপ্‌। ১ অন্ন। *্প্রবুদসি 
প্রবৃতেত্বা” ( শুর্ুষজূণ ১৫৯) প্্রবূণোতি তৃতানীতি প্রবৃদর্নং* 
( বেদদীপ ) 
প্রবুৎহোম ( পুং) হোমভেদ। (কাত্যাঁ শৌ” ৯৮।১৬) 
প্ররৃতাুতি ভ্ত্রী) খদ্বিক্‌ নিয়োগকালে অনুষ্ঠের হোমভেদ। 
(শাংখ্যা” ব্রা ১০৬) 
প্রত ত্রি) প্রবর্ততে ন্মেতি প্র-ৃত্-ক্ত। প্রবৃততিবিশিষ্ট। 
“প্রবৃত্ত এব স্বয়মুজ্বিতশ্রমঃ ক্রমেণ পেষ্ট, ভূবনদ্বিষামসি। 
তথাপি বাঁচালতয়৷ যুনক্তি মাং মিথস্ত্দাভাষণলোলুপং মনঃ ॥” 
(শিশুপাঁলব্ধ ১৪০ ) 
২ আরম্ত। ৩ প্রকষ্টবর্তনবিশিষ্ট। ৪ রত। ৫ উৎপন্ন। 
৬ চলিত। ৭ নিযুক্ত। ৮ প্্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মববিশেষ। (ক্লী) 
৯ প্রবৃত্তি। 
প্ররৃত্তক (লী) বৈতালীয় প্রবরণীয় মাত্রাবত্তভেদ। ইহার লক্ষণ__ 
“্যদা সমাহেবাজষুগ্াকৌ পূর্য্যয়োর্ভবতি ততপ্রবৃত্তকম্‌।” বৃত্তরত্বাণ) 
প্রবৃত্তচক্র (পুং) প্রবৃতং স্বান্তানুসারেণ চত্রং রাষ্ট্াদি যন্ত। 
রাষ্ট্রীদিতে অপ্রতিহতাজ্ঞ। *প্রবৃত্তচক্রতাঁং চৈৰ বাণিজ্যং প্রভৃতাং 
তথা ॥” ( মিতাক্ষরা ) 
প্রবৃত্তি (ত্ত্ী) প্রবর্ততে ইতি প্র-বৃত-ক্তিন্‌। ১ প্রবাহ। ২ বার্তা, 
উদস্ত। “প্রত্যাসন্নে নভসি দয়লিতা জীবিতাঁলক্বনার্থী 
জীমৃতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্‌ প্রবৃত্তিম্‌ ॥৮ ( মেঘদূত ৪) 
প্রবর্তনমিতি প্র-বৃত-ক্তিন্। ৩ প্রবর্তন। প্রবর্ততে ব্যা- 
প্রোতি প্রসিদ্ধত্বেন প্র-বুৎ ক্তিচ। ৪ যজ্ঞাদিব্যাপার। 
“অসচ্চ সদসচ্চৈব যম্মাদিশ্বং প্রবর্ততে । 
সন্ততিশ্চ প্রবৃতিশ্চ জন্মমৃত্যুপুনর্ভবাঁঃ ॥৮ (ভারত ১১২৫৫) 
প্রবৃত্তি্যজ্ঞাদি” (নীলকণ্ঠ) ৫ অবস্তি প্রভৃতি দেশ। (মেদিনী) 
৬ হস্তিমদ। (হেম) ৭ নৈয়ায়িকদিগের মতে যত্রবিশেষ। 
ইহার কারণ চিকীর্য, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান, ইষটসাধনতাজ্ঞান, 
উপাদানপ্রত্যক্ষ। 
“প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্‌। 
এবং প্রযতত্রৈবিধ্যং তান্ত্িকৈঃ পরিদর্শিতম্‌ ॥ : 
চিকীর্যাকৃতিসাধ্যে্টসাধনত্বমতিস্তথা। 
উপাদানস্ত চাধ্যক্ষং প্রবৃত্ৌ জনকং ভবেৎ॥” (ভাষাপরি” ) 
ইষ্টনাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির এবং দিষ্টসাধনতা জ্ঞান নিবৃত্তির 


কারণ। ইহা একটু বিষদভাবে পর্যালোচনা! করিয়া দেখা! 
যাঁউক। পরিশ্রম করিলে কষ্ট ব! ছঃখ হয়, ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ । 
ছুঃখ স্বভাঁবতঃই দ্বিষ্ট অর্থাৎ দ্বেষের বিষয়। কেহই ছুঃখকে 
ভাল বাসে না এবং সকলেই দ্বেষ করিয়৷ থাকেন। সুতরাং 
ছুঃখ দ্বিষ্ট। পরিশ্রম দুঃখজনক, অতএব দিষ্টসাঁধন, ইহাতে 
এইরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, দিষ্টসাধনতাজ্ঞানই নিবৃত্তির কারণ । 
অতএব পরিশ্রমে প্রবৃত্তি না হইয়া নিবৃত্িই হইতে পারে। 
ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, দিষ্টসাধনতাজ্ঞানও 
বেরূপ নিবৃত্তির কারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও সেইরূপ প্রবুত্তির : 
কারণ। ইষ্ট ইচ্ছার বিষয়, যাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, 
তাহার সাধন, অর্থাৎ যন্বারা অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, 
তাহাকে ইষ্টসাঁধন কহে। পরিশ্রমদ্বারা অভিলফিত বস্ত লাভ 
করা যায়, সুতরাং পরিশ্রম ইস্টসাঁধন। কেননা সুখ ও ছুঃখা- 
ভাঁবই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে । পরিশ্রম দ্বারা স্তুখ ও ছুঃখা- 
ভাঁৰ সম্পন্ন হয়, অতএব পরিশ্রমের দিষ্টসাধনতা! আছে বলিয়! 
যেমন তদ্বিষয়ে নিবৃত্তি হইতে পারে, ইঠ্টসাধনতা আছে বলিয়া 
সেইরূপ প্রবৃত্তিও হইতে পারে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, : 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ । একবিষয়ে এককালে এক 
পুরুষের পরম্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হওয়া একান্ত অসম্ভব । 
কেবল ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির এবং দিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির 
কারণ হুইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বিষয় ছুর্লভ হইয়া 
পড়ে। কারণ এমন বিষয় নাই, যাহা! নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ বা নিরব- 
চ্ছিনন দুঃখ সম্পাদন ক্রে। সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর সুখ” 
ছুঃখের সাধন। স্ুখসম্পাদনে প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক । 
অভিলষিত শবযাদি বিষয়ে ইন্জরিয়ের সন্বন্ধ হইলে স্থথের উৎপত্তি :. 
হইয়া থাকে । অভিমত বিষয়ে ইন্দ্িয়ের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরি- 
চাঁলনাসাপেক্ষ। অনেক স্থলে অভিমত ব্ষিয়ের সহিত ইন্দ্রি- 
য়ের সম্বন্ধম্পাদন চেষ্টাসাপেক্ষ । নিিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে : 
সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক স্বথসাধনের সহিত ; 
অন্ততঃ কিয়ন্মাত্র ছুঃখ অপরিহাধ্য রহিয়াছে। নিশ্টেষ্টভাবে 
থাকিয়। কখনই বিষয় গ্রহণ করা যায় না। অন্ততঃ শারীরিক: 
শক্তিগুলির পরিচালনা আবশ্তক। ইই্টসাধনতা-জ্ঞানমাত্র 
প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র নিবৃত্ির কারণ হইলে 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একপ্রকার অসম্ভব হইয়া! পড়ে। এইজন্য 
আচাধ্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইঠ্টসাধনতাজ্ঞান 
প্রবৃত্তির কারণ বটে ১ কিন্তু বলবদৃদ্িষ্টসাধনত। জ্ঞান তাহার 
গ্রতিবন্ধক। যে বিষয়ে উৎক্ট বা অতিশয় দ্বেষ হয়” তাহার 
নাম বলবদদিষ্ট। মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন বিষয়ে 
কাহারই প্রবৃত্তি হয় নাঁ। মধুমিশ্রিত অন্ন সুস্বাছ। তাহার 


£ 


প্রবত্তি 


ভোজন ইট্টসাঁধন হইলেও বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন বলবদ্‌- 


ছিষ্টসাধন ৷ কেনন! বিষমিশ্রিত অন্নভোজনে মৃত্যু হইতে পারে, 
মৃত্যু বলবদৃদিষ্ট। এইজন্য মধুমিশ্রিত অননভোজনে প্রবৃত্তি 
হয় নাঁ। ই্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির গ্রতি কারণ হইলে 
মধুবিষমিশ্রিত অগ্নভোজনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহা 
হয় না বলিয়াই ব্লবদৃদবিষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং দিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ 
হইলেও বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতিবদ্ধকরূপে অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় অভিলাঁষ জন্মে, 
তাহাকে বলবন্দিষ্ট কহে। বলবন্দিষ্টসাঁধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি- 
বন্ধক নাঁ হইলে পাঁকাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । বরং 
নিবৃত্তি হওয়াই সঙ্গত। কারণ পাক করিতে কষ্ট হয়, স্থুতরাং 
পাঁকের দিষ্টসাধনতা আছে; কিন্তু পাকে বলবদিষ্টসাধনতা 
আছে, এইজন্ঠ পাঁকবিষয়ে নিবৃতি হয় না, বরং প্রবৃত্তিই হইয়া! 
থাঁকে। কেননা পাঁক করিয়া ভোজন করিলে যে তৃপ্তি বা 
সুখ হয়, তাহাই বলবদিষ্ট। ইষ্ট ও দিষ্টগত বলবত্ব স্বভাবতঃ 
ব্যবস্থিত নহে। অবস্থাভেদে ও রুচিভেদে ইহা! বিবেচিত হইয়! 
থাকে । এক অবস্থায় যাহা বলবদ্ধিষ্ট বলিয়া বোঁধ হয়, অবস্থা- 
স্তরে তাঁহার অন্যথা হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন 


হইল যে, বলবদিষ্টসাঁধনতীজ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ের প্রবৃত্তি 


হয় না এই ব্লবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান রুচি ও অবস্থাভেদে 
বিভিররূপ হইয়া থাকে, হয়ত একজনের যাহ অভিলধিত, অপ- 
রের তাহা! অভিলধিত নহে । এইজন্য রুচি ও অবস্থাভেদে 
ভিন্ন বল! হইয়াছে। ফল ইহ! স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে বলবদিষ্ট- 
সাঁধনতীজ্ঞান হইলে কার্যে প্রবৃত্তি এবং বলবদ্ধিষ্টসাধনতাজ্ঞান 
হইলে নিবৃত্তি হইবে । 

মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তির লক্ষণ ও বিভাগ করিতে যাইয়া! 
এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন__“প্রবৃত্তি্বাগ বুদ্ধিশরীরারন্ত 
ইতি” ( গৌতমস্ ১১১৭) প্রবৃত্তিহেতুত্বং প্রবর্তনাজ্ঞাতারং 
হি রাগাদয়ঃ প্রব্র্তয়ন্তি পুণ্যে পাঁপে বা” (বাৎন্তা” ) জগতে 
প্রাণিমাত্রকেই তিনপ্রকাঁর কাঁধ্য করিতে হয়। যখন অন্য 
ব্যক্তিকে কোন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা হয়, তখন বাঁক্যপ্রয়োগ 
করিতে হয়, এ বাক্য একটী কাঁধ্য এবং যৎকাঁলে এই কার্য 
কর্তব্য ও এই কার্ধ্য অকর্তব্য ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হয়, তৎ- 
কালে মানসিক চিন্তা ও বস্তদর্শনাদিও আবশ্তক হয় এজন্য 
মানসিক চিন্ত। ও বস্তদর্শনাদিও কার্ধ্য এবং কোন বস্তকে যখন 
উৎপাদন বা গ্রহণ রক্ষণ প্রভৃতি আবপ্তক হয়, তখন শরীরের 
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প্রবৃদ্ধি 


রটাও একটা কার্য । যখন এঁ তিন কার্য্যের মধ্যে যে কোন 
কার্য করিতে ইচ্ছা করি, সেকালে আত্মীতে একটা প্ররৃতি 
(যত্ব) উৎপন্ন হয়, এ প্রবৃত্তি বা যত্ত হইলেই কাধ্য সকল 
হইতে থাকে । যে কাল পধ্যন্ত এ প্রবৃত্তি না জন্মে, সেই- 
কাল পধ্যন্ত কোন কার্্যই উৎপন্ন হয় না। বাক্য উচ্চা- 
রণ করিতে হইলে প্রথমে আত্মাতে যত্র হয়, পরে এ যত্রদ্ধার! 
ক% ও তালু প্রভৃতি স্থানের চালনা হয়, অনন্তর বাক্যটা 
উচ্চারিত হইয়া থাঁকে এবং মানসিক চিন্তা ও বস্তদর্শনাদি 
কাধ্য যখন জন্মে, তৎকালে যে যে বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি কর্তব্য 
হয়, মেই সেই বিষয়ে মনের অভিনিবেশ ও আত্মার সহিত 
মনের সংযোগ হইয়া থাকে । এ অভিনিবেশ কি মনের সংযোগ 
আত্মাতে না হইলে কদাচ দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারে ন!। 
এ কারণে মানসিক চিন্তা গ্রভৃতিও গ্রবৃত্তিসাধ্য, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। অর্থাৎ যে কোন কাঁ্ধ্যই হউক না কেন, আত্মাতে যর 
না হইলে জন্মাইতে পারে ন। প্র যত্বের নাম প্রবৃত্তি । প্রবৃভি 
ও যত্র একই পদার্থ। মহর্ষি গৌতম প্রবৃত্তিকে জানাইবার জন্য 
এ তিনকার্য্যের অন্ুকুলি অর্থাৎ জনকরূপে পরিচয় দিয়! 
পুর্বোক্তরূপে বিভাগ করিয়াছেন। ক্ুত্রস্থ বাকৃশব্দটা বাক্যের 
নাম এবং বুদ্ধি শব্দটী মানসিকচিন্তার বোৌধক ও আরম্ভ শব্দটা 
অন্গকুলকে বুঝায় অর্থাৎ বাক্যান্কুল ও চিন্তা প্রসৃতির অনুকুল 
এবং চেষ্টান্ুকুল এই তিন প্রকার প্রবৃত্তি ইহাই স্যত্রের অর্থ । 
আবার সকল প্ররবৃত্তিই ছুই প্রকার, শুভরূপা ও অশুভরূপা'। 
হিতকর কার্য্যে যে প্রবুত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তি শুভরূপা; এবং 
অহিত কার্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা! অশুভরূপা ৷ (ন্তায়দর্শন ) 
শব্দের অর্থবৌধনশক্তিভেদ । বৈখরী, মধ্যমা, পশ্স্তী ও হুঙ্গা 
এই চতুর্বিিধ শব্দ প্রবৃত্তি। ৯ ব্যাপার । ১০ উৎপত্তি । 


প্ররুভিজ্ঞ (পুং) প্রবৃত্তিং বৃত্তান্ত জানাতীতি জ্ঞা-ক। চারভেদ, 


চরবিশেষ, পর্য্যায়_-বান্তিক, বার্তীয়ন। (তরিকা ) 


গ্ররুত্তিনিমিত্ত (ক্লী) অভিধেয়, বাচ্যার্থ, শক্যতাবচ্ছেদক ধর্থা, 


শব্দের বোধনাশক্তিনিমিত্ত শক্যতাবচ্ছেদক, যথা_-গোত্ব, ঘটত্ব 
গ্রভৃতি ৷ 


প্রবৃদ্ধ (তরি) প্রবর্ধতে ম্মেতি প্র-বৃধ-ক্ত । ১ বৃদ্ধিযুক্ত, পধ্যায়_ 


এধিত, প্রৌঢ় ২ প্রসারিত, পর্্ায়-প্রস্থত । ( অমর ) 
“সত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাক্জিদর্শনাৎ। 
বৈরাগ্যং তৎফলং জাতং তামসার্থেধু নারদ ॥%(দেবীভাঁ” ৩৮।২৯) 


প্রবৃদ্ধাদি (ক্লী) উত্তরপদের অস্তোদাত্ততা-নিমিত্ত পাণিন্যু্ত 


ব্যাপার অপেক্ষা করে । শরীরের চালনা না হইলে বস্তর উৎ-; 


পাদন প্রভৃতি কাধ্য সম্পন্ন হয় না। এজন্য শরীরের ব্যাঁপ- 


টি! 


শব্দগণভেদ। যথা-_প্রবৃদ্ধ, প্রযুত, অবহিত, অনবহিত, খট্রার, 
কবিশস্ত। (পাণিনি ) 


্রবৃদ্ধি (তরী ) অতিশয় বৃদ্ধ, বাড়া। ২ বৃদ্ধি। ৩ প্রব। ৪ উন্নতি । 


১০১ 


প্রবেশন 


প্রবেক ত্রি) প্রবিচ্ততে পৃথক্‌ ক্রিয়তে ইতি প্র-বিচ-কর্মমণি 
ঘঞ। ১ উত্তম। ২ প্রধান। ( ভাগ” ২৯১১) 

গুবেগ প্ং) প্রকৃষ্টো বেগঃ প্রা্দিস”। প্রবলবেগ, অতিশয় বেগ। 
(ত্রি) ২ বেগবিশিষ্ট। 

গ্রবেগিত (তরি) প্রবেগ-ইতচ্‌। প্রবেগযুক্ত, ত্বরান্বিত । 

প্রবেণি স্ত্রী) ব্যাপ্সোতীতি প্র-বেণ-গতৌ ইন্‌। ১ কুথ । ২ বেণী। 

গ্রাবেণী (ত্ত্রী) প্রৰেণি-কৃদিকারাদিতি পাক্ষিকো-ভীষ্‌॥ বেণী, 
কেশবিস্যাস | 

*হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে ॥৮ (রঘু ১৫৩০ ) 

২ গজপৃষ্ঠস্থিত বিচিত্র কম্বল, হস্তীর পৃষ্টস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা 
কম্বল। ৩ নদীবিশেষ। 

“প্রবেণুত্তরমার্গেতু পুণ্যে কথ্াশ্রমে তথা । (ভারত ৩1৮৮১১) 
প্রবেতৃ €পুং ) প্র-অজ-তৃন্, অজে-্বা। সারথি। (হেম) 
গ্রবেদ (পুং) প্র-বিদ-ঘঞও বা! প্রকৃষ্টো বেদঃ প্রাদিস* । প্রকষ্ট- 

জ্ঞান। 
প্রবেদকৃৎ (ত্রি) প্রবেদ-কৃ-কিপ্‌। জ্ঞাপক, যিনি জাঁনান। 
প্রবেদন (ক্লী) প্রববিদ্‌-ণিচল্যু্ । জ্ঞাপন, ঘোষণ। 
প্রবেদ্য তত্রি) প্রববিদ-ণিচ-যৎ। প্রবেদনযোগ্য | 
প্রবেপ (পু) প্র-বেপৃ্2ঘঞ.। অতিশয় কম্প, প্রকম্প। 
প্রবেপক (পুং ) প্র-বেপ-ধল্‌। ১ কম্পক, যাহার কীপনি হয় । 
স্বার্থে কন্‌। ২ কম্পন। 
প্রবেপথু € পুং) প্র-বেপ-অথুচ। কম্পন | 
গ্রবেপন €পুং) ৯ দৈত্যভেদ । (ক্লী) ২ কম্পন। ৩ আন্দোলন । 
প্রবেপনিন্‌ €ত্রি) ধিনি শত্রুকে কীপান (ইন্দ্র)। খেক্‌ ৫৩৪1৮) 
প্রবেপনীয় ব্রি) প্র-বেপ-অনীয়র। কম্পনার্। 
প্রবেপিন্‌ (ত্রি) প্র-বেপ-ইনি। কম্পনশীল। 
প্রবেরিত তরি ) ইতস্ততঃ পাতিত। (ভারত ১৮।১।৪৭ ) 
প্রবেল (পুং) প্র-বেল-অচ্‌। পীতমুদ্গ, চলিত সোণামুগ | (হেম) 
প্রবেশ (পুং) প্র-বিশত্হলশ্চ। পা ৩৩১২১) ইতি ভাবে 
ঘঞ। অন্তবিগাঁহন, অন্তনিবেশ, ভিতরে যাঁওয়া । 

“নিগগমে চ প্রবেশে চ রাঁজমার্গং সমস্ততঃ | 

প্রোৎসারিতং জনং গচ্ছেৎ সম্যগাবিষ্কতোন্নতি ॥”কোমন্দকণ।৩৯) 
প্রবেশক (তরি) গ্রাবিশতি প্র-বিশ-ুল্‌। ১ মধ্যে গন্তা, যিনি 

ভিতরে গমন করেন। ২ সাহিত্যদর্পপোক্ত অর্থাক্ষেপক মুখাঙ্ক- 
ভেদ। “অর্থোপক্ষেপকাঃ পঞ্চ বিন্তক প্রবেশকৌ ।” ইত্যুপক্রমে 

“প্রবেশকোহন্থ্দাত্তোক্ত্যা নীচপাত্র প্রযোঁজিতঃ | 

অঙ্বদয়াস্তবিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্তকে যথ| ॥” (সাহিত্যদ* ৬ পরিণ্) 
প্রবেশন (কী) এ্রবিশ্ততেষ্ছনেনেতি প্র-বিশ-করণে লুট 

১ সিংহ্দার। ( হেম) প্র-ব্খ-ভাবে ল্য । ২ প্রবেশ । 
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| 


প্রবোধানন্দসরস্বতী 


“তব যোগপ্রভাবেন শক্যং তত্র প্রবেশনম্‌।”হরিবণ১৭৪।১৯২ ) 
প্র-বিশ-ণিচ-ল্যু । ৩ প্রবেশ-সম্পাদন। ৪ প্রবেশকরণ, 
প্রবেশসাঁধন | 
প্রবেশনীয় (রি) গ্রবেশনং প্রয়োজন যন্তং অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ ছ। 
€( প। ৫১১১১) প্রবেশনাধন । 
প্রবেশয়িতব্য (ত্রি ) প্রবেশ করাইবার যোগ্য । 
প্রবেশিকা ভ্ত্রৌ) ১ যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পারা যায় 
২ প্রবেশার্থ দেয় অর্থ। 
প্রবেশিত ত্রি) প্র-বিশ-ণিচ-ক্ত। যাহাঁকে প্রবেশ করান 
হইয়াছে। 
প্রবেশিন্‌ ত্তি) প্র-বিশ-ইনি। ১ প্রবেশকারী। ২ প্রবেশযুক্ত। 
৩ গ্রবেশ। 
প্রবেশ্টয তত্রি) প্র-বিশ-ণ্যৎ। প্রবেশীর্হ, প্রবেশযোগ্য | 
প্রবেষ্ট (পুং) প্রবেষ্টতে ইতি বেষ্ট বেষ্টনে-অচ্‌। ১ বাহ। 
২ বাহুনীচভাগ | ( শব্দচ” ) ৩ হস্তিদন্তমাংস। ৪ গজপৃষ্টান্তরণ | 
( ত্রিকা” ) 
প্রবেষ্টক (পুং) প্রবেষ্ট-্বার্থে প্রাশস্ত্যে-ক। দক্ষিণ বৃনু। 
“প্রবেষ্টকেন নিমিত্তং স্থচয়িত্বা” ( শকুণ) 
প্রবেষ্টব্য তত্রি) প্র-বিষ-ণিচ-তব্য । প্রবেশার্হ, প্রবেশের যোগ্য । 
প্রবেষ্ট (তরি) প্র-বিশ-তৃণ,। প্রবেশকারী, যিনি প্রবেশ করেন । 
প্রবোঢ় (ত্রি) প্র-বহ-তৃচ, প্রবর্ণন্তোকারঃ। ১ প্রবহনকারী। 
২ বহন করা । 
প্রবোধ, ১ জ্ঞান। ২ মহাবুদ্ধের অবস্থাভেদ । 
প্রবোধানন্দসরম্বতী, প্রবোধানন্দের পূর্বনাম প্রকাশানন্দ। 
ইহার নিবাস কাবেরীনদীর তীরবর্তী রঙ্গক্ষেত্রস্থ বেনকুগ্ডনামক 
গ্রাম। ইহার জোষ্ঠ ভ্রাতার নামক বেস্কটভট্র এবং মধ্যমভ্রাতার 
নাম ত্রিমল্লভট্র, কনিষ্টেরই সন্যাসাবস্থার প্রথম নাম প্রকাঁশানন্দ । 
গোপালভট্ট গোস্বামী ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'ও শিষ্য ছিলেন । 
চারিশত বৎসর পূর্বে প্রকাশানন্দ ভারতের সন্ন্যাসিগণের 


মধ্যে বিদ্যাগৌরবে একজন শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ 


মহান্তের শিষ্য টাকাঁকার আনন্দি ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
এ্রীন্রীপাদপরিব্রাজরাজো ব্দোত্ত-সাংখ্যবৈশেষিকপাতপ্জল- 
মীমাংসাঁগমনিগমমহাপুরাণসেতিহাসপঞ্চরাত্রালঙ্কার কাব্যনাট কাঁদি- 
রহস্তসিদ্ধান্তানর্গলবক্ত ত্বোজ্জলীকৃতাসংখ্য” ইত্যাদি অর্থাৎ প্রকা- 
শানন্দ সর্ধশীল্পবেত্তা ছিলেন এবং এ সকল বিষয়ে তিনি অনর্গল 
বর্ভৃতা করিতে পারিতেন। 
ভক্তমালে ইহার বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে-_- 
“প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস। 
জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ ॥ 


প্রবোধানন্দসরম্বতী 


বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিকভাষ্য মতে। 
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে ছুই নাশ যাতে ॥ 
যতেক দণ্তীর গুরু কাঁণীতে প্রামাণ্য । 
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন ॥৮ 
চরিতাঁমুতে লিখিত আছে-_ 
“গ্রকাঁশানন্দ নাম ইহ সন্গ্যাসী প্রধান |% 
প্রকাশানন্দ পৃথক্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা অবতার স্বীকার 
করিতেন না। ভক্তি বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহ! 
তাহার বোধ ছিল না। ভক্তমাঁল বলেন__ 
“ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম নাহি জানে । 
প্রেমভাব দেখি কহে কাঁদে কি কাঁরণে ?” 
এই প্রকাশানন্দের সময়েই শ্রীচৈতন্থমহা প্রভূ ভক্তিধর্শ 
প্রচার করিতেছিলেন; কাঁজেই প্রকাঁশানন্দের তৎসহ বিবাঁদ 
উপস্থিত হইল। কেবল ইহাই নহে, প্রকাশীনন্দ শুনিতে 
পাইয়াছিলেন যে, এই সন্ন্যাসী তাহার পূর্বাশ্রমে যাইয়া 
তাহার অতি স্সেহের শিষ্য গোপালকে ভক্তিপথে আনয়ন 
করিয়াছেন। ইহাতে চৈতন্যদেবের উপরে প্রকাশানন্দ কাঁজেই 
বিরূপ হইলেন। কিন্তু ছুইজন ছুই পৃথক্‌ স্থানে থাকেন। 
প্রকাঁশানন্দের ইচ্ছা, কাছে পাইলে একবার দেখিবেন--সে 
কেমন লোক । দেখিবেন যে, তাহার ভক্তিধর্ম তখন কোথায় 
থাঁকে। কিন্তু আপাততঃ তীহার এ আশা পূর্ণ হইবাঁর কোন 
উপায় দেখা গেল না। ক্রমে প্রকাশানন্দ__ষিনি সমুদ্রের ন্াঁয় 
গম্ভীর ছিলেন, তিনিও অধৈর্য হইয়া উঠিলেন এবং একটী 
যাত্রীর সহিত নিয়ের শ্লোকটা লিখিয়া চৈতন্তের কাঁছে 
পাঠাইলেন। যথা 
“যত্রাস্তে মণিকর্ণিকামলসরঃ স্বদ্দীর্ঘিকাদীর্ধিকা, 
রত্বন্তারকমোক্ষৰং তন্থুভূতে শস্তৃঃ স্বয়ং যচ্ছতি। 
তশ্মিননভূতধামনি ম্মররিপোনির্কাণমার্গে স্থিতে, 
মুঢোহন্যত্র মরীচিকাস্ পশুবৎ প্রত্যাশয়! ধাঁবতি ॥৮ 
_ অর্থাৎ প্রকাশাননদ -শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকারান্তরে “মূঢ়” বলিয়া 
গালি দিলেন। যাহ! হোক, গৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের সম্মান 
রক্ষার্থ নিম্নের শ্লোকটী তদ্ত্তরে পাঠাইলেন,_- 
“ঘন্মান্তোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাঁদাশ্ুভাগীরহ্থী, 
কানীনাং পতিরদ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং। 
এতস্যৈৰ হি নাঁম শস্তুনগরে নিস্তারকং তাঁরকং 
তম্মাঁৎ কৃষ্ণপদান্বজং ভজ সখে শ্রীপাদনির্কবাণদং ॥৮ 
ঘষে প্রকাশানন্দ সন্যাসিগণের রাঁজা, তাহাকে উপদেশ ? 
এবার প্রকাশানন্দ স্পষ্টরূপে গালাগালি ক্রিয়া আর একটী 
শ্লোক পাঠাইলেন ) তাহা এই,_ 


[ ৪০৩ ] 
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“বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতয়োবাতান্বপর্ণাশনা 
স্তেইপি স্ত্রীমুখপন্কজং স্থুললিতং দৃষ্টেব মোহং গতাঃ। 
শাল্যাননং সত্বৃতং পয়োদধিযুতং যে ভূগ্জতে মানবা- 
স্তেবমিন্দ্িয়নি গ্রহে। যদি ভবেছিদ্ধ্স্তরেং সাগরং ॥৮ 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মহা প্রসাদ ত্যাগ করিতেন না এবং ভক্তগণের 
আগ্রহে কখন কখন উত্তম বস্তৃও গ্রহণ করিতেন, ইহা! উল্লেখ 
করিয়াই প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠাইলেন । 

মহাপ্রভু ইহার উত্তর আর কি দ্রিবেন? কিন্তু তিনি না 
দিলেও একজন ভক্ত নিয়লিখিত শ্লোকটাতে ইহার উত্তর দাঁন 
করেন। সে শ্রোকটাও উদ্ধৃত হইল-_ 

“সিংহো৷ বলী দ্বিরদশৃকরমাংসভোজী, 
সংবতৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং। 
পারাব্তঃ খলু শিখাকণমাত্রভোজী, 
কামী ভবেত্বন্ুদিনং বদকোহত্র হেতুঃ ॥% 

অতঃপর প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন যে, নীলাচলের বাস্থ- 
দেব সার্বভৌম এ চৈতন্যের ফাঁদে পড়িয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন । 
সার্বভৌমও প্রকাশানন্দের ন্যায় ক্ষমতাশালী ভারত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 
এই সার্কভৌমের সংবাদ শ্রবণে চৈতন্যের প্রতি প্রকাশানন্দের 
ভক্তি হইল না, কিন্তু রাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ভাবিলেন, 
চৈতন্য অবশ্ঠই এীন্জালিক হইবে । 

এ সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করেন; পথে কাণী, প্রভু 
কাঁশীতে গেলেন; কিন্তু প্রকাশানন্দ্র.সহ তাহার সাক্ষাৎ হইল 
না। প্রকাঁশানন্দ সমাজে বড় লোক, নিমাইর তীর কাছে 
যাওয়া উচিত, কিন্তু তিনি গেলেন না, কাঁজেই দেখা হইল না। 
ইহাতে প্রকাশানন্দ আরও কুন্ধ হইলেন। তিনি আপন দশ 
সহত্্ শিষ্যকে একত্র ক্রিয়া বলিলেন, “চৈতন্য ন্মজালিক। 
যে তাহার কাছে যায়, মোহিনীবশে তাহাকেই সে মুগ্ধ করিয়! 
থাকে, তোমরা কেহ সে প্রতারকের নিকট যাইও না। এই 
কাশীপুরে তাহার ভাবকালি বিকাইবে না। সে ভয়েই আমার 
সহিত সন্মিলিত হইতেছে ন |” 

গৌরাঙ্গ কাশী হইতে বুন্দাবন গেলেন, তৎপর ফিরে আসি- 
বার কালে পুনর্বার কাশীতে আসিলেন। এবার প্রায় ছুইমাঁস 
তাহাকে কাশীতে থাকিতে হইয়াঁছিল'। 

এবারও প্রকাশানন্দ চৈতন্তের নিন্দ! প্রচার করিতে লাগি- 
লেন, তাঁহার ইচ্ছা, গৌরাঙ্গকে লোকের কাছে ধূর্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন করেন। কাশীতে প্রভুর ভক্ত মোটে তিনজন 
ছিলেন, ইহারা যথা তথা! প্রভুর নিন্দা শুনিতে পাইয়া বড়ই 
দুঃখিত হইলেন । ভক্তদ্ঃখকাতর চৈতন্তদেব একদিন কোন 
ভক্তের কথার উত্তরে বলিলেন, “যখন বোঝা লইয়া আপিয়াছি, 
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এবং গ্রাহক একান্তই না মিলে, তখন বিনামূল্যে বিলাইয়! 
দিয়া যাইব |” 
ইহার পর একটী মহাঁরাষ্্রীয় বিপ্র কাশীবাসী সকল 
সন্নযাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৌরাঙ্গ সন্্যাসিগণের সহিত 
মিশিতেন ন1, আজ বিপ্রের আগ্রহে কিন্তু নিমন্ত্রণ স্বীকার করি- 
লেন। আজ তীহাঁকে প্রকাঁশানন্দের সহ মিলিতে হইবে । 
প্রকাশানন্দ নির্ভীক, এ ভারতে তীহার সহিত তর্ক করিতে 


পারেন, এমন পণ্ডিত কোঁথায় ?_-সহতজ্ম সহজ্র শিষ্যপরিবেষ্টিত 


হইয়া তিনি সভায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মনের ভাব এই 
যে, চৈতন্য আসিলে ছুইটী মাত্র কথার অধিক বলিবেন না, 
দুই একটী কথায়ই তাহাকে নির্বাক করিয়া! রাখিবেন। 

এমন সময় প্রভূ প্রসন্নব্দনে “হরেরুষ্ হরেকুষ্ বলিতে 
বলিতে তীঁহার ভক্তগণের সহিত সেই সহস্র সন্ন্যাসিসমন্থিত 


সভায় উপস্থিত হইলেন । তীহার মুখে কোন বিশেষ ভাব; 


নাই; কিন্তু সঙ্গের ভক্তগণ বড় ব্যাকুল, না জানি আজ কি 
লীল! হয়? 
প্রভু লজ্জিত ভাবে প্রথমতঃ সন্গ্যাসীসভাকে নমস্কার করি- 
লেন। তার পর পাদপ্রক্ষালনের স্থানে যাইয়া পা! ধুইয়া সেই 
খানেই উপবেশন করিলেন । 
প্রকাশানন্দ সদাশয় ব্যক্তি, চিরশক্র হইলেও চৈতন্যকে 
কেন অপবিত্র স্থানে বসিতে দিবেন? তিনি আগ্রহ করিয়! 
তাহাকে সভায় আনিয়া বসাইলেন। বস্ততঃ প্রভুর বিনয়নভ্র- 
বাক্যে, তাহার বিনীত ব্যবহারে এবং তাহার মধুর মুক্তিদর্শনে 
প্রকাশানন্দ মোহিত হইলেন । . মোহিত হইয়! কহিলেন-__ 
“বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম । 
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম ॥৮ € চৈ" ৮০) 
একথায় যথোচিত বিনীত ভাবে-_ 
“প্রভূ কহে শুন শ্রীপাঁদ ইহার কারণ । 
গুরু মোরে মুখ দেখি করিল শাসন ॥ 
মূর্খ তুমি তোমীর নাহি বেদান্তাধিকারু। 
কষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥ 
ক ঃ ০ 
এই আজ্ঞা পাঁঞা নাম লই অনুক্ষণ। 
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রীন্ত হৈল মন ॥ 
ধৈর্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত । 
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমন্ত ॥৮ ( চৈ চণ) 
প্রকাশানন্দ বলিলেন, তাহা বেশ কথাঁ। নামের মহিম! 
শাস্ত্রে এইরূপই কথিত হইয়াছে। দে ভাব পাইয়াছ__ভাল ; 
কিন্তু বেদান্ত পড়না কেন ? 
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প্রভু কহিলেন, বেদাস্তস্ত্র উপাদেয় বটে, তাহাতে ভ্রম 
প্রমাদাদি দোষ কিছুমাত্র নাই) কিন্তু বেদাস্তের ভাষ্য, 
শাঙ্করিকভাঁষ্য-_ 
“গৌণ বৃত্তে যেব। ভাষ্য করিল আচার্ষ্য 
তাহার শরবণে নাশ যায় সর্ব্ব কাধ্য ॥৮ ( চৈ" চ*) 
এতক্ষণে গোল বাঁধিল, আর কাহাঁকেও নহে-_স্বয়ং শঙ্কর- 
স্বামীর ভাষ্যে দোষ দেওয়া । এত সহজ কথা নহে। প্রকাশা- 
নন্দ কহেন, “তবে শাঙ্করভাষ্যের দৌঁষ প্রদর্শন কর ।”৮ তখন্‌ 
মহাপ্রভু আশ্চর্য ভাবে-_“প্রতি স্ত্রে করেন দূষণ । 
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥৮ € চৈৎ চ) 
প্রকাশানন্দ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, তোমার 
দূষণ শুনিলাম, এখন-_- 
“মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।” 
তখন-_“নুখ্যার্থ লাগাল প্রভু স্যত্র সকল ॥৮ ( চৈ” চ* ) 
প্রকাশানন্দের গর্ব অন্তর্থিত হইল। যিনি শঙ্করন্বামীর, 


ভাষ্যে সুম্পষ্টরূপে দোঁষ দেখাইয়া দিতে পারেন এবং শঙ্কর স্বামী 


অপেক্ষা উৎকষ্টতর ব্যাখ্যা! করিতে পারেন, তিনি কি মনুষ্য ? 
ধাহার বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ, তিনি কি মনুষ্য ? বিনয়ে, বাঁক্‌-. 
চাতুর্যে, রূপে,_কেহই ত এই চৈতন্তের তুল্য নহে? তবে 


সার্বভৌম বৃথা ইহাকে ঈশ্বর বলেন নাই। প্রকাশীনন্দ এইরূপ. 


ভাবিতে ভাবিতে সেই সহজ সহজ শিষ্যের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যকে- 
ঈশ্বর বলিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলেন? তখন-_ 

“সকল সন্্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ 

বেদময় মুগ্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ 

ক্ষম অপরাধ পুর্বে যে কৈল নিন্দন ॥ 

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাঁম সদা করয়ে গ্রহণ ॥” € চৈতন্যচরিতামৃত ) 

এই প্রকাশানন্দ মহা প্রভূকে ঈশ্বর ৰলিয় স্বীকার করায় 
কাশীপুরে হরিনামের বণ্যা উঠিল, সকলেই চৈতন্যকে অবতার, 
বলিয়া স্বীকার করিল। এখন চৈতন্যের আর অবসর নাই, সহজ 


সহস্র ভক্ত তাহাকে বেষ্টন করিয়। থাকে, ন্গানে যখন বাহির হন, 


অসংখ্য দর্শকের ভীড়ে পথ চল! দায় হয় ॥ 

একদিন প্রভু বিন্দুমীধবের সম্ুখে নিত্য করিতেছেন, 
এসংবাঁদ প্রকাশানন্দের কাঁণে পৌছিল, তিনি শুনিয়াই দৌড়ি- 
লেন, শিষ্যগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গ্রাকাশানন্দ দীড়াইয়া' সেই 


ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিলেন, আঁর তাহার জ্ঞানগরিমা 


মুহূর্তে পলায়ন করিল; তিনি প্রভুকে প্রণাম করিলেন। এই 
মহামান্ প্রকাশানন্দ প্রণাম করায় প্রভুর (স্ুপ্তোখিতের স্তায় ) 
বাস্ৃজ্ঞান হইল এবং তিনিও প্রণাম করিলেন। এই ষে মধুর 
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নৃত্য, শ্কাশীনন্দের হৃদয়ে এ চিত্রটি চিরতরে অস্থিত হইল। 
তিনি স্বযং একটী শ্লোকে এই কথা বর্ণন করিয়াছেন, থা. 
“উচ্চৈবাক্ফাঁলয়ন্তং করচরণমহোৌ হেমদত্তো প্রকাণ্ড, 
বাহপোদ্ধত্য সত্তাগুবতরলতন্থ পুণ্তরীকায়তাক্ষং। 
বিশ্বস্তামজলগ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাঁদে- 
বন্দে তং দেবচুড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রং।” 
প্রকাশীনন্দ দেখিলেন, যে গৌরবর্ণ সন্াসীটি ( চৈতন্য ) 
তাহার বহুকাঁলের বৈদ্দিকধ্ন্ন হৃদয় হইতে দূর করিয়াছিলেন ; 
বুঝিলেন, এই গৌরবর্ণ বালকটার ক্ষমতা কিরূপ অদ্ভুত । তাহার 
মনের ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিয়লিখিত শ্লৌোকটী 
লিখিয়াছেন-_- 
“নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততিলোরকিকী বৈদিকী যা 
যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদগীননাট্রোৎসবেষু। 
যে বাভুবন্ুহহ সহজগ্রাণদেহার্ধর্্াঃ 
গৌরশ্ৌরঃ সকলমহরৎ কোহপি মে তীব্রবীর্য্যঃ ॥% 
প্রকাশাননের পূর্বাবস্থা তখন স্মরণ হইল, সেই অবস্থা! মনে 
পড়িল, তখন তিনি নিম্নের শ্লোকটাতে মনের ভাব ব্যক্ত 
করিলেন-__ 
“ধিগন্ত ব্হ্মাহং বদনপরিফুল্লান্‌ জড়মতীন্‌ 
ক্রিযাসক্তন্‌ ধিকিথ্িকটতপসো ধিক্‌ চ বমিন:। 
কিমেতান্‌ শৌচামো! বিষয়রসম্তান্নরপণ্- 
ননক্ষোপ্চিল্লেশোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥” 
প্রকাশানন্দের সাধন ভজন তখন আর গৌর ব্যতীত কিছু 
নহে। “গৌর গৌর” বলিয়া প্রকাশানন্দ উন্মত্তপ্রায় হইলেন । 
চৈতন্য মহাপ্রভূর নীলাঁচলে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। 
প্রভূ তাহাকে অনেক প্রবৌধ দিয়া বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন। 
প্রভূ কহিলেন, শ্শ্রবুন্দাবনে যাওস্মরণ করিলে সেখানেই 
আমাকে দেখিতে পাইবে ।” প্রকাঁশীনন্দ জানেন যে ভগবানের 
ৰাক্য অব্যর্থ, তিনি তখন বলিলেন, পপ্রভো ! তোমার প্রবোধ 
বাক্যে আমি আনন্দ লাভ করিলাম ।” প্রত বলিলেন-__ 
“তোমার এই আনন্দ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইবে, আজ হইতে তোমার 
নাম_-প্রবোধানন্দ ।” 
প্রভূ নীলাচলে চলিলেন, আর প্রবোধানন্দ বৃন্দীবনে গেলেন । 
সেখানে তিনি নন্দকুপে বাঁ করিতেন, তাহার কৃত প্রসিদ্ধ 
“চৈতন্যচন্দ্রামৃত” নামক গ্রস্থ”_যাঁহ! হইতে উপরের গ্লোকগুলি 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এখানেই রচিত হয়। নন্দকৃপে প্রকাশা- 
নন্দের সমাধি আছে। প্রকাঁশানন্দের শিষ্যই গৌঁপাঁলভট্র 
গোস্বামী । প্রকাশানন্দ রাগান্গা ভক্ত ছিলেন। তীহার কৃত 


আরও ছুইখানি পুস্তক বৈষ্বস্মাজে প্রচলিত আছে_-এক 
১৩২, 
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শ্ীবৃন্দাবনশতক, ও অন্যথানি সঙ্গীতমাঁধব (এখানি গীতগোবিন্দ- 
কাব্যের অনুরূপ )। সার্ধভৌমউদ্ধার ও জগাই মাঁধাই উদ্ধারের 
তায় এই প্রক্াশীনন্দ উদ্ধারও মহাপ্রভুর একটা অস্ভুত কাঁধ্য । 
প্রব্যক্ত (ব্রি) প্রব্যজ্যতেম্মেতি প্র-বি-অন্জ-ত্ত, বা প্রকর্ষেণ 
বযক্তঃ প্রাদিস”। স্কট, স্পষ্ট | 
“জীতেঘেতাঁনি রূপাণি প্রব্যক্ততরাণি ভবন্তি |” ( স্ুঞত ) 
প্রব্যক্তি স্রৌ) প্রকাশ । 
প্রব্যাধ (পুং ) প্ররুষ্টো ব্যাধোযত্র। বলাধিক্যদ্ারা ক্ষিধুশরের 
পতন যে স্থানে হয়, তাদৃশ স্থান । 
“সপ্তদশ প্রব্যাধা নাজিং ধাবস্তি 1” ( তৈত্তি” ব্রা ১/৩/৬।৩) 
প্রত্রজন (কী) প্রাস্তগৃহাদি ব্রজনং। সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম ও 
পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গ্র্রজ্যা অব্লম্বন। 
প্রত্রজিত (পুং) প্র-্রজ-ক্ত। বুদ্ধতিকুশিষ্য, পর্য্যায়-__চেলুক, 
আঁমণের, মহাঁপাশক, গোমী। (ত্রিকাণ্ড) (তরি) প্রব্রজ্যা- 
শ্রমবিশিষ্ট, ধিনি সন্যাঁস অবলম্বন করিয়াছেন । 
প্নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ্লীবে চ পতিতে গতৌ। 
পঞ্চস্বাপৎস নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥৮ পেরাঁশর 81২৬) 
(রী) প্র-ব্রজ-ভাবে-ক্ত। ৩ সন্যাস। ভোরত ৫।১৭৬।৫) 
প্রত্রজিতা৷ (ত্ত্রী) প্রত্রজিতন্ত লিঙ্গমিব জটাদিকমন্ত্স্তা ইতি 
অচ, টাঁপ্‌। ১ মাংসী | ২ মু্তীরী। প্রব্রজিত-টাপ্‌। ৩ তাপসী । 
গ্রত্রজ্যা (ত্র) গ্র-্রজ (ব্রজযজোর্ভাবে ক্যপ। গা! 0৩৯৮) 
ইতি ভাবে ক্যপ্‌। সন্ন্যাস, সন্যাসাশ্রম, ভিক্ষাশ্রম। ব্রহ্মচরধ্য, 
গার্স্থ ও বানপ্রস্থের পর গ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হয়। পূর্বা- 
শ্রমধন্্ম পরিত্যাগ করিয়৷ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে নাই। 
“বৃথা সঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাস্থ চ তিষ্ঠতাং। 
আম্মনস্ত্যাগিনাঞ্চেব নিবর্ডেতোদ ক্রিয়া ॥” ( মনু ৫1৮৯) 
যাহারা বৃথা প্রবুজ্যাশ্রম অবলম্বন করে, তাহারা পাপী হইয়া 
থাঁকে। (ক্লী)৩ প্রত্রজন। 
প্রব্রজ্যাবসিত €পুং) প্রবজ্যায়া অবসিতো বিছ্যুতঃ। সন্যাস- 
ষ্ট যাহারা সন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে চ্যুত হয়। 
"প্রবজ্যাবসিত৷ যত্র ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজৌত্তমাঃ। 
নির্বাসং কাঁরয়েদ্িপ্রং দাঁসত্বং ক্ষত্রবৈশ্ঠয়োঃ ৮ (কাত্যায়ন ) 
প্রত্রজয। হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, 
কিন্ত তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজে চলিতে পারিবেন না । 
সাধু সকল প্রজার ব্যক্তির সহিত আহার বিহারাদি কিছুই 
করিবেন না । মোহপ্রযুক্ত যদি কেহ ইহার বিপরীত আচরণ 
করে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে ।* 


* “বানপ্রস্থে। দীক্ষাভেদে কৃচ্ছং ছাদশরাত্রং চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দায়েৎ 
ভিক্ুর্বানপ্রস্থবৎ সৌমবৃদ্ধিবর্জম্‌। 


প্র্রজ্যাব্রত 


হকি 


ংসোপমা 


সপ, 


প্রব্রজ্যাব্রত, নেপালী বৌদ্ধদিগের কর্মানুষ্ঠানভেদ। কোন 
ব্যক্তি প্বাঢ়া, হইতে অভিলাধী হইলে তাহাকে প্রথমে এই 
ব্রত আরম্ত করিতে হয়।* [ নেপাল দেখ।] 

প্রথমে গুরুর নিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ 
জ্ঞাপন করিলে, গুরু তাহার মঙ্গলার্থ কলসীপুজা আর্ত 
করেন। অতঃপর কলসী অভিষেক হয়। এই সময় গুরু 
প্রার্থীর মস্তকে জল সিঞ্চন করিলে পর নায়ক বাঁ়া আসিয়া 
তাহাঁর হস্তে একটী অন্গুরীয়ক পরাইয়া৷ দেন। তারপর সেই 
নায়ক “বজ্ররক্ষা সমাধান করিয়া গুরুমণ্ডলের পুজা সমাপন- 
পূর্বক দ্বিতীয়দিনের কাধ্যশেষ করেন। ব্রতক্রিয়ার এই কার্যে 
নাম পুসল”। তৃতীয় দিনে প্রবুজ্যাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এ 
দিবস প্রাতঃকাঁলে একটা চৈত্য মূর্তি, ত্রিরত্ুমুক্তি, প্রজ্ঞাপাঁর- 
মিতা প্রভৃতি বিবিধ শস্তগ্রস্থ, একটা কলস, দধিপাত্র, অপর 
চাঁরিটী জলপূর্ণ কুস্ত, চীবর, নিবাস, পিগুপাত্র, কাষ্ঠপাদুকা, 
পত্র, গন্ধপাত্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য ক্ষুর ও ভোজ্যাদি সজ্জিত 
পাত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া প্র ব্যক্তি স্বস্তিক আনে উপবেশনপূর্ব্বক 
গুরুমগ্ডল, চৈত্য, ত্রিরত্ব ও প্রজ্ঞাপারমিতা৷ শাস্ত্রের উপাসনা 
করিবেন। অতঃপর তিনি গুরুর সমীপে বাঁ়া বলিয়! গণ্য 
হইবার জন্ প্রার্থনা করেন। গুরুদেব তখন সেই ব্যক্তিকে 
ত্রিরত্র, পঞ্চশিক্ষা ও উপবাসাদি করিতে তিনবার প্রতিশ্রুত 
করাইয়া তাহাকে 'বাঁঢ়া, করিতে স্বীকৃত হন; অতঃপর মুগ্ডন 
ও পঞ্চাভিষেকক্রিয়া সমাধা হয়। এ সময় গুরু ও অপর 
ঢারিজন নায়ক আসিয়া তাহার মস্তকে জলদানপূর্র্বক দীক্ষা 
দেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য রত্বসম্তব বুদ্ধের নিকট প্রার্থনাও 
করিয়া থাকেন। পরে তাহাকে লইয়া পৃজাদি সমাপনপুর্ববক 
গুরু তাহাকে নৃতন চীবর ও নিবাস এবং কর্ণের জন্য স্বর্ণাভরণ 
দান করেন। এই সময় তাহার পূর্ব নামের পরিবর্তে বৌদ্ধ 


কৃতপ্রায়শ্চিত্তানামপি তেষামব্যবহীর্ধ্যতা॥ যথ| বহিস্তভয়খাপি 
স্মতেরাচারাচ্চ। (শাং সং) যদ্যুদ্ধরেতসাং শ্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং 
মহাপাতকং যদি বৌপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টিত্তৈ বহিঃ কর্তব্যাঃ 
আরূঢপতিতং বিপ্রং মগ্ুলাচ্চ বিনিঃম্থতম্‌। 
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্ট্চ স্পৃষ্ট। চান্রায়ণঞ্চরেৎ | 
চৈবমাদি নিন্দাতিশয়ম্বতিভ্যঃ শিশ্টাচারাচ্চ নহি যজ্াধায়ন- 
বিবাহাদীনি তেঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ' ৷ (ভাষ্য) 
* ইহ! কতকট! ব্রাহ্মণগণের উপনয়নকালীন ব্রহ্মচ্যাবলম্বনের নযায়। 
(১) পূর্ব্বোক্ত কলনীপুজার ন্যায় এই কলদীতেও পঞ্চপুষ্প, পঞ্চগন্ধি, 
পঞ্চত্রীহি, পঞ্চান্ত, পঞ্চরত্ব,। পঞ্ষৌযধি, পঞ্চবৃক্ষ+ পঞ্চবর্ণের হুত্র ও 
মিষ্টাম্নাদি দিতে হয়। 


 যতিদিগের স্তায় নূতন নাম দেওয়! হয়।১ ত্রিরত্বের পৃজাদি 
সমাপনাস্তে নানা বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের উদ্দেশে প্রণামপুর্ববক 
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং গুরুসমক্ষে শীলস্বন্ধ, সমাধিস্বন্ধ, 
্র্ঞাস্বন্ধ ও বিমুক্তিস্বন্ধ পরিপাঁলন করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। 
অতঃপর পঞ্চোপচারপুজা, অধিবাসন, মহাবলি প্রভৃতি কএকটা_ 
ধর্মাচারের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
প্রবৃশ্চন ( পুং ) কাষ্ঠচ্ছেদনাস্ত্রভেদ, কুঠার । 
প্রত্রক্ক (পুং) কর্তন, কাটা । 
প্রব্রাজ(পুং)২ নদীগর্ত। ২ নদীর অত্যন্ত নিয়দেশ। 
(খেক ৭1৬০।৭ ) 
প্রাব্রাজ (পুং) প্র-ব্রজ-আধারে ঘঞ.। ১ অত্যন্ত নিম্নদেশ। 
২ সন্যাস। 
প্রব্রাজন (ক্র) প্র-ব্রজ-ণিচ-ল্যুট । নির্বাসন | 
প্রত্রাজিত তত্রি) প্র-ব্রজ-ণিচ ক্ত। নির্বাসিত । 
প্রব্রাজিন €পুং) প্রতব্াজ। (শত” ব্রা” ১৪।৭২।২৫ ) 
প্রবুয় (পুং) নিমজ্জন। ( এত” ত্রাণ 8১৯) 
প্রশংনক (ত্রি) ১ প্রশংসন। ২ তোষামোদ । ৩ প্রশংসাকারী। 
প্রশংসন ( ক্লী) প্র-শন্দ-ভাবে ল্য । ১ গুণকীর্ভন দ্বার। স্তৃঘি, 
স্তব। ২ ধন্যবাদ । গুণকীর্তন। প্রশন্স-যুছ্‌ টাপ্‌। প্রশংসনা, স্তুতি 
প্রশংসা স্ত্রী) প্র-শন্স-ভাবে-অ, স্তিয়াং টাপ্‌। প্রশংসন, পর্য্যায় 
বর্ণনা, ঈড়া, স্তব, স্তোত্র, স্ততি, ন্থৃতি, শ্লাঘা, অর্থবাদ। ( হেম ) 
নিজে নিজের প্রশংসা করিতে নাই । 
দন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জয়েৎ। 
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্বেন বিবর্জয়ে ॥” কেন্রপুৎ উপ” ১৫) 
প্রশংসনীয় (তরি) প্রশংস-অনীয়র। প্রশংসার যোগ্য, স্ুখ্যাতি- 
ভাজন, প্রশংসাহ্‌ । 
প্রশংসিত (ত্রি) প্রশন্স-ক্ত। ১ প্রশংসাযুক্ত। ২ প্রশংসা । 
প্রশংসিন (তরি) প্র-শন্স-ণিনি। যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে । 
প্রশংসোপমা (স্ত্রী) কাব্যাদর্শোক্ত অর্থালঙ্কারতেদ । যেখানে 
উপমেয় অতিশয় প্রশংসিত হয় এবং এ প্রশংসিত উপমেয়ের 
দ্বারা উপমানের আবার প্রশংসার আতিশয্য বোধ হয়, তাহা, 
হইলে এই অলঙ্কার হয়। 
দব্রহ্মণোহপৃযুন্তবঃ পন্শ্চন্দ্রঃ শল্তুশিরোধৃতঃ। 
তৌ তুল্যো ত্বন্থখেনেতি সা! প্রশংসোপমোচ্যতে |” | 
“তৌ পন্মচন্দ্রৌ ত্বন্ুখেন তুল্যৌ ইতি প্রশংসিতয়োরপি 
ত্বনুখসাম্যেন প্রশংসাতিশয়াৎ্ মুখস্ত চ সমধিকোতথকর্ষব্যঞ্জনাৎ 
প্রশংসোপমা উচ্যতে ॥” ( কাব্যাদর্শ ) 
এই অলঙ্কারের উদাহরণ- ব্রহ্মা হইতে পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে 


(১) আনন্দশালিপুত্র, কাগ্ঠপ ধন্মশ্রীমিত্র, পারমিতানাগর প্রভৃতি । 


প্রশস্তপাদ 


এবং স্বয়ং মহাদেব যে চন্ত্রকে মন্তকে ধারণ করেন, হে সুন্দরি ! 


তাদৃশ পন্ম ও চন্ত্র তোমার মুখের সহিত তুলনীয় । এইস্থলে পুর্বে 
পদ্মা ও চন্দ্র প্রশংসিত হইয়াছে এবং এ প্রশংসিত উপমেয়ের 
দ্বার! তাহার মুখের মহিত তুলন! হওয়ায় এ মুখের সৌন্দধ্যাতিশয় 
বর্জিত হইয়াছে, এই জন্ত এই স্থলে এই অলঙ্কার হইল । 
প্রশংস্ত তরি) প্র-শন্স-যৎ। প্রকর্ষরূপে স্তত্য। প্রশংসার 
যোগ্য । “মিত্রং ন ক্ষিতিষু প্রশংস্তংং (খক্‌ ২২৩) প্রশংস্তং 
প্রকর্ষেণ স্তত্যং (সায়ণ ) 
প্রশত্বন্‌ €পুং) প্র-সদ-কনিপৃ-তুট চ। ১ সমুদ্র। ্্রিয়াং ডীপ্‌ 
“বনোরচ” ইতি র। প্রশত্বরী নদী । 
শ্রশম (পুং) প্রশমনমিতি প্র-শম-ভাবে-ঘঞ২। ১ শমতা, 
উপশম, শান্তি, নিবৃত্তি। “এতাঁনি দশপাপানি প্রশমং যাস্ত 
জাকৃবি 11” (তিথিতত্ব ) ২ রন্তিদেবের পুত্র । (ভাগ? ৯২৪২৫) 
প্রশম-অচ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। প্রশমী_-অপ্দরোভেদ । 
(ভারত অন্তু” ১৯ অঃ) 
প্রশমন (রী) প্রশম-ণিচংল্যু্। ১ মারণ। ২ বধ। (হেম) 
প্রশম-ল্যুট। ৩ শমতা, প্রশান্তি 
এসর্ববাবাধাপ্রশমনং ব্রৈলোক্যন্তাথিলেশ্বারি। 
এবমেৰ ত্বয়া কার্ধ্যমন্মদ্বৈরিবিনাশনম্‌ ॥” (মার্কপু চণ্ডী” ৯১৩৫) 
৪ প্রতিপাঁদন, দান। (মনু ৭৫৬) ৫ স্থিরীকরণ। 
“লব্ধপ্রশমনন্বস্থমখৈনৎ সমুপস্থিতা । 
পার্থিবশ্রীদ্ধিতীয়েব শরৎপন্কজলক্ষণা ॥৮ ( রঘু ৪১৪) 
প্রশমনেন স্থিরীকরণেন? ( মল্লিনাথ ) (ত্রি) € শান্তিকর। 
(স্ুশ্রুত) 
প্রশর্ধ (ব্রি) প্রকর্ষরূপে অভিভবকারী। অস্থানবেইসি প্রশধ- 
তুর্বশে (খক্‌ ৮18১) “হে প্রশর্ধ । প্রকৃর্ষেণ শর্ধধিতর্‌ অভি- 
ভাব্তর্‌ ইন্দ্র (সাঁয়ণ ) 
প্রশস্‌ [স্্ী) ১ প্রশস্ত । ২ প্রশস্ত ছেদন। ৩ কুঠার। ( বৈদিক ) 
প্রশস্ত (তরি) প্রশস্ততে ্েতি প্রশন্স-ক্ত। ১ ক্ষেম। € শবা- 
রত্রা”) ২ প্রশংসনীয় । ৩ অতিশেষ্ঠ । “সত্বং প্রশস্তে মহিতে, 
ম্দীয়ে বসংশ্চতুর্ধোহগ্রিরিবাগ্যগারে ।৮ (রঘু ৫২৫) ৪ কর- 
জ্যোড়ি পাঁধাণভেদ । ( বৈগ্যিকনি? ) 
প্রশত্ত, একজন কবি। ইনি পণ্ডিত প্রশস্তক নামে খ্যাত। 
প্রশস্তকর (€ পুং ) গ্রন্থকারভেদ । [ প্রশস্তপাদ দেখ । ] 
.. প্রশত্তপাদ, জনৈক নৈয়্ারিক। ইনি প্রশস্তপাঁদভাষ্য নামে 
__. বৈশেষিক সুত্রের একথানি টাকা প্রণয়ন করেন। গ্রগ্রন্থ খানি 
দব্যভাব্য, পদার্থোদ্দেশ বা পদার্থধর্মুসংগ্রহ নাঘেও পরিচিত। 
শঙ্ষরমিশ্র ইহাকে প্রশস্তদেবাচা্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন । 
ততৃত ভাষ্যের ব্যোমশিবাচাধ্যকৃত ব্যোমবতী, বরকত হায় 


৪৭. ] 


প্রশান্তরাগ 


কন্দলী, উদয়নকৃত কিরণাবলী, শ্রীবৎসরুত লীলাবতী, জগদীশ- 
কৃত পদার্থতত্বনির্ণয়, মল্লিনাথরৃত নিষ্ষণ্টিকা ও শালিখানীথকৃত 
কএকথানি টীকা! পাওয়া যায়। [ন্তাঁয় ও বৈশেষিক দেখ । ] 
প্রশত্তব্য (তরি) প্রশংসার যোগ্য। 
প্রশস্তান্রি (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত মধ্যদেশস্থিত পর্ব্বতভেদ | 
(বৃহত্স” ১৪২০) 
প্রশস্তি শ্রী) প্র-শন্স-ভাবে ক্তিন্‌। ১ প্রশংসা, স্ততি। “দেবা 
উপপ্রশস্তয়ে” (খক্‌ ১৭৪৬) প্ররশস্তয়ে স্ততয়ে রড সাযণ ) 
২ প্রশংসাস্চক অনুশাসন । “উত্তমো লোকপালোহয়মিতি 
লক্ষপ্রশ্তিষু।” (রাজতর” ১/৩৪৬ ) 
প্রশস্তি, রাজকীয় অনুজ্ঞাপত্রবিশেষ। এইরূপ পত্রা্দি লেখন 
স্বন্ধে ভাস্কর, শত্তৃদেব, বালকৃষ্ণ প্রভৃতি কএকথানি গ্রন্থ রচন৷ 
করিয়াছেন। প্রাচীন রাজগণ তাঁঅ বাঁ শিলাকলকে এইরূপ 
আজ্ঞাপত্র খোঁদিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতেন। 
প্রশস্তিকৃৎ €ভ্রি) প্রশস্তিং স্তবং করোতীতি প্রশস্তি-কক কিপ্‌ 
তুক্চ। স্ততিকর, যিনি স্তব করেন। “প্রশস্তিকৎ ব্রন্ধণে নো: 
(খকৃ ১/১১৩।১৯) প্রশস্তিকূৎ সম্যক্স্ততমিতি প্রশংসনং 
কুর্বতী নোহম্মদীয়ায় ব্রহ্মণে ॥ (সারণ ) 
প্রশন্ত [ত্রি) প্র-শন্স-কর্মণি-ক্যপ্‌। প্রশংসনীয়, প্রশংসার 
যৌগ্য।  “অপশ্চাঁৎ তাঁপরুত্সম্যগন্থরক্তিফলগ্রদঃ | 
অদীর্ঘকাঁলোহভীষ্ট্চ প্রশস্তো মন্ত্র ইষ্যতে ॥” ( কাম” ৯১৫৫ ) 
(ক্রী) ২ প্রশংসন। অতিশয় প্রশস্ত এই অর্থ বুঝাইলে 
ইষ্ট ও-ঈয়স্থন্‌প্রত্যত্ব হয়। 
প্রশস্ততা৷ (ত্তী) প্রশন্তন্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। উৎরুষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা। 
প্রশাখ (তরি) ১ বিস্তৃত শাখাযুক্ত। ২ ক্রণগঠনের পঞ্চমাবস্থা | 
প্রশাখা স্ত্রৌ) প্রগতা শাখাং অত্যাণ সমাসঃ। অগ্রশাখা। 
প্রশাখিকা (ত্্ী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা। 
প্রশান্‌ (তরি) প্রকর্ষেণ শাম্যতি যঃ প্র-শম-কিপ. ( অন্থনাসিকন্ত 
কিঝলোঃকৃডিতি ৷ পা ৬।৪।১৪ ) ইতি দীর্ঘঃ। শান্ত। 
প্রশান্ত তরি) প্রকর্ষেণ শান্তঃ। প্ররুষ্টশমতা বিশিষ্ট, স্থিত । 
*প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্।” (মার্কণপু* ৮১৯) 
প্রশান্তচারিত্রমতি (পুং) বোধিসত্ভেদ। (ললিতবি' ) 
প্রশান্তচারিন্‌ (ঘি) ১ স্থিরভাবে ভ্রমণকারী। (পুং) 
২ দেবতাঁভেদ । 
প্রশান্তচে্ট (তরি) প্রশাস্তা চেষ্টা যস্ত। ১ ব্যাপারশূন্য। ২ স্থির। 
প্রশান্তত। (ত্র) প্রশাত্তন্ত তাবঃ তল্-টাপ্‌। প্রশান্তের ভাব বা 
ধর্ম, গ্রশাস্তত্ব। 
প্রশান্তরাগ, গুর্জরবংশীয় নরপতি ২য় দদ্দের বিরুদ। | রাষ্ট্রকূট 
দেখ। | 


লাগ 


 গ্রশিথিল (ব্রি) প্রকুষ্টঃ শিথিল: প্রাদিস”। অতিশয় শিথিল, 


গ্রশান্তাতবন্‌ €পুং) ১ মহাদেব। (ভারত ১৩৯৭৫৫ ) (তরি) 
২ ্রশাস্তস্বভাব । 

প্রশান্তি (স্ত্রী) প্রকুষ্ট শাস্তি । 

গ্রশাসন (কী) প্র-শাস-ভাবে ল্যুট ৷ শিষ্যাদদির ঠা 
জন্য কর্তব্যতীবোধক বাক্যোচ্চারণ। "ক্ষাত্রস্তৈৰ গ্রাশীসনমভূৎ্” 
( ছান্দোগ্যউপ* ) 

প্রশাসিতৃ (তরি) প্র-শাস-তৃণ,1 শীসনকারী, নিয়স্তা। পরশাসি 
তারং ক্ুবেষামণীয়াংসমণোরপি |” ( মন্থু ১২৯২২) প্রশাসি- 
তারং নিয়ন্তারং” ( কুন্তুক ) 


প্রশান্ত (তরি) প্রশাস্তীতি প্র-শাস-তৃচ, (গ্রসিতস্কভিতেতি। গা 


৭২৩৪) ইতি নিপা তিনাদিড়ভাবঃ, ব৷ ( তৃণ তৃচৌ শংসিক্ষদাঁদিভ্যঃ 

সংজ্ঞায়াঞ্চানিটৌ । উপ ২৯৪ ) ইতি তৃণ্‌, ইট চ ন। ১ খত্বিকৃ। 

২ মিত্র। (সংক্ষিপ্তসার উপাঁ) ৩ শাসনকর্তা, যিদি শীসন 
করেন। “প্রশাস্ত্ধ্যক্ষসেনানাং মন্ত্রামাত্যপুরোধসাম্‌ । 

সম্যক্প্রচারবিজ্ঞানং দুষ্টানা্শাববৌধনম্‌ ॥” (কাম” নী” ১৩1৪৫) 

প্রশাস্ত্র তত্রি) প্রশাস্তরিদং অণ১ সংস্তাপুর্ববকবিধেরনিত্যত্বাৎ ন 

বৃদ্ধিঃ। শস্ত্রূপ শংসনকর্তৃসন্বদ্ধী। ২ প্রশান্তার যাগ। 

“প্রশাস্ত্রাদাপিবন্তং সোম্যং মধু” (খক্‌ ২৩৬৬) পপ্রশান্্রাৎ প্রশাস্ত- 

ধাগাৎ” (সায়ণ ) ৩ প্রশাস্তার কর্ম । “তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি” 

( খক্‌ ২১২ ) পপ্রশাস্তং প্রশাস্তরমৈত্রাবরুণস্ত কম্ম তত? (সায়ণ ) 


অতি আলগা । 

প্রশিষ্টি (স্ত্রী) আদেশ । অনুশাসন । “অন্ত না শ্বশুরস্ত প্রশিষ্টিংগ 
( তৈত্তি" ব্রা" ২৪।৬১২ ) 

গ্রশিষ্য (পুং) প্রগতঃ শিষ্যমধ্যাপকত্বেন অত্যা স”। শিষ্ের 
শিষ্য। “শিষ্য প্রশিষ্যৈরুপগীয়মানমবেহি তন্মগুনমিশ্রধাম।” 
( শঙ্করদিপ্থিজয় ) 

প্রশিস্‌ (জী) প্রশাস-কিপ,। প্রশাসন, আজ্ঞা! । “তবেমে সপ্ত- 
সিন্ধবঃ প্রশিষং” ( খক্‌ ৯/৬৬।৬) পপ্রশিষং প্রশাসনমাজ্ঞাং (সীয়ণ) 

প্রশুক্রীয় (ব্রি) খক্সংহিতাবর্ণিত প্র শুক্রা” ইতি মন্্সন্ম্বীয়। 

প্রশুদ্ধি (তরী) বিশুদ্ধি। 

গ্রশু শ্রচক € পুং) মরুদেশের রাজভেদ। (রামায়ণ ) 

প্রশোঁচন (ত্ৰি) দাহন, পুড়িতে দেওয়।। ( বৈদিক) 

প্রশোষ €পুং) শুষ্ক হওয়া । (সুশ্রত ) 

প্রশোষণ (পুং ) উপদেবতেদ।. (হুরিব* ) 

প্রশ্ন (পুং) পপ্রচ্ছনমিতি প্রচ্ছ-( ফজযাচযতেতি | পা! ৩৩৯০ ) 
ইতি নঙ» ( চ্ছোঃ শৃড়িতি। পা ৬৪।১৯) ইতি শ, (প্রশ্নেচেতি। 
পা ৩২১১৭) ইতি ন সম্প্রসারণং। ১ জিজ্ঞাসা, পর্য্যায়-_ 
অনুযোগ, পৃচ্ছা, অবিজ্ঞাতার্থ জ্ঞানের জন্ত ইচ্ছাপ্রযোজ্যবাক্য। 


[৪8০৮] 


. প্রশ্লোষ 


“অবিজ্ঞাত প্রবচন প্রশ্ন ইত্যতিবীয়তে ।» (ব্যাক*) 
২ উপনিষদ্ভেদ। 


প্রশনদূতী (তী) রন দুতীব। পরহেলিকা। হেয়ালী। (তরিকা) 


প্রশ্নবিবাক (পুং) কৃতান্‌ প্রশ্নান্‌ বিবক্তি, উত্তরয়তি বি-বচ 
কর্তরি সংজ্ঞায়াং ঘঞ্‌। প্রশ্নোত্তরদায়ক জ্যোতিবিদ্তেদ 
“অভি প্রশ্নিনং যর্যাদায়ৈ প্রশ্নবিবাকং ।৮ (শুর্লষজুণ ৩০1১৯). 
প্রশ্নবিবাকং কৃতান্‌ প্রশ্নান্‌ যে বিবিনক্তি ব্রুতে স প্রশ্নবিবাকঃ” 
_(েদদীপ ) 
প্রশ্নবিবাঁদ (পুং) তর্কবিতর্ক। বিতণ্া। 
প্রশ্নব্যাকরণ (পুং ) প্রশ্ান্‌ শিষ্যরুতপ্রশ্নান্‌ ব্যাকরোতি উত্তর- 
য়তি, বি-আ-ক-ল্যু। প্রশ্নস্ত ব্যাকরণঃ॥. ১ জৈনশান্ত্রভেদ ॥. 
( হেমচ” ) ভাবে ল্যুট । (ক্লী)২ পৃষ্টার্থ উত্তর জ্ঞাপন । 
প্রশ্মি (পুং ) খষিভেদ। (ভারত শাস্তিপর্ব ২৬ অঃ) ২ কুস্তিক1» 
পানক, পান।॥ (ত্রিকাণ্ড) | 
গ্রশ্মিন্‌ (তরি) প্রশনযুক্ত, প্রশ্নকারী। 
পনক্ষত্রদর্শমাশিক্ষায়ৈ প্রশ্নিনং।৮  ( শুরুষজু* ৩০1১০) 
প্রশ্নিনং প্রশ্নবন্তং  ( বেদদীপ ) | 
প্রন্নী (স্ত্রী) পৃষ্নি, পৃষোদরাদিত্বাৎ র, বাহু" ভীষ্‌। কুস্তিকা,, 
চলিত পানা । (ত্রিকাণ্ ) 
প্রশ্নোত্তর ক্লৌ) ১ প্রশ্নের উত্তর । ২ শব্ধালঙ্কারভেদ । 
গ্রশ্নোপনিষদ্‌ (স্ত্ী ) প্রশ্থাধিকারেণ প্রবৃত্ত উপনিষদূ। আখ 
বোঁপনিষদ্ভেদ। পাঁচটা প্রশ্ন অধিকার করিয়া এই উপ-: 
নিষদ্‌ হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম প্রশ্নোপনিষদ্‌। 
প্রশ্রয় (পুং ) প্রশ্রযণমিতি প্র-শি-ভাবে-অচ্‌। প্রণয় । 
“অদীর্ঘস্ত্রতা ক্ষৌদ্রং প্রশ্রয়ঃ স্বগ্রধানত। |” ( কামন্দক ৮।৮ ) 
প্রশ্রয়ণ (রী ) সৌজন্য, শিষ্টাচরণ। 
প্রশ্রয়িন্‌ (ব্রি) শিষ্ট, শাস্ত, স্বজন । 
প্রশ্রবস্‌ ত্রি) প্ররুষ্ট অন্ন। 
“অচ্ছোক্তৌ প্রশ্রবসো মরুতো |” (খক্‌ ৮10 
পপ্রশ্ববসঃ প্রকৃষ্তান্নাঃ 1” (সায়ণ ) 
প্রশ্রিত (ত্রি) প্র-শ্রি-ক্ত। বিনীত ॥ 
“অ্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্রমম্‌।” 
(রামাঁ” ১১৩২) 
পরশ্নাথ (ঘি) প্রকুষ্: নথ: প্রাদিস”। শিথিল। (ত্রিকাও ) 
প্রশ্লিত (ত্রি) বৈদিক সন্ধ্যাক্গ ভেদ, ইহাতে হস্ববর্ণের পূর্ব অপ. 
স্থানে ও হয়। (খক্প্রাতিশাখ্য ) ৃ 

প্রশ্রিষ$ট তি) প্র-্লিষ-্ত। সুসন্বদধ, যুক্তিযুক্ত । 

প্রশ্নেষ (পুং) ১ ঘনসন্নিবেশ। ২ সম্মিলন ।. ৩ উচ্চারণভেদে 
স্বরসংযোগ। (বাজসনেয় প্রা”) 


প্রসক্তি 
প্রশ্বসিতব্য তত্রি) প্রশ্বাস ফেলিবার যোগ্য । ূ 
প্রশ্বাস (পুং) প্র-্থস-ভাবে ঘঞ্। কোষ্ঠবারুর বহিনিঃসারণ, 
যে শ্বীস বায়ু বাহিরে পরিত্যাগ কর! যাঁয়, তাহাকে প্রশ্বাস 
কহে। [ প্রাণায়াম দেখ । ] 
প্রন্ভি পু) প্রচ্ছ-কর্তরি বাহুলকাঁৎ তি। ১ বাহনত্রয়মধ্যবর্তী যুগ- 
বিশেষ। *প্রশ্টির্বহতিরোহিতঃ । ( খক্‌ ১৯৩৯৬ ) 
*পরষ্টিরেতৎসংভ্ঞকো বাহনত্রয়মধ্যবর্তী যুগবিশেষ  (সায়ণ ) 
২ পার্শস্থ। 
প্রশ্টিম (তরি) প্রশ্টিমতুপ্‌। যুগপার্খববাহনবিশিষ্ট। 
প্রচ্ঠিবাহন (ব্রি) বাহনত্রয় দারা যাহা বাহিত হয়। 


[ &০৯ ] 


গ্রষ্টিবাহিন্‌ €ত্রি) রথ । 
 প্রষব্য (তরি) গ্রচ্ছতব্য। জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য! 
_. পরামর্শের যোগ্য । 
প্রষ্ট তি) গ্রচ্ছ-তৃচ্‌। প্রশ্নকারক। স্্রিয়াং ভীষ,। 
প্রষ্ঠ ( ব্রি) প্রতিষ্ঠতে অগ্রতো গচ্ছতীতি প্র-স্থা-(সুপি স্থঃ। পা 
৩২1৪ ) ইতি ক, (প্রষ্টোহগ্রগামিনি । পা ৮৩1৯২ ) ইতি যত্বং। 
অগ্রগামী । পআঁদিত্যবর্ মুনিভিঃ স গচ্ছংস্তপতীং বরঃ। 
বিররাজ রথগ্রষ্ঠর্বালথিল্যেরিবাংশুমান্‌॥৮ ( রঘু ১৫1১০ 9 
প্রঠবাহ (পুং) প্রষ্ অগ্রগামী সন্‌ বহতীতি প্রষ্ঠ-বহ (বহশ্চ। 
পা ও২1৬৪ ) ইতি থি। ৯ যুগপা্শবগ প্রথমযোজিত দম্য গবাদি। 
পরনঠী তত) প্রষ্টভীষ। প্রষ্টভার্যা অগ্রগামিপত্থী। ( জটাধর ) 


প্রষ্ঠোৌহী [স্ত্রী ) প্র্ঠবাহ (বাহঃ। পা ৪1১৬১ ) ইতি ডীষ্‌। 


বালগঞ্ভিণী, প্রথম গর্ভবতীগাভি, চলিত পলুটী গাই। 
*প্রঠৌহীনাং গীবরাণাঞ্চ তাবৎ 
অগ্রযা গৃষ্টযো ধেনবঃ সুব্রতাশ্চ।” (ভারত ১৩৯৩।৩৩ ) 
প্রস, ১ গ্রসব। ২ ততি, বিস্তৃতি। দিবাদি, সক” আত্মনে, সেট্‌। 
লট্‌ প্রস্ততে । লোট্‌ প্রস্ততাং। লু অগ্রসিষ্ট। মিৎ-ঘটাদি। 
ণিচ, প্রসয়তি-তে। 
প্রসত্ত (ক্লী) প্র-ন্জ-ক্ত। ১ নিত্য। 
 পপ্রসন্তবেগন্ত সমীরণেন ভিনন্থরঃ কাসতি শু্মেব ।” (নিদান) 
-প্রসত্তবেগঃ সততকাসবেগঃ1” (বিজয়রক্ষিত ) 
(ত্রি) ২ আসক্ত। ৩ সংস্থষ্ট, সংলগ্ন । ৪ প্রস্তাবিত। 
£ প্রসঙ্গবিষয় । *প্রসত্তং হি প্রতিসিধ্যতে ।” ( মীমাংসার” ) 
গ্রসক্তি তত্র) প্র-সন্জ-ভাবে-ক্তিন। ১ প্রসঙ্গ । 
“মাভূবনপথহরাস্তবেক্জিয়াস্বাঃ ্‌ 
সম্তাপে দিশতু শিবঃ শিবাং প্রসক্তিং।” (কিরাত ৫1৫৭ ) 
২ অনুমিতি । ৩ আপত্তি ( সব্যভিচার শিরো? ) ৪ ব্যাপ্তি। 
“অতি প্রসক্ভিরন্যধর্মত্বে।৮ (সাংখ্যস্থ' ) ্‌ ্‌ 
অতি গ্রসক্তিঃ অতিব্যাপ্তিঃ।”  (বিজ্ঞানভিক্ষু ). 
11 


প্রসজ্য প্রতিষেধ 
প্রমহিন্‌ ( পুং) প্র-সহ-বাঁহুলকাঁৎ-ণিনি। প্রসহনশীল |! 
( খক্‌ ৮১৩১০ ) 


প্রসংখ্য ত্ত্রী) ১ প্ররুষ্ট সংখ্যা, মোট । 
“অধ্যায়াঃ সপ্ততিজ্ঞেরাস্তথা চাষ্টৌ গ্রসংখ্যয়া ৮ (ভা? আদিপ:) 
২ চিন্তা, অনুধ্যান। 
গ্রসংখ্যান (রী) প্র-দমখ্যা-ভাবে লুষ। ১ সম্যক্‌ জ্ঞান! 
২ আত্মান্ুসন্ধান, ধ্যান। (ব্রি) ৩ প্রকষ্টরূপে সংখ্যাধুক্ত । 
৪ সম্যক্‌ জ্ঞানযুক্ত । 
প্রসঙ্গ (পুং) প্র-সনজ-ঘএ। ১ প্রকষ্ট সঙ্গ । ২ ব্যান্তিরূপ 
সম্বন্ধ, যথা অতিপ্রসঙ্গ, অপ্রসঙ্গ ইত্যাদি রূপ সঙ্গতিভেদ * 
৩ প্রকরণান্তরদ্বারা সমাপনের নাম প্রসঙ্গ । 
“প্রুকরণান্তরেণ সমীপনং প্রসঙ্গঃ |” (স্থুক্ত ) 
৪ আন্ত কার্য্ের উদ্দেশে প্রবৃত্তি হইলে তাহাতে অন্থয 
কাঁ্যের সিদ্ধি। এক কার্ষের উদ্দেশে অন্য কার্য্যসিদ্ধি । 
ৃষ্ট। তু হরতে পাপং স্পৃষ্া তু ত্রিদিবং নয়েৎ। 
গ্রসঙ্গেনাপি য। গঙ্গা মোক্ষদা! হাবগাহিতা! ॥৮ (প্রীয়শ্চিত্ততত্ব ) 
৫ অনুমিতি। গদাঁধর প্রসঙ্গশব্ের “অনুমিতি” এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন। ৬ অনুরক্তত্ব। ৭ মৈথুনাশক্তি। ৮ ব্যাপ্ডতি। 
“কৃতাকৃতপ্রসঙ্গি নিত্যং, তদ্বিপরীতমনিত্যং, তত্র প্রসঙ্গঃ 
প্রীপ্তিরেব ইত্যাদি ।» (ব্যাণ পরি) ব্যাপ্তি দেখ । ] ৯ প্রস্তাব । 
প্রসঙ্গব€ (তরি) প্রসঙ্গ-অন্ত্র্থেমতুপ্‌ মস্ত ব। প্রসঙগযুক্ত। 
২ অ'কন্মিক, হঠাঁৎ। 
গ্রসঙ্গলম (পুং) হেতুভেদ, স্থাপনাহেতু প্রয়োগ, প্রতিষেধ 
হেতুব্ধপ জাত্যুত্তরভেদ। পদৃ্ান্তস্ত কারণানপদেশা প্রত্যবস্থা- 
নাচচ প্রতিদৃান্তত্বেন প্রসঙ্গ পরতিদৃ্টান্তসমৌ ।” (গৌতমন্থ ৫1৯৯) 
[ হেতু দেখ । ] 
প্রসঙ্গিন্‌ (তরি) ১ প্রসঙগযুক্ত। ২ অন্থুরক্ত। 
প্রসব (পুং ) ১ বহুসংখ্যা, অনেকত্ব। ২ শ্রেণীবদ্ধ 
প্রসজ্য €পুং ) প্রসজ্যপ্রতিষেধস্ত ভীমো ভীমসেনবৎ অন্ত্যলোপঃ | 
প্রসজ্য প্রতিষেধ, অত্যন্তাভাব । 
প্রসজ্যপ্রতিষেধ (পুং ) প্রসজ্য প্রসক্তিং সম্পাগ্য.আরোপ্যেতি 
যাবৎ প্রতিষেধঃ। অত্যন্তাভাব। “প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে' 
প্রস্তই প্রতিসিদ্ধ হয়, এই ্তায় অনুসারে বাধুর রূপ নাই, এই 
স্থলে গ্রথমে রূপ আরোপিত হইয়াছিল, তৎপরে সিদ্ধান্ত হইল 
যে, বাঁযুর রূপ নাই, এইরূপ নিষেধ বা অভাবই প্রসজ্যপ্রতি- 


* পস প্রসঙ্গ উপোদঘাতে। হেতুতাবসরক্ত থা 
নির্বাহকৈককা রাত্রে ফোটা সঙ্গতির্িষ্যতে ॥” 
 তশ্ত লক্ষণং, স্বৃতস্তোপেক্ষানহং তদর্থন্ত স্মৃতিবিষয় তাঁপন্নত্বে সতি দ্বেষ- 
বিষয়তানাপন্নত্বং  (গদীধর অনুমিতি ) | 
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প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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ষেধ। প্রথমে রূপাদদি আরোপিত হইয়া! তাহার নিষেধ হইলে 
প্রসজ্য প্রতিষেধ হইবে ।* ২ নঞ্ভেদ। 
“অপ্রীধান্তং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা | 
প্রসজ্যপ্রতিষেধোহসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ ॥৮ ( নঞ্থবাদ ) 
যেস্থলে বিধির অগ্রাধান্য এবং নিষেধের প্রধানতা হয়, 
ও ক্রিয়াতে নঞ অর্থের অন্বয় হইয়া থাকে, তথায় প্রসজ্য- 
প্রতিষেধ নঞ হয়। ইহার উদাহরণ “নাতিরাত্রে ষোড়শিনং 


গৃহাতি” অতিরাত্র শব্দে অতিরাত্র যজ্ঞ এবং ষোড়শী শের অর্থ 


সোমলতারসপূর্ণ পাত্র। অতিরাত্র যজ্ঞে যোড়শি-গ্রহণ করিবে 
না। এন্থলে বিধেয় কর্ম যোড়শিগ্রহণ, ইহ] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
বিধ্যর্থবাচক লটের সহিত অন্বম্ন হয় নাই, এজন্য বিধির অপ্রা- 
ধান্য এবং নঞ্র৫ “ন” নিষেধের বিধ্যর্থবাচক লড়র্থে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে অন্য় হইয়াছে। এজন্য এইস্থলে প্রসজ্যপ্রতিষেধ 
নএ্‌ হইল। 

“পৌষ চৈত্রে কৃষ্চপক্ষে নবান্নং নাচরেছধঃ। 

তবেজ্জন্মাস্তরে রোগী পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে ॥ 

“আত্র রোগীতি িন্দাশ্রবণাৎ প্রসজ্যতা” ( মলমাসতত্ব) 

পৌষ চৈত্র ও কৃষ্ণপক্ষে নবান্ন করিবে না, করিলে জন্মান্তরে 

রোগী হইতে হয়, এই নিষেধও প্রসজ্য প্রতিষেধ। [ নঞ দেখ । ] 
গ্রসত্তি (ত্ী) প্র-সদ-ক্তিন্। ১ প্রসন্নতা ৷ ২ নৈর্ম্মল্য। 
প্রসত্বন্‌ (পুং) প্রসীদতীতি প্র-সদ-কনিপ। ১ ধর্ম । ২ প্রজাপতি । 


প্রসত্বরী (ক্ত্রী) প্রসত্বন্‌ (বনোরচ। পাঁ ৪1৯৭ ) ইতি ডীপ, 


রশ্চ। প্রতিপত্তি। ( সংক্ষিগুসার উণাঁদি” ) 
প্রসন্ধান (ক্রী) ক্রমপাঠোক্ত সন্ধি, যোগ | ( অথর্বপ্রাণ ) 
প্রসন্ধি (পুং) ১ মন্থুপুত্রভেদ। (ভারত আশ্ব” ৪ অঃ) 
প্রসন্ন (ত্রি) প্রসীদতীতি প্র-সদ গত্যর্থেতি ভ্ত। ১ নির্মল । 
পর্য্যায়__অচ্ছ। ২ সন্ত । ৩ প্রফুল্ল । ৪ অনুকূল। স্িয়াং 
টাঁপ্‌। সুরা, মদিরা! | ( পুং ) ৫ মহাদেব । (ভারত ১৩।৯৭।৮৮ ) 
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, একজন ভাবুক ভক্ত কৃৰি। 
সঙ্গীতরচনায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতা এবং গীতবিগ্ঠায় তীহার 
বিশেষ পারদপিতাও দেখা যাইত। জীবনের শেষ সময় পর্যন্তও 
তিনি বাঙ্গালা বিগ্ভালয়ে পণ্ডিতের কাধ্য করিয়া গিয়াছেন, 
এজন্য তাহার পরিচিত মাত্রেই তাহাকে (প্রসন্ন পণ্ডিত 
বলিয়া ডাকিত। 

রামজন্ন চট্টোপাধ্যায় নামা জনৈক ব্যক্তির তৃতীয় প়ীগর্ভে 

(বাঙ্গালা ৯২৫৫ সালের ৯৭ই মাঘ বুধ্বারে ) প্রসন্নকুমারের 


* “প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে” ইতি ন্যায়েন আরোপিতপ্রপঙ্গ স্তৈব 
নিষেধ) তেন বায় রূপং নান্তীতাদাবপি বায রূপারোপং কৃত্বেব নিষেধ? 
লঞ্চ] বোধ্যতে ।” (মলমাসতন্ব ) 


ঘা 


জন্ম হ্য়। বিক্রমপুর পরগণার রাজবাড়ী থানার নিকটবর্তী 
বয়েরক গ্রাম তাহার জন্মভূমি । যখন তাহার বয়ঃক্রম এক- 
বৎসর মাত্র, তখন তীহার ছুরদৃষ্টে পিতৃবিয়োগ ঘটে । তাহার যা 
কিছু পৈতৃক জমি জমা! ছিল, সে সমুদায়ের তত্বাবধারণের ভার 
তীহা'র অল্নবয়স্কা মাতার উপর ন্যস্ত রহিল। অভিভাবকবিহীন 
সম্পত্তি দেখিয়া কোন এক প্রতিবেশী তাহার অধিকাংশ দখল 
করিয়া লইলেন, অবশিষ্টাংশ পদ্মার অতলগর্ভে বিলীন হইয়া 
গেল। তাহার এক মাতুল ডিক্রগড়ে কর্ম করিতেন। তিনি 
ভগিনীপতির মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ বৎসরকাঁল তাহাদের ভরণ- 
পোষণ করেন) কিন্তু ছুঃখের কপালে স্ত্খ কখনও হয় না । 
যখন প্রসন্নকুমারের বয়স ছয় বৎসর, তখন এ মাতুল ইহজীবনের 
খেলা সাঙ্গ করেন। স্বৃতরাং এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া! 
তাহাদিগকে দাঁরুণ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয় । অবশেষে উপা-: 
যান্তর না দেখিয়া তাহার জননী কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের 
বাঁটাতে থাকিয়া বালকের লালনপালন করেন। তের বা চৌদ্দ 
ব্থসর বয়সেই অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া প্রসন্নকুমার চাকুরি 
করিতে বাধ্য হন। কিছুকালের জন্য তিনি পুলিশ কর্মচারীর 
অধীনে লেখাপড়ার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শারীরিক হুর্বব- 
লতা হেতু সে কঠিন পরিশ্রম তাহার সহ হয় নাই। তিনি কর্ম 
ত্যাগ করিয়া বিগ্ভাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। অনেক কষ্টে 
ও আন্তরিক যত্ে নম্যালস্কুল হইতে দ্বিতীয় বাধিক পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। এইখানেই তীহার বিগ্যাশিক্ষা শেষ হয়। পরে 
তিনি ঢাকা জেলার নানাস্থানের বাঙ্গালা বিগ্ভালয়ে পণ্তিতের 
কাজ করিয়া ছিলেন। সন ১৩০৬ জালের ১০ই জো 
মঙ্গলবার তিনি গতাস্তু হইয়াছেন । 

পিতার স্তায় তিনিও একাধিক বিবাহ করেন। তাহারা ; 
স্বভাব কুলীন, ভঙ্গ হন নাই। প্রথম পত্বীজাতকন্যা পঞ্চদশ 
বর্ষীয়৷ হইলে পুত্রলাভের আশা না দেখিয়া মাতৃআজ্ঞায় তিনি: 
আর ছুইট্রী দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়! পত্রীর গর্ভে চারি পুত্র 
জন্মে, তৃতীয়া নিঃসন্তান ছিলেন। প্রসন্নকুমার চিরদিন দ্ররি- 
দ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পণ্তিতী করিয়! 
তাহার সপরিবারের অন্ন সংস্থান হইত না । তিনি নিজে বুড়ী- 
গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনিতেন, এত কষ্টেও কমলার কোপ 
প্রশমিত হয় নাই। কিন্তু বাগেবীর অনুগ্রহে তিনি দারিদ্র্যকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন । 

শৈশব হইতেই তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন । ১৩ ৰা ১৪ 
বৎসর বয়স হইতেই তিনি গীতরচন। করিতে পারিতেন। প্রথম 
বয়সে তিনি যাত্রা, কবি ও হলির গান রচন! করিয়া দিতেন । 
সময়ে সময়ে স্বয়ং দলে মিশিয়! গান করিতেন। : সংসারের 


ৃ 
ৃ 
ৃ 
| 


৮১০৮১ ৯ 
(১) গ্রন্থ দুইখানি তাহার কএকজন নাহায্দ [তার ব্যয়ে মুদ্রত। 


প্রসন্নকুমীর চট্টোপাধ্যায় 


নিষ্ুরতায় অন্প বয়সেই তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। 
আপনার প্রকৃতির গুণে ও সুক্কৃতিবলে তাঁহার ধন্মভাঁৰ চিরদিন 
মমভাবে বর্তমান ছিল; তাই অন্ন বয়সেই তীহার কবিত্ব ও 
পাণ্ডিত্য সাধকত্বে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি 
ধর্মুবিষয়ক ও শ্ামাবিষয়ক গীতাদি রচনা করিতে আন্ত 
করেন। কত শত গীত যাহা তিনি মুখে রচিয়৷ গাহিতেন, 


তাহা বিস্থৃতির গর্ভে লীন হইয়াছে । চিরদিন জঠর জালায় 


নর্জরিত, কাজেই রচিত গীতগুলির মুদ্রণ কাধ্য ঘটিয়া! উঠে নাই। 
যে ছুই খানি ফুদ্রিত পুস্তক পাওয়। যায়১, তাহাতে প্রায় তাহার 
প্রো বয়সের রচনাই অধিক । 

প্রসন্নকুমার আত্মপ্রকাশে বড় অনিচ্ছুক ছিলেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কাহারও অন্গ- 
রোধ উপরোধের ধার ধারিতেন না। তিনি কালী নামের 
উপাঁসক ছিলেন। গানে তাঁহার মনের কথা জগজ্জননী 
মাকে জানাইয়। সন্থষ্ট থাকিতেন। মানুষকে বলিতে তিনি 
বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না। একারণ অনেকে তীহাকে পাগলা 


পণ্ডিত” বলিয়া উপেক্ষা করিত। তিনি সর্বদা গৈরিক বসন 


ও কুদ্রাক্ষের মালা ব্যরহার করিতেন । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি কালী নামের উপাসক 
ছিলেন। শৈশবেই তীহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, জ্ঞান হইবাঁর 
পরে তিনি স্েহময়ী জননীকে চিনিয়৷ ছিলেন। সুতরাং তাহার 
পক্ষে “মা” ডাঁকই স্বাভাবিক। দরিদ্রা' গর্ভধারিণীর একমাত্র 


নয়নপুত্তলী হইয়া তিনি মাতৃক্সেহের থে বিমল আস্বাদ 


উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সেই বিশ্বপ্রস্থতির 
অন্লীম প্রেমের প্রভা তীহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
প্রসন্নকুমার আপন. জননীর ্তায় জগজ্জননীকে চিনিতে 
পাঁগল হইয়াছিলেন। শৈশবে যেরূপ তিনি নিজ মনের 
কথা জননীকে বলিতেন, তাহার কবিত্ব এবং সাধনায়ও তিনি 
সেইরূপে মনের কথা জননীকে বলিয়া গিয়াছেন, তাহার গানে 
তিনি মায়ের কাছে কখনও ভক্তি, কখনও ভালবাসা, কখ- 
নও প্রার্থনা, কখনও অনুযোগ, কখনও বা! আব্বার জানাই- 
ঘলাছেন। তাহার সকল গীতগুলির মূলমন্ত্র এক। এ্রহিক 
সুখ ছুইখ সম্পদ বিপদ্‌ বড়ই অনিত্য, বড়ই অস্থায়ী। মুগ্ধ 
মানব যদ্ধি বৃথা বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া একা গ্রচিতে মার 
চরণে শরণ লয়, তাহা! হইলে তাহার উদ্ধারের পথ মুক্ত 
হইতে পারে__এই এক মহামন্ত্ই তাহার সঙ্গীতসমূহের প্রাণ। 
তিনি মার নিকট কীদিয়াছেন, কেবল নিজের জন্ত নহে, জাতি 
ধর্ম নির্চিরশেষে সকল ভবজীবের জন্য কীদিয়াছেন। তিনি 


[ ৪১১ ] 
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সকলকেই এক মায়ের সন্তান ভাবিতেন। নিজে নিষ্ঠাবান্‌ পবিত্র 
হিন্দু হইলেও, অহিন্ুর প্রতি তাঁহার দ্বণা বিদ্বেষ ছিল না। 
মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলের প্রতি তিনি বিশেষ 
তক্তিমান্‌ ছিলেন। তাঁহার কালীনাম অথবা মা-নামেও 
সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাহার অপ্রকাশিত গীত অনেক 
থাকিলেও, আমরা তীহার মুদ্রিত পুস্তক হইতে কএকটা গান 
উদ্ধৃত করিয়! দিলাম । 
(১) 
তাহার মাতৃপদ-চিন্তন__ 


"কোন প্রাণে ম। মা বিনে আর অন্য ডাকে ডাকি তোরে? 
ম। ডাকের মত ডাক কি মা আছে আর এ সংসারে £ 

চি এ রং 
জন্মমাত্র ম। বুঝেছি, তারপরে আর সব চিনেছি, 
মায়ের কৃপায় বেঁচে আছি ম| বিনে কি মুখে দরে ? 

নি ক ৭৮ 
ম। ত গে মা তোমার ছায়॥ তাইতে তাহার এত মায়া, 
কতই অগাধ অপার তোমার দয়া, প্রসন্ন তাই মা মা করে।” 

6২১ 

ভেদাভেদশৃন্যত1-_ 
“আল্লা কালী ভেদ কি কারণ | 
ও ভাই দ্বিভাবে নাই ত্রাণ কদাচন ॥ 
কেহ কারণ হতে কার্ধ্য পেলে, কেহ কার্য্য হতে বোঝে কারণ । 
ও ভাই যে যে পদেই যাউক ন! কেন গোবিন্দল[ভ সবার মনন ॥ 
ভেদ ভাৰে হয় দ্বন্দ্ব উদ্ভব ছ্ন্দই ত হয় ঈর্্যার কারণ, 
ভাতে ধন্ম্ন হয় অধর্মের সঞ্চার উদ্ধার হয় পা, হয়ত পতন ॥ 

৯) 

জীবনের অস্থায়িত্বন্বন্ধে জ্ঞ/নোপদেশ-- 
“কি কার্জ ভবিষ্যৎ বিচারে? 
যখন পরক্ষণ তোর অন্ধকারে ? 
স্রোতের মুখের ভৃণ তুমি কুয়াশায় তোর সমুখ ঘিরে, 
যেটুক্‌ এগৌও সেই টুক্‌ দেখ সাধ্য কি দেখিবে পরে। 
কি করিলে কি হইবে তুমি বুঝতে পার বুদ্ধির (ন্দারে, 
তোমার কাজ নেইরূপ হবে কিনা তা রয়েছে খোদের ঘরে। 
যেমন মেয়ের বিয়ে দেবে বলে উদ্দযোগ কলে ধুমধাম করে, 
তোমার এমন জ্বরে দিল ঠাঁন! বিয়ে গেল কোথায় উদ্ভে । 
দাবার চালে শক্রদমন করবে ভাবলে তিন নন পরে, 
তুমি কাঁল যে মরবে সন্গ্যানরোগে তাও কি জান চিন্ত। করে? 
স্নান করতে ষাঁও নদীর ঘাঁটে, আহার এদে করবে পরে, 
ও মন! এমনও ত হতে পারে, ফিরে না আসিবে ঘরে । 
কেহ দালান তুলে বাঁস করে না কারও অদ্ধেক দালান আছে পড়ে, 
কারও ইটের স্ত,পই পড়ে আছে, ইটকেটেই সে গেছে মরে, 
গাছ রোপিছ ফল খাইতে, নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাইরে । 
দ্বিজ প্রদর কয় রোওন। বৃক্ষ তর্টার স্থষ্টিরক্ষার তরে” 
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(৪) 
তাহার সার্বজনীন জাতৃভাব-_- 
“নাই ত কাঁরও গতি বারণ 
আছ তুমিও যেমন আমিও তেমন 
মিঠা মুখে আলাপ করে পথ হাটিতে সুখটা যেমন ॥ 
ও ভাই দ্বন্দ্ে কেবল দ্বিগুণ কষ্ট, হব শৃগাল কুকুর কিসের কারণ। 
এস তবে সবে মিলে মাঁর কার্য করে যাই সাধন, 
ও ভাই প্রসন্ন ত ছূর্ব্বল পথিক ধরে নাও তোমরা দশজন |” 
(৫) 
অভিমান পরিহ।রের উপদেশ-_ 
“আগে পাছে ত সবাই সমাঁন। 
তবে কেনই এত মান অভিমান? 
নির্ঝর মুখে জলবিন্দু বরে আসা একই প্রমাণ । 
মাঝে দিন ছুই চাঁরি ঢেউ খেলিয়ে সাগরেতেই শেষে মিলান । 
রেলগাড়ীতে চড়ার মত পথ দুইদিকেই ত একই ধরান্‌ 
সবার আতুড়ঘর দে আসিতে হয়, আর শ্মশান দিয়েই করবে পয়ান্‌, 
প্রথম শ্রেণীর গাড়ীই কর, কিংবা নিম্ন শ্রেণীর যান, 
ও ভাই সকলকেই ত নাবতে হবে, গাড়ীতে নয় জীবন কাঁটান॥”, 
৯১ 
মায়ের নিকট তীহার প্রার্থনা-_ 
“ভবের বড় বিড়ম্বন! 
ওম! আপন দোষ ত কেউ দেখে নাঁ। 
যে দোষেতে দোষী নিজে সে দোষ কল্পে অন্য জন! 
ওম। তার প্রতি হয় খড়গহস্ত নিজের কথা মনে হয় না, 
(ফেরে) লোকের চক্ষে ধুলি দিয়ে, তুই যে দেখিস তা৷ দেখে না । 
মা তে।র প্রসন্ন তো এ দলের লোক, তারে কেন মেলে নেন। |!” 
(৭) 
তিনি ম।র কাছে আবদার ও অনুযোগ করিতেছেন-__ 
“তোর দুঃখে মা আমি ছুঃখী, 
তোর তিলেক অবসর নাহি দেখি। 
লোকে লোকে সবাই ডাকে, সবার ঘরে তুই একাকী । 
তুই বড়বাপের বেটা বটিস্‌ তাই কিহে এত ঝুঁকি ॥ 
অচেতন যায় পরিবর্তন, ফল ফুল পাতা চাহে শাখী। 
জীবের ত অশেষ যন্ত্রণ। দিবারাত্র ডাকাডাকি ॥ 
সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথাও কিছু রয়ন! বাকি। 
মা! তোর প্রসন্নের মন গড়াইতে অবসর হয় নাকি?” 
(৮) 
“বুঝলাম আমি সন্ত।ন নাকে|। 
যাঁরা সন্তান তাদের বুকে রাখো ॥ 
পেটে হলেই সন্তান হয় না, ক্রিমিত হয় পেটেই দেখ ; 
তারে সন্তান বলে কে আদরে, প্রসন্ন সেই ক্রিমি পোক। 
তোর সন্তান থকে ফুলবাগানে, তাতে আবার কোলে রাখ ॥ 
আমি পুরীষে পড়িয়া, মরি দেখিয়াও নাহি দেখ।, 
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একটা পরমাণু অযক্রের নাই যত স্থজিলে অনন্তলেক, 
আমায় স্থষ্টি ছাড়! করে থুলি,_কোথায় রাখি দ্বারুণ ছুখ ॥” রঃ 
(৯) ৃ 
প্রসন্নের মা জগদ্বাপিনী-- 

"ম! তুমি মা! জগন্ভরা 

কেবল সন্তান নিয়ে করছ ক্রীড়। 

নাওয়ছ খাওয়াছ কোথায়, কোথায় দিচ্ছ ছুগ্ধধার! | 

কোথাও করছ সোহাগ, কোথাও বা! রাগ, ঘুরাইয়ে নয়নতারা । 
কোথাও বুকে রেখে ঘুম পাড়াচ্ছ, | 
কোথাও কোলে নিয়ে বেড়াও পাড়া । 
কোথাও গাছে বসে ডিম ত! দিচ্ছ, কোথা, অশৌচ গৃহে আধমরা ॥ 
আবার রুগ্ন পুত্র নিয়ে কোথাও দিনরাত আহার নিদ্র। ছাঁড়!, 
কোথাও শোকাতুর! লোটাও ভূমে, ফেলিয়ে অজস্রধার! । 

মা! তোর মধুময় ভাবঃপবিত্রভাব ষেদিকে চাই পূর্ণধর। 

ম। তুই শান্তিময়ী ঘরে ঘরে, প্রসন্ন কি জগৎ ছাড় ৮ 

(১০) 
ভবজীবের দুঃখে তাহার কাতর অভিব্যক্তি-_. 

“কেন তবে ভবে জীবে এত দুখ পায় ! 3 

ষত সুখ ছুঃখ জন্ম মৃত্যু সব যদি তোর ইচ্ছাঁয়?, 

ভেকে দিলি সাপে খেতে, ভেকের সুখ দ্রিলি তাঁইতে 

সাপের মুখে ভেকে যাইতে কেন কীঁদে উভরায় | 

ব্যান্্রে যে চক্ষু ডুবায়ে হতজন্তর রক্ত খায়__ 

সেটা বাঘের দোষ ন! জিহ্বার দেষ ন। দোষ দিব জিহ্বাদাতায় ॥ 
যত তৃণজীবিগণে, দিলি হিংক্রক ভক্ষণে- 

হিংশ্রকের তৃণ অশনে তোর বাপের কি খোরাক যায়। 
খাদাখাদকের মিল হইলে দম্পতির প্রায় 

ভবের অদ্ধেক ছুংখ কমে যেত, কতই সুখ বাড়িত তায় ॥* 


(১১) 

মাকে বকিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়ছেন--. 
“মন তোর কেন ফাজিন কথ। 
অনধিকার চচ্চায় ঘুরাও মাথা | 
ভবজীবের ছুঃখ দেখে দুঃখী তুমি হও সর্ব্থা ; ৃ 
যার মাথা তার ত ব্যথা নয় মন ! তোর দেখি সে মাথা বাথা। 
জীব যাহার ব্যবস্থা তাহার, তিনিই জানেন কার কি ব্যথা ॥ 
তায় কি প্রসন্ের যন্ত্রণা! লাগে, অসীম রাজোর ধিনি নেতা ৮ 


(১২) 
মন তোর এত বিষাদ,কেন? 
মা যে ছুঃখ দেন সুখের ফারণ) জেনো। 
রোগীর ইচ্ছামত খাদ্য কবিরাজ কি দেন কখনও ? 
কর্মের পথ্য খেয়ে রোগ সারিলে, খাওগে শেষে য1 চায় মন। 
মা দেন দুঃখ ভোগ কাটিতে, ভোগ কাটলেই গেল বিড়ন্বন। 
যেমন ক্ষুদ খেয়ে ধণশোধ করিলে ধরে না আর মহাজন। 
মা/য| করেন ভালই করে, অপকার তায় নাই কখনও 1” 
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. পাপা শিস্াাাাাািাাাাশাালাা সা লল্ল 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশীয় জনৈক , নিঞ্চর দখলদার ভূম্যধিকারীর . প্রতিকার নির্ধীরণের জন্য | 


ব্ক্তি। দর্পনীরায়ণ ঠাকুরের পৌত্র ও গোগীমোহনের কনিষ্ঠ 
পুত্র। তিনি বর্তমান মহারাজ যতীন্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত 
ছিলেন। ১৮০৩ খুষ্টাবে তীহার জন্ম হয়। ইংরাজী ভাষায় 
প্রথম পাঠ সমাপনের জন্য তীহার পিতা তাহাকে শেরবোর্ণ 
সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। বাল্যকীল হইতেই তিনি 
হিন্দু ও ব্রাহ্মণের মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি প্রথমে একরূপ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন । স্লেচ্ছাদি জাতিসংসর্ে 
ত্ণাই বোধ করিতেন। একদিন রাজা রামমোহন রায়ের সহিত 
সদালাপে তাহার এই ধারণা দূর হয়। সেই সময়ে তিনি 
স্বদেশীর নিকট আবেদন করিয়া! একটী একেশ্বরবাদমূলক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন । 

প্রসন্নকুমার বাল্যকাল হইতেই ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। 
নীলকর ও তৈলের কল সংক্রান্ত মকদ্দমা দুইটার অযথা বিচার 
দেখিয়া তাহার আইন শিক্ষার ইচ্ছা জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আপনার ভাবী বিষয়াধীন মকদ্দমাগুলির আপনি জবাব 
করিবেন বলিয়া কুতসঙ্কল্প হন। কঠোর অধ্যবসায় গুণে 
তিনি অল্নকাল মধ্যে আইনজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন। সদর 
আদালতে উন্নতি ও স্থুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি বেলি 
সাহেবের (01. 781০৮, 9০০৮ ৮1০৪০) কর্মাবসরে গবর্ষেষ্ট 
পক্ষে উকিল নির্বাচিত হন।. এই সময়ে তিনি আপন সম্পত্তি- 
সমূহ উদ্ধার করিয়া অন্তান্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। ওকালতি 
করিয়া তিনি বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা রোজকার করিতেন। 
তিনি হিন্দুকালেজের পরিচালকরূপে (099%677১07 ) নিযুক্ত 
হইয়া অনেক গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তীহার 
পরামর্শ-মতে ইংরাজীবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রথা ও পুস্তকাঁবলী 
নির্ধারিত হয়। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে তিনি উদারতা 
ও সহ্ৃদয়তা দেখাইয়া! হিন্দুকলেজের সত্ব শিক্ষাবিভাগের করে 
সমর্পণ করেন ৷ লর্ড ডালহৌসী তীহার এই স্বার্থত্যাগে যথেষ্ট 
সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । 


শিক্ষা দিতে কুষ্ঠিত হইতেন না । বৃদ্ধবয়সে তিনি “অনুবাদক 


নামে বাগালা-ও রিফর্মার” নামক ইংরাজী পত্রিকার পরিচালনা ৷ 
ভার গ্রহণ করিয়া! তাৎকালিক রাজকীয় ও সামাজিক আন্দোলনে 


মনোযোগী হন। 


(১) তিনি সমাজ লক্ষ্য করিয়! বাঙ্গালী ।বালিকার সাধারণ 
বিদ্যালয়ে পাঠ ক্ষতিকর জানির়া বেখুনসাহেবকে একখানি প্রতিবাদ 
পাঠ।ইয়াছিলেন। 


১০৪ 


তিনি. বালিকাবিদ্যালয়ের বিশেষ : 
পক্ষপাতী» না হইলেও গৃহ মধ্যে আপন কন্তাগণকে যথাযোগ্য : 


গবর্ষেন্ট ১৮২৮ খুষ্টান্দে ৩ ধারা মতে :একটী সভা সংগঠন 
করিতে কৃতসংকল্প হন। প্রসন্নকুমার, ব্রন্গোত্তরাঁদি লাখেরাঁজ- 
ভূম্যাধিকাঁরীর সমূহ ক্ষতি দেখিয়া! রামমোহন রায়ের একযোগে 
ডিরেক্টার-সভায় (908৮৮ ০1 1)1906075 ) একখানি প্রতিবাদ 
প্রেরণ করেন। তাহার ফলে ভাঁরত-গবর্মেন্টকে এরূপ আইন 
বিধিবদ্ধের জন্য জবাব দ্রিতে হইয়াছিল । ১৮৩২ খুঃ অঃ নবেম্বর 
মাসে জৌড়ার্সাকোর ত্রাহ্মমন্দিরে ইংলগ্ডেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার 
জন্য একটী সভা হয়। তিনি উহার নেতা ছিলেন। 
৩৮ খুষ্টাব্দে বোর্ডের সেক্রেটারী (99০7৪০%চ্য 6০. 60০ 
[3০৪৫ ০7 [১৪৮৪।)০ ) ম্যাঙ্গেল্স সাহেব (17, 7১95৪ 
118)04165 ) পুনরায় নাখেরাজ সম্পত্তি হইতে করসংগ্রহের 
ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন। প্রসন্নকুমারের সহিত তাহার 
এসম্বন্বে “বেঙ্গল হরকরা/ নামক পত্রিকায় অনেক বাদানুবাদ 
হইয়াছিল; কিন্তু ইহাঁতেও কোন ফল ফলে নাই। অবশেষে 
১৮৩৯. খুঃ অঃ তীহার ও দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্্রে 
টাউন-হলে নাখেরাজদারদিগের একটা মহাসভা হয়।. সেদিন 
টাঁদপাঁলঘাট হইতে বড়লাটের প্রাসাদ পর্যন্ত লৌকে লোঁকা- 
রণ্য হইয়াছিল। সাধারণের সম্মতিক্রমে রাজা রাধাকান্ত , 
দেব বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । সাধা- 
রণের এইরূপ উত্তেজনা দেখিয়া লর্ড অকলগ্ড ভীত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি টাউনহলে মাজিষ্টরেটকে সদলে থাকিতে এবং 
পুলিশ গ্রহরীগণকে গবর্মেন্ট হাউসে পাহারা দিতে আদেশ 
করেন। বড়লাট সেক্রেটারীসহ প্রাসাদে থাকিয়া! প্রতি মুহূর্তেই 
এই সভার কার্য্যফল পাইতে আশ! করিতেছিলেন। এই সতা- 
নুষ্ঠটানের পর গবর্মেন্ট হইতে একটা সাকুলার বাহির হয় যে 
পঞ্চাশ বিঘার নুনতর নিষ্কর ভূমির উপর আর গবর্মেন্ট কর 
আদায় করিবেন না। জীবনের সুখকর ও জাতীয় উন্নতির 
প্রসাধক স্থুকুমার শিল্পেও প্রসন্নকুমারের অনুরাগ ছিল । ১৮৩১ 
খৃষ্টাব্দে তাহার সুঁড়ার. বাগানে সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয় হইয়া- 
ছিলং। তিনি দাতা ছিলেন। তাহার. গৃহে শতাধিক ছাত্র 
অন্ন পাইত, এতছিন্ন দরিদ্র অবস্থাপন্ন অনেকেই তাহার নিকট 
হইতে সাহাধ্য পাইতেন। তিনি পণ্তিতগণকে বাৎসরিক অথবা 


১৮৩৭ ও 


(২) 716 72786 509) 109062006 1831. এ সময়ে 
উত্তররামচরিত :ও জুলিকাস্‌ সিজারের অভিনয়ে 110) £7)01917 
[07৪1৫ 0409) 091, ০9087 01910) 13651991)  1190৩) 2 
ঢ1০)51119 প্রভৃতি মুরোগীয় মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া অভিনয় দর্শন 
করিয়ছিলেন। তাহারই আদশে বোম্বাই, মান্্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি 


প্রদেশে অভিনয়ের চচ্চা বড়িয়।ছিল। 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর 


মাসিক বৃত্তি দান করিতেন, আথিক সাহাধ্য ব্যতীত. স্বদেশ- 
বাসীর সাহাধ্যার্থ তিনি একটী চিকিৎসাঁলয় ( এক্ষণে 115০ 
[৪০0৮০ [708018] ) ও একটী ওষধালয় (94780100669 


73771701) [01892%1) স্থাপন করিয়া যান। প্রজার কষ্টের 
জন্য জমিদারী মধ্যেও অনেকগুলি ওষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাহার সাহিত্য ও ব্যবহারশাস্তান্থরাগ তাহার গৃহস্থিত 


পুস্তকাঁলয় দেখিলেই বুঝ যায়। তাহার অর্থাভিমান ছিল না। 
গরিব প্রজাগণের সহিত তিনি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন । 
তাহারা গ্রীতিপূর্ব্বক ঠাদা তুলিয়! টাহার ব্যবহারের জন্য এক- 
কিন্তু তিনি 


থানি পাক্থী প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল; 
সাধারণকে এই প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দেন। 
দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত স্বীয় অধীন 
প্রজাবর্গের বাণিজ্যের সুবিধার্থ লক্ষটাকা ব্যর়ে করতোয়া নাদীর 
পঙ্কোদ্ধার করেন। 
আইন প্রবন্তিত হয়। 
লর্ড ডাঁলহৌসীর শাসনকাঁলে তিনি উক্ত মহোদয় কর্তৃক 


] 
তীহারই. প্রার্থনায় ১৮৫৬ খৃষ্টানদের ৯২ 


[84৪ |] 


ব্যবস্থাপক সভার ( [,60151% 00091] ) সহকারিতাঁয় | 


নিযুক্ত হন | পেনেলকোড নামক ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধন- 
কালে তিনি সর্বণিস্‌ পিককের (917 38778687680001) 
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় 
বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আসন পাইয়াছিলেন। 
তাহার সুবিচারের প্রভূত নিদর্শন উত্ত সভার কার্ধ্াপ্রণালীতে 
প্রকাশ আছে । 

তাহার মেধাশক্তি অদ্ভুত ছিল। তাহাকে কোন এতি- 
হাসিক পূর্ব্ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি, সেই দেই 
পুস্তকের পত্রাঙ্ক পধ্যন্ত বলির! দিতে পারিতেন | তিনি উত্তর- 
পশ্চিম্দেশভ্রমণকালে কাশ্ীরপতি মহারাজ গোলাপসিংহের 
সহিত, সাক্ষাৎ মানসে গমন করেন ॥ পুর্ব্ব হইতেই; প্রসন্ন- 
কুমারকে দেখিবার জন্য কাণ্ীররাজের ইচ্ছ! ছিল, প্রসন্নকুমার 
রাজদর্শনে যাইতে ইচ্ছুক) 


কিন্তু রাজসম্মীনযোগ্য কোন নজর | 


দিতে তিনি অক্ষম এবং তিনিও কোনরূপ খিলাতি লইতে : 


অনিচ্ছক। তিনি প্রায় ২৫ দিন কাশ্মীরে ছিলেন, সর্ধ্দাই 
তিনি মহারাজকে সদঘুক্তি দান করিতেন । 


প্রসন্নকুমারের দানে ও উদ্যোগে কলিকাতায় আইন শিক্ষার 


পথ বিস্তৃত হয়। তীঁহার লিখিত ইচ্ছাপত্রানথসারে 7৮০২০- 
19 -1১:91959951011) এর প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতাঁর 
ইউনিভার্সিটাই তাহার পরিচালক রহিলেন। দাহঘাটের লোপ 
ও গবর্মেন্ট কর্তৃক নদীতীরবর্তী ভূমি সকলের দল বিরুদ্ধে 
তিনি অনেক লড়িয়াছিলেন। রাজা রাঁধাকান্ত দেবের পর 


তিনি বুটাশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হ হন। 


তিনি মূলাজোড়ে সংস্কৃত চর্চার জন্য এক বিগ্যালক্ প্রতিষ্ঠা 


করিয়া যান।১ 

১৮৫৭ খুষ্টাব্ধে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ই 
বাঙ্গালীর রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে বিশেষ উদ্যোগী 
ছিলেন। ১৮৬১ ও ১৮৬৬৩ খুষ্টাব্দে ছুণ্ডিক্ষগীড়িত ব্যক্কি- 
দিগের দুঃখে কাতর হইয়া যথাযোগ্য চাদ! দান করেন । 

১৮৬৫ খুষ্টাব্দে তিনি রেবাঁরাজকে স্বগৃহে আহ্বান করেন | 
মহারাজের সম্মানের উপযুক্তই অভ্যর্থনা কর! হইয়াছিল । তিনি 
যেখানে রাজাকে বদিতে মসলন্দ দিয়াছিলেন, তাহার ষম্মুখেই 
একখানি জহরতাবৃত তরবারি রাখিয়া দেন।. রাজ! তরবারি 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন যে, 
রাজা লক্ষণসেনের প্রধান মন্ত্রী হলাযুধের বংশধর, তাহার! 
অদ্যাপিও পূর্ব পুরুষাঞজ্জিত সেই রাজসম্মান পালন করিয়! 
আমিতেছেন।৮* 

১৮৬৬ খুষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রেল তিনি 0. 9. ঘ. উপাধি প্রাপ্ত 
হন।২ প্রসননকুমার যুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব 
স্থাপনে যত্রপর ছিলেন। এমন দিনই ছিল না, যে দিন না 
তিনি একজন বৈদেশিক রাজকর্মচারীকে স্বগৃহে ভোজনার্থ 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । অনেক সময় তিনি একত্র বসিয়া আহার 
'করিতেন। রাজপুত্র ভিউক ডি ব্রাবাণ্ট ( পরে [9০০০1 [[, 
15100 96736151008) কলিকাতায় আসিয়৷ তাহার অতিথি 
হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খুষ্টান্দে ৩০ আগষ্ট মাতৃভক্ত প্রসন্নকুমার 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন । তাহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেনতরমোহন 
ুষটধর্মন গ্রহণপুর্ববক ইংলগ্ডে জীবনা'তিপাত করিতেন । স্াহারও 

মৃত্যু হইয়াছে । 


স্বমতির গুরু । ইনি জৈনদিগের ন্য়টী অঙ্গের টাকা রচনা 
করেন। 


গ্রননতা! (স্ত্রী) প্রসন্নস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। ১ অনুগ্রহ, প্রসাদ । 


(১) ভাহ'র দানের এইরূপ পরিচয় পাওয়া! যায়_-ঠাকুর্‌ল লেকচারের 
জন্য ৩ লক্ষ টাক; জেলার দাতব্য সোসাইটাতে ১*. হাজার, স্বদেশীয় 
হানপ।তালের জন্য ১০ হাজার, মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ার্থ ৩৫ হাজার, 
মূলাজোড়-ডিম্পেনসারী ১ লক্ষ, আশ্রিতগণের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার, 
আমল! চাকর প্রভৃতি ১ লক্ষ ৬ হাজার । 

* এ পরিচয় ঠিক নহে, কারণ উক্ত হলাযুধ বাতস্ত গোত্র এবং প্রমন্ন- 
কুমার শাগ্ল্যগোত্র ॥ 


(২) এসম্বদে বিস্তৃত বিবরণ 01160] ]0118081180। ০, আন 


নামক পত্রিকা দ্রষ্টবা। 


“তাহারা বাঙ্গালার্‌. 


প্রসন্চন্দ্রসুরি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। অভয়দেবের ছাত্র ও 


২ হর্ষ, সন্তোষ । ৩ প্রফুল্লতা | ও স্বচ্ছতা, নির্মলতী | ৫ উজ্জ্বলতা । 
“বপুঃ কৃশত্বং বনে প্রসন্নত। নাদস্ষটত্বং লয়নে স্ুনির্ঘ্লে।৮ 
(হটযোগদী?) 
প্রসন্নত্ব কৌ) প্রসরন্ত ভাবঃ ত্ব। প্রসন্নতা, নির্ম্লতা। 
প্রসন্নবেক্কটেশ্বর, একটা প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীরঙ্গের 
পশ্চিমে কাবেী নদীর কুলে এ বিষুমুত্তি স্থাপিত। ভবিষ্যোত্তর 
পুরাণের প্রসন্নবেঙ্কটেশ্বরমাহাস্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। 
এসন্র] (স্ত্রী) প্রসন্ন-টাপ্‌। মদ্যবিশেষ। (রাজনিণ )* ইহার 
গুন-গু্স, বাত, অর্শ, বিব্ন্ধ, আনাহ্‌, শূল, প্রবাহিকা, আটোপ, 
কফ ও বাতনাশক | (রাঁজব” ) ২ প্রসাদবিশিষ্টা । 
“সৈষা প্রসন্না বরদী নুণাং ভবতি মুক্তয়ে |” মোর্কণ্চত্তী ৮১৪৩) 
প্রদন্নাতবন্‌ (তি) প্রসনো নির্লঃ আত্মা যস্য। ৯ প্রসনধাস্তঃ- 
করণ। (পুং) ২ বিষ্ু্ু। ( ভারত ১৩1১৪৯।৩৯) 
প্রসন্নীন্ধ পং ) অশ্ের নেত্ররৌগবিশেষ । ইহার লক্ষণ__ 
*শুদ্বস্ত চক্ষুষা রূপং নৈব পশ্ততি যো হয়ঃ | 
প্রসন্নান্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নৈব শক্যশ্চিকিৎপিতুম্‌ ॥৮ জেয়ৰত্ত ৩০অঃ) 
যে সকল অশ্বের চক্ষুর রূপের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, 
অথচ দেখিতে পায় না, তাহা হইলে এই রোগ হয়। এই 
নেত্ররোগ চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয় না। 


প্রসন্নেরা | স্ত্রী) প্রসন্না নির্্নলা ইরা জলমিব। মদিরা। (ভরত), 


প্রসভ ( ত্রি) প্রগতা সভা সভাধিকাঁরোহম্মাৎ প্রার্দি” বহুত্রী। 
১ বলাঁৎকার। ২ হঠীঁৎ। 
“্যশ্মিন্‌ বিনিম্মিতবতি প্রসভং প্রকোপাঁ- 
দত্যুগ্রনি গ্রহনবাঁনুভবোপদেশম্‌।৮ (শ্রীকচ” ৫1৪২) 
গ্রুসতহ্রণ (ক্লী ) বলপুর্ববক হরণ, ডাকাইতী। 
প্রসয়ন (ক্রী) প্র-সি বন্ধনে করণে লু্টা। ১ বন্ধনসাধন তস্ত, 
জাল। স্প্রসিতিঃ প্রদয়নাৎ তন্তর্বা জালং বা ।” (নিরুক্ত ৬১২) 
প্রসর €পেং) প্র-স্থ ভাবাধারাদৌ যথাযথং অপ্‌। :১ তন ব্রণবিট- 
পাঁদির বিসর্পণ । ২ প্রকর্ষ্ূপে নিকটে সরণ, সর্পণ পর্ষযযায়__ 
বিসর্প। ৩ প্রণয়। ৪ বেগ। (মেদিনী ).৫ সমৃহ। শেবরত্ৰা+) 
৬বিস্তার। ৭ ব্যাপ্তি। ৮ প্রকর্ষ। ১ স্বার্থপ্রবৃত্তি। ১০ উৎ- 
পন্তি। ১১ গমন, চলন, প্রকৃষ্ট সঞ্চালন | 
“অত উদ্ধং প্রসরং বক্ষ্যাম১।৮ ইত্যাদি । (স্ুশ্রুত স্ত্র ২১ অঃ) 
স্থঞ্রতে ইহার' বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 


* “প্রসন্ন কফঘাতার্শে। বিবন্ধানাহনাশিনী । 
পিত্তলাল্লকফ| রক্ষা যবেরাত প্রকোপনী 1” (স্থশ্রত ৪১ অঃ) 
প্রসন্া স্াঁৎ হরামণ্ডস্তম্মাৎকাদন্বরী ঘন! 


অদ্যন্ত দ্যবিভাগেহসৌ প্রসন্ন! প্রোচাতে বুধৈ21 তোড়" বৃদ্ধ'ন্থ" ) 


2. পা 


প্রসর 20 [ 85 


£& ] সি প্রসর্পণ 


কুপিতদোষ কিরূপ ভাবে শরীরে প্রনারিত হয়, তাহার বিষয় 
কথিত হইতেছে। স্ুরাপ্রস্তত কালে যেমন কিন্বোৰক € মশলার 
জল) এবং পিষ্ঠতওুল একত্র বাটিলে বঞ্ধিত হয়, সেইরূপ 
দৌষ সকল কুপিত হইলে বন্ধিত হইয়া গতিবিশিষ্ট হয়। বায়ুর 
গতিশক্তিদ্বারাই ইহাদের গতি হইয়া থাকে । বাধু অচেতন পদার্থ 
হইলেও তাহাতে অধিক পরিমাণে রজোছুণ আছে। রজোগুণ 
মকল ভাবের প্রবর্তক। যেমন একটী সেতুর একদিকে সমধিক 
জলরাশি একত্র সঞ্চিত, দেই জলরাশি সেতু ভঙ্গ করিনা অপরদিক্‌ 
স্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাদিকে প্রসারিত হয়। 
সেইরূপ সকল দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত হইলে সেই 
সকল দোঁষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা ছুইটী বা সকলে একত্র মিলির! 
অথবা শোণিতের সহিত ন্গিলিত হইয়া নানাপ্রকারে প্রসারিত 
হইতে থাকে । সকল দোষ স্বতন্ত্র অথবা! মিলিত হইয়া পঞ্চ- 
দশ প্রকারে প্রসারিত হয্ব।-ঘথা বাত, পিস্ত, শ্লেন্সা, শোণিত, 
বাতপিন্ত, বাতশ্রেক্সা, পিত্ৃশ্রেম্া, বাতশোণিত, পিস্ঁশোণিত, 
্লেক্সাশোণিত, বাঁতপিত্তশোণিত, বাতপিত্তশ্রেক্সা এবং বাতিপিত্ত- 
শোণিত, এই পঞ্চদশ প্রকার। ইহার নাম প্রসর । 

যেরূপ আকাশের মধ্যে যে স্থলে মেঘের সঞ্চার হয়, সেই 

স্থানেই বুষ্টি হয় ; সেইরূপ কুপিত দোষ যে যে স্থলে প্রসারিত 
হয়, সেই সেই স্থলে বিকৃতি জন্মে । স্থৃশ্রুত সুত্রস্থা” ২১ অ) 
১২ যুদ্ধ। (বিশ্ব) ১৩ নারাচান্ত্র। (ভূরি প্র“) (তরি) ১৪ বিসর্পণ- 
কর্তী। গমনশীল । 

প্রসরণ কৌ) প্র-্ছ-ভাবে-ল্যুট । ১ সৈশ্যদিগের সর্বতোব্যাপ্তি, 
শত্রুপক্ষের চতুর্দিকে ঝেষ্টন। পর্য্যায়_-প্রসরণী* প্রসরণি, প্রসা- 
রণী। ২ সৈন্ঠদিগের তৃণকাষ্ঠাদি হেতু ইতস্ততঃ গমন। (হেম) 
৩ গমনমাত্র । ৪ ব্যাপ্তি। ৫ উত্পত্তি। ৬ বিস্তার। ৭ স্বার্থ- 
প্রবৃত্তি । 

প্রসরণী (্ত্ী ) প্র-স্থ “অপ্তিস্যপ্রিত্যানিঃ ইতি অনি। প্রসরণ। 
প্রসরণি কৃদিকারাদিতি বা ডীষ্‌। প্রসরণী, প্রনরপ। (ভরত ) 

প্রনর্গ (পুং ) প্রস্থজ-ঘঞ.।  প্রসঙ্জন, বর্ষণ । 

“অপাং প্রসর্ণে যদমদিষাতাং |” (€ খক্‌ ৭1১৯০৩।৪ ) 
প্রসর্গে প্রসঙ্জনে বর্ষণে / (সায়ণ ) 

গ্রসর্জন € ত্রি) নিক্ষেপণ। 

প্রসর্প গং) প্রাস্থপ্ঘঞ্। ১ গমন; (ক্রী)২ সামভেদ | 

প্রসর্পক (পুং) ১ যজ্ঞদর্শক। ২ খ্বত্বিকের সহকারিভেদ। 
৩ অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি । 


 প্রসর্পণ (ক্লী) প্র-্থপ-লুউ। ১ গমন। ২ প্রসরপ। সৈন্য- 


দ্রিগের সর্বতোব্যাপ্তি। 
*প্রদর্পণং মৃহীপাল ! রৌপ্যায়ামমিভৌজনঃ ৮” (ভার? ৩১২৯৬ ) 


প্রসব ৃ [ ৪১৬1 ্রসবন্থলী 


(ত্রি) ৩ গতিসাধন। “ইদং তব পপ্রস্পণং” খেকু ১০।৬০1৭) 
প্রসর্পণং প্রকর্ষেণ সর্পণসাধনং, (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ডীষ | 
প্রসপিন্‌ তত্রি) প্র-স্থপ-ণিনি। ৯ বক্রগতিশীল। ২ গতিশীল। 
প্রসল ( পুং) হেমত্ত খতু। 


প্রসব (পুং) প্রস্থ (খদোরপ। পা ও৩।৫৭ ) ইত্যপ্‌। ১ গর্ভ- ৩২] ৭ | ২ রঃ 


মোচন। পধ্যাঁয়_-প্রস্থতি। : (অমর ) 
“পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্ুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমক্্রিতামিব।” 
(রঘু ৩৯২) 
২ গর্ভগ্রহণ। (মনু ৯/৭০ ) ৩ উৎপাদ, জন্ম । 
“জ্ঞানে মৌনং ক্ষম! শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপধ্ধযয়ঃ। 
গুণ! গ্রণান্থবন্ধিত্বাৎ তন্ত স প্রসবাইব ॥৮» (রঘু ১২২) 
সহ প্রসবে জন্ম যেষাং তে সপ্রসবাগ ( মল্লিনাথ ) 
৪ অপত্য | ( রঘু ৮৩০ ) € ফল। ৬ কুস্থম। ( মেদিনী ) 
৭ আজ্ঞা । “মরুতাং প্রসবেন জয়ঃ” ( শুক্লষজুণ ১০২১) 
এ্রসবেন আজ্ঞয়া” (বেদদীপ ) 
প্রসবের বিষয় ভাবপ্রকাঁশে এইরূপ লিখিত আছে, গর্ভবতী 
জ্রী নবম, দশম, একাদশ বা! দ্বাদশ মাসে সন্তান প্রসব করিয়া 
থাকে, ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নবম মাসের মধ্যে কিংব। 
ছাদশ মাঁসের উর্ধে প্রসব হইলে তাহা অস্বাভাবিক জানিতে 
হইবে । ভাবপ্রকাশের মতে একাদশ ব৷ দ্বাদশ মাস প্রসবের 
কাল উক্ত হইলেও সাধারণতঃ নবম দশম মাসেই প্রসব হইয়া 
থাকে। ইহার অতিরিক্ত সময়ে প্রসব হইলে তাহাকে 
অস্বাভাবিক বলা' যায়। 
জ্যোতিস্তত্বে লিখিত আছে, যদি গর্ভবতী স্ত্রী প্রসববেদনায় 
অতিশয় কাতর হয়, এবং প্রসব হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে 
বটপত্রে স্থখপ্রসবমন্ত্রক্র লিখিয়! মস্তকে ধারণ করিবে, তাহা 
হইলে স্থথপ্রসব. হয়। 
স্থথপ্রসবমন্ত্র-“অস্তি গোদাবরী তীরে জন্তল! নাম রাক্ষসী। 
তস্যাঃ ম্মরণমাত্রেণ বিশল্য। গভিণী ভবেৎ ॥৮ 
স্থথপ্রসবচত্র-__“পঞ্চরেখাঃ সমুল্খ্য তিষধ্গৃষ্ধক্রমেণ হি। 
পদানি ষড়দশাপাদ্য ত্বেকমাদ্যে স্থুনৌ ত্রয়ম্‌॥ 
নবমে সপ্ত দদ্যাত্ত, বাণং পঞ্চদশে তথা । 
দ্বিতীয়েহ্টাবষ্টমে ষট্‌ দিশি দো যোড়শে শ্রুতিঃ ॥ 
একাদিনা' সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাস্কার্ধং ত্রিকোণকে | 
তদা দ্বাত্রিংশদাদিঃ স্যাচ্চতুক্ষোষ্টেষু সর্ববতঃ ॥ 
দরশনাদ্ধারণাত্তাসাং শুভং স্যাদেষু কর্মন্থ। 
দবাত্রিংশৎ প্রসবে নাধ্যাশ্চতুক্তিংশদগমে নৃণাম্‌॥ 
ভূতাবিষ্টেযু পর্ণশন্ম তাপত্যান্থ বৈ শতম্‌। 
দ্বাসপ্ততিস্ত বনধ্যাযাং চতুঃষ্টী রণাধরনি ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 


৩২ 
৩২ 
৮. ]৩২ ৩২শের ঘর 
১8:08:82 
৩২] 2৩ | ১০ | ৫ | ৪. [৩২ পুরণ কহে। 
৩২ ৩২ ৩২ ৩২ 


যে কাধ্যদ্বারা জরায়ু হইতে ভ্রণ, তৎসংলগ্রফুল ৷ দেক্ী। 
ও আচ্ছাদনী বিল্লির ( 00909। 7061001)18109 ) সহিত ভূমিষ্ঠ 
হইয়া নিরপেক্ষভাবে জীবনরক্ষণে প্রবৃত্ত হর, তাহাকে; 
প্রসব কহে। [ ইহার বিশেষ বিবরণ ধাত্রীবিদ্যাশব্দে দেখ । ] 
বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রসববিকার 
হইলে বা ছুই তিন কিংবা! চারিটা সন্তান একবারে প্রস্থত অথবা: 
হীনাতিরিক্ত কালে প্রসব হইলে দেশ ও কুলের সম্যকৃরূপে ক্ষয়: 
হইয়া থাকে। বড়বা, উদ্থী, মহিষী, গবী ও হস্তিনীর যমক 
জন্মিলে ইহাদের মরণ হয়। ছয় মাস অতীত হইলে প্রসব 
বৈরুতের ফল হইয়া থাকে । এজন্য ইহার শাস্তি করা কর্তব্য | 
শান্তিবিষয়ে গর্গ বলিয়াছেন, স্ত্রীকে ত্যাগ এবং ব্রাহ্মণ- 
দিগকে কামনান্ুরূপ দান ও চতুষ্পাদ জন্তদিগকে পরভূমিতে 
পরিত্যাগ করিবেন, অন্তরা নগরস্বামী ও স্বীয় দল বিনষ্ট হয় ।» ] 
বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে প্রস্থুতির কষ্টপ্রসব ব৷ সুখ 
প্রসব প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। ূ চু 
গ্রসবক (পুং) প্রসবেন পুষ্পা্দিনা কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক |. 
পিয়ালবৃক্ষ। ( শব্ধমালা ) 
প্রসবন (ক্রী) ১ আনয়ন। ২ গর্ভধারণ । | 
গ্রসববন্ধন (ক্লী) প্রবানাং পুষ্পফলানাং বন্ধনং যত্র। রা | 
চলিত বৌটা । % 
গ্রসববেদন] (ত্্ী ) প্রসবজন্ত বেদনা'। [ ধাত্রীবিগ্তাশব্দ দেখ। |. 
প্রসবস্থলী (তরী) প্রসবস্ত স্থলীব। উৎপত্তিস্থান, মাতা । 


* “প্রদববিকারে স্ত্রীণাং দ্বিত্রিচতুঃপ্রভৃতি সম্প্রন্থতৌ ব1। 
হীনাতিরিক্তকালে চ দেশকুলনংক্ষয়োভবতি ॥ 
বড়বোষ্-মহিব-গেহক্তিনীযু যমজোভ্ভবে মরণমেষাং নি. 
সন্মাসাৎ শুতিফলং শান্ত শ্লোকৌ চ গর্গোক্তৌ ॥ €. ॥ 
নাধ্য; পরস্তবিষয়ে ত্যক্তব্যাপ্ত। হিতাধিনা। ৯48 সঃ 
তপ্পয়েচ্চ দ্বিজান্‌ কামৈঃ শান্তিকৈবাত্র কারয়েৎ॥ 
চতুষ্পাদা; হ্বযৃথেভ্যস্তক্তব্যাঃ পরভূমিষু। 
নগরং স্বামিনং যুখমন্তথা হি বিনাশয়েৎ ॥ এফ 

. ইতি প্রমববৈকৃতং। (বৃহৎসংহিত| ৪৬।৫২-৫৫) 


প্রসাদ 


পপ ৭ শিস 


০০ 


পমিয়ং ময়দানবনদিনা ভিদশনাধজি: প্রসবস্থলী।” মেহানাণ) পরসহবন্‌ হি) প্র-সহ-বনিপ্‌। প্রসহনকর্তা। (কাত্যা" শর 


প্রসবিত (পুং) প্রস্তুতে জনয়তীতি প্র-স্থ-তুচ। ১ পিতা। 
€(শব্রত্বা” ) (ত্রি) ২ অনুজ্ঞাকর্তা | “উদ্বেতি প্রসবিতা৷ জনীানাঁং” 
(খক্‌ ৭৬৩২) “জনানাং সর্কেষাং প্রসবিতা সর্বেষু কর্মাস্থ 
অনুজ্ঞাতা” € লায়ণ ) 
প্রসবিন্‌ (তরি) প্র-্থ-শীলার্থে ইনি। প্রসবশীল। 
প্রসবিত্রী স্ত্) প্রসবিতূ-ক্রিয়াং ভীষ্‌। ১ জনয়িত্রী। “সাবিত্রী প্রস- 
বিত্রী চ বহির্বাক মননী ততঃ ॥৮ (ভারত ১২২৬৩1৮ ) ২ মাতা। 
প্রসবোথান (কী ) যজুর্বেদের সপ্তদশ পরিশিষ্ট। 
প্রসব্য (তরি) প্রগতং সব্যাদিতি। ১ প্রতিকূল । ২ প্রদক্ষিণ। 
*প্রসব্যঞ্চাপিতঞ্চক্রুখ তিিজোহগ্রিচিতং নৃপম্‌।” (রোমা? ২।৭৩/২০) 
প্র-স্থ-কর্মণি-যৎ। প্রসবনীয় । 
প্রাসহ (পুং ) প্রসহতীতি প্র-সহ-অচ.। বলপূর্ববক ধরিয়া যে পক্ষী 
ভক্ষণ করে, শিকারীপক্ষী, কুরর ও শ্রেনাদি। কাক, গৃর, উলৃক, 
চিল্ল, শশঘাতক, চাষ, ভাস ও কুরর ইহারা যাহ! পায়, তাহাই 
ধরিয়া! ভক্ষণ করে, একারণ ইহাদিগকে প্রসহ কহে। ইহাদিগের 
মাংস উঞ্ণবীর্ধ্য ; যে ব্যক্তি ইহাদের মাংস ভক্ষণ করে, সে শোষ, 
ভন্মক ও উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং ক্ষীণতুক্র হইয়া পড়ে । (ভাবগ্রণ) 
*প্রসহাভক্ষয়ন্ত্যেতে প্রসহাস্তেন কীণ্ডিতাঃ। 
 শুরুশ্চ মধুরাঃ জিপ্ধা বাতন্রাঃ শুক্রবর্ধনাঃ ॥৮ (রাজবল্লভ ) 
রাজবল্লভ মতে, ইহারা হঠাৎ বলপুর্ব্বক ভক্ষণ করে বলিয়া 
প্রসহ নামে খ্যাত হইয়াছে । ইহাদের মাংসগুণ গুরু, উষ্ণ, 
মধুর, ক্িপ্চ, বাতনাশক ও শুক্রবদ্ধক। 
গ্রনহন €পুং) প্রগতং সহনং সন্থগুণো যস্মাৎ। ৯ হিংঅপণু। 
২ ক্ষমারহিত। (রাজনি”) (ক্রী) ৩ আলিঙ্গন। “পরস্পর- 
প্রসহনচুষ্বনাদিকাঃ শুচৌ মুখে বহুলবিধা ভিদামতাঃ।” (কাব্যপ্র* 
টাকা) প্র-সহ-ভাবে-ল্যু। ৪ সহন। ৫ প্রকর্ষরূপে ক্ষমা। 
(ত্রি)৬ প্রসহনযুক্ত। এ 
প্রসহা € স্ত্রী) প্র-নহ-অচটাপ্‌। বৃহতিকা। (রত্রমালা ) 
গ্রসহ্য (অব্য) প্রকর্ষেণ যোট়া ইতি প্র-সহ-ক্রখাচো ল্যপ্‌। হঠা- 
এক্‌, বলাৎকারার্থক, হঠাৎ, বলাৎকার। “প্রসহতেজোভি- 
রসঙ্খযতাং গতৈরদন্য়! জুননমনুত্তমং তমঃ1” (মাঘ ৯২৭ )(ত্রি) 
প্রসোঢুং শক্য ইতি প্র-সহ-যৎ। ২. প্রকর্ষরূপে সহন করিতে 
সমর্থ, অতিশয় সহ করিতে পারগ। (রঘু ১৪৬২ ) 
প্রসহাচৌর পেং) প্রসহ বলাৎকারেণ চৌরঃ। হঠাৎ চৌধ্যকারী, 
চলিত ডাকাইত। পর্্যায়__বন্দীকার, মাচল, চিল্লাভ। (ত্রিকাণ) 
'..প্রসহাহ্রণক্লী) প্রসহ বলাৎকারেণ হরণৎ। ১ বলুক হরণ, 
.. ডাকাইতি। ২ ক্ষত্িয়েরা কন্তাকে বলপুর্রবক হরণ ক্রিলে 
 তাহাকেও প্রসহাহরণ কহে। (ভারত ১২৯৯ অঃ ১৯ 


২৩৪২১ । & 
প্রসাতিকা (জ্ত্রী) সো-নাশে ভাবে-ক্তিন্‌, গ্রগতা সাতির্নাশো 
যন্তাঃ কপ্‌। অণুব্রীহি, সুক্ষ ধান্ত । (রত্বমালা ) এই ধান্তের 
তগ্ডুলদ্বার৷ শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। 
প্্ামাকরাজগ্তামাকৌ তদচ্চৈব প্রসাঁতিকাঃ। 
নীবারাঃ পৌফলাশ্চৈব ধান্যানাং পিতৃতৃপ্তয়ে ॥৮ মোর্কপুণ ৩২1৯) 
প্রসাদ পেং) প্রসদ-ঘঞ,। ১ প্রস্নতা । ২ নৈর্মল্য। ৩ অন্ুগ্রহ। 
“তন্যাঃ প্রসনেন্দ্মুখঃ প্রসাদং গুরুনৃপাণাং গুরবে নিবেদ্য | 
প্রহ্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব ॥৮ (রঘু ২1৬৮) 
৪ কাব্যের গুণভেদ, রসের ধর্মভেদ, রসই কাব্যের প্রাণ। 
যেস্থলে পাঠমাত্রই অর্থবোঁধ হর, অথচ বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তে 
স্থায়িভাব অঙ্কিত হর এবং গ্রাম্য বা জটিল শব্দের প্রয়োগ থাকে 
না, সেই স্থলেই প্রসাদগুণ হয় । ইহার লক্ষণ__ 
“চিত্তং ব্যাপ্পোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুফেন্ধনমিবানলঃ। 
স প্রসাদঃ সমস্তেফু রসেধু রচনাস্তু চ॥৮ 
ব্যাপ্জোতি আবিষ্করোতি” (সাহিত্য ৮৬১২ ) 
শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া উঠে, 
তদ্রপ যে রচনা শ্রবণমাত্রই চিত্ত তাহাতে আকুষ্ট হয়, তাহাই 
প্রসাদ গুণ এবং ইহাতে যে সকল শব প্রযুক্ত হইবে, তাহার্‌ 
অর্থবোঁধ যেন শ্রবণমাত্রই হইবে। “শব্বাস্তদ্যপ্তকা অর্থবোধকাঃ 
শ্রুতিমাত্রতঃ |” (সাহিত্যদণ ৮1৬১৩) মহাকবি কালিদাসের রচন! 
প্রায়ই প্রসাদ গুণবিশিষ্ট। যেস্লে সরলভাষায় পরিস্কট ভাবে 
বিষয় সকল বণিত হয়, সেখানেই প্রসাদ গুণ হইয়া থাকে । 
কাব্যাদর্শে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে__ 
“প্রসাদ্ববৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দীবরত্যুতি । 
লক্ষমলঙ্মীং তনোতীতি গ্রতীতিং স্থভগং বচঃ ॥৮ ( কাব্যাদর্শ ) 
৫ স্বাস্থ্য । ৬ দেবনৈবেদ্য । দেবতার উদ্দেশে যে সকল নৈবে- 
দ্যাদি উৎসর্গারুত হয়, তাহাকে প্রসাদ কহে। ( ভাগ? 8১।৩৯ ) 
৭ গুরুজনভুক্তাবশিষ্ট। 
“প্রসাদং সত্যবেদস্ত ত্যক্তা ছুঃখমবাপ্য সঃ |” 
(স্বন্দপু* সত্যনারা” ব্রতকথা ) 
৮ ধর্মের পত্রী মূর্ভিতে জাত পুত্রভেদ। দেবতার উদ্দেশে 
যাহা উৎসর্গ করা৷ যায়, তাহাই পরে ভক্তের নিকট 
প্রসাদ বলিয়। গণ্য । হিন্দু, বৌদ্ধ, খুষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি 
সকল জাতির নিকটই উপান্তদেবের প্রসাদ বড় আদরের 
জিনিস। শ্রীক্ষেত্রের জগন্াথের প্রসাদান্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া 
খ্যাতি। অন্য স্থানে অন্য দেবের প্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য 
জাতির স্পর্শে অপবিত্র হয় ১ কিন্ত এই মহাপ্রসাদে সেরূপ দোষ 
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প্রসাদপুর 


স্পর্শে না; শুষ্ক হউক, বাসি হউক, যে কোন জাতিই স্পর্শ 
করুক, সর্বত্রই এই মহাপ্রস্াদ পবিত্র ও বৈষ্ণবের নিকট 
হূর্লভ সামগ্রী । 

বন্মদেশের বৌদ্ধেরাও বুদ্ধের উদ্দেশে সর্বত্রই অন্ন নিবেদন 
করিয়া থাকে। প্রোমের স্থুর-সন্দৌ বুদ্ধমন্দিরের নিকটবর্তী 
পাহাড়ের উপর স্ত.পাঁকার প্রসাদান্ন পড়িয়া থাকিতে দেখা 
যায়। হিন্দুরা কখন প্রসাদ অবহেলা করে না, প্রসাদ পাইলে 
তাহা মাথায় করিয়া রাখে । 

দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শন হইতেই প্রসাদের 
সষ্টি। বাইবেলেও বেখা যায়, আবেল দেব প্রসাদলাভের জন্ত 
হোম ও উৎসর্গ করিতেছেন । বাইবেলে একস্থানে আছে, মাংস- 
বিক্রয় স্থানে যে প্রসাদী মাংস থাকে, তাহা! ভাল মন্দ বিচার 
না করিয়া গ্রহণ করিবে। 25) কিন্তু 
আর এক স্থানে আছে, “প্রতিমাসমূহের সমক্ষে যাহা উৎস্থষ্ 
হইবে, তাহ! কখন গ্রহণ করিবে না।” (4০৮ ০. 29) এখন 
আর কোন খুষ্টান প্রতিমার সমক্ষে কোন দ্রব্য উত্সর্গ করেন 
না। তবে হিক্র ও মুসলমানেরা স্ব স্ব ইঞ্টদেবের উদ্দেশে তাহাদের 
শান্্নির্দিষ্ট পশুর মাংস নিবেদন করিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। ইহাই মুসলমানদিগের “লাল কর্না ।, 
যুরোপে যেখানে হিক্রদিগের বাস, তথায় ব্যবহার্ষ্য পশু চিহ্নিত 
করা থাকে। নিষিদ্ধ পণ্ড মাংস কেহ যেন.না খায়, এজন এ 
সকল পশুবধকালে একজন হিক্রযাজক উপস্থিত থাকিয়া নিহত 
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পশুর মাংসে চিহ্ন দিয়া “কোধার” অর্থাৎ শাস্্রমতে ব্যবহার্ষ্য 


লিখিয়া দেন। যেখানে এরূপ প্রসাদী মাংস রন্ধন হয়, সে 
স্থান অতি পরিফাঁর রাখা হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরাও প্রলাদান্ন 
রন্ধনস্থানে কাহাকেও যাইতে দেন না, পাছে অপবিত্র হয়। 

প্রসাদক (ত্রি)১ প্রসাদকর, নির্মলতাসম্পাদক। ২ অনুগ্রহা- 
কাজ্ষী। ৩ ল্রীতিকর। ৪ নির্মল। ( পুং) দেবধান্য, দেধান। 
২ বাস্তক, বেতোশাক ৷ ( বৈদ্যকনি-) 


প্রসাদন (কী) প্রসাদয়তীতি প্র-সদ্‌-ণিচ-লু। ১ অন্ন। 


( তরিকা”) ২ প্রসন্নতাকারণ, প্রসন্নতাসম্পাদন | 
“প্রসাদনং পাগ্ুবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচয়ে |” ভো” 81৬৯।২২) 
প্রসাদন। (স্ত্রী) প্র-সদ-পিচ.ঝুচ-টাপ্‌। সেবা, পরিচ্ধ্যা। (হেম) 
প্রসাদনীয় €ত্বি ) প্র-সদ-ণিচ-অনীয়র। প্রসাদনষোগ্য | 
প্রসাদপট্ট (পুং) সম্মানসূচক পৰ্টভেদ। চলিত পাকড়ী। 
ছুই অঙ্গুলি বিস্তৃত পষ্টরের নাম প্রসাদপট্র। এই প্রসাদপট 
সেনাপতির শুভজনক। 
“দ্ধে চ প্রসাদপষ্টঃ পঞ্চৈতে কীর্তিতাঃ প্টাঃ।৮ (বুহৎ্সণ ৪৯৩) 


প্রসাদপুর, অধোধ্যাঞ্রদেশের রায়বেরেলী বিভাগের অস্তর্গত ূ 
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এখনও 


প্রসাধিত : 


একটা উপবিভাগ ! সই নদীর উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে বহু- 

বেগমের জায়্ণীর ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা! স্বতন্ত্র পরগণারূপে 

গণ্য হয়। 

উক্ত উপবিভাগের সদর। ইহার সন্নিকটে প্রাচীনতম 

ভগ্রাবশেষসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে হিন্দু-বক্ভি,়-রাজগণের 

প্রচলিত মুদ্রা ও ধ্বংসাবশেষ হুর্গীদি উল্লেখযোগ্য । 
প্রসেনজিৎ) ১ কোশলাধিপতি ইচ্ষাকুবংশরীয় জনৈক রাজা । স্ুগ- 

দ্ধির পুত্র। ইনিও অজাতশক্র বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন। 

২ জৈনধন্ম প্রবর্তক পার্থনাথদেবের শ্বশুর ও জনৈক রাঁজা। 
৩শ্রাবস্তির অধিপতি । অশোকাব্দানলিখিত বিষিসার-বংশো- 
দূৰ জনৈক রাঁজা । 

প্রসাদবৎ (ব্রি) প্রসাদ অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন্ত ব। ১ প্রসাদযুক্ত, 
অনুগ্রহবিশিষ্ট । ২ প্রসন্ন । স্তিয়াং ডীপ্‌। ৩ সমাধিভেদ | 
প্রসাদান্ন ক্লৌ) দেবতার প্রসাদরূপ অন্ন। যেমন জগন্নাথের প্রসাদ । 
প্রসাদিন্‌ (ধরি) ২ গ্রীতিকর। ২ শান্তিকর। ৩ শান্ত । ৪ অন্ু- 
গ্রহপ্রকাশক। ৫ নির্মল । ৬ উজ্জ্বল। 
প্রসাদ্য (তরি) প্রসাদনযোগ্য | ্‌ 
প্রদাধক (ত্রি) প্রপাধয়তি প্র-সাধি-খুল্‌। ভূষক, যাহার! 
প্রদাধন করে, অনক্কর্ত, প্রদাধনকারী। ২ সম্পাদক, নির্বাহক | 
( পুং) ৩ রাজাদিগের প্রসাধনার্থ ভৃত্যবিশেষ | 
“সুব্যঞ্জনকর্তারস্তল্নকা ব্যয়কাস্তথা । 
প্রসাধকা ভোজকাশ্চ গাত্রসংবাহক। অপি ॥ 
জলতাধ,লকুমুম-গন্ধভূষণবায়কাঃ ॥৮ (কামন্দক) 
প্রসাধন (ক্লী) প্রসাধ্যতে হনেনেতি প্র-সাঁধ-লুুট। ১ বেশ। 
“অভ্যঞ্জনং স্থাপনঞ্চ গাত্রোত্সাদ্নমেব চ। 
গুরুপত্ত্যা ন কাধ্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্।” (মন্তু ২২১১) 

২ কন্কতিকা, চলিত কাকুই। (ভরতধৃত ব্বত্বমাল। ) - 
৩ প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি। প্র-সাধ্‌-ণিচ-ল্যু। (তরি) 9 প্রসাধয়িতা । 
৫ মহাঁবলা লতা । ( বৈগ্ভকনিণ ) 

প্রসাধনী স্ত্রৌ) প্রসাধ্যতে হনয়েতি প্র-সাধ- -লুট-ভীপ্‌। ১ দি এ 
( মেদিনী )২ কন্কতিকা, চলিত কীকুই বা চিরুণী। ৃ 


প্রসাধিকা (স্ত্রী) প্রসাধ্যতি নিষ্পাদয়তি প্র-দাধ-ধল্‌, টাপি 
অতইত্বং। ১ নীবার ধান্য। (ভাবপ্রণ) ২ ধান্তভেদ, অগ্র- 
ব্রীহি। (বৈদ্যকরত্বণ ) প্রসাধয়তি অলঙ্করোতি ণিচঞল্‌। 


৩ বেশকারিণী স্ত্রী। যে সকল স্ত্রীলোক বেশ ভূষা করাইয়া! দেয়। 
“প্রদাধিকালফিতষগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাঁচিৎ দ্রবরাগমেব ॥৮ 
(রঘু ৭19.) 
প্রসাধিত (ত্রি) প্র-সাধি-ক্ত। ১ অলঙ্কৃত। ২ প্রকট নি্ন্ন। 
৩ নিষ্পাদিত। | 


শ্রসিতি 


৩ নিহননযোগ্য । ৪ পরাজন্ব । 
গ্রসার (পুং ) প্র-স্থ-ঘঞ২। প্রসরণ। (হেম) 
«প্রসারাকুঞ্চনান্ন নং নিঃশল্যমিতি নির্দিশেৎ |” (সুশ্রুত ৯২৬ ) 
২ ভৃণকাষ্ঠাদির প্রবেশ। ৩বিস্তার। ৪ ইতন্ততঃ গমন । 
« গমন। ৬ নির্থম । 
প্রসারণ কী) প্র-্থ-ণিচংনু। পঞ্চবিধ কর্মের অন্তর্গত 
কর্মবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে পাঁচপ্রকার কর্দ অভিহিত 
হইয়াছে__উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন 
এই পাঁচপ্রকার কর্ম । 
“উত্ক্ষেপণং ততোহবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা । 
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্্মাপ্যেতানি পঞ্চ চ॥” (ভাষাঁপরি? ) 
২ পরিবর্ধন । (কামন্দকী ১৩৩৫ )৩ বিস্তার করণ। 
প্রসাঁরণী স্ত্রৌ) প্রসাধ্যতে ইতি প্র-সারি-ল্যুট-ভীপ্‌। লতা- 
বিশেষ। (12০99997118, 1099৮108 ) চলিত গন্ধভা(লিয়৷, 
গাধাল। হিন্দী গান্ধালি, গন্ধালি, মহারাষ্্র ঠাদবেলি। কলিঙ্গ 
হেদরণে। তৈলঙ্গ গোস্তেম গোরুচেট্, সবিরেল চেট্ট,। ইহার 
গুণ গুরু, বুষ্য, বল ও সন্ধানকর, বীর্ধ্যবদ্ধক, উষ্ণ, বাঁতনাঁশক, 
তিক্ত, বাত, রক্ত ও ক্ষনাশক। (ভাবপ্র ) রাঁজনিঘণ্ট,র 
মতে গুরু, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, অর্শ ও শ্বয়খুনাশক এবং মল- 
বিটন্তহারক ৷ পর্যায় স্থুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা, চারুপর্ণী, 
 রাজব্লা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, ভদ্রবলা, 
চন্দুবল্লী, প্রভদ্রা। (রাজনি? ) 
প্রসারিন [ত্রি) প্রসরতীতি প্র্ছশিনি। ৯ প্রসরণশীল। 
পর্যযায়-__বিস্ত্বর, বিস্থমর, বিসারী। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 
«প্রসারিণী সপদ্ি নতস্তলে ততঃ 
সমীরণভ্রমিতপরাগরূধিতা |” (€ মাঘ ১৩৪৪ ) 
প্রসারণী । ২ লঙ্জীলুলতা | ৩ দেবধান্য, দেধান। ( বৈদ্য? ) 
প্রসাধ্য (ত্রি) প্র-্থ-্যৎ। প্রসারণযোগ্য। 
প্রাঁহু (পুং ) ১ পরাজয় । ২ আত্মশাসন । 
প্রসিত €ক্রী) প্র-সো-ক্ত। ৯ পুয। (শবচ”) (ত্রি) ২ 
আঁসক্ত। ব্যাকরণে প্রসিত ও উৎসুক শবযোগে বিষ্য়াধিকরণে 
তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। প্রসিতোত্সুকাভ্যাং পোণিনি) 
হ্রিণা হরৌ বা! প্রসিত2 ইত্যাদি । 
প্রসিতি (ত্ত্ী) প্রসিনোতি বাত্যনম্নেতি প্র-সি-করণে-ক্তিন্‌। 
১ বন্ধনসাধন রজ্জু নিগড়াদি। (অমর ) ২ জালা । “অগ্নেরিব 
 প্রদিভিরনাহ বর্ততে” ( খক্‌ ২২৫৩ ) “প্রসীয়তে বধ্যতে হনয়েতি 


গ্রসিতিজ্লা” ( সায়ণ ) প্র-সি-ভাবে ক্কিন্। ও প্রবন্ধন। 
& ৃ ( খক্‌ তা৬।৫ ) 


[ ৪১৯ ] 


প্রসূতি 


প্রসাধ্য (ত্রি) প্র-সাধি-বং। ৯ প্রসাধনযোগ্য। ২ কর্তব্য । প্রসিদ্ধ (ঘি) প্রসিধ্যতীতি প্র-সিধ-গতযর্থেহতি ক্। ১. তৃষিত। 


২ খ্যাত, বিখ্যাত। “প্রসিন্ধা মোক্ষণান্ত্েষু তানঘিষ্য স্খীভব ॥” 
( পঞ্চদশী 81৫৭ ) ৩ উন্নত। 
প্রসিদ্ধক (পুং) ১ জনকবংশীয় রাজভেদ। 
কীন্তিরথের পিতা । (রামা") ২ প্রসিদ্ধার্থ। 
প্রসিদ্ধতি। স্তর) প্রসিদ্ধ-তল্‌টাপ। খ্যাতি, প্রসিদ্ধের ভাব বা ধন্ম | 
গ্রসিদ্ধি (ত্ত্রী) প্র-সিধক্তিন্। ১ খ্যাতি, প্রতিপত্তি । ২ ভূষা। 
*বিদ্যাশ্চতত্র এত ইতি নো গুরুদর্শনম্‌। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রসিদ্ধযর্থং যাস্থু লোকব্যবস্থিতঃ ॥৮ ( কাম" ২৬ ) 
গ্রসিদ্ধিম (তরি) প্রসিদ্ধি-অন্ত্র্থে মতুপ্‌।  প্রসিন্ধিবুক্ত । 
প্রস্থ (ব্রি) প্রবাহশীল। (সামবে? ) 
প্রস্থত (ত্রি) ১ উৎপন্ন। (ক্র) ২ সংখ্যাভেদ। 
প্রস্থুপ্‌ (তরি) শক্রদিগের নিদ্রাকারক। 
“মৎসরাঁসঃ প্রস্থুপঃ সাকমীরতে” (খক্‌ ৯,৬৯৬ ) 
প্রসুপঃ শত্রণাং প্রস্বাপকাঃ ( সায়ণ ) 
প্রস্থপ্ত তরি) প্রন্থপ-ক্ত। নিদ্রিত, প্রকুষ্টরূপে সুপ্ত । 
প্রস্থুপ্তি ত্ত্রী) ্রকুষ্টা সুপ্ডিঃ বা-প্র-স্থুপ-ক্তিন্। উত্তমনিদ্রা। 
প্রস্থুব (পুং) নির্ধাসন। নিউড়ান । 
প্রস্থুশ্রুঃত ( পুং) মরুরাজের পুত্রভেদ । (ভাগ ৯১২৭) 
প্রন্তৃহ্ধ €পুং) ১ জুঙ্গদেশসমীপস্থ দেশভেদ। ২ তদ্দেশের নৃপ 
(ভারত সভাপ” ২৯ অঃ) 
প্রসূ স্ী) প্রন্তে ইতি প্র-সু-(সংস্দ্ধিষেতি। পা! ৩২৬১) 
ইতি ক্িপ্। ৯ মাতা। “পিতৃণাং মানদী কন্তা। মেনকা সাদিক! 
প্রন্থঃ 1৮ ব্রেহ্ধবৈবর্ত ২১।১২৮) ২ ঘোটকী । ৩ ক্দলী । ৪ বীরুৎ- 
লতা। 1 মেদিনী) ৫ প্রসবকত্রী । 
কা ত্র) প্রস্থরেৰ প্রন্-ন্থার্থেকন্‌। বাজিনী। (রাজনি? ) 
ত (ত্রি) প্র-স্থ- কর্তরি-ক্ত। ১ সঞ্জাত। 
“তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রস্থতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ | 
দিলীপ ইতি বাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীরনিধাঁবিব ॥৮ ( রদ্ধু ১১২) 
২ ক্ৃতপ্রসব। ৩ প্রকট স্থত। (পুং) ৪ চাক্ষুষ মন্বন্তরে 
দেবগণভেদ । (মার্কওেয়পুণ ৭৫ অঃ) ৫ কুম্থম। ( মেদিনী ) 
প্রসূতা ( স্ত্রী) প্রসতেম্ম ইতি প্র-স্থ-কর্তরি-ক্ত। জাতসন্তানা। 
পর্যযায়__জাতাপত্যা, প্রজাতা, প্রন্থতিকা । (€ অমর) 
“অকালে চ প্রস্তা স্ত্রী ন্নেহপানং বিবজ্জয়েৎ।” (সুশ্রুত 
চিকি” ৩১) ২ ঘোটকী। 
প্রসূতি তরী) প্র-্থয়তে ইতি প্র-স্থ-ক্কিন্‌। ১ প্রসব । (ভাব প্র) 
প্র-্ছ-ভাবে ক্তিন্। ২ উদ্ভব। 
“আদন্যে বঃ কুস্থুমপ্রস্থতিসময়ে যন্তা ভব্ত্যুতৎ্সবঃ | 
সেয়ং যাঁতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্‌॥”শকু” ৪ অঃ) 


মুর পুত্র ও 


প্রস্থ 


৩ তনয়। ৪ ছুহিতা । ( মেদিনী ) ৫ সন্ততি। (রঘু ৫1৭) 

৬ কারণ। (রঘু ২৬৬) ৭ উৎপতিস্থান। ৮ দক্ষের প়্ী, 
সতীজননী। “দেবহৃতিঃ কর্দমন্ত প্রস্ৃতিরদক্ষকামিনী।” (রহ্গ- 
বৈবর্তপু* ২।১।১২৮) ৯ জাতগ্রসবা স্ত্রী। 

প্রসৃতিক' (ত্্ী) প্রন্থতঃ হুতোহস্তা অস্তীতি ঠন্‌। প্রস্থতা, 
জাতপ্রসবা স্ত্রী। (অমর) 

প্রসৃতিজ (ক্লী) প্রন্থতেরদ্তবমারভ্যেত্যর্থঃ জায়তে ইতি জন-ড। 
১ দুঃখ । (ত্রি) ২ প্রসবজাত মাত্র। 

প্রসূন ( ক্লী) প্রহ্থতে ম্মেতি প্র-স্থ-ক্ত, ওদিত্বাৎ নিষ্ঠা! তন্ত নত্বং । 
১ পুষ্প। “অবাকিরন্‌ বালল 
কন্টাঃ।৮ ( রঘু ২১০ )২ ফল। (ত্রি)৩জাত। (মেদিনী) 

প্রসুনক (ব্রী)১ প্রহ্থন। ২ মুকুল, কুঁড়ি। 

প্রসুনবাণ ( পুং) কামদেব। 

প্রসুনেষু ( পু) প্রন্থনং পুষ্পং ইযূর্বাণোষস্ত। কামদেব। (ত্রিকাণ) 

প্রসূমৎ্ (তরি) পুষ্পবিশিষ্ট। 

প্রসুবন্‌ (ত্রি) ফলযুক্ত। ক্্রিয়াং ভীষ নস্ত রঃ। 


প্রহুবরী। 


«প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবততীঃ প্রস্থবরী2” (খক্‌ ১০।৯৭।৩) “প্রসথবরী 


প্রকর্ষেণ সুয়ন্ত উপভোগায়েতি প্রসবাঃ ফলানি, তদ্বত্যঃ (সায়ণ) 
প্রস্তত (ত্রি) প্র-্থ-ক্ত। ১ প্রবুদ্ধ। ২ প্রসারিত। “ন শশাক 
নিয়ন্তঞ্চ স ব্যাস: প্রজ্থতং মনঃ1৮ (দ্েবীভাগ” ১।১৪।৫ ) 
৩ বিনীত। ৪ বেগিত। ( মেদিনী) ৫ গত। (ত্রিকাণ) 
৬ নিযুক্ত । (হলাযুধ ) (পুং) ৭ নিকুঞ্জপাঁণি, অর্াঞ্জলি। 
( শত'ব্রাণ 8৫1৯০।৭ )৮ ফলদ্য়। ( শব্ধমাল! ) ৯ প্রসরণযুক্ত। 
প্রশ্হতজ ( পুং) » কুণ্ডগোলকরূপ পুব্রভেদ | 
“আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়ন্তস্তানস্তরজশ্চ সঃ 
নিরত্তজশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সুতঃ গ্রস্থতজস্তথা ॥»ভারত অনু ৪৯অঃ) 
গ্রস্যতজঃ প্রস্থতোহনির ক্তঃ, যো লোল্যাৎ পরক্ষেত্রে রেতঃ 
সিঞ্চতি তজ্জঃ প্রস্থতিজঃ স চ কুগ্তগোলকরূপঃ (নীলকণ্ঠ ) 
জারজ সন্তানই প্রস্থতিজ। 
গ্রত্যতী] (ভ্্রী) প্র-স্থ-ক্ত, টাপ্‌। জজ্ঘা। ( মেদিনী) 
প্রস্ততি (রী) প্র-স্থভিন্। ১ প্রস্থত। ২ কুঞ্িতপাণি। 
“দেবানুগ্রান্‌ সমভ্যর্জ্য তত্মানোদক্মাহরেৎ। 
সংশ্রাব্য পায়য়েৎ তম্মাৎ জলাৎ স প্রস্যতিত্রয়ম্‌ ॥৮(যাজ্জবন্ধ্য ২১১২) 
৩ জন্ততি। ৪ ফলছয়, ১৬ তোলা পরিমাঁণ। “ফলাভ্যাং 
প্রস্থতিজ্ঞে য়া প্রস্থতঞ্চ নিগদ্যতে |” (ভাবপ্র ) 
গ্রস্থ্ট (ত্রি) প্র-স্থজ-ক্ত। ১ প্রকর্ষরূপে সৃষ্ট। স্তরিয়াং টাপ্‌। 
২ প্রস্থতা অঙ্গুলি। “তলৈবজনিপাতৈশ্চ ওস্্টাভিস্তথৈব চ।” 
(ভারত বিরাট ১৩ অঃ) “অস্থুল্যঃপ্রস্থতা যাস্ত তাঃ গহ্টা 
উদ্দীরিতাঃ” (নীলক্): 


[ ৪২০ ] 


তাঁঃ গস্ুনৈরাচারলাজৈরিব পৌর- | 


প্রসেব 


প্রসেক ( পুং) প্রসেচনমিতি প্র-সিচ-ঘঞ,। ১ সেচন । ২ চ্যুতি । 
“মত্তদ্বিরেফপরিপীতমধুপ্রসেকশ্চিভং বিদারয়তি কম্ত ন কোবি- 
দারঃ ॥” ( খতুসংহার ৩৫) 
২ রোগবিশেষ । ( সুশ্রুত ) ৩ কফভন্ত লালাদি আব্‌। ৬ 
প্রসেকত। [ত্তরী) প্রসেকস্ত ভাবঃ তল্-টাপৃ। ৯ প্রসেকের ভাব 
বাধর্ম। ২ বমনাদি সময়ে শ্লেম্সাদি নির্গমন... 
গ্রসেকিন্‌ (পুং) প্র-সিচংবানু” ঘিণুন্। ৯. প্রসেচনশীল। | 
২ প্রসেক্যুক্ত। ৩ ব্রণভেদ । ৪ অসাধ্যরোগভেদ । (স্ুশ্রুত ) 
গ্রসেদিক! (স্ত্রী) ক্ষুদ্রারাম, ক্ষুদ্র উপবন। কোন কোন 
পুস্তকে উহার পাঠীন্তর প্রসীদিক৷ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
প্রসেদিবৎ (তরি) প্র-সদ-কর্তরি-কস্থ। প্রসব্‌। 
গ্রসেন (পুং) অনমিত্রপৌত্র সত্রাজিৎ নৃপ্রাতী! ক্ষত্রিয়ভেদ । 
রাজা সত্রাজিতের একটা স্তমন্তক মণি ছিল। এই মণি অপেক্ষা: 
উৎকষ্ট মণি তখন আর ছিল না। একদা প্রসেন রী মণি ধারণ 
করিয়! মুগয়। করিতে গমন করেন, তথায় এক কেশরী প্রসেনকে - 
নিহত করিয়া এঁ মণি গ্রহ্ণপুর্ধক যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ 
করিল, অমনি জাম্ববান্‌ সেই গুহা মধ্যে কেশরীকে নিহত করিয়া ূ 
মণিগ্রহণপূর্বক তাহ! স্বীয়কুমারের ক্রীড়া দ্রব্য করিয়া দিলেন । তু 
যথাসময়ে প্রসেন গৃহে প্রত্যাগত না হওয়ায় সত্রাজিৎ বিশেষ 
ভাবিত হইলেন এবং তিনি লোকের নিকট বলিতে লাগিলেন, 
কৃষ্ণ এই মণিলোভে প্রসেনকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই মিথ্যা; 
অপবাদ শ্রীকুষ্ণেরও কর্ণগোচর হইল । তখন্‌ কৃষ্ণ এই অপবাদ 
অপনোদনের জন্য নগরস্থিত জনগণের সহিত অরণ্যে গমন 
করিলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে কেশরী কর্তৃক 
নিহত অশ্বের সহিত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং তথায় 
সেই সিংহও নিহত রহিয়াছে ইহা দেখিয়া আরও আস্চধ্যাহিত | 
হইলেন। তখন কৃষ্ণ এ গুহা! মধ্যে প্রবেশ ক্রিয়া খক্ষরাজের: 
নিকট হইতে স্তমন্তক মণি গ্রহণ করেন। খক্ষরাজ তাহাকে: 
অভীষ্টদেৰ জানিতে পারিয়। স্বীয় দুহিতা জাবব্তীকে প্রদান: 
করেন। কৃষ্ণ তখন সকলের সমক্ষে মণিপ্রদান করিয়া নিজের: 
অপবাদ খণ্ডন করেন। ভাগ” ১০৫৬ অঃ) যদি কে ্ ব 
নষ্টচন্দ্রের দিন হঠাৎ চন্ত্র দর্শন করে, তাহা হইলে পরদিন 
প্রাতে এই মণিহরণবৃত্তাত্ত পাঠ করিলে তাহার সেই দোষ : 
দুর হয়। (ভাগবতে ১০।৫৬ অধীয় এবং হরিবংশে ইহার ক 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। ) ন্ 
প্রসেনজিৎ (€পুং ) নৃপভেদ। ( হরিব” ১২ অঃ) রি 
গ্রসেব (পুং) প্রসীব্যতে স্মেতি প্র-সিব-€ অকর্তরি চেতি। পা. 
৩৩১৯) ইতি-ঘঞ। ১ বীণাঙ্গ। ২ স্যত। ৩ প্রথিত। 
( মেদিনী ) প্র-সেব-ভাবে ঘঞ্। ও প্রকৃষ্ট সেবন ॥ 


প্রস্তর 


% ৪২১ ] 


প্রস্তর 


প্রসেবক (পুং) প্র-সিব-থ্‌ল্‌ বা প্রসেব এব স্বার্থে কন্‌। ১ বীগা- 


দারুময় ভাণ্ড। কাহারও কাহার মতে বীণাস্থিত অলাবুফল। 
(ভারত ) পর্য্যায়__ক্কুভ। ৩ স্থত্ররচিত পাত্র, চলিত 
ধোঁকড়া । পর্যায় স্যন, স্তোন, ধৌতকট, স্তোতি, স্্যত। 
(ভরত) (ব্রি) ও প্রক্ষ্ট স্যুতিকারক। 

প্রস্ষণ (পুং) প্রগতং কথং পাঁপং যম্মাদিতি ( প্রস্কথহরিশ্চাবৃষী। 
পা ৬১১৫৩) ইতি সুট্‌। খধিবিশেষ, ইনি বৈদিক সন্ধ্যার 
অন্তর্গত ু্যোপস্থানমন্ত্রের খষিভেদ | প্রস্কথ্ত এ্রতিরন্না্- 
জীবসে” (খক্‌ ১18৪1৬। ) 

প্রস্ন্দন (রী) প্র-স্কন্দ-লুট । ১ বিরেক, চলিত জোলাপ। 
“আগ্রিপ্রস্কন্দনপরস্তধাঁপ্যেবং ভবিষ্যতি |” (ভারত১/৮৪।২৬ ) 

২ আঙ্কন্দন | প্র-স্কন্দ-অপাঁদীনে লুট্। ৩ আস্কন্দনের 
অপাঁদান, যাহা হইতে আস্কন্দন হয়, তাহা । ( পুং) প্র-্ন্দ- 
কর্তরি-ল্যু। ৪ মহাঁদেব। (ভারত ১।১৭৬২ ) ৫ অতীসার 
রোগ । (বৈগ্যকনি” ) 

প্রস্কন্দিক (পুং ) সংগ্রহগ্রহণীরোগ । ( নিদান ) 

প্রক্কন্ন (তরি) প্রকর্ষেণ স্করঃ। প্রাদিস। পতিত। (হেম) 
(পুং) ২ অশ্বরোৌগবিশেষ। যদি অশ্বের বক্ষদেশ গুরু এবং 
গাত্রপরিক্রম স্তব্ধ হয় ও কুক্জ্ীভূত পৃষ্ঠার! বদ্ধের ন্যায় গমন 
করে, তাহা হইলে এই রোগ হয়। 
“গুরু যস্ত ভবেছন্ষঃ স্তব্গাত্রপরিক্রমঃ | 
কুক্জীভূতেন পৃষ্ঠেন যো বাজী যাতি বদ্ধবৎ ॥” ( জয়দত্ত ) 


পর্থন্দ পু) প্রগতঃ কুন্দ চক্র অত্যাদি” সণ, পারস্করাদিত্বাৎ, 


সু কুন্দাখ্য চক্রাকার বেদিকা'। পপ্রস্থনেন প্রাতিস্তন্ধস্হিননমূল 

ইব্‌ দ্রমঃ।” (ভারত উদ্যোগ ৭২ অঃ) 

প্রস্থালন (ক্রী) প্ররুষ্টরূপে স্বলন, পতন। 
প্রস্তর (পুং) প্রস্তুণাতি আচ্ছাদয়তি যঃ, প্র-স্তৃ-পচাঁদ্যচ্‌। শিলা, 
পাথর। পর্যযায়-_গ্রাবন্‌, পাষাণ, উপল, অশ্মন্, দৃশৎ্, দূষণ, 

পাদারুক, পারটীট, মন্মরূ, কাচক, শিল!। 
অল্পসংখ্যক প্রস্তরখগ্ডের একত্র সমাবেশে গণ্ডশৈল ও 
বহুল পরিমাণ প্রস্তর-সমষ্টিতে পর্বতাঁদির উৎপত্তি। যেরূপে 
মুত্তিকান্তর জলবাধুপ্রভাবে কঠিন হইয়া প্রস্তরাকারে রূপা- 
স্তরিত হয়, তাহার বিবরণ পর্বত শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত 

হইয়াছে। [ পর্বত দেখ। ] 

বর্ধার অবিরত জলশ্রোতে এবং সামক্ষিক ভীষণ ঝটিকায় 
শিলাখণ্ড পর্বতগাত্র হইতে ধৌত বা! বিচ্যুত হইয়া নিক্নদেশে 
পতিত হয়। এইরূপ বন্বর্ষব্যাপী সংঘর্ধণে খণ্ড খণ্ডাকারে 
বিচু্ণ পর্বতেরই পাথর অভিধান হইয়া থাকে। সময় সময় 
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| 
প্রান্তচক্রকাষ্ঠ। ২ দণ্ডের অধোদিকে শবের গান্তীষ্যের জন্য | 


১০৬ 


পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া আমরা আবশ্তকমত১ যে শিলাখওড 
গ্রহণ করিয়৷ থাকি তাহা প্রস্তর অর্থাৎ এক কথায় পর্র্ত- 
বিশ্লি অংশ বিশেষকেই পাথর বলা যাইতে পাঁরে ।২ 

প্রস্তর সাধারণতঃ ছুইপ্রকার-_১ সচ্ছিদ্র ( 09৮51909 ) 
অর্থাৎ ॥যাহার মধ্য দিয়া জল-নিঃসরণ হইয়া থাকে এবং 
২ ছিদ্রহীন (107০1083 ) অর্থাৎ যাহার ভিতর জল 
প্রবেশ করিতে পারেনা । উপরি উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে 
অবস্থান্তরভেদে প্রস্তরের নানারূপ বিভাগ ও নামসংজ্ঞা হই- 
যাছে। আগ্রেয়গিরি-নিঃস্যত উত্তপ্ত ও গলিত শ্রাবাদি শ্বীতল 
হইয়! প্রস্তরাকারে পরিণত হয়, তাহাকে আগ্রেয় প্রস্তর 
(180909 ₹০০]. ) বলা যায়ও | জলমধ্যস্থিত পরমাণুসমষ্টি 
স্বীয় শক্তিবশে জমিয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। জলগর্ডে উৎপত্তি 
হেতু এই শ্রেণীর পাথর জলজ বা পলিময় (4009009 বা ৯০এ।- 
৩72 ) নামে অভিহিত | এঁ পলিময়.ভূখণড দৃট়ীভূত হইয়া 
কালে প্রস্তর-স্তরে (90750?80 ০০]৪ ) রূপান্তরিত হয়ৎ । 

যে প্রস্তরগুলি অন্যের সহযোগে উৎপন্ন, তাহা অপরজ ঝা 
«সেকেও্ারি” (99০০1)147 £০০:৪ ) নামে কথিত । 

পূর্বোক্ত স্তরমধ্যে নিহিত জীবদেহের প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে 
সেই সেই জীবের প্প্রস্তরাস্থি” ( ঘ'93৪1]9 ) বলা যায় । কোন 
কোন প্রস্তর বিশিষ্ট জল-বাঁযুর গুণে পরিবস্তিত হইয়া স্ফটি- 
কের ( কাচের ন্তায় ) আঁকার ধারণ.করে, উহাই চ6৪০০19 
নামে খ্যাত৭ | 

ভারতের নানাস্থানে লাল, নীল, জরদ প্রভৃতি বিভিন্ন 
বর্ণের প্রস্তর পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্মাণে, প্রতিমূত্তি গঠনে ও 


অলঙ্কারাদি প্রস্ততকরণে এই প্রস্তরসমূহ বিশেষ উপযোগীপ। 


(১) গৃহাদি নির্দমাণার্থ এবং আবশ্যকমত পানভোজনপাত্রাদি প্রস্তত 
করিতে আমরা পর্বতাংশ হইতে প্রস্তর গ্রহণ করিয়া থাকি । উঃ পঃ 
প্রদেশের অধিকাংশ বাটাই প্রস্তরনিশ্মিত। উহার মেজে প্রভৃতিও মন্্বরাদি 
শোভিত হইয়৷ থাকে । জয়পুরের সাদা পাঁথরের বাসন দেশবিখ্যাত। 

(২) যেমন বেলে পাথর, চুণাপাথর, গ্রেভল প্রভৃতি । 

(৩) কর্দম প্রভৃতি । 

(৪) দানাদার (090169 ) বা কলমে, বউলমাল| (7১5881) 
ও লাভ (৪18৮৮ )। | 

(৫) প্লেট, বেলে পাঁথর, চুণাঁপাঁথর, খড়ি, মন্ত্র এবং স্ষটিক ও বালুকা: 
মিশ্রিত ০07.10006746০, ণ 

(৬) শন্বকাদি সমুদ্রজ জীবের সহযোগে যেরূপ খড়ি, চুণাপাথর ও 
মর্রের উৎপত্তি হইয়াছে। 

(৭) ইহাতেই প্রসিদ্ধ পাথরের চস্ম! প্রস্তুত হইয়! থাকে । 

(৮) দিলীর সমীপদেশবন্তাঁ লাল পাগর, নর্দদা, গোদাবরী ও কৃঝ্ণা- 
তীরব্তাঁ শ্লেট। চুণা ও মর্দরপ্রস্তর, হিন্দুমন্দিরাঁদির বেসপ্টিক গ্রীন্ষ্টোন্‌ 
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ভারত, আমেরিকা কি যুরোপবাদিগণ যখন ধাতুনিম্মিত অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যবহার করিতে শিখেন নাই, সেই সময় আদিম জাতীয়গণ 
একমাত্র প্রস্তরাস্ত্র দ্বারাই আপনাদের আবশ্তকীয় কাধ্যসমূহ 
সমাধা করিতেন। এ সমস্ত প্রস্তরনির্মিত কুঠার, ছুরিকা ও 
তীরের ফলার নিদর্শন জগতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে । 
পুরাকালে রাজগণ প্রস্তরফলকে রাজকীয় বিশেষ কাধ্যাবলী 
লিপিবদ্ধ করিতেন। রাজ্যজয়, গ্রামদীন, মন্দির উৎসর্গ ও সাধা- 
রণ দানের পত্রলিপি ( সনন্দ ) স্বরূপ ইহা! প্রচলিত ছিল। 
প্রাচীনতম রাজগণের কীত্তিকলাঁপ, তাহাদের প্রবন্তিত 
অনুশাসন ও বিভিন্ন ঘটন! উল্লেখ করিয়া যে উৎকীর্ণ প্রস্তর- 
ফলকসমূহ দেখা যায়, সেই সমস্ত শিলাফলকসমূহে তৎসাময়িক 
ঘটন! বা তত্তৎ রাজন্তগণের বংশান্ুচরিতও কীত্তিত হইয়। থাকে । 
মোজেন একখানি প্রস্তরফলকে ঈশ্বরের ১০টী অনুক্ঞা (57 
€010121)00)60108 ) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । পিকিন মহা- 
নগরীর কন্ফুচীর মন্দিরে ১০টা ঢক্কাককতি প্রস্তরথণ্ডের উপর 
কবিতা লিখিত আছে, প্রবাদ যে সান্‌ ও যৌএর সময় 
শব ফলক কয়টা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল১০। বৌদ্ধ সম্রাটু অশোক 
তদীয় কীন্তি প্রতিষ্টার্থ ও ধর্মান্ুশাসন প্রচারার্থ পর্ধতগাত্রে 
অনুশানসমূহ (7091003 ) উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। [ বিস্তৃত 
বিররণ শিলালিপি এবং প্রিয়দর্শা প্রভৃতি শবে দ্রষ্টব্য । ] বালি- 
পাথর ব! চুন! পাথর লইয়াই যে পাথরের স্থষ্টি তাহা নহে। 
হিমালয়পর্বত যে প্রস্তররাশি লইয়! গঠিত, বিদ্ধ্যগিরিতে তাহা 
নাই।, উহার উপাদান সম্যক্‌ স্বতন্ত্র। যেমন মৃত্তিকা কঠিন 
হইয়া প্রস্তরে পরিণত হয়, সেইরূপ কাঁলসহায়ে ও জলবায়ুর গুণে 
এবং পার্খস্থ মৃত্তিকারসের বিশেষত্বহেতু সাধারণ প্রস্তর রূপা- 
স্তরিত হইয়! মূল্যবান্‌ হীরক ও বৈদ্রধ্যাদি মণিরত্বে (79৮01009 
360।)০৪) পরিণত হইয়া থাকে । [ তত্তৎ মণিশবে দ্রষ্টব্য |] 
যখন হীরকাদি মূল্যবান্‌ মণি অথবা অপেক্ষারুত অর্মূল্যের 
প্রস্তরাদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে অর্থাৎ পর্বতগহ্বরস্থ খনি- 
মধ্যে বা পর্বতগাত্রে নিবদ্ধ থাঁকে, তখন তাহা মনুষ্যের কোন 


ব্রন্ষের মন্দ্বর (বুদ্ধমৃত্তিনিপ্নীণের জন্য প্রশস্ত ), হব্ব! পর্বতের মন্্রর তুলা 
শ্বেতপ্রস্তর, জয়পুরের বাসন-নির্মাণের সাদা পাথর, কৈমূর গিরিশরেণীস্ 
বেলে পাখর, এবং চয়েনপুর, সামেরাম, তিলোহু ও অকবরপুরের 
নিকটবত্রী প্রদেশের প্রস্তরে কলের জীত!1 (70111560979 ), নদ্রীর পুল, 
বাটা, দেবদেবীর মুর্তি ও জয়ন্তভাদি নির্মীণে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

(৯) মিঃ ব্লানফোর্ড, লেফ্টেনাণ্ট স্থইনি, সাজ্জন প্রিমরোৌজ, সর 
গালেকসান্নার, কনিংহাম প্রভৃতি মহোদয়গণ: প্রণীত গ্রন্থে ইহার 
ষখেষ্ট গ্রমাগ দিয়াছেন। 

(১০) উক্ত চীন মহাপুরুষদ্বয়ের আঁবিভাব-কাল (সান) ২২৫৫ 
খ১ পৃং এবং ( যৌ ) ২৩৫৭ থৃষ্টপূর্ববাব | ৃ 
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উপকারেই আইসে না। উহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী করিতে 
হইলে আবশ্তক মত কাটিয়া লইতে হয়। - শ্বেত, বেলে, চুণ! বা 
দানাদার প্রস্তরাদি গৃহনিন্মাণের উপযোগী করিতে গোলাকার, 
লম্ব, ত্রিকোণ বা চতুরআ্র ভাবে কাটিয়া! লইতে হয়। জল ও 
বালুকা সহযোগে করাত্যন্ত্র দ্বার একটী বৃহৎ প্রস্তরথগ্ডকে 
শতধা করিয়া নিম্মাতা ব্যবহার করেন। বাটা, গেলাস, ফল! 
প্রভৃতি পাত্র ইচ্ছান্থসারে ছেনী যন্ত্রের সাহায্যে খোঁদিত হইয়! 
থাকে। মন্দিরগাত্রে সংন্যস্ত প্রস্তরফলকের (31...) উপর 
উৎকীর্ণ শিল্পকাধ্য ও চারুচিত্রসমূহ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর 
মুত্তি ও মনুষ্যের প্রতিকৃতিসমূহ ভাঙ্কর-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
[ ভাস্করবিদ্যা দেখ । ] 
খোঁদিত শিল্পের দ্বারা মোট! পাথরের যেরপ শ্রীসম্পাদন 
হইয়া থাকে, তন্রপ হীরকাদি- মণির পল কাটিয়া, তাহার 
উজ্জ্রলতা সাধন করিতে হয় । হীরক, চুণী, পান্ন!, মরকত, নীলা, 
ওপাল, গার্ণেট প্রভৃতি মণির পল-কাটার গুণে ওজ্জল্য ও 
মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহাদের আবশ্তক মত কাটিয়া লইতে 
ছুই তিন প্রকার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে । [হীরক শবে দ্রষ্টব্য] 
প্রস্তর বহুবিধ শিল্পকার্ষ্যে, পালিশদ্বার! তাহার শ্রী ও চাক- 
চিক্য সম্পাদনে, তদগাত্রে অক্ষর-লিপিমালার সন্নিবেশে, প্রাচীন 
কীন্ভিসমৃহসংরক্ষণে ও £ ভাস্করবিদ্ার পরাকাণ্ঠাস্বরূপ বিবিধ 
মৃত্তি সংগঠনে এবং সুদৃঢ় পর্বতমালা খোদিত করিয়া তন্মধ্যে 
প্রকাণ্ড মন্দির দেবদেবীর মৃত্তি ও বৈদেশিক চিত্রাবলীর সংস্থাপনে 
হিন্দুগণ বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। 
বলিতে কি গঠন প্রণালী, কি উৎকৃষ্ট পালিশ ও কঠিন প্রাস্তরকে 
স্কটিকের ন্যায় দীপ্তিবানবিষয়ে তাহারা জগতে শীর্ষস্থান অধি- 
কার করিয়াছিলেন। অসাধারণ মানসিক শক্তির প্রভাবে ও 
পিত্তলের স্তাঁয় ক্ষুদ্র যন্ত্রের১১ সাহায্যে তাহারা গ্রেণাইট প্রস্তর 
কাটিয়া দৌলতাবাদের দৃঢ় পার্ধত্যছুর্গ স্থাপন ও তদভ্যন্তরে - 
খোদিত প্রতিমৃন্তিসমূহ রক্ষা করেন । অজপ্ট(র অপূর্ব্ব গুহামন্দির 
ও তদভ্যন্তরস্থ প্রতিমৃত্তি সমূহ উৎকীর্ণ করিয়া তাহারা! সভ্য 
জগতে অক্ষয়কীত্তি লাভ করিয়াছেন । ভাস্করবিদ্যার এরূপ উন্ন- 
তির পরাকাষ্টা প্রদর্শন জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। 
স্পর্শমণি বা পরেশপাথর ( 4101)90019৮5 ৪0০1৪) নামে 
একপ্রকার পাথরের কথা শুনা যায়॥ উহার গুণ অপরাপর 
ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করা) কিন্তু এই প্রস্তর আছে কি. 
না তদ্দিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে, 


(১১) এখনও দৌলভাঁবাদের পব্বতোপরি ও ইজিপ্টের স্থান[বিশেষে- 
এ ০7186] যন্ত্র ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত দেখ! যায়। & 


প্রস্তর 


চুম্বক €1,9%1-১9।৪ ) নামে আর এক প্রকার প্রস্তর 
আছে, যাহ। নিজগুণে দূরস্থিত লৌহাদি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। 
বিজ্ঞানবিদগণ এ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তি বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। সমুদ্রগর্ভে ও অন্যান্য স্থানে এই প্রস্তর পাওয়া 
যায়। লৌহখণ্ডে এই প্রস্তর ঘসিয়া লইলে সেই লৌহও চুষ্ব- 
তের শক্তিবিশিষ্ট হয়। 

জগতের সভ্য গু অসভ্য জাতীয়ের মধ্যে শিলা-পৃজার বিধি 
প্রচলিত ছিল স্ুসভ্য যুরোপখণ্ডে পুর্বকাঁলে প্রস্তর-পূজার যেরূপ 
সমাদর ছিল, ভারতের নানাস্থানেও তদ্রুপ পুজাঁবানুল্য দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । ভারতে পৌন্তলিকতার শ্োত প্রবল হইলে 


৪২৩ ] 


নানারপ দেবমুত্তিগঠন ও বিদ্লবিনাশের জন্য নানা দেব্তাকন্পন , 


প্রয়োজন হয়।: তাই ভারতের স্থানে স্থানে সুসভ্যজাতির 
মধ্যেও খোদ্িত শিল্পমূত্তি এবং অখোদিত শিল-নুড়ীর গ্রাম্য- 
দেবতারূপে পুজা প্রচলিত আছে১২। ভারতীয় আধ্যগণ 


ব্যতীত অনাধ্যগণের মধ্যেও .এরূপ শিলাময়ী প্রতিমাপুজার 
হিক্রধন্মগ্রন্থেও শিলামূর্তির উল্লেখ 


নিদর্শন পাওয়া-যায়১৩। 
আছে । ফিনিকীয়গণ একটী অখণ্ড প্রস্তরে কোন এক দেব- 
মুপ্তির পুজ| করিতেন । : ধর্মপ্রবর্তক মহন্মদের আবির্ভাবের সময় 
পধ্যন্ত আরবীয়গণ একখও কৃষ্ণপ্রস্তর পুজ! করিয়া আদিতে 
ছিলেন, পরে উহ কাবার প্রাচীরে সংন্ন্ত হয়। জুরানগরেও 
এইরূপ আর একখানি পবিত্র প্রস্তর আছে। তথাকার অধি- 
বাফিগণ ধর্মের অনুরোধে ুধ্যের অভিমুখে এ প্রস্তরথানি 
ঘুরাইয়া থাকেন। হিক্রাইডিসে একথানি কৃষ্তবর্ণের প্রস্তর আছে, 
অধিবাসিগণ বলে উহ! জাগ্রত ; সময় সময় তিনি আকাশবাণী- 
দ্বারা সাধারণকে বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়া থাকেন । 
মোগলসম্রাটু বাবর লিখিয়াছেন যে, জামযুদ্ধের অভিনয়ে 
পাঁরসিকগণের মধ্যে আত্মবিবাদ উপস্থিত করিবার জন্য 
প্রন্্রজালিকগণ স্ব স্ব প্রস্তর (01,516 ৪০70৪ ) লইয়! কাঁধ্য 


(১২) গণ্ডকীশিল লইয়। শীলগ্রামরূপে নারায়ণের পুজা, বট অশ্বখ 
প্রভৃতি বৃক্ষতলে নুড়ী রাখিয়া তাহাতে সিন্দর ও চলানলেপনপূর্ববক 
শিব গঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবতা রপূজ1, মনস! বৃক্ষের পাদদেশে নুড়ী রাখিয়া 
মনসাদেবীর পূজা, যঠীপুজা, মাখালপূজ প্রভৃতি । এই নুড়ীপাথর নদীগর্ভ 
হইতে তুলিয়। আন! হয়, অথব| প্রস্তরখণ্ডে প্রস্তুত হইয়! থাকে ৷ এতভিন্ন 
খোদিত প্রস্তরে শিব, ব্রহ্মা, বিষ, ছুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি শক্তি 
মুত্তি, লকগ্ী, সরম্থতী, ইন্দ্র, যম, রাম, কৃষ্ণ ও বৃদ্ মৃত্তিরও পৃজ। দেখ| 


যায়। [শালগ্রাম প্রভৃতি শব দেখ। ] 


(১৩) পার্বতীয় আদিম. অনাধ্য জাতীয়ের প্রস্তরপূজ। কোল) গৌড়, , 


প্রভৃতি শব্দে বিবৃত হইয়াছে । 


গুস্তর 


আরম্ত করিয়াছিল১৪ ৷ এখনও মধ্য-এসিয়ার ভ্রমণশীল জাতির 
মধ্যে এ প্রস্তরের গুণাবলীর আদর আঁছে১৫। 

ইংলগুদেশীয় বৃত্তাকার ন্থাস্ত প্রস্তরাবলীকে ষ্টোন্হেঞ্জ, (36০7০- 
1172০ ) ধলে, উহা! একটা প্রাচীন কীঘ্ভির নিদর্শন। দক্ষিণ- 
ভারতে কৃষ্ণাতীরবর্তী অমরাবতীনগবের বত্বাকারে প্রোথিত 
লম্বমান প্রস্তর প্রাচীন বৌদ্ধশিরের নিদর্শন হইলেও পরম্পর 
পরম্পরের অনুরূপ । বর্তমান প্রথায় খোদিত ও শিল্পযুক্ত 'ক্রুশ”- 
চিহ্নিত প্রস্তরস্তস্তের পরিবর্তে পুর্ব্বকালে সমাধিস্তস্তরূপে শব- 
দেহের উপর যে প্রস্তর সজ্জিত হইত, তাহা “ক্রমূলেক” (019%0- 
1০076) নামে পরিচিত। যে ভাগাপ্রস্তরে (9190৪ ০ 
[99775 ) আরর্লগ্ডের রাঁজগণ রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন, তাহা 
এক্ষণে ওয়ে্টমিনিষ্টারে প্রাচীন রাজতক্তের নিয়ে গ্রথিত রহি- 
যাঁছে১৬। কোল ও খসদিগের মধ্যে শ্মরণার্থ প্রস্তরধও্ 
(11097011078) রক্ষিত হইয়া! থাকে । হিমালয়পর্বতবাসী 
কুনাবরদিগের মধ্যে শস্যরক্ষার জন্য ক্ষেত্রমধ্যে প্ীস্তরপূজা 
বিধি আছে। ত্র ভূমি অধিক শস্তশালিনী হইবে বলিয়া, 
তাহারা একখগু প্রস্তরে চুণ লেপিয়া ও সিন্দুরে পঞ্চণঙ্গুলারুতি 
চিন্ব স্থাপন করিয়া পুজা করে। দীর্ষিণীত্যে উদ্যান মধ্যে 
অথবা মাঠের ধারে বুক্ষতলে সিন্দূরের টিপ দিয়! প্রস্থরখণ্ড 
রাখিয়া দেয়। মহিম্থরবাসী অসগেরাঁও শিলা লইয়া ভূমি- 


(১৪) )850928 016700815, 0১ 490, 

(১৫) তুর্কমানদিগের রভিয়| সর্দার ও কীরষীল,বরস্তী সর্দারগণ অদ[।- 
পিও এই প্রস্তর সঙ্গে লইয়। ফিরেন। বিষাক্ত সর্প ব| বিচ্ছুর (5০০:1১1003) 
দ্ংশনে ইহা! কোরাণের ফতিহ-মন্ত্রীপেক্ষ|! উপকারী বলিয়! তাহাদের 
বিশ্বাস। | 

(১৬) পূর্বে যুরোপথণ্ডে রাঁজাদিগকে প্রন্তরে বসাইয়! যেরূপ মহ! 
সমারোহে অভিষেক করাইবার প্রথ| ছিল, রাজপুত-রাজগণের মধ্যেও 
তন্রপ রাজ্যাভিষেক দেখা যায় । এইরূপ শ্রস্তরসিংহাননাতিবেক কানান 
জাতীয়ের মধ্যে (04092101681) 06 0118107) প্রচলিত ছিল । সুইডেন্‌ গত 
দিনেমার-রাজগণ গোলাকার প্রপ্তরে অভিবিক্ত হন। অবিমেলেকরাজ 
(708 4১020091601) ) সাঁচেমের সতস্তে (61016973০06 815601)90) ) ও 
জেহৌয়াঁস্‌ (৮1983) ) প্রস্তর্তপ্তে বসিয়। রাজ! হন। গায়েল (0৪৩1) 
যে প্রস্তরে উপবিষ্ট থাঁকিতেন, তাহা পবিহ ও এ্রশীশক্কিবিশিষ্ট বলিয়। 
সাধারণের বিশ্বাস ছিল । জ্যাক কেড্‌ (৪০% 089 ) লশুননগরের প্রস্তর 
দু'ইয়াই মর্টিমারকে লগুনের রাজা বলিয়া, যোগ! করেন। আইরীস্‌ 
সর্দারগণ সম্পদ্প্রাপ্তিকালে প্রন্তরে বসিতেন। 
বীরগণের পদচিক্কের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । গয়ায় বিষুপদ। বুন্দাৰনে 
কৃষ্ণপদ ও সিংহলে বৌদ্ধপর্দচিহসমূহ প্রস্তরে অস্কিত। শকনৃপতিগণ 
(9৮078) পর্বতের উপরে. হাকিউলিসের পদচিহ খোদিত 
করিয়াছিলেন। 


হিরোদোতস প্রস্তরে 


পস্তরেষ্ঠ 


৩৪৪৪] 


প্রস্তাবনা 


দেবতার পুজা করে। বেরার হইতে বস্তার পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
স্থানে সভ্য ও অসভ্যগণের মধ্যে প্রস্তরপুজা দেখা যায়। দাঁক্ষি- 
ণাত্যের বকাদার ও বেতদার নামক নিরুষ্ট জাতীয়ের! প্রত্যেক 
গৃহে প্রস্তরথণ্ডে ভূতদেবতার পুজা করিয়া থাকে। তথাঁকার 
অন্যান্ত স্থানে শস্তাক্ষেজাদিতে কৃষকগণ পাঁচ খণ্ড প্রস্তর সিন্দুর 
লেপিয়া পুতিয়া রাখে । উহারাই শশ্তক্ষেত্রের রক্ষাকর্তী ও 
পঞ্চপাওু নামে অভিহিত। প্রত্যেক খোন্দগ্রামের দেবতামুক্তি 
তিন খানি গ্রস্তরে গঠিত হইয়া! থাকে । কেয়েনগণ শিলারূপা 
দেবমুর্তিকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। লম্পৎ রাজ্যের বেস্কুনই 
নগরবাসীর একথণ্ড শায়িত প্রস্তরের বক্ষে অপর এক শিলা 
দণ্ডীয়মান রাখিয়! ধর্ম বলিয়া ভক্তি করে । তাহাদের বিশ্বাস এই, 
দেবতার সমীপে অভক্তিপুর্বক গমন করিলে তাহার ভাগ্যলঙ্ষমী 
অপ্রসন্ন হয়। 
পলিনেসিয়াগণ প্রস্তরমৃত্তি গঠনে ও পূজনে বিশেষ ভক্তি 
ও শ্রম স্বীকার করে। টার্ণার (06৮) সাহেব 
নিউ-হিতব্রাইডিজ হইতে কএকটা মস্যণ প্রস্তরমূন্তি আনিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলেন, পলিনেসিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশ 
শিলাময়ী দেবতাকেই বহু শুকরশাবকপ্রাপ্তির আশায় পুজা 
করে। ফিজিদ্বীপের অধিদেবতা দিজি (19961 ) তথাকার 
পরিখাগর্ভস্থ ছুই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হইতে উৎপত্তিলাভ করি- 
য়াছে বলিয়। সাধারণের বিশ্বীস১? 
ভারতে যেরূপ হিন্দুদেবদেবীর প্রস্তরমূত্তির বিশেষ সমাদর 
আছে, গ্রীসদেশেও পুরাঁকালে সেইরূপ জুপিটর, ভিনাস প্রভৃতি 
শিলামূর্তির পুজা প্রচলিত ছিল, এখনও সেই সকল দেবমৃত্ত 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
পল্লবাঁদ্যেবিরচিতে শয়নীয়ে তু সংস্তরঃ। 
প্রন্তরঃ প্রস্তিরশ্চেতি প্রস্তারোহপি চ কুত্রচিৎ ॥/( শব্রত্রাবলী ) 
৩মণি । (মেদিনী) ৪ দর্ভমুষ্টি। “অধ্বযুঠঃ প্রস্তরং 
প্রহরতি” ( তাঁঙ্যা” ব্রা” ৬।৭।১৬ ) পপ্রস্তরো দর্ভমুষ্টিঃ ( ভাষ্য) 
প্রস্তরণ (ক্লী ) আস্তরণ, বিছানা । 
প্রস্তরণী (স্ত্রী) প্রস্তরস্তদীকারোহস্ত্স্তা ইতি প্রস্তর-ইনি,ভীপ্‌। 
১ গোলোনিকা, শ্বেতদূর্ববা ৷ (রাজনি”) ২গোঁজিহ্বা । (বৈদ্যকনিণ) 
প্রস্তরভেদ €পুং) পাষাণভেদ, পাথরকুচা। ( ভৈষজ্যমু* ) 
প্রস্তরস্থবেদ € পুং) বাতাদিরোগে স্বেদবিশেষ। ( চরক ) 
প্রস্তরেষ্ঠ (পুং) গ্রস্তরে তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্‌ সমাসঃ, তত 
প্রস্তরস্থায়ী বিশ্বদেবভেদ। পপ্রস্তরেষ্ঠাঃ পরিধেয়াশ্চ 
(১৭) ফিজিবাসীদিগের মধে; শিলামধী দেবতার অলৌকিক শক্তির 


কথা লিখিত আছে। তাহার] বলে, রাজধানীর কোন সন্ত্রান্তরমণী গর্ভ- 
বন্তী হইলে বও (73৮) নগরের প্রস্তরখণ্ডও শিল। প্রসব করিয়। থাকে। 


যস্বং। 


দেবাঁঃ” ( শুরুষজুণ ২১৮) পপ্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রিস্তরে_ তিষঠন্তীতি 
প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরস্থায়িনঃ ( বেদদীপ:) 
প্রস্তরোদ্ভুত (রী ) প্রস্তরজল। (বৈগ্তকনি?) 
প্রস্তরোঁপল (পুং ) চন্দ্রকান্তমণি। ( বৈগ্যকনিণ ) 
প্রস্তব ( পুং) ১ স্ততি, প্রশংসা । ২ প্রভাব, শুভমুহূর্ত 
প্রস্তার (পুং) প্র-স্ত-ঘএঞ্‌। ১ তৃণৰন) পর্য্যায়__ভৃণাটবী, 
খাষ। ( হেম) ২ পল্লবাদি রচিত শয়নীয় | ( শব্দরত্রা” ) ৩ শয্যা- 
মাত্র। প্রস্তার্য্যন্তে বিস্তার্যযন্তে গুরুলঘুরূপতয়াবর্ণ মাত্রা! বা অনেন 
প্র্ত-ণিচকরণে অচ্‌। ৪ ছন্দের গুরু-লঘুজ্ঞাপক ক্রিয়া- 
ভেদ, ছন্দঃ প্রভৃতির প্রভেদজ্ঞাপক সঙ্কেতবিশেষ । 
“পাদে সর্ধগুরাবাদ্যাৎ্ লঘু স্তস্ত গুরোরধঃ। 
যথোপরি তথা শেষং ভূয়ঃ কুর্য্যাদমুং বিধিম্‌ ॥ 
উপে দগ্যাৎ গুরূনেব যাবৎ সর্বলঘুর্ভবেৎ | 
প্রস্তারোহয়ং সমাখ্যাতশ্ছন্দোবিচিতিবেদিভিঃ ॥৮ 
প্রস্তারপউক্তি (ত্ত্রী) ছন্দোভেদ। 
প্রস্তারিন্‌ (ব্রি) প্রস্তারোহস্তান্তীতি ইনি। প্রস্তারযুক্ত, বিস্তার- 
যুক্ত। দ্ৰধার পৃষ্ঠেন সলক্ষযোজনপ্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাঁপরো- 
মহান্‌।” € ভাগ” ৮।৭৯) পপ্রস্তারো! বিস্তারে সতান্তীতি তথা! 
ভূতেন পৃষ্টেন+ (স্বামী) 
গ্রস্তার্যন্মন (রী) নেত্ররোগভেদ। পপ্রস্তাধ্যম্ তনুস্তীর্ণ 
শ্তাবং রক্তনিভে সিতে।” ( মাঁধবনি” ) দোষ সকল কুপিত হই! 
বা সম্নিপাত দ্বারা চক্ষুর চারিদিকে যদি বিস্তৃতভাবে শুরু বা 
কৃষ্ণবর্ণ মাংস সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে এই রোগ হয়। 
“সমাস্তাদিস্তৃতঃ শ্তাবে রক্তে! বা মাংসসঞ্চয়ঃ | 
সন্নিপাতেন দোষাণাং প্রস্তাধ্যন্ন তছ্চ্যতে ॥”( রক্ষিতধৃত নেমি ) 
প্রস্তাব (পুং) প্রান্ত-প্রেক্স্তক্রবঃ। পা ৩৩২৭ ) ইতি ঘঞ্। 
১ অবসর। ২ প্রসঙ্গস্ততি। ( ভরত ) ওপ্রসঙ্গ ৷ ( ভান্থুদীক্ষিত। ) 
৪ প্রকর্ষরূপে স্তব। ৫ প্রকরণ (কাব্যপ্র) ৬ সামের 
অবয়বভেদ। ইহা প্রাস্তোত্‌ নামক খত্বিক্‌ কর্তৃক গেয় সামের 
প্রথমাংশ। ইহার দেবতা ব্রহ্মরপ প্রাণ। পপ্রস্তোতষ্যা দেবতা 
প্রস্তাবমন্থাযত্তা।” (ছান্দোগ্যউপ” ) ৭ অবসর, জুযোগ। রা 
প্রস্তাবনা [ত্রী) প্রস্তাবয়তি বিজ্ঞাপয়তি_ কার্ধ্যা্িকমিতি 
প্রস্ত-ণিচ-টাঁপ। ১ আরম্ভ । ২ নাটকাদি গ্রন্থে অভিনয়ারভ্ত- 
বিষয়ক কথা। যে নাটক অভিনীত হইবে, সেই নি 
বিষয়ের প্রথমারভ্ত। ইহার লক্ষণ-__ 
“নটা বিদূষকো বাপি পারিপার্থিক এব বা। 
সত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুব্বতে ॥ 
চিত্রৈর্বাক্যেঃ স্বকার্যোখৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্রিথঃ। 
আমুখং তন্ত, বিজ্ঞেয়ং নায় প্রস্তাবনাপি সা ॥”(সোহিত্যদ৬২৮৭) 


(ত্তরতাবলী) 


্রশথ 


[ ৪8২৫ ] 


প্রস্থিকা 


নাটকের নান্দীর পর রঙ্গ প্রসাধন করিয়া নটা, বিদুষক কিংবা 
পারিপার্িক স্ত্রধারের সহিত যেখানে আলাপ করে, তথায় 
গ্রসঙ্গক্রমে স্বকাধ্যোথ মনোহর বাক্যদার! প্রস্তাবিত বিষয় স্থচিত 
হইলে তাহাকে প্রস্তাবনা কহে। প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় কথার 
সুচনা অর্থাৎ আরম্ভ করিয়া ইহারা চলিয়৷ যায়। এই প্রস্তা- 
না পাঁচপ্রকার-_উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, 
প্রবর্তক ও অবলগিত। | 

“উদ্ঘাত্যকঃ কথোদবাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা । 
প্রবর্তকাৰবলগিতে পঞ্চপ্রস্তাবন1 ভিদাঁঃ॥৮ (সাহিত্যদ* ৬২৮৮) 
[ ইহাদের লক্ষণ তত্তদ্শবে দ্রষ্টব্য | ] 
প্রস্তাব্য (ত্র) প্রস্তাবনার যোগ্য। 
গ্রস্তির (পুং) প্রস্তর নিপাতনাৎ ইত্বং। পল্লবাঁদিরচিত শয্যা । 
গ্রন্তীত, প্রস্তীম (তরি) প্র-্তৈ-ক্ত, (প্রস্ত্োহন্যতরস্তাম্‌। 
পা ৮২1৫৪ ) ইতি নিষ্ঠা তস্য মো বা। ১ সংহত । ২ ধ্বনিত । 
প্রস্তত (তরি) প্রস্ত,য়তে স্মেতি-প্রস্ত-ক্ত। ১ প্রকরগপ্রাপ্ত। 
“অপ্রস্ততপ্রশংসা সা য! চৈব প্রস্তৃতা শ্রয়া |” € কাব্যপ্রকাশ ) 

২ প্রাকরণিক। ৩ প্রাসঙ্গিক । ( অলস্কারকৌ” ) ৪ নিষ্পন্ন। 
€ গ্রকর্ষস্ততিযুক্ত । ৬ উপস্থিত। ৭ প্রতিপন্ন। ৮ উৎযুক্ত। 
৯ প্রশংসিত । ১০ উদ্যত। কলাপব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয়ে 
্রস্ততার্থে মটু প্রত্যয় হয়। যথা--“অন্নং গ্রস্ততং অন্নময়ং, 
বাগ প্রস্ততা৷ যবাগুময়ী” ইত্যাদি। 

গ্রস্তরতি ত্রী) ১ প্রস্তাবনা । পণ্রস্ততির্বাধাম ন প্রযুক্তিরযামি” 
( খক্‌ ১১৫৩২) “প্রস্ততি প্রস্তাবনা” (সায়ণ ১ ২ গ্রক্ষ্াস্তুতি। 

গ্রস্ত ত € পুং) চাক্ষুষমন্তত্তরে দেবভেদ। 

প্রস্ত.ত ( ত্রি) প্র-্-ক্ত। ১ অন্তরিত। (ত্রিকাণ) ২ প্রকর্ষ- 
রূপে বিস্তারিত। 

গ্রস্তোক €পুং) ১ স্বঞ্জয়পুত্রভেদ । ২ সাঁমভেদ। 

প্রাস্তাতৃ তরি) প্রকট স্তৌতি প্র-স্ত-তৃচ,। ১প্রকর্ষরূণে স্তোত1। 
( পুং) ২ সামের প্রথমভাগগায়ক খত্বিকভেদ। প্রস্তোতুহিতং 
তস্তেদং বা ঘ, প্রস্তোত্রিয় তৎপাঠ্য সামের প্রথমভাগ, তৎসন্বন্ধী। 

প্রস্তোভ (পুং) প্র-স্তভ-ঘঞ। ৯ নিবৃত্তিমার্গ, প্রোৎসাহন। 
“ক্রত্বাগাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোতমাত্মনঃ1৮ ভোগ”৯।১৯।২৬) 
*গ্রস্তোভং নিবৃভিমার্গপ্রোৎাহনং মেনে? (স্বামী) ২ সামভেদ। 

প্রস্থ (পুং ব্লী) প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতীতি প্র-স্থা (আতশ্চোপসর্গে। 
পাঁ। ৩১১৩৬ )ইতি ক। বা প্রতিষ্ঠতে হম্মিন অনেন বেতি 
ঘঞ্র্৫ধে ক ১ পরিমাণবিশেষ। ইহা চারিকুড়ব পরিমাণ । 
(অমরভরত ) আড়কের চতুর্থাংশ পরিমাণ। ( লীলাবতী ) 
দ্বিশরাঁৰ পরিমাণ । (বৈদ্যকপরি”) বৈদ্যকমতে বমনাদিতে 
সাদ্ধত্রয়োদশপল পরিমাণ। 

ঈদ 


*বমনে চবিরেকে চ তথা শোঁণিতমোক্ষণে । 
সার্দীত্রয়োদশপল- প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ ॥৮ ( পরিভাষা প্রদীপ। ) 
ব্মন, বিরেচন ও শোঁণিত মোক্ষণে সা্ধীত্রয়োদশ পলে 
এক প্রস্থ গণ্য। ২ অদ্রির সমতৃভাঁঙগ। ও অদ্রির এক- 
দেশ। (ভারত ) পর্যায়-্স, সানু। (অমর ) “ইথং হিমানে- 
মৃগনাতিগন্ধি কিঞ্চিৎকণৎকিন্নরমধ্যুবাস।” (কুমার ১৫৪) 
৩ উখ্িত বস্ত। ( মেদিনী ) ৪ বিস্তার । 
প্রস্থকুস্থম (পুং ) মরুবকবৃক্ষ, গম্ধতুলসী। (রাজনি” ) 
প্রস্থপুঙ্প (পুং) প্রস্থমিতং পুষ্গমন্ত। ১ শ্বেত মরুবক বৃক্ষ। 
২ ক্ষুদ্রপত্র কৃষ্ণমরুবক, স্বক্পুষ্প তুলসী। কেহ কেহ ইহার অর্থ 
জন্বীরভেদ বলেন, আঁবার কেহ জন্বীরার্থেই এই শব্দের প্রয়োগ 
করেন। (ভরত ) 
প্রস্থম্পচ (ব্রি) প্রস্থপচনশীল। 
গ্রস্থল (পুং ) হ্শর্মরাজের অধিকৃত দেশভেদ। (ভোরত ভীন্মপ' 
৭৫অ) পঞ্জাবের নিকট ছিল। 
গ্রস্থান (ক্লী) প্র-্থা-নুষ্টা। ১ বিজিগীষুর প্রয়াণ, অভিযান। 
“সেনাভিযৌগং প্রস্থানং বলসংখ্যা ষথার্থতঃ। 
ধীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং রৃত্বা যাস্ত ত্বরান্বিত1ঃ ॥৮€ দেবীভা?৫181১২ ) 
২ গমনমাত্র। প্রস্থানং বণ্যতয়াইস্ত্যত্র ঠন্‌। ৩ প্রস্থান- 
গ্রতিপাদক গ্রন্থ, যথা-_যুধিষ্টিরাদির মহীপ্রস্থানপ্রতিপাদক 
মহাভারতের অন্তর্গত পর্বতভেদ। গ্রস্থা- করণে-ন্যুই। 
৩মার্গ। ৪ উপদেশোপায়। 
গ্রস্থানবিদ্ব (পুং) প্রস্থানন্ত বিদ্নঃ । গমন-ব্যাঘাত। 
প্রন্থানীয় (ত্রি) প্রস্থা-অনীয়র। প্রস্থানযোগ্য, গ্রস্থানার্থ। 
প্রস্থাঁপন (ক্র) প্রস্থা-ণিচংলু। ১ প্রস্থান করান । ২ প্রকুষট- 
রূপে স্থাপন ॥ ৩ প্রেরণ । 
প্রস্থাপিত (তি) প্র-স্থা-নিচংক্ । ৯ প্রেষিত। (হেম) ২ প্রকর্ষ- 
রূপে স্থাপিত । 
প্রস্থাপ্য তি ) ১ গ্রস্থানযোগ্য। ২ প্রেরণযোগ্য। 
্রস্থায়িন্‌ (তরি) গ্রস্থা ভিবিবাতি গমিগাম্যাদয়* ইতি ণিনি। 
১ ভাঁবিগমনকর্তা, ধিনি পরে গমন করিবেন । 
গ্রস্থাবহ (তরি) প্রয়াণসমর্থ। 'গীবরীং প্রস্থাবদ্রথবাহনং 
( শুরুজুণ ১৯।৭১) গ্রস্থাবৎ'প্রস্থা প্রস্থান গতিরস্তাস্তীতি 
্রস্থাবৎ প্রয়াণনমর্থ₹ ( বেদদীপ ) খখেদে_প্রস্থাবন্ শবের 
তায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক প্রনঞয়াগ বলিয়া বৌধ হস 
ধ্রূপ হইয়াছে। যথী__এপরস্থাবানো। মাপস্থাতা” (খক্‌ ৮২০১) 
পপ্রস্থাবাঁনো গমনশীলাঃ, ( সায়ণ ) 
্রস্থিকা! (স্্ৌ) গরসথসতনাকারোইস্যা ইতি প্রস্থাঠন্‌। ১ অন্ষ্ঠা। 
(ভাবপ্র ) আমাতক বৃক্ষ । ( বৈদ্যকনি” ) ২ মাচিকা, পুদিনা । 


১০৭ 


গ্রতঅরবণ 


প্রস্থিত (তরি) প্রস্থা-ক্ত। ১. গমনোদ্যত | 
করিয়াছে। ( পুং )৩ সোমপাত্রভেদ। 

প্রস্থিতি (স্ত্রী) প্র-স্থা-ক্তিন্। (পা! ৩৩।৯৮ ) ২ প্রস্থান, যাত্রা! । 

প্রস্থেয় (তরি ) প্রস্থানবোগ্য । 

প্রস্ন (পুং) ল্লানপান্র। 

প্রন্নব €পুং) প্র-্,অপ্‌। ১ ক্ষীরাভিষ্যন্দ, দুর্বীক্ষরণ। ২ ক্ষরণ। 

প্রন্নাতি তরি ) স্নানকারী। 

প্রন্নাবিন্‌ (ব্রি) ক্ষরণশীল। 

প্রন্নিগ্ধ তত্রি) ১ তৈলাক্ত। ২ স্নেহলিপ্রু। ৩ প্রিয়বন্ধু। 

প্রস্থষা (স্ত্রী) সযাঁরাঃ কষা পৃষোদরা” সাধুঃ । নপ্তু বধূ, নাতবউ। 
দন্ষাশ্চ প্রশ্ন ষাশ্চৈব ধৃতরাষ্রদ্য বিহ্বলাঃ॥” €ভো” শল্য” ৬০অপ) 

প্সেয় (তি) প্থাত্মর্তিপ্র-া-অ্ারথে য। স্নানাহ্‌ জলাদি। 
( কাত্যা” শ্রো” ২০২১৩) 

প্রম্পন্দন €ক্রী) প্র-্পন্দ-ভাবে-ল্যুট। প্রকর্ষরপে স্পন্দন। 
“তত্ব প্রশ্পন্মনোদ্বহনপুরণবিরেকধারকলক্ষণো  বাযুঃ পঞ্চধা 
প্রবিভক্তঃ শরীরং ধারয়তি।৮ (স্ুক্রত) 

প্রস্ফ ট (ত্রি) প্রস্ষটতি বিকশতীতি প্রস্কট-ক। ১ প্রফুলল। 
( শব্দরত্রা” ) ২ প্রকাশিত। 
ধনিষ্বষ্য শাসনং তন্মাদ্দদৃশ্ে প্রন্ষ,টাক্ষরম্।”মোর্ক? পু ২৭২১) 

প্রন্ফোটন (রী) প্রস্ফোট্যতে হনেনেতি প্র-স্কট-ণিচ, করণে- 
স্যুট । ১ ুর্প। (অমর) প্র-্ষট-ভাবে লুট । ২ তাড়ন। 
৩ বিকাশন। (মেদিনী) ৪ পবন। ৫ তুষাদি শোধন । 
( হেম) ৬ পক হওয়া । 

প্রস্থন্দ € পুং) প্র-স্তন্দ-ভাবে-ঘঞ । 
কিদভিহিতভাবে! দ্রব্যবথ প্রকাশতে” (ব্যাকরণ ) কৃদদভিহিত 
ভাবপ্রত্যয় দ্রব্যের ন্যায় হয়। এই নিয়মান্ুসারে স্যন্দমান 
দ্ৃতাঁদি এই অর্থও হইবে। কর্তরি-অচ্‌। (ব্রি) ৩ প্রক্ষরণ- 
কর্তা। পপ্রশ্তন্দমাধবীকভূঃ” ( কুসুমাঞ্জলি ) 

প্রস্তন্দন (ক্রী) প্র-স্তন-ল্যু। ১ প্রকর্ষদপে ক্ষরণ। ২ 
ক্ষরণ। নিঃসরণ। 

প্রস্ন্দিন্‌ (তি) প্র-্তযন্ব-অস্ত্যর্থে ইনি । ১গ্রস্তনদযুক্ত। ২ক্ষরণণীল। 

প্রত্মংস €পুং ) পতন, ভ্রংশন | 

প্রত্রংমিন্‌ তরি) ১ পতনশীল। ২ অকালপ্রসবণীল। 

প্রত্রব (পুং) প্র-ক্র-অপ্‌। ১ ক্ষরণ, গলন। 

প্রজ্রবণ ( পুং) প্রশ্রবতি জলমন্মাদিতি প্র-ক্র অপাদানে লুট । 
২ মাল্যবৎ পর্বত । (হেম) ২ স্বেদঘন্ম। (কী) প্রত্ববতি 
জলমন্মাদস্মিন্‌ বা অপাদানে অধিকরণে ঝা! ল্যু। গিরির 
উপরিদেশে নির্করাদিপ্রভব জলসংঘাত, নির্ঝর, ঝরণা। 
,পর্য্যায়-_উৎস, জলপ্রস্াব। 


২ যে গমন 


১ প্রকর্ষরপে ক্ষরণ। 


[ ৪২৬ ] 


প্রত. 


“ম্সানং অমাচরেনিত্যং গর্ভপ্রঅবণেষু চ।৮ ( মন্ু ৪২০৩) 
প্রত্রবণজলগুণ-_স্বচ্ছ, লঘু» মধুর, রোচন্‌, ও দীপক. 
(রাজনি” ) প্র-ক্র-ভাবে ল্যুটু। ৩ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ । ৪ ছুগ্ধ 
( বৈদ্যকনি”) 
প্রতজবিন্‌ তরি) প্রঅব-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রজবযুক্ত, ক্ষরণযুক্ত । 
স্িয়াং ভীষ্‌। 
“্্র্শ রাজা জননীমিব স্বাং গামগ্রতঃ প্রশ্রবিণীং ন নি ॥” 
( রঘু ২৬১ ) 'প্রশ্রবিণীং প্রজবঃ ক্ষীরআাবঃ অস্তি বন্তাঃ সা তাং 
প্রশ্জবিণীংং। ( মল্লিনাথ ) 
প্রক্নীব €ং) প্রস্থয়তে ইতি প্র-ক্র (প্রেক্রস্তশ্রবঃ ৷ পা ৩।৩।২৭) 
ইতি ঘঞ। ১ প্রকর্ষরূপে ক্ষরণ। ২ মুত্র। [ ইহার বিশেষে 
বিবরণ মুত্র শব্ধ দেখ। ] ৩ গোমূত্র। গোমূত্র অতি. পবিত্র । 


রোহিণীনক্ষত্রে গোমূত্রে মানব স্নান করিলে সকল প্রকার পাপ-.. 


কৃত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। 
“প্রত্াবেণ তু যঃ স্নায়াৎ রোহিণ্যাং মানবো ছিজঃ। 
সর্বপাপকৃতান্‌ দোষান্‌ দহত্যাণ্ড ন সংশয়ঃ ॥৮ ( বরাহপু*) 
প্রক্রত (ত্রি) গ্র-্র-ক্ত। ক্ষরিত, গলিত। 
গ্রশ্তি (স্ত্রী) ক্ষরণ, নিঃসরণ | 
প্রস্বন €পং) প্র-স্বন-ভাবে-অপ্‌। উচ্চৈঃশব । 
প্রন্বাদস € ত্রি) প্র-স্বদ-ণিচ-অস্থন্। প্রকর্ষরূপে স্বাদয়িতা । 
"ন্ত প্রস্বাদসে। গিরঃ৮ (খক্‌ ১০।৩৩।৬ ) প্রস্বাদসঃ প্রকর্ষেণ 
স্বাদয়িত্যঃ' (সায়গ) 
প্রস্থান (পুং) প্র-স্বন-ঘঞ্্‌। উচ্চৈঃশব্দ। 
প্রন্থাপ €পুং ) প্রস্বাপ্যতে শক্ররনেন প্র-স্বপ-ণিচ-করণে অচ.॥ 


১ শক্রর প্রস্বাপনসাধন অন্ত্রভৈদ, শত্রুর নিদ্রীকারক অক্ত্রবিশেষ, : 


শত্রর প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে শক্রগণ যুদস্থলে নিদ্রিত 
হইয়া পড়ে। ২ নিদ্রাজনক। 
“উভয়ং স্মরতঃ পুংসঃ প্রস্থাপ প্রতিবোধয়োঃ।৮ ভোগ* ৬১৬৬) 
প্রস্বাপন (কী ) প্র-্বপ-ণিচ্‌ করণে ল্য । ১ শক্রর নিদ্রাকাঁরক 
অস্ত্রভেদ। (ত্রি)২ নিদ্রাজনক। 


প্রস্বাপিনী (স্ত্রী) সত্যভামার সপত্রী শ্রীরুষ্ণের এক ভার্য্যা ॥ 


( হরিবংশ ৩৮ অণ) 
প্রন্বেদ (পুং) প্র-ন্থিদ-ঘঞ। অতিশয় ধর্ম 
“নরেন্দ্রপুত্রাঃ প্রস্বেঘজলক্রিন্নাননাসমম্‌ 1» (মার্কস ১২৪১৩) 


প্রশ্বেদিন্‌ (রি) প্রস্বেদ-অন্ত্যর্থে ইনি। প্রস্থেদযুক্ত, ৮৮৮ | 


ঘর্মমাক্ত। 
প্রহণন (ক্লী) প্র-হন-নু (হস্তেরৎ পূর্বস্য। সাপ 
ইতি পত্বং। প্রকষ্টরূপে হনন। 


প্রহত (তি) প্রহন্যতে ম্মেতি প্র-হন-ক্ত । ১ বিতত ॥ ৪ 


রহ 


[ ৪২৭ ] 


প্হসন্ত 


( শব্ধরত্বা" ) ৩ প্রকর্ষবূপে হিংসিত। পপ্রহতরথনরাশ্বকুঞ্জরং | প্রর্বহু (পুং) প্র-হয-ঘঞ। ১ আনন্দ । 


প্রতিভয়দর্শনমুহ্বণতব্রতম্‌।” (€ ভারত ৮৩৬) 
৪ প্রকর্ষকূপে গত। ৫ বিতাড়িত। ৬ বাঁদিত। (রঘু ১৯১৪) 
প্রহনেমি (পুং) গ্রহাণাং নেমিরিব, নিপাতনাৎ গ্রস্য প্র। 
১ চন্দ্র। (ত্রিকা") 
প্রহন্তব্য (তরি) প্র-হন-তব্য। প্রহণনযোগ্য। বধযোগ্য । 
প্রহত্ত, (ত্ৰি) প্র-হন-তৃচ্‌। প্রক্কপ্র্ূপে হস্তা। প্রকর্ষরূপে 
হিংসিতা। “অনাশীর্দামহমস্মি প্রহস্তা” (খেক ১০২৭১) 
“প্রহন্ত৷ প্রকর্ষেণ হিংসিতা” (সায়ণ ) 
প্রহর (পুং) প্রহ্থিযতে ঢককাদিরম্মিন্নিতি প্র-হ-ঘঞ, অপ্‌ বা। 
বাসরের অষ্টভাগের একভাগ, সমস্ত দিবারাত্রকে ৮ তাগ 
করিলে তাহার একভাগের নাম প্রহর হয়। দিবা ও রাত্রিমান 
সমান থাকে না, এই জন্য দিবা দণ্ডকে চারিভাগ করিম! তাহার 
একভাগের নাম দিব! প্রহর এবং বাত্রিমানের চারিভাগের 
একভাগ রাত্রিপ্রহব জানিতে হইবে । [যাম শব্ধ দেখ ।] 
প্রহরক (পুং) ১ প্রহরী, প্রহরে প্রহরে বাদনকারী। ২ প্রহরিতা, 
পাহার1। পপ্রহরকমপনীয় স্বং নিদিদ্রাসয়িষুঃ 
প্রতিপদমুপহ্ৃতঃ কেনচিৎ জাগৃহীতি |” (মাঘ ১১ সণ) 
প্রহরকুটুবী (সী) প্রহরস্ত কুটুবী কুটুষ্িনীব। কুটুষ্িনীক্ষুপ। 
প্রহরণ (রী ) প্রহ্িয়তেহনেনেতি প্র-্ধ করণে ল্যুট। ১ অস্ত্র। 
“ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতামহঃ !” €( ভারত ১২।১৬৬।২) 
প্রহ্িযতেহস্মিন্নিতি। ২ যুন্ধ। ( হলামুধ ) প্র-হ্ৃ ভাবে লুযটু। 
৩ প্রহার । প্যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাগ্রিষু ভারত 1৮ভা০8181৭) 
& দম ৫ কর্ণীরথ, স্ত্রীলোকাদির বাহনার্থ আচ্ছাদিত 
শক্ট। (সারসুন্দরী) 
গ্রহরণকলিকা! (স্ত্রী) চতুর্দশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই 
ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং সপ্তম ও 
চতুর্দশ বর্ণ গুরু, তত্িন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার যতি ৭ অক্ষরে 
হইবে । ইহার লক্ষণ__ 
“ন্‌ ন্‌ ভন ল গিতি প্রহরণকলিক1 |” ছেন্দোম*) উদাহরণ-__ 
“ব্যথয়তি কুসুম প্রহরণকলিকা৷ প্রম্দবনভবা৷ তৰ ধন্ুষি তত । 
বিরহবিপদি মে শরণমিহ ততো মধুমথন গুণম্মরণমবিরতম্‌ ॥” 
(ছন্দোম”) 
প্রহরণীয় (ত্রি) প্র-্ৃ-অনীয়র। প্রহ্ুরণের যোগ্য । 
প্রহরিন্‌ (পুং) প্রহরো২বিকারকালত্বেনাস্তান্ত ইনি। ১ যামিক। 
২ প্রহরকালাধিরূত সৈন্যভেদ। পাহারাওয়ালা, চৌকীদার, 
ইহারা প্রহরে প্রহরে বদল হয়। | 
প্রহ্র্তব্য (ত্রি) প্রহ-তব্য। প্রহরণীল়, প্রহারযোগ্য । 
প্রহ্ত (ত্র ) প্র--তৃচ্‌। ১ প্রহারকর্ত। । ২ যোদ্ধা। 


“প্রহ্ষচিহ্ানুমিতং প্রিদ্বায়ৈ শশংস বাচা পুনকুক্তয়েব 1০ 
(রঘু ২৬৮ ) 
প্রহর্ষণ (€পুং) প্রহ্ষন্ততীতি প্র-হধ-ণিচ-লা। ১ বুধগ্রহ। 
(তরি) ২হর্ষবিশিষ্ট, হর্ষকারক। (ক্ী))প্র-হৃব-ভাবে লুট । ও আনন্দ। 
“শিদ্বগন্তীরয়া বাচা! প্রহর্ষণকরী বিভে1 |” (ভার ১২।/৩৩৬।২৫) 
প্রহ্র্ষণী (ত্তরী) প্রহ্র্যরতীতি প্র-হৃব-ণিচ, ল্যু, ভীষ্‌। ১ হরিদ্রা। 
(হারাব্লী ) ২ ছন্দোভেন, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৩টা 
করিয়া অঞ্ষর থাকিবে । এ সকল অক্ষরের মধ্যে ১ ২, ৩, ৪, ৫, 
৮,১০১ ১২ ও ভ্রয়োদশ্বর্ণ গ₹, তত্িন্ন লঘু হইবে । ইহার লক্ষৰ__ 
দত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষণীয়ং।”  উদ্দাহরণ-- 
“গোপীনামধ্রস্থ্যারসন্ত পানৈরুত্তক্গস্তনকলসোপগৃহনৈশ্চ । 
আশ্চ্যৈরপি রতিবিত্রমৈমু'রারেঃ সংসারে মতিবভবত গ্রহর্ষনীহ ॥৮ 
(ছন্দোম) 
্রহ্র্ধল (পুং) মারকারী। 
প্রহস (পুং) রাক্ষভেৰ। (রামায়ণ লঙ্কাকা* ৩৯ অণ) 
প্রহসন (কী) প্রহদ-ভাবে ল্যট্‌। ১ প্রহাস। প্রহসত্যত্রানেন বা 
প্র-হুদআধারে করণে বা লু । ২ পরিহাস। ও রূপকভেদ্র। 
( মেদিনী ) ৪ হাস্যরস প্রধান নাটকাঙ্গভেদ। 
ইহাতে হাস্যরসই থাকিবে । ইহা এক অস্কে সম্পূর্ণ করিতে 
হম্স। সমাজাদ্ির কুরীতিসংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা 
করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজ- 
পারিষদ, ধূর্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেস্তা । 
ইহার মধ্যে নীচ জাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত 
ভাষায় কথোপকথন করে। হাস্যার্ণব”, “কৌতুকসর্বস্ব৮ এবং 
ধূর্তনমাগম” প্রনৃতি প্রসিদ্ধ গ্রহন | ইহা নাটকবৎ অভিনেয় 
সাহিত্যদর্পণ-মতে প্রহসনে “ভাগের” মত সন্ধি, সন্ধির অঙ্গ- 
সমূহ, লাদ্য ও অঙ্গাস্কাদি হইবে। ইহাতে বৃত্ত অর্থাৎ নাটকীয় 
বিষয় কবিকল্পিত হওয়া বিধেয়। প্রহসনে হাস্যরস অঙ্গী।. 
তপন্বী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নায়ক।: হাঁপ্যই প্রধান বর্ণনীক় 
বিষয়।* [ নাটক দেখ। ] ৩ ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস, ঠাটা । 
প্রহ্সন্তী (ত্ত্রী) প্রহসতি প্রকর্ষেণ ৰিকশতীতি প্র-হস-শতৃ- 
ভীপ। ১ যুর্ী। (ত্রিকাণ) ২ বাঁসত্তী। ( রাজনি” ) ৩ প্ররু 
অঙ্গারধানী । ্‌ 
.. * "ভানবত সন্ধিদন্ধ্াঙ্গলাসতাঙ্গাক্কৈবিনিপ্দিতে। 
ভবেৎ গ্রহনে বৃত্বং নিন্দানাং কবিকলিতম্‌॥ 
তত্র নারতটানাপি বিশ্বস্তকপ্রবেশকৌ । 
অঙ্গীহাম্য রসন্তত্র বীথ্যাঙ্গান।ং স্থিতিরনব! ॥ 
তপস্বিভগবদ্বিপ্রপ্রভৃতিদ্বত্র নায়কঃ। 
একে! যত্র তবেদ দৃষ্টোহা স্তং তচ্ছুষমুচাতে ॥”(সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি) 


প্রহি 


প্রহসিত (পুং) বুদ্রভেদ। (ললিতবি ) 
প্রহস্ত (পুং ) প্রততঃ গ্রন্থতো বা হস্তো যত্র। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাঁণি, 
চপেট, চাঁপড়। ২ রাবণের একজন সেনাঁপতি। 
“ততো নীলামবুদপ্রখ্য£ গ্রহস্তো নাম রাক্ষসঃ। 
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং শুরঃ সেনাপতিস্তদা ॥” (রামা? ৬৮ স) 
প্রহা (ত্র) গ্রহস্তা, প্রহণনকারী। 
ঞউতপ্রহামতিদীব্যা” খেক ১০৪২৯) পপ্হাং গ্রহস্তারং (পার়ণ) 
গ্রৃহাঁণ (ক্লী) পরিত্যাগ | 
" গস্থাণি (ত্ত্ী) প্রহা-নি, ততো গত্বং। অপচয়, হানি। 
প্রহার পেং) গ্রহরণমিতি প্র-হ-ঘঞ,। ১আধাতি। ২ নিগ্রহ, যুদ্ধ । 
২... “করপ্রহারেণ শিরম্চামরস্য পৃথক্‌ কতম্‌।” (চণ্ডী) 
! প্রহারক (পুং) গরহারকারী। 
প্রহারণ ( ক্লী) গ্-হ্ৃ-ণিচ লট । কাম্যদান। (সারস্থুনরী ) 
+ প্র্থারবর্ম্ন্‌ €পুং) মিথিলার জনৈক রাজা। 
প্রহাঁরবন্লী [ত্ত্রী) মাংসরোহিণী লতা । 
“মাংসরোহিণ্যতিরুহাবৃত্ত চর্দকরীকৃশা। 
গ্রহারবল্লী ৰিকশ! বীরবত্যপি কথ্যতে॥” (ভাবপ্রকাশ ) 
প্রহারিন্‌ (তরি) প্র-্ৃ-ণিনি। ১ প্রহারকর্তা, ধিনি প্রহার 
করেন। (পুং )২ রাক্ষপভেদ। (রামা ৩২৫২৬) 
গ্রহারুক (তরি) বলপুর্ববক হর্ণকারী। 
'গ্রহীর্য্য তত্রি) ১ প্রহারযোগ্য, যাহাকে প্রহার করা যায়। 
২ হুরণের যোগ্য । 
[প্রহার €ভ্রি) প্রহা-মতুপ্‌মন্ত ব। প্রহরণযুক্ত। দশিক্ষানরঃ 
সমিথেষু প্রহাবান্‌।” (খক্‌ ৪২০1৮ ) প্রহাঁবান্‌ প্রহ্রণবান্‌। 
'স্রহাঁস €পুং) প্রকৃষ্টো হাসো যস্য বা প্রহুস-ঘঞ। ১ শিব । 
| (ব্রিকাণ্ড) ২ কার্ডিকেয়ের অনুচরবিশেষ। (ভারত ৯1৪৫1৬৬ ) 
৩ নাঁগবিশেষ। (ভারত ১৫৭১৫) প্ররুষ্টো হাসো যন্মাথ। 
7? ৪নট। (ধরণি ) ৫ সোমতীর্থ। ( জটাধর ) প্রকুষ্টো হাসঃ। 
৬ অট্রহাঁস, উচ্চহাস্য । 
“ন নর্দ্সচিবৈঃ সার্দং কিঞ্চদপ্যপ্রিয়ং বদেৎ। 
তে হি মর্ম্মণ্যভিত্্তি প্রহাসেনাপি সংসদি ॥” (কাঁমন্দকী ৫1২০) 
গ্রহানিক (পুং ) হাশ্ুজনক, অর্থাৎ যাহারা লোককে হাসায়। 
গ্রহাঁসিন্‌ (তি) প্রকট হাসয়তি হসতি চ যঃ। প্র-হস-গিচ, বা! 
ণিনি। ১ হাঁসকাঁরক, চলিত ভীড়, ধিনি হাসাইতে পটু। 
র্য্যায়__বাঁসস্তিক, কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদুষক, প্রীতি 
( হেম)২ হাঁসকারী। 
'আপাকেস্থাঃ গ্রহীসিন্তত্বে যে কুর্বতে |” ( অধর্ক ৮৬১৪) 
এঞ্হি (পুং) গ্রকর্ষেণ হিয়তে হন্দেতি প্র ( গ্রহরভে কুপে। 
উপ. ৪1১৩৪ ) ইতি ইণ$ সচ ডিৎ। কুগ। 
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টি, প্রহেলিকা 
প্রহিত (লী) প্রধীয়তেন্মে তি প্র-ধা-ক্ত॥ ১ প্ররিত। ২ সুপ? 
(হেম) (ত্রি)ও৩ক্ষিপ্ত। ৪ সামভেদ। 
গ্রহিতঙ্গম (ত্রি) কোন কর্মোদেশে গমনকারী । 
প্রহীণ (ত্রি) প্র-হা ত্যাগে ক্ত (ঘুমাস্থাগেতি । পা ৬৪৬৬) 
ইতি আত ঈৎ, ( ওদিতশ্চ। পা! ৮২৪৫) ইতি নিষ্ঠা তন্ত ন, 
ততো ণত্বং। পরিত্যক্ত । 
* গ্রহীণপূর্কে ধ্বনিনাধিরঢত্তলীমধারেণ শরদ্ঘনেন।” (রখ), 
প্রহুত (ক্লী) গ্রহ্য়তে ম্মেতি প্র-হু-ক্ত। ১ ভূতবজ্ঞ। 
“অহুতঞ্চ হুতঞ্চেব তথা প্রহুতমেৰ চ। 
্রাহ্মং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চযক্ঞান্‌ প্রচক্ষতে ॥ 
জপো২হুতো তো! হোমঃ প্রহুতে৷ ভৌতিকো! বলিঃ। ৰ 
রাহ্্যং হুতং দ্বিজাগ্রযার্চ প্রাশিতং পিতৃতপর্ণম্‌ ॥” (মনু ৩৭৩ ) 
অহুত্ব, হুত, প্রহুত, ব্রহ্মাহুত ও প্রাশিত এই পাঁচটা যজ্ঞ পঞ্চ মহা 
যজ্ঞ। ইহার মধ্যে জপের নাঁম অহুত, হোমের নাম ভুত এৰধ 
তৃতধজ্ঞের নাম গ্রহুত। ভূতযজ্ঞ শব্ষে অতিথিসেবাকেই 
বুঝাইয়া থাকে। এই ভূত্যন্ত বা! প্রহ্ুত সকলেরই অনুষ্ঠেয়? 
“দেবানভাজয়েৎ হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ যদ্দেবেভ্যো| ভুহ্বতি গভুহ্বতি ; 
(বৃহদারণ্যক উপ” ) ্‌ 
গুহুতি (স্ত্রী) প্রকুঞ্টো হুতিঃ প্রাদিস*। প্রকুষ্ঠা আন্ৃতি॥ 4 
“ঈীশানায় প্রতিং” ( খকৃ ৭৯০।২ ) “প্রন্থতিং প্রকষ্টাং আহুতিং 
চরুপুরোভাশাদিসাধ্যাং (সায়ণ ) 
প্রহৃত তি) প্র-হ্-কন্সণি-্র। ১ কৃতপ্রহীর, নিগৃহীত, 
আহত, আঘাতপ্রাপ্ত । (ক্লী)ভাবে-ক্ত। ২ প্রহার । (ত্রি) ৩ ] 
আঘাত। (পুং )৪ খধিভেদ। তস্যাপত্যং ঘঞ। প্রাহৃতায়ন 
প্রহ্ৃত খষির অপত্য। ্‌ 
প্রহৃষ্ট (ত্রি) প্র-হষ-স্ত। অতিশয় আহলাদিত। ূ 
প্রহেণক (ক্লী) প্রহেলকং পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য ৭। পিষ্টক- . 
বিশেষ । পর্ধ্যায়-_বাঁচন, ব্রতোপায়ন, প্রহেলক, বাচনক। 3: 
গ্রহেলক (রী) প্রহিলগি শ্বাদাদিনা' অভিপ্রায়ং সুচয়তীব 
প্র-হিল-ভাব সেচনে-ল্‌ বা। গ্রহেণক। ( হারা” )২ হেয়ালি। 
গ্রহেলিক1 (ত্ত্রী) প্রহিলতি অভিপ্রায়ং সুচয়তীতি প্র-হিল; ্ 
অভিপ্রায়স্থচনে কুন, টাঁপি অত-ইত্বং। ছুবিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন, স্ 
কুটার্থভাষিতা৷ কথা, চলিত হেয়ালি, পর্য্যায়-_প্রবল্হিকা,: 
প্রবহিনকা, প্রবহ্িন, প্রবহলী, প্রহেলি, প্রশ্নদূতী, প্রহ্নীকা ॥ 
ইহার লক্ষণ-_ব্যত্তীকুত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাঁৎ।॥ ১. 
যত্র বাস্থাস্তরাবথোঁ” কথ্যতে সা! প্রহেলিকা ॥ ঃ 
সা দ্িবিধা চ শাবী চ বিখ্যাত প্রশ্নশাসনে । . এটি 
আর্থ স্যাদথ বিজ্ঞনাৎ শাবদী শব্দস্ত ভঙ্গিতঃ ॥৮ (বিদগ্ধমুখম') 
শ্বরূপার্থের গোপন বাহিরে হইবে এবং অন্ত কোন একটা 


/ 
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প্রহ্নাদ 


সিসি কা শা সি 


অর্থ প্রকাশিত খাকিবে, অর্থাৎ এমনি ভাবে শবের প্রয়োগ 


থাকিবে যে, আপাততঃ শুনিলে একটা অর্থ বৌধ হইবে, কিন্ত 


একটু বুৰিয়া দেখিলে প্ররুত অর্থ জানিতে পার! যাইবে । 
এইন্ধপ বাহা ও আভ্যন্তর দুইটী অর্থ হইলে প্রহেলিকা হয়। 
ইহা ছুই প্রকার শাব্দী ও আী। শব্দের ভঙ্গী অনুসারে শান্দী 
এবং অর্থগত হইলে আর্থ প্রহেলিকা হয়। 

প্রার্থী প্রহেলিক__ 

“তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কে নিত্বস্থলমাশ্রিতঃ 
গুরূণাং সন্গিধানেহপি কঃ কুজতি মুহুমুঃ 

ইহার উত্তর পানীয় কুস্ত। ( বিদগ্ধমুখমণ ) 

“গে তরুণী কর্তৃক আলিঙ্গিত এবং নিতথস্থলাশ্রিত কোন্‌ 
ব্যক্তি গুরু সন্গিধানে মৃহুমুহু কুজন করিয়া থাকে এই 
বাক্যে প্রথমতঃ একটা অর্থের প্রতীতি হয়, পরে বিশেষ করিয়া! 
দেখিলে পানীয় কলসী স্ত্রীলোকদিগের নিতশ্বস্থলে থাকিলে 
অর্থগত আর কোনরূপ গোল হয় না । এইরূপ অর্থগত হইলে 
আর্ী প্রহেলিকা হয়। শাব্দী যথাঁঁ_ 

“সদারিমধ্যাপি ন বৈরিষুক্তা নিতান্তরক্তাপ্যসিতৈৰ নিত্যং। 

যথোক্তবাদিন্তপি নৈব দূতী কা নাম কান্তেতি নিবেদয়স্তি ॥” 

( বিদগ্থমুখমণ ) * 

এই সকল প্রহেলিকার বিস্তর ভেদ দৃষ্ট হয়। ভেদ যথা__ 
সমাগতাগ্রহেলিকা, বঞ্চিতা, ব্যুতক্রাস্তা, প্রমুধিতা, পরুষা, 
সংখ্যাতা, গ্রকল্লিতা, নামান্তরিতা, নিভৃতা, সম্মটা, পরিহারিকা, 
একচ্ছরা, উভয়চ্ছন্না ও মঙ্থীর্ণা। সরন্বতীকঞ্ীভরণে এই সকল্প 
ভেদ ও তাহাদের উদাহরণ লিখিত আছে । ইহার আবার দুষ্ট 
ও নিছু্ট ভাবেও অনেক প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে উল্লিখিতগুলি নিদুষ্ট প্রহেলিকার অন্তর্গত । 
সাহিত্যদর্পণকাঁর ইহাকে অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত করেন 
নাই) কেন না, তাহার মতে প্রহেলিকা রসের পরিপন্থী 
হইয়া থাকে । [হেয়ালি দেখ। ] 


” 


গুহোষ (পুং) প্রকর্ষরূপে হোম করিতে অসমর্থ । প্ধনিনঃ 


প্রহোষে চিদরুষঃ” (খক্‌ ১১৫০২) “প্রহোষে প্রকর্ষেণ হোতু- 
মসমূর্থে (সায়ণ ) 


গুহোঁষিন্‌ (ত্রি) গ্রহু-বাহু” ইনি, সুগাগমস্চ। প্রকর্ষরূপে 


হানকর্তাী । (খক্‌ ৮1৮১৪) 


» লা 


* “সাহিত্যদর্পণ-মতে-_রসস্ত পরিপন্থিত্ব(ৎ ন।লঙ্কীরঃ প্রহেলিক11” 
(সাহিতাদ" ১* পরিচ্ছেদ ) 
কাব্য।দর্শ মতে-_“প্রহেলিকা প্রকারাণ।ং পুনরুদ্দিশ্ততে গতিঃ। 
ক্রীড়।কো্ীবিনোদেষু তজ-জৈরাকী্ণমন্ত্রণে ॥ 
পরব্ামোহুনে চপি সোপযে(গ।ঃ প্রহেলিকাঃ1” ( কাব্যাদর্শ ) 


টি 8 912 


গ্রত্ত্তি (স্ত্রী) প্র-হলাদ-্কিন্‌ হস্বঃ। গ্রীতি। 


প্রহ্রাদ (পুং) গ্রহ্লাদতে ইতি প্র-হলাদ-শবে অচ. ঝা! প্রহলা- 
দয়তি প্র-হলাদ-ণিচ-অচ, রলয়োরৈক্যং | ১ প্রহলাদ। ২ নাগ- 
ভেদ। (ভারত সভাপ” ৯ অঃ) গ্রহুদ-ভাবে ঘঞ্জ | .৩শব্দ। 


প্রহ্।স €পুং) ক্ষয়। “যথা তৈলক্ষয়াদ্দীপঃ প্রহ্থাসমুপগচ্ছতি। 


তথা কর্ষয়াটদৈবংপ্রহথাসমুপগচ্ছতি॥” ভোরত ১৩৩৩৮ পলো) 
প্রহ্বাদি (পুং) গ্রহ্বাদের অন্ুচর | 


প্রহলন্ন (ত্রি) প্র-হলীদ-ক্ত ( হলাদোনিষ্ায়াং। পা ৬৪৯৫) 


ইতি হুম্বঃ। গ্রীত। 


এহলাদ (পুং) প্রহলাদয়তীতি প্র-হলাদ-ণিচ-অচ.। পুরাণপ্রসি্ 


দৈত্যপতি হিরপ্যকশিপুর পুত্র ও একজন প্রধান বিষণুভক্ত। 

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু, ব্রহ্মার বরে ত্রিলোকের আধিপত্য, 
সর্বদেবত্ব ও সকল বজ্ঞভাগ অধিকার করিয়াছিল। সিদ্ধ খবি- 
সকলেই তাহার স্তব্গাঁন করিতেন। ক্রমে দৈত্যরাজ এশর্ধ্য- 
মদে মত্ত ও মদিরাঁসক্ত হইয়া পড়িল। তখন প্রহ্লাদ বালক 
মাত্র, তাহার পাঠ্যাবস্থা । এক দিন মাতাল অবস্থায় দৈত্যপতি 
প্রহলাদকে পড়িতে বলিল। সঙ্গে তাহার গুরুও ছিলেন । 
প্রহনাদ আরস্ত করিল-_ 

"অনা দিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মট্যুতম্‌। 

প্রণতোহস্সি মহাআআানং সর্বকারণকারণম্‌ ॥” 

হিরণ্যকশিপু বালকের কথা শুনিয়! ক্রোধে জলিয়া উঠিল 
ও গুরুকে বলিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে আমা- 
রই শত্রুর স্তুতি শিখাইয়াছ ?? গুরু অস্বীকার করিলেন। প্রহলাদ 
বলিল, “কে কাহাকে শিখায়? হ্ৃদিস্থ সেই পরমাত্মা বিষুই 
অন্ুুশাদনকর্তা। বাহার যোগিধ্যেয় পরমপদ শব্মগোঁচরে নাই, 
ধাহা হইতে এই বিশ্ব, ধিনি স্বয়ংই বিশ্ব, সেই পরমেশ্বর বিষ 

হিরণ্যকণিপু বলিল, “আমি থাকিতে আর কে পরমেশ্বর ৷ 
তুই কি মরিবার জন্য এরূপ বলিতেছিস্‌% প্রহ্লাদ উত্তর 
করিল, “তিনিই সকলের পরমেশ্বর, কেবল আমার হৃদয়ে নহে, 
সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন।” দৈত্যপতি ক্রোধে 
অধীর হইয়া বলিল, “দূর হ। কে এমন শিখাইয়াছে ? 

গ্রহলাদ্দ আবার গুরুগৃহে আনীত হইল । শুরু কতই 
বুঝাইলেন, কৃতই শিখাইলেন ! কিছুদিন পরে দৈত্যপতি আবার্‌ 
প্রহলাদকে ডাঁকাইয়া৷ আনিল, আবার পাঠ জিজ্ঞাসা করিল। 
প্রহলাদের মুখে পুনরায় সেই কথা। এবার হিরণ্যকশিপু 
তাহাকে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিল, শত শত দৈত্য 
ভীষণ অস্ত্র লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই 
দারুণ অস্ত্রাঘতেও গ্রহ্লাদের সুকোমল শরীরে বেদনা বোধ 
হয় নাই। হিরণ্যকশিপু পুত্রকে বুঝাইয়া কহিল। নির্বোধ ! 


গ্রহলাঁদ 


এখনও অভয় দিতেছি, সে শক্রর স্তব ভুলিয়া যা।” প্রহলাদও 
নির্ভয়ে উত্তর করিল, “সমস্ত ভয়হাঁরী সেই অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে 
আমার ভয় কোথায় ? বাবা, তীহার নাম স্মরণ করিলেই যে 
সকল ভয় দূর হয়।” ূ 

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে প্রথমে সহজ ব্ষধরের মুখে ও পরে 
বিগ্গজের পাঁয়ে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিল 3 কিন্তু তাহাতেও 
প্রহলাদের কিছু হইল না। গ্রজলিত অগ্থিকুণ্ডে ফেলিয়া দিলেও 
প্রহলাদ বলিয়া উঠিল, “দেখ বাবা, অগ্নি আমাঁকে সুশীতল 
করিতেছে ।” 

পরে দৈত্যপুরোহিত ভার্গবাত্মজ ( ্ণ্ড ও অমর্ক ) প্রহলা- 
দকে লইয়! গিয়া বিষুকে ভুলাইবাঁর জন্য কতই শিক্ষা দিলেন) 
কিন্তু যাহা হৃদয় মধ্যে গাথা হইয়া গিয়াছে, কে তাহাকে ভুলিতে 
পারে? বালক গুরুগৃহে অপরাপর দানবশিশুকে ডাকিয়! 
বলিত, 'পরমার্থ শোন |” তোমরা সকলেই দেখিতেছ, এ দেহে 
জন্ম হইতেই ছুঃখ ভোগ করিতেছি, কিছুতেই স্ুথ নাই। 
যাহাকে যে যত ভালবাসে, তাহাঁরই জন্ত তত বেশী কষ্ট 
হয়। ধনে বল, জনে বল, সবেই শোঁক ছুঃখ টানিয়া আনে, 
এই জন্য কিছুতেই অনুরাগ করা উচিত নহে। আমরা 
বালক, মনে করি, যুবাঁকালে কর্তব্য পালন করিব। যুবকেরা 
মনে করে বুড়া হইলে করা যাইবে । আবার বৃদ্ধের মনে করে, 
“আমার শক্তি সামর্থ্য সব গিয়াছে, সময় থাঁকিতে করি নাই, 
এখন আর কি হইবে? এইরূপে চিরজীবনই বৃথা কাটিয়! 
যায়, আত্মার কাঁজ হয় না। সমস্ত জগৎ এইরূপ ছুঃখময় | 
এই অতি ছুংখময় ভবার্ণবে একমাত্র বিষ্ণই আশ্রয়। যদি 
আমার কথা মিথ্যা না ভাব, তাহা হইলে সেই বিষুণকে স্মরণ 
কর। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই ছুর্লভ থাকে ন1। সর্বত্র 
জমদর্শী হও, সমভাঁবই বিষ্ণুর আরাধনা । 'অভেদ বুদ্ধি হইলে 
আমরা অস্ুরভাব ত্যাগ করিয়। নিরতি লাভ করিব । 

প্রহলাদ আপনি মজিয়াছে, অপরকে মজাইবার চেষ্টা 
করিতেছে, এ সংবাদ দৈত্যপতির কাঁণে গেল। দৈত্যরাজ 
অবিলম্বে পাঁচকদিগকে ডাঁকাইল ও প্রহ্নাদের অন্নের সহিত 
হলাঁহল বিষ মিশাইয়া দিতে আদেশ করিল। প্রহলা্দ অনা- 
য়াসে সেই হলাহল বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন হিরণ্য- 
কশিপু পুরোহিতদিগকে ডাকাইয়া 
বলিলেন, “পিতা পরম গুরু । 
গুরুর গুরু, তাহাতে ভূল নাই। তিনি আমার পুজনীয়, 
তাহার কাছে কোন অপরাধ করিত না, আমারও এই ইচ্ছা । 


[৪৬ 


কৃত্যা করিয়া প্রহলাদের ৷ 
প্রাণনাশ করিতে বলিল । পুরোহিতগণ প্রহলাদকে বুঝাইয়া 
তাহার কথা লঙ্ঘন করা কি । 
উচিত তাহাতে প্রহ্লাদও উত্তর করিয়াছিল, প্পিতা সমস্ত 


] প্রহলাদ 

চতুর্বর্গ ধাহা হইতে লাভ হয়, তাহাকে কে না চায়? তোমরা 
আমাকে কৃত্যা করিয়া নাশ করিবে; কিন্তু কে কাহাকে নাশ 
করে? আত্মাই আত্মাকে বিনাশ ও রক্ষা করিয়া থাকেন।* 

প্রহলাদকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া" দৈত্যপুরোহিতগণ 
ভীষণ আগ্নেয় কৃত্যা স্থষ্টি করিলেন। অগ্নিময় শূল প্রহলাদের 
বক্ষে লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল, পরে সে কৃত্যায় পুরো- 
হিতেরাই দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রহ্লাদ “রুষণ রক্ষা কর রক্ষা কর? 
বলিতে বলিতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য টন | 
প্রহলাদের স্পর্শে যাজকগণ রক্ষা পাইল । 

হিরণ্যকশিপু এই অপূর্ব প্রভাবের কথ! শুনিল ও প্রহলাদকে 
ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল প্রহ্লা্দ বলিয়াছিলি, 
ইহ! মন্ত্রা্িকৃত বা আমার নৈসর্গিক নহে, যাহার যাহার 
হৃদয়ে অচ্যুত বাঁস করেন, ইহা তাহাদের সামান্ত প্রভাব । 
যে আপনার ন্তায় অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না, যে সকলের 
শুভকামনা করে, তাহারই এইরূপ প্রভাব। বাবা, যে 
কাঁয়মনোবাক্যে পরের অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহারই অমঙ্গল 
ঘটিয়া থাকে ।, 

হিরণ্যকশিপু আর স্থির থাকিতে পাঁরিল না, সেই সমুচ্চ 
প্রাসাদচূড়া হইতে প্রহলাদকে গিরিপৃষ্ঠে ফেলিয়া! দিতে কহিল । 
অন্ুচরগণ রাজাদেশ পাঁলন করিল। কিন্তু প্রহ্লাদের শরীরে এক 
বিন্দু আঁচড়ও লাঁগে নাই। তখন দৈত্যপতি শন্বরকে কছিল, 
শন্বর, তুমি মায়া জান, মায়াদ্বারা ইহাকে বিনাশ কর।” 

শম্বরকে দেখিয়া প্রহলাদ মধুস্দনকে স্মরণ করিল। ভক্তের 
জন্য ভগবান্‌ সুদর্শনকে পাঠাইলেন। সেই চক্রুদ্বার! শহ্বরের সহত্ব 
মায়! বিনষ্ট হইল। প্রহুলাদ্ হৃষ্ট মনে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিল । 
গুরু তাহাকে শুক্রনীতি শিক্ষা দিলেন । 

কিছুদিন পরে দৈত্যপতি প্রহ্লা্কে ডাকিয়া নীতিশাস্ত্রের 
প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, আবার প্রহলাদও বলিল, 
এই নীতিশাস্ত্র শিখিয়াছি, কিন্তু এই শাস্ত্র ভাল নহে, ইহাতে 
মিত্রা্দির সাধন উপায় কথিত । বাবা, সাধ্যের অভাবে সাধনের 
প্রয়োজন কি? সেই পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্রামিত্রের কথা! 
থাকিতে পারে না, তিনি আমাতে আপনাতে ও সর্বত্রই আছেন। 
তাই বলি, স্থাবর জঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। 
এরূপ জানিলে ভগবান্‌ প্রসন্ন হন। তিনি প্রসন্ন হইলে সকল 
ক্লেশ দূর হয়। অনলে অনিলে সলিলে হলাহলে ক্দিতেই 
অপকার করিতে পারে না” 

ইহা শুনিয়! দৈত্যপতি না হইতে উঠিয়া প্রহলাদের 
বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল। তাহার আদেশে দৈত্যের! প্রহলাদকে 
সাগরে ফেলিয়! দিল ও তাহার উপর পর্ধত চাঁপা দ্বিতে লাগিল 4 
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শাল্লা রা রস, দন্লরাকি এ ন স্ান 


গ্রহলাদ 


এইরূপে বহুকাল গেল, সে অবস্থায় প্রহলাদ একমনে সর্বদাই 
গোবিন্দকে ডাকিতে লাগিল। বিষুকে ভাবিতে ভাবিতে 
ক্রমে তন্ময় হইক্স! পড়িল। এখন যোগ প্রভাবে প্রহলাদ বিষ্ণুময় 
দেখিতেছে ও আপনি বিষ্ণুময় হইয়া গিয়াছে। তাহার সকল 
বন্ধন খসিয়া গেল । 

আবার প্রহ্লাদ প্রক্ৃতিস্থ হইল। ভগবান্‌ পীতাশ্বরধারী হরি 
তাহাঁকে দেখা দিয়া বলিলেন, “প্রহলাদ, তোমার অচলা! ভক্তিতে 
আমি প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছামত বর লও ।' 

প্রহলাঁদ বলিয়াছিল, “হে নাথ! যে যে সহজ যোনিতে 
আঁমাঁর জন্ম হইবে, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি 
আমার প্রকান্তিক-ভক্তি খাকে। তোমার নিন করিয়! 
আমার পিতার যে পাপ হইয়াছে, তাহাও দূর হউক । হরি 
'তাঁহাই হইবে, বলিয়া বর দিলেন ও যাইবার সময় বলিলেন, 
*প্রহলাদ ! আমার ভক্তিতে তোমার নির্বাণ মুক্তি হইবে ।, 

দৈত্যনাথ ব্ছদিন গ্রাহলাদকে দেখে নাই । এখন প্রহলাদকে 
দেখিয়াই কিয়! ফেলিল ও তাঁহাকে কোলে লইয়া তাহার মস্তক 
আদ্রাণ লইল। প্রহলাদও পিতার সুধা করিতে লাঁগিলেন। 
( বিষুপুঃ ১ম অংশ ১৭ হইতে ২১ অঃ, ভাগবত ৭1৩-৮ অঃ। ) 

এদিকে দেবগণ যজ্ঞভাগ হারাইয়া সকলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন 
হইলেন । হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর পাঁইয়াছিল যে, স্ষ্ 
কোন জীবের হস্তে তাঁহার মৃত্যু নাই। তাই ভগবান্‌ হরি 
এখন আধপিংহ ও আধ নরাকাঁরে আবিভূর্তি হইলেন । হিরণ্য- 
কশিপু সভাস্থলে সেই অপূর্ব মুক্তি দেখিয়া তাহাকে ধত্রিতে 
বূলিল। প্রহলাঁদ সেই পরমপুরুষকে চিনিতে পারিল ও পিতাকে 
বলিল, “বাবা ! আর নিস্তার নাই। তোমার জন্য এই মূর্তি 
আসিয়াছে।/ 


; 
দৈত্যগণ বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নরপিংহকে আক্রমণ করিল । 


বহু শতবর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। হিরণ্যকশিপু নিজেও তাহার 
সহিত বহু সহত্বর্ষ যুদ্ধ করিয়! ক্লান্ত হহয়া পড়িল, অবশেষে 
তাহারই হাস্তে ষে বিনষ্ট হইল ।* হরিবংশ ২৩৭ হইতে ২৩৬অঃ) 


[ ৪৩১ ] 


গ্রহলাদ 


বহুশতবর্ষ ধরিয়া মহা! যুদ্ধ হয়, তথাপি প্রহ্লাদ নরনারায়ণকে জয় 
করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি নৈমিষারণ্যে আসিয়া বিষুর 
তপস্যা করিতে থাঁকেন। বিষ্ণুর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বুঝিতে 
পারিলেন যে, নরনারায়ণই সাক্ষাৎ ভগবান, বলে বা কৌশলে 
তী্কাকে পরাজয় কর! কাহারও ঘাধ্য নাই। আবার তিনি 
ব্দরিকাশ্রমে আসিয়া নারাঁয়ণের পাঁদ বন্দনা করিলেন । নারায়ণ 
বলিলেন, বৎস ! তুমি ভক্তি-গুণে আমায় পরাজয় করিয়াছ। 

এই সময়ে বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে ! প্রহলাদ 
স্বর্গে গিয়া পৌত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলি তাহাকে 
্বর্ণরাজ্য ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বিষুধ্যানে সময় 
যাঁপন করিবেন ভাবিয়া! তিনি ন্বর্গরাজ্যও তুচ্ছ বোধে গ্রহণ 
করেন নাই। 

দেবগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত ও বলিকে ছলিবার জঙ্ঠ বামন 
অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আবির্ভাবে দৈত্যগণের বল হ্রীস 
হইতে লাগিল। বলি একদিন প্রহলাদকে বীধ্যহ্থাস হইবাঁর 
কারণ জিভ্তাসা করিল। কিন্তু প্রহলাদের মুখে বাঁমনই ইহার 
কারণ জানিয়া বলি সগর্কে বলিয়াছিলেন, হরি কে? তাহা হইতে 
আমার শত শত বীরপুরুষ রহিয়াছে । কোন দেবতার সাধ্য নাই, 
যে আমার একজন বীরকে পরাজয় করে” বলির গর্ববোক্তি 
গুনিযা প্রহলাদ বলিগাছিলেন, “রে ছুর্বন্ধে ! তোকে ধিক্‌, তুই 
বৈকুনাথের নিন্দা করিলি? আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তম 
হরিকে জানিয়াও তুই তাঁহাকে অগ্রা্থ করিলি? এই মহাপাপে 
তোর ন্বর্নবাজ্য যাইবে, তোকে পাঁতালে বাস করিতে হইবে), 
বাস্তবিক প্রহলাদের অভিশাপেই বলি পাতালবাসী হইয়াছিল । 
( বামনপুরাঁণ ৭-১০ অঠ, ৪৫-৪৭ অঃ দ্রষ্টব্য । ] অবশেষে প্রহলাদ 
তপন্তা দ্বারা নির্কযাণমুক্তিলাভ করেন । ( বিফুপুং ৯২২ অঃ ) 

২ জনপদবিশেষ। ৩ প্রমোদ । ৪ শব্দ । « নাগবিশেষ | 


( ভারত ২৯৯০ ) 


প্রহ্বাদ, গ্রবোধচন্দ্রোদয়হস্তাঁমলক নামক গ্রন্থ প্রণেতা । 


প্রহলাদ, নরসিংহস্ততি ও হথ্যষ্টক নামক দুইখানি গ্রন্থরচয়িতা। 
প্রহলাঁদ, চৌহানবংশীয় জনৈক রাজা, রাজা বাল্হনের পুত্র । 
প্রহলদক (তরি) আঁহ্লাদজনক, সন্তোষজনক । 
প্রহনাদন ( কী) প্র-হলাদ-ল্যু । আহলাদকরণ, আনন্দকরণ | 
“যথা গ্রহলাদনাচ্ন্দঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা 1” ( রদু 91১২) 
প্রহলাদনাৎ আহ্লাৰকরণাৎ্, ( মল্লিনাথ ) 
(ত্রি)২ আহ্লাদজনক। 
প্রহল।দন দেব, মালবের জনৈক যুব্বাজ। ইনি অনহিল- 
বাড়ের চালুক্যরাজের অধীনস্থ সামন্তরাঁজ ধারাবর্ষদেবের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা । ইনি সকলক্লাঁবিদ্ ষড় দর্শনাশ্রমী ও সাধারণের পুজ) 


এখন প্রহলাদ রাঁজা হইলেন । এখন আর বালক নহেন। তৎপুত্র 
বিরোচন ও তৎপৌত্র বলি। প্রহ্লাদ বলিকে রাজ্যভার দিয়! 
তীর্থ যাত্রা করেন। তিনি ব্দরিকাশ্রমে গিয়া নরনারায়ণকে 
ভণ্ড তপস্থী মনে করিয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। 
তি... সি 
* ভাগবতে একটু ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ভাগবতে লিখিত আছে। 
রাজসভায় একদিন হিরণাকশিপু, প্রহাদকে জিজ্ঞাসা করেন, “কোথায় | 
তোর হরি! বদি সর্বত্রই তোর হরি থাকে, তাহা! হইলে কেন তাহাকে 
এই ্তস্তে দেখিতে পাইতেছি না।' হিরণাকশিপু এই কথ। ব'লবামাত্র 
্ুস্ত ভেদ করিয়া নরসিংহ বাহির হইলেন ও দৈত্যপত্তিকে নাশ করিলেন । 


প্রাকাণ্য 


ছিলেন । তাহার বিরচিত পার্থপরাক্রমব্যায়োগ নামক একখানি 
কাব্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । 
গ্রহল'দ নীরাজি, একজন মহারাষ্্রসচিব। ইনি রি 
মহারাই্যুদ্ধে বিশেষ সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
[ প্রতিনিধি শব্ধ দেখ । ] 
প্রহনাদিন্‌ (ব্রি) প্রহলাদ-ইনি। প্রহ্লাদযুক্ত। 
(ত্রি) প্রহ্য়তে ইতি প্র-হ্বে-সের্বনিদ্বঘরিষ্যেতি । উপ 
১১৫৩) ইতি বন্‌, আলোপশ্চ। ১ নম্র 
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“সৌপর্ন্্ প্রতি সঞ্জহার প্রাহ্বেঘনিরবদ্বরষো হি সন্তঃ।”রৈদু১৬৮০) 
২বিনীত। ৩ প্রবণ। ৪ আসক্ত। ৫ আবঞ্জিত। 
গ্রহবণ ( ক্লী) ১ প্রকুষ্টরূপে আহ্বান, প্রহ্বাঁণ। 
“যন্নী মধেয়শ্রবণান্ুকীর্তনাৎ যত প্রহ্বণাঁৎ যত্ম্মরণাদপি কচিৎ1৮ 
€ ভাগ” ৩।৩৩।৬) হ ভক্তিতে গ্রণত হওন। 
ওহবলীকা! (স্ত্রী) প্রবহিলকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রহেলিকা। 
গ্রহ্বাঁঞ্জলি (তরি) রুতাগ্ুলিপুটে মন্তকাবনতভাঁবে দণ্ডায়মান । 
প্রহার (পুং) ১ আবাহন। ২ স্তব। 
প্রা, পু্ি। অদাদি, পরন্বৈ, সক, অনিটু। লট্‌ প্রাতি। লোটু 
প্রাতৃ। লিট্‌ পর্রো। লুড অপ্রাসীৎ। 
প্রাংশু (ত্রি) প্রকুষ্টাী অংশবোইস্ত । ১ উচ্চ, উন্নত । 
“প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাছুদ্ধান্ুরিব বামনঃ॥৮ (রঘু ১৩) 
(পুং) ২ বৈবস্বত মন্তুর পুত্রভেদ। ( হরিবং ১০ অণ) 
৩ বৎসপ্রীনৃপের সুদক্ষিণাতে জাত পুত্রভেদ। (মার্কগডেয়পুণ১১৮।১) 
৪ বিষ্ণ। ( ভারত ১৩।১৪৯/৩০ ) 
প্রাংশুত। (ত্ত্রী) প্রাংশোর্ভাবঃ তল-টাপ্‌। প্রাংশুর ভাব বা 
ধর্মী, উচ্চতা । 
প্রাকর € পুং ) ছ্যুতিমান্ৰ্‌পের পুত্রভেদ। ( মার্কণ্ডেয়পুণ ৫৩ অণ) 
প্রাকরণিক (ত্রি) প্রকরণেন প্রাপ্তং ঠক্‌। প্রকরণপ্রাপ্ত। 
প্রাকর্ষ (ক্রী) সামভেদ। 


প্রাকষিক (ত্রি) প্রকর্ষং নিত্যমর্থতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ,। 
১ নিত্যপ্রকর্ষার্থ। ২ উতৎ্কর্ষযোগ্য। 

প্রাকফষিক (পুং) প্র-আ-ক্ষ-কিরন্‌। 
২ পরদারোপজীবী। 

গ্রাকাম্য (ক্লী) প্রকামস্ত ভাবঃ ষ্যঞ। ১ অষ্টবিধ এরশ্বর্ষের 
মধ্যে ইচ্ছানভিঘাতরূপ খরশবর্যবিশেষ। ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত, 
অর্থাৎ সফল ইচ্ছা। পর্বতাভ্যত্তরে, কি ভূমিমধ্যে প্রবেশ 


১ স্ত্রীদিগের নর্তক | 


(১) ধেল্বাড়ের তেজঃপালের মন্দিরে উৎকীর্ণ সোমেশ্বরের প্রশন্তি 
এবং আবুপর্বধতের ১২৬৫ সম্বতে উৎকীর্ণ ২ ভীমদেবের শিলালিপিতে 
ইহাদের বংশপরিচয় আছে। [ 1201, 100 5০11, 224 & 109 &0 
স্। 0 223. ] 


করিব, এইরূপ যে কোন ইচ্ছা হইবে, তাহাই স্ুসিদ্ধ হইবে । 
ইহাই প্রাকাম্য। ইচ্ছশিক্তি কোঁনরূপে ব্যাহত হইবে না, 
যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, তখনই তাহা সফল হইবে । 
“অণিম। লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা । 
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বর্চ তথা কামাবসায়িতা ॥৮ ( তত্বকৌমুদী ) 
স্বাচ্ছন্দ্যামান, পর্যযার-_অবসর্গ, সাচ্ছন্দ্যান্মতি। (ত্রিকাণ) ॥ 
প্রাকার (€পুং) প্রক্তিরতে ইতি প্র-ক-ঘএঞ৬ উপসর্গস্য ঘঞ্জীতি 
দীর্ঘঃ। প্রাচীর, চলিত পাচিল।  ইষ্টকাদিরচিত বেষ্টন |. 
পর্ধ্যায় শাল, সাল, বরণ, বপ্র। প্রাকারের পরিমাঁণ_ . 
“উদ্ধং বিংশতিহস্তেভ্যঃ প্রাকারং ন শুভ প্রদম্‌॥সক্রেক্ষবৈণ8।১০৩অ?) 
১৬ হাতের উদ্ধ গৃহ এবং ২* হাতের উপর প্রাচীর করিতে 
নাই, তাহা গৃহীদ্বিগের শুভাব্হ নহে। প্রাচীর বা গৃহের দ্বার 
প্রশ্থে ছুই হাত এবং দৈর্ঘে তিন হাত করিতে হইবে ও ইহার 
দ্বার ঠিক মব্যস্থলে না করিয়! একটু পাশ ঘেসিয়া করিতে হয় । 
পপ্রস্থে হস্তদয়া পূর্ববং দীর্ঘে হস্তত্রয়ন্তথা । 
গৃহিণাং শুভদং ছারং প্রাকারস্ত গৃহস্ত চ ॥ 
ন মধ্যদেশে কর্তব্যং কিঞ্চিন্যুনাধিকং ভবেৎ ॥৮ 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুণ শ্রীকষ্জন্মথ” ১০৩ অ” ) 
২ সর্বতোবিস্তার ৷ | 
প্রাকারমন্দিন্‌ (ত্রি) প্রাকারং মুদ্বাতি মৃদ-ণিনি। ৬তৎ। ্ 
প্রাকারভেদক, প্রাচীরভেদক, ঘিনি প্রাচীর ভেদ করেন । ততে! 
বাহ্বাদিত্বাৎ অপত্যার্ধে ইঞ্৬সংযোগোপধেনাস্তত্বাৎ ন টিলোপঃ ॥ 
প্রাকারমদ্দিনি--তদপত্য । র্‌ 
প্রাকারীয় (ত্রি) প্রকারায়াং ছ। ১ গ্রাকার প্ররুতি, দি: বু 
২ সম্ভবৎপ্রাকার দেশ, যে স্থলে প্রাচীর দেওয়! যাইবে । 
গ্রাকাশ € পুং ) প্র-কশ-ঘঞ্» ঘঞ্রিঃ উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। প্রকাশ 
প্রাকাশ্ট (ক্লী) ১ সর্ধসমক্ষে প্রকাশন । ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি | তর 
প্রাকৃত (ত্রি ) প্রক্ষ্টমকৃতমকাধ্যং যস্য । ১ নীচ। ২ অবিকারক্‌।॥ 
“বদস্তি ষষ্ঠং চাজীর্ণং প্রাকতং প্রতিবাসরম্।» টু 
প্রারুতং অবিকারকং” ( ভাবপ্র” ) ৩ প্রকৃতি সম্বন্ধী। 
“স কৃত্া প্রাকৃতং কৃচ্ছ,ং ব্রতশেষং সমাপয়েৎ।” মেনু ১১১৫৯) ্‌ 
প্রক্তৌ ভবঃ তত্র আগতো৷ ব! প্রকৃতি (তত্র ভবঃ। পা! রি. 
9৩৫৩) (তত আগতঃ। পা ৪৩৭৪) ইতি বা অগ্। 
৪ ভাষাভেদ। সংস্কৃত নাটকাদি মধ্যে ব্যবহৃত ও এক সময়ে: 
ভারতের প্রচলিত ভাষা । কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া, কি হিন্দী, 
কি মহারাষ্্রী ভারতে যতগুলি দেশী ভাষা প্রচলিত, এ সমন্তই 
এক সময়ে প্রাকৃত নামে গণ্য ছিল এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা. 
হইতেই প্রচলিত দেশী ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে । নি 
হেমচন্দ্র স্বীয় প্রাকৃত ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, গ্র্ি সংস্কৃতং 
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ভদ্র ভবঃ তত আগতং বা প্রা্কৃতং।” অর্থাৎ সংস্কৃতই প্রকৃতি 
বা মূল, তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে বা আসিয়াছে তাহাই 
প্রাককৃত। 
কৃষ্ণপপ্তিতের প্রাক্তচন্দ্িকায়ও লিখিত আছে-_ 
*প্রকৃতি সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃত স্মৃতম্‌। 
ভড্ভবং ততসমং দেশীত্যেবমেতভ্রিধা মতং ॥৮ (১৪) 
স্কৃত প্রকৃতি, তাহা হইতে উদ্ভব বলিয়! প্রারুত নাম হইয়াছে, 
ইহা আবার সংস্কৃতভব, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন গ্রকার। 
উপরোক্ত প্রমাণ অনুসারে এ দেশীয় সকল পণ্তিতই বলিয়া 
থীকেন যে, সংস্কৃতই প্রীরুত ভাষার জননী । কিন্তু বেধার 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য জন্ম পণ্তিতগণ এ মত অন্থুমৌদন করেন না। 
অধ্যাঁপক বেবাঁর €( 91১০, ) বলেন, “সংস্কৃত ভাষা সমস্ত 
আধ্য জাতির কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পাঁরে না। 
ইহ! কেব্ল বিদ্বানের ভাষা । বৈদিক ভাঁষা হইতেই অকদিকে 
সুগঠিত ও স্থপ্রণালীবদ্ধ হইয়া! সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি এবং 
অপর দিকে মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ও অনিয়তবেগে প্রারুত 
ভাষার প্রচলন।  শ্রাচীন বৈদিক ভাষাই ক্রমশঃ ভরষ্ট হইয়া 
সাধারণের মুখে প্রান্ত ভাষা হইয়াছে। আবার সেই বৈদিক 
ভাষাই বৈয়াঁকরণের হাতে সুগঠিত ও পণ্ডিতের হাতে মাজ্জিত 
হইয়! সংস্কৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রারুত ভাষার অনিয়মিত- 
রূপ সংস্কৃত ভাষায় নাই, কিন্তু বৈদিক ভাষাঁয় পাওয়া যাঁয়। 
যেমন কুট কৃত খেক্‌ ১1৫৬।৪), কাঁট-কর্ত, যাবসঃ- যাঁবচঃ, 
কুঁকলাস-কুকদাস্থ, খুল্পক _ ক্ষুদ্রক, ভূঁজ ২ ভ্রজং ইত্যাদি । 
এমন কি রামায়ণ ভাঁরতাঁদি কাঁব্যেও এমন অনেক কথা 
আছে, যাহা তৎকালে প্রচলিত প্রারুত হইতে গৃহীত বলিয়া 
মনে হয়, যেমন “গোপেন্দ্র” স্থানে গোবিন্দ ।* 
অধ্যাপক ওফ্রেক্ট সাহেবের মতে-_অধ্যাপক বেবার 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, ষে প্রাকৃত ভাষা বৈদিক ভাষার সম- 
কালীন, তাহা সমীচীন নহে। খগবেদের ভাষা সমস্ত ভারতে 
কখন প্রচলিত ছিল না। আধ্যগণের আদিনিবাঁস পঞ্জাবেই 
কেবল গ্রচলিত ছিল। আধ্যগণের চারিদিকেই বহু সংখ্যক 
আনার্ধ্য জাতির বাস ছিল, তাহারা বিজেতার ভাষা গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের মুখেই আধ্যভাষা বিরত হইতেছিল। 
আবার আধ্যসন্তানও শুন্রকন্তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল 
এবং তাহাদের সংশ্রবে আধ্যগৃহে অনার্ধ্য ভাষা প্রচলিত হইতে 
থাকে । অবশেষে রাজনৈতিক বিপ্লবে অনাধ্য জাতিই রাজ্যশাসন 
লাভ করিলেন ও তাহাদের প্রভাবে সাধারণের চলিত ভাষা 
প্রচলিত হইল। বাস্তবিক রামায়ণ মহাভারতাদিতে কি ধর্মশান্তরে 
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এমন কি বেদের ব্রাহ্মণের ভাষা পরিষদ্‌ বা পঙ্ডিতমগলী ব্যতীত 
জনসাধারণের মধ্যে কখন কথিত ভাষারূপে গ্রচলিত ছিল না । 

অধ্যাপক লাঁসেনের মতে-_-“বৈদিক ভাঁষা এক সময়ে কথিত 
ভাঁষা হইলেও পাঁণিনির সময়ে “ভাষা” বলিলে তৎকাঁলগ্রচলিত 
লৌকিক সংস্কৃত বুঝাইত, তাহা পাঁণিনির উক্তি হইতে জানা 
যায়। কোন কোন বৈদিক মন্ত্রে প্রাকৃতের বিকৃত রূপ দেখ! 
যায় বটে। কিন্ত গ্রাকুতভাষাঁয় এরূপ ভাঙ্গা ছাদ হইতে অনেক 
সময় গিয়াছে । তাই, সংস্কৃত ও প্রাককৃতের উৎপত্তি এক সময়ে 
স্বীকার করা যাঁয় না। হিন্দু আধ্যগণের ভারতে বিস্তৃতি 
ঘটিবার পরে প্রাকৃতের উৎপত্তি । তবে স্থান বিশেষের সংস্কৃত 
হইতে যে প্রারতের উদ্ভব, তাহা ও স্বীকার করা যায় না । কারণ 
স্থানভেদে সংস্কতভাঁষার ভেদ এখন নির্ণীত হয় নাই । অশোকের 
সময়ে প্রাকৃত লিখিত ভাঁষারপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ সময়ে 
পুর্ববভারত, গুজরাত ও কাবুলের পুর্ববাংশ এই তিন স্থানে স্থানীয় 
প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। সুতরাং মূল প্রীকৃতভাঁষার উৎপত্তি 
ইহাঁরও পুর্ববর্তী। কারণ বুদ্ধের উক্তি সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় 
ভাঁষাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ।+ 

অধ্যাপক বেনফাই (3619) )র মতে, “অশোকের সময়ে ছুই 
প্রকার দেশী ভাঁষা চলিত ছিল। এক গুজরাঁতে ও অপর মগধে, 
পর ছই ভাষার গঠন পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে প্রী ছুই 
প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার সহিত একত্র গ্রারুত ভাঁষা ছিল না, এক 
সময়ে শ্রীস্থানে যে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই ক্রমশঃ 
প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে । অতএব অশোকের অভ্যু- 
দয়ের বহুপুর্কেই সংস্কৃত ভাষা মৃত হইয়াছিল এবং প্রাকৃত ভাষার 
সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্মের পবিভ্রভাষা পাঁলি। প্রথম বৌদ্ধ- 
গণ নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন যে, তীহাঁর। সংস্কৃত ভাষায় তাহা- 
দের ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই; কিন্তু তাহাদের কথিত ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভাষা মগধের প্রচলিত ভাষা হইতে 
অনেক অংশে পৃথক্‌ হইলেও, অশোকলিপির ভাষার সহিত 

স্কতের যে সম্বন্ধ, সংস্কৃতির সহিত উক্ত ভাঁষারও সেইরূপ 

সম্বন্ধ। অধিক সস্তব, খুষ্ট পুর্বব ৬ষ্ঠ শতাবীতে যে সময় বৌদ্ধ- 
ধর্মের অভ্যুদয় হয়, সে সময় জনসাধারণ সংস্কৃতভাষায় কথা 
বলিত না। অন্ততঃ ইহারও তিনশত বর্ষ পূর্বে সংস্কৃত জন- 
সাধারণের ভাষা বলিয়া গণ্য হইলেও হইতে পারে ।, 

এইবূপে যুরোগীয় ভাষাতত্ববিদগণ প্রাক্কৃত ভাষার উৎপত্তি 
নির্ণয় করিয়াছেন। এ পণ্ডিতগণের প্রত্যেকের কথাতেই যে 
কতক কতক সত্য রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক 
আর্্যজাতির আদি ভাষা বেদে। এ বৈদিক্ভাষারূপ-শ্বোত- 
স্বতী হইতে সংস্কৃত ও গ্রারুত উভয় ধারাই ৰাহির হইয়াছে ; 
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তাহাতে সন্দেহ নাই । যে সময় হইতে ভাঁষা লিপিবদ্ধ হইতে 
আরম্ভ হয়, সে সমন হইতেই লিখিত ও কথিত ভাঁষা ক্রমে 
ক্রমে অল্প অল্প পৃথক্‌ হইতে থাঁকে; কিন্তু বেদসংহিতা- 
প্রচারকালে লিপিপদ্ধতি ছিল না; সুতরাং ততৎকাঁলে আর্ধ্য- 
জনসাধারণ যে ভাষায় কথ! কহিতেন, সেই ভাষাই বেদে 
পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ বেদসংহিতার ভাবাই বৈদিকষুগের 
কথিত ভাঁষা। পঞ্চনৰ ও সরম্বতী প্রবাহিত কুরুক্ষেত্রে এক- 
সময় এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আধ্যগণের ভারতে আধিপত্য- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষাপ্ন অপর প্রাদেশিক ভাষা অন্গে 
অল্পে প্রবেশলাভ করিতে থাকে । এতত্ডিন্ন কালের প্রভাব 
_ অন্ুপারে কথিত ভাঁষাঁও সামান্ রূপান্তরিত হইতে থাঁকে। 
এই কারণেই আমরা বেদের সংহিতায় ও উপনিষদের ভাষায় 
অতি সামান্ত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাঁকি; কিন্তু প্রাদেশিক 
ভাঁষা ভারতীয় আর্ধ্যগণের ভাষায় যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 
তাহার নিদর্শন প্রাচীনতম সংস্কৃতভাষায় অতি বিরল। প্রাীন- 
তম সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ পাঁওয়া যাইতেছে, তাহা সমস্তই 
প্রায় উত্তরভারতবাপী মুনিখষি প্রণীত; সুতরাং ই সকল 
গ্রন্থ ভারতের সর্ধত্র প্রচলিত হইলেও পুর্বভারত, পশ্চিম-ভারত 
অথবা দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক ভাষার কিছুমাত্র নিদর্শন নাঁই। 
পাণিনি ও নিরুক্তকার ঘাস্কের সময় বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত 
ভাষা কতক্টা পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাও প্রাদেশিক 
ভাবে নহে। তাহা বনুপহস্বর্ষব্যাপী কা'লপ্রভাবের ফল। 
এ সময়ে মংস্কত “লৌকিক” বাঁ জনপাঁধারণের কথিত ভাষ! 
বলিয়া! গণ্য হইলেও স্থানভেদে তৎকাল প্রসলিত সংস্কৃত ভাব 
তেও অন্নাধিক পার্থক্য লক্ষিত হইত । 


যাক্ক লিখিক্াছেন_-“অযাপি ভাষিকেভ্ো ধাতুভ্যো ৈগমাহ : 


কতো ভাব্যন্তে দমুনাঃ ক্ষেত্রনাধা ইতি। অথাপি নৈগমেভ্যো 
ভাষিকা উৎ্ণং স্বতমিতি। অথাপি প্র₹্তন্ন এটৈকেধু ভাধান্তে 
বিকৃত একেবু। শবতির্গতিকর্ম। কষ্বোজেঘেৰ ভাষ্যতে 
বিকারমপ্ত আর্ধোবু ভাবস্তে শব ইতি। দ্াতির্পবনার্থে প্রাচ্যেষু 
দাত্রমুদীচ্যেবু।” ( নিরুক্ত ২২) 

“বৈদিক অনেক বিশেব্াপন (যেমন দমূনা, ক্ষেত্রগাধা ) 
ভাষার প্রচলিত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইরাছে। আবার ভাষার 
অনেক পদ যেমন ভিক্ং, “্ৃতং বৈদিক ধাতু হইতে আপি- 
য়াছে। আবার একছ্‌লে প্রকৃতি (ধাতু) হইতে ও অন্তন্থলে 
বিস্কৃতি (অর্থাত বিখেষা ) হইতেও বল! হইয়া থাকে। যেমন 
'শবতি” ধাতুদ্বার। কথ্োছদেশে গগতিকর্থ' বুঝার, আবার 
আর্যপিগের মন্যে ইহারই বিকার: শব” (অর্থাৎ মৃতদেহ) 
শবধের ব্যবহার আছে। পূর্ববদেশীয়েরা কর্তন অর্থে প্ৰাতি' 
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প্রাকৃত 


উত্তরদেণীয়েরা “্দাত্র” (দা) ব্যবহার 


ব্যবহার করে; কিন্ত 
করেন |” | 
যাক্কের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে কাক্মেজ 
দেশেও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং দেশভেদে এই ভাষা- 
প্রয়োগের একটু তারতম্য ঘটগ্লাছিল। যখন দেশভেদে ও 
কালভেদে সংস্কৃত ভাবাগ্ অল্লাধিক পার্থক্য ও অর্থব্যত্যয় ঘটিতে 
ছিন, সেই সময়েই পাণিনি, যাস প্রতি শাব্দিকগণ ব্যাকরণাদি 
প্রণরন দ্বার! সংস্কৃত ভাবাঁকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই 
সময়ে লিপি প্রচলিত হইয়াছে । সুতরাং পণ্ডিতগণের চেষ্টার এখন 
হইতে ব্যাকরণের পথ প্রদর্শিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ 
হইল, চলিত ভাষার সহিত ক্রমেই তাহার পার্থক্য হইতে চলিল। 
সেই কথিত ভাষ! হইতেই পরে আদি প্রাকৃত ভাবার উৎপত্তি। 
কিরূপে প্রাচীনতম আধ্যভাষা হইতে প্রাকৃতভাঁষার উৎপত্তি 
হইয়াছে,__নিয়ে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল-- 
পুংলিঙ্গে একবচন। ৃ 

প্রাকৃত। 


কারক। সংস্কত। আর্ধপ্রাকৃত। পালি। 
' ক্ষর্ভা অগ্নিঃ অগ্গি অগ্গি অগী 
কর্ম অগ্নিং অগ্গিং অগ্গিং অগগিং 
করণ অগ্রিন! অগ্গিব! অগ্গিনা অগগিণ। 
অগ্নেঃ অগ্গিণে। অন্গিস্ম]] অগ্‌গিণো 
অপ অগ্গিনা অগৃ্গীহিংতো! 
অগ্নিতঃ অগ্গিতো! অগগিতো।  অগৃপিত্ত 
সম্বন্ধ অগ্নেঃ  অগ্ণিণো, অগ্গিস্দ অগ্গিনে|-স্স, অগৃগিণো।স্স 
অধি অগ্বৌ অগগিন্মি অগগিম্হি,ম্সিং অগ্গ্ি্মি 
সন্বে অগ্নে অগ.গি অগগি অগগি 
পুংলিঙ্গে বহুবচন | 
কর্ত। অন্নয়ঃ অগগয়ে! অগগয়ো অগগীও 
কম্ম অগ্নীন্‌ অগগ:র! অগগয়ে। অগগী 
করণ অগ্রিভিঃ অগ্গিহি,হিং অগগিভিনহি অগগীহি . 
অগা অগ্রিভ।ঃ অগগিহিংতে।  অগ.গিভি,হি অগগীহংতে। 
সম্বন্ধ অগ্লীন।ং অগঙগীণ,ণং অগশীনং  অনশগীনং,৭ 
অধি আগ্িধু অন্গহ,-স্থং . অনুগিল্গ অগগীহ-হ্ং 
সত্রালিঙ্গে একবচন । 
কর্তা বুদ্ধিঃ বুদ্ধি বুদ্ধি বুদ্ধী 
কর্ম বুদ্ধি: বুদ্ধিং বুদ্ধিং বুদ্ধিং 
করণ বুক্ধা! ্‌ 
অশা! বুদ্ধঃ বুন্ধীএ বুদ্ধির, বুদ্ধিয়ং বুনদী এ, বুন্বীই 
স্ব বুদ্ধে; 
সন্বে। বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধি বুদ্ধি ঝ বুন্ধী 
স্ত্রীলিঙ্কে বহুবচন । 
কর্ত। বুন্ধয়ঃ : বুন্ধী। বুঝব. বুস্ধী, বুদ্ধি: বুন্ধীও, বুন্ধীউ 
কশ্ধ বুদ্ধীঃ ুদ্ধী বুৰী বুদ্ধী 
করণ বুদ্ধিভিঃ বুদ্ধিহ”হিং বুদ্ধিতি,হি বুদ্ধীহি,হিং 


|. শর 
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হস্কত। আর্ধপ্রাকৃত। পালি। প্রারৃত। স্কৃত। আর্মপ্রারুত। পালি। প্রকুত। 
অপ বুদ্ধিভ্যঃ বুদ্ধিহিংতো বুদ্ধিভি,-হি বুদ্ধীহিংতো তিক 
সন্বন্ধা বুন্ধীন।ং বুদ্ধীণং)-ণ বুদ্ধনং বুদ্ধীণং,-ণ অধি ততবয়ি তবয়ি, তয়ি, ত্বয়ি, তয়ি তুমন্মি, তুবন্সি 
অধি বুদ্ধিষুু বুদ্ধি্-হং বুদ্ধি বুদ্ধীহ,-হং ৪ 85 
ক্লীৰলিঙ্গে। যুম্মদ্‌ শব্দের বহুবচন। হাতা 
এক কর্ত। দি দ্রহি, দ্হিং দধি দ্হি, দহিং তুম্হে, তুম্হৎ 
বহু». দধীনি দহীনি, দূধি দর্ধী, দ্বীনি দহীণি। দহীইং কর্তা যুয়ং তুমৃহে, তুন্মে ভুম্‌হে ক উম্‌হে, 
অন্মদ্শব্দের একবচন। ০৬: 
তুবভ 
কর্তা  অহং অহং অহং অহং, অম্হি, অন্মি [খান তম, ভূন হে হেমহাক) মে, তবে 
কর্দ মাং মাং মং,মম মং, মমং, মিমং কর্ম ] ্ রন তুষৃহে, 
করণ ময় মএ, মে ময়। মঞ, মই, মে, মমএ উহে, তুজ্ঝে, বে- 
অপা! মৎ ম্‌ইত্তে ময় মইন্তো,মমা দে, মজ্ঝাতে। 'তুমৃহেহি, তুম্হেভি তুম্হেহিং উম্হেহিং 
স্ব মে,মম মে,মম। অম্হং মেঃমমং মে, মম, অম্হ করণ যুস্মাতিঃ [্ৎ তুম্‌হেহি [ তুষ্হেহিং 
অধি মনি ময় ময়ি.. মই, সমন্মি, অম্হন্মি তুধ্ভেহি তুজঝেহি, উহ্‌্হেহিং 
অন্মদৃশব্দের বুবচন। তুম্হেহিংতে তুমৃহে* 
কর্ত। বয়ং.. বঞ্ধং, অম্হে ময়ং, অম্হে, বয়ং, অম্ছে, অম্হে। হথংতো, তুম্হ।হিংতে। 
কর্ অক্মান্যনঃ অম্হে, নো অমৃছে, নে! অম্হে, অমৃহো, গে তুমহেভি | তুমহা হংতো, তুব্ভে- 
করণ অক্স(ভিঃ অম্হেহি,-হিং অম্হেভি,হি অম্‌হেহিং, অম্হাছিং | অপাঁযুক্যৎ তুদ্হেহিংতে। তুম্হেহি হিংতো,তুব্ভাহিংতো, 
পা ২ | অম্হেহিংতো অম্হেভি,হি দি তে! তুহেহিংতোতুম্হা- 
1 অম্হাহিংতো মমাহিংতো হিংতো,তুজ্ঝে হিংতো 
অন্ম।কং অম্হানৎ, অম্হাহ অম্হাকং অম্হাণ, অম্হাই [-ইজার্ি। 
রি নো নো গো, ণে, মসাণ ২1 তুম্হ, তুজ ঝ, 
অমৃহেহ্গ, অন্হঙ্, ক রঃ | তুম্হাণং তুম্হাণ, 
ধি অস্মজু অমহেস্র মং অম্হেলগ ৃ মমেহ, মমন্থ। রি তি টা তুণ্হাকং . তুম্হাহ, তহাণং, 
মহেস্ছ, মজ্ঝন্ত বু. |ুম্হাহং তুম্হং তুমাণং, তুবাণং, 
যুস্মদ্‌ শব্দের একবচন। তুম্হাহ তর 
তুবভাণ, তুজঝাণ, 
সংস্কত আর্ধপ্রাকৃত। পালি। প্রারুত। 9 রঃ [ বে ০ 
কর্ত। তু বং তুমং হিং তুর: তি তুমি নং তুম্হেছ, তুম্হা 
চি ণ ত্বাং, তাং, তুমং। তংতুবং রি তুবং, তুমং তু, তৃমহ, তবে 
তুএ ছহিং তুহিন) অধিপ যুগ্ম তুম্হে্গা-হুং.. তুম্হেহ : বতুবস্থ, তুহেহ, তুহ্, 
কপি রি তই তয়, রে তই, তে তুব্‌ভে ্গ, তুব ভঙ্ক, 
তে, তুমে, রর তুমই, তুমে তুজ বেছে, তুজঝজ, 
্‌ টি তুমন্তো) অঙ্ক সংখ্যা । হু ইত্যাদি । 
ৃ তইন্তো, তুমাতো, 1 সয়, [ওতুমাহিং, তবৌদ্বে দো, ছুবে। বে দ্ব,ছুবে ,. দে, ছুবে। বে, বেক 
ভাপা, তৎ তুমাহিং, রি রি তো, পি তি তিরি নত 
তুমাহিস্থো তুবস্তো, তুবাও চত্বর চত্তারে  চন্তারো চত্তারে! 
তুম্হত্তো, তুম্হাও হর চতুরে। চতুরে। চউরো! 
্ ইত্যাদি ৮: চতস্সো চতস্নো চতণ্নো! 
তে, তৰ তে, তব রা নর ্ রর ও / 
তুমংতুম,তুহ,তুহং ২ ॥ ছু 
টি, বেন তুহ, তুজ্ঝ তুম্হং. বতুঝ, উজ্ব, উম্হ, ষ্ঠ ট্ঠে ছট্ঠো, সট্ঠো  ছটঠে 
্ তুয্হং. [উষ্হ,তুব্ভ/ই,ব্ভ। / দন দস দহ 
ত্রয়েদশ তেরহ তেলহ, তেরহ তেরহ 


প্রাকৃত ্‌ 
সংস্কত। আর্ধপ্রারুত। পালি। প্রাকৃত। 
ষোড়শ সোলস সোলস সোলহ 
বিংশতি বীস! বীনতি, বীসং বীসা 


ত্রিংশৎ তীস। তিংসতি; তীসং তীস। 
পঞ্চাশৎ পন্ন। পঞ্ঞাসং পাস 
পঞ্চগঞ্চাশৎ গণপঞধস পঞ্চপঞ্ঞা1স পণবধ। 
ক্রিয়াপ । 
বর্তমনকাল একবচন। 
পুরুষ। সংস্কত। আর্ধপ্রা। পালি। প্রাকৃত। 
১ম ভণতি ভণতি ভণতি ভণই 
মধ্যম ভণসি ভণসি ভণনি ভণনি 
উত্তম ভণামি ভণামি ভণাঁমি ভগামি ভণমি 
বর্তমানকাঁল বহুবচন । 
১ম ভর্তি ভণংতি ভণস্তি ভণংতি 
মধ্য ভণথ ভণথ ভণথ ভণহ ভণিথ 
উত্তম ভণামঃ ভণামো . ভণাম 105 তগমে। 
ভণগাম, ভণম 
অনুজ্ঞ। 
স্ব ভণ ভণ ভণ ভণ 
ভণতু ভণতু ভগতু ভণউ 
বহু ভণগত ভণথ ভণথ ভণহ 
ভণস্ত ভণংতু ভণংতু ভণংতু 
লট্‌ করবা । 
ভগ্ঘাতে ভগ্রতে ভগ্নএ, ভঞ্জই 
»ব ১ম ভণগযতে 
ভণীয়তে ভণিজ্জতে ভণীঅএ, ভণিজ্জএ 
লট ণিচ্‌। 


ভাণেতি ভাগেই 
ভণাপেতি ও 
উপরোক্ত তালিকা মনোযোগপুর্ধক আলোচনা! করিলে 
বুঝা যাঁয় যে, আধ্য পণ্ডিতগণের মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণ দ্বারা যে 
ভাষা! সংস্কৃতরপে গণ্য ছিল, তাহাই সাধারণের মুখে কথঞ্চিৎ 
বিকৃত হইয়া প্রাকৃতরূপে পরিণত হইয়াছে । বেদসংহিতার 
গ্রচলনস্থান পঞ্চনদ অথবা ব্রহ্গাবর্তভূমে প্রথমে সংস্কৃত বিকৃত 
হইয়া! প্রারুতরূপে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান 
পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলে বহুকাল সংস্কৃত ভাষাই কথিত 
ভাঁষারূপে গ্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে প্রাচীন গাথা 
নামক ভাষার প্রয়োগ আছে, অধিক সম্ভব তাহাই এখানকার 
গ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার পরবর্তী কথিত রূপ। এই গাথাই 
পরে পালিভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আদি প্রাকৃত 
ভাষা প্রথমে কোন্‌ স্থানে গ্রচলিত ছিল, তাহা জাঁনিবার উপায় 
নাই। অনেকের বিশ্বাস, মহীরাষ্ট্রদেশই প্রান্কত ভাষার আদি 


১ব ১ম ভাণয়তি ভীণেতি 


ক 


৪৩৬ ] 


প্রাকৃত 
স্থান। এই জন্যই লক্ষমীধর ষড়ভাঁষাচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন, 
*প্রাকৃতং  মহারাষ্ট্রোভবম্” অর্থাৎ মহারাষ্ট্র হইতেই প্রাকৃত 
ভাষার উৎপত্তি। চণ্ডীদেবের প্রাকৃতদীপিকাঁয় লিখিত আছে-_ 
“এতদ্রূপি লোকানুসারাৎ নাটকাদৌ মহাপ্রয়োগদর্শনাৎ 
প্রাকতং মহারা প্রদেশীয়ং প্রকুষ্টভাষপম্‌। তথাঁচ দণ্তী-_- 
“মহারাষ্টরীতরয়াং ভাঁষাং গ্রকষ্টং প্রারুতং ব্ছিঃ এ 
লোকব্যবহার অন্থসারে এবং নাটকাদি ও মহাকবিগণের 
প্রয়োগ অনুসারে মহারাষ্্রদেশীয় প্রাকৃতই উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়! 
গণ্য। দর্ভীও তাই লিখিয়াছেন, মহারাষ্রদেশে যে প্রাক্কৃত 
ভাষা প্রচলিত তাহাই শ্রেষ্ঠ। 
রাঁমতর্কবাগীশ তাহার প্রারুত-কল্পতরুর প্রারভ্তেই লিখিয়াছন, 
“সর্বান্থু ভাষাম্বিহ হেতুভূতাং ভাষাং মহারাষ্ট্রভবাং পুরস্তাৎ। 
নিরূপয়িষ্যামি যথোপদেশং শ্রীরামশন্্মীহমিমাঁং গ্রযত্রীৎথ ॥৮ 
_মহারাষ্রী ভাষাই সকল প্রাকৃত ভাষার সার। অর্থাৎ অপর 
স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাগুলিও মহা রাষ্ট্রী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে 
এইরূপে রামশন্মী নির্দেশ করিয়াছেন, “শৌরসেনী মহানাষ্ট্ী 
হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। আবার মহারাষ্্রী ও শৌরসেনী 
হুইতে মাগধী ভাষার উৎপত্তি ।, ্‌ 
তবে কি মহারাষ্ট্রদেশে হইতেই প্রাকৃত ভাষার প্রচলন 
হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
আর্ধ সংস্কৃত বা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতমরূপ যেমন বৈদিক 
ভাঁষায়, তেমনি প্রারুৃত ভাষারও আদিরূপ আর্য প্রাকৃতে 
বিদ্যমান। প্রাচীন আধ্যজাতি যে সংস্কৃত ভাঁষা ব্যবহার করিয়! 
গিয়াছেন, অথচ পাঁণিন্যাদি শাব্দিকগণের সময়ে তৎকালপ্রচলিত 
ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যাহা সাধ্য ছিল না, তাহা যেমন আর্ষ 
বলিয়া গণ্য ছিল, সেইরূপ যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ বিরচিত 
হইতেছিল, অথচ তাহা তৎকালপ্রচলিত, প্রাককৃতের সহিত যে 


লতি ১ 


রি... 


প্রাচীন প্রাকৃত ভাষার কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হইত, রা. 


তাহাই “আর্য বা “পুরাণ গ্রারুত” বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 


এখন আর্ধ প্রারুত আলোচনা করা আবশ্তক॥। এই 
আর্ধপ্রাকতের আদিরপ ও গঠনাদি নির্ণীত হইলেই আমরা 


প্রার্ুত ভাষার উৎ্পত্তিস্থান অনেকট। ঠিক করিতে পারিব । 


কোন কোন বৌদ্ধ ও জৈন-পঙ্ডিতের মতে, পাঁণিনিই প্রথম আর্ষ- | 


প্রাক্ৃতের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন কেদারভট্ট লিখিয়াছেন,- 
“পাণিনির্ভগবান্‌ প্রাক্ৃতলক্ষণমপি বক্তি সংস্কৃতাদন্যৎ। 
দীর্ঘাক্ষরঞ্চ কুত্রচিদেকাঁং মাত্রামুপৈতীতি ॥” 
ভগবান্‌ পাঁণিনি সংস্কৃত তিন্ন প্রারৃতের লক্ষণও প্রকাশ 
করিয়াছেন, যে দীর্ঘাক্ষর কোথাও কোথাও এক্মাত্রাধুক্ত 
অর্থাৎ স্ুম্ব হইয়া থাকে । 


প্রীকৃত 

যয প্রজ্ঞপ্রিটীকাঁয় মলয়গিরিও লিখিয়াছেন,_ 

্ত্তারি ইতি চ স্ত্রে নপুংসকত্বনির্দেশঃ প্রারুতত্বাৎ। 
প্রাকৃতে হি লিঙ্গং ব্যভিচাঁরি, যদাহ পাঁণিনিঃ ্বপ্রারুতলক্ষণে 
লিঙ্গ ব্যভিচা্যপীতি।» ৃ 

“এই হ্ৃত্রে প্রাকৃত ভাষা বলিয়াই "ভারি, নপুংসকরূপে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রাকৃত ভাষায় লিঙ্গের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 
পাঁণিনি স্বরচিত গ্রাককৃতলক্ষণে বলিয়াছেন, ণলিঙ্গও ব্যভিচারী 
অর্থাৎ পরিবর্ভুনীয়।, 

আমরা এখন পাঁণিনিরচিত কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যাক- 
বূণের সন্ধান পাই নাই। মলয়গিরির মতে, পাঁণিনি যে 
প্রারুত-ব্যাকরণ লিখিয়া ছিলেন, তাহার নাঁম প্রাকৃত-লক্ষণ 
এখন চগুরচিত এগ্রাকৃতলক্ষণ*নামধেয় এক খানি আর্ষ 
প্রারুতের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চগ্ডের গ্রন্থে 
প্ৃস্বং সংযোগে” (২৩) এই স্থত্রে কেদারভষ্টরের উক্তি এবং 
পকচিদ্ব্যত্যয়ঃ।৮ (১1৪) এই স্থত্রে মলয়গিরির উক্তি সমধিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু পাঁণিনির দোহাই দিয়া যে সুত্র উদ্ধৃত 
হইয়াছে, ঠিক সে স্ত্র চণ্ডের প্রাকৃত লক্ষণে নাই। ইহাতে 
বলা যাইতে পাঁরে যে, পাঁণিনি-নামধেয় কোন ব্যন্তি, “প্রাকত- 
লক্ষণ নামে একখানি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এই 
পাণিনি ও অগ্টীধ্যায়ি-রচয়িতা পাঁণিনি উভয়ে এক ব্যক্তি কি 
না? অষ্টাধ্যায়ীতে পাঁণিনি যাঁহাকে প্রচলিত “ভাষা” বলিয়া 
- নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই তৎকাঁলপ্রচলিত সংস্কৃত ভাঁষা। 
সুতরাং তাহার সময়ে এরূপ প্রাকৃত ভাষা চলিত ছিল কিন! 
এবং তাহার ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল কি না, 
তৎপক্ষে সন্দেহ । আমাদের বিশ্বাস অষ্টাধ্যায়ী নামক সংস্কৃত- 
ব্যাকরণ-রচয়িতা পাঁণিনি ও প্রীকৃতলক্ষণপ্রণেতা পাঁণিনি 
উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি । 

যাহা হউক চণ্তরচিত আর্য-প্রারৃত-লক্ষণে আমরা স্থপ্রা- 
চীন গ্রারুত ভাষার কৃতকট! পরিচয় পাই। 

চণ্ড প্রারুত, অপভ্রংশ (৩৩৭), পৈশাঁচিকী (৩৩৮) ও 
_মাগধী (৩৯) এই চারি প্রকার গ্রাককতের উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের ভেদও এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে__ 

“ন্‌ লোপোহপভ্রধশেহধো রেফস্য 1৮ (৩৩৭) 

অপতভ্রধশে অধোঁ“র” অর্থাৎ রফলাঁর লোপ হয় না । যথা 
ব্যন্্, ভ্রসি 

“পৈশাচিক্যাং রণয়োর লনৌ |» (৩৩৮1) 

পৈশাচিকীতে “র” স্থানে ণল' এবং “ স্থানে “ন? হয়। 
যথা__অরে ল অলে, প্রণমত _ পনমত । 

“মাগধিকায়াং রসয়োর্‌ লশৌ।” (৩৩৯) 
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প্রাকৃত 
মাগবী-ভাষায় €র স্থানে ল” ও পদ” স্থানে "শ। হয়। যথা__ 
চন্্রকরনিকর -চন্দমকলনিকল, হংস-হংশ। ূ 
উক্ত প্রাকৃত-লক্ষণের টাকাকার সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, 
পৈশাঁচিকী, মাঁগধী ও শৌরসেনী এই ছয়টা ভাঁষা উল্লেখ 
করিয়াছেন ; কিন্তু তিনিও কোন্‌ স্থানে মহারাহ্্বী ভাষাঁর 
উল্লেখ করেন নাই* | 
বররুচিই আপনার প্রাকৃতপ্রকাঁশে সর্বপ্রথম বিস্তৃতভাঁবে 
মহারাষ্্রী প্রাকৃতের আলোচন! করেন৷ তীহাঁর মতে মহারাষ্্রী 
পৈশাঁচী, মাগধী ও শৌরসেনী এই চারি প্রকার গ্রারুত। 
হেমচন্ত্র (মূল) প্রাকৃত, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চুলিকা! 
পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই ৬ প্রকার প্রারুতের উল্লেখ করিয়াছেন। 
হেমচন্ত্র যাহা কেবল প্রাকৃত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 
সহিত জৈনশাস্ত্ে ব্যবহৃত অর্দমাগবীর সাদৃশ্ত অধিক, বররুচি- 
কথিত মহারাষ্ট্র সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত নাই। অতএব হেমচন্দ্র- 
বর্িত মূল প্রীর্কৃতকে মহাবাই্ত্রী বলিয়াই বা কিরূপে গ্রহণ কর! 
যায়। আবার চণ্ড আর্বপ্রাকৃতের বর্ণনাকাঁলে মূল প্রাকৃতের 
যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত বররুচি-বর্ণিত মূল 
প্রাকৃত বা মহারাষ্ত্রীর অনেক স্থলে এক্য নাই, স্থতরাঁং চগ্ড 
যখন মহাঁরাস্্বী নামে কোন প্রারুতের উল্লেখ করেন নাই, অথচ 
ব্ররুচি-নির্দেশিত মূল প্রাকৃত বা মহারাষ্ত্রীর সহিত স্থানে স্থানে 
পার্থক্য দেখ! যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলিব যে আর্ধ প্রা্ক- 
তের উৎপত্তিকালে মহাবাস্ত্ীর উৎপত্তি হইয়াছিল? এরপস্থলে 
মহাঁরাস্্রীকে আদি প্রারুত ও তাহ! হইতে অপর প্রারুতসমূহের 
উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? অধিক সম্ভব, বররুচি 
মহারাষ্্রীকে ভিত্তি করিয়। প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করিলে তৎ- 
পরবর্তী দুই এক জন আলঙ্কারিক ও আধুনিক বৈয়াকরণ 
মহাঁরাস্্রীকেই আদি প্রাকৃত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত 
মহারা্ত্রী ভাষাকে আদি প্রাকৃত বলিয়৷ কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ 
স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। 
আবার বৌদ্ধের৷ মাঁগধীকে মূল ভাঁষা বলিয়া মনে করেন 
এবং তীহাঁর! কচ্চায়নের (কাত্যায়নের ) পয়োগসিদ্ধি* হইতে 
এই বচনট উদ্ধৃত করিয়া থাকেন_- 
“স। মাগধী মুলভাসা৷ নরা যেয়াদিকপ্লিকা । 
ব্হ্মানো চ স্সৃতালাঁপা সম্ধদ্ধা চাঁপি ভাঁসরে ॥” 
তাহাই মাগধী, যে মূল ভাঁষা সকল ভাষার আদিকল্পক, থে 
অশ্রতপূর্্ব ভাষায় মন্ুষ্যেরা ও ত্রন্মেরা, এমন কি সমাকৃবুদ্ধেরা ও 
কথা৷ বলিতেন। 
* "্ংস্কতং প্রাকৃতং চৈবাপত্রংশোহথ পিশাচিকী । 
ম।গধী শৌরসেনী চ যড়ভাঁষাণ্চ প্রকীন্তিতাঃ॥৮ 


শু 


প্রাকৃত 


জৈনেরা অদ্ধমাগবী ভাঁষাকেই আদি ভাষা বলিয়া মনে 
করেন। এ সম্বন্ধে তাহারা পন্নবনা-সুত্ত' হইতে এই প্রমাণ দিয়া 
থাকেন 

সে কিং তং ভাষারিয়া ? জেণং অদ্ধমগহাঁএ ভাবাঁএ 
ভাঁসেস্তি জখ য নং বন্ভীলিবি পবন্তই |” অর্থাৎ কি ভাষায় 
তাহার প্রয়োগ ? অদ্ধমাঁগধী ভাঁষা যাহাতে প্রকাশ কর! যায়, 
তাহাই ত্রাঙ্গীলিপি। 

লিপিস্থষ্টির পর যত প্রকার লিপিমাল! বাহির হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ব্রাহ্মীলিপিই ভারতবাঁসীর আর্দিলিপি। পুর্ববেই বলিয়াছি, 
আধ্যগণের শ্রুতি যখন প্রচলিত হয়, তখনও লিপিপদ্ধতি ছিল 
না। অপ্বিক সম্ভব, দেশ প্রচলিত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ 
করিবার জন্ত সর্ব প্রথম ত্রাঙ্মীলিপিই ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের আদি ধর্মগ্রন্থসমূহ মাগবী (পালি) 
ও অর্ধমাঁগধী ভাঁষাঁয় রচিত। জৈন তীর্থহ্করদিগের উপদ্ধেশা- 
বলীও এই অর্ধমাগধী ভাঁষায় গ্রথিত । জৈনদিগের ভগবতীন্তত্রে 
চাতুর্ষাম-ধর্ধপ্রকরণে ২৩শ তীর্থস্কর পার্্নাথের উক্তি পাওয়া 
যায়। ৭৭৭ খুষ্ট পূর্বান্ধে পার্খনাথের সমেতশিখরে নির্বাণ 
হন্ন। তাহার লীলাক্ষেত্র কাণী ও মগধ। অতএব তৎকাঁলে 
এই প্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, অবশ্য তিনি সেই ভাঁষা- 
তেই আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্খনাথের 
মত ভগবতীস্থত্রে অদ্ধমাগধী ভাষায় দৃষ্ট হয়। 

পার্খনাথ, মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ ইহারা যে মাগর্ধী ভাঁষাক্ 
ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কতক নিদর্শন প্রিয়দর্শীর 
মাগবীয় অন্থণাসন-লিগিতে ও চণ্ডের আর্ষ প্রারুতে রহিয়াছে । 

প্রিয়বর্শীর গুজরাত হইতে: আবিষ্কত অন্ুশাঁরনে যে ভাঁষা 
ব্যবহৃত হইছে, সম্ভবতঃ সেই ভাঁষাই কতক রূপান্তরিত 
হইয়া দাক্ষিণাত্যে মহারা্ী নামে গণ্য হইয়াছিল । আবার 
পুর্ববভারত নর প্রিরদর্শীর যে সকল অন্ুশীসন-লিপি আঁবি- 
ক্ষত হইয়াছে, তাহাই মাঁগধী নামে খ্যাত ছিল। 

অধ্যাপক লাঁদেনের মতে, “বররুচি-বর্ণিত মহারাস্্রী, শৌর- 
সেনী. মাগবী ও পৈণাচী এই চারি প্রকাঁর প্রাকৃতের মধ্যে 
শৌরসেনী ও মাগবী এই ছইটাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থানীয় লক্ষণা- 
ক্রান্ত। এই ছুইএর মধ্যে শৌরসেনী এক সময়ে পশ্চিসাঞ্চলের 
বিস্তৃত প্রদেশে কথিত ভাষারূপে ছিল, এবং মাঁগধী অশোকের 
শিলালিপিতে ব্যবন্ৃত হইয়াছে ও পর্বভারতে এই ভাষাই 
এক সময়ে প্রচলিত ছিল। মহাঁরাষ্্ নাম থাকিলেও ইহাঁকে 
মহারাট প্রদেশের ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। পৈশাচী 
নামটাও কাল্পনিক বলিয়া বোঁধ হ্য়।? 


বাহ! হউক, অতি পূর্বকালে ভারতের সর্বত্রই প্রায় এক-| 


[ ৪৩৮] 


গ্রাকত 
রকম প্রারুত ভাষাই প্রচলিত ছিল। এখন ষেমন মহারাস্ত্রী 
সহিত মাগধী বা বেহারী ভাঁষার বহু প্রতেদ লক্ষিত হয়, পূর্ব্- 
কালে এরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইত না। বররুচির প্রাক্কিত- 
গ্রকাঁশ এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রিয়দর্শীর 
অনুশাসনলিপির ভাষা আলোচনা করিলে দেখা! যায়, ছুই কি 
আড়াই হাঁজার বর্ষ পুর্বে ভারতীয় আর্ধ্যজাতির মধ্যে যে 
কথিত ব৷ প্রারুত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা সর্বত্রই প্রায় 
একন্রপ, অতি সামান্ত ইতরবিশেষ ছিল। যেমন চণ্ড অথবা 
বররুচি স্থানভেদে চারিপ্রকার প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিলেও 
এ সকল ভাষার মূল ও গঠন আলোচনা! করিলে পরম্পর বেশী 
প্রভেদ বলিয়! মনে হয় না। এখন যেমন পশ্চিম বঙ্গের 'ও 
পূর্ববঙ্গের ভাষায় যৎসামান্ত প্রভেদ দেখা যাঁয়, পূর্ববকালে 
বহুদূর ব্যবধান হইলেও মহারাষ্্ী ও মাগী ভাষার মধ্যে সেইরূপ 
অতি সামান্য প্রভেদ ছিল। এই জন্যই বররুচি ১ম ৯ পরিচ্ছেদে 
৪২৪টা স্থত্রে মহারাষ্ট্রী ভাষার আলোচনা করিলেও ১৪টা সুত্রে 
পৈশাচী, ১৭টা সুত্রে মাগধী ও ৩১টা স্তরে শৌরসেনীর বিশেষত্ব 
নির্দেশ করিয়া “শেষং মহারাস্ীরং” বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। 
চণ্ড ও বররুচি উভয়েই প্রাকৃত ভাষার ত্রিবিধরূপ স্বীকার 
করিয়াছেন; যথা সংস্কতযোনি, সংস্কৃতসম ও দেশী। ঘাহা 
স্কৃতযোনি তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ॥ যথা সংস্কৃত মাত্রা 
প্রাকৃত মত্তা ; নিত্যং_ নিচ্চং। 
যাহার রূপ বিকৃত হয় নাই, ঠিক সংস্ক্ের মতই থাকে, 
তাহাই সংস্কতসম। যথা__স্থরো, সোমো, জাঁলং, কন্দলং। 
সংস্কতের সহিত যাহার কিছু মিল নাই, অথচ ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে তদ্দেশীয় লোকের মুখে চলিত আছে, তাহাই দেশী। 
যথা__মহারাষ্্রদেশে ভাতু, ভেটু। অন্ধদেশে বণ্টকমু কুড়,। 
কর্ণাটদেশে কুলু। দ্রাবিড়ে চোরু। ৰ 
ধাহাঁরা প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছুহিতা বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন, প্রারুতের উত্ত ত্রিবিধরূপ আলোচনা করিলে 
তাহাদের সকল কথা সমর্থন কর! যায় না। প্রাকৃত ভাষার 
অনেকাংশ সংস্কতভব হইলেও যাহা! দেশী, জ'রতবাসীর মুখে 
আঁবহমাঁন কাঁল চলিয়া আসিতেছে, তাহাঁকে আমরা কখনই: 
সংস্কতভব বলিতে পারি না। প্রাকৃতের এই অংশই ভারত-. 
বাসীর নিজস্ব । এই অংশপ্রভাবেই দেশভেদে, কালভেদে 
ও লোকের উন্চারণভেবে প্রাকৃত ভাষা নানা মৃত্তি ধারণ 
করিয়াছে এবং শব্ষশক্তির নিয়মানুসাঁরে ভারতের এক প্রান্তের 
ভাষা অপর প্রান্তে অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্য হইতেই: 
এই দেশীয় ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এ নম্বন্ধে কৃষ্ণ 
পণ্ডিত তাহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন,_- 


প্রাকৃত [ ৪৩৯ ] পাত: 
“আপত্রংশস্ত যো ভেদঃ ষষ্ঠঃ সোহত্র ন লক্ষ্যতে । এখন বাঙ্গালা, উড়িয়া, গুজরাতী, মরাঠী প্রভৃতি দেশী বা 
দেশভাষাদিতুল্যত্বান্নাট কাঁদাবদর্শনাৎ ॥ অপত্রংশ ভাষায় কত প্রভেদ ! কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ প্রভেদ 


অনত্যন্তোপযোগাঁচ্চাতি প্রসঞ্গভয়াদপি | 

এব্মন্টেইপি যে ভেদ! লক্ষিতাঁঃ পূর্ববস্থরিভিঃ ॥ 

নেহোক্তাঃ কিংতু নাক্সৈতে কীর্ত্যন্তে ্পইবুদ্ধয়ে।_- 

মহারাষ্ত্রী তথাবস্তী শৌরসেন্যদ্ধমাগধী | 

বাহলীকী মাগী চৈব ষড়েতা* দাক্ষিণাত্যজাঃ ॥ 

শকারাভীরচগ্ডাল-শবরদ্রবিড়োঁডুজাঃ | 

হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকাশ্রয়াঃ ॥ 

ভ্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ ॥ 

বার্ধরাবন্তযপাঁধালটাককমালবকৈকয়াঁঃ ॥ 

গৌড়োডুৈবপাশ্চাত্যপাগ্যকৌন্তলসৈংহলাঃ । 

কালিঙ্গ প্রাচ্যকর্ণাট-কাধ্য্দ্রীবিড়গৌর্জরাঁঃ ॥ 

আভীরো মধ্যদেশীয়ঃ সুক্মভেদব্যবস্থিতাঃ। 

সপ্তবিংশত্যপত্রংশা বৈড়াঁলািপ্রভেদতঃ ॥ 

কাঁঞ্ধীদেশীয়পাত্যে চ পাঞ্চালং গৌড়মাগধং । 

ব্রাচওদাক্ষিণাত্যিঞ্চ শৌরসেনং চ কৈকয়ং ॥ 

শাবরং দ্রাবিড়ং চৈব একাদশ পিশাঁচজাঃ। 

এবমার্ষমনার্ষঞ্চ সক্কীর্ণং চোপজায়তে ॥৮ 

প্রাকৃতের যষ্ঠভেদ অপত্রংশ, দেশপ্রচলিত যে সমুদায় ভাষা 
আছে, উহা! তাহারই তুল্য । নাটকাদিতে উহার প্রয়োগ দেখা 
মান্প না। পূর্বপপ্ডিতগণ আরও যে সকল ভেদ কল্পনা করিয়া- 


ছেন, বাহুল্য ও অতি প্রদঙ্গভয়ে তাহাঁও বলিলাম না। কিন্তু স্পষ্ট 


করিয়া বুঝাইবার জন্য এ সমুদয়ের কেবলমাত্র নাঁম কীর্তন করা 
মাইতেছে। মহাঁরা্্ী, অবস্তী, শৌরসেনী, অর্ধমাঁগবী, বাহলীকী ও 
মাগধী, এই ছয়টা ভাষ! দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। শকাঁর, আভীর, 
চগ্ডাল, শবর, দ্রাবিড় ও উড্ুদেশে ষে সমুদাঁয় ভাষা ব্যবহৃত হয়, 
তৎসমুদাঁয় এবং বনেচরদিগের ব্যবন্ৃত হীন ভাষাসকল বিকল্পে 
নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ব্রাচণ্ লাট, বৈদর্ভ, উপ- 
নাগর, নগর, বার্বর, আবন্ত্য, পঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয় 
গৌড়, উড, দৈব, পাশ্চাত্য, পাগ্য, কৌন্তল, গুর্জর, আঁভীর 
ও. মধ্যদেশীয় বৈড়ালাদিভেদে এই সপ্তবিংশতি ভাষা 
অপভ্রংশ বলিয়া কথিত এবং এ সকল ভাষার মধ্যে 

পরস্পরের সহতি অতিপামান্ই প্রভেদ আছে। ইহাদিগের 
মধ্যে ব্রাচগ্ড, কাঞ্ধী, পাণ্তা, পার্চাল, গৌড়, মাগধ, দাঁক্ষিণাত্য, 
শৌরসেন, কৈক্য়, শাঁবর ও দ্রাবিড় এই একাঁদশটা পৈশাঁচ 
তাঁষা। এতপ্তিন এ সকল ভাষা আঁবাঁর আর্য, অনার্ষ ও সঙ্কীর্ণ 
ভেদেও তিন প্রকার হইয়। থাকে ॥ 

* কেন কোন পুস্তকে “অষ্টেত” এইরূপ পাঠ আছে । 


ছিল না, কষ্চপণ্ডিতের উদ্ধৃত বচনদ্ার! স্পইই জানা যাইতেছে। 
ইহা বহুকালের কথা । এমন কি পাঁচশত বর্ষ পুর্বে বাঙ্গালা 
মিথিলা, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, মিলাইয়! 
দেখিয়াছি, তখনও এই কয় ভাষার ধাতু, প্রকৃতি, গ্রাম্য শব্দ 
ও রুট শব্দ অনেকটা মিল ছিল এখনও বঙ্গের গ্রামবাঁদীর মুখে 
এ্রমন অনেক কথ পাওয়া যাঁয়, যাহা পঠিত বাঙ্গালায় স্থান ন 
পাইলেও মহারাষ্সাহিত্যে অথরা মহারাষ্ট্রের গ্রামবাসীর মুখে 
সেই সকল মৌলিক শব্দ পাওয়া যাইতেছে! বড়ই ছুঃখের 
রিষয়, যতই দিন যাইতেছে, যতই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় শত 
শত গ্রন্থ রচিত হইয়। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, 
ততই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভায়া! বিভিন্ন মৃত্তি ধারণ করি- 
তেছে! যাহাদের সহিত পূর্ব্বে আমরা এক ছিলাম, এখন 
কা'লপ্রভাবে ভিন্ন ও ষংকবশূন্ত হইয়া! পড়িতেছি | 

প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে বহু প্রভেদ 
হইলেও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতান্ুমারী ; কিন্তু প্রাকুতো- 
দ্ভৰ হইলেও এখন ভারতের প্রচলিত ভাষাঁসমূহের ব্যাকরণের 
নিষমাদি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। [ বঙ্গভাষা, মহারাস্্র ও মৈথিল 
শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

প্রারুত ভাষার বিশেষত্ব । 

্ংস্কৃতভাষায় মোট ৬৪ বর্ণ; কিন্ত প্রাকৃত ভাষায় ৩৬টী 
মাত্র। যথা--অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, এ, ও এই ৮টা স্বর। কখ 
গঘ,চছজঝ, টঠডটঢণ, তথদধমপফবম,যরলব, 
সহ এই ২৮টী ব্যঞ্জন। তবে পৈশাচিকী ভাষায় “ন” এবং 
মাগধী ভাায় "শ” কারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই ছুইটা 
ধরিলে প্রাকৃত ভাষায় ৩৮টা মাত্র বর্ণ হয়। অর্থাৎ সাধারণ 
প্রাকৃত ভাষায় প্রত বর্ণ এবং রী ও খ প্র ৯ ২ অঃ, ও এ নশ 
এবং ষ এই কয়েকটী অক্ষর নাই +২ 


(১) “ন প্রতঙনঞাঃ1৮ ( চণ্ড ২১৪) অর্ধাৎ আর্বপ্রাকৃতে প্রত উ এ 
এবং নকার নাই। 

(২) “তর ও স্বারৌ ততঃ পশ্চাৎ খ পক » ২ চতুঃম্বরাঁঃ । 

অঃঙঞনশষঠ সন্তি প্রাকৃতে নৈব কর্হিচিৎ ॥” 

(চণ্টাকাধৃত কারিক। ) 

শেষকৃঞ্চও প্রাকৃতচক্দ্রিকায় লিখিয়াছেন_- 

"ক পৰ্ধপ্ নই প্লতশষাঃ সর্গশতুর্থাভাদি 

প্রীস্তে হল্‌ ওঞ্নাঃ পৃথক দ্বিবচন নাষ্টাদশ প্রাকৃতে । 

সুপ্তিউলিঙ্গনরাঁজঝলদিবহুলং ষষ্ঠী চতুর্থাঃ সদ 

তাদরোযদি তড়েস্ত বা বহুবচে1 ছিতে প্রযোজ্যং নদা॥” (১১৩) 


প্রাকৃত বর. 


কৃষ্ণপণ্ডিতের উদ্ধৃত বচন হইতে জান! গিয়াছে, প্রাকৃত 
গ্রধানতঃ তিনগ্রকার-_আর্ষ, অনার্য ও সক্কীর্ণ। 
আর্ষ প্রাকৃতে প্রথমাঁর স্থানে দ্বিতীয়! এবং সপ্তমী স্থানে 


যথা-_চতুরধিংশতিরপি জিন- 
তন্মিন কালে তন্মিন্‌ সময়ে_ 


তৃতীয়া বিভক্তি দেখা যায়ত। 
বরাঃ-চউবীসং বি জিণবরা। 
তেণং কালেণং তেণং সমএণং ৷ 

অনার্ষ বা সাধারণ প্রাকৃতে সংস্কৃতের মত লিঙ্গ ও বিভক্তি 
থাঁকিলেও বহ্স্থানে বিপর্ধ্যয় দৃষ্ট হয়। যথা সংস্কৃতে বিদ্যুৎ 
সত্রীলিঙ্গ; কিন্তু প্রাকতে “বিজ্ঞ? পুংলিঙ্গ । 

এইরূপ ছ্িবচন স্থানে বুবচনও হয়। যথা__সংস্কৃত দেবো, 
ব্রাহ্মণৌ পাঁদৌ ইত্যাদি স্থানে প্রারুতভাঁষায় যথাক্রমে দেবা, 
বস্তণ।, পায়া ৷ 

চতুর্থীর প্রয়োগ অনেকটা যষ্ঠীর মত 1৫ 
জিনায়-নমো৷ জিণস্স। 

হেমচন্ত্রের মতে খধিকথিত প্রারুতই আর্ধ বা পুরাণ 
গ্রাকৃত। (৪1২৮৭) তিনি লিখিয়াছেন, আর্ষপ্রারুতের বহু- 
রূপ হইয়! থাকে, অর্থাৎ ইহাতে কোঁন বীধাবীধি নিয়ম নাই ।৬ 
ইহার সকল বিধিই বিকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।* 

জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গাদি অর্ধমাগধীভাষাঁয় রচিত। 
এই জন্যই বোধ হয় হেমচন্ত্র অর্ধমাগধীকেই আর্ষ বা 
পুরাণ প্রারুত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। তাঁহার মতে, কর্তৃ 
একবচনে পদের অন্তে “অ+ থাঁকিলে মাঁগধীভাষায় “অ” স্থানে 
“এ, হয়) কিন্ত মহাঁরাষ্ত্রীয় ভাষায় এরূপ বিধি নাই। 
মাগী ও অর্দমাগধী উভয়ের পার্থক্য এই, অর্দমাগধীভাষায় 
যেখানে “রঃ ও “স” হয়, মাগধীভাষায় তথায় যথাক্রমে “ল' এবং 
শ” হয়। এই সামান্ত প্রভেদ ভিন্ন উভয় ভাষায় আর কোন 
পার্থক্য নাই। 

ইতিপূর্বে লিখিয়াছি, চও প্রাকৃত, মাঁগধী, পৈশাচী ও 
অপত্রংশ এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্ত 
তিনি মহাঁরাষ্ট্রী বা শৌরসেনীর উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ 


যথা নমঃ 


(৩) “প্রথমায়া দ্বিতীয়। আর্ষে।” 
€( চও ২১৪) 

(৪) “দিত্বং বহুত্বং।৮ 

(৫) “ষ্ীবৎ চতুর্থী” (চও ২১৩) 

(৬) “আধং প্রাকৃতং বহুলং ভবত্ি।" (হেম ১৩) 

(৭) “আর্ষে হি সর্বেব বিধয়ে। বিকল্পস্তে | (১1১৬) 

(৮) "যদপি “পৌরাণমদ্ধমাগহ্ভাঁধানিয়য়ম্‌ হবই সুত্তম্' ইত্যাদিন! 
আর্বন্ত আদ্ধমাগধভাষানিয়তত্বমা্াজি বৃদ্ধৈওদপি প্রায়োহস্ত এব বিধানাঁৎ, 
ন বক্ষযমীণলক্ষণন্ত।” (৪1২৮৭) 


২।১৩। “মপ্তম্যাং তৃতীয়! আর্ষে |” 


( চও ২১২) 


চওবপিত “পৈশাচী, বলিয়। বোধ হয়। 


]. প্রাকৃত 
এই ছুই শ্রেনীর পরারুত চত ভাবা ভাহার ০. জা 
চ্ড মূল প্রার্কত বলিয়া! যে ভাষার বিস্তৃত আলোচনা! করিয়াছেন, 
তাহার সহিত অর্দমাগধী ভাষার অনেকটা সৌসাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। 
এরপন্থলে চণ্ডের মূল বা. আর্য প্রাকৃতই অর্দমাগধী ভাষার 
পুরাঁণরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে ।* কিন্তু তাঁহার সময়েও অর্ধ- 
মাগধী, মহারাষ্ত্রী ও শৌরসেনীর পৃথক্‌ নামকরণ হয় নাই। 
হিমালয় হইতে বিন্ধ্য ও গঙ্গাসাগর হইতে সিন্ধু এই বিস্তৃত 
জনপদ হইতে সম প্রিয়দর্শীর যে সকল অনুসাঁশসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহাতে আমর! পালি বা প্রারুত ভাষার ত্রিবিধরূপ 
পাইতেছি £_পঞ্জাবী বা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয়, উজ্জয়িনী বাঁ 
মধ্যগ্রদেশীয় এবং মাগবী বা গ্রাচ্যদেশীয় ৷ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় 
ভাষায় সর্বত্রই “র+ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং চণ্ড “অপত্রংশ* বলিয়া 
যে ভাষার লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনেকটা মিল 
আছে। মধ্যপ্রদেশীয় বা আবন্ত্য ভাষাই চগ্বর্ধিত মূল প্রার্ৃত। 
ইহা এক সময়ে উজ্জয়িনী, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধূ, ও কলিঙ্গ 
অঞ্চলে গ্রচলিত ছিল। প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় সর্বত্রই 'র" স্থানে 
লে, আছে। খাল্সী, মিরত, লৌরিয়া, সহস্রাম, বরাবর, 
রামগড় ও ধৌলি হইতে প্রাপ্ত প্রিয়দর্শীর লিপিতে সর্বত্রই 
এইরূপ “ল" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাই চওবর্পিত মাগধী ।১, 
স্বরবিধান | নু 
পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রাকৃত ভাষায় খ, প্র, ৯ ৯, এও 
এই ছয়টা স্বর নাই। | ৃ 

খ স্থানে রি অথবা স্থানবিশেষে অ ই উ এও এই কয়টী 
হইয়া থাকে। ( চও্ড ২৫, বররুচি ১/২৭-৩১ ) যথা__খণং-.. 
রিণং, ঘ্বৃতং_ ঘতং, খষি-ইসি, বুদ্ধঃ বুড়্‌টো, বৃত্তংবেংটং, 
উৎকৃষ্টং_উক্কোসং। 

এ স্থানে এ, অই, এবং কচিৎ ই ঝা ঈ হইয়া খাকে। 
(চণ্তড ২৬-৭, ব্বরুচি ১৩৫-৩৯) যথা__তৈলং-তেলং, ্ 
শৈল _ সেলো, সৈদ্ধবং সেন্ববং, সিদ্ধবং, ্যং অইসরিয ু 
ভৈরবঃ-ভইরবো ; ধৈর্য্যং_ ধীরং। রে 

আ ঈ, উ, এই কয়টা দীর্ঘস্বরের পর সংযোগাক্ষর থাকিলে 
এ ম্থ হয়, ( চণও্ড ২৩) যথা-_কার্য্যং- কজ্জং, তীক্ষং-: চু 
তিক্খং, উর্ধংসউড্‌ঢং, উদ্ধং। | 


চু 
মিরর হা রুহ 


১, টি এন 


ও প ৮১5 ৮ 


(৯) ডাক্তীর হোর্ন্লি মাহেবের মতে, চও মূল প্র।কৃত বলিয়। যে ভাষার. 


ধ্যাকরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আদ্ধমাঁগধী, মহারাষ্ট্র ও সৌর 
দেশী ভাষার আর্য বা পুর।ণরূপ। 


(১০) অসভ্য ব| অনার্ধোর মুখে ষে প্রাকৃতভাষ| উচ্চারিত হইত; তাহাই 


সি 


প্রাকৃত 


আবার হৃম্ব স্বরের পর যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে হম্ব স্বর দীর্ঘ 
হয় এবং একটা ব্যঞ্জরনের লোপ হয়। যথা_জিহ্বা -জীহ1। 

আর্ প্রাকৃতে পরে সংযোগ বা যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে পূর্ব- 
স্বরের লোপ হয়। (চগ ২২) যথ!__ধনাট্যঃ- ধনডটো, দেব 
ইন্দ্র বা দেবেন্্র- দেবিন্দো। 

ব্যঞ্রন-বিধান। 

প্রাকৃত ভাষায় মুর্ঘণ্য য বা তাঁলব্য শনাই*। শ ও 
ষ স্থানে স হয়। (বররুচি ২৪৩) যথা_নিশা - ণিসা, 
ষণ্টঃ-আন্টো, কষায়-কসায়ং। এইরূপ ট স্থানে ড, ও ড স্থানে 
ল হইয়া থাকে । (বররুচি ২২০-২৩) যথাঁ_নতা,, বিটপ- 


__বিড়বো ; দাঁড়িমং-দালিমং। 


প্রাকৃত ভাষায় দন্ত্য ন নাই, কাঁজেই সর্বত্রই ণ হইয়া 
থাকে। তবে পৈশাঁচী ভাষায় আবার ণ নাই, সর্বত্রই ণ 


স্থানে দত্ত ন হইয়া থাকে। (চওড ৩৩৮) 


শব্দের অন্তযস্থ হলের লোপ হইয়া থাকে । (বররুচি ৬১২) 
যথা-_-যশস্_ জসো, নভস্ণহো, কন্মন্‌_ কর্ম, যাঁবৎ-জাব। 

স্ত্রীলিঙ্গ হইলে শব্দের অন্ত্যস্থ হল স্থানে আকার হইয়া থাঁকে। 
যথা_সরিৎ-সরিয়া, প্রতিপদ পড়িবআ ১ কিন্তু বিদ্যুৎ, 
শরদ্‌ ও প্রাবুট্‌ শব্দ স্থানে হয় না, এই তিন শব্ধ স্থানে যথাক্রমে 
বিজ্ঞ. সরদো, পাউসো হইয়া থাকে। (বররুচি ৪৯-১১) 
শবের আদিতে য স্থানে জ হয়। (চও ৩৯৫) যথা_যৌবনং- 
জুব্বণং, ুরধ্যঃ- সুজ্জো) কিন্ত যুক্মদ্ শব্দের “যকরি” স্থানে 
তকার হয়। (চও্ড ৩।১৭ ) যথা-যুক্মাভিঃ_ তুম্হেহি। আবার 
যকার মধ্যে থাঁকিলে পূর্বরূপ থাকে । যথা--প্রয়াগজলং- 
পয়াঁগজলং। 

ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, বর্গীয় ব, অন্তস্থ ব,য় প্রায়ই 
লোপ হইয়া থাকে । (বররুচি ২২ )। বরা, মুকুল-মউলো, 
সাগর ল সাঁঅরো, বচনং_ বঅণং, রজতং- রুঅদং, বিতানং 
বিআণং, - গদা_ গআ, বিপুলং_ বিউলঙ, বাঁয়ুনা _ বাঁউণা, 


_ জীবং_ জীঅং। 


কিন্ত কোন কৌন স্থানে শ্রুতিমধুর হইবার জন্ত লোপ হয় 
নাই। বথা,__কুসুমং, পিঅগমণং, (অপজলং- ১ অবজলং, 
অতুলং, আঁদরো, অপারো (অযশস্‌_ 9) অজসো। 

থ, থ, ধ, এবং ভ স্থানে হ হয়। (বররুচি ২২৭ ) যথা, 
মুখং _মুহং, ম্ঘঃ- মেহো, গাথা -গাহা, রাধা রাহা, 
সভা _সহা। 

আরার স্থানবিশেষে লোপও হয় না৷ যথা, প্রখলঃ_ পথলো, 
প্রলংঘন_ পলংঘণো,  অধীরো, উপলন্ধভাব -উব্লদ্ধভাঁবে। 


- * কেবল নাগধীভাষায় সকারস্থানে সর্বত্রই ঞ্শ হইয়। থাকে । 
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গ্রাকৃত 


(ভামহ ২২৭)। কিন্তু শৌরসেনী ভাষার তস্থানেদ এবং 
থ স্থানে ধ হইয়া থাকে। (চণ্ড ৩1৩৯ টাকা, বররুচি ১২৩) 
র স্থানে কখন কখন ল হয়। কিন্তু মাগী ও অপত্রংশে সর্ধ্রই 
এইরূপ হইয়া থাকে। যথা, হরিদ্রা -হলিদ্বা, চরণো _ চলণো, 
যুধিষ্ঠির ্জুহিঠ্ঠিলো, অঙ্গুরী-অংগুলি, কিরাতি-কিলাবো, 
পরিখা -ফলিহা। 

ণ,ম্,ল, ম এবং হ এই পঞ্চবর্ণের পরিবর্তন হয় না। 
স্থান বিশেষে শ স্থানে হহয়। ( বররুচি ২৩৪ ) যথা দশ 
দহ, একাদশ - এগারহ, দ্বাদশ -বারহ,,ব্রয়ৌদশ _ তেরহ। 

কোঁন স্থানে আবার শ স্কানে হ ও স উভয়বিধ হইয়া থাকে 
যথা, দশবল - দ্হবলো, দসবলো! । 

প্রাকৃত ভাষায় সংযুক্তব্যঞ্জনের যথেষ্ট পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। 

ক গ, ঙ, ত, দ, প, ষ, স, এই আটটী বর্ণ কোন বর্ণের 
সহিত উপরে যুক্ত হইলে লোপ হইয়া থাকে। যথা, ভক্ত- 
ভত্তং, সিক্থক-সিখও, স্সিপ্ধ-সিনিদ্ধো, খড়গ খগগো, 
উৎপলং-উপ্ললং, মুদগর -মুগ্গরো, সুপ্ত _স্থৃত্তো, গোষ্ঠী 
গোট্ঠী, স্বলিত-খলিঅং। ( বররুচি ৩১) 

মন এবং যকাঁর কোন বর্ণের সহিত অধোঁধুক্ত হইলে 
লোপ হইয়া থাকে । যথা, রশ্মি -রস্সী, যুগ্মং_ যুগ্গং, নগ্ন 
ণগৃগো, সৌম্য -সৌম্মো। (বররুচি ৩২) 

ল, ব এবং রকার কোন বর্ণের সহিত উপরে বা অধোভাগে 
যুক্ত হইলেও লোপ হয় ( বররুচি ৩৩ )। যথা-_উন্কা _ উক্কা, 
বন্ধলং-বক্কলং, লুব্ক- লোদ্ধও, পরকু-পিক্কং, অর্ক অক, 
শত্রু সকো। 

কোন কোন স্থানে যুক্ত বর্ণের মধ্যে আবার স্বরাগম হইয়া 
থাঁকে। (বররুচি ৩৬২ ) যথা, শ্রী-সিরী, হী-হিরী, ক্রীত 
কিরীতো, ক্লান্ত -কিলংতো, ক্লেশ-কিলেসো। 

-স্কৃতের যুক্তবর্ণ প্রাকৃত ভাঁষাঁয় কিরূপ আকার ধারণ 
করে, নিয়ে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল ৪ 


প্রাকৃত। সংস্কৃত। ৰ 
ক_ তক, পক, ক্ত,ক্য, ক্র, ক, ক, ক্ষ, ক। 
কৃথ_ তথ, পথ, খ্য, ক্ষ, ফ, স্ব, স্থ, ষ্খ, £খ। 
গগন ডগ, দগ, প্র, গ্য, গ্র, গ, লগ । 

পি আডুঘ, দর উর ॥ 

জ্বল জ্ষ। 

চচল চ্য, ত্য, চৃ, 6 । 

চল. থ্য, ছ? ছ্‌, ক্ষ, ক্ষ, ৎস, হস্ত, গন, শচ। 
জজ-. জজ, জ্ঞ, জ, জঁ, জ দ্য, ধর য্য। 

জঝন ধ্য,হ্। 


গ্রাকৃত [ 8৪২ ] প্রাকৃত 


এ. পল 


প্রাকৃত। সংস্কৃত। থকারাস্ত ছিল, এরূপ কতকগুলি এবং ৫ম পূর্বে ব্যঞ্জনাস্ত এরূপ 
_.. কু ন্ত+ণ্য, জ। কতকপগুলি। শেষোক্ত ছুই রূপ মধ্যে খ্ স্থানে প্রায়ই ই উ 
নক তত ত্ত। অথবা অর্‌ বা আর্‌ হইয়া থাকে, সম্বন্ধ পদেও এইরূপ। যেমন, 
টঠ_ ই১ষ্িস্ত, স্থ। মাতু শব স্থানে মাআ! হয় এবং আকারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় শব্দরূপ 
ডল. তদ। হইয়! থাকে । ব্যপ্জনান্ত শব্দের শেষবর্গ লোপ হয় এবং প্রথম 


ভ্ঢ_,। ট্যর্ধ। ৩ প্রকারের কোনটার রূপ পাইয়। থাকে । যথা--সরস্‌ স্থানে 
ও. স্ত,ন্ন। সর ( পুংলিঙ্গবদ্রূপ), আশিদ্‌ স্থানে আসিস (স্ত্রীলিম্করূপ ), 
নর. গ্র,জ্ঞ, য়, নন, গ্য, ন্য, ৭, থ, স্থ। কিন্ত হলন্ত প্রারুতের রূপ সাধারণ সংস্কৃতবৎ হইয়া থাকে । 
গৃহ: ক্ষ) শ্রফ) স) হত, তু যথা_.ভবদা (ভব শব্দের তৃতীয়া ) আউমা-আযুষা! 
ত্ত- সত, প্ত, তব, তব, ত্র, তব, তঁ। ( আয়ুস্‌ শব্দের ৩য়! )। রি 
খন. কথ, পথ, ত্র, 9ঁস্ত, স্থ। নিয়ে অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের রূপ দেখান হে ৮, ূ 
দ্দু- নব, বর, দা, দ্র, দর দ্ব। পুংলিঙ্গ সর- সরস্। 'ক্লীবলিঙ্গ বণ- বনং। ৃ 
দ্ধ_ু গ, বধ, 8 ধব। একবচন । বহুব্চন। 
নদ স্ত। ( শৌরসেনীতে ) ১মা। সরো। (ব্ণং) সরা । (বণাইত, ব্ণাঁণিট ূ 
ন্ধ- হ্ধ। ২য়া। সরং সরে, সরা । | 
গ্লু কৃপ, ৎপ, প্য, প্র, পঁ, ল, প্র, ঝা, জু ওয়া । জরেণ। সরেহিং, সরেহি। 
পৃফল কৃফ, ৎফ, ক্ষ, স্ফ, হফ, ষ্প, স্প। সরাদো, সরাছু, সরাহিংতো, সরেহিংতো॥ 
এ ঘ, ডুব, ঘ, বর ব্। রা, রা সরা। ও. সরেস্তুংতো। 
সঃ খাতা ও কার হব ৬ঠী॥ সরস্স। সরাণং, সরাণ। 
টন, রি ণমী। সরে, সরম্মি। সরেস্ু, সরেস্ুুং | | 
বার ঘ, খর, নম, মা, মল, সধো। সর। (বণ) সরা । ( বণাইং, ব্ণাই ।) 4 
মহল স্ব, ক্ম, স্স, ্ধা। শ্রীলিঙ্গ মাআ মাতৃ। | 
5 ধ্জ। একবচন। বহুবচন । 
চু চ ১মা। মাআ। মাআও, মাআউ, মাআ। 
রি ধ'(কষচিৎ পৈশাচীতে ), দু (চিৎ) ২য়া। মাঁঅং। মাআঁও, মাআউ। 
রিস,রিহ- শি, হ। ৫মী। মাআদো,ছু-হি।. মাআহিংতো, মাআন্মুংতো । 
নু ল্য, ল, বধ ওয়া। মাআহিং, মাআহি । 
154. 37 *ঠী। শৎ মাআএ। মাআণং, মাআণ। 
সিং ঘ ব্য, ত্র ব। ৭মী। মাআস্ম, মাআস্মং | 
ডু শ, শর শব, স্ব। সম্বো। মাঁএ মাআও, মাআউ। 
স্স- শা, শ্ঠ, মম শত, শর, শ, শ্ব, ধর, ঘ, অন স্ব। স্রীলিক্গ ণহী* -নদী। 
1 ্‌ ১মা। ণঈ ণঈও, ণঈউ। 
শবের রূপ । ২য়া। ণঈং ণজও, ণঈউ | 
প্রাকৃত ভাষায় দ্বিবচন ও সন্প্রদান কারক নাই। সম্প্রদানে | «মী। ণঈদো,-ছু-হি ণঈহিংতো, ণঈস্ুংতো । 
ষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। অপাঁদানে শবের অন্তে হিস্তো | ওয়া । ণঈহিং, ণঈহি। 
ও সুস্তো বিভক্তি হইয়া থাকে। ৬ঠা। |. ঈঅ, ণঈআ পঈণং, ণঈীণ। 
প্রাকৃত ভাষায় প্রধানতঃ ৫ প্রকার শব্দের রূপ দেখ! যায়__ ৭মী। রা ণঈএ ণইঈন্ু, ণঈস্তৃং 
*ম কতকগুলি অব! আকারান্ত, ২য় কতকগুলি হৃম্ব ই বা দীর্ঘ | সম্বো। ণঈ ণঈও, ণঈউ | 


ঈকারান্ত, ওয় কতকগুলি উ বা উকারাস্ত, ৪র্ঘ যাহা পুর্বে * হব ইকারাস্ত শবের লগ ইতিগূে পরত হইয়াছে, 5৩ পৃষ্ঠা জনা । 


ঁ 
সত 


: 


পমী। 


১ম। হসছু, হসউ। 


গ্রাকৃত 


সর্বনাম । 
প্রাকৃত ভাষায় সর্ধনাম শবের কিছু বিশেষত্ব আছে। 
(যেমন কিম্‌ যদ্‌ তদ্‌ স্থানে যথাক্রমে “ক জি” ও “তি হয়; এত 
স্থানে “এদ” বা “এ+, ইদম্‌ স্থানে “ইম”, অন্‌ স্থানে “অমু? কচিৎ 
“অহ” হ্ইম্বা থাকে । আবার কিম্‌, যর ও তব্‌ স্থানে স্থলবিশেষে 
“কি” “জি” পতি এইরূপ হইতে দেখা যায়। 
ত-তদ্‌ (পুংলিজ )। 


একব্চন। ব্হুব্চন । 
১মাঁ। তো ক্রৌবলিঙ্গে তং). তে। (ক্লী* তাই, তাইং) 
২য়া। তং. তে। 
ওয়া । তেণ, তিণা তেহিং। 
«মী । ততো, তত তদো, তছ। তাঁহিংতো, তাঁসুংতো ৷ 
৬ঠী। তস্স, তাস, সে। তাঁণং, তাণ, তেসিং | 
তন্সিং-স্সি, তন্মিং-তন্মি, 
ণমী। | তেসু, তেস্থুং । 
তহিং, তথ । 
স্ত্রীলিঙ্গ | 
একব্চন । বহুবচন | 
১মা। তা। তাঁও, তাঁউ। 
২য়া। তং। তীও, তীউ। 
৫মী ৷ তাদে!, তাছু তাহিংতো,তীহিংতো-স্ুংতে। | 
শম়া। তিণা তাঁঞ তাই তাহিং, তীহিং। 


৬ষ্ঠী। তস্সা, তাঁসে, সে (তীএ, তীই তাসাং তেসিং তাসিও তাণং। 


তীণং, তীণ, তীসিং। 


তিস্সা, তীসে 
তই: তাস্থু, তাস্ুৎ, তীন্তু, তীস্তুং । 


তীঅ, তীআ 

তাহে, তই 
ক্রিয়াপদ | 

প্রারৃতভাষার ক্রিয়াপদেও দ্বিবচন হয় না। নিম্নে হস ধাতুর 


রূপ প্রদত্ত হইলঃ__- 
বর্তমানকাঁল। 
এক্ব্চন । বহুবচন । 
প্রথম । হসদি, হসই। হসংতি । 
ম্ধ্যম। হসমি। হসহ, হসধং-ধ, হসিখা,হসথ । 
উত্তম। হসামি, হসমি, হসম্হি। হসামো»-মু১-ম,হসিমো-মুংম, 


হমম, হসম্হ। 
অনুক্ঞা | 


হনংতু 1 
মধ্যম॥ হসম্ু, হসাঁহি, হসন্ন। হসহ, হসধ-ধং। 
উত্তম। হসমু। হসাঁমো-ম, হসমো-ম, হসম্হ। 
পদান্তে “অ” স্থানে «এ ইচ্ছামত ব্যবহৃত হইতে দেখা 
যায় । যথা__হসেমি, হসেছ। 
ভবিষ্যৎকালে প্রাকৃতের নানারূপ হইয়া থাকে। যথা ।_ 


[ 8৪৩ ] 


১ বচন--১ স্সং, স্সামি। 


প্রারৃত 


২ স্পি। ৩ স্সদি। 
বহুবচন-_-১ স্সামো । ২ স্সধ, স্সহ। ৩ স্সংতি। 

আঁবার স্থানবিশেষে ইকারের আগমও দেখা ষায়। যথা-_ 
হসিস্সম্‌, কোথাও বা ভবিষ্যৎকালে “সস স্থানে চ্ছ” হইয়া! 
থাঁকে। যেমন ক্রু ধাতু হইতে সৌচ্ছম্‌ বা সোচ্ছিম্সম্, বচ 
ধাতু হইতে বোচ্ছম্‌ বা বোচ্ছিদ্সম্। আবার কোথাও স্স 
স্থানে হি হইতে দেখা যাঁয়। যথা__হসিহিমি। 

প্রারুতে কর্মনবাচ্যে কর্তৃবাচ্যের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
(সংস্কৃত “” স্থানে ঈঅ বা ঈজ্জ আদেশ হয় ) যথা__পঠ্যতে - 
পট়ীঅই, পড়িজ্জই। কোন কোন স্থানে য লোপ না হইলেও 
তাহা পূর্ববর্তী হলের রূপ ধাঁরণ করে। যথা__গম্যতে - 
গল্মই, গমিজ্জই । নিচ, প্রত্যয়ের সংস্কৃতে অয় স্থানে এ হইনা 
থাকে। যথা,__কারয়তি -কারেই, হাসয়তি- হাসেই। 

আঁবার নিচে আবে” এইরূপ আদেশও হইয়া থাকে । যথা-- 
করাঁবেই, হসাবেই। (বররুচি ৭২৭ ) 

হলের পর তুম্‌ হইলে এবং স্বরের পর ছুম্‌ হইলে পূর্ব- 
বর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যথাঁ__বচ.তুম্‌ বক্ত,ংস্বন্তমূ। ণি- 
ছুম্‌_ ণেছুম্‌ (সংস্কৃত নেতুং )। 

বা স্থানে তুণ বাঁ উণ। যথা_কৃত্বা-কাউন। প্রাক্কত 
গদ্যে কোথাও ত্বা স্থানে ছুঅ হয়। যথা, গছঅ-গত্বা। 


| বর্তমানে শত ও শানচস্থানে অন্ত বা! এত্ত ও মাণ আদেশ হয়। 


যথা-_পঢ়ন্ত, পঢেন্ত, পঢ়মাণ। স্তরীলিঙ্গে শত্‌ শানচের পর ঈ ও 
আকার আদেশ হয়। যথা, হসঈ, হসংতী, হসমাণা। 
কর্মবাচ্যে অতীত কাঁলে প্রায় সংস্কৃত রূপই থাকে, তবে 
প্রারৃতের নিয়মে বর্ণব্যত্যয় হয় । যথা-__শ্রুত _ সদ, স্থঅ। 
কর্্মবাচ্যে ভবিষ্যৎকাঁলে “* পুর্ব হলের রূপ ধারণ করে, 
অনীয় স্থানে অণীঅ বাঁ অণিজ্জ হয়। 
অব্যয়। 
প্রাকৃতের অব্যয়-বিধানও অনেকটা সংস্কতবৎ। বিশেষত্ব 
এই, “ইতি, স্থানে ত্তি হয়। ইহা পুর্বশবের সহিত যুক্ত হইলে 
ূর্ববর্ণের আ, ঈ ও উকার হব হইরা থাকে। খনুস্থানে তুন্থ 
স্বর বা অনুম্বারের পরবর্তী এ ওকারের পর কৃথু এবং দীর্ঘস্বরের 
পর খুহয়। এইরূপে অপি স্থানে বি, ইবস্থানে বিএ বা ব্ব, এব 
স্থানে জ্জেব্র বা জেব্র হইতে দেখা যাঁয়।১ 
(১ সাধারণের প্রাকৃতের লক্ষণ লিখিত হইল । আর্ প্রাকৃতে অল 
ইতরবিশেষ দুষ্ট হয়। যেমন--এব-ণই, চেয় বা চিয়। (চ ২।১৭ ) 
যথ।-গত্যা এব-গতি ণই । ইব (উপমাঁয় )-পিব, বিব, বিয়, বব, ব। 
(চণড ২।২২) যথা, চন্দনমিব- চংদণং পিব ইত্যাদি । 
অপিশপি। (চও ২১৮) যথা_-কতং পি সথরো পি। 
থলুলখু । (২২৪) যখা--এবং খু। 


প্রাকৃত [88৪] | প্রাকৃত র্‌ 
যে সাধারণ প্রার্কিতের বিষয় আলোচিত হইল, ডাক্তার “এই ভাঁষ৷ সন্বদ্ধে ভারছাজ আবার একটু বিশেষ করিয়া 


হোর্ণলি,সাহেবের মতে খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রারুতের | বলিয়াছেন ;_তাহার মতে গাথা মাত্রই মহারাষট্রভাষায় নিবন্ধ 
এই রূপ বিদ্যমান, ছিল। তৎপরে প্রাকৃত ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্তন | হইবে। তত্তিন্ন অন্যান্য যাবতীয় ভাষাই নার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা! 
ঘটিয়াছে। এখনকার প্রচলিত ভাষায় সেই পরিবর্তন দেখিতেছি। | যাইতে পারে। যাহার! বালক, স্তর, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, শ্রাবক অথবা 
বহুতর সংস্কৃত নাটকেও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট | কপটদপ্তী এবং গ্রহাভিভূত, মন্ত বা ষণ্ডরূপী তাহার! গ্রারুত 
হয়। যেমন বহুকাল হইল সংস্কৃত ভাষা মৃত হইলেও পণ্ডিত- ; ভাষাই ব্যবহার করিবে। তভিন্ন নায়িকা ব| সখীদিগের শৌরসেনী, 
গণের নিকট পূর্ববৎ আদূত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন | বিদূষকাঁদির প্রাচ্য, ধূর্তদিগের অবস্তিকা, বাক্ষরদিগের মাগবী,: 
নাটক বা সেতুবদ্ধাদি প্রাচীন প্রারুতকাব্যবণিত প্রাকৃত ভাষা ; এবং অন্তঃপুরবাসী চে, রাজপুত্র ও শ্রেঠীগণের অন্দমাগধী ভাষ! 
বহুদিন হইতে লোপ হইয়া গেলেও সংস্কৃত অলঙ্কার ও | বিহিত। শকার, দিব্যভাবী, যোধ এবং ভারিশ প্রভৃতির 
ছন্দোশাস্দরে প্রাকৃত এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। মধ্যে যথাক্রমে শকারী, বাহিলকী ও শাঁবরী ভাষাই প্রশস্ত । 
এখন সংস্কৃত নাটক লিখিতে হইলে কাহার মুখে কিরূপ | দ্রাবিড়াদি দ্রাবিড়ী, খনক ও বাক্ষসদিগের ওডী : এবং 
প্রারুত ভাঁষা ব্যবহার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ ! কাব্যাল্গে বৈতালিকদ্দিগের ব্তোলাদি ভাষাই প্রসিদ্ধ। কিরাত: 


এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এবং বর্ধর প্রভৃতি জাতির কোনরূপ ভাষা বা তাহার 
প্রাক্কৃতচন্দ্রিকাকার কৃষ্ণপণ্ডিত লিখিয়াছেন,_দেবগণ, রাজ- ! লক্ষণ নাই।৮+ ্‌ 
গণ, মন্ত্রিগণ এবং অমাত্য ও বণিকৃদিগের ভাঁষ! সংস্কৃত হইবে। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে-_“কৃতাত্ম! উত্তম পুরুষগণ্ : 


কেহ কেহ সংস্কৃতে, কেহ ঝা! প্রাক্কতে, কেহ কেহ সাধারণ ভাষায় স্কৃতভাঁষ! এবং তাদুশ যোষিদ্গণ শৌরসেনী ভাষা প্রয়োগ : 
ও কোঁন কোন ব্যক্তি শ্লেচ্ছ ভাষায় কথা কহিবে। যাগধজ্ঞাদিতে ; করিবেন। কিন্তু এই যোধিদ্গণের যে সকল গাথা থাকিবে, 
্লেচ্ছ ভাষা এবং স্ত্রীলৌকদিগের প্রারুত ভিন্ন অন্য ভাঁষা ব্যবহার | তাহাতে মহারাস্ট্রীভাষাই প্রযুক্ত হইবে। এতত্রিন্ন যাহারা; 
করিতে নাই। কুলীন ব্যক্তির সঙ্কীর্ভাষ! ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির 1773) টোটো 
সংস্কত প্রয়োগ কর! নিষিদ্ধ; কিন্তু ধাহারা পরিব্রাজক, মুনি ন শ্েচ্ছিতব্যং যজ্ঞাদৌ স্ত্ীধু নাপ্রাকৃতং পঠেৎ। 
থবা ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত কোন ভাষা ব্যবহার দা 
করা শান্তকাঁরগণের অভিগ্রাক়-সিদ্ধ নহে। প্রধান ব্যক্তিগণ পরিরাগসিনিনাা বক্তোসাহা 
প্রায়ই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহাঁর করিবেন, তবে তাহাদের মধ্যে অন্যেষামুত্তমানাঞ্চ প্রতীপং কপি দৃশ্ঠতে ॥ 
রি এ | যালন্তরীবৃদ্ধবৈগ্ঠানীং হিতং বাগ্সরসাং তথ ॥ 
ভাষাত্তরের ব্যবহারও কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বালক, স্ত্রী, বুদ্ধ, 


এ বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাভব্যং সংস্ক তং চান্তরাভ্তর| ॥ 
বৈশ্ঠু ও অপগ্দরাগণ ইহাদের সংস্কৃত ভাঁষা প্রয়োগ করা একফে- যা প্রত দায়িজ্োপগন তন্ত চ। 


বাবেই নিষিদ্ধ ॥ তবে বৈচিত্র্যের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষা উত্তমন্তাঁপি পঠতঃ প্রাকৃতং নৈৰৈ দুষাতি ॥ 
প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়। উত্তম ব্যক্তি যদি শরশ্থ্্যাদি দ্বারা! ক্রীড়ার্থং নৃপতেরিষ্টং প্রাকৃতঞ্চ দ্বিজন্মন|ম্‌। 
প্রমত্ত অথব৷ দারিদ্র্য উপহত হন» তবে প্রাকৃত ভাষা উচ্চারণ ভরতেবোদিতং গ্রাহ্ামবাধিতমিদং বচঃ1” ( প্রাকৃতচন্দ্রি কা) 


1 তাহার পক্ষে দৌষাঁবহ হইবে নাঁ। রাঁজ! বা ব্রাহ্মণ ইহার! 1 “বিশেষমাহ__ভারদ্বাজঃ | 
নিমিত্ত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। গাথাস্থ তু মহারাষ্ট্র অনা নাট্য শ্রয়া মতাঃ। 


ণাং ] ং॥ 
ভাঁষা বিষয়ে স্বয়ং ভরত এঁ সকল কথা বলিয় গিয়াছেন, সুতরাং বালস্থীবুদ্ধভিক্ষণাং আবকব্যাজলিঙ্গিন! 


অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে।, গ্রহোপন্থষ্টুমত্তান।ং প্রাকৃতং ষগ্ডরূপিণাং। 
গুহ € ১৩) রে ০ 
রর নাঁয়িক(নাং সখীন।ঞ্চ শৌরসেম্তবিরোধিনী ॥ 


প্রাচ্য বিদৃূষকা দীনাং ধূর্তানামপ্যবস্তিক|। 


ইতি-ইয় (২।২৮)। যথাইয় এবং। মাগধী রাক্ষসাদীনাত্তঃপুরনিবাসিনাম্‌ 
আরযপরাকিতে। হিপ অবলেও। নিছি01701708085০ চেটা নাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠীনাং চার্ধম।গধী। 
প্রাকৃতলক্ষণে এই আর্বপ্রাকৃতের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য শকারাণান্ত শাকারী বাহলীকী দিব্যভাবিন।ম২॥ 
পািননাা রতন রানি নি যোধান।ং ভারিশাদীনাং শাবরী চ প্রশস্ততে । & 
অমাত্যবিগাদীনাং পাঠ্যমিচ্ছস্তি সংস্কৃতম্ ॥ ্রািড়ী প্রবিড়াদীনামৌড্রী খনকরক্ষসাং/ 
সংস্কতেনেৰ কেহপ্যাহুঃ গ্রাকৃতেনৈষ কেচন। কাব বৈতালিকাদীনাং যেতালাদিস্থভাধিতম্‌ | ্ 


নাধারণ্যাদিভিঃ কেহপি কেচন স্রেচ্ছভা যয ॥ ॥ কিরাতবর্ধর।দীনাং ন ভা! নৈব লক্ষণম্‌॥” (ঞাকৃতচক্রিক।) 


রা 


রাঁজাদিগের অন্তঃপুরচারী, তাহারা মাগধী এবং চেট, রাজপুত্র ও 
শ্রেষ্ঠী ইহাদিগকে অর্মাগবী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। বিদু- 
ঘক প্রভৃতির প্রাচ্য, ধূর্তদিগের অবস্তিকা, যোধনাগরিক প্রভৃতির 
দাক্ষিণাত্য, শকাঁর ও শকদিগের শাঁকারী, দিব্যদিগের বাঁহলীকী, 
দ্রবিড় প্রভৃতির দ্রাঁবিড়ী, আভীরদিগের আভীর, পুকুদদিগের 
চাগ্ডালী এবং কাষ্ঠ ও পত্রা্দি দ্বারা বাহাঁরা জীবিকাঁনির্ব্বাহ 


করে, তাহাদের শাবরীভাষা প্রশস্ত। এইরূপ অঙ্গারকারাদির 
পৈশাচী, উত্তম চেটীদ্রিগের শৌরসেনী এবং বালক, যণ্ড, 
গ্রহবিচারক, উন্মত্ত বাঁ আতুরদিগেরও শৌরসেনীভাষাই 
প্রসিদ্ধ। তবে কোন কোঁন সময়ে সংস্কৃতভাষাঁও ব্যবহৃত হয়। 
শ্বধধ্যগর্ব্বিত, দারিদ্রযযুক্ত ও ভিক্ষু প্রস্ৃতির ভাষা প্রারুত এবং 
উত্তম-পরিব্রাজিকা ব্রহ্মচারিণীদিগের সংস্কৃত ভাষা! হইবে, তঙতিত্ন 
দেবী, মন্ত্রী, কন্তা ও বেশ্তা ইহাদের মন্বদ্দেও সংস্কৃত ভাষা বিহিত 
হইয়। থাকে । কাঁ্ধ্যবশতঃ উত্তমাদির ভাষা বিপর্ধ্যায় করা যাইতে 
পারে । কিন্তু যোধিৎ, সখী, বালক, বস্তা, ধূর্ত ও অপ্দরা বৈচি- 
ত্র্যের নিমিত্ত ইহাদের ভাষা সংস্কৃত দেওয়া যাইতে পাঁরে।* 
প্রারুত বৈয়াঁকরণ । 
প্রাকৃত ভাষা শিক্ষ! দিবার জন্য বহু পগ্িত প্রাকৃত ব্যাকরণ 


রচনা! করিয়! গিয়াছেন, তন্মধ্যে চণ্ড, শাঁকল্য, ভরত, কোহল, 


* "পুরুষাণামনীচানাং সংক্ষতং সংস্কৃাত্মনীস, | 
শৌরমেনী প্রধোক্তব্য তাদৃশীনাঞ্চ যোধিতাম্‌॥ 
আসামেব তু গাথাস্থ মহারাদ্্ীং প্রযোজয়েখ। 
অত্রে।ক্তা মাগবী ভ।ষ। রাঁজান্তঃপুরচারিণ।ম,॥ 
চেটানাং রাজপুত্রীণাং শ্রেষ্টিণ।ং চাদ্ধম[গবী | 
প্রাচ্য। বিদুষকা দীন।ং ধূর্তীনাং স্তাদব্ন্তক|॥ 
ষে(ধনাগরিকাদীনাং দীক্ষিণীত্যা হি দীয়তম,। 
শকারাণাং শকাদীনাং শ।কারীং সন্প্রষোজয়েং॥ 
ব।হলীকভাষ দিব্যান।ং ভ্রাবিড়ী দভ্রবিডীদিহু। 
আভীরেষু তগাহভীরী চাণ্ড। লী পুক্কসাঁদিষু। 
আভীরী শাবরী চাঁপি কাষ্ঠপত্রোপজী বিষু। 
তখৈবাঙ্গ।রকারাদৌ। পৈশাচী স্তাৎ পিশীচবাক্‌ ॥ 
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্তাৎ শৌরসেনিকা। 
বাঁল।নাং ষণ্তকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচ।রিণাম্‌ ॥ 
উন্মস্তানামাতুরাপাং সৈব স্তাৎ সংস্কৃতং কচিৎ। 
বশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্ত দারিত্র্যোগস্কৃতস্ত চ। 
ভিক্ষুবন্ধধরাদীন।ং প্রাকৃতং দম্প্রয়োজয়েখ। 
সংস্কতং সম্প্রয়োক্তব্যং লিঙ্গিনীযুত্তম। চ ॥ 
দেবীমন্ত্িক্বতাবেশ্তাস্বপি কৈশ্চিত্তখোদি তম্‌। 
বন্দেশং নীচপাত্রস্ত তদ্দেশং তন্ত ভাষিতম্‌ ॥ 
কার্ধ্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্যে ভাবাবিপ্ধ্যয়ঃ| 
যৌধিৎসখী ব।লবেশ্টা কিতবাপ্নরসাং তথ|। 
নৈদদ্ধ্যার্থং পরদ।তব্যং সংস্কৃতং চান্তরাস্তরা॥” ( নাহিত্যদর্পণ ) 


৯11 


1 88৫ 1] 


প্রাকৃতত্বর 


ব্ররুচি ও ভামহ এই রাহ প্রধান ও প্রাচীন । মার্কগডেয়্‌- 
 কবীন্ত্র আপনার প্রাকৃতসর্বাস্বে এই কম়জনের নামোলেখ 
করিয়াছেন। এততিন্ন গ্রাকৃতসপ্জীবনীরচয়িতা বসম্তব!জের 
নামও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।১ এতত্তিন্ন লক্ষেররচিত 
প্রাকৃত-কামধেন্থ বা প্রারুতলন্কেশ্বর, সমন্তভদ্রক্কত 
ব্যাকরণ, হেমচন্দ্রকৃত প্রাকত-শব্দাস্ুশানন, ভ্রিবিক্র মদেবরূত 
প্রাকৃতব্যাকরণবৃত্তি, উদয়সৌভাগ্যগণিকৃত পাকৃত প্রক্তিয়াবৃত্তি 
নামে তাহাঁর টীকা, নরচন্দত্রকৃত প্রাক্কৃতপ্রবোব নামে হৈম- 
গ্রারৃতাধ্যায়টীকা, ক্রমদীশ্বরক্কৃত সংক্ষিগুন।রঞ্(কতপাদ ও 
নারায়ণরুত তাহার টীকা, রাঁসতর্কবাগীশরুৃত প্রাককতকল্পতরু, 
গ্রাকৃতকৌমুদী, কুষ্ণপপ্ডিতকৃত প্রাক্কৃতচন্জ্রিকা, ্য- 


গাকৃতি- 


বামনাচাধ্য- 
করঞ্জ-কবিসার্ভৌম-রচিত প্রারৃতচন্্রিকা, চণ্তীবরশম্্-বিরচিত 
প্রারুতদীপিকা নামে সংক্ষিপ্রসারের  প্রারুতপাদটাকা, 
প্রাকৃতরহস্য বা ষড় ভাষাবার্তিক, লক্্মীধরের ষড়ভাঁবাচন্ত্িকা, 
কাত্যায়নকৃত প্রারুতমগ্তরী, বসন্তর[জরচিত প্র1কৃতসপ্তীবনী, 
মাঁক্ণ্য় কবীন্দ্রের প্রারুতসর্ধস্ব, বাঁন্ীকি-রচিত প্রা্কৃতসথত্ঃ 
রুনাথ-শর্মবিরচিত প্রারুতানন্দ, নরসিংহরচিত াক্কতগ্রং গদীপিকা, 
চিন্নবোন্মভূপাঁল-রচিত প্রাকৃতমণিদীপিকা প্রভৃতি বহুতর প্রাক্কত 
ব্যাকরণ পাঁওয়া গিয়াছে । 


প্রাকৃত পিল বা পিক্গলের ছন্দঃস্ত্র, ও রত্বশেখরের 
প্রাককত-ছন্দোকোৰ হইতেও প্রারুততব্বনির্ণয়ের অনেকটা সুবিধা 
হইতে পারে। 

প্রার্কতভাষায় একসময়ে বহুতর কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল» 


এখন যে সমস্ত গ্রাকৃত কাব্য পাওয়া যাঁয়, তন্মধ্যে মহ রাজ সাত- 
বাহন (হাল শতকর্ণী)-রচিত সপ্তশতী, রাজা গ্রবরসেন-রচিত 
সেতুবন্ধ এবং বাক্পতি-রচিত গৌড়ব্ধকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
( পুং) ৫ গ্রলয়বিশেষ। 
“নৈমিত্তিকঃ হি দ্বিজ ! 
নিত্যশ্চ সর্দভূতানাং প্রলয়োহ্য়ং চুনিধঃ না [০ ১৭৩৮) 
প্রাককতজ্বর € পুং) প্রাঃ প্রকৃতিসধন্ধী জরঃ। বর্ষা, শরৎ ও 
বসন্ত এই তিন খতুতে উৎপন্ন যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফজ বর! 
“বর্ষাশরদ্বসন্তেযু-বাতাসৈঃ প্রাকৃত ক্রমাৎ।” ( মাধবকর ) 
চরকে লিখিত আছে-_কাঁলের প্রক্কৃতি উদ্দেশ করিয়া 
যে জর হয়, তাঁহাই প্রাকৃত জর। অর্থাৎ যে কালের যে গ্রন্কৃতি 
সেই প্রকৃতি অনুসারে যে জর হয়। -“কালপ্রকৃতিমুদদিশ্ 
প্রোচ্যতে প্রাক্কতঃ জরঃ 1” (চরক চিকি” ৩ অ+) 
১২ ৭৫১টি 8০:১০ .....-১২১- 
(১) “শকল্যভরতকে(হলবররুচিভ।মহবসন্তরা।দ্ঃ পরোক্তান্‌ ্স্থান্‌ 
নানালক্ষ্যাণি চ নিপুমণালে।ক্য অব্য।কীর্ণং বিশদং সাঁরং স্বল্পাক্ষরগ্রখিত" 
পদাং মার্গেয়কবীন্দ্রঃ প্রাকৃতসর্বন্থমারভতে ॥' (প্রাকৃত দর্বনন্থ) 


১১২ 


গ্রাকৃতিক 


[ ৪৪৬. ] 


প্রাক্তন কর্ম্ম 


৯৯৮৮০: 


প্রাকৃতত্ব (লী) প্রারৃতন্ত ভাব; ত্ব। প্রাক্কতের ভাব বা ধর্ম্ম। | 
প্রাকৃতদোষ €পুং) প্রাকৃতো দোষঃ। বর্ষা” শরৎ ও বসন্ত | 
খতুতে যথাক্রমে কুপিত বাত, পিত্ত ও কফ প্রক্তিসম্পন্ন 
বাতাদি দোষ। বর্ষা ও 'শিশিরকালে বাধুর কোপ, গরস্স ও 
শরতকালে পিত্তের প্রকোপ, হেমন্ত 'ও বসন্তকালে ক-প্রকোপ 
এই সকল প্রাকৃত দোষ । (চরক সুত্রস্থানণ ১০ অঃ) | 
গ্রাকৃতপ্রলয় €পুং) প্রাকৃতঃ প্রক্কৃতিসত্বন্ধী প্রলরঃ । প্রার্কৃতিক 
লয়। যে প্রলয়ে প্রকৃতি পধ্যন্ত লীন হইবে, তাহাকে প্রারুত 
প্রলয় কহে। তখন আর প্রকৃতির নামগন্ধও থাকিবে না। 
“এবং গতে শতাবে চ শ্রীকৃঞ্চে প্রকৃতের্লরঃ | 
প্রৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং তদৈবং প্রারুতো। লয়ঃ ॥” 
(ব্রদ্ধব্বৈর্তপু- প্রকৃতিখ” ৫১ অঃ )[ প্রলম্ন দেখ । ] 
প্রাকৃতমানুধ (পুং ) প্রাকৃতঃ সামান্তঃ মানুষঃ | সামান্ মান্থষ। 
“একাদশ চমুনাথং ভীম ! পাঁদেন মাম্পৃশ। 
পঞ্চানামপি যো ভর্তা নাসৌ প্রারৃতমানুষঃ ॥” (ভারত গদ[পণ্) | 
প্রাকৃতইতিবুত্ত € 9৮811115691) প্রকৃতিবিষয়ক ্‌ 
বৃন্তান্ত। অর্থাৎ পৃথিবী ও তছুৎপন্ন বস্তসমূহের বিবরণ ॥ জন্থ- 
বিদ্যা, ধাঁতুবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা গ্রভৃতি | 
প্রাকৃততত্ববিবেক € মিঞা] 20৩৩] )৫৮ ) যে শ 
স্থষ্টপদার্ঘদর্শনজনিত তত্বজ্ঞান জন্মে । 
প্রাক ততন্ত্, € 1)৩1))9০018,০৮ ) প্রজাতন্ব, 
রাজ্যশাসন। 
গ্রাকৃতভূগে। [ল (01)531৩91 0৩০8৮৬1)]1%) থে ভূগোল বৃত্তান্ত- 
ছারা পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ, পর্ধতা্ির বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশের জলবাযু ও তছুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায় । 
[ ভূগেন দেখ । ] | 
প্র1কৃতমিত্র (কী) প্রাক্কতং স্বভাবিকং মিত্রং। স্বভাবসিদ্ধ- : 
মিত্র, যাহাদের সহিত স্বাভাবিক মিত্রতা হয়। | 
“সখা গরীয়ান্‌ শব্রশ্চ কৃত্রিমন্তৌ হি কাধ্যতঃ। 
স্তাতামমিত্রৌ মিত্রে চ সহজ প্রাক্কৃতাবপি ॥” (মাঘ ২৩৬) 
প্রাকৃত মিত্রও ব্যবহারদ্বারা প্রাকৃত শক্রর হ্যায় হইয়া 
থাকে। স্বদেশব্যবহিত দেশীবস্থিত রাঁজাদি। 
প্রাকৃতশক্র (পুং) প্রাকৃত; স্বাভাবিকঃ শত্রঃ। ৯ স্বাভাবিক 
শত্র। ২ স্বদেশাব্যবহিত দেশাবস্থিত রাজাদি, বিষয়ানস্তরবন্তী 
নৃপ। *বিবতবান্তরঃ প্রাকতঃ শক্রঃ” (মাঘটীকাপ্ন মল্লিনাথ ২৩৩) 
প্রাকৃতমমাজ, (13910$9 ০1 নি ইংলগুদেশের রাঁজ- 
কানন সভাসংক্রান্ত সাধারণ লোকের সমাঁজ। 
গাকূতিক (ত্রি) প্রক্ৃতি-ঞ। ১ প্রকতিবিকাঁর, প্রক্কৃতি- 
সন্বন্বী, স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। “এবং সর্বে প্রাকৃতিকাঃ 


ত্র বার 


গ্রজাদ্র হ্স্তগত 


০৮৮ 


শ্ীকষ্ণং নিগুণং বিনা” (ত্রক্গবৈবর্ত প্রক্কতিখ ৫১ অঃ) 
( পুং) ২ প্রলয়বিশেষ । ্‌ 


্‌ প্রাকু।তক ইতিবৃত্ত € ৪0:41 1718৮01% ) যে শান্দ্বারা 


সথষ্টপনার্থের স্বন্নপ ও অবস্থার বিষয় জান! যায়। 
প।কৃতিক কার্ধ্য (কী) স্ষ্টপদার্থ । যে পদার্থ কেবল একমাত্র 
ইন্ছিয়ের গ্রান্থ, যেমন আলোক, শব্দ ও তাপ প্রভৃতি । 
ঞ্াকৃতিক বিজ্ঞান € কী) € ৪0৪18] 5৩16109.) যে শাস্ত্রে 
প্রাকৃতিক কাধ্যবিষননক জ্ঞান জন্মে। - 
গ্রাকৃ কর্ম্মন্‌ ক্রৌ) প্রাক্তন-কর্মন। পূর্ব কর্মরূপ অদৃষ্ট। *প্রাকৃকর্থো- 
গাঞ্জিতং জন্তোঃ সর্ববমেৰ শুভশুভম্‌ ।” (কথাসরিৎসা” ৪০১১৩) 
প্রাকৃকল্প (পুং ) পুরাকল্প, পুর্র্বকল্প । (মার্ক পু ১১৮৩০) 
প্রাকৃকুল (ত্রি) প্রাগগ্রদর্ড, পৃর্বভাগ অগ্রে আছে এইরূপ কুশ। 
“প্রাকৃকুলান্‌ পধুঠুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাঁবিতঃ | 
প্রাণারামৈক্ত্িভিঃ পুতস্তত ওক্কারম্তি ॥৮ (মন্থু ২৭৫) 
'প্রাক্কুলান্‌ প্রাগগ্রান্‌ দর্ভান্‌” (কুল্ল.ক ) “কুলশবো দর্ভাগ্রবচনঃ 
তান্‌ পধুযপাসীনঃ তেষু প্রাগণ্রেকু দর্ভেঘৃপবিষ্টঃ, € মেধাতিথি ) 
৷ প্রাকৃকেবল (ত্রি; প্রথম হইতেই ভিন্ন আকারে প্রকাশিত । 
গ্রাকৃচরণ] (ত্্রী) জননেন্দ্রিয়। : 
প্রকৃচির (অব্য ) বিল্ঘ হইবার পুর্বে, ষথাকালে। 
প্রাকৃছায় (তরি) প্রাক্‌ পুবন্তিনী ছান্স! যত্র দিনে। পুর্বিক্‌- 
রঃ 5 কাল, অপরাহ্রেতর কাল। 
অপি নঃ স্কুলে জায়াদ্যো নো দদ্যাৎ ্রয়োদণীম্‌ | 
পায়সং মধুনপিভ্যাং প্রাকৃছায়ে কুঞ্জরন্ত চ॥৮ ( মন্তু ৩২৭৪) 
কুঞ্জরস্ত প্রকৃছায়ে প্রাচ্যাং দিশি গতায়াং ছাক্নায়াং অপ- 
রাহেতরে কালে ইত্যর্থঃ (মেধাতিথি) 
প্র।ক্উন ত্রি) প্রাক প্রাচিকালে দেশে প্রাচ্যাং দিশি বা ভবঃ 
কালবাচিনোহব্যয়াৎ ট্যু ট্যুলে ইতি ট্যু, তুটুচ। প্রাগ্ভব, 
পুর্বে যাহা করা যার, তাহাকে প্রাক্তন কহে। এই প্রাক্তন 
অন্ুপারে সকলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। 
ণব্ধাত্রা লাখ তং কর্ম প্রান্তনং কন বাধ্যতে। 
মাভুক্তং ক্ষীরতে কর্ম করনকোটশতৈরপি॥৮ ব্রেঙ্গবৈবর্ত” ১৪ অঃ): 
প্রাক্তনকণ্ম (ক্রী ) প্রাক্তনং পুরা ভবং কর্ম অত্রান্ত তঙ্জনকতা- 
দূপি তন্জগ্ত্বারোপঃ | : ৯ ভাগ্য, অনৃষ্ট॥ প্রাক্তনকর্মই আনৃষ্ 
নামে খ্যাত। অনৃষ্টে যেরূপ থাকে, তাহাই হইবে । একথার 
অর্থ-পুন্দে যেক্ধপ কর্ধ করিরাছি, সেই প্রান্তিনকর্ম্মই অনৃষ্টা- 
কারে পরিণত হইয়া পরে তদনুদারে শুভাশুভ ফল প্রদান, 
করিবে। অতএব শুভাস্তভ যে কোন ফলভে।গ. করিয়া থাকি, 
তাহার মূল সেই প্রাক্তন কর্ম। কেহ বা ধাম্মিক আবার কেহ 
বা নাস্তিক হইয়া থাকে । [ভাগ্য দ্রেখ।] 


প্রাগদ্য 


[ 8৪৭ 1 


* প্রাগায়ত 


প্রাকৃতনয় (পুং) পূর্ব্বশিষ্য। “সবাস্ু দেবান্ুুচরং প্রশান্তং 
বৃহম্পতেঃ প্রাকৃতনয়ং প্রতীতং।”৮ (ভাগ” ৩১২৪) প্রাক্‌- 
তনয়ৎ পুর্বশিষ্যং (স্বামী ) 

প্রা1কৃ্পদ (পুং ) প্রাক্রূপঃ পদঃ কর্মধাপ। পু পদ । 

প্রাক্পুষ্পা (ক্ী) প্রাক্পুক্পং হগ্তাঃ অ্জানিত্বাৎ টাপ্‌। প্রাক্‌- 
বন্তি-পুষ্পান্থিত লতা । 

প্রাকৃফল ০পুং) প্রাক ফলং ষন্ত। পনদ, কাঠাল, পুষ্প না 
হইয়াই ফল হয়, এইজন্ত ইহার নাম প্রাক্ফল। 

প্রাঁকৃফন্তুনী (ত্ত্ী) প্রাচী ফন্তুনী। পূর্ববফন্তনীনক্ষতর। “প্রাকৃ- 
ফন্তন্তশ্চেং জন্মকাঁলে চ যস্ত |” ( কোঠী প্র”) 

গ্রাকৃফন্তুনীভব (পুং) প্রাক্‌ ফন্তু্তাং ভব উৎপত্তি্ষস্ত। ১ বৃহ- 
স্পতি। (হারাবলী ) (ত্রি) ২ পূর্বফন্ধনীনক্ষত্রে জাতমাত্র। 

প্রাকৃফান্তন (পুং) প্রাক্‌ ফন্তন্তাং ভবঃ অপ, । বৃহস্পতি । 

প্রাকৃক্ষান্তনেয় (পুং) প্রাক্‌ ফন্তন্তাং ভব ইতি প্রাক্‌ ফন্তন- 
ঠঞ। বৃহস্পতি । (ত্রিকাণ ) 

প্রাকৃশিরস্‌ (ত্রি) প্রাক্‌ শিরা যন্ত। পূর্বদিকে বা অগ্রভাগে 
মস্তক্যুক্ত। 

প্রকৃশিরস্ক (ত্রি) প্রাকৃশিরস্‌। 

প্রাকৃশৃঙ্গবৎ € পুং ) খষিভেদ। (ভারত শল্যপণ ৫৩ অঃ) 
প্রাকৃসন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাচী সন্ধ্যা কর্মধাণ। পূর্ববসন্ধ্যা, কধ্যোদয়া- 
সন্ন-সন্ধ্যা, প্রত্যুষকাল। 

প্রাকৃমবন (ক্লী) প্রাক্কালিকং সবনং। যঙ্জিয় প্রথম সবন। 
প্রাকসৌমিক (ত্রি) সোমাঁৎ সোমযাগাৎ প্রাক অব্যয়ীভা বঃ, 


প্রাকসোমং তত্র ভবঃ 54 উত্তরপদবৃদ্ধিঃ । ১ সোমযাগের পূর্বের 


কর্তব্য অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাঁস, পশুযাগ | ২ যজ্ঞ । ক্রিয়াং ভীষ্‌। 
“ত্রেবাধিকাধিকাঁরো যঃ স তু সোমং পিবেৎ দ্বিজঃ। 
প্রাকৃসৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কু্্যাৎ যন্তান্নং বাধিকং ভবেৎ ॥” 

(যাজ্ববন্ধ্য ১৯১২৪) 

যাহার তিনবৎসরভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, 
সেই দ্বিজ সোঁমপান করিবে এবং যাহার বর্ষ-ভোগ্য অন্নসংস্থান 
আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্বক্র্তব্য অগ্রিহোত্র ও দর্শপুর্ণ- 
মাসাঁদি ক্রিয়াকলাপ করিবে। 
প্রাকজ্োতস্‌ (স্ত্রী) প্রাক্বহিঃ আ্োতোইম্তাঃ । ১ নদী। 
সি: ন্দ্যঃ 5 নদা ন্দদাং বিনা” 

( মল্লিনাথধৃত বাক্য ) 
প্রাখর্ধ্য (ক্রী) প্রখরস্ত ভাবঃ প্রথর-ব্যঞ্.। প্রখরত্ব, তীক্ষতা । 
প্রাগগ্র (তরি) প্রাকু অগ্রং যস্ত। পূর্ব্বাভিমুখ। 
প্রাগদ্য (তরি) প্রগদিনোহদুরদেশাদি চতুরত্যাদিত্বাৎ ঞ্য। 

প্রগদীর অদূর দেশাদি। 


প্রাগভাব (পুং) প্রাগবন্তী অভাবঃ॥ অভাববিশেষ | অভাব 
তিন প্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব-ও অত্যন্তাভাব। ষে অভাব 
নিজের প্রতিযোগীকে জন্মায়, তাহাঁর নাম প্রাগভাব। ঘযাহার 
অভাব তাহ।কে তাহার প্রতিযোগী কহে । “ইহ কপালে ঘটে! 
ভবিষ্যতি এই কপাঁলে ঘট হইবে, কপাল ঘটের প্রাগভাব 
আছে। যেমন এই বীজে বৃক্ষ হইবে, এখন বৃক্ষ নাই ভবি- 
ষ্যতে হইবে। অর্থাৎ এখন বৃক্ষেত্র অভাব রহিরাছে, পরে 
বৃক্ষ হইবে। এই অভাব প্রতিযোগীকে জন্মাইয়৷ নষ্ট হয়, 
অর্থাৎ বীজে বৃক্ষ হইলে আর প্র প্রাগভাব থাকে না। যে 
বস্ততে যে বে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবনা আছে, তাহাতে তাহার 
প্রাগভাব আছে। বৃক্ষ জন্মাইয়। বীজ নষ্ট হয়। এইরূপ বস্ত 
উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব নিজে নষ্ট হয়। প্রাগভাবের নাশ 
আছে। উৎপত্তি নাই। 
“অভাবস্থ দ্বিধা সংসর্গান্োন্ঘভাবভেবতঃ | 
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোহপ্যত্যন্তাভাব এবচ। 
এবং 'ভ্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গীভাব ইব্যতে ॥৮ (ভাষাপরি* ১২) 
“বিনাশ্তভাবত্বং প্রাগভাবত্বং ( মুক্তাৰ্লী ) 
প্রাগল্ভ্য ( কী) প্রগল্ভস্ত ভাবঃ ষ্যঞ্। প্রগল্ভতা | 
*প্রগল্ভ্যহীনস্ত নরস্ত বিগ্ভা শস্ত্ং যখ। কাপুরুষস্ত হস্তে । 
ন তৃপ্তিমুৎপাদরতে শরীরে বুন্ধন্ত দারাইব দর্শনীয়! £” (জ্যোতি?) 
২ স্ত্রীলৌকদিগের অধদ্রজ ভাববিশেষ, স্ত্রীগণ চেষ্টা না 
করিলেও প্রগল্ভত! তাহাদের স্বাভাবিক । 
প্রাগল্ভ্যোদা ধ্যমাধুর্যয-শোভাধীরত্বকান্তয়ঃ | 
দীপ্রিশ্চাবতরজাভাব্হাব-হেলাস্ত্রয়ো হঙ্গজীঃ ॥” € হেম ৩১০২) 
সাহিত্যদর্পণমতে ইহাঁর লক্ষণ-__ 
“নিঃসাধ্বসত্বং প্র।গল্ভ্যং । (সাহিত্যদ* ৩১০২ ) 
ভয়শৃন্যতাই প্রাগল্ভ্য, জীদিগের ভত়্শূন্তত্বরূপ সাত্বিক 
ভাঁবভেদ । নায়িকা সকলের যখন নায়কের নিকট ভয় থাকে না, 
তখন তাহাদের প্রগল্ভত। প্রকাশ পায় । ইহার উদ্াহরণ-. 
পসমান্লিষ্টাঃ সমাশ্লেষৈশ্চষ তাশ্চস্বনৈরপি । 
দষ্টাশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসীকুর্বন্তি যোষিত: ॥”সোহিত্যদণ৩পরি) 
প্রাগল্ভ্যব (ব্রি) প্রাগল্ভ্য-স্তযর্থে মতুপ্‌মন্ত ব। প্রাগ- 
ল্ভ্যঘুক্ত, গ্রগল্ভতাবিশিষ্ট। ২ বিশ্বাসী। ৩ বৃথাবাক্যযুক্ত। 
প্রাঁগবস্থ (ত্ত্ী) প্রাী অবস্থা কম্মধা। পুর্বাবস্থা । 
প্রাগহি (পুং ) শাখা প্রবর্তক আচাধ্যতেদ । 
প্রাগাথ তরি) ১. প্রগাথ সম্বধীয়। (পুং) কলি, ভর্গ ও 
হধ্যতের পুং অপত্য। 
প্রাগাথিক (তরি) প্রগাথ বা ্েদের অ্ঈমমগ্ুলসববন্ধীর 


প্রাগায়ত ত্র ) পুর্বমুখে আয়ত বা বিস্তৃত। 


গ্রাগার (পুং ক্লী) জারী, গৃহ । 

প্রাগাহিক €ত্রি) পৌর্বাহিক, পূর্বাহূতব, যাহা বি 
গ্রাগুদীচী (ত্র) প্রাচী উদীচী দিগিতি কর্মমধাণ। পূর্বোত্তর- 
দিক্‌, শান কোণ । 
“তাত্রোৎকীর্ণসৃত্তিকাঁঃ প্রাগুদীচ্যাং দিশি ক্ষিপেৎ।” (েবদেবভক্) 
প্রীগুক্তি (ভ্রী ) প্রাচী উক্তিঃ কর্পধ! । পূর্ব্োস্তি, পূর্বের কথন । 
গ্রাঁগুত্তর] [ত্ত্রী) গরাচী উত্তরাদিক ॥ পূর্কোভর দিক্‌, ঈশান- 
কোণ । 

প্রাগ্গমনবৎ ( ত্রি) প্রাক্গমন-মতুপ্‌ মস্ত ব। প্রাক্গমনয়ু, 
পুরী, অগ্রগামী । 

প্রাগ্গামিন্‌ (ত্র ) পূর্বগামী, অগ্রগামী । 

প্রাগজ্ীব (তি) পূর্বুখে বা স্স্ত। 

প্রাগ্জন্মন্‌ € ক্লী) পুর্বরজন্ম । 

প্রাগ্জাতি স্্ৌ) পুর্বজাতি। 

গ্রাগজ্যোতিষ (পুং) এরাক্‌ জ্যোতিষং নঙ্গত্রং যত্র। কামরূপ 
দেশ, কাঁমাথ্যা প্রদেশ । 

পঅত্রৈব হি স্থিতো। ব্রহ্মা প্রাঙ্নক্ষত্রং সসর্জ চ। 

ততঃ প্রাগ জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা ॥৮(কালিকাপুণ৩৭) 

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,_এই নগ্বরীতে | 
করতোয়া নামে গঙ্গা পুর্বদিক্‌ ভাগে বহিতেছেন। এই স্থানে 
দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সকল সময়েই 
বিরাজিত আছেন। এই স্থানে লৌহিত্য এবং. ব্রহ্গপুত্রনামক 
নদ আছে, সকল দেবতা এই স্থানে ক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন 
করেন। এ স্থলে সর্ধতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন। ইহা 
পরম পবিত্র ও রহস্তময় স্থান ।. পুর্বে ব্রহ্মা এই পুরীতে একট 
নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্রপুরীসদৃশ এই 
পুরীর নাম প্রাগজ্যোতিষ হইয়াছে । এই পুরী নরকাসুরের 
রাজধানী ছিল। ( কালিকাপু” ৩৭ অঃ) [ কামরূপ দেখ।] 
রামায়ণে লিখিত আছে,__কুশের পুত্র অমুর্তরজস্‌ পরাগ. 
জ্যোতিষপুর” স্থাপন করেন.। এই প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বর্তমান 
নাম গৌহাটা। এই প্রাগজ্যোতিষপুরের নাম হইতেই এক 
সময়ে সমস্ত আসাম ও তম্সিকটবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ পপ্রাগ- 
জ্যোতিষ” নামে খ্যাত হইয়াছিল । 
রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু লোৌহিত্য (অর্থাৎ ্ষপুত্র) পার 
হইলে প্রাগজ্যোতিষেশবর কম্পিত হইয়াছিলেন। (৪৮১), 
মহাভারতে এ টপ? ০ রে (বনপণই৫৩ অঃ) এবং 
পুরাণে ইহা ভার নি বলিয়া বর্ণিত (মার্ক? পু* 
৩৭।৪৪)। অজ্জনের পা হইতে জানা যায় যে তিনি উত্তর 
শাকলদীপ ও সপরীপের 117 পরাজয় ব্রি আগ, 


গমন করেন। (লভাপর্ব২৫) 


হইয়াছিলেন।1 ইনি একজন পরম শৈৰ ছি 


* মতান্তরে ুত্ধ। 1 28৯ রা হবচরিত ্ম্‌ ্ 1 ।. 
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প্রাগজ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত “শৈলালয়' রী 
ও রেচ্ছাধিপ বলিয়া অভিহিত । (জ্জীপর্্ব ২৩ অঃ. ৮) 
কিরাত ও. সাগরানুগ্বাবাসীসহ কুক্ক্ষেত্রের মহাসমরে উপস্থিত 
ছিলেন। ( উদ্যোগপর্ধ্ব ১৮ অঃ ও কর্ণপর্ধ্ষ ৫ অঃ ০ ] নি 
তাহার এই চীন ও কিরাত সৈম্ভগণ “কা ন্গ্বং কূপ): 
বলিয়া বপ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান টা কব ও & 
বলিয়াই মনে হুয়॥ রাঁজস্ুয়কালে. ভগদত্ত ঘুবিঠিরকে, িত্রগতি 
ও উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তিদত্তখচিত তরবারি প্রদান, করিয়াছিলেন ॥; 
এখনও আসাম হস্তিদন্তের জন্য বিখ্যাত, 'ও দি টি 
ঘোড়াও সকলে আদর করিয়া থাকেন। /91 81 
ষ্টার ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে ব্রহ্ধ, কম্বো নি স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে “করাত, জাতির, উল্লেখ: 
পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এক সময সমস্ত আলাম, 
জলপাইগুড়ি এবং সাগরতীরবর্তী ব্রন্মদেশ পর্যন্ত, 7 
অধিকারে ) গ্রাগজ্যোতিষ নামে খ্যাত ছিন। তখনও 
'কামরূপের নামের উৎপত্তি হয় নাই | [ কাঁমকূপ দেখ ।] 
কামরূপের প্রসিদ্ধির সহিত ও পুর্বপ্রান্তবাসী ১ বর 
অভ্যুদয়ে প্রাগজ্যোতিষের আকার কমিয়া' আসে |. 7... 
দশবর্ষ পুর্বে এই বিশ্বকোঁষে কামরূপ? শব্দ যখন লিখিত হয়, 
তখন অনেক প্রাচীন প্রমাণাদি সংগৃহীত হয় নাই। এই 4 
হুদীর্ঘকাল মধ্যে বহতর তান্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হওয়ার এখন রি 
জানা যাইতেছে, আসামের -বুরুপ্রী, যোগিনীতত্ত ও কিংবদন্ীর 
উপর নির্ভর করিয়া কামরূপের যে প্রাচীন বিবরণ নখ্জি 
হইয়াছে, তাহা৷ অধিকাংশই কাল্পনিক । শ্রিি 
ন্বাবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদির সাহাঁষ্যে জানা যাইতেছে, নরকের, 
পুপ্র ভগদত্তের বংশই বহুকাল প্রাগ জ্যোতিষে আধিপত্য চি 
গিয়াছেন। এটি 
ভগদত্তের পর তাহার কনিষ্ঠ বরদত্ত* রাজ! হন। 
পুষ্প্রত্ত প্রভৃতি বংশপরম্পরাঁয় রাঁজত্ব করিলে পর. [ও রর 
মহারাজ ভূতিবর্মা, তৎপুত্র চন্ত্রমুখবর্থা, তৎপুত্র সব রা 
তৎপুত্র স্ুরবর্মা, রাজত্ব করেন। এই. রব্ার উর ও 
ম্তামাদেবীর গর্ভে কুমার ভঙ্করবন্ধা জন্মগ্রহণ 
খুষ্টায় ৭ম শতাব্দীর প্রারস্তে খন ্ষবর্ধন আর্ধ্যাব্ে 
সেই সময় কুমার ভাস্করবর্মা প্রাগ.জ্যোতিষপুরে র 
ছিলেন । ইনি সরা হ্ষবর্ধনের সহিত মিত্র 


৬ ক ৬ 
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প্রাগজ্যোতিরষ 


ব্রাজক হিউএন্সিরাং ফামনূপে আসিয়া ভাঙ্করবন্্মীর গুণে ও 
বত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপরে কে রাজা হন, তাহা জানিবার 
উপায় নাই। নেপালের লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেবের শিলালিপি 
হইতে জানা যাঁয় যে, লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেব €গীড়-উল্ভু- 
ঘলিঙ্গ ও কোঁশলাধিপ ভগদত্তবংশীয় জয়দেরের কন্া 
রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত ২য় জয়দেবের মাতামহ 


আদিত্যসেন। এই আনদিত্যসেনের পিতা মাঁধবগুপ্ত সম্রাট 


হর্ষবদ্ধনের প্রিয়বয়ন্ত ছিলেন। হর্ষবদ্ধনের মৃত্যুর পর মগবে 
আদিত্যসেন “মহারাজাধিরাজ উপাধিগ্রহণ করেন। ইহারই 
কিছু পরে স্থযোঁগ বুঝিয়া ভগদত্তবংশীয় (সম্ভবতঃ কুমার ভাস্কর- 
বন্মারই কোন বংশধর ) হর্ষদেব গোঁড়-উদ্ভ প্রভৃতি জনপদ 
অল্প দিনের জন্য জয় করিয়া “গৌড়োডাদিকলিঙ্গকৌশলাধিপ' 
উপাধি ধারণ ক্রিয়াছিলেন। জয়দেবেরও রাঁজত্বকাল সম্ভবতঃ 
খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ | ইহার পর কে প্রাগ_জ্যোতিষপুরে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা! এখনও প্রাচীন শিলালিপি বা 
তাত্রশাসন হইতে জানিতে পাঁরা যাঁয় নাই। সম্ভবতঃ ইহারই 
পর প্রাগজ্যোতিষরাঁজ্য হর্ষদেবের সন্তানগণ মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
পড়ে। এই সময় কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড় প্রভৃতি স্থান জয় 
করেয়! তাহার শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিলেন । 
এই সময়ে স্থযোগ পাইয়! চীন কিরাত প্রভৃতি শ্রেচ্ছগণ দৌরাস্ময 
আরন্ত করিল। শ্রেচ্ছাঁধিপ সীলস্তন্ত প্রাগ জ্যোতিষ অধিকার 
করিয়া বদসিলেন। -সালস্তত্তের পর বিগ্রহস্তত্ত, পাঁলকস্তৈস্ত ও 
বিজয়ন্তত্ত প্রভৃতি প্রায় দশজন স্তম্তরাঁজা যথাক্রমে রাঁজত্ব 
করিয়াছিলেন । এই বংশীয় শেষ রাঁজার নাম “হরিষ”। 

হরিষের পর প্রলস্ত নামে আর এক ভিন্নবংশীয় রাজ পরাগ. 
জ্যোতিষ অধিকার করিয়াছিলেন । এই বংশও আপনাদিগকে 
প্রাচীন ভগদত্তবংশীয় বলিয়া! পরিচয় দিতেন। প্রলন্তের পুত্র 
হ্্যর হইতে এই বংশের খ্যাতি- বিস্তৃত হয়। হ্ধ্যরের পুত্র 
ব্নমালদেব। ইনি প্রাগজ্যোতিষের নানা স্থানে স্ুরম্য হয 


নির্মাণ করাইয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিও পরম শৈব 1" 


| ৪8৪৯ ] 


প্রাগ বৌধি 


তৎপরে তাঅশাসনে “পাল উপাধিধারী (ভীম* রাজগণের 
সন্ধান পহি। রত্ৰপালের তাম্রশাঁসন হইতে জানা যাঁয়, যে 
স্তম্ত এবং তশপরে প্রলস্তবংশীয় শ্েচ্ছরাজগণের বাঁজত্বশেষে 
ত্যাগসিংহ রাজা হন। এই ত্যাগসিংহের কোন পুত্র সম্তানি 
ছিল না । সালস্তত্ত হইতে ত্যাগসিংহ পধ্যন্ত ২১জন রাঁজাঁর 
রাজত্বের পর প্রজাগণের যত্বে ব্রহ্মপাঁল রাঁজা হন |. এই ব্রহ্ম 
পালের পুত্র রত্রপাল। : এই রত্রপাল গুর্জর, গৌড়) কেরল- ও 
দাক্ষিণাত্যদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। উহার সুদীর্ঘ 
কাল রাজত্বে কামরূপে অনেক হিতকর কর্ম্ম অন্থুঠিত হইয়াছিল । 
ইনি প্রাগংজ্যোতিষপুরের নিকট “ছর্জয়া” নাঁমক স্থানে রাজধানী 
করেন। 'ইহার পুত্রের নাম পুরন্দরপাল।  পুরন্দরের অদুষ্ঠ 
ভগবান্‌ রাজ্যভোগ লেখেন নাই। তিনি পিতার জীবদ্বশাতেই 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন) কাজেই তৎপুত্র ইন্্পাল পিতার 
স্থানে পিতামহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার 
হোর্ন্লিসাহেবের মতে ইনি খুষ্ীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে 
রাজত্ব করিতেন। মগধ ও গৌড়ের পালরাঁজগণ প্রবল হইলে 
প্রাগংজ্যোতিষ রাজ্যও তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল । 
তিগ্ম্যদেৰ নামে একজন সামন্ত কিছুদিন তাহাদের অধীনে 
প্রাগজ্যোতিষ শাঁসন করিয়াছিলেন । . তিগ্যদেবের কার্যে 
বিরক্ত হইয়া গৌড়াধিপ কুমারপাল তাহার মন্ত্রিপুত্র বৈদ্যদেবকে 
গ্রাগজ্যোতিষের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন €১১৪৩-১১১০ 
ুষ্টান্দে। ) এই বৈদ্যদে ব্রাহ্মণবংণীয় ছিলেন। তীহার তাঅ- 
শাসন পাওয়া! গিয়াছে । বৈদ্যদেব অথবা তীহার বংশ কতদিন 
কামরূপ শাসন করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তৎপরে 
১৩শ ও ৯৪শ শতাব্দীতে বাহার! কামরূপ শাসন করেন, তাহা" 
দের সমসাময়িক শিলালিপি এখনও পাওয়া যাঁয় নাই। 

বুরুপ্জীতে যে সকল রাঁজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহী! 
অধিকাংশই বিশ্বাসজনক নহে । তৎপরে কোটচিবংশ হইতেই 
এখন পর্যন্ত অনেকটা ইতিহাস পাঁওয়া গিয়াছে। [ কামরূপ 
ও কোচবিহার শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 


ছিলেন । তেজপুর হইতে এই বনমালদেবের একখানি তাম্রশাসন 
বাহির হইয়াছে । 
বনমালের পর তৎপুত্র জয়মাল, তৎপরে তৎপুত্র বীরবাহু 


প্রাগ দক্ষিণ ঈ তি) পুর্বরক্ষিণ।  ( অব্য ) দক্ষিণপুর্বসুখে। 
প্রাগ দক্ষিণ (ক্ত্ী) পুর্বে যে দক্ষিণ দেওয়া যায়। 


প্রাগদণ্ড তত্রি) পূর্বদিকে দ্যুক্ত। 
ও অবশেষে তৎপুত্র বলবন্মদেব রাজত্ব করিতেন। প্রাগদিশ ( স্ত্রী) পুর্দিকৃ। 


লৌহিত্যতটে হারপ্নেশ্বর নামক স্থানে ইহাদের রাজধানী 

ছিল, তাহা বলবন্মার তাত্রশাসন হইতে জানা যায়। ডাক্তার 

হোরন্লি সাহেব এই বলবন্মার রাজ্যকাঁল ৯৭৫ হইতে ১০০৭ 

ুষ্টান্দ অনুমান করেন। ইহার.পর এই বংশে কে কে রাজত্ব 

করেন, তাহ! জানিতে পারি নাই। 
চা! 


প্রাগদিশীয় (তি) পূর্বদিকৃভব।। 
প্রাগ দেশ (পুং) পুর্ববদেশ, পূর্বাঞ্চল । 
প্রাগদ্ার (জী) পুর্বদদিকৃস দ্বার । 
প্রাগ বোঁধি (ক্লী ) পর্তভেদ। 


০ ্ সিন 


* ভগদত্বের বংশ 'ভৌম'-বংশ নামে খ্যাত। 
১১৩ 


প্রাঘার 


গ্রাগ ভক্ত (ক্লী) সুশ্রতোক্ত অনভক্ষণের প্রাক্কালরূপ গষধ- 
সেবন-কাঁলভেদ। স্থুশ্রতে দশপ্রকার ওষধসেবনের: কাল 
বর্ণিত হইয়াছে । যথ।-_নির্ভন্ত, প্রাগ ভক্ত, অধোভক্ত ও 
মধ্যভক্ত প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে আহারের পূর্বে গধধ সেবনের 
নাম প্রাগভক্ত। 
হানি হয় না এবং মুখ হইতে নির্গত হয় না । ইহাতে বলবুদ্ধি 
হয়। বুদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং জ্্রীগণের এইরূপ প্রাগভক্ত ওঁষধ- 
সেবনই বিধেয়। (ন্ুশ্রুত উত্তরতন্থ ৬৩ অঃ) 
প্রাগভার (পুং) প্রকুষ্ঠো ভারে ঘত্র। পর্বতাগ্রভাগ। (তরিকা?) 
কোন কোন স্থলে ইহার পাঠীন্তর “প্রাগভাৰ এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায় । প্রকৃষ্টো ভাবঃ প্রাদিস”। ২ উৎকর্ষ। ৩ পরভাগ। 
প্মাংসমস্তিক্ষপন্কঃ প্রাগ ভাঁরঃ 1৮ ( গ্রবোধচন্দ্রো” ) 
প্রাগ্রসর (তরি) অগ্রগ, শ্রেষ্ট, প্রথম । 
প্রাগ্রহর (তরি) প্রাপ্রে প্রকুষ্টাগ্রে হরিয়তেহসৌ হ-অপ্‌। শ্রেষ্ঠ। 
(রঘু ৯৬২৩) 
প্রঁগ্রাট ক্লী) প্রাপ্রে অটতীতি অট-অচ্‌। আঘন দি, 
পাতলা দই। 
প্রাগ্য (তরি) প্রকর্ষেণাগ্রে ভব ইতি প্রীগ্র-ষৎ। শ্রেষ্ঠ। 
'জয়ঃ প্রাপ্তো যশইঃ প্রাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাচিতম্‌।” 
(ভারত ৯৫৮১১) 
প্রাগ বংশ পেং) প্রাঞ্চতীতি প্র-অঞ্চ-কিন্‌ প্রাক্বংশঃ সপত্বীক- 
ঘজমাঁনাদি সমূহোহত্র । ১ হবিগৃহ হইতে পূর্বভাগন্থিত যজ- 
মানাদির স্থিতির জন্য গৃহ । ২ বিণুঃ। ?প্রীপ্থধশো বংশবদ্ধনঃ” 
( ভাঁরত ১৩১৪৯ অঃ) প্রাকৃ্চাঁসৌ বংশশ্চেতি। ৩ পুর্বকুল | 
শ্রাথচচন কী) প্রাপ্ক্তং বচনং। মন্থাদি কর্তৃক পূর্বোক্ত বচন, 
মনু গ্রহৃতি পুর্বে যে বাক্য বলিয়াছেন । 
“যথোক্তমেতদ্চনং প্রাগেব মনুনা পুরা । 
প্রাগিদং বচনং প্রোক্ডমতঃ প্রাঞ্চচনং বিদুঃ ॥৮ভোরৎশান্তি”১২১অঃ) 
গ্রা্ৎ (অব্য) প্রাগিৰ বতি। পূর্বদেশ বা কালতুল্য, পুত্র 
হ্যায়, পুর্বের মত। 
গ্রা্থ।ট (ক্লী ) শিলালিপি-বর্ণিত একটা বিস্তৃত জনপদ। মেদপাঁট 
বা মেবাড় ইহার অন্তর্গত ছিল। [ মেবাঁড় দেখ। ] 
প্রার্ধেশ প্ং) পুর্ববেশ। 
প্রাঘন্মনদ্‌ (ত্রি) প্রকর্ষরূপে দীপ্তস্থানে বর্তমান । দদ্ধিবর্থজ] 
প্রাঘর্শসৎপিতা নঃ”  (খক্‌ ৬৭৩১) প্রাঘার্নসদ প্রকর্ষেণ 
দীপ্রস্থানে বর্তমানঃ নোহম্মাকং পিতা” (সায়ণ ) ূ 
প্রাঘথাত (পুং) প্রকুষ্ট আঘাততাংস্ষিন্‌, বা প্রাহন্ঠতেহন্মিনিতি, 
প্র-আ-হন-আধারে ঘঞ। বিশেষরূপে আঘাত। 
 প্রাঘার (পুং) প্রাঘরণমিতি প্রত্থ-প্রঅবণে ঘঞ্, উপস্গন্ 


এপ্্‌প গুঁধধসেবনে শরীঘ্ব পরিপাক হয়, বলের. 


1 


[ ৪৫০ ] প্রাচ, 


ঘঞ্যমনুষ্যে বছলং। পা! ৬৩১২২) ইহ্যুপসর্থস্ত দীর্ঘ | 
দ্বৃতাদিক্ষরণ ৷ পর্ষ্যায়__শ্চোত। 
প্রাঘুণ (পুং ১ প্রাঘোণতে ভ্রাম্যতীতি প্র-আ-ঘুণ-ক। ১ অতিথি। 
(ত্রিকাও) প্রাুণ-স্বার্থেকন্‌। প্রাঘুণক তত্রার্থ । 
"তদাগচ্ছ প্রাঘুণকন্যায়েন অস্মদাবাসং |” ( পঞ্চত" ৪ তন্ত্র) 
প্রাঘুণিক (পুং) প্রাধুণ-্থার্থে ঠক্‌। অতিথি। 
দঅমিতং মধু তৎকথা মম শ্রবণ প্রাথুণিকীরুতা জনৈঃ। 
ম্দনানলবোধনেহভবৎ খগ! ধায্য! ধিগধৈষ্যধারিণঃ ॥৮(নৈষ২।৫৬) 
প্রাঘুণিক (পুং) প্র-আ-ুর্ণ ভাবে ঘঞ্জ, প্রাঘৃর্ণো ভ্রমণং তন 
সাধু ইতি ঠঞ। অতিথি। (হেম) 
প্রা্ম (পুং) প্রহতঃ প্রকৃষ্ট: বাঙ্গমন্ত প্রাদি বহু” । ১ পণববাদ্য। 
শৈব্দরত্বাণ (তরি) ২ প্রকৃষ্ট দেহঘুত। স্্িয়াং সাঙ্গত্বাৎ ভীষ,। 
প্রাঙ্গণ (ক্লী) প্রকষ্টম্গনমন্গং যস্ত। ১ পণববাদ্য | শেব্দরত্রা”) 
প্রকর্ষেণ অঙ্গনং গমনং যত্র পত্বং। গৃহভূমি, চলিত আঙ্গিন! 
বা উঠীন। পর্য্যায়_অজির, চত্বর, অঙগন। (হেম) 
“প্রদৌষসময়ে স্ত্রীভিঃ পুজ্যো জীমৃতবাহনঃ। 
পুক্ষরিণীং বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরত্িকাম্॥” ( ভবিষ্যোত্তর ) 
শাস্ত্রানুসারে প্রাঙ্গণ কূধ্যবিদ্ধ হইলে অশুভকর হয়। এইরূপ 
ভাবে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইবে ষে, তাহার উঠান পূর্ব 
পশ্চিম আয়ত ন| হইয়া উত্তর দক্ষিণ আয়ত হয়। পূর্বরপশ্চিম 
আয়ত হইলে সৃুর্্যবিদ্ধ হয়। দক্ষিণোত্তর আয়ত হইলে চন্দ্রবিদ্ধ 
হয়, কিন্তু এ চন্দ্রবিদ্ধ প্রাঙ্গণ মনুষ্যের শুভকর হইয়া থাকে | 
«অভদ্রদং সুর্যবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ।”ত্রঙ্গবৈশ্ীকৃষ্ণণ ১০৩অঃ) 
প্রাঙন্যায় (প্ুং ) প্রাক্‌ স্যায়ঃ। ব্যবহারবিষয়ে উত্তরূভেদ । 
বিবাদ পদের চতুর্থ উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ | 
“আচারেণাবসনেহিপি পুনলেখয়তে যদি | 
মোঁহতিধেয়ো জিতঃ পুর্বং প্রাঙগ্ঠায়শ্চ স উচ্যতে ॥৮ মিতাঁক্ষরা) 


প্রাউমুখ (ত্রি) প্রাক, পূর্বদিকৃস্থং মুখং যন্ত। পূর্ববদিত্ুখ। - 


পূর্বদিকে সুখ, প্রাতিঃসন্ধ্যাদি পূর্বসুখী হইয়া করিতে হয় 
ধন্মশান্ত্রে লিখিত আছে_বে স্থলে কোন দিকের কথা বিশেষ 


করিয়া অভিহিত হয় নাই, তথায় প্রাজ্ুখ হইবে অর্থাৎ, পূর্ব 


মুখে সকল কাঁধ্য করিবে । 
প্রাচ ত্রি) প্র-অন্চ-ক্কিপ্‌। পুর্ববরদেশ, পূর্বকাল ও দি 
মাং ডীষ। পুঁজ্য, পূজকের অন্তরাল দেশ। | 
প্যত্ৈব ভান্ুস্ত বিযত্যুদেতি প্রাচীতি তাং বেদাবিদো বদস্তি। 
তথা পুরঃ পুজকপুজ্যয়োশ্চ সদাগমজ্ঞা প্রব্দস্তি তন্ত্রে ॥৮ 
| ( তিথিতস্থ) 
পরপূর্বক অন্চ ধাতু কিপ্‌ করিয়া নিষ্পন্ন হইলে তাহার 
প্রথমার রূপ “প্রাক্‌* এইরূপ হইবে; কিন্ত প্রপুর্র্বক অনুচ 


শু[চীনপক্ষ 1,86৬] গ্রাচীনোপবীত 


প্রাচীনপনস (পুং ) প্রাচীনঃ পনসঃ কর্ম্মধা । বিববক্ষ | (তরিকা) 
প্রাচীনবহিস্‌ (পুং) ১ ইন্্র। (€হেম) ২ রাজবিশেষ। 
ইনি অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরা-মতে 
রাঁজা হবিরধানের পুত্র । ইনি প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন। * 
৩ মন্ভেদ। প্পত্ী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাস্মজাশ্চ প্রাচীনবহি 
খভুরঙগ উত ধ্ুবশ্চ 1” (ভাগ? ২৭৪২ ) 
গ্রাচীনযোগ (পুং) প্রাগীনো যোগোইস্ত । খষিতেদ | তন্ত 
গৌত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্.। প্রাচীনযোগ্য তদীয় গোত্রাপত্য। 
প্রাীনযোগীপুত্র পরেং) যছুশীখাস্থ খধিভেদ। (শত? ত্রা 
১৪1৯1৪।৩২ ) 
প্রাহীনরশ্মি €ত্তি ) দেবাভিমুখ, দেব্তার অভিমুখ। «প্রাচীন- 
রশ্মিমাহুতং ঘ্বৃতেন” ( খক্‌ ১০৩৬৬) পপ্রাচীনরশ্মিং দেবাভি- 
মুখং (সায়ণ ) 
গ্রাচীনবংশ তত্রি) প্রা্থশ, যাহার অব্লম্বনবংশদণ্ড সন্তুখে বা 
পূর্বদিকে আছে। 
গ্রাচীনশাল (পুং ) ১ পুর্বদিগন্থ গৃহ । ২ পুরাতন গৃহ । 
প্রাঁচীন। (জী) প্রাচীন-টাপ্‌। ৯ বনতিক্তিকা, চলিত আক- 
নাদি। ২ রান্সা। ( শব্দচ” )৩ পাঠা । (ভারপ্র" ) ৪ প্রাক্- 
ভবা, বৃদ্ধা । | 
প্রাচীনামলক (ক্লী) পানীয়ামলক, পানী আমলা ॥ পর্্যাত্ব_- 
বারিবদর । ইহার গুণ ত্রিদোষ ও বিষনাশক। (ভাবপ্র”) 
প্রাচীনাবীত (রী) প্রাচীনং প্রদক্ষিণং আবীয়তে ম্মেতি 
আ-বী-গত্যাদৌ-ক্ত, বা প্রাচীনং আবেতীতি গত্যর্থেতি ক্র । 
শ্রাদ্ধীদি কর্মে বামকর বহিষ্কৃত করি! দক্ষিণস্কন্ধে অপিত যজ্ঞ" 
সুত্রা্দি। উপবীত যেরূপ ভাবে থাঁকে, তাহার বিপরীতদ্রিকে 
থাকিলে প্রাচীনাঁবীত হয় । 
“সব্যং বাহু সমুদ্ধত্য দক্ষিণে তু ধৃতং দ্বিজাঃ | 
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্রে ক্মণি যৌজয়েৎ॥” 
( কুম্মপুণ উপবি” ১০ অঃ ) 
প্রাচীনাবীতিন্‌ (পুং) প্রা [চীনাবীতমস্ত্যস্তেতি প্রাচীনাবীত- 
ইনি। প্রাচীনাবীতৰিশিই্ট। বক্ষিণ স্কবস্থ যন্তহাদি সমন্বিত । 
“সব্যং বাহুমুদ্ধত্য শিরোহ্বধায় দক্ষিণেহংশে প্রতিষ্ঠাপয়তি সব্যং 
কক্ষমবলম্বং ভব্তি এবং প্রাচীনাবীতী ভব্তীতি” (গোভিল ) 
প্রাচীনোপবীত (ব্রি) প্রাচীনাবীত। ( অথর্ব্ব ৯১২৪) 


নিয়া ১-১8 ই ১০০১ এ 
* “হৃবিবানাৎ বড়াগ্রেয়ী পুত্রীনজনয়দ্‌বতম্‌। 
প্রীচীনবহিষং গুক্রং গয়ং কৃষ্ণং প্রজাজিনো | 
প্রাচীনবহির্ভগবান্‌ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ। 
হবিদ্ধানাৎ দ্বিজজেষ্ঠ ! যেন সংবঞ্ধিত।ঃ প্রজা: ইত্য।দি। 
( অগরিপুরাণ বরসর্গ নামাধ্যায়) 


ধাতু-কিন্‌ করিলে প্রা এইরূপ হয়। যথা-প্রকর্ষেণ অঞ্চতি 

প্র-অন্চ (খত্বিক্‌ দধৃকআ্রগিতি। পা ৩২৬৯ ) ইতি ক্িন্‌। 

অনিদিতাং হল উপধায়াঃ কৃঙিতি। পা ৬৪1২৪) ইতি ন লোপঃ, 

“উগিদচ/মিতি নুম্, ষংযোগান্তস্ত লোপ, হুমো নকারন্ত (কিন্‌- 

প্রত্যন্ত কুঃ॥ পা ৮২৬২ ) ইতি কুত্বেন ঙকারঃ প্রীঙ,। 

প্রাচ শব্দ ভিন্নও “প্রাক্‌” একটা অব্যয় আছে । প্রাচ-হলস্তাৎ 

বাটাপৃ। প্রচ । যথা__প্রাচা মন্তযঃ, ইত্যাদি । (খকু ৮৫০৯ ) 

আ্রীচ (অব্য ) প্রাচি সপ্রম্যর্থে অসি ত্ত লুক্‌। পূর্বদিকে । 

গ্রাচ (পুং) প্র-আ্মা-চল- -ভূতৌ বাহুলকাৎ ড। ১ প্রকর্ষরূপে 

পক্ষক। “প্রাচোহস্তঙ্কে” ( তাণ্ড" ক্রাঁ ১৯২ ) প্র-অন্ড ভাবে 

ঘঞ.। ২ প্রকুষ্টগমন | 

প্রাচাঁজিহব (ত্রি) প্রাকৃদেশস্থিত জিন্বাস্থানীয় জাঁল। “প্রাচা- 

জিহ্বং ধ্বসয়স্তং৮ €খক্‌ ১১৪৭৩) পপ্রাচাজিহবং প্রাকৃদেশ- 

স্থিতজিহ্বাস্থানীয়জালং” (সায়ণ ) 

প্রাচার (পুং) কীটভেদ। 

প্রাঁচার্ধ্য (পুং)১ আচাধ্য। ২ বিদ্বান্‌। 

প্রাচিক! (স্ত্রী) প্রাঞ্চতীতি প্র-অঞ্চ-ক,ন্‌ টাপি অত ইত্বং। 

বনমক্ষিকা, ডাশ। 

প্রাচিম্বৎ (পুং ) রাজভেদ। ( ভারত ৯৯৫৯২) 

প্রাচী স্ত্রৌ) প্রথমং অঞ্চতি সুর্য প্রাপ্পোতীতি প্র-অঞ্চ-কিন্‌ 
(উগিতশ্চ। পা! ৪১৬) ইতি ভীপ্‌। -১ পূর্ববদিক্‌। ২ পুজ্য 
পুজকের অগ্রদেশ। “দেবাগ্রে স্বস্ত চাপ্যগ্রে প্রাচী প্রোক্তা 
গুরুক্রমৈ:1৮ (তিথিতন্ব ) দেবতা। ও নিজের অগ্রদেশকে প্রা্ী 
কহে। ৩পানী আমলা । ( বৈদ্যকনি? ) 

প্রাচীন (তরি) প্রাগেবেতি প্রা ( বিভাষাঞ্চেরদিক্‌ স্ত্িয়াং। 
পাঁ ৫18৮) ইতি খ, খন্তেনাদেশঃ। পূর্ববদিকৃদেশকালতব। 
অর্থাৎ পূর্ববদিক্ভব, পূর্বরদেশভব ও পূর্বকালভব। ২ পূর্ব্ব। 
৩ পূর্বকালীন, পুরাতন । ৪ ৰৃদ্ধ। € প্রাগগ্রা। “প্রাচীনং 
বহিরোজস1” (খক্‌ ১/১৮৮।৪) «প্রাচীনং প্রাগগ্রং € সায়গ ) ৬ 
প্রকুষটগন্তা, অর্থাৎ অপরাজ্মুখ। «প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা ।” 
-€ খক্‌ ১৫৪৫.) 'প্রাচীনেন প্রকর্ষেণ গন্তা 1 অপরাজ্মুখেনেত্যর্থ” 
(সায়ণ ) (পুং) ৭ প্রাচীর । পর্য্যায়_আবেষ্টক, ৰৃতি। (হেম) 

প্রাচীনকুল, প্রাচীনগর্ভ (পুং) প্রাচীন খধিভেদ, অপর নাম 
অপান্তরতমঃ । 

গ্রাচীনগৌড় (পুং) গৌড়দেশীয় একজন প্রাচীন গ্রন্থকার । 
ইনি সংবৎসরপ্রদীপ রচনা করেন। 

প্রাচীনগ্রীব (তরি) অগ্রে বাঁ পূর্বে যাহার শ্রীবা স্ন্ত। 


প্রাচীনতিলক (পুং) চক্র 
প্রাচীনপক্ষ (তরি) অগ্রভাগে পক্ষবিশিষ্ট। 


প্রাচ্য 


৪৫২. মা 


গ্রাচীপতি (পুং) প্রাচযাঃপুরবস্তা দিশঃ গতিঃ । ইন্দ্র (ত্রিকাণ) |. 


প্রাচীর (ক্লী ) গ্রাচীয়তে ইতি প্র-আ-চিঞ, চয়নে (শুসিচিমিঞাং | 


দীর্ঘশচ। উপ্‌ ২২৫) ইতি ক্রন্) দীর্ঘশ্চ। প্রাস্ততোবৃতি, 
পাঁচীল, আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া । নগরাদি প্রবেশের ছুর্গমার্থ 
তাহার প্রান্তভাগে বেণু, কণ্টক বা বেত্রাদিময়ী বুতি অর্থাৎ 
বেষ্টন। এ বেষ্টন মুন্তিকানিশ্মিত হইলে তাহাকে প্রাচীর 
কহে। (স্বামী) ইষ্টক ও মৃত্তিকাদিদ্বারা গৃহবাট্যার্দির যে 
বেষ্টন তাহাকে প্রাচীর কহে। 
প্রাচীরং প্রাবরোহপি স্তাঁৎ প্রাবৃতিঃ প্রান্ততোবুৃতিঃ। 
ইষ্টকামুত্তিকাদ্যৈশ্চ গৃহবাট্যাদিবেষ্টনে ॥” € শব্দরত্বা” ) 

লোকে হঠাৎ বাটীতে প্রবেশ না করিতে পাঁরে এই 
জন্য সকলৈরই প্রাচীর দিতে হয়। যুক্তিকপ্পতরুতে লিখিত 
আছে-_রাঁজগণ যে প্রাচীর প্রস্তুত করিবেন, তাহা! যেন হস্তীর 
অভেদ্য এবং মন্ুষ্যের অলজ্বনীয় হয়। 


হইবে । অর্থাৎ উদ্ধে পাঁচহাঁত, পার্থে পাঁচ পাঁচ হাত এবং 
পশ্চাতে পাঁটহাত এইরূপে বিংশতি হাত হইবে। 
চারিদিকে আঁবরণযুক্ত হইলে তাহা প্রাচীর নামে অভিহিত। 
প্রাচীর সকলের মধ্যে চারিদিকে গ্রপ্তদ্বার রাখিতে হইবে ।* 
প্রাচ্য (লী) প্রচুরস্য ভাবঃ ষ্যণ। গ্রচুরতা, আধিক্য । 
প্রাচেতস (পুং নিত্য বহুবচনান্ত) প্রাচীনবহি-রাজপুক্র । 
“এবমুক্তীস্ত তে পুত্রাস্ততঃ গ্রাচেতসো দশ । 
পয়োধিসলিলে মগ্রাস্তপন্তেপে সুদারুণম্‌ ॥৮ ( অগ্রিপু*) 
গ্রাচেতস €পুং). প্রচেতসোহপত্যমিতি প্রচেতস্‌-অগ্‌ ॥. ১ 
বা্সীকি মুনি। “অথ প্রাচেতসো। যজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ । 
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুগু রুচোদিতৌ ॥৮ (রঘু ১৫৬৩.) 
২ গ্রচেতার অপত্যমাত্র। ৩ বিষণ । (হরিবণ ২০৩১৪ ) 
৪ দ্রক্ষ। ( ভাঁরত ১৯৭৫৫ ) ৫ বরুণপুত্র । 
প্রাচৈন জেব্য) প্র-আচি বাহু, ডৈসি। প্রাচীন । (খক্‌ ১১৮৩২) 
প্রাচ্য (পুং ১ প্রাচি ভবঃ, প্রাচ (ছ্যগ্রাগপাঞ্ডক্‌ গ্রতীচী যৎ। 
পা ৪1২1১০১) ইতি যৎ। ৯ শরাবতী নদীর প্রাকৃদক্ষিণদেশ | 
(অমর) (ত্রি)২ পুর্ববদিক ভব, পুর্বদেশ বা পূর্ববকালভব । 
মার্কগেয়পুরাণ মতে অঙ্গারক, জুদকর, অন্তপ্রিরি, বৃহিগিরি, 


* “গজৈরভেদা। মন্ুজৈরলজ্ঘ্যাঃ প্রাচীরখগ্ানৃপতের্ভবন্তি ॥ 
রাজদণ্ডোন্নতাঃ সর্ব প্রাচীরাঃ পৃথিবীভুজঃ1 
বিংশতিস্তে তু পঞ্চাগ্রে পা্বয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ চ ॥ 
পশ্চাৎ পঞ্চ চ বিজেয়|ঃ প্রাচীর।ঃ পৃথিবীভুজঃ। 
সর্বপ্রান্তেতাবরণে। নাম প্রাচীর উচাতে ॥ 
প্রতিপ্রকারসংস্থানং দ্বারং ন।ভিমুখস্থিতম্‌ ॥” (যুক্তিকল্পতরু ) 


রাজগণের প্রাচীর | 
সকল রাঁজদগ্ডের ন্তায় উন্নত এবং চারিদিকে বিংশতি হস্ত 


৷ প্রাচ্ছ (ত্রি) 
এইরূপে | 


প্রব্গ, বল, মালদ, তি বর্ষোতর, প্রবিজয ভা, মল্লক, 
প্রাগজ্যোতিষ, ভদ্র, বিদেহ, তাত্রলিগ্তক, মল্ল,- মগধ ও গোনরদদ 
এই সকল প্রাচ্চজনপদ। ০ পৃর্কদেশীয় । (ভারত ৮৪৫৮২) 
গ্রাচ্যক (তরি) প্রাচ্য-স্বার্থে কন্‌। গ্রাচ্যার্থ। ভোগ* ২৩৬) 
প্রাচ্যপদবুত্তি ( স্ত্রী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত পদবৃতভিভেদ, ইহাতে 
স্থলভেদে “অ*র পুর্বে «এ পরিবন্তিত হয় না। 


প্রাচ্যবাঁট (কী) প্রাচ্য বাটো যস্য।  প্রাকৃদেশস্থ . 
গ্রাচ্যবৃত্তি (ত্ী) বৃত্তরদ্রাকরোক্ত ছন্দোভেদ। এপুর্ব্রেণ যুতো- 
হথ পঞ্চমঃ প্রাচ্যবৃত্তিরুদিতেহযুগ্য়োঃ।» (বুত্তরভ্বা” ).₹. প্রাচীনা 
বৃত্তি। (ত্রি)৩ গ্রাচীনা বৃত্তিযুক্ত। 
প্রাচ্যসপ্তসম (তরি) সপ্তসমাঃ প্রমাণমস্্য মাত্রচ তস্য দ্বগুত্বাঞৎ 
লুক্‌। প্রাচীন সপ্তসম। 
প্রাচ্যাধযু € পুং) প্রাচ্য অধবযুঠ। 
প্রাচ্যায়ন্‌ €পুং স্ত্রী) প্রাচাস্য গোত্রাপত্যং লিলা এ০, ফঞ। 
(পা ৪1১।১১০) প্রাচ্যের গোত্রপত্য॥ ং 
) পৃচ্ছতি প্রচ্ছ-কিপ্‌ নিপাতনাৎ দীর্ঘশ্চ। কিছ 
২৫৭ )১ জিজ্ঞাসক। ২ প্রাড়বিবাঁক।.. ্‌ 
প্রাজক (পু) গ্রাজয়তি প্রকর্ষেণ গময়তি মোটকাদীনিতি 
প্র-অজ-গিচ৩ল্‌। : সারথি । 
“্যত্রাপবর্ততে পুণ্যং বৈ গুণ্যাৎ প্রাজকস্ত চ.।. 
তত্র স্বামী ভবেদণ্র্ো হিংসায়াং দ্িশতং দমম্‌ ॥৮ (মন্থু ৮২৯৩ ) 
গ্রাজন (ব্লী)- প্রবীয়তেহনেনেতি প্র-অজ-লুষ্ট॥ বা যৌ। 
পা ২৪।৫৭) ইতি পক্ষে ব্যভাবঃ। তোদন, পাঁচনবাঁড়ী। (অমর) 
গাঁজহিত ( পুং ) গাহপত্য অগ্নি । ( কাত্যা” শো” ৮1৬১৩ ) 
প্রাজাপত তত্ি ) প্রজাপতেঃ ধর্ম মহিষ্যাদিত্বাদণ্‌। প্রজা- 
পতির ধর্ম । 
প্রাজাঁপত্য (ক্লী) গ্রজাপতিদেবতাস্তেতি প্রজাপতি-( শি | 
দিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাৎ প্যঃ। পা! ৪৯৮৫) ইতি প্য। দ্বাদশাহ-. 
সাধ্যব্রতবিশেষ, প্রাজাপত্যব্রত -১২ দিনে. করিতে হয় । এই 
১২ দিনের মধ্যে প্রথম তিনদিন রাত্রিতে ২২. গ্রাসঅন্নভোজন, 
তৎপরে তিনদিন দিবাঁতে ২৬ গ্রাস অন্নভোজন, তৎপরে তিনদিন: 
অযাচিতভাবে ২৪ গ্রাদ করিয়া ভোজন করিবে । রী 
৯.দিনের পর শেষ তিনদিন কেবলমাত্র উপবাস করিয়া থাকিবে ॥ 
এইরূপ উপবাস ও আহারের ন্যনাবিকতাই এই ব্রতের অঙ্গ 
“ত্র্যহং সায়ং ত্রযহং প্রাতজ্র্যহমদ্যাঁদযাঁচিতম্‌। 
ত্্যহং পরন্ত নাশ্ীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্‌ দ্বিজঃ ॥ 
গ্রাসংখ্যা পরাশরেণৌত্ত।_ 
“সায়ং দ্বাবিংশতিগ্রাসাঃ প্রাতঃ ঘড় নি র 
অযাচিতে চতুবিংশঃ পরঞধ্চানশনং স্থৃতম্‌॥৮( প্রায়শ্িত্ততত্ব ).. 


এইরূপে ্‌ 


1 
! 


প্রাজেশ 


করিলে ক্ষত্রিয়গণ গ্রাজাপত্যব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করেন। 
*অগম্যাগমনং কতা! মদ্যগোমাংসভক্ষণাৎ। 
শুধ্যেচ্চান্্রায়ণাদ্িপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ ॥৮ (গরুড়পু*২২৬অঃ) 
২ রোহিণীনক্ষত্র । প্রজাপতেরপত্যমিতি প্য। ৩ প্রজা- 
পতিপৃত্র। (ত্রি) প্রজাপতেরিদমিতি । ৪ প্রজাঁপতিসম্বন্ধীয় । 
প্রাজাপত্যং ত্রাঙ্মণানাং স্বৃতং ন্নানং ক্রিয়াবতাম্‌। 
স্থানমৈন্ত্রং কষত্রিয়াণাং সংগ্রামেধপলায়িনাম্‌ ॥”মোকর্পুত ৪৯৭৭) 
(পুং) € প্রপনাগ | ( ত্রিকাণ ) ৬ জৈনরাঁজভেদ | পর্য্যায়-_ 
্রিপৃষ্ঠট । (হেম ) ৭ মনৃক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে বিবাহ- 
ভেদ। তোমরা! উভয়ে গার্স্থ ধর্মের আচরণ কর, এই প্রতি- 
জ্ঞায় উভয়কে আবদ্ধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চনা- 
পূর্বক বরকে যে কন্টাদান কর! হয়, তাহাকে প্রাজাপত্য 
বিবাহ কহে। * [বিবাহ দেখ।] ইহাকে কায় নামক 
বিরাহও কহে। 
দইত্যুক্ত1 চরতাং ধন্মং সহজ দীয়তেহিনে । 
স কায়ঃ পাবয়েন্তজ্জঃ ষ্ষড় বংস্ঠান্‌ সহাত্মন! ॥” € মিতাক্ষরা ) 
প্রাজাপত্যা স্ত্রী) প্রজাপতিদেবতান্ত প্রজাপতি-ণ্য, স্ধিয়াং 
টাপ্‌। প্রব্রজ্যাত্রমপূর্বকর্তব্য প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে সর্বস্- 
দক্ষিণা দেয় ইষ্টিভেদ। ইহা প্রব্রজ্য শ্রমের পূর্বে কর্তব্য। ইহার 
দেবতা প্রজাপতি । এই ঘজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। 
*প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্বববেদসদক্ষিণাম্‌। 
আত্মন্তগ্বীন্‌ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাঁৎ ॥৮ ( মন্তু ৬৩৮ ) 
প্রাজাপত্য যাঁগ সমাধা করিয়া তাহাতে সর্বস্ব দক্ষিণা দিবে, 
তৎপরে আত্মাতে অগ্নি আধান করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন করিবেন । 
গ্রাজাবত (ত্রি) প্রজাবত্যা ধন্ম্যং মহিষ্যাদিত্বাদণ,। ভ্রাতৃ- 
জায়ার ধর্ম । 
গ্রাজিক (পুং ) শ্তেন, বাঁজপাখী। 
পরাজিত (পুং ) গ্রাজতীতি প্র-অজ-তৃচ, বীভাবাঁভাবঃ ৷ 
১ সারথি । (অমর) (ত্রি)২ প্রকৃষ্টগন্ত] | 
প্রীজিন্‌ (পুং ) প্র-অজ-ণিনি, ব্যভাবঃ। পক্ষিভেদ। ( মেদিনী ) 
প্রাজিমঠিকা? (ভর) স্থানভেদ। 
প্রাজেশ (রী) গরজেশো দেবতান্ত অপ,। ৯ রোহিণী নক্ষত্র । 
(ত্রি)২ প্রজাপতিদেবতাকে দেয় চর প্রসৃতি। 


বি রা ....... . +-২ ৯০৮ 


রর ্রান্গে। দৈবস্তথৈবাধঃ প্রাজাপত্যন্তথাস্ুরঃ।” € মন্থ ৩২৯) 
সহোঁভৌ চরতাং ধর্দমিতি বাচীনুভাষ্য চ। 
কন্ঠাপ্রদানমভ)্চ্য প্রাজাপত্যো। বিধি? স্মৃতঃ॥” (মনু ৬৩) 


টন 


[ ৪৫৩ 8 ঢা 


অগম্যাগমন, মদ্য ও গোমাংস তক্ষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ] প্রাজ্ঞ (পুং) প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্র-জ্ঞা-ক, তঃ প্রজ্ঞএব 


প্রাড়বিবাঁক 


স্বার্থে অণ.। ৯ কন্ধিদেবের জ্ঞোষ্টভ্রাতা। ( কন্ধিপুণ ২ অ) 
২ পণ্ডিত। ৩ রাজশ্তক। (রাজনি-) প্রকর্ষেণ অক্ঞঃ 
৪ মূর্খ । (ত্রি)৫ পণ্ডিত। ৬ দক্ষ। ( শব্রভা” ) ৭ বিজ্ঞ 
“নামধেয়স্ত যে কেচিদভিবাদং ন জানতে | 
তান্‌ প্রাজ্ঞোহহমিতি ব্রয়াৎ স্তিয়ঃ সর্বাস্তথৈব চ ॥৮মেন্ ২১২৩) 
৮ বেদান্তসারোক্ত ব্যষ্টযপহিত চৈতন্য, এক অজ্ঞানমাত্রভাসক 
জীবচৈতন্ত । "এতছ্পহিতচৈতন্তমন্নজ্বত্বানীশ্বরত্বাদ্দিগুণকং প্রাজ্ঞ 
ইত্যুচ্যতে । একাকজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্ত প্রাজ্ঞত্বং” ( বেদাস্তসার ) 
প্রাঙ্জমানিন্‌ ত্রি) আত্মানং প্রাজ্ঞং মন্যতে প্রাজ্ঞ-মন্-ণিনি। 
পগ্ডিতাভিমানী। যেব্যক্তি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবে- 
চন! করে। 
“ছুঃখিতায় শয়ানায় শ্রন্দধানায় রোগিণে | 
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রীজ্ঞমানী প্রষচ্ছতি ॥” ( চরক) 
প্রাজ্ঞা (স্ত্রী) প্রজ্ঞাহস্ত্যস্তা ইতি অচ-টাপ। ১ বুদ্ধিমতী। 
পর্য্যায়-_ধীমতী। ২ বুদ্ধি। প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞ ধর! জ্ঞপ্ডি পণ্ড 
ংব্দেনং বিদা |” (রায়মুকুটধৃত শবদার্ণব ) 
প্রাজ্ছী (স্ত্রী) প্রজ্ঞ-স্বার্থেঅণ, ডীপ্‌। ১ স্বয়ংজ্ঞাত্রী | ২ পণ্তিত- 
পত্বী। ৩ স্ু্যপত্বী | 
প্রাঁজ্য তরি) প্র-বীয়তে ইতি প্র-অজ-ণ্যৎ বীভাবাভাবঃ। ১ প্রচুর | 
"স্বাগতঃ স্বানবীকারান্‌ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ। 
যুগপদ্যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ ॥” (কুমার ২।৯৮ ) 
প্রভূতঃ আজ্যঃ যস্য। ২ প্রচুর দ্বতসম্পন্ন। (ক্লী) 
প্রভূত আজ্য, প্রচুর দ্বৃত। 
গ্রাজ্যভ্ট €পুং) রাজাবলীপতাকারচয়িতা একজন সংস্কৃত 
প্রতিহাসিক। 
প্রার্চ (তরি) প্র-অঞ্চ-বিচ্‌। পুর্ববদেশকালবর্তী | 
প্রার্জন (ব্লী) ১ অঞ্জন বা রঙ. ২ প্রকষ্টরূপে অঞ্জন। 
প্রাঞ্জল (ত্রি) প্র-অঞ্জ-বাহুলকাঁৎ অলচ। সরল। 
খজাবজিন্গপ্রপ্তণৌ প্রাঞ্জলঃ সরলোহপিচ।” ( জটাধর ) 
প্রাঞ্জলি (তরি) প্রবদ্ধোইস্জলির্ষেন প্রাদি বহত্রী?। ৯ বদ্ধাঞ্জলিপুট । 
গ্রবদ্ধোহগ্রলিঃ প্রাদিস ৷ ( পুং) ২ বনদ্ধাঁঞ্জলি। (রাঁমা” ২৩৫।৪০) 
প্রারঞ্তলিক (ত্রি) প্রাঞ্জলি। 
প্রাঞ্জলিন্‌ (তরি) গ্রাঞ্জলিরস্তাস্ত ব্রীহাদিত্বাদিনি । বদ্ধাঞ্জলিযুক্ত | 
্ত্িয়াং ডীপ্‌। 
প্রাড়াহত (পুং) প্রশ্নকারকের দ্বার! আহত। তন্তাপত্যমিছি 
ইঞ। প্রাড়াহতি_-তদপত্য । অপত্যার্থে যুনি ফক্‌, তৌন্বাদি- 
ত্বাৎন লুক্‌। প্রাড়াহতায়ন__তদীয় যুব! অপত্য। 
প্রাড়বিবাক (পুং) পৃচ্ছতীতি প্রাটু বিবিচ্য বক্তীতি বিবাকঃ 


১১৪ 


প্রাড়বিবাক 


[8৫৪ ] 


গ্রাড়বিবাঁক 


ততঃ কর্ম্ধারয়বঃ । ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক, (০59 ) জজ.। 
পর্ধ্যা়__লক্ষর্শক, ব্যবহারদর্শী। ব্যবহার দর্শনের জন্য 
রাজনিযুক্ত বিচারক। শাস্ত্রে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদ 
নিদিষ্ট হইয়াছে । এ সকল বিবাঁদের যিনি মীমাংসা করেন, 
তাহাকে প্রাড়বিবাক কহে। রাঁজা প্রজা্দিগের সকল প্রকার 
বিবাদ স্বপ্নংই মীমাংসা করিবেন। যদি তিনি কার্য্যের ব্যস্ততায় 
বিবাদ পদ দেখিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে প্রাড়বিবাক 
নিযুক্ত করিবেন। এই প্রাড়বিবাকগণ প্রজাদের বিবাদ নিষ্পত্তি 
করিরা দিবেন । ইহার লক্ষপ-_ 
“বিবাদে পৃক্ছতি প্রশ্ন প্রতি প্রশ্ন তৈব চ। 
প্রিযপূর্বং প্রাগ্থবদতি প্রাড় বিবাকস্ততঃ স্থৃতঃ ৮ 
বৃহল্পতিঃ ব্যাসোহপি- 
“বিবাদানুগতঃ পৃ সসভ্যন্তৎপ্রফত্বতঃ | 
বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়বিবাকস্ততঃ স্থৃতঃ ॥৮ ( বীরমিত্রোদয় ) 
বিবাদ-ব্ষিয়ে যিনি প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করেন এবং প্রথমে 
্রিশ্নবাক্য প্রয়োগ করেন, তীহাকে প্রাড় বিবাক কৃহে। যে বিষয়? 
লইয়া পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই বিষয় সভ্যগণের 
সহিত আন্ুপুর্ধিিক জিজ্ঞাসা করিপ্না যিনি বিচার করেন্‌, তাহাকে 
প্রাড়ব্বাক কৃহে। 
রাজা স্বয়ং ধখন এই সকল কাধ্য দর্শন না! করিবেন, তখন 
বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্মণকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন । এ বিদ্বান্‌ 
ব্রাঙ্গণ তিনজন সভ্যের সহিত ধন্দমাীধিকরণে প্রবেশ ক্রিয়! 
উপবিষ্ট ব। উখিতভাবে বিচারাদি কাঁধ্য করিবেন। ঘে তিনজন 
সভ্য হইবে, তীহারা যেন যথাক্রমে খক্‌, যজুঃ ও সামব্দবেত্তা 
হন। কখনই অন্গপযুক্ত লোককে এই কাধ্যে নিয়োগ করি- 
বেন না। কারণ অযথার্থ বিচার জন্ত বে পাপ হয়, রাজ 
তাহার চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। জাতিমাত্রোপজীবী 


ব্রাঙ্গণকে, অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়; কিন্তু 
ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশৃন্ভ এমন ব্রাহ্মণকেও রাজার ইচ্ছা । 


হইলে বিচারকের পদ প্রদান করিতে পাঁরেন ) কিন্তু সর্ব গুণা- 


স্বিত ও ধান্মিক, ও ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কখনই এ পদে নিয়োগ । 
করিবেন না। যে রাজ্যে শৃদ্রবিচারক হয়, সেই রাজ্য অচিরে : 


বিনষ্ট হয় । (মন্তু৮ অঃ) 
যাজ্ঞবক্কাসংহিতাঁয় লিখিত আছে,__-নরপতি ক্রোধ ও লোঁভ্‌- 
শুন হইয়া ধর্শান্্ান্থপারে বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্মণরিগের সহিত ব্যবহার 


অর্থাৎ মোকদ্দমা। স্বয়ং বিচার করিবেন, তাহাতে অসমর্থ ; 


হুইলে তাঁহার . প্রতিনিধি দিতে হর। মীমাংসাব্যাকরণাদি 
এবং বেদশান্মে অভিজ্ঞ, ধর্মশাস্ববিদ, ধাশ্মিক, সত্যবাদী এবং 
মাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবঞ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রা্গণকে 


এবং কতকগুলি ব্ণিককে সভাঁসদ্‌ নিযুক্ত করিবেন। দিয 
'অলজ্ঘবনীয় কাঁ্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার না দেখিতে 
পারেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্- 
ধর্মজ্ঞ ব্রাঙ্গণকে ব্যবহারদর্শনে নিধুক্ত করিবেন । ইনিই 
বচারক বা প্রাড়বিবাক নাঁমে অভিহিত হন। সভ্যগণ স্নেহ, 
লাভ, অথবা ভয় প্রযুক্ত ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার 
করিলে সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা 
তাহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণদণ্ড করিবেন । (যাঁজ্ঞবন্ধ্যসং ২অ:) 
বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে, রাঁজা নিজে বিচার না করিতে 
পাঁরিলে সকল শাস্ত্রপারগ, শমদমপরায়ণ, কুলীন, মধ্যস্, 
উদ্দেগশূন্য, স্থির প্রকৃতি, পরলোঁকভীরু, ধার্মিক এবং ক্রোধ্‌- 
রহিত ব্রাঙ্গণকে প্রাড়বিবাকের পদে নিযুক্ত করিবেন। যিনি, 
একটা মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বিচারকের উপযুক্ত 
নহেন। যদি পুর্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাঙ্গণের অভাব হয়, অর্থাৎ 
না পাওয়া যাঁয়, তাহা হইলে এ সকল গুণসম্পন্ন ক্ব্রিক্ন অথবা! 
তদভাবে বৈশ্তকে নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু কখন 
শৃদ্রকে বিচারকের পদ দিবেন না। যদি কোন রাজা ব্রাহ্মণকে, 
পরিত্যাগ করিয়া বৃষলের উপ বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ 
করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়। রাজা! 
যেরূপ অভিষিক্ত হইয়া বজকার্ষ্য পর্যযালোচন৷ করেন, তদ্রপ 
প্রাড়বিবাকও যথাবিহিত অভিষিক্ত হইয়া ধণ্মীসনে উপবেশন- 
পূর্বক বিচারকার্ষ্য নির্ধাহ করিবেন। যাহাতে তাহারা কোন 
রূপ ভ্রমাদিতে পতিত না হন, তাহার প্রতি বিশেষরূপে সচেষ্ট 
হইবেন । বৌরমিত্োদ়)* [বিচার, বিচারক ও বিচারালয় দেখ 1] 


* “যদ।ন কুর্ধ্যান্পতিঃ স্বয়ং কাধ্যবিনি্ণয়ম | 
তদ] তত্র নিষুগ্লীত ব্রাহ্মণং শান্রপারগসু ॥ 
দাস্তং কুলীনমধাস্থমনুদ্বেগকরং স্থিরম্‌ | 
পরত্র ভীরুং ধর্মিষ্মুছ্রাত্তং ক্রোধবর্ভিিতম্‌ ॥ ইতি কাত্যায়নক্র ণাচ্জ 
শান্ত্রপ।রগং বহুশীস্বাভিযে(গশীলিনং; যথাহি__ 
একং শান্ত্রমবীয়ানো ন বিদাত কার্য্যনির্ণয়ম.। 
তন্রাদ্‌ বহ্বাগমঃ কার্য্যো বিবাদেযূত্তমো। নৃপৈঃ॥ 
এবংবিধ ব্রহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়ং বৈগ্ঠং ব। প্রতিনিদধীত,ন শুদ্রংতখ।চ-_ 
যত্র বিশ্রে। ন বিদ্বান স্তাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যে।জয়েৎ। 
বৈগ্যং বা ধর্শান্রজ্ঞং শুদ্ং যতন বর্জয়েও ॥ (মনু) 
জাতিমাত্রোপহ্ীবী বা কামং শ্তাৎ ব্রাঙ্গণক্রবঃ ॥ 
ধর্ম প্রবন্ত! নৃপতের্নতু শূদ্রঃ কদাচন ॥ ক. 
যন্ত রাজ্ঞস্ত কুরুতে শুদ্ধ! ধর্মবিবেচনমূ। 
তপ্য সীদতি তদ্রা্ং পক্ষে গৌরিৰ পশ্ঠতঃ ॥ 
বাাসঃদ্বিজান্‌ বিহায় যঃ পণগ্ৎ কা্য]ণি বৃষটলঃ সহ 
তন্ত প্রক্ষুভ্তে রাষ্ট্রং বলং কোশশ্ নশ্ততি॥"ইত্যাদি (বীরমিত্রোদয়) 


গ্রাঁণ ৰ [৪৫৫ 1 গ্রাণ 


৯) 


প্রাণ (পুং) প্রাণিতি প্র-জন-কিপ্ঠ পন্থং | প্রাণ । 

প্রাণ (পুং ) প্রাণিতি জীবতি বনুকালমিতি, প্র-অন-অচ, প্রাণি- 
ত্যনেনেতি করণে ঘঞ্। ১ ব্রহ্গা। “অতএব প্রীণঃ।” 
( বেদান্তক্ছ” ১১১২) “অতএব তলিঙ্গাৎ প্রাণশবেন ব্রদ্মৈৰ 
তথাহি, সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেৰ অভিসংবিশস্তি 
প্রাণমত্যুজ্জিহতে, ইতি ছান্দো উপ” সর্ভূতোৎপত্তি প্রলয়- 
হেতুরূপলিঙ্গাৎ ব্রঙ্গণ এব প্রাগশব্ববাচ্যতা ৮ ( শাঙ্করভাষ্য ) 


একমাত্র গ্রাণ থাকিলেই জীবন থাকে, প্রাণ নষ্ট হইলে মৃত্যু 
হয়, অতএব জীবের উৎপত্তি ও নাশ প্রাণহেতুই হয়, এইজন্ 
প্রাণই ব্র্দ। ২ পঞ্চবৃত্তিক দ্েহস্থিত বাঘু, হৃদয়মারুত। 
হৃদয়দেশে যে বাধু থাকে, তাহাকে প্রাণ কহে। 

প্বদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো! নাভিসংস্থিতঃ। 

উদ্বানঃ কঠদেশস্থে। ব্যানঃ সর্ব্শরীরগঃ ॥৮ ( তর্কাম্থৃত ) 

৩ বৌল। ৪ কাব্যজীবন, কাব্যের জীবনই প্রাণ, রস। 
৫ অনিল। ৬ বল। (ত্রি)৭ পুরিত। (মেদিনী )( পুং) 
৮ সুক্ষশরীর  সমষ্ট্য,পহিতটৈতন্য ॥ ইহা প্রাগগ্রমনবান্‌ ও 
নাসাপ্রস্থানবর্তী । (বেদান্তদার) ৯ জীবন, ইহার কণ্ নাসাগ্র- 
স্থান হইতে বহির্নস্নন । ১০ প্রাণোপাধিক জীব । 

“প্রাণোহ মাতা প্রাণঃ! পিতা ।” (করত) 

১১ ধাতার পুত্র॥ (মার্কগডয়পু” রুদ্রসর্গাধ্যায় ) ১২ দেহ- 
স্থিত পঞ্চবৃত্তিক বাঘু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবাষু 
এই অর্থে এই শব্ধ নিত্যবহুব্চনান্ত । 

«প্রাণিনাং সর্বতো বাঁযুশ্টেষ্টাং ব্ধয়তে পৃথক্‌। 
প্রাণনাচ্চৈব ভূতানাং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে ॥” . 
(ভারত ১২।৩২৮।৩৫ ) 
বাষু পৃথক্‌ পৃথক্রূপে গ্রাণীদিগের সকলগ্রকার চেষ্টা 
বর্ধিত করে এবং ভূতসমূহের প্রাণন হেতু প্রাণ নামে অভিহিত 
হয়। যোগার্ৰে লিখিত আছে__ 
“ইন্দ্নীলপ্রতীকাশং প্রাণরূপং প্রকীর্তিতম্‌। 
আন্তনাসিকয়োর্সধ্যে স্বন্মধ্যেনাভিমধ্যগে ॥ 
প্রাণীলম্ ইতি প্রাঃ পাঁদানুষ্ঠেহপি কেচন। 
অপানরত্যপানোহয়মাহা রঞ্চ মলার্পিতম্‌ ॥” (ষোগার্ণব) 

প্রাণ ইন্দ্রনীল সদৃশ, আন্ত ও নাপিকার মধ্যভাগে, হদদ্ব ও. 
নাভির সধ্যস্থলে প্রাণের আলয়। কোন কোন মতে পাঁদাগুষ্ঠও ৷ 
প্রাণালর । সাংখ্য মতে 

“সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাঁণাগ্ভাবয়বাঃ পঞ্চ।”( সাংখ্যকাণ ২৯) 

গ্রীণ প্রাভৃতি পঞ্চবাযু ইন্দ্িয়সামান্তের মিলিতবৃত্তি, জীবন 
ধারণ ভাহার কাধ্য। সাংখ্যাচার্যদিগের মতে করণ তেরটা। 


. মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটা অন্তঃকরণ। পাচটা কর্ে- 


ক্্রিয় ও পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় এই দশটা বাস্ৃকরণ। এই সকল 
করণের ছুই প্রকার বৃত্তি আছে, অসাধারণ ও সাধারণ। ভিন্ন 
ভিন্ন করণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির নাম অসাধারণ বৃত্তি বল! 
বাহুল্য যে, অপাঁধারপবৃত্তি করণভেদে ভিন্ন। ছুইটী করণের 
এক্টী অসাধারণবুত্তি হইতে পারে না। কারণ ছুইটা করণের 
এক বৃত্তি হইলে ত্র বৃত্তির অপাধারণত্ব থাকে নাঁ। উহা! সাধারণ 
হইয়া পড়ে । নির্বিশেষে সমস্ত করণের যে বৃত্তি হয়, তাহার 
নাম সাধারণ বা সামান্তবৃত্তি! প্রাণাদি বাযুপঞ্চক, করণ 
সকলের সাধারণবৃত্তিমাত্র । সুতরাং সাংখ্য মতে প্রাণ করণ- 
দিগের সাধারণবৃত্তি ভিন আর কিছুই নহে। ম্মরণ করিতে 
হইবে যে সাংখ্যাচাধ্যদিগের মতে বৃত্তি ও বুত্তিমতের ভেদ নাই । 
অর্থাৎ যাহার বৃত্তি হয় এবং যে বৃত্তি হয়, এই উভয়ের ভেদ 
নাই, উভয়ই এক পদার্থ । 

কৌন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাণই আত্ম! ৷ এই প্রাণাত্মবাদী- 
দিগের মত নিতান্ত ত্রানস্ত। এই প্রাণাত্মবাদের বিষয় অতি 
সংক্ষিপ্তভাবে আলোচন! করিয়া দেখা যাউক। প্রীাত্মবাদীরা 
বলেন যে, চক্ষুরাঁদি ইন্িপ্ন না থাঁকিলেও প্রাণ থাকিলে লোক 
জীবিত থাকে । অতএব ইন্দিত্ব আত্মা. নহে, প্রাণই আত্ম! । 
উপনিষদে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ও প্রাণ শবে অভিহিত হয়। নাসিক্য 
প্রাণ মুখ্য প্রাণ বলিয়া কথিত। প্রাণের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে একটা 
স্নন্দর আখ্যারিকা ছান্দোগ্য-উপনিষদে লিখিত আছে,_- 
এক সময়ে পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা লইয়া প্রাপদিগের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হইয্বাছিল। চক্ষুরাদি প্রত্যেক প্রাণ আপনাকে শ্রেষ্ঠ 
বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমিই শ্রেষ্ঠ সকলেরই এইরূপ 
অভিমান হইয়াছিল। কেহই নিজের ন্যুনতা বা অশ্রেষ্ঠতা 
স্বীকার করিতে প্রস্তত ছিলেন না। স্থতরাং প্রাণদের মধ্যে 
এ বিবাদ মীমাংসিত হইতে পারিল না । অপর কোন মহৎ 
ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বিবাদের মীমাংসা করা আবশ্তক হইল । 
সমস্ত প্রাণ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হুইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভগবন্! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ট। প্রজাপতি 
বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে অর্ধাৎ যাহার 
সহিত সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ মৃতু হয়, 
তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ । প্রজাপতি এইরূপ বলিলে প্রথমতঃ 
বাগিক্ড্িয় উৎক্রান্ত হইলেন, অর্ধাৎ শরীর হইতে চলিয়! গেলেন । 
বাঁগিন্ড্রিয় সবৎসরকা'ল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিস প্রত্যাবর্তন 
করিয়া দেখিলেন, তিনি না থাকাতেও শরীর জীবিত রহিয়াছে । 
তিনি তখন বিস্মিত হইয়া জিদ্ঞাদা করিলেন, আমি ভিন্ন কিরূপে 
জীবিত থাকিতে পারিলে ? উত্তর হইল, যেমন মুক্রা কথা 
বলিতে পারে না বটে, কিন্ত প্রাণদ্বারা প্রাণনক্রিয়ব! নির্বাহ, চক্ষুঃ 


প্রাণ [8৫৬ ] গ্রণি 


ছার! দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া 
জীবিত থাকে । _ সেইরূপে জীবিত ছিলাম। বাগি্জরিয় বুঝি- 
লেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলেন। চক্ষুঃ উৎক্রীন্ত হইলেন, তিনিও সংবৎসর পরে 
গ্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার অভাবে শরীর মৃত হয় 
নাই। তিনিও বিল্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি 
না থাকায় কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পাঁরিলে ? উত্তর হইল, 
যে অন্ধের! দেখিতে পায় না বটে; কিন্তু তাহারা যেমন প্রাণ- 
দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দিয়দ্বারা বদন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মন 
ছারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ জীবিত ছিলাম। 
চক্ষু বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হই- 
লেন। শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন । সংবতসর পরে তিনি প্রত্যা- 
গমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি ন| থাকায় শরীর মৃত হয় নাই, 
তখন তিনিও বুঝিলেন, আমিও শ্রেষ্ঠ নহি। পুনরায় তিনি 
শরীরে প্রবেশ করিলেন। মন উৎক্রমণ করিলেন। সংবৎসর 
পরে প্রত্যাবর্তন ক্রিয়। দেখিলেন যে, তাঁহার অসন্নিধানে শরীর 
সৃত হয় নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি 
না থাকায় কিরূপে জীবিত থাকিতে পাঁরিলে? উত্তর হইল যে 
অমনস্ক বালকগণ যেমন প্রাণদ্বার! প্রাণন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বদন, 
চক্ষারা দর্শন ও শ্রোত্রদবারা শ্রবণ করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ 
জীবিত ছিলাম। মন বুঝিলেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি 


শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণের উদ্যোগ 


করিলেন । ব্লবান্‌ অশ্ব যেমন বন্ধনরজ্জুর শঙ্কু সকল শিথিল 
করে, সেইরূপ প্রাণের উৎক্রমণেচ্ছাতে বাঁগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় 
শিথিল হইতে আরম্ত হইল। তখন শরীরপাঁতের আশঙ্কা 
হইল। তখন বাগাঁদি সমস্ত ইন্দ্রিয় এককালে প্রাণকে বলি- 
লেন, ভগবন্‌ অবস্থিতি করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ। উৎক্রমণ 
করিবেন ন! ! 

এই শ্রোীত আখ্যায়িকা দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা 
প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু প্রাণ আত্মা ইহা 
সমধিত হয় নাই। প্রাণ আত্মী এবিষয়ে উক্ত আখ্যায়িকাঁয় 
বৃণাক্রেও কোনরূপ ইঙ্গিত ক্রা হয় নাই। স্তৃতরাং প্রাণ 
আত্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত হইতে হইবে। 
কেন না! প্ররূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল প্রমাণ হইতেছে 


প্রাণের শ্রত্যুক্ত শ্রেষ্ঠতা। শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্টতা ,দেখিয়া ; 


প্রাণ আত্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে শ্রুতির 
তাৎপধ্য পর্ধ্যালোচন! করা উচিত। কি জন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা 
তাহ! শ্রুতিতেই প্রদর্নিত হইয়াছে ;__“্তান্‌ বরিষ্ঠঃ গ্রাণঃ উবাঁচ, 
মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতত পঞ্চধাঁত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণ- 


মবষ্টভ্য বিধারয়ামি” (তি) শ্রেষ্ঠপ্রাণ বাগাদি ইন্জিয়গণকে 
কহিলেন যে, তোমরা ভ্রান্ত হইও না। আমিই প্রাণ, অপান, 
সমান, উদান ও ব্যান এই পাচরূপে বিভক্ত হইয়া এই শরীর 
'আলঘনপুর্ববক ইহাকে ধারণ করি। আরও লিখিত আছে, 
“প্রাণেন রক্ষননবরং কুলায়ং” €ঞতি) নিকৃষ্ট দেহ নামক গৃহ 
প্রাণদারা রক্ষিত করিয়া জীব স্থষুণ্ত হয়। শ্রতিতে আরও 
লিখিত আছে,_যস্মাৎ কম্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেৰ 
উচ্ছুষ্যতি তেন যদশ্লাতি ৎ পিবতি তেনেতরান্‌ গ্রাণানৰতি” 
(শ্রতি।) যেকোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয়, সে অঙ্গ 
শু হয়। প্রাণদ্বারা যাহ! ভোজন বা! পাঁন কর! যাঁয়, তন্বার! 
অপরাপর প্রাণ পরিপুষ্ট হয়। শরীরের যে অঙ্গে কোঁন কারণে 
আধ্যাত্মিক বাধুর সঞ্চার রহিত হয়, সে অঙ্গ পরিশুষ্ হয় 
ভোজন বা পানদ্বারা শরীর ও শরীরস্থ ইন্্রিয়বর্গের পরিপুষ্ট 
বা বলাধান হয়) ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইজন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা |: 
শ্রুতিও বলেন, পকশ্রিন্নহমুতক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যাঙ্গ 
কস্মিন বা প্রতিষ্ঠিতেহহং প্রতিষঠান্তামীতি স প্রাণমন্থ-. 
জত।” (শ্রুতি) কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, 
কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব, এইরূপ বিবে- 
চনা করিয়া তিনি প্রাণের স্থষ্টি করিলেন। যে পর্য্যস্ত দেহে 
প্রাণ অধিষ্ঠিত থাকে, সেই পর্যন্ত দেহে আত্মাও অধিষ্ঠিত 
থাকেন। দেহের সহিত প্রাণের সন্বন্ধ বিচ্ছির হইলে আত্মারও 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এইজন্ প্রাণের শ্রেষ্ঠতা। শি 
আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণ আত্মা না হইলে প্রাণ 
দেহের প্রভু নহেন, আত্মাই দেহের প্রভূ; স্থুতরাং দেহের 
সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মা দেহে অধিঠিভ 
থাকিতে পারেন। প্রভু কেন ভূত্যের অনুগামী হইবেন ? 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রভুর নিয়ম পর্য্যানুযোজ্য । গরু ্‌ 
কেন এই নিয়ম করিলেন, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। আত্ম! 
নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই তিনি উৎক্রান্ত 
হইবেন। এইজন্তই প্রাণের স্ষ্টি হইয়াছে । স্থতরাং -প্রাণ 
উৎক্রান্ত হইলে আত্ম! দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন না। শক্রভয়ে 
মহারাজ সেনাপতি ও সৈম্তদিগকে লইয়া ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। শক্রপক্ষ ছুর্গের অবরোধ করিলে সেনাপতি ও সৈষ্ত- 
গণ যে পধ্যস্ত ছর্গ রক্ষা করিতে পারে, সে পর্যন্ত মহারাজ 
ছুর্গ পরিত্যাগ করেন না; কিন্তু সেনাপতি ও সৈম্তগণ ছুর্গ 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে মহারাজ ছুর্গের প্রভূ হইলেও 
তাহাকে ভূৃত্যের অন্থুগমন করিতে হয়। অর্থাৎ তৎকালে 
তাহাকেও দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেনাপতি ও সৈন্ত 
দুর্গের প্রভূ না হইলেও যেমন তৎকর্তৃক ছুর্গ রক্ষিত হয়ুঃ 


্রীণ 


সেইরূপ প্রাণ আত্মা না হইলেও তত্দবারা দেহ রক্ষিত হয়। 
প্রাণদ্বারা শরীর রক্ষিত হয়, এইজন্য ইহাঁকে আত্মা বলা অপ- 
জত। কারণ তাহা হইলে মস্তিক্ষ, হৃৎপিও এবং পাকস্থলীর 
€কাঁন অংশ নষ্ট হইলে শরীর রক্ষিত হয় না বলিয়া! তাহাদিগকে 
আত্ম' বলিতে হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অভাবেও প্রাণসত্বে 
জীবন থাকে ৷ তাহার কারণ প্রদর্নিত হইয়াছে। তন্বার। যেমন 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব বল! যায় না, সেইরূপ প্রাণেরও আত্মত্ব 
বলা যাঁয় না। “সুতরাং প্রাণাত্মবাদের কোন প্রমাণ নাই। 

বৈদান্তিক আচার্য্যদ্িগের মতে অধ্যাখ্বভাবাপন্ন বাযুই 
প্রীণ। প্রাণ বাযুবিশেষ হইলে প্রীণাত্মবাদীদিগের মতে বায়ুর 
চৈতন্ত স্বীকার করিতে হয়। বাঁষুর চৈতন্য স্বীকার করা 
অসম্ভব । কেন না বায়ু ভূতপদার্থ। 

আত্মা ভোক্তা ও চেতন । প্রাণ ভোক্ত। বা চেতন নহে। 
স্তস্তাদি যেরূপ গৃহে সংহত, প্রাণ সেইরূপ শরীরে সংহত। 
্তস্তাদি সংহত পদার্থ যেমন পরার্থ, প্রীণও সেইরূপ পরার্থ। 
. সুচ্ছা। এবং সুযুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে প্রাণের ক্রিয়া উপলব্ধি 
হইলেও তৎকাঁলে চেতন! থাকে ন1। ইহাতেও প্রাণের অনাত্মত্ব 
প্রতিপন্ন হইল। প্রাণাদির অনাত্মত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে একট সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। ( বৃহ্দারণ্যক 
উপনিষদ্‌ দ্রষ্টব্য ৷) 

বেদান্তদর্শনে প্রাণের বিষয্ব এইরূপ লিখিত আঁছে*_“তথা- 
প্রাণাঃ” (বেদান্ত ২৪১) ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইত্যাদি স্ষ্টিপ্রকরণে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই। 


্রত্যুত কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তিই বর্ণিত 


হইয়াছে । যথা__স্থষ্টির পূর্বে খাষিরাই অসতরূপে ছিলেন, 
এ খধিরাই প্রাণ । এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বের প্রাণের অন্ুৎ- 
পত্তি বা প্রাণাসভ্ভাৰ কথিত হইতেছে । আবার অন্ত শ্রুতিতে 
প্রাণের উৎপত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। “্ষথাগ্নেবিস্ফলিঙগা 
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতন্মাদাত্মনঃ সর্কে প্রাণাঃ” শ্রেতি) যেমন অগ্নি 
হইতে ক্ষুপ্র বিস্কলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মা হইতে প্রাণ 
. কল উৎপন্ন হয় । “এতক্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্িয়াণি চ*, 


সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবস্তি তম্মাৎ (শ্রুতি) ইত্যাদি । “আত্ম! হইতে 


প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে, “সেই আত্মাই 
প্রাণ স্থষ্টি করিলেন” “প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, 
জল, পৃথিবী, ইন্দ্ি্, মন ও অন্ন জন্মিয়াছে, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রুতিতে, ভিন্ন ভিন্ন উক্তি থাকায় এবং একতর নির্ধারণের 
কারণ নিরূপণ না থাকায় প্রাণ উৎপন্ন কি অন্ুৎপন্ন অর্থাৎ জন্য 
কি নিত্য তাহা বুঝ! যায় না। এই সংশয় অপনয়নের জন্ত 
“তথ প্রাণাঃ” সুত্রে তথা শবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 


চ৪1 ৯১৫ 


[ 8৫৭ ) 


প্রাণ 


লোকাঁদি যেরূপ পরব্রহ্ধ হইতে উৎপন্ন, তেমনি প্রাণও তাহা 
হইতে উৎপন্ন। এই অর্থ তথ! শবের প্রয়োগে প্রকটিত হইয়াছে। 
তাহা হইতে প্রাণ, মন, আকাশ, বাধ প্রভৃতি সকলই জন্মিয়াছে? 
ইত্যাদি উদ্াহরণেও আকাশাদির স্তায় প্রীণের উৎপত্তি বুঝিতে 
হইবে। কিংব। এরূপ বলিতেও পারা যায় যে, জৈমিনি যেমন 
ব্হুস্ত্রব্যবহ্নিত উপমানের গ্রহণ করিয়াছেন); তেমনি ব্যাসও 
আকাশাদি যেরূপ ব্রন্মোৎপন্ন, তেমনি প্রাণও পরত্রক্মোৎপন্ন ইহাই 
বলিয়াছেন। প্রাণ ষে বিকাঁরী, অর্থাৎ জন্মবান্‌ তশপ্রতি হেতু 
শ্রুতি । শ্রুতি বলিয়াছেন বলিয়াই প্রাণের জন্মবত্তা স্বীকার 
করা যাঁয়। কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অন্ুৎপত্তি শ্রবণ 
থাকিলেও শ্রত্যন্তরে তাঁহার উৎপত্তি শুনা যায়। যাহা বু ও 
প্রবল শ্রতিতে শুনা যায়, একস্থানে অশ্রবণ তাহার নিষেধ 
করিতে পারে না । অতএব শ্রুতত্বের বিশেষ না থাকায় আকা- 
শাদির স্তায় প্রাণও উৎপন্ন পদার্থ, এই উক্তি নির্দোষ । প্রাণ যে 
উৎপন্ন, ইহাতে কোন আর আপত্তি ৰা সন্দেহ নাই । মহামতি 
শস্করাচার্ধ্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ববক এবং শ্রুতি সকলের 
বিরোধ পরিহার করিয়া প্রাণের জন্যত্ব স্থির করিয়াছেন । 
ইহাতে আর কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। 
কাহারও কাহারও মতে, হাষ্টির পূর্বে প্রাণের অস্তিত্ব 
শ্রবণ থাকায় শ্রত্যন্তরোক্ত উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে, কিন্ত 
গৌণী। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, গৌণত্বের কিছুমাত্র সম্ভাবন! 
নাই, কারণ যে হেতু প্রতিজ্ঞাহানি প্রসত্ত হয়, সেই হেতুই 
প্রাণের উৎপত্তি গৌণ নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, ভগবন্‌! 
কি বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়” শ্রুতি এই একবিজ্ঞানে 
সর্ববিজ্ঞানসাধনার্থ ইহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে' ইত্যাদি বাক্য 
ব্লিয়াছেন। এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, যদ্ি প্রাণ প্রভৃতি 
সমুদয় জগৎ ব্রহ্গোৎপনন হয়। কেননা প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত 
বিরতি নাই। অভিপ্রায় এই যে, প্রক্কৃতিই বস্তসৎ বিকৃতির 
পৃথক অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকাই বস্ত ঘটনাম মাত্র। প্রাণোৎ- 
পন্তি গৌণ হইলে অবশ্তই এ প্রতিজ্ঞার হানি হইবে, প্রতিজ্ঞাও 
গৌণ এইরূপ বলিবার উপাঁয় নাই। কেন না শ্রুতি উপসং- 
হারেও ব্রহ্মকে বিশ্বাভিন্ন বলিয়াছেন ) “এই বিশ্বই ব্রহ্ম অন্ত 
কিছু নহে” । যদি বল স্থষ্টির পূর্ব প্রাণসপ্তাবশ্রবণের গতি কি? 
তাহার প্রত্যুত্তর, সে কখন মূলপ্রকৃতিবিষয়ক নহে অর্থাৎ গ্রাণ 
পরমমূল নহে। “যাহা পরমমূল, তাহা অগ্রাণ অমন ইত্যাদি। 
এই শ্রুতিতেও প্রাণাদ্ি সর্কবিশেষবঞ্জিত বলিয়া! অবধারিত 
আছে। প্র বাক্য অবান্তর প্রক্ৃতিবিষয়ক। ইহার অর্থ এই যে 
স্ববিকাঁর অপেক্ষা উৎপত্তির পূর্বে প্রাণের অস্তিত্ব । 
প্রীণের উৎপত্তিও আঁকাশাদির উৎপত্তির স্াঁয় মুখ্য। 
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ইহার প্রতি অন্ত হেতু এই যে, 'জায়তে' এই জন্মবাচী পদটা | 
প্রথমে প্রাণবিষয়ে শ্রত হইয়া পরে আকাঁশাদি পর পরপদার্থে | 
'অনুবপ্তিত হওয়ায় এবং আকাশাদির জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে, 
ইহা! স্থাপিত হওয়ায়, আকাশাদির সহিত পঠিত প্রাণের জন্ম 
মুখ্য, গৌণ নহে। 

প্রথমে প্রাণ কত গুলি তাহার অবধারণ আঁবশ্তটক | ভিন ভিন্ন 
অতি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বলায় সংখ্যাবিষয়ক সংশর জন্মে । কোন 
শ্রুতি সপ্ত গ্রাণ-কীর্তন করিয়াছেন, “সপ্ত প্রাণাঃ গ্রভবন্তি তন্মাৎ 
(শ্রুতি) কোন শ্রুতি আবার অষ্টপ্রাণ, কেহ বা নব গ্রাণ উল্লেখ 
রুরিয়াছেন। যথাঁ_ভউত্তমাঙ্গন্থিত সাত প্রাণ তনিকস্থ প্রাণ 
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দুই” । আবার কোন ক্রতিতে দশ প্রাণের কথা লিখিত আছে । 
ঘথা- পুরুষে নৰ প্রাণ দশম প্রাণ নাভি'। আবার শ্রুতিতে 
একাদশ প্রাণের বর্ণন দেখিতে পাঁওয়। যায়। ষথা--পুরুষে 
দশটা প্রাণ আর একাদশ: প্রাণ আজম” । দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
পর্য্যন্ত প্রাণের সংখ্যা বিষয়ে শ্রতিগণের মধ্যে উূপ বিরুদ্ধবাদ 
দেখা যাঁয়। বিচারে পাওয়া যায়, প্রাণের সংখ্যা সপ্ত, 
ন্যনও নহে, অধিকও নহে। শশ্করাচার্য ইহাতে ব্হতর 
যুক্তি ও শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন । 
( বেদান্তদর্শনের ২ পাঁদে চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
লিখিত আছে ।) [ও 
বেদান্তে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ নামে অভিহিত হইয়াছে । এ 
প্রাণ মুখ্য ও অমুখ্য। ইন্দ্রির সকল অমুখ্য প্রাণ এবং গ্রাণই 
সুখ্য প্রাণ । প্রাণ লকল অণু। সুকষ্তা ও পরিচ্ছিন্তাই 
প্রাণের অণুত্ব, পরমাণুতুলযতা নহে । প্রাণ গরমাণুতুল্য হইলে 
ঘুগপৎ সর্বশবীরব্যাপী কাঁধ্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণ 
সকল সুক্ষ অর্থাৎ দৃষ্টিপথাতীত মাত্র । মুখ্য গ্রাণই জ্যেষ্ঠ ও 
শেষ্ঠ । এই শ্রৌতনির্দেশই শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রাণবাঁচকত্ের প্রমাণ । 
প্রাণের জ্যেষ্ঠতাও আছে, কাঁরণ শুক্ত নিষেককাঁল হইতেই 
প্রাণবৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ গর্ভস্থ শুক্র স্পন্দনক্রিয়। ন্বত হয়। 
নিষেক সময়ে শুক্রে প্রাণবৃত্তি উদ্ভুত না হইলে যোনিনিষিক্ত 
শুক্র অপত্যাঁকারে পরিণত হইত ন1, পচিয়া যাইত । শোত্রাদি 
প্রাণ ( ইন্দিয়) অনেক পরে স্ীর স্বীর স্থানের বিভাগ নিষ্পত্তি 
হওরার সেই €সই স্থানে বুন্তি লাভ করে, সেজন্য তাহারা জোস্ঠ 
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নহে। গুণাধিক্য প্রযুক্ত মুখ্যগ্রাণ শ্রেষ্ঠ । . পুর্বে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের একটী আধ্যায়িকাদ্বিরা তাহা এতিপাদিত হইয়াঁছে। 
প্রস্তাবিত মুখ্যগ্রাথ কিরূপ ? শ্রুতি গ্রমাণানুসারে বারুই প্রাণ । 
“যঃ প্রাণ সএব বামুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোহপানো। ব্যান উদানঃ 
সমানঃ 1 (শ্রুতি) ষে প্রাণ সেই বায়ু। বাু পাঁচ প্রকার, প্রাণ, 
ভাপান, ব্যান, উদান ও সমান। সাংখ্যশান্ত্রের অভিপ্রেত 
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পক্মও পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়।  সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রাণ 
আর কিছুই না, ইন্দিয়্গণের সাধারণবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াই প্রাথ। 
এই পক্ষদ্বয়ের উপর বলা ঘায়, প্রাণ বায়ু নহে, ইন্্রিয়- 
র্যাপারও নহে। কেননা প্রাণ পৃথক্রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
প্রাণ ব্রন্মের চতুর্থ পাদ” ব্রহ্ম চতূর্থপাঁদ প্রাণ বাযুরূপ জ্যোতি- 
দ্বারা অভিব্যক্ত হুইয়। তাঁপপ্রদ অর্থাৎ কাধ্যক্ষম হয়। এই শ্রুতি 
প্রাণকে বাঁধু হইতে পৃথক বলিয়াছেন । | 

প্রাঁণ বারু হইলে বায়ু হইতে পৃথক্‌ বলিয়া উপদিষ্ট হইবে 
কেন ? ইন্দরিয়বৃত্তি হইতেও প্রাণের পার্থক্য আছে এবং বাক্‌ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গণনায় প্রাণের গণনাও বৃত্তি ও বুত্তিমাচনর 
অভেদোপচার স্বীকার আঁছে। প্রাণ ইন্দ্িয়ব্যাপার হইলে 
তাহ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্রূপে কথিত হইবে কেন ?: “ভাহা! 
হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু জন্মিয়াছে" 
এই শ্রতিতেও প্রাণ ইন্্িয়ব্যাপার হইতে ভিন্ন, ইহা! গ্রভিহিত 
হইয়াছে । | 

শ্রুতি বলেন, চচক্ষুরাদি ইন্জিয় স্ুপ্র হইচুল এই নীচন্তম 
দেহগৃহ প্রাণের দ্বারাই রক্ষিত হয়। প্রাণ যখন যে. অঙ্গ 
ত্যাগ করে, তখন সে অঙ্গ শুক হয়। প্রাণ যে পান 
করে, ভোজন করে, তাহাতে হতর প্রাগ সকল রক্ষা পায় অর্থাৎ 
জীবিত থাকে । শহ্রুতিতেও প্রাণ কর্তৃক শরীরেন্িয়ের পুষ্টি 
বর্ণিত হইয়াছে । আত্মা ভাঁবিলেন, কে উৎক্রান্ত হইলে আমি 
উৎক্রান্ত হইব, শরীর ত্যাগ করিয়া যাইব, কাহার অবস্থানে 
অনন্তর তিনি প্রাণকে স্থষ্টি করিলেন । 
এ শ্রুতিতেও জীবের প্রাণাধীন উৎক্রান্তি ও স্থিতি বল হইয়াছে । 

মুখ্য গ্রাণের বে রিশেষ কার্য্য আছে, তাহা শ্রুতি প্রমাণে 
জানা যায়। প্রাণের পাঁচটা বৃত্তি রা অবস্থা, যখা--প্রাঁণ, 
অপান, সমান, উদ্ান ও র্যান। প্রাণের এই পাটটানৃত্তি 
ক্রিরার ভেদ অনুসারে নিদ্ধ।বিত হুইয়াছে। যথা--প্রাকৃবুত্তির 
নান গণ, তাঁহার কাঁধ্য উচ্ছাানাদি। অবাগবুত্তির নাম 
অপান, তাহার কাধ্য উৎসর্গাৰি, অগ্াৎ মলমৃত্র ত্যাগ প্রভৃতি । 
যাঁহ৷ উক্ত উভয়ের মন্দিস্থলে বৃত্তিমান্‌, তাহার নাম ব্যান, ইহার 
কার্ধ্য নীধ্যবৎ অর্থাৎ, আগ্রিমন্থনাদি বলসাধা কাধ্যনির্বাহ। 
উদ্ধবৃত্তির নাম উদান, ইহা! উৎ্ক্রান্তাদির কারণ । যাহা সর্বাজে 
সমবুভ্তি, তাহার নাম সমান। সমানদ্বারা তুক্তানন রূনরক্তাদি 
ভাবগ্রাণ্ড হইয়া! সর্বাঙ্গে নীত হুয়। এইরূপে প্রাণ মনের স্তায় 
পঞ্চবৃত্তিক | 

মুখ্য প্রাণও ইতর প্রীণের স্ায় অপু, ইহা জানিতে হইবে। 
এই অণু পরমাণুসমাঁন নহে, ক্ুক্ষাদ্টির অগোচর ও পরিমিত 
বলিয়া অগু। প্রীণ অবস্থাপঞ্চকে স্সুদায় শরীরে ব্যাপ্ত 
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আছে, সেজন্য পরমাণু-সমান নহে । প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হন, 
তখন ইহাকে নিপুণ পার্স্থ পুরুষেরা দ্রেখিতে পান না । 
সে কারণে প্রাণ সুক্স। শ্রুতিতে প্রাণের উৎক্রান্তি, গতি ও 
আগতি কথিত আছে, সেই কারণে ইনি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরি- 
মিত। প্রাণ ব্যাপক, প্রাণের এর ব্যাপিত্ব কখন আধিদৈবিক 
'ভিপ্রায়ে, আর অব্যাপিত্ব কখন আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ে। 
'আধিট্দবিক প্রাগ সমষ্টিবূপ, ইহারই অন্যনাম হিরণ্যগর্ভ। 
আধ্যাত্মিক প্রীণ ব্যষ্টিরূপ, তাহার অন্য নাম প্রাণ। প্রাণের 
'বিভুত্ব কথন আধিদৈবিকের, আধ্যাক্সিকের নহে। 

প্রস্তাবিত প্রাথ সকল কি আপন আপন মহিমায় অর্থাৎ 
স্বাধীন ক্ষমতায় আপন আপন কার্ধ্য করেন, কি দেবতার 
অধিষ্ঠান থাকায় তাহাঁদের শত্তিতেই কার্য করেন? এখন 
ইহাই বিচার করিয়া দেখা বাউক। বিচারের পূর্বপক্ষে 
প1ওয়া যায়, কার্য্যশক্তির যোগ থাকাঁয় প্রাণের! নিজ নিজ 
মহিমায় কার্যে প্রবৃত্ত হয়। দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণগণের কার্ধ্য 
প্রবৃত্তি অর্থাৎ তাহারা দেব্তাবিশেষের অনুগ্রহে স্ব স্ব কার্যে 
প্রবৃত্ত হয়, ইহা! স্বীকাঁর করিতে গেলে সেই সেই দেবতারই 
'ভোক্ত-ত্বপ্রাপ্তি হয়) সুতরাং জীবের ভোক্তুত্ব লৌপ পায়। 
'তৎপরিহারার্থ প্রাণগণের স্বাঁধীন প্রবৃত্তি স্বীকার করা উচিত। 
ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্রি প্রসৃতি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হইয়াই বাগাঁদি ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। 
ত্রতপ্রতি হেতু শ্রুতিবাক্য, অর্থাৎ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন । 
যথা “অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন” ইত্যাদি। 
অগ্নির এই বাক্যভাঁব ও মুখ প্রবেশ দেবতাআ্ার অধিষ্টানরূপে 
কৃথিত। দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ ব্যতীত বাঁক্যে 
অথবা মুখে প্রসিদ্ধ অগ্বির অন্য কোন বিশেষ সম্পর্ক দেখা যাঁ় 
না। “বাধু প্রাণ হইয়া নাপিকায় প্রবেশ করিয়াছেন । ইত্যাদি 
ব্ূপে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রীদেবত! আছেন, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে । 

প্রাথাদ্দির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও শ্রুতির দ্বারা প্রাঁণ- 
বানের অর্থাৎ দেহেন্দ্ি়সংঘাঁতম্বামী জীবের সহিতই পূর্বোক্ত 
প্রাণসমূহের সম্বন্ধ থাকা প্রতিপন্ন হয়। জীবের সহিতই প্রাণের 
নিত্য অর্থাৎ অনুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, প্রাণাধিষ্টাত্রী দেবতার সহিত 
নহে। কেন না প্রত্যেক প্রাণকে উৎক্রান্তাদিতে অর্থাৎ 
 সরণাদ্দি সময়ে জীবান্ুগমন করিতে দেখা যাঁয়। শ্রতিতে 
লিখিত আছে, “জীব উৎক্রামণে উদ্যত হইলে প্রাণ তাহার 
পশ্চাদ্গামী হয় এবং মুগ্যপ্রাণ উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসঙ্গে 
অন্যান্য প্রাণও উৎক্রমণ করে । এই কারণে প্রাণ সকলের 
নিয়ন্্রী দেবতা থাকিলেও জীবের ভোক্তত্ব বিলোপ হয় ন!। 
নিয়ন্্ী দেবতারা গরাণ সকলেরই পক্ষভুক্ত, ভোক্তত্বের পক্ষতুক্ত 


নহে । যেমন প্রদীপ চক্ষরিন্দ্িয়ের উপকারক বলিয়া চক্ষুর সহাক্ম- 
মাত্র। তেমনি তদধিষ্ঠাত্রী দেব্তাঁ সকল কেব্ল তাহাদের 
পহায় মাত্র। এক প্রধান প্রাণ ও অবশিষ্ট অপ্রধান একাদশ 
প্রাণ ( একাদশ ইন্দ্রিয়) বর্ধিত হইয়াছে। 

মুখ্য প্রাণের ও অন্যান্য প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাঁগাদি 
ইন্দ্রিয় স্থু্ত হইলে অর্থাৎ তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরুত হইলে 
কেবল এক মুখ্যপ্রাণই জাগ্রত থাকে, স্বব্যাপারে রত থাকে । 
একমাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যুগ্রন্ত নহে। মৃত্যু শবে আসঙ্গ দোষ 
অন্যান্য প্রাণেরা মৃত্যুগ্রস্ত । মূখ্য প্রাণেরই অবস্থানে দেহের 
অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন । ইন্দ্রিয়- 
গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচনা করে, প্রাণ তাহা করে না। 
মুখ্যে অমুখ্য প্রাণের অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিযের মধ্যে এইরূপ 
বছছুতর বৈলক্ষণ্য আছে। ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক উপনিষদে 
ইহার বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সে 
সমুদয় এস্কলে আলোচিত হইল ন1। ( বেদান্তদ ২৪ অঃ) 

বেদান্তসারে নাগ, কুম্ম, কৃকর, দেব্দত্ত ও ধনঞ্জয় নামে 
পাঁচটা প্রাণের উল্লেখ আছে। মৃত্যুকালে প্রাণনকল ইন্্রিয়- 
গণকে লইয়। পরে নিজে উৎক্রান্ত হয় । দেহীর শরীরে যত- 
ক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ জীবন থাকে, প্রাণ বহির্ণত হইলে 
মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রীণ কিরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়, 
তাহার বিষয় পর্যযালোচন! করিয়া দেখা যাউক। জীব জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার কর্মে ব্যাসক্র হয়। তাহাতে নানা- 
প্রকার সংস্কার বা অদৃষ্ট জন্মিয়া থাকে। সেই সকল সংস্কার 
সুক্মু শরীরে পর পর উপলিপ্র হয়। মানবের জরা উপস্থিত; 
জীর্ণবন্তের হ্যায়, সর্পের নিন্মৌক ত্যাগের স্তায়, পুনর্বার জরা- 
জীর্ণ দেহের পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে । আর আমু নাই, 
মৃত্যুকাল উপস্থিত। যে বাস্বাঁযু এতদিন গ্রাণবাুকে অস্ুগ্রহ 
করিয়া আসিয়াছে, যে বাহা তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া 
আসিয়াছে, সে বায়ু ও মে তেজ এখন শরীর-বাযুর ও শরীর- 
তেজের প্রতিকূল। সেই কারণে এখন ভুক্তদ্রব্যের যথাঁষথ 
পাক, রসরক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চরন অবরুদ্ধ হইয়াছে । 
এই অবস্থা দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল,_ুমুধু। অবিলম্বে 
শরীরতেজ 'ও বাস্থতেজ উভক্ন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে 
লাগিল, অমুক হিমাঙ্গ হইয়াছে, আর বীাচিল না। এই সময় 
সুখ্যপ্রাণ আপনার বৃত্তি অর্থাৎ কাধ্য গুটাইয়া লইলেন ও 
বলবৎ বেগধারণ করিলেন। তখন শ্বাগোচ্ছাঁস বৃদ্ধি পাইল, 
দেখিয়! লৌকে বলিতে লাগিল, শ্বান ব৷ টান হইয়াছে । এই 
শ্বাস বা টান আর কিছুই নহে, প্রাণ ব1 ইক্জিয়গণকে 


প্রাণ | 0 ৪৬ ] গা 


আকর্ষণ করিতে থাকেন, তজ্ন্ত নিশ্বাস বায়ুর আধিক্য হইয়! 
থাঁকে। শ্বাস ব৷ টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে টানিতে 
লাঁগিল। 
করিয়! প্রাণে আসিয়া মিলিল। লোকে দেখিল মুমুুর চক্ষে 
জাল পড়িয়াছে, তখন আর সে দেখিতে পায় না। মুখ্য প্রাণ 
এই অবসরে ইন্দরিয়ময় সুক্শরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া 


বস্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কে আসিয়! উপস্থিত হইল। 


লোকে বলিতে লাগিল, কণ্্বাস হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই। 
তখন মুখ্য প্রাণ এইস্থানে থাকিয়া চিন্তকে আকর্ষণ করিল। 
চিত্তও স্থানচ্যুত হইল ও প্রাণে আসিয়া মিলিল। লোঁকে 
বলিল, আর জ্ঞান নাই, নামাও। এই অবকাঁশে মুখ্যপ্রাণ 
স্বীয় উদগমনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাঁধিতিত ুষ্ষ 
শরীর লইয়া বহির্গত হইল। তখন ষাটকৌশিক বা স্থল শরীর 
পড়িয়া রহিল। 

শান্ত্রে লিখিত আছে_চক্ষু, কর্ণ” নাসিকা, মুখ, নাভি, 
মলদ্বার, প্রআবদ্ার, পায়ের বৃদ্ধাঞ্থুলি ও ব্রহ্মরন্ধ, এই কয়েকটী 
স্থান প্রাণ-নির্গমনের দ্বার । যেস্থানি দিয়া মনুষ্যের প্রাণ নির্গত 
হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়! 
নির্গত হইলে চক্ষু শিখিল হইয়া থাকে । মুখ দিয়া নির্গত 
হইলে মুখ ফাঁক হয়। লিঙ্গ দিয় নির্গত হইলে লিঙ্গচ্ছিদ্র 
বিস্ফারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে উর্ধচ্ছিদ্র এবং অধম 
জন্ম হইবার হইলে অধশ্ছিদ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হয়। উর্ধছিদ্রের 
মধ্যে ব্রহ্গরন্ধ ই শ্রেষ্ঠ এবং অধশ্ছিদ্রের মধ্যে পাঁদান্ুলি সর্বাপেক্ষা 
অধম। ব্রহ্গরন্ধ, দিয়া প্রীণত্যাগ হওয়া ব্রহ্লোক প্রাপ্তির 
লক্ষণ এবং পাদাঙ্ুলি দিয়া বহির্গত হওয়া নরকগমনের 
লক্ষণ। বোধ হয়, এই জন্যই মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তর্জলিকাঁলে 
পদাঙ্থুলি চাপিয়া রাখা হয়, কিন্তু হুক্ম্তম প্রাণ চাপিয়া 
রাখার বস্ত নহে। যাহার যেরূপ গতি হইবে, প্রাণ তদন্থুরূপ 
ভাবে চলিয়! যাইবে, ইহাতে যে কোঁন চেষ্টা কর! ষাঁউক 
না কেন, তাহা বিফল হইবে। যদি কাহারও হঠাৎ মৃত্যু 
হয়, তাহা হইলেও উক্ত ব্যবস্থার অন্যথা হয় না। শির- 
শ্ছেদ ও বজ্রপতনাঁদির দ্বারা মৃত্যু হইলেও কথিত প্রকার 
নিয়ম সকল প্রতিপাঁলিত হয় ) কিন্তু ইহা! এত অতিশীঘ্ত নির্ব্বাহ 
হইয়া যায়, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযৌগেই হইয়াছে, 
এইরূপ বোধ হয়। 

বেদান্ত-মতে, . প্রাণ-মিলিত আকাশারি পঞ্চভূতের 
রজোঅংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চকর্মেন্ড্িয়ের সহিত এই 
প্রাণাদি পঞ্চকে প্রাণময় কোঁশ কহে। “ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং 
কর্মেজ্রিয়সহিতং সৎ প্রাণময় কোঁশো! ভবতি” ( ব্দোস্তিসাঁর ) 


তাহারাঁও তখন আপন আঁপন স্থান পরিত্যাগ | 


ভারতীয় দর্শনসমূহে যেরূপ প্রাণতত্ব বিবৃত হইয়াছে, বর্ত- 
মান পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ঠিক এরূপ ভাঁবে আলোঁচন৷ করেন 
নাই। তীহারা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক 
শরীরে শরীররক্ষক অসংখ্য সজীব কোঁষাণু (0০1৭ ) রহিয়াছে, 
চন্্চক্ষে তাহা দেখা যাঁয় না। সেই কোষাণুর মধ্যে অতি তরল 
প্রাণপন্ক (2০০০1১18570 ) বিদ্যমান । কোনপ্রকার জড় হইতৈ 
এই প্রাণপস্কের উৎপত্তি হয় নাই। ইহা! সচেতন। ইহার 
কোন খানে প্রাণ আছে, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকের! অনুসন্ধান 
করিতেছেন। [ শরীর শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

সুশ্রুতে প্রাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_তগবান্‌ 
্বয়স্ূই প্রাণবাঁষু নামে কথিত। ইনি শ্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্বগত 1 
ইনি প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাঁশের কাঁরণ। ইনি 
স্বয়ং অব্যক্ত ) কিন্তু ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ । রূক্ষ, শীতল, 
লঘু, খর, তীধ্যগগামী শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজো গুণবহুল, 
অচিস্ত্যশক্তি ও দেহস্থ দোঁষসমূহের নায়ক এবং রোগ সকলের 
রাজা । ইনি দেহমধ্যে আঁশু কার্য্যকারী ও শরীনত্রবিচরণশীল । 
পক্কাশয় ও গুহাদেশ ইহার আলয়। প্রাণবাধু কুপিত না হইলে 
দোঁষ, ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাঁদিগের স্ব স্ব বিষয়ে 
প্রবৃত্তি হয় এবং ইহাঁরও ক্রিয়া সরলভাবে হইতে থাকে । নাঁম- 
হ্বান-ক্রিয়াভেদে অগ্নি যেরূপ পাঁচপ্রকারে বিভক্ত, এই প্রাণও 
সেইরূপ পঞ্চধা বিভক্ত। বথা-_প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও 
অপান। এই পঞ্চ প্রাণবাধু পঞ্চস্থানে থাকিয়া দেহীদিগের 
দেহ রক্ষা করে। যেবাধু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে 
প্রাণবাযু বলে। প্রাণবায়ু দ্বার! দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর 
মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণধারণ হয়। এই প্রাণবাযু দূষিত হইলে 
প্রায় হিক্া শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে বাঁষু উদ্ধাদিকে 
সঞ্চরণ করে, তাহাঁকে উদানবাযু কহে। এই উদানবায়ু দূষিত 
হইলে স্কন্ধসদ্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষরূপে জন্মে॥ 
আমাশয় ও পক্কীশয়ের মধ্যস্থলে সমান বাষু অবস্থিতি করে ॥ 
সমানবাঁযু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরি- 
পাঁক করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্স, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার 
প্রভৃতি রোগ জন্মে। ব্যানবাধু সর্বান্গে সঞ্চরণ করে এবং 
আহারজনিত সকল রস শরীরে বহন করে। ইহাদ্বার! ঘর 
নিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্তত্রীব হয় অথবা! পঞ্চবিধ কার্য্যই 
হইয়া থাকে। ব্যানবাযু কুপিত হইলে প্রায় সর্বদেহগত রোগই 
জন্মে। অপানবাঁঘু পক্কীশয়ে অবস্থিত। ইহাঁদার! মল, মৃত্র, 
শুক্র, গর্ভ ও আর্তব-শোঁণিত কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন 
করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহাদেশে আশ্রিত সকল 
রোগ জন্মে। ব্যান ও অপাঁন এই ছুই বায়ু একত্র কুপিত্ত 
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হইলে শুক্রদৌষ ও প্রমেহ রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র 
কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে। 
(সুশ্রত নিদানস্থান ১ অঃ) 
বেদাস্তসারেও লিখিত আছে-_প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান 

৬ সমান এই পঞ্চ বাযুই পঞ্চপ্রাণ। ইহার মধ্যে উর্ধে গমন- 
শীল নাসাগ্রস্থায়ী বাধুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল পাযু'আদি- 
স্থানবর্তী বাষুর নাম অপান, সর্ধনাড়ীতে গমনশীল সমস্ত 
শরীরস্থায়ী বায়ুর নাম ব্যান, উর্ধগমনশীল কণস্থায়ী উৎক্রমণ- 
বাযু উদান এবং ভুক্ত গীত অন্ন্জলাদির সমীকরণকারী 
বাযুকে সমান কহে। সাংখ্যমতাঁবলম্বী আচাধ্যেরা কহেন যে 
: নাগ, কুম্ম, কুক্র, দেবদন্ত এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচটা 
বাষু আছে। উদিগরণকারী বাধুর নাম নাগ, উন্মীলনকারী 
_ বাষুর নাঁম কু, ক্ষুধাজনক বাঁযু কৃকর, জ্স্তণকারক দেবদ্ত 
এবং পৌষণকারী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। কিন্তু বৈদান্তিক আচা- 
ধ্েরা এই নাঁগাদি পঞ্চবায়ুকে প্রাণাদি পঞ্চবাষুর অন্তর্গত 
ব্লিয়াই স্থির করিয়াছেন । ( বেদান্তসার ) * 

কর্মলোচনে প্রাণকর 'ও প্রাণহর দ্রব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে-_সদ্যোমাংস, নবান, বালাস্ত্রীসস্ভোগ, ক্ষীরভোজন, দ্বৃত 
এবং উঞ্জোদকসেবন এই ৬টী দ্রব্য সদ্যঃপ্রাণকর। শুষ্ক মাংস, 

বদ্ধান্ত্রীগমন, শরৎকালের স্্ষ্যসেবন, তরুণদধি পেচাদই), প্রভাত- 
_. কালে মৈথুন ও গ্রভাতকালে নিদ্রা এই ৬টী সদ্যঃ প্রাণনাশক। 
“সদ্যোমাংসং নবানঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্‌। 
দ্বতমুষ্ণোদকঞ্চে সন্যঃ প্রাণকরাণি ষট্‌। 
শুক্কং মাসং জ্িয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি। 
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্‌ ॥” ( কর্মলো? ) 

যখন জীবের প্রাণানস্তকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে 
গুহ হইতে বহির্গত করিবে । পরে প্রা্গিণে কুশশয্যায় তাঁহাকে 
শয়ন করাইয়া! যতক্ষণ ন। প্রাণত্যাগ হয়, ততক্ষণ তাহার কণ- 
মূলে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইবে। পরে প্রাণত্যাগ হইলে 
যথাবিধি তাহার সৎকার করিতে হয়। সৎকাঁরের পর তাহার 


* “বায়বঃ প্রাণাঁপানব্যানোদানলমান[১। 

প্রাণে! নাম?  প্রাগ্গমনবান্‌ নামাগ্রস্থানবন্তী। অপানো নাম? 
অবাগ্‌ গমনবান্‌ পাধাদিস্থানবর্তাঁ। ব্যানো নাম? বিশ্বগ্গমনবানখিল- 
শরীরবর্তী। উদানঃ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ উদ্ধগমনবানুতক্রমণবাযুঃ। নমানঃ? 
শরীরমধ্যগতাশিতগীতান্নাদিসমীকরণকরঃ। সমীকরণস্ত পরিপাককরণং 
রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং। কেচিত্ত, নাগকৃম্মকৃকরদেবদ শুধনগ্ীয়াখ্যাঃ 
পঞ্চান্যে বায়বঃ মস্তীত্যানঃ। তত্র- নাগঃ উদ্দিগরণকরঃ। কৃর্মঃ নিমীল- 
নার্দিকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ। দেবদতঃ ভূম্তণকরঃ।॥ ধনগ্রয়ঃ পোষণৰরঃ। 
-. এতেযাং প্র।ণাদিঘন্তর্ভাব।ৎ প্রাণাদয়ঃ পকণিবেতি ফেচিৎ।” (বেদাস্তসার) 


অশৌচ গ্রহণ হইয়া থাকে । : (বরাহপুণ ) ১৭ বৈবস্থত মন্ব- 
স্তরে সপ্ুধিভেদ। ( হরিব” ৩ অঃ) ১৮ ধরাখ্য বন্ধুর পুত্রভেদ । 
( হরিবংশ ৬ অঃ) ১৯ বিষ্ণু। ২০ মুলাধারস্থিত বায়ু। 
( শারদাতি” ) 
প্রাণক (পুং) প্রাণৈঃ গ্রাণেন বা কায়তীতি কৈ-ক। ৯ সত্ব- 
জাতীয় । ২ প্রাণিমাত্র। ৩ জীবকবৃক্ষ। স্বার্থেক। ৪ বোল। 
( মেদিনী ) ৫ প্রীণশব্দার্থ। 
প্রাণকর (ত্রি) প্রাণং বলং করোতীতি ক-ট। বলকারক। 
সগ্ভোমাংস ও নবানাদি প্রাণকর। [ প্রাণশব্ব দেখ। | 
প্রাণকর্মমন্‌ (লী ) প্রাণানাং কম্ম ৬তৎ। প্রাণসমূহের কর্মভেদ। 
"সর্ব ণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রীণকর্দ্ীণি চাঁপরে |” (আনন্দগিরি ) 
ইন্দ্রিয়ের যে সকল কর্ম, কেহ কেহ তাহাকে প্রাণক্ম 
বলিয়াছেন। উপনিষদে ইন্জ্রিয় সকল প্রাণ নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । কিন্তু তাহারা গৌণ গ্রাণ। প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ মুখ্য 
প্রাণ। তাহাদের কমন বা ইন্দ্রিয় সকলের কর্ম প্রাণকম্ম বলা! 
যাঁয়। [ এই কর্মের বিষয় প্রাণশব্দে দেখ । ] 
গ্রাণকৃষ্জ, জাতকমকরন্দ নাঁমে সংস্কৃত জ্যোতিষপ্রণেতা । 
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, সংস্কৃতশীস্ত্ান্থরাগী কায়স্থবংশীয় একজন 
জমিদার । ভাগীরথী নদীর পূর্বকুলে প্রসিদ্ধ খড়দ্রহ গ্রামে 
বিশ্বাসগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা ৬ রামহরি বিশ্বাসের বাস 
ছিল, প্রাণকৃষ্ণ তাঁহারই জোষ্ঠ পুত্র। ইহাদের মূল উপাধি 
শ্দাঁস”! ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শিবচন্দ্রদাস হাবড়া জেলার 
অন্তর্গত সাঁকরাইল গ্রামে বাঁস করিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের 
নবাব আলীবদ্দী খার খাজাধ্কীখানীয় সহকারী মুন্সীর পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। এ সময়ে সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে বর্গীর হা্গাম! 
চলিতেছিল। প্রভুর কার্যে রামহরি বর্গীর হাতে প্রাণবিসর্জন্‌ 
করেন। তজ্জন্ত আলীবদ্দী শিবচন্দ্রের পুত্র রামজীবনকে 
আহ্বান করিয়া বসন্তপুর নামক গ্রাম জায়গীর স্বরূপ দান এঘং 
বিশ্বাস উপাধিতে ভূষিত করিলেন । তদবধ্ধি রামজীবন পৈত্রিক 
বাসস্থান সাঁকরাইল ত্যাগ করিয়া বসন্তপুরে বাস করিতে 
লাগিলেন । বাঁমজীবনের পুত্র দয়ারাম কোন দেশীয় রাজার 
জমিদারীতে নায়েবীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রতুর 
মনোরঞ্জননিমিত্ত অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হুইয়াছিলেন। তজ্জন্য 
প্রজারা যড়ঘন্ত্র করিয়।- তাঁহাকে হত্যা করে এবং তাহার 
ত্রীপুত্রকে হত্য। ও ধনসম্পত্তি লুষ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে 
তীহার বাটী আক্রমণ করে। দয়ারামের স্ত্রী ভবানী দাসী 
অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ৰিপদের সময় সাহস ও 
. ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে তাহার একমাত্র পুত্র 
রামহরিকে ও এক বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া রাটার গশ্চাদ্দবার 


টু ১১৬ 


প্রঁণকৃষ্ণ বিশ্বাস . ॥ 


দিয়া পিত্রীলয়ে পলায়ন করেন। 
বালককে লালন পালন করেন ও বিদ্যাশিক্ষা দেন । 

রামহরি প্রথমে বীরভূম জেলার কালেক্টরের অধীনে ও 
পরে নোম্মাখালির নিমকমহলের দেওয়ানীতে ন্যুনাধিক কোটা 
মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । চাক্রীতে অবসরগ্রহণকালে মাতা 
ভবানী দাসীর অভিমতে তিনিই নিত্য গঙ্গান্নানের স্থুবিধার 
জন্য খড়দ্রহে আসিয়া ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। এততিন্ন তিনি 
বনুবিস্তৃত জমিদারী ক্রয়, ভারতের প্রধান প্রধান তীর্ঘদর্শন 
ও বিবিধ সছ্যয় করিয়াছিলেন । 


তিনি ১২১* সালে ৬৫ বৎসর বয়সে ৬ বারাণসীধামে প্রাণ- 


ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে গ্রাণকুষ্চ ও জগমোহন নামে 
দুই পুত্র এবং ত্রিশলক্ষ টাঁকা নগদ ও প্রায় লক্ষ টাক! আয়ের 
জমিদারী প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাঁমহরির কনিষ্ঠ পুত্র 
জগমোহন বিশ্বাস লর্ড কর্ণওয়াঁলিসের আমলে দশশালার বন্দো- 
বস্তের সময় আলাহাবাদের ও তন্নিকটবন্তী স্থানসমূহের, রাঁজা 
ও জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্ত দেওয়ান, নিযুক্ত 
হন, ইহাতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়৷ সমস্তই দান ও 
পৃণ্যক্র্ে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান কার্য পুণ্যক্ষেত্র 
প্রয়াগধামে গঙ্গীযমুনাসঙ্গমে হিন্দুষাত্রীর রুর রহিতকরণ। 
প্রয়াগে যাহার! স্নানার্থ গমন করিত, ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির 
নিষুক্ত লোক সকল তীহাদদের নিকট হইতে কুরস্বরূপ অর্থ 
গ্রহণ করিত, দেওয়ান জগমোহন এককালীন ছুইলক্ষ টাকা 
কোম্পানিকে দিয়! এ প্রথা উঠাইয়! দেন। ত্রাহার পিতা 
রামহরি যখন ৮ কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি 
কনিষ্ঠপুত্র জগমোহনকে আদেশ করেন যে, তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার দেহ যেন মণিকর্ণিকার নিকটবর্তী ব্রহ্গানলে দাহ 
করা হয়। জগমোহন পিতার মৃত্যুর পর তাহার আদেশ- 
পালনে আগরষর হইলেন; কিন্ত ব্রহ্মানলে দাহ করা সহজ 
ব্যাপার নহে, স্থৃতরাং উক্ত ঘাটের যত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ 
আপত্তি করিয়! কার্যে বাধা দিতি লাগিলেন। তন্দর্শনে 
জগমোহন তাহাদিগকে প্রভৃত অর্থপ্রদান ক্রিতে চাহিলেন ) 
কিন্ত কিছুতেই মফলমনস্কাম হইলেন না। অবশেষে বাধ্য 
হইয়া তিনি তণকালীন কাশীর রাজার ও কালেক্টর সাহেবের 
শরণাপন্ন হইলেন । তাহাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া ও কালেক্টর 
পাহেবের তত্বাবধানে জগমোহন উক্ত কাধ্য_নির্ধিন্ে সমাধা 
কৰরিলেন। ১২২৩ সালে জগমোহ্‌ন এক কন্ত1 ও কৃষ্ণানন্দ 
নামে এক পুত্র রাখিয়! দেহৃত্যাগ করেন। ্‌ 

রামহরির জ্যোষ্টপুত্র প্রাণকুষ্চ পিতার অনুরূপ ধান্মিক ও 
.  ক্রিয়াবান্‌ ছিলেন, তিনি ১১৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৪২ 


তথায় থাকিয়া ব্হুকষ্টরে উক্ত | 


গ্রাণ্কৃষ্ণ বিশ্বাস 


সালে ৭১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন ।. তিনি 
কোচবিহারের কালেক্টরের দেওয়ানী করিয়া ও সওদাগরী কর্টে 
প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তাহার জীবদ্দশীতেই রাম- 
হরির ত্যাজ্য সম্পত্তির বিভাগ লইয়! তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র কৃষ্ণা- 
নন্দের সহিত বিস্তর মাম্ল! মোকদ্দম! হয়, এ মোকদ্বমাঁয় 
উভয়পক্ষে বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 

প্রাণকৃষ্ণ একজন উচ্চ প্রকৃতির সাঁধক ও ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। 
স্বর্গীয় পিতার ত্যক্ত অতুল এরশর্যের অর্দাংশের অধিপতি হইয়! 
তিনিও নিজগ্রামে পিতৃকীন্তি ৬ গঙ্গাতীরস্থ শিবমন্দিরের পার্খে *: 
আরও চতুর্দশটা বাঁণলিঙ্গ ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
মন্দিরসমূহের মধ্যস্থলে নবরত্ব নির্মীণ করিয়া তন্মধ্যে রত্রবেদীর 
উপর দক্ষিণ কাঁলী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ছিল 

রত্ববেদীর জন্তয একলক্ষ শাঁলগ্রাম শিল! আবশ্তাক ; কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা, পরিপূর্ণ না হইতেই, (প্রায় আশীহাজার 
পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইলে ) হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার ভব্লীল! 
সাঙ্গ হয়, স্ৃতরাঁং উক্ত র্রবেদীস্থাপনের সহল্প অসম্পূর্ণ রহিয়! 
যাঁয়। উহা! সম্পূর্ণ করিতে পারিলে তাহার রত্ববেদী ভারতবর্ষে 
দ্বিতীয় হইত; কাঁরণ ৬ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতীত ভারতে আর 
কোথাও রদ্ধবেদী নাই । অব্যাপি এ আশীহাজার, শালগ্রাম 
তাহার, গড়দহের, ভদ্রাসনে স্ত,পাকারে রহিয়াছে । রুলি- 
কাতার এবং মফঃস্বলের অনেক ভদ্র গৃহস্থ প্র স্তুপ হইতে 
স্থচিক্বিত শিল! বাছিয়! আনিয়া নিজ বাঁটীতে স্থাপন করিয়া- 
ছেন। এতদ্যতীত তিনি তীহার জমিদারী আনরপুর পরগণায় 
৬ কালীস্থাপনা ও নিজগ্রামে ৬ গঙ্গাতীরে পঞ্চবটা প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন ; এ পঞ্চবটার তলে এক ত্রিকোণ ঘরের মধ্যে পঞ্চ 
শবের মুণ্ডরোপণপূর্বক তছ্ৃপরি উপৰিষ্ট হইয়া তিনি নিশীথকালে 
মহাশঙ্খের মালা হস্তে লইয়া ইষ্টদেব্তারর জপ করিতেন, তথায় 
তাহার নিকট রহ সাধু ও সন্যাসীর সর্বদা সমাগম হইত । 

তিনি মংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দী, পারস্ত ও ইংরাজী ভাষায় 
বুৃৎপন্ন ও সাতিশয় বিদ্যান্গরাগী ছিলেন ; বহু অর্থব্যয়ে বহুরিধ 
ছর্লভ তন্ত্র, ধর্মশাজ্প, জ্যোতিষ ও আযুর্ষেদীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন 
এবং আটখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাণতোষিণী- 
তন্ত্র, প্রাণকৃষ্ৌষধারলী, বৈষ্ণবামৃত, ক্রিয়াম্ুধি ও প্রাণকৃষ্ণ- 
শব্দান্ুধি মুদ্রিত হইয়াছিল, ভত্মকৌমুদী, রিষুণকৌমুদী প্রভৃতি 
রুএকখানির হস্তলিপি অন্যাপি অযুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে । 
তাহার “প্রাণভোধিণী তান্ত্রিকদিগের নিকট অমূল্য গ্রন্থ 
রলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। যে সময় ৮ রাজা! রাধাকাস্ত 
দেবের শব্দরল্পদ্রম সম্পূর্ণ হয় নাই, সে সময়ে তিনি অকারাদি- 
ক্রমে শ্লোকবদ্ধে শব্দান্ুধি' প্রকাশ করিয়৷ বাস্তরিক আগনার 


প্রীণদ! 


[ ৪৬৩ ] ও ক 


প্রাণনাথ 


অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অপূর্ব সংস্কৃতানুরাগিতা৷ প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। এমন কি শব্দকল্পদ্রমে যে শব্ধ বা শব্দের অর্থ 
লিখিত হয় নাই, এরূপ বহু শব্ধ শব্দাপুধিতে পাইয়াছি। 
তাহার আনন্দময়, রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শস্তুনাথ ও চন্দ্রনাথ 
নামে ছক্ম পুত্র ও গোকুলমণি ও বামান্ুন্দরী নামে ছুই কন্তা 
হইয়াছিল; তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই 
ইহলোক্‌ পরিত্যাগ করেন। জোয্পুত্র আনন্দময় স্বধন্মীনুরাগী 
ছিজেন। আনন্দময়ের একান্তমানস ছিল, ষে তাহার স্বর্গীয় পিতার 
_ স্বল্প রত্ববেদী পরিপূর্ণ করিবেন ; কিন্তু তিনিও ছুই বর্ষ মধ্যে 
ইহলোঁক পরিত্যাগ করায় তাহার সঙ্কল্ পূর্ণ হয় নাই । আনন্দ- 
ময়ের মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণের বংশধরদিগের মধ্যে গৃহবিবাদে 
প্রধান প্রধান জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং অবস্থাস্তরের 
সহিত অর্থোপার্জনোদ্দেশে সকলেই এখন কলিকাতায় এবং 
অন্যান্য স্থানে বাঁ করিতেছেন । 
প্রাণগ্রহ (পুং ) ভ্বাণাখ্য ইন্দিয়। “প্রাণো বৈ গ্রহঃ | 
(তৈভি” স* ৩1৫1১০।১) 
প্রাপ্ ( ব্রি) প্রাণং হস্তি হন-টকৃ। প্রাণনাশক, (বিষ )। 
প্রাণচ্ছিদ্‌ (ত্রি ) প্রাণান্‌ ছিনত্তি ছিদ্‌-কিপ্‌। প্রাণচ্ছেদকারক। 
প্রাণচ্ছেদ্দ (পুং) প্রাণবধ, হত্য।। 
প্রাণজীবন তত্রি) প্রাণং জীবয়তি জীবি-ল্যু। ১ প্রাণস্থাপক। 
( পুং) ২ প্রাণপোষক বিষুণু। 
*প্রাণভূৎথ প্রাণজীব্নঃ1৮ (ভারত ১৩।১৪৯।১২৬ ) 
«প্রাণয়তি প্রীণিনো জীবান্‌ জীবয়তি প্রাণজীবনঃ। 
ন প্রাণেন নাঁপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন। 
ইতরেণ তু জীবস্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥” (ভাষ্য) 
গ্রাণতজ (পুং) কল্পপ্রভব বৈমানিক ভেদ । (হেম” ) 'প্রাপযজ' 
পাঠই সাঁধু। | 
প্রাণত্যাগ (পুং) প্রাণানাং ত্যাগঃ। প্রাণের পরিত্যাগ । 
প্রাণথ €পুং) প্রাণিত্যনেনেতি প্র-অন-প্রাণনে (€ শীউশপিরুগ- 
মীতি। উপ ৩১৯৩) ইতি অথ। ৯ বায়ু। প্রাণিতীতি কর্তরি 
অথ। ২ বলবান্‌। ৩ প্রজাপতি । ৪ তীর্থ । ৫ প্রাণশবার্থ। 
প্রাণদ (কী) প্রাণং প্রীণনং ৰলং বা দদাতীতি প্রাণ-দা, আতো- 
হন্ুপসর্গেতি। পা ৩২৩) ইতি ক। ১ জল। ২ রক্ত (হেম) 
(ত্রি)ও৩ প্রাগদাতা, প্রাণদানকারী | 
"অর্থপ্রদানমেবাহুঃ সংসারে স্থুমহৎ তপঃ। 
অর্থনঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণাহর্থেষু কীলিতা ॥৮(কথাসরিণ২৮৯) 
(পুং) ৪ জীবকরৃক্ষ । (রাজনি?) ৫ বিষুণ। ভভোর”১৩।১৪৯।২৪) 
 প্রাণদ] ত্র.) প্রাণদ-টাপ্‌। ১ খদ্ধিবৃক্ষ। ২ হরীতকী। (রাজনিণ) 
৩ প্রাণদাত্রী ।প্যশোহরে কিমাশ্চধ্যং প্রাণদা যমদূতিকা ।”(উদ্ভট) 


প্রাণদাগুড়িকা (স্ত্রী) অর্শরোগাধিকারে চত্রদত্রোক্ত ওষধ- 
বিশেষ । প্রস্তুত প্রণালী_-শু'ঠ ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল 
২ পল, চই এক্পল, তাঁলীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, 
পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ পল, ছোট এলাইচ ২ তোলা, 
গুড়ত্বক্‌ ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা, (ইহাতে কেহ কেহ 
শেষোক্ত ছুই দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোঁলা'পরিমাঁণে মিশ্রিত করেন ), 
পুরাতন গুড় ৩০ পল, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মাঁড়িয়া মোদক 
্রস্তত করিতে হইবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাঁকিলে শুঁঠের 
পরিবর্তে হরীতকী ব্যবহাধ্য। পিতার্শরোগে গুড়ের পরিরর্তে 
ু্ণসমষ্টির চতুগুপ চিনি দিয়া মোদক প্রস্তত করিতে হইবে। 
মাত্রা ॥* তোলা, অন্ুপাঁন রোগীর দোষের অবস্থা অনুসারে ছুগ্ধ 
ও জল, প্রস্থতি। এই ওঁধধ সেবনে সকল প্রকার অর্শরোগ, 
পানাত্যয়, মুত্ররুচ্ছ, গ্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শাস্তি হয়। 
( ভৈষজ্যরভবা” অর্শোহধিকার ) 
প্রাণদাতৃ (ত্রি) প্রাণ-দা-তৃণ,। প্রাণদায়ী, যিনি প্রাণদান 
করেন । প্রাণদাত৷ পিতৃমধ্যে পরিগণ্তি। 
“শরীরকৃৎ প্রাণদাতা যন্ত চান্নানি ভূপ্জতে। 
ক্রমেণৈতে ত্রয্বোহপৃযক্তাঃ পিতরো ধর্মশাসনে ॥” 
(ভারত ১২৯৫৭ ) 
প্রাণদান (রী ) প্রাণ্ত দানং। জীবনদাঁন । 
প্রাণদ্যুত (ক্লী ) প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ । 
প্রাণপ্রোহ পপুং) প্রাণস্ত দ্রোহঃ হিংসা। প্রাণহিংসা। 
প্রাণধর মিশ্র, জাতক্চন্দ্রিকারচয়িতা । 
প্রাণধার (তরি) ১ জীবিত, জীবনশীল। ( পুং) ২ প্রাণযুক্তজীব। 
প্রাণধারণ (ক্রী) প্রাণানাং ধারথং। ১ জীবনধারণ। (প্ুং) 
২ শিব। (ভারত ১৩1১৭।১১৩) 
প্রাণন (ক্লী) প্র-অন-প্রাণনে লু । ১ জীবন । ( জটাধর ) 
“ক্লেদনং পিগনং তৃপ্রিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্‌। 
তাপাপনোদে! ভূয়ন্ত্রমস্তসো বৃত্তযস্ত্িমাঃ ॥৮ (ভাগ” ৩২৬৪১ ) 
২ চেষ্টন। “বিশ্বস্ত হি প্রাণনং 1” (খক্‌ ১৪৮১০) 
“বিশ্বস্ত সর্ধস্ত প্রাণিজাতস্ত প্রাণনং চেষ্টনং।” (সায়ণ ) 
প্রাণিত্যনেনেতি করণে লু । ৩ জল। (শব্ধরত্বা” ) 
প্রাণনাঁথ (পুং) গ্রাণানাং নাথঃ ৬তৎ। পতি। ( শব্দরত্বা” ) 
“চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা । 
পশ্চাত্তাপমবাপ্পোতি কলহান্তরিতা তু সা ॥» (সাহিত্যদ* ৩ পরি”) 
্িয়াং টাপ প্রাণনাথা__পত়ী। 
দবিষ্লোবিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি | 
এ , ......(বিজুত্তোত ৯) 
প্রাণনাথ, ১ মালবনিবাসী একজন তান্ত্রিক, তিনি সাধকসর্বন্ব 


প্রাণনারায়ণ ঃ 


ঢ. ৪৮৩ 


প্রাণমল্ল 


৮ চে সপ াসপসপাসস সা সপ শ৯০৯ ০ ০৯০১-৮১৮০০২০৪ ১ 


নামে একখানি তন্ত্র রচনা করেন। ২ দৈবজ্ঞভূষণু-রচয়িতা, 
ইহার পিতার নাম জীবনাথ। 

প্রাণনাঁথ বৈদা, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার । ইনি 
সংস্কৃত ভাষায় ভৈষজ্যরসামুতসংহিতা, রসপ্রদীপ ও বৈদ্যদর্পণ 
রচনা করেন। 
প্রাণনাথী, গুরু প্রাণনাথ প্রতিষ্ঠিত একটা ধর্মসম্প্রদায়। ক্ষত্রিয়- 
বংশে প্রাণনাথের জন্ম। দিলীশ্বর অরঞঙ্গজজেবের সাম্রাজ্যকাঁলে 
প্রাণনাথের অভ্যুদয় ঘটে । তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্শ 
শাস্ত্র জানিতেন এবং “মহিতারিয়ল্” নামে একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়া বেদের সহিত কোরাণের সমন্বয় করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। শুনা যায়, তাহার শীস্তব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া বুন্দে- 
লাঁর প্রসিদ্ধ রাজা ছত্রসাল তীহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। 
এই জন্য কোন কোন মুসলমাঁনলেখক ছত্রসালকে ইস্লাম- 
ধর্মীবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিতে কুঠিত হন নাই। বাস্তবিক 
ছত্রসাল কোনকালে ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রীণ- 
নাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করাতেই বোঁধ হয় এইরূপ প্রবাদ 
চলিয়াছে। গুরু প্রাণনাথও কখন ইস্লামধর্ম্ গ্রহণ করেন 
নাই। তবে ইস্লামধর্ম্নে তাহার যথেষ্ট আস্থা ছিল, তিনি 
হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার জন্য স্বীয় মত প্রচার করেন। 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক তীহার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করিয়াছিল। প্রাণনাথের মতাবলম্বী উক্ত জনসাধা- 
রণ প্রাণনাথী নামে খ্যাত। ্‌ 

এক্‌ সময়ে বুন্দেলখণ্ড, গোরখপুর ও মথুর! প্রভৃতি অঞ্চলে 
বহুসংখ্যক প্রীণনাথীর বাঁস ছিল। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করি- 
বার সময় হিন্দসুসলমান উভয় দলের লোকের সহিত একত্র 
বসিয়। আহার করিতে হয়। এতদ্যতীত আর কোন বিশেষত্ব 
নাই । হিন্দু হিন্দুসাধারণের ও মুসলমান নিজ পিতৃপুরুষগণের 
আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে। ইহাঁদের মতে ঈশ্বর এক 
ও সকল ধর্মের সার। ইহারা! কোন মৃন্তির পূজা করে না। 
শিখদিগের নিকট যেমন গ্রস্থসাহেব, ইহাদের নিকট প্রাণনাথের 
গ্রন্থ সমুদয়ও সেইরূপ পৃজ্য। 
প্রীণনাথ বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি 

পাওয়া যায় ।-__-১ রাসনাঁম, ২ প্রকাশ, ৩ ষটুরিৎ, ৪ কলস, 
৫ সনন্ধ, ৬ কীর্ডন, ৭ খুলাঁসা, ৮ খেলবৎ, ৯ পরাক্রম ইলাহী 
ছুল্হন, ১০ সাগরশিঙ্গার, ১১ বড়ীশিঙ্গার, ১২ সিদ্ধিভাসা, 
১৩ মারফৎসাগর, ১৪ কিয়ামৎ-নাম!। 

প্রাণনারায়ণ, কামরূপের একজন রাজা। ইহাকে উপলক্ষ্য 
করিয়াই জগন্নীথপণ্ডিতরাঁজ প্রাণাভরণ” নামে একখানি সংস্কৃত 
বাব্য ক্চনা করেন। [কামরূপ ও কোচবিহার দেখ । ] 


প্রাণনাশ (পুং ) প্রাণবিনাশ, প্রাণত্যাগ | 
প্রাণনিগ্রহ (পুং) প্রাণের নিগ্রহ, প্রাণায়াম। 
প্রানন্ত পেং) ( প্রাণিত্যনেনেতি প্র-অন (কুদিহনন্দিজীবিপ্রীণিভা 
যিদাশিষি। উপ ৩১২৭) ইতি ঝচ্। ১ বারু। ২ রসাঞ্জন। 
প্রাণন্তী (ক্ত্রী) প্রাণত্ত যিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ ক্ষুৎ। ২ হিকা। 
প্রাণপত (ত্রি) প্রাণপতেরপত্যাদিঃ  (অশ্বপত্যাদিভ্যস্চ। 
পা ৪।১/৮৪ ) ইতি অণ. অন্ত্যলোপঃ। প্রাণপতির অপত্যাদি। 
প্রাণপতি (পুং) প্রাণানাং পতিঃ ৬তৎ। প্রাণের পতি। 
১ আত্মা । ২ স্বামী। ৩ হৃদয়। 
প্রাণপত্রী (স্ত্রী) ১ প্রাণমা পত্বী। ২ স্বর । 
প্রাণপরিক্রয় €পুং ) প্রাণের মূল্য । প্রাণপণ 
প্রাণপরিক্ষীণ (ত্ৰি) যাহার জীবনক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। 
(ক্লী) বৃদ্ধাবস্থা । 
প্রাণপরিগ্রহ €পুং) প্রাণানাং পরিগ্রহঃ। প্রাণধারণ, জন্ম? 
প্রাণপরিত্যা গ (পুং) প্রাণানাং পরিত্যাগঃ। প্রাণবিনাশ, | 
প্রাণপ। (ভ্ত্রী) প্রাণরক্ষক। 
“প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুম্পাঃ1” ( শুক্লুষজু” বি, 
ত্বং মে প্রাণপা অসি প্রাণান্‌ পাতি রক্ষতি প্রাণপাঃ।৮ 
প্রাণপ্রদ তত্রি) প্রাণং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। 
প্রণিদানকারী | 
ত্বাঞ্ দৃষটাধুনাত্মীয়ো দেবি ! প্রাণপ্রদঃ সুহ্ৃদ। 
সার্থবাহস্থৃতঃ শ্রীমান্‌ বস্থুদত্তো৷ ময়া স্থৃতঃ ॥”কেথাসরিৎ ২২৮৯) 
্তিয়াং টাপ্‌। ২ খদ্ধিনামক ওষধ। (রত্বমালা ) 
প্রাণ প্রদায়ক ত্রি) প্রাণপ্রদানকারী, প্রাণদাতা । 
প্রাণপ্রদায়িন্‌ (তরি) প্রাণ-প্র-্দা-ণিনি। প্রাণদাতা। 
প্রাণপ্রিয় (তরি) ১ প্রাণতুল্য প্রিয়। (পুং ) ২ ভালবাস! ॥ 
প্রাণবাধ €পুং ) প্রাণগীড়া, প্রাণবিনাশ। 
“ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ। 
যথা স্থখমুখঃ কুর্্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ ॥৮ ( মন্তু 81৫১) 
প্রাণভক্ষ (€ পুং) প্রাণেন ব্রাণেন ভক্ষঃ ৩তৎ | স্তরাণদ্বারা অব- 
ঘ্রাণ মাত্র। ( কাত্যা” শ্রো” ১০।২৬ ) 
প্রাণভা্বৎ (পুং) প্রাণেন বাষুনা জলেন ঝা ভাম্বান্‌ উদ্দীপ্ত | 
১ সমুদ্র। (€শবরত্বাণ ) 
প্রাণভূত (তরি) প্রাণস্বরূপ। 
“জলদসময় এব প্রাণিনাং প্রাণভূতঃ।” (খতুস+ ২২৯) 
প্রাণভৃৎ (তরি) প্রাণং বিভর্তি ভূ-ক্কিপ্‌ তুক্‌ চ। ১ প্রাণী, প্রাণ- 
ধারী জীবমাত্র। ২ প্রাণপোষক । (পুং) ৩ বিষু। 
€( ভারত ১৩।১৪৯।১১৬ ) 
প্রাণমল্ল, নেপালের একজন রাজা । স্ুবর্ণমল্লের পুত্র |: 


(বেদদীপ) 
১ প্রাণদাতা, 


গ্রাগনং্যষ 


€া ময় য় 
ভৈদ, প্রাণময়কোষ। 
“কর্খেন্তিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোইসৌ 
প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্ত কোষঃ।৮ ( বিবেকচূড়াণ) 
পঞ্চবর্দেন্দ্িয়ের সহিত প্রাণই প্রাণময়কোষ । এই প্রাণময় 
কোষ কার্য্যরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট। 
“প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্কিমান্‌ কাধ্যরূপঃ |” ( বেদাস্তসার ) 
প্রাণময় কোঁষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোঁষ অবস্থিত । 
প্রাণমোক্ষণ (ক্লী) প্রাণানাং মোক্ষণং ৬তৎ। প্রাণপরিত্যাগ | 
প্রাণযম ( পুং) প্রাণে! ম্যতেহনেন যম-করণে ঘঞ ন বুদ্ধিঃ | 
প্রাণায়াম, প্রাণ ইহাতে সংযত হয়, এইজন্য ইহাকে প্রাণযম কহে। 


ও প্রাণযাত্রা (স্ত্রী) প্রাণানাং যাত্রা ৬তৎ। প্রাণের শ্বাস ও 


প্রশ্বাসাদি ব্যাপার । শ্বাস ও প্রশ্বাস ভিন্ন জীবনযাত্রা হইতে 
পারে না। ২ তৎসাধনভোজনাদি। ভোজন না করিলে 
প্রাণ থাকে না, এই জন্য ভোজনাদিও প্রাণযাত্রা । 

প্রাঁণযাত্রিক (তরি) প্রাণযাত্রাহস্ত্যস্য প্রয়োজনত্বেন ঠন্‌। প্রীণ- 
ধারণ ভোজনযুক্ত, বিশিষ্ট ভোজনপর, এইরূপ পরিমাণে ভোজন 
যাহাতে প্রাণ থাকে। 

“অলাভে ন বিষাঁদী স্তাৎ লাভে চৈব ন হর্যয়েখ। 
প্রীণযাত্রিকমাত্রঃ স্তাঁৎ মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ ॥৮ ( মন্ু ৬৫৭) 
প্রাণযোনি €পুং) প্রান্ত যোনিঃ কাঁরণং। ১ পরমেশ্বর। 

২ জগত্প্রাণ বাযু। 
প্রাণরন্ধ, (লী) ১ প্রাণবহির্গমনের ছিদ্র । ২ নাঁসিকা। ৩ মুখ। 
প্রাণরোধ (পুং) প্রাণান্‌ কুধ্যতেহনেন রুধ-করণে ঘঞ। 
প্রাণায়াম, প্রাণ প্রাণাঁয়াম ছারা রুদ্ধ হয়। 


প্রাণব (তরি) প্রাণ অক্ত্যর্থে মতুপ্‌, মন্ত বঃ। প্রাণযুক্ত, প্রাণি- 


মাত্র, জীববৎ। 
প্রাণবিদ্য। (ত্ত্রী) প্রাণতত্ব জানিবার বিদ্ভা। 
প্রাণরৃতি (স্ত্রী) গ্রাণানাং বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ। প্রাণের কার্ধ্য, 
প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণের কাধ্য। [ প্রাণ দেখ।] 
প্রাণব্যয় €পুং) প্রাণন্ত ব্যয়ঃ ৬তৎ | প্রাণের ঝয়, প্রাণনাশ। 
প্রাণশরীর (পুং) প্রাণঃ শরীরং স্বরূপং স্ত। প্রাণাত্মরূপে 
ধ্যের পরমেশ্বর । “স ক্রতুৎ কুবর্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ1” 
(ছান্দোগ্য উপ”) প্রাণো লিঙ্গাম্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তি্বয়যুতঃ 
“যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ ইতি শ্রতেঃ স শরীরং যস্য 


সঃ ( শাঙ্করভাষ্য ) প্রাণশবের অর্থ লিঙ্গাত্মা, এই লিঙ্গাত্মা 
শরীর যাহার, তিনিই প্রাণশরীর । 
প্রাণসংযম €পুং) প্রাণানাং সংযমঃ | প্রাণায়াম। প্রাণায়াম 


ছার! প্রাণ সংযমিত হয়। 
টি 


[ ৪৬৫ ] প্রাণহিত। 
৮ পপর ২১ সির ্‌ 
(গং) প্রাণ প্রা ময়ট। জীবন্বরূপাঁবরক কোষ- গ্রাণসংরোধ (পেং) শ্বাসরোধ । | 
গ্রাণসংবাঁদ (পুং) প্রাণানাং সংবাদঃ ৬তৎ। প্রাণ সকলের 


ংবাঁদ__-একাদশ ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণ ইহাদের মধ্যে তেষ্ঠত 
লইয়া বিবাদরূপ সংবাঁদ। একাদশ ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণ ইহার! 
সকলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতারক্ষার জন্য বিবাদ করিয়াছিল। 
[ প্রাণ শব্দ দেখ। ]. 
প্রাণসংশয় (পুং) প্রাণানাং সংশয়ঃ ৬তৎ। জীবনসংশয়, 
প্রাণের স্থিতি বা অস্থিতিব্ষিয়ে সন্দেহ, জীবন থাঁকিবে কি না, 
এইরূপ সনেহ। ২ মরণফলক ব্যাপারভেদ। 
প্রাণসঙ্কট €পুং) প্রাণানাং সঙ্কটঃ ৬তৎ। প্রাণসংশয় | 
“স্ত্ীষু নর্মাবিবাহে চ বৃত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে । 
গোত্রাক্ষণাথে “হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্‌ ॥” 

(ভাগবত ৮১৯৪৩) 
প্রাণসম্মন্‌ (ক্লী) প্রাণানাং সন্ম গৃহম্‌। শরীর । 
প্রাণসংত্যাঁগ €(পুং) প্রাণস্য সংত্যাগঃ ৬তৎ। 

পরিত্যাগ । (মার্কগেয়পু” ১২১।১৫ ) 
প্রাণসন্দেহ €(পুং) প্রাণসংশয় | 
প্রাণসংন্য।ন €পুং) মরণ, প্রাণগমন | 
প্রাণসম € পুং ) ৬তৎ। প্রাণতুল্যপ্রিয় । স্তিয়াং টাপ। প্রাণসমা, 
প্রাণতুল্য প্রিয়া পত়্ী। 
“রামসা দয়িতা ভার্ধ্যা নিত্যং প্রাণসমাহিতা |” (রামা” ১১২৬) 
প্রাণসম্ভৃত € পুং) বায়ু 
প্রাণসম্মিত ত্রি) ১ নাসিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। (বৈ) ২ প্রাণের- 
মত প্রিয়। 
প্রাণসাঁর (ত্রি) প্রাণের সার, বল। ২ বলশালী। কু” ২ অঃ) 
প্রাঁণস্থখ, একজন পারস্তভাষাবিৎ কায়স্থ পণ্ডিত। ইনি বাঁদ- 
শাহ মহম্মদশাহের সময়ে “ইন্শাএ রাহৎ জাত” নামে একখানি 
পত্ররচনাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। 
প্রাণসুত্র € ক্লী) জীবনের খেই। 
প্রাণহুর তরি) প্রাণং হরতি দেহাঁৎ দেহাস্তরং প্রাপয়তি বলং বা 
হ-অচু। ১ প্রাণের দেহ হইতে দেহান্তরগ্রাপক। ২ বলনাশক। 
“শুষং মাংসং জয়ে বৃদ্ধা বাঁলাকর্তরুণং দধি। 
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি টু ॥৮ (চাঁণক্য ) 
৩ বিষাদি, যাহা সেবনে প্রাণবিনষ্ট হয়। (যাজ্ঞবন্ধ্য ২২২৩) 
প্রাণহারক (ক্লী) প্রাণান্‌ হরতীতি হৃ-ঞচল্‌। বৎসনাভ। 
(রাজনি”) ত্রি) দেহ হইতে প্রাণহাঁরক, প্রাণনাশক, অস্থনাশক। 
প্রাণহারিন্‌ (ত্রি) প্রাণান্‌ হরতীতি হৃ-ণিনি। প্রাণহারক, 
প্রাণনাশক । 
প্রাণহিতা, মধ্য প্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। চান্দা জেলায় 


মৃত্যু, প্রাণ- 


১৯৭ 


প্রণাঁধিপ 


সিরোঞ্চের নিকট বর্দা ও বেণগঙ্গা একত্র মিলিত হইয়া! প্রাণ- 
হিতা নামে গোঁদাবরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্যাকালে এই 
নদী জলে পুর্ণ থাকিলেও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। 
প্রাণায়িহোত্র কৌ) গ্রাণরূপেহশ্রৌ হোত্রম্‌। প্রাণসমূহের 
পঞ্চাহুতিরূপ অগ্নিহোত্রাত্মক ভোজন । ভোজনের সময় পঞ্চ- 
প্রাণের উদ্দেশে প্রথমে যে আহুতিরপ ভোজন করা হয়, 
তাহাকে প্রাণাগ্রিহোত্র কহে। যথা-প্রাণায় স্বাহা”, “আপানার 
স্বাহা?, 
পঞ্চ প্রাণরূপ অগ্রিতে আহুতি। | প্রাণাহুতি শব্দ দেখ । ] 
২ প্রাণাগ্সিহোত্র-প্রতিপাদক কুষ্ণজুর্ধেদীয় উপনিষদ্েদ | 
সন (পুং ১ প্রাণের আঁঘাত বা পীড়া । ২ জীবহত্যা। 


'সমানায় স্বাহ।”, “উদানার স্বাহ।” “ব্যানাঁয় স্বাহা” এই 


[ ৪৬৬ ] 


প্রাণায়ম 


| প্রাণাস্তংন পারত নান প্রাণনাশ। 


রা বহতা | 
প্রাণাতবন্‌ (পুং ) প্রাণরূপঃ আত্মা। প্রাণরূপ আত্ম | িঙ্গাস্ম, 


জীবাত্মা । 


এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। [ প্রাণ দেখ । ] 
গ্রাণাত্যয় (পুং) প্রাণধারণের: অগপ্তাবনা, ষদ্দি কাহারও 
প্রাথনাশের সম্ভাবন। হয়, আর মিথ্যা কথাদবারা তাহার উপ- 
কার হইতে পারে, তাহা হইলে তাদৃশ মিথ্যাকথাঁয় কোন 
পাতক্‌ হয় না। 
“নি নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্ীযু রাজন্‌ ন বিবাহকাঁলে। 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্টাহুরপাঁতিকানি ॥৮ 
( তিখিতত্বধৃত বচন ) 
পরিহাসচ্ছলে স্্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণ 
এবং সকল ধননাশে মিথ্যা কথা বলিলে পাতক হয় না। 
২ মৃত্যুকালোপলক্ষিতকা'ল, গ্রাণাত্যয়কাঁলে সকল প্রকার 
অনাদি ভোজনে কোনরূপ পাতক হয় না, অর্থাৎ ব্রাঙ্গণাঁদির 
দিবাতে ছুই বার ভোজন করিতে নাই, কিন্তু প্রাণাত্যর় 


উপনিষদে গ্রণই আম্মা নামে অর হইয়াছে, ৷ 
বেদান্তদর্শনে মহামতি শঙ্করাচার্ধ্য শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিরা 


| 


কালে যদি বারংবার অন্নভোজনে প্রবত্তিত হয়, তাহা হইলে 


তাহাকে তীহার ইচ্ছান্ুনারে অন্ন দেওয়া যাঁইতে পারে। 
রূপ অন্নাদি ভোজন তাহার পাঁতকজনক নহে । 
“প্রাণাত্যয়ে চ সংপ্রাপ্তে যোহনমন্তি যত স্ততঃ | . 
ন স পাঁপেন লিপ্যেত পন্মপত্রমিবান্তসা ॥৮ (স্থৃতি ) 
প্রাণাদ (ব্রি) প্রাণভক্ষক; জীবননাশক। 

[ণাধিক (তরি) প্রাণেভ্যোহধিকঃ। প্রাণ হইতেও অধিক 
প্রিয়, পতি ও পুত্র প্রভৃতি । স্ত্রিয়াং টাঁপ প্রাণাঁধিক1 পত়ী । 
প্রীণাধিনাথ ( পুং) প্রাণানামূধিনাথঃ ৬তৎ। পতি । (হলাধুধ) 
প্রাণাধিপ (পুং ) প্রাণানাং অধিপঃ। ৯ প্রাণারিষ্ঠাত্রী দেবতা। 


এই 


“অব্রাঙ্গণঃ সংগ্রহণে প্রাণাস্তং দগ্ুমর্হতি ৮ ( মন্থু ৮৩৯): 
প্রাণান্তিক (ব্রি) প্রাণান্তঃ প্রয়োজনমন্ত ঠঞ.1 মরণকালিক 
প্রায়শ্চিত্তাদি, মরণকালে কর্তব্য প্রায়শ্চিস্ত প্রভৃতি | 
প্রাণাপাঁন €পুং) প্রাণশ্চ অপানশ্চ দ্ন্দঃ। প্রাণ ও অপান 
বাযু। এই শব দ্বিবচনান্ত। ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয় । 
“প্রাণাপানৌ কথং দেবাঁবশ্থিনৌ সংবভূবতুঃ 1» (প্রজাপালপ্রণ) 
প্রাগাবাধ (পুং ) প্রাণানামাবাধং পীড়া ৬তৎ। প্রাণদংশয়, প্রাণ 
সংগীড়া। পপ্রাণাবাধঃ প্রাণসংগীড়া ৮ (মনু ৪1৫১ ভাষ্যে 
মেধাতিথি | ) 


| . 
। প্রাঁণায়তন (রী) ৬তৎ। প্রাণের ছিদ্ররূপ মুখ্যস্থানভেদ। 


“আক্ষিণী কর্ণরঞ্ধে, চ পায়ুপস্থাস্তনাসিকাঃ। 
নবচ্ছিদ্রাণি তান্তেব প্রাণস্তায়তনানি তু ॥৮ (যাজ্ঞবঙ্ক্যসৎ ) 
চক্ুঃদ়, কর্ণরদ্ঘয়, পায়ু, উপস্থ, মুখ ও নাসিকারদ্ধ, এই 
৯টা ছিদ্র মুখ্যপ্রাণের প্রধান আয়তনস্থান । এই ৯টা স্থানকে 
নব্দারও কৃহে। মুত্যু সময়ে এই সকল দ্বার দিয়া প্রাণ বহি- 
গত হয়। 
প্রাণায়ন (পুং স্ত্রী) প্রাণস্তাপত্যং নড়াদিত্বাৎথ ফকৃ। প্র/ণের 
অপত্য । | 
প্রাণায়াম €পুং) প্রাণস্ত বায়ুবিশেষস্ত আয়ামঃ 
প্রাণ আয়ম্যতেহনেনেতি আ-যম্করণে ঘঞ। প্রাণবাযুর 
গতিবিচ্ছেদকারক ব্যাপারভেদ। ইহা! যোগাঙ্গবিশেষ | 
«প্রাণায়া মৈর্হেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিন্বিষান্‌। 
প্রত্যাহারেণ সংসর্গীন্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌ ॥৮ভো*৩/২৮৯১) 
গ্রাণারাম দ্বারা পাপ সকল বিদুরিত হয়। পুজা জপ 
প্রভৃতি ঘষে কোন ধর্মকাধ্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার 
প্রথমে প্রাণায়াম করা আবশ্তক। কারণ প্রাণায়ামদ্বার! চিত্ত 


রোঁধঃ যদ! 


স্থির হয়। চিত্তের স্থৈর্ধ্যদম্পাদন না হইলে কোন কাধ্যই সুশৃঙ্খল 


ভাবে 'সমাধা হয় না। যোগস্ত্রমতে- বায়ুর প্রচ্ছন্দন অর্থাৎ 
আকর্ষণপূর্বাক ত্যাগ, বিধারণ অর্থাৎ আক্ৃষ্যমাণ বায়ুকে 


যথোক্ত বিধানে ধারণ করিলে প্রাণায়াম হইবে। প্রথমে 


শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশক্রমে নাসিকাদ্বারা 


অমুতময় বাহ্বারু আকর্ষণ করিবে। 
যোগশান্তরোক্ত বিধানক্রমে তাহা! ধারণ করিতে হইবে । 
ধীরে ধীরে শান্তাঙ্যায়ি-নিয়মদ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিতে 
হুইবে। এই প্রক্রিয়ার নাম প্রাণায়াম। প্র-আ-যমহ গার 
সম্যক সংযত অর্থাৎ ইচ্ছান্রূপ নিরোধকরণ। প্রাণের গতি : 


পরে পরিমিতরূপে ও ; 
লেবে ও 


* 
ঞ 


19. 


যদি ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্তকে সহজে স্থির করা! ন্‌. 


যায়। কেননা যে কোন ইন্জরিয়কাধ্য সমস্তই গ্রাণগতির 


নট ধা 


শ্রীণাঁয়াম 


[ ৪৬৭ ] 


গ্রাণায়াম 


অধীন। প্রাণই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমু- 
দায় দেহ্যন্ত্র পরিচালিত করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন 
ভিন্ন কার্ধ্যে উন্মুখ করিয়া দিতেছে । প্রাণই খাঁদ্যদ্রব্যকে রস- 


রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া গত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট | 


অর্পণ করিতেছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহযন্ত্রের 
গতি, বল ও স্বভাব রক্ষা করিতেছে । প্রাণই ইন্টরিয়চক্রের, 
নাড়ীচক্রের ও মনের পরিচালক এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান 
কাঁরণ। প্রাণের উলনে মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের 
নিরোধ ও প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। প্রাণগতির 
দোষেই মনের গতি দূষিত হইয্বা থাকে । কাম, ক্রোধ, লোভ 
ওঞ্মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোৌদোষ, যে কিছু বিক্ষেপ, 
সমস্তই প্রাণগতির দৌষে হইয়। থাকে ৷ প্রাণ যদি বিশুদ্ধ হয়, 
তাহ! হইলে মনোদৌষও নিবারিত হয়। প্রাণ যদি নিরুদ্ধ হয়, 
তাহাতে মনের গতিও রুদ্ধ হয়। মনীষিগণ এই গুঢ় রহস্ত 
যোগদ্বারা অবগত হইয়া মনোদোষ নিবারণের জন্য, তাহার 
বিক্ষেপ বিনাশের জন্য বা পাঁপক্ষয়ের জন্য প্রাণায়ামের উপ- 
দেশ ক্রিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদ্ধি স্ুুসিদ্ধ হয় বা আয়ত্ত 
হয়, তাহ! হইলে মনের যে কিছু বিক্ষেপ সমস্তই বিদূরিত হয়। 
নির্দোষ ও নিহিক্ষেপচিত্ত হইয়া তখন আপনা হইতেই সু প্রসন্ন 
নুপ্রকার, স্বচ্ছস্থিতি, গ্রবাহযোগ্য বা একাগ্র হইয়া পড়ে। 

পূর্বেই উক্ত হইরাছে_প্রাণায়াম যোগের অর্গবিশেষ, 
যম, নিষম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
এই ৮টী যোৌগের অঙ্গ । প্রথমে যম, নিয়ম ও আসন জয় 
হইলে প্রাণীয়াম নামক যোগাভ্যাস করা বিধেয় । যম, নিয়ম ও 
আসন সিদ্ধির পূর্বে গ্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে তাহা সিদ্ধ 
হইবে না। 

পতগ্রলি প্রাণায়ামের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
“তন্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্থাসয়োর্গাতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ” (পাত- 
গ্রলদ* ২৪৯ ) আসন সিদ্ধ হইলে শ্বাস এবং প্রশ্বীসের গতি- 
বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। শ্বাস এবং প্রশ্থাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ 
 করিয়। দিয়া তাহাকে শাস্তোক্ত নিয়মের অধীন করা ঝ! স্থান- 
বিশেষে বিবৃত করার নাম প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হইলেই 
এই দুঃসাধ্য কাধ্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই ছুষ্ষর। 
এই প্রাণাযাম আবার তিন প্রকার। এক বাহবৃত্বি, দ্বিতীয় 
অভ্যন্তরবৃন্ভি এবং তৃতীয় স্তস্তবৃত্তি। “বাহ্যাভ্যন্তরস্তস্তবুত্তিদেশ- 
কালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ সুক্মঃ1” (পাতঞ্জলদ” ২1৫০ ) 

এই ব্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও 
্ারূপে: সিদ্ধ হইতে দেখা যাক়। প্রীণায়ামের ব্ষিয় বিশেষ 
করিয়া আলোচন। না করিলে ইহার তাত্পধ্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া 


বিশেষ কঠিন । 


যোগশাস্ত্র মাত্রেই ইহার কৌশল ও ব্যবস্থা- 
বিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল বিশেষরূপে পর্যযালোচিত হইয়াছে । 
সেই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, 
প্রীণায়াম এক প্রকার প্রাণবাষুর যন্ত্র। অর্থাৎ প্রাণিবায়ু যে 
বিনাপ্রযত্বে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সর্বদা অন্তরে ও বাহিরে 
গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার 
সেই স্বাতাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য একপ্রকার নূতন 
ভাবের অধীন করাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণঘন্ 
আয়ত্ত হইলে চিত্ত যে কতদূর কৌশলী ও ক্ষমতাপনন হয়, তাহা! 
বলিয়া শেষ ক্রা যায় না। প্রাণবাধুর চিরাভ্যন্ত বা স্বাভাবিক 
গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া নৃতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার 
নাম প্রাণায়াম ; কিন্ত ইহার মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে, 
তাহাই পূর্বোক্ত তিন প্রকার বৃত্তি, অর্থাৎ বাহ্াবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি 
এবং স্তন্তবৃত্তি।  ওর্ধ্যবাধুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ 
শান্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়! তাহাকে বাহিরে স্থাপন 
করার নাম বাহাবুত্তি। এই বাহাবৃত্তির অন্য নাম রেচক 
বাহিরের বাযু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূরণ করার নাম 
অভ্যতন্তরবৃত্তি। ইহার অপর নাঁম পুরক। এই রেচক্‌ ও পৃরক 
কিছুই না করিয়! প্রপূরিত বারুরাশিকে অভ্যন্তরে কদ্ধ করার 
নাম স্তস্তবুত্তি। এই স্তত্তবৃত্তির অন্য নাম কুস্তক। কুন্ত মধ্যে 
জলপূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, ঢক্‌ ,ঢক্‌ করিয়া 
নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ুপুর্ণ হইলে তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ 
বাযুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তস্তবৃত্তির নাম 
কুস্তক। শরীরের শিরা প্রভৃতি সমস্ত ছিদ্র যদি বাযুপূর্ণ না হয়, 
তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন বা! বেগ উপস্থিত হইয়! শরীরকে 
বিকল করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি সমস্ত স্থান পুর্ণ হইয়া যায়, 
তাহা হইলে তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং 
শরীরও নিবিকল, লঘু ও স্ফীত প্রায় হয়। 

তপ্তশিলায় জলবিন্দু স্থাপন করিলে তাহা যেমন সন্কুচিত বা 
শুক হইয়! যায়, সেইরূপ সন্নিরুদ্ধ বাঁুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত 
হইয়! গিয়া সুক্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উদ্বেগজনক বেগের 
হাঁস হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রাণা- 
যাঁমত্রয়া আবার দ্বিবিধ, দীর্ঘ ও নুল্স। প্রাণায়ামের 
দীর্ঘত| ও স্ুক্মুতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষ দ্বারা 
জানা যায়। রেচক প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সুক্মতাবোধক 
স্থান কিরূপ? তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ 
দেখিতে হইবে যে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়, প্রাদেশ বিতস্তি 
বা হস্তপরিমিত স্থান বাহিরে যাঁয়, কি তদপেক্ষা অধিকদূর যাঁয়, 
অরদূর যায় ত সঙ্গ, নচেৎ, দীর্ঘ। হস্তে পঁজিরা তুলা, 


রুল 
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কি সক্ত, রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ 
বুঝা যাঁয়। পুরক ও কুম্তক প্রাগায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও 
হুশ্মৃতা কি? তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে । পূরক 
ও কুস্তক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পুরককাঁলে ও কুম্তক- 
কালে শরীরাভ্যন্তরে সর্ধস্থান যদি বায়ু পরিপূর্ণ থাকে এরূপ 
অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ নচেৎ স্ুঙ্ষয। পুরক ও কুস্তকের 
দীর্ঘই ভাল। পুরককাঁলে বা কুস্তককাঁলে যদি আপাদমস্তক 
সর্বত্রই পিপীলিকা-সঞ্চরণ-স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ, কি অন্ত কোন 
াযুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিতে হইবে যে প্রপুরিতবাযু 
শরীরের সর্ধস্থানেই পরিব্যান্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের 
দ্বারাও উক্ত প্রাণায়ামত্রয়ের দীর্ঘতা ও সক্ষমতা নির্ণয় করা 
যায়। রেচক হউক, পুরক হউক, আর কুস্তকই হউক, 
দেখিতে হইবে যে, কি পরিমাণ বা কি পরিমিত কাল স্থায়ী 
হইতেছে । যত অধিককাঁল উহা! স্থায়ী হইবে, ততই তাহা 
দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যোগের উপযোগী । 
এইরূপ সংখ্যাগণনাদ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সুশ্মতা জানা যায়। 
যোগসিদ্ধ তপস্থিগণ প্রাণায্পামের এইরূপ দীর্ঘতা ও সুঙ্মরতা 
সহজে সম্পনন করিবার জন্য মন্ত্রের ক্যাট করিয়াছেন। মনে মনে 
বিধিক্রমে বার মন্ত্র উচ্চারণপুর্বক যথাক্রমে 
রেচক, পুরক ও কুস্তক করিতে পাঁরিলেই লিখিত প্রকারের 
দীর্ঘতা ও ঙ্মতা নির্ণীত হয়। যোগীরা প্রাঁণায়াম-মন্ত্রগুলিকে 
অথবা মন্ত্রপের সংখ্যাগুলিকে এরূপ সুকৌশলে বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলির যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই 
প্রাণনিরোধের কাঁলাদি পরিমাণ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। 
বাদ্যের বোল যেরূপ তালমাত্রার সংখ্যান্থসারে রচিত, প্রাণা- 
যাম-মন্তরগুলিও সেইরূপ কা'লমাতীর নিয়মানুসাঁরে রচিত। 

উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্াদশান্থুলাদি পরি- 
মিত স্থান ও হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সব্শরীর ব্যাপ্ত 
শির! প্রশিরা প্রভৃতি অভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান 
পৃর্বক বিহিত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য । প্রথম অভ্যা. 
সের সময়ে এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অব্লঙ্বনীয়। কিন্ত অভ্যাস 
দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের পরিণামাদির 
প্রতি লক্ষ্য থাকে না, অন্ুসন্ধানও থাঁকে না। অন্থুসন্ধান ব! 
লক্ষ্য না থাকিলেও সুদুর অভ্যাসের বলে তাহা আপনা 
হইতেই সম্পন্ন হয়। 

উক্ত চতুর্বধ প্রাণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে 
সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখন জানিতে হইবে যে, প্রাায়াম 
হ্সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ 
নিয়োগ করা যায়। এ বিষয়ে যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধি- 
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সত্ব বা মানবীয় অস্তঃকরণ সর্বব্যাপক ও সর্ববস্প্রকাশক | 
অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ এবং রাঁগদ্ধেষাদিরূপ মনোদৌষ ব| পাঁপ 
তাহার তারদৃশ ব্যাপকতা, প্রকাশকতা ও অসীমক্ষমতাঁকে 
টাকিয়া রাখিয়াছে। প্রীণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই 
আবরণ ভার্গিয়া যায়। স্ৃতরাং তখন চিত্তের যথার্থস্বরূপ, 
স্বভাব অথবা পুর্ণ প্রকাঁশশক্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা 
শরীর ও মন স্ুসংস্কত ও পরিস্কুত হয়। প্রাণায়াম যোগাঙ্গ 
অনুষ্ঠানের পর প্রত্যাহার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় । 
॥ (পাতঞ্জলদ” ২ পাদ) 
যাহারা প্রথমে প্রাণায়াম যৌগাল অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারা 
বিশেষ সাবধান হইয়া করিবেন, নচেৎ তাহাদের নান! প্রকার 
পীড়া হইবার সম্ভাবনা । প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী ব্যক্তি প্রথমে 
গুরুসন্িধানে থাকিয়া শান্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্বক সাবধানের 
সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা আয়ত্তী- 
কৃত হয়। সুতরাং যোগী তখন যথা ইচ্ছা তথায় প্রাণপরিচালন 
করিতে সমর্থ হন। প্রাণায়াম স্ুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই 
থাকে না; কিন্তু অযথা বা অনিয়মে অভ্যাঁস করিতে গেলে সকল 
প্রকার রোগই হয়। বাযুর গতিব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, 
কাস, শিরঃগীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অন্তান্ঠ বিবিধ: রোগ 
ইয়। অতএব প্রাণবাঘুর ত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচককালে 
উপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে । পুরকের সময় উপযুক্ত 
নপে পুরণ এবং কুস্তকের সমন্ন উপযুক্তরূপে কুস্তক অর্থাৎ বাঁযু- 
প্রবাহ ধারণ করিবে। ক্রমে ক্রমে ও উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম 
শিক্ষা করিতে পারিলেই উহা! আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়, অন্যথা 
অনিষ্টপ্রদ হইয়া থাকে । প্রাণবাধু যদি হঠাৎ বা! সহসা আবদ্ধ 
হয়, তাহা হইলে রোমকৃপ দিয়া নিঃস্ত হইয়া ত?্পলক্ষে. দেহকে 
সে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষতরোগ সকল 
উৎপাদন করে। অতএব আরণ্য হস্তীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে 
প্রার্ণবাধুকে বশীভূত করিতে হইবে। একেবারে করিতে : 
চেষ্টা করা! বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে কুফল ব্যতীত কিছুমাত্র 
সফলের আশা নাই। কি প্রাণবাযু, কি অপানবায়ু সবেগে 
কখনই পরিত্যাগ করিবে না। এরূপ অল্পবেগে শ্বীসবায়ু ত্যাগ 
করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্ত, যেন উড়িয়া না যায়। শ্বাস- 
বায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ুর পরিত্যাগ উভয় ক্রিয়াই ধীরে 
ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে । কুস্তকের সময় কি রেচকের সময়, 
কি পুরকের সময়. ইহার কোন সময়েই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত 
করিবে না।* নিশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসান 


* “ক্রমেণ সেবামানোহসো নয়তে যত্র চেচ্ছতি |: 
প্রাথায়ামেন দিদ্ধেন সর্বব্যাধিক্ষয়ে| ভবে 
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স্বাভাবিক তাহা প্রথমে স্থিয় করিতে হইবে । বাধুর স্বাভা- 
বিক বহিরাগতির পরিমাণ জান! না থাকিলে প্রাণায়াম দ্বারা 
কি পরিমাণে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, তাহা নির্ণীত হইবে 
না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে ইহা! দ্বারা প্রাণনাশে- 
রও সম্ভাবনা । এজন্য গ্রাণবাযুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ 


নির্ণয় করিয়া পশ্চাঁৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ] 


সম্বন্ধে পবনবিজয়ম্বরোদয়-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে__- 
*দেহাদ্বিনির্গতে বাষুঃ স্বভাবান্বাদশাঙ্থুলিঃ। 
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা ॥ 
চতুর্ধিংশাঙ্কুলিঃ পান্ছে নিদ্রায়াং ব্রিংশদক্গুলিঃ ৷ 
মৈথুনে ফট্ত্রিংশছুক্তং বৈ ব্যায়ামে চঈ ততোহবিকম্॥ 
স্বভাবেহস্ত গতে মূলে পরমারুঃ প্রবদ্ধতে। 
আযুঃ ক্ষয়োহধিকে প্রোক্তে! মারুতে চান্তরোদগতে ॥” 
গ্রাণবাষু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পথ্যস্ত 
বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানের সময় ১৬ আঙ্গুল, 
ভোঁজনের সময় ২০, সবেগ গমনের সময় অর্থাৎ দৌড়াইয়া 
াইলে ২৪, নিদ্রাকাঁলে ৩০, স্ত্রীসংসর্গকাঁলে ৩৬, এবং ব্যায়াম- 
কালে তদপেক্ষাও অধিক বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী 
প্রাণসাধনা দ্বার! তাহার বহির্ণতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, 
সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি 
অস্বাভাবিক হয় ঝ! স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক পরিমাণ বহি- 
গতি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার আফুতক্ষয় হয়। ইহাই 
যোগশীস্ত্ের নিয়ম। এই জন্য প্রীণায়ামশিশিক্ষ প্রথম যোগী 
প্রাণের এইরূপ স্বাভাবিক বহির্গতির গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
প্রীণসাঁধনা করিবেন। তিনি যখন কুস্তকের পর রেচক 
করিবেন, অর্থাৎ আক্ষ্যমাণ বাহ্বাযুকে পরিত্যাগ করিবেন, 
তখন যেন বিশেষ সাবধান হন। 
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অযুক্তাভ]ানযোগেন দর্ববব্যাধিসমুস্তবঃ। 
হিক্কাশ্বানশ্চ কাঁসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ ॥ 
ভবন্তি বিবিধ! রোগাঃ পবনস্ত ব্যতিক্রমাৎ॥ 
সুযুক্তঞ্চ ত্যজেৎ বারুং হযুক্তং পূরয়েৎ স্থধীঃ। 
যুক্ত যুক্ত্চ বন্ধীয়াদিখং সিধ্যতি যোগবিৎ ॥ 
হঠান্রিরুদ্ধঃ প্রাণোহয়ং রোমকুপেষু নিঃসরেৎ। 
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠীদীন্‌ জনয়ত্যপি ॥ 

ততঃ প্রত্যাপিতব্যোহসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ। 
বন্তে। গজে। গজ।রির্বা ক্রমেণ মৃদুতা মিয়াৎ ॥ 

ন প্রাণং নাপপনং বা! বেগৈর্বাযুং সমুৎস্থজেৎ। 
ষেন শক্তন্‌ করস্থাংশ্চ শ্বাসযোগেন চালঃয়ৎ ॥ 
শনৈর্ননাপুটে বাযুমুতস্থজেন্নতুবেগতঃ। 

ন কম্পয়েৎ শরীরন্ত ন যোগী পরমে! মতঃ॥” ( যে।গচিস্তামণি ) 


0 


| ৪৬৯ ] 


১১৮ 


গ্রাণায়াম 


প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে তাহার 
অধিকারী হইতে হইবে। যাহার! সর্বদা ব্যাধিগ্রস্ত এবং 
বৃদ্ধ, যুবাকাঁলেও যাহার! দূর্বল, যাহাঁদের সত্ব অর্থাৎ 
ক্লেশ সহ করিবার শক্তি আদৌ নাই, কিংবা! যাহাদের মানসিক 
তেজ নাই এবং যাঁহীর! গৃহবাসী অর্থাৎ গৃহ ছাড়িয়া কোন্‌ 
পুণ্যতমস্থানে থাকিতে পাঁরে না, স্সেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, 
ধাহাদের উৎসাহ অতি অল্প, নির্বীধ্য অর্থাৎ ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী, 
এই সকল লোক যদি প্রাণায়াম বা যোগ অবলম্বন করে, 
তাহ! হইলে তাহাদের দীর্ঘকালে সাফল্য হইতেও পারে, নাও 
পারে। না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। এই সকল ব্যক্তি 
নিকৃষ্ট অধিকারী | 

যাহারা অতি প্রৌঢ় নহে, অথচ নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাসে 
রত থাকে, যাহাঁদের -বীর্ধ্য অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় আছে, 
যাহাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান এবং যাহারা যোগপথের মধ্যস্থান পধ্যন্ত 
অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাঁদের উৎদাহ মধ্যম এবং 
সংসারাশক্তি তত প্রবল নহে। এইরূপ ব্যক্তিরাই প্রাণায়াম- 
শিক্ষার মধ্যমাধিকাঁরী। 

যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও 
মহান্‌, যাহারা বীধ্যশীলী, অতিশয় উৎসাহযুক্ত, ক্ষমাশীল, 
যাহারা এক স্থানে নিশ্চল বা! সুস্থির থাকিতে পারে, অর্থাৎ 
অচঞ্চলম্বভাব, যাহারা অরোগী, স্স্থমনাঃ, স্থিরবুদ্ধি এবং 
শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সদা শাস্ত্রাত্যাসে রত, এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত 
অধিকারী । এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি চেষ্টা করিলে যথাসম্ভব 
কালে প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। 

যাহারা প্রভূত বলশালী, যাহাঁদের অন্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুদ, 
মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ বা তীব্র, যাহারা গুণগ্রাম-বিভূ- 
ধিত, অত্যন্ত শান্তস্বভাব, সকল ভূতের মর্গলেচ্ছু, করুণা বা দয়" 

তযাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, শরীর ব্যাধিহীন, অন্তর এবং বাহিরে 
কোনরূপ মালিন্ত নাই, কিছুতেই যাহারা ভীত হন না, বাধা বিন্ন 
যাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং কিছুতেই ব্যাকুল- 
চিত্ত.হন না এবং যাহারা যোগীর কুলে, বিদ্বান্‌ বা সিদ্ধ পুরুষের 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই বিশেষ অধিকারী । ্‌ 

এই সকল অধিকারী প্রথমে জ্ঞানী বা যোগীর নিকট 
সুশিক্ষিত হইবেন। পরে যমনিয়মাদি যোগসাধক গুণ সকল 
আয়ত্ত করা কর্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ 
করা বিধেয়। কিছুকাল পরে কৌন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন, 
সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবগ্তক। তথা" 
কার কোন এক শুচি অর্থাৎ পবিভ্রস্থানে অথবা৷ নদীসমীগন্থ 
অরণ্যের অন্তর্গত মনোরম প্রদেশে মনস্তৃপ্তিকর একটা মঠ 
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প্রস্তুত করিবেক ৷ তাদৃশ স্থানে থাকিয়া ত্রিকালস্থায়ী, শুচি- 
স্বভাব, একাগ্রচিত্ত, ধীর প্রকৃতি, শুভ্রভন্মধারী এবং আপনে 
উপবিষ্ট হই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। কুশ কিংবা 
মুগচন্মন বিস্তৃত করিয়া তছুপরি কোন এক আসন বদ্ধ করিয়! 
উপবিষ্ট হইবেক। অনন্তর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়। 
পূর্ববাভিমুখে কিংবা! উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকাঁয় অর্থাৎ 
শ্রীবা, মস্তক ও দেহ্ঘষ্টি ঠিক সমান রাখিতে হইবেক, যেন নত, 
আনত্ত বা বক্র না হয়। আসশ্তসং্যত (মুখ বিকৃত না থাঁকে) এবং 
শরীর নিশ্চল হয়। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাঁসাগ্রে ধৃত থাঁকে। 
এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়! প্রাণায়াম, ধ্যান বা ধারণাদি 
অভ্যাঁস করিতে হইবেক । 

যোগচিস্তামণির বিধান অনুসারে অগ্রে কোঁমূলকুশা, তছুপরি 
মুগচর্দ, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন, এতজ্রপ আসনে উপবিষ্ট 
হুইয়! প্রাণায়াম শিক্ষা. কর! উচিত । 

আবার কোন ফেগশাস্তের মতে- প্রাণায়াম বা যোগান 
ষ্টানের জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্বতগুহা! আশ্রর করিতেই 
হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। মনের অনুকুল ও নিরুপদ্রব স্থান 
পাইলেই তথায় থাকিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস কর! যাইতে পারে । 
“রাত্রিশেষে নিশীথে বা! সন্ধবয়োরুভয়োরপি 1” ইত্যাদি । 


উপদেশবাক্য থাকায় প্রত; ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের 


এবং রািত্রিশেষে ও মধ্যরাত্রে ধ্যানের অন্ুত্মকাল বলিয়া স্থিরী- 
কৃত হয়। বস্তত্ঃ এরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক 
সুস্থতা কিছু অধিক হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে ঘেরগুসংহিতাঁয় 
এইরূপ লিখিত আছে।_+প্রথমতঃ স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর 
মিতাহার, সর্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান 
করা কর্তব্য । দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর ব্সতিস্থান হইতে সমধিক 
দুরস্থান; অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষতদ্রব্যবিহীন বন, রাজধানী ও জনতা - 
পূর্ণ স্থানে প্রাণা রামের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। এই সকল স্থানে 
প্রাণায়াম করিলে পিদ্ধ হওয়া দুরে থাকুক বরং বিশ্ব ঘটতে 
পারে। এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম- 
প্রদেশে, ধার্মিক রাজো, স্থভি্ধ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্যলাভ 
হয়, অথচ কোন উপড্রব সম্ভাবনা নাই, এইরূপ স্থানে গিয়া 
প্রাচীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটা কুটীর নির্াণ করিতে হইবে। 
স্থান: স্ুপরিষ্কত এবং গোময়লিপ্ত থাকিবে। হেমন্ত, শিশির, 
শ্রীষ্ম ও বর্ষা ধতুতে প্রাণায়াম বা যোগারম্ত কর! বিধেয় নহে। 
তাহার কারণ এই যে, এ সকল খতুতে প্রাায়াম বা যৌগ 

আরন্ত করিলে রোগ হইবার ষম্ভাবন| আছে।* (ঘেরগুসংহিতা) 


* “আদে স্থানং ততঃ কালমিতা হারভ্ততঃ পরম্‌। 
নাড়ীশুদ্ধিঞ্$ তঙ্পশ্চাৎ তস্মাত্রীগি বিবঞ্জয়েখ ॥ 


প্রাণায়াম 


ঘোগাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় একরূপ বলা! হইল। [ যোগ 
দেখ। ] পুজাদি করিতে হইলে প্রথমে প্রাণায়াম করিতে হয় । 
প্রাণায়াম ব্যতীত কোন পুজাদিই সম্পন্ন হয় না।  তন্ত্রসারে 
এই প্রাণায়ামের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-- 

“ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেণ চ। 
কনিষ্ঠানামিকাক্ুষ্টের্যনাসাঁপুটধারণম্‌ ॥ 

প্রাণায়ামঃ সবিজ্ঞেয়ন্তজ্জনীমধ্যমে বিন! !” € তন্ত্রপার ) 

পুজাদিস্থলে প্রাণায়ামক্রমে ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। 

কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অন্ুষ্ঠ অঙ্গুলিদার৷ যথোক্ত নিয়মে 
নাসাপুটে যে ধারণ কর! যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। অর্থাৎ 
মন্ত্র সকল উক্ত অঙ্গুলিদ্বারা নাসাঁপুটে ৪, ১৬, ৮, ৯৬ বা ৬৪, ৩২ 
বাঁর শাঙ্সোক্ত নিয়মে বাধুধারণ ও ত্যাগ করার নম গ্রাঁণায়াম । 
প্রাণায়ামকালীন নাঁসিকাঁপুটে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্কুলি লাগা- 
ইতে নাই। এই প্রাণাঁয়াম ছই প্রকার, সগর্ভ এবং নির্গর্ভ। 
যেস্থলে মন্ত্রর্ূপ দ্বার! প্রাণায়াঁম হয়, তাহ! স্বগর্ভ এবং মাত্র! 
দ্বারা যেস্থলে হয়; তাহ! নির্ণর্ভ। মূলমন্ত্র বীজ, অর্থাৎ যে 'দরেব- 
তার প্রাণায়াম করিতে হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র বা প্রণব 
প্রথমে বামনাঁসাঁপুটে অনামিকা ও কনিষ্ঠ এবং দক্ষিণ নাসা- 
মূলে অস্ু্ঠা্গুলি দ্বার! ধরিয়া প্রথমে ১৬ বার জপ করিবে এবং 
এ ১৬ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমতকাল 
বামনাসা-দারা বাযুপুরণ করিতে হইবে। তৎপরে বাম ও 
দক্ষিণনাসাঁপুটে ৬৪ বাঁর জপ, আর ত্র জপসংখ্যার পরিমিত 
কাল বাঁযুর কুম্তক করিবে। পুর্বে যে বাষু নাসাপুট দ্বার! 
পুরিত হইয়াছে, এ বায়ু সমস্ত শরীরে লইতে হইবে ।. তৎপরে 
প্র বাযু ৩২ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিতকালে 
প্র বাযু আবার ত্যাগ করিতে হইবে । এইরূপ তিনবার করিতে 
হয়। বাঁরুপুরণ, কুন্তক বা রেচনের সময় উক্ত পরিমিত 
জপও করিতে হইবে। 


দুরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে । 
যে।গ।রস্তং ন কুব্বাঁত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেও ॥ 
অবিশ্বা(সং দূরদ্বেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জজিতম্‌। 
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তন্মাভ্রীণি বিবর্জয়েৎ ॥ 
নুদেশে ধার্দ্িকে রাজ্যে সুতিক্ষে নিরুগদ্রবে | 
ভত্রেকং কুটারং কৃত্ব। প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েখ ॥ .. 
নাস্তাচ্চৈর্নাতিহস্বঞ্চ কুটারং কীটবর্ধিতমূ। . 
সম্যকগোময়লিপ্তঞ্চ কুগুরন্ধ,বিবর্ভিতম্‌ ॥ 

এবং স্থানেধু গুপ্ডেযু যোগাভ্যামং সমীচরেৎ । 

হ্মন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ধায়াঞ্চ তো তথ। ॥ 
যোগ।রন্তং ন ুব্বাঁত কৃতে চ ঘে|গহা। ভবেৎ॥” ( সে ) 


প্রথমে যদি ১৬, ৬৪, ৩২ বার | 


প্রীণীয়ামিন্‌ [৪৭১] প্রাঁণাহুতি 


এইরূপ প্রীণায়াম করিতে কেহ সমর্থ না হন, তাহা হইলে 
ইহার তুরীয়ক চতুর্থভাগের একভাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ 
প্রথমে ৪, ১৬, ৮ বার জপ ও তৎপরিমিতকাঁলে বারুধারণ 
ও র্রেচনা্ি করিতে হয়। ৪, ১৬, ৮ ইহার কম আঁর 
প্রীণায়াম হয় না। প্রথমে যাহার! প্রাণাঁয়াম করেন, তাহারা 
এই নিয়মেই ক্রিয়া থাকেন। ইহা! উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে 
পরে ১৬, ৬৪ ও ৩২ বাঁর কর! যাইতে পাঁরে। প্রাণীয়ামের 
ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, যে পরিমিত বাষুপুরণ তাহার চতুর্থগুণ 
কুম্তক এবং তদর্ধ রেচন করিতে হয়। প্রাণায়াম অবশ্ কর্তব্য । 
প্রাণায়াম না করিয়া পূজা ও মন্ত্রজপ প্রভৃতি কিছুই হয় নাঁ। এই 
জন্য প্রাঁণায়ামের নিত্যত্ব ও অবশ্ঠকর্তব্যত্ব অভিহিত হুইয়াছে। 
( তন্ত্রসার )* [ পুজা ও ভূতশুদ্ধি দেখ । ] 
কি বৈদিক সন্ধ্যা বাঁ তান্্রিক সন্ধ্যা উভয় সন্ধ্যাতেই প্রাণা- 

য়াম করিতে হয়। তান্ত্রিক প্রাপায়ামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শুদ্র এই চাঁরিবর্ণেরই সমান অধিকার আছে। ঘিনিই তন্ত্োস্ত 
মন্্গ্রহণ করিবেন, তাহারই প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াঁন্নে এই 
তিন সময়ে সন্ধ্যার সহিত এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। ব্রা্মণসর্বস্থ প্রভৃতি ধর্মশীপ্রে লিখিত আঁছে__যে সকল 
: ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ব্রিসন্ধ্যা যথাবিহিত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এইস্থলে ত্রাক্গণশব্দে উপ- 
লক্ষণমীত্র বুঝিতে হইবে । ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ ও শুদ্র প্রভৃতি যে 
কোন বর্ণই প্রারায়ামের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহাদের 
সকল পাতক বিদুরিত হুইবে। কৃর্যোঁদয়ে যেরূপ অন্ধকার 
বিনষ্ট হয়, তদ্রপ যিনি প্রাণায়াঁম আচরণ করেন, তাহার পাপ 
নষ্ট হয়। এই প্রাণায়ামই আঁদ্য ও শ্রেষ্ঠতপ বলিয়া শাস্ত্রে 
অভিহিত হইয়াছে। + (ব্রাঙ্গণসর্বন্থ ) [ বিস্তৃত বিব্রণ ত্রাঙ্মণ- 
সর্ববন্থে জুষ্টব্য | ] ৃ 
প্রাণায়ামিন্‌ (ত্রি) প্রাণায়াম অন্ত্র্থে ইনি। প্রাণায়ামানু- 
ষ্টানকারী, ধিনি প্রাণায়াম নামক যোগাভ্যাঁস করেন। 

* “প্রাণায়ামে। দ্বিবিধঃ সগর্ভো! নিগর্ভশ্চ । তখাচ-_সগর্ভে। মন্ত্রজীপেন 


নিগর্ভেমাত্রয়। ভবেৎ | তত্র চ মুলমন্ত্রন্ত বীজস্য প্রণবস্ত বা ষোড়শ- 
বারাদিজপেন বাঁমন।সাপুটাদিন! বাঁযুপূরক।দিকং কুর্ধয)ৎ ৷ তথ]! চ কালী- 
হৃদরে-_-“অথব! মন্ত্রবীজেন যখোক্তবিধিন! সুধীঃ) যথ। তস্য ষোঁড়শবার- 


জগেন বাযুং পূরয়েৎ তদ্য চতুঃযষ্টিবারজপেন বায়ুং কুভ্তয়েখ। তস্য 


দবাত্রিংশদ্বারজপেন বাঁযুং রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনা পূর্ধ্য উভাভ্যাং কুস্ত- 


গিত্ব] দক্ষিণেন রেচয়েখ। 
পূরয়েৎ যোড়শভির্বায়ং ধারয়েত্ত, চতৃপ্ত“ণৈঃ। 
রেচয়েৎ কুস্তকার্ধেন অশক্ত্য। তত্ত,রীয়কম্‌।” 
তদশকো তচ্চতুর্থষেব প্রাণস্য সংযমঃ 1” (তত্ত্রসাঁর ) 
ঁ “কুর্ববন্তে'হপীহ পাঁপানি যে ত্বাং ধ্যায়স্তি পাঁবনি। 
উভে সন্ধে ন তেযাং হি বিদ্যতে তু বিপ।তকমূ।॥ 


স্প্রীণায়ামী জলে স্সাত্! খরযানোক্্রযানগঠঃ । 
নগ্স্নাত্বা চ মুক্তা চ গত্বা চৈবং দিবাস্ত্রিয়ম্‌॥৮ 
(যাঁজ্বন্ধম” ৩২৯০) 

প্রাণাষ্য (তরি ) উপযুক্ত, যোগ্য । 

গ্রাণার্থব (তরি) প্রাণ ও ধনবান্‌। 

প্রাণাবায় €ক্লী) প্রাণেনাবৈতি অব্-ই-অচ্‌। জৈনদিগের 
চতুর্দশ পর্বের মধ্যে একখানি অঙ্গ । (হেম) 

প্রাণাঁসন (রী ) কুদ্রযামলোক্ত পুজাঙ্গ আসনভেদ। এই প্রাণা- 
সন সর্বসিদ্ধিপ্রবায়ক। 

“এতদ্প্রাণাসনং নাম সর্বসিদ্ধি প্রদ্ধায়কম্‌। 
বায়ুংমূলে সমারোপ্য ব্যাত্বাকুধ্ধ্য প্রনারয়েখ ॥” (ক্ুদ্রযামল-) 

প্রাণাহুতি (স্ত্রী) প্রাণরূপেভ্যঃ'অগ্নিভ্য আহুতিঃ। ভোঁজনের 
পুর্বে গৃহস্থের কর্তব্য প্রাণরূপ অগ্নির উদ্দেশে আহুতি। ভোঁজ- 
নের পুর্বে পঞ্চপ্রীণাগ্িকে এই আহুতি দিয়! ভোজন করিতে 
হয়। প্রাণাহুতি মুদ্রাদ্ধার! পঞ্চ প্রাণাগ্রিকে আহুতি দিতে হয়। 
প্রাণাগ্রির উদ্দেশে যখন আহুতি দেওয়। হয়, তখন তর্জনী, মধ্যম! 
ও অন্ুষ্ঠ লগ্ন করিয়া! দিতে হইবে। অপান বায়ুর উদ্দেশে 
মধ্যমা, অনামিকা ও অন্গুষ্ঠ লগ্ন করিয়া, ব্যানবায়ুর উদ্দেশে 
কনিষ্ঠা, অনামিকা! ও অন্ুষ্ঠ অঙ্থুলিযোগে,  উদানবাযুর উদ্দেশে 
একমাত্র তর্জনী বাহির করিয়া অন্য সমস্ত অঙ্গুলি সংযোগে 
আহুতি দিতে হইবে। ইহাই শান্ত্ের বিধান। দ্বৃত ও ব্যঞ্জীনা- 
দির সহিত অন্ন প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহ! প্রাণস্তৃপ্যতি” “অপানাষ 
স্বাহা অপানস্প্যতি' “উদ্ানায় স্বাহা উদানস্তৃপ্যতি” “সমানা ক্র 
স্বাহা সমানস্তৃপ্যতি, ব্যানায় স্বাহা ব্যানস্তূপ্যতি এইরূপে পঞ্চ- 
প্রাণাগ্রিকে পঞ্চ আহুতি দিয় ভোজন করিতে হয়। এই 
পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দিবার সময় ষ্দি অন্নের সহিত ঘ্বৃত না 
দেওয়া যাঁয়, তাহা হইলে পরে আর ঘ্বৃত ভোজন করিতে নাই ॥ 
আহুতি দিবার সময় মন্ত্রে প্রণবসংযুক্ত অর্থাৎ “ও প্রাণার স্বাহা!? 


ত্রিং পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামেন যে দ্বিজঃ| 

বর্ততে ন ন লিপ্যেত গাতটৈরুপপাতকৈঃ ॥” 
বৃহদিস্ঃ--প্রাণীয়ামাঁন্‌ ছিজঃ কুর্ধযাৎ সর্ববপাপাপনুক্তয়ে |. 

দহান্তে সর্ববপাপানি প্রাণায়ীমৈপ্িজসা তু । 
বিষ্ণধর্্মোত্তরাগ্রিপুরাণয়ে£ _ 

সর্বদোষহরঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামে।-দ্বিজন্মন।ম্ ॥ 

ততস্ত্ভ্যধিকং না্তি পাপপ্রশমকারণম্‌ ॥ 
অভ্রি--কর্শণ। মনস। বাঁচা অঙ্ক! পাপং কৃতঞ্চ ষৎ। 

আ।সীনঃ পশ্চিমা সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈর্বযপোহতি ॥ 
অগ্নিপুঃ-্প্রাণায়ামং ত্রয়ং কৃত্ব। প্রাণায়ামৈ্ত্রিভিনিশি | 

অহোৌরাব্রকৃতাৎ পাপান্মুচাতে নাত্র সংশয়ঃ।” ইত্যাদি | 

 (ত্রাঙ্মণসর্ববন্থ-) 


প্রাণেশ্বর 


এইরূপ বলিয়া দিতে হইবে। পঞ্চপ্রাণকে এইরূপে আহুতি 
না দিয়া ব্রা্ণ কখনই ভোজন করিবেন না।* ( আহিকতত্ব ) 

প্র।ণিঘাতিন্‌ তরি) প্রাণিনং হস্তি হন-ণিনি। যে প্রাণিহনন 
করে। 

প্রাণিণিষু (তরি) প্রাণেচ্ছু, জীবনেচ্ছু। 

প্রাণিদ্যুত (ক্লী) প্রাণিভিরমোদিভিঃ কৃতং দ্যুতমিতি মধ্যপদ- 
লোপিসমাসঃ। পণপূর্ব্বক মেষকুকুটাদির যুদ্ধ। পধ্যায়__ 
সমাহ্বয়, সাহ্বয়। ( শব্খরত্বা”) ২ সমাহ্বয়াখ্য বিবাঁদপদ্ভেদ | 
“এষ এব বিধিজ্ঞেঞঃ প্রাণিদ্যুতে সমাহ্বয়ে |” যৌজ্ঞবন্ধ্য২।২০৬) 


[ ৪৭২ 1 


প্রানিন্‌ তত্রি) প্রাণাঃ সন্ত্ন্তেতি প্রাণ € অতইনিঠনৌ। 
পা ৫২১১৫) ইতি ইনি। প্রাণবিশিষ্ট, মনুষ্যাদি, পর্ষ্যায়_ 
চেতন, জন্মী, জন্ত, জন্ুযু, শরীরী । (অমর ) 
“কর্দমানাঞ্চ দেবানাং সোহম্জৎ্ প্রাণিনাং প্রভূঃ । 
সাধ্যানাঞ্চ গণং শুঙ্ষং যক্তঞঞেব সনাতনং ॥৮ (মনত ১২২) 
প্রাণিমৎ (তরি) প্রাণিন অস্ত্যর্থে মতুপ্‌। প্রাণিযুক্তস্থান, প্রাণি- 
বিশিষ্ট দেশাদি। 
প্রাণিমাতৃ স্ত্রৌ) প্রাণিনাং মাতে গর্ভদাতৃত্বাৎ। গর্ভদাত্রী 
ক্ষুপ। (রাজনি? ) 


প্রানিহিত তরি ) প্রাণিনাং হিতঃ। ১ প্রাণীদিগের হিতসাঁধন । 


্রিয়াং টাপ্‌। ২ পাঁছুকা। (ত্রিকাণ্ড ) ৩ লোৌক্হিতকারিণী। 
প্রাণীত্য কৌ) প্রাণীতন্ত প্রযোজিতস্ত ভাবঃ, প্রণীত-ষ্যঞ। খণ। 
প্রাণীত্যমৃণমর্থানাং প্রয়োগঃ স্তাৎ কলম্বিকা।” (তরিকা) 
প্রাণেশ €ং) প্রাণানামীশঃ ৬তৎ। পতি। ( জটাধর ) 
*স্বামিন্‌ ভঙ্কুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্‌ কুরু। 
প্রাণেশক্রটিতং পয়ৌধরতটে হাঁরং পুনর্ষোজয় ॥” (সাহিত্য ৩ পণ) 


স্ত্িয়াং টাপ্‌। প্রাণেশা-__পত্রী। 
প্রাঁণেশ্বর €পেং ) প্রাণানামীশ্বরঃ ৬তৎ। পতি, প্রাণেশ। স্তরিয়াং 
ভীষ্‌। প্রাণেশ্বরী_ পত্বী। 


* “প্রাণেভ্যন্থ পঞ্চভ্যঃ স্বাহ। প্রণবসংযুতাঃ। 
পঞ্চাহুতীস্ত জুহুয়াৎ প্রলয়া গ্রিনিভেষু চ। 
প্রাণাহুতিমুদ্রীমাহ শৌনকঃ-- 
তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠে লগ্ন প্রাণাহুতির্ভবেং। 
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠেরপাঁনে জুহয়াত্ততঃ ॥ 
কনিষ্ঠানামিকা নুষ্ঠৈর্বানে চ জুহয়াদ্ধবিঃ । 
তর্জনীস্ত বহিষ্কৃত উদানে জুহুয়াত্ততঃ ॥ 
সমানে সর্ধহস্তেন সমুদায়।হুতির্ভবেৎ ॥ 
্ব্যর্থলারে- প্রাণাহুতৌ ঘ্বঙাভাবে পঞ্চাৎ ভূগ্মীত নে। ঘ্বতম্‌। 
অত্র পাঠক্রমেণ প্রাণাপানব্যানোদানসমীনরুূপেভা আহুতিরুক্ত1। 
£ তদ্যন্তক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামানুতিং জুহুয়ান্তাং 
জুহয়াৎ প্রাণায় শ্বাহেতি প্রাণন্তপ্যতি।' ইত্যাদি। (আহিকতত্ব) 


ঞে 


প্রাতঃকৃত্য 


প্রাণোপহাঁর পং) প্রাণস্ত উপহারঃ ভোজনং ৬তৎ। প্রাণের 
উপহার, আহার। আহার করিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় এবং 
ইন্দ্রিয় সকল সবল হয়। পা 
“প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দিয়াণাং তথৈব সর্বাহ্থণমচ্যুতেজ্য।” 
ৰ ( ভাগ” 8৩১১৪ ) 
প্রাণন্ত উপহীরো৷ ভোজনং তন্মাদেব ইন্দ্িয়াণাং তৃপ্তিঃ।»স্বামী) 
প্রাঁণ্যঙ্গ কী) প্রাণানামঙ্গং ৬তৎ। প্রণীদিগের অবয়ব হস্তপাদাদি। 
প্রাতঃকার্ধ্য €ক্লী ) প্রাতঃ প্রভাতকালন্ত কাধ্যং কর্তব্যা ক্রিয়া । 
প্রভাত কালের কর্তব্য কর্ম । [ প্রাতঃকৃত্য দেখ। ] 
প্রাতঃকাঁল €পুং ) প্রাতঃ এভাতঃ কালঃ কর্মমধা”। ১ প্রভাত- 
কাল। ২ স্ু্যোদয়াবধি মুহুর্তত্রয়-পরিমিতকাল। সূর্যোদয়ের 
পর তিন মুহূর্ত অর্থাৎ প্রায় ৬ দণ্ড কাল প্রাতঃকাল। 
“প্রাতঃকালো৷ মুহূর্তাংস্ত্ীন্‌ সঙ্গবস্তাঁবদেবতু ।” (স্থৃতি ) 
প্রাতঃকৃত্য (র্লী) প্রাতঃ গ্রভাতকালে কৃত্যং কর্তব্যং কাধ্যং 
বা প্রাতঃ প্রভাতকালন্ত কৃত্যং কর্তব্য ক্রিয়া। প্রভাতকালে 
অনুষ্টেয় কমন, শাস্ত্রবিহিত প্রাতঃকর্তব্য কর্। অতি প্রত্যুষে 
শয্যা হইতে উঠিয়া পুনরায় রাত্রিতে শয়ন পর্যন্ত যে সকল 
কার্য্য করিতে হয়, ধর্মশান্ত্রে তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যা- 
লোচিত হইয়াছে । রঘুনন্দন আহ্নিকতত্বে প্রাতঃক্কৃত্যের বিষয় 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 
ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেবতা ও খধিদিগকে 
স্মরণ করিতে হইবে। রাত্রির পশ্চিমযামের নাম ত্রাঙ্গ মুহূর্ত 
অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতেই ব্রাহ্ষমুহ্র্তকাল উপস্থিত হয়।* 
এই সময়ে শয্যায় থাকিয়াই ব্রক্গা, বিষু্ মহেশ্বর এবং নবগ্রহ” 
আমার সুপ্রভাত করুন, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে । 
ব্রহ্ধামুরারিস্্িপুরাস্তকারী ভান্ুঃ শশী ভূমিস্থতো বুধশ্চ 
গুরুণ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুকুর্বস্ত সর্কে মম স্ুপ্রভাতম্‌ ॥' 


পরে গুরুদেবকে ক্মরণ করিয়। তাহার উদ্দেশে এই মন্ত্রে 


প্রণাম করিতে হইবে । মন্ত্ব_ 

“প্রাতঃ শিরসি শুক্লান্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং গুরুম্‌। 

প্রসন্নবদনং শান্ত স্মরেত্তনামপূর্ব্বকৃম্‌ ॥ 

নমোহস্ত গুরবে তম্মা ইষ্দেবস্বরূপিণে । 

যস্ত বাক্যামূতং হস্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্‌ ॥” 

আপনাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবেন এবং 

সেই হৃদিস্থিত হযীকেশ যাহা! ক্রাইতেছেন, তাহাই করিতেছি, 
এইরূপ ভাবিবেন-_- 


* পক্রান্গে মুহূর্তে বুধ্যেত স্মরেদেবান্‌ ছ্িজান্‌ খষীন্‌। 
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্তে ব্রাহ্ম উচ্যতে। 
গশ্চিমে যামে শের্ধা্ধপ্রহরে।” ( আহিকতত্ব) 


গ্রাততঃকৃত্য 


“লোকেশটৈতন্তময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো৷ ভবদাজ্ঞয়ৈব। 
প্রাতঃসমুখায় তব প্রিয়ার্থং সংসাঁরযাত্রামন্ুবর্তম্িষ্যে ॥ 
জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধরন্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ । 
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিধুক্তোহন্মি তথা করোমি ॥% 
তৎপরে “প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ)” এই বলিয়া পৃথিবীকে 
নমস্কার করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পদ বাঁড়ীইবে। গাত্রোথান করিয়া 
শোত্রিয়, সুভগা, অগ্নি বা অগ্রিচিৎ দর্শন করিবে, পাপিষ্, 
হুর্তগা, মদ্য, নগ্ন ও নাঁককাটা লোকের মুখ :দেখিবে না। 
যেখানে ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্ভ আছে, সেখানেই 
বাস করিবার ব্যবস্থা । পাপিষ্ঠাদির মুখ দেখিলে-_ 
“কর্কোটকস্ত নাগস্ত দময়ন্ত্যা নলস্ত চ। 
খতপর্ণস্ত রাজর্ষে কীর্তনং কলিনাঁশনং ॥” 
এইরূপ উচ্চারণ করিবে । পরে অরুণোঁদয়ে মৃত্রপুরীষোৎ- 
সর্গ ও দস্তধাবন করিয়! প্রাতঃম্সান করিবে। 
[ দস্তধাবন ও প্রীতঃম্নান দেখ । ] 
নৈখতদ্িকে প্রাতঃকালে পুরীষ ত্যাগ করাই বিধি । পুরীষ- 
ত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে উপবীত রাখিবে। বামহাঁতে অধঃ- 
শৌচ করিবে, দক্ষিণ হস্তে করিতে নাই। আবার নাভির 
উদ্ধভাগে শৌচকালে বাঁমহস্ত প্রয়োগ করিতে নাই । * শৌচে 
অনত্রিমাত্র জল চাই। এরূপ জল না হইলে শুচি হয় না। 
হাতে মাটি দিবারও ব্যবস্থা আছে, যথা__লিঙ্গে এক, গুহ 
তিন_ও বাঁমকরে দশ, পরে উভয় করে সপ্তবার মৃত্তিকা! দিতে 
হয়।1 [ শৌচ দেখ। ] 
প্রক্ষালন ও মার্জনাদি শেষ করিয়।৷ আচমনাস্তে যথা- 
সম্ভব কুর্যযদর্শন করিবে । পূর্ববমুখী হইয়! পদপ্রক্ষীলন করিতে 
হয়। ব্রাহ্মণ অগ্রে দক্ষিণপদ ও শুদ্র অগ্রে বামপদ প্রক্ষালন 


করিবেন। পরে হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শিখা বাঁধিয়া আচমন 


করিবে । দ্বিজ গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়! ত্রহ্গরন্ধের নৈখতে 
শিখা ও পরে ঝুঁটি বাধিয়া! কার্য আরন্ত করিবেন !। শৃদ্রের 
 শিখীবন্ধনে এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_ 


ঞ “ধর্্মবিদ্দ ক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ। 
তখৈব বামহস্তেন নাভেরুদ্বং ন শোধয়েৎ॥” (আহিকত্ত্বধূত দেবল) 
1 “একা লিঙ্গে গুদে তিলে স্তখ! বামকরে দশ । 
উভয়োঃ সপ্তদাতব্য মৃদঃ শুদ্ধিমতীগ্সতা। ॥” 
(আহ্রিকতত্বধূত মনু ও দক্ষ) 
[ শৌচমৃত্তিকা প্রয়োগ সম্বন্ধে মতাস্তরঞ দৃষ্ট হয়, তদ্ধিবরণ আহ্বিকতন্তে 
তর্টব্য |] 
| “গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধ! নৈখখত্যাং ব্রক্ষরন্ধতঃ। 
জুটিকাঞ্চ ততে| বন্ধ] ততঃ কর সমারভেৎ।”(আহি কতত্বধূত ব্রহ্মপুণ) 
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“ব্রহ্ববাণীসহআীণি শিববাঁণীশতাঁনি চ। 
বিষ্ঠোর্নামসহত্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং ॥ 
গচ্ছন্ত সকল! দেব ব্রহ্মবিষুমহেশরাঁঃ। 
তিষ্টত্বত্রাচল! লঙ্ষমীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং &৮ 

আচমনকাঁলে জল না পাইলে দক্ষিণশ্রবণ স্পর্শ করিতে 
হয়। [ আচমন দ্েখ। ] 

তৎপরে যথারীতি দন্তধাবন করিবে। [ দস্তধাবন দেখ। | 
তবে শ্রাদ্ধে, জন্মদিনে, বিবাঁহে, অজীর্ণ হইলে, ব্রতে ও উপবাসে 
দত্তধাবন করিতে নাই। খন্দির, কদন্ব, বট, তিস্তিড়ী, বেণুপুষ্ঠ, 
আম, নিম্ব, অপামার্গ, বিন্ব, অর্ক, বা উড়ুস্বর এই সকল কান্ঠে 
দস্তধাবন করিতে হয়। তবে চতুর্দশী, অষ্টমী,।অমা বস্তা, পুর্ণিম। 

ও রবিসংক্রান্তি এই সকল দিনে দস্তকাষ্ঠ না পাওয়া! গেলে দ্বাদশ 

গণ্ডষ জল লইয়া মুখপ্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধি হইবে। অনামিক! 

বা অস্ুষ্টদ্বারা দত্তধাবন করিতে নাই । মধ্যাহ্নকালে স্নানের 
সময়ও দস্তধাবন করিবে না। দন্তধাঁবনের পর. প্রাতঃন্নান, 
প্রাতঃসন্ধ্যা, হোম, দেবকার্য্য ও গুরু ও শুভদর্শন করিবে । 
এই গুলিই প্রাতঃকৃত্য । (আহ্িকতত্ব ) 

কুম্মপুরাণে লিখিত আছে--্রাঙ্গমুহূর্তে উঠিয়া মনে মনে 
ইষ্টদেব ও ধর্ম অর্থ চিন্তা করিবে। উষা দেখা দিলে আবশ্যক 
কাঁ্য সারিয়! দত্তধাবনান্তে নদীজলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। 
স্নান না করিলে দেহশুদ্ধি হয় না, সেজন্য হোমাদি সকল 

শুভকন্ম্ের আগ্রে স্ীন করিতে হয়। নিত্য শ্নানে শরীর ও 

মন পবিত্র হয়। [ প্রাতঃম্নান ও দন্তধাবন শব্দ জষ্টব্য। ] স্নান 

করিয়া দেব, খষি ও পিতৃগণের উদ্দেশ্তে তর্পণ করিতে হয় 
কুশে জলবিন্দু লইয়া! মন্ত্রোচ্চারণপুর্ববক তর্পণ করিবে। প্রথমে 
আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র, গায়ত্রী ও বারুণমন্ত্র পড়িবে, ব্দেমাতা গায়ত্রী 

ও সূর্যের উদ্দেপ্তে জলাঞ্জলি দিবে। পরে নদীর পুর্ববকূলে 

কুশাসনে বসিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যা করিবে । এই 

সন্ধ্যাই জগপুপ্রস্থতি, মায়াতীতা, নিষ্কলা, ঈশ্বরী ও পরাশক্তি। 
পরে কৃর্য্যমগ্ডলগতা সাবিত্রীর জপ করিবে। বিপ্র পুর্ব্বমুখী 
হুইয়াই নিত্য সন্ধ্যাপূজা করিবেন। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সকল কন্মে 
অযোগ্য । তাঁহার অপর কোন কাঁধ্যই সফল হইবে না । বরং 

তাহার নরক হইয়া! থাকে । উদীয়মান সু্্যকে খগড্ যজুঃ ও 

সামবেদোক্ত সৌরমন্ত্রঘার। নমস্কার, করিবে । নমক্কীর-মন্ত্র এই-- 

“ও খং খখোক্কাঁয় শাস্তায় কীরণত্রয়হেতবে | 
নিব্দেয়ামি চাত্সানং নমস্তে জ্ঞানরূপিণে ॥ 
নমন্তে দ্বণয়ে তুত্যং সুর্্যায় ব্রঙ্গরূপিণে ॥ 
তবমেৰ ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতীরসোহমূতম্‌ । 
ভূভূবিঃ স্বস্থমোঙ্কারঃ সর্ব রুদ্রাঃ সনাতনাঃ। 


প্রাতঃক্লান ্‌ 
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পুরুষঃ সন্মহোহতন্ত্াং প্রণমামি কপর্দিনম্‌॥ 
তমেব বিশ্বং বনুধা সদনৎ স়্সে চ যৎ। 
নসো রুদ্রায় স্থর্য্যায় ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ 
প্রাচেতসে নমস্তভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ । 
নমোহস্ত্ব নীলগীবায় নমস্তত্যং পিনাকিনে ॥ 
বিলোহিতায় ভর্ীয় সহস্াক্ষায় তে নমঃ। 
নম উমাপতয়ে তুভ্যমাদিত্যাঁয় নমোহস্ত তে | 
নমস্তে ব্হ্হস্তায় ত্রযন্বকায় নমোস্ত তে। 
প্রপদ্য ত্বাং বিরূপাক্ষ ! মহান্তং পরমেশ্বরম্‌ ॥ 
হিরগ্নয়ে গৃহে গুপ্তমাত্মনং সর্বদেহিনাম্‌। 
নমস্তামি পরং জ্যোতিত্র্মাণং ত্বাং পরামৃতম্‌ ॥ 
বিগ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারীশরীরিণম্‌। 
নমঃ কুরধ্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে | 
উগ্রায় সর্বভক্ষ্যায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি ॥৮ 
এই বলিয়া স্তব পাঠ করিবে । ইহার পর গৃহে আসিয়া 
আচমনাঁদি শেষ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবে । 
প্রাতঃসন্ধ্য] (জী) প্রাতঃ প্রথমার্থীয়া সন্ধ্যা। প্রাতঃকাল- 
কর্তব্য বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাঁসনাবিশেষ | বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যায় 


১ মাজ্ঞন, ২ প্রার্থনা, ৩ প্রাণায়াম, ৪ আচমন, ৫ আঁপোমাজ্জন, : 


৬ অঘমর্ষণ, ৭ স্ুর্য্যোপস্থান, ৮ দেবতর্পণ, ৯ সাবিত্র্যাবাহন, 
১০ সাবিত্রীধ্যান, ৯১ সাবিত্রীজপ, ৯২ সাবিত্রীবিসঙ্জন, 


৯৩ আদিত্যশুক্রপ্রীণন, ১৪ আত্মরক্ষণ, ১৫ রুদ্রোপস্থান, ৯৬. 


ব্রহ্গাদিকে জলদান, ১৭ স্ৃর্যযার্ঘদান ও ১৮ কর্যয প্রণাম । 

তান্ত্রিক প্রাতঃসন্ধ্যায়-_১ মন্ত্রীচমন, ২ জলশুদ্ধি, ৩ কর- 
হাস, ৪ অন্গন্যাস, ৫ অঘমর্ষণ, ৬ হস্তক্ষালন, ৭ আঁচম্ন, 
৮ সুর্যার্ঘদান, ৯ গায়ত্রীকে জলদান, ১০ তর্পণ, ১১ গায়ত্রীক্সান, 


১৬ মূলমন্ত্রপ ও ১৭ নমস্কার এই কয়টা বিহিত আছে । 
প্রাতঃসবন (কী ) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় সৌমযাগ । 

প্রাতঃন্নান (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতসময়ে যৎ ন্নানং ৭-তৎ। 
_ প্রভাতকাল-কর্তব্য অবগাহনাদি। ধর্ম এবং স্বাস্থ্য রাখিবার 


পক্ষে প্রাতঃনান একান্ত উপযোগী । এই প্রাতঃমান সবন্ধে 


গরুড়পুরাণের ৫০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যখন উষাঁকাঁল আগত : 


হইবে, শী সময় বিধিবিহিত আবশ্তকমত শৌচক্রিয়া নির্বাহ 
করিয়া পবিত্র নদীজলে স্নান করিতে হইবে। যাহারা প্রতি- 
নিয়ত পাপকার্যযেন্র অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রাতঃম্নান করিলে 
তাহারা ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাঁভ করিতে পারে) 
স্ৃতরাং সর্ধপ্রধত্তে প্রাতঃক্ননন করা সকলের পক্ষেই উচিত। 
প্রাতঃ্সান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়। সকলেই উহার . প্রশংসা 


| 


| 


করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে 'অবি- 
শ্রীস্ত লাল! প্রভৃতি নির্গত হয়, এ নিমিত্ত প্রথমতঃ স্নান না 
করিয়া কাহার কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতে নাই । বস্ততঃ 
পাপক্ষালন করিয়! পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে একমাত্র স্নান 
ভিন্ন অন্য কোন প্রসিদ্ধ কর্মদ্বারা উহার সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ 
জপ কিংবা হোমাদি কর্মে স্নান করিতেই হইবে, তবে অশক্ত 
পক্ষে অশিরস্ক স্নান কর! অশীস্ত্রীয় নহে । * 

উক্ত পুরাঁণেরই ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, প্রাতে 
ক্ষেপে ও মধ্যান্কে বিধানক্রমে সান করিতে হইবে। এ 
ছোৌকালীন স্নান কেবল বানপ্রস্থ ও গৃহস্থদিগের সম্বন্ধেই 
প্রশস্ত । যতি বা ত্রহ্মচারীর পক্ষে এরূপ নিয়ম হইবে না। 
যতি ত্রিসন্ধ্যাই স্নান করিবেন এবং ব্রহ্মচারী মাত্র একবার স্নান 
করিবেন 1 ধাহাঁরা প্রতিদিন উষাকালে রবির উদয় ও অস্ত- 
কালীন স্নান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের এ স্নান প্রাজাপত্য 
ব্রতের তুল্য হইয়া থাকে; স্ৃতরাং উহাদ্বারা মহাঁপাতকেরও 
বিনাশ হইতে পারে। যদি কেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন 
শরদ্ধাসহকারে প্রাতঃম্নান করে, তাহা হইলে দ্বাদশ বর্ষ 
পর্য্যন্ত প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল উৎপন্ন হইয়া 
থাঁকে, উহাতে তাহাই লাভ করিতে পার! যাঁয়। ধাহারা 
বিপুল ভোগ কামনা করেন, তীাহাঁদিগের মাঘ ও ফাল্গুন এই 
ছুইমাস প্রত্যহ প্রাতঃ্নান করা৷ উচিত । হ্বিষ্যাণ্ী হইয়া মাঘ- 
মাসে প্রাতঃন্নান করিলে ভীষণ অতিপাতক্র হাত হইতেও 
অব্যাহতি পাওয়া যাঁয়। যদি কেহ মাতা, পিতা. ভ্রাতা, সুহৃৎ 
অথবৰা গুরু ইহাদিগের উদ্দেশে ্নান করে, তাহা হইলে সেই 
ব্যক্তি এ ন্নানফলের দ্বাদশ অংশ লাভ করিতে পারিবে । 


 প্রাতর (অব্য) প্র-অত-অরন্। (প্রাততেররন্‌॥ উপ. ৫1৫৯ ) 
১২ গায়ত্রীজপ, ১৩ জলসমর্পণ, ১৪ ইষ্টদেবধ্যান, ১৫ প্রাীয়াম, : ট 


* “উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃত্বাচাবশ্তক্‌ং বুধঃ। 
্বায়ানদীধু শুদ্ধাযু শৌচং কৃত্ব যখাবিধি | 
প্রাতন্নানেন পূয়ন্তে যেখপি পাপকৃতো জনাঃ ॥ 
তন্মাৎ সর্বপ্রযত্রেন প্রাতঃস্সানং সমাচরেৎ। 
প্রাতঃ্গানং প্রশংসস্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ॥ 
মুখে সুপ্তস্য সততং লালাদ্যাঃ সংঅবন্তি হি। 
. অতে। নৈবাচরেৎ কন্মাণ্যকৃত্ব। স্ানুমাদিতঃ ॥ 
এলশ্সবীঃ কালকণাঁ চ ভুঃস্বপ্রং ছুব্রিচিন্তিতং | 
প্রাতঃক্নানেন পাপানি পুয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ছে।মে জপ্যে বিশেষেণ তন্মাৎ স্ানং মমাচরেৎ। 
অশক্তাবশিরক্বত্ত স্লানমস্য বিধীয়তে ॥” (গ্ররুড় ৫* অঃ.) 
 “প্রাতঃসংক্ষেপতঃ স্ানং মধ্যাহে বিধিবিস্তরং | 
প্রতমধ্যাহনয়ে। স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়ে।: | 
যতেস্ত্রিপবনং (প্রাক্তং সকৃৎ তু ব্রন্ধচারিণঃ ॥"ইত্য।দি (গরুড়ং১৫অং) 


প্রাতিস্ত্য 


্‌ ৪৭৫ ] 


প্রাতিপদিক 


১ প্রভাত। ক্ুর্যোদয়াবধি ত্রিমুহুর্তকাঁল। “প্রতা প্রাতরন্বেতু | 


প্রাতরনুবাক (পুং) প্রাতঃসবনে গেয় বেদমন্র। “প্রাতরনু- 
বাকোমহস্তি রাত্রযা অনুচ্যঃ 1৮ ( প্রীতরেয়ত্রাণ ২।১৫ ) 
গ্রাতরভিবাদ (পুং) প্রাতঃপ্রণাম। (গোভিল ৭১৩ ) 
প্রাতরহ্র (পুং) দিনের আদ্যংশ, মধ্যাচ্ছের পর্ববকাল। 
প্রাতরাশ (পুং) প্রাতর্ভোজন, প্রাতঃকালের ভোজন | (792- 
9৩6) পর্য্যায়__কল্যজদ্ধি, কল্যবর্ত। 
“অস্তি কিঞ্চিৎ প্রাতরাশো ন বেতি।” (মুচ্ছকটিক ১ অঃ) 
প্রাতরাশিত (তরি) প্রাতঃকালে ভুক্ত, যে গ্রাতঃকালে ভোজন 
করিয়াছে । (মনু ৪৬২) 
প্রাতরাহুতি (স্ত্রী) প্রাতঃকালের আহুতি, দৈনিক অগ্নিহোত্র- 
যাগের দ্বিতীয়াংশ। ( এত” ব্রা” ৫1২৮.) 
প্রাতরিত্বন্‌ (ত্রি ) প্রাতরাগত, প্রাতঃকালে আগমনকাঁরী। 
“প্রাতা বত্বং প্রাতরিত্বা দধাতি |” ( খক্‌ ১/১২৫।১ ) 
প্রাতর্গেয় ৫পুং) প্রাতঃকালে গে ঈশ্বরাদিরৈঃ। স্তিপাঠক, 
স্ততিত্রত । 
প্রাতিজিৎ (তরি) প্রাতঃকালে জয়কারী । ( খক্‌ ৭৪৯২ ) 
প্রাতর্দন ( পুং ) প্রতর্দনের গোত্রাপত্য। 
প্রাতর্দিন ( ব্লী ) প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নের পুর্ববকাল। 
প্রাতদুর্ধ ক্লৌ) প্রাতঃকালে পেয়দগ্ধ। শেত* ব্রা ৩২২১৬) 
প্রাতদর্ণেহ (পুং) প্রাতঃকালে দুধ দোহা । 
প্রাতর্ভোক্ত (পুং) প্রাতঃতুঙক্তে ভূজ-তৃচ.। কাক। (তরি) 


সায়ং প্রত্যুদ্ব্রজেদপি |” (রঘু ১1৯০ ) 
প্রাতর (পুং) নাগভেদ। (মহাভারত আদিপর্ব্ব ) 


চএ 


২ প্রভাতে ভোজনকাবী ৷ 
প্রাতর্ভোজন ( ক্লী) প্রার্রাশ। (জটাধর ) 
প্রাতর্ধাবন্‌ (ব্রি) ১প্রাতরিত্বন্, প্রাতরাগত। ২ প্রাতর্যভ্গন্তা। 
“প্রাতর্যাবানা প্রথমা যজধ্বম্” (€ খক্‌ ৫1৭1১ ) 
“প্রাতরেব যজ্ঞ গন্তা ।” (সায়ণ ) 
প্রাতর্যুক্ত (রি) প্রাতঃকালে যুক্ত, প্রাতে যাহা জুতিয়! দেওয়া 
হইয়াছে । 
প্রাতযু্জ (তরি) প্রাতঃকালে অশ্বদধারা যুজ্যমান। (খক্‌ 
১০1৪১।২ )  প্রাতঃকালেহশ্বৈযু'জ্যমানং (সায়ণ) (পুং) 
২ প্রাতঃসবনগ্রহণে সংযুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ং। (খক্‌ ১২২১) 
প্রাত্বস্ত. (তি) প্রাতঃকালে দীন্তিণল। 
প্রাতির্ঠোম (পুং ) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোম। 
প্রাতিস্তরাম্‌ ( অব্য ) অতি প্রত্যুষে। 
“প্রাতস্তরাং পতভ্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রণমন্‌ রবিং» ( ভট্ট) 
প্রাতস্ত্য (ত্রি) প্রাতঃকাল স্ব্ধীয়। 


গ্রাতস্ত্রিবর্গা (স্ত্রী) গঙ্গা। 
প্রাতঃসারিন্‌ (ত্রি) প্রাতঃকালে স্নানকারী। 
প্রাতি (ত্্ী) ১ পুরণ। ২ বৃদধানষ্ঠ ও তক্জুনীর মধ্যবর্তী বিতস্তি, 
প্রাদেশ। 
প্রাতিকিক €ত্রি ) প্রতিকং গৃহাতি। কণ্ঠগ্রহণকারী । 
গ্রাতিকা (স্ত্রী) প্র-অত-গুল্টাপ্‌ অত ইত্বম্‌। জবাবৃক্ষ। 
প্রাতিকামিন্‌ (পুং) ১ তৃত্য। ২ দুর্য্যোধনের একজন দত । 
( ভারত ভীন্ম ৬৫ অঃ ] 
প্রাতিকুলিক (ব্রি) প্রতিকূল বর্তৃতে প্রতিকূল-ঠক্‌॥ প্রতি- 
কূল বর্তমান । স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। “তাং প্রাতিকুলিকীং মৃত্বা ।” (ভট্ট) 
প্রাতিকূল্য (ক্লী) প্রতিকুলস্ত ভাবঃ গর্দাদিত্বাৎ যঞ্.।  প্রতি- 
কুলের ভাব প্রতিকূলতাচরণ, বিরুদ্ধাচরণ, বিপক্ষতা, বাঁধা । 
প্রীতিক্য (ক্লী) প্রতিক-পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্‌। প্রতিকভাব। 
প্রাতিক্ষেপিক (ত্বি ) প্রতিক্ষেপকারী। 
প্রাতিজনীন (তরি ) প্রতিজনং সাধু প্রতিজন-থঞ.৷ প্রতিজন 
বা বিপক্ষের উপযুক্ত । 
প্রাতিজ্ঞ (লী) প্রতিজ্ঞার বিষয়, আলোচনার বিষয়। 
প্রাঁতিখেয়ী (ত্তরী ) আশলায়নগৃহ্বোক্ত এক সাধবী রমণী। (৩1৪) 
গ্রাতিদৈবমিক (তরি )গ্রতিদিবসে ভবঃ। প্রতিদিবসে যাহা হয়। 
প্রাঁতিনিধিক (পুং ) প্রতিনিধি স্বার্থে ঠক্‌। প্রতিনিধি । 
প্রাতিপক্ষ (ত্রি) ৯ প্রতিপক্ষ বাঁ বিপক্ষদত্বন্ধীর। ২ বিরুদ্ধ, 
গ্রতিকুল। 
গ্রাতিপক্ষ্য (ক্লী) প্রতিপক্ষস্ত ভাবঃ। বিপক্ষতা, শত্রতা। 
প্রাতিপথিক (ত্রি ) প্রতিপথে গমনকারী । 


প্রাতিপদ তরি) ১ প্রতিপদ সন্বন্ধীয়। 
 প্রাতিপদিক (ত্বি ) প্রতিপদায়াং তিখৌ ভব ইতি প্রতিপদ-ঠ, 


( কালাৎ ঠঞ.। পাঁ ৪৩1১১) ১ প্রতিপংতিথিভব, প্রতিপদ্‌ 
তিথিতে যাহা হয়। (পুং) ২ অগ্নি। অগ্নি পুরাকালে জগতে 
খ্যাতি লাভ করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট এক্টী তিথি 
প্রার্থনা করেন, ত্রহ্া তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিপদ তিথির অধি- 
পতি করিয়৷ দেন।* / 

প্রতিপদে ধাতুভিন্পপদে ভব ইতি প্রতিপদ-্ঠক্‌ (ক্লী) 


% "ইথভ্তুতো। মহা নগ্রিব্রহ্গক্রোধোতবে| মহান্‌। 
উবাচ দেবং ব্রহ্গাণং তিথির্মে দীয়তাং প্রভে| ! 
যদ্যামহং সমস্তনা জগতঃ খ্যাতিমাপ্র,য়াং ॥ ব্রন্োবাঁচ_- 
দেবানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ববাণ।ঞ্চ সত্তম। 
আে প্রতিপদ] যেন ত্বমুৎপন্নোহসি পাঁবকঃ॥ 
ত্বৎপদাৎ প্রাতিপদিকং সম্ভবিষ্যস্তি দেবতাঃ। 
অতস্তে প্রতিপন্নাম তিথিরেষ! ভবিষ্যতি ॥” ( ৰরাহপু* ) 


গ্রাতিভ ৪৭৬ ] প্রাতিশাখ্য রি 


৩. নামশব্দভেদ। ব্যাকরণ-মতে-_ইহাঁ একটা সং্ঞারূপে | প্রাতিভাব্য (লী ) প্রতিভূ-ষ্যঞ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। প্রতিভূর ভাব, 


গৃহীত হইয়াছে। ধাতু ও বিভক্তিবজ্জিত অথচ অর্থবিশিষ্ট 
যে শব্বরূপ, তাহাই প্রাতিপাদদিকসংজ্ঞক বলিয়া অভিহিত । 
যথা__বিপ্রঃ কর্তা কুণ্ত ইত্যাদি । “অধাতুবিভক্তযর্থবৎ প্রাঁতি- 
পদিকংঃ ( স্থপদ্ম ব্যাকরণ বিভক্তি প্র ১ স্তর) 
প্রাতিগীয় €(পুং)১ রাজভেদ। (ভারত দ্রোণ” ১৫৭ অঃ) 
২ গোত্রপ্রবর খষিভেদ | 
গ্রাতিপেয় €পুং ) ভারতীয় একজন রাজা । ( ভা” সভা-৬৯ অঃ) 
গ্রাতিপৌরুধিক (ত্রি ) প্রতিপুরুষ সম্বন্ধীয়, মনুষ্যত্ব সন্বন্ধীয়। 
প্রতিবোঁধ (পুং) প্রতিবোধের পুং অপত্য। 
প্রাতিবোধাঁয়ন (পুং) প্রতিবোধের গোত্রাপত্য । 
প্রাতিভ (ত্রি ) প্রতিভা হস্ত্যস্ত প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্‌। ১প্রতিভান্বিত। 
২ যোগীদিগের যোগবিদ্নকারক উপসর্গভেদ। মার্কগ্েয়পুরাণে 
লিখিত আছে__ 
“প্রাতিভঃ শ্রীবণো। দৈব! ভ্রমাবত্তোঁ তথাপরৌ । 
পট্ৈতে যোগিনা যোগবিদ্নায় কটুকোঁদয়াঃ ॥ 
বেদার্থাঃ কাব্যশীস্তার্ঘাঃ বিদ্যাঃ শিল্পান্তশেষতঃ । 
প্রতিভান্তি যদস্তেতি প্রাতিভঃ স তু যৌগিনঃ ॥ 
শব্দার্থান্‌ অখিলান্‌ বেস্তি শব্দং গৃহাঁতি চৈব যৎ। 
যোৌজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণঃ সোহভিধীয়তে ॥ 
সমস্থাদ্বীক্ষতে চাসৌ স যদ! দেবতোপমঃ। 
উপসর্গস্তমপপ্যাহুদৈ বমুন্সত্তবদবুধাঃ ॥ 
ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্বং মনোদোষেণ যোগিনঃ | 
সমস্তাচারপ্রত্রংশাৎ ভ্রমঃ স পরিকীন্তিতঃ ॥ 
আবর্ত ইব তোয়স্ত জ্ঞানাবর্তো যদাকুলঃ। 
নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত উপসর্ণঃ স উচ্যতে ॥” (মার্কগ্রেপুরাণ ) 
প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত এই পাঁচটা যোগি- 
গণের যোগবিদ্বের ভয়ঙ্কর হেতু হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে 
যাহ! দ্বারা যোগীর চিত্তে যাবতীয় বেদার্থ, কাব্যশাস্ত্রীদির অর্থ, 
বিবিধবিদ্ঞা ও নানাবিধ শিল্প প্রতিভাত হয়, তাহাকে প্রাতিভ 
কহে। যোগী যাহা! দ্বারা সহত্র যোজন দূরবর্তী শবগ্রহণ করিয়া 
তাহার অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহাকে শ্রাবণ কহে। 
যাহার প্রভাবে দেবপ্রতিম যোগী পুরুষ উন্মত্তের স্ায় চক্ষু 
মেলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাই দৈব বিদ্ল বলিয়া 
কথিত। এতত্ডতিন সকল আচার পরিত্যাগ করায় ও দোষ- 
বশতঃ যোগীর মন যে নিরালম্বভাবে ভ্রমিত হইয়া থাকে, 
তাহাকে ভ্রম এবং জ্ঞানাবর্ত যখন জলাবর্তের স্তায় 'আকুলিত 
হইয়া যোগীর চিত্তকে বিনষ্ট করিতে থাকে, তখন তাহাকে 
'আবর্তক বিদ্ব কৃহে। 


জীমিনী। “সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যঞ্চ দাঁনং গ্রহণমেঘ চ। 
বিভক্তা ত্রাতরঃ কুরধযর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরম্‌ ॥” ( দাঁয়ভাগ ) 
প্রাতিভাসিক (ব্রি) প্রতিভাস ব! প্রতিরূপদন্বন্ধীয়, অনুরূপক। 

প্রাতিরপ্য €ক্লী ) প্রতিরপের ভাব। অন্থরূপ। 

গ্রাতিলোমিক (তরি) ১ প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন, বিপর্ষ্যায়ে 
জাত। [ প্রতিলোম দেখ ।] ২ বিপক্ষ। ৩ অপ্রীতিকর । 

প্রাতিলোঁম্য ক্রী)১ প্রতিলোমের ভাব, বিপরীত ভাৰ। 
২ প্রতিকূলতা । ৩ বিরুদ্ধভাব। 

প্রাতিবেশিক (পুং) প্রতিবেশ-য্। প্রতিবেশী । 

প্রাতিবেশ্বাক (ত্রি) ১ প্রতিবেশ্ম বা প্রতিবেশীর গৃহসম্বন্ধীয়। 
২ নিকটবর্তী। (পুং)৩ প্রতিবেশী। 

প্রাতিবেশ্ট (পুং) যে প্রতিবেশী ঠিক পার্খ্গৃহে বাস করে, 
নিরন্তর গৃহবাসী। ( মন্তু ৮।৪৯২) 

প্রাতিবেশ্নক (পুং) প্রাতিবেগ্ত স্বার্থে কন্‌। প্রতিবেশী, 
নিরন্তর গৃহবাসী ৷ ৃ 

প্রাতিশাখ্য (ব্লী) বিভিন্ন বেদের স্বর, পদ, সংহিতা - প্রভৃতি 
নি্য়ার্থ গ্রন্থবিশেষ। প্রতিবেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে । বহু 
পূর্ববকাঁল হইতে যিনি যে শাখা অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বংশ- 
পরম্পরায় সেই শাখাধ্যায়ী বলিয়া গণ্য হইতেন। বৈদিকযুগের 
বুপরে যখন ভিন্ন ভিন্ন শীখাধ্যায়ী সেই সেই বেদপাঠকালে 
একটু গোলে পড়িলেন, অথচ €স সময় যে সকল বৈদিক 
ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, সে ষমুদ্য় হইতে বেদের প্রতি- 
শাখার পদ, ক্রম ব! স্বরাঁদি নির্ণয়ে স্থুবিধা হইত না, তখন 
প্রতিশাখার স্বর ও পদাঁদির বিপর্ধ্যয়নিবারণার্থ প্রাতিশাখ্যের 
উৎপত্তি হইল। এক সময় বেদের সকল শীখার প্রাতিশাখ্য 
প্রচলিত ছিল, এখন কেবল খণ্বেদের শাকলশাখাঁর শৌনক- 


রচিত খক্প্রাতিশাখ্য, যভূর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয়-. 


প্রাতিশাখ্য ও বাজসেনয়-শাখাঁর কাত্যায়ন-রচিত বাঁজসনেয়- 
প্রাতিশাখ্য, সামবেদের মাধ্যন্দিনশাখার পুষ্পমুনি-রচিত সাম- 


প্রাতিশাখ্য এবং অধর্বপ্রাতিশাখ্য বা শৌনকীয় চতুরাধ্যায়িকা 


পাওয়। গিয়াছে । 
শৌনকের খক্প্রাতিশাখ্য ৩ কাণ্ড, ৬ পটল ও ১০৩ কণ্তিকায় 
বিভক্ত । এই প্রতিশাখ্যের পরিশিষ্ট রূপে উপলেখন্ুত্র নামে 
একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়। প্রথমে বিঞুপুত্র খক্প্রাতিশাখ্যের 
ভাষ্য রচনা করেন, তদ্দষ্টে উবটাচার্ধ্য একখানি বিস্তৃত ভাষ্য 
লিখিয়াছেন। 
তৈত্তিরীয় -প্রাতিশাখ্য খক্প্রীতিশাখ্যের পর রচিত, ইহাই 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের মত। এই প্রাতিশাখ্যে আত্রেয়, স্থবির- 


গ্রাতিশাখ্য 
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কৌগ্ডিন্য, ভারদ্বাজ, বান্ীকি, অগ্নিবেশ্ত, অগ্নিবেশ্তায়ন, পৌঞ্চর- ] 
সাদি প্রভৃতি আচাধ্যগণের উল্লেখ আছে; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য 
ব্ষিয় ইহাতে তৈত্তিরীয় আরণ্যক ব! তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের কোন 
প্রসঙ্গ নাই । কেবল তৈত্তিরীয় সংহ্িতার বিষয়ই আলোচিত 
হইয়াছে । আত্রেয়, মাহিষ্যেয় ও বররুচি-রচিত তৈত্তিরীয় প্রাতি- 
শাখ্যের ভাষ্য প্রচলিত ছিল। এখন আর পাঁওয়া যাঁয় না। 
এঁ নকল প্রাচীন ভাষ্য দৃষ্টে কার্তিকেয় (?) ত্রিভাষ্যরত্র নামে 
একখানি বিস্তৃত ভাষ্য রচন! করিয়াছেন । 

কাত্যায়নের বাঁজসনেয়-প্রাতিশাখ্য আট অধ্যায়ে বিভক্ত । 
৯ম অধ্যায়ে সংজ্ঞা ও পরিভাষা, হয়ে স্বর প্রক্রিয়া, ৩য় হইতে 
৫ম অধ্যায়ে সংস্কার, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে ক্রিয়ার উচ্চারণভেদ, 


এবং ৮ম অধ্যায়ে স্বাধ্যায় বা বেদপাঁঠের নিয়ম বর্নিত হইয়াছে । 
এই বাঁজসনেয় প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকার্য, গার্গ্য, কাশ্তপ, 
দীল্ভ্য, জাতুকর্ণ, শৌনক, গুপাশিবি, কা ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি 
ূর্বা চার্যযগণের উল্লেখ আছে। ইহার্‌ প্রথম অধ্যায়ে “বেদ, ও 
“ভাষ্য” এই ছুই ভাষার উল্লেখ পাঁওয়! যাঁয়। 
কিছুদিন পূর্বে পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, সাম- 
প্রাতিশাখ্য পাওয়া যায় না; কিন্তু এখন সে সন্দেহ দূর ছই- 
যাছে *। এখন যে সামপ্রাতিশাখ্য পাঁওয়া যায়, তাহা পুষ্প- 
মুনিবিরচিত। এখানি ১০টা প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহার প্রথম 
ও দ্বিতীয় প্রপাঠকে দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, 
প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষুদ্র পর্বান্থসারে স্তোত্রিয় সাঁমসমূহের সংজ্ঞাগুলি 
সংক্ষেপে বর্ণিত। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রপাঠকে সাম মধ্যে শ্রুত 
আইভাব ও প্রক্কৃতিভাব সম্বন্ধে বিধি উপদেশ ; পঞ্চম প্রপাঠকে 
বুদ্ধ ও অবৃদ্ধ ভাবের যথাযথ ব্যবস্থা ; ষষ্ঠ প্রপাঠকে সাঁমভক্তি- 
সমূহ কোথায় গীত বা কোথায় অগীত খাঁকিবে, তাহার ব্যবস্থা ; 
সপ্তম ও অষ্টম প্রপাঠিকে লোপ, আগম ও বর্ণবিকারের স্থানাদি 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ ) নবম প্রপাঠককে ভাবকথন এবং ; 
দশম বা শেষ প্রপাঠকে কৃষ্টাকষ্টনির্ণয় ও প্রস্তাব লক্ষণাদি বর্ণিত 
হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পুষ্পমুনি নবম 
প্রপাঠকে এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 
“অথ ভাবান্‌ প্রবক্ষ্যামঃ প্রগাণং যৈর্ধিবীয়তে । 
আচ্চিকঠৈ স্তোভিকং চৈব পদং বিক্রিয়তে তু যৈঃ॥ 
আয়িত্বং প্রকৃতিং চৈব বৃদ্ধং চাবুদ্ধমেব চ। 
গতাগতঞ্চ স্তোভানামুচ্চনীচং তথৈব চ॥ 
সন্ধিবৎ পদব্দগানমত্বমার্ভীবমেব চ। 
প্রশ্নেষাশ্চাথ বিশ্লেষা উহ ত্বেব নিবোঁধত ॥ 
* পণ্ডিত সত্ব্রত সামশ্রমী মহাঁশয় “সামপ্রাতিশখ্য' গ্রক।শ করিয়। 
পাশ্চাত্য প্ডিতগণের সন্দেহ ভর্ভীন করিয়াছেন। 
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কষ্ট বিকষ্টঞচ ব্যঞ্জনং লুপ্তমতিহ্ৃতম্‌। 

'আভাবাতুশ্চ বিকারাৃ্চ ভাবানৃহেহভিলক্ষয়েৎ ॥ 

এটৈরাবৈস্ত গায়ন্তি সর্ধবাঃ শাখাঃ পৃথক্‌ পথক্‌। 

পথ্চস্বেৰ তু গায়স্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু ॥ 

সামানি ষট্স্থ চান্তানি সপ্তস্থ দে তু কৌথুমাঃ। 

উনানামন্তথা গীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে। 

যোনিদৃষ্টাঃ সমা যেইন্তে পাঁদাস্তক্ষরশঃ স্ৃতাঁঃ 

আয়েভাঁবশ্চ নেদানীং দীর্ঘং যচ্চৈব কৃষ্যুতে । 

কর্ষণে তু নিবর্তেতে ৎসায়িবাঁয়ামুপদ্রবে । 

ওভাবে দৃশ্ততে সাঁয়ি ওভাঁবশ্চ যথাক্রমম্‌। 

অভ্যুদূহে ন সর্ধত্র উহে গীতি রহস্তবৎ। 

স্বাদিপর্ব্বণি তিআয়াং তথৈবান্তেষু সামস্তু। 

আচ্চিকং নিধনং স্তায়ে স্তৌভিকং বা যদক্ষরম্‌। 

কষ্টাকষ্টন্তবেৎ স্বার্যমন্তোদাত্তং বৃধে স্বয়ম্‌। 

মণাঁজনত সদদোনা মাবিশাসিবিদেগ্ন,জিৎ। 

তনয় শিয়েতির্ভরয়িম্প্রিয়মভিদ্বিতা। 

জসাবসন্তমন্ধন্্ং ৎক্কত উড্যাঃ ফিভির্ধয়ন্‌। 

হ্যায়াদেতান্তপেতানি শ্বত একে বৃধে স্বরম্‌। 

ত্রীভাসপৌফলাষ্টেড়রয়িষ্ঠাচ্ছিদ্রধর্শা্ু | 

ত্রৈতাশ্বব্রতশৌপ্তান্বীচতুঃষড়িডয়োস্তথা । 

ষড়ভাসে পৌ্চলে সপ্ত ত্রীণ্যষ্টেড়ে পৃথক্‌ তৃচে। 

রয়িশৌক্তে বুষা স্তোভে দ্বে দে ন্তাঁয়বিরোধিনী | 

অশ্বান্বীগবয়োঃ স্তোভধর্মমাচ্ছিদ্রেষু পঞ্চসু ।” (সাম গ্রাতি* ) 

অথর্প্রাতিশাখ্য ছুই খানি পাওয়া গিয়াছে একখানি 
চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ও শৌনকের রচিত, এজন্য শৌনকীয় চতু- 
রাধ্যায়িকা নামে খ্যাত। ছয়টা মুখ্য বিষয় ইহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । ১ম- গ্রন্থের উদ্দেন্ত, পরিচয় ও বৃত্তি। ২য়_ স্বর ও 
ব্যগ্লনসংযোগ, উদীত্তাদি,লক্ষণ, প্রগৃহা, অক্ষরবিন্তাস, যুক্তবর্ণ, 
যম, অভিনিধাঁন, নাঁসিক্য, স্বরভক্তি, স্ফোটন, কর্ষণ ও বর্ণক্রম | 
৩য়__সংহিতাপ্রকরণ, ৪র্থ__ক্রমনির্ণয়। ৫ম-__পদনির্ণয় এবং 
৬্ঠ_স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ । 1 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস, “পাঁণিনি 

প্রভৃতির ব্যাকরণ রচিত হইবার বন্ুপূর্ব্বে এই প্রাতিশাখ্য সকল 
রচিত হয়। এখন যে সকল প্রাতিশাখ্য পাঁওয়া গিয়াছে, 


1... ৯- টি ৪ 


+ আমেরিকার প্রসিদ্ধ শাব্দিক বিট্নে (ভ1)1/095) সাহেব টাক! 
টিপ্লনীনহ অতি সুন্দরভাবে এই অথর্ব প্রাতিশাখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা! হইতে অথক্রপ্রাতিশ।খ্যের বিস্তৃত পরিচয় পাঁওয়া যায়। ডাক্তার 
বৃহনর নাহেৰ আর একপ্রকার প্রাতিশাখ্য বাহির করিয়াছেন; কিন্ত 
এখানি অতি সংক্ষিপ্ত । ইহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
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পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের মতে তন্মধ্যে শৌনকরচিত অথর্ব্ববেদ- | 


প্রাতিশাখ্য খানিই সর্বপ্রাচীন। ইহার পর খক্প্রতিশাখ্য, 
তংপরে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য এবং সর্বশেষ কাত্যাঁয়নের 
বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য । পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমীর মতে 
«পুষ্প প্রণীত সাম প্রাতিশাখ্য পাণিনিস্থত্র হইতেও প্রাচীন, এমন 
কি সর্বদর্শনজ্যেষ্ট মীমাংনাদর্শন হইতেও প্রাচীন। কারণ 
মীমাংসাদর্শনের অধিকরণমালায় “তিথাঁচি সাঁমগাঁ আহঃ 
বৃদ্ধং তালব্যমাহ্‌ ভবতি।” এই সাম প্রাতিশ(খ্যের বচন উদ্ধত 
হইয়াছে” 

অধ্যাপক গোঁল্ড্কার প্র্লিত সমুদয় প্রাতি- 
শাখ্যগ্রন্থই পাঁণিনির পরবস্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
মোক্ষমূলর, বেবের প্রভৃতি জন্মণ পণ্ডিতের মতের সমাঁলো- 
চনা করিয়াছেন। তাহার মতে “বাজসনেয়-গ্রাতিশাখ্যরচয়িতা 
কাত্যায়ন ও পাণিনিস্থত্রের বাপ্তিককার কাঁত্যাযন উভয়ে এক 
ব্ক্তি। কাত্যায়ন আপন বাগ্ডিকে যেমন পাঁণিনির তীব্র 
সমালোঁচিন। করিয়াছেন, বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য মধ্যেও সেইরূপ 
পাঁণিনির উপর আক্রমণ দৃষ্ট হয়। যথা-_ 

পাঁণিনিহ্ত্রে আছে-_“অদর্শনং লোপ: | 1১৬০) অর্থাৎ 
অদর্শনই লোপ। কাত্যান্ধন রূলেন, “বর্ণগ্তাদর্শনং লোপঃ 
( বাজসনেয় প্রা ১৯৪৯) €কৰল পোপ বলিলে হইবে না, 
বর্ণের অদর্শন হুইলেই লোপ বুঝাইবে। 

পাণিনি ব্লিয়াছেন,_-“উচ্চৈরুদাত্তঃ।৮ (১২২৯) পনী চৈ- 
রনুদাত্তঃ” (১২৩৭ ) ও “সমাহারঃ স্বরিতঃ” (১1২৩১ )। 

এখানে রাঁজসনেয় প্রাতিশাখ্যকার লিখিলেন, রেরল সমা- 
হার বলিলে চলিবে না; িভয়রান্‌ স্বরিতঃ” (১/১০৮-১১০ ) 
অর্থাৎ উদাত্ত ও অন্ুদাত্ত উভয় যোগে স্বরিত এই বলাই উচিত। 

পাণিনিস্ত্র করিয়াছেন, “তস্তাদিত উদ্দাতিমর্দত্ন্বং ৮ এই 
হুত্রে কাত্যায়ন সন্ত না হইয়া স্ত্র করিলেন, গতস্তাদিত উদাত্তং 
্বরাদ্ধমাত্রং” (€ এরা” ১১২৬) উদ্দাত্ত অদ্ধহম্ব বলিলে হয় না, 
স্বরের অর্দমাত্রা বলিলে ঠিক হয়। পাঁণিনি বলিয়াছেন, 
“তুল্যান্তপ্রযত্ং সরর্ণম্।” (১১৯) কাত্যায়ন স্পষ্ট করিয়া 
লিখিয়াছেন, “সমানস্থানকরপাস্তপ্রযত্তদবর্ণ£।৮ (১1৪৬) 
পাণিনি বলিয়াছেন,__“মুখনাঁসিকাঁবচনোহিন্ুনাসিকঃ 1৮ (১।১।৮) 
কাত্যায়ন ইহাতে মন্থষ্ট নেন, তিনি করিলেন, "সুখানাসিকা- 
করণোইস্থনাসিকঃ।৮ (১৭৫) পাণিনি সুত্র করিয়াছেন, 
“ওম্‌ অভ্যাদানে” (৮২1৮৭ ) অর্থাৎ প্রান্তে ওম্‌ থাকা চাই। 
পাঁণিনির এই স্থত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে কেবল 
বৈদিক গ্রন্থ বলিয়া নহে, সকল স্থলে আরম্তে €ওস্‌ ব্যবহৃত 


হইত । কিন্তু বাজসনেয়-্রাতিশাখ্যকার লিখিয়াছেন, “ওম্কারং : 


বেদেষু” (১১৮) “অথাঁকারং ভাষ্যেু” (১৯৯) অর্থাৎ 
বেদের প্রারন্তে “ওম্‌, এবং ভাষ্যের প্রারস্তে অথ” ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে । এই প্রমাণদ্বারা বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যকার পাঁণি- 
নির পরবর্তী হইতেছেন। 

বাঁজসনেয় প্রাতিশাখ্যকাঁর ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যকার 
উভয়েই খক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনকের মত উদ্ধত করিয়াছেন । 
সুতরাং শৌনক যজুঃপ্রাতিশাখ্যকারদয়ের পূর্ববর্তী হইতেছেন। 

অথর্ব ও খক্‌ উভয় প্রাতিশাখ্যই শৌনকের রচনা বলিয়া 
চলিয়া আসিতেছে, উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচন! ফি না ব্লা 
যায় না। তবে শৌনক খক্‌প্রাতিশাখ্যে ব্যালির (ব্যাড়ির ) 
মত উদ্ধত করিয়াছেন *। মহাভাষ্য প্রভৃতি হইতে জানা 
যায় যে, ব্যাঁড়ি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর “সংগ্রহ” নামে 
এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই ব্যাড়ির আর একটা নাম্‌ 
দাক্ষায়ন। পাণিনির একটা নামও দাক্ষিপুত্র। পাণিনির 
“যঞ্রি ঞেোশ্চ” (৪81১।৯০৯ ) স্ুত্রের ভাষ্যে পতপ্রলি গোত্রাপত্য 
বুঝাইতে উদাহরণ স্বরূপ ্দাক্ষারণ' শব্দ গ্রহণ করিয়াছে ।. 
আবার “অতইঞ৬ (পা ৪1১৯৫) স্ত্রের ভাষ্যে দক্ষের 
অপত্য ব৷ পুত্র বুঝাইতে “দাক্ষি” শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । : 
পাণিনি ৪1১।১৬২ সুত্রে পৌত্র ও তাহার বংশধরদিগকেই গোত্রা- 
পত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরপস্থলে পাণিনি দক্ষের 
পৌত্র বা দাক্িপুত্র হইতেছেন, আবার দাক্ষায়ন ব্যাঁড়ি দক্ষের বা 
দাক্ষির গোত্রাপত্য হইতেছেন। 

পাঁণিনি একটা সুত্র করিয়াছেন, "আচার্যোঁপসজ্জনশ্চান্তে, 
বালী |” (৬২৩৬) আন্তেবাসী অর্থাৎ শিষোর পুনতব্ব ষদি 
তাহার আচাধ্যপরম্পরার নাম থাকে ও দ্বন্দনমাস হয়, তাহ! 
হইলে পুর্ব পদের প্রকৃতিন্বর হইয়া থাকে । মহাভাষ্যকাঁর 
পতঞ্জলি ইহার উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছেন, «আপিশল-পাণি- 
নীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ।৮ এই প্রমাণ দ্বারাও পাঁণিনি ব্যাঁড়ির - 
পূর্ববর্তী রা আচাধ্য হইতেছেন। 

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা খক্‌প্রাতিশাখ্যকাঁর শৌনকের পুর 
পাণিনি হইতেছেন। 

কেহ কেহ প্রাতিশাখ্যকে বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়া মনে : 
করেন। বেদের বড়জের মধ্যে ব্যাকরণ' একখানি ; কিন্তু 
প্রাতিশাখ্যের নাম ষড়ঙ্কের মধ্যে বা বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়! 
গৃহীত হয় নাই । বাস্তবিক প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণের সম্পূর্ণ লক্ষণা- 
ভাব। এই জন্ত সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতগণ প্রীতিশাখ্যকে বেদের 
শাখাবিশেষের নাদ ও স্বর ঘটিত এবং পদকে সংহিতায় আনিবার 
বিধিমূলক্‌ গ্রন্থ বলিয় প্রকাঁশ করিয়াছেন । 


__ 


* খক্প্রাতিশীখ্য ৩১৪) ১৭; ৬১২, ১৩১২) ১৫ ভ্রষ্টব্য। 


প্রীত্যহিক 


প্রাতিশ্রুৎক (পুং) প্রতিশ্রতি তৎসময়ে ভব ঠঞ২। প্রতি- 
শবণবেলায় ভৰ পুরুষ । 
“্যত্র বায় শৌত্রঃ প্রাতিশ্রৎকঃ পুরুষঃ 1” বহদারণ্যক ৩।৯১৩) 

গাতিস্বিক (তরি) প্রতিন্বং ভবঃ। প্রতিন্বঠক্‌। ১ অসাধারণ 
বা অসাধারণ ধর্মযুক্ত | ২ অন্ঠাসাধারণ, অন্তের যাহা নাই। 
৩ আবেশিক। ৪ স্বকীয় বা! স্বসম্পর্কযুক্ত। ৫ প্রত্যেকের 
প্রাপ্যাংশ দানকারী । (তরিকা ) 

গাঁতিহত (ত্রি) স্বরিতের সংজ্ঞাভেদ। (তৈত্তিরীয় প্রাতিশাণ২৮) 

গ্রাঁতিহর্রণ(ব্রী ) প্রতিহর্ত,ভাবঃ কর্ম বা উদগীত্রাদি অঞ,। 
(পা ৫১১২৯) ১. প্রতিহর্তুরূপ খত্বিপ্বিশেষের প্রতিহরণকর্ধী। 
২ প্রতিহর্তার ভাৰ। (কাত্যাঁ* শরণ ২৪1৪1৪৪ ) 

প্রাতিহার (পুং) প্রতিহার এব। স্বার্থে অণ। ৯ প্রাতি- 
হারিক। ২ ক্রীড়াকুশলী। ৩ মায়াকার। 
প্রাতিহারক (পুং) প্রতিহারক এব, স্বার্থে অণ। ৯-প্রাতি- 

3 হারক । অমর প্রতিহাঁরক অর্থে এই শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। 

. (অমরটাকায় তরত ) 

. প্রাতিহারিক (পুং) প্রতিহারঃ প্রতিহরণং ব্যাজইত্যর্থ। স 

_. প্রয়ৌজনমন্তেতি প্রতিহার ঠঞ. (পা ৫১১০৯) ১ মায়াকার। 
(অমর ২১০১১) ২ মায়িক। (ত্রি) ৩ প্রতিহারসংযুক্ত 
(বৈদিক্মন্ত্রাদি)। (লাট্রায়ন ৭৭৩২1) 

প্রাতিহীর্ধ্য (রী) ১ প্রতিহারের কাঁধ্য। মায়াকারের ভেক্কী 
প্রদর্শনরূপ কর্ম । ২ ভৌতিক ব্যাপার । 

প্রাতীতিক (ত্রি) প্রতীত্যা নিৰৃত্তঃ 541 প্রাতিভাঁসিক 


পার্থ । চিন্তা ব! কল্পনা ভাঁমান বিষয় । মানস সম্পর্কীয়। | 


প্রাতীপ (পুং) প্রতীগন্তাপত্যৎ প্রতীপন্তায়ং ইতি বাঁ। প্রতীপ- 
অণ। প্রতীপ-নৃপপুত্র । শান্ত্রাজ। 
“প্রাতীপঃ শান্তনুস্তাতি কুলঙ্ার্থ যথোখিতম্‌ ॥৮তাঁর” ৫1১৪৮২) 
প্রাতীপিক ত্রি) প্রতীপং বর্ততে ইতি প্রতীপ-ঠঞ.। 
প্রতীপ বর্তমীনে গ্রতিকুলাচরণকারী । ২ বিপরীত । 
প্রাতৃদ (পুং ) খষিভেদ। ( শত ব্রা ১৪।৮১৩া২ ) 
প্রাত্যক্ষ (তরি) প্রত্যক্ষ সনবন্ধীয়। ( পা ৫1৫181৩৮) 
প্রাৃত্যগ্রথি (পুং ) প্রত্য গ্রথের গোত্রাপত্য । 
প্রাত্যন্তিক (পুং) প্রত্যন্তদেশোস্তব রাজপুত্র! সীমান্তদেশ- 
রক্ষাকারী । (বৃহৎ সং ৬৯২৩ ) 
প্রাত্যয়িক (ত্রি) প্রত্যননায় স্থিত ইতি প্রত্যয় ঠক্‌। প্রত্যয়স্বন্ধীয়। 
২ প্রতিভূভেদ । দর্শন প্রতিভূর্ধত্রমৃতঃ গ্রাত্যয়িকোহপি বা ।” 
(যাজ্ঞবন্ধ্য ২৫৪) [ দর্শনপ্রতিভ্‌ শব্দ দেখ । | 
প্রাত্যহিক (ববি) প্রতিদিবদ সম্পর্কীয়, প্রত্যহ ঘটনযোগ্য । 
( মন্ুটাকায় কুল্প,ক ৯1৮৬) 


[ ৪৭৯ ] 


জাপা 


গ্রাঁছুষ্য 


প্রাথমকল্পিক (পুং) প্রথমকল্প আদ্যারন্ত প্রয়োজনং যন্ত। 
(পা ৫১১০৯) ইতি ঠঞ. যদ্ধা প্রথমকর্পমধীতে ইতি। 
বিদ্যালক্ষণকল্পান্তাচ্চেতি বক্তব্যমিতি ঠক্‌। ১ প্রথমারব বেদা- 
ধ্যয়ন। কল্পরূপ শিক্ষা্রন্থাধ্যয়ন ব্ষয়ীভূত। (ব্রি) প্রথমকরে 
ভবঃ ঠক । ৩ প্রথমারস্তোচিত বেদাধ্যয়নাদ্দি। প্রথমং শিক্ষণীয়ং 
কল্পং শীস্ত্রমধীতে যঃ ইত্যর্থে ঠকৃ। ৪ শৈক্ষ্য। 

প্রাথমিক (ত্রি) প্রথমে ভবঃ। প্রথম-ঠঞ,।  প্রথমভব। 
যথা__যত্রাবিরলক্রমেণ সিব্ধিসিষাঁধয়িষান্গমিতয়স্তত্র দ্বিতীয়ক্ষণে 
পক্ষতাসম্পন্ত্যর্থং দ্বিতীয়ঃ সিষাধয়িষাবিরহো! বিশেষণমস্তর সিদ্ধে 
প্রাথমিকস্ত কিমর্থম্‌।” ইতি পক্ষতা-শিরোমণি। প্রথমমধীতে 
বেদ বা প্রথম-ঠক্‌। প্রথমাধ্যয়নযোগ্য বেদাদি। অধ্যয়নকাঁলে 
যে গ্রন্থ বালকের প্রথমপাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয় । 

প্রাথম্য তরি) প্রথম-ব্যঞ.। প্রথমের ভাব । (কুল্লক ১৯৭৫) 

“অশ্মাভিরেব প্রাথম্যেন নানামুনীনাং বচনৈরেবংবিধো নিবন্ধঃ 

ক্রিয়তে।” (বিজয়রক্ষিত ) 

প্রাদক্ষিণ্য (পুং ) প্রবক্ষিণ-সন্ন্ধী় । (মহাভারত ১৭1৪৬) 

প্রাদানিক (ত্রি) দানযোগ্য । উৎসর্গ বা প্রদানার্হ। 

প্রাদাঁয় (অব্য) প্রকুষ্টপে দত্ত । 

প্রাঁ্দি পুং ) উপদর্গ সংজ্ঞার্থ পাঁণিনি-উক্ত শব্দভেদ । ইহাকে 
প্রাদিগণও বলে। প্র, পরা, অপ, সম্‌, অনু, অব, নিদ্‌, নির্, 
বি, আঁঙ্‌, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, 
উপ প্রভৃতি উপসর্গ প্রাদি বাচ্য। 
«প্রদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্ণসংজ্ঞা পতিসংজ্ঞাশ্চ স্থ্যঃ ৮ (সি”কৌ, 

গ্রঁদিত্য ( পুং ) রাঁজপৃত্রভেদ । 

প্রাহুরাক্ষি ( পুং ) গোত্র প্রবরখষিভেদ ৷ ( গ্রবরাধ্যায় ) 

প্রাছুর্ভীব (পুং) প্রাছুস্ভূ-ভাবে ঘঞ.। আবির্ভাব, প্রথমপ্রকাশ । 
“বপুঃ প্রাছুর্তাবাবন্ুমিতমিদং জন্মানি পুরা ॥” ( কুবলয়ানন্দ ) 

প্রীদুর্ভূতি (পুং) আবিভূতি। প্রকাশিত, জ্ঞানগোচরে আগত । 

গ্রাছুষরণ (ক্রী ) প্রাছদ্‌ ক্রি-অণ.। প্রদর্শন । উৎপাদন, আলো 
কীকরণ। দৃষ্টিগোচরকরণ ৷ (আর্ব গু" ১৯৯) 

প্রাছুক্কিত (তরি) ১ আবিভূর্ত। ২ দৃষ্টিপথারট । দর্শন- 
যৌগ্যকরণ। 

«প্রীদুক্ষিতাগ্রিহোত্রাহয়ং মুহূর্তঃ 1” (€ মহাভারত আদিপর্ ) 

প্রাছুক্রিতবপু (ত্রি) যে আকুতি রূপবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হই- 
তেছে। যেমন: মৃর্তিবিশিষ্ট দেব ও তৃতযোনির ছায়া শরীরে 
আঁবি39াব, শরীরে ভূতাদির আবেশ। (রাজতর' ৩২৭৮ ) 

প্রাছুক্র্িত্য ( অব্য )১ উৎপাদ্য। ২ আলোকিতব্য, গোঁচরী- 
ভূত। (যড়বিংশত্রা” ৪1১ ) 

প্রাছুষ্য ( বল) প্রাদুর্ভাব । (উপাদিবৃত্তি ২১১৮ ) 


এবদোষ [ 


৪৮০. ] 


 শ্রাধ্ব 


প্রাছুস্‌ (অব্য ) প্রাীতি প্র-অদ্-উসি। (বাহুলকাদদেরপ্যুসি 
প্রত্যয়ঃ। উপ. ২১১৮ ইতি উজ্জলদত্তোক্ত উস )। পর্ষ্যায়__ 
আবিদ্‌, ১ নাম। ২ প্রাকাণ্ত। ৩ স্ক,টত্ব। আবির্ভাব, প্রাহুর্ভীব। 
“জ্যনিনাদমথ গৃহৃতীতয়োঃ প্রাছরাঁস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ | 
তাড়কাঁচলকপালকুগ্ডলা কালিকেব নিবিড়া ব্লাকিনী ॥৮ 
(রঘুবংশ ১১১৫ ) 
৫ প্রাকাশ্ত। ৬ সম্ভাব্য । ৭ বৃত্তি। স্বরাঁদি, উর্য্যাদি ও 
সাক্ষাদাদিগণে প্রাকাশ্ত অর্থে ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞ। বুঝা- 
ইলে প্রাছদ্‌ শব্দের উত্তর প্রাদুক্্িত্যাদি পদ সাধিত হইয়া 
থাকে ।  ( উজ্জলদত্ত ) 
প্রদেশ (পুং ৰ প্রদিশ্ততে প্র-দিশ হলশ্চেতি ঘঞ। (উপসর্গন্ত 
ঘঞ্তি দীর্ঘ )। ১ তর্জনী 'ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য প্রদেশ, বিঘত পা 
*প্রমাণতো না প্রাদেশেনাধিকোইজ্জুনাৎ ॥” 
€ মহাভারত ৫।৫১।১৯ ) 
প্রদেশ এব স্বার্থে অণ। ২ দেশমাত্র। 
প্রাদেশো দেশমাত্রে চ তজ্জন্ঠন্ুষ্ঠসম্মিতে ॥” ( মেদিনী ) 
৩ পরিমাঁণভেদ | “অস্ুষ্ঠন্ত প্রদেশিল্তাব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে ॥৮ 
( দেবীপুরাণ ) ৪ স্থান, দেশভাগ । 
গ্রাদেশন (ক্লী) প্র-আ-দিশল্ুটু। দান। (অমর ২।৭।৩০ ) 
প্রাদেশমাঁত্র €ত্রি) বিতস্তিপরিমিত। বিঘৎ পরিমাণ। 
“আসন্যাঃ প্রাদেশমাত্রাঃ পাদাঃ স্যুঃ 1৮ ( ধতরেয়ব্রা” ৮৫) 


প্রাদেশিক তরি ) প্রদেশে ভব-ঠক্‌। ১ প্রদেশভব | 
“ত্র স্বরসংস্কারৌ সমথোঁ প্রাদেশিকেন গুণেনান্ধিতৌ স্তাতাম্‌।”» 
(নিরুক্ত ১১২) 


২ পর্ববন্তী ঘটনা বা! দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন । ৩ আগ্ঘর্থ- 
জ্ঞাপক। অপ্রাদেশিক হইলে 'বিকার বা অপ্রাসঙ্গিক . অর্থ 
বুঝাইবে। ৪ বিশেষস্থানবিষয়ক। ৫ নিরূপিত বিষয় বা দেশ। 
প্রাদেশিকসমিতি 00765192009) (প্ুং) 
৬ ভূম্যাধিকারী, সামস্ত। (€ কৌশিক” ৯৪) 

প্রাদেশিকেশ্বর €পুং ) সামস্তরীজ। সাঁমান্তি ভূসম্পত্তির অধি- 
কারী বা রাজা । (রাঁজতরণ ৪।১২৬) 
প্রাদেশিন্‌ (ত্রি) বিতস্তিপরিমিত। ( গৃহ্যাসংগ্রহ ১৫৫) 

স্ত্িয়াং, ডীপ্‌। তর্জনী । ( কাত্যায়নশৌণ ২৬১২১) 

[ প্রদেশিনী দেখ। ] 

প্রাদোষ (তরি) প্রদৌবস্তায়মিত্বি প্রদৌষ-অণ্‌। ৯ প্রদৌষসন্বন্ধী। 

( সিদ্ধান্তকৌ” ) প্রদোঁষে ব্যাহরতীতি। : (ব্যাহরতি মুগঃ। 

পাঁ ৪৩1৫১ ) ইতি অণপ্‌। ২ প্রদোষকাঁলে বিচরণকারী মৃগাদি। 

গ্রদৌষসহচরিতং অধ্যয়নং সোচ়মস্ত ইতি অণ্‌ (পা 8৩1৫২ ) 
প্রদোষ সময়ে অধ্যয়নসহিষু শিষ্য । 


€ 72705110018] 


প্রাদোষ(ফি)ক (ত্বি ) প্রদোষস্তায়ামিতি প্রদোষ-ঠএ॥ (নিশা 
প্রদোষাভ্যাঞ্চ। পা ৪৩।১৪) গ্রদোষ সন্বন্ধী। প্রদোষে ভবঃ অণ. 
বা। প্রদোষভব। স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। 

প্রাদোহনি €পুং স্ত্রী) প্রদোহনশ্তাপত্যং ইঞ। প্রদোহনের 
অপত্য। ততঃ যুনি ফঞ্তৌনবল্াদিস্বাৎ তশ্ত ন লুক্‌ | 'প্রাদো- 
হনের যুবাপত্য ৷ 

প্রাহ্যুন্সি (পুং ) প্রদ্যন্নের অপত্য। (পা 8১1৯৬ মামা 

প্রাদ্যোতি (পুং) প্রদ্যোতের অপত্য । ৃ্‌ 

প্রাধনিক (ত্রি) গ্রধনং সংগ্রামস্তৎসাধনং প্রয়ৌজনমস্ত ঠকৃ। 
যুদ্ধোপকরণ। ( ভাগবত ৩৮1৩১ ) 

প্রাধা (ত্ত্রী) প্রধৈব স্বার্থে ৭। দক্ষকন্তাভেদ। ইনি কতকগুলি 
গন্ধবর্ব ও অগ্সরার মাতা । ২ কাশ্তপকলতভ্রভেদ। ( হরিবংশ 
২২৬ অঃ) তস্যা অপত্যং ঢকৃ। প্রাধার অপত্য, 
দেবগন্ধর্বাদি। ( মহাভারত আদি ৬৫ অঃ. 1 ইহারা 
প্রাধেয়া” নামে উক্ত হইয়াছে। 

প্রাধানিক তত্রি) প্রধান স্বাথেঠক্‌, তস্যেদং ঠক্‌ 7 । ১ পর ্ 
শবার্থ। ২ প্রধান সনব্ধী়। সাংখ্যোক্ত প্রধান পুরুষসম্পর্কীন়। 

(ভাগবত ৩২৬।১১। ) 

প্রাধান্য (ক্লী) প্রধানস্ত ভাবঃ প্রধান ভাবে-ব্যঞ।১ প্রধানত, 
শ্রেষ্ঠত্ব। “বেদার্থোপনিবন্ধ্বাৎ প্রাধান্তং হি মনোঃ স্ৃতম্‌ ॥৭ 
(ধর্ম্দীপিকা)২ প্রধানতা। ভাবেত্বপ্রধানত্ব হেতো নপুংসকাঁৎ তল্‌। 
“অপ্রাধান্তং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা |” ( শব্দকারিকা) 

প্রাঁধান্তাস্তূতি (ত্রি) ধিনি বিশেষ স্ততিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
“প্রাধান্তস্ততিনাং দেবানাম্‌্৮.( নিরুক্ত ১৯২০ ) 

গ্রাধীত (তরি) প্র-অধি-ইউংক্ত। প্রকুষ্টরূপে পঠিত। 

প্রাধেয় তি) প্রাধার অপত্য। তদ্বশধর। ( পুং) ৩ জাতি- 
বিশেষ । “কর্ণপ্রাধেয়বর্ধ্বরা” (মার্ক পু* ৫৮৩১) 

প্রধ্যায়ন (ক্লী) প্রাধি-ইউংল্যুট। প্রকষ্টূপে অধ্যয়ন । 
উচ্ৈঃস্বরে আবৃত্তি বা পঠন। “তপোঁব্ন প্রাধ্যায়নাভিভূত 
সমুচ্চরচ্চারুপতত্রিশিঞ্জম্‌।” (ভঙ্টি ৩য় অঃ) 

প্রাধ্যেষণ (ক্লী) প্রা-অধি-ইফ-লুটি। ১. বিদ্যা! বা জ্ঞানলাভ- 
বিষস্বে প্রবৃত্তি। ২ জ্ঞানার্জন হেতু শিষ্যের প্রতি উপদেশবাক্য । 
(শাংখ্যা” গৃহ” ৬২ ) 

প্রাঁধ্বম্‌ (অব্য ) প্রাধ্বনতীতি প্রা-আ-ধ্বন-ডমি। আন্গকুল্য । 
এই আম্ুকুল্যার্থক শবে নর্খন্‌ ও অনুকূল উভয়ই বুঝায়। 
“সভাজনে মে তুজমৃদ্ধবাহুঃ সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙক্তে ॥” 
(রঘু ১৩৪১) ২ বন্ধন। ৩ নম্রতা, বিনয়। 

প্রাধ্ব (ত্বি) প্রাগতোহধ্বানমিতি অচ্‌।  ( উপসর্গাদধবনঃ |... 
পা ৫18৮৫ ) প্রকুষ্টোহ্ধবাইতি অচ. সমাসাস্ত। ১ বহুদূরগামি- 


প্রান্তভূমি ত্রী) 


 কাশো বা 


প্রাপক 


রথাদি। ২ দূরপথ। ৩ প্রহ্ব। ৪ বন্ধ। ৫ বিনয়, প্রণতভাব। 


“ততঃ শক্তিং গদাধুক্তাং ধন্ুণ্চ ভরতর্ষভঃ | 
প্রীধৰং কৃত্বা নমশ্তক্রে কুবেরায় বুকোদরঃ ॥৮ মেহাভা? বনপর্বর ) 
প্রাধৰং কৃত্য - বন্ধনেনানুকুল্যং কৃত । (বোপদেব ১৫৫ ) 
প্রাধ্বংসন (পুং ) প্রধ্বংসনের অপত্য । শেতপথব্রা” ১৪।৫৫২২) 
গ্রাধবন (পুং ) প্রকষ্টঃ অধ্বাপ্রাদিস। ১ গ্রকষ্ট-পথ | ২ নদী- 
ভ বা তনিয়দেশ। “সিন্ধোরিৰ প্রাধবনে শৃঘনাঁসঃ” 
( খক্‌ 81৫৮৭ ) 
+সিদ্ধোঃ শ্তন্দমানায়া নদ্যাঃ সকাশাদিবোদকানীব প্রাধ্বনে 
গ্রাবণবতি দেশে (সাম্সণ ) 
প্রাধ্বর (তরি) বৃক্ষশাখা। 
প্রান্ত €পুং ) প্রকুষ্টোহন্তঃ। অন্তভাগ, শেষসীমা। 

*প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাম্পদং ভূতপতেধিবেশ ।” 
(কুমার ৩৪৩) ২ খধিভেদ। কর্াদিত্বাৎ ফঞ, প্রান্তায়ন, 
৩ তাহার গোত্রাপত্য । 

প্রান্তগ তত্রি) প্রান্তে গচ্ছতীতি গম-ড। প্রান্তবাসী, সীমা- 
দেশবাসী । 

প্রীস্ততস্‌ (অব্য) প্রান্ত তসিল্‌। প্রান্তদেশে। সীমাভাগে । 
ধারে ধারে। প্রাচীরং প্রান্ততোবৃতিঠ (অমর ২২৩) 

প্রান্তদুর্গ ( লী) সীমাদেশস্থিত নৃপাশ্রয় স্থান বা দুর্গ। নগর- 
বব ্থ উপকষ্ঠবর্তী গগুগ্রাম বা তৎসংলগ্ন ছুর্গাদি। 

প্রান্তপুষ্পা। (তরী) পুম্পবৃক্ষবিশেষ । 

শেষস্থান। যোগশাস্ত্রে সাধিই যৌগের 
চরমস্থীন বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। “তন্ত সপ্তৃধা প্রান্তভূমৌ প্রক্ঞা” 
(যোগশাস্্র ২২৭) “দকলম্বালমনসমাধিভূমিপধ্যন্তম্ত ( টাকা ) 

প্রান্তর (ক্লী) প্রক্কষ্টমন্তরং অবকাশো ব্যবধানং বা যত্র। 
১ বৃক্ষচ্ছায়াদিশৃন্য পথ, দুরশৃন্ত পথ । (অমর ২১৯১৭) ছায়াতরু- 
জলাদিরহিতে পথি প্রান্তরং দূরং শূন্টো দূরশূন্তঃ দূরশ্চাসৌ 
শূনাশ্চেতি বা দুরশৃন্ো জলাদিবজ্জিতত্বাৎ ঈদৃক্‌ যোহধবা 
প্রাস্তরমিত্যন্বয়ঃ । ২ দূরগম্যপথ। 

আত্রেতি প্রান্তরম্। (ভরত ) 
“হুদে গর্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্বতাদপি । 
পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মন্ুজা' মদবিহ্বলাঃ ॥” ( মহানিব্বাণতন্ত্র) 

৩ মধ্যবর্ভিদেশ বা স্থান । “অস্ত্যজ্জয়িনীবর্মনি প্রান্তরে মহান্‌ 

পিপ্পললবৃক্ষঃ” (হিতোপ”৮1৫1৩)। ৪ বিপিন । ৫ কোটর। (মেদিনী) 
প্রান্তশূন্য ক্র) ১ দূরশূন্পথ। ছায়াদিরহিত পথ । 'শেব্দরভাব্লী ) 
গ্রাস্তায়ন ( পুং ) প্রান্তের গোত্রাপত্য ॥ জেশ্বাদি। পা ৪১১১০) 
প্রাপ পুং ) প্র-অপ্‌। ১ প্রাপ্তি, প্রাপণ। ২ জলসিক্ত, জলপুর্ণ। 
প্রাপক (ত্রি) প্রাপ্তি সন্বন্ধীয়। “প্রাপক্ধর্শাবশাদধিকাযুধো- 
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প্রকৃষ্টমন্তরং ব্যবধানমব- | 


হুপি ভবতি” ( মনু ৯৮৩ টীকা) ২ যে পাইয়াছে বা! যাহার 
পাওয়া উচিত। “অপ্রাপ্ত গ্রাপকো বিধিঃ” (দুর্গীদাস ) 
প্রাঁপণ (র্রী) গ্র-আপ্‌্লু্ট। ১ নয়ন। ২ গ্রাপ্তি। 
*প্রাপণাৎ সর্ধকামানাং পরিত্যাগে। বিশিষ্যতে ॥৮ (মনু ২৯৫ ) 
৩ প্রাপ্তি, প্রেরণ। ৪ প্রকর্ষরূপে ব্যাপন।  এগ্যন্তাদএট্য- 
্তাদ! প্রপূর্বাপধাতোভাবে লা গ্রত্যয়ঃ। 
প্রাঁপণিক (পুং) প্রাপণাধ্যতে ইতি প্র-আ-পণ ব্যবহারে- 
কিকন্‌। (প্রাঙি পণিকষঃ। উণ. ২1৪১ ) পণ্যবিক্রয়ী। 
«“আট্যাদিব প্রাপণিকাদজজ্ং জগ্রাহ রত্রান্তমিতানি লৌকঃ ॥৮ 
(মাঘ ৪81১১) 
প্রাপণীয় ত্রি) গ্রাপ্যতে ষৎ প্র-আপ্‌ অনীর়র্‌। প্রাপ্য। 
দ্ধুমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ধ মেঘঃ 
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ গ্রাণিভিঃ প্রীপণীয়াই ।”(মেঘদূত পৃঃ ৫) 
প্রাপিন্‌ তরি) গ্রাপ্ত। যে পাইয়াছে। 
ক্বৃত্ান্তেন শ্রবণবিষয়প্রীপিণা” ( রঘু ১৪৮৭ ) 
গ্রাঁপেয় (পুং ) গন্ধর্গণবিশেষ ৷ [ প্রাধেয় দেখ । ] 
*প্রবাচ্যজনয়ৎ পুত্রান্‌ দিব্যান্‌ বৈ গায়নৌত্তমান্‌। 
চতুর্দশ দেব্গন্ধর্ধাঃ প্রাপেয়াঃ পরিকীন্তিতাঃ ॥” ( অগ্রিপুরাঁণ ) 
প্রাপ্ত তরি) প্র-আপূক্ত । ১ প্রস্থাপিত, পধ্যায়-_-প্রণিহিত। 
লন্ব। বিন্ন। ভাবিত। আসাদিত। ভূত। (অমর) 
২ উৎপন্ন, ৩ সমূপস্থিত। “এতস্মিন্েনসি প্রাপ্ডে বসিত্বা গণ্দিভা- 
জিনম্‌।৮ (মনু ১১১২২) (পুং)৮ জাতিবিশেষ। মার্ক” পু 
৫৮/৪৩) আধুর্বেদশীস্ত্ে প্রাপ্ত” শব্দের অর্থ_রোগের উপসগাদি 
বিচার ছারা যে উপলব্ধি । এ 
প্রাপ্তকারিন্‌ (তরি) উপযুক্ত বিচার দ্বারা কাধ্যকারী। প্রাপ্ত" 
কালরুৎ। (জুঞত ১তত্থ) 
গ্রাণ্তকাঁল €পুং) প্রাপ্ত কালোহন্ত । ১ করণযোগ্যকাল। ২ উপ- 
যুক্ত সময় । “শরণং প্রতিদেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত।” ৩ মরণ 
যোগ্যকাঁল। ( নলোপা” ৫1১৫) (জ্ত্রী) বিবাহযোগ্যবয়স | 
«প্রাসাঁদনং পাঁগুবন্ত প্রাপ্তকাঁলং হি রোচয়ে। 
উত্তরাং চ গ্রযচ্ছামি পার্থায় যদি মন্যসে ॥ 
আধ্যাঃ পুজ্যাশ্চ মান্তাশ্চ প্রাপ্তকাঁলং চ মে মতং ॥* 
( মহাঁভা” বিরাট? ৭১।২৩।৪ ) 
প্রাপ্তকাঁলম্‌ (ব্য ) উপযুক্ত সময়ে। বথাকালে । 
প্রীপ্তজীবন (ত্রি) পুনর্জীবিত। যে রোগাদির কবল হইতে 
রক্ষা পাইয়াছে। 

প্রাপ্তুদোঁষধ (ত্রি)১ দোধী, যে দৌষ করিয়াছে। ২ কোন 
নিক্টাজীয়ের কুলগ্নে মৃত্যু হইলে যে দোষ জন্মে, সেই দোষ 
যাহার শরীরকে স্পর্শ করিয়াছে । 
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প্রাপ্তপঞ্চত্ব (তরি) প্রাপ্তং পঞ্চতবং মরণং যেন। মুন্ত। সৈব সংযোগ উচ্যতে 1” হহেরিবংশ ৯১ অঃ ) ১৫ মুখাঈিভেদ | 
প্রাণবুদ্ধি (তরি) ৯ যাহার জ্ঞান জন্সিয়াছে। ও সুচ্ছাদি অজ্ঞান- | প্যক্তিপ্রান্তি সমাধানমিভি” ( সাহিতাদর্পন ) ১৬ কামের পররী- | 
তার পর যিনি সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন | ভেদ। (মহাঁভা” আদি” ৩৬ অঃ )১৪ সহমভেদ্র। (নীল" তাণ্) 
প্রাপ্তভার (পু) প্রাপ্তভারঃ তদ্বহনকাঁলোহুস্য । ভাঁরসহন- প্রাপ্তিস্ম (রী ) গৌতমোক্ত জাত্যুত্তরভেদ। প্রাপ্য সাধ্যম- 
শীল বুষাদি। (শব্দরত্বাণ ) 1 প্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যাবিশিষ্টত্বাৎ প্রাপ্রিসমঃ 1৮ (সুত্র). 
প্রাপ্ত ভাব পুং) প্রাপ্তে। ভাবো যেন। ১ জাতোক্ষ। (পন্দচন্দ্রিকা)? প্রাপ্য তত্রি) প্র-আপৃ-প্যৎ। ১ গ্রাপ্তব্য | ২ গম্য। ৩ সমাসাগ্। 
. কোন কোন স্থলে ইহার গ্রাপ্তভার পাঠ ও দেখা বায়। (ত্রি)ংলক ; “নয়া সান্থুরাগেণ বহুশঃ প্রািত! সতী | 
সত্তাদি ।৩ যাহাঁর মনে ভাব বা অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়। ছে। নিরারৃতবতী সেয়মদ্য প্রাপ্য ভবিষ্যতি॥ ৮ ্ মার্কৃ্ডেয় ৬২।২০) 
প্রাপ্তমনোরথ (তরি ) যাহার বাছা পুর্ণ হইয়াঁছে। ৩ ব্যাকরণোক্ত নিয়মবিশেষ। 
প্রাপুযৌবন তরি) যাহার যৌবনোদগমের সুচনা হইয়াছে। “ক্রিয়া ক তবিশেষাণাঁং দিদ্ধিরত্র ন বিদ্যতে । 
ঘুবক ও যুবতী । . দর্শনাদন্থমানাছা তত প্রাপ্যমিহ কথ্যতে ॥৮ ৃ | 
পাপুবর (ত্রি) আঅন্তগ্রহ বা আঁনীর্বদলাভকারী । ৪ কর্মভেদ্ । (অব্য ) লব্ধার্থ। 
প্রাণ্তরূপ (ত্রি) প্রাপ্তং রূপং মেন। ১ মনোজ্ঞ। ২ পঞ্িত। : প্রাপ্য অেব্য) প্র-আঁপু-ল্যপ। প্রাপ্ত হইয়া । ও 
৩ রূপবান্‌। | “প্রাপ্য বস্তীন্ুদয়নকথাকোবিদগ্রামবুদ্ধান্‌।” (ম্ঘদূত) ী 
প্রাপ্তব্য (ত্ৰি) প্রাপ্যতে যৎ। প্র-আপ্-কর্মণি তব্য। প্রাপ্য । । গ্রাপ্তাশ] (জী) ৯ লাভেচ্ছ। ৷ পাইবার আশা । ২ প্রারন্ধ- ও 
"আদেশো বনবায়স্য প্রাপ্তব্যঃ সময়া কিল!” োমাঁ়ণ ২২৯।৯০) . ক্ার্যোর অবস্থাভেদ। | 4 
ঞ্রপ্তব্যবহ!র (তরি) যে যুবক-জনোচিত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে । |. এঅবস্থা পঞ্চকাধ্যন্ত প্রারব্স্ত ফলাথিভিঃ। 
২ যেব্যক্তি স্বকীয় কার্যাবলী নিষ্পাদন করিতে এবং কুলপ্রথাদি | আরস্তো ঘত্বপ্র ত্যাশা নিয়তাঁপি ফলাশয়া ॥ ূ 
আচার ব্যব্হার রক্ষা করিতে সমর্থ । | | উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্তাশা প্রাপ্তিসম্তব! ॥” ( সাহিত্যাদণ ) 
প্রাপ্তসূরধ্য (ত্রি) যাহার মন্তকোপরি বিলঘিত সরলরেখার ব্য প্রাপ্যকারিন্‌ (তরি) প্রাপ্য বিষয়দেশং গত্বা করোতি বিষয়- 
অবস্থিত। প্রকাশং ক-ণিনি। বিব্যদেশে গমনপুর্ববক বিষয় গ্রকাঁশ [কারক 


প্রাপ্তব্যমর্থ (পুং)  প্রঞ্চতনস্ত্োলিঘিত মন্ুযুবিশেষ| নাম; চক্ষরাদি ইন্দিয়। শ্তায়দর্শন-মতে একমাত্র চক্ষু ব্যতীত অপর 
জিজ্ঞাসা করিলে এই ব্যক্তি বলিত 'প্রাপ্রব্যমর্থং লভতে মন্ুষ্যঃ । ইন্দ্িয়ের গ্রাপ্যকারিতা নাই; কিন্ত বেদাত্তদর্শনকার বলেন মে 


(পঞ্চতন্ত্র ১২৮১৭।) শ্রবণেরও এই গুণ আছে । 
প্রাপ্তি (স্ত্রী) প্র-আপ-জিন্। ১ উদয়। প্রারল্য (ক্লী) প্রবলের ভাব। শ্রেষ্ঠশক্তিত্ব। 
'গচ্ছত্যাত্ম প্রসাদেন বিদ্যাৎ প্রাপ্তরিমব্যয়াম্‌।”.( ভা” ১৪৪৮২) | প্রাঁবালিক ( পুং) প্রবালব্যবসারী। ( গো রামা” ২৩০।১৭) 
২ ধনাদি বৃদ্ধি। ৩ অধিগম । ৪ লাভ। ৫ প্রাপণ। প্রাবোধক ( পুং) প্রবোধনকারী। নিজ্রাগত ত রাজার উদ্বোধন- 
এষ স্ত্ীপুংসয়োরুক্তো ধর্মমো বো রতিসংহিতঃ। কারী স্ততিপাঠক। 


সাপগ্রপত্পরাস্থশ্চ দা দায়ভাগং নিবোৌধৃত 1” (মন্তু ৯১০৩) প্রাবোধিক (পুং) প্রবোধায় হিতঃ প্রবোধঠকৃ। উযাকাল। 
৬ সংহতি। (শন্বরত্বা )৭ অপিমাদি অষ্ট পরশ্বর্যের অন্ত-;  (শব্দমালা ) প্রবোধঃ প্রবোধনং তত্র নিযুক্তঃ তৎগ্রয়োজনমন্ত বা. 
গত এধধ্যবিশেষ। অভীন্সিতপ্রাপণ। ৮ নাট্যারঙ্গে নাটকাদির |. ঠঞ॥ মগধদেশীয় প্রাতস্তুতিপাঠক তেদ। ইহার পাঠাস্তর 
সুখকর উপসংহার । (দশকুমার ১২৬)৯চন্দ্রে একাদশগৃহ, | প্রাবোধক। | ্‌ 
আয় বা লাভের স্থান। ১০ সমিতি, মজ্ব। ৯৯ বার্থ জরাসন্ধ- ৷ গ্রাভঞ্জন (ক্লী) গ্রভঞ্জনো৷ দেবতীহস্ত অপ্‌॥ ১ বারুদেবতা। 
সবপঙ্গতা। ১২ কংসকলত্রভেদ। ১৩ প্রাণায়ামের চতুর্বিধ কর্তৃক ত অবিষ্ঠিত। ২ স্বাতিনক্ষত্র। এই নক্ষত্রে প্রভগ্তনদেবের 


করস্থার মধ্যে অবস্থাভেদ। 'অভিব্যক্তি হইয়াছে। “কান্দীরককানোজৌ হৃগতী প্রাঙ্গনে 
“আরতাং মুক্তিফলদং তিস্তা বস্থ চতুষ্টরং । নম্তঃ।” (বুহতসং ১৯৫৭ ) ৃ 
ধবস্তিঃ প্রাপ্রিস্তথা | সংবিৎএ্রসাদশ্চ মহীপতে 1 গ্রাভব (কী) প্রভোর্ডাব প্রভু-অণ্‌। শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভূত 


51. ( মার্কগেয়পুরাণ ৩৯২০ )$. প্রাভবত্য (ক্লী) প্রভবতো! ভাবঃ ধ্যঞ.। বিভুত্ব।, গ্রতুত্ব। ও 
১১ সংমোগৃশ্বরূপ ডব্যগুণুতেদ। “অপ্রাপ্ত্তৈর যা প্রাপ্তি- ; : “ক্সনিচ্ছতঃ গ্রাতরত্যাপ্রাজঞা দণ্ডঃ শতানি বট ।” ( মনু ৮1৪১২). 


প্রামীত্য ৮31 
“প্রভবতো বাচঃ প্রাভবত্যং প্রভুত্বং শক্তযতিশয়যোগতো বলাদিনা 
যঃ কারয়তি।” (মেধাতিথি ) 

প্রাভাকর (€পুং) প্রভাকরস্তায়ং তম্মতং বেত্তীতি প্রভাকর-অগ। 
প্রভাকর সম্বন্ধীয় মীমাংসকরিশেষ। বব্যাপ্ডিম্বূপং  নিরপ্য, 
পরমতনিরাকরণপূর্বকং স্বমতেন তদ্গ্রহৌপায়মভিধাতুং প্রথমং 
প্রভাকরমতমুপদর্শয়তি সেয়মিত্যাদিনা ।” (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়ে 
শিরোমণি ) গ্রাভাকর মতে ব্যাপ্তির সরুদ্দর্শনগম্যত্ব। যথা_- 
“তম্মাৎ পরিশেষেণ সক্ৃদর্শনগম্যা স1।” (চিন্তামণি ) 
প্রাভাতিক (ত্ৰি ) প্রভাত সম্পকীয় ( বাুপ্রভৃতি )। 
প্রাভাসিক (তরি) প্রভাসদেশভব। 
গ্রাভৃত €ৌ ) প্রাত্রিয়তে ন্মেতি প্র-আ-ভৃ-ক্ত। উপঢৌকন দ্রব্য । 
“তং দত্ত প্রাভৃতং দূতং স সংমান্ ব্যসর্জয়ৎ।” 


€কথাসরি” ১৭৯৬৪); 


প্রাভৃতক €ক্লী) প্রাভৃত-স্বার্থে-কন্‌। ৯ প্রান্ত; উপডৌকন, 
উপহার । পধ্যায়-_-কৌশলিকা। (হারাবলী ১৫৯) 
প্রাভৃতীকৃত (ত্রি ) উৎসর্গাকৃত। উপহাররপে প্রদত্ত । 
গ্রামতি (পুং) দশম মন্বন্তরের অন্তর্গত সপ্তধির মধ্যে একজন 
খষি। (হরিবংশ ৪৭৩) কচিৎ গ্রামধি পাঠও দেখা যায় । 
প্রামাণিক (ত্রি) প্রমাণাদাগতঃ প্রমাণঠক্‌॥ ১ হৈতুক। 
২ মর্য্যাদাভিক্ত । ৩ শাস্ত্রজ্ঞ। ৪ পরিচ্ছেদক। প্রমাঁণ-কর্তরি 
ঠকৃ। £ প্রমাণকর্তা। প্রমাণেন নিবৃত্তঃ সিদ্ধ ঠএ৪.। 
৬ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ। ৭ শাস্ত্রসিদ্ধ। স্তিয়াং ডীপ্‌। 
প্রামাণ্য (লী) প্রমাণস্ত ভাবঃ প্রমীণ-ব্যঞ্। ১ প্রমাকরণত্ব। 
প্রমাণ-ভাবার্থে ফ্য। 
“সত্যং ভূতহিতার্থোক্ভির্বেদ প্রামাণ্যদর্শনম্‌ । 
খুরুদেবরিসিদ্ধধিপূজনং সাধুসঙলগমঃ ॥৮ ( মার্কগেয়পুণ ১৫।৪৩ ) 
তদ্দিশিষ্টে ততপ্রকারত্বরূপ জ্ঞানধর্মমভেদ । উহা স্ায় মতে 
পরতোগ্াহা এবং মীমাংসকাদি মতে স্বতঃ গ্রান্থ। 
গ্রামাণ্যবাদ €(পুং) প্রামাণ্যন্ত বাদঃ কথনম্‌। ১ প্রমাকারণতা 
কথন। ২ তদ্দিশিষ্টে তত্প্রকারকত্ব প্রমাত্বকথন । ৩ চিন্তামণি 
স্যায়গ্রথ বিশেষ। 
প্রামাদিক (ত্রি) প্রমাদ-ঠক্‌। প্রমাঁদঘটিত। ভ্রমবশত। দোষযুক্ত । 
গ্রামাদিকত্ব (ক্লী) প্রীমাদিকের ভাৰ। ভ্রমবিশিষ্ট। 
প্রাঁমাদ্য (পুং) প্রমাগ্যত্যনেনেতি প্র-মদ্-ণ্যৎ। বাসকবুক্ষ 
(09700910580 ড%4))৪9০৯) অটরূষ বুক্ষ। ভাবে বা স্বার্থে 
ণ্যৎ। (ক্রী) প্রমাদ। 
 প্রামীত্য (ক্লী) প্রময়নমিতি প্র-মী বধে-ভাবে-ক্ত। : ততঃ 
.. প্রমীতে মরণে সাধু ইতি ষ্যঞ। অন্ত বধতুল্যত্বাত্বথাত্বম্‌। 


খণ। (ত্রিকাণ্ড ) প্রমীতগ্তভাব ইতি গ্রমীত-য্যঞ্,। মৃতত্ব। 


৪৮৩ ] 


| 
॥ 


গাঁয়ভব 


প্রামোদ(দি)ক (তরি ) মনোজ্ঞ, মনোহারী, মুগ্ধকর | 
(উত্তররাম ১১২২) 
প্রায় (পুং) প্রকুষ্টময়নমিতি প্র-অয়-ঘঞ। যদ্বা প্র-ই-অচ। 
(পা ১৩৫৬) ৯ মরণ। ২ মরণার্থ অনশন । 
“অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্‌। 
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়! মরণমেৰ চ ॥৮ (রামায়ণ ৪1৫৩।১২ ) 
৩ তুল্য, ৪ বাহুল্য । 
“লিঙ্গিনশ্হনকামাদ্যা আসাং প্রায়েণ বল্লভাঃ।”সো হিত্যদ৩।১১১) 
৪ বয়স। (হেম)। ৫ পাঁপ। তপঃ। (স্থৃতি) 
(ক্লী)৬ প্রবেশ। যুদ্ধ। 
“উপজ্যেষ্টে বূথে গতস্তৌ প্রায়ে প্রায়ে জিগীবাংসঃ স্তাম ॥৮ 
(খকু ২১৮1৮) 
“কিঞ্চ প্রায়ে প্রাঁয়ে সৌমপানার্থমিন্্রস্ত যজ্ঞশালায়াং প্রবেশে 
প্রবেশে জিগীবাংসঃ শত্র,ণাং জেতারো ভবেম। যদ্া, প্রায়ে গ্রায়ে 
প্রকর্ষেণ ইয়তে গমতে যোদ্ধভিরিতি প্রায়ং যুদ্ধমূ।” (সায়ণ) 
(ত্রি)৭ গমক। 
“প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিগ্রায়ং প্রকল্পয়েৎ।৮.( মনু ৩২৬৪) 
জ্ঞাতীন্‌ প্রৈতি গচ্ছতীতি জ্ঞাতি প্রায়ং কর্মণ্যণ । জ্ঞাতীন্‌ 
ভোজয়েৎ ইত্যর্থঃ।” (কুললক) 
প্রায়(স্) (অব্য) প্র-অয় গতৌ অস্গুন্। বাহুল্য । 
“অত্রান্তরে স চ প্রায়ঃ পর্যযহীয়ত বাঁসরঃ।৮ ( কথা” সাণঙ।১২৩) 


গ্রায়গত তরি) মৃতপ্রায় । যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে । 


আসনমৃত্যু 
গ্রায়চিত্ত (ক্র) প্রায়শ্চিত্ত দেখ । ] (পা! ৬।১/১৫৭ ) 
প্রায়ণ ক্লৌ) প্র-অর-ভাবে লুট । ১ দেহত্যাগ দ্বারা স্থানান্তর- 
গমন। (মনু ৯৩২৩ )। ২ অনশন দ্বারা দেহত্যাগ । ৩ প্ররুষ্ 
গমন। (ভাগবত ৬1৫৩১) ৪ প্রবেশ, স্থানান্তরে যাইয়া 
আশ্রয়াবলম্বন। ৫ ছুপ্ধমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যবিশেষ । 
“ব্রাহমাংসেন তু যে! মম কুব্ৰীত প্রায়ণম্‌।” (বরাহপুরাণ ) 
৬ প্রারস্ত । “সৈধ৷ ত্রিবুৎ প্রায়ণা ।” (তাণ্ত্যব্রাণ ২১৫৩২) 
গ্রায়ণান্ত (পুং) জীবনের শেষ, মৃত্যু, মূরণ। (অব্য) মৃত্যু 
পর্যন্ত । 
প্রাঁয়ণীয় ত্বি) প্রায়ণে আরম্তদ্দিনে বিহিতঃ ইতি প্রায়ণ-ছ | 
১ প্রারন্ত দ্িন। ২ গো-অয়নের নিমিত্ত প্রথমাদি দিনে বিহিত 
অতিরাত্র-যাগভেদ। *প্রায়ণীয়েহছা স্ৃত্যামেকে 1” ( কাত্যা” 
শৌ” ১২৬২৬ ) প্রায়ণীয়োহতিরাত্র এবাহসাঁধ্যঃ ৷ ( দেবনাথ )। 
(তাণ্য” ব্রা” ৪২1১২) ভাষ্যে দ্বিতীয়াহই প্রায়ণীয় সংজ্ঞাবোধবু্,.. 


প্রীয়দর্শন ( ক্লী ) সচরাচর দর্শনযোগ্য ভৌতিক দৃশ্তাদি। . বউ 


৯ 


প্রায়ভব (ত্রি ) নিত্যসংঘটনশীল। 


এ ২০ টি 


প্রায়শ্চিত্ত [৪৮৪ 


প্রায়বিধায়িন্‌ (ব্রি ) যে অনশন ব্রতাবলম্বনপূরর্বক জীব্নত্যাগে 
কৃতসম্বল্প হইয়াছে। 
প্রায়শস, (অব্য ) ১ দর্বগ্রকারে। সম্পূর্ণরূপে । 
'যত্র তে পৃথিবীপালাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ 1৮ মেহাভা? আদি) 


২ বাহুল্যরূপে ৷ 

“যদ্যাচরতি ধন্মং স প্রায়শোহ্ধর্্মমল্লশঃ ৮ (মনু ১২২০ ) 
প্রায়শ্চিত্ত (রী) প্রায়স্ত পাপস্ত চিত্তং বিশোধনং যন্মাৎ। 

( পারস্কর প্রভৃতীনি চ সংজ্ঞা । পা ৬১১৫৭) ইত্যত্র প্রায়ন্ত 
চিত্তিচিন্তয়োঃ। ইতি বান্তিকোক্ত্যা জুটু নিপাত্যতে চ। পাপ- 
ক্ষয়সাধনকর্মম। অগ্গিরা লিখিয়াছেন__ 
«্প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে । 
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিন্তমিতি স্থৃতং ॥” 

প্রায়স্‌ শব্দে তপ ও চিন্ত শব্দে নিশ্চয় বুঝায়, তপোনিশ্চয়যুক্ত 
হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়। 

হারীতের মতে,__*প্রযতত্বাদ্বোপচিতমশ্ুভং নাশরতীতি”, 
অর্থাৎ শুদ্ধিদ্বার' সঞ্চিত পাঁপ নাশ হয় বলিয়া ইহাকে প্রায়শ্চিত্ত 
বলা যাঁয়।* 

মানবের প্রধানতঃ তিন প্রকারে পাপ হয়_-১ম শাস্ত্রে বে 
জাতির যে কার্য বিহিত আছে, তাহা না করা । 

২য়, শীস্ে ষে সকল কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
অনুষ্ঠান। 

ওয়,__ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া যথেচ্ছভাঁবে কাম- 
ভোগ । এই তিন প্রকারে মানুষের পতন ঘটে । এই পাঁপক্ষয়ের 
জন্ প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক। যেমন-- 

ব্রাহ্মণের যথাঁকালে উপনয়ন হওয়া আবশ্তক। যথা- 
কালে উপনয়ন না হইলে বিহিতকর্্মের অননুষ্ঠানহেতু পাপ 
হয়। স্থতরাঁং এই পাপক্ষয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে উপ- 
নয়ন করিতে হইবে । এইরূপ শুদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রষা বিহিত 
আছে, কিন্তু তাহ! না করিয়! সে যদি ব্রাঙ্গণের আচার অবলম্বন 
করে, তবে তাহাতে পাপ হয়, পাঁপক্ষয়ের জন্য শাস্ত্রমতে 
প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এইরপ ত্রাঙ্গণের স্ুরাঁপান বাঁ স্ুরা- 
বিক্রয় বিশেষরূপে নিন্দিত ও তাহাতে পাঁপ স্পর্শে। এই 


* “যন্তপঃপ্রভৃতিকং কর্শ উপচিতং সঞ্চিতমশ্ডভং পাপং নাঁশয়তীতি 
কৃততত্তকর্্মভিঃ কর প্রযতত্ব।ৎ বা শুদ্ধত্বাদেব তৎপ্রায়শ্চিত্তং।” 
(রঘুনন্দন-প্র।য়শ্চিত্ড ) “যদ্যথ।বিধ্যননৃষ্ঠানাদ্রাপচিতা শুভনাশকমেব তৎ- 
প্রায়শ্চিত্তং।” ( কাশীনাথরচিত প্রায় শ্চিতেন্দুশেখর ) 

1 "বিহিতস্তাননুষ্টান্নিন্দিতন্ত চ সেবনাৎ। 

অনিগ্রহা চেন্দ্রিয়ণং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।” (যাজ্বন্ধ্য ) 


1 | গ্রায়শ্চিন্ত 


নিন কর্মরূপ পাপক্ষয়ের জন্যও ্রায়স্চি আবর ] টা 
সি ব্রাহ্মণের চগ্ডালীগমন প্রভৃতিতে মহাপাপ স্পর্শে 

বং তাহারও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আঁছে। 

সকল কাঁধ্যে সমান পাপ হয় না, কোন কার্যে অল্প পাপ 
ও কোন কাধ্যে মহাপাপ হইয়া থাকে । পাপের অল্লাধিক্য 
অনুসারে পাপেরও উপধুক্ত প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা আছে। [ কর্- 
বিপাক ও পাপ শব্ধ দেখ। ] এছাড়া জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত 
এই দ্বিবিধ পাঁপ হইয়া থাকে । কোন কোন স্থলে জ্ঞানকৃত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই জ্ঞানকৃত 
পাপ যায়না । আবার কোন কোন স্থলে জ্ঞানকৃত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত আছে। তবে অজ্ঞানকৃত পাঁপে যেরূপ সামান্তি 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে চলে, জ্ঞানককৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ । 
আবার অবস্থাবিশেষেও প্রায়শ্চিন্তের কমবেশী আছে। এ 
সম্বন্ধে প্রারশ্চিত্তেন্দুশেখরে কাঁণীনাথ লিখিয়াছেন, “যে বর্ণের যে 
পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা আছে--অবস্থাভেদে দেশ- 
কালাদি অনুসারে তাহার পূর্ণ, পাঁদন্যুন, অর্ধ ও সিকি ব্যবস্থাও 
আছে ?। যেমন বাঁলক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রীদিগের পক্ষে 
অর্ধ। ১৬ বর্ষের কম পধ্যন্ত বালক ও ৮ বর্ষের "অধিক 


হইলে বৃদ্ধ। পাঁচ হইতে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত পাঁদ, দ্বাদশ 
হইতে ষোড়শ পর্যন্ত অদ্ধ, পুর্ণ ষোড়শবর্ষ হইতে পুর্ণ 


প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক। পঞ্চবর্ষের কম হইলে পাপ স্পর্শে 


না, জুতরাং তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এত-. 


দ্যতীত প্রায়শ্চিত্েন্দুশেখরে লিখিত আছে-_শাস্্জ্ঞ ব্রাহ্মণের 
পক্ষে পূর্ণপ্রাযশ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাদোন, বৈশ্তের পক্ষে 
অর্ধ এবং শুদ্রের পক্ষে পাদমাত্র গ্রায়শ্চি। শুত্রের প্রায়শ্চিত্তে 


জপ হোঁমাদি করিতে হয় না । অমন্ত্রক করিতে হয়। যাহারা 


যাগ যজ্ঞ করে, তাহাদের জপার্দি আঁবশ্াক । 


প্রাশ্চততস্থলে যে গঞ্চগব্যের ব্যবস্থা আছে, তথায় গোময়ের 
দ্বিগুণ গোমুত্র, চতুগুণ স্বৃত ও অষ্টগুণ ছুপ্ধ ও দধি গ্রাহ্থ।১ 
এতভ্তিন্ন তীত্রব্্ণা গোর মূত্র, শ্বেতবর্ণার গোময়, পীতবর্ণার 


দুগ্ধ, নীলবর্ণার দধি ও কৃষ্ণবর্ণা গোর ঘ্বতই প্রশস্ত । নিয়ম-; 
পালনের অসমর্থের পক্ষেই যেখানে গোঁদানের ব্যবস্থা, সেই. 


£ “সোহপি যধ্র্স্ত যৎপাপে যংগ্রায়স্চি্তমুক্তং তৎপাদনুনং তদর্ধং 


তৎপাদং বেতিবলদ্েশক|ল।দ্যনুসারেন ততে| নুানং!” ( প্রায়শ্চিতেন্দুশেখর) 


(১) “গোশকৃদ্দিগুণং মুত্রং ঘৃতং বিদযাচ্চত ণম্‌। বি. 
ক্ষীরমঞ্টণং প্রোজ্ং পঞ্চগবো তথা দধি | | 
(প্রায়শ্চতেন্দুশেখরধূত বচন) 


প্রায়শ্চিত্ত 


[ ৪৮৫] 


প্রায়শ্চিত্ত 


লা 


খানেই গোরুর অভাবে তাহার মূল্য দিতে হয়। গোমূল্য এইরূপ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে ১-- 

গোরুর অভাব হইলে চারি তোলা! স্বর্ণের সম পরিমাণ 
বপ্য, অথবা তাহার অর্ধ, কিংবা চাঁরি ভাগের এক ভাগও 
দেওয়া যাইতে পারে। তবে যাহারা ধনবান্‌, তাহাদের পক্ষে 
গোমূল্যস্বরূপ পাঁচপুরাণ অর্থাৎ ষোলমাষ পরিমিত রজতদাঁনের 
ব্যবস্থা আছে। এইরূপ মধ্যবিত্তদিগের পক্ষে ত্রিপুরাণ ও 
দরিদ্রের পক্ষে এক কার্াপণ মূল্যের বিধান আছে। বুষের মূল্য 
ষট্কার্ধাপণই দিতে হইবে । শুলপাণি বলেন__পঞ্চকার্াপণ | 
কেবল গোমূল্যপক্ষে ত্রিপুরাঁণই উত্তম, দ্বাত্রিংশখপণ মধ্যম ও 
এক পুরাণ অধম বলিয়া কথিত ।* 

প্রায়শ্চিত্তের পূর্ববাহকৃত্য । 


প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্বদিনে সকলেরই কেশনখাদ্ি বপন 
করিতে হইবে- এবং শ্নানান্তে ঘ্বত মাত্র আহার করিয়! দিন যাপন 


করিবে । পরে সন্ধ্যার সময় ঘরের বাহিরে বসিয়া ব্রতা্ির 
উল্লেখপুর্ববক সঙ্কল্ন করিতে হইবে। পূর্বে যে বপনের কথা উল্লেখ 
করা গেল, উহা! বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্গণ, নরপতি অথবা সধবা জ্্রীলোক- 
দিগের সম্বন্ধে বিহিত নাই। 
দিগেরও বপন করা কর্তৃব্য । সধৰা স্ত্রীলৌকদিগের পক্ষে একবারে 
সমুদায়, কেশব্পন না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সমস্ত 
কেশ হাতে ধরিয়। দ্বিঅস্কুল পরিমিত কেশচ্ছেদন করিতে হইবে। 
সধবা স্ত্রীলোকের তীর্ঘক্ষেত্রাদিতেও এরূপ নিয়মই রক্ষা 
করিবেন। বিধবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সমস্ত কেশ বপন 
করাই শাস্্রবিহিত। যদি কেহ কেশধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তৰে তিনি বিহিত প্রীয়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিবেন ও তাহার 
দক্ষিণাঁও দ্বিগুণ দিবেন। : যে ব্রত তিন দিনে সম্পন্ন হইবে, 


* গবামভাবে নিক্ষং স্যাত্তদদ্ধং পাদমেব বাঁ” 
নিকন্। স্থবর্ণচতুষ্টয়নমতে।লিতং রূপ্যং নিষ্ষং | রূপ্যপরিমাণে নিক্ষং স্বর্ণ! 
শ্চত্ব।র ইতি যাজ্ঞবক্যাৎ।  ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যানাং মধ্যানাং ত্রিপুর।ণিক]। 
'কার্যাপণৈকমূল্যা২পি দরিদ্রাণাং প্রকীন্তিতেতি ষটব্রিংশন্মতে । পঞ্চভিঃ 
পুরাণৈরিতি শেষঃ। পুরাগশ্চ যোড়শমাধপরিচ্ছিন্নং রঞ্গতম্‌। রক্তিকাখা- 
গুপ্তাপরিমিতঃ কৃষ্ণলঃ। তন্দয়পরিমিতং রূপ্যং রূপ্যম।ষকং। যদ্বা পণষোঁড়- 
শকং পুরাণঃ পুরাণএব কার্যাপণশব্দেন কার্ষিক শব্দেন চোচ্যতে। পণস্ত 
অশীতিরক্তিক পরিমিতং তাত্রং অশীতিবরাটিক1 ব1। 
উচ্যতে । বুষে ষট্কার্যপণা দেয়াঃ। পঞ্চেতি শুলপ।ণি।  ফেবল- 
গোমুল্যন্ত পুরাপত্রয়মুত্তমঃ পক্ষঃ। দ্বাত্রিংশৎপণ। মধ্যমঃ। একপুরাণে।- 
হধম ইতি গোড়া2॥ 

“দশকার্ধ'পূণ ধেনোরশ্বে পঞ্চদশৈব তু। 

দ্বাত্রিংশৎপণিকা গাবো হাষ্ট বা নতু.হীনতা.॥” ( প্রায়শ্চিতেন্দুশেখর-) 


ফা! 


তাত্পণ এব কর্ষ 


তবে মহাপাতকাদি শ্ছলে তাহা- 


১১৯২ 


তাহাতে নখরোমাঁদি ছেদন করিলেই হইবে । এইরূপ ছয়দিনের 
ব্রতে শ্বাশ্রু ও নয়দিনের ব্রতে শিখা ব্যতীত আর সমস্তই বপন 
করিতে হইবে । ইহা হইতেও যদি অধিক দিন সাঁধ্য হয়, তবে 
শিখাও বপন করিতে হইবে । স্ত্রীলোকের তিন দিন' কিংবা! 
ছয় দিনে যদি কোন কর্ম সম্পাদন করিতে উদ্যত হন, তবে 
তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ করিবার আবশ্তকত| নাই । 
প্রায়শ্চিত্ততিথি। 

অষ্টমী কিংবা চতুর্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। 
তবে চতুর্দশীতে সন্কপ্প করিয়া অমাবস্তাদিনে প্রীয়শ্চিত্তের অনু- 
ষ্টান করাই বিধি। 

প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ । 

শান্তকারগণ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ছয় ব্সর, তিন বৎসর ও 
সার্ক বৎসর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩০টা প্রাজাপত্য 
করিতে হইলে একবৎসর, পঁয়তাল্লিশটাতে দেড়বৎসর ও নব.ই- 
টাতে তিনবতসর। অধিকাংশ-মতেই প্রাজাপত্যব্রতে গবাদি 
অথবা তাহার নিক্তরয়স্বরূপ রজত, স্বর্ণ কিংবা তাহার অর্ধ বা 
একপাদর অর্থাৎ চতুর্থাংশের এক অংশ উৎসর্গ করিতে হইবে। 
এততন্ন ফল, তাম্,ল, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চগব্য, মুত্তিকা, 
ভন্ম, গোঁময়, দুর্ববা, তিল, সমিৎ, দর্ভ, হোমের জন্য ঘ্বত, সভান্ 
ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা ও অন্ধজ্ঞাকারী ব্রাহ্গণদিগের পুজার নিমিত্ত 
দক্ষিণা এই সকল আয়োজন কর! চাই। | 

ধাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তিনি প্রথমে চারিজন 
অথবা একজন ব্রাক্গণকে সভাসদ্রূপে উপবেশন করাইয়া পরে 
স্নান করিবেন। ন্নানান্তে যদি পাঁরগ হন, তবে আর্দরবস্ত্রেই & 
সকল ব্রাঙ্গণদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্ে প্রণাম করিবেন ॥ 
তৎপরে ত্রাহ্ণগণ কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি কার্য 
করিয়াছ? সত্য বল, মিথ্যা বলিও না! এইরপ প্রশ্নের পর, 
কর্তা সভ্যদিগকে গো অথব! বৃষের মূল্যস্বরূপ স্বর্ণ কিংবা তদর্ধ 
বা তৎপাদ এ সকলের যে কোন একটার পরিমাণ অনুসারে 
রজতত্রব্য দাঁন করিয়া বলিবে আমার পাপ এই | এইরূপ সক্করের 
পর প্রদত্ত দ্রব্য সভ্যগণের সম্মুখে রাখিয়া বলিবে--আমার 
নাম অমুক, আমি জন্ম প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত জ্ঞান কিংবা অজ্ঞান, 
কাম বা অকামবশতঃ বহুবার অথবা একবার যে সকল কায়িক, 
বাঁচিক, মানসিক, সাংসগিক, স্পৃষ্ট বা অন্পুষ্ট, ভুক্ত ব৷ অভুক্ত, পীত 
বা অগীত সর্ববিধ পাঁতক, অতিপাতক, উপপাতক, লঘুপাতক, 
সম্করীকরণ, মলিনীকরণ, পাত্রীকরথ ও জাতিভ্রংশকরণাদি 
পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্মধ্যে সম্তাবিত পাপরাশির দুরী- 
করণের নিমিত্ত কি. প্রায়শ্চিত্ত, করিতে হইবে, আপনারা তাহা 
আমাকে উপদেশ করুন । 


প্রায়শ্চিত্ত 


[ ৪৮৬ 


স্বয়ষ অশক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পুত্রাদদিকে 
যদি প্রতিনিধি দেওয়া হয়, তবে তাহাদিগকে *আমার পিতার 
জন্মাবধি” এই কথা বলিতে হইবে। পূর্বে যে সকল পাঁপের 
উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে যদি মহত্তর একটী পাপের প্রায় 
শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহ! হইলে তুমি কি কাঁ্ধ্য করিয়াছ, এরূপ 
প্রশ্নস্থলে আমি অমুকবধ, অমুকভক্ষণ বা অমুক অগম্যাগমন 
করিয়াছি, ইত্যাদি প্রীরুত পাপের উল্লেখ করিয়া তাহার যে 
প্রারশ্িস্ত হইতে পারে, তাহারই উপদেশ লইবার জন্ত ব্রাক্মণ- 
দিগের নিকট প্রার্থনা কর! কর্তব্য | 

তৎপরে ধরন্মশাস্ত্বিদ্গণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে 
যে, আমি যে সকল মহাঘোর পাপ করিয়াছি, তাহার সংশুদ্ধির 
উপায় বিধান করুন। এই বলিয়া নমস্কার করিবে । তৎপরে 
নভাগণ পাপীর সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া! প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় 
করিয়া দিলে, কর্তা চন্দনপুষ্পাদিদ্বার৷ পুস্তকপুজা! ও অনুবাঁদক- 
পুজা করিয়া নিবন্ধপূজার জন্য কিছু জিনিস রাঁখিবে ও অন্ু- 
বাদককে পাপাহুসারে দক্ষিণা দিবে। তখন সভ্যগণ পুস্তক 
বাচনপুর্বক অন্থুবাদককে বলিবেন। অনুবাদক আবার 
কর্তীকে বুঝাইয়! বলিবেন, পাপনিরাশার্থ সভ্যগণের উপদিষ্ট 
এই প্রায়শ্চিত্ত এইরূপে করিতে হইবে, এইরূপ করিলে তুমি 
কৃতার্থ হইবে; বলিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিবেন । 

সা্ধাব্দ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, আধানা্সে অগ্রিবিচ্ছেদ-. 
প্রত্যবায়-নিরাশার্থ বিচ্ছেদ দিন হইতে আস্ত করিয়া প্রতিবর্ষে 
এক একটা রুচ্ছ, করিবে । কর্তা €ওম্‌* এই অঙ্গীকার করিয়া 
সভ্যগণকে বিদায় করিবেন । অনন্তর রিক্তার সায়াহ্ছে দেশকাল 
উল্লেখ করিয়া “অমুকশন্মরণো মম জন্ম প্রভৃতি অদ্য যাবৎ 
জ্ঞানাজ্ঞানমধ্যে সংভাবিতানাং পাপানাং নিরাশার্থং পর্ষছুপদিষ্টং 
সাদ্ধাব্দপ্রানশ্চিত্তং প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গঈমহিতং অমুক প্রত্যায়ায়েনাহ- 
মাচরিব্যে” এই বলিয়া সন্কল্প করিবে । তৎ্পরে-_ 
বানি কাঁনি চ পাপানি ব্রহ্ম হত্যাসমানি চ। 
কেশানাশ্রিত্য তি্টন্তি তস্মীৎ কেশং বপাম্যহম্‌ ॥ 

এই মন্ত্রপাঠি করিয়া ক্ষৌরকার্ধ্য করিবে । ক্ষৌরাভাঁবে 
সাদ্ধান্ব্রত দ্বিগুণ করিতে হয় এবং সভ্যগণকে দ্বিগুণ দক্ষিণ 
দিতে হয়। কিন্তু সধবা স্ত্রীও পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের 
ক্ষৌর নিষিদ্ধ। ইহাদের খানিকটা চুল কাটিয়া দ্রিলেই 
চলিবে । ক্ষৌরকর্ম্মে শিখা কাঁটিতে নাঁই, যদি ভ্রমক্রমে শিখ 
কাটিয়া ফেলে, তাহা! হইলে তাহার পুনঃসংস্কার আবশ্যক | 
শিখা কাটিয়া ফেলিলে তাহার স্থানে কুশময় শিখা ব্রহ্গ্রন্থি 
করিয়া দক্ষিণকর্ণে রাখিতে হয়। ময়ুখকারের মতে কচ্ছাধিকে 
ক্ষৌরকর্মমবিধি, কচ্ছন্যুনে ক্ষৌরক্ম অনাবশ্তক। 


শশা পা্পেস্পীা শিশু শশী 


প্রায়শ্চিত 


ক্ষৌরান্তে গণ্ডষ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দস্তকাঠ্ঠদ্বার জিহব। 
উল্লেখন করিবে । মন্ত্র যথা__ 
“আমুর্বলং যশে৷ বর্চঃ প্রজাঃ পশুবস্থনি চ। 
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বনো৷ দেহি বনম্পতে ॥৮ 
তৎপরে স্নান করিয়া ভম্মাদি দশঙ্নান করিবে ।  'প্রায়- 
শ্চিত্তাঙ্গ ভন্মস্নানং করিষ্যে” এই সংকল্প করিয়। ভণ্ম লইয়! 
শঈশানায় নমঃ” এই মন্ত্রে সেই ভন্ম শিরায়, ণতৎপুরুষায় নমঃ, 
এই মন্ত্রে মুখে, “অঘোরায় নমঃ, এই বলিয়। হৃদয়ে, “বামদেবায় 
নমঃ, এই বলিয়! গুহো, “দেটোজাতায় নমঃ” বলিয়৷ উভয়পাদে ও 
প্রণব উচ্চারণপূর্বক সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া! স্নান করিবে, 
ইহাই ভন্মস্নান। ভন্মস্নানান্তে আচমনপূর্বক “অথ গোময়- 
স্নানং করিষ্যে, এই বলিয়া সংকল্প করিয়া গোময় লইয়া প্রণব, 
উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্‌ হইতে উত্তরদিকে প্রক্ষেপ করিবে, 
শেষে 'মানস্তোক” ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া! “অগমগ্রং 
চরস্তীনাং ইত্যাদি বলিয়! সর্বাঙ্গে লেপন করিবে। 
“হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপত্যে ধর্ং মে দেহি যাঁচিতঃ | 
যন্ময়! ভুক্তমধুনা পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ 
যন্মে মনসা বাচা কম্মমণা বা হুস্কৃতং কৃত 
ইন্দ্রো বরুণো! বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনস্ত পুনঃ পুনঃ ॥/ 
পরে “অবতে হেড়” ও প্রসমাজে” এই সুক্ত ছুইবাঁর উচ্চা- 
রণ করিয়া তীর্থপ্রার্থনা করিতে হয়। “্যাঃ প্রবতো৷ নিবত 
উদ্ধত ইত্যাদি তীর্থ অভিমন্ত্রণ-মন্ত্রে নান করিয়া ছুইবাঁর 
আচমন করিবে । “হিরণ্যশৃঙ্গং ইত্যাদি তীর্ঘপ্রার্থনা দশবিধ 
নানেই করিতে হয় । পরে-_ 
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ুক্রান্তে বন্তুন্ধরে । 
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে ॥৮ 
এই মন্ত্রে মৃত্তিকা! অভিমন্ত্রিত করিয়া__ 
ভি্ধতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুন!। 
মুত্তিকে হর মে পাপং যন্ময় দুষ্কতং কৃতম্‌॥ 
এই মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া__-“নমো মিত্রম্ত বরুণস্ত” ইত্যাদি 
মন্ত্রে হুর্যকে দেখাইয়া “গন্ধদ্বারাং, বা “স্তো না পৃথিবী অথবা 
হিদ্ং বিণ ইত্যাদি মন্ত্রে শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গে মৃত্তিকা. লেপন 
করিয় স্নান ও দুইবার আচমন করিবে ।* 


* এখানে কেহ কেহ সবিশ্তর সৃত্তিকান্নান ব্যবস্থা করিয়।ছেন। 
তাহ! এইরূপ-- | 
'বলিথা পর্ববতানাং ইতি মন্ত্রে ভূমিপ্রার্থনা। “ম! বে রিষত্খনিতা' 
ইতি মন্ত্রে ভূমিখনন ॥ “ন্তোমা পৃথিবী” ইতি মন্ত্রে মৃদাহরণ॥ “অয়ন, ইতি 
মন্ত্রে দূর্বাগ্রহণ। পরে গায়স্রীদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়! ভূমিতে স্বত্তিক! 
রাখিয়া “মৃত্তিকাক্নানং করিষ্* এই মংকল্প করিবে । তৎপরে মৃত্বিক! 
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অনন্তর শুদ্ধোদকক্নান। “আপো অন্মনিতি” এই মন্ত্রে 
ুধ্যাভিমুখে, ও “ইদং বিষুরিতি' মন্ত্রে প্রবাহাভিমুখে মজ্জন, পরে 
পঞ্চগব্য ও কুশোদকে ছয় একার স্নান করিতে হয়। “তৎস- 
বিতু* ইত্যাদি মন্ত্রে গোমৃত্র স্নান পরে আচমন, “গন্বদ্বারাং এই 
মন্ত্রে গোময়ক্নান, “আপ্যারস্ব* এই মন্ত্রে হুগ্ধনান, প্দধিক্রাব্ণ' 
এই মগ্থে দধি্নান, পৰৃতমিমিক্ষ* বাঁ তেজোসীতি” এই মন্ত্ে 
স্বতন্নান এবং “দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রস ইন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি ইতি 
মন্ত্রে কুশোদকক্নান করিতে হয়। দ্রশবিধ স্নানপ্রয়োগে মান- 
্রয়ান্তে অঘমর্ষণ করিবে । অঘমর্ষণ-তর্পণে মন্ত্র যথা ঙ্গাদয়ো 
যে দেবাঃ তান্‌ বেবাংস্তর্পয়ামি । ভূদেবাঁংস্তর্পয়ামি ৷ ভূবর্দেবাং- 
স্ত্পয়ামি। স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি। ভূভূবিঃস্ববাং স্ত্পয়ামি। 
ভূভূৰঃ স্বর্দেবাৎস্তর্পযামি নিবীতী । কৃষ্তদ্বৈপায়নাঁদয়ো যে খষয়ঃ | 
তান্‌ খধী-স্তর্পামি, ভূব্থ ধীন্, স্বর্থধীন্, ভূভূবঃস্বধ বীন্ৎ 
প্রাচীনাবীতী। সোমঃ পিতৃমান্মোঙ্গিরস্বানগ্রিঘাত্তাদয়ো যে 
পিতরঃ তান্‌ পিতৃন্ত, ভূঃ পিতৃন্, ভুবঃ পিতৃন্ৎ, স্বঃপিতৃংস্ত০, 
ভূতুবঃস্বঃপিতুন্ত । শেষে যক্ষতর্পণাদি করিয়া বন্ত্পরিধান ও 
তিলক করিবে; পরে আচমন করিয়া দেশকালাদি উল্লেখপুর্ব্বক 
“বিষুল্রীত্যর্থং  গ্রায়শ্চিতা্সবিষুঃশ্রাদ্বসম্পত্তয়ে শ্রীবিষ্ণুদ্দেশে 
নত্যধিকযুগ্নব্রাঙ্গণভোজনপর্্যাপ্তামনিক্রয়ীভূতং দ্রব্য দাতুমহ- 
মুৎস্থজে এইরূপ বলিবে। অনন্তর চারিজন ব্রাহ্মণের পুজা 
করিয়া দান করিবে। “তেন পাপাঁপহা মহাবিষ্ণুঃ প্রীয়তাং 
পরে পপ্রায়শ্চিন্তং পূর্ববাঙ্গগোদানং করিষ্যে”, এই সংকল্প 
করিয়া “গবামঙ্গেযু” ইত্যাদি মন্ত্রে গোদান বাঁ তন্ম,ল্যদ্বারা 
দান করিবে। দেশকালাদি উল্লেখ করিয়া__-প্রায়শ্চিত্পূর্ববাঙ্গ- 
হোমং ক্রিষ্যে। তদঙ্গতয়! স্থ্ডিলোল্লেখনাদ্যগ্রিপ্রতিষ্ঠাপনাদি 
করিষ্যে ৮» এইরূপে “বিটনামানমগ্রিং প্রতিষ্ঠাপয়ামি” শেষে 
এইরূপ ধ্যান করিয়৷ “প্রায়শ্চিন্তপূর্বাঙ্গহোমে দেবতাপরিপ্রহার্থ- 
মন্বাধানং করিষ্যেঁ বলিবে। চক্ষুধী আজ্যেনেত্যা্ি” মন্ত্রে 
অগ্নি, বায়ু, সুষ্য ও প্রজাপতি এই প্রতিদেবতার উদ্দেশে 
২৭টী করিয়া ঘ্বৃতাহুতি ও পৃথিবী, বিষণ রুদ্র, ব্রহ্মা, 
অগ্নি, সোম, সবিতা, প্রজাপতি ও স্বিষ্টকত অগ্নি ইহাঁদিগকে 
বথোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার দ্বৃতাহুতি দিবে । 

আজ্যসংস্কারকালে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া আজ্যের সহিত 


কুশোদকে প্রোক্ষণ করিয় মন্ত্রপাঠপূর্ববক চারিদিকে নিক্ষেপ করিবে, পরে 
সর্নাঙ্গে লেপন করিতে হয় । “সহস্রশীর্ষ” ইতি মন্ত্রে মস্তকে। 'অক্ষিভাংতে 
নাসিকা' ইতি মন্ত্রে মুখে, "গ্রীবাভ্যন্ত ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রীবায় “আন্ত্রেভাঃ, 
এই মন্ত্রে হৃদয়ে, 'নাভানাভিন্ন” এই মন্ত্রে নাভিতে, 'ত্বমিন্্রসজোষনঃ 1 
এই মন্ত্রে কক্ষদ্বয়ে ; "্যঃ কুক্ষি এই মন্ত্রে কুক্ষিতে। 'বহ্বীনাং পিতেতি, 
অস্ত্র পৃষ্ঠে, “মেহসাদ্ছনং করণাদিতি' মন্ত্রে জানুদ্য়ে, 'এতাবাসম্তেতি' মস্ত 
পাদদ্বয়ে, “যস্া বিশ্বানি হস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তদ্বয়ে, “অঙ্গাদঙ্গ।দিতি' 
পুরুষনৃক্তে সর্ধবাঙ্গে লেপন করিতে হয়। | 
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অগ্নির চারিদিকে বেষ্টন করিবে । তাত্রপাত্রে বা পলাঁসপত্রে গোমুত্র 
ত্রিপল বা অষ্টমাষ, গায়ত্রীদ্বারা শ্বেতগাঁভির গোময় ১৬ মাষ, 
গন্ধদ্বারাং ইতি” মন্ত্রে, গীতা বা কপিল! গোর দুগ্ধ ৭ পল অথব! 
১২ মাষ, “আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে লইয়া, নীলাগোর দধি ৭পল বা 
১০ মাষ, “দধিক্রাব্ণো” ইত্যাদি মন্ত্রে লইয়! কৃষ্ণ গোর ঘ্ৃত একপল 
বা ৮ মাষ, তেজোসি শুক্রমসীতি” অথবা “দ্ৃতং মিমিন্সে” ইত্যাদি 
মন্ত্রে গ্রহণ করিয়। এবং “দেবস্ব ত্বা” ইত্যাদি মন্ত্রে একপল বা ৪ 
মাষ কুশোঁদক লইয়া যক্তিয়কাষ্ঠে আলোড়ন করিয়া প্রণবদ্ধারা 
অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহার পর “ভূঃ স্বাহা অগ্রয় ইদং। ভূব্ঃ 
স্বাহা বায়ব ইদং। স্বঃ স্বাহা সূর্য্যায়েদং। ভূভূবঃ স্বাহা প্রাজা- 
পত্য ইদং।, এইরূপে প্রতি দেবতার উদ্দেশে ২৭ বাঁর ও ১০৮ 
বার আহুতি দিবে। বিষুপক্ষে ভূঃ স্বাহা বিষণব ইদং। ভুবঃ 
স্বাহা বিষ্ব ইদং। ভূভূর্বঃ স্বাহা বিষ্ব ইদং। এইরূপে 
১০৮বার আহ্ৃতি দিয়া পঞ্চগব্যহোম করিবে । ইহাতে প্রথমে 
সপ্ত পত্রকুশে পঞ্চগব্য লইয়া “ইরায়তী ধেনুমতী* স্বাহা পৃথিব্যা 
ইদং০ ১ ইদং বিষ্ণ* বিষ্ব ইদং ২ মানস্তোৎ রুদ্রাঁয় ৩ ত্রহ্গ- 
যজ্ঞাণ, ব্রঙ্গণ ইৎ ৪ ব্রন্গস্থানে শনোদেবীতি ইত্যাদি মন্ত্রে, 
তগ্রয়ে স্বাহা অগ্রয় ইদং। সোমায্স স্বাহা সোমায়েদং। তৎ- 
সবিতুর্বরেণ্যংৎ, হুধ্যায়েদংৎ ।” প্রজাপতির উদ্দেশে__ও' স্বাহা 
গ্রজাপতয় ইদং০ অগ্রয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ৷ অগ্রয়ে স্বিষ্টকৃত ইদং, 
এইরূপে দশবার কেবল আজ্যের পঞ্চগব্যাুতি দিবে । যদস্তেতি 
মন্ত্রে স্বিষ্টকৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম শেষ করিবার পর 
্রাঙ্গণকে সম্বোধন করিয়া “ব্রতগ্রহণং করিষ্যেঁ এইরূপ বলিবে, 
ব্রাঙ্মণও আজ্ঞা করিবেন, “কুরুঘ” | 

যত্বগস্থিত০+ গুঁম্‌ উচ্চারণপূর্ববক পঞ্চগব্য গ্রহণ করিবে, পরে 
প্রণব উচ্চাঁরণপূর্ববক পঞ্চগব্য পাঁন করিবে। অশক্ত হইলে গো- 
মূত্রাদি অল্প লইবে। গ্রামের বাহিরে নদ্দীতীরে নক্ষত্রদর্শনে 
এইরূপ করিতে হয়। নিশামুখে তারকাদর্শনে ব্রত করিবে । 
সুমৃষু'র পক্ষে আর বাহিরে আসিতে হয় না, এই দিন তাহাকে 
উপবাঁস করিতে হয়। উপবাসে অশক্ত হইলে হবিষ্যভোজন | 

গৃহে আসিয়া! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ত করিয়া সংকল্পিত 
প্রত্যায়ায় অন্ুসাঁরে উত্তরাঙ্গ করিবে। গোর অভাবে তাহার 
মূল্য রজতাঁদি দানকালে পঞ্চগব্য পান করিয়া__ 

হদং সার্ধাব্দে পঞ্চচত্বারিংশৎ কৃচ্ছ প্রত্যায়ায়গোনিক্করী- 
তৃতং প্রতিকচ্ছং নিষফতদর্ধতদদ্ধান্ততম প্রমাণং রাজতত্রব্যং 
নানানামগোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঃ দাতুমহমুৎস্থজে ।” এইবূপ 

কল্প করিয়া সেই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়! “আঁীর্ণন্তা- 

মুখ প্রায়শ্চিতস্ত সাক্গতার্থমুত্তরাঙ্গানি করিষ্যে।” এই বলিল্না 
হোঁমপূর্বরক -স্থপ্িলাদি করিয্যে॥ এই সংকল্প করিয়া পর্ববৎ 


প্রায়শ্চিভ ্‌ 


বিষুশরাদ্ধ ও গোদান করিবে। এখানে আর পঞ্চগব্যহোম |: 


করিতে হয় না। সমর্থের পক্ষে গোঁভূমি ও হেমাদি দশদান | 
কর্তব্য। অশক্তের পক্ষে হিরণ্যান । 

উপরে যে সার্ধাব্দ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিত হইল, তাহা 
ব্রাহ্মণের পক্ষে । স্ত্রী ও শুদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
নাই, সমস্তই অমন্ত্রক- করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ের পর পার্বণ- 
শ্রাদ্ধ করা উচিত। পিতা জীবিত থাকিলেও  প্রায়শ্চিত্বকর্তা 
পুভ্র পিতাকে বাঁদ দিয়া উক্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারেন । : স্ত্রীলোক- 
দিগের পক্ষে পার্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, এই জন্ত, তাহারা 
ভৌজ্জ্যাতসর্গ করিবে। (প্রায়শ্চিতেন্দুশেখর ) 

সর্ববপাপপ্রায়শ্চিত্তবিধি | 

মহাপাতকাদি সকল প্রকাঁর অজ্ঞানকৃত পাপে অসমর্থের 
পক্ষে সকল প্রায়শ্চিত্তই যড়ব্ব, সমর্থের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, 
জ্ঞানরুত পাপে অসমর্থের পক্ষে ব্রিগুণ, অভ্যাসীর পক্ষে চতুগ্ণ, 
অত্যন্ত বা নিরন্তর অভ্যাসে পঞ্চগুণ, বহুকালাভ্যাসে ছয়গুণ। 

উপপাতক অজ্ঞানকৃত হইলে অসমর্থের পক্ষে ছুই অব্দ, 
অভ্যাসে দ্বিগুণ । জ্ঞীনকৃত হইলে অসমর্থের পক্ষে ত্রিগ্ুণ, অভ্যাসে 
চতুণ্ডণ, নিরন্তর অভ্যাসে পঞ্চগুণ ও বহুকালাভ্যাসে ছয় গুণ। 

অজ্ঞানে প্রকীর্ণপাপে অসমর্থের পক্ষে একাব্দ, অভ্যাসে 
দ্বিগুণ। তৎপরে পুর্ববৎ। 

ক্ুদ্রপাঁপে পুর্ব কৃচ্ছ,, অতিকৃচ্ছ, বা চান্দ্রায়ন। অতি 
সামান্তপাপে ১২ বা ৩৬বার্‌ প্রাণায়াম। স্ত্রীও শূ্রের পক্ষে 
অমন্ত্রক। 

খর বা উদ্তরধানে গমনকাঁরী, নগ্রস্বাপী, নগ্রাবস্থায় ভোক্তা, 
ও দিবাভাগে স্বদারগামী সচেলগ্নানপূর্ব্বক প্রাণায়ামদ্বারা, শুদ্ধ 
হইবে। অজ্ঞানপুর্বক হইলে ন্নানমাত্র। অভ্যাসে ৪টী 
প্রাণায়াম। চতুরধিক অভ্যাসে এক উপবাঁস। অত্যন্ত অভ্যাসে 
ত্রিরাত্র। ইচ্ছাপুর্ব্বক খর বা উষ্্ারোহী বিপ্রের দ্বিগুণ । 

গুরু, দেব, বিপ্র, আচার্য্য, মাতা, পিতা! ও রাঁজার প্রতি- 
বাদে, আক্রোশে, অতিক্রমে ও পৈশুন্তে জিহ্বাদাহ ও হিরণ্যদান 
অভ্যাসে সহস্র গায়ত্রীজপ, অজ্ঞানরুত হইলে প্রাজাপত্য 
করিয়া স্নান ও গুরুকে তুষ্ট করিয়া পবিত্র হইবে। 

শুদ্রের বিপ্রাতিক্রমাদিতে সপ্তরাত্র উপবাস, ক্ষত্রিয়াতিক্রমে 
এক্‌ উপবান। বিপ্রকে মারিবার ইচ্ছায় দণ্ড তুলিলে রুচ্ছ, 
দণ্ডাঘাতে অতিকৃচ্ছ, আঘাতে বিপ্রের রক্তপাত হইলে বা অভ্য- 
স্তর রক্তে ঝ! ত্বকৃভেবে কৃচ্ছ» অস্থিভেদে অতিকৃচ্ছ,, অঙ্গ কর্তনে 


৪৮৮]; 


পরাক। অঙ্চ্ছেদনে দশ গোদান, জ্ঞানতঃ হইলে দ্বিগুণ ঝ! 
২০ গোদান এবং সর্বস্থলেই বিপ্রের পদাঘাত লইয়। প্রণাম- 
পুর্ববক তাহাকে প্রসন্ন করিবে। জলে বা আগুনে ন! জানিয়া 


কোন পীড়িত ব্যক্তির বিষ্টামত্র স্পর্শ করিলে সচেল স্বীনপুর্ববক 
গোম্পর্শ, জ্ঞানপূর্বক হইলে উপবাস করিয়! সচেলন্নান ; জ্ঞানতঃ 
অভ্যাসে তিন উপবাস, অনাপদে তিন সন্ধ্যাক্নান ও তিনটা অথ- 
মর্ষণ ; কিন্তু অনার্ত ব্যক্তির বিন্মূত্র হইলে বা অত্যন্ত অভ্যাস 
থাকিলে তণগুরুচ্ছ,। জল ভিন্ন প্রজাবাদি করিলেও প্ররূপ। নির্জল 
অরণ্যে শৌচে যাইলে সবস্তশ্নান, মৃত্রাদির বেগধারণে অষ্টোত্তর 
শত জপ, শত ও স্মার্তকন্মলোপে উপবাস, সুর্য্যোদয়ের পর সমস্থ 
দেহে স্বেচ্ছায় নিদ্রা যাইলে সাবিত্রীজপ ও উপবাস, স্ুর্য্যাস্তকালে 
নিদ্রা যাইলে রাত্রিজাগরণ, সাবিত্রীজপ ও নিরাহার। জীর্ণ ও 
মলযুক্ত বন্ত্রধারণাদিতে ও ম্নাতকের ব্রতলোপে উপবাস 'ও অষ্টশত 
জপ। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে একটার লোপে আতুরের পক্ষে 
উপবাস ও ধনীর পক্ষে কুচ্ছার্দ। আহিতাগ্রির পর্বক্রিয়। লোপে 
রূপ। সান বিনা ভোজনে এক উপবাঁস_ও সমস্ত-দিন জপ. 
খতুকাঁলে ভাধ্যাগমন না করিলে কৃচ্ছ্ার্দ; অনিচ্ছায় হইলে 
শত প্রাণায়াম। নিজ ভার্যাকে ক্রোধবশে ব্যাভিচারিণী, বলিলে 
বর্ণানুসারে নবরাত্র, বড়রাত্র ও. ত্রিবাত্র কৃচ্ছ.১ গৌডুদিগের 
মতে সকলের প্রাজাপত্য । দান. করিয়া আবার. গ্রহণ করিলে 
খষিচান্দ্ায়ণ। একপঙ্ভ্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
অন্ুরাগপ্রযুক্ত একজনকে বেশী, ও একজনকে কম দিলে প্রাজা- 
পত্য | নদীর সেতু কাঁটিয়৷ দিলে ও কন্তাঁর বিশ্ল করিলে চান্দর!- 
যণ। পতিত শ্রেচ্ছাদির সহিত বা. ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণের সহিত 
কথা কহিলে, ভাধ্য! অন্ন বা ধনলাভে বিদ্ন জন্মাইলে সংব্থসর্‌- 
ব্রত) দ্বিজের যজ্ঞোপবীত বিনা ভোজন ও জলপানে নক্রব্রত, 
কেবল জলপানে. ত্রি-প্রাণায়াম। ইচ্ছাপুর্বক একাধ্য. করিলে 
উপবাস। উচ্ছিষ্ট জানিয়াঁও পাঁন ভোজন করিলে উপবাস । 
দ্বিজ যজ্ঞোপবীত বিনা জ্ঞানপুর্ব্বক মৃত্রত্যাগ বা .আহারাদি 
করিলে “ময়ি তেজ, ইত্যাদি মন্ত্রে জপ করিবেন। নিমন্ত্রিতের 


সির রব. ডিবি রিস্ রানার 
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অস্ত্র ভৌজনে ত্রিরাত্র ; অনিচ্ছায় ঘটিলে সদ্য উপবাঁস। নিম্‌- - ঃ 


রণ করিয়া নিমন্ত্রিতকে না খাঁওয়াইলে যতিচান্দ্রায়ণ। অনণ্ডের 
দণ্ড দিলে পুরোহিতের কৃচ্ছ, ও রাজার ত্রিরাত্র। বিষ ও 
গরুড়ের মধ্য দিয়া গমনে ছিজের সান্তপন । 


ক্ষত্রিয়ের রণে পৃষ্টপ্রদর্শন করিলে সংবৎসরব্রত, ফলগ্র্দ 


বৃক্ষচ্ছেদেও এইরূপ । নীলবন্ত্র বা পরচুল! পরিলে উপবাস ও 
পঞ্চগব্যপান। নীলী মধ্য গমনে তিন প্রাণায়াম। নীলীবৃক্ষের 
রাষ্ঠে দত্তধাবনে নীলবস্ত্রধারণব্রত। নীলীবস্ত্র ধারণপুর্ববক অন্ন- 
দানে দাতা ও ভোক্তার সাম্তপন। অপাঙ্ক্তেয়ের সহিত 
পউ.ক্তি-ভোজনে উপবাস ও পর পরদিন পঞ্চগব্যপাঁন॥ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকে নমস্কার করিলে ব্রাহ্মণের উপবাস-ও. শূদ্রকে- 
অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাঁস। অনাপদকীলে সিদ্ধার 


১ 


_সান্তপন। 


ভিক্ষা করিলে গৃহস্থের দশরাত্র বজ্রকৃচ্ছ সম্বন্ধ দ্রব্যপান । আপদে 


ত্রিরাত্র। মুগ্ময় প্রতিমা বা দেবালয়াদি ভঙ্গে আজ্যান্তি ও 
ত্রাহ্ষণভোজন। তবে প্রতিমা-তারতম্যে দণগুপ্রায়শ্চিত্তের ভেদ 
আছে। দারিজ্য, ক্রোধ বা মাৎসধ্যাদি প্রযুক্ত ভর্তার অতিক্রমে, 
অতিরচ্ছ, ৷ পর্বদিনে মৈথুনে সবস্তরন্নান ও বারুণীমাজ্ঞন। শ্রাদ্ধ- 
দিনে মৈথুনে উপবাস। রজন্বলা স্বপত্বীগমনে তিন উপবাস ও 
চতুর্থ দিনে ত্বতভোজন। কামতঃ হইলে সপ্তরাত্র উপবাদ। 
অকামে অথচ অত্যাসে রচ্ছ, ও অত্যন্ত অভ্যাসে মাসিকব্রত। 
মতান্তরে ত্রৈবাধিক। কামতঃ অভ্যাসে প্রথম দিনে পরাক, 
দ্বিতীয়ে সান্তপন ও তৃতীয়ে প্রাজাপত্য । অকামে রেতঃসেক 
করিলে মহ্থাব্যাহ্ৃতিহোম, ছয়মীসের পর গভিণীগমনেও এরূপ । 
কামতঃ রেতঃসেক করিলে ৩ প্রাণায়াম ও সহস্র গায়ত্রীজপ | 
বাণপ্রস্থ যতির চান্দ্রীয়ণ ; গৃহস্থের বারুণীদ্বারা মাজ্জন। স্বপ্পে 
রেতঃসেক কৰিলে সৃর্য্যকে তিনবার নমস্কার ও ৩টা অঘমর্ষণ। 
্্ষচারীর রেতম্খলনে ন্নান করিয়া হৃরধ্যপৃজ! ও €ত্রিঃ পুনর্মাসেতি, 
এই খাক্মন্ত্রজপ | কামতঃ রেতঃপাতে সংবতসরব্রত। দিবা- 
নিদ্রী, নগ্রস্ত্রীদর্শন, নগ্ননিদ্রা, শ্মশানাক্রমণ, হয়ারোহণ ও 
ভুর্জনম্পশে নক্তভোজন। গর্ভাধানাদি চুড়ান্ত সংস্কীরের কোন 
একটার লোপে পাদরুচ্ছ, অনাপদে দ্বিগুণ) প্রায়শ্চিন্তের পর 
সংস্কার কর্তৃব্য। সংব্থদর নিত্য ক্রিয়্ালোপে ষষ্টিপ্রাজাপত্য, 
অনিচ্ছায় হইলে তপ্তরুচ্ছ, | নিষিদ্ধ কাষ্ঠে দন্তধাবন করিলে 
গোদর্শন । ব্রতগ্রহণকারীর প্রমাদবশে ব্রতভঙ্গ হইলে তিনটা 
উপবাস, পরে পুন্ুব্রতগ্রহণ। বিপ্রের ছয়মাস ক্ষাত্রবৃত্তিদারা 
ধনার্জনে চান্দ্রীয়ণ, ৬ মাস বৈশ্যবৃত্তি ও সদ্য শদ্রবৃত্তিগ্রহণে 
পুনরুপনয়নপূর্ব্বক কৃচ্ছ । শৃদ্রের দ্বিজকম্্মকরণেও কৃচ্ছ, ও তদ্ধন- 
ত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত । স্ত্রীধনদ্বারা জীবনধারণে স্ত্রীকে ধনদান 
করিয়া চান্দ্রায়ণ। ভাধ্যার মুখমৈথুনে কৃচ্ছ, গোষানে গমন- 
কালে মৈথুনাচরণে কৃচ্ছার্দ, অনিচ্ছায় হইলে ন্নানমাত্র। বস্তি- 
কর্মে, প্রচ্ছর্দন ও বিরেচন অভ্যাসে শিশুরুচ্ছ,, অনভ্যাসে মান" 
মাত্র । দেবালয়ের শিলা লইয়া স্বগৃহনিষ্মাণে কৃচ্ছ, ও যতি 
শুরুর কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা সম্পন্ন না 
করিলে তপ্তরুচ্ছে,র সহিত চীন্্রীয়ণ। ভোজনকালে কথা কহিলে 
সেই অন্রত্যাগ। শ্রাদ্ধোপবাসাদ্ি নিষিদ্ধ দিনে দস্তধাবন 

করিলে শতবার গায়ত্রীজপ ও অন্ুমাত্রপান। 
বিবাহের পূর্বের কন্যার রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত না বিবাহ 
হয়, পিতাকে খতুর দিন হইতে গণিয়৷ যতদিন হইবে, ততগুলি 
গোদান, অসমর্থপক্ষে স্ুবর্শূঙ্গাদিযুক্ত একটী গোদান করিয়া 
৩ দিন উপবাস, চতুর্থরাত্রে ছুগ্ধমাত্র আহার, পরে নিবৃস্তরজস্কা 
দান করিবেন। সেই কন্তার পাণিগ্রহণকারী বরকেও কুম্মাও- 
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মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক ঘ্ৃতাহুতি দিতে হয়। বিবাহহোমকালে 
বা বিবাহের সময় রজোদর্শন হইলে ন্লান করাইয়া “তাং পুজা- 
নেতি” এই তৈত্তিরীয় মন্ত্রে হোম করিয়া বিবাহ করিবে । 

মদ্য, বিষ্ঠা, মৃত্র বা পৃতিগন্ধের আঘ্বাণে ত্রিপ্রাণায়াম, দর্শনে 
ও স্পর্বনে স্নান ও দ্বৃতাশন, উচ্ছিষ্ট সুরাম্পর্শে স্নান ও পঞ্চগব্য 
পান, ততঘ্াণে ত্রি-প্রাণায়াম। মদিরা দান বা স্পর্শে বা প্রতি- 
গ্রহণে স্নান ও তিন দিন কুশোদকপান। সংক্রান্ত্াদিতে স্নান 
না করিয়া ভোজন করিলে অষ্টসহস্র-গায়ত্রীজপ | 

ব্রাহ্মণের শুদ্রাদি স্পশে উপবাঁস। চাগালাদি স্পর্শে নান ও 
ত্রিরাত্র উপবাঁস। ইচ্ছা করিয়৷ চাগালাঁদি স্পর্শে চান্দ্রীয়ণ। 
তাহার অভ্যাসে দ্বিগুণ । রজকাদি স্পর্শে তদদ্ধি। 

নৈমিত্তিক স্নান না করিয়া ভোজনে অষ্টশত গায়ত্রীজপ। 

অমেধ্যাদি অন্পৃশ্তের স্পর্শে নান করিয়া ভোজনে গৃহস্থের 
ত্রিরা্র উপবাঁস এবং বুদ্ধিপুর্ববক হইলে ছয় রাত্রি। জ্ঞানে দ্বপা- 
কাদি স্পর্শে স্নান না করিয়া ভোজনে ত্রিরাত্র, হস্তস্থিত কবলাদি 
ভোজনে, অব্রাহ্মণসমীপভোজনে, ছুষ্ট পড়্‌ক্তিতে ভোজন করিলে, 
বালকদ্িগকে ছাড়িয়া ভোজনে এবং শৃড্রহস্তে না জানিয়া 
পাঁন ভোজনে নক্তব্রত, জানিয়! পাঁনভোজন করিলে উপবাস ও 
পঞ্চগব্যপান। শৃদ্রপংক্তিতে ভোজনে ছুই উপবাস। ব্রাহ্মণের 
আচমন না করিয়া ভক্ষণে অষ্টশত জপ এবং ভৌজনে উপবাস। 
অভ্যাসে সহজ্র গায়ত্রীজপ। ভোজনকাঁলে মন্তকে বিষ্ঠাদি 
পড়িলে অন্রত্যাগ করিয়া নদীতে স্নান ও ত্রি-প্রাণায়াম । খতু- 
কালে ভূমে ভোজন করিলে অহোরাত্র যাবকাহার ও পঞ্চগব্য- 
পাঁন। ভোজনকালে চাগালাদি অন্ত্যজ দর্শনে ভোজনত্যাগ। 
আচমনপূর্ববক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ভোজন্ত্যাগ না করিলে 
উপবাস ও পঞ্চগব্যপাঁন। চগ্ডালাদির উচ্ছিষ্টম্র্শে পূর্ণপ্রাজা- 
পত্য। চাগালের উচ্ছিষ্ট অনম্পর্শে চান্দ্রায়ণ, রজকাদির উচ্ছিষ্ট 
স্পর্শে ত্রিরাত্র ঘৃতপান। অপরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে ত্রিরাত্র নান। 
ভোজনকালে বূজন্বলায় স্পর্শ করিলে শিশুরুচ্ছ, ও শতপ্রাণায়াম । 
ভোজনকাঁলে মলনির্গম হইলে শৌচ করিয়া উপবাস ও পঞ্চ- 
গব্যপাঁন জানিয়া শুনিয়া পীতাবশিষ্ট মুখনির্ঘত জলপানে অভ্যাস 
থাকিলে চান্দ্রায়ণ অথবা পরাক। ন! জানিয়া শৃদ্রোচ্ছিষ্ট ভৌজনে 
ত্রিরাত্র উপবাস। অক্ঞাতভাবে কাহারও গৃহে চণ্ডাল থাকিলে 
এবং না জানিয়া তাহার অন্ন ভোজন, করিলে প্রাজাপত্য ৷ জানিয়া 
ভোজন করিলে পরাক। রজস্বল1, সতিকা, অশ্ব, শুকর, 
পতিত, কুণি, কুঠী ও কুনথী স্পৃষ্ট অন্ন জানিয়া৷ তোজন করিলে 
কায, না জানিয়া ভোজন করিলে তদর্ধ। বামহস্তে অন্ন- 
ভোজন ও এক পংক্তিতে ভোজনকালে একজন উঠিয়া গেলে 
পরও ভোজন করিলে উপবাঁস, নক্তত্রত ও পঞ্চগব্যপান। 
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বিড়াল, কাক, ইন্দুর, নকুল ও গবাদির উচ্ছিষ্ট অল্পভোজনে 
ব্রা্মীরস, অধিকভোজনে এক উপবাস, পুর্ণাহারে ব্রিরাত্র উপ- 
বাস। স্বেচ্ছায় হইলে পাদকৃচ্ছ.) অভ্যাসে কচ্ছ। কুকুরের 
উচ্ছিষ্টভোজনে একমাত্র যাবকত্রত। বিপ্রের শুদ্রগৃহে ভোজনে 
মনস্তাপে শুদ্ধি। ইচ্ছাপূর্বক ভোজন করিলে শতজপ) 
কিন্ত শূদ্রপাত্র ভিন্ন অপর পাত্রে ভোজন করিলে উপবাস ও 
পঞ্চগব্যপাঁন। বট, আকন্দ, অশ্বথ, কুন্তী, তিন্দুক, কোবিদার, 
কদম্ববল্লী, পলাশ ও ব্রহ্গবৃক্ষপত্রে ভোজনে চান্দরারণ। বাণপ্রস্থ 
বতির পন্মপত্রে ভোজনে চান্দ্রীয়ণ। শুদ্র কর্তৃক ব্রাঙ্গণের উপ- 
বীত ছেদনে মন্ত্রপূত করিয়া অন্য উপবীত ধারণ, উপবাস ও 
শতবার গায়ত্রীজপ । যজ্ঞোপবীত ছেদনে ছুই মহাঁসান্তপন । 
গোবিপ্রচাগ্ডালাদিহত, উদ্বন্ধ, গরদ, আত্মঘাতী, শৃঙ্গী, দংস্্ী, বিষ- 
বহ্ছি-জল-বিছ্যুৎ-সরীস্থপ-হত জঙ্করজাতি ও পতিতের শব- 
বহনে, দহনে ও উদকদানাদি ক্রিয়াকরণে তগ্ুকৃচ্ছ,। অনি- 
চ্ছায় করিলে গোমূত্র ও যাবকাহারদ্বারা কৃচ্ছ,। শুদ্রশবান্- 
গমনে দ্বিজের স্নান ও অষ্রোত্তর শতগায়ত্রীজপ, দ্বিজপ্রেতান্- 
গমনে অষ্টশত, শৃদ্রের পক্ষে ্নানমাত্র। আত্মহত্যা প্রভৃতি 
অশাস্ত্রীর মরণে তৎপুজ কর্তৃক তগ্তরুচ্ড দয়া আ্বক চান্দ্রায়ণ করিয়া 
পরে তাহার ক্রিয়া! হইবে । তবে ক্রোধবশে আত্মহত্য। করিলে 
ত্রিরাত্র উপবাস। পতির অন্গমনকাঁলে যদি কোঁন নারী 
চিতা হইতে উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার প্রাজাপত্য করিতে 
হয়। বিপ্রশূদ্ররজস্বলাম্পর্শে বিপ্রার কৃচ্ছ, ও শূদ্রার পাদরচ্ছ, 
চাণ্ডালাদি অন্তজ ও পতিত শব্দাদি জানিয়া স্পর্শ করিলে 
বজন্বলার প্রথম দিনে দ্বিরাত্র, দ্বিতীয় দিনে একাহ, চতুর্থ 
দিনে নক্তব্রত, না জানিয়া স্পর্শ করিলে উপবাসমাত্র শুদ্ধি । 

এ গুলি সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত । এততিন্ন গোঁবধ, অস্থিভঙ্গ, 
পালননিমিত্ত বধ, ব্রাত্য, স্তেয়, খণ, অপাক্রণ, অনাহিতা গ্মিতা, 
অপণ্যাদিক্রয়, পরিবেদন, ভূতকাধ্যয়ন, পাঁরদার্ধ্য, অপগম্যা, স্ত্রী 
শৃ্রবৈশ্তক্ষ্রবধ, দ্রমানিচ্ছেদিন, ত্রহ্মচারীর ব্রতলোপ, অভিশংসি, 
পুত্ধকন্ঠাবিক্রয়, অখান্যখাদন, অধাজ্যযাজন, পিতৃমাতৃস্থৃতত্যাগ, 
অন্ত্যজ-স্ত্রীগমন-ভোজন, গোমাংসভক্ষণ, ভার্ষ্যাকে মাতৃসঞ্োধন, 
উপবীতচ্ছেদন প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক, রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ব ও 
কাশীনাথের প্রাক্শ্চিতেন্দুশেখরে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিভসমূহের 
উল্লেখ আছে-_ 

১. প্রাজাপত্য বা কৃচ্ছ, ২ পাদোনরচ্ছু, ৩ কচ্ছ-্দ, ৪ পাঁদ- 
কচ্ছ, ৫ অতিকুচ্ছ, ৬ রুচ্ছাতিকচ্ছ, ৭ তগুকচ্ছ, ৮ পর্ণরৃচ্ছ, 
৯ মৌম্যকুচ্ছ, ১০ বাঁরণরুচ্ছ, ৯১ জীকচ্ছু, ১২ যাবককচ্ছ, 
৯৩ জলকচ্ছ॥, ১৪ ব্রন্নকৃচ্চ, ৯৫ পরাক, ১৬ সাস্তুপন, ১৭ মহা 


[ ৪৯০. 


পাদোন কুচ্ছ, | 


] | প্রায়শ্চিত্ত 


সান্তপন, ১৮ চান্দ্রার়ন, ১৯ পিপীলিকামধ্যচান্দ্রায়ন, ২* যবমধ্য- 
চান্্রায়ন, ২১ শিশুচান্ত্রায়ন, ২২ যতিচান্্রায়ন, ২৩ খষিচান্রায়ন ও 


২৪ সোমায়ন। নিয়ে সংক্ষেপে এই প্রায়শ্চিতব্রত সমূহের ব্যবস্থা 
. লিখিত হইল £-- 


প্রায়শ্চিত্ব-নাম। 


স্পা 


পূর্ণ ব্যবস্থ!। | অসমর্থ পক্ষে । 


প্রাজাপত্য। তিনদিন প্রাতে, তিন 
দিন সায়ংকালে, তিনদিন 
ন! চাহিয়া যাহা পাইবে, 
এইরূপে তিন বা পাঁচ দিন 
কুকুটাও সদৃশ গ্রাস, ফল, 
মূল, ও জল খাইয়া উপ- 
বাস। জপশীলের পক্ষে 
বারহাজার গায়ত্রীজপ, 
সহত্র তিলহোম, দ্বৃতা- 
হুতি ও প্রাণায়াম ছুই ছুই 
শত, ১২টা ব্রাহ্ণভোজন। 
তীর্ঘোদ্দেশে যোজনযাত্রা । 
ছইদিন প্রাতে, ছুই 

দিন সায়ংকালে ও ছুইদিন 
অযাচিতভাবে আহার, ছুই 
দিন উপবাস। 
রী একদিন প্রাতে, এক 
দিন সায়ংকালে, ছুইদ্িন 
অযাচিতভাবে আহার, 
ছুইদ্িন উপবাঁস। 

একদিন প্রাতে, ১ দ্দিন 
সায়ংকাঁলে, ১ দিন অযা- 
চিতভাবে আহার ও ১ দিন 
উপবাস । 


তিনটা গ্রাজাপত্যের 
মত- অর্থাৎ ৯দিন করিয়। 
পাণি-পুরান্ন ভোজন ও 
উপবাসাদি । 

২১ দিন কেবল জল- 
পান। মতান্তরে অতি- 
কচ্ছের দ্বিগুণ বা ৬টা 
প্রাজাপত্যের সমান । 
জল, ক্ষীর ও ঘ্ৃতপান। 
ইহাতে ৬ পল জল, ত্রিপল 
ক্ষীর ও ১ পল দ্বুত হইবে । 


১১ ২৪২০৭ ৩৯ ৮ ৯-- -_ 
২০ ২ ১০১ ০০ ২:২২ ৭২৭৯৯ 


শিশুরুচ্ছ, 


অতিকৃচ্ছ, 
ই ধেছু। 


কচ্ছাতিরচ্ছ, ৬ ধেন্গদান । 


তকচ্ছ, 


______0./ ২ ১+-২২২১ শী দীঁ টা কাট 


* ধেনুর অভাবে তাহার মূল্য দান। ধেনুমুলোর বাবস্থা, গে 
লিখিত হইয়াছে। 


৩ ধেনুদান মতান্তরে-: 


দুগ্ধবতী ৯ ধেনুদান।* . 


২ দুগ্ধবতী ধেনুদান ঁ 
মতান্তরে ৪ ধেনু । 


ৃ 


ছি 


ঠ 


চা 
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_. প্রায়শ্চিত-নাম। পূর্ণ ব্যবস্থা। অসমর্থ পক্ষে। প্রায়শ্চিত্ত-নাম | পর্ণ ব্যবস্থা! । অননর্থ পক্ষে । 
শীতকৃচ্ভ, তপ্ত কচ্ছবত্, কেবল সান্তপন । পূর্ববদিন পঞ্চগব্যমাত্র | ১ পুরাণদান। 
তপ্ডের স্থলে শীতল ব্যবস্থা! । ৪ পান, পরদিনে উপবাস। 
পর্ণরুচ্ছ, €₹ দিন সাধ্য, প্রত্যহ | অদ্ধ ধেনু ।  প্রতিসান্তপন তিন দিন পঞ্চগব্য পান, 
পলাশ, উদ্ুম্বর, পদ্ম, বিন্ব- €র্থ দিনে উপবাঁস। হোঁম 
পত্র ও কুশোঁদকপাঁন। করিতে হয়। মতান্তরে 
ত্রিরাত্র উপবাসান্তে উক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিনে উপবাস। 
পলাশাদি পঞ্চকাথোদক মহাঁসাস্তপন ১ গোমূত্র, ২ গোময়, | ২ ধেনু । 
19151751098 ৩ হুপ্ধ, ৪ দধি, ৫ ঘ্ৃত ও ৬ | মতান্তরে দেড় গো । 
গোমর অর্দান্ুষ্ঠ মাত্রা, কুশোদক, প্রত্যেকটী এক 
ক্ষীর ৭ পল, দধি তিন এক দ্বিন পাঁন, ৭ম দিবসে 
পল, দ্বৃত ১ পল, কুশো- উপবাদ। মতান্তরে গো- 
দক ১ পল। গায়ত্রীমন্ত্ে মূত্রাদি প্রতি দ্রব্য ৩ দিন 
শোধন করিয়া এই পঞ্চ- করিয়া পাঁন ও শেষ ৩দিন 
গব্য স্নান । উপবাস, এই একবিংশতি 
হিদং বিষ্মানস্তোকে বশ- । রাত্রসাধ্য। 
তী” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম । অতিসান্তপন | পঞ্চগব্যের প্রত্যেকটী 
সান্তপনকচ্ছ, | ১৬ রাত্র উপবাস। ২ দিন করিয়া পান, শেষ 
২ উপবাস এই দ্বাদশরাত্র। 
পরাক ১২ রাত্র উপবাস। তা না চান্্রায়ণ। কুষ্ণপ্রতিপদ হইতে | ৮ ধেনু। 
| টান রি *** | পিগীলিকামধ্য আমলকী প্রমাণ ১৪ গ্রাস ; দক্ষিণা ৮টা বুষত। 
আরন্ত করিয়! পরে প্র-  শুলপাণির মতে 
সৌম্যকচ্ছ, ১ম দিন প্রাণরক্ষার | ১ ধেনু। ত্যহ এক এক ক্রিয়া | ৭ ধেনু। 
জন্য তিলপিগু, ২য়ে ওদন- কমাইয়া চতুদ্দিশীদিন এক | দরিদ্রের পক্ষে 
আব, ৩য়ে ঘোল, হর্থে গ্রাস মাত্র আহার করিবে, ; ৩টী প্রাজাপত্য | 
জল ও ৫ম দিনে ছাতু অমাবস্তাঁয় উপবাস | পরে 
খাইবে, ৬ষ্ হইতে ৮ ; শুক প্রতিপদে ১ গ্রাস, 
দিন পর্যন্ত উপবাস। . ২য়ায় ২ গ্রাস, এই ক্রমে 
মতান্তরে তিল পিগা- পুরণিমান্ত পথ্যন্ত বাড়াইয়! 
দির প্রত্যেকটা ৩ দিন যাইবে । 
করিয়া! ১৫ দিন ও ৬ দিন যবমধ্য-চান্দরায়ণ | শুরু প্রতিপদ হইতে 
উপবাস, ইহার মধ্যে দুই এক গ্রাস আরম্ভ করিয়া 
দিন বাযুভক্ষণ। এইরূপে পূর্ণিমান্ত পধ্যন্ত বাড়াইবে, । 
| 1 একবিংশতিরাত্র সাধ্য। আবার কষ্প্রতিপদ্‌ হ- 
বারণকুচ্ছ, মাস ধরিয়া ছাতু ও | ১ ধেনু। ইতে ক্মাইতে থাকিবে । 
জলপান । একাদশী ব্রতভঙ্গেও দোঁষ 
শ্রীরুচ্ছ_ গোমৃত্র, গোময় ও যা- ! ১ ধেনু। হয় না। 
বক প্রত্যেকটা তিন দিন যতি-চান্দ্রায়ণ |  ৪টা গ্রাজাপত্যের স- 
করিয়া পান। মান। ইহাতে প্রতি ম- 
যাবক্কৃচ্ছ, সপ্তরাত্র, পক্ষ ৰা মাস ধ্যানে আট আটটী করিয়া 
| ধরিয়। যবোদকপাঁন। পি ভক্ষণ করিবে। 
জলরুচ্ছ, অনশনে অহোরাত্র হবিষ্যাশী ও জিতেন্্ি় 
জলে বাস। থাকিবে। 
বনতরুচ্ছ, গোময় যাবক পান। শিশুচান্ডরায়ণ সমাহিত চিত $টা 
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প্রায়শ্চিত্ত-নাম । | পূর্ণ ব্যবস্থা । অসমর্থ পক্ষে । প্রায়শ্চিত্ব-নাম | পূর্ণ বাবস্থা) অসমর্থ পক্ষে। 
প্রাতে ও ৪টী পিণ্‌ সৃর্য্যা- সপ্তরাত্র ও ১টী স্তন হইতে। 
স্তকালে খাইবে। সণ্ডরাত্র এবং ত্রিরাতর বায়ু 

খষিচান্দ্রায়ণ একমাস হ্বিষ্যাণী ও | ৩টা ধেনু মতাস্তরে ভক্ষণ । 
নিয়মেথাকিয়! তিন তিনটা | ৪টা ধেনু। 1 প্রথম ছুইটা ছাড়া সকল 
পিও খাইবে। চান্জায়ণই প্রতিপদ্‌ ব্যতীত 

সোমায়ন চান্রায়ণ গোর ৪টা স্তন হইতে আর সকল দিনেই আর্ত 

সপ্তরাত্র, ৩টা স্তন হইতে করিবে। 
সপ্তরাত্র, ছুটা স্তন হইতে 


অতিপাঁতক, মহাঁপাতক, অন্ুপাতক, উপপাতক, মলাঁবহ । অতিপাতকে পূর্ণপ্রায়শ্চিন্ত, মহাঁপাতকে তাহার অর্ধ, আবার | 
পাপ ও. প্রকীর্ণকভেদে প্রায়শ্িত্তেরও তারতম্য আছে।  প্রকীর্ণক পাপে অতিপাতকের এক অষ্টমাংশ করিতে হয় । 
নিয়ে কএকটার ব্যবস্থা দেওয়া হইল-_ 


অতিপাঁতক। প্রায়শ্চিত্ত । | অসমর্থে ধেনুদান | তদশক্তে চূণাঁদান। | দক্ষিণ। 


২০০ গো, অসমর্থে ২০০ 


ব্রাহ্মণের মাতৃ, ছুহিতু, অজ্ঞানে দ্বিগুণ দবাদশবার্ধিক ৩৬০ ধেনু। ১০৮০ কার্ষাপণ বা 
বা যাগমন। ব্রত, জ্ঞানতঃ তাহার দ্বিগুণ। তন্মূল্যের স্বর্ণাদি। ; কাহন কড়ি। 
কষত্রিয়বৈশ্ঠ শৃদ্রদিগের অগ্রিপ্রবেশপূর্বক প্রাণ- |. ৩৬০ ধেনু। ১০৮০ কাহন কড়ি | ২০০ গোঁ । অশক্তে 


মাতৃ, হুহিতৃ বা যা 
গমন। 


ত্যাগ। অথবা চতুবিংশতি 
বাধিকব্রত। কাঁমতঃ ইহার 
দবিগুণ। মাতৃ-প্রভৃতিরও এই 
রূপ ব্রত কর্তব্য । 


বা তন্ম.ল্যের স্বর্ণাদি || ২০* কাহন কড়ি। 


" মহাপাতক। ৃ 

অকামে ব্রাহ্মণ কর্তৃক দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। ১৮০ ধেনু। ৫৪০কাহন বা তন্ম | ১০০ গো । অশক্তে ১০৯ 
ব্রহ্ববধ। ল্যের স্বর্ণাদি। কাহন । 

কাঁমতঃ এ ডা অশক্তে দ্বিগুণ দ্বাদশ | ৩৬০ ধেন্ু। ১০৮০ কাহন কড়ি।| ২৯০ গো! 

ক ব্রত। 

জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্র্মবধ প্রায়শ্চিত্ত । অজ্ঞানে 
ব্রাহ্মণীগর্ভবধ। ইহার অর্ধ । 

জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ কর্তৃক দ্বাদশবাধিক ব্রত। ১৮০চধেনু। ৫৪০ কাহন। ১০০ গো বা ১** 
শক্র ব্রাহ্মণবধ। কাহন। 

অনিচ্ছায় ক্ষত্রিয় ক ২৪ বার্ষিক ব্রত। ৩৬০ ধেনু। ১০৮০ কাহন। ২০* গো, অশক্তে ২৯৮... 
বরহ্ঈবধ । কাহন। ঠা 
অনিচ্ছায় বৈশ্ঠকর্তৃক ৩৬ বাধিক ব্রত, স্বেচ্ছায় | ৫৪০ ধেনু। ১৬২* ক্কাহন। ৩০০ গো। অশক্তে ৩** 
ব্রহ্মব্ধ। তাহার দ্বিগুণ । কাহন। 

অনিচ্ছায় শূদ্র কর্তৃক ৪৮ বাঁধিক ব্রত। স্বেচ্ছায় | ৭২০ ধেন্ু। ২১৬০ কাহন। 1. ক 
ব্াহ্মণবধ। ইহার দ্বিগুণ । র্‌ 


পঞ্ 


শিরা 


প্রায়শ্চিত্ত 


উপপাতক। 


ব্রাহ্মণের স্থরাপান। 


ক্ষত্রিয়ের পৈষ্টী সুরা- 
পান। 


বৈশ্ের পৈষ্টী শুরা 
পান। 


জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণের 
শুব্বজণাগমন | 


অনুপাতক। 
ছোট হইয়া বড়র 
ভান। যেমন শুদ্রের 
ত্রাঙ্মণ বলিয়া পরিচয়- 
দান। 


অধীত বেদবিস্মরণ, 
বেদনিন্দা, কুটসাক্ষ্য, 
স্থহ্ৃর্বধ, গহিতান্ন- 
ভোজন । 


সপিপ্ান্ত্রীগমন, ব্রাক্গণ- 
কুমারীগমন, চগ্ডালাদি 
স্্রীগমন । 


উপপাতক। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
কর্তৃক জ্ঞানকৃত ত্রাহ্গ- 
ণের গোব্ধ। 


শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণ- 
স্বামিক গোব্ধ। 


 ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠা 


কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের গোবধ। 


শুর কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের 
গোবধ। 


দ্বিজ কর্তৃক বৈশ্টের 
গোবধ। 


1 


৮,228 


প্রায়শ্চিত্ত । 

যে পর্যন্ত না মৃত্যু হয়, সে | ৩৬০ ধেনু। 
পর্য্যন্ত অগ্রিবৎ উষ্ণ স্থরা, গৌ- 
মুত্র, জল বা হদ্ধপান। ২৪ 
বাধিকত্রত, অজ্ঞানে তদর্ধ। 

১৮ বার্ষিক ব্রত। অজ্ঞানে | ২০০ ধেনু। 
তদদ্ধ | 

দ্বাদশবারষিক ব্রত। অজ্ঞানে | ১৮৯ ধেনু। 
তদদ্ধ। 

২৪ বাধষিক ব্রত । গুর্ধঙ্গনারও | ৩৬০ ধেনু । 
এরূপ কর্তব্য । 

দ্বাদশবাধিক ব্রত | ১৮০ ধেস্ধু 

দ্বাদশবাঁধিক ব্রত। ১৮০ ধেন্ু। 

অজ্ঞানে ছাঁদশ বার্ষিক, | ১৮০ ধেনু। 
জ্ঞানে দ্বিগুণ। 

ত্রৈমাসিক ব্রত ১২ ধেন্। 

অজ্ঞানরুত হইলে অর্ধ । মৃতান্তরে ১৭ ধেনু। 

ত্রৈমাসিক বত । ৯ ধেনু। 

অজ্ঞানে তদর্ধ। 

ঘাণ্াসিক ব্রত। ১২ ধেন্ু। 

অজ্ঞানে তদদ্ধ। 

ত্রৈমাসিক ব্রত । ৬ ধেন্গু। 

অজ্ঞানে তদদ্ধ। 

দ্বৈমাসিক ব্রত। ১৪ ধেনু । 

অজ্ঞানে তদদ্ধ | 

১২৪ 


অসমর্থে ধেনুদান। | তদশক্তে চুণাঁদান। 


১০৮০ কাহন। 


৮১০ কাছন। 
৫৪০ কাঁহন। 


১০৮০ কাহন। 


৫৪০ কাহ্‌ন। 
৫৪০ কাহন। 
৫৪০ কাহন। 


২৬বা ৫১ কাহন। 


২৫।॥০ কাহন। 


৩৬ কাহন। 


১৮ কাহন। 


৩০ কাহন। 


প্রায়শ্চিত্ত 


দক্ষিণ।। 


২০০ গো । 


৭৫ গো। 


১০০ গো। 


২০০ গো'। 


১০০ গো। 


১০০ গে । 


১০০ গো । 


১০ বৃষ ১০ গো, অশক্তে 
১৫ কাহন। 


১ গো, অশক্তেঃ১কাহন 


যথাশক্তি । 


 যথাশস্তি | 


যথাশক্তি | 


লার্গলচ্ছেদন। 


প্রায়শ্চিত্ত [ ৪৯৪ ] প্রায়শ্ি 
উপপাতৰ। প্রায়শ্চিত্ত । অনমর্থে ধেনুদান | | তদশক্তে চুণাঁদান। | দক্ষিণ|। 
দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রের ২ প্রাজাপত্য । ২ ধেনু ৬ কাহন। যথাশক্কি। 
গোঁব্ধ | অজ্ঞানে তদদ্ধ। 
শৃদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণের ত্রৈমাসিক ব্রত। ১৭ ধেনু। ৫১ কাহন। বৃষ, ১০ গো, 
গর্ভিণী কপিলা বা! ধেনুবধ। অজ্ঞানে তদর্ধ | অশক্তে ১৫ কাহন। 
দ্বিজ কর্তৃক ক্ষত্রি- দিগুণ ষাঁগ্নাসিকব্রত। ২৪ ধেনু। ৭২ কাহন। যথাশক্কি ৷ 
য়ের গভিণী কপিলা ব! অজ্ঞানে তদর্ধ। 
দোৌগ্ধীহোমধেনুবধ । 
শূদ্র কর্তৃক ক্ষতি- ষাণ্মাসিক ব্রত। ১২ ধেনু। ৩৬ কাহন। যথাশক্তি । 
য়ের.গতিণী কপিলা ব৷ অজ্ঞানে তদর্ধ। 
হুপ্ধব্তীহোমধেন্ুবধ | 
দ্বিজ কর্তৃক বৈশ্তের চতুগুপ মাসিকব্রত। ২০ ধেনু। ৬০ কাহন। যথাশক্তি 
গভিণী কপিলা বা অজ্ঞান তদর্। ূ 
দোগ্ধীহোমধেনুবধ। 
শূদ্র কর্তৃক বৈশ্ঠের | দ্বিগুণ মাসিকব্রত। ১০ ধ্েন্ু। ৩০ কাহন। যথাশক্তি 
গ্িণী কপিলা বা অজ্ঞানে তদর্ধ। 
দোগ্ধীহোমধেন বধ। 
দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রের ৮ প্রাজাপত্য। ৮ ধেনু। ২৪ কাহন। যথাশক্তি । 
গভিণী কপিলা বা অজ্ঞানে তদর্দ । 
দোগ্ধীহোমধেনু বধ। 
শৃদ্র কর্তৃক শুদ্রের ৪ প্রাজাপত্য। ৪ ধেনু। ২২ কাহন। যথাশক্তি। 
গর্ভিণী কপিলা বা দোস্ধী- অজ্ঞানে তদর্ধ। 
হোমধেনু ব্ধ। 
দ্বিজ কর্তৃক অধম ২ প্রাজাপত্য । ২ ধেনু। ৬ কাহন। যথাশক্তি । 
শৃদ্রের গোঁবধ। অক্ঞানে তদর্ধ | 
শূদ্র কর্তৃক অধম ১ প্রাজাপত্য। ১ ধেনু। ৩ কাহন। - যথাশক্তি | 
দবিজ কর্তৃক শূদ্রে" । ইতিকর্তব্যতাক প্রাজাপতা। | ২ ধেগু। ও কাহন। ২ বৃষ, ১ গো, অসমর্থে 
তরের অপালননিমিত্ত প্রাজাপত্যদ্বয়। দেড় কাহন। 
গোব্ধ । 
দ্বিজ কর্তৃক শবদ্রের | প্রাজাপত্য। ূ 
ৃ কাহন। ঘ 
অপালননিমিত্ত গোবধ। 108, থাশক্তি। 
গোর শৃঙ্গভঙ্গ, অস্থি- দশরাত্র বজব্রত। মাসার্ধ | ১ধেনু। ৩ কাঁহন্‌। যথাশক্তি 
ভঙ্গ, চন্ম্মনির্মোচন ও ; যবপান। অথবা প্রাজাপত্য। 


এ 
সিল চি 


প্রায়শ্চিত্ত 


ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৃষের 
শক্টাদিতে যোজন । 


উপপাতক। 
ত্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্তৃক 
জ্ঞানরুত ক্ষত্রিয়বধ। 


বৈশ্ঠ কর্তৃক ক্ষত্রিয়বধ। 
শূদ্র কর্তৃক ক্ষত্র বধ। 
দ্বিজ কর্তৃক বৈশ্য ব্ধ। 
শূদ্র কর্তৃক বৈশ্য বধ। 
দ্বিজ কর্তৃক শূ ব্ধ। 


ব্রাহ্মণ কর্তৃক ত্রাঙ্গণী- 
ব্ধ। 


্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্তৃক 
ক্ষত্রিয়াবধ। 


দ্বিজ কর্তৃক বৈশ্তা বধ। 


শৃদ্রাব্ধ । 


বাজার উত্তম গজব্ধ, 
অশ্ববধ । 


মুগ, মহিষ, সিংহার্দিব্ধ। 


মার্জীরাদি ও গৃহ- 
- পক্ষিবধ। 


সামান্য পক্ষিবধ। 


ত্রাত্যযাজন। 


অতক্ষ্যতক্ষণ । 


অভোজ্যান্ন ভোজন। 


নব্শ্রাদ্ধাননভোজন। 


[ ৪৯৫ ] 
প্রায়শ্চিত্ত । অসমর্থে ধেনুদান। 
প্রাজাপত্যদ্বয় । ২ ধেনু। 
ত্রৈমাসিকব্রত। ৪৫ ধেনু। 
অজ্ঞানে তদদ্ধ। 
ষাড়বাধিক্ব্রত | ২৩ ধেনু। 
নববাধিকত্রত | ১৩ ধেন্ু। 
সার্দবাধিকত্রত। ২৩ ধেনু। 
ত্রৈবাধিকব্রত | ৪৫ ধেনু। 
নবমাসিকত্রত। সই 
_ যাড়-বার্ষিক মহাত্রত। ক্ষত্রি- ) ৯৭ ধেলগু। 
য়ের দ্বিগুণ, বৈশ্তের ত্রিগুণ ও 
শূদ্রের চতুগুণ । 
ত্রৈমাসিকব্রত। ৪৫ ধেনু। 
বৈশ্তের দ্বিগুণ, শুদ্রের ত্রিগুণ। 
বাধিকব্রত। ১৫ ধেনু। 
শৃদ্রের পক্ষে দ্বিগুণ । 
বাধিকব্রত। ১৫ ধেছ। 
পঞ্চ নীলবৃষ দান। 
বাসোধুগ দান। 
অহোরাত্র উপবাস, অস্তে 
দ্বুতঘট দান । 
ত্রহক্ষীরপান বা পাদকৃচ্ছ ৷ 
নক্তত্রত বা ছুই রতি রৌপ্যদান। 
প্রাজাপত্য ৷ ১ ধেনু। 
চান্জ্ায়ণ। (গুরুতর বিষয়ে) | ৮ ধেনু। 
প্রাজাপত্য | (জ্ঞোনতঃ) ১ ধেঙগু। 
ক্ষত্রিয়ের পাঁদোন, বৈশ্তের অর্ধ 
ও শূদ্রের পাদ । 
চান্দ্রার়ণ। ৮ ধেনু। 


তদশক্তে চুণাঁদন। 


৬ কাহন। 


১২৫ কাহন। 


৬৭০ কাহন। 


৪০৫ কাহন। 
৬৭॥০ কাহন। 


১২৫ কাহন। 
৩৩৮০ কাহুন। 


২৭০ কাহন। 


১২৫ কাহন। 


৪৫ কাহন। 


৪৫ কাহন। 


২৫ কাহন। 


৮ পণ। 
১ কাহুন। 


৮/১৩। পণ । 
৩ কাহন। 


২২॥০ কাহন। 


৩ কাহন। 


২২॥৭ কাহন। 


প্রায়শ্চিত্ত 
. দক্ষিণ|। 


যথাশক্তি। 


২৫ গে! । 


১৩ গো, অশস্তে 
১২॥০ কাঁহন । 


৭৫ গো। 


১৩ গো, অশক্তে 
১২।০ কাহন । 
২৫ গো। 


৭ গো, অশক্তে 
৬ কাহন। 
৫০ গো । 


২৫ গো। 


৮ গো, অশক্তে 
৮/৬৮% কাহন! 


৯ গো, এ 
যথাঁশক্তি। 


যথাশক্তি । 


যথাশক্তি। 


প্রায়াণিক 


[ ৪৯৬] 


প্রায়োপেত 


সকল প্রায়শ্চিত্তই অজ্ঞানতঃ হইলে অর্ধ, বাল, স্ত্রী ও বুদ্ধ-; প্রীয়াত্রিক €ত্বি) প্রযাত্রয়ে হিতং ঠক্‌। যাত্রাকাঁলে হিত- 


দিগের পক্ষেও অদ্ধ। যেখানে গো নির্দেশ আছে, তথায় 
তদভাঁবে ১ কাহন কড়ি দিলেই চলিবে । 
উপরে যে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োগ লিখিত হইয়াছে, তাহাই 
প্রাচীন মত। এখন কিন্তু নব্যম্মার্ভগণ অনেক ব্যতিক্রম করিয়া 
থাকেন। পূর্বব আর কঠোরতা নাই। [ অব্যবহার্ধ্য ও ব্যব- 
হাধ্য শব্দ এবং শুলপাঁণির প্রায়শ্চিত্তবিবক, কাশীনাথের প্রায়শ্চি- 
ভেন্দুশেখর প্রসূতি গ্রন্থে অপরাপর প্রায়শ্চিত্তবিধি দ্রষ্টব্য । ] 
প্রায়শ্চিত্ত (স্ত্রী) প্রায়ঃ অব্যয়ং তপসশ্চিত্তিঃ চিত-ভাবে-ক্তিন্‌। 
প্রায়শ্চত্তশব্ার্থ। 
“তন্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্” তৈত্তি স” ২।১।২৪ ) 
প্রায়শ্চিন্তিক (তরি) প্রায়শ্চিত্তঃ কর্তব্যত্বেনাস্তযন্ত ঠন্‌। প্রীয়- 
শ্চিত্তাহ। 
প্রায়শ্চিত্তিন্‌ (ত্বি ) প্রায়শ্চিতঃ কর্তব্যত্েনাস্তযন্ত ইনি। প্রয়- 
শ্চিতার্হ, প্রায়শ্চিন্তের উপযুক্ত ৷ 
“অজ্ঞাত্বা ধর্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদেত্ত, যঃ। 
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পৃতং তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥”প্রোয়শ্চিত্ততত্ব) 
যদি কোন অজ্ঞব্যক্তি ধর্মশান্্র না জানিয়া প্রীয়শ্চিত্ের 
ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ী অর্থাৎ ফিনি প্রায়শ্চিত্ত 
করেন, তিনি পুত হইবেন; কিন্তু তাহার পাপ, ব্যবস্থাপকের 
উপর যাইবে । এইজন্য ধর্মশীস্্র বিশেষরূপ অব্গত ন! হইয়া 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে নাই। 
প্রায়শ্চিভিমৎ (ত্রি) প্রীয়শ্চিত্বি-অন্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন্ত-ব। 
প্রায়শ্চিতৃযুক্ত | 


প্রায়শ্চিভীয় নামধাতু। প্রায়শ্চিস্তার। প্রায়শ্চিত্ব-ক্যঙ.।' 


ভীদি, আত্মনে, সক, সেটু। লট প্রায়স্চিত্তীয়তে। 

“অকুর্ব্বন্‌ বিহিতং কর্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্। 
প্রসজংশ্েন্্িয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥৮ ( মনু ১১।৪৫) 
গ্রায়শ্চিতীয় তরি) প্রায়শ্চিত্-ছ। প্রায়শ্চিত্তহোম সম্বন্ধীয় | 

২ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় । 
প্রায়শ্চিভীয়তা (ত্র) প্রায়শ্চিত্তীয় ভাবে-তল্‌ টাপ্‌। প্রীয়- 
শ্চিত্ীয়ের ভাব, প্রায়শ্চিত্ত সন্বন্ধীয়ের ভাব বা ধর্মম। 
“প্রায়শ্চিতীয়তাং প্রাপ্য দৈবাঁৎ পুর্ববরূতেন বা । 
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সপ্তিঃ প্রায়শ্চিত্রেহকৃতে দ্বিজঃ ॥৮ মেন্ত ১১।৪৭) 
প্রাঁয়স্‌ (অব্য ) প্র-অয়-অসি। ১ বাহুল্য। ২ তপস্‌, ব্রতাদি। 
“প্রায়োনাম তপঃপ্রোক্তং” (স্থৃতি ) 
প্রায়াণিক (ত্রি) প্রয়াণায় হিতং ঠক্‌। যাত্রিক দ্রব্য, শঙ্খ 
চামরাদি । যাত্রাকালে শঙ্খ চামর প্রভৃতি যে সকল মারঙ্গলিক 
দ্রব্য থাকে, তাহাকে প্রীয়াণিক কহে। 


কর দ্রব্য। 
প্রায়াস €পুং ) দেববিশেষ | (শুরু যজুপ ৩৯১১ ) :. 
প্রায়িক (রি) প্রায়েণ প্রায়ে বা! ভবমিতি প্রায়-ঠক্‌। বাঁহুলাভব, 
প্রায়ভব, যাহা! বাহুল্যরূপে হইয়া থাঁকে। “ক্ষৈণ্যজ্ঞানে তু 
প্রায়িকমরণং জ্ঞাত্বা প্রবৃত্তস্ত চান্্রায়ণাদিকম্‌” ( প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
প্রায়ুদ্ধেধীন্‌ (পুং ) প্রাঘুধি প্রকষটুদ্ধাদিস্থানে হেষতে শব্দায়তে 
ইতি হেষ-ণিনি। ঘোঁটক। ( শব্দচ”) | 
প্রায়ৌগ পেং) প্রযুজ্যতে শক্টাঁদৌ প্র-যুজ-কর্মণি-ঘএ, কুত্বং 
দীর্ঘশ্চ । শকটাদিতে নিয়োগার্হ বৃষ। (খাক্‌ ১০।৯০৬২) 
প্রাযোণিক (ত্রি) প্রয়োগং নিত্যমর্হতি ছেদাঁদিত্বাৎ ঠ4.। 
নিত্যপ্রয়োগার্থ। ্‌ 
প্রাযোজ্য তরে) প্র-আ-যুজ-ণিচ-যৎ। প্রয়ৌজনার্থ। *প্রাযোজ্যং 
ন বিভাজ্যেত, যদ্‌ যন্ত প্রায়োজনার্হং পুস্তকাদি তন্মথৈ৫ সহ. 
ন বিভজনীয়মিতি” ( দায়ভাঁগ ) প্রাযৌজ্য বস্তর বিভাগ হয় 
না, অর্থাৎ যে বস্ত যাহার প্রয়োজনীয়, সেই বস্ত তাহারই 
থাকিবে, অন্য দাঁয়াদের সঙ্গে- তাহার বিভাগ হইবে না। 
যদি সকলেরই উহা! প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উহার বিভাগ 
হইবে। যেরূপ মূর্খের সহিত পুস্তকাঁদির বিভাগ হয় না৷ 
প্রায়োদীপ, যে ভূমির প্রায় চতুর্দিকে জল ( চ90108019, )। 
প্রায়োপগমন ক্লৌ) অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়!। 
প্রায়োপবিষ$ট [ত্রি) প্রায়েণ মরণার্থমনশনেন_ উপবিষ্টঃ। 
প্রায়োপবেশবিশিষ্ট, যাহার! প্রায়োপবেশন ব্রত করিয়াছেন, 
মৃত্যুর জন্য উপবাসরাপ ব্রতবিশিষ্ট ৷ 
“প্রায়োপবিষ্টং গল্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ। 
তত্র কীর্তয়তে। বিপ্রা! বির্ষেভ্টরিতেজসঃ ॥৮ ( ভাগ” ১৩৪৩) 
গ্রায়োপবেশ (পুং) প্রায়েণ মৃত্যুনিমিত্তকানশনেন: উপবেশত 
স্থিতিঃ। সন্ন্যাসপুর্ববক অনশনস্থিতি। সন্াঁস অবলম্বন করিয়া রন 
যতদিন না মৃত্যু হয়, ততদিন উপবাসরূপত্রত। ইতি ব্যবছিদ্য 
স পাগুবেরঃ প্রায়োপবেশং প্রতিবিষ্ণপদ্যাং |” (ভাগ ১১৯1৭ ) 
রাঁজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইলে তৎপরে তিনি প্রায়োপবেশ 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন । | 
প্রায়োপবেশন (ক্লী) প্রায়েণ মৃত্যুনিমিত্কাঁনশনেন উপ- 
বেশনং। প্রায়োপবেশব্রত, অনশনব্রত । 
প্রায়োপবেশনিকা। (স্ত্রী) প্রায়োপবেশব্রত। ্‌ 
প্রায়োপবেশিন্‌ তত্রি) প্রায়োপবেশ-অন্ত্যর্থে ইনি । প্রায়োপ- 
িষট, প্রায়োপবেশন ব্রতবিশিষ্ট । লি... 
প্রায়োপেত (ত্র) প্রাক প্রীয়োপবেশঃ তেন উপেতঃ। 
গ্রায়োপবেশনযুত। 


প্রার্থনা! [ ৪৯৭ ] প্রালেয়াব্রি 


প্রার্থনা ভবেৎ।» (সাহিত্যদ”) ৯ অভিযান। ৫ অবরোধ । 


৬ তন্্সারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ। ] 


প্রারধ (ক্র) প্রকষ্টমারন্ধং স্বকাধ্যজননায়েতি। শরীরারস্তক 
অদৃষ্টবিশেষ। যে অধৃ্টপ্ারা শরীরাদির উৎপত্তি হয়। যতদিন 


পর্যন্ত প্রারন্ধ শেষ না হয়, ততদিন পধ্যন্ত সুখ, ছুঃখ, জন্ম, 
মৃত্যু প্রভৃতি অবশ্টন্তাবী । 

“অবশ্ঠমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভং | 

নাভুক্তং ক্ষিয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥৮ (মন্থু) 

ভ বা অশ্তভ যে সকল কার্ধ্য করা যায়, তাহা অবশ্তই 
ভোগ করিতে হইবে॥। কর্মের ভোগ না হইলে শতকোটি- 
কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না। এইজন্য গ্রারব্কর্শোর ভ্ডোগ দ্বারাই 
ক্ষয় হইয়া থাকে) কিন্তু যদি বিশুদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা! 
হইলে প্রারন্ধকর্্ম নাশ হইয়। থাকে৷ পজ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকম্মীণি 
ভন্মসাৎ কুরুন্তেহজ্জুন 11” গৌতা) (ত্রি) ২ কৃতারন্ত | রঘু ১৪।৭) 

প্রাঁরদ্ধি ত্ত্রী) প্র-আ-রম্ত-ক্তিন্। ১ গজবদ্ধনরজ্জু। (হারা) 
ভাঁবে-ক্তিন্। ২ আরন্ত। 
প্রাঁরন্ত (পুং) প্র-আ-রভ-ভাবে-ঘঞ মুম্চ। ১ প্রকর্ষরূপে 
আরম্ত। *প্রারন্তে কর্খ্ণাং বিপ্রঃ পুগুরীকং ম্মরেদ্ধরিম্‌।” (ম্ৃতি) 
কর্মের প্রারন্তে পুগতরীক হরিকে স্মরণ করিবে। প্রারভ্যতে 
ইতি প্র-আ-রভ-কর্ণি-ঘঞ, সুম্চ। ২ কর্্ম। (মার্কতেয়পু 
৫১1১৭) প্রকৃষ্ট আরন্তেো যোগো যস্ত। ৩ যোগী। 
“প্রবুদ্ধপুগুরীকাঁক্ষং বালাঁতপনিভাংশুক্ম্‌। 
দিবসং শারদমিব প্রারন্তমুখদর্শনম্‌ ॥৮ (রঘু ১০৯) 
প্রারন্তণ (র্লী) প্র-আ-রভ-লুট্‌ মুম্চ। প্রকর্ষরূপে আরন্ত। 
প্রারস্থণং প্রয়োজনমস্ত অন্ধ প্রবচনাদিত্বাৎ-ছ। (পা ৫1১১১) 
প্রারম্তণীয়__তৎ প্রয়োজনক, প্রারন্তপ্রয়োজনক। 


প্রারোহ ত্বি) প্ররোহণীলমস্ত ছত্রাদিত্বাৎ গ। ( পা ৪18৬২ )। 


প্ররোহণশীল। ক্ধিয়াং টাপ্‌। 
প্রার্জয়িতৃ (তরি) দানকর্তা । 
প্রাজ্জ্ন (পুং) জনপদভেদ | 


প্রার্ণ €ক্রী ) প্রকুষটমৃণং বৃদ্ধিঃ | ১ প্রকৃষ্ট খণ, অতিশয় খণ, অত্যন্ত | 
দেনা । (তরি) প্ররুষ্টং খণং যগ্ত প্রা বহুত্রী” | ২ প্রকৃষ্ট খণযুক্ত | | 


প্রার্থ পু) সাজসজ্জা । 
প্রার্থক (তরি) প্রার্থরতীতি প্র-অর্থ-ঘল্‌। প্রার্থনাকারী। 
গ্রার্থন (ক্রী) প্র-অর্থলু্ট। প্রকর্ষূপে যাঁচন, পর্য্যায়__ 
অভিশস্তি, যাঁচনা, অর্থনাঁ, প্রার্থনা । ( শব্দরভ্বাণ ) 
: প্যুগক্ষয়রূতা ধর্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্ববতে | 
এত কলিযুগং নাম অচিরাঁদ্‌ যত প্রবর্ততে ॥৮(ভোর?৩।১৪৯।১৭) 
প্রার্থনা (জী) প্র-অর্থ-ণিচ২যুচ,। ১ প্রকর্ষরূপে যাচন। ২ হিংসা । 
৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত গর্তাঙ্গভেদ । “সংগ্রহশ্ঠান্থুমানঞ্চ প্রার্থনা 
ক্ষিপ্তিরেব চ” ইতি গর্ভাঙ্গা্থাদ্দিপ্ত--“রতিহর্ষোৎসবানান্ত প্রার্থনং 
টু 


*প্রস্থতাঙ্ুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে । 
কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেয়ং মুদ্র স্তাৎ প্রার্থনাভিধা ॥” € তন্্সার ) 
প্রার্থনীয় (কী ) প্রার্থয়তে ইতি 'প্র-অর্থ-ণিচ্‌ অনীয়র। দ্বাপর- 
যুগ। (শব্দরত্বা” ) (তরি) ২ প্রার্থনাবিষয়ক, যাচনীয় । 
প্রার্থয়িত তি) প্র-অর্থণিচহ্চ্‌। প্রার্থনাকারী, যাহার 
প্রার্থনা করেন। 
প্রার্থয়িতব্য তরি) প্র-অধি-পিচ্‌-তব্য। প্রার্থনীয়, প্রার্থনার যোগ্য । 
প্রাথিত (তরি) প্রার্যতে স্মেতি প্র-অর্থ-স্ত। ১ যাচিত। 
«প্রাথিতা পতিনা কুস্তী দদৌ মন্ত্ং দয়ান্থিতা। 
একপুত্র প্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥৮ ( দেবীভাগ” ২।৬।৫৬) 
২ শক্রসংরুদ্ধ। ৩ অভিহিত । ( মেদিনী ) ৪ হত। (তরিকা) 
প্রাথিন্‌ ত্র) প্রার্থয়তে প্র-অর্থণিনি। প্রার্থনাশীল। 
“মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্ুপহাস্ততাম্‌।” (রঘু ১৩) 
গ্রার্থায তরি) প্রার্থনার যোগ্য। 
গার্থক তত্র) প্রার্থনাকারী। 
প্রাঁলন্ব €ক্রী) প্রালম্বতে ইতি লবি-অবসংশনে অচ.। কগদেশ 
হইতে খজুলন্বমান মাল্য। “প্রালমমুতরুষ্য যথাবকাশং নিনায় 
সাঁচীকৃতচারুবক্,ঃ ॥৮ ( রঘু ৬।১৪ ) 
গাঁলন্িকা কী) প্রালম্বতে ইতি অচ, সংজ্ঞায়াং কন্‌, টাপি 
অত-ইত্বং। জ্বর্ণাদিরচিত লনগ্ডিকা, স্থবর্ণহার । (অমর ) 
প্রালেপিক (ত্রি) প্রলেপিকায়া ধন্মম্‌। প্রলেপিকা ভব 3 
প্রলেপকার্ধ্য সন্বন্ধীয়। ( মহিষ্যা্দিগণ পা! ৪1818৮ ) 
প্রালেয় (ক্লী) প্রকর্ষেণ লীয়ন্তে লীনা ভবন্তি পদার্থ! অত্রেতি 
প্রলয়ো হিমালয়স্তত আগতং প্রলয়-অণ (কেকয়মিত্রয়ু 
প্রলয়াণাং যাঁদেরিয়ঃ। পা! +৩।২ ) ইতি যস্তেয়াদেশঃ ৷ হিম। 
“নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্‌। 
গ্রালেকাদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকা শ্রমে ॥৮(দেবীভাগণ ৪1৫1১৩) 
প্রালেয়রশ্মি (পুং) প্রালেয় ইব রশিির্যন্ত । চন্দ্র, শীতকিরণ। 
প্রালেয়শৈল (পুং) প্রালেয় নাম শৈলঃ | হিমবান্‌। ( কথা- 
সরিতসা” ৩৭২২) 
গ্রালেয়াংশু (পুং) প্রালেয়ানি হিমানি তদ্বং শীতা বা অংশবো! 
যন্ত। চন্দ্র, শীতকিরণ । 
“ইং নারীর্ঘটগ্িতুমলঙ্কামিভিঃ কামমাসন্‌ 
প্রালেয়াংশোঃ সপদি রুচয়ঃ শান্তমানান্তরায়াঃ 1৮ € মাঘ ৯৮৭ ) 
২ কপুররিভেদ। 
প্রাঁলেঘ্াদ্রি €পুং) প্রালেয় নাম অদ্রিঃ। হিমালয়। 
“প্রালেয়দ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্‌ বিশেষান্‌।” (মেঘদূত ৫৮) 


১২৫ 


প্রাবিভ্র 


[৪৯৮ ] 


পাদৃষেণ্য 


বীর (ত্রি) প্রবচন বা কারি (বাজ-প্রাতি” ১১৩২) 
প্রাবট (পুং) প্র-অব-অট্্-অচও শকদ্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। যব। 
প্রাবণ (রী)  প্র-আ-বন-সংভক্তৌ করণে-ঘ, পপ্রণিরিত্যাদি 


ণত্বং। ১খনিত্র। (খক্‌ ৩২২1৪) 
প্রাবণি (জী) প্র-অব-অনি। প্রকৃষ্ট অবনি। (উজ্জলদত্ত ২১০৩) 
প্রাবর ( পুং ) প্রাবৃণোত্যনেনেতি প্র-আ-বৃ-করণে অপ্‌। প্রাচীর। 


প্রাবরক (পুং) ১ জনপদভেদ। প্রাবার। (মহাভা? উদ্যোগপণ) 


২ বহির্বাসঃসংযুক্ত। 

প্রাবরণ (লী ) প্রাবৃণোত্যনেন গাত্রমিতি প্র-আ-বৃ-করণে লুট । 

উত্তরীয়বন্্র, পর্ষ্যায়-_ প্রচ্ছাদন, সংব্যান, উত্তরীয়ক। ( হেম) 
“বন্ধকীপাদমুদ্রাঙ্ক-চারুপ্রাবরণাদি সঃ। 

গৌরবার্হান্‌ ছুরাচারৈঃ সচিবান্‌ পধ্যধাপয়ৎ ॥৮(রাজতর” ৪1৬৭৪) 

প্রাবরণীয় ক্লৌ) আচ্ছাদন বন্ত্র। (ত্রি) ২ যন্দারা আবরণ 
করা যায়। 

প্রাবার €পুং) প্রাব্রিয়তে গাত্রমনেনেতি প্র-আ-বৃ-করণে-ঘঞ,। 
উত্তরাসঙ্গ, উত্তরীয়বন্ত্র। “আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি পিশিতৌ- 
দ্নম্।” (ভারত ২৪৮৯ ) 

প্রাবারক (পুং) উত্তরীয় বস্ত্র, বহির্বাসঃ। 

প্রাবারকর্ণ পু) উলুকভেদ। (ভারত বনপর্ব ১৯৮ অঃ) 

প্রাবারকীট (পুং) প্রাবারস্ত কীটঃ। কীটভেদ, পর্য্যায়-_ 
কুণ। (জটাধর ) 

প্রবারিক €পুং ) বহির্বাসো বিনির্মীতা ৷ (গো” রামা” ২৯০।১৬) 

গ্রাবাস (তরি) প্রবাসে দীরতে কার্ধ্যং বা বুষ্টাদিত্বাদণ,। প্রবাসে 
নীয়মান। ২ প্রবাসে কাঁধ্য। 

প্রাবামিক (তরি) প্রবাসায় প্রভবতি সন্তাপাদিত্বাং ঠ২। 
১ প্রবাসসাধন। প্রীবাসে সাধুঃ গুড়াদিত্বাৎ ঠ.। ২ প্রবাসে 
গাঁধু। 

প্রাবাহণি (পুং ) প্রবাহণের অপত্য । 

প্রাবাহণেয় প্ং) প্রবহণস্ত অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা 
৪:১।১২৩) ইতি অপত্যার্থে ঠকৃ। প্রবহণ ধষির অপত্য, জৈবল 
খধির অপত্য | 

গ্রাবাহণেয়ক (পুং) প্রাবাহণেয়-স্বার্থেক। 
প্রাবাহণ খধষির আপত্য । 

প্রাবাহণেয়ি (পু স্ত্রী) প্রবাহণস্ত গোত্রাপত্যং ইঞ৬ ততো 
বৃদ্ধিঃ। প্রবাহণ খধির গোত্রাপত্য ৷ 

গাবিভ্‌ তত্রি) প্র-অব-তৃণ)। প্রকষ্টরূপে রক্ষক। প্তন্ত স্ম 
প্রাৰিতা ভব” (খক্‌ ১১২৮) “প্রাৰিতা ভব অবশ্ং রক্ষক! 
ভব* (সায়ণ ) 

গ্র'বিত্র €ক্লী ) আশ্রম, অভিভাবকের অধীনে থাকা । 


প্রাবাহণেয়ঃ 


নির্োজ বেত্বাগ্রিহোত্রং রাবি, (তৈত্তি” ব্রা ৩৪1৫১ ) 
প্রাবী (ত্রি) অবহিত । মনোযোগী । 

স মানুষীযু দূল্ভে। বিক্ষু প্রাবীরমত্যঃ॥৮ ( খক্‌ ৪1৯২ ) 
প্রাবীণ্য (ক্লী) প্রবীণ-্্যণ,। প্রবীণতা, প্রবীণের ধর্ম | 
প্রারট কাল ( পুং) প্রাবৃট্‌ কালঃ কর্ম্মধা”। বর্ষাকাল । 
প্রাবিটকালবহা৷ (ত্তরী ) নদীভেদ। ( মার্কণেয় পু ৬৭ অঃ) 
প্রারুড়ত্যয় (পুং) প্রাবৃষঃ অত্যয়ো নাশো! যত্র। শরৎকাল। 
প্রারৃত তত্রি) প্রান্রিয়তে শ্মেতি প্র-আ-বৃ-ক্ত। প্রকষ্ঠাবরণ, 

ওড়িত্ববন্ত্র। ( ভারত ) পর্য্যায়__নিবীত, নিবৃত। 
প্রারৃতি (শ্রী) প্রাব্ণোতি প্রকর্ষেণ আচ্ছাদয়তি দৃষ্টিপথমনয়েতি 
প্র-আ-বৃ-করণে ক্কিন্। ১ প্রাচীর । (শব্দরত্ৰা") ২ মল। 

“প্রাবৃতীশ বলং কর্ম মায়াকাধযযঞতুর্বিধম্‌। 

পাশজালং সমাসেন ধর্নাক্ৈব কীন্তিতা ॥”(সর্ববদর্শন স* শৈবদণ) 

প্রাব্ণোতি প্রকর্ষেণ আচ্ছাদয়ত্যাস্মনো দৃকৃক্রিয়ে ইতি 

প্রাবৃতিঃ ম্বাভাবিক্যশুচির্মলঃ, (টীকা! ) 
প্রারৃত্তিক তরি ) প্রবৃতৌ হিতঃ ঠক্‌। প্রবৃত্তিবাহক ১ 

(হরিবংশ ১০৪ অঃ) 

প্রারৃষ (ত্ত্রী) প্রকর্ষেণ আ-সম্যক্‌প্রকারেণ চ বর্ষতীতি প্র-আ- 
বৃষ-কিপ্‌ প্রাবর্ষত্যত্রেতি আধারে ক্কিপ্‌ বা, বর্ষণমিতি বুট্‌, 
প্রকৃষ্ঠা বৃড়ত্র ( নহিবৃতিবৃধীতি। পা! ৬৩১১৬) ইতি পুর্ব্বপদস্ত 
দীর্ঘ: । বর্ষাকাঁল। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস। 

“অধ্যান্ত চাস্তঃ পৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি । 

কলাপিনাং প্রাবৃষি-পশ্তঠ নৃত্যং কাস্তাস্থ গোবদ্ধনকন্দরান্ু ॥৮ 

€ রঘু ৬৫১ ) 
প্রারধ! (ত্ত্রী) প্রাবৃষ-হলস্তাঁৎ টাপ্‌ বাঁ। ঘনাগম, বর্ষাকাল। 
(ত্রিকাঁ”) 
প্রারুষায়ণী (ক্ত্রী) প্রাবৃষায়াং অয়নমুদ্ভবো যন্তাঃ, গৌরাদি- 
ত্বাৎ ভীষ। কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। 


প্রারৃষিক (পুং) প্রারুষি বর্ষাকালে কায়তি শব্দায়তে ইতি 


কৈ-ক, অলুক্সমাসঃ। ১ ময়ুর। (ধরণি) প্রাবৃষি তবঃ, 
গ্রাবৃুষ-ঠক্‌। (তরি) প্রাবুটকাল ভব, যাহা! বর্ষাকালে হয়। 


বর্ষাসম্ব্ধীয়। “ইথং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতু হরেধিশৃঞ্তে। মেহনুসবং 


যশোহমলং।৮ (ভাগ ৯৫২৮) ূ 
প্রাবুষিজ (পুং) প্রাবৃষি জায়তে-জন-ড, অলুক্স”। ১ ঝঞ্চানিল। 
(তরিকা?) (ব্রি) বর্ধাকালজাতমাত্র, বর্ষাকালে যাহা যাহা! হয় । 
প্রারৃধীণ (তরি) প্রাবৃষি ভবঃ বাহু? খ। বর্ষাকালভব। 
( খক্‌ ৭১০৩।৭ ) 
প্রারৃষেণ্য (পুং) প্রাবৃষি ভবঃ, প্রাবুট দেবতান্ত বেতি প্রারুষ, 
(কালেভ্যো ভবব। পা ৪1২৩৪) ইতি ( প্রবৃষ্‌ এগাঃ। 


চে 


গবশিত্র ্‌ 


৪৯৯ ] 


গ্াসঙ্গ 


পা ৪1৩১৩) ইতি এণ্য। ১ কদশ্ববৃক্ষ। ( মেদিনী) ২ কুটজ 


বৃক্ষ। ৩ধারীকদম্ব। (রাজনি”) (ব্রি) প্রাবৃষি ভবঃ এণ্য। 
৪ প্রাবুট্কাল ভব, যাঁহা বর্ষাকালে হয়। 
নিথ্গন্ভীরনির্ষোধমেকং শ্যন্দনমাস্থিতৌ । 
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিছ্যুৈরাবতাবিব |» ( রঘু ১৩৬ ) 
প্রাবৃষি দীয়তে কাধ্যং বা এণ্য। ৫ বর্ষাকালে দেয় করাদি। 
৬ তৎকাধ্য। (ক্লী)৭ প্রাচ্ধ্য। 
গ্রারৃষেণ্য। ( স্ত্রী) প্রাবৃষেণ্য টাপ্‌। ১ কপিকচ্ছু। ২ রক্ত- 
পুনর্নবা। (বাজনি" ) | 
প্রীরুষেয় (পুং) ৯ দেশতেদ। (ভারত ভীম্মপ* ৯ অঃ) 
প্রাবৃষায়াং ভবঃ ঠক্‌। (ত্রি) বর্ষাকালভব। স্রিয়াং ভীপ্‌। 
প্রারুষ্য (র্লী) প্রাবৃষি ভবমিতি যৎ। ১ বৈদৃষ্য ॥ (রাঁজনি? ) 
(তরি) ২ প্রাবৃট্কালভব, যাহা বর্ষাকালে হয়।(পুং ) ৩ কুটজ। 
ও ধারাকদন্ব। ৫ বিকপ্টক। (রাজনি? ) 
প্রাবেণ্য (ক্লী ) পশমী আচ্ছাদন বিশেষ । 
“ন পত্রোর্ণং ন কৌশেয়ং ন প্রাবেণ্যং ন চাবিকম্‌।”(রাঁ” ৩৪৯৪৪) 
প্রাবেপ তরি) প্রবেপী, কম্পনশীল। “প্রাবেপ মা বৃহতো মাদয়ন্তি 
(খক্‌ ১০৩৪১) “প্রাবেপাঃ প্রবেপিনঃ কৃম্পনশীলাঃঃ ( সায়ণ ) 
প্রাবেশন (ক্লী ) প্রবেশনে দীয়তে তত্র কার্্যং বা বুষ্টাদিত্বাদন্‌। 
১ প্রবেশনে দীয়মান। ২ প্রবেশনকাধ্য। 
প্রবেশিক (তরি) প্রবেশাযষ সাধুঃ” ঠঞ. প্রবেশসাধন । 
 স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
প্রাব্রাজয (রী ) প্রব্রজ্যা-ফ্ক্যণ,। গ্রাব্রজ্যাসম্বন্ধীয় । 
গ্রাশ (পুং) প্র-অশ-ভোজনে-ঘএ১। প্ররুষ্টভৌজন । “ফল- 
.পুষ্পোত্বানাঞ্চ দ্বৃত প্রাশো বিশোধনম্‌।৮ € মন্তু ১১১৪৪ ) | 
প্রাঁশন (ক্রী) প্র-অশ-ভাঁবে লু[ষ্ট। অন্াদির প্রকর্ষরূপে তোজন। 
যথা অন প্রাশন । 
প্রাশনীয় (ত্রি) প্র-সশ-অনীয়র। প্রকষ্টরূপে ভোজনীয়। 
প্রাশবা পং) প্রাশবে হিতঃ যৎ। গ্রকষ্টভক্ষণে ছিত | (খক্‌ ৮১০৬) 
প্রাশন্ত্য (ক্রী) প্রশস্ত-য্যণ,। প্রশস্ততা 
প্রাশান্ত্র (রী) প্রশান্তর্ভীবঃ কর্ম বা উদগাঁদিত্বাৎ অঞ.। 
১ প্রশান্ত খত্িজের কর্ম, শান্্রশংসন। ২ তস্ভাব। 


প্রাশিত্রাহরণ (ক্লী) প্রাশিত্রং হ্রিয়তেহনেন করণে লু 
গ্রাশিত্ররূপভাগহরণসাধন, গোঁকর্ণাকৃতি পাত্রভেদ । 
( শতপথব্রাঙ্গণ ১/৩।১।৬ ) 
প্রাশিত্রিয় (ব্রি) প্রাশিত্র সধন্ীয়। 
প্রাশিন্‌ ত্র) প্রকর্ষেণ অশ্লীতি-প্র-অশ্‌-ণিনি। প্রবষ্টরূপে ভক্ষক। 
প্রাঁু (তরি) প্র-অশ-উন্। ১ ভক্ষণ। ২ প্রকৃষ্ট, শীঘ্র । ( নিঘণ্ট,) 
প্রাশৃঙ্গ (তরি) প্রকৃষ্ট শৃঙ্গমহ্য বেদে দীর্ঘঃ। প্রকষ্টশৃযুক্ত । | 
( শুরুষজু” ২৪৩৭ ) 
প্রাঞশ্সিক (পুং) প্রশ্নায় তহুত্তরপ্রদানায় সাধুরিতি প্রশ্ন-ঠক্‌। 
১ সভ্য। (ত্রিকা") (ত্রি) ২ প্রশ্নকর্তা। 
প্রাঙ্মীপুত্র (পুং) যুর্কেদবংশন্থ ধর্ম প্রবক খধিভেৰ | 
(শত” ব্রা" ১৪।৯।৪।৩৩ ) 
প্রাশ্বমেধ (পুং ) পূর্বকৃত অশ্বমেধযাগ । ( কথাসরিৎসা” ৪৫1২৭) 
প্রাস্তরিষ্ট (তরি) লৎুবর্ণদয়যুক্ত স্বরিদ্ভেদ। ( অথর্ব” প্রা” ৩৫৬ ) 
প্রান্টবর্ণ €পুং) প্রকর্ষেণ প্রশ্টঃ প্রাপ্তো বর্ণ, । শ্রিব প, নানা" 
বর্ণ। (নিরুক্ত ১০৩৯ ) 
গ্রাস পং) প্রান্ততে ক্ষিপ্যতে ইতি প্র-অস্‌ (হলশ্চ। পা 
৩৩১২১) ইতি ঘঞ্। কুস্তাক্ত্। চলিত কৌচ। ইহাকে 
বর্ধা অক্ত্রও বলা যাঁয়। এই অস্ত্র প্ররুষ্টরূপে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া 
ইহার নাম প্রাস। সাত হাঁত পরিমাণ একখানি বাশ তাহার 
মন্তকে তীক্ষ লৌহ্ফলক, মূলে সুম্ম ও তীক্ষ লৌহশলাকা, 
ফলকের মূলে ও নীচে রেশমস্তবকে সুশোভিত । এই অস্ত্রের 
৪ চারি প্রকার ক্রিয়া আছে, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধুনন, অর্থাৎ 
ইতস্ততঃ পরিচালন, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ। 
*প্রাসস্ত সপ্হস্তঃ স্তাদৌন্নত্যেন তু বৈণবঃ | 
লৌহশীর্য্তীক্ষপাদঃ কৌশেয়স্তবকান্থিতঃ ॥ 
আকর্ষঞ্চ বিকর্ষঞ্চ ধুননং বেধনং তথা । 
চতভ্র এতা গতয় উক্তাঃ প্রাসং সমাশ্রিতাঃ ॥৮ ( শুক্রনীতি ) 
আরও একপ্রাকার প্রাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
প্রাসাস্ত্স্ত চতুর্হস্তং দণ্ুধণং ক্ষুরাননং ॥” ( শুক্রনীতি ) 
প্রাঁসান্্র ল্বে চারিহাত, তাহার দাঙ্ডি বেণুগুনিশ্মিত এবং 
মুখ ক্ষুরধার | 


প্রাশিত (র্লী) প্রকর্ষেণ অশিতং যত্র। ৯ পিত্ঘজ্ঞ তর্পন। | প্রাসক (পুং) প্রাস-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ৯ প্রাসান্্। 


(জটা” )২ ভক্ষণ । (ত্রি) প্র-অশ. কর্মণি-ক্ত। ৩ ভক্ষিত। 
প্রাশিতৃ (ত্রি) গ্রমশ-তৃচ)। প্রকুষ্টর্ূপে ভক্ষক। ॥ 
প্রাশিত্র (ক্লী) যজ্িয় যবমাত্র বা পিপ্ললমাত্র ব্রন্ষোদেস্ঠক ভাগ, 

শিশ্পাংশভেদ । “শিশ্নাৎ প্রাশিত্রাবদানং” (কাত্যা” ১১১৩) 

প্রাশিত্রমবদীয়মানমাহ্রিয়মাণঞ্চ প্রীশিত্রং ব্রহ্গণো ভাগঃ যবমাত্রং 
। পিগ্ললমান্রং বা” (কর্ক ) 


২পাশক। (হেম) 

প্রসঙ্গ €পুং) প্রসজ্যতে ইতি-প্র-সঞ্জ-ঘঞ৩ উপসর্গন্ভেতি দীর্ঘঃ। 
১ যুগ, দম্যবতসদিগের স্ন্ধদেশে শিক্ষার্থ আসজ্যমান ঘুগ্রভেদ, 
চলিত ধৌয়ালি। অনসঃ শকটস্ত সম্বদ্ধি অনসি সন্বদ্ধং বা যৎ 
যুগং ততোহন্তৎ যৎ বৎসানাং দমনকালে স্কন্ধে আনজ্যতে তৎ 
ধুগং প্রাসঙ্গং ৷ (অমরটাকা ভরত ) 


প্রাস্থানিক 


্‌ ৫০০ 1 


প্রিয় 


গ্রাসঙ্গিক তত্রি ) প্ররুতিসঙ্গুত। 
«তেন সংসারপদবীমবশোহ্ভ্যেত্য নিবৃতিঃ ( 
প্রাস্গিকৈঃ কর্খাদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযৌনিধু ॥৮ (ভাগ? ৩২৭।৩) 
প্রাসঙ্গিকৈঃ প্ররুতিসঙ্গকৃতৈঃ, স্বামী) ২ প্রসঙ্গ হইতে আগত । 
প্রাঁসঙ্গ্য €পুং) প্রসঙ্গং বহতীতি প্রাসঙ্গ-( তদ্বহতি রথ প্রাসঙ্গং। 
পা ৪18৭৬) ইতি য্। যুগবো় বৃষ, যুগবহনকারী বৃষ । 
গ্রাসচ (পুং) আকস্মিক প্রভূত বৃষ্টি। (ভ্ত্রী) অতি বৃষ্টিজনিত 
জলোচ্ছাস। বন্তা। ( তৈত্তি” সং ৩১২।৭) 
প্রাসন (ক্লী) বিক্ষেপণ। দুরে নিক্ষেপক্রণ। 
( কাত্যাণ শৌ” ২৬৫১) 
প্রাসহ €পুং) শক্রদিগের প্রকর্ষূপে অভিভবিতা। অচেতি 
প্রসহস্পতিস্তবিষ্মান্‌” (খক্‌ ১০।৭৪।৬) “প্রাসহঃ শত্রণাং প্রকর্ষেণ 
অভিভবিতা (জায়ণ ) 
গ্রাসাঁদ €পুং) প্রসীদন্তম্মিনিতি প্র-সদ (হলপগ্র। পা ৩৩১২১) 
ইত্যাধারে ঘঞ | (উপসর্ণীস্ত ঘণ্যমন্থৃষ্যে বহুলং ৬।৩।১২৯) ইতি 
উপসর্গন্ত দীর্ঘঃ। দেবতা ও রাজাদিগের গৃহ। দেবগৃহ এবং 
রাঁজাঁদিগের গৃহকেই প্রাসাদ কহে। 
“প্রাসাদানাং লক্ষণন্ত বক্ষ্যে শৌণক ! তচ্ছণু। 
চতুঃষষ্টিপদং কৃত! দিগ্বিদিক্ষ-পলক্ষিতম্‌ ॥” ( গরুড়পুণ ৪৭ অঃ) 
দ্েবপ্রাসাঁদের বিষয় গরুড়পুরাঁণ, অগ্রিপুরাণ ও বিশ্বকর্ম 
প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ দেবগৃহ দেখ । ] 
প্রাসাদকু্কুট €পুং) প্রাসাদস্ত দেবহুভুজাং গৃহন্ত কুকুটইব, 
সর্ব! প্রাসাবিচারিত্বাদস্ত তথাত্বং। পাঁরাবত। (ত্রিকাণ) 
প্রানাদপরামন্ত্র (পুং) মন্ত্রভেৰ । 
গ্রাসাদপ্রস্তর €পুং ) প্রাসাদতল। গৃহাদ্রির সমতল ছাদ্র। 
গ্রাসাদমগ্ডন| (তরী) লাল বা জরদ রং বিশেষ (017977)970)। 
প্রাসাঁদারোহণ (ক্লী) প্রাসাদ বা অট্রালিকাঁদিতে প্রবেশ। 
প্রাসাদিক (ত্রি) দয়ালু। মমতাবান্‌। ২ প্রসাদসন্বদ্ধীয়। 
গ্রাসাদীয় তত্বি) প্রাসাদ সম্পর্কীয়। 
প্রাসাঁদশূঙ্গ ( ক্লী) প্রাসাদের চুড়াদেশ। 
প্রাসাহ (তি ) প্রবল, বলবান্‌। ( এত” ত্রাণ ৬১২) 
গ্রাসিক (পুং) প্রাসঃ প্রহরণমন্তেতি প্রাস-( প্রহরণম্‌। পা 
8181৫৭ ) ইতি-ঠকৃ। প্রীসান্্রধারী, প্রাসপ্রহারী, পর্যযায়__ 
কৌন্তিক। যাহারা প্রাস নামক অস্ত্রধারণ ও ব্যবহার করে। 
গ্রাসেনজিতী (ত্ত্রী) প্রসেনজিতের কন্ঠাপত্য। 
প্রানের (পুং) রজ্জু। অশ্বনজ্জার অঙ্গভেদ। (পঞ্চ ব্রা” ৬৫২০) 
প্রাস্কণ ( ত্রি) প্রস্থ সন্বন্ধীর। (ক্লী) সামভেদ। 
গ্রীস্তারিক (তরি) প্রস্তারে ব্যবহরতি-ঠক্‌। প্রস্তারে ব্যবহাঁরী। 
প্রাস্থানিক তত্রি) গ্রস্থানে সাঁধুঃ ঠঞ.। যাত্রিক শঙখধধবন্যাদি 


সপ 


মাঙ্গলিক দ্রব্য, প্রস্থানকালে মঙ্গলজনক যে সকল কার্য্যাদি হয়, 
তাহাকে প্রাস্থানিক কছে। 
“প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য” (রঘু ২৭০) 
প্রাস্থিক (তরি) প্রস্থ-(সম্ভবত্যব্হরতি পচতি। পা ৫১৫২) 
ইতি-ঠঞ ১ প্রস্থমিত ধান্তবপনাধার ক্ষেত্র, ভুমি। ২ প্রস্থ- 
পরিমিত ধান্যাদি সমাবেশক | ৩ অবহারক। ৪ পাঁচক। 
গ্রন্থঃ পরিমাণমস্য ঠঞ.। ৫ প্রস্থপরিমাণযুক্ত, ধান্/র।স্তাি । 
প্রস্থেন ক্রীতং 54. ৬ গ্রস্থদ্ধারা ক্রীত। প্রস্থস্য নিমিভং 
সংযোগঃ উৎপাতো বা ঠঞ। ৭ প্রস্থের নিমিত্ত । ৮ প্রস্থের 
সংযোগ । ৯ প্রস্থের উৎপাত । 
প্রাঅবণ তত্রি) প্রত্রবণে ভব (জলাদি)। ( পুং) প্রশ্রবণের 
অপত্য ৷ সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান । ( কাত্যা” শো” ২৪।৬৭ ) 
গ্রাহ €পুং) প্রকর্ষেণ আহেতি শব্দোহত্র । নৃত্যোপদেশ ॥ 
প্রাহারিক (পুং) নগররক্ষক কর্মচারি-বিশেষ। 
প্রাহুণ ( পুং স্ত্রী) অতিথি। ্‌ 
প্রাহৃতাঁয়ন (পুং) প্রহৃতস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ.। 
পা ৪।১১১০ ) প্রহ্ৃতের গোত্রাপত্য | 
প্রান (পুং) প্রথমঞ্চ তদহশ্চেতি (রাজাহঃসথিভ্যষ্চ। পা 
৫18৯১) ইতি-টচ (অহ্রোহ্ব এতেভ্যঃ। পা ৫18৮৮) ইতি 
অহ্াদেশঃ, ( অহ্রোইদন্তাৎ। পা1৮181৭) ইতি ণত্বং পুর্ববাহু । 
“অগ্জনানি যথোক্তামি প্রাহুসায়াহ্ুরাত্রিযু।” (সুশ্রুত ৬১৮) 
২ তদ্রভিমানিনী দেবতা । “অগ্রিঃ সুর্য্যো দিব! প্রাহৃঃ শুক্নো- 
রাকৌত্তরং বিরাট ।” (ভাঁগ” ৭।১৫।৫৪) প্রকষ্টমহর্ষত্র ( তিষ্ঠদ্‌গু- 
প্রভৃতীনি চ। পা ইত্যব্যীভাবঃ | ( অব্য") 
৩ প্ররুষ্টদিনযুক্ত । 
প্রাহে (ব্য?) পুর্ববাহ। (সিন্ধান্তকৌ? ) 
প্রাহ্েতন (তরি) প্রান্রেভবঃ (সায়ং চিরং প্রানে গ্রগেহব্যয়ে” 
ভ্যষ্ট, ট্যুলৌ তুট্চ। পা ৪1৩২৩) ইত্তি-ট্যু, তুট্‌চ। পুর্বাহসন্বন্ধী | - 
প্রাহেতরাং (অব্য ) ছয়োরতিশয়েন প্রা্থে পকিমেব্যাচ্চা দ্রব্যে 
চতরাং চতমাং, ইতিযুগ্ধবোধস্থত্রাৎ চতরাং। অতিশয় পূর্বাহ্ণ । 
চতমাং প্রত্যয় করিয়! 'পূর্ববাহেতমা হইবে । 
প্রাহ্রীদ €পুং) বিরোচনের পুত্রাদি। (ভারত ৫ পর্ব) 
প্রাহ্রাদি (পুং) প্রহ্বাদের অপত্য । বলি ও বিরোচনের পুত্র । 
( ভাগবত” ৬১৮১৫ ) 
ঠিয় €পুং) শ্রীণাতীতি-ভ্রী (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কৃঃ। পা! 
৩১১৩৫ ) ইতি-ক। ১ ভর্তা, স্বামী । 
«প্রণমতি পশ্ঠতি চুন্বতি সংশ্লিষ্যতি পুলকমুকুলিতৈরগৈঃ | 
প্রিয়সঙ্গায় স্ষ,রিতাং বিয়োগিনী বাঁমবাহুলতাম্‌ ॥” 
( আর্ধ্যাসপ্তশতী ৩৪৭) 


২১১৭) 


প্রিয়কারক [৫*১ ] প্রিয়জন 


১১১ উউউউউিউিটিটিউউিটিউিটিউিটি 


২ জামাতা । (মনত ৩১১৯) ৩ কাত্তিকেয়।. (ভারত প্রিয়কারিন্‌ (ত্রি) প্রিয়ং করোতি প্রিয়-কৃ-ণিনি । হিতকারীমাত্র | 


৬২৩১৫) ৪ মৃগবিশেষ ।  (জটাধর) ৫ খদ্ধিনামৌষধ। 
(রাজনি” ) (ত্রি)৬ হৃদ্য, রম্য। 
“সত্যং ব্রয়াৎ প্রিয়ং ভ্রয়া ন ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌। 
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রয়াদেষ ধর্্ঃ সনাতনঃ ॥৮ ( মনু) 
৭ প্রীতির পাত্র, ভালবাসার পাত্র, কাধ্যবশতঃই লোকের 


প্রিয় ও অপ্রিয় সংঘটন হইয়! থাকে । 
নহি কস্য প্রিয়; কে। বা! বিপ্রিয়ো৷ বা জগত্রয়ে । 
কালে কার্যবশাৎ সর্ধে ভবন্তযেবাপ্রিয়াঃ প্রিয়াঁঃ ॥৮ 
(ব্রহ্গবৈবর্ত পু* শ্রীকুষ্ণজন্ম খণ ৫ অং). 
৭ বেতসলতা | ৮ ধারাকদম্ব।. ৯ খষভক। ১০ হরি- 


তাল । - ১১ প্রিয়ঙ্কু। স্ত্িয়াং টাপ্‌। প্রিয়া__ভার্ধ্যা, পত্বী। 
প্রিয়ংবদ (পুং) প্রিয়ংবদতীতি-বদ (প্রিয়বশে বদঃ খচ২। পা 
৩২৩৮) ইতি খচ মুম্‌। :১ থেচর। ২ গন্ধবর্বভেদ। “অবেহি 
গন্ধর্বপতেম্তনূজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য ।” ( রঘু ৫1৫৩) 
(ব্রি) ৩ প্রিয়ভাষী, যাহারা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে। দান- 
সাগরে লিখিত আছে-_যাহারা গোসহত্র দান করে অথবা ভূমি 
বা সুবর্ণ দান করে, পরজন্মে তাহার! প্রিয়বাদী হয়। 
“গোসহজপ্রদাতারো ভূমিদাতার এবচ। 
যে স্থবর্ণপ্রদাতারস্তথ! সর্ব প্রিয়ংবদাঃ ॥”» দোনসাগর শিবপু” ) 
স্তিয়াং টাপ্‌। প্রিয়ংবদা__প্রিয়বাদিনী। ৪ দ্বাদশ অক্ষর- 
পাঁদক ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ__“ভুবি ভবেন্নভজরৈঃ শ্রিয়ং- 
বদা ।” (বৃত্তরত্বাকর) এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টী করিয়া 
অক্ষর থাকিবে, এবং ইহার ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯ ও একাদশব্র্ণ 
লঘু, তত্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ৫ শকুন্তলার একসখী । ৬ জাতিপুষ্পবৃক্ষ । 
প্রিয়ক ( পুং) প্রিয়-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌্। ১ পীতশালক 
বৃক্ষ, পিয়াশাল গাছ । (বত্রমাঁলা )২ কেলিক্দন্ব, ধারাকদন্ব । 
৩ মহাক্দন্ব। ( পর্যযায়-মুক্তা” ) ৪ বিলেশয় মৃগবিশেষ, চিত্রমুগ । 
“রুচিরচিত্রতনূরুহশালিভি- 
বিচলিতৈঃ পরিতঃ প্রিয়কব্রজৈ21৮ ( মাথ ৪1৩২) 
৫ পক্ষিবিশেষ। ( ভারত ৩।১৫৮।৫১ ) 
৬ অলি। ৭ প্রিয়ন্ু। ৮ কুস্কুম। (মেদিনী ) ৯ অসনবৃক্ষ। 
€(রাজনি” ) ১, স্কন্দান্ুচরবিশেষ। (ভারত ৯৪৫৬২) 
প্রিয়কর (তরি ) প্রিয়যোগ্য । প্রিয়কারী, হিতাকাজ্ষী। 
প্রিয়কর্ম্নন্‌ (লী ) প্রিয়ং কর্ম কর্মধাণ। হিতকার্যয, হিতকর্পা। 
প্রিয়কাম (তরি) প্রিয়ঃ কামো বস্ত। হিতাভিলাষী। 


প্রিয়কাম্য (পুং ) উদ্ভিদ্ভেদ । (15707109118 10'9001)0088) 


প্রিয়কার (তরি) হিতকারী। 
প্রিয়কারক (ত্রি ) হিতকারক। 
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প্রিয়কুৎ (তরি) প্রিয়ং করোতি কৃ-ক্ষিপ্‌ তুক্চ। প্রিয়কারী, 
হিতকারী। (পুং)২ বিষ্ণ। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৬ ) 
প্রিয়ক্ষত্র (তি) গ্রীণয়িতূবল, যাহার! প্রণয়ের সহিত শাসন করে। 
“প্রিয়ক্ষত্রাতং দধ ৮” ( খক্‌ ৮২৭১৯) 
“প্রিয়ক্ষত্রাঃ গ্রীণয়িভৃবলাঃ দেবাঃ।” ( সায়ণ) 
প্রিয়ঙ্কর (ত্রি)প্রিয়ং করোতীতি প্রিয় কৃ-€ ক্ষেমপ্রিয় মদ্রেখণ চ। 
পা ৩২1৪৪ ) ইতি চকারাৎ খচ. মুম্‌। প্রিয়কারক। 
মহাকুলীন এক্মাকে বংশে দাশরথির্মম । 
পিতুঃ প্রিয়ঙ্করে ভর্তা ক্ষেমকারস্তপন্ষিনাম্‌ ॥৮ ( ভঙ্টি ৫1৭৭ ) 
২ দানববিশেষ। স্ত্রিয়াং ডীষ্‌। প্রিয়ন্করী প্রিয়কারিণী। 
২ বুহজ্জীরন্তী । ৩ শ্বেতকণ্টকাঁরী। ৪ অশ্বগন্ধ!। (রাঁজনি” ) 
প্রিয়স্করণ (ত্রি) অপ্রিয়ং প্রিয়ং করোত্যনেন ক করণে খুন, 
মুম্চ্‌। অপ্রিয়ের প্রিয়তাকরণ। 
প্রিয়ঙ্গু (ত্র) প্রিয়ং গচ্ছতীতি প্রিয়-গম মৃগযানদিত্বাৎ, কুপ্রত্যয়েণ 
সাধুঃ। স্বনামখ্যাত গন্ধতৃণ বিশেষ (401818 102000072101209) 1 
হিন্দী__প্রিয়ঙ্গ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গ, প্রিয়, কলিঙ্গ__নের্পিলগু ৷ বোম্বাই 
গহুলা। তৈলঙ্গ__ প্রেক্কণপুচেষ্ট। পর্্যায়_শ্তামা, মহিলাহ্বয়া, 
লতা, গোবন্দনী, গুন্্রা, ফলিনী, ফলী, বিষক্সেনা, গন্ধফলী, 
কারন্তা, প্রিয়ক, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, বৃত্তা, কন্ধু, কঙ্ধুনী, 
ভঙ্গুরা, গৌরবল্লী, স্থভগা, পর্ণভে্দিনী, শুভা, গীতা, মঙ্গল্যা, 
শ্রেয়সী। ভারতের পশ্চিমৌপকুলবর্তীদেশে, কোঙ্কণ হইতে 
মেদিনীপুর পধ্যন্ত বিস্তৃতস্থানে, সিংহলের ৬ হাঁজাঁর ফিট পধ্যস্ত 
 উচ্চস্থানে, সিংগাপুর, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মলয় দ্বীপপুঞ্জে এই 
বৃহদাঁকার বৃক্ষগুলি জন্মে । ইহার ফল স্বাছু সুমি ও সাধারণের 
ন্খ্যসেব্য । অগ্নিদগ্ধ গাত্রক্ষতে ইহা শীতল, জ্বাল! উপশম- 
কারী ও ক্ষতনাশক। ফলের গুণ_-ধারক ও ত্রিদোষনাশক । 
ইহাঁর গুণ-_শীতল, তিক্ত, দাহ, পিত্ত, অস্দোষ, ভ্রম, বমন, 
জ্বর ও বক্তু জাড্যনাশক । (রাজনি”)-_ভাবপ্রকাশ মতে-_তুবর, 
ও অনিলনাশক, রক্তীতিযোগ, দৌর্সন্ধ, স্বেদ, গুল, তৃষ্ণা, 
বিষদোষ ও মোহনাশক | ২ রাজিকা। ৩ পিপ্ললী | ৪ কঙ্ু। 
(মেদিনী ), ৫ কটুকী। (ধরণি), ৬ ধাতকী। ( বৈদ্য”) 
প্রিয়ঙ্গ্বষঠাদিবর্গ ( পুং) গ্রিয়ঙ্তু ও অনষ্ঠাদিগণ । (বাভট সণ) 
প্রিয়জন ( পুং) প্রিয়ো জনঃ। হৃদ্যলোক, সুহৃদূলোক । 
“স্থিদুরবগাহগহনে। বিদধানো! বিপ্রিয়ং প্রিয়জনেহপি । 
খল ইব ছুর্লক্ষ্যস্তব বিনতমুখস্তোপরি স্থিতঃ কোপঃ ॥» 
€( আধ্যাসপ্তশতী ৬১৬ ) 
২ প্রৌঢ়ভীবজ্ঞ | 
“প্রৌঢ়ভাৰান্থবিজ্ঞো যন্তস্ত প্রিয্জনৌহত্র সঃ।৮ ( উজ্জ্বল নীল" ) 


১৬ 


প্রিয়দশী 


দিলেন। অশোক অতিশয় কুদ্ধ হইয়! অবিলম্বে পাঁচজনেরই 
মস্তকচ্ছেদন করিলেন । 

ক্রমে অশোকের প্রবৃত্তি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়! 
উঠিল। তিনি এক রমণীয় বধাগার স্থাপন করিলেন ।  চও্ড- 
গিরিক নামে এক তস্তবায়পুত্র সেই বধাগারের রক্ষক হইল। 
মানবের প্রাণহরণ তাহার প্রীতিজনক কার্য্য। কতশত নিরীহ 
ব্যক্তি না জানিয়। এই বধাগারে আসিয়া অনাহারে শুফদেহে 
প্রাণবিসর্জন করিয়াছে । - কিছুদিন পরে সমুদ্র নামে এক 
সাধু ভিক্ষার আশয়ে সেই নরকালয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই 
গৃহে যে যায়, পরদিন তাহাঁকে আর ফিরিয়! আসিতে হয় না। 
কিন্তু দিনের পর কতদিন কাটিয়া গেল, সে সাধুর জীবন বহি- 
গত. হইল না! ছুরৃ্ত চগগিরিকও অবাঁক্‌ হইয়া গেল। 
সে সেই সাধুর প্রাণসংহার করিবার জন্ত. যথেষ্ট চেষ্টা করিল, 
কিন্ত কিছুতেই সাধুর প্রাণ বাহির হইল না। চগুগিরিক 
রাজাকে গিয়া সংবাদ দ্বিল। বাজ! স্বরং সাধুকে দেখিতে 
আসিলেন। রাজা দ্েখিলেন, সেই ভিক্ষুর অর্ধগাত্রে জল 
ঝরিতেছে ও অর্ধগাত্রে আগুণ জ্বলিতেছে, সর্বশরীর শুন্তে 
ছুলিতেছে। তখন রাজা সবিশ্নয়ে কৌতুহলপ্রযুক্ত ভিক্ষুর পরি- 
চয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ভিক্ষু উত্তর করিলেন, “আমি সেই 
পরম কারুণিক ধর্মান্থয় বুদ্ধপুত্র, সংসারের মহাভয় ভববন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রবণ করুন। ভগবান্‌ 
ব্লিয়া গিয়াছেন, “আমার পরিনির্্বাণের শতবর্ষ পরে, পাটলিপুক্র 
নগরে অশোক নামে এক রাঁজা হইবে । সেই চতুর্ভাগ চক্র- 
বর্তী ধর্মরাজ আমার শরীরধাতু বিস্তার করিবে । ৮৪০৯০ 
ধশ্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিবে । অতএব হে নরেন্দ্র! সেই 
নাথের পুজা করিয়া ধর্ম বিস্তার কর ।” 

রাঁজ৷ বিচলিত হইলেন। বুদ্ধের নামে তাহার হৃদয়ে চিত্ত- 
প্রসাদ উপস্থিত হইল।- তিনি কৃতাঞ্জলিগুটে ভিক্ষৃকে বলিলেন, 
“্শবলস্থৃত ! আমায় ক্ষমা করুন্। আমি বুদ্ধ, গণ ও ধর্মের 
শরণ লইলাম।” অনন্তর রাঁজা সসম্মানে ভিহ্মুকে বিদাঁয় করি- 
লেন। এখন অশোকের রুধিরপিপাস। চলিয়! গিয়াছে, লেই 
নরপিশাচ চগুগিরিক বা সেই রমণীয় ব্ধাগারের অস্তিত্ব 
লোপ পাইয়াছে ; এখন সেই চণ্ডাশোক ধন্মীশোক বলিয়া 
গণ্য হইয়াছেন । | ৰ 
“অজাতশক্র যে দ্রোণস্ত,প নির্মাণ করিয়াছিলেন, অশোক তাহা! 
তুলিয়া ফেলিয়া, তাহা! হইতে শরীরধাতু বাহির করিয়৷ নাগ- 
দিগের সাহাধ্যে রামগ্রামে এক স্বৃহৎ স্ত.প প্রতিষ্ঠিত করি- 
লেন। ইহার পর নানাস্থানে নীনাধাতুগর্ত সুবর্ণ, রজত, স্ফষটিক 
ও বৈদ্ধ্যরচিত চতুরশীতিসহত্র করও স্থাপন! করিয়াছিলেন। 
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অশোক ধর্মোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি স্থৃবির- 
ধশাঁকে বলিলেন যে, একদিনে আমি চতুরশীতিসহতল্ত ধর্মরাজিক! 
স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। স্থবিরযশীও বুজরুকী দেখাই- 
লেন। অশোৌকরাজের মনোরথ পূর্ণ হইল। তখন তিনি 
“ধন্মীশোক” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। | 

অশোক এক দিন গুনিলেন, মথুরায় উপগ্ুপ্ত নামে এক স্থবির 
রহিয়াছেন, তাহার ন্যায় স্তারশাস্জ্ঞ আর দ্বিতীয় নাই, তাহার 
মত বুদ্ধতক্তও আর কেহ নাই। রাজ! তাহাকে দেখিবার ইচ্ছ! 
করিলেন। অমাত্যগণ উপগুপ্তকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইতে 
চাহিলেন। কিন্তু রাজার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি নিজে 
গিয়া উপগুপ্তশান্ত্রীর সহিত দ্রেখা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলেন। উপগ্ুপ্তও শুনিলেন যে, মৌর্যযসম্রাটু তাহার 
কাছে আসিতেছেন। তিনি অশোকের ধর্থান্ুরাগে সত্তষ্ট হইয়া 
কালবিলম্ব না করিয়া নৌকাযোগে মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে 
আগমন করিলেন। রাঁজপুরুষ আসিয়া অশোককে এই প্রিয় 
ংবাদ জ্ঞাপন করিল। মৌধ্যরাজ উপগুপ্তের আগমন সংবাদ 
ঘোঁষণা! করিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ করিলেন । রাজা- 
দেশে পাটলিপুত্রনগরী_ বিশিষ্টশোভায় সুশোভিত হইল। 
সা স্বয়ং শেষ রাত্রিতে উঠিয়া সে জনপথ হইতে আগু বাড়িয়া 
আনিলেন। উপগুপ্তের সমাগমে অশোক কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
উপগ্তপ্ত অশোককে লইয়া কপিলবাস্ত, ভার্গবাশ্রম, বারাণসী 
প্রভৃতি বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র সকল দেখাইয়াছিলেন ! সেই সকল 
পবিত্র বৌদ্ধক্ষেত্রে সম্রাটু বুদ্ধের অর্চনা! ও তাহার ম্রপার্থ 
স্তপাদি নির্মীণ করাইয়া দিলেন১। 

অশোক যে সময় ৮৪০০০ ধর্মরজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, সেই 
সময়ে দেবী পদ্মাবতীর গর্ভে ধর্মবর্ধন+ নামে তাহার এক্‌ পরম 
রূপবান্‌ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রের চক্ষু ঠিক কুণাল- 
পক্ষীর চক্ষুর মত ছিল, সেজন্য অশোক তাহার “কুণাল নাম - 
রাখিয়াছিলেন। সেই চক্ষুই কুণালের শক্র হইল। যৌবন- 
সীমায় কুণাল পদার্পণ করিলেন। অশোকের প্রধান। মহিষী 
তিষ্যরক্ষিতা সেই চোখ ছটা দেখিয়া কুণালের প্রতি অন্ুরক্তা 
হইলেন। একদিন রাণী কুণাঁলকে একাকী পাইয়া তাহার 
নিকট আপনার অসদিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। কুণাল হুই হস্তে 
আপনার কাঁণ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “ম1, এমন ধর্মমববিরুদ্ধ 
কথা আর যেন শুনিতে না হয়। ধর্মলোপ অপেক্ষা আমার 
মরণই মঞ্গল।” তিথ্যরক্ষিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না । তখন 
হইতে রাণী কুণাঁলের ছিদ্র খঁজিতে লাগিলেন । ্‌ 

এদিকে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত। তথায় অভিযান 


(১) বৃহৎ অশৌকাবদ।ন ও দিব্যাবদানাস্তর্গত অশো।কাবদান দ্রষ্রব্য। 


প্রিয়দর্শী ৰ 
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রগ 


করিবার জন্য অশোক নিজে প্রস্তত ছিলেন) কিন্তু অমাত্যগণের 
পরামর্শে কুণালকে মহাসমারোহে তক্ষণিলায় পাঁগইয়া দিলেন। 

কিছুদিন পরে অশোকের দারুণ ব্যাধি জন্মিল, মুখ 
দিয়া বিষ্ঠা বাহির হইতে লৃগিল। এ রোগের কেহই 


চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইল না। তখন রাজা কুণালকে 


আনিয়া রাজপাটে বসাইবার ইচ্ছা করিলেন। একথা 
শুনিয়া তিষ্যরক্ষিতা ভাবিলেন, তাহা হইলে আর আমার বাঁচিতে 
হইবে না। তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আঁপনার রোগ 
ভাল করিয়া দিব। কিন্তু কোন বৈদ্যকে এখানে আর 
আসিতে দিতে পারিবেন না। রাজ! তাহাতেই সম্মত হইলেন। 
এদিকে রাণী বৈগ্যকে ডাকাইা বলিলেন, “দেখুন, এরূপ আর 
কোন রোগী আছে কি না, থাকিলে আমার কাছে লইয়া 
আন্ুন।” বৈদ্য এক আভীরকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। 
তাহারও বরাঁজার মত অবস্থা! রাণী সেই আভীরকে এক 
গুপ্ত স্থানে আনিয়া তাহার কুক্ষিভেদ করিয়া পাঁকাশর পরীক্ষা 
করিলেন, দেখিলেন, তাহার অন্ত্রমধ্যে অসংখ্য ক্রিমি কিল্বিল্‌ 
করিতেছে । মরিচ, পিপ্ললী, শৃঙ্গবের প্রভৃতি জিনিসেও সে 
ক্রিমি নষ্ট হইল না) অবশেষে পলাওুর রস দিবাঁমাত্র ক্রিমি 
সকল মরি! মলদ্বার দিয়া বৃহির্গত হইতে লাঁগিল। এখন রাণী 
অশোকরাজকে গিয়া জাঁনাইলেন, আর আপনার চিন্তা নাই। 
ওধধ পাওয়া গিয়াছে । আপনাকে পলাগু খাইতে হইবে। 


রাজ। বলিলেন, “সে কি, আমি ক্ষত্রিয়, আমি কিরূপে পলা 


ভক্ষণ করিব ।” তিষ্যরক্ষিতা কহিলেন, “জীব্নরক্ষার্থ ওষধ- 
স্বরূপ পলাওু খাইলে কোন দোষের হইবে না।” পরে পলা 
দেবনে বাজা স্বাস্থ্যলাভি করিলেন এবং অত্যন্ত গ্রীত হইয়া 
তিথ্যরক্ষিতাঁকে সাত দিনের জন্য র।জ্যভার প্রদান করিলেন । 
দুষ্টমতি তিষ্যরক্ষিতা এখন বৈরনির্যাতনের সুবিধা পাইলেন । 
তিনি অশোকের নামে তক্ষশিলাবাসী জনসাধারণকে আদেশ 
করিলেন, “মৌধ্যকুলকলঙ্ক কুণালের চক্ষু উৎপাটিত করিবে” 

' সেই নিদারুণ আদেশ পাইয়া তক্ষশিলার সকলেই নিতান্ত 
ব্যথিত হইলেন। কুণালের চরিত্র অতি বিশুদ্ধ, শান্ত ও সকলের 
প্রিয়। তীহার অনিষ্টসাধনে সকলেই বিমুখ হইল। সকলেই 
বাজার নিন্দা করিতে লাগিল । কুণাল সেই পত্র পাইলেন। নিজ 
হস্তে নেত্র উৎপাটনপুর্র্বক পিতার আদেশ পালন করিলেন। 
তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সেই শাস্ত- 
ুগ্তি দুঢ়চেতা কুণালের মন বিচলিত হইল না। 


তক্ষশিলায় আসিবার পুর্বে কাঞ্চনমালার সহিত কুণালের ূ 


বিবাহ হইয়াছিল। প্রাণপ্রতিম কুণালের €সই চিত্তবিমোহন 
নয়ন দুটী অপহৃত হইল দেখিয়া তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। 
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ভার্যাকে শান্ত করিয়া ভিখারীর বেশে কুণাল পড়ীর হাত 
ধরিয়া তক্ষশিল! ত্যাগ করিলেন । এখন কুণাল পথে পথে 
বীণা বাজাইয়া বেড়ান, সঙ্গে একমাত্র কাঞ্চনমালা । 
ভিক্ষাই উভয়ের উপজীবিকা । এইরূপে কুণাল পাটলিপুত্রে 
আসিলেন। কেহই তাহাকে আর চিমিতে পারিল নাঁ। এমন্‌ 
কি দ্বারপালও তাহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল না। 
এক দিন অতি প্রত্যুষে রাজ প্রাসাদের পাশে বসিয়া কুণাল বীণ! 
বাজাইয়া গাহিলেন, “যদি ভবে ছুঃখে পীড়া পাইয়া! থাঁক, যদি এই 

ংসার দোষের বলিয়া জানিয়াথাক, যদি ঞ্রবস্থুথ পাইতে ইচ্ছা! 
থাকে, শ্রীপ্ এই আয়তন ত্যাগ কর-_ত্যাগ কর ॥ 

এ স্থুম্বর অশোকের কাণে পৌছিল। তিনি তখনই স্থির 
করিলেন, তাহারই প্রিয় পুত্র কুণালের স্বর। অবিলম্বে তিনি 
কুণাঁলকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া' দিলেন। কুণাল 
সন্ত্রীক নৃূপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। অশোক নয়নরঞ্জন 
পুত্রের নয়নহীন দেখিয়া মুচ্ছিত হইলেন । কিছুকাল পরে রাজা 
প্রকৃতিস্থ হইয়া কুণালকে কোলে করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“বল বৎস! বল তোমার সেই চারুনয়নছুটী কিরূপে নষ্ট হইল | 

কুণাল বলিলেন, “রাজন! অতীতের জন্য শোক করিবেন 
না। কর্মফল সকলেই ভোগ করিয়া থাকে, আমিও ভোগ 
করিতেছি! কেন অপরকে দোষী করিব ?” 

পরে রাজা যখন বুঝিতে পারিলেন তিষ্যরক্ষিতারই এই 
কাজ। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্তনয়নে তিষ্যরক্ষিতাকে ডাকিয়! 
বলিলেন, "শুধু তোর চক্ষু নহে, তোর নাক, চক্ষু, মুখাদি প্রত্যেক 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিব । নষ্টমতি ! তবে তুই বুঝবি, আমার 
হৃদয়ে কি কষ্ট দিয়াছিস্‌।, 

কুণাল করজোড় করিয়া পিতাঁকে জাঁনাইলেন, “রাজন্‌! 
তিষ্যরক্ষিতা অনার্যযকম্মা, আপনি আধ্যকর্া হইয়া স্ত্রীবধ করি- 
বেন নাঁ। মৈত্রী ও তিতিক্ষা অপেক্ষা আর ধন্শ নাই। মা 
যদি আমার চক্ষু তুলিয়া সত্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই সত্য- 
গুণেই আবার আমার চক্ষু উঠিবে। বিশ্বাসে কি না হয়। 
ধরববিশ্বীসপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ কুণাল পুর্বববৃৎ চক্ষুলাভ করিলেন। 
কিন্ত অশোক তিষ্যরক্ষিতাকে মার্জনা করিতে পারিলেন না।॥ 
সেই পাঁপিষ্ঠার দেহ জন্তগৃহে.দগ্থীভূত হইল ।১ 

ষে সময়ে রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্মুরাঁজিকা প্রতিষ্ঠা ও 
পঞ্চবাধিকব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় তাহার ভ্রাতা 
বীতশোক তীথিকদিগের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন । তীষ্বিকের! 
তীহাকে বুঝাইত যে, *শ্রমণ শাক্যপুত্রদিগের মোঁক্ষ নাই । 
বীতশোকও তাহাই বুঝিতেন, ব্রং শ্রমণদিগের সহিত তাহার 


(১) দিব্যাবদ|নে কুণ।লাবদ|ন। 


শ্রিয়দ্শী 
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প্রিয়দশশী 


অনেক সময় বিরোধ উপস্থিত হইত। অশোঁকের তাহা ভাল 
লাগিত না । 

তিনি বীতশোককে বুদ্ধমতে আনিবার জন্য এক অপূর্ব 
উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আপনার মন্ত্রী উপযজ্ঞকে 
ডাকিয়া বলিলেন যে, কোন রকমে বীতশোককে সিংহাসনে 
বসাইতে পার। অমাত্যেরা অশোকের পট্টমৌলি লইয়া! ন্বান- 
শালার গিয়া একদিন কীতশোককে বলিল, “রাজার দেহাঁবসাঁন 
হইলে আপনিই রাঁজা হুইবেন। এখন সাজিয়া গুজিয়া সিংহা- 
সনে বসুন দেখি, কিরূপ আপনাকে দ্বেখায় ?” বীতশোক 
অমাত্যদিগের কথায় ভুলিয়া অশোকের রাঁজভূষা পরিয়৷ সিংহা- 
সনে বসিলেন। ঠিক সেই সময়ে অশোক আসিয়া উপস্থিত! 
“কে হেথায়” অশোক এই বলিবাঁমাত্র চারিদিক হইতে সশশ্্ 
ঘাতকেরা আঁপিয়া বীতশৌককে ঘেরিয়া ফেলিল। অশোক 
গম্ভীরত্বরে কহিলেন, “দেখ, বীতশোঁক আমাকে ঠেলিয়! ফেলিয়া 
সিংহাসনে বসিয়াছ। ভাল, আমি সাতদিন রাজ্য ছাড়িয়া দিলাম, 
ইহার পর ঘাতকের হস্তে তোমার প্রাণ যাইবে” 

বীতশোক সাতদিনের জন্য রাজ্য পাইলেন । কতই নাঁচ 
গাঁন ও আমোদের অআ্োত বহিতে লাগিল । সপ্ুমদিবসে ঘাতক 
আপিয়া তীহার অন্তিমদিনের কথ! শুনাইয়া। দিল। রাঁজবেশে 
বীতশোক অশোকের নিকট আসিলেন। অশোক জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ভাই ! এ কয়দিন কেমন স্থুখ ভোগ করিলে, নাচ 
গানে কেমন আমোদ পাইলে 2 বীতশোক বলিলেন, “সুখ 
কোথায়? নাচগাঁন দেখি নাই, শুনি নাই, গন্ধে আঘ্রাণ পাই 
নাই, রসে আম্বাদ করি নাই। কেবল দেখিয়াছি, যেন নীল 
বন্ত্ধারী ঘাতকগণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ।” 

অশোক কৃহিলেন, “ভাই, এতই যদ্দি মরণের ভয়, আর 
যাহাতে মরণ না হয়, তাহার কেন চিন্ত কর নাঁ।” বীতশোক 
বলিলেন, “আমি সেই সম্যক্সঘ্ুদ্ধের শরণ লইলাম। 
ধর্মী ও ভিক্ষুসজ্ঘের শরণ লইলাম । সেইক্ষণেই বীতশোক 
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পাংশুকুল, চীবর ও বৃক্ষমূলই 
বীতশোকের আশ্রয়স্থান হইল। তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা 
পান, তাহাতেই তাহার শরীর রক্ষা করিতে লাঁগিলেন। নানা- 
দেশ নানাজনপদ হইয়া তিনি প্রত্যন্তদেশে উপস্থিত হইলেন। 
এখানে তাহার মহাব্যাধি উৎপন্ন হইল। এ সংবাঁদ পাইয়াই 
রাজা অশোক তাহার চিকিৎসার্থ ভৈষজ্যাদি পাঠাইয়। দিলেন । 

এই সময় পুগ্ুবদ্ধন-নগরবাসী নিগ্রন্থ উপাসকেরা তাহাদের 
উপাস্ত জিনদেবের পাদমূলে বুদ্ধদেবের মূর্তি আঁকিয়া 
ছিলেন। বৌদ্ধের! গিয়া অশোঁককে নিবেদন করিল। তাহাতে 
অশোক অতিশয় ক্ুদ্ধ হইয়া 


আজীবককে নিহত করিবার আদেশ করেন। একদিনে আঠার 
হাজার আজীব্ক নিহত হইয়াছিল । 

পরে আবার পাটলিপুত্রের নিগ্রন্থেরাঁও জিনদেবের পাঁদমূলে 
বুদ্ধ প্রতিমার চিত্র অস্কিত করিয়াছিল ৷ তাহাদের প্রতিও অশোঁক 
পূর্ববৎ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। এমন কি শেষে তিনি 
ঘোঁষণা করিয়াছিলেন, “যে নিগ্রস্থের শির আনিয়া দিবে, সে 
দীনার পাইবে ।” 

এই সময় বীতশৌক মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এক আভীরগৃহে 
রাত্রিবাস করিতেছিলেন। আভীরপত্রী তাহার দীর্ঘনথ ও শ্মশরদৃষ্ট 
তাহাকে নিগ্রস্থ মনে করিয়া আপন স্বামীকে সংবাদ দিল। 
আভীর বীতশোকের মুণ্ড কাটিয়া লইয়৷ দীনার পাইবার আশায় 
অশোঁকের নিকট আনিল। অশোক সেই মুণ্ড দেখিয়া 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রক্ৃতিস্থ হইলে অমাত্যগণ বলি- 
লেন, “বীতরাগদিগের বৃথা গীড়া উপস্থিত হইতেছে, সকলকে 
অভয়প্রদান করুন|” সেই দিন রাঁজা প্রচার করিলেন, আমার 
রাজ্যে যেন আর কেহ হিংস! না করে। অনন্তর অশোক আপনার 
সর্ধস্বই বৌদ্ধসজ্ঘে অর্পণ করিলেন।১ (অশোঁকাবদান 1) 

মহাবংশবণিত অশে।ক। 

সিংহলের পালি মহাঁবংশে ছুইজন অশোকের পরিচয় পাই। 
১ম অশোক “কালাশোক” নামেই খ্যাত। বুদ্ধনির্্বাণের ১০৭ 
বর্ষ পরে পুষ্পপুরে এই কাঁলাশোক রাঁজত্ব করিতেন। এই 
১ম অশোকের সময়ে সদ্ধন্মস্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশমূলক 
শীক্সসমূহ উক্ত সংগৃহীত হয় । 

এই কালাশোকের ১০ পুত্র প্রথমে ২২ বর্ষ, পরে ৯ পুত্র 
২২ বর্ষ রাজত্ব করেন। তীহার শেষ পুজের নামই ধননন্দ। 
চাণক্যের কৌশলে ধননন্দ রাঁজ্য হারাইলেন এবং মোরিয়- 
বংশসম্তৃত চন্দ্র গুপ্ত রাজ্যলাঁভ করিলেন। চন্ত্রগুপ্ত ৩৪ বর্ষ রাজত্ব 
করেন। তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার ১৬ মহিষীর গর্ভে ১০১টা পুত্র হইয়াছিল । তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অশোকই পুণ্যতেজা ও মহাসমুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। 
তিনি পিতাঁর অধীনে উজ্জয়িনী শাসন করিতেন । যখন শুনিলেন, 
তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়, তিনি কাঁলবিলম্ব না করিয়া পাটলি- 
পুত্রে আদিয়া সিংহাসন অধিকার করেন ও ৯৯ জন ভ্রাতাকে 
বিনাশ করিয়া জম্ব,দ্বীপে একাধিপত্য করিতে থাকেন । বুদ্ধ- 
নির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে তাঁহার অভিষেক হয়। বীজ্যলাঁভের 


পুণডবদ্ধনবাঁসী : সমস্ত 
[ 


(১) অশোকাবদানের শেষে লিখিত আছে, অশোক যে কীত্তিত্তত্ত 
প্রতিষ্ঠ। করিয়।ছিলেন, তাহা'রই বংশধর মৌর্ধাবংশীয় শেষ নৃপতি পুধ্যমিত্র 
সেই সমুদায় ধ্বংদ করিয়। যান। | পু্যমিত্র দেখ ।] 


প্রিয়দরশশী 


[ ৪ 


] প্রিয়দর্শা 


৪র্থ বর্ষে মহাপমারোহে তীহার অভিষেককাধ্য সম্পন্ন হইয়া- 
ছিল। এই অভিষেককালে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর তিষ্য 
“উপরাজ” পদবী লাভ করেন। 

অশোকের পিতা ব্রাঙ্মণভক্ত ছিলেন, তিনি প্রত্যহ যষ্টিসহঅ 
ব্রাহ্ণভোজন করাইতেন। অশোকও তিন বর্ষকাঁল তদ্রপ 
করিয়াছিলেন। অভিষেক হইতে তাহার মতিগতি কিরিয়া 
গেল। তিনি আপন সভায় সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মামাত্য 
আনিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন ও সকলকেই সমভাগে 
ভিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । 

আমণের স্যগ্রোধকে দেখিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়। এন্তগ্রোধ আর কেহ নহে, তীহারই ভ্রাতুশ্ুত্র। 
অশোক যখন বিন্দুসারের জোষ্ঠপুল্র স্থমনকে হত্যা করেন, 
তৎকালে তীহার গর্ভবতীপত্বী চণ্ডালগৃহে গিয়া আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। তাহার গর্ভে স্তাগ্রোধ জন্মগ্রহণ করেন এবং আপনার 
পূর্বব সুরুতিবলে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 

অশোকের হৃদয়ে একদিকে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম্ের গ্রতি বীতরাগ ও 
অপর দিকে বৌদ্ধদিগের প্রতি অনুরাগ প্রবল হইতে লাঁগিল। 
এখন ছিনি প্রত্যহ ষষ্টিসহত্র শরমণের সেবা করিতে লাগিলেন । 

এই চতুর্থ বর্ষেই উপরাজ তিষ্য, অশোকের ভাগিনেষ ও 
সঙ্বমিত্র(র স্বামী অগ্রিত্রন্মও প্রব্রজ্য। অবলম্বন করেন । তাহাদের 
অনুসরণ করিয়া সহস্র সহ লোক বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিল । 
অশোকের ধর্মোন্মন্ততা ক্রমেই প্রবল হইতে লাঁগিল। 

উপরাজ তিষ্যের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অশোক আপন প্রিয় 
পুত্র (মহিন্দো। ) মহেন্দ্রকে উপরাজ' করিবেন মনে করিয়াছিলেন ) 
কিন্তু কিছুদিন না যাইতে মহেন্দ্রও প্রব্রজ্য। গ্রহণ করিলেন । 
স্থবির মহাদেব মহেন্ত্রকে দীক্ষিত করেন। স্থবির মধ্যান্তিক 
তাহার জন্য কন্ম্বচন অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে ধর্মপিতি 
সজ্বমিত্রার উপাধ্যায়া ও আয়ুপালী তাহার আচার্য! হইলেন । 
অশোকের  যষ্ঠবর্ষে মহেন্দ্র ও সঙ্বমিত্রা উভয়েই প্রব্রজ্যা 
গ্রহণ করেন। ্‌ 

কথায় বলে অনেক সন্যাঁপীতে গাজন নষ্ট। ক্রমে বৌদ্ধ 
আচার্য ও উপাধ্যায়ের সংখ্যা এতই বেণী হইয়। পড়িল ও 
এতই মতভেদ হইতে আরম্ভ হইল যে, শেষে গোলমাল করিয়া 
ভারতের সর্ধত্রই বৌদ্ধারামে উপোষধ ও প্রাবরণ বন্ধ হইয়া 
গেল। এইরূপ সাতবর্ষ গত হইলে অশোক সংবাদ পাইলেন। 
তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, “আমার অশোকারামে যে সকল ভিক্ষু 
থাকেন, সকলেই যেন উপোষধত্রত পালন করেন।” ভিক্ষুসজ্ঘ 
উত্তর করিলেন যে, তীথিকের সহিত আমরা উপোধষধত্রত পাঁলন 
করিতে পারিব না। রাঁজা এসংবাদ পাইলেন। ধর্পালন 


না করায় কাহার অধন্ম হইল? রাজার সন্দেহ জন্মিল। তিনি 
মৌদগলিপুত্র তিষ্যের নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার মনোবেদন। 
জানাইলেন, তিষ্য “তিত্তিরজাতক” শুনাইয়া সমাটকে বলিলেন 
প্রতীচ্ছা না থাকিলে পাপ হয় না। সম্রাট মোগ্গলিপুত্তের 
উপদেশে ধর্াজ্ঞান লাঁভ করিলেন । 

অশোকের অধীনরাজগণ ও বন্ধুগণও এখন সম্রাটের পরী- 
মর্শে স্ত.পাদি নির্মাণ করিতে লাগিলেন । সম্রাট বৌদ্ধধর্শা- 
প্রচারার্থ মহেন্্রকে সিংহলে পাঠাইলেন | 

সিংহলরাজ প্রিয়তিষ্য মহেন্দ্রের নিকট বৌদ্ধধর্খে দীক্ষিত 
হইলেন। তৎপরে ধর্ম প্রচারোদেশ্টে সঙ্ঘমিত্রাও সিংহলে 
আসিয়াছিলেন এবং সিংহলরাজমহিলাগণ সঙ্বমিত্রার নিকট 
দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন । 

অশে।ক সম্বন্ধে জৈনমত। 

হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলা কাপুরুষচরিত-মতে-_বিন্দুসার হইতে 
অশোকপ্রী জন্মলাভ করেন। বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে তিনিই 
রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। অশোকের কুণাল নাঁষে একট পুত্র 
হয়। অশোক কুণালকে উজ্জয়িনীপুরী দান করেন। কুণাল 
তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কতিপয় শরীররক্ষক 
তাহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরুূপে কএক বৎসর অতীত 
হইলে রাজা অশোক জনৈক পরিচারকের মুখে শুনিতে 
পাইলেন যে, কুণালের অধ্যয়নকালি উপস্থিত হইয়াছে । রাজা 
এই কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজেই 
কুণালের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। এ পত্রখানি সহজে 
বুঝিবাঁর জন্য গ্রারুত ভাষাতেই লেখা! হয়; সুতরাং উহার 
একস্থানে অধ্যয়ন কর” এইরূপ লিখিতে গিয়া *অধীউ” এই 
পদটা লিখিত হইয়াছিল । 

রাজ! যখন পত্র লিখেন, তখন কুণ[লের একজন বিমাঁতা তথায় 
বসিয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকট হইতে আস্তে আস্তে পত্রখানি 
হাতে লইয়া সমস্ত পাঠ করিলেন। পত্রপাঁঠে তীহার মনে হিংসা 
হইল। তিনি কুণালকে বঞ্চিত করিয়া আপন পুত্রকে রাজ্যের 
ভাবী অধীশ্বর করিবার নিমিত্ত মনে মনে কোন উপায় স্থির 
করিতেছিলেন। সেই সময়ে রাজা একটু অন্যমনস্ক হইয়। 
পড়িলেন। কুণাঁলের বিমাতাঁও এই অবকাঁশেই আঁপন কামনা 
পূর্ণ করিলেন । তিনি পত্রের যেখানে “অধীউ” পদটী লেখা ছিল, 
তন্মধ্যে চোঞ্ের কাঁজল দিয়া একটী অতিরিক্ত বিন্দু বসাইয়! 
“অন্ধীঅউ+ অর্থাৎ অন্ধ হও এইরূপ করিয়া রাখিলেন। রাজা 
অশোকও মনের ভূলে পত্রথানি পুনরায় আর পাঠ করিলেন 
না। তিনি স্বনামান্কিত মোহর মারিয়া পত্রখাঁনি উজ্জয়িনীতে 
পাঠাইয়া দিলেন । 


প্রিয়দশী 


[ ৫০৮ এ] 


প্রিয়দর্শী 


এ দিকে কুণাল প্রথমে পিতৃনাঁমাঙ্কিত পত্র পাইয়াই সহসা 
মন্তকে ধারণ করিলেন, পরে জনৈক বাচকের দ্বার পত্রখানি 
পাঠ করাইলেন। পত্রপাঠক পত্রপাঁঠে একেবারে বিষপ্ন হইয়া 
পড়িল। কুণাল তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিজেই পত্রখানি 
পড়িতে লাগিলেন। তিনি পত্রমধ্যে “অন্ধীঅউ” দেখিয়া চিন্তা 
করিলেন, আমাদের মৌধ্ধ্যবংশে কেহ কখন গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করে নাই। অতএব আমি যদি তাহা করি, তবে সকলেই 
আমার দৃষ্টান্তে চলিবে ; সুতরাং আমি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন 
করিব না। এই বলিয়া তিনি নিজেই তপ্তশলাকাদ্বারা চক্ষু 
ছুইটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। এদিকে অশোঁক এ সংবাদ 
শুনিতে পাইয়া স্বীয় কৃটলেখায় আত্মকে বাঁর বাঁর নিন্দা 
করিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, হাঁয় ! 
আমার আঁশ! ভরস! সমস্তই গেল, আমি যাঁহাকে যৌবরাজ্য 
দিয়া পরে রাজা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সে এক্ষণে 
রাজ্য বা মণ্ডল ইহার কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমার মনের 
আশা'-মনেই রহিয়৷ গেল, এইরূপ চিন্তা করিয়া অশোক 
কুণালকে একটা সমৃদ্ধিশীলী গ্রাম দান করিলেন। কুণাল 
সেইখাঁনেই থাকিলেন। 

কিছুদিন পরে তাহার শরত্রী নামী পত়্ীর গর্ভে একটা পুত্র 
উৎপন্ন হইল। কুণাঁল বিমাঁতার মনোঁরথ ব্যর্থ করিবাঁর নিমিত্ত 
রাজ্যলাভার্থ পাটলীপুত্রে গমন করেন তিনি পাটলীপুত্রে 
গিয়া গান বাঁজানায় সকলেরই মন মুগ্ধ করিলেন। সকলেই 
তীহাঁকে ভালবাসিল। ক্রমে রাঁজার কর্ণগোচর হইল। তিনি 
অন্ধ গায়ককে আপন প্রাসাদে ডাকাইয়া যবনিকার অন্তরালে 
বসিয়া তাঁহার গাঁন শুনিতে লাগিলেন। অন্ধ অতি মধুর 
স্বরে গীতিচ্ছন্দে এই কএক্টী কথা গাহিলেন, “হায় ! চন্ত্রগুপ্তের 
গ্রপৌত্র, বিন্ুসাঁরের পৌত্র ও অশোঁকশ্রীর পুত্র এই অন্ধ আজ 
পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে ।” বাঁজা গান শুনিয়া অন্ধকে 
জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি কে? অন্ধ বলিল, “মহারাঁজ ! আমি আপ- 
নাঁর পুত্র কুণাল। আমি আপনারই আদেশে অন্ধ হইয়াছি।, 

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা যবনিকা! সরাইয়া অশ্রপূর্ণ 
নয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! 
তুমি কি চাঁও। কুণাল কহিল, পিতঃ! আমার একটা পুত্র 
জন্সিয়াছে, আপনি তাহাঁকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন্। বীজ। 
পুত্র কুণালের কথায় তুষ্ট হইয়া স্বীরুতত হইলেন এবং 
মহাঁসমারোৌহে পৌত্রকে আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। তিনি 
পৌত্রের “সম্প্রতি” এই নাম রাখিলেন। 

অশোক প্রথমে স্বীকৃত হইয়াঁছিলেন বলিয়া পৌত্রের 
ব্য়স অতি অন্ন হইলেও দশদিনের পরেই তাহাকে রাজ্যে অভি- 


সা স 


ষি্ত করিলেন । রাজ্যারোহণকালে সম্প্রতি স্তশ্ঠপায়ী শিশু 
ছিলেন, ক্রমে তাহার বয়সের সহিত বুদ্ধি, বিক্রম ও বিদ্যা 
প্রভৃতি রাঁজোচিত সমস্ত গুণই বাঁড়িতে লাগিল । তিনি জৈন- 
ধর্ম গ্রহণ করিলেন । 


এই সময়ে ধর্মবিগ্রব উপস্থিত হয়, স্থৃতরাঁধ জৈনগণ সকলে 


আসিয়া! পাটলিপুত্রে মিলিত হইলেন । তীহারা মিলিত হইয়া 
তৎফালে একটী সঙ্ঘ আহ্বান করেন, এই সজ্ঘের নাম হয় 
শ্রীসজ্ঘ। এই স্ব জৈনধন্মশান্ত্র সংগৃহীত হয় । ( পরিশি্টপর্ব্ ) 
খ্রিয়দ্রশীর অনুশ।সন* হইতে পরিচয় । 

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতে অশোকের যে বিবরণ লিখিত 
হুইল, তাহাতে প্ররুত কথা থাকিলেও অত্যুক্তি ও কাল্পনিক 
কথা মিশিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ কারণ তাহার প্ররুত 
পরিচয় জানিতে হইলে তীহার রাজ্যকাঁলে উৎকীর্ণ অন্ুশাসন- 
সুলিই একমাত্র অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল অনুশাসন, 
হইতে প্রিয়দর্শীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় যাহা পাইক্সাছি, 
তাহাই বলিব। ্‌ 

অনুশাঁসন হইতে প্রিয়দর্শীর বাঁল্যজীবনের পরিচয় পাওয়া 
যায় নাঁ। তাহার গিরিলিপিতে প্রকাশ, তিনি প্রথমে অতিশয় 
সুগয়াপ্রিয় ও ঘুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি বৌদ্ধধর্থে 
অনুরাগী হন নাই। প্রথমে অতিশয় মাংসপ্রিয় ছিলেন। ১ম গিরি- 
লিপিতে প্রকাশ, “স্থপথ্যের জন্ত তাহার পাঁকশালায় অন্ুুদিন 
বহু গ্রাণিবধ হইত। তীহার অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে, 
তিনি কলিঙ্গ জয় করেন, তাহাতে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক 
বন্দী হয়। লক্ষ লোক (যুদ্ধে) নিহত হয় ও তাহার বহুগুণ 
লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে 
জান যায় যে, তিনি খন রাঁজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন 
তিনি সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারেন নাই» 


অথবা বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের প্রতিও তাহার বিশেষ আস্থা ছিল: 


বলিয়া বোধ হয় না। তাহার হয়, ৫ম ও ১৩শ গিরিলিপি 


হইতে জানা যায়-_তাহার রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষের মধ্যে বর্তমান 
ভারতের দশ আনারও অধিক তাহার সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল । 


এই সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাঁদদেশস্থ তরাই € জঙ্গল ), 
দক্ষিণে মহিস্র ও গোদাঁব্রীর উত্তরাংশ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও 
্রহ্গপুত্রনদ এবং পশ্চিমে ভারতের বর্তমান পশ্চিমসীমা এই 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে তীহার শাঁসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল । 
সীমান্তবন্তী প্রদেশসমূহে যে সকল রাঁজা রাজত্ব করিতেন ও ফে 


* প্রিয়দর্শীর অনুশ।সন ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি গ্রিরিমালার 


উপর খোদিত, সেগুলি গিরিলিপি ( 7০০ 6010৮ ) ও অপর কতকগুলি 
স্স্তে উৎকীর্ন, সে সমস্ত স্তস্তলিপি (00119729: 803০$) ন।মে গণ্য । 


প্রিয়দ্শী 


সকল জনপদ অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে ১৩শ লিপিতে এইরূপ 
লিখিত আছে-_ 

“বিজয়ের মধ্যে এই ( বিজয় ) দেব্গণের প্রিয় (প্রিয়দর্শী ) 
মুখ্যবিজয় (মনে করেন) বথা-ধর্মববিজম়ব, তাহা দেবগণের 
প্রিয় পাইয়াছেন। এখানে ( তাহার অধিকারে ) ও সর্ব অপ- 
রান্ত দেশে ছয়শত যোজন দূরে অন্তিওক যেখানে রাজা, পরে 
চারি রাজী তুরময় নামে, অন্তিকিনি নামে, মক নামে ও 
অলিকস্থুদর নামে (আছেন ), দক্ষিণে চোঁড়, পাণ্ড (পাও্য ) 
তান্বপনিয় ( তীত্রপর্ণী ) ও হিড় বাজাও (আছেন )1৮* 

যবন, কাম্বোজ, পেতেনিক, গন্ধার, রিষ্টিক বা রাষ্টিক, বিশ 
ও বুজি, নাতক ও নাভম্পতি, ভোজ, অন্ধ, ও পুলিন্দগণও 
তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন । ূ 

দক্ষিণসীমান্তবর্তী অবিজিত দেশসমূহের মধ্যে তীহার 
অনুশাসনে চোড়, পাণ্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাঅপর্ণীর 
উল্লেখ আছে। 1 

শাসনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহর “মহামাত্য' 
নামক রাঁজকর্ম্চারীগণের অধীনে থাঁকিত। সমস্ত সাম্রাজ্য 
কএকটাী প্রদেশে বিভক্ত হইয়ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশ শাসন 
করিবার জন্য এক এক জন “প্রাদেশিক” নিযুক্ত ছিলেন । কতক- 
গুলি গ্রদেশ একত্র করিয়া এক একটী রাজ্য গঠিত হইত। 
এক একটা রাজ্য “রাজুক নামক এক্জন প্রধান কর্মচারীর 
অধীন থাকিত। রাজ্যগুলি কএকটা প্রধান খণ্ডে বিভক্ত 
ছিল। তন্মধ্যে পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও তোসলি 
প্রধান। পাটলিপুত্রে সম্রাটের নিজ রাজধানী ছিল। উজ্জ- 
য়িনী, তক্ষশিলা ও তোসলির শাসনভাঁর এক একজন রাঁজ- 
কুমারের হস্তে অগিত ছিল। সমাট্‌ স্বরাজ্য ও পররাজ্যের 
সংবাদ জানিবাঁর জন্য প্রতিবেদক* নামক এক শ্রেণীর কর্ম 


চারী নিধুক্ত করিয়াছিলেন । তাহারা প্রধানতঃ প্রজা ও অমাত্য- 


গণের গ্তপ্ত কাধ্যাদি সমাটুকে জানাইত। 

কলিঙ্গ-বিজয়কালে বহুসংখ্যক মানবশোঁণিতে তাহার হৃদয়ের 
ভাব পরিবর্তন হইয়া যাঁয়। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে 
মমত। ও অহিংসাবৃত্তি আশ্রয়লাভ করে। 

প্রিক্দর্শীর বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবুদ্ধির সহিত তিনি প্রথমে 
বৌদ্ধধন্মীনুরাগী ও অবশেষে একজন গৌড়া বৌদ্ধ হইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন এবং বৌদ্ধধন্ম প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 
তিনি অসি দ্বারা বা বলপ্রয়োগ দ্বার! অথবা প্রলোভন দেখাইয়া 


[01018801018 10108) ৬০1, 11. 0, 499 ঠ. 
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প্রিয়দরশী 


আপনার মহছুদ্দেন্ সাধনে অগ্রসর হন নাই। সর্জীবে দয়া 
ও দান, ধর্ম উপদেশ ও সাধুসেবাই তীহার ধর্শীপ্রচারের প্রধান 
সহায় হইয়াছিল। 

তিনি দশম বর্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন, পুর্বে স্থখসন্তোগের 
জন্য যে বিহারঘাত্র/ হইত, এখন হইতে তাহা! ধর্মাত্রায় 
পরিণত হউক |” শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ, 
দীন দরিদ্রদিগকে দান, ধন্মপ্রচার ও ধর্মরজিজ্ঞাসার জন্যই এই 
ধর্মযাত্রার সৃষ্টি। দ্বাদশ বর্ষে সম্রাট ধর্মগ্রচারের যখোচিত 
বন্দোবস্ত করেন ও তাহার ধন্মান্ুশাসন লিপিবদ্ধ হয়। সর্ব্ব- 
জীবের প্রতি অহিংস, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও কুটুম্বগণের প্রতি সদ্ধ্যব- 
হার, পিতামাত৷ গুরুজন ও বৃদ্ধগণের শুশ্রুষ! প্রভৃতি সন্ধন্্পাঁল- 
নার্থ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের 
প্রতিও আদেশ হইল যে, রাঁজকাধ্য-নির্ববাহ ও ধর্মার্থ প্রচারের 
জন্য তীহাদিগকে প্রতি পঞ্চমবর্ষে নিজ নিজ এলাকায় ভ্রমণ 
করিতে হইবে । পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাঁতি, ত্রাঙ্ষণ ও 
শ্রমণদিগের শুশ্রষা, জীবে দান ও অপভগুদিগের উপর নিন্দা- 
বিমুখতা ইত্যাদি চলিতেছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। প্রজাগণের অভিপ্রায়, অমাত্য বা পঞ্চায়তের বিবাদ বা 
প্রবঞ্চনার কথা শুনাইবার জন্য যখন ইচ্ছা প্রতিবেদকগণ তীহার 
নিকট যাইতে পারিব্ন। নৃপতির ভোজন কালেই হউক, 
তিনি অন্তঃপুরেই থাকুন বা সুখোদ্যানেই থাকুন, ইচ্ছা! করিলেই 
প্রতিবেদকগণ তাহার নিকট যাইতে পারিবে । সকল কার্ষ্য শীঘ্র 
স্ুসম্পন্ন হইবার জন্যই সম্রাট এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন । 

তখনও যজ্ঞযুপে যথেষ্ট পশুবধ হইত। যঞজ্ঞার্থে পশ্ুবধ 
্রাঙ্গণ্যধর্ম্ে নিন্দিত নহে, বরং অনুষ্ঠেয় । সমরাটু প্রচার করি- 
লেন, “আহারের জন্ত কোন জীববধ করা অকর্তব্য। ষজ্ঞযুপে 
জীবনাশ করাও উচিত নহে। রাজরন্ধনশালায় আহারের জন্া 
কোন জীবহত্যা হইবে না 1৮১ 

প্রিয়দর্শী নিজরাজ্যে ও দুরদেশীয় বিভিন্ন স্বাধীনরাজ্যেও 
মানব ও সাধারণ পশুর প্রাণরক্ষার্থ ছুই প্রকার চিকিৎসাণয় 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যেখানে ওষধি পাঁওয়া যাইত না, 
সেখানে নূতন বীজ রোপণ করাইয়াছিলেন। তাহার আদেশে 
সাধারণের হিতার্থ নানা স্থানে কুপ প্রস্তত হইয়াছিল ।২ 

তাহার ধর্মানুশাসন গ্রটার হইতেছে কি না ও সাধারথে 
তদনুসারে কার্ধ্য করিতেছে কি না? তাহার পরিদর্শন জন্য প্রিয়- 
দর্ণী অভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরে ধশ্মমহামাত্য' নামে কতক- 


গুলি অমাত্য নিযুক্ত করেন ।5 
এই সময়ে প্রিয়দর্শীর চিত্ত সাধারণের হিতের জন্ব স্বতঃই 


(১) »ম গিরিলিপি। (২)২য়্ গির্িলিপি। (৩) «ম শিরিলিপি। 
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আকুষ্ট হইয়াছিল, পরের জন্য তীহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। 
এই সময়ে তিনি যে সদ্ধন্ম প্রচার করেন,-তাহার মূল নীতি এই-- 

১ জীবে অহিংসা, ২ পিতামাতার শুশ্রষা, ৩ বন্ধু ও জ্ঞাতি- 
বর্গের প্রতি সদ্ধযবহার, ৪ ত্রাঙ্ষণ ও শ্রমণগণকে দান, আর 
তীহাদের শুশ্রষা, ৫ দীন ও ভূত্যগণের প্রতি সদ্যবহার, 
৬ বিধশ্মিগণের প্রতি নিন্দাবিমুখতা, ৭ শ্রম, ভাবশুদ্ধি, কৃত- 
জ্ঞতা ও দৃঢ়তক্তি।১ 

গিরিলিপিমালা আলোচনা করিলে বোধ হয় না যে, তিনি 
রাজত্বের চতুর্দশবর্ষ পধ্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। 
রাহ্গণ্যধর্ম্ে লালিত পালিত হইয়! ত্রান্গণ্যধর্দ্ের প্রতিও তাহার 
অনুরাগ হ্রাস হয় নাই। অধিক সম্ভব, আজীবক জৈনসংসর্গে 
তিনি প্রথম অহিংসাঁধর্্ম শিক্ষা! করেন, কিন্তু তাহার বয়োবুদ্ধি ও 
জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাৰে তিনিও ক্রমে বৌদ্ধ 
হইয়া! পড়িলেন। 

দাক্ষিণাত্যে মহিস্ুরের অন্তর্গত চিত্তলছুর্গের অধীন সিদ্ধা- 
পুর হইতে আবিষ্কৃত গিরিলিপিতে লিখিত আছে, 

“দেব্গণের প্রিয় (প্রিয়দর্শী) এই বলিয়াছেন, আড়াই 
বর্ষের অধিককাঁল আমি উপাসক ছিলাম, কিন্তু (তখনও) কোন 
চেষ্টা করি নাই। ছয়বর্ষ কেন, তাহারও অধিককাল আমি 
সজ্ঘে উপগত ছিলাম। তৎকাল মধ্যে (ধর্ম) বৃদ্ধিসাধনকলে 
চেষ্টা করিয়াছি । যে সকল মনুষ্য (ত্রাঙ্গণ ) জন্বুদ্বীপে সত্য 
বৃলিয়৷ অনুমিত ছিল, তাহারা এই সময় দেবগণসহ অসত্য 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইল।২ 

প্রিয়দর্শী ঠিক কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধর্মাগ্রহণ করেন, তাহা 
জানিবার উপাঁর 'নাই। তাহার ১৩শ গিরিলিপিতে প্রকাশ 
যে তিনি অভিষেকের অষ্টমব্রপরে (৯ম বর্ষে) ক্লিঙ্গ বিজয় 
করেন, তথায় বহু প্রাণীহত্যা দেখিয়া তাহার অনুশোচনা উপ- 
স্থিত হয়। সেই অনুশোচনায় তাহার মন ধর্মাপথে ধাবিত 
হয়। এরূপ স্থলে মনে হয় অভিষেকের দশমবর্ষে তিনি 
উপাসক হন। 

পালি মহাবংশের মতে, রাজ্যলাতের চারিবর্ধ পরে অশোকের 
অভিষেককাধ্য সম্পন্ন হয়। যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে 
রাজ্যলাভের অন্ততঃ চতুর্দশ বর্ষপরে তিনি বৌদ্ধধম্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । নিগ্ীবের অন্ুশাসনে লিখিত আছে, অভি- 
ষেকের চতুর্দশবর্ষ পরে প্রিম্দর্শী কোণাগমন নামক গতবুদ্ধের 


ূর্বস্থিত স্ত.প বদ্ধিত করেন।০ পড়েরিয়ার গিরিলিপি হইতেও 


১ ৭ম গিরিলিপি। 
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জানা যায়, অভিষেকের বিংশতিবর্ষপরে তিনি বুদ্ধশাক্যের জন্ম- 
স্থান লুখিনীগ্রামে আসিয়া বুদ্ধের পুজা করেন ও সেই গ্রামখানি 
বুদ্ধোদেশে নিফর করিয়া দেন। 

প্রিয়দর্শী বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। জয়পুরের অন্তর্গত ভাত্রা হইতে আবিষ্কৃত গিরি- 
লিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে-_ 

“রাজা প্রিয়দর্শী মাঁগধসজ্বকে অভিবাদন করিয়। বলিতেছেন, 
নিরাপদ সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন। আপনার! অবগত আছেন, 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্বের প্রসাদ ও গুভকামন! করিয়া থাকি । ভগ- 
বান্‌ বুদ্ধ কর্তৃক যাহা ভাষিত, সবই সে স্থভাষিত। যত দূর 
আমি আদেশ করিতে পারি, তত দূর, তাহা ঘোষণা কর! 
উত্তম মনে করি যে, তাহা হইলে সদ্ধন্্ন চিরস্থায়ী হইবে। 
ধর্পর্য্যায়গুলি এই-_বিনয়সমুতখকর্ষ, আর্্যবস, অনাগতভয়, 
মুনিগাথা, মোনেয়স্থত্র, উপতিষ্যপ্রশ্ব ও লাঘুলোবাদে মুযাঁবাদ, 
ভগবান্‌ বুদ্ধ কর্তৃক পরিভাষিত। আমার ইচ্ছা, বহু ভিক্ষু ও 
ভিক্ষুণীগণ অবিরত এই ধর্্রপধ্যায় সকল শ্রবণ .ও ধ্যান 
করেন, উপাঁসক ও উপাসিকারাঁও যেন এইরূপ করে। এই 
অভিপ্রায়েই ইহা লিখাইলাম যে, সাধারণে আমার ইচ্ছ! 
অবগত হউক ।৮ 

উক্ত ধর্মপর্য্যা় ব৷ ধর্মশাস্ত্র গুলির মধ্যে কতকগুলির আভাস 
পাওয়া গিয়াছে । বিনয়সমুৎ্কর্ষ বিনয়পিটকের সারাংশ 
প্রাতিমোক্ষ (পতিমোক্খ), অনাগতভয়-_ স্থত্রপিটকের অস্গুত্তর - 
নিকায়শাখার “আরণ্যকানাগততয়স্থত্ত, উপতিষ্যপ্রশ্ন__বিনয় 
পিউকের মহাবগ গস্থ "শারিপুত্রপ্রশ্/ মুনিগাথা-__স্ব্রপিটকের 
স্ুত্তনিপাতের অন্তর্গত 'মুনিগাঁথা” নামক ১২শ সুত্র) লাঁঘুলো- 
বাদে মৃযাবাঁদ__মহ্মিমনিকায়ের অধলট্ঠিকা রাহুলোবাদ নামক... 
৬১ সুত্র ৷ 

সিংহলের দীপবংশ ও মহাবংশেও লিখিত আছে, অশোকের 
সময় ২য় ধন্মসঙ্গীতি হইয়াছিল এবং তাহাতে বুদ্ধের উপদেশ- 
মূলক শান্ত্রসমূহ সংগৃহীত হয়। 

কেবল স্বরাজ্যে নহে, বিদেশে ধর্ম প্রচার করিবার জন্যও 
প্রিয়দর্নী বিশেষ যত্র করিয়াছিলেন । যেখানে অস্তিওক (47১৮ 
9০৪৪), তুরময় (01905), অলিকস্থদর (4১183778067) 


প্রভৃতি ববনরাজ রাজত্ব করিতেন, ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি সেই 


সুদূরদেশেও প্রিয়দর্শী ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন । সাসেরমের 
গিরিলিপিতে ২৫৬ জন বিবুধ ব1 ধন্মপ্রচারকের উল্লেখ আছে। 
সিংহলের দ্রীপবংশে ১* জন প্রধান ধর্মপ্রচারকের নাম ও 
তীহারা কে কোন্‌ দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
আছে। যথা-_কাশ্মীর ও গাম্কারে মজ্ঘত্তিক ( মধ্যাত্তিক ), 


প্রিয়দশী 


[ ৫5১. ] 


লা 


প্রিয়দর্শী 


মহিষে ( মহিস্থুরে ) মহাদেব, ব্নবাঁসী (বা উত্তর কানড়ায় ) 
 ব্ক্ষিত, অপরাস্তদেশে বাহিলিকদেশীয় ধর্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে 
মহাধর্ম্বরক্ষিত, যোনদেশে (সিরীয় ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্যে ) 
মহারক্ষিত, হিমবন্তে মত্বাম ( মধ্যম), সুবর্ণভূমে ( ব্রহ্ম মলয় 
প্রভৃতি স্থানে ) সেন ও উত্তর এবং সিংহলে মহেন্দ্র ( মহিন্দো )। 

প্রিয়দর্শীর বয়োবুদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সহিত তাহার দয়াও 
বিশ্বব্যাপিনী হইয়। পড়িয়াছিল। তাহার ৫ম স্তম্তলিপিতে লিখিত 
আছে-_ 

«দেবগণের প্রিয় রাজ! প্রিয়দর্শী এই বলিতেছেন, অভি- 
ষেকের ঘড় বিংশতি বর্ষ পরে নিয়লিখিত জীবগণের বধ নিবা- 
রিত হইল-__শুক, সারিকা, অলুন, চক্রবাঁক, হংস, নান্দীমুখ, 
গিলাট্‌, জতুকা, অন্বাকপীলিকা, দদী, অনঠিকামতস্ত, বেদবেয়ক, 
গল্গাপুত্রক, সংযুদ্ধমৎ্ম্ত, কফটশল্যক, পন্নসস, স্থমর, ষণগ্ডক, 
ওকপিও, পলসত, শ্বেতকপোতি, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ 
সকল ( জীব ), যাহা ভোগে আসে না বা খাওয়া যায় না; 
অজকা! (ছাগী), এড়কা। (ভেড়ী ), শূকরী, গতিণী বা ছুগ্ধরতী এ 
সমস্তই অবধ্য। তাহাদের ছয়মাসের ন্যুনবয়ন্ক শাবকেরাও অবধ্য। 
বধি-কুকুট কাটিবে না, তুষে জীব দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থ 
বা হিংসার্থ বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না। জীবদ্বারা অন্য 
জীবকে পোষণ করিবে-না। তিন চাতুর্মান্তে, পৌষপূরধিমায়, 
চতুর্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদ্দে আর প্রতি উপবাদের দিন মৎশ্ত 
অবধ্য, এই কয়দিন মৎন্ত বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিন 
নাগবনে ও কেউটেভোগে যে অন্যান্য জীব থাকিবে, তাহারাও 
অবধ্য ॥ অষ্টমী, চতুর্দিণী ও পূণিমায়, তিষ্য ও পুনর্বন্থু নক্ষত্র- 
যুক্ত দিনে, তিন চাতুরমান্তায় ও পর্বদিনে বৃষ, অজ, মেষ, শুকর 
৪ অন্যান্য জীব খাসি করা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ববস্তে 
চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায় ও চাতুর্মান্ত পক্ষে অশ্ব বা গো লাঞ্চিত 
করিবে না|” 

তিনি বৌদ্ধধর্মমাবলম্বী ও বৌদ্ধগণের প্রতি অন্ুরক্ত হইলেও 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি সমান 
বৌদ্ধ হইবার পর তিনি যক্জীয় পশুবধের নিন্দা করিয়াছেন ও 


“যে সকল মনুষ্য জন্বদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত হইত, এখন | 


দেবগণসহ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল” ইত্যাদি উক্তি 
দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর কটাক্ষ করিলেও তিনি বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণের 
যথেষ্ট সমাদর করিতেন । 


তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন কিনা বলিতে 


পাঁরা যায় না। তাহার অভিষেকের বিংশতিবর্ষ পরে আজীবক 
জৈনদিগের প্রতিও সদয় হইয়াছিলেন, বরাবরের লিপি হইতে 
জানা যায়। এই কারণ কেহ কেহ অনুমান করেন, অশোক 


ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। ;. 


শেষে জৈন ধন্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। জৈনগ্রন্থ হইতেও 
জান! যায় যে, অশোকের জীবদ্দশায় রাজ্যকাল শেষ হইয়া 
আসিলে ও তাহার শিশু পৌত্র সম্প্রতি তৎকর্তৃক রাজপদলাঁভ 
করিলে, পাটলিপুত্রে শ্রীসজ্ঘ হইয়াছিল এবং পুর্বে যেমন 
বৌদ্ধশান্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, এই শ্রীসজ্ঘে জৈনাচাধ্যগণও 
সেইরূপ জৈনশান্্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

বরাবর হইতে অশৌকপৌত্র দশরথের ষে লিপি. পাঁওয়। 
গিয়াছে, তাহাতেও তাহার আজীবক জৈন ব্যক্তিগণের উপর 
অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই দশরথ ও সম্প্রতি এক ব্যক্তি কি না এখনও 
স্থির হয় নাই। যাহা হউক প্রিয়দর্শীর শেষাবস্থায় অথবা 
তদ্ধংশীয়গণ সকলে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়! বোধ হয় ন1। 

প্রিয়দর্শার কালনিরপণ | 

প্রিয়দর্শীর কাঁল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে । অবদান- 
মতে, বুদ্ধনির্রবাণের ১০* বর্ষ পরে অশোক রাজ্যলাঁভ করেন। 
মহাবংশ মতে, এ অশোকের নাম কালাশোঁক। কালাশোকের 
পর তাহার দশ ও নয় পুভ্র একত্র ২২ বর্ষ করিয়া 8৪ বর্ষ রাজত্ব 
করেন। এই নয়জনের মধ্যে শেষ নৃপতির নাম-ধননন্দ। চাণক্য 
তাহাকে হত্য! করিয়া! চন্্রগুপ্তকে জ্ষ,দ্বীপের সিংহাঁসন প্রদান 
করেন।  চন্ত্রুপ্ত ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুক্র 
বিনদুসার ২৮ বর্ষ রাঁজা ছিলেন। অশোক তীহারই পুজ্র। 
বদ্ধনির্ববাণের পর ও অশোকের অভিষেক পথ্যন্ত ২১৮ বর্ষ গত 
হইয়াছিল 1১ 

মহাঁবংশ-মতে ৫৪৩ খুঃ পুর্ববান্দে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ 
করেন। সুতরাং মহাঁবংশ অনুসারে ৩২৫ খুঃ পৃঃ অন্দে অশো- 
কের রাজ্যাভিষেক ঘটে ।২ এরূপ স্থলে ৩৫৩ খুঃ পর্ববাৰে 
বিন্দুসারের ও ৩৮৭ খুঃ পুর্বান্দে চন্ত্রগুপ্রের রাজ্যাভিষেক কাল 
একরূপ মোটামুটী ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু পাশ্চাত্যপুরা- 
বিদ্গণ কেহই মহাবংশের উপর আস্থাবান্‌ নহেন। তাহার 
প্রধান কারণ, বুদ্ধনির্বাগ হইতে মহাবংশে যে অব্য গণিত হই- 
যাছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসজনক নহে । কারণ বুদ্ধনির্ববাণকাল 
লইয়া নাঁনাদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। 
[ বুদ্ধ দেখ। ] এজন্য তাঁহারা বুদধনির্বাণান্দের উপর নির্ভর না 
করিয়! চন্ত্গুপ্তরকে লক্ষ্য করিয়াছেন। জষ্টিনস্‌ প্রভৃতি কোন 
কোন পাশ্টাত্য এ্রতিহাসিক মহাবীর .,আলেকসান্দারের সম- 
সাময়িক যে 3800:0909৮9৪এর উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য 


(১) “জিননিরবানতে। গচ্ছ। পুরে তস্সাভিসেকতে। 
অট্ঠারসং বস্দসতং দ্ধয়মেবং বিজানিয়ং।” (মহাবংশ ৫ম পরি) 
(২) পূর্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে অশোকের অভিষেক সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে, বাহুল্য ভয়ে ও তাহার প্রতিহাসিকতা৷ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ থাকায় 
তৎপ্রকাশে বিরত হইলাম। 


প্রিয়দর্শী 


1 ৫১২ ] 


রিয়র্শা 


পুরাঁবিদ্গণের বিশ্বাস, “তিনিই মৌর্যারাজ চন্ত্রপুপ্ত।/ ৩২৫ খুঃ 
ুর্বান্দে আলেক্সান্দার পঞ্চনদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্যগণের বিশ্বাম, নীচবংশোদ্ভব চন্দ্রগুপ্ত তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আলেক্সান্দার রুষ্ট হইয়া তাহার প্রাণ- 
দণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া রক্ষা পান। 
পরে তিনি প্রায় ৩২০ খুঃ পুর্ব্বা্ধে রাজা হইয়াছিলেন। [চন্ত্রপ্ত 
শব্দে বিস্তৃত বিৰ্রণ দেখ। ] এইরূপে ভারতের আধুনিক ; 
ইংরাঁজ প্রতিহাসিকগণ আলেকৃসান্দার ও চন্ত্রগুপ্তকে ভিত্তি 
ক্রিয়া ভারতের কালক্রমিক ইতিহাসের পত্তন করিয়াছেন। 
অশোক যখন মন্ত্র গুপ্তের পৌত্র, তখন তিনি যে আলেক্‌- 
সান্দার ব! চন্ত্রগুপ্তের বহুপরে সিংহাসন লাঁভ করিবেন, এ 
সত্বন্ধে কেহ কখন সন্দেহ করেন নাই। বিশেষতঃ প্রিয়দর্শীর 
অনুশাঁসনে অস্তিওক € &6001789), তুরময় (0192008), | 
অন্তিকিনি (406807005 ), মক (81883 ) -ও অলিকস্ুদ্ূর | 
(/19388016:), এই কয়জন দুরদেশবাসী যবন (9:96 )- 
রাজের নাঁমোল্পেখ আছে । এ পাঁচ জনের কাল সম্বন্ধে অধ্যাপক 
লাসেন লিখিয়াছেন, 
4000080৪০01 85119--( রাঁজ্যকাল ) ২৬০-২৪৭ খুঃ পুঃ। 
7০০18107 চ171190৩1])1)08--২৮৫-২৪৭ খৃঃ পুঃ। | 
41610010105 0005603 01 1180690019-_ ২৭৮-২৪২ খুঃ পুঃ। 
11893 01 0757৪-_-২৫৮ খুঃ পূর্ববানে মৃত্যু | 
41938009101 10101708--২৬২-২৫৮ খৃঃ পুঃ। 


উক্ত পাঁচ জন রাঁজা সকলেই ২৬০ হইতে ২৫৮ খুঃ পূর্কা- 


বের মধ্যে জীবিত ছিলেন। . এজন্য সেনার্ট বলেন, পপ্রিয়দর্শীর 
রাঁজত্বের ১৩শ বর্ষে যে লিপি উতকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন 
এ পাঁচজনের নাঁম পাওয়া যাইতেছে, তখন এঁ লিপিখানিও 
২৬০-২৫৮ খুঃ পূর্বান্ধের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ 
স্থলে ২৬৯ খুঃ পুর্ববান্দে তাহার অভিষেক এবং তীহার চাঁরিবর্ষ 
পুর্ব্বে ২৭৩ খুঃ পুঃ অন্দে রাজ্যলাভ ঘটে ।” রিস্ডেভিড্, 
বুহলর, কার্ণ প্রভৃতি সকলেই এ মত স্বীকার করিয়াছেন । 


কিন্তু আমর! কি এ মত গ্রহণ করিতে পারি? চন্ত্রগুপ্ত গ্ররুতই 
কি আলেক্সান্দারের সমসাময়িক, ' প্রকৃতই কি তিনি মাঁকিদন- 
বীরের নিকট অপদস্থ হইয়াছিলেন? মহাবংশ প্রভৃতির কথা 
সকলই কি মিথ্যা? 

আমরা ডিওডোরস্‌ প্রত্ৃতি পূর্বতন পাশ্চাত্য ধতিহাসি- 
কের বর্ণনা হইতে জানিয়াছি যে, আলেক্বান্দারের পঞ্চনদে 
অবস্থিতিকালে চন্ত্রমা বা চান্দ্রমস (4810780069 ) নামধেয় 
একজন নৃপতি. প্রবল প্রতাপে পূর্বতারত শাসন করিতে- 


ছিলেন, তীহার দুই লক্ষ পদাতি, বিশ: হাজার অশ্বারোহী, ছুই] 


হাজার রথ ও চারি হাজার হস্তী ছিল। [চন্তপুপ্ত শব্ধ ১৩৫: 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ] নি ++ 
উক্ত গ্রমাণ দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চন্গুপ্ত 
মহাবীর আলেক্সান্দরের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ. 
করিয়াছিলেন? ভিন্ন স্থানের প্রাচীন বৌদ্গ্রন্থে বেমন বুদ্ধ ও 
অশোকের কাঁলনির্ণয়ে বিভিন্ন মত, চন্ত্রমা, (স80078068 ) বা বৃ 
চন্ত্রপ্তপ্তের (98007060৮65 ) পরিচয়কালে ও. প্রাচীন গ্রীক 
ধ্তিহাসিকগণ সেইরূপ সকলেই এক মত প্রকাশ করেন নাই |. 
এরূপ স্থলে উভয় মতই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাঁয় না। এখন ; 
উভয় মত ছাড়িয়। অন্ত উপায়ে চন্ত্রগুপ্ত ও অশোকের কোন 
সময় পাওয়া যায় কি না, তাহাই দেখা যাউক। চু 
জৈনদিগের মতে, মহাবীরের নির্ববাণের পর ১৫৫ বর্ষ গত 
হইলে চন্্রগুপ্ত রাজা! হইয়াছিলেন।১ শ্বেতাশ্বর জৈনদিগের : 
মতে, বিক্রমের ৪৭৮ বর্ষ পূর্ব্রে এবং দিগম্বরদিগের মতে, শক- 
রাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্রে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন ।২ বুদ্ধ- 
নির্ব্বাণ সমন্ধে যেমন নানাঁমত, বীরনির্ববাণ সম্বন্ধে সেরূপ মতা 
স্তর নাই। দিগন্বর ও শ্বেতান্বর উভয় সম্প্রদায়ের মতেই মিল: 
হইতেছে, অর্থাৎ উভয় মতেই ৫২৭ খুঃ পুর্ববাব্ধে বীর নির্বাণ : 
ঘটে। এরূপ স্থলে, তাহার ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ খুষ্ট পূর্ব্ব ৩৭২ 
অবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল হইতেছে। শ্রাবণবেলগোলা! 
হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপিতে প্রকাশ যে, চন্্গুপ্ত 
শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করেন । হেম- 
চন্দ্র লিখিয়াছেন যে, বীরমোক্ষ হইতে ১৭ বর্ষ পরে অর্থাৎ: 
৩৫৭ খু পুর্কানে ভদ্রবাহু স্বর্গলাভ করেন এ সময়ে চন্দ্র- : 
গুপ্ত বিদ্যমান থাঁকাই সম্ভব ।৪ চন্দ্রগুপ্ত ও চাঁণক্যের প্রভাব: 
ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধ । চাঁণক্যের কৌশলে তন্ত্রপুপ্ত ফে' নিতান্ত: 
অন্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। মহাবংশে-: 
তাহার ৩৪ বর্ষ ও তৎপুত্র বিন্দুসারের ২৮ বর্ষ রাঁজ্যকাল লিখিত : 
হইয়াছে। এ দিকে ব্রহ্ধাগুপুরাণমন্ডে, চন্্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ: 
ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরপ স্থলে উভয়ের রাজ্য- ; 
কাল মোটামুটা ৫৫ বর্ষ ধরিয়া লইতে পারি।, সুতরাং চন্ত্র- 
30৯৮ এব$চ শ্রীমহাবীরমুক্তেবর্শতে গতে । ্‌ 
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দগুপ্তোইভবন্নপঠ£॥” 
হেমচন্ত্ররচিত, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতে পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮৩৩৯ ঃ 
(২) বিশ্বকোষ জৈনশব্দ ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । রা 
(৩) “বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি। 
ভদ্রবাভ্রপি স্বামী যযৌ  স্বর্গং সমাধিন] 1৮ (পেরিশিষ্টপর্বব ১০ ১১২) 
(8) পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্বে ভদ্রবাহু ছিলেন না, অধিক সম্ভব, দে সময | 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী জৈনাচার্ধযগণ, তাহাতে হী ও 


ঁ 


নহেন, তাহারা অশে।কের সময়ে ভতরবাহকে চাননি ্শ্তত ।. 


রঃ পারা 1 1৮. লী 
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প্রিয়দর্শী 


[ ৫১৩ ] 


প্রিয়দ্শী 


গুণ্ডের অভিষেকের ৫৫ বর্ষ পরে প্রায় ৩১৭ খুষ্ট পূর্ধবাৰের 
নিকটব্ত্তী কোন সময়ে অশোকের রাজ্যারন্ত ধরিয়া! লওয়া যাঁয়। 
এখন দেখিতেছি, যে সময় আলেক্সান্দর পঞ্চনদে উপস্থিত, সে 
সমূয়ে মগধের দিংহাসনে বিন্দুসার অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব 
ভারত শীসন ক্রিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই জ্ীকদিগের 
নিকট চন্দ্রমা বা চান্দ্রমপ নামে পরিচিত হ্ইয়াছিলেন। 
ডিওডোরাস্‌ সিকিউলাস্‌ লিখিয়াছেন, “আলেক্সান্দর ফিজিয়া- 
সের মুখে শুনিয়াছিলেন, সিন্ধুর পরপারে ১২ দিনের পথ গেলে 
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রমার 
( য80018109৪ ) রাজ্য । তীহাঁর লক্ষাধিক সৈন্য আছে শুনিয়া 
আলেকসান্দর প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, পরে পুরু (৮০:৪৪) 
রাজ তাহার সন্দেহ ভগ্রন করেন। পুরুরাঁজ আরও বলেন যে 
গাঙ্গ্য প্রদেশের সেই রাজা অতি নীচবংশোভ্ভব নাপিতের পুত্র । 
নাপিত অতি স্থপুরুষ ছিল। রাণী তাহার রূপে মুগ্ধ হয়, এই 
অবৈধ প্রণয়ে এক পুত্র জন্মে। পরে সেই ছুষ্টা রাজাকে মারিয়া 
ফেলে । তাই এখন তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে 
( 1)199003 310010ও ) 

কুইণ্টাস্‌ কার্িয়াস্‌্ও ডিওডোরাঁসের মত উক্ত রাজার বিপুল 
সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া শেষে লিথিয়াছেন যে, প্রজাগণ সকলেই 
এই রাজাকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে। 

মাকিদনবীরের সমকা'লিক গাঙ্গ্যগ্রদেশের যে রাজার পরি- 
চয় উপরে লিখিত হইল, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে চন্দ্র- 
গুপ্ত বা! অশোক সম্বন্ধে ঈরূপ কোন পরিচয় পাঁওয়। যায় না। 

উক্ত চান্্রমসরাঁজ সম্ভবতঃ চন্ত্রগুপ্তের সিংহাসনাধিকারী বিন্দু- 
সার। বিন্দুসারের স্থখ্যাতির কথা কৌথাও নাই। এমন কি 
অবদানগ্রন্থে বিন্দুসার চন্ত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়! গৃহীত হয় নাই। 
এজন্যও হয়ত কেহ কেহ তীহাকে অবৈধরূপে উৎপন্ন মনে 
করিয়া থাকিবেন। অশোৌকাবদান হইতে লিখিয়াছি যে অশো- 
কের মাতাকে এক সময়ে বাঁজান্তঃপুরে অনেকেই নাপিতানী 
বলিয়াই জানিত। অধিক সম্ভব, এই নাপিতানী-অপবাঁদ থাঁকা- 
তেই বিন্দুসার সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়াঁছিলেন। পুরু- 
রাজের নিকট আলেকসান্দরও সেই কথা শুনিয়া থাকিবেন। 
তবে গ্রীক প্রতিহাসিকের নিকট সেই ঘটনা! কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত 
হইয়াছে। বাস্তবিক ক্ষৌরকর্ম্নকারিণী বিন্দুসারমহিষীর গর্ভেই 
অশোকের জন্ম, তাহা আমরা অশোকাবদানেই পাইয়াছি। 

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশান্ত্রবিদ্‌ রিস্‌ ডেভিদের মতে চন্ত্রগুপ্ত, অমিত্র- 


হাত বিন্দুসার বা প্রিয়দর্শী এ গুলি ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, 
উপাধি মাত্র ।১ যদি ইহাই প্ররুত হয়, তাহ! হইলে বিন্দুসারের 
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চন্্রমা বা চান্রমাস উপাধি থাঁকা বিচিত্র নহে। অবদানগ্রস্থে 
লিখিত আছে, তক্ষশিলায় বিদ্রোহকাঁলে বিন্দুসার কর্তৃক তথায় 
অশোক বিসজ্জিত হইয়াছিলেন। আঁলেক্সান্দরের নিকট তক্ষ- 
শিলরাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই 
জানেন। তক্ষশিলরাজের পরাজয়ে তক্ষশিলা প্রদেশে বিশৃঙ্খলতা ব!1 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহ! অসম্ভব নহে । এই সময় অশোক 
আসিয়া তক্ষশিলা স্শাসনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন 
ও তজ্জন্য তাহাকে হয়ত মহাবীর আলেক্সান্দরের বিপক্ষতা- 
চরণ করিতে হইয়াছিল। জষ্টিনস্‌ লিখিয়াছেন, দ্সান্দরো- 
কোতাঁদ্‌ (388910০০৮৮5) আলেক্সান্দরের সহিত দেখা 
করিয়াছিলেন। আলেক্সান্দর তীহান্ন প্রাণদণ্ডের আদেশ 
করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়৷ আত্মরক্ষা করেন। নানা- 
স্থান ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়েন, 
সেই সময় একটা বৃহৎ সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক 
তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তীহাঁকে সন্মুখে 
পাইয়াও পশুরাজ তীহার কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। 
তাহা! দেখিয়! উক্ত বীরের হৃদয়ে অস্ক,ট আঁশার সঙ্ার হইল। 
তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অনেক দস্থ্যদ্ল সংগ্রহ করি- 
লেন। তাহাদের সাহায্যে (সেই যুবক) গ্রীকসৈন্যদিগকে পরাস্ত 
করিয়া সিন্ধুনদ প্রবাহিত প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করেন। 
( 9860৪ 20৬, 4 ) আলেক্সান্বর ইউডিমস্‌ ও তক্ষশিলকে 
পঞ্জাবশাসনের ভার দিয়া যান। ৩২৩ খুঃ পুর্বান্দে আলেক্‌-, 
সান্দারের মৃত্যুর পর ইউডিমস্‌ নিজে স্বাধীন রাজা হইবার 
আশায় তাহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরুরাজকে হত্যা 
করেন । (7)1090:08 0, £,.) কাহারও মতে সাব্র- 
কোত্বাস্‌ও এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খুঃ পূর্ববান্দে 
ইউডিমস্‌ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহাধ্যার্থ ৩ হাজার পদাতি, 
৪ হাঁজার অশ্বীরোহী এবং প্রায় ১২০টা হস্তী লইয়া! গবিনি-রণ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই অবকাঁশে “সান্রকোতাস্, জাতীদ্ব 
স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামস্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া 
গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। 
আলেক্সান্দর ভারতসীমান্তে যে সকল জনপদ প্রিয় সেনানী 
সেলিউকসের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সান্্রকোত্তান্‌ সে 
সমস্তও অধিকার করিয়! লইলেন | (এ.7961009 5.০.4) ই্রাবে! 
লিখিয়াছেন, “অল্প দিন পরেই ফেলিউকস্‌ নিকেনর আবারু 
গ্রীকরাজ্য স্থাপন করিবার আশায় সান্্রকোত্তাসের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আসেন । কিন্ত যুদ্ধে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া তাহার 
সহিত মিত্রতাঁপাশে আবদ্ধ হইলেন। মেগেস্থিনিস্‌ লিখিয়াছেন, 
সেলিউকদ্‌ সান্দ্রকোত্তাস্‌কে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া- 
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ছিলেন*। তিনি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইলে সেলিউকস্রে 
আদেশে গ্রীকদূত মেগেস্থিনিদ্‌ পাটলিপুত্রের সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। 

পাশ্চাত্য গ্রীক এরতিহাসিকগণের উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে 
অশোঁককেই উক্ত ঘটনাবলীর নাঁয়ক বলিয়! মনে হয়। অশোকের 
প্রথম বয়সের নির্দিযপ্রক্ৃতি, কূটনীতি, দলবল সংগ্রহ, তক্ষশিলায় 
গমন, তথাক্» প্রতিপত্তিস্থাপন, জোষ্টত্রীতাকে ফাঁকি দিয়া 
রাজ্যগ্রহণ ইত্যাদি কথা আলোচিন। করিলে জীকবণিত তি 
সান্দ্রকোত্তাসের ছবিই মনে করিয়! দেয়। 


হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে চাঁণক্যই | 


চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির মূল বলিয় বর্ধিত হইয়াছে, তাহার 
প্রভাব পঞ্জাব হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু 
সর্বজনপরিচিত চাণক্যের নাম পধ্যন্ত কোন গ্রীক এতিহাসিক 
উল্লেখ করেন নাই, বিশেষতঃ এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যদি গ্রীক- 
রমণীর বিবাহ হইত এবং ইহার সভায় যদি শ্রীকদূত অবস্থান 
করিতেন, তাহ! হইলে অন্ততঃ সেই গ্রীকদূত কি চাণক্যের নাম 
ছাড়িতে পারিতেন? এতন্বারাও গ্রীকবর্ণিত সান্দ্রকোন্তীস্‌ ও 
চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হই- 
তেছে। বিশেষতঃ ডিওডোরসের কথা৷ তুলিয়া দেখাইয়াছি, 
আলেক্সান্দরের সময় চান্দ্রমস (20800180093) নামে এক 
ব্যক্তি পূর্বভারতে আধিপত্য করিতেছিলেন, তৎকালে সান্দ্র- 
কোত্তাস্‌ নামে এক যুবক পঞ্চনদ প্রদেশে দস্তযুৰল-সাহায্যে 
আপনার ভবিষ্য উন্নতির পথ খুঁজিতেছিলেন। এই যুবককে 
বিনুসারপুত্র অশোক বলিয়াই মনে হয়। 

জষ্টিনস্‌ লিখিয়াছেন, দৈববলে এ যুবক রাজ! হইয়াছিলেন । 
বাস্তবিক অশোকের রাজ্য পাইবাঁর কথ! নয়, কারণ তাহার 
পিতার মৃত্যুকালে জ্যে্ ভ্রাতা সুপীম বিদ্যমান ছিলেন । দস্থ্যু- 
গণ যেমন নির্ধ্ম ও কঠোরভাবে পরস্বহরণ করিয়া থাকে, 
অশোকও সেইরূপ নির্দয়রূপে ভ্রাতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন গ্রহণ 
 করিয়াছিলেন। অশোকের অপর নাম প্রিয়দর্শা, কিন্তু এই 
নামটা যেমন বৌদ্ধ, জৈন বা! হিন্দুগ্রন্থে না থাঁকিলেও এক ব্যক্তির 
নাম বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। সেইরূপ গ্রীকবর্ণিত 
সান্্রকোত্তদ্‌ বা চান্রপ্ুপ্ত" বা চন্দ্রগুপ্ত নাঁমটা তাহার একটা 


নামান্তর বলিয়া! গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? ভারত ইতিহাসে 


« এই বিবাহের কথ! মেগেস্থেনিসের অনেক পুথিতে ছিল না। 

+ চন্দ্রগুপ্তের বংশধর বা সম্বন্ধীয় বলিয়। যদি চান্দ্রগুপ্ত নাম হইয়া 
থাকে, তাহ।তেই বা আপত্তি কি? চীন্দ্রগ্প্ত শব্দের উল্লেখও অসাধু নহে। 
বখা--চান্দ্রগুপ্তং রখবরমারোচঢ,মুপচক্রমে।” (পরিশিষ্টপবর্ব ৮৩২২) 


বহুসংখ্যক চন্্গুপ্ত বাহির হইয়াছে, শ্রীম ইতিহাষেও ব্হু 
সংখ্যক আলেক্নান্দরের নাম পাওয়া গিয়াছে । পিতামহের নাম 
চন্ত্পগুপ্ত ও পৌত্রের নামও চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তরাঁজবংশের কাহিনী 
পাঠ করিলে তাহার প্রকুষ্থ পরিচয় পাঁওয়! যায় ।  [ গুপ্তরাজ- 

ংশ দেখ । ] যখন দেখা যাইতেছে, ভারতের বহুংখ্যক রাজ 
পিতামহ বা তৎপৌত্র এক্‌ই নামে অভিহিত ছিলেন, তখন গ্রীক 


. গ্রীতিহাসিকের নিকট প্রিয়দর্শী গান্ররগুপ্” ৰ! চন্ত্র গু” নামে 


আখ্যাত হইবেন, তাহ! বিচিত্র নহে । 
পূর্বেই বলিয়াছি, মৌধ্যরাজ চন্্রগ্ুপ্তের সহিত কোন যবন 
(গ্রীক) সম্বন্ধ হইয়াছিল কি না, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন 
গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়৷ যায় নাই। গ্রীক বা যবন- 
দিগের সহিত অশোকরাজ যে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, 
তাহার পরিচয় পাঁওয়! যায়। গিরণার হইতে আবিষ্কৃত রুদ্র- 
দাঁমার খিলালিপিতে লিখিত আছে-_“মৌধ্যন্ত রাষ্ীয়েণ বৈশ্ঠেন 
পুষ্যগুপ্তেন কারিতং, অশোকস্ত মৌধ্যস্ত তে (তৎ?) যবন- 
রাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলস্কৃতং |” 
(10010 4000095, 5০1. 51]. 0). 260. ) 
অর্থাৎ মৌ্যরাজ চন্ত্রগুপ্তের শ্ঠালক বৈশ্তজাতীয় পুষ্যগুপ্ত 
( এই হ্দ) প্রস্তত করাইয়াছিলেন। মৌর্যরাজ অশোকের 
প্রসিদ্ধ ববনরাজ তুষাম্প প্রণালী দ্বার (উক্ত হৃদ পরে ) অলঙ্কৃত 
করাইয়াছিলেন। 
এখাঁনে মৌধ্যযরাঁজ চন্তর গুপ্তের শ্যালক বৈশ্ঠ, কিন্তু অশোকের : 
সহিত যব্নরাঁজ তুষাস্পের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও 
ুর্বরসন্বন্ধ দৃষ্টে যবনরাজকেও অশোকের শ্তালক বলিয়! গ্রহণ 
করিতে আপত্তি নাই। 
অশোক যবন (গ্রীক )-দিগের সহিত মিলিত হইয়া আপ 
নার উন্নতিমার্গ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে । 
তিনি সুদূর গ্রীস, মিসর প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের সংবাদ 
রাখিতেন ও ধর্নপ্রচারার্থ তাহাদের রাজ্যে লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন, তাহা তাহার অন্ুশাসনলিপি হইতেই জানিতে পারি ॥ 
পুর্বে লিখিয়াছি, যে তিনি রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে অনুশাসন 
গ্রচাঁর করেন, তাহাতে অন্তিওক, তুরময়, অস্তিকিনি, মক ও 
অলিকসুদর এই পাঁচজন যোন (গ্রীক )-রাজের উল্লেখ আছে। 
এই পঞ্চ যবন-নৃপতিই সম্রাট অশোকের সমসামগ্বিক। এই 
পাঁচজনের আবির্ভীবকাল স্থির হইলে অশোকের প্রকৃতকাল 
নির্য়ে আর কোঁন গোল থাকিবে না। গ্রীসের প্রাচীন 
ইতিহাস হইতে উক্ত পঞ্চ ববনরাজের পরিচয় ও কাল এইরূপ 
পাইয়াছি-_ 
অন্তিওক (4০099088 ]), ইনি লেস পুত্র, 


রিয়দর্শী 


সিরীয় ও এসিয়ারাজ বলিয়! গণ্য। ২৯১ খুঃ পূর্বাৰে মৃত্যু 
রাজ্যকাল ৩১০--২৯১ খুঃ পৃর্বাব্ । 

তুরময় (70019008503 14909), তলেমী লি, 
ফাসের পিতা, ইজিপ্টের রাঁজা। ২৮৪ খুঃ পূর্ববানে মৃত্যু 
রাজ্যকাল ৩২৩ হইতে ২৮৪ খৃঃ পুঃ। 

অন্তিকিনি (400£08৪)১ জালেকসান্দরের প্রসিদ্ধ 
সেনাপতি, গ্রতুর মৃত্যুর কএকবর্ষ পরে পাম্ফাইলিয়া, লাইসিয়া 
প্রতৃতি স্থানের রাজ! হন। ৩০১ খুঃপূর্বান্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

মক (89289), কিরিনি (057০9 )র একজন প্রসিদ্ধ 
রাজা । ২৫৭ খুঃ পূর্বে তাহার মৃত্যু হয়। রাজ্যকাল ৩০৭-২৫৭ 
খৃঃ পূর্ববাব । 

অলিকম্দরর (8121907), এপিরাসের প্রসিদ্ধ রাজা । 
মহাবীর আলেকসান্দারের মাতুল ও অলিম্পিয়ার সহোদর, 
আলেক্সান্দারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজা ইন। 

এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচজন একত্র কোন সমনে 
জীবিত ছিলেন? দেখা যাইতেছে, উক্ত পাঁচজনের মধ্যে 
অস্তিকিনি (4100100008) ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বান্ধে কাঁলগ্রাসে পতিত 
হন এবং মক (12005) ৩০৭ খুঃ পূর্বান্দে রাজ্যলাভ করেন। 
সুতরাং ৩০৭ হইতে ৩০১ খুষ্পূর্ববান্ধের মধ্যে আমরা পাঁচজন 
যবনরাজকেই পাইতেছি, ধী সময়ে অশোক প্রিয়দর্শীও রাজন 
করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাইি। পূর্ব্রে বলিয়াছি যে 
৩১৭ খুঃ পূর্ববান্দে ইউডিমস্‌ ও সেলিউকসের অধীন পঞ্জাব ও 
সীমাত্তবর্ভী সমুদয় ভূভাগ গ্রীকৰিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারই কিছুকাঁলপরে অশোক পাটলি- 
পুত্রের সিংহাসন অধিকার ক্রেন । প্রায় ৩১৫-৩৯৬ খুঃ পূর্ববানধে 
তাহার পিতৃসিংহাঁসনলাভ, ৩১১-১২ খুঃ পূর্ববাবে তীহাঁর 
অভিষেক এবং ৩০২-৩ খুঃ পুর্ববা্ধে পঞ্চ যবননৃপতির নামমন্বণিত 
তাহার অন্ুশীসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 


অশোকের চরিত'সমাঁলোচন। । 


বুদ্ধের আবির্ভাবকাঁল হইতে একাল পধ্যন্ত ভারতে যত 
রাঁজ রাজত্ব করিরা গিয়াছেন, প্রিয়দর্শার সহিত কাহারও 
তুলনা হয় না। জীবনের প্রথমাংশে বাহার উদ্ধত প্ররুতি, 
নরশোণিতপ্িগ্লা ও স্বগণবিদ্বেষ সমাজের চক্ষে অতি দ্বণ্য ও 
নিন্দাম্পন করিয়া! তুলিয়াছিল, সেই ছুষ্ট প্রকৃতি সম্ভোগ ও 
সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত পাঁলিত হইয়। কিরূপে সংশোধিত, 
ও বিশুদ্ধ হইয়া! অতুলনীয় ও আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে, অশোক- 
চরিত্র তাহার প্রকুষ্ঠ পরিচায়ক । তিনি রাজনৈতিক কার্ধ্য- 


কুশলতার, যুদ্ধনিপুণতায় ও লোকচরিত্রশিক্ষায় ভারতবিশ্রুত : 


[ ৫১৫ 


প্রিয়মাল্যান্ুলেপন 


অক্বরকেও পরাজয় করিয়াছেন । বীর্য্যবস্তায় ও রাজ্যবৃদ্ধি পক্ষে 
কোঁন মোগল সম্রাুই তাহার সমকক্ষ নহেন। অকবর যেমন 
বিদেশীয়গণের সংশ্রব রাখিতেন, দেশীয় বিদেশীয় সকল 
পর্ডিতেরই আদর সম্মান করিতেন, হিন্দু মুসলমান খুষ্টান 
পার্খী প্রভৃতি সকল গ্রজাঁকেই যেমন সমভাবে দেখিতেন, 
অশোক সেইরূপ গ্রীস প্রভৃতি দূরদেশের সহিত সম্বন্ধ 
রাখিয়াছিলেন, ত্রাঙ্গণ বা শ্রমণ সকল পণ্ডিতকেই যথেষ্ট 
ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন) হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি সকলের 
উপকারের জন্য তিনি সমান যত্ব দেখাইয়াছেন। বুদ্ধদেব যে 
ধর্মপ্রচার করেন, তাঁহ! ভারতের কতকাংশে মাত্র আবদ্ধ ছিল, 
কিন্তু এই অশোকের সময় বুদ্ধের মেই বিমল উপদেশসমূহ সমস্ত 
এসিয়ায়, এমন কি সুদুর যুরোপথণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছিল। 
অশোকের সময়ও বৌদ্ধধর্থ বিশেষ জটিলতা বা খুঁটিনাটা স্থান 
পায় নাই, তাহার অন্ুশীসনসমূহে সর্বজীবে দয়া ও সাধারণের 
প্রতিপাঁল্য সাম্যনীতিই উপৰিষ্ট হইয়াছে। 
যুরোগীয় পুরাবিদ্গণ অশোকের সহিত কন্ষ্টান্টাইন, 
সলোমান, লুই দি পায়স্‌ প্রতৃতি প্রাতঃম্মরণীয় ধাঁম্মিকরাজগণের 
তুলন! করিয়াছেন । 
প্রিয়দীস, একজন গ্রন্থকার । ভক্তমোদতরঙগিণী, ভক্তিপ্রভা ও 
তশ্ীকা, ভাগবতপুরাণপ্রকাশ ও শ্রতিম্ত্রতাৎপধ্যামূত নামে 
তীহাঁর বিরচিত কএকখাঁনি গ্রন্থ পাওয়া বাঁয়। 
প্রিয়ধাম (তরি ) প্রিয়ং ধাম যন্ত। প্রিযস্থান। 
“বেদিষদে প্রিয়ধামাঁয় |” (খক্‌ ১/১৪০।১ ) 
“প্রিয়ধামায় প্রিয়ধায়ে প্রিয়স্থানায়” (সায়ণ ) 
শ্রিয্পতি (পু) প্রিরস্ত পতিঃ পালকঃ। প্রিয়পালক। 
পপ্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে |” (শুরু ২৩১৯) 
এপ্রিয়াণাঁং বল্পভানাঁং মধ্যে প্রিঘ্নপতিং প্রিয়ন্ত পাঁলকম্‌ঠ ( বেদরীপ ) 
প্রিয়গ্রায় (রী) প্রিরন্ত প্রায়ো যত্র। প্রিয়বাক্য। প্ধযায়_-চটু, 
চাটু। (হেম) 
প্রিয়প্রেপৃন্থ (তি) পরি প্রেপ্রতীতি প্র-আপ-মন্-উ। ষটা- 
এোদ্যুক্ত, উন্মুখ, ইঞ্প্রাপ্তিবিষয়ে উৎস্ৃক। 
প্রিয়তাষণ কৌ) প্রিয়্তপ্রিয়বাক্যগ্ত ভাষণং কথনং। প্রিয়বাক্য 
কথন, মধুরবাক্য প্রয়োগ । 
প্রিয়ভাষিন্‌ (তরি) প্রিয়ং ভাষতে ভাষ-ণিনি ৷. প্রিয়বাক্যকথন- 
শীল, মধুরভাবী, প্রিয়বাঁদী। 
প্রিয়মধু (পুং) ) প্রিয়ং মধু মদ্যং যন্ত । বলরাম। (হেম) 
প্রিয়মাল্যান্ুলেপন ( তরি) প্রিয়ং মাল্যমন্্ুলেপনর্চ যস্ত। 
১ মাল্যানুলেপনপ্রিয়, যাহার! মাল্য ও অন্ুলেপন অতিশয় ভাল 
বাদেন।  (পুং)২ স্কন্মানুচরভেদ ! € ভারত শল্যপ: ৪৬ অঃ) 


প্রিয়স 


প্রিয়মেধ €পুং ) ১ অজমীটের পুত্রভেদ। ( ভাগ” ৯২১১৭.) 
ং যজ্ঞোপেত খষিভেদ ] ( ধাকৃ ১1৪৫1৪ ) 


[ ৫১৬ ] 
রি জিজাসিিিিিসিকিিিি উল লীলা ্ক্ললললজ্ী উপ 


প্রিয়াতিন্‌ 


পপ্রিয়। চিদ্‌ যন্ত প্রিয়সাসঃ৮ (খক্‌ ৯৯৭৩৮) 
পপ্রিয়সাসোহত্যন্তং প্রিয়তম! ধারাঃ' (সায়ণ) 


শ্রিয়স্তবিষুঃ (ত্রি) অপ্রিয়ঃ প্রিয়ো ভবতি ভূ-কর্তরি-খিষুচ | প্রিয়নখ প্ং) প্রিয় সখা চ হিতকারিত্বাৎ টচ্‌ (রাজাহঃ সথিভ্য- 


( কর্তরি ভূবঃ খিঞুচ্‌ খুকঞ্রৌ। পা! ৩1২৫৭ ) অপ্রিয় প্রিয়- 
ভবিতা, যাহা প্রিয় ছিল না, তাহ! প্রিয় হয়। 
“আ্যন্তবিষু্যশসা কুমারঃ প্রিয়ন্তবিষুরর্ন স যন্ত নাসীৎ” ভেট্ট৩।১) 
ধুকঞ, প্রত্যয় করিলে প্রিয়স্তাবুক হইবে । 
প্রিয়রথ (ত্রি) গ্রীয়মাণ র্থযুক্ত । “শরুতরথে প্রিয়রথে দধানাঃ।৮ 
(খক্‌ ১১২২৭ ) পপ্রয়রথে গ্রীয়মীণরথযুক্তে | (সায়ণ) 
প্রিয়রূপ ( ব্রি) প্রিয়ং রূপং যস্ত। হৃদ্যরূপ, যাহার রূপ অতিশয় 
মনোহর । (ক্লী)২ মনোহর রূপ। 
প্রিয়রোজশাহ, দিলীশ্বর সুলতান ফিরোজশাহের সংস্কৃত নাম। 
গয়াধামে এবং অলবারের নিকটবর্তী মাচাড়ীতে প্রাপ্ত, তদাঁদেশে 
উৎকীর্ণ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে তীহার এই নাম 
পাওয়া যায়। [ ফিরোজশাহ দেখ । ] 
প্রিয়বক্ত তত্রি) প্রিয়ঃ বক্তা । উত্তমবক্তা, প্রিয়বাদী। 
প্রয়বচন (ক্লী) প্রিয়ং বচনং কর্মধা*। প্রিয্বাঁক্য, মধুরবচন, 
নুমিষ্টবাক্য। (তরি) প্রিয়ং বচনং যস্য। ২ প্রিয়বাদী। বৈদ্য- 
কোক্ত বাক্য। ৩ ভক্তিমান্‌ রোগী। (রাজনি” ) 
প্রিয়বৎ (ত্বি ) প্রিয়যুক্ত। 
 প্রিয়বর্ণী (ত্রি) প্রিয় বর্ণে যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। প্রিয়নু। 
প্রিয়বল্লী (ত্র) প্রিয়া মনোজ্ঞা বল্লী লতা । প্রিয়ঙ্। 
প্রিয়বাচ্‌ স্ত্রী) প্রিয়! বাক্‌। প্রিক্ববাক্য, প্রিয়বচন। 
প্রিয়বাঁদ €পুং ) প্রিয়ঃ বাদঃ। প্রিয়বাক্য। 
প্রিয়বাদিক? (ত্ত্ী ) ১ বাগ্যযন্ত্রতেদ। ২ মধুর ভাষিলী। যে রমণী 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া থাকে। 
প্রিয়বাদিন্‌ (ত্র) প্রিম্ং মনোজ্ঞং ব্দতীতি বদ-ণিনি। মনোজ্ঞ 
বক্তা, যে স্ুমিষ্টবাক্য বলে । 
“কোহতি ভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্‌। 
কো বিদেশঃ সবিধ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্‌॥» (চাণক্য ) 
্তিয়াং ভীষ ।  প্রিয়বাদিনী। 
“মাতা ষস্য গৃহে নাস্তি ভা্য। চাপ্রিয়বাদিনী । 
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথ গৃহম্‌॥” (চাঁণক্য ) 
প্রিয় ব্রত (পুং) প্রিশ্বং ব্রতং যস্য। স্থায়ন্তুব মন্থুর এক পুন্র। 
(পুরাণ ) (ত্রি)২ ব্রতপ্রি্ব। (খকু ১০।১৫০।৩) 
 প্রিয়শালক €পুং) শালবৃক্ষ বিশেষ । 
৷ প্রিয়শ্রবস্‌ (পুং) প্রিরং শ্রবঃ শ্রব্ণং যদ্য। পরমেশ্বর 
€ ভাগ” ১৫৩৩) 
প্রিয়ন (তরি) অভিলবিত বস্তপ্রদ । ২ প্রিয়তমা! ধারা । 


ইচ) ৯ খদ্ির। ( শব্দচণ ) প্রিয়স্চাসৌ সখা চেতি। ২ প্রিয়বন্ধু ॥ 
“আপুচ্ছন্ব প্রিরসথমমূং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলম্‌।” ( মেঘদূত ) 
৩ প্রিয়ের সখা, প্রিয়ের বন্ধু ্‌ 
প্রিয়সঙ্গমন (ত্রি ) প্রিয়য়োঃ সঙ্গমনং যত্র। ১ প্রিয়-ও প্রিয়ার 
মিলনস্থান। ২ কণ্তপ ও অদিতির মিলনস্থানরূপ দেশ, ষে 
স্থানে কশ্তপ ও অদিতির মিলন হইয়াছে। 
প্ত্রার্দিতিঃ কণ্ঠপশ্চ মহাত্মানৌ দৃঢ়ব্রতৌ । 
প্রিয়সঙ্গমনং নাম তং দেশং মুনয়োহবদন্‌ ॥” 
( হরিবংশ ১৩৪ অঃ) 
প্রিয়নত্য (ক্রী) প্রিয়ং সত্যমিতি কর্ণধাণ। ১ স্ুনৃতবাক্য॥ 
প্রিয়ং সত্যং যস্ত। (ত্রি (২ সত্যপ্রিয়। 
প্রিয়সন্দেশ (পুং) শ্রিয়ং সন্দিশতি প্রিয়-সম্-দিশ-অণৃ। ১ চম্পক 
বৃক্ষ । ( শব্দচ* ) প্রিয়ঃ সন্দেশঃ কর্মধাণ। ২ প্রিয়সংবাঁদ। 
প্রিয়লালক (পুং ) প্রিয়ঃ সালঃ ততঃ স্বার্থে কন্‌। অসনবুক্ষ, 
চলিত পিয়াসাল। ( রাঁজনি) 
প্রিয়স্তোত্র তরি) যাহার স্তোত্র অতিশয় প্রিয়, বুলোক কর্তৃক 
স্তোতব্য। “মরামহে প্রিয়ন্তোত্রো বনস্পতিঃ।” (খক্‌ ১৯১৬) 
“প্রিয়স্তোত্রঃ প্রিয়াণি স্তোত্রাণি যস্ত, স তথোক্তঃ, বনহভিঃ 
স্তোতব্য ইত্যর্থঃ।৮ (সায়ণ ) 
প্রিয়স্বামী, হারিতস্থৃতির টাকাকার। বিবাদরত্বাকরে চণ্ডেশ্বর 
ইহার নামোল্েখ করিয়াছেন । 
প্রিয় (স্ত্রী) প্রিয়-টাপ্‌। ১ নারী। (শব্রত্বাণ) ২ ভাধ্যা। 


(হেম )৩ এল! । ( শবচ”) ৪ মল্লিকা । ৫ মদিরা। (রাঁজনি*) 
৬ বার্তী। ( ধরণি ) ৭ পধ্ক্ষর-ছন্দোবিশেষ | (ছন্দোম* ) 


প্রিয়া) বারাণপীরাজ রামচন্দ্রের পত্রী । : বৌদ্ধপ্রস্থাদিতে কপিল- 
বস্তনগরপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। বালিকা- 
বস্থায় ইনি শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। পরে স্বকীয়! আত্মীয়বর্গ 
কর্তৃক বনে নির্বাসিত হইলে রামচন্দ্র ব্নমধ্যে তাহার রোগ 
শান্তি করিয়া তাহাকে বিৰাহ করেন। 

প্রিয়াখ্য তি ) প্রিয়! আখ্যা যন্ত। প্রিয়। 

প্রিয়াতিথি (ত্রি) আতিথেয়ী, অতিথিসৎকারপ্রিয় ৷ 


প্রিয়ার্দি (পুং) প্রিয়া-আদি করিয়। পাণিন্যুক্ত শব্ষগণ যথা 


প্রিয়া, মনোজ্ঞা, কল্যাণী, স্কুভগা, হুর্ভগা, ভক্তি, সচিবা, স্বসা, 
কান্তা, সমা, ক্ষান্ত, চপলা, ছুহিতা, বাসন1, তনয় । ( পাণিনি ) 
প্রিয়াত্মন্‌ (ত্রি) ১ উদারচেতা, সরলপ্রক্কৃতি । ২ প্রিয়ন্থরূপ ॥ 
“উপস্পষত বো যুক্ত্যা সুপ্রিয়াআ্মা স্ুখং শিবঃ।”[রামা” ২৯১২৪) 


. ৩০০০২... - 


৮ 


১ 


প্রিয়াল 


[ ৪১৭ রী 


প্রিয়াত্মবজ (পুং) স্বনামখ্যাত প্রসহজাতীয় পক্ষিভেদ। 
(চরক সুত্রস্থা ২৭ অঃ) 
প্রিয়ান্তু (পুং) প্রিয়ং অনু যন্ত। ১ আমবৃক্ষ। (রাজনি”) (ক্লী) 
২ ততৎফল। ৩ হৃদ্যজল। (ত্রি) ৪ জলপ্রিয়, যিনি জল ভাল 
বাসেন। 
প্রিয়াল (পুং) বৃক্ষতেদ, চলিত পিয়াল (13001)21091019, 
7,501018 )। ইহার বীজ “চিরপ্তী” নামে প্রসিদ্ধ। ইহার 
স্কৃত পর্য্যায়__টার, অখট্ট, খরক্বন্ধ, ললন, চারক, বন্বন্ধ, 
সন্নদ্র, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, মক্ষবী্ধ্য, পিয়াল, বহুল- 
বক্ধল, রাঁজাদন, তাঁপসেষ্ট, সন্নকক্র, ধন্ুঃপট | 

হিমালয়তটে শতদ্রতীর হইতে পূর্বাভিমুখে ২ হাজার ফিট 
উচ্চ স্থানসমূহে, ব্রহ্মে এবং ভারত সাআাজ্যের উষ্ণপ্রধান ও 
শুষ্ক স্থানে এই বুক্ষসমূহ শাল, মহুয়। ও ডাক প্রভৃতি প্রকাণ্ড 
বুক্ষের সহিত একত্র দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য 
স্থানেও ইহার স্বতন্্ নাম আছে। হিন্দী__পিয়ার, পিয়াল, 
পিয়ালা, চিরোগ্ী ; পঞ্জাব-চিরৌলী (ফল), চিরোক্জী; 
গাড়বাল__পিআল, পিয়ালা, মুরিয়া, কাঁটুভিলবা ; অবোধ্যা__ 
পিআর, পেইরা, পেড়া ; কোল-__তরুম্‌; ভূমিজ__পিয়ল ) খর- 
বার__ীয়া ;সাওতাল-_তরোপ; উড়িব্যা__চরু ; মধ্য প্রদেশে 
আচার, চাঁর, চিরোঁ্ী ; গৌন্দ__সারাক, হের্কা ; কুকু-তরো) 
'ভীল-_শীর ; দাক্ষিণাত্য__চাঁর-কি-চারোলী ; বোন্বাই__পিয়াল, 
চারোলী ) হায়দরাঁবাদ-__চরবারী ; তামিল-_মোওদ| বা কটি- 
মঙ্গো, মরুম্‌, কাটময়া, রমা, কাটমা-মরম্‌ (চারাগাছ ), কাটমা- 
পরম্‌ বা কটমাপরম্‌ (ফল )) তেলগু-__চর, চরুমমুদদী, চিন্ন- 
মোর, মোলি, চারচে্ট, বা সারচেষ্ট, চারমামিড়ি, জারুমামিড়ি ) 
কণাড়ী_ নুস্কুল, মুক্লু; মলয়ালম্‌__কাল-মরম্‌, গুজরাত ও 
কচ্ছ__চারোলী ) মহারাস্র--পিয়ালচার ;)  ব্রঙ্গ_লোন্ভো, 
লন্বোবেন, লম্বো। 

ইহার গাত্রত্বক্‌ ভেদ করিলে, যে নির্ধাস নির্গত হয় তাহা জলে 
কতকাংশ গুলিয়! যায়। ইহার বর্ণ অন্বচ্ছ, প্রায় শিংএর মত, 
খাইতে কোনরূপ আস্বাদ নাই। শুকাইলে সহজেই গুঁড়ান যায়। 


ইহার ভৈযজ্যগুণ_উদরাময় রোগে ইহার আটা প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে । স্বন্ধদেশে গ্রন্থি বাতে ইহা! মর্দন করিলে 
উপকার দর্শে। ইহার বীজ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। আগুণে 
ভাজিয়া ওুঁষধাদিতে প্রযুক্ত হয়। ভাজা বীজ উষ্ণতাবদ্ধক। 
স্থপক ফল খাইতে উত্তম। ইহা মিষ্ট ও মুছু বিরেচক। দারুণ 
জরে ও গাত্রদাহে ইহা! সেবন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হয়, 
কোথাও কোথাও অন্যান্য ওষধির গন্ধ নষ্ট করিতে এই ফল 
মিশাইয়া দেয়। 

দেশীয় লোকের! বীজের শাঁস বাঁদামের মত খায় । মিষ্টান্ন 
দিতে ইহার প্রভৃত ব্যবহার হয় বলিয়া কেহ ইহা! হইতে তৈল 
প্রস্তুত করিতে চাহেনা । ইহার গন্ধ বাদাম ও পেন্তার মাঝা- 
মাঝি। ছুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ইহা সেবন করা যাইতে 
পারে। মধ্যভারতবাসী- পার্ধতীয়গণ ইহার ফল বীজ সমেত 
গুঁড়াইয়া শুকাইয়া রাখে, পরে আবশ্তক মতে উহ! উত্তপ্ত করিয়! 
রুটার মত খায় । বোম্বাই অঞ্চলের বনবাসিগণ ইহার বীজ হইতে 
দান! বাহির করিয়া গ্রাম ব| নগরাঁদিতে বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে 
এবং তৎপরিবর্তে ধান্যাদি শস্য, লবণ ও কার্পাঁস বস্ত্রাদি লইয়| 
যায়। বোম্বাইনগরে ইহার বাদাম “াঁর-ভূর” নামে বিক্রীত হয়। 

ইহার কাষ্ঠে বাক্স, শখ্যাঁসন, দরজ, জীনালা, মেজ প্রভৃতি 
প্রস্তত হয়। এক্‌ ঘন ফুট কাষ্ঠের ওজন প্রায় ৩৬ পাউগড। 
গর্ভকাষ্ঠ দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ ততদূর শক্ত নহে, কিন্তু 
উত্তমরূপে শুকাইয়! রাখিলে বহুকাঁল স্থায়ী হয়। 

বৈগ্ভক মতে--পিয়ালের গুণ পিত্ব, কফ ও অস্রনাশক। 
ইহার ফলগ্ুণ মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক, বাষু, পিত্ত, দাহজর ও 
তৃষ্ণানাশক। ইহার মজ্জগুণ মধুর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, 
হৃদ, দুর্জর, স্নিপ্, বিষ্টস্ভী ও আমবদ্ধক। ( ভাবপ্রকাশ ) 


প্রিয়াল। (স্ত্রী) প্রিয়াল-টাপু। দ্রাক্ষা' । (রাজনি” ) 
প্রিয়াবৎ ত্রি ) ১ প্রিয়া যুক্ত, যুক্ত 7 কৃত্যাযুক্ত | 


«প্রতি ম্ম চুষে কৃত্যাং প্রিয়াং প্রিয়াবতে হর ।৮(অথর্ব্ব 1১৮1৪) 
€প্রিয়াবতে প্রিয়য়া কৃত্যয়া তদ্বতে (সায়ণ ) 


প্রিয়াসাধু, গোবিন্দকুত সিদ্ধান্তরস্বাখ্যভাষ্যপীঠ নামক গ্রন্থের 
টাকাকার। 

প্রিয়াসুয়মতী ( সতী) কাশ্মীররাজ চিত্ররথের পর্ী। 

প্রিয়াহবা (তত্র) কম্গুনিকা, চলিত কাংনি। ( বাঁভট উ+ ৫ অঃ) 

প্রিয়ৈষিন্‌ (তি) প্রিয়াভিলাধী, হিতাভিলাবী। ৃ 

প্রিয়োদিত (ক্লী ) প্রিয়ং উদিতং কর্মধা? । চাটুবাক্য ৷ (শরণ) 

গ্রী, তর্পণ। ভরি উভয়পনী, সক" অনিট। লট প্রয়তি-তে। 
লোট্‌ প্রয়তু-তাং। লু. অটপ্রধীৎ, অপ্রষ্ট। লিটু পিগ্রায়, 
প্রিগ্রিয়ে। ্‌ 


গঁদের (9০৮ 4:8)1০ ) ন্যায় ইহারও সংযোজক শক্তি আছে। 
কার্পাস ব৷ পষ্টবস্ত্রীদিতে ইহার আটা! মাখাইয়। সুতা শক্ত করা 
যায়। বৃক্ষত্বক্‌_ও ফলে একপ্রকার উজ্জল পালিশ বোর্পিস্) প্রস্তত, 
হয়। চামড়া প্রভৃতি পরিষ্কার কার্য্যে ইহার ছাল ব্যবহারে লাগে। 
বীজের শাঁস হইতে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হ্য়, উহ! ঈষৎ 
হরিদ্রা বর্ণ, মিষ্ট, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যজনক। প্রত্যেক বীজ হইতে 
প্রায় অদ্ধভাগ তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে । বাদামের তৈলের 
পরিবর্তে কোথাও কোথাও এই তৈলের ব্যবহার আছে। 
টি ৯৩০ 


প্রীতিকর 


[ ৪১৮ ] 


প্রীতিময় 


? 


পাস শা্সাশি িাশাাপশসসসসাাা 


প্রী, ১ প্রীতি। ২ কান্তি । ৩ ইচ্ছা। দিবাদি, আত্মনে, সক" অনি, 
লট্‌ গ্রীয়তে । লোট্‌ প্রীয়তাং। লিট্-পিপ্রিয়ে । লুউ-অট্পরষ্ট। 
গ্রী, ১ তর্পণ। ২ কান্তি। ৩তৃপ্রি। তর্পণার্থে সক" কান্তি ও 
তৃপ্তি অর্থে অক”, ক্র্যাদি, উভয়পদী, অনিট্‌। লট্‌ প্রীণাতি, 
গ্রীণীতে । লোটু গ্রীণাতু, প্রীণীতাং। লিট্‌ প্রিপ্রায়, পিপ্রিয়ে । 
লুঙ আপ্্রষধীৎ, অপ্রষ্ট। 
শ্রী, তর্পণ, চুরাদি, উভয়, সক, অনিটু। প্রায়য়তি-তে। প্রায়যতু- 
তাং। লিট্‌ প্রায়য়াঞ্চকার, চক্রে । লুঙ্‌ অপিপ্রয়ং-ত। 
গ্ী (স্ত্রী) প্রী-ক্ষিপ্‌। প্রীতি। 
প্ীণ (তরি) প্র-€( নশ্চ পুরাণে প্রাৎ। পা ৫18২৫) ইত্যন্ত বার্থি- 
কোক্ত্যা খ। ১ পুরাতন । (ত্রিকা” ) ২ গ্রীত। ৩ গ্রীণনকারক। 
৪ নর । ( মেদিনী) 
প্রীণন (কী) গ্রী-সবার্থে ণিচ-লুী। (ধূঞ্্রীঞ্োরিতি লুক্‌।) 
তুপ্তিকারণ। পর্য্যায়__তর্পণ, অবন। 
“তশ্মিন্‌ তুষ্টে জগততুষ্টং গ্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ । 
তদারাধনতো দেবি ! সর্কেষাং ল্রীণনং ভবেৎ ॥* 
(মহানির্বাণ ২৪৭) 
জীণম (পুং) গগ্ডক। (রাজনি* ) 
গীত (তরি) গ্রীঞ্ গ্রীণনে ক্র। গ্রীতিযুক্ত, পধ্যায়_-হৃষ্ট, মত্ত, 
তৃপ্ত, প্রহলন্ন, প্রমুদিত, তৃষিত। 
“প্রীতোহস্মি পুরুষব্যাপ্ব ! ন ভয়ং বিদ্যতে তব ।” (ভারত ৪18০২) 
শীতাত্বন্‌ €পুং ) শিব। ( ভারত ১৩।১৭।১৩৭ ) 
প্রীতি (ত্ত্রী) গ্রীঞ্ভাবে ক্তিন্‌। তৃত্তি। পর্য্যায়-_যুদ্‌, 'প্রমদ, 
হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ, শন্ম, সাত, 
স্থথ। (অমর) কাহারও কাহার মতে, মুদাঁদি ৭টা প্রীত্যর্থ 
এবং আনন্দাদি ৫টা সুখার্থ। ২ কামপত্তী। রতির সপতী। 
মংস্তপুরাণে লিখিত আছে, পুর্বে অনঙ্গবতী নামে এক 
বেশ্তা ছিল। এই বেগ্ঠা বিধিপূর্ববক মাঘ মাসে বিভৃতিদ্বাদশী- 
ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার পরে গ্রীতি নামে তির সপতী 
হইয়! জন্ম গ্রহণ করে। (€ মতস্তপুণ ৮২অঃ ) 
২ জ্যোতিষোক্ত বিজ্তম্ত প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত 
দ্বিতীয় যোগ । এই বোগে সকল প্রকার শুভকন্মা্দি করিলে 
শুভ হয়। ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তি অরোগী, 
স্থখী, বিনোদশীল, পপ্ডিতান্থরক্ত ও ধনবান্‌ হইয়া থাকে । 
“প্রস্থতিকালে যদি গ্রীতিযোগে। নরো সথরোগঃ সুখবান্‌ বিনোদী। 
রক্তান্ুরত্তে৷ বি্ষাং প্রপননঃ সংগ্রাথিতো যচ্ছতি বিভ্তমেব ॥৮ 
€ কোঠীপ্র”) ৩ প্রেম। (মেদিনী) 
গ্রীতিকর (তরি) করোতীতি কৃ-ট করঃ প্রীত্যাঃ করঃ। 
জনক, সন্তোষজনক । 


গ্রীতি- 


“যত তু ছুঃখসমাযুক্তমগ্রীতিকরমাত্মনঃ1৮ (মনু ১২২৮) 
প্রীতিকর, একজন বিখ্যাত শা্্বেস্তা ও পঙ্ডিত। ইনি সামবেদ- 
প্রকাশন, উহ্গাঁনদর্পণ, উহ্যগানদর্পণ ও বেয়দর্পণ নামে কএক- 
খানি বৈদিক গ্রন্থ রচনা করেন । 
গ্রীতিবার অবমথি, কাব্য-জীবন প্রণেতা । | 
শ্রীতিকর্ম্মন্‌ ক্লী) গ্রাতিহেতু কর্ম, সন্তোষের জন্ কার্য । 
“অধ্যগ্যধ্যাবাহনিকং দত্ৃপ্চ রীতির 1৮ (মন্ধু ৯১৯৪) : 
প্রীতিকুট (ক্লী) গ্রামভেদ। (বাঈবদত্তা ১৩) 
প্রীতিজুষা (ত্ত্রী) গ্রীতিং ভুষতে সেবতে ইতি জুষ-সেবনে ক 
টাপ। অনিরুদ্ধপত্ী উষা। (তরি) গ্রীতিভাক্মাত্র। 
প্রীতিতৃষ, (পুং ) প্রীত্যধিষ্ঠাতা দেবতাভেদ ৷ (ভ্রিকা” ১1৪০ ) 
প্রীতিদ (পুং) গ্রীতিং দদীতীতি দা-আতোহনুপসর্গে কঃ পা! 
৩২৩) ইতি ক। ভগ, চলিত ভীড়, পর্য্যায়__বাসস্তিক, 
. কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদূষক, প্রহাসী। (হেম) (তরি), 
২ হর্ষ, সুখ ও প্রেমদায়ক । 
গ্রীতিদত্ত (রী ) প্রীত্যা দত্তমিতি। প্রীতিপূর্ববক দত্ত বস্ত, ্রীতি- 
পূর্ব্বক যে বস্ত দান করা যাঁয়। 
“্রীত্যাদত্তন্ত যৎ কিঞ্চিৎ স্বর বা শ্বশুরেণ বা। 
পাদবন্দনিকঞ্চেব প্রীতিদত্তং তদুচ্যতে ॥৮ ( মিতাক্ষরা! ) 
শ্বশুর বা শাশুড়ী ভাল বাপিয়া৷ যে সকল বস্ত্র দান করেন, 
তাহাকে প্রীতিদত্ত কহে। স্বামী স্ত্রীকে গ্রীতিপূর্ব্বক যে বস্ত দান 
করিবেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বস্তু যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
পারিবেন। ইহাঁও প্রীতিৰ্ত। কাহার কাহারও মতে অস্থাবর 
সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন, কেহ বা বলেন, স্থাবর 
ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তিই তুল্যভাগে ব্যবহার করিতে পারিবেন । 
“ভর্ত। প্রীতেন যদ্দ্তং স্ত্িয়ে তন্মিন্‌ মৃতে তু তৎ। 
সা যথা কামমন্রীয়াৎ দদ্যাদ্া স্থাবরাদূতে ॥” ( দীয়ভাগ ) 
ভাবে ক্ত। প্রীতিদান। 
গ্রীতিদান (ক্লী) গ্রীতিপূর্ব্বক দান। | 
গ্রীতিদায় (পুং) প্রীত্যা দীয়তে : দা-কর্মণি-ঘঞ.| ্রীতি- 
পূর্বক দর্ত। ্‌ 
*শ্বশুরাৎ গ্রীতিদায়ং তু প্রাপ্য সা প্রীতমানসা ।৮ 
(ভারত আশ্ব' ৮৯ অ) 
গীতিধন (কী ) শ্রীত্যা দেয়ং ধনং। গ্রীতিপূর্র্বক দেয় ধন। 
শীতিভোজ্য (তরি) গ্রীত্যা ভোজ্যম্‌। গ্রীতিপূর্ববক ভক্ষণীয় । 
“অন্নানি গ্রীতিভোজ্যানি আপদ্ভোজ্যানি বা পুনঃ । 
ন চ সংশ্রীয়সে রাজন্‌ ন চৈবাপদগতা বয়ম্‌।” ( ভারত ৫।৫১।২৫) 
গ্রীতিম্ড (ত্রি) গ্রীতিঃ বিদ্যতেহস্ত মতুপ্‌ মস্ত ৰ। গ্রীতিযুক্ত। 
গ্রীতিময় (তরি) গ্রীতিকর, সন্তোষমক়্। 


প্রেক্ষাগার 


গ্রীতিবচস, (কী) শ্রীতিযু্তং বচঃ। প্রীতিপূ্বক বাক্য। 

প্রীতিবর্দন (তরি) প্রীতিং বর্ধঘ্নতি বৃধ-ণিচল্যু । ১ সন্তোষ- 
বর্ধক। (পুং)২ বিঞ্ণ। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৬ ) 

গ্রীতিসঙ্গতি (ত্ত্রী) বান্ধব-সমিতি। 

গু, সর্পণ ভাঁদি, আম্মনে, সক” অনিটু। লট গ্রাবতে। লোটু 
প্রবতাং। লিট্‌ পুপ্রবে। লুঙ অপ্রোষ্ট। 

প্র, মর্দন । ভি, পরন্মৈ, সক” সেটু। লট প্রোটতি। লো 
প্রোটতু ৷ লিট্‌ পুপ্রোর্টী। লু অপ্রোটাৎ। 

গটঘ, ভন্বীকরণ। ভরি, পরশ্মৈ, সক" সেটা। লট প্রোতি। 
লোটু প্রোষতু॥ লিট্‌ পুপ্রোষ। লুঙ্‌ অপ্রোধীৎ। উদিত ক্র 
বেটু। প্রবিত্বা, প্রস্ট। | 

গুষ, ১ সেক? ২ পূর্তি ৩ স্নেছ। স্েহার্থে অকণ। সেক ও পুতি 
অর্থে সক” ক্র্যাদি" পরশ্মৈ সেু। লট প্রাতি। লো 
্র্াতু ৷ লট্‌, লোট্‌, লঙ ও বিধিলিউ, এই চাঁরি লকারে রূপের 
ব্যতিক্রম হইবে। তত্ডিন্ন পৃর্বোন্ত, প্রুষ” ধাতুর মতন রূপ 
হইবে । যথা লিট্‌ পুপ্রোষ। লুউ অপ্রোষীৎ। 

গুঁষ্ট (তরি) প্রষ-ক্ত। দগ্ধ, পোড়া । 

পূরণানুত্যা সমং সাধৰী জুহাব সহসা তন্থুম্‌। 

উপর্যন্তা নিরম্তাসোঃ কষ্টাঃ কুন্থুমবৃত্তয়ঃ ॥৮ (রেজিতর” ৬১৪৪) 
প্র পে) প্র্থাতি সিহত পিপন্তি বেতি প্রনষ ( অশৃঞ্রধিলটি 

কৃণিখটিবিশিভ্যঃ কন্‌। উপ. ১১৫১) ইতি কন্‌ টাপ্‌। ১ খতু। 
প্রোষতি দহতীতি । ২ দিবাকর | ৩ জলবিন্দু। 
গ্রন্ব! স্ত্রী) প্রন্ঘ-টাঁপ্‌। ৯ জলবিলদু। “অথ প্রা গৃহাতি |” 
( শতপথত্রাঁ ৫৩।5।১৬ ) 
প্রেক্ষক (ব্রি) প্র-ঈক্ষ-ল্‌। দর্শক । 
প্রেক্ষণ কৌ) প্রেক্ষতে পশ্ঠত্যনেনেতি প্রঈক্ষ-করণে ল্যুট্‌। 
১ চক্ষু। (শব্দরদ্রা) ভাবে লুট । ২ দর্শন। 

“সারে! রতিমন্দিরাবধিপদ-ন্যাসাবধিপ্রেক্গণম্‌॥” ( রতিমঞ্জরী ) 
প্রেক্ষা (ত্র) গ্রকর্ষেণ ঈক্ষতে বয়েতি প্র-ঈক্ষ ( গুরোস্ঠ হলঃ। 
পা ৩৩১০৩ )ইতি অ-টাপ্‌। ১ প্রজ্ঞা। 

না ত্য সর্ববমাঁচষ্ট ষবক্রীভাষিতং শুভ! । 

প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীত প্রেক্ষাপূর্বরং তথাম্মনা ॥৮(ভাঁরত ৩৯৩৬৭) 

২ নৃত্যেক্ষণ। (মনু ৯৮৪) প্র-ঈক্ষ-ভাবে-অ, টাঁপ্‌। 
৩ ঈক্ষণ। (ভরত ) ৪ শাখা । ( শব্দরত্বা ) ৫ শোভী।। 

“প্রেক্ষাঁৎ ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ |” ( ভাগ” ৩৮২৫). 

এপ্রেক্ষাধ শোভাদ ক্ষিপত্তং। (স্বামী) ৭ বিষয়গুতাশুভ 

পর্যালোচনা । ৮ বৃদ্ধিপূর্ব্বক কর্্মকরণ। 
প্রেক্ষাগার ক্লৌ) প্রেক্ষায়াঃ আগারং ৬তৎ। রাজাদিগের 
নর্থ গৃছ, সে গৃহে মন্ত্রা করা হয়। (হরিবংশ ৮৫ অঃ) 


[৫১৯] 


প্রেঙ্বোলিত 


প্রেক্ষাগৃহ (ক্র ) প্রেক্ষাগার। 

প্রেক্ষাদি (পুং) প্রেক্ষা আদি করিয়৷ পাণিন্থ্ক্ত শব্দগণ। 
গণ যথা__প্রেক্ষা, হলকা, বন্ধুকা, ক্ুবকা, ক্ষিপকা» স্তাগ্রোধ, 
ইন্কট, কন্কট, সঞ্কট, কটকুপ, ধূক, পুক, পুট, মহ, পরিবাপ, 
যবাস, ধুবকা, গর্ভ, কৃপক, হিরণ্য । ( পাণিনি ) এই শব্ষগণের 
উত্তর “ইনি' প্রত্যয় হয় । 

প্রেক্ষাব€ (ত্র) প্রেক্ষা বিদ্যতেহস্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন্ত ব! 
সমীক্ষ্যকারী, স্ুবিবেচক। 

প্রেক্ষিত (তরি) প্র-ঈক্ষ-ক্ত। দৃষ্ট। 

প্রেক্ষিত (তরি) প্র-ঈক্ষ-তূচ,। দর্শক, ষটা। 

প্রেক্ষিন্‌ (তি) প্রেক্গা অস্ত্যস্ত (প্রেক্ষাদিভ্য ইনি । পা! ৪২1৮০) 
ইতি ইনি। প্ররেক্ষাযুক্ত । 

প্রেস্ব (ত্বি) ১ কম্পিত, আলোড়িত। ২ নৌকারূপ দোঁলা- 
বিশেষ । (খু ৭৮৮৩ ) ৩ সাঁমতেদ । 

প্রেস্বণ (ক্লী) গ্র-ইথ-ল্যুই ততোণস্বং। প্রকর্ষরূপে চলন। 
২ অগ্টীদশবিধ রূপকের অন্তর্গত রূপক ভেদ । ইহার লক্ষণ__ 
“গর্তীবমর্ষরহিতং প্রেঙ্ণং হীননায়কম্‌। 
অন্ুত্রধারমেকাস্কমবিষ্ম্তগ্রবেশক্ম্‌ ॥ 
নিষুদ্ধসক্ফোটযুতং সর্ধবৃদ্ধিসমাশ্রিতম্‌। 
নেপথ্যে গীষতে নান্দী তথা তত্র প্ররোচনা ॥৮( সা দ ৬1৫৪৭ ) 

ইহাতে নাটকের ন্যায় গর্ভ ও অবমর্ষ থাকিবে না এবং নায়ক 

নীচজাতীয় হইবে। স্ৃত্রধাঁর, বিষ্ষস্তক ও প্রবেশকের আবশ্তক 
নাই। একটা অঙ্কে সম্পূর্ণ হইবে। ইহাতে বীররসই প্রধান। 
নান্দী ও প্ররোচনা, নেপথ্যে হইয়া থাকে । [নাটক দেখ ।] 

প্রেজ্বৎু (তি) প্র ইখি-গতৌ শহ। ৯ চলনবিশিষ্ট । 
২ সংসক্তিবিশিষ্ট । “জ্যাকুষ্টিবদ্ধথট কামুখপাপিপৃষ্ট- 
প্রেঙ্ন্নখাংশুচয়সংবলিতোহম্বিকায়াঃ 1” ( অমরুশতক ১) 

প্রেঙ্বনীয় তত্রি) প্র-ইখ-অনীয়র । প্রকর্ষরূপে চলনঘোগ্য । 

প্রেস্বা (ত্র) প্রেঙখতে গম্যতেহনয়েতি প্র-ইখি গতৌ৷ করণে 
ঘঞ টাপ্‌। ১ দোলা। (স্ুত্ত) ২ পর্যটন। ৩ অশ্বগতি। 
৪ সংবেশনান্তর । ( মেদিনী )৬ নৃত্য । (ধরণি) 

প্রেছিত (তরি) প্রইঝি-জ। কম্পিত। (অমর) 

প্রেঙ্মোল, দোলন, চালন। আদস্ত চুরাদি, উভয়” সক” সেট্‌। 
লট প্রেঙ্ঘোলয়তি-তে । লোট্‌ প্রেখ্খোলয়তু-তাং। লিটু 
গ্রেম্ঘোলয়াঞ্চকার+চক্রে। লুঙ অপিপ্রেঙ্থোলৎ-ত । 

প্রেখোলন (কী) প্রেঞ্খোল্যতে চল্যতেহনেনেতি প্রেজ্ঘোল- 
করণে লুযষ্ট। ১ দৌলন। ভাবে লুাট। ২ কম্পন। “বিরেচন- 
গ্রেঙ্ঘোলনাজীর্ণগর্ভপাতনপ্রতৃতিভিবিশেখৈরববনানুচ্যতে 1”ুঙ্রত) 

প্রেক্োলিত (তি) প্রেখোন-জ! দোলিত॥ পর্যযায়_” 


প্রেত 


ঢা ৫২হা। ] 


প্রেততর্পণ 


প্রেতদিগের আহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“যে জীবা ভূবি তিষ্ঠন্তি সর্ধবে আহারমূলকা ঃ। 

যুম্মাকমপি আহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বৃতঃ ॥ 

প্রেতা উচুঃ_শৃগু আহারমম্মাকং সর্বতত্ববিগহিতম্। 

শ্রেম্সমুত্রপূরীষেণ যোধিতান্ত মলেন চ॥৮ ইত্যাদি । 

( পদ্পু* উত্তরখণ ১৮ ) 

গ্রেতগণ শ্রেম্মা, মূত্র, পুরীষ ও স্ত্রীদিগের মল ভোজন 
করে, অপবিত্র গৃহ তাহাদের বাসস্থান । যে স্থলে পবিভ্রত৷ বা 
শৌচ থাকে, তথায় প্রেতগণ অবস্থান করে না। ইহারা ভয় ও 


লজ্জীবিহীন। পতিত ব্যক্তি কর্তৃক সেবিত বস্ত, বলিমন্ত্র 
বিহীন বস্ত, নিয়ম ও ব্রতহীন দ্রব্য প্রেতগণ ভোজন করিয়! 
থাকে । ফলতঃ অপবিত্র বস্তমাত্রই ইহাদের ভোজ্য দ্রব্য 
এবং অপবিত্র গৃহাদিই বাসস্থান জানিতে হইবে । 
প্রেতত্বকারণ।__যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করে এবং বেদবিদ্‌ 
ব্রাহ্ষণকে অতিক্রম করে, দেব ও ব্রাহ্মণের বৃত্তিহারী তাহার! 
প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মাতা, পিতা, জ্ঞাতি ও সাধুজনকে 
পরিত্যাগ করে, তাহারও প্রেতযোনি হয়। অযাজ্য যাঁজন, 
যাজ্যের পরিবজ্ঞন, মদ্যপান, জ্ত্রীসেবা, বৃথা মাংসভোজন, দ্বিজ ও 
দেবতানিন্দা, গুক্কগ্রহণ করিয়া কন্তাবিক্রয়, গচ্ছিত বস্তুর অপ- 
হরণ, মুৃতব্যক্তির শয্যা আসনাদি গ্রহণ, কুরুক্ষেত্রে দাঁনগ্রহণ, । 
পতিত ও চগ্ডালের নিকট হইতে দীনগ্রহণ, মাসিক নবশ্রাদ্ধে : 
পাত্রীয়ান্ন ভোজন, ব্রা্ষণহনন, গোবধ, চৌধ্য, গুরুপতীহরণ, 
তুমি ও কন্তাপহরণ, বিষ, শঙ্ঘ, তিল ও লবণবিক্রয়, মধ্য, তত্র, 
তু ও দধিবিক্রয় এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াতে অদান 


স্ব্বদা মাদকদ্রবাপানমন্ত। হনিদ্বিষঃ | 
দেবতোচ্ছিষ্টপতিতনৃপশ্রাদ্ধান্রভে(জিনঃ ॥ 
অসৎকন্মরত। নিতাং সব্বপাতকপাপিনঃ। 
পাষগুধম্মীচরণাঃ পুরোধা বুত্তিজীবিনঃ ॥ 
পিতৃমাতুক্স.ষাপত্যত্খদারাত্যাগিনশ্চ যে। 

ষে কদধ্যাশ্চ লুব্ধাশ্চ নাস্তিক ধর্মাদূষ কাঁঃ ॥ 
তাজন্তি স্বামিনং যুদ্ধে ত্যজন্তি শরণাগতম্‌ | 
গবাং ভূমেশ্চ হততারো! ষে চান্যে রত্বদূষকাঃ॥ 
মহাক্ষেত্রেযু সব্বেবু প্রতি প্রহরতাশ্চ বে। 
পরক্োহরত। যে চ তথ] যে প্রাণিহিংসক12 ॥ 


পরাপবাদিনঃ পাপ। দেবতাগুরুনিন্দকাঃ। 
কুপ্রাতিগ্রাহিণঃ সবর সম্ভবস্তি পুনঃ পুনঃ ॥ 
প্রেতর!ক্ষনপেশচ্য তিধাকবুক্ষকুষোনিবু। 
ন তেষাং নুখলেশোইস্তি ইহলোকে পরপ্র চ॥” 
(পদ্মপু* উত্তরখণ্ড ১৮ অ ) 


প্রভৃতি যাহারা এই সকল কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের 
প্রেতযোনি হয় । ( অগ্নিপু*) 

প্রেতত্বাভাবকরণ অর্থাৎ যে সকল করম্মানুষ্ঠানে প্রেতযোনি 
হয় না তাহা এই,__যাহারা একরাত্র, ত্িরাত্র বা কৃচ্ছ চান্্রায়ণাদি 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ব্রতপরায়ণ কখন তাহাদের 
প্রেতযোনি হয় না। মি অন্ন ও পান-দান, দ্রেবছিজে ভক্তি, 
পূজাদি ঘাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সকল ভূতে দয়া, . মান এবং 
অপমানে তুল্যতা, শক্র ও মিত্রে সমজ্ঞান, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে 
তুল্যজ্ঞান, দেবতা ও অতিথিপুজার রতি, অক্রোধ, মদ, শ্রশবধ্য, 
তৃঝ1 ও আদঙ্গ ত্যাগ এবং তীর্থে ভ্রমণ ইত্যাদি সৎকাধ্য 
করিলে কদাঁচ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না ।  ( অগ্রিপুরাঁণ ) 

শানক্ট্োক্ত বিধানান্ুারে যে-ব্যন্তি সৎকার্যের অনুষ্ঠান না 
করে, তাহারই প্রেতদেহ হইয়া! থাকে। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে 
ইহার নিবৃত্তি হয়। গয়ায় প্রেতশিলায় পিওদান করিলে 
ইহাঁদিগের উদ্ধার হয় । ্ 

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পঞ্চপ্রেতোপাখ্যানে প্রেতের বিস্তৃত 
বিবরণ লিখিত আছে। 


প্রেতকন্মন্‌ ( রী) প্রেতস্ত কর্ম ৬তৎ। প্রেতোদেশে দাহাদি 


সপিপ্তীকরণান্ত কর্ম, প্রেতকাধ্য । মৃত্যুর পর দাহ হইতে 
আরন্ত করিয়া সপিপ্তীকরণ পধ্যন্ত যে কন্ম, তাহাকে প্রেত- 
কম্ম কহে। 

“অকৃত্ব! প্রেতকাধ্যাণি প্রেতশ্ত ধনহারকঃ। 

বর্ণানাং যদ্ধধে প্রোক্তং তন্ত্রতং নিয় তঞ্চরেৎ ॥” ( দায়তত্ব) 

যথাবিধানে প্রেতোদেশে শ্রীদ্ধাদি কার্ধ্য করিয়া প্রেতের 

ধনভাগী হইতে হইবে। যর্দি কেহ প্রেত কাঁধ্য না করিয়া 
প্রেতের ধনগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়। প্রেতের উদ্দেশে & সকল কাধ্যাদ্ি করার জন্যই প্রেতের - 
ধনগ্রহণে অধিকারী হয়। 


প্রেতকার্য্য (ক্লী) প্রেতস্ত কাধ্যম্‌। প্রেতোদ্দেশ্তক কার্য, 


প্রেতকর্্ম। প্ধর্মাত্মা স তু গাঙ্গেয়শ্চন্তাশোকপরায়ণঃ। 
প্রেতকার্য্যাণি সর্বাণি তন্ত সম্যগকারয়ৎ ॥৮ভোর্ত ১/১০২।৬৫) 


প্রেতকৃত্য (লী) প্রেতন্ত কৃত্যং। প্রেতকার্য। (মন্তু ৩১২৭) 
প্রেতগত (তরি) প্রেতং গতঃ ২তৎ। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত। 
প্রেতগৃহ (ক্লী) প্রেতন্ত গৃহম্‌। শ্মশান। (হেম) 
প্রেতচারিন্‌ (পুং ) মহাদেব, শিব। (ভারত ১৩১৭1৪৮) 
প্রেততর্পণ কী ) প্রেতন্ত তর্পণং। 


প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ | 
মৃত্যুর পর হইতে সপিশ্তীকরণ পধ্যন্ত গ্রতিদ্দিন প্রেতের 
উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে সতিল জলদান | 
প্রতিদিন সকলেরই তর্পণ কর্তব্য । কিন্তু প্রেততর্পণে বিশেষ 


প্রেতদেহ 


এই যে, মহাগুরুনিপাতে কেবল প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে 
হইবে। যতদিন পধ্যন্ত সপিস্তীকরণ না হয়, ততদ্দিন প্রেতের 
উদ্দেশে তর্পণ বিধেয়। অন্য কাহারও  তর্পণ করিতে নাই। 
প্রতিদিন কর্তব্য তর্পণে শুক্র ও রবিবার প্রভৃতিতে তিলতর্পণ 
করিতে নাই, কিন্ত প্রেততর্পণে প্রতিদিনই তিলদ্ারা. তর্পণ 
করিতে হইবে। ইহাতে কোনই নিষেধ নহি। তর্পণের 
সময় পিত্রাদি উল্লেখ না হইয়া প্রেতপদেরই উল্লেখ হইবে । 
সামবেদীদিগের (প্রততর্পণে “অমুক গৌত্রং প্রেতং অমুকর্দেব- 
, শশ্মাণং তর্পয়ামি” এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত বাক্য. হইবে। যজুর্ব্রদী- 
দিগের “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্্ন্‌ তৃপ্যস্ব' এইরূপ 
সন্বোধনান্ত বাক্য হইবে । শ্শানে যে যে ব্যক্তি দাহ করিতে 


যান, তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রেতের উদ্দেশে সতিল তিলতর্পণ ! 


করা কর্তব্য, না করিলে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে ।* (শুদ্ধিতত্ব) 
প্রেতত্ব (ক্রী) প্রেতন্ত ভাবঃ ত্ব। প্রেতের ভাব বা ধর্ম 
প্রেতদেহ (পুং ক্লী) প্রেতস্ত দেহঃ। প্রেতশরীর। 

“কুতে সপিপ্ীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্‌। 

প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে ॥”» ( তিথিতত্ব) 

মৃত্যুর একব্ৎসরের পর সপিপ্তীকরণ করা হইলে নর সকল 

প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর 
সপিপ্তীকরণ পর্যন্ত প্রেতশরীর থাকে । দশপিগ দ্বারা এই 
প্রেতদেহের উৎপত্তি হয়। এইজন্য দশপিগ্ডের নাম পূরকপিও। 

*শিরস্তাদ্যেন পিণডেন প্রেতস্ত ক্রিয়তে সদা । 

দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্ত সমাসতঃ ॥ 

গলাংসভূজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথাক্রমাঁৎ | 

চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গ গুদানি চ ॥ 

জান্ুজভ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্বদা। 

সর্ধমন্ীনি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥ 

দত্তলোমা্যষ্টমেন বী্ধ্যঞ্চ নবমেন তু। 

দ্রশমেন চ পুর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্ধ্য়ঃ ॥৮ ( শুদ্ধিতত্ব ) 


[ ৫২৩ ] 


* “অত্র প্রেতর্পণে তিলাংস্তিতি বিশেযোপাঁদানাৎ ু্যাদিবারেণাপি 
তিলৈরেব তপণং প্রতীয়তে। তদনুষ্ঠান্ং যখা_অপঃ সর্ব্বে শবন্পর্শিনে। 
গত্ব। পিতৃপদস্থানে প্রেতপদোহেন দ্বিতীয়ান্তং তর্পয়েঘুঃ । পিতৃপদোচ্চ(রণেন 
পিতৃহ! ভবতি । শাততপঃ-_প্রেতান্তনামগো ভ্রভ্য।মুৎস্থজেদুপতিষ্ঠতাম্‌।” 
ইতি প্রেতান্তেতি তৎপুরুষঃ ন. বহুত্রীহিঃ সর্ববজঘন্তত্ব।ৎ তেন প্রেতান্ত- 
নামগোত্রক্তি সমানঃ এতহছচনাৎ চিতাপিগুদানে উপতিষ্ঠতামিতি 
পিতৃদয়িতায়ামপুযুক্তং। 

এতেন অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশন্মাণং তর্পয়ামি। ইতি 
সামগানাং প্রয়োগঃ।॥ যজুর্বেবদিনাস্ত অমুকগোন্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্‌ 
তৃপস্ব। ইতি সন্বোধনাস্তবাক্যং।” ( শুদ্ধিতত্ব) 


গ্রেতপক্ষ 


মৃত্যুর পর. দেহ ভন্মীভূত হইলে প্রেতের উদ্দেশে প্রথম যে 

পিগু দেওয়া হয়, তাহাতে প্রেতের শিরঃ পুরণ হয়, এইরূপ 
দ্বিতীয় পিগুদ্বারা কর্ণ, চক্ষু ও নাঁসিকা, তৃতীয় পিগদ্বারা গল, 
স্বন্ধ, ভূজ ও বক্ষ, চতুর্থপিগুদ্বার৷ নাভি, লিঙ্গ ও গুদ, পঞ্চম 
গিণ্ডে জান্কু, জজ্ঘা ও পাদ, বষ্ঠপিণ্ডে মন্ত্র সকল, সপ্তমপিণ্ডে 
নাড়ীসমূত, অষ্টমপিণ্ডে দন্ত ও লোম, নবমে বীর্ধ্য এবং দশমে 
সকলাঙ্গের পূর্ণতাগ্রাপ্তি হয়। এইরূপে দশপিগুদারা প্রেত 
শরীরের পুরণ হইয়৷ থাঁকে। মৃতব্যন্তির যিনি মুখাঁনল করেন, 
তাহারই এই পিগু দিতে হয়। ( শুদ্ধিতত্ব ) 


প্রেতধূম (পুং ) প্রেতন্ত ধূমঃ ৬তৎ। চিতাধূম। 
প্রেতনদী (ত্ত্রী) প্রেততরণীয় নদী। বৈতরণী নদী। (শব্বর”) 


প্রেত্রিগের এই বৈতরণী নদী পার হইয়! ষমভবনে যাইতে হয় । 
প্যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী । 
তাঞ্চ তর্ভং দদাম্যেনাং কৃষণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্‌।॥” (শ্রান্ধপর্ক) 
প্রেত যাহাতে এই নদী সুখে সন্তরণ করিয়! পার হইতে পারে, 
এজন্য শ্াদ্ধের পূর্বের বৈতরণী করিতে হয়। ] বৈতরণী দেখ ।] 


প্রেতনির্ীরক (পেং) প্রেতং নির্হরতি গৃহাৎ শ্রশানভূমিং নির-হব- 


থুল্‌। শবহারক, যাহারা মৃতব্যক্তিকে গৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া 
যাঁয়। যাহারা অর্থ গ্রহণ করিয়া শববহন করে, তাহারা পতিত, 
তাহাদের সহিত এক পংক্তিত্ে ভোজন করিতে নাই । ধর্মার্থে 
শব বহন করিলে তাহাতে বরং পুণ্য হইয়া থাকে । 
“প্রেতনির্হারকাশ্চৈব বজ্জনীয়া গ্রযত্রতঃ 1” (মনু) 
“প্রেতনির্থারকো! ধনগ্রহণেন নতু ধন্মার্থং।” (কুল্ল,ক ). 


প্রেতপন্ষ (পুং) প্রেতপ্রিরঃ পক্ষঃ। গৌণ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণ 


পক্ষ। এই পক্ষ পিতৃলোক্র অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহাঁর 
নাম প্রেতপক্ষ। এই পক্ষে মুতব্যক্তির সাংবসরিক শ্রাদ্ধ 
পার্বণ বিধি দ্বারা করিতে হইবে। 

“সপিত্তীকরণাদৃদ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে। 

তত্র তত্র ত্রয়ং কুর্ধ্যাৎ বর্জয়িত্বা মুতাহনি ॥ 

অমাবশ্তাং ক্ষয়ে! যস্ত প্রেতপক্ষেহথবা পুনঃ । 

সপিত্তীকরণাদৃদ্ধং তস্তোক্তঃ পার্বণো! বিধিঃ ॥” (শ্রীদ্ধতন্বে শঙ্খ) 

মৃত ব্যক্তির সপিগ্ীকরণের পর প্রত্যেক বৎসরে তছদেশে 

একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু প্রেতপক্ষে মৃতব্যক্তির 
একোদিষ্ট না করিয়া পার্ধণবিধি দ্বারা ত্ৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করিতে 
হইবে। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় । প্রেতপক্ষে প্রতিপদ হইতে 
আরম্ত করিয়।৷ অমাবস্তা পর্য্যন্ত প্রতিদিন পিতৃদিগের উদ্দেশে 
তিলতর্পণ করিতে হয় এবং অমাবস্যার দিন পার্বণ-বিধানান্ুসারে 
শ্রাদ্ধ বিধেয়। রৰি শুক্র প্রভৃতি বার তিলতর্পণে নিষিদ্ধ নহে। 
প্রেতপক্ষে প্রতিদিনই তিলতর্পণ করিতে হইবে। 


প্রেতরাক্ষপী 


1 ৫28] 


প্রেতশিল! 


“তীর্ঘে তিথিবিশেষে চ গঙ্গীয়াং প্রেতপক্ষকে । 
নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্‌ ॥” (মলমাঁসতত্ব ) 
এই প্রেতপক্ষের অপর নাম অপরপক্ষ । 
প্রেতপটহ (পুং) প্রেতশ্ত পটহঃ। মরণকাঁলে বাঁদনীয় বাদ্য 
বিশেষ, পর্য্যায়__ভব্রুত, মৃত্যুত্থুরক । (ত্রিকাণ্ড) 
প্রেতপতি €পুং ) প্রেতানাং পতিঃ ৬তৎ। যম। 
“্দণ্তঃ প্রেতপতেঃ শক্তিরেবসেনাপতেস্তথা ৷ 


অন্যেষাঞ্চেব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বরুৎ ॥” ( মার্কপুণ১৮।৪ ) 
প্রেতপর্ব্বত পু) প্রেতোদ্ধারণার্থঃ পর্ববতঃ। গয়াতীর্ঘস্থ 


স্বনামখ্যাত পর্বত । ( বায়ুপু* ) 

প্রেতপিণ্ড (পুং) প্রেতায় দেয়ঃ পিওঃ। মরণাবধি সপিপ্তী- 
করণ পধ্যন্ত প্রেতসম্প্রদানক পিগাঁকার অন্ন। মরণের পর 
সপিত্তীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে যে পিণ্ড দেওয়৷ যায়, 
তাহাকে প্রেতপিও কহে। পুরকপিও্কেও প্রেতপিওড কহে। 
এই পিওদ্ারা প্রেতদেহ গঠিত হয়, এই জন্য ইহার নাঁম 
প্রেতপিণ্ড। দ্শাহিক প্রেতপিণ্ডে স্বধা শব্দের প্রয়োগ 
করিতে নাই । 
“ন্‌ স্বখাঞ্চ প্রধুগ্জতীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে। 
ভাবেনৈতচ্চ ৰৈ পিওং যজ্ঞদত্তস্য পূরকম্‌ ॥” (শুদ্ধিতত্ব ) 


বশাঁপণ্ডে সমস্ত দেহের পুরণ হয়। [কোন্‌ পিণ্ডে কোন্‌ 


অঙ্গের পূরণ হয়, তাহা প্রেতদেহ শব্দে ষ্টব্য । |] এই প্রেত- 
পিও অবগ্ত দাতব্য । ধিনি এই প্রেত পিগদান না করেন, 
তাহার নরক হইয়া থাকে । 
“প্রেতপিওা ন দীয়ন্তে যন্ত তস্য বিমোক্ষণম্‌। 
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব্‌ বিদ্যতে ॥” ( শুদ্ধিতত্ব ) 
প্রেতপিণ্ড দানের পর প্রেতোদ্দেশে স্নানের জল নীর এবং 
পানের জন্য ক্ষীর (ছুপ্ধ) দিতে হয়। “প্রেতাত্র স্সাহি পিৰ চেদং 
ক্ষীরং, এই বলিয়! প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া দিতে হয়। 
পরে এই মন্ত্রী পড়িতে হয়। মন্ত্র যথা__ 
শ্মশানানলদপ্ধোহসি পরিত্যক্তোহসি বান্ধবৈঃ। 
ইদং নীরমিদ ক্ষীরং ্সাত্ব৷ গীত্বা স্ুখীভব ॥৮ ( শুদ্ধিতত্ব ) 
প্রেতপুর ( ক্লী) প্রেতানাং পুরম্‌। যমালয়। 
“্যাবচ্চ কন্ঠাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ | 
তাবৎ শ্রাদ্ধন্ত কালঃ স্তাৎ শূম্ঠং প্রেতপুরং সদ! ॥৮ ( শাদ্ধতত্ব) 
প্রেতভাব ( পুং) প্রেতন্ত ভাবঃ। প্রেতরূপ, প্রেতত্ব। 
প্রেতমেধ €(পুং) প্রেতস্ত মেধঃ ৬তৎ। 
রূপ যজ্ঞ, প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্ধ্যাদির যে অনুষ্ঠান করা যায়, 
তাহাই প্রেতমেধ। 


প্রেতরাক্ষসী (তরী) প্রেতানাং পিশাচভেদানাঁং বাক্ষসীব অপ- 1 


প্রেতোদ্দেশ্ঠক শ্রী্ধ 


সর্পণকারিত্বাৎ। তুলসী । ( রত্বমালা ) তুলসীপত্র পরম পবিত্র, 
যে স্থলে তুলসী থাকে, তথায় প্রেত যাইতে পারে ন|। 


প্রেতরাঁজ (পুং) প্রেতানাং রাজা, টচ্জমাসান্তঃ | যম, যম 


প্রেতদিগের শুভাশুভ ফল বিচার করিয়! যাহার যেরূপ গতি 
হয়, তদনুসারে সেই সেই গতি প্রদান করিয়া থাকেন । 
(ভারত ৩।১১৮৩২ ) 
প্রেতলোক (পুং) প্রেতানাং লোকঃ ৬তৎ।. যমলোক । 
«প্রেতলোকং পরিত্যজ্য আগত! যে মহালয়ে |” (তিথিতত্ব) 

প্রেতবন (ক্লী) প্রেতানাং মৃতানাং বনমিবাধারত্বাৎ। শ্মশান । , 
প্রেতবাহিত (ব্রি) প্রেনেন বাহিতঃ। ভূতাবিষ্ট, যাহাদিগকে 

ভূতে পাইয়াছে। (ত্রিকাণ্ড) | 


প্রেতশিল! (স্ত্রী) প্রেতানাং প্রেতেভ্যো বা যা শিলা । পিগু- 


দানার্থ গয়াস্থিত গ্রন্তরবিশেষ । গয়াঁয় যে শিলাঁন্তে প্রেতদিগের 
উদ্দেশে পিগুদান কর! হয়। গরুডপুবাঁণে গয়ামাহাক্সযে লিখিত 
আছে, গয়ায় যাহা প্রেতশিলা! নামে বিখ্যাতি, তাহ। তিন. স্থানে 
অবস্থিত, _প্রভাসে, প্রেতকুণ্ডে, এবং গয়াস্ত্ুরের মন্তকে । এই 
প্রেতশিলা সকল দেবস্বত্রপিণী এবং ধর্ম কর্তৃক ধারিত | পিতৃ 
প্রভৃতি এবং বান্ধবাঁদি ষদি কেহ প্রেতভাঁবাপন্ন হয়, তাহা হইলে 
গয়াস্থুরের মস্তকে এই প্রেতশিলায় পিগুদান করিলে তাহাদের 
প্রেতযোনি নষ্ট হয়। প্রেতত্ব দূরের জন্য প্রেতশিলাই সর্ব 
শ্রেষ্ঠ । এই গ্রেতশিলায় যে কেহ পিগুদান করিলে প্রেতত্ব 
বিদুরিত হয় ও শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয় । 
গয়াস্ুরের যে মুণ্ড, তাহার পৃষ্ঠে এই শিলা, এই শিলায় বিষু- 
পাঁদপদ্সে পিওদান করিতে হয় ।* [ গয়া দেখ । ] হিন্দ মাত্রেরই 
গয়াশ্রাদ্ধ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া গণ্য। গয়াক্ষেত্রে প্রেতশিলায় 
নিয্ললিখিত মন্ত্রে পিগুদাঁন করিতে হয়। মন্ত্র যথা__ 
দন্নাত্বা প্রেতশিলাদৌ তু চরণানুস্যতেন চ। 
পিওং দদ্যাদিমৈ্ম্রৈরাবাহ্থ চ পিতুন্‌ পরান্‌ ॥ 


* “যেয়ং প্রেতশিল। খ্যাত গয়ায়াং য ত্রিধা স্থিত।। 
প্রভাঁসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াতুরশিরস্যপি ॥ 
ধর্ম্েণ ধারিত ভূত্যে সব্বদেবময়ী শিল|। 
প্রেতত্বং ষে গত! নৃণাং পিত্রাদ্যা বান্ধবাদয়ঃ | 
তেযামুদ্ধরণার্থায় যতঃ প্রেতশিল] ততঃ) 
অতোহত্র মুনয়ো ভূপা রাজপত্্যাদয়ঃ সদা ॥ 
তস্যাং শিলা য়াং শ্রান্ধাদি কর্তারে৷ ব্রহ্মলোকগাঃ। 
গয়াহথরস্ত যন্মু্ং তণ্ত পৃষ্ঠে শিলা যত: ॥ 
মুণ্পুঠ্ে। গিরিস্তস্মাৎ সর্বদেবময়ে। হাহম্‌। 
সুণতপৃষ্টন্ত পাদেষ্‌ যতো! ব্রন্গসরো মুখাঃ॥” ইত্যাদি! 

( গরুডপু* গয়ামা* ৮৫ অঃ) 
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প্রেতশিল] 


১০৮ ্ 


অস্মতকুলে মৃতা! যে চ গতির্ষেষাং ন বিদ্যতে। 
তেষামাবাহয়িষ্যামি দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥ 
পিতৃবংশে মুতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতা£। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওুং দদীম্যহম্‌॥ 
মাতামহকুলে যে চ গতির্ষেষাং ন জায়তে। 
তেযাসুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দরাম্যহম্‌ ॥ 
অজাতদস্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভেষু পীড়িতা£। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগং দ্দাম্যহম্‌ ॥ 
উদ্বন্ধনে মৃতী যে চ বিষশ্্রহতাশ্চ যে। 


আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিগুং দর্দীম্যইম্‌ ॥ 


বন্ধুবর্গীশ্চ যে কেচিৎ নামগোত্রবিবর্জিতাঃ । 
স্বগোত্রে পরগোত্রে বা গতির্ষেষাং ন বিদ্যতে ॥ 
তেধামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওুং দদাম্যহম্‌॥ 
অগ্থিদীহে মৃতা যে চ সিংহব্যাপ্রহতাশ্চ যে। 
দগ্্ীভিঃ শুঙ্গিভিবর্বাপি তেষাং পিগুং দর্দাম্যহম্‌ ॥ 
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্রিদগ্বীস্তথ! পরে । 
বিদ্যুচ্চৌরহতা৷ যে চ তেষাং পিগুং দরদাম্যহম্‌ ॥ 
রৌরবে চান্বতামিস্রে কাঁলন্থত্রে চ যে গতাঃ। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদাম্যহম্‌ ॥ 
অসিপত্রবনে ঘোরে কুস্তীপাঁকে চ যে গতাঃ। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদাম্যহম্‌ ॥ 
অন্যেষাঁং যাতনাস্থানাং প্রেতলোকনিবাসিনাম্‌। 
তেষাসুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দরাম্যহম্‌ ॥ 
পশুযোনিগতা৷ যে চ পক্ষিকীটসরীস্থপাঃ। 
অথৰা বৃক্ষযোনিস্থান্তেভাঃ পিওং দদাম্যহম্‌॥ 
অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসনে | 
তেবামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্‌॥ 
জাত্যন্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ণ । 
মানুষ্যং ছুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিগুং দদাম্যহম্‌ ॥ 
যে বান্ধবাবান্ধব! বা যেহন্ত জন্মনি বান্ধবাঃ। 
তে সর্ব তৃপ্ডিমায়ান্ত পিগুদানেন সর্ববদ! ॥ 
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরো! মম । 
তে সর্বে তৃপ্তিমায়ান্ত পিওদানেন সর্বদা ॥ 
যে মে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতুস্তথৈৰ চ। 
গুরুঃ শ্বশুরবন্ধ,নাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ ॥ 
যে মে কুলে লুপ্তপিগাঃ পুত্রদারবিবজ্জিতাঃ। 
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবন্তথা ॥ 
বিরূপান্থামগর্ভা যে জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম। 
তেযাং পিওং ময়া দত্তমক্ষষ্যমুপতিষ্ঠতাম্‌। 
টন 


[1 ৫২৫ ] 


প্রেতশ্রাদ্ধ 


সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবাঃ বন্ষেশানাদয়ন্তথা | 

মরা গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতি: কৃতা ॥ 

আগতোহ২হং গয়াং দেব পিতৃকার্ধ্যে গদাধর । 

তন্মে সাক্ষী ভবস্বাদ্য অনৃণোহহমুণত্রয়াৎ ॥৮ (গয়াঁম!" ৮৬ অ*) 

এই মন্ত্রে প্রেতশিলায় বিষ্ুপাঁদপদ্মে পিওদান করিবে। 
এইরূপে গয়ায় পি দিলে সকল পাঁপ ও তিনপ্রকার খণ 
অপনোর্দিত হয়। যতাঁদন পিত্রাদির : উদ্দেশে প্রেতশিলাঁয় 
পিগুদান না করা হয়, ততদ্দিন পিতৃখণ হইতে মুক্তি লাভ হয় 
না। এই জন্ত প্রত্যেকেরই সর্বাগ্রে পিত্রাদি উদ্দেশে প্রেতশিলায় 
আদ্ধ কর! অবশ্ঠকর্তব্য ৷ 


প্রেতশৌচ (ক্লী) প্রেতে সতি প্রেতন্ত বা শৌচং। মুত 


সংস্কারাদি, প্রেত হইলে তন্নিমিত্ত অশৌচাপগম। ছুই বৎসরের 
কমবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে মাটিতে পুতিয়া 
ফেলিতে হয়, তদর্বয়স্ক ব্যক্তিকে পোড়াইতে হয়। এইরূপে 
প্রেতসৎকার করিয়া যাহাতে শুদ্ধি বিধান হয়, তাহার 
অনুষ্ঠান করার নাম প্রেতশৌচ। জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত 
শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জলে স্নান করিয়া যমস্ত্ত জপ 
এবং তছুদেশে তর্পণাদি করিতে হয়। সংসার অনিত্য, সময়ে 
সকলেরই মৃত্যু হইবে, ইত্যাদি রূপ চিন্তা করিয়া মৃতব্যক্তির জন্য 
রোদন করিতে নাই। পরে গৃহে যাইয়! দ্বারদেশে নিশ্বপত্র 
দন্তে কাটিয়া জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন ও অগ্রিষ্পর্শ 
করিয়া! গৃহে প্রবেশ করিবে। গৃহের সকল দিকে গোময় 
লেপন করা আবশ্তক। গৃহাঁদি যাহাতে পবিত্র হয়, তদ- 
নুষ্টান বিধেয় । 

«প্রেতশোচং প্রবন্গ্যামি তচ্ছ গুধব যতব্রতাঃ। 

উপদ্ধিবর্ষং নিখনেনন কুর্য্যাছদকং ততঃ ॥৮ ইত্যাদদি। 

( গরুড়পু* ১০৬ অ*) 

জ্ঞাতি ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি প্রেতের অগ্নিকার্য্যের জন্য 
শ্বশানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের তজ্জন্য একদিন অশৌচ 
হয়, এই একদিনের পর তাহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে। 


জ্ঞাতিদিগের অশৌচ হয়। যাহার যেরূপ অশৌচ হয়, সেই 
অশৌচের অপগমে বিশুদ্ধি হয়। [ এই অশৌচের বিষয় 
প্রেতাশৌচ দেখ । ] 


প্রেতশ্রাদ্ধ (ক্লী) প্রেতার প্রেতোন্দেম্তকং বা শ্রাদ্ধং। 


৯৩২ 


প্রেতোদ্দেস্তক শ্রাদ্ধ, প্রেতের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যাঁয়। 
আদ্যৈকোন্দিষ্ট দ্ধ হইতে আর্ত করিয়! প্রতিমাসে মাসিক 
শ্রাদ্, এইরূপ দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম যাগ্নাসিক ও দ্বিতীয় 
বাঞাসিক ও সপিণ্তীকরণ এই ষোড়শশ্রীদ্ধ প্রেতশ্রান্ধ । প্রেতের 
উদ্দেশে এই ষৌড়শ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 


প্রেতাশৌচ 


“দ্বাদশ গ্রতিমাস্তানি আদ্যং যাগ্াসিকে তথা। 
সপিও্তীকরণঞ্চেব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধ ষোড়শম্‌ ॥৮ (শ্রাদ্ধতত্ব ) 
আদ্য প্রেতশ্রাদ্ধের দিন অর্থাৎ আন্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিন 

প্রেতের প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া স্বর্গলৌক গমন কামনা করিয়া 
বুষোৎসর্গ করিতে হয়। যদি কোন কাধ্যগতিকে আগ্ৈকোদিষ্ট 
দ্ধ না করা হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণা একাদশীর দিন প্র শ্রাদ্ 
করিতে হয়। মতান্তরে অমাবস্তার দিনও এ পতিত শ্রাদ্ধ 
করা যায়। ধর্দশীস্ত্রকারগণের অভি প্রায় এই যে, কৃষ্ণ একা- 
দশী ও অমাবস্তা এই ছুইদ্রিনই পতিত শ্রাদ্ধের কাল। প্রেত- 
শ্রাদ্ধই হউক আর সানম্বংসরৈকোর্দিষ্ট শ্রাদ্ধই হউক, এ ছইদিনেই 
করা যাইতে পারে । প্রেতের উদ্দেশে নবশ্রাদ্ধ, উহা! সাগ্রিক- 
দিগের কর্তব্য । ইহা চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা একাদশদিনে 
করিতে হয় । ষ্থা__ 

শচতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা । 

তদত্র দীয়তে জস্তোস্তননবশ্রীদ্ধমুচ্যতে ॥৮ ( শাদ্ধবিবেকে যম ) 

পুর্বে যে ষোড়শ শ্রীদ্ধের কথা বলিয়াছি, তাহা সাগ্নিক ও 
নিরগ্রিক সকলেরই কর্তব্য। প্রেতের উদ্দেশে অন্ুঘট শ্রাদ্ধকেও 
প্রেতশ্রাদ্ধ কহে। সন্বৎসর পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে প্রতিদিন অন্ন 
জলদাঁনরূপ শ্রাদ্ধের নাম অন্ুঘটশ্রাদ্ধ। 

“অন্বৃঘট শ্রাদ্ধং,, তত্ত, সংবৎসরং যাবৎ প্রত্যহং (প্রেতোদদেপ্- 
কানজলদানরূপং, যথা-_পারস্করঃ অহরহরন্নমস্মৈ ব্রাহ্মণায়োদ- 
কুন্তঞ্চ দগ্ভাৎ পিগমপ্যেকে নিগৃণন্তি, দদতীত্যর্থঃ।” শ্রোদ্ধবিবেক) 
প্রেতাধিপ (পুং ) প্রেতানাং অধিপঃ। যম, প্রেতাধিপতি। 
প্রেতান্ন (ক্রী ) প্রেতায় দেয়ং অন্নং। প্রেতোদ্দেশ্যক দেয় অন্ন। 
পমুষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্বশঃ | 
অনির্দ শঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ ॥৮ ( মন্তু ৪২১৭ ) 
প্রেতীশৌচ (ক্রী) প্রেতে সতি অশৌচং। প্রেতনিমিত্ত অশৌচ, 
মৃত্যুর পর যে অশৌচ হয়, তাহার নাম প্রেতাশৌচ বা মরণা- 
শৌচ। শুদ্ধিতত্বে লিখিত আছে,_ 

সপিগ্ডের মৃত্যু হইলে মৃত্যুদিনাবধি ব্রাক্মণদিগের দশদিন, 
ক্ষত্রিঘদিগের ১২ দিন, বৈশ্যদিগের ১৫ দিন এবং শূদ্রের 
৩০ দিন অশৌচ হয়, ইহাই পূর্ণাশৌচ। ইহার নুযুনকালব্যাপক 
অশৌচকে খণ্ডাশৌচ কহে । জননাশৌচেই এইরূপ হইয়া থাকে । 
দুরস্থ জ্ঞাতির মরণে তিনদিন এবং সমানোদক জ্ঞাতির মরণে 
পক্ষিণী অশৌচ হয়। আগামী ও বর্তমান দিবা এবং তন্মধ্য 
রাত্রিকে পক্ষিণী কহে, এ পক্ষিণী অশৌচ দিবাতে বা! রাত্রিতে 
হউক, তদবধি পরদিন ু্ধ্যাস্তকাল পর্যন্ত থাকে। পূর্বোক্ত 
চতুর্বর্ণের পূর্বপুরুষের জন্ম নাম ম্মরণ পর্য্যন্ত একদিন অশোৌচ। 
তৎপরে সগোত্রের জননে বা! মরণে স্লানমাত্রেই শুদ্ধি হয়। 


[ ৫২৬ ] 


জানিতে হইবে। 


প্রেতাঁশোৌঁচ 


পূর্বে যে সমানোদকাদির উল্লেখ করা! হইয়াছে, তাহার অর্থ 
এইরূপ-_সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি সপিও, দশমপুরুষ পর্যন্ত 
সাকুল্য, তৎপরে চতুর্দশপুরুষ সমানোদক নামে অভিহিত । 

অবিবাহিতা কন্ঠার তিন পুরুষ পধ্যন্ত সাপিগ্য থাকে। 
অবিবাহিত! কন্তার ত্রেপুরুষিক জ্ঞাতির জনন বা মরণে পূর্ণা- 
শৌচ হর। তৎপরে সাকুল্য পর্যন্ত তিনদিন অশোৌচ হয়। 
্রাহ্গণাদি চতুর্ধর্ণের স্ব স্ব জাত্যুক্তীশৌচকালমধ্যে & অশৌচ 
শ্রবণ হইলে পূর্বোক্ত দশাহাদি অশৌচ হয়। কিন্তু ত্র অশৌচ 
কাল অতীত হইয়! একবৎসরের মধ্যে শুনিলে সপিগুজ্ঞাতিদ্রিগের 
তিনদিন অশৌচ হয়। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নানে শুদ্ধি হয় । 
কিন্তু মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পুত্রের পিতৃমাতৃমরণ ও স্ত্রীর 
স্বামীমরণ একবৎসরের পর শ্রবণ হইলে একদিন অশোৌচ ও ছুই 
বর্ষের পর শুনিলে স্নানে শুদ্ধি হয়। খণ্ডাশৌচের পর বহুকাল 
পরে শুনিলেও অশৌচ হয় ন। 

গর্ভশ্রাবাশৌচ ।--৬ মাসের মধ্যে গর্ভশরাব হইলে ত্র ্ত্রীর 
মাসসমসংখ্যক দিন অশৌচ হয়, অর্থাৎ একমাসের গর্ভশাব 
হইলে একদিন, ছুই মাসের ছুই দিন এইরূপ ছয়মাস পর্য্ত 
কিন্ত দৈবকার্যে দ্বিতীয়মাসাবধি ব্রাহ্মণীর 
পক্ষে এক একদিন অধিক হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়মাসে তিন দিন, 
তৃতীয়মাসে চারিদিন, চতুর্থ মাসে পাঁচদিন, পঞ্চমমাসে ৬ দিন 
এবং ৬ষ্ঠ মাসে ৭ দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ার দ্বিতীয় 
মাসাবধি পূর্কবোক্তরূপে ছুইদিন করিয়া এবং বৈশ্তার তিনদিন 
করিয়া এবং শৃদ্রার ৬দিন করিয়া এর অশোচ বৃদ্ধি হইবে। এ 
বৃদ্ধিত অশৌচে কেবল দৈব বা পৈত্রকার্ধ্য করিতে পারিবে 
না, কিন্তু লৌকিক সকল কাধ্যই করিতে পারিবে ॥ কিন্তু 
মাসসংখ্যকদিনে লৌকিক বা দৈবিক কোন কাধ্যেই অধিকার - 
নাই। সপ্তম বা অষ্টমমাসে গর্তশ্রাৰ হইলে স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ 
হয় এবং নিগুণ সপিগ্ডের একদিন অশৌচ হয়। এ বালক 
জীবিত প্রস্থৃত হইয়া তদ্দিনে মরিলেও প্ররূপ অশৌচ হয়। 
দ্বিতীম্বদিনে মরিলে সপিগ্ডের অশৌচ থাকে না, কেবলমাত্র 
পিতামাতার অশৌচ হয়। 

বালাদ্যশৌচব্যবস্থা।__নবম ও দশমমাসজাত বাঁলকের 
অশৌচকাল মধ্যে মৃত্যু হইলে এ জননাশৌচ অঙ্গাম্পৃশত্বুক্ত 
হইয়া কেবল পিতামাতার থাকিবে, ঘন্য সপিগাদির থাকিবে 
না। ইহা সকল বর্ণেরই একরূপ। ব্রাক্গণদিগের পক্ষে জাত 
বালক ৬মাসের মধ্যে অজাতদন্তাবস্থায় মরিলে পিতামাতার ও 
নিগুণসহোদরের একদিন অশৌচ এবং সপিণ্ডের সগ্যশৌচ হয় । 
ছয় মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরিলে পিতামাতার তিনদিন 
এবং সপিগুদিগের একদিন অশোৌচ হয়। ছয় মাসের পর ছুই 
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বৎসরের মধ্যে অকুতচ্ড় হইয়া মরিলে পিতামাতার তিনদিন 
এবং সপিগ্ডের একদিন, এই ছুই বৎসরের মধ্যে কৃতচূড় হইয়া 
মরিলে সপিগুদিগেরও তিন দিন অশৌচ হইবে । ছুই বর্ষের 
পর ৬বৎসর তিন মাস মধ্যে মরিলে পিত্রাদি সপিগুবর্গের তিন 
দিন, তৎপরে পূর্ণাশৌচ "হয় । ৬বৎসর তিনমাসের মধ্যে উপ- 
নীত হইয়া মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। 

ক্ষত্রিয়জাতির জননাশৌচকালের পর ৬মাঁসের মধ্যে মরিলে 
সচ্ভঃশৌচ, তৎপরে ছুইবর্ষ মধ্যে মরিলে তিন দিন, তৎপরে ৬বর্ষ 
মধ্যে মরিলে ৬দিন অশোৌচ হয়। বৎসরের পর মৃত্যু হইলে 
পূর্ণাশৌচ হয়। 

বৈশ্তজাতির জননাশৌচকালের পর ৬মাসের মধ্যে মরিলে 
সগ্ভঃশৌচ, তৎপরে ২ বর্ষ মধ্যে €৫দিন, ছুই বর্ষের পর ৬ বর্ষের 
মধ্যে ৯দিন, তৎপরে পূর্ণাশৌচ হয়। 
 শূ্রদিগের জননাশৌচের পর ৬মাসের মধ্যে অজাতদন্ত 
বালকের মৃত্যু হইলে পিত্রাদি সপিগুবর্গের তিন দিন অশৌচ 
এবং ৬মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরিলে ও ছয় মাসের পর 
২ বর্ষমধ্যে মৃত্যু হইলে সপিগুদিগের ৫দিন অশৌচ, ছুইবর্ষ মধ্যে 
কৃতচুড় হইয়া মরিলে এবং দুইবর্ষের পর ৬বর্ষের মধ্যে মরিলে 
পিত্রাদি সপিণ্ডের ১২ দ্রিন অশৌচ হয় । ৬ বর্ষের মধ্যে কৃত- 
বিবাহ হইয়া মরিলে বা! ৬ বর্ষের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। 

সর্বজাতীয় স্্যশৌচ-ব্যবস্থা ।__জন্মাবধি দুই বর্ষ মধ্যে কন্যা 
মরিলে পিতা, মাতা ও সপিগুদিগের সদ্যঃশৌচ, ছুই বর্ষের পর 
বাগদান পর্যন্ত একদিন, বাগানের পর বিবাহ পর্য্যন্ত ভর্তৃুকুলে 
এবং পিতৃকুলে তিনদিন, কিন্তু এখন বাগ্ৰান ন! থাকায় বিবাহ 
পর্য্যন্ত কন্া মরণে সকলেরই একদিন অশৌচ হয়। বিবাহের 
পর ভর্ভূকুলে পুর্ণাশৌচ হয়, পিতৃকুলে অশৌচ থাকে না। এ 
স্থলে সহোদর-ভ্রাতার পক্ষে বিশেষ এই যে, অজাতদন্তা মরিলে 
সদ্যঃশোচ, জাত্দন্তা হইয়া চুড়া পধ্যন্ত মরিলে একদিন, চূড়ার 
পর বিবাহ পর্যন্ত মরিলে তিনদিন অশৌচ হয়। বিবাহিতা! কন্যা 

পিতার বাটীতে যদি সন্তান প্রসব করে, বা মরে, তাহা হইলে 


পিতা মাতার তিনদিন, ও অসোদর জ্ঞাত্যাদি বন্ধুবর্গের একদিন ৮. 


'শৌচ হয়। এ কন্যার পিতার বাটাতে বা অন্যস্থলে প্রসব 
বা মৃত্যু হইলে সহোদর ভ্রাতার ও তৎপুত্রের পক্ষিণী অশৌচ 


হয় এবং এ কন্যার শ্রাদ্ধাধিকারী যদি পিতামাতা হন, 


তাহা হইলে এ কন্যা যে কোন স্থানে মরিলে পিতামাতার তিন 
দিন অশৌচ হয়। 

অসপিগ্ডাশোচ-ব্যবস্থা ।__গায়ত্রীদাতা ও মন্ত্রাতা গুরু ও 
মাতামহ-মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, 
পিতৃঘসা, মাতৃঘসা, গুরুপত্রী, মাতামহী, মাতৃঘত্রীয়, পিভৃঘত্রীয়, 
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পিতামহী, ভগিনীপুত্র, পিতার মাতুলপুন্র, পিতামহের ভগিনী- 
পুত্র, মাতুলপুত্র, ভাগিনেয় ও দৌহিত্র এই সকলের মৃত্যু হইলে 
পক্ষিণী অশৌচ হয়। শ্বশ্র ও শ্বশুর ভিন্ন গ্রামে মরিলে 
একদিন, একগ্রামে মরিলে পক্ষিণী এবং তাহার শৃহে মরিলে 
তিন দিন অশৌচ হয়। আচার্য্যপড়ী, আচাধ্্যপুত্র, অধ্যাপক, 
মাতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শ্ালক, সহাধ্যারী, শিষ্য, মাতামহীর 
ভগিনীপুত্র, মাতামহের ভগিনীপুত্র, মাতামহীর ভাতপুত্র এবং 
একগ্রামবাসী সগোত্রজ ব্যক্তির মরণে একদিন অশৌচ হয়। 
মাতৃঘসা, পিতৃঘসা, মাতুল ও ভাগিনের ইহারা এক গৃহে থাকিয়া 
মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। বিবাহিতা কন্যার পিতৃমরণে 
তিন দিন অশৌচ। অশৌচ সম্বন্ধ ভিন্নকুলজ অর্থাৎ মৃত 
মাতুলাদিদিগকে দহন বহন করিলে তিন দিন অশৌচ হয়। 
ৃত্যুবিশেষাশৌচ-ব্যবস্থা ।-_অবৈধ আত্মঘাতীর অশৌচ হয় না, 

শান্্রীয় অনশনাদি দ্বারা মৃত হইলে এবং জলে মজ্জন, উচ্চদেশ 
হইতে পতন, শৃঙ্গী, দংস্ত্ী ও নথী দ্বারা হত, সর্পনংশন, বিষ- 
প্রয়োগ ও চগণ্ডাল চৌরদ্বারা হত ও বজ্রাহত ও অগ্নিতে পতিত 
হইয়া মরিলে তিন দিন অশোৌচ হয়। পক্ষী, মত্ত, মুগ, ব্যাধ, 
দ্র, শৃঙ্গী ও নথী দ্বারা হত হইলে, উচ্চদেশ হইতে পতনে, 
অনশন ও প্রায়োপবেশনে, বজ, অগ্নি, বিষ, বন্ধন ও জল প্রবেশে, 
ক্ষতব্যতিরিক্ত শক্সাঘাতে যদি তিনদিনের মধ্যে মরে, তবে তিন 
দিন অশোচ হয় ১ আর তিন দিনের পর মরিলে সম্পূ্ণাশোচ হয়। 
যে কোনপ্রকার ক্ষত দ্বারা ৭ দিনের মধ্যে মরিলে তিন দিন 
অশৌচ এবং ৭ দিনের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়.। অকৃত- 
প্রায়শ্চিত্ত মহাপাঁতকী ও অতিপাতকীদিগের মরণে অশৌচ 
হয় না। 

দত্তকপুত্র সম্বন্ধীয় অশৌচব্যবস্থা ।-_সপিওজ্ঞাতি দত্তকপুত্র 
হইলে তাহার মরণে দত্তকগ্রহ্ণকারী পিত্রাদি সপিপগুবর্গের 
পুর্ণাশৌচ হয়, এবং সপিগুজনন-মরণেও এী দত্তকের পুর্ণাশৌচ 
হয়। এতত্িনন দত্তকপুত্র মরণে অর্থাৎ সপিও জ্ঞাতি ভিন্ন যদি 
দত্তক হয়, তাহার মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের তিন দিন অশৌচ 
হয় এবং এ দত্তকের পিত্রাদি সপিগুমরণে তিন দিন অশোৌট 
হয়। কিন্ত দত্তকের পুত্র প্রস্ৃতির পূর্ণাশৌচ। দত্তকের স্ত্রীর 
অশৌচ সন্বন্ধে মত ভেদ লক্ষিত হয়, কাহারও কাহার মতে দত্ত- 
কের স্ত্রীর পুর্ণাশৌচ হইবে, আবার বা কেহ বলেন, দত্তকের 
সত্রীরও দত্তকের ন্যায় তিনদিন অশৌচ হয় । 

অশৌচ-সন্করের ব্যবস্থা ।__তুল্য মরণাশৌচ মধ্যে অপর ভূল্য 
মরণাশৌচ হইলে এ পুর্ববাশৌচ কালেই জ্ঞাতিদিগের শুদ্ধি হয়। 
কিন্তু যদি পূর্ণমরণাশৌচের শেষ দিনে অপর পূর্ণমরণাশৌচ হয়, 
তাহা হইলে পুর্ববাশৌচের আর দুই দিন বৃদ্ধি হয় এবং এ শেষ 
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দিনের প্রভাতে অরুণোদয় কালাবধি স্ুর্য্যোদয়ের পূর্বকালে 
অপর পুর্ণ সমানাশোচ হয়, তাহা হইলে পুর্ব্বাশৌচ আর তিন 
দিন বৃদ্ধি হয়। এ বদ্ধিত দুই বা তিনদিনের মধ্যে অপর জ্ঞাতি, 
পিতা, মাতা, কিংবা ভর্ভার মৃত্যু হইলে প্র বর্ধিত পুর্ব্বাশৌচ 
কালদার! শুদ্ধি হয়, আর বৃদ্ধি হয় নাঁ। কিন্তু এর অশৌচের 
শেষদিনে ব! পূর্বোক্ত প্রভাতে পিতা, মাতা কিংবা ভর্তার মুত্যু 
হইলে তদবধি পূর্ণাশৌচ হয়, ছুই দিন বা তিন দিন বৃদ্ধি হয় না। 
জ্ঞীতি-মরণাশৌচের পূর্বার্ধে পিতা, মাত কিংবা ভর্ভা। মরিলে 
পুর্বাশোচ কাঁলদ্বারাই শুদ্ধি হয়। অপরার্ধে মরিলে পূর্ণাশৌচ 
হয়, কিন্তু জ্ঞাতিদিগের  পূর্ব্বাশৌচ কালদারাই শুদ্ধি হয়। 

্বপুত্র-জননাশৌচের শেষ দিনে বা পূর্বোক্ত প্রভাতে জ্ঞাতি 
জন্সিলে এবং পিতা! মাতা বা ভর্তার মরণাঁশৌচের শেষ দিনে বা 
ততপ্রভাতে জ্ঞাতির মরণ হইলে পূর্বের ন্যায় ছুই দিন বা তিন 
দিন অশোচ বৃদ্ধি হয় না। কিন্ত স্বপুত্র-জননাশৌচের শেষ দিনে 
বা ততুপ্রভাতে স্বপুত্র জন্মিলে পিতার তিন দিন অশৌচ বুদ্ধি 
হয়, এবং পিভৃমরণাশৌচের শেষ দিনে বা পূর্বোক্তপ্রভাতে 
মাতৃ মরণ হইলে অথবা! মাতৃমরণাশৌচের শেষদিনে বা তৎ- 
প্রতাতে পিতৃমরণ হইলে পূর্বের ন্যায় ছুই বা তিন দ্দিন অশৌচ- 
বুদ্ধি হয়। 

জননাশৌচ মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে যদি পূর্বরজাত 
বালক অশৌচ কাল মধ্যে মরে, তবে এ মৃত বালকের পিতা- 
মাতার সম্পূর্ণাশৌচ এবং সপিওদিগের সদ্যঃশৌচ হয় এবং 
এ সদ্যঃশৌচদ্বার। পরজাত বালকের অশৌচও নিবুত্তি হয়, 
কেবল পরজাতের পিতামাতার পুর্ণাশৌচ থাকে, 'আর প্ররূপ 
স্থলে পরজাতবালকের মৃত্যু হইলে সেরূপ হয় না, যেহেতু 
তাহার অশৌচ পূর্বজাত অশৌচকালাবধি থাকে, সুতরাং সে 
স্থলে সকলেরই পূর্বজাতের অশৌচ ভোগ করিতে হয়। এস্থলে 
বিশেষ এই যে, এঁ পরজাত বালক যদি পূর্বজাতাশৌচের 
পুর্বার্ধে জন্মিয়৷ মরে, তাঁহা হইলে উহার পিতামাতার এ পূর্ববা- 
শৌচকাল পর্যন্ত অঙ্গান্পৃশ্ত্বযুক্ত অশৌচ থাকে।: তুল্যকাল- 
ব্যাপক-_সামান্য জননাশৌচ কিংবা মরণাশৌচ মিলিত হইলে 
মরণাশৌচকাল দ্বারাই শুদ্ধি হয়। আর যদি এ ছুইপ্রকার 
অশৌচ মধ্যে একটা অল্পকাল ব্যাপক, অপরটা দীর্ঘকাল ব্যাপক 
হয়, তাহা হইলে এ দীর্ঘকালব্যাপক অশোচ দ্বারাই শুদ্ধি হয় । 

একাহে জ্ঞাতিদ্ধয়ের মৃত্যু হইলে সর্বগোত্রের অশৌচ 
কালাবধি অঙ্গাম্পৃশ্তত্ব থাকে, স্থৃতরাং এ অশৌচের শেষদিনে 
বা তত্প্রভাতে অন্ত জ্ঞাতি মরিলে পূর্ববোস্ত ছুইদিন বা তিনদিন 
বৃদ্ধি হয় না, কেবল মহাঁগুরুনিপাতে বৃদ্ধি হয়। উভয়বিধ 
অশৌচ মিলিত হইলে গুরু অশোচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। বিদেশমৃত 


জ্ঞাতির রাশ অপেক্ষা বিদেশমুত মাতাপিত! এবং ভর্ভার 
ত্রিরাত্রাশৌচ গুরু, সুতরাং এস্থলে গুরু অশৌচই বলবৎ । তুল্য 
ত্রিরাত্রাশৌচ মিলিত হইলে পূর্বাশোচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। জনন 
বা মরণ ব্রিরাব্রাশৌচ মিলিত হইলে মরণাশৌচ দ্বারা! শি 
হয়। (শুদ্ধিতত্ব ) 
এই সকল অশোচই প্রেতাঁশৌচ । এই সকল অশৌচের 
অপগমে দেহের বিশুদ্ধি লাভ হয়, তখন দৈব বা! পৈত্র সকল 
প্রকার কর্মে অধিকার জন্মে। অশোৌচ থাকিলে তাহাদের দেহ 
অপবিত্র থাকে, এজন্য অশৌচযুক্ত ব্যক্তির সহিত  একজ 
উপবেশন, বা তাহার সহিত ভোজন প্রভৃতি নিন্দনীয় । 
প্রেতাস্থি (লী) মৃতব্যক্তির অস্থি 
প্রেতাস্থিধারী (পুং) ১ হাড়মালাধারী মাত্র । ২ রুদ্রের নামান্তর ॥ 


প্রেতি €পুং) প্রকর্ষেণ ইতির্গমনং দেহোহ্স্ত। ১. অন্ন। 
প্রকর্ষেণ দেহে ইতি গতির্ধস্যেতি প্রেতিরত্রমঠ ( শুরু" 


বেদরদীপ ১৫।৬ ) প্র-ই-ভাবে-ক্তিন্‌। ২ মরণ। (খকু ১৩৩1৪) 
৩ প্রগমন। ( শুরুষজুঃ ২৭1৪৫ ) ূ 
প্রেতিক (পুং) মৃতব্যক্তি বা! প্রেতমূত্তি। রা ৪৮১৫১) 


প্রেতিবগ (ত্রি) প্রেতি শন্বার্থযুক্ত । ( তৈত্তি স” ৩১৭২) 


প্রেতীষণি €ত্রি ) প্রাপ্তগমন ॥ (খক্‌ ৬১৮) অগ্নির নামান্তর | 
প্রেতেশ (পুং ) প্রেতানামীশঃ ৬তৎ। যম, প্রেতপতি। 
প্রেত্য (অব্য) প্র-ই-ল্যপ্‌। লোকান্তর, পর্যায় অমুক্র। 
“শ্রুতিস্থত্যুদিতং ধর্মমন্তিষ্ঠন্‌ হি মানবঃ। 
ইহকীত্তিমবাপ্োতি প্রেত্য চান্ুত্তমং স্ুখম্‌।॥” (মন্তু ৯) 
প্রেত্যজাতি (ত্ত্রী) প্রেত্য ৃত্বা৷ জাতি জন্ম। মরিয়া জন্ম। 
প্রেত্যভাজ. (শ্রি ) মৃত্যুর পর পরলোকে ফলভাগী। 
(হরিবংশ ১৯৭৬) 
প্রেত্যভাব (পুং) প্রেত্য মৃত্বা তাবঃ। মরণোত্তর পুনজ্জন্ম 
একবার মৃত্যু, আবার জন্ম, ইহার নামই প্রেত্যভাব। দর্শন- 
শাস্ত্রে ইহার বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে, অতি 
সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। 
আমরা যতপ্রকার ছুঃখভোগ করি, তাহার মধ্যে জন্মমৃত্যুই 
প্রধান। যাহাতে এই জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি হয়, 
তাহার জন্তই মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ। মহষি গৌতম প্রেত্য- 
ভাবের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, পুনরুৎপ্ভিঃ 
প্রেত্যভাবঃ৮* ( গৌতম" ১১১৯) “প্পেত্যমৃত্বা ভাবে জননং 
প্রেত্যভাবঃ।॥ মরণোত্তরজন্ম ইত্যর্থঃ, ইতি ভাষ্যং, দীধিতি- 
কারস্ত প্রত্যন্ত মুতন্ত ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ ইত্যাহ 
মরণন্ত আদৌ জন্ম বিনা ন সম্ভবতি, অতো মরণস্ত জন্মোত্তরত্ং 
অর্থতোলভ্যতে, এতেন জন্মমরণয়োরধারাবাহিকত্বং লভ্যতে 


প্রেত্যভার্ধ 


[ ৫২৯ ] 


প্রেত্যভাঁব 


তথাচি যাবদপবর্গো! ন ভবে তাবৎকালঃ জন্মমরণধারা ভব- 
ত্যেব। তাদৃশধারা তু বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিরেব (টাকা) 
প্রেত্যভাব শব্দে জন্ম হইয়া! মরণ ও মরণ হইয়! জন্ম, এইরূপ 
জীবের ধারাবাহিক জন্ম-মরণ বুঝায়। যে পর্য্যস্ত জীবাত্মার মুক্তি 
না হয়, সেই পর্যন্তই জীবাত্মার ধারাবাহিক জন্ম ও মরণ হইয়া 
থাকে। মুক্তি হইলে জন্ম ও মরণ প্রভৃতি কিছুই হইবে না। 
জন্মা শব্দটা শরীরের আত্মার সহিত প্রথম সম্বন্ধকে বুঝায় । 
আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সম্বন্ধ 'ষখন হয়, তৎকাঁলে দেবদত্ত 
জন্মাইতেছে, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । মরণ শব্দেও যে 
সম্বন্ধ হইলে আত্মা শরীরী এইরূপ ব্যবহার হইয়! থাকে, ত্র সঙ্ব- 
দ্ধের নাশক বুঝায়। এই জন্ম ও মৃত্যুই জীবের অশেষ ছুঃখ- 
ভোগের মূলকারণ। এই মূল কারণের নাশ না হইলে কদীচ 
অশেষ ছুঃখের সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে না। যতদিন তাহা! 
না হইবে, ততদিন জন্ম ও মরণ ধারাবাহিকরূপে হইবে, একবার 
জন্ম আবার জন্মোত্তর মৃত্যু হইবেই হইবে । কিছুতেই ইহার 
নিবৃত্তি হইবে না। যখন জীবের আত্মতব্জ্ঞান ' হইবে, তখন 
এই জন্মমরণধারা সমূলে বিনষ্ট হইবে। যত দিন না এই 
আত্মতত্ব জ্ঞান হয়, ততদিনই জন্মমৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী | 
মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতত্রপ জন্মমরণপ্রবা- 
হের নাম প্রেত্যভাব। প্রেত্যভাব ও জন্মাস্তর তুল্য কথ!। 
শান্ত্রে কিন্ত অভিহিত হইয়াছে, আত্মা অজর ও অমর, আত্মার 
জরা মৃত্যু বা জন্ম কিছুই নাই, তবে এই জন্মমৃত্যু কাহার? 
মনুষ্য মরিল, শরীর পড়িয়া রহিল, অশরীর আত্মা থাঁকিল বা 
চলিয়া গেল। কোথায় গেল ? কোথায় থাকিল? তাহা লইয়া! 
বিবাদে নিশ্রয়োজন। এইমাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে যে, শরীর- 
পরিচ্যুত আত্মা আকাশের ন্যায় স্থুখছুঃখবজ্জিত হইলেন? কি 
ইহলোকের ন্যায় অথবা ইহলোক অপেক্ষা অধিকতর ভোগভাগী 
হইলেন? ভোগভাগী হইলেন, একথা বলিতে পারিবে না। 
তর্কচ্ছলে বলিলেও তাহা! প্রমাণিত হইবে না, কারণ শরীর 
ব্যতীত যে সখ ছঃখ ভোগ হইতে পারে, কম্মিন্কালেও তাহার 
_ উদ্দাহরণ দেখাইতে পারিবে না। শরীরোৎপত্তি হয় না অথচ 
আত্মার অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতি হয়, একথার প্রমাণ নাই। 
আত্মা অজর ও অমর ইহা বিশ্বাস করিলে অমরতাঁর অনুরূপ 
স্থথছুঃখভোগভাগিতাও বিশ্বাস করিতে হইবে। রূপ দেখিতে 
চাহি, অথচ চক্ষু চাহি না, একথা সিদ্ধ হইবাঁর নহে। 
খখ্যকারিকায় লিখিত আছে-_ 
“সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাঁসিতং লিঙ্গং।” 
ভোগস্থান স্থল শরীর না থাকিলে হুক্ষশরীরেও পরিস্ফূট 
ভোগ সম্ভবে না। অতএব আত্ম! লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট থাকিয়া 


এ] ১৩৩ 


পুনঃ পুনঃ স্থুল শরীর পরিগ্রহ করে ও.গুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ 
করে। যদিও সুখ দুঃখ আত্মার নহে, তথাচ অমুক্ত আত্মার 
সখছুঃখবিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। (কিন্ত কেবল নৈয্ম- 
য়িকদিগের মতে স্থখ দুঃখ জীবাত্মার। ) সেই কাঁরণে অবশ্ঠ 
স্বীকাধ্য যে, আত্মার কখন তিষ্যকৃশরীর, কখন মনুষ্যশরীর, 
কখন দেবশরীর, কখনও বা পশুশরীর হয়। 

মনুষ্য ইহশরীরে যেরূপ কর্মে ও জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, দেহান্ত 
হইলে পুনর্ধার সেই সকলের অনুরূপ দেহধারণ ঘটনা হয়। 
কর্মাবিশেষে স্থাবর শরীর, কর্্মবিশেষে পশ্বাদি শরীর এবং কর্ম 
বিশেষে দেবশরীর হইয়া থাকে। এবিষয়ে জন্মান্তর অস্বীকাঁর- 
কারী নাস্তিক ও জন্নান্তরবাদী আস্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। 

আত্মা অজর, অমর। সুতরাং এই আত্মা পূর্ববে এইরূপ 
একটা দেহ পাইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে সে কথ! 
'্মরণ হয় না কেন? যখন জন্মাস্তরীয় কোন বিষয়ই স্মরণ হয় 
না, তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে, আমি ছিলাম ও আমার 
পুর্বরজন্ম ছিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শৈশবকালের ঘটনা 
যখন যৌবনে স্মরণ হয় না, শৈশবের কথা দূরে থাক, কালিকাঁর 
সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া বলা সুকঠিন, তখন জন্মান্তরের কথা 
মনে পড়ে না কেন? এরূপ আপত্তি স্থসঙ্গত নহে। স্মরণ না 
হইবাঁর বহুবিধ কারণ লক্ষিত হয়। অনেকষ্দিন অমনোযোগী 
থাকিলে ভুলিতে হয়। ভয়, ত্রাস ও যন্ত্রণাদির দ্বারা অভিভূত 
হইলেও পূর্বান্ভৃত বিষয় ভুলিতে হয়। রোগবিশেষের আক্রমণে 
মনুষ্যের পূর্বাভ্যন্ত জ্ঞানের বিলোপ হইতে দেখা যাঁয়। মনুষ্য 
যখন ইহশরীরেই সামান্ত সামান্ত কারণে পূর্বান্থভূতবিস্থৃত 
হয় ও অত্যন্প যাতনায় অভিভূত হইয়৷ উপার্জিত জ্ঞানরাশি 
বিস্বৃতিসাগরে বিসর্জন দেয়, তখন যেসে উৎকটতর মরণ- 
যন্ত্রণা, তৎপরে সে দেহের পরিত্যাগ, তৎপরে অন্য এক নৃতন 
শরীরগ্রহণ ইত্যাদি কাঁরণসমূহে পুর্বরজন্মবৃত্তান্ত বিস্ৃত হইবে, 
ইহা! কিছুমাত্র আশ্চধ্যের বিষয় নহে। 

জীব ইহদেহে যদি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্মজ্ঞানাদি সমানরূপে 
অটল ও অব্যাহত রাখিতে পারে, তাহা হইলে তৎসমুদ্ায় কর্ম 
ও জ্ঞান জন্মান্তরেও অনুবৃস্ত হয়, লোপ হয় না। তাদৃশ জীব 
জাতিম্মর নামে প্রসিদ্ধ। 

জন্মাস্তিরবাঁদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, মানুষ মরিয়া 
অশ্ব হইতে পারে, এ কথা বিশ্বননীর নহে। অশ্ব হইতে অশ্বই 
হয়, মানুষ হয় না। মানব চিরকালই মানব থাকে। ইহার 
উত্তরে বলা যায় যে, শরীরোঁৎপত্তির বীজ আত্ম! নহে । শরী- 
রোৎপত্তির বীজ কর্মাশয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্মের 


প্রেত্যভাব 


পুর্লীভূত সংস্কার । সেই কারণে মানবদেহ পাইয়া জীব যদি 
নিরন্তর অশ্বধ্যান করে, কিংবা অশ্বশরীর জন্মিবার অন্যবিধ কাঁরণ- 
কুট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার অশ্বশরীর 
না হইবে কেন? ইহাতে আপত্তি এই, মানিলাম পুর্ববজন্মে 
মানুষ ছিল, কর্মনবলে ইহজন্মে অশ্ব হইয়াছে। কিন্তু তাহার 
পূর্ববাভ্যস্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান কোথায় গেল, আর অশ্বশরীরোচিত 
জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিল । ইহার উত্তর এই যে,__ 
“কারণানুবিধায়িত্বাৎ কাঁ্যাণাং তৎম্বভাবতা | 
নানাযোন্তাকৃতীঃ সত্বো ধন্তেহতো দ্রুতলোহবৎ॥৮ (বেদান্ত ভা”) 
যাহা যাহা হইতে জন্মে, তাহ! তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, 
এই নিয়মের অন্ুগুণে নানা যোনি হইতে নানা আকারের 
জীব জন্মিতেছে। দ্রবীরুত লৌহ ছাচের আকার প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, অন্ঠাকার হয় না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন 
হয়, তখন সেই যোনির অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। 
প্রাক্তন সংস্কার অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়৷ থাকে। 
সেই কারণে মানবীয় জ্ঞান লুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার ও 
স্বভাব ব্যতীত মানবের আকার ও স্বভাঁব হয় না। 

সংসারী আত্ম (জীব ) স্বোপাজ্জিত জ্ঞান ও কর্থ্ানসাঁরে 
কখন উন্নত হয়, কখন বা অবনত হয়, কখন উৎকৃষ্ট দেহ পায়, 
কখন বা নিকৃষ্ট দেহ পাঁয়। জন্মান্তর নাই, যাহারা বলেন, 
তাহাদের পক্ষে কোন সত্যপূর্ণ সদ্ঘুক্তি নাই। বরং জন্মান্তরের 
অস্তিত্ব পক্ষে কোন সদ্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

“সর্ধন্ত প্রাণিনামিয়মাকআ্মাশীনিত্যা ভবতি মানভূবম্‌ ভূয়াস- 
মেবেতি। ন চাননুভৃতমরণধন্মক্যৈষা ভবত্যাণীঃ। এতয়া চ 
পূর্বজন্মান্ুভবঃ প্রতীয়তে ।” (ব্যাস) 

১। প্রাণিমাত্রেরই একটা নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ 
অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আঁকার আমি যেন 
না মরি। জীবমাত্রেই মরিতে চাঁয় না। মরণের প্রতি 
তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যাঁয়। যতপ্রকার ভয় বা ত্রাস 
আছে, সর্বাপেক্ষা মরণত্রাস অধিক বলবান্‌ ও অনিবার্্য। 
মরণত্রাস সদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণ- 
যাতন! অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মাঁরক বস্ত- 
দর্শনে ত্রাস জন্মে। মরণে যদি ক্লেশ থাকে এবং যদি তাহা 
আর কখনও অনুভব হইয়া থাঁকে, তবেই মারকবস্তদর্শনে ত্রাঁস- 
কম্পাদি উপস্থিত হইতে পারে, নচেৎ পাঁরে না। সুতরাং 
বিশ্বাস করা উচিত যে, জন্মান্তরীয় মরণছুঃখ ভোগের বা 
অনুভবের সংস্কার তাহার অন্তরিন্দ্িয়ে লুকায়িত ছিল, অন্য 
তাহা অজ্ঞাতসারে উদদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীত ও কম্পিত 
করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ স্ভোজাত বালকের মরণত্রাসের 
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বুদ্ধত্ব অনুভব করে না। 
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সঙ্গে ইহজন্মের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাতেও জন্মান্তর 
অনুমিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ব্রিকালদর্শী খধিমীত্রেই 
অনুভব করেন ও বলেন, জীবের জীবস্বভাবের অন্তর্গত মরণ- 
্রাসই পুর্বজন্ম থাকার চিহ্ন । 

২। ইচ্ছা । ইচ্ছা! একটী আত্মগুণ বা আত্মলগ্র শক্তি- 
বিশেষ । ভাবিয়া দেখ, কিরূপ কারণে তাহ! উদিত হইয়া থাকে ॥. 
ইচ্ছার জনক সৌনর্যযজ্ঞান। ভাল বলিয়া অন্থভব_ না হইলে 
এবং ইহা আমার অন্গকুল বা উপকারক এ বোধ না হইলে 
কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোদ্রেক হইবে না । ইচ্ছার স্তায় ভয়, 
ত্রাস, প্রবৃত্তি, সমুদয় অন্তঃপ্রবৃত্তির প্রতি এ নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত ; 
অতএব সগ্ভঃপ্রস্থুত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রাস প্রভৃতির 
সহিত যখন ইহজন্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ দ্রেখা যায় না, তখন 
অবাধে বলিতে ও মানিতে পার যায় যে, ৫ সকলের সহিত 
পূর্বজন্মের সম্বন্ধ আছে।  পূর্বজন্মার্ধিত সেই সেই সংস্কার 
তাহাকে সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মা- 
ইয়। চরিতার্থ হয়। অতএব সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তিও 
জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহ্ন । 

৩। শতবর্ষ বয়সের বুদ্ধও শরীরনিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার 
সে যথন নিজ শরীরের ও ইন্জ্রিয়ের 
প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বুদ্ধ হইয়াছি । এ নিয়ম 
বাঁলকেও বিদ্যমান আছে। আত্মা অজর অমর বলিয়াই এরূপ 
ঘটন। হইয়! থাকে । আত্মা বুদ্ধ'হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত 
দেহই বৃদ্ধ হর ও মরে। সুতরাং আত্মার অমরত্ব 'ও দেহের 
পরিবর্তন এই ছুয়ের দাঁরাঁও জন্মান্ত্র থাক! অনুমিত হয় । 

৪। বিদ্যাবুদ্ধি সকলের সমান না হওয়াও জন্মাস্তর থাকার 
অন্ততম চিহ্ন। এমন অনেক লোক আছে যে, তাহারা অন্ন 
বরসেই বেদবেদাঙ্গপাঁরগ হয়, আবার কেহ ব! যাবজ্জীবন ব্যয় 
করিয়াও তাহার কিছুমাত্র হৃদয়দম করিতে পারে না। 

৫| আগ্রহ, অর্থাৎ বৌক। ইহার অন্ত নাম প্রবৃত্তি- 
নির্বন্ধ। এই আগ্রহও জন্মান্তর থাকার অন্ুমাপক। এক 
এক বিষয়ে এক এক জনের এমন এক অনিবাধ্য ঝোঁক থাকে 
যে, ঘষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহ! হইতে নিবৃত্ত হয় না। 
তাদুশ আগ্রহ বা ঝৌক পূর্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

৬। জীব্‌ বিশেষের স্বভাব ও কর্মবিশেষ পুর্ববজন্ম থাকা 
সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রস্থত শাখামূগের শাখা 
আক্রমণ ও সদ্যঃগ্রহ্ুত গণ্ডার-শিশুর পলায়নবৃত্বান্ত অভি- 
নিবেশ সহকারে দেখিলে পুর্বজন্ম আছে, ইহা সহজেই ৮. 
হইতে পারে। ইত্যাদি। 


প্র ল্পাা পপ 
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যাহারা বলেন পুর্বজন্ম নাই, তাহাদের মত নিতান্তই অশ্রে- 
দ্বেয় ও যুক্তিবিগহিত। 
জন্ম, মরণ, জীবন ।-_আত্মা যদি অজর অমর হইল, তবে 
মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে এক সঙ্গে 
জন্ম, মরণ ও জীবন তিনেরই ব্র্ণন ব! মীমাংস হইয়া আইসে। 
খষিমাত্রেই বলেন, ননায়ং হস্তি ন হগ্ততে” আত্মা কাহাকে 
মারেনও না, নিজেও মরেন না। কারণ মরণ নামক কোন 
স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে ঘটনা মরণ নামে অভিহিত হয়, 
ততপ্রতি লক্ষ্য করিলে, সুস্সানুস্ক্রূপ বিবেকবুদ্ধি পরিচালন 
করিলে বুঝিতে পাবা যাইবে যে, মরে কে। মরণ কি, তাহার 
বিষয় বিবেচনা কর, কতকগুলি তৃণ, কান্ট ও বজ্জু প্রভৃতি 
অবয়ব একত্র করিয়া একটী অবয়বী ( গৃহাদি) নিম্মীণ করিল। 
জল, বাযু ও মুত্তিকা আহরণ করিয়! অন্য একটা অবয়বী (ঘটাদি) 
প্রস্তুত করিল। ক্ষিতি, জল, ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে 
অস্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখাপল্লবাদ্দি উৎপন্ন হইল। বলিল 
বুক্ষ জন্মিয়াছে। কিছুদ্দিন পরে সে সকলের সেই পূর্ব্ব অবয়ব 
বিশ্রিষ্ট হইল, অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল। 
বলিল কিনা, গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে, এবং বৃক্ষ 
মরিয়া গিয়াছে । ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ঘটনার উপর ভগ্ন, 
ধ্বস্ত ও মরণ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । বলিতে কি, অবয়বের 
শৈথিল্য বিকার অথবা সংযোগ ধ্বংস এই অন্যতমের উপরেই 
মরণাদিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা নিজীব পদার্থ হইতে 
সজীব পদার্থে উঠাইয়া আনিলে বুঝিতে পারা যাইবে খে, 
জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছুই নহে, 
অব্য়বের অপুর্ব সংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগভাঁব 
মরণ। “মুত্যুরত্যন্তবিস্থৃতিঃ, মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ 
তুল্য কথা । যে কারণকৃট জীবকে দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া- 
ছিল, সেই কারণকুট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত 
বিস্মরণ বা মহাবিম্মরণ নামক মরণ হয়। মরণ হইলে দেহাদির 
অন্যপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব অবয়ব সকলের 
: অপূর্ক্ব সংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগ বিশেষের নাম মরণ। 
এইজন্য সাঁংখ্যাচার্যযগণ বলিয়াছেন__ 
“অপূর্বদেহেন্দ্িয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ।” 
(সাংখ্য” ) 
ইহাতে অবধাঁরণ হইতেছে যে, সাবয়ৰ বস্তরই মরণ হয়, 
নিরবয়ব বস্তুর মরণ হয় না। আত্মা নিরবয়ব, এইজন্য আত্মার 
মরণ নাই। নিতান্ত স্ক্ষ ও নিরবর়ব ইন্দছ্রির়গণেরও মৃত্যু নাই । 
আত্ম। মবে.না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়, 
তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, 
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এরূপ না৷ বলিয়! দেহ মরিয়াছে, দেহ মরিবে, এইরূপ বলাই 
সঙ্গত, কিন্ত কৈ কেহই ত তাহা বলে না। ন| বলিবার কাঁরণ 
কি? কারণ আছে। লোকে এই দৃশ্ঠমান সংঘাতের অর্থাৎ 
দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এই সকল সম্মিলন ভাবের বিনাশ 
লক্ষ্য করিয়াই “মরণ” শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে । বাস্তবিক প্রাণ 
ংযোগের ধ্বংসই উক্ত শবের প্রধান লক্ষ্য । প্রাণব্যাপার 
নিবৃত্ত না হইলে, অন্গুলির সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয় না। “জীবন" 
“মরণ” এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ 
প্রতীত হয়। জীব ধাতু হইতে জীবন এবং মৃধাতু হইতে 
মরণ, জীবধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ এবং মৃধাতুর অর্থ প্রাণ পরি- 
ত্যাগ। স্ুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রাণ যতক্ষণ দেহেন্দিয়- 
তঘাতে মিলিত থাঁকে, ততক্ষণই তাহার জীবন, এবং তাহার 
বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাজেই বলিতে হইবে, মরণে আত্মার 
বিনাশ হয় না, দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। আমি 
মরিলাম ও অমুক মরিল, এ সকল শব্দের অর্থ ওপচারিক। 
আত্মার অধ্যাস থাঁকাঁতেই দ্রেহাদি সংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য 
হয় এবং সেই কাঁরণে সেই সেই প্রকারের গওপচারিক প্রয়োগ 
হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই যথার্থ মরণ । 
তৃণকাঠাদি সংহত করিয়। তাহার যে দৃঢ়ত। ও ব্যবহারোপ- 
যোগিতা৷ সম্পাদন করা যাঁয়, তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই 
দু়তার এবং ব্যবহারোপযোগিতার যে অবস্থান কাল, তাহা 
তাহার আধু, জীবদেহের জীবন বা আঘু তাহারই অনুরূপ । 
শ্বাসপ্রশ্বাস যাহার কাধ্য, তাহ! প্রাণ শব্দের বাচ্য। বাস্তবিক 
প্রাণ যে কি পদার্থ, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের 
মধ্যে মতভেদ জন্মিয়াছে। কেহ বলেন, উহা! বাহ্‌ বায়ু, কেহ 
বলেন, উহা! ইন্দ্রিয়সমষ্টরির ব্যাপারবিশেষ। কেহ বলেন, উহা! 
একপ্রকার স্বতন্ব পদার্থ। প্রথম মতের সিদ্ধান্ত এইরূপ, শরীরে 
যে তেজ, উম্মা, জল বা আকাশ আছে, নিশ্বাস প্রশ্বীন তত্ভি তয়ের 
সাংযোগিক কার্য । দৈহিক উন্মা বা তাপ রসরক্তার্দিরপ 
জলকে উত্তেজিত করে । তছুভয়ের সংঘর্ষজনিত ক্রিয়াবিশেষ 
উদরকন্দরস্থ আকাশে গিয়! পরিপুষ্ট হয়। এ পরিপুষ্ট সাংযো- 
গিক ক্রিয়া ফুস্ফুম্‌ নামক সংকোচবিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত 
ও বিকশিত করে। বিকাশ-ক্রিরায় বাহাবাযুর পরিগ্রহ ৰা পূরণ 
হয়, পরে সন্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ বা! বহির্থতি জন্মে। প্রাণ 
যন্ত্রের এরূপ ক্রিয়ায় ভক্ষদ্রব্য সকল পরিপাক প্রাপ্ত ও তৎ- 
প্রভব রসরক্তাদি দেহের সর্বত্র প্রেরিত হয়। দেহের হাঁস, 
বুদ্ধি, জন্ম ও মরণাঁদি বে কিছু ঘটনা সমস্তই এ প্রাণযন্ত্রে 
অধীন। ইন্দ্রিয়ের কাধ্যশক্তি প্রাণের দ্বারা উৎপন্ন ও সংরক্ষিত 
হয়। প্রাণ যতক্ষণ সতেজ থাকিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ কার্ধ্য 
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করিতে পাঁরিবে। প্রাণই উৎক্রান্তির কারণ, অর্থাৎ মনুষ্য যখন 
মরে, তখন প্রাণ ইন্ত্রিয়গণকে লইয়া উৎক্রান্তি অর্থাৎ শরীর 
হইতে নিক্ষান্ত হয় । [ বিশেষ বিবরণ প্রাণ শবে দেখ । ] 
সুক্ম শরীর ও পরলোকগতি ।_যাহা সর্বব্যাপী বা পুর্ণ, 
তাহার আবার গতি কি? পূুর্ণের গতি অর্থাৎ যাতায়াত ক্রি- 
বার স্থান কৈ? বাহার যাতায়াত করিবার স্থান থাকে, তাহা 
পুর্ণ নহে। যে বস্ত পূর্ণস্বভাব, তাহার গমনাগমন অসম্ভব 
পরিচ্ছন্ন বা খণ্ড পদার্থেরই যাতায়াত, পরিপূর্ণ পদার্থের নহে। 
আত্ম! পূর্ণন্বভাব, সেজন্য গত্যাগতি নাই। 
তবে যাতায়াত করে কে? কেইবা জন্মমরণ প্রবাহ ভোগ 
করে? স্থুল শরীর পড়িয়! থাকে, আত্মার যাওয়া আসা নাই। 
তবে যায় কে? আসেই বা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য- 
বেদান্তাদি সকলেই একবাক্যে বলেন, দৃশ্যমান স্থল দেহের অভ্য- 
স্তরে সুক্শরীর আছে, সেই হুন্ধরশরীরই বারবার যাতায়াত 
করে। যাবৎ না মুক্তি হয় বা! প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, 
তাবৎ তাহা থাকে ও ইহলোক ও পরলোঁকে গমনাগমন করে । 
“উপাত্তমুপাত্তং ষাটুকৌধিকং শরীরং হাঁয়হায়ধ্ণেপাঁদত্তে |” 
€ তত্বকৌমুদী ) 


জীব যে বারবার ষাটকৌধিক শরীর গ্রহণ করে, বারবার | 


তাহা পরিভ্যাগ করে, তাহাই জীবের যাতায়াত ও ইহ-পর- 
লোক-সঞ্চরণ। দৃশ্তমান স্থলশরীর শাস্ত্রে ষাটুকৌধিক শরীর 
নামে খ্যাত। ত্বকৃ, রক্ত, মাংস, শ্নাযু, অস্থি ও মজ্জী এই ৬টী 
কোষ অর্থাৎ আত্মার আবরণ, এইজন্য ষটুকোধাত্মক স্থুল দেহকে 
যাটকৌধিক কহে। এই ষাট্কৌধিক শরীর শুক্রশোণিতের 
পরিণামে উৎপন্ন । সুক্ষ শরীর সেরূপ নহে। সুক্ষ শরীর অন্তঃ- 
করণের অর্থাৎ বৃদ্ধীন্রিয়নিচয়ের সমষ্টি বা তন্বারা রচিত। ইহা 
অতিশয় সুক্ষ, এইজন্য অচ্ছ্দ্য, অভেদ্য, অদাহা, অক্রেদ্য ও 
অদৃষ্ত। যাহার মুন্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ; 
কে তাহাকে দেখিতে পায়, কেই তাহাকে ছেদ, ভেদ বা দাহ 
করিতে পারে? সাংখ্যমতে আদি স্থ্টিকালে প্রতি হইতে 
প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটা সুম্ষ্ শরীর উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল, প্রকৃতির পুনঃ সাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্য্ত 
সেই সকল সুক্ম-শরীর থাকিবেক এবং বারংবার ষাট্‌ুকৌধিক 
শরীর জন্মিবে। ্‌ 

সুক্ষ শরীরের নামান্তর লিঙ্শশরীর, কোন মতে ইহার অব- 
যব সপুদশ, বা মতবিশেষে যোঁড়শাবয়ব, অথবা মতান্তরে পঞ্চ 
দশাঁবয়ব। সকল মতেই ইহা! প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 

রচিত। বেদান্ত চৈতন্াধিষ্টিত সুক্ষ শরীরকেই জীব বলেন। 

_.. দৃশ্ঠমান দেহের অভ্যন্তরে যে একটা সুক্ষ দেহ আছে, তাহার 


৬০ ৬৩১)৩৬।৭ 


প্রমাণ কি? ইহাতে সাংখ্য বলেন, যোগীদ্রিগের অনুভব ও 
যোগিগণের অদ্ভূত কার্যাকলাঁপ তাহার প্রমাণ । কিরূপ কার্ধ্য- 
কলাপ স্থক্শরীরের অস্তিত্ব সাধক, তাহা যোগী না হুইলে 
বুঝিতে পারা যায় না। যোগীরা যোগ সাধন করিয়! সুক্ম শরী- 
রকে এরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন যে, তাহার! মাংসপিও অস্থি- 
পিপ্তর দৃষ্তশরীর হইতে বহির্গীত হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ ও পর- 
শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন । এক্ষণে কেবল যুক্তি দ্বারা সুক্ষ 
শরীরসভাঁৰ বোধগম্য করিতে হয়। শাস্সে ইহার যুক্তির বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে। ধর্ম্াধর্শ, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যাবৈরাগ্য, 
রশ্বধ্যানৈশ্ব্্য ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি যে সকল গুণ মানবীয় 
আত্মাকে বস্তকুক্থমন্যায়ে (বস্ত্রে পুষ্প স্পর্শ হইতে থাকিলে 
যেমন বস্ত্রধানি স্থবাঁসিত হয় তাহার ন্যায় ) নিরন্তর অধিবাসিত 
করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধিপদার্থ মধ্যে গণনীয়। কারণ এই যে, 
বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্্াধন্মাদি বিবিধ নামের নামী । 
বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবাঁর নহে, অবশ্ত তাহার আশ্রয় আছে। 
অভিনেবেশপুর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত 


_অস্থিপিপ্ররে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে। 


নিরুপাধিক আত্মা, নিগুণ, নিক্ক্িয় ও নিধর্্মক। সুতরাং বুদ্ধির 
পৃথক্‌ আশ্রয় কল্পনীয় বা অনুমেয় । যাহা বুদ্ধির আশ্রয়, তাহাই 
সুক্ষমশরীর। সুক্ষমশরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি । 
সাংখ্যকার বলেন, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত স্থিতি লাভ 
করে না, ছাঁয়া যেরূপ মৃত্তি পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, 
সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ নানাপ্রভেদবতী বুদ্ধিও কোন এক উপ- 
যুক্ত আশ্রয় বা আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না। 
“চিত্রং যথাশ্রয়মূতে স্থাথাদিভ্যো! বিনা যথ! ছায়া । 
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্‌॥” (সাংখ্যকা” ৪১) 
এই জন্ত মাংসলিপ্ত অস্থিরচিত দৃশ্যদেহের অন্তরালে সুঙ্ 
ইন্দ্িয়াতীত শরীর থাকা অনুমিত হয়। স্থলশরীরাবস্থায় 
কর্মজ্ঞান সমস্তই সেই শরীর-সহায়ে উৎপন্ন হয় এবং তছুভয়ের ॥. 
সংস্কার তাহাতেই স্থিতি লাভ করে। জন্মমরণের অন্তরাল 
অবস্থায় অর্থাৎ স্থল শরীর বিষুক্ত হইয়াছে, অথচ অভিনব স্থল 
শরীর উৎপন্ন হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্্াধন্মাদির সংস্কার : 
তাহাতে আবদ্ধ থাকে । ইহজন্মে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাছু- 
ভাব হইয়াছে, তন্তাবতের সংস্কার লিঙ্গশরীরে আবদ্ধ হইতেছে 
ও থাকিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্য দেহটা 
স্পন্দিত হয় মাত্র এবং তাহাঁর সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার 
ইহাতে আবদ্ধ হয় না। সেই কারণে স্থুলদেহের ধ্বংসে ধর্মা- 
ধর্মাদির সংস্কার বিলুপ্ত হয় না এবং ইহজন্মের কার্য্যরুচি পূর্ব 
জন্মের সংস্কারানুরূপ হইয়া থাকে। 
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প্রেত্যভাৰ 


“সুক্ষীস্তেযাং নিয়তা মাতাপিতৃজ! নিবর্তত্তে |» (সাংখ্যকা” ৩৯) 

মাতাপিতৃজাত অর্থাৎ শুক্রশোণিত দ্বারা উৎপন্ন এই 
ষাটকৌশিক স্ুলদেহ “বিড়ন্তা তন্মাত্ত! রসান্তা বা” অর্থাৎ পড়িয়া 
থাকে, পচিয়! যায়, মৃত্তিকা হয়, ভন্ম হয়, শৃগালকুকুরাদির ভক্ষ্য 
এবং বিষ্ঠাও হয়। কিন্তু ্থক্্াস্তেষাং নিয়তাঃ তন্মধ্যে সুঙ্ষ- 
শরীর নিয়তকালবন্তী। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া 
পর্যান্ত থাকে। “উপাত্মুপাভুং ষাটকৌষিকং শরীরং জহাতি 
হায়ং হায়ধেশপাঁদত্তে।» (তত্বকৌ) সুক্ষশরীর বাঁর বার 
ষাটুকৌধষিক শরীর গ্রহণ করে ও বার বাঁর তাহা! হইতে বিমুক্ত 
ইয়। ষাটুকৌধিক শরীর উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা! হইতে 
বিধুক্ত হওয়াই মরণ। 

জন্মমরণের অন্তরাল ।--অন্তরাল শব্দে মধ্যকাঁল। মরণ 
হইয়াছে, অথচ শরীরোৎপত্তি হয় নাই। এই মধ্াব্তী অবস্থা 
বিষয়ে বেদাত্তাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে__ 

অভিনিবেশ, ধ্যান, ও অধ্যান এ সকলের ফলাফল অন্ু- 
সন্ধান করিলে অন্তরালে অবস্থার স্ুস্পষ্টচিত্র অনুভূত 
হইতে পারে । ভাবিয়া দেখ, কোন এক ব্যক্তির ৬ দণ্ডবেলা 
হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়, সে সেইরূপ অভ্যাস করিয়াছে । অভ্যাসের 
বলে তাহার প্রতিনিয়তই ছয়দগুবেলার সময় নিদ্রাত্যাগ হয়। 
অথচ সে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি কল্য ঠিক ৬ দণ্ড রাত্রি 
থাকিতে উঠিব, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই ঠিক ছয়দণ্ডরাত্রি থাকিতে 
তাহার নিদ্রীভঙ্গ হইবেক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ধ্যান 
বা অভিনিবেশ অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া প্রতৃত্ব করিতে 
সমর্থ। আহার, বিহার, বিসর্গ (মলমূত্রত্যাগ ) ও অন্যান্ত 
দৈহিক ক্রিয়। সমস্তই অভ্যাস্, ধ্যান ও অভিনিবেশের প্রভাবে 
নির্মিতরূপে নির্ববাহিত হয়। শরীরসত্বে যে সকল ধ্যান, অভি- 
নিবেশ ও অভ্যাস উপার্জন করা যায়, শরীরপাঁত হইলে সে 


: সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস সংস্কারীভাব প্রাপ্ত হইয়! 


জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে ও পরিবর্তিত করে। 


ইহুশরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরি- 


ত্যাগ করিলেও তাহা! এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত 
হয়। দে উদয়ের বীজ অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্ের সংস্কার। যে 
স্কাঁর সুঙ্ষমশরীরে থাকে এবং পরে তাহারই বলে তাহা উদ্বুদ্ধ 
হয়। স্থিত সংস্কীর উদ্বুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা নামে 
জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবন্তিত হয় । 
ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে 
স্বভাব ও প্রতি ইত্যাদি নামে পরিচিত। মরণকালে স্থুলদেহ 
পতিত থাকে ; কিন্তু. তদ্দেহের অঞ্জিত সংস্কার সুশ্মুশরীর অব- 
লম্বনে বিদামান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেই জন্যই মরণের 
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পর তদ্দেহের অঞ্জিত জ্ঞানকর্ম্ম অর্থাৎ ধর্মীধন্মা্দি তাহার অভি- 
নব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে । মৃত্যুযন্্রণা তদ্দেহের 
পরিচিত সমুদয় বস্ত ভুলাইয়। দেয় এবং ভবিষ্যৎ দেহ ও ভবিব্যৎ 
দেহের ভোগ্য ও ভোগসম্বন্ধী ভাঁবন1-বিজ্ঞাঁনে পর্যবসিত করে । 

যত প্রকাঁর যাতনা থাকুক, মরণ যাঁতিনা সর্বাপেক্ষা উৎকট । 
কোন প্রকার উৎকটরোগ হইলে কি মৃচ্ছাদি ছুরস্ত অবস্থা 
ভোগ হইলৈ তদ্বারা যেমন পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয়, 
পূর্বাভ্যন্ত বিষয় ভুলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যু্্ণাও মুমূষুর 
বিদ্যমান সমুদায়ভাব বিস্থৃতিসাঁগরে নিমগ্ন ও অভিনব ভাঁবনাঁর 
উত্থাপন করিয়া থাকে । জীব সমস্ত জীবন ব্যাঁপিয়া যে সকল 
কর্ম ধ্যান বা অভিনিবেশ করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ 
নৃতন এক পরিবর্তন অর্থাৎ নৃতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়। 
শাস্ত্রে ইহাই ভবিনাময় শরীর নামে অভিহিত। মৃত্যুকালে 
ভাঁবনাময় শরীর হয়, এ কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যাহারি 
ব্যাঘ্বদেহ উৎপন্ন হইবে, মরণকাঁলে তারি 'ব্যাঘ্রোহহং, এইরূপ 
ভাবনা উপস্থিত হয়। উৎকট মরণন্ত্রণ। তাহার তদ্দেহের 
সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ভাবনাময় বিজ্ঞান উৎপাদন করে, 
এই ভাঁবনা-বিজ্ঞান বা! ভাঁবশরীর স্বাপ্নশরীরের অনুরূপ । আমর! 
যেমন স্বপ্ন দেখি, তেমনি স্থল দেহচ্যুত ভাঁবদেহীরা প্রথমতঃ 
অন্পষ্ট পরজন্মের ক্ষরণ সন্দর্শন করে। অনন্তর বথ্থাকালে 
তাহাদের ষাুকৌধিক শরীর উৎপন্ন হয়। শান্তে বে জন্ম ও মরণ 
তৃণজলৌকার সায় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহ! ভাবনাময় 
শ্রীরবিষয়ক অর্থাং জলৌকা যেরূপ এক তৃণ ছাঁড়িয়। অন্ত তৃণ 
ধারণ করে, অথবা অন্য তৃণ না ধরিয়। গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে না, 
তেমনি জীবও অন্য শরীর গ্রহণ না করিয়া এ শরীর ত্যাগ করে 
মা। সে অন্য ষাটুকৌধিক শরীর নহে, গর্ত তাহা ভাঁবনাময় 
শরীর। যাঁটুকৌধিক শরীর লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না। 

“যোনিমধ্যে প্রপদ্যান্তে শরীরত্বাঁয় দেহিনঃ। 

স্থাণুমন্তেহনুসংযন্তি যথাকন্মন যথাশ্রুতম্‌॥৮ (স্থৃতি ) 

ভাবনাময় দেহের অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। আতি' 
বাঁহিক দ্রেহ অন্নকাঁল থাকে । তৎপরে পুর্বপ্রস্ঞা অনুসারে 
ঘাটকৌশিক ভোগদেহ উৎপন্ন হয়। 

কেহ বা মানবদেহ, কেহ ঝা! তির্্যকৃদেহ, অথবা কে কেহ দেবদেহ 
পায়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দেবাঁদি শরীর, 
পাঁপাধিক্য থাঁকিলে তিধ্যক্শরীর, পাঁপপুণ্যের বল সমান থাকিলে 
মানব শরীর উৎপন্ন হয়। ঘতকাল না স্থলশরীর উৎপন্ন হইবে, 

ততকাল ভাঁবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাঁহিক ভাবদেহে সুখ" 
ছুঃখভোগ করিতে হইবে। দে ভোগ স্বপ্রভোগের গায় অস্পষ্ট । 
স্বপ্ন ও ভাবনাময়। মৃত্যুকীলে যে ভাবের ক্ষতি হইবে, সেই 
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ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তদন্থব্ধপ গতি প্রদান করে। জীব 
ুমূ্তুহইলে তাহাকে যে নাম শুনান হয়, তাহা আর কিছুই 
নহে, যদি এ সময় উহার মনের ভাব ঈশ্বরদিকে যায়, এই জন্য 
মুমূযু'র আত্মীয় স্বজন তাহার কর্ণের নিকট বিজুর নাম শ্রবণ 
করাইতে থাকে । কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ফল হইবার সন্তা- 
বনা নাই, কারণ পূর্বের ধ্যান, পূর্বের অভিনিবেশ এবং পূর্বের 
অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাবশরীর ও 
আশানুরূপ প্রাণবিনির্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই । চৈতন্টপ্রতি- 
বিশ্বিত শক্মদেহ কথিত প্রকারে ষাটুকৌধিক শরীর হইতে নির্গত 
হইয়! প্রথমে আতিবাহিক শরীরে-_- 
“আকাশস্থো নিরালন্বে। বাযুভূতো নিরাশ্রয়ঃ |” 

আকাশস্কিত, আলম্বনহীন, বাযুভূত ও আশ্রয়শূহ্য অবস্থা 
হইয়া থাকে । পরে যথাকালে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা 
অত্যন্ত পাপাঁচারী, তাঁহারা মরণের পর এই পুথিবীতে আতি- 
বাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বুক্ষ- 
লতাদি জড় শরীর গ্রহণ করে। যাহার! খধি, তপস্বী ও জ্ঞানী 
তাহারা দেবযানপথে উদ্ধলৌকগামী হইয়া! ক্রমে ব্রহ্মলোকে 
গিয়া উৎপর হয়। বাহারা সৎকর্মমনিষ্ঠ, তাহারা পিতৃযানপথে 
উদ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর 
স্থুখভোগান্তে তাহারা পুনর্বার পিভৃযানপথের ব্যুৎক্রমে ইলোকে 
অবতরণ ক্রিয়া ক্রমানুসারে 'মানবশরীর প্রাপ্ত হয়। যাহারা 
মানব কি পশুশরীর প্রাপ্ত হয়, তাহারা আকাশে, পৃথিবীতে, 
পরে গাঁধিবরসের সঙ্গে শস্তাদি মধ্যে, তৎপরে খাগ্তরূপে মন্তষ্যের 
কি অন্য কেন জীবের শরীরে কিছুদিন অবস্থান করে । পুংশরীরে 
প্রবেশ করিলে রসরক্তাদিক্রমে শুক্রধাতুতে এবং স্ত্রীশরীরে প্রবেশ 
করিলে আর্তব রক্তে অবস্থান করে। পরে স্ট্রীপুরুষদংযোগ 
উপলক্ষ্যে গর্ভবন্তে প্রবিষ্ট হইয়া যাটকৌধিক দেহ প্রাপ্ত হয়। 

জীব খাদ্যের সঙ্গে যে শরীরে প্রবেশ করে, সেই শরীরের 
অঙ্গরূপ সংস্কার তখন হইতে থাকে । যে পুর্ব্রে মানবদেহে ছিল, 
কন্মের প্রেরণায় সে ষদি বাঁনরশরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তবে 
বানরশরীরে প্রবেশ মাত্রেই তাহার মানবোচিত সংস্কারের 
অভিভব, এবং বানরোচিত সংস্কারের সঞ্চার হইতে থাকে। 
তাহাতেই জন্মিবামাত্র তজ্জাতীয় সংস্কার প্রবুদ্ধ হয় । 

পুস্্রীৰংযোগে জীব গভ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে গর্ভস্থ 
দেহী নবম কিংবা দশম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি ভাব লাভ 
করিয়া প্রবল প্রসববাঘু দ্বারা ধনুম্মত্ত বাঁণের ন্যা যোনিছিদ্র 
দিয়৷ নির্গত হয়। 

যোগশান্ত্রে লিখিত আছে,_অষ্টম মাসে মন প্রাদুর্ভাব হও- 
যার পর অবধি যতদিন না৷ ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন জীব পুর্বজন্মের 


বৃত্তান্ত স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া ক্রেশ 
পাইতে থাকে । কি করে, মুখ জরারুর দ্বারা আচ্ছন্ন, ক 
কপূর্ণ, বারুর পথ নিরুদ্ধ, ইত্যাদি নানা কারণে 'রোদনাদি 
করিতে পারে না। সুতরাং পৃর্বান্থভৃত নানাজন্মের নানাপ্রকার 
যন্ত্রণা মনে করিয়া! অতি উদ্বেগের সহিত বাস করিতে থাকে । 
“জাতঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি 
পূরধ্বং জন্মমরণং কন্মম চ গুভাশুভম্‌।” 
যেই ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সে সমস্ত ভুলিয়া যায়। বাহ বাধুই 
তাহার পুরাতন স্মৃতি বিনাশ করিয়! দেয় । এইরূপ নিয়মে জন্ম 
ও মৃত্যু হইয়া থাকে । 
দর্শনশান্ত্রে জীবের জন্ম ও মৃত্যু বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । জন্ম, ও জন্মের পর মৃত্যু, হইতেই হইবে । এই- 
রূপ জন্ম ও মৃত্যুই জীবের প্রেত্যভাব। যতদিন না মুক্তি হইবে, 
ততদিন পৃর্বোত্তপ্রকারে জন্ম ও মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতেই 
হইবে। মুক্তি হইলে আর প্রেত্যভাব হইবে না । সকল দর্শন- 
শান্ত্েই যাহাতে এই প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মমৃত্যু না হয়, তাহার 
বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে । ৃ 
প্রেত্যভাবিক (তরি) প্রেত্যভাব সম্বন্ধীয়, ধ্রহলৌকিক । 
প্রেত্বন্‌ পং) প্রই-কনিপ্‌। ১ ইন্দু। ২ বাত। (মেদিনী) 
প্রেপ্স্থ ( রি) প্রাপ্ত,মিচ্ছুঃ প্র-আপূ-সন্উ | পাইতে ইচ্ছুক। 
প্রেম ( প্রেমন্‌ ) পং ক্র) প্রিরস্ত ভাবঃ প্রিয় (পুথ্যাদিভ্য 
ইমনিজা।পা ৫1১।১২২) ইতি ইমনিচ্‌ (প্রিয়স্থিরেতি। পাঁ৬৪1১৫৩) 
ইতি প্রাদেশঃ, বা! প্রী-তর্পণে-মণিন্‌। ১ সৌহার্দ, পর্য্যায়__ 
প্রেমা, প্রিয়তা, হার্দ, স্নেহ । 
“দৃষ্। ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেয়োথায় সসন্ত্রমঃ | 
আলিলিঙ্ মুকুপ্রণ মৃদ্ধি, তন্ত চকার হ ॥” (দেবীভা” ১।১৪/২৪) 
২ ভাববন্ধভেদ । 
“য্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীন্তিতঃ।” (উজ্জলনীল”) 
যুবকদিগের যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম। ৩ হর্ষ । ৪ নম্ম। 
৷ *। প্রেমের প্রিয়তা, হার, স্নেহ প্রভৃতি কতকগুলি পর্যায় 
থাকিলেও ইহার স্বরূপনির্ণয় করা অসাধ্য, তাই নারদীয় তক্তি- 
সুত্রে উত্ত, হইয়াছে-_“অনীর্কচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্*। 

অতএব প্রেম যেকি পদার্থ তাহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে 
বাক্য ছারা বুঝান যাইতে পারে না। ইহার দৃষটান্তও এ নারদ- 
সুত্রে লেখা আছে “মূকাস্বাদনবৎ” অর্থাৎ যেমন কোন মূক ব্যক্তি 
কোন দ্রব্যের আস্বাদন করিলে তাহা! কটু, তিভ্ত বা কষায় 
কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে পারে না, সে-ই তাহার আস্বাদন 
অনুভব করে, প্রেমও তন্্রপ প্রেমী ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কেহই 
তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না। এই জন্য এ সুত্রে কথিত 


প্রেম 


হইয়াছে, প্যথা গোপরামাণাহ্‌” গোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
যে ভালবাসা, তাহাকেই প্রেম বলে। এ প্রেমের বিষয় গৌড়ীয় 
বৈষ্ঙবাচাষ্যগণ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমর! 
তাহাদের গ্রস্থাদি হইতে উদ্ধত করিয়৷ প্রথমতঃ সংক্ষেপে 
সাধারণ প্রেমের বিষয় আলোচন। করিৰ। 

সাধারণ প্রেমের একটা ক্রমবিকাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
শ্রীমত।গবতে তৃতীয় স্কন্ধে লিখিত হইরাঁছে-- 
“স্তাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হ্ৃতৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তদ্ঘোষণাঁদাশ্বপবর্ণবত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরন্ুক্র মিষ্যতি ॥” 

ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে সৎপক্ষ, তৎপরে তত্তজ্ঞান, তৎপরে 
ভগবতকথায প্রবৃত্তি, তৎপরে শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি অর্থাৎ ভাব- 
ভক্তি এবং তৎপরে ভক্তি অর্থাৎ প্রেম হয় । শ্রীরপ গোস্বামী 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পুর্ব বিভাগে এই ক্রমবিকাঁশের কথ! আরও 
একটু বিশদ করিয়া লিখিয়াছেন__ 

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোহ্থ ভজনক্রিয়! । 

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 

অথাসক্তিস্ততো৷ ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি । 

সাধকানাময়ং প্রম্ঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রম ॥৮ 

উক্ত প্রোকছারা বুঝা যায়-_প্রেম-প্রারুর্ভাবের প্রথমে শ্রদ্ধা, 
তৎপরে সাঁধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, সেই ভজনক্রিয়া হেতু 
অনর্থনিবৃত্তি, জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভাবের উদয় হয়, 
ভাবোদয়ের পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাঁধকদিগের 
প্রেম প্রীছর্তাবের এইরূপই ক্রম জানিতে হইবে। এইরূপে 
জীবে ভাবের গাঢ়ত! উৎপন্ন হইলে তাহাকেই প্রেম বলা যায়। 
জরীবূপও লিখিয়াছেন-__ 

“সম্যউ মহণিতশ্বান্তো মমত্বাতিশয়াস্কিতঃ। 

ভাবঃ সএব সান্দ্ীআ্বা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে |” 

শ্রীচৈতন্তচরিতামুতেও আঁছে-- 

“সাধন ভক্তি হৈতে হয় রৃতির উদয় । 

রতি গাঁ হৈলে তারে প্রেম নাঁম কয় ॥৮ 

ভীম্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অন্তমনত্বরহিত 
ভগবাঁনে যে মমতা তাহাঁকেই প্রেম বলিয়াছেন । এই প্রেম 
ভাবোথ ও অতিপ্রসাদোথ ভেবে ছুই প্রকার। নিরন্তর অন্তর 
ভক্ঞ্যন্লের সেবনদ্বারা ভাব পরমোৎকর্ষকে প্রাপ্ত হইলেই 
ভাবোখ প্রেম বলিয়া কথিত হয়। হরির স্বীয় সঙগদানাদিকেই 
'অতিপ্রসাঁদোখ প্রেম কহে। 

একদিন শ্রীরুঞ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন__ 

“তেনাধীতশ্রুতিগণ! নোপাসিতমহত্তমাঃ । 

অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥৮ ( ভাগ” ৯১ স্বন্ধ ) 


[৫৩৫ ) 


প্রেম 


সেই গোগীগণ আমাকে পাইবাঁর জন্য বেদাধ্যয়নও করে 
নাই, সৎসঙ্গও করে নাই এবং ব্রত বা কোন তপন্তাও করে 
নাই; কেবল আমার সঙ্গপ্রভাবেই আমার প্রেমলাভপূর্ববক 
আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে । 

এই অতিপ্রসাদোথ প্রেমও আবার ছুই প্রকার-_মাহাস্ম্ 
জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল (মাধুর্য ) জ্ঞানযুক্ত। বিধিমার্গে 
ভজনকারীদিগের প্রেম মাহাক্মজ্ঞানযুক্ত এবং রাগান্ুগাশ্রিত 
ভক্তমার্গের প্রেমকে কেবল ( মাধুর্য ) জ্ঞানযুক্ত বলে । 

বৈষ্ণবাচাধ্যগণ বলেন__ 

প্ধন্তন্তায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্সীলতি চেতসি | 
অন্তর্বাণিভিরপ্যন্ত মুদরানুষট,মুছ্র্ীমা ॥৮ 

যে ধন্ব্যক্তির চিন্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয়, শান্্জ্ঞ 
হইলেও তাহারা সহসা সেই প্রেমের পরিপাটী বুঝিতে পারেন 
না। এই প্রেম শাস্ত, দাত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ। 

শান্ত প্রেম । 

শীন্তরসের বিষয় আলম্বন চতুভূর্জ বিষুমুণ্তি ও আশ্রয়ালম্বন 
সনকাদি শান্তগণ। 

মহোপনিষদের শ্রবণ, নির্জনস্থান-সেবন, শুদ্ধসত্বময় ভগ- 
বানের ক্ষতি, তত্ববিচার, জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য, বিশ্বরূপদর্শন, 
জ্ঞানিভক্তের সংসর্গ এবং সমপ্থিগ্ভগণের সহিত উপনিষদ্বিচার 
শান্তরসের উদ্দীপন। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধৃতের ন্যায় চেষ্টা, 
চাঁরিহস্ত পরিমাণ স্থান অবলোকন করিয়া! পরে পাঁদনিক্ষেপ, 
জ্ঞানমুদ্রাধারণ, হরিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরাহিত্য, ভগবানের 
প্রিয়ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসারক্ষয় ও জীবনুক্তির প্রতি 
বু আদর, নিরপেক্ষ, নির্মমতা, নিরহস্কারিতা এবং মৌন 
ইত্যাদি অন্থভাব। স্তস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভেদ, বেপথুঃ বৈবর্থ্য 
ও অশ্রু এই সাতটী সাত্বিক ভাব । নির্কের্দ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, 
স্বৃতি, উৎসুক, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি এই শান্তরসে সঞ্চারী 
ভাব। শান্তিরতি স্থায়ীভাব । 

দাস্ত প্রেম। 

ইহাকে শান্্কারগণ প্রীততক্তিরস বলিয়! কীর্ভন করিয়াছেন। 
এই রসে দ্বিভূুজ ও চতুর্ভজ উভয়রূপই বিষয়ালম্বন এবং হরি- 
দাসগণ আশ্রয়ালম্বন | 

বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনের দ্বিভূজ, অন্যত্র দ্বিভুজ এবং 
চতুভূজভেদে ত্রিবিধ। আশ্রয়ালঘন হরিদাসও প্রশিত ( সর্বদা! 
নতৃষ্টিতে অবস্থিত ), আজ্ঞাবর্তী, বিশ্বস্ত এবং নমরবুদ্ধি ভেদে 
চতুর্বিধ। এই চারিপ্রকার দাসের নাম অধিরুত, আশ্রিত, 
পাঁরিষদ ও অন্ুগ। ব্রঙ্গা, শিব, ইন্দ্াদি দেবগণ অধিকৃত দাঁস। 
আশ্রিতদাস শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্টতেদে ভ্রিবিধ। 


প্রেম 


শরণ্যাঃ__কালিয়জরাসন্ধ-বদ্ধনৃপাদয়ঃ” | 
কালিয়-নাগ এবং জরীসন্ধকারাবদ্ধ নুপতিগণ শরণাগত । 
“যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেৰ্‌ সমীশ্রিতাঃ । 
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥৮ 
ধাহাঁরা মুক্তি ইচ্ছা! পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই আশ্রয় 
করিয়াছেন, তাহারাই ( শৌনকাদি খষি ) জ্ঞানী দীস। 
“মূলতো। ভজনীসক্তাঁঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ। 
চন্দরধবজে! হরিহরো বহুলাশ্বস্তথ| নৃপঃ। 
ইচ্ষাকুঃ শ্রতদেবশ্চ পুণুরীকাদয়শ্চ তে।” 
বাহার প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাহাদিগকে 
সেবানিষ্ঠ বলে_ চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বন্ুলাশ্ব, ইক্ষাকু, শ্রুতদেব ও 
পুগরীকাঁদি ইহারাই সেবানিষ্ঠ দাস। 
পারিষদ দাঁস-_ 
“উদ্ধবো দাঁরুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শক্রজিৎ। 
নন্দোপনন্দভদ্রাপ্তাঃ পার্ষদ! যত্ুপত্তনে ॥৮ 


উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শক্রজিৎ্, নন্দ, উপনন্দ 


এবং ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ। ইহারা মন্ত্রকার্য্যে ও সারথ্য কার্যে 
নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন সময়ে অবসর প্রাপ্ত হইলে পরি- 
চর্য্যাদি কার্যে নিযুক্ত হন। 

“কৌরবেষু তথ! ভীন্ম-পরীক্ষিদ্বিছুরাদয়ঃ |” 


কৌরবদিগের মধ্যে ভীনম্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদ্রাদিও এ ূ 


পার্ধদের মধ্যে পরিগণিত । পারিষদের মধ্যে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ। 
_ উদ্ধবের প্রেম_- 
“শংসন্‌ ধূর্জটিনির্জয়াদিবিরুদং বাম্পাবকদ্ধাক্ষরং 
শঙ্কা-পঙ্ক-লবং মদাদগণয়ন্‌ কালাপগ্রিরুদ্রাদপি। 
তৃষ্যেবার্পিতবুদ্ধিরুদ্ধবমুখস্্ং পার্ষদাঁনাং গণে! 
দ্বারি ছারব্তীপুরস্ত পুরতঃ সেবোৎস্থৃকস্তিষ্ঠতি ॥৮ 
ইন্দ্রপ্রস্থগত কৃষ্ণকে কেহ কহিল,--হে প্রো! ! উদ্ধবাঁদি 
তীয় পার্ধদগণ বাস্পরুদ্ধ গদগদ্বাক্যে তোমার রুদ্রজয়াদি কার্য 
কীর্তন করিতে করিতে মত্ততা প্রযুক্ত কালাগ্রিরুদ্র হইতে শঙ্কারূপ 
পঙ্কের লেশকেও গণ্য না করিয়া কেবল তোমাতে চিত্তসমর্পণ- 
পূর্বক সেবাবিষয়ে উৎস্থৃক হইয়! দ্বারবতীপুরীর অগ্রে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন। 
অনুগদাস__পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে অনুগ ছুই. প্রকার। 
তন্নাধ্যে পুরস্থাদাস-_ 
“ন্ুচন্দ্রো মগ্ডনঃ স্তন্বঃ স্ুস্তদ্বাদ্যাঃ পুরান্ুগাঁঃ |” 
স্থচন্দ্র, মগ্ন, স্তন্ব ও স্থস্তম্বাদি পুরস্থ অনুগদীস। 
ব্রস্থ অনুগদাস-_“রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকঞ্ো মধুত্রতঃ | 
রসালঃ স্থবিলাসশ্চ গ্রেমকন্দো মরন্দকঃ ॥ 


[ ৩৬ ] 


প্রেম 


আননশ্ন্দ্রহাঁসশ্চ পয়োদে। বকুলম্তথা | 
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অন্গা মতাঃ ॥৮ 
রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুব্রত, রসাল, স্থৃবিলাস, প্রেমকনা, 
মরন্দক, আনন্দ, চন্ত্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ 
ইহারা ব্রজস্থ অনুগদাস। র 
“ব্রজান্ুগেষু সর্ব্েষু বরীয়ান্‌ রক্তকো! মতঃ1” 
ব্জান্ুগ দাসদিগের মধ্যে রক্তক সর্ধপ্রধান। 
এই রসে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধবনি, শৃ্রব, হাস্তযুক্তাঁবলোকন, 
গুণোৎকর্ষশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নৃতন মেঘ এবং অঙ্গসৌরভ 
উদ্দীপন । 
সর্বতোভাবে ভগবদাজ্ঞার প্রতিপালন, ভগব্ৎপরিচর্য্যায় 
ঈর্ষাশৃন্যতা, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা ও গ্রীতমাত্র নিষ্ঠতা দাস্ত 
প্রেমরসের অন্ুভাব। ্‌ 
্তস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথুঃ বৈবর্ণ, অশ্রু এবং 
গ্রলয় এই অষ্টসান্বিকভাবই ইহাতে সাত্বিক। 
হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্ধদ, বিষগ্তা, দৈন্য, চিন্ত।, স্মৃতি, শঙ্কা, 
মতি, ওঁৎসৃক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, 


উন্মাদ, অবহিথ্যা, বৌধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মুতি এই গুলি, ব্যভি- 


চারী ভাব। সন্ত্রম গ্রীতিকে ইহার স্থায়ীভাব কহে। এই 
সন্্রম্রীতি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রথমে প্রেম, পরে স্নেহ, তাহার 
পরে রাগ পধ্যন্ত হইয়া থাকে । শান্তপ্রেমে স্নেহ ও রাগ হয় 
না বলিয়! শান্ত হইতে দাস্তিপ্রেম শ্রেষ্ঠ । 

এই দাস্তপ্রেম পুনর্বার অযোগ ও যোগভেদে ছুইপ্রকার ॥ 

“সঙ্গাভাবে হরেরধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে |” 

হরির সঙ্গীভাবকে অযোগ বলে। ইহাতে হরির প্রতি মন 
সমর্পণ এবং তাহার গুণাদি অনুসন্ধান কর! হয়। -এই অযোগও 
আবার উৎকগতা৷ ও বিয়োগত! ভেদে ছুই প্রকার । 

“অদৃ্টপূর্বস্ত হরের্িদৃক্ষোৎকগ্িতং মতং |” 

অদৃ্পূর্ব হরির দর্শনেচ্ছাকে উৎকষ্ঠিত বলে। : ইহাতে 
সমুদায় ব্যভিচারী ষন্তব হইলেও গঁৎস্থুক্য, দৈন্য, নির্বেদ, চিন্তা 
চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ এই সকল ব্যভিচারিভাবের্‌ 
আধিক্য হইয়া থাকে । ওৎস্ুক্যের উদাহরণ কর্ণামুতে__ 

“অমুন্তধস্তানি দিনাস্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ 
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধে! হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥৮ 

বিন্বমঙ্গল কহিলেন, হায়! হায়! হে হরে! হে অনাথ- 
বন্ধো ! হে করুণাঁসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই অন্ত 
দিন সকল কিরূপে যাপন করিব? এই প্রকার অন্ান্ত ব্যভি- 
চারিভাবেরও দৃষ্টান্ত অনুসদ্ধিতব্য । রি 

“বিয়োগে। লব্ধঙ্গেন বিচ্ছেদে দন্ুজদ্বিষা ॥৮ 


প্রেম 


[ ৫৩৭ ] 


প্রেম 


হবির সহিত সঙ্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহার বিচ্ছেদ ঘটলে 
তাহাকে বিয়োগ বলে। এই বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কৃশতা, 
জাগধ্যা, আলস্যশৃন্তা, অধৈর্য, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূচ্ছা ও 
মৃতি এই দশটা দশা হয় । ইহার মধ্যে একটী মাত্রের উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে__ 
“দন্থজদমনযাতে জীবনে তরষ্যকন্মাৎ 
প্রচুরবিরহতা পৈধব স্তহৃৎপন্কজায়াং । 
ব্জমভিপরিতস্তে দাসকাসারপঞ্ক্তৌ 
ন কিল বসতিমার্তাঃ কর্ত,মিচ্ছন্তি হংসাঃ ॥” 
হে রু্ণ! জীবনন্বরূপ তুমি বুন্দীবন হইতে গমন করায় 
ব্রজভূমির চতুদ্দিক্স্থ তোমার দাসরূপ সরোবরশ্রেণীর অকল্মাৎ 
. প্রবল বিরহানল দ্বার! হৃৎপদ্ম শুঞ্ষ হইয়া গিয়াছে, গ্রাণহংসসমূহ 
আর্ত হইয়। আর তাহাতে বাঁস করিতে ইচ্ছা! ফরিতেছে না । 
যোগ__“কুষ্ণেন সঙ্গমে যস্তু স যোগ ইতি কীত্ত্যতে । 
যোৌগোহপি কথিতঃ সিদ্ধি স্ত্টিস্থিতিরিতি ত্রিধা ॥৮ 
কুষ্ণসহ মিলনকে যোগ বলে! এ যৌগ সিদ্ধি, তুষ্টি ও 
.. স্থিতি ভেদে তিন প্রকাঁর। উৎকন্ঠিতাবস্থায় কৃষ্ণপ্রাপ্তিকে সিদ্ধি, 
বিচ্ছেদের পরে শ্রীরুষ্ণপ্রাপ্তিকে তুষ্টি এবং শ্রীকুষ্চনহ একত্র 
বাসকে স্থিতি কহে। 
গৌরব গ্রীতিতেও এইরূপ সকল ভাব হইয়া থাকে | গৌরব 
প্রীতির বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন তাহার লালনীয় সারণ, 
গদ, প্রত্যুন্ প্রভৃতি কুমারগণ । 
“উভয়েষাং সদারাধ্যধিয়ৈব ভজতাঁমপি । 
সেবকানামিহৈশ্বধ্যং জ্ঞানস্যৈব প্রধানতা । 
লাল্যানাস্ত স্বসন্বনন্ফ,ত্তিরেব সমস্ততঃ। 
বজস্থানাং পরৈশ্ব্ধ্যজ্ঞানশূন্ধিযামপি । 
অস্ত্যেব বল্পবাধীশপুত্রেত্যৈশ্বর্য্যবেদনং ॥” 
সন্ত্রম, প্রীতি ও গৌরবগ্রীতিশালী দ্বারকাস্থ দাঁসগণের মধ্যে 
ধাহার নিরন্তর আরাধ্য বুদ্ধিতে সেবন করেন, তাহাদের অশ্বরধ্য- 
জ্ঞানের প্রধানতা, আর ধাহাঁর! লাল্য তীহাদিগের সর্বতোভাবে 
শরীরুষ্ণের সহিত স্বীয় স্ন্ধস্ষ,্তি হয়। ব্রজস্থ এ ছুই প্রকার 
দাঁসভক্তের ত্রশ্বধ্যজ্ঞান না থাঁকিলেও গোপরাঁজনন্দন বৃলিয়া 
পবর্ধ্যজ্ঞান আছে। 
সখা-প্রেম । 
এই সথ্য রসে দ্বিভূজধারী শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাহার 
বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন । ব্রজস্থ দ্বিভূজ কৃষ্ণ ও অন্স্থানস্থ দ্বিভূজ 
: ্কষ্চভেদে আলমধন ছুই প্রকার। বয়স্তগণও পুরসন্বন্বী ও 
ব্রজসম্বন্বীভেদে দুই প্রকার । অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, শ্রীদামবিপ্র 
- প্রভৃতি পুরসন্বন্ধি সথ|| এই সখাগণের মধ্যে অর্ছুনই সর্বশরেষ্ট। 
| ছা 


সশস্ত্র 


৯৩৫ 


অজ্জুনের সথ্য-গ্রেম যথা_- 
“পধ্যন্কে মহতি স্রারিহস্তরস্কে নিঃশঙ্ক প্রণয় নিসষটপুর্ব্বকায়ঃ | 
উদ্জীলন্নবনবনর্্কর্মঠোহরং গাণীবী শ্মিতবদনাম্মুজো ব্যরাঁজীৎ |” 
ব্রজসম্বন্ধি সখা । বীহারা সর্বদা কৃষ্চসহ বিহার করেন, 
ধাহাদের জীবন কৃষ্ণগত এবং ক্ষণমাত্র কৃষ্ণের অদর্শনে দুঃখিত 
হন, তাহারাই ব্রজস্থ সখা! । ইহাঁরাই সকল সখা হইতে শ্রেষ্ঠ। 
ব্রজবয়স্তগণের প্রেম, 
“ইথখং সতাং বগস্ুখান্তৃত্যা দা্তং গতানাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সা্ধং বিজন £ কৃতপুণ্যপুপ্তাঃ ॥৮ 
( ভাগবত ১*ম স্বন্ধ ) 
শুকর্দেব কৃহিলেন;_-ভগবাঁন্‌ হরি বিদ্বজ্জনের পক্ষে স্বপ্র- 
কাশ পরম সুখন্বরূপ, ভক্তজনের আত্ম প্র পরম দেবতা এবং 
মায়াশিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন। সেই 
ভগবানের সহিত গোঁপবালকগণ যখন এ প্রকারে বিহার 
করিতে লাগিলেন, তখন অবন্তই বোধ হইতেছে, এ সকল 
বালকের পুণ্যপুপ্ত ছিল । 
বয়স্তদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম্৬. 
“সহচরনিকুরশ্বং ভ্রাতরাধ্য্য ! প্রবিষ্ট 
দ্রুতমঘজঠরান্তঃ কোটরে প্রেক্ষ্যমাণঃ। 
স্থলদশিশিরবাম্প-ক্ষালিতক্ষীমগণ্ডঃ 
ক্ষণমহমবসীদন্‌ শুন্টচিত্তস্তদাসং ॥৮ 
শরীর বলরামকে কহিলেন, হে আর্য ! হে ভ্রাতিঃ ! সইচর- 
সমূহকে অথাস্থরের জঠরকেটিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া নয়ন- 
শ্থলিত উঞ্ণঅশ্রু আমার গণ্ডদেশকে ক্ষালন করিয়া ক্ষীণ করিয়া- 
ছিল, তাই আমি ক্ষণকাল শূন্তচিত্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া 
ছিলাম। এই গোকুলস্থ সখারও আবার চাঁরিটী ভেদ পরিলক্ষিত 
হয়। যথা__স্ুহৃত সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নম্ম-নখা । 
স্হৃংসখাগণ শ্রীরুষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বয়সে জোষ্ঠ ও বাৎসল্য 
গন্ধিযুক্ত, ইহারা অন্ত্রাদি ধারণপূর্বক শ্রীক্ুষ্ণকে সর্বদা রক্ষা 
করিতেন। স্থৃভদ্র, মগুলীভদ্্র, ভদ্রবদ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, 
ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাঁগুণ, বিজয় এবং বলভদ্্র প্রভৃতি সুম্ৃৎ। 
ইহাদিগের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র শ্রেষ্ঠ । বলভদ্রের 
প্রেম যথা 
“জনিতিথিরিতি পুত্রপ্রেমসম্বীতয়াহং 
সপয়িতুমিহ সন্ন্যয়। স্তত্তিতোহম্মি । 
ইতি সুবল! গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং 
ফণিপতিহ্রকচ্ছে নাঁদ্য গচ্ছেঃ কদাপি ॥” 
বলরাম বলিলেন, সুবল ! তুমি আমার এই কথা কৃষ্ণকে 
বল যে “অদ্য তাহার জন্মতিথি, এজন্য তাঁহার জননীর সহিত 


প্রেম 


লিক 


[ ৫৩৮] 


প্রেম 


ভান উহাকে স্নান করাইবার জন্য গৃহে রহিয়াছি, তিনি যেন 
কদাঁচ আঁজ কালিয় হদের দিকে গমন না করেন।” 
বাহারা বয়সে কিঞ্রন্যিন, দী্তগন্ধিযুক্ত, সখ্য প্রেমশালী, 
তাহারাই সখা নামে অভিহিত | 
বিশাল, বৃুষভ, ওজস্বী, দেব প্রস্থ, বরূথপ, মকরন্?, কুক্কুমা- 
পীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম প্রভৃতি শ্রীরুঞ্জের সখা । এই সখাদিগের 
মধ্যে দেবপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ । দেবপ্রস্থের সখ্য প্রেম যথা 
“্রীদায়ঃ পৃথুলাং তূজামভিশিরো বিন্যন্ত বিশ্রীমিনং 
দামঃ সব্যকরেণ রুদ্ধন্ৃদয়ং শয্যাবিরাজত্তন্থুং | 
মধ্যে সুন্দরি ! কন্দরস্ত পদয়োঃ সন্বাহনেন প্রিয়ং 
দেবপ্রস্থ ইতঃ কৃতী স্ুখয়তি প্রোয়! ব্রজেন্দ্রীত্মজং ॥৮ 
কোন সন্দেশহারিকা দূতী শ্রীরাধাকে কহিলেন, সুন্দরি ! 
প্রীকষ্ণ পর্বত গুহায় শ্রীদামের বুহছুজোঁপরি মস্তক বিন্যন্ত করিয়া 
দাম নামক সখার বাম বাহ হৃদয়ে আবদ্ধপূর্ববক শয্যায় শয়ন 


করিয়া আছেন এবং দেবপ্রস্থনামক সখা প্রেমের সহিত তীহার . 


পাদসম্বাহন করিয়! সেই প্রিয়তমকে সুখ প্রদান করিতেছেন । 

প্রিয়সখা-_বয়স্তল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সধ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।” 
তুল্যবয়ন এবং কেবল সথ্যাশ্রয়ী সথাদিগকে প্রিয়সখ! বলা যায় । 
দাম, দাম, দাম, বস্থদাম, কি্িণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশ, 
ভদ্রসেন, বিলাসী, পুগুরীক, বিটস্ক ও কলবিষ্ক প্রভৃতি গোপ 
বালকগণ শ্রীরুষ্ণের প্রিয়সখা । ইহাদের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ । 

দামের প্রেম যথা 

দত্বং নঃ প্রোজ্ব্য কঠোর যামুনতটে কম্মাদ কম্মাদগতো 

িষ্্য। দৃষ্টিমিতোহসি হস্ত নিবিড়ান্লেষৈঃ সথীন্‌ গ্রীণয় | 

বূমঃ সত্যমদর্শনে তৰ মনাঁক্‌ কা ধেনবঃ কে বয়ং 

কিং গোষ্ঠিং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্কং বিপধ্যন্তুতি ॥” 

শ্রীদাম শ্রীরুঞ্চকে কহিলেন,অহে কঠোর ! তুমি অকম্মাৎ 


আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন ষমুনাতটে গমন করিয়া- । 
ছিলে £ অনুষ্ট বশতঃ পুনরায় যদি দেখিতে পাইলাম, তবে এখন 


আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সন্তষ্ট কর। সত্যই বলি- 
তেছি, তোমার অল্পমাত্র অদর্শনে কি ধেনুগণ, কি সখাগণ, কি । 


গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট অচিরকাল মধ্যেই বিপধ্যস্ত হইয়া বায়। 
শির-নর্ম্সখা।__স্থৃহৃৎ, সথা, ও প্রি়সখা হইতে বাহ 
বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্ত কার্ষ্যে নিষুক্ত 


রা শেষ্ট, 


উজ্জ্লই সর্বপ্রধান। স্ুবলের সখ্যপ্রেম_- 
“বযস্তাগোষ্ঠ্যামথিলেঙ্গিতেধু বিশারদায়ামপি মাধবস্ত | 
অন্যেদুরূহা স্থবলেন সার্দং সংজ্ঞানয়ী কাপি বভুব বার্ডা॥ 


? রি 
প্রিয়-নর্মসথা । সুবল, অজ্ঞুন, গন্ধরর্, বসন্তক এবং উজ্জ্বল | 
নামক সখাগণ প্রিয়-নর্মসখা |. ইহাদিগের মধ্যে সুবল ও | 


| 


/ 


 বরশ্তগোষ্ঠী শ্রীরুঞ্ণের সমস্ত ইঙ্গিতজ্ঞানে বিশারদ হইলেও 
সুবলের সহিত তাহার হস্ত দ্বারা কোন অর্থহুচক সংজ্ঞাময়ী 
যে কোন বার্ড হইয়াছিল, তাহা অন্যের ছুর্ষোধ্য । 
উজ্জবলের সখ্যপ্রেম-- 
“শক্তান্মি মানমবিতুং কথমুজ্জলোহয়ং 
দূতঃ সমেতি সথি যত্র মিলত্যদূরে । 
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি 
কা বা বুষস্যতি ন গোপবুষং কিশোরী 1” 
মানবতী শ্রীরাধা কোন সথীকে বলিলেন, সখি ! এই উজ্জ্বল 
দূত হইয়া সমাগত হইতেছেন, আমি কি প্রকারে মান রক্ষা 
করিতে সমর্থ হই । উজ্জল নিকটে মিলিত হইলে কোঁন্‌ গোপ- 
কিশোরী লজ্জাবতী, কুলবতী এবং পতিব্রতা হইয়াও গোপশেষ্ঠ 
শ্রীকুষ্ণকে কামনা না করে? 
শ্রীরুষ্ণের বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নক্ন, বিক্রম, 
গুণ, প্রেষ্টজন এবং রাজা, দেবতা ও অবতারাদির চেষ্টার অগ্জু- 
ক্রণ প্রভৃতি সখ্যরসের উদ্দীপন। বাহুযুগ, কন্দুকক্রীড়া, 
দ্যুতক্রীড়া, স্কন্ধে আরোহণ, স্কন্ধে বহন, পরম্পর যন্টিক্রীড়া, 


- পধ্যন্ক,আমন ও দোলায় একত্র শয়ন ও উপবেশন, পরিহাস এবং 


জলাশয়ে বিহারাদি এই রসের অন্ুভাব । 
স্বরভেদ, অস্র প্রভৃতি সান্বিক ভাব । নির্ধেদ, বিষাদ, দৈন্য, 
গ্লানি, আম, মদ, গর্ঝ, শঙ্কা, আবেগ, উন্মাদ, অপস্থতি, 
ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ত্রীড়া, অবহিথ্যা, স্মৃতি, বিতর্ক, 
চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎন্থৃকত্ব, অমর্ষ, অন্য, চাঁপল্য, 
নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই রসে এই তিরিশটা ব্যভিচারী 
ভাব হইয়া থাকে । তন্মধ্যে মদ, হর্য, গর্ব, নিদ্রা ও খৃতি 
অমিলনাবস্থায় এবং মুতি, কলম, ব্যাধি, অপস্থৃতি ও দৈন্য মিলন 
অবস্থায় প্রকাশ পায় না । এই সখ্য রসে রতি, প্রণয়, প্রেম, 
স্নেহ 9 রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
বাখসলা-প্রেম। 
এই বাঁৎসল্য-রসে ছিভুজ শ্রীকুষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং হার 

গুরুগণ আশয়ালম্বন। শ্রীরুষ্ণের বূপ-_- 

“নবকুবলয়দামস্তামলং কোমলাঙ্গং 

বিচলদলকভূঙ্গ-ক্রান্তনেত্রান্বজান্তং | 

ব্জভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী 

ব্রজপতিদয়িতাঁসীত গ্রন্নবোৎপীড়দিদ্ধী ॥৮ 

নৃতন নীলকমলসদৃশ শ্ঠাঘলবর্ণ, কোমলাজ, বিচলিত চুর্ণ- 

কুন্তলন্ধপ ভৃঙ্গদ্বার! নয়ন-কমলের প্রান্ত ভাগ আক্রান্ত শ্রীকুষ্ণকে 
ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া নন্দগেহিণী স্বয়ং-ন,ত দগ্ধ 
দ্বারা লিপ্তাঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্ঠামাঙ্গ, রুচির, সর্ববসল্লক্ষণযুক্ত, 


সভ্ত, স্ব, রোমাঞ্চ, 


প্রেম [ ৫৩৯ ] প্রেম 
মুছু, প্রিয়বাক্‌, সরল, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, মান্যব্যক্তিদিগের | করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন। যশোদার বাৎসল্য- 
সম্বন্ধে মানদ্দ এবং দাতা এই গুলি ইহার বিভাব। | রতি যথা-_ 
যশোদা, নন্দ, রোহিণী, ঘাহাঁদিগের পুত্রগণকে ব্রহ্মা হরণ “বিন্যস্তশ্রতিপালিরদ্য মুরলীনিস্বানশুশ্রষয়। 


করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী ও তাহার সপত্বীগণ, 
কুম্তী, বস্থদেব, সান্দীপনি মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যপত্রী 
প্রভৃতি আশ্রয়ালন্বন গুরুগণ । ইহাদের মধ্যে যশোদা ও 
নন্দ শ্রেষ্ঠ । শ্রীঘশোদার বাৎসল্য-প্রেম__ 
দতনৌ মন্্রন্যাসং প্রণম্তি হরেরদগদ্ময়ী 
সবাম্পাক্ষী রক্ষাতিলকমলিকে কল্পয়তি চ। 
সসবানা গ্রত্যুষে দিশতি'চ ভূজে কান্মণমসৌ 
যশোদা মূর্তেব স্করতি স্থতবাৎসল্যপটলী ॥৮ . 
প্রত্যষে শ্রীরুষ্জ শরীরে গদ্গদ স্বরে মন্ত্ন্যাস, ললাটে 
সাক্রনয়নে রক্ষাতিলকরচনা এবং পরঃপুর পয়োধরা হইয়া 
বালকের বাহুমূলে মহৌষধ বন্ধন করিয়! পুত্রবাৎসল্যসমূহ যেন 
মূর্ভিধারণপূর্ব্বক বশোদারূপে স্ফরিত হইতেছে। 
নন্দের বাঁৎসল্য-প্রেম__ 
“আৰলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং জ্খলদজ্বি, প্রসরস্তমঙ্গনে | 
উরসি অ্রবদশ্রনিঝ রে মুমুদে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ ॥৮ 
স্বীয় করাঙ্গুলি অবলম্বনপূর্ব্বক অঙ্গনে স্মলিতপদে ভ্রমণ- 
কারী পুত্রকে দেখিয়া নন্দ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সে 
সময়ে আনন্দাশ্রজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়াছিল। 
কৌমারাদি বয়স, রূপ ও বেশ, শৈশবচাপল্য-জঙ্লিত, ঈবৎ 
হান এবং লীলাদি ইহাঁতে উদ্দীপন বিভাঁব। মস্তকান্বাণ, হস্ত 
দ্বারা অঙ্গমার্জন, আশাব্বাদ, আজ্ঞাকরণ, লালন, প্রতিপালন 
এবং হিতোপদেশ প্রদান ইত্যাদি অনুভাব | 
হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্কবেদ, বিষগ্নতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, 
মতি, ওৎস্ুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, অপ- 
স্মৃতি, মোহ, উন্মাদ, অবহিথ্যা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং 
স্মৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব। 
অনুকল্পাহ্‌ ব্যক্তির প্রতি অুকম্পাকারীর যে সন্ত্রমশূন্যা 
রতি হয়, তাহাকে বাৎসল্য বলে, এ স্থলে সেই বাঁৎসল্যই স্থায়ী 
ভাব। যশোঁদার এই বাৎসল্য রতি স্বভাবতঃই বুদ্ধিশীলা হইলেও 
প্রেমের বিলাস প্রেম, স্নেহ ও অনুরাগের ন্যায়ও প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । নন্দের বাঁৎসল্য রতি যথা__ 
“নন্দ: স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ। 
ুরন্যবন্থায় পরমাং মুদং লেভে কুরদ্বহ ॥” 
(ভাগবত ১ৎম স্কন্ধ ) 
গুকদেব বলিলেন, হে রাজন্! উদারবুদ্ধি নন্দ প্রবাঁস 
হইতে আগমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে গ্রহণপূর্বক মস্তক আব্রাণ 


ভূয়ঃ প্রত্রববর্ষিণী দ্বিগুণিতোৎকগা প্রদোষোঁদয়ে 
গেহাদঙ্গনমঙ্গনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশস্ত্যাকুলা 
গোবিন্বস্ত মুহুব্র জেন্্রগৃহিণী পন্থানমালোক্যতে ॥” 
নন্দগেহিনী অব্য মুরলীর রব শ্রবণমানসে কর্ণাগ্র বিন্যস্ত 
করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রদৌষকালে এ মুরলীরব পুনঃ শ্রবণার্থ 
দ্বিগুণতর উৎকণ্ঠা বদ্ধিত হওয়ায় স্তন হইতে দুগ্ধ মোচন 
করিতে করিতে গৃহ হইতে অঙ্গন ও অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ 
করিয়া ব্যাকুলচিন্তে বারংবার গোবিনের পথের প্রতি দৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন । যশোদার প্রেমবৎ ভাব যথা-_ 
“প্রেক্ষ্য তত্র মুনিরাজমগুলৈঃ স্তয়মানমপি মুক্তসন্তরমা । 
কষ্ণসঙ্গমভিগোকুলেশ্বরী প্রন্ন,তা কুরুভুবি শ্যবীবিশৎ ॥৮ 
কুরুক্ষেত্রে মুনিগণ ও নৃপতিবর্গ শ্রীকষ্ণকে জ্তব করিতেছেন 
বুঝিয়াও প্রশ্নতস্তনী যশোদা সেই স্থানেই সঙ্কোচ পরিহার 
করিয়া শ্রীরুষ্ণকে আপনার ক্রোড়ে বদাইয়াছিলেন। 
যশোদার স্নেহবৎ ভাব যথা-_ 
“গীযুষছ্যতিভিঃ স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোতকবৈর্ভাঙনবী । 
কালিন্দী চ বিলোচনাজজনিতৈজাতার্গনস্তামলৈঃ | 
আরাম্মধ্যমবেদিমাপতিতয়োঃ ক্লিন! তর়োঃ সঙ্গমে 
ৃস্তাসি ব্রজরাপ্ভি ততস্ৃতমুখ্রেক্ষাং স্কূটং বাগুসি ॥৮ 
সুষ্যোপরা গচ্ছলে স্বপুত্রদর্শনোৎকগায় গমনকারিণী যশোঁদার 
প্রতি কোন পুর্বপরিচিতা তপস্থিনী কহিলেন,__ 
হে ব্রজেশ্বরি ! তোমার স্তনপর্বত হইতে নিপতিত ক্ষীরপূর 
জাহবীকে এবং নয়নপদ্মসঞ্জাত অঞ্জনসংযোগে শ্ঠামবর্ণ জল- 
রাশি যমুনাকে উৎপাদিত করিয়াছে, এখন মধ্যবেদিতে 
(প্রয়াগে বা কটিদেশে ) নিপতিত সেই গন্গাযমুনায় তুমি 
আপ্র,তা হইয়াছ, তাহাতেই বুঝি তুমি নিশ্চয় পুত্রমুখ দর্শন কামনা 
করিতেছ। যশোদীর রাগবৎ ভাব যথা-_ 
“তুষারতি তুষানলোহপ্যুপরি তন্ত বন্ধস্থিতি- 
ভবন্তমবলোৌকতে যদি মুকুন্দগোষ্ঠেশ্বরী | 
সুধান্ুধিরপি স্ক,টং বিকট কালকুটত্যলং 
স্থিত যদি ন তত্র তে বদ্ন্পন্নমুদ্বীক্ষতে !” 
হে মুকুন্দ। গোষ্ঠেশ্বরী যদি তুষানলের উপরে অবস্থিত 
হইয়া তোমার মুখপন্ম দেখিতে পান, তাহা হইলে এ তুষানল 
তাহার সন্বন্ধে তুষারসদৃশ হয়। আর যদি তিনি স্মৃধাসমুদ্রের 
উপরে থাকিয়াও তোমার মুখপপ্ম না দেখিতে পান, তবে অমৃত- 
সাগরও তাহার সম্বন্ধে কালকুটসদৃশ্‌ হইয়! থাকে। 


, নহে। 


এই বাঁৎসল্য রসেও যোগে উৎকগ! ও বিয়োগে চিন্তা, বিষাদ 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, বাহুল্যভয়ে তাহ! প্রদর্শিত হইল না। 
শান্ত, দন্ত, সখ্য ও বাৎসল্য রসের মধ্যে পর পর শেষ্ঠ 
অর্থাৎ শান্ত হইতে দান্ত শ্রেষ্ঠ, দান্ত হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সধ্য 
হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ট এবং বাৎসল্য হইতে আবার মধুররস সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । তাহার কারণ-_ 
“আকাশের গুণ যৈছে পর পর ভূতে । 
এক ছুই গণনায় পঞ্চ পৃথিবীতে ॥” ( চৈতন্যচরিতামৃত ) 
যেমন আকাশের একটামীত্র গুণ শব্দ । বাধুর শব্দ ও স্পর্শ 
এই ছুইটী গুণ, অনলের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটা গুণ 
. জলের আবার রস একটী বেনী অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। 
পৃথিবীর মধ্যে এই চারিগুণ-ত আছে, আবার তাহাতে গন্ধনামক 
আরও একটা গুণ আছে; সুতরাং পৃথিবীই অধিক গুণশালিন, 
তদ্রপ শান্তের গুণ দাস্তে আছে, শান্ত ও দান্তের গুণ সথ্যে 
আছে; শান্ত, দাশ্ত ও সখ্যের গুণ বাঁৎসল্যে আছে, আবার এই 
চারিগুণই মধুররসে বর্তমান। স্থতরাং পৃথিবীর স্তাঁয় মধুর রস 
অধিক্‌ গুণশালী। অতএব মধুর প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
মধুর প্রেম । 
নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ীয় প্রেমকে মধুর প্রেম বলে। শ্রীরুষ্ণ 
ও গোপীগণের যে প্রেম, সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ । সাধারণ নায়ক 
নায়িকার যে প্রেম, তাহা কামজ মোহমাত্র। ব্রজরামাঁগণের 
প্রেমকে কেহ কেহ কাম নামে অভিহিত করেন, তাহা সত্য, 
শান্ত্ে আছে 
*প্রেম়ৈব গোঁপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।” 
গোগীদিগের প্রেমই কাম নামে কথিত হয়। এই মধুর 
প্রেমের শ্রীরু্চ ও তীহার প্রেয়সীবর্গ আলম্বন বিভাব, 
তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয় আলম্বন এবং প্রেয়পীগণ আশ্রয়ালম্বন । 
প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ৷ 
এই মধুর রসে মুরলীধবনি আদি উদ্দীপন বিভাব। কটাক্ষ 
ও ঈধদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্ভাব ৷ স্তন্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, 
কম্প, বৈবর্য, অশ্র এবং প্রলয়, এই গুলি সাত্বিকভাব । 
নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্ত, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, 
আবেগ, উন্মাদ, অপস্থৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ত্রীড়া, 
অবহিথ্যা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ওৎস্থক্য, অমর্ষ, 
- অনুয়া, চাঁপল্য, নিদ্রা, স্থৃপ্তি এবং বোধ এই একত্রিশটী ব্যভি- 
চারিভাঁব।  মধুররতি স্থায়ীভাব। 
“সাধারণী নিগদিতা সমগ্জসাসৌ সমর্থ চ। 
-: *কুজাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ1৮ 
পূর্বোক্ত: মধুরর্তি সাধারণী, : সমঞ্জসা; এবং -সমর্থাভেদে 
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. ভেদে রিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে। 


প্রেম 


তিবিধ । মথুরাস্থ কুব্জাদির সাধারণী রূতি, দ্বারকাস্থ মহিষী- । 
দিগের সমঞ্সা রতি এবং গোকুলবাঁসিনীদিগের সমর্থ রতি ॥ 
“সামান্তভাবেন স্বসুথতাৎপর্যরতিঃ সাঁধারণী |” 
সামান্যভাঁবে নিজ স্ুখতাৎ্পধ্যযুক্ত রতিকেই সাধারণী রতি 
বলা ষায়। পকষ্কম্ত নিজন্ত চ সুখতাৎপর্্যরতিঃ পত্বীভাবময়ী 
সমঞ্জসা।” শ্রীকৃষ্চেরও নিজের সুখতাৎপর্যযবিশিষ্ট পত্বীভাব- 
ময়ী রতিকেই সমঞ্জসী রতি বলা যাঁয়। “কেবলকুঞ্ণস্থখতাৎ- 
পর্য্যরতিঃ পরাঙ্গনামত়ী সমর্থ |” কেবল শ্রীকৃষ্চের স্ুখতাৎ- 
পর্য্যান্বিতা রতিকেই সমর্থা রূতি বলা! যাঁয়। 
“ইয়মেব রতেঃ প্রৌঢ় মহাভাবদশাং ব্রজেৎ। 
যা মুগ্যা শ্তাদিমুত্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাং ॥৮ (উজ্জ্রলনীল” ) 
এই রতি প্রৌটাবস্থায় মহাভাবদশা পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, "যে মহাঁভাব মুক্তপুরুষ ও শরেষ্ঠভক্তদ্রিগেরও অনুসন্ধেয় । 
এই রতির গাঢ়ত্বকে প্রেম বলে। ইহার পরিণত অবস্থাই 
স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব ॥ যেমন ইক্ষুবীজ £ 
ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা» সিতা . এবং দিতোপলা' প্রভৃতি 
দরব্যগুলি একই ইক্ষুবীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাই অবস্থা- 
যথা-_ 

“রতির্বীজবত, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং 
গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ড, ততো রাঁগঃ শর্করাবতৎ, ততোহনুরাগঃ 
সিতাবৎ, ততো ভাবঃ সিতোপলাবৎ 1” (উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ ) 

“সম্যঙ্থস্যণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াক্কিতঃ | ্‌ 
ভাবঃ সএব সান্দরাত্মা বুধৈঃ প্রেমী নিগগ্তে ॥” (উজ্জ্বলনীলমণি) 
যাহা হইতে চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হয় এবং যাহা অতি- 
শয় মমতাসম্পনন, এন্ুপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্তিতগণ 
তাহাকে প্রেম বলেন। 
“সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্বেহপি ধ্বংসকারণে । 
ষদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীর্ডিতঃ ॥৮ 

ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহা ধ্বংসরহিত, এইরূপ যে 
যুবকযুবতীদিগের ভাব তাহাকেই প্রেম বলে। 

শ্বেহ।_ইহার পরে এই [প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে: 
চিত্তকে দ্রবীভূত করে, এই অবস্থাকে স্পেহ বলে। 

“অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তিদর্শনাদিযু। 
অঙ্গসঙ্গে বিলোকে চ শ্রবণাদৌ চ স ক্রমাৎ ॥৮ 

এই স্নেহ উদ্দিত হইলে কি অঙ্গসঙ্গ, কি অবলোকন, কি 
দর্শন-অবণ-স্মরণ কিছুতেই তৃপ্তিবোধ হয় না'। 

এই স্েহ আবার ঘ্বত ও মধু স্নেহভেদে ছই প্রকার । 

“ততশ্চন্্রীবল্যাদৌ তদীয়তাভাবেন ঘ্বতক্নেহ্চ 
 আদরময়ো ভাবাস্তরমিশ্রিত এব সথরসো যথা দ্বৃতম্‌॥” (কির ) 


! 
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চন্দ্রীবলী গ্রভৃতিতে যে স্নেহ, তাহার নাম খ্বতশ্ষেহ । বে 
স্নেহ অতিশয় আদরময়, যাহাতে স্নেহের পাত্রকে মদীয় বলিয়া 
বোধ না হইয়া অন্যদীয় বলিয়া বোধ হয়, অতএব যাহার মধু- 
রত৷ বস্তন্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে, তাদৃশ দ্বত্তের ন্যায় স্নেহ- 
কেই দ্বতক্নেহ বলা যায় । 

“শ্ীরাধাদৌ মদীয়তাভাবেন মধুন্সেহ আদরশূন্যঃ অতএব 
স্থরসো যথা মধু।” ৰ 

বে ন্নেহ আদরশূন্য, যাহাতে ম্নেহের পাঁত্রকে মদীয় বলি- 
য়াই বোধ হয়, অতএব যাহার মধুরত! বস্তত্তরের মিশ্রণকে 
অপেক্ষা করে না; বরং যাহা স্বতঃই মধুর, তাদৃশ মধুর ন্যায় 
স্নেহকেই মধুন্নেহ বলা যায়। এই স্নেহ শ্রীরাধিকাদিতে দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। 
মান-_ “ন্লেহন্ত,ৎকটতাব্যাপ্তযা মাধুর্যং মানয়ননবং। 

যে! ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং সমান ইতি কীন্যতে ॥” 

এই মান উদাত্ত ও ললিত ভেদে দ্বিবিধ। 


পশ্নেহাধিক্যেন ভদ্রাভদ্রহেতুনা বা রৌষেণ ব! হেতুনা বিনৈব 


বা কৌটিল্যং মানঃ1” 

স্নেহের আধিক্য হেতু সকারণে বা অকারণে যে কৌটিল্য 
তাহারই নাম মান। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে প্রায়ই উদাত্ত অর্থাৎ 
সারল্যযুক্তমান দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরাধাদিতে সর্বদাই ললিত 
অর্থাৎ কৌটিল্যযুক্ত মান দেখা! যায়। 

প্রণয় ।_-“মনোদেহেন্দ্রিয়ৈরৈক্যভাবনাময়ো বিঅন্তঃ প্রণয়ঃ 
সধ্যং মৈত্র্যঞ্চ।” 

কান্ত দেহাদ্ির সহিত নিজ দেহাদির এক্য ভাবনাময় সন্ত্রম- 
বঞ্জিত বিশ্রস্ত অর্থাৎ বিশ্বাসের নামই প্রণয়। এ প্রণয় 
বিনয়ান্বিত হইলে তাহাকে মৈত্র প্রণয় এবং ভয়রর্জিত স্ববশতা- 
ময় হইলে সখ্য-প্রণয় বল! যায়। 

রাগ ।__“ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে স্ুথত্বেনৈব রজ্যতে। 

যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীত্ত্যতে ॥৮ 

প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যখন ছুঃখও চিত্তমধ্যে সুখরূপে অন্ভূত 
হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ আবার নীলিমা ও 
রক্তিমাভেদে দ্বিবিধ | 

“্চন্্রীবল্যাদৌ নীলরাগঃ স্বলগ্রভাবাবরণঃ। তত্রেব শ্তাম- 
রাঁগোহপি প্রায়ো ভদ্রাদৌ চিরসাধ্যরূপঃ। শ্রীরাধাদৌ তু 
মপ্রিষ্ঠারাগোহনন্তাপেক্ষো ভাবাবরণশৃন্তঃ। তথৈব শ্তামলাদৌ 
কুনুম্তরাগঃ সুখসাধ্যত্বাৎ কিঞ্িদন্যাপেক্ষঃ ৷ পাত্রস্তাদ্‌ গুণ্যাৎ 
স্থিতিঃ। (চক্রবর্তী ।) 

যে রাগের ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই, অথচ যাহা! বাহো অতিশয় 


গুকাশমান হইয়া আত্মলগ্রভাবকে আবরণ করে, তাহাকেই 
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নীলিমারাগ বলা যায়। আর যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় 
না এবং যাহা অন্তকেও অপেক্ষা করে না, অথচ যাহা স্বীয় কান্তি 
দ্বারা সদাই বৃদ্ধিশীল ও ভাবাঁবরণশূন্য হয়, তাহাকেই রক্তিম! রাগ 
বলা যাঁয়। শ্রীচন্ত্রীবলী প্রভৃতিতে ভাবাবরণযুক্ত নীলরাগ। 
এই নীলরাগ যখন চিরসাধ্য হয়, তখন তাহাকে শ্তামরাগ 
বল! যাঁয়। ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণের শ্তামরাগ। শ্রীরাধা 
প্রভৃতির রক্তিমারাগেরই অন্তর্ণত মণ্রিষ্ঠা রাগ। মপ্রিষ্ঠারাগের 
বিশেষ ধর্ম এই যে, উহা ভাবাবরণশূন্য ও অনন্যাঁপেক্ষ । শ্তাম- 
লাঁদি গোপীগণেরও রক্তিম রাগ। তবে তাহাদের রক্তিমরাগ 
কুস্ুম্তনামক রক্তিম রাগ। এঁরাগ স্থখসাধ্য বলিয়া কিঞ্চিৎ 
ঈঅন্যাপেক্ষ | 
অনুরাগ ।--ষদান্থভূতমপি ষঃ কুর্ধযান্নবনবং প্রিয়ং। 
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহন্থরাগ ইতীধ্যতে ॥ 
যে অবস্থায় শ্রীরুঞ্ঙ সদাই অন্ভূত হয়েন এবং প্রত্যেক 
অন্ুভবেই নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়েন, তাহারই নাম অন্গ" 
রাগ। তদবস্থায় অগ্রানী বা নিকৃষ্ট প্রাণীতেও জন্মলাঁল্সা* 
প্রেমবৈচিত্র্য বিচ্ছেদের অবস্থাতেও ক্ষতি প্রভৃতি ক্রিয়! হয়। 
ভাব ।__“অন্ুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রীপ্য প্রকাশিতঃ । 
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চে্তাৰ ইত্যভিধীয়তে ॥” 
এই ভাঁব দ্বারকাস্থ মহিষীদিগের পক্ষেও অতি দুর্লভ! ইহা! 
কেবল গোকুলস্থা গোপীদিগেরই একমাত্র সংবেদ্ধ ৷ ব্রজদেবীর 
ভাঁবকেই মহাঁভাব বলে। এই মহাঁভাৰ আবার রূঢ় ও অধিরূঢ 
ভেদে দ্বিবিধ। রুটুভাবের লক্ষণ যথা__- ৃ্‌ 
“নুদ্ীপ্ত। সাত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে। 
নিমেষাসহতাসন্নজনতা হৃদ্িলোড়নং। 
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেহপ্যার্তিশঙ্কয়। | 
মোহাদ্যভাবেহপ্যাত্বািগর্কবিম্মরণং সদা। 
ন্গণন্ত ক্ল্পতে ত্বাদ্য। যত্র যৌগবিয়োগয়োঃ। 
আদ্য শব্দাদিহ প্রোক্তা কষ্ণাবিভাঁবকারিতা | 
সম্তোগভেদে বিস্পষ্টা সা! পুরস্তাৎ প্রচক্ষতে ॥» 
যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্থখের গীড়। শঙ্কায় নিমেষমাত্রকীলও 
তাহার অদর্শন সহা হয় না, তাহারই নাম রূঢ় মহাভাব। 
অধিরূঢ় যথা--যে অবস্থায় কোঁটিব্রন্মাওগত সমস্ত সুখই 
তদ্দর্শনাঁদি জন্ত সুখের নিকট অকিঞ্চিতকর বোৌঁধ হয় এবং যে 
অবস্থায় তদ্দর্শনাদি জন্ত ছুখকে সর্পবৃশ্িকাদি দংশন জন্ত 
ছুঃথ হইতেও অত্যন্ত অধিক বৌধ হয়, সেই অবস্থার নামই. 
অধিরূঢ় মহাভাৰ । 
“মোদনে। মাঁদনম্চাসাবধিরূট়ো| দ্বিধোচ্যতে 1” 
এই  অধিরূঢ় মহাভাঁৰ মোদন ও মাদনতেদে দ্বিবিধ | 


প্রেমট্টাদ তর্কবাগীশ 


যাহাতে সুদীপ্ত সাত্বিকভাব সকল দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদয় 


স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রেয়সীবর্গেরও ক্ষোভাভিভব জন্মে, 
তাহারই নাম মোদন। এই মোদনাখ্য মহাঁভাব আ্রীরাধিকার 
বুথেই দৃষ্ট হয়, অন্তত্র দেখা যায় না। এই মোদনই আবার 
বিচ্ছেদ অবস্থায় মাঁদন নাম ধারণ করেন। সাদনের উদয়ে 
পট্টমহিষীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবিরহতাপ- 
জন্ত মুচ্ছা হয় । ইহা ব্রদ্মাণ্ডের ক্ষোভ উৎপাদন করে এবং 
তরুলতাকেও রোদন করাইয়া থাকে । এই মাঁদনাখ্য মহাঁভাব 
শীরাধাতে প্রায়ই উদিত হয়। দিব্যোন্মীদ এই মাদনেরই 
বৃত্তিভেৰ। তদবস্থায় উদ্ধূর্ণা ও গ্রলাপাদি প্রেমময়ী অবস্থা 
সকল দেখা যায়। এই দ্িব্যোন্সাদের অবস্থায় অনন্তভার্টৈর 
উদগম হয়। তখন্‌ ব্নমালাতে ঈর্ষা, পুলিন্দজাতিতেও শ্লাঘা 
এবং তমালম্পশিনী মালতীর সৌভাগ্যবর্ণনাদি বিবিধ ব্যাপারই দৃষ্ট 
হইতে থাকে। এই মাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই 
উদিত হইয়া থাকে, অন্থত্র হয় না । ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, 
ইহা হইতে আর অধিক হইতে পারে না। (প্রেমতত্ব বিশেষ 


জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীব্ূপগোস্বামিকৃত উজ্জবলনীলমণি 
পরন্থ দ্রষ্টব্য |) 


প্রেমকিশোর দাস, উত্তরপশ্চিমবাপী জনৈক কবি। ইনি] 


ভাগবতপুরাণের দ্বাদশ স্কম্ব হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া যান। 

প্রেমর্টাদ তর্কবাগীশ, বঙ্গদেশের একজন নানাশাস্্রবিৎ পণ্ডিত 
ও প্রসিদ্ধ কবি। খ্যাতনাম! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি 
অনেকেই এই মহাত্সার ছাত্র । 

১৭২৭ শকে ২রা বৈশাখ পুরিমারাত্রে বদ্ধমানের অন্তর্গত 
শাকরাঢা ( শাকনাড়া ) গ্রামে প্রেমচন্ত্র জন্ম গ্রহণ করেন । 
তাহার পিতার নাম রামনারায়ণ। প্রেমটাদ যে বংশে জন্ম 
গ্রহণ করেন, সে বংশে অনেক পণ্তিত জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
প্রেমচাদের বুদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম কএকথানি স্তায়গ্রন্থ ও 
স্বতিগ্রস্থ লিখিয়্াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তীহার খুল্ল- 
পিতামহ নৃসিংহ তর্কপর্াননও একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও 
জ্যোতিঃশান্ত্রবিৎ ছিলেন । এই নৃসিংহই নাকি প্রেমাদের 
জন্মিবার পুর্বে বলিয়াছিলেন, “প্রেমটাদ একজন মহাপুরুষ 
হইবেন ।” এই নুসিংহের নিকটই প্ররেমচন্ত্র প্রথমে সংস্কৃত 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাহার অধ্যয়ন শেষ হইতে না 
হইতেই নৃসিংহের মৃত্যু হয়। 

নৃসিংহের মৃত্যুর পর প্রেমচন্দ্র প্রথমে তাহার মাতুলালয় 
রথুবাটাগ্রামে আসিয়া ব্যাকরণ ও কাব্যশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
ইহার পর ৯৩।১৪ বর্ষ বয়সের সময় তিনি নিজ গ্রামে আসিলেন, 
এখানে এই অল্প বয়সেই বাগ্দেবীর করুণা লাভ করিলেন। তিনি 
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অতি মধুর ও স্থললিত কবিত! লিখিতে লাগিলেন । তৎকালে 


০ 


প্রেমটাদ তর্কবাগীশ 


৯০০ 


রাঢ় ও বঙ্গের সর্বত্রই তঙ্জা ও কবির বড়ই আদর ছিল । আসরে 
বসিয়াই গান বাঁধিয়া উত্তর দেওয়া হইত। গ্রেমটাদ্দ এইরূপ 
কোন দলে গিয়া! সরল উত্তর বীধিয়া দিতেন । তীহারই গান 
অনেক সময় জয়লাভ করিত। তাহাতে বালকের প্রতি সক- 
লেরই মন আকৃষ্ট হইত। গুনা যায়, অনেক সময় দলের 
লোকেরা গভীর রাত্রিতে তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে তীহাঁকে 
কীধে লইয়া গ্রামান্তরে ছুটিত ও গাছতলায় বসাইয়া পান বীধিক়া 
লইত। এই সময় প্রেমটান শাকনাড়ার পাঁচ ক্রোশ দুরবর্তী 
ছুয়াড় গ্রামে জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে অলঙ্কার শিখিবার 
জন্ঠ প্রবেশ করিলেন । অল্পদিন মধ্যেই তীহাঁর অলঙ্কারশান্ত্ে 
ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাহার গুরুও চমত্কৃত হইয়াছিলেন । এই 
ছুয়াড় গ্রামে আসিয়াও তিনি তর্জার দল ভুলেন নাই । এ সময় 
তিনি অনেক গান বীধিয়াছিলেন, তাহার একটা নমুনা! দ্রিতেছি__. 
“অপযশ কেন গাও অকারণ ? 
নহে দে সেরূপ রমণী, কামিনী কুলশিরোমণি, 
অতুল মাঁনিনী ১০ 

আগে ছিল মুনিস্ৃতা, হলে। দ্রপদ-দুহিত, 
দেবতারূপিণী ; 

নহে কাম-চপলতা।, তার তপ-নফলতা, 

দেববরে পঞ্চ পতির বরণ ॥” 
তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে ৯৮১৯: বর্ষের সময় 
প্রেমচন্দরের বিবাহ হয়। এই বিবাহেঘ্ধ সহিত তাহার অধ্যয়নেও 
অনুরাগ বুদ্ধি হইরাছিল। ছুই বর্ষ পরেই ১৭৪৮ শকে তিনি 
কলিকাতায় আসিয়া সংস্কত কলেজে প্রবেশ করিলেন। সে 
সময়ে সংস্কৃত কলেজ নাথুরাম শাস্ত্রী, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
প্রভৃতি পঙ্িতরত্ে বিভূষিত ছিল । উইলসন্‌ পে. ন, ঢা115০০) 
সাহেব তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ । উপযুক্ত পণ্ডিতের 
অধ্যাপনাগুণে ও উইল্সনসাহেবের স্নেহে প্রেষচন্দ্র সাহিত্য, 
অলঙ্কার ও স্তায় শাস্ত্রে স্থপপ্তিত হইলেন। ১৮৩৬ খুষ্টান্দে তাহার 
অধ্যয়ন শেষ হয় ও তর্কবাঁগীশ উপাধি লাভ করেন । এই বর্ষে 
নাথুরাম শাস্ত্রী ছয়মাসের জন্য অবকাশ লইলে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত 
কলেজের অলঙ্কারশান্ত্রের অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। 
এই সময়ে অনেকে তীহার নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবান্‌ প্রেমচন্দ্রের শত্রুপক্ষের সকল চেষ্টা 
বিফল হইল, বরং পরবর্ষে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি 
স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 

কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অল্পকাল পরেই কবিবর 
ঈশ্বরচন্্রগুপ্তের সহিত প্রেমচন্দ্রের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, উভয়েরই 
তখন বঙ্গভাষার্‌ উন্নতিসাধনে যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, উভয়ের যস্ধে 


প্রেমদাস 


৯৮৩০ খুঃ অন্দে সংবাদপ্রভাকর বাহির হয়। এই অংবাদ- 
প্রভাকরের মুখপাতের শিরোভাগে “তাং মনস্তামরস প্রভা- 
করঃ সদৈব সর্বেষু সম প্রভাকরঃ1” ইত্যাদি যে দুইটা শ্লোক 
আছে, তাহা প্রেম্টাদের শ্রীকরনিঃস্ছত। ইহার পর গৌরী- 
শঙ্কর তকরবাগীশ “সংবাদভাঞ্কর” নামে যে সংবাদ-পত্র বাহির 
করেন, তাহারও শিরোৌভাগে প্রেমচন্দ্র-রচিত 'ত্রাতর্বোধসরোজ- 
কিং চিরয়সে মৌনস্ত নায়ং ক্ষণো” ইত্যাদি শ্লোক স্থান লাভ 
করিয়াছে । এই উভয় পত্রেই প্রেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বঙ্গভাষার 
সেবা করিতেন । 

১৮৬০ খুষ্টার্ে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ই 
বি কাউএল সাহেবের আদেশে প্রেমচন্্র ব্যাখ্যা সহ অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলার ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহারই কিছু দিন 
পরে তিনি স্বরচিত ব্যাখ্যা সহ মুরারিমিশ্রের' অনর্থরাঘৰ নাটক, 
উত্তররামচরিত ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং 'নৈষধচরিতের পূর্ববার্দ 
টাকাসহ প্রকাশ করেন । কাঁব্যাদর্শের টাকায় তিনি যে কবিত্ব 
ও অলঙ্কারশান্ত্রে পাণ্তিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! সাঁতিশয় 
প্রশংসনীয় । এ ছাড়া তিনি শালিবাহনচরিত, নানার্থসংগ্রহ 
নামে অভিধান ও একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

এসিয়াটিক সোসাইটীর তৎকালীন সভাপতি জেম্‌স্‌ প্রিন- 
সেপ্‌ সাহেবকেও তাশ্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধারকল্পে 
তিনি বথেষ্ট সাহাষ্য করিতেন, এজন্য প্রিন্সেপ ও উইলসন 
উভয় মহোদয়ই প্রেমচন্্রকে বড় ভালবাঁসিতেন । 

৫৭ বর্ষ বয়€ক্রমকালে প্রেমচন্্র হঠাৎ সংসারে বীতরাঁগ 
হইলেন। সৌভাগ্যগুণে তাহার সাধুসঙ্গও লাভ হইয়াছিল 
তিনি কলেজ হইতে বিদায় লইয়া ১৮৬৪ খৃঃ অব কাশীবাসী 
হইলেন। এখানে তিনি যে ক্য়বর্ষ জীবিত ছিলেন, জ্ঞানানু- 
শীলন, যোগসাধন ও বিদ্যাদানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৬৭ 
খুঃ অন্দে ২৫এ এপ্রেল তিনি ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করেন । 

প্রেমটোলি, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী একখানি 
গপ্তগ্রাম । অক্ষাণ ২৪০২৪৩০ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮২৫১৭+1 
পুর্বকালে এই নগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানীরূপে পরিচিত 
ছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভু গৌড় নগরে আগ- 
মনকালে এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর 
আগমন জন্য এই স্থানে প্রতি আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে 
একটা ধর্ম্মোৎসব হইয়! থাকে । 

প্রেমদাঁস, ১৯ একজন মন:শিক্ষা-রচয়িতা ৷ মনংশিক্ষার স্থানে 
স্থানে ইনি প্রেমানন্দ বলিয়াও আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন । 

২ স্বনামখ্যাত একজন পদকর্তা। পনকল্পতরু, পদসমু্ 
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প্রেমদাঁস 


প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার মধুমাখা বহুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
পদগুলি ব্যতীত প্রেমদাসের একখানি মৌলিক গ্রন্থ আছে, 
গ্রন্থখানি বঙ্গাহিত্যের আদরের ধন, ইহার নাম বংশীশিক্ষা । 
শ্ীমহা প্রভু বংশীবদন ঠাকুরকে যে সকল কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
বংশীব্দনের পুত্র পৌত্রাদি হইতে সেই সকলের সংগ্রহ ও উদ্ধার 
করিয়া এই গ্রন্থে তাহা। বিবৃত কর! হইয়াছে এবং অনুসঙ্গে বংণী- 
ব্দন ঠাকুরের জীবনীও কথিত হইয়াছে । 
প্রেমদাসের আর একথানি গ্রন্থ আছে, সেখানি কৰিকর্ণপুর- 
কৃত চৈতন্যচন্রোদয় নাটকের অন্ুবাঁদবিশেষ। স্বাধীন অন্ধ- 
বাদ, অনেক নূতন কথ! অতিরিক্ত সংযোজিত করাক় গ্রন্থথানি 
অতি উপাদেয় হইয়াছে। 
“ষোল শত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে, 
প্রেমদাস করিল লিখন |”... ( চৈ"চ* লী”) 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ ১৬৩০ শকে সমাপ্ত হয় |: বংশী- 
শিক্ষ। গ্রন্থ ১৬৩৮ শকে রচিত হয় | যথা -- 
“শৃকাদ্রিত্য ষোলসত চৌত্রিশ শকেতে । 
শ্রীচৈতন্তচন্দোদয় রচিনু স্ুখেতে ॥ 
যোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন । 
শরীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন ॥ ( বংশীশিক্ষা ) 
কবির প্রকৃত নাম প্রেমদাস নহে, প্রেমদাস তাহার গুরুদত্ত 
নাম। তাহার প্রকৃত নাম-_-শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি-- 
সিদ্ধান্ত বাগীশ। 
“কনিষ্ঠ আমার নাম, 
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাঁস। 
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিল! বিজ্ঞ বলি, 
রুষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ ॥৮.. ( বংশী শিক্ষা) 
উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকার আপন বংশ পরিচয় লিখিয়াছেন, 
তাহা হইতে নিয়তালিকাটা প্রস্তুত কর! গেল । 
“কম্তপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংশ” 


মিশ্র শ্রী্ুরুষোত্তম, 


শ্রীজগন্নাথ মিশ্র । 


] 
শ্রীমুকুন্দানন্দ মিশ্র । 


এ মিশ্র। 


8 তিন পুত্র 

(প্রেমদাস) শিশুকালে 
মৃত্যু মুখে 
পতিত হন। 


| ] 
শীগোবিন্দরাম শ্রীরাধাচরণ 


চৈতন্তচন্দ্রোদয়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, যখন তীহার ১৬ 


প্রেমনিধি 


যোল বৎসর বয়ঃক্রম, তথম ভিনি বুন্দারনে গমন করেন। 
বুন্নাবনের গ্োবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী তখন শ্রীকুষ্চচরণ 
গোস্বামী। গোস্বামী প্রেমদাসকে বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, 
তাহাকে গোবিন্দের পাঁককার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেখানে 
তিনি কএক বৎসর ছিলেন। তৎপরে তীহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
বৃন্দাবনে গিয়! তাহাকে বাড়ী আনয়ন করেন। 
প্রেমদাস শাস্তিপুরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি নবদ্বীপে 
যান। নবদ্বীপে গিয়! রাত্রিকালে তিনি মহাপ্রতুকে স্বপ্রাবস্থায় 
দর্শন করেন। তখনই তাহার চৈতত্তলীল! বর্ণন করিতে ইচ্ছা 
হয়, তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উৎপত্তি । 
এই বর্ণনাপাঠে বোধ হয় যে, ইহার পূর্বে রচনাকার্ষ্ে 
তাহার ইচ্ছা! ছিল না এবং তাহার অবসরও ছিল না, তিনি সেবা- 
কার্যে তখন ব্যাপৃত। চারি বৎসরে ছুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত 
হয়। পদগুলি বোধ হয় ইহার পর বিরচিত। 
প্রেমদাস আপন বাঁসগ্রামের নাম এইরূপ লিখিয়াছেন,₹ 
“কুলনগর গ্রামে গৃহাশ্রম কৈলা।” 
কোন জিলায় “কুল” গ্রাম ছিল লিখেন নাই। 
৷ প্রেমদেবী, একজন হিন্দুসাআজ্ঞী মুসলমান-অধিকারের পূর্বে 
তিনি দিল্লীর সিংহাসন উজ্জল করিয়াছিলেন । 
প্রেমধর শন্মা, একজন প্রসিদ্ধ পণ্তিত। ইনি রাক্ষসকাব্য 
টীকা রচনা করেন। 
প্রেমনাথ, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার কালুয়া গ্রামবাসী 
জনৈক পণ্ডিত। এই ব্রাহ্মণসস্তান আলী অকবর খা মহম্মদীর 
সভায় ১৭৭* খুঃ অবে বিদ্যমান ছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় 
ঃ ব্রহ্মোতরখণ্ড অনুবাদ করেন। 
. প্রেমনারায়ণ (পুং) কোচবিহারের একজন রাজা ।, [ কোঁচ- 
1 বিহার দেখ । ] 
প্রেমনিধি, আগ্রানিবাসী জনৈক সাধু । তিনি নিরন্তর কুষ- 
সেবারসে মত্ত থাকিতেন। মুসলমান অধিকারে আগ্রা সহর 
যবনসমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, পাছে যবনস্পর্শে জল নষ্ট হইয়া যায়, 
এই ভয়ে তিনি প্রত্যহ গভীর নিশিতে জলানয়নার্থ যমুনায় 
যাইতেন। প্রবাদ, একদা রাত্রিযোগে মেঘ ও বর্ষাপাঁতে 
অশোকতল ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হ্ইয়াছিল। তক্ত প্রেমনিধি 
পথ না পাইলে, জলাভাবে কষ্ট পাইবে ভাবিয়৷ স্বয়ং শ্রীহরি 
তাহার মসালদার হইয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন। 
পাড়ার স্ত্ীপুরুষে প্রত্যহ বৈকালে তীহার গৃহে শ্রীভাগবত 
পাঠ শুনিতে যাইত। ছুষ্টলোকে মিথ্যা রটন। করিয়া বাদশাহকে 
সংবাদ দিল যে, প্রেমনিধি পরস্্রী ঘরে ধরিয়া রাখে। সম 
শুনিয়া তাহাকে “পঞ্জতখানায়” আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে 
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বাড়ী আসিয়া: 


ত্বপ্ে তাহার প্রতি দেবপ্রভাব জানিয়! তাহাকে কারামুক্ত 


করেন। (ভক্তমাল ) | 
প্রেমনিধি পন্থ, এক বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত। ইহার পিতার 
নাম উমাপতি। ইনি অন্তর্যাগরত্র, কাম্যদীপদানপদ্ধতি, দ্বতদান- 
পদ্ধতি, স্ুদর্শনা নামে তন্ত্ররাজ্টীকা, দীপদানরত্ব, প্রয়োগরত্রাকর, 


প্রয়োগরত্বক্রোড়, প্রয়োগরত্ুসংস্কার, বহির্যাগরত্ব, তক্তব্রত- 


সন্তোষক, ভক্তিতরঙ্গিণী, মল্লাদর্শ, লবণদীনরত্ব, শক্তিসঙ্গমতন্ত্- 
টাকা, শব্ার্থচিন্তামণি নামে শারদাতিলকটীকা' এবং ১৭৫৫ 
ুষ্টাবে শব্দপ্রকাশ ও তাহার টীকা রচনা করেন ॥ 

প্রেমনিধি শন্মী, মিথিলার একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত। 
ইন্ত্রপতির পুত্র। ইনি পৃর্থীপ্রেমোদয় ও ১৩৫৪ খ্ুষ্টাব্দে ধর্ম 
ধন্মপ্রবোধিনী নামে স্মার্তগ্ন্থ প্রণয়ন করেন | 


প্রেমপাতন (€ক্রী) প্রেক্নঃ ম্নেহস্ত পাতনং যন্মাৎ, প্রেম্না পাঁতিনং 


যস্তেতি বাঁ। ১ রোঁদন। ২ নেত্রজল। ৩ তছ্ুপলক্ষিত নেত্রজল । 
প্রেমবন্ধ € পুং) প্রেয়ঃ বন্ধঃ ৬তৎ। গাটানুরাগ। ূ 
প্রেমব€ (তরি) প্রেম-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্ত ব। প্রেমযুক্ত। . 
প্রেমভক্তি (স্ত্রী) প্রেম্ন ভক্তিঃ। স্নেহযুক্ত শ্রীক্ষ্ণসেবা, অতি- 
শয় গ্রীতির সহিত শ্রীরুষ্ণের সেবার নাম প্রেমভক্তি। 
“অনন্যমমতা। বিষ্কৌ৷ মমতা! প্রেমসং প্রুতা। 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীপ্রহলাদোদ্ধবনারদৈরিভি__ ্‌ 
প্রেমভক্তেশ্চ মাহাস্ম্যং ভক্তেম্মাহা স্ম্যতঃ পরম্। 
সিদ্ধমেব যতোভক্তেঃ ফলং (প্রেমৈব নিশ্চিতম্‌ ॥৮ 
( হরিভক্তিবিলাঁস ২১ বি*) 
বিষ্ণুর প্রতি যে অতিশয় মমতা, তাহা প্রেমসংপ্রুত হইলে 
প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়৷. এই প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তি 
হইতেও অধিক। [ বিশেষ বিবরণ প্রেম ও ভক্তি শব্দ দেখ । ] 
প্রেমরাঁজ, গাথাকোষটাক1 ও কপ্ূরমঞ্জরীটাকারচয়িতা। 
প্রেমামৃত (লী ) প্রেম এব অমৃতং। প্রেমরূপ সুধা । 
প্রেমালিঙ্গন (ক্লী) প্রেক্স! যদালিঙ্গনং। স্নেহভাবে আলিঙ্গন । 
২ নায়ক নায়িকার আলিঙ্গন বিশেষ । ( কামশাস্ত্র) | 
প্রেমিন্‌ (ব্রি) প্রেম অন্তান্তীতি ইনি। ১ প্রেমযুক্ত । ২ শ্নেহ- 
বিশিষ্ট । প্রণয়ী, অন্ুরক্ত। ্‌ 
প্রেমীয়মান, : দিল্লীবাপী জনৈক মুসলমান-সন্তান।.. তিনি 


“অনেকার্থ” ও নামমাল। নামে দুইখাঁনি উত্রুষ্ঠ অভিধান গ্রন্থ: 


রচনা করেন। জন্ম ১৭৪১ খুঃ অব। 


1 
প্রেয়স্‌ (পুং) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রিয়ঃ পিন উস ॥ 
১ পতি। পর্্যায়__দয়িত, কাস্ত, প্রাণেশ, বললভ, প্রিয়, হৃদয়েশ, 


প্রাণসম, প্রেষ্ট, প্রণয়ী। (হেম )(ত্রি)২ প্রিয়। (জেটাধর). 


প্রেয়ণী (স্ত্রী) প্রোয়সূক্রিয়াং ভীষ। ৯. * নারী। / ৰ 


টি. 
রী 
. 


ও 
তর 
] 


. 


ৰ টি 
২ একি এ জীন. রিযাডি কারি 


ফেনী কান্তা, প্রাণেশা, ভা; [প্রিয়  হৃদয়েশা, প্রা 


সমা, প্রষ্টা, প্রণয়িনী। (হেম) 
প্রেয়স্তা (তরী) প্রেয়সো ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। প্রিয়তা, ৫ 
“পিত্রোঃ প্রেয়স্তয়োছুত্া তারুণ্যাদিমদেন চ। 
রাজপুত্রী যথাবন্তু গণয়ামাস নৈৰ তম্‌ ॥৮ (রাজতর” ৩৪৫ 
প্রেরূক (ত্র) প্র-ঈর-ঘল্‌। প্রয়োজক, প্রবৃতন্থকৃল ব্যাপ্মার-সাধক। 
প্রেরণ (ক্লী) প্র-ঈর-ণিচলুযট। প্রেষণ, চলিত পাঠান। 
দির কাধ্যাদিতে নিয়োগ । ঢু 


“ধিকৃচাপলে বসিমবৎসলত্বং ষতপ্রেরণাছুত্তরলীভবস্ত্যা।”(নৈষধ ৩ ৫৫) 
প্রেরণ! [ত্ত্রী) প্র-ঈর-ণিচ. গ্যোসশন্থে। যুচ। পাঁ ৩/৩।১০৭) ইতি 


যুচ। চোদন] । 


প্ীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল্‌-প্রেরণা! চুরণমুষ্টিঃ।” ( মেঘদূত ৭০ ) 


২ ফলভাবনা, বিধি । ( ধন্মদীপ ) 


প্রেরণীয় তি ) প্র-ঈর-অনীয়র্। প্রেষণীয়, প্রেরণযোগ্য, যাহা 


পাঠাইবার উপযুক্ত 
প্রেরিত (ত্রি) প্র-ঈর-ক্ত। প্রেষিত, যাহা পাঠান হইয়াছে। 
; “নপুংসকমিতি জানব প্রিয়্ায়ৈ প্রেরিতং মনঃ। 
মন্তত্রৈব রমতে হতাঁঃ পাঁণিনিনা বয়ম্‌॥৮ (উদ্ভট ) 
প্রেরিতৃ (ব্রি) প্র-ঈর-ত্চ,। প্রেরক, প্রেরণকারী। 
প্রেতৃন্‌ (পুং) প্রকর্ষেণ ঈর্তে প্র-ঈর গতৌ ( প্র-ঈর-শদৌ- 
স্তট্চ। উণ. 8১১৬ ) ইতি ক্নিপ, তুড়াগমম্চ। সমুদ্র। 
প্রে্রী ত্তরী) প্রেত্বন্‌(বনোরচ। পা ৪1১৭) ইতি ভীপ্‌ 
রশ্চান্তাদেশঃ ৷ নদদী। 
প্রেষ, গতি। ভাাদি, পরশ্মৈ, সক" সেট। লট্‌ প্রেষতি। লোট্‌ 
প্রেষতু । লিট্‌ পিপ্রেষ। লুঙ্‌ অট্প্রধীৎ। পিচ, (প্রেষয়তি, 
লুঙ্‌ অপিপ্রেষৎ। 
প্রেষ (পুং) প্র-ঈষ-ঘঞ। ১ প্রেষণ। ২ পীড়ন, পীড়া । 
প্রেষক (ত্রি) প্র-ঈষ-থ,ল্‌। প্রেরক। 
প্রেষণ (ক্লী) প্রেষ-ভাবে লুট । প্রেরণ, নিয়োগ । 
“জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্‌ বান্ধবান্‌ ব্যসনাগমে । 
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্ষ্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥৮ ( চাণক্য ) 
প্রেব-ণিচ, যুচ্‌ টাঁপু। প্রেষণা, প্রেরণা । 
প্রেষয়িতৃ (তরি) প্রেষ-ণিচ-ভৃচ্‌। প্রেষয়ক, প্রেরক, প্রেরণকারী | 
প্রেষিত (তরি ) প্রেষ-ক্ত। প্রেরিত, পর্যায় প্রস্থাপিত, প্রতি- 
শিষ্ট, প্রতিহত । (হেম) 
*৭প্রেষিতোহহং মহাভাগ ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া। 
কথিতং প্রভৃণ! ষচ্চ তদব্রবীমি মহামতে ! ॥» (দেবীভাগণ” ১।১১।৪৬) 


প্রেষিতব্য তত্র) প্রেষ-তব্য। প্রেরণীয়, প্রেষণযোগ্য, যাহা 


পাঠাইবার উপযুক্ত । 
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৯৩৭ 


প্রোক্ষিণ 


প্রেষ্ঠ (ত্রি) এ প্রিয় ইতি ইঠ্ঠন্‌, প্রাদেশঃ | 
অতিশয় প্রিয়, প্রিয়তম | 
"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপস্থৃতা শ্ুভাঃ।”(ভাঁগ” ১০ রাসপঞ্ধণ) 
্তিয়াং টাপ্‌। ২ প্রেয়সী | ৩ জজ্বা | ( শব্দচণ ) 
প্েষ্য (ত্রি) প্র-ঈষ-কর্খণি ্যৎ। ১. প্রেরণীয়, নিযোজ্য, 


পাঠাইবার যোগ্য । ২ দাস। 
“প্রেষ্যে। গ্রামস্ত রাজ্ঞশ্চ কুনথী শ্ঠাবদস্তকঃ1৮ 
( মন্দ ৩১৫৩) 
ভাবে-যৎ। ৩ প্রেরণ। 
প্রেধ্কর [ত্রি) প্রেষ্যং করোতি কৃ-্ট। নিয়োগকারক, 
যাহারা নিয়োগ করেন। (ভারত দ্রোণপ” ২৩ অপ) 
প্রেষ্যতী1 (ত্তরী) প্রেষ্যস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌।  প্রেষ্যত্ব, প্রেষ্যের 
ভাব বা ধর্মা। 
প্রেষ (পুং) প্র-ইফ-ঘঞ (প্রাদুটোট্যেষৈষ্যেযু। পা! ৬।১/৮৯) 
ইত্যস্ত বাত্তিকোক্ত্য। বৃদ্ধিঃ। ১ ক্লেশ। ২ মদ্দিন। ৩ উন্মাদ । 
৪ প্রেষণ। (মেদিনী ) প্রপূর্বক উড, উটি, এষ ও এষ্য এই 


. সকল শবের গুণ না হইয়া গুণের অপবাদে বৃদ্ধি হয়, যথা-_ 


প্র+উঢ় প্রৌঢ়, ইত্যাদি। 
প্রেহিকট। (স্ত্রী) প্রেহিকট ইত্যুচ্যতে যস্তাং ক্রিয়ায়াং মযুরব্য' 
স+। কটসম্বোধনক প্রগমনার্থ ক্রিয়ানিয়োগ। 
ট্রহিকর্দম] [ত্রী) প্রেহি কর্দম ইত্যুচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ায়াং 
মযুরব্য”। কর্দমসন্বোধনক প্রগমননিয়োগ । 
প্রৈহিদ্ধিতীয় (কট) দ্বিতীয়সন্বোধনক প্রগমন-নিয়োগ | 
প্রেহিবাণিজা! (স্ত্রী ) বাণিজ্যসম্বোধনক প্রগমননিয়োগ । 
প্রৈয় ক্লৌ) প্রিয়ন্ত ভাবঃ পূর্থাদিত্বাদিমনিচো ভাবে অপ.। 
প্রিয়ত্ব, স্নেহ । 
পৈয়ত্রত ত্র প্রিয়ব্রতস্তেদং অণ্‌। বৈবস্বত মন্ধুর পুর, প্রিয়বত- 
সন্বন্ধী। অপত্যার্থে ইঞ.। প্রৈয়ত্রতি, প্রিয়ব্রতের অপত্য । 
প্ৈষ্য (পুং) প্র-ইষ-কর্মণি গ্যৎ প্র+ এব্য ততো৷ বৃদ্ধিঃ। প্রৈষ্, 
দাঁস। “জঞগমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্‌। 
বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুও$ ॥৮(কুমার ৬।৫৮) 
(ক্লী)২ প্রেষ্যের ভাব, দ্াসকম্্ম। 
“গবাদিরক্ষকান্‌ পুত্রান্‌ ভার্য্যাং কর্ম্মকরীং নিজাম্‌। 
তত্ত কৃত্ব! গৃহাভ্যর্ণে প্রৈষ্যং কুর্বন্,বাস সঃ” (কেথাসরিৎসা? ৩০1৯৫) 
প্রোক্ত (ত্র) প্রকর্ষেণ উচ্যতে ম্মেতি ্ত। কথিত, প্রকর্ষরূপে 
উক্ত। (ব্লী)২ কথন । 
প্রোক্ষণ (ক্লী) প্র-উক্ষ-সেচনে ল্যুট । যজ্ঞার্থ পশুহনন | বশত 
স্থলে পশ্রহননের পুর্বে মন্তরবারা পশুকে প্রোক্ষণ করিয় অর্থাৎ 
তাহার গত্রে জল দিয্না। পরে হনন করিতে হয়। 


প্রো 


“্য ইমে ত্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা মন্ত্রা বৈ প্রোক্ষণে গবাম্‌। 
এতে প্রমাণং ভবতঃ উতাহো৷ নেতি বাসব ! ॥৮ (ভাগ” ৯৬৮) 
২ শ্রাদ্ধীদিতে উচিত সংস্কার। (ভাঁগ” ৯৬৮) ৩ বধ। 
৪ সেচন। ্‌ 
“অস্ত প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাঁসসাম্‌। 
প্রক্ষালনেন ত্রলনানামন্তিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥৮ ( মন্তু ৫1১১৮) 
৫ উত্তান হস্তদ্বার৷ জলাদ্রি সেচন, অভ্যযক্ষণ। প্রোক্ষ্যতেহনয়া 
করণে ল্যুট্‌ ভীপ্‌। প্রোক্ষণী, প্রোক্ষণ-সাধন জল। 
“অসঞ্জরে প্রোক্ষণীনিধায়” (কাত্যা” শৌ” ২৩৪০) “যাঁভি- 
রতিহ্বিষঃ পুরোডাসানাঞ্চ প্রোক্ষণং কৃতং তা? প্রোক্ষণ্যঃ, কেক) 
প্রোক্ষণীয় (তরি) প্র-উক্ষ-অণীয়র। প্রোক্ষণযোগ্য। 
প্রোক্ষিত (তি) প্রউক্ষ-ক্ত। ১ নিহত। ২ সিক্ত। (মেদিনী) 
৩ যজ্ঞার্থ যন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত মাংসাদি। প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণে 
দোষ নাই । 
“ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সৎ ব্রাঙ্মণকাম্যয়! | 
দৈবে নিষুক্তঃ শ্রান্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জয়েৎ ॥৮ ( তিথিতত্থ ) 
আরণ্যক মুগাদিপশুর প্রোক্ষণ আবশ্তক নাই অর্থাৎ বন্পণ্ 
অবজ্ঞীর় হইলেও তাহা ভোজন করা যাইতে পারে । 
“আরণ্যাঃ সর্ধদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্বশো মুগাঃ । 
অগন্ত্যেন পুরা রাঁজন্‌ মুগয়া যেন পুজ্যতে ॥৮ (তিথিতত্ব ) 
প্রোন্ষিতব্য তরি ) প্র-উক্ষ-তব্য। প্রোক্ষণবোগ্য, যাহা প্রোক্ষ- 
ণের উপযুক্ত । (মাকরেয়পুণ ৩৫১৭ ) 
প্রোচ্চৈদ্‌ ( অব্য ) অত্যন্ত উচ্চ। 
প্রোঁজ্জানন (ক্রী) প্র-উদ্-জস-ণিচ-লুযট। মারণ। ( হেম) 
প্রোজ্সিত (তরি) প্র-উজ্ঞা-কন্মণি-ক্ত। ত্যন্ত, প্রকর্ষরূপে ত্যক্ত। 
“শব প্রোজ্ি তকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্ৎসরাণাং সতাম্‌।” 
( ভাগ” ১১২) 
প্রোঞ্চন (ক্লী) প্রউগ্বলুট। প্রবর্জন, লোপন, মার্জন, 
চলিতমোছা। “প্রোঞ্চনৈর্বামপাদেন দরিদ্রো ভবতি ধ্রুবম্‌। 
বৈরিনাশকরং (প্রোন্তং কবচং বশ্যকারিণম্‌ ॥” (ুদ্রযামল) 
প্রোরাঁজ, কাকতীয়-বংশীয় বরঙ্ুলের জনৈক অধিপতি । 
স্র্ষ্যবংশীয় বেত্মরাজ ব্রিভূবনমল্লের পুত্র ও রুদ্রদেবের পিতা । 
ুষ্টীর ১১১০ হইতে ১১৬২ অবের পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন । তদীয় ক্লীর্তিসমূহের মধ্যে স্বনামে স্থাপিত 
জগতিকেশরী-তটাকই. প্রসিদ্ধ। তিনি পশ্চিমচালুক্যরাজ ওয় 
,  তৈলপের রাজ্য অধিকার করিয়া ১ম তৈল নাম ধারণ করেন। 
প্রো (পুং) প্রকর্ষেণ অগতে নিষ্ঠীবনাদিকং প্রাপ্মোতীতি প্র- 
অঠি-গতৌ-অচ্‌।- গতদ্গ্রহ, নিষ্ঠীবনগাত্র, পিগ্দান, যাহাতে থু 
গ্রভৃতি ফেলা যায়। - & 


[৫৪8৬ ] 


প্রোত্মাহিত, 


স্যাদাীচমনকঃ প্রোঠঃ কটকোলঃ পতদ্গ্রহঃ।” (হারাবলী ) 
প্রোত (রী) প্র-বেঞ্কস্থতৌ-ক্ত যজাদিত্বাৎ  সম্প্রসারণং। 
১ বন্ত্। ( জটাধর ) (ত্রি) ২ খচিত। ( মেদ্িনী )৩ স্থ্যত ।.. 
“প্রোতং বিধাতুমিব চেতসি রাগন্থত্রং রোমাঞ্চসথচিনিচয়ং প্রচুরীচকার॥» 
(শ্রীকচরিত ১৫২৫ ), 
৪গুম্কিত। (হেম ) ৫ গ্রথিত, বদ্ধ । ৬ অন্তরবিদ্ধ, ৭ গর্ভ- 
নিহিত, পোতা। 
প্রোৎকট (ত্রি) ১ প্রকুষ্টরূপে উৎকট, অতিশয় উৎকট। 
২ প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ ভৃত্য । ( পঞ্চতন্থ ১৫৬১৯) 
প্রোৎক (রি) ১ উন্নত ক। ২ যুক্তক, যে গলা! ছাড়িয়া 
সঙ্গীতাদি করে। “যদাতিহর্ষোৎপুলকা শ্রুগদ্গ্ধং 
প্রোৎকণ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি” (ভাগ” ৭৭৩৪) 
প্রোপ্তান (ত্রি ) প্রকষ্টরূপে উত্তান। 
“সংবৃতনিকৈর্ধনিনঃ প্রোভ্তানকরাশ্চ দাতারঃ |” (বেরহিবৃ” ৬৮1৩৯) 
যাহার করতল ঞ্রোত্তান হয়, তিনি দাতা হইয়। থাঁকেন। 
প্রোভ্্ (তরি) প্রক্ষ্টরূপে উত্ত জ, অত্যুন্নত। 
প্রোতোৎসাদন (ক্লী) প্রোতেস্থযতে সতি প্রোতানাং বস্ত্রাণাং 
বা উৎ্সাদনং উত্তোলনং উচ্চালনং বা! মত্র। ১ বন্ত্রকুটিম। 
২ ছত্র। (ত্রিকাণ) 
প্রোৎফল (পুং) প্রকর্ষেণ উৎফলতীতি প্র-উৎ-ফল-অচ.। বুক্ষ- 
বিশেষ, পর্য্যায়__সিংহলাঙগ,ল, ছড়ী, ছটা, গিঞ্রা। 'তালবৃক্ষ। 
( শব্দমালা ) 
প্রোৎফুল্ল (ত্রি) গ্রকর্ষেণ উৎফুল্নং প্র-উৎ-ফুল্ল-বিকাশে কর্তরি- 
অচ বা । .বিকসিত। 
“যে বদ্ধিতা করিকপোলমদেন ভূঙ্গাঃ 
প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীরুতাঙ্গাঃ। 
তে সাম্প্রতং বিধিবশাদগময়ন্তি কাঁলং ৃ 
নিষেষু চার্ককুস্থমেধু করীলকেষু ॥” (ভামিনীবিলাস ): 
প্রোৎসাহ ( পুং) প্র-উৎ্-সহ-ঘঞ। অতিশয় উৎসাহ। 
প্রোৎমাহন (ক্লী) প্রকর্ষেণ উৎসাহনং। 
অতিশয় যত্ব-ম্পাদন। ২ নাট্যালঙ্কারভেদ । 
“প্রোৎসাহনং স্তাছুৎসাহ-গিরা কম্তাপি যোজনং।”সোহিত্যদ* ৬।৪৯১) 
উৎসাহ বাক্যছ্ারা কাধ্যে নিয়োগ করার নাম প্রোৎসাহন | যথা... 
“কালরাত্রিকরালেয়ং স্ত্রীতি কিং বিচিকিৎসসি । ্ 
তজ্জগন্িতরং ত্রাতু তাত! তাড়য় তাড়কাম্‌ ॥” (সাহিত্য ৬) 
এইস্কলে উৎসাহ বাক্যদ্বারা কর্তব্যকার্যে প্রয়োগ করা 
এই অলঙ্কার হইল। 
শ্রোৎ্মাহিত (তরি) প্রোৎসাহ-তারকাদিত্বাদ্িতচ। ১ জপ 
যুক্ত। ২ উত্তেজিত। ৩ প্রবস্তিত। 17 গাছ 


১ কর্তব্যকন্ম্ে 


রাতারাতি 


্ 


প্রোম 


প্রোথ, ১ পরিপূর্ণতা । ২ সামর্থ্য । ভাদি, উভ, সক” সেট্‌। 
লট্‌ প্রোথতি-তে। লোট্‌ প্রোথতু-তাং।. লিট-পুপ্রোথ, 
পুপ্রোথে, লুঙ, অপ্রোথীৎ অপ্রোথিষ্ট । 'ণিচ, প্রোথয়তি-তে।. 
লু. অপুপ্রোথৎ-ত ॥ লিটু প্রোথয়াঞ্চকাঁর, চক্রে । 


প্রোথ € পুং) প্রোথতে ইতি প্রোথ পর্যাপ্ত (পুংসি সংস্ঞায়াং । 
ব প্রায়ে। পা ৩৩১১৮) ইতি ঘ, বা পুড় গতৌ (€তিথ | 
ৃষ্টগৃথযুথপ্রোথাঃ | উপ. ২১২ ) ইতি থক্‌, নিপাতনাৎ গুণঃ। | 


১ কটী। (মেদিনী ) ২ শাউটক। (তরিকা? )৩ স্ত্রীগর্ভ (বিশ্ব) 
৪ গর্ভ। ৫ ভীষণ। ৬ শ্ফিক। ৭ অশ্বমুখ। (সংক্ষিপ্তসা উণ) 
(ত্রি) ৮ অধ্বগ। ৯ প্রথিত। ১০ স্থাঁপিত। 
হল এবং শৃকরের মুখ । 
€প্রাথমিত্যুচ্যতে প্রাজৈর্থলশৃকরয়োমুখে ৮ ( হলাযুধ ) 
১২ অশ্বঘোণা, অশ্বের নাঁসিকা। ১৩ পথিক । 
“প্রোথোহ্ধবগোহশ্বঘোণায়াং কটীস্্রী গর্ভয়োরপি।” (বিশ্ব) 
প্রোথথ (পুং) প্রোথ-বাহুলকাঁৎ অথ। অশ্বমুখনির্গত হ্ষো 
শব । (খকৃ ১০।৯৪।৬ ) 
প্রোথিত তত্রি) প্রোথ-ক্ত। ভূগর্ভনিহিত, পৌতা | 
প্রোথিন্‌ (তরি) অশ্ব। 
প্রোদৃগীর্ণ (ত্রি) প্রকষ্টর্ূপে উদগারিত। উদ্ধন। যাহা 
ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে । 
প্রোদঘোধণ স্ত্রৌ) উচ্ষৈঃস্বরে ঘোষণা । 
প্রোদ্দতুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর কড়াঁপা জেলার অন্তর্গত 
একটী_ উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৭৮ বর্গ মাইল। এখানে 
প্রধানতঃ নীল ও তুলার চাষ হইয়া! থাকে । পেন্নার ও কুনদের 
নদীতীরে ধান্য ও অন্ান্ত শস্তাদি উৎপন্ন হয়। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। 
এবং দ্রাঘি” ৭৮৩৫০ পৃঃ, এখানে একটা প্রাচীন ছর্গ এবং 
আঁঞ্জনেয় প্রভৃতির উদ্দেগ্ত নিম্মিতি তিনটা প্রাচীন মন্দির ও 
কএকথানি শিলালিপি উত্তকীর্ণ দেখা যায়। নীলই এখানকার 
প্রধান ব্যবসা । 

প্রোদ্দাম (তরি) অসীম, বহুল, বৃহৎ। 


' প্রোছ্োধ পে) ৯ জাগরণ । ২ প্রকুষ্টজ্ঞান! 


প্রোন্মাথিন্‌ € ত্রি) প্রধ্বংসকারী । 
প্রোম ত্রেক্ধ প্যে) নিয়ত্রন্মের পেগুবিভাগের অন্তর্গত একটা 


জেলা । ইরাবতী নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকাভুমে অক্ষ ১৮২২ 
হইতে ১৯৫০ উঃ এবং দ্রাঘিপ ৯৪৭৪৪ হইতে ৯৫৭৫৮ পুঃ 


মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় য়েত-ম্যও, পুর্বে পেপু- 


_. যোমা পর্বতমালা, দক্ষিণে হেনজাদা ও থরাঁবতী এবং পশ্চিমে 


আরাকান গিরিশরেণী। তূপরিমাগ ২৮৮৭ বর্ণ-মাইল। 


৮ 
মন 
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(উজ্জল ) ১১ 


অক্ষাঁণ ১৪০১৫ উঃ 


প্রোম 


ইরাবতী নদী উত্তর হইতে দক্ষিণাঁভিমুখে প্রবাহিত হওয়ায় 
জেলাটা সম্পূর্ণরূপে ছইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় পার্্ই 
বনমালায় সমাচ্ছন্ন এবং মধ্যে মধ্যে পর্বতমালানিঃস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আৌতম্বিনী প্রবাহিত হইয়া নদীর কলেবর বুদ্ধি করিতেছে। 
তন্মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহিত না-বিন্‌ নামক শাঁখাই উল্লেখ- 
যোগ্য। এ সকল জলধারায় পার্বন্তী দেশসমূহে অন্ন পরিমাণে 
চাষবাসও হইয়া থাকে। 

প্রাচীনকালে প্রোমরাজ্য বিশেষ সমৃদ্িশীলী ছিল, কিন্ত 
ইহার এতিহাসিরু ঘটনাবলীর সহিত অলৌকিক গর্সমূহ 
বিজড়িত থাকায় প্ররুততত্ব নির্ণর করা স্থকঠিন। ব্রহ্ম প্ীতি- 
হাসিকগণ বলেন যে, গৌতমবুদ্ধ প্রোমরাজ্য দর্শনে আইসেন 
এবং নিজধর্মমত প্রচার করিয়া যাঁন। তিনি সমুদ্রবক্ষে গোময় 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এক সময়ে ( ১০১ বর্ষ পরে) এ স্থানে 
থ-রে-খেত্র (শ্রীক্ষেত্র ) নগর সমুডূত হইবে এবং সেই সময়ে এ 
মহানগরীতে বৌদ্ধধন্ম পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিবেক।” বাঁস্তবিকই 
বর্তমান প্রোম নগরের ৩ ক্রোশ পূর্বে এ মহাসমৃদ্ধিশালী 
নগরীর ধ্বংসাবশেষসমূহের নিদর্শন পাগোদা প্রভৃতি আজিও 
ধান্তক্ষেত্র ও জলাজমির স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
প্রতিহাসিকগণ বলেন, থ-রে-খেত্র নগরের চারি ধারে প্রায় 
২০ ক্রোশ পরিধিযুক্ত প্রাচীর ছিল এবং তাহার মধ্যে মধ্যে ৩২টা 
বৃহৎ ও ২৩টী ক্ষুদ্রার্তি দ্বার ছিল।” খ্ষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে এ 
নগর পরিত্যক্ত হওয়ায় শ্মশানে পরিণত হয়। 

ফর্বেশ সাহেব (081)68100. 7). দা, ম'০৮০৩৪) লিখিয়াঁছেন 
যে, ব্রন্ষের ইতিহাসানসারে জানা যায়, প্রোমরাজবংশ ৪৪৪ খুঃ 
পূর্ববাব্দ হইতে ১০৭ খুষ্টাব্য পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ 
রাজবংশের তৃতীয় রাজার রাজত্ব সময়ে ভারতেতিহাসেও দুইটা 
প্রধান ঘটনা ঘটে। প্রথমটা ৩২৫ খুষ্ট পূর্ব্বাব্ধে মহাবীর 
আলেক্সান্দার কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং দ্বিতীয়টী স্জাট 
অশোকের রাজ্যশাসন সময়ে অত মোগ্গলি-পুত্তের অধি- 
নায়কতায় ৩০৮ খৃষ্ট পূর্ব্বান্দে তৃতীয় মহাবৌদ্ধজ্ঘ ।১. 

অতঃপর খুষ্ট ৯০ পুর্ববাব্দের নিকটবর্তী সময় হইতেই বিভিন্ন 
দেশের এতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত এখানকার ্তিহাপিক 
যুগনির্ণীত হইতেছে। এ সময়ে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধশান্ত্রসমূহ 
দেশ-ভাষায় লিখিত হ্য়। তাঁলপত্রে লিখিত ব্রন্মের রাজেতিহাসে 


(১) মহাপ্রভাবশালী বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের প্রতিভ। নানা দেশে 
বাপ্ত হইয়াছিল, তাহ। সকলেই অবগত আছেন। ব্রক্মরাজেতিহাসেও 
যে সেই মহতী কীন্তিকলাপ লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে আশ্যধ্য কি? 
আলোচন! দ্বার অশোকের যে কাল নিত হইয়াছে, প্রোম ইতিহাসবর্ণিত 
তৎসমসাময়িক কালের সামঞন্ত হইতেছে । [ প্রিয়দর্শা দেখ।] 


প্রোম 


এ ঘটনা তে-প রাজার ১৭শ বর্ষে সংঘটিত হয় বলিয়া! লিখিত 
আছে। এ রাজা পুর্বে বৌদ্ধমঠে ধর্শমালোচনা ক্রিতেন। 
পূর্ববর্তী রাজা অপুত্রক হওয়ায় এই বালককে দত্তক 
গ্রহণ করেন। এই রাজার সিংহাঁপনারোহণকাল ১০৭ খুঃ 
পূর্বাব্ধের কোন সময়ে 'হইবে। ইনিই শ্রীক্ষেত্র-রাজবংশের 
১১শ রাজা । 

এ তে-প রাজবংশ প্রায় ২০২ বৎসর কাল (অর্থাৎ প্রায় 
৯৫ খুঃ অন্দ পধ্যন্ত ) থ-রে-খেত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া 
ছিলেন। অতঃপর গৃহবিবাদে এই রাঁজ্য উৎসন্নপ্রায় হইলে 
আরাকানবাসী কন্-রন্‌ জাতীয়েরা থ-রে-খেত্র আক্রমণ করে। 
এঁ সময়ে থু-পন্ত রাজা ছিলেন। 

বৈদেশিকের আগমনবার্তী শুনিয়াই রাজজ্রাতুম্পুত্র থ-মুন- 
দ-বিৎ প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ধবে তৌন্গ-গ্র, নামক স্থানে পলাইয়া 
গেলেন, কিন্ত কন্-রণের! তীহার পশ্চান্ধাবমান হইলে তিনি 
ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়া উত্তরে মিন্দুন নামক স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। অবশেষে তথা হইতে ইরাবতী পার হইয়া 
১৪৮ খুষ্টাব্ধে নিয় পগানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় 
বাদ করিতে লাগিলেন। ত-গৌঙ্গবংশীয় জনৈক রাজকুমার 
তাহার বিপদে ও রাজ্যস্থাপনে সহায়তা করায় তিনি তীহাকে 
রাজ্য ও নিজ কন্তা অর্পণ করিয়া! যাঁন। 

ৃষ্ীয় চতুর্দশ শতাবের মধ্যভাগ হইতে ১৬শ শতাবের 
আরম্ভ কাল পধ্যন্ত এই স্থানে ষাঁন্‌ জাতীয়ের আধিপত্য বিস্তার 
হয়, তবে একবারমাত্র ১৩৬৫ খুঃ অবে ত-গৌঙ্গ রাঁজ-বংশধরেরা 
স্বরাঁজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া লন) কিন্তু তাহ! অধিককাঁল 
স্থায়ী হয় নাই। 

১৪০৪ খুষ্টাব্ে পেগুর তলৈঙ্গরাঁজ রজা-দি-রিৎ ব্রহ্ম আক্রম্ণ 
করেন, সেই সময়ে এই প্রোমরাজ্য কতক পরিমাণে উৎসাঁদিত 
হইয়াছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ষানসর্দার মিন্‌ তারা শ্বেতী 
তৌন্গ-গ্ুর সিংহাসনে অধিরোহণ এবং চারিবর্ষ পর (১৫৩৪ 
থুঃ অব) তিনি উপযুপরি ছুইবার আক্রমণে পেগুরাজকে 
বিপর্যস্ত করিয়া সিংহাঁসনচ্যুত করিয়াছিলেন। তলৈঙ্গরাজ রাজ্য 
হারাইয়া প্রোমে পলাইয়৷ আইসেন, পরে আবা ও আরাকান- 
পতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্ত 
১৫৪২ খুঃ অবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।. মিন-তারা 
পর্ভগীজ-দস্থ্যর সাহায্যে ১৫৫০ খুঃ অন্দে নিহত হন। তিনি 
সামান্য সর্দার হইতে ২০ বর্ষের মধ্যে একছত্রাধিপতি হইয়াঁ- 
ছিলেন । পেগ, তেনেসেরিম ও পগান পর্যন্ত সমুদায় উত্তর 
তরঙ্গ তাহার করতলগত ছিল। শ্ঠাম ও ত্রহ্মপতি তীহাকে কর 
প্রদান করিতেন ।, 


[ €৪৮ ] 


ৃঁ ০০৪৪ পপ 


প্রোম 


মিন-তারার মৃত্যুতে তদীয় সেনাপতি বুরিন্‌ নৌঙ্গসোন- 
প্য-ম্য-সিন -রাজ্যাধিকার করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তারে 
চেষ্টাবান্‌ হইলেন। প্রোম, তৌন্গ-গ্র, প্রভৃতি গ্রদেশের শাসন- 
কর্তীরা স্বাধীন হইতে প্রয়াস পাইলে তিনি কঠোরভাবে 
তাহাদিগকে দমন করেন এবং নিজ ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে এ 
সকল স্থান ভাগ করিয়া দেন। ১৫৮১ খুষ্টাবে বুরিণের মৃত্যু 
ঘটিলে রাজ্য মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। সকলেই স্থ স্ব 
প্রধান হইয়া! উঠে। রাজধানী তৌন্গগ্রতে লইয়! যাওয়া হয়। 
ন্যৌ-রণ-মিন্তারা নামক তাহার একটা পুত্র আবা নগরীতে 
রাজ্য স্থাপন করেন । 

আবা নগরে এই দ্বিতীয় রাজবংশ প্রায় সার্ধ শতাব্ব কাল 
রাজত্ব করেন। অতঃপর পেগুরাজের আক্রমণে তীহার৷ 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। আবা-রাজের প্রেরিত কর্মচারি 
গণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া! তলৈঙ্গের! বিদ্রোহী হয় 
এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা স্থাপনে সফল হইয়া! তাহারা, আপ- 
নাদের ২য় রাজা 'ব্যি-ল্য-দলের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ্য বিলুষ্ঠিত 
করিয়া! আবা নগর অধিকার করে ও রাজাকে বন্দীভাবে পে 
নগরে লইয়া আইসে। সামন্ত সকলে তলৈঙ্গের বশ্ঠতা স্বীকার 
করিলেও মুৎ-সো-বোর অধিপতি পেগুরাঁজের অধীনতা শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হন নাই। তিনি নিজ শৌধ্য বীর্যে ব্রহ্মবাসীকে 
মাতাইয়া তলৈঙ্গদ্িগকে আঁবা নগর ও সমগ্র উত্তরব্রক্ম হইতে 
বহি্কৃত করিয়া দেন। এই সময় তিনি অলোঙ্গমিন্-তারা-গ্যি বা 
অলৌন্গ পায়! নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন ।১ 

১৭৫৩ খুষ্টান্দে আঁবাঁর তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। 
১৭৫৮ খুঃ অন্দে তিনি পেগুরাজ্য জয় করিয়া রাজাকে বন্দী, 
করিয়া আনেন। 

এই সময় হইতে ১৮৫৩ খুষ্টাবে ইংরাজ-ব্রহ্গ-বুদ্ধের অবসানে 
লড্‌ ডালহৌসী কর্তৃক পেগুর অধিকার পর্যান্ত প্রোম ত্র্ধ-: 
রাঁজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। 

প্রোম ব্যতীত জেলার মধ্যে শ্বে-দৌঙ্গ, প-দৌন্গ ও পৌন্স- 
দে প্রভৃতি কএকটী প্রধান নগর আছে । জেলার মধ্যে প্রোম : 
নগরের শ্বে-সন-দ্ব ও উহার ৭ ক্রোশ দক্ষিণের শ্বে-নাট্-দ 
পাগোদাই সর্কোৎকৃষ্ট। প্রথমটী পর্বতের উপরে ১১০২৫ 
বর্গফুট স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহার উচ্চত! প্রায় ৮* ফুট। 
এ পাগোদার চতুষ্পার্বস্থ ৮৩টী মন্দিরের প্রত্যেকটীতে এক 
একটী গৌতম বুদ্ধের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত. আছে। পূর্বাপর রাজা 
ও শীসনকর্তাগণের যত্রে এই পাগোদার সংস্কার হইয়াছে ও 
গ্রত্যেক মন্দিরই. সোনালি করা আছে। শ্বে-নাটু পাগোদাও 


টি 1888810805888189888778388.. 
(১) ইংরাজ ইতিহাসে ইনিই আলোল্প্রা (&107878) নামে খ্যাত। 


প্রো [ ৫৪৯ ] প্রোধিতভর্তুক 


শীরূপ উচ্চ স্থানে স্থাপিত। উক্ত ছুইটী মন্দিরের সঙমুখে প্রতি | প্রোষধক পু) দেশভেদ। (ভারত ভীন্মপ্্ব ৯ অঃ) 
বৎসরে একটা করিয়া মেলা হয়।* এখানে রেশম ও চাউল ; প্রোষিত (ববি ) বস জ্ঞ, ইট, সম্প্রসারণং, প্রকুষ্টদূরং বি | 


প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
২ পেগ বিভাগের প্রোম জেলার রাজধানী ও সদর। 
ইরাবতী নদীর বামকুলে স্থাপিত। অক্ষাণ ১৮০৪৩4উঃ এবং দ্রাথি” 
৯৫১৫ পু | নগরটীতে ন-বিন, য-বেঃ, ষিন-স্ু, শ্ব-কু, সান-দ 
ভূতি কয়টী বিভাগ আছে। উহা মিউনিসিপালিটার অধীন। 
ফিন-স্থুর উত্তরে বিখ্যাত শ্বে-সান্-দ্ব পাগোদা। প্রবাদ “সাত 
থান সোণার উপর একটী মরকত বাক্সের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের 
তিনটা চুল রাখিয়া তাহার উপর এই মন্দির নির্মিতি হইয়াছে। 
ন-বিন বিভাগে মতস্যের বু কারবার আঁছে। ইহাঁর কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণে ইরাবতী উপত্যকার টি রেলওয়ের শেষ ঠ্রেসন ও 
আদালত গৃহাদি বিদ্যমান আছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভীষণ অগ্নিতে 
নগরটী একবারে তম্মীভূত হইয়া গিয়াছে। 
ুষ্টপূর্ব্ব হইতে প্রোমনগর রাজধানীরূপে গণ্য হ্ইয়া 
আসিতেছে । থ-রে-খেত্র (শ্ীক্ষেত্র) নগরের ধ্বংসাবশেষ 
আজিও অভ্যন্তরভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। খুষ্ীয় ১ম শতাবের 
শেষভাগে থ-রে-খেত্র পরিত্যক্ত হইলে পর প্রোম কিছুদিনের 
জন্য আবা ও কতক সময়ের জন্য পেগুর শাসনাধীনে থাকে। 
আবার কিছুকাল স্বাধীনও ছিল। আলৌক্গপায়ার অধিকার 
১৮৫৩ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা! ব্রহ্গরাজ্যের শাঁসনাধীন ছিল। 
অতঃপর ভারতের বড়লাট ডালহৌসী কর্তৃক উহা! ভাঁরত-রাঁজ্যের 
সীমাভুক্ত হয় । 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কান্বেল সাহেব (91৮ 4707910 
079] ) সসৈন্তে প্রোমে অভিযান করেন। ১৮২৬ খুষ্টাব্ধে 
যান্দাবুর সন্ধিসর্তে ইংরাজ সেনা, প্রোম ও ইরাঁবতীর উপত্যকা - 
দেশ পরিত্যাগ করে । ১৮৫২ খুঃ অবে ২য় ব্রহ্মযুদ্ধে কমাগাঁর 
টার্লেটন প্রোম অধিকার করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে কিছুকাল 
যুদ্ধের পর ত্রহ্মমেনানী মহাবন্দুলা আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৫৪ 
খুষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের সেনামগডলী শ্ব-মা-য়ন হইতে থয়েৎ- 
 ম্যোতে আমিয়। অবস্থান করিতেছে। 
প্রোস্তণ (কী ) প্রকুষ্টরূপে পূরণ । 
প্রোর্ণ নবিষু (তরি) প্র-উগু এ, আচ্ছাদনে সন্উউ। আচ্ছাদনাভি- 
লাষী। “বানরং প্রোর্ণুনবিষু্ শক্সৈরক্ষো বিদিছ্যুতে। 
তং প্রোর্ণ নৃযুরুপলৈঃ স বৃক্ষেরাবতৌ কপিঃ ॥৮ (ভট্ট ১৩৬) 

প্রোষ (পুং) প্র-দাহে ভাবে ঘঞ। সন্তাপ। (রাজনিণ) . 
++: 
* তালপত্রে লিখিত রাজমালায় (01010010169 ) লিখিত আছে যে 


থ-রে-খেত্রের 'অধিষ্ঠাতা ছুত্ত বৌঙ্গের মহিধী নন্দ-দে-বীই এই মন্দিরের 
নি্মাত।। নিউ 
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প্রবাসগত, যে বিদেশে থাকে । 
“আত্তীর্তে যুদিতা হট! প্রোধিতে মলিন কুশা। 
মুতে ভ্িয়েত যা! পত্যো সা. স্ত্রী জয়া পতিব্রতা |” ( শুদ্ধিতত্ব ) 


প্রোধিতভর্তৃকা ত্ত্রী) প্রোষিতো৷ বিদেশগতো ভর্তা যন্তাঃ, 


সমাসান্তকপ্‌ প্রত্যয়ঃ| বিদেশস্পতিকা, যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে 
থাকে, তাহাকে প্রোধিতভর্তৃকা কহে। ইহার লক্ষণ-_ 
গনানাকাধ্যবশাদ্‌ ষস্তা দূরদেশং গতঃ পতিঠ। 
সা মনোভবছ্ঃখার্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ভকা ॥৮ (.সা* ৩১১৮ 
নানা প্রকার কাধ্যবশতঃ যাহার পতি দূরদেশে গমন করে, 
সেই কনর্পপীড়িতা নারীকে প্রোফিতভর্ভৃকা কহে। প্রোিত- 
ভর্তুকা রমণীরা হাস্ত, পরগৃহে গমন, সমাজোৎসবদর্শন, ক্রীড়। 
ও শরীরসংস্কার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। 
“হাম্তং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্‌। 
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোধিতভর্তৃকা ॥৮ ( চিন্তামণি) 
যাহার পতি বিদেশে গিয়াছে, তাহার পরপুরুষের সহিত 
আলাপ, কেশাদির সংস্কার এবং সকল প্রকার প্রমোদজনক 
বিষয় পরিত্যাগ করা বিধেয় । 
রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে, প্রোধিতভর্ভৃকা স্ত্রীদিগের ক্রমে 
দশ প্রকার অনঙ্গদশা অর্থাৎ পতিবিষয়ক চেষ্টা হইয়া থাকে ॥ 
যথা_-১ পত্যভিলাষ, ২ পতিচিন্তা, ৩ স্থৃতি, ৪ গুণোঁৎকীর্তন, 
৫ উদ্বেগ, ৬ বিলাপ, ৭ উন্মাদ, ৮ ব্যাধি, ৯ জড়তা, ১০ মৃত্যু 
স্ীদিগের পতি বিদেশ বাইলে প্রথমে তদ্বিষয়ে অতিশয় অভিলাষ 
হয়, তৎপরে চিত্ত! প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি শেষে 
তাহার এই জন্য মৃত্যুও হইয়া থাকে । ইহা ভিন্ন রসমঞ্জরীতে 
এই প্রোধিতভর্তৃকা-_সুষ্ধাপ্রোধিতভর্ভকা,: মধ্যাপ্রো ষিতভর্তৃকা, 
প্রগলভাপ্রোষিতভত্তুকা, পরকীয়াপ্রোফিতভর্তৃকা প্রভৃতি ভেদ 
কথিত হইয়াছে ।* 


১৩৮ 


ক. “মুগ্ধা প্রোষিতভর্ভীক।-- 

দুঃখং দীর্ঘতরং বহস্ত্যপি সখীবর্গীয় নে! ভাষতে 

শৈবাঁলৈঃ শয়নং স্জন্তাপি পুনঃ শেতে ন বা লজ্জয়।। 

কণ্ঠে গদগদবাচমঞ্চতি দশা! ধরতে ন.বাস্পোদকং 

সন্তাপং সহতে যদশ্বজমুখী তদ্ধেদ চেতো'ভবঃ। 
মধ্য। প্রোধিতভর্তুকা- দি 

বাসস্তদেব বপুষে। বলয়ংতদেব হস্তন্ত সৈব জধনস্ত চ রত্বকাঞ্জী | 
বাচালভৃঙ্গস্ভগে স্থরতো নমন্তমদ্যাধিকং ভবতি তৎসখি। কিনসিদ|নম্‌ ॥ 
প্রগল্ভ1 প্রোধষিতভর্তুক1__ 

মাল। বালাম্বজদলমন্ত্রী মৌক্তিকী হারযষ্টিঃ 

কাক্দীস্থানাঁৎ প্রসরতি' হরে স্থত্রবঃ প্রস্থিতৈব। 


প্রোধ্যৎপত্থীনায়ক [ ৫৫০] প্রোহ 


“পরবাসে পতি যার মলিন| বিরহে । প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়, 
প্রোধিতভর্তৃকা তাহে কৰিগণ কহে ॥৮ (রসমঞ্জরী ) এমত হইবে ব্যক্ত সঘ্দিৎ হারায়ে লো ॥৮(ভারত-রসম”) 
রসমঞ্জরীর মতে-_এই প্রোষিতভর্তৃক! নায়িকা ছুই প্রকার-__ ; প্রোষ্ঠ পু) প্রকৃষ্ট ওষ্টোহস্তেতি ( ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা। 
(প্রোষিতভর্তকা ও প্রোষ্যত্ভর্তকা। যে সকল স্ত্রীর পতি | পা ১১৬৪) ইত্যস্ত বার্তিকোক্ত্যা সাধুঃ।  প্রোষ্ঠীমৎস্ত, পুটা_ 
বিদেশে আছে, তাহারা! প্রোষিতভর্ভৃকা এবং যাহাঁদের পতি | মাছ। (অমরটাকা রায়মুণ )। ২ দক্ষিণদিকৃস্থ জনপদ |: 


বিদেশে যাইবে, তাহারা প্রোধ্যৎভর্তৃকা। লক্ষণ-- “ব্যচকা কোরকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সমবেগবশাস্তথা ।” ভোরত শস্ঞ | 

ণ্যার কাছে আসে পতি প্রবাস গমন। ৩ গো, গাভী। (দিদ্ধান্তকৌ?) 

প্রোধিতভর্ত্কা মধ্যে তাহার গণন ॥ প্রোষ্ঠপদ (পুং) প্রোষ্ঠো গৌন্তস্তেব পাঁদৌ ষস্ত সঃ (স্ুপ্রাত- 
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ । ুশ্বসুদিবেতি। পা ৫181১২০) ইতি অচ প্রত্যয়েন সাধুঃ, 
নবমী নাপ্সিক! হতে পারে কেহ কন ॥ প্রোষ্ঠটপদো নক্ষত্রবিশেষস্তদ্যুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে অথ, 
কিন্ত অষ্টনায়িকা সকল গ্রন্থে কয়। পক্ষে ন বৃদ্ধিঃ। ৯ ভাদ্রমাস। ২ নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ববভাদ্রপদ ও 
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয় ॥ উত্তরভাত্রপদনক্ষত্র ৷ ূ 

অতএব দ্বিধা বলি প্রোধিতভর্তৃকা ৷ শুক্র প্রোষ্ঠপদে পুর্বে সমারুহ বিরোচতে।” (ভো* ৬৩।১৪) 
প্রোষিতভর্তুকা আর প্রোষ্যৎপতিকা ॥” (ভোঁরতচন্ত্র) (ত্রি)৩ গোতুল্য পদযুক্ত । 


প্রোধিতভার্ধ্যনায়ক পং) প্রোষিতা ভার্্যা যন্ত প্রোধিতভার্যঃ ; প্রোষ্ঠপদা (স্তী) প্রোষ্ঠো গোস্তন্তৈব পাদা যাসাং ততো! বছ- 
দুশঃ নায়কঃ কর্র্ধা”। নায়কভেদ, যাহার পত্থী বিদেশে ব্রীহাবচ্‌ পঞ্ভাবশ্চ নিপাতিতঃ। পৃর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র, উত্তর- 


এ 


থাকে, তাহাকে প্রোষিতভাধ্যনারক কহে। ইহাঁর লক্ষণ__ ভাদ্রপদ নক্ষত্র । পধ্যায়__ভাদ্রপদা । ( অমর ) 
«কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা, প্রোষ্ঠপদী (স্ত্রী) প্রোষ্ঠপদাভিযুক্ত।! পৌর্ণমাসী অণ স্ত্িয়াং 
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব। ভীপ্‌। ভাডরী পূর্ণিমা । 
পিক ডাকে কুহু কুছ, ভ্রমর গুঞ্জরে মু, “প্রোষ্টপগ্ভামতীতায়াঁং তথা কৃত্বা ত্রয়োদশী । 


সাপে খেকো বায়ু জালা কত আর বহিব ॥”(রসম”) এতাংস্ত শ্াদ্ধকালান্‌ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ ॥৮ (তিথিতন্ব) 
প্রোষাৎপত্রীনায়ক ( পুং ) নারকবিশেষ, যাহার পত্রী বিদেশে প্রোন্ঠপাদ (তরি) প্রোষ্টপাদ (সন্ধিবেলেতি। পা ৪৩১৬) 


যাইবে, তাদৃশ নারককে প্রোষ্যৎপত্বীকনারক কহে । লক্ষণ-_- ইত্যণ,। (জে প্রোষ্ঠপদানাং। পা ৭৩১৮) ইতি উত্তরপদন্তা- 
“যদি যাবে আমা ছাড়া, প্রাণ কেন লও কাড়্যা চামাদেরচো বৃদ্ধিঃ। প্রোষ্ঠপদাতে জাত, পূর্বরভাদ্রপদ ও 
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো। উত্তরভাত্রপদনক্ষত্রজাত। ২ মানবক। 
তোঁমা সঙ্গে যাঁবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ, প্রোষ্ঠিল, জনৈক জৈনাচাধ্য। জৈনধ্শাস্ত্রোক্ত দ্বাদশাঙ্গে 
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥ তিনি সুপপ্ডিত ছিলেন। মহাবীরের মৃত্যুর পর ১৭২ বৎসর 
পডাডী 17088 [ও গত হইলে পর তিনি ১৯ বর্ষ কাল আচার্্যরূপে পরিচিত 
অন্যদ্ক্রমঃ কিমপি ধমনী বিদ্যতে বা নবেতি ৃ্‌ | ছিলেন। (সরম্বতীগচ্ছপট্রাবলী ) 
জ্ঞাতুং বাহ্বোরহহ বলয়ং পাণিমূলং প্রয়তি ॥ প্রো্টী (পুংস্ত্রী) প্রোষ্ঠটনাসিকোদরোষ্ঠেতি জাতেরিতি ব| 
পরকীয়। প্রোষিতভ্তুকা__ ভীষ। মত্শ্তভেদ, পুঁটীমাছি। (€05:2008 :801)18079 ) 
হঞ্জঃ পল্মদলং দদাতি তদপি জসংজ্ঞরা গৃহযতে পর্ধযায়-_-শফরী, শফর, শ্বেতকোল। (শব্খরত্ৰাণ) ইহার গুণ__ 


সদ্যোমন্মরশস্কয়া ন চ তয়! সংস্পৃশ্থতে পাণিন।। 


তিক্ত, কটু, স্বাছু, শুক্রকারক, কফবাতনাশক, স্গিগ্ধ, মুখ ও 


জাতুর্ধবাচি কুহৃজ্জনস্ত বচস! প্রতান্তরং দ্রীয়তে রি 
টা ঙ কগরোগনাঁশক এবং শ্রেষ্ঠ । (রাঁজনিণ) 


হ্বাসঃ কিন্তু ন মুচাতে হতবহত্র,রঃ কুরঙ্গীদৃশ ॥ এ 


সামান্য বনিতা প্রোষিতভর্ুকা_ প্রো (তি ) অত্যন্ত উদ, গরম। 
বিরহবিদিতসন্তঃপ্রেম বিজ্ঞায় কান্তঃ প্রোষা ( অব্য) প্র-বস-লাপ্‌। বিদেশ গমন করিয়া । 
পুনরপি বস্থ তম্মাদেত্য মে দাশ্ততীতি। প্রোহ (পুং) প্রোহতে বিতক্যতে বিন্ময়াকুলিতৈরিতি প্র-উহ 
মরিচনিচয়মক্ষে নস বাস্পোদবিন্দ ন্‌ ঘঞ। ২ হন্তিচরণ। ২ পর্ব। ৩ গজচরণ পর্ব | নি ) 


সুতি চ পুরযো ষিদ্দারদেশো পবিষ্ট1 ॥* (রসমঞ্জরী ) (ত্রি)৪ নিপুণ। ৫ তর্ক। 


পরোটা 


'প্রোহো৷ নিপুণতর্কে স্তাদ্গজাজ্বিপর্বপোরপি |” (হেম ), 
প্রোহকরটা (ত্ত্রী) প্রোহকরট ইত্যুচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ায়াং 
মযুরব্য” সমাসঃ। করটসম্বোধনক প্রকুষ্ট উহার্থ নিদেশক্রিয়। 
প্রোহকর্দমা কক্্রী) প্রোহঃ কর্দম ইত্যুচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ায়াং 

ময়ুরব্য” সমাসঃ।॥ কর্দমসন্বোধনক উহনিদেশক্রিয়! | 
প্রোহণ (ক্রী) প্র-উহ-নুযুট। প্রোহ, তর্ক। 
প্রোহাপদি ( অব্য”) প্রোহৌ৷ পাদৌ যত্র প্রহরণে দ্বিদগ্যা” 
সমাসঃ ইচ্‌ ততঃ পদ্ভাবঃ। প্রকর্ষরূপে ছুই পাদ ছারা প্রহরণ। 
প্রৌঢ় ত্রি) প্রোহতে ন্মেতি, প্র-বহ-স্ত, সম্প্রসারণং ততো! 
বুদ্ধিঃ | ১ বদ্ধিত, পর্য্যায়--প্রবৃদ্ধ, এধিত। 
প্বতসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌডপুট্পৈঃ কদদ্ৈঃ1৮মেঘদূত ২৭) 
২ প্রগল্ভ। ৩ নিপুণ। ৪ প্রকর্ষরূপে উচ়্‌, যথাবিধি 
বিবাহিত। ৫ প্রবীণ। যৌবনের পর বার্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, 
প্রৌঢাবস্থা ॥ ৬ যুবা। ৭ চত্বাংরিংশত্বরণযক্ত মন্ত্র 
“যোড়শার্ণো যুবা প্রৌছশ্ত্বারিংশল্লিপিম নুঃ।৮ (তন্ত্রসার) 
প্রোঁঢত্ব কৌ) প্োচগ্ত ভাবঃ ত্ব। প্রৌচের ভাব বা ধর্ম, প্রোঢাবস্থা। 
প্রৌটপাঁদ (পুং) প্রৌঃ পাঁদো যস্ত । আসনারোপিত পাদতল, 
আসনের উপরিভাগে পাদতলদ্বয় সংযোগপূর্ববক উপবিষ্ট, চলিত 
উবু হইয়া বসা। এইরূপ ভাবে উপবেশন করিয়া স্লান, আচ- 
মন, হোম, ভোজন, দেব্তার্চন, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ 
প্রভৃতি কিছুই করিতে নাই। 

“আসনারূঢপাদস্ত জানুনোর্জজ্বযৌোস্তথা । 

কুতাবসকৃথিকে। যস্ত প্রৌঢুপাদঃ স উচ্যতে ॥ 

ন্নানমাচমনং হোমং ভোঁজনং দেবতার্চনম্‌ । 

প্রৌটপাদে ন কুব্বাত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্‌ ॥”আহ্কিকতত্বধৃত কা”) 

ব্তরাদিদ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জজ্বাদয় দৃঢবন্ধনপুর্ব্বক উপবিষ্ট । 

প্রৌটা ক্র) প্রৌড-টাপ্‌। নায়িকাভেদ। পর্্যায়__চিরিপ্টী, 
সুবয়াঃ, শ্তামা, দৃষ্টরজাঃ। ( রাজনি”) বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও 
বৃদ্ধা এই চারিপ্রকার নায়িকা 

“বালা তু তরুণী প্রোঁা বৃদ্ধা ভবতি নায়িকা । 

গুণযোগেন রন্তব্য। নারী বন্তা ভবেন্তদা ॥” (রতিম* ) 

৩০ বৎসরের পর ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের প্রোঢীবস্থা । 
এই প্রোঢ়ানায়িকা সকল পপ্রমদানাদি দ্বারা বশীভূত হয়। 
প্রৌচা৷ স্ত্রীসংসর্গ করিলে বৃদ্ধত্ব হয়। 

“আযষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা । 

পঞ্চ পঞ্চাশতী প্রৌঢ় ভবেদ্‌ বৃদ্ধা ততঃ পরম্‌ ॥৮ 

অস্ত বশ্ত্বকারণং-_ 

অলঙ্কারাদিভির্বালা তরুণী রতিযোগতঃ। 

প্রেমদানাদিভিঃ প্রৌঢা বৃদ্ধা চ দৃঢ়তাড়নাৎ॥ 


[ ৫৫১ ] 


প্রৌটি 


তশ্তা রমণে দোষঃ-_- 
বাল তু প্রাণদ৷ প্রোক্ত। তরুণী গ্রাণহারিণী | 
_ প্রা করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণদা ভবেৎ ॥” (রতিমঞ্জরী) 
ভাবপ্রকাশের মতে ৩০ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের 
প্রৌচাবস্থা ॥ বর্ষা ও বসন্তকালে এই প্রো স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে 
প্রশস্তা ও হিতকারিণী, তত্তিনন অন্য সময়ে প্রোঁা স্ত্রীসেবনে শরীর 
জরাগ্রস্ত হইয়। থাকে । 
“নিদাঘশরদৌর্বালা হিতা৷ বিষয়িণী মত।। 
তরুণী শীতসময়ে প্রৌঢা বর্ষাবসন্তয়োঃ ॥ 
নিত্যং বাল! সেব্যমান! নিত্যং বর্দয়তে বলম্‌। 
তরুণী হাঁসয়েচ্ছক্তিং প্রৌটোভ্াবয়তে জরাম্‌ ॥” ( ভাবপ্র ) 
ুগ্ধাদি ত্রিবিধের অন্তর্গত প্রগল্ভ! নায়িকা । রসমঞ্জরীতে 
ইহার প্রৌঢা! খত্তিতা, প্রৌঢ়াকলহান্তরিতা, প্রৌঢ় উতৎকণ্ঠিতা, 
প্রোটীবাসকসজ্জী, প্রোট়াভিসারিকা ও প্রোঢা প্রবৎস্তৎপতিকা 
প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়াছে ।* 
প্রৌটি স্বৌ) গ্র-বহ-ক্তিন্, সম্প্রসারণ প্রাদূহেতি বৃদ্ধিঃ। সামর্থ্য । 


* *প্রৌডা খণ্ডিত! যখা_ 
মামুদীক্ষ্য বিপক্ষপক্ষ্মলদূশঃ পাঁদাম্বজ।লত্তকৈ- 
রালিপ্তাননমীনতীকৃতমুখী চিত্রাপিতেবাভবৎ। 
কুক্ষং নোক্তবতী নব! কৃতবতী নিশ্বাসকোঝচাদৃশঃ 
প্রাতর্মঙ্গলমঙ্গলাকরতলাদাদর্শমাদর্শয়ৎ ॥ 
প্রৌঢ় কলহান্তরিতা যথা 
অকরোঃ কিমু নেত্রশোণিমানং কিমকার্ধাঃ করপল্লবে নিরোধম,। 
কহলং কিমধাঃ ক্র,ধা রসজ্ঞে হিতমর্থং ন বিদস্তি দৈবদুষ্টাঃ ॥ 
প্রৌটা উৎক্ঠিতা যথা-_ 
্রাতর্নিকুঞ্নসখিযৃখিরসালবন্ধোমাতত্তমস্থিনি পিতন্তিমির প্রসীদ । 
পৃচ্ছামি কিঞ্চ নবনীরধরাভিরামো৷ দামোদরঃ কথয় কিং ন সমাজগাম। 
প্রৌঢা৷ বাসকসজ্জী-_ 
কৃতং বপুষি ভূষণং চিকুরঘোরণী ধূপিতা 
কৃত শয়নসন্নিধো ক্রমুকবীটিকাসম্ভৃতিঃ | 
অকারি হুরিণীদৃশ। ভবনমেত্য দেহত্বিষা 
ক্ক,রৎ কনককেতকী কুন্থমকান্তিভিদুদ্দিনম্‌ ॥ 
প্রৌঢ় ভিনারিক1 ষথা-_. 
স্ক.রদুরসিজভারভঙ্ুরাঙ্গী কিসলয়কৌমলকান্তিন! পদেন। 
অথ কথয় কখং সহেত গন্ং যদি ন নিশাহ মনোরথে| রখঃ স্যাৎ ॥ 
প্রা প্রবৎস্তৎপতিক1 যথা__- 
নায়ং মুঞ্চতি স্ত্রবামপি তন্ুত্যাগে বিয়োগজ্বর- 
স্তেনাহং বিহিতাঞ্জলির্ধদুপতে পৃচ্ছামি সত্যং বদ। 
তাস্ব লং কুন্মং পটীরমুদকং যদ্বদধুতিদাঁয়তে 
তৎন্াদত্র পরত্র ব। কিমু বিষন্বালাবিতী ছুঃসহমৃ॥” (রসমঞ্রী ) 


প্রক্ষ ৫৫২ ]. ও প্রক্ষ 


পর্যায় উৎসাহ, গ্রগল্ভতা, অভিযোগ, উদ্যোগ, উদ্যম, কিয়- 
দেতিকা, অধ্যবসায়, উজ্জ। (হেম) 
“যথা যথা চ দল্পন্ত্োঃ প্রৌটিং পরিচয়ো যযৌ ॥ ) 
তয়োস্তথ! তথ! প্রেম নবীভাবমিবাঁষযৌ ॥” ( কথাসরিৎ-৪।৬৩) 
পণ (তরি) প্র-ওণং অপনয়নে-অচু। ১ নিপুণ । ২ প্রকর্ষরূপে 
অপসারক। (ধরণি ) 
প্রোষ্ঠ (পুং) প্ররুষ্ট ওষ্টোহন্ত বা বাহু" বৃদ্ধিঃ। মতস্তভেদ, পুটা 
মাছ। | প্রোষ্ঠ ও শফরী শব্দ দেখ। ] 
প্রোষ্ঠপদ (পুং) প্রৌষ্টো গোস্তন্তেব পাঁদা যাসামিতি প্রোষ্ঠপদা 
নক্ষত্রবিশেষাঃ, তদযুক্তা পৌর্ণমাসী, প্রোষ্ঠপদ ( নক্ষত্রেণ যুক্তঃ 
কালঃ। পা 91২৩) ইতি অণ. ভীপ্‌। সোহস্মিন্‌ পৌর্শমাসীতি। 
পা ৪1২।২১ ) ইতি অণ। ভাদ্রমাস। এই মাসে যিনি একা- 
হার করিয়া থাকেন, তিনি সকল এঁশ্বর্ধ্য লাভ করেন। 
“প্রোষ্ঠপদস্ত যে! মাসমেকাহারো ভবেরেরঃ। 
ধনাঢ্য স্কীতমচলমৈশ্রর্য্যং গুতিপদ্ভতে ॥৮ (ভা” ১৩।১০৬।২৮) 
(ত্রি)২ প্রোষ্ঠপদাতে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদ এবং পূর্বভাত্র 
নক্ষত্রে জাত। স্ত্রিয়াং ভীষ প্রৌষ্ঠপদ্রী, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা । 
প্রৌষ্টপদিক (ত্বি) প্রৌষ্টপদা দেবতাহস্ত (মহারাজ প্রোঠপদা- 
ত্যাং ঠ4.। পা! ৪২৩৫ ) ইতি ঠঞ.। ভাদ্রমাস। 
প্রোঁঠিক (তরি) উত্তম ওষ্যুক্ত। 
প্রৌহ (পুং ) প্র-উহ-ক, প্রদৃহেতি বৃদ্ধিঃ। প্রকর্ষরূপে উহ। 
প্লুক ( পুং) প্রকৈ-ক, রস্য ল। জ্ত্রীদিগের অধোহঙ্গভেদ | 

“মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্‌ ৮ (খক্‌ ৮1৪৪।১৯ ) 

“কশপ্রকৌ কশশ্চ প্রকশ্চ কশপ্রকৌ, কশতিরাঁহননকর্্ম 
কশপ্লকাবুভে অঙ্গে মাদৃশন্, ( সায়ণ ) স্ত্রীদিগের এই অঙ্গ 
দেখিতে নাই । ৰ 

প্রক্ষ, ভক্ষণ । ভ্্দি উভয়পদী, সক" সেট্‌। লট্‌ প্রক্ষতি-তে। লোট্‌ 
প্ক্ষতু-তাং। লিট্‌ পপ্লক্ষ, পর্লক্ষে । লুঙ. অপ্রক্গীৎ, অপ্রক্ষিষ্ট। 

প্লুক্ষ পু) প্রক্ষ্যতে ভক্ষ্যতে বিহগাদিভিরিতি প্রক্ষ-কর্মণি ঘঞ | 
বৃক্ষবিশেষ, চলিত পাঁকুড়, গান্ধীভীট । (],981)9819 [)0]901068 
3710, [01015008 [000917068, ০£ [1005 10690৮0118,) পর্কটী 
বৃক্ষ। হিন্দী পাকড়ী, পথর, গজদন্ত, সহৌরা, তৈলঙ্গ-গঙ্গরজুব্ষি, 
তামিল-_পোরিশরাবি। সংস্কৃতাপর্ধ্যায়_-জটা, পর্কটী, পর্কটি, রক্ষা 
্রীক্ষা, জটি, কগীতন, ক্ষীরী, স্তুপার্খ, কমগুলু, শূঙ্গী, 
অবরোহশাখী, গর্দভাও, কগীতক, দৃঢ়প্ররোহ, প্লুবক, প্রব্গ, 
মহাব্ল, এই সকল বৃহত প্রক্ষের পর্ষ্যায়। তৃস্ব প্রক্ষের পর্য্যায়__ 
সুক্ষ, স্থশীত, শীতবীর্য্যক, পুণ্ড, মহাঁবরোহ, হুন্বপর্ণ, পিন্বরি, 
ভিছর, মজগলচ্ছায়। ইহার গুণ-_কটু, কষায়, শিশির, রক্তদোষ, 
ছা, ভ্রম ও. প্রলাপনাশক।.. (রাজনি”) ব্রণ, যোনিদোষ, 


দাহ, পিতৃ, কফ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক। ( জাঁবস্ী" ) 
২ অশ্বথবৃক্ষ । ৩ সপ্তদ্বীপ! পৃথিবীর একটা দ্বীপ । প্রক্ষদ্বীপ ।- 

ভাগবতে লিখিত আছে,_দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃত প্রক্ষ 
দ্বীপে লব্ণসাগর পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । এই. লবণসাগর 
লক্ষযোজন বিস্তৃত এবং এই দ্বীপে একটা প্রকাও প্রক্ষ বৃক্ষ 
আছে, এই বৃক্ষ জন্ব,দ্বীপের জন্ঘ,বৃক্ষের ন্ঠায় উন্নত ও 
বিস্তৃত। এ প্রক্ষবৃক্ষ হইতেই এ দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে । 
এ প্রক্ষবুক্ষ হিরগ্নয় এবং এ বৃক্ষে সপ্তজিহব অগ্নি স্বয়ং অবস্থিত 
আছেন। প্রিয্ব্রতের পুজ ইখ্জিহব এই দ্বীপের অধিপতি । 
তিনি এই দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সাত বর্ষের নামে 


যাহাদের নাম, তাহাদিগকে এ সাতবর্ষ সমর্পণ করিয়' নিজে 


তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। উক্ত সপ্তবর্ষের নাম যথা__শিব, বয়স, 
স্থভদ্র,ৎ শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে ৭টী 
নদী ও ৭টী বর্ষ পর্বত আছে। এখানে প্রসিদ্ধ সপ্তুগিরির 
নাম যথা__মণিকুট, বজ্রকুট, ইন্দ্রসোম, জ্যোতিস্মান্‌, স্বর্ণ 
হিরণ্যঠীব এবং মেঘমাল। সপ্ত নদীর নাম যথা-__অরুণা, নুমলা, 
আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, স্থগ্রভাতা, খতস্তর1, ও সত্যন্তরা। 


. এই সকল নদীর জল অতি পবিত্র এবং পাঁপক্ষয়কর। এই সকল 


নদীর জলম্পর্শে রজস্তমোগুণরহিত হইয়!৷ বথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি 
চারি বর্ণের হংস, পতঙ্গ, উদ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে চারিজন 
সহত্র বসর পরমাধুলাভ করেন। ইহার! আত্মবিদ্যালাভ করিয়! 
দেবতার সদৃশ হইয়া অবস্থান করেন। ( ভাগ” ৫২০ অঃ) 
বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে,__জন্ব,দ্বীপ যেরূপ লবণসমুন্্র দ্বার! 
পরিবেষ্টিত, তন্রপ প্রক্ষদ্বীপও লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া 
অবস্থিত আছে। জন্বদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন, কিন্ত 
্রক্ষদ্বীপের বিস্তার ইহার দ্বিগুণ । প্রক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধা- 
তিথির সাতপুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়, তদনস্তর শিশির, 
স্থখোঁদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ঞ্ুব। প্রথমে: শীস্তভয় বর্ষ, 
পরে শিশিরবর্ষ, স্থখোদয় বর্ষ, আনন্দ বর্ষ, শিব বর্ষ, ক্ষেমক বর্ষ, 
এবং ধরব বর্ষ। এই দ্বীপে ৭টা প্রধান পর্বত আছে, তাঁহাদের 
নাম__গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, ছুন্দুভি, সোমক, স্থমনা এবং বৈভ্রাজ। 
এই সকল রমণীয় বর্ধাচলে দেব ও গন্ধর্বদিগের সহিত প্রজ! 
সকল নিয়ত স্থথে অবস্থান করে। এই সকল পর্বতের উপর 
পবিত্র জনপদ সকল আছে। এই স্থানে লোকের পরমাধু ৫ হাজার 
বসর। এখানে আধিব্যাধিজনিত ছঃখ নাই, নিরবচ্ছিন্ন কেবল 
আনন্দ। এই সকল বর্ষে সমুদ্রগামিনী প্রধান ৭টী নদী আছে । 
ইহাদের নাম অন্থৃতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ব্রিদিবা, ভ্রম, অমৃতা ও 
স্থকৃতা। এই সকল বর্ষে বুতর পর্বত ও নদী থাঁকিলেও 
অপ্রধান বলিয়া! তাহা উল্লিখিত হইল না। জনপদবানী লোক 


প্র, 
সকল এ সকল নদীর জল ব্যবহার করিয়া ধন্য ও পবিত্র হই- 
য়াছে। এই সপ্তস্থানে যুগাবস্থা' নাই, সর্বদাই ত্রেতাষুগ সম- 
ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। এখানে ব্ণাশ্রম বিভাগান্ুসারে পাচ 
প্রকার ধর্ম আছে, যথা--্রহ্গচর্যয, অহিংসা, সম্ভ, অস্তেয়, 
ও অপরিগ্রহ। এই সকল বর্ষে চাতুবর্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। 
তথায় যাহারা আধ্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাহারাই 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র। জন্বুদ্বীপে জব্মবৃক্ষের স্তায় এই- 
থানে মহান্‌ একটা প্রক্ষবুক্ষ আছে। এজন্য ইহার নাম প্রক্ষ- 
দ্বীপ। এই বৃক্ষে জগত্ষ্টা ভগবান্‌ বিষ্ণু লোক কর্তৃক পুজিত 
হইয়া থাকেন। ( বিষুপু” ২৪ অঃ) 
কুম্মপুরাণের ভূবনকোষে ৪৬ অধ্যায়ে এই প্রক্ষদ্বীপের বিস্তৃত 
বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না । 
“জন ্বীপন্ত বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ। 
ংবেষ্টয়িত্বা ক্ষারোদং প্রক্ষদ্বীপো। ব্যবন্থিতঃ ॥৮ (৪৬ অঃ) 
প্রক্ষকীয় (তি) প্রক্ষস্তাদূরদেশাদি নড়াদিত্বাৎ ছ। প্রক্ষের সমী- 
পস্থান,প্রক্ষদ্বীপের নিকটবর্তী স্থান। 
প্লক্ষজাতী (ত্র) প্রক্ষাৎ তৎসমীপস্থপ্রঅব্ণাৎ জাতা। সরশ্বতী 
নদী। (ভারত ১।১৭ অঃ) 
প্রক্ষতীর্থ কৌ) প্রক্ষসমীপন্থং তীর্থং মধ্যপদলোপি”। তীর্থ- 
ভেব্ব। ( হরিব” ২৬ অঃ) 
প্রক্ষপ্রত্ববণ (ক্রী) প্রক্ষস্য সমীপস্থং গ্রজ্রবণং। সরস্বতী নদীর 
উৎপত্তিস্থান। (ভারত শল্যপ” ৫০ অঃ) 
গ্রক্ষরাজ (€পুং) প্রক্ষাণাং রাজা, টচসমাসান্তঃ। সোমতীর্থস্থিত 
্রক্ষবৃক্ষ । (ভারত শল্যপণ ৪৪ অঃ) ২ সরম্বতীর উৎপত্তিস্থান। 
প্রক্ষাদি (পুং) প্রক্ষ আদি করিয়া! পাণিঙ্থ্ক্ত শবগণ। 
বথা- প্রক্ষ, ন্যগ্রোধ, অশ্বথ, ইন্গুদী, শিগ্রু, রুরু, কক্ষতু, 
বৃহতী। (পাণিনি) 
প্রক্ষাদেবী (ত্ত্রী) সরস্বতী নদী। ( মহা” বন ৮৪৬ ) 
প্রক্ষাবতরণ (ব্লী) অবতরত্যস্মাৎ অব-তৃ-অপাদানে লুট্‌। 
প্রক্ষঃ-তন্নিকটস্থিতপ্রজ্রব্ণরূপমবতরণং। 'সরস্বতী নদীর অবতরণ- 
স্থান, প্রক্ষপ্রত্রবণ । (ভারত বনপ* ৮৯ অঃ) 
প্রতি €পুং) খষিভেদ। ( খক্‌ ১০।৬৩।১৭ ) 
প্লব, গতি। ভুদি,*আত্মনে, সক, সেটু। লট্প্রবতে। লোট্‌ 
প্রব্তাং। লিট্‌ পপ্লবে। লুউ, অপ্রবিষ্ট । 
প্লব (ক্রী) প্লবতে ইতি প্রু-অচ্‌। ১ কৈবরতীমুস্তক। ( ভাবপ্র”) 
২ গন্ধতৃণ। (মেদিনী ) (ত্রি) ৩ প্লুতগ, প্লুতগতিযুক্ত । প্র 
অপ. ৪ প্লবন। (হরিব” ১২২।৯০৯ ) প্রয়তেহনেনেতি করণে 
অপ.। ৫ ভেল, চলিত ভেলা । 
এপ্রবা হেতে অদৃছা যক্ঞরূপ! অষ্টাদশোক্তমবরং টি | 
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প্লবগ 


এতচ্ছে,য়ো৷ যেহভিনন্দন্তি মুঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যস্তি 8” 
(মুণ্ডকোঁপনি* ১২।৭ ) 
প্রবতে সন্ভরতীতি প্ল-অচং। ৬ ভেক্‌। ৭ অবি। ৮ শ্বপঢ, 
চগ্ডাল। ৯ কপি। ১০ জলকাক। 
প্লবঃ স্যাৎ প্রবনে ভেলে ভেকেইবৌ শ্বপচে কপৌ। 
জলকাঁকে চ কুলকে প্রবণে পর্ক টীদ্রমে ॥ 
কারগুবাখ্যবিহগে শব্দে গ্রতিগতৌ পুমান্‌। 
কৈবর্তমুস্তকে গন্ধতৃণেহপি স্যান্নপুংসকম্‌ ॥” ( মেদিনী ) 
১১ কুলক । ১২ প্রব্ণ। ১৩ পর্কটীদ্রম । ১৪ কারওব পক্ষী 
১৫ শব্দ। ১৬ প্রতিগতি। ১৭ প্রেরণ । ১৮ শক্র। (শবরত্বাণ) 
১৯ জলান্তর । ( হেম ) ২০ পলব, চলিত পোলী। (ত্রিকা" ) 
২১ জলকুকুট | 
“কলবিষ্কং প্রবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রামকুকুটম্‌।৮ (মনু ৫১২) 
২২ বকবিশেষ। রী ২।১০৩।৪৩ ), ২৩ জলচর পক্ষি- 
মাত্র। ভীবপ্রকাঁশমতে হংস, সারস, কাঁরওব, বক, ক্রৌঞ্চ, সরা- 
রিকা, নন্দীমুখী, কাঁদম্ব এবং বলাঁকাঁদি জলচর পক্ষীকে প্রব 
কহে। ইহারা জলে প্রবন অর্থাৎ ভাসিয়া থাকে, এজন্য ইহাদের 
নাম প্ব হইয়াছে । ইহাঁদের মাংসগুণ-_পিতৃনাশক, সিপ্ধ, মধুর, 
গুরু, শীতল, বাতশ্রেম্নাশক, বল এবং শুক্রবর্ধাক। (ভাঁবপ্র” ) 
স্থৃশ্তমতে__হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কুরর, কাদন্ব, 
কারগ্ুব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা, পুগুরীক, প্লব, শরারীমুখ, 
নন্দীমুখ, মদ্‌গু, উৎক্রোশ, কাঁচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পু্ষর- 
শায়ী, কাকোনাল, কাঁঘু, কুকুটকা, মেঘরাব ও শ্বেতচরণ প্রভৃতি 
পক্ষী প্রবনামে অভিহিত। ইহারা জলে লাফাইয়া ও ভাসিয়া 
যায় বলিয়া ইহাদের নাম প্রব হইয়াছে। এই সকল পক্ষী 
সংঘাতচারী, অর্থাৎ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। ইহাদের মাংস+ 
গুণ রক্তপিত্তের নাশক, শীতল, স্বিগ্থ, বৃষ্য, বাযুদমনকারী, মল+ 
মূত্রের বদ্ধক, রসে ও পাঁকে মধুর । 
২২ অন্ন। ২৩ গোপালকরপ্ী । ( সুশ্রুতচি” ১১ অঃ) 
প্লবক (পুং) প্রবতে ইবেতি প্রু-অচত ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা 
কন্‌। ১ খঙ্জা ধারাদিতে নর্ভক, নর্ভক। পর্য্যায়--কেলক, 
কেকল, নর্ভঃ কেলিকোষ, কলায়ন। (শব্বরত্বা”) ২ চণ্ডাল। 
৩ সম্তরণোঁপজীবী ৷ পগায়ন। নর্তকাশ্চৈব প্রবকা বাদকীস্তথা । 
কৃথকা৷ যৌধকাশ্চৈব রাজন্‌ নারহস্তি কেতনম্‌ ॥ (ভাঁ” ১৩।২৩।১৫) 
৪ ভেক। প'প্রক্ষ । (রাজনি? ) 
প্লবগ (পুং) প্রবেন পুতগত্যা গচ্ছতীতি গম-€ অগ্ভেষপি দৃশ্ঠতে ৷ 
পা ৩২১০১ ) ইতি-ড। ১ বানর । 
“স সেতুং বন্ধয়ামাস প্রবগৈর্লবণাস্তসি | 
রসাতলাদিবোন্নগ্সং শেষংস্থপীয় শার্গিনঃ ॥৮ (রঘু ১২1৩৭) 


১৩৯ 


* 


প্লাবন [৫৫৪ ] প্লিনি 

২ ভেক। ৩ ক্র্্যসারথি।  (মেদিনী.) ৪ প্লবপক্ী।; প্লারিত (ত্রি) প্নিচলজ। জলাদিমগ্ন স্থানাদি, যে সকল 
( শবররত্বা* ) ৫ শিরীষবৃক্ষ। (রাজনিণ) .. স্থান জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
প্লবগতি ( পুং) প্লবেন গতির্ষস্য। ভেক। (স্ত্রী) প্রবস্য ভেকস্য “সুপ্রসন্নাং স্থবদনাং করুণার্জনিজান্তরাম্‌ । 


গতিঃ। ২ ভেকাদির গতি। ৩ প্রতগতি। 
প্ুবঙ্গ পেং) প্লবেন প্রুতগত্যা সা গম-গেমশ্চ। পা ৩২1৪৭) 
ইতি খচ. থচ্চ ডিছা বাঁচ্যঃ ইতি ডিৎ ডিত্বাৎ টের্লোপঃ, মুমা- 
গমঃ। ১ বানর । প্প্রবঙ্গা বুশ্চিক| দংশ! মশকাশ্চৈব কাননে। 
সরীস্থপাশ্চ কীটাশ্চ মাভৃবন্‌ গহনে তব ॥” (রামা” ২1৫1৩) 
২ মুগ। ( শবচ” ) ও প্রক্ষবৃক্ষ। (রাজনি? ) 
গ্লবঙ্গম (পুং) প্লবেন গচ্ছতীতি গম (গমশ্চ। পা ৩২৪৭ ) 
১ ভেক। ২ বানর। (ত্রি)৩ প্লতগতিযুক্ত। 
প্রবন (ত্রি ) প্রবতে ইতি প্রু-ল্যু। ১ প্রবণ, ক্রমনিম়ভূম্যাদি। 
প্রাপুদক্‌ প্রবনাং ভূমিং কারয়েৎ যত্ুতোলব$ঃ।৮ € তিথিতত্ব ) 
প্রল্যু। ক্রী) ২ জলোপরিগতি, প্রব, জলে ভামিয়া যাওয়া । 
“শয়নধ্াসনং বাপি নোচ্ছেছ্াপি দ্রবোত্তরম্‌। 
নাগ্র্যাতপৌ ন প্লবনং ন যাঁনং নাপি বাহনম্॥” (সুশ্রুত হুত্র" ৪৬ অঃ) 
প্লববৎ €ত্রি) প্রব-মতুপ-মস্য ব। প্রবযুক্ত। 
প্লবিক (ত্রি) প্রবেন তরতি ঠন্‌। প্রবদ্ারা তরণকারী। যিনি 
প্রবৃদ্ধারা নদী প্রভৃতি পার হইতে পারেন । 
প্লবিতৃ (ববি) প্রব-ৃচ,। প্রবদ্ধারা তরণকারী। 
প্লাক্ষ (ক্রী) প্রক্ষদ্য ফলং (প্রক্ষাদিভ্যোহণ,। পা 81৩1১৬৪ ) 
ইত্যণ বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ফলে ন লুক্‌। প্রক্ষ বৃক্ষের ফল। 
২ প্রক্ষের বিকার। ওপ্রক্ষসমূহ। ৪ প্রক্ষের ভাব। ৫ প্রক্ষের 
হিতকর। (ত্রি) ৬প্রক্ষসত্বন্বী। “নৈয়গ্রোধ ওদুম্বর আশ্বথ 
্লাক্ষ ইতীখ্ো ভবস্ত্যেতে বৈ”: (তৈত্তিরীয় স* ৩1৪1৮1৪) 
প্লাক্ষকি € পুং ) প্রক্ষভব, প্লক্ষের গোত্রাপত্য 
প্লাক্ষায়ন (পু) প্লাক্ষির গোত্রাপত্য । (তৈত্তি" প্রাতি” ১/৫৯।২) 
প্লাক্ষি (পুং) প্রক্ষের গোত্রাপত্য | (ত্ত্রী ) প্লাক্ষী (তৈতি" ১1৭২) 
প্লাযোগি €পুং) প্রয়োগনায়ঃ রাজ্ঞঃ পুত্রঃ ইঞ. বেদে রস্য লঃ। 
প্রয়োগনামক রাঁজার পুত্র । ( থক্‌ ৮১৩৩) 
প্লাব (পুং) পরিপূর্ণতা ৷ “ভম্মান্থুভিশ্চ কাংস্তানাং শুদ্ধিঃ প্রাব- 
প্রবস্ত চ।” ( মার্কগেয়গুগ ৩৫১৮) 
প্লাবন (রী) প্লণিচলুযট। দ্রবদ্রব্যের উর্প্রাপণ, চলিত 
উথ্লন॥. “তাঁপনং দ্বততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ। 
তন্মাত্রমুদ্ধুতং শুদ্ধেৎ কঠিনঞ্চ পয়োদধি ৮ (শুদ্ধিতত্ব ) 
২ মজ্জন, বহুতর জলসংযোগ। করণে-লুয্্‌, স্্রিয়াং ডীপ্‌। 
প্লাবনী, ভূতদিগের ধারণাভেদ। 
-্তস্তনী প্লাবনী চৈব শৌঁষণী ভাসনী তথা । 
মৌচনী চ ভবন্ত্যেতাঃ ভূতানাং গ্রাথধারণাঃ (কাশী 8৪ অঃ) 


হাসিক তত্বে পুর্ণ। 


নুধাপ্লাবিততূপৃষ্টামার্রগন্ধান্ুলেপনাম্‌॥৮ (গঙ্গাবাক্যা*) 

প্লাব্য তত্র )প্ল-ণ্যৎ। প্লাবন যোগ্য । ( বৃহত্সং* ২৪৮) 
প্লাশি (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ অশ্নীতি ভূঙক্তেহনয়। -প্র-অশ-ক্রণে-ই, 
বেদে রস্ায ল। শিশ্নমূলস্থ নাড়ী।  ( শুরুযজু* ২৫1৭) 

প্লাক €ত্বি) প্রকর্ষেণ আশু কায়তি কৈ-ক, বেদে রস্য.ল। 
প্রকর্ষূপে আশুপচ্যমান (ব্রীহি)। প্প্লাশুকানাং ব্রীহীণাং সবিতা 
বৈ দেবানাং প্রসবিতা” (শতপথব্রা” ৫৩।৩।২-) প্লাশুকানাং 
প্রকর্ষেণ আশু শীঘ্রং পচ্যমানানাং, (ভাষ্য ) 

প্লাশুচিৎ (অব্য ) শীঘ্ত। ( নিঘণ্ট,) 

প্লিনি (প্রিনে ) পূর্ণনাম কায়াস্‌ প্রিনিয়াস্‌ সিকাগাস্‌ (04৩5 
[2110105 3900009) | একজন জগদ্বিখ্যাত রোমক- পণ্ডিত । 
তাহার অভ্যুদয়ে গ্রিনি-বংশের মুখোজ্জল হইয়াছিল। তিনি 
সাধারণের নিকট “দি এন্ডার” নামে পরিচিত১। . যৌবন 
কালে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদপ্রিতা লাভ করেন।॥ অতঃপর 


. শকুনশাস্তত অধ্যয়নার্থ তিনি বিদ্যালয়ে (00119£9 ০৫ 20£7৪ ) 


প্রবেশ লাভ করেন।. জন্মাগ যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শেষ করিয়া! 
তিনি স্থৃতিশান্্র (৪19058090০9) অভ্যাস করিয়াছিলেন । 
সমাটু ভেম্পিসিয়ানের আদেশে তিনি স্পেন-রাজ্যের প্রতিনিধি 
নিযুক্ত হন। তথায়. দিবাভাগে রাজকার্ষ্য সমাধান করিয়া! 
রাত্রিযোগে পাঠাভ্যান করিতেন। তাহার স্পেন-শাসন সাধুত! 
ও নিরপেক্ষতায় পুর্ণ । একদা নৌসেনাপতিরূপে তিনি 
নেপল্স্‌ উপসাগরতীরবর্তী মিসেনিয়ম্‌ নগর সম্মুখে ন্বদলে 
পৌতমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, এমন ষময়ে ভিস্ভিয়াস্‌ পর্বত 
হইতে মেঘবৎ ধূমরাশি উদগীণণ হইতেছে দেখিয়া তৎকারণ- 
নির্দেশের জন্য তিনি সমুদ্রপথে পর্বতপদ্তলে যাইয়া! উপস্থিত 
হইলেন। তথায় দগ্ধ লাভার গন্ধকগন্ধে তাহার শ্বাসরোধ 
হইয়াছিল।  ততপ্রণীত_ গ্রন্থাবলীর মধ্যে “জগতেতিহাস* 
(7৮818] 171১69ঘয). নামক গ্রন্থথানি প্রাচীনতম এীতি- 
উহা! একখানি মহাকোষ স্বরূপ ও ৩৭টা 


(১) তদীয় ভ্রাতুষ্পুর “প্লিনি দি ইয়ঙ্গার,কে তিনি পোষাপুররূপে গ্রহণ 
করেন। এই বালকও পালক-পিতার ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি 
১৩ বর্ষে শ্রীকভাষায় একখানি উৎকুষ্ট নাটক রচন। করেন। রোম: 
সম্রাট ট্রাজানের রাজ্যাভিষেক সময়ে তদীর কীর্ডিবর্ণনা করিয়া ফে 
বন্ততা করেন, তাহ। সাহিতা-জগতে 790৩£576 ০. 1818, নামে 
প্রসিদ্ধ। রাজানুগ্রহে তিনি পণ্টাস্‌ ও বিখ্নিয়ার শাসনকর্তা হন। 
জন্ম ৬২ থ্‌ঃ অব, মৃত্যু ১১৬ খৃষ্টাব। 


প্লীহন্‌ (প্লীহা) 


থণ্ডে সমাপ্ত । ইহার শেষ ৬ ভাগ: তাহার মৃত্যুর ঢইবর্ষ 
পূর্বে সম্পাদিত হয়। ওঁ পুস্তক খাঁনিতে তিনি জ্যোতিষ, জলবায়ু- 
তত্ব (11৩6৩০:০102), পৃ্থীতব, ভূগোল, উদ্ভিদ্বিদ্যা, জীবতন্, 
কৃষিবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, ধাতৃবিদ্যা (86107618102), ভাস্কর-বিদ্যা, 
চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 
পেরিপ্লাসের ভৌগোলিক বর্ণনার সহিত তাহার ভূগোলের অনেক 
মিল পাওয়া যায়। জন্ম ২৩ খুষ্টান্দ ; মৃত্যু ৭৯ খুঃ অঃ। 

প্রিহ, গতি। ভাদি, পরন্মৈ, সক" সেট। লট্‌ প্রেহতি। লোট্‌ 
প্লেহতু । লিট্‌ পিপ্রেহ। লুঙ অপ্লেহীৎ। 

প্লিহন্‌ (প্ুং) প্রেহতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি প্রিহ-কনিন্‌। প্লীহরোগ। 

[ প্লীহন্‌ দেখ । ] 
প্লী, গতি। জ্যার্দি পর” সক” অনিট্‌। লট গ্লীনাতি। লোটু 
প্লীনাতু । লুঙ. আপ্লৈষীত। এই ধাতু কবিকক্পদ্রমে নাই। কিন্ত 
ধাতুপাঠে পাঠান্তরে এই ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্ীহ্‌ঘ্ব (পুং) প্রীহানং হস্তীতি হন-টকৃ। বৃক্ষবিশেষ। চলিত 
রোহড়া। পর্য্যায়--রোহী, রোহিতক, গ্রীহশক্র, দাঁড়িমপুষ্পক, 
মাংসদলন, যক্কদূবৈরী, চলচ্ছদ, রৌহিতেয়, রোহিত, রোহীতক, 
রৌহী। (শব্দরত্রাণ) 


প্লীহন্‌ (্রীহা) পেং) প্লিহন্‌ শ্বেন্কষন্পূন্গ্রীহন্সিতি । উণ. 


১১৫৮) ইতি কনিন্‌ প্রত্যয়ন সাধুঃ॥ কুক্ষিবামপার্খস্থিত 
মাংসখণ্ড। চলিত পিলা, পিলে। পর্য্যায় গুল, প্রিহন্‌। 
“শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদথ । 
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহ্র্ষিভিঃ॥” (ভাঁবপ্রণ) 
প্লীহা শরীরের একটা অবয়ব, ইহা হৃদয়ের অধোঁদেশে রক্ত 
হইতে উৎপন্ন হয়। রক্তবাহি শিরাঁসকলের প্লীহাই মূল। ইহা 
সকলেরই শরীরে বিদ্যমান আছে। শারীরিক নিয়ম অপাঁলনে 
অথবা অরাদিতে ইহা বদ্ধিত হ্য়। উহা! বদ্ধিত হইলে রোগ 
মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । বৈদ্যকশান্ত্রে এই গ্লীহরোগের 
লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে__ 
প্রীহরোগের নিদাঁন-_বিদাহী দ্রব্য অর্থাৎ কুলথকলায় ও 
_ সর্ষপশাকাদি এবং অভিষ্যন্দী ( মাহিষদধি প্রভৃতি ) দ্রব্য সেবন- 
কারী মানবগণের রক্ত ও কফ অত্যন্ত দৃষিত হইয়া শ্রীহা বর্ধিত 
হয়। প্লীহা বন্ধিত হইলে তখন উহা রোগ মধ্যে পরিগণিত 
হয়। প্রীহা উদরের বামপার্থে বন্ধিত হয়। এই রোগ হইলে 
রোগীর শরীর পাণুবর্ণ, অবসন্ন, অল্প জর, অগ্নিমান্দ্য ও বল হাঁস 
হয় এবং শ্নেম্সিক শু পৈত্তিক উপদ্রব সকল উপস্থিত হইয়া! 
থাকে । ইহা চারিপ্রকার রক্ত, বাতি, পিত্ত-ও শ্রেম্মজ | : 
রক শ্লীহায় কলা, ভ্রম, বিদাহ, বিবরণতা : শরীরের গুরুত্ব, 
মোহ এবং উদরের রক্তবর্ণতা হয় । পৈত্তিক গ্লীহায় জর, পিপাসা, 


[৫৫৫ ] 


প্লীহন্‌ (প্লীহা ) 


দাহ, মোহ এবং দৈহিক পীতবর্ণতা হইয়া থাকে। শ্র্রেম্মজ 
প্ীহাতে অতিশয় বেদনা, প্লীহা স্থলাকার, কঠিন ও গুরুতর হয় 
এবং ইহাতে রোগীর অরুচি হইয়া থাকে। বাতজ প্লীহারোগে 
সর্বদা কোষ্ঠবদ্ধতা, এবং উদাবর্ভরোগ হইয়া থাকে এবং প্লীহাতে 
সর্বদাই বেদনা অন্তব হয়। প্লীহারোগে এই সকল লক্ষণ 
হইলে তাহা! অসাধ্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। 

অররোগ অধিকদিন পর্যন্ত শরীরে অবস্থান করিতে থাকিলে, 
ম্যালেরিয়া জর হইলে, অথবা ম্যালেরিয়া-দুধিত স্থানে বাস 
করিলে, বা মধুরতিগ্জাদি আহার জন্য রক্ত অতিমাত্র বন্ধিত হইলে 
প্লীহা বন্ধিত হইয়া থাকে । ইহাভিন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর, 
কোন দ্রুতযানাদিতে গমন বা! ব্যায়ামাঁদি পরিশ্রমজনক কার্ধ্য 
করিলেও প্লীহা স্বস্থানচ্যুত হইয়! বঞ্ধিত হয়। উদরের বামপার্শে 
উর্ধাদিকে প্লীহা অবস্থিত থাকে । অবিরুত অবস্থায় হস্তদ্বারা তাহা 
অনুভব করিতে পাঁরা যায় না, কিন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কুক্ষির 
বামপার্ে হস্তদ্বারা অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায় । এই 
রোগে সর্বদাই মৃছ্জর এবং প্রত্যহ কোনও সময়ে সেই জরের 
বৃদ্ধি অথবা একদিন অন্তর কম্প দিয়া অধিক জর প্রকাশিত হয় । 
আরও প্লীহার স্থানে বেদনা, কামড়ানি, বা জালা, কোষ্ঠবদ্ধত1, 
অন্পমৃত্র বা রক্তবর্ণমূত্র, শ্বাস, কাস, অগ্রিমান্দয, শরীরের অব- 
সন্নতা, ক্কশতা, ছর্ববলতা, পিপাসা, বমন, মুখবৈরস্ত, চক্ষু, হস্তা- 
স্কুল ও ও প্রভৃতি 'স্থানের রক্তহীনতা, অন্ধকারদর্শন ও ুচ্ছা 
গ্রভৃতি লক্ষণ হইয়! থাকে । 

কষ্ট সাধ্য প্রীহার লক্ষণ।--প্রীহা অধিক বর্দিত হইয়া রোগ 
কষ্টসাধ্য হইলে নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে বক্তত্রাব, অথবা 
রক্তবমন, রক্তভেদ, উদরাময়, দত্তমূলে ক্ষত, পদদ্য় ও চক্ষুঃদ্য়ে 
অথব৷ সর্বাঙ্গে শোথ এবং পাঙঁও কামলা প্রভৃতি লক্ষণ 
লক্ষিত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আঁরোগ্যের 
সম্ভাবনা অতি অন্প। প্লীহা অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধি 
সাধন করিলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। ইহা কেবল বামপার্খে 
বদ্ধিত হইতে থাকে । 

প্লীহরোগের দৌষনিরূপণ।__প্লীহরোগে মলবদ্ধতা, বাঘুর 
উদ্ধগমন ও বেদনা অধিক থাকিলে তাহাতে বায়ুর আধিক্য, 
প্লীহা অতিশয় কঠিন, শরীরের গুরুত্ব ও অরুচি থাকিলে শ্রেম্মার 
আধিক্য বুঝিতে হইবে । রক্তের আধিক্য থাকিলে পিত্া- 
ধিক্যের লক্ষণসমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃষ্ণা হইয়া 
থাকে। তিন দৌষেরই আধিক্য থাকিলে মিলিত লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পায়। 

ইহার চিকিৎসা ।-প্লীহারোগে যাহাতে প্রথমে রোগীর 
কোষ্ঠ: পরিষ্কার হয়, তাহারই উপায় বিধান আবশ্বক। 


প্রীহন্‌ (প্লীহা ) 


পুরাতন গুড় ও হরীতকীচু্ণ ও অথবা বিলবণ ও হরী- 
তকীনুর্ণ সমভাগে রোগ ও রোগীর অবস্থান্ুসারে মাত্র! 
বিবেচনা করিয়। গরমজলের সহিষ্ত সেবন করিলে প্লীহা ও 
যরুৎ উভয়রৌগই অচিরে আরোগ্য হয়। পিপুল প্লীহা- 
রোগের একটা উত্তম গুঁষধ। ছুই ব! তিনটা পিপুল জলে 
বাঁটিয়া তাহা সেবন ব! পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় 
সেবন করিলেও প্রীহা প্রশমিত হয়। হিঙ্গুঃ শুঠ, পিপল, 
মরিচ, কুড়, যবক্ষাঁর ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র 
নেবুর রসে মাঁড়িয়া ছুই আন! হইতে চারি আন মাত্রায় সেবনে 
উপকার দর্শে। যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, 
পিপুল ও দত্তী এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ অদ্ধতোলা 
মাত্রায় উষ্জজল, দধির মাত, সুরা বা আসব অনুপানের সহিন্ত 
সেবনে এই রোগ অচিরে আরোগ্য হয়। চিতামূল পেষণ 
করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা' করিতে হইবে, এ বটিকা তিনটি 
পাঁকাকলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করাইবে। লশুন, পিপুলমূল 
ও হ্রীতকী ভক্ষণ এবং গোমৃত্র পান করিলেও প্লীহরোগ প্রশ- 
মিত হয় ৷ চিতামূল, হরিদ্রা, পাক আকন্দপাতা৷ অথবা ধাইফুল 
চর্ণ, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন হিতকর। শরপুঙ্খবটিকা 
অর্ধতোলা মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে প্লীহার উপশম 
হয়। শঙ্খনাভির চূর্ণ অর্ধতোলা, গোড়ানেবুর রসের সহিত 
সেবন করাইলে অতি প্রকাণ্ড প্লীহা সারিয়া যায়। সমুদ্রজাত 
বিনুকভম্ম প্লীহরোগনাশক | দেবদারু, সৈদ্ধবলবণ ও গন্ধক 
এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র ভন্ম করিয়া সেবন করিলে 
প্লীহা ও যকৃতাঁদি বিনষ্ট হয়। রোহিত (রয়না ) ও হরীতকীর 
কাথসহ পিপুলচুর্ণ ছুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন প্লীহরোগে 
হিতকর | শালপাণি, চাকুলে, বুহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, 
হরীতকী ও রোহিতক ছালের কাথ প্লীহরোগে বিশেষ উপকারী । 

উত্কৃষ্ট পাকা আমের রস মধুসহযোগে পান করিলে নিশ্চয় 
শ্রীহা প্রশমিত হয় । শিমুল পুষ্প সুসিদ্ধ করিয়া একদিন রাখিয়া 
দিবে, পরে উহা! রাইসর্ষপচুর্ণ সহযোগে ভক্ষণ করিলে শ্রীহা নষ্ট 
হয়। জোয়ান, চিতা, যবক্ষার, পিপ্ললীমূল, দস্তী এবং পিপ্পলী 
এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া উষ্ণজল কিংবা! দধির 
মাত বা মাংসরস অথবা! আসবসহ যথামাত্রায় সেবন করিলে ইহা 
আগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রণ প্লীহরোগা” ) 

ইহা ভিন্ন যমানিকাদিচুর্ণ, মাণকাদিগুড়িকা, বৃহন্মাণকাদি 
গুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ, অভয়ালবণ, গুড়পিগ্ললীত্বৃত, পিগ্পলীগ্বত, 
চিত্রকঘ্ৃত, রোহিতকঘত, মহারোহিতকঘ্বৃত, প্লীহারিরস, 
বাস্থুকিভরণরস, বিদ্ভাধররস, রসরাজ, প্লীহাত্তকরস, লোকনাথ- 
রস, বৃহল্লোকনাথরস, রোহিতকলৌহ, যকুতত্রীহাব্রিলেহ, 


যুত্ীহোদরহরলৌহ, রোহিতকাদ্যচুরণ, মহাদ্রাবক 3 রস* মহাঁ- 
দ্রাবক, শঙ্খদ্রাবক, শঙ্খদ্রাবকরস, মহাশঙ্খদ্রাবক ও রোহিতকা- 
রিষ্ট এই সকল ।ওষধ প্লীহা ও যক্কতরোগে বিশেষ উপকারী। 
( ভৈষজ্যরত্বা* প্লীহ্যরুতাধি” ) 

চিকিৎসক রোগীর বলাবল ও ধাতু বিবেচনা করিয়া! এই : 
সকল ওষধের মধ্যে যেকোন ওঁষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। 
প্লীহরোগের সহিত জর প্রবল থাকিলে ব! হঠাৎ প্রবল হইয়! 
উঠিলে এই সমস্ত উধধমধ্যে যে সকল ওষধ জরের উপকা'রক, 
সেই ওষধ এবং প্রীহা রোগের ওষধ মিলিতভাবে প্রয়োগ করিতে 
হইবে। আবশ্তক হইলে প্রীহার ওষধ বন্ধ রাখিয়া কেবল 
জরের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। জরের প্রকোপ কমিলে 
পুনরায় প্রীহার ওষধ সেবন করান বিধি। 

জীর্ণ গ্লীহরোগে বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু 
দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে তাহা! আরোগ্য হওয়া কঠিন। 
উদ্রাময় হইলে পুটপাকের বিষমজরাস্তকলৌহ প্রভৃতি গ্রাহক 
ওষধ বিশেষ উপকারক। রক্তামাশয়, শোথ, পাও ও কামল! 
প্রভৃতি গীড়৷ ইহার সহিত থাকিলে সেই সেই রোগনাশক ওঁধধ 
মিশ্রিতভাবে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহরোগীর গ্রহণী হইলে ছুশ্চি- 
কিৎস্য হইয়া উঠে। প্লীহরোগীর মুখে ক্ষত হইলে খদ্িরাঁদিবটিক1 
জলের সহিত গুলিয়! ক্ষতস্থানে লাগাইতে হইবে এবং বাব্লাছাল, 
বকুলছাল, জামছাঁল, গাবছাল ও পেয়ারার পাতা সিদ্ধ করিয়। 
তাহাতে কিঞ্চিৎ ফট্কিরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গরম' থাকিতে 
থাকিতে সেই জলদ্বারা কবল করিলে মুখক্ষতের বিশেষ উপকারহয়। 

প্লীহাতে বেদনা থাকিলে বন-আদা! বাটিয়৷ তাহাতে প্রলেপ 
এবং গোমুত্র গরম করিয়া অথবা গরমজলের স্বেদ দিবে। 
অল্প চাপ দিয়া ফানেল উদরে বাধিলেও উপকার হয়। 

প্লীহরোগীর পথ্যাপথ্য-_জররোগে যে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ 
প্লীহাতেও সে সকল দ্রব্য ৰিশেষ অনিষ্টপ্রদ । ইহাতে কেবল 
দুগ্ধ না খাইয়া তাহার সহিত ২৪টা পিপুল সিদ্ধ করিয় 
সেবন করিলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। এই রোগে সকল 
প্রকার ভাজা পোড়! দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য ও তীক্ষবীধ্য ভ্রব্য- 
ভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, ও মৈথু- 
নাদি একেবারে নিষিদ্ধ। 

ডাক্তারি-মতে প্লীহা শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রবিশেষ (৪191997),-- 
উদ্ররগন্বয্ের বামকুক্ষি মধ্যে পাঁকাশয়ের প্রশস্ত অংশের উত্তরে 
অবস্থিত। ইহার আকৃতি পিষ্টকের স্তায় বর্ণ ঘোর বেগুনে। 
রক্তের ন্যুনাধিক্যান্থসারে ইহারও আয়তনের হ্থাসবৃদ্ধি হয়। 
বুদ্ধাবস্থায় ইহার আয়তন ও ভার কমিয়া যায় এবং: দিনা ও. 
কম্পজরে উহ! বৃদ্ধি পায় ।, রানি 


প্লীহন্‌ (গ্লীহা ) 


সাধারণতঃ মানবমীত্রেরই একটা গ্রীহা' আছে, কখন কখন 
কষুদ্রাকার অতিরিক্ত প্লীহাও দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রীহার মূল 
ভাগ শ্্ীহার নিয়াংশে সংযুক্ত থাকে । উহার আয়তন মটর কলাই 
হইতে আখরোটের স্ায়ও হইতে পারে। 

স্রীহার প্রকৃতকার্ধ্য আজও ঠিক অবধারিত হয় নাই, তবে 
এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, ভুক্ত দ্রব্যের অণডলাল পরিপাঁক- 
কালে প্লীহা মধ্যে সঞ্চিত হ্য়। সেই সময় প্লীহার কলেবর 
বদ্ধিত হইতে দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই এ রস শোণিতে 
শোষিত হইলে প্রীহা পূর্ববস্থায় কমিয়া আইসে। এতদ্যতীত 
শ্লীহা হইতেই রক্তের শ্বেত ও লালকণিকাঁসকলের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জররোগে সাধারণতঃ ইহার 
বৃদ্ধি হইয়! থাকে । এ সময়ে ইহাতে রক্তাধিক্য, প্রদাহ, স্ফোটক 
ও বিবর্ধনাদি লক্ষণ প্রকাঁশ পায়। 

প্লীহার রক্তাধিক্য (0০0259৮1০০) প্রবল ও অপ্রবলভেদে ছুই 
প্রকার । ম্যালেরিয়! ও টাইফয়েড জরে প্ীহার প্রবল রক্তাধিক্য 


হয়। কখন কখন টাইফদ্‌, স্ৃতিকাবস্থায়, বসন্ত, বিসর্প ও পাই- | 


মিয়া প্রভৃতি রোগেও রক্তীধিক্য হইতে দেখা যায়। আঘাত 
প্রভৃতিও ইহার অন্যতম কারণ। যক্ৃদ্ধমনীতে রক্ত সরগ- 
লনের অবরুদ্ধতা এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসীয় পুরাতন রোগসমূহই 
অপ্রবলরক্তাধিক্যের হেতু বলা যাঁয়। 
এই সময় প্লাহা৷ আয়তনে বৃহৎ, কৃষ্াভ, আরক্ত, স্বাভাবিক 
অপেক্ষ! ভারী এবং উহার ক্যাপাসিউল (099919 ) মত্যণ ও 
বিস্তৃত হয়। পেশীর বিধানসমূহ কোমল, কোন কোন স্থানে তাহা 
তরল বা ফলের শীসের ন্যায় নরম বোঁধ হয়। ছেদন করিলে 
উহা! হইতে প্রচুর পরিমাণে লালরক্ত বিনির্গত হইয়া থাকে। 
প্রদাহ অধিক দিবস থাকিলে, প্লীহা বৃহৎ ও কঠিন হইয়া যায়। 
প্রীহা-স্থানে সামান্ত বেদনা, স্পর্শে অধিক যন্ত্রণ। ও রক্তাল্পতার 
লক্ষণাদি প্রকাশ পাঁয়। প্লীহাস্থানে গরম জলের সেক, ব্রিষ্টার বা 
 মাষ্টার্ড-প্রাষ্টার আবশ্তকমতে প্রয়োগ বিধেয়। আত্যন্তরিক লবণ- 
যুক্ত মৃছু বিরেচকও উপকারী । যকৃচ্ছিরার অবরুদ্ধতা থাকিলে 
তদন্ুরূপ চিকিৎস! প্রয়োজন । 
পাইমিয়! ও সেপ্টিসিমিয়! পাড়া, আঘাত, ম্যালেরিয়! স্থানে 
বাস এবং শৈত্য সংলগ্ন হেতু, প্লীহার প্রদাহ (9119018 ০% 
[7257001179210 [1008:9807.) উৎপন্ন হয়। রোগ প্রকাশ 
পাইলে অনেকগুলি শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। দ্লীহাতে 
সর্বদা আঘেলাই আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্ত উহারই চতুষ্পার্থে 
হিমরেজিক ইনফার্ট দেখা যায়। ইনফাক্টগুলি কীলারুতি, 
উহাদের মধ্যস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও পার্খ্দেশে রক্তাধিক্য থাকে । আঘে- 
টি 
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গ্লীহন্‌ (প্লীহ1) 


লাই বিষাক্ত হইলে প্রদাহ জন্মে। কখন আঘেলাই চুর্ণাপকুষ্টতায় 
পরিণত হয়, এইরূপে শোষিত বা অপরুষ্টতায় পরিণত ন| হইলে 
তাহার উত্তেজনায় স্ফষোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে । নিকটবত্তী 
পেরিটোনিয়মে প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া ও 
শৈত্যজনিত প্রদাহে প্লীহা বুহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং স্পর্শে কোমল 
বোধ হয়। রক্তাধিক্য হইতে প্রদাহ পৃথক্‌ করা স্ুকঠিন। 
স্ফোঁটিক থাঁকিলে জান! যায় যে প্রদাহ হইয়াছে । 

আম্ষেলাই দ্বার! স্থানিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে সামান্য 
বেদনা অনুভূত হয়। ক্ষোটক হইলে অত্যন্ত বেদনা, শীত, 
কম্পজ্বর, বমন ও দুর্ব্বলতা এবং স্ফোটক অভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইলে 
ূচ্ছা ও হিমা্গ প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। স্ফোটক 
বহির্দিকেও প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্ত তৎকালে তন্মধ্যে 
ফ্লুক্চুয়েসন্‌ অনুভূত হয়। 

স্ষোটক অবধারিত হইলে এম্পিরেটার দ্বারা পুয নির্গম 
করিবে । কুইনাইন, স্থুরা ও বলকারক আহার দিবে। ক্ফোটক 
হইলে রোগের ভাবী ফল বড়ই অশুভ জানিতে হইবে, এরূপ 
অবস্থায় রোগ আরোগ্য হওয়া স্কিন । 

শ্লীহার বিবৃদ্ধি (09700) ০ ৮৪ 901990 ) 
প্লৈহিক কোঁষসমূহ রক্তত্রোতদ্বারা অপসারিত না হ্ইয়া প্লীহ! 
মধ্যে অবরুদ্ধ হইলে শ্লীহা বিবদ্ধিত হয়। এই পীড়ায় বিবিধ 
স্থান ও যন্ত্রের লিক্ষাটিক সিষ্টেম বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য শ্বেতরক্ত- 
কণিকা দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহারা নিয়- 
মিতরূপে লোহিতকণিকায় পরিবন্তিত হইতে পারে না। 
এতদ্বার৷ রক্তান্নতার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। 

প্লীহাতে বনুকালব্যাপী বা বারংবার রক্তাধিক্য ( 0০2198 
8০7 ), ম্যালেরিয়া পুর্ণ স্থানে বাস, পুনঃ পুনঃ সবিরাম জর ও 
যকদ্ধমনীতে রক্তশ্রোতে রক্তাধিক্যই প্লীহা-বিবৃদ্ধির প্রধানতম 
কারণ। 

এই সময় প্লীহা বৃহদাকার ও প্রায় ৮৯ পাউও পধ্যন্ত 
ভারাক্রান্ত হয়। সময় সময় ইহার অগ্রপার্থ্ে স্পর্শদ্বারা খাত 
অন্থভূত হইয়া থাকে । কন্তিত অংশ দেখিতে শুভ্র ও বন্ধুর এবং 
রক্তল্লাবের চিন্তম্বলিত। প্লীহা প্রদেশ লোস্ত্রীকার ও স্থানে 
স্থানে নিকটবর্তী পৈশিক বিধানের সহিত সংযুক্ত । রক্ত তরল ও 
শ্বেত-রক্তকণিকাযুক্ত এবং রক্তে জলীয়ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

রোগী ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া আইসে । মুখমগুল, ওষ্ট ও 
কগ্তনটাইভ। রক্তশৃন্ত ) চশ্ম শুদ্ধ ও উত্তপ্ত, নাড়ী দ্রুত ও ছুর্ববল; 
মূত্র স্বপ্ন ও লোহিতাত, ক্ষুধামান্দ্য, কো ্ঠবন্ধ,প্লীহাস্থানে ভার ও 
বেদ্নাদিলক্ষণ উপস্থিত হয়। গীড়া৷ তরুণ হইলে জরের বিরাম 
দেখা যায় না। রোগ কঠিন হইলে রোগীর বর্ণ মত্তিকাবত 


শ্লীহন্‌ (শ্ীহা) 


নাসিক ও দত্তমাড়ী হইতে রক্তআ্াব, চর্ের নিয়ে সুক্ষত্ত চিহ্ব- 
বিগলিত মুখোৌষ (08007800118) অক্ষিপল্লবৰ ও পদের 
টিততা এবং সময় সময় সার্বাঙ্ষিক শোথ দৃষ্টিগোচর হয়। 
বিবদ্ধিত প্লীহার চাপদ্বার! শ্বাস, রুচ্ছ,, কাশি, ফুস্ফুসের রক্তা- 
ধিক্য ও বমন উপস্থিত হইতে পারে । 

প্লীহা বৃহৎ হইলে উদ্রের বামপার্শস্থ দক্ষিণদিক্‌ ও নাভি 
পর্যন্ত স্থান উচ্চ বোধ হয় ;স্পর্শে একটা অগ্রধার পাতলা ও 
খাতযুক্ত অর্ধ, অনুভূত হয় এবং কথন কখন তন্মধ্যে ফ্রাক্‌চুয়ে- 
সন্‌ পাওয়া! যায়। প্রাতিঘাতিক শব্দ মলগর্ভ (911) এবং তাহা 
নিম্নে নাভি ও উর্ধে ৫ম পশু কা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে পাঁরে। 
পার্খপরিবর্তনে প্লীহা কিঞ্িৎ স্থানান্তরিত এবং দীর্ঘনিশ্বাসে 
নিয্গামী হইয়া! থাকে। প্লীহা স্থানে কখন কখন একটা মন্মরধবনি 
শুনা যায়, উহাকে স্পীনিক্‌ মন্র (311997010 0] 10001) কহে। 

নাসিকা ও দন্তমাড়ী হইতে রক্তআব, পাঁওুরোগ, উদরাময়, 
আমাশয়, শোথ ও ক্যানক্রমোরিস্‌ প্রভৃতি ইহার উপসর্গ । 
রোগ আরোগ্য না হইলে হূর্বলতা, শোথ, আমাশয়, রক্তআব 
ও কখন কখন অচৈতন্য হইর। মৃত্যু ঘটে । 

নিম্নলিখিত কএকটী গীড়ার সহিত ইহার ভ্রম হইতে 
পারে; পাঁকাশয়ের কাডিয়েক ছিদ্রে কর্কটরোগ, যকৃতের 
বামভাগের বা বামমৃত্রযস্ত্রের বিবদ্ধন, অস্াপ্লাবকে কোন অর্ধ, 
এবং রক্তে শ্বেতকণাধিক্য (1/90০০9০/01)7018) | র্যাধি তরুণ 
হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা, কিন্ত প্লীহার অধিকবিব- 
দ্ধন ও রোগ পুরাতন হইলে গীড়া স্ুকঠিন হইয়া পড়ে । 

বাধু পরিবর্তন, কুইনাইন, আর্সেনিক ও লৌহঘটিত ওষধ 
সকল সেবন বিধের় । অন্যান্য ওষধের মধ্যে আইওডিডস্‌, ব্রোহা- 
ইডস্‌ ও ফ্রুরাইডস্‌ বিশেষ কাঁধ্যকারী। আহীরার্থ লঘুপাক ও 
বলকারক দ্রব্যদিতে প্রীহার . উপরে ব্রিার এবং টিংচার বা 
অঙ্গয়েপ্টম্‌ আইওডিন্‌ লেপন আবশ্তক। পুরাহন গ্রীহার উপর 
অঙগয়েপ্টম্‌ হাইড্বাজিরাই বিনাইওড্ডিম মর্দমে প্লীহা খর্ব হইতে 


পারে, কিন্তু ছুইবারের অধিক মদ্দিন বিধেয় নহে । এলোপাথিক 
মতে স্পীন-মিকৃশ্চার_- 

& কুইনিসাল্কাস, ২ গ্রেণ 
এসিডসালফিউরিক ডিল্‌... ৬ ফোটা 
ফেরি সলফ, ১ গ্রেণ 
মেগনিসিয়া সল্ফাস্‌ ॥০ ডাম 
টিং জিঞ্জার ....... ১০ ফৌটা 
জল যি 21717. 


জরম্গ্রে দিবসে এক মাত্রা ২৩ .-বার। ৃ 
বরুতের কঞ্জেশ্চান থাকিলে লিভারের.উপর নাইট্রোহাইড- 


চি 


[ ৫৫৮ ] 


ক্লোরিক এসিড ডিল লেপনের পর. ফোমেন্ট .করিবে:ও নিষ্- 
লিখিত ওষধ সেবন করাইবে। 


৩ গ্রেণ 


৯ কুইনি মিউরিএট 
এসিড হাইড্ক্লোরিক ডিল ৬ফোটা 
টিং নিউসিস্‌ ভমিশি ৫. ফোঁটা 
ইং কলম্বা ১ -ওন্স 

দিবসে ২।৩ বার। ৃ 
পুরাতন প্লীহায় সামান্ঠ জর থাকিলে__ 

1৯ পোটাশি ব্রোমাইড ৫. গ্রেণ 
টিং সিনকোনা কম্পা ২০ ফৌট! 
টিং জেনসিএন কম্পা ২০ ফোটা 
টিং ডিজিটেলিস্‌ ২. ফৌটা 
ইন্ফিউজন্‌ সার্পেন্টারি ১ গন্দ 

এক মাত্রা দিবসে ৩ বার। 

7 লাইকর এমন্‌ ফ্রুরাইড ৫ ফোঁটা! 
একোয়া মেন্থুপিপ্‌ ১ ওন্দ 


আহারান্তে ১ মাত্র! দিবসে ২ টি | 
প্লীহায় এমিলয়েড অপরুষ্টতা, উপদংশ, কর্কট, টিউবার্কেল ও 
হাইভেটিড প্রভৃতি রোগ জন্মে, তন্বারাও প্লীহার বিবদ্ধন ও 
দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাঁশ পায়। 


প্লীহাকর্ণ (তরি) কর্ণদেশজাত রোগবিশেষ। 
প্লীহার্ণবরস (পুং) 


প্লীহরোগোক্ত উষধ্বিশেষ । - গ্রস্ত 
প্রণালী-হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগ!» অভ্র, ও বিষ প্রত্যেকে 
৮ তোলা, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেকে চারিতোল৷ ॥। এই সকল 
দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিক!  প্রস্তত 
করিবে। ইহাঁর অন্ুপান শেফালিকাপত্রের রস-ও মধু ॥ এই 
ওষধ সেবনে জর, মন্দাগ্রি, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রম ও ষকলপ্রকার 
দীহা আশ্ত প্রশমিত হয় । (রসেন্দ্রসারস” প্লীহারোগাধি” ) 


প্লীহান্তকরস (পুং) অন্তয়তীতি অন্তকঃ প্রীহায়াঃ অন্তকঃ। 


গীহারোগোক্ত একটা ওষধ। ইহার প্রস্তত প্রণালী-_ত্বা, 
রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্ুল, রসাঞ্জন, পারা, -গন্ধক, গ্ুগ্‌-. 
গুল্‌, ত্রিকটু, রান্না, জয়পালবীন্র, ত্রিফলা,-কটুকী, দস্তীমূল, 
ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষীর এই সকল দ্রব্য এরও- 
তৈলে মর্দন করিয়! ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। 
অনুপান রোগীর বলাবল দেখিয়। স্থির করিতে হইবে | এই ওষধ 
গাঁও শোথ প্রভৃতি রোগেও হিতকর। 
( ভৈষজ্যরত্বা” হরি) 
শলীহারি (পুং) প্রীহায়াঃ অরিঃ। শত্রস্তন্নাশকতাৎ।-১ অশ্থবুক্ষ । 
(শব) ২. প্রীহনাশকব্টিকৌষধবিশেষ।.. গ্রস্ত, প্রণালী-_ 


প্রত 


 হরিভালছুই তোলা, স্বর্ণ পইতোন লা, হা ৪ তা অন্র চারি 
তোলা, মুগচণ্ভন্ম ও নেবুর মুলচুর্ণ প্রত্যেকে ছুই তোলা, এই 
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিক! করিতে হইবে। 
অন্ুপান মধু 'ও চিতাচুর্ণ। এই ওষধ সেবনে অসাধ্য প্লীহা, 
বরৎ, পা, গুল্ম ও ভগন্দররোগ নাশ হয়। এই ওঁষধ প্রীহারি- 
রদ নামে অভিহিত। 

অন্তবিধ প্লীহারিরস-_ইহার প্রস্তুত প্রণালী লৌহ চারিতোলা, 
তাত্র ২ তোলা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ছুই তোলা, মুগর্ম- 
ভন্ম ৮ তোলা, পাতিনেবুর মূল ৮ তোল এই সকল দ্রব্য একত্র 


মিঅিত করিয়া ৯ রতি বটিকা করিতে হইবে । ইহা! সেবনে: 


প্রীহা, ষর্কৎ ও গুন আশ্ত প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস” ) 
প্লীহাশক্র পং) শ্রীহায়াঃ শত্রঃ। প্রীহশক্র, প্রীহপ্বৃক্ষ | 
প্রীহাশার্দলরস (পুং ) প্লীহায়াঃ শার্দ'লইব রসঃ। প্লীহারোগ- 
নাশক ওবধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী-_পারদ, গন্ধক ও ত্রিকটু 
প্রত্যেকটা সমভাগ, সমুদায়ের সমান তম্রভন্ম ; মনঃশিলা, কড়ি, 
_ তুতিয়া, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রহেণা, যবক্ষার, সোহাগ, সৈম্ধৰ 
লবণ, বিটুলবণ, চিতা! ও জয়পাল, প্রত্যেকে পারার সমান, এই 
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ী, চিতা, আদা ও ধৃস্তর রসে 
'' ভাবনা দিয় একরতিপ্রমাণ বটা করিতে হইবে। অন্ুপান 
মধু ও পিপুল্‌। রোগীর ব্লাবল অনুসারে একটা বা ছইটী করিয়া 
বটকা সেবনে প্লীহা, অগ্রমাস, যর, গুল্ম, আমাশয়, উদরী, 
শোথ, বিদ্রধি, অগ্রিমান্দ্য ও জর প্রভৃতি রোগ অচিরে প্রশমিত 
হয়। (রসেন্দ্রসারস” গ্লীহারোগা” ) 
প্লীহোদর (ক্লী) উদররোগভেদ।" যাহারা বিদাহী ও অভিষ্যন্দ- 
জনক দ্রব্যভোজনে অনুরক্ত, তাহাদিগের রক্ত ও শ্রেশ্মা কুপিত 
হইয়া প্লীহা বৃদ্ধি করে। ইহাকে প্লীহোদর কহে। এই 
প্রীহা বামপার্থে বন্ধিত হয়। ইহাতে রোগী অতিশয় শীর্ণ হইয়া 
পড়ে। ((স্থশ্রত নি” ৭ অ?) [ উদররোগ ও প্লীহন্‌ শব্দ দেখ ] 
প্লীহোদরিন্‌ (ত্বি) প্লীহোদর অস্ত্যর্থে ইনি। প্রীহোদর- 
রোগগ্রস্ত । 
প্রু, সর্পণ, উৎপ্লত্য গতি, লক্ষ । ভাদি, আত্মনে, সক, অনিু। 
লট্‌ প্রবতে। লোট্‌ প্লবতাং। 
 প্লোষ্যতে। লুউ২অপ্রোষ্ট, অপ্লোষতাং অপ্লোষত। সন্‌ পুপ্ল,ষতে। 
বউ, পোপুরতে। যঙলুক পোপোতি। ণিচ. পরাবয়তি। লুউ্‌ 
অপুপ্লবত্, অপিপ্রবৎ। সন্‌ পুপ্লাবর়িষতি, পিপ্লাবয়িয়তি। 
প্র ুক্ষি, ( পুং) প্রোষ্যতি দহতীতি প্রষ দাহে (প্ল,ধিকুষিশুষিভ্যঃ 
ককদি। উণ২৩১৫৫) ইতি কসি। ১ অগ্নি। (উজ্জল) 
২ ন্েহ। ৩ গৃহদাহ। ( সংক্ষিপ্তসা উপাদিবৃ ) 
প্ল্ত ক্লী)প্র-ক্ত।  অশ্ঈগতিবিশেষ, অতিশীত্ব লক্ষদ্বারা 


লিট্‌ পুপ্রবে। লুটু প্লোতা। লৃট্‌ 


গতি, অশ্বগণ কুডিবেী লাফাইযা লাফাইন যাইলে এই ডে হয়। 
“অথ যঃ পুচ্ছতোহশ্বস্য শনৈরবিশদো ধ্বনি: | 
অশ্বৈরুৎপাদ্যতে কশ্চিং তদ্বপ্নতত উচ্যতে ॥৮ ( অশ্ববৈ” ৩১৩২) 
২ তি্যক্‌ গতি। (পুং) প্লতং প্লুতবদ্‌ গতি রস্যান্তীতি 
প্লত-অচ্‌। ৩ ত্রিমাত্র বর্ণ, ত্রিমাত্র ক।লদ্বার৷ উন্চাধ্যবর্ণ, ব্রিমাত্র 


দ্বারা যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাকে প্লত কহে। তিনটী 
অবর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্তক হয়, তাহাকে 
প্রত ব৷ ত্রিমাত্র কাল বলা যায়। 
“একমাত্রো ভবেদ্ধন্থে! দ্বিমাত্রে। দীর্ঘ উচ্যতে। 
ত্রাত্স্ত প্র;তে। জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনধ্ার্ধমাত্রকম্‌ ॥” ( প্রাচীনকাণ) 
যাহার মাত্রা একটা, তাহ! হম্ব, ত্রিমাত্র দীর্ঘ এবং যাহ! 

্রিমাত্র তাহাই প্লত। পাণিনিতে কোন্‌ স্থানে কোন্‌ শব প্লুত 
হইবে এবং কোথায় বা হইবে না, ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত 
'আছে। ষুগ্ধবোধটাকায় ছূর্গাদাস লিখিয়াছেন, দুরাহ্বান, 
গান ও রোদন এই সকল স্থলে প্লুতম্বর হইবে। 
“্ঢুরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ পরতো মতঃ 1” (ছুর্গাাসধূত বচন) 
(ত্রি)প্ল-ক্ত। ৪ ঝম্পগতিযুক্ত । 
প্রামাদনন্তরং কৃষ্ণ প্র;তোবৈ বীধ্যবাংস্ততঃ | 
তাভ্যামেৰ প্লুতাভ্যাঞ্চ চরণৈস্তাড়িতো গিরিঃ॥৮ হেরিবণ ৯৮৮৪) 
৫ প্লাবিত। ( বৃহত্স” ৫8৪) ৬ সিক্ত । (যাঁজ্ঞবন্ধ্য ১২৩৫) 
৭ ব্যাপ্ত। ( ভাগ” ৩২।১৪ ) 

প্তগতি (স্ত্রী) প্লুতা গতিঃ কর্মধা। প্লতগমন। (তরি) 
প্লতা গতিস্য। ২ প্লতগমনযুক্ত। 

প্লুতার্ক, একজন গ্রীকজীবনীলেখক ও. নীতিশাস্ত্জ্র ৷ ৫০ 
ুষ্টাব্ে বিওটিয়ার অন্তর্গত চিরেনিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । 
তিনি ডেল্ফির আমেনিয়াস-প্রতিষ্টিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্ 
অধ্যয়ন, অতঃপর রোম মহানগরীতে যাইয়া বাস করিয়া- 
ছিলেন। এখানে তিনি শ্রীক ভাষায় দর্শনশান্ত্র সম্বন্ধে কতক- 
গুলি বক্তৃতা করেন এবং লুকান, ইয়ঙ্গার প্রিনি ও মার্শান 
প্রভৃতির সহিত প্রণয়স্ত্রে আবদ্ধ হন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি জন্ম- 
ভূমিতে ফিরিয়া আসেন। তাহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে 
বিদ্ব্জীবনী (15158 01 11103010008 7)90 ) ও নীতি গ্রন্থই 
সর্কোৎক্ষ্ট। তীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীনকালে যুরোপভূমে 
নরবলির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২৭ খুষ্টাব্দে তাহার 
জীবলীল! শেষ হয়। 

প্রতি তত ) প্রংভাবে-ক্কিন্‌। প্রবন, উত্প্রুত্য গমন। লাফাইয়া 
লাফাইয়! চলা । ২ ত্রিমাত্রদ্বারা উচ্চারণ। 

গ্লু, দাহ। ২ জলগ্লাবন। ভ্মি, পরশে, সক, সেট। লট্‌ 
প্লোফতি। লোট্‌ প্লোষতু। নিট গুর্লোষ। লুঙ অপ্লোবীৎ। 


প্লেতো 


প্র, দাঁহ। দিবাঁদি, পরণ্ৈ, সক, সেট্‌,। লট্‌ ্তি। লোট্‌ 
িষ্যতু। লিট্‌ পুপ্লোষ। লুঙ. লুর্দিৎ অপ্রষৎ। 
পুষ ১ সেক।২ পুত্তি। ৩ ন্নেহ। পৃর্তি ও সেকার্থে সক" স্নেহার্থে 
অ” জ্র্যাদি, পরস্মৈ, সেট? লট প্রষ্কাতি। লোট্‌ ৪ষ্কাতু। 
লু অপ্লোষীৎ। 
প্রষ (পু) দহন। 
পি ( পুং) প্লন্ঘ বাহুলকাঁৎ কি। ১ বকতুল্য তুযুক্ত খগভেদ। 
( শুরুষজু” ২৪1২৯ )২ দাহক সর্পভেদ। (খক্‌ ১৯১১) ৩ 
অন্ন পরিমাণ পুত্তিকাদি। শত” ব্রা" ১৪।৪।১।২৪ ) 
টি (তরি) প্লুয-ক্ত (যস্য বিভাষা। পা ৭২১৫) ইতি-ইটন্‌। 
১ দগ্ধ, ঝলসান। 
“পট্ুতরবনদাহাৎ প্র ্টশষ্পপ্ররোহাঃ 
পরুষপবনবেগাৎ ক্ষিগ্ুসংশুষ্বপর্ণাঃ ॥৮ (খতুস” ১২২) 
স্থৃশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“ত্র যদ্িবর্ণ,প্লষ্যতেহতিমাত্রং তৎ প্র্টং।৮ সুত্র সথ? ১১ অন) 
পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে যে বিবর্ণতা হয়, 
তাহাকে প্লট কহে। 
প্রুস, ১ দাহ। ২ বিভাগ । দিবাদি, পরশ্মৈ, সক সেটু। লট্‌ 
প্ুস্যতি। লোট্‌ প্লোস্ততু । লিট পুপ্লোস । লুঙ অপ্রসৎ অপ্রেসীৎ। 
প্লেছ (পুং) প্র-ইঙ-ঘএঞ৬ বেদে রস্য ল। প্রেঙ্খন, প্রকৃষ্ট গমন। 
..(তৈত্তিরীয়সং ৭1৫1৮1৫) 
প্লেতো। প্লেটো) শ্রীকদেশীয় একজন বিখ্যাত দার্শনিক । আরব- 
দিগের নিকট “ইফ্রাতুন্, নামে খ্যাত ৷ ইহ'র পিতার নাম অরিষ্টোন 
ও মাতার নাম পেরিক্টিওনি। ৪২৯ খুঃ পূর্ব্বান্ধে মে মাসে আথেন্স 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি হইতে আটাইস বর্ষ পর্যন্ত ইনি 
সন্রেতিদ্‌ (সুক্রাত ) নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিকের নিকট অধ্যয়ন 
করেন। এই সময় ইনি সক্রেতিসের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি মিসর, ইটালী প্রভৃতি স্থানে 
কিছুকাল বাস করিয়া আবার আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া এখান- 


কার পরিষদে (4০৪9০9০)) অধ্যয়ন করেন। নব ডিওনিসিয়াম্‌ 


ইহাকে আপন সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রথমে প্লেতে 
সেই রাজার নিকট যথেষ্ট আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্ত 


[ ৫৬০ 


] দ্র 


ইনি কাহারও মন জোগাইয়! চলিবার পাত্র ছিলেন না । বড়ই 
স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তাহা কিন্তু কঠোরহৃদয় ডিওনিসিয়াসের 
ভাল লাগিত না। এই কারণেই প্লেতো। বন্দী হইয়! কৃত- 
দাসরূপে কিরিনি (05989 )-বাসী আনিকেরেসের নিকট 
বিক্রীত হইলেন । আনিকেরেস প্লেতোর গুণে মুগ্ধ হইয়! মুক্তিদান 
করেন। ইহার পর প্লেতো৷ জন্মভূমে ফিরিয়া আপনার দর্শনতত্ব 
প্রচারে মনোযোগী হন। ইহার উপদেশগুলি গুরুশিষ্যের 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। তাহাতে গুরু সক্রেতিস্ই বক্তা । 
এই উপদেশ মধ্যে অনেক বৈদান্তিক ভাঁবমিশ্রিত॥ প্লেতোর 
আদি নাম আরিষ্টোক্রিস্‌, কিন্তু ইহার প্রশস্ত ললাট ছিল বলিয়া 
“প্লেতো” নামে খ্যাত হন। ৮২ বর্ষ বয়ক্রমকাঁলে ৩৪৮ খুঃ 
পূর্বান্দে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দার্শনিক আরিষ্টটল 
ইহারই ছাত্র । 

প্লেব, সেবন। ভঁদি, আত্মনে, সক” 17:15) 
প্েবতাং। অপ্নেবিষ্ট। লিট্‌ পিপ্লেবে। 

প্লোতি (রী) প্র-বৈ-ক্ত, সম্প্রসারণং রস্য ল। স্ুতোক্ত 
শস্ত্র কন্মোপকরণভেদ। [ শস্ত্রকন্ম দেখ ] ২ পিত্তবিকার- 
বিশেষ। (চরক) | 

প্লোষ (পুং) প্লষ-ভাবে-ঘঞ। দাহ। ভাবে লু (ক্রী) 
প্লোষণ, দাহ। 

গ্ন|, ভক্ষণ। অদাঁদি, পরশ্মৈ, সক" অনি । গ্দাতি। লোট্‌ 
গ্াতু। লিটু পপ্‌্দৌ। লঙ, অপ্সাসীৎ। নিঘণ্ট)তে এই 
ধাতু গত্যথক। 

গলা (স্ত্রী) গ্লা-ভাবে-অঙ)। ভক্ষণ। (ত্রিকা” ) 

প্লাত (ত্রি) গা কম্মণিক্ত। ভক্ষিত। (অমর) 

প্লান (কী) গ্মা-ভাবে ল্যু্ট। ভোজন । ( হেম ) 

গন, (পুং) গ্পা-বাহু লকাৎকু। রূপ । (নিঘণ্ট,) 

প্নর (ত্রি)গ্ম,বাহ” অন্ত্যর্থে র। রূপযুক্ত, রূপবান্‌। 

“অভিগ্নরঃ প্রষায়তি” (খক্‌ ১০।২৬1৩ ) 

গ্রে! রূপবান্‌ স অভ্যম্মানভিলক্ষ্য প্রযায়তি সিঞ্চতি। 

তথ৷ নোহম্মাকং ব্রজং গোষ্ঠং চা প্রষায়তি। 

আভিমুখ্যেন দিঞ্চতি | অন্মত্যং হিরণ্য পশ্বাদিকং দদাতি |” (সায়ণ) 
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ফকার। পঞ্চমবর্গের দ্বিতীয়বর্ণ। দ্বাবিংশতিতম ব্যঞ্জীন- 
£ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওঠ এবং ইহার উচ্চারণে 
আভ্যন্তর প্রযত্ত। এই বর্ণ উচ্চারণে জিহ্বাগ্র ও ওষ্ঠের সহিত 
স্পর্শ হয়। এই জন্য ইহার স্পর্শবর্ণত! । বাহৃপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস 
ও অঘোষ। এই শব্দ মহাপ্রাণ মধ্যে পরিগণিত | ইহার তত্ব__ 
“ফকারং শৃণু চার্বঙ্গি ! রক্তবিছ্যললতোপমম্‌। 
চতুর্বগপ্রদং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা! ॥ 
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদা! ত্রিগুণসংযুতম্‌। 
আত্মাদিতত্বসংযুক্তং ত্রিবিন্টুসহিতং সদা ॥৮ ( কামধেনতন্ত্র ৫ প) 
ফকার রক্তবিদ্যাল্লতাসদূশ, চতুর্বর্স প্র, পঞ্চদেবস্বরূপ, 
পঞ্চপ্রাণময়, ব্রিগুণ এবং আত্মাদি তত্বসংযুক্ত ও ত্রিগুণ সহিত। 
এই বর্ণের লিখন প্রকার তন্ত্র এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“বন্র। বামগতা৷ রেখা ততোহধঃ সঙ্গত! ভবেৎ। 
তন্মাদুর্ধগতা! ভূত্বা দক্ষমারভ্য কুণলী॥ 
বন্ধা রুদ্রশ্চ বিষু্চ কুগুলী ব্রক্মরূপিণী। 
মাত্র! বামাদ্দক্ষিণতঃ ক্রমশঃ পরিকীন্তিতা ॥৮» ( বর্ণোদ্ধারতন্ত্) 
প্রথমে বামদিকে একটা বক্র রেখা করিয়া তাহা হইতে 
নিয্নদিকে সঙ্গত করিয়! দিতে হইবে, পরে তাহা হইতে উর্ধ- 
গৃত হইয়া দক্ষিণদিকে কুগুলী এবং বাম হইতে দক্ষিণদিকে 
মাত্রা টানিয়া দিলে ফ* এই বর্ণ লিখিত হইয়া! থাকে । ইহার 
কুগুলী ব্রন্ষা, বিষণ ও রুদ্ররূপিণী। ইহার বাচক শব্দ__ 
সথী, ছুগিনী, ধূমা, বামপার্খ, জনার্দন, জয়া, পাদ, শিখা, 
রৌদ্রী, ফেৎকার, শাখিনীপ্রিয়, উমা, বিহঙ্গম, কাল, কুজিনী, 
প্রিয়পাবক, প্রলয়াগ্নি, নীলপাদ, অক্ষর, পশুপতি, শশী, ফুৎকার, 
যামিনী, ব্যক্তা, পাবন, মোহবর্ধন, নিক্ষলবাক্‌, অহঙ্কার, প্রয়াগ, 
 শ্রামণী ও ফল এই সকল শব্দ “ফ" শবের বাচক। 
(নানা তন্তরশান্তর ) 
*প্রলয়ানুদবর্ণাভাং ললজ্জিহ্বাং চতুভূজাম্‌। 
ভক্তাময়প্রদাং নিত্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌ ॥ 
এবং ধ্যাত্বা ফকারম্ত তন্মন্তং দশধা জপেৎ॥” ( বর্ণোদ্ধারত” ) 
এইরূপে ধ্যান করিয়া ফকার দশবার জপ করিতে হয়। 
মাতৃকান্যাসে এই বর্ণদারা বামপার্খে স্তাস করিতে হয়। কাব্যের 
আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগে ছুঃখ লাভ 
হইয়! থাকে। 


“দোধঃ সৌখ্যং মুদংনঃ স্ুখভয়মরণক্লেশছুঃখং পবর্গঃ 1৮ 
( বুত্তরত্বা” টীকা) 

ফ (র্রী) ফর অসদ্বাবহারে ভ্ত। ১ রূক্ষোক্তি, কটুকথন। 
২ ফুত্ক্লুতি। ৩ নিষ্ষল ভাষণ ( মেদিনী ) ( পুং) ৪ যজ্ঞসাধন। 
৫ স্ফীন | ৬ ঝঞ্ধাবাত। (মেদিনী )৭ বদ্ধক। ৮ জস্তানিস্ফার। 
৯ স্কট । ১০ ফললাভ। (বিশ্ব ) ১১ মুগ্ধবোধোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। 
“হিসোহস্তঃ কঃ” ( মুদ্ধবোধব্যাণ) 

ফকৎ (আরবী ) কেবল, মাত্র । 

ফক1 (দেশজ ) ঠকা1, অরুতকার্ধ্য হওয়া । 

ফকির, মুসলমান ভিক্ষুসম্প্রদায়। আরবী ফকর্‌ ও পাঁরন্ত 
দর্বেশ। ভিক্ষুকবৃত্তিতেই ইহারা জীবনধারণ করেন। ফকির- 
দ্রিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। ভারতবর্ষে প্রব্ূপ দশটা 
মাত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। জলালউদ্দীন্‌ মুলাৰি 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ঘুরোগীয় তুরক্ষের মধ্যে প্রায় ৬*টা 
বিভিন্ন শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কনস্তান্তিনোপলের বাতাসীগণ 
নিরীশ্বরবাদী, তাহারা মহম্মদকেও মাঁনে না বা তৎপ্রণো- 
দিত কোরাণ শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখে না। সকলেই সুফি 
এবং আলীপ্রবর্তিত সিয়া-সম্প্রদায়তুক্ত। তথাঁকার রফাই 
দরবেশগণ শারীরিক কষ্টকৈই মোক্ষলাভের প্রধান উপায় বলিয়৷ 
জানে । ভারতবর্ষে একশ্রেণীর ফকির আছে, তাহার! সর্বদাই 
মুসলমান তীর্থে ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রায় অনেকেই সুদুর পশ্চিম 
হাঙ্গেরিরাজ্যে গমন করির। তুর্কসন্যাসী গুলবাবার পবিত্র ক্ষেত্র 
দর্শন করিয়া থাকে । পূর্ব ও দক্ষিণে সিংহল প্রভৃতি স্থানের 
ীর্থক্ষেত্রেও তাহাদের গমনাগমন আছে । সাধারণতঃ ভারত- 
বাসী ফকিরগণ ধরন্মপ্রভাবহীন ও নীচ বলিয়া গণ্য । তাহারা 
সকলেই প্রায় “বে-সেরা” হইয়া পড়িয়াছেন অর্থাৎ কেহই 
মহম্মদের উপদেশ মানিয়! কাঁধ্য করেন নাঁ। ধাহারা এখনও 
'বাঁসেরা” আছে অর্থাৎ ধর্ম মানিয়া চলেন, তীহারা “সালিক” 
নামে পরিচিত। | 

ফকিরগণ সাধারণতঃ কবরস্থানে, আস্তানীয় অথবা তাকি- 
যাতে স্বস্ব বাস নিরূপণ করিয়! থাকে । কাড্রিয়। বা বানাবাগণ 
আপনাঁদিগকে বোগ্দাদ্নিবাসী সৈয়দআবছুল কাদেরজিলানির 
ধঙ্মনশিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। চিস্তিগণ বন্দনারাজকে 
ধর্মগুরু বলিয়। জানে। এখনও কুলবর্গায় এ মহীস্ার 
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পবিভ্রক্ষেত্র বিদ্যমান আছে । উহার! সকলেই সিয়া-সম্প্রদীয়ভূক্ত । 
ক্ৃতারিয়াগণ আবছলম্থৃতার-ই নাকের শিষ্য ও তন্মতাবলম্বী। 
তবকাতিয়! বা মাঁদারিয়াগণ শাহ মাদারের শিষ্য । ইহারা বাস- 
রাঁদি ক্রীড়াকুশলী। মলঙ্গাগণ শাহ মাঁদারের পাদানুধ্যাত 
জামন যতির শিষ্য । রফাই বাঁ গুর্জমারগণ সৈয়দ আঙ্গদ 
ফকির রফাইর শিষ্য । ইহাদের ঈশ্বরে এরূপ বিশ্বীস যে, 
তাহার! নিজ নিজ হাত কাটিয়া পুনরায় জোড়া দিতে পারে। 
এই বিশ্বাসবলেই ইহারা স্বইচ্ছাত্ন নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ছেদন 
করিয়া থাকে। জালালিয়াগণ সৈয়দ জালাল-উদ্দীন্‌ বোখারির 
শিষ্য । সোহাগিয়াগণ মুসা সোহাগের অন্ুচর ৷ ইহারা সর্বদাই 
স্ত্রীলোকের স্তায় বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং গীত বাগ্য ও 
নৃত্যাি দ্বারা সময়াতিপাঁত করে । নক্সবন্দীয়াগণ নকাবন্দীবাসী 
বহা উদ্দীনের শিষ্য, ইহার! হস্তে আলোক লইয়! রাব্রিযোগে 
ভিক্ষা করিয়া থাকে । বেওয়া পিয়ারীগণ সাধারণতঃ শ্বেতবস্তর 
দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করে । মহরমের সময় নিয়শ্রেণীর মুলমানগণ 
বিভিন্ন শ্রেণীর ফকিরের সাজ করিয়া বেড়ায় । 
ফকির, একটা ধর্মাসম্প্রদায় । কিছুদিন হইল গোয়াড়ী কুষণ- 
নগর অঞ্চলে ফকির নামে একটা উপাসক-সম্প্রদায় প্রব- 
ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় 
লোক আছে। অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দুর ভাগ অতি অল্প । 
হিন্দু ফকিরের! সকলেই গৃহী, মুদলমানদিগের মধ্যেও উদাসীনের 
ভাগ অতি অন্প। 

ইহারা ঘোঁষপাঁড়ার মতের অনুরূপ মতাঁবলম্বী। ইহারা 
( এই সম্প্রদায়ী মুসলমানেরা ) ছদ্মাবেশী কর্তীভজা। স্বজাতীয় 
লোকের মনোরঞ্জনার্থ ইহারা কেবল ফকিরের বেশধারণ করে 
মাত্র। ইহারা পীর পয়গম্বর প্রভৃতি কিছুই মানে না। 
নিয়নে দেখিনি যারে, কিরুূপে সাধিৰ তারে” ইহাই তাহাদের 
মূল কথা । ইহাদের আরও একটা সাম্প্রদায়িক সতর্কতার কথা 
আছে, “আপন ধরম কথা, না কহিবে থা তথা, আপনারে 
হইবে সাবধান ।” ইহাঁদের ধর্মচর্যযার জন্য কএকটী গাঁন 
প্রচলিত আছে, তাহাই ইহারা সর্বদা গাহিয়া থাকে। প্র 
গান শুলিতে তাহাদের ধর্মতত্ব প্রকাশিত। নিয়ে তিনটী গীতের 
 প্রথমাংশের কএকটা চরণ উদ্ধত করিয়া! দিলাম-_ 
১। “আগে সত্যধন্ম যাজন কর আমার মন। 

ওরে সত্য মানুষ দেখবি যদি, সত্য বল মন নিরবধি, 
ত্যজ্য কর অসত্যবাদী, তবে মিলবে প্রেম-রতন। 
দিনে দিনে দিন ফুরাঁল, এলো কাঁল। 
কোন দিন তোরে হবে যেতে, বল দেখি কে যাবে সাথে, 
তখন ঘটুবেরে বিষম জঞ্জাল । 


[ ৫৬২ ] 


ফকির 


তখন জান্তে পারবি তোর কর্মফল । 
ও তোর কোন্‌ দিন দেহ যাবে পড়ে, 
তীর্থযাত্রা সকল ছেড়ে, ঠিক দিয়ে যাক বসে পিঁড়ে, 
মিথ্যা তোর তীর্ঘভ্রমণ।” 
২। “কর গুরুতত্ব সার, ওরে মন আমার, 
গুরু বিনে পারে যেতে পারবে না । 
ভাবিয়ে অন্তরে খাট গুরু দ্বারে, 
লয়ে যাবে পারে ফেলে যাবে না ॥ 
যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে, 
ভাব মন তীরে, যদি যাবে পারে। 
সুমতি হইয়া, গুরুকে লইয়! 
আনন্দিত হয়ে থাক রসনা ॥ 
গুরু বাক্য এঁক্য কর, সাধু শান্্রধর, 
তবে যাবে পার, ভাব কি অসার, 
গুরুমুখপন্মবাক্য, হৃদয়েতে কর এঁক্য 
হুক্গুভাবে শান্ত হয়ে থাক না (৮ 


৩। “মানুষ এই সত্য মানুষ, মানুষ বই আর কিছু নাইরে মানুষ, 
: মনের মন মনন্থ প্রাপ্তি বস্ত পাঁওয়! যায় এই মানুষের ঠাই | 


চিন্তনের সে ধন, তারে কর সমূহ যতন, 
তবে সে মিলিবে রতন, ওহে সাধুভাই।” 
সেরিং সাহেবও একশ্রেণীর হিন্দু ফকিরের কথা উল্লেখ 

করিয়াছেন।১ ইহারা সাধারণ গৌঁসাই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । 
ইহারা অনেকে মূর্খ ও দেবতা-বিশেষের উপাসক । ইহাদের 
মধ্যে যাহার! জ্ঞানবান্‌, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যঅবলম্বনপূর্ব্বক মঠমধ্যে 
ধ্যানধারণায় কাল কাঁটায়। সকলেই তীর্ঘযাত্রা ও ভিক্ষা করিয়া 
থাকে । ইহার! হরিদ্রারঞ্জিত বন্ত্র পরিধান করে।  স্ফটিকাদির 
মাল! বক্ষে ধারণ এবং অপর একটী মালায় হস্তে নাম জপ করিয়া 
বেড়াহিয়া বেড়ায় । তাহারা কপালে, নাসিকায়, হস্তদ্বয়ে ও: 
বক্ষদেশে তিলক দিয়। থাকে । 


ফকির) বিলগ্রামবাঁসী মুসলমান কৰি মীর হা আলীর 


উপাধি । ইনি ১৭৫৪ থুষ্টা্ধে গতাস্থু হন । 


ফকির, মীর সামন্ুদ্দীন্‌, দিল্লীনিবাসী জনৈক মুসলমান কবি । 


ইনি “মফতুন, নামেই বিশেষ পরিচিত। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 
দিলী ত্যাগ করিয়া লক্ষৌ সহরে আসিয়া বাস করেন। 
তথায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জলমগ্র হওয়ায় তদীয় প্রাণবায়ু বহির্গত 
হয়। তীহার রচিত কবিতাদির মধ্যে একখানি “দিবান' ও 
তান্ব লব্যবসারীর পুত্র রামচাদের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত 
“তসবীর মুহব্বৎ নামক মস্নবী খানিই প্রসিদ্ধ। 

(১) আত, 8097100£8217245 478065 ০79 09864, 


ফখকি 


সবানকালে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন । 

ফকিরগঞ্জ, বাঙ্গালার দিনাজপুরের অন্তর্গত একটা বাণিজ্া্থান 
ও গগ্ুগ্রাম। এখানে চাউল, দেশীয় পাটের-চট ও পাট 
প্রভৃতির বিস্তর কারবার আছে। 

ফকিরহাট, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী থানা ও গগ্ুগ্রাম। 
এখানে চাউল, সুপারি, নারিকেল ও চিনি-প্রভৃত পরিমাণে বিক্র- 
যার্থ আমদানী হইয়া থাঁকে। সুন্দরবনের মধ্যে এই স্থান সর্ববোচ্চ। 
খর্জ.র রস হইতে এখানে প্রচুর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। 

২৪ পরগণার সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী 
গপ্তগ্রাম, অক্ষাণ ২২০২৩৩০উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৯৭০৫ পৃঃ। 
ফকিরাণ, মুসলমান সাধু বা ফকিরদিগের ভরণপোষণার্থ প্রদত্ত 

নিষ্ষর ভূম্যাদি। 
ফকীর (আরবী) ১ সন্ন্যাপী। ২ ভিক্ষুক। ৩ দরিদ্র, নিধন। 
মুদলমান ভিখারিদিগকে ফকীর কহে । 
ফকীরী (আরবী) ফকীরের কাধ্য। 
ফক, ১ অসদাচার। ২ মন্দগতি। ভাঁদি, পরশ্মৈ, অক সেউ্‌। 
লট্‌ ফক্কৃতি। লোট্‌ ফকুতু। লিট্‌ পক । লু$. অফকীৎ। লুট্‌ 
ফকিষ্যতি। লুটু ফক্কিতা। ণিচ্‌ ফক্ধয়তি। লৃঙ্‌ অপফকৎ। 
সন্‌ পিফক্কিষতি | 
ফন্ক, শুরসেনের জনৈক রাজা । 
কফন্কিকা তরী) ফু ধাত্বর্থনির্দেশে ধল্‌ বন্তব্যঃ, ইতি বান্তিকো- 
্কা| থুল্‌, টাপি অত ইত্বং। ১ অসদ্যবহার, ফাঁকি, পর্যায় 
চোদ্য, দেশ্য, পুর্ববপক্ষ। ( শব্দরত্রা” ) সভাস্থলে শাস্ত্রের ছুরূহ- 
স্থল সকল বিচারের জন্য যে পূর্বপক্ষ কর! হয়, তাহাকে 
ফক্কিকা কহে। যাহারা সেই বিষয়ের মন্ম্ার্থ অবগত আছেন, 
তাহারা এঁ ফাকীর দোষ দেখাইয়! প্রকৃত উত্তর বলিয়া দেন। 
কুটপ্রশ্ন। ৃ 
“ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমাকুগুলনামবাপিতা ।” 
( নৈষধ ২৯৫) ২ ন্যায়সন্বন্ধি ব্যাখ্যা । 
“শ্রীমৃতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা | 
বিষদীকৃত্য দশ্যন্তে দ্বিতীয়মণিফক্কিকা। ॥৮ 
( অনুমান টাকারস্তে মথুরানাথ ) 
ফক্তা। ( দেশজ ) নির্ধন, গরীব । 
কখর (আরবী) খ্যাতি, গৌরব । 
ফখরি, হিরাটবাসী একজন মুসলমান গ্রন্থকার - মৌলানা 
স্থলতান মহম্মদ আমীরীর পুত্র । তিনি স্ত্রীকবিগণের জীবনী 
অবলম্বনে 'জবাহির উল আজাএব” নামে একথানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। তিনি শাহ তহমাম্প. তথীনের রাজত্বকালে সিন্ধু প্রদেশে 
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ফকিরআলীবেগ, বুলন্দসহরের শাসনকর্তা, সম্রাট হুমাযুনের | আসিয়াছিলেন। তহফৎ উল-হাবিব নামে তাহার আর এক-. 


থানি গজল সংগ্রহও পাঁওয়৷ যায়। ১৫৬৭ খুষ্টান্দে তিনি 
বিদ্যমান ছিলেন । ্‌ | 

ফখর্উদ্দীন আবু মহম্মদ-বিন্‌ আলী আজ্জেলে, একজন 
ধাম্মিক মুসলমান পণ্তিত। তিনি তারাইন্‌ উল-হকাএক নামে 
কঞ্জউল দকাঁএক” নামক পুস্তকের একখানি টীকা৷ রচনা করেন। 
উহাতে তিনি সুফী মত খগুন করিয়া হানফি মতের পোঁষকতা 
করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানি ভারতবাসী মুসলমাঁনগণের 
অতি প্রিয়বস্তু। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার জীবলীল! শেষ হয়। 

ফখরউদ্দীন্‌ জুনান, (মালিক) স্থলতান গয়াদ্‌ উদ্দীন তোগ- 
লক শাহের জষ্ঠ পুত্র। পিতার রাজ্যারোহণের পর তিনি 
দিল্লীর যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর 
পর তিনি মহম্মদ শাহ তোঁগলক ১ম নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করেন। [ মহম্মদ শাহ তোগলক দেখ । ] 

ফখর উদ্দীন্‌ মালিক, বাঙ্গালার একজন মুসলমান রাজা । 

ফখর উদ্দীন্‌ মৌলানা, দিলীবাসী জনৈক মুসলমান কবি। 
নিজাম উল্‌ হকের পুত্র। নিজাম উল্‌ অকাঁএদ ও বিসালা 
মার্জিয়া নামক গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত ইহার রচিত আরও কএকখানি 
গ্রন্থ পাওয়া! যায়। ইহার কাব্যোপাধি সৈয়া উষ্ণ স্ুয়ারা 
১৭৮৫ খুষ্টা্ধে ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। দিল্লীর কুত- 
বুদ্দীন বখতিয়ার ফাঁকির দর্গার দ্বারদেশে ইহার কবর আছে। 
মুসলমান-সমাজে ইনি ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

ফখর উদ্দীন্‌ সুলতান, বাঙ্গালার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রামের 
(দোণার গাঁও) মুসলমান অধিপতি । ইনি ১৩৫৬ খুষ্টাব্দ 
লক্ষ্ণাবতীর মুসলমানরাজ সামস্ুদ্দীন কর্তৃক ষমালয়ে প্রেরিত 
হন এবং তদ্রাজ্য লক্ষ্পণাবতীর অন্তভূতি হয় । 

ফখরউদ্দৌোলা, একজন উন্নতমনা মুসলমান শাসনকর্তা 
(১৭৩৫ খুঃ ) দিল্লীগ্বর মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে তিনি পাটনার 
শাসনভার লাভ করেন । 

ফখরপুর, অযোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। সরযূ, ভকোশা, ঘর্থরা প্রভৃতি, নদী এনস্তানে 
প্রবাহিত। ভূপরিমাণ ৩৮৩ বর্ণ মাইল। এই সম্পত্তির বর্তমান 
সত্বাধিকারী কপুরথলার মহারাজ। লাহোররাজ রণজিৎসিংহের 
খ্যাতনামা পৌত্রদ্বয় সর্দার ফতেসিংহ ও জগজ্জ্যোতিসিংহ 
চাঁহলারিরাজকে ইহা দান করেন । বুন্দীর রাজ! বিদ্রোহী হইলে 
এই স্থান কাঁড়িয়া লইয়া কপূরথলার রাজাকে দান করা হয়। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম । অক্ষা? ২৭০২৫৫৫ 

উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮১০ ৩১ ৪১% পৃঃ। পূর্ববকালে এই স্থান 
আহীরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্রাট অকবর এ্ট গ্রামকে 


ফজলগাজী 


[ ৫৬৪ ] 


৬ 


উক্ত পরগণার সদর মনোনীত করিয়৷ এখানে একটা ছুর্, নির্মাণ 
করাইয়াছেন।  রাজন্বসংগ্রহের জন্যও এখানে এক্টী তহশীল 
স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত এ দুর্গ ও ধনাগাঁর তহসীল- 


দারের অধীনে ছিল। পরে উহা বুন্দীরাজের ইলাকাভূক্ত 
হওয়ায় ছুর্গ জনহীন হইয়া! পড়িয়াছে। এখানে সোরা প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । 

ফখরবাঁড়া, কপুরথলা রাজ্যের একটা নগর। 

ফগ্ফুর (পারসী ) জনৈক চীনসম্রাট। 

ফগ্ন € পুং) গোত্রপ্রবর খষিভেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 

ফণ্ড, পঞ্জাবের অন্তর্গত কেউন্থল-রাঁজের অধিকৃত একটা স্থান। 
সিমল! পর্বত হইতে ৬ ক্রোশ পুর্বে কোটগড় যাইবার পথে 
অবস্থিত । অক্ষাণ ৩১০ ৬উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭ ২৯ পৃঃ। এই 
স্ুরম্য স্থান ইংরাঁজগণের অতি প্রিয়।  সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
প্রায় ৯ হাজার ফিট উচ্চ। সিমলার ইংরাজ অধিবাসী ও 
বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের জন্য এখানে গবর্মেন্টের একটী বিশ্রাম- 
বাটিক আছে। পর্বতের ঢালুপ্রদেশস্থ বন পুড়াইয়৷ তথায় 
আলুর চাষ হইতেছে। 

ফঙ্গ ( দেশজ ) কোন কাজের নয়, বৃথা । 

ফঙ্গমানি (দেশজ ) তুচ্ছ, সামান্তি, নীচ। 

ফঙ্গবেনে (দেশজ ) গণস্থায়ী। যাহ সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। 

ফচকিয়] (দেশজ ) যে ছোকরা বৃথা হাসে। 

ফজল উল্লার্থা, মহিস্থররাজ হায়দার আলীর বিখ্যাত সেনাপতি। 
ইনি ১৭৬৪-৬৫ খুষ্টাবের মধ্যে সদাশিবগড়, ধারবার প্রভৃতি স্থানে 
কএকবার মহারাষ্্রসেনাকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন । 

[ মহারাষ্ট্র দেখ। ] 
২ সম্রাট বাঁবরের সভাস্থ একজন আমীর । ১৫২৯ খুষ্টাবে 

স্থাপিত ইহার একটা মসজিদ্‌ অদ্যাঁপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 

ফজল হক, : একজন মুসলমান গ্রন্থকার । ইনি খৈরাবাঁদ- 
ঝপী ফজল ইমামের পুত্র। পিতার ন্যায় তিনিও অনেক 
গদ্য পদ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার কশিদাঁগুলি 
সাধারণের আদরণীয়। ১৮৫৭ : খুষ্টাব্দে বিখ্যাত সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় তিনি বান্দার বিদ্রোহী নবাবের সহিত মিলিত 
হইয়! ইংরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮৫৮ খুষ্টা্ধে ডিসেম্বর 


মাসে জেনারল পেপিয়ারের বিপক্ষে নরোদ যুদ্ধে তিনি | 


নিহত হন।* 


ফজলগাঁজী, বাঙ্গালার বারভূঁয়ার মধ্যে একজন । ইনি ভাওয়াল- 
বাসী ছিলেন। [ বারভুয়া দেখ । ] ৰ 


* দ্িললীগেজেটে প্রকাশ যে মিতৌলির সিংহাসনচাত রাজ! লোনী 


সিং ও মৌলবী ফজল হফের ছ্বীপান্তর দও হইয়াছিল। 


ফজিহৎ (আরবী ) দুর্নাম । 
ফর্জিক! (ত্র) ভনক্তি রোগানিতি ভগ্ত আমর্দনে [ল্‌, পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ ভস্য ফ, টাপি অতইত্বং ৷ ১ ব্রাহ্মণযষ্টিকা । 
“নিগুত্তী ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ 1” রেসেন্ত্রসারস”) ূ 
ফেঞ্জিকা ব্রাঙ্গণঘষ্টিকা” (তষ্টীকা ) ২ দেবতাড় । ৩ দুরালভা । 
( শব্দ” ) ৪ দত্তিবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি?) 
ফঞ্জিপত্রিকা (তরী) ভনক্তি রোগানিতি ভঞ্জি পৃষোদরাদিত্বা 
তস্য ফঃ, ফঞ্জি রোগহারকং পত্রং বস্যাঃ কপ্‌, ৮ অতো! ইত্বং | 
আখুপর্নী। ( রত্রমাল! ) 
ফ্রী (ত্রী) ভর্জ-অচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ ভস্য ফ, গৌরাদিত্বাৎ 
ডীষ। ভার্গী, বামুনহাটা। ইহার গুণ হুর্জর ও বাতনাশক। 
“ব্ৎসাদনী তথা ফণ্জী তৈলপর্ণী তু সিংহিকা। 
চক্রমর্দক ইত্যন্যে ছর্জর! বাতকোপনাঃ ॥” হোঁরীত ১1১০ অ) 
ইহার পত্র কফনাশক | ২ বুদ্ধদারকবিশেষ। (রাঁজনি” ) 
৩ দক্তিবুক্ষ। ৪ যোজনবল্লী। ( বৈদ্যকনি) 
ফপ্ীকর ( পুং) পঞ্জী। ( বৈদ্যকনি”) 
ফঞ্জ্যাদিপঞ্চক (পুং) পঞ্জী আদি করিয়। পাঁচপ্রকার শাক, 
' পঞ্জী, জীবনী, পদ্মা, তর্কারী 'ও চুঞ্চক এই পীঁচপ্রকার শাক। 
ইহাদের গুণ বাতহারক, গ্রাহক, দীপন, রুচিকর, ত্রিদৌষনাশক, 
পথ্য, গ্রাহক ও বলকর।॥ ( রাঁজনি” ) 
ফট ( অব্য ) ১ অন্ুকরণশব্দ। ২ অস্ত্রবীজ, তন্তরোক্ত অন্ত্রনামক 
মন্ত্রভেদ । এই মন্ত্র শাস্তিকুন্তক্ষালন, অর্থ্যপাত্রক্ষালন, অর্থ্য- 
জলঘ্বারা পুজোপকরণের অত্থ্যক্ষণ, অন্তরীক্ষগত বিদ্বোৎসারণ, 
বিকিরক্ষেপণ, গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন, অঘমর্ষণ, পাঁপপুরুষ- 
তাড়ন, ক্রাঙ্গন্যাস, নৈবেদ্যপ্রোক্ষণ, হোমাগ্রির ক্রব্যাদাংশ- 
পরিত্যাগ, হোমাগ্রির আবাহন, তদগ্নিপ্রোক্ষণ টা, এই 
ফেট্‌ঃ মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে । 
“সবিসর্গং ফড়ন্তং তৎ সর্বদিক্ষু বিনিদ্দিশেৎ।” (ভাগ ৬1৮১০) 
(ত্রি)৩ বিশীর্ণাদি। “উপরি প্রুতা ভঙ্গেন হতোহসৌ ফট্‌” 
(শুরুষজুঃ ৭৩ ) “ফট্‌ বিশীর্ণো ভবতু” (বেদদীপ ) 
ফট (পুং স্ত্রী) স্কট বিকসনে পচাদ্যচ, পৃষোদরাধিত্বাৎ সাধুঃ। 
১ফণা। ২ দস্ত। ৩ কিতব। (মেদিনী) 
ফটক (আরবী ) ১ প্রবেশদ্বার । ২ কারাগার। 
ফটকবন্দী (আরবী ) কারারুদ্ধ। 
ফটক (দেশজ) ১ চিত্র 'বিচিত্র। ২ ইতস্ততঃ তমণকারী। 
৩ উভয়সম্কট |. ্‌ 
ফটকিরি, স্বনামখ্যাত খনিজ পদার্থ বিশেষ (4151090 বাঁ 81581), 
ভারতের অন্তর্গত বিহার, সিন্ধু, কচ্ছ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 
এই দ্রব্য সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। ময়লা বা অন্যান্য দ্রব্যের 


ফটকিরি 


সংযোগ হেতু ইহা লাল, কাল, জরদ ব1 সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। 
বিভিন্নস্থানে ইহার বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে,_-হিন্দি--ফিট- 
কারী, বাঙ্গালা--ফটকিরি, সংস্কৃত__স্কটিকারী, আরব-_সিব্‌, 
জাজ, পারস্য--জাক্‌, জাকে-সফেদ ; মহারাই্-_ফক্‌টি, তু্তি, 
পটক্রি, তামিল--পটিকারম, তেলগু-_পটিকরাম, মলয়ালম্‌-_ 
পটিক্কীরম্‌, ব্রহ্ম-__কিও খিন্‌। 

পর্বতের মধ্যস্থিত কোন কোন স্থানে মুত্তিকাসংলগ্ন অবস্থায় 
ফটকিরি দেখা যায়। উহা কাল ব! কৃষ্থধূসরবর্ণের আইসের মত। 
বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে অগ্রিপ্রস্তরসত্বন্ধীয় বলিয়া নিরূপণ করিয়া- 
ছেন। উহাতে সাব্-নান্মুলিটিক সংস্থানে (9০1১-00107051100 
27000 ) সঞ্চিত ফটুকিরিযুক্ত কৃত্রিম ধাতু (786500 0£6০018) 
বিমিশ্রিত আছে। 

রূপে মিশ্রিত ফট্কিরিসংযুক্ত মৃত্তিকা বাহিরে ফেলিয়া 
রাখা হয়, পরে চৌক1 করিয়া বিছাইয়া তছ্পরে জলসিঞ্চন 
করা হইয়া থাকে । ১২১৩ দিন পরে ঘনীভূত হইয়া উহা 
গন্ধকিত-ফটকিরিযুক্ত (৪910178৮6 ০£ 81070100% ) সমতল 
স্টিক ধাতুখণ্ডে (0758211109 01866 ) রূপান্তরিত হয়। 
উহাই ফটকিরির বীজ বা .ফটকারি-কা-বিন্‌ বা তুরি নামে 
প্রসিদ্ধ। এ তুরির ১৫ ভাগে ছয় ভাগ সল্টপটাশ (১%1৮0০- 
8491 ) মিলাইয়া৷ গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইতে হয়; কিন্ত 
সন্টপটাশ গলিবার পূর্বেই দ্রবীভূত ফট্কিরির জল একটা মুগুয় 
পাত্রে ঢালিয়৷ দেয়। প্রায় ছুই দিবসের মধ্যেই উহা! স্ষাটিকাকৃতি 
প্রাপ্ত হয়। এ দ্রবময় পদার্থকে দূরীভূত করণের জন্য পুনরায় 
অগ্রিতে জাল দেওয়া হইয়া থাকে । অবশেষে উহা মৃত্তিকা- 
প্রোথিত মট্ুকার মধ্যে ঢালিয়া রাখিলে চারিদিনে দৃঢ় স্ফাটিক 
দ্ানায় পরিণত হয় । র 

পঞ্জাবের লবণ নামক পর্বতমালার শৈলজ আইস হইতে, 
তথাকার কালাবাগ ও কাটকি নামক স্থানে রক্তাঁভ বা পাঁটল 
ফটকিরি প্রস্তত হইয়! থাকে । ইংলও বা চীনদেশজাত ফটকিরি 
অপেক্ষা কচ্ছদেশোৎপন্ন ফটকিরিই উত্তম। কালাবাগের ফট- 
কিরির ক্ষারাংশ হইতে সোড। পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলগুদেশজ 
ফটকিরিতে পটাশ থাকে। মগ্তিষ্ঠা, হরিদ্রা, নীল প্রভৃতি 
রঙ্গ পাকা করিবার জন্য উহাতে ফটকিরি মিশাঁল দেওয়া হয়। 

আঁধুব্বেদ-মতে, ইহার গুণ ধারক, রক্তরোৌধক ও পচন- 
নিবারক। নিস্তেজ উদরাময়, ক্ষয়শীল প্রদরাদি, রক্তআাব, শিশু- 


[ 4৬৫ ] 


9171698), প্রমেহ (00701710099 ), অস্যগ্দর (1160০৮- 
1[1)8218 ), গুদভ্রংশ বা জরাযুভ্রংশ (11018195008 ০01 60) 76০17 
৪1807900111) ) এবং অন্যান্য ক্ষতরোগে জলমিশ্রিত ফট- 
কিরির দ্বারা ধাবন বিশেষ উপকারজনক। গরম্জলে ফটকিরি- 
গুড়া ফুটাইয়া ৪1৫ দিন মুখ ধুইলে জিহ্বা ও মুখবিবরের ঘা! 
আরোগ্য হয়। ফটকিরি গুড়া ও আইডোফরম্‌ মিলাইয়! 
বিস্ফোটকাদিতে লাগাইলে সহজে ঘা শুকাইয়া আইসে। 

ফটকিরি জলের কুলকুচা করিলে দত্তক্ষত ও গলার মধ্যে 
জল ঘড়ঘড়াইলে গলক্ষত দোষাদি নষ্ট হয়। ফটকিরি 
পুড়াইয়া৷ গুড়া! করিয়া নাস লইলে নাসাআ্াৰ নিবারিত হয়, 
কখন কখন প্র গুড়া বৃশ্চিকদংশনস্থানে প্রলেপ দেওয়ায় 
উপকার পাওয়া গিয়াছে। গ্রস্ত শিশুর নাভিরজ্জব-কর্তনের 
পর যদি নাভি পাকিয়া উঠে, তাহা! হইলে পোড়া ফটকিরি-গুড়া 
দিলে শী সারিয়া যায়। পূর্বাহ্ন গর্ভভ্রাবের পক্ষে ইহা! একটা 
সহজ ও শীতল ষধ। ইহার প্রয়োগেও রক্তত্রাব কম হয়। 

প্রয়োগপ্রণালী--প্রথমে সুক্ষ মস্লিন বস্ত্রে আখরোট 
বা বড় মার্বলের মত আকারের একটী থলি নির্মাণ করিবে। 
পরে তন্মধ্যে উত্তমরূপে চূর্ণ ফটকিরি পুরিবে। শেলাই দ্বারা 
থলির মুখ আবদ্ধ করিয়া এ থলি জরাযুমুখে (0৪ ৮০) 
লাগাইয়৷ দ্িবে। উহা টানিয়! বাহির করিবার জন্ত যেন 
থলির পথে স্তা বিলধিত থাকে । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন 
যাতনা অন্ভূত না হইলে আরও ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিয়া 
সরাইয়া লইবে। তাহ! হইলে নিশ্চয়ই দেব্রিদ্‌ (795৮: ) 
নির্গত হইয়া পড়িবে। বাবুলের ক্কাথের সহিত ফটকিরি 
মিশাইয়া রক্তামাশয়ে পিচকারী দিলে উপকার দর্শে। পোড়। 
ফটকিরি-গুড়ায় নেবুর রস মিশাইয়! চক্ষে দ্রিলে যৌজকত্বগোষ- 
রোগ নাশ হয়। হাপকাশে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ ফটুকিরি 
দিবসে তিনবার সেবন ক্রান যাইতে পারে । উদরাময় ও রক্তা- 
মাশয়ে ইহার পাঁচ গ্রেণ পরিমাণ সেবনবিধি। সপুয় যৌজকতব- 
গোষ (087019106 01010814018 ও 0০0]506151065 ) প্রভৃতি 
চক্ষরোগে গোলাপজলে ৪ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার্ধ্য। 


ফুট (ত্ত্রী ) ফট-স্ত্িয়াং টাপ। ১ ফণা, সর্পের ফণা । 


“নিবিষেণাপি সর্পেণ কর্তব্যা মহতী ফটা। 
বিষং ভবতি মা বাস্ত ফটাটোপো ভয়ঙ্করঃ ॥৮ (পঞ্চতন্ত্র ৩৮৩) 
২দস্ত। ২ কিতব। (হেম) 


ফটকী (্ত্রী) স্ষটিকারী, ফট্‌্কিরী। 

ফটিক (দেশজ ) স্ষটিক। [ স্ফটিক দেখ। ] 

ফটিকারী (স্ত্রী) (&%02060১ 41019) স্বনামখ্যাত ক্ষারবিশেষ। 
চলিত ফটুকিরি। হিন্দী-ফিটুকিরী, তৈলঙ্গ-_পটিকূরাম। 


দিগের বিস্চিকা, ওদরিক ছর্দি, জলবৎ শ্লেম্মাআ্াব, হাপকাশি, 
(8199০০11099 ) প্রভৃতি রোগে ইহা আত্যন্তরিক প্রয়োগে 
ব্যবহার করা যায়। পিনসীযোজক ত্বগোষ (086%70)8] ০1060081- 
0918 ) পক্ষমমূলে ক্ষত প্রতৃতি চক্ষুরোগে, শ্বেতপ্রদরর (1990০- : 
ফি. 21 ১৪২ 


ফটোগ্রাফী 


তামিল-_-পড়িকারম। দাক্ষিণাত্য-_ফটক্রী, গুর্জর-_ফর্করী, 
বন্বে-_ফটিকী। ইহার গুণ সংগ্রাহী, সঙ্কোচক, অপুণ্তিকর, 
বালবিস্থচী, উদ্রাময় ও নাসারক্তআবে হিতকর। কটু, স্নিগ্ধ ও 
কথায় এবং প্রদররোগ, মেহকৃচ্ছ,, বমন ও শোষনাশক। 
“ফটা চ কটুকা স্গিগ্জা কষায়া প্রদরাপহা । 
মেহরুচ্ছ বমীশোষ-দোধদ্দী দৃঢ়রঙ্গৰা! ॥৮ (রাজনি? ) 
[ ফটকিরি দেখ । ] 

ফটোগ্রাফী (701)০89879125 ) চিত্রবিদ্যাবিশেষ । আজকাল 
এই চিত্রবিদ্যার প্রভাবে আমরা মন্ুষ্যমাত্রের প্রতিকৃতি, পশু - 
পক্ষী প্রভৃতি জীবমুন্তি এবং দেবমন্দিরাদি বুহৎ বৃহৎ অট্টালিকার 
প্রতিচ্ছবি মুহ্র্তমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারি। ইহা হস্তসাধ্য 
চিত্রশিল্প হইতে স্বতন্ত্র । | চিত্রবিদ্যা দেখ । ] 

এই কলাবিদ্য। সাহায্যে যে সমুদায় চিত্র উঠান যায়, তাহা 
“ফটোগ্রাফ' নামে খ্যাত। কিরূপে প্রতিবিষিত চিত্র দর্শনমাত্রেই 
আধারে প্রতিফলিত হয়, তৎ সমুদয়ের আলোচনায় এই বিদ্যার 
উদ্ভব হইয়াছে । কুর্য্যরশ্মির শক্তি প্রভাবে কোন কোন বস্ততে 
রাসায়নিক বিপধ্যয় ঘটে । ক্ুর্্যালোকের এইরূপ পরিবর্তনশীল 
শক্তি (4০0010 101099০৪ ) থাকাতেই, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
প্রস্তুত আধার বিশেষে, সেই আলোক্চালিত প্রতিকতিসমূহ 
প্রতিভাত হইয়া বিকাশ পাঁয়। এই তত্থের বিশেষ অনুশীলনই 
ফটোগ্রাফীর উন্নতির প্রধানতম কারণ । 

আলোক্সাহায্যে ছবি আঁকিতে বা লিখিতে পারি বলিম্বাই 
উহাকে কলাবিদ্যার অন্তনিবিষ্ট করা হইয়াছে । জীবিত ব৷ 
মৃত, খনিজ, উদ্ভিদ 'ও জীব প্রভৃতি জাগতিক পদার্থসমূহে 
আলোকের কাধ্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া আমরা অন্সন্ধিৎস্থু 
হই, ইহাই উক্ত বিদ্যার বৈজ্ঞানিক লক্ষণ । 

এক্ষণে ফটোগ্রাফী বিদ্যা একটী সৌখিন কলায় পরিণত 
হইয়াছে । আমার মনস্তৃপ্তিকর চিত্রসমূহের আবশ্তঠকতা আছে 
বলিয়া আমাকে ফটোগ্রাফ-চিত্রকরের শরণ লইতে হয়। 
এইরূপ আবশাক বোঁধে অনেকেই বর্তমান সময়ে এই বিদ্যা 
আদরের সহিত অভ্যাস করিতে শিখিয়াছেন ; কিন্ত পূর্ববকাঁলে 
দিলে (9০1১9916 ), রিটার (1১169), সিবেক (39০99১০০॥ ), 
বার্ধোলেট (7859)01196 ),  বেকাঁবেল 
ওয়ালেস্টন ( ০118%56০7), ডেভি (১1৮ 1301001015- 
1) ), ওয়েজউড (007983 1 ৩এএজ্০০৭ ), ইয়ং ( 
০৫) ও হসেল (1০ [79750))619 ) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ 
অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া 
গিয়াছেন। এই ক্লাবিদ্যায় অগ্ুকুলদৃষ্টির বিশেষ কারণ এই 
যে, ইহার অন্ুশীলনদ্বার৷ রসায়ন, দুষ্টিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা 


(1736709791১, 
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ফটোগ্রাফী 


(721))51০5 )-বিষয়ে অনেক- উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং 
আমাদের শিল্পনৈপুণ্যের উন্তির_ সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কার্ধ্য- 
দক্ষতাও বিকাশ পাইয়াছে। অভ্যস্ত কার্যের পরিপক্তান্ুসারে 
যখন এঁ বিকাশগুলি ক্রমশঃ পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়, তখন 
উহা হইতে দৃষ্টিবিজ্ঞান-ও রসায়নশান্ত্রের অনেক সম্পান্ঠ বিষয় 
নিদ্ধারিত হয় এবং শেষে একটী আনন্দের উপাদান হইয়া উঠে ॥ 

কিরূপে বিজ্ঞানবিদ্গণের যত্বে ও উৎসাহে এই বিদ্যার 
উদ্ভব ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিক্সে 
প্রদত্ত হইল ।১ 

প্রথমে “কেমেরা অব্স্কিউরা” ( 041091% 0)90074, ) 
নামক চিত্রপ্রদর্শনযন্ত্রেরে আবিষ্কার হয়। পরুয়াবাসী ব্যাপ্তিস্তা 
পোর্টা (738795৮: £০:০৮) নামক জনৈক ব্যক্তি (১৫৮৯ 
খুঃ অন্দে ) ইহার গঠনাদি নিরূপণ করিয়া যান । সার হামৃক্রে 
ডেভি, ওয়েজউড প্রভৃতি উৎসাহে অনু প্রাণিত হইয়া 104)97% 
0১০৪ যন্ত্রের দ্বার! পুনরায় পরীক্ষা করিতে আরম্ত করেন। 
তাহার ফলে গর প্রতিফলিত চিত্রটা “সেন্সেটিভ পেপারের” 
উপর অতি ক্ষীণভাবে প্রতিবিষিত হইয়া চিত্ররূপে প্রকাশ পায়। 
পর্ধ্যায়িক আলোচনায় এর যন্ত্রটী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রক্কত- 
পক্ষে উহাই ফটোগ্রাফাদির উৎপত্তির মূলকারণ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । পোর্টার কেমেরাঁটা নলাকার ও অন্তর্ভাগ কুক্ঃবর্ণ। 
উহার একমুখে একখানি মুকুর (14/১ ), তদ্দারাই তিনি অপর 
মুখস্থ সাদা জমির সহিত আলোকের অধিশ্রয়ণ (1৫৪৪ ) ঠিক 
করিয়া লইতেন। পরে ১৭৫৮ খুষ্টান্বে জন: ডোলাগ কর্তৃক 
বর্ণবিহীন মুকুর (4০0০0208010 16709) আবিষ্কৃত হওয়ায় 
একটা পরিষার চিত্রসংগ্রহণের উপযোগিতা প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । অতঃপর কেমেরার যন্ত্রাদি ও আকরুতিক পরিবর্তীনে 
ডবল অক্জেক্টিভ লেন্সের ব্যবহারে সুক্ষ অধিশ্রয়ণ গ্রহণ প্রভৃতি 
বিষয়ে অনেক উন্নতি সংসাঁধিত হইয়াছে । এইরূপ অন্ুশীলন- 
বলেই চিত্রগ্রহণের জন্.বক্স (895 ০৪10৪7৪,) হইতে বেলে! 
(7391198. 0817।67, )১ পরে ষ্টেরোঁক্কোপিক (১০০০৪০৪০০7১)০) 
ও ওসবর্ণস্‌ কপিং কেমেরা ও টেবল (093১০1068 0০190184 
087)767%% &))0 11016 ) প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে ] 

(১) রবাট্ট হান্ট লাখত “£594707/65 ০১৮ 0291৮” ও “77486 


০%, 227০4097217” এবং এবে মোইনো। (4০৮৪ 11০18700) প্রণীত 
1১9191৮0176 0১ 0101009 01996076 নামক গ্রন্থে ফটোগ্রাফীর বিস্তৃত 
ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে । | 

(২) ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে রোজার বেকন্‌, ৯৪৩৭ খৃষ্টাব্দ আল্বাঁটার্ও ১৫০০ 
খৃষ্টাব্দে লিওনার্ডো দা ভিন্সি এতদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

(৩) রাসায়নিক প্রক্রিয়! দ্বারা প্রস্তুত কাগজ বিশেষ। উহার উপরে 
চিত্র জমা ইয়! তুলিতে হয়। 8৮:71 


"কা 


ফটোগ্রাফী 


[ ৫৬৭. ] 


ফটোগ্রাফী 


মল 


১৭২২ খুষ্টার্ধে পেটিট্‌ লক্ষ্য করেন যে, দ্রবীভূত নাইটেটে 
অব পটাশ, মিউরিএট অব এমোনিয়। অন্ধকার অপেক্ষা আলো- 
কেই শীঘ্ৰ শীপ্ৰ স্ষটকাকার ধারণ করে। অতঃপর ১৭৭৭ 
খৃষ্টাব্দে স্থইডেনবাসী রাসায়নিক সিলে দেখিলেন যে, দ্রব 
নাইট্টে অব্‌ সিল্ভার একখণ্ড খড়িতে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলে 
উহ্থা কাল হইয়া যায়। সাদা দেউলে পতিত সৃর্যযরশ্মির 
প্রতিফলনেও এরূপ বর্ণবিপ্যয় ঘটে । আরও দেখ গিয়াছে 
যে ত্রিশিরা কাচ-মধ্য হইতে বক্রভাবে নিপতিত কৃষ্যবশ্মির 


নীল ও বেগুণি আলোকে ক্লোরাইড অব্‌ সিল্ভার (108 ; 


০০780 0৮. 1)010-811%০) ) মাখান কাগজ কাল হয়। 


সেনিবায়ারও (৪৪016) পরীক্ষা দ্বারা এই আলোক-: 


শক্তি-নিরূপণে কৃতকার্য্য হন। অতঃপর ১৭৯৮ খুষ্টাব্দে কাঁউণ্ট 
রামফোর্ড (09900 [0)099) তাঁপকেই পরিবর্তনের কারণ 
জানিয়া একটা প্রবন্ধ লিখেন। ১৮০২ খুষ্টান্ে মিঃ হরাপ্‌ 
(8৫৮ 05,91১) তদীর ভ্রান্তমত নিরাকরণ করিয়া “সল্টুদ্‌ 
অব্‌ মাকীরির” একমাত্র আলোকেই রূপান্তরপ্রাপ্তি প্রতিপন্ন 
করিয়া যান। 

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রিটাঁর কাচ-প্রতিফলিত বিভিন্ন বর্ণের সৌর- 
প্রতিবিষ্বে আলোকমাঁলার অবস্থান প্রমাণ করিয়া ক্রোরা- 
ইড অব সিল্ভারের বর্ণান্তর নিরূপণ করেন । এই অনুসন্ধানে 
এম্‌ এম্‌ বেরার্ড, সিবেক, বার্ধোলেট, সর্‌ ডবলু হর্সেল, সর 
এচ. এক্সল্‌ফিল্ড, ওয়ালেষ্টন, ডেভি প্রভৃতির চিন্তাকর্ষণ করে। 
তাহারাও, পরীক্ষা দ্বারা জীবদেহের উপর আলোকের এই 
'বিশিষ্ট শক্তির প্রভাব স্থির করিয়া যান। 

প্রাচীনকালে ফটোগ্রাফী বিদ্যার ভিত্তিস্থাপনে বহু-যত্র ব্যয়িত 
হইয়াছিল। প্রিষ্টলে, সেনিবায়ার, ইঙ্গেনহউজ্‌, ডি কণ্ডোলে, 
সসার ও রিটার, প্রভৃতি মনীষিগণ উত্ভিবাদির উপর আলোক- 
শক্তির প্রভাবনিণয়েও তদ্রপ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন । 

রিটার ও ওয়ালেষ্টনের পর ১৮০২ খুষ্টান্দে টমাস ওয়েজউড 
ও সর হাম্ছে, ডেভি ফটোগ্রাফী বিদ্যার উন্নতিকল্পে বিস্তর 
আলোচনা করেন5। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইটে অব্‌ 
সিল্ভারের প্রলেপে প্রস্তত কাগজ, চন্য, কাঁচ বা পত্রা্দির উপর 
(899370156. ৪০০৪ ) সুর্যযালোকে আলোকিত প্রাকৃতিক 
পদার্থসমূহের পূর্ণ চিত্র কেমেরা অবৃষ্কিউরা ও সৌর অপুবীক্ষণ 


(৩) গ্রেট বৃটনের রয়েল ইনিষ্টিটিউদন হইতে ১৮০২ খষ্টান্দে মুদ্রিত 
পত্রিকায় 40. ০০900৮ ০£ ৪. 17961)00. ০? 901)51706 [0917)011008 
. আ০০ 81983 210 ০? 20815100710519৭ 1১৮ 6016 8৫৩0০5 ০£ 1107)6 
79) 76০6 0. 811507, ৮160) 01939:5901098 7১7 [0850 


প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য। 


(89141 101095001১৩.) যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা অঙ্কিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ছবিগুলি অতিশয় ক্ষীণ ও 
অন্পক্ষণস্থায়ী হইত | ওয়েজউড্‌ সাহেব এ ছবি স্থারীকরণের 
কোন চেষ্টা করেন নাই। ডেভি সাহেব উক্ত প্রথার অন্ুরণ 
করিয়া দেখিয়াছেন ঘে, প্রস্তত কাগজ প্রভৃতি জমিতে 
সৌরাণুবীক্ষণ-সাহায্যে স্বচ্ছন্দে চিত্রাদি উঠাইতে পারা যায়। 
এইরূপে ক্রমে ফটোগ্রাফী বিদ্ার মূল উপায় নির্ধারিত 
হয়। হান্ফে, সাহেব আরও দেখিয়াছেন যে, নাইটে অব. 
সিল্ভার অপেক্ষা মিউরিএটু অব্‌ দিল্ভার শীঘ্র পরিবর্তনশীল, 
এমন কি উ্ধালোকেও উহা! শীঘ্র শীঘ্র সাদা হইতে ঈষৎ 
বেগুনি রঙে রূপান্তরিত হয়। নাইট্টে এঁ রূপ স্থলে কোন 
পরিবর্তন দেখা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, এক্ষণে 
দিবালোকে প্রতিভাসিত চিত্রের অনালোকিত অংশে বর্ণের অবি- 
কাশ ব্যতীত এই সুকুমার বিগ্ভার আর কিছু বাকি থাকে নাই । 
১৮১৩ খুষ্টান্দে দোগতীরবর্তী চালোন্বাসী ফরাসী পঙ্ডিত 
মুসের নিগপসে (9০391) [10671)09 [191০০ ) কৃর্য্যা- 
লোক-সাহায্যে সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী চিত্র তুলিবার প্রথা আবিষ্কার 
করেন। তিনি এই প্রথাকে হেলিওগ্রাফী ( [০11971)))5 ) 
'বলিতেনৎ | তিনি প্রথমে লেভেপ্তার তৈলে পীচ (491)081- 
6010) গলাইয়া! রূপা! বা কাচের থালার উপর মাখাইয়! রাখিতেন । 
পরে এ পাত্র শুষ্ক অথচ অন্ধকারময় স্থানে রাখিয়া গশুকাইয়া 
লইতেন। এ বাণিসযুক্ত পাত্র সহজেই চিত্রগ্রহণে সমর্থ 
হইত। এ প্লেট ৪।৬ ঘণ্টাকাল কেমেরা মধ্যে রাঁখিলে, তাহাতে 
একটা ক্ষীণ চিত্র প্রতিভাত হয় । পরে তিনি এ চিত্রযুক্ত প্লেট 
বাহির করিয়। পুনরায় নেপথা৷ ও লেভেগার তৈলের সাহায্যে 
তাহার পুর্ণ বিকাশ (1)৩৮৩1০৮৪৭ ) করিয়া! ছিলেন। পুনরায় 
তৈলসিক্ত হওয়াতে চিত্রের অনালোকিত অংশ ( অর্থাৎ ছবি 
উঠাইবার কালে যেখানে সুূর্যকর স্পর্শ করে নাই) গলিয়! উঠিয়া 
যায়, কেবল ছবি মাত্র পড়িয়া থাকে। পরে তাহাতে 
এন্গ্রেভারদ্‌ এসিড (1098159৮8 ৪০10) প্রয়োগ করিয়া 
এ চিত্রপট তিনি পরিস্ফ,ট করিয়া! লইতেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা 
যে প্রথার উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ $--”আলোক- 


(৪) প্রস্তুত কাগজাদ্ির উপর যে প্রতিমৃত্তির ছায়৷। পতিত হইত, 
সেইস্থান সাদা ও অপরাংশ কাল হইয়। বাইত | ছবি উঠাইয়। অন্ধকার- 
স্থানে রাখা আবশ্তক। ছায়াযুক্ত স্থামে উহ| পরীক্ষা! কর। উচিত, সময় 
সময় আবশ্ঠকমতে উহ! আলোকে আনাও যায়। সামান্য আলোকে 
উহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় ন৷। কিন্তু অধিকক্ষণ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় 
আলোক মধ্যে রাখিলে উহ। বিকার প্রাপ্ত হয়। 

(৫) ুর্যালে।কসাহাধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ান্স প্রস্তর-জমির উপর 
উত্তোলিত চিত্র ; উহ। ফটোপ্রফীর অন/বূপ। ৃ্‌ 


ফটোগ্রাফী 


যোগে তৈলাক্ত চিত্র-জমি (81010177909 $07180৪ ) এরুপ! 
দৃঢ় হইয়া! যায় যে, এঁ রূপান্তরিত অংশকে দ্রব করিবার শক্তি 
এঁ তৈলবৎ পদার্থ থাকে না, বরং এ প্লেটের অনালোঁকিত অর্থাৎ 
ছবিশৃন্য অংশেই তাহার এ ড্রাৰক শক্তির অল্পে অল্পে বিকাশ হয়। 
এইরূপে যখন এ ধাতব পাত্রের ছবিশৃন্য স্থানের তৈলবৎ 
পদার্থ (13150798) অপসারিত হয়, তখন স্বচ্ছন্দ একোয়া-ফর্টিস্‌ 
(489 1০7৮৪) দ্বারা এ প্রেটের প্রতিমৃত্তি নক্সা, করিয়] 
লওয়া৷ যায় ।” প্রকৃতরূপে এতন্বারাই ফটো এন্গ্রেভিং ও 
ফটোলিখোগ্রাফী প্রভৃতি চিত্রকাঁধ্যের উদ্ভব, এরূপ স্বীকার 
কৰা যায়।* এইরূপ কার্যের জন্য প্রস্তত পীচের ( 48781- 
0081) ) সুর্যযালোক-দগ্ধস্থান কখনই দ্রব হয় না, ইহাই তাহার 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রথম স্তবক। অতঃপর তিনি রৌপ্য ও 
তাত্্পাত্রের উপর গন্ধক ও ফস্ফরাস্‌ মাথাইয়া -চিত্রোতোলন- 
যোগ্য জমি প্রস্তত করিয়াছিলেন । ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 
চিত্রকর মুসের দেগুরের (8. 1,01019 9%00058 1191705 
1)888:75) সহিত তাহারপরিচয় হয় । উভয়ে এই চিত্র- 
বিদ্যার পরাকাষ্ঠা-দাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং এই 
ব্রতে উভফ্ব পরীক্ষকই অংশীদার হইয়াছিলেন। পরীক্ষাকার্ষ্যে 
লিপ্ত থাকিয়াই ১৮৩৩ খুষ্টাব্দে নিপ্সের মৃত্যু হয়১। অতঃপর 
১৮৩৯ খুষ্টাবে, রূপার পাতে কিরূপে শীঘ্ব শীঘ্র চিরস্থায়ী 
পরিস্ফট চিত্র আলোকবলে উঠাইতে পাঁরা যায়, তাহা দেখাই- 
বার জন্য দেগুরে স্বীয় উদ্ভাবিত প্রথায় একখানি আদর্শচিত্র 
উঠাইয়া সাধারণকে দেখান। উহা 'দেগোরোটাইগ? 009- 
০77০৮9 ) নামে খ্যাতং | 

প্রকৃত পক্ষে এখন হইতেই প্ররুত ফটো গ্রাফীর সথত্রপাঁত হইল। 
দেগুরো প্রথমে যে ছবি উঠান, তাহা পজিটিভ্‌ (০81৮6), কাজেই 


* এই প্রধার অনুসরণ করিয়! পরবর্তী কালে 'ফটোগ্রাফী? ও লিখে- 
গ্রাফীর পরস্পর সংযোগে লেমার্সিয়ার (1,9096:99. ), বেরেসউইল 
(89775৪]]]) ও লেরেবৌ (1,99১০৩) প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বার! 
ফটোলিধোগ্রাফী প্রথার পূর্ণ বিকাশ করিয়া যাঁন। সেই সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা 3016এ০% এর পরিবর্তে বাইক্রৌমেটেড্‌ জিলেটিন ( 81০))- 
0005৫ £619006) বাবহার করিয়া নাঁধারণের কুতজ্ঞতাতাঁজন 
হইয়াছেন। 

(১ অতঃপর নিপ্সের পুত্র আইসাডোরের সহিত দেগুরের নৃতন 
বন্দোবস্ত হয়। ফরানী শাসননভ| (920), 16019186819) এই কার্ষ্যের 
জগ্ত দেগুরেকে ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা ও আইনাডোরকে তাহার গাহায্য 
জন্ত ৪ হাজার মুদ্র। দেন। 

(২) দেগুরের উদ্ভাবিত প্রথ। +-্উৎকৃষ্ট পালিশ কর! একথানি রূপ। বা 
রূপার কলাই কর! তামার পাতে আইওডাইনের ধূম লাগাইলে রূপা ও আই- 
ডাইন দংযোগে এ গাতের উপর যে দাগ জমিয়া। যায়, তাহাতে আলো কণ্ধারা 


[ ৫৬৮ ] 


ফটোগ্রাফী 


তাহা হইতে আর দ্বিতীয় ছবি তুলা ষায় না। কিন্তু এক্ষণে প্লেটে 
যে প্রথম ছবি উঠে, তাহাই “নেগেটিভ, ( 6£0559 ) এবং 
তাহা হইতে যতগুলি ছবি তুলা যাক্স, তাহাই পজিটিত ॥ 

টালবট সাহেবই € ভা, এ. ঢা, 1519০) বহু অধ্যবসায়ে, 
৫ বৎসর পরীক্ষা দ্বারা “নেগেটিভ? চিত্রোত্তীবন প্রথার আবিষ্কার 
করেন। তিনি একখণ্ড চিটির কাগজ প্রথমে লবণজলে ও 
পরে নাইটেট অব. সিল্ভার-দ্রাৰবকে (১০101008 0?001010)07. 
৪৪16 204 1070901911৪) বারংবার ডুবাইয়া তাহার 
ৃষ্ঠদেশ চিত্রগ্রহণোপযোগী (9০7810৮9) করেন। আলোক, 
গ্রভাৰে কএক সেকেও্ড মধ্যে উহাতে আদর্শ চিত্রখানির পূর্ণ 
বিকাশ হইয়া থাকে । পুনরায় লবণজলে ডুবাইয়া এ চিত্রকে 
স্থায়ী করা যায়। এই প্রথা সরল ও সুবিধাজনক নহে 
বলিয়। তিনি আর একটু উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৮৪০ 
ৃষ্টাব্ে তিনি আইওডাইড অব্‌ সিল্ভার ও আইওডাইড অব্‌. 
পোটাসিয়ম্‌ সহযোগে যে কাঁগজ প্ররস্তত করেন, ছবি উঠাইবার্‌ 
অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে একবার তাহার পৃষ্ঠদেশ এসিটোনাইটে,ট 
অব্‌ সিল্ভার ও গলো-নাইটেটে অৰ সিল্ভারে ভিজাইয়া লইতে 


. হইত। তিনি এঁ অপ্রকাশিত চিত্রের পূর্ণ বিকাশ জন্য গলো- 


নাইটে অব সিল্ভার এবং স্থায়িত্বের জন্য ব্রোমাইড অব. 
পোটাসিয়ম্‌ ব্যবহার করিতেন। টাঁলবট সাহেব তীহার চিত্রা- 
স্কণকে 0981969 ০£ 11০৮০ নামে অভিহিত করেন । 
১৮৪২ খুষ্টান্দে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্ত তিনি রাজকীয় 
সভা ( 7০)৪। ৪০০8৪ ) হইতে পদক প্রাপ্ত হন। 

পূর্বে যে দেগুরোটাইপ-প্রথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহ! 
এতদিন মনুষ্যচিত্রগ্রহপণের উপযোগিতা লাভ করে নাই । 
সেই উন্নতিপথে লক্ষ্য করিয়৷ প্রতিমুন্তি স্থায়ীকরণাভিপ্রায়ে 
আইওডিন্‌ ও সিল্ভারের পরিবর্তে হাইপো-সল্‌্ফেট অব্‌ মোড! 
ব্যবহার করা হয়। পরে মুর্সো ফিজে! রাসায়নিক বৈদ্যুতিক 
ক্রিয়াদ্বারা৷ তদুপরে স্বর্ণজাল বিস্তার করায় বিশেষ উন্নতি সাধিত 
হয়, কিন্তু বাস্তবৰিকপক্ষে মিঃ গভার্ডই (1৮ 99445£0 ) 
প্রশংসার পাত্র। ১৮৪০ খুষ্টান্দে তিনি আইওডিন ও ভ্রোমিন্‌ 
যোগে যে চিত্র গ্রহণ করেন, তাহা এক সেক্ও্ড মধ্যে সম্পাদিত 
হইয়াছিল। অতঃপর মিঃ ক্লডেটু (11. 01809০) ক্লোরিন 
ও আইওডিন ব্যবহারে সমফল লাভ করেন। সাধারণের 


কুচি অনুসারে আজিও ত্রোমিন্‌ ব্যবহৃত হইতেছে । 


একটা ফটোগ্র।ফচিত্র তুলা যায়। এ অপ্রকাশিত চিত্র তিনি অন্ধকার! 
গৃহে লইয়। এবং পারার ধুম লাগাইয়া বিকাশ করেন | অতঃপর 
লবণমিশ্রিত জলে এঁ ছবি নিমর্জিত রাখিয়! তাহাকে .স্থারী করিতে সমর্থ 
হইয়া ছিলেন 4 


ফটোগ্রাফী [ ৫৬৯ ] ফটোগ্রাফী 
১৮৫ খুষ্টাব্দে কাগজের পরিবর্তে “কলোডিয়ন্‌ নেগেটিভ্‌' | বাণিজ্য-সামগ্রী হইয়াছে এবং যুরোপ, ভারত ও আমেরিকার 
(0০110919 098৪61%০) প্রস্তুতের প্রথা উদ্ভাবিত হয় । লে গ্রে; সকল স্থানেই ইহার রপ্তানি হইয়া থাকে । 


নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত কলোডিয়ন্কে ফটোগ্রাফীর মূল 
উপাদান (৪2৪) বলিয়া লেখায়, ইংলগুবাসী স্কট আর্চার 
তদ্বিযয়ে আলোচনা করেন। ১৮৫১ খুষ্টান্বে তিনি কাঁচ বা 
কাগজের প্রেটে কলোডিয়ন্‌ ঢাঁলিয়া যে জমি করিয়া লন, তাহাতে 
সহজেই নেগেটিভ চিত্র উঠিয়া যায়। পরে প্র প্লেটকে নাইটে 
অব সিল্ভার সোলিউসনে ডূবাইয়া লইতে হয়। চিত্রের 
পূর্ণ-বিকাশের (99৮6191)ট) জন্য আমরা ইংলগুবাসী রবার্ট 


হাণ্টের নিকট খণী। তিনি প্রোটো-আইরণ-সপ্ট বা পাইরো- 


গেলিক এসিড দ্বার! চিত্র-বিকাশের উপায় উ্াঁবন করিয়া যান। 
সর্‌ জন হর্শেল হাঁইপো৷ সল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোঁডাঁকেই চিত্রস্থায়িত্বের 
মূলকারণ বলিয়া গিয়াছেন। 
কলোডিয়ন দ্বারা নেগেটিভ-চিত্র উত্তোলনের জন্য কালে 
আন্বেটাইপ ও টিন-টাইপের উদ্ভব হয়। টিন-টাইপ-প্রথায় 
উঠান ছবি দরে কম হয়, এজন্য এখনও ইহার প্রভূত ব্যবহার 
আছে। কলোডিয়ন-নেগেটিভ্‌ প্রথার উন্নতিকল্পে ভাই 
প্লেটের স্থা্টি হয়,* যেহেতু ওয়েট প্লেট স্থান বিশেষে বড়ই 
অস্থৃবিধাজনক । ১৮৬৪ খুষ্টান্দে সেশ সাহেব ( 8. 2. ২৪৮০০ 
97 10009191)0) ড্রাই প্লেটে কলোডিয়নের সহিত নাইট্টে 
অব্‌ সিল্ভার ও ব্রোমাইভ. অব্‌ ক্যাঁডমিয়ম মিশাইয়া, কলো- 
ডিয়ন-ব্রোমাইড-নেগেটিভ্‌ প্রথার অবতারণা করেন। 
রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রস্তত এই প্লেট না ধুইলেও চিত্রগ্রহণে 
সমর্থ হয়। মিঃ আর্গেষ্ট এডওয়ার্ড কলোডিয়ান্‌ স্থলে 
জিলেটাইন্‌ ব্যবহার করিয়া! ফটোচিত্রণে সফলমনোরথ 
হইয়া ছিলেন । 
জিলেটিন যে কলোডিয়ানের পূর্ব্ব হইতে ফটোগ্রাফে ব্যবহৃত 
হইতেছে, তাহা! সকলেই অবগত আছেন।৬ এড্ওয়ার্ডস্‌ সাহেব 
ব্রোমাইড অব্‌ সিল্ভারের সহিত জিলেটিন মিশাইয়া কাচের 
উপর উত্তাপ শুকাইয়া লইতেন। পরে উহাতে ছবি তুলিয়া 
তাহার বিকাশার্থ অক্মালেট-অব-আইরণ বা পাইরোগেলিক 
এসিডের ক্ষার ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে এই কাঁচ একট 


* 17001062811, 198099000, 130886]], 7০:19 প্রভৃতি থয 
0199 প্রথার উদ্ভাবয়িতা | 

(৬) প্রথমে ফরাসী পঙ্ডিত মুসে। এলে গদিন (1117. 41919 09001) 
ইহার প্রচলন প্রস্তাব করেন। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডকা (101 13. 
14, 11900) উহার প্রয়োগবিধি জ্ঞাপন করেন। এ সময় হইতে 
১৮৮২ পর্যাস্ত ফটোগ্রাফী সম্পূর্ণরূপে জিলেটাইন্‌ প্রথার উপর নির্ভর 


করিয়াছিল। এ 
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১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত পুনরালোচনার সময় 
আইসে। এ সময়ে ট্টারিওপ্টিকনের সাইড নির্মীণ, ফটো- 
গ্রাফীক্‌ এনামেলের উদ্ভব, ওধধাদির অটোমেটিক্‌ রেজি্টেসন 
ও ব্ল-প্রসেস, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার প্রচলিত হয়। কিন্ত 
স্বাভাবিক বর্ণপহ ফটো! তুলিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত 
হয় নাই। বর্তমানে অনেকে প্রকৃত বর্ণ সহ চিত্র উঠাইতে 
প্রয়াস পাইতেছে। তাহার! পূর্ণব্ূপে সফলকাম না হইলেও 
কতক পরিমাণে চিত্রবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। 

বইটল্যাণ্ডারের (780121)61897091 ) পো অক্জেকৃটি- 
ভেরও অনেক উন্নতি হয় ও সেই সঙ্গে মুকুরসজ্বের ( [070 ০ 
00107)10)90100 1970869) অনেক পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে যে 
মুকুর বাবহৃত হইতেছে, তাহা মিউনীক-বাসী ট্টিন্হেলের গঠিত। 
ডালমেয়ার 03811799591) এই মুকুরগুলিকে 'র্যাপিড, রেকৃটি- 
লিনিয়া” নাম দেন। রসসাহেব “সিমিটিকেল-লেন্স, বইট্ল্যাগ্ডার 
ইউরিস্কোপ ও ডার্লটসাহেব র্যযাপিড হেমিস্ফেরিক্যাল” নামে 
অভিহিত করেন। 

ফটোগ্রাফী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত,_-১ বস্ত হইতে 
নেগেটিভ চিত্রগ্রহণ, ২ নেগেটিভ হইতে পুনরায় ছবিচিত্রণ। 
প্রথমটাই ফটোগ্রাফীর প্রধান অর্গ এবং ভূত ভবিষ্যৎ বা 
বর্তমানে সকল উত্তোলিত চিত্রের প্রথম ক্রিয়া বলিয়া! গণ্য। 
প্রভেদের মধ্যে এই যে, নেগেটিভ, হইতে ছবি পাণ্টা ছাপাইবার 
পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। 

কেমেরা সম্মুখে রাখিয়া প্রস্ততপাত্রে উপযুক্ত আলোকে ছবি 
উঠাইতে হয়। পরে তাহাকে অন্ধকারগৃহে বা বনাত প্রভৃতি 
কাল তান্থুর মধ্যে লইয়া পূর্বোক্ত নিয়মে চিত্রের বিকাশ 
(19961000006 01 0109 [)106079 ) সম্পাদন করিতে হয়। 
যদি কোন স্থান স্পষ্টভাবে বিকাশ ন1 পায়, তাহা হইলে চিত্রকর 
পেন্সিল (408৮8 1)99০11) দ্বারা তত্দঙ্গের বিকাশ করিয়া 
দিবেন। পরে প্রথমতঃ কাঁচ হইতে কাগজে চিত্র জমাইয়া 
লইবেন এবং ক্রেতার আবশ্তকমত তাহাকে কার্ডের উপর্‌ 
আঁটিয়া দিবেন। এখন যে ব্রোমাইড্‌ এন্লার্জমেণ্ট (37০077109 
79187890997) প্রথায় ফটোচিত্র উঠিতেছে, তাহা কাগজ 
ভিন্ন পোঁধিলেন প্রভৃতি কাচের উপরেও সুন্দর এবং 
বদ্ধিতাকারে উঠান হইয়া! থাকে । রেশমের কমালেও স্ুন্দর্রূপে 
ফটোচিত্র উঠান যাইতে পারে। 

সচরাচর যে ফটোচিত্র তোলা যায়, তাহা কেন এত শী 


ফড়নবীশ 


হীনপ্রভ হইয়া পড়ে? কারণ পূর্বে যে সম্টস্‌ অব. সিল্ভার 
বাবহার করা হইত, তাহা কালে উঠিয়া যাঁয়। এক্ষণে অটো- 
টাইপ্‌ নামে কার্বণপ্রথার আবিষ্ষার হওয়ায় এই কষ্ট অপনোদিত 
হইয়াছে । সন্টস্‌ অব্‌. প্রাটিনাম্‌ নামক দ্রবাসাহাষ্যে নেগেটিভ 
চিত্র চিরকাল রক্ষা কর! যাইতে পারে। ফটোগ্রাফ তুলিতে ইহার 


বিশেষ আবণ্তক । উইলিস্‌ সাহেব প্লাটিনোটাইপ নাম দিয়া ইহা । 


আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

লিখিত বিষয়সমূহের ফটো লইয়? তাহা মুদ্রিত হইতে পারে । 
পর্বতগাত্রস্থ শিলালিপি, স্তম্তলিপি, অনুশাসন ও তাঅশাসন 
প্রভৃতি এবং কোন কোন বিশিষ্ট চিত্রের ফটো।-ছবি লইয়। তাহা 
লিখো, বা খোদাই করিয়া ছাপা যাইতে পারে। পরস্পরের 
প্রভেদ থাঁকায়, উহাদের স্বতন্ত্র নামও হইয়াছে । যেমন ফটো- 
লিখোগ্রাফী, ফটোএন্গ্রেভি ফটোএচিং, ফটোজিস্কো গ্রাফ, 
ফটোগ্রেভার প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত প্রথায় কএক প্রকারে ফটোচিত্র 
ছাপা হইতেছে । প্রথমে ওয়াপ্টার উডবারি জিলেটিন্‌ মাখান 
প্রেট লইয়া এই মুদ্রণপ্রথার পথ দেখাইয়া যান। উহা! 
তাহারই নামানুসারে উড্বারিটাইপ বা ফটোরিলিফ প্রসেন্‌ নাম 
প্রাপ্ত হয়। পরে আল্বার্টাইপ্‌, হেলিওটাইপ ও আর্টোটাইপ 
প্রভৃতি নামেও ইহা খ্যাত হয়। বাইক্রোমেটেড জিলেটাইনের 


পৃষ্ঠে নানী বর্ণের চিত্র ছাপা যাইতে পাঁরে, কিন্ত একখানি প্লেটে 


একের অধিক বর্ণ আর ছাপা যায় না। 

ফট ফট. (দেশজ ) শবভেদ । 

কড়( হিন্দী ) এক প্রকার ক্রীড়া চলিত ফড়খেলা। ইহাকে 
জুয়াখেলা বলা যাইতে পারে । একটা গুটিকাতে এক একদিকে 
কতকগুলি করিয়া শূন্য চিন্ত দিতে হয়, একদিকে পাঁচটা ও এক 
দ্রকে ৭টী প্রভৃতি চিহ্ন থাকে । একটী বাঁটীর মধ্যে ই গুটিকা 
ঘুরাইয়৷ দিয়া একটা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে 
হয়, যাহারা ইহা! খেলিতে থাকে, প্র গুটি ঘুরাণ হইলেই 
তাহারা গুটিকার শুন্য চিহ্ন অনুসারে ৫, ৭, ৩, ২ প্রভৃতি যাহার 
যেরূপ অনুমান, সে সেই অনুসারে বাঁজি রাখে, গুটা বাটার 
মধ্যে ঘুরিয়া একদিকে পড়িয়া যাইলে তখন এ আবরণ খোলা 
হয়। তখন যে পিট উপরে থাকে, সেই পিঠের শুন্তাঙ্ক যে 
বাজি রাখিয়াছিল, তাহার জিত এবং অপর সকলের হার 
হইল। পুর্বে এই খেলার অতিশয় প্রচলন ছিল। এখন এই 
খেলা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় । 

ফড়নবীশ, মহারাস্্ররাজকর্মচারী বিশেষের পদ। এই শবের মূল 
অর্থ কাগজলেখক । প্রথমে রাঁজসভাস্থ সামান্ত কাগজপত্র লেখক- 
কেই ফড়নবীস বলিত, শেষে এই শব্দে দেওয়ানীবিভাগের প্রধান 
কম্মচারী বা রাজন্বদচিবকে (011015697০৫ 808000 ) বুঝাইত । 


[ ৫৭০ 


] ফণিকা 


০০০০৯ 


করদাতাগণের এবং রাজন্সংগ্রাহকগণের নিকট: হিসাব 
বুঝাইয়া লওয়াই ইহার কাধ্য। রাজস্বের তালিকা ও আয়- 
ব্যয় প্রদর্শন করাই যে কেবল ইহার কাঁষ্য, তাহা নহে । 
রাজকীয় আয়ব্যয়সংক্রান্ত সকল কার্য্ের পরিদর্শন করাও 
ইহার একটী প্রধান কার্য । তাহার তন্বাবধানেই জায়গীর, 
ইনাম প্রভৃতির .সনন্দ বা রাজকীয় দানপত্র প্রস্তত হইত । 
মহারাষ্রাজনরকারে অনেক লোক ফড়নবীসপদ ভোগ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নানা ফড়নবীসের নাম ভারতেতি- 
হাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। | নানা ফড়নবীস্‌ দেখ । ] 
কড়িঙ্গ! (স্ত্রী) ফড়িতি শব্দং ইঙ্গতি গচ্ছতীতি ইঙ্গ-গতৌ৷ অচ্‌ 
টাপ্‌। বিল্লিকা, চলিত ফড়িউ.। ২ পতঙ্গ । 
ফড়িয়া (হিন্দী ) সামান্ ভ্রব্যবিক্রয়ী । 
ফড়কি (দেশজ ) ছোট ছোট গুচ্ছ। 
ফড় ফড়িয়া ( দেশজ ) বাচাল, বনুভাষী। 
ফণ, নিঃন্সেহ, অনায়াস দ্বারা উৎপত্তি। ২ গতি। ভ্াদি পরণ্মৈ, 
সক্‌, সেট । লট্‌ ফণতি। লোটু ফণতু ৷. বিধিলিউ ফণেৎ। 
লিট. পফাণ, ফেণতুঃ ফেণুঃ। লু অফাণীৎ অনুর পিচ, 
_ ফাপয়তি। লু অলীফণৎ। 
ফণ (ত্রি) ফণতি বিস্তৃতিং গচ্ছতীতি ফণ-অচ.। সর্পের বিস্তৃত 
মন্তক। সাপের ফণা । পর্্যার-ফণা, ফণ, ফটা, ফট, স্ফট, 
স্টা, দ্বী, ভোগ, স্কট, স্ক,টা, দক্রী, ফটা। (শব্বর") 
“পরিবাদং ক্রবাঁণে! হি ভুরাত্মা বৈ মহাজনে । 
গ্রকাঁশয়তি দোষাংস্ত সর্পফণমিবোচ্ছি তম্‌ ॥৮ (ভাণ১২১১৪।১৫) 
২ জত্র,দ্বস্থমন্রবিলেষ, স্রাণমার্গের উভয়দিকে জআতোমার্গ- 
প্রতিবদ্ধ ম্্্ধয়। (স্ুশ্রুত ৩৬ ) | মরন দেখ । ] 
ফণকর € পুং) ফণঃ কর ইবাস্তেতি, ফণস্ত করো বা'। ভূজজ, সর্প 
ফণধর (পুং ) ধরতীতি ধু-অচ ফণস্ত ধরঃ। সর্প । ( শব্দর” ) 
ফণধরধর (পু) ফণধ্রস্ত সপ্ন্ত ধরঃ। শিব । ( কবিকর্পলতী ) 
ফণভৎ ( পুং) ফণং বিভন্তিইতি ভূ-কিপ্‌ তুক্চ। সর্প। 
ফণব€ (পুং) ফণোহস্তান্তীতি ফণ-মতুপ্‌, মস্ত ব। সর্প । (শবর?) 
ফণ] (ত্ত্রী) ফণতি প্রসারসক্কোচং গচ্ছতীতি ফণগতৌ অচ্‌ 
টাপ্‌। সর্পফণা, সাপের ফণা । 
“জবলতি চলিতেন্বনোহগ্রিবিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে |» 

( শকুন্তলা! ৬ অঃ) 
ফণাঁকর (পুং) করোতীতি ক-অচ, ফণায়াঃ করঃ। সর্প। শের”) 
ফণাঁধর (পুং ) ধরতীতি ধু-অচ্‌। ফণায়াঃ ধরঃ। সর্প। (শব্দ) 
ফণা'ভর (পুং) বিভন্তি ধরতীতি ভূ-পচাদ্যচ ॥ সর্প । (হারাব্লী ) 
ফণাব€ (পুং) ফণা অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মন্ত ব। সর্প। 
ফণিক। (ভ্ত্রী) কৃষ্টোছুম্রিকা। ( বৈদ্যকনি? ) 


ফণিন্‌ 


ফণিকাঁর (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত দেশভেদ। এই দেশ দক্ষিণ- 
দিকে অরস্থিত। ( বুহত্সং ১৪ অঃ) 

ফণিকেশর (ক্র) ফণীব কেশরোহন্ত নাগকেশর। [নাগকেশর দেখ।] 

ফগিখেল (পুং ) ফণিন। সহ খেলতীতি খেল-অচ.। ভারতীপক্ষী, 
চলিত ভারই ৷ (ত্রিকাণ্ড) 

'ফণিচত্র (ক্লী) ফণ্যাকারং চক্রং। বিবাহাদি কর্মে শুভাশুভ- 
জ্ঞানার্থ সপ্তবিংশতিনক্ষত্র-ঘটিত সর্পাকার ত্রিনাড়িক চক্। 
বিবাহেতে বেরূপ রাজযোটক মিলন দেখিতে হয়, তদ্রপ কণি- 
চক্রেও শুভাশুভ দ্রেখা আবপ্তক। ইহা! সর্পাকার বলিয়া ইহার 
নাম ফণিচক্র হইয়াছে । এই সর্পের অর্থাৎ সর্পাকার চক্রের 
পৃষ্ঠে, মধ্যে ও ক্রোডে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিতে হয়। এ 
সকল নক্ষত্রের বেধ দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণর করা হইয়া থাকে । 
এই চক্রের পৃষ্ঠে ১, ৬, ৭, ১২, ১৩, ৯৮, ১৯, ২৪, ২৫. নক্ষত্র 
এবং মধ্যে ২, ৫,৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০,২৩ ও ২৬ নক্ষত্র ও 
(ক্রোড়ে,, ৩). ৪১৯১. ১০১১৯৫৮১১৯৮ ৪২১১ 
নক্ষত্র সংস্িত আছে । রর ও কন্তার যদি একরাশি হয়, তাহ। 
হইলে এই ফণিচক্রে ষেলন হয় না। (জ্যোতিস্তত্ব ) জ্যোতি- 
স্তত্ব ও সময়প্রদীপ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। 

ফুণিজ। স্ত্রী) ফণীব জায়তে জন-ড | ফণিমনসাবৃক্ষ । (ন্ঘস্ট,প্রণ) 

ফণনিজিহবা (ত্ত্রী) ফণিজিহ্রেন আকৃতিরস্ত্স্ত হতি অচু। 
১ মহাঁশতাবরী। ২ মহাসিমঙ্জা । (রাজনিণ ) 

ফণিজিহ্বিকা (শ্রী) ১ খ্বেতশারিব। ২ মহাশতাবরী । (বৈগ্ঠ”) 

ফণিজ্মীক (পুং) ফণিনামুজ্াকঃ, বহিষ্ষারক উৎপাদক ইতি যাবৎ 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু । ফণিতুল্য বহুপত্রপুষ্পবন্থাৎ তথাত্বং। 
১ ক্ষুব্রপত্র তুলসী । ২ রক্তবর্ণতুলপী। ( বৈগ্যক রত্রমালা ) 

৩ জন্বীরভেদ । (ইতি কেচিৎ ) ৫ জন্বীর সামান্ত । পর্ষ্যায়-_ 
সমীরণ, মরুবক, প্রস্থপুষ্প, জন্বীর। (অমর ) 
“মারূতোহলৌ মরুবকো মরুণরুরপি স্মৃতঃ। 
ফণী ফণিজ্বাকশ্ভাপি প্রস্থপুষ্পুঃ সমীরণঃ॥৮ (ভাবপ্র”) 
ফণিত (ত্রি) ফণ গতৌ-ক্ত । ১ গত । ২.নিঃন্নেহিত। 
ফণিতল্লগ €পুং) ফণী শেষ ইব তল্পং ফণিতন্সং তথ্মিন্‌ গচ্ছতীতি 
গম-ড | বিঞু্, ভগবান্‌ বিষণ কল্পান্তে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, 
তজ্জন্য তাহার নাঁম ফণিতল্লগ হইয়াছে । 

ফণিন্‌ (পুং) ফণাস্ত্যগ্তেতি ফণা (ত্রীস্বাদিভ্যশ্চ। পা ৫২১৩) 

ইতি ইনি। সর্প, সাপ। 
“জ্তেয়া ঘববীকরাঃ স্পাঃ ফণিনঃ শীঘ্রগামিন। 
মগ্ডলৈর্ধিবিধৈশ্চিত্রাঃ পৃথবো মন্দগামিনঃ ॥৮ স্ুশ্রুত কল্প” ৪অঃ) 
[ ইহার বিশেষ বিবরণ সর্প শব্দ দেখ। ] 
২ সপ্পিণীনামক ওষধ। (রাজনি” ) ৩ কেতু। 


২২১২৩ 


[ ৫৭১ ] 


ফতুয়াগিরি 


“কবিরত্যন্তধবলঃ ফণী কৃষ্ণঃ শনিস্তথা |» (গ্রহভাবপ্রকাশ ) 
৪ সীসক। (রসেন্ত্রসারস” জরাধি” পঞ্চবৃক্ত,রস ) ৫ মরুবক্‌ 
নামকৌষধি। (ভাবপ্র”) 
ফণিপ্রিয় €পুং ) ফণিনাং প্রিয়ঃ, তক্ষ্যত্বাৎ। বাষু। (শব্দরত্বাণ) 
ফণিফেন (পুং ) ফণিনাং ফেনইব উগ্র গুণত্বাৎ। অহিফেন, আফিং। 
“ভাগদ্য়ং স্তাৎ ফণিফেনকস্ত গান্ধালিকাপত্ররসেন মগ্যম্‌।” 
(রত্বাৰলী ) 
ফণিভারিক। (ভ্ত্রী) রুষ্েদুশ্বর বৃক্ষ, চলিত কাকড়মুর। (বৈদ্য?) 
ফণিভুজ (পুং) ফণিনং ভূঙক্তে ভুজ-ক্িিপ্‌। পন্নগাঁসন, গরুড়। 
ফণিমুক্তা ( স্ত্রী) মুক্তাভেদ, সর্পমণি। [ মুক্তা দেখ । ] 
কণিমুখ (ক্লী) ফণিন ইব মুখমস্য।  স্তেয়সাধনোপযোগী 
মু্ভিকাক্ষেপণার্থ যন্ত্রভেদ। চোরেরা চুরি করিবার সময় এই 
যন্ত্রের সাহায্যে মুত্তিক! ক্ষেপণ করিয়। থাকে । ( দশকুমারচ: ) 
ফণিলতী? (স্ত্রী) নাগবল্লীলতা, চলিত পানগাছ। 
ফণিবল্লী (স্ত্রী) ফণীব দীর্ঘ! বল্লী। নাগবল্লী। (রাজনি”) 
ফণিহৃন্ত্রী (ত্ত্রী) ফণিনো হম্্ীতি হন্তৃচ ভীপ্‌। গন্ধনাকুলী। 
ফণিহৃৎ (ভ্রী) ফণিনো হরতি স্বগন্ধেন অপসারয়তীতি হ-ক্কিপ্‌ 
তুগাগমশ্চ। ক্ষুদ্রছুরালভা! ৷ ( রাঁজনি? ) 
ফণীক্দ্র ( পুং) ফণিনাং ইন্দ্রঃ। অনন্ত, বাস্ুকি, সপগেশ্বর । 
ফণীশ (পুৎ ) ফণিনামীশঃ ॥ পের, বাস্থুকি, ফণীশ্বর | 
ফণ্ড (পুং ) ফণতি ফণ-গতৌ ড (এএমস্তাৎ ড। : উপ, ১/৯১৩) 
জঠর। (উজ্জল) 
ফতনারাঁজ, গুজরদিগের একজন প্রসিদ্ধ দলপতি। সিপাহী- 
বিদ্রোহকালে শাহরণপুর অঞ্চলে ইনি ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত 
কুরিয়া তুলেন । অবশেষে ১৮৫৭ খুষ্টা্ে জুনমাসের শেষে ইনি 
ইতরাজ-হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। 
ফণ্কারিন্‌ (পুং) ফৎ ইত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-ণিনি। 
পক্ষিমাত্র ।  (শব্দচ”) 
ফতৃআ (আরবী) 7৪০109%, এক প্রকাঁর জামা, অঙ্গরক্ষিণী বিশেষ । 
২ ম্হন্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ৷ ৩ মহন্মদীয় বিচারের ফয়শালা । 
৪ অর্থহীন । 
ফতুয়া (ফত্বা) পাঁটনা হ্েলাস্থ একটি নগর ও একটা রেল- 
ষ্েদন। পাটন! সহরে হইতে ৮ মাইল দূরে পুন্পুন ও গঙ্গানদীর 
সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৫৭৩০২৫উ$, দ্রাঘিণ ৮৫২১ পুঃ। 
গঙ্গাসঙ্গম বলিয়া! ইহা একটা তীর্ঘস্থানরূপে গণ্য ও বাণিজ্য- 
প্রধান হইয়াছে ৷. এখানে বর্ষে ৫টী মেলা হয়, তন্মধ্যে বারুণী- 
দ্বাদশীতে স্নাঁনোপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম 
হইয়া থাকে। 
ফতুয়াগিরি ( আরবী )১ অর্থহীনতা, দারিদ্র্য । 


ফতেগঞ্জ 


ফতুর (আরবী ) নিধন, দরিদ্র । 

ফতে (আরবী ) জয়। 

ফতে আলী, তলপুর-মীরদিগের একজন প্রধান সর্দার । সিন্ধু- 
প্রদেশে কহেলোরাগণ কিছুদিন রাজত্ব করেন, ফতেআলী অপরাপর 
বেলুচীদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়! সিন্ধুপ্রদেশ অধি- 
কার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, একচ্ছত্রা অধিপতি 
হইবেন। কিন্তু তাহ! ঘটল না'। আত্মীয় বিচ্ছেদ ও রক্তপাতের 
সত্রপাত হইল। তখন ( ১৭৮৬ খুষ্টান্ের পর) ফতেআলী 
মীরপুর প্রভৃতি কএকটা স্থান ছাড়িয়! দিয়! ভ্রাভৃত্রয়ের সহিত 
হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতে থাকেন। [ সিন্ুপ্রদেশ দেখ |] 
ফতেখা, নিজামশাহী রাজ্যের একজন সর্বময় কর্তা । মালিক 
অধ্ধরের জোষ্ঠ পুত্র । মালিক অন্বরের মৃত্যুর পর ১৬২৬ খুঃ অব 
ফতেখা! নিজামশাহী রাজ্যের অভিভাৰক হইয়াছিলেন | পদলাভের 
পরই তিনি নিজাম্‌ উল্‌ মুলকের পরামর্শে মোগলদিগের সহিত 
যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। এদিকে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা হাতে পাইয়। তিনি 
ক্রমে অত্যাচারী হইয়া! পড়িয়াছিলেন। ১৬২৯ খুষ্টান্দে মুর্তজা 
নিজামশাহ (২য়) বযঃপ্রাপ্ত হন। প্রথমেই তিনি ফতেখার 
অধিকার কাঁড়িয়। লইতে যত্ববান্‌ হইলেন। তাহার উদ্দেশ্তুও 
সিদ্ধ হইল। তকৃকরিৰ খাঁর সাহায্যে তিনি ফতেখাকে বন্দী 
করিয়া ফেলিলেন। মুর্তজাও উপযুক্ত বুদ্ধিশক্তির অভাবে 
সকলের অপ্রিয় হইয়া, উঠিলেন। শাহাজী ভোন্সু তাহার 
পক্ষ ছাড়িয়া মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ছুভিক্ষ ও 
শত্রুর আক্রমণ অসহা হইল। এই সময়ে মোগলসেনানী 
আজমরখার উত্তেজনায় মুর্তজা, আবার ফতেখাকে পূর্বাধিকার 
প্রদান করিলেন। হিতে বিপরীত হইল। ফতে খা এখন 
ক্ষমতা হাতে পাইয়া মুর্তজা নিজামের বিপক্ষতা করিতে 
লাগিলেন। বিজয়পুররাজ মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। ফতেখী তাহার সহিত যোগ দ্িলেন। এই যুদ্ধ- 
কালে তিনি একবার বিজয়পুর পক্ষে ও একবার মোঁগলপক্ষে 
যোগ দিয়া উভয়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
অবশেষে ১৬৩২ খুষ্টার্ে মোগলসেনাঁপতি মহম্মদ খা! দৌল- 
তাবাদে ফতেখাঁকে অবরোধ করেন, নিজামশাহী রাজ্যের পতন 
অবশ্যন্তাবী জানিয়! ফতেখা! মোগল সেনাপতির নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি মোগল অধীনেই 


কম্ম করেন। 
ফতেগঞ্জ, (পুর্ব ) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বেরেলী, জেলার 
অন্তর্গত একটা গ্রাম। ইহার ছুইটা বিভাগ আছে, পূর্ব 'ও 


পশ্চিম। বেরেলী হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত । 


অক্ষ" ২৮৪ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৯০৪২4পৃঃ। ১৭৭৪ খুষঠীবে 


[ ৫৭২ ] 


ফতেগড় 


এই স্থান ইংরাজ-রোহিলা-যুদ্ধের র্গভূমি হইয়াছিল ।. এই যুদ্ধে 
রোহিলা-সর্দার হাফিজ রহমৎ্খার মৃত্যু হয়। অযোধ্যার নবাব- 
উজীর স্জাউদ্বৌলা ইংরাজের জয় ঘোষণার জন্য এইস্থানে 
বর্তমান গ্রাম স্থাপন করেন। অতঃপর এই সকল স্থান তাহার 


রাজ্যভুক্ত হয় । 


ফতেগপ্জী, (পশ্চিম ) উক্ত বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। 


এখানেও ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইংরাজেরা' রোহিলা- 
দিগের উপর জয়লাভ করেন। এ যুদ্ধক্ষেত্রে দুইজন রোহিলা 
সর্দীরের কবরের এবং মুত ইংরাজ সৈন্তের সমাধির উপর স্থাতি- 
স্তস্ত স্থাপিত রহিয়াছে । 


ফতেগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত 


একটা প্রধান নগর, বিচারবিভাগীয় সদর ও সেনানিবাস । 
এখানে কানপুর ফরুখাবাদ রেলওয়ের ষ্টেসন থাকায় ফরুখাবাদ 
নগরে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে । অক্ষাণ ২৭৭ ২২4৫৫ উঃ 
এবং দ্রাঘিণ ৭৯ ৪০২০: পৃঠ। 

ফরুখাবাদ জেলা অযোধ্যার নবাবউজীরদিগের 4. 
হওয়া পর্যন্ত ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজসেনার ছাউনি হয় । 


১৮০২ খুষ্টান্দে ফতেগড় ইংরাজকরে সমপিত হইলে এখানে 


গবর্ণর জেনারলের এজেণ্ট সাহেবের সদর স্থাপিত হয়। ১৮৪ 
খৃষ্টাব্দে হোলকররাজ ফতেগড় দুর্গ আক্রমণ করেন। পরে 
লর্ড লেকের আগমনে পরাজিত হইয়া, পলায়ন করেন। অতঃপর 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইস্থান ইংরাজরক্তে 
প্লাবিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা, অবরোধের সময় হূর্গ রক্ষা! করি- 
যাও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই । পলাতকের মধ্যে 
কতক নদ্ীবক্ষে বিদ্রোহী হস্তে নিমজ্জিত হইলেন এবং যাহারা 
পূর্বেই কাণপুর অভিমুখে পলাইয়াছিলেন, তাহারা নানার কবলে 
পড়িয়া জীবন হারাইলেন। ধাহার! আশ্রয়লাভার্থ স্থানান্বেষণে 
ঘুরিতেছিলেন, তীহারাও ধৃত হইয়া, ৩ মাস কারাবরোধ ভোগ 
করেন এবং তৎপরে নিষ্ট,ররূপে শমন তবনে প্রেরিত হন। 
এই মৃত দেহরাশি একটা কুপে প্ুঁতিয়া, তুপরে একটা স্থৃতিস্তস্ত 
নিম্মিত হইয়াছে। 

এখনও এখানে মিরাট-বিভাগের সেনানিবাস আছে। 
১৮১৮ খুষ্টাব্ধে এখানে গবর্মেণ্টের গান্-কেরেজ-ফ্যাকটারী। 
€000-087718,29 মা০০/০/5 ) স্থাপিত হয় । ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 
কাপুরের ( কলিকাতার উপকণ্ঠে ) সেন্ট ফ্যাকৃটারী উঠিয়া 
যাওয়ার পর হইতে সেনাবিভাগের কামানবাহী যানাদি এখানেই 
নির্মিত হইতেছে । 

খুষ্টানদিগের যত্বে এখানে অনাথ বালক জন্য 
একটা বাটা নিম্মিত হইয়াছে। এখানে: সাধারণ লোকে 


ফতেপুর 


কৃষিকা্য দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে । ২ পঞ্জাবের গুরুদাস- 
পুর জেলার ফতেগ্ড় তহসীলের প্রধান নগর। এখানে 
কাশ্মীরী শালের বিস্তৃত কারবার আছে। 


ফতেজঙ্গ, পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিগ্ড জেলার একটী উপ- 


বিভাগ । এখানে খান্‌ই-মরাত ও চিত্তপাহাড় অবস্থিত। 
ভূপরিমাণ ৭৯৮ ব্র্গ মাইল। ২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর । 
অক্ষাণ ৩৩৩৫উঃ এবং দ্রাঘি” ৭২৭৩৮ পুঃ 1 এখানে উত্তর 
পঞ্জাব ছ্রেটরেলওয়ের একটা ষ্টেসন আছে। ৃ 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রাঁবলপি্ডি হইতে 
১৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন হিন্দু নাম চাস+। 
এখানে অতি প্রাচীন ও পূর্বতন গ্রীকরাজগণের সময়কার 
মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে। এখানে জলাভাব হইলেও নগরের 
অবস্থা মন্দ নহে। কালাবাগ ও খুসালগড় পধ্যন্ত ছুইটা 
রাস্তা বিস্তৃত থাকায় এখানকার সমুদ্ধি বাড়িয়াছে। নগরের 
অন্ধাক্রোশ দূরে ২২৫ ফিটু লম্বা, ১৬০ ফিট্‌ প্রস্থ ও ২৬০ 
ফিট্‌ উচ্চ একটা মাটির টিপি পড়িয়া আছে। এই স্ত,পস্থিত 
প্রস্তরাদির গঠন দেখিলে অনুমিত হয় যে, হিন্দুপ্রভাবকাঁলে 


এখানে একটা হূর্গ ছিল। উহার উত্তরাংশে একটা স্ুবৃহৎ 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই স্থানকে তদ্দেশবাসিগণ 
চাসধেরী বলিয়া থাঁকে। ইহার পূর্বদিকে আরও একটা 


ত্র স্তপ দেখা যায়, উহার ব্যাস প্রায় ২০ ফিটু। প্রবাদ 
চাস নগরের এই বৃহৎ স্তূপে বহুরত্র প্রোথিত ছিল। কি 
উপায়ে প্র স্ত,প হইতে অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা 


_বাবলপিপ্ডির মুদ্রাব্যবসারিগণের নিকট একখানি পুথিতে লিখিত 


আছে; কিন্তু সেই কার্যে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই । 


ফতেমহম্মদ খা! নায়ক, বিখ্যাত মহিস্থররাজ হায়দার আলীর 


পিতা । [ হায়দারআলী দেখ । ] 


ফতেপঞ্জাল, কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিমালা । ইহার 


দক্ষিণে কাশ্মীরের উপত্যকাভূমি। অক্ষা ৩৩৩৪ উঃ এবং 
: দ্রাঘিণ ৭৪৭৪০ পুঃ। ইহার উচ্চতা ১২ হাজার ফিট এবং লক্ষে 
প্রায় ৪০ মাইল। 


ফতেপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত 


একটী জেলা । অক্ষাণ ২৫০ ২৬১৭৮ হইতে ২৬ ১৬১৩৫উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৮০" ১৬৫ হইতে ৮১* ২৩৭পুঃ। : ইহার উত্তর 
সীমায় গঙ্গানদী, পশ্চিমে কাঁণপুর, দক্ষিণে যমুনা এবং পূর্বদিকে 
আলাহাবাদ জেলা । ভূপরিমাণ ১৬০৯ বর্গ মাইল । এই স্থান 
উত্তরপশ্চিমের ছোট লাটের অধীন। ফতেপুর নগর ইহার বিচার- 

বিভাগীয় সদর | 
_ উত্তর ও দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনা নদী প্রবাহিত থাঁকায় এই 
১14 
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ফতেপুর 

জেলাটী দৌয়াবের অন্ততু ক্ত হইয়াছে । এখানকার সমতল- 
ক্ষেত্রাদি পলিময় হওয়ায় এস্থানের উর্বরাশক্তি বুদ্ধি করিয়াছে । 
হিমালয়নি্গত অনেক আোতন্বতী এক সময়ে এই স্থানে 
প্রবাহিত হইতেছিল। এখনও সেই সমুদ্য়ের নিদর্শন পাওয়া 
যাঁয়। এততিন পাও, রিন্দ ও নুন নদী প্রবাহিত ভূভাগের 
দৃশ্তাবলী অতীব মনোরম। জেলার মধ্যভাগে কতকগুলি ঝিল 
আছে, উহাতে স্থানীয় চাস বাঁসের বিশেষ স্থৃবিধা হয়। পশ্চিমে 
পর্বতসংলগ্র বাবুল বন । 

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ভীল নামক. অনাধ্য জাতির 
বাস আছে । রামায়ণে লিখিত আছে, রামচন্দ্র এখানে গুহকের 
অতিথি হইয়াছিলেন। বনুকাঁল এই স্থান অর্গল-রাঁজবংশের 
অধিকারে থাকে ।১ এই বরাজগণ কনৌজরাঁজের সহায় 
হইয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কনৌজরাজ 
পরাভূত হইলেও সত্রাটু অকবরশাহের বীজ্যকাল পধ্যন্ত 
আপন স্বাধীনতা অক্ষু্ বাখিয়াছিলেন। অকবর সামান্ত 
ক্রুটীতে অসন্ত্ট হইয়া অর্গলরাজের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেন । 
যুদ্ধে হিন্দুরাজ নিহত ও পরাজিত হন এবং তীহার দুর্গ ও প্রাসাদ 
ভূমিসাৎ করা হয়। অতঃপর মোগলসম্রাটু রাজস্ব আদায়ের জন্ 
এই প্রদেশ অসোথরের ঠাকুর রাজগণের হস্তে সমর্পণ করেন । 

ইহার অনূরবর্তী হদ্বা নগরের ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রাচীনত্বের 
পরিচায়ক ৷ রাজা কুশধ্বজ ইহা স্থাপন করেন । [ বিস্তৃত বিবরণ 
হস্বা শবে দ্র্টব্য। ] 

১১৯৫ খুষ্টাব্ধে সহাবুদ্দীন ঘোরী এই স্থান লুট করেন । তদবধি 
এই স্থান দিল্লীর শাঁসনাধীন হয়। ১৩৭৬ খুষ্টান্দে ফতেপুর, 
কোঁরা ও মহোবানামক স্থান মালিক-উল-সার্ক নামক জনৈক 
শাঁসনকর্তীর অধীন ছিল । এ ব্যক্তি নিজ বাহুবলে তৈমুরের ভীষণ 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা! করিয়াছিলেন । তাহারই সুশীসনে 
রাজ্য মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাঁজিত হইয়াছিল। মোগলরাজবংশের 
অধিষ্ঠানের পূর্বেও তাহা নষ্ট হয় নাই। ১৫২৯ খুষ্টা্দে বাৰর এই 
স্থান অধিকার করেন, তখনও এই স্থান পাঠানগণের কেন্দ্রভূমি 
ছিল। তাহারা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিয়া মোগলের রাজ্যস্থাপনাশা 
বিদুরিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। হুমায়ুন সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইলেও শেরশাহ এখানে বলসংগ্রহ করিয়া তাহাকে 
তাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লীরাজবংশের শাসনপ্রভা! 
হীন হইয়া আসিলে ফতেপুরের শাসনভার অযোধ্যারাজের 
হস্তে সমপ্সিত হয়। কোঁরার তূম্যধিকারী. অযজুর আহ্বানে 
১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্্রগণ এই প্রদেশ লুট করে এবং ১৭৫০ 
ুষটান্ পর্য্যন্ত উহা তাহাদের অধিকারে থাকে। 'পরে ফতে" 


টি 4... পি... 
(১) কনৌন হইতে আলা হাবাঁদ পধ্যস্ত ই'হাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
১৪৪ 


ফতেপুর 


গড়ের পাঠগানগণ এই স্থান মরাঠাদ্িগের হস্ত হইতে কাড়িয়া 
লয়। ইহার তিনবর্ষ পরে অধোধ্যার স্বাধীন উজীর সফদরজঙ্গ 
উহা জয় করিয়! নিজরাজ্যভূক্ত করিয়া লন। 

১৭৫৯ খুষ্টাব্দে অযোধ্যার উজীর দিল্লীর অধীনতা পাশ 
ছেদন করিয়া আপনি স্বাধীন হন। ১৭৬৫ খুষ্টাবে ইতরাজরাজ 
তাহাকে স্বতন্ব রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত বৎসরের 
সদ্ধিসর্ভে ফতেপুর সম্রাট শাহ আলমের হস্তগত হয় ; কিন্তু ১৭৭৪ 
খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্রাটু মহারাষ্ট্রস্তে আত্মসমর্পণ করায় তাহার 
পূর্ববদেশীয় রাজ্যগুলি ইংরাজের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকায় 
নবাব উজীর ক্রয় করেন। ১৭৯৮ খুষ্টাব্ধে এখানকার পুর্ব 
সমৃদ্ধির স্রাস হয়। উজীর রাজকর যোগাঁইতে অসমর্থ হওয়ায় 
১৮০১ খুষ্টান্দে আলাহাঁবাদ ও কোঁরা ইংরাঁজের করতলগত 
হইয়াছিল। এই সময় ফতেপুরের কতকাঁংশ আলাহাবাদ ও 
কতকটা কাণপুরের সংযুক্ত হয় এবং ১৮১৪ খুষ্টাব্বে গঙ্গাতীরে 
বিঠর নগরে নৃতন রাজধানী নিক্ষিত হয় । 

১৮৫৭ খুষ্টাবের জুনমাসে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই স্থানের 
গৃহাি ভন্মীভূত ও ইংরাঁজ অধিবাসীদিগের যথাসর্ধস্ম অপহৃত 
হইয়াছিল। নিরাশ্রয় রমণী ও বালিকাগণের হাহাকার উঠিয়া- 
ছিল। বিদ্রোহীদল ইংরাঁজ দেখিলেই হত্যা করিত। প্রায় ১ মাস 
ফতেপুর সিপাহীগণের অধিকারে থাকে । ৩০এ জুন জেনারল 
নীল মেজর রেণড্কে আলাহাবাঁদ হইতে কাণপুরে পাঠান । 
১১ই জুলাই জেনারল হেবলক খাগায় যাইয়া রেণডের. সহিত 
মিলিত হন। ১২ই জুলাই বিলাগায় বিদ্রোহীদল পরাজিত হয়। 
অতঃপর ইংরাঁজের গোলাবৃষ্টিতে বিদ্রোহীগণ ফতেপুর পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হয়। ১৫ই তারিখে হেবলক ওঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর 
হইয়া বিদ্রোহীদলকে পাঙুনদী পার করিয়া দেন। এই নদী- 
তীরে ইংরাজ ও সিপাহী সৈন্যে দ্বিতীয়বার য় হয়। পরে 
তাহারা কাণপুরে পলাইয়া যায়, কিন্ত তথাপি ইংরাজরাঁজ এই 
স্তান দখলে আনিতে পারেন নাই। যৃতদ্দিন না লক্ষৌ নগরের 
পতন হয় এবং লর্ডক্লাইভের সৈন্য গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী 
সেনাদলকে তাড়াইতে পারিয়াছিল, ততদিন সকলেই ইংরাজের 

শাসন উপেক্ষা করিয়াছিল। 

এখানকার ফতেপুর, বিন্দকি ও জাহানাবাদ নগরের লোঁক 
সংখ্যাই অধিক । গঙ্গাতীরবন্তী শিবরাজপুরের তীর্থক্ষেত্র 
হিন্দুর একটা পবিত্র স্থান। শশ্ত ব্যতীত তামা ও পিতলের 
বাসনাদি এবং সোরার বিস্তৃত কারবার আছে। শিব্রাঁজপুরে 
কাণ্তিকমাসে -একটী মেল! হয়। গঙ্গান্নীনার্থ নানা স্থানের 
_ পণ্য জ্রব্য ব্যতীত এখানে গোরু, ছাগল, ভেড়া, অশ্ব গ্রভৃতিও 
* বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়। থাকে । ্‌ এত 


[ €৭৪. ] 


ফতেপুর, 


২ উত্ত জেলার: একটা উপবিভাগ। পরিষাণ ৩৫৭ 
বর্গমাইল । 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর । এখানে একটা মিউনিদি- 
গালিটি আছে। জেলার বিচারকাধ্য এখানেই সম্পন্ন 
হয়। অক্ষা” ২৫৭৫৫৮উঃ এবং দ্রাঘি* ৮০০৫২4পুঃ ॥ বহু 
প্রাচীনকাল হইতে এই নগর স্থাপিত। সম্রাট বাবর নিজ 
ইতিবুত্তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অযোধ্যাসচিব নবাৰ 
বখরআলী খাঁর সমাধিস্তস্ত এবং মসজিদ ও কোরাঁবাঁলী হাকিম 
আবছুল্‌ হসনের ধর্মমমন্দিরই উল্লেখযোগ্য । এখানে চামড়া, 
সাবান, চাবুক ও শশ্তের বিস্তৃত কারবার আছে। 


ফতেপুর, অযোধ্যার বারবাস্কি জেলার অন্তর্গত একটী উপবি- 
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মাইল। 


ভাগ। অক্ষাণ ২৬” ৫৮ হইতে ২৭৭ ২১ উঃ এবং দ্রাঘি* 
৮০ ৫৮ হইতে ৮১০৩৬ পুঃ মধ্যে অবস্থিত । ফতেপুর, কুশি, 
মহম্মদপুর, বিঠোলী, রামনগর ও বাদে! সরাই প্রভৃতি পরগণ! 
ইহার অন্তর্গত | 

২ উক্ত উপবিভাগের একটা পরগণা, ভূপরিমাণ ১৫৪ বর্গ 
প্রসিদ্ধ খানজাদাবংশের আদিবাসন্থান | . লক্ষৌর 
খ্যাতনামা সেখজাদাগণ ফতেপুরের সেখজাদাবংশসন্তুত ॥ 

৩ উক্ত বারবাঙ্কি জেলার প্রধান নগর। বারবাস্ি নগর 
হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ধে অবস্থিত । এ স্থান হইতে দরিয়া- 
বাদ, রামনগর, বারবাঙ্কি ও জীতাপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার 
রাস্তা আছে। অক্ষাণ ২৭০১০১৫উ£ এবং দ্রাঘি” ৮১০১৫৫ 
পুঃ। মোগলসাআ্রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই নগরের শ্রী 
বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখনও এখাঁনে সেই সকল মুসলমান- 
নিশ্মিত অট্রালিকাদির ধ্বংসাবশেষ পতিত দ্রেখা যাঁয়। নাসির 
উদ্দীন্‌ হায়দারের কর্মচারী মৌলবী করমৎআঁলীর- নির্মিত 
ইমাম্বাড়াই এখানকার প্রধান গৃহ । সম্রাট অকবর শাহের 
সময়ে রচিত একটা মন্জিদ আজিও বিগ্কমান আছে। উহার 
অধিকারীর নিকট অকবরপ্রদত্ত সনদ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
এতত্তিন্ন এখানে আরও কতকগুলি হিন্দু দেবমন্দির রহিয়াছে । 

৪ মধ্য প্রদেশের হোসোবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। দেন্বা উপত্যকার পর্বতের ঢালুদেশে বাখেরি হইতে 
পাঁচমারী. যাইবার পথে অবস্থিত । অক্ষাণ ২২৭ ৩৮ উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৭৮” ৩৪ পুঃ। মগুলার রাজবংশের পর এখানে 
গৌঁড়রাজগণ : অদ্দস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে । 
১৮৫৮ খুষ্টাব্দে তান্তিয়াতোপী এই স্থান দিয়া সাতপুরা পর্বতে 
পলায়ন করেন । | 

৫ মধ্য প্রদেশের দামোজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম |. 

৬ রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত শেখাবতীজেলাঁর 


ফতেপুর শিক্রী 


প্রধান নগর। ইহা শীকারের সামন্তরাজের, 8১ ও 
দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। 
ফতেপুর চৌরাশী, অযোধ্যার উনাও জেলার একটা পরগণ| । 
ফঙ্গরশের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পূর্বে ঠঠেরা 
নামক আদিমজাতির বাস ছিল। প্রায় ২৬* বতসর হইল, জান- 
বার নামক রাজপুতজাতি তাহাদিগকে তাড়াইয়া এখানে বাস 
স্থাপন করিয়াছে । 

১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার শেষ 
সর্দার বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন । ফতেগড় হইতে পলাতক 
ইংরাঁজগণকে ধৃত করিয়া তিনি কাণপুরে নানার নিকট, প্রেরণ 
করেন। উণাও যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ইংরাজ-বিচারে তাহার 
একটী পুত্রের ফাঁসি হয়। 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর । সফিপুত্র হইতে ৩ ক্রোশ 
পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান ক্রমান্বয়ে ঠঠেরা, সৈয়দ ও জান- 
বারদিগের অধিকারে থাকে । সিপাহীযুদ্ধের পর এই নগর 
ইতংরাজশাষনাধিকৃত হয়। প্রতিবংসর দশের উৎসবে এখানে 
একটা মেলা হইয়া থাকে । 
ফতেপুর শিক্রী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগ্রা জেলার একটা 
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গ মাইল । উত্তঙ্গন ও খারী 


নদী এবং আগ্রা খাল এই বিভাগে প্রবাহিত থাকায় এখানকার 


চাবাসের বিশেষ স্থবিধা আছে । মথুরা আগ্রা প্রভৃতি নগরে 
যাতায়াতের জন্য এখানে বিস্তৃত রাস্তা আছে। 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর । মোগলাধিকারে এই নগর 
রাজধানীরূপে গণ্য হইয়াছিল। অক্ষাণ ২৭৭ ৫৩৫%উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৭৭* ৪২+১৮পুঃ। এখানে মোগল-দরবার-স্থাপনাঁভি- 
লাষে সম্রাট অক্বর শাহ ১৫৭০ খুষ্টাব্ে এই নগর নিম্ীণ 
করান। তাহার এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের রাজ্যকাঁলে এই স্থান 
অনেক স্ুরম্য অট্রালিকায় সুশোভিত হয়, কিন্তু ৫০ বৎসর 
বসবাসের পর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া মোগলরাজগণ দিল্লীতে 
গমন করেন। এখনও প্রাচীরপরিবেষ্টিভ পাঁচ মাইল স্থানে 
সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসবিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার 
সর্ববৃহৎ মুসলমান-মন্দিরের “বুলন্দ দরজা” নামক দ্বারপথ 
দেখিবার সামগ্রী। এ মন্দিরে" ফকিরগণের অবস্থান জন্ত 
গৃহাদি নির্মিত আছে। 

এখানে মুসলমান সাধু শেখ সলিম চিস্তির কবর বিদ্যমান । 
ইহারই অনুগ্রহে অকবর পুত্রলাভ করেন, সেই জন্য তাহার 
পুত্রের নাম “সেলিম” রাখা হইয়াছিল। দরগার উত্তর দিকে 
আবুলফজল ও তাহার ভ্রাতা ফৈজীর আবাসভবন। এক্ষণে 


শ্রী অট্রালিকায় ববিগ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে। পুর্ব্বাভিমুখে ;. 


[ ৫৭৫ ] 


ফতেসিংহ আহলুবালিয়! 


অকবরের প্রধানা মহিষীর প্রাসাদ। সোঁপানসংযুক্ত উচ্চ 
স্থানে বীরবল ও খুষ্টানকুমারীর আবাস বাটা । প্রবাদ, অকবর 
শাহ বিবি মরিয়ম নারী যে পর্তগীজকন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন, 
তাহার বাসের জন্য তিনি এই সুন্দর অক্টালিকা নিষ্ীণ করিয়া- 
ছিলেন। এতিন্ন দেওয়ানি খাস্‌ ও দেওয়ান-ই-আম্‌ (বিচার- 
গৃহ ও মন্ত্রণাগার ) নামক অট্রালিকাদ্বর় বিশেষ চিত্তহারী। 
হস্তিদ্বারের হস্তিমুণড সম্রাট অরঙ্গজেব কর্তৃক নষ্ট হয়। হিরণ- 
মিনার নামক স্থতিস্তন্ত প্রায় ৭০ ফিট্‌ উচ্চ। এ সকল ছাড়া 
আরও অনেক প্রাচীন অট্রালিকাদি বিরাজমান আঁছে। 

আগ্রা হইতে অনেকেই এই শ্রীহীন সৌন্দর্ধ্য দর্শন করিতে 
আসিয়া থাকে । গত সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে এস্থান জনহীন 
হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নিমচ ও. নশিরাঁবাঁদের 
বিদ্রোহীদল এস্থান অধিকার করে। পরে নবেম্বর মাসে উহা! 
পুনরায় ইতরাঁজের হস্তগত হয় । 

বর্তমান ফতেপুর নগর এ ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণপশ্চিমে এবং 
সিক্রি গ্রাম উত্তরপূর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু এ দুইটা স্থানই- 
অক্বরের প্রাচীর সীমার অন্তহুক্তি। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আইন্‌-ই- 
অকবরী গ্রন্থে শিক্রি গ্রাম মোগল রাজ্যের একটা প্রধান স্থান 
বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । অকবরের প্রাসাদে ভ্রমণকারীগণ 
প্রার্থনা করিলে থাকিতে পান। এখানে পূর্বে চুল, রেশম ও 
প্রস্তরের নাঁনারূপ কারুকার্য সম্পাদিত হইত । 


ফতেসিংহ আহলুবালিয়া, পঞ্জাবের আহলুবালিয়! মিশিলের 


জনৈক সর্দার, ভাগ সিংহের পর ১৮০১ খুষ্টান্দে ইনি দলপতিপদে 
বরিত হন। অতঃপর ইনি স্থুকার্টকিয়া দলের অধিপতি খ্যাতনাম। 
রণজিৎ সিংহের সহিত: পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শে বন্ধুতাস্থত্রে আবদ্ধ 
হন্‌ এবং উভয়ে পাগড়ী বদল করেন, উভয়ে একত্র কাঁজুরের 
পাঠানদিগের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ায় 
(১৮০২-৩ খুঃ অঃ) তিনি বিতন্তা (1315) পার হইয়া নিজ 
দল পুষ্টি করিতে থাকেন। 

১৮০৫ খুষ্টাব্ে যশোবন্ত রাঁও হোঁলকর ইংরাজদিগকে 
তাড়াইবার জন্য পঞ্জাব সর্দারগণের মিত্রতাপাশে আবদ্ধ 
হইতে অগ্রসর হন, কিন্তু ১৮০৬ খুষ্টাব্ে ইংরাঁজের সহিত ফতে- 
সিংহ ও রণজিতের সন্ধি হয়। সেই সন্ধি বলে লর্ড লেক মহা- 
রাষ্্রদর্দীরকে বিতস্তা পারে তাড়াইস়্া দেন। ফতেসিংহ লেকের 
নিকট ব্যাপ্ব উপহার পান। 

ফতেসিংহের সহিত' রণজিতের মিত্রতা দিন দিন বদ্ধমূল 
হয়। ১৮০৬ খুষ্টাব্বে উভয়ে শতদ্রর দক্ষিণ ও বঙ্গ প্রদেশ 
জয় করিতে অগ্রসর হন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ঝঙ্গের সিয়াল সর্দীর 
আঙ্ধদ খা বিতাড়িত ও তাহার হূর্ণ অধিকৃত: হ্য়। ১৮০৮ 


ফতেসিংহ আহলুবালিয়া 


খুষ্টাবে ইংরাজপ্রতিনিধি সর চার্লস্‌ মেট্ুকাফ পঞ্জাৰে আগমন 
করিলে ফতেসিংহ ছই সহস্র সৈন্য লইয়া মাখমটাদের সহিত 
তাহার সধর্ধনার্থ অগ্রসর হন। ফতেসিংহের ধীর ও বিনয়নআর 
প্রকৃতিদর্শনে মেটকাফ লিখিয়াছেন যে, ফতেসিংহের এরূপ 
উদারতা না থাকিলে রণজিৎ কখনও এরূপ উচ্চমার্গে আরোহণ 
করিতে পারিতেন না। তিনি যে কোন অংশে রণজিতের ন্যুন 
ছিলেন, একথা মেটকাঁফ সাহেব স্বীকার করেন না। 

অমৃত-সহরে রাজ্যসীম। লইয়া ইংরাজ বাহাছুর ও মহারাজ 
রণজিৎ সিংহের সন্ধি উপলক্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন । ১৮০৯ 
ুষ্টান্দে তাহারা উভয়ে কাঙ্গড়া৷ অভিমুখে যুদ্ধ যাত্র! করেন। 
১৮১০: খুষ্টাব্দে রণজিৎ মূলতানে অগ্রসর হইলে, লাহোর ও 
অমৃতসহর রক্ষার ভার তাহার উপর থাকে । ১৮১১ খুষ্টাব্ডে 
তাহার! শাহস্থজার ভ্রাতা স্থলতান মাঙ্গদের সহিত সাক্ষাৎ 
মানসে রাবলপিণ্ডে গমন করেন। উক্ত বর্ষে ফতেসিংহ 
জালব্বররাজ সর্দার বুধসিংহের রাজ্য. জয় করিয়! তাহার সমুদায় 
সম্পত্তি কাঁড়িয়। লন। কাবুলের উজীর ফতেখার সহিত তিনি 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হ্রদৈ-যুদ্ধে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তদ্রশনেই কাবুল-সেনানীকে ভীত হইয়া পলাইতে হইয়াছিল। 
বহাবলপুর, রাজোরি, ভীমবর প্রভৃতি অভিযানে এবং ১৮১৮ 
খৃষ্টাব্দে মূলতান অবরোধকাঁলে তিনি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন'। 
১৮১৯ খুষ্ান্দে কাশ্মীর অভিযানকালে রাজধানী রক্ষার ভার 
তাহার হস্তে অপিত ছিল। ১৮২১ খুষ্টাব্দে তিনি মানখেরা- 
ছূর্গ-জয়ে সফলমনোরথ হইয়া ছিলেন। : বা 

বন্ধুবর ফতে সিংহের বীরত্বে ক্রমশঃই রণজিৎ ঈর্ষাপরতনত্ 
হইতেছিলেন। বন্ধুকে ইহসংসার হুইতে সরাইতে পারিলে 
তিনি কণ্টকশূন্ত হইবেন ভাবিয়া লাহোরদরবারস্থিত ফতে- 
সিংহের বিশ্বস্ত কর্মচারী কাদের বক্সের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, 
রণজিৎসিংহ ফকির আজিজ উদ্দীন ও আনন্দরাম পিগারিকে 
আহলুবালিয়া রাজ্য অধিকার করিতে জালন্ধরাভিমুখে প্রেরণ 
করিলেন । ফতেসিংহ সংবাদ পাইয়াই জাগ্রাওনে পলাইতে বাধ্য 
হইলেন (১৮২৫ খৃষ্টাে )। সর্দার ফতেসিংহ ইংরাঁজের সাহাধ্য 
চাঁহিলেন ১ কিন্ত রণজিতের বিপক্ষে ইংরাজের হস্তক্ষেপ কর! কঠিন 
হইয়া উঠিল। কাজেই রাজ্য হারাইয়াও ফতেসিংহকে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে হইল। মহারাজ রণজিৎ কর্তৃক তাহার পৈতৃক সম্পত্তি 
ফগবাড়া অধিকারের পর হইতে উভয় সর্দদারে পুনরায় মিলন হয়, 
ফতেসিংহ জালম্বর দৌয়াবে ফিরিয়া আইসেন এবং লাহোর 
হইতে নবনেহাল সিংহ ও দেশসিংহ যাইয়া! তাহাঁকে পুনরধিকার 
দান করিলেন। অতঃপর ফতেসিংহ বিশ্বাসঘাতক কাদের বনের 
পুত্রগণকে ক্ষারারুদ্ধ করিয়া কিছু টাকা আদায় করিয়া! লন্‌॥ 


[.. ৫৭৬ ] 


ফতেসিংহ, 


জাফরনগর নামে পরিচিত ছিল। 


ফতেহাবাদ 


পরে ফতেসিংহ কপুরথলায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। 
১৮৩৭ খুষ্টান্বে অক্টোবর মাসে ত্তাহার মৃত্যু হয় এবং 
তদীয় জোষ্ঠপুত্র নেহালসিংহ. কপুরথলার সিংহাসনে অধি- 
রোহণ করেন 
ফতেসিংহ আজীবন সদালাগী ও উদারহদয় ছিলেন। ১ 


সাহেব লিখিয়াছেন “তিনি নম্র, বিনয়ী, সৎস্বভাবাপন্ন, সরল- | 


প্রকৃতি এবং অসীম বীর্য্বান্‌ ছিলেন।” | 

বরোদার. গাঁইকোবাড়-রাঁজভ্রাতা । 
সিংহাসন লইয়া নান! ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলে তিনি বাজকাধ্য 
পরিচালনভার গ্রহণ করেন। গঙ্গাধর শান্তজ্রী তাহার মন্ত্রী 
ছিলেন। মহারাষ্ট্ীযদিগের সহিত তাহাকে অনেকবার যুদ্ধ 
করিতে হ্ইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় তিনি ইংরাজের 
সহায়তা গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৮০ খুষ্টাব্দে দভোই অধিকারের 
পর তীহার মতিগতি ফিরিয়। যায়। তিনি ইংরাজের নিকট 
আন্গদাবাদ নগর প্রাথনা করেন এবং তৎপরিবর্তে ৩ হাজারু 
অশ্বারোহী সেনার সাহাধ্য দ্রিতে প্রস্তুত হন। ১৮১৪. খুষ্টান্দেও 


. ইতরাজের! তাহার সহায় ছিলেন, কিন্ত এখনও মরাঠাগণের .. 


ক্রোধ প্রশমিত হয় নাই । পেশবা তাহার নিকট হইতে ৭ লক্ষ 
টাকা লাভের সম্পত্তি চাহিয়া বসিলেন। ফতেসিংহ নিজ রাজ্য 
ছাঁড়িতে চাহিলেন। কারণ পুর্বে গঙ্গাধর শাস্ত্রী পেশবাঁকে 
ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বিবাহ ও রাজ্যদান সম্বন্ধে পত্র দেন। 
পত্র পাইয়া পেশবা বিবাহোল্লাসে অগ্রসর হইলেন ৷ গঙ্গাধর 
এবার ফাঁপরে পড়িলেন। কাজেই তীহাকে প্ররুত কথ! জ্ঞাপন 
করিতে হইল। পেশবা ক্রোধে অন্ধ হইয়া! বরোদাভিমুখে যাত্রা 
করেন এবং ছলে গঙ্গাধরকে নিষ্টুররূপে হত্যা করিয়া পাশৰ 
চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখান। এই হত্যাকাণ্ডে ফতেসিংহের অপরু 
ভ্রাতৃদ্বয়ও লিপ্ত ছিল। 


ফতেহাঁবাদ, €( ফতেহআবাদ ) পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার 
অক্ষাঁণ ২৯৩১ 


প্রধান নগর এবং ফতেহাবাদ তহসীলের সদর। 
উঃ এবং ৭৫৭ ৩০পুঃ।  সমাট্‌ ফিরোজশীহ নিজ পুত্র ফতেখখার 


নামে এই নগর স্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে 


এইস্থান ভট্টি সর্দার খা! বাহাছুর খাঁর অধিকারে ছিল। ঘর্ঘরা 
হইতে এই নগর পধ্যন্ত ফিরোজশাহের একটা কাটা! খাল আছে। 
এখানে দেশীবস্ত্র, শস্য, ঘ্ৃত ও চর্্ের বিস্তৃত কারবার আছে ॥ 


ফতেহাবাঁদ আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল।, যমুনার, 


দক্ষিণকুলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৪১ বর্গ মাইল |. 


২ উত্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষার্‌ 


২১” ১৩০ এবং দ্রাঘি* ৭৮ ২০ ৩০ পুঃ। এই স্থান 
১৬৫৮ খুষ্টানদে অরঙ- 


ডি 


বরোদার 


্‌ ০০০১১ 


ফথ খা 


[ ৫৭৭ ] 


ফনোগ্রাফ 


জেব দারাকে পরাজিত করিয়৷ ফতেহাবাদ নাম পরিবর্তন করেন। 
সমাট্‌ যুদ্ধান্তে শ্রমবোধে যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার 
উপরে একটা ধর্মমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার রচিত 
উদ্যানবাটিকার ভগ্রাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়! থাকে। 

ফথ্আলি হুসেনি, একজন মুসলমান জীবনীলেখক। ইনি “তাজ- 
কিরাতউহুলারে হিনী, গ্রন্থে ১০৮টা হিন্দি ও দক্ষিণদেশবাঁসী কবির 
আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন এবং তাহাদের রচনা ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

ফথ্আলী শাহ, পারন্তের অধিপতি ইনি কাছার জাতীয় 
আফগান, ১৭৯৭ খুষ্টাব্ধে মাতুলের সিংহাসন অধিকার করেন। 
আফগানশক্র জমান শাহকে দমন রাখিতে এবং বোনাপার্টিকে 
ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে দিবেন না, এই উদ্দেস্ঠসিদ্ধিকল্ে 
কলিকাতা হইতে লর্ড ওয়েলেস্লি সরজন ম্যাকম্‌কে দৌত্য- 
কাধ্যে উক্ত পারস্তরাজসভায় পাঠাইয়া দেন। 

ফথ্উল্লাইমাদ শাহ, বেরারের শাসনকর্তা । পূর্বে তিনি 
দাক্ষিণাত্যের বান্গণিরাজ্যের সুলতান ২য় মান্ষদশীহের অধীনে 
কম্্ম করিতেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর 0 উচ্ছেদ 
করিয়া স্বাধীন হন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

ফথ্উল্লা সিরাজী, (আমীর ) সিরাজবাসী জনৈক পণ্তিত। 
ইনি দ্াক্ষিণাত্যে বিজাপুররাজ সুলতান আন্ী আদিলশাহের 
রাজসভাঁয় কর্ম গ্রহণ করেন। আদিলের মৃত্যুর পর তিনি 
দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া ১৫৮২ ুষ্টান্দে দিল্লীতে আসিয়৷ 
উপনীত হন। 

সম্রাট অকবর শাহ তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া উচ্চপদ দিয়া সম্মা" 

নিত করেন। ১৫৮৯ খুষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে তাহার 
মৃত্যু হয়। এ সময়ে সম্রাট অকবরশাহ তাহার সঙ্গে ছিলেন। 
প্রধাত্রায় ১৫ দ্রিন পরে হাকিম আবুল্ফ্গিলানীর মৃত্যু হয়। 

ফথপুরিমহল, সম্রাট্শাহ জহানের জনৈক বেগম। ইনি দিল্লী 
ফতেপুরি-মস্জিদের প্রতিষ্ঠাতা । 

ফথ খা (ফতেখ1), আহ্গদনগরের আবিসিনিয়া দেশীয় সেনানী 
মালিক অন্বরের পুত্র। ১৬২৬ খুষ্টান্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
দাক্ষিণাত্যের নিজামশাহীরাজ্যের সর্বেসর্ববা হুইয্সা পড়েন। 
এরূপ পরাধীনতার অসন্তষ্ট হইয়া মুর্ভীজা নিজামশাহ তীহাকে 
কৌশলে খাইবার ছুর্গে আবদ্ধ রাখেন। তথা হইতে পলাইয়া 
তিনি পুনরায় রাজবিপক্ষে অন্ত্রধারণ করেন। এবারেও তিনি 
বন্দীভাবে দৌলতাবাদে প্রেরিত হন। যাহা হউক তিনি 
কালে মুক্তি পান এবং নিভেগ্সির (নিজাম শাহের মাতা ) 
আদেশে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু পাছে তিনি পুনরায় 
পদচ্যুত হন, এই ভয়ে স্থলতানকে উন্মাদপ্রস্ত বলিয়া বন্দী করিয়া 
রাখেন এবং তাহার সহচর ওমরাহদিগকে একদিনে শমনভবনে 


প্রেরণ করেন। এই হত্যার কারণ তিনি সম্রাটু শাহ জহানকে 
জানান। ওম্রাঁহদল দিল্লীসিংহানের অধীনতা। উচ্ছেদ করিতে 
যত্ববান্‌ হন, তীহাদিগকে মারিয়া সম্রাটের গৌরব বক্ষ 
করিয়াছেন । 

সম্রাট ফথ. খাঁর এই সহান্ভৃতিতে গীত হইয়া স্থুলতাঁনকেও 
হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। তদন্ুসারে ১৬২৮ খুষ্টাব্দে 
বন্দীরাজকে নিহত করিয়া! তৎপুত্র হুসেনকেই রাজা করেন। 
১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ফথ খা আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হন এবং ছসেন 
নিজামশাহ গোয়ালিয়ার ছুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন। পরে ফথ খা! 
সমাটের অনুগ্রহলাভ করিয়া লাহোরে গমন করেন এবং তাহার 
জীবনের শেষ দশ! পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা মাসহারা ভোগ করেন। 


ফথশাহ, (পূরবী ) বাঞ্ধালার শাসনকর্তী। ১৪৮২ খুষ্টাবে যুস্থফ- 


শাহের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন লাভ করেন। 
খোজা! সুলতান সাহজাঁদ কর্তৃক তিনি নিহত হুন। 
ফনোগ্রাফ, উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত বাদ্যবন্ত্রবিশেষ। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্বর্তী _নিউজার্শেবাঁসী টমাস্‌ এ 
এডিসন্‌ (10)00098 4, 10150») নাম! জনৈক বৈজ্ঞানিক ১৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের উদ্ভীবয়িত । তিনি বেলের (07, 97877908 
7০1) ) টেলিফোন-যন্ত্রের গোলাকার পটহ স্থানের (10165 )০, 
শবগ্রহণ ও বিতাড়ন-শক্তি লক্ষ্য করিয়া স্থির করেন যে, যদি 
কোন উপায়ে তিনি এ স্থানে (1)18০) সুরের কম্পনগুলিকে 
(ড11080088) ধরিয়া রাখিতে .পাঁরেন, তাহ! হইলে উহার 
সাহায্যে একটা নূতন যন্ত্রের স্থষ্টি হইতে পারে। 
এই যন্ত্রের মধ্যস্থল নলাঁকার। নলের উপরিভাগ খাতযুক্ত 
পেঁচকাটা। প্রত্যেক পেঁচ প্রায় ১ ইঞ্চ অন্তর |. নলের মধ্য 
দিয়া একটা অক্ষদণ্ড বিলফ্িত। এ অক্ষদণ্ডের এক ধারের হাতল 
শব্দানুসাঁরে ঘুরাঁণ যাইতে পারে এবং অপর মুখে একটা চক্র আছে। 
এ চক্র ঘূর্ণনকাঁলে শবের সমগতি সম্পাদনে সমর্থ। যন্ত্রের সম্মুখে 
একটা ষ্ট্যাপ্তযুক্ত হাতল। এ হাতিলের উপরে ডায়াফ্রাম্‌ ঝ1 
পটহ (1801889) রক্ষিত এবং নিঘ্দেশে একটা ইম্পাতের 
শলাকা চৌোঞ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ নলাঁকার যন্ত্রের উপরিভাগ 
টিনের পাতে সমাচ্ছাঁদিত থাকে । বক্তা! &ঁ ডায়াফ্রামের নিকট 
মুখ আনিয়া অনুচ্চ স্বরে কথা কহিলেই শব্দের কম্পন গুলি 
তাহাতে আঘাতিত হয়। সেই সময়ে হাতল ঘুরাইলে এঁ শলাকা 
শবের অনুক্রমে টিন পাতে লাগিয়া দাগ অঙ্কিত করে। এইরূপে 
শব্দগুলি উহাতে চিরস্থায়ীরপে বদ্ধ হইয়া যাঁয়। 
পরিস্ক্ট মাঁনবস্বর, বালক বা পশুপক্ষীর অক্ষটম্বর এবং 
গীতবাদ্যাদি ইহার মধ্যে অনায়াসেই লিপিবদ্ধ (78.8136০: ) 
করিয়া! রাখা যায় এবং ইচ্ছামত এ শব্দ বা গীতগুলিকে 


১৪৯১ খুষ্টাব্ডে 


7১৪৫ 


ফর ্‌ ৫৭৮ ] ফরাজী 


ঠাস 


ফরাজী, মুসলমানদিগের ধর্ম শ্রদায়বিশেষ । ফরিদপুরের অন্ত- 


ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি (7০]):০9০90 ) করান যাইতে পারে। 
শব্দের পুনরুৎপাঁদন সময়ে যন্ত্রটীকে ঘুরাইয়া বসাইতে হয়। 
হাতল ঘুরাইবার সময় শব্দান্ুারে শলাঁকা! যে যে খাঁজের উপর 
দিয়া যায়, অর্থাৎ পুর্বে যে খাঁজে যেরূপ শব্ধ উচ্চারিত করিয়াছিল, 
ঠিক তাহারই অনুরূপ শব্দ উৎপাঁদন করে ।পটহে (1)18000800) 
তাহা আঘাতিত ও কম্পিত হইবার পর পূর্ববৎ শব্দোচ্চারণ 
করিতে থাকে । যদি এ উচ্চারিত শব্ধ গম্ভীর করিবার আবশ্যক 
হয়, তাহা হইলে পটহমুখে কোণাঁকার নল বসান যাইতে পারে | 
এক একটী বড় যন্ত্রের ছুইটী পটহ থাঁকে | যে মুখে মুখে শব্দগ্রহণ 
করে, সেটী লৌহপাঁতে বিনির্মিত এবং শবৌঁদিগরণকারী অপর 
গটহে প্রায়ই কাগজ দেওয়া থাকে । এই যন্ত্রের এমন গুণ 
যে, যদ্রি কেহ গীতাঁদি গ্রহণসময়ে উহাকে শব্দের পরিমাণানুসারে 
ঘুবাইতে পাবে, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই ষেই শব্দের অনুরূপ শব্ধ 
উচ্চারিত হইবে । যদি এ নল দ্রতগতিতে ঘুরাণ যায়, তাহা 
হইলে সুর উচ্চ হয় এবং আস্তে আস্তে ঘুরাইলে তাহা নীচু 
হইয়া থাকে । 
এই যন্ত্র সাধারণের অস্থবিধাজনরু বোধ হওয়ার এডিসন্‌ 
সাহেব পুনরায় উহার সংস্কার করেন। নলের পরিবর্তে তিনি 
চেগ্টা পাঁতের উপর ক্রপের মত খাঁজ কাটিয়া লন। উহার 
অভ্যন্তর ভাগ ঘটিকাঁযন্ত্ের স্তায় চালিত। এক্ষণে একটী স্থুরের 
বঙ্গে আরও ছুই তিন প্রকার সুর উঠিতে দেখা যাঁয়। 
ফন্দ € আরবী ফন্ধ শব্দের অপত্রংশ ) চাতু্য, ফাঁদ। 
“বুঝিতে নারিন্ু বিধির ফন্দ, করিন্গু ভালয়ে হইল মন্দ ।”(বিদ্যাণ) 
ফন্দী ( দেশজ ) ফন্দ, চাতুর্্য, ফাঁর। 
ফয়দ) (আরবী ) ১ লাঁভ। ২ উপকার । ৩ আবশ্তকতা। 
ফয়সালা (আরবী) বিচারফল থে 99৫৮)9০৮), মোকদ্বমার 
নিষ্পত্তিপত্র । বিচারক বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত বিষয় বিচার 
করিয়া যে আদেশ পত্র প্রচার করেন, তাহাঁকে ফয়সালা কহে। 
ইহাকে চলিত “রার” কহা! যাইতে পারে। 
কর (ক্লী) ফলতীতি ফল-অচ লম্ত র। ফলক । (অমরটাণ ভণ) 
ফরগণণ্য (পারসী ) সুরভেদ। আমীর খশ্র ইহার প্রবর্ভয়িতা । 
ফরদ (দেশজ ) ক্ষুদ্রবক্ষ বিশেষ । (0 08108 [00108 ) 
ফরমাচ ( পারসী ) আজ্ঞা, হুকুম, আদেশ। 
ফরম! বরদাঁর (পারদী ) আজ্ঞাগ্বন্তী দাস । 
ফরসা (দেশজ) ১ নির্মল, পরিফার। ২ নিহত করা, সাবাড় । ৩ ভোর। 
ফর], মখুরাজেলাস্থ একটা নগর ৷ অক্ষা ২৭” ১৯উ$, দ্রাঘি” 
৭৭ ৪৯: পৃঃ, যমুনা নদীর প্রায় ১ মাইল দূরে মথুরা হইতে 
৯৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ফাড়ী, বাজার 
ও বাঙ্গালা আছে। পুর্বে এখানেই তহসীলের সদর ছিল । 


| 


গত দৌলতপুর নিবাসী হাজী সরিতুল্লা এই নৃতন মত প্রবর্তন 
করেন। মহন্মদীয় কোরাণ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টাকাকার আবু- 
হানিফের মতানুসরণ করিয়া তাহারা জগত্ক্রিয়া ও ঈশ্বরতত্ব 
সন্ধে বিশেষ ভক্তিমান্‌ হইয়াছে। তাহারা সুন্ীসম্প্রদায়ের 
অন্তভূক্তি হইলেও পূর্বপ্রচলিত অশাস্ত্ীয় কুলাচার মানে না) 
এবং সেই সমস্ত আচারবর্জিত বলিয়াই সুরী হইতে তাহাদের 
একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। তাহারা বলে যে কোরাণ শান্সই 
মোক্ষোপায়ের প্রধান অবলম্বন । 

ফরিদপুর শব্দে লিখিত হইয়াছে যে গঙ্গ! ( পদ্মা )ও ্রহ্গপুত্র- 
নদের মধ্যবর্তী “ব দ্বীপাংশে অবস্থিত মুসলমানগণ প্রায়ই 
তদ্দেশের আদিম অধিবাসী । আফগান ও মোগলগণের আক্র- 
মণ সময়ে উপদ্রব হেতু তাহারা ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
স্থতরাং বাহিরে ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও অভ্যস্ত হিন্দুভাব 'ও 


আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পাঁরে নাই | হাজি সরি-: 


তুল! মুসলমান সমাজের অবনতি দেখিয়া! ছুঃখিত হন। তিনি 
এতদ্বিষয়ে আপন অসম্মতি জ্ঞাপনপুর্বক সাধারণকে দেবপুজার 
পরিবর্তে কোঁরাণবর্ণিত একেশ্বরোপাসনা এবং সরল ও সাধু 
আচারসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য অন্থযোগ করেন । তিনি বিবাহে 
অর্থক্ষয় নিষেধ করিয়া দেন এবং ত্বকৃচ্ছেদ কার্য্যের জন্য স্বতন্ধ 
লোকনিয়োগের আদেশ করেন। তীহার আঁচরিত ধর্মমতের 
প্রধান কয়টা নিয়ম এই--১ ধর্মযুদ্ধের (জিহাদ) কর্তব্যতা, 
২ বিশ্বাসহন্তা, পাঁষও ও নাস্তিকর্দিগের পাপ। ৩ ঈশ্বর পূজায় 
( বিদায়াৎ ) ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান এবং ৪ সকলকেই সেই 
এক ঈশ্বরের অংশদান। ফরাজীগণ কাছা দেয় না, প্রাস়্ ধুতি 
খানি কোমরে ঘুরাইয়া উদ্রের সম্মুখে গেরো৷ বাঁধে ।  ভজন- 
কাঁলে তাহারা জান্পাতিয়া ফতিহা (ফয়তা ) পাঠ করে; 
ইত্যাদি কএকটী বাহ আচার বেখিলেই মুসলমানকে ফরাজী 
বলিয়া ধরা যাঁয়। প্রবর্তকের জীবনকালে এই মত বিস্তার 
লাভ করে। প্রায় ৫৭ বর্ষের মধ্যে সমস্ত পূর্ববঙ্গের মুসলমান- 
গণ তীহার শিষ্য হয়। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রভৃতি 
স্থানেও ফরাঁজী মতাঁবলম্বী বহুশত মুসলমান দেখা যায় । 


(১) ইংলগড খুষ্টধর্মম কুমার্গাশ্রয়ী বা অধঃপতিত হইলে যেমন ৮7187 
দলের উদ্ভব হয়, তদ্রপ বাঙ্গালার মুসলমা'ন-সমাজে ইস্লাম ধর্মের অবনতি 
দেখিয়াই ৯৮শ শতাব্দের শেষভাগে এই সাম্প্রদায়িক মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, 
ইহারা কতকাঁংশে আরর দেশীয় ওহাবীদিগের মত। 

(২) এখনও তাহার! হিন্দুর মত কতকগুলি কুলাচারের অনুষ্ঠান ও 
উপদেবতাঁদির পূজা করে । আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে হিন্দু কন্ঠার 
বিবাহে মুসলমানরমণী আসিয়া নাচ গান প্রভৃতি সামা জিক ব)ষহারে 
মিলিত হয়। ৃ 


ফরাসী [৫৭৯ ] ফরাসী 


হাঁজীর মৃত্যুর পর তদীয় জোষ্ঠপূত্র দাছুমিঞ্া ফরাজীদলের 
ধর্মগুরু হন। কিন্তু স্বভাবদোষে দাছুর উপর মুসলমান সমাজ 
ববীতশ্রদ্ধ হন। তীহার এই অসৎ প্ররুতির জন্ত ইংরাঁজরাজ 
তাহাকে কএকবার কারারুদ্ধ করেন। ১৮৬২ খুষ্টাৰে ঢাকা 
নগরে তাহার মুত্যু হয়। তাহার ছুইপুত্র এখন ফরাঁজীদলের 
ধন্মনায়কতা করিতেছে । এখন আর তাহাদের সে ধন্মোন্মাদ 
নাই । তাহারা এক্ষণে রাজভক্ত, নিরীহ ও শান্তস্বভাব হইয়াছে। 
চাস বাস ভিন্ন অনেকে চর্মের বাণিজ্য করে। 

মুসলমান জাতির ধর্মোন্নতি, ধর্মে উৎসাহ ও প্রস্তাবিত নীতি 
পাঁলন-বিষয়ে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাহারা এত 
গোঁড়া যে, ধৈ্য্যচ্যুত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অপরে কেহ 
তাহাদের ধর্্মমতের নিন্বা করিলে প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গাম৷ হয় । 

ফরাম্গিরি, আসাম প্রদেশে গারো পাহাড়ের দক্ষিণপুর্ব্রে অবস্থিত 
একটা গ্রাম, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৫২ ফিট উচ্চ। ১৭৭১ খুষ্টাবে 
এখানকার অনার্ধাজাতি হঠাৎ কুলিদিগকে আক্রমণ করিয়া 
মারিয়া ফেলে, সেই পর্য্যন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ । 

ফরাস (আরবী ) যে ভৃত্য বিছানাি বিছায়। 

করাসডাঙ্গ|, দেশীয় নাম চন্দ্রনগর বা চন্দরনগর। ফরাসীরা 
আসিয়া এখানে কুঠি নির্মাণ:-করা অবধি ইহ! ফরাঁসভাঙ্গা নামে 
খ্যাত হইয়াছে । [ চন্দরনগর ও ফরাসী দেখ । ] 

ফরাসী, ফ্রান্সদেশের অধিবাসী । [ ফ্রান্স ও খুষ্টান শব্দে বিস্তৃত 
বিবরণ দরষ্টব্য। ] 

ষ্টার ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে যে সকল যুরোগীয় শক্তি 
বাণিজ্যকরথ অভিলাষে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে 
ফরাসীগণ চতুর্থ। পর্ত,গীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজের পর 
ফরাসীরা ভারতে আসিয়াছেন । 

১৫০৩ খুষ্টাবে ফ্রান্সপতি ৯২শ লুইর সময়ে রৌএন্‌ নামক 
স্থানের বণিকেরা পূর্ব্ববাগরে বাণিজ্য করিবার জন্ত প্রথম 
আয়োজন করেন। ১৫৩৭ ও ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ১২শ লুইর 
উত্তরাধিকারী ১ম ফরান্দিস আপন প্রজাবর্গকে বহুদূর দেশে 
গিয়া বাণিজ্য করিবার উপদেশ দ্রেন। কিন্তু নান! বিপ্লবে 
তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই । 

১৬০১ খুষ্টান্দে সেন্টমালো হইতে ছুইখাঁনি জীহাঁজ লেপ্টে- 
নাণ্ট বার্দেলিউর অধিনায়কতায় ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইয়া 
ছিল, কিন্তু ভুর্ভাগ্যক্রমে এই ছুইখানিই মালদ্বীপের নিকট 
ডুবিয়া যায়। 

গর্ঘ হেন্রির শান্তিময় রাঁজ্যকালে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন 
একবার চেষ্টা হইয়াছিল । কিন্তু এবারও যাহারা ভার পাইয়। 
ছিল, তাহারাঁও বিশেষ কাজ না করায় আর একদল ১৬১৬ 


খুষ্টান্দে রাজার অন্ুজ্ঞাপত্র লইয়! কার্যক্ষেত্রে নামিলেন। ইহা'র 
“ফরাসী ইষ্ট ইগ্ডিযা কোম্পানী” নামে খ্যাত হইলেন । ফরাসী- 
মন্ত্রী কোলবার্ট ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তীহাদ্বিগকে অব্যাহতভাবে 
একচেটিয়া! বাণিজ্য করিবার জন্ত ৫০ বর্ষ সময় দিয়াছিলেন। 

১৬৬৮ খুষ্টাব্দে ফরাসী বণিকের! সুরাতে আসিয়া প্রথম 
কুটি স্থাপন করেন। ইহার পর মসলিপত্তনেও কুঠি স্থাপিত 
হয়। তৎপরে তাহারা ওলন্দীজবিগের নিকট হইতে ত্রিন্কমলী 
কাঁড়িয়া লন, কিন্ত অন্নদিন পরে ওলন্দাজেরা পুনরায় এই স্থান 
অধিকার করেন। ১৬৭২ খুষ্টাব্দে ফরাসীরা মান্ত্রাজের পা্বস্থ 
সেণ্টটোমে নামক স্থান ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে দখল 
করেন! ১৬৭৪ খুষ্টান্দে ওলন্দাজের! ফরাসীদ্দিগকে তাড়াইয়া 
দেন। ইহার পর ফরাঁপীরা পুঁদিচেরীতে আসিয়া আড্ডা করেন। 

ওলন্দাজেরা সেখান হইতেও ফরাদীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া 
ছিলেন। ইহার পর তাহার! কিছুদিন সরাতে থাকিয়া! বাণিজ্য 
চালাইতে থাকেন; কিন্তু যুরোগীয় প্রতিদন্দীদিগের প্রতিবন্ধক- 
তায় তাহারা সফলকাম হইতে পাঁরেন নাই ; সুরাত পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তীহারা চন্দরনগরে কুঠি 
স্থাপন করেন। 

১৬৮৮ খুষ্টাব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেৰ তাহাদিগকে চন্দরনগরের 
অধিকার প্রদান করেন। ইহার পর ফরাসী কোম্পানী ১৭২৭ 
ৃষ্টান্দে মহী আক্রমণ ও অধিকার করেন। ১৭৩০ খুষ্টাৰে ডুপ্লে* 
চন্দরনগরের গবর্ণর হইলেন। ইহার পর ১৭৪২ ও ১৭৪৬ খুষ্টান্দে 
তিনি প্রঁদিচেরির শাসনভার পাইয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে 
ফরাসীরা তঞ্জোররাজের নিকট হইতে “করিকাঁল” খরিদ করেন | 

প্রথমে ওলন্দাীজদিগের সহিত ফরাঁসীদ্দিগের বিবাঁদ ঘটিয়া 
ছিল। এখন বাঁণিজ্যক্ষেত্রে ইতরাজেরাঁও ফরাঁসীদিগের প্রতি- 
বন্দী হইলেন । নানা স্থানে যুদ্ধবি গ্রহের সুচনা হইল। ১৭৫০ 
খুষ্টান্দে ফরাসীর! যাঁনম্‌ ও মসলীপত্তন অধিকার করিয়াছিলেন, 
১৭৫২ খুষ্টান্দে তঞ্জোররাজকে কিছু টাকা দিয়া এঁস্থান পাকা 
করিয়া! লইলেন এবং ইংরাঁজদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবার 
জন্য দেশীয় রাজগ্যবর্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । 

১৭৩৫ হইতে ১৭৫৪ খুষ্টাবের মধ্যে ডুপ্লে ও ডুমাসের 
চেষ্টায় ভারতে ফরাসী প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নাগপত্তনে 
ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ বিপধ্যস্ত করিয়া ফরাসীরা মান্দ্রাজ 
অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর তাহাদের কাছে সন্রসে 
মফুজ খা পরাজিত হন। কিন্তু কুদ্দালুরে দুইবার ফরাসীর৷ 
পরাজিত হইয়াছিলেন। ইংরাজের! ফরাসীদিগকে পু্দিচেরিতে 
অবরোঁধ করেন, কিন্তু শেষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন। 
অধ্থুরের যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করেন, এই যুদ্ধে আন্ওয়ার 


ফরাসী 


উদ্দীন নিহত হন। ইহার পর ফরাসীরা মুরারিরাওর শিবির 
আক্রমণ করিয়া তীহাকে চকিত করিয়াছিলেন । আনোয়ার 
উদ্দীনের পুত্র মহম্মদআলীও ফরাসীদিগকে শাসন করিবার জন্ত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। ইহার 
পর ফরাঁসীরা গিঞ্জী আক্রমণ করেন। নাসিরজঙ্গ পরাজিত 
হন, বোলকপ্াক্ষেত্রে ইংরাজেরাও পুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ক্লাইবের কৌশলে ত্রিচীনপল্লীতে ফরাসীরা 
অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন ও ছৃইবার ক্লাইবের নিকট পরাজয় স্বীকার 
করেন। তথা হইতে ফরাসীরা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে হঠিয়া আসেন, 
এখানে ইংরাঁজের নিকট তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হন। বিক্রাবাড়ী নামক স্থানে ফরাসীর। ইংরাঁজদিগকে পরা 
জয় করেন, কিন্তু বাহার নামক স্থানে আবার পরাঁজিত হন। 
ুর্সৌ বুসির অধিনায়কতায় ফরাসীগণ যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তাহার মহারাঈ্ুদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করেন 
এবং ভারতের পূর্ব উপকূলস্থ চারিটা বিস্তৃত প্রদেশ অধিকার 
করিয়াছিলেন। তিরুবাড়ী নামক স্থানে ইংরাজেরা ফরাসীহস্তে 
যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন । কিন্ত স্বর্ণাচল ও সর্করাঁচলে 
ফরাসীরা' পরাস্ত হইয়া শ্রীরঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আবার 
ত্রিচীনপল্লীতে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ ঘটে, এখানে ফরাসীরা 
ভগ্নোদ্যম হইলেও কাঁটাপাঁড়ায় ইংরাঁজদিগকে আক্রমণ করেন। 
ইহার পর ফরাসী ও ইংরাঁজে সন্ধি হয়। ফরাপীরা ইংরাঁজদিগের 
বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাঁকে সাহাধ্য করিতে অসম্মত হন। ইহার 
পর নাগপত্তনে আবার যুদ্ধ বাঁধে, এই সময়ে ফরাঁসীরা! কুদ্দালুর ও 


সেন্টডেভিদ দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু শীপ্বই এ স্থান ছাড়িয়া! ! 
তঞ্জোরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রাঙ্কুইবার, কন্দুর, । 


সেপ্টদেভিদ্‌ ও বন্দিবাস এই কয়স্থানের বুদ্ধে ফরাসীপ্রভাব 
অনেকটা খর্ব হইয়া! পড়ে। এমন কি তাহারা ইংরাজদিগকে 
১৭৬১ খুষ্টাব্দে পুদিচেরি অর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৪৯ খুষ্টাব্দে 
ডুপ্লের বিচক্ষণতায় ফরাসীর বে তেজোবীধ্য উদ্ভাসিত হইয়া 
ছিল, পুঁদিচেরি-সমর্পণের সহিত সেই প্রভাব তিরোহিত হইল । 
১৭৬৩ খুষ্টান্দে সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পুঁদি- 
চেরি ছাড়িয়া দেন। ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে সর হেক্টর মন্রে! পুনরায় 
পু'দিচেরি অধিকীর করেন, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ২০এ জানুয়ারী 
সন্ধিতে আবার প্রত্যপিত হয়। ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে আবার ইংরাজ- 
হস্তে আসে । ১৮০১ খুষ্টা্দে আমীনের সন্ধিসর্তে পুনরায় ফরাসীর 
পুদিচেরি ফিরিয়া পান, কিন্তু ১৮০৩ খ্ুষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাঁজেরা 
কাড়িয়। লইয়াছিলেন, অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের জন্য 
ফরাসী হস্তে অপিত হয়। এখন চন্দরনগর, করিকাল, পুঁদিচেরি, 
ফণম্‌ও মহী এই কয়টা স্থান ফরাসী অধিকারে আছে। 


[ ৫৮ 


. প্রত্যর্পণের জন্য প্রার্থনা করেন। 


] ফরিদকোট 


এক সময়ে সমস্ত ভারতে ফরাসীপ্রতাব বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। ফরাসীরাই প্রথমে বিপুল মোগলসাম্াজ্য যুরোগীয়- 
গণের অধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ফরাসীরাই 
প্রথমে দেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া' তাহাদেরই সাহায্যে ভারত 
অধিকারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফরাসীরাই দেশীয় রাজন্ত- 
বর্গের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া দেশীয় সৈল্তাদিগকে যুরোপীয় 
প্রথায় রণশিক্ষা দিয়াছিলেন। যদি গ্রহ-বৈগুণ্য না ঘটিত, 
তাহা হইলে বল! যায় না, ফরাসী অধিকার আজ ভারতে 
কতদুর বিস্তৃত হইত। যে সকল মহাবীর ভারতে ফরাসী 
অধিকার বিস্তারে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাদের, 
মধ্যে ডুপ্লে, বুসি, কাউণ্ট লালী ও লাবোর্দনের নাম প্রধান, 
এই পাঁচ জনের সহিত ভারতে ফরাসীর ইতিহাস জড়িত॥ 
[ ডূপ্লে, বুসি, লালী, লাবোর্দোনে ও ফ্রান্স প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত্ত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 


ফরিদকোট, শতদ্রর অন্তভূক্ত একটা শিখরাজ্য। পঞ্জাব : 


গবর্মেন্টের রাজকীয় কর্তৃত্বাধীনে শাসিত । অক্ষাণ ৩০০১৩৩০৫ 
হইতে ৩০০৫০উঃ এবং দ্রাঘিত ৭৪০৩১হইতে ৭৫০৫ পৃঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরপশ্চিমে পাতিয়ালারাজ্য এবং দক্ষিণ- 
পূর্বে ফিরোজপুর জেলা । ভূপরিমাণ ৬১২ বর্গমাইল । কোটি- 
কপুর ও ফরিদকোট নামে ইহার ছুইটা বিভাগ আছে। এ 

জলাভাব ঘটিলে এখানে চাসবাঁসের বিশেষ সুবিধা হয় 
না। একমাত্র বুষ্টিই প্রজাদিগের ভরসা । কোঁন কোন বর্ষে 
আদৌ জলপাত না৷ হওয়ায় প্রজার কষ্টের সীমা থাকে না । 
এ কারণ এখানকার রাজস্ব নিয়মমত আদায় না হইয়া কমবেশী 
হইয়া থাকে । 

এখানকার সার্দীরগণ বরাড়জাটবংশীয় । ভল্লন নামা প্র 
বংশের পূর্বতন কোন ব্যক্তি সমু অকবর শাহের রাজত্ব সময়ে. 
স্বীয় কুলগৌরব প্রতিষ্ঠ। করিয়া যান। তীয় ভ্রাতুত্পুত্র কোট- 
কপুরা ছর্গ নিম্মাণ করান এবং স্বপ্রং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে 
থাকেন। 
রণজিৎ সিংহ কোটিকপুরা ও পরে ফরিদকোট দখল করিয়া লন । 
মহারাজ রণজিৎ ১৮০৮ ও ১৮০৯ খুষ্টাব্দের মধ্যে শতদ্রর বাম- 
কূলবর্তী যে সমুদায় বিভাগ জয় করিয়াছিলেন, ইংরাঁজরাজ তাহা! 
অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা! 
সত্বেও মহারাজ ফরিদকোট ফিরাইয়! দিতে বাঁধ্য হন। 

১৮৪৫ খুষ্টাব্ে শিখযুদ্ধের অবতারণায় সারার পাহাড়সিংহ 
ইতরাঁজের পক্ষাব্লম্বন করায় “রাজা; উপাধিতে ভূষিত হন এবং 
সেই সময়ে নাভারাজের অধিকৃত রাজ্যের কতকাংশ ও নিজ 
পৈতৃক সম্পত্তি কোটকপূর লাভ করেন ॥. 


রঙ 


বর্তমান শতাবের প্রারন্তে পঞ্রাবকেশরী মহারাজ 


৬টি 


ফরিদপুর 


১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়-শিখযুদ্ধের সময় পাহাড়সিংহের পুত্র 
উজীরসিংহ ইংরাজের মহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্জে 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহীদমনে বিশেষ যত্ববান্‌ 
হইয়াছিলেন, এমন কি তিনি তাহাদের গ্রামকে গ্রাম জালাইয়। 
দিতেও কুষ্িত হয়েন নাই। তীহার কার্যে গ্রীত হইয়া ইতরাজ- 
বাজ তাহাকে বহু পারিতোষিক দান করেন। ১৮৭৪ খুষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু ঘটে এবং তদদীয় পুত্র বিক্রমসিংহ রাজা হন । ১৮৬৩ 
খুষ্টাকের সনন্দান্ুসারে অধিকারিগণ এই রাজসম্পত্তি পুত্র- 
পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে সব্ববান্‌ হইম়াছেন। তাহাদের 
দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। রাজা রাজ্যমধ্যে আনীত কোন 
দ্রব্যের শুন্কগ্রহণ করেন না। ইংরাজরাজের নিকট তিনি ১১টী 
মান্তস্চক তোপ পাইয়। থাকেন। 

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের রাজধানী । অক্ষা” ৩০০ ৪০/উঃ এবং 
ড্রাথি ৭৪* ৫৯ পৃঃ। এই নগরেই ফরিদকোটের রাজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত। 


ফরিদপুর, বাঙ্গালার ঢাকাবিভাগের অন্তর্গত একটা জেল]। 


ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষাণ ২২৭ ৪৭৫৩ “হইতে ২৩০২৪ 


৫৫: উঃ এবং দ্রাধি” ৮৯* ২১:৫০ হইতে ৯০০ ১৬পৃঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২২৬৭ বর্গ মাইল। এই জেলার উত্তর ও 
পুর্ধে পন্মানদী, পশ্চিমে গৌড়ুই, বারাসে ও মধুমতী এবং দক্ষিণ 
ভাগে কতকগুলি চর, জল! ও নবভাঙ্গুনী নদী প্রবাহিত। 
ক্রমান্য়ে পলি পড়িয়া গঙ্গার “ব” দ্বীপরূপে এই জেলার 
উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও চারিদিকে চড়া পড়িয়া জেলার 
আয়তন বাড়িতেছে। জেলার উত্তরাংশবর্তী স্থানসমূহ অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চ, শীত ও গ্রীম্ম খতুতে উহা! প্রায়ই জাগিয়া থাকে। 
ফরিঘপুর নগর হইতে উহা ক্রমশঃই দক্ষিণাভিমুখে নীচু হইয়া 
আসিয়াছে। বাখরগঞ্জের নিকটবন্তী স্থানসমূহ প্রায়ই জলমঞ্ন 
থাকে, এমন কি নৌকা ভিন্ন তথায় আর গমনাগমনের কোন 
উপার নাই। লোকে প্রায়ই নদীতীর বা জলাভূমির নিকটস্থিত 


 উচ্চস্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে। প্রবল বর্ষায় এ স্থান- 


গুলি দ্বীপের স্তায় দেখায় । কখন কখনও জলআ্রোতে নদী- 
তীরবন্তী কোন গ্রাম ভাসিয়া যাইতেছে, আবার কোথাও বা 
নৃতন স্থানের পত্তন হইতেছে। স্থানীয় প্রবাদ যে গঙ্গা নদী পূর্বের 
সেলিমপুরের নিকট প্রবাহিত হইত, পরে কানাইপুরের দিকে 
গতি ফিরাইয়া পূর্বদিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হইতেছে। সেই 
পুর্ব নদীগভ মজিয়। উঠিয়াছে, উহা! এক্ষণে মরা-পদ্মা নামে 
পরিচিত। . শাখানদীর মধ্যে টাদনা নিত্যই গতি পরিবর্তন করি- 
তেছে। যেস্থানে বারাসে নদী মধুমতীতে আসিয়া! পড়িয়াছে, 
সেই স্থানের নাম কীর্তনখোলা । কুমার ও টাদনার স্থানে স্থানে 


টি] 


[ ৫৮১ 


১৪৬ 


] ফরিদপুর 


হাটিয়া পার হওয়া বায়। কিন্তু মধুমতী, পদ্প ও আরিয়াল-থার 
মধ্য দিয়া কোন সময়েও পার হুওয়! যায় না। 

এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় বিল আছে। 
বর্ষার সময় কোন কোনটা হ্রদের মত বড় দেখায় । এ সকলের 
মধ্যে ফরিদপুরের নিকটবর্তী “ঢোলসমুদ্র সর্বাপেক্ষা মনোভারী। 
পতিয়া, হাতিমোহন, বক্কোলী, নসিবশাহী, মোত্তর, চন্দ্রমোহন ও 
বক্সির বিলই সর্বপ্রধান। এই সকল বিল এবং খালে প্রচুর 
মত্ত উৎপন্ন হয়। বিক্রয়ার্থ & মতন্তরাশি সময় সময় কলি- 
কাতায় আনীত: হইয়া থাকে। জলের অভাব না! থাকায় 
এখানে প্রচুর চাউল জন্মে। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অল্পে অল্লে নদীর পলিতে এই 
জেলার উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমশই প্রজাবুন্দের আগ্রহে বিচার 
আদালত প্রতৃতি স্থাপিত হওয়ায় ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন জেলা- 
রূপে পরিণত হইয়াছে। ১৫৮২ খুষ্টান্দে মোগলসম্রা অকবর 
শাহ যখন বাঙ্গালার বন্দোবস্ত করেন, তখন এই স্থান মহম্মদাবাদ 
সরকারের অন্তনিবিষ্ট ছিল। পরবর্তী ছুই শতাবে এখানে মঘ 
দস্্যুর উপদ্রব বুদ্ধি হয় এবং আসাম-বাসীরা ব্র্মপুত্র বাহিয়া এ 
স্থানে লুটপাট আরম্ভ করে। ইংরাজরাজত্বের প্রথম সময়ে অর্থাৎ 
১৭৬৫ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থান ঢাকা-বিভাগের 
অন্ততুক্ত এবং ঢাকা-জলালপুর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত 
ছিল। ততকালে ঢাকানগরেই ফরিদপুরের বিচার সদর অবস্থিত 
থাকায় এই সুদুর পথে যাতায়াত করিতে অবিবাসিগণের কষ্ট 
হইত। ১৮১১ খুষ্টানে এই অভাব দূর করিবার জন্য এখানে 
স্বতন্ত্র বিচারগৃহাদি স্থাপিত হয়। তদবধি এই স্থান একটী স্বতন্ত্র 
জেলারূপে 'গণ্য হইয়া আসিতেছে। 

মুসলমান ও চগ্ডালগণ এখানকার মুখ্য অধিবাদী। ইহাদের 
সংখ্যাও অন্তপ্ঠি সকল জাতি অপেক্ষা বেশী। মুসলমানগণ 
সিয়া ও স্ু্ী সম্প্রদায়ভূক্ত ৷ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই 
কৃষিকাধ্যে জীবনাতিপাত করে এবং অপর সকলে পাট, চাম্ড়া 
প্রভৃতির ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছে। 

মুদলমানদিগের ফরাজীমতের প্রবর্তয়িতা হাজী সরিতুললা 
এই জেলার অন্তর্গত দৌলংপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশ 
বৎসরের মধ্যে উহা! ক্রমশঃই অমস্ত পৃর্বাবঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। 
ফরাজীগণ স্বুী এবং তাহারা আঁবু-হানিফার১ মতাবলন্বী। 

চগ্ডালগণ এখানকার আদম অধিবাসী । ইহারা ক্রমে 
পূরণমাত্রায় হিন্দু হইয়া উঠিতেছে। ইহারা কখন শ্রমকে শ্রম 
বলিয়া মনে করে না। দিবারাত্র হয় নৌকায়, না হয় শস্তাক্ষেত্রে 


(১) কোরাণের প্রসিদ্ধ দ্ীকাকার। 


ফরিদপুর [৫৮২ ] ফরিদপুর 


রৌদ্র বা বৃষ্টির তাপ সহ করিয়া থাকে । ইহারা ব্বভাবতঃই 
বলিষ্ঠ। মোগল ও আফগান রাজত্বে ইহাদের অনেকেই ইস্লাম- 
ধর্মে দীক্ষিত হ্ইয়াছিল। অবশিষ্ট লোক হিন্দুসমাজে চলিত 
হইবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা পুর্বে হিন্দু সমাজভূক্ত ছিল বলিয়া 
প্রকাশ করে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি নানাবর্ণও ছিল। কোন 
ব্রাহ্মণের শাপে তাহারা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যশোর, ফরিদপুর 
ও বাঁখরগঞ্জ অঞ্চলে আসিয়া বাঁ করিয়াছে এবং এইরূপে 
আচাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ইহাদের অধ্যবসায়, 
কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বদেশপ্রিয়তা আশ্চর্যজনক | ইহারা নানা গাছ- 
গাছড়ার গুণ জানে । 

মাদারিপুর, ফরিদপুর, গোঁয়ালন্ব.'ও কুতবপুর এখানকার 
প্রধাননগর এবং ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়ালমারী, পাংশা, 
গোদারবাজার, শিবচর ও মধুখালি প্রভৃতি স্থানে প্রভূত মাল 
আমদানী হয়। এ দ্রব্যের অধিকাংশই কলিকাতায় রপ্তানি 
হইরা থাঁকে। ফরিদপুর নগর হইতে বারাসের তীরে ধোবাঘাট 
পধ্যন্ত একটা বিস্তৃত রাস্তা আছে। এতছিনন অপরাপর স্থানের 
বাঁণিজ্যবিস্তার জন্য কালিনগর, তাল্সা বৌঁয়ালমারী প্রভৃতি 
স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা আছে । প্রতিব্ত্নর বর্ষায় 
এখানে বন্তা হয় ; কিন্তু তাহাতে শস্তাির বিশেষ ক্ষতি হয় না। 
এখানকার মধ্যে কোটালীপাড়া গ্রামই ত্রাঙ্গণ প্রসিদ্ধ । বনু 
খ্যাত নামা পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এখানকার 
বর্ঘরা তীরে প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে গর্গা ও কালীপুজা উপলক্ষে 
একটা মেলা হয়৷ হিন্দু মুসলমান ও খুষ্টান প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব 
অভিষ্টাপিদ্ধির জন্য এ নদীতে স্নান এবং মানসিক-পুজা দান করে । 

২ ফরিদপুর জেলার উপবিভাগ। ফরিদপুর, ভূষণ।, অবান্‌- 
পুর, ভাঙ্গা ও মুকসুদপুর থানা ইহার অন্তর্ণত। ভূপরিমাণ 
৮৬০ বর্গমাইল | 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, মরাপদ্মার পশ্চিমকুলে 
অবস্থিত। অক্ষা” ২৩৭ ৩৬২৫উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৯০ ৫৩১১৫ 
পু । নগরের দক্ষিণে বিখ্যাত ণটোলসমুদ্র"। ইহার জল স্বচ্ছ, 
স্থমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। এখানে প্রতিবসর জান্ুয়ারীমাসে 
একটী কৃষি প্রদর্শনী মেলা হর। ১৮৬৪ খুষ্টাব্বে এ মেলার 
প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, ক্রমে উহা সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করে এবং 
সেই সঙ্গে বতসর বৎসর জেলার শিল্লোন্নতিও বাঁড়িতেছে। 
ফরিদপুর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বেরেলী জেলার একটী তহ- 
শাল। ভূপরিমাণ ২৪৯ বর্গমাইল । সমগ্র স্থানই পর্বতময় এবং 
মন্র্বর | রানগঙ্গা, বাঘূল ও কৈলাসনদীতীরে সামান্ততঃ 
চাসবাস দেখ! যায়। এখাঁনে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলপথের 
ছুইটা ষ্টেশন ( ফতেগঞ্জ পুর্ব ও ফরিদপুরে ) আছেন 


২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর । বেরেলী হইতে শাহ- 
জহানপুর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৮ ১২১৭৮ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৯০ ৪৪৫% পৃঃ। ইহার প্রাচীন নাম পুর। 
রাজদ্রোহী কোন কাঠেরিয়া রাজপুত এই নগর স্থাপন করেন । 
ুষ্টীয় ১৭শ শতাঁন্দের মধ্যভাগে কাঠেরিয়াগণ বেরেলী হইতে: 
বিতাড়িত হয়। কাহারও মতে, মুসলমান সাধু শেখ ফরিদের 
নামানুসারে ইহার বর্তমান নাম হইয়াছে । অপরে অনুমান 
করেন যে, ১৭৪৮-৭৪ খুষ্টাব্ মধ্যে রোহিলা-অধিকারকালে যে 
শাসনকর্ত। এখানে ছূর্ণনিম্মীণ করান, তীঁহারই নামানুসারে 
ফরিদপুর নাম রাখা হয়। প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের গৌরবস্বরূপ 
এখানে কতকগুলি মন্দির বিদ্যমান আছে। 

ফরিদী (দেশজ ) ১ ফরিয়াদী। বাদী। ২ পক্ষিবিশেষ। 

ফরিয়াদ (পারসী ) অভিযোগ । (4 ০9028018106) 

ফরিয়াদী (পোরসী ) বাদী, অভিযোক্তা, যিনি প্রথমে বিচারকের 
নিকট নালিশ করেন, তাহাকে ফরিয়াদদী কহে। 

ফরুখনগর, পঞ্জাবের গুরুগাও জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
রাজপুতনা-মালব রেলপথের শেষ ষ্টেসনের ১॥০ মাইল দুরে 
রোহতক-সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৮০২৫ উঃ এবং দ্রািৎ 
৭৬ ৫১৩০পু*। নগরটা অষ্ট-কোণ ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত। 
চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে। মধ্যভাগে দুইটা বাজার । রাস্তা 
ঘটি বেশ বীধান, দেখিলেই বোধ হয় বেশ সমুদ্ধিশালী। লবণ 
প্রস্তুত ও বিক্রয় কর! এখানকার প্রধান ব্যবসা ছিল, রেলপথ 
বিস্তার হওয়ায় শব্বর লব্ণ আনীত হইতেছে এবং স্থানীয় লবণের 
কারবার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে । যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, 
তাহা প্রারই অন্য স্থানে রগানী হইয়া থাকে । দিল্লীদ্বার, 
“সিস্মহাল" নামক নবাব-প্রাসাদ, মন্জিদ্‌ প্রভৃতি প্রধান অট্টা- 
লিক! দর্শনযোগ্য । 

১৭১৩ থু্টানে তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা বেলুচসর্দার ফৌজ- 
দার খা (দোলেল্‌ খা) সমাটু ফরুখসিয়ারের নামে ইহার নামকরণ 
করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এঁ বংশই এখানকার অধিকারী 
থাকে । পরে ভরতপুরের জাটগণ উহ! কাঁড়িয়া লয় । ১২ বৎসর 
পরে ফৌজদার খার পৌত্র পুনরায় পিতৃসিংহাসন জয় করেন । 
১৮৫৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা এখানে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । 
সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তৎকালীন নবাঁব আঙ্গদআলী 
খা ইংরাজ কর্তৃক শমনভবনে প্রেরিত হন। তফুজ্জুল হুসেন, 
খা নামা জনৈক মুসলমান এ সম্পত্তি পারিতোষিক পান। 
সিপাহীবিদ্রোহকালে এ বাক্তি ইংরাজের অনেক উপকার 
করিয়াছিল। তদ্বংশধর স্থরাজউদ্দীন্‌ হায়দার এখনও তত্প্রদেশ 
শাসন করিতেছেন। 


ফরুখ্সিয়র 


ফরুখ্সিয়র, (ফরকৃসের ও ফেরোক্শিয়ার নামে খ্যাত।) একজন 

মোগল বাদশাহ । আজিম্‌ উস্-শানের মধ্যমপুত্র এবং সমর 
বাহাছুর শাহের পৌত্র। কুমার আজিম উস্-শান্‌ অরঙ্গজিব বাদ- 
শাহের আদেশে যখন বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়। দাক্ষিণাত্যে গমন 
করেন, সেই সময় তিনি আপন মধ্যমপুত্র ফরুথসিয়রকে 
বাঙ্গালায় তাহার পক্ষে নাঁএব-স্ুুবাদার রাখিয়া যান। যতদিন 
বাহাদ্ুরশাহ দাক্ষিণাত্য হইতে ফ্ষিরিয়৷ লাহোরে না পৌছিয়া- 
ছিলেন, ততদিন ফরুখসিয়ার অবাধে বাঙ্গালার স্বাদারী ভোগ 
করিয়াছিলেন। ১১২২ হিজরায় (১৭১০ খুষ্টান্দে ) তীহার স্থলে 
আজ্জ-উদ্দৌল! খান্খানান্কে বাঙ্গালার স্থুবাদারী দেওয়া হয় 
এবং ফরুখসিয়র দিল্লীর সভায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত আদিষ্ট হন। 

ফরুখসিয়র আজিমাবাদে ( পাটনায় ) আসিয়া অর্থীভাব ও 
বর্ষা নিকট বলিয়া নগরের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে বাহাছুরশাহের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন । তিনি অবিলম্বে 
আপন পিতার নামে খুত্বাপাঠ ও যুদ্রা' প্রচার করাইলেন। 
তৎকালে পাটনার সৈয়দ হুসেন-আলীখান্‌ বাঁড়া আজিম্‌ 
উসশানের নাএব ছিলেন । এই সৈয়দের সাহন ও প্রতিভা 
দেখিয়া করুখসিয়র তাহাকে স্বপক্ষে টানিয়া লইলেন। ফরুখ- 
সিররের মাতাও হুসেনআলীকে পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিবার 
জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

ইহার পর আজিম্উস্শীনের মৃত্যু ও জাহান্দারশাহের 
বিজয়বার্ভা পাটনায় পৌছিল। এখন (১৯২৩ হিজয়া রবিউল্‌ 
আব্বল) ফরুক্সিয়র স্বনামে মুদ্রা প্রচার ও খুত্বা পাঠ 
করিতে আদেশ করিলেন। হুসেনআলীর ভ্রাতা সৈয়দ আবছুল্লা- 
থান তখন আলাহাবানের স্ুুবাদার, তিনিও ফরুখসিয়রের সহিত 
যোগ দিলেন । এই সময়ে বাঙ্গালার রাজকোষ সমস্তই ফরুখ- 
সিয়রের হস্তগত হইল। 

ফরুথসিয়র বিশ্বস্ত সেনাপতি ও ২৫০০০ অশ্বারোহী সহ দিল্লী 
অভিমুখে যাত্র! করিলেন) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধয় তাহার যথেষ্ট সাহাব্য 
করিতেছিলেন। আলাহাবাদে বহুসংখ্যক সৈন্ত সম্মিলিত 
করিয়। ফরুথসিয়র আগ্রায় জাহান্দারশাহকে আক্রমণ করিলেন। 
এই ভীষণ যুদ্ধে ছসেনআলী গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু জাহান্দারই পরাজয় স্বীকার ক্রেন । র্‌ 

রাত্রিকালে জাহান্দার আগ্রায় কাটাইয়৷ জুলফিকারখানের 
সহিত অতি সতর্কে দিলীতে আসিলেন। তাহার ভাগ্য পরি- 
, বর্তুন হইয়াছে জানিয়া আসদ্উদ্দৌল1 তীহাকে দুর্গমধ্যে বন্দী 
করিলেন। 

সাতদিন বিশ্রামের পর ফরুখসিয়র দিল্লী অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন, ১১২৪. হিজরা, ১১ই মহরম (১৭১২ খুষ্টানদে ) 


[ ৫৮৩ ] 


ফরুখৃসিয়র 


তিনি দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। জাহান্দরশাহ নিহত হইলেন । 
২০ জেলহজ্জ, ফরুকৃসিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
সৈয়দ আবদুল্ল! খা “কুতব উল্‌ মুলক” উপাধি ও সাতহাজারী 
মন্সব (বো অস্পস্‌ ও সে অদ্পম্‌), হুসেন আলীর্থা আমীর 
উল্‌ উমরা ফিরোজ জঙ্গ' উপাধি ও সাতহাজারী মন্দব এবং 
এই সঙ্গে মীর-বকৃসীপদ লাভ করিলেন । 

ফরুখসিয়রের কোন স্বাধীন মত ছিল না। তিনি পিতা 
পিতামহ হইতে বহুদূরে বাঙ্গালায় বদ্ধিত হইয়াছিলেন।: এখানে 
অপরের ইচ্ছামতই তাঁহাকে সকল কাধ্য করিতে হইত, কাজেই 
তাহার স্বাধীন প্রবৃত্তির চালনার কখন সুবিধা হয় নাই। অল্প 
ব্য়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাজকাধ্যে 
বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তিনি সৈরদ আবছুল্লাকে 
উজীর করিয়া তাহার উপর সমস্ত ভাঁর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
এই অবিুষ্যকারিতার ফল পরে তাহাকে ভাল করিয়াই ভূগিতে 
হইয়াছিল। 

মীর জুমলা বাঁদশাহের অতি প্রিক্পপাত্র হইয়াছিলেন। 
তিনি একজন বিচক্ষণ, কম্মাক্ষ ও উদার পুরুষ ছিলেন । সৈয়দেরা 
আসিয়! এক প্রকার মোগল সাম্রাজ্য গ্রাস করিতেছে দেখিয়া 
তিনি অতিশয় ছুঃখিত হইয়াছিলেন। এখন তিনিই সৈয়দিগকে 
সাধারণের নিকট হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্ত কৌশলক্রমে 
তাহাদের দ্বারাই দিল্লীর প্রাচীন আমীর ও ওমরাহবংশীয়দিগের 
হত্যাসাঁধন করিতে লাঁগিলেন। এই সময় ছুবৃত্ত সৈয়দদিগের 
হস্তে আমীর উল ওম্রা জুল্‌ ফিকারখাঁ প্রভৃতি সন্্রান্ত ব্যক্তিগণ 
অতি ঘ্বণিতভাবে নিহত হন। আমীর উল. ওমরার দেওয়ান 
রাজা শুভটাের জিহ্বা কাটা যায়, জাহান্দর শাহের পুত্র আজিজ. 
উদ্দীন, আজিম্শাহের পুত্র আলী তবার এবং ফরখ্সিয়রের কনিষ্ঠ 
হুমাযুন বখত্‌ উত্তপ্ত নৌহশলাকা! প্রভাবে নেত্রহীন হইয়াছিলেন। 

সৈয়দ আব্রল্প! রতনটান নামক এক শস্যবিক্রেতাকে 
দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি আপনার ও সৈয়দের 
উদরপুত্তি না করিয়! কাহারও কোন কাধ্য করিত না। ফরুথ.- 
সিয়র সৈয়দের আচরণ অবগত হইয়া ছিলেন। তিনি মীর 
জুম্লাকে আপনার প্রতিনিধি করিলেন। বাদশাহের হয়! 
সহি মোহরের ভার সমস্তই মীরজুম্লার উপর অর্পিত হইল। 
ইহাতে উজীরের ক্ষমতা অনেকটা! হ্রাস হইল । তাহাতে সৈয়দের! 
বাদশাহ ও মীর জুম্লার অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। 
মীর জুম্ল। সৈয়দদ্বয়কে বন্দী করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাদশাহকে 
অনুরোধ 'করিতে লাগলেন । বাঁদশাহের মাতা সৈয়দ আবছুল্লাকে 
ভাল বাসিতেন। তিনি গুপ্ত কথ! বলিয়া পাঠাইয়। সৈয়দকে 
সতর্ক করিলেন । | ্‌ 


ফরুখুপিয়র 


এই সময় আমীর উল্‌ ওমরা হুসেন আলী বাদশাহের নিকট 
দাক্ষিণাত্যের স্থুবেদারী চাহিয়া বসিলেন। তাহার অভিপ্রায় 
তিনি দাউদ্খান্‌ নামক এক ব্যক্কিকে প্রতিনিধি রাখিয়া সুবেদাঁরী 
চালাইবেন, অথচ নিজে দিগ্লীর দরবারে থাকিবেন। এই 
স্থবেদারীতে তীহার যথেষ্ট অর্থীগমের আঁশ! ছিল। কিন্তু মীর 
জুম্লার পরামর্শে বাদশাহ হুসেনকে জানাইলেন যে, তিনি দাক্ষি- 
ণাত্যের সুবেদারী পাইবেন, কিন্তু তাহাকে দক্ষিণাঁত্যে উপস্থিত 
থাকিয়! কার্ধ্যনির্বাহ করিতে হইবে । আমীর উল্‌ ওমরা 
ভাতাকে একাকী দরবারে রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইতে সম্মত 
হইলেন ন!। ইহাতে সৈয়দদিগের সহিত বাঁদশাহের মনোমালিন্ত 


ঘটবার স্থত্রপাত হইল। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় দরবারে আসা বন্ধ! 


করিল ও স্ব স্ব ভবন সশস্ত্র সৈম্তদ্বার! সুরক্ষিত করিয়া রাখিল। 
পূর্ব হইতে ফরখ সিয়রের মাতা; সৈয়দদিগের পক্ষে ছিলেন। 
তিনি পুত্রকে অনেক বুঝাইয় সৈয়দদদিগকে দরবারে আনাইয়া 
বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। মীর জুম্লা পাঁটনার সুবেদার 
হইয়া! আ্সিলেন ও হুসেন আলী দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া 
বসিলেন । ফরুখসিয়রের অভিষেকের ২য় বর্ষে এই 
ঘটন! ঘটে। 


৩য় বর্ষে, গুজরাতের আন্গদাবাদে মুসলমানেরা হিন্দুর ধরে 


হস্তক্ষেপ করিতে ফাওয়ায় ও গোহত্যা করিবার আয়োজন 
করায় হিন্দু মুসলমাঁনে ঘোরতর দা হইয়াছিল, এ সময়ে 
স্থবেদার দাউদ্খা। হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 


যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন লইয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ 


চলিতেছিল, নানাস্থানে অরাঁজকত! ঘটিবার স্ত্রপাত হইতেছিল, 
সেই সময় পঞ্জারে শিখেরা গুরুবান্দার অধিনায়কতায় স্বাধীন 
হইবার চেষ্টা করিতেছিল। ফরুখ-সিয়রের ৪র্থ বর্ষে (৯৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দে) আবছুস্সম্ দিলের জঙ্গ লাহোরের সুবাদার হইয়! 
যান ও শিখদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের গুরুকে বন্দী 
. করিয়া পাঠান। মীর জুম্লাঁর পাট্নার স্থবেদারী ভাল লাগিল 
না। তীহার সৈশ্যগণ এক হইয়াঁ অসম্ভব বেতন চাহিয়া বসিল। 
এমন কি তাহাদের উত্তেজনায় মীর জুম্লা আর পাটনাঁয় 
তিঠিতে পাঁরিলেন না । অবিলম্বে তিনি দিল্লীতে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন। তীহার এরূপ আচরণে বাঁদশাহ অতিশয় বিরক্ত 
হইলেন। মীর জুম্লা শেষে বাদশাহের অন্ুগ্রহলাভাশায় সৈয়দের 
আশ্য় লইলেন। কিন্ত লোকে ভাবিল, সৈয়দকে বন্দী, করিবার 
ছলনামাত্র। এ সময় ৭।৮ হাজার অশ্বীরোহী বাঁকি বেতন আদায় 
করিবার জন্ট মহহ্গৰ আমীনর্খা বক্সী, আমীর উল্‌ ওমরার প্রতি- 
নিধি খা দৌরান্‌ ও মীর জুম্লার বাড়ীতে গিয়া উৎপাঁত আরম্ভ 
করিল। এমন কি দিল্লীর পথঘাট, বিপজ্জনক হইয়া, উঠিল। 
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ফরুখ্সিয়র 


সৈরদ আলী আবছুল্লা বছ সংখ্যক সশস্ত্র অশ্বারোহী ওঁ নিষাদী; 
রাখিয়। তাহাদের গতিরোধ' করিয়াছিলেন ।' 

বাদশাহ মীর জুম্লার প্রতি নিতান্ত অসন্ত্ট হইয়া তাহাকে : 
পঞ্জাবে পাঠাইলেন এবং তাঁহার স্থানে সরবুলান্দ খাঁকে পাটনার 
স্থবেদার নিযুক্ত করিলেন। মীর জুম্লা: পঞ্জাবে গেলে সকলে' 
কাণাঘুসা করিতে লাগিল ফে, এ কেবল রাজার চাতুরী মাত্র, 
সৈয়দদিগকে বন্দী করিবারই আয়োজন হইতেছে। শেষে, 
এমন হইল, যে আবছুল্লা আপনার উজীরী। কাজও বন্ধ, করিয়া 
বসিলেন। সকল দিকে গোলযোগ ঘটিল ॥ অনেরে অনেকের: 
জায়গীর বা মনসব আত্মসাৎ করিতে লাগিল । এ সময় হুসেন: 
আলী দাক্ষিণাত্যে দাউদরখা ও মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা স্াস: 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, নানাস্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে: 
ছিল। এই সময় বালাজী বিশ্বনাথের প্রভাবে মোগলটসন্য 
অনেক স্থানে পরাজিত হইয়াছিল। হুসেন আলী মহারাষ্ট্রপতি 
সাহুর সহিত সন্ধি করিবার সনদ পাঠাইয়াছিলেন | কিন্তু বাদশাহ, 
তাহার প্রস্তাব গ্রাহ্থ করেন নাই। ৃ 
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দিল্লীর দরবারে মহঙ্গাদ মুরাদ নামে এক নীচবংশীয় কাশ্মীরীঃ 
বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া সৈয়দদিগের দমনের চেষ্টা 
করিতে ছিলেন। 

যোধপুরের রাণ। অজিতসিধহের কন্ঠ, অতি রূপবতী ছিলেন । 
বাদশাহ তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিনি 
এমনি রোগে পড়িলেন যে, কিছুতেই তাহার আশা ফলিল না ।' 
এই রোগে যথাসাধ্য চিকিৎসা' চলিয়াছিল। এই সময়. ইংরাজ 
বণিক্‌গণ অবাধ-বাঁণিজ্যের ফরমাণ লইবার আশায় বহুলক্ষ- 
টাকার উপটৌকন সহ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে ডাক্তার হামিপ্টন ছিলেন। এই হামিপ্টনের চেষ্টায় বাদশাহ 
রোগমুক্ত হন ও শীঘ্রই মহাসমারোহে রাজপুতবালার সহিত, 
তাহার পরিণয়কাধ্য, সম্পন্ন হয়। (১৭১৯ খুঃ অব্দ ) ইংরাজ- 
চিকিৎসকের প্রার্থনা, মতই ইংরাজ বণিক্‌ বাদশাহের নিকট 
বাঙ্গালায় অবাধ বাণিজ্যের ফরমাণ ও ৩৭ গ্রাম খরিদ করিবার 
অন্ুমৃতি পাইয়াছিলেন। এদিকে সৈয়দদিগের সহিত ক্রমেই 


_ তাহার বিরোধ বাড়িতে ছিল। আবছুল্লা হুসেন আলীকে দিল্লীতে 


আসিবাঁর জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন.। অজিতসিংহ 
প্রভৃতি অনেক বড় বড লোক তখন বাদশাহর সহায় ছিল। 
তিনি মনে করিলে অবিলম্বে কণ্টক দূর করিতে পারিতেন। কিন্ত 
তাহার নিবুদ্ধিতায় ও অলসতাধ্ শীপ্বই প্রতিফল পাইলেন । হুসেন 
আসিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। উভগ্নের কৌশলে 
অন্ধ্চরগণ রাজান্তঃপুর হইতে বাদশাহকে বাহির, করিয়। তাহার 


ফরুখাবাঁদ 


নেত্রদ্ধয় উৎপাটিত করিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল 
(১৭১৯ খুষ্টাবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী )। ছুষ্ট সৈয়দ তৈমুর বংশীয় 
এক বালককে বাঁদশাহ খাড়া করিয়া ১১৩১ হিজরা, ৯ রজব 
( ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ ১৬ই মে ) নৃশংসরূপে ফরুখ সিয়রের প্রাণ হরণ 
করিল। দিলীস্ক হুমায়ূনের সমাধিমন্দিরে ফরুখ সিয়রের কবর 
হয়। সৈয়দেরা প্রথমে যে ৰালককে বাদশাহী দিয়াছিল 
তাহার নাম হয় রফী উদ দর্জাৎ। . 

ফরুখাবাদ, (ফরকাবাদ ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের 


অধীন একটী জেলা । অক্ষাঁ” ২৬৪৬৩১/হইতে ২৭ ৪২৫১ 


উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৯৯৫৯ হইতে ৮০০৩৫৯পুঃ। ইহার উত্তরে 
শাহজহানপুর ও বদাউন্‌, পুর্বে হাদেঁই জেলা, দক্ষিণে কাণপুর 
ও এতাবা এবং পশ্চিমে মৈনপুরি ও এটা । ভূঁ-পরিমাণ ১৭১৯ 
বর্গমাইল। ফতেগড় নগর ইহার বিচার-বিভাগীয় সদর ; কিন্তু 
গঙ্গার পশ্চিমকুলবর্তী ফরুখাবাদ নগরেই লোকের বাস অধিক। 

দোয়াবের মধ্যভাগে এই জেল! অবস্কিত। মধ্যভাগ প্রায়ই 
নি্ন। একারণ প্রতিবৎসর বন্তায় & সকল স্থান জলে ডুবিয়া 
যায় । গঙ্গার তীরবর্তী নাবাল জমি ব্যতীত কালীনদী, ঈশান 
ও রামগঙ্গা-প্রবাহিত স্থানে নৃতনপলি পড়ায় চাসবাসের সুবিধা 
হইয়াছে। অপর'সকল স্থানই জঙ্গলে পূর্ণ 

প্রাচীন কনৌজরাজ্য এই জেলার অন্তভূত্ত হওয়ায় এই 
স্থান প্রত্বতত্ববিদ্গণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । [ কান্তকুবজ দেখ। ] 
বর্তমান ফরুখাঁবাদ নগর মুসলমানশাসন সময়ে গঠিত হয়। 
নগর মধ্যে ও বহির্ভীগে স্পতি-বিদ্যার (ভগ্নাবশেষ অট্রালিকাদির) 
যেসকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়৷ যায়, তাহা! মুসলমানধরণে 
নিশ্মিত। বর্তমানকালে গঙ্গার ২ ক্রোশদূরে১ কালীনদীর 
বামকুলে ফরুখাবাঁদ নগর স্থাপিত । প্রাচীন নগরের ধ্বংসাব- 
শেষে প্রায় ৫ খানি গ্রাম বিস্তৃত । চারিদিকের ইষ্টক প্রাচীরের 
ভিত্তি মাত্র পড়িয়া আছে। স্থানবাসিগণ এ ধ্বংসস্ত,প হইতে 
ইষ্টক লইয়া গৃহাদি নিশ্মীণ করাইয়া থাকে, প্রাটীন নগরের 
গৌরবকীত্তি ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। 

হিন্দুকীত্তির মধ্যে একমাত্র রাজা অজয়পালের পবিত্র ক্ষেত্র 
দর্শনযোগ্য২ । এখনও অনেকগুলি মুসলমান কীর্তি বিদ্যমান 
আছে। 

গুপ্তরাজগণ ৩১৯ হইতে প্রীয় ৫৭৫ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রচলিত মুদ্রা 


(১) পূর্বে গঙ্জ। নদী ফরুখাবাদের নিম্ন দিয়! প্রবাহিত ছিল। 

(২) সাধারণে ই'হাকে গজনিপতি মাক্ষ,দ কর্তৃক পরাজিত রাজপুত্র 
বলিয়া জানে। ১০২১ খৃষ্টাব্দে কালিগ্লরপতি চন্দেল্পরীজ কর্তৃক ইনি 
নিহত হন। ৃ 
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[ ৫৮৫ ] 


ফরুখাঁবাঁদ 


ও অপরাপর কীত্তিস্তস্ত আজিও এ জেলার মধ্যে ইতস্ততঃ 
নিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ভরজাতীই এখানকার আদিম অধিবাসী । 
ঠাকুররংশীয়েরা উহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া আধ্য উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়া যান। কনৌজরাজ জয়টাঁদের অধিকারকাঁলে 
কালীনদীর দক্ষিণাংশ লোকাকীর্ণ হয়। মুসলমান কর্তৃক তুয়ার 
রাজগণ পরাজিত হইবার বহু পরে ইহার উত্তরাংশ বর্তমান 
অধিবাসীদিগের হস্তগত হয়। ১৮শ শতাব্দে ফরুখাবাদের নবাবই 
এখানকার সর্বময় কর্তী হন। ১৭৫১ খুষ্টাব্ে রোহিলাসর্দার 
আলী মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। সম্রাটু হাঁফিজ-রহমৎ-খাঁকে আলীর 
উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সমাটের আদেশে 
ফরুখাবাদের নবাব সসৈন্তে হাফিজকে দমন করিতে অগ্রসর 
হইলেন। যুদ্ধে নবাব সাহেব পরাজিত ও নিহত হন। এই সময় 
অযোধ্যার উজীর সফদর জঙ্গ ফরুখাবাদ লুণ্ঠন করেন। কাজেই 
ফরকাবাদী রোহিলা৷ ও বেরেলীর দল একত্র হইয়া ফরুখাবাঁদ 
সফদরের নিকট হুইতে কাড়িয়! লয় এবং আলাহীবাদ অবরোধ 
করে। [ বিস্তৃত বিবরণ রোহিলখণ্ড ও বেরেলী শবে দ্রষ্টব্য । ] 

রোহিলাদিগকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পরাজয় করিয় স্ুজাউদ্দৌল! 
এই স্থান নিজে শাসিত করেন। অতঃপর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উহা! 
ইংরাজের অধিকারে আইসে । ১৮৫৭ খুষ্টান্দে এখানে বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়। 

কফতেগড়ে ইংরাজের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। [ ফতেগড় 
দেখ। ] মে হইতে জান্গুয়ারীমাস পর্য্যন্ত এই জেলা নবাব ও 
বখৎ খার অধীনে থাকে । ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিগেডিয়ার হোপ 
বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিলে নবাব ও ফিরোজশাহ বেরেলীতে 
পলাইয়া যান। পরে মে মাসে বিদ্রোহীরা আসিয়৷ পুনরায় 
কায়েমগঞ্জ অবরোধ করে, কিন্তু তাহারা অধিক দিন তথায় 
থাকিতে পারে নাই। 

ফরুখাবাদ, ফতেগড়, কায়েমগঞ্জ, শামসাবাদ, কনৌজ, 
ছিত্রামৌ, তির্বা ও তেলীগ্রাম এখানকার আটটা প্রধাননগর 
ও সাধারণ বাণিজ্যস্থান। অযোধ্যা, রোহিলখও, কাণপুর, কলি- 
কাত প্রভৃতি স্থানে এখানকার চাউল, গম, যব, জোয়ার, বজরা, 
নানাকলাই, নীল, ইক্ষু প্রভৃতি জাত দ্রব্যের রপ্তানি হইয়! 
থাকে। এখানে রেলপথ বিস্তৃত .থাকায় বাঁণিজ্যের বিশেষ 
স্থুবিধা হইয়াছে । ১৭৭০. হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে 
প্রায় ১* বার ছুর্ভিক্ষের সুচনা হয়। 

২ উক্ত জেলার তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৪৩ বর্গ মাইল। 

৩উক্ত জেলার প্রধান নগর | গঞ্গার পশ্চিমকুল হইতে 


প্রায় ১।* ক্রোশদূরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২২৩৩৫ উঃ এবং 


্ৰার্থি ৭৯৩৬৫০পুঃ। ১৭১৪ খুষ্টাব্দে নবাব মহম্মদ খা৷ সম্রাট 


/ 


ফরুথসিয়রের নামে এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটা 
মুত্তিকানিশ্মিত কেল্লা! আছে। এক সময়ে তাহাতেই নবাবের 
প্রাসাদ ছিল। এস্থান হইতে গঙ্গাগর্তের দৃশ্ত অতি মনোরম। 
পূর্বের এই নগর উত্তরপশ্চিমের বাণিজ্যকেন্্র ছিল॥ এখানকার 
প্রস্তুত নীল ও সৌর! কলিকাতার বাজারে আদরের সহিত 
বিক্রীত হয়। ইুইগিয়া ও কাণপুর-ফরকাবাঁদ-লাইট রেলপথ 
বিস্তৃত হওয়! অবধি এই নগরের বাণিজ্য গৌরব কমিয়া গিয়াছে। 


ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাল রেলপথেই রপ্তানী হয়, আর ফরক্কীবাদে' 


আইসে না। এখানকার প্রতিহাসিক ঘটনা জেলার সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকায় সেই স্থানে বণিত হইয়াছে। 

ফরুখি, খান্দেশের মুলমান রাজবংশ । ১৩৭০ খুষ্টাে মলকরাজ 
ফরুখি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে দক্ষিণ নিমারের শাসনভার 
প্রাপ্ত হন। তান্তী নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যবিস্তার- 
পূর্বক পরলোকগত হইলে, তদীয় পুত্র নশির খাঁ আপনাকে 
স্বাধীন রাঁজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশ 
রাজ্যে ফরুখি-রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি আশীর- 
গড় (আশা আহীর ) জয় করিয়া পরে তাপ্তীর অপর পারে 
বুর্ধানপুর ও জৈনাবাদ নগর স্থাপন করেন। বুহানপুর নগর 
তীহার রাজধানী ছিল। এখানে খান্দেশ-রাজবংশ ১৩৯৯ হইতে 
১৬০০ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা 
চিরদিন অক্ষুগ্র ছিল নাঁ। গুজরাত বা মাঁলবরাজের অধীনে 
সামন্তরূপে তীহাঁরা রাঁজ্য করিতেন । সময় সময় স্বাধীন হইতে 
প্রয়াস পাইলেও তীহারা অধিরাজ কর্তৃক উত্তমরূপে শাসিত 
হইয়াছিলেন। বিভিন্ন আক্রনণকারীর হস্তে পড়িয়া বুহ্থানপুর 
উৎসাদিত হইয়াছিল এবং ফরুখিগণ আীরগড়ে যাইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। পঞ্চম রাজা আদিল খাঁর ( শাহ-ই-ঝর্খন্দ ) 
রাজ্যকালে এই বংশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি 
গর্ামগুল পর্যন্ত রাঁজ্যজয় করিয়৷ গোৌড়দিগকে করপ্রদ করিয়া- 
ছিলেন। তীাহাদেন নির্মিত জম! মসজিদ, ইদ্গা প্রভৃতি আজিও 
বুহানপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬০* খুষ্টান্যে সম্তাটু 
অকবর শাহ ফরুখিবংশের শেষ রাজা বাহাদুর খাঁকে আশীরগড় 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়! খান্দেশ নিজ সাম্রাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন । 

ফরুবক (ক্লী) পৃগপাত্র। (হারাবলী ) 

ফরেজ্দর (পুং ) জন্ষবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনিণ ) 

ফর্কটিয়া (দেশজ ) পদদয় মেলাইয়া চলা । 

কর্কাঁণ (দেশজ ) ১ ছড়াঁন, মেলান। ২ রাগকরা। 

ফর্দ (আরবী ) তালিকা, কোন কার্ধ্যান্ুষ্ঠানে যে সকল দ্রব্যের 
আবগ্তক হয়, তাহার লিখিত পত্র। ২ কাগজের টুকরা । 
৩ আলাহিদা, একক । 


ফর্দ [ ৫৮৬ ] | ফর্দ,সি 


ফর্দকরী (পারসী )তালিকামত। 
ফর্দ্দ! (আরবী ) ফাক, আলাহিদ!। 
ফর্দসি, ( ফির্দৌসি, ফার্দ,সি) একজন প্রসিদ্ধ মহাকবি। ইহার 
প্রকৃত নাম আবুল্কাশিম্‌ হসন্-বিন্‌ শরফশাহ। গজনীর স্থুল- 


তান মাক্ষদের আদেশে “শাহানামা” নামক পারসী গ্রন্থ লিখিয়া 
ইনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। কিরূপে শাহানাম৷ রচিত হুইল ও 
ফর্দ,সি প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন, তৎসধন্ধে শাহানামার - মুখবন্ধে 
এইরূপ পাঁওয়া যায়__ ্‌ 

পারস্যের শাসনীয় রাজ যজদেজার্দ কৈমুরবংশ হইতে খুস্রো- 
বংশীয় রাজগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদ্যম ও তত্বাবধানে 
“সিয়ারউল মুল্ক্‌* বা বাস্তান্নামা নাঁমে একখানি ইতিহাস 
সঙ্কলন করাইয়া ছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণ যখন পাঁরস্যরাজ্য 
বিদলিত করিবার চেষ্টা করেন, তৎকালে যজ্দেজার্দের পুস্তকা- 
গারে এ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। খুষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে শাসন- 
বংণার জনৈক রাঁজা দকীকী নাঁমক একজন কবিকে এ মহাগ্রন্থ 
উদ্ধার করিবার ভারার্পণ করেন, কিন্ত দেই কৰি ১০০০ শ্লোক 
মাত্র লিখিবাঁর পরই তাহ'র কৃতদাসের হস্তে কালকবলে পতিত 
হন। তৎপরে এই গ্রন্থ উদ্ধারের কেহই চেষ্টা করেন নাই। 
অবশেষে ঘটনাক্রমে গজনীপতি স্থুলতান মীন্ম/দের হস্তে একখপ্ড 
বাস্তান্নামা পতিত হয়। গজনীপতি সেই গ্রন্থ হইতে সাতটা 
বিষয় লইয়া সাতজন কবিকে এক এক খানি কৰিতা পুস্তক 
লিখিতে আদেশ করেন। এ ক্বিগণের মধ্যে কে প্রধান, তাহা! 
পরীক্ষা করাই স্থলতানের উদ্দেপ্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কৰি 
আন্সারিই পুরস্কার লাভ করেন এবং তিনিই প্রথমে ঞ্র বৃহৎ 
গ্রন্থ কবিতার গ্রথিত করিবার জন্য নিয়োজিত হন । 

এ সময় ফন্দ,সি স্বীয় জন্মস্থান তুষ্‌ নগরে কবিতাদেবীর 
সেবা করিয়া জয়শ্রী ও যশোলাভ করিতেছিলেন। তিনি কৰি 
দকীকীর চেষ্টা অবগত ছিলেন); সুলতান মাক্গদের মহদভি প্রায়ও 
শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি সৌভাগ্যক্রমে একখানি বাস্তান্‌- 
নামা হাতে পাইলেন। কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত পুস্তকথানি ভাল 


করিয়া বুঝির়া লইলেন। অন্পদিন মধ্যে জুহাঁক 'ও ফরিদূনের 


যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া একখানি খণ্কাব্য প্রকাশ করিলেন। 
এই খণ্ডকাব্য খানি সর্বত্র সমাদৃত হইল। 

সেই খণ্কাব্যের সুখ্যাতি স্থলতান মাক্গদের কর্ণগোচর 
হইল। তিনি ফর্দ,.সিকে আহ্বান করিলেন। ফর্দ'সি গজনীতে 
আসিলেন। তাহার আগমনে সুলতান আপনাকে ধন্য, 
কৃতার্থ ও তীহাঁর পাদম্পর্শে রাজধানী পবিত্র জ্ঞান করিলেন। 
কি দিয়া কবির সম্বর্ধনা করিবেন, তাহা খুঁজিয়া৷ পাইলেন না। 
সুলতান কবিবরকে বাস্তান্নাম৷ অবলম্বনে আপন পুর্ববপুরুষ- 


ফর্ষরীক 
গণের অনুপম কীর্তি কবিতায় গ্রথিত করিতে আদেশ করিলেন 
এবং প্রতি সহস্র শ্লোকে সহজ স্বর্ণমুদ্রা৷ প্রদান করিতে সম্মত 
হইলেন। কবিও বলিয়াছেন যে, তিনি গ্রন্থ শেষ না করিয়া 
এক কপর্দকও গ্রহণ করিবেন না । 
ত্রিশবর্ষ পরিশ্রমের পর ৬০০০০ শ্লোকে তাহার শাহানামা 
সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু এসময় সুলতানের সে উৎসাহ, অনুরাগ 
ও প্রতিজ্ঞা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুস্তক সম্পূর্ণ হইল 
বটে, কিন্তু স্থলতান আঁপন অঙ্গীকার পালন করিলেন না» 
আশা! দিয়! কবিকে চির নিরাশায় ভাঁসাইলেন। কবি সুলতানের 
আচরণ কটাক্ষ করিয়া মর্দভেদী আন্ষেপে গ্রন্থ উপসংহার 
করিলেন। স্থলতান শাহানামার আপন চরিত্র সমালোচিত 
দেখিয়া অবশেষে ৬* হাজার স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে ৬০ হাজার 
রৌপ্য দির্াম দিতে আদেশ করিলেন। যে সময় সেই টাকা 
ফর্দ,সির নিকট প্রেরিত হয়, তখন কৰি স্নানাগারে ছিলেন । 
তিনি আর সে মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না, ক্রোধে ও দ্বণায় আপনার 
দাসগণের মধ্যে সেই টাঁকা। বিলাইয়া দ্রিলেন। উজীরের পরামর্শে 
সুলতান এরূপ কার্ষ্য করিয়াছেন জানিয়! কৰি উজীরের উদ্দেপ্তে 
এক বিদ্রপাঞ্সক গ্রন্থ লিখিয়া স্থলতানের নিকট পাঠাইয়া দিয়া 
মাজন্দরাঁণদেশে পলাইয়া গেলেন। ইহাঁও বলিয়া গিয়াছিলেন 
যে, যখন স্থুলতাঁনের মন কোন রাজকীয় ব্যাপারে নিপীড়িত 
হইবে, তখন যেন তিনি সেই গ্রন্থ পাঠ করেন। অবকাশমত 
মাক্ষদ সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি চিরদিনের 
জন্য আপনার সন্ত্রম নষ্ট করিয়াছেন। তিনি উজীরকে তাড়াইয়। 
দিলেন ও ফর্দংসির অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। এদিকে 
ফর্দ সি নিরাপদ হইবার জন্য বোগদাদের সভায় উপস্থিত হন। 
এখানে আসিরা শাহানামার শেষে খলিফার প্রশক্তিমূলক ১০০০ 
শ্রোেক যোগ করেন। খলিফা প্রীত হইয়! তাহাকে ষাট হাঁজার 
্বর্ণুদ্রা দান করিলেন। এদিকে সুলতান মাক্গ ও সম্মানসচক 
পরিচ্ছ্সহ প্রতিশ্রুত ৬০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু 
তাহা কবির নিকট পৌছিবার পূর্বেই তিনি ইহলোঁক পরিত্যাগ 
করেন। জন্মভূমি তুষ ( বর্তমীন মসদ ) নগরেই ১০২০ খৃষ্টাব্দে 
৮৯ বর্ষে তাহার মৃত্যু হর়। শাহানামা ব্যতীত “অবিয়াৎ ফারদুসি' 
নামে তিনি আরও একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। 
ফফরিয়। (দেশজ ) বৃথা গৌরবকারী। গর্বিত। 
ফর্ষর ( ত্রি) স্ক-অচং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। অত্যন্ত চঞ্চল। 
“গগ্ুষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ষরায়তে।” (উদ্ভট ) 
ফর্ধরী (ত্ী ) করাগ্র, চলিত পাঞ্জা । ( বৈস্যকনি” ) 
ফর্ষরীক (পুং) স্ষ,রতীতি স্কুর-স্করণে ( ফফরীকাদয়্চ। উপ, 
81২০ ) ইতি ঈকন্‌, ধাতে। ফর্ষরাদেশশ্চ । ১ চপেট। 
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কল 


(ক্রী) ২ মার্দব। (মেদিনী ) 
ফর্ষরীকা! ত্র) ফর্ষরীক-টাপ্‌। ১ পাদুকা। স্ফরতীতি ঈকন্‌ 
টাপ্‌। মনসি স্ফুরণাদেব তথাত্বং। ২ মদন। ( সংক্ষিপ্তসারউ” ) 
ফন্ম্না (দেশজ ) ১ ছাচ। ২ মুদ্রিত কাগজের আকারভেদ। 
ফণ্মাইশ (আরবী ) আজ্ঞা, আাদেশ। 
ফন্প্নীণচা, বাহালপত্র। মুসলমান রাজনরকারে কোন ব্যক্তিকে 
কর্মে নিয়োজিত করিলে তাহাকে পদ ও মাহিয়ান! নির্ধারিত 
করিয়া যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া! হয়। 
ফর্ব, গতি। ভি, পরন্মৈ, সক,। লট্‌ ফর্বতি। লোঁ্‌ ফর্বতু। 
লিট্‌ পফর্ব। লুউ্‌ অফর্বীৎ। 
ফর্বর (ত্রি) ফর্ব-পূরণে-অরন্‌। পুরক। (খক্‌ ১১০৬২ ) 
ফর্সি, ১ যুদ্ধান্ত্রবিশেষ। ২ তাত্রকুটসেবনার্থ বৃহরলযুক্ত গুড় গুড়ি। 
ফর্থতখ, (সকাহি) সমাটু হুমায়ূনের একজন ক্রীতদাস। 
তিনি কোন যুদ্ধে বেগবাবার হস্ত হইতে হুমাযুনের প্রাণরক্ষা 
করেন। সম্রাট সরহিন্দ গমনকালে তীহাঁকে লাহোরের 
শিক্দাঁর নিযুক্ত করেন। অতঃপর ফর্হদ অকবর শাহের সহিত 
মিলিত হন। অকবর সিংহাসন লাভ করিয়া তাহাকে কোরার 
তুজলদার পদ দান করেন। অক্গাদাবাদের সন্নিকটে তিনি 
মৃহ্গদ হুসেন মীর্জাকে পরাজিত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ 
করেন। উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষে তিনি বিহার যুদ্ধে 
জয়ী হওয়ায় সম্রাট তাহাকে আরা'র জায়গীরদার করিয়া দেন। 
পরে রাজা! গজপতির সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন । 
ফর্ছা। ফেব্হিয়া ) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মৈনপুর জেলার একটা 
নগর। সুস্তাফাবাদ হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে 
নীল, তুলা ও শস্তাদির কারবার আছে । 
ফল, ১ ভেদন। ২ নিষ্পত্তি। ৩ গতি। ভৃঁদি পরনমৈ' নিষ্পত্তি 
অর্থে অক” ভেদ্দন ও গত্যর্থে সক” সেটু। লট্‌ ফলতি। লোট্‌ 
ফলতু। লিট্‌ পফাল, ফেলতুঃ ফেলুঃ ৷ লুউ অপীফলৎ অপফালৎ। 
ফল (ক্রী) ফলতীতি ফল-নিম্পতৌ প্রি ফল! বিশরণে বা অচ। 
১ লাভ। 
“শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ক,রতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহান্ত। 
অথব। ভবিতব্যানাং দ্বারাঁণি ভবস্তি সর্ব্বত্র ॥৮ (শকুত্তলা ১ অঃ) 
২ শন্ত, বুক্ষাদির শস্ত। ৩ ফলক, শারীস্থাপনার্থ কোষ্ঠযুক্ত 
কাষ্ঠময় ফলক। ৪ কাধ্য। ৫. উদ্দেশ্ত । ৬ প্রয়োজন । 
৭জাতীফল। ৮ ত্রিফলা । ৯ কক্কোল। ১০ বাঁণাগ্র। ১১ আর্ভব। 
১২ ফাঁল। ১৩ দান। ১৪ মুক্ষ। ১৫ কুটজবৃক্ষ। ১৬ ধাত্বর্থ- 
নিষ্পাদ্য প্রধানোদেশ প্রয়োজন । 
ফলং হেতুসমুখে স্তাৎ ফলকে-বৃযষ্টিলাভক্বোঃ । 
জাতিফলে চ কক্কোলে শাস্বাণাগ্রয়োরপি ॥ 


ফল [ ৫৮৮ ] 


ফলিন্াঁং তু ফলাং প্রীহুস্ত্রিফলায়াং ফলং কচিৎ।* (বিশ্ব) 

১৭ হেতুরুত। ১৮ বুষ্টি। ১৯ মহর্ষি গৌতমৌক্ত প্রমেয় 
 ভেদ। মহর্ষি গৌতম ন্বরৃত স্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ 
নির্দেশ করিয়াছেন-__ 

«প্রবৃত্ভিদীষজনিতোইর্থ£ ফলম্‌।” ( গৌতমস্থ ১/১।২০ ) 

প্রবৃত্তিদোষাভ্যাং জনিতঃ প্রবৃত্তিদোৌষজনিতঃ এবংভূতো 
যোহ্র্থঃ স্থুখছুঃখয়োঃসাঁক্ষাৎকারঃ স এব ফলং ফলপদার্থ:ঃ(টীকা) 

প্রবৃত্তি এবং দোষজনিত যে অর্থ তাহাঁই ফল পদার্থ। এই 
বিষয় একটু বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। 
মানবদিগের গমন, ভোজন, কি মানসিকচিস্ত। প্রভৃতি যে কোন 
ব্যাপারই হউক না! কেন, তাহার পরিণামে স্ুথ কিংবা! ছুঃখ 
ভোগ (সাক্ষাৎকার )জন্মে। অর্থাৎ স্থথ কিংবা দুঃখভোগ 
ব্যতীত কাধ্যমাত্রের আর কোন পরিণাম ফল নাই। সকল 
কার্যেরই পরিশেষে সুখ কিংবা ছুঃখ জন্মিয়া থাকে, এই জন্ত 
মহধি গৌতমাঁদি খষিগণ সখ ও ছুঃখকেই কার্যের ফলস্বরূপ 
স্বীকার করিয়াছেন। সখ কি ছুঃখ সাক্ষাৎকারের অনন্তর 
অন্ত কোন ফল জন্মে না, এ স্থুখ ছুঃখভোগই. কার্য্যমাত্রের 
চরমফল। এই জন্য স্থুথ কিংবা দুঃখভোগকেই মুখ্যফল 
বলিতে হইবে। জীবের আহার বিহার প্রভৃতি ব্যাপারের 
মূলকাঁরণ প্রবৃত্তি ও দোষ। প্রবৃত্তি অর্থাৎ যত্র, দৌষ শব্দে রাগ, 
দ্বেষ ও মোহ এই তিনকে বুঝায় । বাগ ইচ্ছা! অর্থাৎ অনুরাগ । 
দ্বেষ আত্মগুণবিশেষ, দ্বেষ হইলে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে । 
মোহ শব্দে অধথার্থ জ্ঞান, 'অর্থাৎ ছুঃখকর কার্যে স্থখকর ও 
কামিনী প্রভৃতিতে মনোহ্রত্বাদি বুদ্ধি। এই তিনটা প্রথমতঃ 
জীবাত্মাকে আচ্ছন্ন কবে, এই জন্য উপার্জন প্রভৃতি ব্যাপার 
অতি ছুঃখকর হইলেও তাহাতে এ দোষ-মোহিত আত্মার প্রবৃত্তি 
জন্মে। প্র প্রবৃত্তি হইলেই ব্যাপারধার! উৎপন্ন হইতে থাকে । 
এ ব্যাপারধারাই চরমে সুখ ঝা ছুঃখ উৎপাদন করে। এজন্য 
দৌষ ও প্রবৃত্তি এই স্থথ কিংবা! ছঃখভোগের মূলকারণ হইতেছে । 
মহধি গৌতম প্রবৃত্তি ও দোষ দ্বারা উৎপন্ন পদার্থকেই ফল 
বলিয়াছেন; অতএব সখ কিংবা ছুঃখভোগই মুখ্যফল, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। ভোজনাদি ক্রিয়াও শরীরাদি ইন্দ্রিয়ের 
স্থখ ও ছুঃখভোগ সম্পাদন করে বলিয়া! গৌণফল। অতএব 
স্থথ ও ছুঃখ এই ছুয়ের অন্যতরের সাক্ষাৎকারিত্বই মুখ্যফলের 
লক্ষণ এবং সুখ ছুঃথ ভিন্ন বর্তমান জন্তত্ব গৌণফলের লক্ষণ ও 
জন্যত্বই সামান্ত ফলের লক্ষণ। (ন্যাঁয়দর্শন ) 

অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্রভেদে কর্মের তিন প্রকার ফল হইয়া 
থাকে । যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর! যাউক না কেন, তাহার 
এ তিন প্রকার ফল ভিন্ন আর কোন রূপ ফল হইবে ন!। 


ফলকসকৃথ 


২ 


“অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ভ্রিবিধং কর্ধণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্নযাসিনাং কচিৎ ॥” গৌতা৷ ১৮ অ?) 
মানব ইহ জগতে বা পরলোকে সুখ ছুঃখাঁদি বা স্বর্গ নরকাদি 
যেকোন ফলভোগ করে, তাহা কর্মজন্য। শুভকর্ম্ের ফল 
স্থথ এবং অশুভ বা পাপ কর্মের ফল ছুঃখ। জীব বারংবার 
কর্ম ফলভোগ করে; কিন্তু আত্ম! নিলিপ্ত, তাহার এই সকল 
ভোগ হয় না। : ৃ 
প্জীবঃ কর্ম্ফলং ভুঙক্তে আত্ম! নির্লিপ্ত এব চ। 
আত্মনঃ প্রতিবি্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ ॥” 
( ব্রহ্মবৈ" পু” প্রকৃতিখ” ২৩ অ*) 
যতর্দিন না আত্মার মায়িক বন্ধন ছিন্ন হয়, ততদিন এইরূপ 
ফলভোগ অবশ্ঠস্তাবী । 
কলিতে দানই একমাত্র শুভ ফলপ্রদর॥ ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে 
প্রকৃতিখণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে এবং হেমাদ্রিতে দানফলের বিশেষ 
বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না ।. 


ফলক (পুং ক্লী) ফল-সংজ্ঞায়াং কন্‌্। ১ চক্র, চক্রময় অস্ত্- 


গ্রতিঘাতিনিবারক পদার্থ, চলিত ঢাঁল। 
(পুং)২ অস্থিখণ্ড, চলিত জট । (জটাধর ) ৩ নাগকেশর । 
( শব্দচ” ) ৪ কাঠািফলক । ৫ নিতম্ব । ৬ প্রসাধনার্থ জলরক্ষণা- 
ধার বিশেষ, চলিত জল রাখিবার ঘড়াঞ্চে। 
“পাতুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ। 
উপাধিকন্ত সংশোধ্য পশ্চাৎপত্রে নিবেশয়েৎ ॥* 
( ব্যবহারতত্তে ব্যাস ) 
৫ রজকপট, ধোপাঁর পাট । 
“শাল্মলে ফলকে সুক্ষ্নে নিজ্যাৎ বাসাঁংসি নেজকঃ 1” (মিতাক্ষরা) 


ফলকক্ষ ( পুং) ষক্ষভেদদ। (ভারত সভাপ” ১০ অঃ) 
ফলকণ্টক (পুং ) ফলে কণ্টকং যস্ত। কণ্টকিফলবৃক্ষ। ( নৈঘণ্ট, 


প্রকা” ) ২ পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। স্তরিয়াং টাপ। ফলকণ্টকী, 
ইন্দীবরা। ( বৈদ্যকনি” ) 


ফলকপাণি (পুং ) ফলকং পাঁণৌ যস্ত । চক্ক্ী, চলিত ঢালী । 


সমর 7 


ফলকপুর (রী) ভারতের পূর্ববর্তী পুরভেদ ৷ (পাঁণিনি ৬২১০১) 
ফলকযন্ত্র ক্র) জ্যোতিষোক্ত যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্দ্বার! জ্যা 


প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া গণনা করা যাঁয়। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে 
এই যন্ত্রের প্রস্তত প্রণালী প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে । 


ফলকর্কশ) স্ত্রী) ফলেন কর্কশ! । ১ বনকোলি । ২ বনবদরবৃক্ষ ॥ 
ফলকসকৃথ (ত্রি) ফলকমিব সকৃথি যন্ত ষচ, সমাসাস্তঃ। 


ফলকতুল্য সকৃথিযুক্ত। (ক্লী) ফলকমিব সক্থি কর্দ্ধা'। 
২ ফলক্‌ তুল্য সক্থি। স্্রিয়াং ভীষ্‌। | 


ফলকোষক 


ফলকাম (ব্রি) ফলং কাময়তৈ ইতি কম-অগ.; কর্ম্মকলকামী, 
ঘিনি কন্মফল কামনা! করেন। কর্মের ফলকমিনা করিয়া কোন 
কন্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। শাস্ত্রে ফলকামী হইয়া 
কার্য করা বিশেষ নিন্দিত হইয়াছে । 
ক্ধর্মবাণিজিকা মূঢ়াঃ ফলকাম! নরাঁধমাঃ | 
র্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামান্াপ্র,বস্তাত ॥” ( মলমাসতত্ব ) 
শাস্ত্রের সকল স্থলেই নিষ্কাম কর্মের বিধাঁন দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়, এইজন্য সকলেরই ফলকামনা শুন্য হইয়া কর্মানুষ্ঠান করা 


বিধেয় | অজ্ঞানান্ধ জীবগণের চিত্ত অতিশয় মলিন, এইজন্য তাহারা : 


সর্বদা নানাপ্রকার কীমন। দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে । যতদিন 
তাহাদের চিত্তমাঁলিহ্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার! পুনঃ পুনঃ সকাম 
কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু কর্ম করিতে করিতে যতটুকু 
পরিমাণে চিত্তমালিন্য অপনোদিত হইবে, সেই পরিমাণে চিত্তও 
কামনাশৃন্য হইবে । ভগবান্‌ বিঞ্ুর প্রীতি কামনা করিয়া কোন 
কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা দৌষাবহ হয় না। 
“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাঁচন।” (গীতা ) 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ অর্জুনকে নিষণাম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 

উপদেশ দিয়াছিলেন। জীবদেহ ধারণ করিলে ইচ্ছাপুর্বকই 
হউক বা অনিচ্ছাপুর্বক হউক, কর্ম করিতেই হইবে। 
নি্বর্ম হইয়া কাহারও থাঁকিবার সাধ্য নাই। কর্ম যখন জীবের 
অবস্থান্তাবী, তখন যাহাঁতে জীবগণ ফলকামনা শূন্য হইয়! কর্মের 
অনুষ্ঠান করে, তাহারই জন্ত শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ফলকামন! ত্যাগের 
বিষয় বর্ধিত হইয়াছে । সকাম কর্মের ফল বন্ধন এবং নিফাম 
কর্মের ফল মুক্তি । ইহাই সকাম ও নিক্ষামের প্রভেদ। 

ফলকাঁবন ( ক্লী) সরস্বতীর প্রিয় বনভেদ। 

ফলকিন্‌ (পুং) ফলকং ফলকাকারোইস্ত্ন্তেতি ফলক-ইনি। 
মৎস্তাভেদ । চিতলমাছ, ফলুই মাছ । (তরিকা) (ব্রি) ২ ফল- 
কান্বিত। ( মেদ্িনী) ফল! ঝঞ্জিরিষ্টবৃক্ষ এব স্বার্থে ক, ফলকা 
ততঃ চতুরর্থ্যাং প্রেক্ষাদিত্বাৎ ইনি। ৩ তদবুক্ষ সমীপাদি। 
্থিয়াং ভীষ্‌। 

ফলকীবন (ক্লী) বনরূপ তীর্থভেদ। ( ভারত বনপ? ৮৩ অঃ) 

ফলকৃষ্ণ (পুং) ফলে ফলাবচ্ছেদে কৃষ্ণঃ। পানীয়ামলক। 
( শব্দচ”) ২ করঞ্জবৃক্ষ । ( বৈদ্যকনি”) (ত্রি) ফলং কুষ্ণং যস্তয। 
৩ কৃষ্ণফলযুক্ত | 

ফলকেশর (পুং) ফলে কেশরা ইবাহস্ত । নারিকেলবৃক্ষ ৷ (জটাঁধ”) 

ফলকোঁষ (পুং) ফলশ্ত মুক্কস্ত কোষ ইব। মুষ্ধাবরক চ্দযুক্ত 
অণ্ডকোষ । ( সুশ্রুত ) [মু দেখ । ] ২ বুষণ, শিশ্ন । (ত্রিকাণ্) 

ফলকোষধক (€ পুং) ফলং মুফ এব কোষো যত্র, ততঃ কন্‌। 
সুফ। (ত্রিকাণ) 

টি 


(| ৫৮৯ ] 


ফলতানন 


ফলগ্রহি (ত্রি) ফলং গৃস্থাতীতি গ্রহ-ইন্‌। ফলেগ্রাহি, উপযুক্ত 
সময়ে ফলিতবৃক্ষ । (অমরটাকা ভরত ) 

ফলগ্রাহিন্‌ (€পুং) ফলং গৃহ্বাতীতি গ্রহ-ণিনি। ১ বৃক্ষ । 
(ধরণি ) (ত্রি) ২ ফলগ্রহণকর্তী। 

ফলঘুতি (রী) স্বতৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী-_গবা- 
স্বত চারি সের, শতমূলীর রস ৮ সের, ছুপ্ধ ৮ সের। কক্থার্থ__ 
মঞ্রিষ্টা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফল!, চিনি, বেড়েলামুল, মেদা, ক্ষীর- 
কীকলা, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, 
কটকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কীকল।, ক্গীরকাঁকলা, শ্বেত- 
চন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষণামূল (অভাবে শ্বেতকণ্টিকারীর মূল ) 
প্রত্যেক ২ তোলা । এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথাঁনিয়মে এই ঘ্বৃত 
প্রস্তত করিতে হইবে । পুরুষেরা এই ঘ্বৃত পান করিলে তাহা- 
দের রতিশক্তি বৃদ্ধি এবং জ্ত্রীদিগের সকল প্রকার যোনিদোষ ও 
গর্ভদোষ নিরাকৃত হইয়া আযুঃ ও বলশালী পুত্র উৎপন্ন হয়। 
ইহা! স্ীরোগাধিকারে একটা উৎকৃষ্ট উধধ। স্বয়ং অশ্থিনীকুমারি 
এই ঘ্বতের উপদেশ দিয়াছেন । ইহা! “ফলকল্যাণদ্ৃত” নামেও 
প্রসিদ্ধ। ( ভৈষজ্যবত্া” স্্রীরোগাধি” ) 

ফলচমস (পুং) ১ দধিমিশ্রিত বটত্বক্‌ চুর্ণ। ২ লৌকিক ন্যায়- 
ভেদব। ( মলমাসতত্ব ) 

ফলচারক €পুং ) ১ ফলবিভাজক, ফলবিভাগকারী । ২ বৌদ্ধ 
মতে কর্মচারিবিশেষ | 

ফলচোরক (€পুং) ফলং চোর ইব যস্ত কন্‌। চোরক নামে গন্ধ 
দ্রব্য । (রাজনি”) 

ফলচ্ছদন (ক্লী ) কাষ্ঠনির্মিত গৃহ । 

ফলজ্জলবাঁনুদেব ( পুং ) জনৈক প্রাচীন কবি। ( হেম ) 

ফলতা, বাঞঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গ্রাম। হুগলী 
নদীতীরে অবস্থিত। ইহার ঠিক অপর পারে দামোদর নদ 
আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে । ক্ষার ২২৭ ১৮ উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৮৮” ১০ পুঃ। পুর্বে এখানে ওলন্দাজদিগের 
একটা কুঠী ছিল। নবাব সিরাঁজ উদ্দৌল! কলিকাতা আক্রমণ 
করিলে ইংরাজ রণতরী লইয়া ডে.ক সাহেব এখানে আসিয়া! 
অবস্থান করেন। এখানে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ নিম্মিত হইয়াছে । 
ইহার চারিদিকে ৫০ ফিট প্রশস্ত ও ১৪ ফিটু উচ্চ পোস্তা, 
তদুপরে ৮টা কামান সজ্জিত আছে । 

ফলতান, দাক্ষিণাত্যের সাতারার অধিকারভূক্ত একটা সামস্ত- 

রাজ্য । অক্ষা ১৭ ৫৬ হইতে ১৮” ৬উঃ এবং দ্রািণ ৭৪০ ১৬ 

হইতে ৭৪০ ৪৪পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে পুণা জেল! 

এবং অপর তিনদিকে সাঁতার! রাজ্য । ভূপরিমীণ ৩৯৭ বর্গমাইল । 

রাজ্যের সমগ্র স্থানই সমতল । উৎপন্ন শস্তাদি ব্যতীত এখানে 


৯৪৮ 


ফলপাকাস্ত। 


[ ৫৯৭ ] 


ফলভাজ 


ৃ তৈল, কার্পান ও রেশমের বন্ত্র বয়ন ও প্রস্তর মুষ্ডিনির্শাণের ; ফলপাকিন্‌ €পুং) কলপাকোবহস্ত্স্তেতি ইনি। যে . 


বিস্তৃত কারবার আছে। 

এখানকার সর্দারগণ রাজপুত। এই বংশের পদক্লা 
জগদেও নামা জনৈক ব্যক্তি দিল্লী সরকারে কর্ম করিতেন। 
১৩২৭ খুষ্টাবের যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়। সম্রাট বিশ্বাসী ভৃত্যের 
মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তাহার পুত্র নিষ্বরাঁজকে নায়ক উপাঁধি 
ও জায়গীর দান করেন। 
প্রাপ্তি ঘটে। 
অধিকার করেন। 
বলাজী নায়ককে পিহৃপিংহাসনারোহণে অন্থমতি দেন। 
১৮২৮ হইতে ১৮৪১ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফলতান পুনরায় সাতারার 
শাসনাবীন থাকে । তৎপরে মৃত রাজার বিধবাপত্রী দত্তক- 
গ্রহণের অধিকার পাঁন। 


একজন প্রধান ব্যক্তি । 
তাহাদের দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। 
উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে । 
২ উক্ত সামন্তরাজোর প্রধান নগর । 
৪০7 উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৪০ ২৮২০৮ পুঃ। 
রাজা নিশ্বরাঁজ কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। 
রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষচ্ছার়াধুক্ত। 
এখানে মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। 
ফলত্রয় (ব্লী ) ফলশ্ত ত্রয়ং ৬তৎ। দ্রাক্ষা পরূষ ও কাশৃর্ধ্য এই 
তিন প্রকার ফল। 
“দরাক্ষাপরূষকাশ্ধ্যৈঃ ফলত্রয়মুদা্ৃতম্‌।” ( বৈদ্যকপরি” ) 
২ ভ্রিফল! | ( শব্দচণ) 
ফলন্ত্রিক (ক্লী) ফলন্ত ত্রিকম্‌। ত্রিফলা__শুঠ, পিপুল ও মরিচ। 
পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং ফলৈঃ স্তান্তি ফলা সমৈঃ। 
ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সা৷ বরা চ প্রকীন্তিতা ॥৮ (ভাবপ্রণ” ) 
হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ব্রিফলা মধ্যে পরিগণিত । 


ইতি-ক। বৃক্ষ । (ধরণি ) (ত্রি)২ ফলদতা। 
“বিশিইফলদা কন্ঠ! নিক্ষামানাং বিমুক্তিদ1।” মেলমাসতত্থ ) 
ফলন্রুম (পুং) ফলিতবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি” ) 
ফলপঞ্চাত্্র €ক্রী) অশ্রফলপঞ্চক। (রাজনিণ্) 
ফলপাঁকফ (পুং) ফলেষু পাঁকোহস্ত। করমর্দক। 
২ পানীয় আমলক | ( শব্দচ* ) 
ফলপাকান্ত। (ত্ত্রী) ফলপাকেন অন্তে। নাশো যন্তাঃ। ওষধি, 
ধান্ত ও কদলী প্রসৃতি। (অমর ) 


( ভরত ) 


১৩৪৯ খুষ্টাৰে নিশ্বরাঁজের লোকান্তর : 
অতঃপর ১৮২৫ খুষ্টাব্দে সাতারারাঁজ এই রাজ্য : 
১৮২৭ খুষ্টান্সে সাঁতারাঁপতি নজর লইয়া 


এখানকার বর্তমান সর্দার মাধবজী । 
রাও নায়ক নিম্বল্কর দেশমুখ জায়গীরদার দাক্ষিণাত্যের মধ্যে | 
তিনি হিন্দু ও জাতিতে ক্ষত্রিয়। 
জ্যষ্পুত্রই রাজ্যের : 


অক্ষা ১৭৭ ৫৯ 


বৃক্ষ। (রত্বমাল! ) পর্যায় যথা. 
“নন্দীবৃক্ষস্ত। অপাকী ফলপাকী চ পীতনঃ | 
গর্দভাণ্ডো গন্ধমুণ্ডো দ্বিতীয়ঃ ক্ষিপ্রপাক্যসৌ ॥” 


( বৈদ্যকরতুমাঁল! ) 


৷ ফলপাদপ (পুং 9 ফলবৃক্ষ। 


ফলপুচ্ছ (পুং ) ফলং পুপ্প ইব যস্ত। বরগালু। (ব্রিকা* ) 

ফলপুর (ব্লী) নগরভেদ। (রাজতর? ৪1২৮৪) 

ফলন্দি, রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত একটা নগর। ইহার 
প্রধান প্রধান পথে প্রস্তরনিম্মিত অট্টালিকা গুলি সুন্দরভাবে 
সঙ্জিত। মধ্যভাগে একটা দৃঢ় ছুর্ আছে, উহার চারিদিকে 
প্রাচীর প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ, কিন্তু সেরূপ যুদ্ধোপকরণ নাই । 
কামান্গুলি যত্রীভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার অদূরে 
এক্কা পর্বত । 


বৃক্ষ । (রাজনি” ) 
ফলপুম্পী (ত্্ী ) ফলপুষ্পা, পিগুখর্জ,রী বৃক্ষ । 


 ফলপুর €পুং) ফলেন পুর্ণঃ। বীজপুর, দাড়ি । ২ মাতুলুন্ 


ুষ্টায় ১৪শ শতাব্দে ৷ 
এখানকার 
১৮৬৮ খুষ্টাব্ডে 


৷ ফলভাগ (পুং) ফলের ভাগ, শম্তাদির অংশ । 
ফলদ (প্ুং) ফলং দদাতীতি দা- আতোহইঙ্ুপসর্গে । পা ৩২৩). 


বৃক্ষ । ( পর্যায় মুক্তা”) 
ফলপুরক (পুং) ফলপুর-স্ার্থে কন্‌। বীজপুর। (ভাবিপ্র“) 
ফলপ্রদ (ত্রি) ফলং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতশ্চোপসগ্গে । 
পা ৩১১৩৬) ইতি ক। ফলদাতা, যিনি ফল প্রদান করেন! 
“ক্রীণাহি ভোঃ ফলানীতি শ্রত্বা সত্বরমচ্যুতঃ 
ফলার্থ ধান্তমাদায় ঘযৌ সর্ব্বফল প্রঃ ॥” (ভাগ* ১০।১১ অঃ ) 
ফলপ্রিয়। (ভ্ত্রী ) ফলেন প্রীণাতীতি প্রী-ক-টাপ্‌। প্রিয়ঙ্কু। ( রা”) 
ফলপ্রিয় (পুং ) দ্রোণকাক, চলিত দাড়কাক। ( বাজনিণ) 
ফলবন্ধিন্‌ (ত্রি) ফলবন্ধনকারী, ফল বাড়িবে ভাবিয়া যাহারা 
বন্ত্াদি দ্বারা ফল বদ্ধন করে। (রঘু ১৩৫০ ) 
ফলবন্ধ্য €পুং ) ফলে বন্ধ্যঃ। অবকেশী, ফলশৃষ্ঠ বৃক্ষ । 
(ভাগ” ৮1৭১) 
ফলভাগিন্‌ (ত্রি) ফল-ভজ-ণিনি। ফলভোগকারী, যিনি ফল 
ভোগ করেন। 
দাতৃন্‌ প্রতি গ্রহীতৃংস্চ কুরুতে ফলভাগিনঃ।” ( মন্ু ৩৪৩) 
ফলভাজ (ত্রি) ফলং ভজতে (ভজো বিঃ । পা ৩২৬২) ইতি 
ভজ-ৰি। ফলভাগী, স্থখছুঃখাদি ফলভোক্তা । | 
“মাসপক্ষতিথানাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ববশঃ | ্‌ 
উল্লেখনমকুর্বাণো ন তণন্ত ফলভাগ. ভবেৎ॥৮ (তিথিতত্ব ) 


ঞ 


ফলপুম্পা (ভ্রী) ফলানি পু্পাণীব যন্তাঃ। পিওধর্জারী. 


&. 


শানে যে সকল কর্মের বিধান আছে, তাহা যে দিনে করিতে 


হইবে। 


সে দিন সেই কর্মের এবং মাঘ, তিথি ও পক্ষের 


ফলবিষ 


উল্লেখ করিয়া কাঁধ্য করিতে হইবে। নচেৎ সেই কর্মের ফল 
হইবে না। 
ফলভূমি (ত্র) ফলায় কর্মফলভোগার ভূমিঃ। কর্ম্ফলভোগ- 
স্থান, যে স্থানে কম্মরফল ভোগ হয়। 
ঘভরতাগ্ঠৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুরূন্‌ বিনা। 
বর্ষাণি কর্মমভূম্যঃ স্থ্ুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ ॥* (হেম ) 
ফলভোগ (পুং) ফলস্ত ভোগঃ ৬তৎ। কর্মফল স্থখছুঃখাঁদির 
ভোগ। 
ফলভূৃৎ (ত্রি) ফলং বিভন্তি ভূ-ক্িপ্‌। ফলিত বৃক্ষ, ফপধারী। 
ফলমস্থা (স্ত্রী) গৃহকন্তা, ঘৃতকুমারী । ( বৈদ্যকনি? ) 
ফলমুখ্য1 (জী ) ফলেন মূখ্যা শ্রেষ্ঠা। অজমোদী। ( রাজনি” ) 
ফলমুণ্ড ( পুং ) নারিকেল বৃক্ষ । (শব্দর” ) 
ফলমুদগরিকা (ত্ত্রী) ফলে ফলাবচ্ছেদে মুদগরিকা ক্ষুদ্রমুদগর 
ইব। পিগুখর্জ,র। ( শব্দমালা ) 
ফলমুলিন্‌ (তি ) ফুল ও মূলবুক্ত। (মার্কগেযপুণ ৪৮২৭) 
ফলর।জ ( পুং ) খর্ধ,জা নামে খ্যাত ফলশাক, চলিত খমু'জা। 
( বৈদ্যকনি”) 
ফলযোগ €৫পুং ) ফলম্ত যোগঃ ৬তৎ | ফলসন্বন্ধ বিষয়ে নাটকাজ 
কাধ্যের অবস্থাবিশেষ। 
“সাবস্থা ফলযোগঃ স্তাৎ যঃ সম গ্রফলাগমঃ।” (সাহিত্য” ৬৩২৯) 


যে স্থলে একদা সম্গ্রফল লাভ হয়, তাহাকে ফলযোগাবস্থা 


যথা রত্রাবল্যাং__“রত্রাবলীলাভ শ্চক্রব্তিত্বলক্ষণফলান্তর- 
এবমন্চাত্র । (সাহিত্যদণ ৬ পরি”) 


কহে। 
লাভসহিত21% 


ফললক্ষণ। (স্ত্রী) ফলহেতুকা লক্ষণা। প্রয়োজনবতী লক্ষণা । 
“ব্যঙ্যস্ত ২1১৮4 |” ( সাহিত্য” ) 
| লক্ষণা দেখ । ] 


ফলব€ (ব্রি) ফলমন্তান্তীতি ফল-মতুপ্‌ মন্ত ব। ফলযুক্তবৃক্ষ। 
পর্য্যায়_-ফলিন, ফলী, ফলিত। 
“অপুম্পাঃ ফলবস্তো যে তে বনম্পতয়ঃ স্থৃতাঃ ৷ 
পুঙ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব তে বনস্পতয়ঃ স্বৃতাঃ ॥৮ ( মন্্ ১৪৭) 
ফলবর্তি (স্ত্রী ) আরুর্ধেদোক্ত বন্তিভেদ। ( শাঙ্গ ধরসণ ) 
ফলবর্ভূল ( ব্লী ) ফলং ঘর্ত)লং যন্ত। কালিঙ্গ। (রাঁজনি” ) 
ফলবিক্রয়িন্‌ €ত্রি ) ফলবিক্রয়োহস্া অস্তীতি ইনি। ফলবিক্রয়- 
কারী। স্ত্িয্নাং ভীপ | ফলবিক্রয়িণী, ফলবিক্রেত্রী | 
“ফলবিক্রয়িণী তন্ চ্যুতধান্যকরদয়ম্‌ | 
ফট্লরপুরয়দ্রত্রৈঃ ফলভাওমপুরি চ ॥৮ ( ভাগ” ১০।১১ অঃ) 
ফলবিষ 
ফলবিষ কহে। স্ুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
কমুদ্বতী ( কুমুদ্লতা ), রেগুকা, করন্ত, মহাকরন্ত, কর্কোটক; 


(ক্লী) ফলে বিষং যস্ত। যাহার ফলে বিষ, তাহাকে 


[৮:৫2] 


ফলন 


রেণুক, খদ্যোতক, চর্মরী, ইভগন্ধা, সর্পবাতী, (সাপকীকালে- 
লতা! ), নন্দন, ও সারপাক এই দ্বাদশটী ফলবিষ। 
(স্শ্রুত ক্রস্থা” ২ অঃ) 
ফলবৃক্ষ ( পুং) ফলের গাছ। 
ফলরৃক্ষক (পুং) ফলপ্রধানো বৃক্ষঃ, সুংজ্ঞারাং কন্। পনস, 
কাঠাল। (রাজনিণ ) 


ফলশ ( পুং) ফল তৃণাদিত্বাৎ শ। ১ ফলযুক্ত। ২ পনস, চলিত 
কাঠাল। (ভরত) 

ফলশাক (ক্লী) ফলমেব শাকম্‌। ষড়িধ শাকের অন্তর্গত 
ফলরূপ শাক । 
“পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা । 
শাকং ষড়িধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্‌ ॥” (রাঁজবণ) 

ফলশাড়ব ( পুং) দাড়িম। (ত্রিকা”) 

ফলশালিন্‌ (ত্রি)ফলেন শালতে শ্লাঘতে ইতি শাঁল্‌ণিনি | 
ফলাশ্রয়, ফলঘুক্ত। 


ফলশৈশির (€পং) শিশিরং প্রীপ্তমস্ত অণ, শৈশিরং ফলং বস্ত। 


ব্দরবৃক্ষ । (রাঁজনি”) 
ফলশ্রুতি (ত্ত্রী) ফলস্ত কর্মফলগ্ত শ্রুতিঃ শ্রবণমূ্‌। কর্মমফল- 
শ্রবণ, বৈদিক কর্মের ফলপ্রতিপাদনার্থ শান্রফলশ্রবণ, অমুক 
কর্ম করিলে স্বর্গ হইবে, অমুক কার্ধ্যে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়, 
ইত্যাদি ফলশ্রুতির তাৎপর্য এই যে, লোকে ফলশ্রুতি দেখিয়া 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবে । ইহাকে প্রবর্তক বাক্য বল! যাইতে পারে । 
ফলশ্রাতি “ভাল” “মন্দ” উত্য়স্থলেই হইবে । সৎকার্ধ্য হইলে 
গুণফলশ্রুতি এবং অসত্কার্যের দোষফলশ্রতি জানিতে 
হইবে। অপসৎকার্যের ফলশ্রুতি দেখিয়া লোকে তাহা হইতে 
নিবন্তিত হয়। সবকার্যে শুভফলশ্রুতি থাকিলেও -ফলাকাজ্জা 
করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে । কারণ শান্দে 
নি্ষামকর্থেরই শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 
“ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়! রোচনং পরং। 
শ্রেয়ে। বিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা৷ ভৈষজ্যরোচনম্‌ ॥” 
অপিচ-_বেদৌক্তমেব কুর্ব(ণো নিঃসঙ্গোহপিতমীশ্বরে | 
নৈষবন্ম(ং লভতে সিদ্ধিং রে(চনার্ধা ফলশ্রুতিঃ ॥৮মলমাসতত্ত) 
ফলশ্রেষ্ঠ (পুং ) ফলানাং ফলবৃক্ষাণাং শ্রেষ্ঠঃ। আম্রবুক্ষ | 
ফলসংস্কার, চন্ত্রাদি জ্যোতি্ষপদার্থের মনদফলনিরূপণ (15৫4- 
101) 01 61)61061)076 )। 
ফলসংবদ্ধ (পুং ) উদ্ত্বর বৃক্ষ । ( বৈদ্যকনি” ) 
ফলমতীণ € ক্লী) দেশভেঘ। (051930779 ) 


ফলমসন্তাঁর! স্ত্রী) কষ্টোছুম্বরিকা। ( বৈদ্যকনি ) 


ফলস] ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ | (019চ19 49196108 ) 


ফলফিলিকা 


ফলস্থান (ক্রী ) ফলোপভোগের কাঁল। 
ফলস্থাপন (ক্লী ) ফলয়োরৌডম্বরফলয়োঃ রা ॥ সীমস্তো- 
নয়ন সংস্কার, দশবিধ সংস্কারের তৃতীয় সংস্কার 
“ফলস্থাপনাঁৎ মাতীপিতৃজং রা ।” ( হাঁরীত ) 
'ফলস্থাপনাঁৎ ফলস্থাপনাঙ্গকসীমস্তোন্নয়নাৎ ৷” ( সংস্কারত” ) 
এই সংস্কারে গুড়ম্বরফল স্থাপন করিতে হয় । [সীমস্তোননয়ন দেখ] 
ফলক্সপেহ্‌ €পুং ) ফলে স্নেহো যস্ত । আখোট বুক্ষ। (রাজনি?) 
ফলহারিন্‌ (রি) ফলং হরতি হ-ণিনি ৷ ফলহারক, ফলহরণকারী। 
ফলহারী ত্র) ফলানাং হারো হরণং যন্মৈ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। 
কালিকা দেবী। জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবন্তা তিথিতে নানাবিধ 
ফলোপহার দ্বারা ইহার পুজা করিতে হয়। 
“জ্যৈষ্ঠে মাসি অমায়াং বৈ মধ্যরাত্রে মহেশ্বরি। 
পুজয়েৎ কালিকাং দেবীং নানাদ্রব্যোপহারকৈঃ ॥ 
তত্রৈব সিতপক্ষে তু পঞ্চদশ্তাং নিশার্দকে। 
পৃজয়েচ্চ ফলৈর্লক্ষৈঃ শক্তিতো! বাপি কালিকাম্‌ ॥”্মায়াতস্থ ১৭) 
ফল (তরী) ১ বিঞ্চিরিষ্ট ক্ষুপ ৷ (রাজনি” ) ২ ইন্দীবরা । ৩ শমী। 
পর্য্যায়_“শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহৃন্তী ফলা শিবা। 
মঙ্গল্যা চ তথা! লক্ষমীঃ শমীরঃ সাল্লিকা স্থৃতা ॥” (রাজনি ) 
ফলাগম (পুং) শরৎকাল। 
ফলাঢ্য। (ত্ত্রী) ফলেন আচ্যা সম্পন্ন । কাষ্ঠকদলী, বনকলা। 
(রাজনি”) 
ফলাত্মিক] (স্ত্রী) কারবেল্লী, চলিত করল! উচ্ছে। ( বৈগ্যকনি) 
ফলাদন (€পুং ) ফলানামদনঃ ভক্ষকঃ, বা ফলানাং অদনং ভক্ষণং 
যস্ত । ১ শুকপক্ষী। (হেম) (তরি) ২ ফলভক্ষক। 
ফলাধ্যক্ষ (ক্লী) ফলানামধ্যক্ষমিব । রাঁজাদন বৃক্ষ। কোন 
কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় 
“রাজাদনঃ কলাধ্যক্ষো রাজন্তঃ ক্ষীরিকাঁপি চ।” (ভাবপ্রকাশ ) 
(তরি )২ ফলাধিকৃত। ৩ ফলদাতাদিগের অধ্যক্ষ ঈশ্বর । 
ফলান। (আরবী ) অমুক ব্যক্তি । | 
ফলানুবন্ধ (পুং ) কর্মফলের প্রণালী । 
ফলান্ত € পুং ) ফলেষু সৎস্তু অস্তো নাশো যস্ত । ১ বংশ। (শব) 
ফলস্ত অন্তঃ ৬তৎ। ২ ফলের অন্ত, শেষ। 
ফলান্ন (ক্লী) ফলোপকরণ কৃতান্ন । ইহার গুণ-__রুচিকর, গুরু 
এবং ফলতুল্য গুণযুক্ত। 
“ফলানং স্তাক্রচিকরং গুরু ফলসমং শুণৈঃ1৮ ( বৈদ্যকনিণ ). 
২ বুক্ষাম্ন। (রাঁজনি”) 
ফলাফল (ক্লী) ফল ও অফল, ভাল মন্দ। 
ফলাফলিকা! (ত্ত্রী) ফলসহিতং অফলং তদস্তি অন্ত ঠন্, টাপ্‌, 
কাপি অত-ইত্বং। ফলসহিত অফলযুত৷ স্ত্রী 


ঠা 
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ফলিকা! 


ফলা বন্ধ্য (পুং) ফলেন অবন্ধযঃ। ফলযোগ্যবৃক্ষ। 
ফ্লাস ক্লৌ) ফলমন্ত্র যন্ত । বৃক্ষান্্। (রাজনি” ) অম্নরসবিশিষ্ট 


(হেম ) 


ফলমাত্র। “মদ্যং মদ্যোচিতানাত্ত সর্বমাংসেষু পুজিতম্‌। 
অমদ্যপানামুদকং ফলাম্নং বা প্রশস্ততে ॥৮ (স্ুৃশ্রুত সু" ৪৬ রঃ 
€ পুং)২ অম্রবেতস। 
ফলায্পঞ্চক (ক্লী) অন্রপঞ্চক, গোঁড়া, নারাক্গা, 
তেতুল ও টাবা! এই পাঁচপ্রকার অন্ফল। ্‌ 
ফলাক্িক (তরি) তেঁতুলের রসে প্রস্তত চাটুনি বিশেষ । 
ফলাযোঁধি€ (ত্ত্রী ) পতঙ্গজ্সী, ফড়িঙ্গ। 
ফলারাম € পুং) ফলের বাগান । 
ফলারিষ্ট (পুং) অর্শোরোগাধিকারে অরিষ্ট ওষধবিশেষ । 
/ (চরকচি ৯ অঃ) 
ফলাঁর (দেশজ ) ফলাহার শব্দের অপভ্রংস, ফলভোজন । লুচি 
সন্দেশ ভোজন করাঁকেও চলিত ফলাহাঁর কহে। 
ফলাধিন্‌ (ব্রি) ফলং অর্থতে ইতি অর্থ-ণিনি। ফলকামী। 
“সর্ববথক্তেষু কর্তব্যা প্রতিষ্ঠা বিবিধা বুধৈঃ। 
ফলাখিভিস্তপ্রতিষ্ঠং যন্মান্িম্ষলমুচ্যতে ॥৮ (মঠ প্রতিষ্ঠাতত্ব ). 


অম্নবেতস” 


ফলালুম্‌ ( ফলুৎ ) দাঁজিলিঙ্গ জেলার অন্তর্গত হিমালয় পর্বতের 


সিংহলীলা শ্রেণীর একটী শিখর । ১২০৪২ ফিট উচ্চ. অক্ষাণ 
২৭০১২৩০% উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮৩পুঃ॥  দাঞ্জিলিঙ্গে দীড়াইয়া। 
দেখিলে এই চুড়ার বরফাবৃত দৃশ্ত অতীব মনোরম। | 
ফলাঁশন (পুং) ফলমস্নাতীতি অশ-ল্যু। শুকপক্ষী। (তরি) হ; 
ফলভক্ষক, ফলভোজনকারী । ূ 
ফলাঁশিন্‌ (তরি) ফলমস্্াতি অশ-ণিনি। ফলতোজী । | 
ফলাসঙ্গ (পুং) ফলেষু আঁসঙ্গঃ।  ফলাঁশক্কি, ফলবিষয়়ে 
আসক্তি। 
“ত্যক্তণ কর্মমফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরাশ্রয়ঃ। ঃ 
কর্্যিপ্রবুতোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥৮ (গীতা। ৪অ৪) 
ফলাসব (পুং ) দ্রাক্ষাখ্,রাদিফলোভ্ভব ষড়বিংখতি আসব ॥ 
€ চরক স্থত্রস্থা" ২৫ অঃ) 
ফলাস্ষি (পুং) নারিকেল বৃক্ষ । ( বৈদ্যকনি” ) 
ফলাহার € পুং) ফলানাং আহারঃ। ফলভোজন। 
ফলি (পুং) ফল-ইন্‌। মৎস্যবিশেষ। চলিত ফলুই মাছ 
ইহার গুণ স্বাদ, গুরু, জিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবদ্ধক | (রাঁজবণ) 
ফিকা। স্ত্রৌ) ফলমস্যা অস্তীতি ফল-ঠন্‌, টাপ্‌। ১ নিষ্পাবী ববটা । 
(রাজনি” ) ফলা-স্বার্থে কনি অত ইত্বং | ২ শরাদির অগ্রভাগ ॥ 
পন প্রাপ্যসে করাভ্যাং হৃদয়ান্নীপৈষি বিতন্ুষে বাধাম্‌। 
ত্বং মম ভগ্মাবস্থিতকুস্থমাযুধবিশিখফলিকেব ॥৮ 
( আধ্্া সপ্তশতী ৩৩৫ ) ্ 


লি 


রী 


ফলেপুষ্পা 
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ফলিত (ত্বি) ফলমস্য জাতং অন্তার্থে তারকাদিত্বাদিতচ্‌। ১ 
ফলবান্‌, ফলযুক্ত । ( পুং ) ২ বৃক্ষ । (ধরণি ) (ক্লী) ৩ শৈলেয়। 
_(রাজনি”) 
ফলিতব্য (ক্লী) ফল-তব্য। ফলিবাঁর যোগ্য, যাহা ফলিবে। 
ফলিন্‌ (তরি) ফলমস্যান্তীতি ফল-ইনি। ফলযুক্ত বৃক্ষা্দি। 
ফলিন (ত্রি) ফলানি মন্ত্যস্যেতি ফল (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্‌ 
২৪৯) ইতি ইনচ। ১ ফলবান্‌। ( পুং)২ ফলবান্‌ বৃক্ষ। ৩ 
পনস বৃক্ষ । ও গ্তোনাক বৃক্ষ। (রাজনি” ) ৫ রাঠা। 
ফলিনী (ত্ত্রী) ফলিন্‌ স্ত্রিয়াং ভীপ্‌। ১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। পধ্যায়__ 
“প্রিরম্থুঃ কলিনী কান্ত লতা চ মহিলাহবয় | 
গুল্দ্রা গুক্রফলা শ্ঠামা বিষক্নেনাঙ্গনা প্রিয়া ॥৮ (ভাবপ্রণ ) 
২ অগ্নিশ্রিখা বৃক্ষ। ( অমর) ৩ মুষলী, চলিত ভালমূলী। 
(রাজনি? ) ৪ লক্ষণাঁকন্দ ! ৫ এলাদি। ৬ ত্রাক্সমাঁণা | ( বৈদ্য- 
কনি”) ৬ দ্রাক্ষাসব। ৭ নখকরঞ্র বৃক্ষ, চলিত মেইদী। ৮ 
লাঙ্গলী বৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়া। ৯ শ্যোনাক বৃক্ষ । ১০ ভুপ্ধিকা, 
খিরুই। ( রত্রমাঁল! ) 
ফলী (ভ্্রী) ফলমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিভ্যোইচ, স্িয়াং ভীপ। 
১ প্রিয়ঙ, বৃক্ষ। ২ ফলিমৎস্য, ফলুইমাছ। ৩ মুষলী, তালমূলী। 
৪ শুকনাসা, চ্মকষা। (বৈদ্যকনি”) ৫ আমাতক বৃক্ষ। 
( শবমালা) ৬ ফলযুক্ত বুক্ষাদি। 
ফলীকার (পুং) ফল-ছি কৃ-কর্মমণি ঘঞ। ফলেচ্ছা। (ভাগবত 
91৯।৩৬ ) ভাবে ঘঞ. | ২ বিতুষীকরণ । ৩ অফলের ফলসম্পাদন। 
ফলীয় (ত্রি) ফল-উৎকরাদিত্বাৎ চতুরর্্যাং ছ। ১ ফলযুক্ত। 
২ ফলসনিকৃষ্টাদি। 
ফলেগ্রহি (পুং ) ফলং গৃহ্থাতীতি ফল-গ্রহ ফেলেগ্রহিরা ত্মস্তরিশ্চ। 
পা ৩২২৬) ইতি উপপদস্য এদন্তত্বং গ্রহেরিন্‌ প্রত্যয়শ্চ নিপা- 
ত্যতে। থা সময়ে ফলধর বৃক্ষ, যে বৃক্ষের উপযুক্ত সময়ে 
ফল হয়। 
“আত্মন্তরিস্্ং পিশিতৈর্নরাণাং 
ফলেগ্রহীন্‌ হংসি বনম্পতীনাং |” ( ভরি) (ত্রি) ফলগ্রহণ- 
কর্তী। সপ্তমী বিভক্তির লোপ করিলে “ফলগ্রহি” হইবে । 
ফলেগ্রাহি €পুং) ফলে গৃহাতীতি গ্রহ-ইন্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
বৃদ্ধিঃ নিপাতনাঁৎ সপ্তম্যা অলুকৃ। ফলেগ্রহি। ( শব্দরণ ) 
ফলেন্দ্র (পুং) ফলেন ইন্দ্ঃ এশ্বধ্যশালীব বৃহৎ ফলত্বাদেবাস্ত 
তথাত্বং । বুহজ্জন্,১ বড়জাম। পধ্যায়-_নন্দ, রাজজন্ব.. মহাফলা, 
স্ুরভিপত্রা, মহাজম্ব,। ইহার গুণ স্বাদ, ঝিষ্স্তী, গুরু এবং 
রুচিকর । . (ভাবপ্র”) 
ফলেপাকী (ত্্রী) গন্ধমুস্ত, গন্ধভাছুলিয়া বিশেষ। (পর্য্যায়মুক্তা* ) 
ফলেপুষ্পা ( স্ত্রী) ফলে ফলমুখে পুষ্পং যস্যাঃ, সপ্তুম্যা অলুক্‌। 
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দর ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী গৃমা। পধ্যায়--জ্রোণা, দ্রোণপুঙ্ী। 
ইহার গুণ-_গুরু স্বাছু, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতপিত্তকারক, ক্ষার, লবণ, 
স্বাহছুপাক, কটু, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ ও 
শ্বাসনাশণক। (ভাবপ্র”) 
ফলেরুহা (ত্ত্রী) ফলে রোহতীতি রুহ-ক অপ্তম্যা অলুক্। 
পাটলিবৃক্ষ, চলিত পারুল গাছ। পধ্যায়__ 
“পাটলালিপ্রিয়া স্থালী তাম্রপুষ্পী ফলেরুহা । 
কামদূতী কুবেরাহ্ষী কুম্তী তোয়াধিবাপিনী ॥” (বৈদ্যকরত্রমালা) 
ফলেলাস্কু পং) জীবন বৃক্ষ । (হারাবলী ) 
ফলেসক্ত (ত্রি) ফলে সক্তঃ আসক্তঃ। ফলাসক্ত, ফলকানী। 
বিনি কর্মফল কামন! করিয়! কার্যে প্রবৃত্ত হন। 
“যুক্তঃ কম্মফলং ত্যন্তা শান্তিমাপ্রোতি নৈষ্ঠিকীং। 
অধুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো! নিবধ্যতে ॥» 
ফিলেসক্তঃ মম ফলায় ইদং কর্ম করোমীত্যেবং ফলেসক্তো 
নিতরাং বন্ধং প্রাপ্পোতি” ( মলমাঁসতন্থ ) 
ফলোত্তম। (স্ত্রী) ফলেষু উত্তম । ১ কাকলী দ্রাক্ষা । (রাঁজনি-) 
২ ছুপ্ধিকা। ( বৈদ্যকরত্বণ ) ৩ ত্রিফলা। 
ফলোৎপত্তি (পুং) ফলায় উৎপত্তিরস্য, প্রশস্তফলান।ং উৎ- 
পত্তিবত্র বা। আমবৃক্ষ। (শব্দচণ) 
কফলোঁদক (€ পুং) ১ বক্ষভেদ। ( মহা” বনপর্ধ ) ২ ফলম্পুষ্ট জল। 
ফলেচ্ছুক € পুং) ১ যক্ষভেদ। (ভারত সভাপ? ১৭ অঃ) (ত্রি) 
২ ফলকাঁম। 
কফলোদয় €পুং) ফলস্য উদয়ো যত্র। ১ লাঁভ। ২ স্ুরালয়। 
৩ হর্। ফলস্য উদয়ঃ। ৪ ফলোৎপত্তি। 
“সোহহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কন্মণাম্‌। 
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরখবজ্মনাম্‌॥৮ (রঘু ১ সণ) 
ফলোভ্ভব (ত্রি ) ফল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য । তৈলাদি। (স্শ্রুত ) 
ফলোপজীবিন্‌ (ব্রি) ফলেন উপজীবয়তি উপ-জীব-পিনি। 
যাহারা ফলছ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। 
ফলোৌদ, উঃ পঃ প্রদেশের মিরাঠ জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
তুয়ার বংশীয় ফল্গুনামা জনৈক রাজপুত এই নগর প্রতিষ্ঠ। 
করেন। মুসলমানদিগের আক্রমণ পধ্যন্ত এই স্থান ফল্তুবংশীয- 
গণের হস্তে থাকে । ফকির কুতবশাহের অভিসম্পাঁতের পর 
হইতে প্রায় ছই শতাব্দী কাল এই স্থান জনশূন্য হইয়াছে । ১৮৩৬ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজরাজ এস্থান বিলি করিতে চাহেন; কিন্তু কেহই 
অভিশাপ-ভয়ে উহা! গ্রহণ করে নাই। অবশেষে জাটগণ 
উক্ত স্কান জম! লয় । 
ফন্ক (পুং) ফল-নিষ্পতৌ (কৃদাধারাচ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উপ. 
৩৪০ )ইতি ক। ১ বিসারিতাঙ্গ । ( উজ্জল) 


১৪৯ 


ফন্তুনী 


[ ৫৯৪ ] 


ফলজ পয়েণ্ট 


ফল্তু (ব্রি) ফল নিষ্পত্ৌ (ফলিপাটিনমিমনিজনামিতি । উণ.। 
১১৯) ইতি উ, গুগাগমশ্চ। ১ অসার। 
“তরীষু তত্রত্যমফন্তুভাগুং সাংযাত্রিকানাবপতোইভ্যনন্দৎ |” 

( মাঘ ৩৭৬) ২ নিরর্থক । (তরিকা) ৩ সামান্য । ৪ 
ক্ষদ্র। [ন্ত্রী) ৫ গরাস্থ নদীভেদ। গয়াক্ষেত্রে ফল্তু নদীতে 
স্নান করিয়া বিষু্পাদপদ্সে পিগুদাঁন করিতে হয়। পৃথিবীতে যে 
সকল তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, তৎ সমস্তই এই ফক্তুনদীতে 
আছে অর্থাৎ সমস্ত তীর্থাদিতে স্নানদান করিলে যে পুণ্য হয়, 
একমাত্র এই ফন্তু নদীতে ন্নানদানে তাদৃশ ফললাভ হয় । গয়া- 
ক্ষেত্রে ফন্তুনদী আছে বলিয়া এই স্থান ফন্তৃতীর্থ নামেও প্রসিদ্ধ । 

“সাদ্ধক্রোশদ্য়ং মানং গয়ায়াং পরিকীপ্তিতম্‌। 
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ ॥ 
তত্র পিওপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী । 
নগাজ্জনার্দনাচ্চৈৰ কুপাচ্চোত্তরমানসাঁৎ ॥ 
এতদগয়াশিরঃ প্রোক্তং ফন্তুতীর্ঘং তছুচ্যতে। 
তত্র পিগুপ্রদানেন পিতৃণাং পরমাগতিঃ ॥ 
পুথিব্যাং যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ। 
ফল্ততীর্থং গমিধ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে ॥৮ 
( গরুড়পুরাণ ৮৩ অঃ) 
গরুড়পুরাণ ও অপ্রিপুরাণাদির মতে গয্নাশিরই ফক্তৃতীর্থ। 
[ গয়া দেখ। ] ৫ কাকডুম্বুর। ৬ রেণুভেদ, চলিত ফাগু। 
৭ মিথ্যাবাক্য । (শব্বরত্বাবলী। )৮ বসন্ত ধতু। ( জটাধর) 
ফন্ততা। স্ত্রী) ফন্ত-তল্‌-টাপ্‌। অপদার্থত।। অবস্ততা । 
ফন্ত্যুদ! (স্ত্রী) ফন্তরিতি নাম দদাতি ধারয়তীতি দা-ধারণে ক। 
গয়ানদী | 
“তব দেশে গর! নাম পুণ্যদেশোহতি বিশ্রুতঃ | 
নদী চ ফন্তদা নাম পিতৃণাং স্ব্গদাফ্রিনী ॥” (বৃহদ্বন্মপু” ৫৮ অঃ ) 
কল্যন (পুং) ফলতি 7 ফলনিষ্পত্তৌ (ফলেগুকৃচ। 
উপ. ৩৫৬) ইতি উনন্‌ গুগাগমশ্ঠ | ফন্তন্তাং ফল্তনীনক্ষত্রে জাতঃ 
হতি বা (শ্রবিষ্টাফক্তন্যন্ুরাধেতি । পা ৫1৩।৩৪ ) ইতি জীতার্থ- 
প্রত্যন্ত লুক্‌ (লুক্তদ্ধিতলুকি ৷ পা ১২।৪৯ ) ইতি স্ত্ীপ্রত্যয়স্ 
চলুকৃ। ১ অঙ্জুন। ২ ফাল্তন মাস। (ত্রি) ৩ ফন্তনীভব | 
ফল্তনক ( পুং) জাতিবিশেষ। ( মাককপ্ডেয়পু* ৫৮/৩৮-) 
টনাল (পুং ) ফন্তুনেন অলতীতি অল-অচ্‌। ফাস্তনমাস। 
ফ নর (স্ত্রী) ফল্তন-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ | নক্ষত্রবিশেষ, পুর্ববন্তুনী 
ও উত্তরফল্তনীনক্ষত্র | 
“উত্তরাভ্যাঞ্চ পুর্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা । 
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্তনং বিছুঃ ॥৮ভোৎ 
৭ কাকোছ্দ্বরিকা | ৩ ফন্তনীনক্ষত্রে জাত। 


রী 


819২।১৬) 


ফল্তুনীভব € পুং) বৃহস্পতির নামান্তর । 


ফন্তুলুকা ( পুং) বায়ুকোণিস্থিত নদীভেদ । ( বৃহতৎসং ১৪২৩) 

ফল্তবাটিকা! (দ্র) ফল্গুনাং বাঁটীব ইবার্থে কন্‌। কাকোছুম্বরিকা। 

ফন্তুরৃক্ত (পুং) ৯ গীতলেধ্রিবৃক্ষ । ২ শ্তোনাকবিশেষ। স্িয়াং টাপু। 

ফন্তুবুন্তাক (পুং) ফন্তনা বৃস্তেন আকায়তি শোভতে ইতি 
আ-কৈ-ক। শ্ঠোনাকভেদ। (রাজনিণ) 

ফল্তহস্তিনী (ত্ত্রী) একজন স্ত্রী কৰি। 

ফল্গুৎসব (পুং) ফল্গুনামুৎ্সবঃ ৬তৎ। ফন্তুকরণক গোবিন্দোখ- 
সব, দোলযাত্র! । 
“গোবিন্দান্ুগৃহীতন্ত যাত্রাঙ্গং তৎপ্রকীন্তিতম্‌। 
ফল্গৃত্সবং প্রকুব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা ॥” (দৌলযাত্রাপদ্ধতি) 

দোলযাত্রার বিধানানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিয়া ফন্তুচর্ণ 

ভগবান্কে নিবেদন করিয়া উহা দ্বারা উৎসব করিতে হয়, এই 
জন্য উহাকে ফল্গুতৎসব বা ফাগ-খেল! কহে। তিনদিন বা পাচ- 
দিন এই উৎসব করিতে হয়। 

ফল্য (ক্রী) ফলায় হিতমিতি ফল-যৎ। কুস্তুম। ( শব্দচণ) 

ফল্লকিন (পুং) ফলকঃ ফলকন্তদাকারোহস্ত্যস্যেতি ইনি । 
মস্যবিশেষ, চলিত ফলুই মাছ। ( শব্মমালা ) 

ফল্পফল (পুং ) স্র্পবাত, চলিত কুলার বাতাস । ( জটাধর ) 

ফল.স্‌ পয়েণ্ট, কটক জেলার অন্তর্গত একটা অন্তরীপ | মহাঁ- 
নদীর উত্তরমুখে অবস্থিত । এখাঁনে জাহাজাদি রক্ষার জন্য স্থন্দর 
বন্দর ও আলোক-গৃহ নির্মিত আছে। বোম্বাই হইতে হুগ্রলী 
নদীর মোহানা পধ্যন্ত ভারত উপকূলে এরূপ উপযুক্ত বন্দর 
আর কোথাও নাই। এই পোৌতীশ্রয়মুখে লঙ্‌ ও ডাউডেস্‌- 
ওয়েল্‌ দ্বীপ, ভিতরে প্লাউডেন দ্বীপ নামে অন্ুচ্চ বনভূমি, উহা 
বসবাসেরও উপযুক্ত । জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করিলে আর 
ঝড়ের ভয় থাকে নাঁ। ইচ্ছামত জাহাঁজ গুলি যাতায়াত করিতে 
পারে, কখনও মাটিতে আট্কার না। সুবিধার জন্য এ 
প্রণালীতে বয়া (739০৮ ) ভাসান আছে । এই বন্দরের সন্মুখে 
জন, ধামরা, ব্রাহ্মণ ও দেবীনদী এবং মহাঁনদীর বাফুদশাখা 
আসিয়াছে । নৌকাধে।গে এ নদী দিরা বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী 
রপ্তানী হয়। সকল খতুতেই এই বন্দরে জাহাজ আদিতে পারে । 

ত্রিশ বর্ষ পুর্বে কেহই এই বন্দরের উপযোগিতা বুঝিতে 

পারে নাই। একমাত্র মান্দ্রাজের দেশীয় ব্ণিক্গণ এস্থান 
হইতে চাউল প্রভৃতি লইয়া যাইতেন। ২৮৬০ খুষ্টাব্দে ইহা 
বন্দররূপে মনোনীত হয়। কলিকাতাবাসী জনৈক ফরাসী বণিক 
এঁ সময়ে এখানে আসিয়া চাঁউল রপ্তানির একটা আজড্ড! স্থাপন 
করেন। পরে ইষ্ট-ইগ্ডয়া-ইরিগেশন-কোং নাঁনাদ্রব্য বিক্রয়ার্ 
লইয়া আইসে। ১৮৬৬ খুষ্টান্দে উড়িয্যায় : ভয়ানক দুর্ভিক্ষ 


ফস্ফরাঁস [৫৯৫ | ফস্ফরাঁম, 


সি 


হয়। ইংরাজ গবর্মেপ্ট এ সময় উক্ত প্রদেশের সকল স্থানে 
এই বন্দর দিয়া চাউলাদি পাঠাইয়া দেন। কেন্দ্রীপাঁড়া খাল এই 
বন্দর পধ্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অবধি এস্থান একটী বাঁণিজ্যকেন্ত্ 
হইয়! পড়িয়াছে। মরিচ সহর, হেভার বৌর্দো প্রভৃতি ফরাসী 
বন্দর হইতে মাল লইবার জন্ত এখানে জাহাজ আসিয়া থাকে। 
এখানে একজন বন্দর-রক্ষক ও শুক্কগ্রাহী নিযুক্ত আছেন। 
্ষ্ট্রি ( দেশজ ) তামাসা, কৌতুক, ঠাট্টা যথা__ফিষ্টি নষ্টি করা। 
ফসল আরবী) ১ শস্তসংগ্রহকাল। ২ শস্ত । ৩ পুস্তকাদির বিভাগ । 
ফসলী (দেশজ ) ফসল সন্বদ্বীর়। সনভেদ, এই সন ফসল 
সংগ্রহকাল হইতে আরন্ত। [অব্ব ও সন দেখ । ] 
ফসাদ (আরবী) ১ সংপথত্রষ্ট । ২ গোলযোগবীধান। ৩ বিদ্রোহ। 
ফ্সাদী (আরবী )১ কুপথগামী। ২ যাহারা গোলযোগ করে। 
ফস্কা হিন্দী ) অশক্ত, শ্লথ, আলা । 
ফস্ফরাস্‌, (18991770199 ) দীপকপদার্থবিশেষ। (ফস্‌ শবের 
অর্থ আলোক” এবং ফেরে শব্দে “আনয়ন করা”। ) বাঙ্গালায় 
ইহার “প্রন্ক,রক” নামকরণ হইয়াছে। ইহা ধাতুধর্মাবিহীন (ট০- 
8/8801০)1  জগতে এই পদার্থ চুণাদির সহযোগে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। এ মিশ্রিত পদার্থ 451)00)59১ [)1)9910170769 
০01011693 প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় বিভক্ত । প্রত্যেক উদ্ভিদের 
বীজশক্তিই ফল্ফরাস্। ইহা না থাকিলে বৃক্ষাদি সতেজ হইয়া 
জীবন রক্ষা করিতে পারিত ন।। বীজ বা ফলে ফশ্ফরাস্‌ থাঁকায় 
ভিষকৃগণ দুর্বল মস্তিফ ও দৌর্বল্য গ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রকেই জপ 
ফল খাইতে ব্যবস্থা দেন। ফক্ষরাস্‌ যে মস্তিস্কচাঞ্চল্য 
দূরীভূত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে, 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই । 
জীবদেহে ইহার ব্যাপ্ডি দৃষ্ট হয়। রক্তে, মৃত্রে, চুলে ও 
রোমাদিতে, অস্থিতে এবং ন্নায়বিক বিধানসমূহে ( নিও৮০৪৪- 
8959৪১ ) প্রভূত পরিমাণে, ফক্ষেট অব লাইম্‌ মিশ্রিত আছে। 
১৬৬৯ খুষ্টাবন্দে জন্মীণ পঞ্ডিত ব্রা (8:474%) মুত্র হইতে 
প্রন্মুরক বাহির করেন॥ কিন্ত এক্ষণে অস্থি হইতেও প্রচুর 
প্রশ্ষরক উৎপন্ন হইতেছে ।  প্রস্তত প্রণালী £__অগ্নিযোগে 
অস্থিগুলি পোঁড়াইয়া যেন ছাই সাদা সাদা হইয়া যায়, পরে 
৩ভাগ ছাই, ২ভাগ ঘনগন্ধকাম্ন (9909806785৫ ৪0110170110 
8৫81) ও ২০ভাগ জল একত্র মিশাইয়া' ২ বা ৩দিন রাখিবে। 
অতঃপর উহা! হইতে তরল অস্নাংশ ছাকিয়! বাহির করিতে 
হইবে। বে অস্দ্রাবক পাওয়া গেল, তাহাতে এসিড ফস্ফেট 
আব লাইম্‌. আছে। পরে তাহাতে কয়লা (588:০০2] ১ 
মিশাইয়। সরবতের ন্যা্ধ ঘন করিবে এবং লৌহপাত্রে রাখিয়া 
অগ্ির উত্তাপ তাহাকে ফুটাইয়া লাল বর্ণের করিয়া নামাইবে। 


এইরূপে শুকাইয়া গেলে সেই পিগুকে মৃত্তিকানিন্মিত বক্যস্ত্ে 
(7১9০০৮০) ঢালিয়৷ চোলাই করিবে । এইরূপে উত্তপ্ত হইয়া 
একমুখে বাম্পাংশ উড়িয়া যাইবে এবং অপর মুখ দিয়! হরিদ্রা- 
বর্ণের ফোটাকারে ফক্ষরাস্গুলি. নির্গত হইয়া একটী জলপুর্ণ 
পাত্রে সঞ্চিত হইবে । জল ও আমোনিয়া-যোৌগে অথবা বাই- 
ক্রোমেট অব্‌ পটাস্যুক্ত সাঁল্ফিউরিক এসিড দ্রাবকে উহা! 
জাঁলাইলে শোষিত হয়। ফক্ফরাস্‌ দেখিতে মোমের ন্যায়; 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্ত, বাতাস লাগিলে জলিয়া উঠে। এইজন্য 
রাঁসায়নিকগণ উহাকে জলমধ্যেই রাখিয়া দেন। ষদি কোন 
অবোধ ব্যক্তি ভ্রমক্রমে উহা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন রাখে, তাহা হইলে 
এ বস্ত্র সহজেই দগ্ধ হইতে পারে । জল হইতে ফস্ফরাস্‌ উঠাইবা 
মাত্রই ধুম নির্গত হইতে থাকে। উহার গন্ধ কতকটা 
লগুনের মত। 

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (৫০* ডিগ্রী ফারণহিটের উত্তাপে ) 
১.৮৩, আণবিক গুরুত্ব ৩১। রসায়নশান্ত্রে পি” ৫১) সংজ্ঞা দেখি- 
লেই ফক্ষরাস্‌ ব্লিয়া জানিতে হইবে । ১৯১.৫৭ ডিগ্রী উত্তাপে 
উহা! জলিয়া যায়। কোন আবদ্ধ পাত্রে ৫৫০৭ ডিগ্রী উত্তাপে 
উহাকে চোলাই করিলে পুনরায় তদবস্থায় পাওয়া যায়। জলে 
ইহা দ্রব হয় না; কিন্ত ইথারে বা ন্যাপ্থায় অনেক পরিমাণে 
গলে। বাইসাল্ফাইড-অব্‌-কার্বন বা ফ্লোরাইড-অব্-সল্ফারে 
উহা সম্পূর্ণরূপে গলিয়া বাঁয়। শুষ্ক বাতাসে ইহা অল্নে অল্পে 


জলিয়া আলোকদান করে এবং অনবরত ধুম নির্গত 
হইতে থাকে । 

প্রস্ক রক হাতে লইবার পুর্বে বিশেষ সাঁবধাঁন হওয়া উচিত, 
কারণ শ্ুষ্কাবস্থায় অল্পঘর্ষণ লাঁগিলেই ইহা! জলিয়া উঠিতে পারে 
এবং তজ্জন্য গাঁয়ে ফোস্কা হওয়া সম্ভব । জলের মধ্যে রাখিয়া 
ইহাঁকে ইচ্ছামত কাঁটিতে ও হাতে লইতে পারা যায়, 
তাহাঁতে শারীরিক কোন কষ্ট হয় না । এই জন্যই ?বজ্ঞাঁনিক- 
গণ ইতাঁকে জলমধ্যে কাটিয়া বাবহাঁর জন্য বাহিরে তুলিয়া লন। 
প্রন্ষ রক অনেকগুলি অবস্থান্তর (41109601010 ঠিাশ0৭ ) গ্রহণে 
সমর্থ । তাহার মধো /7000170188 12708177017 সর্ধপ্রধান। 
ভিয়েনাদেশীয় রসায়নবিদ ক্কোটার €17০চিনিনট" 80177711) 
এই প্রথাঁর উদ্ভাবক । তিনি কার্বনিকএসিডে ৩০1৪০ ঘণ্টা কাল 
৪৫০০ বা ৪৬০০ ডিগ্রী উত্তাপে সাঁধাঁরণ ফক্ষরাস্‌ ফ্টাইিয়া এম- 
ফরঁস্‌ উৎপাদন করেন। উত্তাপের বিভিন্নতান্ুসাঁরে ইহার বর্ণ 
কখন উজ্জ্রল লাল, কখন বা ঘন পাঁটল (1)81]₹ টাাণ)2) হয় । 
পূর্ধ্বোন্ত ফল্ফরাসের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, অধিক ঘর্ষণেও 
জবলিয়া উঠে না, গন্ধহীন, বায়ুসংস্পর্শে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে 
না এবং সাধারণ প্রন্ষ,রকের স্তায় দ্রাবকে গলে না। কিন্তু যদি 


ফাঁড় 


[ ৫৯৬ ] 


মি 


ক্লোরেট অব. পটাশ, পেরক্সাইড অব্‌ লেড্‌ বা পেরক্সাইড অব. 
মাঙ্গানিসের সহিত ইহার অল্প সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই 
জ্বলিয়া উঠে। পুনরায় ৪৫০ বা ৪৬০৭ ডিগ্রী উত্তাপে গরম 
করিলে ইহা! পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জলিয়া যায়। 
লুসিফার (7,২01) দিয়াশলাই প্রস্ততকরণে ইহা! ব্যবহৃত 
হয়। ইহার সহিত অক্সিজনের নৈকট্য থাকায় ফল্ষরসযুক্ত 
বাইসাল্ফাইড্‌ অব কার্বনে রূপা গলাইয়া ইলেক্ট্োটাইপ করা! 
যায়। আলোপ্যাথিক ষধাদিতে হাইপোফস্ফাইটিস্‌ রূপে ইহার 
প্রচলন আছে । 
অক্সিজনের সহিত প্রশ্করক চারিটা বিভিন্নভাগে মিলিত 
করা যাইতে পারে । উহাতে অক্সাইড অব. প্রন্ম রক (09199 
07 101)981)1)010$ ), উপস্ষরদ্রাবক (10 100101)0981)107008 
৪০10), স্ফরদ্রাবক (1099001)01003 8010 ) ও স্করকদ্রাবক 
(7)099))0710 ৪010 ) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জলের তার- 
তম্যানুসাঁরে 11089000110 &০1 ত্রিবিধ । যথা--১ 0718911- 
99171,9/20  %61 স্ষ,রকদ্রাবক, 
0৫ অভিক্ফ,রকদ্রাবক এবং 47%701918981)159720 92৫ 
অধিস্ফরকত্রাবক । হরিণম্ফুরক € 01919196301 11)031)1)0- 
ঘও )-হরিণ (00০:199) যোগে গ্রন্ক,রকের টারক্রোরাই 
ও পেন্টা ক্লোরাইড. নামক ছুইটী অবস্থাত্তর ঘটে । আইওডিন- 
যোগেও ইহার বিন্আইওডাইড ও টার আইওডাইড নামক 
দুইটা পরিবর্তন হয়। গন্ধকের সহিত ইহার মিশ্রণে কতকগুলি 
যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়। ফশ্ষিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন 
(10810110£96৮60 70:09 ) নামে একটী পদার্থ প্রচ- 
লিত আছে। দৃঢ় (30179), তরল ও বান্পীয় ভেদে তাহার 
তিনটী অবস্থা আছে। 
কতকগুলি পদার্থের আলোঁক-বিকিরণ শক্তি আছে। ছুই 
ছুই খণ্ড কোয়ার্র্জ পাথর একত্র ঘসিলে আলোক উৎপাঁদন 
করে। প্রস্তরবন্ষে ফক্ষরাসের অবস্থিতিই ইহার কারণ। 
জোনাকি পোঁকা এবং মৎস্তাদির আইসেও এরূপ সময় সময় 
প্রস্করকালোক দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় 
ফ] €পুং) ১ সন্তাপ। ২ নিক্ষল ভাষণ । 
“ফিঃ কোপে ফাশ্চ সন্তাপে তথা নিষ্ষলভাষণে ( শবরত্া” ) 
ফাঁও (দেশজ) পরিমাণ মত দ্রব্য কেনা হইলে তৎপরে 
অনতিরিক্ত যাহ! লওয়! যায়, তাহাকে ফাঁও কহে। 
ফাঁপড়। (হিন্দী ) চওড়া কৌদাল। 
ফীঁরু ( দেশজ ) ছিদ্র, অন্তর, অবকাশ । 
ফীড় (দেশজ ) ১ পেট, ফণ্ডশব্দের অপত্রংশ | ২ বেড়যুক্ত। 
ফীড়া (দেশজ) রিষ্টবিশেষ। বখন অতিশয় গীড়া প্রভৃতি হয়, 


২ 119691/80991)/,07%6 


ফাটানি 


এবং তাহাতে বদি জীবননাশের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে 

 ফাঁড়া কহে। | 

ফাঁড়ি (পারসী ) ছোট থানা, (০৪০9 )। 

ফীঁড়িদার (পারসী ) ফাড়ীর কর্তা । 

ফীড়িদারী (দেশজ ) ফাঁড়িদারের কার্ধ্য। 

ফাঁদ (দেশজ) পক্ষী প্রভৃতিকে ধরিবার যন্ত্র, জাল, পাশি। 

ফদনী (দেশজ ) উপক্রমণিকা'। কাধ্যের প্রারস্তে যাহা, করা 
বা বলা যাঁয়। 

ফদ। (দেশজ ) কার্যারন্ত করা । 

ফাপ ( দেশজ ) ১ স্কীতি, ফুল! । ২ জলবুদ্ধদ। ৩ গ্রলেপ। 

ফীপর (দেশজ ) ১ হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি। ২ বিপদ্‌। 

ফ'পা! (দেশজ ) ১ অসার । ২ স্ফীত, ফুলা, যাহার মধ্যে কিছু 
থাকে না। 

ফপান (দেশজ ) ফোলান। 

ফাস (দেশজ ) ১ ফাদ, পোশ। ২ গেরো দেওয়া । 

ফসী (দেশজ ) ১ উদ্বন্ধন। ২ গ্রন্থি, গেরো!। 

ফাসীকাঁঠ (দেশজ ) যে কাঠে ঝুলাইয়! দগুনীয় রি 

. ফাসি দেওয়া হয়। 

ফাক € দেশজ ) শূন্ঠ, অবকাশ। 

ফাক] (আরবী ) চূর্ণ দ্রব্য । 

ফাকী দেশজ ) ফক্কিক। শবের অপত্রংশ, ফক্ষিকা'। ২ প্রতারণা, 
চাতুষ্য ॥ ৩ চূর্ণ। 

ফাঁকীজুকী ( দেশজ ) প্রতারণা, চতুরতা । 

ফাঁগু (দেশজ ) ফন্ত, রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। 

ফাগুনিমিত্র, উত্তর পঞ্গলের রাজধানী অহিচ্ছত্রাপূরীর সুঙ্গ 
মিত্রবংণীয় জনৈক রাজা। রামনগরে ইহার প্রচলিত কএকথানি 
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । র্‌ 

ফাজিল (আরবী) ১ বিদ্বান্। ২ যাহারা অধিক বকে, মিথ্যা 
কথা বলে, এইরূপ অসার ও বাচাল ব্যক্তি। ৩ জমা ও খরচ 
করিয়া যাহা উদ্ধত্ত হয়, তাহাকে ফাজিল কহে। 

ফাটি (দেশজ ) ফাটা । 


 ফাঁটক হিন্দী) ১ তোরণ। ২ কারাগার, জেল। 


ফাঁটকী (ত্ত্রা) স্ষট-থল্-ডীষ্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্কট, 
চলিত ফিটকারী। (রাজনি” ) 

ফাঁটন (দেশজ ) বিদারণ । 

ফাটল (দেশজ) ছিদ্র। 

ফাঁটা (দেশজ ) চিড় খাঁওয়া, যাহা ফাটিয়। গিয়াছে। 

ফাটানি (দেশজ )১ ছিদ্র করা, ফাটাইয়া দেওয়া। ২ কার্যোর | 
উৎকর্ষ বা অপকর্ষ স্চনা.। 


 ফাণিত [ ৫৯৭ 


ফাজিলকা', পঞ্জাব প্রদেশের শির্ষা জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। 
শতত্রন্দীতীরে অবস্থিত। তৃপরিমাণ ১১৯৬ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও ফাঁজিলকা৷ তহসীলের সদর | 
শতদ্রনদীর বামকুলে অবস্থিত । অক্ষাণ ৩০০ ২৪৫৭৮ উঃ এবং 
দ্রাঘিণ ৭৪" ৪৯০পঃ। এই গ্রামে বর্ত,সর্দীর ফাজিলের বাস 
ছিল। ৯৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাহারই নামানুসারে অলিভার ( ঝা 
017০7) সাহেব এই স্থানের নামকরণ করেন । উক্ত মহোদয়ের 
যত্বে ও অধ্যবসায়ে এই জনশূন্য গ্রাম লোকালয়ে পূর্ণ 
হয়। এক্ষণে এই নগর পঞ্জাবের একটী বাণিজ্য কেন্ত্র 
হইয়াছে । এস্থানে আনীত পশম ও শস্যাদি কথন কথন নৌকা- 
যোগে করাচী, ভাগলপুর, বিকানের ও মূলতান প্রভৃতি নগরে 
বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে । 

ফীজিলনগর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরথপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন গ্রাম । এক্ষণে ফাজিল! নামে খ্যাত। এখানে 
যে বিস্তীর্ণ ইষ্টকটিপি পড়িয়৷ আছে, তাহা! দেখিলেই এই জন- 
পদের পূর্বস্থৃতি জাগিয়া উঠে। উহার উপরিভাগে ২৭০ ফিট্‌ 
ব্যাসের স্তপ আছে, তাহার তলদেশের ব্যাস-পরিমাণ ৪০০ 
ফিটু। পোতার উপর হইতে উহার বর্তমান উচ্চতা ৩৫ ফিট্‌। 
ডাঃ কনিংহাম বলেন, গঠন সময়ে উহা সম্ভবতঃ ৬৪ ফিট্‌ ছিল। 
এই স্তপকেই তিনি পাবানগরীর বিখ্যাত১ বৌদ্ধ স্ত.প 
বলিয়া! মনে করেন। ইহার নিকটবর্তী ছেতিয়াওন্‌, কুশীনগর, 
আসমানপুর, ঝরমাটায়া প্রভৃতি স্থানেও এরূপ ভগ্মাবশিষ্ট ইষ্টক- 
রাশি পড়িয়া আছে। 

ফাটাফাটি (দেশজ ) ১ রক্তারক্তি। ২ অসমর্থতা। 

ফাটাল (দেশজ ) ফাঁকযুক্ত। 

ফাট.ল। € দেশজ ) ছিদ্র, গর্ত । 

ফাড়া (দেশজ ) চেরা, বিদীর্ঘ ক্রা। ছুইভাগ করা। যথা 
কাপড় জোড়৷ ফাড়িয়া দাও। 

ফাড়ান ( দেশজ ) চেরান। ছুইভাগ করান। 

ফাড়ানি (দেশজ )১ চেরাইকাধ্য । ২ ছিদ্র। ৩ বাড়াবাড়ি। 

ফাড়ি (দেশজ ) চিরে ফেলা। 

ফাণিত (ক্লী ) ফণ-গতৌ-ণিচ-ক্ত। অর্দাবপ্তিত ইক্ষুরস। ইক্ষুরস 
জাল দিয়৷ কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে তাহাকে ফাণিত কহে, ইহাকে 
ঝোলা গুড়ও ব্লা যাইতে পারে। 

ইহার লক্ষণ__ 

“ইক্ষো রসস্ত যঃ পন্ধঃ কিঞ্দগাটো৷ বহুদ্রবঃ। 


(১) বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাহার প্রিয়শিষ্য মহাকাশ্তপ পাবায় 
অধিষ্ঠান করেন। তিনি বুদ্ধের আটটা স্মৃতির মধ্যে একটা ইহার মধ্যে 
প্রোথিত করিয়। এই স্ত,গকে পবিত্র করিয়া যান। 


11 ১৫০ 


1 ফান্সেফাড়ি 


স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া ॥৮ (ভাবপ্রণ) 
ইহার গুণ গুরু, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, কফ ও পিত্তবর্ধক, বাতি, 
পিত্ত ও শ্রমনাশক এবং মূত্র ও বস্তিশোধক। সৌভাগ্যকামী 
ব্যক্তি পুর্বফল্তুনী নক্ষত্রে উপবাস করিয়। ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য 
ফাণিত সংযুক্ত করিয়া দান করিবেন। 
“ফন্তুনি পৃর্বসময়ে ব্রাহ্মণাঁনামুপোঁষিতঃ | 
ভক্ষ্যান্‌ ফাণিতসংযুক্তান্‌ দত্বা সৌভাগ্যমুচ্ছতি ॥৮ 
(ভারত ১৩।৬৪।২৩ ) 


ফাণ্ট (ত্রি) ফণ্যতে ম্মেতি ফণ-গতৌ ( ক্ষুবস্যাস্তধান্তেতি। 


প| ৭২১৮ ) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অনায়াসরুত, অনা- 
য়াসে প্রস্তত। ২ কথায় ভেদ। ইহার প্রস্তত প্রণালী--একপল 
কুটিত দ্রব্য ৪ পল উষ্ণ জলে মৃতৎপাত্রে বা! প্রস্তর পাত্রে 
ফেলিয়! ক্ষণকাল টাকিয়া রাখিবে, পরে মুদিত ও বন্ত্রপৃত করিয়া 
লইলে তাহাকে ফান্ট কহে। 

“ক্ষিপ্তোঞ্চতোয়ে মুদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে। 


অপিচ-_ক্ষুপ্রদ্রব্যপলে সম্যক জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ 

পাত্রে চতুঃপলমিতি ততস্ত আ্াবয়েজ্জলম্‌ । 

সোহয়ং চূ্ণদ্রবঃ ফাণ্ট! ভিবগৃভিরভিধীয়তে॥» (বৈদ্যক পরিভাষা) 
ফান্টাহৃত €পুং) ১ ফান্টাহ্ৃতির অপত্য । ২ তাহার ছাত্রাদি। 
ফাণ্টাহৃতায়ন (পুং) ফাণ্টাহ্ৃতির অপত্য। 

ফাণ্ড (রী) গর্ভ, পেট, ফাঁড়। 

ফাণ্ডিন্‌ (পুং) নাগভেন। 

ফাতন। (দেশজ ) তরগ্ডকা, ছিপের স্ত্রসংলগ্ন সৌলা । মস্ত: 


ধরিবার সময় ছিপ বা! হুইলে ফাত্না দিয়! ফেলিতে হুয়, ইহা 
সোলা, পাঁকাটী বা পালক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তত করিতে হয়, 
যে দ্রব্য জলে ভাসে তাহাতেও ফাতন! প্রস্তুত হইতে পারে | 
দেশভেদে ইহাকে কল্কাটাও কহে। 


ফাতহা-দবাজ-দহুম, (বারাওফাৎ ) স্নী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত 


মহোৎদব-বিশেষ। এ সময় তাহার! মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু উপ- 


লক্ষে ধর্্মন্দিরে ও গৃহাদিতে মৌলুদ্শরিফ পাঠ ও ভজনা করেন । 
ফানস (পারসী) বাধুনিবারণার্থ কাচনিন্মিতি আলোকাবরণ 
লণ্ঠন, মেজ। কাগজে নিম্মিতি আলোকের আধার বিশেষ। ইহা 


বেলুনের অনুকরণে নির্মিত হয়। 


ফান্সেফাড়ি, দাক্ষিণাত্যবাঁসী এক নীচ জাতি । শোঁলাপুর বিজা- 


পুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের বাঁস, কিন্তু কেহই ঘর বাঁধিয়া বা চাস 
করিয়া স্থায়ী হয় না। ফাঁদে পণ্ড পক্ষী ধরাই ইহাদের জাতীয় 
ব্যবসা । ইহার নীচপ্রকৃতি, কখনও মাথার চুল ব৷ দাড়ি গোফ 
কামায় না; কিন্তু ইহাদের বেশভূষার পারিপাট্যও আছে। গুজ- 
রাতী, মরাঠী, কণাড়ী ও হিনদুস্থানী মিশ্রণে তাহাদের ভাষা গঠিত । 


ফান্সেফাঁড়ি 


[ ৫৯৮ ] 


গ্রামের বাহিরে তাহার! সাধারণতঃ কুঁড়ে বাঁধিয়া থাকে 
এবং গো, মহিষ, ছাগ ও গর্দভ প্রভৃতি পুষে । তাহার! মধ্যমাংস- 
প্রির, ক্রোধী ও নির্দয়হৃদয়। সামান্ত কথায় উত্তেজিত হয় 
এবং প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়ে না। ইহারা বালাম্চী 
( অশ্বপুচ্ছের লোম ) দ্বারা এমন ফীস প্রস্তুত করে যে, তন্বার! 
সকল প্রকার পক্ষী ও ক্ষুদ্রাকার পশু ধরিতে সমর্থ হয় । 

ইহার! অন্বাভবানী, খণ্ডোবা, জরিমরি ও নানা গ্রাম্য- 
দেবতার পৃজা করে । “সিঙ্গা” ও “দসেরা”ই ইহাদের প্রধান উৎ- 
সব। বিবাহে কন্যার মাথায় সিন্দুর ও গায়ে নৃতন জামা পরাইয়া 
দের। এ সময়ে দলের সর্দীরের (নায়ক ) উপস্থিত থাকা চাই, 
যেহেতু তাহারও কিছু প্রাপ্য আছে। স্বজাতীয় সকলেই বিবা- 
হান্তে প্রচুর মদ্যপান করিতে পায়। সম্বন্ধনির্ণয় বাঁ পাকা 
দেখা শেষ হইলে বিবাহদিনে বরকন্যা একত্র করা হয়। 
গ্রামের ব্রাঙ্মণেরা আসিয়া "গাটছড়া” বাঁধিয়া দেন ও মন্ত্রোচ্চারণ 
করিতে থাকেন। বিবাহান্তে দক্ষিণা লইয়া ব্রাহ্মণ দম্পতিযুগলকে 
আশীর্বাদ করিয়৷ চলিয়! যান। তৎপরে ভোজ আরম্ত হয়। 
নায়ক সর্দারই ইহাদের সমাজের কর্তা । কেহ ব্যভিচার ৰা 
তদ্রপ অন্ত কোন জঘন্য পাঁপাচরণ করিলে উত্তপ্ত তৈল-ক্টাহ 
হইতে পয়স তুলিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চি্ত করিতে হয়। 
যদি হাত না পুড়ে, তবেই সে নিষ্কৃতি পায়) কিন্তু যদি হাত পুড়ে 
বা সে হাত দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি 
ঘটে। ইহাদের কদর্ধ্য-স্বভাৰ জানিয়৷ পুলিস ইহার্দিগকে চোখে 
চোখে রাখিয়াছে । 

বিজাপুরে ইহারা অড়বিচিঞ্চর ও চিগ্রিবেৎকার নামেও 
পরিচিত। ধাঙগড়, কব্‌লিগার ও রাজপুত নামে ইহাদের তিনটা 
স্বতন্ত্র থাক আছে। কিন্তু এঁ থাকগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র । 
কেহ অপর কাহারও সহিত পুত্রকন্ঠার বিবাহ দেয় না বা 
একত্র বসিয়া খায় না। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে হাউকস্কন ও 
উণিকস্কন নামে ছুইটী বিভাগ আছে। তাহারা একত্র খায় এবং 
পরম্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে। রাজপুতগণ কথনও কথন 
আপনাপন দল মধ্যে বিবাহ দেয় না। 

ইহার! সাধারণতঃ বেদ্দর জাতির সহিত মিশিয়া বেড়ায়। 
স্বভাবতঃ বড়ই নোঙ্গ রা। শস্যাদি পাকিয়! উঠিলে ইহার! কখন 
কথন নিজাম রাজ্যেও যাইয়া উপস্থিত হয় এবং শস্তাদি লুটিয়া 
থায়। জমিদারগণ ইহাদের দৌরাজ্ম্যে সর্বদাই ত্রস্ত, কোথাও 
কোথাও জমিদারের। ফাঁসেপাড়িদের উৎপাত-নিবারণের জন্য 
অর্থ দান করিয়া থাকেন। পুলিসের সহিত ইহাদের বিবাঁদ 
উপস্থিত হইলে ইহারা নিজ পুত্র কন্যাকে হত্যা করিয়া পুলিসের 
বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনে। ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের 


ফাল 


ভক্তি আছে। যল্লমা, তুলজা ভবানী ও বেস্কটেশ প্রভৃতি দেবদেবী : 


মূত্তি ইহারা কাপড়ে বাধিয়া রাখে । আশ্বিনমাসে শুক্লা নবমীতে 
( মহা নবমী ) প্র মূর্তি বাহির করিয়া পুজা করে। প্রতি বৎসর 
“দিবালী' উপলক্ষে তাহারা নববন্ত্-পরিহিতা স্ত্রীলোকদিগের সতীস্ 
পরীক্ষা করে । এ সময়ে রমণীকুলকে কঠিনহৃদয় স্বামীর হাতে 
পড়িয়া উত্তপ্ত তৈলে অঙ্গুলি ডুবাইতে হয়।॥ আন্মুল না পুড়িলেই 
সতীত্ব বজায় আছে জানিতে হইবে । ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ 
ও ব্হু বিবাহ প্রচলিত আছে। জাত বালকের কোন ক্রিয়াই 
নাই । কাষ্ঠ পাইলে ইহারা শবদেহ দাহ করে, তদভাবে 
পুতিয়া ফেলে। তিনজনে পা, মাথা ও বুক ধরিয়া শব বহন 
করে। তৃতীয় দিনে বস্ত্র ও দধি কবরের উপর রাখিয়া! দেয় । 

ফাফুণ্ড, উঃ পঃ প্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটা তহমীল। 
ভূ-পরিমাণ ২২৮ বর্গ মাইল। ১৮৮৩ খুষ্টাব্ধে এখানে স্বতন্ত্র 
বিচার-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। এতাবা নগর হইতে 

১৮ ক্রোশ পুর্বে প্রাচীন স্ত,প মধ্যে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৬, 
৩৫৩০% এবং দ্রাঘি” ৭৯* ৩০২৫ পুঃ। এখানে অনেকগুলি 
 ইঞ্টকনির্ষ্িত বাটী আছে। হিউম্গঞ্জ নামক নগরাংশও সুন্দর 
এবং বৃক্ষাদিতে স্থশোভিত। এখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট 
মন্দির, জলাশয়াদি ও মস্জিদ প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা 
যায়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই নগর 
ছইবার লুষ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়। শাহ বুখারি নামক মুসলমান 
ফকিরের কবর স্থানে প্রতি বৎসর মেল! হইয়া থাকে | 

ফারখণ (আরবী) ৯ সন্বন্ধবিচ্ছেদ । ২ ষে পত্রেদ্রাবী ত্যাগ 
করা হয়। 

ফারখতী (আরবী ) ছাড় পত্র। সম্বন্ধচ্ছেদ করিবার জন্া যে 
লেখাপড়া হয় । 1:7৯, 

ফারমাণ, ফরমাণ, মুসলমান রাজগণের প্রদত্ত অনুশাসনপত্র ! 

ফারদী (পারলী) পারসীভাষা। পারষ্য ভাষাকে চলিত 
কথায় ফাগি বলে। 

ফারাক (আরবী ) আলাহিণ।, অন্তর । - পরষ্পর স্বতন্ত্র 

ফাল (ক্রী) ফলায় শস্যায় হিতং ফল-অণ. বা ফল্যতে বিদার্ধ্যতে 
ভূমিরনেনেতি ফল-ঘঞ। . ১ হলোপকরণ॥ (পুং) ২ 
লাঙ্গলস্থ ভূমিবিদারক লৌহ । লাঙ্গলের অগ্রভাগে ভূমিবিদ্ারক . 
যে লৌহ থাকে, তাহাকে ফাল কহে। এই লোই্াগ্র দ্বারাই 
ভূমি কর্ষিত হয়। পর্য্যায়-_কৃষিক, কৃষক, ফল, কৃষিকা, 
কুশিক। (হেম) ২ মহাদেব। ৩ বলদেব। (তরি) ৪ 
কার্পাসবন্ত্র। (মেদ্িনী) ৫ নববিধ দ্রিব্যেরু অন্তর্গত অষ্টম 
দিব্য । দিব্যতত্বে লিখিত আছে, যাহারা চুরি করে, তাহাদিগকে 


ফাঁলজুর 


এই দিব্য করিতে হয়। দ্বাদশ পল লৌহদ্বারা একখানি ফাল 
প্রস্তুত করিয়া! তাহা উত্তমরূপে অগ্রিতে পোঁড়াইতে হইবে। 
বিচারক যথাবিধানে ধর্ম ও অগ্থির পুজাদি করিয়া চোরের 
মস্তকে এই মন্ত্রে একখানি জয়পট লিখিয়! দিবেন । মন্ত্র যথা 
প্ত্মগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। 
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাঁপেভ্যে। জুহি সত্যং করে মম ॥” 
এই মন্ত্রলিখিত জয়পট্র তাহার মন্তকে দিয়! বিচারক তাহাকে 
বলিবেন, তুমি এই তণ্ড লৌহফাঁল জিহ্বা দ্বারা একবার 
লেহন কর, তুমি যদি নিম্পীপ হও, তাহা হইলে তোমার জিহ্বায় 
কিছুমাত্র লাগিবে নাঁ। তখন পাঁপী বিচারকের আদেশান্ুসারে 
তপ্ত লৌহফাল লেহন করিবে। নিষ্পাপ হইলে তাহার 
জিহ্বা! পড়িয়া যাইবে না,. নচেৎ পুড়িবে ৷ ( দিব্যতত্ব) 
ফালকুষ্ট (তরি) ফালেন কৃষ্টঃ ৩তৎ। ফালদ্বারা কৃষ্ট, হলকধিত 
ভূমি। যে ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে। 
“ন ফালকুষ্টে ন জলে ন চিত্যাঁং ন চ পর্বতে । 
ন জীর্ণদেবায়তনে ন ব্ল্ীকে কদাঁচন ॥৮ ( মনু 8৪৬) 
ফালকৃষ্ট স্থলে মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। 
৩ কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন । 
ফাঁলখেলা (্ত্রী ) পক্ষিবিশেষ। ফণিখেল। 
ফাঁলগুপ্ত €পুং) বলরামের নামান্তরতেদ | 
ফালজুর, শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম ও পীঠস্থান। 
শ্রীহট্র জেলার উত্তরপূর্ববাংশে জয়ন্তীয়-রাজ্য। জয়ন্তী ১৮ পর- 
গণায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ফালজুর একটা পরগণী। এই ফালজুর 
গ্রাম একটা প্রধান পীঠস্থান। এখাঁনে দেবীর বামজজ্ঘা পতিত 
হয়, এজন্য ইহাকে বামজজ্বাগীঠও বলে। বামজজ্ঘা পীঠের 
সাধারণ নাম ফালজরের কালিবাড়ী । তন্রচ্ড়ামণির মতে,_ 
“জয়ন্ত্যাং বামজজ্বা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ |” অন্্রুড়ামণি । 
এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী, ইহারই নামানুসারে এই 
স্থান জয়ন্তীয়৷ নামে পরিচিত। এখানকার ভৈরবের নাম 
- ক্রমদীশ্বর । তন্ত্র বলেন__ 
«“কৈলাশে দশলক্ষেণ জয়স্ত্যাং পঞ্চলক্ষত2 1৮ 
অর্থাৎ পঞ্চ লক্ষমাত্র মন্ত্র জপেই এখানে সিদ্ধি হয়। 
এই মহাপীঠ শ্রীহষ্ট নগরী হইতে ৩৮ মাইল উত্তর- 
পূর্ববে পর্ধতপাঁদদেশে একখণ্ড সমতলভূমে, : ইষ্টকনিম্মিত 
প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ অগতীর এক গর্ত 
মধ্যে, ও একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত। 
ভৈরবও প্রস্তররূপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান 
করিতেছেন। ১৮৩৭ খুষ্টাবব পধ্যত্ত এই মন্দির সমক্ষে 


বহুশত নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরাজরাঁজ এই নৃশংসপ্রথা 


- লীগ 


[ ৫৯৯ ] 
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রহিত করিবার জন্য জয়ন্তীরাজ্য দখল করিয়া লন।  তদবধি 
নরবলি বন্ধ হইয়াছে । 

দেবী-মন্দিরের পূর্বদিকে একটা অতি প্রাচীন পু্করিণী আছে, 
ইহা প্রায় ডুবিয়া গেলেও জল অতি পরিষ্কার ও পাতলা অথচ 
একই ভাবে থাকে,কম বেশী হয় না, দেখিলে চমত্রুত হইতে হয়। 

জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতার সময় রাজোচিত ভাবেই দেবীর সেবা 
হইত। রাজ! বলিতেন, “সমস্ত জয়ন্তী রাজ্যই মায়ের__ 
তাহার জন্য আবার পৃথক্‌ দেবোত্তর কি?” বস্ততঃ এই জন্যই 
কোন দেবোত্তর নির্দিষ্ট নাই। জয়ন্তীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই 
এই পীঠেরও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দেবী একথানি জীর্ণ 
কুটারে বাস করিতেছেন। 

শরীহট্ট হইতে স্থলপথে এবং বদরপুর (€ আগাম বেঙ্গল রেল- 
ওয়ে) ষ্টেসন হইতে নৌকাযোগে ফালজুর যাওয়া স্থবিধাজনক। 

ফাঁলদতী (ত্ত্রী) ফালের ন্যায় দত্তযুক্তা ৷ রাক্ষপীভেদ। 
ফাল.তো। (দেশজ ) অতিরিক্ত । অনাবশ্তক | 
ফাঁল। ( পুং ) ফালয়ন্তীতি ফল-ণিচ-অচ্‌। জম্বীর বীজ | 
ফালাফালা (দেশজ ) টুক্রা টুক্রা। 
ফাঁলী (দেশজ ) বন্ত্রাদির সরু ও লনা টুক্রা 
ফাল্তুন (পুং) ফলতি নিষ্পাদয়তীতি ফল (ফলেগুগ্চ। উণ্‌ 
৩৫৬) ইতি উনন্‌ ততোগুক্‌ ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্‌ বা ফন্তুন্যাং 
ফন্তুনীনক্ষত্রে জাতঃ অণ্‌। অর্জীন। অজ্জবনের দশটী নাম, 
তাহার মধ্যে ফাল্গুন একটা । অজ্জুন ফন্তুনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! তাহার নাম ফাল্গুন হইয়াছে । 
“উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ববাভ্যাং ফন্তনীযভামহং দিবা | 
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফান্তনং বিছুঃ ॥৮ (ভারত ৪1৪২।১৬) 
২ নদীজবৃক্ষ। ৩ অজ্জুন বৃক্ষ। ৪ তপস্যমান। 
ফাল্তুনস্ত গুড়াকেশে নদীজাঙ্জুনভূরুহে | 
তপস্তসংজ্ঞে মাসে তৎ পুণিমায়ান্ত ফাল্গুনী ॥” ( মেদিনী ) 
বর্বরগণ ফাল্তুন শবের ন ণত্ব করিয়া থাকে । “ফন্তুনে 
গগনে ফেনে ত্বমিচ্ছন্তি বর্ধরাঃ।৮ (ব্যা” কারিকা ) 

ফান্তুনী পৌর্ণমাসী অন্মিন্নিতি ( বিভাঁষ! ফন্তুনী শ্রবণকান্তি কী- 
চৈত্রিভ্যঃ। পা ৪1২।২৩) ইতি পক্ষে অণ্‌। 

৫ বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত একাদশ মাস। এই 
মাসের পুণিমায় ফন্তুনী নক্ষত্র হয় বলিয়৷ মাসের নাম ফাল্তুন 
হইয়াছে । এই মাস ব্রিবিধ মুখ্যচান্দ্র, গৌণচান্দ্র এবং সৌর 
অর্থাৎ মুখ্যচান্ত্র ফান্তুন, গৌণচান্্র ফাল্গুন এবং সৌর ফাল্গুন । 
হুষ্য কুস্তরাশিস্থ হইলে শুরু প্রতিপদ্‌ হইতে আরম্ত করিয়া 
অমাবস্যা পধ্যস্ত যে মাস, তাহাকে মুখ্যচান্্র ফাল্গুন, এবং 
কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া! মুখ্যচান্্র ফাল্তুনমাসীয় 


ফাল্তনীভব 


পৌর্ণমাসী পর্যন্ত যে মাস, তাহা! গৌণচান্দ্র ফাল্তুন। কুস্তরাশি্থ 
রবিভোগোঁপলক্ষিত কালাত্মক মাঁসই সৌর ফাল্তুন। মাসের 
মুখ্যচান্র এবং গৌণচান্দ্রার্দি বিভাগ দ্বারা বিহিত কাধ্যের এক 
একটী সময় নির্দীরিত হইয়াছে মাত্র অর্থাৎ কোন কাঁধ্য 
মুখ্যচান্দ্রে বা কোন কাধ্য গৌণচান্দ্রে করিতে হয়। (মলমাসতত্ব) 
কৃত্যতত্বে ফাল্তুনকৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে অর্থাৎ 
ফান্তন মাসে প্রত্যেকেরই এই সকল বিষয় অবশ্কর্তব্য। 
ফান্তুনমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কালশাক্‌ ও বাস্ত,কশাক দ্বারা 
পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। গৌণচান্দ্র ফাল্গুন 
মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শিবরাত্রিব্ত সকলেরই অবশ্ঠকর্তব্য। 
| ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় শিবরাত্রি দেখ । ] মুখ্যচান্দ্র ফান্তনমাসের 
শুক্লাদাদশীর দিন গোঁবিন্দদ্বাদশী। এই দ্বাদ্শীর দিন মহাপাতক 
নাশ কামনা করিয়া গঙ্গান্সান করিতে হয়। এইদিন গঙ্গাম্নান 
করিয়। নিষ্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে হয় । মন্ত্র যথা 
“মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাঁপানি সম্তি মে। 
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহৃবি ॥৮ 
পরে ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীতে যথাবিধানে দোঁলযাত্রার 
অনুষ্ঠান আবশ্তক। এইদিন ভগবান্‌ বিষুকে দৌলাগত দেখিলে 
অন্তকালে বিষুপুরে গতি হইয়। থাকে । (কৃত্যতত্ব)[ দোলযাত্রা 
দেখ। ] ফাল্নমাদে জন্ম হইলে প্রিয়, সাধুজনের বল্লভ, 
পরোপকারী, নির্মলাশয়, দাত ও প্রমোদাভিলাষী হইবে। 
পপ্রিয়ংবদঃ সঙ্জনবল্লভশ্চ পরোঁপকারী বিমলাশয়শ্চ । 
দাতা নিতান্তং প্রমদাভিলাষী স্যাৎ ফাল্তুনে যস্য জনস্য জন্ম ॥৮ 
( কোষ্ঠীপ্রদীপ ) 
৬ দূর্ব্বাভেদ, সোমলতার পরিবর্তে ইহার ব্যবহার হয়। 
ইহার অপর নাঁম অজ্জুন। 
*ঘবয়ানি ফান্তনানি লোহিতপুষ্পাণি চারুণপুষ্পাণি চ” 
( শতপথব্রা” 8।৫1১০।২ ) 
৭ তীর্থভেদ। ( ভাগবত ৭১৪।৩১) 
ফাল্তনপ্রিয় ( পুং) শঙ্খ, শাখ। € বৈদ্যকনি? ) 
ফাল্গনানুজ (পুং ) ফাল্তনাদন্থ পশ্চাৎ জায়তে ইতি অন্থ-জন-ড। 
১ বসন্তকাল, চৈত্রমাস। (হারাবলী )২ 0771 ভ্রাতা । 
ফাল্গুনি (পুং) অজ্জুন। 
ফাল্গুনিক (পুং) ফাল্ধনী পৌরমাস্যম্মিন মাসে ইতি (বিভাষা 
ফাল্তুনী শ্রবণেতি। পা! ৪1২২৩) ইতি ঠক্‌। ফালন্ুনমাস। 
ফাল্গুনী (ত্ত্রী) ফল্গুনীভিযুক্তা পৌর্ণমাসী নেক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। 
পা ৪২৩) ইতি অণ্‌ ভীপ্‌। ১ ফাল্তুনমাসের পূর্ণিমা । ২ পূর্বব- 
ফ্তুনী নক্ষত্র। ৩ উত্তরফন্তনী নক্ষত্র । (অমরটীকা। ভরত ) 
ফ্ান্তুনীভব (পুং ) বৃহস্পতি নক্ষত্রের নামভেদ। 


[ ৬০৩ 


] ফাহিয়ান 


ফাল্লা (দেশজ ) টুক্রা। 
ফাঁশ (পারসী )১ সাদা টুক্রা' কাগজ। ২ স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ. 
ফাঁশ € দেশজ ) ক্ষুদ্র ছিদ্র, ফাক। 


ফা-হিয়ান্‌, জনৈক চীনপরিব্রাজক। চীনদিগের মধ্যে যা ভিনিই 
গ্রথমে বৌদ্ধ ধর্মতত্বানুসন্ধিৎস্ু হইয়া ভারতে আগমন করেন। 
সান-সি প্রদেশের বু-যঙ্গ নগর তাহার জন্ম স্থান। বাল্য- 
কালে সংসারে অবস্থানকালে তিনি কুঙ্গ নামে পরিচিত . ছিলেন । 
চীনদিগের বৌদ্ধধন্মে অন্ুরাগহেতু তিনি অতি অল্প বয়সেই 
ংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনবর্ষ বয়সেই তিনি 
শ্রমণের হইয়াছিলেন। ন্বদেশীয় প্রথান্থসারে তিনি পুর্বনাম 
পরিত্যাগ করিয়! ধন্্নাম ফা-হিয়ান” ও “সিহ” ( শাক্যপুত্র ) 
উপাধি লাভ করেন। যতিধন্ম- গ্রহণ করিয়া যখন তিনি 
সি-গন্-ফু প্রদেশের রাজধানী চাঙ্গ-অন্‌ নগরে ধর্মান্ণীলনে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে “বিনয়পিটক" গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা- 
দর্শনে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়। উঠে এবং এ বিনয়শান্ত্রে 
নিয়মাদির উদ্ধারকল্পে ব্রতী হইয়া তিনি কএকজন সঙ্গী সমভি- 
ব্যাহারে ভারতবর্ষে আসিতে সন্কল্প করেন। তিনি সাধারণের 
নিকট স্ুঙ্গ বংশের শাঁক্য বলিয়৷ পরিচিত। ্‌ 
বৌদ্ধধন্মে অনুরাগ প্রযুক্ত ক্রমেই বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে তাহার 
বলবতী স্পৃহা জন্মিল। এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য তিনি ৩৯৯ 
খুষ্টাব্ধে সবলে চাজ-অন নগর হইতে বহির্গত হন। চীন রাজ্যের 
বিখ্যাত প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাহার! ক্রমাগত পশ্চিমাভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। সে সময়ে বৌদ্ধপ্রভাব প্রায় 
সমুদায় উত্তর দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং মধ্যে মধ্যে 
বৌদ্ধ মঠাদিতে স্ুখে অবস্থানপূর্ববক তাহারা বর্ষ অতিক্রম 
করিয়া খোটানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।*  রাজাদেশে 
তাহাদিগকে এখানকার গোমতী সজ্ঘারামে অবস্থান করিতে 
হয়। এখানে মহাঁযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস। 
এখানে থাকিয়াই তাহার! বুদ্ধদেবের রথযাত্রা দেখিয়া ছিলেন । 
অতঃপর তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়েন। ফা-হিয়ান কএকটামাত্র 
সঙ্গী লইয়া ইয়ারকন্দ অভিমুখে গমন করেন। এখানেও 
তিনি মহাযান বৌদ্ধমতের বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তথা! 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি কি-শ ( কসগার ) রাজ্যে উপনীত 
হন।1 এখানকার রাজার “পঞ্চবর্ষ পরিষদ” ছিল। তথাকার 


শী 


* তীহার লিখিত বর্ণনানুসার়ে এই জনপদকে কেহ কেহ বক্তা 
রাজ্য বলিয়৷ অনুমান করেন। ফাহিয়ান্‌ এই নগরের একক্রোশ পশ্চিমে 
যে নব সঙ্বারামের উল্লেখ করিয়াছেন, হিউএন্সিয়াং তাহাই বাহ্নীক- 
রাজোর অন্তভুক্তি বলিয়া গিয়াছেন। 

1 হিউএন্নিয়াং এই কিশ নামে, কসগাঁর জনগদকে উল্লেখ 


ফাহিয়ান্‌ | 


বৌদ্ধেরা সকলেই হীনযানমতাবলম্বী। পরে তাঁহারা তুষারাবৃত 
তুঙ্গ লিঙ্গ পর্বতমালা অতিত্রম করিয়া দর্দরাজ্যের দ্ারিল 
উপত্যকায় উপনীত হন।১ এখান হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ- 
পশ্চিমাভিযুখে হাটিয়া তীহারা স্বাৎনদী পার হইলেন এবং 
উদ্যান-রাঁজ্যে প্রবেশপূর্ববক বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রভাব দর্শন 
করেন । অতঃপর ভারতের উত্তর সীমাবর্তী গন্ধার, তক্ষশিলা, 
নগরহার, পুরুষপুর প্রভৃতি জনপদেও তিনি বৌদ্ধধর্ম ও কীন্তি- 
সমূহের বিস্তার দেখিয়! গ্রীত হইয়াছিলেন। 

ভারতাগমনকালে তিনি যে যে জন্পদ দর্শন করেন, তাহা 
তদ্রচিত 'ফো-কো-কি” নামক্‌ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
প্র প্রাচীন গ্রন্থ এবং পরবর্তী চীনপরিব্রাীজক হিউএন সিয়াংএর 
লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য করিয়া ভারতের পূর্বতন 
ইতিহাস, ভূগোল এবং বৌদ্ধকীত্তি জনপদাদির স্থাননি্ণয়ে 
অনেক্‌ সুবিধা হইয়াছে । 

ফা-হিয়ান্‌, পশ্চিম ভারত হইতে ক্রমাগত পূর্ববাভিমুখে 
কপিলবস্ত রাঁজগৃহ ও গয়াদি বৌদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিয়া চম্পা 
রাজধানীতে উপনীত হন, পরে তথা হইতে সমুদ্রমুখে তাশ্রলিপ্তি 
নগরীতে উপস্থিত হইয়া বহুশত শুতরগ্রস্থাদির নকল করিয়া 
লইলেন। এ স্থান হইতে পোতাঁরোহণে তিনি সিংহলদ্বীপে 
গমন করেন। এখানে তিনি বিনয়পিটক, দীর্ঘাগম ও সংযুত্তাগম 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়! পুনরায় সমুদ্রবক্ষে পূর্বদিকে যাত্রা করেন। 
কএকদ্রিন ঝটিকামধ্যে সমুদ্রপথে বিচরণ করিয়া তিনি কুণ্ডিকাসহ 
জলে নিপতিত হন। পরিশেষে যবদ্ীপে ( যে-পো-তি ) উত্তীর্ণ 
হইয়া তথায় তিনি ব্রান্গণ্যধর্মের বিস্তার দর্শন করিয়াছিলেন । 
পরে তথ হইতে চীন দেশের কর্ঈ -চাঁউ নগরে উপনীত হন। 

টাঙ্গ-অন বাঁজধানী পরিত্যাগ করিয়া ৫ বর্ষকাল পরিভ্রমণের 
পর তিনি মধ্যভারতে আসিয়া পৌছেন। এখানে প্রায় 
৯ বৎসর অবস্থানপূর্ববক তিনি প্রায় ৩০টা বিভিন্ন রাজ্যে পরি- 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চতুর্দশ বর্ষ পরে তিনি স্বদেশের তসিঙ্গ- 
_ চাউ নগরে উপনীত হন। পরে নাংকিং সহরবাসী ভারতী 
বৌদ্ধ-অমণ বুদ্ধভদ্রের সহযোগে তিনি অনেকগুলি ধর্শ-গ্রন্থের 
অনুবাদ ও নিজ ভ্রমণ-বিবরণ প্রক্টিত করেন। ৮৬ বর্ষ 
বয়ঃক্রমকালে তাহার মৃত্যু হয়। 


করিয়াছেন। অনেকে ইহাদ্দিগকে মন্থু লিখিত খশ বা বিঞুপুরাণের 
খশাকদিগের দেশ বলিয়া অনুমীন করেন। সম্ভবতঃ টলেমী লিখিত 
কোদাইও (]০85191) এবং খৃষ্ট ধর্মশান্ত্রে লিখিত কুশাইটগণ এই একই 
জনপদ্রবাসী. বলিয়া কখিত। 

(১) সিন্ধুনদের পশ্চিম কুলবর্তাঁ উপত্যক। ভুমি, এখানে দীরিলনদী 
প্রবাহিত। ভ্ত্রাঘিৎ ৭৩ ৪৪ পৃঃ) 
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(ফি (পুং) ১ পাপ। ২ নিক্ষল বাক্য। 


ফিনিকীয় 


(একাক্ষর কোষ ) 
৩ কোপ। ( শব্দরত্ব” )( দেশজ ) প্রত্যেক! 

ফিক্‌ (দেশজ ) ১ অবলম্বন । ২ যষ্টি। ৩ যে বংশদও দ্বারা 
সতী স্ত্রীদিগকে সহমরণে চাঁপিয়া রাখা হইত। ৪ ঈষৎ হাস্ত | 
ফিকফি্ মুখমুচ্কাইয়াঁ হাসা । 

ফিকব] ( দেশজ ) ঠেস্‌, ঠেকো, ঠেকুনো। অবলম্বন । 

ফিকৃব্যথা (দেশজ ) বক্ষ বা উদরদেশে হঠাঁৎ বেদনা । 

ফিক (দেশজ ) পিঙ্গলশবের অপতভ্রংশ। পাতলা বর্ণযুক্ত। 

ফিকির (আরবী ) কল্পনা, চিন্তা, ফন্দি, কৌশল । 

ফিকিরবালা (হিন্দী ) যে কৌশল বা ষড়যন্ত্র করে। 

ফিকিরী (আরবী ) ১ চালাকী, কৌশলী। ২ চিন্তাশীলতা । 

ফিঙ্গক (পুং) ফিঙ্গ ইতি শব্দেন কায়তি শবদায়তে ইতি কৈ-ক। 
পক্ষিবিশেষ, চলিত ফিঙ্গী। পর্যযায়__কুলিঙ্গ, কলিঙ্গ, ধূম্যাট, 
ভূঙ্গ। (অমর) 

ফিঙ্গ]1৷ (দেশজ) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ | (097008 73911081070) 
দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চু ছু'চাল, চক্ষু্ধয়ে গোলাকার লাল 
চিহ্নযুক্ত। গল! ও পুচ্ছদেশ সরু ও লম্বা। ইহারা অতি 
দ্রুতগতিতে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া থাকে। নখাগ্রভাগ 
ধাঁরাল, বুলবুল তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর স্ায়। ইহার! লড়াই 
করিতে পারে । অনেকে এরপ পক্ষিযুদ্ধে আমোদ লাভ করিবার 
জন্য ফিঙ্গা পুষে ও তাহাকে লড়াই শিক্ষা দেয় । 

ফিঙ্গেশ্বর, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত 
রাজ্য। ভূপরিমাঁণ ২০৮ বর্ণমাইল। এখানকার সর্দারের 
আঁপনাদিগকে রাজগৌড় বলিয়া! পরিচয় দেয়। ১৫৭৯ খুষ্টাবে 
প্রদত্ত সনন্দান্ুসারে তাহারা এই রাজ্যসম্পদ ভোগ করিয়া 
আসিতেছে । ফিঙ্গেশ্বর গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা” 
২০০ ৫৮উঃ এবং দ্রাঘি” ৭২০ ৫৭ পুঃ। 

ফিচাল (দেশজ ) ধূর্ত, শঠ, দুষ্ট 

ফিট ফাঁট (দেশজ ) পরিফার পরিচ্ছন্ন । 

ফিতা ( দেশজ ) নেয়াল। কার্পাস বা রেশমে নির্মিত সরুফালি। 
কবরীবন্ধন, খাঁট বা কাঁগজাদি বাধিবার উপযোগী । 

ফিনকি (দেশজ ) অগ্নিকণা। 

ফিনিকীয়, ()০901087) ) ফিনিস (791০9019618 ) দেশের 
প্রাচীন অধিবাঁসী। খুষ্টজন্মের বনুপুর্ব্ব হইতে তাহারা বিদেশীয় 
বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে। 
এই বণিকগণ সেমিতিক বা অরমিয়ান জাতীয়। পুর্বে 
তাহারা লোহিতসাগর ব1 পারম্ত উপসাগরের উপকূলদেশে 
বাঁস করিত।২ কোন সময়ে তাহারা ভূমধ্যসাগরের সিরিয়া 


(২) 176799 ২11 8), 
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উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার কোন ইতিবৃত্ত 
পাঁওয়৷ যাঁয় না।১ যাহা হউক, প্রাচীন সিরিয়া রাঁজ্যের 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে এবং লিবাণ্ট উপসাগরের পূর্ববকূলে আসিয়া, 
তাহারা পশ্চিম যুরোপের সহিত ব্যবস। বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিল, 
এ সময়ে ফিনিস্‌ রাজ্য দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল ও গ্রন্থে 
২০ মাইল ছিল। সিদোন ও টায়ার নগর তাহার রাজধানী । 
বাইবেল পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, জলুয়ার রাজ্য- 
কালে এই সিদোন-নগরী মহাঁসমুদ্ধিশালী ছিল।২ সিরিয়ায় 
আসিয়া তাহারা পশ্চিমে ব্রিটেন পধ্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার 
করিয়াছিল। বাঁণিজ্যোন্নতিকল্পে তাহারা আরব, বাঁবিলোনিষা, 
আফ্রিকার উত্তর উপকূল, স্পেন, সিসিলী, মণ্টা প্রভৃতি স্থানে 
বহশত উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল দেশে তাহারা 
পূর্বদিক্‌ হইতে মাল আমদানী করিত। আফ্রিকা ও সিসিলীর 
উপনিবেশ ছুইটা ক্রমে স্বতন্ত্ররাজ্যে পরিণত হয়। তাহারা 
বহুকাল ধরিয়া বিশেষ দক্ষতা সহকারে রোমকদিগের প্রতি- 
দ্বন্দিতা করিয়াছিল । 

জগতের বর্তমান ইতিহাঁস মধ্যে এই প্রাচীন বণিকৃজাতিই 
বাণিজ্যদ্বার! উন্নতির সর্বপ্রথম চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল । 
ভিন্ন দেশ ও জাতিগণের সহিত ইহাঁদের বাণিজ্য থাকায়, সেই 
সেই প্রাচীন জাতীয়েরা ফিনিকীযদের নিকট হইতে বর্ণমালা 
গ্রহণ করিয়াছিল । সিন্ধুনদের উত্তরদেশে গ্রীক অক্ষর প্রচলিত 
হইবার পুর্বে ৫ম খুষ্টপুর্বান্দে ভারতবাসী ফিনিক-বর্ণমালা 
অবগত হ্ইয়াছিলেন। ভারতবাঁসীর সহিত তাঁহারা জলে ও 
পথে বাণিজ্য করিত।৩ সলোমনের রাজ্যকালে তাহার! 
জাহাজে চড়িয়া আরবদেশের দক্ষিণাঁংশে অফির নগরে আসিরা- 
ছিল। এখান হইতে তাহারা স্বচ্ছন্দে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য 
আহরণ করিয়া বাণিজ্যার্থ স্থদূর পশ্চিমে লইয়া! যাইত।৪ 
৫৮৬ এবং ৩৩১ খুষ্টপূর্ববাব্ে দ্বিতীয়বার আলেকসান্দর কর্তৃক 
টায়ার নগর উতৎসাদিত হইলেও তাহাদের বাঁণিজ্য প্রভাব হ্রাস 
হয় নাই। ৩৪৬ খুষ্টপূর্ব্বাব্দে কার্থেজ অধঃপতনেও তাহাদের 
বাণিজ্য অক্ষুপ্ত ছিল। কিন্তু অক্টীয়ামের জলযুদ্ধের পর তাহাদের 
বাণিজ্য আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। অতংপর আরবগণ 
ফিনিকীয়াদের বাঁণিজ্যক্ষেত্র হস্তগত করে। পরবন্তী সময়ে 


(১) কেহ কেহ অনুমান করেন, ৩* হাজার হইতে ২৫০ ষ্র- 
পূর্বাব্দ মধ্যে তাহার পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ্র করিয়! লিবাণ্ট তীরে আসিয়া 
বান করে, যে হেতু পারশ্ততীরে থাকিয়। তাহাদের বাণিজ্য লোহিত- 
সাগর পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 

(২) ০78 1 4212. 28, 

(৩) 1011501)6 ৪1127008003 10006) 1৭ 96] , 

(8) 09৩,০75 চা], 1718, 1 0778 127) 28. 
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ফিরঙ্গ 


পর্ভগীজবণিকগণ তাহাদের অনুকরণে জগতের বাণিজ্যভাগ্ডার 
হস্তগত করিয়াছিলেন। : 


ফিলালি (আরবী ) কৌশল, ফিকির। প্রবণতা ব৷ পরায়ণতা 
ফির ( হিন্দী ) ঘূর্ণন, গোলাকারে পরিবর্তন । 
ফিরঙ্গ (পুং) ৯ স্বনামখ্যাত যুরোপীয়ভেদ।_ পর্ভ নীজগণই 


এক সময় ভারতবর্ষে এই নামে খ্যাত ছিল। তীহাঁদের সংস্রবে 
এ দ্বেশীয় নীচ রমণীর গর্ভে যে সকল সন্তানাদি জন্মে, তাহারও 
ফিরঙ্গ বা ফিরিঙ্গ নামে খ্যাত হয়। [ পর্ত,গীজ দেখ ।] 
দপুর্বায়ায়ে নবশতং যড়শীতি প্রকীন্তিতাঁঃ। 
ফিরঙ্গভাষয়া মন্্রাস্তেষাঁং সংসাধনাদ ভূৰি ॥ 
অধিপ! মৃণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামে্ষপরাজিতাঃ। 
ইংরেজ! নব ষট্পঞ্চ লগ্ড জাশ্চাঁপি ভাবিনঃ ॥” (মেরুতন্ত্র ২৩ প্র) 
২ রোগবিশেষ, ফিরঙ্গরোগ। কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশেই 
এই রোগের বিবরণ দেখিতে পাঁওয়! যায়। চরক, স্ুশ্রত, 
হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈদ্যকগ্রন্থেই এই রোগের কিছু 
মাত্র উল্লেখ নাই। এভন্ত নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, 
পুর্বে এ দেশে এ রোগের নামগন্ধও ছিল না, পরে ফিরম্বগণ 
.এ দ্রেশে আঁসিয়। এ রোগের সৃষ্টি করিয়াছে । [ ইহার বিব- 
রণ পর্ভগীজ শবে দেখ। ] এই রোগের নাঁমনিরুক্তি-স্থুলে 
লিখিত হইয়াছে__ 
“ফিরঙগসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব য্ভুবেৎ। 
তন্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো। ব্যাধিব্যাধিবিশারট্দঃ ॥” ( ভাবপ্র” ) 
ফিরঙ্গদিগের দেশে এই রোগ বাহুল্যরূপে অর্থাৎ অধিক 
পরিমাণে হয়, এই জন্ত এই রোগ ফিরঙ্গ নামে অভিহিত। 
এই রোগকে গন্ধরোগও কহে। ইহার লক্ষণ-_ 
্গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহ্যং জায়তে দেহিনাং ঞ্ব্ম্‌। 
ফিরহিণোহজনংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্য| প্রসঙ্গতঃ ॥ 
ব্যাধিরাগন্তজো হোষ দোঁষাণামত্র সংক্রমঃ | 
ভবেত্ল্ক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈভিষজাং বরঃ ॥৮ (ভাবপ্র”) 
ফিরজগরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্রসংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঞ্ধরোগ- 
গ্রস্ত ফিরঙ্িণীর সহিত সংসর্গ করিলে এই ফিরঙ্গরোগ উৎপন্ন 
হয়, ইহাকে গন্ধরোগও কহে। এই আগন্তক রোগে পশ্চাৎ 
দোষাদির লক্ষণ দৃষ্ট হইরা থাকে, অতএব এ সকল দোষ 
দেখিয়া! বাত, পিত্ত ও কফের বিষয় স্থির করিতে হইবে । দোষে 
বাযুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বাঁত ফিরঙ্গ, এইরূপ পিত্ত-ও 
কফ সন্বদ্ধে জানিতে হইবে । ফিরঙ্গিণীর সংসর্গই এই রোগের 
গ্রধান কারণ। এই রোগ তিনপ্রকার--বাহ্‌ ফিরঙ্গ, আভ্যন্তর 
ফিরঙ্গ এবং বহিরন্তর্ভবফিরঙ্গ ৷ 
_বাহাফিরন্ধ বিস্ফোটের ন্তা়, অল্প বেদনাধুক্ত এবং স্কম্টিত 


ফিরঙ্গ 


হইলে ব্রণের ন্াঁয় হইয়া থাকে । এই বাহ ফিরঙ্গ সুখসাধ্য 
অর্থাৎ অতি অল্প আয়াসেই ইহা সারিয়া যায়। আভ্যন্তর 
ফিরঙ্গ সন্ধিস্থানে হইয়া থাকে, ইহাতে আমবাতের ন্যায় 
বেদনা ও শোথ হয়। এই ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য । যাহা বাহিরে এবং 
অভ্যন্তরে উভয়স্থলেই হয়, তাহা বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ । এই রোগ 


ছুঃসাধ্য। এই রোগে কৃশতা, বলক্ষয়, নাশাভঙ্গ, অগ্থিমান্দ্য, : 


অস্থিশোষ এবং অস্থির বক্রত! এই সকল উপদ্রব হইয়! থাকে । 

বাস্ৃফিরঙ্গ নবোখিত ও উপদ্রব রহিত হইলে তাহা সুখ 
সাধ্য, আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাঁধ্য এবং বহিরন্তর্ভৰ ফিরঙ্গ উপদ্রব- 
যুক্ত এবং অধিক দিনের হইলে অসাধ্য হয় । 

চিকিৎসা ।-_রসকপ্ূর ফিরঙ্গরোগের- একটা উৎকুষ্ট গঁধধ। 
ইহা! সেবনে নিশ্চয়ই ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য হয়। ইহাকে চলিত 
পাঁরা বা মারকুলি খাঁওয়! বলা যাইতে পাঁরে। 

রসকপূর নিক্ললিখিত প্রকারে সেবন করিতে হয়, বিহিত 
বিধানে ইহা সেবন করিলে মুখশোথ হয় না। 

প্রথমে গোধুম চূর্ণদবারা একটা ছোট কুপিকা (মুষা ) প্রস্তুত 
করিয়! তাহার মধ্যে ৪ রতি শোঁধিত পারদ নিঃক্ষেপ করিতে 
হইবে। পরে এঁ কুপিকাদারা পারদের আবরক স্বরূপ গোলা- 
কৃতি একটী বাঁটকা প্রস্তত করিতে হইবে, ইহাতে যেন 
পারদকে কিছুমাত্রও না দেখা যাঁয়। তৎপরে লবঙ্গচূর্ণ উহার 
চারিদিকে মাথাইতে হইবে । এইবপে এ বটিকা জলের সহিত 
গিলিয়। ফেলিবে, এ ব্টী যাহাতে দন্তসংলগ্ন না হয়, ততপ্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এইরূপে রসকপূর সেবন করিয়া 
পরে তান্বল চর্বণ বিধেয়। এই ওষধ সেবনান্তে শাক, অস্ত্র, 


লবণ, পৰ্রিশ্রম, রৌদ্রসেবন, পথপধ্যটন এবং স্ত্রীস্গ বিশেষ 
নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনে রোগের আতিশঘ্য 
হইয়া থাকে । 


পারদ অদ্ধীতোলা, খদির অদ্ধ তোলা, আকরক্রা এক- 
তোলা ও মধু দেড় তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র থলে 
মর্দন করিয়া! সাতটা বটী প্রস্তুত করিতে হইবে । এই 
ৰটী বটা প্রতিদ্রিন প্রাতঃকালে এক একটী করিয়া! জলের 
সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। এই গুঁষধ 
সেবন করিরা অমর ও লবণ একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
হয়। এই ওষধের নাম সপ্তসালিব্টী। ফিরঙ্গরৌগে ধুম- 
প্রয়োগ হিতকর। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও 
বিড়ঙ্গ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়। 
কজ্জলী করিতে হইবে, পরে তাহাতে ৭টী বটিকা হইবে। 
গ্রতিদিন ইহার এক একটী বটীদ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে 
নিশ্চয় ফিরন্গরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন অদ্ধতোলা পরিমাণ 


[ ৬০৩ ] 


ফিরতি 


পারদ পীতবেড়েলার বসের সহিত মর্দন করিতে হয়, যতক্ষণ 
পারদ দুষ্ট হইবে, ততক্ষণ মর্দন কর! বিধেষ। পরে ইহাদ্বারা 
পিন পাঁণিস্বেদ দিলে ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। এই স্বেদ দিয়! 
অশ্্ ও লবণ ব্যবহার করিতে নাই । 
ইহা ভিন্ন নিমপাতাচ্র্ণ আটতোলা, হরীতকীচূর্ণ 
একতোলা, আমলকীচুর্ণ একতোলা এবং হরিদ্রাচুর্ণ 
অদ্ধতোল!, এই সকল'মিলিত করিয়া জলের সহিত অর্দতোলা 
কিংবা! মধুর সহিত অর্দতোলা পরিমাণ তোবচিনিচূর্ণ ভক্ষণ 
করিলে ফিরঙ্গ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ওঁষধ সেবন করিয়। 
লবণ পরিত্যাগ করেত হয়। একান্ত পক্ষে লবণ পরিত্যাগ 
করিতে না পারিলে দৈন্ধব সেবন করা যাইতে পারে। পারদ 
ছুইতোলা, গন্ধক ছুইতোঁল1 এবং খদিরকাষ্ঠ দুই তোলা, এই 
সকল একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে হরিদ্রা 
নাগকেশর, ত্রিকটু, স্থলজীরা, রুষ্ণজীর|, যবানী, রক্তচন্দন, 
শ্বেতচন্দন, পিপ্ললী, বংশলোঁচন, জটামাঁংদী এবং তেজপত্র, 
এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু একপোয়া! ও স্বৃত এক 
পোঁয়া, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া! ১ তোল! পরিমাণ 
ভক্ষণ করিয়া একবিংশতি দিন লবণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
এই গঁষধসেবনে সকল প্রকার ফিরঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ফিরঙ্গ 
রোগে যে কোন ওঁষধ ব্যবহার করা হউক না! কেন, পাঁরদই 
তন্মধ্যে প্রধান । (ভাবপ্রকাশ ) 
ফিরঙ্গরোটী [ত্ত্রী) ফিরল্প্রিয়া রোটা, ফিরঙ্গাণাং রোটীতি 
বা। রোঁটিকাবিশেষ, পাঁউরুটা। এই রোটা ফিরঙ্গদিগের প্রি 
অথবা! ফিরঙ্গদেশেই বেশী এই রুটা প্রস্তুত হয়, এই জন্ত ইহাকে 
ফিরঙ্গরোটী কহে। পাঁকরাজেশ্বরে এই রোটা প্রস্ততের 
প্রণালী এইবূপ লিখিত আছে__গোধুমচুর্ণ তাল বা খর্র 
রস ও মধুরিকাজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়! 
মর্দন করিতে হইবে, তৎপরে স্থুল স্থল পরিমাণে তাল করিয়৷ 
তন্দুরপাকে ইহা পাঁক করিতে হইবে । এইরূপে এই রোটী 
প্রস্তুত হয়। (পাকরাজেশবর ) 


কিরঙ্গিণী (ভ্ত্রী) ফিরঙ্গদেশোজন্মস্থানত্বেনাস্ত্যন্তা ইতি ফিরঙ্গ 


ইনি, ডীপ্‌। ফিরঙজবেশোদ্ভৰ নারী । চলিত মেম। 
পগন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাঁং প্রুবং | 
ফিরদিণোহতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ গ্রসঙ্গতঃ ॥৮ (ভাবপ্র” ) 


ফিরঙ্গিন্‌ (পুং ) ফির্গ-ইনি। ফিরঙ্গদেশোদ্ভবপুরুষ 


ফিরনিয়! (দেশজ ) ভ্রমণকারী, যাহারা ঘুরিযা ফিরিয়া বেড়ায় । 

ফিরৎ (দেশজ ) ১ প্রত্যর্পণ ৷ ২ ফিরিয়া আস! । 

ফিরতি (দেশজ ) ১ ফিরে বাওয়া, ঘুরা। ২ দ্রব্যাদির প্রত্যর্পণ । 
মাল ওজনের সময় পুনর্ধবার ওজন দেওয়া । 


ফিরিঙ্গী [ ৬০৪ ] _ ফিরিস্তা 


ফিরাঁণ (দেশজ ) দ্রব্যাদি ফিরিয়া! আনা, দ্রব্যাদির প্রত্যর্পণ । 

ফিরাণঘুরাঁণ ( দেশজ ) ঘুরে ফিরে যাওয়া, একে বেঁকে যাওয়া । 

ফিরাণিয়! (দেশজ ) রাঁজমিন্ত্রী বিশেষ । 

ফিরাফিরি (দেশজ ) ১ পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা । ২ দ্রব্যা্দির 
বারংবার পরিবর্তনের জন্য প্রত্যর্পণ । 

ফিরি (দেশজ) স্থানে স্থানে ফিরিয়! কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া 
বেড়ান। 

ফিরিঙ্গী, চট্টগ্রামের (চাটগাঁর) খুষ্টান অধিবাসী । পর্ভগীজ- 
গণের বংশধর । পর্তগীজ-গৌরবের সময়ে ইহারা ধনশালী 
ব্ণিক বলিয়া পরিচিত ছিল। বাণিজ্য ও দস্যবৃত্তি পরিচালনার 
জন্য তাহারা! জাহাজে রাঁখিত। এখন চাটগীয় যে সকল পর্ত- 
গীজ বাস করে, তাহার! রোমান্ক্যাথলিক। অনেকেই চাসবাস 
করিয়া জীবনধারণ করে। [ পর্ত,গাঁল ও চট্টগ্রাম দেখ । ] 
ইহাদের প্রকৃতি অতি জঘন্ত। ১৯শ শতাঁব্দের প্রান্তে 
ইহার! ক্রীতদানকন্ত। রাখিত। কখন কখন ইহারা সংখ্যায় 
৫০্টারও অধিক হইত। এ দাসকন্তাগুলিকে ইহারা 
উপপত্ৰীরূপে ভাড়া দিয়! অর্থ সঞ্চয় করিত। বর্তমান ফিরিহ্গী- 
গণ এরূপ সঙ্করোৎপত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । পরিচ্ছদ 
ভিন্ন আর তাহাদের কোনরূপে পৈতৃক অবলম্বন নাই। 
বর্ণ ও আঁকৃতিতে তাহার! দেশীয়দিগের মত । ইহাদের সহিত 
মঘ ও মুদলমানরক্তের মিশ্রণ হইয়াছে । পত্বী বা উপপত্বীজাত 
উভয়প্রকার পুত্রেই পিতৃনাম পাইয়৷ থাকে । পুর্বে ইহাদের 
ডাক নাম ও পদবী পর্ত,ীজধরণের ছিল। এখন অনেকেই 
ইংরাজী ডাঁকনামের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। তদ্দেশ- 
বাসিগণ ইহাদ্িগকে “মেটেফিরিঙ্গী” বা “কালা-ফিরিঙ্গী” বলিয়া! 
ঘ্ণা করে। বিদ্যাশিক্ষার অভাবে এখন ইহারা অতি 
হীন হইয়া পড়িয়াছে। তথাকার হিন্দু ও মুসলমানগণ এক্ষণে 
ইহাঁদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। বহুদিন দেশীয় সংশ্রবে থাকাঁয় 
এবং মাতৃকুল মঘ বা মুসলমান হওয়ায়, ইহারা তন্দেশবাসী 
হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতির অনেক আচার ব্যবহার অনুকরণ 
করিয়াছে । ইহাদের বিবাহ ঘটকের স্তায় তৃতীয় ব্যক্তি ছারা 
নিপ্পন্ন হইয়া থাকে । ইহার! সাধারণতঃই স্ত্রীর প্রতি নির্দয় 
ব্যবহার করে। ৃ 
কলিকাতা মহাঁনগরীতেও এরূপ একটী মিশ্র খুষ্টানজাতি 

আছে। তাহারাঁও ফিরিঙ্গী বলিয়া পরিচিত । কিন্তু প্ররুতপক্ষে 
তাহাদের অনেকেই ইউরেসিয়ান্‌ 705759127 1  এখানকাঁর 
ফিরিঙ্গীগণ সাধারণতঃ অবস্থাহীন (ছুস্থ)। যুরোগীয় পিতার 
'গুরসে এবং নিয়শ্রেণীর হিন্দু বা মুদলমান-কন্ঠার গর্ভে ইহাদের 
জন্ম। কোথাও বা! এদেশী নিম়নশ্রেণীর দরিদ্র লোকে খুষ্টানধর্্ম 


গ্রহণ করিয়া এবং যুরোপীয়দিগের চালচলন, বেশভূষা ও হাবভাব 
গ্রহণ করিয়া ফিরিঙ্গী নামে চলিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর যুরোপীয় 
খুষ্টানগণ উহাদের অতিশয় দ্বণার চক্ষে দেখেন । 

২ দক্ষিণ ভারতে পর্ত,গীজদিগের প্রচলিত শাস্ত্রবিশেষ । 


ফিরিঙ্গীপেট, (পরঙ্গিপেটাই ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর দক্ষিণ 


আর্কট জেলার একটী নগর। [ পোর্টোনভো৷ দেখ 1] 


ফিরিঙ্গীপুর, দাক্ষিণাত্যের কৃষগ্রজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 


নগর। গুণ্ট,র হইতে ৬|০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নিকট- 
বর্তী কোণ্তবিড়, পর্বতমালায় একটা প্রাচীন হুর্ণ আছে। 
রেডী সর্দারগণ এঁ ছুর্গ নির্মাণ করান। পরে মুসলমানদিগের 
নিকট হইতে বিজয়নগররাজ কুষ্ণদেবরায় এই ছুর্গ হস্তগত, 
করেন। এই পর্বতের নিম্নদেশে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু- 
দেবমন্রির ও মস্জিদ বিদ্কমান আছে। ফিরিঙ্গীপুরের রাজপথ 
হইতে এই পার্বত্য ছুর্গ পথ্যন্ত নানা অট্রালিক! ও মন্িরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । 


ফিরিঙ্গী বাঁজাঁর, ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম । 


ইছাঁমতী নদীর একটা শাখার উপর অবস্থিত । অক্ষাণ ২৩০৩৩ 


উঃ এবং দ্রাঘি” ৯০০৩৩ পুঃ | বঙেশ্বর সায়েস্তাখীর শাসন- 


কালে ১৬৬৩ খুষ্টান্দে পর্তুগীজগণ প্রথমে এখানে উপনিবেশ 
স্থাপন করে। এ পর্তীজগণ পুর্বে আরাকানরাজের অধীনে 
সৈনিকবৃত্তি করিত। মোগল-সেনানী হুসেনবেগ আঁরাকান- 
রাজধানী চট্টগ্রাম অবরোধ করিলে তাহারা আরাঁকানরাজের 
কর্মত্যাগ করিয়! বাঙ্গালায় পলাইয়া! আইসে। ফিরিঙ্গীদিগের বাঁস 
হেতু এই স্থান ফিরিঙ্গীবাজার নামে খ্যাত হয়। বাণিজ্যের 
উন্নতির জন্ত এক সমরে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী হইয়া 
উঠিয়া ছিল এবং তৎকালে ইহার আয়তনও নিতান্ত কম ছিল 
না। ঢাঁকার বাণিজ্যাবসানে এই স্থান ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়! 
পড়িয়াছে। 


ফিরিস্ত (পারসী ) তালিকা, সুচীপত্র। 
ফিরিস্তা, বিখ্যাত মুসলমান এ্রতিহাসিক। পূর্ণনাম_ মহম্মদ 


কাশিম হিন্দুশীহ, ফিরিস্তা তাহার উপাধি এবং তিনি এই নামেই 
সর্বত্র পরিচিত। ইহার পূর্বে আর কোন মুসলমান এরূপ বিশদ- 
ভাবে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে সমর্থ হন নাই। কাম্পিয়ান 
সাগরতীরবর্তী আষ্ট্রাবাদ নগরে তীহার জন্ম হয়।১ তীহার 
পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ একজন বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি, 
কোন কারণে, তিনি শিশুপুত্র সঙ্গে লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ 


(১) ব্রিগসাহেব তাহার জন্মকাল ১৫৭০ খষ্টার্ষ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, কিন্তু আনুসঙ্গিক ঘটনার দ্বারা মুসের মোহল ১৫৫০ খঃ অন্দে 
(৯৫৪ হিজির।) প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥ ও ৃ 


ফিরিস্তা 


পূর্বক ভারতবর্ষে আগমন করেন । পরে আঙ্গদনগরপতি মুর্ভাজা 

নিজাম শাহের :( ১৫৬৫-১৫৮৮ খুঃ) অনুগ্রহ লাভ করিয়া, 
তাহার পুত্র মীরান্‌ হুসেনকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতে নিযুক্ত 
হুন। কিন্তু এ রাজপ্রসাদ তাহাকে অধিক ধিন ভোগ করিতে 
হয় নাই। অচিরেই তিনি কালের কবলে পতিত হন। 

ফিরিস্তা অনাথ হইলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং মুর্তীজ। নিজামই 
_ তীহার প্রতিপালক হইলেন । নিজামশাহ নিজ ভৃত্য গোলামের 
সদ্গুণরাশি বিস্বৃত হন নাই। তিনি ফিরিস্তাকে রাঁজসভায় 
_আনাইলেন এবং অতি বিশ্বস্ত ( গুপ্ত) মন্ত্রিপদে নিষুক্ত করিলেন । 
অতঃপর ফিরিস্তা রাজরক্ষী সেনানীদলের অধিনায়ক হইয়া- 
ছিলেন । এ সময় পূর্বরাজার অমাত্যবর্গ বিদ্রোহীর হস্তে নিহত 
হন, একমাত্র ফিরিস্তাই যুবরাজ মীরান্‌ হুসেনের সম্মুখে পড়ায় 
রক্ষা পান। পিতাকে রাঁজ্যচ্যুত করিয়া মীরান্‌ একবৎসরের 
অধিক রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৮ খুষ্টাবের 
রাষ্ট্রবিপ্রবে তিনিও নিষ্টুররূপে নিহত হন। এ সময়ে এখানে 
সুনীদিগের অধিক প্রাছুর্ভীব। ফিরিস্তা নিজে শিয়া ছিলেন; 
স্বতরাং তিনি উন্নতির কোন প্রত্বাস না পাইয়! বিজীপুর অভি- 
মুখে অগ্রসর হইলেন। 

১৫৮৯ খুষ্টাব্দে বিজাপুরে উপনীত হইলে তিনি রাজমন্ত্র 
দিলাবর খাঁ কর্তৃক বিশেষরূপে সমাদূত এবং তাহারই অনুগ্রহে 
বিজাপুরবাজ ইব্রাহিম আদিলশাহের নিকট পরিচিত হন। 
১৫৯২ খুষ্টাব্দে আন্মদনগর-যুদ্ধে তিনি বিজাপুর-পক্ষে সৈন্য 
চালন করিয়াছিলেন । এ যুদ্ধে তিনি জামাল খা কর্তৃক আহত ও 
বন্দী হন, অবশেষে বিজাপুরে পলাইয়া৷ আত্মরক্ষা করেন। 
অতঃপর ইব্রাহিম শাহ তাহাকে একখানি ইতিহাস লিখিতে 
অনুরোধ করেন এবং অন্তান্ত লেখকের ন্যায় তিনি তাহাকে 
আরোপিত অংশ বাদ দিয়া প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিতে 
আদেশ দেন। ১৫৯৪ খুষ্টাব্ে তিনি বেগম স্থুলতানার বিবাহে 
উপস্থিত ছিলেন এবং তীহাকে সঙ্গে লইয়া সুলতান! বুহ্ানপুরে 
 স্বামীভবনে আগমন করেন। ১৫৯৬ খুষ্টাব্ে তাহার বিজাপুর- 
রাজেতিহাস সমাপ্ত হয়। ১৬০৫ খুষ্টান্দে সম্রাট অকবর শাহের 
মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও সান্নাকরণার্থ বিজাপুররাজকর্তৃক 
তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হন। ১৬০৬ খুষ্টাব্দে লাহোরে জাহাঙ্গীরের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বদকৃশান, 
রোহতস প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার ইতিহাসের 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আইসেন। কোন্‌ সময়ে তাহার মৃত্যু 
ঘটে, তাহা বিশেষ জানা যায় না।১ তিনি প্রথমে এ পুস্তক- 


(১) তাহার মৃত্যুকাল সম্বন্ধেও মততেদ দৃষ্ট হয়| ব্রিগমের মতে 
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যা 


ফিরোজপুর 


্‌ পানিকে গুল্‌-শন্-ই-ইব্রাহিমী বা নৌরস-নামা নামে প্রচার 


করেন। সাধারখে এ গ্রন্থ তারিখ-ই-ইব্রাহিমী বা ভারিখ-ই- 
ফিরিস্তা নামে উদ্ধৃত করিয়া থাঁকে। এ পুস্তকের উপক্রমণি- 
কায় তিনি হিন্দু ও ভারতে মুসলমানি আগমন লিপিবদ্ধ করেন । 
পরে পর্যায়ক্রমে লাহোর, গজনী, দিল্লী ও. দাক্ষিণাত্যের 
মুনলমান রাজবংশ ( কুলবর্গা, বিজাপুর, আন্ষদনগর, তৈলজ, 
বেরার, বিদার, ) গুজরাত, মুলতান, মালব, খান্দেশ, বাঙ্গাল 
ও বিহার, সিন্ধু ও কাশ্মীর রাজবংশের ইতিহাঁস প্রকটিত করেন 
এবং শেষ ছুই খণ্ডে তিনি মলবার ও ভারতীয় সাধুগণের জীবনী 
লিখিয়াছেন। উপসংহার-ভাগে তিনি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক 
ও ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


ফিরোজ, আগ্রাবাসী জনৈক বিখ্যাত স্থুফী পণ্ডিত। ইনি ১৬২৬ 


খুষ্টাব্দে অকাঁসদ্‌ সুফিয়া” নামে পারস্ত ভাষায় ৮ সম্বন্ধে 
একখানি পুস্তক রচনা করেন। 


ফিরোজপুর, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ছোটিলাটের অধীন 


একটা জেলা । অক্ষাঁণ ৩০০ ৮ হইতে ৩১০ ১১উঃ এবং দ্রাি- 
৭৪৭ হইতে ৭৫৭ ২৭ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। শতদ্র ও 
বিতস্তানদী মিলিত হইয়া এই জেলা-মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 
রবি ও খারিফ শশ্তযাদি ব্যতীত এখানে স্থানে স্থানে শিরীষ ও 
পিপল বুক্ষাদির চাষ হইয়াছে। 

এই জেলার নানা স্থানে অনেক অট্টালিকা ও কুপাদির 
ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এ সমুদয় হইতে প্রতীয়মান 
হয় যে, কোন প্রাচীন কালে এই জনহীন প্রদেশেও লৌকের 
বসতি ছিল।  শুফপ্রায় খালের সমীপবন্তী ভূভাগে ( এখন 
যাহা জনমানবশূন্ত মরুভূমিপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) 
এখনও এরূপ অনেক নিদর্শন পাওয়া যীয়। কোন্‌ সময়ে 
এই জনপদের সমদ্ধি হাঁস হইয়াছিল, তাহার কোন স্থিরত৷ 
নাই। কিন্তু আইন-ই-অকবরী পাঠে আমর! জানিতে পারি 
যে, সম্রাট অকবরশাহের সময়ে শতদ্রনদী ফিরোজপুর নগরের 
পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল। নদীর গতিপরিবর্তন জন্য জলাভাবে 
এবং খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষে. ঘোরতর যুদ্ধে এই স্থান 
জনশূন্য হইয়া পড়ে। ছুই শতান্দকাল এই স্থান মরুভূমিপ্রায় 
থাকে। পরে দৌগ্রা জাতীয় রাজপুতগণ ভট্টিদিগকে তাঁড়াইয়া 
পাকপত্তনের নিকটে আসিয়া! বাসস্থাপন করেন। ক্রমে শতদ্র 
উপত্যকা অতিক্রম করিয়া! তাহারা ১৭৪০ খুষ্টাবে ফিরোজপুর 
নগরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে 
বিশেষ আয় না থাকায় মোগল-সম্রাটুগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ 


/ রত 
৩ ২০ 


১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়, কিন্তু অপরাপর সক্ষলে ১৬২৩ থৃষ্টাব্দেই 
তাহার মৃত্যুকাল অবধারিত করিয় গিয়াছেন। 


ফিরোজপুর 


করেন নাই, তবে শতদ্রর পশ্চিমবর্তী কম্ুর নগরে তাহাদের 


একজন ফৌজদার ছিল, এ ব্যক্তি লক্কা জঙ্গলের তত্বাবধান 
করিতেন । 

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গুজর সিংহের অধীনে ভঙ্গিমিসলের শিখেরা 
ফিরোজপুর অধিকার করেন। পরে এই স্থান গুজরের ভ্রাতু- 
স্পুত্র গুরুবক্স সিংহের হস্তে আইসে। এই নবীন সর্দার এখানে 
একটী ছুর্গ নিম্মীণ করাইয়া ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র ধন্তসিংহ এখানকার শাঁসনভার প্রাপ্ত হন। 
১৮১৮ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যুতে তৎপত্বী রাজ্যের সর্বমর়্ী ক্রী- 
রূপে রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা করেন। রাণী পরলোকগত 
হইলে ইংরাজরাজ স্বহস্তে কার্য্যভাঁর গ্রহণ করিলেন এবং সর- 
হেন্রী লরেন্স এখানে অবস্থিতি করিতে থাকেন । 

১৮৪৫ খুষ্টাব্দের প্রথম শিখযুদ্ধ ( রুডকি, ফিরোজ সহর, 
আলিবাল ও সোব্রাওন নামক স্থানের কয়টা যুদ্ধ) এই জেলার 
মধ্যেই ঘটে। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
ইংরাজগণকে এখানেও অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। 

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভাগের সদর ৷ এখানে 
“সেনানিবাস” আছে । শতদ্রর পুরাতন খাতের উপর বর্তমান 
গর্ভ হইতে ৩॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। সাধারণের বিশ্বাস দিল্লী- 
শ্বর ফিরোজশাহ (১৩৫১-১৩৮৭ খুঃ অঃ) এই নগর স্থাপন করেন। 
ইংরাজাধিকাঁরে ১৮৩৫ হইতে ১৮৫১ খুষ্টান্দের মধ্যে এই নগর 
জলপূর্ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। 
১৮৪৫-৪৬ খুষ্টাবে শতদ্রযুদ্ধে নিহত ইংরাজ-সৈম্ঠের স্মতির জন্য 
এক্টী গিজ্জ! নিম্মিত হয়। উদ্ধত পিপাহীদল ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে 
তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে । 

নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে সেনানিবাস ৷ ইহার আর্সেনাল 
বা. অস্ত্রাগারে প্রচুর যুদ্ধোপরূরণ সজ্জিত আছে। সমগ্র 
পঞ্জাবের মধ্যে এরূপ আর কোথাও নাই। 
ফিরোজপুর, পঞ্জাবের গুরগাও জেলার একটী তহদীল। 
ভূপরিমাঁণ ৩১৭ বর্গমাইল | 

২ উক্ত গুরগাও জেলার প্রধান নগর এবং ফিরোজপুর 
তহপীলের সদর । নন্দোনামক ক্ষুদ্র আ্োতশ্িনীর উপত্যকা- 
দেশে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৭৭ ৪৬ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘিণ 
৭৬, ৫৯:৩০ পুঃ। সম্রাট ফিরোজশাহ নিকটবর্তী পার্ববতীয় 
জাতিকে দমন করিবার জন্ত এই নগর ছূর্গস্রক্ষিত করিয়া 
বান। ১৮০৩ খুষ্টান্দে এই স্থান হস্তগত করিয়া ইংরাঁজরাজ 
আঙ্গদবকৃদ্‌ খাকে জান্নগীর স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপুত্র নরাব 
সামস্দ্দীন্‌ খা দিল্লীর কমিসনর ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করায়, 


[ ৬০৬ ] 


ফিরোঁজ শাহ বাক্গনি স্থলতাঁন: 


ফিরোজ শাহ, দিললীশ্বর 


১৮৩৬ খুষ্টান্ন ইংরাঁজ কর্তৃক নিহত হন। তদবধি এই নগর 
উক্ত তহসীলের সদর বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 


ফিরোজ মোল্প1, বোম্বাইবাসী কদীমী পার্শীদিগের প্রধান 


ধর্ম্যাজক। কাউসের পুত্র। তিনি পর্তগীজ আগমন হইতে 
১৮১৭ খুষ্টাবধে ইংরাঁজ অধিকার পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা উল্লেখ 
করিয়৷ “জর্জ নামা” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন | 
শেলিমশাহস্ুরের একমাত্র পুত্র। 
পিতার মৃত্যুর পর এই দ্বাদশবর্ষের বাঁলক দিল্লীর মিংহাগনে 
আরোহণ করেন। কিন্তও মাস রাজত্ব না করিতেই তদীয় 
মাতুল মুবারিক খ৷ ভাগিনেয় ফিরোজকে নিজ ভগিনী বিবিবাইর 
ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার সমক্ষেই নিষ্ট,ররূপে 
(১৫৫৪ খুষ্টাবে ) হত্যাপুর্বক স্বয়ং মুহম্মদ শাহ আদিল নাম- 
গ্রহণপুর্ববক দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। 


ফিরোজ শাহ, (ফিরোজ সহর ) পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার 


অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। শিখধুদ্ধের জন্য এই স্থান সম- 
ধিক বিখ্যাত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সর্হিউ গাফ ও 
হেন্রী হান্ডিগ্র শিথসৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন । ছুইদিন ভীষণ 


যুদ্ধের পর শিখগণ পলাইতে বাধ্য হন। যুদ্ধাবোজনে শিখগণ 


যে মুন্তিকার গড়খাই নি্মীণ করিয়াছিল, তাহ! লোপ পাইয়াছে। 
কেবল মুতসেনানীগণের স্মৃতির জন্য একটা স্তম্ত নির্মিত আছে । 
এই স্থানের আদি নাম ফরুখ্নহর, এঁতিহাসিক ঘটনার জন্য 
ইহার ফিরোজ শাহ” নামকরণ হইয়াছে । 


ফিরোজ শাহ, দিলীর শেষ মোগলসমাট্‌ ২য় বাহাছুর শাহের 


পুত্র। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ কালে তিনি মহোগ্ঠমে 
নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি ইংরাজ-হস্তে মৃত্যুর : 
ভয়ে আরব দেশে যাইয়! প্রাণরক্ষা করেন। তথায় তিনি 
ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীরনযাপন করিয়াছিলেন । 


ফিরোজ শাঁহ পূরবী, জনৈক হাব্সী-সর্দার, পুর্ব নাম মালিক 


আন্দিল। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে খোজা সুলতান শাহজাদাকে নিহত 
করিয়া তিনি ফিরোজ নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। তিনি পুত্রনির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান প্রজামাত্রকেই 
পালন করিয়াছিলেন। গৌড়নগরের (লক্ষণাব্তী ) পুনঃ সংস্কার 
তাহার একটী গৌরবকীন্তি। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 


ফিরোজ শাহ বা্গনি স্থলতান, দাক্ষিণাত্যের জনৈক মুসল- 


মান রাজা । সুলতান দাউদের পুত্র । বাক্গনিরাজ সুলতান পাম- 
সুদ্দীন্কে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া তিনি ৯৩৯৭ খুষ্টাব্দে 
স্থলতাঁন ফিরোজ শাহ রোজ্‌ আফ্জুন্‌ নাম গ্রহণপুর্বক সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তীহার প্রভাবে বাক্গনিরাজবংশ বিস্তৃত ও 
উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিয়া ছিল। রাজাসনে আমীন হইয়াই 


ফিরোজশাহু তোগলক স্থলতান 


তিনি নিজ ভ্রাতা আঙ্গৰ খাঁকে (খান্থানান্‌) আমীর-উল্‌ 
ওম্রার পদে নিযুক্ত করেন এবং নিজ উপদেশ-দাতা মীর 
ফৈজুল্লাকে “মালিক নাঁএব, উপাধিতে ভূষিত করিয়া উজীর-উদ্‌ 
স্থলতানাতের কার্ষ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ভ্রাতা 
আদ্ধরকে বান্ষনি-সিংহাসন দান করিবার ১০দিন পরেই ১৪২২ 
খুষ্টাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
ফিরোজশাহ তোগলক স্থলতান, দিল্লীর পাঠানবংশীয় 
অধিপতি । স্থুলতান গয়াস্‌ উদ্দীন তোগ্লকের ভ্রাতা সিপা- 
সলাঁর ওরসে এবং দ্িবালপুরপতি রণমল্লভট্টির কন্তা-( স্থলতান! 
বিবি কদ্বানু )র গর্ভে ৭০৯ হিজিরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
৭ বর্ষ বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। অনাথ রাজকন্তা আপন 
একমাত্র বালক পুত্রের* বিদ্যাশিক্ষার জন্য আকুল হইলে তোগ- 
লকশাহ & বালককে নিজ পুত্রবৎ লালন পালন করিতে প্রতি- 
তহন। তোগলকের প্রসাদে তিনি রাজকীয় সমুদায় শিক্ষাই 
পাইলেন । ১৪শ বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহারই অনুগ্রহে ৪ বতসর 
কাল রাজ্যের সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাহার 
১৮শ বর্ষে মহন্মরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ক্রেন। 
ছুইজন রাজার রাঁজ্যশাসন দেখিয়া তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ 
হইয়াছিল। মহম্মদ তাহাকে ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের 
অধ্যক্ষ ও নাঁএব-ই-আমীর হাজিব্‌ (1)9]00 0৫ 07৩ 7,074 
00409911810 ) উপাধি দান করেন। সর্বদাই ফিরোজ 
রাঁজকার্যে তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দ্িতেন। মহম্মদ দিলী 
প্রদেশ ৪ ভাগে বিভক্ত করিলে ১ ভাগের শাঁসনভার ফিরোজ- 
শাঁহের হৃস্তেই সমর্সিত হইয়াছিল। মহম্মদশাহের অধীনে 
রাজকীয় শিক্ষায় তাহার জীবনের ৪৫ বৎসর কাটিয়া যায় । 
১৩৫১ খুষ্টান্দে (৭৫২ হিঃ) ঠষ্রে মহন্মদের মৃত্যু হইলে 
রাজামাত্য ও কর্মচারী সাধারণের অনুরোধে ও সম্মতিক্রমে 
ফিরোজ সেই খানেই রাজা মনোনীত হইলেন, কিন্তু পাছে রাজ- 
কাধ্য-পরিচালনে কোন ক্রটি হয়, এ কারণে তিনি বড়ই ব্যাকুল 
হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরে তাহার অচলাভক্তি ছিল। এই ধর্ম- 
_ প্রবণতাবলে তিনি ভবিষ্যতে দয়া ও দাক্ষিণ্যের সহিত প্রজা- 
পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । মহম্মদের মৃত্যুর জন্য পরিধৃত 
শোঁক-পরিচ্ছদের উপরই তাহাকে রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিতে 
হইল, যেহেতু কোনক্রমেই তিনি শোকপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে 
সম্মত হন নাই। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজাস্তঃ- 
পুরে প্রবেশপুর্বক খোদাবন্দ জাদার ( মহম্মদের ভগিনী ) সন্মুখে 
গিয়া শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। এ রমণী তীহার সরল 
* ইতিহাসে মালিক কুতবউদ্দীন্‌ ও নাএব বর-ক।কু তাহার ভ্রাত৷ 
বলিয়। উল্িখিত, কিন্তু তাহারা বৈমাত্রেয়। 
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ফিরোজশাহ তোগলক স্থলতাঁন 


তাবে মোহিত হইয়া নিজ হস্তে স্থলতান তোগলকের মুকুট 
তাহার মস্তকে পরাইয়। দেন। 

মহন্মদের মৃত্যুকালে মোগলেরা ভারত আক্রমণ ও লুন 
করিয়াছিল। রাজ! ব্যতীত রাজ্যরক্ষা দুরূহ ভাবিয়া ওমরাহুগণ 
ফিরোজ শাহকে রাজসিংহাসন দান করেন। মোগলগণ 
ফিরোজের হস্তে পরাজিত হইয়া! পলায়ন করে। এই সময়ে 
দিলীতে সংবাদ যায় যে সম্ভবতঃ ফিরোজশাহ মোগলহস্তে 
বন্দী বা হত হইয়াছেন । সুতরাং ছুঃখে অভিভূত হইয়া 
খাঁজা জহান্‌ মহন্মদের পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন । 
যখন তিনি শুনিলেন যে ফিরোজ জীবিত, তখন তিনি এই বিষম 
ভ্রমের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার এই ভ্রম অপরে 
গ্রাহ্থ করিবে ন৷ ভাবিয়৷ তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রায় ২ হাজার 
অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। ফিরোজ এই সংবাদে দিল্লী 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরে খাজা জহান্‌ সমূহ বিপদ্‌ 
বুঝিয়া তাহার সহিত মিলিত হন। 

রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ফিরোজশাহ অনেক নূতন 
আইন লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে প্রজাবর্গের অনেক ছুঃখ 
অপনোদিত হয়। পূর্ববর্তী রাজগ্তবর্গের ন্যায় তিনি অযথা 
করগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নিয়ম করেন, কোন দ্রব্যের 
উপর অধিক শুক্ক আদায় করা হইলে তিনি দগুনীয় হইবেন । 
রাজার আবশ্তকীর সকল দ্রব্যই বাজার হইতে উপযুক্ত মূল্যে 
ক্রয় করা হইবে । 

তিনি সসৈন্যে লক্ষ্ণীবতী, জাজনগর 'ও নগরকোট অভিমুখে 
অভিযান করেন। বঙ্গপতি শাম্‌জ্থদ্দীন্‌ তাহার নিকট পরাজিত 
হন, পরে লক্ষাধিক বঙ্গবাসী এই ঘুদ্ধে নিহত হয়। তিনি 
ছুইবার বঙ্গে ও কএকবার সিন্ধু, গুজরাত, কাঙ্ড়া প্রভৃতি 
প্রদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

১৩৮৭ খুষ্টান্দে তিনি নিজ পুত্র নাসিরউদ্দীন্‌ মহম্মদকে 
সিংহাসন দান করিয়া রাজকাধ্যে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু 
যুবরাজ রাঁজকার্য্যে মনোনিবেশ না করায় ও আমোদ প্রমোদে 
দ্রিনাতিপাত করায় তিনি পুনরায় রাজ্যপরিচালনভার গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন। যুবরাজ বিতাড়িত হইয়! শিরমূরের পার্বত্য 
প্রদেশে যাইয়। আশ্রয় লাভ করেন । 

ফিরোজের নির্মিত অনেকগুলি অট্রালিকা, খাল ও ছুর্গাদি 
আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিন স্শানে রাজত্ব করিয়া 
তিনি ৭৯০ হিজিরায় ( ১৩৮৮ খুঃ অন্দে) পরলোকগত হন। 
পুরাতন দিল্লীর সমীপে যমুনাতীরে তীহার নির্মিত হুউজ খাসে” 
তাহার সমাধি হয়। মৃত্যুর পর তাহার পৌত্র গিয়াম্‌- 
উদ্দীন্‌ রাজা হন। তাহার অধিকারে লক্ষমণাবতী, পাণুয়া 


ফিরোজাবাঁদ 


( ফিরোজাবাদ ), দোণাঁরগাও প্রভৃতি স্থানে টাঁকশাল স্থাপিত 

হয়। তিনি নিজে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা! স্বরচিত 
ফেতুহাঁৎ ফিরোজশাহী” নামক গ্রন্থে লিখিয়। যান । 

ফিরোজশাহ স্থলতাঁন, খিলিজীবংশীয় প্রথম দিশ্লীর্বর কায়েম 
থার পুত্র। ইনি সুলতান মুইজুদ্দীন্‌ কৈকৌবাদকে হত্য। করিয়া 
৬৮৮ হিঃ € ১২৮২ খুঃ অবে) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহার অপর নাম জলালউদ্দীন। তাহার রাজত্বের 
৮ম বৎনরে আলাহীবাদের শাসনকর্তা তদীয় ভ্রাতুপ্পত্র ও জামাতা 
আলাউদ্দীন্‌ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তিনি তাহাকে শাস্তি 
দিবার জন্য ক্ড়ী-মাঁণিকপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। আলা- 
উদ্দীন্‌ খুল্লতাতের আগমন-সংবাদ পাইয়াই গঙ্গার অপর পারে 
সদলে পলায়নপূর্বক ছাউনী করেন। ফিরোজশাহ উপস্থিত 
হইলে তিনি সান্ুচরে নদীতীরে আঁসিলেন এবং একাকী নদী- 
তীরে আসিয়া খুল্লতাতের পদানত হইয়া ক্ষম! ভিক্ষা করেন। 
ফিরোজশাহ দয়াপরবশ হইয়া তাহার দোষ মার্জনাপুর্ব্বক 
তাহাকে নিজ বজরা মধ্যে উঠাইয়া লইলেন, কিন্তু ইঙ্গিতমত 
তদীয় অনুচরগণ আসিয়া দিল্লীশ্বরের প্রাণ বিনাশ করিল। 
আলাউদ্দীন্‌ খুল্পতাতের ছিন্নমুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া নগরে লইয়! 
গেলেন। ৬৯৫ হিঃ (১২৯৬ থুষ্টাব্ধে) এই ঘটন| ঘটে। 
অতঃপর আলাউদ্দীন্‌ দিল্লীতে গমন করিয়া সিকেন্দর-সানি নাম 
গ্রহণাঁনস্তর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। থিজিরাবাদ হইতে 
সফিদূন পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত খাল তাহার যত্বে কাটা 
হইয়াছিল । 

ফিরোজাবাঁদ, ১ উঃ পঃ প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ ৷ যমুনার উত্তর অস্তর্বেদীতে ( দৌয়াৰ অংশে ) অব- 
স্থিত। ভূ-পরিমাঁণ ২০৩ বর্ণ মাইল । ২ উক্ত তহসীলের প্রধান 
নগর ও সদর । মথুরা হইতে এতাবা যাইবার পথে অবস্থিত। 
এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অষ্রালিকাঁর ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে প!ওয়া ষাঁয় । এক সময়ে যে এই স্থান বিশেষ সমুদ্ধি- 
শালী ও বাণিজ্যকেন্ত্র ছিল, ইহাই তাহার পরিচয় । এখনও 
এখানে শশ্তাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে এই 
স্থান ৮১৭ মাইল। 

ফিরোজাবাদ, অযোধ্যা প্রদেশের খেরি জেলার অন্তর্গত একটা 

পরগণা। চৌকা, কৌরিয়াল! ও দহবাঁর নদীত্রয় পরিবেষ্টিত । 

সম্রাট ফিরোজশাহ এই স্থানে মুগয়ায় আদিতেন। এই স্থানে 

শীকার করিতে ভাঁলবাসিতেন বলিয়া তীহারই নামানুসারে 

ইহার নামকরণ হইয়াঁছে। পূর্বতন কাঁলে এই স্থান বিসেন 


(২) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক ইতিহীসগ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ 
দরষ্রবা। 
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০৬ 
জাতির অধিকারে ছিল। পরে জঙ্গিগণ উপর্যুপরি যুদ্ধের 
পর তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৬ খুষ্টাবে জঙ্গি রাজ 
পরাজিত ও মৃত হইলে তাহার রাজ্য কাড়িয়া লওয়! হয় 
১৭৯২ খুষ্টাব্ে ভরণপোষণ নির্ববাহার্থ তদ্বংশধর কএকখানি 
নিফর গ্রাম লাভ করেন। উহাই এক্ষণে ঈশানগর সামস্তরাজ্য 
বলিয়! গণ্য । ইহার দক্ষিণভাগে রাইকবাড় সাঁমন্তরাজ্য | 
ফিলোৌর, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর জেলার একটা তহসীল | 
ভূ-পরিমাণ ২৯৪ বর্গমাইল । | 
২ উত্ত জেলার একটা প্রধান নগর ও তহসীলের সদর । 
অক্ষাণ ৩১ *৩৮উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৫০ ৪৯৫৫পৃঃ । শতঙ্গ 
নদীর দক্ষিণকুলে জালন্ধর হইতে ১৩।* ক্রোশ দূরে অবস্থিত 
বহু পূর্বকাল হইতেই এই নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। আইন্‌-ই- 
অকবরী পাঠে জানা যায় যে, বৈরাম্‌ খা ইহার নিকটবর্তী স্থানে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর এই নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত 
হর। সম্রাট শাহজহান দিল্লী হইতে লাহোর যাইবার কালে 
এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে একটা ভগ্ন অট্রালিক! বিশ্রামস্থান 
(সরাই ) রূপে মনোনীত করেন। ক্রমে তীঁহারই উগ্ভমে . 

: নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল । শিখপ্রভাবকাঁলে এই নগর 
স্থধাসিংহের হস্তগত হয়। তিনি এখানে রাজধানী স্থাপন 
করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খুষ্টাব্যে এই স্থান রণজিতের অধিকারে 
আইসে। উক্ত মহাবীর শতদ্রমুখ রক্ষা করিবার জন্য সেই 
সরাইকে ছুর্গরূপে পরিবন্তিত করেন। অতঃপর ইংরাজাধিকারে 
আসিলে এ স্থানে কামান, গোলা ও বারুদ প্রভৃতি রাখা হয়। 
সিপাহীবিদ্রোহীদল এই নগর অধিকার করে। এখানে দিল্লী 
পঞ্জাব ও সিন্ধু রেলপথের যুক্ত-ষ্টেসন আছে। 

ফিম, (দেশজ ) ১ অব্যক্ত স্বর। ২ আস্তে আস্তে কথা ব্লা'। 

ফিস্ফাস্‌ ( দেশজ ) আস্তে আস্তে কথা বলা। 

ফিস্ফিসিনী ( দেশজ ) ১ গুজগুজুনী, আস্তে আস্তে কথা বলা 
২ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। 

ফু (পুং) ফল-কু। ১ মন্ত্োচ্চারণপূর্ববক ফুৎকার। ২ তুচ্ছৰাক্য। 

ফু ( দেশজ ) মুখ দিয়া বাধুনিগ্গমনের অব্যক্ত শববিশেষ। 

ফুঁ € দেশজ ) ফুৎকার, মুখ দিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে বাতাস দেওয়া । 

ফুঁক (দেশজ )১ ফুৎকার। ২ বিষয় নষ্ট করা। 

ফুটা ( দেশজ ) স্বনাম খ্যাতি ফলবিশেষ | (00৫0010018 78] 0100077 
0108, ) 

ফুঁড়। (দেশজ ) ছিদ্র করা, বেঁধা। 

ফু'পান (দেশজ ) ফৌফান, ফুলিয়া ফুলিয়া কীদা। 

ফুঁপানি (দেশজ) ১ কষ্টে নিশবাসত্যাগ । ২ ফুলে ফুলে কীদা। 

ফু'পি (দেশজ ) বন্দির অগ্রতাগস্থসত্গুচ্ছ। টি 


বি... (৬০৯) ফুল.কিয়! 
ফুক পং) ফুন। অস্পষ্টবাক্যেন কায়তি শব্দায়তে ইতি ফু-কৈ-ক। | করিয়া থাকে। হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে গ্রীহা ও শী 
পক্ষী। ( শব্চণ) ফুস্‌ এবং দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম। (স্থশ্রুত শারীর স্থা? 


ফুকর ( দেশজ ) ছিতর, বন্ধু 
ফুকা (দেশজ ) ফু দেওয়া। ূ 
ফুকৃরান (দেশজ ) চীৎকার করিয়! ডাকা । 
ফুকার (দেশজ ) উচ্চ শব । চীথকার ধ্বনি। 
ফুঙ্গী, চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতির পুরোহিত। ইহার! প্রায় 
বালকদিগের শিক্ষকতা করে । 
ফুট (ব্রি) স্ক,টতীতি স্,ট-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সর্পফণা, 
সাপের ফণা । ( হেমচন্ত্র ) 
ফুট (দেশজ ) ১ দ্রাবক। ২ ফোটা । ৩ছিদ্র। ৪ ফীক। 
ফুটকী (দেশজ) টিপ গোলাকার ক্ষুদ্র বিন্দু। 
ফুটা (দেশজ ) ১ প্রশ্কুটিত হওয়া । ২ টগ্বগ, করিয়া! অগ্নিতে 
জল সিদ্ধ হওয়া । ৩ ছিদ্র। 
ফুটান (দেশজ ) ১ ্রন্ক,টিত করা । ২ জল গরম করা। 
ফুটানি ( দেশজ ) বৃথা আড়ম্বর বাক্য । 
ফুটা (দেশজ ) শ্বনামখ্যাত ফলবিশেষ । 
ফুট্টক (ক্লী) বস্ত্রবিশেষ। (দিব্যা ২৯৮) 
ফুট ফাঁট.( দেশজ ) ১ কড়াই ভাজার শব্দ। ২ পরিষার। 
ফুট.বল (ইংরাজী ৪০০৮১.) পদাঘাতে গোলা খেলা। 
ফি (অব ) সক্রবগ বন ২ তুচ্ছভাষণ। 
ফুতকর (পুং) ফুদ্িত্যব্যক্তশব্বং করোতীতি কৃ-ট। আগ্রি। 
( শব্দচন্দ্রিক ) 
ফুৎকার (পুং) ক্-ভাবে-ঘএ৬ ফু ইত্যব্যক্তশব্বস্য করণং। 
ফুৎকরণ, ফু ফু এইরূপ শব্দ করা। হোমাগ্ি নিবিয়! গেলে তাহা 
ফুৎকার দ্বারা জালিয়া তাহাতে পুনরায় হোম করিতে নাই । 
“অল্পে রূক্ষে সম্ফলিঙ্গে বামাবর্তে ভয়ানকে । 
আর্দরকাষ্ঠৈঃ সমুৎপন্ে ফুৎকারবতি পাবকে ॥ 
কৃষ্ণার্ডিষি সুছুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্‌। 
আনৃতিং জুহুয়াৎ যস্ত তস্য নাশো ভবেদ্ঞ্রবম্‌॥” ( তিথিতত্ব ) 


! ফুৎকৃতি (স্ত্রী) ফুদিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং। ফুৎকার। 


(কাব্যচন্দ্রিক। ) 
ফুতুনা পু্টা ( দেশজ ) মৃৎস্য বিশেষ (138৮08৪ ঢ00601015 ) 
ফুপ্ফুন (পুং) কোষ্ঠ বিশেষ, হৃদয় নাড়ীসংলগ্ন আশয় বিশেষ । 

*স্থানান্তামাগ্রিপক্কানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ। 
হৃদুণ্কঃ ফুপ্ফুশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥” (মাধবকর) 
হৃদয়ের বামপার্শে ফুপ্ফুস্‌ অবস্থিত । ইহা ফুপফুণ্ড নামেও 
খ্যাত। স্ুশ্রতে লিখিত আছে, শোণিত ও কফের সহযোগে 
হৃদয় জন্মে। 


সেই হৃদয়ে প্রাণবাহিনী ধমনী সক্ল আশ্রয়! 
0. হা 


৪ অপ) শার্গ ধর লিখিয়াছেন, ফুস্ফুস্‌ উদ্ান বায়ুর আধার এবং . 
হৃদয়ের বামদিকে অবস্থিত । 
“তদ্বামে ফুপৃফুসঃ গ্লীহা দক্ষিণাঙ্গে যকুম্মতমূ। 
উদানবায়োরাধারঃ ফুপ্ফুসঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥৮ 
ও (শাঙ্গধর ৫ অ৭) 
ফুরান (দেশজ) ৯ আস্তে আস্তে : গর্জন, ধুঁইয়ে উঠা । 
২ ফু দিয়া গা ঝাড়ান বা ভূত ছাঁড়ান। 
ফুর্সৎ (আরবী ) অবকাশ, সুবিধা । 
ফুরান (দেশজ )৯ খরচ দ্বারা শেষ করণ। ২ চুক্তি, কার্য্যাদি 
আরম্তের জন্য কক্ী যে প্রাপ্য অর্থের দাবী করে। ৩ সমাধ! 
করা । সমাঁধা করিয়া উঠা। 
ফুল (দেশজ) ৯ পুষ্প ও তাহার কুঁড়ি। ২ জরাযুকুস্থম। ৩ 


প্রন্থত শিশুর নাভিসংলগ্ন শিরাগুচ্ছ। ৪ মুসলমান জাতির 
একটী শাখা । 

ফুল্কা ( দেশজ ) বাযুনালী ও তদীঁধার ফুস্কুস্‌। নিশ্বাস প্রশ্বাস 
কালে উহার স্ফীতি ও অবনতি হয়। 


ফুল্কিয়া, একটী শিখ মিশল বা দল। সিন্ধুদেশবাসী জাট- 
ধশীয় ফুল১ নামা জনৈক সর্দার কর্তৃক এই দল প্রতিষ্িত হয়। 
তিনি রূপটাদের ২য় পুত্র, ১৬১৯ খুষ্টাব্বে মেহরাঁজ মৌজায় 
জন্মগ্রহণ করেন। সমাট্‌ শাহজহানের ফর্ীণ অনুসারে তিনি 
পিতৃকার্ধ্যে অধিষ্ঠিত হন এবং ফুল নাঁমে নগর প্রতিষ্ঠা করেন । 
অতঃপর তিনি হয়ৎ খা ও ইসাঁখ নামক ছুই মুসলমান সর্দারের 
নিকট পরাজিত হইয়া! নিজ মেহ্রাঁজ বাঁজ্য পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। ক্রমে নিজ দলপুষ্টি করিয়া তিনি ইসার পুত্র 
দৌলত খা ও ভাট্নের-সর্দীর হয়ৎ খাঁকে পরাজিত করিয়! 
তাহার নিজরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ক্রমে তিনি প্রতাপশালী 
সর্দার হইয়। দিল্লীর অধীনতা উপেক্ষা করিলেন। জাগ্রীওর 
শাসনকর্তীকে তিনি রাজন্ব না! দিয়া বরং তাহাকে যুদ্ধে 
পরাজিত ও অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন কষ্ট দেন নাই । 
গুরু হরগোবিন্দের ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য হইল, বান্তবিকই তিনি 
মহাঁপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। তীহাঁর সাত পুত্র পাঁতিয়ালা, 
বিন্দ, নাভা, ভদৌর, মলোদ,, লন্দঘরিয়া ও জিয়ান্দনবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা হইয়৷ ফুলকিয়! নামে পরিচিত হইলেন । 
১৬৫২ খুষ্টান্দে ৭০ বর্ষবয়সে ফুলের মৃত্যু হয়। কেহ 


(১) এই ব্যক্তি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়শালমীর-রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা জয়শালরাজ হইতে ১৩শ পুরুষ অধস্তন । 
(২) এক্ষণে এ নগর নাভারাজ্যের অন্তত কত হইয়াছে। 


ফলচোর! 


০ 


[ ৬১০ 


] ফুলশয্যা 


বলেন, তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। সরহিন্দের শাসনকর্তা 
রাজস্ব আদায় না পাইয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করেন, সেই সময় 
তিনি ঈশ্বরচিন্তায় যোগমপগ্ন হন। লোকে উহাকেই মৃত্যু বলিয়া 
কল্পনা করিয়া লয়। আবার কেহ বলেন, অবরোধকালে 
সর্দিগন্্ী রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 
মৃত্যুর পর তীহার দ্বিতীয় পুত্র রামাদ ফুলকিয়া' দলের সর্দার 

মনোনীত হইলেন। তিনি হসন খাঁকে পরাজিত করিয়া! ভট্ট 
রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। পরে তিনি ইসা খা ও কোটের মুসল- 
মান রাজ্য জয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৭১৪ খুষ্টাবে 
৭৫ বর্ষ বয়ষে তিনি নিজ সর্দার চেনসিংহের পুত্রগণ কর্তৃক 
নিহত হন। অতঃপর রামের তৃতীয় পুত্র আলাসিংহ সর্দার 
হন। ইনি পাতিয়ালাবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯৫ খুষ্টাবধে 
জন্মগ্রহণ করেন। আলাসিংহের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খুষ্টাবে 
অমরসিংহ রাজ! হন। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজিত 
করিয়া মণিমাজরা ও কোটকপুর অধিকার করেন । : 
খৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তাহার বালক পুত্র 
সাহেব সিংহ ও পরে তৎপুত্র করম্সিংহ রাজ! হন। এই সময়ে 
সমরুর বেগম ও মহারাষ্থ্ীয়গণ পাতিয়ালা আক্রমণ করেন। 
প্রথমযুদ্ধে অমরের ভগিনী রাণী রাজেন্দ্রা ও দ্বিতীয় যুদ্ধে 
সাহেবের ভগিনী রাণী সাহ্বেকুমারী বিশেষ বীরত্বের পরিচয় 
দিয় মুসলমানদিগকে পরাজিত. করিয়াছিলেন । করমসিংহের 
মৃত্যুর পর তৎপুত্র নরেন্দ্রসিংহ  পাতিয়াল!-সিংহাঁসন লাভ 
করেন। ইনি সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় 
কএকটা সম্পত্তি জায়গীর এবং “ফর্জান্দখাস দৌলৎ-ই-ইংলিশিয়৷ 
মনস্থুরি জমান আমীর উল্-ওমর| মহারাজাধিরাজ রাজেশ্বর 
শ্রী মহারাজ-ই রাজগণ নরেন্ত্রসিংহ মহন্দর বাহাছুরঃ 
উপাধি লাভ করেন। রাজা নরেন্দ্রের পর রাজ! মহেন্র ও 
পরে মহারাজ রাজেন্দ্র রাজা হন। নাঁভা ও ঝিন্দের ফুলকিয়। 
রাজবংশ অন্ঠাত্র বিবৃত হইয়াছে । | অন্তান্ত বিবরণ পাতিয়ালা, 
বিন্দ ও নাভ শবে দ্রষ্টব্য। ] 

ফুলখড়ী (দেশজ )চা খড়ী, যাহা শুঁড়াইয়া আমরা মুখে দি 

বা বাসনাদি পরিষার করি। 

ফুলগন্ধক ( দেশজ ) গন্ধকবিশেষ । 

ফুলচাদা ( দেশজ ) মস্ত বিশেষ । (190019003 098%৩- 
1)০08৪ ) 

ফুলচেলা (দেশজ ) মতম্ত বিশেষ । (0091% 00810) ২ পাতিল 
চেরাই বা কাটা । 

ফুলচোরা, নেপালের অন্তর্গত একটা পর্বতশিখর। এখানে 
লক্ষীমৃক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 


১৭৮১ 


ফুলঝর, মধ্যপ্রদেশের সন্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা সামন্ত 
রাজ্য। এই পার্বত্য রাজ্য ১৮ গড়জাতের অন্তভূক্তি 
ভূ-পরিমাণ ৭৮৭ বর্গমাইল। ইহ! ফুলঝরগড়, কেলিন্দা, বোই: 
তরী, বাস্না, বলাদা বোর্সরা, সিংঘোরা ও শঙ্কর! প্রভৃতি 
বিভাগে বিভক্ত । এখানকার সর্দারের রাজগৌড় ॥ তিনশত্ত 
বর্ষ পূর্ব্বে এই সম্পত্তি পাটনারাজ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত হয: 

ফুলথন্বা, মহারাপ্রদেশের পূর্বতন একটা রাজধানী । 

ফুলধনু (দেশজ ) মদন, কামদেবের ধন্রুক ফুলময় বলিয়া এই 
নাম হইয়াছে। 

ফুলপুর, উঃ পঃ. প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার একটা তৃহনীল 
গঙ্গানদীর উত্তরতীরে অবস্থিত, ভূ-পরিমাণ ২৮৫ বর্থমাইল 
২ একটা প্রাচীন নগর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
আদালত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

ফুলফুলিয়! ( দেশজ ) ফুটফুটে । বৃথা বাবু। যে পর্দা সাজিয় 
বেড়াইতে ভালবাসে । 

ফুলবড়ী (দেশজ ) দাইলে প্রস্তুত ছোট বড়ি। 

ফুলবাগান ( দেশজ ) পুপ্পোদ্যান। 

ফুলবাতাসা৷ (দেশজ ) ফাপা বড় বাতাসা। 

ফুলমতী, নড। 75 গোড়ের ঠাট স্বরগ্রাম । পগ, ম, প, 
ধ, মি, সখ : 

ফুলরী ( দেশজ ) তেলে ভাজা দাইলের বড়! । 

ফুলবাড়ী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ। এখানে 
একটা হুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। 

ফুলবাড়িয়া, বারাণসী বিভাগের আজমগড় জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন নগর । উহার ভগ্রাবশেষের উপর আজমখান্‌ 
আজমগড় নগর স্থাপন করিয়া যান। অক্ষা” ২৬৩৩ উঃ এবং 
দ্রাঘি ৮৩ ১৩৫ পৃঃ | 

ফুলমালী, উঃ পঃ প্রদেশবাসী মালী জাতির একটা শাখা । 
পুষ্পবিক্রয় ও উব্যানাদি সংরক্ষণ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । 
তৈলঙ্গ দেশীয় ফুলমালীর! নাবালক অবস্থায় পুত্রকন্ার বিবাহ 
দেয়, কিন্তু বালকের মতামত গ্রহণ না করিয়া তাহার পিতা! 
স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারে। 

ফুলশয্য। € দেশজ ) পুষ্পময় শয্যা, বিছানা, নবপরিণীতার 
শর়নার্থ পুষ্পরচিত শয্যা। বিবাহের পরদিন কালরাব্রি, এই 
দিন স্বামী ও স্ত্রীর একত্র শয়ন করিতে নাই। তৎপর দিন 
ফুলশয্যা, এই দিন নানাপ্রকার আমোদ উৎসব হয়, 
এবং বাত্রিকালে নানাপ্রকার পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা সাজাইয়৷ 
তাহাতে নবদম্পতী শয়ন করে। বিবাহের পর তৃতীয়দিনে ফুল- 
শখ্য! হওয়াই সাধারণ নিরম। কিন্তু স্থানে স্থানে ত্রাহ্মণদিগের 


ফুললদামন্‌ 


কুশণ্ডিকার পর ফুলশয্যা হইয়া থাকে, এই জন্য বিবাহের তিন 
চারি দিন পরেও ফুলশয্য। হয় । 

ফুলসিংহ, জনৈক বিখ্যাত অকালী সর্দার। ইনি মালবদেশে 
মহাবীর রণজিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন । পরে ১৮১৪ 
খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মতিরাম কর্তৃক ধৃত হইয়! লাহোরে আনীত 
হন। ইনি শিখ-যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
১৮২৩ খুষ্টান্দে নৌ-সহরের যুদ্ধে নিহত হন। 

ফুলা ( দেশজ ) স্কীত হওয়া । 

ফুলী, রাগিণীবিশেষ। দেশকার, খর্জরী, রামকেলী, বাঙ্গালী 
ও পঞ্চমযোগে উৎপন্ন । (সঙ্গীতরত্বাণ ) 

ফুন্ক (দেশজ ) মত্ম্তাদির ফুস্ফুস্‌। 

ফুলত (তরি) ফল-আরন্তে-ভাবে-ক্ বা তয়োর্নেট অত ইত্বং। 
ফলনারম্তযুত, ফলন । পক্ষে ফলিত। 

ফুলাগুড়ি, আসাম প্রদেশের নও! জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে প্রতি বর চৈত্রমাসে একটী মেলা 
হয়। কতকগুলি দেবদেবীমাহাত্ম্য কীর্তনাভিপ্রায়ে আহম- 
রাজগণ এই মহোৎ্সবের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাঁন। 

ফুলোচ্ছ, নেপাল রাজ্যের ললিতপাটনের অদূরবর্তী একটা 
প্রাচীন রাজধানী, গোদাবরীর সন্নিকটে অবস্থিত। সোমবংশী 
রাজপুতদিগের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা৷ করিবার জন্য গন্তিরাজ 
এখানে একটা হুর্গ নিন্মীণ করান । 

ফুল্তি (জী) ফল-ক্তিন্ঠ (তিচ,। ৭91৮৯ ) ইতি অত-উৎ। 
ফলন। (সুপ্ধবোধব্যা” ) 

ফুল্ল, বিকাশ। ভরি, পরশ্মৈ, অক" সেটু। লট্‌ ফুললতি। লোট্‌ 
ফুল্লতু ॥ লিট্‌ পুফুল্ল ৷ লু. অফুল্লীৎ। 

ফল (ব্রি) ফুল্লতীতি ফুল্ল-অচ৬ বা ফলতীতি ফল-স্ত ( আদিতশ্চ। 
পা ৭২।১৬ ) ইতি ইড়ভাবঃ, (তি চ। পা ৭81৮১ ) ইতি উত্বং, 
অন্ুপসর্গীৎ (ফুল্লক্ষীবেতি। ৮২৫৫) ইতি নিষ্ঠাতস্য ল। 
বিকসিত। 

“জলঞ্চ শুশুভে ছননং ফুলৈজ লরুহৈস্তথা ।” (ভারত ১/১২৮।৪১) 
২ পুষ্প, ফুল। 
দক্রীপঞ্চম্যাং শ্রিয়ং দেবীং ফুলৈঃ সংপুজয়েৎ সদা ।” (কালি” পু) 

ফল্লকুল্লম, মানহৃমের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সম্পত্তি । 

ফুললগ্াম, বীরভূমের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। সিউড়ী 
“নগর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অগ্রিকোণে অবস্থিত। এখানে ফুল্লরা 
দেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে । 

ফুললতুবরী (ত্রী) স্কটকারিকা। ( বৈদ্যকনিণ ) 

ফুলদামন্‌ (ক্রী) ফুললানাং পুষ্পাণাং দাম ইব। ছন্দোভেদ। 
এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৯টা করিয়া অক্ষর থাকিবে । তন্মধ্যে 


[ ৬১১ ] 


ফুস্লান 


৬, ৭, ৮, ৯, ১০১ ১১১ ১৪ ও সপ্তদশব্্ণ লঘু, তিন গুরু। 
ইহার লক্ষণ “মো গৌ-নৌ তৌ . গৌ শরহয়তুরগৈঃ ফুল্লনাম- 
প্রসিদ্ধম।” : (ছন্দোমণ) 
ইহার উদ্দাহরণ__ 
“শশ্বল্লোকানাং প্রকটিতকথনং ধ্বস্তমালোক্য কংসং 
হৃষ্যচ্চেতোভিস্ত্রিদিববসতিভিব্যোমসংস্থৈধিমুক্তম্‌। 
মুগ্ধামোদেন স্থৃগিতদশদিশা ভোগমাহৃতভূঙ্গং 
মৌলৌ৷ দৈত্যারে ন্যপতদন্ুপমং স্বস্তরোঃ ফুলদাম।”( ছন্দোম" ) 
ফূল্লন (ত্রি) বাছুপ্রপূরণ|। 
ল্পপুর (ক্লী) নগরভেদ। 
ুল্লকাল € পুং) ফুল্লং ফলতীতি ফল-অণু।  সুর্পবাত, কুলার 
বাতাস। (তরিকা) ৃ 
ফুল্পরা» চণ্তীকাব্যোক্ত : কালকেতু  ব্যাধের স্ত্রী। দ্বিজ 
জনার্দন, মাধবাচার্ধ্য, বলরাম কবিকম্কণ প্রভৃতি চণ্তীকাব্য- 
লেখকগণ ফুল্লরাচরিত্রের যে রেখাপাঁত করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম 
তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের হস্তে এই 
চরিত্র অতি স্বন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে । তত্বপ্সিত ফুল্লরার 
সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্য আদর্শস্থানীয় । 
ফুল্পরীক (পুং) ফল (ফর্করীকাদয়স্ঠ। উপ. ৪২০) ইতি 
“ঈকন্‌ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দ্রেশ। ২ সর্প। 
(সংক্ষিগুসার উণাদিণ) 
ফুল্ললোচন (পুং) ফুলে বিকসিতে লোচনে যস্য। মুগবিশেষ । 
"শদচ* ) (ত্রি)২ প্রফুল্ল নেত্রযুক্ত। 
ফুল্লবৎ (ব্রি) প্রন্ষটনের যোগ্য । 
ফুল, 1 চন্দ্রদীপের অন্তর্গত একটা নদী। 
ফুললারণ্য, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রামেশ্বরের নিকটবর্তী একটা 
*পবিত্র তীর্থ। সমুদ্রতীরে বনমধ্যে অবস্থিত । ফুল্লনামে কোন 
যোগীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই ক্ষেত্র বৈষ্বগণের 
প্রিরিতম। ফুল্লারণ্যমাহাস্ত্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
ফুল্লারবিন্দ (স্ত্রী) প্রস্কটিত পদ্ম । 
“অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্মবদনাং 
তন্গলোমরাজীং।» ( চৌরপঞ্চাণ ) 
ফুলি( স্ত্রী) বিকাশ। 
ফুক্কী ( দেশজ ) অধোবায়ু নিঃসরণ । 
( দেশজ ) অস্ফুট শব । 
ফুমী (দেশজ ) সামর্থযহীন। দ্বণার্থ। 
ঢী (দেশজ ) গাত্রক্ষত, পাঁচড়া৷ প্রতৃতি। 
ফুস্ফ,স (দেশজ ) হন (10088) 
ফুস্লান (দেশজ) উস্কে দেওয়া । প্ররোচনা । 


ফেন 


ফে (দেশজ ) শৃগালের শব্দ । 
ফেউ (দেশজ ) শৃগালভেদ, ফেরু। 
ফেঁচ (দেশজ ) লিখিবার কালে কলটৈর অযথ! টান। 
ফেঁপর (দেশজ ) ফৌপরা। থালি। গর্ভশৃহ্য । 
ফেঁফুয়া ( দেশজ ) ) পাটের সুঁয়া। 
ফেঁসাটায়! (দেশজ ) পাঙ্গাস্‌। বিবর্ণ। হীনপ্রভ। 
ফেঁসাদিয়া (দেশজ ) যে ব্যক্তি বিবাদ বাধায় | 
ফেঁসান (দেশজ ) ছিড়িয়।! ফেলা । 
ফেকুয়া (দেশজ ) ফেন। কথোপকথনকালে মুখ দিয়া! যে 
চটচটে থুতু নির্গত হয়। 
ফেকুড়া ( দেশজ ) ডাল, শাখা। অস্কুর। 
ফেকুড়ী ( দেশজ ) শাখা । 
ফেটী (দেশজ ) কোমরবন্ধ। বন্ত্র বা রেশমগ্চ্ছ। 
ফেণ (পুং ) ক্ফায়তে বর্ধতে ইতি স্ফায় (ফেনমীনৌ। উণ্‌ ৩৩) 
ইতি নক্‌, ফ শব্দাদেশশ্চ মতীত্তরে ণত্বং। ফেন, তরল 
দ্রব্যের উপর্যযুখিত বুদবুদাঁকার বস্ত, চলিত ফেনা । এই শব্দ 
দত্ত্যনকারাস্ত পাঠই সাধ্য । অনেকেই ফেন শবের ণত্ব 
স্বীকার করেন না। [ ফেন দেখ। ] 
ফেণি (দেশজ ) গুড় বা চিনি ফেণিত বা আলোড়িত। 
ফেগুকার (পুং) অব্যক্ত বাঘু শব্দ বা পশুধবনি। 
ফেণ্কারিণী (ততো) ফেৎকরোতীতি কৃ-ণিনি, ভীপ্‌। তন্্রবিশেষ। 
প্উন্ত্ভৈরবং নারসিংহং ডামরৈরবম্‌। 
শিবাকারং মলিন্যাদ্যমসিতাঙ্গাদিযামলম্‌॥ 
সিদ্ধযোগেশ্বরং তন্ত্র যোগিনীজালমন্বরম্‌ 
ষট। কৃত্যাবিধিং ফেৎকারিণীতন্ত্রং বিরচ্যতে ॥” € ফেৎকারিতন্্) 
ফেতকারিনী তন্থরে এই দুইটা শ্লোকই প্রথম। 
ফেৎকারীয় €পুং) তন্ত্রবিশেষ। (তন্ত্রসার ) 
ফেণ্রাঁজ (আরবী) জ্ঞান । 
ফেত্রাঁজী (আরবী) ১ জ্ঞানী। 
ও অদ্ভূত বোদ্ধা । 
ফেন (পুং) স্কায়তে বর্দাতে ইতি ক্ফাঁয় (ফেনমীনৌ চ। উপ. ৩৩) 
ইতি নক্‌ ফেশব্দাদেশশ্চ। ফেনা, গাঁজলা, জলের উপরি উখিত 
বুদ্‌বুদ । পর্যাঁয়-_হিগ্ডির, অন্িকফ, হিপ্ডীর, সমুদ্রকফ, 
জলহাঁস, ফেনক। (ত্রিকাণ) ফেনশবের নকার দস্ত্য হইবে। 
কেহ কেহ মুদ্ধণ্য ণ ব্যবহার করেন । 
“বানীরং গগনং ফেনমূনঞ্চ দস্ত্যনাবিতম্। 
আহ্র্ণগনমিচ্ছস্তি কেচিৎ মৃদ্ধণ্যণান্বিতম ॥৮ 
(ভরতসেনবিরচিত জুখলেখন ) 
বানীর, গগন, ফেন ও উন এই সকলের নকার দত্ত্য ন 


২ কুশলপরামর্শ দাঁন। 
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; . হইবে, কেবল কাহারও কাহারও মতে. গগণ শব মূর্দণ্য 


ফেনাশনি 


ণকার হইবে। ৰ 
ফেনক (পুং) ফেন স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ ফেন। ২ 
পিষ্টকবিশেষ। ইহার গুণ লঘু, রুক্ষ, গুক্রকারক, পিত্ত ও বাদু- 
নাশক। (রাজবল্লভ) ৩ গাত্রমার্জনাদিবৎ ক্রিয়াবিশেষ । 
পউর্ববোঃ সঞ্জনয়ত্যাশুফেনকঃ স্থৈরধ্যলাঘবে। | 


কও.কোঠানিলস্তস্তমলরোগাপহশ্চ সঃ॥” (স্ক্রু চিকি" ২৪ অণ্) 


ফেনক1 (স্ত্রী) ফেনেন কায়তীতি কৈ-ক 4০, 
তগুলচুর্ণ। ( শব্দচ”) 

ফেনগিরি, সিন্কুনদীর মোহানাবর্তি একটা পর্বত । 

ফেনছুপ্ধী (ভ্ত্রী) ফেন ইব ছগ্ধং যস্তাঃ। ভুগ্ধফেনীক্ষুপ। (রোজ) 


জলপঞ্ক 


ফেনপ (পুং) স্বয়ং পতিত ফলাদিজীবী মুনিবিশেষ।  (ভাঁগ” 
৩১২৪২) ফেনং পিবতীতি ফেন-পাঁক। (তরি) ২ ফেন- 


পানকর্তা। 
“ফেনপাশ্চ তথা বৎসান্ন ছুহস্তি স্ব মানবা॥৮ (ভা? ১/৬৪।২২ ) 
ফেনমেহ (পুং) প্রমেহভেদ । এই ফেনমেহে মুত্র ফেনার ন্যায় 
অন্ে অন্ন নির্গত হইতে থাকে । ইহা স্লে্সজ প্রমেহ। (স্শ্রুত 


_ নিদা" ৬ অঃ)] প্রমেহ দেখ। ] 


ফেনমেহিন্‌ (তরি) ফেনমেহ-অস্তার্থে ইনি। প্রমেহরোগযুক্ত। 
ফেনল (ত্রি) ফেনোইস্ত্যস্তেতি ফেন-( ফেনাঁদিলচ্চ | পা ৫।২।৯৯) 
ইতি-চাঁৎ লচ্‌। ফেনবান্‌, ফেনাযুক্ত। ( সিদ্ধান্তকৌ” ) 
ফেনব€ তত্রি) ফেনোইস্ত্যস্তেতি (ফেনাদিলচ্চ । পা ৫২।৯৯) 
ইত্যত্র অন্ততরস্তামিত্যনুবৃত্তেঃ পক্ষে মতুপ্‌ মস্ত বঃ। ফেনিল। 
“তত্র সাগরগা হযাঁপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমস্ততঃ | 
প্রাছরাসন্‌ স্বকলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাম্পতে ॥৮ 
€( ভারত ৩।১৪৩।২০ ) 


ফেনবাহিন্‌ ( পুং) ফেনবৎ শুভ্রতাং বহতীতি বহ-ণিনি। বন্তু। 


ফেন1 (স্ত্রী) ফেনোইস্তি বাহুল্যেনাস্তাঃ ফেন-অচটাপ্‌ ॥ 
সাঁতলাক্ষুপ। (রাঁজনি” ) 
ফেনাগ্র (ক্লী) ফেনস্তাগ্রং ॥ বুদবুদ্‌। (হাঁরাবলী ) 


ফেনাঁয়মান ত্রি) ফেনমুদ্ধমতীতি ফেন (ফেনাচ্চেতি বাচ্যং। 


পা ৩১১৬) ইত্যস্ত বাঞ্তিকোক্ত্যা ক্যঙ্‌ ততঃ শানচ্‌। : উখিত 


ফেন ছুগ্ধাদি। ফেনইব আচরতি ক্যঙ শাঁণচ॥। ২ ফেণার 

হ্যায় আচরণযুক্ত | 

*প্রতিআ্োতোবহা! নদ্যঃ সরিতঃ শোণিতোদকা£।. . 

ফেনায়মানাঃ কৃপাশ্চ নর্দস্তি বুষভা ইব ॥” (ভারত ৬৩1৩৪ ) 
ফেনাঁশনি (পুং) ফেন এব অশনির্বভ্রং যস্ত। ইন্দ্র। ইন্দ্র 

ফেনদারা বৃত্রাস্থরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ফেনা- 

শনি হইয়াছিল। দেবী ভাগবতে লিখিত আছে, বৃত্রান্থুরের 


ফেনী 


| ৬৯৬1 


ফেল 


সাকা 


সহিত যখন ইন্দ্রের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্র যুদ্বস্থলে | 


শত্রকে বধ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় 
ইন্দ্র জমুদ্রে পর্বতপ্রমাণ ফেনরাশি দেখিতে পাইলেন। 
ইন্দ্র তখন অতিশয় ভক্তিসহকারে এই ফেনরাশি গ্রহণ করিয়া 
পরমারাধ্যা ভগবতীর স্মরণ করিলেন। তখন ভগবতী স্বয়ং 
এই ফেনমধ্যে আত্মসংস্থাপন করিলেন। এদিকে বজও সেই 
ফেনপিও দ্বারা আবৃত হইল। তখন ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত বজ্ত 
বুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন, এই অস্ত্রপ্রহারে বৃত্র তৎক্ষণাৎ 
নিপতিত হইল। এইরূপে ফেনাবুত অশনি দ্বারা ইন্দ্র বুত্রকে 
বধ করিয়াছিলেন বলিয়৷ তাহার নাম ফেনাশনি হইয়াছে। 
€ দেবীভাগ” ৬।৬।৫৫-৫৯) & 

ফেনিকা ভ্ত্রী) ফেন ইব আকৃতিরস্ত্ন্তাঃ২8. ফেন-ঠন্-টাপ্‌। 
পক্কান্নবিশেষ, চলিত খাজা, ইহার প্রস্তুত প্রণালী__ময়দাতে 
উত্তমরূপে ঘ্বতের ময়ান দিয়া দীর্ঘাকৃতি বাতি করিবে, পরে এ 
দীর্ঘাকৃতি বাতি একখানি পিঁড়ির উপর রাখিয়া বেলন দিয়া 
একখানি রোটাী প্রস্তুত করিবে, পরে তাহাকে ছুরি দিয়া 
কাটিয়া বেলিতে হইবে। তৎপরে শঙ্টকদ্বারা ( শালিতওুল 
চর্ণ ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শ্টক কহে) এ 
রোটী লেপিয়া সংকৃত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। 
পরে উহা আবার পৃথকৃভাবে মগ্ডলাঁকার করিয়া বেলিয়া 
ফেলিবে। এইরূপে বেল! রোটী ঘ্বতে ভাজিতে হইবে, ভাজা 
হইলে ইহার গা ফাট! ফাটা হইবে। পরে তাহা চিনির রসে 
ফেলিয়া উদ্ধৃত করিয়া লইলে ইহাকে ফেনিকা বা ফেনী কহে। 
ইহার গুণ__শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবদ্ধক, বলকারক, 
অত্যন্তরুচিজনক, মধুর বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও'ত্রিদোষ- 
নাশক এবং কিঞিৎ লঘু । (ভাবপ্র”) 

ফেনিল (ক্লৌ) ফেনোহস্ত্যস্তেতি ফেন (ফেনাঁদিলচ্চ। পা ৫1২।৯৯) 
১ কোলিফল। (ভাবপ্র”) ২ মুদনফল। ৩ (ত্রি) সফেন, 
ফেনযুক্ত। 

_. উঞ্চং নবং প্রপাস্তামি ফেনিলং রুধিরং বহু।”(ভা” ১/১৫৩।৯০) 

(পুং) ৪ অবিষ্টবৃক্ষ। ৫ বদরীবুক্ষ (রাঁজনি”) স্ত্রিয়াং 
টাপ্‌। ৬ জলত্রাঙ্মী। 

“্অন্পিষ্টৈঃ সুণীতৈশ্চ ফেনিলা৷ পলবৈস্তথা ।” (স্ুশ্রুত উত্ত” ৩৯ অঃ) 
ফেনী, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ ॥ ভূ-পরি- 
মাণ ৩৪৩ বর্ণমাইল। 

২ পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত একটা নদী। ত্রিপুরার পার্দত্য 
প্রদেশের অক্ষা” ২৩:২০উঃ এবং দ্রার্ঘি' ৯৪৯৩০ পৃঃ হইতে 
উিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে । এই 
নদী চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 

2১]] 


হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে । সন্দ্বীপ প্রণালী হইতে 
এই নদীমুখে বড় বড় নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে। 
ফে্য (ব্রি) ফেন-যৎ। ফেনভব, যাহা ফেনাতে হয় । 
“নম্তীর্ঘ্যায় চ কুল্যায় চ নমঃ শঙ্পাঁয় চ ফেন্ায় চ।” 
( শুক্লুষজু ১২৪২ ) 
“ফেনে হিত্তীরে ভবঃ,ফেন্যঃ।” ( বেদদীপ ) 
ফেপাতুড়া (দেশজ ) অপ্রতিভ হওন, কুষ্ঠিত হওন। 
ফেয়ালজামিন (আরবী ) সংস্বভাবের জন্য জামিন দেওয়া । 
ফের (পুং) ফে ইতি শবং রাতি গৃহ্বাতীতি রা-গ্রহণে ক। 
শ্গাল। (শব্রত্বা" ) 
ফের (দেশজ ) ১ বাধা, বিদ্ন। ২ আবার । ৩ বাঁক। 
ফেরণড ( পুং) ফে ইত্যব্যক্তশব্েন রগুতীতি রণ্-অচ.। শৃগালি। 
(হেম ) 
ফেরৎ (দেশজ ) পুনর্ধবার প্রত্যর্পণ । 
ফেরতি1 (দেশজ ) ১ ব্দল। ২ ঘৃরাইয়া কাপড় পরা । ৩ সুর ও 
তাল প্রভৃতির পরিবর্তন । 
ফেরফার (দেশজ ) উপ্টা পাল্টা, ছল, কৌশল । 
ফেরব (পুং ) ফে ইতি রবো যস্ত। শৃগাল। 
“বৃত্যতাং তরতাঁং রক্তে নদতাং চোৎসবায় সঃ 
শুরাণাং ফেরবাণাঞ্চ ভূতানাধ্চাভবদ্রণঃ ॥৮ € কথাস” ৪৭৫৩ ) 
২ রাক্ষদ ৷ (মেদিনী )(ত্রি) ৩ধূর্ত। ৪ হিং । (শব্রভা”) 
ফের! (দেশজ ) ১ ঘৃরিয়া আসা। ২ পরিবর্তন। ৩ পরিমাপক 
দ্রব্যবিশেষ। ইহার দ্বারা চুণ শুরকী প্রভৃতির মাপ হইয়া থাকে । 
ফেরার (আরবী ) পলায়ন । 
ফেরারী (আরবী) পলায়নকারী, যে সর্বস্ব নষ্ট করিয়া 
পলাতক তাহাকে ফেরারী কহে। 
ফেরিওয়াল। (দেশজ) যাহারা ঘুরিয়। ফিরিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। 
ফেরু (পুং) ফে ইতি শব্দেন রৌতীতি রু মিতদরাদিত্বাৎ ডু। 
শৃগাঁল, শেয়াল । 
“গৃহেষু যেঘতিথয়ে! নার্ছিতাঃ সলিলৈরপি। | 
যদি নির্ধান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥” (ভাগ ৮১৬৭) 
ফেরেব (পাপী )১ গোলমাল । ২ প্রবর্চনা। 
ফেরেবী (পারসী ) ১ গোলযোগকারী। ২ প্রবঞ্চক। 
ফেরোজ (পাঁরসী ) মণিবিশেষ । 
ফেল, গতি। ভাাদি, পরণ্ৈ, সক" সেটু। লট্‌ ফেলতি। লোট্‌ 
ফেলতু । লিট্‌ পিফেল। লঙ অফেলীৎ। ণিচ ফেলয়তি-তে। 
লুউ অগিফেলৎ-ত। 
ফল (রী) ফেল্যতে দূরে নিক্ষিপ্যতে ইতি ফেল-ঘঞ.। ভুক্ত 


6 
সমুজ্িত, উচ্ছিষ্ট দ্রঝা। ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে। 


৯৫৪ 


ফৈজাবাঁদ 


ফেরোখ (ফরুখাবাদ, তেলগু নাম পরামোক্ষ ) মান্দ্রাজ প্রেসি- 
ডেন্সীর মলবাঁর জেলার একটা নগর। ১৭৮৯ খুষ্টান্দে মহিন্থুর- 
রাজ টিপুস্থুলতান এই নগরকে উক্ত জেলার রাজধানী মনোনীত 
করিয়৷ কলিকাটবাঁসীদিগকে তথায় লইয়া! যাঁন। ১৬৯০ খুষ্টাব্ডে 
ইংরাঁজের! এ নগর অধিকার করিয়া ধ্বংস করেন। 

ফেলক (€পুং) ফেল স্বার্থে সংস্ঞায়াং কন্‌। 
সমুজ্বিত। (জটাধর ) 

ফেল! (ত্ত্রী ) ফেল্যতে ইতি ফেল ( গুরোশ্চ হলঃ । পা! ৩।১০৬) 
ইতি-অ, টাঁপ্‌। ভুক্তসমুদ্িত, ত্যক্তবস্ত, উচ্ছিষ্ট বস্তু । 
( দেশজ ) ত্যাগ। 

ফেলাফেলি (দেশজ ) দ্রব্যাদি ছড়ান। 

ফেলি (ত্ত্রী) ফল-ইন্‌। উচ্ছিষ্ট । ( জটাধর ) 

ফেলিকা! (তন্ত্রী) ফেলিরেব স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌। উচ্ছিষ্ট। 

ফেলী (ত্ত্রী) ফেলি-ভীষ। ১ ভুক্ত সমুজ্িত। ২ উচ্ছিষ্ট । 

ফেসাদ (আরবী ) ঝগড়া, কলহ। 

ফৈজৎ ( আরবী ) অবমাননা, তিরস্কার | 

ফৈজআলী, দিল্লীবাপী জনৈক মুসলমান কবি। ইহার প্রকৃত 
নাম মীর ফৈজআলী। ইহার পিতা মীরমহম্মদ তকিও একজন 
বিখ্যাত কবি ছিলেন। উভয়েই ১৭৮৫ খুষ্টাব্ে দিল্লীনগরে 
বিদ্যমান ছিলেন। 

২ দিবান্‌ ফৈজ নামক পারস্ত ভাষায় সংগীতগ্রস্থরচয়িতা | 
ইনি লক্ষৌরাজ মহম্মদআলী শাহের সমসাময়িক | 

ফৈজপুর, বোষ্াই প্রেসিডেন্দীর খান্দেশ জেলার একটা নগর। 
অক্ষা” ২১৭ ১১উঃ এবং দ্রাথি” ৭৫৭ ৫৬: পুঃ। কার্পাস বস্ত্ে 
ছিট্‌ প্রস্তুত এবং নীল ও লাল বং প্রস্ততের জন্য এই স্থান সমধিক 
বিখ্যাত। প্রায় ২৫০ ঘর লোকে বস্ত্রাদিতে ছিট্‌ রং করে। 
এই নগরে প্রচুর তুলা ও কাঠ্ঠ বিক্রয় হইয়া থাকে । 

ৈজাবাদ (ফন়্জাবাদ ) অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
বিভাগ । উঃ পঃ প্রদেশের ছোট-লাটের শাসনাধীন। ইহার 
মধ্যে ফৈজাবাদ, গো ও বরাইচ জেলা অবস্থিত। ভূ পরিমাণ 
৭৩০৫ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগর-সংখ্যা ৭৩৬২। 

২ উক্ত বিভাগের মধ্যগত জেল! । ভূ-পরিমাণ ১৬৮৯ 
বর্গমাইল । ফয়জাবাদ নগরই ইহার সদর। জেলাটী হিন্দৃ- 
প্রধান। এখানে বহু লোকের বাম আছে। সমস্ত স্থান 
উব্বর, শশ্তপূর্ণ এবং সমদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রান ৩৫০ ফিট উচ্চ। 

এখানে আত্রকানন, বীশঝাড় ও পিপল, সিমুল প্রভৃতি বড় বড় 
গাছের উপবন দৃষ্ট হয়। ঘর্থরা, তমসা, বিশোই, মধা ও মাঝোই 
নামক শাখা নদী এস্থানে প্রবাহিত । 

এখানকার পুরাবুত্ত অযোধ্যার ইতিহাসের সহিত জড়িত। 


উচ্ছিষ্ট, ভুত্ত- 
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. 


ফৈজী সেখ 


[ অযোধ্য! ও শ্রাবন্তী দেখ ।] রামচন্দ্র ও তদ্বংশধরগণের রাজত্বের 
পর আমরা বৌদ্ধধর্মের পূর্ণপ্রভাব ও অবনতি নিরীক্ষণ করি। 
উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্থের পুনরাবিতভাব ও 
পরবন্তী সময়ে উভয় মতাবলম্বী রাজগণের সংঘর্ষ এবং শুষ্টীয় 
৮ম শতাবে পুনরায় হিন্দুধর্মের প্রভাব হইয়াছিল । কিন্ত 
এ সকল সময়ের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
১১শ্‌ শতাব্দে মুসলমান আক্রমণ হইতেই এখানকার প্ররুত 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যায়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে স্থলতাঁন মান্ষদের 
সেনানায়ক সৈয়দসলার মসাউদ অযোধ্যা আক্রমণকালে ফয়- 
জাবাদ লুণ্ঠন করিয়া যান। এ যুদ্ধে সৈয়দসলার রাজপুত- 
হস্তে পরাজিত+ও নিহত হইয়াছিলেন। কনৌজ-যুদ্ধাব্সীনে 
এখানে মুদলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খুষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে অযোধ্যা হইতে রাজধানী ফৈজাবাদে উঠিয়া 
আসে । ১৭৬৬ খুষ্টাব্ে অযোধ্যার শাননকর্তা সুজা উদ্দৌলা! 
এখানে চিরস্থায়ী বাষের বন্দোবস্ত করেন। তাহার মৃত্যুর পর 
(১৭৮০ খুঃ অঃ) রাজধানী লক্ষৌ নগরে স্থানান্তরিত হয় । 


. অতঃপর ১৮৫৭ খুষ্টাবের সিপাহী বিদ্রোহই এখানকার প্রধানতম 


এতিহাসিক ঘটনা। [ সিপাহী বিদ্রোহ দেখ । ] 

৩ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ॥ ভূপরিমাঁণ ৩৪২ 
বর্গমাইল । 

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সেনানিবাস । ঘর্ঘরা নদীর 
বাঁমকূলে অবস্থিত । অক্ষা ২৬” ৪৬ ৪৫ উঃ এবং ড্রাঘি" 
৮২৭ ১১৪০ পৃঃ ইহার পশ্চিম পার্থ বর্তমান অযোধ্যা- 
নগর। এই দুইটা নগরই প্রাচীন অযোধ্যা মহানগরীর 
উপর স্থাপিত । ফৈজাবাদ নগরে অল্পদিনের মধ্যে অষ্টালিকাদি 
স্থশোভিত হয়। ১৭৩২ খুষ্টাব্ে মন্স্ুর আলি খা এখানে 
আসিরা অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন ; কিন্তু তদ্ংশধর 
সুজা উদ্দৌল। ১৭৬৭ খুষ্টাব্ে এই নগরকে রাজধানীতে পরিগণিত 
করিয়াছিলেন। আসফ, উদ্দৌলা ১৭৮৭ খুষ্টাবে রাজদরবার 
লক্ষৌ নগরে উঠাইয়া লন। ১৭৯৮ খুষ্টাব্য হইতে বহু বেগম 
এই নগর নিষ্করভোগ করিতেছিলেন । ১৮১৬ খুষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যুর পর হইতে এই নগর শ্রীহীন হইয়াছে । তাহার সমাধি- 
মন্দির ও তৎসংলগ্ন “দেল-খুসি” প্রাসাদ অযোধ্যা প্রদেশের 
মধ্যে একটা দেখিবার জিনিস। এখানে অযোধ্যা-রোহিলখগড- 
রেলপথের ষ্টেসন আছে। ্‌ 


ফৈজী সেখ, সম্রাট অকবর-শাহের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবুল, 


ফজলের জোন্ঠ ভ্রাতা এবং নাগরবানী সেখ মুবারিকের পুত্র । 
১৫৪ হিজিরায় তীহার জন্ম হয়। তাহার প্রকৃত নাম আবুল 
ফৈজ, কিন্ত তিনি ফৈজী নামেই সাধারণে পরিচিত । তিনি 


ফৈজ-উল্লা আগ্জ মীর 


উক্ত সম্রাটের রাজ্যারোহণের ১২ বর্ষ পরে রাজসভায় উপস্থিত 
হন এবং “মালিক্‌ উষ্-্থয়ারা” উপাধিতে তৃষিত হয়েন।১ 
ইতিহাস, দর্শন, আমুর্ষেদ এবং গদ্য ও পদ্য প্রভৃতি রচনায় 
তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তৎকালে তীহার সমকক্ষ আর 
দ্বিতীয় ব্যক্তি দিল্লীতে ছিল না। তীহার প্রথম রচনা গুলিতে 
ফৈজী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি পরে ফেয়াজী নামে 
আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজামী লিখিত 
বিখ্যাত ৫টা খাম্সা কবিতার প্রতিদন্দী হইয়া “মর্কাজ অদ্- 
বার+, "স্থলেমান ও বিলকাইজ্ঠ নলদ্মন২ হপ্ত কিস্কবার” ও 
অক্ব্রনামা রচনা করেন। তিনি ছদ্মবেশে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডি- 
তের গৃহে থাকিয়৷ হিন্দুসাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা 
করেন। সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন ব্যতীত তিনি ভাস্করাঁচার্য্য-প্রণাত 
বীজগণিত ও লীলাবতীর অনুবাদ করিয়া আপনার বিদ্যাবুদ্ধির্‌ 
বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এতডিন্ন পারস্তভাষায় তাহার 
ব্হুতর গ্রন্থও পাওয়া যায়। 
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তিনি কোরাণ শান্সেরও একখানি অতি বৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ; 


রচনা করেন। প্রগ্রন্থে তিনি ২৮টা অক্ষয়ের মধ্যে নোক্তা ৷ 


যুক্ত অক্ষরগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র ১৩টাঁ অক্ষরে শব্দ- 
যোজন! করিয়া সাধারণের পাঠযোগ্য করিয়াছিলেন ।৩ 
হিজিরায় আগ্রানগরে হাপাঁনিরোগে তাহার মৃত্যু হয়। 
একেশ্বরবাদী ছিলেন । এই জন্য ইস্লাম-ধন্মীবলম্বিগণ তাহাকে 
বিধন্্ী বলিয়! তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ফৈজী এক- 
জন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন পপ্তিত ছিলেন। আরবী সাহিত্যে, 
কাব্যে ও হেকিমী বিদ্যায় তাঁহার অধিক পারদণিতা ছিল। 
তিনি সর্সমেত প্রায় ১০১ খানি গ্রন্থ লিখিয়া ঘান। এই 
সকল কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি রাজপুত্রগণের শিক্ষকতী- 
কাধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন এবং ১০০০ হিজিরায় 
তিনি রাজদৃতরূপে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। 
ফৈজ-উল্ল! আগ্তু মীর, একজন মু্লমান কাজী। ইনি 
- দ্বাক্ষিণাত্যের বাক্গনিরাজ সুলতান মাক্ষ,দের রাজত্সময়ে (১৩৭৮- 
১৩৯৭ ) ধর্মাধিকরণে অধিষ্টিত ছিলেন। ইনি একজন স্ুকবি, 
বিখ্যাত খাজা হাফিজের সমসাময়িক । 
(১) ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকবি ঘিজালীর মৃত্যুর পর অথবা মাশির-উল্‌- 


ওমর। মতে তিনি সস্াটের ৩৩বর্ষ রাজত্বকালে তিনি এইরূপে সম্মানিত হন। 
(২) এই “নলদমন* খানি মহাভারতীয় নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অব- 


লম্বনে সম্রাটের আদেশে রচিত। 
(৩) এ গ্রন্থের নাম “সরাতা| উল্-ইল্হাম |” ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, 
এরূপ অদাধারপ পরিশ্রম জগতে ম্মার কোন গ্রন্থে ব্যয়িত হয় নাই। ইহা 


তাহার একটী কীর্তিস্তস্ত। তিনি মবারিদ্‌ উল্-কলম্‌ নামে আর এক | 


খানি পুস্তকও এরূপ অনাধারণ পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক রচনা করেন। 


১০০৪ ; 


ফৈজউল্লা খা, জনৈক রোহিলা সব্দার ও রামপুরের জা্ণীর- 


ফৈজুলপুরিয়া। 


দার। ইনি রোহিলা-সর্দার-আলী মহন্মদ-খার পুত্র 

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কাট্রার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কুমা- 
যুনের পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। পরে ইংরাজের সহিত 
সন্ধি হইলে তিনি ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং 
রামপুরে রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী স্থাপন করেন। ২* বৎসর 
স্থশৃঙ্খলে রাজত্ব করিয়৷ তিনি ১৩৯৪ খুষ্টাব্দে পরলোকগত হন । 


ফৈজুলপুরিয়া, ( ফয়জুল-পুরিয়া ) শিখসম্প্রদায়ের একটা মিসন 


বা দল। ইহারা সিংহপুরিয়া নামেও খ্যাতি। কর্পুরসিংহ১ নামক 
জনৈক জাট ভূম্যধিকারী এই দলের অধিনেতা। যে খালসা 
সেনাদল ফরুখসিয়রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কর্ূর- 
সিংহের অধিনাঁয়কতায় তাহা শিখবলের সর্বেচ্চ স্থান অধিকার 
করে। তিনি স্বীয় বলবীধ্যগ্রভাবে শিখজাতির ভবিষ্যৎ 
উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দ্রেন। এই উন্নতিপথে আর 
হইয়াই. শিখগণ এক সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

তাহার অধীনস্থ শিখদল তীহাঁকে নবাব উপাধি দান 
করেন। তিনি নিজ যত্তে বহুশত জাট, ছু'তার, তীতি, ছত্রি 
প্রভৃতিকে গুরুগোবিন্দের ধন্মমত গ্রহণ করাইতে বাধ্য করেন। 
তৎ্কাঁলে তিনি সাধারণের নিকট ধাম্সিক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। তাহার হস্তে “পাহল/-গ্রহণও সকলে সন্মানস্থচক 
জ্ঞান করিতেন। তাহার অধীনস্থ ২॥০ হাজার শিখ বড়ই 
ছৃদর্ষ ও ধর্মোন্মত্ত ছিল। এই সামান্য সৈন্ত লইয়া তিনি দিল্লীর 
সীমা পধ্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অমুতসরে তীহার মৃত্যু হয়। মুত্যু-সমকষে 
নিজ খালস। দল অহলুবালিয়া সর্দার যশসিংহের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া যান। 

যশের মৃত্যুর পর, খুশাল সিংহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হন। তিনি নিজ খুল্পতাতের ন্তায় বীধ্যবান্‌ ও বুদ্ধিমান ছিলেন 
এবং শতদ্রর উভয় তীরে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। জালম্ধর, 
নূরপুর, বহরমপুর, ভরতগড়, পদ্টি ও বানোর প্রত্ৃতি স্থান 
তাহার রাজ্যতুক্ত হয়। তিনিও নিজে অনেক লোককে 
স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এমন কি পাতিয়ালারাঁজ অলা- 
সিংহও তাহার নিকট গোবিন্দের পাহল গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
১৭৯৫ খুষ্টাবে খুশাল-সিংহের মৃত্যু হয় এবং পুত্র বুদ্ধসিংহ রাজা 


(১) ফৈজুল্লা নামক জনৈক মুসলমান প্রতিষ্ঠিত ফৈজুল্লাপুর ও তন্নিকট- 
বর্তী গ্রামগুলি অধিকার করিয়া "তিনি সিংহপুরিয়া গ্রামে রাজধানী স্থাপন 
করেন, তদবধি এ শিখদল ফৈভুলপুরিয়া বা সিংহপুরিয়! নামে খ্যাত 
হইয়াছে। 


ফোয়ার। 


হন। পঞ্জাবকেশরী রণজিতের অভ্যুদয়ে এই দল বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায় এবং সর্দার বুধসিংহ ইংরাজ আশ্রয়ে আসিয়া বাঁস করিতে 
বাধ্য হন। ৃ্‌ 

ফৈরাঁদ্‌ (পারসী ) অভিযোগ, নালিস, আবেদনপত্র । 

ফৈরাদী (পারসী ) ফরিয়াদ, অভিযোক্তা, যাহাঁরা নালিশ করে। 

ফৈসাঁল। (আরবী ) ফয়সালা, ডিক্রী । ২ নিষ্পতিপত্র । 

ফৌঁক ( হিন্দী) গর্ভ। 

ফোঁটা! (দেশজ ) জলবিন্দু। 

ফোড়ন ( দেশজ ) ব্যঞ্জনাদি রন্ধন সময়ে তপ্ততৈল বাঁ দ্বুতাদিতে 
যে তীব্র মসলা! দেওয়া হয়। 

ফৌড়া। (দেশজ ) ১ বিদ্ধকরা । 

ফৌঁপরা ( দেশজ ) অন্তঃসারশূন্ঠ, চলিত ভুয়া । 

ফৌপর (দেশজ ) নারিক্লাদির অভ্যন্তরে অস্কুর উৎপন্ন হইলে 
যে কোমল শাঁস জন্মে, তাহাকে ফৌঁপর কহে। ইহা! খাঁইতে 
অতিস্বাছ্ এবং স্ফীতবীধ্ষ্য 

ফোপর দাঁলাঁল (আরবী ) অনধিকারচচ্চাকারী। 

ফৌঁপর দালালী (আরবী ) অনধিকারচর্চা। 

ফৌপল (দেশজ ) নারিকেলের ফোপর। ' 

ফৌপাল (দেশজ ) ১ মোটা সোটা। ২ দীর্ঘশ্বাসযুক্ত । 

ফোঁক্ত (দেশজ ) কেবল। 

ফোটা! ( দেশজ ) ১ তিলক । ২ প্রন্ফ,টিত হওন। ৩ জলবিন্দু। 

ফোড় ( দেশজ ) ছিদ্র, গর্ভ। 

ফৌড়! (দেশজ ) স্ফোটক। 

ফোপৃস। (দেশজ ) ১ ফুস্ফুস্‌। ২ চর্থলী । 

ফোয়ারা, ভূভাগ হইতে উদ্ধমুখে উন্নত জলধার!1, উদ্যাঁন ও 
স্রম্য অট্টীলিকাঁদির শোভাবর্ধনের জন্ত ইহার উৎপত্তি। সাঁধা- 
রণতঃ যে সকল ফোয়ারা দেখিতে পাই, তাহ! কৃত্রিম । লোকে 
আমাদের জন্য এই ফোয়ারা নির্মীণ করিয়া থাঁকে। জড় 
জগতেও আমরা এইরূপ জলধারা উখিতি হইতে দেখি। 
কিরূপে এ উদ্ধগামী জলজোতি সমবেগে ও অবিশ্রান্তগতিতে 
শৃন্যমার্গে উঠে, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল । 

প্রাকৃতিক নিয়মবশে ভূগর্ভ মধ্যে অন্তর্নিহিত জলল্োত 
ক্রমান্বয়ে একস্থানে সঞ্চিত হয়। গরে খ্ী গর্ভ পৃরিয়া উঠিলে 
জল আপনাপনিই নিজ বেগবাঁন্‌ গতিদ্বার! পথ বাহির করিয়! 
লয়। পার্বত্যপ্রদেশের কঠিন মুভ্তিক' ভেদ করিয়া তাহা 
আপন গন্থান্থসারে গমন করিতে থাকে, ক্রমে ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন 
হইলে উহা! পৃষ্ঠাীবরণ ভেদ করিয়া উদ্দমুখে উঠিতে থাঁকে। 
কতকগুলি সঙচ্ছিদ্র প্রস্তর (.15.51908 ) আছে, যাহার 

মধ্যদিয়। জল নিঃসৃত হইতে পারে। বালুকাময় মুত্তিকা- 


[ ৬১৬ ] 


স্তরমধ্যেও এরূপ জলনির্গম- হইয়া থাকে; কিন্ত এঁটেলমাটা 


ফোয়ারা 
মধ্যদিয়া জল যাইতে পারে না (17019751055 )।. শ্লেটাদি কঠিন 
প্রস্তরের মধ্যে যদি আঁচড় থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে জল 
প্রবেশ করিয়া আপন পথবিস্তার করিয়া লয় । ৷ 
তুপৃষ্ঠে বা পর্কতগাত্রে বৃষ্টি পতিত হইলে কতক জল টালু 
দেশে গড়াইয়া নদীতে যায়, কতক উপিয়! যায় এবং অবশিষ্টাংশ 
মাটাতে প্রবেশ করে । এ জল ভূগর্ভমধ্যে সচ্ছিদ্রস্তরে (1১০৮%া- 
008 9৪) প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃই একস্থানে নীত ও 
সঞ্চিত হইতে থাকে । পরে সেই স্থান জলে পূর্ণ হইলে অন্য- 
পথে জল নিঃস্ত হইবার জন্য প্রয়াস পায় । ক্রমশঃ সছিদ্র 
মৃত্তিকান্তরে অবতীর্ণ হইয়া যখন তাহা কঠিন স্তরে উপনীত 
হয়, তখন তাহা পুনরায় জলের -সমতারক্ষণের জন্ঠ অন্যদিকে 
উঠিতে থাকে! এঁরূপে উঠিবার কালে যদ্দি কোন পর্বত, 
উপত্যকা বা নিম্মভূমে ছিদ্র পায়, তাহা হইলে সেই মুখ দিয়া 
জল নিষ্কাশিত হইতে আরন্ত করে। পর্বতের চুড়াদেশে সঞ্চিত 
জলরাশি ক্রমশঃ নিয়াভিমুখে অবতরণ করিয়া নিকাঁশপথে 
বিকাশ পায় এবং এ জল ধারাকারে উখিত হইয়! পুর্ববসঞ্চিত 


_ জলরাশির সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়; কখন বা নিঝ'রের 


্যায় পর্বত হইতে ঝরঝর গড়াইতে থাকে। প্রাকৃতিক এই 
জলোদগমকে প্রত্রবণ (37)0083) কহে। প্রজ্রবণ সাধারণতঃ 
ছুইপ্রকার,__শীতলজলবাহী প্রস্রবণ ও. উষ্ণ-প্রঅবণ । যে 
সকল প্রত্বণে উষ্জন নিঃস্থত হয়, তাহাই উঞ্চ-প্র্মবণ নামে 
খ্যাত১। ভূগর্ভমধ্যস্থ জলনালী (3১-0৪7::8019] :01)90- 
7০1৯) দিয়া প্রবাহিত জলরাশি প্রজব্ণাঁকারে প্রকাশিত হইয়। 
নদ্যাদির উৎপত্তি স্থানে পরিণত হইয়াছে ॥ যে সকল প্রজ্রবণ 


হইতে নদী, হুদ বা নদীশাথা প্রভৃতির উদ্ভব হয়, তাহার জল- 


রাশি কোথাও প্রবলবেগে, কোথাও বা ফৌটা ফৌঁটা বাহির 
হইতে থাকে । পরে তাহা একস্থানে সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃই 
নিয়পথে প্রবাহিত হয়। পথি মধ্যে প্র জল কোন পর্তপার্্ব 
দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়! তাহা! ভেদপুব্ৰক গ্রচণডবেগে প্রপাতীকারে 
পতিত হইয়া থাকে ।২ | 
পর্বত বা পার্বত্যভূমেই অধিক প্রস্রবণ, উঠিতে দেখা! 
যায়, কারণ তদ্দেশে জল অনেক উদ্ধ হইতে সছিদ্র পথে 
নিয়াভিমুখে আসিয়া অধিকভাগ কঠিন স্তরেই (11010971076 
30:80009). আঘাত পায় এবং শীঘ্রই অন্যপথে বাহির হইয়া 


(১) মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড ও রাজগৃহের সপ্তধি, সুর্ধাগণেশ প্রভৃতি কু 


উক্ণপ্রশ্রবণের নিদর্শন । 


(২) গল্গোত্রী, গোমুবী, না'এগর। প্রভৃতি প্রপাতের এইরূপে উৎপ্ভি 


হইয়াছে। 


কয়ারা [ ৬১৭ ) টি ফৌজ 


পপ পা টি ৫৮৮ টন 


পড়ে । কুপখননকালে আমরা কুপমধ্যে জলসঞ্চয় দেখিতে 


পাই। এই জলোখানও পূর্বোক্ত নিয়মে ঘটয়া থাকে। 
প্রজবণের জল স্বভাবতঃই স্থৃম্বাত ও বলকারক। ভূগর্ভস্থ 
ধাতব পদার্থসমূহ (211006/8]) মিলিত হওয়ায় উহা! ওষধের 


তায় পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইস্জা থাকে । ধাতুদৌর্বল্যাদি রোগে ; 


ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। এইজন্য চিকিৎসকগণ মস্তি, হৃদয় 
ও ওদরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রকেই স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্ত 
পার্বতীয় প্রদেশে যাইতে ব্যবস্থা করেন। যে সকল প্রদেশের 
প্রশ্রবণ বা নদীপ্রবাহিত জল এরূপ ধাতবযোৌগে বলকর, সেই 
নকল স্থানই স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া কথিত। উঞ্ণ-প্রশ্রবণ্ণের জলে 
গান সর্বতোভাবে বিধেয়। প্টেসিয়াস্‌ (1.৮০১1২১) লিখিয়াছেন 
যে, ইথিওপিয়। রাজ্যে একটা প্রশ্রবণে লালজল উদগত হইত । 
উহা পানমাত্রেই মানব উন্মাদ হইয়া যায়। প্রিনির ইতিহদ্সেও 
আমরা আর্মেণিয়াদেশের একটা প্রঅ্রবণের উল্লেখ পাই । উহাঁতে 
যে মৎ্স্ত থাকে, তাহ! ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে । 

স্বভাবজাত প্রস্রবণের জলগতি নিরীক্ষণ কিয়! বিজ্ঞানবিদ্‌- 
গণ কৃত্রিম উপায়ে ফোয়ারা (9৪1) ) নিম্মাণ করিয়! 
থাকেন। জলের এমনই একটী স্বভাবসিদ্ধগুণ আছে যে, 
উহার উপরিতল সর্বদাই সমতাঁরক্ষণশাল। একটী “ইউ, 
এর ন্যায় বক্রাক্ৃতি নলের (0-৮)১৩) একমুখ দিয়া জল ঢালিলে 
উহা! স্বভাবতঃই অপর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রথম 
মুখের উচ্চতার সহিত অপর মুখের জলের উপরিতলের উচ্চতা 
সমান হইয়! দাড়ায় । এই প্রণালী অবল্বনে সহজেই ফোয়ারা 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

উদ্যান মধ্যে এরূপ উপায়েই সাধারণতঃ কৃত্রিম ফোয়ারা 
নিশ্সিত হইতে দ্রেখা যায়। অট্রালিকার ছাদে একটা ট্যান্ক 
( জল রাখিবার লৌহ চৌবাচ্ছ! ) স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে জল 
পুরিতে হয়। পরে এ ট্যান্ক হইতে একটা নল (জলের কলের 
পাইপ ) সংলগ্র করিয়া নিয়াভিমুখে মুত্তিকামধ্যে বিস্তার 
করিবে। এ সংযোগস্থলে যে একটী ট্যাপ (চাবি) থাকে) 
ইচ্ছামত এ চাবিজল নলমুখে প্রবাহিত হইতে পারে এবং 
সময়মত তাহাকে বন্ধও করা যাইতে পারে। এ নল বরাবর 
আনিয়া! যথাস্থানে নিম্মিত একটী উত্রুষ্ট চৌবাচ্ছা মধ্যস্থ মনো- 
হর দৃষ্থ স্তত্ত বা পুত্তলী মধ্যে প্রবেশ করাইবে। উপরিস্থিত 
এ ট্যাপ খুলিয়া দিলে, ফোয়ারার মুখে জল উখিত থাকিবে। 

স্বভাবসিদ্ধগুণে জল নলমুখে নির্গত হইয়া উপরিস্ৃত ট্যাস্কের 
জলতলের সহিত সমতারক্ষণে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এই জন্য 
স্বভাবতঃই ফোয়ারার জল সরু মুখ দিয়া সতেজে ও বেগের সহিত 


নির্গত হইতে থাকে ) কিন্তু নলের মুখ অপেক্ষাকৃত মোটা হইলে 


জলের বেগ কম হইতে দেখা যায়। চাঁপও (165819) 
জলের উন্মুখগতির অন্যতম কারণ। উপরিস্থিত জলের চাপে 
নিম্নের জল অধিক চাপযুক্ত হইরা বেগবান্‌ গতি প্রাপ্ত হয়। 
এই চাপপ্রভাবে নিয়্ের জলগ উপরে উঠিয়া থাকে। পাম্প 
(2:০০) নামক যন্ত্রের প্রক্রিয়াবলে জল চাপযুক্ত হইয়া নল- 
মুখে নির্গত হইতে থাকে । চাপবলে জল স্বভাবতঃই ৩০ ফিট 
উদ্ধে উঠে, কাজেই উপরে জল না৷ রাখিলেশু চাপদ্বারা ফোয়া- 
রার কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে । | 

আজকাল বহু সৌখিন লোক বাটী সাজাইবার জন্য স্বগৃহে 
ফোয়ারা নিন্মাণ করিয়া! থাকেন। জলনির্গমের জন্ট নৃতন 
নূতন মুখ আবিষ্কৃত হইয়াছে । অনেকে ধন্মঈলীভ ভইবে 
ভাবিয়া পথে ঘাটে শ্রীরূপ ফোয়ারা প্রস্তুত করিয়! দিয়াছেন । 
কলিকাতা, লিবারপুর, লগ্ন প্রভৃভি সহরে পথের ধারে এরূপ 
ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবুন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি 
নগরেও বন্ুপ্রাচীনকালে নির্মিত ফোয়ারা দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে। কৃত্রিম প্রণালীতে নিম্মিত নানাপ্রকার ফোরারা 
প্রস্তুত হইতেছে । গৃহের অভ্যন্তরে রাখিয়া এ যন্ত্র হইতে জল 
উঠাইতে এবং পরে নিয়ে “ভাস্, (থালার সায়) মুখে পড়িয়! 
উহ্হার অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। জলের প্র পৌনঃপুনিক উদ্ধগতি ও 
অধোগমন জন্ত এইরূপ যন্ত্রের বিশেষ আদর । ইংরাঁজিতে উহার 
নাম 10597 ৪07109106 £9990810 ব। চিরস্থায়ী ফোয়ারা । 

বনুপ্রাচীন কাল হইতে প্রজবণ নানাদেশে পবিত্র বলিয়া 
খ্যাত। সীতাকুগ্ত প্রভৃতি তীর্থে আজিও পুজা দিবার বিধি 
আছে। যুরোপেও পুর্ববকালে প্রত্রবণ সমক্ষে বলি ও পুজা হইত । 
হোরেস ফন্সব্রান্দুপী' নামে রোমনগরীর একটা ফোয়ারার 
পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীকরাজধানীসমূহে (বিশেষতঃ 
করিন্থে) হাকুলেনিয়ম ও পম্পির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে সেই প্রাচীন 
নিদর্শন পাওয়া যায় । রোম, ট্রফি, পলিন, সান্পিট্ো, পারী, 
ভার্সেল ও ঘেণ্ট রুভ নগর এবং ইংলগ্ডের ক্ষটক-প্রাসাদের 
অত্যন্ভুত শিল্পময় ভাস্কর কীন্তিসংযুক্ত ফোয়ারা জগতে অতুলনীয় । 

ফোর! (আরবী ) ফোয়ারা, জলযন্ত্। 

ফোর্ট উইলিয়ম, কলিকাতার গড়ের মাঠে অবস্থিত প্রসি্ 
ইংরাজ ছূর্গ। [ কলিকাতা! দেখ। ] 

ফোর্ট সেন্ট জর্জ, মান্্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরাজ চূর্ণ । 

| ৰ [ মান্দ্রাজ দেখ । | 
ফে।ল! (দেশজ ) স্ফীত হওয়া, মোটা হওয়া । 

ফোক্কী। (দেশজ ) ত্বকের উপর প্রলেপাদি দিলে যে চন্দ স্ফীত 
হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্যে জল জমে তাহাকে ফোস্কা কহে। 

ফৌজ (আরবী ) ১ সেনা। ২ দল। 


১১] ১৫৫ 


০] 


ফান্ন. [ ৬১৮ 7] 


ও লয়ার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ৬ হাজার ফিটেরও অধিক 
উচ্চ। জুরা ও ভস্জেস্‌ গিরিশ্রেণী ফ্রান্সের পূর্ববসীমায় বিস্তৃত। 
নদী ।_সিভেনিস্‌ ও ভস্জেস্‌ পর্বতমালা হইতে 
নদী সকল প্রবাহিত হইয়! ফান্সের বিস্তীর্ণ অববাহিকাদেশ 
সংগঠন করিয়াছে । সিন্, লয়ার, গারোন্‌ ও রোন্‌ এখানকার 
সর্ববৃহৎ নদী । সিন্নদী ইংলিশ চানেলে, গারোন ও লয়ার 
আট্লাণ্টিক মহাসাগরে এবং রৌন্‌ ভূমধ্যসাগরে নিপতিত 
হইয়াছে । মিউস, মোর্সেঁল, সম্বার, স্কেলড্‌ ও লিজ, উত্তরসাগরে; 
সোমে, ওইজ, অর্ণে, মার্নে আইনে, যোন্‌ ও যুরে ইংলিশ 
চানেলে ; ব্রভেট, ভিলেন্‌, ক্রুজ, ময়েনো, লয়ার, -জার্স, 
দোদৌগ্নে, অরিএজ, টার্ণ ও লোত নামক নদী আট্লা্টিক 


| ফোৌজদার € পারসী) ১ মূদলমান আমলে কর্মচারীভেদ। 

এখনকার তীহাঁরা মাজিষ্রেটের মত শাসন ও শাস্তিরক্ষাকার্যে 
নিযুক্ত থাকিতেন, তাহাদের অধীনে অনেক সৈন্য থাকিত। 

ফৌজদারী (পারসী ) ফৌজদারের কার্য্য। 

ফৌজদারী আদালত (পোরসী ) শাসন বিভাগীয় বিচারালয়। 

ফৌজদারী নালিশ (পারসী) ফৌজদারী আদালতে যে 
আবেদন করা! যায়, তাহাকে ফৌজদারী নালিশ কহে। 

ফৌৎ (দেশজ ) কারবারে দেনদার হওন। ব্যবসাবাণিজ্য 

ইয়া দেওয়া । 
ফোৌতিক ( দেশজ ) রস্থন, দত্তরী। 
ফান্ন, ১ পশ্চিম যুরোপে ফরাসীদিগের নিবাস ভুমি। একটা 


- প্রাচীন সমুদ্ধিশালী রাজ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমায় ইংলিশ 


চানেল ও ডোভর প্রণালী, পুর্বে বেলজিয়ম, জন্মণি, স্ুইজর্লগু /, 


ও ইতালী, দক্ষিণে গ্নেন রাজ্য এবং পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর ও 
আট্লাণ্টিক মহাসাগর । উত্তর ব্যতীত ইহ! পুর্ববাংশে আল্‌ 
পস্‌, ভস্জেস্‌ ও জুরা পর্বতমালা এবং দক্ষিণদিকে পিরিনিস্‌ 
পৰ্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। ডান্কার্ক হইতে পিরানিজ পর্য্যন্ত উত্তর- 
দক্ষিণে ৬২০ মাইল লম্বা এবং পুর্ব ও পশ্চিমে ৫৫০ মাইল চৌড়া। 
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণের সমুদ্রোপকুলের পরিমাণ ১৫০০ মাইল। 
পশ্চিম উপকূলে অসংখ্য ক্ষুদ্র উপসাগর আছে । লয়ার নদীর 
মোহানার নিয়ভাগে বহুশত লবণময় জলা আছে । দক্ষিণের লিয়ন্স 
উপসাগরোপকুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদ দেখা যাঁয়। উপকৃলবন্তী দ্বীপগুলি 
সংখ্যায় অল্প এবং তাহাঁও বিশেষ কোন ঘটনাসমাশ্রিত নহে । 
পার্বত্য প্রদেশ ব্যতীত বার্গীপ্তির সমতলক্ষেত্র এবং লয়ার, 
সন্‌ও গারৌন্‌ প্রভৃতি নদীর অববাহিকাঁদেশ সমতল এবং 
পর্বতসান্ুদেশের ন্যায় উচ্চ ও নিয় বুটিনি, আঞ্তু ও গাস্কীনি 


ভূমি পর্বত ও বালুকায় পূর্ণ এবং চাসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, 


কিন্তু এখানকারি “হিদ্‌” নামক মাঠে ঘাস জন্মে। লা, গিরেদে 
ও আছুর নামক ভূমি বিভাগ ঘাস ও জলায় পুর্ণ, দেখিলেই মরু- 
ভূমিরগ্ভার বোধ হয় ;কিন্তু মধ্যে মধ্যে শস্তক্ষেত্র ও গোচারণ-ভূমি 
আছে। আর্দেনে, ফণ্টেনেক্রৌ, কম্পেনি ও ওর্পিন্্‌ বিভাগ- 
বনরাজিসমাকীর্ণ। প্রায় সমগ্র ফ্রান্সরাজ্যের অষ্টমাংশ জঙ্গল- 
সমাচ্ছাদিত এবং অদ্ধীংশ চাসবাঁসের উপযোগী । 

পর্বতমালা! ।-__আল্পস্‌ পর্বত সাঁভয় ও নিস্‌ বিভাগে 
অবস্থিত। মগ্টব্রাঙ্চ নামক আল্পদ্‌ শিখর এখানে অবস্থিত। 
এই স্থান যুরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফ্রান্স ও স্পেনের ব্যবধানে 
পিরিনিজ পর্বত । নেথো উহার সর্বোচ্চ শিখর (১১১৬৫ ফিট্‌) 
এতছিন্ন এ পর্বতের ১* হাজার ফিটু উচ্চ অনেকগুলি শিখর 
জ্রান্সের অন্ত্গত। উত্তরপুর্বববন্তী সিভেনিস্‌ পর্বতমালা রাইন 


মহাসাগরে এবং অড আর্ণে, হিরাপ্ট, সায়োন্‌ দৌব, ইসারে' 
ও ডুরণস্‌ প্রভৃতি নদী ভূমধ্য-সাগরে পতিত হইয়াছে । 

এ সকল নদীগুলি খালদ্বারা পরস্পরে সংযোজিত । জমগ্র 
ফ্রাহ্দ মধ্যে ২২০টা নদী নৌকাযোগে গমনাগমনযোগ্য | 
এতভিন্ন ৫০০ ক্ষুদ্র আ্োতন্থিনী ফ্রান্স রাজ্যে. প্রবাহিত ॥ সমগ্র 
ফ্রান্সের মধ্যে নদী ও থাল লইয়া প্রায় ৮৫০* মাইল জলপগথে 


_নৌকাদ্বারা মালপত্র লইয়া যাওয়া যায়। গ্রণাদ্‌ ও লিউ নামক 


হৃদদ্বয় সব্বাপেক্ষ। বৃহৎ ও পরিমাণে ২৯ বর্গমাইল । 

জলবায়ু ।- ফ্রান্সের উত্তরাংশ প্রায়ই ইংলগ্ডের মত। সর্বদাই 
প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে । সেই জন্য এই সকল স্থান গোচারণের 
বিশেষ উপযোগী । মধ্যভাগের বায়ু শুফ। দক্ষিণের উত্তাপ 
প্রচঙ্ড এবং বৃষ্টির অভাব্‌ হেতু সময় সময় ধান্তাদি বলিয়া যায়। 
পশ্চিম উপকূল ভাগের বায়ু জলসিক্ত, এখানে সর্বদাই বুষ্টি 
পতিত হয়। ফ্রান্স রাজ্যের প্রায় বার আন স্থান সুরম্য ও 
স্বাস্থ্য প্রদ ৷ উক্তরূপ জলসিক্ত স্থানে নান প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিতে 
দেখা যায়। যুরোপের আর কোথাও এরূপ বিভিন্ন ফঘল ও 
ফলাদি উৎপন্ন হয় না। যব, গম, জৈ, মটর, কলাই, আলু, ৰিট্‌ 
(এই বিটুূপালম হইতে চিনি প্রস্তত হইয়া থাকে ), শণ, গাঁজা, 
তামাকু, বউএর গাছ ও ওষধিসমূহ এবং বাদাম, কমলানেবু, 
আঙ্গুর, পেস্তা, দাড়িম্ব, ডুম্মুর (18৪), তুঁত প্রভৃতি স্মুখাদ্য 
ফল প্রচুর জন্মে। বার্ণাণ্ডি, বৌর্দো ও সাম্পিন্‌ নামক স্থানে 
সরা প্রস্তুতের জন্য দ্রাক্ষার চাস হয়। এ মগ্য জগতের সর্বত্রই 
আদরণীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। জাহাজ প্ররস্তত 
ও গৃহসজ্জাদ্ির উপযোগী কাষ্ঠ এখানে প্রচুর পাওয়া যায়| 

খনিজ পদার্থ ।__ভূগর্ভস্থ ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহ, 
তা, সীসক, রৌপ্য, রসাঞ্জন, গন্ধক, স্বর্ণ, কয়লা ও 
লবণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ, লবণ ও 
কয়ল! সর্বত্রই বিদ্বান, এজন্ত এ সকল বাণিজ্যের একটা 


ক্ষান্ম 


মে 


প্রধান উপকরণ। ন্বর্ণ সর্বাপেক্ষা কম। মর্ম, শ্লেট, : প্রদেশ। 


আলাবাষ্টার, গ্রেণাইট, ফ্রিষ্টোন, লিখোগ্রাফিক্‌ ্টোন, মিলষ্টোন 
প্রভৃতি অব্পমূল্যের এবং কতকগুলি মূল্যবান পাথরও পাঁওয়। 
যায়। এখানে সর্ধমমেত প্রায় ৫ হাজার প্রস্রবণ আছে। উহার 
ধাতব জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর । পিরিনিজ্‌ পর্বতে চারিশত প্রত্রবণ 
আছে। জলপানার্থ লোকে এখানে আসিয়া থাকে । সাধারণের 
উপকারার্থ প্রত্রবণের নিকটে ৯০টা বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে। 

জীবজন্ত ।__সিংহ, ব্যান ও হস্তী ব্যতীত এখানে অপর 
বন্তজন্তর অভাব নাই। এখানে নানাজাতীয় পক্ষীরও বাস 
আছে। মধু সংগ্রহের জন্য এখানে মধুমক্ষিকা পালিত হয়। 
সমুদ্রতীরে সামন প্রভৃতি মতস্তুও প্রচুর জন্মে। ভূমধ্য-সাগ- 


রোপকূলে কার্মিস্‌ (1.977065 ) নামে এক প্রকার কীট জন্মে, ; 


উহা! হইতে সিন্দুর বর্ণ রঙ. পাওয়া যায়। 

এখানকার অধিবাসিগণ ফরাসী নামে খ্যাত। তাহাদের 
ভাঁষা লাটিন মিশ্রিত। খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দ হইতে পরিবন্তিত হইয়া 
বর্তমান ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে । যুরোপীয় সকল ভাষা 
হইতে ফরাসী ভাষাই রাজনীতির উপযোগী । 

সমগ্র ফ্রান্স রাজ্যের ভূ-পরিমাণ ২০১৯০ বর্গমাইল । 
লৌকসংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটা ২ লক্ষ । প্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্রবের 
পূর্বে এই বৃহৎ ভূখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। 
১৭৯০ খুষ্টাব্দের পর কর্মিকা, জেনিভা, দেভয় প্রভৃতি লইয়! 
ফরাসী রাজ্য ১৩০টা বিভাগে পরিণত হয়। বিখ্যাত জর্খণ- 
যুদ্ধের অবসানে ফরাীগণ রাজ্যের কতকাংশ হারাইতে বাধ্য 
হন।. অতঃপর ফরাসী-রাজ্য ৮৬টী বিভাগে, ৩৬২টী জেলায় 
(87799015587097)%5 ) এবং ক্রমে তাহা ৩৫৯৮৯ উপবিভাগে 
( কমিউনে ) বিভক্ত হইয়াছিল । যে প্রাচীন প্রদেশ গুলি ফরাসী 
ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তাহার 
একটা তালিকা উদ্ধৃত কর। গেল। 


ডিপার্টমেণ্ট-সংখ্য। | 


গ্রদেশ। ডিপার্টমেন্-সংখ্যা। প্রদেশ। 
অল্সাস্‌ গ্যাস্কনি ৩টা। 
১৮৭১ খুঃ অব্ে গিনি ৬্টী। 
২্টা। 
জন্মণীর হস্ত- ইলে-ডি-ফ্রান্স ৫টী। 
গত হয়। লাঙ্গোয়েডক্‌ ্টী। 
আঞ্ুময় ও নিস. ২টী। লিমোর্সে ২্টা। 
আগ ১টা। লোরেন্‌ | 
আর্টোই ১টা। ১৮৭১ খুঃ অবে ৪টী। 
আভিগ্রে৷ ১টী। ণীর হস্তগত হয়। 
অভার্ণে ১টী। লিওনে ্টী। 
বার্ণে ও নাভারে ১টা। মেন ২টা।) 


[ ৬১৯ ] 


ডিপার্টমেণ-সংখা। | প্রদেত্র । 


ফান্ম 


৬ 


ভিপার্টমেন্ট-সংখা]। 


বেরী ২টা। ;, . মার্ক ১টা। 
বৌর্বোনে ১টী। নিভার্ণে ১টী। 
বার্স“য়নে বা বার্গাণ্ডি ৪টী। নর্মাপ্ডি ৫টা। 
বিটিনি ৫টী। ওলিরে ত্টা। 
স্তাম্পেন ৪টী। পিকার্ডি ১টা। 
কৌম্টেডিফই . ১টা। পোইটু ৩্টী। 
ডফনে ৩টা। প্রভেন্স ৩্টা। 
ফ্লাণ্ডার ৩্টা। রোপসিলো ১টী। 
ফ্রান্সেকৌপ্টে ৩্টা। সেন্টোঙগ ১টী। 


উপরি উক্ত প্রদেশের মধ্যে রাজধানী পারী (78718) এবং 
লিয়ন্স, মার্সাএল, বৌর্দো,লিলে, টুল, নান্টে ও রাউএন প্রভৃতি 
মহানগরীতে লক্ষাধিক লোকের বসতি আছে। 

শাসনবিধি।-ফরাসী রাজ্যমধ্যে এখন প্রজতিন্ত্র বিদ্যমান । 
সর্বসম্মতিক্রমে নিষুক্ত প্রেসিডেন্টই এখানকার সর্বময়-কর্তা । 
রাজ্যশাসনভার তীহার হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু সাতবৎসরের অধিক 
তিনি আর আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। বরাঁজবিধি-সংস্কা- 
রের জন্য এখানে চেম্বার অব-ডেপুটিজ. ও সিনেট নামে ছুইটা 
সভা স্থাপিত আছে । ইহাঁরাই রাজ্যের আইন সঙ্কলন ও 
সংস্কার করিতে সমর্থ। সাধারণের সম্মতি অনুসারে এই সভার 
সদস্ত নিযুক্ত হইয়া থাকে। চেম্বার অব্‌ ডেপুটীতে ৫৩২ জন 
সদন্ত এবং সিনেটে ৩০০ সদন্ত নির্বাচিত হইয়া থাকেন । ৩৬২টা 
জিলা হইতে ডেপুটী সভার দন্ত এবং উপনিবেশসমূহ 
ও ডিপার্টমেন্ট. হইতে সিনেটের সভ্য নির্বাচিত হয়। ২৫ বর্ষ 
বয়ঃক্রম হইলে ডেগুটী এবং ৪২ বৎসরের ফরাঁপীই “সিনেটারি 
হইবার যোগ্য । সিনেট ও ডেপুটী সভার ভোট দ্বারাই প্রেসি- 
ডেন্ট নিয়োগ হইয়া থাঁকে । ১৮৭২ খুষ্টাব্ে রাজকার্য্য-পরি- 
চালনের জন্য আর একটী সভা! (007567] ৭১ 70০ স্থাপিত 
হয়। জাতীয় মহাঁসমিতি (])৩ 900081 &590107015) 
ও প্রজাতিন্ত্বের প্রতিনিধিদ্বারাই উহার সভ্য নিযুক্ত হইয়া 
থাঁকে। বিচারবিভাগের প্রধান মন্ত্রী ( সিনিষ্টার অব জাষ্টিস্‌ 
02706 068190/%%) এ সভারসভাপতির পদগ্রহণে সমর্থ । 
এতত্তিন্ন প্রজাতন্ত্রের একটী সহকারী সভাপতি ( ড1০০- 
[8551076) ও ৩টী বিভাগীয় সভাপতি (8661079] 
[216931991008) আছে। 

ধর্ম ।__রাঁজকীয় নিয়মান্ুসাঁরে সকল ধর্মই সমভাবে বক্ষণীয় 
ও পালনীয় । কিন্তু কেবলমাত্র রোমান্‌ ক্যাথলিক ও প্রোটে- 
্টাপ্ট খুষ্টান এবং যিহুদীগণই রাজকীয়বৃত্তি পাইয়া থাকেন । 
এখানে শতকরা ৯৮জন রোমান্‌ ক্যাথলিক এবং বাকী প্রটে- 


লা | 


টাণ্ট খুষ্টান। ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এখানে ৮৬জন | 


প্রিলেট, ১৭ আর্কবিশপ ও ৬৯ বিশপ নিযুক্ত আছেন। লুথারণ 
সম্প্রদায়ের কার্ষ্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য (991)678] 008818007) সভা। 
ও ক্যাল্ভিনিষ্টদলের স্বতন্ত্র সত! পারীনগরে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
শিক্ষাবিভাগ ।- ফ্রান্সের শিক্ষাগ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
গবর্মেণ্টই শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতী । যাহাতে প্রজামগুলীর 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার পায়, এই উদ্দেশ্ব সিদ্ধির জন্য শিক্ষাবিভাগের 
একজন মন্ত্রী (117718067০1 [778690801)) নিয়োগ করিয়া- 
ছেন। এখানে ধর্মতত্ব, ব্যবহীরশাল্ত্র, আমুর্বেদ, বিজ্ঞান, নৌযুদ্ধ, 
ুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পবিদ্ভা অধ্যয়নের জন্য স্বতন্ত্র রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত আছে । রাজকোষ হইতে উহাদের ব্যয় নির্বাহ হয়। 
বাণিজ্য ।__ঘড়ী, জহরতের অলঙ্কার, যুদ্ধান্ত্, কাঠের শিল্প, 
যাননিম্মীণ, মাটা, কাচ ও ক্রিষ্টালের বাসন, সংগীত্যন্তর, 
পিত্লপুত্তলী, রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ, তৈল, সাবান, বিটুচিনি, রং, 
কাগজ, মুন্রীষন্ত্র, রেসম, পশম, কার্পাস, লিনেন, কার্পেট, শাল 
ও ফিতা প্রভৃতি দ্রব্যবাণিজ্যার্থ প্রচুর পরিরাণে গ্রস্তত হয়। 


লিয়ন্স, টুর, পারী, নিস্মে, আভিগ্সো, আনোনে, সেপ্ট ; 


এটিনে প্রভৃতি সহরে রেশমের সুন্দর স্থুন্দর বস্ত্র ও ফিতা প্রস্তৃত 
হয়। রাউএন্, সেন্ট কোএন্টিন্‌, ট্য়, লিলে' প্রভৃতি সহরে 
কার্পাস-বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। রাইমম্, লভার, আমেন্‌, 
পারী প্রভৃতি নগরে পশমী বন্ত্র, বনাত ও. কার্পেট এবং স্তাভার, 
লিমোগে ও পারী প্রভৃতি নগরে কাচ ও পোমিলেনের বাসন 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

বোর্দেশ, মার্সাএল, ন্যান্টে, হাভার দি গ্রেস্‌, ক্যালে, বৌলৌ, 
সেন্টমালো, লা ওরিয়েপ্ট, বয়নেঁ, ডান্কার্ক, ডিপে, রোকেল 
প্রভৃতি বন্দরই প্রধান বাণিজ্যস্থান। মছ্থ প্রস্তুত এখানকার 
প্রধান ব্যবসা ৷ জগতের সর্বাত্রই ফরাসী মগ্ভের সুখ্যাতি আছে। 

উপনিবেশ ।__ আফ্রিকা মহাদেশে-_আল্জিরিয়া, সেনিগাল, 
রুষৌদ্বীপপুঞ্জ, সেপ্টমেরী, নোসি-বে ও ময়োটে ৷ এসিয়ায়__পূর্বর 
ভারতীয় অধিকার ও কোচিন চীন। আমেরিকায়__গাঁয়ো, 
গোয়াডালোপ মার্টিনিক, সেণ্টপিয়ারে' ও মিকুইলন। পলি- 
নেশিরায়__নিউ কালিডোনিয়া, মার্কৌএস্স ও লএলটা দ্বীপপুঞ্জ । 

ফরাসীদিগের যে সমস্ত বৈদেশিক অধিকার আছে, তাহার 
ভূ-পরিমাণ প্রায় ৪৬৩৮২৭ বর্গমাইল। ১৮৪৮ খুষ্টাববের ২৪শে 
ফ্রেক্রয়ারীর গবেন্ট ডিক্রী অঙ্গুসারে উপনিবেশসমূহে দাসবিক্রয়- 
প্রথা! তিরোহিত হয়। 

রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ।--বাণিজ্যের সুবিধা বিস্তার জন্য 
ফ্রান্সরাজ্যে প্রায় ১৩ হাজার মাইল রেলপথ এবং ৩৬ হাজার 
মাইল টেলিগ্রামের তার বিস্তীর্ণ হইয়াছে। 


ইতিহাস ।-রোমক অধিকারে ফরাসীরাজ্য গল (3%01 ) 
নামে পরিচিত ছিল। জগদ্বিখ্যাত .রোমকসেনানী জুলিয়াস্‌ 
সিজার এই দেশে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎকালে 
গল-রাজ্যে কোন উন্নতির বিকাশ হয় নাই। ইংলগ্ের স্ায় ইহাও 
এক প্রকার হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। রোমক জাতির 
গৌরব রবি অস্তমিত হইলে, ক্রমে যুরোপের বিভিন্ন রাজন্যবর্গ 
মন্তকোন্তোলন করে। মেরোভিন্জিয়ান্‌ রাজবংশের প্রাতি- 
তা মেরেভির পৌত্র ক্লোভিসের রাজ্যকাল হইতেই ফ্রান্সের 
প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়। ৪৮১ খুষ্টান্দে ক্লোভিস্‌ রাজ্যা- 
রোহণ করেন। এ সময়ে ভিসিগথ, বার্গাগ্িয়ান, রোমক ও 
জন্ম প্রভৃতি জাতীয়েরা গলরাজ্যের অধিকার লইবাঁর জন্য পর- 
স্পর বিবাদ উপস্থিত করে। পরস্পরের বিচ্ছেদে শত্রদল হীনবল 
হইতেছে দেখিয়া ক্লোভিন্‌ ৪৮৬ খুষ্টাবে সোইন্ৌর (3০185088) 
যুদ্ধে রোমকিগকে পরাভূত করেন । ৪৯৬ খুষ্টাব্দে টলবিয়াকের 
(1০11০) যুদ্ধে অসাম বীরত্ব দেখাইয়া তিনি জন্মাণগণকে 
বশীভূত করিয়াছিলেন । ভোইলি (০৪1০), বিজয়ের পরু তিনি 
ভিসিগথজাতিকে সেপ্টিমানিয় প্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন । 


' অতঃপর তাহার বীরত্ব প্রভাবে বার্গাপ্তিবাসিগণ বীর্্যহীন হইয়া, 


পড়ে । অবশেষে ৫৩৪ খুষ্টাব্দে তাহারই পুত্রের নিকট পরাজিত 
হইয়া' তাহারা মোরাভিন্জিয়ানবংশের আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হয়। ক্লোভিসের মৃত্যুর পর তদধিক্ৃত রাজ্য থিএরি, ক্লোডোমীর, 
চাইল্ডবার্ট ও ক্লোটেয়ার নামক চারিপুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়, 
কিন্তু ৫৫৮ থৃষ্টাবে ক্লোটেয়ারের উদ্যমে এ পৈতৃকরাজ্য একত্র 
হইয়া যার়। পরে পরস্পরের মধ্যে অন্তবিবাদ উপস্থিত হইলে 
তাহাদের একদল অষ্ট্রেসিয়া, নিউষ্টিয়া, বার্ণাঙ্ডি ও আকুইটেনে 
যাইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করে। উক্ত রাজ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে 
প্রথম ছুইটা সমধিক ব্লশালী হইয়াছিল। ৬৮৭ খৃষ্টাবে অস্ট্রেসিয়া 
নিউট্রিয়ার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং উভয়ে মিলিয়! একটা, স্বতন্ত্র 
প্রজাতন্ত্রের স্থষ্টি হয়। হেরিষ্টালগণ' ডিউক উপাধি ধারণ করিয়া! 
এই প্রদেশ গুলি শাদন করিতেন। ক্রমে তাহারাই নিউট্টি যান 
রাজবংশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। ঝা্শার্তি রাজগণ 
তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। আকুইটেনে-রাজ্য, মুর 
জাতি কর্তৃক লুষ্ঠিত হইবার পর, ৭৩২ খুষ্টাবে চার্লদ্‌ মর্টেল কর্তৃক 
অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। ইহার ২০ বর্ষ পরে মেরোভিন্‌- 
জিয়ান্‌ রাজবংশের শেষ এবং কার্লোভিন্জিয়ান্বংশের ২য় রাজা' 
ওয় চাইন্ডারিকৃকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পেপিন্‌ লি ব্রেঁফ রাজ্যাধিকার 
করেন। : পেপিন্‌ নিজ বাহুবলে ব্রিটনী ব্যতীত সমগ্র ফ্রান্স 
একচ্ছত্রা করিয়াছিলেন। ইতালী পথ্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছিল। তিনি লম্বার্দরাজ আষ্টন্ফকে পোপ ট্রিফেনের 


ফীর্মি 
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প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তিনি স্বয়ং পোঁপকে 
একটা ক্ষুপ্ররাজ্য দান করিয়া যান। 

তাহার পুত্র সার্লিমেন রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়! দক্ষিণ স্পেন, 
ইতালী, স্তাক্সনী, জর্ম্মণি ও ব্যাভেরিয়! প্রভৃতি রাঁজ্য জয় করিয়া 
৮০০ খৃষ্টাব্দে যুরোপখণ্ডে একটী পশ্চিম-সাঁমাজ্য (7077175 
0611)০ /০১০) স্থাপন করিয়া! যাঁন। বহুকাল এই সীম্রাজ্য 
সমভাবে থাকে নাই। ৮৪৩ খুষ্টাব্দে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাঁপন্ন 
রাজন্সবর্গের বিপ্লবে &ঁ সামাজ্য ফ্রান্স, জন্মরণি ও ইতালীরাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া যায় এবং রাজমুকুট ইতালী ও জন্রণীর কার্লোভিন্‌- 
জিয়ান-রাজবংশের উপর ন্ন্ত থাকে । অতঃপর রাজ্যশাসনভার 
কিছুকালের জন্য ভিন্ন দেশীয় সামস্তরাজগণের হস্তে পড়ে এবং 
পরবর্তীকালে উহ! জন্ণদিগের শাসনাধীন ছিল। 

৮৪৩ খুষ্টাব্দ হইতেই ফ্রান্সরাঁজ্যে চার্লস্‌ মার্টেলবংশের 
অবনতির সুত্রপাতি হয়। রাজাপরিটালনার জন্য ফরাসীরাঁজ্য 
ক্রমে সামস্তরাজগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে১। ৮৮৭ 
খৃষ্টাব্দে কার্লোভিন্জিয়ান্রাজের প্রভাব নষ্ট হইলে ইউর্ডে 
নামা জনৈক সর্দার রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। 
৮৯৮ ও. ৯৩৬ খুষ্টাব্ে ছইবার কার্পোভিন্জিয়ান্‌ রাজবংশধর- 
দিগকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু তীহারা 
কিছুতেই রাজদগুরক্ষায় সমর্থ হন নাই। ৯৮৭ খুষ্টাব্দে 
ক্যাপেট্বংশীয় রাজগণ ফরাসী সিংহাসন লান্ভ করেন। এই 
রাজগণের দৌর্দগুপ্রতাপে, বহুকাল স্ুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন, 
মন্ত্রিসভা ও শাসন-সমিতি স্থাপন এবং ক্ুজেড্নামক ধর্মযুদ্ধে 
সহায়ত! প্রভৃতি কা্য, তাহাদের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে ও 
বংশগৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হুইয়াছিল। 

ক্যাপ রাঁজগণের অধিকারকালে ১১০৮ হইতে ১২২৬ 
খুষ্টাব্ মধ্যে নন্মাপ্ডি, আঙ্ু, মেইন্‌ ও পোৌইটু প্রভৃতি প্রদেশ 
ইংরাজ হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার এবং ডাচী অব্‌ ফ্রান্সের 
অন্তরিবিষ্ট হয়। রাজা ৯ম লুই পুত্রনির্ধবেশেষে রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি সাধু (376) আখ্যা লাভ 
করেন । নিজ রাজ্যকালে (১২২৬-১২৭৭ খুষ্টান্দের মধ্যে ) কোন 
রাঁজ্য জয় করিতে না পারিলেও তিনি সৈন্সংখ্যা বুদ্ধি করিয়া 
রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৭০ হইতে 
১২৮৪ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত ৩য় ফিলিপের শাঁসনকালে লাঙ্গোএডক্‌ 
ফরাঁসীরাজের অধীন ছিল। স্পেনের খুষ্টানাধিক্কুত রাজ্য- 
সংক্রান্ত কার্ধ্যাবলীতে মধ্যস্থতা করায়, নেপল্সে পধ্যন্ত ফ্রান্স- 
রাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তদ্বংশধর ৪র্থ ফিলিপ, ৮৪৩ খৃষ্টাব্দ 
জন্মীণ সম্রাটু লোখেয়ারকে প্রদত্ত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারে যত্রবান্‌ 

(১) এই সময় হইতে ক্রান্দে £€899] ৪58৮৪০) আরব্ধ হয়। 
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হন। তিনি পোপের ক্ষমত| খর্ব করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রতি- 

ষটিত ষ্টেটস্-জেনারল সভার সভ্যগণের প্রতিপক্ষতা করিয়া তিনি 
প্রকৃত প্রস্তাবে পালিমেণ্ট মহাসভা৷ স্থাপন করিয়! যান। তাহার 
পুত্রগণের সময়ে ১৩১৪-১৩২৮ খুষ্টাব্দ মধ্যে সামস্তবিগ্রহবহ্ধি 
জবলিয়া উঠে। রাঁজপুত্রগণ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়! তাহাতে যোগ 
দেন। ভলোই বংশও তীহাদের পদান্ুসরণ করেন। এই 
বিগ্রহ-তরঙ্গে উদ্ধত ফরাসীগণ ১৩৩৭ খুষ্টাবধে ইংলগ্ডের 
সহিত যুদ্ধঘোষণ! করেন । এই যুদ্ধ প্রায় শতবর্ষকাল (750979 
৪815 ৪০) ধরিয়া চলিয়াছিল। 

১৩৪৬ খুষ্টান্দে ফিলিপ-ডি-ভলোই (11010 ৭০ ড ৪1০1৯) 
কর্তৃক ক্রেসী-যুদ্ধে এবং ২য় জনের রাজত্বে পোইটিয়ার যুদ্ধে 
ইংরাজগণ পরাজিত হয়েন এবং ১৩৬৪-১৩৮০ খুষ্টান্দের মধ্যে 
বালক-রাজ ফ্রান্স পুর্ব্ববল সঞ্চয়ে ক্ষমবান্‌ হইয়াছিল ও পরে 
৫ম চার্লসের রাজত্ব, ৬ষ্ঠ চার্লসের উন্মাদরোগ, স্বার্থান্বেষী 
রাজপুত্রগণের আত্মবিচ্ছেদ, বার্গাণ্ডি ও গাস্কন রাজবংশের 
পরস্পর বিরোদ প্রভৃতিতে ফ্রান্সরাজ্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। 
১৪১৫ খুষ্টাব্দে এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজগণ্‌ 
ফ্রান্সের সমুদ্রোপকুলবন্তী  প্রদেশসমূহ অধিকার করেন। 
ফরাসীগণ অনন্তোপায় হইয়া ক্রমেই তেজোহীন হইতে 
ছিল। এই সময়ে ১৪২৯ খুষ্টাব্দে আর্ক-নিবাসী জোয়ান নাম! 
জনৈক ফরাসীরমণীর অসাধারণ শৌর্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়!, 
ফরাঁসীগণ ইংরাজদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় এবং 
ফরাসীরাজ্যের মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইয়া যায়। 
রাজা ৭ম চার্লস রাইম-নগরে ফরাঁসী-সিংহাঁসনে . অধিঠিত 
হইলেন। ফরাসীসৈন্ের নিকট উপধু্পরি কএকটী যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজগণ ফ্রান্স পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। 

১১শ লুই বাজ্যারোহণ করিয়! সামন্তগণের ক্ষমতা হাস 
করিতে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন এবং ১৪৬১-১৪৮৩ খুষ্টান্ের 
মধ্যে তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়৷ নিজ অধিকার বুদ্ধি করিয়া 
ছিলেন। রাজা ৮ম চার্লসের অধিকারে ইতালী-যুদ্ধে ফরাসী- 
সৈল্ ব্যাপৃত ছিল। তৎপরব্তী রাজা ১২শ লুই এ যুদ্ধসমূহে 
লিপ্ত থাকিয়৷ ফরাসীবল ক্ষয় করিয়াছিলেন । ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ১ম 
ফ্রান্সিস মরিগনানোর যুদ্ধে স্ুইস্‌ জাতিকে পরাহত করেন, 
কিন্তু তিনি ১৫২৫ খুষ্টাবে সম্রাটু ৫ম চার্লসের অসংখ্য সৈন্তের 
সন্মুণীন হইতে সমর্থ ন হইয়া পাভিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী 
হন। ২য় হেন্রীর রাজত্ব সময়ে, ১৫৬২-১৫৮৯ খুষ্টাব্দে, হিউ- 
গেনট ও ক্যাথলিকদিগের ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে 
ফরাসীরাজ্য ধ্বংস ও রাজকোষ শূন্ত হইয়া পড়ে। ১৫৮৯ খুষ্টাবধে 


ফান্দ [ ৬২২ ] ফান্স, 


৩য় হেনরীর মৃত্যুতে ভলোই-বংশের লোপ হয় । অতঃপর বৌর্ক- 
বংশীয় ৪র্থ হেন্রী সিংহাসন অধিকার করেন। তীহারই যে 
ফ্রান্স ও নাভারে রাজ্য একত্র সম্মিলিত হয়। তিনি বিশেষ 
উদ্যমসহকারে গৃহবিবাঁদ (01৮11 ৪৪) উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যের 
একটা মহৎ অভাব পূরণ করেন। এই আত্মবিবাদে রাজ্যের 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের জন্য তিনি বিশেষ 
কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন । এই দারুণ বিপ্লব ও সংঘর্ষের পর 
ফরাসীরাজ্যে পূর্ণশান্তি বিরাঁজিত হইয়াছিল । ১৩শ লুইর অধি- 
কারে ( ১৬১০-১৬৪৩ খুঃ) কাডিনেল্‌ রিচে'লু অবশিষ্ট সামস্ত- 
গণের ক্ষমতা খর্ব করিয়া! ফ্রান্দে পূর্ণ রাজতন্ত্র (4105০010006 
8)90270))5) স্থাপন করিয়া যান । ত্রিশবর্ষযুদ্ধের 075 11072 
৪279 আ৮) অবসানে ১৬৪৮ খুষ্টাব্ে ওয়ে্ফলিয়ার ও 
পরে ১৬৫৯ খুষ্টাব্দে পিরিনিজের সন্ধির পর ফ্রান্স মুরোপ মহা- 
দেশের সর্বশেষ্ঠশক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত বর্ষদ্বঘেই 
নিমেগে ও রায়েস্উয়িকে ঘে সন্ধি হয়, তাহাতে ফ্রান্সের বিশেষ 
কোন স্বার্থহানি হয় নাই। কিন্তু স্পেন দেশের রাজ্যারোহণ- 
সংক্রান্ত যুদ্ধের (৬515 ০1 0)5 8108018]) 30800988809) ) 
অবসানে অনিচ্ছাসন্বেও ফরাসীরাঁজকে ১৭১৩ খুষ্টাবে ইউটেকের 
সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল। 

১৫শ লুইর রাজত্বকালে (১৭১৫-১৭৭৪ খুষ্টাব্দে) কর্সিকা ও 
লোরেন্‌ প্রদেশ ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়; কিন্তু অস্টরীয়াযুদ্ধে 
পরাজিত হওয়াক্ম, তিনি ফরানী অধিকৃত কতকগুলি উপনিবেশ 
হারাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে ফরাগী সাহিত্য উন্নতিমার্গে 


অগ্রসর হইতে থাকে এবং যুরোপের আদালতসমূহে ফরাসী - 


ভাষা গৃহীত হয়। স্বাবীনতাপ্রয়াপী আঁমেরিকাবাসিগণ 
ইংলগ্ডের অধীনতা৷ উচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলে ফরাসীরাজ 
১৬শ লুই তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণ করেন। প্র সময়ে 
১৭৮৯ খুষ্টাবে ফরাসী অন্তধিপ্লব ৩ 'হ০০]। [9%০180100) 
উপস্থিত হয়, প্রজাবুন্দের সহিত রাজকীয় দলের ঘোর সংঘর্ষে 
ফরাসীরাজ্য ছারখার হইয়াছিল। রাঁজহত্যা, নরহত্যা প্রভৃতি 
বীভৎস ব্যাপারসমূহ সংসাধিত হয়। এমন কি অসংখ্য ফরাসী- 


রমণীও অস্ত্র শস্্ে পরিবৃত হইয়া রাজরাণীর হুত্যামানসে ভার্সা- 


য়েল নগরে গমনপুর্বক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। তথা- 
কার রক্ষিদল এই বৈরৈনিষ্যাতনপর রমণীকুলের হস্তে নিপতিত 
হওয়ায় প্রাণত্যাগ করে । রাজরাণী পুর্ব্বাহে সংবাদ পাইয়াই 
শখ্যা ত্যাগপূর্ববক পলায়ন করেন। তাহা৷ না হইলে তিনি কখনই 
এই ললনাগণের হস্তে নিস্তার পাইতেন না। ক্রমেই এই 
রাষটরবিপ্নৰ ভীষণ হইতে ভীষণতর মুন্তি ধারণ করে। ১৬শ 
লুইর মুণ্ড অন্ঠায়-বিচারে বধ্যমঞ্চে গড়াগড়ি যায়। সেই: সঙ্গে 


কত রাজপুত্র ও রাজপুরুষ শমনসদ্নে প্রেরিত হইয়াছিল, 
তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইত্যবসরে জন্মাণ ও প্রুসিয়ারাজের 
মিলিত সৈন্ত ফ্রান্স আক্রমণ করে, কিন্তু রণোন্মত্ত ফরাঁসী- 
সৈনিকের সমক্ষে তাহারা! অধিকক্ষণ দীড়াইতে পারে নাই। 
অতঃপর পূর্বতন রাজতন্ত্র ও রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া, 
ফরাসীরাজ্যে ১৭৯২-১৮০৪ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত 
হয়। এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়নের অভ্যুদয় হয়। 
এই বালকবীরের বীরত্ব দেখিয়া গ্রজাগণ পূর্ব হইতেই তাহার 
উপর আস্থা স্থাপন করিরাছিল। রাজা এবং রাজপরিবার- 
বর্গের চেষ্টায় প্রজার স্ব নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তিনি সাহযভরে 
সর্সমক্ষে ছুএকটা বক্তৃতা করেন। এই রাজদ্রোহিতার ফল 
তিনি হাতে হাতে পাইলেও, প্রজাতন্ত্রের অবসানে ফরাসী সম্রাট 
হইয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন। ১৮০৪ খুষ্টাবে 
ফরাসী-সমাট্‌ু হইয়া নেপোলিয়ান্‌ বীরদর্পে ও অমিতবিক্রমে 
রুষ, জন্ম্রণি প্রভৃতি রাজ্য জয়পুর্বক একটী বিস্তৃত ফরাঁসী- 
সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০৫ খুষ্টাব্দের 
অগ্ট্রালিটজের ভীষণ যুদ্ধ তাহার জীবনের অদ্ভুত কীন্তি। যুদ্ধ- 
বিগ্রছে লিপ্ত থাকিয়া নেপোলিয়ান্‌ রাজকোষ শৃন্ত করিয়া 
ফেলেন। সুতরাং সেনানীমগ্ডলী ও মন্ত্রিসভা! ক্রমশঃই তাহার 
উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিল। মন্ত্রিদলের অনুরোধে তিনি ১৮১৪ 
খুঃ অন্দে ১৪ই এপ্রিল সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া এল্বা- 
দ্বীপে গমনপূর্বক আশ্রয়লাভ করেন। ইত্যবসরে বৌর্কো- 
বংশীয় ১৮শ লুই মন্ত্রিসভার অনুরোধে রাজপদে বরিত হন) 
কিন্তু তখনও নেপোলিয়ন্‌ ফ্রান্সের আশা! পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। এক্বর্ষ মধ্যেই তিনি ফ্রান্সে আসিলেন॥ তিনি 
রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলে উদ্গ্রীৰ সেনাদল তাহার 
সহিত যোগ দিল। সৈন্য লইয়া! তিনি প্রুসিয়ারাজের সহিত যুদ্ধ 
আরম্ত করিলেন। লিগ্ীর যুদ্ধে প্রসিয়ারাজ ১৬ই জুন তারিখে 
পরাজিত হইলেন ; কিন্তু ওয়েলিংটন প্রমুখ বিপক্ষ েন! তাহাকে 
১৮ই জুন ওয়ার্টালুক্ষেত্রে আক্রমণ করিল। শক্রবাহিনীর সমক্ষে 
সৈম্যহীন হইয়া দাড়াইতে না পারিয়া তিনি রাজধানী অভি- 
মুখে প্রত্যাবুত্ত হইলেন এবং পুনরায় মন্ত্িবর্গের অনুরোধে নিজ 
পুত্রের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। এবারও নিকৃষ্ট ফরাসী 
মন্ত্রিসভা তীহাঁর সহিত শঠতা করিতে ছাড়েন নাই। তাহার 
পুত্রের পরিবর্তে বৌর্বোবংশ পুনরধিষ্ঠিত হইল । শক্রহাস্তে মৃত্যু বা 
অপমানিত হইবার ভয়ে তিনি জীবনভিক্ষা চাহিয়াছিলেন ১ 
কিন্ত নৃশংস ফরাসী মন্ত্রিদল তাহার কথা কাণে স্থান দিল ন|। 
ছলনা করিয়া তাহারা জগতের অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ান্‌ 
বীরকে শক্র ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিল। ইংরাজরাজও 


ফাম্ন [ ৬২৩ ] ফান্দী 
তাহাকে সেপ্টহেলেনা দ্বীপে লইয়া বন্দী করিলেন? যে পারীনগর এই রাজ্যের রাঁজধানী। জুলিয়াস্সিজার এই | 


নেপোলিয়ান ফরাসীজাতির উন্নতির আদর্শ ছিলেন, তাহার প্রতি 
এইরূপ কঠোর ব্যবহার ফয়াসীজাতির অধঃপতনের প্রধান 
কারণ। [ নেপোলিয়ান দেখ । ] 

১৮শ লুইর মৃত্যুর পর ১৮২৪ খুষ্টান্দে ১০ম চার্লস্‌ রাজা হন 
এবং তিনি ১৮৩০ খুষ্টাবে রাজ্য শাসন করিলে পর এ বংশীয় 
অন্যতম শাখার বংশধর লুই ফিলিপে ফরাঁসীজাতির সিংহাসনে 
উপবেশন করেন । 
রাজ্যে পুনরায় রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের 
অবসান ও প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৮৫২ খুষ্টাব্ে প্রজাতন্ত্রের 
বিলয় ঘটিলে ফরাসী সাম্রাজ্য বোঁনাপাটাঁবংশের অধিকারে 
আইসে। ৩য় নেপোলিরন ফরাসী-সিংহাসনে উপবেশন করেন । 
১৮৭০ খুষ্টাব্দে হোহেন্জোলারণ রাজপুত্র লিওপোন্ডের মস্তকে 
স্পেনরাজমুকুট প্রদত্ত হইলে, প্রসিয় ও ফ্রান্সের মধ্যে বিবাদ 
বাধে। উক্ত বর্ষের ১৯এ জুলাই সম্রাট নেপোলিয়ান যুদ্ধ- 
ঘোষণা করেন। এই অবিষৃষ্যকাঁরিতাদোষে ফ্রান্সের অদৃষ্টা- 
কাশ ক্রমশঃই মেঘাচ্ছন্ন হইতে থাকে । সমগ্র জর্দণ শক্তির 
সমরে একে একে ফরাসীসেনাদল ক্ষয় হইতে লাগিল, 
সেদানযুদ্ধে নেপোলিয়ান স্বয়ং বন্দী হইলেন এবং বিখ্যাতসেনানী 
মার্শাল বজৈর্নে প্রায় ১লক্ষ ৭৩ হাজার ফরাসীসেনা লইয়! 
মেটুজে নগরে জর্মণ-হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

মার্সেল ম্যাকমাহোন, জেনারল চিন্সি প্রভৃতি বীরবৃন্দ 
প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিলেও জয়োদ্দপ্ত জন্মণসৈন্ত পারীনগর 
অবরোধ করিল। সাম্রীজ্জী ইউজিন্‌ এই সময় রাজ্যের সর্ধময়ী 
কর্রী ছিলেন, জন্মণসৈন্ঠের আগমনে তিনি পলায়ন করেন। 
১৮৭১ খুষ্টাব্দে ফরাসী গবর্মেন্ট ও জ্ম্ণ সম্রাটের মধ্যে এক সন্ধি 
হয়। প্র সন্ধির সর্তানুসারে ফরাসীগণ জন্মণ সম্রাটুকে এল্সাস ও 
লোরেন্‌ প্রদেশ এবং যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণস্বূপ ২০ কোটি 
পাউপ্ড মুদ্রা দিতে বাধ্য হন। ১৮৭১ খুষ্টাব্দে জগছিখ্যাত শ্রীতি- 
হাঁসিক ও রাজনৈতিক থিষ়ার্স এবং পরে ১৮৭৩ খুষ্টাবে মার্সাল 
'ম্যাক্ম্যাহোন ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জুলে গ্রেভী ফরাসী প্রজাতন্ত্রের 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮৭৫ খুষ্টাব্খের ২রা ফেব্রুয়ারী 
হইতেই ফরাসী রাজ্যের বর্তমান শাসনবিধি প্রচলিত হইয়াছে। 


১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারী ফরাসী- 


নগরকে লুটেসিয়া নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে এই 
নগর মৃত্তিকানিশ্মিত গৃহে আবৃত ছিল। খুষ্টীয় ৪র্থ শতাবে 
“পারিসিয়াই নামক কেপ্টিক জাতির বাঁস হইতে এই স্থান 
পারিসিয়া নামে পরিচিত হয়। ৬ষ্ঠ শতাবের প্রারন্তে এই 
নগর রাঁজধানীরূপে মনোনীত হয়, পরে দশম শতাবে হিউ- 
ক্যাপেট এখানে ফরাসী রাজতন্ত্রের রাজধানী স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। খুষ্টীয় ১৫শ শতাৰে যুদ্ধ, ছুতিক্ষ ও মড়কাদিতে এই 
নগর হতশ্রী হইয়া যায়, পরে হর্থ হেনরী, ১৩শ ও ১৪শ লুইর 
শাঁসনকালে এই নগর নানা অট্রালিকাদিতে স্থশোভিত এবং 
আয়তনে বদ্ধিত হয়। বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান বোনাপাটার 
অধিকারে এবং লুই ফিলিপের যত্তে এই রাজধানী অপূর্ধব শ্রীধারণ 
করে। যাহা কিছু বাঁকী ছিল, ৩য় নেপোলিয়ান ও ৰেরণ হস্ম্যান 
তাহা স্থুদম্পন্ন করিয়া যাঁন। এই সময়ে রাজকীয় অট্টালিকা, 
উদ্ান, সেতু, জল-প্রণাঁলী ও ছর্ণ প্রভৃতির পুননির্মাণকল্পে 
প্রায় ৭ কোটী পাউগু মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। পারীনগরী 
সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সুগঠিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। 

১৮৭০ থুষ্টা্ধে জঙ্ম্নাণ-সৈন্ত কর্তৃক রাজধানী অবরোধ এবং 
পরবর্তীকালে কমিউনদিগের (006 0010000189 ) অত্যাচারে 
পারীনগরীর বহু ক্ষতি হয়। 

১৮৮০ খুষ্টান্দে এখানকার প্রজাতন্ত্র-মন্দিরে (01896 09 19 
7১০১৪011089) একটী ৭০ ফিট উচ্চ অনুশাসন স্থাপিত হইয়া- 
ছিল। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকালয় এই 
নগরে বিরাঁজিত। [ পুস্তকালয় দেখ । ] 

১৯০০ খুষ্টান্দে পাঁরী রাজধানীতে একটী জগৎপ্রসিদ্ধ প্রদ- 
শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রদর্শনীর অতুলনীয় দৃষ্টান্ত । ইতিপূর্বে 
অসাধারণ পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে এরূপ শিশ্পপ্রদর্শনী আর 
কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। বর্তমান শতাবে ইহাই 
ফরাসীজা'তির গৌরব-পরিচায়ক । আফ্রিকার ফাসোদারণক্ষেত্রে 
পরাজিত হইয়া! ফরাসীদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং 
চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহ ও খুষ্টান-হত্যার প্রতিশোধ লইতে 
ইহারাও প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
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বকাঁর। ব্যঞ্জনবর্ণের ভ্রয়োবিংশ বর্ণ ও প বর্গের তৃতীয় 
2 বর্ণ। এই বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। জিহ্বাগ্রে ও্টদ্বয়ের 
স্পর্শ হইলে এই ব্রণ উচ্চারিত হয়, এই জন্ত ইহা! স্পর্শবর্ণ। 
এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ব, বাহ্‌ প্রযত্র, সংবার, নাদ 
ও ঘোঁষ। ইহা অন্পপ্রাণ। এই বর্ণের লিখন প্রকার-_ 
পত্রিকোণরূপিণী রেখা বিষণীশত্রক্মরূপিণী। 
মাত্রাশক্তিঃ পরা! জ্ঞেয়। ধ্যানমস্ত গ্রচক্ষতে ॥৮ ( বর্ণমালাতন্ত্র ) 
প্রথমে ত্রিকোণ ভাবে রেখা করিতে হইবে, তাহাতে মাত্র 
টানিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। এই ভ্রিকোণরূপিণী রেখা, ব্রহ্ধা 
বিষণ ও শিবস্বরূপিশী এবং পরম মাত্রা শক্তি। 
ইহার ধ্যান__ 
“নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং নীলান্বরধরাঁং পরাম্‌। 
নাগহারোজ্জলাং দেবীং দ্বিভূজাং পদ্মলোচনাঁং ॥ 
এবং ধ্যাত্বা বকারস্ত তন্ত্র, দশধা জপেতৎ্॥” ( বর্ণোদ্ধারতন্ত্র ) 
এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া দশবার বকারের জপ করিতে হয়। 
ইহার প্রণাম__ 
গ্ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিধাঁমুতলেপিতং। 
স্বয়ং কুগুলিনীং দেবীং সততং প্রণমাম্যহং ॥৮ ( বর্োদ্ধারুতন্তর) 
এই বকার চতুরবর্ গ্রদায়ক, শরচন্দ্রসদৃশ, পঞ্চদেবময়, 
পঞ্চপ্রাণাআ্বক এবং ত্রিবিন্দুসহিত। ইহাই বকারের স্বরূপ। 
“বকারং শৃণু চার্ক্জি | চতুর্ব্ প্রদায়কং। 
শরচ্ন্ত্র প্রতীকীশং পঞ্চদেব্ময়ং সদা । 
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিবিন্দুপহিতং সদা ॥৮. ( কীমধেনুতন্ত্র ) 
ইহার বাচক শব্দ বনী, ভূধর, মার্গ, ঘর্থরী, লোঁচনপ্রিয়, 
: প্রচেতস্‌, কলস, পক্ষী, স্থলগণ্ড, কপর্দিনী, পৃষ্ঠবংশ, শিখিবাচ্ছ, 
যুগন্ধর, মুখবিন্দু, বলী, ঘণ্টা, যোদ্ধা, ভ্রিলোচনপ্রিয়, ক্রেদিনী, 
তাপিনী, ভূমি, স্গন্ধি, ত্রিবলিপ্রিয়, সুরভি, মুখবিষু্ সংহার, 


বস্তধাধিপ, ষষ্ঠাপুর, চপেটা, মোদক, গগন, পতি, পুর্ববাষাঢ়া, 
মধ্যলিঙ্গ, শনি, কুস্ত, তৃতীয়ক । ( নান! তন্্রশাস্ত্ ) 
ব (পুং) বল-ড। ১ বরুণ। ২সিন্কু। ৩ভগ। ৪ তোয়। 
৫ গত । ৬ গন্ধ। ৭ তন্তসস্তান। ৮ বপন। 
বেঃ পুমান্‌ বরুণে সিদ্ধ ভগে তোয়ে গতেহপি চ। 
গন্ধকে তন্তসন্তানে পুংস্যেব বপনে স্মৃতঃ॥” ( মেদিনী ) 


টি 


৯ কুস্ত। 
সুরভি, মুখবিষ্ণ, সংহার, বস্থধাধিপ। 
দশগণ্ড। (রুদ্রযামলোক্ত বীজাভি? ) 

বই (দেশজ) ১ পুস্তক, বহি শব্দের অপত্রংশ | ২ বিনা, ব্যতিরেক। 

বইন (দেশজ ) ভগিনী । 

বইনঝি (দেশজ ) ভগিনীর কন্তা, বুনের মেয়ে। 

বইনপো! (দেশজ ) ভগিনীপুত্র। 

বউ (দেশজ, বধূ শব্দের অপত্রংশ ) ১ পত্বী। ২ পুত্রবধূ 

বউকথাঁকও, একপ্রকার পক্ষী। 

বউনি (দেশজ ) বিক্রয় আরম্ভ, ব্যবসায়ীদিগের প্রথম বিক্রয় । 

বউয়! (দেশজ ) কুৎসিত গালিবিশেষ, পুত্রবধূগমনকারী । 
এই শব্দ প্রায়ই পরিহাসব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। 

বউয়াঁমী (দেশজ ) পুত্রবধূগমন, ব্উয়ার কার্য্য। 

বউভাতি (দেশজ ) বিবাহের পর নববধূ স্বামি-গৃহে আসিয়া 

কুটুন্বদিগকে যে ভাত দেয়, তাহাকে বউভাত কহে। এইদিন 
সকলকেই বউয়ের হাঁতে ভোজন করিতে হয়। 

বউমারী (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। 

বংহিমন্‌ (পুং) অরমেষামতিশয়েন বহুলঃ বহুল-ইমন্, (বহুল- 
শব্দস্য বংহাঁদেশঃ। পা! ৬৪১৫৭ ) অতিশয় বহুল, বাহুল্য । 
হহিষ্ঠ (তরি) অতিশয়েন বহুঃ বহ-ই্ঠ, প্রিয়স্থিরেত্যাদি ইষ্ট 
গ্রত্যয়ঃ। অতিশয় বহু, অত্যধিক । 

“বংহিষ্ঠ-কীন্তির্ধশস। বরিষ্ঠং” ( ভট্টি ২৪৫) 
ংহীয়স্‌ (ত্রি) বহু-ঈয়ুস্ু, ততো বংহাঁদেশঃ। অতিশয় বহুল। 
বইচ (দেশজ ) ক্ষুদ্র বন্য ফলবৃক্ষ বিশেষ, বৈকম্কৃত বৃক্ষ । 
( মা19008161% 9৪010 ) এই বুক্ষ কণ্টকাকীর্ণ এবং ঝোপের 
ন্যায় একত্র জড়াইয়া থাঁকে। ভারতবর্ষের শুফপ্রধান 
| পার্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এবং ব্রঙ্গের প্রোম 
নগর পর্যন্ত এই বন্যবৃক্ষ দেখা যাঁয়। ইহার ফলগুলি লোহিত- 
কৃষ্ণ এবং খাইতে জুস্বাছ। 
বিভিন্ন স্থানে ইহার বিভিন্ন নাঁম।__হিন্দি-_বিলঙ্গরা, 
ভন্চের কঞ্ু হন্দি, কষ্টার, কা, কুন্দযী, বুঞ্জ, বৌচী) বাঙ্গালা-_ 
বিধ্া, বইচ, কটাই, তম্বট) পালামৌ_-কটহিল 3; কোল-_ 
সেরলী, মার্লেক, সর্লর্ধ) সাঁওতাঁল-_মেলী ১ উড়িয়া_-বোনি৮, 


( শব্দরত্বা” ) ইহার সাঙ্কেতিক নাঁম যুগন্ধর, 


(বীজাভিধাণ ) ভূধর, 


১৫৭ 


বক [ ৬২৬ ] বক 


বৈলি, বইচো; গৌঁড়-_অর্শান্থরি, কতিএন ) পঞ্জাব__কুকই, 
ককোয়া, কঙ্ধু, কন্দেই, কুকোয়া ১ সিন্ধু_ভূতক্কাশ, বাঁবচে; 
মধ্যপ্রদেশ__কাঙ্ক, কাঙ্কি, বিলাতী ) বোন্বাই--স্বাছু, কণ্টক, 
তম্বট, কৈকুন, পহার, ভেকল, ককঘ) দাক্ষিণাত্য-_কুন্দয়ী, বু, 


বৌচী; মরাঠী_-পহার, ভেকল, ককেই, ককের, অতুর্ণী; 


কুকুু-গুজরোটা; তেলগু-_কন্ড়েও্, পোদ্দ_কনডু, কক, 
নকনরেণ্ড ; সিংহলে- উগুরন্ম | 
পঞ্জাব ও বাঙ্গালায় কখন কখন বেলকাটার পরিবর্তে 
বইচের কীটা৷ বসন্ত উস্কাইতে ব্যবহৃত হয়। জাতবাঁলকের 
গাত্রবেদনা নিবারণের জন্য এবং ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিতে 
দাক্ষিণাত্যবাসীরা ইহার বীজ ও হরিদ্রা একত্র গুড়াইয়া বাঁল- 
কেরে গাঁয়ে মাখাইয়! দ্েয়। বিস্চিকারোগে অন্তান্ত দ্রব্যের 
সহিত ইহার আঠাও ব্যবহার্য । সবিরাম জরে ছোটনাগপুর- 
বাদিগণ ইহার ছাল ব্যবহার করে। আধুর্েদমতে ইহার 
গুণ সুমিষ্ট, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ও পাঁচক। কামলা ও প্লীহারোগে 
ইহার প্রয়োগ আছে। বইচফল কুলের ন্যায় কীচা ও বাঁধিয়া 
খাওয়া যায়। ইহার পত্রও গবাঁদির ভক্ষণীয়। কাষ্ঠ লাঁলবর্ণ 
ও কঠিন এবং যন্ত্রাদির বাঁটের উপযোগী । 
বধু (দেশজ) বন্ধু শব্দের অপভ্রংশ, ১ সুহৃদ্‌। মিত্র । ২ অতি ্রিয়তম। 
বক, ১ কৌটিল্য, গতি ভৃাদি, আত্মনে, সক সেটু। লট বঙ্কতে। 
লোট বঙ্কতাং। লিট্‌ ববস্কে। লুঙ অবস্ধিষ্ট। 
বক €পুং) বস্কতে কুটিলীভবতি বকি-অচ. পৃষোদরাদিত্বাৎ ন 
লোপঃ । স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। পর্্যায়-_ক্হব, দ্বারবলিভূজ, 
কক্ষেরু, শুরুবায়স, দীর্ঘজভ্ঘ, বকোট, গৃহবলিপ্রিয় ৷ ( শব্দরত্বাণ) 
নিশৈত, শিখী, চন্ত্রবিহঙ্গম, : তীর্থসেবী, তাঁপস, মীনঘাতী, 
মুষাধ্যারী, নিশ্চলাঙ্গ, দাস্তিক। ইহার মাংসগুণ মধুর, সিপ্ধ, 
গুরু, অগ্নি প্রকোপক, শ্লেম্সবদ্ধক, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দী। এই মাংস 
অতিশয় অপথ্য। (ভাবপ্র") 
বকপক্ষী ছুপ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ। গল! ও পদদ্বয় লম্বা, 
ঠোঁট লম্বা ও চাল এবং পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র, নাই বলিলেও চলে। 
ইহাদের গলদেশ এত কোমল যে, জগতে আর তাহার 
দ্বিতীয় নাই। এজন্য উহা সাঁধারণতঃই মৃল্যবান্। কোন 
কোন লোকে টুপিতে উহা! ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
বৈজ্ঞানিকগণ এই জাতীয় পক্ষীকে 41168 শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন। আযুর্কেদ-শীস্্কারদিগের মতে ইহার! প্রবজাতীয়, 
যেহেতু ইহারা নিরন্তর জলাঁশয়তটে থাকিতে ভালবাসে । 
ইংলও প্রভৃতি যুরোপীয় দেশে এই জাতীয় পক্ষীকে 7.০ 
( &29% 0797% ) বলে ) কিন্ত তাহার! সাধারণতঃ আমাদের 
বক অপেক্ষী আকারে বৃহৎ। 


উট ১১১১১১১১১১০ ০ ০১) 


যখন জলাশক়্তটে থাকে, তখন তাহার বড়ই নিরীহ 
বলিয়া বোঁধ হয়। স্থিরভাবে গলদেশ নত রাখিয়া মৎস্যের 
গমনাগমন প্রতীক্ষা করে, কিন্তু যেমন একটা ক্ষুদ্রাকার 
মৎস্য জলের উপর দিকে ভাঁসিয়া উঠে, অমনি চকিতের স্থা় 
তাহারা লম্বাঠোট বাহির করিয়া এ জলজ জীবকে ধরিয়া উপরে 
আনে এবং গলাঁধঃকরণ করে।৯ পক্ষান্তরে যুরোপীয় “হিরন, 
পক্ষী জলো! ইন্দুর, ভেক ও সরীস্থপাদির শাবক ধরিয়া খায়। 
উদরান্ন সংগ্রহের জন্য তাহারা জলাশয়তীরে নিশ্চলভাবে সারাদিন 
ব্সিয়৷ থাকে এবং রাত্রিকালে বুক্ষাদির ডালে বসিয়া নিশা 
যাপন করে। কিন্তু যখন তাহার্দের ডিম্‌ পাড়িবার সময় 
আইসে, তখন তাঁহারা ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যত্র উড়িয়া যাঁয়। 
আকাশপথে তাহারা এত উপরে উঠে যে, আমরা নিয়দেশ 
হইতে তাহাদের অতিশয় ক্ষুদ্রীকার শ্বেতকাঁয় দেখিতে পাই । 
আমাদের দেশের বালকবালিকাগণের বিশ্বাস যে, বকজাতির 
আকাশভ্রমণকালে প্রার্থনা করিলে তাহারা আমাদের নখের 
উপর সাদ! লম্বা দাগ দিতে পারে।২ তাহারা কোন নিভৃত 
স্থানে উপস্থিত হইয়া একটা বৃক্ষে বাঁস করে, এমন কি 
কোঁন কোন বুক্ষে ৮০্টীর অধিক নীড় সংখ্যা দেখা গিয়াছে। 
যদি কোন স্থানে গাছের উপর সকলের বাঁসা ন! হয়, তাহা হইলে 
তাহারা সেই স্থানে ভূমির উপর বাসা নির্মাণ করে। এ নীড় 
মোটা! কাঁটির দ্বার! বড় ও চেগ্টাভাবে নির্মিত হয়; কিন্তু উহার 
মধ্যভাঁগ কোঁমল পশম বা! অন্য পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। 
ইহাঁরই উপরে তাহারা ৪টী কি ৫টী নীলাভ হরিৎ বর্ণের ডিম 
পাঁড়ে। অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় ইহাদের ডিমের খোলা! তত চকৃচকে 
হয় না। ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হইলেও পক্ষিশাবক প্রায় 
৬সপ্তাহ কাল নীড় মধ্যে থাঁকে, এঁ সময় বুদ্ধ পক্ষীরা মৎস্য 
ধরিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয় । কখন কখন বুক্ষে বাঁসা নিশ্মাণ 
করিয়া দীড়কাক ও বকে বিরোধ উপস্থিত হয়। ডাঁঃ হেসাম 
(7. [ঢ০)51797) ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডে এরূপ পক্ষিবিবাদ দৃষ্টিগোচর 
করেন। প্রথম যুদ্ধে ওক গাছটী নষ্ট হইয়৷ যায় এবং দ্বিতীয় 
যুদ্ধে বকের জয়ী হইয়া দাড়কাকদিগের অধিকৃত স্থানে যাইয়া 


বাঁসা নিশ্মীণ করে । অবশেষে এই ছুই বিরোধী দলের মধ্যে সন্ধি 


স্থাপিত হয় ।৩ ইহারা স্বভাঁবতঃই পোষ মানে, সদাই পাঁল- 
(১) এইজন্য যে ব্যক্তি বাহিরে ভালমানুষী দেখায়, অথচ ভিতরে 
তাহার বিষের ছুরি, লোকে সাধারণতঃ তাহাকে “বকধার্মিক” বলিয়! 
উপমা দেয়। 
(২) “বকা মামা বকা মাম! ফুল দিয়ে য|। 


চাঁরকড়। কড়ি দিব গুণে নিয়ে যা ॥” 
এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই। 
(৩) 70081051) 05919099019, 2২91 17196. ০1, 1, 0, 294. 


ব্ক [ ৬২৭ ] বক 


কের নিকটে থাকিতে ভালবাসে এবং মৎস্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যও 
খাইতে দেখা যাঁয়। ইহারা হংসাদির ন্যায় স্পষ্ট সীতার 
কাঁটিতে পারে না। তবে জলাঁর উপর দিয়া ডানা ও পদের ভর 
রাখিয়া উড়িতে উড়িতে অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাঁয়। কখন 
কখনও তাহারা ১০ বা ১২ ফিট্‌ স্থান সীতারিয়া পার হইতে 
দেখা গিয়াছে । 

তিনবর্ষ পর্যন্ত শাবকদিগের মাথায় ঝট হয় না, তৎপরে 
মন্তকের উপরিভাগে কতকগুলি পালখ উঠে । গলার পালখ 
সাদা ও অপেক্ষাকৃত কোমল হয়। ঠোঁট ক্রমশঠই হরিদ্রা- 
বর্ণের হইতে থাঁকে । পদদ্বয়ের বর্ণ ও পক্কতা পায়, এই সময়ে 
শাবকদিগের শারীরিক গঠন ততদুর সুন্দর হয় না; কিন্তু তিন 
বর্ষ পরেই যেন তাহাঁদের যৌবনোদগম হয়। পুং বা জী পক্ষী 
স্বভাবতঃই স্ুচিন্কণ পাঁলখারৃত ও সুন্দরদৃশ্ত হইয়া থাকে। 
যুরোপে পূর্বকালে বকশিকার সন্্রান্তব্যক্তিদিগের ক্রীড়া- 
মধ্যে গণ্য ছিল। শিকারকালে কোন মহাশয় ব্যক্তি যদি 
একটী বকডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে তীহাকে 
১ পাউও্ড অর্থ দণ্ড দিতে হুইত। 

ব্কমাংস একটা সুখাদ্য আহার। ইংলগ্ডে ৪র্থ এড ওয়ার্ডের 
রাজত্বকালে ইয়র্কের আর্কবিশপ জর্জ নেভীলের অভিষেক 
: সময়ে বহুশত বক নষ্ট হইয়াছিল। রাঁজা অষ্টম হেন্রীর 
বিবাহ সময়ে বক্মাংসের প্রচলন ছিল। এক্ষণে রুচির পরি- 
বর্তন সঙ্গে ইলগ্ডে বকমাংস আহার রহিত হইয়াঁছে। 

২ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ, চলিত বকফুল। পর্য্যায়__শিব- 
বল্লী, পাশুপত, একাঠীলা, বুক, বস্তুক, বস্থক, বকপুষ্প, শিব- 
মন্লী, কাঁকনীর্ষ, স্থলপুষ্প, শিবপ্রিয়, কাঁকনামা, বসহট, স্বপুরক, 
বুক্তপুষ্প, মুনিতরু, অগন্তি, বঙ্গসেনক, অগস্ত্য, শীন্রপুষ্প, মুনিক্রম, 
ব্রণারি, দীর্ঘকলক, বক্রপুষ্প, স্্রপ্রিয়। 
818018.) ভিন্ননাম,_হিন্দি--অগন্ত, অগ্ুস্ত, বক, অগস্তি- 
বসনা, বাঙ্গালা-_অগন্ত, বক, কা, অগন্তি, বগফুল, বুকো ১ 
বেরার-_হদগ, হেত, উঃপঃপ্রদেশ__বিশনা, বকো, বোম্বাই__ 
আগস্ত, বসনা, অগস্তি, মরাঠী-__অগাস্তা, অগস্তি, শেবরী, 
চৌঁপচিনি ; গুজরাতী-_অগথিও ) তাঁমিল__অগখিনর, অগাঁতি ) 
তেলু-অবসিনন, আঁবেসি; কণাড়ী-_অগস, বর্গ 
পৌথ্য, পৌকনন। 

দক্ষিণ ও পূর্ব্বভারত, গঙ্গার অন্তর্দী, ত্রচ্ম, উত্তর আষ্টরে- 
লিয়। ও মরিসস দ্বীপে এই বুক্ষ জন্মিতে দেখা যাঁয়। গাছগুলি 
স্বভাঁবতঃ ২০ হইতে ৩০ ফিটু পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার কাষ্ঠ 
অতিশয়. পল্কা, অল্পদিন পরে বৃক্ষটা আপনিই মরিয়া যায়। 
ফুলগুলি দেখিতে . পলাশ পুষ্পের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
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বড় ও সাদ! এবং কোথাও কোথাও ঈষৎ লাঁলাভ শ্বেতবর্ণের 
হইয়া থাকে । 

বৃক্ষনির্ধ্যাস লাল, রৌদ্র ও বাতাসে ঘোর বেগুণের মত 
কাল হয়। উহা জল এবং স্থরাঁসারে গলিয়। যায় । কাষ্ঠ শুষ্ক 
ও নীরস বলিয়া রৌদ্র উত্তীপে বুক্ষত্বক্‌ ফাটিয়া যাঁয়, কিন্ত 
ভিতরের দিকে যে আইসের মত পাতলা ছাল থাকে, তাহা 
হইতে উৎকষ্ট ও দৃঢ় ভন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

ছালে ধারকতা-শক্তি আছে । বসন্তোদগমের প্রথমাবস্থার 
অথবা সম্ফোটক জ্বরে ছাল জলে ভিজাইয়া খাইতে দেয়। 
কোথাও কোথাও ফুল ও পত্রের রস লইয়া শিরঃপীড়ায় ও 
নাঁসা রোগে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এর রস উত্তমরূপে টানিয়া 
নাসারন্বে, প্রবেশ ক্রাইলে উপযুক্ত পরিমাণে শ্লেম্মাদ্রাৰ হইয়া 
মস্তিষ্কের বেদনা ও গুরুত্ব ন্ট হয়। লাল বর্ণযুক্ত বকফ্ুলের 
শিকড় জলে বাটিয়া বাতযুক্ত স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার 
দর্শে। কৃষ্টব্রণ বা শস্ত্াথাতে দষ্ট স্থানে পত্রের পুল্টস লাগাইলে 
ক্ষতস্থান আরোগ্য হয়। পুষ্পের রস চক্ষৃতে দিলে ঝাপ্সা 
দোঁষ যাঁয়। কচি পাতা ও ফুল রান্ধিয়া খাইতে উত্তম। ইহার 
সুটী বরবটীর ন্যায় ব্যঞ্জনাদিতে খাওয়া যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
কষাঁয় লাগে, অধিক খাইলে উদরাময় জন্মে । 

এই পুষ্প শিবের অতি পবিত্র। দেবপুজাঁয় ইহার ব্যবহার 
ষ্ট হয়। ইহা! সিত, পীত, নীল ও লোহিত ভেদে চারিপ্রকার। 
তন্ত্রমতে ইহা যন্ত্রপু্প। এই পুষ্পে সকল দেবতার পুজ৷ 
করা যাঁয়। বিশেষতঃ অন্ঠান্ত পুষ্প পধুষিত হইলে তাহাদারা 
পূজা করা যায় না, কিন্তু বকপুষ্প পযুঠষিত হইলেও তাহা'তে 
পুজা করা যায়। বৈগ্যক মতে ইহার গুণ_মধুর, শিশির, 
শ্রম, কাস ও ত্রিদোষনাশক এবং বলকর। (রাঁজনি ) 
ভাঁবপ্রকাঁশমতে শীত, নক্তান্ক্যনাশক, চাতুর্থকনিবারক, তিক্ত, 
কথায়, কটুপাঁক, পীনস, শ্লে্সা, পিত্ত ও বাতদ্ন। (ভাবপ্র') 
৩কুবের। ৪ রক্ষোবিশেষ। এই রাক্ষদ ভীমের হস্তে নিহত 
হয়। (ভাঁরত ১/৯৫।৭৩) ৫ অস্তুর বিশেষ, বকাস্থুর । ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 'এই অসুর নিহত হয়। লিখিত আছে__ 

একদ গৌপবালকগণ শ্রীরুষ্ণের সহিত ধেন্ু চরাইতে বনে 
গমন করেন । তথায় শ্রীরুষ্ণ ধেনুকে জলপাঁন করাইবার জন্য 
একী জলাশয়ে উপস্থিত হন। সেই সময় বকরূপধারী অস্থুর 
আসিয়া শ্রীকুষ্চকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, বলরাম প্রস্ৃতি ইহ 
দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। 
এই বকের তুণ্ড অতিশয় প্রথর। ভগবান্‌ কৃষ্ণ বকের বদন 
মধ্যস্থ হইয়। অগ্নির ন্যায় তাঁহার তালুমুল দগ্ধ করিতে লাগিলেন । 
তখন বক তাহা! সহ করিতে না৷ পাঁরিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে 


বকৰৃতি 


উদ্গার করিয়া ফেলিল। পরে বক তুগডাঘাত ছার! রি 
প্রাণরধের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইল। 
্রীরুঞ্ণ এই অস্ুরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া ছুই বানুতে 
তাহার তুণ্ড ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন । 
(ভাগবত ১০।১১ অ?) 
৬ তালব্যশকার । 
“সো বান্তঃ বপরো বৃকঃ” (বীজবর্ণাভি” ) ৭ যন্ত্রবিশেষ, বক্ষন্ত্র। 
[ যন্ত্রশব্দ দেখ । ] 
বকচিঞ্চিক। ভ্্রী) মতম্তবিশেষ । পর্য্যায়_বকাটা। হোরাবলী) 
বকজিৎ €পুং) বকং জিতবান্‌ ইতি জি-কিপ্‌ তুক্‌ চ। ১ ভীম- 
সেন। ২ শ্রীকষ্ণ। (ত্রিকাণ) 
বকথুন! ( পুং ) বকইৰ শুত্রবর্ণ-ধুপঃ | বুকধূপ। (অমরটাকা) 
বকনা (দেশজ ) স্ত্রীগোবতৎস। 
বকনিসুদন (পুং) নি্ুদয়তি হত্তীতি সুদি-ল্যু বকম্ত নিস্দনো! 
ঘাতকঃ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকষ্চ। (হেম) 
বকপঞ্চক (ক্লী) বকোপলক্ষিতাঃ পঞ্চতিথয়ো যত্র কপৃ, বকো- 
ইপি তত্র নাশ্মীয়াদিতি বচনাদেব তথাত্বং। কাত্তিকমাসের শুক্লা 
একাদশী হইতে পূর্নিমা পধ্যস্ত বকপঞ্চক, অর্থাৎ এই পাঁচটা 
তিথিকে বকপঞ্চক কহে। এই পাঁচদিন কাহারও মৎন্ত বা 
মাংস ভোজন করিতে নাই। বকগণও এই পাঁচদিন মৎস্ত ভক্ষণ 
করে না, এইজন্য ইহার নাম বকপঞ্চক হইয়াছে । অতএব 
এই প্রাচদিন মত্ত মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে 
কাণ্তিক মাসেই মৎস্যমাংসভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে । যাহারা 
কাত্তিকমাসে মৎস্যাদ্দি ভোজন করেন; . তাহারা কিন্তু এই 
পাঁচদিন মৎস্যাদি ভোজন করিবেন না। 
«“একাদ্রশীং সমারভ্য যাবৎ পঞ্চদশীভবেৎ। 
বকোহপি তত্র নাম্বীয়াৎ মীনং মাঁংসঞ্চ কিং নরঃ ॥» (তিথিতত্ব) 
বৰুপুষ্প ( পুং) বকইব বক্রং পুষ্পং যস্য। বকবুক্ষ। (শব্দরণ) 
(ক্রী) বকস্য পুম্পং। অগস্তিকুস্থম, বকফুল। 
বকম (আরবী )১ রত্তবর্ণ কাষ্ঠ । (08999111816, 99101)90 ) 
২ পায়রার শব্দ। 
বকলম (পারসী ) একজনের পরিবর্তে অন্যে যে নাম সহি 
করে, তাহাকে বকলম কহে। 


বকবুত্তি (পুং) বকস্যেব স্বার্থসাধিকা বৃতির্যস্য। .বকতুল্য 


বর্তনবিশিষ্ট কপটাচারী। ইহার লক্ষণ__ 
“অর্বাগৃদৃষ্টিনৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। 
শঠো মিথ্যা বিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদা ্বতঃ ॥৮ (বিষুপু” টীকা স্বামী) 
যাহারা অর্বাকৃদৃষ্টি, নৈক্কৃতিক, স্বার্থসাধনবিষয়ে তৎপর, শঠ 
এবং কপটবিনীত হয়, তাহাদিগকে বকবৃত্তি কহে। 


ভগবান্‌ 


বকবৈরিন্‌ (পুং) বকস্য নী: জি আদ. ১ বা 


২ ্রীরুষ্ণ। (জটাধর ) ্‌ 
বকয়1, তৈরভূক্তের অন্তর্গত একটী নদ্রী। (ব্রণ খণ ৪৭1৯৫) 
বকব্রতিন্‌ €পুং) বককব্রতমস্যান্তীতি ইনি।  মিথ্যাবিনীত, 

বকবৃত্তি। 
বকা (দেশজ ) ১ কুপথগামী। ছুশ্চরিত্র। ২ বি ৩ অধিক 

কথা বলা। ৃ 
বকাটা (ত্ত্রী) ১ বকচিঞ্চিকা মতস্য। (হারা) (দেশজ ) ২ 
তন্তবায়দিগের বস্ত্রবয়নের দণ্বিশেষ। ্‌ 
বকারি €পুং) বকদ্য টি ৬তৎ। ১ শ্রীকৃষ্ণ । ২ ভীমসেন। 
বকুর [তত্রি) ভাস্করঃ বা ভয়ঙ্করঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ %3 

১ ভাঙ্কর। ২ ভয়ঙ্কর। খক্‌ ১।১১৭।২১) 
বকুল (পুং) বঙ্কতে ইতি বকি কৌটিল্যে টিক. 

উণ, ১৪২ ) উরচ, প্রত্যয়রেফপ্য লত্বং বন্কের্ণলোপশ্ট। স্বনাম- 

খ্যাত পুষ্পবৃক্ষ । (81)0501)8 7)168)£1 ) পধ্যায়_-কেসর, 
কেশর, বকুল, সিংহকেসর, বকুল, বরলব্ধ, সীধুগন্ধ, মুকুল, 
মুকুল, স্্ীমুখমধু, দোহল, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্ন, স্থিরকুস্কুম, 
শারদিক, করক, সীসংজ্ঞ, বিশারদ, গৃঢ়পুষ্পক, ধনী, মদন, 
মদ্যামোদ, চিরপুষ্প। ইহার গুণ-__শীতল, হৃদ্য, বিষদৌষনাশক, 
মধুর, ক্ষায়, মদাঢ্য ও হ্ষদায়ক। ইহার, পুষ্পগুণ-_রুচিকর, 


_ ক্ষীরাঢ্য, স্থরভি, শীতল, মধুর, স্সিগ্ণ, কষায় ও মলঙংগ্রহ- 


কারক। (রাজনি”) ইহার ফলগুণ-_মধুর, গ্রাহক এবং 
দত্তক্থ্ষ্যকর। ( ভাবপ্র”) 

ইহার পুষ্পের সুমিষ্ট আদ্রাণজন্ত ইহা সমধিক বিখ্যাত। 
অনেকে স্বাদ লইবার জন্য বকুলফুলের মাল গাথিয়! 
গলায় পরে। এই বৃহদাকার বৃক্ষ ভারতের সর্ধত্রই জন্মে। 
দাক্ষিণাত্য ও মলয় প্রায়োদ্বীপে ইহার. বন দেখা যাঁক়। 
বিভিন্ন স্থানে ইহার বিভিন্ন নাম আছে। হিন্দী__মূলসারী, মৌল্‌- 
সের, বকুল, মুলসরি, মৌলসরৌ 3 বাঙ্গালা__বকুল, বউল, 
বোহুল; উড়িয়া_-বৌলো, বৌল ) উঃ পঃ প্রদেশ__-মৌলসারী) 
পঞ্জাব_-মৌলসিরী, মৌলসরী ; মধ্যপ্রদেশ__-মোলসরী, ভোল- 
নরী; বোন্বাই__বৌরসলি ; মরাঠী-_ওবল্লী, বোব্‌লি, ববোলি, 
বকুলা 3 গুজরাতী--বোলসরি, বোরসন্নি ; মেবার-_বর্সোলি ; 
তামিল__মোগড়ম্, মগিল সরস্; তেলগু--পোগড়, পোগড়- 
মনু; কণাড়ী_বোকল- -বোক্লু, মুগলি ১ কণ্জ, পোগড় 3 মলয়__- 
ইলেঙ্গী) ব্রহ্গ_খয়, খ-য়-গুঙ্ ; সিঙ্গাপুর-__সুলেমল। 

কোন কোন স্থানে আসনার সহিত বকুলছাল মিশাইয়া 
চামড়া পরিষার করা যাঁয়। বকুলছালে শতকরা ৪ ভাগ 
টেনিক এসিড, থাকে; ইহার কাথ ঘোলা ও ঈষৎ, লাল বর্ণের 


না. 48৮১৮: 


বকুল 
হয়। ইহার রসে অল্প পরিমাণে লাল বর্ণ থাকায়, তাহাতে 
রেশম ও কার্পাসবন্ত্রীদির রং হইয়া থাকে। বৃক্ষত্বক্‌ 
ছেদন করিলে যে নির্যাস পাওয়| যায়, তাহাঁও নানা উপ- 
ফারে আইসে। পুষ্পে তৈল আছে, তাহা সহজে উবিয়া 
যায়, এইজন্য এ পুষ্প টৌয়াইয়! গোলাপের স্তায় সুগন্ধ জল 
বাহির কর! যায়। বকুলবীজের তৈল রন্ধনকাধ্যে, আলো'ক 
জালাইতে, ওঁষধাদিতে মিশাইতে ও চিত্রকরের রঙ্গ তরল 
করিতে ব্যরহৃত হয় । 
চক্রদত্ত লিখিয়াছেন-_-কাচীফলের গুণ ধারক। দীতের 
গোড়া আল্গা হইলে ইহার প্রয়োগে দস্তমূল দৃঢ় ও চর্বণশত্তি- 
খবদ্ধি হয়। দন্তমাড়ীক্ষতে অথবা দস্তমূলে কোন ঘা! হইলে 
ছালের ক্কাথ লইয়া কুলকুচা করিলে রোগের উপশম 
হয়। মুত্রনালী বা মূর্রস্থলীতে আম জন্মিলে এই ক্বাথ- 
সেবনে উপকার দর্শে। ইহা! একটী জ্বরগ্র ওষধরূপে গণ্য। 
কোঙ্কণপ্রদেশে ক্ষতধৌতকরণে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। 
গোরুর “আওয়া” রোগে শুঞ্ক ফুল চূর্ণের নাস লইলে আরোগ্য 
হয়। আওয়া হইলে অধিকজর এবং মস্তক, ঘাড়, স্বন্ধ 
সর্বশরীরে বেদনা হয়। নাঁসগ্রহণে নাসাদেশ হইতে শ্রেম্মা- 
আবের পর বেদনা কমিয়া যায়। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলোকের 
পুত্রোৎপাদিকা শক্তি জন্মাইতে ইহার ছাল সেবন করান হইয়া 
থাকে । কাণাড়া প্রদেশে বকুলপুষ্পের পরিশ্রুত জল উত্তেজক 
পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয় । পুরাতন ঘী ও বীজের শাঁস 
গুড়া উত্তমরূপে মাঁখিয়!, সেই বড়ী অন্নবয়স্ক বালক বালিকার 
গুহামধ্যে প্রবেশ করাইলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ নিবারণ হয় এবং 
১৫ মিনিটের মধ্যে কঠিন মল নিঃস্যত হইয়া যাঁয়। বহুকাল- 
স্থায়ী আমাঁশয়ে পক ফলভক্ষণে উপকার দর্শে। বাটিয়! 
কপালে লেপন করিলে মাথাধর! রোগের শাস্তি হয়। 
গ্রীষ্ম খতুতেই ইহার ফুল ফুটে । তখন নিকটবর্তী চারিদিক্‌ 
সৌরভে আমোদিত হয়; কিন্তু ফুলগুলি অধিক সময় 
গাছে থাকে না। বৃষ্টির ন্তায় একটীর পর এক্টী করিয়া 
অনবরত ঝরিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের বুস্তভাগে 
ফলোদগম হইয়া! থাকে । প্রগুলি পাঁকিলে ঘোর হরিদ্রাবর্ণের 
দেখায়। পরফল খাইতে উত্তম। 
পূজায় ব্যবহৃত হয়। সাঁধারণে ইহার মালা! আদরের সহিত 
গলায় পরে। এই পুষ্প হইতে একপ্রকার আতর প্রস্তত 
হয়। ইহার কাষ্ঠে জানাল! দরজা গ্রভৃতি পস্তত হইতে 
পারে। 
ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বামনপুরাণের ৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
একদিন মদন মহেশকে সমীপভাগে বিচরণ করিতে দেখিয়! 
টি 


[ ৬২৯ ] 


বকুলফুলের মালা দেব- ।- 


ঘকর্ইদ 


আপনার সম্মোহন ফুলধন্ু মোচন করিতে উদ্যত হইলেন, এই 
সময়ে শিব তাহাকে ক্রোধারক্ত নেত্রে নিরীক্ষণ করেন। মদন 
মহেশের নয়নানলে আপাদমস্তক দগ্বীভূত হইতেছে দেখির়। 
হস্তস্থিত ফুলধন্ু নিক্ষেপ করেন, এ ধনু পঞ্চধা বিভক্ত হইয়। 
চম্পক, বকুল, পাটলা, জাতি ও মল্লিকা এই পাঁচটা ফুল উৎপন্ন 
হয়। ২ শিব। 
“বণিকো বদ্ধকী বৃক্ষো বকুলশ্চন্দনশ্ছদঃ। (ভারত ১৩।১৭।১০৯) 

বকুল! ( স্ত্রী) বকল-টাপ্‌। কটুকা। (রাজনিণ) 

বকুলী (ত্ত্রী) বকুল গৌরাদিত্বাৎ ীষ। কাকোলী। (শব্চ”) 

বকুল (পুং) বকুল পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বকুলবৃক্ষ ৷ (শৈৰ্দরত্রাণ) 

বকেয়। আরবী ) বাকী, পূর্ব হইতে যাহা বাকী থাকে। 
২ সাবেক। ৩ বদ্মায়েস, অতিহ্ষ্ট । 

বকেরুকা [ত্ত্রী) বকানাং বকসমৃহানীং ঈরূকং গতির্যত্র। 
১ বলাকা । ২ বাতাবঞ্জিত শাখা । ( মেদিনী ) 

বকোট ৫পুং) বক। (তরিকা) 

বন্ত (আরবী ) সময়, অদৃষ্ট। 

বকৃবকৃ (দেশজ ) অধিক কথা বলা। 

বকৃবকম্‌ € দেশজ ) পায়রার ডাঁক। 

বকৃর্ইদ, মুদলমানগণের আচরিত উৎমববিশেষ। জিল্হজ্জ বা 
বক্রইন্দ নামক দ্বাদশ মাসের ৯ম দিবসে এই উৎসব উপলক্ষে 
একটী মহাভোজ হইয়া থাকে। এ তারিখে দিবাভাগে 
অথবা বাত্রিকালে পোলাও, হালুয়া! ও চপার্টিঠা প্রভৃি 
প্রস্তুত করিয়৷ প্রথমে অর্ফাঁ অর্থাৎ সাধু দরিদ্রদিগকে ভোজন 
করান হয়। অতঃপর সুবে-বরাঁতের ন্যায় মহম্মদ ও অন্তান্ঠ 
পিতৃপুরুষগণের গ্রীত্যর্থে ভোজ্যাদি উৎসর্ণ ও ফতিহা৷ পাঠ হয়। 
এ দিবসে কেহ কেহ উপবাসী-( নহর ) থাকে । পরদিন ১০ই, 
প্রাতঃকালে তাহার! ইদগা অভিমুখে ভজনার্থ গমন করে। এ 
সময় তাহারা তকৃবীর পাঠ করিতে করিতে যায়১। ধনী ব্যক্তির 
বা গৃহস্থের প্রত্যহ ভজনান্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে একটা করিয়! 
ছাগবলি (কুরবানী) দেওয়া উচিতং অথব! অসমর্থপক্ষে গৃহস্থ স্্ী- 
পুরুষ বালক সাতজনে একত্র একটী গো! বা উষ্ বলি দিতে 


পারে। কোরাণে লিখিত আছে, যাহারা ভগবানকে পশু- 


(১) রাজা, রাজপুত্র, নব।ব প্রভৃতি সকল ধনী ব্যক্তিই মহাসমরোহে 
তকৃবীর পাঠ করিতে গমন করে । ইদ-ই রোমজান বা ইদউল-ফতের 
উংসবেও এইরূপ তকবীর পাঠবিধি অছে। 

(২) ইব্রাহিম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিজ পুত্র ইস্মাইলকে বলি দিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্চেঞ্জল গ্রেবিল এ পুত্রকে বমাইয়া তৎ- 
পরিবর্তে ছাগবাল দেন। মুসলমানগণ ত্র ঘটনা! ন্মরণ করিয়। এই 
মহাভোজের আয়োজন করিয়া থাকেন। | 


১৫৮ 


বক্‌রোরি [ ৬৩5 ] বকৃসাঁর 


বলি দিয়! তুষ্ট করেন, ভগবান্‌ দেই পশু পাইয়া তাহাদিগকে | হইয়াছে। প্রবাদ, মহাবীর ভীম এখানে বক রাক্ষপকে 


অবলীলাক্রমে পুল-সিরাৎ” পার করিয়া দেন । 

৯ই তারিখ হইতে প্রত্যেক ফজর নমাজে ও ৯ই তারিখের 
উসর নমাজ পর্যন্ত তাহারা! একবার করিয়া তক্বী-ই-তুষরীক 
আবৃত্তি করিয়া থাকেন। নমাজের পর তীহারা কাবাব ও রোটা 


প্রস্তুত করেন। পবিত্র ইত্রাহিম ও ইস্মাইলের নামে গৃহস্থ: 
প্রত্যেকের জন্য ফতিহা! পাঠপুর্বক এবং লোক-সাধারণকে কিছু: 


নিধন করিয়াছিলেন । 
বকৃসা, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত এটা উপবিগ। 
আলিপুর ইহার সদর । 
২ উত্ত জেলার ইংরাজ সেনানিবাস। ভুটান পর্বতমালার 
নিয়তম অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। অক্ষাণ ২৬: ৫০ উঃ এব 


থাইতে দিয়া আপনারা আহার করিতে বসেন। অপর কেহ: 


কেহ্‌ খুতবা পধ্যন্ত উপবাসী থাকে । অতঃপর ফহিতা পাঠান্তে 
শিখ-রোটী খায়। পরদিন অনেকে সুমিষ্ট ব্যঞ্জনাদি রীধিয়! 


সকলকে দেয়। অবস্থানুসারে কেহ কেহ প্রত্যেক আত্মীয় 
কুটুন্ব, বন্ধুবান্ধবকে মধ্যাদানুদারে এক, ছুই বা ততোধিক ! 
হতাবশিষ্ট ছাগ পাঠাইয়া দেন। আবার কেহ কেহ অসমর্থতা-. 


নিবন্ধন এ হতজীবের অগ্র বা পশ্চাদ্পদ অথবা অন্ন একটুও 
পাঠাইয়। থাকেন। হতজীব তিনভাগে বিভক্ত হয়। ৯ম ভাগ 
অধিকারীর, ২য় ভাগ নিহম্ব ও দ্ররিদ্রদিগকে ভিক্ষা দিবার জন্য 
এবং অবশিষ্ট ৩য় ভাগ কুটুন্বদিগের জন্য রাখিতে হয়। বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষক ও ছাঁত্রদিগকে ইদ্িযা দেন এবং তৎপরিবর্তে 
ইদ্দিনা উপহার পাইয়া থাকে । | 
মুসলমানদ্িগের ইদ্‌-উল্‌ ফতের ও ইদ্-উল্‌-জোহা নামক 
_ ইদউতসবই প্রধান । এই সময় জ্ঞানী ও মুখ সকলেই ইদগায় 
আসিয়া যোগ দেন। স্ুুবেবরাত্, আখরিচর, সুম্বা প্রত্ৃতি 
নামান্তর মাত্র । 
বকৃরোর, বুদ্ধগয়ার পুবাংশে ফন্তুনদীর অপর পারে অবস্থিত 
একটা গঞ্ডগ্রাম। এখানে কতকগুলি প্রাচীন কীন্তির ধ্বংসা- 
বশেষ লক্ষিত হয়। এখানকার কাটনী নামক স্তপের ব্যাস 
১৫০ ফিট্‌, উহার ইষ্টক গুলির পরিমাণ ১৫॥ ১ ১০। ৯ ৩॥৯ ইঞ্চ। 
এতছিন্ন কতকগুলি ভগ্ন স্তম্ভ ও বুদ্ধমূদ্তি অস্কিত ছাপ পাওয়া 


গিয়াছে । হিউএন্পিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 


এখানে মার্ভগু পুকুর বা স্্যকুণ্ড নামে একটা,পুক্করিণী আছে। 
কেহ কেহ এই পুষ্করিণীকে বা নিকটবন্তী অপর একটী পুষ্ষ- 


রিণীকে বুদ্ধকুণ্ড নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর : 


সূষ্যকুগ্ডতীরে একটী মেলা হয়, এঁ সময় বহু তীর্থযাত্রী আসিয়া 
স্নানদান করিয়। থাকে। ইহার প্রাচীন নাম অজয়পুর। 
মহাভারতে এই স্থান বেত্রকীয়গৃহ নামে উল্লিখিত 


(৩) যুনলমানদিগের বিশ্বাস, স্বর্গে যাইতে হইলে পুল-সিরাৎ পাঁর 
হইতে হয়। সৃখময় ম্বর্গ ও নরকময় মত্্যের ব্যবধানে অনন্ত অগ্নি 
রহিয়াছে । এ জন্ত্গণ মানবকে অগ্নির মধ্য দিয় স্বর্গে লইয়। যায়। 


দ্রাথি” ৮৯৭৩৬ পুঃ। কোচবিহার নগর হইতে ইহ্থার ব্যবধান 
১৬ ক্রোশ। গমনাগমনের সুবিধার জন্য একটা বাস্তাও আছে । 
১৮৬৪-৬৫ খুষ্টাব্দের ভূটান-ঘুদ্ধের সময় এখানে দেনার ছাউনি 
করা হয়। ছুয়ার প্রদেশ অধিকারের পর পর্বতের অধিত্যকা- 
ভূমে একটা ছূর্ নিন্মিত হইয়াছে । 

বকৃনার, বাঙ্গালার অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটা উপবিভাগ | 
ভূপরিমাণ ৬৫৬ বর্গ মাইল । 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও সদর, গঙ্গার দক্ষিণকুলে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৫” ৩৪২৪ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৪০ ০৪৫ 
পুঃ। এইস্থান কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল। এখানে ইষ্ট 

 ইপ্ডিয়া! রেলপথের একটা ষ্েসন আছে । চিনি, তুলা, কার্পাসবন্ত 
ও লবণ এখানকার প্রধান ব্যবসা । ১৭৬৪ খুষ্টাবে মুর্সিদা- 
বাদের শেষ নবাব মীর কাসিম সর্‌ হেক্টর মন্রো কর্তৃক এখানে 
পরাজিত হন। এই স্থান সাধারণের নিকট পবিত্র ও বেদরগর্ভ 
নামে পরিচিত। এখানে গৌরীশঙ্করের মন্দির ও ব্ঘসর নামে 
একটা পুষ্করিণী আছে, কেহ কেহ উহাকে ব্যাপ্রসর” বলিয়া 
থাকেন। সম্ভবতঃ উহা হইতেই এই স্থানের নামকরণ হই- 
য়াছে। এতভিন্ন এখানে রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রাশ্রম ও পরশুরাম 
প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আছে। প্রবাদ, বেদমন্দ্রষ্টা অনেক 
খষি এই স্থানে বাস করিতেন । 

বকৃসার খাল, শোণনদী ও গঙ্গা নদীর সংযোজক একটা খাল। 
ব্ক্‌সারের নিকট মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম হই- 
য়াছে। চাস ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এই খাল গবর্মেন্ট 
কর্তৃক কাটা হয়। ইহা লঙ্ষে প্রায় ৪৫ মাইল। 

বকৃনার, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা 
গওডগ্রাম। গঙ্গার বামকুলে অবস্থিত। রাজা অভয়চাদ * 
কতৃক এই স্থান অধিকারের পর এখানে বাইজাতির বাস 
স্থাপিত হয় । প্রবাদ, শ্রীরুষ্ণ এইথানে বকাস্থুরকে নিধন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া ইহার নাম “বকসর' হইয়াছে । বকসরঘাটে 


নাগেশ্বরনাথ নামে একটা শিবমন্দির আছে । এখানে প্রতিবৎসর 
কএকবার মেলা হয়, তন্মধ্যে কান্তিকী পুর্ণিমায় গঙ্গাতীরে 
চগ্ডিকা দেবীর মন্দির সমক্ষে ষে একটা মেল! হয়, তাহাতে 
প্রার লক্ষাধিক লেকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার 


বখতিয়ার খিলিজি 


01৮/81 


বগুড়া 


এই কান্তিকী পুরণিমার মেল! ও মাথী অমাবন্তার মেলাই প্রধান । 

১৮৫৭ থুষ্টার্ধে কাণপুরের হত্যাকাগুকালে এই স্থান ইংরাঁজের 

দৃষ্টিতে পড়ে । মেজর ডিঃ লা ফোসে প্ররৃতি কএকজন 

পলাতক ইংরাজসেনানী এখানে আসিয়া রাজ দিগ্বিজয়সিংহের 

অনুগ্রহ লাভ করেন। 

বক্সিখাল, হুগলি জেলার অন্তর্গত রূপনারাঁয়ণ নদের একটা 
শাখা । দামোদরের ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যভাগে প্রবাহিত | 

বকৃমী (পারসী )১ সেনাপতি । ২ নাজিরের অধীনস্থ কর্ম- 
চারী। ৩ সমরসচিব। ৪ বিনি কর্মচারীদিগকে বেতন দেন। 

বকৃনীখানা! (পারসী ) বক্পীর কর্ণস্থান। 

বকৃপীস ( পারসী ) পারিতোধিক, পুরস্কার, ভূত্যাদ্দির প্রতি 
সন্ধষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়। 

বখিল্‌ (আরবী) ৯ ক্কুপণ, ব্যয়কু%, যাহাদের ব্যয় করিতে 
অতিশয় কষ্ট হয়। ২ অর্থলোভী, ধনলিগ্মন,। 

বধিলী (আরবী ) বখিলের কাধ্য ৷ 

বখেয়] পোরসী) ১ একপ্রকার সেলাই, এই সেলাই সর্বোৎকৃষ্ট । 
স্থায়িবূপে যে কিছু সেলাই করিতে হয়, তাহাতেই বখেয়! সেলাই 
দিতে হয়। ২ সাবেক। 

বখ্হুগড়, মব্যভারতের ভীলএজেন্সীর অন্তর্গত একটা “ঠাকুরাত”- 
সম্পত্তি। বর্তমান ঠাকুররাজ প্রতাপদিংহ ১৮৬৯ খুষ্টান্ষে ধার- 
দরবারের সন্মতিক্রমে বিধবাধাণী কর্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। 
১৮৮২ খুষ্টান্দে তিনি সাবালক হইয়া পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
তিনি ধাররাজাদিগকে বাৎসরিক প্রায় ১৬ হাজার টাকা 
কর দিয়া থাকেন। 

বখ্তারি, আরবদেশীর একজন প্রসিদ্ধ কবি। খলিফা আলী 
মুস্তাইন্‌ বিল্লহের রাজসভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন । কেহ কেহ 
তাহাকে বিন্‌ বথ্তরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বোগদাদনগরে 
৬৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, ২০৮ 
হিজিরায় তাহার জন্ম, অপরের মতে এ সময়ে তাহার মৃত্যু ঘটে । 

বখ্তাবর খাঁ, সম্রাট আলমগীরের অধীনস্থ একজন আমীর। 
ইনি নাজির বথতিন়ার খা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। দিল্লীর 
নিকটবন্তী বখতাবর নগরের সরাই তৎকর্তৃক 
খৃষ্টাব্দে নিন্মিত হয় । ইনি উক্ত সম্রাটের ১০ বর্ষ রাজত্ব লইয়া 
মিরাৎ-ই-আলম্‌ নামে একখানি ইতিহাস রচন! করেন। আগ্রা 
নগরের সন্নিক্টস্থ করিদাবাদে তিনি শেষ জীবন বিদ্যালোচনায় 
অতিবাহিত করেন। ১৬৮৪ খুষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু ঘটে । 

বখতিয়ার খিলিজি, জনৈক মুলমানসেনানী । ইনি বঙ্গে- 
বর লক্ষমণসেনকে পরাজয়পূর্বক বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ; কিন্তু এ বিশ্বাস ত্রমাত্মক। 


১৬৭১ 


যে ব্যক্তি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তাহার নাম মহম্মদ-ই- 
বখতিয়ার, তিনি বখতিয়ার থিলিজির পুত্র । 
[ বিশেষ বিবরণ বঙ্গ ও মহম্মদ-ই-বখতিয়ার শবে দ্রষ্টব্য ] 

বখ্তিয়ারপুর, পাটনাজেলার অন্তর্গত একটা গপগুগ্রাম। এখানে 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে । অক্ষাণ ২৫০২৭৩০% 
উঃ এবং দ্রাঘি' ৮৫৩৪পুঃ। জরাসন্ধ-রাজধানী রাজগৃহ যাইতে 
হইলে এই ধতিয়ারপুর দিয়া গমন করিতে হয় । 

বখ রা, বিহার-রাজের অন্তর্গত বেসাড় গ্রামের ৯ ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। এই স্থান প্রাচীন 
বৈশালী রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে যে সিংহস্তন্তের 
ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা অশোক প্রতিঠিত বলিয়া সাধারণের 
বিশ্বাস। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং উহা! দর্শন করিয়া গিয়া- 
ছেন এবং তন্নিকটবর্তী মর্কটহুদ ও কুটাগার প্রভৃতি ভগ্রাবশেষের 
নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যার । এ সিংহস্তন্তের অনতি- 
দুরে একটা বুহৎ বৃদ্ধমূত্তি ছিল। স্থানীয় জমিদার ১৮৫৪ 
খুষ্টাবধে ধবংসরাশি খননকালে এ ধ্যানীমৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে 
তিনি নিকটব্তী বৌদ্ধস্তপের উপর মন্দির নির্মাণ করাইর! 
এ মৃণ্ি রামচন্দ্ররূপে পুজা করিতেছেন। নিকটবর্তী আরও 
একটা ধ্বস্ত স্তপকে লোকে রাজ! বিশালকা-মূচ্ছা (ছুর্ণ) বা 
ভীমসেনের পলিয়া বলিয়া থাকে । ২ ভাগ, অংশ । 

বগদাদ, তুরস্কের রাজধানী বোগদাদ নগর । [ তুরফ দেখ । ] 

বগদাঁরু (ক্লী) দেশভেদ। 

বগচাহ্‌ (ক্রী ) স্থানভেদ। 

বগল ( পারসী ) বানুমূল, কক্ষ । 

উল বাভাদি ( দেশজ ) ১ অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া । ২ জয়ী 
হওয়া, কোন বিষয়ে জয়লাভ হইলে বাহুমূলে হস্ত দিয়া শব্দ 
করার নাম বগল-বাজান। 

বগী (দেশজ ) ১ থালাভেদ, বগীথালা । ২ যানভেদ, বগীগাড়ী। 

বগুড়।, বাঙ্গালার রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা । 
ছোটলাটের শাসনাবীন। ভূপরিমাঁণ ১৪৯৮ বর্গ মাইল। 
এখানে তিস্তা ( অত্রাই ), ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, নাগর, করতোঁয়া- 
(ফুলঝর ), বঙ্গালি ও মানস নদী প্রবাহিত। করতোয়া 
নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। ১৭৮৭ খুষ্টাব্দের 
মহাবন্তার পূর্বে এই নদী তিস্তার জল ভাঙ্গিক্পা গঙ্গায় 
লইয়া যাইত, তখন এই নদীব্ক্ষে বড় বড় বাণিজ্যপোত গমনা- 
গমন করিত এবং তজ্জন্তই প্রাচীনকালে এই নদীর বিশেষ 
গৌরব ছিল। ব্ন্তার পর ইহার গতি ফিরিয়া যায়, এখনও 
সেই পুরাতন খাত দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে আর স্তোত্ব 
নাই। এখন ক্রতোয়াবক্ষে নৌকা লইয়া! গমনাগমন কঠিন 


বগুড়া 


হইয়! পড়িয়াছে। জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগ জলায় পুর্ণ! 
জলাগুলি মজিয়! উঠিলেও জলের সময় তাহাতে ধান্তের চাষ 
উত্তম হয়। বস্তার সময় জল যত বাড়ে, ধান্তের গাছও 
তত বাড়িয়া উঠে। কখন কখন ২৩ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয়, 
ছুই বা তিন সপ্তাহকাল জলে ডুবিয়া থাকিলেও ধান্যের বিশেষ 
ক্ষতি হয় মা। পাঁচবিবি ও শেরপুরের নিকট অল্পমাত্র বন্- 
তুমি দৃষ্ট হয়, অপর বন্যবিভাগে আবাদ করা হইয়াছে। 

রাজশাহী, রঙ্গপুর ও দ্রিনাজপুরের কতকগুলি থানা লইয়! 
১৮২১ খুষ্টান্বে এই জেলার স্থষ্টি হয়। তৎকাঁলে এখানে বিস্তৃত 
নীল ও রেশমের চাষ হইত এবং ছুবুত্ত দস্ত্যদিগকে শাসিত 
করিবার জন্য ইংরাজরাজের দৃষ্টি আক্ষষ্ট হয়। দূরবর্তী জেলা 
হইতে বিচারের সুবিধা হয় না দেখিয়া! এখানে একজন জয়েণ্ট 
মাজিট্রেট নিযুক্ত হন। প্র ব্যক্তিই রাজস্বাদি সংগ্রহ করিতেন। 
ক্রমে বগুড়া জেলার উন্নতি দেখিয়া ১৮৫৯ খুষ্টাবে এখানে 
একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেটে কালেক্টার নিযুক্ত হন। 

এই জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় ও শেরপুর নগর এতি- 
হাঁসিক তত্বে পূর্ণ। মহাস্থানগড় এখন স্তপমাত্রে পরিণত, 
উহার একপার্্ দিয়া করতোয়! প্রবাহিত। এক সময়ে এখানে 
হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখনও মেই স্থানবাসীর 
মুখে প্র রাজবংশের অনেক কথা শুনা যায় । শাহ সুলতান চাঁকি- 
রের জন্য এই স্থান মুসলমানদিগের একটী তীর্থ বলিয়া গণ্য ॥ 
খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে শেরপুর নগর বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল। 
মোগল ইতিবৃত্তে এবং ১৬৬২ খুষ্টাব্দে ওলন্দীজ-শাসনকর্তা ক্রকের 
(০৪ ০৭. 73:09০%৪ ) মানচিত্রে এই নগর বাণিজ্যস্থান 


বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। টাকায় মুসলমান নবাবগণের প্রতিষ্ঠা ; 


হইবার পূর্বে এই নগর মুসলমান-অধিকারস্থ সীমান্ত দেশে 
অবস্থিত এবং ভিন্নরাজের সহিত বাণিজ্যের জন্ত সমধিক 
বিখ্যাত ছিল। এখানে নীলের চাষের অবনতি হইয়াছে। 
রেশমের চাঁষ ও বন্ত্রাদি বয়নকার্য্য আজিও চলিরাছে। শেরপুর ও 
নন্দাপাড়ীয় ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর দুইটা রেশমের কুঠী ছিল। 
১৮৩৪ খুষ্টাবে এ কুঠী উঠিয়া যায়। 


চাল, পাঁট, সরিষা, চিনি, চামড়া, তাঁমাকু ও গজা ; 


এখানকার প্রধাঁন উৎপন্ন দ্রব্য। যমুনাতীরবর্তী হিল্লী, দমদমা, 
জামালগঞ্জ, বালুভরা, নৌগাও ও দুবলহাঁটী, করতৌয়। তীরবর্তী 
গোবিন্দগঞ্জ, ফকিরগঞ্জ, গুমাঁণিগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্থলতানগঞ্জ ও 
শেরপুর এবং নাগরকুলে ধূপটাচিয়া হাটই এখানকার প্রধান 
বাঁণিজ্যস্থান। 

উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারবিভীগের সদর । কর- 
তোয়ার পশ্চিমকুলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৪৫০৫ উঃ এবং 
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দ্রাথি ৮৯২৫৫০ পুঃ। এখানে কোন স্থরম্য অক্রালিক 
নাই। কালীতলা ও মাল্থী নগরের হাট এখানকার 
প্রধান স্থান। 

বগুলা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটা গপ্ডগ্রাম। এখানে ই, 
বি এস রেলপথের একটা ষ্টেশন থাকায় গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর 
প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন ও বাণিজ্যে স্থবিধ! হইয়াছে । ইহার 
অদূরে চুর্ণী নামক নদী প্রবাহিত | 

বগড়ী, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা বিভাগ । হিন্দুরাজগণের সময়ে 
গঙ্গার ব দ্বীপাংশ এই নামে পরিচিত ছিল। [ বাগ্ড়ী দেখ । ] 

২ মেদিনীপুরের উত্তর এবং হুগলী ও বাঁকুড়ার মধ্যবর্তী 

স্থান। বন্ত্র ব্যবসায়ের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এস্থানে নির্মিত 
বন্ত্রাদি বগৃড়ির কাপড় নামে প্রসিদ্ধ | 

বন্কনের, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রধান নগর । 
মাননদীতীরে অবস্থিত। 

বঙ্কাপুর, বোস্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ । ভূপরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল । ২ উক্ত জেলার একটা 
নগর। 


 বঙ্গসূ, একটা মুদলমান-বংশ। স্বভাবতঃই নিরীহ। ফরুখাবাদের 


নবাববংশ এই বঙগস্বংশীয় মুসলমান । 

বচম। ( দেশজ ) ঝগ্ড়া। 

বছব্লাওন, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাঁবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষা” ২৮ ৫৫৪৫%উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৮ ১৬৫৫পৃঃ। 

বছরাবাঁন, রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। 
ভূপরিমাণ ৯৪ বর্দীমাইল। খুষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রারস্তে মুসলমান 
সেনানী সৈয়দ সালর মসাউদ ও বাই রাজাদিগের হস্তে 
যথাক্রমে পরাজিত ও বিদ্ধন্ত হইলেও এই স্থান ভর জাতির 
অধিকারে ছিল। এ বসরেই জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম 
এই স্থান অধিকার করেন। ইন্রাহিম নিজ কর্মচারী কাজি 
সুলতানকে এই সম্পত্তি দান করেন। অতঃপর কুম্মি ও 
বাইগণ পুনরায় তদ্বংশধরগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয় । 
গিরিধারীগঞ্জ, কুন্দনগঞ্জ ও হুসনগঞ্জ এখানকার প্রধান- 
বাণিজ্য স্থান। ২ উক্ত জেলার দিথ্িজয়গঞ্জ তহসীলের প্রধান 
নগর ও সদর। এখানে €টা প্রধান শিবমন্দির আছে । 

বজ (পুং) ওষধি বিশেষ । (অথ ৮৬৩ ) 

বজর। (দেশজ) ১ শশ্ত বিশেষ । ২ বিহারের জন্য সুসজ্জিত নৌকা । 

বজ1 (পারসী ) যথার্থ, সত্য । | 

বজাঁজ. (আরবী )২ বস্ত্র বিক্রেতা । ২ মুদী, দোকানদার। 

বজ্জাতি (পারসী )১ জারক, বেজন্মা.। ২ হুষ্ট, মন্দপ্রকৃতিক 

বজ্জীতী (পারসী ) বজ্জাতের কাধ্য। নীচ জন্মত্ব। নীচত্ব। 


চু 


বটেখবর 


[ ৬৩৩ ] 


বড়গল 


২, 


বটের (দেশজ) স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। 


বজরা, (বজরাও ) নৌকাবিশেষ। জলপথে গমনের সুবিধা 
ও স্বচ্ছন্দের জন্য এই নৌকার স্থা্টি। ইহার মধ্যে জানালাধুক্ত 
একটা শয়নকক্ষ, রন্ধন ও স্নানাগার প্রভৃতি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত 
থাকে। পূর্ব কিন্তু এই নৌকা! দ্রুতগমনের উপযোগী ছিল। 
মীর জুম্লা ১৬৬২ খুষ্টান্দে আসাম-জয়কালে ৪ খানি বজরায় 
সৈন্য লইরা আসিয়াছিলেন। বজ্রের স্তায় দ্রুতগতিতে আসিত 
বলিয়া বজ্জর বা বজশব্দ হইতে ইহার নাম হইয়াছে । ১৫৭০ 
খৃষ্টাবে আমরা! সর্ব প্রথম বজরার উল্লেখ পাই। 

বজ.বজ,, ২৪ পরগণার অন্তর্গত হুগলীনদীর তীরবর্তী একটা 
গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । 
অক্ষাণ ২২০২৯উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৮০৪৪ পুঃ। এখাঁনে একটী 
মুসলমানছুর্গ ছিল। ১৭৫৬ খুষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব সিরাঁজ-উদ্দৌ- 
লাকে পরাজিত করিয়া এই হুর্গ অধিকার করেন। এখানে 
কেরোসিন তৈলের ডিপৌ আছে। 

বজররণগড়, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা স্থুবাহৎ। 


স্থবাদারই এখানকার সর্দার । ইনি গোয়ালিয়ার-রাঁজের অধীন । ; 


২ উক্ত সুবাঁর রাজধানী । অক্ষা ২৪০৩৪ উঃ এবং দ্রাঘি- 

৭৭” ১৮ পুঃ। এখানে কাত্তিকয়াসে ১৫ দিন ধরিয়া! একটা 
মেলা হয়। 

বজ মী, কর্থবাসী জনৈক মুসলমান কবি। প্ররুত: নাম আব- 
ছুল্‌ সফর। কিছুকাল সিরাজনগরে থাকিম্া তিনি সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে গুজরাত রাজ্যে আগমন' করেন এবং 
১৬১৯ খুষ্টাব্দে পল্মাবতী নামে পারশ্তভাষায় পন্মাবতীর উপা- 
খ্যান রচন। করেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৪ 
খুষ্টাব্দে তিনি দিল্লীনগরে জীবিত ছিলেন । 

বটকর! ( দেশজ ) বিদ্রপ। 

বটয়। € দেশজ ) ১ ছোট থলী। ২ পক্ষিবিশেষ, তারুইপক্ষী | 

বটিয়। (দেশজ ) নৌকার দীড়, বহিত্র। 

বটে (দেশজ ) বথার্থ। 

(৮2) 911- 


ড806% )| 
) 


বটেশ্বর, উঃ পঃ প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত এক্টী নগর। 
ঘমুনানদীর দক্ষিণকুলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৬১ ৫৬ ৬ উঃ 
এবং দ্রাঘি ৭৮০৩৫ ৭% পুঃ। এখানে প্রতিবৎসর কান্তিক- 
সংক্রান্তিতে মহামেল! হয়, এ সময় ১॥ লক্ষের অধিক লোক 
আসিয়া থাকে । বটেশ্বরক্ষেত্রে এ দিন গঙ্গাক্নান মহাপুণ্যজনক | 
এতছিন্ন প্রায় ৭ হাজার অশ্ব, ৩ হাজার উদ্্র ও ১০ছাজার গবাদি 
বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। মেলার তিনদিন পুর্বে ও পরে এখানে 

হাটবাজার বসে। 
৯]! 


বটকারিয়! (দেশজ ) বিদ্রপকারী। 

বঠ, ১ বৃদ্ধি। ২ সামর্থ্য । ভাদি, পরন্মৈ, সক” সেটু। লট্‌ বঠতি। 

বঠর (দেশজ ) নির্বোধ । ্‌ 

বড়আখরা, বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায় বিশেষের আখড়ার নাম। 

বড়কঙ্গী (দেশজ ) গুল্মবিশেষ। (৯1৫% প্রা৪7901908. ) 

বড়কড়েলা (দেশজ) স্বনামখ্যাত লতা ও ফলবিশেষ। 
( 01010010108, 00010080951) 


বড়করবীর ( দেশজ ) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, করবীফুল। 


বড় কলাগাছিয়া, ২৪ পরগণার সুন্দরবনের অন্তর্গত একটা 


ক্ষুদ্র নদী । 

বড়কালুড় (দেশজ ) গুল্মভেদ । 

বড়খোঁটিয়া, ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ। ইহাদের গাত্রে সাধারণতঃ 
লাল ও সাদা গুল দেখা যাঁয়। [হরিণ দেখ । ] 

বড়গঞ্জ, চাটগার ডেক্নাফ পর্রতমালার অন্তর্গত একটা 
ক্ষুত্র পাহাড় । 

বড়গল, মান্্রাজপ্রদেশবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ইহারা রামাৎ- 
সম্প্রদায়ের অন্তভু্ত। ন্যনাধিক ছয়শতবর্ষ পূর্ব্বে কাঞ্ধীপুর- 
নিবাসী তেসিকরনাম|! জনৈক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায় 
প্রবর্তন করিরা যান। তিনি প্রচার করেন যে, দাক্ষিণাত্যে 
ব্রাহ্মণকুলের আচার ব্যবহার-সংশোধনার্থ এবং দক্ষিণাপথে 
আর্ধ্যাবর্তের সনাতন শান ও ধন্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
আমি জগদীশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। 

ইহারা সাক্ষাৎ বিষুতর উপাসক ॥ বিষণ ন্যায় বিষুশক্তিরও 

অস্তিত্ব এবং প্রভাবশালিত্ব ইহার! স্বীকার করিয়া থাকেন । 
তিলকধারণ ইহাদের ধন্মের একটা প্রধান অঙ্গ১। ইহার! 
রামানন্দীদের মত উদ্ধপুণ্ডের মধ্যস্থলে বিন্দু না দিয়! রক্তবর্ণ 
শ্রী ধারণ করেন ; কিন্ত তাহাদের ন্যায় ভ্রর নিম্ন দেশে নাসিকার 
উদ্ধভাগে সিংহাসন অস্কিত করেন না। এই তিলকধারণ লইয়! 
ইহাদের সহিত তথাকার তিঙ্গলগণের মহাবিবাদ হইয়া গিয়াছে । 
কাক্ষীপুরে উভয়দলে এই বিবাদ লইয়া আদালতে মকদ্দমা পর্যন্ত 
গড়ায়। এই সম্প্রনাষী বৈষুবেরা সকলেই বিদ্বান্‌। সংস্কৃত ধর্ম- 
শাস্ত্রের অনুশীলন ইহাদের প্রধান কার্য্য। 


(১) বৈষ্ণবধম্মে তিলকের মহিমা কিছু অধিক। বাঙ্গালার বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায় মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলকসেব। দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
যখা-_নিত্যানন্দ প্রভু-পরিবারে বেণুপত্রাকৃতি, অদ্বৈতপরিবারে বটপত্রা- 
কৃতি, মাচাধ্যপ্রভুর পরিবারে তিলপুষ্পাকৃতি এবং গৌরীদান প্ডিতের রস- 
ফলিকাকৃতি তিলকই প্রচলিত । এই তিলক নাসিকা পৃষ্টে কাটা হয়, এত-* 
ভিন্ন ললাটদেশেও উদ্ধপুণ্ড, দেখা যায়। এস্থলে পরিবার অর্থে শিষ্য 
পরস্পরাকেই বুঝিতে হইবে। 


৯৫৯ 


বড়গাঁও [ ৬৩৪ 1]. বড়দ1, বড়োদা 


বড়গাঁও, প্রাচীন রাজগৃহের উত্তরে ৭ মাইল দুরে অবস্থিত 
একটা গ্রাম। এখানে ও পার্বর্তী স্থানসমূহের তগ্স্ত,প 
নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান হয় যে এই খানে একসময়ে কোন 
বিস্তীর্ণ রাজ্য অবস্থিত ছিল১। 
ফা-হিয়ান্‌ লিখিয়াছেন, যে নলোগ্রাম (নালন্দা ) গিরি এক 
পর্বত হইতে ৯ যোজন এবং নৃতন রাজগৃহ হইতে প্রায় রূপ 
দূর হইবে। হিউএনসিয়াংএর বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি 
যে, রাজগৃহের ৫ মাইল উত্তরে এবং বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিদ্রম 
হইতে ৭ যোজন দূরে অবস্থিতৎ 
চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ ও হিউএন্সিয়াংএর বর্ণনার 
অনুসরণ করিলে এই স্থানকেই প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র নালন্দা 
বলিয়া মনে হয়। নালন্দা একসময়ে বৌদ্ধধন্ম ও শাস্ত্রালো- 
চনার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং এখানে বু সঙ্ঘারাম বিহার, 
স্তপ ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মুর্তি প্রতিষ্িত হইয়াছিল । 
[ নালন্দা দেখ 1.] 
বড়গ্রামে যে উচ্চ ও দূরবিস্তৃত ইষ্টকম্ত,প পড়িয়া আছে, 
ডাঃ কনিংহাম্‌ তৎসমুদায়েব্র সহিত হিউএন্সিয়াং-বর্ণিত বৌদ্ধ 
সঙ্ঘারামাদির সামগ্রম্ত রাখিতে প্রয়াম পাইয়াছেন,। এ 
সকল স্তপ হইতে অনেক পাথর ও বুদ্ধমৃত্তি গ্রামবাসীরা 
লইয়া গিয়াছে । এখানকার বটুকভৈরব নামক স্থানের 
চত্বরে বুদ্ধদেবের সর্ধ বুহৎ মুন্তি স্থাপিত । সম্ভবতঃ এ মূত্তিই 
পৃৰ্বে বালাদিত্যবিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন বড়গাওর 
মধ্যে কএকটী দেখিবার জিনিস আছে £_-১ বটুকভৈরবের 
চতুষ্পার্স্থ ভাস্করশিল্প, ২ স্থৃবুহৎ ধ্যানী বুদধমূর্তি, উহারই চারি- 
পার্খে আধ্যসারিপুত্র, আধ্্যমৌদগলায়ন, আঁধ্য মৈত্রেয় নাথ ও 


আধ্য বস্থুমিত্র প্রভৃতি অন্ুচরবর্গ । অন্ুচরবর্গের নাঁম রতি 


মূর্ভিতেই অস্কিত আছে। এ মৃ্তি বৌদ্ধতিক্ষুণী পরমোপাসিকা 


গঙ্গকা কর্তৃক প্রদত্ত হয়। ৩ বজ্রবারাহী মন্দির, বড়গাওর জমি- 
ঈ. 


(১) ডাঃ বুকানন বিহাররবানী জনৈক জৈন পুরোহিতের নিকট অবগত 
হন যে, এখানে রাজ। শ্রেণিক ও তদ্বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
এখানকার ব্রাক্গণগণ বলিয়। থাকেন যে, ইহা কৃষ্ণপত্ৰী কুকঝ্মিণাদেবীর 
জন্মভূমি কুণ্ডিননগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র। | 

(২) 79813 ৪-7180, সুদে & 11605 [790 
]0)92705) 1, 143, 

(৩) শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত, বালাদিত্য, বজজ ও মধ্যভারত 
রাজপ্রতিষ্টিত সঙ্ঘ, এতত্িন্ন অবলোকিতেশ্বর মুর্তি ও বিহার, বালা- 
দিত্যবিহার, তারাবোধিসত্ববিহার, কপত্যদেবীমপ্দির, বুদ্ধের কেশ ও 
নখস্ত,প, ধ্যানী বুদ্ধমুণ্তি, ভৈরব, নানান্তপ ও বিহারানর্ণয়ে কনিংহাম্‌ 
সাহেব নফলপ্রবত্ব হইয়াছেন। | 


দারবাটী ও হিন্দু মন্দিরাদিতে রক্ষিত বুদ্ধমুত্তি এবং গরুড়বাহী 
নারায়ণ বাণীশ্বরী প্রভৃতি ইতস্ততঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়! 
যায়। এখানে বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের অন্কুকরণে একটা 
জৈনমন্দির স্থাপিত আছে । এ মন্দিরটা খুষ্টায় ৫ম শতাব্দে নিম্মিত 

_ বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্বমুত্তির পরিবর্তে পরবর্তীকালে ১৫০৪ 
সম্বতে এ মন্দিরে জৈনতীর্থস্কর মহাবীর মৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে 
সূ্্যকুষ্তগুর তীরে বৌদ্বমুস্তির সহিত বরাহ অবতার, বিষ, শিব, 
পার্বতী ও ুত্যমৃত্তি প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এততিন্ন 
এখানে কতক গুলি স্বৃহৎ পুষ্ষরিণী দেখা যায়। 

বড়গুজর, রাজপুতানানিবাসী ক্ষত্রিয় জাতি। ইহারা শ্রীরামচন্ত্রের 
পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দ্েয়। মাচাড়ির রাজবংশ 
এই শাখাসম্ভৃত। [ মাচাড়ি দেখ । ] 

বড়চোটি, ১ পঞ্চকুট রাজ্যের অন্তর্গত একটা গ্রাম । ২ গ্পা- 
জেলার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম ও পুলিসসদর । অক্ষা” 
২৪ ৩০১০উ৪ এবং দ্রাঘি” ৮৫০ ৩১০ পু 

বড়ঠাকুর, ত্রিপুরা রাজ্যে যুবরাজের অধস্তন উপাধি ॥ যুবরাজ 
রাজা হইলে বড়ঠাকুরই যুৰরাজপদে বরিত হইয়! থাকেন । রাজ- 
পুত্রের অবর্ভমানে রাজপরিবারস্থ অপর ব্যক্তি যুবরাজ 
বড়ঠাকুর় হইবেন। কিন্তু বড়ঠাকুর যুবরাজ হইলে রাজা 
নিজ পুত্রকে বড়ঠাকুর করিতে পারেন । 

বড়দা, বড়োদা, (বরোদা ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গুজরাত 
প্রদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য। গাইকোবাড়-রাজবংশ দ্বার! 
পরিচালিত। ইংরাজরাজের সামন্ত রাজ্যতুক্ত না হইলেও ইহার 
রাঁজকীয় কার্য্যাবলী ভারত-গবর্মেন্টের সহিত স্পষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট । 
অক্ষাণ ২১০ ৫১হইতে ২২০ ৪৯উঃ এবং দ্রাঘি” ৭২ ৫৩ হইতে 
৭৩৭৫৫ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । ভূপরিমাণ ৮২২৬ বর্থমাইল। 

বরোদা রাজা সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত । ১ম উত্তর 
বা কড়ি বিভাগ। ইহাতে পত্তন, কড়ি, বীজপুর, বিষপুর, 
দেহগ্াও, কলোল, বদাও সিদ্ধপুর, খেরালু ও মেসানা প্রভৃতি 
জেলা আছে। ২য় মৃধ্য বা বরোদা বিভাগ,_-বরোদা, চোরন্দা, 
জরোদ, পেতলাদ, পত্রা, দভোই, সিনোই ও শঙ্খেড়া জেলা 
লইয়া গঠিত। ৩য় দক্ষিণ বা নবসারি বিভাগ-_নবসারি, গণদেবী, 
পলসানা, কামবিজ, বেলাছামোহ, ব্যরো ও তোনগড় জেল! 
ইহার অন্তর্গত এবং ৪র্থ অমরেলী বিভাগে অমরেলি, ওখমগুল, 
কোরিনারধারি ও দামনগর প্রভৃতি জেল! অবস্থিত । এততিন 
ইংরাঁজরাজের অধিষ্ত স্থানের মধ্যে গাইকোবাড়রাঁজের 
নিজ সম্পত্তি ও সামন্তরাজ্য আছে। 
এই রাজ্যের উত্তর জেলাগুলি প্রায় সমতল | এখানে নম্মদা, 

তাণ্তী, মহী ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আোতম্বিনী প্রবাহিত। 


৬ 


বড়দা, বড়োদা [৬৩৫ | বড়ম্বা 


কাঠিয়াবাড়ের নিকটবর্তী ভূভাগের তিনধার সমুদ্রবেষ্টিত, 
উত্তর ব্যতীত সমগ্র বরোদারাজ্যের মধ্যে সরস্বতী, শাবরমতী, 
পুর্ণা, ধুতরবাড়, শত্রপ্রয়, মেস্‌ বা বাত্রক, শেঞ্তি, ধাধর, কিম, 
অশ্বিকা, বনাস, রূপন্‌, লুন, জারি, বিশ্বীমিত্র, সূষয্যা, ওড়, বর্ণা, 
অশ্বা, করড়, জন্বুয়া ও তেস্তি প্রভৃতি নদী বিদ্যমান আছে। 
নানাবিধ শস্য, তুলা, তামাকু, অহিফেন, ইক্ষু 'ও তিলাদি বীজ 
এখানে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চাল, গম ও বজরা 
এখানকার অরধিবাঁসিগণের প্রধান আহার্য্য । যান-বাহনের 
উপযোগী বৃহদাকার ও বলবান্‌ শ্বেতবর্ণের গো এখানে অনেক 
পাওয়া যায়। 

স্বাধীন রাজার ন্যায় পূর্বকাল হইতেই এখানে টশকশাল 
প্রতিষ্ঠিত আছে। বরোদাঁ-রাজের নামাস্কিত মুদ্রা বাদশাহী 
মুদ্রা নামে প্রসিদ্ধ। বাজস্ব আদায় ও রাঁজকার্ধ্য-পর্য্যালোচনার 
জন্য এখানে সরস্থুভা, স্থভা, নাঁএব স্থৃভা, বহিবতিদাঁর, মহলকাঁর 
প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। বিচারকার্যের 
জন্য এখানে “বরিষ্ঠ আদালত,” (8121) ০০৪7% ) নামে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। 

[ বরোদারাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস গাইকোবাড় শবে জর্টব্য।] 

২ উক্ত রাজ্যের একটি বিভাগ ও জেলা । 

৩ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানী । বিশ্বামিত্র- 
নদীর পুর্ব্বতটে অবস্থিত । অক্ষা” ২২০ ১৭৩০উঃ এবং দ্রািণ 
৭৩? ৯৬ পৃঃ। এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশীলী, গুজরাতের মধ্যে 
ইহা! দ্বিতীয় এবং সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইহাকে 
তৃতীয় স্থান বলা যাইতে পাঁরে। নগর হইতে সেনানিবাসে 
যাইবার জন্ত বিশ্বামিত্র নদী ও তাহার শাখার উপর চারিটি সেতু 
আছে। নগরটী ছুইটী স্থবুহৎ রাস্তায় চারিভাগে বিভক্ত । 
মধ্যস্থলে বাজারের নিকটে মোগলগণের নির্মিত একটী তিন- 
খিলানী চৌকা দালান আছে । উহাই এখানকার দর্শনীয় জিনিন। 
এতত্তিন্ন মহারাষ্্রদিগের অধিকারে এবং ফতেসিংহের দরবার 
প্রভৃতি অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত নিয্ন ধরণের । গাইকোবাঁড়রাজ 
মূলহর রাওর রাজত্বকালে বরোদার অনেক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। 
নজরবাদ, মকরপুরা, লক্ষমীবিলাস প্রভৃতি প্রাসাদ, যমুনাবাই- 
হাসপাতাল, রাজকীয় পুস্তকাগার ও কর্মস্থান,. জেলখানা, 
বরোদা-কলেজ প্রভৃতি বহু স্ুুরম্য অট্টালিকা স্থাপিত হইয়াছে । 

এখানকার ধর্মপ্রাণ অধিবাসিগণের যত্বে অসংখ্য দেবমন্দির 
নির্মিত হইয়াছে। গাইকোবাড় রাজগণের প্রতিষ্ঠিত বিট্ঠল-মন্দির, 


_ নারায়ণস্বামীর মন্দির, খণ্ডোবা, চারজী, ভীমনাথ, সিদ্ধনাথ, 


কালিকা, বলাই, রামনাথ, মহাকালী, গণপতি, বলদেবজী, ও 
কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রধান। এখানে গাইকোবাঁড়- 


৮ 


রাঁজগণের অতিথিশালা: আছে। রাজ! খণ্ডেরাও মুসলমান 
ভিখারীদিগকে ভিক্ষা! দিতে অনুমতি দিয়া যান। এখানকার 
বিভাগগুলি মহারাষ্ট্র ও গাইকোবাঁড়-রাজগণের নামে আখ্যাত। 

৪ পঞ্জাবের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র নগর 
যমুনা খালের বুতানা শাখার উপর অবস্থিত। 

বড়নগর, র্গপুব্রের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
বড়পেটা» কামরূপ জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ | ভূপরি- 
মাণ ২০৬ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ব্রহ্মপুত্রের শাখা চাউল- 
খোয়া-তীরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৬” ১৯৪৫ উঃ এবং দ্রাথি” 
৯৯৩২০ পুঃ। এখানে নৌকাযোগে চাল, রবর, তুলা, তিলাদি 
শস্ত প্রভৃতি বিস্তৃত বাণিজ্য দেখা যায় । 

বড়ফেণী, মেঘনা নদীর একটা শাখা। 

বড়বুদর, যবদ্ীপস্থিত একটা প্রাচীনস্থান। এখানকার বুদ্ধ- 
মন্দিরের জন্য স্থান সমধিক বিখ্যাতি। [ যবদ্ীপ দেখ। ] 

বড়বেল, বেজ্ডেলু বৈলু ) কড়াপা জেলার অন্তপ্গত একটা 
ভূসম্পত্তি, পরিমাণ ৭৫৫ বর্গমাইল। বড়বেল, কেদূরু পোকু- 
মামিল্ল, কেদূরু, পালগুরলপল্লী, সেনকাবরম্, কাবুলকুগুলা, 
ুন্নেল্লি, চার্লোপন্লী ও কটেরগগুলা ইহার প্রধান নগর । 

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। কম্বম উপত্যকায় 
অবস্থিত। অক্ষাণ ১৪০ ৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৯৬ পৃঃ । এই 
নগর বন্ুপ্রাচীন ও এঁতিহাসিকগণের দ্রষ্টব্য স্থান । 

বড়ন্ব!, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। অক্ষাণ ২০, 
২২/১৫৫হইতে ২০০ ৩১০৪০ উঃ এবং দ্রাথিণ ৮৫০ ১৫হইতে 
৮৫০ ৩১৩০ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাঁণ ১৩৭ বর্গ মাইল। 
ইহার উত্তরে হিন্দোল, পূর্বে তিঘরিয়া, দক্ষিণে খণ্ডপাড়া ও বাস্ছি 
এবং পশ্চিমে নরসিংহপুর সামন্ত-রাজ্য । কণিকা-শিখরই এখান- 
কার গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থান। 

এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। 
জনৈক উড়িষ্যারাজ একজন বিখ্যাত কুস্তিগীরের কৌশলে 
প্রীত হইয়া তাহাকে ছুইখানি গ্রাম দান করেন। এ গ্রামে কদ্ধ 

নামক অসভ্য জাতির বাস ছিল। কন্ধদিগকে তাড়াইয়া তিনি 
এঁ গ্রাম অধিকার করিলেন এবং পরে অনেক স্থান অধিকার 
করিয়া নিজরাঁজ্য বাড়াইয়া লন। বর্তমান রাজা বিশ্বস্তর 
বীরবর মঙ্গরাঁজ মহাপাত্র আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দেন। 
এই ব্যক্তি উক্ত কুস্তিগীর হইতে ২১শ পুরুষ অধস্তন । ইহার 
অধীনে ৭*৯জন শিক্ষিত সৈন্য ও ১৮৮জন অস্ত্রধারী প্রহরী 
নিধুক্ত আছে। তিনি নিজ ব্যয়ে একটা বিদ্যালয় ও পোষ্ট 
আপিস রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 


[ ৬৩৬ ] বড়বাঁনল 


উ হলদীবাড়ী 


নিয়ে বড়ম্বার নামন্তরাজগণের নাম ও অধিকার-কাল বড়বা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ্‌, ওলয়োরৈক্যাঁৎ লঙ্ত 

লিখিত হইল--. রত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিণী হুর্যপত্রী সংজ্ঞা । 
হাটকেশ্বর রাউত ১৩০৫ হইতে ১৩২৭ খৃঃ অন্দ। পনুর্্যতাঁপমনিচ্ছন্তি তেজনস্তস্য বিভ্যতী | 
মালকেশ্বর রাউত *** ১৩৪৪177151৯ 888 815 তপশ্চচার তত্রাপি বড়বারূপধারিণী |” ( মার্ক" পু” ৭৭২৩) 
দুর্গেশ্বর রাউত ১৩৪৫,7/৯৬০১4১%৫5-87 ৩ তৃতীয় স্ষ্যপত্বী সংজ্ঞা । (ভাগ? ৮।১৩৮) ৪ অশ্বিনীনক্ষত্র ৷ 
সিদু ৭1114) 87681৮7 স ৫ নারীবিশেষ। ( হেম )৬ দাসী। 
জনা ্ হা নি “ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেমস্তথৈব বড়বাকৃতঃ।»  ( নারদ ) 
মীধব রাউত পু ১৫৯১৪ 11 ১৫৩৭ 8, ৭ বাস্গদেবের স্বনামখ্যাত পরিচারিকা । (€হরিব" ৩৫1৩) 
৪ রা 8 ধা ৭ বাঁড়বাগ্ি। ইহার উৎপত্তি-বিবরণ কালিকাপুরাণে 
বজধর রাউত ০47১8 8878/88%7 এইরূপ লিখিত আছে__মহাদেবের কোপানল মদ্নকে ভম্ম 
চন্দ্রশেখর মঙ্গরাজ নং ১৫৮88১০11৮১ করিয়া দর্শকবৃন্দকে তন্ম করিতে উদ্যত হইলে ব্রন্ধা এ ক্রোধা- 
নারায়ণ মঙ্গরাজ ২১৬১৭ ৮১৬৩৫ ৮. নলকে বড়বারূপ করিলেন। দেবগণ এ অগ্রিকে বড়বারূপ 
কতা সযুযাদ ঠা টান) ধারণ করিতে দেখিয়া! নিশ্চিন্ত হইলেন। তৎপরে ব্রহ্ম! এ বড়- 
রা 4২ :7১৯4১৯ বাকে লইয়া! জগতের হিতের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন । 
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ফকির মঙ্গ রাজ ৯০৪ ১৭১১ ১৭৪৩ সস সমুদ্র উরি হইলে ৬ তা হজ লে 
জানুধর মঙ্গরাজ মহামাত্র ... ১৭৪৩ | ১৭৪৮ টু পর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, এই বড়বারূপধারী ডর 
পদ্মনীভ বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র ১৭৪৮ ,. ১৭৯৩ ক্রোধানল উপস্থিত হইয়াছে, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্ববার 
পিগ্ডিক বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাজ্র ১৭৯৩ ,, ১৮৪১ রর ৰ গ্রহণ না করি, ততদিন তুমি ইহাকে ধারণ করিবে! 
গোঁপীনাথ বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র ১৮৪১». ১৮৬৯ যে সমর আমি আসিয়! পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময় তুমি 
দশরথী বীরবর মঙ্গরাজ মহাপাত্র ১৮৬৯ ১৮৮১ 


বড়বামুখ অগ্রিকে পরিত্যাগ করিও। তোমার জ্বল পান করিয়া 
বড়বা অবস্থান করিবে। তুমি ইহাকে যত্রপুর্বক ধারণ 
করিও, যেন এ অগ্নি দূরে বাইতে না পারে। ব্রদ্ধা এই কথা 
বলিলে সাগর বড়বামুখ শত্তুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। তাহার পর বড়বামুখ 
পাবক সাগরে  প্রবেশপুর্র্বক জ্বালাসমূহে প্রদীপ্ত হইয়। 
সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল । (কালিকাপু* ৪২ অঃ) 
৮ নদীবিশেষ। (ভারত ৩।২২১।২৪ ) ৯ তীর্থভেদ। 
“ততো গচ্ছেত বড়বাং ত্রিষু লোকেু বিশ্রতাম.। 
পশ্চিমায়ান্ত সন্ধ্যায়াং উপস্পৃপ্ত যথাবিধি ॥” (ভারত ৩1৮২।৮৮ ) 
বড়বাকৃত (পুং) বড়বয়া দাস্তা কৃতঃ। পঞ্চদশ দাসের অন্ত" 


বিশ্বভতর বীরবর মঙ্জরাজ মহা।পাত্র ১৮৮১ 


বড়মূল, (বেরামূল) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা পর্বত-কন্দর | 
এস্ান দিয়া ঝিলাম্নদী প্রবাহিত। বড়মূল নগর এই নদীর 
দক্ষিণকুলে অবস্থিত। অক্ষাঁ* ৩৪০ ১০”উঃ এব: দ্রাঘি ৭৪০ ৩০ 
পুঃ। এখানে সেতু আছে। 

বড়ল, চাপিলার নিকট প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র নদী। (দেশাবলী ) 

বড়গারি, (বদক-রাড়) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর । অক্ষাণ ১১০৩৬উ£ এবং দ্রাঘি* ৭৫০ 
৩৭১৫ পৃঃ। এখানকার ছুর্গটা প্রথমে কৌলভিরি (চিরক্ল) 
রাজাঁদিগের অধিকারে থাকে । পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে কদত্তনাড় 


বংশীয়গণ তাহাদের নিকট হইতে ছুর্গীধিকার লাঁভ করেন। 
টিপুস্ুলতানের হস্তগত হইবার পর এই স্থান বাণিজ্য দ্রব্যের 
শুক্কসংগ্রহস্থানরূপে ব্যবহৃত 'হয়। ১৭৯০ খুষ্টান্দে টিপুর হস্ত 
হইতে বিচ্যুত করিয়া এ দুর্গ পুনরায় কদভ্তনাড়বংশের হস্তে 
সমপিত হয়, কিন্তু এখন এর স্থান তীর্ঘযাত্রীদিগের বিশ্রামস্থলে 
পরিণত হুইয়াছে। এই নগরেব্র বাঁণিজ্যক্রোত অপ্রতিহত 
রহিয়াছে এবং বিচার আদালত প্রভৃতি স্থাপিত থাকায় এ স্থান 
ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়! পড়িতেছে। 

বড় হলদীবাড়ী, কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। 


গত দাঁসবিশেষ। 
“ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়ন্তথৈব বড়বারুতঃ।” (নারদ ) 
“ড়বা দাঁসী তলোভাৎ অঙ্গীকৃতদাস্য£ ( দাঁয়ক্রমস” ) 
অর্থাৎ বড়বা দাসীর জন্ত যে ব্যক্তি দাসত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াছে। কোন কোন স্থলে ইহার 'বড়বাভূত' ও বড়বাহৃত? 
এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। 


বড়বাগ্নি ৫পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ কা 


ইগ্রিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি। 


বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ অনলঃ। বড়বাি। র্ধ্যায়_ 


বড়বামুখ 


সলিলেন্ধন, বড়বামুখ, কাকধবজ, বাণিজ, ্বন্দাগ্লি, তৃণধুক্‌, 
কাষ্ঠধুক্‌, উর্বব, বাড়ব। 
কোন সময়ে মহষি ওর্বব অযৌনিজপুত্র কামনা করিয়া বক্ষঃ- 

স্থল মথন করিতে থাকেন। তাহাতে এক জালাঁময় পুরুষ 
উৎপন্ন হয়। এই পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই পিতার নিকট প্রার্থনা 
করেন যে, আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, অতএব 
আমাকে জগত্ভক্ষণে অনুমতি দিন। এই অবসরে ব্রন্গা 
উর্ষধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার পুত্রকে 
নিবারণ কর, জগৎ ইহার জন্য বিশেষ গীড়িত। তখন গর্ব 
বন্ধাকে দেখিয়া বলিলেন, ভগবন্‌! আপনি এই পুত্রের বৃত্তি 
নির্দিষ্ট করিয়া দিন। তখন ব্রহ্গা বলিলেন, সমুদ্রে বড়বামুখে 
ইহার বাসস্থান এবং সমুদ্রের বারিরূপ হবিই ইহার ভক্ষ্যদ্রব্য 
হইবে । এই জগতে এই পুত্র বড়বাঁনল নামে প্রথিত হইবে। 
যখন এই জগতের অন্তকাল উপস্থিত: হইবে, তখন এই 
অনল দেবাস্থর সকলকে ভক্ষণ করিবে । ব্রহ্মা এইরূপে উহার 
বৃত্তি নির্দেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন । এ জালাময় পুরুষ 
সমুদ্রে বড়বামুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ( মতম্তপুৎ 
২৫০ অ) ২ লক্কার দক্ষিণদিকে পৃথিবীর চতুর্থভাগরপ স্থান- 
বিশেষ । ( সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ) 

বড়বানলরস (পুং ) বটিকৌষধবিশেষ। ইহীর প্রস্তুত প্রণালী_- 
পারা, গন্ধক, পিপুল, বিটুলবণ, সৈষ্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ, উদ্ভিদ- 
লবণ, সৌবর্চললবণ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যব- 
ক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগ! এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ 
করিয় নিসিন্দা-পাতার রসে একদিন ভাবনা দিয়া ছুই বা তিন 
 বৃতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে । রোগীর অবস্থানুসারে 
অন্ুপান দিতে হইবে। এই ওষধসেবনে মন্দীপ্ি আশু গ্রশ- 
মিত হয়। ( রসেন্দ্রসারস” অজীর্ণাধি” ) 

অন্যবিধ-_ইহার প্রস্তত প্রণালী-_পাঁরা, গন্ধক, মাঁক্ষিক, 

যবক্ষার, তার, অভ্র সমভাঁগ, চিতার রস ও আকন্দের রসে 

মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । অনু- 
পান পানের রস । এই ওঁষধ সেবনের পর হিউ, সৈম্ববলবণ, 
সৌবর্চললবণ, দাড়িম, বিদ্ব, সমুদায়ে ছুইতোলা, ভূঙ্গরাজরসে 
পেষণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে 
হইবে। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার গুল্ম, শুল ও পরিণাম- 
শূল দূর হয়। (রসেন্ত্রসারস” গুল্সচি” ) 

বড়বামুখ (পুং) বড়বায়া ঘোটক্যা মুখং আশ্রগ্ত্বেনাস্ত্যস্ত 
অর্শ আদিত্বাদচ। ১ বড়বানল। ২ কাহারিও কাহার মতে 
মহাদেবের মুখ ।  “তন্ত দেবস্ত যদ্বক্তৎ সমুদ্রে তদতিষ্ঠত । 
বড়বামুখেতি বিখ্যাতং পিবেত্োরমন্্ং হবিঃ ॥৮(ভা” ৩৭।২০০।১১১) 

টু! 
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৩ মহাদেবের নামভেদদ। ( ভারত ১৩।১৭।৫৫ ) 
দক্ষিণ কুক্ষিস্থিত জনপদবিশেষ | 
“কুন্মন্ত দক্ষিণে কুক্ষো বাহ্ৃপাঁদস্তথাপরম্‌ 
কাষ্বোজাঃ পহলবাশ্চৈব তথৈব বড়বামুখাঃ ॥৮ মোর্কণ পুণ৫৮৩০) 
৪ বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত_ প্রণালী-_পারা, 
গন্ধক, তার, অভ্র, সোহাগা, কর্কচলবণ, যব্ক্ষার, সাঁচিক্ষার, 
সৈন্ধবলবণ, শু'ঠ, অপামার্গ, পলাশ ও বরুণক্ষার প্রত্যেকে 
সমভাগ অগ্রবর্গের রসে ভাবনা দিয়া হাতিশু'ড়া ও চিতার রসে 
পুনঃ পুনঃ মর্দন করিয়া লঘুপুট প্রদান করিয়া প্রস্তত করিতে 
হইবে। ইহার মাত্রা ১ মাষা। এই ওঁষধসেবনে বিবিধ 
প্রকার গ্রহণী ও জর নাশ হয়। ( রসেন্দ্রসারস” গ্রহণীচি” ) 
বড়বাস্ত €পুং) বড়বায়াঃ ঘোটকীরপায়াঃ ত্রষটস্থৃতায়াঃ 
সংজ্ঞায়াঃ স্ুতঃ। অশ্রিনীকুমারদ্বয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। 
এই ছুই জনের নাম নাসত্য ও দক্র। এই ছুই জন স্বর্গের 
চিকিৎসক এবং পরম রূপবান্‌্। ্্বর্বৈদ্যাবস্থিনীপুত্রাবস্থিনৌ 
বড়বাস্থৃতৌ ।” (হেম”) হুর্য্যদেবের বড়বাপত্রীর গর্ভে এই ছুই 
পুত্র হয়। হরিবংশে ৯ অধ্যায়ে ইহাদের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত 
আছে। [ অশ্বিন ও অশ্বিনীকুমার দেখ । ] 
বড়বাহৃত (পুং) বড়বয়া দাস্তা হৃতঃ। বড়বাহৃত, পঞ্চদশ 
দাসের অন্তর্গত দাঁসবিশেষ। “বড়বাগৃহদাঁপী তয়াহৃতঃ তল্লো- 
ভেন তামুদ্বান্ দাঁসত্থেন প্রবিষ্ট: ( মিতাক্ষরা ) যে ব্যক্তি দাসীর 
পাণিগ্রহণ করিয়! দাঁসত্ব স্বীকার করে। 
বড়িশ (ক্লী) বলিনো মৎস্যান্‌ শ্ততি নাশয়তীতি শোঁক, লস্য 
ডত্বং। মৎস্যধারণার্থ বক্রলৌহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়শী। 
পর্যযায়_-মত্স্তবেধন, বলিশ, বড়িশী, বলিশী, মৎস্যবেধনী, বলিসী, 
বলিস, বরিশী, বলিশি, মতস্তভেদ । ( জটাধর ) 
'্যাস্তে কগমবুপ্রাণ্ে! নিণীর্ণং বড়িশং তথা । 
দহেদঙ্গারবৎ পুত্র ! তং বিস্াঁৎ ্রাঙ্গণর্যভম্‌ ॥৮ 
€( ভারত ১২৮১০ ) 
বড়িশী (ত্ত্রী) বড়িশগৌরাদিত্বাৎ ভীব্‌। বড়িশ। ( শবরত্বা") 
বড়িহাকল (দেশজ) একপ্রকার গাছ । (111019098 ৪৮05৪3) 
বড়ী (দেশজ ) ছোট গুলী, বটিক। 
বড়ীথী (দেশজ ) একপ্রকার ঘাস. 
বড়, ( দেশজ ) বটু, শুদ্রযাজী ব্রাহ্মণ । 
বড়েন্দ্র (দেশজ ) একপ্রকীর গাছ | (9471001% 18)088910118.) 
বড়বড় € দেশজ ) বকা, কথা কওয়া । 
বড় বড়িয়া € দেশজ ) যে বকে। 
বণ) শব্দ । ভৃাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট । লট ব্ণতি। লোট্‌ বণতু। 
বিধিলিউ, বণেৎ। লিট্‌ ববাঁণ, বণতুঃ বেণু। লুঙ অবাণীৎ, অবণীৎ্। 


৪ কৃর্মের 


৮৬০ 


বতাঁরিখ 


বণ (পুং) বণনমিতি বগ-অপ্‌। 'শব্দ। ( অমরটাক৷ রমা” ) 
বণিকৃপথ পং) বৃণিজাং পন্থা অচসমাসান্তঃ । হট্ট। (মাঘ ৩৩৮) 
বণিগ্বন্ধু (পুং) বণিজঃ পণ্যাজীবস্য বন্ধুরধনদত্বাৎ। ১ নীলীবুক্ষ। 
€ শবচ” ) ২ বণিক্দিগের বন্ধু। 
বণিগভাব (পুং) বণিজো ভাবঃ। বাণিজ্য । বণিকের ধর্ম, 
পর্ধ্যায়__সত্যানৃত, বাণিজ্য, বাণিজ্য, বণিক্পথ, বণিজ্য । 
বণিগবহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ-বহ, বাঁণিজাৎ বাণিজ্য- 
ব্যাপাৎ বহঃ। উদ্ী। (শবচণ) 
বণিজ (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ ( পণে- 
রাদেশ্ঠ বঃ। উণ ২৭০ ) ইতি ইজি পস্য চব। ক্রয়বিক্রয়কর্তা, 
বাণিজ্যকারক । 
পণ্যাজীৰ, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, বাঁণিজ, 
বাণিজিক, ক্রায়িক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার । ( শৰর?) 
পস্থাণৌ নিষঙ্গিণানসি ক্ষণম্প,রঃ 
শুশোচি লাভায় কৃতক্রয়ে। বণিক ॥”৮ (মাঘ ১২২৬) 

২ করণান্তর ৷ ( মেদিনী) ৩ বৈশ্ঠ, ইহারা ক্রয় বিক্রয় করে 
বলিয়া ইহাদিগকে বণিক কহে। ৪ করণবিশেষ । (বৃহৎ্সণ৯৯।৭) 
(স্ত্রী) পণ্যতে ব্যবহীয়তে ইতি পণ-ইজি, পস্য ব, অভিধানাঁৎ 
স্রীত্বং । ৫ বাণিজ্য । 

বণিজ ( পুং ) বণিগেব বণিজ-স্বার্থে অণ্‌, অভিধানাৎ ন বুদ্ধিঃ। 
১ বণিক । ২ জ্যোতিষোক্ত বব ও বালব প্রভৃতি একাদশ 
করণের অন্তর্গত ষষ্ঠ করণ। যেদিন এই করণ হয়, সেই দিন 
শুভ কন্মাদি নিষিদ্ধ, কিন্তু বাণিজ্য কম্ম এই করণে প্রশস্ত । 
এই করণে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ, 
বিবি গুণশালী, গুণগ্রাহী, বণিকৃদিগের প্রিয়, ও বাণিজ্যকর্ে 
উন্নতিশীল হইয়া থাকে । 

“প্রাজ্ঞঃ কুতজ্ঞে গুণবান্‌ গুণজ্ঞো বণিগ জনপ্রাপ্তমনোরথঃ স্তাৎ। 

বস্য প্রস্থতৌ বণিজাভিধানং ভাগ প্রধানং দ্রবিণং হি তস্য ॥” 

( কোঠীপ্রদ্ীপ ) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭১০৯) 

বণিজ্য (ক্লী ) বণিজো ভাবঃ কর্ম বা বণিজ ( দূতবশিগ ভ্যাং চ। 
পা ৫১১২৬) ইত্যত্র কাশিকোক্রের্যঃ। বাণিজ্য, বণিকের 
ভাব বা কন্ম। 

দত্রিভিঃ পূর্বপগুণৈষুক্তং পাশুপাল্যবণিজ্যয়োঃ।” 
্‌ ( মার্ক” পু ৫০1৭৬ ) 
বণিজ্যা। ত্ত্রী) বণিজ্য-টাপ্‌, স্বভাবাৎ স্ত্রীলিঙ্গেয়ং ৷ বাণিজ্য। 
“ততঃ সতৎপিতা তেন তনয়েন সমং যযৌ। 
দ্বীপান্তরং স্সষাহেতোর্বপিজ্যাব্যপদেশতঃ ॥” (কথাসরি” ৯৩।৩৮) 
বতক ( আরবী ) হংস। 
বতারিখ (আরবী ) সেই তারিথ। 


[ ৬৩৮ ] 


পধ্যায়--বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বণিজ, 


বানু 


বতাল।) পঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার একটা তহসীল। 
ভূপরিমাণ ৪৮* বর্গমাইল 

২ উত্ত জেলার একটি স্বুহৎ নগর ও বতালা রি. 

সদর। অমুতসহর হইতে গুরুদাসপুর ও পাঠানকোট যাইবার 


পথে অবস্থিত । অক্ষাণ ৩১০ ৪৮৩৩%উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৫০ ১৪৭ 


৩ পুঃ।  বহলোললোদীর রাজত্বকালে লাহোরের শাসনকর্তা 
তাতার খাঁর নিকট হইতে যে জমি পান, সেই জমির উপর ভটি- 
রাজপুত রায় রামদেও ১৪৬৫ খুষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়। 
যান। সম্রাট অকবর শাহ এই সম্পত্তি শাম্শের খাঁকে জায়গীর- 
স্বরূপ দান করেন। শাম্শেরের যত্তে এ নগর নানা অদ্টালিকাদিতে 
সুণোভিত হইয়া! অপূর্বত্রী ধারণ করে। শিখদিগের অধিকারে 
এই স্থান প্রথমে রামগড়িয়া ও পরে কানাইয়া মিসলের অধিকারে 
থাকে । রণজিতের অভ্যুদয় পধ্যন্ত রামগড়িয়াগণ ইহার পুনরধি- 
কার লাভ করেন। পঞ্জাব ইতরাজের শাসনে আমিবার পর 
এই নগর কিছুকালের জন্য উক্ত জেলার সদররূপে মনোনীত 
হয়, পরে সদর পুনরায় গুরুদাসপুর নগরে : উঠিয়! যায় । 
এখানে রেশম, তাম্্র ও চন্মনিম্মিত দ্রব্যাদির বিস্তৃত কারবার 
আছে। পশমি শালও এখানে প্রস্তুত হয় । 

বতৃই (দেশজ ) বর্তৃক, পক্ষিবিশেষ। (72০701% 0017760519 ) 

বদ, স্থ্্ধ্য, নিশ্চলভাব। ভাাদি, পরশ্মৈ, সক, সেটু। লট বদতি। 
লোট্‌ বদতু । লিট. ববাদ, বেদতুঃ বেছুঃ॥ অবাদীৎ, অবদীৎ। 

বাদ, ভাষণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভৃাদি,: পরন্মৈ, সক, 
সেটু। লট্‌ বাদয়তি-তে ৷ লোট্‌ বাদয়তু-তাং। অবীবদৎ্-ত। 
ভ্বাদি-পক্ষে বদতি। 
বদকৃণি, ব্দাকসানবাসী আফগান জাতি। চিত্রল, কাঁফরি- 
স্থান প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের সহিত ইহাদের আচার ব্যবহারে 
অনেক মিল আছে। ইহার! পূর্ণমাত্রায় মুসলমান নহে। 
আকৃতিগত ০ ইহাদ্দিগকে কতকটা প্রাচীন আধ্যজাতি 
বলিয়া মনে হয়। ইহারা হিন্দু ও ইরাণীয় জাতির মধ্যবর্তী । 
বদনসিং হাহা টিন নেহি চুড়ামন সিংহের 
পুত্র।১ ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জাউদলের সর্দার মনোনীত হন। 
সহার নগরে তিনি রাজধানী এবং ডিগের বিখ্যাত হর্স স্থাপন 
করিয়াছিলেন । ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণকাঁলে 
তিনি জীবিত ছিলেন। 
বদনূর, (বেদনূর ) মধ্যগ্রদেশের বেতুল জেলার অন্তর্গত নর 
নগর ও সদর । অক্ষাণ ২১০ ৫৪২৮উঃ এবং দ্রাি” ৭৭৫৬” 
৪০পৃঃ। বেদনুরের নিকটবর্তী খেরলা গ্রামে গৌড়-রাজগণের 
(১) হণ্টার সাহেব বদনপিংহকে চুড়ামনের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ, 

করিয়।ছেন। [ ভরতপুর দেখ |] 


এল... 


সব্বদাই মালপত্রে পূর্ণ থাকে। 

বদনেরা, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটা 
নগর। এখানে গ্রেট ইগ্ডিযান্‌ পেনিন্স্থলার রেলপথের একটা 
ষ্টেসন আছে। অমরাবতী_ ও ইলিচপুর নগরে যাইতে হইলে 
এই নগরে নামিয়া যাইতে হয়। এই নগর হইতে অমরাবতী 
শপধ্যন্ত একটা রাজকীয় রেলপথ বিস্তৃত আছে। আঙ্গদ-নগরের 
বাঁজকন্যা এই নগর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই জন্য 
কেহ কেহ এই নগরকে বদ্নেরা-বিবিও কহিয়া থাঁকেন। 
প্রাচীন নগরভাগে মোগল-কন্মরচারিগণের আবাস ছিল, 


এই অংশে একটা মৃত্তিকা-নিশ্মিত ছূর্গ আছে। রাজবংশধর-. 


গণের করসংগ্রহের উপদ্রবে নগরটী ক্রমেই জনশূন্য হইয়া 


পড়ে। ১৮২২ খুষ্টাব্দে রাজা রামস্থুবা এই নগর লুণ্ঠন করিয়া | 


বদরপাচন 


কোল কছে। ইহার গুণ_ধাঁরক, কুচিকারক, উষ্ণবীর্ধয, 
বাযুবদ্ধীক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারকগুণযুক্ত | 
ক্ষুদ্র 'বদরের নাম কর্কদ্ধু। ইহার গুণ--ঈষৎ মধুর-কষায়- 
সংযুক্ত, অশ্রতিক্ত রস, ্নিপ্ণ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক । 
শুফবদরীর গুণ-_ভেদক, অগ্নিবর্ধীক, লঘু এবং পিপাসা, ক্লান্তি ও 
রক্তদোবনাশক। (ভাবপ্র”) (পুং) ৬ দেবসর্ষপ বৃক্ষ। 
(রাজনি” ) ৭ কার্পাসাস্থি, কাপাসের বীজ। ( মেদিনী) 


বদরকুণ ( পুং) কুল পাকিবার সময়। 
বদরগঞ্জ, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা গপ্ডগ্রাম 


ও প্রধান বাণিজা-স্থান। অক্ষা ২৫ ৪০উঃ এবং দ্রাঘি ৮৯ 
৬ পুঃ। এই স্থানে চাউল, ধান্য ও সর্ষপাদ্দি উৎপন্ন দ্রব্য- 
রক্ষার জন্য বড় বড় আড়ত আছে। এ দ্রব্যসমূহ রেলপথে 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। এখানে উত্তরব্ষ্েট্‌ 


রেলওয়ের একটা ষ্টেসন আছে। 
বদরত্রয় (ক্লী) ব্দরাণাং ত্রয়ং। তিনপ্রকার ' বদর, বৃহদ্বদর, 
ক্ষুদ্রবদর ও শৃগালকোলি। ( চরকস্থত্র" ৪ অঃ ) ভাবপ্রকাঁশ- 
মতে সৌবীর, কোল ও কর্ন্ধু এই তিনপ্রকার বদর। 
বদ্রপাঁচন (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে,__ 


ছুর্ন ও নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেন। এখানে একটী কার্পাস- 
বন্্র-বয়নের কল স্থাপিত হইয়াছে । বোম্বাই সহরে তুলা রপ্ডানীর 
জন্য ভ্রমশঃই এই স্থানের বাণিজ্যোরতি হইতেছে। 

[ বদর (ক্লী) বদতি স্থিবীভবতি ছিন্নেহপি পুনঃ প্ররোহতীতি, 
বদ-অরচ্‌। ১ সেবিফল। ( ভাবপ্র”) ২ কার্পাসফল | ৩ কোঁলি- 


ফল। (হেম) ৪ শৃগালকোলি, চলিত শেয়াকুল। ৫ বৃহৎ 
কোলিবুক্ষ । চলিত বড় কুলগাছ। হিন্দী-_বৈরী, বের, বয়ের। 
তৈলঙ্গ__বেগুচেষ্ট, রেজ্খ। উৎকল-_কুড়ি। বন্ধে বোর। 
তামিল-_রেয়ন্তি। কুলবুক্ষমাত্রই বদরপদবাচ্য । ইহার সংস্কৃত 
পর্য্যায়__কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেণিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর, 
অজাপ্রিয়া, কুহা, কোলিবিষম, ভয়কণ্টক, সৌবীরক, গুড়ফল, 
বালেষ্ট, ফলশৈশির, দৃঢ়বীজ, বৃত্তফল, কণ্টকী, বক্রকন্টকী, 
বক্রকণ্টক, সুরস, সুফল, স্বচ্ছ, কর্কন্ধ,, বদর, কোলা, কোলী, 
কুবলী, স্বাদুফল!, গৃধনখী, পিচ্ছিলা, কুৰল। ( শব্গরতাবলী ) 
ইহার গুণ_-মধুর, কষায়, অম্ন। পরিপক কুলের গুণ _মধুরাস্, 
উষ্ণ, কফকারক, পচন, অতিসার, রক্ত ও শ্রমদোষনাক এবং 
_ ক্ুচিকর। (রাজনি”) বদরবৃক্ষ রাজবদর, ভূবন্নর ও লঘু 
বদর প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার । | বিশেষ বিবরণ তত্তৎ 
শবে দ্রষ্টব্য | ] 

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে-_যে ব্দর আয়তনে বৃহৎ, 
পচ্যমানকাল হইতেই যধুররস হয়, তাহাকে সৌবীর- 
বদর কহে। উহাকে চলিত নারকেলেকুল বলা যাইতে 
পারে। ইহার গুণ-_শীতবীধ্য, ভেদক, গুরু, শু ক্রবর্ধক, 
শরীরের উপচয়কারক এবং পিন্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও 
পিপাসানাশক | যে বদর সৌবীরবদর অপেক্ষা কিঞিৎ ছোট, 
অর্থাৎ মধ্য প্রমাণ এবং সম্যক পাকিলে মধুর হয়, তাহাকে 


মহধি ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুবাবতী দেবরাজের পত্রী হইবার 
অভিলাষে অতি দুষ্কর তপোন্ুষ্ঠান করেন। ভগবান্‌ ইন্দ্র 
ইহার তপন্তায় নিতান্ত প্রীত হইয়া বশিষ্ঠদেবের রূপধারণ 
করিয়া তথায় উপস্থিত হন। আ্রবাবতী নানাবিধ. সৎকাঁরে 
তাহাকে পুজা করিয়া নিজের অভিলাষ তৎসমীপে নিবেদন 
করেন। বশিষ্ঠরূপধারী ইন্দ্র শ্রুবাবতীর বাক্য শুনিয়৷ তাহাকে 
কহিলেন, তোমার কঠোর তপস্তার বিষয় আমার অবিদিত 
নাই। অচিরেই তুমি এই তপস্যার ফললাভ করিবে। এক্ষণে 
তুমি এই ৫টী বদর পাঁক কর, এই কথা বলিয়া ইন্দ্র তাহাকে 
৫টী বদরফল প্রদান করেন। তৎপরে ইন্দ্র এই আশ্রমের 
সমীপে ইন্দরতীর্থে গমন করিয়া ক্রবাবতী যাহাতে এই বদর 
পাঁক করিতে না পারে, তজ্জন্ত অগ্নির জপ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাঁগষত ও পবিত্র হুইয়৷ পাঁচটা 
বদর পাঁক করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিবা অবদান হইল, 
তথাপি বদর সকল স্থুপক্ক হইল না । এইরূপে শ্রবাবতীর বহুদিন 
অতীত হইল, তথাপি এ বদর সুপ হইল না। শ্ররাবতী তখন 
অনন্ঠোপায় হইয়া নিজের দেহদাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
প্রথমে হুতাশনে পদদ্য় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন | 
ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্রেশ অন্গভব করিলেন না। ক্রমে 
যখন তাহার দেহ ভম্ম হইতে লাগিল, তখন ইন্ত্র স্বীয় রূপধারণ 
করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, অয়ি 
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ব্ন্মচারিণি ! তোমার আর ব্দর পাক করিতে হইবে না। 
আমি তোমার তক্তিপরীক্ষার জন্য বশিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া 
আসিয়াছিলাম। তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি- 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে । 
আর এই স্থান ব্দরপাচনতীর্থ বলিয়া চিরকাল অভিহিত 
হইবে। এই তীর্থে সর্বদা ষড়খতু বিরাজমান থাকিবে। 
(ভারত শল্যপর্ব্ ৪৮-৪৯ অঃ) 

বদরপুর, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রাম। কুশিয়ারা, সুরমা ও বরাক নদীর সঙ্গমস্থলের 
৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে 
একটী মেলা হয়। এ সময় অনেক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া 
থাকে। ১৮২৬ খুষ্টান্ে ত্রহ্মসৈন্য কাছাড় আক্রমণ করিলে, 
ইংরাঁজ-সৈন্যের সহিত এখানে তাহাদের একটা যুদ্ধ হয়। 
এখানে পর্বতের উপরিদেশে একটা ছূর্গ আছে, পূর্বোক্ত 
নদীতীর হইতে উহার দৃশ্ত অতি মনোরম । ছুর্গটা প্রস্তর-নিশ্মিত, 
বুকজপরিশোভিত এবং প্রাচীরপরিবেষ্টিত। 

বদরপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী গগুগ্রাম। শাল-বেরি 
হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব অবস্থিত। এখানে একটা 
সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ আছে। মানিক্যাল ও শাহপুরের স্ত,প 
ইহা হইতে কোন অংশে ন্যন নহে। ধ্বংসাবশেষে 
পরিণত হইলেও এখনও ৪০ ফিট উচ্চ রহিয়াছে । ১৮ ফিট 
উচ্চে ইহার ব্যাস ৮৮ ফিট। এ স্তপের মধ্যে জেনারল 
ভেঞ্চুরা একটী মুত মানবাস্থি পাইয়াছিলেন। ইহার 
১৫৭ ফিট পূর্বে ডাঃ কনিংহাম একটা বৌদ্ধ সঙ্বারামের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উহার প্রাচীরগুলি প্রায় 
৩ ফিট বিস্তৃত। পার্শবর্তী ভেরাগ্রামে আরও একটা স্ত,প 
দেখা যায় । | 

বদরফলী (ত্ত্রী) ব্দরস্যেব ফলমস্য ব্দরফল-ডীষ। ভূবদ্রী। 

বদরবল্লী (স্ত্রী ) ভূবদরী, চলিত মেটোকুল। ( মেদিনী ) 

বদরবীজ ক্লৌ) বদরাস্থি, চলিত কুলের আঁটি । (চরকস্থত্র" ৪ অঃ) 

বদরা (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। (রাজনি” ) 
২ কার্পাসী। (পর্যায়মুক্তাঁ”) ৩ বরাহক্রান্তা, বরাক্রান্ত! | 
৪ এলাঁপর্ণী। (মেদিনী) ৫ বারাহীকন্দ। ৬ শ্বেতবিদারী, 
চলিত শ্বেতভূঁইকুমড়া ৷ ( বৈদ্যকনি” ) ৭ বিষ্ুক্রান্তা ৷ (বিশ্ব) 

বদরামলক (কী ) পানীয়ামলক। (হাঁরাবলী ) 

বদরাস্থি (ক্রী) বদরবীজ, কুলের আটি। 

বদরাস্থিমজ্ভা! (জী) কুলের আঁটির শীস। ইহার গুণ বৃষ্য, 

বীর্য ও বলপ্রদ। ( মদনপাঁল ব ৬) 

বদরি (জী) বদ-বাঁহুলকাদরি। কোলিবৃক্ষ । (শব্দচ” ) 


বদ্ররিক1, হিমালয়পর্কতস্থ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। : কথাশ্রম 
ও নন্দপর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাঁগ, বদরীনাথক্ষেত্র নামেও 
পরিচিত এই পুণ্য ক্ষেত্রের ব্যাস প্রায় ৩ যোজন ও দৈর্ধ্যে 
প্রায় ১২ যোজন । গন্ধমাদন, ব্দরী, নরনারায়ণ 'ও কুবের- 
শৃঙ্গ ইহার অন্তর্গত। এখানে কএক্টা উষ্ণ-প্রজ্রবণও আছে। 
হিমালয় তীর্থের মধ্যে কেদারনাথ যেরূপ শৈবগণের প্রিয়িতর, 
বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ব্দরিকাক্ষেত্রও তেমনি পরমস্থান বলিয়া 
বিদিত।১ তীর্থযাত্রিগণ অলকানন্দার (গঙ্গা) উপত্যকাস্থ 
তীর্থসমূহ অবলোকন করিতে করিতে জ্যোতির্ধামে২ আসিয়া 
উপনীত হয়। জ্যোতির্ধাম অতিক্রম করিয়াই লোকে ধৌলী 
ও অলকনন্দার সঙ্গমতটে গন্ধমাদন ও বদরীক্ষেত্র দেখিতে 
পায়। এখানে ব্রন্ধা, বিষু, শিব, গণেশ, ভূঙ্গি, খষি, সৃষ্য, 
দুর্গা, ধনদ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি কুণ্ড আছে। এই স্থান বিষ্ুপ্রয়াগ 
নামে প্রসিদ্ধ। ইহারই উত্তরে ঘটোভবাশ্রম। এই আশ্রমের 
অনতিদূরে সুনীশ্বর শিব ও ঘণ্টাকর্ণ-মন্দির অবস্থিত ॥ বিষু- 
প্রয়াগের উত্তরাংশে পাণুস্থান।৩ বদরীনাথের অনতিদূরে 
নদীর দক্ষিণকৃূলে নরশিখরে ব্হুশত লিঙ্গতীর্ঘ ও নারায়ণকুগ্ড 
রহিয়াছে । বিন্দুমতী নদীর ছুইক্রোশ উদ্ধে বৈখানসনামক 
স্থান। সন্যাসিগণ এখানে হোম যাগ করেন। ইহারও 
উত্তরদিকৃস্থ চূড়া কুবেরপর্ব্ত ও যোগেশ্বর-ভৈরবনামক তীর্থ । 
অতঃপর প্রবরা নামক সরিদ্বরা ও ব্দরিমন্দিরের সম্মুখে কর্মধারা 
নামক নদী। ইহারই সন্নিকটে নারদীয়-শিল!, বরাহী শিলা, 
নারসিংহশিলা, মা্কগ্েয়শিলা, গারুড়ীশিলা ও ততন্নামীয় 
পুণ্য পুক্ষরিণীসমূহ বিদ্যমান আছে । উক্ত প্বতপরিধির মধ্যস্থলে 
বিষুমুত্তি প্রতিষ্ঠিত । ইহারই নিকটে বন্ছিতীর্ঘ ও ব্রহ্মকপাল, 
পশ্চিমদিকে ১ ক্রোশের মধ্যেই উর্শীতীর্ঘ এবং স্বর্ণধারা নদীতে 
শেষতীর্থ। বদরীনাথের বামদিকে ইন্দ্রধারা, দেবধারা, বস্থু+ 
ধার1, ধর্্মশিলা ও মোম নামক নদী, সত্যপদ, চক্র, দ্বাদশাদিত্য, 
সপ্তধি, রুদ্র, ব্রঙ্গা, নর-নারায়ণ, ব্যাস, কেশবপ্রয়াগ ও পাগ্বী 
নামে তীর্থ এবং মুচুকুন্দ ও মণিভদ্র নামক হুদ বিগ্বমান আছে । 
এই অর্তি প্রাচীন তীর্থের মাহাম্ম্য বহু প্রাচীন গ্রন্থে 
পাওয়া যায় । মহাভারতে লিখিত আছে যে, নরনারায়ণ অজ্জুন 
এখানে ঘোঁরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরুষ্জ বদরিকায় 


(১) এই স্থানের অপর নাম বিশালপুর | স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা 
যায় যে বদরী বুক্ষ হইতেই এই স্থানের নীমকরণ হইয়াছে। | 

(২) জোধীমঠ-:এখাঁনকার নরসিংহমন্দিরের নিকট প্রহাদ বিফুর 
আরাধনা করিয়াছিলেন। র সা 

(০) পাওুকেখর--এখানে পােশ্বর শিবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে। 1741৫ ঈী 


অর্জুনের সহিত কিছুকাল বাস করেন। অন্যপ্র লিখিত আছে) 


চে 
১ গিরি প 


বদরিক' 


শীরুষ্ণ এখানে সায়ংগৃহ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 
দ্বারকাধবংসের পর পাগুবগণ ব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হিমালয়ে 
মহাপ্রস্থান করেন। পূর্বে কর্মাচল ও পশ্চিমে যমুনোত্তরী ও 
দূন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এখনও অনেক স্থান পাগুবগণের 
আগমন নিদ্দেশ করিতেছে । কেদারেশ্বরের পাঁচটা শিবমন্দির 
পাগ্ডব প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত আছে। পাওুকেশ্বরে তীহারা 
তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। বামনাবতারে ভগবান্‌ বিষণ এখানে 
তপন্তা করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, এই জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র 
সিদ্ধাশ্রম নামেও কথিত। প্রবাদ আছে যে, রাম ও লক্ষ্মণ 
রাবণকে নিহত করিয়া ব্রক্বধপাপ অপনোদনার্থ হৃষীকেশ 
(রিখিকেশ ) ও তপোবনে তপস্তা করিয়াছিলেন। বররুচি 
এখানে আসিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং অস্তিমে 
পুষ্পদন্তের১ ন্যায় স্বর্গধামে গমন করেন। কৌশাম্বীরাজ 
সহস্রাধিক রাজকার্যে উত্ত্যক্ত হইয়া শেষজীবন দেবসেবাঁয় 
অতিবাহিত করিবার জন্য বদরিকায় আসিয়! ছিলেন। 
বদরীনাথপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এখানে একটা সুন্দর গল্প শুনা 
যায়। শঙ্করাচাধ্য নারদকুণ্ডে আসিয়া জলমধ্যে অনেকগুলি 
দেবমূর্তি দেখিতে পান। তিনি আকাশবাণীদ্বারা আদিষ্ট 
হুইয়া এ প্রতিমৃত্তিসমূহ বদরি-বৃক্ষতলে স্থাপন করিয়া যাঁন। 


এঁ বৃক্ষ ক্রমে বদ্ধিত হইয়া যে স্থান অধিকাঁর করে, তাহা! আদি- : 


বদরী নামে প্রসিদ্ধ। গন্ধমাদন পর্বতের পাদমূলে এই স্থান 
বৈষ্ণব পুনস্থাপনের জন্য মনোনীত হয়। এখানেই নর- 
নারায়ণাশ্রম । বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখানে নরনারায়ণ 
ও বদরীনাথের মন্দিরাদি নিশ্মিত হয়। এতভিন্ন লক্ষ্মী, মাতৃকা- 
ৃত্তি, মহাদেন ও অপরাপর বিষুধমুর্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
বিষ্ণুর আদেশে অগ্রিদেব প্রত্রবণে অবস্থান করিতেছেন। ক্রমে 
এই বৈষ্ণবক্ষেত্র তগ্তকুণড, নারদকুণ্, ব্রহ্গকপাঁলী, কর্মধারা, 
গরুডশিলা, নারদশিলা, মার্কতেয়-শিলা, বরাহশিলা, নরসিংহ- 
শিলা, বস্ৃধারা তীর্থ, সত্যপথকুণ্ড ও ত্রিকোণকুণ্ড প্রভৃতি 
১২টা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। স্কন্দপুরাণীয় হিমবংখণ্ডে 
এঁ সকল তীর্থের মাহাত্ম্য বণিত আছে । 

বদরী-নাথে বিষণ নরসিংহরূপে বিরাজিত। ইহাতে নর- 
নারায়ণ এবং নরসিংহ, বরাহ, নারদ, গরুড় ও অমার্ক প্রভৃতি 


(১) পদ্মপুরাণে বদরী সববাপেক্ষা পুণ্যতম বৈষ্ণবতীর্থ বলিয়! 
উল্লিখিত হইয়াছে। পুষ্পদন্ত মহাদেবের তগস্তা করিয়া স্ুশর্মারাজ- 
কনা! জয়ার পাণিগ্রহণ করেন। অবশেষে বার্দকা উপস্থিত হইলে 
তাহার! বদরিকায় আসিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পুস্পদস্তের 
আতা গুণাঢাও এখানে দেবসেবায় জীবনযাপন করেন। বামনপুরাণেও 
কেদারনাথ ও বদরীনাথ দেবতীর্ঘের পবিত্রতা বণিত হইয়|ছে। 


কা 


[1 ৬৫১ ] 


নামে খ্যাত ।১ 


১৬১ 


বদরিকা শ্রম | 


শক্তির সমন্বয় হইয়াছে। বদরী নামক মন্দিরের পার্খে আরও 
চারিটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এ পঞ্চ মন্দির পঞ্চ-বদরী 
প্রবাদ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষণ মহাকুস্ত 
দিনে এখানকার নীলকগ পর্বতচুড়ে আবিভূর্ত হন, সাধক 
মাত্রে তাহার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন। পাঁওুকেশ্বরে যোগ- 
বদরীর মন্দির স্থাপিত। এখানে ভগবানের বাস্থদেবমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত।* উরগাঁও ধ্যানবদরী এবং বৃদ্ধকেদার ও করেশ্বর 
শিবমন্দির, অপিমঠে বৃদ্ধবদরী মৃস্ি স্থাপিত। এখানে হরিবংশ- 
বর্ধিত অপর্ণা দেবীমুত্তি আছে। জোধীমঠে ভবিষ্যবদরী এবং 
বাসুদেব, গরুড় ও ভগবতী মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত । কএক শতাব্দী পূর্বব 
হইতে দাক্ষিণাত্যের দণ্ভী পরমহংসগণ বদরীনাথের পুজারির 
কাধ্য করিয়া আসিতেছিলেন, পরে নন্ুরী ব্রাঙ্গণগণ উক্ত কার্ধ্য- 
ভার গ্রহণ করেন। বৈশাখ হইতে কার্তিকমাঁস পর্যন্ত তীহাঁর। 
বদরীনাথের সেবায়্িত থাকেন । পরে শীত পড়িলে জ্যোতির্ধামে 
চলিয়া যান। দেবপ্রয়াগের ব্রাহ্মণগণ তণপ্তকুণ্ডে, কোটিয়াল, 
হাতোয়াল ও দণ্ডিব্রাঙ্গণ ব্রঙ্গকপালীতে, ডিম ব্রা্গণগণ শিব 
ও লক্ষমীমন্দিরে, খালিয়া ব্রাহ্মণ তঙ্গনীতে এবং পুরোহিতাহুচরেরা 
যোগবদরীতে, ডিশ্রীগণ ধ্যানবদরীতে এবং দক্ষিণা ব্রাঙ্গণগণ 
বদ্ধবদরী ও আদিবদরীতে যাঁজকত! করিয়াছেন । পঞ্চবদরী 
ব্যতীত নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ুপ্রয়াগের বিভিন্ন মন্দিরে অপরাপর 
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পুজারির কাধ্য করিয়া থাকেন। 
নন্দপ্রয়াগে নান করিলে গো ও ব্রাহ্মণবধের পাপ দূর হয়। 


। বদরিকাশ্রম ( পুং ক্লী ) বদরিকাচিহ্নিতঃ আশ্রমঃ ৷ তীর্থবিশেষ । 


এই তীর্থ হিমালয় পর্বতের একদেশে শ্রীনগর-সমীপে অলকা- 
নন্দা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহা নারায়ণ ও ব্যাসদেবের 
আশ্রম। মহাভারতে লিখিত আছে--এই স্থান ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
আশ্রম। এ আশ্রম ভৃপুতু্গ পর্ধবতস্থ বিশাঁলা বদরীতে অব- 
স্থিত বলিয়া ইহার নাম বদরিকাশ্রম। পূর্বে এখানকার" 
গম্গা শীতল ও উষ্জলপ্রবাহিণী ছিলেন এবং বালুকাসকল 
সথবর্ময় ছিল। এই স্থলেই দেবতা ও খষিগণ ভগবান্‌ বিষুুকে 
লাভ করেন। ভগবান্‌ নারায়ণ এই তীর্থে সর্ক্দাই বিরাজমান 

থাকেন বলিয়া এখানে সকল তীর্থ ও সকল দেব অধিষ্টিত। 
€ ভারত বনপ” ৯০ অঃ) 

“যোইবতীধ্যাত্মনোহংশেন দাক্ষায়ণ্যান্ত ধন্মৃতঃ। 

লোকানাং স্বস্তয়েধ্যান্তে তপো বদরিকাশ্রষে ॥”্(ভাগণ৭।১১।৬) 
ভগবান্‌ বিষুণ আপনার অংশদ্বারা দাক্ষায়ণীতে অবতীর্ণ হইয়া 

লোকদিগের কল্যাণার্থ বদরিকাশ্রমে তপসা! করিয়াছিলেন। 


(১) যোগবদরী, ধ্যান্বদরী, বদ্ধবদরী ও আদিবদরী। পাঁওব. 
প্রতিষ্ঠিত পঞ্চশিব-মন্দিরও পঞ্চকেদার নাঁমে প্রসিদ্ধ । 
(২) কিরাতগণও বান্ুদেবের উপাসনা করিত। 


বদরীনাঁথ : 


[ ৬৪২ ] 


বদাউন 


বদরী [ত্ত্রী) ব্দর গৌরাদিত্বাৎ ভীষ, বা বদরি কৃদিকারারদিতি 
পক্ষে ভীষ্‌॥ ১ কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। ২ কার্পাসী। ৩ কপি- 
কচ্ছু। (রাজনি”) ৪ আশ্রমবিশেষ, শম্যাশ্রম। 
বরঙ্মনদ্রী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে খষি সকলের যভ্ত বুদ্ধি- 
কারক শম্যাশ্রম নামে যে প্রসিদ্ধ আশ্রম আছে, এ আশ্রম 
বদরীবুক্ষদমূহে বিভূষিত বলিয়া উহ! বদরী আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । এইথানে ভগবান্‌ বেদব্যাস ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত হন, 
পরে ভত্তিবোগ দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে প্রথমে পূর্ণন্বরূপ 
পুরুষ ও তদনন্তর তদধীন মায়! তীহার দর্শনগোচর হয়। বে 
অপরা মায়াতে সংমোহিত জীবসকল স্বরং গুণাঁতীত হইরা'ও 
আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে এবং গুণকৃত কর্তৃত্বাদি 


প্রাপ্ত হয়, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। বেদব্যাস 
এইরূপে আত্মতত্ব অবলোকন করিরা শ্রীমদ্ভাগবতসংহিত। 


রচনা করেন । ( ভাগ” ১1৭ অঃ) 

বদরী, মহিস্থুর-রাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী। বাবা-বুদন- 
গিরিমালা হইতে উখ্থিত হইয়া বেলুর নগর অতিক্রমপূর্ব্বক 
ভ্মাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে ।  বেরেঞ্ী-হল্লা নামে আর 
এক্টী শাখানদী ইহার কলেবর বুদ্ধি করিয়াছে। 

বদরী, সঙ্াদ্রির অন্তর্গত একটা তীর্থ। এখানে ভ্রিলোচন 
শিবের একটা মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । ( সহ্যাদ্রি” ৩৯৮ ) 

বদরীচ্ছদ ( পুং ক্লী ) নখীনামক গন্ধদ্রব্য | ( বৈদ্যকনি”) 

বদরীচ্ছদ] (স্ত্রী) বদর্য্যাঃ ছদা ইব ছদা যস্যাঃ। ১ হস্তিকোলি- 
বুক্ষ। ২ শঙ্খনদী। ( রত্রমালী ) 

বদরীনাঁথ, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটা 
হিমালয়-শিখর ৷ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৩২১০ ফিট উচ্চ । এই শুঙ্গ- 
ভূমি হইতে অলকানন্দা নদী প্রবাহিত। উহার সান্ুদেশে 
প্রায় ৯০৫০০ ফিট উচ্চে বদরীনাথ নামক প্রসিদ্ধ বিজু 
স্থাপিত। অক্ষাণ ৩০০ ৪৪১৫ 
পৃঃ। শঙ্কর্বামী নামক জনৈক যোনী নদীগর্ভ হইতে রী মূক্তি 
উত্তোলন করিয়! স্থাপন করেন। দেবমন্দিরের গঠনপারিপাট্য 

থাকিলেও, তীর্ঘমাহাম্ত্ে এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। শুনা 

যায় যে, পর্ধতের প্রবল টল ভার্গিয়া সময়ে সময়ে এ 
মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্তমান মন্দিরটাও ভূমিকম্পে 
ভগ্নপ্রায়। এখানকার পুরোহিতগণ বাচল নামে প্রসিদ্ধ, 
উহারা দাক্ষিণাত্যবাসী নন্ুরী ব্রাহ্মণ । প্রতিবৎসর শ্রীম্ের সময় 
পুরোহিত. এখানে উপস্থিত হন এবং কাঁপ্তিকমাসে তের 
প্রারন্তেই তিনি প্রাপ্ত সম্পত্তি মাটিতে পুঁতিয়া জোধিমঠে গমন 
করেন। এখানে আরও চারিটী মন্দির আছে । দেবসেবার জন্ 
গড়বাল ও কুমাউন প্রদেশের কতকগুলি গ্রামের রাঁজন্ব নির্দিষ্ট 


” উঃ এবং দ্রাথঘিণ ৯০ ৩০৪০ 


আছে। এখানে প্রতিবত্মর উৎসবের সময বলোনা 
হয়। [ বদরিকা দেখ । ] 
বদরীনারায়ণ (লী) ব্দরীনাথ। ব্দরিকাশ্মের শা 
দেবমৃত্তি | 


বদরীপান্র (পুং ) বদর্ধ্যাঃ পত্রমিৰ আক্কতির্যস্য। নথী নানী 


( রাজনি? ) 
বদরীপত্রক ( ক্রী ) বদরীপত্র-স্বার্থে ক্‌ন্‌। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। 
বদরীপল্পব (পুং ক্রী) কোলিকোমলপল্লব, কুলের কচিপাতা 


গন্ধদ্রব্য | 


বদরীবন, কাবেরী নদীর দক্ষিণদিক্বর্তী একটা পুণাস্থান। 


এখানে কমলেশ্বর শিবমুস্তি স্থাপিত। শিবপুরাণের অন্তর্গত 
ব্দরীবনমাহাক্মো বিস্ৃত বিবরণ লিখিত আছে। ৃ 

বদরীহাট, ভাগীরধীভীরবন্তী একটা প্রাচীন স্থান। মুধিদাবাদ 
জেলার আজিমগঞ্জের নিকট অবস্থিত। অক্ষাঁ” ২৪০ ১৭ 

দ্রাধি” ৮৮৭ ১৭৭ পুঃ। পা হইতে 
বহু ক্রোপব্যাপী স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহার ুর্বৎ 
সমুদ্ধি মনে জাগিয়া উঠে। 
ভগ্রাবশেষ ছর্গের চিহ্ন লক্ষিত হর। অনেকগুলি স্ব্ণমুদ্রা ও 
স্তস্তগাত্রে পালি অক্ষরে খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে । * বোধ 
হয় বৌদ্ধপ্রভাব সময়ে এই নগরের শ্রীবুদ্ধি হইয়াছিল । 
গৌড়ের পাঠানরাজ গিক্াঁসউদ্দীন্‌ নিজ নামে এই নগরের গিরাসা- 
বাদ (গয়সাঁবাদ ) নামকরণ করেন। 

বদরীপাচন রঃ ব্দরপাঁচনতীর্থ। [ ব্দরপাচন দেখ । ] 
বদরী প্রস্থ (পুং) নগরভেদ | 

বদরীকল] ্ী ) বদর্ধ্যাঃ ফলমিব ফলং য্যাঃ। নীলশেফালিকা। 

বদ্রীবণ (ক্লী) বদধ্যাঃ বনং (বিভাষৌবধিবনস্পতিভিঃ। পা! 
৮1৪1৬ ) ইতি বিকল্সে ণত্বং। বদরীবন, ব্দরীআশ্রম | 

বদরীবাসা! [স্ত্রী ) ছুর্ণা। 

বদরীশৈল (পুং) বদরীবহুলঃ শৈলঃ পর্বঃ । 
তৈকদেশ। বদরীবন, ব্দরিকা শ্রম । 

বদল (আরবী ) ১ বিনিময়, পরিবর্তন, এক্‌ দ্রব্য দিয়! অন্ দ্রব্য 
লওয়া। ২ পুরস্কার, পারিতোধিক। রব 

বদলাই আরবী ) কোন জিনিস বদলকরা। 


বরাত ০ টি 
৩৮ উঠ এবং 


হিমালয়পর্ব- 


বদূল।বদূলি (আরবী) অন্লবদল, বদল্‌ করা, পরস্পরের. 


আদানপ্রদান । 
বদূলী (আরবী ) ১ বদল, পরিবর্তন। ২ প্রতিনিধি । : 
বদাউন, উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটা জেলা। 
রোহিলথণ্-বিভাগের দক্ষিণপশ্চিমে অক্ষাণ ২৭০৩৯ হইতে 
২৮২৭ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৮১৯৫ হইতে ৭৯*৪১৭পুঃ মধ্যে 
স্থাপিত। ভূপরিমাণ ২৯০১.৮ ব্র্থ মাইল। 


এখনও এখানে রাজ প্রাসাদ ও. 


হরি ্লাাক রি ৩ ৮০০ এা ১০১০১ 


ন 
2১ এলি, 


সি. 


বদাউন 


গঙ্গার সৈকতবর্তী স্থানসমূহের সহিত ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দ- 
ধ্যের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বনবিভাগ ব্যতীত 
অপর সকল স্থানই মনোরম। স্থানবিশেষের ভূমি চাষবাসের 
উপযোগী হইলেও অপরাপর স্থান বালুকা বা কষ্করময়। 
এই জেলার পূর্বদিকে রামগঞ্গা, পশ্চিমে গঙ্গা ও মধ্যভাগে 
ঘোত নামক নদী প্রবাহিত। এই সোত নদীর কুলেই বদাঁউন 
নগর স্থাপিত। এতটিন্ন এখানে অরিল, অন্ধেরি, ছোইয়া ও 
মক্তানদী প্রবাহিত আছে। ৃ 

এই জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাঁওয়! যায় না। 
স্থানীয় ্রাঙ্মণগণের মতে এই স্থানের পুর্ব নাঁম বেদমায়া বা 
বেদমৌ ছিল। দিল্লীর +তোমরবংশীয় নরপতি মহীপাল এখানে 
একটা ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন । এ ছূর্গস্থানে বর্তমান বদা- 
উন্‌ নগরের পশ্চিমাঁংশ গঠিত হইয়াছে । এখনও সেই প্রাচীন 
স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ মৃত্তিকাস্ত,প দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উক্ত 
মহীপাল এখানে “হরমন্দর' নাঁমে একটী মন্দির নির্মাণ করান । 
মুসলমানগণ এ মন্দির নষ্ট করিয়া তছুপরে জুন্মা মস্জিদ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাপীর! বলে এ মস্জিৰ মধ্যে 
প্রাচীন মন্দিরের দেবমুগ্তিসমূহ প্রোথিত রহিয়াছে । 


অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ নামক জনৈক 
আহীররাজ ৯০৫ খুষ্টান্ে এই নগর স্থাপন করেন। তদ্বংশধর-. 


গণ প্রায় শতাব্ধকাল এখানে রাজ্য করিয়াছিলেন ।১ গজনীপতি- 
মাক্গদের ভাগিনেয় সৈয়দ সলার মসাউদ গাজী ১০২৮ খুষ্টাব্দে 
রোহিলখণ্ড আক্রমণকালে এখানে আসিয়া বাস করেন; কিন্তু 
এখানকার হিন্দু নরপতিগণ তাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিলে 
তিনি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাঁধ্য হন। 
১১৯৬ খুষ্টাব্বে গিয়াস্উদ্দীনের প্রতিনিধি কুত্বউদ্দীন আই- 
বক্‌ বদাউনছুর্গ আক্রমণ ও লুগ্ঠন করেন। এই যুদ্ধে কাতি- 
হরের রাজপুত রাজা নিহত হন এবং অহিচ্ছত্রাপুরী মুসলমান- 
গণের হস্তগত হয়। বদাউন নগর মুসলমানাঁধিকারে বিচার 
সদর বলিয়া পরিগণিত হয়। সাম্স্‌ উদ্দীন আল্তমাস্‌ এই 
প্রদেশের শাসনকর্তা নিধুক্ত হন। পরে ১২১০ খুষ্টান্দে তিনি 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণার্থ গমন করেন। জম্রাটু হইয়াও 
তিনি বদাউনের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ৬২০ হিজি- 
রায় উৎকীর্ণ জামি-মস্জিদের শিলালিপিই তাহার দৃষ্টান্ত । 
ইহার পাঁচ বর্ষ পরে তিনি নিজ জোস্ঠপুত্র রুকন্‌ উদ্দীন ফিরো- 
জকেৎ ব্দাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এখানকার 


(১) এখনও এই জেলায় আহীর জাতির প্রভাব অধিক । আহীর- 
গণের বসবাস জন্য অনেকে বুধ হুইতে বুধায়ন নগর স্থাপন কল্পনা করেন। 
(২) ১২৩৬ খুষ্টান্দে তিনি দিলীর শ্াদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


[ ৬৪৩ ] 


বদাউন 


জমা-মস্জিদ শামসি তাহারই আগ্রহে নির্মিত হয়। শিল্লো” 
ননতির জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ 
ও ১৪শ শতাব্দে এই প্রদেশে কেবল বিদ্রোহ ও নরহত্য! সংসা- 
ধিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহবন্ছি মোগলশাসনের পূর্বে আর 
নির্বাপিত হয় নাই। 

১৩১৫ খুষ্টান্দে শাসনকর্তা মহাবৎ খা বিদ্রোহী হইয়া সম্া- 
টের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। সম্রাট খিজির খাঁ কিছুতেই 
তাহাকে বশে আনিতে পারেন নাই । অবশেষে একাদশ বর্ষ 
পরে ১৩২৬ খুষ্টাবন্দে তৎপুত্র মুবারক শাহ ছুবৃত্ত মহাবৎকে 
পদদলিত করিতে সমর্থ হইয়াঁছিলেন। ১৪৩৫ খুষ্টাব্দে বিদ্রোহী 
শাসনকর্তা মালিক জুমন্‌ সৈয়দ রাঁজগণের অধীনতা উচ্ছেদ 
করেন। ১৪৪৯ খুষ্টাব্ে আলম্‌ শাহ বদাঁউন নগর পরিদর্শনে 
আগমন করেন, এই সময়ে তাহার উজীর ব্হলোল লোদীর 
সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে রাজ্যত্রষ্ট করিয়াছিলেন । ১৪৭৯ 
খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত তিনি এই সম্পত্তি ভোগ করেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তীহার জামাত! হুসেন শাহ শর্কি এই প্রদেশের 
শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্ত বহলোল লোদী তাহাকে অধিক- 
দিন ভোগ করিতে দেন নাই । তিনি হুসেনকে পরাজিত করিয়া 


এই স্থান দিল্লীর শীসনভুত্ত করিয়াছিলেন। মোগলবংশের 


প্রতিষ্ঠার পর, হুমায়ুন এই প্রদেশে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। অকবরের শাসন-সমরে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বদাউন একটা 
স্বতন্ত্র সরকারে পরিগণিত হয় এবং কাসিম্‌ আলী খা এখানকার 
জায়ণীরদার নিযুক্ত হন। ১৫৭১ খুষ্টা্দে আগতে বদাউন নগর 
ভম্মসাৎ হইরা ষায়। শাঁহজহান বিচার আদালত প্রভৃতি বদাউন 
হইতে বেরেলীতে লইয়া যান। রোহিলাগণের অত্যুদ্য়ে বদা- 
উন নগর আরও শ্রীহীন হইয়াছিল । ১৭১৯ খুষ্টাবঝে ফরুখাঁ- 


 বাদের নবাব মহম্মৰ খা বঙ্গন্‌ বদাঁউন নগর পর্যন্ত জেলার 


দক্ষিণাংশ নিজ দখলে আনিয়াছিলেন এবং রোহিলা-সর্দার আলী 
মহম্মদ বাকি অংশ অধিকাঁর করেন । ১৭৫৪ খুষ্টাব্দে রোহিলা- 
গণ ফরুখাবাদে নরাবকে পরাস্ত করিয়া সমুদায় এ্রদেশ জয় 
করিয়া লন। ১৭৭৪ খুষ্টাব্দে মিরাস্পুর কাট্ররায় হাফেজ রহমৎ 
পরাজিত হইলে এখানকার শাসনকর্তা দৃপ্ডি খা অযোধ্যার উজীর 
স্বজা উদ্দৌলার সহিত সন্ধি করেন, কিন্তু পরে উজীর তীহাকে 
আক্রমণপুর্ধক পরাজিত করিয়া! রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। 

১৮০১ খুষ্টান্দে এই স্থান ইংরাজশাসনাধীন হয়। এই 
সময়, হইতে পিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য 
কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মিরাঁটের বিদ্রোহসংরাদ পাইয়াই 
এখানকার সিগাহীগণ.বিদ্রোহী হয়। আবছুল রহিম্‌ খা তৎ- 
কালে এই প্রন্দেশের শাসনকর্তা হইলেন; কিন্তু হিন্দু, ও 


বদাউন 


সুদলমানে এই গোঁলযোগের সময় বিবাদ বীধিক্া! গেল। ঠাকুর- 
রাজগণের সহিত মুসলমানদিগের ছুইটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধে হিন্দগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। মালাগড়ের বালি- 
বর্গ পতনের পর বিদ্রোহ-সর্দার বদাউনে প্রত্যাগত হন; 
কিছুদিন পরেই তিনি ফতেগড় অভিমুখে প্রস্থান করেন । 
শীরের নিকট মুসলমানহস্তে আহীরগণ পরাজিত হয়েন। 
-৫৮ খুষ্টানে মিয়াজ মহম্মদ, সর হোপ গ্রান্টের হস্তে পরাজিত 
য়া বদাউনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহার দলবল ইংরীজ- 
সেনিকের করে বিধ্বস্ত হওয়ায়, মুসলমানগণ আর দীড়াইতে 
সমর্থ হয় নাই। তৎপরে এইস্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে। 
ব্দাউন, সাহসবন ও বিলসি এখানকার প্রধান বাণিজ্য- 
স্থান। নীল, চিনি ও পিতলের বাসনাদি এখানকার 
প্রধান ব্যবসা । ককোরা নামক স্থানে প্রতিবৎসর 
কাপ্তিক সংক্রান্তিতে একটা মহামেলা হয়। এ সময় প্রায় 
লক্ষাধিক লোকসমাগম .হইয়া থাঁকে। চাঁওপুর, স্থুখেল।, 
লক্ষণপুর ও বাঁড়চিয়৷ নামক স্থানে এক একটা মেলা হয়। 
এখানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের কএকটা ষ্টেসন আছে। 
২ বদাউন জেলার একটা তহ্সীল। গঙ্গার স্তত্তরতীরে অব- 
স্থিত। ভূপরিমাণ ৪৬৬ বর্গমাইল। ৩ উক্ত জেলার প্রধান 
নগর এবং বিচার সদর । অক্ষাণ ২৮০২ ৩০%উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭৯ ৯:৪৫ পুঃ। প্রাচীন বদাউন নগরের পার্থে নূতন নগর 
স্থাপিত। প্রীচীন নগরাংশে ছুর্গ ও সুরম্য অট্রালিকাদির ধ্বংসাঁব- 
শেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মুসলমানাধিকাঁরে প্রায় চারি 
শতাব্ষকাল বদাউন নগর কাতিহরের রীজধানী ছিল। এ 
সময় এই নগরের শ্রীবুদ্ধি সাধিত হয়। বল্বন্‌ যখন বদাঁউনে 
আগমন করেন, তখন এখানে মালিক ফৈজ শিরবাণি 
শাসনকর্তী ছিলেন। এ ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবনে 
উন্মন্ত হইয়! নিজ ভূত্যকে হত্যা করিয়াছিল । ভৃত্যের বিধবাপত্রী 
সম্রাট বল্বন্কে এই কথ! জ্ঞাত করাইলে, সমু মুদলমান- 
শাসনকর্তীকে নগরদ্বারের উপর লট্কাইয়া দেন। 
এই নগরে বাসহেতু মোল্লা আবছুল্‌ কাদের বদাউনি আখ্যা 
প্রাপ্ত হন। ১০০৪ হিজিরায় এখানে তীহার মৃত্যু হয়। 
বদাউনি ১৫৭১ খুষ্টাব্দে অগ্নিদ্বারা নগর-ভম্ম নিরীক্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এখানে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা কুতব উদ্দীন্‌ 
চিন্তি বাঁস করিয়াছিলেন। তিনি এখানকাঁর জামি মসজিদের 
জীর্ণ সংস্কার করেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, এখানে 
অনেক সাধু ফকিরের কবর ছিল। এ সকলের মধ্যে অধি- 
কাংশই এখন লোপ পাইয়াছে। কেবলমাত্র সামশি ইদ্‌্গার 


নিকটে বদরউদ্দীন্‌ শাহ বিলায়তের জিয়ারব ও কএকটা সমাধির 


[ ৬৪৪ ] 


ব্দাক্সান্‌ 

অস্তিত্ব বর্তমান আছে, কিন্তু তাহাদের কোন ইতিহাস পাওয়া 
যায় না। শাম্সি ইদ্‌গ! ও জামি মসজিদই এখানকার প্রাচীন 
কীন্তি। শামস উদ্দীন আল্তামস্‌ উহা নির্মীণ করাইয়া যান। 
এরূপ প্রাচীন মুসলমান কীর্তি ভারতের আর কোথাও দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। এততভ্িনন বর্তমান সময়েও এখানে রাজকাধ্্য ও 
বিদ্যাশিক্ষা পরিচালনের জন্য অনেকগুলি গুহ নির্মিত হইয়াছে । 


বদাউনি, ১ মুস্তখব-উল্‌ তবারিখপ্রণেত! বিখ্যাত মুসলমান- 


্রস্থকার। প্রকৃত নাম শেখ আবছুল-কাদির বদাউনি। তিনি 
রণস্তস্তগড়ের নিকট তোড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । পরে বদাউনে 
বাস হেতু তিনি বদাউনি আখ্য| লাভ করেন। তীহার পিতার 
নাম মুলুকশাহ ৷ নগরবাঁসী শেখ মুবারকের নিকট তিনি অধ্যয়ন 
করেন। সম্রাট অকবরশাহ তাহাকে নিজ সভায় আনয়নপূর্ব্বক 
আরব ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিবার 
জন্য নিয়োগ করেন। বদাঁউনি মুআজম্-উল্-বুলদান, জামি- 
উর্‌ রশীদী ও রামায়ণ অনুবাদ করেন। নীতি ও ধর্মমশিক্ষার জন্য 
তিনি নজাৎ উর-রশীদ্‌ রচনা করিয়াছিলেন। এ ছাড়া তিনি 
মহাভারতের ছুই পর্ষের অনুবাদ ও ৯৯৯ হিজিরায় কাশ্মীরের 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি রাজকার্য্যে অবসর লইয়া 


বাঁদ্ধক্যে শান্তিলাভার্থ বদাউনে গমন করেন। ১০০৪ হিজিরায় 
তথায় মুস্তখব উল. তবারিখ্‌ প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় কীত্তিলাভ 
করিয়াছেন। কবিতাঁরচনার জন্ত তিনি কাদিরি আখ্য। লাঁভ 
করেন। জন্ম ৯৪৭ হিজিরা, মৃত্যু ১০০৪ হিজির! | 


বদারিয়া, উঃ পঃ প্রদেশের এটা জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম 


বুড়গঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত। ইহার অপর পারে মোরোন 
নগর, লৌহসেতুদ্বারা উভয়স্থানই সংযুক্ত। মিউনিসিপাঁলিটার 
অধীন থাকায় এই স্থানও নগর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 


বদাকৃসান্‌্, আফগান তুকিস্থানের অন্তর্গত একটা পার্তীয় 


রাজ্য। হিন্দুকুশ পর্বতমালার অনতিদূরে অবস্থিত । কোঁকচা 
জাতির উপত্যকা-নিবাসও ইহার অন্তর্গত। ইহারা আমীরের 
অধীন। . অক্ষাণ ৩৫০ ৫০” হইতে ৩৮০ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি" 
৬৯৭৩০ হইতে ৭৪৭ ২০পুঃ | এই বিস্তীর্ণ রাজ্য ১৬টা জেলায় : 
বিভক্ত, তন্মধ্যে ফৈজাবাদই সর্বপ্রধান। এখানে চুনি প্রভৃতি 
মূল্যবান পাথর, তা, গন্ধক ও সীসক প্রভৃতি ধাতব 
পদার্থ পাওয়া যায়। খুষ্টীয় ১০ম শতাবে আরবীয় ভৌগৌলিক- 
গণ এই স্থানের মণিরত্বাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে 
ধান্যাদি নানা শস্য ও নানা স্তুমিষ্ফল উৎপন হয়। বদকৃশিজাতি 
এখানকার অধিবাসী । আচার ব্যবহারে ইহারা কাফরিস্তান, 
শাগনাম্‌ ও রোশানদিগের মত। ইহাঁদিগকে আধ্ধ্যজাতির 
ইরাণীয় ও হিন্দু শাখার মধ্যগত বলিয়া বোধ হয়। 


বদ্ধগুদ 


[1 ৬৪৫ ] 


বদ্ধ বিন্ম,গ্র 


চা সু টু 1 ্‌ ও মা, 


বদিয়। উল্-জমান্খা, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূমের মুসলমান | 


শাসনকর্তী। ইহার পিতার নাম আসদ্উল্লা। পিতার মৃত্যুর 
পর তিনি সন ১১২৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
মুশিদাবাদের নবাব মুশিদকুলিখার নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত 
হুন। তীহারই অধিকারে ধরভূমির ৩ লক্ষ ৪৬ হাঁজীর টাক 
রাজস্ব স্থিরীরুত হয়। ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনায়কতায় মহা- 
রাষ্ট্ীয়গণ বাঙ্গালার পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিবার জন্য কেন্দুয়! 


ভাঙ্গার ( গঞ্জ মুসিদ ) নিকটে ছাউনী করে। - বদিয়া উল্জমান্‌ 


বদ্ধমান-রাজপ্রভৃতির সঙ্গে মহারা্ত্রীয়দিগকে কীটোয়া হইতে 
মেদিনীপুর পর্য্যন্ত তাড়াইর়৷ দেন। তাহার ছুই পত্বীর গর্ভে 
তিন পুত্র হয়। [বীরভূম দেখ । ] 

'বদী (পারপী) ১ ছষ্টামী, দুশ্চরিত্র। ২ মহরমে ব্যবহৃত 
হোসেনের চিহ্ন । (হিন্দী )৩ কৃষ্ণপক্ষ । 

বদেশর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। 
চিতোরের দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্বতমালার উপর স্থাপিত । ইহার 
চারিদিক্‌ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ইহার রক্ষার জন্ত পর্বতের 
উপরে একটী ছুর্ নির্মিত আছে। 

বদৌসা, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার একটী তহসীল। 
ভূপরিমাণ. ৩৩১৭ বর্গ মাইল। এখানে বিন্ধ্পর্বভমালার 
শেষসীমা পড়িযাছে। ২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহ- 
সীলের সবর ৷ বাগাই নদীর বামকুলে অবস্থিত। 

বদখৎ (পারসী) ১ যাহার হাতের লিপি অতিশয় খারাপ। 
২ ক্দাচারী, পাঁজী। 

বদ্‌খেয়াল (পারসী ) মনে মনে ছুরভিসন্ধি। 

বদ্‌খেয়ালী (পারদী ) ছুষ্টলোক, যে ব্দখেয়াল করে। 

বদখো! ( পাঁরসী ) ১ মন্দন্বভাব, ছষ্ট। ২ পরের অনিষ্টকারী। 

বদ জবান্‌ ( পারদী ) বেখাপ উত্তর, অসংলগ্ন উত্তর-কথন। 

বদ্জবানী (পারনী) যে মন্দবাক্য বলে, যে অসংলগ্ন উত্তর দেয়। 

বদজাঁৎ ( পারসী ) নীচ, ছষ্ট। 

ব্দ জাতী ( পারসী ) নীচত্ব, বাতের কাধ্য। 

বদদৌয়। (পারসী ) অভিসম্পাত, শাপ দেওয়া । 

বদ্ধ (ত্রি) বধ্যতেন্ম ইতি বন্ধ কশ্মণি-্ত। বন্ধনযুক্ত, বীধা। 
পর্যায়__সন্দানিত, মূর্ণ, উদ্ধিত, সন্দিত, সিত, নিগড়িত, নদ্ধ, 
কীলিত, যন্ত্রিত, সংযত । 

“বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এবাভিদৃশ্ততে 
তথা পাপান্িগৃহ্ীয়াৎ ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্‌॥” ( মন্তু ৯৩০৮ ) 

বদ্ধক (পুং) বন্দী। 

বৃদ্ধগুদ (ক্রী) বদ্ধং গুদং পাযুর্ষেন। 
ইহার লক্ষণ--যাহার অন্ত্নাড়ী অন্ন, শীক, * 


উদ্ররোগবিশেষ । 


দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহার মল দূষিত হইয়া সম্মার্জনীক্ষিপ্ত 
তৃণাদির ন্যায় ক্রমান্বয়ে অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে 
এবং গুশ্থদ্বারে মলরুদ্ধ হয়, কখনও বা অতিকষ্টে অল্প অল্প বহির্গত 
হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে উদর পরিবদ্ধিত হইয়া 
থাকে। এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে বদ্ধগুদ হয়। (ভাবপ্র” ) 
স্শ্ররতে লিখিত আছে, অন্ন বা উপলেপী ( চট্ট্চটে ) দ্রব্যের বা 
ক্ষুদ্র অশ্মখণ্ডের সংযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, যদি অন্তর 
মধ্যে দূষিত মল সঞ্চিত হইয়া সোপানশ্রেণীর স্ঠায় (অস্থিমালা- 
ক্রমে ) নাঁড়ীমধ্যে অবস্থিতি করে ও ততন্বারা মলাধারে পুরীষ 
বদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প নিঃশ্ঘত হয় এবং হৃদয় ও 
নাভির মধ্যে উদরদেশ বৃদ্ধি ও বমনে বিষ্ঠার গন্ধ হয়, তাহ। 
হইলে বদ্ধগুররোগ হইয়া থাকে । (সুশ্ষত নি” ৭ অ০) 
ইহার চিকিৎসা_এই বদ্ধগুদরোগ ছুঃসাধ্য। এই রোগে 
রোগীকে শ্িপ্ধ ও ন্বেদপ্রয়োগ করিয়া নাভির অধোদেশে বাম- 
ভাগে লোমরাজী হইতে চারি আঙ্গুল অন্তরে উদরদেশ ভেদ 
করিয়া চারি আঙুল পরিমাণে অন্ত্র সকল নির্গত করিবে । 
এ সকল অন্ত্রমধ্যে গ্রস্তরথণ্ড বা শুষ্ক ও কঠিন মল প্রভৃতি যাহা 
কিছু পথ রুদ্ধ করিয়! থাকে, তাহা নির্ণয়পুর্বক নির্গত করিয়া 
সেই সকল অন্ত্র, মধু ও ঘ্বৃতের দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া! যথাস্থানে 
স্থাপনপুর্বক উদরের উপরিভাগস্থ ব্রণের মুখ সীবন করিবে। 
(স্থশ্রুত চিকি” ১৪ অঃ) 
বদ্ধজিহব (ত্রি ) যাহাদিগের জিহ্বা নাঁড়িতে কষ্ট হয়। 
বদ্ধপুরীষ (রি) বাহাদিগের মল বদ্ধ হইয়াছে। 
বদ্ধপ্লি ক্র) বদ্ধপাণি, মুষ্টি। ইহার পাঠীত্তর বদ্ধাপ্সি”। 
বদ্ধফল পু) বদ্ধানি ফলানি যস্ত। করঞীবৃক্ষ। (রাজনি?) 
বদ্ধমুষ্টি (রি) বন্া দৃঢ়া দানান্িবৃতা বা মুষ্র্ঘস্যেতি। ১ দৃমুষট। 
২ কৃপণ। 
“সজীবমপ্যথিমুদে দদ্যন্তব ত্রপা নেদৃশবন্ধমুষ্টেঃ।৮(নৈষ” ৩৮৫) 
বদ্ধমূল ( ত্রি) বদ্ধং মূলং যস্যেতি। ঢুঁ়মূল উৎপাটনানহ্‌ মূল। 
তত্রয়াবিপ্রকুৃতশ্চৈদ্যে। রুঝ্িণীং হরতা হরে। 
বদ্ধমূলস্ত মূলং হি মহদ্বৈরতবোঃ স্িয়ঃ ॥৮ ( মাঘ ২৩৮) 
বদ্ধরসাল (ুং) বদ্ধো রসেন আবুতঃ অতএব রসালঃ 
রসবান্‌। ত্রিবিধ রাজামের অন্তর্ত অত্যুত্তম আম্র। পর্য্যার__- 
চক্রতলাঁঅ, মধবাঁঅ, সিতজীত্রক, বনেজ্য, মন্মথানন্দ, মদনেচ্ছাফল। 
ইহার কোমলফলগুণ কটু, অন্ত, পিত্ত ও দাহবর্ধক। ইহার 
নপক ফলগুণ স্বাছু, মধুর, পুষ্টি, বীর্য ও বলপ্রদ। (রাজনি” ) 
বদ্ধব্চ্‌ € ত্রি ) মলরোধক । 
বদ্ধবিট.ক (তরি) বদ্ধপুরীষ, যাহার মল বদ্ধ হইয়াছে। 


ালুকা বা বালুকা বদধবিদম্ তর (ত্রি) যাহার বিষ্ঠা ও মূত্র ৰদ্ধ হইয়াছে। 


টা! ১৬২ 


বধ 


বদ্ধবীর (ত্রি)যাহার সৈশ্তদল আবদ্ধ হইয়াছে। 
বদ্ধশিখ (তরি ) বদ্ধা শ্রিখা চূড়া ষস্যেতি। শিশু। ( মেদিনী) 
২ শিখাবন্ধনবিশিষ্ট, যিনি শিখ! বন্ধন করিয়াছেন। 
“সদোপবীতিন! ভাব্যং সদা! বদ্ধশিখেন তু। 
বিশিখো বুপবীতশ্চ যতকরোতি ন ততরুতম্॥” (প্রার়শ্চিত্ততত্) 
শিখ। না বাধিয়া যে কোন ধর্মকাধ্যের অনুষ্ঠান করা যাউক 
না কেন, তাহ! নিক্ষল হইবে। এই জন্য সকল সময়ই শিখা 
বাঁধিয়। রাখা উচিত। 
বদ্ধশিখা (ত্ত্রী) বদ্ধা শিখা যস্তাঃ॥ ১ উচ্চটা। ( মেদিনী ) বদ্ধা 
শিখ। কেশকলাপো যন্তাঃ | ২ সম্বদ্ধকেশা, যে স্ত্রী কেশ বাঁধিয়াছে। 
বদ্ধাময়পতি €পুং ) খষভক ওঁষধ। ( বৈদ্যকনিণ) 
বদ্ধোদর (পুং ) বদ্ধগুদরোগ, উদররোগবিশেষ । 


[ ৬৪৬ ] 


বদনকৃসা (পারসী ) ১ কুমার্থের অন্থুসরণকারী । ২ মন্দচিত্র, : 
] 


অল্পষ্টচিত্র । 

বদনজর (পারসী ) মন্দৃষটি,কুদৃষ্টি। 

বদনা ( পাঁরসী) পাত্রবিশেষ, ইহা অনেকটা গাড়র মত। | 
মুসলমানেরা গাড়,র পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করে। 

বদ নাম (পারসী ) নিন্দা, অখ্যাতি। 

বদবক্ত্‌( পারসী ) মন্দসময়, ছ্রদৃষ্ট। 

বদবক্তী (পারসী ) ছ্রদৃষ্টস্পন্ন, যাহার অুষট মন্দ | 

বদবহরী (পারসী) গুঝভেদ। 

বদ.কো ( পারসী ) হুর্ণন্ধ, খারাপগন্ধ । 

বদ মসুল ( পারসী ) কুপরামর্শ। 

বদঅসুলতী (পারসী ) কুপরামর্শ-দান। 

বদঅমআশ.( পারসী ) বদমার়েশ, কুকার্ধ্যকারী, নীচবৃত্তিধারী। 

বদমআশী (পারসী ) ব্দমায়েশের কাধ্য ৷ নীচস্ব। 

বদ্মিজাজ (পারসী ) ১ ক্রোবী। ২ মন্দস্বভাব। 

বদ্রঙ্গ পোরসী) ৯ খারাপবর্ণ। ২ বিপরীত ফলযুক্ত। ৩ বৃক্ষবিশেষ। 

বদ্রাহ €পারসী ) ৯ মন্দভাবে জীবন-যাপন। ২ কুপথন্রমণ। 

বদহাল (পারসী ) ছুরবস্থাপনন। কৃশ হওয়া, রোগা হওয়া । 

বধ, বন্ধ। চুরাদি পরন্মৈ' সক সেট। লটু বাধরতি। লোটু 
বাধয়তু । লিট্‌ বাধয়াঞ্চকার। লুউ অবীবধৎ। 

বধ, ১ নিন্দা। ২ বদ্ধ। ভি, আত্মনে” সক সেট । লট্‌ বধতে। 
“মাবধিষ্ঠা জটাযুং মাং সীতাং রামাহমৈক্ষিষি।” (ভষ্টি ) 

বধ €পুং) হন্‌ ঘঞ» বধাদেশঃ। হনন, প্রাণবিয়োগসাধন- 
ব্যাপার। প্রাণবিয়োগ ফলব্যাপারের নাম বধ। যাহাতে 
প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাহাই বধ-পদবাচ্য। ধিনি ব্ধকাধ্যের অনুষ্ঠান 
ক্রেন, তিনি নিরয়গাঁমী হইয়া থাকেন। এই জন্য শাস্ত্রে ব্ধ 
অতিশর নিন্দিত হইয়াছে । কেবল যে বধকারী নিরয়ভাগী হন 


বধ 


তাহা নহে, তনিন্ন প্রযোজক, অনুমস্ত, অন্ুগ্রাহক ও নিমিভী 


এই চারিজনও বধকারীর সহিত নিরয়গামী হইয়া থাকে । 
শাস্ত্রে বধ অর্থাৎ হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ হইঝাছে ; কিন্তু 
আবার শাস্থ্ান্তরে যজ্ঞে পশুবধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
শান্ত্রে আছে, যজ্ঞার্থে পশুবধ করিলে তাহাতে পাতক হইবে 
না। সাংখ্যদর্শনে এই বিষয়ের এইরূপ মীমাংসা দ্বেখা 
যায় :- শ্রুতিতে হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ, অর্থাৎ কেহই হিংস! 
করিবে না, এইরূপ বিহিত হইয়াছে, আবার অন্য শ্রুতি 
বলেন যজ্ঞে পশুবধ করিবে। স্থতরাং প্রথমতঃ দেখিলে 
পরম্পর শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু একটু 
প্রণিধান করিয়া! দেখিলে তাহা বোধ হয় না। কারণ হিংসা বা 
পশুবধ অনিষ্টসম্পাদক এবং যন্জীয় পশুবধ যজ্ঞের উপকারক, 
যজ্ঞে যেমন দশটী কাধ্য করিতে হয়, পশুবধ্‌ও তেমন তাহার 
মধ্যে একটা । যথাবিহিত যজ্ঞ সম্পাদন হইলে যেমন যক্জজন্য স্বর্গ 
হয়, সেইরূপ পণশুবধ জন্য নরকও হইয়া থাকে । অতএব যজ্ঞ ইষ্ট 
ও অনিষ্ট উভয়ই অবশ্ন্তাবী। অনেক সুখভোগ করিয়৷ একটু- 
মাত্র ছুঃখভোগ দুঃখের মধ্যে পরিগণিত নহে, এ নিমিত্ত বধজন্য 


.ছুঃখ তাহার! ছুঃখের মধ্যে ধরেন না, নচেৎ ইহাতে যে নিরয় হইবে 


না, তাহা নহে । অতএব পরস্পর শ্রুতিদ্ধয় বিরুদ্ধ নহে) কিন্ত 
তিথিতত্বে বৈধহিংসাবিচারস্থলে সাংখ্যের এই মত খণ্ডিত হই- 
য়াছে। ধর্দশীস্ত্রের অভিপ্রায় এই, বৈধাতিরিক্ত ব্ধই পাপের 
কারণ, ব্ধব্ধ অর্থাৎ যজ্ঞার্থে পশুহিংসার পাঁতিক হইবে না, 
বরং যজ্ঞের সম্পূর্ণতাজন্য এক অপুর্ব” হইবে। তাহারা 
বলেন__“ষক্ঞার্থং পশবঃ স্থষ্টাঃ স্বয়মেৰ্‌ স্বয়ন্তুবা ৷ 
অতস্ত্াং ঘাতয়িষ্যামি তম্মাজ্জজ্ঞে বধোহবধঃ ॥৮ ( তিথিতত্ব ) 
যজ্ঞের নিমিত্ত স্বশ্বং স্বরন্তু পশুদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন, 
অতএব যজ্ঞে এই পশুবধ অবধ স্বরূপ অর্থাৎ বধ্জন্য কোন 
পাতক হইবে না। 
তত্বকৌমুদী এবং তিথিতত্বেরে বৈধহিংসার বিচারপ্রণালী 
বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে তিথিতত্বের এই উক্তি সমী- 
চীন বলিয়া বোধ হয় না। [ ইহার বিশেষ বিবরণ হিংসা- 
শব্দে দেখ। ] 
বৈধাতিরিক্ত হিংসা মাত্রই যে অনিষ্টসম্পাদক, তাহাতে 
আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। দশজনে মিলিয়া একটা প্রাণি-বধ 
করিবার, নিমিত্ত যাইয়! তাহাদের মধ্যে একজন যদি এ বধকা্্য 
সম্পাদন করে, তাহাতে সকলেই, তুল্যাংশে নিরক্নগামী হইবে। 
হস্তা যে অধিক পাঁপভাগী হইবে, তাহ৷ নহে। ্‌ 
“বহনামেককার্ধ্যাণাং সর্কেষাং শ্্রধারিণাং। ২ 
যগ্তেকো ঘাতকন্তত্র সর্ষে তে ঘাতকাঃ স্থৃতাঃ ॥৮ (মনু). 


৪ 


সি... 


বধিরতা 


[ ৬৪৭ ] 


বধ 


হয়, তবে সে বধ পাপমধ্যে গণনীয় নহে । 
“একস্ত ষত্র নিধনে প্রবৃত্তে ইষ্টকারিণঃ। 
বইনাং ভবতি ক্ষেমং তন্ত পুণ্য প্রদো বধঃ ॥*  (প্রায়শ্চিত্ববি" ) 
ইহা ভিন্ন যাহারা স্ুবর্ণচৌর, স্থরাপারী, ব্রহ্মধাতী, গুরু- 
পত্রীগামী এবং আত্মঘাতী, তাহাদের বধও পাপজনক নহে। 
“রুঝ্স্তেয়ী স্কুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ । 
আত্মানং ঘাতয়েদ্স্ত তন্ত পুণ্যপ্রদো বধ2 ॥” 
(প্রায়শ্চিত্তবিণ ) 
আততারি-শক্রকে বধ করিলে পাঁপ হয় না। অগ্নিদাতা, 
বিষদাতা, শন্ত্পাণি এবং ধন, ক্ষেত্র ও দারা এই সকল অপহরণ- 
কারীকে আততায়ী কহে। 
বধক (তরি) বধ-কুন। ১ বধকর্তা। ২ হিংস্র। ৩ব্যাধি। 
৪ মৃত্যু । ( সংক্ষিপ্তসা”) 
বধকুৎ (তরি) বধং করোতি কু-কিপ তুকৃ। বধকর্তা, হিংসক। 
বধাত্র (ক্রী) বধ করণে কত্রন্। অস্ত্র। 
বধস্থলী (ভ্ত্রী) বধন্ত স্থলী ৬তৎ। শ্মশান। (ত্রিকাণ) 
বধাঙ্গক (ক্লী) বধঃ অঙমত্র কপ্‌। কারাগার । (ত্রিকাণ) 
বধার্থ (ত্রি) বধমহৃতীতি অর্থ-অণ.। বধদপগ্ডার্হ, যাহার! বধ-দণ্ডের 
উপযুক্ত । 


বধির (ব্রি) বপ্জাতি কর্ণমিতি বন্ধ-( ইষিমদ্িযুদদীতি। উপ্‌ 


১৫২ ) ইতি কিরচ্‌। শ্রবণেন্দিয়রহিত, শ্রুতিশক্তিহীন, যাহারা 
একেবারে শুনিতে পায় না। চলিত কালা, পর্যায়-_এড়, 
কল্প, শ্রবণাপটু, উচ্চৈঃশ্রবা। (সংক্ষিপ্রসার) যাহারা 
জন্মাবধি বধির, তাহারা মৃক অর্থাৎ বোবা হইয়া থাকে। 
জন্মবধির ব্যতীতও অনেকে কর্ণরোগে অধিকদিন তূগিয়া ক্রমে 
বধির হয়। ইহার লক্ষণ-__ 
প্যদা শববহং বাযুঃ শ্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি। 
শুদ্ঃ শ্রেগ্মান্থিতো বাপি বাধিধ্যং তেন জায়তে ॥৮ (মাঁধবনিণ) 
যে সময় বাধু স্বয়ং কিংবা কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দ- 
বহ কর্ণআোতকে আবৃত করিয়া রোগীর শ্রব্ণশক্তি নষ্ট করিয়া 
দেয়, তখন বাধির্ধ্য জন্মে । বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির এই রোগ হইলে 
অসাব্য হয় এবং বহুদিন ধরিয়া! বদ্ধমূল হইলে ইহা সকলের পক্ষেই 
অসাধ্য হইয়া থাকে । [ বাধিষ্য দেখ । ] যাহারা জন্মাবধি বধির, 
তাহারা পিতৃধনের অধিকারী হয় না। “অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ 
জাত্যন্ধৌ বধিরৌ তথা 1” (মন্ছু ) যাহারা ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ ও 
জন্মবধির, তাহার! অনংশ অর্থাৎ অংশভাগী নহে। 
বৃধিরতা (স্ত্রী) বধিরস্ত ভাবঃ তল্টাপ্‌। বাধিষ্য, বধিরের 
ভাব বা ধর্ম, বধিরত্ব। 


-সাশ্ 


যদি কোনস্থলে একটা প্রাণিবধ করিলে বহুতর প্রাণীর রক্ষা বধিরান্ধ (ত্রি) ১ বধির ও অন্ধ, যে কাণে শোনেনা, চক্ষুতেও 


দেখেনা। (পুং)২ কশ্ঠপের পুত্র নাগভেদ | 
বধিরিমন্‌ (পুং ) বধিরন্ত ভাবঃ ( কর্ণদূঢ়াদিভ্যঃ ফ্যঞ চ। পা 
৫১১২৩) ইতি চকারাদিমনিচ্‌। বধিরতা, বাধিধ্য । 
বধূ শ্রী) বপ্াতি প্রেয়া যা বন্ধ-উ নলোপশ্চ অন্তঃস্থবাদৌ তু 
বহতি সংসারভারং উহাতে ভর্তা দিভিরিতি বা বহ-( বহেধশ্চ | 
উপ ১/৮৫ ) ইতি উ ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ ন্ষা। ৩ পৃকা। 
৪ শারিবৌষধি। ৫ শঠী। ৬ নবোঁটা। 
ততঃ সবধ্বা সহরাজমার্গংপ্রাপধবজচ্ছায়নিবারিতোফঃম্ 1” 
(রঘু ৭8) ৭ ভার্ষ্যা। 
বধূজন (পুং) বধুরেব জনঃ। যোষিৎ। 
“ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠোহপি মুখারবিনৈর্বধূজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার |» 
€ মাথ ৩৫২) 
বধূটশয়ন (ক্লী) বধুটীনাং শয়নমিব পৃযোদরাদিত্বারিকারস্ত- 
কারঃ। গবাক্ষ, জানাল!। 
বাতার়নং গৃহাক্ষ স্তাদ্ববূটশয়নত্তথা | ( ত্রিকাণ) 
বধুটি, বধুটা (স্ত্রী) অনবয়স্কা বধূঃ অন্নার্থে টি, পক্ষে ভীষ্‌। 
যদ্ধা বধূ ( বয়ন্ত চরম ইতি বাচ্যং। পা! ৪1১২০ ) ইত্যন্ত বাস্তি- 
কো্ত্যা পক্ষে ভীষ্‌। ১ পুত্রভাধ্যা । (ভরতধূত রত্রকোষ। ) 
২ সুবাসিনী। ( হেম ) ৩ অল্লাবধূ। 
“নৃতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকুলচৌরায়। 
তন্মৈ নমঃ কণার সংসারমহীরুহস্ত বীজার ॥স্ভাষাপরিচ্ছেদ ১) 
বধৃৎসব ( পুং) বধ্বাঃ উৎসবঃ আর্ভবং। স্ত্রীদিগের রজোদর্শন। 
বধৃৎসবপ্রমব (পুং) বধবা উৎসব আর্তবঃ স ইব প্রসব 
পুষ্পাদির্যস্ত । রক্তাস্রান, রক্তবিন্টী। (রাজনি* ) 
বধোদ্যত (ত্রি) বধায় উগ্ভতঃ। মারণার্থ উদ্যুক্ত, আত- 
তারী শব্র। | 
বধ্য (ত্ত্রী) বধমহতি বরধ-যত। ১ বধার্থ, বধের উপযুক্ত, বধ- 
দণ্ডাহ। বন্ধ-কর্ম্মণি-ক্যপ্‌। ২ কারারোদ্ধব্য। আধারে-ক্যপ্‌। 
৩ বন্ধনস্থান।' 
বধ্যপাল (পুং) বধ্যং কারাগারং পালয়তি পাঁি-অণ্‌, উপ- 
পদস”। কারাগৃহরক্ষক। (বিঝুপুণ ২।৬ অঃ) 
বধ্যভূমি (ত্ত্রী) হন-ভাবে যত, বধাদেশঠ ব্যস্ত ভূমিঃ| শ্মশান, 
বধস্থান, যে স্থলে প্রাণদণ্ড হয়, ফাঁসি দিবার স্থান । 
বধ্যোগ (পুং) খষিভেদ। ততো বিদাদিত্বাৎ গোত্রাপত্যে 
অঞ.। বাধ্যোগ, তদীয় গোত্রাপত্য । 
বধ (ক্লী) বধ্যতেহনেনেতি বন্ধ (সর্বধাতুভ্যষ্্ন। উপ ৪1১৫৮) 
ইতি ই্রনূ। সীসক। (অমর ) 
“দীসং বপঞ্চ বপ্র্ধ যোগেষ্টং নাঁগনামকম্‌।” ( ভাবপ্রণ) 


বনগণপল্লী 


বনী ত্তরী) বধ্যতেহনয়া বন্ধ-্রন্‌ যিত্বাৎ ভীষ,। চর্মারজ্জু। (অমর) 

বন, যাচন। তনাদি, আত্মনে, দ্বিকম্্” সেট। লট্‌ বন্ধুতে। 
লোট্‌ বন্ুতাং। লিটু বেনে। লুঙ অবনিষ্ট। 

বন্আছু ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ । (1010777)0% ৪7০০৪) 

বন্আদা (দেশজ ) আর্রকভেদ, একপ্রকার আদা। (প্রা 
091 983011)10108) ) 

বন্ওকড়া (দেশজ ) গুলসভেদ, চলিত বুনো ওকড়া । ( গু 00- 
1908 13810797015 ) 

বনওধা, অযোধ্যা প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগ । 

বন্কচু ( দেশজ ) গুল্মভেদ, বুনোৌকচু, বনে যে সকল কচু হয়। 
(47800 001008919 ) 

বনকল। ( দেশজ ) বন্য কদলী। 

বন্কলায় € দেশজ ) কলায়ভেদ ৷ (15019 1819119) 

ব্মখেরি, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার সোহাগপুর তহসীলের 
প্রধান নগর। এখানে গ্রেট ইত্ডিয়ান রেলপথের একটা 
ষ্টেসন আছে। 

বনগণপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কার্ণুলজেলার অন্তর্গত একটা 

সামস্তরাজ্য । অক্ষাণ ১৫ ২৩০হইতে ১৫০ ২৮৫০উঃ এবং 

দ্রাঘি” ৭৮০ ১৪৪%হইতে ৭৮” ২৫৩০ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। 

ভূপরিমাণ ২৫৫ বর্গমাইল, কিন্তু পূর্বে ইহা! ৫শত বর্গমাইল 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুন্দর নদীর পশ্চিম অববাহিকা প্রদেশ 


লইয়! গঠিত এবং জরেরু নামক নদী ইহার মধ্যদেশ দির! 


প্রবাহিত। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ৬৪টা গ্রাম ও নগরে বিভক্ত; 
বনগণপল্লী নগরই উহার রাজধানী । ইহার প্রায় একচতুর্থাংশ 
স্থান পতিত আছে। অবশিষ্টাংশে নীল, তুল। ও কলায় উৎপন্ন 
হয়। হীরকের খনি হইতে এখন অন্নপপরিমাণ: প্রস্তর উঠিয়া 
থাকে। এখানে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের কারবার আছে। 
১৭শ শতারন্ষে মোগল সমাট্‌ অরঙ্গজেব নিজ উজীরপুত্র 
মহম্মদ বেগর্থাকে এই স্থান সমর্পণ করেন । তিন পুরুষ 
ধরিয়া বেগের বংশধরগণ এখাঁনে রাজত্ব করেন, শেষ 
রাজা অপুত্রক হওয়ায় নিজাম ১৭৬৪ খুষ্টাব্দে এই সম্পত্তি 
বর্তমান অধিকারিগণের পূর্বপুরুষকে দাঁন করিয়াছিলেন। 
১৮০  খুষ্টান্বে নিজাম কর্তৃক ইহার শাসনভার ইংরাজহস্তে 
হস্ত হয়। সর্দারগণের শাসনবিশৃঙ্খলা দেখিয়! ১৮২৫-১৮৪৮ 
খুষ্টাৰৰ পধ্যন্ত কড়াপার বাজস্ব-সংগ্রাহক (0০119960:) 
পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। পরে এই বীজ্য মান্দ্রাজের 
গবর্ণর কর্তৃক পুনবাঁস সর্দারগণের হস্তে অপিত হয়। তদবধি 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাননাবলী অর্দারদ্বারাই পরিচালিত 
হইতেছে । ১৮৭৬ খুষ্টান্দে ভাঁদরতের বর্তমান সম্াটু ৭ম এড 


সি 


[ ৬৪৮ ] 


বনচালিতা! 


ওয়ার্ড যখন. ভারত-পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তিনি 
এখানকার সর্দারকে নবাব উপাধি দিয়া যান। রাজার জযষ্ঠ 
পুত্রই রাঁজ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। পুত্র অভাবে কোন 
নিকট আত্মীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতে পাঁরেন। রাজস্বের 
অধিকাংশই নবাবের আত্মীয় ১৮জন জায়গীরদারের মাস- 
হাঁরারূপে ব্যয়িত হয়। বাকি যৎসাঁমান্ত তাহার নিজব্যয়ে 
খরচ হইয়! থাকে । 

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর ও সদর । অক্ষাণ ১৫০ 
১৫উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮ ২০ পৃঃ ।॥ এখানে নবাবের প্রাসাদ 
বিদ্যমান। . নগর হইতে এক পোয়া পথ দূরে হীরকের খনি । 
১৮শ শতাবে এন্থানে প্রচুর হীরা উঠিয়াছিল। ১৮০০-১৮৫০ 
ুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত এখানে অতি মৃল্যবান্‌ প্রস্তরসমূহ পাওয়! 
গিয়াছিল; কিন্তু তৎপরেই উহার সংখ্যা হ্রাস হয়। এখন যাহ! 
উত্তোলিত হইয়া! থাকে, তাহাতে হীরকধৌতকারীদিগের গ্রাসা- 
চ্ছাদান চলে মাত্র। 

বনকস্ত রী (দেশজ ) কস্ত,রীভেদ। 

বনকাওয়। (আরবী ) একপ্রকার কাফী। 

বন্কীকরোল (দেশজ ) কীকরোলভেদ। 

বনকাপাস (দেশজ ) কাপাসভেদ। 

বনকুঁচ ( দেশজ ) কুঁচভেদ। 

বনগমক (দেশজ) গমকভেদ | (09০01013 819079310969003) 

বনগরু €( দেশজ ) বন্ত গোভেদ। (93 £700101903 ) 

বনর্গা বেনগ্রাম) যশোর জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ | 
১৮৬০ খুষ্টাবে ইহা! স্বতন্ত্র উপবিভাগরূপে গণ্য হয় । ১৮৮৩ 
খৃষ্টাব্দে এখানে একটা ফৌজদারী ও ৩টী দেওয়ানী আদ্বালত 
স্থাপিত হয়। পুর্ব্বে ইহা! নদীয়ার অন্তভূ্ত ছিল। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে বেঙ্গল 
সেণ্টাল রেল কোম্পানীর কারখাঁনা ও ট্ফিক্‌ আফিদ্‌ বিদ্য- 
মান আছে। বনগা হইতে রাঁণীঘাট পধ্যন্ত এ কোম্পানীর 
আর একটী শাখা রেল বিস্তারিত হওয়ায় বাণিজ্যের ও লোক 
যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । কলিকাতা হইতে বি, সি, 
রেলপথ বনগী হইয়! খুলনা পধ্যন্ত গিয়াছে । 

বনগাব (দেশজ ) একপ্রকার গাব | (1)19805708 ০০070860119) 

বনগুআ] (দেশজ ) গুবাকভেদ। (47609 6191001920৫ 
0917 069 51609) 

বনগোমুখা। (দেশজ ) গোমুখভেদ। [ বনগমক দেব। | 

বনটাড়াল (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ। (99)8970) € 1808) 

বনটাদড় ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ ( 81929118715 100108, ) 

বনচালিত। € দেশজ ) বুক্ষভেদ | (14৫9 0:1509, ) 


বনাতি 


বনজলপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ, বুনো জলপাই 1 (7%৭- 
08100113 7003. ) 

বনজাম (দেশজ ) বৃক্ষভেদ, একপ্রকার জাম। 
110610093, ) 

বনজোমা ( দেশজ ) গুল্ভেদ | (019:99610971) 1061055 ) 

ৰনজোয়াঁন ( দেশজ ) বনযমানী। 

বনঝুলী € দেশজ ) গুলভেদ। ( 101)118)01)03 10010110103 ) 

বনটে'পারী (দেশজ ) ক্ষুদ্রগুলভেদ | ( 617089]13 70101779, ) 

বনডুমূর ( দেশজ ) বৃক্ষতেদ, বুনো ডুমুর গাছ। (710091১1769, ) 

বনতিস্তিক। (দেশজ) গুলভেদ | (0135910161091)8810019,) 

বননখ (দেশজ ) ক্ষুদ্রবৃক্ষ । ( 9০:৭০019 10887690119, ) 

বননটিয়! (দেশজ ) গুল্সভেদ। (4,00818000098 53019803, ) 

বননবারী (দেশজ ) গুল্সভেদ | (930010000 8669000260100,) 

বন্নরকালী ( দেশজ ) গুল্সভেদ। (419131% 2181) 00010989, ) 

বননারঙ্গ| (দেশজ ) গুলভেদ । (09%8119 9903)6178, ) 

বননারিঙ্গ। (দেশজ ) ওষধলতাভেদ । ( 09198100) 80100- 
10017, ) 

বননীল ( দেশজ ) নীলাকার বৃক্ষভেদ | (081685 09100198, ) 

বঘনপটোল (দেশজ ) পটোলভেদ | (1109008906)083 ০0০৪ 
1109119, ) 

বনপাঁট € দেশজ ) বুক্ষভেদ । (099:9100:03 011607103, ) 

বনপালঙ্গ (দেশজ ) ছুই প্রকাঁর পাঁলং। (১00)62. ৪০00৪) 

বনপাশ, বর্ধমান জেলার বর্ধমান উপবিভাগের অন্তর্গত একটা 
গণ্ডগ্রাম। এখানে উৎকষ্ট পিতলের বাসন, ঘণ্টা ও ছুরি কীচি 
প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 

বনপিড়িং (দেশজ ) একপ্রকার পিড়িং শাক। (0::10011009 
010017881.) 

বনপিয়াজ € দেশজ ) বৃক্ষভেদ । (€0710000 1008101100, ) 

বনপু*ই (দেশজ ) পুইশাকভেদ। (73836119 ₹১:৪, ) 

বনবরবটী ( দেশজ ) একপ্রকার ব্রব্টী । (1901101)95 (8- 
দির ) 


(780%61019 
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বনচিচিঙ্গা €( দেশজ ) বুক্ষভেদ। (01010088800) 9৪ 1০১৪0, ) বনাঁতী ( হিন্দী ) বনাতে প্রস্তুত। 


বনিয়াচঙ্গ 


বনাবর, মহিস্থুর রাজ্যের কদূর জেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। 
তূগরিমাণ ৪৩৭ বর্গমাইল। এখানকার অধিব!ণী প্রায় সকলেই 
হিন্দু। 

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। জৈনাবিকারে এই স্থান 
রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এখন গগ্গ্রামরূপে 
পরিণত হইয়াছে। উক্ত তাঁলুকের সদর এখানে স্থাপিত। 

বনাস, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা নদী। উদয়পুরের প্রাচীন 
কমলমের ছুর্গের অনতিদূরে আরাবল্লী শিখর হইতে উ্িত হইয়া 
দক্ষিণে গেগিগার অধিত্যক! ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । 
সমতলক্ষেত্রে এই নদীর উপরে রথদ্বার নামক বৈষ্ণবতীর্থ। 

বনাপ, বাঙ্গালার শাহাঁবাঁদ জেলার অন্তর্গত একটী নদী । শোণ- 
নদীর একটা শাখা, পূর্বাভিমুখে আসিয়৷ ইহা গঙ্গা নদীতে 
মিলিত হইয়াছে । আরা ও বিহিয়্া মধ্যে ইহার উপর রেল- 
পথের একটা গেতু আছে। ইহাঁিজ্সংস্কত নাম পর্ণাশা। 
স্থানীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় একসময়ে শোঁণ 
মদ্রীর সমুদায় জল এই বনাস নদীর খাত দিয় প্রবাহিত হইত। 
মহাভারত সভাপর্ব ৯ম অধ্যায়ে আমর! দেখি যে, শোণ মহান্দ 
শোণ ও পর্ণাশ! মহানদী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 

বনাস, ছোট-নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটা নদী। চঙ্গ ভাঁকর 
ও কোরিয়া সামন্তরাজ্যের মধ্যবর্তী পর্বতমালা হইতে উদ্ভূত। 
চঙ্গ ভাকরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! উত্তরমুখে ঘুরিয়া রেবা- 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই নদীর পার্বত্য গর্ভে অনেকগুলি 
প্রপাত আছে। 

বনাঁসা, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাঁল রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
গও্ডগ্রাম। যমুনা ও বনাসার সঙ্গমস্থলে যমুনার বামকুলে অব- 
স্থিত। অক্ষা” ৩০০৪৬উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৮২৭ পুঃ। একটা 
গগুশৈলের উপর স্থাপিত হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য 
অনেক বদ্ধিত হইয়াছে । এখাঁনে অনেকগুলি উষ্ণ প্রজ্মবণ 
আছে। ১৮১৬ খুষ্টাব্ধে একটা পর্বতগাত্র ধসিয়া যাওয়ায় এই 
নগরের অদ্ধীংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২ আসাম প্রদেশের 
অন্তর্গত একটী নদী। (ব্রহ্ষখণ্ড ১৭ অঃ) 


বনবাবুই ( দেশজ ) বর্ধ,রবৃক্ষতেদ । (09৫570010 [11939. ) ! বনিহাঁল, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা হিমালয়-গিরিসঙ্কট | 


বনশণ (দেশজ ) শণভেদ । (0106818119, 592:09089. ) 
বনশিম (দেশজ ) শিমভেদ। 
বনহলদি ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ । ((09100002 2008)18. ) 
বন! (আরবী ) নির্মাণ। 
বনাত (হিন্দী) উর্ণানির্শিত স্থূল বন্তরবিশেষ, ইহা! শীতকালে 
ব্যবহৃত হয়। 
411 


সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ হাজার ফিট উচ্চ। অক্ষাণ ৩৩ ২৯ উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৭৫০ ২০পৃঃ। 

বনিয়াচঙ্গ, শ্রীহ্ট জেলায় হবিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। অক্ষাঠ ২৪০ ৩১ উঃ এবং দ্রাঘিপ ৯১৭ ২৪ পুঃ। 
আবেদরেজা নামক জনৈক স্বধন্মুত্যাগী হিন্দুরাজা ১৮শ শতাবের 
প্রথমভাঁগে এই নগর স্থাপন করেন। লৌরে ইহাদের রাজ- 


১৬৩ 


বন্দা 


জা ছিল। প্র ব্যক্তি মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া 
ইস্লাম্ধর্শে দীক্ষিত হন। এখানে একটা মস্জিদ আছে। 
এখন এইস্থান সামান্য কুটারে আচ্ছাদিত ও থানার সদর মাত্র। 

বনিয়াদ € পারদী )১ ভিত্তি। ২ শ্রেষ্টকুল। 

বনিয়াদী (পারসী ) কুলীন, সদ্বংশজাত। 

বন্থর, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাঁও জেলার অন্তর্গত এক্টী নগর । 

বন্থলি (বনস্থলী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের 
অন্তর্গত একটী নগর । অক্ষাঁ ২১০২৮ ৩০৮ উঃ এবং ভ্রাি” 
৭০২২+১৫পুঃ। [ বনস্থলী দেখ । ] 

বন্দ পোরসী) ১ দড়ি । ২ বন্ধন। ৩ বাঁধ। ৪নিয়ম। ৫ সীমাতুক্ত। 

বন্দযান, কাশীর রাজ্যের মুজাফরাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হিমা- 
লয় পর্বতশ্রেণীর একটী গিরিসম্কট | অক্ষা ৩১০ ২২ উঃ 
এবং দ্রাঘি" ৭৮৪ পুঃ। সমুদরপৃষ্ হইতে এই স্থান ১৪৮৫৪ 
ফিট উচ্চ এবং নিরন্তর তুষারে আবৃত। 

বন্দর (পারসী) নগর, সমুদ্র বা নদীতীরবর্তী নগর। যেখানে 
ব্ণিক্‌গণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়! আসে। বন্দরে মাল আমদানি 
ও রপ্তানি হয়। 

বন্দর, মান্দ্রীজ প্রেসিডেন্সীর কৃষণা জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। ভূপরিমাণ ৭০২ বর্গমাইল । এখানে ছুইটী নগর ও 
১৮৮টী গ্রাম আছে। বন্দর বা মসলীপত্তন নগর ইহার প্রধান 
নগর। |[ মসলীপত্তন দেখ । ] 


বন্দর লঙ্ক (বন্দমূরলক্কা ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোঁদাবরী | 


জেলার কুমাঁরীগিরি নগরের উপকণ্ঠস্থিত একটা গপ্ডগ্রাম ৷ অক্ষাণ 
১৬ ২৫উঃ এবং ভ্রাঘি” ৮২০১৭পুঃ॥ খৃষ্টান ১৮শ শতাবের 
প্রথমে গোঁদীবরী নদীর “ব* দ্বীপাংশে এখানে প্রথম ইংরাজের 
কুঠী স্থাপিত হয় ; কিন্তু কিছুদিন পরে উহা! পরিত্যক্ত হয়। 
এখনও এই স্থান সমুদ্রোপকুলবর্তী ক্ষুদ্র বন্দর মধ্যে গণ্য । 
গোদাঁবরী নদীর কৌশিকীশাখার উপর এখন বন্দর স্থাপিত । 
বন্দা, গুরুগোবিন্দের পরবর্তী জনৈক শিখগুরু। সম্রাট ১ম 
বাহাছুর শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি শিখসৈন্য সাহাঁষ্যে লাহোর 
প্রদেশ আক্রমণ করেন। সম্রাটের ভ্রাতা কামবক্স গুরু- 
গোবিন্দের পুত্রকে বন্দী ও হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত, বন্দা শিখব্ল সংগ্রহ করিয়া! সমাটের দাক্ষিণাত্যে 
অন্বপস্থিতি সময়ে তীহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে 
তিনি মুদলমানগণের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে 
হিন্দুহদয়ের কঠোরত! পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি 
বালক বা বৃদ্ধ, বর্ষীয়সী বা যুবতী কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। 
গর্ভবতী রমণীগণের উদর বিদীর্ণ করিয়া নৃশংস প্রবৃত্তির পরা- 
কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সম্রাট এই জঘন্ত বৃত্তির প্রতিবিধাঁন 
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বন্দিপল্লমূ 


জন্ত স্বয়ং .তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। লোহগড়ে 
অবরুদ্ধ হইয়াঁও বন্দা সম্রাটের চক্ষে ধুলি দিয়া পলায়ন করেন 
দূলদল সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট 
ফরুথৃসিয়র তাহার ওদ্ধত্য নিবারণের জঙ্ কাশ্মীরের শাসনকর্তা! 
আবছুস্‌ সমদর্খাকে সসৈন্তে প্রেরণ করিলেন। কএকঝাঁর 
ঘোরতর সংঘর্ষের পর বন্দা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। 
সমদর্খীও সসৈন্যে আসিয়! এ ভুর্গ অবরোধ করিলেন । .রসদাঁদি 
বন্ধ হইলে আহারাভাবে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাঁধ্য 
হইলেন। বন্দা ও অপরাঁপর শিখবন্দী দিলীতে প্রেরিত 
হইল। বন্দাকে লৌহপিগ্ররে আবদ্ধ ক্রিয়া হস্তিপৃষ্টে 
লইয়। যাওয়া হয়। শিখগণ এ অবমাননা অবনত মস্তকে 
সহ করিল, কিন্তু মনে মনে ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণাপেক্ষা মৃত্যুই 
শ্রেয়; ভাবিয়াছিল। সম্রাট্‌ তাহাদের জীবন দাঁন করিতে প্রতি- 
শ্রুত হইলেও তাহারা ইস্লাম্ধর্ম-গ্রহণে সম্মত হয় নাই। 
সমাটের আদেশে প্রতিদিন শত শত শিখবীর ঘাতকহস্তে নিহত 
হইল। ৮ম দিনে বন্দা ও তৎপুত্রের জীবননাশ হইবে । ঘাতক 
পিতা ও পুত্রকে নগরের বহির্দেশে আনয়ন করিয়া বন্দাকে 
পুত্রের মন্তকচ্ছেদন জন্য তরবারি দিলেন। বন্দা তাহার কথায় 
অস্বীকৃত হইলে ঘাঁতক নিজ হস্তে বালকের হৃদয় উৎপাটিত 
করিল এবং বলপূর্ব্বক সেই হৃৎপিগ বন্দার মুখে প্রবেশ করাইয়! 
দিল। অবশেষে উত্তপ্ত চিমটায় তীহার গাত্রমাংদ ছি'ড়িয়া 
অশেষ যন্ত্রণাদীনের পর শিখগুরুর জীবন বাহির করা হইল 
ুষ্টীয় ১৭১৫ অবে এইরূপে পাশবিক অত্যাচার অটলভাবে 
সহা করিয়! বন্ধা প্রাণত্যাগ করেন। 

বন্দারবন, চট্টগ্রামের পার্কত্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র 
নগর। সন্ধুনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২২৭ ১২ ৩০ উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৯২০ ১৬ ৩০% পৃঃ॥ এখানে পোয়জ বা বোহু- 
মোঙ্গ-রাজগণের বাঁস। পার্বতীয় বন্যবিভাগজাত দ্রব্যাদি 
বিক্রয়ের জন্য এখানে প্রত্যহ হাট বসে। সেগুণকাঠ, তুলা, 
বাঁশ, উলুঘাঁস, সরিষা, রবার, হাতির দাঁত, মম্‌ ও বেত প্রভৃতি 
পার্ববতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয় এবং তৎপরিবর্তে তাহার! 
চাউল, লবণ, মসলা, তামাকু, গবাদিবন্ত্র ও পেটিকা প্রভৃতি 
ক্রয় করিয়া থাকে । এখানে একটা বুদ্ধন্দির আছে। বহু- 
লোকে তাহা দেখিবাঁর জন্য তথায় উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে এই মন্দির সমক্ষে একট মেলা হয়। 

বন্দিপল্লমূ, মান্রাজ প্রেদিডেন্দীর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটা 
পর্বত ও তছ্পরি প্রবাহিত নদী। অক্ষাণ ১১০ ৪৩১৫উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৭৯ ৪৮পৃঃ।  ১৭৫০-১৭৮০ খুষ্টাবব পর্যন্ত এই 
স্থান ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ছিল। 


ঘন্দী ( দেশজ ) কয়েদী, যাহারা । জেলে লথাকে। 
বন্দীখান] (পারসী ) জেল, কারাগার, ফাটক। 
বন্দুক (তুকা) স্বনামধ্যাত আগ্েয়ান্্বিশেষ। 
বন্দেল, ভাগীরী-নদীতীরবর্তী একটা গগগ্রাম। অক্ষাণ ২২, 
৫৫উঃ এবং দ্রাধি” ৮৮ ২৬ পু$। এখানে রোমান্‌ ক্যাথ- 
লিক খুষ্টান সম্প্রদায়ের একটা ধর্মমন্দির আছে । উহাই বাঙ্গা- 
লার সর্ধপ্রাচীন খুষ্টধর্-মন্দির, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। 
১৬৩২ খুষ্টাবে দিল্লীশ্বরের আদেশে মৌগলগণ এ মন্দির জালা- 
ইয়া ভিতরের প্রতিমৃত্তি ও চিত্রসমূহ নষ্ট করিয়া দেয়। খুষ্টধর্মম- 
যাজক বন্দীরূপে আগ্রায় আনীত হইলে, তাহার প্রমুখে সকল 
বিষয় অবগত হইয়া সম্রাট এ ধন্মমন্দিরের ব্যয়ভার-বহনের জন্ত 
৭৭৭ বিঘা নিষ্ষর জমি দাঁন করেন। অনতিবিলম্বে নৃতন মন্দির 
নিশ্মিত এবং তাহাতে ১৫৯৯ খুষ্টাব্ের লিপিও উৎকীর্ণ হয়। 
পর্ববন্তী কোন সময়ে পর্তগীজগণ ইহার রক্ষার জন্য একটী 
দুর্গ নিম্মাণ করে। ১৮শ শতাবের শেষভাগে এখানে জেন্ুইট 
বিগ্ভালয়, বোর্ডিং স্কুল, খুষ্টানসতীদিগের আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত 
হয়। বর্তমান সময়ে পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীদিগের অবনতির সঙ্গে 
সঙ্গে এইস্থান শ্রীহীন হইয়। পড়িয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা 
প্রারই বাঙ্গালী, তবে কএকজন ধর্মযাজক আছে মাত্র। এখানে 
প্রতিবসর নবেম্বর মাঁসে ক্যাথলিকদিগের নোভেনা৷ (০৮৪০৪) 
উৎসবে অনেক খুষ্টান সমাগত হইয়া থাকে । 
বন্দেজ (পারসী ) ১ বনেশ, চুক্তি। ২ আবিষাঁর। ৩ উত্তম। 
বন্দোবস্ত € পারসী 915 স্থিরীকৃত ৷ ২ রাজার সহিত জমীদাঁর- 
গণের বাৎসরিক করদানের স্থিরীকরণ। ৩ যে কোন বিষয়ের 
স্থিবীকরণের নাম বন্দোবস্ত । 
বন্ধ, বন্ধন। ক্রা্দি” পরট্ৈ” সক" অনিট। লট্‌ বপ্নাতি। লো 
ব্তাতু। লিট্‌ ববন্ধ। লুঙ অবান্ৎদীৎ। উদ্বন্ধ-উত্তোলন 
করিয়া বন্ধন। অনুবন্ধ__নিয়ত পূর্বববপ্তিত্ব, অন্ুগমন | 
“তেযু কিং ভবতঃ ন্নেহমন্থুবপ্নাতি মানসং |” ( দেবীমাণ ) 
নি-বন্ধ নিয়মপুর্ববক বন্ধন | নির্-বন্ধ আগ্রহ । প্র-বন্ধ, গ্রন্থন, 
কাল্পনিক কথন । প্রতি-বন্ধ নিরোধ । 
«প্রতিবধাতি হি শ্রেয়; পৃজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।” ( রঘু ১স) 
সম্-বন্ধ,_সম্যক্বন্ধ, সংসর্গ |. 
বন্ধ, সংযমন। চুরাদি, উভ” সক" সেটু। রি বতিততে। লোট্‌ 
বন্ধুতু-তাং। লিটু বন্ধয়াঞ্চকার-চক্রে। লু. অববন্ধং-ত। 
বন্ধ €পুং) বন্ধ-হলশ্চেতি ঘঞ.। ১ আধি। ২ বন্ধন। (মেদিনী) 
৩ শরীর । যতদিন কর্্নবদ্ধন ক্ষয় না হয়, ততদিন দেহের পর 
দেহ, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্ম এবং জন্মের পর মৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী । 
এইজন্য শরীরই বন্ধ। কর্শীবন্ধন শেষ হইলে আর শরীরগ্রহণ 


বন্ধক 


হইবে না। ৪ গৃহাঁদি বেষ্টন অর্থাৎ গৃহাদি প্রস্তত করিতে হইলে 
প্রথমে বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হয়, ১৫, ১৭, ১৯ বা ২১ এই 
সকল বন্ধে গৃহাঁদি করিতে হয়, অর্থাৎ অধুগ্মবন্ধে গৃহাদি প্রশস্ত । 
যুগ্মবন্ধে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে নাই। গৃহের দীর্ঘ ও প্রস্থ 
মিলিয়। যে কয় হাত হয়, তাহাকে বন্ধ কহে। 
“রূপাষ্টীকো। বিনিহতো! ভবনস্ত বন্ধঃ 
কর্ড, স্বমৃক্ষমিহ যুগ্মশরৈকনিন্রম্‌। 
একীকৃতং রসনিশা করযুগ্মভূক্ত- 
শেষং ততে৷ তবতি পিওপদং গৃহস্য ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ব ) 
৫ রতিবন্ধ। রতিমগ্রীতে ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধ উল্লিখিত 
হইয়াছে। এই সকল বন্ধের নাম যথা. 
১ পদ্মান, ২ নাগপদ, ৩ লতাবেষ্ট, ৪ অর্দসম্পুট, ৫ কুলিশ, 
৬ সুন্দর, ৭ কেশর, ৮ হিল্লোল, ৯ নরসিংহ, ১০ বিপরীত, ১১ 
ক্ষ, ১২ ধেন্ুক, ১৩ সমুতৎক%, ১৪ সিংহাঁসন, ১৫ রতিনাগ, 
১৬ বিদ্যাধর, এই ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধ। (রতিমঞ্জরী) 
ইহ! ভিন শ্মরদীপিকায় অষ্টাদশপ্রকার রতিবন্ধের উল্লেখ আছে । 
যথা-_১ কামপ্রদ, ২ বিপরীত, ৩ নাগর, ৪ রতিপাশক, ৫ কেযুর, 
৬ প্রিয়তোষ, ৭ সমপদ, ৮ একপদ, ৯ সম্পূট, ১০ উদ্ধসম্পুট, 
১১ স্তনভব, ১২ রতিস্ুন্দর, ১৩ উরুপীড়, ১৪ ল্রচক্র, ১৫ উরু- 
ক্রম, ১৬ বেষ্টক, ১৭ হংসকীল, ও ১৮ লীলাসন এই অষ্টাদশ 
প্রকার বন্ধ। (ন্মরদীপিক1 ) [ এই সকল বন্ধের লক্ষণ তত্তৎ 
শবে দ্রষ্টব্য । ] হঠযোগ প্রদীপে যোগসাধক বন্ধ উল্লিখিত হই- 
যাছে। যোগিপুরুষ যোগশাস্ত্রোক্ত বন্ধ অবলম্বন করিয়া যোগাভ্যাস 
করিবেন । উড্ভীয়ানবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও মূলবন্ধ প্রভৃতি যোগোক্ত 
বন্ধ। এই সকল বন্ধ যোগাভ্যাসে বিশেষ উপকারক | 
প্বদ্ধো যেন স্ুযুন্ায়াং প্রাণস্ত,ড্ভীয়তে যতঃ। 
তন্মাছুজ্ভীয়নাখ্যোহয়ং যোগিভিঃ সমুদাহতঃ ॥৮ € হঠযোগণী' ) 
এই সকল বন্ধের লক্ষণ তত্তদ্‌ শবে দ্রষ্টব্য । 
বন্ধক (ক্রী) বর্াতীতি বন্ধ-থ,ল্‌। খণের নিমিত্ত স্থাপিত বস্তু, 
যে বস্ত লোকের নিকট রাখিয়া খণগ্রহণ করা যায় । চলিত বাঁধা । 
খণগ্রহণ করিতে হইলে স্বর্ণ বা ভূমি সম্পত্তি প্রতৃতি 
বন্ধক রাখিয়া করিতে হয়। পরে সদ সমেত খণ পরিশোধ 
দিলে বন্ধকী সম্পত্তি ফেরত পাঁওয়া যায়। ইহাকে আধিও বলে। 
যাজ্ঞবন্থ্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
বন্ধক রাখিয়।৷ টাকা কর করিলে পরে তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
হইলেও যদি মৌচন করা না৷ হয়, তাহ! হইলে বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট 
হইবে অর্থাৎ পূর্বস্বামীর স্বত্ব থাকিবে না। ষে বন্ধক 
দ্রব্যের ছাড়াইয়৷ আনিবার কাল নির্দিষ্ট থাকে, তাহা নির্দিষ্ট সময় 
অতীত হইলেই নষ্ট হইবে । আর যে সকল বন্ধকী বস্তর সঙ্গে সঙ্গে 


বন্ধক 


ফলভোগ হয়, যেমন ক্ষেত্রার্দি, তাহা কখনই নষ্ট হয় না। 
বন্ধকী দ্রব্য অপ্রকাশ্তভাবে ভোগ করিলে অথব! বন্ধকী দ্রব্য 
কাধ্যাক্ষম করিয়! দিলে সদ পাইবে না, অথবা শ্রী বস্ত পূর্বববৎ 
কাধ্যক্ষম করিয়া'দিতে হইবে । বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হইলে তাহার 
মূল্য দিতে হয়। কিন্ত ইহা যদি দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে 
বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আর এ দ্রব্য দিতে হইবে না। বন্ধকী 
দ্রব্য যত্বপুব্বক রক্ষিত হইলেও যদি খারাপ হইয়া যায়, তাহ! 
হইলে অন্য জিনিষ বন্ধক দিতে হইবে । অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্মল- 
চরিত্র জানিয়! যদি বহুমূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লয়, 
তাহা হইলে দ্বিগুণ স্দসমেত মূলধন দিলে বন্ধকী দ্রব্য 
ফিরিয়া! পাইবে । আর ষদি এইরূপ সত্য করা থাকে যে, দ্বিগুণ 
হুদ হইলেও আমি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধি নাশ ন! 
হয়, তাহা৷ হইলে এই কথামত দ্বিগুণ দিয। বন্ধকী দ্রব্য ছাড়াইয়া 
লইবে। অধমর্ণ সুদ সমেত মুলধন লইয়া উপস্থিত হইলে 
উত্তমর্ণ তাহার দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। যদ্দি তিনি 
লোভে পড়িয়া উহা! দিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে রাজার 
নিকট তিনি চোরের ন্যায় দণ্ড পাইবেন । উত্তমর্ণ উপস্থিত ন1 
থাকিলে তাহার বিশ্বস্ত লোকের নিকট এ ধন দিয়! বন্ধকী দ্রব্য 
লইয়৷ আসিবে । উত্তমর্ণ পক্ষে অধমর্ণপ্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার 
উপযুক্ত লোক না থাকিলে কিংবা! অধমর্ণ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় 
করিয়া খণ শোঁধ করিতে ইচ্ছা করিলে ষদি উত্তমর্ণ উপস্থিত না 


থাকে, তবে এ দ্রব্যের মূল্য যেরূপ হইতে পারে, তাহা 


নিদ্ধারিত করিয়া যতদিন উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহ্ণপূর্ব্বক 
আধিমোচন না করে, বা আধিমূল্যদ্বারা খণের কিয়বংশ পরি- 
শোধ না করে, ততদিন উত্তমর্ণের নিকট যেমন ছিল, ত্রেমনিই 
থাকিবে । কিন্তু এই সময় হইতে আর সুদ চলিবে না। 
যদি খণগ্রহণকালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া 
দ্বিগুণ হইলে দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য, তবে তাহাই হইবে । আধি নাশ 
না হয় এবং যদি মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তবে 
এ সময় অধমর্ণ কাছে না থাকিলে উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া 
গচ্ছিত বস্তু বিক্রয় করিতে পারিবে। যখন বিনা বন্ধকে খণ 
বৃদ্ধি পাইয়া! দ্বিগুণ হইয়! দাড়াবে, তখন ক্ষেত্রাদদি বন্ধক 
রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্যে যদি উত্তমর্ণের উক্ত খণ পরিশোধ হয়, 
তাহ! হইলে উত্তমর্ণ এ বন্ধক ছাড়িয়া দিবেন । “এই বন্ধক 
হইতে অধিক উৎপন্ন হইলে, তোমার লাভ, অর্ধ উৎপন্ন হইলে 
তোমার ক্ষতি, উত্তমর্ণের এইরূপ অঙ্গীকার-মতে অধমর্ণের যদি 
তাহাতে আর কোনরূপ আপত্তি না থাকে এবং বন্ধকের দ্বিগুণফল 
উৎপন্ন হয়, তবে উত্তমর্ণ এ বন্ধক ছাড়িয়! দিবেন, অন্যথা নহে। 
(যাজ্ঞবন্ধ্যস ২ অঃ) 


[ ৬৫২ ] বন্ধন 
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মন্থতে লিখিত আছে, যদ্দি ভোগের নিমিত্ত কোন 
বস্ত বা দাস দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া! অধমর্ণ টাকা 
ধার লয়, তবে এ টাকাঁর আর স্বতন্ত্র সদর চলিবে না । 
বলপূর্ব্বক বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করিবে না। উত্তমর্ণ যদি 
দ্রব্য ভোগ করে, তবে খণের সদ ত্যাগ করিতে হইবে কিংবা! 
ভোগ কর৷ হেতু যদি উহার অন্যথা হয়, তাহা হইলে অধমূর্ণকে 
প্রত মূল্য দিয়া সন্তষ্ট করিতে হইবে । যদি না করে, তাহা! 
হইলে উত্তমর্ণ চোরের গ্তায় দণ্ডিত হইবে। বন্ধকী দ্রব্য 
যখন চাহিবে, তখনই দিতে হইবে। বন্ধকী দ্রব্য যতদ্িনই 
থাকুক না কেন, উহাতে অধমর্ণের স্বত্ব ধবংস হইবে না'। উত্তমর্ণ 
যত টাকা কর্ দিবেন, তাহার টাঁক1 যতদিনই থাকুক না কেন, 
উহার দ্বিগুণের অধিক সদ পাইবেন না । (মন্ত্র ৮ অঃ) 
(পুং) বন্ধ স্বার্থে-কন্‌। ২ বিনিময় | ( বিশ্বমেদিনী ) ৩ রত- 
হিওক। ( নানার্থরত্রমাল! ) (ত্রি) ৪ বন্ধনকর্তা | 
“ন নারী ন ধনং গেহং ন পুত্রো! ন সহোঁদরাঃ। 
ন্ধনং প্রাণিনাং রাঁজননহস্কারস্ত বন্ধকঃ ॥” ( তাঁগবত- ৫১৩৯) 
অহঙ্কারই জীবের বন্ধক, অর্থাৎ বন্ধনকর্তা, যতদিন “অহং” 


“মম আমি, আমার, অর্থাৎ আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার 


স্থথ দুঃখ, এই জ্ঞান থাকিবে, ততদ্বিন বন্ধন অবস্ঠস্তাবী। 
এইজন্য অহঙ্কারিই বন্ধক । 


_ৰন্ধকী (তত) বাতি মানসমিতি বন্ধ-থল্‌, গৌরাদি্াৎ ডীষ 


পুংশ্চলী, অসতী স্ত্রী, বেশ্তা। 
পন বন্ধকীভির্ন ন্যুনৈরবন্ধকীপতিভিস্তথা ।” (মার্ক পু* ৩৪৮৮ ) 
মহাভারতে লিখিত আছে, _পঞ্চপুরুষগামিনী স্ত্রীকে বন্ধকী 
কহে। 
নাতশ্চতুর্থং গ্রসবমাপৎস্থপি বদস্ত্যত। 
অতঃপরং স্বৈরিণী স্তাদ্ন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ ॥”» (ভা ১/১২৩।৭৪) 
৩ হস্তিনী। ( মেদিনী) 


বন্ধকর্তৃ €পুং) শিব, মহাদেব । ( ভারত ১৩।১৭।১০০ ) 
বন্ধন (ক্লী) বন্ধ-ভাবে-ল্ুট। ৯ বন্ধনক্রিয়া, চলিত বাঁধা।] 


পর্য্যায়__-উদ্দান, কঙ্কন, বন্ধ, সংঘমন। ( শবরত্বা” ) 
“আপদামাপতন্তীনাং হিতোহপ্যায়াতি হেতুতাম্‌ । 
মাতৃজজ্ঘা হি বৎসন্ত স্তস্ভীভবতি বন্ধনে ॥৮ ( হিতোপ” ১।৯৫) 

২বধ। ৩ হিংসা। (শব্রত্বা) ৪ রজ্জু। (হেম) 
বধ্যতেহনেনেতি বন্ধ-করণে ল্য । (ত্রি) ৫ বন্ধনের করণ 
সামগ্রী, যাহা দ্বারা বন্ধন হয়। বধ্যতেহশ্মিন্‌ ইতি অধিকরণে 
ল্যুটু। ৬ কারাগৃহ । ৭ বন্ধনস্থান । 

“বস্থদেবস্ত দেবক্যাং জাতো। ভোজেন্দর বন্ধনে ।” 

| ( ভাগ” ৩২২৫ ) 


(পুং) ৮ শিব, মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০০) (ব্রি) 
৯ বন্ধন কর্তা । 
“বন্ধনস্তস্ুবেন্দ্রাণাং যুধি শক্রবিনাশনঃ1৮ 
(ভারত ১৩।১৭।৬৯ ) 
2 ( পুং) বন্ধনন্ত গ্রস্থিঃ। বন্ধনের গিরু, বাধন দিবার 


গাইট । ২ অস্থিবন্ধনের গ্রন্থি। 

বন্ধনপালক (€ুং) কারাগাররক্ষক, কারারক্ষী। 

ধন্ধনবেশ্মন্‌ (ক্লী) বন্ধনায় বন্ধনস্ত বা বেশ্ম গৃহং। কারাগার । 

ধন্ধনস্থ (ত্রি) বন্ধনে তিষ্ঠতি স্থা-ক | বন্ধনস্থিত, কারারুদ্ধ। 

বন্ধনস্থান (ক্লী) বন্ধনস্ত স্থানং। ১ কারাগার। ২ পশুদিগের 
বন্ধনস্থান, আস্তাবোল, গোরালঘর ইত্যাদি । 

বন্ধনাগার (পুং) বন্ধনস্ত আগারঃ। কাঁরাগৃহ, কারাগার । 

বন্ধনালয় (পুং। বন্ধনায় বন্ধনন্ত বা আলয়ঃ। কারাগার । 

বন্ধনী (রী) ১ ভেদাবরোধক স্ুত্রমন্ন ও স্থিতিস্থাপক গুণোপেত 
পদার্থ, তন্বারা শরীরের অস্থি সকল পরম্পর সন্বদ্ধ থাকে । 
২ যেচিক্বের মধ্যভাগে অনেক শুলি রাশি স্থাপিত হইলে তাহা 
এক রাশিরূপে পরিগৃহীত হয় ( £) এই প্রকার চিহ্ন। 
৩ বন্ধনসাধন রঙ্জু, নিগড় ও শৃঙ্খলাদি । 

বন্ধনীয় (তরি) বন্ধ-অনীয়র। ১ বন্ধনযোগ্য, বাধিবার উপযুক্ত 
২ সেতু । (রামা” ২৮০।১০ ) 

বন্ধমোচনিকী? স্ত্রী) ১ বন্ধ হইতে মোচনকারিণী। ২ যোগিনী 
বিশেষ । ( কথাসরিৎসা” ৩৬।১৫৫ ) 

বন্ধলগোতী, অযোধ্যা-প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ । স্থুল- 
তানপুর-জেলার অমেঘী পরগণায় ৩৬৪ খাঁন গ্রামে ইহাদের 
বাস। অন্ত কোথাও ইহাদিগকে দেখা যায় না। 
যায়, হসনপুর-রাজভৃত্যের রসে এক ঘরামী-রমণীর গর্ভে ইহা- 
দের জন্ম। এখনও ইহাদের কোন কোন চক্রিয়াকর্ম্ে বঙ্কা? 
নামক অস্ত্রের পূজা হইয়া! থাকে। এ অস্ত্র দ্বারা তাহাদের 
পূর্বপুরুষগণ বাঁশ চিরিত, কিন্তু বর্তমান বন্ধলগোতিগণ 
এই নীচ উৎপত্তির কথা স্বীকার করে না। ইহারা বলে 
যে, তাহারা স্ুধ্যবংশী ক্ষত্রিয়, বর্ভমান জয়পুর রাজবংশের অন্ত- 
তম শাখা-সমুভূত ) প্রায় ৯শত বর্ষ পুর্বে এ বংশের কোন ব্যক্তি 
অযোধ্যায় তীর্থ-পরিদর্শনে আগমন করিয়া কোন অলৌকিক 
শক্তিপ্রভাবে এখানে নূতন একটা শাখা স্থাপন করিয়া 
ষায়। ক্রমে দলপুষ্ট হইয়া তাহারা এখানকার সর্কেসর্ব। 
হইয়া উঠে। 

বন্ধাল, (বাধ ও আল) নদী ভ্রোতোবেগ হ্রাস করিবার জন্য 
বাধ হইতে নদীগর্ভ পর্যন্ত যে আলি বিস্তার করা হয় । 

বদ্ধয়িতু ( তরি) বন্ধ-বিচতৃচ। বন্ধনকারক, যিনি বন্ধন করেন। 

95181 


শুনা. 


বন্স্তম্ত পুং) বন্ধায় স্তস্তঃ ৷ হন্তিবন্ধনস্তত্ত, প্যায়__আলান, 
শঙ্কু, অক্ষোড়। ( শব্দরত্বা" ) 
বন্ধিত্র (ক্রী) বন্ধ-ইত্র। ১ কামদেব। ( উজ্জ্বল ) ২ চর্মব্যজন। 
বন্ধিন্‌ (তরি) বন্ধ-ইনি। বন্ধনযুক্ত। 
“রজৌভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥” 
(রঘু ৬১৩) 
বন্ধু (পুং) বন্ধ-বন্ধনে (শুঙ্বত্িহিত্রপীতি। উপ. ১১৯) 
ইতি-উ। ঘিনি ক্সেহদ্বারা মন বন্ধন করেন, তিনি বন্ধু | পর্যায়. 
সগোত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি, স্ব, স্বজন, দয়াল, গোত্র । বন্ধু ত্রিবিধ_- 
আত্মবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু। যথা-_ 
“আত্মপিতৃঘস্ঃ পুত্রা আত্মমাতৃত্স্ঃ স্থৃতাঃ। 
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয় হ্যাত্মবান্ধবাঃ ॥ 
পিতুঃ পিতৃঘস্থঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতৃঘস্থ্ঃ সুতা 
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ 
মাতুঃ পিতৃঘস্তঃ পুত্রা মাতুর্মাতৃতবস্থঃ স্থৃতাঃ | 
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥৮ 
মাঁসতুত ভাই, পিসতুত ভাই এবং মাতুল-পুত্র 
আধ্চবন্থু এবং পিতার মাসতুত ও পিসতুত ভাই এবং তাহার 
মাতুলপুত্র পিতৃবন্ধু। মাতার মাসতুত ও পিসতুত ভাই এবং 
তাহার মাতুলপুত্র মাতৃবন্ধু। আত্মবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্থ 
ইহার! স্বাভাবিক হিতকারী। এই জন্য শাস্ত্রে ইহাদিগকে বন্ধু 
বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। পিতৃব্য প্রভৃতিকেও বন্ধু কহে। 
“বিত্ত বন্ধুর্বরঃ কম্ম বিদ্তা ভবতি পঞ্চমী । 
এতানি মান্তস্থানানি গরীয়ো! যদ্যদুত্তমম্‌ ॥৮ (মনু ২১৩৬ ) 
বিদ্ধঃ পিতৃব্যাদিঃ ( কুল্প,ক ) ৩ বন্ধ.কপৃষ্প। ৪ মিত্র। 
দবনুপ্রীত্যা ভবনশিখিভিদত্তবৃত্যোপহারঃ।” ( মেঘদূত ও৪ ) 
৫ ভ্রাতা । (মেদিনী ) রঘুবংশের টাকায় মল্লিনাথধূত বচনে 
দেখিতে পাওয়া যায়, “অত্যাগসহনো বন্ধু যিনি ত্যাগ সহ্য 
করিতে পারেন ন1, তাঁহাকে বন্ধু কহে। ৬ পিতা ।. ৭ মাতা। 
[ মিত্র শব্ধ দেখ । ] 
বন্ধুক (প্ুং) বন্*উক বদ্বা বন্ধবন্ধুকবুক্ষএব স্বার্থে কন্‌। 
বুক্ষভেদর | 
বন্ধুকৃত্য (ক্লী) বন্ধ,নাং কৃত্যং কাধ্যং। বন্ধুর কাধ্য। 
“ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুক্ত্যংপ্রজানাং” € শকুত্তলা ) 
বন্ধুক্ষিৎ (তরি) হবিরাদি দ্বার! প্রাপ্তযুক্ত। 
“গবেষণো বন্ধুক্ষিত্ত্যে। গবেষণঃ৮ (খক্‌ ১১৩২৩ ) “বন্ধক্ষিভ্যাঃ 
হবিপ্রদ।নাদিন। বদ্ধুভাবং প্রাপ্তবপ্ত্যঃ” (সায়ণ ) 
বন্ধুজন (পুং ) বন্ধুরেব জনঃ | বঙ্ধুলোক, আত্মীয় কুটুম্ব। 
দবিস্তা বন্ধুজনো, বিদেশগমনে”__( গগৌ” রামাণ ২২৭২২) 


(মিতাক্ষরা ) 
ইহারা 


৯৬৪ 


বন্ধুজীব (পুং) বন্ধুরিব জীবযতি সামিল বন্ধু- 'জীরানচ | | 


বন্ধ.কবৃক্ষ। 
“বীক্ষ্য বেদিমথ রক্বিনুভবুজীবপৃধুভি: প্রদৃষিতাম্‌।” 
(রঘু ২৫।১১।২৫ ) 


বন্ধুজীবক (পুং) বন্ধুব জীবয়তিরমাদিন! ইতি বন্ধু-জীব-ঞল্‌ 


বা বন্ধুজীব এব স্বার্থে কন্‌। বদ্ধ,কবৃক্ষ । ( অমর ) 
বন্ধুতা (ত্ত্রী) বন্ধোর্ভাবঃ বন্ধ,নাং সমূহো। বা ( গ্রামজনবন্ধুভ্য- 


স্তল। পা ৪২৪৩) ইতি তল্টাপ্‌। ১ বন্ধুসমূহ। ২ বন্ধুর [ 


ভাব, মিত্রত্ব । € খক্‌ ৪19১১) 
বন্ধুদত্ত (ক্লী ) বন্ধুনা দত্তম্‌। পিতৃ-মাতৃ কর্তৃক প্রদত্ত জ্্ীধন, 
পিতা মাতা কন্তাকে যৌতুকস্বরূপ যে ধন দেন, তাহাই বন্ধুদত্ত । 
শ্বন্ধুদত্তং যথ। শুরুমন্বাধেয়কমেব চ। 
অপ্রজায়ামতীতায়াং বান্ধবাস্তদবাপ্র,মুঃ ॥ 
বন্ধুদত্তপদেন কন্যাদশায়াং যৎপিতৃভ্যাং দত্তং তদুচ্যতে |” 
( দায়ভাগ) 
বন্ধুদা (ত্ত্রী) বেশ্তা, অসতীন্ত্রী। 
বন্ধুপতি (পুং) বন্ধ,নাং পতিঃ। আত্মীয় কুটুম্বদিগের মধ্যে 
যিনি শ্রেষ্ঠ । বন্ধুশরেষ্ঠ । 
বন্ধুপাল (পুং) আত্মীয় কুটুষ্ব প্রতিপালক, যিনি বন্ধুকে প্রতি- 
পালন করেন । 
বন্ধুপৃছ (ত্রি) বন্ধুর বিষয় ভিজ্ঞাসাকারী । 
বন্ধুমৎ (তরি) বন্ধু-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌। ১ বন্ুযুক্ত। ২ কুটুন্বসমন্থিত। 
৩ রাজভেদ্র। স্ত্রিয়াং ডীপ। ৪ নগরভেদ । 
বন্ধুর (ক্লী) বন্ধ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উপ২১।৪২) ইতি উর- 
প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাঁধুঃ। ১ মুকুট । ২ বথবন্ধন । 
*অন্তে ছত্রং বর্থঞ্জ বন্ধুরঞ্চ তথাপরে। 
গন্ধর্ববা বহুসাহআ্রান্তিলশো! ব্যধমনুখম্‌ ॥” (ভারত ৩।৩২।৩১ ) 
(পুং) ওস্ত্রীচিহন। ৪ তিলকন্ক। ৫ বন্ধ,ক। ৬ বধির। 
৭হংস। (মেদিনী) ৮বিড়ঙ্গ। ৯ খষভৌষধ। (রাজনিণ) 


১০ বক। ১১ বিহঙ্গ। (তরি) ১২ রম্য। ১৩ নম্র। 

১৪ উন্নতানত। 

“্বপাতি মে বন্ধুরগাত্রি ! চক্ষুদৃণ্তঃ ককুদ্ানিব চিত্রকূটঃ1” 
(রঘু ১৩1৪৭) 


বন্ধুরা (স্ত্রী) বন্ধুর-টাঁপ্‌। পণ্যযোষা। ( মেদিনী) 

বন্ধুল (পুং) বন্ধ,ন্‌ লাতি স্নেহেন গৃহ্াতীতি বন্ধু-লা-ক। 
১ অসতীপুত্র । 
“পরগৃহললিত।ঃ পরারপু্াঃ গরপুরুধৈর্জনিতাঃ পরাঙ্গনাস্তু ৷ 
পরধননিরতাঁ গুণেখবাঁচ্যা গজ কলভা| ইৰ বন্ধুল নমামঃ॥৮ 


(মুচ্ছকটিক ৪ অণ) 


(১7 ৩ নম্। ক 
বন্ধুবঞ্চক (পুং) রন্ধুদিগকে যিনি বঞ্চনা করেন। | 
বন্ধক (পুং ) বধাতি সৌন্দধ্যেণ চিত্রমিতি বন্ধ ( উল,কাদর্চ। 
উপ ৪1৪১ ) ইতি-উক | (19০09963 চ১))০১/০৪৪) পুষ্প বুক্ষ- 
বিশেষ, বাঁধুলিফুলের গাছ। ইহার পুষ্প মধ্যাহ্নকালে বিক্‌- 
সিত হয়, প্রাতঃ এবং সা়ংকালে শুষ্ক হইয়া যায়। হিন্দী__ 
ছুপহরিয়া, গেজুলিয়া। মহারাস্ট্র__বান্দুজা। কলিঙ্গ__বন্দুরে । 
তৈলঙ্গ-_-মকিনচেষ্টুত বেগসিনচেষ্ট, | বশ্ধে_ছুপারি। পঞ্জাব__ 
বন্ধুগুল্ছৃফরিয়া | সংস্কৃত পর্য্যায়_রক্তক, বন্ধ'জীবক, বন্ধুক, বন্ধু 
বন্ধুল, জীবক,. বন্ধুজীব, বন্ধ,লি, বন্ধুর, রক্ত, মাধ্যাহ্নিক, 
ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্পভ, মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুম্প, হরিপ্রিয় । 
“লতামূলে লীনো হরিণ-পরিহীনো৷ হিমকরঃ। 
ধুনীতে বন্ধ,কং তিলকুন্্রমজন্মাপি পবনঃ ॥” ( উদ্ভট) 
এই পুষ্প অসিত, সিত, গীত ও লোহিত এই চারিপ্রকার । 
ইহার গুণ জরনাশক, বিবিধ অরিগ্রহ ও পিশাচ প্রশমনকারক | 
(রাজনি”) ভাবপ্রকাশ-মতে কফবদ্ধক, গ্রাহী, রক্তপিত্তনীশক 
ও লঘু । ২ গীতশালক। (ক্লী) ৩ খধুপ, চলিত বন্দুক । 
বিদ্ধ'কো বন্ধুজীবে স্তাৎ খধুপে স্তাবনপুংসকম্‌ ।” ( হড্ডচন্্র ) 


বন্ধ কপুষ্প (পুং) বন্ব,কস্ত পুষ্পমিব পুষ্পং যস্ত। ১ পীতশাল। 
২ বীজক। (রাজনি-) 

বন্ধ র (পুং) বন্ধ-বন্ধনে বন্ধ (মদগরাদয়শ্চ। উণ. ১৪২) 
ইত খর্জ,রাদিত্বাদুরপ্রত্যয়েন সিদ্ধং। ৯ বিব্র॥ (তরি) 
২ রম্য । ৩ নম্র। 
বিদ্ধরবন্ধুরৌ রম্যে নমর হংসে তু বন্ধুরঃ!” ( রভস ) 

৪ উন্নতানত স্থান, যে সকল স্থান কোথাও বা উন্নত, 

আবার কোথা ৪ ব আনত । 

বন্ধ,লি ( পুং) বন্ধুকবৃক্ষ। ( শব্ধরত্া” ) 

বন্ধ্য (ত্রি) বন্ধ-যকৃ। খতুপ্রাপ্তাবধি ফলরহিত বুক্ষাদি, 
যাহাতে উপযুক্ত সময়েও ফল হয় না। পর্যযায়-_অফল, 
অবকেশী, বিফল, নিক্ষল। (রাজনি”) বন্ধ-কর্ম্মণি-য। ২ বন্ধনীয়। 

“অবন্ধ্যং যণ্চ বপ্লাতি বদ্ধং যশ্চ প্রমুঞ্চতি |” 

(যাজ্ঞবন্ধ্য ২২৪৬) (পুং) ৩ নিবন্তিতবারি, সেতু, চলিত 
বাঁধ, জাঙ্গীল। জলের গতি রোধ করিবার জন্য যে বাঁধ দেওয়! 
হয়, তাহাকে বন্ধ্য কহে। 
“মেতুশ্চ দ্বিবিধো ভ্েয়ঃ থেয়ো! বন্ধান্তথৈব চ। 
তোয়প্রবর্তনাৎ থেয়ে। বন্ধ্যঃ স্তাত্তিবর্তনাৎ ॥” ( মিতাক্ষরা ) 

বন্ধ্যা (ত্ত্রী) বন্ধ-€ অন্যাদয়ম্চ | উণ ৪/১৯১ ) ইতি যক্‌, টাপ্‌। 
অগ্রজা৷ স্ত্রী, যে স্ত্রীর সন্তান হয় নাই । চলিত বীঝা। 
পরূপৌদাধ্যবয়োজন্মবিদ্থৈশবধ্যশরিয়াদিভিঃ 


বন্ধ্যা 


সম্পরন্ত গুণৈঃ সর্বশ্চিন্তা বন্ধ্যাপতেরতূৎ ॥” (ভাগ* ৬1১৪।৯২) 
মন্গতে লিখিত আছে-_বন্ধ্যাস্ত্রী অষ্টম বর্ষে অধিবেদনীয় । 
*বন্ধ্যা্টমেইধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃত প্রজ] ॥৮ ( মন্তু ৯৮৯) 
বুষলী জ্ত্রীকেও বন্ধ্যা কহে, যাহাদের সন্তান হয় না বা 
হইয়! পুনঃ পুনঃ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে বৃষলী কহে। 
“বন্ধ্যা চ বুষলী জ্ঞেয়া বুষলী চ মৃতগ্রজা । 
অপরা বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী য! রজন্বলা ॥৮ 
( প্রায়শ্চিত্তবিবেকে উশনা ) 
২ যোনিযর়োগবিশেষ। ভাব প্রকাশে লিখিত আছে--উদ্দাবর্তা, 
বিপ্লুতা ও ব্ল্যাদিতেদে যোনিরোগ নানাপ্রকার। যে সকল 
স্ত্রীদিগের আর্তব বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে বল্যা কহে। 
সত্ীদিগের এই রোগ হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা করা! আবশ্ঠক। 
ইহার চিকিৎস-_বন্ধ্যানারী প্রতিদ্দিন মৎস্তু, কাজি, তিল, 
মাষকলায়, অর্ধেক জলযুক্ত ঘোল ও দধি সেবন করিবে । ইহাতে 
তাহাদের আর্তব নির্গত হইতে পারে। তিতলাউর বীজ, দস্তী, 
গুড়, ময়নাফল, স্থরাবীজ ও যবক্ষার এই সকল সমভাগে সিজের 
আটাদ্বারা পেষণ করিয়া মৃক্তি প্রস্তত করিবে, ধর মৃষ্তি যোনিমধ্যে 
দিলে আর্তব নিঃস্যত হয়। লতাফট্‌কীর পাতা, স্বর্জিকাক্ষার, 
বচ এবং শাল এই সকল শীতল ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া 
পান করিলে তিনদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই রজঃ নিঃস্যত হয়। 
শ্বেতবেড়েলা, বষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, কীকড়াশৃঙ্গী ও নাগ- 
- কেশর এই সকল দ্রব্য মধু, দুগ্ধ ও ঘ্ৃতসহ পান করিলে বন্ধ্যা 
নারীর গর্ভ হয়। অশ্বগন্ধার কাঁথসহ দুগ্ধ পাক করিয়! ছুপ্ধ- 
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে খতু স্নান করিয়৷ উহা ঘ্বৃতের 
সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে লক্ষ্ণা- 
মূল উদ্ধৃত করিয়া খতুন্নানান্তে ঘ্বতকুমারীর রস ছুপ্ধের সহিত 


সেবন করিলে বন্ধ্যাদোষ দূর হয় এবং অচিরে এ নারীর 


গর্ভ হুইয়া থাকে । গীতবিণ্টির মূল, ধাইফুল, বটের অস্কুর 
ও নীলোৎপল, এই সকল ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পাঁন 
করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। গজপিগ্পলী, জীরা, শ্বেতপুষ্প ও শর- 
পুঙ্খা, এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া পাঁন করিলে বন্ধ্যাদোষ 


নিরাকৃত হয়। একটী পলাশপত্র হুপ্ধের সহিত পেষণ করিয়। ; 


পান করিলে বীধষ্যবান্‌ পুত্র হয়। শৃকশিশ্বীমূল, কপিখের 
মজ্জা ও লিঙ্গিনীবীজ, এই সকল ছুগ্ধের সহিত পান করিলে 
নারী পুত্রপ্রদবিণী হইয়া থাকে। পুন্রপ্লীব বৃক্ষের মূল, 
বিষুুক্রান্তা এবং লিঙ্গিনী এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া 
আটদ্রিন সেরন করিলে নারীর পুত্র হইয়া থাকে । ( ভাবপ্র” 
যোনিরোগাধি* ) 


বন্ধ্যা স্্রীগণ পূর্বোক্ত ওষধাদি সেবন করিলে তাহাদের. 


[ ৬৫৫ ] 


বন্ধ্যাদোষ দূর হয় এবং তাহারা পুত্র প্রসবিণী হইয়া থাকে। 
আবার এমন কতকগুলি ওধধ আছে যে, পুত্র প্রসবিণী স্ত্রীরা 
সেই ওঁষধ সেবন করিলে তাহাদের আর গর্ভ হইবে না। 
বৈদ্যক চক্রপাণিসংগ্রহে লিখিত আছে-_ 
“পিপ্লল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরস্তথা | 
স্বতেন সহ পাতব্যৎ বন্ধ্যাপি লভতে স্ৃতম্‌ ॥% 
পিপ্ললী, শুঙ্গবের, মরিচ ও নাগকেশর ইহা! ঘ্বতৈর সহিত 
পান করিলে বন্ধ্যা পুত্রপ্রসব করে । বল!, অতিবলা, যষ্টি ও শর্কর! 
মধুর সহিত পান করিলে বন্ধ্যাদোষ বিদূরিত হয় । (ভৈষজ্যরত্বা”) 
বন্ধ্যাকর্কোটকী (ভ্ত্রী) বন্ধ্যায়াঃ কর্কোটকী পুত্রদাতৃতয়া 


বন্ধ্যায়াঃ উপকারিণী অতোহস্যান্তথাত্বং । তিক্তকর্কোটকী, 
চলিত তি'তকাকৃড়ী, তিতর্কাকরোল। হিন্দী__বাঁঝ খখাসা, 


বাভৃখসা, বাঝীকরোল। মহারাষ্্র--বংবা কণ্টোলী । কলিঙ্গ _ 
বজেমড়, বাগলু। বন্ধে-_বংঝাকর্টোলী ৷ ( রাঁজনি” ) পর্ধ্যায়__ 
বন্ধ্যা, দেবী, নাগারাতি, নাগহন্ত্রী, মনোজ্ঞ, পথ্যা, দিব্যা, 
পুত্রদা, সকন্দা, শ্রীকন্দা, কন্দবন্লী, ঈশ্বরী, সুগন্ধা, সর্পদমনী, 
বিষকণ্টকিনী, পরা, কুমারী, ভূতহন্ত্রী। ইহার গুণ তিক্ত, 
কটু, উষ্ণ, কফাঁপহ, স্থাবরাদি-বিষনাশক এবং বসায়ন। 
(রাজনি”) ভাবপ্রকাশমতে লঘু» . কফনাশক, ব্রণশোধক, 
সর্পবিষহর, তীক্ষ এবং বিসর্গ ও বিষহারক । 

বন্ধ্যাতনয় €পুং ) বন্ধ্যায়া তনয় ইব। অলীক পদার্থ । 

বন্ধ্যাত্ব (রী) বন্ধ্যায়া ভাবঃ ত্ব। বন্ধ্যার ভাব ঝা! ধর্মা। 

বন্ধ্যাডুহিতৃ (স্ত্রী) মিথ্যা বস্ত। 

বন্ধ্যাপুত্র (পুং) অলীক পদার্থ। 

বন্ধ্যাশ্ব ( পুং ) পুরাণোক্ত রাজভেদ। 

বন্ধ্যান্ত (প্ং) মিথ্যা পদার্থ। 

বন্ধ্যাসূনু ( পুং) আকাশকুন্থমবথ মিথ্যা । 

বন্ধেষ (পুং). বন্ধ,নামেষঃ অন্বেবণং। স্বীয় বন্ধুদিগের অন্বেষণ | 
“প্রযেমে বন্ধেষে” (খেক ৫৫২১৬) “বদ্ধেষে স্বেধাং বন্ধ - 
নামন্বেষণে' (সায়ণ ) 

বন্ধ, দেরাজাত বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা । পঞ্জীবের 
ছোটলাটের অধধীন। পঞ্জাব সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা ৩২৭ 
১০ হইতে ৩৩” ১৫উঃ£ এবং দ্রাঘি” ৭০০ ২৬ হইতে ৭২০ পুঃ। 
ভূপরিমাণ ৩৮৬৮ বর্গমাইল । এড ওয়ার্ডেদাবাদে ইহার বিচার- 
সদর স্থাপিত। সিন্ধুনদ এই জেলার উত্তরদক্ষিণে প্রবাহিত । 
নদের পশ্চিমতীরবর্তী ভূভাগ কতকটা সমতল, তৎপরেই লবণ- 
পর্বতের ক্রমোননত শাখা দেখা, যাইতেছে । থটক নিয়াজৈ বা 

 ঈৈদানী পর্বতমালার সুখাজিয়ারাৎ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৪৭৪৫ ফিট উচ্চ। ইহারই উত্তরভাগে প্রক্কত বন, উপত্যকা । 


ঞ্‌ 
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এ. 


এই স্থান ডিম্বাকৃতি এবং উত্তরদক্ষিণে ৩০ ক্রোঁশ লম্বা । ইহার 
চাঁরিদিকেই প্রাচীরাঁকারে গিরিমালা। পশ্চিমে ওয়াঁজিরি 
জাতির বাঁসভূমি ওয়াজিরি পর্বত, পীরঘল ও শিবিধর শিখর । 
উত্তরে কোহাটের খটক পর্বত ও সফেদকো, পুর্বে তক- 
নিয়াজী এবং দর্ষিণে শেখবুদিন নামফ পর্বত । এই 
শেখবুদিন পর্বতে বন্ন। ও দেরা ইদ্মাইল্‌খ-বাসী 
যুরোপীয়গণের জন্য স্থাস্থ্যাবাস স্থাপিত আছে। কুরম ও 
ও তোচী ( গন্ভীলা ) নদী এই উপত্যকা ভূমি দিয়া প্রবাহিত 
হইয়! সিন্ধৃতে মিশিয়াছে। এই জেলার উত্তরে কাঁলাবাগের 
নিকট সিন্থুনদ লবণপর্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 
সিন্ধুনদের পুর্বদিক সি্কুলাগর-দোয়াঁব নামে খ্যাত১। 

লবণপর্বত ও মৈদানী পর্ধতমালাঁর স্থানে স্থানে লবণ 
পাওয়া যায়। কালাবাঁগের অপর দিকে মারি নামক স্থানে 
প্রচুর সৈন্ধৰ লবণ উত্তোলিত হয়। এততিন্ন ইসাখেল নামক 
স্থানে সোরা, কালাবাগ ও কুট্কীতে ফট্‌কিরি, ছুই প্রকার 
কয়লা, কেরোসিন তৈল এবং সিন্থজলে অতি অল্প পরিমাণে 
পোণাও পাওয়া যায় । 

কএক শতাব্দ ধরিয়া এখানকার অধিবাসীর মধ্যে আফ- 
গাঁন জাতিরই প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে প্রাচীন কালে 
হিশ্দুদিগের বাস ছিল এবং পঞ্জাবের যবন-বাহলীক (0৮৪০০- 
3০০1790) অধিকার এই জেলায় প্রতীচ্য সভ্যতার 
ক্ষীণালোক প্রবেশ করিয়াছিল। বন্ন, উপত্যকার আক্রা 
প্রভৃতি স্থানে এখনও অনেক ইষ্টকস্ত,প, ভগ্রমৃত্তি, হিন্দুর 
পরিহিত অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
১৮৬৫ খুষ্টাব্ধে সিন্ধুনদের আৌতোবেগে এরূপ একটা প্রাচীন 
সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ ভাসিয়া আইসে, উহাতেও 
অনেক ভগ্রমৃন্তি ও স্তত্ত প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 

এই সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে যে প্রাচীন সমৃদ্ধির কল্পনা 
করা যায়, গজনীরাজ মাক্গ দের সর্ব বিলয়কারী উপদ্রবে তাহার 
অবসান হয়। স্থানীয় প্রবাদ, মাক্ধদদ এখানকার হিন্দু ছুর্গাদি 
সমূলে বিধ্বস্ত করেন। তৎপরে কএকশতাব্দ উহা! প্রায় 
জনহীন হইয়া পড়িয়া থাকে । ক্রমে বন্ন,চী বা বন্নবাল ও 
নিয়াজৈ জাতি এখানে আসিয়া বাসস্থাপন করে। সম্রাট 
_অকবর-শাহের রাজত্বে মরবৎগণ আসিয়া এস্থান অধিকার 
করে এবং নিয়াজৈদিগকে খটক-নিয়াজৈ পর্বতে তাড়াইয়া 
দেয়। উহার প্রায় ১॥* শত বর্ষ পরে আন্গদশাহ ছুরানী গর্কর 
জাতির প্রভাব নষ্ট করিলে সর্হঙ্গগণ এখানে আশ্রয় পায়। 
মরবৎ ও বন্নচীগণ এখনও এই প্রদেশে বাঁস করিতেছে । 


(১) খগ্বেদে এই স্থান বি নামে উক্ত আছে। 


১২০৪ 


অকবরের পরবর্তী ছই শতা্ধকাঁল এখানকার অধিবাসীরা 
নামমাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছ্িল। ১৭৩৮ খুষ্টা্ধে 
নাদিরশাহ এই স্থান জয় করিয়া সমগ্র প্রদেশ শ্শানভূমে 
পরিণত করেন। আন্গদশাহ ছুরাঁনী এই উপত্যকা দিয়! 
তাহার সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং গমনকালে খথাসাধ্য 
কর আদায় করিতে ক্রটি করেন নাই ; কিন্তু কিছুতেই ছুরর্ষ 
অধিবাসীদিগকে বশে আনিয়া শাসনবিধি স্থাপন করিতে সমর্থ 
হন নাই। ১৮৩৮ খুষ্টাব্ধে ইহা শিখদিগের অধিকারে আইসে। 
রণজিৎসিংহ রাবলপিপ্ডিবাসী গর্কর জাতিকে পরাস্ত করিয়া 
সিন্কুর পৃক্ববর্তী স্থানসমূহে স্বীয় শাসন প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। ক্রমে রাজ্যবিস্তার-মানসে তিনি সিশ্কুর পশ্চিম পারে 
বন্ন, উপত্যকা পধ্যন্ত অগ্রসর .হইয়াছিলেন। ন্ঠান্ত সকল 
স্থান তাহার করতলগত হইলেও তিনি বন্ন,বাসীপ্দিগকে কিছুতেই 
বশে আনিতে পারেন নাই। কএকবার যুদ্ধের পর পূর্ব্বপুরুষ- 
দ্রিগের প্রথামত, তিনি বাকী খাজন! আদায়ের সময় -সৈন্তা 
প্রেরণ দ্বার! তাহাদিগকে উৎসাদিত করিতেন । 

রণজিতের মৃত্যুর পর এই স্থান ইংরাঁজের অধিকারে 


_আইসে। ১৮৪৭-৪৮ খুষ্টাব্দে সর্‌ হার্বাট এডওয়াডিস্‌ শিখসৈহ 


সমভিব্যাহারে বন্ন, উপত্যকা পরিদর্শনে আগমন করেন। 
এই সময়ে বন্নবাসিগণ স্বাধীন, পরম্পরে বিরোধী 'ও যুদ্ধ- 

বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রামই একটা ছ্র্গরূপে পরিণত 
হইয়াছিল। সেনানী এড ওয়ারডিস্‌ নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে তাহাদিগকে 
বশে আনিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন । ইতরাজরাজ 
তাহাদের হুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া দেন, তাহার! স্বেচ্ছায় 

রাজকর দিতে বাধ্য হয়। মূলতান-যুদ্ধের আরস্তে এডওয়ার্ডিস্‌ 
এখান হইতে সৈশন্ত সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 

অভিযানকালে বন্নবাসীরা বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। 

এড ওয়ার্ডেসীবাদের শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইয়া মূলতানে আসিয়া 

যোগ দেয়। পঞ্জাব ইংরাজের রাজ্যতুক্ত হইবার পর এখানে 

পূর্ণরূপে ইংরাজশীসন স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সিপাহী- 

বিদ্রোহের সময় এখানে বিশেষ কোন বিগ্রহ উপস্থিত হয় নাই |: 
পশ্চিমের অধিবাসীদ্দিগের আক্রমণে সময় সময় এখানকার 

শাস্তিভঙ্গ হইয়া! থাকে। সীমান্তদেশ রক্ষার জন্য এখানে 

১০টী থানা আছে। উহার ৮টাতে গোরা এবং কুরম ও 

টোচী থানায় দেশীয় সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত আছে। 

২ উক্ত জেলার তহসীল। একদিকে কুরম ও গম্ভীলা! (টোঁচী) 
নদী ও অপর তিনদিকে উচ্চ পর্বত। ভূ-পরিমাণ ৪88৫ বর্গ 
মাইল। এই উপবিভাগে বন্ন,টী নামক আফগান জাতির বাঁস। 
এখানে ৭টা দেওয়ানী ও ৬টা ফৌজদারী আদালত আছে। 


৮ ৯. এ 


৬ উক্ত জেলার প্রধান নগর। 
খ্যাত। এখানে ইংরাজরাজের সীমান্তরক্ষক সেনাঁদল 
(৯ দল অশ্বারোহী, ২ দল পদাতিক, ১৪৭০ সঙ্গীনবাহী 

: সৈম্, ৪৯২ জন তরবারধারী এবং কামানবাহী সেনা ) 
আছে। প্রতিমাসে এখান হইতে কুরম ও তোচী থানায় 
সৈন্যদল বদল হইয়া! থাকে । 

বন্ন,চী, ব্র, জেলাবাসী আফগানজাতি। 

বফৃফা।, পঞ্জাব প্রদেশের হাজার! জেলার অন্তর্গত একটী নগর । 
সির্বন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষাণ ৩৪০ ২৬৩০ উঃ 
এবং ড্রাঘি” ৭৩” ১৫ ১৫ পুঃ। উত্তর হাজারা ও স্বাৎ 
বিভাগের প্রধান বাণিজাস্ান। এখানে নীল, কার্পাস বস্ত্র, 
তাত্রপাত্র ও শস্যা্ির আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। 

ববব], অগ্নির অস্পষ্ট শব্দ । উচৈর্ঘোষস্তনয়ন্‌ বববাকুর্বিব দহতি' 


( এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৪) . 


বভ্র, গতি। ভুাদি, পরশ্মৈ" সক" সেটু। লট বত্রতি। লোটু 
বন্রতু। লিট ববভ্র। লু আন্রীৎ। 

বত্রবী (ভ্ত্রী) বভরোঃ শিবস্তেয়ং পত্ভী, বন্র-অণ, ডীগ্‌, ন বৃদ্ধিঃ। 
র্থী। (তূরিগ্রণ) 

বন্রি (পুং) বভ্র-ইন্‌। ১ বজ্ব। (ব্রি)২ ভরণকর্তা। ৩ ধারক । 
প্বরির্বজং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ” (খক্‌ ৬২৩।৪) “বতরির্ভর্তা 
ধারকঃ (সায়ণ ) 

বৃন্রু (পুং ) বিভত্তি ভবতি বা ভূ (কুত্রশচ। উপ্‌ ১২৩) ইতি 
কুদ্িত্বঞ্চ। ১ অগ্নি। ২ শিব। 


*শুঙ্গী শুঙ্গপ্রিয়ো বজ্র রাজরাজে! নিরাময়ঃ।৮ভোঁ” ১৩।১৭।১৪৮) | 


৩ বিষু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৫ ) ৪ বিশাল। ৫ নকুল। 
(মেদ্িনী ) ৬ মুনিবিশেষ। ( হেম) ৭ দেশভেদ। ( শব্দরত্্রী” ) 
৮ সিতাবরশাক। (রাজনি” ) ৯ খলতি। ( হেম ) ১০ কপিল- 
বর্ণ। ১১ কপিলব্্ণযুক্ত । 

“্নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বন্রুণো দীক্ষিতস্ত চ।% মেনু 9১৩০) 

১২ লোমপাদস্থত। ( ভাগ” ৯২৪।১ ) ১৩ দেবাবৃধস্থত । 

( ভাগ" 8৯২৪৯) ১৪ যযাতিপুত্র ক্রহ্যর পুত্র । ( ভাগ” 
৯২৩১৪ ) ১৫ পঞ্চগন্ধব্বপতির মধ্যে একজন । (রামায়ণ 
৪1৪১।৪২ ) ১৬ বিশ্বীমিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।৪।৫০ ) 
১৭ বিশ্বগর্ভের পুত্র, ইনি যাদবদিগের অন্যতম | ( হরিব৯৪।৪৮) 
ইহার পত্তীকে শিশুপাল হরণ করিয়াছিল । 

“আলপ্যালমিদং বত্রোর্ধৎ স দারানপাহরৎ |” 

কথাপি খলু পাঁপানামলমস্রেয়সে যতঃ1” (মাঘ ২৪০ ) 


যাদবকুল বিনষ্টপ্রায় হইলে বক্র কৃষ্ণের আদেশে যাঁদব- ্‌ 


পত্ীদিগের রক্ষার্থ গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি 
টু 


দস্থ্যহস্তে নিহত হন। (ভারত মৌষলপণ ৪ অঃ) 


(ত্রি) ১৮ পিঙ্গলব্্ণ। 

“বন্ধ বালারুণবভ্রবন্ধলং পয়োধরৌৎনৈধবিশীর্ণসংহতি ॥% 
(কুমার ৫1৮) (ভ্ত্রী) ১৯ কপিলাগাই । (ভাগ ৯২৬) 
বন্রুক (ত্রি) ১ পিঙ্ঈলবর্ণ সম্বন্ধীয় । ২ নকুলবিশেষ। ৩ কপি- 

ঞল। ( শতপতব্রাঙ্ধণ। 

বন্রকর্ণ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণ কর্ণযুক্ত। 

বভ্রদেশ (পুং ) জনপদভেদ । 

বভ্রধাতু €পুং) বভ্রঃ পিঙ্গলো ধাতুঃ। ১স্বর্ণ। ২ গৈরিক- 
ধাতু । (রাঁজনি” ) ্‌ 

বভ্রুনীকাশ (ব্রি) কপিলবর্ণপদৃশ ৷ ( শুরুষজুণ ২৪1১৮) 

বন্রমালিন্‌ (পুং) ১ পিললবর্ণ মালাধারী। ২ মুনিবিশেষ। 
(ত্রি) ১ নকুলের ন্যায় মুখযুক্ত। ৃ 

বন্রুবাঁহ (পুং) মহোদয়পতি, অঙ্জনের পুত্র । [বন্রবাহন দেখ |] 

বভ্রবাহন (পুং) মণিপুরের একজন প্রসিদ্ধ রাজা ॥ 
অঙ্ঞুনের রসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইহার জন্ম। মহারাজ 
যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অর্জুন যন্তীয়াশের 
রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়1 মণিপুরে গমন করেন। এ যক্জীয়াঙ্থ 
যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বজ্রবাঁহন অর্জনের 
সমীপে অতি বিনীতভাবে আগমন করেন। অর্জুন তাহাকে 
বিনীতভাবে আসিতে দেখিয়া কোনরূপ সমাঁদর করিলেন না ১ 
বরং এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে 'তুমি ক্ষত্রিয় ও 
বীরপুরুষ, সুতরাং এ সময়ে আমার নিকট তোমার যুদ্ধার্থী হইয়া 
উপস্থিত হওয়াই উচিত ছিল) তুমি যখন তাহা কর নাই, তখন্‌ 
তুমি ক্ষত্রিয়বিগহিত কার্ষ্য করিয়াছ। অতএব তোমাকে আমি 
সত্রীজাতি অপেক্ষাও অধম বলিয়। মনে করিতেছি ।” অজ্জুন এইরূপ্‌ 
তিরস্কার করিলে নাগকন্তা উল,গী এই বৃত্বান্ত অবগত হইয়া 
বন্রবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ুদ্ধার্থ উপদেশ 
দেন। বক্রবাহন তাহার বাক্যে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যক্জীয় 
অশ্বধারণ করেন। তখন অজ্ঞুন ও বত্রবাহনে ঘোরতর্‌ 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অঙ্জুন বক্রবাহ- 
নের হস্তে নিহত হন। চিত্রাঙ্গৰা এই সংবাদে যুদ্ধস্থলে আগমন 
করিয়া সপত্বী উল,পীকে এবং পুত্র বন্রুবাহনকে তিরস্কার 
করিয়া অতিশয় বিলাঁপ করিতে ,লাগিলেন, এবং স্বামীর সহিত 
সহমৃতা হইবেন বলিয়! স্থির করিলেন। বন্রবাহনও পিতা ও 
জননীর শোকে আ্রিনমাণ হইয়! প্রায়োপবেশনে রুতসঙ্কল্ 
হইলেন । | 

উল,গী ইহাদিগকে এইরপে প্রাণত্যা্গে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়। 

নাগলোকস্থিত সঞ্জীবনীমণি চিন্তা করিলেন, চিন্ত। করিবামাত্র 
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বন্রেবাহন 


তৎক্ষণাৎ প্র মণি তথায় উপস্থিত হইল। তখন নাগনন্দিনী 
এ মণি লইয়া বক্রবাহনকে ভাকিয়া বলিলেন, বস ! শোক 
পরিত্যাগ কর। অজ্জনকে পরাজয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত 
নহে। ইন্দ্রাদি দেবতারাঁও উহাকে পরাজয় করিতে পারেন 
না। তোমার পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই এই মায়! বিস্তার 
করিয়াছি । ধনপ্ায় রণস্থলে তোমার পরাক্রম অবগত হইবার 
নিমিত্তই এস্কলে আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্ত আমি 
তোমাকে যুদ্ধের জন্ত অন্ুরোঁধ করিয়াছিলাম। অতএব তুমি 
এই বিষয়ে অণুমাত্রও পাপের আশঙ্কা করিও না। আমি এই 
দিব্য মণি আনিয়াছি, এই মণিপ্রভাবে অজ্ঞুন পুনজ্জীবিত 
হইবেন। তুমি এই মণি লইয়া উহার বক্ষঃস্থলে স্থাপন কর, 
তাহা হইলে উনি অচিরে জীবিত হইবেন | বক্রবাহন এ মৃত- 
সঞ্জীবনী মণি লইয়া অর্জুনের বক্ষে স্থাপন করিবামাত্র অজ্জুন 
সপ্টোখিতের স্তায় উখিত হইলেন। অঙ্জুন জীবিত হইবামাত্র 
আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বক্রবাহন পিতাকে 
জীবিত দেখিয়া তাহার চরণতলে যাইয়া প্রণাম করিলেন। 
অজ্জুন যুদ্স্থলে চিত্রার্জদা ও উলুগী প্রভতিকে দেখিরা 
বিম্ম়নহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুদ্ধস্থলে তোমাদের 
আগমন করিবার প্রয়োজন কি? উলুপী তখন 
অজ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাথ! আমি তোমার 
প্রিয়সাধনের জন্যই বক্রবাহনকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম, 
তজ্জগ্ত আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনি 
ভারতধুদ্ধে অধন্মপথ অবলম্বন করিয়া মহাত্মা ভীম্মদেবকে 
নিপাতিত করায় আপনার অতিশয় পাঁতক সঞ্চিত হইয়াছিল। 
এক্ষণে  বত্রবাহনের হস্তে পরাজয় হওয়াতে সেই পাপ 
হইতে আপনার নিষ্কৃতিলাভ হইল। আপনার এ পাপের শান্তি 
না হইয়া যদি দেহাবসান হইত, তাহা হইলে আপনাঁকে নিশ্চয়ই 
নিরয়গামী হইতে হইত। এখন পুত্রের নিকট পরাজিত 
হওয়াতে আপনার এঁ পাপ বিনষ্ট হইল। আপনার আর 
নিরয়গামী হইতে হইবে না। পূর্বে ভগবতী ভাগীরণী ও 
বস্থগণ আপনার পাপ শান্তির এই উপাঁয় নির্দেশ করেন । 

ভীম্ম যখন প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তখন দেবতা ও বন্থ্‌- 
গণ গঙ্গাতীরে সান করিয়া গঙ্গাকে বলেন, অজ্জুন ভীম্মকে 
অন্যায়রূপে নিহত করিয়াছে, অতএব আপনি অনুমতি করুন, 
আমরা অর্জ্বনকে শাপ প্রদান করি, গঙ্গা “তথাস্”, বলিয়। তাহা- 
ধের বাক্য অন্থমোদন করিলেন। আমি তথায় উপস্থিত 
ছিলাম । এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি আমার পিতাকে 
ঘাইয়া বলায়, তিনি আপনার মঙ্গল কামনায় বন্তিগের শরণা- 
 পন্ন ইন। তাহাতে বস্থগণ প্রীত হইয়া ভাগীরথীর অন্থমতি 
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গ্রহণ করিয়া আমার পিতাকে কহিলেন। অর্জুনের পুত্র মণি- 
পুরাবিপতি বন্রবাহন উহাকে সংগ্রামস্থলে নিপাঁতিত করিলেই 
শাঁপ বিমুক্ত হইবে। আমি পিতার ন্লিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া- 
ছিলাম । সুতরাং আমিই বক্রবাহনকে অনুরোধ করিয়া এই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করাই । আপনি এই পরাজয় জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন 
না। উলুপীর নিকট এই সংবাদ শুনিয়া অজ্জুন পরাজয় জন্য ক্লেশ 
বিস্বত হইলেন। পরে ত্র স্থান হইতে অজ্জুন ষক্ভীয় অশ্বের পুন- 
রায় অনুসরণ করেন। বত্রবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা এবং বিমাতা| 
উলুলীর সহিত যুবিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন করেন। এই 
যক্তে যুবিষ্টির বত্রবাহনকে বিশেষ সমাদর করেন । 

( ভারত আহমেধিকপ” ৭৯-৮৯ অঃ ) 

বৃভ্রুশ (তরি) কপিশবর্ণ (লোমাদি”।. পা ৫২1১০ ) 

বক্র, কপিশ, এতশ, কৃষ্ণশ, হরিশ প্রভৃতি । 

বভ্তসুত (তরি) বক্র কর্তৃক অভিষুত সোম । “বক্রযুতা অমন্দন্‌, 
(খক্‌ ৫1৩০।১৯ ) “বভ্রণা অভিষুতাঃ সোঁমাঃ (সায়ণ ) 

বভ্লুশ (ত্রি) কপিলবর্ণ। (শুর্লয্জু ১৬১৮) 

বমসারু, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরি- 
সঙ্কট। যমুনোত্তরী পর্বতমালা উপর অবস্থিত । অক্ষাণ ৩০ ৫৬ 
উঃ। এবং দ্রীঘি ৭৮* ৩৬পুঃ।॥ এই স্থান গঙ্গা ও যমুনা নদীর 
উপত্যকাভূমিকে বিভক্ত রাখিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের 
উচ্চতা ১৫৪৪৭ ফিট । ইহার শৃঙ্গ সর্বদা বরফে আবৃত থাকে । 

ববেরু,উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার একটী উপবিভাগ | যমুনা- 
তীর হইতে উদ্ধে বিস্ৃত। ভূপরিমাণ ৩৬২০৪ বর্গমাইল । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর । বান্দানগর 
হইতে এই নগর পধ্যন্ত একটা রাস্তা আছে। এখানে বৈশ 
নামক রাজপুত জাতির বাস। 

বন্ব, গতি। ভুদি, পরন্মৈ, সক সেট । লট্‌বন্বতি। লোট্‌ 
বন্বতু। লিট্‌ ববন্ব। লু$ অবশ্বীৎ। 

বন্তর €পুং) ভ্রমর 

বন্তরালী (ত্ত্ী) মক্ষিকা, ভ্রমর । ( বৈদ্যকনি) 

বন্তারি (পুং) বিশ্বপোষক, যিনি বিশ্বকে পোষণ করেন। 
পস্বান ভ্রাজাজ্ঘারে বন্তারে হস্ত সুহস্ত ক্ূশানো! 1” (শুরুষজু ৪1২৭) 
“বিভন্তি পুষণতি বিশ্বমিতি বন্তারিঃ ( বেদদীপ ) 

বয়নামা (পারসী) বিক্রয়পত্র, যে কাগজে বিক্রয়-দলিল 
লিখিত হয়। 

বয় (পারসী ) ১ অগ্রীতিকর, দ্বণ্য। ২ (৮৪০) জাহাজাদির 
গমনাগমন সুবিধার্থ ও খাত নির্দেশের জন্য নদীগর্ভে যে শৃন্ত- 
গর্ভ লৌহভাগ শিকলী দ্বারা জলের উপর মজ্জিত থাকে । 
কখন কখন উহাতে শৃঙ্খল লাগাইয়। নৌকাদি রক্ষিত হয় ॥ : 
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বয়ড়া, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটা প্রধান বাণিজা-স্থান। |  ফুলী এবং শঙ্খবতী নামে পরিচিত হয়। সুলতান বয়াজিন 


এখানে ধান্য, চাঁউল ও বিভিন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত “গোরচেলা” হইয়া (যোগে সমাধি গ্রহণ করিয়া!) ১২ বৎসর 
আড়ত আছে। . কাল রুচ্ছ, সাধন করেন। তৎপরে তিনি এই রৌজা সমাধি 
বয়ড়।বিল, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা, উপবিভাগের অন্তর্গত | মন্দিরের সংস্কার জন্য তীর্থযাত্রী ও অন্ুচরগণের ব্য়সঙ্কুলনার্থ 


একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি । . যমুনা! নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত । 
ভূপরিমাণ প্রীয় ৪০ বর্গমাইল । এই বিলের অধিকাংশ স্থান 
শর-তৃণে পূর্ণ । এখানে ম্যালেরিযা জরের বড় প্রাছুর্ভাব | 

বয়ড়া, স্বনাম প্রসিদ্ধ ফলবুক্ষবিশেষ ! 
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£1০% )| ইহার ফলের কসে কালি প্রস্তত হয়। [ বিভীতক 
শবা দেখ । ] 
বয়াজিদ্‌ আন্সাঁরি, আফগানদেশবাদী জনৈক মুসলমান, 
রোশানির়া নামক স্থৃফী-ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তয়িতা। ইনি আঁপ- 
নাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া ঘোঁষণা করেন এবং “পীর 
রোঁশান্ নামে স্াধারণে পরিচিত হন। তাহার ধর্মোন্মাদে 
মুগ্ধ হইয়া পর্বতবাসী অসংখ্য আফগানগণ তীহার দলভুক্ত হয় । 
এই উন্মত্ত সেনাদল লইয়া! তিনি এবং তাহার বংশধরগণ 
মোৌগলসমাটু অকবর শাহের অ প্রতিহত শাসন বিচলিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বয়া জিদ সুলতান, খোরাসানের অধিপতি জনৈক মুসলমান । 
বুস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন । চাঁটিগাও নগরে তাহার সমাধি- 
স্তম্ভ আছে, উহা স্থলতান বায়াজিদের রৌজ! নামে খ্যাত। 
প্রবাদ আছে যে, তিনি রাঁজকাধ্যে বিরক্ত হইয়া রাঁজপদ ত্যাগ 
করেন. এবং শান্তিলাভের জন্য সন্নযাসধন্ম গ্রহণানন্তর বার.জন 
অনুচর সমভিব্যহাঁরে চাটিগাঁও নগরে আগমন করেন । তথাকাঁর 
রাজা মুসলমানগণকে নগরগ্রবেশে নিষেধ করিলেন । সুলতান 
বয়াজিদ বিনয়নস্রবচনে রাঁজাকে পরিতুষ্ট করিয়! সেই রাত্রি- 
- বাসের জন্য সামান্য ভূমি প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে 
একটা প্রদীপ জালিলে যতদূর আলোকিত হয়, ততদূর স্থান 
তিনি যেন অধিকাঁর করিতে পারেন । রাজানুমতিলাভের 
পর তিনি যোগপ্রভাবে যে প্রদীপ জবালেন, তাহাতে ৬০ ক্রোশ 
দূরবর্তী তিক্মৃক্‌ নামক স্থান পধ্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল।১ 
মুসলমানের প্রতারণার কুন্ধ হইয়া রাজানুচরেরা তীহার 
বিরুদ্ধে যুন্ধ ঘোষণা করে । উপযুপরি আক্রীন্ত হইলেও স্থুলতান 
তাহাদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াঁ- 
ছিলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধের সময় যেখানে তাহার 
হস্তস্থিত আঙ্গুরী পতিত হয়, তথায় রৌজা বিগ্কমান আছে এবং 
. যে যে নদীতে তাহার কর্ণফুল ও শঙ্খ হ্খলিত হয়, তাহাও কর্ণ- | 
বু [8 ) চ(ট ব। চট শব্দে প্রদীপ বুঝায়, নেন 
সুলম।নগণের মতে এই স্থান চ।টিগ্র।ম ব! চটগাও নামে খ্যাত হইয়াছে। 


যছুবংশের 


ভূমিদান করিয়া “মকনপুরে” প্রস্থান করিলেন। তদীয় শিষ্য 
শাহও অন্তে মোক্ষলাভাশায় ১২ বৎসর একপদে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া সাধনান্তে তিরোধান করেন। তৎপরে &ঁ সমাধি-মন্দির 
বয়াজিদের অন্যতম শিষ্য শাহ পীরের অধীনে থাকে । পরবতী 
কালে মুসলমান-সমাজে এই স্থানের আদর বাঁড়িয়া উঠে এবং 
বহু দেশ হইতে মুসলমান তীর্থযাত্রিগণ এই পবিভ্রক্ষেত্র দর্শনার্থ 
আঁসিরা থাকে । এ রৌজা পর্বতের শিখরদেশে স্থাপিত । উহার 
চারিদিকে ৩০ ফিটু লম্বা ও ১৫ ফিটু উচ্চ প্রাচীর আছে। 
উহার চারিকোণে চারিটা স্তস্ত এবং স্থানে স্থানে বাণনিক্ষেপার্থ 
প্রাকার-ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই পরিবেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে 
সমাবিস্তন্ত বিদ্যমান। ছূর্গের স্তায় এই প্রাকার-পরিবেষ্টনীর 
গঠন সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বে নির্মিত ছূর্গাদির মত। 


বয়ান, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ। গম্ভীর! 


নদ্দীর বামতটে এক পর্বতের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। আগ্রা 
মহানগরী হইতে এই স্থানের ব্যবধান প্রায় ৪৭ মাইল। এই 
নগরের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে পর্বতের শিখরভূমে বিজয়মন্দর 
গড় বা! শান্তিপুর নামে একটা প্রাচীন হিন্দু ছুর্গ অবস্থিত আছে। 
জাট ও মুসলমানাধিকারে এই দুর্গের অনেকবার সংস্কার সাধিত 
হয়। [বিজয়মন্দর দেখ। ] 

বয়ানানগর ও বিজয়মন্দর ছূর্গের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে 
স্থানীয় লোকের মুখে অনেক সত্য ঘটন। শুনা যাঁয়। পর্ব্বতের 
একআস্কে স্থাপিত এবং একই প্রতিহাসিক ঘটনাপরম্পরাসমাশ্রিত 
হইলেও এই ছুইটা স্থানের এতিহাসিক তত্ব স্বতন্রভাবে লিখিত 
হইল । বর্তমান হিন্দু-অধিবাসিগণ এই নগরকে বৈয়ানা বা বয়ান। 
বলিয়! থাকে । মুসলমান ইতিহাসে বিয়ানা নামে উল্লিখিত । 

এই স্থানের প্রাচীন নাম বাণাস্ুর। কেহ কেহ বলেন, 
বলিরাজের পুত্র বাঁণাস্থর এই নগর স্থাপন করেন। তথাকার 
অপরাপর লোকেরা বলে যে, এই বাণাস্থর চন্দ্রবংশীয়, 
সহিত ইহার আবু ছিল। বাণাস্ুরের 
অস্কন্ধ নামে এক পুত্র ও উধানামে এক কনা ছিল। শ্রীকুষ্ণ 
পৌত্র অনিরুদ্ধ উধাকে বিবাহ করেন। উষাচরিতে লিখিত 


আছে, রাজ! বাণ শান্তিপুরে রাজত্ব করিতেন।১ বয়ানা ব1 


(১) প্রেমনাগরে শ্রেশিতপুর নাম লিখিত আছে। সংস্কৃত শোণত 
শব্দ হিন্নৃগ্তানী ভাবায় শ্রোণিতরূপে লিখিত হয়। বিঞুপুরাণ ও হরিবংশ 
প্রভৃতিতে শোণিতপুরে বাণ-পরাভব লিখিত হ্ইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় 
যে, বাণপুরই. বঞ্গান। এবং শে।ণিতপুর শাস্তি সুরে (বিজয়মন্দর) রূপান্তরিত । 


বয়ানা [৬৬০ 1 বানা . 


বাণপুরীতে এখনও উষামন্দর নামে একটা ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । 

বয়ানা নগরের অনতিদূরে বাঁণগঙ্গা প্রবাহিত। এই নদীর 
উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা যায় যে, বিরাট্র-ভবনে অবস্থানকালে অজ্জুন 
গঙ্গাবারি আনয়নের জন্ত এখানে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। 
বাণবিদ্ধ ছিদ্র হইতে উদ্গারিত জলরাশি নদীরূপ ধারণ করে। 
কিন্তু এই প্রবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। 

পুর্ব্বে যে উষামন্দরের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা অনিরুদ্ধ- 
পত্রী উষাদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, অথবা বাঁণধুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ- 
সন্মিলনরূপ লীলাম্মরণার্থ উষামন্দর নামে এই মন্দির নির্মিত 
হইয়াছে । বয়ানার পাঠানরাজগণ এই ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের 
কতকাংশ পরিবর্তন করিয়া মস্জিদে পরিণত করেন। এই 
প্রাচীন উ্বামন্দিরে ১০৮৪ শকে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরে লিখিত 
একখানি শিলালিপি পাঁওয়! গিয়াছে । এই মন্দির-দ্বারের বাম- 
ভাগে একটী মিনার। মুসলমানগণ উহার একতলও সম্পন্ন 
করিতে পারেন নাই । উহ্থা প্রায় ৩৯॥ ফিটু উচ্চ, চারিদিকের 
পরিধি ৮৪॥ ফিট এবং ব্যাস ২৮ ফিট। এখানকার আর একটা 
প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে ১১০০ অন্দে উত্কীর্ণ একখানি শিলা- 
লিপি আছে। ইহাতে বিষ্স্থরি, মহেশ্বরস্থরি ও পথায়ান্‌ 
স্থরি প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই 
স্ুরিবংশীয় রাজগণ বাণবংশধর কিনা তাহা ঠিক বল! 
যায় না। এতভিনন এখানে কতক গুলি সতীন্তন্ত, মঠ ও মুসল- 
মান-সমাধিচিহন পড়িয়া আছে। 

মুসলমানাধিকারে বয়ানা নগর ভারতসাম্রীজ্যের দ্বিতীয় রাজ- 
ধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । ইহার সমুদ্ধি সময়ে আগ্রা 
সামান্ত পরগণা বলিয়া গণ্য ছিল। আবুলফজল্‌ লিখিরাছেন যে, 
পুর্বে এখানে খ্যাতনাম৷ মুসলমানগণের কবর হইত; কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যের বিষয়, নিদর্শন থাকিলেও উহাতে কাহার নাম 
পাওয়া যায় নাই। একটা মাত্র কবরের উপর আবুবকর 
কাল্দাহাঁরীর নাম পাওয়া যায়। ভাট মুখে শুনা যায়, এ 
ব্যক্তি ১১৭৩ সম্বতে২ এ প্রদেশ অধিকার করেন, কিন্তু প্রীতি" 
হাসিক তত্বানুসন্ধান দ্বার৷ এরূপ কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যাঁয় 
না। ্রতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে দেখিতে পাই যে, ১১৯৫ 
ুষ্টান্দে কুতবউদ্দীন্‌ আইবক বয়ানা আক্রমণ করেন। ১২৫১ 
ৃষ্টাবে দিল্লীশ্বর নশিরউদ্দীন্‌ মান্মদর উজীর উলুঘ খার সমভি- 
ব্যহারে আসিয়া এই প্রদেশের হিন্দুরাজ! চাহড়দেবের সহিত 


(২) “এগারশ তিহাঁতর ফাগ্তিজ রবিবাঁর। 
বিজয়মন্দরগড় তোড়হিয়। আবুবথর কান্নার ॥” 


ধুদ্ধ করিয়াছিলেন) কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত জাবুৰকরের 
আগমন-সংবাদ পাঁওয়৷ যাঁয় না2। | 

বিজয়মন্দরগড়-স্থাপয়িতা৷ যছুবংশীয় রাজা বিজয়পাল ১১০৪ 
'বতে বিদ্যমান ছিলেন। মুসলমান আক্রমণকালে এখানে 
বছুবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন । মহচ্মদ বিন্‌ সাঁম ও কুতব্‌ উদ্দীন্‌ 
আইবক বয়ানা আক্রমণ করিলে রাজা কুমারপাল তিহুনগড় 
( থান্গড়ে ) পলাইয়া' যান। মুসলমানগণ এখানেও তাহার 
অন্ুদরণ করে। বহাউদ্দীন্‌ তু্তরিল নামা জনৈক : মুসলমান 
থানগড়ে থাকিয়া এস্ান শাসন করিতেছিলেন। এইস্থান 
তাহার সেনাদলের মনোনীত না হওয়ায় তিনি স্ুলতানকোট- 
নগর স্থাপন করিয়! তথায় বাঁস-স্থাঁপন করেন। তদ্বধি এই 
নূতন নগর প্রাচীন বয়ানার সহিত যুক্ত হইয়া বয়ানা-স্থলতান- 
কোট নামে অভিহিত হয়৪। 

বহাউদ্দীনের মৃত্যুর পর এইস্থান পুনরায় হিন্দুর শাসনাধীন 
হয়। মিন্হাজ-ই-সিরাজ লিখিয়াঁছেন, সামস্‌ উদ্দীন থান" 
গড় অধিকার করিয়াছিলেন। সমু নাসিরুদ্দীন মাক্গদের 
সময়ে কত্লুঘ খা বয়ানার শার্নকাধ্য নির্বাহ কৃরিতেন। 
বুলবন্‌ আলাউদ্দীন খিলজী, তোগ.লক শাহ, মহম্মদ তোগ লকও 
ফিরোজ তোগ.লকের রাজত্বকালে এই প্রদেশ মুসলমানরাজের 
অধিকারভুক্ত ছিল। পরে ৭৮* হুইতে ৮৭০ হিজিরাব্দ পর্যন্ত 
এই স্থান একটা স্বতন্ত্বংশের শাসনাধীন থাঁকে। শিলালিপি 
হইতে তাহাদের এইরূপ পরিচয় পাওয়। যায় ।__সম্রাট্‌ 


ফিরোজ তোগলকের অধিকার-সময়ে এখানে মুঈন্‌ খা সাদিকি 


শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জোষ্ঠ পুত্র শামস্‌ খী 
রাজ! হন এবং ৮০৩ হিজর! সেনাপতি ইকৃবল খাঁর আদেশে 
নিহত হন। তৎপরে তীহার ভ্রাতা মালিক করিম্‌ উল্-মুলুক 


_ ওহদ্‌ খা ) ৮২০ হিজিরা অবধি রাজত্ব করেন। ৮২৭ হিজি* 


রাঁয় করিমের পুত্র আমীর খা সৈয়দ মুবারকের বশ্ততা স্বীকার 
করিতে বাঁধ্য হন। ৮৩০ হিঃ তাহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ খ 
অওহদ্ি বয়ানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে 
সৈয়দ মুবারক শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া! তিনি পরাজিত হন 
এবং ইত্যবসরে মুক্বিল্‌ খাঁ, মালিক মুবারিজ ও মালিক মান্মদ 
দিলী হইতে আসিয়া এখাঁনকাঁর শাসনভার গ্রহণ করেন ॥, 


৮৩৫ ও ৮৫০ হিজরায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মহম্মদের বয়ানা- 


(৩) কেহ কেহ বলেন, গঞ্জনীপতি মাক্ষদের ত।গিনেয় সৈয়দ সল।র 
মসাযুদের সহিত আবুবখর আসিয়াছিলেন। সৈয়দমলার ১০২৭ খৃষ্টাব্দে 
তারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থাও কালনির্ণয়ে বিশেষ 
গোল আছে। 

(৪) 01110৮9 01 00000070990970 10196019108, ড০1, 81], 10 368. 


বর ৰ (| ৬৬১ ] 


শাসন লিখিত হইয়াছে । স্থৃতববাং অনুমান হয় যে, মহম্মদ 


কথন স্বাধীন ও কথন বিদ্রোহী হইয়া পরে দিল্লীর অধীনতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন৬। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দাউদ খা' 
৮৫১ হিজিরায় রাজা হন। তৎপরে জৌনপুরের সকিরাজগণের 
সমাগম হয়। ৮৭৮ হিজিরাঁয় বহলোল লোদী সকিদিগকে 
পরাভূত করিয়া মালবপতি মান্ষদ খিলিজিকে এই প্রদেশ 
দান করেন। ইহার পর আহ্ষদ খা জল্বানী (৮৯৭ হিজিরায় ) 
সিকেন্দর লোঁদী কর্তৃক পরাজিত হইয়া খাঁ খানান্‌ ফমূলিকে 
সিংহাসন দিতে বাধ্য হন। ৯০৭ হিজিরায় তৎপুত্র খাঁবাজ. খা 
শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। ৯২৬ হিঃ, ইব্রাহিম লোদী খাবাঁজ্‌কে 
পরাজিত করেন এবং নিজাম খা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। রাঁণা 
সঙ্গের আগমনকালে তিনি বাবরের করে বয়ানা সমর্পণ করেন। 
শের শাহের মৃত্যুর পর ইস্লাম শাহ আদিল খাকে এই প্রদেশ 
দান করেন। এই সময়ে এখানে শেখ ইলাহী নামক একজন 
মহদী ধর্ম প্রবর্তকের আবির্ভাব হয় ৷ ৯৫৫ হিজরাঁয়, ভণ্তামির জন্য 
তিনি নিহত হইয়াছিলেন। খাবাজ খাঁর বিদ্রোহের পর গাঁজি 
খা সুর বয়ান! রাজ্য প্রাপ্ত হন। সিকেন্দর শাহসুরের নিকট 
পরাজিত হইয়া ৯৬২ হিঃ ইব্রাহিম শাহ সুর বয়ানাঁয় আশ্রয়লাভ 
করিয়াছিলেন। এ সময়ে সেনাপতি হিমু বয়ানা-ছূর্গ অবরোধ 
করিয়াছিলেন । ৯৬৩ হিজরাঁয়, অকবর শাহ কর্তৃক এই প্রদেশ 
দিল্লীর শীসনভূক্ত হয়। মোগল সাআীজ্যের অবসানে জাট- 
রাজপুতগণ বয়ানা অধিকার করে। এখনও এই স্থান ভরত- 
পুরের হিন্দুরাজগণের অধিকারে রহিয়াছে । সেই প্রাচীন দূর্গ 
ও বিজয়স্তস্ত এখন বিছ্বমান থাঁকিলেও তাহার সেই পূর্ব 
গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে । যে ছুর্গে শের শাহের অধি- 
কারকালে (৯৪৫-৯৫২ হিঃ) ৫০০ বন্দুকধারী সেনা ছিল, 
এখন সেখানে একজন কেল্লাদার ও তীহার ছুই ভূত্যমাত্র 
বর্তমান রহিয়াছে । 


বরখেলাপ 


(মেদিনী) ১০ গুড়,টী। ১১ মেদা। ১২ ব্রাঙ্গী। ১৩ বিড়ঙ্গ। 
১৪ পাঠা । ১৫ হরিদ্রা। স্তিয়াং টাপ্‌। ১৬ শতাবরী | ( মেদিনী ) 


 বরকৎ (আরবী )১ আশীর্বাদ । ২ শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি। 


বরকন্দাঁজ (পারসী ) পেয়াদা, চাপরাঁশি, লোকজনকে ডাকিতে 
বা পত্রাদি দিতে যে সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহাকে বরকন্দাজ 
কহে। ইহারা প্রভূর হুকুম পাইলে প্রজা বা অধীনস্থ লোৌক- 
দিগকে ধরিয়া আনিতে থাকে । ২ আগ্েয়ান্ত্রধারী যোদ্ধা । 
বাঙ্গালায় সামান্য চাপরাসী বা সিপাহী । 

বরকরাঁর (পারসী ) ১ বিরাম। ২ দৃঢ়তা । ৩ একাগ্রতাযুক্ত। 

বরজ € দেশজ ) পানের বাগান। 


বরট (পুং) শস্ত বিশেষ। বর্কটি। «কোদ্রবা বরটেঃ সহ।» 


(গৃহাসং ২৮৭ ) 


বরদেবল, (বড় দেউল ) যমুনাতীরবর্তী একটা প্রাচীন শিব- 


মন্দির। আলাহাবাঁদ হইতে ১২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং 
মৌঘাট হইতে ৫1০ ক্রোশ পূর্বে যমুনা-সৈকতবর্তী উচ্চভূমে 
স্থাপিত। এস্থান হইতে কলনিনাদিনী যমুনানদী প্রবাহিত দেখ! 
যায়। এই মন্দিরের সমস্তই প্রায় ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে, এখনও 
নন্দীসভার কতকাংশ বিদ্যমান রহিয়াছে । উহার ভাস্করশিল্প ও 
অতি সুন্দর । মন্দিরস্থ শিবমুগ্তি কর্কোটক নাগ নামে প্রসিদ্ধ । 
বরবাসাঁগর, উঃ পঃ প্রদেশের ঝাক্সিজেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। ঝান্সি হইতে ৬ ক্রোশ দৃরবর্তী। অক্ষাণ ২৫০২২৩৫% 
উঃ এবং দ্রাঘি+ ৭৮৪৬৩৫% পুঃ। একটী গণ্ডশৈলের পাদ- 
মূলে বরবাসাগর নামক হৃদের তীরে এই নগর স্থাপিত। পর্ধত- 
ধৌত জল আট্কাইবার জন্য হদের একদিকে কৃত্রিম বাঁধ নিশ্মিত 
আছে। নিম্ভূমিতে একটা বিস্তীর্ণ আত্কানন দেখা যায়। 
১৭০৫-১৭৩৭ খৃষ্টানদের মধ্যে উচ্ছারাজ উদ্দিৎ সিংহ নগরের 
শোঁভার জন্ত তরী বীধ এবং উত্তরপশ্চিষে একটা ছুর্গ নিন্দীণ 
করেন। খ্যাতনামা ঝান্সির রাণী এই দুর্গের শেষ অধি- 


কারিণী। ইংরাজীধিকারে এ হূর্গ পান্থনিবামে পরিণত হই- 
যাছে। ইহার তিন মাইল পশ্চিমে একটা প্রাচীন চন্দেল- 
মন্দির। উহার দেবমুষ্তি মুসলমান কর্তৃক বিদ্বস্ত হইয়াছে। 


বয়ার (দেশজ ) ১ বায়ু। ২ মহিষ। ৩ গাড়ী টানা বড় ষাঁড়। 
বয়ে (আরবী ) দ্বিচরণ শ্লোক। সাধু বাক্যযুক্ত শ্লোক। 
বর (কী) বৃঅচ্‌। ১ কুস্কুম। ২ আর্ক। ৩ ত্বচ। ৪ বালক 


নামক গন্দ্ব্য। (রাজনি”) কর্মণি-অচ্‌। ৫ জামাতা। | বরাসী [ত্তী ) বন্তুবিশেষ। বরাশি, ক্ষৌমী, শ্লানবাস। স্থলশাটক। 
৬ আশাস্য ৷ ৭ ফিড়গ, জার, উপপতি। ৮ বরণ। ৯ ত্রিফলা। ) জালপ্রতিগ্রথিতা। 
বরু (পুং) অঙ্গিরস বংশোদ্তব খধিভেদ। আঙ্গিরস। ইনি খথেদের 
১০1৯৬ মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন । 


(৬) ৮৩৫ হিঃ ইমীদউল্মুলুক বয়ান। আক্রমণ করে। ৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 
মুবারক শাহের হত্যার পর মহামন্ত্রী স্বর উল্‌-মুলুক সিদ্ধপাল নামক 
জনৈক হত্যাকারীকে এই প্রদেশ দান করেন। এ সময়ে মহম্মদ অন্তত্র 
থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ যুহফ খ বয়ান! অধিকার করেন | 

(৭) চ0111068 19000-1-81062 909001) 5০], ৮, 0,416, 


টা 


বরোঁদী, জনপদভেদ। [ বড়োদ। দেখ। ] 

বর্থাস্ত, (পারসী) ১ কম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত, পদচ্যুত। 
২ অপদস্থ। 

বরখেলাপ (পারসী ) বিপরীত। বাক্যাদির পরিবর্তন-করণ। 

১৬৬ 


বর্ষ, [ ৬৬২] বরাইচ 


বরখেলাগী ( পারসী ) বিপরীত কাধ্য। 

বর্গ ( দেশজ ) গৃহাদির ছাদ-নির্খাণার্থ কড়ির উপর যে খণ্ড 
খণ্ড কাষ্ঠ দেওয়। হয়। 

বরতরফণ€ পারসী ) কর্মচ্যুত। 

বরতরফী (পারসী ) কর্মচ্যুতি। 

বরদার (পারসী) যে ব্যক্তি ধারণ ব1 বহন করে, বাহন 
ব৷ ভৃত্যাদি। 

বরদারী (পারসী ) বাহক ব1 ধারক ভূত্যাদির কাধ্য। 

বরদাস্ত (পারসী ) সহা। 

বরফ (পারসী) হিম, ঘনীভূত জল.। জল জমিয়া কঠিনতা- 
প্রাপ্তির পর যে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বরফ 
নামে প্রসিদ্ধ। ৩২ ডিগ্রী ফারণহিট উত্তাপে জল জমিয়া 
কঠিন হয়। এই কঠিনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জলের ছুইটা 
প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে। ০ম শ্বেত ও কঠিনাকার | ২য় আয়- 
তনে বুদ্ধি। জল জমিলে পরিমাণে বাড়িয়া উঠে বলিয়াই 
শীত প্রধানদেশে জলের পাইপসমূহ সচরাচর ফাটিয়! যায়। উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরুদেশে এরূপ বরফের পর্বত দেখা যায়। শ্রীতের 
প্রাছূর্ভাববশতঃ এই স্থানের তুষাররাশি কঠিন হ্‌ইয়। রূপান্তর 
প্রাপ্ত হয়। হিমালয়াদি পর্বতের হিমানীসিক্ত উচ্চ শিখরে 
বরফ জমে । কখন রুখন উহা! থসিয়! যায় এবং গড়াইতে 
গড়াইতে নিয়দেশে আসিয়। পতিত হয়। প্র বরফ খণ্ডের 
সহিত পর্বতগাত্রও চ্যুত হইতে দেখ! যায়। পূর্ব্বে এই স্বভাব- 
জাত বরফ মানবের উপকারার্থ ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কৃত্রিম 
প্রণালীতে বরফ প্রস্তত হইতেছে । এ বরফ সাধারণের বিশেষ 
উপকারী । মৎস্ত, মাংস এবং যাহ! সহজে নষ্ট হইতে পারে, এই- 
রূপ দ্রব্যকে বহুদিন রক্ষা করিতে হইলে বরফে ঢাকিয়। রাখা 
যায়। বহুদূরদেশ হইতে মতস্ত মাংসাদি আনিবার অন্ত ইহার 
বিশেষ আবশ্তক। লবণযোগেও আনা যাঁয় বটে) কিন্ত 
তাহাতে লবণের অধিকতর আস্বাদ থাকে। বরফে ঢাকিয়া 
আনিলে অবস্থার বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি হয় না। জরা 
রোগে মস্তিষের প্রদাহ উপস্থিত হইলে, ইহার ব্যবহারে অনেক 
শান্তিবোধ হয়। রক্তআাব, হিক্কারোগ, আহত-স্থান ও প্রসব- 
বেদনার সময় বরফ সেবনে বা উপরিভাগে ঘষিলে বহু উপ- 
কার পাওয়া যায়। বরফের ব্যবহাঁরজন্ত নাঁন। দ্রব্যের আবি- 
ফার হইয়াছে, যেমন, আহস্ব্রেকার, আইস্ব্যাগ, গেলাঁস 
ইত্যাদ্ি। এই বরফের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে 


উষ্ণ-প্রধান স্থানে রাখিলে ইহা! বায়ুকে শীতল করিয়! সেই স্থান: 


ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। এই স্থখ উপভোগের জন্য অনেকে ব্রফ 
বাটিকা বা বরফ-শৈল প্রস্তত করিয়। থাকেন। ব্রফের উপর- 


আলোক পতিত হইলে উহার আলোক-বিকীরণশন্তি বাড়ি 
উঠে। আইসল্যা্ড দ্বীপের উষালোক এবং উত্তরমেরুর হিম- 
জ্জ্যোতিঃ (40:01 73957689]8 ) ইহার অগন্ততম কারণ ।॥ 


বরাৎ (পারসী) ১ প্রয়োজন । ২ কাধ্যান্থরোধ । ৩ অন্যের 


উপর ভারার্পণ বা অনুজ্ঞা। নু 


বরা ইচ, অযোধ্য৷ প্রদেশের ফৈজাবাদ বিভাগের অন্তর্গত একটা 


জেলা । উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন, ভূ-পরিমাণ 
২৭৪০ বর্ণমাইল। . এখানে ঘর্থরা ও রাপ্রি-নদী প্রবাহিত। 
নদীদয়ের মধ্যবন্তী তৃভাগ সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৪০ ফিটু 
উচ্চ এবং প্রায় ১৩ মাইল প্রশস্ত । পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয় ব্যতীত 
এখানে কোরিয়ালা, মোহন, গীর্বা, সরযূ, ভক্লা, সিংহীয়া 
প্রতি কএকটা শাখানদী বিদ্যমান আছে। জলের অভাব 
না থাকায় এখানে সকলপ্রকার রবি ও খারিফ শস্যের চাঁস 
এবং পর্যাপ্ত ফদল হইতে দেখা যায়। এ সকল শস্ত 
নদীবক্ষে ইতস্ততঃ রপ্তানী হইয়া থাকে । এতভ্ভিন্ন চিনি, তুলা, 
তামাকু, আফিম, নীল প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা 
বিক্রয়ার্থ যথানিয়মে প্রস্তত হইয়া থাকে। এই জেলার 
উত্তরাংশে প্রায় ২৫৭ বর্ণ মাইল বন্যভূমি ইংরাজরাজের 
স্থরক্ষিত। স্থানীয় প্রবাদ, জগতঅরষ্টা ব্রহ্মা পবিভ্রচেতা খষিগণের 
্রহ্মারাধন জন্য এই স্থান মনোনীত করিয়াছেন।১ অযোধ্যাপত্তি 
রামচন্ত্রের রাজত্ব সময়ে এই স্থান উত্তরকোশলের অন্তভূক্ত 
ছিল। রামচন্দ্রের পুত্র লব রাপ্ডী নদীর তীরবর্তী শ্রাবন্তী 
নগরীতে € সেটমহেটে ) রাজত্ব করিতেন। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়ে 
উত্তর কোশলরাজ্য বৌদ্ধধর্মের ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। স্বয়ং 
বুদ্ধদেব এই জেলার অন্তর্গত কপিলবাস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি শ্রাবস্তিতে ১৯শ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার 
নবধর্মপ্রভাবে এখানে তৎকালে ত্রাঙ্গণ্যধর্ম্বের লোপ হইয়াছিল । 
[ বুদ্ধদেব দেখ ।] চীনপরিরাজক ফা-হিয়ান্‌ এখানে বৌদ্ধ 
সঙ্বারামাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ছিলেন। তগুবা নামক 
গ্রামেও কতকগুলি বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায় । এখানে 
বুদ্ধমাতা মহামায়ার মৃত্তি “সীতা-মাই”রূপে পুজিত হইতেছেন । 

রাজপুত জাতির অত্যাচারে বিতাড়িত হইয়া ভরগণ এখানে 
আসিয়া বাস করে এবং ক্রমে আধিপত্য বিস্তার ক্রিয়া এই 
প্রদেশের অধিকারী হয়। ৃ 

১০৩৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দসলার মসাউদ বরাইচ আক্রমণ করেন। 
এখানে রাঁজপুতদিগের নিকট তিনি পরাজিত ও নিহত হুন। 


(১) প্রবাদ, ব্রহ্মার ইচ্ছায় যাগযজ্জের জন্য নির্দিষ্ট হয় বলিয়! এই স্থান 
ব্রঙ্ষা -ইচ্ছ ব। ব্রহ্মা-ইষ্টি হইতে বর।ইচ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ 
কেহ ভরনীমক অধিবাসী হইতে এই স্থানের 'ভরৈচ্‌* নাম নির্দেশ করেন। 


বরাইচ 


এখানে তাহার দেহের কবর হয়। 
মুসলমানের নিকট তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। 


[ ৬৬৩ ] 


তাহার সমাধিমন্দির : 
স্থলতান শামস্‌ 


উদ্দীন আলতমাসের পুত্র নাশির উদ্দীন ১২৪৬ থুষ্টাব্ে সম্রাট. 


হইবার পূর্বে এই জেলা শাসন করিতেন। তৎপরে ক্রমে 


আন্সারি মুনলমানগণ এই স্থানের কতকাংশ অধিকার করে। | 


সম্রাট গয়াস, উদ্দীনের অধিকারকালে এখানে সৈয়দবংশের 


প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভররাজগণ বলপূর্বক বিতাড়িত হন। সম্রাট: 


ফিরোজশাহের রাজত্বকালে এখানে দস্থ্যর উপদ্রব হয়। 
বরিয়াশাহ নামক জনৈক মুসলমান-সেনানী দস্থ্যদলকে দূরীভূত 
করিয়া! রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। পারিতোষিক স্বরূপ 
সম্রাট তীহাকে এই প্রদ্দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। 
ইকৌনা গ্রামে তাহার রাজপাট স্থাপিত হয়। তাহার বংশধর- 
গণ জমিদাররূপে গো! ও বরাইচ জেলার অনেক সম্পত্তি- 
ভোগ করিতেছেন । 

সুষ্যবংশীয় রাজপুত ছুইভ্রাতা এখানে আসিয়া বাঁমনৌতীর 
ভরসর্দারের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। কাঁশ্শীর প্রদেশের 
রাইক (রৈক) নামক স্থান হইতে আসেন বলিয়া তাহারা 
ও তদ্বংশধরগণ রাইকবাড় নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহাদের 
সুশাসনে ভররাজ্য উন্নতিপথে অগ্রসর হয় এবং ভররাজা 
দিলীর অধীনত! উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হন। ক্রমে ভরেরা 
প্রতিপালক রাজাকে হত্যা করিয়া! আপনারা ১৪৫০ খুষ্টান্দে 
অধিকার বিস্তার করেন । 

ুষ্টায় ১৫শ শতাব্দের শেষ ভাগে ইহার পূর্ব জনবার 
( বরিক়্াশাহের বংশ ), দক্ষিণ__আন্সারি, পশ্চিম-_রাইকবাড় 
এব্‌ং উত্তরাংশ স্বাধীন পার্বতীয় সর্দারগণের অধিকারে ছিল। 
বহলোল লোদীর ভাগিনেয় কালাপাহাড়ের শাসন সময়ে এই 
স্থান কতক পরিমাণে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য 
হয়। অকবরশাহের রাজত্বকালে €(১৫৫৬-১৬০৫ খুঃ ) এই 
স্থান সরকার বরাইচ নামে গণ্য হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে 
রাইকবাড় ও জনবারগণ যুদ্ধবিগ্রহাদির দ্বারা আপনাপন সম্পত্তি 
বাঁড়াইতে যত্ববান্‌ হন। সম্রাট. শাহজাহান জনৈক কর্মচারীকে 
উত্তরের নান্পাড়া রাজ্য প্রদান করেন। এই স্থান সমগ্র 
অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়! গণ্য । 

১৭২৪ খুষ্টান্দে অযোধ্যার নবাৰ উজীরগণ দিলীর অধীনতা- 
শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া! স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন ক্রিতে 
থাকেন। ৬ষ্ঠ নবাব সয়াদৎ খা অর্থদ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ 
করিয়া রাজকোষ বদ্ধিত করেন। ১৮০৭-১৮১৬ খুষ্টাব্দে 
বলাকিদাস ও তৎপুত্র রায় অমরসিংহের শাসন সময়ে বরাইচ 
রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তৎপরে হালি আলীরখার 
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বরাক 


প্রজাশোষণে রাজ্য মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটে। ১৮৪৬-৪৭ 
খৃষ্টাব্দে রঘুবর দয়াল রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। তাহার 
শাসনে বরাইচে ঘোর অত্যাচার সংঘটিত হয়, সেই সময় ভীতির 
রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্য। ইংরাজের শাসনা- 
ধীন হইলে এখানকার ছঃখ অপনোদিত হয়। প্রসিদ্ধ সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় যে যে ভূম্যধিকারী এই মহাবিপ্রবে যোগদান 
করিয়াছিলেন, শাস্তি স্থাপিত হইবার পর, তাহাদের অধিকৃত 
সম্পত্তি রাজভভ্ত প্রজাগণের উপর সমপ্িত হয় । 

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ । ভূপরিমাঁণ ৯৯২ বর্গমাইল । 

৩ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটা পরগণা ৷ ভূপরিমাণ 
৩২৯ বর্গমাইল। বরাইচ নগর হইতে গোঁওা, ইকৌনা, ভঙ্গ 
ও নানপাড়। প্রভৃতি স্থানে গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা আছে । 
এ সকল পথ বাণিজ্যের বিশেষ উপকারী । কর্ণেলগঞ্জ ও 
নবাবগঞ্জ এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। বহরমঘাটেও 
এক্টী আড্ডা আছে এখান হইতে শস্তাদি লক্ষৌ নগরে 
প্রেরিত হয়। 

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর । 
হইতে নেপালগঞ্জ যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাঁণ ২৭০ ৩৪ 
৫২উঃ এবং দ্রাঘি” ৮১ ৩৮২২ পুঃ।  মিউনিসিপালিটি 
ও পুলিসের তত্বাবধানে থাকায় ইহার রাজপথাদি আলোকমালায় 
বিভূষিত হইয়াছে । জল নিকাশের জন্য ডেন্ও আছে। ঘর্থরা- 
নদীতীরে গবর্মেন্টের অট্টালিকা ও যুরোগীয়গণের আবাস । 
মসাউদের সমাধিমন্দিরই এখানকার দেখিবার জিনিস। 
প্রতিবংমর জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে একটা মেল! হয়। প্রায় ১।০ 
লক্ষ হিন্দু মুসলমান এী সময় মসাউদের মস্জিদ দেখিয়া যাঁয়। 
নবাৰ আসফ. উদ্দৌলার দৌলৎখাঁনা ১৬২০ খুষ্টাব্দে স্থাপিত, 
মূলতানবাসী মুসলমান সাধুর ধর্মমন্দির এবং মসাউদের অন্ু- 
চরগণের কএকটী কবর উল্লেখযোগ্য । 


ব্হরমঘাট 


রণ 


বরাইল, আসাম প্রদেশের উত্তর কাছাড়ের অন্তর্গত একটা 


পর্বতমালা | থাঁসি, নাগ! ও মণিপুর-পর্বতমালার সহিত ইহা 

ংযোজিত। : ইহার উচ্চতা কোথাও ২৫০০ ফিট, কোথাও বা 
৫০০০ ফিট । এই পর্বত বনমালা-সমাচ্ছাদিত। ইহার একটা 
শাখা হইতে বরাঁকনদী প্রবাহিত। 


বরাঁক, (বারক ) আসামের উপত্যকাভূমি প্রবাহিত একটা নদী । 


কাছাড় পর্বতের অঙ্গামী-নাগাদিগের অধিরুত কোহিমার নিকট 
ইহার উৎপত্তি। পরে কাছাড় ও শ্রীহট্র জেলার মধ্যে প্রবা- 
হিত হইয়া মেঘনায় মিলিত হইয়াছে । তিপাইমুখ গ্রামের 
নিকট ইহার তিপাই শাখা অবস্থিত। বাঙ্গ! গ্রামের নিকটে 
ইহা দ্বিধা বিভক্ত হুয়। উত্তরে স্থুরম। ও. দক্ষিণে কুশীয়ারা 


বরাকির 


নামে প্রবাহিত হইয়াছে । উত্তরকাছাড়, খাসিয়া, জয়ন্তী, 
লুশাই ও ত্রিপুরার পার্কত্যপথ হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র আোত- 
স্বিনী ইহাতে মিশিয়াছে, তন্মধ্যে জিরি, চিরি, মধুরা, জাতিঙ্গা, 
লুবা, চেঙ্গরখাল, পৈন্দা, সোণাই, কাটাখাল, লঙ্গাই মনু ও 
খোয়ার শাখাই প্রধান। 

বরাক ও তাহার শাখাগুলিতে সকল সময়েই জল থাকে। 
পূর্ববঙ্গীয় বেলকোং ও ইত্ডিয়৷ জেনারল ্টামনেভিগেসন কোম্পা- 

নীর দুইখানা ্টামার এই নদীর স্থুরমা ও কুশীয়ারা শাখ! দিয়া 
শিলচর, শিয়ালটে'ক, শ্রীহট্, ছাতক, কোচুয়ামুখ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও 
বালগঞ্জ প্রভৃতি নগরে গমনাগমন করে । এ প্রদেশের দ্রব্যাদি 
এই নদী দিয়া মেঘনাতীরবন্তী ভৈরব-বাজারে আনীত হয়। 
বরাকর, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা নদী । ছোটনাগপুরের 
অধিত্যকা প্রদেশ হইতে উথিত হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম 
অতিক্রমপূর্বক শঙ্খতোরিয়! গ্রামের নিকট দামোদরে মিলিত 
হইয়াছে । 

২ উক্ত নদীর অববাহিকাঁভূমিও বরাকর নামে খ্যাত। 
এখানে বিস্তৃত কয়লার খনি আছে। এখানে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
রেলপথের একটা ই্টেসন থাকায় কয়লার বাণিজ্যের 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । এখানে রাজ! হরিশ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 
একটা মন্দির আছে। এ ছাড়া বিষ্ণুর নানা অবতারমূর্তিশোভিত 
অনেক মন্দিরও আছে। ইহার ৩ ক্রোশ উত্তরে কল্যাণেশ্বরীর 
মন্দির ব৷ দেবীস্থান। এই মন্দিরে কল্যাণেশ্বরী দেবীমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত। এখানকার একখাঁনি শিলালিপিতে পঞ্চকোটের 
একরাজার নাম পাওয়া ষায়। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে 
শিলালিপিতে শশ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরীচরণপরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ 
দেবশন্্া” এইরূপ পাঠ লিখিত আছে। মুলমন্দিরের পার্খদেশে 
আরও কএকটা মন্দির দেখা! যাঁয়। 

এ দেবীমৃত্তির অধিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
একদা জনৈক রোহিণী ( দেওঘর )-বাসী ব্রাহ্মণ সন্মুখের নালা 
একটা রত্রালস্কারবিভূষিত হস্ত উত্তোলিত হইতে দেখিয়া পঞ্চ- 
কোটের রাজ! কল্যাণসিংহকে সংবাদ দেন। দেবীর স্বপ্না- 
দেশ অনুসারে রাজা এ প্রস্তর জলমধ্য হইতে উঠাইয়া দেবী- 
মূত্তি স্থাপন করেন। আরও শুনা যায়, যে বঙ্গরাজ- 
কন্তা কল্যাণদেবী শ্বগুরালয়ে গমনকালে পিতৃকুলদেবী 
লইয়া আইসেন। দেবী বালিকাকে স্বপ্র দেন, যে তিনি এক- 
বার মুত্তিকায় রক্ষিত হইলে আব উঠিবেন নাঁ। বালিকা এই 
নদীতীরে জাসিয়া হস্তপদপ্রক্ষালনার্থ দেবীমূত্তি এখানে স্থাপন 
করেন। দেবী আর এস্থান ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া 
কল্যাণীদেবী এই মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। 


[ ৬৬৪ ] 


বরাকৃজই 


বরাকৃজই (বারকৃজৈ ) প্রসিদ্ধ দ্ররাণী নামক আফগান জাতির 


একটা শাখ!। ছুরাণীদিগের মধ্যে এই বরাকৃজই জাঁতি এক- 
সময়ে কান্দাহার নগরে বিশেষ ক্ষমতাশালী হুইয়। উঠে। 
আন্মদশাহ আবদালী ও জমান শাহের রাজত্বকালে পয়ান্দা খঁ! 
বরাকৃজৈ কান্দাহার-রাজসিংহাঁসনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
জমান শাহ রণজিতের সহিত সন্ধি করিলে পয়ান্দা, বিরক্ত হইয়! 
স্থজা উল্-মুল্কৃকে সিংহাসনে বসাইতে ষড়যন্ত্র করেন, পরে 
জমান্‌ কর্তৃক নিহত হন। তৎপুত্র ফতে খা জমাঁনকে রাজ্য- 
চ্যুত করিয়া মাক্ষ,দকে কাঁবুলসিংহাসনে বসাইয়া' দেন। ইহার 
পর তিনি পেশাবরে স্থুজা ঘিলজাই জাতিকে পরাজিত করেন । 
১৮০৯ খুষ্টাৰে নেপোলিয়ান ও রুষরাজ আলেকসন্দারের আক্র- 
মণ-ভয়ে ইংরাজরাজ স্ুজার সহিত সন্ধি করেন। পূর্বেই সুজা 
( ১৮০৩ খুঃ ) মান্ষ,দকে বন্দী করিয়াছিলেন। ফতে খা পুন- 
রায় স্জাকে পরাস্ত করিয়া মান্ষদূকে কাবুল সিংহাসনে বসান 
এবং নিজে কাবুলরাজমন্ত্রী হন। তিনি বরাক্জইদিগকে 
সন্ত্ট রাখিবাঁর জন্য বিশেষ বদান্ততা দেখাইতে লাগিলেন; 
কাজেই তীহার দল দিন দিন পুষ্ট হইতে লাগিল। মাঙ্গ,দ 


_ নিজ ভূত্যকে এরূপ ক্ষমতাশালী জানিয়াও কিছু করিতে পাঁরি- 


লেন না। তিনি ফতেখার অধীন থাকিতে বাধ্য হইলেন 
না। পারস্তরাজ হিরাঁট অধিকার করিলে ১৮১৬ খুষ্টাব্দে 
মান্ষূদ তাহাকে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি বিশেষ দক্ষ- 
তার সহিত পারস্তসৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাহার 
প্রভাব দেখিয়া ক্রমেই মান্ষদ ও তৎপুত্র কামরান্‌ ঈর্যাপরবশ 
হইয়া শক্রতাচরণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খুষ্টান্দে বুদ্ধ 
উজীরকে ছলে বন্দী করিয়াই তাহার চক্ষে অগ্নিশলাকা! প্রবেশ 
করাইয়া দিল। এই নিষ্ঠঠর আচরণে বরাক্জই সর্দারগণ 
বিদ্রোহী হইয়া মাক্ষদ ও কামরান্কে হিরাট পথ্যন্ত অনুসরণ 
করিয়া হত্যা করে। গজনীর নিকট দোস্ত মহম্মদের সহিত 
মান্ধদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ফতেরখা হত্যার প্রতিশোধ লইয়া 
বরাক্জাই-সর্দীর দোস্ত মহম্মদ ১৮২৩ খুষ্টাব্দে কাবুল- 
নগরে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তদীয় ভ্রাতা শেরদিল্‌ 
রাজ! হন। এইরূপে ছুরাণীবংশের সিদৌজাই শাখার অবসান 
হইলে আফগানরাজ্যে বরাক্জাই-শাঁসন প্রতিষ্ঠালাভ করে। 
১৮৩৪ খুষ্টাব্দে পারস্ত-সেনানী আব্বাস মীর্জা হিরাট আক্রমণ 
করিলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলতা৷ উপস্থিত হয়। ন্ুযোগ বুঝিয়! 
সুজা কাবুল আক্রমণ করেন ; কিন্তু দোস্ত মহম্মদ ও তদীয় 
ভ্রাতা কুন্দিলের সমক্ষে পরাজিত হইয়! তিনি খেলাত মাশির 
থার নিকট আশ্রয়লাভ করিলেন। কান্দাহার-যুদ্ধে' জয়ী 
হইয়া বরাক্জাইগণের প্রভাব আরও বাড়িয়া! যায়॥ 


বরাবার 


[ ৬৬৫ ] 


বরিজানগড় 


টিন র রি ৃ ৃ 


সদ্দার দোস্ত মহম্মদ লর্ড অক্লগ্ডের স্থশাসনে ভীত হইয়! 
১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রুষরাজের সহিত মিত্রতাঁপাশে আবদ্ধ 'হুন। 
এ সময় 'সর আলেকজাগার বার্ণেশ দূতরূপে কাবুলরাজসভায় 
উপস্থিত হন। দোস্ত মহম্মদ ইচ্ছা থাকিলেও রুষদূত ভিটুকো- 
ভিকের প্ররোচনায় ইংরাজের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে 
পারিলেন না। তাহার এই আচরণে অপমানিত জ্ঞানে ইংরাজ- 
রাজ স্জা উল-মুলকৃকে আফগানরাজ্যের যথাযথ উত্তরাধিকারী 
স্থির করিয়৷ 'দাস্তের বিপক্ষতা আরম্ভ করিলেন১। এই অব- 
সরে সুজাও রণজিৎসিংকে ভূমিদানে ঠাণ্ডা করিয়! ১৮৩৯ 
খুঃ অন্দে ইংরাজসেনাদল লইয়া কাবুল সিংহাসন অধিকার 
করিলেন এবং দৌস্ত মহম্মদ ইংরাজের বেতনভোগী হইয়া নজর- 
বন্দী রহিলেন। 

বরাখতি, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর । 

বরাগাঁই ( মরঙগবুরু ) ছোটনাগপুরের অন্তত একটা গপ্ডশৈল। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৪৫ ফিটু উচ্চ। ইহার উপরিস্থ ঢালুদেশে 
'জুমের' চাস হয়। 

বরার্গীও (চিৎ-ফিরোজপুর ) উঃ পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। সরযূনদীতটে অবস্থিত। অক্ষা 
২৫+৪৫৪%উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৪২৩৯%পৃঃ| এখানে নানা- 
স্থানে জাত শস্তাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। 

বরার্গীও) অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । এখানে স্থানীয় বস্ত্র, চিনি ও লৌহাদি বিক্রয়ার্থ 
হাট বসে। 

বরাণারি, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্রনগর | 

বরাতিয়া, চাটগার অন্তর্গত একটা নগর। 

বরাতী (পারসী ) আবগ্তকীয়। যেমন বরাতী চিঠি। 

বরাতেহী, বাঙ্গালার কটকজেলার অন্তর্গত অসিয়া পর্ধতমালার 
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । এই পর্বতের নিয়দেশে স্থানীয় পূর্বতন কোন 
সাম্ন্তরাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। 

বরাবরু (পারসী ) ১ ধারাবাহিকরূপে, খজুভাবে, সিধা, সোজা, 
এদিকৃ ওদিক না ফিরিয়া । ২ নিকট, সমীপ। ৩ সম্মুখবর্তী, 
পাশাপাশি । 

বরাবার, গয়াজেলার অন্তর্গত একটা শৈলমালা'। এখানকার 
প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্বতত্বানুসদ্ধিৎস্থ স্থপতিবিদ্যাবিৎ 


শর্ত তা 


পণ্ডিতগণের আদরের জিনিষ । অক্ষাণ ২৫০১ হইতে ২৫০২৩ 


(১) এই সময় ইংরাজ, স্থজা ও রণজিৎ তিন একত্র একটা সন্ধিশ্ত্রে 
আবদ্ধ হন। কথা থাকে, ইংরাজ স্থজাকে রাজা করিয়া দিবেন, স্থজ। 
পারস্ত ও ক্ষ আক্রমণ হইতে ভারতদীমান্ত রক্ষ। করিবেন এবং রণজিৎ- 
সিংহ হজার অধিষ্ঠানকল্পে ইংরাজের বিশেষ সহায়ত করিবেন । 
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উঃ এবং দ্রার্ি ৮৫৭৩৩০হইতে ৮৫০ ৭পৃঃ। ইহার অদূরে 
পাটনা-গয়া রেলপথের বেলা নামক ষ্টেসন। এই পর্বতের 
সমুচ্চ শিখরে সিদ্ধেখ্র নামক প্রাচীন শিবমন্দির । দ্রিনাজ- 
পুরের অস্ুররাজ বারা এই মন্দির স্থাপন করেন। স্থানীয় 
প্রবাদ, এ অস্ুররাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
প্রতি বৎসর ভাদ্রপদে এখানে একটা মেলা হয়। এই পর্বতের 
দক্ষিণতটে নানা দেবমৃ্তিস্থশোভিত দেখা যায়। এখান- 
কার একটী পর্ধতগাত্রে সাতটা গুহা আছে, উহ “সাতঘর, 
নামে খ্যাত। এ গুহার নিকটে পালিভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলা- 
লিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্বারা জান! যায় যে, চারিটী প্রাচীনতম 
গুহা ৩৫৭ থুষ্ট পূর্বাব্ে নিম্মিত হইয়াছিল। অপর ৩টী 
গুহা নাগার্জুন-পর্ধতে অবস্থিত১। ইহার নিকটে পাতালগঙ্গা 
নামক পবিত্র প্রত্রবণ। কাঁকদেশ ( কেউয়া দোলা ) নামক 
শিখরের নিম্নভাগে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমূত্তি ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
দেবমৃত্তি দ্রেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্বতে বহুপ্রাচীন 
সময় হইতে বৌদ্ধপ্রভাৰ বিস্তারিত হইয়াছিল। আচার্য 
শ্রীযোগানন্দ, বিদেশবাসী বন্থু, যোগি-কর্মমার্গ ভয়ঙ্করনাঁথ 
প্রভৃতি জৈন ভদন্তগণ এইস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
কতকগুলি জৈন যতিদিগের বাঁসার্থ অশোক ও তৎপৌত্র দশরথ 
এই স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে এই স্থান "খলতিক, 
নামে গণ্য ছিল। 
ুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাবেে রাজা শার্দ.লবন্মা ও অনন্তবন্মীর অধি- 

কার কালে এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তারকল্পে দেবমাতা 
কাত্যায়নী ও মহাদেব প্রভৃতি হিন্দু দেবমুত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
খুষ্টায় ৭ম শতাব্দে এই স্থান ব্রাহ্মণের অধিকারে থাকায় চীন- 
পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এস্থানের কোন উল্লেখ করেন নাই। 
ুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবের পর নাগাজ্জনী পর্বতে মুসলমান ফকির- 
গণ আসিয়া আস্তানা করেন, মীজ্জা মন্দই ও ইদ্গ! প্রভৃতি 
তাহার নিদর্শন । 

বরামদ (পারসী ) অভিযোগ । 

বরারি, সিন্ধুপ্রদেশের আক্ষদাবাদ নগরের সন্নিকটস্থ একটা 
প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানে রাজা চোবনাথের রাজধানী ছিল। 
এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। [ভরারি দেখ ] 

বরিজানগড্ড, পুণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন ছূর্ণ। 


(১) এ সপ্তগৃহের মধ্যে--কর্ণচৌপর, স্বদ্রামা, লৌমশ খধি, ও বিশ্ব- 
গুহ। বরাবর পর্বতে এবং নাগাজ্জুঁনী বা সোপীয়, বাপীয় ও বড়থিক! 
তিনটা নাগাজ্জন পর্বতে অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ সজাট, অশোক ও 
তৎপোত্র দশরথের শিলালিপি পাওয়া যায়। 


১৬৭ 


বরোঁদমের ্‌ [৬৬৬] বগা 


বরিদহা'টী, ২৪ পরগণার বারুইপুর উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা রাজন্ব-বিভাগ। বিষুণপুর, বনমালিপুর, জয্ননগর, নিজ 
মথুরাপুর, মল্লিকপুর ও মগরাহাট প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। 
এ ক্ষুদ্র নগরগুলি কলিকাতার দক্ষিণে এবং ধান্যাঁদি বিক্রয়ের 
প্রধান আড্ডা । মগরাহাটে পূর্ববঙ্গ রাজকীয় রেলপথের একটা 
ষ্টেসন আছে। 
বরিদশাহী, দাক্ষিণাত্যের একটা মুসলমান-রাঁজবংশ । বাক্ষনী 
রাজবংশের অধঃপতন সময়ে দক্ষিণ ভারতে পাঁচটা মুসলমান 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বরিদশাহী তাহার মধ্যে একটা । 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাসিম বরিদ একজন তুর্কী বংশীয় 
ক্রীতদাস। বাক্গনীরাজ ২য় মাক্গদের তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
১৫০৪ খুষ্টান্দে তীহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র আমীর বরিদ 
মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন। তিনি বালক বাক্গনীরাজ ২য় আঙ্গদকে 
সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি 
আলাউদ্দীন ওয়ালি উল্লা ও কলাম উল্লা! প্রভৃতি তিনজনকে রাঁজ- 
তক্তে বসাইয়াছিলেন। ১৫২৭ খুষ্টান্দে কলাম রাজাচ্যুত হইলে 
£আন্গৰনগরে পলায়ন করেন। এই সময় আমীর বরিদ বান্ষনী 
রাজধানীতেই আপনাকে স্বাধীন রাঁজা বলিয়া ঘোষণা করেন। 
তিনি বিদার নগর ইস্মাইল আদিলশাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়া 
তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপুত্র আলী বরিদশাহ 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং মাঙ্গাদনগরপতি বুর্থানশাহের সহিত 
ুদ্ধে স্বীয় বনু সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। 
বিদার বা আন্ষদাবাদের বরিদ্শাহী-রাঁজবংশ। 
কাসিম বরিদ--১৪৯২---১৫০৪ খৃষ্টাব্ব । 
আমীর বরিদ--১৫০৪---১৫৪৯ 
আলী বরিদ্রশাহ-_-১৫৪৯-_-১৫৬২ 
ইব্রাহিম বরিদশাহ-_১৫৬২-১৫৬৯ 
কাসিম বরিৰশাহ--১৫৬৯--১৫৭২ 
মীর্জাআলী বরিদশাহ--১৫৭২-_-১৬০৯ 
আমীর বরিদশাহ (২য় )--৯৬০৯ 
[ বিস্তারিত ইতিহাস বিদার ও বিদর্ শবে দ্রষ্টব্য । ] 
বরেন্দা, ( বোয়ঙ্গ ) পঞ্জাব প্রদেশে বসহর রাজ্যের অন্তর্গত 
একটা হিমালয়-গিরিসম্কট | অক্ষাঁণ ৩১০ ২৩উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৮* ১২:পৃঃ। পবর নদী অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আস! 
যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫০৯৫ ফিট উচ্চ। 
বরেল।১ মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার অন্তর্গত বনবিভাগ । 
এখানে প্রায় ১০ বর্গমাইল স্থান শালবৃক্ষে পূর্ণ । 
বরেলি, উঃ পঃ প্রদেশের একটা জেলা । [ বেরেলী দেখ। ] 
বরোদমের, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত নগর । 


%৮ 


59 


চি 


বর্কলুর, (বসলোর ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর কানাড়া জেলার 


অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর । এখন এই স্থান ধ্বংসাবশেবে 
পরিণত হইয়াছে । ১৫৮১-৮৪ খুষ্টাব্দে পর্ত,গীজ-লেখক ফেরিয়া- 
ই-সুজা লিখিয়াছেন, পূর্বে এই নগরে স্বাধীন বাণিজ্য চলিত। 
পর্ভ,গীজগণ এখানে দুর্ণস্থাপন করিলে ক্রমেই এই স্থানের 
শ্রীবৃদ্ধির হাঁস হয়। [ বৈরুড় দেখ ।] 


বর্থেরা, বিড় বা মোটা ) মধ্য প্রদেশের ভীল এজেন্সীর অন্তর্গত 


একটা ঠাকুরাত সম্পত্তি। এখানকার ভূমিয়া৷ সর্দীরগণ 
ধার ও সিন্দিয়ারাজের সামন্ত বলিয়া গণ্য । 


বখেরা) ( ছোট বা সোছুর ) উক্ত এজেন্সীর অন্তর্গত আর একটা 


ঠাকুরাত-সম্পন্তি। এখানকার ভূমিয়! সর্দার বড় বর্গেরার সর্দা- 
রের সহিত একযোগে শাসনকার্ষ্য পরিচালন! করিয়। থাকেন । 


বর্গড়, মধ্য প্রদেশ্বের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। 


ভূপরিমাঁণ ৭৬৫ বর্গমাইল । এখানকার বড়র পাহাড়ের উপর 
বিস্তৃত বন আছে। ২৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
বিদ্রোহীগণ এখানে আশ্রর গ্রহণ করে। দেব্রীগড়ের গোড়ছুর্গ 
এই পর্বতের শিখরদেশে অবস্থিত। জিরা নামক মহানদীর 


শাখা এখানে প্রবাহিত । 


২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষাণ ২১০ ২১ 
১৫উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৩০ ৪৩ ১৫” পুঃ। এখানে একপ্রকার 
দেশী কার্পাসবন্্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়! থাকে । 


বগা, বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী হিমালয়সন্কট। অক্ষা” 


৩১০ ৯৬ উঃ এবং দ্রীঘি” ৭৮" ১৯ পৃঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
এই স্থান ১৫ হাজার ফিট উচ্চ। 


বর্গী, মহারাষ্ট্-দস্্যগণ বাঙ্গালায় বগা» নামে খ্যাত ॥ ইহারা দলে 


দলে সশস্ত্র আসিয়া দ্থ্বৃত্তিদ্বারা বাঙ্গালীর সর্বস্ব অপহরণ 
করিয়া লইত। এই দস্থ্যদিগের হস্তে পরিব্রাণলাভের জন্য 
পুর্বে যে খাত কাটা হয়, কলিকাতার দক্ষিণ ( আলীপুরের 
নিকট ) এবং পূর্বে (শ্ঠামবাজার উণ্টাডিঙ্গীর নিকট ) এখনও 
তাহার চিহ্ন দেখা যায় । এঁ খাল ইংরাজের ইতিহাসে মরাঠা ডিচ, 
(015710978 1010০) ) নামে খ্যাত । বর্গাদিগের এই উপদ্রবের 
কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শুনা যাঁয়। বাঙ্গালী রমণীগণ নিজ : 
নিজ পুত্রকন্তাদিগকে ঘুম পাঁড়াইবার কালে বর্গার আগমন- 
সুচক গান করিয়া,থাকেন।২ মরাঠাগণ প্রত্যেকের নিকট কর 


আদায় করিত। উহা! ইতিহাসে চৌথ নামে প্রসিদ্ধ । রমণীগণও 


(১) মহারাষ্ট্রে 'বারগীর” অর্থ অশ্ববহ। মুসলমানগ্রস্থে “বগীর' 
নামে খ্যাত। 
(২ )"ছেলে ঘুমালে! পাড়া জুড়,ল বর্গা এল দেশে। 
চড়াই পাখীতে ধান থেয়েছে খাজন! দিব কিসে 1” 


পাপা --২ 


বগী " [ ৬৬৭ ] বরা 


কিরূপে বর্গী দন্থ্যর খাঁজনা দেওয়া যাইবে তজ্জন্য বিশেষ 
বাস্ত হইতেন। ্‌ 

নবাৰ আলীবদ্দী খা উড়িষ্যা-বিজয়ের পর রাজধানী অভি- 
মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, 
চৌথ আদায়ের জন্য ৪০ সহস্র অঙ্কারোহী সেনা লইয়া ভাস্কর 
পণ্তিত১ পঞ্চকোটের পার্ধতাপথ দিয়া বাঙ্গাল! লুগন করিতে 
আসিতেছেন। ক্রমে এই মহারাষ্ট্াহিনী বর্ধমানের সমীপ- 
দেশে আসিয়। উপস্থিত হইলে, নবাঁৰ সসৈন্যে তাহাদের গতি- 
রোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তাহার আসিবার 
পূর্বেই অশ্বারোহী বর্গাগণ নগরের একদেশ আক্রমণপূর্ববক 
অগ্রিযোগে ভক্মীভূত করিয়া ফেলিল।২ কএকদিন ধরিয়া 
নবাবসৈন্ত ও মরথাট্রা-দলে ঘোরতর ষুদ্ধ চলিল। জয় পরাজয় 
কাহারও ভাগ্যে ঘটিল ন| দেখিয়া নবাব অতিথি সৎকারন্বরূপ 
ব্গাসর্দারকে দশলক্ষ টাক! দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন । 
পুনযুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া মহারাষ্্সেনানী ভাস্কর- 
পণ্ডিত ১ কোটি মুদ্রা চাহিয়া বসিলেন। সন্ধিপ্রস্তাবে কোন 
ফলোদয় হইল না৷ দেখিয়া! নবাব পুনরুদ্যমে বর্গীদমনের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন । মুস্তাফা প্রভৃতি আফগান 
সেনাপতিগণ প্রাণপণে ও অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
অবশেষে নিরুৎসাহ হইয়া মর্হাটরাগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্র্বক কাটোয়ার 
অভিমুখে অগ্রদর হইল । নবাবসৈন্যও বিপক্ষের পশ্চাদন্টসরণ 
করিল।  পূর্বাযুদ্ধে মহারাষ্্রীয়গণ নবাঁবসৈন্ঠের রসদাদি হস্তগত 
করিয়াছিল । একে আহাধ্য নাই, দ্রব্সামগ্রী সকল শক্র- 
হস্তগত, তাহাতে আবার বর্গীর উৎপীড়নে প্রজাগণ গৃহত্যাশী,৩ 
কাঁজেই পথিমধ্যে খাগ্ঘপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া 
বাঙ্গালী সৈন্য ক্ষুধায় অস্থির, তাহার উপর আবার পশ্চাঁৎ 
হইতে বর্গীর আক্রমণে বিশেষ উত্যক্ত'হইয়া পড়িল। এমন কি 
সরোবরতীরে ত্রুতলে নিশিষাপন এবং বুক্ষপত্র ও শঙ্পাদি ভক্ষণ 
করিয়া অনেককে উদ্ররপৃর্তি করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে 
আলীবদ্লীর অৃষ্টে এমন দিন যায় নাই যে বর্গীর সহিত বঙ্গীয় 
ই সেনার যুদ্ধ না ঘটয়াছিল এবং অনশনক্িষ্ট সেনাদলকে তুষ্ট 
তওুলাদি খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল ।৪ ৃ 

(১) বিখ্যাভ মহারাষ্ট্র সর্দীর রঘুজী (ভীম্লের রণনিপুণ সেনানী। 

(২) ইতিহাসে বর্গা আক্রমণের নানাকারণ দিত হইয়াছে । কেহ 
কেহ বলেন, উড়িযাারাজের দেওয়ান মীরছবীব প্রতিহিংসানাধনের জন্য 


তাহাদিগকে আহ্বান করেন। 

(৩) মতাক্ষরীন্‌ বলেন, তাহার যে স্থান দিয় গমন করিত, তাহার 
চারিদিকের ১ বা ১২ ক্রোশ গ্বান ন্বাল। ইয়া দিত। 

(৪) বর্গাগণ কাটোয়। পৌ'ছিয়। নগর-লুষ্ঠনের পর অগ্নিষোগে কাটো- 
রার বিখ্যাত শস্ভাগার নষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্গীয় সৈন্যের খাদ্যাভাবে 


বর্ষা সমাগত দেখিয়া বর্গীগণ কাটোয়ায় থাকিতে বাধ্য 
হইল। ১৭৪২ খুষ্টাব্দে তাহারা মুগিদাবাদের নিকটবর্তী স্থান- 
সমূহ ও জগংশেঠের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল। পুনরায় কাটোয়ায় 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ তাহারা! অজয়-পারে সাকাই দুর্গ অধিকার 
করিল। বর্গার আগমনে অধিবাসিগণ পলায়ন করিল, স্থৃতরাং 
তাহাদের বাসস্থানের অভাব হইল নাঁ। মীর হবীবের পরা- 
মর্শে তাহার! বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অধিকারপূর্ববক অত্যা- 
চার আরম্ভ করে। উত্তরে রাজসাহী ও রাজমহল পর্য্যন্ত 
তাহার হস্ত প্রনারণ করিল। ভীত প্রজাবর্গ মালদহ ও রামপুর 
বৌয়ালিয়ার দিকে বাঁসস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। পশ্চিম 
বঙ্গে সমস্ত গ্রাম ও নগর বিশেষতঃ কাটোয়। ও দক্ষিণ বর্ধমান 
অঞ্চল একবারে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল । 

হুগলি বন্দরে বর্গীদিগের প্রধান আড্ডা নিরূপিত হইল । 
ভাগীরথীর পশ্চিম পারের লোকে দলে দলে আসিয়া কলি- 
কাঁতায় আশ্রয় লইল । নবাৰ আলীবদ্রীর সম্মতিক্রমে ইংরাঁজ- 
কোম্পানী স্থানীয় লোকের দ্বার! বিনাব্যয়ে কলিকাঁতীর তিন- 
দিকে গড়খাত নির্মাণ করিয়া দেন। অগ্ঠাপি মহারাস্রখাতের 
চিহ্ন বর্তমান । ক 

বর্ধাপগমে নবাব পুনরুদ্যমে কীাটোয়া অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন । বর্গীগণ এই সময় বাঙ্গালার সর্ধত্রই রাজস্ব আদায় 
করিতেছে । মুসলমান সেনানায়ক মুস্তাফা ও মীরজাফর সবেগে 
বর্গাদিগকে ১৭৪২ খুষ্টান্দে অক্টোবর মাসে আক্রমণ করিল । 
মহারাষ্রদল উপাঁয় না দেখিয়া পলায়নপর হইল। ভাস্কর পণ্ডিত 
মীর হবীবের পরামর্শান্ুসারে বিঞুপুর জঙ্গল অতিক্রম করিয়। 
মেদিনীপুরে প্রবেশ করিল। উড়িষ্যার শাসনকর্তা মস্তুমর্থ! 
সেনাদলসহু হরিহরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, বর্গীদিগের 
হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। এ দ্বিকে শিবরাওর 
অধীন মহারাষ্ট্রদল এবং দেশমধ্যে বিক্ষিপ্ত অন্যান্য বর্গীগণ 
মেদিনীপুরের দিকে ধাবমান হইতেছিল। বর্গীগণ উড়িষ্যা- 
প্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। 

সেনাপতি ভাস্কর রামের প্রথম পরাভবেই নাগপুরবাসী 
মহারাষ্ট্রার়গণ উৎসাহহীন হয়। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারস্তেই 
রঘুজী ভৌন্লে সসৈন্যে বঙ্গে উপনীত হন। এদিকে বাদ- 
শাহের পত্রান্ুারে চৌথ আদায়ের জন্ত বালাজীরাও বেহার- 
পথে অগ্রসর হইয়! মুণিদাবাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। 


কষ্টনহিফুতা এবং যুদ্ধকালে অপূর্বসাহসের কথা! তারিখ-ই-যুস্ফি নামক 


মুসলমান গ্রন্থে বিশেষক্ঞপে বণিত হইয়াছে । হলওয়েল্‌ সাহের লিখি- 
স়্াছেন যে, ছুর্দমনীয় মহা ইসৈস্তে পরিরেষ্টিত হইয়া আলীবদ্দা খর 
সসৈগ্ঠে প্রত্যানত্রন তাহার জীবনের একটা আশ্চর্য্য ঘটন|। 


বর্গী [৬৬৮] বসি 


পথিমধ্যে তাহার সেনাদল স্বাভাবিক লুণ্ঠন করিতে ক্রুটী করে! 
নাই। উভয়দিক্‌ হইতে মহারাঈীকটকের পদার্পণে বাঙ্গালার 
ছুরবস্থার একশেষ হইল । আলীবদ্দী খা সত্বর বেহারের বাকী 
চৌথ সমস্ত পরিশোধ করিয়া এবং তৎসহ মূল্যবান উপটৌকন 
দিয়া বালাজীকে শান্ত করিলেন। এখন উভয় সৈন্তে মিলিত 
হইয়া রঘুজীকে দূরীভূত করাই স্থির হইল। রথঘুজী বালাজীর 
আগমনে পশ্চিম দিক্‌ দিয়! পলাইলেন। 

পর বর্ষে রঘুজী পুনরায় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সসৈন্তে 
প্রেরণ করেন। পুনরায় পশ্চিম বঙ্গ বগী-ভয়ে ভীত হইল। 
নবাব উপায্নান্তরহীন হইয়! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন । ছলক্রমে 
মনুচর সহ মহারাস্ট্রসেনাপতি ভাস্কর মানকরের নবাঁবশিবিরে 
আনীত ও মুসলমানগণের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হইলেন। 
অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রসেন৷ মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইবার পর রঘু 
গাইকবাড়ের অধীনে পরিচালিত হইয়! স্বদেশে পৌছিল। 

ইহার মধ্যে নবাব-সেনানী মুস্তাফ। খা বিদ্রোহী হইয়া পানা 
অধিকারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু নবাব সৈন্যের আগমনে 
হতোদ্যম হইয়া তিনি চনারের অভিমুখে পলায়ন করেন। 
এই সময়ে আলীবদ্দী সংবাদ পাইলেন যে, ভাস্কর পঞ্ডিতের 
হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রঘুজী ভোৌঁদ্লে মহাঁসমারোহে 
বাঙ্গালায় আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল এইবার নবা- 
বের দুষ্কৃতির জন্য বাঙ্গালার হতভাগ্য প্রজাগণের প্রতি 
অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। অর্থের জন্য উৎপীড়ন 
ও গৃহদাহ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ধন লুকাইয়াছে 
সন্দেহ হইলে নাসা, কর্ণ, হস্তপদ এবং অকারণে রম্ণীগণের 
কুচচ্ছেদন অবাধে বর্গীদিগের হস্তে সম্পাদিত হইত। নবাঁৰ 
বর্গীদমনে সমর্থ না হইয়! পুনরায় সদ্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
এককথা৷ লইয়া প্রায় ছইমাঁস অতিবাহিত হয় । 

এদিকে মুস্তাফার আক্রমণ জন্য নবাব আলীবদ্রী বিশেষ 
বিজড়িত হইয়াছিলেন। জগদীশপুরের প্রচণ্ড যুদ্ধে মুস্তাফার মৃত্যু 
হইলে নবাব কতকট! আশ্বস্ত হইলেন। পুনরায় তিনি মহারাষ্ট্র 
শক্র-দমনের জন্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সদ্ধির প্রস্তাব 
উপেক্ষা করিয়া তিনি মহারাষ্্রদূতকে বিদায় দিলেন। এই সময় 
বর্ষাকাল, রঘথুজীর দল বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম অধিকার 
করিয়া! বসিয়াছিল। স্বয়ং রঘুজী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে- 
ছেন। এমন সময় ১৭৪৫ থুষ্টাব্দে নবাবসৈন্য বহির্ত হইয়া 
তাহার পশ্চাৎ আক্রমণ করিল। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ 
বাধিল। পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব হইল, কিন্তু তাহ! গ্রাহ্থ হইল 
না। রঘুজী মীর হবীবের পরামর্শীনুসারে মুশিদাবাদ আক্রমণ 
করাই স্থির করিলেন। বর্গীদল নগরোপকঠে উপনীত হইয়াই 


লুষ্ঠন আরম্ত করিল। নবাবের আগমন শুনিয়া বর্গীদল দক্ষিণা- 
ভিমুখে প্রস্থান করে । কীটোয়ার সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া! 
রঘুজী বেহার যাত্রা করেন। 
নবাব যখন মুস্তাফার বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত ) উড়িষ্য! প্রদেশ 

তৎকালে বগীর উপদ্রবে জর্জরিত হইয়াছিল ॥ মীরজাফরখী 
নবাবের আদেশে তাহাদিগকে মেদিনীপুরে পরাজিত করিয়া কর্ম 
নাশাতীরে ছাউনী করিলেন। তিনি রঘুজীর পুত্র জানজীর 
অধীনে বর্গীদিগের আগমন সংবাদ পাইয়া বর্ধমানের দিকে 
আসিতে লাগিলেন । বদ্ধমানে বর্গীদিগের উপদ্রব হয় । এখানে 
বর্গীদল পুনরায় পরাজিত হইয়াছিল । জানজী মেদিনীপুরে 
প্রত্যাগত হইয়া তাহার মাতার পরলোঁকগমন সংবাদ পাইলেন । 
মীর হবীরকে উড়িষ্যায় রাখিয়া তিনি স্বদেশযাত্র! করেন। 
এই সময়ের পর বর্গীদল আর বাঙ্গালায় বিশেষ উপদ্রব করিতে 
পারে নাই। তাহারা আসিয়া লুটপাট করিত এবং নবাঁব- 
সৈম্ত নিকটে আসিলে পলাইয়া যাইত। বুদ্ধ আলীবাদ্দী ১৭৫১ 
ৃষ্টান্দে উড়িষ্যা! পর্যন্ত মহারাষ্্ীয়গণের পশ্চাদন্ুসরণ করিলেন, 
ফল পুর্ববমতই হইল। অগত্যা ক্ষুপ্রমনে আলীবদ্দী খা সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেন। বাঙ্গালার নবাবকে উড়িষ্যার সত্ব ত্যাগ 
করিতে হইল। তিনি বাঙ্গালার চৌথ বাবদ বাধিক ১২লক্ষ 
টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এতদিনের পর বঙ্গে বগী-উপদ্রবের 
শান্তি হইয়াছিল। 

বর্জহু (পুং) ছুগ্ধের উৎপতিস্থান। প্বক্ষ উত্তেববর্হং” 
( খক্‌ ১৯২৪ ) বর্জহং পয়স উৎপতিস্থানং ( সায়ণ ) 

বর্জহা (ক্রী) চুক, স্তনের অগ্রভাগ | 

বফ্ধি (দেশজ ) মিষ্টান্নবিশেষ, ক্ষীর ও চিনি দিয়া ইহা! প্রস্তুত 
হয়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু । 

বদ্ধা, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানে 
সদর কাছারি আছে । 

বানা, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
ভরতপুর 'রাঁজ্যের সীমান্তর্ব্বী একটা গণ্ডশৈলের তটদেশে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৭ ২৯ উঃ এবং দ্রাি” ৭৭* ২৪”পুঃ। 
এই পর্বতের চুড়াভাগে শ্রীক্ুষ্ণভার্য্যা রাধিকা, দেবীর মন্দির 
অবস্থিত। এই মন্দির হইতে সিঁড়িদ্বারা মধ্যস্থলে আসিয়া 
মহিবনের মন্দির দেখা যায় । এই নগর ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল; উহা ধবংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে । 
এখানে কতকগুলি পুণ্যসলিল! পুষ্করিণী আছে। অনেকে 
পুণ্যলাভার্থ এই পুক্ষরিণীতে স্নান করিতে আইসে। 

বমি, বোথাই প্রেসিডেন্দীর শোলাপুরের অন্তর্গত একটা ৫ 
বিভাগ । ভূপরিমাঁণ ৫৯৬ বর্ণমাইল। 


৩০% উঃ এবং জঁঘি” ৭৫০ ৫৪৩০%পৃঃ। এখানে তুলা, মসিন! 
ও তৈলের বিস্তৃত কারবার আছে । 

বর্বর, অযোধ্যা প্রদেশে খেরি জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
এখানে নবাব মুখতবার খাঁর ভগ্নাবশেষ দুর্গ প্রতিঠিত আছেঁ। 
এততিন্ন হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ দৃষ্ট হয়। 

বর্ত গতি। ভি, পরস্মৈণ সক” সেটু। লট্‌ বর্তি। লোট্ 
বর্ততু। লিট্‌ ববর্ব । লু অবর্বাৎ। 

বর্বট (পুং ) বর্ব-অটন্‌। রাজমীস, চলিত বর্বটী। কলাইবিশৈষ | 

বর্বটী [ত্ত্রী) বর্বট-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ পুণ্যযোষা, বেস্তা। 
২ ব্রীহিভেদ। (মেদ্িনী) 

বর্ধাকশীহ €পুরবী) বঙ্গাধিপ নাঁশির শাহের পুত্র। ইনি 
১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৭ বর্ষকাল রাজত্ব 
করেন। বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত রাজ্য শাঁপন করিয়া তিনি 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রায় ৮ হাজার নিগ্রো ও 
আবিসিনিয়া-দেশীয় ক্রীতদাস আনাইয়! নিজ সেনাদল পরি- 
বন্ধিত ও সুশিক্ষিত করেন। স্থুশৃঙ্খলে ও প্রজাবর্গের হিত- 
সাধনপূর্ববক রাজ্য শাসন করিয়া ৮৭৯ হিঃ (১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ) 
তিনি দেহত্যাগ করেন। 

বর্ধবান, মধ্যভারতে ভীল এজেন্সীর এন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য। 
খান্দেশের উত্তরে নর্ম্দানদীর বামকুলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ 
১৩৬২ বর্গমাইল । এখানকার সর্দীরগণ উদয়পুরের শিশোদীয় 
রাজবংশসম্তৃত ৷ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাবে তীহারা এখানে আসিয়া 
রাজ্য স্থাপন করে । স্থানীয় প্রবাদ, ১১শ শতাব্দে নর্মদাকুলে 
আসিয়! তাহারা! বাস করেন। বর্তমীনরাজের উদ্ধতন ১৫শ 
পুরুষ পরশুরাম নিজ ভুজবলে মালবরাজ্য হইতে দিল্লীশ্বরের 
সেন! পরাজয় করিয়াছিলেন । অবশেষে তিনি ধৃত হইয়া দিল্লীতে 
গমন করেন এবং ইস্লাম্‌ ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি রাজ্যে 
ফিরিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু আর রাজাসনে উপবেশন 
করিলেন না। নিজ পুত্র ভীমসিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া 
লোকলজ্জার ভয়ে নীরবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। 
তাহার সমাধিস্তস্ত অবসগড়ে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ড ভগ্রদু্গ, শ্রীহীন নগর এবং জলনালীসমূহ এই 
রাজ্যের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে । বিগত শতাব্ে 
মহারাষ্্রপ্রবাহে এই রাজ্যের পূর্ববসমুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। 
১৮৬০ খুষ্টান্দে এ বংশীয় সর্দার যশোবস্ত সিংহের অক্ষমত। 
দেখিয়! ইংরাজরাজ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের শাঁসনকার্ধ্য 
পর্যালোচনা করেন। সেই সময় হইতে ১৮৮০ খুষ্টাব্ পর্য্যত্ত 
যশোবস্ত পুনরায় শাসনভার প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসরে তীহার 
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বর্ববান [ ৬৬৯ ] বর্ুর 
২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। ক্ষীণ ১৮ ১৩ মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা ইন্্রজিৎ রাজা হন। মালবের ভীল- 


সৈন্তের পরিপোষণ জন্য তাহাকে প্রতিবতসর ৪ হাজার হলিমুদ্রা 
দিতে হয়। সর্দারদিগের উপাঁধি রাণাঁ। তাহার! ইংরাঁজ- 
গবর্ষেন্টের নিকট ৯টী সম্মীনস্চক তোপ পাইয়া থাকেন। এই 
রাঁজ্যের অধিকাংশ স্থান সাতপুর পর্বতে সমাচ্ছন্ন | এখানে প্রায় 
৯৮৪ বর্গমাইল শালবন আছে। 

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্তরাজ্যের রাঁজধানী। নর্দার 
বামকুল হইতে ১ ক্রোশ দূরে স্থাপিত। এই নগরের চারিদিকে 
ছুই সাঁর প্রাচীর আছে এবং তদহির্ভীগে বিস্তৃত পরিখা । নগ- 
রের অদূরস্থ ভবনগজ পর্বতে কএকটী জৈনমন্দির আছে। 
প্রতিবংসর জানুয়ারী মাসে এ মন্দিরের পর্বোঁপলক্ষে 
মেলা হয়। 

বর্ববালা, পঞ্জাব প্রদেশের হিস্সার জেলার অন্তর্গত একটী তহ- 
সীল। ভূপরিমাঁণ ৫৮০ বর্গমাইল । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের সদর । এই নগ- 
রের চতুর্দিকৃস্থ ভগ্রাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে পূর্ববসমৃদ্ধির 
কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এখনও এখানে পূর্ব্ববৎ বাঁণিজ্য- 
আত বহিতেছে। সৈয়দগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী । 
ইহারাই পার্বন্তী ভূভাগের কর্তা । 

বন্াবর, পঞ্জাবের চম্বারাজোর অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
ইহা! বর্মপুরী নামে খ্যাত এবং ইরাবতী নদীর বুধিল শাখার বাম- 
কুলে অবস্থিত। এখানে তিনটা বন্ুপ্রাচীন মন্দিরের ভগ্মাব- 
শেষ দেখ! যায়। এ মন্দিরগুলি বৃক্ষসমাচ্ছাদিত হইয়াছে। 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে মণিমহেশ নামক শিবমূ্তি, এতভিন্ন 
গণেশ, ছুর্গী প্রভৃতি কএকটা মৃত্তি আছে। দ্বিতীয় মন্দিরে 
সিংহাসনোপরি বিষ্ণুর নরসিংহ মস্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তৃতীয়ে 
লক্ষণাদেবী অধিষ্ঠিত। শেষোক্ত মন্দিরটী বালবর্শাদেবের 
প্রপৌত্র মেরুবর্মদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্যতীত 
মেরুবন্মের প্রতিষ্ঠিত আর একটী গণেশমন্দির দেখা যায়। 

বন্ীয়ণ, গঙ্গার উত্তরদিক্স্থ একটা প্রাচীন নগর, হস্মানগঞ্জের 
নিকট ও গাজিপুরের বালিয়ানগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । 
বন্মীয়ণজীর মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। জনৈক 
ব্রাঙ্গণরমণী এই মন্দিরের পরিচারিকা নিযুক্তা আছেন। এই 
মন্দিরে একখানি শিলালিপি আছে। ডাঃ কনিংহাম্‌ শিলা- 
'লিপির সময় হইতেও উহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। এত- 
ভিন্ন বুশত বৌদ্ধ সঙ্বারামাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর 
হইয়া খাকে। | 

ববুর (ক্রী) বর্বউরচ,। ১ উদক। (নিঘণ্ট,) ২ ববুরকরৃক্ষ, 
বাবলাগাছ। 


১৬৮ 


হিমু ্‌ 


৬৭০ ] বল 


বর্ম €পুং) অগ্রভাগ, প্রাস্তদেশ | 

বর্ষ €পুং) দস্তপীঠ। “শাদং দত্তিবরকাং দস্তমূলৈমু্দং 
বন্বৈস্তেগান্” (শুক্লুষজুণ ২৫১) “বর্থৈ দগ্পীঠমুদং দেবতাং 
গ্রীণামি, বস্ব€ স্তাদদত্তপীঠিকা ( বেদদীপ ) 

বর্থ, ১দান। ২ব্ধ। ৩বিস্বৃতি। ৪ বাক্য। ভাদি আত্মনে” 


সক” সেট। লট, বর্থতে। লোট বর্হতাং। লিট, ববর্থ। লট. 


বহিষ্যতে। লুঙ অবহিষ্ট। 
বর্থ (ক্র) বর্ৃ-অচ। ১ ময়ুরপুচ্ছ। (অমর ) ২ পত্র। ৩ 
পরীবাঁর। ময়ুরপুচ্ছার্থে এই শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দেখা যায়। 
“ক্‌ং হরেদেষ বর্থ2৮ (বিক্রমোর্ক্ণী ) 
বহকেতু €পুং) বরং কেতুশ্চিহং বস্য । নবম মন্থর পুত্রভেদ। 
(মার্কতেয়পু* ৯৪ অণ) 
বর্থণ (ত্রি) বর-ল্যু। পত্র। (শব্দরত্রা” ) 
বর্ণ! (স্ত্রী) শক্রদিগের নিবর্য়িতা, শক্রহিংসক। “বর্হণাকতঃ 
পুরো হরিভ্যাংগখেক্‌ ২।৫৪।৩) বিহূ্ণা শত্রুণাং নিবর্হয়িতা” (সায়ণ) 
বহণাবৎ ত্রি) বর্থণা-মতুপ্‌, মস্ত ব। হিংসাধুক্ত, শত্রহিংসাযুক্ত | 
“প্রাচীনেন মনসা বর্ণাঁবতা” (খক্‌ ১1৫৪৫) “বর্ৃণাবতা 
নিবহ্য়তীতি বধকর্মস্থ পাঠাদ্বর্থণা শক্রণাং হিংসা, তদ্বতা” (সায়ণ) 
বহণাশ্ব পু) নিকুস্তের পুত্র রাজভেদ । 
বহভাঁর €পুং) বহ্সমূহ, ময়ূরের পুচ্ছরাশি। ( মেঘদূত ১৭২) 
বহস্‌ ক্রী) বর্থ-স্ততৌ-অস্থুন। কুশ আন্তরণ। (খক্‌ ১/১১৪।১০) 
বহিদ্‌ (পুং) বুংহয়তি বৃহি বৃদ্ধো ইসি, নলোপশ্চ। গ্রন্থিপর্ণ। 
বহিঃপুষ্প (রী) বহি্দাপ্তিস্তদ্যুক্তং পুষ্পমন্ত । গ্রন্থিপর্ণ। (ভান) 
বহিকু্থম (কী ) বহিবরযুক্ং কুন্গুমং যন্ত। গ্রন্থিপর্ণ। (শব্দচণ ) 
বহিণ (পুং) বরথমস্ত্স্তেতি বর্থ “ফলবর্হাভ্যামিনচত ইতি ইনচ, বা 
( বহুলমন্যাত্রাপি। উণ. ২।৪৯) ইতি ইনচ। মযুর। 
প্ছুন্দরিঃ শুভান্‌ গন্ধান্‌ পত্রশাকন্ত বহিণঃ। 
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকতারন্ত শল্যকঃ ॥৮ 
(ক্র) ১ তগর। ্‌ 
“কালানুসাধ্যং তগরং কুটিলং মধুরং মতম্‌। 
অপরং পিগুতগরং দত্তহস্তী চ বহিণম্‌॥” (ভাবপ্র” ) 
বহিণবাহন (পুং) বহিণো ময়ুরো বাহনং যস্ত । কার্তিকেয়। 
বহিধ্বজ| (ভ্ত্রী) বহাঁ ধবজো বাহনং যস্তাঃ। চণ্ডী । (ত্রিকাণ) 
বহিন্‌ (পুং) বহ-অস্ত্র্থে ইনি। ময়ূর । (অমর) ২ প্রাধা- 
পুত্র (ভারত ১।৬৫।৪৭ ) 
বহিপুষ্প (ক্রী ) বহি বর্হশালি পুষ্পং যন্ত । গ্রন্থপর্ণ। 
বহিযাঁন পু) বহী ময়ূরঃ যানং যন্ত। কান্তিকেয়, বর্ধিবাঁহন। 
বহিজ্যোতিস্‌ ( পুং) বহিষি যজ্ঞে জ্যোতিরস্য। বহ্ছি। (হেম) 
বহিমু' (পুং) বঙ্িরগলিমু্থং ষদ্য। দেবতা, অগ্নি দেবতাদিগের 


(মনত ১২৬৫) 


সুখ স্বরূপ, এইজন্য অগ্িতে হোম করিলে দেবগণ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকেন। 
বহিশুক্ষন্‌ €পুং) বহিঃ কুশঃ বলমস্য। বহি । (অমর) 
বহিসদ্‌ (পুং) বহিষি অগ্রৌ কুশাসনে বা সীদন্তি সদ-কিপ 
পিতৃগণবিশেষ, পিত্রধিষ্ঠাতব দেবগণ। পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির 
উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইলে প্রথমে ইহাদিগের উদ্দেশে তর্প্ধ 
করিয়া পরে পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। এই পিতৃগণেক্র 
উদ্দেশে কেহ কেহ বলেন, তিনবার তর্পণ করিতে হয়, আবাৰ্‌ 
কাহারও বা মত একবার তর্পণ করিতে হইবে। 
“অগ্রিস্বাত্তাংস্তথা সৌম্যান্‌ হবিগ্স্তস্তথোম্পান্‌। 
স্ুকাঁলিনে বহিষদ আজ্যপাঁংস্তপয়েত্ততঃ ॥” ( আহ্বিকতত্ব ) 
ৰ [ তর্পণশব্দ দেখ । ] 
২ পৃথুবংশজ হবিদ্ধানের পুত্র। ( ভা” 8২৪৮) বহিষি 
যজ্ঞে সীদতি। ৩ যজ্ঞস্থ। (খাক্‌ ২৩৩) 


 বহিষদ্‌ €পুং) বহিদ্-সদ-ক্িপ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুং। বহির্ষদ্‌ 


শব্দার্থ। 

বহিষ্ষ (ত্রি) ১ বালক নামক গন্ধদ্রব্য। ২ দর্ভযুক্ত। 

বহিক্কেশ (পুং) বহির্দীপ্তিরে কেশ ইব যস্ত । অগ্নি। 

বহিষ্ঠ (কী) বহিষি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক আন্বাম্বেতি যত্বং। ১ হীবের 
২ কুশস্থিত। (তরি) ওবৃদ্ধতম। “পরবে! দেবায়াগ্রয়ে বহিষ্ঠঃ* 
(খক্‌ ৩১৩।১) িহিষ্টং বুদ্ধতমং (সায়ণ ) | 

বহিম্মৎ ত্রি) ১ কুশযুক্ত। ২ জ্ঞযুক্ত যজমান।  “দস্তবে 
বহিম্মতে রন্ধয়!” ( খক্‌ ৯৫১৮) “বহিম্মতে বহিষ। যজ্ঞেন যুক্তায় 
জমানায়” (সায়ণ ) স্িয়াং ভীপ্‌। 

বহিষ্য (তরি) বহিষি দত্তং বহিষি হিতমিতি বা'যৎ। কুশোপরি 
প্রদত্ত পিগ্াদি। 

বর্হিঃষদ্‌ (পুং) বহিষদ। [ বহিষদ্‌ দেখ। ] 

ব্িগ্ঠ তরি) বহিষ্ঠ। (ভাগণ ৫1১৪।১৪) 

বহিস্‌ ক্লৌ) বর্হ-কর্ধণি-ইসি। ১ কুশ, যজীয়কুশ! “নিহোতা 
সৎসি বহির্ধি” (সামার্চিক ১।১।১৯) ২ দীপ্তি । ৩ অগ্নি। 

বল, ১ জীবন। ২ ধান্যাবরোধ। ভ্াদি" পরশ্মৈ সক সেট । 
বলতি। লোট্‌ বলতু । লিট্‌ ববাল, বেলতুঃ বেলুঃ॥ লুউ 
অব্লীৎ। লুট বলিষ্যতি। 

বল, ১দান। ২ বধ। ৩ নিরপণ। ভাদি উভ* সক" সেটু। 
লট বলতি-তে। লোট্‌ বলতু-তাং। লুঙ. অবালীৎ, অবলিষ্ট। 
লিট্‌ ববাঁল, বেলে । 

ল, জীবন। চুরাদি, উভয়” অক” সে্ট, মিৎ বটাদি। লট 

৫: -তে। লোটু ব্লয়তু-তাঁং। বলায়াঞ্চকার চক্রে। 
লুঙঅবীবলৎ-ত । 


বল [ ৬৭১ 1 বল 
১১১১১১১১১১১) 
বল (ক্লী) বলতে বিপক্ষান্‌ হ্তীতি বল-পচাদ্যচ্‌। ১ সৈন্য । গুপ্তভাবে থাকে এবং ইহা দ্বারা প্রাণরক্ষা হয়। প্রাণিদিগের 


“অপর্ষ্যাপ্তং তদম্মাকং বলং ভীক্মাভিরক্ষিতম্‌ । 
পর্য্যাপ্তাত্তিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥” ( গীতা ১১০) 
২ স্থৌল্য। ৩ সামর্থ্য । ইহার পর্য্যায়__দ্রবিণ, তর, সহ, 
শোধ্য, স্থামন্‌, শুন্স, শক্তি, পরাক্রম, প্রাণ, মহস্‌, শুম্মন্, 
উর্জস্। ( জটাঁধর ) বৈদিক পর্ধযায়__-ওজস্‌, পাঁজস্‌, শব, তর, 
তব, ত্বক্ষ, শর্ধ, বাধ, নৃম্ণ, তবিষী, শুন্ম, শুষ্, শষ, 
দক্ষ, বীঠ্ঠ্‌, চ্যৌত্ু, সহ, যহ, বধ, বর্গ, বৃজন, বৃক্‌, মজ্মনা, 
পৌৎস্যানি, ধর্ণসি, দ্রবিণ, স্তন্ত্রাস, শশ্বর । € বেদনিঘণ্ট, ) গর্ভ- 
স্থিত বালকের ৬ মাসে বল জন্মিয়া থাকে। (স্থুখবোধ ) 
ও গন্ধরস। ৫ রূপ। (মেদিনী) ৬ শুক্র। প্ধাতুনাং যৎপরং 
তেজস্তৎ খন্বোজস্তদেব বলমিত্যুচ্যতে” (স্ুশ্রুত ) ধাতুদিগের 
যে প্রধান তেজ, তাহাই ওজ বা বল। ৭ বপু, শরীর (জটাধর) 
৮ পল্লব। ( শব্দরত্রাবলী )৯ রক্ত। ( শব্দচণ ) বলমস্তাস্তীতি 
বল অর্শমাদিত্বাদচ্‌। (ত্রি) ১০ বলযুক্ত । ১১ কাঁক। ১২ বল- 
দেব, বলরাম। ১৩ বরুণবৃক্ষ। ১৪ স্থৌল্য। সদ্যোবলকর ও 
সদ্যোবলহর দ্রব্য-_ 
“সদ্যোবলকরাস্তরীণি বালাভ্যঙ্গং ভাজনম্‌। 
সদ্যোবলহরাস্ত্রীণি অধবানং মৈথুনং জরঃ॥৮ (বৈদ্যক) 
বালাস্ত্রীনিষেবন, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দন এবং উত্তম 
ভোজন এই তিনটা সদ্যোবলকর এবং অধবা ( অধিক ভ্রমণ ), 
মৈথুন ও জর এই তিনটা সন্যোবলহর। পূর্বোক্ত তিন বস্তু- 
'নিষেবণে বলবুদ্ধি এবং শেষোক্ত তিনটীতে বলক্ষয় হইয়া থাকে । 
পারিভাষিক বল-_ 
“বিদ্যাভিজনমিত্রাণি বুদ্ধিসত্থধনানি চ। 
তপঃসহায়বীধ্যাণি দৈবঞ্চ দশমং বলম্‌ ॥” ( ভার” আপদ্বন্মন ) 
বিদ্যা, অভিজন, মিত্র, বৃদ্ধি, সত্ব, ধন, তপঃ, সহায়, বীর্ষ্য 
ও দৈব এই দশটী বল। যাহার এই সকল আছে, তিনি দশবিধ 
বলসম্পন্ন | তাহাকে সর্ব্ববলে বলীয়্ান্‌ বলা যাইতে পারে। 
স্এ্ুতে বলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
“রসাদিশুক্রপত্যন্তং পুষ্টধাতুনিমিত্তকম্‌। 
চেষ্টান্থ পাটবং যত্ত, বলং তদভিবীয়তে ॥” (স্থশ্রুত ২৫ অ) 
রস হইতে শুক্র পর্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজোভাগ, 
তাহাকে ওজঃ কহে। আমুর্ধেদ-শাস্ত্রের মতে এই ওজই বল 
নামে অভিহিত। বল থাকিলে মাংস দৃঢ় এবং পুষ্ট হয়। সকল 
কার্যে উৎসাহ, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্নভাবে থাঁকে, বাহ্‌ 
ও অভ্যন্তরস্থ সকল ইন্জরিয় অবাধে স্ব স্ব কাঁ্য নির্ব্বাহ করে। 
শরীরস্থ ওজঃ বা বল সোমগুণবিশিষ্ট, স্গিপ্ণ, শ্বেতবর্ণ, 
শীতল, স্থির, সরস, মুছ এবং স্ুগন্ধবিশিষ্ট । ইহা শরীরমধ্যে 


: দেহের সকল অবয়বে ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । ইহার অভাবে 


শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃস্ত হয়, 
তাহাই ওজঃ বা বল। মানপিক ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, 
শোক, একাগ্রচিত্ততা, শ্রম ও ক্ষুধা, এই সকল কাঁরণে সেই বলের 
ক্ষয় হয়। বলক্ষয় হইলে প্রাণিগণের তেজংক্ষয় হইয়া থাকে । 

এই ওজঃ বা বলের বিশ্রংসা ( অপ্রসন্নতা ), বিকৃতি, অথবা 
ক্ষয় হইলে যেরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে যে, সন্ধিস্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, 
বাত, পিত্ত ও শ্রেম্মার প্রকোপ এবং ক্রিয়ার নিরোধ অর্থাৎ 
শারীরিক ক্রিয়ার অভাব হয়। বল ব্যাপন্ন হইলে শরীরের স্তব্ধতা 
ও ভার, বায়ুজন্য শোফ, বর্ণের বিভিন্নতা, গ্লানি, তন্দা 'ও নিদ্রা 
এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে ।: বলক্ষয় হইলে মুক্ছা, মাংসক্ষয়, 
মোহ, প্রলাপ এবং মৃত্যুও হইয়া থাঁকে | 

বলের তিন প্রকার দৌষ,__ব্যাঁপৎ, বিশ্রংস! ও ক্ষয় । শরীরের 
শিথিলতা, অবসন্নতা ও শ্রাস্তি, বাযু, পিত্ত ও কফের বিরুতি 
এবং শরীরের ইন্দ্রিয়কাধ্য স্বভাবতঃ যে পরিমাঁণে হইয়া থাকে, 
সেই পরিমাণে না হওয়! )১--বলের বিঅ্ংসা হইলে এই সকল 
ঘটিয়া থাকে । শরীরের ভার, স্তব্ধতা, এবং গ্লানি, শারীরিক 
বর্ণের বিভিন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং বায়ুজন্য শোঁফ, বল ব্যাপন্ন 
হইলে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে । বলের ক্ষয় হইলে 
মুচ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞান এই সকল লক্ষণ 
এবং পুর্কবোক্ত সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু পর্য্যস্তও ঘটয়া থাকে। 
বলের বিঅংসা৷ এবং ব্যাঁপদ হইলে নানাপ্রকার অবিরুদ্ধ প্রতি- 
কারের দ্বারা তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে। অর্থাৎ 
যে প্রতীকার দ্বারা শরীরে অন্য কোন দোষ বৃদ্ধি না হইয়া 
বল রক্ষা হয়, তাহাই এস্থলে অবিরুদ্ধ ক্রিয়ার তাৎপর্য । 
€ সুশ্রত সুত্রস্থাণ ২৫ অ?) 

ভাবপ্রকাশমতে বলের লক্ষণ__-রস হইতে শুক্র পর্য্য্ত 
পুষ্টিহেতু সমস্ত কার্যে পটুতা হইলে তাহাকে বল কহে । 

বলক্ষয়ের কারণ_-অভিঘাত, ভয়, ক্রোধ, চিন্তা, পরিশ্রম, 
ধাতুক্ষর এবং শোক এই সকল কারণে মানবগণের বলক্ষয় হয়। 

বলক্ষয়ের লক্ষণ__দেহের গুরুতা ও স্তব্ধতা, মুখন্নান, শরীরের 
বিবর্ণতা, তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য এবং 'বাতজন্ত শোথ, এই সকল 
লক্ষণ উপস্থিত হইলে বলক্ষষ হইয়াছে, জানিতে হইবে। 

বলবৃদ্ধির হেতু--ষে দ্রব্যদ্বারা দোষ ও অগ্নির সমতা হইয়া 
ধাতুপুষ্টি হয়, সেই দ্রব্য সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হ্য়। দোষ, 
ধাতু, ও মল ইহাদের মধ্যে কোন একটা ক্ষয় হইলে যে প্রকার 
আহার দ্বার সেই ক্ষয়টার পুরণ হয়, ক্ষীণ অবস্থায় সেই- 


বল [ ৬৭২ ] 


প্রকার আহারেই লোকের অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণব্যক্তির 
যে যে প্রকার আহার করিতে আকাজ্া হয়, সেই সেই 
প্রকার আহার প্রাপ্ত হইলেই তাহার শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত 
অংশের পুরণ হয়। তখন স্বাভাবিকই বলের বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। রসের ন্যুনাধিক্যবশতঃই শরীর রুশ বা স্থুল হইয়! 
থাকে । কৃশতা বা স্থলতা উভয়ই নিন্দনীয়। ব্রন্গচর্ধ্য, 
ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন সর্বদা বিধেয়। পুষ্টিকর ও 
ক্ষীণকর উভয়বিধ দ্রব্যের আহার করিলে শরীরে অন্নরস 
সধশলিত হইয়া সকল ধাতুকে সমানভাবে পোষণ করে। 
শরীরে সকল ধাতু সমানভাবে জন্মিলে শরীর স্থুল বা কশ 
না হইয়া! মধ্যমভাবে থাকে, সকলকার্য্ে সমর্থ হয়; ক্ষুধা, 
পিপাসা, শীতল, উষ্খ, বর্ষা ও রৌদ্র সম্থ করিতে পারে এবং 
বলবান্‌ হয়। শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মল ইহাঁদিগের কোন 
নিরূপিত পরিমাণ নাই । স্ুতরাং শরীরে ইহারা সমানভাবে 
আছে কি না, তাহা! অন্ত কাঁরণ দ্বার! নির্ণয় করা যায় না। 
শরীর যখন সুস্থ অবস্থায় থাকে, তখনই সেই শরীরের দৌষ ও 
ধাতু প্রভৃতি সমান আছে বলিয়! স্থির করিতে হইবে। শরী- 
রের ইন্দ্রিয় সকল অপ্রসন্নভাবে থাকিলে বলের হাঁস হইয়াছে 
জানিতে হইবে। শরীরে বল, দোষ ও ধাতু সমানভাবে 
থাকিলে মন, অন্তঃকরণধুত্তি ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন থাকে । 
(ভাবপ্র” ও সুশ্রুত ) 
মানবদিগের যতপ্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে দৈবব্লই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানৰ দৈববলে বলীয়ান্‌ হইলে তাহাদ্বারা 
বহুবিধ ছুঃসাধ্য কর্মও সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে গণেশখণ্ডে লিখিত আছে__ 
“অবলম্ত বলং রাজা বাঁলস্ত রুদিতং বলম্‌। 
বলং মূর্স্ত মৌনন্ত তস্করস্তানৃতং বলম্‌॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুণ গণেশখ” ৩৫ অঃ) 
যাহারা বলহীন, রাজাই তাহাদের বল, বালকের বল 
রোদন, মূর্খের ধল মৌন এবং তস্করের বল একমাত্র মিথ্যা । 
এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের বল যুদ্ধ, বৈশ্তের বাণিজ্য, ভিক্ষুকের 
ভিক্ষা, শৃদ্রের বিপ্রসেবন, বৈষ্ণবের হরিভক্তি এবং হধির প্রতি 
দাস্ত, খলদিগের হিংসা, তপস্বীর তপন্তা, বেম্তা্িগের বেশ 
অর্থাৎ সাজসজ্জা, স্ত্রীদিগের যৌবন, সাধুদিগের সত্য ও পণ্ডিত- 


৯1৪৫।৪২ ) ১৮ রামপুত্র কুশের বংশে জাত পরিযাত্রের পুত্র- 
বিশেষ। (ভাগ” ৯১২২) ১৯ ধনায়ুর পুত্রবিশেষ। 
(ভারত ১৬৫৩৩ )২০ মেঘ। (নিঘণ্ট,) ২১ দৈত্যবিশেষ। 

দেবীপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে--পুর্ববকালে 
ব্ল নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ইন্দ্র চন্রর 
প্রভৃতি অমরগণ এবং ক্ষ ও গন্ধবগণ তাহাকে ভয় করিত। 
এই অস্থ্র দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রের 
সিংহাসন অধিকার করে এবং মহাঁবিষধর নাগেন্দ্রদিগকে 
বলপুর্বক সতত আজ্ঞাবহ ও গরুড়কে ভূত্য করিয়! ব্রহ্মার 
সহিত স্বর্গবাসী দেবগণকে বর্গ হইতে দূরীরুত ও শতবৎসর 
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পাতালতলে বাস করাইয়াছিল। দেব্গণ 
এইরূপে নিপীড়িত হইয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন, বৃহস্পতির 
পরামর্শ পাইয়া পরে তাহারা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। বিষ 
তাহাদিগকে বলেন, হে দেবগণ ! মহাবল বল অতিশয় নীতি- 
পর্রায়ণ, ধার্মিক ও যুদ্ধে অজেয়, তাহাকে পরাজয় ব৷ বিনাশ কর! 
বড় সহজ নহে। এই কথা বলিয়া তিনি মহামায়াকে শরণ 
করেন। মহামায়ার মোহিনীবিদ্ঠায়্ বিষ্ণু বুদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়! 


বেদপাঠ করিতে করিতে বলাস্থরের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত 


হইলেন। বিষুণ মোহিনীমন্ত্রজপ করিয়! বলাস্থুরকে কহিলেন, 
“আমি কশ্তপপুত্র, দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন, খধিগণ 
ইন্দরাদি দেবতার সহিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি সেই যজ্ঞ 
নিম্পাদনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহাতে এ যজ্ঞ 
সম্পন্ন হয়, এরূপ বস্ত দান করুন|” বলাস্থুর এই কথা শুনিয়! 
এইরূপ প্রতিশ্রুত হইল যে, যজ্ঞ সমাধা করিতে আপনার ষে 
কোন বস্ত প্রয়োজন, বলিতে কি আমি নিজের জীবন 
পর্যন্ত দরিয়াও উহ সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। দ্বিজরূপী 
বিষুট তখন সময় বুঝিয়া বলিলেন, তোমার শরীর দ্বারাই এঁ যজ্ঞ 
সমাধা হইবে । অতএব তোমার এঁ শরীর আমি প্রার্থনা করি। 
এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্তুদর্শনচক্রে তাহার মস্তক ছেদন 
করিলেন। তখন দানব তাহার ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিল। বলাম্থরের অক্গপ্রত্যঙ্গ 
হইতে জগতে হীরক ও তেজোময় পদ্মরাঁগাঁদি রত্ব সকল উৎ- 
পন্ন হইল এবং সংপাত্রে প্রদান হেতু তাহার শরীর রত্বাকর 
হইল। ( দেবীপু* ৫৭ অঃ ) ৰ 


বলকন্দ ( পুং) যালাকন্দ। (রাজনি? ) 
বলকর (ত্রি) করোতীতি করঃ, বলম্ত করঃ। ১ বলজনক, 
যাহাতে বলবৃদধি হয়। (ক্লী)২ অস্থি। ( বৈদ্যকনি”) 
বলকৃৎ (তরি) বলং করোতি কৃ-কিপ্‌ঠ তুক্‌চ। বলকারক। | 
। বলক্ষ (পুং) ব্লতেঃ কিপ্‌ বলং অক্ষত্যন্মিন্‌ঘ4$ বলক্ষ ইতি... 


দিগের বিদ্াই একমাত্র বল ইত্যাদ্ি। এইরূপ প্রত্যেকেরই 

বলের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত 
হইল না। (পুং) ১৫ কাক। ১৬ বলরাম, বলদেব। 

[ বলদেব দেখ । ] 

১৭ বায়ু কর্তৃক প্রদত্ত কাত্তিকেম্ের অন্ুচরভেদ। (ভারত 


তি 


[ ৬৭৩] 


শন 


বলদেৰ বিদ্যাভূষণ 


কষ-সংযোগবান্‌ রায়মুকুট, অবলক্ষতে ইতি বলক্ষঃ ঘএঞ্‌ 
অকারলোপঃ, ইতি স্থাম্যাদয়ঃ এতম্মতে অন্তঃস্থবকারাদিঃ 
ধব্লশুক্লবর্ণ।  "দ্বিরদদন্তবলক্ষমলক্ষতস্ষ,রিতভূঙ্গমৃগচ্ছবিকে- 
তকম্‌॥” (মাঘ ৬৩৪) (ত্রি)২ বলযুক্ত। 
বুলখিন্‌ (ত্তি ) বাহলীক-দেশাগত। 
বলগুণ্ত (ত্ত্রী) বৌদ্ধ রমণীভেদ। ( ললিতবি” ) 
বলচক্র (ক্রী) ১ সৈ্যব্যহ । ২ রাজদণগ্ড। 
বলচক্রবর্ভিন্‌ (পুং ) সম্রাট, রাজরাজেশ্বর। 
বলজ (ক্রী) বলকৃতসাহসযুদ্ধা্দিকাৎ জায়তে ব্ল-জন-ড। 
১ ক্ষেত্র। ২ পুরদ্ধার। ৩ শম্ত। ৪ ধান্যরাশি। ( বৈজয়ন্তী ) 
দত্বং সমীরণ ইব প্রতীক্ষিত কর্ষকেণ বলজান্‌ পুপুষতা 1” 
(মাঘ ১৪।৭ ) ৫ যুদ্ধ। ( মেদিনী )(ত্রি)৬ বলজন্। 
বলজ। (ত্ত্রী) বলজ-টাপ্‌্। ১ বরযোষা। ২ যুথ্বী, জু'ইফুল। 
আরবীয় মল্লিকা । ( মেদিনী ) 
বলদ (পুং) বলং দ্দাতীতি দা-ক। ১ জীবক। (রাজনি” ) 
২ হোমাগ্রি, হোম করিবার সময় কাধ্যবিশেষে অগ্নির ভিন্ন 
ভিন্ন নাম হইয়াছে । পোঁষ্টিক কর্মে অগ্নির নাম “বল” । 
এই বলদ নামেই অগ্নির হোম করিতে হয়। পৌঁষ্টিকে বলদঃ 
স্থৃতঃ” ( তিথিতত্ব ) ৩ বৃষভ, ষাঁড়। 
 “অন্তেছ্যঃ প্রণয়ক্রীড়াব্যাজাচ্চ মম সুত্রকম্‌। 
গলেহবধনাদহং দাত্তস্তৎক্ষণং বলদোইভবম্‌ ॥% 
( কথাসরিৎ” ৩৭১৫৩ ) 
৪ বলদাতা। ৫ পর্পটক, চলিত ক্ষেৎপাপড়া । ( রাজনি” ) 
৬ জীব্ক। ( বৈদ্যকনি” ) 
বলদ (ত্ত্রী) বলদ-টাপ। অশ্বগন্ধা । 
“গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া | 
বরাহকর্ণী বরদা বলদ! কুষ্ঠগন্ধিনী ॥” ( ভাবপ্রণ পূর্বথণ ) 
বলদীনতা| (স্ত্রী) বলশ্ত দ্রীনতা। গ্লানি। (হেম) 
বলদেব (পুং) বলেন দীব্যতীতি দ্িব-অচ্‌। বলরাম। 
_ পর্যায়--বলভত্র, প্রলম্বপ্ন, অচ্যুতাগ্রজ, রেবতীরমণ, রাম, কাম- 
পাল, হলাযুধ, নীলাম্বর, রৌহিণেয়, তালাঙ্ক, মুষলী, হলী, 
সন্কর্ষণ, সীরপাণি, কালিন্দীভেদন, বল, কক্সিদর্প, মধুপ্রিয়, 
হলধর, হলভূৎ, হালভূৎ, সৌনন্দী, গুপ্তবর, সর্তক, বলী। 
“তদ্গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ 1” ভাগ” ৯৩1৩৩ ) 
ব্লদেব অনন্তদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি 
শেষাবতার বলিয়া! প্রসিদ্ধ । | 
“শেষাস্তাংশস্ত নাগস্ত বলদেবো মহাবলঃ।” (ভারত ১।৬৭।১৫১) 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে--গোকুলে রোহিণী নামে বস্থ- 


তখন মহামায়া! এই গর্ভ কংসের ভয়ে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন 


করেন। এইরূপে গর্ভসন্বর্ষণজন্য এ গর্ভে যে পুত্র হয়, এ পুত্র 
সঙ্কর্ষণ নাঁমে খ্যাত হইয়াছিল। এই জন্যই বলদেবের নাম 
সঙ্কর্ষণ হয়। ( বিষুঃপু* ৫1২ অঃ) ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে নাম- 
নিরুক্তি স্থানে লিখিত আছে, গর্ভ সঙ্কর্ষণজন্য সক্কর্ষণ, বেদে 
ইহার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত, বলোদ্রেক হেতু বলদেব, হল- 
ধারণজন্য হলী, নীলবাঁস পরি. ন করেন বলিয়া শিতিবাস, ইহার 
মুষল অস্ত্র আছে বলিয়! মুষলী, রবতী পত়ী বলিয়। রেবতীরমণ, 
ও রোহিণীর গর্ভসন্তৃত বলিয়া রৌহিণেয় নাম হইয়াছিল । 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু" শ্রীরুষ্ণজন্মখণ ১৩ অঃ) 
নন্দালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গোঁকুলে মহামুনি গর্শ 
আসিয়া ইহার নামকরণ করেন। ইনি নন্দালয়ে কৃষ্ণের 
সহিত একত্র বদ্ধিত হন। পরে অক্র,র আসিলে বলরাম কৃষ্ণের 
সহিত মথুরায় আসিয়! কংসকে ধ্বংস করিয়া তথায় অবস্থান 
এবং সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। রেবতীর 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। যছুকুল ধ্বংস হইবার সময় ইনি 
যোগাঁসনে উপবেশন করিলে ইহার ব্দনবিবর হইতে রক্তবর্ণ 
সহস্র মুখধারী এক বৃহদাঁকার শ্বেতসর্প বিনির্গত হইয়! সমুদ্রে 
গমন করে, তখন বলরামের শরীর প্রাণশূন্য হয়। কুরুকুলপতি 
দূর্যোধন ইহার শিষ্য ছিলেন। [ কৃষ্ণ দেখ । ] 
বলদেবের পূজা করিতে হইলে এই ধ্যান করিতে হয়। যথা-_ 
“বলদেবং দ্বিবানুঞ্চ শঙ্ঘকুনদেন্দুসন্নিভম্‌ 
বামে হলাযুধধরং মুষলং দক্ষিণে করে । 
হাঁলালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবস্তং ম্মরেৎ পরম্‌ ॥৮ অপর ধ্যান-_ 
“অন্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দনসংজ্ঞকে । 
তত্রাধস্তাৎ স্বর্ণ গীঠে বিচিত্রে মণিমওপে ॥ 
তন্মধ্যে মণিমাণিক্য-দিব্যসিংহাসনোজ্ছজলে । 
তত্রোপরি চ রেবত্যা সন্কর্ষণহলায়ুধম্‌। 
ঈশ্বরস্তাভয়ানস্তমতিন্ গুণরূপিণম্‌। 
শুদ্ধস্ষটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বজদলেক্ষণম্‌ ॥ 
নীলচেলধরং মিদ্ধং দিব্যগন্ধান্থুলেপনম্‌। 
কুগুলাশ্রিষ্টসদ্গণ্ড দিব্যভূষণাম্বরশ্রজম্‌ ॥ 
মধুপানে সদাসক্তং সদাঘৃর্ণিতলোচনম্‌। 
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা ম্মরেৎ॥” ( পূজাপদ্ধতি ) 
২ বায়ু। (মেদিনী ) 
বলদেবপত্ভন (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত সমুদ্রতীরবর্তী নগর | 
“ব্লদেবপত্তনং দণ্ডকাবনতিমিঙ্গিলাশনাভদ্রাঃ |” (বুহৎসণ ১৪১৫) 
বলদেব বিদ্যাভূষণ, বঙ্গদেশীয় একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ প্ডিত। 


|. দেবের আর এক পত্বী ছিল। দেবকীর যখন সপ্তমগর্ভ হয়, : কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন । বৈষ্ণব 
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বলদেব বিদ্যাভূষণ 


দর্শনাদিতে ইহার সমকক্ষ পণ্ডিত তখকানে ক্হে ছিল না। 
“ষিনি তর্কে পরাভূত করিবেন, তাহারই শিষ্য হইব ।” শ্রই 
পণ করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং বঙ্গ, মিথিলা, 
কাশী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অনেক পণ্ডিতকে বিচারে 
পরাস্ত করেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বুন্াবনে 
উপস্থিত হইলেন, তথায় প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
সহিত ভক্তিশান্ত্রের বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন ও তাহার নিকট ভক্তিগ্রস্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
তীক্ষ প্রতিভাবলে অত্যব্নকালেই তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হই- 
লেন । এই সময়ে জয়পুর রাজধানীতে একটী গোলযোগ উপস্থিত 
হয়। জয়পুরে যে গোবিন্দজির মূর্তি আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই 
তাহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কএকটী শাঙ্কর সন্ন্যাসী 
রাজাকে এইরূপ বুঝাইয়া বলে যে, শঙ্করের শারীরকভাষ্য ব্যতীত 


রামান্ুজ, মধ্বাচাধ্য, বিুস্বামী ও নিম্বাদিত্য এই চারিসঞ্প্রদায়েই | 
বেদান্তদর্শনের চারিখানি ভাষ্য আছে; কিন্তু চৈতন্যদেবের মত : 


এই ভাব্যগুলির অন্তর্গত নহে, অথচ তন্মতের পৃথক ভাষ্য 
নাই ; অতএব ইহারা অসম্প্রদায়ী। অসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ 
গোৌবিন্দজীর সেবাধিকারী হইতে পারে না । 

রাজা এ বিষয়ে সত্যাসত্য নিদ্ধারণার্থ এক সাধুসভা! আহ্বান 
করিলেন। পশ্চিম! অনেক উদাসীন পঞ্ডিত সমবেত হইলেন, 
বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও গেলেন। বিচার আরম্ত হইল, 
বাঙ্গীলীগণের পক্ষে বলদেব বলিলেন, “কে বলে আমাদের 
ভাষ্য ,নাই, ্ীমত্তাগবতই বেদাস্তের ভাম্যস্বন্ূপ। গগায়ত্রী- 
ভাব্যরূপোহসৌ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ, ইত্যাদি বাক্য তাহার 
প্রমাণ ; মহাপ্রভৃও ইহাই বলিয়াছেন। মহাপ্রভু সার্ধভৌমকে 
যে বৈয়াসিক ভাষ্যদ্বারা পরাস্ত করেন, ইহাই প্রকৃত পক্ষে 
চৈতন্যসম্মত ভাষ্য । ষট্সন্দর্ভীদিতে তাহাই নিবদ্ধ হইয়াছে ।» 
এই বলিয়া তিনি শীঙ্করিক পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন ও তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। তাহাকে নিরস্ত 


করিবার অভিপ্রায়ে শঙ্কর পণ্ডিতগণ এই ভাব্য কোন্‌ 


সম্প্রদায়ের অনুগত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “ইহা 
শ্রীচৈতন্যভাষ্যান্থগত।৮ বস্ততঃ ষট্সন্দর্ভাদি ভিন্ন মহা প্রতুকৃত 
পৃথক্‌ ভাষ্য ছিল না, ইহা তিনি পুর্কেই বলিয়াছেন । 

. হিন্ুস্থানী পণ্তিতগণ তাহাকে কৌশলে জব করিবার জন্য 
সে ভাষ্য দেখিতে চাহিলে তিনিও দেখাইতে সম্মত হইলেন। 
সেদিনের জন্য সভা ভঙ্গ হইল। 

ভাষ্য ত নাই, কি দেখাইবেন ? তখন তিনি একথানি নৃতন 
ভাষ্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। এ কঠিন কার্য কি 
তিনি পারিবেন? এছুস্তর সাগর কি পার হইবেন? তিনি 


[ ৬৭৪. 1. বলদেৰসিংহ 


প্রীগোবিন্বজির গং কারণ সান নি তাঁহার ৮, গা | 


দেশে পড়িয়া রহিলেন। : একদিন গেল, ছুইদিন- গেল, তৃতীয় 
দিবসে তিনি ভাষ্য রচনা করিতে দেবতার প্রত্যাদেশ পাইলেন। 
(কথিত আছে, বলদেব মন্দিরমধ্য হইতে স্পষ্ট “কুরুকুরু”” 
এই শব্দ শুনিতে পান।) প্রত্যাদেশ পাইয়! হৃষ্টমনে বলদের 
ভাষ্যরচনে প্রবৃত্ত ও শীঘ্রই কৃতকার্ষ্য হইলেন । গোবিন্দদেবের 
আদেশে রচিত বলিয়া এই ভাষ্যের নাম “শ্ীগোবিন্দভা ষ্্য” 
হইল। গোবিন্দজির আদেশের কথা বলদেব্‌ ভাষ্যশেষে এই- 
রূপ লিখিয়াছেন-_«বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্তে 
তেন যো মামুদারঃ শ্রাগোবিন্দঃ স্বপ্রনির্দিষ্টভাষ্যো রাধাব ন্ধু- 
বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ ॥৮--€ গো” ভা) 

যখানময়ে ভাষ্য প্রকাশ্য সভায় প্রদর্লিত হইল. এবং সেই 
সঙ্গে জয়পুর ও বৃন্দীবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণরবুন্দের আধিপত্য চির- 
প্রতিষ্ঠ হইল। শারীরিক ভাষ্যের স্তায়, এই ভাষ্যে সর্বত্র 
শ্রুতিপ্রমাণের প্রাধান্ত দেখা যায়, অন্তান্ত ভাষ্যের ন্যায় পুরাগ 
প্রমাণের প্রাচুর্য নাই। 

বলদেব নিয়লিখিত দার্শনিক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন-__ 

১ গোবিন্দভাষা, ২ স্ুক্ভাঘ্য ( গোবিন্মভাষ্যের টীক। ), 
৩ সিদ্ধান্তরত্ব বা ভাষ্যগীঠক, ৪ প্রমেয়রত্রাবলী ও কান্তিমাল!- 
টাকা, ৫ বেদান্তস্যমন্তক, ৬ গীতাভূষণভাষ্য, ৭ দশোপনিযন্তাষ্য, 
৮ সহজ্রনামভাষ্য, ৯ স্তবমালাভাষ্য, ১০ সারঙ্গ র্ঈগদা। ( লঘু 
ভাগবতামুতের টীকা ) 

ব্লদেব বুন্দীবনেই দেহত্যাগ করেন, অন্যাপি সেখানে 

তাহার সমাধি আছে। 


বলদেব, উঃ পঃ প্রদেশের মধুঝা জেলার অন্তর্থত গা ক্ষুদ্র 


নগর । অক্ষাণ ২৭ ২৪ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭* ৫২পুঃ। 
এই নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী দেবমন্দির ও তাহার সম্মুখ- 
দিকে ক্ষীরসমুদ্র নামে একটা পুণ্যসলিলা পুষ্ষরিণী আছে। 
দেবমৃত্ডিদর্শন ও দীর্ধিকায় স্সানার্থ এখানে অনেক তীর্ঘযাত্রী 
আসিয়া থাকে । প্রতিবংসর এখানে ছুইটী মেল! হয় । 


বলদেব, শৃঙ্গীরহার নামক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা, কেশবের পুত্র । 
বলদেবক্ষেত্র, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা তীর্ঘস্থান। তুলসীক্ষেত্র 


নামেও পরিচিত । এই পবিত্র স্থান কটকজেলাস্থ বর্তমান 
কেন্দ্রপাড়ার অন্ততুর্ত। উড়িষ্যার বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা 
অতি পুণ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। তুলসীক্ষেত্রমাহাত্ম্ে এই স্থানের 
দেবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 


বলদেবসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় একজন মহারাজ ॥ রাজ! 


রণজিতের পুত্র এবং রাজা রণবীরের কনিষ্ঠ । ১৮২৪ খুষ্টাবে 
তিনি নিজপুত্র বলবস্তের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্ত ইংরাজের 


বলভদ্রে 


[ ৬৭৫] 


বলভী 


সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খুষ্টাবে. তাহার 
মৃত্যু হয় । যথুরার নিকটবর্তী গোবর্ধন নামক স্থানে স্তাহাদের 
উস ভ্রাতার সমাধিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। 
বলদেবা! (স্ত্রী ) ত্রায়মাণৌষধি। (মেদিনী ) 
বলনিগ্রহ (পুং) বলম্ত নিগ্রহঃ যষ্ঠীতৎ। বলক্ষপ্ন। ক্ষমতাহ্াস। 
বলন্দ, ছোটনাগপুর্রবাপী একটী আদিম জাতি। ইহারা 
কৃষিজীবী এবং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ ইহার! 
ভক্ত-বলন্দ নামক গৌড় জাতির অন্যতম শাখা । ইহাদের 
মধ্যে হিন্দু ক্রিয়াকর্ম ব্যতীত কোন পার্বতীয় দেবদেবী পৃজার 
পরিচয় পাওয়া! যায় না। কোরিয়া রাজবংশের ইতিহাস 
পাঠে জানা যায় যে, একদিন বলন্দগণ বিশেষ পরাক্রমশালী 
ছিল। গৌড় ও ক্রোঞ্চ নামক কোল জাতির 'উপযুপরি 
আক্রমণে বলন্দ-রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত হয় । 
বলন্ধরা! (ত্ত্রী ) ভীমসেনের পত্বী। (মহাভা” আদি” ) 
বলপতি €পুং) প্রধান সেনাপতি । ইন্দ্রের নামান্তর । 
বলপ্রদ্ (ত্রি) বলং প্রদর্দাতি দাঁক। বলদায়ক, বলবৃদ্ধিকর। 
বলপাণ্ুকর (পুং ) কুন্বৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি” ) 
বলপুচ্ছক (পুং) কাক। ( বৈদ্যকনি? ) 
বলপুষ্ঠক ( পুং) রোহিতমতত্ত। (বৈদ্যকনি”) 
বলপ্রসু ( স্ত্রী) প্রস্থতে ইতি প্রন্থর্জননী বলস্য বলদেবস্য প্রন্থ- 
জননী । রোহিণী, বলরাঁমের মাঁতা। ( শবরত্া” ) 
বলভ (পুং) বিষধর কীট । 
বলভদ্্রে (পুং) বলং ভদ্রং শ্রেষ্টমস্য বা বলমস্যান্তীতি অর্শ: 
আদিত্বাদচ্‌, বলো বলবানপি ভদ্রঃ সৌম্যঃ। ১ বলদেব, অনস্ত। 
২ বলশালী। (হেম) ৩ লোধু। ৪ গবয়। (রাজনি) 
« বিঞ্চপুজনোক্ত অষ্টদল পদ্মস্থ যোগিবিশেষ। বিষ্ণু প্রভৃতি 
পুজা অষ্টদলপন্ম নিম্মাণ করিয়া তাহাতে যোগীদিগের পুজা 
করিতে হয়। এরূপে পুজা না করিলে কোন ফল হয় না। 
“সর্বত্র মণ্ডলং কাধ্যং বাস্থুদেবস্য পূজনে। 
_ এরবমেৰ নৃপশ্রেষ্ঠ ! নিক্ষলং চান্যথেতরৎ ॥ 
বলভদ্রশ্চ কামশ্চ অনিরুত্বস্তছু্তবঃ | 
নারায়ণ্তথা ব্রহ্মা বিষুঃ যষ্ঠঃ প্রকীন্তিতঃ ॥” (কালি? পু” ৮২ অণ্) 

৬ পর্বতবিশেষ ৷ ( ভাগ” ৫২০।২৬ ) ৭ ক্ষুদ্র কদম্ব বৃক্ষ । 

বলভদ্রে, এই নামে কএকজন গ্রস্থকারের নাম পাওয়া যায় ॥ 

১ অদুততরঙ্গিণী প্রণেতা, ২ আহ্িক্রচয়িতা, ৩ কালী- 
তত্বামূততন্ত্রপ্রণয়নকার । ৪ চেতদিংহবিলাসপ্রণেতা ৷ ৫ জাতক- 
চন্দ্রিকা, বৃহজ্জাতকের নষ্টজাতকাধ্যা়টাকা ও হোরারত্বরচয়িতা । 
ভট্টোৎপল বুহত্সংহিতাটীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
৬ নবরত্রধাতুবিবাদ গ্রণেতা । ৭ মহাকদ্রন্যাসপদ্ধতিরচয়িতা। 


৮ যোগশতকমকঙ্কলয়িত! | ৯ রামগীতাবৃত্তিপ্রণেতা ॥ ১০ শক্তিবাঁদ- 
 টীকারচয়িতা। ১১ মহানাট কদীপিকা প্রণেতা । ইনি কাশী- 
নাথের পুত্র ও কৃষ্ণদত্তের পৌত্র। ১৫৬২ খুষ্টাব্ধে উক্ত 
গ্রন্থ রচনা করেন। ১২ হায়নরত্র ও ১৬৫৪ খুষ্টার্ষে হোঁরারত্ব- 
রচয়িতা। ইনি দামোদরের পুত্র ও হরিরামের ভ্রাতা । 
মকরন্দটাকা ও ভাস্করাচাধ্যক্কৃত, বীজগণিতের একখানি 
টিপ্লনীও ইনি প্রণয়ন করেন। ১৩ পত্রপ্রকাশরচয়িতা | 
মহারুদ্রপদ্ধতি প্রণেতা । ১৫ বাঁলবোধিনী নামে ভাম্বতী- 
টীকাপ্রণেতা, বসন্তের পুত্র ও বিমলাকরের পৌত্র, ইনি 
১৫৪৪ খুষ্টাব্বে উমানগরে গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। ১৬ বুন্দ- 


১৪ 


সংগ্রহশেষপ্রণেতা। ১৭ নিত্যান্ুষ্ঠানপদ্ধতিরচয়িতা । ১৮ 
অশৌচসারপ্রণেতা। ১৯ একজন বিখ্যাত জ্যোতিব্র্িদ্‌। 
আল্বীরুনী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 


বলভদ্রে তর্কবাগীশ ভট্টাচাঁধ্য, দায়ভাগসিদ্ধান্তপ্রণেতা। 

বলভদ্রূপুর, তৈরভূক্তের অন্তর্গত একটা জনপদ। | 

বলভদ্্রে ভট্ট, তর্কভাষাপ্রকাশিকা, সপ্তুপদার্থিটাকা ও প্রমাণ- 
মঞ্জরী-টীকা প্রণেতা । ইহার পিতার নাম বিষ্লদাস ও মাতার 
নাম মাধবী । এতছ্িন্ন ততকৃত বর্ধমানের কিরণাবলী প্রকাশের 
একখানি টাকা! পাঁওয়! যায় । 

বলভদ্রুশুু, কুওত্প্রদীপ ও চাতুম্মাস্যকৌমুদদীরচয়িতা। ইনি 
১৬২৪ থুষ্টাব্ধে এই গ্রন্থ জর়সিংহ দীক্ষিতের নামে উৎসর্গ 
করেন। ইহার পিতার নাম স্থবিব। 

বলভদ্রেসিংহ, জনৈক গোর্থাসদ্দার। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নেপাল 
যুদ্ধের সময় তিনি ইংরাজের বিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

বলভদ্রেসিংহ, অযোধ্যার প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের জনৈক রাজা । 
তাহার অধীনে প্রায় লক্ষাধিক রাজপুত সৈন্য ছিল। ১৭৮০ 
খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষৌএর নবাৰ উজীরের অধীনত! অস্বীকার করেন । 
ছুইবৎসর ক্রমান্বয়ে বুদ্ধের পর তিনি মুসলমানহস্তে নিহত হন । 

বলভদ্রেসুরি, প্রমাণমঞ্জরীটীকা প্রণেতা । 

বলভদ্রো! (স্ত্রী) বলভদ্র-টাপ্‌। ১ কুমারী । ২ ভ্রায়মাণা 
বনলতা । “বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিসান্থজা ।* (ভাবপ্রণ) 

৩ বনজাতা গো । ( বৈদ্যকনিণ) 

বলভদ্রিক। (স্ত্রী) বলভদ্রা-স্বার্থে কন্‌ অত ইত্বং। ত্রায়মাণা 
বনলতা । (অমর ) 

বলভী, মালব রাজ্যের উত্তরদিকে স্থিত কাঠিয়াবাড়স্থ একটা 
প্রাচীন নগর। বর্তমান নাঁম বাল'। চীনপরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়াং এই নগর পরিদর্শন করিয়া লিথিয়াছেন যে, 
এখানে শত শত সজ্ঘারাম ও দেবমন্দির আছে । হীনযান, 
সম্প্রদায়ী সন্মতীয় শাখার প্রায় ৬ হাজার শ্রমণ তৎকালে 


বলরাম দাস 


[ ৬৭৬ ]. 


বলরাম দাস 


এখানে ধর্মচর্চা করিতেন। তিনি এখানকার অশোঁক- 
স্তূপ দেখিয়া ছিলেন। তাহার আগমনকালে মালবরাজ 
শিলাদিত্যবংশীয় ক্বভট নামে জনৈক ক্ষত্রিয় এখানে রাজত্ব 
করিতেন। এই রাজধানীর অনতিদূরে জৈন ধরণে নির্শিত 
একটা স্ুুবৃহৎ সঙ্বারাম আছে। গুণমতি ও স্থিরমতি নামক 
বোধিসত্বদ্ধ় এখানে অবস্থান করিতেন ।- 

২ সম্াদ্রি পর্বতোপরিস্থ একটী নগরী । ( সম্থাদ্রি ২১০।৫ ) 
বলভৃৎ (তরি) বলং বিভপ্তি ভূ-কিপ্‌ তুক্‌ চ। বলধারী। 
বলন্থিদ১ বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা 

গপ্গ্রাম । এখানে বিষপরিহরেশ্বর ও বাঁসবের একটা মন্দির 
-আছে। উহার গাত্রসংলগ্ন ৫ খানি শিলালিপির মধ্যে সর্বব- 
প্রাচীন খানি ৯৭৯ সংবতে উৎকীর্ণ। 
বলমোঁট (তরি) বৃক্ষবিশেষ। বলামোটা, চলিত জয়স্তীগাছ। 
ইহার গুণ কটু, তিক্ত, শীত, ক্ঠশোষক, লঘু$ কফনাশক, মদ- 
গন্ধি, মৃত্রকৃচ্ছ, বিষ ও পিত্বনাশক । ( বৈদ্যকনি” ) 
বলর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান । একটা প্রাচীন 
স্ত,পের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত, হরনদীর উত্তরে এবং 
হর উপত্যকার উত্তরসীমায় অবস্থিত। স্ত,পটা উচ্চে প্রায় 
৫০ ফিটু এবং ইহার ব্যাস ৪৪ ফিটু। ইহার অনতিদুরে ৯৭০ 
ফিট্‌ স্থানের মধ্যে আরও কএকটা ক্ষদ্রস্তপ ও সঙ্ঘারামাদির 
ংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্বারা অনুমান হয় যে, 
বৌদ্ধাধিকাঁরে এই স্থান ধন্মীলোচনার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। 
বলরাম (পুং) রম-ভাবে ঘঞ বলৈক রাম রমণং যস্ত। 
বলদেব, বলতভদ্র। [ বলদেব দেখ । ] 
বলরাম দাস, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের ১১শ পরিচ্ছেদ লিখিত 
আছে__দ্ব্লরামদাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী । 
নিত্যানন্দ নামে হয় অত্যন্ত উন্মাদী ॥৮ 
বলরামদাস নিত্যানন্দের ভক্ত ও তংপরিকর ছিলেন ; 
বৈষুব-বন্দনা গ্রন্থে লিখিত আছে__- 
“স্ঙ্গীতকারক বন্দো বলরামদাস। 
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস ॥৮ 
এই উভয় গ্রন্থবর্পিত বলরাম এক ব্যক্তি, উভয়ই নিত্যা- 
নন্দ-ভক্ত । বৈষণব-বন্দনায় গ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 
প্রভূর ভক্তগণেরই মাত্র নাম আছে। এ গ্রন্থে বলরামদাসের 
নামের পরেই নিত্যানন্দশিষ্য মহেশ পণ্ডিত, বৃন্দাবন দাস, 
কষষ্ণদাস প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বন্দনায় 
“সঙ্গীতকারক” বলিয়া ব্লরামের উল্লেখ থাকায় ইনিই যে 
স্বনাম প্রসিদ্ধ পদকর্তা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব 
পদ্বকর্তী বলরামদাঁস- নিত্যানন্দের গণ ।” 


বলরামও আপন ; 


পদাবলীতে স্বীয় প্রভুর রূপ গুণ গ্রকৃষ্টরূপেই বর্ণন। করিয়।- 
ছেন। পদকল্পতরুনামক সংগ্রহগ্রন্থে এ সকল পদ আছে, 
এখানে উদ্ধত কর! অনাবশ্তক। 
প্রেমবিলাস একখানি প্রাচীন গ্রন্থ । ১৫২৯ শকে বির- 
চিত কর্ণানন্দ নামক গ্রন্থে প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে | প্রেম- 
বিলাস প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়, ইহার রচয়িতার 
নাম বলরাম দাস। কবি এই গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন__ 
“মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস. 
অন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীথণ্ডেতে বাঁস ॥ 
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক । 
পিতা মাতা দোহে চলি গেলা! পরলোক ॥ 
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার। 
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার ॥ 
জাহ্ববা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্ত। নাই। 
খড়দহে গিয়! মন্ত্র লহ মোর ঠীই ॥ 
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈন্থু আগমন । 
ঈশ্বরী করিল! মোরে কপার ভাজন ॥ 
বলরাম দাস নাম পূর্বে মোর ছিল] । 
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিল! ॥ 
নিজ পরিচয় আমি করি্ু প্রচার । 
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার ॥” ( (্রেমবিলাস ) 
ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বলরামের মাতার নাম 
সৌদামিনী এবং পিতার নাম আস্মারাম দাস। বলরাম জাতিতে 
বৈদ্য ছিলেন এবং তাহার বাড়ী শ্রীথণ্ডে ছিল। বলরামের 
গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাঁস 7 ইহাও জান! যাইতেছে । এক্ষণে 
সাধারণতঃ “ভেকধারী” বৈরাগীগণ গুরুদত্ত নামেই পরিচয় 
দেন; কিন্ত প্রাচীন গ্রস্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, পূর্বে বৈষ্ণব 
সাধারণের প্রায়ই ছুইটা নাম থাকিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীরহা- 
ঘির ও প্রেমদাসের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। [ এঁছুই 
শব্দ রষ্টব্য |] অতএব বলরামেরও ছুইটী নাম ছিল। ৃ 
শ্রীনিত্যানন্ন প্রভুর ছুই পত্বী-_বস্তুধা ও জাহৃবা। জাহ্ববা 
দেবী শিষ্যাদি করিতেন। উপধুক্তা স্ত্রীলোক পুরুষকেও শিষ্য 
করিতে পারেন, ইহা গুরুপরিবারে সর্বত্রই প্রচলিত আছে । 
অতএব বলরাম ( জাহ্বাশিষ্য বলিয়াই ) নিত্যানন্দ পরিবার”, 
এই জন্তই চরিতামুতে নিত্যানন্ব-শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে তাহার 
নাম পাওয়া যায়। কবি জ্ঞানদাসও এইরূপই জাহবা- -শিষ্য 
ছিলেন। [জ্ঞানদাস শব্দ দেখ । ] 
ব্লরাম যে জাহ্ৃবার শিষ্য, তাহ! তিনি স্বয়ংই বর 


বলরাম বর্ম 


[ ৬৭৭ ] 


বলরামপুর 


“মোব দীক্ষাগ্ডর হয় জাহুব! ঈশ্বরী । 
যে কৃপা করিল! মোরে কহিতে ন! পারি ॥৮ ( প্রেমবিলাস ) 
তিন প্রভুর অন্তদ্ধীনের পরই খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বিগ্রহস্থাপনোত্সব হয় । এই উৎসবে অনেক 
পার্ষদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিল। সেই উৎসবে জানবার 
সহিত নিত্যানন্দ শাখাতুক্ত যে যে ভক্ত গমন করেন, তাঁহাদের 
নামের সহিত বলরাম দাসের নামও পাওয়া যায় । যথা__ 
“মুরারী, চৈতন্থ, জ্ঞানদাঁস, মহীধর । 
চা ৮১৪ ০ ১ সঃ সং 
শ্ীপরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর। 
শীমুকুন্দ দাস, বৃন্দাবন আদি কবি ॥” (ভক্তিরত্রাকর ) 
জাহুবার শিষ্য-_জাহ্বার অনুগামী এই «বিজ্ঞবর” বলরাঁমই 
আমাদের প্রসিদ্ধ পদকর্তা। গ্রন্থকার জাহুবা সহ এ উৎসবে 
উপস্থিত ছিলেন, এই জন্য অন্তান্ত অনুগামী ভক্তগণের নামের 
সহিত নিজ নাম না লিখিয়া তিনি যে উপস্থিত ছিলেন, সর্বশেষে 
( “আমি” শবে ) তাহা৷ উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব চরিতা- 
মুতের “কষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী” নিত্যানন্দভক্ত ও বৈষ্ণব-বন্দনার 
লিখিত “সঙ্গীতকারক” আর ভক্তিরত্বাকরের এই পবিজ্ঞবর” 
বলরাম দাসই (প্রেমবিলাপরচয়িতা এক প্রসিদ্ধ কবি। এই 
প্রসিদ্ধ পদকর্তার রচিত পদাবলী ও প্রেমবিলাস ব্যতীত “বীর- 
চন্্রচরিত” নামে আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। 
বলরামের বিবরণ অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়। বল- 
রাম বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। 
একটা পদে বলরাম লিখিয়াছেন-_ 
'তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে, 
পুত্র কলত্র গৃহবাস। 
আশা! বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে, 
হরিপদে না করিন্থ আশ ॥» ইত্যাঁদি। 
এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া, তাহার আত্ম- 
পক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি বিবাহ 
করিরাছিলেন এবং তীহার পুত্রকন্তাও হইয়াছিল। বলরামের 
স্বরূপ বন্বদ্ধে কেহ কেহ তাহাকে ব্রজের “বড়াই বুড়ী” 
বলিয়। থাকেন। 
বলরামাদেব, দাক্ষিণাত্যের জয়পুররাজবংশীয় জনৈক রাজা । 
নন্দিপুরে এ রাজধানী ছিল। 
বলরাম বন্মা) দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের রা রাজা | 
১৭৯৮-১৮১০ খুষ্টাব্স পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজ্যকাঁলে 
রাজ্যমধ্যে নান৷ বিশৃঙ্খলতা ঘটে। রাজ্যের স্ুব্যবস্থার জন্য 
ইহার অধিকারে ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়। 
| টা 


বলরাম কধিকন্কৃণ, ইনি মুকুন্দরামের পূর্বে চত্তীগ্রন্থ অনুবাদ 
করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে এ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম 
তাহার গ্রন্থাধলম্বনে স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা! 
তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, “গীতের গুরু বন্দিলাম 
শ্রীকবিকন্কণ” ইত্যাদি। 

বলরাম পঞ্চানন, ধাতুগ্রকাশ ও তষ্টীকা এবং প্রবোধ- 
প্রকাশ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা। 

বলরামভজা, একটা বৈষ্ণবসম্প্রদীয়। বলরাম হাড়িনামক 
জনৈক চৌকীদার এই মতের প্রবর্তক। ইহারা কর্ভাভজা 
প্রভৃতি বৈষ্ণব ধন্মমতের অনুসরণ করিয়া থাকে । এখন নদীয়] 
বদ্ধমান ও পাবনা প্রভৃতি স্থানে এই সম্প্রদায়ীদিগের বাঁস। 

বলরামপুর, ১ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
২ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটা বিস্তৃত পরুগণা 

বলরামপুর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটা 
পরগণা। বলরাম দাস নামক জনৈক হিন্দু স্বীয় নামে এই 
রাজ্য স্থাপন করেন এবং ক্রমে অন্ঠান্ত স্থান অধিকার করিয়। 
নিজ রাজ্যসীমা বদ্ধিত করিয়াছিলেন। রাজা নেহাল সিংহ 
১৭৭৭ খুষ্টাবে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। াহারই ভুজ- 
বলে বলরামপুর-রাজবংশ সমধিক সুখ্যাতিলাভ করে। এই 
মহাত্মা লক্ষৌরাজগণের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
কিছুতে তিনি নবাবের বশ্ঠতা স্বীকার করেন নাই। বরং 
তাহাকে যৎসামান্ত রাজকর লইয়া তৃপ্ত থাকিতে বাধ্য করেন। 
তাহার পৌত্র মহারাজ দিখিজয়সিংহ [ু. 0, 8, 1. ১৮৩৬ 
খুষ্টাবে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ্যশাসনের 
প্রথমাবস্থায় উত্রোলা, ইকৌনা ও তুলসীপুর প্রভৃতি সামস্তগণের 
সহিত তীহাঁকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের 
সময় তিনি এখানকার ইংরাঁজগণকে নিজ তুর্গ মধ্যে আশ্রয় 
দেন এবং পরিশেষে তাহাদিগকে নিরাপদে গোরথপুরে পাঠা- 
ইয়াছিলেন। দিগ্থিজয়ের এইরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া লক্ষৌ- 
পতি তদ্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্ত তুলসীপুর, ইকৌনা 
ও উত্রোলার সর্দারদিগকে ফন্দাণ পাঠান) কিন্ত তাহা 
কাধ্যে পরিণত হইবার পুর্বে, উক্ত সামস্তগণ পুনরাদেশে ভিন্ন- 
স্থানে প্রেরিত হয়। ঘর্থরা নদীর অপর পাঁরে ইংরাঁজ ও 
বিদ্রোহীদলে ষে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি ইংরাজের পক্ষাবলম্বন 
করেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদল নেপালে পলায়ন 
করে। তাহার এতাদৃশ রাজভক্তির জন্য ইংরাজরাজ তীহাকে 
তুলসীপুর ও বরাইচের কতকাংশ এবং মহারাজ উপাধি দান 
করেন। ২ উক্ত গোণ্ড জেলার একটী নগর। স্ুুবাবন নদীর 
উত্তরতীরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৭০ ২৫+৩০উঃ এবং দ্রীঘি- 


১৭০ 


বলবন্মাদেব 


৮২০ ৯৩০৫০৮পৃঃ। এই জেলার মধ্যে এই নগর সর্ব্বপ্রধান। 


এখানে মহারাজের প্রাসাদ, :৪০টা হিন্দুমন্ৰির ও ১৯টী মুপল- 


মানের মস্জিদ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বিজলেশ্বরী দেবী- 
মন্দিরই শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ । এখানকার বাজারে পার্ববন্তী স্থানের 
উৎপন্ন শপ্যাদি এবং স্থানীয় কার্পাসবন্ত্, কম্বল ও ছুরিকাদির 
বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। মহারাজের যত্বে ও বদন্যতার এখানে 
উধধাঁলয় ও হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

বলল €পুং) বলং লাতীতি। বল-লা-ক | বলরাম । ( অমর ) 

বলব€ (তরি) বলমন্তান্তীতি বল মতুপ-মস্ত ব। ব্লবিশিষ্ট। 
পর্ষ্যায়__-মাংদল, অংশল, বীর্য্যবান্, বলী। (শব্দরত্বা” ) (অব্য?) 
বল-মতুপ, মস্ত ব। ২ অতিশয় । 
দআপরিতোষাদ্বিছ্ষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌। 
ব্লবদপি শিক্ষিতানামাস্মন্য প্রত্যয় চেতঃ ॥” (শকু" ১ অ?) 

৩শিব। (ভারত ১৩/১৭১০৬) স্ত্রিয়াং ডীপ্। বলবতী, 

এলালতা । ( বৈদ্যকনি” ) ূ 

বলবত্তী ক্ত্রী) বলবতো৷ ভাবঃ তল-টাঁপ্‌। বলবস্ব, অতিশয় 
বল, বলবানের ধন্ম ৷ 

বলবন্সিংহ, কাশীপতি মহারাজ চৈতসিংহের পুত্র। গোয্া- 
লিয়ারে তাহার জন্ম হয়্। পিতার মৃত্য মৃত্যুর পর তাঁহারা সপরিবারে 
আগ্রা নগরে আসিয়। বাস করেন । তৎকালে এই রাজপরিবারের 
ভরণপোষণের জন্য মাসিক ২ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। 
তিনি উর্দ, ভাষায় একখানি দ্িবাঁন রচন! করিয়াছিলেন। 

বলবন্তপিংহ, কাশীর অধিপতি । রাজা মানসরামের পুত্র ও 
খ্যাতনামা চৈতসিংহের পিতা । ১৭৪৩ খুষ্টান্বে তিনি রাজপদে 
অধিষ্ঠিত হন এবং ৩০ বৎসর রাজত্বের পর গতাস্ত হইয়'ছিলেন । 

বলবন্তৃসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় নরপতি। তিনি ১৮২৪ 
খুষ্টাব্বে পিতা বলদেও সিংহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতা বিখ্যাত জাটসর্দীর হূর্জনশাল 
তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন । ১৮২৫ 
খুষ্টান্দে ভরতপুর দুর্গ অবরোধ ও জয়ের পর ইংরাজরাজ 
পুনরায় বলবস্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন । ১৮৫৩ খুষ্টান্দে 
৩৪ বর্ষ বয়সে তীহার মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র ষশৌবন্ত সিংহ 
রাজা হন্‌। 

বলবর্দন তত্রি)১ সৈন্বৃদ্ধি। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ (আদি ৩ অঃ) 

বলবদ্ধিন্‌ (ত্রি) বলং বদ্ধয়তি বৃধ-ণিনি। বলবৃদ্ধিকার্ক | 
্িয়াং ভীষ,। ব্লবর্ধিনী__জীবকৌষধি। ( জটাধর ) 

বলবন্মদেব (পুং) একজন হিন্দু নরপতি। ভূজঙ্গিকা নামক 
স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে 

বু গ্রাম দান করিয়াছিলেন। [ প্রাগ্জ্যোতিষ দেখ। ] 


[ ৬৭৮ ] 


ৰলমার 


বলবর্ম্নন্‌ পং) জনৈক প্রাচীন ডা রাজা । ইহাকে 
সমুদ্রণুপ্ত পরাজিত করেন । 

বলবিন্যাঁদ (পুং) বলানাঁং সৈন্যানাং বিশেষেণ লিন 
ন্যাসঃ স্থাপনং। যুদ্ধার্থ সৈন্যের দেশ বিশেষে বিভাগ করিয়! 
স্থাপন, ব্যহরচনা। সৈন্য এইরূপ ভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে 
শক্রগণ ইহা ভেদ করিয়! না আসিতে পারে । এই সৈন্য রচনা 
বা সৈম্ত সাজানর নাম ব্লবিন্যাস। এই বলবিন্যাস মকর- 
পন্মাদি ভেদে নানাপ্রকার। মন্ুতে লিখিত আঁছে-_. 

যাত্রাকালে চতুগ্পার্থ হইতে ভয় উপস্থিত: হইলে রাঁজ! 

দগুবাহ, পশ্চান্তয় হইলে শকটব্যহ, উভয় পার্খ হইতে 
আশঙ্কা হইলে বরাহ ও মকরব্যৃহ, অগ্রপশ্চাঁৎ ভয় হইলে 
গরুড়বযহ এবং কেবল সম্মুখে ভয় হইলে স্ুচীবযহ রচনা 
করিয়া বাত্রা করিবেন। রাজা যখন যে দিকে বিপদাশঙ্কা 
অধিক বুঝিবেন, তখন সেইদিকেই আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন, 
এবং এই সকল সৈন্যদিগকে প্বব্যহাকারে সাজাইয়া নিজে 
তাহার মধ্যে স্থগুপ্তভাবে অবস্থান করিবেন। সৈন্যসংখ্য! 
অল্প হইলে সংহতভাবে, ও বহু হইলে বিস্তৃতভাঁবে সন্নিবেশিত 

করাবিধেয়। (মনু ৭ অ) [ব্যুহরচনা দেখ । ] 

বলবিনাঁশন (পুং) বলনাশক ইন্ত্র। ৰ 

বলবীর্ধ্য (পুং ক্লী) ১ ভরতের বংশধরভেদ | ২ বূল:ও বীর্ধ্য। 
“ৰলবীর্ধ্যমদৌহ্ৃতঃ” (মার্ক? চণ্ডী) 


বলশালিন্‌ (তরি) বলেন শালতে শাল-ণিনি।  বলবিশিষ্ট,. 


ব্লবান্‌। স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 

বলমন, ( গোদ্‌না ) পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা পার্কতীয় বাজ্য। 
ভূপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল । এখানকার সামন্তগণ রাণা উপাধি- 
ধারী রাজপুত। রাজ্যের বিচারভার তাহাদের উপর ন্যস্ত, 
কিন্তু কাহারও জীবননাশের আদেশ দিতে হইলে, তীহাকে 
পার্বতীয় রাজ্যের পরিচাঁলক ইংরাজকর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে 
হয়। পূর্বে ইহা সিরমূরের অধীন সামন্তরূপে গণ্য ছিল। 

বলসানে, খান্দেশ জেলার পিম্পলনের উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন গ্রাম। 
ও সুপ্রাচীন মন্দির দৃ্ হয়। 

বলসার, (বলসাড ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর স্ুরাট জেলার 
অন্তর্গত একটা উপবিভাগ।  ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল । 
এখানকার তিথলনামক সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থান বোম্বাই প্রদেশের 
একটা স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য । 


২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষ ২০৭ ও, 


৩০%উঃ এবং দ্রাথিণ ৭২০ ৫৮৪০ পু এখান 
701, আছে। 


এখাঁনে কতকগুলি গুহা এবং স্থরক্ষিত 


বলপম্তুব (পুং ) ধান্যবিশেষ, ফষ্টিকধান্য। (রাঁজনি”) 

বলসুদন (পুং ) ব্লং তন্ন প্রসিদ্ধং অস্গুরং সুদয়তীতি বল-সুদ- 
লা! ইন্ত্র। (হলামুধ) ইন্্র এই অস্ুরকে যুদ্ধে ছনন 
করেন বলিয়া, তিনি বলম্দন, বলারি, ধলধিনাশন প্রভৃতি নামে 
প্রসিদ্ধ। ২ বিষু। (দেবীপু* ৪৭ অণ)][ বল দেখ।] 
বলসেনা (স্ত্রী) সেনাদল। 

“ববলস্থ (ত্রি) ১ বলশালী, বলবান্‌। ২ সৈশ্াদলতুক্ত । 
বলস্থিতি (স্ত্রী) বলানাং স্থিতিরবস্থানং যত্র, অভিধানাঁৎ 
্ীত্বং। শিবির । (তরিকা) 

বলহন্‌ (পুং ) বলং সামরথ্যং হত্তীতি বল-হন-কিপ্‌। ৯ শ্লেম্মা। 
(শব্ররত্া” ) বলং তন্নামানমস্ত্রং হত্তীতি। ২ইন্ত্র। (তরি) 
৩ বলবিনাশক। ্‌ 
“তত্রাহং যুধ্যমানস্ত ভ্রাতাস্য বলহাবলী। 
স্থিতো মমাগ্রতঃ শুরো গদাপাণির্লাযুধঃ ॥৮ (হেরিব” ১১০1৪২) 

বলহর্‌ (ব্রি) হরতীতি হৃ-অচ্‌ হরঃ, বলদ্য হরঃ। বলনাশক। 

বলহর!, জনৈক হিন্দু নরপতি। তিনি জালন্ধরের সীমান্তবর্তী 
কসর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এখানকার. রমণীগণ 
ভিজ্তানশাহ” নামে খ্যাত ছিল। উমার আবছুল আজিজের 
খলিফা -পদে অধিষ্ঠান সময়েও তিনি দোর্দও প্রতাপে রাজ্য- 
শানন করিতেছিলেন। 'অবশেষে খলিফার আদেশে মুসাল্লম 
পুত্র অক্র তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশে 
আনিয়াছিলেন। 


বলহি, মধ্য প্রদেশের ভাণ্ডার! জেলার অন্তর্গত একটা শৈলমাল!। | 


প্রায় ১১ ক্রোশ পথ বেষ্টন করিয়৷ আছে। 

বলহীন (তরি ) বলেন হীনঃ। ১ বলখুন্য | ২ গ্লানি, বলহীনতা | 

তবলা (স্ত্রী) কাধ্যকারিত্বেন ব্লমস্ত্যস্যাঃ বল-অর্শ আদিত্বাদচ, 
ততগ্রাপ॥ (8108. ০0701090% ) শ্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, 
চলিত বালা, বেড়েলা বা বাড়িয়ালা। হিন্দী বিজবন্দ, মহারাষ্ট্র 
ও বন্বে-চিকনা। কর্ণাট-_বেনেঙ্গরগ, ববিয়ারা। তৈলর্গ-_ 
পাচিতোগ, মুত্ত,ব পুলগমু, করিবেপচেষ্ট,। পধ্যায়-_বাট্যালক, 
সমঙ্গা, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদ্নী, খরকা্টিকা, কল্যাঁণিনী, 
ভদ্রবলা, মোটা, পাটা, বলাদ্যা। (রাজনি”) শীতপাকী, 
বাট্যা, বাটা, বিয়া, বাট্যালী, বাটিকাঁ। (শবদরত্বা” ) ব্লা, 
মহাঁবলা, অতিবলা ও নাগবল! ভেদে বলা চারিপ্রকার। 
ইহার মধ্যে বলাঁকে বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালক, মহা- 
বলাকে গীতপুষ্পা ও সহদেবী, অতিবলাকে খধ্যপ্রোক্তা ও 
কঙ্কতিকা এবং নাগবালাকে গাঙ্গেরুকী ও হৃন্বগবেধুকা কছে। 
এই চতুর্বি্ধ ব্লাই শীতবীর্ধ্য, মধুররস, বলবর্ধিক, কান্তিকারক, 


| ধলামুলের ছাল চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া পান 


করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার ও প্রদর বিনষ্ট হয়। মহাবলা চুর্ণ 
করিয়া ছগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মৃত্রকচ্চ, নিরাক্কৃত এবং 
বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলাচূর্ণ ছুপ্ধ ও চিনির 
সহিত সেবনে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র” পুর্ববখণ ) 
রাঁজনির্ঘণ্ট মতে অতিতিক্ত, মধুর, পিত্তাতিসারনাশক, বল ও 
বীর্যযবর্ধক, পুষ্টি এবং কফ্করোঁধবিশোধন | ইছার বীজের গুণ-_- 
কামোদ্দীপক, মেহনাশক, বিরেচক ও বেদনানাশক। শিকড় 
ধারক ও ব্লকারক। 
আদা ও বলা-শিকড়ের ক্াঁথ প্রয়োগ করিলে সবিরাম 
জরে উপকার হইতে পাঁরে। পক্ষাঘাত রোগে উহার শিকড় 
হিগ্ন, সৈম্বব ও লবণের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । 
২ বিদ্যাবিশেষ। এই বিদ্যা ব্রন্মকন্যা, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে 
এই, বিদ্যা শিক্ষা দেন, এই বিদ্যা প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত ক্রেশ, 
জর, রূপবিপর্যযয় প্রতি কিছুই হয় না। ব্ল! ও অতিবল! 
বিদ্যা সকল জ্ঞানের মাতৃম্বরূপিণী | 
“এত দ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব। 
বলা চাতিবল! চৈৰ সর্বজ্ঞানস্ত মাতরৌ ॥ 
ক্ষুংপিপাসে ন তে রাম ! ভবিষ্যেতে নরোম ! 
বলামতিবলাঞ্চেব পটতস্তাত রাঘব ॥» (রামা” ১২২ সঃ) 
বলাক (পুং) বলেন অকতীতি বল-অক-পটাদ্যচ। ১ বক- 
জাতি। : (ভরত) ২ পুক্রপুত্র, ইনি জঙ্কুর পৌত্র। 
( ভাগ” ৯১৫।৩ ) ৩ বৎসপ্রী-পুত্রভেদ । (মার্কগ্েয়পু” ১১৮২ ) 
৪ জাতুকর্ণ মুনির শিষ্যবিশেষ । ( ভাগ” ১২।৬।৫৮) ৫ রাক্ষস- 
ভেদ। (মার্কত্ে়পু” ৬৯৫৪ ) ৬ স্বনামখ্যাত ব্যাধবিশেষ । 
(ভারত ৮৬৯৪০ ) ৃ্‌ 
বলাকা] ভ্্রী) বলতে ইতি ব্ল সন্বরণে ( বলাকাদয়শ্চ। 
উপ ৪1১৪ ) ইতি অক, বা বলেন অকতীতি বল-অক কুটিল- 
গতৌ পচাদ্যচ্‌।  বকজাতিবিশেষ, ক্ষদ্রজীতীয় বক। 
বেকঞ্চেব বলাকাঁঞ্চ কাঁকোলখগ্রীটকম্‌।” (শব্দরত্বাণ ) 
পর্য্যায়_-বিষকণ্িকা, বিষকণ্ঠী, ব্লাকী, কারয়িকা, লিঙ্গ- 
লিক।, বিষকণ্ঠী, শুক্কাঙ্গা, দীর্ঘকন্ধরা, ঘশ্ধাস্তা, কাঁমুকী, শ্রেতা, 
মেঘানন্না ও জলাশ্রয়া। ইহার মাংস্গুণ বায়ুনাঁশক, শ্গিগ্ধ, 
সষ্টমল, বৃষ্য, কফপিত্ৃহর, হিম। (রাঁজবল্লভ ) এই পক্ষী 
জলে ভাসিয়! বেড়ীয়। এইজন্য ইহারা প্লবজাতীয় । | প্লুব দেখ । ] 
২ কামুকীস্ত্রী। ৩ বকশ্রেণী। 
বলাকাকৌশিক (পু) আগা 
বলাকাশ্ব €পুং) অজকনৃপপুত্র ূপভেদ । (হরিব" ৭ অঃ) 


নিক, ধারক এবং বাধু, রক্তপিত্, রক্তদৌষ ও ক্ষতবিনাশক | : বলাকিক1 (তত ) ক্ষুদ্র বলাকাতেদ। 


বলাদ্যা 


[৬৮০ 1 


বলাকিন্‌ (বি) বলাকা ব্রৃাদিত্বাদিনি। : ১. বলাকাধুক্ত। | বলাধিক (পু) বলশেষঠ, অধিক বলশালী। 


্ত্িয়াং ভীগ। (পুং ) ২ ধৃতরা্্রপুত্রভেদ । (ভারত ১।৬৭ অঃ) 
বলাগ্র ক্লৌ) ১ সেনাপতি । ২ বলশালী পুরুষ। ও ফেন্তের 
অগ্রভাগ । 
বলাঙ্গক (পুং) বসস্তকান। 
বলাঞ্চিতী। (স্ত্রী) বলেন অঞ্চিতা। রামবীণা। ( শবরত্বা" ) 
বলাট (পুং ) বলেন অট্যতে গ্রাপ্যতে ইতি অট্-ঘএ। মুগ, 
চলিত হালিমুগ। (হেয়) 
বলাট্য €পুং ) মাষ, মাষকলাই। স্ত্রিরাং টাঁপ্‌। বল! ॥ 
বলাৎ (অব্য ) বলমলতীতি বল-অত-ক্কিপ্‌। ব্বপূর্ববক, হঠাৎ। 
প্ব্লাৎ সংদৃষয়েদ্যস্ত্ পরভাধ্যাং নরঃ কষচিত। 
বধদণ্ডে ভবেত্স্ত নাপরাধো ভবেত স্ত্িয়।ঃ ॥৮(মৎস্তপুণ ২০১অঃ) 
যদি কোন পুরুষ বলপুর্ব্বক কোন স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করে, 
তাহা৷ হইলে তাহার বধদও্ড হইবে এবং খ্ীস্ত্রীর কোন পাঁপ 
হইবে না। 
বলাৎকার (পুং) বলাৎকর্ণং বলাৎ ক-ভাবে-ঘঞ। হঠাৎ 
করণ, প্রসভ, হঠ, হঠাঁৎকার | ( শব্দরত্বা ) জোরকরা | 
“মন্তাভিযুক্তন্ত্রীবাল-বলাৎকারকৃতঞ্চ যৎ। 
তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপধিকৃতন্তথা ॥৮ (মিতাক্ষরাধৃত নারদ) 
বলপুর্বক পরস্ত্রীগমনকেও বলাঁৎকার কহে । 
বলাৎকারগণ, জৈনসম্প্রদায়ভেদ। 
বলাৎকারাভিগম €পুং) ব্লাৎকারেণ অভিগমঃ। বলাৎ- 
কারপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ। 
বলাৎকারিত (ত্রি) ১ হঠাৎ ধারিত। ২ বলপুর্ববক আক্রমিত। 
বলাৎকৃত (তরি) ১ বলপূর্ববক আক্রান্ত। ২ হঠাৎ ধৃত। 
বলাত্িক1 (ত্ত্রী ) বলমেব আত্মা! স্বরূপং যস্তাঃ।  হস্তিশুওবৃক্ষ। 
চলিত হাতিশু'ড়ার গাছ। (শব্দরত্বাণ) 
বলার্দি (পুং) পাণিন্যক্ত যপ্রত্যয় নিমিত্ত শবগণ।. যথা_ 
বল, চুল, নল, দল, বট, লকুল, উরল, পুল, মূল, উল, ভুল, 
বন, কুল। ২ অস্ত্যর্থে মতুপ, প্রত্যয়নিমিত্ত শব্গণ। যথা-_ 
বল, উত্সাহ, উদ্ভাস, উদ্বাস, উদ্দাস, শিখা, কুল, চূড়া, স্থুল, 
কুল, আয়াম, ব্যায়াম, আরোহ, অবরোহ, পরিণাহ, যুদ্ধ। 
বলাদ্যঘ্ৃত (ক্লী) ঘ্বতৌবধভেদ। ইহার প্রস্ততপ্রণালী গব্য- 
বত ৪ সের, কাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অর্জুনছাল 
মিলিত ৪ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। কন্থার্থ যষ্টিষু 


এক সের। বথাবিধানে এই স্ব. পাক করিতে _হইবে,। এই- 
বত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ব প্রভৃতি রোগ 


প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্রা” হৃপ্রোগাধিণ ) 
বলীদ্যা (স্ত্রী) বলায় আদ শ্রেষ্ঠা। বলা। (রাজনি*), 


বলাধিকরণ (ক্লী) সৈম্তাদির কার্য । 

বলাধিষ্ঠান (কী) বলস্ত অধিষ্ঠানং। বলাধান। €চরক ), 

বলাধ্যক্ষ (পুং) বলশ্ত অধ্যক্ষঃ। সেনাপতি । (মন্তু 9৮৯) 

বলান, ত্রিহত ভেলায় প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র নদী। 

বলান্ুজ (পুং) বলন্ত বলরামস্ত অন্ুজঃ কনিষ্ঠঃ। শ্রীরুষ্ণ। 

বলাপঞ্চক (ক্রী) পাচপ্রকার বলা, যথা__বলা, অতিবল!, 
নাগবল!, মহাবল! ও রাঁজৰল! । ( বৈদ্যকনি" ) 

বলাবল (ক্রী) বলঞ্চ অবলঞ্চ। বল ও অবল। 

বলাবলাধিকরণ (ক্লী) বলঞ্চ অবলঞ্চ তে অধিক্রিয়তে অশ্মিন্‌ 
অধি-ক-আধারে ল্যুট্র । আকাজ্ষা ও অনাকাজ্ষারূপ ব্লা- 
বলের নিশ্চায়ক জৈমিন্তযক্ত ন্টায়ভেদ। ( বেদাত্তপরি” ) 

বলামোট। (ত্ত্রী) বলমোটয়তীতি বল-মুট-অচ-টাপ। নাগ- 
দমনী। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, লঘু, পিত্ত ও কফনাশক, 
মূত্রকৃচ্ছ, ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র”) ৃ্‌ 

বলায় পং) অয়তীতি অয়ঃ, প্রাপক: ৰলস্ত অয়ঃ। বরুণবৃক্ষ। 


৷ বলারাতি (পুং) বলশ্ত, তন্নায়! প্রসিদ্ধাস্থুরস্ত অরাতিঃ। ১ ইন্দ্র ॥ 


২ বিষ্ু। | 
বলারিষ, আধুর্ধেদোক্ত ও্ষধবিশেষ।  প্রস্তত-প্রণালী-_ 
বেড়েলা ১২॥০ সের ও অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, একত্র ২৫৬ সের, 
জলে পাক করিবে । শেষ ৬৪ সের রাখিবে। পরে উহা শীতল, 
ও পরিষ্ণার হইলে গুড় ৩৭॥* সের, ধাইফুল ২ সের, ক্ষীর- 
কাকনা! ২ পল, এরগুমূল ২ পল এবং রাক্মা, এলাইচ, গন্ধ- 
ভাছুলে, লবঙ্গ, বেণার মূল ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল একত্র 
একমাসকাল আবৃত পাত্রে, রাখিয়া দিবে। ইহা, সেবনে বল, 
পুষ্টি, অগ্রিবৃদ্ধি ও প্রবল বাতব্যাধির উপশম হয়। 
(ভৈষজ্যরত্বা” বাতরক্তাধি” ), 
বলালক (পুং) বলায় অলতি সমর্থো ভবতীতি বল-অল-ঞল্‌। 
পানীয়ামলক | ( শবচন্দ্রিক! ) 
বলাবলেপ (পুং) বলেন অবলেপঃ। গর্ব, অহঙ্কার, বূলজন্, 
দর্প। “ব্লাবলেপাদধুনাপি পূর্বববৎ প্রবাধ্যতে তেন জগজ্জিগীষুণা 
( শিশুপালবধ ১ স”) 
বলাশ (পুং), বলমশ্্নাতীতি বল-অশ-অণ. | ১ শ্্রেম্বা। (হেম) 
২ কণ্ঠগতরৌগবিশেষ। ইহার লক্ষণ- শ্রেম্মা ও বায়ু প্রবুদ্ধ 
হইয়! গলদেশ ফুলিয়া, উঠে, ইহাতে দুস্তর মন্ধচ্ছেদক শ্বাসও উপ- 
স্থিত হয়। বলাশ শৰের “শ" দত্ত্য “স+ও দেখিতে পাওয়া যায়। 
“গলে চ শোঁফং কুরুতঃ প্রবৃদ শরেম্সানিলৌ শ্বাসরূজোপপন্নমূ। 
মনমচ্ছিদং ছুস্তরমেতমাহর্বলীশসংজ্তং নিপুণা বিকারম্‌।” ্‌ 
(জঞত নিদানস্থা" ৯৬ অ+) 


/ 
টি 


বলাহ্বকন্দ (প্রং) 


বলি 


বলাঁদ (পুং) বলমস্যতি ক্ষিপতি অস-অণ্‌। ১ ক্ষধাতু। ২ কণ্ঠ- 


গতরোগ । [ বলাশ দেখ । ] 


বলাসগ্রথিত (ক্লী ) চক্ষুরোগভেদ । 
বলামম ( পুং ) বুদ্ধ। 
বলাসিন্‌ (তরি) শ্বাসরোগযুক্ত। 

বলাহক (পুং) বলেন হীয়তে বল-হা-কুন্‌ বা বারীণাং বাহকঃ 


(ত্রিকা”) 


বলাহকঃ পুষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মেঘ। 
*বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগামকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্‌।৮(কুমার ১1৪) 

২ মুস্তক। ৩ শাল্সলীদ্বীপস্থ পর্বতবিশেষ। €লিঙ্গপু* ৫৩৫) 
৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ নাগবিশেষ। (মেদিনী) ৬ সর্পবিশেষ, 
এই সর্প দর্বীকর সর্পদিগের অন্যতম । (স্ুশ্রুত কর্পস্থা” ৪ অঃ) 
৭ কন্কিদেবের রমাগর্ভজাত পুত্রভেদ। কক্কিপত্বী রমা বৈশাখী 
শুক্লাদ্বাদণীর দিন জমদগ্রির উদ্দেশে ব্রত করিয়া মহাঁবল ছুইটী 
পুত্র লাভ করেন। এই ছুই পুত্রের নাম মেঘপাল ও বলাহক। 
এই পুত্রদ্ধয় সর্বদা দেবতাঁদিগের উপকারক এবং যজ্ঞ, 
দান ও তপস্যায় অন্ুরত ৷ ( কন্ধিপুৎ ৩১ অঃ) ৮ শ্রীকৃষ্ণের 
রথাশ্ববিশেষ । 

“স্যন্দনস্ত শতানন্দঃ সারথিশ্চাস্য দারুকঃ। 
তরঙ্গাঃ শৈব্যস্থুগ্ীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ॥” (ত্রিকাঁ”) 

৯ জয়দ্রথের ভ্রাতৃবিশেষ। (ভারত ৩।২৫৪।১২ ) ১০ নদ- 
বিশেষ । এই নদ লবণসমুদ্রগামী ৷ (মৎস্যপু” ৯২০।৭২) ১৯ কুশ- 
দ্বীপস্থিত পর্বতবিশেষ। ( মৎদ্যপু* ১২১৫৫) ১২ তারাপীড় 
রাজার স্বনামখ্যাত সেনাপতি । “চন্দ্রাপীড়মানেতুং রাজ- 
ব্লাধিকৃতং বলাহকনামানমাহুয়েতি” ( কাঁদন্বরী ) 

ব্লমাহ্বয়তীতি বলাহ্বস্তাদৃশঃ কন্দঃ। 


গুলঞ্চকন্দ। (বাজনি) 


বলি (পুং) বল্যতে দীয়তে ইতি বল-দাঁনে (সর্বধাতুভ্য ইন্‌। 


উ৭্‌ ৪1১১৩) ইতীন্। কর, রাজগ্রাহা ভাগ, রাজাকে ভূমির 
উপস্বত্ব হইতে ষে কর ( খাজন। ) দিতে হয়। 
“সাম্বসরিকমাপ্তৈশ্ রা্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্‌।” ( মন্তু 9৮০) 
“রাজা শক্জিরমাত্যেবর্ষগ্রাহাং ধান্যাদিভাগমানয়েখ (কুল্ল.ক) 
ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি রাজাকে ৬ ভাগের একভাগ দিতে 
হইত। ইহাই রাজগ্রাহা বলি বাঁ কর। ২ উপহার । ৩ পুজা- 
সামগ্রী, যে সকল উপকরণদ্বারা দেবতাদিগের পুজা করা! 
যায়। ৪ চামরদণ্ড। ৫ বলিবৈশ্ব নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের 
অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ। গৃহস্থের প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। ইহাতে প্রতিদিন পঞ্চহুনাজনিত পাতক 
নিরারুত হয়। এইজন্য এই যজ্ঞানুষ্ঠান অবগ্ত বিধেয়। এই 
পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযক্ঞের নাম বলি। 
টী। 
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*অধ্যাপনং ব্রহ্মষজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্‌। 

হোমো! দৈবো বলিভৌ তো! নৃযজ্ঞোইতিথিপূজনম্‌ ॥ 

পঞতান্‌ যো! মহাযজ্ঞান্‌ ন হাঁপয়তি শক্তিতঃ। 

স গৃহেহপি বসন্নিত্যং স্থনাদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৮ মেনু” ৩।৭০-৭১) 

গৃহস্থগণ প্রতিদিন নিয্ললিিত নিয়মে এই বলিষজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ অনন্যচিত্তে দ্েবতাধ্যানপর হইয়া 
হোম করিবে, হোমের পর পূর্বাদি দিক্‌ হইতে বলি দিবে। 
অন্ন লইয়া প্রথমে পূর্বদিকে ইন্দ্রায় নমঃ হিন্্রপুরুষেভ্যো 
নমঃ. দক্ষিণদিকে “মায় নমঃ “মপুরুষেভ্যো ন্মহ? 
পশ্চিমদিকে “বরুণাঁয় নমঃ, “বরুণপুরুষেভ্যে। নমঃ”, উত্তর দিকে 
“সোমায় নম, €সামপুরুষেভ্যো নমঃ” এইরূপে চারিদিকে 
বূলি প্রদান করিবে । তৎপরে মণ্ডলের দ্বারদেশে “মরুদ্য্ো নমঃ” 
জলমধ্যে অদ্ভ্যো নমঃ” মুসল বা৷ উদ্খলে “বনস্পতিভ্যো নম 
বলিয়া বলি দিতে হইবে। বাস্ত পুরুষের শিরঃ প্রদেশে উত্তর 
পূর্বদিকে লক্ষমীকে “শ্রিয়ে নমঃ পরে তীহার পাদদেশে দক্ষিণ 
পশ্চিমদিকে “ভদ্রকা্যে নমঃ” বলিয়া ভদ্রকালীকে এবং 
গৃহমধ্যে ব্রহ্মাকে বিক্ষণে নমঃ বাস্তদেবতাকে াস্তোম্পতয়ে 
নম বলিয়া বলি দিতে হইবে। এবং “বিশ্বেভ্যো৷ দেবেভ্যো 
নমঃ “দিবাঁচরেভ্যো ভূতেভ্যো নম নিক্তধ্ারিভ্যো নমঃ? 
এই বলিয়া সমুদয় দেব্গণের এবং দিবাচর ও রাত্রির ভূতগণের 
উদ্দেশে উদ্ধে আকাশে বলি উৎক্ষেপ করিয়া দিতে হইবে । 
শেষে আপনার পৃষ্ঠদেশে ভূভাগোপরি পসর্ধাত্ভূতয়ে নমঃ? 
বৃলিয়৷ সকল ভূতকে বলি প্রদান করিবে। সর্বশেষে এই' 
সকল বলি দিয় যে অন্ন থাকিবে, তাহা দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখ 
ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃদিগকে 'ম্বধ! পিতৃভ্যঃ” বলিয়া 
বলি দিবে। পরে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাঁপরোগী, 
কাক ও কুমিদিগের জন্য অন্তপাত্রস্থিতান্ন গ্রহণ করিয়া ধূলি 
না লাগে, এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়! দিবে। 
যে ব্রাঙ্গণ এইরূপে প্রতিদিন অন্নদ্ধার৷ সর্বভূতের উদ্দেশে 
বলি দান করেন, তিনি অন্তিমে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া পরম- 
লোক প্রাপ্ত হন। এইরূপ বলিকর্মের পর অতিথি ভোজন 
করাইয়া নিজের ভোজন করিতে হয়। (মনু ৩ অঃ) বৈশ্ব- 
দেব বলি সাগ্নিক ব্রা্গণদিগের অবশ্তকর্তব্য | [ বৈশ্বদেব দেখ । ] 
কাম্যবলিতে বলির পশ্চিমে জলদ্বার! উত্তরাগ্র রেখা করিয়া 

এই মন্ত্রে বলি দিতে হইবে । মন্ত্রধথা__ 
“ও দেবা মনুষ্যাঃ পশবে। বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষৌরগদৈত্যসজ্ঘাঃ। 
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্মিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্‌ ॥ 
পিপীলিকাঁঃ কীটপতর্গকাঁদ্যা বৃূক্ষিতাঃ কর্মমননিবন্ধদেহাঃ। 
প্রান্ত তে তৃপ্তিমিৰং ময়ান্নং তেভ্যো বিস্থষ্ং সুখিনো! ভবস্ত ॥ 


বলি [ ৬৮২ ] বলি 


যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ুর্নৈবানরসিদ্ধির্ন তথানমন্তি । 

তত্তৃগুয়েহন্নং ভূবি দত্তমেতত প্রয়ান্ত তৃপ্তিং মুদিত। ভবস্ত ॥ 

ও ভূতানি সর্বাঁণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্লুন” যতোহনাদস্তি 

তম্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবাঁয় তেষাং॥ 

চতু্দিশো ভূতগণো! যএষ তত্র স্থিত যেইখিলভূতসভ্ঘাঃ। 

তৃপ্তযর্থমনং হি ময়! বিস্বষ্ঠং তেষামিদংতে মুদিতা। ভবন্ত ॥৮ 
€আহ্বিকতত্ব) 


আহ্ছিকতত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বানুল্য 


ভয়ে-কএকটীমাত্র প্রদশিত হইল । বলির তাঁৎপর্ধ্য এই যে, কেহ 
নিজের উদ্দেশে পাঁক করিয়! ভোজন করিবে না, সকল ভূত, 
কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি নিবেদন করাই বলি, 


এবং এইরূপ বলি দিয়া ভৌজন করাই বিধের। শাস্ত্রে লিখিত: 


আছে, যিনি আপনার সুখের নিমিত্ত পাক করেন, তিনি কেবল 
পাঁপই ভোজন করিয়৷ থাকেন। 
নবগ্রহের উদ্দেশে যে বলি দিতে হয়, তাহাকে নবগ্রহ 
বলি কহে। ইহার বিধান গ্রহ্যজ্ঞতত্বে এইরূপ লিখিত 
আছে ।-_ 
*গুড়ৌদনং রবেদদ্যাৎ সোমায় ঘ্বতপায়সম্‌। 
যাবকং মঙ্গলায়ৈব ক্ষীরানং সোমস্থনবে ॥ 
দধ্যোদনঞ্চ জীবায় শুক্রায় চ ঘ্বৃতৌদনং । 
শনৈশ্চরায় কুশরমাজমাংসঞ্চ রাহবে ॥ 
চিত্রোদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্বভক্ষ্যৈঃ সমর্চয়েৎ॥৮ ( গ্রহযজ্ঞতত্ব ) 
রৰির বলি 


( খিচুড়ী ), রাহুর অজামাংস এবং কেতুর চিত্রৌদ্ন, এই সকল 
দ্ব্যদ্বারা ইহাদের বলি দিলে ইহার! গ্রসন্ন হন। 


দেবতাদিগকে নানাপ্রকার যে উপহার দ্বারা পুজা করা 


হয়, অর্থাৎ দেবগণ যে সকল পুজোপহারে প্রীত হন, তাহাকে 
বলি কহে। 

কালিকাপুরাণে বলির বিষয়, বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ 
অর্থাৎ ঘে প্রকার রুধিরাদি দ্বার! দেবী প্রীত হন, তাহার বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে ;__-সাঁধকগণ সকলপ্রকাঁর বলিদানেই 
বৈষণবীতন্বকল্পকথিত ক্রম সর্বদী গ্রহণ করিবেন। পক্ষী, 
কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক, 
গো, ছাগ, রুরু, শুকর, খড্গ, কৃষ্ণদার, গোধিকা, শরত, সিংহ, 
শার্দ,ল, মন্তুয্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, এই সকল দ্রব্য চণ্ডিকা 
ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্তিত হইয়াছে । এই সকল বলিদ্বার! 
সকল অভিলাঁষ দিদ্ধি এবং অন্তিমে স্বর্গ হইয়া থাঁকে। 
মৎস্য ও কচ্ছপের ক্াধ্র বলিছ্বারা মহামায়া তুর্গ' একমাস, 


গুড়োদন, চন্দ্রের ঘ্বৃতপায়, মঙ্গলের যাবক, 
বুধের ক্ষীরান, বৃহস্পতির দব্যোদন, শুক্রের ঘ্বতৌদন, শনির কৃশর | 


গ্রাহদিগের রুধিরদ্বারা তিনমাস, মুগ এবং মনুষ্য-শোণিতে 
আট মাস, গোবিকার রুধিরে একবৎসর, ক্ৃষ্ণসার ও শুকরের 
রুধিরে দ্বাদশবতসর, অজ), আবিক এবং শার্দুলের রুধিরে 
পঞ্চবিংশতিবসর, সিংহ, শরভ এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে 
সহঅবৎসর তৃষ্তিলাভ করেন। এই সকল পশুর মাংস্দ্বারাও 
এ পরিমিত কাল ছুর্ণার তৃপ্তি হইয়া থাকে । কুষ্ণসার, গপ্ডার 
বা বাখীনস (ছাগ ) এই সকল দেবীর অতিশয় প্রিয়। বলির 
মধ্যে নরবলি সর্বোত্রুষ্ট । যথাবিধি প্রদত্ত একটা নরবলিতে 
দেবী হুর্গা সহজ্রবৎসর, আর তিনটা নরবলিতে 'লক্ষবৎমর তৃপ্তি- 
লাভ করিয়া থাকেন। মন্ত্রপূত বলির শোঁণিত অমৃতরূপে পরিণত 
হয়। বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্টগ্রদ, 
এই হেতু পুজার সময় বলির শির এবং শোণিত_ দেবীকে 
দান করিতে হইবে। সাধক ভোজ্যদ্রব্যের সহিত লোমশুন্য 
মাংস, এবং ইহা ভিন্ন পুজোপকরণের সহিতও মাংস দ্রিবেন। 
রক্তশূন্য বলির মস্তক অমুত-তুল্য ৷ 

কুম্মাণ্ড ইক্ষদণ্ড, মদ্য ও আসৰ ইহারা'ও বলিমধো পরি- 
গণিত। যেস্থলে পশুবলি না দেওয়া হয়, তথায্ ইক্ষু, ও 


_কুম্মাগ-বলিই বিধেয়। যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের বাটাতে শক্তির 


পুজা হইলে পশুৰলির পরিবর্তে কুম্মাণ্ড ও ইক্ষুবলি হইয়া থাকে | 
এই বলি দ্বারাও দেবী কৃষ্ছছাগ-বলির তুল্য গ্রীতিলাভ করিয়৷ 
থাকেন। বলিদান স্থলে চন্দ্রহাস বা কত্রী (কাতান ) দ্বারাই 
ব্লিচ্ছেদ প্রশস্ত । দাত্র, অসি, ধেন্ু, করাত বা শঙ্কুল৷ দ্বারা 
বলিচ্ছেদ্ মধ্যম এবং ক্ষুর, ক্ষুরপ্র ও ভল্লদ্বারা৷ বলিচ্ছেদ অধম । 
শক্তি এবং বাণদ্বারা বলিচ্ছেদ বিশেষ নিষিদ্ধ! যে সকল 
অন্ত্রদ্ধারা বলিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অস্ত্রে 
ব্লিচ্ছেদ করিলে দেবী তাহা গ্রহণ করেন না এবং বলিঘাত। 
শীঘ্ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলি দিবার পূর্বের পণুকে স্নান 
করাইয়া! যথাঁবিহিত মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও খড্গ পূজ! করিয়া 
এ খড়েণর দ্বারা পুর্বব বা উত্তরদিকে পশুর মুখ রাখিয়া বলি 
ছেদ কর! বিধেয় । 

বলির হত্যাদোষনিবারণের জন্য মন্ত্র পাঠ রি হয়, 
মন্ত্রের তাৎপর্যযার্থ এইরূপ, স্বয়ন্ত্‌ স্বয়ং যজ্ঞের জন্ত পণুসকলের 
স্থট্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত যজ্ঞার্থে পশুবধ করিতেছি, 
অতএব এই বধ অবধ স্বরূপ অর্থাৎ এই বলিতে পণ্ড হনন 
জন্য পাতক হইবে না । বলির রুধির পাত্রে করিয়া দিতে হয়। 
বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্পাত্র 
বা বেতের দোলা, মুগ্য় খর্পর, কাংস্য অথবা যন্জীয়ক্াষ্ঠনিম্মিত 
পাত্র করিতে হইবে। বনু সঙ্ঘ্যক বলিদানস্থলে. দুইটা 
বা তিনটা বলিকে সম্মুখে রাখিয়া অবশিষ্ট বলি সক্লন্ধে এক 


বলি [ ৬৮৩ ] বলি 


যোৌগেই অর্চনা করিতে হইবে । যে সকল পশুকে বলি দেওয়া 
হুয়, তাহার! পশুযোনি হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়৷ দিব্য দেহ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলির মধ্যে মেষ, মহিষ ও অজ এই 
তিনপ্রকার বলিই অধুনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
মেষ এবং অজ একই মন্ত্র্ধারা দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতে 
হয়, তবে উল্লেখস্থলে মাত্র মেষ পণ্ড বা ছাগ পশু ইহার 
পৃথক উল্লেখ হুইয়া থাকে । মহিষ পণু ভিন্ন মন্ত্রে উৎসর্গ 
করিতে হয়। (কালিকাপু” ৬৬ অঃ ) 
ছাঁগপশুড বলিদানস্থলে যাহার বয়স তিনবৎসরের কম, 
তাহাকে বলি দিবে না, এইরূপ ছাগপশ্ড বলি দিলে আত্মা, 
পুত্র ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে । 
“শিশুনাং বলিদানেন চাত্মপুত্রধনক্ষয়ঃ।” ( তিথিতত্ব) 
ছুর্গোৎসবতত্বে লিখিত আছে-_“পশুঘাতপুর্র্বকরক্ত- 
শীর্ষয়োর্বলিত্ব” পণুহননপূর্ববক রক্ত ও মস্তক দাঁনই বলি। 
এই পণ্ড খ্গদ্বার৷ ছেদ করিতে হয়। খড়েগর পরিমাণ মুষ্টি 
ছ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ ৩২ আঙ্গুল এবং বিস্তার ৬ আঙ্গুল, ইহা অতিশয় 
শাণিত হইবে। এইরূপ খজো পুর্ব্ব বা উত্তরমুখে বলিচ্ছেদ 
করিবে | | 
“দ্বাদশাঙ্গুলিকো! মুষ্্া দীর্ধে! দ্বাতরিংশদুলঃ | 
ষড়সুলস্ত বিস্তারঃ খড়গঃ কার্ষ্যো বিধৃপমঃ ॥ 
ছেদয়েত্তেন খড়েগন বলিং পুর্ববমুখস্থিতম্‌ । 
অথবোত্তরবক্ত স্বয়ং পুর্ব্বাননত্ততঃ ॥৮ ( ছুর্গোৎসবতত্ ) 
এক আঘাতেই ৰলিচ্ছেদ করিতে হইবে, যদি এক কোপে 
কাটা না যায়, তাহা হইলে সেই বৎসর কর্মকর্তা এবং বলি- 
ছেভার পদে পদে বিশ্ব হইয়া থাকে । এ জন্য বিশেষ সাবধানে 
বলি দেওয়া আবস্তক। বলিবিদ্ন হইলে শাস্তি অবনত বিধের | 
বলিদানের সময় যে পশুকে এককোপে কাট৷ না যায়, 
তাহাকে পুনরায় কাটিয়া এ পশুর যাংসদ্বারা হোম করিতে 
হইবে, ষথাবিধি এ পশুমাংসদ্বারা হোম করিলে উহার শাস্তি 
হইয়! থাকে । অথবা সহত্রতারানাম জপ করিয়া দেবীর 
উদ্দেশে তাহার পরিবর্তে আর একটা বলি দিতে হইবে । যে পশু 
কাটিবার সময় বাঁধিয়া বায়, তাহার মাংস বা রুধির কিছুই দিবে 
না । এ পশুর মাংসদ্বারা সহজ হোম করিয়া ত্রাহ্মণকে স্বর্ণ দান 


করিবে । এইরূপে শান্তি করিলে উহার প্রতিকার হয়। * 


* “হন্যাদেক প্রহারেণ সয়ং বা চান্তোহপি বা। 
যদ্াপোকেন ঘাতেন বলিচ্ছেদে। ন জায়তে ॥ 
তদব্দং ব্যাপ্য চ মহান্‌ কর্তহানিঃ পদে পদে। 

তন্তাস্তরে--একখড়া গ্রহারেণ পণুরধত্র ন হন্যতে ॥ 
ভদা বিদ্ং বিজানীয়াৎ কর্তা ছেতুরেব বা! ॥ 


ছাগল বা! মেষ স্থলেই এইরূপ শাস্তি করিতে হইবে। যদি 
মহিষ বলিদানের সময় মহিষ বাধিয়া যায়, অর্থাৎ এককোপে 
কাটা না যায়, তাহা হইলে তাহার পৃথক্‌ শান্তি করিতে হইবে। 

যে পশুকে বলি দিতে হইবে, এ পণ্ড, যুবক, ব্যাধিহীন, 
সকল অঙ্গযুক্ত ও সর্বলক্ষণসম্পন্ন হইবে | শিশু, বৃদ্ধ, অঙ্গহীন 
এবং কুলক্ষণসম্পন্ন পশু বলিকার্্যে নিন্দনীয়। এইরূপ পণ্ড 
বলি দিলে নানাপ্রকার বিপত্তি হয় । 

বক্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে-_ছুর্গাপূজার সময় সপ্তমীর 


দিন পুজা করিয়! বলি দিতে হইবে, অষ্টমীর দিন বলি বিধেয় 


নহে, অষ্টমীতে বলি দিলে বিপত্তি হইয়া থাকে । নবমীতে পৃজ। 
করিয়া বিধিবদ্বলি দিলে অশেষ পুণ্য হয়, বলিতে ভগবতী 
দুর্গার গ্রীতি হয় সত্য; কিন্তু ইহাতে পশুহত্যাঁজন্য পাঁতকও 
হইবে । পশুবলিতে ধিনি উৎসর্গ করেন, অর্থাৎ পুরোহিত, 
বলিদাতা, ছেত্া, পোষ্টা, রক্ষক, অগ্র ও পশ্চাৎ নিরোদ্ধা, অর্থাৎ 
যাহার! আগে পাঁছে ধরে, এই সাতজন বলির পাঁপভাগী হইয়া 
থাকে । অতএব বলি পাঁপ ও পুণ্যজনক । 

“সপুম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। 

অষ্টম্যাং পূজনং শস্তং বলিদানবিবর্জিতম্‌ ॥ 

অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তির্জার়তে গ্রবমূ। 

দদ্যা দ্িচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিম্‌ ॥ 

বলিদানেন বিপ্রেন্্র ! ছুর্গাপ্রীতির্ভবেননণাম্‌। 

হিংসাজন্তঞ্চ পাঁপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

উৎসর্গকর্তা দাতা চ ছেতা৷ পোরষ্টা চ রক্ষকঃ। 

অগ্রপশ্চান্নিরোদ্ধা চ সপ্তিতে বধভাগিনঃ ॥ 


নিবন্ধেহপি_যশোহানিজ্ঞানহানিশ্চার্থহানিস্ততঃপরম্‌। 
পুত্রহানিঃ সুতে সত্বে তদসত্বে নিজক্ষয়ঃ ॥ 
অতঃ সদ্য! মহেশানি ! তন্মাংসৈর্োময়েৎ সুুধীঃ। 
হোমাদেব ভবে শান্তিন্মহত্যেব ন সংশয়ঃ॥ 
প্রকারান্তরশাস্তিমাহ__ 
হন্যাদেক প্রহারেণ চান্যথ। দোষমাবহেৎ। 
তচ্ছান্তয়ে জগেছিদ্যাং তারাদেব্যাঃ সহস্রকম্‌ ॥ 
সহমং জুুয়ান্মাংসৈর্দদ্যাদ্বা সবর্ণমাষকম্। 
রুধিরং তত্ত পার্বত্যৈ নতু দেয়ং কদচন ॥ 
বলিমন্যং সমানীয় ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ 
নিবন্ধে__যদ্যপেকেন ঘাতেন মহিষে| নৈব ছিদ্যতে। 
তদব্দং মহতী হানিঃ কর্ত,ঃ পুত্রাদিনম্পদীম্‌ | 
যন্মাৎ প্রজায়তে দেবি ততঃ শান্তিং সমাচরে । 
আনীয় মহিষ" তত্র ঘাতয়িত্ব। চ তত্র বৈ। 
সাস্থিভিল্লোমসহিতৈর্হন্তান্দেবি বথার্থতঃ ॥” ইত্যাদি । 
( কৃত্যমহার্ণব”বাচম্গতিমিশ্র ) 


বল [ ৬৮৪ ] বলি 


যোহয়ং হস্তি স তং হস্তি চেতি বেদোক্তমেব চ। 
কুর্বন্তি বৈষ্ণবীং পুজাং বৈষ্ণবান্তেন হেতুনা ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুণ প্রকৃতিথ” ৬১ অঃ) 
এই বচনানুসারে বলিদান পাঁপজনক। ইহাতে পাপ পুণ্য 
উভয়ই হইবে। রথুনন্দন তিথিতত্ব দুর্গাপূজার ব্লিদান স্থলে 
বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন, পুজার জন্য যে বলি দেওয়া যায়, 
তাহাতে হিংসাজন্ত পাঁতক হইবে না। অবৈধ হিংসাই পাপ- 
জনক। বৈধহিংসায় পাপ না হইয়া পুণ্যই হইবে, “বধোইবধঃ, 
পূজার জন্য যে পশুবধ, তাহা “অবধ” অর্থাৎ বধ নহে। এই 
কথা বলার তাৎপর্য এই, ইহাতে কিছুমাত্র পাঁপ হইবে না। 
বরং পুজার সময় বলি না দিলে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে। 
পূজা করিতে হইলে বলি দিতেই হইবে। 
সাংখ্যকারিকার টীকায় বাঁচমস্পতিমিশ্র বলিতে পাপ হইবে 
কি না, ইহার বিচারস্থলে স্থির করিয়াছেন, বলিতে হিংসাজন্ 
পাতক হইবে এবং পুজা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুণ্যও হইবে। তাহার 
মতে বলিতে যে কেবল পুণ্যই হইবে, এ কথ! অশরদ্ধেয় । 
[ বৈধহিংসা ও হিংসাশব্দ দেখ ] 
পশুবলি ব্যতীত নরবলির বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিরূপ নর বলির উপযুক্ত, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 
পিতৃমাতৃবিহীন, যুবক, বিবাহিত, দীক্ষিত, ব্যাধিশৃন্ট, পরদার- 
বিহীন, অজারিক, ও বিশ্ুদ্ধচরিত্র এই সকল গুণসম্পন্ন সচ্ছ,দ্রকে 
তাহার বন্ধুর নিকট অতিরিক্ত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইতে 
হইবে। তৎপরে উহাকে স্নান করাইয়া একবৎসর পর্যন্ত দেশ- 
ভ্রমণ করাইয়া অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে উহাকে বলি 
দিতে হইবে । 
নরবলি ৪_“পিতৃমাতৃবিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধিবঞঙ্জিতম্‌। 
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদারবিহীনকম্‌ ॥ 
অজারিকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছদ্রং মূলকং বরম্‌। 
তদ্ন্ধুত্যো ধনং দত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ ॥ 
সনাপতিত্বা চ তং ধর্মী সম্পূজ্য রক্তচন্দনৈঃ। 
মাল্যৈধূপৈশ্চ সিন্দুরৈর্দ ধিগোরচনাদিভিঃ ॥ 
তঞ্চ বর্ষং ভ্রাময়িত্ব! চরদ্বারেণ যত্বতঃ | 
বর্ষান্তে চ সমুৎস্যজ্য ছুর্ণায়ৈ তং নিবেদয়েৎ ॥ 
অষ্টমীনবমীসন্ধৌ দদ্যান্মায়াতিমেব চ। 
ইত্যেৰং কথিতং সর্ব্বং বলিদাঁনপ্রসঙ্গতঃ॥৮ (ছূর্গোৌৎসবতত্ব ) 
যে সমর পশুর মস্তক ছেদ হয়, তখন যদি এ ছিন্নমস্তক 
হইতে দ্রাতের কট্‌কটু শব্দ হয়, তাহা হইন্বে বলিদাতার রোগ 
এবং মস্তক ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মলনির্গত হইলে রাজ্যের 
অমঙ্গল হইয়। থাকে। মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে 


১১১১১১১১১ 


যদি নেত্র হইতে লোতক নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রতিদন্দী 
রাজার মৃত্যু হয়। অপর পশুর মস্তক হইতে লোতক নির্গত 
হইলে ভয় ও গীড়া হইয়া থাকে । 

নরবলি স্থলে যদি নরের ছিন্নশির হস্ত করে, তাহা হইলে 
শক্রবিনাশ এবং বলিদাতার লক্ষ্মী ও পরমাধু বুদ্ধি হয়। নর- 
বলির ছিন্নমস্তক যে যে বাঁক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচির- 
কালেই সফল হয় এবং হুষ্কার করিলে রাজ্যের হানি ও যদি 
দেবতাদিগের নাম কীর্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতার অতুল 
শ্ব্য্য লাভ হয়। ( কালিকাপু” ৬৭ অঃ) 

এঁতিহাসিক আলোচনার জান! যায় যে, পূর্ব্বকালে কি 
ভারতবাপী কি যুবোপবাপী সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে 
অবাধে পশুবলি বা নরবলি প্রচলিত ছিল। বৈদ্িকষুগের 
পুরুষমেধের কথা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তৎপরে 
আরণ্যকাদি হইতে পিতৃমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধাদি যজ্দের 
অবতারণা! দেখ! যাঁয়।* পৌরাণিক কালে পুরুষমেধযজ্ঞ 
নিষিদ্ধ হইলেও চামুণ্ড সমক্ষে নরবলি দিবার প্রথা! প্রচলিত 
হয়।১ কালিকাপুরাণের ৫৬ অধ্যায়ে দেবীপুজায় বলির বিধান 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।২ তান্ত্রিক প্রভাবে এই রক্তশ্রোত সমভাবে 


* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্গণ, আশ্বলায়ন শ্রোতসুত্র গ 
কাত্যায়নশ্রোতসথত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
(১) “নরেণ বলিন! দেবি সহশ্রং পরিবৎসরান্‌। 
বিধিদত্তেন চাপ্সোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রিভির্নরৈ: ॥ 
নারেণৈবাথ মাংসেন ত্রিসহস্রাণি চ বৎসরান্। 
তৃপ্তিং প্রাপ্পোতি কামাখ্য। ভৈরবী সমরূপধূক্‌ ॥ 
78. স্ 
তল্মাৎ তৎপুজনে দদ্যাৎ .বলেঃ শীর্ষঞ্চ শোণিতম্‌। 
ভোজ্য নির্লোমমাংসানি নিষুগ্ভীয়াদৃবিচক্ষণঃ1” (কালিৎপু* ৬৭ অঃ) 
(২) শ্রীভগবানুবাঁচ। 
“বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্ধ্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকং। 
মোদকৈর্গজবত্ত,ঞ হবিষা তোযয়েদ্ধরিম্‌॥ 
তৌধাত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরং। 
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥ 
পক্ষিণঃ কচ্ছপগ্রাহা বরাহাশ্ছাগলাস্তথ! ৷ 
মহিষে। গোধিক1 শালম্তথা নববিধ! মুগাঁঃ॥ 
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ যষঃ পঞ্চাননস্তথ|। 
মৎস্য: শ্বগাত্ররুূধিরং চোষ্ট্রক বলয়োমতাঁ£ & 
অভাবে চ তখৈবৈষাং কদা চিন্ধয়হস্তিনৌ । 
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ ॥ 
বলির্মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীর্ভ্িতা 1” 
কিরূপ সাধক বলিদ্বার। দেবীর অচ্চনা করিবেন, তাহাই পরে বিবুর্ত 
হইয়াছে। (কালিকা পু" ৫৬ অধ্যায় ) 


৯০ নি টা [ ৬৮৫ ] বলি 


টলিয়াছিল। মানসিক প্রপঞ্চ সিদ্ধির জন্য পাঁশবপ্রন্কৃতি 
কাপালিকগণ ভৈরবী দেবীর প্রীত্যর্থে নরদেহ উৎসর্গ করিত 
অথবা শবসাধনার অঙ্গপুরণের জন্য নরবলি দিত।১ . খুষ্টীয 
ণম হইতে ১৯শ শতাবের প্রথম পর্য্যন্ত এই নৃশংস পূজা পদ্ধতি 
কেবল বাঙ্গালায় নহে, সমগ্র হিন্ুস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
এখনও . বামাচারী সম্প্রদায়তূক্ত অনেক গৃহস্থ পরিবার যাহাদের 
পূর্বপুরুষ হুর্গা বা কালীপুজায় নরবলি দিত, তাহারা! জীবিত মন্- 
ষ্যের পরিবর্তে প্রতিমৃত্তি গড়িয়া দেবীর তৃপ্তিসাধনার্থ উৎসর্গ 
করিয়া থাকে । এ ক্ষীরপুত্তলী নির্মাণের পর তাহার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। শুন! গিয়াছে, পৃর্বকালে বাঙ্গীলী রমণীগণ 
পূত্রলাভাকাজ্কীয় গঙ্গা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিত, “আমার 
পুত্র জন্মিলেই আপনাকে দিয়া যাইব।” কালবশে এ রমণীর 
কন্ঠা৷ ব! পুত্র সন্তান হইলে সে অস্নান বদনে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া 
দিত। কেহ কেহ বা মাঝিদিগের নিকট হইতে সেই উৎসর্গীকত 
পুত্রকে ক্রয় করিয়া! লইত। বাঙ্গীলায় আরও একটা আত্মোৎ- 
সর্গের নিদর্শন পাঁওয়া যায়, তাহা সতীর সহমরণ। যে সতী 
স্বইচ্ছায় স্বামীর পথানুবপ্তিনী হন, তাহার এই পবিত্র আত্মদান 
জগতে শ্লাঘনীয়, কিন্তু যে রমণী জীবস্ত দাহের যন্ত্রণায় গীড়িতা, 
ও অনিচ্ছায় আত্মীয় কুটুম্বগণের তাড়নায় এবং লজ্জাভয়ে সন্তস্তা 
হইয়া প্রজলিত চিতাবহ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে নিষ্ট,র 
বলি বলিবনা তকি? এ বলি খড়েগর তীক্ষ ধারদ্বারা ন] 
হউক, বংশদণ্ডের ভীম প্রহারেই সমাহিত হইত ।২ 

শাস্ত্রে গল্গীগর্ভে নিমজ্জন দ্বারা আত্মত্যাগ মহাঁপুণ্যজনক 
ব্লিয়া কথিত হইয়াছে ।৩ শাস্ত্রীয় প্রমাণান্রসারে জানা যায় 
যে, গঙ্গীসলিলে জীবনত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক বিদূরিত 
হয়, অস্তিমে মোক্ষ ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সে জীবের 
আঁর কখনও জন্ম হয় না। এই কারণে আমাদের দেশে 
জরারুণগ্ন অশীতিপর বৃদ্ধের অন্তিম সময়ে গঙ্গা যাত্রা করা হয় 
এবং অন্তর্জলি উপলক্ষে তাহার নাঁভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গা সলিলে 
ডুবাইরা দেয়। সেই কগাগতশ্বাস বৃদ্ধ শীতল সলিলে মঞ্ধ 
খাকায় ক্রমেই তাহার অন্তর্বন্ছি নির্ধাপিত হইয়া আইসে। 
প্রায়শ্চিতততত্বোন্ধৃত অগ্নি ও স্কন্দপুরাণীয় বচনান্থারে জানিতে 


(১) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ওয়ার্ডসাহেবের গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 
(২) দতীজীবনের বিস্তৃত ইতিহাস “সতী” শবে দ্রষ্টব্য। 
(৩) "গঙ্গাগজ।ং তাজ্যতঃ প্রাণান্‌ কথয়ামি বরাননে !। 
কর্ণে তৎ পরমং ব্রঙ্গ দদামি মামকৃং পদম.॥” (ক্কন্দপুরাণ ) 
“সন্তাজা দেহং গঙ্গায়াং ব্রন্মহ।পি চ মুক্তয়ে।” (ক্রিয়াযোগসার ) 


এ ১৫ 


-. পারা যায় যে, অনশনে অর্দদেহ গঙ্গাজলে বাখিয়। দেহত্যাগ 


করিলে ব্রহ্গসাযুজ্য ঘটে 1১ 

এক সময় বাঙ্গালার নান! স্থানে নরবলির উপাদানে 
শক্রবলি প্রদত্ত হইত, শুনা যাঁয়। প্রভেদ এই যে, নরবলি 
একমাত্র কামারের দ্বারা সাধিত হয়, আর "শক্রবলি” গৃহস্থ 
সপরিবারে একত্র খড়গ ধরিয়! দিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে 
নরবলির যেরূপ বিধান আছে, বৃহন্ীলতন্ত্রে তন্রপ শক্রবলি- 
প্রকরণ বিহিত হইয়াছে ।২ শান্ত্রোল্লিখিত বলি ভিন্ন, পুক্ষরিণী 
দেবমন্দির অট্টালিকাদি নির্মাণকল্পে কোন বিদ্ন ঘটিলে দেবতার 
প্রীত্যর্থে নরবলি দেওয়া হইত। এখনও নররক্তে অট্টালিকাদির 
ভিত্তিপত্তন কথা গুনা গিয়৷ থাকে। এ্রতিহাসিক হুইলার 
সাহেব এইরূপ কএকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু- 
রাজগণের অধিকাঁরে এরূপ কার্য্যে নররক্তে ভূমি সিক্ত হইত। 
মুসলমানাধিকারে এই নৃশংস আচার তিরোহিত হয়। সত্রাট 
শাহজহান দিল্লীনগর-ভিত্তিতে লক্ষ পশুরক্ত মিশাইয়াছিলেন । 

এখনও বঙ্গঈপরিবারের ঘরে ঘরে দেবীর প্রীতির জন্য 
রক্তদান প্রথা প্রচলিত আছে। স্বামী, পুত্র বা পিতামাতার 
মরণাঁপনন রোগে হিন্দু রমণীগণ দেবী সমক্ষে আরোগ্য কামনায় 
রক্তদান দিবার মানস করেন। ছুর্গীপূজা বা কালীপুজার 
রমণীগণ, বক্ষের মধ্যস্থল চিরিয়া মানসিক পুজ। সমাপন করিয়া 
থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, রক্তলোলুপা ভৈরবী দেবী নররক্তে 
তৃপ্ত হইয়া থাকেন, এ কারণ বঙ্গরমণীগণ দেবীকে নিজ গাত্র- 
রক্তদানে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান।॥ সনাতন হিন্দুধর্খে 


(১) “অর্দোদকে তু জাহব্যাং ভ্িয়তেহনশনেন যঃ। 
সযাতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ ৪” (€ অগ্রিপুরাণ ) 
স্কন্টপুরাণেও উহার অনুরূপ আর একটা শ্লোক পাওয়া যায় 2. 
“নাভান্তর্গততোয়া নাং মবৃতানাং কাপি দেহিনাং। 
তস্ত তীর্থফলা বাপ্তিনাত্রকাধ্য। বিচারণ11” (ক্কন্দপুরাণ ) 
পবিত্র হৃদয়ে কোন সন্নযাসীকে নাভিদেশ পধ্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইরা 
্রা্গমুহুর্তে দেহতাগ করিতে দেখিয়াছি, ইহাই যথার্থ আত্মোত্সর্গ, 
কিন্তু মৃত্যুক্রোড়া ্রয়গ্রয়ানী নরনারীর এই নিরাশ্রয় নিমজ্জন বজ্জীয় 
বলির নিম্ন তমস্তুর মাত্র । | 
(২) “ততঃ শক্রবলিং রাজ! দদ্যাৎ ক্ষীরেণ নির্মিতম্‌। 
শ্য়ং বিন্দ্যাৎ ক্রোধদৃষ্ট্ গ্রহারজনকেন চ ॥ 
কৌপেন বধকৃদ্দেবি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি। 
গ্রাণ্রতিষ্ঠ।ং কৃত্ব। বৈ শক্রনাম! মহেশ্বরি। 
শত্রক্ষয়ো মহেশানি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥” ( বৃহন্লীলতন্তর ) 
(৩) [01৮০1 ০£ 10017, গ0া. ]ড়, 0278. 
(৪) ঘোর তান্ত্রিক প্রবাহের সময় নররক্তে দেবীপুজার' উপকরণ 
গঠিত হইয়াছিল। এ 


বলি [1 ৬৮৬] ূ | বলি 


দেবোদ্ধেশে আক্মোৎসর্গের আরও কৃএকটী উপায় নির্ধারিত 
আছে। যথাবিহিত বন্মানুষ্ঠানের পর মহাপ্রস্থান,.  তুষানল 
অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশদ্বার অনেকে দেবতার প্রীতি কামনায় 
আপন জীবন বলি দিয়া থাঁকেন।১ বহুকাল হইতে শুনা 
যাইতেছে যে লোকে দেবতার প্রীতি এবং তজ্জন্য স্বকীয় 
মোক্ষপ্রান্তির আশার জগন্নাথ দেবের রথচক্রতলে আত্মজীবন 
উৎসর্গ করিয়াছে । 

প্রাচীন ভারতেতিহাঁসে যেরূপ অদংখ্য নরবলির, উল্লেখ 
আছে, তন্রপ পূর্বতন যুরোপীয়দিগের মধ্যে দেবতার তৃপ্তি- 
সাধন জন্য নরবলি দেওয়া হইত। ফিনিকিয় ও কার্থেজ- 
বাসিগণ তাহাদের বাঁল (7৪,৪]) ও মোলক্‌ নামক দেবতার 
রক্তপিপাসা শান্তিকরণার্থ নরজীবন উপহার দিত। স্কান্দি- 
নেবিয়া ও গ্রেটবুটেনবাঁদী পূর্বতন দ্রইদ (3)7710$ ) 
যাজকগণ মানবগণকে পোড়াইয়া দেবাস্মার তৃপ্তিবর্ধন করিত। 
আখেন্বাসিগণ" স্বদেশীদিগের পাপক্ষালনার্থ থার্গেলিয়ায় 
(11784%% ) প্রতিবংসর একএকটা: নরনারী বলি দিত, 
ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গের ন্যায় গ্রীকবাসিগণও শক্রবলি দিতে 
কুষ্ঠিত হইত না । হোমার লিখিয়াছেন যে, ট্রোজান বন্দীদিগকে 
পেটোরুসের (€£86:০919) সমাধি সময়ে নিহত করা 
 হুইয়াছিল। ইজিপ্তবাসিগণ পবনদেবের নিকট বলি দিবার 
জন্য বালক মেনেলেয়স্কে (81০0618,03 ) বন্দী করিয়। 
লইয়া! যায়।২ আগাষ্টাস্‌ তদীয় দেবসদৃশ খুল্লতাত দিবাঁস 
জুলিয়াসের সন্তোষবিধানার্থ তিনশত পেরুসিয়াবাসীকে শমন 
ভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরাণবর্ণিত রাক্ষদগণের 
নরবলি এবং নরমাংসভোজন,: ইউরিপিডিস্-বর্নিত সাইক্লৌপ 
জাতির সদৃশ ।৩  ইউরিপিডিস্‌, ফিলোই্টস্‌ ও আরিষ্টটল 
লামি (78109 ) ও লেষ্ট্রীগো ([,9507০8৪ ) নামে দুইটা 


(১) মহাপ্রস্থ(ন--শ্বেচ্ছাক্রমে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশদ্বার আত্মজীবন- 
ত্যাগ। শ্রীক্ষেত্রে এপ উপায়ে সাধুসন্নাসিগণের অনেক জীবনত্যাগের 
কথা শুনা! যায়। মাকিদনবীর আলেকপান্দারের সময়ে কলেনান 
তুধানল করিয়াছিল। হিন্দুশান্ত্রে অনেক স্থলে তুষানলের ব্যবস্থা আছে। 

(২) 179:9009889,, ০1, 1]. 70119. 

(৩) হোমার ওডেসিনামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সাইক্লোপ সিল্প| 
ইউলিসিসের অনুচরবর্গকে খাইয়াছিল। ইউরিপিডিসও তাহাদের 
নরমীংসভোজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দার| বেশ বুঝ| যায় ষে 
ভূমধ্সাগরতীরবন্তাঁ অনেক স্থানে পূর্বের নরবলি হইত, হতাশ্বাস নাবিক" 
গণ ছুরদৃষ্টক্রমে এই রাক্ষস প্রায় অসভ্য মনুষ্জাতির নিকট উপস্থিত 
হইলে কোন কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নিহত হইত সন্দেহ নাই। 
(0900578 9998৪5 & 10511001098, ) 


জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইতালী, ফিসিলী, গ্রীস, পণ্টাস 
ও লিবিয়া নামক স্থানে তাহাদের বাস ছিল। সমুদ্রতীরবর্তী 
কায়েট (08199) নগরে তাহাদের সর্ধপ্রধান দেরমন্দির | 
এখানে হাম (8.1) দেবতার সমক্ষে সুকুমার শিশু বলি 
দেওয়া হইত । সাইরেন্‌ (3৮979) রমণীগণ নিজ নিজ মোহিনী- 
রূপে এবং সুমধুর সঙ্গীতে সমুদ্রোপকূল হইতে নাবিকগণকে 
কুহুকে ভুলাইয়া কেম্পেনিয়াকুলবর্তী দেবমন্দিরে লইয়া বলি 
প্রদান করিত ।১ ক্রীটবাসিগণ দিওনুসিয়াঁকাঁয় (0):9981- 
৪০৪.) ঈীতে চিরিয়। জীবিত পশুর মাংস দিওনিসাষের প্রীতির 
জন্য অর্পণ করিত।২ মিনাডিদ্‌ (11509069 ), থ্িয়াডিস্‌ 
(?)5৭95 ) ও ব্যাকি (849০1) ) প্রভৃতি জাতির রক্ত- 
লোলুপতার উপাখ্যান পাওয়৷ যায়। প্রবাদ, অর্ফিয়াস্‌ 
(011,999 ) রক্তাক্ত নরমাংসভক্গণ প্রথা রহিত করেন, কিন্তু 
তিনি জীববলি উঠাইতে সমর্থ হন নাই। 

বার্ড ম্মিড (139£0108:9 9০107)10৮ ) স্বীয় গ্রন্থে 
( 90601)1501)9 11000109085) আর্কেউয়ার 
লাইকিয়ন (14৮ 177910॥ ) পর্বতে বলির কথা লিপিবদ্ধ 


১8৪৮ 


করিয়া গিয়াছেন। হিরোদোতাস্‌ সাইপ্রাস দ্বীপের বর্ণনায় 


লিখিয়াছেন যে, তদ্দেশবাসিগণ কুমারী অর্তেমিস দেবীর 
(7790 41662019 ) পূজায় নরবলি দিত। কখন কখন 
লগুড়াঘাতে কখন বা মন্দিরের নিকটস্থ পর্বতশিখর হইতে 
এ হতভাগ্য মনুষ্যকে নিয়ে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং 


সেই পতনেই তাহার জীবলীল! শেষ হইত।৩  অর্তেমিস 
আমাদের কালিক! দেবীর মতন । 
আসিরীয়ায় নরবলির প্রবলক্রোত প্রবাহিত ছিল । অস্থর- 


দ্িগের বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ দেবভোগের আর দ্বিতীয় উপহার 
নাই । পূর্বেই লিখিয়াছি যে, ইজিপ্তদেশে নরবলি প্রচলিত্ত ছিল। 
দিওদোরান্‌ ও প্রতারক প্রভৃতি ওপিরিসের বেদি € 41667 01 


(১) 0159069”) 4১0০1670 110 0)0196, ৬০1. 11, 0 2০, 

(২) কিয়সন্বীপে (1511) ০£ 011০১) দিওনিসাসের পূজায় নরমাংস 
উপহার দেওয়া হইত ॥ [১0101)7 টেনেডো৷ ইউএলপিসের (90900 . 
ঢ399119 ) এরূপ একটা কৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 

(৩) ডাঃ হেগলী (1)%. ৩০৭1 ) লিখিয়াছেন যে, যোধপুর- 
রাঁজের রাজ্যাধিরৌহণ সময়ে মেবারবাদী ভীলগণ কতকগুলি ছাগ 
ও মহিষ দেবীপুঞজায় উৎসর্গ করিয়। পর্বতশিখর হইতে ফেলিয়া 
দিয়াছিল। চিতোরগড়ের প্রাচীন দেবীমন্দিরে এবং অন্বর নগরের 
অন্বাদেবীর সম্‌ক্ষে পূর্বে নরবলি হইতে শুন! যায়। চিতোরের কোন 
রাণ। এখানে সাতটা রাপুত্রকে বলি দিয়াছিলেন। (০৪, 4৬,৯০০" 

সা. 9350.) ৃ 


বলি 


0১8 ) ও ইডিথিয়া নগরে রাঁজকর্তৃক প্রদত্ত নরবলির উল্লেখ 
করিয়াছেন। রোমকদিগের অধিকারে যুরোপথণ্ডে সভ্যতা 
বিস্তার হইলেও তথায় অবাধে নরবলি চলিত। নিয়াস কর্ণেলিয়াস্‌ 
লেপ্ট,লাস ও পি লিসিনিয়াস ক্রেপাসের শাসনকালে পিনেট- 
সভার অন্ুমত্যন্থসারে নরহত্যা রহিত হয়।১ মধ্যযুগে উচ্চ 
শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্মপ্রাণত৷ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নরবলিরূপ 
একটা পাপক্রোত পূর্বভাঁরত এবং পশ্চিমে রোমসামাজ্য 
ব্যাপ্ত করিয়াছিল । প্রাটীন যিুধীদিগের মধ্যেও নরবলি প্রধান 
দেবোপহার মধ্যে গণ্য ছিল। ইঈশ্বরাদেশে আব্রাহাম নিজ 
পুত্রকেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জেফ্থার 
পূজায় মানস করায় তিনি নিজ কন্যাকে বলি দরিয়া ছিলেন। 
য়িছ্দীগণ মেলেকের শান্তির জন্ত শিশুবলি দিতে শিক্ষা 
করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইবার আশঙ্কায় মোয়াবপতি 
(1০৪৮) নিজ পুত্রকে পোড়াইয়া মারেন।২ ভ্রীক ও 
রোমকদিগের ন্যায় জন্মাণ, নর্সমাঁন ও ফ্রাঙ্কজাঁতির মধ্যে 
নরবলি আত প্রবাহিত ছিল। কোঁন কোন বিশেষ বিপদে 
তাহারা রাজা, রাজপুত্র বা রাজকন্যাদিগকে বলি দিতে কুষ্ঠিত 
হইত না।৩এ উত্তরআমেরিকাঁর অজতেক (4580৪৫৪ ), তোল- 
তেক (€ 1018609), তেজককান (15508008108 ) ও ইস্ক 
(17689 ) জাতীয়গণ পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া শক্রুসেনা বন্দী 


করিয়া লইত এবং সেই অসংখ্য নরদেহ সময় সময় দেবমন্দিরে 


গড়াগড়ি যাঁইত 18 ৃ 
দক্ষিণ-আমেরিকাঁর পেরুবাসিগণ বলির বিশেষ পক্ষপাতী 


(5) 120 ৪. ৪. & ভা11059075 400190% [১৫])- 
67078, ০01. 7, 9 286. 

(২) [1 101069) ]1]1, 97, 

(৩৬) রাজ। ওয়েনওথখর নিজপুত্রদ্রিগকে বলি দিয়াছিলেন। 
ক্ুইডেনবানিগণ ছুতিক্ষের সময় তাহাদের রাজা দোমাঙ্ডিকে দেবপ্রীতির 
জন্য উৎসর্গ করে। 

(01109+810150100010 1501)0106, ]া. 0. 44. রাজস্থানেও এরূপ 
একটা ঘটনার উল্লেখ আছে | মিবারপতি রাণ লাক্ষ! চামুণ্ডাদেবীর 
রক্ততৃষ্ণ! দুর করিবার জন্ঠ নিজ নয় পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন। 

(৪) আমেক্সিকাবাপী বিভিন্ন জাতি জয়লন্ধ ধন ও বন্দী 
নরনারীদিগকে আনিয়। মহাসমারোহে দ্েবপুজায় উপহার দিত। 
১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হুইট্জিল্‌ পোচ্লির মন্দিরে লক্ষাধিক নরবলি হইয়াছিল । 
বনাবৃষ্টি হইলে তাহার; জলদেব টু,লোকের পুজায় শিশুবলি এবং 
তেজকাট্লপো'ক।র পুজীয়ও তাহার! বাঁছিয়! বাছিয়! সুন্দর নরবলি দেওয়! 
হৃইত।॥ পশ্চিম উড়িয্যাবানী খোন্দগণ তারিপেন্ন, নামক বস্থমাতার 
উৎ্নবেও নরবলি অপণ কারত। 


(বিস্তৃত বিবরণ 7৪3০০৮৮+৪ 0070636৮ ০£ 1095190, ড০1. [. 0 
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বলি 


ছিল। ইন্কদর্দারগণ গীড়িত হইলে রুট দেতার তৃপ্তির জন্য 
তাহার পুত্রকে বলি দ্েওয়! হইত। অরৌকানিয়ান্‌ জাতির প্রুলী- 
কন্‌ (৮৮1980০9) উৎসবে মুতসৈন্তের প্রেতাত্মার পরিতোষের 
জন্য বন্দী বিপক্ষসৈন্যকে বলি দিবার ব্যবস্থা ছিল১। এতপ্ডিন্ 
প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবাসী, মুরিরম্বাইট্‌ ও বদোত্র গ্রতৃতি 
আফ্রিক জাতি, তাঁতার, তুর্ক, মোগল, ভোট, যব, স্থুমাত্রা, 
আন্দামান, জাপান ও চীনবাসীদিগের মধ্যে অল্পবিস্তর নরনাশ ও 
নরমাংমভোজনের ইতিহাস পাওয়া যায়ং। টেলার সাহেৰ নিজ 
গ্রন্থে গণ্যমান্য বহুলোকের প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাহাদের 
সমাধির উপর স্ব স্ব পীর ক্রীতদাসগণকে বলি দেওয়ার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেনও। অসান্টি ও যুকেটনবাসীদিগের 
মধ্যে কোন ধর্মমোখসবে কারা হইতে বন্দী লইয়া নরবলি 
দেওয়া হইয়া থাকে । ইংলগ্ডের ইতিহাসে ধর্মের জন্য অনেক 
জীবনত্যাগীর (117625 ) নাম পাওয়া যাঁয়। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ রাজানুজ্ঞায় অস্ত্রাঘাতে দ্বিথপ্তিত, কেহ 
বা৷ অগ্থিদগ্ধ হইয়া মাঁনবজন্ম ত্যাগ করিয়াছেন, ইহারা! রাঁজশক্র 
বা প্রচলিত ধর্মের বিপক্ষত। করার জন্য নরবলিরূপে উৎ- 
সর্গাকৃত হইয়াছেন । 
অধুন! শক্তিপূজায় মেষ, মহিষ, ছাগ, কুম্মাণ্ড এবং ইন্ষুদণ্ড 
বলিই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। এই সকল বলির মধ্যে 
ছাঁগৰবলিই অধিক প্রচলিত । ৪ দৈত্যভেদ । এই দৈত্য 
সাবর্মিমবন্তরে ইন্ত্র হইয়াছিলেন। (মার্কগেয়পুণ ৮০1৯০ ) 
বলি (পুং) জনৈক অস্থররাজ । প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন 
হইতে তাহার জন্ম। বলির একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে 
বাণ জ্যেষ্ঠ। ( বিষুপু” ১২১ অঃ) বলিকে দমন করিবার জন্য 
ভগবান্‌ বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হন। [বামন দেখ ।] 
বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যক্ঞান্তে দানে প্রবৃত্ত হইলে বামন- 
রূগী বিষণ তথায় উপস্থিত হন । বলি যথাবিধানে এই মানবের 
পুজা করিয়া আগমনপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন বামনরূপী 
বিষ) বলির নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়৷ স্বীয় পদপরিমাণ 
ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ইহাতে বলি বামনকে কহেন, 
তুমি আমাকে বুদ্ধজনের স্তায় নানাপ্রকার সুমিষ্টবাক্যে সন্তোষ 
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হেরোদে।তাস্‌ কেষ্টোনিয়ান জাতির মধ্যে এপ পত্বীহত্যার প্রথ 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 


বলি [ ৬৮৮ ] বলি. 
০০ 


জন্মাইয়া অজ্রের ন্যায় এই সামান্ভূমি প্রার্থনা করিতেছ, তুমি 
প্রভৃত ভূমি ও ধন প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি, কারণ 
আমার নিকট যে দান গ্রহণ করে, তাহার আর অপরের 
নিকট যাইবার আবশ্যক হয় না। অতএব তুমি আমার নিকট 
অধিক প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি । ইহাতে বামন 
বলেন, আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই প্রার্থনা করিতেছি, 
কারণ স্তধীগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তখন 
বলি বামনের কথান্ুুসারে এ ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হন। শুক্রা- 
চার্ধ্য ইহা বুঝিতে পারিয়৷ বলিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 
ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষণ, কশ্ঠপের রসে অদিতির গর্ভে 
বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তুমি না বুঝিয় উহাকে ভূমি 
দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। ইনি একপাঁদে পৃথিবী আক্রমণ 
করিবেন, দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ লইবেন এবং ইহার বিশাল শরীরে 
গগনমগ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদন্তাসের স্থান হইবে না। 
তুমি প্রতিশ্রুত দিতে ন পারিয়া নরকে যাইবে। যাহাতে 
বিপন্ন হইতে হয়, তাদৃশ দাঁন প্রশংসিত নহে । এখন আমার 
উপদেশানুসারে কায কর, তুমি এই দান হইতে বিরত হও, 
তাহা হইলে তোমার রক্ষা হইবে, নচেৎ আর উপায় নাই। 
ইহাতে মিথ্যা জন্ত পাঁতক হইবে না। কারণ পরিহাস- 
বৃত্তিরক্ষা বা গ্রাণসম্কট সময় উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য দোষের 
হয় না । তোমার প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত, অতএব এ সময়ে 
মিথ্যা কহিলে তোমার পাতক হইবে না । বলি শুক্রাচার্যের এই 
কথায় তাহাকে কহিলেন, গুরুদেব ! আঁপনি যাহা! কহিলেন, 
তাহা সত্য, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্ত আমি 
মহাত্মা প্রহলাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র, দিব বলিয়! 
অঙ্গীকার করিয়া সামান্য ধূর্তের স্যাঁয় বিস্তলোঁভে বিপ্রকে কি 
প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিব? এই ব্রাক্ষণ বিষ্ণুই হউন, ঝ! 
শক্রই হউন, ইহাকে আমি এ ভূমি প্রদান করিব । আমি অনপ- 
রাধ, ষদ্যপি ইনি অধন্মম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি 
আমি এই ব্রাহ্মণের হিংসা করিব না । বলি এই কথা বলিলে 
শুক্র ত্ুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুই মুর্খ হইয়া পঙ্ডিতাভিমানী 
হইয়াছিন্‌ এবং আঁমাকে উপেক্ষা করিয়া আমার শাসন অতি- 
ক্রম করিতেছিম্‌, অতএব অচিরে তুই শ্রীভষ্ট হইবি। 

বলি গুরু কর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াও সত্য হইতে 
বিচলিত হইলেন না । তখন বামনকে অর্চনা করিরা উদ্ক 
স্পর্মপূর্ব্বক ভূমি দান করিলেন। তখন ভগবান্‌ বিষ্লুর বামনরূপ 
আশ্চধ্যরূপে বন্ধিত হইল। বলি দেখিতে পাইলেন, বিশ্ব- 
মৃগ্তি হরির পদতলে রসাঁতল, চরণদয়ে ধরণী, জঙ্বাদ্বয়ে পর্বত, 
জীনুদেশে পক্ষী এবং উরুদ্ধয়ে ম্রুদগণ, ব্সনে সন্ধ্যা, গুহাদেশে 


প্রজাপতি, জঘনে অন্গুর সকল, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে 
সপ্তসাগর, উরঃস্থলে নক্ষত্রশ্রেণী, হৃদয়ে হর্ম, স্তনদ্ধয়ে খাত ও সত্য, 
মনোমধ্যে চন্ত্র, বক্ষে কমলা, কণ্ঠে বেদ ও সমস্ত শব্ধ, চারি 
বাহুতে ইন্দ্রাদি দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিকৃসকল, মন্তকে ন্বর্গ, কেশে 
মেঘ, নাসিকায় অনিল, চক্ষুদ্বয়ে সূর্য প্রভৃতি ত্রিভুবন দেখিতে 
পাইলেন। বলি ও অস্ভুরগণ বামনের এইরূপ শরীর দর্শন 
করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। 

তদনস্তর তাহার একপদে বলির সকল তূঁথি,- শরীরে 
আকাশ এবং বাহুদ্ধয়ে দিক্সকল আক্রান্ত হইল । দ্বিতীয় পর্দে 
্বরগ ব্যাপিয়া গেল; কিন্তু তৃতীয়চরণ বিন্তাস করিবার কিছুই 
স্থান রহিল ন]। তখন বলির অনুচরগণ ইহাকে মায়াবী স্থির 
করিয়া মারিবার জন্ত নানা প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না, অচিরে 
তাহারাই বিষ্ণুর অনুচর কর্তৃক নিহত হইল। বলি তখন 
অনুচরদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। বলি কহিলেন, 
এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল, বিশেষতঃ ঘিনি ত্রিজগতের 
প্রভু, তাহাকে পুরুষকার দ্বারা অতিক্রমণের চেষ্টা করা 
বিফল। অতএব তোমরা আর বৃথা লোকক্ষম় করিও না। 
ইত্যবসরে ভগবান্‌ বামনের অভিপ্রায়ানুসারে গরুড় পাঁশদ্বারা 
বলিকে বন্ধন করিলেন। তখন ভগবান্‌ বামন বলিকে 
বলিলেন, রাজন! তুমি আমাকে তিনপদ ভূমি দান করিয়াছ, 
আমার ছুইপদে সমুদায় পৃর্থী আক্রান্ত হইল। তৃতীয় পদ 
ভূমি কোথায় আছে দাও। আমি একপদে সমুদয় ভুলোক 
আক্রমণ করিয়াছি, আমার শরীরদ্বারা আকাশ ও দিক্‌ সকল 
ব্যাপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয়পদে স্বর্লোক আক্রান্ত হইল। এইব্ূপে 
আমি তোমার সর্বস্ব আক্রমণ করিলাম । কিন্তু ইহাঁতেও 
তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইল না৷ বলিয়া তোমার নরক বাস 
হইবে। অতএব এখন কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া 
নরকে গমন কর। ৃ 

ইহাতে বলি বলিলেন, ভগবন্! আমার কথিত বাক্য 
অসত্য নহে। আপনিই পূর্ধে কপটতাপূর্ব্বক বামনরূপে 


ভিক্ষা করিয়৷ এক্ষণে রূপান্তর প্রকাশ করিতেছেন । ইহাতে 


যদি আপনি আমার কথা মিথ্যা বলিয়া! মানেন, তাহা হইলে 
আমি আপনার অঙ্গীকার পুরণ করিতেছি, অপকীন্তি হইতে 
আমার যদ্্রপ ভয়, নরক বা পাঁশবন্ধনে আমি তাদৃশ ভীত নহি। 
অতএব আপনার এই তৃতীয় চরণ আমার মস্তকে স্থাপন 
করুন। বলির এই কথায় ভগবান্‌ বামন তীহার তৃতীয় 
চরণ বনির মস্তকে স্থাপন করিলেন। বলি তখন ভগবানের 
স্তব করিতে লাঁগিলেন। এমন সময়ে প্রহলাদ তথায় উপস্থিত 


রী ভগবান্কে প্রণাম করিয়া বিলি বনি নানাপ্রকার 
সৎকম্ম এবং সর্বস্ব দান করিয়া নিগ্রহের উপযুক্ত নহে, ইহার 
বন্ধনমোচন করিয়া দিন । 

ভগবান্‌ বিষণ বলিলেন, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া 
খাকি, তাহার প্রথমে অর্থ অপহরণ করি, কারণ অর্থে মমতা 


জন্মে এবং আমার প্রতি অবিশ্বাস হইয়৷ থাকে। 
দৈত্যদিগের অগ্রণী ও কীত্তিবদ্ধন। এ ব্যন্তি দুর্জরা মায় জয় 
করিয়াছে, এ কারণ অবসন্ন হইয়াও মুগ্ধ হইতেছে না, এ নিধন, 
স্থানচ্যুত এবং শক্রকর্তৃক বদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর ইহার 
জ্ঞাতিরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়! নানাপ্রকার যাতনা দিতেছে, 


এমন কি কুলগুরু পর্যন্ত শাপ দিয়াছেন, তথাচ এই বলি আপ-. 
নার সত্য হইতে বিচলিত হয় নাই। অতএব ইহাকে আমি | 


দেবতাদিগেরও ছুষ্পাপ্য স্থান প্রদান করিতেছি । আমি স্বয়ং 
ইহার আশ্রয় হইলাম। 
যতদিন এ মন্বন্তর না আসে, 
স্ুতলে গিয়া বাস করুন। 
ব্যাধি, ক্লান্তি, জরা ও পরাভৰ কিছুই নাই। 
প্রভূ হইয়া বলি অবস্থান কর। 
লইয়া তথায় অবস্থান করিয়া বলিকে রক্ষা করিব। 


ৰলি ভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পাতালে গমন 
করিল। বলি পাতালে যাইলে বিষ্টুর আদেশে শুক্রাচা্য এ 


যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন । (ভাগবত ৮1১৮-২২ অঃ) বামনপুরাণ 
প্রভৃতিতেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে । [বামন দেখ ।] 
৫ যযাতি-বংশোদ্ব স্ৃতপা-রাজপুত্র । ( বিষু্পুণ ৪1৯৮।১ ) 
(স্ত্রী) বলতি সংবুণোতীতি বল-সংবরণে ইন্‌। ৬ জরাদ্ারা 
শ্লথ চম্্ম। পর্ধ্যায়_ চম্মতরঙ্গ, তবগৃর্মি, ত্বকৃতরঙ্গ। ৭ জঠরাবয়ব। 

“মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা ।” 
(কুমার ১৩৯) 


৮ গৃহদ্বারুভেদ। (মেদিনী ) ৯ গুদাস্কুর, অর্শরোগ হইলে 


ইহা! নির্গত হয়। স্ুশ্রতে লিখিত আছে-__ 


গুহাদেশের অর্দাঙ্গুল অপেক্ষা কিঞ্দিধিক অন্তরে প্রবাহণী, : 


বিসর্জনী ও সম্বরণী নামে তিনটী বলি আছে। এই বলিত্রয়্ 
চারি অস্ত্ুল আয়ত, তির্ধ্গ্ভাবে স্থিত ও উদ্ধে এক অঙ্গুলি 
শঙ্বাবর্তের স্যার বলয়াকারে জড়িত হইয়া উপধূর্যপরি সংস্থিত 
আছে। তাহাদিগের বর্ণ হস্তীর তালুর ন্যায়: 

গুহাদেশজাত রোমের অন্তর্ভাগ হইতে যবের অর্ধভাগ 
পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ কহে। প্রথম বলির স্থান গুদৌষ্ঠ 
হইতে দুই অঙ্গুলি নিয়ে। 


বলি জন্মিবার পূর্বের অন্নে অশ্রদ্ধা, কষ্টে পরিপাক, উরুদ্বয়ের : 
১৭৩ 
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এই বলি। 


ইনি নাবগিমন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন । | 
ততদিন বিশ্বকন্মার বিনিম্মিত 
এ স্থান নামান্ত নহে, তথায় আধি) | 
সেই স্থলের ! 
আমি কৌমোদকী গদা 


[ ৬৮৯ 


ভার, উদরে শব্দ, কূশতা, অতিশয় উদগার, চক্ষদ্ধয়ের ফুলা) ও 
অন্ত্রকুজন এই সকল লক্ষণ ঘটে । পাও, গ্রহণী, অথবা শোষ- 
রোগীর বলি হইবার সম্ভাবনা হইলে কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্রা, 
নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য ঘটে । এই সকল লক্ষণ জন্মিলে 
বলি প্রকাশ পায়। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ব্রিদোষজ 
হইয়া থাকে । 

বাযুজ বলি-_বায়ুজনিত বলি শুষ্ক, অরুণবর্ণ, মধ্যস্থলে বিষম 
শ কদম্বপুষ্প, তুপ্ডিকেরী, নাড়ীমুখ বা শুচীমুখের ন্যায় তাহার 
আকুতি হইয়া থাকে । এই বাধুজ বলি অতিশয় টন্টন্‌ করে, 
রোগী সংহতভাবে অর্থাৎ জড়সড় হইয়া উপবেশন করে, কটি, 
পুষ্ট, পার্শ্ব, মেঢু, গুহা ও নাভি প্রদেশে বেদনা জন্মে, নথ) চক্ষু, 
দত্ত, মুখ, মূত্র ও পুরীষ রুষ্ণবর্ণ হুয়। | 

পিত্বজ বলি।-_পিত্তজ বলির অগ্রভাগ নীল ও হুক্ষম। ইহা 
বিসগীর্” ঈষৎ গীতবর্ণ বা যকৃতের ন্যায় আভা বিশিষ্ট, শুকপক্ষীর 
জিহ্বার স্তায় সংস্থিত, যবের মধ্যভাগের স্তার় আকুতিবিশিষ্ট ও. 
জলৌকার মুখের স্তায় সর্বদা ক্লেদযুক্ত। পিত্ত বলিতে দাহ- 
যুক্ত রুধির নিঃস্যত হয়। জর, দাহ, পিপাসা ও মৃচ্ছা গ্রভৃতি 
উপদ্রব এবং নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়। 

শ্লে্সজ বলি।_শ্লেম্সজন্য বলি শ্বেতবর্ণ, মহামূলবিশিষ্ট, দৃঢ়, 
গোলাকারি, স্নিগ্ধ, পাওুবর্ণ, করীর, পনসাস্থি বা গরুর স্তনের 
স্তায় আকারবিশিষ্ট, কঠিন, আত্রাবহীন ও অতিশয় কওুবিশিষ্ট | 
ইহাতে শ্্রেম্মাযুক্ত ও অধিক পরিমাণ মাংসধৌত জলের ন্যায় 
মল নিঃস্যত হয় এবং-ত্বক্‌, নখ, নয়ন, দশন, বদন, মূত্র ও পুরীষ 
শ্বেতবর্ণ হয়। 

ইহা ভিন্ন রক্তজন্য বলিও হইয়া! থাকে । রুক্তজ বলি বটের 
অঙ্কুর বা বিদ্রমের ন্ার় এবং পিত্তজ বলির সকল লক্ষণবিশিষ্ট। 
ইহাতে মল কঠিন হইলে দুষ্টশোণিত অধিক পরিমাণে হঠাৎ 
নিঃস্যত হইয়া থাকে । অতিশর শোণিত নিঃস্যত হইলে শোনি- 
তের অতিযোগ জন্য নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। বলি--সান্সি- 
পাঁতিক হইলে সকল দৌষ ও সকলপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে । 

মলদ্বারের বাহাদেশ ও মধ্যভাগে বলি হইলে বৈদ্য চিকিৎসা! 
করিবে; কিন্তু যদি অন্তর্বলি হয়, তাহা! হইলে তাহাকে প্রত্যা- 
খ্যান করাই বিধেয় । (স্ুশ্রুত নি ২ অণ) [ অর্শস্‌ দেখ । ] 

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে-_বাতজন্য অর্শরোগ হইলে যে 
বলি হয়, তাহা অধিক-সংখ্যক, অথচ পরস্পর বিভিন্নরূপ হইয়! 
নির্গত হয়। এ সকল বলি শুক, বেদনাধুক্ত, অনুপচিত, কঠিন, 
অপিচ্ছিল, কর্কশ ও খরম্পর্শ, বক্রভাঁবে উখিত, অগ্রভাগ অতি- 
সুঙ্গম এবং বিদারিত মুখবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল বলির 
বর্ণ ধুম বা লোহিত। আকৃতি তেলাকুচা, কুল, থর্জ,র ও 


বলিন্‌ 


[ ৬৯5 ] 


বলিষ্ঠ 


কর্কোটাফল সদৃশ, কচিৎ কদন্বপুষ্প ও কোথায়ও রাইসর্ষপের 


তুল্য পীতবর্ণ ও সুঙ্ষ সুক্ষ পিড়কা পরিবেষ্টিত হয় । ইহাতে রোগীর 
মস্তক, পার্খদেশ, স্বন্ধদেশ, 
বেদন। এবং হাচি, উদগার, বিষ্টন্ত, হৃদ্রোগ, অরুচি, কাস, শ্বাস, 
বিষমাগ্রি, কর্ণে শব এবং ভ্রম হইয়া থাকে । ইহাতে চর্ম, নখ, 
বিষ্ঠা, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়। 


পিত্তজ অর্শরোগে বলি সকল নীল, রক্ত, গীত, অথবা কুষ্- 
বর্ণ এবং উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ, সংখ্যায় অল্প, কোমল ও | 


লম্ঘমান হয়। ইহার আকৃতি শুকপক্ষীর জিহ্বা, যর্কত্খণ্ড কিংবা 
জলৌকার মুখের স্তার, অথবা যবসদৃশ মধ্যস্থল ও অন্তর্তাগদ্য় 
শুক্ম-হয়। এইরূপ বলি হইলে দাহ, জর, ঘন্ম, পিপাসা, মুচ্ছা ও 
গ্লানি হইয়া থাকে এবং চন, নথ ও মলমৃত্রাদি হরিভ্রাবর্ণ হয়। 
রক্তজ অর্শরোগে বলি সকল খিলের ন্যায় এবং পিত্ত 
অর্শরোগের ন্তায় লক্ষণ হইয়া থাকে । 


থাকে। 
সকল আকুল হয়। (ভাবপ্র” ) | 
অর্শরোগে বলি সকল এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহার 
চিকিৎসা করা আবরশ্ঠক । অর্শরোগের চিকিৎসা করিলে উহার 
সঙ্গে বলিও নিরাঁরুত: হয় । 
লিখিত হইল না । 
নিরারূত হয় । ১০ দগ্ধ। (ভাবগ্রণ) 
বলিক (পুং) ১ খোড়ো ঘরের কোণাচ্‌। 
বলিকর (ব্রি) বলির উপাদান । 
বন্নিকম্মন্‌ (ক্লী ) বলিক্রিয়া, বলিদান। 


২ নাগরাজভেদ। 


বলিকা (স্ত্রী) বলৈঃ বলার্থে কন, টাপি অত ইত্বং। অতি- 


বলা । (রাজনিণ) 


বলিদান (ক্লী) বলেঃ পুজৌপকরণন্ত দেবতোদ্দেশেন সংকর্পিত- : 
দেবতার উদ্দেশে পৃজোপকরণ দান। | 
২ ছুর্গাদি দেবতার 
বলিমন্দির (ক্লী) বলেঃ স্বনামখ্যাতন্ত রাজ্ঞো৷ মন্দিরমালয়ঃ | 


ছাগাদেরবা দানম্‌। 
দেবোন্দেশে যথাবিধি পুজোপহারত্যাগ। 
উদ্দেশে সঙ্ল্পপূর্র্বক ছাগাদি পণুঘাতন । [ বলি দেখ। ] 


'বলিধবংসিন্‌ €পুং) বলিং তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধং দৈত্যবিশেষং 
ধবংসয়তীতি বলি ধ্বংস-ইনি বা বলিনা পৃজোপহারেণ অবিদ্যাং : 


ধ্বংসয়িতুং শীলমন্ত । বিষু। [ বলি দেখ । ] 
বলিন্‌ (ব্রি) বল মত্বর্থে ইনি ( বলাদিভ্যোমতুবন্যতরস্যাং ॥ পা 
&1২।১৩৫ ) ১ ব্লবান্‌, বলযুক্ত। ২ উদ্ী। ৩ মহিষ। ৪ বৃষ। 


কটি, উরু ও বঙ্ষঃ এই সকল স্থলে 


৷ বলিপুষ্ট (পুং) 


উহাদের আকৃতি বট-. 
বৃক্ষের অস্কুর, গুপ্জাফল অথবা প্রবালসদৃশ হইয়া থাকে। মল 
কঠিন হইলে এ বলি দূষিত অথচ উঞ্টক্ত, সহসা অধিক পরি- । 
মাণে অত্যন্ত রক্তআঁব হওয়ায় রোগীর শরীর ভেকসদৃশ পীতবর্ণ। 
ও রক্তক্ষয় হয় বলিয়া! রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রব সকল উৎপন হইয়া | 
ইহাতে বল, বর্ণ, উৎসাহ, শক্তির হাস এবং ইন্দ্রিয় । 


এইজন্য উহার চিকিৎসার বিবয় 
বলি অনেক স্থলে অস্ত্রচিকিৎস। দ্বারা 


৯ বল- 


৫ শুকর ।. ৬ কুন্বুক্ষ। ৭ কফ। ছা... 
রাম। ( শব্দর”) স্্িয়াং ডীষ্‌। 
বলিন (ত্রি) বলিঃ শিথিলং চর্ম অস্তাস্তীতি বলিনপাীিঃ ন। 
বলিভ, জরাদ্ার। শ্লথচর্মাযুক্ত ৷ 
বলিনন্দন (পুং) বলেন্তদাখ্যয়! প্রসিদ্বস্ত দৈত্যন্ত নন্দনঃ পুত্রঃ | 
বলির পুত্র বাণাস্থর । [ বাণ দেখ। ] বলেঃ যযাতিবংনীয়স্ত 
রাজ্ঞঃ নন্দনঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি 
বলিপুত্র । ( বিষুঃপু” 81১৮১) 
বলিনিসুদন ( পুং) বলিং নিন্দয়তি সুদ-ল্যু । বলিধ্বংসী, বিষু। 
বলিন্দম (পুং) বলিং দময়তি দম-খ, মুম্‌। বলিকে দমনকারী, 
বিষুণ।। ( হেমচ” ) 
) বৈশ্বদেবেন বলিনা পুষ্টঃ। কাক। বলিবৈশ্বে 
কাঁককে বলি দিতে হয়। 
বলিপোদকী (্ত্রী) বলেঃ পোদকী উপোদকী। উপ, 
চলিত পু'ইশাক। (রাঁজনি) 
বলিপ্রিয় (পুং) বলিং উপহারং শ্রীগাতীতি বলি- ্রীক। 
১ লোখবৃক্ষ। (শব্দ) বলির্বৈশ্বদেববলিঃ : প্রিয়ো যন্ত। 
২ কাক। ৩ উপহারপ্রিয় | 
বলিবন্ধন €পুং ) বলিকে বন্ধনকারী বিষুঃ॥ ( হেমচ? ) 
বলিবিন্ধ্য (পুং ) রৈবতক মন্তুর পূত্রভেদ । ( ভাগ” ৮1৫1২) 
বলিভ (ত্রি )বলিশ্চম্মসংকোচোহস্তান্তেতি বলি (তুন্দিবলি বটে 
উপ | পা ৫২১৩৯) ইতি ভ। বলিন, জরাদারা শ্লথচন্যুক্ত। 
বলিভুজ (পুং ) বলিং বৈশ্বদেব বলিং গৃহস্থদত্তত্রব্যং ব] ইং ক্তে 
ইতি ভূজ-কিপ্। কাক। 
পঅহো! অবর্মঃ পালানাং পীবাং বলিভূজামিব । 
( ভাগ” ১১৮৩৩ ) 
বলিভ্ৃৎ (ত্রি) করদাতা, করদ। 
বলিভোজন পেং) বলিভূজ, বলিপুষ্ট, কাক । (রাম? ৫1৩৬।৩৬) 
বলিম তি) বলিশ্চন্মীনক্কোচোহন্তাস্তেতি বলি-মতুপ্‌। বলিন, 
জরাদ্বারা শ্রথচর্মযুক্ত। (অমরটীকা ) বলিং পুজোগহারং 
বিদ্যতেহস্তেতি। ২ উপহারবিশিষ্ট | ূ 
“বাম্পায়মাণে! বলিমন্নিকিতমালেখ্যশোষস্ত পিতৃরিবেশ |” 
(রঘু ১৪১৫ ) 


অধোলোক, পাতাল । 
বলিবর্্দ (পুং ) বৃষ, বাড়। 
বলিবেশ্মান্‌ (ক্লী) বনির আলয়, পাভাল। 
বলিষ্ঠ (পুং) অতিশরেন বলবান্‌ ইষ্ঠন্‌ বোর 
পো লুক্‌, প্রশস্তভারবাহকত্বাদস্ত তথাত্বং | ১ উদ্র। (রাজনি* & 


বলীবদ্দিনেয় 


[ ৬৯১ ] 


বন্দুচিস্থান 


২ ধম্মসাবণিক মন্বন্তরান্তর্গত খষিভেদ। (মার্কপডেয়পু* ৯৪।১৯) বলীহ €পুং ) বহলীক, তদ্দেশীয় জন। 


(তরি) ৩ অতিশয় বলবান্‌। 
*প্রায়শ্চিত্তং বিনা পৃতা৷ ত্বমেব শুন্ধমানসা | 
অকামা যা বলিষ্টেন ন স্ত্রী জারেণ ছুষ্যতি ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু” প্রক্কৃতিখণ ৫৫ অঃ) 
বলিষ্ঠ যথা__বায়ু, বিষু, গরুড়, হনূষান্‌, যম, মহাবরাহ, 
শরত, সংগ্রতিজ্ঞা, গজ, পৃথুরাজ, বলরাম, বলী, বলি, ভীম, 
সতী, শেষ ও পুরাঁকৃত। ( কবিকল্পলতা৷ ) 
বলিষু (তরি) বল্যতে বধ্যতে ইতি বল-ইফ্ুচ। অপমানিত। 
বলিসদ্মন্‌ (ক্লী) বলেম্তদাখ্যদৈত্যন্ত সদ্ম নিকেতনম্‌্। রসা- 
তল। (উণাদি) 
বলিহন্‌ (পুং) বলিং হস্তি ইতি .বলি-হন-ক্িপ্‌। বিষ্ণু, বামনদেব। 
বলিহৃৎ (ত্রি) বলিং হরতীতি ক্কিপ। ১ বলিহরণকারী | ২ রাজা । 
৩ করপ্রদ। 
বলী (ভ্ত্রী) বলি-পক্ষে ভীষ । বলি, জরাদারা শ্লথচন্মম। 
“কুষ্ঠং সংচুরধিতং কত্বা ঘ্বতমাক্ষিকসংযুতম্‌। 
তক্ষণাৎ স্বপ্নবেলায়াং বলীপলিতনাশনম্‌ ॥” ( ভৈষজ্যরত্বা" ) 
কুঠ্ঠৌষধি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া স্বত ও মাক্ষিকের সহিত 
রাত্রিকালে সেবন করিলে বলীপলিত বিনষ্ট হয় । 
বলীক (ক্লী) বলতি সংবৃপোতীতি বল সম্বরণে ( অলীকাদয়স্চ। 
উপ ৪1২৫) ইতি কীকন্‌। পটলগ্রান্ত, চলিত ছাচি। 
“যস্তামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধৃভির্বলভিযুবানঃ।”মোঘও।৫৩) 
'বৰলীন (পুং).১ বৃশ্চিক। ২-আন্গুরভেদ | 
বলীমুখ ( পুং ) বলীযুজং মুখং ঘন্ত। বানর। (অমর ) 
বলীয়স্‌ (ত্রি) অতিশয়েন বলবান্‌ বলবৎ-ঈয়ন্জুন। অতিশয় 
বলযুক্ত, বলিষ্ঠ। 
“আগমাদেশযোর্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ।” ( ছুর্গাবাসটা”) 
বলায়স্ত্ব (ক্লী) বলীয়সো ভাবঃ ত্ব। অতিশয় ব্লবানের ভাব 
বা ধন্ম। 
বলীবর্দ (পুং) ঈ্ন্ষীঃ বর্‌ বরণম্‌, ঈপ্সায়াং কিপ, ঈশ্চ বর্চ 
ঈবরৌ তৌ দদাঁতীতি ঈবর্দঃ, বলমন্তান্তীতি বলী। বলীচ 
ঈবর্দস্চ ইতি । বৃষ । “বলীবদ্দসমারঢঃ শৃণু তন্তাপি বফলমূ। 
নরকে বসতে ঘোরে গবাং ক্রোধে চ দারুণে ॥ 
সূলিলঞ্চ ন গৃহৃত্তি পিতরস্তস্ত দেহিনঃ॥৮ ( মৎস্তপুণ ৮৮ আঃ.) 
বৃষে চড়িরা তীর্ঘযাত্র! করিতে নাই, যাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত 


বুষে চড়িয়া তীর্ঘঘাত্রা করে, তাহাদের নরক হয় এবং পিতৃগণ 


তাহাদের প্রদত্ত জল গ্রহণ করেন না। গোরুর গাড়ীতে চড়িয়! 
তীর্থবাত্র! করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
বলীবদ্দিনেয় ( পুং) বলীবদ্দীর-অপত্য। 


বলুচিস্থান, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমদিগবর্তী একটা রাজ্য। 


অক্ষাণ ২৪০ ৫০হইতে ৩০০ ২০ উঃ এবং দ্রাঘি” ৬০০ ৪ 
হইতে ৬৯* ৪৫ পৃঃ। ইহার উত্তরসীমায় আফগান্রাজা, 
পূর্ব্বে ভারতীয় সিদ্ধুপ্রদেশ, দক্ষিণে আরব্যোপসাগর ও পশ্চিমে 
পারস্য রাজ্য । সিন্ধুপ্রদেশের দ্ক্ষিণপশ্চিম কোঁণস্থ মোঞ্জ 
নামক অন্তরীপ হইতে পশ্চিমাভিমুখে দস্তনদীতীরবর্তী জুনি 
অন্তরীপ পর্যন্ত সমুদ্রোপকুলবর্তী স্থানসমূহের কোথাও 
বালুকাময়, কোথাও ব৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা! পরিপূর্ণ । 
সমুদ্রতীরে পুর্ব হইতে পশ্চিম গুরাবসিংহ, রা্‌ অরুবা, রাস্নূ, 
জেনিন প্রভৃতি আরও কয়টা অন্তরীপ এবং সোন্সিয়ানা ও 
গোয়াদর উপসাগর বিদ্যমান আছে। শেষোক্ত উপসাগরতীরে 
হোমারা নামক ক্ষুদ্রনগরে একটা ছুর্ণ আছে, এইস্থান এখান- 
কার অেষ্ঠ বন্দর । 

এই রাজ্যের কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই । প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্যের উপর লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, এই স্থানের পূর্বতন 
অধিবাসিগণ বিভবহীন ছিল। কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ দৃঢ়কার 
ও বলিষ্ঠ, এই জন্ত কোন বৈদেশিক সহজে বলুটীস্থানের মধ্য দিয়! 
ভারতে আসিতে পারে নাই। আরিয়ানের উল্লেখ হইতে 
আমরা জানিতে পারি যে, আলেকসন্দারের ভারতাভিযাঁন- 
কালে গ্রীকসৈন্ এই রাজ্য মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়াছিল | 
তৎকালে মৎস্য ও থর্জ,র এখানকার অধিবামিগণের একমাত্র 
আহার্্য ছিল। খুষ্টীয় ৮ম শতাবের প্রারন্তে খলিফার সৈন্য 
এই প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিল । 

এখানে ব্রহুই ও বলুচীর বাস। উভয় জাতিরই নানা 
শাখা গ্রশাখা এখনও এই দেশের নান! স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু কৰে এবং কোথা হইতে ইহার! এখানে আসিয়া- 
বাস করে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। বলুচ জাতি হইতে 
এ স্কানের নামকরণ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ব্রহুইগণ এখানকার 
প্রধান ছিল এবং তাহারাই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিত। ব্রহ্ুইগণের সামাজিক উন্নতি আজিও নানা আচার 
ব্যবহারে লক্ষিত হয়। এখানে বহুশত প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
তন্মধ্যে একটা হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে এখানে হিন্দু 
রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। শ্রী বংশের শেষ রাজা শিব 
আফগান সর্দারের অবীনস্থ সিন্ধু স্থ্যরিগের আক্রমণ হইতে স্বরাজ্য 
রক্ষা করিবার জন্য পর্বতবাসীদিগকে আহ্বান করেন । পার্বতীয় 
কুম্তর নামক রাখাল সর্দার সদলে আসিয়া বৈদেশিকদিগকে 
পরাভূত করে এবং আপনাকে অধিক বলশালী জানিয়! হিন্দু- 
রাজকে সিংহাসনচ্যুত্ত করিয়া! রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। 


বলুচিস্থান 


[ ৬৯২ ] 


তাহার অধিষ্ঠান হইতে বলুচীস্থানে কুস্তরাণী-বংশের প্রতিষ্ঠা 
হয়। এই কুস্তরাণীগণ ব্রহুই কি না তাহ বিশেষ জানা যাঁয় 
না। তবে ব্রহুইগণের পর যে বলুচজাতির আগমন হইয়াছিল 
তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। 

বলুচগণ বলে যে, তাহারা আরবদেণীয় চাকুরনামক জনৈক 
সর্দারের অধীনে থাঁকিয়া আলেপো৷ নগর হইতে আসিয়াছে। 
এখনও মড়ি ও ভূগতিজাতির বাঁসভূমির নিকট গিরিপথে 
এ চাকুরের নাম পাওয়া যায়। কৈহেরি নামক আর একটা 
শেখজাতির মুঘলমান চাঁকরী-কি-মড়ি পর্বতের তটদেশে বাস 
করে, তাহার! বলে যে বলুচগণ পিরীয়া রাজ্য হইতে যে সময় 
এখানে আইসে, ঠিক দেই সময়ে তাহাঁদেরও পূর্বপুরুষ এই 
প্রদেশে আসিয়াছিল।১ ব্রহুই ও বলুচীগণ উভয়েই স্থত্ী 
সম্প্রদায়ভূক্ত ইস্লাম ধর্্মীবলম্বী। 

কুম্তরের পূর্ববন্তী হিন্দু রাজবংশের কোন ইতিহাস পাওয়। 
যায় না। কুম্তরের ৪র্থ পুরুষে আবছুল্লা' খা রাঁজা হন। 
এঁ উদ্ধত যুবক রীজ্যপ্রয়াসী হইয়া কচ্ছান্নাৰ আক্রমণ করে। 
যুদ্ধে জয়ী হইয়া কুস্তরাণীগণ গন্দাব রাজধানী অধিকার করিয়া 
লয়। এই সময়ে পারস্যপতি নাঁধির শাহ ভারত আক্রমণে 
অগ্রসর হন। তিনি কন্দাহারে থাঁকিয়! বলুচিস্থান জয়াভিলাষে 
স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করেন। আবছুল্লা' তাহার নিকট অবনতি 
স্বীকার করায় স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়।৷ রাজ্যশাসন করিতে 


লাগিলেন, কিন্তু এ স্ুখভোঁগ আর তাহাকে অধিক দ্বিন। 


করিতে হয় নাই। সিন্ধু-নবাবগণের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণ- 
বিয়োগ হয়। তাহার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র হাঁজি মহম্মদ খা 
রাজ! হন। নবরাজের লাম্পট্য ও যথেচ্ছাচারিতায় প্রজাবুন্দ 
বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
নাশির খা নাঁদির শাহকে সন্তুষ্ট করিয়া খিলাতে ফিরিয়া আইসেন 
এবং প্রজাবর্শের অনুরোধে নিজ ভ্রাতাকে হত্য। করিয়া! রাঁজপদ 
লাভ করেন। নািরশাহ এ সংবাদে প্রীত হইয়া ২৭৩৯ 
খৃষ্টাব্দে ফর্খ্াণ দ্বারা তীহাকে বলুচীস্থানের “বেগলাধি, 
করিয়া! দেন। 


নাশির খাঁ যোদ্ধা ও বাঁজনৈতিক 1 : বীরোচিত সাহসে 


(১) এতদ্বারা! অনুমান করা ষায় যে, আলেকসন্দার হইতে নাদির 
শাহের আক্রমণ পর্যাত্ত এখানে নান! জাতি আসিয়া, বাস করে। গ্রেসিয়ার 


07769 ব1 
03607০১11৮ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিম ব্রহুইজাতির বাস। 
মরাবন্‌ নামক স্থানে সরপার! নামক জাতির বাস। শ্লিনি অক্সস্‌-তীরব্তাঁ 
৯477৪ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন । আলেকপন্দারের অভিবাঁনক।লে 
ভাইর! তীহার দলভুক্ত হইয়। এই প্রদেশে আগমুন করে । 


( 990708/% ০৮ 9768819) শাকজাত্ির কথ। আরয়ান 


তিনি শাসনকাধ্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। খিলাত নগরে 
রাজহূ্গ নির্মিত হইল এবং তাহারই যদ্ডে উক্ত নগরী নানা! 
শোভায় শোভিত হইয়াছিল । ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের 
মৃত্যুর পর তিনি কাবুলরাঁজ আঁহ্ধদশাহ আবদাঁলীকে রাঁজ! বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্তু ১৭৫৮ খুষ্টাব্দে নাশির খা! আপনাকে 
স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলে আন্মদশাহ খাঁর বিরুদ্ধে 
সৈন্ভ প্রেরণ করেন। ছুই তিনটা যুদ্ধের পর আফগানসৈন্য 
পরাজিত হইলে উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় এবং সন্ধির 
সর্তান্ুসারে কাবুলপতি খাঁর ভ্রাতাকে কন্ঠ দান করিতে ও 
খাঁ স্বয়ং আন্গদশীহকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা- 
হত্রে আবদ্ধ থাকেন। কাবুলের কএকটা যুদ্ধে খাঁ যুদ্ধবিদ্যার 
বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। বার্দক্যে তিনি নিজ ভ্রাতা! 
বহরাম খাঁর বিদ্রোহ-দমনে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
৯৭৯৫ খুষ্টান্ধে তাহার মৃত্যুর পর তদীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মান্ষদ 
খা রাজা হন। তাহার রাজত্বকালে নানা বিশৃঙ্খলায় রাজ্য, 
উৎসন্ন যায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সৈন্য জেলান গিরিসঙ্কট: 
দিয়া আফগান-রাজ্যে গমন করিলে বলুচ-সর্গীর মেহরাব খা! 
ইংরাজের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তজ্জন্য ইংরাজ-সৈন্ঠ 
বলুচিস্থান আক্রমণপুর্ব্বক খিলাত নগর অধিকার করে। এই 
যুদ্ধে স্বয়ং মেহরাব নিহত হন। ইংরাজরাঁজ খিলাঁত নগরে 
শাসন বিস্তার করিলেন। ১৮৪১ খুষ্টাব্বে মেহরাবের বালকপুত্র 
নাশির খা ইংরাজান্ুগ্রহে বলুচিস্থানের সিংহাঁসনে অভিষিক্ত হন ॥ 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে নেপিয়ারের সিন্ধু-অভিযান হইতে ১৮৫৪. 
ুষটাব্ব.পর্যন্ত ইংরাজ ও বলুচ-সর্দারের মধ্যে কোন মনোবাঁদ 
ঘটে নাই। শেষোক্ত বৎসরে লর্ড ডালহোঁদীর শাসন সময়ে 
খিলাত রাজ্যের বলুচ অধীশ্বর মীর নাশির খাঁর সহিত ইংরাঁজ-. 
গ্রতিনিধির এক সন্ধি হয়। তদনুসারে তিনি ইংরাজের সীমান্ত- 
রক্ষা, স্বরাজ্যে ইংরাজসৈত্য-সমাবেশ ও বণিক্‌ প্রভৃতির স্বার্থ- 
রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্রবান্‌ থাকিবেন এবং ইংরাঁজরাজও, 
তাহাকে বাৎসরিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দিবেন। ১৮৫৬ খুষ্টান্ব 
পথ্যন্ত নাশির বিশেষ রাঁজভক্তির সহিত এ সর্ত পালন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা মীর খুদাবাদ খা! 
শাসনভার, প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বলুচ সর্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া! 
তাহার অন্যতম ভ্রীতা শেরদিল খাকে সিংহাসনে বদাইতে 
চেষ্টা করেন) কিন্তু ইংরাঁজের সহায়তায় তাহারা কৃতকার্ষ্য 
হইতে পারেন নাই।১ কিন্ত রাঁজ্যে যে অরাজকতা! 

(১) ১৮৬৩ খষ্টাব্দে ইংরাজপ্রতিনিধি চলিয়। আসিলে শেরদিল খা 
সর্দারগণের আদেশগতে খুদাবাদকে আক্রমণ করিয়া সিংহাসন, অধিকার 
করে, কিন্তু গর বৎসরেই তাহাকে মারিয়! খুদবাদ রাজ1 হন ॥ 


প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে 
নাই। ১৮৭৪ খুষ্টান্দে ইংরাজরাজ বলুচীস্থানের সহিত 
্াজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন করিলে এখানে আরও 
অধিকতর বিশৃঙ্খলতা৷ উপস্থিত হয়। অবশেষে বলুচ-সর্দার- 
গণের আহ্বানে বাধ্য হইয়া ইংরাজরাজ ১৮৭৬ থুষ্টাবে সুশাসন 
স্থাপন জন্ত সৈন্ত প্রেরণ করেন। খিলাতপতি ও তাহার 
মামন্তরাজগণের মধ্যে একরপ প্রণয় স্কাপিত হয় এবং তাহারা 
যাকুবাবাদে ইংরাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার “ভারতসাস্রান্জী” উপাঁধি 
গ্রহণ উপলক্ষে তাহারা দিরীদরবারে আসিরা যোগ দিয়- 
ছিলেন। খা স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইংরাজ এজেন্ট 
কোয়েটায় থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরবর্তী ইংরাজের 


আফগান অভিযানে বলুচ সর্দারগণ ইংরাজের বিশেষ সহায়তা ; 


করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে বলুটীস্থান ঝালাবন, সরাবান্‌, খিলাত, মক্ররাণ, লুস, 
কচ্ছগন্দাবা ও কোহিস্থান প্রভৃতি প্রদেশে বিভক্ত রহিয়াছে । 


খিলাত ইহার রাজধানী । মন্তঙ্গ (সরাবাণের), কোজদাঁর ূ 


€ ঝালাবন ), বেলা ( বেলা ), কেজ ( মক্রাঁণ ), বাঘ, দাদর ও 
গন্দাবা ( কচ্ছগন্দীবা ) প্রভৃতি প্রধান নগর । 


শাহগোদর, চাহ্‌গে, দিজ. তুম্প, সাসি, খারান্‌ ও জেহীঘাঁট 
প্রভৃতি কএকটা নগর আছে ।' 
বলুচী, বলুচিস্থানবাসী মুসলমান জাতি। সুন্পি সম্প্রদায়ভূক্ত। 
ইহারা স্বন্দর, কর্মঠ ও যোদ্ধা। দস্থ্যবুত্তি ও গবাদি চারণ 
ইহাদের প্রধান কাধ্য ৷ দন্থ্যবৃত্তি সময়ে ইহারা নিষ্ঠুর অত্যা- 
চারে কুস্ঠিত না হইলেও, অপর সময়ে বিশেষ আঘিতেয়তাঁর 
পরিচয় দেয়। কথন কখন ইহারা বিদেণীয়ের অতিথি সৎকার 
করিয়াও তাহার ধনরত্ব লুটিয়া লইয়া থাকে। ইহারা .্বভা- 
বতঃই অলস ১ কিন্তু কোন যুদ্ধবিগ্রহ বা গীতবাদ্যাদি আমোদে 
উত্তেজিত হইলে নিজ কর্তব্যপরায়ণতাঁর পরিচয় দের। অলস 
ব্যক্তির যে যে বিলাসিতার আবশ্ঠক হয়, ইহাদের সে বিষয়ে 
কোন ত্রুটি দেখা যায় না। জুয়াখেলা, তাত্রকুট-সেবন ও গাঞ্জা, 
অহিফেন প্রতৃতি মাদক ভক্ষণে ইহাদের বিরাগ নাই। তবে 
কেহ মদ্যপান করে না। ছুপ্ধ এবং গর্দভাদি গ্রাম্য পশুর 
মাংস ইহাদের বিশেষ গ্রীতিকর। সকলেই অধিক মাংসপ্রিয়, 
অদ্ধপক মাংস পিয়াজরগুনাদির সহত খাইতে ইহাদের বিশেষ 
আগ্রহ দেখা বায়। 
আপনারা অলস বলিয়া ইহারা আপন অবস্থামত ক্রীতদাস 
 রাখে। বহুবিবাহ সর্ধত্রই প্রচনিত। এক ব্যক্তি ৮টা বা ১০্টীর 
| টি 


[ ৬৯৩ ] 


এতসিন সুষ্ষি, | 
সরাবান, পস্নি, দেবা, সোণমিয়ানি, কোয়েটা, সোহরাব, । 


বলবন্‌ গয়াঁস উদ্দীন্‌ 


অধিক পত্বী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। গবাদিদ্বারা ইহার! 

কন্তা ক্রয় করিতে পায়। বিবাহ সময়ে মোল্লাগণ পৌরোহিত্য 

করে। বিধবাবিবাহও এখানে অপ্রচলিত নহে। ভ্রাতার মৃত্যুতে 

তাহার পত্রী অপরে গ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির 

মৃত্যু হইলে, বন্ধুবান্ধব আসিয়া তিনরাত্রি মুতদেহকে চৌকী 

দেয় এবং সেই সময় মহাঁভোজও হইয়া থাকে । 

ইহার! সাদা বা নীলবক্ত্রের জামা পরিধান করে। পায়- 

জামা নিস” বান্রে গ্রস্তত হয়। কোমরে একটী কোমরবন্দ ও 

মস্তকে পাগড়ী থাকে । 

বলল (ত্রি) বল-সিখ্মাদিত্বাৎ বাহুং লচ্‌ উউ। বলযুক্ত। 

বলেশ্বর, বাঙ্গালায় প্রবাহিত গঙ্গার একটা শাখা নদী। কুণ্টিয়ার 
নিকটে ইহা গঙ্গার কলেবর ত্যাগ করিয়া গড়ই নামে দক্ষিণ- 
বাহিনী হইয়া মধুমতী নামধারণপূর্বক যশোর ও ফরিদপুর 
জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । অবশেষে এই নদী 
বাঁকরগঞ্জ জেলার উত্তরপশ্চিমে গোপালগঞ্জের নিকট বলেশ্বর 
নামধারণপুর্ব্বক সুন্দরবনের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে। 
এখানে এই নদী হরিণঘাটা নামে প্রবাহিত। ইহার মোহানা 
প্রায় ৯ মাইল প্রশস্ত। এই নদীতে বস্তা হয় না। নদীগর্ভে 
কোনস্থানে দহের চিহও নাই। কাঁচা, বঙ্কনাথাল, নবগঙ্গা ও 
মেছুয়াখালি প্রভৃতি ইহার শাখানদী। 

বলোৎকট (ব্রি) বলেন উৎকটঃ। ১ অতিশয় বলযুক্ত। স্তরিয়াং 
টাপ্‌। ২ স্কন্দান্ুচর মাতৃকাভেদ। ( ভারত শান্তিপণ ৪৫ অঃ) 

বলোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী 
প্রধান নগর। 

বন্ধ, প্রাচীন জনপদভেদ । ( সহ্াদ্রি ২৫৮) 

বল্খ, একটা প্রাচীন রাজ্য । অক্ষাণ ৩৬” ৪৮উঃ। (যন্ত্রাজ) 

[ বাল্খ বা বহিলক দেখ । ] 


বন্ন। হরিণ, শীত প্রধানদেশবাসী হরিণজাতিবিশেষ | ইংরাঁজিতে 


ইহার নাম রেগিয়ার'। রুষবাসিগণ অশ্বাদির ন্যার এই হরি- 
ণের মুখে বন্না বা রজ্জু লাগাইয়া গাড়ী টানায়। বরফাবৃত 
স্থানে ইহারা বিশেষ দ্রুতগামী । [ হরিণশব দষ্টব্য |] 

বন্ধ (ক্লী ) মদ প্রস্ততকালে যে খাকরি পড়ে। 

বল্তি, হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশবাসী এক ভোটজাতি। হিন্দু- 
কুশ হইতে তিব্বতের নানাস্থানে ইহাদের বসবাস আছে । ইহারা 
অনেকাংশে মুসলমানর্দিগের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। 

বন্বজ ( পুং) তৃণভেদ। 

বলবন্‌ গয়াস, উদ্দীন্‌, দিল্লীর একজন মুসলমান অধিপতি ॥ 
বাল্যকালে তিনি স্থুলতান আল্তমাসের নিকট বিক্রীত হন। 
উত্ত মহাপুরুষের অনুগ্রহে বল্বন্‌ ক্রমশই ওমরাহ পদে উন্নীত 


১৭৪ 


বল্লালবাঁড়ী 


হইয়৷ তদীয় কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। আল্তমাসের পুত্র নাশির 
উদ্দীন্‌ মান্ষ,দ দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিলে ব্ল্বন্‌ উজীর 


(প্রধানমন্ত্রী ) পদে অভিষিক্ত হন। ১২৬৬ খুষ্টাবে দিল্লীশ্বরকে 
রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া তিনি রাজাসন অধিকার করেন। 
১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা আমিন খাঁর নায়েব তুগ্রল 
খা সম্রাটু বলবনের গীড়ার সংবাদ পাইয়া! বিদ্রোহী হন এবং 
আমিনকে বন্দী করিয়া স্বয়ং সুলতান মগিস্‌ উদ্দীন নাম ধারণ- 
পূর্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্সা 
এই সংবাদ পাইয়াই, তাহার বিরুদ্ধে ছুই দল সেনা পাঠান, 
কিন্ত তাহারা বঙ্গেশ্বরকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে 
সমরাট্‌ স্বয়ং তদ্দমনার্থ বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। তুগ্রল খা 
ত্রিপুরাভিমুখে পলায়নপর হইলে পথিমধ্যে ধৃত ও বিনষ্ট হন। 
(১২৮২ খুঃ অব্দ) | এই অভিযানকালে তিনি স্বর্গ্রামের হিন্দু 
রাজাদিগের সাহাব্য পাইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন সময়ে তিনি 
নিজ দ্বিতীয় পুত্র নাশির উদ্দীন্কে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃ-পদে 
নিয়োজিত করিয়া যান। বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর তিনি 
১২৮৬ খুষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। তাহার যুত্যুর পর তীয় 
দৌহিত্র মোইজ, উদ্দীন্‌ কৈকোবাদ বাঙ্গালা হইতে গিয়া দিলীর 
সিংহাসনে উপবেশন করেন। 

বল্য (ক্রী) বলায় হিতং বল (বুগ্ণণৃকঠজিলেতি। পা ৪1২।৮০) 
ইতি য। ১ প্রধান ধাতু, শক্র। (ত্রি)২ বলকর। (মেদিনী) 
( পুং ) বলায় মুক্তয়ে হিতঃ ঘ। ৩ বুদ্ধভিক্ষুক । (তরিকা? ) 

বল্যা (তত্র) বল্য-টাপ্‌। ১ অতিবলা। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ শিশ্রী- 
ডীক্ষুপ। ৪ প্রসারিণী। ( বাঁজনি? ) 

বল্পব (পুং ) ১ জাতিবিশেষ। ( মহা” ভীন্ম” ৯/৬২ ) ২ পাচক। 
৩ ভীমসেন। ৪ গোপালক । 

বল্লাপলি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা 


বনবিভাগ । এখানে ভাল সেগুণকাঠ পাওয়া যায়। এখানে 
বকম্কাঠের স্তায় একপ্রকার লালকাঠ উৎপন্ন হয়। তাহা! 
বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন হইয়া থাকে। 

বল্লালদেব, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজ! । ১০১০ শকে বিদ্য- .. 


মান ছিলেন। ইহারা কোল্হাঁপুরের শিলাহারবংশীয় । 
বল্লালবাড়ী, ১ প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত একটা স্থান। 
এক্ষণে স্ত.পাকারে পরিণত হুইরাছে, উহ! চারিদিকে প্রায় 
১ মাইল। বহির্ভীগে যে বিস্তৃত বাঁধ 'দেখা যায়, তাহার নিম্নভাঁগ 
৫০ ফিট বিস্তৃত। এ প্রাচীরের বাহিরে ও ভিতরদিকে ৭৫ ফিট্‌ 
প্রশস্ত পরিথা বিদ্যমান আছে। 
২ বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত একটা স্থান। প্রবাদ সেন- 
বংশীয় রাজ! বল্লালসেন এঁ স্থানে আসিয়৷ বাঁস করিতেন। এই- 


1 ৬৯৪ |] 


বল্লালরাজবংশ 


নি এন ০০২22 


স্থানে ৭৬০ ফিট চতুরত্র একটা মৃত্তিকানির্সিত কেল্লার ধ্বংসাব. 
শেষ পড়িয়া আছে। উহার চারিদিকে ২০০ ফিটু প্রশস্ত 
পরিখা রহিয়াছে । নিকটেই রামপাল নামক বিস্তীর্ণ দীঘি ॥ 
| বিস্তৃত বিবরণ বল্লালসেন ও বিক্রমপুর শব্দে দেখ । ] 
বল্লালপুর, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
নগর । অক্ষাণ ১৯০ ৫০৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৯০ ২৩১৫? 
পৃঃ । এক সময়ে এই জনপদে প্রাচীন গৌড়রাজবংশের রাজ- 
ধানী ছিল। সেই প্রাচীন নগর জঙ্গলে পরিণত হইলেও 
তাহার নিদর্শন আজিও দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮০০ খুষ্টাব্দে এখানে 
একটা প্রন্তরনিস্মিত দুর্গ স্থাপিত হয়, উহার কতকাংশ গ্রাচীন 
রাজপ্রাসাদ লইয়া! গঠিত। উহার উত্তরে একটা পুঙ্করিণী ও 
পুর্বে গৌড়রাজের সমাধিমন্দিরের ভগ্রাবশেষ পড়িয়া! আছে। 
এখানে বদ্ধানদীর এক প্রশাখার মধ্যে একটা দেবমন্দির 
স্থাপিত। এস্থানে রামতীর্থ আছে । নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে এ 
মন্দির কিছুকালের জন্য জলমগ্র থাকে ॥ পরে উহ! পার্ধতীয় 
ভিত্তিপহ জাগিয়া উঠে। এখানকার সমুচ্চ পর্ধতমালার মধ্য 
দিয়৷ বদ্ধানদী প্রবাহিত এবং ইতস্ততঃ মনোহর বনর[জি বিরাজিত 
থাকায় এ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য সর্বাপেক্ষা মনোরম। 
বল্লালরাজবংশ, দ দাক্ষিণাত্যের একটা প্রসিদ্ধ রাজবংশ.॥ হোয়- 
শাল ব্ল্লাল নামে থ্যাত। বর্তমান মহিসুর-রাক্যের সমীপবর্তী 
স্থানসমূহে এই বংশ খুষ্টীর ১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দী পথ্য 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ।. প্রথমে তাহারা! কলচুরিবংশীয় 
রাজন্যগণের সামন্তরূপে পরিগণিত ছিলেন, অবশেষে উক্ত রাজ- 
বংশের অধঃপতন ঘটলে তীাহারাই এই প্রদেশের শাষনভার 
গ্রহণ করেন । ্‌ 
এই বল্লালরাজগণ যাঁরববংণীয়। দাক্ষিণাত্যে যখন. তাহা- 
দের পূর্ণপ্রভাব বিস্তারিত হয়, তখন তাহারা যাদবরাজগণের 
প্রাচীন রাজধানী দ্বারসমুদ্রে ( বর্তমান নাম হলেবীড়,) রাজপাট. 
স্থাপন করেন। শাল ব1 হোয়শাল নামা জনৈক ব্যক্তি এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়৷ সাধারণের বিশ্বাস»; কিন্তু তাহার কোন, 
বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে. এই বল্লাল- 
_ বংশীয় নরপতিগণের এইরূপ একটা বংশ-তালিকা পাওয়া যায়। 
১০৪৭ খুষ্টাব্ধে উতৎকীর্ণ শিলালিপি২ পাঠে জান! যায় যে, 
ব্রাজ বিনয়াঁদিত্য ত্রিভূবনমল্ল পশ্চিম চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমা- 
দিত্যের সামন্ত ছিলেন। তৎপুত্র এড়গঙ্গ। এড়গরঙ্জের বল্লাল, 


স্া-ক্ট্দি 


(১) চেন্ন-বসবন্ন-কালজ্ঞান নামক পুস্তকে হোরশালের কাল 
৯৮৪ হইতে ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ নিণাঁত হইয়াছে । 

(২) 1477 ০৩ ১৭৩৯ থৃষ্টান্ধে উত্তকীর্ণ উক্ত রাজ্যের আর. এক" 
থানি শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন। 


বল্লালরায় ছুর্গ 


[ ৬৯৫ ] 


বল্লালসেন 


বিদ্ধ ও উদয়াদিত্য নামে তিন পুত্র জন্মে। বল্লাল নিজ বল্লালসেন, গৌড়ের সেনবংশীয় অতি প্রসিদ্ধ রাজা । গৌড়ে যে 


ভুজবলে শাস্তারারাজ জগদ্দেবকে ১১০৩ খুষ্টাৰে পরাভূত 
করিয়াছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ রাজ! বিষ্তবর্ধন১ ভীমপরাক্রমে 
গঙ্গরাজধাঁনী তলগড় অধিকার করেন। ইহারই অধিকার- 
কালে বল্লালরাজবংশের খ্যাতি চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়। সাধারণের 
বিশ্বাস রামানুজাচাধ্য তাহাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। 
তৎপুত্র ১ম নরসিংহ ১১৪২-১১৯১ খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত রাজ্য শাঁপন 
করেন। তৎপরে রাজা ২য় বল্লাল সিংহাসনে আমীন হন, 
€১১৯২-১২১১ খুঃ অং।) ইনি কলচুরিরাজকে পরাস্ত করিরা 
রাজমুকুট ধারণ করেন। পরে তিনি পাগ্য, চোড় প্রভৃতি 
দাক্ষিণাত্য রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়া! স্বীয় প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৩২৩ খুষ্টার্বে শিলালিপিতে আমরা 
দেবগিরি যাদবরাজ কর্তৃক ২য় নরসিংহ বা বীর নরলিংহের 
পরাভৰ দেখিতে পাঁই। তৎপরে রাঁজা সোমেশ্বর চোঁড়রাজ্যের 
অন্তর্গত বিক্রমপুরে যাইয়। রাজধানী স্থাপন করেন (১২৫২ 
ুষ্টাব। ) রাজা ৩য় নরসিংহ দ্বারসমুদ্রে রাজস্ব করিতেনং। 
রাজা ৩য় বল্লাল বা বীর বল্লালদেব দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আক্রমণ 
পধ্যস্ত (১৩১১ খুষ্টাৰ ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে 
সম্রাট আলাউদ্দীনের আদেশে মালিক কাফুর দ্ারসমুদ্রের 
বাদবরাজগণকে পরাজিত করিতে দাক্ষিণাঁত্যে আগমন করেন। 
এই যুদ্ধে ব্লাল ধৃত ও পরাজিত হন। তাঁহার রাজপাট মুসলমান- 
কবলিত হয় ; কিন্তু তিনি মুসলমান অনুগ্রহে ১৩২৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত 
রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে যুসলমানগণের পুনর্ববার আক্রমণে 
বল্লালরাজব্ংশ বিপর্য্যস্ত হয়। ১৩৩৭ থুষ্টান্ধে আমরা দেখিতে 
পাই যে, দ্াক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্তা তান্ুনগরের 
হোয়শালরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৪৭ 
খৃষ্টাব্দে দবারসমুদ্রের হোয়শালরাজ বল্লালদেব অপরাপর হিন্দু 
রাজগণের সহিত মিলিত হুইয়! মুসলমানদিগকে দাক্ষিণাত্যে 
মন্তক তুলিতে দেন নাই এবং প্রায় ছুই শতাব্কাঁল মুসলমানগণ 
হিন্দুরাজগণের পদানত ছিল | 

বল্লালর!য় হুর্গ, মহিন্গর রাজ্যের কদূর জেলার অন্তর্গত পশ্চিম- 
ঘাট পর্বতমালার একটা পর্বত, ৪৯৪৬ ফিট উচ্চ। অক্ষাঁণ 
১৩৮. উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৫ ২৯ পৃঃ দাক্ষিণান্যে বল্লাল- 
বংশীয় রাজগণের অধিকারকালে (খুষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতাবে ) 
এই পর্বত দূরবিস্তৃত দুর্থমালায় সুশোভিত ছিল। 


(১) বিত্তিদেব, বি্তিগ্ন, ত্রিভুবনমললদেব ২য়, ভূজবলগজ, বীরগঙ্গ 
বিক্রমগঞ্গ প্রভৃতি তাহার কএকটী বিরুদ দেখা যায়। 

(২) তদীয় ব্রাজ্যকালে ১২৫৪ হইতে ১২৮৬ থৃষ্টাবধের মধ্যে 
শিলালিপি উতৎকীর্ণ দেখ। য়ায়। 


(১ 


সকল রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সেনবংশীয় 
বল্লালের নাঁম যেরূপ বাঙ্গীলার সকলের নিকট পরিচিত, 
এমন আর কোন রাজার নাম নহে । 

এই বল্নালসেনের জন্ম ও জাতি লইয়া নানা লোকে নানা 
কথা বলিয়া থাকে । আধুনিক বৈদ্য কুলজীর মতে-_ 

“আদিশুরের বংশধ্বংস সেনাবংশ তাঁজা। 

বিষকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা ॥৮ 

আবার বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে, বল্লালসেন বৈদ্য 
ছিলেন, ব্রহ্মপুত্রনদের ওরসে তীহার জন্ম। সেকশুভোদয়! 
নামক গ্রন্থেও এইরূপ কিংবদন্তী উল্লেখ পাওয়। যায়। আবার 
অনেকের মতে বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন।১ কিন্তু বল্লালসেনের 
স্বরচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর, সেনরাজগণের শিলালিপি, 
হরিমিশ্রের কারিকা ও আনন্দভট্টরচিত বল্লালরচিতে* বল্লালসেন 
চন্্রবংশীয় ত্রন্ক্ষত্রিয় 1, বিজয়সেনের পুত্র, হেমন্তসেনের পৌত্র ও 
সামন্তসেনের প্রপৌত্র বলিয়া বর্ধিত হইয়াছেন। 

লক্ষষণসেনের ও তৎপুত্র বিশ্বরূপের তাম্রশাসন এবং বল্লালের 
স্বচরিত গ্রন্থে ও তাত্রশাসনে তিনি নিঃশস্কশস্কর গৌড়েশ্বর” ও 
মহাবীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ট 
লিখিয়াছেন, বল্লালসেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা 
এই পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তীহার সময়েও মগধে 
বৌদ্ধ আধিপত্য বিলুপ্ত হয় নাই। এ সময়ে স্থবর্ণবণিকদিগের 
মধ্যে বল্লভানন্দ প্রধান ছিলেন, তিনি মগধাধিপতির শ্বশুর । 
বল্লালসেন যুদ্ধযাত্রার কারণ তীহার নিকট বহু সুদ্রা কর্জ 

, চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লপভানন্দ বল্লালকে টাঁকা ধার দেন 

নাই। এই কারণে স্তুবর্ণবণিকদিগের উপর সেনবংশের 
অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়াছিল। 


(১) বল্লালকে কায়স্থ বলিবার কারণ এই যে, এই বংশ কায়স্থকে 
কন্ঠাদান করিয়াছিলেন । [ চন্রদ্বীপ দ্রেখ। ] 

* পূর্বেব “কুলীন” শব্দে মুদ্রিত বল্লালচরিতের উপর নির্ভর করিয়। 
লিখিত হইয়াছিল যে, ১৩০* শকে বল্লাল নামে একজন স্বতন্ত্র বৈদ্যবংশীয় 
রাজ! বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন , কিন্তু এখন হস্তলিখিত বল্লাল- 
চরিতের পুখিতে দেখা যাইতেছে যে, বল্লাল ব্রঙ্গক্ষত্রিয় ছিলেন এবং অঙ্গা- 
ধিপ কর্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

1 এই ব্রন্মকষত্রিয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বল্লালচরিতের পুথিতে লিখিত আছে-_ 
“ব্রন্গক্ষত্রন্য যে! যোনির্বংশঃ ক্ষত্রিয়পূর্বজঃ | 
সেনবংশস্ততে! জাতে যন্মিন জাতোহসি পাঁগওৰ ॥* 

দাক্ষিণাত্য ও দি্ধু প্রদেশে এখনও ব্রন্গক্ষত্রিয়ের বাস আছে। তাহাদের 
অবস্থা অনেকট! কায়স্থের মত এবং কোন কোন স্থানে কায়স্থ বলিয়। 
গণ্য। [কুলীন দেখ।] 


বল্লালদেন 


ইহার পর বল্লালসেন গৌড়রাজধানীতে এক বৃহৎ যজ্ঞ 
করেন। সেই সময় বিক্রমপুর হইতে গ্ুবসেন, স্ুখসেন, 
ভীমসেন প্রভৃতি তাহার আত্মীয্সগণ যক্ঞসভায় উপস্থিত হন। 
ভীমসেনের উপর আহারের বন্দোবস্ত করিবার ভার ছিল। 
ভোজন-্থানে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও শুদ্র এই ত্রিবর্ণের আসন 
নির্দিষ্ট ছিল। সকল জাতিই স্ব স্ব আসনে বসিলেন। শুদ্রের 
সহিত স্ুবর্ণবণিকদিগের আঁসন নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু স্বর্ণ- 
বণিকের! কেহই মে আসনে না বসিয়। চলিয়া গেল। ভীমসেন 
বল্লালকে জানাইলেন, যে স্থুবর্ণবণিকৃদিগের নেত৷ বড়ই দর্সিত 
হইয়া উঠিয়াছে, দে মগধেশ্বর পালরাজের শ্বশুর বলিয়। 
ধরাকে শরার মত মনে করে || সেই দুবৃন্ত বুষল স্বজন- 
বর্গের সহিত আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া! চলিয়! গিয়াছে । তখন 
বললাল অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন, “আজ 
হইতে তাহার। শূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের 
যাঁজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ করিবেন, তিনিও নিশ্চয় পতিত 
হইবেন” সুব্রবণিকেরা রাজাদেশ গুনিয়া অত্যন্ত ভু 
হইলেন এবং দাঁসব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে দুই তিন 
গুণ পণ দিয়! দাস সকল ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। দাঁসাভাবে 
প্রজাদিগের মহা কষ্ট উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাজাদেশে 
কৈবর্তেরা দাস্যকর্মে নিযুক্ত হইতে লাগিল ও জলাচরণীয় হইল। 
কৈবর্তিগের প্রধান মহেশ পুর্বে মহত্তর ছিল, এখন সে 
মহামাগুলিক হইয়া দক্ষিণঘাটে প্রেরিত হইল।১ এই সময় 


+ “সর্ধেষাং বণিজাং নেত। বললভঃ ন ছুরাশয়ত। 

পালৈহতো৷ মহারাজ ত্বয়৷ সহ বিরুধ্যতে ॥ 

বর্ণমানোহস্য ভবতি জামাতা মগধেশ্বরঃ। 

ধরাং স মন্যতে তেন শরাব।মিব গর্বিবিতঃ ॥”(বলল।লচঃ উত্তরথঃ ২২ অঃ) 
৯) “নান্যোপায়ং তা দৃষ্ট। ব্রান্মণানন্বশ।দিদং। 

কাব্য লোকহিতার্থায় কেবর্তী দাস্তকম্মস্থ ॥ 

দাসাকামস্ত কৈবর্তাঃ শ্রত্বা। হৃপতিশীবনম্‌। 

আজগ্ম,ত্ত রাজকুলং শতশোহথ সহশঃ ॥ 

তাংশ্চাত্রবীন্ততো৷ রাজা গলবন্ত্রকৃতাঞ্জলীন্‌। 

বৃত্তিবে। দীয়তে সেবা গচ্ছধ্বং ব্যবহারতাং ॥ 

কৈবর্তানাং প্রধানং যং পুরাচক্রে মহত্তরং। 

মহামাগুলিকং চক্রে তমিদানীং মহীপতি2 |” (২১ অধ্যায়) 

এই কৈবর্তের জলাচরণীয়ত। সম্বন্ধে আনন্দভট্ট ১৪১১ শকে লিখিয়াছেন-__ 

ব্লালসেন মৃগয়া করিতে গিয়া বনে এক কর্ম্কার-রমপীরূপে মুগ্ধ 

হন। শ্তাহাকে ঘরে আনিয়া বিবাহ করিলেন । নেই পদ্মাক্ষী লক্ষ্রণ- 
সেনের অনিষ্ট করিবার জন্তু একদিন রাজ।কে বলিল যে, তত্প্রতি 
লল্ম্পণসেন অনদিচ্ছা তাহাতে বল্লাল অতিশয় 
ক্রুদ্ধ ₹ইধ1 লক্ষ্ণসেনের শিরশ্ছেদের আদেশ করেন। লক্ষণ জানিতে 


বাসি 


প্রকাশ করিয়াছেন। 


[ ৬৯৬ ] 


বলালসেন 


মালাকার, কুস্তকার ও কর্মকার এই তিন জাতিও সচ্ছদ্র 
বলিয়া গণ্য হইল। ্‌ 

দাস ব্যবস! বন্ধ করায় সকল প্রজাই সুবর্ণব্ণিকর্দিগের উপর 
চটিয়াছিল। এখন ব্রাঙ্মণদিগের উত্তেজনায় বল্লালসেন ঘোষণা! 
করিয়া দিলেন, কোন বণিক আর যজ্ঞন্ত্র ধারণ করিতে পারিবে 
না। কাহারও গলায় যক্ঞন্ুত্র দেখিলেই কাড়িয়া লওয়া, হইবে ॥ 
রাজভয়্ে এই সময় অনেক বণিক গৌড় ছাড়িয়া! চলিয়া গেল ॥ 
যাহারা রহিল, তাহারা যজ্ঞস্থত্র ফেলিয়া নীচশৃদ্র বলিয়া! গণ্য 
হইল । (বল্লালচরিত ) 

বল্লালচরিত হইতে জাঁনা যায় যে, গৌড়াঁধিপ এই বাঙ্গালার 
সকল জাতির যথাযথ সামাঁজিক সম্মান ব্যবস্থা করিয়! দিয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রধান কার্ধ্য ত্রাঙ্মণ ও কায়স্থদিগের 
মধ্য হইতে মহাবংশসম্ভতৃত ও নবগুণযুক্ত ব্যক্তিগণকে কৌলীন্য- 
মর্ধ্যাদ! প্রদান। তীহার নিকট রাঁট়ী ও বারেন্ত্র ব্রাহ্মণগণ 
কোৌলীন্য মর্ধ্যাঁদা :পাইয়াছিলেন। বল্লালচরিতকাঁর আনন্দ- 
ভট্ট লিখিয়াছেন, বৈদিকেরা বৰণিকৃদিগের পক্ষপাতী ছিলেন 
বলিয়া বল্লাল তীহাদের মধ্যে কৌলীন্ত মর্য্যাদ! প্রদান করেন 
নাই। [ কুলীন ও কায়স্থ শব্দ দ্রষ্টব্য | ] 

বল্লালের পিতা বিজয়সেন হইতে সেনবংশের সৌভাগ্যোদয় 
হইলেও বল্লালের সময়েই গৌড়দেশে ত্রাঙ্গণ্যধর্মের প্রাধান্য- 
লাভ, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস ও মিথিলা পধ্যস্ত সেনরাজ্য 
বিস্তৃত হইয়াছিল। পাঁলবংশীয় শেষ নরপতি গোবিন্দপাল 
১৯৬১ খুষ্টা্ে এই বল্লালসেনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন 
ও তীহার প্রভাবে অধিকাংশ বৌদ্ধ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া 
নেপালে আশ্রয় লাভ করিরাছিল। বৌদ্ধগ্লীবিত: গৌড়দেশকে 
উদ্ধার করিয়া ত্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্যই বল্লালসেন 
সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে, তিনি 
অতিশয় ত্রাঙ্মণভক্ত ছিলেন বলিয়াই €্্গক্ষত্রিয়' বলিয়া 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 

সমাজ শাঁসন করিবার জন্য বল্লালসেন উত্তর বাঁঢ়, দক্ষিণ 
রাঁট, বারেন্্র ও বঙ্গ এই নকল স্থানেই এক এক্টী রাজধানী 


পারিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া! বহু দূরদেশে চলিয়া যান। তৎপরে 
বল্লালের ক্রোধ শান্ত হইলে একদিন তাহার পুত্রবধূর বিরহজনিত শ্লোক 
পাঠ করিয়া অবিলম্বে লক্ষ্মণমেনকে আনিয়া দ্বার জন্য আদেশ করেন। 
কৈবর্তেরা ১৮ দাড় নৌকা। আনিয়া অতি মত্বরে লক্ষ্রণকে গৌড়েস্করের' 
নিকট হাজির করিল। বল্লাল তাহাদের কার্যে সন্তষ্ট হইয়। তাহাদের 
জলাঁচরণীয় করিয়া লইলেন। সেই সময় হইতে যে সকল জালিক কৈরৈর্ভ 
লগ্মণকে 'আনিয়াছিল, তাহারা. কৃষিকার্্যদ্বার! হালিক বলয় গণ্য হইল ॥ 
( বল্লালচরিত ) 


বল্লীলসেন 


স্থাপন করিয়াছিলেন, এখনও নবদ্বীপ, বর্ধমান জেলায়, গৌড় ও 
বিক্রমপুরৈ পল্লীলবাড়ী, বল্লালদীঘি” প্রভৃতি তাহারই 
নিদর্শন রহিয়াছে । 
আইন্ই-অকবরীর মতে, বল্লালসেন ৫০্বর্ষ রাজত্ব করেন। 
আবার আনন্দভট্টের মতে, ৬৫ বর্ষ ২ মাঁস বয়ক্রমকাঁলে ৪০ বর্ষ 
রাজত্বের পর ১০২৮ শকে* বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। শেষোক্ত 
মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । বল্লালসেনের অদ্টুতসাগরে 
লিখিত আছে__ 
“শাকে খনবখেন্দৰে আরেভেহভুতসাগরং | 
গোৌড়েন্দ্কুঞ্জরালীনস্তন্তবানর্মহীপতিঃ ॥ 
গ্রন্থেহস্মিনসমাপ্ত এব তনয়ং সামীজ্যরক্ষাঁমহা- 
দীক্ষাপর্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতেনিষ্পত্তিমভ্যর্চ্য সঃ। 
নানাদানচিতান্বুসঙ্কলনতও সূর্য্যাআ্জাসঙ্গমং 
চাঙজগা়াঁং বিরচ্য নির্জরপুরং ভাঁধ্যান্থযাতো গতঃ ॥ 
শীমন্লক্ষণসেনভূপতিরতিশ্লীঘো। মহোদ্যোগতো 
নিষ্পনোহভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমীভূজঃ ॥৮ 
গৌড়েন্দ্রগণরূপী কুপ্তরপুঞ্জের বন্ধনস্তস্তস্বরূপ ভঁজশালী মহী- 
পতি বল্লাল ১০৯০ শকে অন্ভুতসাগর প্রণয়ন করিতে আরম্ত 
করেন। এই গ্রন্থ রচনা শেষ না হইতেই হার তনয়ের রাজ্যা- 
রোহণকাল উপস্থিত হয় ; সুতরাং সেই মহাসমারোহ কার্যে 
ব্যাপূত থাকায় তিনি স্বরচিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিতে না 
পারিয়! গ্রভৃত দানজলপ্রবাহে যেন অস্থানেই গঙ্গায় যমুনার ঘঙ্গম 
সম্পাদন করিয়া পত্রীর সহিত অমরধামে গমন করিয়াছিলেন । 
অনন্তর মহামান্ত ভূপতি লক্ষণসেন বিশেষ উদ্যোগী হইয়া বল্লাল- 
নৃপতিরূত অন্ভুতসাঁগরের অবশিষ্টাংশ সঞ্কলন করেন। 
এই কথা অন্ুসারে জানা যাইতেছে যে, বল্লালসেন ১০৯০ শকে 
অদ্ভুতসাঁগর লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার 
পূর্বেই তিনি লক্ষ্ণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গীরোহণ 
করেন। আবার বল্লালের দানসাগর হইতে জানা যায় যে, 
১০৯১ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল । সম্ভবতঃ এ শকে বা 
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বল্লালের মৃত্যু সন্বদ্ধে বল্লালচরিতে এক গল্প লিখিত আছে, 
বায়াছুপ্ব * নামে এক গ্রেচ্ছের সহিত বল্লাল যুদ্ধ করিতে যান। 
ুদ্ধযাত্রাকালে তিনি সঙ্গে দুইটা পারাবত লইয়া গমন করেন । 
মহিষীদিগকে বলিয়। যান যে, এই পারাবত যদি ফিরিয়। আসে, 
তাহা হইলে জানিবে যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে এবং তোমরা 
সকলে চিতারোহণ করিবে । এদিকে 'বল্লাল মহাযুদ্ধে বাঁয়া- 
দুধকে নিহত করিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি শ্রান্তি দূর করিয়! 
যেমন শান করিতে জলাশয়ে অবতরণ করিলেন, সেই অবকাশে 
পারাবত উড়িয়া আসিল। বল্লালের মহিষীগণ পারাবত-ৃষ্ট 
পতির মৃত্যু নিশ্চয় করিয়৷ সকলে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন । বল্লা- 
লও সত্বরে গৃহে আসিয়া সেই শোচনীয় কাণ্ড দেখিয়া তিনিও 
অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিলেন । কিন্তু এ গল্পের মূলে কোন 
সত্য আছে বলিয়া! বৌধ হয় না। 


বন্ধ (ক্লী) জ্যোতিযোক্ত করণভেদ । 
বন্ধল (পুং) ইন্বলপুত্র দৈত্যভেদ । 


বলহ, ১স্ততি। ২ দান। ৬ বধ। ৪ যাঁচন। ভাদি* 
আত্মনে” সক” যাচনার্থে দ্বিকণ সেটু। লট বল্হতে। লোটু 
বল্হতাং। লিট্‌ ববল্হে। লুঙ্‌ অবল্হিষ্ট। 


বলহি (পুং) বল্হ-ইন্‌। ৯ ক্ষত্রিয়তেদ। ২ জনপদভেদ। 


স্বার্থে-ক। বল্হিক-তত্রার্থ। 


বলহীক (ক্লী ) জনপদভেদ, বাল্থ। 
বব (পুং) জ্যোতিষোক্ত প্রথম করণ। এই করণে শুভাশুভ 


কম্মাদি করিলে মঙ্গল হর । 
“ববাভিধানে জননং হি বস্ত শুরোইতিধীরো মন্থুজঃ কৃতী স্তাৎ। 
পদ্মালয়া তন্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং স্ৃবিচক্ষণঃ স্তাঁৎ ॥৮ 
€( কোঠীগ্র”) 
ববকরণে জন্ম হইলে শুর, অতিশয় ধীরপ্রকৃতি, কৃতকর্ম্মা ও 
পণ্ডিত হয় এবং কমলা সর্বদা তাহার আলরে বাস 
করিয়া থাকেন। 


বন্ধয় (ত্রি) তরুণ বৎস, একবৎসরের বাডুর। 
ব্য়ণী, বঙ্ষরিতী (তত্র) ব্যন্তরুণবৎসঃ সোহস্তি অস্তাঃ বন্ষয়- 
পামাদিত্বানন, পক্ষে ইনি ততো পত্বং। চিরপ্রস্থুতা গাভি। 


উহারই অনতিকাল পরে বল্লাল স্বর্নারোহণ করেন। 
[ সেনরাজবংশ দেখ । ] 


এরপন্থলে ১০১৮ শকে তাহার মৃত্যু একান্তই অপস্তব। সেই জন্য আনন্দ 
ভট্টের বল্লালচরিতের এতিহাসিকতা-নন্বন্ধে সন্দেহের কারণ হইতেছে। 
বল্ললসেন ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বা তৎপরবর্তীবর্ষে পুত্র 
লঙ্ষ্রণসেনকে রাজপদ অর্পণ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন, অদ্ভূতপাগর 
হইতে আমরা জানিতে পাঁরিতেছি। 


* আনন্দভট লিখিয়াছেন,__ 
'রাজ্যভিষেকমারভ্য চত্বারিংশৎ সম। যদ1। 
& মাসছয়ং ব্যতীতঞ্চ সপক্চষষ্টিহায়নঃ ॥ 
*. সহস্রেহষ্টবিংশযুতে শকান্দে পৃথিবীপতিঃ। 
. স্্রীভিঃ সার্জং মহাভাগ উৎপপাত দিবং গ্রতি।” (বজীলচরিত ) 


আনন্দভটের উক্তির সহিত ইতিহাসের এঁক্য হইতেছে না। বল্লাল- 
দেন ১৯১ শকে দাননাগর রচন1! করেন। [কায়স্থ শব প্রমাণ দ্রষ্টব্য ।] 
ডা 


৯৭৫ 


* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রমাদ শান্ত্রীমহাশয় ইহাকে ভোটদেশীয় বৌদ্ধ 
মনে করেন। 


রসই 
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বসই 


বহি (ত্রি) চিরগ্রস্থত । পগৃহমেধিভ্যো বফিহান্‌ মরুত্তযঃ” 
(শুরু যু ২৪১৬) “বফিহান্‌ চিরপ্রস্তান্ঠ ( বেদদীপ ) 
বসই, (বেসিন) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানাজেলার অন্তর্গত 
এক্টী উপবিভাগ । তূপরিমাঁণ ২২১ বর্ণমাইল। পূর্বে ইহার 
কতকাংশ সমুদ্রের খাঁড়িদ্বারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় 
উহা! বসইদ্বীপ নামে পরিগণিত ছিল; কিন্তু এখন প্র খাত 
শুকাইয়া যাওয়ায় ছুইটা স্থল প্রায় এক হইয়া গিয়াছে । এখান- 
কার ভূমি অতিশয় উর্কর1 ৷ ধান্, কদলী, ইক্ষু ও পাঁণ এখানে 
প্রচুর উৎপন্ন হয়। তুঙ্গল ও কামন নামক পর্বতমাল। এখানে 
। বিস্তৃত। কামনছূর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৬০ফিটু উচ্চ। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষাণ 
উঃ এবং দ্রাঘি ৭২০ ৫১২০পুঃ। এখানে বোম্বাই, বড়োদা 
ও মধ্যভারতীয় রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে। পূর্বে 
বসইদ্বীপ ও ভারতীয় বিভাগের মধ্যে জলনালী প্রবাহিত 
থাকায় পর্ভুগীজগণ জাহাজাদি রক্ষার উপযোগী স্থান বিবে- 
চনায় গুজরাতপতি বাহাদুর শাহের নিকট হইতে ১৫৩৪ 
খৃষ্টাব্ধে ইহার অধিকার গ্রহণ করেন। উহার ছুই বর্ষ পরে 
পর্ভগীজদিগের দ্বারা এখানে একটা হুর্গ নির্ষিত হয়। প্রায় 


ছুই শতান্বকাল এইস্থান পর্তুগীজ অধিকারে থাকায়, ইহার, 


এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হয় যে উহা! সেই সময়ে 0০৪ ০6 9১০০৮ 
নামে পর্ত,গীজদিগের মধ্যে ঘোষিত হইত। তৎকালে এখানে 
বহুশত বণিকের বাস ছিল এবং তাহাদের যত্বে অনেক 
স্থরম্য অদ্রীলিকাঁয় নগর শোভিত হইয়াছিল। হিদল্গে। 
নামক মহাধনবান্‌ ব্যক্তিরাই কেবল নগর মধ্যে বাসগৃহাদি 
নিশ্মীণ করিতে পাঁইতেন, অপর সাধারণকে নগর বাহিরে 
বাস করিতে হইত। খুষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে 
মহামারী উপস্থিত হয়। ১৬৯৫ খুষ্টান্দে এখানকার প্রায় 
অদ্ধেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । 

পর্ভগীজদিগের প্রভাব খর্ব হইলেও ১৭২০ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত 
বসই নগরের সমুদ্ধি নষ্ট হয় নাই।. তৎকালে পশ্চিমভারত 
মধ্যে এই এক্টীমাত্র নগর সগর্ষে মন্তকোত্বোলন করিয়াছিল । 
এদিকে মহারাষত্রীয়গণ ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের পথ উনুক্ত 


করিতেছিলেন। সুতরাং একের স্পর্ধাশালী অভ্যুদষ়ে অন্তের : 


ক্ষীণমুখজ্যোতি আরও প্রভাশৃন্য হইয়! পড়িতেছিল। মহারাষ্ট্র 
সিংহের অর্জন গর্জনে ভীত পর্ভগীজদল অবসন্ন হইতে 
লাগিল। ১৭৩৯ থুষ্টাবে চিমনাজি অগ্লা সদলে অগ্রসর হইয়া 
বসই অবরোধ করেন। তিনমাস কাঁল ছুইদ্িক্‌ হইতে শত্রুর 
. আক্রমণ এবং  অবরোধ-কষ্ট সহা করিয়া শেষে তাহারা 
আহীারাভাবে মরাঠা সেনানীর করে আত্মসমর্পণ করিল। 


৩ রি ৫ 
১৯ ২০ ২০ 


বসুই নগর ও জেল! পেশব! নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া 
লইলেন। মহারাষ্ অধিকারে এই স্থান ব্যন্কটনদী ও 
দমনের মধ্যবর্তী ভূভাগের প্রধান বাণিজ্যস্থানরূপে মনোনীত 
হয়। ১৭৮০ খুষ্টান্বে ইংরাজসৈন্ত বসই অধিকার করে । 
১৭৮২ খুষ্টা্ে সাল্বাইর সন্ধি অন্ুসারে এই স্থান পুনরায় 
মহারা্রকরে সমপিত হয়। ১৮১৮ খুষ্টাব্দে শেষ পেশবার 
সিংহাসনচ্যুতির পর এই স্থান ইংরাজের শাসনাধীন হই! 
মস অন্তভূক্তি হয়। 
প্রাচীন বসই নগরের প্রাচীর ও পাকা আজিও 
বিদ্যমান আছে। এ প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে ১৫৩৭ 
খৃষ্টাব্দে প্রতিঠিত সেন্ট এন্কোনি, সেণ্টপল, ও ডোমিনিকান 
কন্ভেণ্ট প্রভৃতি খুষ্ট ধর্মমন্দিরের ধ্বংসাবশি শষ্ট নিদর্শন রক্ষিত 
হইয়াছে। 


বসই (বেসিন) ইংরাজাধিকৃত ব্রঙ্গের পেগু বিভাগের অন্তর্গত 


একটী জেল! । ভূ-পরিমাণ ৭০৪৭ বর্গ মাইল । আরাঁকান- 
পর্বতমালা মধ্যদেশে বিলম্বিত থাকায়, ইহার পশ্চিমার্ধ গণ্ডশৈলে 
সমাকীর্ণ এবং পূর্ববাদ্ধ ইরাবতী নদীর তিনটী প্রধান শাখায় 


বিস্তৃত থাকায় বিশেষ উর্বর | 


এই জেলার বঙ্গোপসাগরকুলে নেগ্রিস ও পাগোডা নামে 
ছুইটা অন্তরীপ আছে। উপকূলভাগে কোথাও বনমালা- 
সমাচ্ছাদিত এবং কোথাও বা বালুকাময় ভূমি দৃষ্টিগোচর 
হয়। প্যমল, প্যিস্থামু, রবে দায়েত্যু, বসাই, থেক্কয় থুং প্রভৃতি 
কএকটা নদী সমুদ্রগর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে । 

এই জেলার কোনও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া! থায় না। 
টলেমী ভারতীয় নদীবর্ণনাস্থলে গঙ্গার পূর্বদিগবর্তী ষে 
সমস্ত নদী ও পর্ধতাদির উল্লেথ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বসই 
নদীর নাম পাওয়া যায়। তলৈঙ্গ রাঁজেতিহাসে ( ৬২৫ খৃষ্টাব্দে ) 
বসইর ৩২টা নগরের নাম লিখিত আছে । এ সময় এই স্থান 
পেগুরাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। ১২৫০ থুষ্টান্দে উম-মদন-দি 
নায়ী জনৈক তলৈঙ্গ-রাজকন্তার রাজত্বকালে ব্রহ্ষবাসিগণ 
ব্দই অধিকার করিয়া লয়। রাঁজেতিহাঁস-মতে, ১২৮৯ 
খুষটাব্ে এই প্রদেশ পুনরায় পেগুর শাসনাধীন হয়। ১৩৮৩ 
খৃষ্টাব্দে তলৈন্গসমাটু রজবীরিৎ রাঁজাসনে আসীন হইলে ম্যোঙ্গ- 
ম্যার শাঁদনকর্তী লৌক্‌-ব্যা ব্রহ্মরাজের সাহায্যে পেগু-জয়- 
মানসে সৈন্চালনা করেন। এই সময় হইতে বিহু উভয় 
পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। 

১৬৮৬ খ্ুষ্টাব্ধে মান্দরাজের গবর্ণর নেগ্রিসে একটা রী 
উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রয়াস পান। প্রথম অভিযানে 
বিফলমনোরথ হইলেও ১৬৮৭ থুষ্টাৰে নেগ্রিস ইষ্ট ইঙডিয়া 


বসই | [ ৬৯৯. ] বসই 


কোম্পানির অধিকারভূক্ত হয়) কিন্তু ১৭৫৩ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ইংরাজগণ তথায় প্রকৃত প্রস্তাবে আসর জমাইতে পারে নাই। 
এঁ সময়ে পেগু ও ত্রক্ষবাসিগণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হস্ব। 
ইংরাজগণ ব্রদ্দের পক্ষ এবং ফরাসীগণ তলৈঙ্গ-রাজগণের 
পক্ষাবলম্বন করেন। এই সাহায্যের জন্য ফরাদীগণ সিরিয়াম 
শামক স্থান প্রাপ্ত হন এবং তথায় একটা বাণিজ্যের আড্ডা 
স্কাপিত করেন। 

ইহার পর ব্রহ্গরাজ ইংরাজ বণিকগণের কুগী দেখিবার জন্য 
নেগ্রিসে একজন দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজসেনানী বেকার 
তীহার বিশেষ সন্বদ্ধনা করিয়াছিলেন। ৯৭৭৫ খুষ্টা্ে বসই ও 
নেগ্রিসের কুঠী যে ভূমির উপর স্থাপিত ছিল সেই স্থানের দানপত্র 
লইবার জন্তু কএকজন ইংরাজ কর্মচারী ব্রহ্মরাজদমীপে উপস্থিত 
হন, কিন্তু এ সময়ে বিশেষ অনুরোধের বশবর্তী হইয়া ইংরাঁজগণ 
রেস্কুনের নিকটে তলৈঙ্গদিগের বিশেষ সহায়তা করিতেছিল। 
্রহ্মরাজ বিশেষ কারণ না বুঝিয়া ইংরাজের ঈদৃশ ব্যবহারে চটিয়া 
যান এবং তাহার! বিশ্বাসঘাতকতা! করিতেছে মনে করিয়া বিশেষ 
বিরক্ত হইয়া! পড়েন। অবশেষে তিনি ১৭৫৭ খুষ্টাবে নেগ্রিস ও 
বসইর ইংরাজাধিরুত ভূমি এই বণিকৃসম্প্রদায়কে চিরদিনের মত 
ছাড়িয়া দেন। ইহার জন্য তিনি ইংরাজগণের নিকট হইতে 
কোনরূপ কর লইতেন না। ১৭৫৯ খুষ্টাব্ধে নেগ্রিস হইতে 
ইংবাজের বাণিজ্য-আড্ডা তুলিয়া দেওয়া হয়। কএকজনমাত্র 
ইংরাজের সম্পত্তিরক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন উক্ত 
বৎসরেই ব্রহ্পতি নিষ্টররূপে ইতরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া 
হত্যা করেন। ১৭৬৭ খুষ্টাবধে ইংরাঁজগণ ব্রক্গরাজের নিকট 
হইতে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মপতি কিছুতেই আর 
ইংরাজদিগকে নেগ্রিসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। 

এই সময় হইতে প্রথম ব্রক্গযুদধ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ_ উপনিবেশ 
স্থাপন-বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই। উক্ত যুদ্ধে বই 
নগর ইংরাজের হস্তগত হয । যান্দাবুর সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মগণ 
পেগু পরিত্যাগ করিলে পর প্রত্যর্লিত হয়। দ্বিতীয় 
্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইতে এই স্তান ইংবাজের অধিকারে 
রহিয়াছে । পেগু ইংরাজের শাসনভূক্ত হইলে সমগ্র বেসিন 


জেলায় অরাজকতা দেখা দেয়। এই সময়ে পর্বত- 


বাসী দস্াদল বন্ধরাজের সামন্ত হইয়! নানাস্থান লুটপাট করিতে 
থাকে এবং স্থানে স্থানে আপনাপন. আধিপত্য বিস্তার. করে। 
ক্রমেই একটা অন্তবিপ্রৰ উপস্থিত হয়। ইরাবতী তীরবর্তী 
যে সমস্ত গ্রামবাসী ইংরাজের ট্টামারে কাষ্ঠাদি যোগাইত, 


তাহাদের গ্রামগুলি: এ দস্যগণ জালাইয়! দেয়। এই সময়ে 
ইংরাজরাজ স্ুুণাসন বিস্তারের জন্ঠ বদ্ধপরিকর হইয়া দ্থ্যদল-) 


১১১১১: 


দমনে অগ্রসর হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাণ্রেন ফিচে দক্ষিণপূর্বব 
দিক্‌ হইতে বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইতে সমর্থ হন। ১৮৫৪ 
খুষ্টান্দে পুনরায় বিদ্রোহী দস্থ্যদলের উপদ্রবে এই প্রদেশ 
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এ সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের 
সাহায্যে শ্বে-তু ও ক্য-জন্-হুলা নামক ছুইব্যক্তি দলবল সংগ্রহ 
করিয়া কএকটা নগর অধিকার করে ;- কিন্তু ইংরাঁজসেনাহস্তে 
শীন্বই শী রাজদ্রোহিগণ দণ্ডিত হয়। তদবধি এই স্থান ইংরাজের 
অধিকারে রহিয়াছে । 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। বসই নদীর 
বামকুলে অবস্থিত। বসই নগর উহার সদর । 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর । ইরাঁবতী 
নদীর “ব' দ্বীপাংশে বসই নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। অক্ষা” 
১৬? ৪৬ উঃ এবং দ্রাঘি”ণ ৯৪০ ৪৮ ১০পুঃ। এই নগর 
এখানকার একটা প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া গণ্য । নদীর 
বামতীরে নগরের জে-চৌন্গ বিভাগে শ্বে-মূ-হত্ব পাগোড৷ এবং 
ইংরাঁজের ছুর্ণ, বিচারগৃহ ও ধনাগার প্রভৃতি রহিয়াছে । 

ইংরাজাধিকারে এখানকার বাণিজ্যের দিন দ্দিন উন্নতি 
হইতে থাকে । খদির, গালা, সীসক, চকোরকাষ্ঠ ও 
ধান্াদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশীয় ভ্রব্যবিক্রয়ার্থ 
এই বন্দরে আনীত হইয়া থাকে। ্টীমার যোগে এখানকার 
অধিকাংশ পণ্য দ্রব্য রেন্কুণ নগরে আনীত হয়। গ্রীন্মের 
সময় নদীর জল কমিয়া আঁদিলে বাঁণিজ্যতরী-যাতীয়াতে 
বিশেষ অন্ুবিধা হয় । 

বহ্মরাজ অলোঙ্গপায়ার (আলোল্প্রা ) শাসন সময়ে এই 
নগর জনহীন হয়, কিন্তু এখানে রাজপাট, প্রতিষ্ঠিত না 
থাকায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। শুনা যাঁয় যে, 
তলৈঙ্গ-রাজকন্তা উমত্মদনী ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। রাল্ফফিচ্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভ্রমণকারিগণ এই 
স্থানকে “কস্মিন নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার 
পূর্ব নাম কুণীম নগর ছিল। খুষ্টীয় দাদশ শতাব্দের 
প্রারন্তেও এখানে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্য প্রভাব বিস্তৃত ছিল। 
প্রথম ব্রঙ্গযুদ্ধের সময়, এখানকার শাসনকর্তা নগরটা অগ্নিদগ্ধ 
করিয়া লে-ম্যএংকে নামক স্থানে পলারন করেন। যুদ্ধের 
গর নগরবাসিগণ পুনরায় আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করে এবং 
ক্রমে নানা গৃহাদিতে স্থশোভিত হয়। দ্বিতীয় ব্রঙ্গযুদ্ধের 
পর হইতে ইংরাজান্রগ্রহে এই স্থান নানা প্রকারে উন্নত হয়। 
দরিদ্র প্রজাবুন্দের উপকারার্থ এখানে হাসপাতাল প্রসৃতি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

৪ ইংরাঁজাধিকৃত ব্রহ্বরাজ্যের ইরাবতী-বিভাগে প্রবাহিত 


বসব [ ৭5 


] নব 


একটী নদী। দৃগা ও পন্মাবতী ইহার ছুইটা প্রধান শাখা । 
এতত্িন্ন সমুদ্রমুখে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আোতস্থিনী 
আসিয়া মিলিত হইয়াছে । নেশ্রিসদীপ এই নদীর মোহানায় 
অবস্থিত। উহার পশ্চিম পার্থ বন্দরের উপযোগী 7 কিন্ত 
পূর্বদিকে পর্বত থাকায় জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে 
না। নদীমুখ হইতে ৭৫ মাইল উপরে উঠিলে বদই নগরে 
উপস্থিত হওয়া যাঁয়। 

বসন্তপুর, বাঙ্গালার খুলনা জেলার উত্তর সীমাবর্তী একটা 
প্রপিদ্ধ গ্রাম। কালিন্দী ও যমুনানদীর সঙ্গমস্থলে অবন্থিত। 
অক্ষাণ ২২০২৭৩০উঃ এবং দ্রাঘি ৮৯২১৫ পুঃ। 

শ্রথানে চাউলের প্রচুর বাণিজ্য হইয়া থাকে । কলিকাতা 

ও পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য সংস্রব রক্ষার জন্য উক্ত নদীপথে স্ুন্দর- 
বন দিয়া দ্েণীয় ব্যবসায়িগণ যাতায়াত করে। এখানে নৌকাদি 
সংস্কার ও খাদ্যা্দি সংগ্রহের সুবিধা থাকায় সকলে আসিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ৃ 

বসন্তপুর, মুজফর জেলার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। লাল- 
গঞ্জ হইতে সাহেবগঞ্জ যাইবার রাস্তা এখানে বিস্তৃত থাকায় 
স্থানীয় বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । ইহার উত্তরাংশে 
কেবলপুরের নীলকুঠী অবস্থিত । 

বসন্তর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় প্রাবাহিত একটা নদী 
অনেকগুলি পার্কতীয় আোতে বন্ধিতকলেবর হইয়া ইরাবতী 
নদীতে মিশিয়াছে। : 

বসব, (বসবন্ন) দাক্ষিণাত্যবাপী জনৈক নিঙ্গায়ত-ধর্প্রবর্তক। 
প্রাচীন লিঙ্গায়ত মতের সংস্কার সাধন করিয়া তিনি নিজমত 
প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি হিঙ্গলেশ্বরের আরাধ্য ব্রাহ্মণবংশে১ মদে 
মদমন্ত্রীর ওরসে মদল অরস্ুর গর্ভে অবতীর্ণ হন।২ বাল্যকালে 
উপনয়ন সংস্কারের সময় গায়ত্রী মন্ত্রজপকালে, অন্যের উপাসনা 
করিতেছি জানিয়া তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিলেন এবং 
সাধারণের সমক্ষে ঈশ্বর বা শিব ভিন্ন তিনি দ্বিতীয় গুরু 
গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইলেন। পুত্রকে এইরূপ বিদৃশ 
ভাবাপন্ন দেখিয়া পিতা অনেক বুঝাঁইলেন, কিন্তু কিছুতেই দ্বেব- 
চরণাঁভিলাধী বাঁলক পিতার কথায় কাঁণ দিল নাঁ। এই 
অবাধ্যতাদোঁষে তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। গুণব্তী ভগিনী 
পন্মাবতী দেবীও তাহার পদান্ুসরণ করেন। উভয়ে ক্রমে 


(১) ইহার। “বীর শৈব ত্রাঙ্গণ নামেও পরিচিত । 
(২) উক্ত দম্পতিদ্ধয় কায়মনোবাঁক্যে শিবের উপ।সন| করায় দেবাদিদেৰ 


তুষ্ট হইয়! স্বীয় অনুটর নন্দীকে তাহাদের পুত্ররূপে প্রেরণ করেন। কণাড়ী। 


ভাষার বদবশব্দের অর্থ শিবের ধাড়। শিবদাদ বলিয্াই এই পুত্রের 


বনব নাম রাখ! হগ। 


দেশদেশাস্তর অতিক্রম করিয়া ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে কল্যাথ নগরে, 
উপস্থিত হইলেন ।৩ 

এই রাজধানীতে তাহার মাতুল দণ্ুনায়কের পদে অধিষিত 
ছিলেন। তিনি নিজ ভাগিনেয়কে আশ্রয় দিলেন এবং রাজ- 
কাধ্যে নিযুক্ত রাখিয়া তাহার উন্নতির পথ মুক্ত করিলেন। 
ক্রমে বসবের অদৃষ্টলক্ষী সুপ্রন্না হইলেন দেখিয়া, তদীয় মাতুল 
স্বীয় কন্তা গঙ্গামাদেবীর সহিত তাহার বিবাহ দ্বিলেন। নিজে 
ংসার-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া! তিনি ভগিনীর উপায় - দেখিতে 
লাগিলেন। কল্যাণের জৈন নরপতি বিজ্জলের সহিত পদ্মাবতীর 
বিবাহ হইয়া গেল। রাজানুগ্রহে ক্রমে বসব প্রধান সেনাপতি 
ও মন্ত্রী হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে রাজ্যের সকল 
কাধ্যই তিনি দেখিতে লাগিলেন। পুরাতন কর্মচারিগণ 
বিতাড়িত ও তাহার আত্মীয়গণ অন্ুগৃহীত হইলেন । 
প্রজাসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য তিনি প্রভূত অর্থব্যয় 
করিতে লাগিলেন। সকলেই তাহার দানে চমত্কৃত হইয়! 
তাহার পক্ষাবলম্বন করিল। | 

এইরূপে রাজ্যমধ্যে নিজ প্রভাব বিস্তারপুর্র্বক তিনি জৈন, 
্ার্ত, ও বৈষ্ণবাদি মত খণ্ডন করিয়! লিল্গোপাসনাই মহৎ 
বলিয়া! ঘোঁষণা করিলেন। তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেন» 
তাহাতে ব্রাহ্মণবিদ্বেষের পূর্ণাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার 
মতে বালক বা বাঁলিকাবিবাহ অতীব অন্ঠায় এবং দেবোপাসনা- 
কালে পার্থিব ক্রিয়াকাণ্ড সকলই অমূলক ও অপবিত্র ॥ মদ্য- 


পান ও মাংসাদি ভোজন নিষিদ্ধ থাকায় বহুশত জৈনধর্্মাবলম্বীও 


তাহার দলভুক্ত হয়। জৈনসম্প্রদায়ের উত্তেজনায় অথবা! 
বসবের আচরণ লক্ষ্য করিগ্া বিজ্জল বসবকে বন্দী করিতে স্বয়ং: 
অগ্রসর হইলেন। তীহার ৈন্তবুন্দ দলে দলে ব্সবশিষ্য- 
সম্মুখে পরাজিত হইতে লাগিল। স্বয়ং নরপতি তাহাদের 
হস্তে পরাস্ত হইয়া বসবকে সচিবপদে পুনরভিষিক্ত করিতে 
বাধ্য হইলেন। ও 

জৈন আখ্যারিকা-পাঠে জানা যাক্স যে, পূর্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াই 
বসব রাজার প্রাণ সংহাঁর করিতে কৃতসংকল্প হন। কোল্হা- 
পুরের শিলাহার-রাজকে পরাস্ত করিয়া যখন বিজ্জল ও বসব 
রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ভীম! নদী- 
তীরে বিষপ্রয়োগে রাজার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুসংবাদ 
পাইয়া রাজপুত্র মুরারিরায় প্রতিহিংসা লইবাঁর জন্য অগ্রসর 
হইলেন । তীহার আগমন-সংবাদ পাইয়াই বসব উত্তর কাণাড়ার 


(৩) এই সময়ে এখনে কলচুরিবংশীয় রাজন্যগণ রাজত্ব 


করিতেছিলেন। 


০৯০০ 


বমৰ [ ৭5১ 1 


সপ 


উলী নগরাভিমুখে পলায়নপূর্ব্বক শক্রসৈন্যের আগমন ভয়ে 
কৃপমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করেন। 

লিক্গায়ত উপাখ্যানান্সারে জানিতে পারা যায় যে, ভিন্ন 
সম্প্রদ্নারীগণের আধিপত্য দেখিয়া জৈনরাঁজ বিজ্জল বসবের 
ছুইজন প্রিয় অনুচরের চক্ষু উৎপাঁটিত করিয়া দেন।, বসব 
কল্যাণরাজকে অভিশাপ প্রদানপূর্্বক সঙ্গমেশ্বর তীর্থে গমন 
করেন এবং রাজার কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তিনি 
অন্যতম শিষ্য জগদেবকে ভার দিয়া যান। জগদেব আর ছুইজন 
অনুচরের সহিত সন্নযানীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ১১৬৮ 
খুষ্টাব্ধে রাজাকে নিহত করেন ।১ রাজার বিয়োগে রাজ্যমধ্যে 
ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, এই অস্তবিপ্রবে কল্যাণ-রাজধানী 
শ্রীহীন হইয়া পড়ে । বসব সঙ্গমেশ্বরে থাকিয়া সকল শুনিলেন। 
জীবধ্বংসে তিনি মন্খাস্তিক গীভিত হইলেন । জীবন-বহন অতীব 
কষ্টকর বোধ হইল। হার প্রার্থনানুসারে পার্বতীদেবী 
তাহাকে স্বর্ণপুরে লইয়া গেলেন। 

অপরাপর লিঙ্গায়ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বসব অলৌকিক 
কাধ্য দেখাইয়া! সাধারণের চিত্তুহরণ করেন। এই অত্যন্ভুত 
ক্ষমন্তা দেখিয়া সকলে তীহার প্রতি আকুষ্ট হয়। দান- 
কার্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। একদা কোন রাজামাত্য 
রাজসকাশে যাইয়া নিবেদন করে যে বৎসরের দানে 
তাহার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। রাজা বসবকে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সরলভাবে ধনাগারের চাঁবী তাহার 
হন্ডে প্রদান করিলেন। রাজা তাহার সহাস্যমৃত্তি দেখিয়া 
অবাক্‌ হইলেন । রাজকোষ পরিদর্শনে চমত্কুত হইয়। তাহার 
অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন ।২ 

বসবের ধর্মমত এইরূপ £--একমাত্র জগৎপতিই জীবমাত্রের 
রক্ষাকর্তী ৷ ঈশ্বরের নিকট পরিচিত হইতে অথবা ঈশ্বর-চরণে 
স্থান পাইবার অভিলাষে কোন উপাসককেই যাঁগযজ্ঞ, উপবাস, 
তীর্থযাত্রা বা রুচ্ছ্‌সাধনাঁদি করিবার আবশ্তকতা নাই । লিঙ্গধারী 
নরনারীগণ উভয়েই সমান । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ক্ষমতা! 
কিছুতেই কম হইতে পারে না, স্থৃতরাং রমণীগণ বরঃপ্রাপ্ত 
হইয়া ইচ্ছানুরূপ স্থামীনির্বাচনে সমর্থী। লিঙ্গধারী শিব- 
উপাসকগণ যখন সকলেই সমান, তথন তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র 
জাতিভেদ থাকিবার কোন কারণ নাই । লিঙ্গধারী প্রকৃত দেব- 
ভক্তগণ কিছুতেই অপবিত্র হইতে পারেন না) জাতকর্ম, 
খতু, ও মৃতাশৌচ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যুর 


(১) 115783 ০৪08) 9616 & 5০)91)06) সক, 0), 149. 


(২) তাহার দান সম্বন্ধে অনেক পরিচয় চঘ11301) 11801590216 
0০011900079 1, 306-307. দ্রষ্টব্য 
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বসালত্জর্গ 


পর শিবভভ্তের স্বর্গে গতি হয়, সেই পৰি আত্মা আর নীচযোনি 
গ্রীপ্ত হয় না; স্বতরাং তাহার স্বর্গগমন কামনায় কোন অস্ত্যোষ্ট 
ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই । শিবই একমাত্র জগতের কর্তা, তিনিই 
সর্ধতোভাবে লিঙ্গধারীদিগকে রক্ষা! করিয়া! থাকেন । জ্যোতিঃ- 
শাস্তোক্ত গ্রহদোষের ও ভূতযোনির অধিকার লিঙ্গায়তগণের 
উপর সম্ভবপর নহে । 


বসবী, শিবোপাসক লিঙ্গায়ত রমণীমণ্ডলী। দাক্ষিণাত্যের ধারবার 


জেলায় এই সম্প্রদায়তুক্ত রমণীগণের সংখ্যা অধিক । বসবন্ন ও 
মল্লিকার্জুন ইহাদের প্রধান দেবতা । ধারবাড় জেলার প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামে ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। ইহারা মগ্পাযী 
বা মাংসভোজী নহে। সকলেই নিরামিষ ভোজন করে। 
অলঙ্কারাদি ধারণে ইহাদের কোন বাঁধা নাই। গলদেশে রূপার 
লিঙ্গধারণ ও বিভূতিমর্দন ইহাদের অবশ্য কর্তব্য।: ইহারা 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিনয়ী ও আতিথেয়ী। জাতীয় সভায় এবং 
বিবাহাদি কার্যে ইহারা গৃহস্থরমণীগণের সহিত যোগদান 
করিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বর ও কন্তার সমক্ষে 
ইহারা বস্তিক! জালিয়া আরতি করিয়া থাকে। দেবপুজার 
পরিচর্ধ্যা ও লিঙ্গীয়তরমণীসভায় রমণীগণের অভ্যর্থনা করা 
ইহাদের প্রধানকাধ্য । ইহারা বিবাহাদি করে ) কিন্তু উপপতি 
গ্রহণেও বিশেষ কোন বাঁধা নাই। নিজ নিজ ভরণপোষণের 
জন্য এই পরিচারিকাগণ লিঙ্গীয়তসমিতি হইতে মাসহার! 
পাইয়া থাকে । বসবী পরিচারিকা' ও চলবড়ী পরিচারক ন! 
থাকিলে লিঙ্গীয়ত-সম্প্রদায় পূর্ণ হয় না। যদি তাহাদের 
কণ্তা বা পুত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহারা দত্তক গ্রহণ 
করিতে পারে । | 


বসহর, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা পার্তীয় রাজ্য। 


তূ-পরিমাণ ৩৩২০ বর্গমাইল । এখানকার অধিবাসী প্রায় সমস্তই 
হিন্দু। ১৮০৩ হইতে ১৮১৫ খুষ্টাব্ পর্যন্ত এই রাজ্য গোর্থা- 
সর্দারের অধীন থাকে । ১৮১৫ খুষ্টার্ে ইংরাজ কর্তৃক গৌর্থা- 
গ্রভাব ক্ষীণ হইলে এই স্থান পুনরায় পূর্বতন রাজকরে সমপিত 
হয়। ১৮৪৭ খুষ্টাব্দে ইংরাজ নির্দিষ্ট রাজস্ব কমাইয়া দেন । রাজা 


_ সমশের সিংহ বাঁহাছর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত 


হন। ইহারা রাজপুতবংণীয়। যুদ্ধের সময় গ্রয়োজন হইলে 
ব্সহররাঁজকে ইংরাজরাজের সৈন্য সাহায্য করিতে হয়। 


বসহরি, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
বসালংজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের অদোনী প্রদেশের মুসলমান শাসন" 


কর্তা, সলাবত্জর্গের ভ্রাতা । ইনি ১৭৫৯ খুষ্টা্ে বন্দিবাসে 
প্রথম যুদ্ধের পর ফরাসী দেনানী বুধীর সহিত মিলিত হইয়| 
ইংরাজগণের প্রভাব খর্ব করিবার চেষ্টা করেন। | 


বস্তার 


বস্থন্ধিয়া, যশোর জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। ভৈরবনদী- 
তীরে অবস্থিত। অক্ষা” ২৩* ৮ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৯” ২৪পুঃ। 
যশোর নগরের ৬ ক্রোশ পুর্ব্বে অবস্থিত) এখানে যশোরের 
প্রধান হাট আছে। নৌকাযোগে চিনি, চাউল প্রভৃতি যে 
সকল মালপত্র যশোরে আইসে, তাহা এই স্থানে খালাস হয় 
এবং তাহা গাড়ী করিয়া যশোর নগরে আনীত হইয়া থাকে । 
বহ্থরহাট, (ব্ণীরহাট ) বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ । ভূ-পরিমাণ ৩৬৩ বর্গমাইল । বাছুড়িয়া, 
হরুয়া, বন্থুরহাট ও হুসেনাবাদ থানা ইহার অন্ততুক্ত ক্ত। 
২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর । অক্ষা” 
২০০ ৪০উঃ এবং দ্রীঘি” ৮৮ ৫৩৩৫ পৃঃ ॥ এখানে দেও- 
যানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে। 
বস্ত (পুং) বস্ত্যতে বজ্ঞার্থং বধ্যতে ইতি বস্ত-ঘঞ্‌। সকলের 
বাসয্িতা ( আদিত্য )। *শ্বানং বস্তো৷ বোধরিতারমব্রবীৎ” (খক্‌ 
১/১৬১।১৩ ) বস্তঃ সর্বস্ত বাসফ্রিতা আদিত্যঃ, বসেরৌণাদিকস্ত- 
প্রত্যয়” (সায়ণ)। ২ পণ্ড, ছাগ। “বস্তো বয়ে! বিবলং ছন্দঃ” 
(শুরু যু” ১৪৯) “বস্তঃ অজ ( বেদদীপ ) 
“্যস্ত বস্তনমো গন্ধো৷ গাত্রে শবসমোহপি বা। 
তন্তাদ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো। নৃুপজীবিতম্‌ ॥৮ 
( মার্ক” পু ৪৩১২) 
বস্তকর্ণ (পুং) বস্তস্ত ছাগন্ত কর্ণাক্ৃতিঃ পত্রাবচ্ছেদে অস্ত্যস্তেতি, 
বস্তকর্ণ অর্শ আদিত্বাদচ্‌। ১ শালবুক্ষ। (রাঁজনি” ) ২ অজ- 
কর্ণক। ৩ ধুনার গাছ। (€রাজনি ) 
বস্তগন্ধক (পুং) অরুণতুলসীবৃক্ষ। (রাজনি? ) 
বস্তগন্ধা (জী) বস্তম্ত গন্ধ ইব গন্ধো যস্তাঃ। ১ অজগন্ধা । 
(রাজনি” )২ ক্ষেত্রযমানী, চলিত রাধুনী। (চক্রদণ গ্রহণীচি” ) 
বস্তগন্ধাকৃতি (স্ত্রী) পুত্রদাত্রী লতা । ( বৈদ্যকনি?) 
বস্তমোদ] (ত্ত্রী) বস্তং ছাগং মোদয়তীতি মুদ্-পিচ-অণ। 
১ অজমোদা । ২ বনষমানী। (রাজনি” ) 
বস্তবাসিন্‌ (তরি) ছাগের স্তায় শব্বকরী। 
বস্তশৃঙ্গী (স্ত্রী) মেষশূঙ্গী। ( নিঘণ্ট, প্র) 
বস্তান্ত্রী স্ত্রী) বস্তত্তেব অন্তমস্তাঃ, 2775৭ ভীষ্‌। ছাঁগলান্্ী- 
ক্ষুপ, পর্যায়__বুষগন্ধাখ্যা, মেষান্ত্রী, বুষপত্রিকা, অজান্তী, 
বকড়ী। ইহার গুণ কটু, কাসরোগনাশক, বীজপ্রদ্দ ও গর্ভ- 
জনক। (বাজনি” ) 
বস্তার, বধ্যপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা মিত্ররাজ্য । 
ভূপরিমাণ ১৩০৬২ বর্গমাইল । এই সামন্ত রাজ্যের প্রধান 
নগর জগদলপুরে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত । 
এই রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগ পর্ববত- 


[ ৭২ ] 


বস্তার 


মালায় সমাচ্ছাদিত। পর্বভাগের অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
২ হাজার ফিটু উচ্চ। এখানে নানাবিধ শম্ত প্রচুর জন্মিয়া থাকে । 
বেলাদীলা নামক পর্বতমাল! দত্তিবাড়ার নিকট হইতে ককুদের 
হ্যায় উন্নত হইয়। দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে । ইহার সর্বোচ্চ 
শূঙ্দদ্ধয়ের নাম নন্দিরাজ ও পিতুর রাঁণী। এ সকল পর্বত- 
গাত্র বহিয়া অসংখ্য জলধার। প্রবাহিত । এগুলি স্থানে স্থানে 
মিলিত হইয়া! শবারী, ইন্দ্রবতী ও তাল নাম ধারণ করিয়! 
গোদাবরী নদীতে মিলিত হইয়াছে। বালুকা ও কর্দমমিশ্রিত 
স্থানসমূহ এইরূপে জলসিক্ত হওয়ায় এখানে পধ্যাপ্ত ধান্য 
উৎপন্ন হয়। এখানে লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানবাসীর! 
তাহার কোন সদ্যবহার করে না।! | 

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে গোড় জাতিরই প্রাধান্ত 
অধিক। জগদলপুরে কএকঘর ব্রাঙ্ধণের বসতি আছে) 
তাহারা মাংস ও মবস্তাপ্রির এবং গাহিরা নামক গোয়ালাজাতির 
হস্তে জলপান করে। এখানে ধাকর নামে ব্রাঙ্গণজ এক নিকুষ্ট 
জাতি আছে, তাহারাও উপবীত ধারণ করে| 

দন্তেশ্বরী বা মৌলী ( ভবানী ও কালী ) এবং মাতাদেবী 
এখানকার সাধারণের উপাস্য দেবতা । উচ্চ বংশায়েরা হিন্দুর 
অপরাপর দেবদেবীরও পূজা করেন। দস্তেখরী এখানকার 
রাজবংশের ' কুলদেবতা । দেবীর অনুগ্রহে এই রাজবংশ 
হিন্দুস্থান হইতে বরঙ্থুলে যাইয়া রাজপাট স্থাপন করে। পরে 
মুসলমান কর্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইলে, দেবীর সঙ্গে 
তাহার! দক্তিবাড়ে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে দেবীর 
অবস্থানের জন্য মন্দির নিন্মিত হয়। দেবীর লোলরমনা তৃপ্তির 
জন্য এখানে নরবলি প্রদত্ত হইত । তন্নিবারণের ভন ১৮৪২ 
খুষ্টান্ে এই মন্দিরে একজন স্বতন্্থ রক্ষক নিযুক্ত হয় এবং 
প্রত্যেক পরবর্তী বলির জন্য ইংরাঁজরাজ দারী রহিলেন॥ এ 
দেবীমৃত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। সর্বদাই তিনি শ্বোতবস্ত 
পরিহিত। রহিয়াছেন। কাহারও কোন অভীষ্ট জানিতে হইলে 
দেবীর মস্তকে ফুল দেয়। এ পুষ্পরাশি বামে বা দক্ষিণে পতিত 
হইলে কার্যের ইষ্টানি্ বুঝা যায়। একপ্রকার মোটা কাপড় 
ভিন্ন এখানে আর কোনরূপ বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। 
যাহা আবশ্তক হয়, তত্সমুদায় নাগপুর, রায়পুর, নিজামরাজ্য 
ও ছত্রিশগড় প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হইয়া থাকে । 

এখানকার রাজগণ আপনা্দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় 
দেন। রাজা ভাই-রামদেও অপুত্রক হওয়ার তদীর ভ্রাতুষ্পুত্রই 
১৮৮১ খুষ্টান্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ইহাদের 
দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা নাই ; কিন্তু একমাত্র জো্ঠ পুত্রই ফিংহা- 
সুনে উপবেশন করিবার অধিকারী! এখানে উলাউঠা জর 


বহরম 


উপাসনায় সকলেই মত্ত হয়। এ সময় তাহারা রোগীকে 
€ যাহার শরীরে দেবীর প্রবেশ হইয়াছে ) অতি যত্বে রক্ষা করে। 
আমাদের বসন্ত হইলে আমরা শীতলাদেবীর চরণে যেরূপ 
মানস ও পূজাদি করিয়া থাকি, তাহারাও ঠিক মাতাদেবীর প্রতি 
তদ্রপ পুজা করে। আমাদের ন্যায় তাহারাও দেবীর চরণামূত 
ভিন্ন রোগীকে অপর কিছুই খাইতে দেয় না। 

বস্তি, বারাণদী-বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। উঃ পঃ 
প্রদেশের ছোটলাটের অধীন। ভূপরিমাণ ২৭৫২ বর্ণমাইল। 
নেপালের পর্বতমাল! ও ঘর্থরা নদীর মধ্যে অবস্থিত। জেলার 
সমগ্রস্থান পর্বতময়। তরাই প্রদেশের ন্যাঁয় কোথাও উচ্চ 
এবং কোথাও ব! নিম্ত জলাভূমিতে পরিণত। মধ্যভাগে রাপ্তি 
ও কুয়ানা নদী প্রবাহিত থাকায় জেলাটা তিনট্ী স্বতন্ত্রভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর বিভাগ পর্বতসমাকীর্ণ তরাই 


ভূমি, মধ্যভাগ উর্বর! ও শস্তশালিনী এবং ঘর্ঘরা ও কুয়ানার 


মধ্যবর্তী নিয়তাগ জলশৃন্ত বলিলেও চলে । এখানে কৃত্রিম 
উপায়ে জলদিঞ্ন করিয়া শস্তরক্ষা করিতে হয়। রাপ্তি, বুড়ী 
রাপ্তী, আরা, বাণগঙ্গা, মসদি, অমি, কুয়ানা, কুড়া, কোটনাইয়া 
ও ঘর্ঘরাই এখানকার প্রধান নদী । একমাত্র রাস্তী ও ঘর্ষরা- 
. €তই বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারে। বখিরা বা 
_ বদনা, পাথর! চাউর ও টত্জতাল নামক কএকটী হুদ আছে। 
এই জলাশয়সমুহে নানা জাতীয় পক্ষী বিচরণ করে। বন্সীর 
রাজা মুগয়াভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য চাউর ও পাথরাঁর 
হৃদবিচরণকারী জীবগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 
পূর্বে এই জেলা জঙ্গলময় ছিল; স্থৃতরাং কোন বিশেষ 
এতিহাসিক ঘটনা এস্ানে ঘটে নাই। ১৮০১ হইতে ১৮৬৫ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থান গোরখপুরের অধীন থাকে । তৎপর 
হইতে এখানে আর কোন রাজকীয় ঘটনার উল্লেখ দেখা যাঁয় না । 
২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৪৩ বর্গমাইল । 
৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। কুয়ানা নদীতটে অবস্থিত। 
অক্ষা? ২৬ ৪৮উঃ এবং দ্রাথিণ ৮২০ ৪৮পৃঃ। 
বস্তিশেখ, পঞ্জাব প্রদেশের জালদ্ধর নগরের উপকণ্ঠবর্তী একটা 


স্থান। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শেখ দরবেশ নামা জনৈক মুসলমান 


এই ক্ষুদ্র নগর স্থাপন করেন । 

বনি (অব্য)ক্ষিপ্র। (সায়ণ) 

বহ, বৃদ্ধি। ভরাদি” আত্মনে” অক” সেটু, ইদিং। লটু বহতে। 
লোট্‌ বংহতাং, লিট ববংহে। লুঙ. অবংহিষ্ট। 

বহুরম, “কিস্সই সঞ্জান নামক পাঁরসী ইতিহাস-প্রণেতা ৷ ১৫৯৯ 
ুষ্টাবে গর গ্রন্থ রচিত হয়। 


[ ৭০৩ ] 


প্রভৃতির প্রাছূর্ভাব আছে। বসন্ত সংক্রামিত হইলে মাতাদেবীর 


বহরম শাহ 


বহরমপুর, (বার্হাম্পুর ) বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। এখানেই উত্ জেলার বিচার-সদর ও সেনা- 
নিবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাগীরথী নদীর বামকূলে মুখিদাবাদ 
রাজধানী হইতে ২।০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বিখ্যাত পলাশী- 
যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মীরজাফরের সনদ অনুসারে প্রাপ্ত 
ভুমির উপর ১৭৬৭ খুষ্টাবে ইংরাঁজরাজগণ এই নগরে সেনাবাস 
জন্ত বারিক নির্মাণ করেন। ১৭৫৭ খ্ুষ্টাব্দেই সেনাস্থাপনের 
ব্যবস্থা হয়ঃ কিন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এ বিষয়ে বিশেষ , 
মনোযোগী ছিলেন না। অবশেষে ১৭৬৩ খুষ্টাব্দে বঙ্গের নবাব 
মীর কাশিমের বিদ্রোহের পর তাহাদের চৈতন্ঠোদয় হয় । তৎ. 
পরে পুনধিদ্রোহ হইতে দেশরক্ষার জন প্রস্তাবিত বারিক স্থাপিত 
হইয়াছিল। ১৮৫৭ খুষ্টানে ২৫এ ফেব্রুয়ারী এখানেই সর্দপ্রথম 
১৯শ দেশীয় পদাতিকদলের মধ্যে বিদ্রোহলক্ষণ সুচিত হয়। 
১৮৭* খুষ্টান্ম হইতে এখানে আর সেনাদল রক্ষিত হয় না। 

বহরমপুর, € বারহাম্পুর ) মান্ত্রীজ প্রেসিডেন্দীর গঞ্জাম জেলার 

অন্তর্গত একটা ভূমম্পন্তি। ভূপরিমাণ ৪৭৫ বর্গমাইল । 

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান নগর। ইহার প্রাচীন নাম বরহ্ধ- 
পুর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং সেনা- 
নিবাস প্রত্ৃতি প্রতিষিত আছে। অক্ষাণ ১৯০ ১৮৪০উঃ এবং 
ভ্াধি” ৮৪” ৪৭৫৩পুঃ | এখানে চিনি এবং চীন ও বাঙ্গীলা- 
জাত গুটী হইতে প্রস্তত রেশমের বিস্তৃত কারবার আছে। এই 
নগরটা পর্বত-শ্রেণীর উপর অবস্থিত। এই প্রাচীন নগরের 
অনতিদূরে বউপুর নাম স্থানে সেনাবাস নির্মিত হইয়াছে। 


বহরম শাহ, গজনীর অধিপতি। ৩য় মসাউদের পুত্র, স্বীয় 


খুল্লতাত সথলতান সঞ্জায়ের সাহায্যে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে ১১১৪ 
খৃষ্টাব্দে অধিষ্ঠিত হন। প্রায় ৩৫ চান্দ্র বৎসর প্রবল প্রতাপে 
রাজ্যশাসন করিয়া ১৯৫২ খুষ্টাব্ধে তিনি আলাউদ্দীন্‌ হসন্ঘোরী 
কর্তৃক পরাজিত হইয়! লাহোর রাজধানীতে পলায়ন করেন । উক্ত 
ব্সরে এখানে তীহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র খুক্র লাহোরের 
শাসনভার গ্রহণ করেন। কৰি শেখ সনোই ও আবুল মজদ্‌ বিন্‌ 
আদম্‌ অল্‌ গজনাকী তাহার সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
বহরম শাহ, মইজ উদ্দীন্‌, জনৈক দিল্লীর সম্রাট স্ুল- 
তান রুকন্‌ উদ্দীন ফিরোজের পুত্র।১ তিনি ১২৪০ খুষ্টাব্ে 
সুলতান রিজিয়াকে হত্যা করিয্বা রাজা হন।২ তিনি একজন 


(১) ফিরিস্ত। বহরমকে আল্তমাসের পুত্র বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন । 

(২) তবকতই নানিরি নামক মুনলমান ইতিহাসে লিখিত আছে ষে 
রিজিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কারাঘুক্ত হইয়া রিজিয়! 
ও আলতুনিয়া পুনরায় দিল্লী অধিকারে প্রয়াস পান। 
রণে পরাজিত হইয়! হিন্দুহস্তে নিহত হন। 


কিন্তু তাহার! 
42129 701, 1.8. 437. 


নির্ভীক যোছ্ধ্‌পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কতকগুলি গুণও 
ছিল। তিনি রাজার ন্যায় বেশভূষা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন । 
তাহার শাসন-সময়ে সাধারণের সন্মতিক্রমে ইথ্তিয়ার উদ্দীন্‌ 
ঈতিগিন্‌ সহকারীরূপে রক্ষাকার্ধ্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন । 
ছুই বৎসর রাজ্যশীসনের পর তিনি বাজমন্ত্রী উজীর নিজাম 
উল্মুলক্‌ মহ.জব উদ্দীনের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তাহার পর 
স্থলতান আল্তমাসের পুত্র আলাউদ্দীন মসাউদ রাজা হন। 

. বহরমান্দ খা, মীর্জা বহরমের পুত্র সম্রাট আলমগীরের প্রধান 
অমাত্য । রূহউল্লা খাঁর মৃত্যুর পর ১৬৯২ খুষ্টান্দে তিনি 
সম্রাট কর্তৃক মীর বনী পদে অভিষিক্ত হন। ১৭০২ খুষ্টাব্দে 
দাক্ষিণাত্যে তাহার মৃত্যু হয়, তাঁহার ইচ্ছান্গসাঁরে বাহাছুরগড়ে 
তাহার সমাধি হইয়াছিল । 

বহরাম ঘোঁর, ইরাণরাজ্যের জনৈক অধিপতি । ইনি রাজা- 
সনে আসীন হইয়! পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালনপুর্ব্বক প্রজার 
হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দস্থান-জয়াশায় 
প্রণোদিত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্যভার ভ্রাতা জসীর স্বদ্ধে অর্পণ 
করিয়া! বণিকের বেশে সদলে হিন্দুস্থানে সমাগত হন। এই 
সময়ে সিন্ধুপ্রদেশে রাঁয়বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছিলেন। 


তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে ইরাণীয় বণিক: 


বলিয়া! পরিচয় দেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি রাজার সৈন্- 
সামন্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। একদা রাজ্যমধ্যে 
মত্তমাতঙ্গের উপদ্রব হইলে বহরাম স্বয়ং তাহাকে নিহত করিয়া 
রাজার প্রীতিভাজন হন। ক্রমে রাজার সহিত তাহার সৌহদ্য 
গাদুতর হইতে লাগিল । কোন প্রবলপরাক্রম বিপক্ষ সিন্ধুরাজ্য 
আক্রমণ করিলে বহরাম প্র বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া 
রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রাঁজা ও বহরাম একদিন 
মদ্যপান করিতেছেন, এমন সময়ে নেশার খেয়ালে বহরাম 
ভুলিয়া আত্মপরিচর দান করেন। রাজা তাহার প্রকৃত পরিচয় 
পাইয়া অনেক অনুনয্ব ৰিনয় করিলেন। শেষে বহরামের 
প্রীর্থনামতে স্বীয় অলোকসামান্া কন্তারত্ব দান করিয়া তাহার 
সহিত বন্ধুত৷ আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহরাম্‌ প্রজাবর্গকে মহোল্লাসে দিনযাপন করিতে 
আদেশ দেন ; কিন্তু ইহাতে রাজ্য উৎসন্নপ্রায় হইলে অর্ধেক 
সময় কাধ্যে ও অপরার্ধ আমোদে কাটাইতে নির্দেশ করেন । 
পারস্ত রাজ্যের সোলী নর্ভকীগণ হিন্ুস্থান হইতে তৎকর্তৃক 
এখানে আনীত হয়। তিনি তাহাদের বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ 
করিয়া দেন। এখানে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। 


বহল (পুং) উ্থতে অনেনেতি বহ-বাহুলকাদলচ,। ১ পৌতি।'! 


(হারাবলী) (তরি) ২ দৃঢ়। ৩ বহুল, প্রচুর । 


[ ৭৪৪ ] 


বহাউদ্দীন্‌ বলদ মৌলান! 
“রসাবন্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চনদনরসঃ ৮ (উত্তররাঁমচ* ১ অঃ) 
৪ স্থল। (ভাবপ্র” ) (পুং ) ৫ ইক্ষু! ( বৈদ্যকনি”) 
বহলগন্ধ (ক্লী ) বহলঃ এঁচুরো গন্ধে যস্ত। শশ্বরচন্দন | (রাঁজনি*) 
বহলগন্বাকৃৎ ( পুং ) পক্ষিরাজ শালিধান্ত, পক্ষিরাজধাঁন। 
বহলচক্ষুম্‌ (পুং) বহলানি প্রচুরাণি চক্ষুংষীৰ পুষ্পাণান্ত ॥ 
মেষশৃঙ্গী। (রত্ুমালা ) | 
বহলতা (ত্ত্রী) বহলন্ 
বলের ভাব বা ধর্ম 
বহলত্বচ. (পুং) বহলা চৃঢা ত্বক বন্ধলং ষন্ত। ১ স্কেতলোধ ॥ 
২ ভূর্জবৃক্ষ। ( বৈদ্যকনি” ) 
বহলদল (পুং) কষ্ণগোভাগ্তন, চলিত কাঁলসজিনা । (বৈদ্ধকনিণ) 
বহলবর্ঝ্মন্‌ (ক্রী) নেত্রবস্মগত রোগভেদ। লক্ষণ-- 
প্বত্মেিগচীয়তে ষস্ত পিড়কাভিঃ সমন্ততঃ। 


ভাঁবঃ তল্টাপ্‌। প্রচুরতা, প্রা্য্য 


0 ০৮০.. যতি 


টির কির... হরি, ২ সী আঁ 


সব্র্ণাভিঃ সমাভিশ্চ বিদ্যাদ্বহলবর্ম্স তৎ ॥৮ (স্থঞ্ত উত্তরতন্ত্র ও অঃ): 


বত্মদেশের যেরূপ বর্ণ, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট পিড়ক বত্েক 
চতুষ্পার্থ্বে সমানভাবে জন্মিলে তাহাকে বহলবর্ম্ব কহে। 
বহলা (স্ত্রী) বহলানি প্রচ্রাণি পুষ্পাণি সন্ত্তস্তাঃ। অর্শ 
আদিত্বাদচ। ১ শতপুষ্পা । (রাজনি” ) ২ স্থুলৈলা, বড়- 
এলাচি। “এলা! তু বহলা স্থল! মালেয়ং তারকীফলম্‌ ।৮ 
( বৈদ্যক্রত্বমালা ) 
বহলাঙ্গ (পুং) মেষশূঙ্গী। (বৈদ্যকনি”) 
বহাউদ্দীন্‌ নকৃসবন্দ শেখ, জনৈক মুসলমান ফকির ইনি 
সুফি সম্প্রদায়ের নঝ্মবন্দী শাখা প্রবর্তন করিয়া সমধিক খ্যাতি- 
লাভ করেন। ইনি “হইবৎনামা” নামে একখানি নীতিমূলক: 
ও “দলিল-ই-অশিকিন” নামে একখানি স্বীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ 
রচনা ক্রিয়াছিলেন। পারস্য রাজ্যের হরফ নগরে ৮৪৫৩, 
খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয়। 


বহাউদ্দীন্‌ বলদ মৌলানা, জনৈক মুসলমান সাধু, বাহিলক- 


(বাল্থ ) দেশবাসী খ্যাতনাম! জলাল্‌ উদ্দীন মৌলবী রূমীর 
পিতা । খুঁজারিমের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ উদ্দীনের, 


সাম্প্রদায়িক মতে তাহার একান্ত ভক্তি থাকায় তিনি তন্মত- 
প্রচার-মানসে এ ধর্খুতত্বের বিষদ ব্যাখ্যা প্রকটিত, করেন ৯ 
তীহার এই বক্ততাশ্রবণমানসে পারস্যের নানাস্থান হইতে 
দলে দলে মুসলমানগণ আগমন করিত। জীবনের শেষাবস্কায় 
তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া, তুরুফ রাজ্যের কোণিয়া! 
নগরে যাইয়। বাস করেন। এখানে ১২৩০ বা ১২৩৩ খুষ্টান্সে 
তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র এই সম্প্রদায়ের; 
প্রধান গুরুর আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।, ূ 


রাজত্বকালে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। : স্থৃফি- ছু 


বহির্ঘার 


বহাউদ্দীন্‌ জাকারিয়! শেখ,মূলতানবাসী মুসলমান ফকির। 
কুতব্উদ্দীন্‌ মহম্মদের পুত্র ও কমালউদ্দীন্‌ কুরেশীর পৌত্র। 
মূলতানের অন্তর্বন্তী কোটকরৌড় নগরে ১১৭০ খুষ্টাে ( ৫৬৫ 
হিঃ) তাহার জন্ম হয়। পাঠকাঁ্য সমাধা করিয়া তিনি বোগ- 
দাদনগরে গমন করেন এবং তথায় শেখ সহাবউদ্দীন্‌ স্ৃহর- 
বারীর শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে মূলতানে প্রত্যাগত হইয়া! 
তিনি ফকিরউদ্দীন্‌ শকরগঞ্জের সহিত পরিচিত হন। ১২৬৭ 
খৃষ্টাব্দে ( ৬৬৫ হিঃ ) ১০* চীন্দ্রবৎসর বয়সে মূলতান নগরে 
তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। ভারতবর্ষীয় শ্রেষ্ঠতম মুসলমান 
সাধুগণের মধ্যে তিনি একজন। তিনি পুত্রদিগকে অতুল 
ধনসম্পত্তি দিয়া যান। 

বহাউদ্দীন্‌ সাম, ঘোর ও গজনী রাজ্যের নরপতি গিয়াস্‌ 
উদ্দীন্‌ মান্ধ/দের পুত্র। তিনি ১২১০ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ বৎসর 
বয়সে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনমাস রাজত্বের 
পর তিনি আলাউদ্দীন অৎসিজ কর্তৃক পরাজিত হন এবং হিরা- 
টের শাসনকর্তা তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। চেঙ্গিস 
খার আক্রমণকালে তিনি বহাউদ্দীন্কে খারিজমের হস্তে সমর্পণ 
করেন। ব্যক্তি তাহাকে নদীগর্ভে ডূবাইয়া মারে । 

বহাদরান, রাজপুতনার বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
জেলা! ও তাহার প্রধান নগর। [ বিকানীর দেখ । ] 

বহারাগড়ী, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটা প্রধান 
বাণিজ্য-স্থান। অক্ষা” ২২৭ ১৬ ১৯ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৬ 
৪৫৩০পৃঃ। 

বহিলবাড়া, মুজঃফরপুর জেলার অন্তগ্গত একটা নগর । 

বহি (পুং) পিশাচভেদ । ৃ 

বহিরঙ্গ (লী ) বহিঃ প্রক্কৃতে্বাহমঙ্গং যস্ত। ব্যাকরণোক্ত প্রত্য- 
যাদি নিমিত্তক প্রক্কত্যবয়বাদি কার্য । ব্যাকরণে অন্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গ প্রত্যয়াদি নিমিত্তক কার্য অভিহিত হইয়াছে। 
“অন্তরঙ্গে কৃতে কাধ্যে বহিরঙ্গমসিদ্ধবৎ |” 

( ব্যাকরণ-পরিভাষা ) 
বহিররগঁল (পুং) বহির্ভাগের অর্ল। ৃ 
বহিরর্থ (তরি) বহিঃ বহিধিষয়েযু অর্থো যেষাং। বহিরধিষয়ে 

অর্থযুক্ত । “ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিঝুঃং ছুরাশয়া যে বহিরর্থ- 
| মানিনঃ। ( ভা" ৭৫1৩১ ) 
যহিগিরি (পুং) জনপদভেদ। 
বহির্গেহ (অব্য') গেহাৎ বহিঃ বহির্ণেহম্‌ ইত্যব্যয়ীভাবঃ | 
গৃহের বাহিরে । 
বহিগ্রণীম (অব্য? ) গ্রামাৎ বহিঃ বহিগ্রামম্‌। গ্রামের বাহিরে 


বহিদ্ধীর (ক্লী) বহিঃস্থং দ্বারম্। তোরণ, বাহিরের দ্বার 
১5৭ 
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[ ৭০৫ ] 


বহিকুটাচর_ 


প্ধিগন্ত্বতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা ধিক্‌ স্থজনতা 
বয়োরূপং ধিকৃধিগপি চ যশো নির্ধনমতঃ। 
অসৌ জীয়াদেকঃ সকলগুণহীনোহপি ধনবান্‌ 
বহিদ্বরে বন্মাভ্‌ণলবসমাঃ সন্তি গুণিনঃ ॥৮ (উদ্ভুট ) 
বহিদ্ধীরপ্রকোষ্ঠটক (পুং) বহিদ্ধীরস্ত প্রকোষ্ঠকঃ। গৃহদারের 
বৃহিঃপ্রকোষ্ঠ, পর্য্যায়-_-প্রঘাণ, প্রঘণ, অলিন্দ। ( অমর ) 
বহির্ধা (অব্য” ) বহির্ভগে। 
বহিধর্বজী (ত্ত্ী) ছূর্া। (হেম) 
বহিনির্গমন (ক্রী ) বাহিরে নির্গমন, বাহিরে যাওয়া । 
বহিনিঃসরণ (লী) বহিনির্গমন। 
বহির্ভূত ত তরি) বহিস্-ভূ-ক্ত। বহির্থত। *পক্ষবিষয়িতাবহিভূত- 
সাধ্যবিষয়িতাঘটিতধন্্মা বচ্ছিন্প্রতিবধ্যতাশালিসংশয়ঃ পক্ষত৷ |” 
( জগদীশ ) 
বহিমু'খ (তরি) বহির্ধাহৃবিষয়ে মুখং প্রবণতা] যস্ত। বিদুখ। 
“শবে। বা বৈষ্ণবো! বাপি যো বা স্যাদন্তপুজকঃ | 
সর্ধং পুজাফলং হস্তি শিবরাত্রিবহিষ্ু'খঃ ॥” ( ভিথিতন্ব ) 
বহি্মু'দ্র (স্ত্রী ) বাহিরে বে মুদ্রা করা যায়। 
বহির্ষাত্রা (তরী) বহির্ভাগে যাত্রা । 
বহির্যান (লী ) বহির্গমন। 
বহিল' স্ব (ত্রি) বাহির দিকে লম্বমান। 
বহির্বামস, (ক্রী) বহির্বাসঃ। বাহিরের বন্তু। অন্তর্বাস ও বহির্বাস 
এই ছুইপ্রকার বস্ত্র, অন্তর্বাস শব্দে কৌপীন এবং তাহার উপর 
যে বন্ত্র পরিধান কর! হয়, তাহাকে বহির্বাসা কহে। 
“মুণ্ডান্‌ শ্শ্রধরান্‌ কাংশ্চিনুক্তকেশাদ্দিমুপ্তিতান্‌। 
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোহপরান্‌ ॥” ( ভাগ” ৯৮৬) 
বহিবিকার (পুং) বাহ্বিকার । 
বহিবৃতি (স্ত্রী) বাহবৃত্তি। 
বহির্বেদি (অব্য ) বেদির বাহিরে। 
বহিশ্চর (পুং) বহিশ্চরতীতি চর-ট। ৯ বহির্ষিচরণ। ( হেম.) 
(ত্রি) ২ বহিশ্ঠরণশীল। 
“্যুবয়োধন্মদীয়ং তন্মামকং যুবয়োঃ স্বকম্‌। 
এতৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঃ ॥৮ 


বহিক্ক (ত্রি) বহিঃস্থিত। 

বহিষ্করণ (ক্রী ) ১ বহিরিভ্র্িয়। ২ বাহির করণ।, 

বহিষ্কার (পুং ) বাহির করা। 

বহিষ্কাধ্য (ত্রি) বাহির করিবার যোগ্য । 

বহিচ্ছুটাচর (পুং) বহিষুট্যাং চরতীতি চর-ট। কুলীর, 
বহিশ্চর। 


( মার্ক” পু" ২৩৮৩ ) 


বহুকণ্টা 


বহিন্কৃতি (ত্ত্রী) বাহির করা । 
বহিজ্র্িয় (তরি) বাস্থ ক্রিয়াশালী। 
বহিজ্র্রিয়া (স্ত্রী) ১ বাহ ক্রিয়া। ২ বাহির করিয়া দেওয়!। 
বহিষ্টাজ্জোতিস, (ত্রি) তরিষটভ্ছন্দোভেদ। 
বহিষ্টাৎ ( অব্য ) বহির্ভাগে। 
বহিম্পট (পুং) বহিরাবরণ। 
বহিষ্পরিধি (অব্য ) পরিধির বাহিরে । 
বহিম্পবিত্র (ব্রি) পবিভ্রতাহীন। 
বহিম্পিণ্ড তরি) বহির্ভাগে পিওযুক্ত। 
বহিষ্প্রজ্ঞ (ত্রি) যাহার প্রজ্ঞা বাহ্ব্যাপারে নিযুক্ত । 
বহিষ্প্রাণ তত্রি) ১ যাহার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে । ২ বিস্ত। 
€ ভাগ ৫।১৪।৫ ) 
বহিস, ( অব্য ) বাহ, বাহির। 
*্মুখবাহ্রুপজ্জানাং যালোকে জাতয়োর্বহিঃ | 
্রেচ্ছবাচশ্চাধ্যবাচঃ সর্ষে তে দস্যবঃ স্থৃতাঃ ॥৮ (মন্ত্র ১০।৪৫) 
বহিঃসংস্থ (ত্রি) বহিঃস্থিত। 


বহিঃসদ, (ত্রি) বহিঃ সীদতি সদ-কিপ। বাহিরে উপবেশন-.] 


কারী। ( তৈত্তি" ব্রা ৩।৪।১।১৬ ) 

বহীনর (পুং ) শতানীকের পৌত্র। (ভাগ ৯২২৪২) 

বহীরজ্জু (অব্য ) রজ্জ! বহিঃ । রজ্জুর বহির্ভাগে, দড়ির বাহিরে। 
( কাত্যাণ শ্রৌণ ১৬৮২২) 

বহু ত্রি) বংহতে ইতি বহি বৃত্ধৌ (লজ্বিবংস্থোর্নলোপশ্চ। 
উণ ১৩০) ইতি কুর্নলোপশ্চ। তিন আদি করিয়া সংখ্যা, 
তিনকে বহু বলা যাইতে পারে, এইরূপ তিন হইতে আরম্ত 
করিয়া সকল সংখ্যাই বহু। অনেক, বিপুল। ( মেদিনী ) 
পধ্যায়_-প্রভৃত, প্রচুর, প্রাজ্য, অদত্র, বহুল,  পুরুহ, পুরু, 
ভূয়িষ্ঠ, শ্ফির, ভূয়স্, ভূরি। 
১২টী পর্য্যায় আছে, ষথা-_উরু, তুবি, পুরু, ভূরি, শশ্বৎ, বিশ্ব, 
পরিণসা, ব্যানসি, শত, সহস্র, সলিল, কুবিৎ। (বেদনিঘণ্ট, ৩।১ ) 
“অন্পং বা বহু ঝা! প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্‌।” (মন্তু ৭৮৬ ) 

্রিয়াং ডীষ্‌। বহ্বী। 
বহুক (পুং) বহু-সংজ্ঞায়াং কন্‌। 


১ কর্কট। ২ অর্ক । 


৩ দাত্যুহ। ৪ জলখাতক। (মেদিনী ) (সংখ্যায়াঃ অতি- 
শদন্তয়াঃ কন্‌। পা ৫১২২ ) ইতি বহু-কন্‌। (ত্রি) ৫ বহু- 
দ্বারা ক্রীত। 


বহুকণ্টক পেং) ১ ক্ষুদ্রগোক্ষুর। ২ যবাস । ৩ হিন্তাল। (রাজনি”) 

বহুকণ্টক! (ত্ত্ী) বহুকণ্টক-টাপ্‌। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রোজনিণ) 
বনুকন্টী। [ত্ত্রী) বহবঃ কণ্টাঃ কণ্টকানি যন্তাঃ। বারী 
(রাজনিণ ) 


[৭৮৬11 
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( অমর ) বেদনিঘণ্ট তে ইহার 


বুগ্রান্থি 


বনুকন্দ (পুং ) ৰহবঃ কন্দী যস্ত। শরণ, চলিত ওল। (রাজনি-) 


কিয়াং টাপ। বহুকন্দা__কর্কটা | 
বহুকন্যা। (ত্ত্রী) গৃহকন্তা, চলিত দ্বতকুমারী। -(রাজনি" ) 
অনেক কন্যা | 


বহুকর € পুং) বহু কাধ্যং করোতীতি ( দিবাবিভানিশা প্রভেতি | 
পা ৩২২১) ইতি উ। ১ উষ্। তত্রি) ২ বহু করোতি 
ভুবং সংমার্টি ইতি বহু-ক-ট। ২ মার্জনকারী, পর্ধযায়__ 
খলপু, ভূমিসন্মার্জক।  (শব্দরত্বা”) ৩ বহু কাধ্যকর্তা, যিনি 
অনেক কাধ্য করেন। 
“নিহস্তা বৈরকারাণাং সতাং বহুকরঃ সদা! । 
পারশ্বধিকরামস্ত শক্তেরস্তকরো রণে ॥” (ভট্ট 0৭৮) 
বনুকরী (ত্ত্রী)বহুকর-্ডীষ। সম্মার্জনী। (হেম) 
বহুকণিক। (ত্ত্রী) বহবঃ কর্ণা ইব পত্রাণি যন্তাঃ। আথুকর্ণী, 
চলিত মৃষাকাণীলতা। (রাজনিণ) 
বহুকাম (ত্রি) বহবঃ কামাঃ যস্ত। অনেক কান 
(সাংখ্যাণ শো” ১০।২১১৫ ) 
বনুকার (ত্রি) বহুকাধ্যং করোতি অণ.। বহুকাধ্যকারক, যিনি 
প্রভৃত কর্ম করেন। (শুরু বজুপ ১০২৮) 
বহুকৃত্য (ব্রি) বহুকরণীয়, বহুতর কন্ধার্হ, যাহার অনেক কার্য 
করিবার আছে। 
বছুকেতু (পু) পর্বতভেদ । (রামা” 81881৭০ ) 
বহুক্রম (পুং) বৈদিক শবের ক্রমভেদ। (খক্প্রাতি* ১১১৯) 
বনুক্ষম (ত্রি) ১ অধিক সহিষ্ুঃ। ২ জৈন সাধুভেন । ৩ বুদ্ধভেদর। 
বহুগন্ধ (ক্লী) বহর্গন্ধো যম্মিন। ১ ত্র» গুড়ত্বচা। চলিত 
দারুচিনি। (পুং)২ কুন্দরুক, কুন্দুরী, চলিত কুন্দুরুখোটা । 
(রাঁজনি” ) ৩ পীতচন্দন | ( বৈদ্যকনি? ) (ত্রি) ৪ উগ্রগন্ধ 1 
বন্ুগন্ধাদী (তরী) বহগন্ধং দদাতি বা বহুগন্ধ-দা-ক। কন্ত,রি। 
বহুগন্ধা (ত্র) বহু্ণন্ধো বন্তাং। ১ চম্পককলি। ২ কা 
৩ কুষ্চজীরক। (রাজনিণ) 
বনুগনহ্যবাচ তত্রি) বহুগন্থ্যা বহুনিন্দিতা বাগ্যস্য। কুৎসিত 
বহুবাদী, যাহার! কুৎসিত ভাবে অনেক কথা কহে। (অমর) 
বনুগব ( পুং ) পুরুবংশীয় স্ুযুরপুত্র নৃুপভেদ ৷ ( ভাগ+ ৯২০৩) 
বহুগুড়া (্ত্রী)১ কণ্টকারী। ২ ভূম্যামলকী। ইহার পাঠা- 
স্তর বহুগুহা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ( বৈদ্যকনি”) 
বহুগুণ (ত্রি) ১ বহুমূত্রযুক্ত। ২ বহুদদগুণশালী। (পুং) 
৩ অনেক গুণ। ৪ দেবগন্ধবর্বভেদ । (€ মহা” আদি”) 
বুজ্ৰ (ত্রি) বহু জানাতি ভ্ঞা-ক। বহুদর্শী, ঘে অনেক জানে । 
২ বহুবিদ্‌, অভিজ্ঞ । 


বনুগ্রন্থি (পুং) রহবো গ্রন্থয়ো যস্য। দি 


রাবুক, 


টু 
্ 
1 
টু 
রা 


১২, ১১ ৮ পযারির 


হি রা পাপ, »- টাল 


বহুদল 
বহুচারিন্‌ (ত্রি) বহু স্থানে ভ্রমণকারী | ( অথর্ব ১১1৩।৪৬ ) 
_বহুচিত্র তত্রি) অনেক প্রকার, বিভিন্ন রকম। 
বহুচ্ছদ্ ( পুং ) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। ( বৈদ্যকনি?) 
বহুচ্ছিম্ন (স্ত্রী) বহু যথা স্তাত্তথা ছিন্যতে ম্মেতি বহু-ছিদ ক্ত। 
কন্দগুড়চী। (রাজনি” ) 

বহুজল্প (তরি ) বনুভাষী, বাচাঁল। 

বহুজাতি (তরি) ক্রতগামী। (নিরুক্ত ১২৪৩) 
বন্ছুত € দেশজ ) অধিক, অনেক, প্রভৃত। 

বহুতন্ত্রি (ত্রি) বহবস্তত্ত্রয়ো যস্য। বহতত্ত্রবিশিষ্ট । 


বহুতন্ত্িকায়, বহুতন্রিগাত্র। ( সংক্ষিপ্তসাণ ) 
বহুতন্ত্রী (ব্রি) বহ্বস্তত্ত্যো যশ্মিন্। বনুতন্তরবিশিষ্ট । যেমন 


বনুতত্তী গ্রীবা, বনুতন্ত্রী ধমনী । ( সিদ্ধান্তকৌ” ) 
বন্ুতন্ত্রীক (তরি) বহুতন্বী স্বার্থে কন্‌। বহুতন্তরবিশিষ্ট। 
যেরূপ বনৃতন্ত্রীকা বীণা, বন্ৃতন্ত্রীকপট, বহুতন্ত্রীকবন্ত্র, ইত্যাদি । 
বনুতর (তরি) বহু-তরপ্‌। অনেক, প্রভৃত। 
বহুতরকণিশ (পুং) বহুতরাণি কণিশানি ধান্যশীর্যাণি যস্য। 
রাগিধান্য, তৃণধান্তবিশেষ । (রাজনি") 
বনুতলবশ। ভ্ত্রী) লতাভেদ। (নিঘণ্ট,) 105 18810900705, | 
বহুতস্‌ ( অব্য” ) বহু-তমিল্‌। বহুপ্রকারে, অনেকরূপে। 
বহুত] (স্ত্রী) বহুনাং ভাবঃ তল্-টাপৃ। বুত্ব, বহর ভাব বা! ধর্ম । 
বহুতিক্তা (জ্্রী) বহস্তিক্তো রসো যস্যাঃ। কাকমাচী। 
বহুতিথ (ত্রি) বহু (বহুপুগগণসংখ্যস্য তিথুক্‌। পা ৫২1৫২) 
ইতি তিথুক্‌॥ বনহুর পুরণ । 
“ততঃ কালে বহুতিথে গতে রাজা পুনঃ স্থৃতম্‌। 
গ্রাহ গঙ্ছাণ্ড বিগ্রাণাং ত্রাণায় চর মেদিনীম্‌ ॥স্(মার্কৎপু* ২২1১) 
বনুতৃণ (কী) তৃণ-তিণাদ্ঃ' ইতি বহুপ্রত্যয়ঃ। মুগ্জাতৃণ। চলিত 
মুজ। ( বৈদ্যকনিণ ) 
বহুত্র (অব্য) বহু-( সপ্তম্যান্্রল। পা ৫1৩১০ ) ইতি ত্রল্‌। 
বহুতে, অনেক বিষয়ে । 
বহুত্ব (ক্রী) বহুনাং ভাবঃ ত্ব। বহর ভাব, বহৃতা। 
 প্বহুত্বান্নামধেরানি পন্নগানাং তপোধন 11” (ভারত ১/৩৫1৪) 
বহুত্ব্ক ( পুং ) বহুত্বগেব বহত্বচ, স্বার্থে কন্‌। ভূর্জবুক্ষ। (হেম) 
বহুত ( পুং) বহবস্চো বস্য। ভূর্জবৃক্ষ । ( শব্দরত্বমাঁল। ) 
বহুথা (অব্য ) বহু প্রকারে, নান! প্রকারে । 


যেমন 


[এশন্গ 1] 


বহুদন্তীসৃত (পুং) বদন্তীর পুত্র। ( কামন্দকীয় নীতি ১০১৭) 
বহুদপ্ডিক (ত্রি) বহবে৷ দণ্ডাঃ সন্তস্য বুদণ্-ঠন্‌। বহু-। 
দগুবিণিষ্ট । যথা “বহুদণ্ডিকা নগরী, বহদণ্ডিকো গ্রামঃ” 
( সিদ্ধান্তকৌণ ) 


বহুদল (পুং) রাগিনামক তৃণধান্ত । (রাজনি") স্তরিয়াং টাপ্‌। 


বহুপত্রা 


২ চিঞ্ধেটকক্ষুপ, চলিত চেঁচকো, কেশুর। ( বৈদ্যকনি” ) 

বনুদান (ত্ত্রী পুং) | পুরদশ্খ দেখ। ] 

বহুদামন্‌ [ত্ত্ী) স্বন্দান্ুচর মাতৃভেদ। 

বহুদায়িন্‌ (ত্রি) প্রভূত দানশীল। 

বহুতুপ্ধ (পুং) বুনি ছঞ্জানি অপক্কাবস্থায়াং যসা। ১ গোধুম। 
(রাজনি') স্রিয়াং টাপ্‌। বহুহুগ্ধী । ২ বহুক্ষীরাগাভি। ৩ সহীবৃক্ষ। 

বহুহুপ্ধিক! (ত্ত্ী) বহুছগ্ধা-্থার্থে কন্টটাপ্‌ অত ইত্বং। ুহী- 
বৃক্ষ ৷ (শব) 

বহুদেবত (তরি) বহুদেবনিমিত্তক পাঠ্য । 

বহুদেবত্য (তরি) বহুদেব সম্বন্ধীয় (পণ্ড )। 

বহুদৈবত (ত্রি) বহুদেবতা সন্বন্বীয়। 

বছুদৈবত্য (তরি) বহুদেবতা সম্বন্ধীয়। 

বহুধন (ব্রি) বহুধনশালী ব্যক্তি। (ক্লী) প্রভৃত ধন। 

বহুধর ( পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮ ) 

বুধ! ( অব্য” ) বহু (বিভাষাবহোর্ধা বিপ্রকষ্টকালে । পা ৫81২০) 
ইতি-ধা। বহুপ্রকাঁর। 

“একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।” (গীতা ৯১৫) 
বিহুধা ব্রহ্গরুদ্রাদিবূপেণ মা (স্বামী ) 

বহুধনেশ্বর ( পুং) ১ ধনী ব্যক্তি। ২ কুবের। 

বহুধাত্মক (তরি) বহুধা আত্মা ষস্য। স্বয়স্তু। (রামা” 8188১২০) 

বনুধান্য (তরি) বনধান্তযুক্ত। ১ যাহার প্রচুর ধান্য আছে। 
(কী) ২ রাশি রাশি ধান্ত। ৩. বষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত 
দ্বাদশ ও ষট্চত্বারিংশ বর্ষভেদ । ( বৃহৎসংহিতা ৮1৩৩ ) 

বহুধার ( ক্লী ) বহুবী ধারা যস্য। বজ্রুহীরক। (রাজনি-) 

বহুধেন্ুক (ক্লী ) বহুদংখ্যক দোহনযোগ্য গাভী । 

বহুধেয় (পুং) ১ বছ নামযুক্ত। ২ সম্প্রদারভেদ। 

বহুধাত (তরি) বহুবার অগ্নিদগ্ধ । ( লোহাদি ) 

বহুনাঁড়িক (ত্বি ) বহুনাড়ি-কন্‌। কায়। (সিদ্ধান্তকৌ” ) 

বুনাড়ীক (তরি) বহ্তো নাড়্যো বস্মিন্‌, বহুনাড়ী-কপ। ১ দিবস। 
২ স্তত্ভ। ( সিদ্ধান্তকৌ?) 

বহনাদ ( পুং) বহুর্মহান্‌ নাদঃ শবে যস্য । শঙ্খ । (রাজনি”) 

বনুপটু (ত্বি) বহুষু বিষয়েযু পটুঃ। ১ বহকার্যে দক্ষ। 
২ ঈষদূনপটু। (রাজনি* ) 


৷ বহুপত্র (পুং) বহুনি পত্রাণি দলান্যস্য। ১ অত্রক। রোজনি” ) 


(পুং) ২ পলাওু। (ত্রি)৩ অনেক পত্রযুক্ত । ৪ বংশপত্র, 
হরিতাল। ( বৈগ্কনি” ) ৫ মুছুকন্দবৃক্ষ। ৬ পলাশবৃক্ষ। 
বনহুপাত্রা (তরী) বহুপত্র-টাপ্‌। ১ তরুণী পুষ্পবৃক্ষ ৷ ২ লিঙ্গিনী, 
শিবলিঙ্গিনীলতা | ৩জন্তকা। ৪ গোরক্ষছুদ্ধী। ৫ ভূম্যামলকী। 

৬ ঘ্বতকুমারী। ৭ বৃহ্তী। ( বৈদ্যকনি” ) 


বহুপত্রিকা (স্ত্রী) বহুপত্র! সংজ্ঞায়াং স্র্থে বা কন্‌, টাপি-অ অত 
ইত্বং। ১ ভুম্যামলকী। ২ মহাঁশতাবরী। ৩ মেথিকা। 
(রাঁজনি” ) ৪ ব্চা। ( বৈদ্যকনিণ) 
বহুপত্রী (ত্ত্রী) বহুপত্র গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ লিজিনী। ২ 
গৃহকন্া। ৩ তুলসী । ৪ জতুকা। ৫ বুহতী। ৬ গোরক্ষ- 
দুপ্ধা। (রাঁজনি”) 
বহুপত্বীক (ত্রি) বহ্বী পড়ীর্যস্ত নদী সপিরাদেঃ কপ্‌, ইতি 
কপ্‌। বন্ুপত্রীযুক্ত, যাহার অনেক পত্রী আছে। 
বহুপদ্‌ (ব্রি) ১ বহুপাদযুক্ত। ২ বটবৃক্ষ। 
বহুপন্নগ (পুং ) মকুডেদ । 
বনুপর্ণ (পুং) বহুনি পর্ণানি পত্রাণি যস্য। ১ সপ্ডচ্ছদবৃক্ষ, 
ছাতিনগাছ। (রাজনি”) (ত্রি)২ অনেক পত্রযুক্ত। 
বহুপন্ণিকা! (ত্ত্রী) বহুপর্ণ-সংজ্ঞায়াং কন্‌, টাপি অত ইত্বং। 
আখুপর্ণী॥ (রাজনি” ) 
বছুপর্ণী কো) বহুপর্ণ গৌরাদিতাৎ ভীষ। মেথিকা। 
বনহুপশ্ড (তরি) বহুপশুযুক্ত। (পুং) অমংখ্য পশু । 
বহুপাক্য (ত্রি) যাহার বাটাতে দরিদ্রাদির জন্ত বহুতর খাদ্য 
বস্ত রন্ধন হইয়া থাকে । 
বহুপাদ্‌ পুং) বহবঃ পাঁদো যস্য অনেকশিফাঁবত্বাদস্য তথাত্বং। 
বটবৃক্ষ। (অমর) 
বহুপাদ €পুং) বহবঃ পাদা যস্য। ১ বটবৃক্ষ। (রাঁজনি” ) 
(ত্রি)২ অনেক পাঁদবিশিষ্ট। 
“পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাৎ যদ্যনক্ঞাত্সনঃ পুরম্। 
এক দ্রিত্রিচতুষ্পাদং বহুপাদমপাঁদকম্্‌॥” ( ভাগ” ৪1২৯২ ) 
বহুপাধ্য (তরি) বহুকর্তৃক গন্তব্য, বা বনুকর্তৃক রক্ষিতব্য । 
পব্যচিষ্ঠে বহুপাঁধ্যে যতেমহি স্বরাজ্যে” ( খক্‌ ৫1৬৬৬ ) 
বেহুপায্যে বহুভির্গন্তব্যে বহুভীরক্ষিতব্যে বা” (সায়ণ।) 
বহুপুত্র (পুং ) বহবঃ পুত্রাঃ সন্তয়ো ষস্য । ১ অণ্তপর্ণ। ( শব্দচণ ) 
(ত্রি) ২ অনেক পুত্রবিশিষ্ট। 
“বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতআো বিদ্যুতঃ স্বতাঃ।৮ (হরি ২৬৪) 
স্িয়াং জী । বনুপুত্রী--শতমূলী । (রত্বমাল৷ ) 
বনুপুত্রিকা (্ী) স্বন্দানচর মাতৃকাভেদ । 
বহুপুষ্প (পুং ) বুনি পুষ্পাণি যন্ত। ১ পারিতদ্রবৃক্ষ। 1 ) 
২ নিশ্ববুক্ষ। 
বহুপুষ্পিকা [ত্ত্রী) বহুপুষ্প সংস্ঞায়াং কন্ঠ অত সু 
ধাতকীবৃক্ষ। (রাজনি? ) 
বনুপ্রকার (তরি) নানাবিধ প্রকার । 
বহুপ্রকৃতি (ত্রি) বহু 
বহুপ্রজ (ত্রি) বহ্বঃ প্রজা যন্ত। ১ বহৃসন্ততিবিশিষ্ট, যাহার 


তথুত্ত* 


অনেকগুলি মি | 


(পু) ২ টন: (রাজনি*) 
৩ শৃক্র। (হেম) ( বহুপ্রজাচ্ছন্দসি। পাঁ ৫181১২২) ইতি 
অসি। বহুপ্রজস্‌ বহু প্রজশবার্থ ॥ 
বহুপ্রতিজ্ঞ €ত্রি) বহ্ব্যঃ প্রতিজ্ঞাঃ যস্মিন্। অনেকপদসক্কীর্ণ 
পুর্ব্বপক্ষবিশিষ্ট ব্যবহার, অনেক বিষয়ক প্রতিজ্ঞাবুক্ত ব্যবহার । 
“বহুপ্রতিজ্ঞং যৎকাধ্যং ব্যবহারেষু নিশ্চিতম্‌। 
কামং তদপি গৃহীয়াদ্রাজা তত্ববুভূৎসয়। ॥৮ ( মিতাক্ষরা ) 
২ অনেক প্রতিজ্ঞাযুক্ত । 
বহুপ্রদ (ত্রি) প্রদদাতীতি প্র দা-ক, বহুনাং প্রদঃ॥ প্রচুর- 
দাতা, পর্য্যায়__বদান্ত, স্থুললক্ষ্য, দানশৌও, স্থুললক্ষ, দানবীর, 
দানপূর্ণ। (শব্বরত্বাণ) (পুং) ২ মহাদেব | 
(ভারত ১৩।১৭।১০৮ ) 
বন্ুপ্রসূ ত্র) বসথন্‌ প্রহ্ছতে ইতি বহু-প্র-কিপ্‌। বহসস্তান- 
গ্রসবকারিণী, পর্য্যায়__কমিলা। ( হেম) 
বনুপ্রেয়সী (তরি) বনুপ্রেয়সীযুক্ত। 
বহুফল (পুং ) বহুনি ফলানি যস্য। ১ কদম্বৃক্ষ ! ( মেদিনী ) 
২ বিকঙ্কত। ৩ তেজঃফল। (বরাঁজনিণ) 
হুফল! [ন্ত্রী) বহুফল-টাপ্। ১ ক্ষবিকা। ২ মাষপর্ণী। 
৩ কাকমাচী। ৪ ত্রপুপী। ৫ শশাগুলী। ৬ ক্ষুদ্রকারবেল্লী | 
(রাজনি” ) ৭ ভূম্যামলকী। 
বহুফলিক! স্তর) বহুফলা সংজ্ঞায়াং কন্‌, অত ইত্বম্‌। ১ তৃবদরী। 
মেটেকুল। (রাজনি”) 
বহুফেন] (স্ত্রী) বহু: ফেনোষস্যাঃ॥ ১ সাতলা। চলিত পীতছুগ্ধ 
শেহুগড। (রাঁজনি” ) ২ শঙ্খিনী, শঙ্নুলী। ( বৈদ্যকনি” ) 
বহুবল (পুং) বহু অতিশয়ং বলং যস্য। ১ সিংহ। (বাজনি” ) 
(ত্রি)২ অতিশয়বলযুক্ত। 
বহুবন্ক (পুং ) পিয়ালবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল। (রাজনি? ) 
বহুবীজ (পুং) ৯ বীজপুরবৃক্ষ, জামীরগাছ। ( বৈগ্যকনি" ) 
২ আতৃপ্যবৃক্ষ, আতাগাছ। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। বহুবীজা, গিরিকদলী, 
চলিত বিচেকল|। (রাজনি” ) 
হুভদ্রে (পুং ) জাতিবিশেষ। (মার্কগ্েয়পুণ ৫৭1৩৭ ) 
নহি (ত্রি) বহু ভাষতে ভাষ-ণিনি। বাচাল, যাহার! 
অধিক কথা কহে। 
বহুভাষ্য (ক্লী) বহুভাষণ, বহু কথা। 
বহুভুজ ( ব্রি) বহু-ভূজ-ক্িপ। ১ বহুভোঁজনকারী, যিনি অধিক 
ভোজন করেন। ২ বহুভোগকারী । 
বহুভূজ! (স্ত্রী) বহবঃ ভূজা যস্য। দশভুজা, হুর্গী | ( হেম) 
বহুভোজন (ত্রি) বহু ভোজনং বস্য। -১ অতিভোজনযুক্ত । 
( ক্লী)২ অতিশয় ভোজন। 


বহুযস্ত্বন্‌ 


[ ৭৯৯] 


বহুরূপা 


১১১১ উট 


বহুমপ্রী (ত্ত্ী) বন্ত্যো মঞ্র্ষ্যো ধস্যাঃ। তুলসী । (বাজনি” ) 
বহুমৎস্ত ( ক্লী ) বহুমৎস্তশালী জলাশয়। 
বহুমন্তব্য (তরি) বনু-মন-তব্য। বনুপ্রকারে মননীয়। 
“তৎ তেহহং দর্শয়িষ্যামি দি্ৃক্ষোঃ সথুরসত্তম। 
কামিনাং বহুমন্তব্যং নংকল্পপ্রভবোদয়ম্‌ ॥৮ ( ভাগ” ৮১২১৬) 
বহুমল (পুং) রহুনি মলানি যস্য। ১ সীদক। (রত্রমালা ) 
(ত্রি)২ অনেকমলযুক্ত। 
বহমান (পুং ) বহু মানং ষদ্য । ১ বন্ুমানযুক্ত, সম্মানী । (ক্রী) 
২ অধিকমান। 
বহুমানিন, (ত্ৰি) বহু-মন-শিনি। অতিশয় সম্মানার্হ। 
বহুমান্য তত্রি) বহুতির্মান্তঃ। ১ অনেকলোক কর্তৃক মাননীয়, 
যাহাকে অনেক লোকে সম্মান করে। 
(মন্থুটীকায় কুলুক ২১১৭) 
বনুমার্গ (ক্লী ) বহবো মার্ণা যস্মিন্‌, চতুর্দিক্ষু পথবত্বাৎ তথাত্বং। 
১ চত্বর । (তরি) ২ অনেকপথযুক্ত । 
বহুমুখ (ত্রি) অনেক মুখ। অনেক লোকে যে কথা বলে, 
তাহাকে “বহুমুখে বলা” কহে । 
“ইতি লোকাদ্বহমুখাদ্দরারাধ্যাদসংবিদঃ 
পত্যাভীতে ন সা৷ ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্‌ ॥” 


( ভাগ” ৯১১১০ ) ৰ 


বহুমুত্র ( পুং) ১ রোগবিশেষ। (ত্রি)২ বহুমূত্ররোগী। 
বন্থযুত্রতী (স্ত্রী) বহুমূত্ররোগ ॥ ( হেমচ ) 
বুমুর্তি (স্ত্রী) বহৰী মূত্তস্তাঃ । ১ বনকার্পাস। ( শব্দচ?) 
২ নানাকার। (ত্রি) ৩ বহুমুত্তিধর, বহুরূপী । ৪ বিষ্ণু । ( ভারত 
১৩1১৪৯।৯০ ) 
বন্ছযুদ্ধন, (পুং) বহবে! মৃদ্ধানো যস্ত, “সহজঅশীর্ষা পুরুষঃ সহ- 
আক্ষঃ সহত্রপাৎ ইতি শ্রুতেম্তথাত্বং। বিষু। ( শব্দরত্বা” ) 
বহুমূল (পুং) বহুনি মূলানি যস্ত। ইন্ট, চলিত ওকড়া। 
“ইন্ধটো বহুমূলশ্চ বাটীদীর্ঘঃ খরচ্ছদঃ।” ( বৈদ্যকরত্র" ) 
২ শিগ্র। ৩ স্থুলশর, চলিত রামশর। (রাজনি” ) (ত্রি) 
৪ অনেক মৃলযুক্ত । 


ব্হুমূলক (ক্লী) বনুমূল-কন্‌। ১ উপীর। ২ বীরণ। (ভাবপ্রণ) 


( পুং) ৩ ইন্কট। (জটাধর ) 

বহুমূল! ( স্ত্রী) বহুমূল-টাপ। ১ শতাবরী । (রাঁজনি” )২ আত্মা- 
তককৃক্ষ, আমড়াগাছ। ( বৈদ্যকনি”) 

বহুমূলী (ত্রি) বহুমূল-ভীপ্‌। মাঁকন্দী। (রাঁজনি”) 


বনুমূল্য (তরি) বুনি মৃল্যানি যস্ত। মহাধ্্যবস্ত, যাহার মূল্য 


অধিক। (ক্লী)২ অধিক মূল্য, বেশী দাম। 
বনুযজ্বন্‌ (ত্রি) বহুপূজাকারী। 
ৰ 1 


বহুরসা (ত্ত্রী) বই্রসো যস্তাঠি। 


২ অতিশয় মাননীয়। 


৷ বহুরাশিক, গণিতভেদ। 


বনুযাজিন. (তরি) বহু যজ্ঞের কর্তা। 

বহুযোজন। ( স্ত্রী) স্কন্দান্ুচর মাতৃভেদ। ( মহাভারত শল্যপৎ ) 
বহুরথ (পুং) জনৈক রাজা । (ভাগবত ৯/২১৯/৩০ ) 

বছুরদ (পুং) জাতিবিশেষ । কেহ কেহ ইহাদিগকে 'বাঁহবাধ' 


বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


বহুরদ্ধি, কা (ত্ত্রী) বহুনি রন্ধাঁণি যস্তাঃ, বনুরন্ধ.-টাপ, সংজ্ঞাক্সাং 


কন্-টাপি অতইত্বখ। মেদা। (রাঁজনি”) 
১ মহাঁজ্যোতিত্মতী লতা । 
(রাজনি” )২ রসবতী স্ত্রী। (ত্রি) ৩ বহুরসযুক্ত ! 


বছুরামপুর, তৈরভুক্ের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 


(ব্রহ্খণ ৪৭১৪৪ ) 

বহুবেগম, লক্ষৌর নবাব আসফ. উদ্দৌলার মাতা । ইনি 
১৭৯৮ হইতে ১৮১৫ খুষ্টাব্ে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ফৈজাবাদ 
নগর নিষ্কর ভোগদখল করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
উক্ত নগরের অনেক দুরবস্থা ঘটে। এখানে তাহার সমাধি- 
মন্দির আছে, অযৌধ্যা প্রদেশের মধ্যে তাহা এক শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা । 
[ ফৈজাবাদ দেখ । ] 

একটী ত্রেরাশিক দ্বারা অপর 
অপর ত্রৈরাশিকের নিদ্দিষ্ট রাশি প্রীপণকেই বনুরাশিক বল! 
হয়। [ ত্রেরাশিক দেখ । ] 

বহুরিবন্দ, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর।. জব্বল- 
পুর নগর হইতে ১৬ ক্রোশ উত্তরে কৈমুর গিরিমালার অধি- 
ত্যকা-ভূমে অবস্থিত। এই পার্ধতাভূমে জল আট্কাইয়া 
রাখিবার জন্ত ৪৫টা বাধ আছে। এ সকল বীধদ্বারা জল 
অবরুদ্ধ না হইলে এস্থান জলশৃন্য মরুভূপ্রায় হইত। পূর্বোক্ত 
বীধদ্বারা ৩৯টী ঝিল হইয়াছে । সকলগুলি নিকটবর্তী গ্রামের 
নামেই অভিহিত। সুনিয়াতাল নামক বাঁধটী লক্ষণসিংহ পরি- 
হারের ভ্রাতা যমুনা সিংহ কর্তৃক নিশ্মিত হয়। এখানে অনেক- 
গুলি প্রাচীন কীত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । 

বনুরুহা। (ত্ত্রী) বহু ষথাতথা রোহতীতি রুহ-ক-টাপ্‌। কন্দ- 
গুড়চী। (রাজনি? ) 

বহুরূপ (পুং) বুনি রূপাণি যস্য। ১ সর্জরস। ২ শ্বি। ৩ 
বিঞু। ৪ কামদেব। € সরট। (মেদ্িনী ) ৬ত্রক্া। ৭ 
কেশ। (শব্ধরত্বা") ৮ রুদ্র। ( ভাগ” ৬৬।১৮) ৯ প্রিক়- 
ব্রতপুত্র মেধাঁতিথির পুত্রভেৰ। ( ভাগ” ৫২০২৫ ) ১০ বর্ষ- 
ভেদ । ১৯ বুন্ববিশেষ ৷ (ত্রিকা? ) (ত্রি) ১২ নানারপযুক্ত । 
“তমসা বনুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা 1” (মনু ১৪৯) 

বছরূপক (পু) বন্ুরূপ-স্বার্থে কন্‌। জাহকজন্ত। (রাঁজনি”) 

বহুরূপ। (স্ত্রী) বহুরূপত্ত শিবস্ত স্ত্র-টাপং। ছূর্গা। 


১৭৮ 


বহুলান্ত 


“অরূপা পরভাবত্বাদ্বহুরূপা ক্রিয়াত্মিকা । 
জাতা শৈলেন্দ্রগেহে সা শৈলরাজন্থৃতা ততঃ ॥” (দেবীপু” ৪৫অঃ) 
বন্ুরূপাষ্টক (ক্লী) তন্্বিশেষ। ত্রাহ্ধী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, 
বৈষ্ণবী,  বারাহী, ইন্দ্রাণী, চাষুণ্ডা ও শিবদূতী এই অষ্ট 
বহুরূপা বিষয়ক তন্ত্। 
বছুরূপিণ্‌ (ব্রি) বহুরপ-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ বহু রূপযুক্ত। ২ সম্প্র- 
দায়-বিশেষ। ইহারা নান! রূপ ধরিয়। অর্থোপাজ্জন করে। 
বনুরেখা (ভ্ত্রী) বহবী বহুলা রেখা করস্থাদিচিহনমূ। প্রচুর 
দীর্ঘচিহন। সামুদ্রিকমতে যাহাদের হস্তে ব্হুরেখা থাকে, 
তাহার! ছুঃখভাগী হয়। 
“রেখাভির্বহুভিঃ ক্রেশং স্বশ্নাভিরধনহীনতাম্‌। 
রক্তাভিঃ স্থখমাপ্পোতি কষ্তাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ ॥৮ 
(গরুড়পুণ ৬৪ অঃ) 
বহুরেতস্‌ (পুং ) বহু রেতো যস্য। ব্রহ্ধা। ( শবরত্রা” ) 
বহুরোমন্‌ €পুং) বুনি রোমাণি যস্য। ১ মেষ । (হারাবলী ) 
(ত্রি) ২ লোমশ, যাহাঁদের গাত্রে অধিক লোম আছে। ৩ 
বানর। ( বৈদ্যকনি” ) 
বুল (কী) বংহতে বুদ্ধিং গচ্ছতীতি বহি বৃদ্ধ কুলচ৬ ন- 
লোপশ্চ । ১ আকাশ । ( মেদিনী ) ২ সিতমরিচ । (রাজানি” ) 
(ব্রি) বহুনর্থান্‌ লাতীতি লা-ক। ৩ প্রচুর । 
“নাধার্মিকে বসেদ্গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভূশম্‌ |” (মনু ৪1৬০) 
৪ কৃষ্ণবর্ণ। ( মেদিনী ) ( পুং) ৫ অগ্রি। ৬ কৃষ্ণপক্ষ । 
“ব্হুলেহপি গতে নিশাক্রস্তন্থতাং ছুঃখমনঙ্গ মোক্ষতি |” 
(কুমারপ” 81১৩) ৭ মহাদেব । (ভারত ১৩।১৭।১২৮ ) 
বনহুলগন্ধ। (স্ত্রী) বহুলো গন্ধো যস্যাঃ। ক্ষুদ্রেলা, ছোট এলাচ,। 
বুলচ্ছদ €পুং) বহুলানি ছদাঁনি বস্য। ১ রক্তশিগ্রৎ লাল 
'সজিনা। ২ শোঁভাঙ্জন বৃক্ষ, কালসজিনা । (রাজনিণ) 
বহুলতী। (ত্্রী) বহুলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্‌। বহুলত্ব, বাহুল্য, 
প্রাচুধ্য, বলের ভাব বা ধন্ম। 
বহুলবণ (ক্লী) বুনি লবণানি য্সিন্‌। ওষর লবণ। (রাজনি” ) 
বহুল-বর্্মন্‌ (ত্রি) উত্তম কবচযুক্ত । ( শাঙ্ায়নশৌত ৮1২৪।৬) 
বহুল! (ত্ত্রী) বুল-টাপ্‌। ১ নীলিকা। ২ এলা'। (ভাবপ্র”) 
৩ গে, গাভি। (মেদিনী ) ৪ দেবীবিশেষ | 
“ইষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃস্ত্য রবিমগ্লাৎ। 
বুল! স্বাগতা! তৃর্ণং প্রস্থং মানসভূভূতঃ ॥” (কাঁলিকাপু ২৩ অঃ) 


৪ নদীভেদ। (মাকও্ডয়পু” ৫৭৩৯ ) ৫ স্বনামথ্যাত! 
উত্তমরাজপত্রী। (মার্কগ্েয়পু* ৬৯৬) ৬ কৃত্তিকা নক্ষত্র, 
এই অর্থে এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। (মেদিনী ) 


বহুলান্ত (তরি) সোম। “বহুলাস্তাঃ ইন্্রং” (খক্‌ ১৭৪২৮) 


৭৯০ ] 


বহুবল্লী 


“বহুলাস্তাঃ বহুলমন্নাদিকমন্তে বেভ্যাস্তে বহুলাস্তাঃ সোমাঃ (সণ) 


ৃ বহুলাভিমান (ত্রি) অতিশয় অভিমানী, ভূয়িষ্ঠাভিমানী 


(ইন্দ্র )“ওজোষ্ঠে। বহুলাভিমান2” (খক্‌ ১০।৭৩1১) 
বিহুলাভিমানঃ ভূয়িষ্ঠাভিমানী” ( সায়ণ ) 
বহুলালাপ (ব্রি) বহুতর বাক্যবিস্তাস। 
বহুলাশ্ব (পুং) মৈথিলবংশীয় নৃপভেদ । (ভাগণ ৯১৩২৬ ) 
বহুলারা, বাকুড়া জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
দ্বারিকেশ্বর বা দাঁরুকেশ্বর নদীর দক্ষিণকোণে বীকুড়ানগর 
হইতে ৬ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত, এখানকার শিবমন্দির বাঙ্গা- 
লার অপরাপর স্থানের মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মন্দির মধ্যে 
শিবের লিঙ্গমুত্তি, ছূর্গা, গণেশ, বুদ্ধ প্রভৃতি মুগ্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে। প্রধান মন্দিরের চারিপার্থে কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির 
ভগ্নাবস্থায় প্রাচীরপরিবেষ্টিত রহিয়াছে। 
বহুলিকা (স্ত্রী) সপ্তধি-মগ্ডল। 
বহুলীকরিষু? (ত্রি) অবহুলং বহুলং করিঞুঃঃ বহুল-অভভূত- 
তভ্ভাবে চি, কৃ-ইফুচ্‌। যাহা-বহুল ছিল না, তাহার ৰাহুল্য- 
কারক। ূ 
“গুণাংশ্চ ফল্গুন্‌ বহুলীকরিষ্বে! মহত্তমান্তেঘবিদদ্ভবাঁনঘম.।৮ 
( ভাগ” ৪8৪১২) 
বহুলীকৃত (ব্রি) অবহুলং বহুলং কৃতং অভূত তগাবে চি 
অপনীততুষ ধান্তাদি, চলিত বওলান। পর্য্যায় পৃত। 
২ বিস্তৃতীরূত। 
“পরাক্রমব্তা বীর ত্বয়া তদহুলীরুতম্‌ |» 
| ( মার্কগ্ডেপুগ ২১৯২) 
বকুলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার ত্তর্গত 
একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে বহুলেশ্বর শিবের একটা সুন্দর 
মন্দির আছে । 
বহুবচন (ক্রী) বভৃত্বং বক্তি, বছ-বচ-ল্যুট । যাহাতে অনেক 
বস্ত বুঝার । দুয়ের অধিক হইলেই বহুবচন হয়। 
বনহুবৎ ( অব্য ) বনহরপে, বুবচনের ম্তার । 
বহুবর্ণ (ত্রি)১ গৌধেরক জাতিভেদ । ( সুশ্রুত করস্থান ৮ অঃ) 
২ অনেকবর্ণ, অনেক জাতি । 
বহুবর্ত (ক্লী ) জনপদভেদ। অপর নাম বহুবর্তক। 
বহুবলিকবি, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি । ইনি নাগকুমার- 
চরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি 
দাবিংশ তীর্থস্কর নেমিনাথের সমসাময়িক মথুরাধিপতি নাগ” 


কুমারের চরিত্র বর্ণন। করিরাছেন। 
বন্থুবন্ক: (পুং) বহুনি বন্ধানি যস্য। প্রিযাল। (রাজনি” ) 


বনুবল্লী (ত্ত্রী) ডোড়িক্ষুপ, লতা বৃহতিকা। (রাজনি' ) 


ই এ 


বহুশক্র 


বহুবাদিন্‌ (ব্রি) বহু বদতে বদ-ণিনি। 1 বাচাল, 
যাহারা অধিক কথা কহে। 
বহুবাদ্য, জন্খণ্ডের অন্তর্গত জনপদভেদ। 
ভীম্মণ ৯৫৫) 
বহুবার ( পুং) বহুনি বারয়তীতি বনু বৃ-ণিচ-অণ। বৃক্ষবিশেষ 
চালতা । (9০:18 [9010118 ) হিন্দী বহুয়ার, লসোরা। 
বন্বে ভোস্কর। উৎকল-_অউ। পারশ্ত শুগপিস্তন। তামিল 
বিড়ি। সংস্কৃত পর্যযায়-_শেলু, শীত, শ্রেম্মাত, শ্রেম্মাতক, 
উদ্দাল, উদ্দালক, সেলু। ইহার ফলগুণ শীতল, শ্রেম্সবর্ধক, 
শুক্রকারক, গুরু, দুর্জর ও মধুর । (রাজব” ) ২ অনেকবার। 
বহুবারক (পুং) বহুনি বৃক্ষার্দীনি বারয়তীতি বৃ-পিচ্‌ থ্‌ল। 
বৃক্ষবিশেষ। বন্বারবৃক্ষ। 
বহুবাধষিক (ত্রি) বনুবর্ষভব, যাহা অনেক বৎসর ধরিয়া হয়। 
্ত্িয়াং ভীষ্‌। (রামা ১1৮।১২) 
বনুবি (ত্রি ) বহুতর পক্ষিযুক্তপুবৃক্ষা্দি। 
বহুবিত্ব (ব্রি) ১ নানা প্রকার বাধাযুক্ত । ২ নানাপ্রকার বাধা। 
বহুবিদ্‌ (ত্রি) বহু-বেভি-বিদ্‌ কিপ্‌। বহুজ্ঞ, যাহারা বহু বিষয় 
অবগত আছে। 
বন্ুবিদ্য (তরি) বহজ্ঞ, জ্ঞানবান্‌। 
বহুবিধ (তরি) বহবে বিধা ষস্য। ১ নানাপ্রকার । পর্য্যায়-__ 
বিবিধ, নানারূপ, পৃথগ্বিধ। 
“এবং বনুবিধা বক্ঞা1 বিতত ব্রহ্মণো মুখে ।৮ (গীতা ৪1৩২ ) 
বন্ুবিভ্তীর্ণ (তরি ) বহু যথা স্তাভতথা বিস্তীর্ঘঃ । অনেক বিস্তারযুক্ত। 
্ত্িয়াং টাপ্‌। বনৃবিস্তীর্ণ। কুচিকা বৃক্ষ, চলিত কুচই । ( শব্দচ” ) 
বহুবীজ (ক্লী) বহুনি বীজানি যস্ত। গঞডগাত্র, চলিত আতা। 
€( শবচ: ) 
বনুবীর্ষ্য (পুং) বহু বীর্যযং তেজো যস্ত। ১ বিভীতক। জেটাধর ) 
২ তগ্ুলীয়শাক। ৩শাল্সলিবৃক্ষ। ৪ মরুব। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। 
বহুবীধ্যা, ভূম্যামলকী। (রাজনি”) 
বহুবোল্লক, (তরি) অধিক বাক্যব্যয়ী। ( দিব্যা” ৩২৮ ১৩) 
বহুব্যয়িন্‌ (ত্রি) বহু-ব্যয়-অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় ব্যয়শীল, 
যাহার! অধিক ব্যয় করে। 
বহুব্রীহি (পুং) ১ যট্সমাসের অন্তর্গত সমাসবিশেষ । মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণে এই সমাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা হ+। [সমাস দেখ |] 
(ত্রি) বহবো ব্রীহয়ো যস্ত। ২ প্রচুর ধান্যযুক্ত | 
“দন্দোহহং দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহেনিত্যমব্যয়ীভাবঃ | 
তৎপুরুষ কর্মধারয় যেনাহং স্তাং বনুত্রীহিঃ ॥” (উদ্ভট) 
বনুশক্তি (তরি) বহুঃশক্তির্যস্ত। অধিক শক্তিসম্পন্ন। 
বৃহুশক্র (পুং ) বহবঃ শত্রৰো ষস্ত । ১ চটক। (শব্দচ") 


€ মহীভা 


্‌ [পবা১5।] বহুসুবন্‌ 
১১১ উতলা ররর 


(ত্রি) ২ বহুশক্রবিশিষ্ট, যাহার অনেক শক্র আছে। তৃতীয়া 
তিথিতে পটোল ভক্ষণ করিলে তাহার অধিক শক্র হইয়া থাকে। 
পকুম্াণ্ডে চার্থহানিঃ স্তাদ হত্যাং ন ম্মরেদ্ধরম্‌। 

বহুশক্রঃ পটোলে স্তাৎ ধনহানিস্ত মূলকে ॥” ( তিথিতত্ব) 
বনহুশল্য (পুং) বহু শল্যং যস্ত। ১ রক্তখদির। (রাজনিৎ) 

(ত্রি)২ অনেক শল্যযুক্ত। 
বছুশস্‌ (অব্য) বহুনি দদাতি করোত্যাদি বা বহু ( বহুব্ার্থা- 
দিতি। পা ৫1818২ ) ইতি শন্‌। বহু। 

“কথ্যন্তে বহুশশ্চৈতে পিতাপুত্রত্রয্চ যৎ।” (মার্ক পু” ৫২২৯) 
বহুশাখ (পুং) ১ স্বহীবৃক্ষ। রোজনি”) (ত্রি) ২ বনু শাখাযুক্ত। 
বহুশাস্ত্র (ক্লী ) বহুশাস্তরং কর্মমধা”। বহুবিধ শাস্ত্র । 
বহুশাল (পুং ) বহুভিঃ শালতে ইতি বহু-শাল-অচ্‌। স্হী। 
বনুশিখ তত্রি) বহ্ৰী শিখা য্ত। ১ অনেকশিখাযুক্ত। ক্ত্িয়াং 
' টাপ্‌। বহুশিখা_-২ গজপিপগ্ললী। (রাজনি”) বহ্বী শিখা 

কর্মধা”। ৩ অনেকশিখা। 
বহুশিরস্‌ (পুং) বিষণ । (ভারত ১৩।১৪৯।২৬) 
বহুশৃঙ্গ (পুং) বিষ্ণু “চ্থারি শূঙ্গা ত্রয়োইস্ত পাঁদাঃ” (তি ) 
বহুশ্রুত (ত্রি) বহু শ্রুতং যস্ত। অনেক শাল্সশ্রতিযুক্ত, বনু 
বিধ শান্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন । 
“ক্ষত্রিয়কব সপ্চ ত্রাহ্মণঞ্চ বহশ্রুতম্‌।” ( মন্তু 8১৩৫ ) 
বুশ্রুগতি (ত্ত্রী) অনেক শ্রুতি, বহু বেদমন্ত্। ( পুং) পণ্তিত। 
বহুশ্রন্তীয় (পুং ) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ। 
বহুশ্রেয়সী (ত্রি) বহুনাং শ্রেয়সী বত, ঈয়বস্তত্বাৎ নকপ- 
নবাহুম্বঃ। অনেক শ্রেয়সীযুক্ত। 

বহুমদাচার (ত্রি) বহু সদাচারসম্পন্ন। 

বহুসন্তৃতি (ত্রি) বহ্বী সন্ততিবিস্তারোহয়ে বা যশ্ত । অনেক 
সন্তানযুক্ত। ( পুং ) ব্রন্গব্টি, চলিত বেড়বাশ। ( শবচ”) 

বহুসম্পুট (পুং ) বহঃ সম্পুটো যস্ত। বিষুকন্দ। (রাজনি” ) 

বহুসার € পুং ) বহুঃ সারঃ স্থিরাংশো যন্ত। থদির। ( রাজনি” ) 
(ত্রি) বহুসারবিশিষ্ট। ( শতপথব্রা” ১১৭৩।১ ) 

বহুস্বত (ববি) বহবঃ স্থৃতা যস্ত। ১ অনেক পুত্রযুক্ত। স্ত্রিযাং 
টাপ | ২ শতমূলী। (430778.08 750810080৬ ) 

বছুস্বর্ণক (ত্রি) ১ বহস্থবরণুক্ত। (পুং) ২ রাজপুত্রভেদ। 
৩ গঙ্গাতীরস্থ অগ্রহারভেদ । 

বহ্ুসু ত্রী) বহুন্স্থতে যা বহু-স্-ক্িপ্‌। ১ শৃকরী। ২ বহ- 
প্রসবা, অতিশয় প্রসবযুক্তা । 

বনুসুতি (জী) বহুঃ স্তিঃ প্রসবো! বস্তাঃ। ১ বৃ অপত্যযুক্তা 
গাভী । ২ বহুমস্তান গ্রসবিণী স্ত্রী। 

বনুসুবন্‌ (তরি) বহু-হ-কনিপ্‌। বহুপ্রজাপ্রসবকারক। স্তরিয়াং 


বহুদক [ ৭১২ 1 বহলোঁল 


ডীষ। ধিনোর£ ইতি নস্ত র। বহুস্থবরী, বনপ্রজা প্রসবিত্রী । বহু্দক, কুমারিকার মহানদীর নিকটবর্তী নদীভেদ। কমা 


ন্থৃযুম! বহুস্থবরী+ (খক্‌ ২৩২।৭ ) “বহুহুবরী বহ্বীনাং প্রজানাং 
সবিত্রী” (সায়ণ ) 
বহুজ্রব (ত্রি) বহু যথা তথা অরবতি অআ-অচ.। অনেকধা ক্ষরণ- 
যুক্ত, অনেকক্ষরণশীল। স্ত্িয়াং টাপ্‌। বহুত্রবা-_শল্ল কীবুক্ষ। 
ধনুম্বন (পুং) বহুঃ প্রচণ্ড স্বনঃ শব্দো যন্ত। ১ পেচক। 
(ত্রি)২ অনেকশবযুক্ত। ৩ শঙ্খ। ( বৈদ্যকনি”) 
ধহুত্বামিক (তরি) যাহার প্রভু বহু, যে স্তর মালিক অনেক। 
বহুহিরণ্য ত্রি) ১ বহু স্ুবর্ণযক্ত। (পুং) ২ বহু স্থুবর্ণ। 
৩ বেদোক্ত একাহভেদ । 
বহুদক (পুং) বহুনি উদকানি শোচাঙ্গতয় যস্ত । সন্যাসিভেদ। 
সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সন্াস অবলম্বন করে। 
সাতবাড়ী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবে, তাহাই আহার করিবে। 
একজন গৃহস্থের বাঁটী ভিক্ষা করিবে না, অর্থাৎ একজন গৃহস্থ যদি 
প্রচুর ভিক্ষা। প্রদা্মি করে, তাহা গ্রহণ করিবে না, তবে এইরূপ 
ভাবে লইতে পারে, যাহাতে আবার অপর ছয় বাঁটাতেও যাইতে 
হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একের বাঁটা অধিক ভিক্ষা 
লইবে ন|। 

এই সকল সন্সযাসী গোপুচ্ছ লোমের দারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, 
শিক্য, জলপুতপাত্র, কৌপীন, কমগ্ুলু, গাত্রাচ্ছাদ্ন, কন্থা, 
পাছুকা, ছত্র, পবিত্র, চন, সুচী, পক্ষিণী, কুদ্রাক্ষমালা, যোগ- 
পট, বহির্বাস, খনিত্র ও কুপাণ গ্রহণ করিবেন। সর্ধাঙ্গে ভক্ম- 
_লেপন, ব্রিপু্ু, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ ইহাদের অবশ্ঠ 
কর্তব্য। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত এবং সর্ব! বাক্য 
পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তনে তৎপর থাকিতে হইবে । 
সায়ংকালে গায্বত্রীজপ এবং স্বধন্ম্নোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয় । 

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্ব হইলে যৌগাভ্যাসে মনঃ- 
সংযোগ হয় না, এইজন্ত ইহারা পরিমিত আহার এবং কাম, 
ক্রোধ, শোক, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। 
ইহাদের শাস্ত্র চাতুর্মান্ত ব্রতানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । ইহার! 
মোক্ষাভিলাধী। মোক্ষলাভের জন্ত গায়ত্রী-জপই প্রধান 
কর্তব্য। এই সকল সন্নযাসীর মৃত্যু হইলে দাহ করিবে না, 


জলতারণ অর্থাৎ জলে ভাসাইয়া দিবে। ইহাদের মৃত্যুতে 


অশোচাদি হয় না ।* 

* “বহুদকঞ্চ সন্যন্ত বন্ধুপুত্রাদি বজ্জিতঃ। 
সপ্ত।গ/রং চরেক্তৈক্ষ্যং একান্নং পরিবর্জয়েৎ ॥ 
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণং শিক্যমভভূতম্‌ । 
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌপিনঞ্চ কমগুলুম্‌ ॥ 
আচ্ছাদনং তথা কন্থং পাছুকাং ছত্রমদভূতম্‌। 
পবিত্রমজিনং ুচীং পক্ষিণীমন্শুত্রকমূ॥ 


রিকা” ১৫১১৬) 
বহদন (কী) প্রচুর অন্ন। 
“আপণ্যো ব্যবহারোহত্র চিত্রমন্ধো বহ্‌দনম্‌ । 
পিতৃহুরদক্ষিণঃ কর্ণ উত্তরো৷ দেবহুঃ স্থৃতঃ॥৮ ( ভাগ” ৪৯১২) 
বহেড়ক (পুং) বিভীতকবুক্ষ, বহেড়াগাছ। 
বহেড়া (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ । বহেড়াফল, ইহা ভ্রিফলার মধ্যে, 
একটা। হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাই ত্রিফল! । 
বহেড়া, দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটা প্রধান বাণিজ্য স্থান । 
অক্ষাণ ২৬ ৪উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৬” ১০৮ পুঃ। পূর্বে এই 
স্থান একটা উপবিভাগের বিচার সদর ছিল। ইহার অস্বাস্থ্যতা- 
নিবন্ধন এবং সাধারণের অস্থুবিধাজনক বোধ হওয়ায় দরভা্গি! 
নগরে ১৮৬৫ খুষ্টাব্দ হইতে বিচারবিভাগ স্থানান্তরিত হইয়াছে। 
বহেড়ি, উঃ পঃ প্রদেশের বেরেলী জেলার অন্তর্গত একটা 
তহসীল। ভূ-পরিমাঁণ ৩৪৯ বর্গমাইল । ্‌ 
বহ্‌লোল লোদী, স্থলতান, দিরীর জনৈক ুসলমান রাজা । 
তিনি মালিক কালার পুত্র, এই জন্য সকলেই তাহাকে মালিক 
বহেলাল বলিয়া ডাকিত। তদীয় পিতৃব্য স্থলতান শাহলোদী 
(ইস্লাম খা) সরহিন্দের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এই 
বালকের সদ্বিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া 
তাহাকে পুত্রনিব্বিশেষে প্রতিপালন করেন এবং নিজ মৃত্যুর 
সময় তাহারই মন্তকে রাঁজমুকুট শোভিত করিয়াছিলেন । 
রাজাসনে আসীন হইয়া বহলোল স্ুশীসনে রাজ্য মধ্যে 
আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন ১ কিন্ত 


যোগপক্ং বহির্বস্ত্ং ম্তৎথনিত্রীং কূপাণিকাং। 

সর্ববাঙ্গো দ্ধননং তদ্বৎ ত্রিপুও, কব ধারয়েৎ 

শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ। 

শ্বাধ্যার়ী সর্বদা! বাচমুৎহজেৎ ধ্যানতৎপরঃ ॥ 

সন্ধ্যাকালেধু সাবিত্রীং জপন্‌ কন্ম সমাচরেৎ।” (স্থতনংহিত1)। 

“কুটাচকাশ্চ হংসাশ্চ তথৈব চ বহ্দকাঃ। 

সাবিত্রীমাত্রসম্পন্ন৷: ভবেষুর্মোক্ষকরণাৎ | 

কুটাচকং ন প্রদহেৎ তরয়েচ্চ বহুদকম্‌।” ( নির্ণয়সিন্ধু ) 

এই মতে বহুদ্কের অগ্নিক্রিয়া নাই; কিন্তু বাযুসংহিতায় লিখিভ 

অ।ছে-_পরমহংস ভিন্ন আর সকল প্রকার সন্ন্যাসীকেই খনন করিয়া পরে 
দাহ করিবে । 

“মৃতে ন দহনং কাধ্যং পরমহংসন্ত সর্ববদ|। 

কর্তব্যং খননং তস্ত নাশৌচং নোদকক্রিয়! ॥ 

অন্েষামপি ভিক্ষুণীং থননং পুর্ববমীচরেৎ। 

গণ্চাদ্গৃহী যথা শান্ত্ং বুধ্যাদ্দহনমুত্তমম্‌॥" ( বাঁয়ুসংহিত। ) 


বহলোল মোদী 


স্পেস 


: তর্দীয় পিতৃব্যপুত্র কুতব্‌ খা! তীহার অধীনতা স্বীকার না করিয়! 
দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদের সমীপে বহেলালের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ উপস্থিত করেন। তদনুসারে রাজাদেশে হাজি হিসাঁম খ৷ 
অসৈন্যে তাহাকে দমনার্থ প্রেরিত হন। খিজিরাবাঁদ পর- 
গণার কারাগ্রামের নিকট উভয়দলে ঘোঁরতর যুদ্ধ হয় এবং 
হিসাম খাঁ পরাঁজিত হইয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। 

হাঁজি হিসাঁম বিতাঁড়িত হইলে বহেলাল তীহার বিরুদ্ধে 
স্থলতান মহন্মদকে এই মর্ম্মে একপত্র পাঠান যে, তীহার শাসন- 
বিশৃঙ্খলতাযর় রাজ্য ছারখার হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং যে 
চিরদিনই সুলতানের পদানত, তাহাঁও জাঁনাইলেন। তীঁহাঁর 
পরামর্শমতে সুলতান হাঁজি হিসামকে হত্যা করিয়া হামিদ 
খাকে উজীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সুসংবাঁদে 
বহেলাল অপরাপর লোদীদিগকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট্‌কে অভি- 
বাদনার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং নিজ জায়গীরের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করিয়া! লন। 

এই মিলনের পর তিনি সুলতানের হইয়া মালব-রাঁজকে 
পরাজিত করেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ খান-খানান্‌ 
উপাধি প্রাপ্ত হন। তীহার এই পদোননতিতে ক্রমে রাজ- 
সরকারে লোদ্বীগণের প্রভাব বাড়িয়া উঠে। তাহারা স্থলতানের 
বিনান্ুমতিতেই লাহোর, দীপালপুর, সন্নাম, হিসার, ফিরোজ। 
ও কএকটা পরগণায় আপনাপন আপ্িপত্য বিস্তার করে। 
সুলতান ম্হম্মৰ তাহাদের এইরূপ ওদ্ধত্য দমনের বিশেষ চেষ্টা 
করিলেও কিছু করিয়া! উঠিতে পারেন নাই । অবশেষে তাহার! 
বিদ্রোহী হইয়! দিল্লী আক্রমণ করে। কিছুদিন অবরোধের 
পর তাহারা দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ না হইয়া সরহিন্দে 
প্রত্যাবৃত্ত হয় । মালিক বহলোল এই সময় হইতে স্থুলতান 


নাম্‌ গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি দিল্লী হস্তগত না হওয়া পধ্যস্ত 


নিজ নামে থুত্বা পাঠ বা মুদ্রা গ্রচার করিতে দেন নাই। 
মহম্মদের মৃত্যুর পর তীয় পুত্র স্বুলতান আলাউদ্দীন্‌ 
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় সিন্ধু (হিন্দ) 
প্রদেশ বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শীসনাধীন থাঁকিলেও লোদীবংশ 
সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।১ পুনরায় বহলোল দলবল 
সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারও তীহাকে 
ব্যর্থমনোরথ হইয়! প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। তৎপরে স্থলতান 
আলাউদ্দীন যখন উজীর হামিদর্থার প্রাণবিনাশের ষড়যন্ত্র 
করিতেছিলেন, এই গোলযোগের সংবাদ পাইয়া বহলোল 
তৎক্ষণাৎ, সদলে দিল্লী আক্রমণ করেন। এবার তিনি 


(১) সরহিন্দ, লাহোর, সামানা, সন্নাম ও হিনার হইতে পাণিপথ 
এবং দির্লী পর্যন্ত বিস্তৃত নকল ভূভাগ লোদীদিগের অধিকারে ছিল । 


১৭৯ 
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হামিদকে গ্রীত করিয়া! নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁন। প্রত্যহ 
হামিদের বাসভবনে গমনাগমন করায় উভয়ের সম্বন্ধ গাঁতৰ 
হইয়া আদিল। কিন্তু বহলোল নিজের রাজ্যপিপাসা ও 
হামিদের উচ্ছেদ-সংকল্প ত্যাগ করিতে পাঁরিলেন না। তিনি 
ছলে হামিদকে বন্দী করিয়! দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন 
এবং ৮৫৫ হিঃ (১৪৫১ খুষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল ) ভারতের 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়! নিজ নামে খুত্বা-পাঠ ও মুদ্রা প্রচার 
করিবার আদেশ দিলেন। পরে পুত্রনির্র্বিশেষে প্রজাপালন 
এবং অমাত্য ও সেনাবর্গকে হস্তগত করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্য- 
শাসন করিতে লাগিলেন ।২ 

রাজপদে অধিষিত হইয়াই তিনি দিল্লীর সমীপবর্তী 
স্থানসমূহ নিজ অধিকারভুক্ত এবং মুলতান প্রদেশে সুশাসন 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ বশোলাভ করেন। তাহার শাসনে 
বিরক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের পক্ষীয় কএকজন ওমরাহ 
লোদীবংশের উচ্ছেদ-চেষ্টায় জৌনপুরের শাসনকর্তা সুলতান 
মান্গদকে তীহাদের সাহাধ্যার্থ আহ্বান করেন। তদন্সারে 
জৌনপুররাজ ৮৫৫ হিজিরায় অগ্রসর হইয়! দিল্লী অবরোধ করেন। 
অপরাপর ওমরাহগণের সহিত বহলোলপুত্র খুজ! বায়াজিদ 
দু্গরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সুলতান বহলোল এতদ্ার্ড- 
শ্রবণে দীপালপুর হইতে আিয়া দি্ী প্রান্তবর্তী নরেলাগ্রামে 
সসৈন্তে অবস্থিত রহিলেন | 

সন্ধিপ্রস্তাব ভঙ্গ হইল দেখিয়া বহলোল যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর জৌনপুর-সেনাপতি 
ফতে খা হির্বী পরাজিত ও বন্দী হইলে সুলতান মান্ষদ 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে বহলোলের রাজ্য- 
পিপাসা! বলবতী হইয়াছিল। তিনি ব্লপৃর্বক পার্বতী হিন্দু ও 
মুসলমান শাসনকর্তাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রাধান্ত স্থাপন 
করেন এবং তাহাদের অধিকৃত সম্পত্তির কতকাংশ অধিকার 
করিয়া লন। তৎপরে স্থুলতান আলাউদ্দীনের কুটুধিনী মালিকা 
জহানের পরামর্শান্ুসারে মাক্ষব শি বহংলোলকে আক্রমণ 
উপায়ান্তর না৷ দেখিয়া তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য 


করেন। 


(২) রাজ্যাধিকার করিয়৷ বহলোল আলাউদ্দীন্কে পত্র লিখিলেন 
যে, তোমার পিত! আমার শিক্ষাদ্দাতা, অতএব আমি তোমার প্রতিনিধধি- 
স্বরূপে রাঁজকার্ষ্য পর্যালোচনা করিতে পারি। খুতবা তোমাঁর নামেই 
পঠিত হউক। পত্রোত্তরে আলাউদ্দীন জানাইলেন, 'যখন আমার পিত! 
তোমাকে পুত্রবৎ পালন ফরিয়াছেন, তখন আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
স্যায় মান্য করি। তুমি রাজ্যসম্পদ স্বখে ভোগ কর। আমি বদাউন প্রদেশ 
লইয়! ক্ষান্ত খাকিব |” এই বদাউনে তিনি ১৪৭৮ থৃঃ অঃ (মৃত্যুকাল ) পর্য্যন্ত 
শান্তভাবে কাটাইয়।ছিলেন। 


বহলোল লোদী 


হন। ইহাতে বহলোল কেবলমাত্র দিল্লীশ্বর মুবারক শাহের 
অধিরুত সম্পত্তিরই সত্বাধিকারী হন, কিন্তু অপরের যে সকল 
সম্পত্তি তিনি ৰলপুর্ববক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাঁও 
প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই 
তিনি শামসাবাদের শাসনকর্তা জুনাাঁকে পরাজিত করিয়া 
কর্ণরাঁয়কে শামসাবাদ সমর্পণ করেন। 

সুলতান বহলোলের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া 
জৌনপুরাধিপতি মাক্ষদ তাহার বিরুদ্ধ ুদ্ধযাত্রা করেন । পুনরায় 
শামসাবাদে উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এই যুদ্ধে 
কুতব্খ। লোদী বন্দী হইয়া জৌনপুরে নীত হন। স্থুলতান 
ষাক্গ,দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহন্মদ শাহ রাজা হন এবং উভয় 
পক্ষে সন্ধি হইয়া যাঁয়। কিন্তু কুতবকে ফিরিয়া না পাওয়ায়, 
বহলোল পুনরায় মহম্মদের বিপক্ষে গমন করেন । যুদ্ধে 
মহম্মদেরই জয়লাভ হয় এবং তিনি কর্ণরায়কে রাজাচ্যুত করিয়া 
পুনরায় জুন খাকে শামসাবাদ প্রদান করিলেন। 

সেই সময় মহম্মদের আদেশে তদীয় ভ্রাতা হসন খা নিহত 
হন। ইহাতে জৌনপুর-রাজ্যে মহাগোলঘোগ ঘটে । রাজমাত৷ 
বিবি রাজী কনিষ্ঠ পুত্রের নিধনে শোকার্ত হইয়া জ্ষ্ঠ মহম্মদকে 
দমন করিবার জন্য কএকটা ওমরাহকে পাঠাইরা দেন। ইহাদের 
হস্তে মহম্মদ চিরদিনের মত ইহ্যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন। 

বিবি রাজীর আদেশে মহম্মদের স্ব কনিষ্ঠ স্বলতান হুসেন 
খা জৌনপুর সিংহাসনে অধিষ্টিত হন। তিনি বহলোলের 
সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে নিরাপদ করিলেন, 
কিন্তু বহ্‌লোলের শাম্সাবাদ আক্রমণ ও জুনাখীর রাজ্যচ্যুতিতে 
বিরক্ত হইয়া! তিনি দিলী আক্রমণ করেন। উভয় প্রক্ষে 
কিছুদিন যুদ্ধ হয়। ছুই পক্ষেই সেনা সংক্ষয় হইতে লাগিল দেখিয়া 
পরম্পরে সন্ধি করিয়! স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবত্ত হইলেন। 
তৎপরে বহলোল জৌনপুরাধিপতির প্রধান মিত্র আন্মদ খাঁ 
মেবাতিকে পরাজিত ক্রিয়া আপনার বশতাপন্ন করেন । 

এই সমজ্ন বয়ানার শাসনকর্তা বুস্ুফ খ। বলবনী বিদ্রোহী 
হইয়া বহলোলের অধীনতা উচ্ছেদপূর্ব্বক স্থুলতান হুসেনের 
নামে বয়ানা-ছুর্গে খুৎবা-পাঠ ও মুদ্রা প্রচার করেন। তৎপরে 
তিন বৎসর আর কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই । অবশেষে 
হুসেন বহু সৈন্ত লয়! বহলোলকে উপর্যযপরি আক্রমণ করেন । 
সরাই লঙ্করের) যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। 
৮৯৩ হিজিবায় যুদ্ধারন্ত হয়। হুসেনেরই জয়লাভ হইতেছে 
দেখিয়া কুতব্‌ খা লোদী সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উহার 
সর্তানুসারে বহলোল গঙ্গার উত্তরে এবং হুসেন গঙ্গার দক্ষিণ- 
দিগ্বত্বী স্থানসমূহের শাসিনভার প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধ বন্ধ 
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বহলোল লোদী 
হইয়া গেল । হুসেন রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাবুত্ত হইতেছেন, 


এমন সময়ে বহলোল পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহার 
ধনরত্ব এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কএকজন ব্যক্তিকে বন্দী 
করিয়া লইলেন। হুসেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন । 
তাহার অধিকৃত কাম্পিল্য, পট্িক্নালী, সাকিত, কোল ও জলালী 
নামক স্থান বহলোলের হস্তগত হইল । পুনরায় হুসেন দলবল 
সংগ্রহ করিয়া বহলোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 
কিন্ত এবারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি রাপ্রি অভিমুখে 
পলায়ন করেন এবং অধিকাংশ ধনসম্পত্তি বহলোলের হস্তে 
পতিত হয়। ইহার পর রাপ্রিতে স্থুলতান হুসেনকে পুনরায় 
পরাস্ত করিয়া তিনি এতাবা আক্রমণ করেন। এই সময় 
বক্সারের অধিপতি রায় তিলকটাদ- বহলোলের পরাক্রম করত 
হইয়া তাহার পদানতি স্বীকার করেন এবং সুলতানের অন্গ্রহ- 
লাভার্থ যমুনা! পার হইয়া স্থলতান হুসেনকে পন্না অভিমুখে 
তাড়াইয়া লইয়া যান। ইত্যবসরে বহলোল জৌনপুর- 
অধিকারমানসে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হন। 
হুসেন আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়! বরাইচে প্রস্থান করেন, কিন্ত 
এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না । বহলো- 
লের প্রেরিত সেনাদল তাহাকে আক্রমণ করিল,  রহবনদী 
( কালীনদী )-তীরে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে 
হুসেন পরাজিত ও জৌনপুর রাজ্য বহলোলের হস্তগত হইয়াছিল। 
এখানে মুবারক খাঁকে শাসনকর্তা নিধুক্ত করিয়া! তিনি বদাউন 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অবসর বুঝিয়া হুসেনও পুনরায় 
জৌনপুর অধিকারপুর্বক লোদীদিগকে তাড়াইয়া দেন, কিন্ত 
বহলোলের পুত্র বর্বাক্‌ ও সুলতান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
আক্রমণ করেন। স্থলতানহুসেন প্রতিদন্দিতায় সম্থথ ন! হইয়া 
বিহারে পলাইয়! যান। 

ইহার পর বহলোল হল্দি নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন 
যে তাহার পিতৃব্যপুত্র কুতব খা লোদী মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। তাহার অস্ত্যেষ্টি সমাপন করিয়া বহলোল 
নিজ পুত্র বর্বাকৃকে জৌনপুর সিংহাসনে এবং খাজ! বায়াজিদের 
পুত্র আজম্‌ হুমাযুনকে কান্পিতে অধিষ্ঠিত করিলেন । চন্দাবার- 
পথে অগ্রসর হইয়া তিনি ধূলপুর ( ঢোলপুর )-রাজকে কৃত্তার্থ 
করিয়া তীহার নিকট হইতে বহু মুল্যবান নজর আদীয়- 
করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অল্লাহাপুর, গোয়ালিয়ার, বাড়ি 
প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণের অর্থশোষণ করেন। এতাবা- 
নগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তিনি রায় দানন্দে ( দয়াননা )র 
পুত্র সঙ্গত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান 
করেন। দ্বিবারাত্র পরিশ্রম এবং কঠোর রৌদ্রে পরিভ্রমণ 


বহ্বাদি 


ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়! তিনি পথিষধ্যেই পীড়িত হন এবং 
৮৯৪ হিঃ (১৪৮৮ খুঃ অন্দে) মলাবী গ্রামে ভবযন্ত্রণা হইতে 
যুক্ত হইয়। পরলোকে গমন করিলেন। প্রাক ৩৮ বৎসর ৮ মাস 
ও ৮ দিন বীরদর্পে রাজত্ব করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন। তীহার মৃত্যুর পর্ন তৎপুত্র সিকেন্দর লোদী দিল্লীর 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন । 

স্বলতান বহ্লোল ধার্মিক, বীর, সংসাহসী ও বদান্ 

ছিলেন। তাহার দয়াদাক্ষিণ্য ও দানশীলতার বহুতর পৰিচয় 
পাওয়া যায়। তিনি লাধুতার রক্ষক ছিলেন। ধর্্মীধিকরণে 
প্রকৃত বিচার ও নিয়মাদি প্রতিপালন তীহার প্রধান কার্ষ্য 
ছিল। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিয়া 
তিনি অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিতেন। দরিদ্র ও 
দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি তিনি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন। 
আশ্রিতকে তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতেন না। দিনে 
পাঁচবার তিনি নমাজ পাঠ করিতেন 1 

বহবন্ষর (ত্রি) বহু অক্ষরং যত্র। বৃহ অক্ষরযুক্ত পদ। (পা 
৬২১৭৬ ) 

বহ্বগ্রি তত্র) বেদোক্ত বিবিধ অগ্নি । 

বহ্বধ্যাঁয় (তরি) বহু অধ্যায়-সম্পন্ন । 

বহবন্ন (ত্রি)বহু অন্ন দ্বারা উপেত। “নুরভিং বহবন্নামকষীবলাং” 
(খক্‌ ১০/১৪৭৬) বহ্বন্াং বহুভিরন্ৈরদনীয়ৈঃ ফলমুলাদিভি- 
কুপেতাং (সায়ণ ) 

বহবপ, (ত্রি) জলময় প্রদেশাদি। 

বহ্বপত্যয পং স্ত্রী) বহুনি অপত্যানি যস্ত । ১ শৃকর। ২ মৃষক। 
(ত্রি)৩ বহুসন্তানযুক্ত । ( পুং) ৪ মুঞ্জতৃণ। ( বৈদ্যকনি) 

'বহবভিধান (ক্লী ) বহুবচন । (বৈদিক ব্যাকরণ ) : 

বহ্শ্ব (পুং) ১ মুদগলের এক পুত্র । ২ অনেক অশ্ব। (ক্রি) 
৩ বহু অশ্বযুক্ত। 

বহ্বদিন্‌ (তরি) বহু-অতি, অদ-ণিনি। বহুতোজক, বহ্াশী, 

- স্বাহারা বহুভে'জন করিতে পারে । 

বহ্বাদি (পুং) বহু আদি করিয়া পাণিন্যু্ত শবগণ। গণ যথা-- 
বহু, পদ্ধতি, অঞ্চতি, অস্কতি, অংহতি, শকটি, শক্তি, শারি, বারি, 
রাতি, রাধি, অহি, কপি, যষ্টি, মুনি, চণ্ড, অরাঁল, রুপণ, কমল, 
বিকট, বিশাল, বিসম্কট, ভরুজ, ধবজ, চন্দ্রভাগ, কল্যাণ, উদার, 
পুরাণ, অহন্, ক্রোড়, নখ, খুর, শিখা, বাল, শফ, গুদ, ভগ, 
গল-ও রাগ। (পাণিনি ) 


'শেরশাহী, তারিথ-ই-মুবারক শাহী, তারিখ-ই-খ| জহান্‌ লোদী, তারিখ- 
ই-সলাতিন্‌-ই-অ।ফগান। প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাস গ্রন্থে প্রষ্টব্য। 
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* সুলতান বহেলাদের বিস্তৃত ইতিহান তারিথ-ই দাউর্দী, তারিখ-ই- 


বাইলহোঙ্গল 


বহ্বনশিত্ব (ক্লী) ১ বহ্বাশিনো ভাবঃ ত্ব। বহুভোজনকারীর 
কার্য বা ভাব, অধিক ভোজন । 
বহ্বাশিন্‌ ( ব্রি) বহু অশ্রাতীতি বহু-অশ-ণিনি। বহুভোজনশীল । 
“বহ্বাশী স্বর্সত্তষ্টঃ স্ুনিদ্রঃ শীপ্রচেতনঃ। 
প্রভৃভক্তশ্চ শূরম্চ জ্ঞাতব্যাঃ ঘট গুনো! গুণাঃ॥” চাণক্য ৬৯ ) 
( পুং) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। (ভারত ১।১১৭১৯ ) 
বহ্বাশ্চর্ধ্য (তরি) বহ-আশ্য্ধ্যযুক্ত | 
বৃহবীশ্বর ( ক্লী ) নর্মমদাতটহ্থ একটা পৰিত্র শৈরক্ষেত্র। 
বহব্‌চ [স্ী) ১ খার্থেন। বজ্ত্য খচো যন্মিন। (ক্লী)২ স্ুত্ত। 
(পুং) বহ্ব্যখচোইহধ্যেতব্য। যেন। ৩ খণ্েদজ্ঞ ত্রাঙ্গণ। 
“যত্রেন ভোজয়েৎ শ্রীছ্ধে বহ্ব্চং বেদপারগম্‌ ॥৮€ মন্থু ৩1১৪৫ ) 
কাহারও কাহারও মতে “বহ্ব্চ” অকারাস্ত পাঠও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
বহ্বৃচী (্ত্রী) বহুব্চন্ত পরী, বহ্ব্‌চ-ডীপ্‌। খঞ্থেদবেভ্তার স্ত্রী। 
(জটাধর ) বন্য ধচোহধ্যেতব্যা যয়া। অধ্বযুঠনামাধ্যেত্রী স্ত্রী 
সীদিগের স্বাধ্যায় ও অধ্যয়ন যদিও নিষিদ্ধ, তথাপি পূর্ববকল্পে 
সত্রীদিগের স্বাধ্যায়াধ্যয়নে অধিকার ছিল। 
“পরাকল্পেষু নারীণাং মৌগ্জীবন্ধনমিষ্যতে। 
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥” (যম) 
বা (দেশজ ) প্রশংসা, বিস্ময় ও উল্লাসস্চক শব । 
বাই (দেশজ, বায়ুশব্দের অপভ্রংশ ) ১ বাযু। ২ নর্তকীবিশেষ । 
৩ থেয়াল। 
বাইচ ( দেশজ) নৌকার বাঁচখেলা । 
। বাইচ (দেশজ) দাড়ী। 
বাইন্‌ (দেশজ )১ মতস্তবিশেষ। ২ বাদকবিশেষ, যাহারা খোল, 
তবলা! প্রভৃতি বাজায় । ৩ গুড় জ্বাল দরবার উন্থুন। ৪ মাছুর- 
বুনিবার সুত্র। 
বাঁইনচাল (দেশজ ) নৌকার তলদেশ ছিদ্র হইয়া! যাওয়া । 
বাইনাচ (দেশজ ) বাইদিগের নৃত্য । 
বাঁইমার ( দেশজ ) অলসতা, আলম্ত । 
বাইয়। (দেশজ ) বারুপ্রকৃতিক। 
বাঁইল (দেশজ ) ১ বেল্‌দো, কলা ও নারিকেল বৃক্ষের শাখা। 


২ একখানি কপাট । ৩ নৌকার দিক্পরিবর্তন [ 
বাইলহোঙ্গল, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর বেলগাম জেলার অন্ত- 


গত একটী প্রাচীন নগর। বিস্তৃত ময়দানের মধ্যস্থলে এই 
নগর অবস্থিত। সম্পর্গাও ও প্রসাদগড় নিকটে থাকায় এই- 
স্থান একটী বাণিজ্যকেন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। এখানে নীল, 
রেশম প্রভৃতি মূল্যবান্‌ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এখানকার 
ব্সবেবর নামক এচীন লিঙ্গায়ত-মন্দির দেখিবার জিনিস ॥ 


বাইবেল 


[ ৭১৬ ] 


বাইবেল 


মন্দিরের গঠন দেখিলে অন্ধুমাঁন হয় যে, এক সময়ে উহাতে 
জিনমৃন্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরগাত্রে রউ-সর্দারগণের উৎকীর্ণ 
ুষ্টায় দ্বাদশ শতাবের ছুইখানি কনাড়ী ভায়ায় লিখিত 
শিলাফলক পাঁওয়! যায় । তন্মধ্যে ১ম খানিতে ৭৩ পংক্তি ও 
২য় ফলকে ৫১ পংক্তি আছে। গপ্রথমখানি অস্পষ্ট, দ্বিতীয় 
খানি রষ্টরাজ কার্তবীর্য্যের রাজত্বের ( ১১৪৩-১১৬৪ খুঃ অঃ) 
শেষ বর্ষে উৎকীর্ণ হয় ।১ 
বাইবেল, খুষ্টানদিগের প্রধান ধর্মপুস্তক। ঈশ্বর -অভিব্যক্ত 
ধর্মততবনমূহের মূল-বাক্যাবলী গ্রথিত করিয় খুষ্টধর্মীবলন্বিগণ 
যে পবিভ্র ধর্শগ্রন্থের মত প্রতিপালন করিয়া থাকেন, খুষ্টায় 
চতুর্থ শতাকে মহাত্মা! খুসোষ্টম (00759036083) সেই পুথি- 
কেই “ৰাইবেল” আখ্যা প্রদান করেন। ভাষা ও অন্তনিহিত 
বিষয়ের বিতিন্লতা লক্ষ্য করিয়। এই গ্রন্থথানি ছুইভাগে বিভক্ত 
করা হুইয়াছে। পুরাকাহিনীর এ্রতিহাসিকতা পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া তাহার! প্রথমাদ্ধকে পূর্ববভাগ (01 19808076901) 
এবং পরাদ্ধকে উন্তর-ভাগ (তত 15508969$) নাম দাঁন 
করেন। পূর্বখণ্ডের এ্রতিহাসিক ঘটনাসমূহের সহিত উত্তর- 
থণ্ডের ঘটনানিচয় বিশেষরূপে সংযুক্ত। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ী 
থুষ্টানগণ উক্ত উভয় গ্রন্থের সংযোজক ঘটনাবলিকে এপো- 
ক্রিফা (419০০:5709 ) বা অপ্রামাণিক বলিয়৷ অগ্রাহ্য করেন। 
ইহা ৰে ঈশ্বরপ্রোক্ত, তৎসন্বন্ধে তাহারা বিশেষ সন্দিহান । 
এক্ষণে আমরাও যে বাইবেল পুস্তক দেখিতে পাই,তাহা “ওল্ড, 
ও ণনিউ টেষ্টামেন্ট,-সন্বলিত । এই ব্ব€ম ['9508099% বিভাগে 
পূর্বখণ্ডের লিপিগুলিকে ধর্শান্ত্র বা 8০71700£9 বলিয়! 
উল্লেখ কর হইয়াছে । ১৮০ খুষ্টাব্দে ঈশ্বর-সমাঁচার-বিষয়ক 
ধর্মগ্রন্থকেই [০1৮ 9০:1007৩ বলিত। ইরেণিয়ান্‌ (1790- 
285৪ ) এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পূর্ব্ব ও উত্তরও একত্র লইয়া 
[,০:০১৪১০০069০ নাম দির! যান। পূর্বথণ্ডের গ্রীক নাম 
519420%0, 0001612০ হইতে মহাত্মা পল ৭7079 010 1'950- 
৪১৩১৮ নামকরণ ক্রেনং । বর্তমান মুদ্রিত বাইবেল গ্রন্থের পুর্ব 
থণ্ডে (019 19808.) ৩৯ খানি গ্রন্থবিভাগ আছেও। অতি 
প্রাচীন সময়ে উহার কতকাংশ হিক্র এবং কতকাংশ কাল্দীয় 


(১) 100190 400থ8875, ৮০1, 1.0. 115, 

(২) 00 17, 14, 

(৩) জেনেনিস্‌্, এক্সোডান্‌, লেভিটিকাস্‌, নান্বার্স, ডিউটারোনমি, 
জোনুয়া, জাজেস্‌, বুথ, ১ম সামুএল, ২য় লামুএল, ১ম কিংস্‌, ২য় কিংস্‌, 
১ম ক্রনিকৃল্‌, ২য় ক্রনিক্ল্‌, এজরা) নেহেমিয়া, ইস্ার, জব, সাঁমস্‌, 
প্রোভাবস্‌, ইক্রিজিয়াষ্টিস্‌, সঙ্গ. অফ্‌ সলোমন, ইসায়া, জেরেমিয়!, ল্যামে- 
প্েসনদ্‌, এজিকাএল, দানিএল, 'হেসিয়া॥ জোএল, আমোস্‌, ওবাদিয়া, 


ভাষায় রচিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্ধে 
ঘটিত হিক্র-কালদীয় সাহিত্যের অনেক ঘটনাও জন্নি- 
বেশিত হইয়াছে । | 

পৃর্বথণ্ডের ইতিহাস, পরমার্থতত্ব, ভবিষ্যদ্বাণী ও কাব্যাংশেনর 
পর উত্তরখণ্ডের ঈশ্বর-সমাচার (9০3791), দেব ও মন্ুষ্যের 
সংমিশ্রণ, যীশুধুষ্টের অলৌকিক লীলা! ও মৃত্যু এবং খুষ্টপ্রেরিত 
দূত (40030195 )-গণের ভক্তি, দেবান্ুরক্তি প্রভৃতি একত্র 
গ্রথিত।  গ্িহুদীদিগের পূর্বথণ্ডের বিভাগ বর্তমান প্রণালী। 
হইতে অনেক স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা আপনাদের বর্ণমালান্থ- 
সারে ইহাকে ২২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । স্থৃতি (],2%), 
ঈশ্বরবাক্য এবং ঈশ্বরমহিমাকীর্তনস্চক গান (7%21987815) 
এই তিনটা পর পর লিপিবদ্ধ আছে৷ পাঁচটা পরিচ্ছেদ (3০০1) 
লইয়া! মুসার (মোজেসের ) স্থৃতি ১ জন্গুয়া, জাজেস্‌, সামুএঞল, 
কিংস্‌, ইসায়া, জেরিমিয়। ও এজিকাএল প্রভৃতি ঈশ্বর নিয়োজিত 
ধ্মোপদেষ্টার ধর্্তত্ব এবং সাম্স্‌, প্রোভার্বস্‌, ইক্রিজিয়ার্টিস্‌, 
জব, সলোমনের গীত, রুথ, ল্যামেন্টেসন্, এস্থার, দানিএল, 
এজ রা, নেহেমিয়। প্রভৃতিতে ঈশ্বরের প্রেম, ভজন! ও সত্ত্ব 
গীতাকারে কীন্তিত হইয়াছে । অপর গ্রন্থগুলির সন্নিবেশ 
লইরা যিহুদী ও খুষ্টানদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় । 

যিহ্দীদিগের অবরোধের পূর্বে এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। মোজেসের উপদেশ বাক্য হইতে জান! যাঁয় যে, 
এই ধর্মগ্রন্থ জলপ্লাবনকালীন পবিত্র জাহাজের পার্খে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল। জেরুসালেমের মন্দির নির্মিত হইলে পর রাজা: 
সলোমন এই গ্রন্থগুলিকে তথায় রাখিতে অনুমতি দেন । 
পরবর্তী ঈশ্বর প্রণোদিত ব্যক্তিগণ যাহাতে সাধারণের উপকারার্থ 
ভবিষ্যতে" এ খানেই গ্রন্থ রক্ষা করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা 
করেন, কিন্তু নেবুকাড্নেজার ( নব ১০০1)৪0109228:) কর্তৃক 
জেরুসালেম-ধ্বংসের পর এ পবিত্র গ্রন্থের হস্তলিপি নষ্ট হইয়া! 
যায়। ইতিপূর্ক যিুদিগণ ইহার গ্রতিলিপি বাবিলন নগরে 
লওয়ায় উহা! ধ্বংস হইতে রক্ষ। পায়। তাহাদের অবরোধের 
সময় দানিএল (1)%0161 ) জেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ 
করিয়াছেন। অবরোধ মুক্ত হইয়। তাহার! ইস্রাএলের 
প্রতি ঈশ্বরপ্রোক্ত মৌজেস.-গাথা৷ পুনরুদ্ধারের জন্ত এজরাকে 
অনুরোধ করেন। এজ্র! বহু পরিশ্রমে এই পবিত্র বাক্যাবলীর 
একখানি যথাসম্ভব প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া যান। রফিহুদ্দিগণ 
উহার পাঠশুদ্ধি রক্ষা করিতে বিশেষ যত্রবান্‌ ছিলেন। জোসে- 
কাস্‌ (৭০59100৪ ) লিখিয়াছেন যে, তীহার সময় হইতে 


জোনা, মিকা, নাহুমূ। হুবকুক, জেফানিয়া, হগগৈ, জাকারিরা। -ও 


মালাচি। ী ও 


পি 


বাইবেল 


ও ৫মে আমেনিয়ানদিগের সেপ্ট যনাজিণ্ট অবলম্বনে পূর্ব্ব ও উত্তর | 


আর্তজরক্ষেসেব ( 4১7/৪ষণাত৯ ) বাঁজ্যকাঁল পর্য্যস্ত কেহই 
এই পবিত্র গ্রন্থ-কলেবরে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। 

খুষ্টীয় ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দের মধ্যে য়িহদীদিগের “তালমুদ 
(19 81700) নামক ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। উহাতে 
বিভিন্ন বাইবেল পুথির শব্দবিষ্ঠাস ও. পঠিবিপর্ধ্য় উদ্ধৃত 
হইয়াছে। এ তালমুদ্ধ সমাপ্ত হইলে টিবেরিয়ার মসোরাইটগণ 
(1%৯০1০০৪ 01111067198) বহু পরিশ্রম স্বীকার ক্রিয়া 


 প্রন্থশুদ্ধি বজীয় রাখিতে কৃতসংকল্প হন ।১ 


হিক্র ধর্্শীস্ত্রের সামারিটান্‌ পেণ্টাটুক* (890791620 
19700809801) ) ও সেপ্ট,য়াজিন্ট (১০919০92176) নামক 
্রন্থাংশের গ্রীক অন্ুবাঁদই সর্ধপ্রাচীন। এখন যে সমস্ত 
সামারিটান পেণ্টাটুক দেখিতে পাঁওয়! যার, তাহা প্রাচীন 
হিক্র সামারিটান গ্রন্থের নকল মাত্র। ওরিগেন রাজার রাঁজ- 
ত্বের পূর্বে সামারিয়াবাসিগণ এই গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছিল। 
৭০ জন ধার্মিক মহাপুরুষ গ্রীক অন্ুবাঁদ সম্পন্ন করেন বলিয়া 
উহার সেপ্ট,য়াজিন্ট নাম হয়।৩ আকুইলা, থিওডোসিয়ান ও 
সিমাকাঁস নামধেয় তিনটা গ্রীক অনুবাদ খুষ্টীয় ২য় শতাব্দে 
রচিত হইয়া ওরিগেনের হেক্সাপ্রায় রক্ষিত হইয়াছিল। তৎপরে 
খুষ্টীয় ১ম শতাব্দে সিরীয়ক, ৩য় শতাবে কোষ্টিক, ৪র্থে ইথিওপিক 


(১) বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। 
কেহ কেহ বলেন, পাঠশুদ্ধির দ্বার৷ তাহারা গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া- 
ছেন, কিন্ত অপরে বলেন ঘে এতদ্ৰীর! গ্রন্থের পবিত্রতা নষ্ট কর৷ হইয়াছে; 
কারণ ইহাতে আর পূর্ধ্বপুরুষগণের মুখনিংস্থত পবিত্র শব নাই। 
কিন্ত সাধারণেই এতদ্বিষয়ে তাহাদের সদ্বিবেচনা ও পরিশ্রম-সাঁফল্য 
স্বীকার করিয়। থাকেন । দি 

* প্রথম পঞ্চপুন্তিক! মোজেসকৃত প্রাচীন ধর্ধনীতি। 

(২) এই গ্রন্থের মৌলিকতা৷ অনেকে স্বীকার করেন ন। 

(৩) কেহ কেহ বলেন, এই গ্রন্থ যি্দীদিগের সান্হেন্দ্িম মহাসভীয় 
** জন সভ্যের অনুমোদিত হইয়াছিল। অন্য উপাখ্যান হইতে জান। 


খায় যে, আলেকসান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে সংরক্ষার জন্য টলেমী ফিলাডেল- 


ফান্‌ একখানি স্মৃতি-গ্রন্থের জন্য জেরুসাঁলেমের সর্বপ্রধান পুরোহিত 
এলিয়াজারকে লিখিয়! পাঠান। তদনুসারে তিনি ছ্াদশটী জাতি হইতে 
৬ জন করিয়া ৭২ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনুবাদার্থ পাঠাইয়া দেন। 
যাহাই হউক, সেপ্ট,য়াজিপ্ট গ্রন্থ যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা 
লিখিত হইয়াছিল, তাহীর বিশেষ প্রমাণ পাঁওয়| যায়। পেন্টাটুক্‌ ৷ 
্রন্থও এরূপ টলেমী লেগান ব। তৎপুত্র কিলাডেল্ফাঁসের রাজত্বকালে | 
লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যীশু খৃষ্টের জীবিতকালে | 
দেপ্ট,য়াজি্ট গ্রন্থ য়িহদীদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, তৎপ্রমাণ 
উত্তরধণ্ডের স্থানবিশেষে লিপিবদ্ধ আছে। পরে থুষ্টানগণ এ গ্রন্থা- 
লোচনাস্র গুবৃত্ত হইলে তাহার। উহা পরিত্যাগ করে। 
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১৮৩ 


বাইবেল 


থণ্ড বাইবেল রচিত হয় । এতডিন্ন খুষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্ধে 
ইতালীয় ও ৪র্থ শতাব্দে উল্ফিলাসের গথিক অনুবাদের অসম্পূর্ণ 
পুথি পাওয়া গিয়াছে । 

পূর্বে যে সমুদায় গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, তাহা মূল 
হিক্রপৃস্তকের অংশবিশেষের অনুবাদ মাত্র । প্রকৃত সংগ্রহী- 
কারে গ্রথিত এই পুস্তকের যে একখানি লিপি মুরা- 
টোরিন্িগের ধর্দশাস্ত্র মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা৷ ১৭৭ খুষ্টাবে 
লিখিত হয়। ইহার প্রথম ও শেষ ভাগ পাওয়া! যায় নাই। 
যাহা! পুথিতে আছে, তাহা হইতে জান! যাঁয় যে, পবিভ্রাত্ম। মার্কের 
স্থুলমাচার হইতে এই গ্রন্থের উদ্বোধন হইয়াছে । কিন্তু মধ্যে 
মধ্যে কতক ছাড় আছে। সিরীয়দিগের পেশিটে! (179 
চ691016০) গ্রন্থথাঁনি অবিকল অন্ুবাদ্দিত হইয়াছে । তথাচ 
উহাতে কোন কেনি অংশ বাদ পড়িয়! গিয়াছে । 

ইউসিবিয়াস্‌ ( 10১৪))10৪ ) উত্তরখণ্ডের যে পুথি পাইয়া- 
ছিলেন, ভাহাই এক্ষণে সাধারণের আগ্রহের জিনিস হইয়াঁছে। 
তিনি এই গ্রস্থকে ছুই অংশে বিভক্ত করিয়া যান অর্থাৎ 
একঅংশে স্বীকৃত ব! প্রামাণ্য বিষয় গুলিকে €(4০170%/190৩ণ 
7০০19 ) সন্নিবেশিত করেন এবং অপরাংশে অগ্রামাণিক বা 
মতভেদযুক্ত গ্রন্থাংশগুলিকে স্থান দিয়াছেন। প্রথমশ্রেণীর মধ্যে 
তিনি কেবল সুসমাচার (99১])91 ), আদর্শ পুকুষগণের ক্রিয়া 
বলী (4০0৪ 01 0019 4.0980165) ও পল, জন ও পিটার 
প্রভৃতি মহাপুরুষের পত্রাদ্দির উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মধ্যে তিনি কতকগুলিকে সাধারণের অনুমোদিত এবং 
কতকগুলিকে কৃত্রিম ব! প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করেন।১ 

প্রোটেষ্টাণ্টদ্িগের গৃহীত বাইবেল পুস্তকের বর্তমান অংশ- 
সমাবেশ খুষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে মার্টিন লুখার কর্তৃক সম্পাদিত 
হইয়াছিল। পূর্বথপ্ডের “পেণ্টাটুক্‌ নামক প্রথম পঞ্চ পত্রিকায় 
স্্টিপ্রকরণ, আব্রাহাম প্রবন্তিত বশ্বরিক বিধি, আব্রাহাম 
বংশধরগণের ইজিপ্র-গমন, ঈশ্বরাদেশে তাহাদের তদ্দেশত্যাগ, 
সিনিয়া দেশীয় বনভ্রমণ, কানান-জয় ও তথার বাসস্থাপন, 
এবং তদ্দেশবাসিগণের ধর্মকম্্ে জীবনাতিপাতের জন্য মোজেসের 
বিধি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে । জন্ত্য়া ও জাজেদ নামক 
্ন্থদ্বয়ে ইআীএলবংশের রাজ্যস্থাপনের পূর্বে য়িহুদীদিগের 
ইতিহাস বণিত আছে। ইহার পর রুথের উপাথ্যান এবং 
তত্প্রসঙ্গে ডেভিডের ইতিহাস-বর্ণন। পরবর্তী সাফুএল নাঁমক 


(১) জেমস, জুডে, পিটারের ২য় এবং জনের ২য় ও ৩য় পত্র 


অনুমোদিত এবং রাখাল গলের ক্রিয়া! এবং পিটার ও জনের শেষ ধর্মকথ। 
অপ্রামীণিক বলিয়া! গণ্য। 


(২) এলিম ও নিনাই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান। 


কাশি 


বাইবেল 


পুস্তিকাদ্ধয়ে সাধু সামুএল, রাজা সল ও ডেভিডের বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
রাজবিধি, রাজ্যস্থাপন ও নানা ধর্মকথা ; কিংস ও ক্রনিকল্স্‌ 
পুস্তিকা চতুষ্ট়ে ইস্রাএল ও জুডার রাজ্যবিবরণ, সলোমনের 
রাজ্যারোহণ, যিহুদীদিগের অবরোধ, আসিরীয় ও বাবিলোনীয় 
আক্রমণ, ও গিহুদীগণের ইতস্ততঃ গমন লিখিত আছে । ইহার 
পরবন্তী এজরা ও নেহেমিয়! নামক পুস্তিকাদয়ে মিহ্দীদিগের 
অবরোধমুক্তি এবং জেরুসালেম নগরে পুনরায় রাঁজপাঁট 
স্থাপন, ইস্থারে ফ্রিহুদীদিগের অবরোধ প্রসঙ্গ, জব১ মাঁমক 
পুস্তকে কেবল ধর্মপ্রসঙ্গ, অতঃপর সাম্স্‌ ব৷ গীতিগ্রস্থ। এই 
শেষ গ্রন্থে ডেভিড্‌ হইতে য়িহুদীদিগের অবরোধ সময়ে সংগৃহীত 
প্রার্থনা ভজন প্রভৃতি গীতিসমূহ আছে, জেরুসাঁলেমের মন্দিরে 
এই সকল স্তোত্র উচ্চারিত হইতং। 

প্রভার্ব” নামক পুস্তিকায় সলোমনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশস্ত্র- 
গুলি লিপিবদ্ধ। ইক্রিভিয়াষ্টিসে জগতের অসারত্ব এবং সলোমনের 
গীতিমালায় বিশ্বাসিগণের প্রতি খুষ্টের প্রেম, ধন্মসহায়ে জীবাত্মার 
পরমাত্মায় সম্মিলন প্রভৃতি বিষয় অশ্লীলরূপকে বর্ণিত হইয়াছে ! 
তৎপরে ইসায়া, জেরিমিয়া, এজিকাএল, দানিএল, হোঁসিয়া, 
জোএল, আমোস্, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা, নাহুম্‌, হবকুক, 
জেফানিয়া, হগগৈ, জকারিয়া ও মালাচি প্রভৃতি ধর্ধবীরগণের 
পুস্তিকায় ধর্মতত্ব, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, মুষ্তিপূজার প্রতিষেধ, 
ও ইদৌম, নিনিভে প্রভৃতি বিধ্বস্ত নগরের উল্লেখ আছে। 

উত্তরথণ্ডের* প্রথমেই খুষ্টধর্মঘোষক (70%50891186) মেথুঃ 
মার্ক, লুক ও জন্-লিখিত পুস্তকে খুষ্টের মহিম! কীর্তিত হইয়াছে । 
খুষ্টের দূতগণের কাধ্যাবলীতে (4005 0£ 909 81)086199 ) 
যিুদী ও জেপ্টাইলগণের মধ্যে খুষ্ট-মহিমা! প্রচার, বীশুকেই 
ৃষ্টরূপে কথন ও খৃষ্টবিশ্বাসী ধর্মসম্প্রদায় প্রভৃতি স্থাপন, প্রসঙ্গ 


(১) এই গ্রস্থ বহু প্রাচীন ও মোজেস্‌ লিখিত বলিয়। সাধারণের 
বশ্বাস। 

(২) এই অংশে ধর্শের উচ্ছাস, ঈশ্বর-বিযোজিত আত্মার কাত- 
রোক্তি, আত্মগ্নানি, ভগবৎমিলন-প্রত্যাশায় পরম আনন্দ, ইশ্বরবাকা, 
সছপদেশ, বাবিলনে কাতর য়িহদীদিগের ক্রন্দন, মন্দির সম্মুখে আর্ক 
দেখিয়া পুরোহিতগণের আনন্দধ্বনি প্রভৃতি করুণ-রসাত্মক বিষয় বর্ণিত 
আছে । ৃ 

* মেথুং মাক, লুক। জন, দি একট.ন্‌, রোমান, ১ম করিস্থিয়ান, 
২য় করিস্থিয়ান্, গালাটিয়!, ইফেসিয়া, ফিলিপিয়াস্‌, কোলোনিয়ান, ১ম 
খেসেলোনিয়ান, ২য় থেসালোনিয়ান্‌, ১ম টিমোথী, ২য় টিমোথী, টাইটস্‌, 
ফিলেমোন, হিক্র প্রভৃতির প্রতি পলের পত্র, পিটারের ১ম ও ২য় পাত্র, 
জেমসের ১ খানি পত্র, জনের ১ম, ২য় ও ৩য় পত্র এবং কুডের পত্র সাধা- 
ধরণের হিতার্থ প্রচারিত হয়। সর্বশেষ সেন্ট জন দি ডিভাইনের প্রত্যা- 
দেশ (7০%৪186109 ) প্রকাঁশিত হইয়াছিল। 


1 ৭১৮ ] 


বাইবেল 


দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর পলের ১৪, জেম্সের ১, 
পিটারের ২, জুডের ১ ধন্মপ্রচারিণী পত্রিকা এবং জনের 
প্রত্যাদেশ সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ । 

ৃষ্টানদিগের বাইবেল নামক অংশ কোন্‌ সময়ে কোন্‌, 
ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই 
প্রত্বতত্বানুসন্ধিৎস্থ হিক্র পণ্ডিতগণ এবং শব্দবিদগণ শবশান্ত্রে 
সামগ্রস্তর দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার একটী 
পুর্ববাপর ইতিহাঁস প্রদত্ত হইল। পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের পূর্ব 
থণ্ডে হিক্রভাষার তিনটা উন্নতিস্তর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
মোজেসের সময়ে যেরূপ ভাষায় গিহুদীগণ কথা কহিত, সেই 
হিক্র-ভাষায় পেপ্টাটুক্‌-বিভাগ ও জন্গুয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ হিক্রভাষা একটু মাঙ্জিত হইলে জাজেস্‌, 
সামুএল, কিংস, এনিক্ল্স্‌ সামস্‌, প্রভার্ব্‌ ও ইসায়া, হেসিরা, 
জোঁএ, আমস, ওবাদিয়া, জোনা, মিকা নাহুম, হবন্ুক প্রভৃতির 
গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তৎপরে অবরোধের সময় হিক্রর মধ্যে বাবি- 
লোনীয় রচনাপদ্ধতি সংমিশ্রিত হইলে ইস্থকার, এজরা ও নেহেমিয়া 
প্রভৃতি গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। দাঁনিএল ও এজপ্রার কত- 
কাংশ কাল্দী বা অরমিয়ান্‌ ভাষায় লিখিত। উত্তরথণ্ড 
(179 [বওল্ম 1'65081791)) হেলেনিষ্টিক গ্রীক ভাষায় রচিত 
হয়। গ্রীক ওপনিবেশিক রিহুদীগণ এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভ ক্রিয়া তৎসাময়িক গ্রন্থে নিজ নিজ ভাষার রচনা 'ও তদ্দেশ- 
বাসী জাতির কথিত শব্দমালাও প্রক্ষিপ্ত করে। এইরূপে 
ংশোধিত গ্রীকভাষ! হিক্র-গ্রীক নামে কথিত হয়। সাধু যীশু- 
খুষ্টের পালেস্তিন অবস্থানকালে এই মিশ্রভাষ| তথায় প্রচলিত 
থাঁকে এবং তৎকালে এই ভাষায় উত্তরখণ্ড লিপিবদ্ধ হয়। হিক্রু 
বাইবেল পুস্তকের সর্ব প্রথম মুদ্রণকার্ধ্য ১৪৮৮ খুষ্টাব্দে সোনসিনে! 
(8০১০:৭০ ) কর্তৃক সম্পাদিত হয়। কম্প,টেন্সিয়ান পোলি- 
গ্লটের জন্য কাড়িনাল জিমেনিসের (087৭0%] সু$0১459) ব্যয়ে 
বাইবেলগ্রন্থের উত্তরথগ্ড মুদ্রিত হয়। উহার মুদ্রণকাধ্য ১৫০২ 
খৃষ্টাব্ধে আরব্ধ হইয়া ১৫১৪ খুষ্টান্বে সমাপ্ত হয় ; কিন্তু ১৫২২. 
খৃষ্টাব্ব পধ্যস্ত উহা৷ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। 
ইহার মধ্যে ইরাস্মাস্‌ (00155০)৭) নামা জনৈক ব্যক্তি ১৫১৬ 
ুষ্টাব্ধে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ১৭০৭ 
খষ্টা্দে ডাঃ জন মিল কর্তৃক যে বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, 
তাহাতে ত্রিশটা বিভিন্ন পাঠের উল্লেখ আছে । ১৮৩০ ও ১৮৩৬ 
খৃষ্টাব্দে স্কোল্জ. (09০)1০15) যে ুইথওড মুদ্রিত বাইবেল প্রকাশ 
করেন, তাহাতে ৬৭৪ খানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
তিনি ৩৩১ খানি গ্রন্থের পাঠ স্বরং মিলাইয়া প্রক্কত পাঠ থাধ্য 
করিয়াছিলেন। রিষ্ক ( 30০) ), লক্‌্মান (148087930 ) 


বাউরি 


প্রভৃতি জন্মণ পঙ্ডিতের সটাক গ্রন্থ খুষ্টান-সমাজের আদরের 
সামগ্রী। ইংলগ্ডেও নানা সময়ে নানাপ্রকার বাইবেল মুদ্রিত 
হইয়াছিল। এই পুস্তকের মুদ্রণে একমাত্র রাজারই অধিকার 
আছে। অন্য কেহ যদি এই অনুমোদিত পাঠ ছাপাইতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে বাইবেল বোর্ডের অনুমতি লইতে হয়। 
খুষ্টধন্ম ও ততপ্রবর্তক বাইবেল শাস্ত্র নানাস্থানে বিলি করিবাঁর 
জন্য পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে ৭০টা বাইবেল সোসাইটা স্থাপিত 
হইয়াছে। প্রায় ২৪৩টা বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইয়াছে। কোথাও একটা ভাষার ছুই তিন প্রকার অনুবাদ 
দেখা যায়। 

বাইশ (দেশজ ) ১ দ্বাবিংশতি। ২ কুঠারের ন্তায় ছুতারের 
কর্তনাস্ত্রবিশেষ। ৩ বিশ্য়প্রকাশক শব্দ । 

বাইশ। (দেশজ) দ্বাবিংশ সংখ্যা । 

বাইশী (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 

বাউ (দেশজ ) ১ বাহু। ২ অলঙ্কারবিশেষ। 

বাউটা (দেশজ ) মণিবন্ধের গহনাবিশেষ। আজকাল এই 
গহনা বিশেষ" প্রচলিত নহে। পুর্বে ইহার খুব আদর ছিল। 

বাউনিয়। ( দেশজ ) বামন। 

বাউনী (দেশজ ) পৌবসংক্রান্তির পূর্বদিনে যোষিংদিগের 
কৃত্যবিশেষ । 

বাউর। (দেশজ ) বাতুল। 

বাউার, পশ্চিম বঙ্গবাসী নিকষ্টজাতি। কৃষিকাধ্য, মুৎপাত্রনির্মাণ 
ও পান্ধী-বহন ইহাদের প্রধান ব্যবসা১। আক্কৃতিগ্ত সাদৃশ্ঠ 
দেখিয়া! ইহাদের জাতিবিভাগ নিরূপণ করিতে গিয়! মানব- 
তত্ববিদ্‌ ইহাদিগকে পার্বতীয় জাতির অন্তভূক্ত করিয়াছেন । 

ইহাদের মধ্যে ৯টী বিভিন্ন থাক আছে। যথা-_১ মল্ল- 

ভূমিয়া, ২ শিকারিয়া ও গোবরিয়া, ৩ পঞ্চকোটি, ৪ মালা 
বা" মুলো, ৫ ধুলিয়া বা ধুলো, ৬ মলুয়া বা যালুয়া, ৭ ঝণটিয়া 
বা ঝেটিয়া, ৮ কাঠুরিয়া, ৯ পাখুরিয়া। ভিন্ন স্থানে বাস বা 
_ জাতীয় ব্যবসাহেতু ইহাদের মধ্যে বর্তমানকালে একটু স্বতন্ত্রতা 
ঘটয়াছে; কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের কোন গোলমাল 
নাই । “মামেরা” "চাচেরা” সম্পর্ক বাদ দিয়! তাহার! সগোত্রেও 


(১) এই জাতির নীচত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়| দেবতার 
ভোগ হরণ করিয়াছিল বলিয়৷ তাহারা এইরূপ নীচধোনি প্রাপ্ত হুই- 
স্বাছে। অনেকে বলে, তাহার! বাহকখধির বংশধর।॥ কোন বিবাহ- 
যাত্রায় তাহার! পান্ষী বেচিয়া! মদ্যপান এবং আপনাদের গুরুকে 
জবমানন1 করায় তৎকর্তৃক অভিশপ্ত হুইয়। এই দশ! পাইয়াছে। অপর 
কেহ ভূইয়া ব| শুহরদিগের মত রিকৃমুনিকে আপনাদের পূর্বপুরুষ 
ৰলিয়! থাকে । 
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বাউরি 


বিবাহ করিয়া থাকে । এততিন্ন একবংশের মধ্যে পুরুষের 
সাতপুরুষ ও. কন্তার তিনপুরুষ বাদ দিয়াও বিবাহ চলে 
ইহাদের মূর্খতানিবন্ধন বংশপরম্পরা ধার্য না থাকায় 
কখন কখন উক্ত নিষেধসত্বেও বিবাহাদি হইতে দেখ! যাঁয়। 
পিতামাতার সাষর্থ্যান্গসারে বালক বা বুবা উপযুক্ত পাত্রীর 
সহিত বিবাহিত হয়। পুরুষের ভরণপোষণের ক্ষমতা থাকি- 
লেই সে ইচ্ছান্ুসারে ছুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে পারে। 
বিবাহের কোন মন্ত্রত্ত্ব নাই । বরকর্তা কন্তাকর্তীকে নগদ ১০ 
পাঁচশিকা ও উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে' একটা ভোজ দিতে পারি- 
লেই বিবাহকাধ্য সিদ্ধ হয়। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে; 
কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিধবা স্বামীর কনিষ্ঠকে বরণ করিতে 
বাধ্য। বিবাহবন্ধনচ্ছেদন করিতে হইলে বিবাহকালীন স্বামিদত্ত- 
লৌহ অস্ধুরীয়ক প্রত্যর্পণ করিতে হয়। স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের 
দোষ দেখাইয়া পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্ত 
সত্ীলোক পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ হয়। কোথাও কোথাও 
ইহাদের বিবাহে হিন্দুদিগের অনেকটা অনুকরণ দেখা যায়। 
পূর্বাঞ্চলে মালাবদলও হইয়া থাকে। 

অসভ্যজাতীয়ের স্তায় ইহার! বক, কুকুর প্রভৃতিকে ভক্তি 
করে। জীবিত কুকুর মন্তুষ্যের উপকারী বলিয়া পূজনীয ; 
কিন্তু মৃত কুকুর ইহাদের নিকট অস্পৃশ্ত । বক বা কুকুর 
মারিলে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। যদি কোন পুক্ষরি- 
ণীতে একটা কুকুর ডুবিয়া মরে, তাহা হইলে এ অপবিত্র জল 
পুন্র্ষাদ্বার! বিধৌত ন| হইলে কেহ স্পর্শ করে না। ইহার! 
গবাদি পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। 

পৃর্বাঞ্চলবাদী বাউরিগণ আপনাদিগকে শান্ত হিন্দু 
বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাউরিগণের পুজা- 
পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিলে অনুমান হয় যে, ইহাদের ধর্শের 
সহিত হিন্দুমতের পার্থক্য আছে। মনসা, ভাছ, মানসিংহ, বড় 
পাহাড়ী, ধর্ধ্রাজ ও কুদ্রসিনী ইহাদের পুজ্যদেবতা। মনসা 
ও ভাছু বাগ্দীগণের উপান্ত দেবত1। বাউরিরা এই দুই দেবের 
পুজাপদ্ধতি বাগ্দীদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে । হিন্দুদিগের 
মধ্যেও এই মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। পৃজ্যপদার্থ এক 
হইলেও উভয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা এই দেবদেবীর 
সমক্ষে ছাগ, শুকর, মূরগী প্রভৃতি বলি দেয়। পুজার পর বাউরি- 
পুরোহিতগণ মুরগী এবং শূক্রাদির মুণ্ড পায়। পশ্চিম বঙ্গের 
বাউরিগণ দেবপুজায় ব্রাহ্মণ পুজারি পায় নাই। তথায় 
ইহাদের স্বজাতিনধ্যস্থ লাবা বা দেঘরিয়া পূজকগণ যাজকতা 
করিয়! থাকে। 

পূর্ববঙ্গে নিয়শ্রেণীর বর্ণ ব্রাহ্মণেরাই বাউরিদিগের দেবপুজা 
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করে। ইহারা কালী, বিশ্বকর্মা প্রভৃতির পূজাও করিয়া থাকে। 
এখানকার বাউরিগণ শবদেহ দাহ করে; কিন্ত বাঁকুড়া 


জেলার বাউরিগণ মৃতদেহের মস্তক উপরে ও মুখ নিয়ে রাখিয়া 
পুতিয়া ফেলে । মৃত্যুর পর একাদশদিনে প্রেতকৃত্য সম্পনন 
হয়। এ সময় মুতের নিকট আত্মীয় মস্তক মুগ্ডন করিয়া থাকে । 

হলাঁকর্ষণ ও পান্ধীবহন ব্যতীত ইহারা এখন অন্ঠান্ত 
কাধ্যে মনোবোগী হইয়াছে । গৃহাদি নির্মাণে, ও নীল প্রস্তত 
কার্যে ইহারা বিশেষ পটু । বীকুড়া, মানভূম প্রভৃতি স্থানে 
ইহারা চৌকীদারী কাধ্য করিয়া অনেক সম্পন্তি লাভ করিয়াছে । 
এখনও  ঘাটবাঁল, সাদিয়াল, দিগবার, তাবিদাঁর ও চাকরাণ 
চৌকীদার প্রভৃতি কাঁধ্যে বাউর্রিদিগকে নিধুক্ত দেখা যায়। 
বাউল, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ১। স্বয়ং মহাগ্রভুকেই ইহারা! 
আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়! পরিচয় দেয় । কিন্তু বাস্তবিক 
: কোন্‌ ব্যক্তি এই সাল্প্রদায়িক মতের স্ষষ্টি করিয়া যান, তাহ! 
নিশ্চয় বল! স্ুকঠিন। ইহারা আপনাদের সাঁধনপ্রণালী কাহা- 
রও নিকট প্রকাশ করে না এবং বলিয়া থাকে-_ 

“আপন ভজন কথ, না কহিবে যথা তথা, 
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান” । 

ইহাদের বিশ্বাস, কাহারও নিকট নিজ সাম্প্রদায়িক মত ব! 
ভজনপ্রণালী প্রকাশ করিলে প্রত্যবায় আছে। 

ইহার! বলেন, পরমদেবতা শ্রীরাধাকুষ্ণ যুগলরূপে মানবহদয়ে 
বিরাজিত আছেন ; সুতরাং নরদেহ ত্যাগ করিয়! অন্তস্থানে 
তাহার অন্বেষণে আবশ্তক নাই $-_ 

“কারে বলবো কে কর্বে ব!. প্রত্যয় । 

আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময় ॥৮ 

শুদ্ধ প্র পরম দেবতা কেন, অখিলব্রন্গাণ্ডের নিখিল 
পদার্থমাত্রই মনুষ্যখরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হেতু 
তাহাদের মত দেহতত্ব বলিয়াও প্রসিদ্ধ। প্যাহা আছে ভাগ্ডে 
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।” এই কথার সার্থকতা সম্পাদনের জন্য 
তাহার! ব্যাখ্যা করেন যে, চক্র, স্ুষ্য, অগ্নি ব্রহ্মা, বিঝু ও 
মহেশ্বর এবং গোলোঁক, বৈকু ও বুন্দাবনধাঁম সকলই দেহমধ্যে 
বর্তমান আছে। 


চা 


(১) বাতুলের ন্য।য় এই অন্প্রদায়ের লোকের! ছিন্ন বন্তরথ সংযোজিত 
করিয়। পরিধান করিয়। থাকে । বর্তমানে আমর! সখের বা পেশাদারী 
যে বাউল সম্প্রদায় দেখিতে পাঁই, তাহ! ইহাদের অনুকরণে গঠিত । ভজন- 
শীতকালে নৃতা ও বেশতৃষ| নিরীক্ষণ করিলে ইহাদিগকে বাতুল বলিয়াই 
_ অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ বাতুল হইতেই ইহাদের “বাউল” নাম হইরাছে। 
হিন্দিভীষায় বাতুলকে বউরা বলে । বাউল শব্দ বাঁতুলের প্রাকৃতরূপ ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। 'লে(পোহনা দ্যবু্র্গ।দি তৃতীয়ে!।* ( সংক্ষিপ্তমার ) 
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মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠান 
এই সম্প্রদায়ের মুখ্যসাধন। প্ররুতি পুরুষের পরস্পর প্রেমে- 
তেই এর প্রেম পর্যাপ্ত হয়। অতএব প্ররুতিসাঁধনই ইহাদের 
সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহারা এ প্রকৃতি লইয়া 
বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাঁধনাতেই আজীবন প্রবৃত্ত 
থাকে। এ সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ ব্যাপার । অন্টের জানি- 


বার উপায় নাই, জানিলেও তাহা! লেখনীয় নহে । কামরিপু, 


উপভোগের প্রকরণবিশেষ দ্বারা কালের শান্তিসাধনপূর্বক 
চরমে পরমপবিভ্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার 
উদ্দেশ্ত। ইহাদের মত এই যে, যখন এ প্রেম পরিপক্ক হয়, 
তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নিতান্ত আত্মবিস্থৃত ও বাস্ৃজ্ঞান শূন্য 
হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল বাধারুষ্চের লীলামাত্র অনুর 
করিতে সমর্থ হয়। 

“তখন আপনি পুরুষ কি প্ররুতি, 

নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি, 

অটৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই ।৮০ 

এ প্রকৃতি সাধনের অন্তর্গত “ারিচন্দ্রতেদ” নামে একটা 
ক্রিয়া আছে। লোকে এ ক্রিয়াকে অতিষাত্র বীভৎস ব্যাপার 
মনে করিতে পারেন; কিন্তু বাঁউলসম্প্রদায়ীরা উহা! পরম: 
পবিত্র পুরুষার্থ সাধন বলিয়া! বিশ্বাস করেন । ত্ীহারা৷ বলেন, 
লোকে প্র চারিটী চন্দ্রকে ( অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গত শোণিত, 
শুক্র, মল ও মৃত্র এই পদার্থ চতুষ্টক্) পিতার ওরস ও মাতার গর্ভ 
হইতে, প্রাপ্ত -হওয়া যায় । ক্থুতরাং এ পদার্থচতুষ্টয়কে পরি- 
ত্যাগ না করিয়া বরং পুনরায় শরীরমধ্যে গ্রহণ করা কর্তব্য ! 
ঘ্বণাপ্রবৃত্তি পরাভবের জন্য ইহাদের মধ্যে অন্ঠান্ত লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। এই সম্প্রদায়ের লোকের! নরবধ করেনা সত্য» 
কিন্ত নরদেহ পাইলে তন্মাংস ভোজন করিয়। থাঁকে এবং শবের 
বস্ত্র সংগ্রহপূর্বক পরিধানপ্রথীও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত 
দেখ! যায়। 
যদি ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম 

করিয়া থাকে, তথাপি লোকসমাজে ভয়ে ভয়ে রা কিছু 
লোঁকাঁচার অবলম্বন করিয়া চলে। 

“লোক মধ্যে লোকাচার। 

সব্গুরুর মধ্যে একাকার ॥” 


(২) স্ত্রীলোক । কোন কোন বাউল সম্প্রদায় এমতের পক্ষপাতী নহেন । 
(৩) কিন্তু এই উদ্দেশ্য কতদূর সম্ভবপর, তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। “ন জাতু কামঃ কানানামুপভে।গেন শাম্যতি । | 
হবিষা কৃষণবর্স্েৰ ভূষ এবাতিবর্ধতে ॥” ( মহাভারত ) 


সা; টা 
০ ০০০" বারন 
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এই বচনানুসারে তাহারা লোক দেখাইবার জন্য তিলক ও 
মাল! ধারণ করে এবং এ মালার মধ্যে স্কাটক, প্রবাল, পদ্মবীজ, 
রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অপরাপর বস্তও বিনিবেশিত করিয়া রাখে। 
ইহারা ডোর, কৌগীন ও বহিব্বান ধারণ করে। খেন্কা, 
পিরাণ বা আল্খাল্লা গায়ে দিয়া এবং ঝুলি, লাঠি ও ফিস্তি* 
সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার বহিগ্গত হয়। ইহারা ক্ষৌরী হয় না, বরং 
 শ্মত্র কেশাদি রাখিয়া দেয় এবং মন্তকের কেশ উন্নত করিয়া 
একটা ঝুটী বাঁধিয়া রাখে। পরম্পরে সাক্ষাৎ হইলে দণ্ডব 
প্রণাম করে। 

ইহাদের মতে বিগ্রহ-সেবা বা উপবাসাদি আবশ্তুক 
নহে। কোন কোন আখড়াধারী বাউল বিগ্রহ স্থাপন করিরা 
থাকে বটে; কিন্তু সেটা বাউল মতানুসারে হুষ্য ও নিন্দনীয়। 
কেহ কেহ কর্তীভজাদিগের ন্যায় রোগীদিগকে ওষধ দান করে 
এবং হরিভাল পারদভম্ম প্রভৃতি অপূর্ব ওঁষধ আছে বলিয়া 
বড়াই করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা উপাধিও পাইয়া 
থাকে । ফলতঃ বাউল ও ক্ষ্যাপা একই অর্থবোধক। 

ব্রজউপাসনাতত্ব, নায়িকাঁসিদ্ধি, রাগময়ীকণা! ও তোষিণী 
প্রভৃতি ইহাদের কএকখানি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে 11 উহাতে 
এই মতের বিশেষ বৃত্তান্ত গ্রকটিত হইয়াছে । 

ইহাদের ধশ্মসংগীতের মধ্যে দেহতত্ব ও প্ররুতিসাধন- 


সংক্রান্ত সঙ্গীতে অনেক নিগুঢ়ভাব সাঙ্কেতিক শবে সন্নিবেশিত 


হইক্সাছে, এজন্য সহজে তাহার অর্থবোধ হয় না। বাহা বুঝা 


যায়, তাহা প্রকাঁশ করিতে গেলে নিতাত্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। ৷ 


নিম্নে ছএকটা গান উদ্ধৃত করা গেল। 
১। সহজমান্ধুষ আলেকলতা | 
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খু'ঁজলে পাবি কোথা। 
আলেকের প্রেমের কোলে, 
পেতেছে বাকানলে, ত্রিবেণীর জল উজন-চলে 
বহিছে সর্বদা । 
আপনি চলে নলের পথে, সে নল নারে চিন্তে, 
জগতে করে চিন্তে, চিন্তামণি চিন্তাদাতা। 
আলেক ছুনিয়ার বীজে, আলেকে সাঁই বিরাজে, 
আলেকে খবর নিচ্চে, আলেকে কয় কথা। 
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে জগৎ মেতেছে, 
আলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তার আছে পাত । 
আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদ! ভাসে 


* একরাপ দীর্ধাকার নারিকেলম[ল|। দরিয়ার নারিকেল নামে 
প্রসিদ্ধ । সম্ভবতঃ যবন্ধীপ প্রভৃতি স্থানে পাওয়। যায়। 
1 গ্রস্থগুলি বাঙ্গালাভাষায় লাখিত। 


[. ৭২১ - 


বাওতি পিগু 


বাউলে তোর লাগলো! দিশে, যেতে নারবি সেথা । 
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিন্বি কেমন কোরে, 
যে দিন ধরবে তোরে মুগ্ডর দিয়ে ছিচবে মাথা। 
২। দেল দরিয়া খবর কররে মন।. 
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন, 
কোথায় রে তোর গুরুর আসন। 
যদি পদ্ম! পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি, 
মথ্স্ধাবাদ কর্রে অন্বেষণ। 
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আটা, 
সাতার দে যায় রসিক যে জন। 
৩। হুলো বিষম রাগের করণ করা। 
জেনে যোগমাহাত্ম্য রূপের তত্ব, জানে কেবল রসিক যার|। 
ফণিমুখে হস্ত দিয়ে, বসে আছ নির্ভয় হয়ে, 
করি অমুতপান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জীয়ন্তে মরা । 
রূপেতে রূপ নেহার করি, আছে রাগ দর্পণ ধরি, 
হুতাশনকে শীতল করি, অনলে রেখেছে পারা । 
গৌসাই গুরুটাদে বলে, ডুবে থাক মন সিন্ধুলে, 
কিন্ত সে জল পরশ হলে, শুকৃনোয় ডুবাবি-ভরা | 
বাউলী (দেশজ ) কুস্তকারদিগের ব্যবহৃত সীঁড়াশী সদৃশ যন" 
বিশেষ। অগ্নি হইতে পোড়ান পাত্রারি ইহা দ্বারা তোলা হয়। 
বাও (দেশজ ) ১ বাযু। ২ বাগী। 
বাওআত্তর (দেশজ ) দ্বিসপ্ততি, ৭২। 
বাওআম (দেশজ ) দ্বিপাশৎ, ৫২। 
বাওটা ( দেশজ ) দ্রুতগামী । 
বাওড় (দেশজ ) বাতাবর্ত, মজা নদীর কতকাংশ। 
মভিয়! গিয়া অল্প জল থাকে, তাহাকে মা কহে। 
বাউড়ী (দেশজ ) কেন্তরু। 
বাওতি পিগু, পঞ্জাব শ্রদেশের অন্তর্গত একটা স্থান। নাগ- 
পন্মত অতিক্রম করিয়া ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ে.আসিলে দুইটী 
পর্বতের মধ্যবন্তী কন্দরের অনতিদূরে অবস্থিত একটা প্রাচীন 
নগর। নগরটা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখানে ও 
নিকটবন্তী বন্দরদেশে অশোকন্ত,প প্রভৃতি অসংখ্য বৌদ্ধকীন্তি 
দেখিতে পাওয়া যায়। পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই স্থান 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বাওতি নালার তীরে প্রাচীন 
ংসরাশির উপর এই গ্রাম স্থাপিত। হশন্‌ আবাল হইতে 
হরিপুর ( হাজারা জেলা ) যাইবার পথে এই স্থান নয়নগোচর 
হয়। হসন্‌ আব্দাল ও বাঁওতিপিণ্ডের মধ্যবত্তী লক্গরকোট 
ব৷ শ্রীকোট নামক স্থান বহু প্রাচীন। প্রবাদ, শীকোটহুর্গ 
রসালুর চিরশক্র রাজা শিরকপ কর্তৃক অধিকৃত ছিল। 


চি 


যে নদ্দী 
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বাক! 
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বাকিপুর 
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বাওনি, বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। ভূ- 
পরিমাণ ১২৭ বর্গমাইল । বুন্দেলথণ্ডের অন্তর্গত এই রাজ্যটী 
মুসলমানের অধিকৃত। এখানকার সার্দীর নবাব গাজীউদ্দীন্‌ খা 
নিজামবংশীয়। ইহার ৪০ জন অশ্বারোহী, ৩০* পর্দাতি ও 
৩টা কামান আছে। পেশবার নিকট হইতে তিনি যে ৫২টা 
গ্রাম পাইয়াছিলেন, ইংরাজ গবর্মেন্ট তাহা স্বীকার.করিয়াছেন। 
তীয় বংশধরগণ এখনও সেই সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া 
আসিতেছেন। কোদনের গ্রামে তীহাদের রাজপাট অবস্থিত । 

বাওলি, উঃ পঃ প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 

বাওয়। € দেশজ ) বায়ু শবজ । 

বাওয়াঁলী (দেশজ ) ১ কাঠুরিয়া বিশেষ । ২ চালুনী। 

বা (দেশজ ) বাম। 

বাইত ( দেশজ ) বমন। 

বাইতি ( দেশজ) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহার! দরমা, মাছুর 
প্রভৃতি বুনিয়৷ জীবিকা নির্বাহ করে । 

বাঁউ (দেশজ ) পাদতল হইতে উর্ধবিভ্ৃত হস্তাঙ্কুলির শীর্যদেশ 
পত্যন্ত পরিমাণ বিশেষ । 

বাঁক (দেশজ ) ১ জলের পরিমীণবিশেষ ৷ নদীর প্রবাহ-পরি- 
বর্তন স্থান। ২ ভারবহনের নিমিত্ত বংশ। ৩ পাদালঙ্কার 
বিশেষ। ৪ শিঙ্গার সাক বাগ্যযন্ত্রবিশেষ | 

বীক (দেশজ )১ বক্র। ২ কুটিল। 

বাকা বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ । 
ভূপরিমান ১১৮৫ বর্গমাইল । উমরপুর, বাকা ও কাঠুরিয়া 
প্রভৃতি থান ইহার অন্তর্গত। এখানকার অধিবাসিগণ উপ- 
দেবতার পূজা করে। ২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগ্রর ও 
বিচারসদর | অক্ষাণ ২৪০৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৬৫৮৫ পৃঃ । 
চন্দনা নর্দীতীরে অবস্থিত। এখানে এবং উপবিভাগের সর্বব- 
স্থানেই দোবে-ভৈরৌ। নামক ব্রহ্মদৈত্যের পূজা হয়। ভাগল- 
পুরবাসীদিগের বিশ্বাস, এই সকল ভূক্তযোনি কুপিত হুইলে 
সাধারণের অনঙ্গল ঘটিয়া৷ থাকে । তন্নিবারণের জন্য তাহারা 
উপদেবতাকে নানা উপহার প্রদান করে। দোঁবে ভৈরৌ 
একজন উত্তরপশ্চিমভারতবাঁসী জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তিনি বীরম। নামক ক্ষেভৌরী রাজার আশ্রয্বে মুঙ্গেরের 


ভৈরৌকে বৈদ্বনাথের পর পুজ! দেয়। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার 
পূজায় জীববলি দেওয়! হয় না। 

বাঁকাখাল, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদীর এক্‌টা 
থাল। রূপনারায়ণের মোহানা হইতে হল্দী নদী পর্যন্ত 
বিস্তৃত। এখানে জোয়ার-ভাটা খেলে। জল অধিক থাকায় 
সকল সময় নৌকাদি গমনাগমনের সুবিধা আছে । 

বাঁকাপুর, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার ন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ভৃপরিমাণ ৩৪৩ বর্গমাইল । 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 

বাঁকি, উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটা সামস্ত-রাজ্য। এক্ষণে 
উহা! ইংরাজ-গবমেন্টের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১১৬ বর্গ- 
মাইল। ইহার উত্তরে মহনিদী, পুর্বে কটক জেলা, দৃক্ষিণে 
পুরী ও পশ্চিমে খগ্ডপাড়া রাজ্য । ১৮০* হইতে ১৮৪০ খুষ্টাব্ৰ 
পর্যন্ত এইস্থান হিন্দু-সামন্তরাজের হস্তে ছিল। তিনি ইংরাজ- 
গবর্মেন্টকে বাৎসরিক ৪৪৩০ টাকা কর দিতেন। শেষোক্ত 
বৎসরে তিনি হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া চিরনির্রবাসিত হন এবং 
তাহার রাজ্য গবমেন্ট অধিকার করেন। ইংরাজরাজের 
অধীনে থাকায় এই স্থানের অনেক শ্রীবুদ্ধি সাধিত হইয়াছে |... 

বীকিপুর, বাঙ্গালার পাটনা জেলার অন্তর্গত প্রধান নগর। 
এখাঁনে পাটনা জেলার বিচার-সদর ৷ অক্ষা ২৫৭৩৬ ৪০ 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৫০ ১০৫০ পৃঃ। প্রাচীন পাটনা রাজ- 
ধানীর পশ্চিম উপকগে অবস্থিত থাকায় এবং যুরোগীয়গণের 
বাসস্থান মনোনীত হওয়ায় এইস্থান বিশেষ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হই- 
যাছে। প্রাচীন গঙ্গানদীর খাতের উপর রাজকীয় অন্রালিকা 
ও যুরোগীয়গণের আবাসবাটা নির্মিত আছে। এই নগরের 
মিঠাপুর নামক বিভীগে ইষ্ট ইগ্ডিয়া ও পাটনা-গয়া-রেলপথের 
স্টেশন আছে। বাঁকিপুর হইতে প্রাচীন পাটন। রাজধানীতে 
যাতায়াতের স্থবিধার জন্যও সেখানে আর একটা ষ্টেশন হই-. 
য়াছে। এখান হইতে অদ্ধক্রোশ দূরে “গোলা” নামক স্থান। 
এখানকার গোলঘর দেখিবার জিনিস । বর্ষাকালে গঙ্গার খাত 
পুরিয়া ষ্টেসনের নিকট পর্যন্ত জল আইসে ; কিন্তু অন্য সময়ে 
চড়া জাগিয়া উঠে এবং জল ১ মাইল দূরে অরিরা যায়। 
কলিকাতা হইতে এই স্থান ৩৩৮ মাইল । [ পটিনা দেখ ।] 


নিকটবর্তী দ্রিনগরে আসিয়! বাস করেন। রাজার উৎগীড়নে বাঁকিপুর, বারাকপুরের উত্তর পল্তার নিকটবর্তী একটা প্রাচীন 


তিনি আত্মহত্যা করিলে, ত্রহ্মরক্তে তদ্রাজ্য নষ্ট হয়। রাজা 
তাহার ব্রক্মকোপাঁনল হইতে নিস্তার পাইলেন না। দেও- 
ঘরে থাকিলেও টৈগ্নাথ বা পার্বতী দেবী রাজাকে রক্ষ। 
করিতে পারেন ন*ই। শেষে তিনপাহাঁড়ের উপরে রাজদেহ 
পাথর চাপনে নিশ্পেষিত হয়। ভাগলপুরবাঁপীরা দোবে 


গ্রাম। হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত॥ এখানে অষ্টেগড কোম্পা- 
নির (03900 0০7015) বাণিজ্যের আভ্ডা ছিল। অস্ট্রিয়া- 
রাজ পূর্বভারতীয় বাণিজ্যের অংশ লইবার প্রত্যাশায় ১৭২২- 
২৩ খুষ্টার্দে এই বনিক্দমিতি সংগঠন করেন। ইহার কর্ম- 
চারিগণ প্রায়ই ইংরাজ ও. ওলন্মাজ বণিকৃদলে কাধ্য করিত। 


বাকুড়। 


জন্মণ-সম্রাটের ভারত-বাণিজ্য লু্ঠনের এই মহৎ উদ্াম শীঘ্বই 
অবসাদপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দ্ল ভারতে আসিয়! মান্দ্রা- 
জের কোভেলঙ্গ নগরে ও বাঙ্গীলায় বাঁকিপুরে কুঠী স্থাপন 
করে। 
বণিকৃসম্প্রদায় বিচলিত হয়। ১৭২৭ খুষ্টাব্ধে ভিয়েনা রাজদর- 
বারের আদেশে এই দলের ব্যবসাকাধ্য স্থগিত থাকে এবং 
ক্রমে অন্তান্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সমুদ্রপথের বাণিজ্যপ্রভাৰে 
ইহাদের বাণিজ্যোগ্ধম খর্ব হইয়া পড়ে। ১৭৮৪ খুষ্টাবে 
ইংরাজ, ওলন্দাজ ও জন্রণগণ একযোগে মুসলমান ফৌজনারের 
বিরুদ্ধে অজ্ত্রধারণ করেন। মুসলমান সৈশ্য বাকিপুর অবরোধ 
করিলে অষ্টেগ্ড কোম্পানির এজেণ্ট গোলার আঘাতে আহত হন 
এবং এখান হইতে জর্মণ-বণিক্সম্প্রদায়ের বাণিজ্যের আশা 
সমূলে উৎপাটিত হয়। অবশিষ্ট জন্মণ-কর্মচারিগণ এ স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া যুরোপে পলায়ন করেন । তাহার! মান্দ্রাজক্ষেত্রে 
১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত কার্ধ্য করিয়াও দেনদার হইয়া পড়েন, 
অবশেষে ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে এ সম্প্রদায় হতাশ্বীস হইয়া তাহাদের 
বাণিজ্যপাট উঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়। 

বাকী €পারসী ) ১ বাক নামক শূর্ধবাদক। ২ অবশেষ। 
বীকুড়া, বাঙ্গালার বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটা জেল!। 


অক্ষাণ ২২ ৪০ হইতে ২৩ ৩৭ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৬১ ৩৮ 


হইতে ৮৭ ৪৭পৃঃ। উহার উত্তর ও পুর্বে দামোদর নদী, 
দক্ষিণে মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে মানভুম জেলা । ভূপরিমাণ 
২৬২১ বর্গমাইল । 

ইহার পূর্বাংশ প্রায়ই সমতল । যতই উত্তর ও পশ্চি- 
মাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই গণ্ডশৈল ও জঙ্গলভূমি 
ন্য়নপথে পতিত হইতে থাকে । এই বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট উচ্চ। স্ুৃশুনিয়া নামক পাহাড় ১৪৪২ 
ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ের শিখরদেশে রাজা চক্র বন্মদেবের 
একখানি শিলালিপি পাওয়! গিয়াছে । দামোদর ও দলকিশোর 
বা দ্বারকেশ্বর এখানকার প্রধান নদী । বর্ষাখতুতে ইহাদের 
কলেবর বদ্ধিত হয়। এ সময় পর্বতগাত্রবিধীত জলরাশি 
হঠাৎ বন্যার স্তায় আসিয়! বহুস্থান ভাসাইয়া দেয়। এই বন্যার 
আগমন কাল না বুঝিতে পারিয়া কতশত লোক ভাসিয়া 
গিয়াছে । এই বন্া গঙ্গার বাণ হইতে স্বতন্ত্র । এখানে ইহাঁকে 
ভুর্পা বাণ বলে। বিধুঃপুর নগরের সন্নিকটে পূর্বতন রাজগণের 
অক্ষর়কীগ্ডিসমূহ বিরাজিত আছে । 

পূর্বে এই স্থান বর্দমান চাক্লার অন্তভূক্ত ছিল। ১৭৬০ 
ুষ্টান্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংরাজ গবর্মেন্ট উহার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত 
হুন। ইংরাঁজগণ বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পরও বীকুড়া 


জন্মণগণের অভ্যুদ্য়ে ইংরাজ, ফরাসী ও গওলন্দাজ 


[ ৭২৩ ] 


বাকুড়ি 


(তৎকালে বিষ্ণুপুর জমিদারী নামে খ্যাত ছিল) বীরভূম 
জেলার অন্ততূক্ত থাকে। ১৮০৫ হইতে ১৮৩ পর্য্যন্ত বিষ্পুর 
জঙ্গলমহলের মধ্যগত হয় । 

বিষুপুর রাজবংশের ইতিহাস লইয়া এই জেলার বিস্তৃত 
ইতিহাস গঠিত। খুষ্টীয় ১১শ শতাবেে এই স্থান বিশেষ প্রভাৰ" 
শালী হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদ, নাট্যশালা, অশ্ব ও হস্তিশালা, 
সেনাঁবারিক, অস্ত্রাগার, ধনাগার, দেবমন্দির ও পুষ্করিণী প্রতৃ- 
তিতে নগর অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে 
এখানকার হিন্দুরাজগণ কখনও শক্রভাবে মুসলমান নবাবগণের 
গ্রতিকূলাচরণ করিতেন, কখন বা মিত্রভাবে তাহাদিগের 
সাহায্য করিতেন। ইহারা কখন মুশিদাবাদের রাজ- 
দরবারে উপস্থিত হইতেন না। প্রতিনিধিরূপে কোন কর্মচারী 
রাজদরবারে হাজির থাঁকিত। খুষ্ীয় ১৮শ শতাবঝে এই 
রাজবংশের অবনতি হয়। মরাঠা দন্্যুদিগের আক্রমণ, 
মুসলমান নবাবগণের অযথা, করসংগ্রহ এবং ১৭৭৭ খুষ্টাব্ধের 
মহা ছুভিক্ষে বিষ্ণুপুর জনহীন হইয়! পড়ে। বিষুঃপুর- 
রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অরণ্যে পরিণত হয়। এইরূপে 
ধন্হীন হওয়ায় রাজা নিজ মদনমোহন দেবমৃত্তি কলিকাতাবাসী 
গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিতে বাধ্য হন। পরে 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেঝোদ্ধার-মানসে নিজ মন্ত্রীকে কলিকাতায় 
পাঠায় দেন। গোকুল মিত্র টাকা লইয়াও দেবমুর্তি প্রত্যর্পণ 
করিতে চাহিলেন না। রাজ! দেবমুত্তি পুনঃগ্রাপ্তির জন্য কলি- 
কাতা স্প্রিমকোর্টে নালিশ রুজু করিলেন। তিনি দেবমুস্ত 
ফিরিয়া পাইলেন। [বিস্তৃত বিবরণ বিষুৎপুর শব্দে দেখ । ] 

ইংরাজের শাসনাধীনে আদিলেও এখানকার ছুর্গীতি অপ- 
নোদিত হয় নাই। মহারাষ্ীয় ও মুসলমানগণের অযথা কর- 
সংগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাঁইলেও এবং প্রজার কষ্ট বিদূরিত 
হইলেও ১৭৭০ খুষ্টান্দের ছুশ্ডিক্ষের ক্ষতি হইতে এই রাজসংসার 
আর পূর্বতসমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। বিষুপুরের 

ংসাবশিষ্ট দুর্গ মধ্যে একটা প্রাচীন কামান আছে। উহা 
১২।০ ফিটু লম্বা। প্রবাদ এইরূপ, প্র কামান দেবতা কর্তৃক 
রাজাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। 

উত্ত জেলার মধ্যে অগ্ডাল, ছাঁতিনা, গঞ্জাজলঘাটা, বর্জোরা, 
রাজগ্রাম, কোতলপুর প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্যস্থান। গালা 
(লা) ও তদর এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এততিন্ 
এখানে নীল প্রভৃতি 'অপরাপর দ্রব্যের চাষ ও ব্যবসা আছে। 

২ উত্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বিষুঃপুর 
নগর এই জেলার প্রাচীন রাজধানী! [ বিষুপুর দেখ । ] 


বাকুড়ি, চম্পারণ্যের অত্তর্গভ একটা প্রাচীন স্থান। ক্রহ্মথণ৪২।৮৭) 


বাশগাও [০8২৪1] ...» বারা 


১৮ 


বাকোমুণ্তী, উড়িষ্যার বোদ রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিশৃঙ্গ | ২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা নগর এবং তন্নামক তহ্‌- 
২০৮০ ফিটু উচ্চ। অক্ষাণ ২০* ৪২ ২৪+উ: এবং দ্রাঘি* | সীলের বিচার-সদর। প্রতিবৎসর আশ্বিন ও কান্তিক মাসে 
৮৪০ ২০১৮ পুঃ | ৃ এখানে একটা মেলা হয়। ও 

বাঁচা (দেশজ ) রক্ষা কর। ৩ উক্ত জেলায় ভূমিহারদিগের প্রতিটিত একটী নগর । 

বাঝা (দেশজ ) বন্ধ্যা স্্ীলোক। ৷ বাশগ্গাও, বাঙ্গালার পুণিয়া জেলার অন্তগত একটী নগর । 

বাট (দেশজ )১ গোস্তন। ২ অস্ত্রাদি ধরিবার মুষ্টি, ইহা কাষ্ঠাদি বাঁশগাড়ী (দেশজ ) বেদখলি তূম্যাদি অধিকারের পর বংশ 
দ্বারা নির্মিত হয়। ৩ বিভাগ । ৷ দ্বারা সীমানিদ্রেশ। 


বাঁটখার। (পারসী ) ওজন পরিমাপক ২2 ইহা লৌহাদি বাঁশগাড়ীকরণ ( দেশজ ) বংশদ্বারা অধিকার-চিহ্স্থাপন। 
দ্বারা নির্মিত হয়। | বাশলোই, ভাগীরথী নদীর একটা শাখা । সীাওতাল পরগণা' 
বাঁটা (দেশজ )৯ পেষণ করা । ২ বিভাগ করা। ৩ তাম্বুলা-। হইতে উখিত হইয়া! বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া 
ধার। ৪ টাকার বাটা। প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ের লভ্যাংশ । | প্রবাহিত হইয়া! জঙ্গীপুরের অপর পাবে গঙ্গানদীতে মিলিত 


বাটুল (দেশজ )১ বর্তুল। ২ বেটে। হইয়াছে । | 
বাঁটুলিয়া (দেশজ ) ভারুই পক্ষী। ঝাশী, রাজপুতনার উদয়পুরের অন্তত বাদী সামস্তরাজ্যের রাজ- : 
বাঁড়া (দেশজ ) ১ বন্ধিত হওরা। ২ লিঙ্গ ধানী। এখানে রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান আছে। | 
বাঁড়িয়া ( দেশজ ) বাটিয়া দেওয়া, পরিবেশন করা । [২ উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল ॥ 
বাদর (দেশজ ) বানর । ভূ-পরিমাণ ৬০৯ বর্গমাইল। নেপাল-নীমাস্তে রাণ্ডি নদীতীরে 
বাদী (পারসী )১ কৃতদাসী। ২ পরিছদবিশেষ। | অবস্থিত। ্‌ 

বাদীপোত। (দেশজ) খোল করিবার উপযুক্ত এক কাপড়ের ধান। ৩ উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
বাঁধ (দেশজ ) বন্ধন। ভেড়ীর বাধ। নগর এবং বাঁশী তহসীলের সদর । নদীর অপর পারে নর্কথা 
বাধনী ( দেশজ ) বন্ধনী, বন্ধনার্থ রজাদি। নামক গ্রামে এখানকার রাজা বাস করেন। পূর্ব বাণী নগ- 
বাঁধ] (দেশজ ) ১ বন্ধন করা । ২ বন্ধক দেওয়া ও বন্ধক রাঁখা |; . রেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল । পূর্বতন রাজহুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
বাঁধাবীধি (দেশজ ) আটা আটি। এখনও বিদ্যমান আছে। এই নগর হইতে কতকগুলি রাস্তা! 
বাঁধান (দেশজ ) বন্ধন করান। নেপাল, বস্তি, ডুমারিয়াগঞ্জ, বস্কলা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে। 
বাধারিবেত ( দেশজ ) বেত্রবিশেষ। পূর্ধ্বে এই সকল স্থানে শস্যাদির প্রভূত বাণিজ্য হইত) কিন্ত 
বাধাল ( দেশজ ) বীধ। এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। | 
বাধালওনিয়া € দেশজ ) বন্ধকগৃহীতা। বাশদা, গুজরাত প্রদেশের রাত এজেক্সীর অন্তর্গত এক 
বাঁধি (দেশজ ) বন্ধন করা। | সামন্তরাজ্য । অক্ষাণ ২০০ ৪২ হইতে ২০০ :৫৬ উঃ এবং 
বাধুনি (দেশজ ) বন্ধনী, শৃঙ্খলা, যথা “কথার বাঁধুনি”। দ্রাঘি” ৭৩ ১৮ হইতে ৭” ৩৪ পুঃ। ভূ-পরিমাণ ৩৮৪ বর্গ- 
বায় (দেশজ ) বাম, বামদিকে। মাইল। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পর্বত ও জঙ্গলময়। 
বাশ (দেশজ) বংশবৃক্ষ। স্থানে স্থানে সমতল ক্ষেত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। ধান্য, ছোলা ও 
বাশই (দেশজ ) ক্বিকর্থে ব্যবন্বত মই, বাশের সি'ড়ী। কলাই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে কার্পাস-নির্িত 


বাঁশখালী, চাটগা জেলার অন্তর্ঠত একটা প্রধান বাঁণিজ্যস্থান। | ফিতা, মাছুর, পাঁথা, পশমী কার্পেট বা বন্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রন্তত 


অক্ষা” ২২০ ৫০+১৫+উঃ এবং দাধি” ৯১০ ৩১ “পুঃ। এখানে | হইয়। থাকে। 

চাউলের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানে বাশখালী নামে এখানকার সর্দীরগণ রাজপুতবংশীয়। ইহারা হিন্দু এবং 
একটা থাল আছে। সমুদ্র উপকূলে সঙ্কু নদীর মোহনা পর্যন্ত; সোলাফ্কি নামক রাজপুতবংশ-সম্ভৃত বলিয়া পরিচয় দেয় 
বিস্তৃত যে বাধ দেখা বায়, তাহাও বাঁশখালী নামে পরিচিত। বাশদা নগরের সমীপন্থ ছুর্ভেদ্য প্রাচীর, দুর্গ ও বহুশত দেব- 


বাশগগীও, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা | মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ইহার পুর্ববসমুদ্ধির পরিচায়ক ।: মুসল- 
উপবিভাগ। র্রাপ্তি ও বর্ঘর! নদীদয়ের মধ্যে অবস্থিত। | মান অধিকারের পর্ব্বে ইহাদের রাজ্যসীমা সমুদ্রোপকূল পরাস্ত 
ভূ-পরিমাণ ৬১৬ বর্ণমাইল। বিস্তৃত ছিল।  মুনলমানদিগের অভ্যুদ্য়ে ইহার! বিতাড়িত 


টি ৩ পন 


বাশফৌড় 


হইয়া জঙ্গল-গ্রদেশ আশ্রয় করে। মহারাট্রগণ প্রকৃতরূপে 
ইহাদের নিকট কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ১৮০২ খুষ্টাব্ে 
বসইসদ্ধির পর পেশবা এই স্থানের ক্রসংগ্রহ-ভার ইংরাঁজের 
উপর সমর্পণ করেন। 

ইংরাজাধিকার হইতে এখানকার সর্দারগণ রাজা উপাধি 
ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তীহার সেনী-সংখ্যা ১৫০ জন 
এবং ১৪টা কামান আছে । প্রজাগণের বিচারভার তাহারই 
উপর ন্যস্ত আছে। কাহাকেও ফাঁসি দিতে হইলে তীহাকে 
ইংরাজরাজের পলিটিকাঁল এজেন্টের মত লইতে হয়। ইংরাঁজ- 
রাজের নিকট তিনি সম্মানস্চক ৯টী তোপ পাইয়া থাকেন। 
জোষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। ১৮৭৬ খুষ্টাঝে 
বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে, শিশু-পুত্রের অভিভাবক হইয়া ভার- 
প্রাপ্ত জনৈক ইংরাজকর্মচারী রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। 
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাহাকে রাজসিংহাঁসনে বসান হয়। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষ ২০০ ৪৭৩০ উঃ 
এবং দ্রাঘি* ৭৩” ২৮ পৃঃ। রাজান্গ্রহে এখানে বালক ও 
বালিক1-বিদ্যালয়, ওষধালয় প্রভৃতি প্রতিঠিত হইয়াছে। 

৩ মেদিনীপুরের একটা পরগণ! ও তদস্তর্গত প্রধান গ্রাম। 
বাঁশদিহ1, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বালিয়! জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ । ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাস্ড়া! ও বালিয়! তহসীলের কত- 
কাংশ লইয়া ইহার সংগঠন হয়। ঘর্থরা-নদীর দক্ষিণকৃলে 
অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৩৭৪ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের 


মধ্য দিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আোতস্ষিনী প্রবাহিত হইয়া : 


ঘর্থরায় পতিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বর্ষা-খতুতে ইহার 
অধিকাংশ স্থান ঘর্ঘরার বন্যায় ভাসিয়] যায় | 

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং এ তহসীলের বিচার- 
সদর । অক্ষাণ ২৫০ ৫২ ৩৮৮ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৪০ ১৫ 
৩০পুঃ ] 
বাঁশপাতি, মস্তবিশেষ । এই মণ সুস্বাছ। 
ব(শফৌড়, উঃ পঃ প্রদেশবাসী নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ডোম 
নামক নীচ জাতির একটা শাখা মাত্র । বাঁশ ফীড়াই বা! ঘরামির 
কাধ্যই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা বলিয়! ইহার! এই নামে পরিচিত 
হইয়াছে । নীর্জাপুরবাসী বাঁশফৌড়েরা বলে যে, তাহারা 
রেবা৷ নগরের উত্তরপশ্চিমস্থ বীরসিংহপুর নামক স্থান হইতে 
এখানে আগিয়াছে। গোরখপুরবাসীরা আপনাদিগকে ঘরবাড়ী 
ডোম বলিয়া পরিচয় দেয়,। ইহারা অপরকে নিজ জাতি- 


(১) মীর্জাপুরবাসিগণ বলে যে প্রায় ৪ বা ৫ পুরুষ হইতে তাহার! 
ও 


এই প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে । এখনও তাহারা তাহাদের পূর্বব- 
পুরুষগণের জন্মভূমি (কথিত বীরপিংহপুর ব1 মতান্তরে পন্ন৷ রাজ্যের 


1] 
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1 বাশফৌড় 


তুক্ত করিয়া লইতে পারে । বদি কেহ এই জাতীয় রমণীর 
প্রেমে আসক্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, তাহ! 
হইলে তাহাঁকে একটা মহাভোজ দিতে হয় এবং তাহাদের 
সহিত একত্র বসিয়া মদ্তপান করিলে এই জাতির পূর্ণ অধি- 
কার পাইয়া থাকে। 

ইহারা ডোমজাতির অন্ততূ্ত হইলেও কখন কখন ধধান্ুকঃ 
বলিয়। পরিচয় দেয়। ভাগলপুর সহরে ইহাদের মধ্যে পঙগৎ- 
বিবাহ প্রচলিত আছে) কিন্তু এই জেলার অপর কোথাও 
পঙ্গৎ বা ডীহ প্রথা চলিত নাই। নেপালসীমান্তবাসী বীশ- 
ফোড়েরা তথাকার বিভিন্ন থাকের মধ্যে ডীহ-বিবাহ করিয়া 
থাকে! মীর্জাপুরে মহাবতী, চমকেল, গৌসেল, সমুদ্র, লহর, 
কলই, মগরিহ ও সরৈহা! প্রভৃতি কএকটা থাক আছে। 
ইহাদের মধ্যে সপিও-বিবাহও প্রচলিত দেখা যায়, কিন্ত 
মাতুলকন্তা, পিসতুতা ভগিনী ও ভাগিনেরী প্রভৃতি নিকট 
সম্পর্কীয়া কন্ার পাণিগ্রহণ করে না । এমন কি, যেঘরে এ 
সম্পর্কীয় কন্তাগণের বিবাহ হয়, ছুই পুরুষ গত ন! হইলে 
আর দে ঘরে বিবাহাদি করে না। গোরখপুরের ঘরবাড়ীগণ 
বাশফৌড়, মাঙ্গতা ডোম, ধরকার, নাটক, তসিহা, হালালখোর 
ও কুঁচবান্ধিয়! গ্রসৃতি বিভিন্ন থাকের মধ্যেও বিবাহাদি করে। 

ইহারা অনেক বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিয়া থাকে৷ 
সমাজশীসনের জন্য চৌধুরী নামক একজন মোড়ল ইহাদের 
সামাজিক নেতা । জাতীয় গোলমাল ব! সামাজিক বিভ্রাটের 
সময় সে কএকজন সদন্তের মত লইয়া বিচাঁর কৰিয়া থাঁকে। 
যদি কোন নীচাশয় ব্যক্তি রজকিনী বা ডোমরমণীর প্রণয়ে 
আসক্ত হয়, তাহা হইলে সে আজন্ম জাতিচ্যুত থাকে । রমণী- 
দিগের পক্ষেও এরূপ নীচ আসক্তিতে এরূপ শাস্তি প্রদত্ত 
হয়। কিন্তু যদি কেহ উচ্চ বংশীয় রমণীর প্রেমে অন্ুরক্ত 
হইয়া পড়ে, সে একটা জাতীয় ভোজ দ্বিলেই পুনরায় সমাজে 
গৃহীত হইতে পারে । এক বিবাহই বিধি, কেহ কেহ ইচ্ছামত 
দুই তিনটা বিবাহও করে। কাহারও উপপত্তী রাখিবার অধি- 
কার নাই। স্ত্রীলোকের স্বাম্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। কোন 
স্ত্রীলোক অন্টের অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত জানিলে তাহার স্বামী ও 
পিতাকে ভোজ দিতে হয়। দোষ স্পষ্ট প্রমাণিত না হইলে 
রমণীর সাজ! হয় না। 


বালিকা-বিবাহই প্রচলিত। যদি কোন বালিকা বিবাহের 


বিন্পুর নামক স্থানে ) মহাদেব পৃজার্থ গমন করিয়। থাকে । গোরথপুর- 
বামীরা শ্রীরামচন্ত্রের ভক্ত সথপচ ভকৃত নাম! জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদের 
পূর্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়। ব্যক্তির মানদেবী ও পানদেবী নামে 
দুই স্্ীছিল। বাঁশফোড়ের। ম।নদেবীর গর্তজাত । 


বাগলকোট 


গমন কর! যায়। মেঘনা নদীর বন্তা বড় ভয়ানক । এই নদীর ৰ 


[ ৭২৮ ] 


মোহানায় কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে । তন্মধ্যে: 
দক্ষিণ শাহবাজপুর, মানপুরা, ভাছুর ও রাবনাবাদ প্রত্ৃতি দ্বীপই 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মাদারীপুর, সাহেবগঞ্জ ও দৌলত! প্রভৃতি স্থানে এখানকার 
বাণিজ্য-দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। সুন্দরী কাষ্ঠি, চাউল, 
সুপারী প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে এখান হইতে রপ্তানী হয়। 
অকবর-সেনানী টোডরমল্ল ১৫৮২ খুষ্টান্দে এই স্থানকে 
সোণারগাও সরকারের অন্তভূক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। 
১৬৫৮ খুষ্টাবে সুলতান সুজার আদেশে বাখরগঞ্জের পুনরায়: 
জরীপ আরম্ত হইলে, সুন্দরবনের বাখরগঞ্জ-বিভাগ মুরাদখানা ৷ 
নামে অভিহিত .হয়। ১৭২১ খুষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহের 
রাজত্বকালে বঙ্গের নবাব জাফর খাঁ কর্তৃক ষেজরীপ হয়, তাহাতে 
বাখরগঞ্জ ও সুন্দরবন জাহাঙ্গীরনগর বাকলার অন্তর্গত থাকে। 
বাঙ্গালা ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইলে পর ১৭৬৫-১৮১৭ 
ুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ঢাকার রাজম্ব-সংগ্রাহকের অধীন ছিল, 
কিন্ত এখানকার বিচার-কাধ্যের জন্য স্বতন্ত্র জজ ও মাজিষ্ট্রেট 
নির্দিষ্ট থাকে । প্র সময়ে কৃষ্ণকাঁটা ও খৈরাবাদ নদীর সংযোগ- 


স্থলে বাঁথরগঞ্জ নগরেই ইহার বিচার আদালতাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ; 


১৮০১ খুষ্টাব্দে বরিশীল নগরে বিচার বিভাগ উঠিয়া 
আসিলে প্ঁ স্থান জনশূন্ঠ ও পরিত্যক্ত হয়। তৎপরবর্তী কালে 
এই জেলার অনেক আকুতি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাদারিপুর 
উপবিভাগ ফরিদপুরে মিশিয়াছে এবং নোয়াখালির কতকগুলি 
স্থান ইহার মধ্যে আসিয়া! মিলিয়াছে। 

বরিশাল, বাখরগঞ্জ, বউফল, নলছিটা, ঝালকাঁটী ও পিরোজ- 
পুর নগর এখানকার প্রধান স্থান। লোকসংখ্যাও এই কয় 
স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক । এখানকার লোকেরা বড়ই হুদ্ধার্য। 
ডাকাতি, মারপিট ও খুনী মোকদ্দম! বরিশালে নিত্য দেখা 
যায়। লোকের অত্যাচার যেরূপ ক্ষতিকর, ঝড়, বস্তা প্রভৃতিও | 
সেইরূপ শন্তাদির হানিজনক । 
বাখান (দেশজ ) ব্যাখ্যান। 
বাখারি (দেশজ ) ১ বাশের চটা। ২ সামুদ্রিক শম্ব.কতেদ । 
বাখারি চুণ (দেশজ) বাঁথারি পৌড়াইয়া ইহা প্রস্তত হয়। 
বাগ. ( পারসী ) ১ বাগান । ২ অশ্ববল্প । যথা “বাগ ভোর" 
বাগদণ্ড) কায়স্থ জাতির একটা সমাজ। এখাঁনে একসময়ে । 
বহুশত কুলীন কায়স্ত্ের বাস ছিল। 
বাগদা, চিংড়ী মত্ভ্/বিশেষ। 
বাগলকোট, বোম্বাই (প্রেসিডেন্দীর কলাদগী জেলার অন্তর্গত | 
একটা উপবিভাগ ৷ ভূপরিমাঁণ ৬৮৩ বর্গ মাইল । 


নলছিটী, মহারাঁজগঞ্জ বা ঝালকাটী, 
ৃ পুফ্ষরিণী আছে। উহার জলে চাষ বাস হয়। 
_বাগলপুর, মধ্য প্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটা 


বার্গাচড়৷ 


২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর । ঘাটগ্রভা-নদীতীরে 
অবস্থিত। অক্ষাঁণ ১৬১১৫ উঃ এবং দ্রা্ধি* ৭৫০৪৫+৫০৮ 
পৃঃ। এখানে রেশম ও কার্পাস বন্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে । 
এ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে মুচকন্দি নামক স্থানে একটা বৃহৎ 


নগর। 


র বাগলানা, পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত একটা প্রাচীন রাজ্য | 


ইহার পুর্বে চান্দোর, পশ্চিমে স্থুরাত ও সমুদ্র, উত্তরে স্থুলতাঁন- 
পুর ও নন্দুরবাড় এবং দক্ষিণে নাসিক ও ত্রিষ্ষক। এইরাজ্য 
৩৪টী পরগণাঁয় বিভক্ত ছিল । এখানকার নয়টী ছর্ণের মধ্যে 
শালহীর ও মূলহীর নামক পার্বত্য ছুর্ণদ্বয় দুর্তেছ্য ছিল । সম্রাট 
অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অভিযান-কালে এই রাজ্য অধিকারে 
প্রয়াসী হইয়! ১৬৩৭ খৃষ্টাবে সৈন্ঠ প্রেরণ করেন। মূলহীরপতি 
অবরোধের পর আত্মরক্ষণে অসমর্থ হইয়া মৌগলের নিকট ছুূর্গের 
চাবি প্রেরণ করেন এবং চিরদিন মোগল-সম্াটের অধীন 
থাকিতে স্বীকৃত হন । 


বাঁ্গীচড়ী) নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। শাস্তিপুরের 


৫ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত । এই স্থান গঙ্গার চর হইতে 
উৎপন্ন, ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্বের আবাঁসভূমিতে পরি- 
ণত হয়, তাই “বাঘের চর” হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। 
এই স্থান যে এক সময়ে গঙ্গার গর্ভ ছিল, মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে 
প্রাপ্ত নৌকার তলা ও চকোর কাষ্ঠাদি তাহার প্রমাণ । 
মুত্তিকাভ্যন্তর হইতে দুর্গা, সিংহ ও অন্ুরের একখানি অদ্বহস্ত 
পরিমিত পিত্ল প্রতিমুত্তি পাওয়া গিয়াছে ॥ উহা কোন সময়ে 
পুজান্তে নদীগর্ভে বিসজ্জিত হইয়াছিল। 

শুনা যায়, এখানে রঘুনন্দন+ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন 
সাধক ছিলেন, তাহার আশ্রমে শ্তামরায় নামক বিগ্রহমুত্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তান্ত্রিক-মতে সাধনার জন্য তিনি বাগাচড়ার 
পশ্চিমস্থ জঙ্গলে গমন করিতেন । এই বন মধ্যে তিনি পঞ্চ- 
মুণ্ডতী আসনে কালী, তারা ও বাগ্দেবী স্থাপনা করেন। 
কালনার লোকে তাহাকে ঠাকুর বৈরাগী” বলিয়। ডাকিত। 
তাহার সম্বন্ধে এখানে অনেক অলৌকিক কীর্তি শুনা যায়। 
তৎকালীন মুসলমান নবাব তাহার এতাদৃশ অদ্ভুত ক্ষমতার 
পরিচয় পাইয়া তাহার সাধনার জন্ত প্রার্থনা মত ৪৮ বিঘ! জমি 
বাগীচড়ার বন ও নিভূঁজ গ্রামে ১০০ বি্ঘ। জমী, এ ছাড়া 


(১) ক্ষিতীশ বংশাবলীর অনুমরণে আমরা তাহাকে থুষ্টীয় ১৬শ 
শতাব্দের লেক বলিয়৷ ধরিতে পার। 


বার্গাচড়া 


শ্তামরায়ের লন্মানার্থ তিনি ৪খানি নবাবী খুস্তী দিয়াছিলেন, তাহা 
অদ্যাপি দৌলের সময় শ্যামরায়ের সহিত বাহির হয়। 

নিতুঁজ গ্রামের জমি কতকাংশ গঙ্গার জঙ্গলে বিলয় পাই- 
যাছে এবং উপযুক্ত দলিলাদি না থাকায় অপরাংশ জমিদারগণ 
আত্মসাৎ করিয়াছে। আজিও পঁ ৪৮ বিঘ! জমি শ্তামরারেঁর 
সেবার্থ নিয়োজিত আছে । উচ্থা বৈরাগীভাঙ্গ! নামে প্রসিদ্ধ । 

মতান্তরে প্রকাশ, রঘুনন্দনের তান্ত্রিক নাঁম পুর্ণানন্দগিরি 
পরমহংদ। তিনি সাধারণের নিকট বৈরাগী ঠাকুর বলিয়! 
পরিচিত হইলেও গোপনে তান্ত্রিকসাঁধন করিতেন । ষট্চক্রভেদ, 
বামকেশ্বরতন্ত্র, ঠ্যামারহস্ততন্ত্র, শাক্তক্রমতন্ত্র ও তত্চিস্তামণি 
নামে কএকখানি গ্রন্থ এই পুর্ণানন্দের রচিত। তত্বচিন্তামণি 
১৪৯৯ শকে রচিত হয়। উহাও প্রায় রঘুনন্দনের সমকালবর্ভাঁ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পুর্ব্বে বাগ্দেবীর খড়ের ঘর ছিল। ১২৮৭ সাঁলে বর্তমান 
কোটা নির্মিত হইয়াছে। নানাদেশীয় লোক বাগেবী ঠাকুরাণীর 
পুজা দিতে আসে। প্রতি শনি মঙ্গলবারে যাত্রী সমাগম হয়। 
রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ এখানে 
অধিকারী বলিয়া পরিচিত। বাগ্দেবী-প্রতিষ্ঠার পর টীঁদরায় 
নামা জনৈক ধনবান্‌ ব্যক্তি এখানে শিবালয় স্থাপন করেন। 
টাদরায়ের অট্রালিকা এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উহা 
টাদরায়ের জঙ্গল নামে খ্যাত। সেই ২৫ বিঘা পরিমিত স্থান 
এখন ব্যান ও বন্য বরাহাদির আবাস স্থুল। ্‌ 

এই মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয় । প্রায় সকল স্থানই 
ভাঙ্গিয় গিরাছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে আরও চারিটী মন্দির 
আছে। মূল মন্দিরের উপর একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিয়া 
ভিত্বিগুলিকে এরূপ দৃঢ় করিয়াছে যে, তাহা! হইতে আর ইষ্টক 
খুলিয়া পড়িবার ষন্তাবনা নাই । মন্দির প্রবেশের ছুইটা দ্বার । 
দক্ষিণের দ্বারটা পূর্ব্দিকের অপেক্ষা ব্ড়। মন্দিরের সম্মুখ 
ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত অনেক প্রতিমূর্তি অদ্কিত আছে। 
পূর্বদ্ধারের উপরে টীদরায়ের উৎকীর্ণ লিপিছ্বারা অবগত 
হওয়। যার যে, টাদরায় ব্রাহ্মণ সন্তান, ১৫৮৭ শকে এই মুস্তির 
প্রতিষ্ঠা করেন। বাগ্দেবীর শাপে টাদরায় নির্ধংশ হন । 
ককষ্ণনগরের রাজবংশ এখন চাদরায়ের বাঁটীর অধিকারী । 
নিকটবর্তী ব্রন্মশাসন নামক গ্রামের অধিবাঁসিগণের মতে, চাদ 
রায় রাজা রুদ্রের দেওয়ান ছিলেন, রাজা রুদ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 
প্রসিতামহ ১ 


(১) কেহ কেহ ভারতচন্দের কথামত তাহাকে কৃঞ্কচন্দ্রের জ্ঞাতি 
বলিয়। স্বীকার করেন। “প্রির জাতি জগন্নাথ রাঁয় টাদরায়।” (আন্নদা- 
মঙ্গল) কিন্ত এক কথা কতদুর নত্য তাহ! বল] বল। যার ন|। 
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[দি প৯০০- 


বাগেসর 


ভাগিনেয় মহাদেবের পৌত্র 
জয়কৃষ্ণচ কোঁন কারণে টাদরারকে শাপ দ্রেন। দেই শাঁপেই 
টাঁদরায় নির্বধংশ হন। এখনও কেহ সাহস করিয়া তাহার 
ভিটার ইষ্টকাদি গ্রহণ করে না। বিশ্বাস, তাহ! হইলে সেও 
টাদরায়ের ন্যায় নির্বংশ হইবে । ্‌ 

বিশ্বেশ্বর মজুমদার নামক জনৈক ব্যক্তি পলাঁশ হইতে 
বাগাঁচড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার চন্দ্রশৈখর, নীল- 
ক, সভারাম ও শিবরাম নামে চারি পুত্র ছিল। সভারাম 


বাগ্গেবীপ্রতিষ্ঠীতা রঘুনন্দনের 


নবাব আলীবদ্্ণী খাঁর অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন । নবাব 
সরকার হইতে তাহারা রায়, উপাধি লাভ করেন। সভা- 


রামের কৌশলে কষ্চন্্র মৃত পিত। রঘুরামের সিংহাসন প্রাপ্ত 
হন। [ কৃষ্ণচন্দ্র দেখ । ] ৰ 
পূর্ব্বে এখানে চোর ডাকাতের বিলক্ষণ উপদ্রব ছিল। 

বিশ্বনাথ ভীকাঁতের প্রসিদ্ধ পত্রবাহক “কৌপো ভট্টাচার্য্য” এই 
গ্রামেই বাঁস করিতেন । 

বাঁগাঁচের! € দেশজ ) গুল্মজাতীয় বুক্ষভেদ । 

বাগাৎ বাগাঁন, বাগিচা, (পারসী ) বাগান। 

বাগাত্রা, বোশ্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী 
ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। গাঁইকবার ও জুনাঁগড়ের নবাবকে তিনি 
রাঁজকর দিয়! থাঁকেন। ২ কাঠিয়াবাঁড়ের অন্তর্গত একটী নগর । 
অক্ষা ২১০২৯উঃ এবং দ্রাঘি” ৭১৭ পুঃ| দ্ীর নামক প্রসিদ্ধ 
বন্তবিভাগে অবস্থিত । 

বাগী (দেশজ ) ১ ঝুড়ী। ২ ক্ষোটক রোগভেদ। ৩ উপদংশ | 

বাগুয়া (দশজ ) গুলাভেদ। 

বাঁগুজী (দেশজ ) গুলভেদ। 

বাগুন (দেশজ ) বার্তীকু। 

বাগুনিয়! (দেশজ ) বেগুনে রউ.। 

বাগুটীয়া, (বাঘুটিয়া) যশোর জেলার অন্তর্গত ফায়স্থকুলীনপ্রধান 
একটা গ্রাম । 

বাগেপল্লী, (বগেনহল্লী ) মহিস্থুর-রাজ্যের কোঁলার জেলার 
অন্তর্গত একটা নগর এবং শুমনায়কনপল্য তালুকের সদর । 
অক্ষা” ১৩” ৪৭১৫%উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭৫৩১ পৃঃ 

বাঁগেবাড়, বোথাই প্রদেশের কালাদগী জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাঁগ । পরিমাণ ৭৬৪ বর্গ মাইল।. 

২ উক্ত উপবিভাগের একটা নগর ও প্রধান বাঁণিজ্য-স্থান। 

বাগে (দেশজ ) কবলে। 

বাগেবাণে (দেশজ )১ চৌদিকে। ২ বাহিরে বাহিরে । 

বাঁনেসর, উঃ পঃ প্রদেশের কুমীযুন জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। সরধূু ও গোমতী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। অর্ধী” 


১৮৩ 


বাগদী [ ৭৩০ 


২৯৪৯২০% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯০৪৭৩৫% পুঃ। এই নগর 
কলিকাতা হইতে ৯১১ মাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার 
ফিট উচ্চ। এখানে মধ্য-এসিয়া৷ ও ভোট রাজ্যের সহিত 
বাণিজ্য-বিস্তার আছে। প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসে এখানে 
একটা ভোটিয়া-মেল! হয়। এ সময় পর্রতজাঁত নানাদ্রব্য 
বিক্রয়ার্থ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রবাদ, মোগল-সর্দার 
তৈমুর বাগেসর উপত্যকায় একটা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। 

বাগড়া ( দেশজ ) ব্যাঘাত ) 

বাগৃড়ী, গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্র নদের “ব” দ্বীপাংশে জলঙ্গী ও মেঘন! 
নদীর অন্তনিহিত একটা প্রাচীন জনপদ । ইহার দক্ষিণে 
সমুদ্র। হিউএন্সিয়াং এই স্থানকে সমতট বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন* । বিক্রমপুরনগর এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। 
এথন বিক্রমপুর গঙ্গার উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু যখন ধলেশ্বরী 
থাতের দক্ষিণ দিয়া উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল, তখন এই বিক্রম- 
পুর রাজধানী গঙ্গার দক্ষিণেই বিরাঁজিত ছিল। কৃষ্ণনগর, 
মুরলী ( যশোর ) ও বর্তমান কলিকাতা মহানগরী এই প্রাচীন 
সমতট প্রদেশের মধ্যগত । 

[ বিক্রমপুর ও বাঙ্গালা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 
বাঁগ ডাটিয়া ( দেশজ ) ব্যাঘাতর্জনক | 

বাগভোর্‌ ( দেশজ ) লাগাম। 

বাগডোগরা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর । 

বাগ], মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী) গেঁওখালীর 
নিকট হুগলী নদীতে পতিত হইয়াছে। 


বাগদা চিতড়ী, মৎস্ত বিশেষ । 
বাগদী, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গবাসী নীচ জাতি। দাঁসবৃত্তি, কৃষি- 


কার্য ও ধীবরবুতিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের . 


মধ্যে তেন্তলিয়া, ছুলিয়া, ওঝা, মাছুয়া ( মেছুয়া বা মেছো ), 
গুলিমাঝি, দণ্ডমাঝি, কুশমেতিয়! ( কুশমাতিয়া বা কুশপুত্র ), 
কশোইকুলিয়!, মল্লমেতিয়৷ ( মাঁতিয়া বা মাতিয়াল ), বাজান্দা- 
বিয়া, দরাতিয়া, লেট, নোদা ও ত্রয়োদশ প্রভৃতি কএকটী 
স্বতন্ব থাক দৃষ্টিগোচর হয় । বাগ, ধারা, খাঁ, মীঝি, মসালচি, 
মুদি, পাঁলখাই, পরামাঁণিক, ফের্কা, পুইলা, রাঁয়, সান্ত্রা ও সর্দার 


প্রভৃতি ইহাদের পদবী । প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন ৷ 


গোত্র আছে । অর্দি, বাঘখষি, কচ্ছপ, কাঁশষক, পাকবসস্তা, পাঁতি- 


* রাজ! সমুদ্রগ্ুপ্তের আলাহাবাদ স্তস্তালপিতেও এই স্থান সমতট 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । অকধ্বরনামায় এই স্থান ভাটা বলিয় উক্ত। 
বাঙ্গালার নদ্যাদি প্রবাহের নিম্ন দেশে অবস্থিত বলিয়া সম্রাট) ষশোর 
প্রভৃতি ৪জলাকেও ভাটা প্রদেশের অন্তভূক্ত করিয়াছিলেন । 


] ৰ বাঁগদী 


খাষি, পোক্কখধি, শালখধি, অলম্যান, কাশ্ঠপ, বাগ্রি, দাস্ত, গদি- 
ভারত, কাল, রাঁধেশ প্রভৃতি প্রচলিত নাম গোত্ররূপে ব্যবহৃত | 

স্বঘর ভিন্ন অপর ঘরে এবং সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ । একজন্‌ 
তেম্তুলিয়া তেন্তলিয়া ভিন্ন অপর শ্রেণীর বাগদী ঘরে বিবাহ করিতে 
পারিবে না, কিন্ত কন্ঠার এক গোত্র হইলে বিবাহও হয় না । 
সপিওবিবাহও নিষিদ্ধ । 

বাঁকুড়া, মানভূম ও উডিষ্যার উত্তরাংশে বাগ্দীগণের মধ্যে 
বাল্যবিবাহও প্রচলিত দেখা যায়। কেহ কেহ বয়স হইলে পুত্র 
কণ্তার বিবাহও দেয়। বিবাহের পূর্বে বয়স্থা৷ কন্ঠার পরপুরুষে 
আসক্তি, ইহারা দৌষের বলিরা মনে করে না। ২৪ পরগণা, 
যশোর, নদীয়! প্রভৃতি জেলায় বাল্যবিবাহই প্রচলিত । কেহ 
কেহ অবস্থান্থসারে একাধিক বিবাহও করিয়। থাকে । ইহাদের 
বিবাহপদ্ধতি হিন্দুর মত হইলেও তাহাতে কএকটী অসভ্য প্রথা 
মিশ্রিত হইয়াছে । বর যাত্রার. পুর্বে মউয়াগাছের সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। সে মউয়াগাছে সিন্দুর দান করে। 
গাছ বিবাহের সময় যে স্থৃতায় তাহাকে আবদ্ধ কর! 
হইয়াছিল, সেই স্থৃতা মহুয়া পাতার সহিত তাহার দক্ষিণ 
হস্তে বাঁধিয়া দেয়। বরধাত্রীদল কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে 
কন্তাপক্ষীয়েরা৷ তাহাদের গুহে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
ছন্দযুদ্ধে বর পক্ষীয়েরা জয়লাভপুর্র্বক বর লইয়া ভিতরে যায় । 
শালপত্রাচ্ছাদিত কুগ্গের মধ্যস্থিত পীড়ির উপর বর উপবেশন 
করে। উহার চারিদকাণে তৈলভাওগ-শস্ত ও হলুধ থাঁকে 
এবং মধ্যস্থলে গর্ভ কাটিয়া! জল রাখা হয়। কন্তা আসিয়া! সেই 
শালকুগ্জের চারিদিকে সাতপাক ঘুরিয়া বেড়ায় ; পরে কুগ্জমধ্যে 
আসিয়া বরের সম্মুখে উপবেশন করে। এ জলপুর্ণ গর্তটা 
উভয়ের সন্মুথেই থাকে । ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ 
হইলে কন্তাসম্প্রদীন শেষ হয়। ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণা দিবার পর 
গাটছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। গোত্রান্তরের পর সিন্দুরদান ও 
মালাবদল হইলে বিবাহকাধ্য শেষ হইরাঁ যাঁয়। রাত্রিকালে 
উপস্থিত কুটুত্বগণকে সাধ্যমত ভোজন করান হয়। পরদিন 
বর কন্ঠাকে লইয়া নিজ বাঁটীতে গমন করে । বিবাহের পর 
চতুর্থদিনে গাটছড়া খোলা হইয়া থাকে । 

তেন্তুলিয়৷ বাঁগ্দী বাতীত অপর সকল বাগ্দী শ্রেণীতেই 
বিধবাগণের সাঙ্গ করিবার নিয়ম আছে। এই বিবাহে পুর্বমত 
কোন মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। এক আসনে উভয়কে বসাইর়া 


তাহাদের কপালে হলুদ্রবাটা মাথান হয়। পরে উভয়ের মস্তকে 
একখানি চাঁদর ঢাকা দিয়া শুভদৃষ্টি হইলে বর কন্তার হাতে 
লোহার খাড়, পরাইয়া দেয়। বিধ্বাবা নিজ দেবরকেও বিবাহ 
করিতে পারে। | 


বাশ্দী [ ৭৩১] বাগ্রু 


যে সকল বাগ্দী হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিষ্বাছে, তাহাদের 
আচার ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, পরপুরুষ- 
গামী বা অবাধ্য হইলে জাতীয় সভার মতানুসারে তাহাকে ত্যাগ 
করা যাইতে পারে। স্বামী একটা কুটা ছুই খণ্ড করিয়া! বিবাহ 
বন্ধন ছেদন করে; কিন্ত তাহাকে স্ত্রীর ছয় মাস খোরাঁকী দিতে 
হয়। ছয় মাসের পর এ রমণী পুনরায় সাঙ্গী করিতে পারে। 
'তেম্তলিযা ব্যতীত অপর বাদীর! বাউরিদিগের মত বিবাহ করিবার 
জন্য কোন উচ্চ জাতিকে আপনাদের জাতিভূক্ত হইতে দেয় । 

শিব, বিষু, ধর্মরাজ ও হূর্ণা প্রভৃতি সকল শক্তি মুক্তিই 
ইহারা উপাসনা করে। পতিত ব্রাহ্মণের এ সকল দেবপুজায় 
ইহাদের যাজকতা করে। মনসাদেবীই ইহাদের কুলদেবতা । 
আব্াঢ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আখিন মাসে ৫ই ও ২এ এই দেবী- 
সমক্ষে মহাসমারোহে তাহারা ছাগবলি দেওয়া হয়। নাগ- 
পঞ্চমীর দ্রিন তাহারা দেবীর চতুভূজা মৃত্তি গড়িয়া পুজা করে । 
পুজান্তে তাহ! পুক্ষবরিণী প্রভৃতিতে বিসজ্জিত হয়। বাঁকুড়া ও 
মানভূম অঞ্চলে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ইহার! ভাছু দেবীর প্রতিমৃত্তি 
গড়িয়া মহাসমারোহে নগর ভ্রমণ করিয়! বেড়ায় । এই উৎসবে 
খুব নৃতাগীত হইয়া থাকে । 

ইহার শবদেহ দাহ করে; কিন্তু বসন্ত বা বিস্ুচিক! রোগে 
কাহারও মৃত্যু হইলে মাঁটীতে পুতিয়া রাখ! হয়। তিন বর্ষের 
অনধিক বয়স্ক বালকদিগকেও পুতিয়া ফেলে । অশৌচের পর 
তাহারা মুতের উদ্দেশে শ্রীদ্ধ করে। অপরাপর হিন্দুদিগের ন্যায় 
তাহাদেরও সম্পত্তি বিভাগ হইর থাকে । জ্যোষ্টপুত্রই অধিক 
অংশ পায়; কারণ তাহাকেই তৎপরিবারভূক্ত সকল বৃদ্ধ 
স্ত্রীলোককেই পালন করিতে হয়। 

ঘাটোয়ালী, চৌকীদারী প্রভৃতি দাসবৃত্তি ইহাদের দারা 
সম্পাদিত হয়। ইহার! লাট খেলিতে বিশেষ পটু । বাঙ্গালায় 
জমিদারবর্গ ইহাদিগকে পাক নিযুক্ত করে। 

বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্‌ জেলায় এক শ্রেণীর বাগদী 
. দেখিতে পাওয়া যার । ইহাদের মধ্যেও সগোত্র বিবাহ 
নিষিদ্ধ । পুরুষেরা মাথায় শিখা রাখে । ইহারা মদা ও মাংস- 
প্রিয়। স্ত্রীলোকেরা মাথায় সিন্দুর দেয়, মঙ্গলসুত্র ও বলয় 
ধারণ করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলেও ইহার! নিরীহ ও 
শাস্ত। দেবতা ব্রাহ্মণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি। পুরোহিত 
না থাকিলেও জাতকর্খে, বিবাছে ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্রা্মণেরাই 
ইহাদের যাজকতা করে। দ্বাক্ষশদিনে জাতব[লকের নামকরণ 
ও জ্ঞাতি ভোজন হয়৷ বিবাহের প্রথম দিনে বর ও কন্যার গাত্রে 
হরিদ্রা ও তৈল মদন কর! হয়; দ্বিতীয় দিবসে যথাবিহিত মন্ত্র 
পাঠের পর বিবাহ সমাপ্ত হইলে বর ও কণ্ঠার গাষে চাউল ছড়াঁন 


সস 


হইয়া থাকে । বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা 
মূতদেহ পুঁতিয়া ফেলে । ত্রয়োদশ দিনে অশোচান্ত হইলে 
স্বজাতীয়গণের ভোজ হইয়! থাকে । সামাজিক বিভ্রাটের বিচার 
মণ্ডলেরা সম্পন্ন করিয়া থাকে | 


বাগপত্রি, (বাগপৎ) উঃ পঃ প্রদেশের মিরাট জেলার অন্তর্গত 


একটা উপবিভাগ ॥ হিন্দন ও যমুনা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। 
ভূ-পরিমাণ ৪০১ বর্ণমাইল। 

২ উক্ত জেলার একটা নগর ও উপবিভাগের সদর | যমুনা- 
নদীর বামকুলে অবস্থিত । অক্ষাঁ” ২৮” ৫৫৫০” উঃ এবং দ্রাধি” 
৭৭ ১৬৫ পুঃ। মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। 
রাজা যুধিষ্ঠির এই পথে অবস্থান করিয়াছিলেন । নগরটী হৃই- 
ভাগে বিভক্ত। একদিকে কস্বা ( চাসী ) ও অপরভাগে মণ্ডি 
(বণিক )-গণের বাস। এস্থানে অনেক হাটবাজার আঁছে। 
নানা অট্রালিকায় নগরটী বেশ স্ুশোন্ডিত। যমুনা পার 
হইবার জন্ত নগরের বাহিরে একটা সেতু আছে। এখানকার 
অধিবাসিগণ চৌভানবংশীয় রাজপুত । মহাজনের! প্রায়ই 
জৈন। চিনি বিক্রয়ের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত । এত- 
ভিন্ন তুলা, গম, লঙ্কা, সাজিমাটি প্রভৃতি পঞ্জাব, রাজপুতনা ও 
বুন্দেলখপণ্ডের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। 


বাগবান্‌, বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী মা'লীজাতি- 


বিশেষ। আচার ব্যবহারে ইহারা অনেকাংশে কুণবি জাতির 
মত। অরঙ্গজেব . বাদশাহের অধিকারকালে ইহারা ইস্‌- 
লাম ধন্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা স্বভাবতঃই সবল ও দৃঢ়কায়, 
পুরুষের! মাথা! নেড়া করে? কিন্তু দাঁড়ি রাখে, রমণীগণের বেশ- 
ভূষা ঠিক হিন্দুরমণীর মত। বাজারে ফল বা শাঁকসবজী বিক্রয়- 
বিষয়ে ইহা'র! পুরুষের সাহায্য করে। ইহার! স্বশ্রেণীর মধ্যেই 
বিবাহাদি করিয়া থাকে । কেহ কোন সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে “চৌধুরী” তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাঁকেন। মুসল- 
মান হইলেও ইহার! ভিতরে ভিতরে হিন্দু দেবদেবীর পুজা 
দেয়, বিপক্ষে মানস করে এবং উতৎসবাদি পালন করে ; কিন্তু 
বিবাহাদিতে কাঁজিকে ডাকে । ইহারা হানফিসম্প্রদাযভুক্ত 
স্থী মুসলমান, কিন্ত কখন কেহ কলম! পাঠ করে না। 


বাগ রাশি, উঃ পঃ প্রদেশের বুলন্দ-সহর জেলার একটা নগর । 


বাগুরাও নামক জনৈক ঠগ ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা । লোঁদী-: 
রাজগণের সময়ে পাঠানগণ এখানকার ব্রাঙ্গঈণদ্বিগকে উচ্ছেদে 
করিয়া এইস্থান অধিকার করে । 


বাগ রু, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর । 


এখানে এই রাজ্যের প্রধান সামন্ত ঠাকুরের আবান। কার্পাস- 
বন্ত্ের ছিট ও রঙ্গের বিস্তৃত কারবার আছে। 


বাঘজস! 


[ ৭৩২ ] 
৮০১ 


বাঘল 


বাগ.লি, মধ্ভারতের ইন্দোর এজেন্মীর অধিরূত একটা ক্ষুদ্র বাঘডাঙ্গী, যশোর জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। অক্ষা 


সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৩০* বর্গমাইল । এখানকার সার্দীর- 
গণ চম্পাবত্বংণীয় রাঁজপুত। ইহাদের উপাধি ঠাকুর। বর্ত- 
মান ঠাকুররাজ সিন্দিম্বার অধীন । সিন্দিয়ারাজকে ইনি রাজ- 
করদির়! থাকেন । 
২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর । কালীসিন্কু নদীতীরে অব" 

স্থিত। অক্ষাণ ২২ ৩৮ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৬ ২৫পুঃ। 

বাগ বাণিচ1 (পারসী ) বাগান ও তৎসংলগ্র ভূম্যাদি। 

বাঘ? দেশজ, ব্যাঘ্র শব্ের অপভ্রংশ ) ব্যান্র। 

বাঘ, মধ্যপ্রদেশের ভাগারা জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। 
কিচ গড়ের নিকটবর্তী পর্বতমালা হইতে উখিত হইয়া বালা- 
ঘাট জেলার দক্ষিপপশ্চিম সীমান্তদেশ অতিক্রমপূর্বক শোঁণ ও 
দেব নামক শীখানদীদ্ধয়ের সহিত মিশিয়! সতোনার নিকট 
বাণগঙ্গায় মিলিত ভ্ইয়াছে। বর্ষার সময় এই নদীতে পণ্য- 
দ্রব্য লইয়া! গমনাগমন করা যায়। 

বাঁঘ, গোরালিয়ার রাজ্যের ভোপাবর এজেন্সীর অধিকৃত একটী 
পরগণা । ইহা! দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল ও প্রস্থে ১২ মাইল । এই 
বনময় পার্ধতীয় স্থানে ভীষণকায় ভীলজাতির বাঁম। এস্থানে 
লৌহের থনি আছে। পূর্বে এ লৌহ হাঁপোড়ে গালাইয়া 
নানা কার্যে ব্যবহৃত হইত । 

বাঘ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র 
নগর। গিওন! ও বগ্নি নদীদ্য়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা” 
২২০ ২৪উঃ£ এবং দ্রাি* ৭৪* ৫২ ৩৮ পুঃ। এখানকার 
পঞ্চপা্ নামক গুহামন্দির সমধিক বিখ্যাত। বিন্ধ্যগিরি- 
মালার দক্ষিণস্থ পার্বত্যভূমের উপর এই গ্রহামন্দির স্থাপিত। 
এখানকার বৌদ্ধবিহারগুলি অজপ্টার গুহামন্দিরের মত। 
এ সমস্ত খুষ্টায় ৫ম হইতে ৭ম শতাবের মধ্যে নির্মিত বলিয়া 
প্রত্ততত্ববিদগণের বিশ্বাস । 

বাঘর্জীকড়। (দেশজ ) গুল্সভেদ। 

বাঘআচড়া (দেশজ ) গুজভেদ। 

বাঘথালি, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটা কষুদ্রনদী। 

বাঘজলা) (বাগজলা ) বাঙ্জালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত দমদম! 
গোরাবারিকের নিকটবর্তী একটা নগর । অক্ষা ২২০৪৭৩৮ 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮০৪৭ ১৬৮ পু। দম্দমার সেনাবাসও 
এই নগরসীমার অন্তভূক্ত। ইহার পার্ব্তী বিস্তীর্ণ জল] 
ভূমিই বাঘজলা নামে গ্রসিদ্ধ। পুর্ব এখানে অত্যধিক দস্থ্যুর 
উপদ্রব হইত। এখন. এই মাঠে নানা, প্রকার বিষধর সর্প 
দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 

বাঘজস। (দেশজ ) একপ্রকার কীট । 


টি 


২৩" ১৩ উ£ এবং ভ্রা্ি ৮৯০ ১২ পুঃ।  এস্থানে অতি উৎকৃষ্ট 
মৃৎপাত্রাদি প্রস্তত হয় । 

বাঘনখোশিম, (দেশজ ) শিশ্বীভেন। 

বাঘনলা (দেশজ ) গুলভেদ। 

বাঘভেরেণ্ (দেশজ ) গুল্মভেদ । 

বাঘমতী, উত্তর-বিহারে প্রবাহিত একটা নদী । নেপাঁল- 
রাজ্যের কাঠমাও নগরের নিকট হইতে উ্থিত হইয়া মুজঃ- 
ফরপুর» চম্পারণ ও দরভাঙ্গা জেলারি মধ্য দিয়া, বুড়ীগণ্ডকে: 
মিলিত হইয়াছে। পর্বতের উপর দিক! প্রবাহিত থাকাক্স 
বর্ষাকালে ইহার জলপ্রবাহ অতিশয় অধিক হয় এবং সময় সময় 
ঢলের বন্যার তীরভূমি্বয়ের বিশেষ ক্ষতি করে হৈয়াঘাটের 
নিকট ইহার করই নাঁমক শাখা, নির্গত হইয়া তিলকেশ্বরে। 
তীলযুগানদীতে পড়িয়াছে। লালবাক্য, -তুরেঙ্গী, লখনদই, 
ছোট বাঘমতী, ধৌস ও বিম নামক কয়টী শাখাই প্রধান ॥ 
মালাই হইতে বেলানপুর-ঘাট পর্যন্ত বাঘমতীর পুরাতন গর্ভ 
দৃষ্টিগোচর হয় । বর্ষাকালে বাধমতীর স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়: 
ইহার কলেবর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু শ্রীতের সময় উহাতে ২ ফিট: 
মাত্র জল থাকে । পুরাতন গর্ভের পূর্ববকূলে অনেকগুলি নীলকুঠী 
আছে । 

বাধমতী, (ছোট ) বাঘমতী নদীর একটা, শাখা মুজ:ফরপুর 
জেলার প্রবাহিত। হৈয়াঘাট হইতে দরভাঙ্গ। পর্য্যন্ত, ইহাতে, 
বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিতে পারে। কমলা, ধৌস ও 
বিম্‌ ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। 

বাঘমারা ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রধান বাণিজ্যস্থানি । 

বাঘমারি, ময়ুরভগ্জ ও সিংহভূম জেলার মধ্যব্্তী একটা গিরি- 
শৃ্দ | | 

বাঘমুণ্তী, বাঙ্গাসার মানতূম জেলার একটা, অধিত্যকা॥ 
ইহার সর্বোচ্চ শিখরের নাম গঙ্গীবাড়ী। অক্ষাঁঁ ২৩১২ উঠ 
এবং দ্রাঘি” ৮৬০৫৩০৮ পৃঃ। পুরুলিয়া, নগর হইতে এই স্থান 
১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । 


বাঘরঙ্গ (দেশজ ) গুলভেদ। 
বাঘলত। € দেশজ ) গুল্মভেদ। 


বাঘল, সিমলা! পর্ধতের নিকটবর্তী পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা! 
পার্বতীয় রাঁজ্য। অম্বালার কমিসনারের কর্তৃত্বাধীন । ভূপরি- 
মাঁণ ১২৪ বর্ণমাইল। এখানকার রাজগণ পুয়ারবংশীয় রাজ- 
পুত। ইহাদের রাণা উপাধি ছিল। বর্তমান সার্দদারের পিতা! 
ইতরাজ্ররাজের সহায়তা করায়' রাজা উপাধিতে ভূষিত হুন। 
১৫১৫ খৃষ্টানদের সনদ অনুসারে তাহারা এই রাজ্য তভোগ করিয়! 


বাঘের হাট 


আমিতেছেন। সকলকাধ্যের বিচার রাজাই করিয়া থাকেন, 
কোন বধাদেশ দিতে হইলে তীহাকে কমিসনরের অনুমতি লইতে 
হয়। অফিনগর এই রাজ্যের রাজধানী । এখানে রাজপ্রাসাদ 
অবস্থিত। যুরোগীয় অতিথিগণের বসবাসের জন্ত রাজা! একটা 
স্ন্দর অট্টালিকা নির্মীণ করিয়াছেন। এই স্থান সিমলা-শৈল 
হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ ও 
কুনেতজাতি হইতে এখানকার কৃষিকাধ্ধ্য সম্পন্ন হয়। গোর 
অধিকারে অফিনগর রাজধানীরপে পরিগণিত হইয়াছিল। 
এখানকার রাজার ৫৭ জন সৈন্ত ও ১টী কামান আছে। 
ইংরাজকে ইনি বাৎসরিক ৩৬০০২ টাকা কর দিয়া থাকেন। 


বাঘনাপাঁড়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব 


স্থান। প্রতিবৎসর এখানে একটা মেলা হয়। 


বাঘবনপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটা 


গগুগ্রাম। শালিমার উদ্ভানের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। 
জাহাঙ্গীর বাদশাহের ঝিলম্‌ উদ্যানের অনুকরণে সম্রাট শাহ- 
জহানের প্রধান স্থপতি আলীমর্দন খা এই উদ্যানবাটিক! নিশ্মীণ 


করেন। মোগল-সম্াটের অবনতির সঙ্গে এই উদ্যান ধ্বংসে 
পরিণত হয়। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ উহার জীর্ণসংস্কার 
করিয়াছিলেন । 


বাঘহাট, দিমলাশৈলের সমীপবর্তী ইংরাজরক্ষিত একটা গিরি- 


রাজ্য, অন্বালাবিভাগের ছোটলাটের অধীন। এখানকার রাণা 
দলীপসিংহ রাজপুতবংশীয়। ইনি ১৮৫৯ খুষ্টাব্দবে জন্মগ্রহণ 
করেন। উহার সৈশ্সংখ্যা ৩৫ জন। কশৌলী ও সোলোনের 


[ ৭৩৩ ] 


০৯৯৯৯৯৪১০88 


বাঘেলা 


২ উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর । উৈরবনদের তীরে 
অবস্থিত। অক্ষা” ২২৭৫৪ ৫% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৯০ ৪৯ পৃঃ 
এই নগরের পশ্চিমাংশে খাঁ-জহানের ভগ্র অট্টালিকাস্ত,প 
দৃষ্টিগোচর হয় । খাঁ-জহানের সাতগন্ুজ নামক মস্জিদ ও সমাধি- 
মন্দির এখানকার দেখিবার জিনিষ । সমাধি-মন্িরের উপরকার 
গন্থুজটা ৪৭ ফিট্‌ উচ্চ। এখানে ফাল্ধুনী পূর্ণিমায় একটা মেলা হয়। 
খা-জহান্‌ সুন্দরবনে আবাদ করিতে এখানে আসিয়াছিলেন । 
১৪৫৯ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার এই সমাধি দেখিতে 
অনেক লোকে আসিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ 
প্রায়ই মুসলমান । ইহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মকদ্দমা লইয়! 
দিন কাটাইতে ভাল বাসে। এখন এই নগরের অনেক 
বাণিজ্যোন্নতি দেখা যায় । 


বাঘেল খণ্ড) মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা বিস্তীর্ণ এজেন্দী। 


দেশীয় সামন্ত-রাজগণের অধিরুত এবং বড় লাটের মধ্যভারতের 


এজেণ্টের তত্বাবধানে শীসিত। অক্ষা” ২২০ ৪০ হইতে ২৫০ ১০7 


উঃ এবং দ্রাঘি” ৮০* ২৫” হইতে ৮২০ ৪৫ পুঃ মধ্যে অবস্থিত । 
১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত এই স্থান বৃন্দেলথণ্ডের অধীন ছিল। উক্ত 
বৎসর হইতে ইহা! বাঘেলখণ্ড-এজেন্সী নামে পরিচিত হয়। 
ভূ-পরিমাঁণ ১১৩২৩ বর্গমাইল । রেবা, নাগোদ, মইহর, সোহবল, 
কোথি, সিদ্ধপুর ও জগির প্রভৃতি সামন্তবর্গ দ্বারা শাসিত হয়। 
বাঘেল। নামক রাজপুতগণের বাস হইতে 'এই স্থান বাঘেলথগ্ড 
নামে পরিচিত হইয়াছে । বাঘেলা1 এক সময়ে গুজরাতে রাজত্ব 


করিতেন । [ বাঘেলা দেখ । ] 


] ২ নহি ৬. 
সেনানিবাসের জন্ত কতক স্থান ইংরাজরাজ অধিকার করায় বাঘেলা) শিশোদীর-বংশীর রাজপুত জাতির একটা শাথা।-ইহার। 


তাহার রাজকর ছাড়িয়া দিয়াছেন । 


বাঘাআঁড়ী (দেশজ ) মত্ম্তবিশেষ | 
বাঘাফড়িঙ্গ ( দেশজ ) ফড়িঙ্গবিশেষ । 
বাঘার, (বঘিয়ার ) সিন্থনদের একটী শাখা। সিন্ধুগ্রদেশের ৷ 


করাচী জেলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত । খুষ্টীয় ১৮শ॥শতাবধে এই 
নদী বৃহদায়তন ছিল এবং লহোরীবন্দর পর্যন্ত বাণিজাপোত 
গমনাগমন করিতে পারিত। ইহার মোহানাস্থিত পিতি, 
পিতিয়ানী, জণী ও রেচ্ছন নামক শাখা-চতু্য়ে বাণিজ্যতরী 
সহজেই যাতায়াত করিতে পারে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিন্ুমুখে 
বালুচর পড়ায় ইহার গতিরোধ হইয়াছে । 


বাঘের খাল, হছগলী জেলার বীশবেড়িয়। নগরের নিকটে 


প্রবাহিত গঙ্গার একটী খাল। 


বাঘের হাঁট, খুলনাজেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ । ভূ-পরি- 


মাণ ৬৭৯ বর্গমাইল। বাঘের হাট, মাতৃল! হাট, রামপাল ও 
মোরেলগঞ্জ থান! ইহার অন্তভূকক্ত। 
আসা 


গুজরাত-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিহুণপাল (ত্রিভূুবন- 
পাল ), হূর্লভ ও বল্লভের রাজত্বের পর ১৩০২ সংবতে বিশলদেব 
পাটনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । ইহার ১৮ বদর 
রাজত্বের পর অঙ্জুনদেব ১৩২০ সংবতে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
তৎপরে ১৩৩৩ সংবতে সারঙ্গদেবের রাজ্যারোহণ দেখিতে পাও 
যাঁয়। ১৩৫৩ সংবৎ হইতে ১৩৬০ সংবৎ পর্যন্ত কর্ণ রাজতু 
করেন । শেষোক্ত সংবতে দিলীশ্বর স্থুলতাঁন ( সুরত্রান ) আলা" 
উদ্দীন সসৈন্ে আসিয়া হিন্দুরাজবংশের উচ্ছেদ্সাধন করেন । 
বিচাঁরশ্রেণী ও প্রবচনপরীক্ষ। নামক গ্রন্থে এই রাজবংশের 
রাজ্যকাল সম্বন্ধে অনেক গোল আছে। 

রেবার বাঘেলারাজ-আখ্যায়িকা৷ হইতে জানা যাঁয় যে, অন- 
হলবাঁড়ের অধিপতি সিদ্ধরায় জয়সিংহের (১১০০-১১৫০ খুঃ অঃ) 
পুত্র ব্যা্রদেব দ্বাদশ শতাব্দে এখানে আসিয়া! রাজ্যস্থাপন করেন। 


ব্যাত্দেবের নাম হইতেই তীহার! বাঘেলা নামে পরিচিত 


. হইয়াছেন | 


১৮৪ 


বাছল 


বাঘেশ্বর, কুমায়ুন জেলার হিমালয়-পর্বতস্থ একটা শৈবতীর্ঘ। 
গোমতী ও সরযু-সঙ্গমের নিকটে সীরকোট নামক স্থানে অব- 
স্বিত। স্বন্দপুরাণের মাঁনসখণ্ডে এই তীর্ঘমাহাত্ম্য কীন্তিত 
হইয়াছে। এই দেবোদেশে বসরে দুইটা মেলা হয়। প্র 
সময়ে দেবদর্শনমানসে অনেক লোক-সমাগম হইয়া থাকে এবং 
বিক্রয়ার্থ নান! দ্রব্যও আনীত হয়। 

বাঘেশ্বর, গৌড়দিগের উপদেবতা বিশেষ । গৌঁড়গণ ইহার 
পুজ। করিয়া থাকেন। 

বাঘেরা, (ব্যাদ্া ) রাজপুতনার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
খোত নগর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে বরাহনগরের দক্ষিণকূলে 
অবস্থিত। এখানে বিষ্ণুর বরাহমুত্তি, প্রাচীন বরাহ-মন্দির ও 
সাগর নামক পুক্রিণী, শ্রীমৎ আদি বরাহ” নাম ও বরাঙ্গমূত্তি 
অস্বিত মুদ্রা প্রভৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময়ে এখানে 
বরাহমৃত্তিপুজার আদর ছিল। এখনও এখানে শুকর পবিত্র 
বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঘেরাবাসী যদি এখানে কোন শৃকর- 
হত্যা করেন, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে, এইরূপ 
প্রবাদ আজিও প্রচলিত দেখা যায়। 

বাঘেরার প্রাচীন নাম বসন্তপুর ।১ ইহা চম্বাবতী নগরাধিপ 

গন্ধব্বসেনের রাজ্যভূক্ত ছিল। এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি 
ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও এখন এই নগরে প্রায় ৩ হাজার 
লোকের বাস আছে। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, 
রাজপুত ও বেনিয়া এবং সকলেই প্রায় বিষ্ণুর উপাসক। 
অধিবাসিগণ কুঠার-হন্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে । 

বাচগু, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। কিয়ান্‌ 
নদীর বামকুলে পর্বতের তটদেশে অবস্থিত । এক সময়ে এই 
স্কান মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল। ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ পাওয়। যায়। বামন অবতার, হরগৌরী, বিষু, লিঙ্গ- 
মুক্তি, বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তস্ত ও শিলালিপি প্রভৃতি তাহার 
নিদশন। শিলালিপিতে এই নগর কচ্ছুনিস্থান নামে লিখিত 
হইয়াছে। এখানে চন্দেলরাজ ভিল্লমদেব রাজত্ব করিতেন। 

বাচ্চা (দেশজ) শাবক। 

বাছন ( দেশজ ) বেছে লওয়া, ভাল দেখিয়া লওয়া । 


বাছল, রাজপুত জাতির একটা শাখা । ইহারা বিরাটের পিতা | 


বেনরাজের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।  খুষ্টীয় ১১৭১ খুষ্টাবের 


(১) স্থানীয় অধিবাসীরা পদ্মপুরাণের দোহাই দিয়। বলে যে, সত্যযুগে 
এই স্থান তীর্থরাজ, ত্রেতায় খত্বিজ, দ্বাপরে বসন্তপুর ও কলিষুগে ব্যান 
বালয়া৷ বিঘোষিত হয়। যখন এই স্থানের নাম বসন্তপুর ছিল, তখন 
তীথবাত্রগণ দলে দলে এই পুণাক্ষেত্রে আগমন করিত । খৃষ্ট পূর্বব প্রথম 
শতাবন্দে এই তীর্থমাহাত্ম্য সন্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । 


মি ্‌ ৭৩৪ ] 


বাজবাহাছুর 


পুর্বে বাছলরাজগণ রোহিলখণ্ড ( পুর্ব ) দেবল-ও  দেবহ! 


(পিলিভিৎ নদী) নদীর অন্তর্বন্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন । 
কাঠেরিয়াগণের অভ্যুয়ে তাহারা দেবহার পূর্বদিকে পলাইয়! 
যাঁয়। মুসলমানগণের উপযুঠপরি আক্রমণ অহা করিতে ন। 
পারিয়া তাহার জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করে এবং গড়- 
গাজন ও গড় খের প্রভৃতি স্থানে ছূর্ণস্থাপনপূর্ব্বক রাজত্ব 
করিতে থাকে । নিগোহি নগরে তাহাদের রাজধানী: ছিল। 
দিল্লীশ্বর এই নগর অবরোধ করিয়া রাজা উদ্ধরণের ১২টা পুত্রকে 
শমন তবনে প্রেরণ করেন। এখনও নিগোহিতে তাহাদের 
১২টী সমাধিস্তস্ত বিদ্যমান । এখনও তাহাদের বংশধর তর্পণ- 
সিংহ এই স্থান জায়গীররূপে ভোগ করিতেছেন । 
বাছল-রাজপুতদিগের গোত্রাচার্যয শাখা আপনাদ্িগকে চন্দ্র- 

বংশীয় বলিয়া! পরিচয় দেয়। চৌহান, রাঠোর ও কচ্ছবহগণের 
সহিত ইহাদের কন্তার বিবাহ হইয়া থাকে । মথুরা, বদাউন, 
শাহজহানপুর, রোহিলথণ্ড ও আলিগড়ের নিকটে এখনও 
বাছল জমিদারদিগের অস্তিত্ব আছে। আবুল-ফজল গুজরাত- 
গ্রদেশে এই জাতির আধিপত্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন । 

বাছা! (দেশজ )১ বৎস। ২ পছন্দ । 

বাছুর (দেশজ ) গোবৎস। 

বাঁজ (দেশজ) ১ ডানা, তীরের পাঁলক। ২ দ্বৃত। ৩ রজব । ৪ বাদ্য। 

বাজ. ( পারসী ) পক্ষিবিশেষ, বাজপাখী । ্‌ 

বাজন (দেশজ ) বাদ্যকরণ। 

বাজনঘড়ী (দেশজ) যে ঘড়ী বাজে, বাদ্যকারী ঘটিকা -বন্ত্রবিশেষ | 

বাজনা (দেশজ ) বাদ্যযন্ত্র 

বাজনীয়। (দেশজ ) বাদ্যকর, যাহারা বাঁজায় | 

বাজন্দার (দেশজ ) বাদক, যাহারা বাজনা! বাজার ।. 

বাজবহরী (পারসী ) শিকারী পক্ষিবিশেষ। 

বাঁজবাহীছুর, মালবের অধিপতি । ১৫৫৪ খুষ্টাব্ে তিনি পিত। 
স্থজাখীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাহার পূর্থনাম মালিক 
বইয়াজিদ। তিনি মালবের চতুষ্পার্খববর্তী নানা স্থান জয় 
করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সিংহাসনে 
আরোহণ সময়ে তিনি স্থলতান বাজবাহাছুর নাম গ্রহণ করেন। 
তিনি রূপমতী নামী জনৈক রমণীর প্রেমে আসক্ত হন। একথা 
পশ্চিমভারতের সর্বত্র গীত হইয়৷ থাকে । ৯৭ বৎসর রাজত্বের 
পর সআটু অকবর ১৫৭০ খুষ্টাব্ধে তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া 
নিজ শাসনভুক্ত করিয়। লন। পরে বাজবাহাছুর দিল্লীধামে 
অক্বরশাহের সহিত মিলিত হইয়/ছুই হাজার অশ্বারোহীসেনার 
নায়ক হইয়াছিলেন,।, উজ্জয়িনীর একটা পুষ্করিণী মধ্যে তাহাদের 
উভয়কে গোর দেওয়া হয়। 


বাঁজারগগীঁও 


[ ৭৩৫ 1 


বাজীকর 


রা ঁ ষ্ঠ ০১ বত ৩১১ - 


বাজবাহাছুরচন্দ্র জটনৈক হিন্ু রাজা ।: রাজচন্দের পুত্র । 


ত্রিমল্লচন্দ্রের পৌত্র ও লক্গুণচন্দ্রের গ্রপৌত্র । ইনি স্মৃতিকৌস্তভ- . 


প্রণেতা অনন্তদেবের প্রতিপালক ছিলেন । 


বাজয়াফ (পারসী) ১ বাজেয়াপ্ত করা, বাদ দিয়! কাটিয়া 


লওয়া। ২ বিয়োগকরণ। 
বাজরা (দেশজ ) ১ ঝুড়ি, ফলপূর্ণ ঝুড়ী। ২ শস্তবিশেষ । 
বাজ! (দেশজ ) বাদ্য । 
বাজাজ. ( দেশজ ) বস্ত্রব্যবসায়ী । 
বাজাদার (দেশজ ) যাহারা বাজনা বাঁজায়। 
বাজানা, গুজরাত প্রদেশের কাঠি-বার রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
সামন্ত-বাজ্য । আহ্গদাবাদ ও কচ্ছের রণপ্রদেশের মধ্যস্থলে অব- 


স্থিত। এখানে স্থানবিশেষে প্রচুর লবণ পাঁওয়। যায়। নানা! শস্ত ও; 


তুলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অন্য নদ্র নদী না থাকায় 


অধিবাসীরা তৃগর্ভে কুপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করিয়া ; 


থাকে । নিকটবত্তী ঢোলের! নাঁমক বন্দরে এখানকার বাণিজ্য 
চলিয়া থাকে । পণ্যদ্রব্যের উপর কোনরূপ শুঙ্ক গৃহীত হয় না । 
এখানকার অধিবাসীরা! মুসলমান এবং জাট নামে অভিহিত। 
এখানকার সর্দারবংশ মুসলমান। ১৮০৭ খুষ্টাৰে ইংরাঁজের 
সহিত তাহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। ইংরাজরাজকে তিনি 
বাৎসরিক প্রায় ৮ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। সৈগ্তসংখ্যা 
২৩২ জন। রাজার দত্তকগ্রহণে ক্ষমত। নাই। 
বাজানীয়। (দেশজ ) বাদ্যকর, বাজনাঁবাদক ৷ 


বাজার (পারসী ) হট্ট, বিপণী। 


বাজার, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন 


নগর। কালীপাণি নামক নদীতীরে অবস্কিত। এই নগর 

: স্থাৎ ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় এই স্থান প্রাচীন 
ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাবুল, 
মধ্যএসিয়া প্রভৃতি নান! স্থান হইতে মালপত্র এখানকার 

"বাজারে জমা হইত বলিয়া তৎকাল এই নগর “বাজার, নামেই 
খ্যাত হইয়াছিল। ইহার সন্নিহিত দন্তালোক পর্বতে 
অনেকগুলি বৌদ্ধগুহা-মন্দিরের ধবংসাবশৈষ দ্রেখা যায় । 

বাজার ও, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রসিদ্ধ গ্রাম। পুর্ধবকাল হইতেই বেরার ও বোম্বাই নগরের 
দহিত এখানকার বিস্তৃত বাণিজ্য ব্হিয়াছে। আমদানী রপ্তানী 
কাধ্য রেলগাড়ীতেই স্ুুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্র শ্রামের 
পশ্চিমাংশে একটা বৃহৎ চৌবাচ্ছা গাথা আছে । ইহার দক্ষিণ- 
ভাগের ধ্ৰংসপ্রায় হুর্গমধ্যে মাগপুররাজ জানোজীর € হাজারী 
সেনাপতি দ্বারকোজী নায়ক রাজত্ব করিতেন । প্রায় ৮৫ বতনর 
পূর্বে দ্বারকোজী এ ছুর্ণ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 


বাজারু (পারসী ) বাজার সন্বন্ধীয় । 

বাজারদর (দেশজ ) বাজারের প্রচলিত মূল্য 

বাজারভাঁত € দেশজ ) বাজারের প্রচলিত মৃল্য। 

বাজি ঘোরপড়ে, জনৈক মহারাষ্তীয় সামন্ত। মুধোঁলের অধিপতি । 
ইনি ১৬৪৯ খুষ্টাবে বিজাপুর গবর্মেন্টের অনুমত্যনুসারে শিবা- 
জীর পিতার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন । সেই কৃত 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত ১৬৬১ খুষ্টাবে শিবাঁজী স্বয়ং তাঁহার 
বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ঘোরপড়ে ধৃত ও নিহত হন। রী 
আত্মীয় ও অন্ুচরবর্গ প্রভুর পদান্ুদরণ করে। মুধোঁল নগর 
লুস্ঠিত হইবার পর অগ্রিদগ্ধ হইয়াছিল । 

বাজিতপুর, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটা নগর ও থান|। 
অক্ষী” ২৪৭ ১২৪০%উঃ এবং দ্রাঘি” ৯০ ৫৯৪৩ পৃঃ । পূর্বে 
এখানে মস্লিন বস্ত্র প্রস্তত হওয়ায় এই স্থানের সুখ্যাতি সর্দত্র 
বিস্তৃত হইয়াছিল। মন্লিন সংগ্রহের জন্য এখানে ইট্টুইত্ডিয়া 
কোম্পানীর একটা কুঠি (£8০$015) নিন্মিত ছিল। 

বাজিতপুর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 

(ব্রহ্ধথণ্ড ৪৭1১৪৮-১৫৫ ) 

বাঁজিতা গ্রাম, বাঙ্গালার বীরভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । (দেশা” ৫৭1২৪) 

বাজিপ্রভু, জনৈক মহারাষ্্র-সেনানী। মহাদের দেশপাণ্ডিয়া 
নামে খ্যাত। ১৬৬৫ খুষ্টাব্দে যখন মোগলসৈন্ত শিবাজীর গর্ব 
থর্ধদ করিতে অগ্রসর হয়, তখন ইনি পুরন্ধরের ছুর্গে মীবলি ও 
হেট্কারী মরাঠাসৈন্ত লইয়! অবস্থান করিতেছিলেন । মুদল- 
মান সেনানী মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও দিলের খা পুরদ্ধরাভিমুখে 
অগ্রসর হইলে তিনি বীরদর্পে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। কএকবার যুদ্ধের পর মৌগলসৈল্য দুর্গের নিক্নদেশ অধি- 
কার করে। কিন্তু হেটকারি মহাবাষ্ট্রসৈন্ত উপর হইতে 
গোলাবর্ষণ করায় তাহারা পুনরায় পলায়নপর হয়, এমন 
সময়ে মাবলিসৈন্তের আক্রমণে মোগলসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিদ্বস্ত 
হইয়া পড়ে । মোগলসেনানী দিলের খা ইহাতেও ভগ্নমনোরথ 
না হইয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে 
শিবাজী কৌশলপূর্বক মোগল-সেনানী জয়সিংহের সহিত সন্ধি 
করিয়া এই যুদ্ধের অবসান করেন। এই যুদ্ধে বাজি প্রভূ 
বীরোচিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

বাজিব আরবী )১ আবশ্তকীয়। ২ যথাযোগ্য । 

বাজিবী (আরবী ) আবশ্তকতা । 

বাজী (পারসী) ভ্রীড়াবিশেষ, ভোজবিদ্যা ৷ ২পণ। ৩আতসবাভী। 

বাজীকর (পারসী ) বাজীওয়ালা, ভোজবিদ্যাপ্রদর্শক। ২ যাহার! 
আঁতিসবা্জী প্রস্তত করে । 


৯ জী 


নিজ ধা. 248৮১ 
ধাজীরাঁও রঘুনাথ 


বাজীভোর (পারসী ) হতাশ্বাস হওয়া । 

বাজীরাও, (১ম) জনৈক মহারাষ্ট্র পেশ্ববাঁ। বালাজী রাও 
বিশ্বনাথের পুত্র, ১৭৪০ খুষ্টান্দে তীহার মৃত্যু হয়। [বিস্তৃত 
বিবরণ “পেশবা” শবে ষ্টব্য | ] ? 


বাজীরাও রঘুনাঁথ, ( ২য় ) মহারাষ্ট্রের নবম পেশবা। 
খৃষ্টাব্দে ৭ম পেশবা৷ মাধবরাও নারায়ণের অপঘাত মৃত্যুর পর 


১৭৯৫ 


তিনি মহারাষ্ট্রপেশবাপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু মহারাষ্ট্র- । 


মন্ত্রিসভার কাধ্যবিপধ্যয়ে কিছু সময়ের জন্য তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা চিম্নাজী অগ্লা “চিম্নাজী মাধবরাও নামে ৮ম পেশবারূপে 
ম্হারাষ্ট্ররাজ্যও শাসন করিয়াছিলেন । 
[ চিম্নাজী মাধবরাও দেখ । ] 
১৭৭৪. খুষ্টাবে মন্ত্রিদলের '্রার্থনামতে মহারাষ্্র-রাজসর- 
কারে হোলকর ও শিন্দেরাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে রঘুনাথ 
রাও গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। এ সময় তিনি 
তাহার গর্ভবতী পত্বী আনন্দীবাঈকে ধার-ছূর্গে রাখিয়া যান। 
ইহার কিছুদিন পরেই এখানে শেষ মহারাষ্ট্র-পেশব! বাজীরাও 
রঘুনাথের জন্ম হয়।- বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমূজ্জল 
রূপজ্যোতির বিকাশ পাইতে লাগিল। যেমন রূপ, তৎসদৃশ 
গুণমণ্ুলীতেও বালক বিভূধষিত হইয়া উঠিল। বিনয়াদি 
সদ্গুণে তাহাকে সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিল, 
যে কেহ তাহার সহিত কথা কহিত, সেই তাহার অমায়িকতায় 
আপ্যায়িত হইত। নিবিষ্টচিত্তে বিদ্যাত্যাসে রত থাকিয়া 
তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নান! শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। 
তৎকালে মহারাপ্্রদেশে এমন কোন ত্রাহ্মণ ছিলেন না যে, তীহার 
সহিত শীল্ত্রবিচারে সমকক্ষ হইতে পারেন। রাজবংশোচিত 
অস্ত্রশস্ত্রশিক্ষায়ও তিনি স্থুনিপুণ ছিলেন। তীহার স্তায় অশ্া- 
রোহী ও অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ মহারা ্রভূমে বিরল ছিল । 
বালকের এই অদ্ভুত প্রতিভীশক্তি ভবিষ্যতে আশঙ্কার কারণ 
জানিয়৷ মহারা্্রসচিব নাঁনাফড়নবিশ্ব তাহাকে এবং তদীয় ভ্রাতা- 
দিগকে ১৭৯৩ খুষ্টাবে পূর্ববাস কোপররগাও হইতে শিবনেরীর 
পার্বত্য-ছুর্গে আবন্ধ রাখেন। পরে ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে তথা হইতে 
জুন্নারের হুর্গমধ্যে নজরবন্দী করেন। রথুপস্ত ঘোরপড়ে ও 
বলবন্তরাও নাগনাথ তাহাদের অভিভাবকতায় নিযুক্ত থাকেন। 
ইহার পুর্বে নানা নিজ প্রভাব অক্ষুগ্ন রাখিবার জন্য মাধবরাও- 
কেও বন্দী করিয়াছিলেন । বাজীরাওর অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া 
রক্ষী বলবস্তরাও তাহার পত্রখানি মাধবরাঁওর হস্তে সমর্পণ করি- 
লেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকুষ্ঠ হইলেন । বাজীরাওর প্রতি 
মাধবের স্বেহাধিক্য অবলোকন করিয়া নানা-ফড়নবিশ উভয্নকে 


দুরে রাখিয়া দিলেন এবং বলবন্তরাওকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে । 


সময়ে পরশুরাম বল্লভের সাহায্যে নানার উচ্ছেদসাধনে প্রয়াসী . র্‌ 


'বাবারাও ফড়কে পরশুরামের প্রতিদ্বন্দিতায় অগ্রসর হইলেন, 


কুন্ঠিত হইলেন না । দিন দিন মাধবের প্রতি তাহার 
বাড়িতে লাগিল। হতাশ হইয়! মাধবরাও আত্মহত্যা করিলেন ॥ : 
এই সংবাদ নানার নিকট পৌছিলে তিনি পরশুর মভাউ টা 


রঘুজী তভোৌস্লে। দৌলত্রাও শিন্দে ও তুকোজী বৌগৃত ক. 
ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন । ছি ডা বাীরীতকে রী ] 


স্থাতরাং তাহাকে রাজ্য ন! | দক 1 মাধবরাওর বিধবা পন বোদা, রি 

বাঈকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইয়া তাহাকেই রাজতক্তে বসা ৰস ঠা; 
শ্রেয়ঃ। বাজীরাও এই সংকল্প অবগত হইয়াই দিন্দিয়াকে 
হস্তগত করিলেন। নানাফড়নবিশ ও পরগুরামের মোহমন্তে চিত স্ 
হইয়া বাজীরাও নিশ্চিন্ত রহিলেন। এদিকে শিন্দেনন্ত্ী বল্লভ- নর 
ভট্ট ও শিন্দেরাজ কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিত ঠ 
ও অপমানিত হইলেন। পুণায় আসিয়া বাজীরাও ও সিন্দিয়ার রী 
মিলন হইলেও মহামন্ত্রী বল্লভ তাহার কৃত দুন্ম্ের পরায়্চিভ 
স্বরূপ তদীয় কনিষ্ঠ চিম্নাজী মাধবরাওকে ১৭৯৬ খুষ্টাব্বে ২৬এ. রি 


মে পুণায় আনাইয়া পেশবাপদে অভিষিক্ত: করিলেন এই 


হন। [ পরশুরাম ও নানাফড়নবিশ দেখ । ] টি 

নানা উপায়ান্তর না! দেখিয়া পুনরায় বাজীরাওকে স্বীয় দলে. 
আনিতে চেষ্টা পাইলেন। এতদিন বহুপরিশ্রমে যে অর্থরাশি : 
তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তন্বারা তিনি পেশবাদৈন্ত ও. 
শিন্দেসৈন্ের কতকাংশ হস্তগত করিলেন। পেশবাসেনানী : 


তুকোজী হোলকর ও. সখারাম ঘাট্গে তাহার, না | 
প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমে বাজীরাওকে হস্তগত করিয়া তিনি : 
শিন্দেরাজকে রাজ্যদানের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিলেন: 
সেই সঙ্গে নিজাম-মন্ত্রী মাসীর উল্মুল্ক ও স্বয়ং নিজামকেই 
ুর্দাযুদ্ধে অধিরুত নিজামরাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই- : 
লেন। বাজীরাঁও ও বাবারাও শিন্দে-মন্ত্রী বল্পভের 'আগমনেই 
সন্দি্বচিন্ত হইয়া সৈন্টসংগ্রহ করিতে লাগিলেন । বল্লভ সত্যে 
আসিয়াই বাজীরাওকে সকল যড়যনত্রের মূল জানিয়া তাহার তাম্থু 
ঘেরাও করিলেন এবং সখারাম ঘার্ুগের তত্বাবধানে তাহাকে 
উত্তর-ভারতে চালান দিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি 
ঘাট্গেকে অর্থলোভে বশীভূত করিলেন । তিনি কিছু দীনের 
মত নিকটেই রহিলেন। এদিকে নানার ৮ বলল 
পরশুরাম উভয়েই ধৃত হইলেন এবং বাজীরাও টা সীমাতীর 
কোরেগীও-নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
নানা বাজীরাওর নিকট উপস্থিত হইয়া এক্‌ৎ থ 
পত্র সা 0 বি নীতি 
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অধিষ্ঠিত হইয়া নানা-ফড়নবিশের টা কোনরূপ অত্যাচারী 
না হন। ১৭৯৩৬ খুষ্টাৰে ২৫এ নবেম্বর সাধারণের সম্মতিক্রমে 
বাজীরাও পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 

বাজরা সিংহাসনে আসীন হইবার পর ১৭৯৭ খুষ্টাকে 


পুনরায় রাজ্যবিপ্লবের সুচনা হয়। উক্ত বৎসরে পুণানগরেই |. 


পেশবার আরব শু সিপাহী সৈম্তের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া একটা 
খওযুদ্ধ সংঘটিত হয়। উত্তরোত্তর অস্ত্িপ্রবে রাজ্যমধ্যে ঘোর 
বিশৃঙ্খলতা৷ উপস্থিত হইল। বাজীরাওর পরামর্শানুসারে ঘাটুগে 
নানার বাসবাটী ও তাহার অন্ুচরবর্ণের গৃহাদি লুঠন করিলেন। 
নানা সপরিবারে ধৃত ও বন্দী হইলেন । বাজীরাণু স্বীয় বৈমাত্রেয়- 
ভ্রাতা অযুতরাওকে সচিবপদে এবং বালাজীপন্ত পটবর্দনকে 
সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া! শিনেরাজকে লরাইতে মনন করি- 
লেন) কিন্তু শিন্দেরাজ তাহার প্রতিশ্রুত ছুই ক্রোর টাকা চাহিয়া 
বসিলেন। রাজকোষ শুন্য হওয়ায় তিমি যথা সময়ে টাকা 
দিতে পারিলেন না। তিনি ঘাটুগেকে পুণানগর লুটিয়! অর্থ- 
গ্রহের আদেশ দিলেন। প্রথমেই রাজগৃছে বন্দী পুণার 
আত্মীয়বর্গকে নির্ধাতন-ক্রেশ সহ্য করিতে হয়। ক্রমে মহাজন, 
ও ধনী ব্যক্তি মাত্রকেই কঠোর অত্যাচার ও নিদারুণ যন্ত্রণা সহা 
করিতে হইয়াছিল। এই কার্যের জগ্ত বাজীরাও শিন্দেকে 
... প্রকাশ্তরূপে তিরস্কার করেন। ১৭৯৮ খুষ্টা্ধে মহাদজী শিন্দের 
বিধবা পত্থীকে অমতরাও আশ্রয় দেন। এই সুত্রে ঘাট্গে 
আসিয়া অমৃতরাওর তান্থু আক্রমণ করেন। ক্রমে উভয়পক্ষে 
ঘোর বিবাদের স্চনা হয়। 
শিন্দে বাজীরাওকে ভয় দেখাইবার জন্ত নানাকে আদ্ষদনগর 
দুর্গ হইতে মুক্ত করিলেন। বাজীরাও পূর্ব হইতেই নানার 
ষড়যন্ত্রে ভীত ছিলেন। তাহার উদ্ধারপ্রাপ্তিতে চমকিত হইয়! 
তিনি সিন্দিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে 
নানাপক্ষীয় ইংরাজসৈস্ত পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, 
তাহার প্রতিবিধান চেষ্টায় রহিলেন। এদ্রিকে তিনিই স্বয়ং 
'গুপ্ুচর পাঠাইয়া নানাকে পুণায় আনাইলেন এবং মন্ত্রিপদে 
অভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । 
 . ৯৭৯৮ খুষ্টান্ে ঘাটুগের হস্তে অমৃতরাও পরাজিত হইলে 
ই অহাদজীর পত্ীত্রয় কোল্হাপুর রাজ্যে যাইয়া! আশ্রয়লাভ 
করেন, বল্লভভট্ট প্রভৃতি শেন্বী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পক্ষাবলম্বন 
করেন। পেশবা পুনরায় শিন্দের সহিত মিলিত হইয়া ১৮০০ 
: খুষ্টান্দে কোলহাপুর-পতিকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনায় 
 বিভ্রাটু উপস্থিত হওয়ায় তাহার কোল্হাপুর রাজা জয় করা 
ছল না। এই সময়ে নানাফড় অবিশের মৃত্যু হয়। বাজীরাও 
জিয়ার হস্তে ক্রীড়াপুন্তলীর ন্যায় রহিলেন। যশোবস্ত 
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রাও হোলকর মালববিজয়ে ম্পন্ধিত হইয়া ক্রমশঃই অগ্রাসর 
হইতে লাগিলেন। তাহাকে দমনের জন্য শিল্দে পুণ! ছাড়ি! 


চলিলেন। অবগর পাইয়া! বাজীরাও পুণাঁবাসীর উপর যথেচ্ছা 


ব্যবহার করিতে লাগিলেন । ঘাটুগেকে প্রতিশোধ দিতে অসমর্থ 
হইয়া তিনি ঘশোবস্তের সহিত. বন্ুতাকুত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
ক্রমেই তাঁহার হস্তে শিনেসৈন্/ বিদ্বন্তু হইতেছিল। তিনি 
পেশবারাজ্য লুন করায় বাজীরাও অসন্তষ্ট হইয়া তাহার গতি- 
রোধ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ১৮০২ খুষ্টাবকে শিনে ও 
পেশঝার মিলিত সৈম্ত যশোবস্তের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 


 হয়। পুণায় বিজয় ঘোষণা করিয়া যশোবস্ত পেশবা-পরিবারের 


প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন । তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও 
বাঁজীরাওকে পুনরায় আনাইতে পারিলেম না। শেষে তিনি 
অমৃতরাওকে পেশবা-পদ দান করিতে স্বীকৃত হন। বাজী- 
রাও ইংরাজের সহিত মিলিত হইলে, বিশেষ অনিচ্ছাসত্ে 
অনৃতরাও পেশবাপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০২ খুষ্টাব্দে 
বসইর সন্ধি অনুসারে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্লী হোলকর 
দস্থ্যদিগকে পরাজিত করিয়া ১৮০৩ খুষ্টা্বে ১৩ই মে পুনরায় 
বাজীরাওকে পেশবাপদে অধিঠিত করিলেন । 

শিন্দে, হোলকর ও পেন্ধারিগণের পুনঃ পুনঃ লুগ্ঠনে এবং 
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হওয়ায় পরবৎসরে দাক্ষিণাত্যে দারুণ 
ছুতিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়। এই সময়ে বাজীরাও শিন্দে 
ও রঘুজী ভৌস্লের সহিত মিলিত হইয়! ইংরাজের প্রভাব হ্রাস- 
করণে যত্তবান্‌ হন। ১৮০৩ খুষ্টাব্দে আন্গদনগর দুর্গ ও আসে 
যুদ্ধ জয়ের পর ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যের সর্বময় কর্তী হইয়া- 
ছিলেন। এই সময় হইতে বাঁজীরাওর পুনরভ্যুর্থান পধ্যন্ত 
মহারাষ্ট্র-রাজ্যে দন্ত্যু উপদ্রব ও বিদ্রোহী সেনাদলের বিপ্রব 
ব্যতীত আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। /1 

১৮১২ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলফিন্ট্টোনের অধিষ্ঠান হইতে বাঁজী- 
রাও ইংরাজী প্রথায় সৈম্তশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৩ 
খুষ্টাবধে রাজপ্রতিনিধি খুশ্রজি কর্ণাটকের সর্স্থবাদার হইলে 
সদাশিব মানকেশ্বর প্রতিদ্বন্দ্িতা করিয়া মিঃ এলফিন্ষ্টোনকে 
তাহার শাসন-বিশৃঙ্খলতাবর বিষয় অবগত করিলেন ; সুতরাং 
তাহার পরামর্শে খুশ্রজী পুনরায় প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে স্বীরুত 
হইলেন এবং ত্রিম্বকজী দেঙ্গলিয়া কর্ণাটকের শাসনকর্তা হইয়! 
গমন করিলেন । এই ত্রিম্বকজী ইংরাজবিদ্বেষবশতঃই বাজী- 
রাওকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহা 
তেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বাজীরাও শেষজীবনে ধ্ন্ম- 
সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাঁগিলেন। এদিকে ব্রিষ্বকজীর 
অত্যাচারে রাজ্য ছারখার যাইতে বসিল। পুণার ধর্মীধিকরণে 


বাঁজীরাঁও রঘুনাথ 
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হ্যায় বিচার লোপ পাইল, যে পক্ষ অধিক ঘুস দিতে সমর্থ 
হইজেন, তাহারই জয়লাভ হইত। 

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা শিন্দে, হোলকর, ভোৌস্লে ও 
পেন্ধারিসর্দীরগণের নিকট লোক পাঠাইয়া৷ ইংরাজবিরুদ্ধে 
দণ্তায়মান হইতে পরামর্শ দিতে লাঁগিলেন। ত্রিম্বকজীর 
প্ররোচনায় তিনি ইংরাঁজকর্মচারী এল্ফিন্ষ্টোনকে নিজাম ও 
গাইকবাড়রাজের প্রতিপত্তি-লাভের কথা জ্ঞাপন করিলেন। 
এ সময়ে গাইকবাঁড়ের দূত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণায় ছিলেন। 
তীহাকে স্বপক্ষে আনিবা'র জন্য ত্রিশ্বক ও বাজীরাও বিশেষ চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন! দেখিয়া তাহারা 
শঠতাপুর্ববক গঙ্গাধরকে পণ্চরপুরের বিঠোবামন্দিরে লইয়া হত্যা 
করেন। এই অপরাধে ইংরাঁজরাজ ও গোপাল রাও মৈরাল 
তরিষ্বকের উপর সন্দিহান হন। ত্রিম্বককে ইংরাজহস্তে সম- 
পণের জন্য বাজীরাওকে অনুরোধ করা হইল। বাজীরা'ও 
ত্রিম্বকজীকে স্বয়ং অবরুদ্ধ রাঁখিলেন। ত্রিম্বক অর্পিত হইল না 
দেখিয়া ইংরাজসৈন্য পুণা অভিমুখে অগ্রমর হইল। বাজীরাও 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। ত্রিম্বকজীকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করি- 
লেন । গঙ্গাধরের হত্যায় বরোদার রাজমন্ত্রী সীতারাম ত্রিম্বকজীর 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন, তিনিও বাজীরাওর পক্ষ হইয়া সেনা- 
সংগ্রহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। উক্ত বংসরেই ত্রিষ্বক ঠানা 
দু হইতে আন্মদনগরের পার্বত্য প্রদেশে পলাইয়৷ আসেন । 

ত্রিষ্বক সমপিত হইলে, সদাশিৰ ভাউ মানকেশ্বর, মোবো- 
দীক্ষিত ও চিম্নাজী নারায়ণ বাজীরাওর প্রধান পরামর্শনাতা 
ছিলেন। ১৮১৬ খুষ্টাব্দে তিনি বাহিরে ইংরাঁজের সহিত 
মিত্রতা দেখাইলেও পরোক্ষে শিন্দে, হোলকর, নাগপুর ও 


পেন্ধারিগণের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণে 


বত্ববান্‌ হইলেন । ত্রি্বকজীকে অর্থ সাহায্য করিয়া তিনি ভীল, 
কোল, রামোঁসি ও মাঙ্গ প্রভৃতি পার্বত্য জাতিকে ইংরাজবিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতে উত্তেজিত করিলেন । এল্ফিন্ষ্টোন এ সংবাদ 
পেশবাকে অবগত করাইলেন ৷ পেশবা! ইহার প্রতিবিধান জন্য 
সেনাদল পাঠাইলেন | এল্ফিন্ষ্টোন সন্তষ্টু না হইয়া ত্রিষ্বকের 
আত্মসমর্পণ প্রার্থনা করিলেন এবং জানাইলেন, যতদিন না 
ত্রিপ্বক প্রত্যপিত হয়, ততদিন সিংহগড়, পুরন্ধর ও বীঁয়গড় ছর্গ 
ইংরাজাধিকারে থাকিবে । যদি বাজীরাও এই ছূর্গত্রয় ইংরাজের 


হন। পুণার সন্ধি শেষ হইলে তিনি পুণানগরা পরিত্যাগূর্ধক 


.পণ্চরপুরে তীর্থযাত্রা করেন। উক্ত বৎসরে কিকির যুদ্ধে পরা- 


জিত হইয়া পেশবা সাতার অভিমুখে পলায়ন করিলেন ; কিন্ত 
ইংরাজ-সেনানী কর্তৃক পম্চাদনুস্থত হইয়া নানা স্থানে পর্যয- 
উনের পর পুনরায় পুণা অভিমুখে সসৈম্তে অগ্রসর হইলেন । 
১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী ইংরাজের যুদ্ধে পুনর্ধধার 
পরাজিত হইয়৷ তিনি সাতারা হইতে শোলাপুর অভিমুখে 
পলায়ন করেন; কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়! তিনি আসীর- 
গড়ের নিকটবর্তী ঢোলকোট নগরে ইংরাজসেনানী সর জন- 
মেকমের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। উক্ত বৎসরের ৩র! জুন 
ইংরাজরাজ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা মাসহরা বন্দোবস্ত করির। 
কাণপুরের নিকট বিঠুর নগরে তাহার আবাস নির্দেশ করিরা 
দেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ধুন্ধুপন্ত ( নানাসাঁহেব ) 
ইহারই দত্তকপুত্র । ১৮৫২ খুষ্টান্বে বিঠুর নগরেই বাঁজীরাওর 
মৃত্যু ঘটে । 


বাজু( পারসী ) ১ অলঙ্কারবিশেষ। এই অলঙ্কার হাস্তে ব্যবহৃত 


হয়। ২ হস্ত। ৩ দেওয়ালের অংশবিশেষ । ৪ দরজ! ও 


জানালার পার্্স্থিত কাষ্ঠিদ্বয় । 

বাজুবন্ধ পারসী ) হস্তালঙ্কার, বাজু। 

বাজে (আরবী ) ১ বুথা, বিফল। ২ ব্যথালাগ! । 
বাজেখরচ, ( আরবী ) অনাবশ্তুক খরচ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরচ । 
বাজেজম। (আরবী ) উপরি যে জমা হয়, অতিরিক্ত জমা । 
বাজেজমী (আরবী ) বে জমীর খাঁজনা দেওয়া হয় না। 
বাঁজেদফ1 (আরবী ) অতিরিক্ত দফা । 

বাটন (দেশজ )১ পেষণ। ২ বিভাগকরণ । 

বাটনী (দেশজ ) যে জ্্ীলোক বাটন! বাটে । 

। বাটপাঁড় (দেশজ ) ডাকাত। 

বাটপাড়িয়। (দেশজ ) বাটপাড়, ডাকাত । 

বাটপাঁড়ী (দেশজ ) বাটপাড়ের কাধ্য, ডাকাতী। 

বাঁট। (দেশজ ) ১ পেষণ । 
বাটালি (দেশজ ) সুত্রধারদিগের কাণ্ঠিচ্ছেদক যন্ত্রবিশেষ । 


২ তাশ্ম.লাধার। ৩ মংস্তবিশেষ। 


 বাঁটিয়। (দেশজ ) রজ্জুবিশেষ, পাটের পাকান সুতা । 
_ বাটী (দেশজ )১ গৃহ। ২ পাত্রবিশেষ। 


বাটুয়া (দেশজ ) ১ পথসন্বন্ধীয়। ২ থলিয়া। 


নিকট বন্ধকস্বরূপ না রাখেন, তাহা হইলে ইংরাজরাজ পুণা- 


রাজধানী অবরোধ করিতে বাধ্য হইবেন। ছুর্গত্রয় ইত্রাজিহস্তে 
সমপিত হইল বটে ; কিন্তু তন্মধ্যে একটা সৈন্তও রহিল না। 
১৮১৭ খুষ্টাব্দে পুণার সন্ধিঅনুসারে পেশবা নম্ম্দার উত্তর এবং 
তুগভদ্রার দক্ষিণবত্তী ভূভাগের অধিকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 


বাটুলা ( দেশজ ) কলাইভেদ। 
বাটুলাই ( দেশজ ) কটাহ, কড়া | 


৩ বেটো, 
ক্ষুদ্র তাণ্ব,লাধার। 


বাট্খারা (দেশজ) তুলাদণ্ডর সেরাদি পরিমাঁপক ভ্রব্যবিশেষ । 


বাটা (দেশজ ) ১ তাথ.লাধার। ২ টাকা বা.নোট ভাঙ্গাইতে 


বাড়! 


ন্ 
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যে অতিরিক্ত পয়সা লাগে। ৩ বিভিন্ন দেশের মৃূল্যবিনিময়ের 
লভ্যাংশ । 
বাড়, ১ প্লাবন। ২ স্নান। ভারি আত্মনে সক" স্বানার্থে 
অক” সেট । লট্‌ বাড়তে । লোট্‌ বাড়তাং। লিট ববাঁড়ে। 
লু অবাড়িষ্ট। 
বাড়, পাটনা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ ৷ ভূ-পরিমাণ 
২৬ বর্গমাইল । ফতবা ( ফতুয়া ), বাড় ও মুকাম! থান! 
ইহার অন্তভূক্তি। 
২ উক্ত জেলার একটী নগর । গঙ্গাতীরে অবস্থিত । অক্ষা” 
২৫০ ২৯+১০উ: এবং দ্রাঘি ৮৫০ ৪৫ ১২ পুঃ। এখানে 
ইষ্ট-ইত্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্রেসন আছে। এই নগরে 
এখানকার উৎপন দ্রব্যের প্রভৃত বাণিজ্য হইয়া থাকে । 
ৰাড়ই (দেশজ ) গুড় প্রস্ততকারীর প্রধান ব্যক্তি । 
বাড়ন্ত (দেশজ ) ১ বর্ধনশীল । ২ চাউল প্রভৃতির অভাঁবকে 
গৃহিণীরা বাড়ন্ত কহে। 
বাড়ন (ক্র) বড়বানাং সমূহঃ বড়বা (খগ্ডিকাদিভ্যশ্চ। পা 
৪1২।৪৫) ইত্যঞ্। ১ বড়বা-সমূহ। বড়বয়া ইদং বড়বা- 
অগ। (ত্রি)২ বড়বা সম্বন্ধীয় । 
. প্রীপনীয়মচক্ষুষ্যং বাড়বং দরধি বাতলম্‌।” (সুক্রুত ১৪৫) 
( পুং) ৰাড়ং ষক্ঞান্তপ্নানং বাতি প্রাপ্পোতীতি বাড়-বা-ক । 
ত ব্রাহ্মণ। বড়বায়াং ঘোটক্যাং জাতঃ, বড়বা-অণ্‌ | ৪ বড়বা- 
নল। পর্যযায়__ও্ব, সংবর্তক, অব্যগ্রি, বড়বামুখ । ( হেম) 
“মহোদধের্জঠরগতশ্চ বাড়বে ভবান্‌ বিভূত্য! পরয়া করে স্থিতঃ1” 
(মার্কগ্েয়পুণ ৯৮৬৪ ) 
বাড়বাগ্নি (পুং) বড়বা সমুদ্রস্থা ঘোটকী তৎসন্বন্ধযগিঃ। 
বড়বানল। ্পয়সি সলিলরাশেন ক্তমন্তনিমগ্রঃ 
স্কটমনিশমতাপি জ্বালয়! বাঁড়বাগ্রেঃ 1৮ (মাঘ ১১৪৫) 
বাড়নাগ্ন্য ( পুং ) বাড়বেষু ব্রাহ্মণেষু আগ্ম্যঃ শেষ্টঃ। ব্রাহ্মণশরেষ্ঠ। 
“ইত্যাকর্্য বচস্তশ্ত বাঁড়বাপ্র্যস্ত ধীমত2 | 
প্রচ্ছ হষ্টমানস্স্তীর্ঘযা ্রাবিধিং মুনিম্‌ 1” 
( পদ্মপু” পাতলখ” ১৯ অ2) 
বাড়বেয় (পুং) বড়বায়া ঘোটকরূপধারিণ্যাঃ 
অপত্যে পুমাংসৌ বড়বা ঢক্‌। অশ্বিনীকুমারদয় । এই শব্দ 
ছিবচনান্ত 


বাঁড়ব্য ( ক্লী) বাড়বানাং ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ বাড়ব (ব্রাহ্মণমা নব- 


বাড়বাদ্যৎ। পা! 8২৪২ ) ইতি যৎ। ব্রাহ্মণসমূহ | 


বাড়া, মধ্য প্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
পেন্ধারি-সর্দার চিতু এইস্থান জায়গীররূপে ভোগ করিয়াছিলেন । । 


এখানে ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ আছে । কার্পাস-বন্ত্র প্রস্তুত করিয়া 


সুষ্যপত্্যা 


বিক্রয় এবং ছিন্দবাড়ারাজ্যের বন্যভূমি হইতে কাষ্ঠ ও রঙের 
বাণিজ্য এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা । 

বাড়। (দেশজ ) ১ বদ্ধিত। ২ বাদ্যাদির বিভাগ । ৩ গৃহ। 
যথা-_-“ইমামবাঁড়ী? 

বাঁড়াঁবাঁড়ি (দেশজ ) অতিরিক্ত, বুদ্ধি। 

বাড়ি (দেশজ ) বৃদ্ধি। ধান্তাদি কর্দ দেওয়া হইলে তাহার যে 
বুদ্ধি দেয়, তাহাকে বাড়ি কহে। 

বাড়িঙ্গন (পুং) বাড়, প্লাবনং তশ্মৈ ইঙ্গতে ইতি বাড়, ই্গ-ল্যু। 
বার্তাকু। (রত্বামা”) 

বাড়ী (দেশজ) ১ গৃহ। ২ ছড়ী। 

বাড়ী, হাজারীব'গ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। গ্রাওট্যাঙ্ক 
রোড নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত । 

বাড়ী, অযোব্যাপ্রদেশের সীতাপুর জেলার একটা তহদীল! 
ভূ-পরিমাঁণ ১২৫ বগমাইল। পূর্বে, এখানে কচ্ছেরা ও আহীর 
জাঁতির বাস ছিল। খুষ্ীয় ১৪শ শতাব্দ পধ্যন্ত এই স্থান তাহা- 
দের অধিকারে থাঁকে ৷ অবশেষে মুসলমান-ধর্্মাবলম্বী প্রতাপ- 
সিংহনামা জনৈক হিন্দু দিল্লীর তোগলক সম্রাটের ফন্থান্‌ অন্থু- 
সারে এই স্থান দখল করেন । তাহার বংশধরগণ আজিও এখানে 
চৌধুরী নামে খ্যাত। বর্ধমান সময়ে এখানকার অনেক স্থান 
বৈশ নামক রাঁজপুতদিগের অধিকৃত । 

বাড়ীর ( পুং ) ভৃত্য । 

বাড়তী (দেশজ ) বৃদ্ধি, অধিক। 

বাড কৌ) বাহ-প্রবত্ে-জ (কু্ন্তবান্তেতি। পা ৭২১৮) 
ইতি নিপাঁতনাৎ সাধুঃ॥ ১ অতিশয় 
প্বাঁটং মরা সা! নগরী দৃষ্টা বিদ্যাথিনা সতা ।৮(কথাসরিৎ" ২৪1৬৮) 

২ প্রতিজ্ঞা। (অমর) “বাঢ়ম্ঠ এইরূপ একটী অব্যয় 

আছে। (ভারত ) “বাড়ং ত্রিষু দৃঢ়ে ক্লীবমন্থুমত্যামথ ত্রিষু 

: (নানার্থরত্বমাণ ) ৩ সত্য । (রঘু ১৯৫২) 

বাঢশ্তত্বন্‌ ( তরি) নিঃশঙ্কগামী, অশঙ্কিতগমন | 

বাণ (পুং ) বণনং বাণঃ শন্বস্তদস্তান্তীতি বাণ-অচ.। অন্ত্রবিশেষ, 
চলিত তীর । পর্যযায়__পৃষতক, বিশিখ, অজিন্গগ, খগ, আশুগ, 
কলম্ব, মার্গণ, শর, পত্রী, রোপ, ইফু, চিত্রপুঙ্ঘখ, শায়ক, বীরতর, 
তুণক্ষেড, কাণ্ড, বিপর্ষক, শরু, বাজী, পত্রবাহ, অন্ত্রকণ্টক। 
লৌহময় বাণের পর্যযার যথা_-প্রক্ষেডন, লৌহনাল, নারাচ। 
ক্ষিপ্তবাণের পর্ষ্যায়-__তীক্ষ, লিপ্ুক, দিপ্ধ। ( শব্দরত্বা” ) 

“যত্র বাণাঃ সংপতন্তি কুমার! বিশিখাইব” খেক্‌ ৬।৭৫।১৭ ) 
২ গোস্তন। ৩ কেবল। (মেদিনী।) ৪ অগ্নি। (ত্রিকাণ্) 

৫ কাণ্ডাবয়ব। (বিশ্ব) ৬ ভদ্রমুগ্ততৃণ। ( রাজনি” ) (পুং স্ত্রী) 
৭ নীলবিণ্টী। 


বাণগঙ্গী 


1 যী বাণলিঞ্জ 


“্বিকচবাণদলাবলয়নোহ্ধিকং নি রুচিরেগপরিভাঃ ॥” 
(মাঘ ৬।৪৬) 
বণ্যতে শব্দ্যতে ইতি বণ শব্দে (অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। 
পা ৩৩১৯ ) ইতি ঘঞ। ৮ বাকৃ। (নিঘণ্ট,) ৯ স্বনাম- 
খ্যাত ইক্ষাকুবংশীয় বিকুক্ষির পুত্র। (রামা” ১৭০।২২-২৩) 
১০ কাদন্বরীপ্রণেতা একজন কবি। 
“সরম্বতীপাণিসরোজসম্প ট-প্রমুষ্টহোমশ্রমসীকরাভ্তসঃ 
বশোহংশুশুর্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাৎ ততঃ সুরো৷ বাণ ইতি ব্যজায়ত ॥৮ 
(কাদন্বরী ) 
কাহারও কাহারও মতে ইনি হ্র্ষচরিতপ্রণেতা ৷ [ বাণভট্ 
দেখ। ] ১১ বলিরাজের জ্যোেষ্টপুত্র। ভাগবতে লিখিত আছে-_ 
মহারাজ বলির শতপুত্র ছিল, বাণ তাহার মধ্যে সর্ব- 
জ্যেষ্ঠ এবং সকল গুণসম্পন্ন ও সহশ্রবাহু। ইনি বহুসহত্র 
বৎসর তপস্তাদ্বারা মহাঁদেবকে সন্ষ্ট করিয়৷ বরগ্রহণ করেন। 
পাতালস্থ শোণিতপুরী ইহার রাজধানী ছিল। মহাদেবের অন্থু- 
গ্রহে দেবগণ ইহার কিন্করসদৃশ ছিলেন। যুদ্ধস্থলে মহাদেব 
স্বয়ং আসিয়! ইহাকে রক্ষা করিতেন। বাঁণের উষ নামে এক 
কন্তা ছিল। উষা প্রতিরাত্রে এক ক্মনীয়কাস্তি পুরুষকে 
স্বপ্ন দেখিত। ক্রমে উষষা স্বপ্রদৃষ্ট পুরুষের জন্ত নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়া! সখী চিত্রলেখার সমীপে মনোভাব ব্যক্ত করে। চিত্র- 
লেখ এ পুরুষকে শ্রীরুষ্জের পৌত্র জানিয়া যোগবলে আকাশ- 
মার্গ দিয়া দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতে অনি- 
রুদ্ধকে হরণ করিয়া! গোঁপনে উষার নিকট লইয়! যায়। অনিরুদ্ধ 


কিছুদিন এইখানে গুপ্তভাবে থাকিলেন, পরে বাণ ইহ! জানিতে 


পারিয়। তাহাকে বন্দী করেন। 
এদিকে অনিরুদ্ধ চারিব্তসর পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ হইলে নারদ 


আসিয়া শ্রীকষ্ণকে সংবাদ দেন। অনিরুদ্ধ বাণের নিকট আবদ্ধ ] বাঁণযুদ্ধ ( কলী ) বাণেন সহ যুদধং। 


আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে অনিরুদ্ধের এই সংবাদ পাইয়া সত্বর 
বাণপুরীতে যাইয়া বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মহাদেব 
আসিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বুদ্ধ করেন। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বাণের 
বাহুচ্ছেদ করেন। বাণের বাহু সকল ছিন্ন হইলে মহাদেব 
শ্রীরুষ্ণকে স্তব করেন। স্তবে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। 
বাণের চারি বাহু অবশিষ্ট থাকে । বাণ অনিরুদ্ধের সহিত 
উষাকে আনিয়! শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ করেন । শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার 
মহোত্সব করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে দ্বারকায় লইয়া আসেন। 
( ভাগৰত ৬২-৬৪ অঃ) হরিবংশে ১৭২ অধ্যায় হইতে আর্ত 
করিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহ! 
লিখিত হইল ন1। 


বাণগন্গ! (স্ত্রী) বাণেন প্রকটিতা গা নদীবিশেষঃ। 'রাব্ণবাণ- 


নিিন্ন সোমেশ্বরগিরিভব নদীবিশেষ | 


রাবণ বাণ নিক্ষেপ 
করায় সোমেশ্বর পর্বত হইতে যে জলধারা নির্গত হইয়াছিল, 
তাহার নাম বাণগঙ্গা। এই বাণগঙ্গীয় নান করিলে সকল 
পাপ বিদুরিত হয়। এই স্থলে বাণেশ্বর নামে লিঙ্গ আছেন, 
তাহাকে দর্শন করিলেও অশেষ পুণ্যলা'ভ হয়। এই নদী গঙ্গা- 
তুল্য-পুণ্য প্রদা বলিয়া! বাণগন্গা! নাম হইয়াছে ।* 
বাণদ্দও ( পুং) বাণস্ত দণ্ডঃ। বাঁধাদণ্ড, পধ্যায়-__বেমা। (হেম) 
বাণধি ( পুং) বাণ! ধীয়ন্তেহস্মিন যা আধারে-কি । ১ ইযুবি, তুণ। 
(হেম) 
বাণনাশা (স্ত্রী) নদীভেদ। 
বাণপঞ্চানন ( পুং ) জনৈক গ্রন্থকার । 
বাণপথ €পুং ) শরমার্। বাণ ছাড়িলে যতদূর বায়। 
বাণপাত (পুং) ১ শরনিঃক্ষেপ। 
বাণপুজ্থা। (ত্্ী) বাণস্ত পুঙ্খা। শরপুঙ্খা। (রাজনি ) 
বাণপুর (ক্রী) বাণন্ত রাজ্ঞঃ পুরম্‌ নগরম্‌।বাপরাজনগর || 
পর্যযায়__দেবীকোট, কোটীবর্ষ, উষাবন, শোণিতপুর* আগ্নের, 
উমাবন, কোট্টবীপুর । ( শব্দরত্বাণ ) 
বাণভট্ু (পুং) কাদ্বরী গ্ন্থপ্রণেত।। ইনি. কাদম্বরীর বার 
মাত্র রচনা করেন। শেষাদ্ধ রচনার পূর্বেই ইহার জীবদেহের 
অবসান হয়। ইনি চিত্রভান্ুর পুত্র, অর্থপতির পৌত্র ও কুবেরের 
প্রপৌত্র। কাদম্বরী ব্যতীত চণ্ডীশতক, পার্কতীপরিণয়রূপক, 
মুকুটতাড়িতক নাটক (চগ্ুপাল দময়ন্তীকাব্যে এই গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন), সর্ধচরিত নাটক ও হর্ষচরিত রচনা কবেন। 
ওচিত্যবিচারচচ্চায় তাহার রচিত কতকগুলি শ্লোক উদ্ধত 
হইয়াছে । ইনি সম্রাট হর্ষদেবের সভাপপ্তিত ছিলেন । 
[ হর্যদেব দেখ । ] 
বাণরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
সংগ্রাম। [ বাণ দেখ । ] 
বাণলিঙ্গ (রী) বাণার্চনার্থং কৃতং লিঙ্গং। 
শিবলিজবিশেষ । 
“বাণঃ সদাশিবো দেবে বাণে। বাণান্তরোহপি চ। 
তেন যস্মৈ কৃতং তন্মাদ্বাণলিঈমুদাহৃতম্‌ ॥৮ ( হেমাদ্রি” ) 


নন্ম্বাদি নদীজাত 


০৪৪ 


* “সোমেশাদ্বক্ষিণে ভাগে বাণেনাদ্রিং বিভিদ্য বৈ। 
রাবণেন প্রকটিত। জলধারাতিপুণ্যদ। ॥ 
বাণগঙ্গেতি বিখ্যাত | স্ীনাদঘহারিণী । 
স্বাত্ব। তু বাণগঙ্গায়াং দৃষ্টর। বাণেস্বরং বিভূম্‌ ॥ 
গঙ্গান্নানফলং প্রাপ্য মোদতে দেববর্দিবি 1” 
( বরাহপুরাণ ত্রিবেণ্যাদি মহিমানামাধযার ) 


বণলি 


নর্শদা নদীতে যে শিবলিঙ্গ পাঁওয়া যাঁয়, তাহাই বাণলিঙ্গ। 
এই বাণলিঙ্গ সকল লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিবলিঙ্গ-পুজনে 
কোমল লিঙ্গের মধ্যে মূলিঙ্গ এবং কঠিন লিঙ্গের মধ্যে বাঁণলিঙ্গই 
সর্বোত্রষ্ট। 
"কোমলেষু চ লিঙ্গেষু পার্থিবং শ্রেষঠমুচ্যত্ে। 
কঠিনেষু চ পাষাণং পাষাণাৎ স্ফারটিকং বরম্॥ 
হৈরণ্যং বাজতাৎ শ্রেষ্ঠং হৈর্যাদ্ীরকং বরম্‌। 
হীরকাৎ পারদং শ্রেষ্ঠং বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্॥৮ 
( মেরুতন্ত্র ৯ প্রঃ) 
নন্ম্দা, দেবিকাঁ, গঙ্গা ও যমুনা প্রভৃতি পুণ্যনদীতে বাণলিঙ্গ 
গাওয়া যায়। এই লিঙ্গপূজনে ইহজন্মে সকল অভীষ্টলাঁভ 
এবং পরকালে যুক্তি হইয়া থাকে । 
প্বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং তুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌। 
উৎপত্ভিং বাণলিঙ্গস্ত লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥ 
নর্মাদ! দেবিকায়াশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথ| ৃ 
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষনুখ ॥৮ ( বীরমিত্রোদয়) 
বাণলিঙ্গ সকল ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নদ্বার! বিভিন্ন নামে অভিহিত 
- হয়। যথা__যে লিঙ্গ মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ এবং কৃষ্ণ কুণুলিকাধুত, 
তাহার নাম স্বয়স্ূ লিঙ্গ । যাহ! নানাবর্ণ এবং জট ও শূল- 
চিহ্যযুক্ত, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ। দীর্ঘাকার, শুত্রবর্ণ এবং 
কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত হইলে নীলকণগ। শুক্লাভ, শুর্ুকেশ ও নেত্রত্রয় চিহন- 
যুক্ত হইলে মহাদেব। কৃষ্ণবর্ণ আভাযুক্ত এবং স্থলবিগ্রহ হইলে 
কালাগ্রিরুদ্র। মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ, শ্বেত যজ্ঞোপবীতযুক্ত, শ্বেত 
পন্মাসীন, ও চন্দ্ররেখাভূষিত হইলে ত্রিপুরারি লিঙ্গ কহে। 
বাণলিঙ্গে মহাদেব সর্বদা অবস্থিত থাঁকেন। বাঁণলিঙ্গে 
পূজা করিতে হইলে বেদিকা প্রস্তত করা! আবশ্তক, কারণ এ 
বেদিকার উপর লিঙ্গস্থাপন করিয়া পুজা করিতে হয়। বিনা 
আধারে পুজা করিতে নাই, এঁ বেদিক1 তাত্র, ক্ষাটিক, স্বর্ণ, 
পাষাণ ও রৌপ্য দ্বারা করা যাইতে পারে। প্রতিদিন 
এইরূপ বেদিকার উপর বাণলিঙ্গ রাখিয়া পুজা করিলে তাহার 
মুক্তি লাভ হয়। 
“তাত্রী ঝ স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা। 
বেদিকা চ প্রকর্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পুজয়েৎ ॥ 
প্রত্যহং যোহচ্চয়েল্লিঙ্গং নার্্্ৰং ভক্তিভাবতঃ | 
এহিকং কিং ফলং তস্ত মুক্তিস্তস্ত করে স্থিত ॥” ( সুতসংহিতা ) 
নানা প্রকার বাণলিঙ্গ আছে, তাহার কতকগুলি মোক্ষার্থী- 
দিগের হিতকাঁরক, কতক গৃহস্থের, কতক বা সন্্যাসীদিগের 
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1 বাণহগ্‌ 


. নাই, এরূপ লিঙ্গপূজা করিলে দারাপুত্রক্ষয় হইয়া থাকে। 


এক পার্খস্থিত লিঙ্গ, ভগ্নলিঙ্, ছিদ্রলিঙ্গ এবং যে লিঙ্গের অগ্রদেশ 
তীক্ষ ও শীর্যদেশ বক্র, ত্র, অর্থাৎ যাহ! ত্রিকোণ, অতি স্থল ও 
অতি কৃশ, তাদৃশ লিঙ্গ পূজায় প্রশস্ত নহে। কপিলবর্ণ অথবা 
ঘনাভলিঙ্গ মোক্ষার্থীদিগের শুভজনক | যে লিঙ্গের বর্ণ ভ্রমরের 
ন্যায়, সেইরূপ লিঙ্গই গৃহস্থদিগের শুভকর। এই লিঙ্গ সগীঠ ব। 
অপীঠ উভয় অবস্থায় পূজা করা যাইতে পারে। বাণলিঙ্গপুজায় 
আবাহন বা বিসর্জন কিছুই করিতে হয় ন1। স্ত্ীশূত্র সকলেরই 
এই বাণলিঙ্গ-পুজনে অধিকার আছে । শিবের যে ধ্যান আছে, 
তাহা দ্বারাও বাণলিঙ্গপুজা কর! যাইতে পারে, অথব! নিয়োক্ত 
ধ্যানে পূজা! করিতে হইবে। ধ্যান যথা-_ 

পপ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাঁণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্‌। 

কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহ্নক্ষমমূ ॥ 

শৃঙগারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্। 

এবং ধ্যাত্বা বাগলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্‌ ॥৮ 

বাণলিঙ্গ নাম হইবার কারণ সুতসংহিতায় লিখিত আছে__. 


রাজা বাণ মহাদেবের অতিশয় প্রিষ্ন ছিল এবং প্রতিদিন শিবলি্গ 


্রস্তত করিয়া পূজা করিত। এইরূপ দিব্য পরিমাণ শতবৎসর 
পর্যাস্ত শিবপুজা করিলে মহাদেব সন্তষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ 
বর দেন,_আমি তোমাকে চতুর্দশকোটি লিঙ্গ প্রদান করিতেছি, 
ইহা সিদ্ধ-লিঙ্গ। এই লিঙ্গ নর্শদাদি পুণ্যনদীতে থাকিবে। 
যথানিয়মে এই বাণলিঙ্গ পূজা এবং পৃজান্তে তাহার স্তব করিয়া 


পুজা! সমাধান করিতে হয়। 


স্তব যথা-_“বাণলিঙ্গমহাভাগ সংসারাত্তাহি মাং প্রভো। 
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমন্তে ব্যক্তযোনয়ে ॥ 
সংসারাকারিণে তুভ্যং নমস্তে সুক্সরূপধৃক্‌। 
গ্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥ 
দহনায় নমস্তভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। 
ভোগিনাং ভোগকত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ ॥”ইত্যাদি 
€( যোগসার, বাণলিঙ্গস্তোত্র ). [ নর্খাদাসম্তব দেখ । ] 


বাণ, বীরনারায়ণচরিতকাব্যপ্রণেতা জনৈক কবি। ইনি অভি- 


নব ভট্টবাণ নামে প্রসিদ্ধ । 


বাণকবি, শবচন্দ্রিক! নামক অভিধানপ্রণেতা । 
বাণবার (পুং) বাণং পরমুক্তশরং বারকতীতি বৃ-ণিচ-অপ্‌। 


ভটাদির চোলাকৃতিসন্নাহ, পর্য্যায়--বারবাণ, বারণ, চোলক। 
( হারা” ) এই শব ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। 
“বাণবারং মৃজাবর্ণতেজোবলবিবর্ধনম্‌।”» ( স্ুক্ুত 81২৪) 


শুভজনক হইয়া থাকে। বাণস্থত]। (ত্ত্রী) বাণস্ত বাণান্থ্রম্ত সুতা । উষা। (শব্দরত্রা” ) 
নিন্দনীয় লিঙ্গ-_বাণলির্গ কর্কশ হইলে তাহা! পুজা করিতে বাগহন্‌ (পুং ) বাণং বাঁণান্থরং হৃত্তীতি হন্ক্ষিপ্‌। বিু। (হেম) 
1 ১৮৬ 


বাতিল 
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॥ 
শু 


বাদাম 


বাণ (ত্ত্রী) ১ বাণমূল। ( মেদিনী ) ২ নীলপুষ্প বিন্টীক্ষুপ, 
চলিত নীলঝাটা। (দেশজ) ৩ শিশ্ন। 
বাণারি ( পুং) বাণন্ত বাণান্স্ত অরিঃ। বিষু। 
বাণাশ্রয় €পুং) বাণস্ত আশ্রয়ঃ। ধন্ুঃ। ( হলায়ুধ ) 
বাণাসন (ক্লী) বাণস্ত আসনং। ধন্ঃ। (হলাযুধ ) 
বাণি (দেশজ) স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার প্রস্তত করাইয়া যে 
পারিশ্রমিক দেওয়! যায়। 
বাণিজ (পুং) বণিগেব, বণিজ-অণ্‌। ১ বণিকৃ। ২ বাড়বাগ্রি। 
বাণিজক (বাঁণিজিক ) (পুং) বণিগেব বণিজ. | 
১ বাড়বাগ্নি। ২ বণিক্‌। 
“যত্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তত্ভবেৎ।” (মন্থু ৩১৮১) 
৩ ধূর্ত। ( শব্বরত্রা”) 
বাণিয়া (দেশজ ) জাতিবিশেষ | বেণেজাতি। 
বাণেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ বিবাদার্ণবসেতু নামক 
গ্রন্থের জনৈক সংগ্রহকর্তা। [ বাণেশ্বর বি্ভালঙ্কার দেখ। ] 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত পপ্ডিত। 
গুপ্তিপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল। বাল্যকাল হইতেই ইহার 
তীব্র স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পিত! যে সকল 
সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতেন, বাণেশ্বর একবার শুনিয়াই তাহ! 
মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। তাহার এইরূপ অসাধারণ মেধার 
পরিচয় পাইয়া একদিন তাহার পিত! বলিয়াছিলেন, “কালে 
জামার বাণুও একজন পণ্ডিত হইবে |» বাস্তবিক এ উক্তি 
মিথ্যা হয় নাই। তিনি অন্ন বয়সেই সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত হইয়া- 
ছিলেন। তীহার রচিত স্থললিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু কবিতা 
প্রচলিত আছে । তিনি প্রথমে নবদ্বীপাঁধিপতি মহারাজ কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের সভাঁপপ্তিত ছিলেন ; অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 


মহারাজ নবরুষ্ণের সতা উজ্জল করেন । বড়লাট ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ 


যে সকল পণ্ডিতের সাহায্যে “বিবাদার্ণবসেতু” নামে যে বৃহৎ 
ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে বাণেশ্বর একজন ছিলেন । 

বাতক € দেশজ ) গুল্মভেদ | 

বাতাবিনেবু (দেশজ ) একপ্রকার বৃক্ষ। 

বাতা €দ্রেশজ ) বাধু। 

বাতানা (দেশজ ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। চিনি অথবা গুড় দ্বারা 
বাতাসা প্রস্তুত হয়। 

বাতাসিয়। টেঙ্গর! (দেশজ ) মতস্তবিশেষ। 

বাতি (দেশজ ) বস্তি, আলোক । মোম ও চর্ব্বি এই ছুই রকমের 
বাতি প্রস্তুত হয়। 

বাতিল আরবী) ১ যাহ! বাদ দেওয়৷ যায়, কাধ্যাক্ষম। 
২ মিথ্যা । ৩ নিক্ষল, অসিদ্ধ। 


বাতিবাল। (হিন্দী) যে আলো! দেয়। 
বাদর €পুং) ব্দর-স্বার্থেঅণ্‌। ১ কার্পাসবৃক্ষ। ( মেদিনী ) | 
বদরস্তেদং তন্ত বিকারো! বা অণ। (ক্লী) ২ কার্পাঁসস্থত্র 
(ত্রি)৩ তদস্ত্রাদি। 
বাদরায়ণ (পুং) বদর্যাং ভবঃ ফকৃ। বেদব্যাস | 
[ বেদর্যাম দেখ। ] 
বাদরায়ণি (পুং) বাদরায়ণ-ইঞ.। বেদব্যাস। 
বাদর, ১ জনপদতেদ। ২ তৎস্থানবাসী। *( সহ্াদ্রি ২৫1১০ ) 
বাদল! (দেশজ ) ১ বর্ষা। ২ সোণা বা রূপার ফিতা । ৩ 
জরঠুটো। 
বাদশ! (পারদী ) রাজা, অধিপতি । 
বাদ্‌শাজাদ। (পারসী ) বাদশাহ-পুত্র 
বাদশাজাদী (পারসী ) বাদশাহ-কন্তা!। 
বাদশাপুর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর । | 
বাদশাপুর, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও ও দিল্লী জেলায় প্রবাহিত 
একটা পার্বত্যনদ। দিল্লীজেলার বল্লভগড় পর্বতমালা হইতে 
উথ্িত হইয়াছে। বাদশাপুর গ্রামের নিকটবর্তী জলপ্রপাতিও 
এই নামে খ্যাত। 
বাদশাহ, মুসলমান-সম্ত্রাটু বা স্থলতানগণের সম্মানস্থচক উপাধি । 
এই বাদশাহদিগের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বাদশাহীমোহর নাঁমে 
প্রসিদ্ধ। ্‌ 
বাদশাহী (ত্রি) বাদশাহ-সন্বন্ধীয়। বাদশাহ প্রদত্ত নিষ্করভূমি | 
বাঁদা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত লবণজলসিক্ত ভূভাগ। ইষ্টারণ 
বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথের গোড়ে ষ্টেসন হইতে বিদ্যাধরী নদী 
পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ৷ ইংরাজ দগুরে এইস্থান “১%16 1), 
নামে উল্লিখিত । এখানে প্রচুর পরিমাণে মস্ত উৎপন্ন হ্য়। 
বাদা, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ব্রেদ্ষখণ৪২৬৫) 
বাদাজাম (দেশজ ) বুক্ষভেদ । 
বাদাম (পারসী ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ। ইহার সংস্কত নাম 
“বাতা” । 
বাদাম, স্বনামপ্রসিদ্ধ বুক্ষভেদ (1057777178]18, 0%%009 )। 
ইহার বীজের শাস খাইতে উত্তম । জামাদি বৃক্ষের স্তাঁয় উহা! 
উচ্চ ও গু'ড়িভাগ মোটা হয়। বাদাম সাধারণতঃ ছুইপ্রকার 
দেশী বা পাত ও বিলাতি। 
হিন্দী-_জঙ্গলিবাঁদাম, হিন্দিবাদীম, বাদামী, বাঙ্গালা- 
বাদাম, উড়িয্যা-_বাদাম, উ$ পঃ প্রদেশ-_দেশীবাদাম » 
দাক্ষিণাত্য__হিন্দিবাদাম,  জঙ্গলীবাদাম, বাদাম-ই-হিন্দি ; 
বোথাই__বাদাম,  জঙ্গলীবাদাম,  বাগালীবাদাম, দেশী" 


বাদাম 


বাদাম; মহারাষ্ট্র--বঙ্গালীবাদাম, নাটবাদাম, জঙ্গলীবাদাম ; 
তামিল__নটবদম কোট্রই, নউ,বদোন, নথে-বদম ; তেলগু-- 
বেদম, নথে-বদম-বিউুলু) কনাড়ি__নাটবাদামি, তরি, তরু, 
মলয়__না,বাদাম, কোট্রকুরু) সিঙ্গাপুর-_-কোট-অধ্া, সংস্কৃত-_ 
ই্গুদী, হিঙ্গুদী; পারশ্ত__বাদামে হিন্দি) ইংরাজী__[79190 
8&1000100. 

ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 
সমুদরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১ হাজার ফিট উচ স্থানে পথ্যত্ত এই বৃক্ষ 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার বৃক্ষত্বক্‌ হইতে একপ্রকার কৃষ্ণ- 
বর্ণ আটা নির্গত হয়। উহা জলে গলিয় যায়। ইহার পত্র ও 
ছাল অব্পরসযুক্ত। ইহাতে ধারকতাগুণ আছে। কালী বা 
তে কস লাগাইবার জন্য দেশীয় লোকে ইহার সহিত লবণাক্ত 
লোহ (£০০-৪৪188) মিশায়। রেশম, পশম ও কার্পাঁস বস্ত্রাদি 
নানাবর্ণে রঙ্গ করিতে ইহা বিশেষ উপযোগী। বৃক্ষছালের 
ইস্‌ হইতে মান্দ্রাজ প্রদেশে একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। 

বাদাম-নিম্পেষণে একপ্রকার তৈল বাহির করা হয়। উহা! 
স্থগন্ধযুক্ত ও স্থুস্বাছ। বাঁযুরোগগ্রস্ত উষ্মস্তিক্ষ-ব্যক্তির এই 
তৈল মর্দনে বিশেষ উপকার দর্শে। পাঁচড়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম- 
রোগে ইহার কচি পত্রের বস মাথিতে দেখা গিয়াছে। 

বিলাতী বাদাঁমকে বিজ্ঞানবিদগগণ 1১:01708 4105০- 
8185 নাষ দিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে ইহা রতকোটম্বা নাঁমে 
পরিচিত। অপর সর্বত্রই প্রায় বাদাম বা বাদামি নামে খ্যাত। 
আফগানিস্থান, আলজিরিয়া, এসিয়া মাইনর, সিরীয়! ও পারস্ত 
প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার ত্বকৃ হইতে যে নির্ধ্যাস 
পাওয়া যায়, তাহা যুরোপে 4705-08889809 নামে 
বিক্রীত হয় এবং প্ররুত ট্রাগাকান্থের পরিবর্তে ইহার ব্যবহার 
হইয়া থাকে । 

এই বাদাম হইতে একপ্রকার স্বচ্ছ তৈল পাওয়া যাঁয়। 
স্থগদ্ধি তৈল প্রস্তত করণে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে। উন্মাদ- 
রোগীর মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য এই তৈল মাখান 
হইয়া থাকে। 

একপ্রকার তিক্ত বাদাম আছে, তাহা বিরেচক ওষধরূপে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কখন কখন স্নায়বীয় বেদনায় 
ইহার প্রলেপ দিলে বেদনা ক্রমে অপস্যত হইতে দেখা যাঁয়। 
ইহা দৃষ্টিশক্তিবদ্ধক। পিপারমেণ্টের সহিত ইহার দুগ্ধ সেবনে 
সন্দি নষ্ট হয়। 
মৃত্রকারক ও অশ্মদ্রবকর, প্লীহা ও যকুৎদোষনাশক। বাটি! 
মাথার চুলে লাগাইলে উকুন নষ্ট হয়। ইহার শিকড়ের গুগ-_ 
খাতু-পরিবদ্ধক ও স্বাস্থ্যকর ৷ অবস্থাবিশেষে ইহার রস সেবন 


[ ৭৪৩ ] 


স্বাধারণতঃই ইহা তেজ ও স্বাস্থ্বৃদ্ধিকর, ; 


বাছুড় 
করা বা প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে । বাঁদামছালের রস চিনির 
সহিত সেবন করিলে ছর্দি নষ্ট হ্য়। 


বাদামগোটা (দেশজ) একজাতীয় বাদাম । (]70150 01769001) 
বাদামতক্তি (দেশজ ) একপ্রকার সন্দেশ। 
বাদামি, (বাতাপি ) বোম্বাই প্রেমিডেন্সীর কালাদগি জেলার 


অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাঁণ ৬৭৬ বর্গমাইল। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে ৬৫০ খুষ্টাবে 
নিশ্মিত একটা জৈন গুহামন্দির ও ৫৭৯ খ্ষ্টা্বে উৎকীর্ণ শিলা 
লিপিযুক্ত তিনটা হিন্দু গুহামন্দির বাহির হইয়াছে। বৌদ্ধ- 
ধর্মের অবনতির সময়ে হিন্দুর পুনঃ প্রাধান্ত স্থাপিত হইলে এই 
সকল মন্দিরের নিম্মীণকাধ্য সমাধা হইয়াছিল। এখানকার 
একটা মন্দির মধ্যে পরধশীর্ষ সর্প (অনঙ্ক) মৃত্তির উপর ভগবান্‌ 
বিষ নরসিংহরূপে স্থাপিত আছেন। এতট্রিন্ন এখানে বহুত 
হিন্দুশিল্পের নিদর্শন দেখা যায় | 


বাদামী (দেশজ ) বাদামের মত আকারবিশিষ্ট। (0০1) 
বাদিন্‌, (বাঁদিনে! ) সিন্ধু প্রদেশের হাইদরাঁবাদ জেলার অন্তর্গত 


একটা তূদম্পত্তি। ভূ-পরিমাঁণ ৭৯৫ বর্ণমাইল | 

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও ভালুকের বিচার-সদর | 
অক্ষা” ২৪০৪০ উঃ এবং দ্রাঘি” ৬৪৫৩ পৃঃ। স্থানীয় খালের 
অপর তীরবর্তী প্রাচীন নগর ; বিখ্যাত পাঠানসর্দীর মদৎ খাঁর 
সিন্ধু আক্রমণকালে নষ্ট হইয়া যায়। এখানে ঘ্বৃত, চিনি, গুড়, 
দধি, তামাক, চর্ম, তুলা এবং লৌহপিত্তলাি ধাঁতুনির্মিত 
দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর জুনমাসে এখানে 
একটা পক্ষান্ত মেল! হয়। এ সময়ে নানা স্থান হইতে এখানে 
বিক্রয়ার্থ দ্রব্যসমূহ আনীত হইয়া থাকে। 


বাঁদিপুরি, মান্্াজ প্রেসিডেন্দীর নেল্ল,র জেলার অন্তর্গত একটা 


ভূসম্পত্তি। 


বাঁদিয়া, পশ্চিমবন্গবাসী জাতিবিশেষ। [ বেদে দেখ। ] 
বাহু, ২৪ পরগণার বারাসত উপবিভাগের অন্তর্গত একটা ব্রাঙ্মণ- 


প্রসিদ্ধ গ্রাম । 


বাছুড়, স্বনাম প্রসিদ্ধ স্তন্তপায়ী পক্ষিজাতিবিশেষ (3৭)। পক্ষীর 


হ্যায় ডানা থাকিলেও ইহারা পশ্বাদির ন্যায় স্তনপাঁন করে। 
ইহারা নানা আকারবিশিষ্ট ও নিশাচর। বহুদূর হইতে 
উড়িয়া! আসিয়া ইহার! অন্যের ক্ষতি করিয়া থাকে। বাদুড় সাঁধা- 
রণতঃ ছুইপ্রকার । কতকগুলি কীট পতঙ্গাদির উপর জীবিকা 
নির্বাহ করে এবং অপর শ্রেণীর বাছুড়ের! স্থপক ফলাদি ভোজন 
করিয়া থাকে । ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও দৃষ্টিশক্তির প্রথরতা 
আছে। কর্ণ ঘেরপ বড়, শ্রবণশক্তিও তন্রপ তীক্ষ । ঘ্বাণেন্দ্রির 
সাহায্যে ইহার! সহজেই সুপক্ক ফলের আত্রাণ অনুসরণ করিয়া 


বাঁছুড় 


তথায় গমন করিতে সমর্থ হয়। রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিয়া ইহারা আহারান্বেষণ করে এবং দ্রিবাভাগে বৃক্ষকোটরে, 
বৃক্ষের ডালে, গুহায়, ভগ্ন অট্রালিকায়, ও ছাদের নিয়ে কড়িতে 
পশ্চাৎপদের নখ লাগাইয়া মাথ নিয় করিয়া ঝুলিতে থাকে । 
প্রসবের সময় ইহার! একটী কিংব! দুইটী ছান! প্রসব করে। 
ছানাগুলি মাতার আকুতির তুলনায় বড় হয়। 

ইহাদের করোটী পাতলা, শঙ্ঘাস্থি (19007928] 0০০) 
ও শব্দগ্রহণ জন্য শ্রবণেন্দিয়স্থ শম্বুকাকার গহ্বর বৃহৎ। পঞ্জর 
ও বুক্ীস্থি বিস্তৃত। ইহাদের চর্ধণ ও কর্তনদস্ত আছে। 
পদ্দাস্থি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পক্ষাস্থি হইতে পদদ্বয়ে সুষ্ষচর্ম- 
পটহ সংযুক্ত থাকায় ইহারা সহজে উড়িতে পারে। পদের 


পশ্চান্দিকে নখর আছে। তদ্বারাই ইহারা ঝুলিতে পারে। 


বক্ষস্থলে ছুইটা স্তন আছে। 

ইহাদের অন্ধান্্র (0০০98 ) নাই। শিশ্ন লোলমান ও 
অস্থিসংযুক্ত। সন্তানোৎপাদনের সময় আসিলে ইহাদের 
অওকোঁষ বাহির হয়। গর্ভাশয়ে দুইটা ক্ষুদ্রাকার শৃঙ্গ থাকে। 
কতকগুলি স্ত্রীবাছুড়ের শাবকপাঁলের থাকিবাঁর থলি থাকে। 
শীতকালে শাবকদিগকে উহার আচ্ছাদনে গরম রাখে। 
শাবকগণ তরুণীবস্থায় মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকে। ইহাদের 
গাত্রে লৌম আছে। প্র লোমের মধ্যে [০০18 নামে 
একপ্রকার কীট জন্মে 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বাছড় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
বিজ্ঞানবিদ্গণ এই জাতীয় পক্ষীকে 79707901029, $৪.০- 
চ510086 13০০0111071089 ও. ড০৪০০:৪)10109 প্রভৃতি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 

কীটজীবী হইতে ফলজীবী বাছুড়ের অবয়ব স্বতন্ত্র দেখা 
যায়। চক্ষু, দত্ত, পুচ্ছ, কর্ণ ও মুখমণ্ডলের অস্থিসমূহের 
অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয় । ইংলগ্ডের 7%670778 770)/77984 
বাঁ বড় শৃগাঁলমুখী বাঁছুড়, আমাদের দেশে বাদুড়, দাক্ষিণাত্যে 
পাঁদল, বড় বগল, মহারাষ্ট্র বড়বাগুল, কণাঁড়ি তেলগুল ববাড়ি, 
তৈলঙ্গে__শিকরাী, বুদ্দর, ও শিকংয়েল্লী নামে খ্যাত । ইহার! 
প্রায় একত্র থাকে । দিবাভাগে নিজ্জীবের স্ায় ইহারা ঝুলিতে 
থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা আসিলেই ইহাদের চাঞ্চল্য বুদ্ধি হইতে দেখা 
যাঁয়। নিকটবর্তী নদী বা পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ে ইহাঁরা জল- 
পানার্থ অথব! স্নানার্থ গমন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীতে 
[১6০70078 1,6801)670901011 বা 1109 91509 £02-00% 
নামে আর একটা স্বতন্ত্র থাক আছে। 

চাম-গদিলি (05700009708 7791810805 ) বা ছোট 
শৃগালমুখী বাছুড়। লম্বকর্ণ রক্তপায়ী বাদুড় (71928997709 


[ ৭৪৪ ] 


বাঁদো সরাই 


1778) ও কাশীরদেশীয় রক্তপায়ী বাছুড় (0, 890৮0 ৮ )১ 
ইহারা অপর বাছুড়ের রক্ত ও মাংস খাইয়া থাকে। পর্রাকার 
লম্বকর্ণ বাছুড় (117100109)))08 1)97:010৮ ) এই শ্রেণীতে 
1. 19968008, 1৮, 0:8,2609, 1৯, 98780101) 1 80018 
7, 100, [তি 0090£068, চ, ৪০-৮৪৫1৪৪ প্রভৃতি কএকুটা 
থাক আছে। 1710003109:03 81101067 বা অশ্বক্ষরের গ্তায় 
লম্বকর্ণযুক্ত বাঁছুড়শ্রেণীতে ন্‌. 3109০718, ঘু, 0)0110/05) |. 
0170978089৪ প্রভৃতি থাঁক দৃষ্ হয়। পুচ্ছহীন বাছুড় 0০91198 
[16011 এবং লম্বপুচ্ছ পত্রারৃতি বাঁছুড় (8/)10010709 179ণ- 
101) গুলি 00০101৪ জাতির অন্তভুকক্ত। এই শ্রেণীর 
সহিত যব ও মলাক্কাদ্বীপের 59905 ৪৮৪,0109, শ্রেণীর 
অনেক সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। 

[০০611০9010৪ শ্রেণীতে-_দীর্ঘবাছ বাছুড় (78001002095 
102062708209 ), কৃষ্ণশ্শ্রু বাঁছুড় (15001008088 106187)01)0- 
£০০ ), শ্বেতগর্ভ বাছুড় (৫, ৪৪০০০1৪17৮৪ ), কুঞ্চিত ওষ্ঠ বাঁছুড়- 
(ঘ০907098  [0108608,) এবং ড981091110701059- 
শ্রেণীতে--রেশমী-বাছুড় (8০০601001158, 39:061008 ), লোম 
যুক্ত পক্ষবিশিষ্ট বাঁছুড় (9. 7,9181671 ), সুখ চেপ্টা বাঁছুড় ( 
[08017502009 ), করমণ্ডলদেশীয় বাছুড় (9. 00£07181506119- 
2009 ), স্থলকর্ণীবাছুড় (9. 1008$08 ), ধূবর্ণবাঁছুড় (5. 1918 
£100909 ) প্রভৃতি বিভিন্ন থাক আছে। নিশাবিহারী বাঁছুড়- 
শ্রেণীর মধ্যে ০০০০)115 0096818, 130০6196)09 [70961)77, 
বি. 18690 (হরিদ্রাবর্ণের বাছুড় ) ঘর. 1500101701571, 
বি, ০58080688, 2, 8907:9$08, বি, ০8708, 1, 00808, 
[, 01290109, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ থাক ৃষ্ট হয়। এততিন্ন 
[১8510109  1১88780)1 ( লোমপক্ষ ), 1 0109, 501]108- 
( শৃকরমুখী ) 1, 0010098, (সুন্দরমুখী ) 10911%0018 
৮1০6০ (রঞ্জিত), 7. 9%1110% ( ঈষৎ চিত্রিত), [ু. 10919111039, 
081)£97)0808 ( গৌফযুক্ত ) ডু. ৪878০. 
2:670818» ড, 087]911702600519, ডা. 131 0011, 5. ৪0567808,, 
10613 101111708 ( ইন্দুরমুখী ), 24, 11090799181, 21. 
08751063, [১19০9603 ৪097109৪ ( লম্বকর্ণ ), 097083661]08. 
90001001018 ও 76010101195 099০01০71 (পত্রাকার লম্বকর্ণ) 
প্রভৃতি আরও কতকগুলি স্বতন্ত্র বাছুড়জাতি দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। 


ড61099:0110 


বাছুড়িয়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গ্রাম ও থানা। যমুনা 


নদীর দক্ষিণ কুলে অবস্থিত। এখানে চিনি, গুড় ও পাটের 
বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 


'বাদে। সরাই, অযোধ্যা প্রদেশের বারাবাহ্কিজেলার অন্তর্গত 


বাধক 


[1 ৭৪৫ ] 


বাধির্য্য 


একটা পরগণা ৷ ভূ-পরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল । ইহার কতকাংশ 
প্রাচীন ঘর্ঘরা-খাঁতে উচ্চভূমিতে এবং অপরাংশ তরাই প্রদেশের 
নিম্নভূমিতে অবস্থিত । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বারবাষ্কি নগরের ১২॥ 
ক্রোশ উত্তরপূর্ক্ণে রামনগর হুইতে দরিয়াবার যাইবার পথে 
অবস্থিত। বাদশাহ নামক জনৈক ফকির ৫২০ বৎসর পূর্বে এই 
নগর স্থাপন করেন। এখানকার মুসলমানসাধু মালামৎ- 
শাহের সমাধি-মন্দির মুসলমানগণের নিকট একটা পবিত্র তীর্থ 
বলিয়! গণ্য । প্রত্যহ এঁ পবিত্রক্ষেত্রে পূজা ও উপহারাদি প্রদত্ত 
হইয়া! থাকে । 

বাধ, বিহতি। ত্ীদি, আত্মনে, সক” সেট। লট্‌ বাধতে। 
লোট্‌ বাধতাং। লিট্‌ ববাধে। লুউ অবাধিষ্ট । 

বাধ (পুং) বাধনমিতি বাঁধ-ভাবে ঘঞ.। ১ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত, 
বারণ, রোধ । ২ উপদ্রব। ৩ পীড়া। ও ন্াঁয় মতে সাধ্যাভাব- 
বৎপক্ষ, সাধ্যের অভাবঘুক্ত পক্ষ। “সাধ্যাভাববৎপক্ষো বাঁধঃ 
যথা হুদো! বহিমান্।” (সামান্যনিরুক্তি গাদা”) 

বাঁধক (পুং) বাধনমিতি বাধ-ভাবে থুল্‌। স্ত্রীরোগবিশেষ। 
এই রোগ হইলে সন্তানোৎপন্তির বাঁধা হয়, এই জন্য ইহার 
নাম বাঁধক। শ্ত্রীদিগের খতুকালে এই রোগের প্রকোপ 
হয়। এই রোগ হইলে সন্তানার্িগণ যথাবিধানে ষষ্ঠী প্রভৃতির 
পুজা করিলেই ইহ নিবারিত হয়। 

ইহাদের লক্ষণ-_রক্তমান্রী নামক বাধকরোগে কটা, 
নাভির অধোঁভাগ, পার্খ ও স্তন খতুকালে এই সকল স্থলে 
অতিশয় ব্যথা হয়। এক মাস বা ছুইমাস অন্তর খতু হইয়া 
থাকে। এইরূপ খতুতে সন্তান হয় না। 

ষ্ঠীনামক বাধকরোগে__নেত্র, হস্ত ও যৌনিদেশে অতিশয় 
জ্বালা এবং লালাসংযুক্ত রক্তত্রাব হইয়া থাকে। ছয় মাসের 
মধ্যে দুইবার খতু হয়, খতুকালীন যে রক্তআাব হয়, এ রক্ত 
মলিন। ইহাতেও সন্তান হয় না। 

চাঙ্কুরবাধক রোগে_-উদ্বেগ, দেহে গুরুতা, অতিশয় 
রক্তআাব এবং নাভির অধোদেশে শূল ও তিন চাঁরিমাস অন্তর 


খতু হইয়! থাকে । ইহাতে শরীর ক্শ ও হস্তপাদে জালা হইয়া | 


ধাকে। এই বাধকরোগেও সন্তান হয় না। 

জলকুমারক নামক বাধকরোগে খতুকালে যোনিদেশে 
অতিশয় বেদনা, অল্পরক্ত ক্ষরণ এবং দেহ শুষ্ক হয়। কেহ 
কেহ ইহাতে কৃশ থাকিলে স্থল, স্তন গুরু এবং বহুদিন অন্তর 
খতু হইয়া থাকে ।* 


* প“রক্তমাত্রী তথ। ষষ্ঠী চাঙ্কুরো৷ জলকুমীরক2। 
চতুবিধে। বাধকঃ স্তাৎড স্ত্ীণাং মুনা বিভাষিতঃ ॥ 
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প্রথম খতুর পর কিছুদিন পর্য্যস্ত অনেক স্ত্রীলোকেরই বাধক- 
রোগ হইয়া থাকে । পরে, ইহার প্রতিষেধক ওষধ সেবন 
করিলে এ রোগ সারিয় যাঁয়। স্ুুক্রতাদিতে এই রোগের 
কোঁন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
(ব্রি) ২ বাধাজনক, প্রতিধন্ধক | 
প্ধন্মো ধর্দ্ানুবন্ধার্থো ধর্ম্ো নাস্মার্থবাধকঃ ॥৮ ( মার্কণ ৩৪।১৬ ) 
বাধকতা! (স্ত্রী) বাধকম্ত ভাবঃ তল্-টাঁপ। বাধকের ভাব বা 
ধর্ম, বাঁধা । 
“স্বমায়াগুণমাবিশ্ত বাধ্যবাধকতা গতঃ ॥৮ ( ভাগ” ৭১1৬ ) 
বাধন (ক্রী) বাধ-ল্যুটু। ৯ পীড়া । ২ প্রতিবন্ধক, বাঁধা। 
বাধতে ইতি বাধ-ল্যু। (ত্রি)৩ গীড়াদীতা। ৪ প্রতিবন্ধক 
“অঁয়তাং কথস্রিষ্যামি যত্রোভৌ শক্রবাধনৌ। (হরিবণ ৯৫।৫৩) 
বাঁধা (ভ্ত্রী) বাধ-টাপ্‌। ১ পীড়া। 
“ছুবৃত্তাঃ সন্তি শতশো দানবাঃ পাঁপযেনিয়ঃ | 
তেভ্যো ন স্তাঁৎ যথা বাঁধা মুনীনাং তু তথা কুরু ॥স্মোর্ক?২২।৩) 
২ নিষেধ। (হেম) 
বাধিত (ত্রি) বাঁধ-জ্ঞ।. ১ বাধাযুক্ত। ২ নিবর্ত। 
“স্কৃদগতবিপ্রতিষেধেন যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব” 
( মুগ্ধবোধটীক। ছুর্গাদাঁস ) 
বাধিতৃ (তরি) বাধতে ইতি বাঁধ-তৃণ। বাঁধক। 
বাধিরিক (পুং) বধিরিকা শিবাদিত্বাদণ্‌ (পা ৪1১।১১২ ) বধিরি- 
কার অপত্য। 
বাধির্ধ্য ক্র) বধিরস্ত ভাঁবঃ বধির-ফ্যঞ। বধিরের ভাব, 
বধিরতা রোগ। 
“যদ শব্দবহং বারুঃ আ্োত আবৃত্য তিষ্ঠতি। 
শুদ্ধঃ শ্রেম্মান্বিতে। বাপি বাধিষ্্যং তেন জায়তে ॥” (মাঁধবকর ) 


চতুবিধে। বাধকস্ত জারতে খতুকালতঃ। 

ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরধঃপার্থে স্তনেহপি চ ॥ 

রক্তমাদ্রী প্রদোবেণ জায়তে ফলহীনত]। 

মাসমেকদ্বরং বাপি খতুযোগো ভবেদ্যদি। 

রক্তমাদ্রীপ্রদোষেণ ফলহীন! তদ। ভবেৎ ॥ (রক্তমাদ্রাঃ) 

নেত্রে হস্তে ভবেজ্ববাল। যৌনৌ চৈব বিশেষতঃ । 

ল[লনংযুতরক্তশ্চ ষঠীবাধকযোগতঃ ॥ 

মানৈকেন ভবেদ্যস্তাঃ খতুক্নীনদ্বয়ং তথা। 

মলিন! রক্তযোনিঃ স্তাৎ যষ্ঠীবাধকযোগতঃ ॥ ( যষ্টাঃ) 

উদ্বেগে। গুরুত। দেহে রক্তত্রাবে। ভবেদ্বহু। 

নাভেরধো ভবে শুলং চাঙ্কুরঃ স তু বাধকঃ॥ 

খতুহীন। চতুন্মানং ত্রিম।সং ব| ভবেদবদ্ি। 

কুশাঙ্গীকরপাদে চ হ্বালাচাঙ্কুরযোগতঃ॥” ( চাঙ্কুরস্ত ) 
(ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রমধূত বৈদ্যক) 
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নং করনি এরি 


বান্দা [ ৭৪৬ ] বান্দা 


০ 8 উদ 


যখন বায়ু শব্দবহ শ্োত্র আবরণ করিয়া অথবা কেবল 
শ্লেম্সাকে আশ্রয় করিয়। থাকে, তখন বাধিষ্যরোগ হয়। 
[ বধিরতা দেখ |] 
বাধ্য তত্রি) বাঁধ-ণ্যৎ। ১ বাধনীয়, বাধিতব্য। ২ নির্ব্ত্য। 
“নাহং স্বারোচিষস্তল্যঃ স্ত্রীবাধ্যো বা জলেচরি |» (মার্ক ৬৬।৪০) 
বাধ্যত। (ক্রী) বাধ্যস্ত ভাবঃ বাধ্য-তল্‌্-টাপ্‌। বাঁধ্যত্ব। 
বাধ্যোগ €পুং) বধ্যোগ-বিদাদিত্বাদণ॥। (পা! ৪1১/১০৪) 
বধ্যোগের গোত্রাপত্য । 
বাধ্যোগায়ন (পুং) বাধ্যোগস্ত গোত্রাপত্যং হরিতাদিত্বাৎ ফকৃ। 
(পা! 8১।১০০ ) বাধ্যোগের গোত্রাপত্য | 
বান্দা (দেশজ ) দাস, ভূত্য। 
বান্দা, উঃ পঃ প্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটা জেলা। 
ভূ-পরিমাণ ৩০৬১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর ও উ-পুর্বেব যমুনানদী, 
পশ্চিমে কেননদী ও গোরীহার সামস্তরাজ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ- 
পূর্বে পণ্না ও চারখাড়ি সামন্তরাজ্য এবং পুর্বে আলাহী- 
বাদ জেল! । 
এই জেলার অধিকাংশ স্থানই বিদ্ধ্যপর্ধ্বতের প্রত্যন্তদেশে 
অবস্থিত। এই মধ্যভারতীয় অধিত্যকায় বনরাজি বিরাজিত। 
স্থানে স্থানে পর্বতশাখার উচ্চ চুড়াও দেখা যাঁয়। বর্ধাগমে 
পর্বতগাত্রবিধৌত জলরাশি নান! শাখ৷ প্রশাখার_ অধিত্যকা- 
ভূমি প্লাবিত করিয়া যমুনায় আসিয়া মিলিত হয়। কেন ও 
বাগৈন্‌ নামক শাখাদ্বয়ের জল নিদারুণ গ্রীষ্মেও শুকায় না। 
অপরগুলির জল শুকাইয়া গর্ত বাহির হইয়া পড়ে । জল- 
রাশি পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় উহার অব- 
বাহিকা-ভূমি এতই স্থগভীর হইয়াছে যে, মমতলভূমিতে আসি- 
লেও তাহারা তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না। এখান- 
কার মার নামক জলসিক্ত ভূমি বিশেষ উর্বর । গম, ছোলা, 
জুয়ার, বজ্রা, তুলা, তিল, অড়হর, মস্থ্র প্রভৃতি কলাই, ধান্ত, 
শণ ও নানা তৈলকর বীজ উৎপন্ন হয়। বন্যভাগে নানা উৎ- 
কষ্ট কাষ্ঠ পাঁওয়! যায়। বনবিভাগের অধিকাংশ স্থানই ইতরাজ- 
গব্মেণ্টের অধিকৃত । বিদ্ধ্যপর্তের পাঁদমূলে লৌহ পাওয়া 
যায়। ক্ল্যাণপুরের অধিবাসিগণ এ লৌহ সংগ্রহ করিয়া 
তাহা! হইতে ব্যবহারোপযোগী নান দ্রব্য প্রস্তত করে । 
বান্দা জেলার কোন বিশেষ ইতিহাস নাই। পুর্বে এই 
স্থানি.বুন্দেলখণ্ডের অন্তভূক্তি থাকায় উহার এঁতিহাসিক ঘটনা- 
সমূহ তাহাতেই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে । এখাঁনে বন্ুপ্রাচীনকালে 
গৌড় জাতির বাস ছিল। কোন আধ্যহিন্দুগণ এখানে আসিয়া 
বাস আরন্ত করেন, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় 


না। এই স্থানের পুরাকাহিনী রামায়ণাদির ঘটনাসমাশ্রিত 


দেখা যায়। প্রবাদ শুন! যাঁয়, অযোধ্যাধিপতি বাজ রামচন্দ্ে 
সমসাময়িক বামদেব নামা কোন যোগীর নামান্সারে এই 
স্থানের “বান্দা” নাম হইয়াছে । শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে আমরা! 
এখানে নাগবংশীয় রাজগণের উল্লেখ পাই। নাগরাজগণ 
কনোজরাঁজের অধীন থাকিয়া এই প্রদেশ শাসন করিতেন । 
নরবার নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল॥ তৎপরে খুষ্ীর ৮ম 
শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানের রাঁজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ 
পাওয়া যার না। খুষ্টার ৯ম হইতে ১৪শ শতান্দ পর্য্যন্ত এইগ্থান 
চন্দেলবংণীয় রাজগণের অধিকারে ছিল । ১১৮৩ খুষ্টান্দে দিলীর 
চৌহান নরপতি পৃর্থীরাজ কিছুদিনের জন্ত এইস্থান অধিকার 
করেন। তাহার সমরে গরস্থান উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ 
করিয়াছিল। এই সময়ে এখানে অনেক হুর্গ ও অট্টালিকা 
নির্মিত হইয়াছিল, সেই ধ্বংসসমুহের নিদর্শন আজিও দেখা! 
যায়। কালগ্ররস্থ অজরগড়ের দুর্ভেদ্য ছ্র্গ, খজুরাহ ও মহোবার 
প্রসিদ্ধ দেব্মন্দির এবং হামীরপুরের কৃত্রিম হুদ চন্দেলরাজঃ 
ংশের অক্ষয়কীত্তি। ১০২৩ খুষ্টাব্দে গজনীপতি: মাক্ষূদ ও 
১১৯৯ খুষ্টাব্দে কুত্বউদ্দীন্‌ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও খুষ্টীয় ১৪শ 
শতাবের প্রারস্ত পর্য্যন্ত এখানকার রাজন্যবর্থ মুসলমানের অধী- 
নত৷ স্বীকার করেন নাই । 

১৩০০ খুষ্টাব্দে চন্দেলরাজবংশের অবনতি ঘটিলে, বুন্দেলা-. 
রাজপুতগণ এখাঁনে আবিপত্য বিস্তার করেন । বুন্দেলা-সৈন্চের 
ছুর্দম সাহসের জন্য কোন মুসলমান নরপতিই তীহাদ্বিগকে 
বিমুখীন করিতে পারেন নাই। সম্রাট অকবর শাহের অথণ্ড 
প্রতাপে ইহারা পরাজিত হইলেও নামে মাত্র বশ্ততা স্বীকার 
করিয়াছিলেন। মোগলরাজবংশের সামন্তরূপে থাকিয়াও তাহার! 
দিললীশ্বরের বিপক্ষতাঁচিরণে পরাজ্মুখ হন নাই। রাজ! চম্পৎ 
রায়ের অধিকারকালে বুন্দেলাগণ সম্রাট শাহজাহানের প্রভাব 
খর্ব করিয়াছিল এবং অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে রাজ! ছত্রশালের 
অধীনে বুন্দেলাগণ মোগল সম্রাটের প্রত্যেক উদ্যম বিফল 
করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়াছিল। রাজা ছত্রশাল মোগল 
বিপক্ষে মহারাষ্ট্র-সৈন্যের সহায়ত। লাভ করিয়াছিলেন, একারণ 
১৭৩৪ খুষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু সমরে তিনি স্বীয় অধিরুত রাজ্যের 
একতৃতীয়াংশ ও ললিতপুর, জালৌন ও ঝাঁসি জেলা, মরাঠাকে; 
দান করিয়া যান। ১৭৩৮ খুষ্টাব্ে ২য় পেশবা বাঁজীরাও বুন্দেলা- 
গণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এ সময় হইতে ১৮০৩ 
খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত এইস্থান পুণার মহারাষ্ট্র সরকারের অধীন থাকে। 

মহারাস্রদস্যগণের উত্পীড়নে এইস্থান মরুভুমে পরিণত 
হইয়াছিল। চন্দেল ও. বুন্দেলারাজগণের: অপুর্বর কীন্তি মহা- 
রাষ্ীয়গণের যুদ্ধবিপ্লবে ধবংসে পরিণত হয়। ইহার উপর মহা- 


বান্তবা 


[ ৭৪৭ ] 


বান্ধবক 


রাষ্ট্ররাজ-সরকারের অসম্ভব করসংগ্রহে প্রজাগণ ওঠাগতপ্রাণ 
হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইতরাজরাঁজ এই 
প্রদেশের শাদনভার গ্রহণ করেন । 

রাজা হিন্মৎ বাহাছুর ইংরাঁজের পক্ষে থাকায় তীহাঁকে 
অধিক সম্পত্তি দান কর! হয়; কিন্ত বান্দার মরাঠা-নবাঁৰ শামশের 
বাহাছর ও দস্থ্প্রায় সর্দারগণ ইংরাজের বিপক্ষতাঁচরণ করায় 
রাজ্যচ্যুত হন। ১৮০৪ খুষ্টা্ষে এখানে পূর্ণশান্তি বিরাঁজিত 
হ়। উক্ত বৎসরে হিম্মতের মৃত্যুর পর ইংরাজগণ দত্ত.সম্পত্তি 
ফিরাইয়া লন এবং শামশের বাহাঁছুরের পরিবারবর্গ ৪ লক্ষ 
টাকার বৃত্তিভোগে কালযাপন করিতে বাঁধ্য হন ;) কিন্তু তীহা- 
দের “নবাব” আখ্যা যায় নাই। 

ইত্রাজের শাসনাধীন হওয়া! অবধি এখানে বিশেষ কোন 
উন্নতি সাধিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রগণ যে প্রথায় জমির কর- 
সংগ্রহ করিতেন, ইংরাজ গবর্মেন্ট সেরূপ না করিলেও বান্দাবাসী 
পুর্বক্ষতিপূবণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ খুষ্টান্দে সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় ইহারা কাঁণপুর ও আলাহাঁবাদের রাঁজ- 
বিদ্রোহীদলে যোগ দেয়। বান্দার নবাব স্বয়ং  বিদ্রোহীদলের 


নেতা হইয়া সকল স্থান অধিকার করেন; কিন্তু কালগ্ররের ্র্গ 


ইংরাজ হস্তেই স্তত্ত ছিল। পরবৎসর বিদ্রোহশান্তির সঙ্গে সঙ্গে 
জেনারল হুইটুলক এইস্থান জয় করেন। 

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৪২৭০৮ 
বর্থমাইল। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর । কেননদীর 
দক্ষিণকূলের অ্ধক্রোশ পুর্বে অবস্থিত। অক্ষাঁণ ২৫০ ২৮২০৫ 
উঃ এবং ভ্রাথিণ ৮** ২২১৫%পুঃ। বান্দার নবাবের রাজ- 
প্রাসাদ থাকায় এই নগর বান্দা নামে বিঘোষিত হয়। এখানে 
তুলার বিস্তৃত কারবার আছে। ১৮৫৮ খুষ্টা্ধে সিপাহীযুদ্ধের 
অবসানে বান্দার নবাবকে এই নগর হইতে অপস্ত করা 
হইলে নগরের শ্ীন্দি বিলক্ষণ কমিয়া আইসে। বান্দার : সেই 

- বিস্তৃত তুলার বাণিজ্য এখন রাজাপুর নগর হইতে পরিচালিত 
হইতেছে। এই নগরে ৬৬ মস্জিদ্‌, ২৬১ হিন্দু দেবালয় ও 
৫টা জৈনমন্দির বিদ্যমান আছে। নবপ্রাসাদের কতকাংশ ভাল্িয়। 
ফেলা হইয়াছে। 
জৈৎপুররাজ গুমানসিংহের সমাধিম্দির এবং কেনতীরবর্তী 
ভুরাগড় ছর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রত্রতত্ববিদের আদরের জিনিস। 

বান্তবা, গুজরাত-প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। 

ভূ-পরিমাণ ২২১ বর্গমাইল, ভাদর ও ওজহৎ নদী ইহার দক্ষিণ- 
ভাগে প্রবাহিত থাকায় এই স্থান বিশেষ উর্বর! দেখা বায়। 

এখানকার সদ্দারগণ মুসলমান ।  জুনাগড়ের নবাববংশের 


অজয়গড়-রাঁজবংশের ভগ্রপ্রায় প্রাসাদ, 


কোন রাজপুত্র ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি লাভ করেন। 
১৮০৭ খুষ্টাব্দের সন্ধিতে তীহারা ইংরাঁজ গবর্ষেন্টের সহিত 
মিলিয়৷ মিশিয়া শান্তভাবে রাঁজকাধ্য পর্য্যালোচনা করিতে 
বাধ্য হন। ১৮৮৫ খুষ্টাব্বে যিনি এখানকার সর্দার ছিলেন, 
তিনি বাবিনামেই সব্ধত্র পরিচিত। মানানদরে তাহাদের রাজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত। এই রাজ্যের অপর একজন অংশীদার গীদরে 
বাস করেন, তাহারও উপাধি বাবি। ইহাদের সৈন্তসংখ্যা 
১৯৭১ জন। বেরাবল, মাঙ্গবটোল ও পোরবন্দর নামক বন্দর 
দিয়া এখানকার উৎপরর দ্ব্যসমূহ বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়। 
২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষাণ ২১* ২৯১৫৫উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৭০" ৭পৃঃ। এইস্থান হুর্গপরিখাদিদ্বার! স্থুরক্ষিত। 
বান্তবাল, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়! জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর। নেত্রবতী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষ ১২০ 
৫৩২০%উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫০ ৪৫০ পুঃ | উক্ত নদীর খাত- 
মধ্যে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া যায়। পুর্ব 
হইতেই এখানকার বাণিজ্যাদি সমভাবে চলিতেছে । এখানকার 
অনেক দ্রব্য মহিস্থুর রাজ্যে প্রেরিত হয়। টিপুস্থলতানের 
সহিত যুদ্ধের সময় কুর্গের রাজা এই নগরের কতকাংশ নষ্ট 
করিয়া দেন এবং প্রায় অদ্বেক নগরবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যান। বাস্তবাল তানুকের ভূ-পরিমাণ ১৬৫০ বর্গমাইল । 
বান্দা, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। 
ভূ-পরিমাণ ৭০১ বর্গমাইল 
২ উক্ত জেলার একটা নগর ও তহসীলের সদর | 
বান্দেকর, বোম্বাই প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা গোঁযা 
হইতে লবণ, নারিকেলতৈল, নারিকেল, খজ্জর ও ভেলা! প্রভৃতি 
ব্য ধারবাড় প্রভৃতি জেলায় বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ইহা- 
দের মধ্যে কৃতক্‌ হিন্দু এবং অপর কতকগুলি পর্ভূগীজ খুষ্টান 
দেখা যায় । 
বান্দোগড়, মধ্যগ্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান ॥ পর্ণাশা 
নদীর একটা শাখা এই নগরের উত্তরপুর্রে শোণ নদীতে 
মিলিত হইয়াছে । এখানে চেদিরাজগণের বিখ্যাত দুর্গ অবস্থিত | 
বান্ধকিনেয় (তরি ) বন্ধক্যা অপত্যং পুমান্‌ ব্ন্ধকী ( কল্যাণ্যা- 
দীনামিনউ,। পা ৪1১।১২৬) ইতি ঢকৃ ইনউচ। অসতীন্ৃত, 
জারজ। 
বান্ধব ( পুং) বন্ধুরেব বন্ধু (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ । পা ৫৪1৩৮) ইতি 
স্বার্থে অণ্‌। ১ জ্ঞাতি। ২ সুন্বৎ। (মেদিনী ) 
“উত্সবে ব্যসনে চৈৰ ছুর্ডিক্ষে শক্রবি গ্রহে । 
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্টতি স বান্ধবঃ ॥” ( চাণক্য ) 
বান্ধবক (তরি) বান্ধব স্বীয় । 


বাঁপুগোখ্‌লে [ ৭৪৮ ] বাঞ্সা 


বান্ধব্য (ক্লী) জ্ঞাতিসম্পর্ক। 

বান্ধুক (তরি) বন্ধ,করুক্ষসন্ন্ধীয়। 

বান্ধুপত (ত্রি) বন্ধুপতি সমন্ধীয়। 

বাঁপ (হিন্দী) পিতা । 

বাপ ম| (দেশজ ) পিতা ও মাত 

বাপু (দেশজ )১ পিতা । ২ সম্বোধনস্চক শব্দ। 

বাপট.লা মান্তরাজ প্রেষিডেন্সীর কৃষ্ণ জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। ভূ-পরিমাণ ৬৭৯ বর্গমাইল । 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা ১৫০ ৫৪৩০উঃ 

এবং দ্রাঘি” ৮০* ৩৭২৫৭ পুঃ। 

বাপুভাঙ্গি,য়া, জনৈক দস্থ্যদলনেতা। একজন মহারাষ্্ী় 
পুলিশ জমাদারের পুত্র । ১৮৪৪ খুষ্টান্বে সে কোলিদস্থ্যগণের 
দলপতি হইয়া ইংরাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ক্রমে তাহার 
উৎপাতে পুণা সাতারা গ্রতৃত্তি জেলার নান! প্রদেশে ভয়ের 
কারণ হয়। অনেক সময় তাহারা ইংরাজ-সেনাদিগকে হত্যা 
করিয়া পর্বতের বনপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে । 

বাপুগোখ লে, জনৈক মহারাষ্ট্রসেনাপতি। পেশব৷ বাজীরাও 


রঘুনাথের অধিকারকালে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন১। ' 


এই সময়ে মহাঁরাষ্ট্ররাজ্যে ঘোর শাসন-বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হয়। 
নানাফড় নবিশ, পরশুরাম ভাউ প্রভৃতির প্রাধান্তলাভের জন্য 
ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন সর্দারগণের বিদ্রোহে মহারাপ্রশীসন সমূল 
উৎপাটিত হইবার স্থত্রপাত হইয়াছিল। পেশবা নামে কর্তা, হই- 
লেও প্রকৃতপক্ষে রাঁজকাঁ্য পরিচাঁলনের ভার কুটনীতিবিশারদ 
সচিবগণের উপর স্তন্ত ছিল। ১৮০৭ খুষ্টাব্দে বাজীরাও কর্তৃক 
প্রতিনিধি নিজ্ধিত হইলে, সেনাপতি বাপু গোখ্লে পেশবার 
আদেশমত তাহার ধনসম্পত্তি অধিকার করেন। গোখলে এ 

সকল সম্পত্তি হইতে এরূপ করষংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, অন্ন 
দিনের মধ্যেই তিনি একজন মান্ঠগণ্য এবং মহারাষ্ট্র-সর্দারগণের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া উঠেন। 

১৮০০ খুষ্টান্ে তিনি নিজ পিতৃব্য ধুন্ুপত্তের সহিত ধুন্ধিয়ার 
দমনে গমন করেন। এ সময়ে বিপক্ষের অস্ত্রাঘীতে তাহার 
একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ১৮০৩ খুষ্টান্দে তিনি জেনারল 
ওয়েলেস্লীর সহিত নানাস্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই 
সময় আপা দেসাই মেপাস্কুর ব্যতীত তাহার সমকক্ষ সেনানী 
আর কেহই ছিল না। ইংরাজ বীর ওয়েলেস্লীর সঙ্গে 
থাকিয়া তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অনেক পারদশিতা লাভ: করেন। 


(১) বিজয়ছুর্গের প্রতিনিধি ধুন্ধুপন্ত গে'খলে তাহার পিতৃব্য ছিলেন । 
গেশবা-রাজনরকারে ধুদ্ধুপন্তের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায়, বাপুগোখ.লে 


উচ্চপদে আধনিত হন। 


তাহারই ফলে তিনি ১৮০৮ খুষ্টাব্ধে স্বীয় পিতৃব্য সৈন্টের পরি- 
চালনভার প্রাপ্ত হন। 

ইংরাজের সহবাসে কিছুকাল অতিবাহিত হইলেও তাহার 
হৃদয় হইতে ইংরাজবিদ্বেষ অপনোদিত হয় নাই। তিনি মনে: 
মনে মহারাষ্ট্ীজগৎ্ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইতে কৃতসংকল্প 
হইলেন। ১৮১৭ খুষ্টাবে তিনি পরামর্শ দিয়া পেশবাঁকে ইতরাঁজ- 
বিদ্বেবী করিয়া তুলিলেন এবং পেন্ধারিযুদ্ধের আয়োজন-ছলে 
সৈম্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোখলে' সেনা- 
বিভাগের সব্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। এই সময়ে পেশবা মিঃ 
এল্ফিন্ষ্টোনকে আমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করিবার পরামর্শ দেন ; 
কিন্ত গোথ্লে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে স্বীকৃত হন 
নাই। যাহা হউক, উভরে অনেক বাক্বিতগ্ডার পর তিনি যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতরণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। বাপুগোখ্লে 
মহারাষ্্রসৈন্তের নেতা হইয়া কিকির রণক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন 
হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টানদের ১ল! জানুয়ারী কোরিগাঁএ একটা 
ভীবণ সংঘর্ষ হয়। অবশেষে বাজীরাও সদলে কর্ণাটক 
অভিমুখে পলায়ন করেন। উক্ত বৎসরের ১৯এ ফেব্রুয়ারী 
বাজীরাওর শোলাপুর হইতে প্রবর্তনকালে ইংরাজসেনানী ম্মিখ 
মহারাস্ত্রদলকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে গোখলের সহৃবয়- 
তাঁর পরিচয় তৎকালীন ইংরাজকন্মচারিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার, 
করিয়াছেন। 


বাপুজী নায়ক, বারামতীবাসী জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাঙ্গণ। 


রঘুজী ভৌস্লে তাহাকে বালাজী বাজীরাওর পরিবর্তে পেশবা- 
পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। [ মহারাষ্ট্রশব্ধ দেখ । ] 


বাপ্পা, মিবারের গুহিল১ বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা । টড 


লাঁথয়াছেন, গুহের অধস্তন অষ্টম পুরুষে রাজ! নাগাদিত্যকে 
ভীলগণ নিহত করিয়৷ ইদররাজ্য অধিকার করে। তত্কালে 
বাপ্পা তিনবর্ষবয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন। পুরোহিতগণ রাজবংশ, 
লোপের ভয়ে তাহাকে লইয়া ভাগুরছর্গে পলায়ন করেন, 
কিন্ত সেখানেও বালকের অবস্থান নিরাপদ নহে জানিয়া 
তাহারা তাহাকে ত্রিকুটপাদমূলস্থ নাগোদ নগরীতে লইয়া 
আইসেন। এখানে ধন্মপ্রাণ ব্রাঙ্গণমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া. 


(১) বন্নভীপুর বিদ্ধন্ত হইলে রাজ শিলাদিত্যপত্বী পুষ্পবতী নসত্বা- 
বস্থায় স্বামীর সহম্ৃতা ন। হইয়। গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলকামনায় মালিক গিরি- 
গহ্বর আশ্রয় লয়েন। প্রবাদ, এখানে অচিরেই তাহার একটী পুক্জসম্ভান 
হয়। গুহামধ্যে জন্মহেতু এ বালক গুহিলে নামে পরিচিত হন, কিন্ত 
তাহার বিশুদ্ধ নাম গ্রহাদিত্য ছিল। সেই জন্ত বোধ হয় তণ্বংশধরগণ 
গৃহলে।ত নীমে আখ্যাত। 


বাঞ্স। 


[ ৭৪৯ ] 


বাপ্পা 


বাগ্লা বনরাজি-সমাচ্ছন্ন উপত্যকাভূমে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়! 
বেড়াইতেন। 

একদা শারদীয় ঝুলন-পর্বোপলক্ষে নাগোদের শৌলাক্কিরাজ- 
ছুহিত্া সহচরীসমাবৃতা হইয়া সেই বনপ্রদেশে ক্রীড়ামানসে 
আগমন করেন। দৈববশে তথায় বাপ্পা তীহাদের নয়নপথে 
পতিত হন। চঞ্চলপ্রকুতি বালক বাপ্পা কৌতুকচ্ছলে তাহাদের 
পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করেন। হিতাহিত-বিবেকবিহীন! বাঁলিকা- 
গণের সম্মতিক্রমে অচিরে রাজকুমারীর সহিত খেলায় তাহার 
বিবাহ হইয়া গেল। 

পরে রাজকুমারী বিবাহযোগ্য! হইলে রাজা পরিণয় সম্বন্ধ স্থির 
করিলেন। বরপক্ষীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামুদ্রিক পরীক্ষা করিয়া 
বলিলেন “ইনি পূর্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন।” এই বিস্ময়কর 
বাক্যশ্রবণে রাজপরিবার মধ্যে মহাহুলস্থল পড়িয়া গেল। 
প্রকৃতপাত্রনির্ণয়ে সমর্থ ন! হইয় তাহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িলেন। রাজকোপ হইতে রক্ষ পাইবার জন্ বাপ্পা তদ্দেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পলায়নকালে বালিয়ো ও দেব 
নাম! ছুইজন ভীলযুবক তীহার অন্থুগমন করে। 

এই পলায়ন হইতেই বাপ্পার অদৃষ্টাকাশ পরিষ্কৃত হয়। 
ভষ্টকবিগণের বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি নাগোদনগরের 
উপত্যকাদেশে ব্রান্মণগণের ধেনুচারণ করিতেন। একটা 
গাভীর ছুগ্ধ প্রত্যহ কে খাইত, তাহা না জানিতে পারায় তিনি 
সতর্কভাবে গাভীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
বাপ্পা দেখিলেন,__সেই পয়স্থিনী এক সন্ীর্ণ উপত্যকাপথে গমন 
করিয়া নিবিড় বেতসবনে প্রবেশপূর্বক এক ধ্যানী যোগী- 
মুন্তির সন্মুখে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের শিরোদেশে অবিরল 
অমুত-পয়োধারা বর্ষণ করিতেছে । বাপ্পা তথায় উপস্থিত 
হইবামাত্র যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। যোগিবর তাহার 
সহিত আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন । বাপ্পা 
তৎপরদিন হইতেই বিশেষ ভক্তির সহিত তাহার সেবা! করিতে 
লাগিলেন। যোগিবর হারীত তাহাকে নীতিশিক্ষা প্রদান 
করিলেন। অনতিকালবিলম্বে তাহাকে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়া স্বহস্তে তাহার পবিত্র যজ্ঞোপবীত সংস্থাপনপূর্ববক 
তাঁহাকে একলিঙ্গের দেওয়ান” আখ্য। প্রদান করেন। 

অকুত্রিম গুরুভক্তি ও শিবৌপাসনায় তিনি ধর্মের অনুগ্রহ- 
লাভ করেন। সিদ্ধি সমীপবর্তী হইলে লোকে অনায়াসেই 
দৈবানুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। সেই কাননালয় পরিত্যাগ করিয়া 
আসিবার সময় চিতোরের »অদুরবর্তী নাহরামুগরা। গিরিপ্রদেশে 
প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ খধির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
খর যোগীশ্বর তীহাকে একখানি মন্ত্রপূত অসি প্রদান 


1] ১৮৮ 


তদ্বারাই তিনি চিতোর-সিংহাসন লাভে কৃতকাধ্য 
হইয়। ছিলেন । 

প্রমার-বংশীয় মোরিরজগণ তত্কালে চিতোরে রাজ্য 
করিতেছিলেন। বাপ্পার মাতা মোরিবংশীয়! ছিলেন, সুতরাং 
মাতুল সম্পর্কে তিনি মোরিরাজ সমীপে উপস্থিত হন এবং 
রাজান্ুগ্রহে অনেক ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া সামন্ত মধ্যে পর্রি- 
গণিত হইয়াছিলেন। বাগ্লার প্রতি রাজার সমধিক সন্মান- 
দর্শনে অপরাপর সামন্তগণের ঈর্যানল ক্রমশঃই প্রজ্জলিত হুইতে- 
ছিল। অবশেষে এরূপ অধীনতা৷ অসহাবোধে তীহারা রাজার 
পক্ষ ত্যাগ করিলেন। এই সময়, শক্রসৈম্ত চিতোৌর আক্রমণ 
করিলে, বাপ্পার প্রবল পরাক্রমে শক্রগণ বিদ্ধস্ত হইল॥। কথিত 
আছে, তিনি স্বরাজ্যাপহারক সেলিমকে পরাজিত করিয়! 
গজনীর সিংহাসনে অধিরট হন এবং পিতৃবৈরী সেলিমকন্তার 
পাণিগ্রহণ করেন। 

চিতোরে প্রত্যাগত হইলে তিনি রোষতপ্ রাজপুত 
সামন্তগণ কর্তৃক অধিনায়করূপে নিরূপিত হইলেন | রাজ্য- 
লিপ্মা বলবতী হওয়ায় তিনি বিদ্রোহী সাঁমন্তগণের সহায়তায় 
চিতোর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির অব্য- 
বহিত পরেই তিনি মর (মুকুট ), হিন্দু হৃ্ধ্য, রাজগুরু ও চাকুয়া 
( সার্বভৌম ) প্রসূতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। হিন্দু ও 
শ্নেচ্ছ-মহিলার: গর্ভে তাঁহার অনেকগুলি সন্তান উৎপন্ন হয়। 
মারবারের অন্তর্গত ক্ষীররাজ্যবাঁসী গুহিলগণ বাপ্পার সন্তান | 

দেলবার সর্দারগণের নিকট হইতে যে প্রাচীন ইতিহাস 
গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, বাগ্পারাও বার্ধক্যে 
মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্র্বক মেরুশূঙ্গতলে শেষজীবন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন । সন্্যাসধর্ম অবলম্বন করিবার পূর্বে তিনি 
কাশ্দীর, গান্ধার, ইম্পাহান, ইরাক, ইরান্‌, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান 
প্রভৃতি অনেক প্রতীচ্য নরপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের 
কুমারীগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল রম্ণীগর্ভে 
বাপ্লার যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাঁহারা নৌশিরা, পাঠান 
এবং হিন্দু মহিলাগর্ভজাত পুত্রগণ অগ্নি-উপাসক সৃরধ্যবংশী নামে 
অভিহিত হইয়া! থাকে । 

শিলালিপি ও ভষ্টকবিগণের: বর্ণনা-সাহাঁধ্যে মহাত্মা টড 
৭৬৯ বিক্রমসন্বতে বাপ্পার জন্মকাল স্থির করেন। ততদ্দার! 
৭8৪ সম্বতে তাহার চিতোর-সিংহাঁসন-প্রাপ্তির কথা শুন 
যায়। রাজভবনের কুলতালিকায় লিখিত বাগ্পাবংশধর- 
গণের নামের সহিত আইতপুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত 
১০২৪ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপিবর্ণিত রাঁজন্তগণের নাম- 
সাদৃস্ত দেখা যায়। 


করেন, 


বাবা 


[ ৭৫০ 


বা বাভন 


৮০ 


বাফ্তা (পারসী) বন্ত্রভেদ, এই কাপড়ে সাধারণতঃ কোর্ট, বাব! জগজীবন দাস, সংনামী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তয়িত। 


পাণ্টুলেন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

বার (আরবী )১ পুস্তকের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। ২ কর। 
৩ বিষয়। 

বাবই (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। ২ তুলসীভেদ, বাবুই তুলসী । 

বাবক, জনৈক ভও মুলমান। ৮১৬ খুষ্টান্বে তিনি আপনাকে 
প্যাগম্বর বলিয়! পরিচয় দেন। তাহার প্রবর্তিত ধর্মমত 
কাহারও বিদ্িত না থাকিলেও এক সময়ে তিনি আজর-বইজান 
ও ইরাকবাদী বহুশত লোককে স্বীয় মত অবলম্বন করাইয়া- 
ছিলেন। স্বীয় ধর্মমত প্রচারের জন্য তিনি খলিফা আল্‌ অতা- 
মূল ও খলিফা আলমুতাশিমের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন । 
কএকবার যুদ্ধে জয়ী হইলেও তিনি হাইদার-ইবন্-কাউপের 
হস্তে পরাস্ত হন। এই যুদ্ধে তাহার ৬০ হাজার শিষ্য শমন- 
তবনে প্রেরিত হয়। পরবৎসরে অর্থাৎ ৮৩৫ খুষ্টাব্দের যুদ্ধে 
তাহার লক্ষাধিক সৈন্য নিহত ও কারারুদ্ধ হইলে তিনি গর্দি- 
য়ান্‌ পর্বতে পলায়ন করেন। ৮৩৭ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নিরা- 
পদে ছিলেন। তৎপরে তিনি খলিফাসেনানী আকৃণিনের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বাঁবক তীহার নিকট 
উপস্থিত হইলে, তিনি প্রথমে হস্তপদ ও পরে মস্তক কাটিয়৷ 
বাবকের চাতুর্যের অবসান করেন। প্রা বিংশবৎসর কাল 
বাৰক খলিফার প্রভাব উপেক্ষা করিয়াছিলেন । এই সময়ের 


মধ্যে তাহার নির্কদ্বিতায় প্রায় ২৭ লক্ষ নরনারী কাঁলগ্রাসে 
পতিত হইয়াছিল। 

বাব (আরবী )১ কারণ। ২ রিষয়। ৩ কার্য্য। 

বাবতী (আরবী ) কোন কাধ্য বা বিষয়ে । 

বাবনপাড়ুও মান্্াজ প্রসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর ও বন্দর । অক্ষাণ ১৮৩৬ উঃ এবং দ্রাি” 
৯২২৩৭: পুঃ। এখানকার অধিবাধিগণ অধিকাংশই মত্্- 
জীবী। লবণের বাণিজ্য জন্য এই স্থান ঘমধিক বিখ্যাত । 

বাবনাবাড়ী, বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত দ্রামোররনদতীরবর্তা 
একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য 
আছে। 

বাবরঙ্গ (দেশজ ) লতাভেদ | : 

বাবরচী (তুর্কী) পাচক। 

বাবরচীখান। (পারসী ) পাঁকশালা । 

বাবরীচুল (পারসী ) কুঞ্চিত কেশ, বড় বড় কোকড়ান চুল। 

বাবলা ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

বাব্সাব (আরবী ) ১ হেতু । ২ কাধ্য। 

বাবা (তুককী) পিতা। 


০০ 


অযোধ্যাপ্রবেশের দরিয়াবাদ পরগণায় তাহার জন্ম হয়। 
[ সতনামী দেখ । ] 

বাবাজী (দেশজ ) ১ পুত্র। ২ জামাতা । ৩ পুত্রাদি সন্বন্ীয়কে 
বাবাজী বলা হয়। ৪ বৈষ্ণব সন্াসীদিগের নাম । 

বাঁবাবুদন, ( চন্ত্রদ্রোণ ) মহিস্থুর রাজ্যের কদূর জেলার অবস্থিত 
একটা গিরিমালা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬০০০ ফিটু- উচ্চ। 
ইহার মূলৈনা গিরি (৬৩১৭ ফিট্‌), বাবাবুদন (৬২১৪) ও 
কালহভীগিরি (৬১৫৫ ) নামক শূঙ্গত্রয় সর্বাপেক্ষা উচ্চ । এই 
পর্ধতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতের একটী শাঁখামাত্র ॥ এই 
পর্বতের পূর্ববমুখের দেবীরম্মগুড় নামক একটা চুড়ায় দেওয়ালি- 
উৎসবের সময় আলোকদাঁন করা হয়। পর্বতোপরিস্থ বনমালায় 
শাল, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান্‌ বৃক্ষ জন্মে। এখানে সর্বপ্রথম 
কাফির চাস হয়। বাবা বুদন নামক জনৈক মুসলমান সাধু 
এখানে কাফি আনিয়া পুতিরাছিলেন। তাহার নামেই এই 
পর্বতের নাম হইয়াছে । দক্ষিণ ঢালুদেশের গুহায় ইহার 
সমাধি স্থাপিত। অতিগুপ্ডিবানী জনৈক মুসলমান কলন্দার 
পর শুহামন্দিরের তত্বাবধায়ক। বাবাবৃদনের সমাধিমনিষ্র 
হিন্দুর নিকট দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন বলিয়া পুজনীয় । এই 
পর্বতের স্থানে স্থানে লৌহ পাওয়া যাঁয়। কালহত্বীনামক 
গিরিশৃঙ্কে যুরোগীয়গণের স্থাস্থ্যনিবাস অবস্থিত । 

বাঁবালালগুরু, মালববাসী জনৈক কবৰি। ইনি হিন্দিভাষায় 
কবিতাপুস্তক রচনা করিরাছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজ্যসময়ে 
তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন। 

বাঁবু (দেশজ ) ৯ ভদ্রলোক । ২ তিব্বতীভাষায় অলস ব্যক্তিকে 
বাবু কহে। 

বাবুই ( দেশজ ) পক্ষিভেদ। | 

বাভন, বেহারবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা নিন্নশ্রেণীর ত্রাক্ষণ 
বলিয়৷ পরিচিত। ভূইহার, জমিন্নার, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থত্রাঙ্গণ, 
পশ্চিমাত্রাহ্মণ, মঘহিয়াত্রাহ্মণ, অবজ্তকত্রাহ্মণ, ও চৌধুরিজী 
নামে ইহারা আখ্যাত এবং সাধারণের নিকট বিশেষ : 
গ্ণ্যমান্ত। এই জাতির উৎপত্বি-কথায়১ ইহাদের নীচ- 


(১ ইাহাদ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে নান! কথা শুন] যায়। পরশুরাম ধরা 
নিঃক্ষত্রিয় করিয়। যে ব্রান্গণদিগকে রাজাশাসন্ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, 
তীহাদেরই বংশধরগণ ক্রমে জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক ভূম্াধিকারিত্ব 
গ্রহণ করেন। অপরে বলেন, পুত্রহীন জনৈক অযোধ্যাপতির যে যে 
শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র খষি উৎসর্গ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
ব্রাহ্মণবংশধরগণ ব্রন্গভাবহীন হইয় বাতন নামে খ্যাত হন। অপর 
মরলে কহিয়। থাকেন যে, যগধাধিপতি জরামন্ধের যজ্ঞে ক্ষত্রান্মণের : 


বাভন 


৭৫১ ] 


বাভর 


১১১৯ 


জাতিত্ব কল্পিত হইলেও শারীরিক গঠন ও উদার প্রক্কৃতি 
নিরীক্ষণ করিলে কিছুতেই ইহাদিগকে নীচবংশোদ্তব বলিয়! 
বিশ্বাস করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, 
উহার! বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণের ষজনধাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া ভূমিরক্ষা ও কুষিকার্ধ্যাদিদ্বারা কালাতিপাত করিয়া 
আসিতেছেন। সময়ে সময়ে ইহারা ক্ষত্রোচিত যুন্ধবিগ্রহাদি- 
দ্বারা আপনীপন অধিকার বজায় রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইরা- 
ছেন। বাঙ্গালার “বারভুঁয়” নামে প্রসিদ্ধ রাজ! বা জমি- 
দ্বারগণ একসময়ে বিশেষ বীরত্বে মুলমানরাঁজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করিয়াছিলেন। ভূমিবৃত্তি হইতে তাহাদের যেরূপ “ভৌমিক' 
নামপ্রাপ্তি হয়, বেহারে ইহার! ও সেইরূপ “ভূঁইহার” বামন বা 
বাভন নামে পূর্বক ব্রাহ্মণ নামের পরিচয় দিতেছেন। বাঁরাণসী, 
বেতিয়! ও মগধের অন্তর্গত টিকারীর ব্রাক্মণরাজবংশ এই 
বাভনবংশসমুভূত। 


অরাপে, অধিমিশ্র, চৌবে, চৌধুরিজী, দীক্ষিত, দৌবে, মবার, 


মিশ্র, ওঝা, পঞ্চোবে, পাণ্ডে, পাঠক, রায়, সিংহ, শ্রোত্রী, 


ঠাকুর, তিবারী ( তেওয়ারী ) ও উপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাদের 


ংশোপাঁধি। ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার গোত্র বা গাই. বিভাগ 
প্রচলিত আছে । তন্মধ্যে কতকগুলি খষির নামে২, কতকগুলি 
কার্ধ্য বা ব্যক্তিগত» এবং অপরগুলি দ্রেশগতও | ইহাদের 
মধ্যে সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই । এমন কি কন্তার মাত 
ও বরের মাতা ষদি সমগোত্রীয়! হন, তাহা হইলেও বিবাহ সন্বন্ধে 
বিল্ন ঘটে । কিন্তু উঃ পঃ প্রদেশের বাঁভনগণের মধ্যে এরূপস্থলে 
' বিবাহ ও আদান প্রদানে বাঁধা নাই। হরারিয়া, কোদারিয়া, 
ভূনবরাত, সর্বনিকষ্ট মানভূমের উত্তরস্থ রামপাই ও ডোমকতার 
বাভনেরাও নিয়শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। ইহারা পরস্পরের কন্তা 
গ্রহণ করে ; কিন্ত ইহাদের ঘর হইতে কন্তাগ্রহণে কাহারও বাঁধা 


উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ায় রাজদেওয়ান (জনৈক অশ্বঠ কায়স্ত) উক্ত 


: ব্রাঙ্গণ-সম!গমের চেষ্টায় কতকগুলি নিম্মশ্রেণার লোকতক উপবীত- দিয়া | 


্রাঙ্মণ সাজা ইয়। রাজার অভিলাষ পূর্ণ করেন। রাজ। ইহাদের অনদৃশভাব 
নিরীক্ষণ করিয়| বিশেষ তুন্ধ হইলে দেওয়।নভী তাহাদের পাঁচিত অন্ন ভক্ষণ 
করিয়া রাজার সন্দেহ দুর করেন। উহারা ব্রাঙ্গণনগাজে গৃহীত না হইলেও 


বাভন বা বামন নামে স্বতন্ত্র সমজাতুক্ত হয়। 


(২) অগ্নিহো ত্র, আথর্বব, বাশিষ্ঠ, ভরন্বাজ, গর্গ, গৌতম, হারীত, 


কাশ্যপ, কৌন্তিন, কোশিক, পরাণর, সাবর্ণ, শা্ডিলা ও বাৎস্ত। 
(৩) ভূষবরাত, চৌভাইয়া, একসেরিয়া, জলেবার, কোদারিয়া ও পীচ- 
ভাইয়া । ও 


(৪) এই প্রায় ১৬২টা গাইবিভাগ আছে। যথা--এলবার, অন্বারিয়া, 
_ গোঁড়, শোণভা দরিয়া, গন্তরিয়া, চৌসা৷ প্রভৃতি । 
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নাই। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহই প্রচলিত। বালকের বয়ঃ- 
বৃদ্ধি হইলে কোন দোষ হয় না; কিন্ত বালিকার বয়োবৃদ্ধিতে 
দোষ জন্মে। একটা পুরুষ ছুই বা ততোধিক বিবাহ করিতে 
পারে। ধনীগৃহে বয়োবৃদ্ধাবালিকারও বিবাহ হইতে দেখা 
যায়। রমণী অদতী হইলে অথবা স্বামীর অবিশ্বাসী হইলে 
পরিত্যন্তা হয়। বিবাহপ্রথা প্রায়ই বেহারীদিগের মত। 
দিন্দুরদান হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। ইহার! শবদেহ দাহ করেন। 
১০দিন মাত্র অশৌচ থাকে, ১১ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। বৈরাগী- 
বাভনদিগের সমাধি দেওয়া হয়। যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, 
তাহারা শবের মুখে অগ্নি দিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেন । কনৌ- 
জিয়া ব্রাঙ্গণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। পুর্বববিহারে 
মৈথিলব্রাঙ্গণগণও ইহাদের যাজকতা! করেন । 

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত ইহারা সকলপ্রকার ধর্মকর্ম করেন । 
ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব, শান্ত ও শৈব সাম্প্রনায়িক উপাঁপন! 
প্রচলিত আছে। সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপে অভিনিবিষ্ট থাকি- 
লেও ইহারা কালীমাতা ও শীতলার পুজায় ছাগবলি দেন এবং 
প্রতি মঙ্গলবারে হনুমানের পুজা করেন। এতত্িন্ন স্ত্রীলোকের! 
কৃতকগুলি উপদেবতার পুজ| করিয়া! থাকেন । 

স্থানবিশেষে ইহাদের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন। দক্ষিণ- 
পূর্বব বিহারে ইহারা কায়স্থ অপেক্ষা হীন এবং তাহাদের নিম্নে 
স্থান পাইয়া থাকে । শাহাবাদ, সারণ ও উঃ পঃ প্রদেশে ইহারা 
রাজপুত জাতির সমান। পাটনা ও গয়ার অন্বষ্ঠ কায়স্থগণ 
ইহাদের পাচিত অন্ন ব্যঞ্রনাদি খায়) কিন্ত অন্যান্ত শ্রেণীর 
কারস্থগণ ইহাদের হাতে কাচা পাক কোন দ্রব্যই খাঁন না। 
ব্রাহ্মণের সহিত ইহারা একত্র জল বা ধূমপান করিতে পান 
না। রাজপুতগণ ইহাদের হস্তে মুত্পাত্রে জলপাঁন করে ও 
খাদ্যাদি খায়) কিন্তু স্থলবিশেষে ইহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
ইহার। ব্রাহ্মণের হস্তে কাচা পাঁকা ও রাজপুতদিগের নিকট 
হইতে আমান্ন ভোজন করিতে পারে। ইহারা বালকদিগের উপ- 
নয়ন-সংস্কার দিয়া থাকে। শৈব ও শাক্তগণ ম্স্তাদি খায় 
কিন্ত বৈঞ্বগণ নিরামিষাণী ৷ মদ্যপান শাস্ত্রবিরুদ্ধ । 

বারাণদী, বেতিয়া, টিকারী, হাতোয়া, তমখি, শিবহর ও 
মধুবনের জমিদার রাজগণ ববাভনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । এতভিন্ন 
আরও অনেক ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় 
অপরাপর বাভনের! সেনা, দারোগা, দ্বারবান্‌ ও লাঠিয়াল 
প্রভৃতির কার্য করে। অপর কেহ কেহ স্বহস্তে চাষবাস 
করিয়া থাকে । 


বাঁভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্পীর অন্তর্গত একটা 


সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৮০ বর্গমাইল । এখানকার অধি- 
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বাসী ও স্দারগণ কোলিজাতীয় । সর্দীরের উপাধি ঠাকুর, | 


রাজপুতবংশে উদ্ভব হইলেও ইহারা সঙ্করবর্ণ। ১৮২৬ খুষ্টাব্দে 
ইহাদের রাজকর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। 

২ উক্ত রাঁজ্যের রাজধানী । অক্ষাণ ২৪৭৭উঃ এবং দ্রাঘিণ 
৭১০ ৪০পুঃ। ১৮২০ খুষ্টা্ম হইতে এখানকার রাজবংশের 
সহিত ইংরাজের শাসন-সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। 

বাঁমড়া, মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর জেলার সন্নিহিত একটা সামস্ত- 
রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৯৮৮ বর্গ মাইল । এই রাজ্যের দক্ষিণ- 
ভাগ পর্বত ও বনাকীর্ণ। ব্রাহ্মণী নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত । 
এখানে প্রচুর লৌহ পাওয়া যাঁয়। জঙ্গলমধ্যে লা, রেশম, 
গুটা, মোম, মধু ও রজন প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

পূর্ব্বে বামড়া রাজ্য সরগুজা৷ রাজ্যের অধীন ছিল। খুষ্টায় 
১৫শ শতাবে সম্বলপুরাধিপতি ব্লরামদেৰ এই রাজ্যকে গড়- 

জাত মহলের অন্তভূক্ত করেন। ইহারা আপনাদিগকে গঙ্গা- 
বংশীয় রাজপুত বলিয়। পরিচয় দেন। তাহাদের বংশোঁপাখ্যান 
হইতে আমর! জানিতে পারি যে, খুষ্টীয় ১৬শ শতান্দের শেষ 


মূল্যের মধ্যে অগ্রিম যাহা দেওয়া! হয়। বায়ন! করার পর দেই 
দ্রব্যের মৃল্য বৃদ্ধি হইলেও ক্রেতাকে আর অধিক দিতে 
হয় না। 

বায়নাক্ক! (আরবী ) বিস্তারিত বিবরণ । 

বার্‌ পোরসী ) ১ ফল। ২ সময়। ৩ পুনরুত্তি | 

বারউড়ানী (দেশজ ) দেওড়, গুলি নিক্ষেপ । 

বারকোল ( দেশজ ) কচ্ছপ। 

বারকোষ ( দেশজ ) কাষ্টনির্মিত পাত্রভেদ । 

বারকল, উট্টগ্রামের পার্বত্যতূমে বিস্তৃত একটা গরিরিমাঁল1। 
বারকল টঙ্গ ইহার সর্বোচ্চ শূঙ্গ, অক্ষাণ ২২০ ৪৫উঃ এবং 
দ্রাঘি' ৯২ ২২পুঃ। এই পর্বতের জঙ্গলভূমে বহুশত বন্তহ্তী 
বিচরণ করিয় থাকে। 

২ উক্ত গিরিমালাস্থ একটী জলপ্রপাত। অক্ষাঁ” ২৩৪৩উ£ 
এবং দ্রাঘি” ৯২৭ ২৬ পুঃ। পর্বতনিঃস্থত জলরাশি প্রায় 
১ মাইল রাস্ত প্রপাতাকারে পতিত ২, কর্ণফুলী নদীতে 
মিলিত হইয়াছে। 


ঠা 


ভাগে রামচন্দ্রদেব রাজ! ছিলেন। তীহা৷ হইতে অধস্তন ১ম ; বারগ্রাম, কীকটদেশের অন্তর্নত একটা প্রাচীন গ্রাম । গঙ্গ। ও 


পুরুষে রাজ! স্ুধলদেব দি, আই, ই, রাজকাধ্য পর্যালোচন! 
করিতেছেন। কুমার সচ্চিদানন্দদেৰ বাহাছ্ুর বিশেষ উৎসাহের 
সহিত রাঁজকাধ্যে পিতার সহায়ত। করিয়! থাকেন। 

বামন € দেশজ ) ব্রাহ্মণ । 

বামনঘাটী, উড়িষ্যাপ্রদেশের মযুরভঞ্জরাজ্যের উত্তরস্থ একটা 
বিভাগ । বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ইংরাজাধিকারে 
আসিবার পর হইতে সিংহভূমে ডেপুটী কমিসনরের হস্তে এই 
স্থানের শাসনকাধ্য পরিচালিত হইতেছে। পূর্বেকার প্রজা- 
বিদ্রোহের পর ইংরাজরাজ এখানকার শাসনভার কাঁড়িয়া 
লইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে এখানকার সর্দার হস্তে পুনরায় 


শাসনভার প্রদত্ত হয়; কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর. 


বালকরাজের হইয়া ইংরাঁজরাজ এখানকার শাসনকা্্য পর্য্যা- 
লোচনা করিতে থাকেন। 

বামনহাটী (দেশজ ) ব্রাহ্মণযষ্ঠীলতাভেদ। 

বাঁমনিয়াবাঁস, রাজপুতনার জরপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। 

বামানী, বিশাখপত্তন জেলার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটা 
গিরিশৃঙ্গ, ২৪৮৮ ফিটু উচ্চ। অক্ষাণ ১৯০ ৩৫“উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৮৩০৪০ পৃঃ । 

বামানী, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও প্রধান 
বাণিজ্য-স্থান। 


বায়ন] (পারসী ) কোন দ্রব্য কিনিবাঁর পুর্বে মূল্য স্থির করিয়া 


কর্মনাশার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। 

বারদিগর (পারসী ) পুনরায় । 

বারদিয়া, পশ্চিম মালবের অন্তর্গত একটা ইংরাজরক্ষিত সামন্ত- 
রাজ্য । ঠাকুর রাজগণ কর্তৃক পরিচালিত। 

বারমহল, মান্দা প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত একটী ভূমি-বিভাগ । 
উত্তর আর্কট ও সালেম জেলার ত্রিপাতুর, ক ধর্মপুর, 
উত্তম্করই, ওস্থর ও দেস্কমকোট্টই তালুক লইয়া এই বিভাগ 
গঠিত হয় । অক্ষাণ ১২০ ৫হইতে ১২০৭ ৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭৮” ১০ হইতে ৭৯ ৩০ পুঃ। এই বিভাগের কৃষ্ণগিরি, 
জয়রণগড়, বরণগড়, কাবল্গড়, মহারাজগড়, ভূষণগড়, গজনগড়, 
কট্টিরগড়, ত্রিপাতুর, বানিয়ান্মাড়ী, সথারসনগড় ও থাত্বকন্ু 


প্রভৃতি দ্বাদশটা স্থানে দেশরক্ষার্থ দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল । ইহার, 
পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় ঘাটপর্ববতমালা,। 

পুর্ব্বে এইস্থান বিজয়নগররাজবংশের অধিকারে ছিল এবং 
এঁ রাজবংশের আনগুগ্ি শাখার রাজগণ এই প্রদেশের শাসন- 
কর্তী ছিলেন। ১৬৬৮ খুষ্টাব্দবে ইহা মহিস্থুর-রাঁজ্যের অন্তর্গত 
হয়। ১৮শ শতাব্দের কর্পার পাঠান নবাব বারমহল অধিকার 
করেন। প্রায় ৫০ বৎসর রাজ্যশাঁসনের পর ১৭৫৯ খুষ্টাব্দে 
হাইদার আলী তীাহাঁদের নিকট হইতে এইস্থান কাড়িয়া' লন। 

পরবৎসরে মহারাষ্ট্রগণ এই, প্রদেশের সর্বময় কর্তা হন 5 
কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিপর্যস্ত হইলে পুনরায় 


হাইদার এই স্থান অধিকার করেন। ১৭৬৭ থুষ্টাবে নিজাম ও 


বারভূ'য়! 


হাইদারের মিলিত সৈন্যের সহিত ইংরাজগণ কৃষ্ণগিরিতে পরাজিত 
হন। ইহার একমাস পরে ইংরাজসৈন্য পুনরুদ্যমে বারমহল 
আক্রমণ করে এবং পর পর কতকগুলি ছুর্গ অধিকার করিয়া 
লয়। ১৭৯০ ও ১৭৯১ থুষ্টাব্দে ইংরাজগণ উপধু্পরি আক্রমণ 
করিলেও কৃষ্ণগিরিছুর্গ জয় করিতে পারে নাই । ১৭৯২ খুষ্টাবে 
বারমহল ইংরাজ-করে অগ্সিত হয়। তৎপরে উহার পূর্রনাম 
পরিত্যক্ত হয় এবং এইস্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে থাকে। 
বারভূ য়া,১ (বারো! ভূঁয়ে বা বারভূঁইয়! ) বাঙ্গালার দ্বাদশজন 
ভৌমিক বা রাজা উপাধিধারী জমিদার। আইন-ই অকবরী, 
অকবরনামা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই সামন্তগণের 
কাহারও কাহারও উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা কেহ কিছু 
অগ্রবন্থী, অনেকেই প্রায় সমাট্‌ অকবর শাহের সমগাময়িক। 
সেনাপতি মানসিংহ যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে আসেন, 
তখন কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
মুসলমান রাজত্বের সেই উজ্জ্বল সময়েও এই দাঁদশজন ভৌমিক 
অন্ধ স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন। সম 
অকবরশাহ তাহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালার রাঁজন্ব আদায় 
লইতেন এবং আবগ্তক হইলে সৈন্যসংগ্রহ দ্বারা তাঁহারা 
দিলীশ্বরের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। 
এক সময়ে ১২ জন অধিপতির শাসনে বাঙ্গালা রাজ্য 
পরিচালিত হইত বলিয়া সকলেই বঙ্গদেশকে “বারভু'য় বাঙ্গালা, 
নামে অভিহিত করিয়াছিল। এবার জন ভৌমিকের এইরূপ 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


নাম যে স্থানের রাজা জাতি। 

রাজ কন্দ্পনারায়ণ রায় চন্্রদীপা বস্থুবংশীয় বঙ্গজ কায়ন্থ 

প্রতাপাদিত্য যশোহর গুহবংশীয় এ 

লক্ষাণমাণিক্য ভুলুয়া. শুরবংণীয় 

মুকুন্দরাম রায় ভূষণা দেববংশীয় । 

টাদরায় ও কেদার রায় বিক্রমপুর দঘ্বতকৌশিক গোত্র 
দেববংশীয় এ 

চাদ গাজি টাদপ্রতাপ মুসলমান । 

গণেশ রায় দিনাজপুর উত্তররাট়ীয় কায়স্থ। 

হান্বীরমল্ল বিষুপুর মল্লবংশীয়। 

কংসনারায়ণ তাহিরপুর বারেন্্র ব্রাঙ্গণ। 

রামচন্দ্র ঠাকুর পুটীয়। বারেন্ত ব্রাহ্মণ। 

ফজল গাঁজি ভাওয়াল মুসলমাঁনং 

ঈশা থা! মস্নদ আলী খিজিরপুর এ 


(১) ভূমিহার শবের অপভ্রংশ। 
(২) দিল্লী হইতে ইনি বাঙ্গালায় আসিয়। ভাওয়ালের রাজ! 
টি 


[ ৭৫৩ ] 


বাঁরমূলা 


উক্ত দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে রাজ! কন্দ্পনারায়ণ, প্রতীপা- 
দিত্য, লক্ষণমাণিক্য, মুকুন্দ রায়, চাদরায় ও কেদা'র রায়, এই 
পাচ জন বঙ্গজ কায়স্থ। তাহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক একটা 
সমাজ গঠিত হয়। 

বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণ গ্রামে রাজা 


মুকুন্দরামের রাজধানী ছিল। তদ্বংশধর রাজা সীতাঁরাম রাঁয়ের 


অধঃপতনের পর নবাবী আমলে ভূষণা একটী বৃহৎ চাঁকলায় 
পরিণত হয়। [ বিস্তৃত বিবরণ ভূষণ! ও সীতারাম শব্দে দেখ। ] 
রাজা কন্দর্পনারায়ণ চন্তরদ্বীপের বস্থবংশীয় রাজা । রাজ! 
মুকুন্দের সমসাময়িক ভৌমিক ছিলেন। কন্দর্পের পিতা রাজ 
পরমানন্দ বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের ৯ম সমীকরণ করেন। 
এ সময় টাদরায়, কেদাররায় ও মুকুন্দরাম কুলীনদিগের পৃষ্ঠ- 
পোষক হইয়া তাহার সমীকরণ-কার্যের প্রতিবন্ধকতা করেন। 
নত্রদ্বীপের বনস্থবংশীয় কায়স্থ রাজা কন্দ্পনারায়ণের সময় 
যশোহর নগরে প্রতাপের খুল্পতাত রাজা বসন্তরায় কর্তৃক 
যশোহ্‌র সমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপাদিত্যৎ নিজের প্রতিভা- 
বলে এ সমাজকে বিশেষ গৌরবান্ধিত করিয়া ছিলেন। এই 
রাজগণ যে এক সময়ে অর্ধ স্বাধীন থাকিয়। রাজকাঁ্য পর্ধযা- 
লোচন! করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়! যায়। 
তাহাদের বীরত্ব-কাহিনী ও রণসঙ্জা কাহারও অবিদিত নাই 1৪ 
বারমুয়ারা, গুজরাত প্রদেশের মহীকাস্থীর অন্তর্গত একটী করদ 
রাজ্য । এখানকার সর্দারগণ বড়োদারাজকে বার্ষিক র 
দিয় থাকেন। | 
বারমূলা, উড়িব্যাগ্রদেশের দশপল্লারাজ্যের অন্তর্গত একটা 
গিরিকন্দর। গোয়ালদেও গিরিশূঙ্গের নিকট অবস্থিত। উক্ত 
রাজ্যের উত্তর সীমা দিয় মহানদী এখানে প্রবাহিত হইতেছে। 
১৮০৩ খুষ্টাব্দে মহারাষটরযুদ্ধের সময় বারমূলা-গিরিপথে ইতরাজ- 
সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। এইখানেই মহারা্থ্ীযগণ: ইংরাঁজ- 
বিরুদ্ধে শেষবার অন্ত্রধীরণ করিয়াছিল। এই গিরিসঙ্কটে ₹বা 
নবেম্বর পরাজিত হইয়া মহারা্থ্ীয়গণ জন্মের মত স্বাঁধী- 
নতা৷ হারাইল। 
২ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিকনর ৷ এস্থান দিয়! 
বিপাশা (ঝিলাম ) নদী প্রবাহিত। অক্ষাণ ৩৪০ ১০” উঃ এবং 


শিপুপালফে পরাজয়পূর্বক তথায় অবীশ্বর হন। এই স্থান বর্তমান 
ঢাক! জেলার অন্তর্গত। 

(৩) এই স্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত। ই"হাঁর বংশধরগণ 
এক্ষণে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে বাস করিতেছেন । 

(৪) | চাদরায়, প্রতাপাদিত্য প্রস্ৃতি নামে এবং ভূয় ও তত্তৎ 
রাজধানী শবে দ্রষ্টব্য। ] 


১৮৯ 


বারার্বাকি 


্াঙ্গণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধগণ এস্থান হইতে বিতাড়িত 
এবং ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। মুসলমান আক্রমণে 
ক্ষত্রিয় ও ভররাজগণের প্রভাব ক্রমশঃই খর্ব হইয়া পড়ে। 
১০৩০ খুষ্টাব্দে সৈয়দ সালর মসাঁউদ এই স্থান আক্রমণ করেন। 
১১৮৯ খুষ্টান্দে গঁনরি সেখগণ শিহরিয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া 
এখাঁনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । ১২৩৮ খুষ্টাবে জোহেল- 
পুরের নিকট ভরজাতিকে পরাজিত ক্রিয়া মুসলমানসেনানী 
আবদুল বাহিদ্‌ সেই স্থান জৈদপুর নামে অভিহিত করেন। 
ধর সময়ে খেওলির সৈয়দগণ ভরদিগের নিকট হইতে ভিঠৌলী 
এবং ভাটিনামক মুদলমানগণ বাই-ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে 
ববৌলী ও তর-অধিরূত মবাই-মহোলারা! নাষক স্থান দখল 
করে। ১৩০০ খুষ্টাবে রুধৌলী ও ১৩৩৫ খুষ্টাবে রন্থুলপুর 
ভরশাসনচ্যুত হয়। 

ৃ্টীয় ১৫শ শতাবে' এই স্থান দিল্লীর লোদী ও জৌনপুরের 
শকি-বংশের যুদ্ধীভিনয়স্থল হইয়াছিল। এ সময়ে ফতেপুরের 
স্থবাদার দরিয়াও খা কর্তৃক দরিয়াবাদে এবং কামিয়ার ও 
কহুলন জাতির বাঁসভূমিতে ( ঘর্থরা নদীর উভয় তীরবর্তী ভূমি ) 
অচলসিংহ কর্তৃক একটা সেনা-নিবেশ স্থাপিত হইয়াঁছিল। 
উক্ত অচলসিংহের বংশধরগণ এখনও ছয়খানি ভূসম্পত্তির 
অধিকারী এবং প্রায় বিংশতি সহজ্র কল্হন সেই অচলসিংহকে 
আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়! গৌরব করিয়া থাকে । এ সময়ে 
এই জেলার ইতন্ততঃ মুসলমান কর্তৃক বিক্ষোভিত হইলেও 
হরাহা নগর স্র্যবংশী ও তুর্ধ্যপুর সোমবংশী ক্ষত্রিয়গণের হস্তে 
্ন্ত ছিল। রামনগরের রাইকবাড় ক্ষত্রিয়গণ কোন সময়ে 
এখানে আদিয়৷ বাঁ করে, তাহার কোন গ্ররুত ইতিহাস পাঁওয়! 
যায় না। [ বরাইচ দেখ ।] 

সম্রাটু অকবর শাহের রাজত্ব সময়ে রাইকবাড়-সর্দীর হরি- 
হরদেব কাশ্মীর-যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পারিতোষিক স্বরূপ সম্রাট তাহাকে এই জেলার সইলাঁক্‌ পর- 
গণা প্রদান করেন। ১৭৫১ খুষ্টাব্ধে রাইকবাড়গণ বিদ্রোহী 
হইলে লক্ষৌ আক্রমণ করে। কল্যাণীনদীতে মুদলমাঁনসৈন্তের 
সহিত তাহাদের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে 
থাজাদাগণ জয়ী হইয়া তাহাদের সমুদাঁয় সম্পত্তি কাড়িয়৷ লন। 
১৮১৪ খুষ্টাব্ধে সয়াদৎ আলীর্থার্‌ মৃত্যুর পর রাইকবাঁড়গণ 
তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হ্ইয়াঁছিলেন। 
১৮৫২ খুষ্টাবে ইরাজ-শাসনভূক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহারা একটা 
বিস্তৃত রাজ্য সংগঠন করিয়াছিল। দেশীয় রাজার অধিকারে 
এইস্থান অত্যাচারের আদশস্থল হইয়া উঠে। গোমতী ও 
কল্যাণীতীরবর্তী জঙ্গলময় পার্বত্য প্রদেশে স্ধ্যপুরের শৈরাজ 


[ ৭৫৬ ] 


্ 


বারাসিয়া 
সিংহজীর, - ভবানীগড়ের মহীপৎসিংহের ও কাশুনগড়ের 
গঙ্গাবক্সের দস্থ্যসেনাদলের বাসযোগ্য ছূর্ভেদ্য ছুর্গসমূহ- 


স্থাপিত ছিল। 

১৮৫৭-৫৮ খুষ্টাবের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার তালুকদার- 
গণ যোগদান করিয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে সীতাপুর ও 
ব্রাইচের রাইক্বাঁড়গণ রাজপুতোচিত বীরত্বের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিল। তৎকালীন জনৈক ইংরাজসেনানী ইহাদের রণো- 
নদ ও ভীষণ সাহসের কথা অকপটে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া- 
ছেন। ১৮৫৮ খুষ্টান্দের জুলাই মাসে এখানে শাস্তি স্থাপিত 
হয়। পরবৎসরে দরিয়াবাদ হইতে নবাবগঞ্জ জেলায় সদর 
উঠাইয়া আনা হয়। বাঁরাবাকি, ফতেপুর, রাঁমসনেহী ও হাই- 
দ্রগড় এই চারিটী জেলার উপবিভাগ । 


বারাসত, ২৪ পরগণার অন্তর্নত একটা উপবিভাগ ॥. ভূ-পরিমাণ 


৩৮৯ বর্ণমাইল। বারাসত, দেগঙ্গা, হাঁবরা৷ ও নৈহাটা ক 
থানা ইহার অন্তর্গত। 


২ উক্ত উপবিভাগের একটী নগর ও বিচারসদর। অক্ষা 


২২০৪৩২৪+উ” এবং দ্রাঘি* ৮৮ ৩১৪৫ পৃই। ১৮৩৪ খুষ্টান্দে 
যশোর ও নদীয়৷ জেলা হইতে কতকগুলি পরগণা ইহার অন্ত- 
ভূক্ত করা হয়, উহা বারাসত জেল!” নামে খ্যাত। ১৮৬১ 
ৃষ্টাব পধ্যন্ত এখানে একজন জয়েন্ট যাঁজিষ্ট্েট ছিলেন।' 
এখানে বি, সি, রেলপথের একটা ষ্রেসন আছে। 

১৮৩১ খুষ্টাব্দে সৈয়দ আঙ্গদের মতাঁবলম্বী মুদলমানদল, 
তিতুমিএ নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের বুজরকিতে ভুলিয়া! 
হিন্দুবিদ্বেষী হয় । এই উদ্ধত মুলমানগণ দেবমুন্তি ভগ্ন ও 
ব্রাঙ্মণগণের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল । এমন কি 
তাহারা গ্রাম পধ্যন্ত জালাইয়া৷ দিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। এখানে 
ইহার! একটী বাশের কেন্তা' প্রস্তুত করিয়াছিল । যুদ্ধক্ষেত্রে 
ইংরাজসৈন্যের সম্মুখে দাড়াইতে সমর্থ না হইয়া তাহারা এ হূর্গ- 
মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশেষ বীরত্ব-সহকারে ইংরাজের 


সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে এক শত মৃত ও আড়াই শত 


বন্দীরূপে ধৃত হইলে তাহারা পলায়ন করে। তৎপরে ছুএকবার 
ইংরাজ-বিপক্ষে অন্ত্ধারণে চেষ্টা করিলেও তাহারা পুনঃ পুনঃ 


নিগ্রহভোগ করিয়াছিল। ইহাই বাঙ্গীলায় তিতু মীরের লড়াই. 
নাষে গ্রসিদ্ধ। ॥ 
বারাসিয়।, মধুমতী নদীর একটা শাখা । ফরিদপুর ও যশোর 


জেলার মধ্য দিয়া গ্রবাহিত। খালপাড়ার নিকট মধুমতীকে . 


পরিত্যাগ করিয়৷ পুনরায় লোহাগড়ায় .আসিয়া মিলিত হই-: 


য়াছে। এই নদীতে সকল সময় পণ্যদ্রব্য লয় নৌকাদি 
গমনাগমন করিতে পারে। 


বারশায়াববাশ 1৭ না বাকিহ 


৬ াাাী”+72777ীী্্গ্াা সা ে-১ীীি 


বারিক (ইংরাজী 8৮78০] ) ১ সৈম্তাবাস। ২ বহুলোঁকের হইবে। প্রায় ৪৩৩০৮ একার জমি এই খাল দার! জলসিক্ত 


আবাসস্থান। 

বারিকপুর [ বারাকপুর দেখ। ] 

বারিগুরা, মধ্যভারতের রেবা নামক সামস্তরাঁজ্যের অন্তর্গত 
একটী নগর । 

বারিয়1, গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থার অধীন একটী করদ- 
রাজ্য। ভূঁ-পরিমাঁণ ৮১৩ বর্গমাইল । রন্ধিকপুর, ছুধিয়া, 
উমারিয়া, হাবেলী, কাঁক্দখিলা, শাগতালা ও রাজগড় প্রভৃতি 
, ৭টী ইহার উপবিভাগ। এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান 
বনাচ্ছাঁদিত। 

এখানকার সর্দীরগণ চৌহানবংশীয় রাঁজপুত। ১২৪৪ খুষ্টাবধে 
তীহারা মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া চম্পানের নগর ও 
ছুর্ণ অধিকার করেন। ১৪৮৪ খুষ্টাে মহম্মদ বেগাঁরা কর্তৃক 
পরাজিত হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা! এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
ক্রমে এই রাজবংশ ছইটা ঘরে বিভক্ত হইয়াছেন। একঘর ছোট 
উদয়পুরে ও অপর ঘর বারিয়ায় থাকেন। ১৮০৩ খুষ্টাব্ হইতে 
এই রাজবংশের সহিত ইংরাঁজের মিত্রত৷ স্থাপিত হয়। এ 
সময়ে এখানকার সর্দার বারিয়া ভীলসৈন্ত লইয়া শিন্দে-সৈন্তের 
বিরুদ্ধে ইংরাঁজের সহায়তা করেন। এখানকার সর্দীরগণ 
দেওগড় বারিয়ার মহারাবল নাঁমে প্রসিদ্ধ। 

ইংরাজরাঁজকে সর্দীর বাৎসরিক ৯৩৩০২ টাকা কর দিয়া 
ঘাঁকেন। ইহাঁদের সৈম্সংখ্যা ২৫৯ জন। ইংরাজের নিকট 
ইহায়া ৯টা সম্মানসচক তোপ পাইয়! থাকেন। 

২ উক্ত রাঁজ্যের রাজধানী । অক্ষাণ ২২০ ৪৪উঃ এবং 
দ্রাথিৎ ৭৩০ ৫৬৩০ পৃঃ । ইংরাঁজকর্মচারীর অভিমত না৷ লইয়া 
তিনি হত্যাঁপরাধীকে দণ্ড দিতে পারেন । 
বারিদোয়াব, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত এক্টা অন্তর্েদী। ইরা- 
বতী ও শতদ্রসহ বিপাঁশ। নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। গুরুদাঁস- 
পুর, অমুতসর, লাহোর, মণ্টগোমারি ও মূলতান জেলা ইহার 
অন্তভূক্ত। সি্ধু-পপ্জাব ও দিল্লীর রেলপথ এখানে বিস্তৃত । 


বারিদোয়াবখাঁল, উক্ত অন্তর্বেদীর মধ্যে জলপ্রবাহের জন্য 


একটী কাটাখাল। গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও লাহোর জেলা 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সম্রাটু শাহজহানের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার 
আলীমর্দন খা ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে যে হসলি খাল কাটাইয়া যান, 
১৮৪৬ খুষ্টান্দে রী খালের কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্ত লর্ড নেপি- 
যার উহার কাধ্যারভ্ত করেন। ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৮৫৯-৬০ খুষ্টাব্দের মধ্যে এই কার্য সমাধা হয় । মূলখাল ও 
শাখাখাল লইয়া ইহার পরিমাণ ৩৮৮ বর্গমাইল । রাঁজবহা বা 
কষুদ্র জুলি লইলে উহুর পরিমাণ আরও ৮৬২ মাইল বেশী 
1 


মা 


হইয়া থাকে । 
[রিদ্‌ (আরবী ) ওয়ারিস্‌, উত্তরাধিকারী। 


বারুই, বাঙ্গালা ও বেহারবাসী নিয়শ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহারা 


১৯০ 


বারই, বরজী, বারজীবী ও লতাবৈগ্ভ নামে অভিহিত" পাঁণের 
চাষ ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহারা পাঁণের চাষ দেয় 
বটে কিন্ত বাজারে তাম্ব,লীদিগের স্টায় খুচরা বিক্রয় করে না। 
কোথাও কোথাও তান্ব,লীদিগকেও পাণের চাষ দিতে দেখা! 
গিয়াছে। জাতীয় ব্যবসা! এক হইলেও বিহাঁর ও বাঙ্গালার 
বারই জাতি সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃ। ইহার! একত্র আহার ও 
পরম্পরের সহিত পুত্রকন্তার আদান প্রদান করে ন!। 

বাঙ্গালার বারুইদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচ- 
লিত আছে। ইহারা বলে যে, দেবপৃজৌপকরণে পাণের আবশ্- 
কতা দেখিয়া পদ্মযোনি ব্রন্ম! তাহাদের স্থ্টি করেন। জাতি- 
মালায় লিখিত আছে যে, গোঁয়ালার গুরসে তাতি-রমণীর গর্ভে 
ইহাদের জন্স। বৃহন্ধর্শপুরাণে ব্রাহ্মণের ওরসে শুদ্রাণীর গর্ভে 
ইহাদের উৎপত্তিকথা! লিখিত হইয়াছে । মতান্তরে প্রকাশ 
যে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের ওরসে শুদ্রাণীর গর্ভে এই জাতি 
উৎপন্ন । 

সাধারণতঃ ইহারা রাঁট়ী, বারেন্দ্র, নাথাঁন ও কোটা! নামক 
চাঁরিভাঁগে বিভক্ত । অলম্যান, বাঁতন্ত, ভরদ্বাজ, চন্দ্রমহ্ষি, 
গৌতম, জৈমিনি, কথমহ্র্ষি, কাশ্তপ, মধুকুল্য ( মৌদগল্য ), 
শাণ্ডিল্য, বিষু মহর্ষি ও ব্যাস নামে কএকটী গোত্র ইহাদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। এইগুলি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনু- 
করণ মাত্র । গোত্র ধরিয়া ইহাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। 
সগোত্রে বিবাহও চলে; কিন্তু সমানোদক হইলে বিবাহ 
ঘটে না। 

ইহাদের মধ্যে বাঁলিকাঁবিবাঁহ প্রচলিত দেখা যাঁয়। বিধবা- 
বিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে 
বাঁধা নাই। ইহাদের মধ্যেও কএকটী গোঠীপতি আছে; 
কিন্তু তাহার! সামান্ত ঘরেও আপনাদের পুত্রকন্তার বিবাহ 
দিয়! থাকে । ইহাদের বিবাহ প্রণালী ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের মত। 
কোন কোন বিবাহে কুশগ্ডিকাঁও হয় এবং কোথাও কোথাও 
কুণশপ্ডিকা হয় না। বিবাহের অঙ্গাধীন সমস্ত কাধ্যের পর 
অগ্নিসাক্ষ্য করিয়! বিবাহকাঁধ্য সমাধা হয়। 

ধন্মকর্ম্মে ইহারা ত্রাহ্গণাঁদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের অন্থকরণ 
করে। অধিকাংশই শাক্ত। বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম। যে 
নকল ব্রাঙ্গণের! নব্শাখের যাঁজকতা করিয়া থাকেন, তাহারাই 
ইহাদের গৃহে পৌরোছিত্য করেন। প্রচুর পাঁণ উৎপন্নের আশায় 


বাঁরুই 


বারুইরা বৈশাখ চতুর্থীতে কুলদেবীর পুঁজা করে। পূর্ববঙ্গ 
লাক্ষানদীতীরে বারুইগণ আশ্বিনী কৃষ্ণানবমীতে উষার পুজা 
করে। এই পুজায় ব্রাঙ্গণের আবশ্তক হয় না, তাহারা নিজ 
নিজ উপহার দেবীকে উৎসর্গান্তে গ্রামস্থ বালকবালিকাঁদিগকে 
প্রদান করে। বিক্রমপুরবাসী বারুইগণ ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত 
স্ঙ্গাই নামক ভগবতীমুন্তির উপাসন! করিয়া থাকে । 

পাঁণ উৎপন্ন করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । বায়ু ও সুর্যের 


প্রকোপ হইতে পর্ণলতা৷ রক্ষার জন্য নল, পাকাটা অথব! বাঁখারি । 


দিয়া “বরোজ" প্রস্তত করে। এ বরোজ গুলি সাধারণতঃ ৮ ফিটু 
উচ্চ হয় এবং দীর্ঘ ও গ্রস্থে জমির সমান । পাঁণলতার নীচে 
পাঁকমাটি ও খোঁলের সার দিতে হয়। লতার ডাল যতই 
কাটা হয়, গাছও ততই বাঁড়িয়া উঠে। ফাল্তন ও আঁষাঁঢ় মাসে 
নূতন পত্র গজায়। উহাই “ফান্তনে ও আষাঢ়ে নো” নামে 
খ্যাত। কর্পূরী ( কর্পূরগন্ধযুক্ত ১, সাচি (ছাচি ), কড়,ই, দেশী, 
বাঙ্গালা, ভাটিয়াল, ধালদোগ্গ, বুব্না ও ঘাস পাঁণ নামক স্বতন্ত্র 
শ্রেণীর পাণ বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় উৎপন্ন হয়। 

বারুইগণ স্নানান্তে শুচি হইয়া বরোজ মধ্যে প্রবেশ করে। 
যে কৃষকের! পর্ণক্ষেত্রে কর্ম করে, তাহাঁদেরও স্নান ব্যতিরেকে 
বরোজের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। লাভের 
প্রত্যাশায় অধুনা ধোবা, চগ্ডাঁল, কৈবর্ত, শুঁড়ি প্রভৃতি 
নিয় শ্রেণীর হিন্দু এবং মুদলমনিগণ পাঁণের চাষ করিতেছে; 
কিন্ত তাহারা বাঁরুইদ্রিগের মত বরোজের পবিত্রত! রক্ষা করে না 
আবশ্ঠকমত কোনরূপ পুজাদিও করে না। 

এই বাঁরুইগণ নবশাখের অন্তর্গত । বর্তমানকালে শিক্ষণ- 
প্রভাবে অনেকের সামাজিক ও সাংসারিক উন্নতি দেখা যাঁয়। 
অনেকে শিক্ষক, রাজকর্মচারী প্রভৃতির কায করিতেছে । গব- 
মেন্টের অনীনেও অনেকে কেরাণীর কার্যে লিপ্ত আছে। ইহা- 
দের বংশোপাধি_-আইন্‌, আশ, বয়াল, ভদ্র, ভৌমিক, ভাবল, 
বিশ্বাস, চাদ, চৌধুরি, দাম, দাস, দেব, দত্ত, ধর, গুহ, হালদার, 
হোঁড়, কর, খান খোর, কু, লাঁহা, মজুমদার, মল্লিক, মণ্ডল, 
মন্ত্রিণী, মান্না, মারিক, মিত্র, লাহা, নাগ, নন্দন, নন্দী, পাল, 
রক্ষিত, রুদ্র, সরকার, সেন প্রভৃতি । 

বেহার ও বারাণসীবাসী বারুইদিগের সহিত তথাকার 
তাম্বলীদিগের কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এখাঁনে 
এই জাতির উৎপত্তি সন্বন্ধে অভিনব প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। ছুইজন ধার্ষিক ব্রাহ্মণত্রাতা একদা বনমধ্যে তৃষতুর 
হইয়া জলান্বেষণ জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে । তৎপরে 
জোষ্টের আদেশে কনিষ্টভ্রাতা একটা মহুয়! বৃক্ষের উপরে উঠিয়া 
কোটির মধ্যে জল পায়) কিন্তু ভ্রাতাকে গোপন করিয়! সেই 
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1 বারুইপুর 


জল পানপুর্ববক বৃক্ষ হইতে অবতরণ করে । এই মিথ্যাকথার 
জন্ত পরমেশ্বরের আদেশে কনিষ্ঠের উপবীত হইতে গাণলতার 
স্ষ্টি হয়। তদবধি এঁ কনিষ্ঠের সন্তানসন্ততিগণ পাঁণের ব্যবস! 
করিতেছে । কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে পাণচাষ 
হইতে বিরত করিবার জন্য এই জাতির স্থষ্টি করিয়াছেন । অপরে 
বলিয়া থাকেন, বৈশ্ঠের ওরসে শুদ্রাণীর গর্ভে তাম্বলিকের জন্ম 
হয়। গোৌরখপুরের বারুইগণ বলে যে, পর্ণবিক্রয়বৃত্তি হইতে 
তাহারা এই নামে অভিহিত হইতেছে । আজমগড়ের অন্তর্গত 
বীরভানপুর তাহাদের পৈতৃক বাসস্থান । ব্রন 

পশ্চিমা বাঁরুইদের মধ্যে প্রায় ১৪৭টী থাক আছে। এগুলি 
স্থানবাচক। যেমন অহরবাড়, অযোধ্যাবাসী, বুন্দাবনবাসী, 
সবয়ুপুরী, চৌরাসিয়া, শ্রীবাস্তব, উত্তরাহ, পর্তগড়ী, জৈসবার, 
জৌনপুরী ইত্যাঁদি। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং পিসী ও মাঁসীর 

ংশে যতদিন পিও বাধে, ততদিন বিবাহ নিষিদ্ধ । ইহার! কন্তার 

৮ বা ৯ বৎসরে এবং বালকের ১২ বাঁ ১৩ বর্ষেই বিবাহ: দেয় । 
দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে হইলে জাতীয় সভায় তাহার কাঁরণ 
আবেদন করিতে হয় ; কিন্ত ছুইটা ব্যতীত কাহারও তৃতীয় স্ত্রী 
গ্রহণ করিবার নিরম নাই। ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ 
প্রচলিত। ধনীর পক্ষে চারহৌবা, গরিবের দোলা এবং বিধবা 
রমণীগণের সাগাই। উপরোক্ত ছুইটা কুমারীবিবাহে সিন্দুরদ 
বিহিত আছে। 3 

ইহারা সাধারণতঃ কোন ধন্্সম্প্রদায়ভূক্ত নহে ! মহাবীর, 
পাঁচপীর, ভবানী, হরদিহ দেব, শোখবাঁবা ও নাগবেলি ইহাদের 
প্রধান উপান্ত-দেবতা | প্রধান প্রধান দেবপুজায় তেওয়ারী 
ব্রাহ্ণগণ ইহাদের যাজকত| করে ) কিন্তু গ্রাম্যদেবতার পুজা 
গৃহস্থগণ স্বয়ং সমাপন করিয়। থাঁকে । ইহারা শবদেহ দাহ করে, 
কেহ কেহ গয়ায় গিয়া পিওদান ও শ্রান্ধাদি করিরাও থাকে। 
্রাহ্মণক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের নিকট ইহারা অন্নগ্রহণ করে। ঘাটিয়! 
ব্রাহ্মণ ও রাঁজপুতগণ ইহাদের প্রস্তত পকান ভক্ষণ করিতে 
পারে। ইহারা মগ্ধ ও মাঁংস খায় । 


বারুইপুর, ২৪ পরগণার একটা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ 


৪৪২ বর্গমাইল । এখানে পূর্ববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখ! 
বিস্তৃত হওয়ায় ১৮৮৩ খুষ্টাব্ধে বিচারবিভাগ আলিপুর সদরে 
পরিবর্তিত হইয়াছে । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর। কলিকাঁতাঁর ৮ ক্রোঁশ 
দক্ষিণে আদিগঙ্গা নামক গঙ্গাখাতের পূর্বাকুলে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২২৭ ২১০৬০ উত্ত এবং দ্রাথি” ৮৮ ২৯পুঃ । টলিসাহ্েব 
কর্তৃক গোড়ের খাল কাটা হইবার পর এ নদীখাত শুফ হইয়। 
গিয়াছে। এখনও এ নদীগর্তস্থিত, পুক্ষরিণীগুলি গঙ্গা নায়ে 


বারুদ 


7 শর 1 


বারো 


গ্রসিদ্ধ। এখানকার রায়চৌধুরী” বংশ প্রাচীন জমিদার এবং 
ডায়মণ্ডহারবার নামক উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান ইহাঁদের 
ভূসম্পত্তিতুক্ত । অরখানে বাঁরুই জাতির বহু পাঁণের চাঁষ 
দেখা যায়। 
বারুদ (তুকী) অশ্নিচূর্ণ। কাঁমান বা বন্দুক নামক যুদ্ধান্তের 
গোলাগুলি নিক্ষেপ জন্য গন্ধক, সোরা প্রভৃতির হযোঁগে 
প্রস্তুত মসলা (001)-100০1 )। হাউই, বোম, রকেট 
প্রভৃতি অন্সিক্রীড়ধবিষয়ক দ্রব্য প্রস্তত করণেও এরূপ 
মসলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু উহাদের মিশ্রণভাগ পরম্পর 
স্বতন্ত্র। খুষ্টীয় ১৪শ শতাঁব্দের পূর্বে যুরোপণণ্ডে তীর ধনুকের 
যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। তৎপরবর্তীকালে তাহারা বারুদের 
উদ্ভাবন করিয়া যুদ্ধব্যাপারে অনেক সুবিধা করিয়াছে। 
রোজার বেকন (739৫০৮ 73০০) নাম! জনৈক খ্যাতনাম! 
ইংরাঁজ বারুদের প্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বহু পূর্বকাল 
হইতে ভারত ও চীনসামাজ্যে বাঁরুদের প্রচলন ছিল, কিন্ত 
সুরোপে সেই বারুদের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইয়াঁছে। 

[ নালিকান্ত্র দেখ ।] 

সরা, গন্ধক ও কয়লা অগ্রযত্াপে উত্তপ্ত হইলে জলিয়া 
বিক্ষারিত হয়। দ্রব্যে এরূপ গুণ থাকায় আবশ্ততাঁ অন্থ- 
সারে বিভিন্ন প্রকার বারুদ প্রস্তত হইয়া থাকে। ৬৫ ভাঁগ 
সোরা, ১২০ গন্ধক ও ১৫ কয়লা! মিশাইলে উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তত 
 ইইতে পারে। কামানের গোলা-নিঃসরণ জন্য প্রস্তত বারুদে 
৯৫, ১০ ও ১৫ এইরূপ পরিমাণ লাগে। পশুপক্ষী প্রভৃতি 
শীকারের জন্য ৭৮,১০,১২ এইরূপ ভাগ দ্রিলেই যথেষ্ট হয়। 
ট্ররূপ ভাঁগে মিলিত সোরা, গন্ধক ও কয়লা উত্তমরূপে পিষিক্ 
বন্ত্ে ছাকিয়া লইতে হয়। পরে সেই চূর্ণে তারপিন্‌ 
তৈল বাম্পিরিটু মিশাইয়! পুনরায় মর্দন করিতে হয়। উহা 
কাগজে রাখিয়! শুকাইলে ক্রমে দাঁনা বাঁধিয়া যাঁয়। বদান। 
এবপ দৃঢ় হওয়া আবশ্তক যে, অঙ্গুলির চাপে যেন তাহা গুঁড়া- 
ইয়া না ষাঁয়। বাঁরুদে অগ্নি লাঁগাঁইলে এত শীঘ্র পুড়িয় যায় যে 
চক্ষুর পলক ফেলিতে ফেলিতে তাহা নিঃশেষিত হয়। কেবল অতি 
সামান্ত ভন্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে । একখানি সাঁদা কাগজের 


উপর বারুদ রাখিয়া আঁগুণ দিলে চক্ষুর নিমিষে বারুদ পড়িয়া । 


কাগজখানি কাল করে মাত্র, কিন্তুউহী আগুণে পুড়িয়া যায় 
লা। বড় দাঁনা অপেক্ষা গুঁড়া বারুদ শীপ্বই আগুণে ধরিয়! 
উঠে। বাঁরুদ জলসিক্ত হইলে কোন কাঁজেই আসে ন1। 
কামান বা বন্দুক মধ্যে উপধূঠপরি বারুদ সহযোগে গোলা 
ছুড়িলে, তচ্ছিদর মধ্যে অল্পে অল্পে ময়লা জমিয়া উহার মধ্যভাগ 
(987১1) খারাপ কন্দিয়া থাকে । এজন্য উহার অভ্য- 


০, 


স্তর ভাগ পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার না 
নিষিদ্ধ । 
ব্যবসার জন্ত তুবভী, তারাবাঁজী, ছুঁচবাঁজী, ছুম্পটকা 
প্রভৃতি বাঁজীর বাঁরুদ প্রস্তত করে, তাহার কোনরূপ রাজকর 
দিতে হয় না। ইংলও হইতে যে বারুদ কলিকাতা প্রভৃতি 
নগরে বিক্রয়ার্থ আইসে, তাহার প্রস্তত, রক্ষা ও বিক্রয় এবং 
বিভিন্ন দেশে রগানী প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরাঁজরাঁজের একটা 
আইন (9৮168 98 ড1০6 ৩ 18 ) বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 
বারুদপুর, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। ঠাঁকুর 
নামক সদ্দীরগণ কর্তৃক পরিচালিত। [ ভরুদপুর দেখ । ] 


করিয়া 'তোঁপ দাঁগ! 


বারুদখান1 (পারসী ) যেস্থলে বারুদ প্রস্তত ও রাখা হয় । 
বারিল, বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী লৌহক্ষেত্র। 


এই 
লৌহময় 'ভূমির মধ্যস্থলে বাকুল গ্রাম অবস্থিত । অক্ষাণ ২৩০৪৪ 
উঃ এবং ভ্রাঘি” ৮৭৯পু৪।' এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রচুর খনিজ 
লৌহ পাওয়া যায়। মিঃ ডেভিড. স্মিথ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া 
গবর্ষেন্টে যে রিপোর্ট দেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রতি 
বর্গমাইলে প্রায় ৬০।০ লক্ষ টন্‌ মিশ্রিত লৌহ পাওয়া যাঁয়। 
উহা গলাইলে অন্ততঃ ১৬ লক্ষ টন পরিক্ষার লৌহ উৎপন্ন হইতে 
পারে। 


বারো, বন্দেলখগ্ডের অন্তর্গত জ্ঞাননাঁথ পর্বতের পাঁদমূলস্থ হুদ- 


তীরে অবস্থিত একটা প্রাচীন নগর। ইহা বাঁরনগর নামে 
প্রসিদ্ধ । গোদারিয়া জাতির স্থাপিত গদরমর নামক দেব- 
মন্দির ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরস্তস্তাদি এখানকার পুর্নদকীন্তি 
ঘোষণা করিতেছে । এ মন্দির এবং নিকটবর্তী গণেশমন্দিরের 
গাত্রে অষ্টশক্তি ও নবগ্রহাদি মুন্তি খোদিত দেখা যায়। পার্থ 
বন্তী জৈনমন্দির গুলির গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে প্র প্রাচীন 
প্রস্তরাদি হইতে এইগুলি গঠিত অথবা! সংস্কৃত হইয়াছে । এখানে 
৯৩৩ সংবতে যদ্ুকুলতিলক তোমররাঁজগণের রাজ্যকালে উৎ- 
কীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়! গিয়াছে । এতত্ারা অন্ুমাঁন 
হয় যে, মাঁলবের পরমাররাজগণের পুর্বে এখানে তোমরবংশীয় 
রাজন্যগণের অন্থ্যুদক্স হইয়াছিল। উক্ত হদের উত্তর তীরে 
একটা বৈষ্ণব-মন্দির, উহার সন্মুখস্থ ছত্রে দশ অবতার মুষ্তি 
এবং তৎপার্থে ফৌল-খান্বি নামক চাঁদনি স্থাপিত। 

ইহার ১০ ক্রোশ উত্তরবর্তী পাঁখেরী নামক গ্রাম এক 
সময়ে ইহার অন্তভূক্তি ছিল। 'সম্রাটু অরঙ্গজেবের রাঁজ্যকালে 
বুন্দেলা-সর্দার ছত্রশাল এই নগরের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হইয়! 
এই নগর লুণ্ঠন করেন। লব্ধ দ্রব্য লইয়া প্রত্যাবর্তন-কালে 
বীণ! নদীর বন্যা দেখিয়া চমকিত হন। রাজা ছত্রশাঁল বীণাকে 
এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন,_- 


বার্ক এডমও 


“বীণা তুম্‌ পর্বিন্‌ হো, সব নদীসার্দীর । 
শাবণ মে আবম্‌ ভয়ে! হামে লাগাদে পার ॥” 


[ ৭৬০ ] 


বাহস্পত্য 


১৭৯৭ খুষ্টাব্দে বেকন্সফিল্ড নগরে তাহার জীবলীলা! 
শেষ হয়। 


প্রবাদ ভাহার এই স্তিতে বীণা তুষ্টা হইয়াছিলেন। নদীর | বাঁর্থলমিউ, সেন্ট, জনৈক খুষ্টান সাধু। অনেকে ইহাকে 


বন্া কমিলে তিনি নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। 

বারেক (দেশজ ) একবার। 

বারো (দেশজ ) দ্বাদশ । 

বারোদারী (দেশজ ) ভিক্ষুক, বারছারে যাহারা ভিক্ষা করে। 

বারৌয়ারী (দেশজ) সাধারণ। বারজনে মিলিয়া যাহার 
অনুষ্ঠান করে। 

বাঁরৌন্দা, বুনদলখণ্ডের অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য । পাথর- 
কুচার নাঁমেও খ্যাত। ভূ-পরিমাণ ২৩৮।০ ব্র্গমাইল। এখান- 
কাঁর সর্দার রণগভীর দয়াল রাঁজপুতবংশের প্রাচীনতম শাখা- 
সম্ভৃত। ১৮০৭ থৃষ্টীব্ে ইংরাঁজ গবর্মেন্ট সনদ দিয়! তাহাদের 
রাজপদ সাব্যস্ত করেন। তীহাঁদের সৈন্ঠসংখ্যা ২০ অশ্বারোহী, 
১৭০ পদাতি ও ৩ কামান। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। এখানে রাজপ্রাসাদ অব- 

স্থিত। অক্ষ ২৫০ ২২০%উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮০* ৪২৩০ পুঃ। 

বার্ক এডমণ্ড) (80000770 0106 ) জনৈক ইংরাঁজ-রাজ- 
নৈতিক। তাহার পিতা একজন সামান্ত ব্যবহারজীবী ছিলেন। 
ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া তিনি বিদ্য। উপার্জন করেন। 
১৭৫৭ খুষ্টাব্দে 'ভিত্ডিকেশন অব্‌ নেচারল সোসাইটা” এবং 
“মহৎ ও সুন্দর নামক গ্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সাধারণের নিকট 
পরিচিত হন। লর্ড নর্থের কন্মত্যাগে ১৭৮২ খুষ্টান্ধে তিনি 
সেনাবিভাগের বেতনদাঁতার পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময়ে 
প্রিভি কৌন্সিল-সভায়ও তীহাকে আসন দেওয়া হয়। 
তৎপরে লর্ড শেলবোর্ণ রাঁজকোঁষের কর্তী হইলে তিনি কর্ম 
ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনকর্তা ওয়ারেন্‌ হেষ্টিং- 
সের অন্যায়-শাঁসনে কুদ্ধ হইয় তিনি স্বার্থশূন্যহদয়ে যে রাজ- 
নৈতিক বক্তৃতা (8710193 170)600101)80 07 07761 
[7715617)05 ) করেন, তাহাতেই তিনি জগদ্বাসীর শ্রদ্ধার পাত্র 
হইয়াঁছিলেন। বিখ্যাত ফরাসীবিপ্লবের দোষ দেখাইয়। তিনি 
১৭৯০ খুষ্টাব্দে যে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন, (169০6102 00) (179 
[7670] 13৪010007) ) তাহা তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকুষ্ট 
পরিচয় । ১৭৯৪ খুষ্টা্দে তিনি পালিমেণ্টের আসন ত্যাগ 
করেন। বৃদ্ধবয়সে একমাত্র সুশিক্ষিত পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় 
তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়! যায় এবং তাহাতেই তীহার মৃত্যু ঘটে। 
ডাঃ জনসন্, লর্ড মেকলে প্রভৃতি মনীষিগণ তীহার 
বাগ্মিতা ও শব্দ-সন্নিবেশের বিশেষ প্রশংসা করিয়। 
গিয়াছেন। ১৭৩০ খুষ্টাবধে ডবলিন্‌ নগরে তীহার জন্ম এবং 


স্াথাঁনেল বলিয়া মনে করেন । ইনি আরব, আর্মেণিয়। ও প্রায় 
খুষ্টীয় ২২০ অবে ভারতে খুষ্টধন্ম প্রচারার্৫থ আগমন করেন । 
বালাম, খুষ্টান ধর্শশাস্ত বাইবেলের সেন্ট-জন বিভাগ-বর্ণিত 
জনৈক সাধু। পারস্য সীমান্তবাসী ভারতবাসী এবং সাধু 
জোসেফাৎ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
ভারতরাজপুত্র জোসেফৎকে “বোধিসত্ব বলিয়া কল্পনা করেন। 


বালে, সর জর্জ, মান্রাজের ইংরাজ শাসনকর্তা | ইস্ট ইতডয়া 


কোম্পানির পরিদর্শকরূপে তিনি ভারতে পদার্পণ করেন 
তাঁহার শাঁসনকালে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বেল্ল,রে সিপাহী বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে ইংরাজবণিকগণ বিশেষ ভীত 
হইয়াছিলেন। 
বার্ধবটার (পুং)১ ত্রপু, রঙ্গ ধাতু । ২ আত্মাস্থি। ৩ অঙ্কুর । 
৪ গণিকাস্থৃত। (হেম) 
বার্থ (তরি) বর্হসনবনধীয়। 
বারৃত (ক্লী) বৃহত্যাঃ ফলং প্রক্ষাদিত্বাদণ,। ১ বৃহতীফল । 
বুৃহতিভবঃ। উৎসাদিত্বাৎ অঞ.। (ব্রি) বৃহতিভব। 
বাহতানুষ্ট'ভ (ব্রি) বুহতী অনুষ্টভ্‌ ছন্দ-সন্বন্ধীয়। 
বারদগ্ন (পুং) বৃহদগ্রেরপত্যং করাদিত্বাদণ্‌। বৃহ্দগ্রি খষির 
গোত্রাপত্য। 
বাঁহদীষব ( পুং) বৃহদিষুবংশীয় । 
“উদক্সেনস্ততস্তন্ম ভ্ল্লাটো বাদীষবাঁঃ।” ( ভাগ” ৯।২১/২০ ) 
বাহদীষবাঃ বুহদিযোর্বংস্ঠা ইমে, দীর্ঘত্বমার্ং (স্বামী ) 
বাহছৃকৃথ (ব্রি) বৃহছক্থসন্বন্ীয়। বৃহছকৃথের গোত্রাপত্য ৷ 
বাহদিগর (তরি) বৃহদ্‌ গিরিসন্বন্ধীয় । 
বার্থদ্দৈবত (ক্লী ) শৌনক-রচিত বৃহদ্দেবতা -সম্ব্ধীয় । 
বাহ্‌দ্বল (ক্লী) ১ বৃহদ্বল-সম্বন্ধীয়। ২ বৃহদ্বলের অপত্য। 
বার্াদ্রথ (পু স্ত্রী) বৃহদ্রথস্তাপত্যং শৈষিকোহণ্‌।: বৃহড্রখ নৃপ- 
স্থত। (ব্রি) ২ বুহদ্রথ সন্বন্ধী। 
বাহদ্রেখি (পুং ) বৃহদ্রথের গোত্রাপত্য । 
বাহবত (ত্রি) বহৃবত শব্দযুক্ত | 
বাহস্প্ত ( পুং) বৃহস্পতেরিদং স বা দেবতাহস্ত অণ্‌। 
স্পতি সব্ন্ধী। 
প্রভৃতি | 
বাহস্পত্য (পুং) বাহস্পত্যং বৃহস্পতিপ্রোক্ং শীক্সং অবীক্ব- 
মানত্বেনাস্ত্যস্তেতি, অর্শ আদিত্বাদচ। নাস্তিক 
“বৈশেষিকঃ স্তাদৌলুক্যো বারহম্পত্যস্ত নাস্তিকঃ | 


১ বুহ- 
২ বত্সরবিশেষ। ৩ বৃহস্পতির উদ্দেশে চরু 


বাল 


চার্ধাকো লৌকাঁয়তিকশ্চেতে ষড়পি তাকিকাঃ॥ (হেম) 
বৃহস্পতিনা! প্রোক্তমিতি বৃহস্পতি-ণ্য । (ক্লী) ২ নীতি- 
শান্ত্র। বুহস্পতেরিদমিতি বা দিত্যদিত্যা দিত্যপত্যুত্তরপদাগ্লয | 
পা ৪1১৮৫) ইতিণ্য। (ব্রি) ৩ বৃহস্পতি সধন্ধীয়। 

বাহিণ (ত্রি) বহিণো বিকারঃ তালাদিত্বাৎ অণ.। বহিবিকার। 

বাহিধদ ( পুং) বহ্ষিদের গোত্রাপত্য। 

বাঁল €পুং ক্লী) বলতীতি বল-ণ। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। চলিত বালা । 
পধ্যায়__ভ্রীবের, বহিষ্ঠ, উদীচ্য, কেশনাঁমক, অধ্থুনামক, হিবের, 


বহিষ্ঠ, বালক, বারিদ, বর, হ্রীবেরক, কেম্তু, বউ, পি) : 


ললনাপ্রিয়, কুস্তলোশীর, কচামোদ। ইহার গুণ__শীতল, তিক্ত, 
পিত্ত, বমন, তৃষা, জ্বর, কুষ্ঠ, অতিসাঁর, শ্বীস ও ব্রণনাশক, 
কেশহিতকর । (রাজনি”) (ত্রি) বলতীতি বল-প্রাণনে 
( জলিতিকসন্তেভ্যে। ণঃ। পা! ৩২।১৪০ ) ইতি ণ। ২ মুর্খ । 
*আজ্ঞে ভবতি বৈ বাঁলঃ পিত। ভবতি মন্ত্রদঠ। 
অজ্ঞং হি বাঁলমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্‌॥৮ ( মন্স ২১৫৩) 
“অজ্ঞ এব বালে ভবতি নত্বল্পবয়াঃ, (কুল্ল,ক) 

৩ অর্ভক। ইহার পর্য্যায়_-মাণবক, বালক, মাণব, 
কিশোর, বটু, মুষ্টিন্ষয, বটুক, কিশোরক, পাক, গর্ভ, হিতক, 
পৃথুক, শিশু, শাঁব, অর্ভ, ডিস্তক, ডিম্ব। (রাঁজনি”) 

জন্মাবধি ষোঁড়শবৎসর বয়স পর্যস্ত বাঁলাবস্থা । স্ত্রীর্দিগকেও 
১৬ বৎসর পর্যন্ত বালা কহে। 
"আফোড়শীগ্ুবেদালস্তরুণস্তত উচ্যতে । 
ৃদ্ধঃ স্তাঁৎ সপ্ততেরর্ধং বর্ষীয়ান নবতেঃ পরম্‌॥” (ভরত ) 
বাল অর্থাৎ বালকর্দিগকে সকল দেবতা রক্ষা করেন । 
“অনাথবালবৃদ্ধানাং রক্ষকাঃ সর্ধ্বদেবতাঃ।” 
( ব্রহ্মবৈবর্তপু* শ্রীকুষ্ণজন্মথণ ৮৬ অ+ ) 
ভাঁবপ্রকাঁশে বাঁলপরিচর্ধ্যাবিধি এইরূপ লিখিত আঁছে-_- : 
বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যথাবিধি কুলাচার ও স্ত্রী আচার যাহা! 
পূর্বাপর প্রচলিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান করা আবস্তক। 

ব্য়ঃক্রমভেদে এই বালক তিনগ্রকাঁর, ছুপ্ধপায়ী, হুপ্ধান্ন- 
ভোঁজী ও অন্নভোজী । তন্মধ্যে একবৎসর পধ্যন্ত ছুদ্ধপায়ী, 
ঢুইবৎসর পর্যন্ত ছুপ্ধান্নভোঁজী এবং ছুইবসরের পর যোঁড়শবতসর 
পর্যন্ত অন্নভোজী । 

বালকের ষষ্ঠ অথবা অষ্টমমাস বয়ঃক্রম হইলে যখোক্ত বিধি 
অনুসারে অতি অন্পমাত্রায় অন্নভোজন করাইতে হইবে। তৎ- 
পরে বয্মোবুদ্ধি অনুসারে অন্ন অল্প করিয়! মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। 
ধর্মশান্দ্রেও বালকের ষষ্ঠ বাঁ অষ্টম মাসই অন্নাশনের বিহিতকাঁল 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। বালককে ক্রোড়দেশে রাঁখিয়! সর্ধদ| 
শিষ্টালাপাদিদ্বার! স্থুখী করিবে। 
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] 
করিবে না। নিদ্রিত অবস্থায় সহস! জাগাইবে না এবং যতদ্দিন 
নিজে উপবেশনে সমর্থ না হয়, ততদিন উপবেশন করাইতে 
চেষ্টা করিবে না। হঠাৎ আকর্ষণপুর্ধক ক্রোড়ে স্থাপন অথব! 
অতিনীঘ্ব শয়ন এবং ওষধাঁদি প্রয়োগ সময় ভিন্ন অনর্থক রোদন 
করাইবে না। 

বালকের ইচ্ছান্ুসারে অর্থাৎ যাহাতে তাহার মন আনন্দপূর্ণ 
থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্র করা আবশ্যক । কারণ মন প্রফুল্ল 
থাঁকিলেই শরীর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বায়ু, রৌদ্র, 
বিদ্যুৎ, বুষ্টি, ধূম, অগ্নি, জল, উচ্চ ও নিয়স্থান হইতে অতি 
যত্বের সহিত সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । 

তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্তন, ্নানি, নেত্রাপ্তন, কোমলতর বস্ত্র ও মৃছ 
অগ্লেপন জন্ম হইতেই বালকের পক্ষে হিতকর। বাঁলক- 
দিগের পাঁচবৎসরের উদ্ধকাঁল, আট বৎসরের পর নস্ত প্রয়োগ 
কর! যাঁয়। যোঁল বৎসরের পুর্বে বিরেচন দিতে নাই । (ভাবপ্রণ) 


বাঁলকশ্রিয় 


[ সুশ্রুত শারীরস্থান দশম অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত 
আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ] 

বালকের শরীর মেধা, ব্ল ও বুদ্ধি বদ্ধনের নিমিত্ত নিম্ন- 
লিখিত চারিপ্রকার যোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল 
যোগের নাম প্রাশ। বালককে ইহার যেকোন একটী যোগ 
সেবন করান কর্তব্য। প্রথম যোগ স্তুবর্ণচূর্ণ, কুষ্ঠ, মধু, বত 
ও বচ। দ্বিতীয় সোমলতা, শঙপুষ্পী, মধু, ঘ্বত ও সুবর্ণ । 
তৃতীয় অর্কপুষ্পী, মধু, দ্বত, স্তবর্চূর্ণ ও বচ। চতুর্থ__সুবর্ণচ্ণ, 
কটফল, শ্বেতবর্ণ-ভূমিকুম্মাওড, দূর্ধবা, স্বত ও মধু। (স্ুশ্রত 
শারীর ১০ অঃ) ( পুং) ব্লতি মন্তকং রক্ষতি সংবূণোতীতি 
বা বল-ণ। «৫ শিরোভবৰ আঁচ্ছাদনবিশেষ, চলিত চুল। 
পর্য্যায়__চিকুর, কচ, কেশ, কুত্তল, কুঞ্জর, শিরোরুহ, শিরজ | 
(শবরভ্বা") ৬ ঘোটকশিশু, পর্যায়__কিশোর। (অমর ) 
৭ অশ্ববাঁলধি। ৮ করিবালধি। ৯ নারিকেল। (মেদিনী ) 
১০ পঞ্চবর্ষীয় হস্তী। 


“পঞ্চবর্ষো গজো বাঁলঃ স্তাঁৎ পোঁতো দশবর্ষকঃ 1” €(হেম) 
১০ পুচ্ছ। ৯১ মত্গ্তবিশেষ। (শব্দচণ ) 
বালক (রী) বাল-স্বার্থে কন্‌। ১ ভ্রীবের। (রাজনি”) 


২ অগ্গুলীয়ক। ৩ পারিহার্য। (বিশ্ব) (পুং) বাল এব 
স্বার্থে কন্‌। ৪ শিশু। 
'ভূতানাং মাতৃভিঃ সাদ্ধং বাঁলকা নাস্ত শান্তয়ে ৮ 
( মার্কপু” ৫১৫৩) 
৫ অজ্ঞ । ৬ হয়বাঁলধি। ৭ হন্তিবালধি। ৮ বলয়। ৯ কেশ। 


কখন তর্জনাদিদ্বারা অসুখী: 
১৯১ 


৷ বালকপ্রিয়। [ত্ত্রী) বালকানাং প্রিয়া ৬তৎ। ৯ ইন্দরবারুণী। 
২ কদলী। (.রাজনি” ) (ব্রি) ৩ বালকপ্রিয় মাত্র। 


বালকৃষ্ পায়গুণ্ড 


[ ৭৬২ ] 


বাঁলখিল্য 


বালকদাস, সত্নামী জম্প্রদায়ের জনৈক গুরু । ঘাঁসিদাসের বালকৃষ্ণ ভট্ট, ১ শৌতপ্রায়শ্চিন্ত নামক গ্রন্থ প্রণেতা 


খুষ্টান্ধে ইনি বিদ্বেষী হিন্দুদিগের হস্তে 


পুত্র। ১৮৬০ 
নিহত হ্ন। 

বালকরাঁম, বৈদ্যমহোৎসবটীকা প্রণেতা । 

বালকবি, কর্পুররসমঞ্জরী নামক অলঙ্কারশাস্ত্রচয়িতা । 

বালকুটজাবলেহ (পুং) বালরোগাধিকারে অবলেহভেদ। 

বালকুমি €পুং ) বালস্ত কেশস্ত কৃমিঃ ৬তৎ। কেশকীট, চলিত 
উকুন। (জটাধর) 

বালকুষ্ণঃ কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকর্তীর নাম। 

১ পঞ্চশ্লোকিতাজিক-প্রণেতা । ২ মুদিতরাঘবরচয়িত|। 

৩ হরিভক্কিভাস্করোদয় প্রণেতা । কেহ কেহ ইহাকে বাঁলচন্ত্র 
নামেও অভিহিত করেন। ৪ হোমবিধাঁনরচয়িতা | ৫ দত্তসিদ্ধান্ত- 
মঞ্জরীপ্রণেতা, ইনি জল্হনীট করবংশীয় দেবভট্টের পুত্র। 
৬ পঞ্চশ্লোকী ও তট্টাকাপ্রণেতা । ৭ অলঙ্কারসারপ্রণেতা । 
৮ খণ্েদদেবতা ক্রমর্চয়িতা । ৯ তর্কটাকান্যায়বোধিনীকার । 
৯ৎ তৈত্তিরীয়সংহিতাভাব্যকার। ১১ প্রয়োগসারপ্রণেতা । ইনি 
গৌকুলগ্রামবাঁসপী ছিলেন। ১২ প্রশস্তি-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থ- 
রচয়িতা, ব্রহ্মানন্দের শিষ্য । ১৩ নন্দপঞ্ডিতের তত্বসুক্তাবলী 
নামক গ্রন্থের বাঁলভূষ। নামক টীকাপ্রণেতা । ১৪ সপ্তুসংস্থ- 
প্রয়োগপ্রণেতা, মহাদেবের পুত্র। ১৫ শিবোঁৎকর্ষপ্রকাশ- 
প্রণেতা । ১৬ তশতম্মার্ভবিধি-রচয়িতা | ১৭ জম্ব,সরবাসী 
যাদবের পুত্র, রাঁমকৃষ্ণের পৌত্র, নাঁরায়ণের প্রপৌত্র। ইনি 
জাতককৌস্তভ, জৈমিনিসুত্রভাষ্য, তাঁজিককৌস্তভ, যোগিনী- 
দশাক্রম প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ত্রিবেণীস্তোত্র, নারায়ণস্তোত্র, মহাঁগণ- 
পতিস্তোত্র, যন্ত্রোদ্ধার, শঙ্করস্তো ত্র, শিবস্তোত্র ও সংক্রান্তিনির্ণয় 
প্রভৃতি কএকথানি পুস্তিকাঁও রচনা করেন। 

১৮ কাঁদম্বরীবিষমপদবিবৃত্তি-প্রণেতা । বেস্কট রঙ্গনাথ 
দীক্ষিতের পুত্র । ১৯ ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রকাশরচয়িতা ৷ ইনি 
নিজপুত্র মহাঁদেবভট্ট দিনকরের জন্ট উক্ত গ্রন্থ রচন| করেন। 

বালকৃষ্ণ ত্রিপাঠী, গুণমপ্তরী প্রণেতা ৷ কাণীরামের পুত্র । 

বাঁলকৃষ্ণদাঁস, শক্করাচাধ্যপ্রণীত এতরেয়োপনিষস্তাষ্য ও 
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্াষ্যের টীকাকাঁর 

বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, সিদ্ধান্তমুক্তাৰলীযোজনা ও সেবাফলবিবৃত্তি 
টিগ্লনী নামক গ্রন্থরচয়িতা, লালুভট্ট নামে খ্যাত! ২ বল্লভা- 
চার্ধ্যকূত সেবাঁকৌমুদীর নিবন্ধবিবৃত্তিযোজনা! নামে টাকা, নির্ণয়া- 
ণব ও স্থবোধিনী নামে ভগিবতের ১০ম স্কন্ধের টাকাপ্রণেতা। 

বালকৃষ্ণ পায়গুণ্ড উপাক্কৃতিতত্ব, চিত্রমীমাংসা গুঢার্থপ্রকা- 
শিকা ও রাক্ষদকাব্যটীকা “কাশিকা” নামক গ্রন্থত্রয়-রচয়িত | 
ইনি বালম্‌ ভট্ট নামেও পরিচিত। 


২ ৰিদ্বভূষণ-কাব্য প্রণেতা । ইনি অত্রিবংশীয়। ১৬১০ খুষ্টান্দে 
বিদ্যমান ছিলেন । 
বাঁলকুঞ্ণ ভারদ্বাজ, তিথিনির্ণয় নামক গ্রন্থরচয়িতা | 
বালকৃষ্ণ মিশ্র, মানবশ্রোতসুত্রবৃত্তি প্রণেতা । বিদ্যানাথের পুত্র । 
বালকুষ্জানন্দ, দ্রাবিড়বানী জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিত। ইনি 
শ্রীধরাচার্ধ্য, স্বয়ম্্রকাশ, শিবরাম, গোপাল, পুরুষোত্তম ও পূর্ণা- 
নন্দ প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করেন। ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌, কাঠ- 
কোঁপনিষদ্‌, কেনোপনিষদ্‌, ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ও প্রশ্নোপনিষদ্‌ 
প্রভৃতির ভাষ্য এবং প্রণবার্থনির্ণরন ও ভিক্ষুম্ত্রভাষ্যবান্তিক : 
প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। 
বালকেশী ত্তী) তৃণবিশেষ। ্‌ 
বালকোট, পঞ্জাব প্রদেশের হাঁজারা জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। নয়নস্থখনদীর বামকুলে অবস্থিত। নৌশেরাবাসীর 
সহিত এখানকার অধিবাসীদিগের বিস্তৃত ব্যবসা চলে । 
বালকোট, মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার পার্কত্যভূভাগস্থ একটা 
নগর। ইহা প্রাচীর ও পরিখাদি পরিবেষ্টিত এবং ছুর্গদ্বারা 
সুরক্ষিত। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে এখানকার লোদী-অধিবাসিগণ 
বিদ্রোহে যৌগদান করে। শ্রী সময়ে ইংরাজসৈন্ত কর্তৃক 
এখানকার প্রাচীন ছুর্গ ধবংসাঁবশেষে পরিণত হয় । 
বালক্রিয়। (ভ্ত্রী) বালকের যোগ্য ক্রিয়া । ৰ 
বালক্রীড়ন (রী) বালম্ত ক্রীড়নং, ক্রীড়-ভাঁবে-লুাট। বাল+ 
খেলা, বালকের ক্রীড়া । 
“বাঁলক্রীড়নমিন্দুশেখরধনূর্ভঙগাবধি প্রহ্বত! |” ( মহানাটক ) 
বালক্রীড়নক (পুং) বালানাং ক্রীড়নকঃ ক্রীড়নদ্রব্যং। কপ- 
দক, বালকেরা কড়ি লইয়া খেলা করে, এই জন্য ইহার নাম 
বাঁলক্রীড়নক। (রাঁজনি” ) ২ বালকেরা৷ যে দ্রব্যদ্বারা ক্রীড়া 
করে, সেই সকল দ্রব্যকেই বাঁলক্রীড়নক কহে। 
বালক্রীড়া (ত্ত্রী) বালস্ত ক্রীড়া । বাঁলকের খেলা । 
বালখিল্য €পুং ) মুনি বিশেষ । 
“বিধিনা নিশ্সিতা পুর্বর্বং বেরী পরমপাঁবনী | 
অগ্নেবেশ্তাদি মুনয়ো বাঁলখিল্যাদয়ঃ স্থৃতাঃ ॥৮ 
( শব্দকল্পদ্রমধূত বৃহদ্রামা* চিত্রকূটমাঁণ ১ সৎ) 
ব্রহ্মার রোমকুপ হইতে ইহাঁদিগের উৎপত্তি হয়, ইহাদের 
আকার অশ্গুষ্টপরিমাণ। এই মুনিদিগের সংখ্যা ষাটহাজার। 
( ভারত, বিষুপু* ) ইহাদের নামের পাঠান্তর বাঁলিখিল্য । ইহার! 
সকলেই প্রবল-তপোঁবলসম্পন্ন। মার্কগেয়পুরাঁণে লিখিত আছে__- 
“ক্রেতোশ্চ সম্ততিভার্ষ্যা বালখিল্যানিসয়ূত | 
ষষ্টর্যানি সহআ্মাণি ধাীণামৃদ্ধরেতসাম্‌ ॥৮ ( মার্কগেয়পু ৫২২৪) 
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[ ৭৬৩ ] 


ক্রতুর ভার্ষ্যা সন্ততি ষষ্টিসহ্র বালখিল্যগণকে প্রসব করেন। 
এই সকল খষি উদ্ধীরেত| । 
বালগঞ্জ, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটা 
গগ্গ্রাম, কুশীয়ারা নদীতটে অবস্থিত। 
১৫ উঃ এবং দ্রাথিণ ৯১ ৫২ ১৫ পুঃ। এই নদী দিয়া 
এখনকার চাউল, পাট, তৈলকর বীজ ও শীতলপাটী গ্রভৃতি 
বঙ্গের নানাস্থানে প্রেরিত হয় এবং কার্পাস বস্ত্র ও লবণ এখানে 
আনীত হয় । 
বাঁলগন্ভডিণী [্ত্রী) প্রথমগর্তবতী গাভী, পর্য্যায়_ প্রষ্টোহী, 
পলোকুী, বালগর্ভবতী। ( শব্দরমা” ) 
বাঁলগোঁপাল (পুং) বালঃ শিশুমুত্তিধরো গোপালঃ। শ্রীরুষ্ণের 
মুণ্তিবিশেষ, শ্রীরুষ্ণের বাল্যমৃদ্তি । 
“তীরপয়োনিধিবুক্ষনিবাসং হাস্তক্টাক্ষজবংশিনিনাঁদং |. 
শ্তামলসুন্দরনৃত্যবিলাপং তং প্রণমামি চ বালগোপালম্‌ ॥” 
(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালাষ্টক ) 
বালগোৌসাঁই, কোচবিহারের জনৈক রাজ! । রাজা নরনারায়ণের 
পুত্ব॥। ইনি ৯৮৬ হিজিরাঁয় রাজ্য করেন। তৎপুত্র লক্গমী- 
নারায়ণ রাজা মানসিংহকে ১০০৫ হিঃ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । 
বাঁলগ্রীম, শোণপার পশ্চিমদিগ্বর্তী একটা প্রাচীন গ্রাম। 
(ব্রহ্গখণ ৫৮।৩৪-৩৮ ) 
বালগৌরীতীর্ঘ (লী ) তীর্থভেদ। 
বালগ্রহ (পুং) বালানাং বালকানাঁং গ্রহঃ। বালকহস্ত,গ্রহ- 
বিশেষ। | 
“বালগ্রহা অনাচারাৎ পীড়য়ন্তি শিশুং যতঃ | 
তন্মাত্তছুপসর্গেভ্যো রক্ষেদ্বালং গ্রযত্বতঃ ॥৮ (ভাবপ্র" ) 
অনাচার হইলে বালগ্রহগণ বালকদিগকে পীড়ন করে, 
এজন্য গ্রহগণ যাহাতে বাঁলকিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বালককে রক্ষা করা কর্তব্য। 
বালগ্রহ নয়টী যথা-__স্কন্দ, স্কন্দাপন্মার, শকুনী, বেবতী, 
পুতনা, অন্ধপৃতনা, শীতপৃতনা, মুখমুত্তিকা ও নৈগমেয়। এই 
নয়টা গ্রহের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি পুরুষ। 
[ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ নবগ্রহ শব্দে দেখ |] 
বাঁলগ্রহের আক্রমণের কারণে বংশে দেবযাঁগ ও পিতৃ- 
যাগ, দেব্তা, ত্রাহ্ষণ ও অতিথি সৎকার হয় না এবং যে বংশ 
শৌচাচাঁরবিরহিত ও কুৎসিত ব্যবহারে নিরত এবং যাঁহার গৃহে 
ভগ্ন কাঁংস্তপাত্র থাকে, সেই বংশে বাঁলকদিগকে গ্রহগণ অলক্ষিত 
ভাবে হিংসা করে। গ্রহ কর্তৃক বালকের অনিষ্টাশঙ্কা হইলেই 
গ্রহগণের অর্চনা করিতে হয়, সেই অর্চনাদিতেই গ্রহগণ সম্থষ্ট 
হইয়া থাকেন। যেরর্প নিয়মে বালকের প্রতিপালন অভিহিত 


অক্ষাণ ২৪৭ ৩০” 
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হইয়াছে, তদনুসাঁরে অহিতাচার বা অশৌচাচার করিলে অথবা! 
মঙ্গলাচার না করিলে এবং বালক ভীত, হষ্ট বা তঙ্জিত হইলে 
কিংবা অতিশয় রোঁদন করিলে ঁ সকল গ্রহ তাহার শরীরে 
আশ্রয় করে। বালকের দেহে গ্রহের লক্ষণ প্রকাটশ পাইলে 
সাস্বনাবাক্য প্রয়োগ বিধেয়। ্‌ 

বালগ্রহ পীড়িতের সামান্য লক্ষণ | গ্রহপীড়িত বালক কখন্‌ 
উদ্বিগ্ন ও কখন ত্রাসযুক্ত হইয়া রোদন করে এবং নখ ও দত্তদ্বারা! 
নিজের বা ধাত্রীর গাত্র বিদারণ করে, সর্ব্বদ! উদ্ধ দিকে দৃষ্টি, : 
দস্তে দত্তঘর্ষণ, আর্তনাদ, ওষ্টদংশন, পূর্ববৎ আহার করিতে 
অনিচ্ছা এরং জ্স্তা, বলত্বাস, দেহের মলিনতা, জ্ঞানাবরোধ, 
হৃদয়ের কম্প, পুনঃ পুনঃ ফেনবমন, একেবারে অনিদ্রা, শোথ, 
স্বরভঙ্গ, অতীসার এবং শরীরে মৎস্ত ও রক্তের ন্যায় গন্ধ হয়। 

বালগ্রহগীড়িতের বিশেষ লক্ষণ ।__নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে 
শোঁণিতগন্ধ, স্তনে দ্বেষ, মুখ বক্র, নেত্রের একটা পদ্ম স্থির, উদ্দি- 
গ্রতা, চক্ষুদ্বয়ভার, সর্বদাই অল্প অল্প রোদন, হস্তের অস্কুলিসমূহ 
ৃঢুষ্টিকরণ এবং মলের গাঢ়তা, স্বনগ্রহার্ত হইলে এই সকল 
লক্ষণ হয়। 

স্কন্দাপন্মার গ্রহ কর্তৃক গীড়িত হইলে কথন সচেতন, রুখন 
অচেতন, হস্তপদ কম্পন, মলমূত্র নিঃসরণ, শবসহকারে জ্স্তন, 
মুখে ফেণোদগম, এই সকল লক্ষণ হয়। 

শকুনিগ্রহ কর্তৃক পীড়িত হইলে অঙ্গের শ্রিথিলতা, ভয়ে 
চমকিয়া উঠা, গাত্রে পক্ষিগন্ধ ও শ্রাববিশিষ্ট ব্রণদ্বারা এবং দ্াহ- 
পাকবিশিষ্ট স্ফোটের ছার! সর্ধাঙ্গে গীড়া এই সকল লক্ষণ হয়। 

রেবতীগ্রহ গীড়িত হইলে মল হরিদর্ণ, দেহ অতিশয় পাঁও বা 
শ্তামবর্ণ, জর, মুখপাঁক, সর্বাগবেদনা এবং সর্বদা নাসা ও কর্ণ- 
মর্দন এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । 

পৃতনাগ্রহ পীড়িতের সর্ধবাঙ্গ শিথিল, দিবাঁভাগে এবং রাত্রি- 
কালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরলমল নিঃসরণ, দেহে কাঁকতুল্য 
গন্ধ, বমন, লোম্হর্ষণ এবং তৃষণ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । 

অন্ধপূতনাগ্রহাভিভূত হইলে স্তনে দ্বেষ, অতীসাঁর, কাস, হিক্কা, 

বমন, জর, সতত বিবর্ণ ও শোণিতগন্ধ, এই সকল লক্ষণ হয় । 

শীতপূতনাগ্রহ পীড়িতের উদ্দিগ্র, অতিশয় কম্প, রোদন, 
অবসন্নতাবে নিদ্রা, অন্ত্রকুজন ও অঙ্গশৈথিল্য । মুখগপ্ডিকা-গ্রাহ- 
গীড়িতের অঙ্গ ম্লান, হস্তপাঁদ এবং বদন রক্তবর্ণ, বহুভোজী, 
উদর শিরাকর্তৃক আবৃত, উদ্বেগ এবং দেহে মৃূত্রগন্ধ। নৈগমেয় 
গ্রহ পীড়িত হইলে ফেন বমন, দেহের মধ্যভাঁগ বিনমিত, উদ্বেগ, 
বিলাপ, উর্ধদষ্টি, জর, দেহে বসা গন্ধ এবং অচেতন, এই 
সকল লক্ষণ হয়। 

বালক স্তব্ধভাবাপন্ন, স্তনদ্ধেষী ও পুনঃ পুনঃ মুহমান হইলে 
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এবং রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ 
করে। এইরূপ না হইলে রোগ সাধ্য হয়। রোগ আক্রমণের 
অনতিবিলম্বেই তাহার চিকিৎস! করা! কর্তব্য। শিশুকে পবিত্র 
গৃহে রাখিয়। তাহার অঙ্গে পুরাতন ঘ্বৃতীভ্যঙ্গ ও গৃহমধ্যে সর্ষপ 
বিক্ষেপ করিতে হইবে । রোগীর নিকট সর্বগন্ধা' ওযধিবীজ 
এবং গন্ধমাঁল্য সহযোগে অগ্নিতে ঘ্বৃত হবন করিতে হইবে । 

এই সকল গ্রহের চিকিৎসা এইরূপ লিখিত আছে-_স্কন্দগ্রহ- 
গীড়িত কুমারের পক্ষে পরিষেচনে বাতন্নবৃক্ষের ক্ধাথ এবং এ 


সকল বৃক্ষের মূলের ক্কাথের সহিত পাঁক করা এবং সর্বগন্ধা, : 


স্রামণ্ড ও কৈটধ্য এই সকল দ্রব্যপ্রক্ষেপযুক্ত তৈল অভ্যঞ্জনে 
প্রশস্ত । দেবার, রান্সী, মধুর বৃক্ষ, এই সকলের ক্কাথ ও ছুগ্ধ 
সহযোগে ত্বৃত পাঁক করিয়। পাঁন করাইবে। সর্ষপ, সর্পনিম্মোক, 
বচ, কাকাঁদনী, দ্বৃত এবং উদ্ী, ছাগ অথব! গাঁভীর রোম ধূমে 
প্রয়োগ করিবে । সোমলতা, ইন্ত্রবললী, শমী এবং বিন্কণ্টক 
এবং মুগাঁদনীর মূলগ্রথিত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিবে । নিশা- 
কালে স্নান করিয়! চত্বরে স্বন্দগ্রহের পূজা করিতে হয়। রক্ত- 
মাল্য, রুক্তপতাকা, গন্ধ, বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য, ঘণ্টাবাদ্ধ, নৃতন 
শালী, যব ও কুকুট সহযোগে বলি প্রভৃতি দ্বার! পূজা! প্রশস্ত ॥ 
নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রতিদিন বালককে রক্ষা কর! কর্তব্য। 
মন্ত্র_-প্তপসাং তেজসাঞ্চেব যশসাং বয়সাং তথ! । 
নিধানং যোহব্যয়োদেবঃ স তে স্বন্দঃ প্রসীদতু ॥ 
গ্রহসেনাপতির্দেবো দেবসেনাঁপতিধিভূঃ । 
দেবসেনারিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্‌ গুহঃ ॥ 
দেবদেবস্ত মহতঃ পাবকস্ত চ যঃ স্কৃতঃ। 
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঁঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রষচ্ছতু ॥ 
রক্তমাল্যান্বরধরে! রক্তচন্দনভূষিতঃ | 
রক্তদ্িব্যবপুদে বঃ পাঁতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসদনঃ ॥৮ 
স্কন্বাপম্মারের চিকিৎস।_বিন্ব, শিরীব, গোলোমী এবং 
স্ুরসাদিগণের কাথ পরিষেচনে, সর্ঝগন্ধা সহযোগে তৈল পাক 
করিয়া অভ্যপ্রনে, ক্ষীরবৃক্ষের এবং কাকল্যাদিগণের ক্কাথ 
সহযোগে পাঁক করা ঘ্বত বা ছুপ্ধপাঁনে এবং ব্চ ও হিন্থুযোগে 
আলেপন প্রযোজ্য । গৃধ্ধ ও উলুকের পুরীষ, কেশ, 
হস্ডীর নখ, ঘৃত এবং বৃষের লোম ধূপে এ্রয়োগ করিতে হইবে । 
অনন্তা, বিশ্বী, মর্কটী এবং কুকুটী এই সকল অঙ্গে ধারণ 
করিবে । চতুষ্পথে স্বন্দাপন্মার গ্রহের পুজা করিয়া পক ও 
অপক্ মাংস, প্রসন্ন রুধির, ছুপ্ধ ও ভূতীন্ন নিবেদন করিবে । 
মন্ত্র ক্বন্দীপম্মারনংজ্ঞো যঃ স্বন্দম্ত দয়িতঃ সখা । 
বিশাখসংজ্ঞশ্চ শিশোঃ শিবোহস্ত বিকৃতাঁননঃ ॥৮ 


শকুনিগ্রহের চিকিৎসা-_শকুনিগ্রহজন্যরোগে বেতস, আতর, 


[ ৭৬৪ ]. 


বালগ্রহ 


কপিখ ইহাদের কাথ পরিষেচনে, কষায় ও মধুর দ্রব্য 
দ্রব্য সহ পাক করা তৈল অভ্যঞ্জনে, যষ্টিমধু, রেণামূল, বালা, 
শ্তামালতা, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ন্তু, মন্তিষ্ঠা, ও 
শৈলজ ইহাঁদিগের প্রদেহ প্রয়োগ ক্রিবে। ব্রণরোগের 
বিহিত চূর্ণ, বিবিধ প্রকার পথ্য ও ব্রণরোগোক্ত ধূপও 
প্রযোজ্য । শতমুলী, মৃগাঁদনী, এব্বার, নাগদস্তী, নিদিপ্ধিকা» 
লক্ষণা, সহদেবা! এবং বৃহতী অঙ্গে ধারণ করিবে ॥ যথোক্ত- 
বিধানে ইহার পূজ। কর! বিশেষ আবশ্যক । ৭ 
রেবতীগ্রহের চিকিৎসা _অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, শারিবা, 
পুনর্ণবা, মুগানি, মাঁষানি ও ভূমিকুম্মাগড ইহাদিগের কাঁথ সেক, 
ধব, অশ্বকর্ণ, অজ্জুন, ধাতকী, তিশ্ুক, কুষ্ঠ বা সর্জরস সহ- 
যোগে পাঁককর! তৈল অভ্যঙ্গ, কাকোল্যাদিগণযোগে পকত্ুত 
সেবন, কুল, শঙ্খচূর্ণ এবং সর্বগন্ধ প্রদেহ এবং গৃত্জ ও উল,কের 
পুরীষ এবং যবস্বত ইহাদিগের ধূপ প্রাতঃ ও সায়াহ্কে প্রয়োগ 
করিলে এই গ্রহপ্রকোপ প্রশমিত হয় । 
থই, দুগ্ধ, শালি-অন্ন ও দ্রধি এই সকল গোয়ালঘরে.নিবেদন- 
পূর্বক পূজা করিবে এবং নদীসঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান 
করাইয়! এই গ্রহের উদ্দেশে স্ততি করিবে। মন্ত্র যথা__ 
“নানাবস্ত্রধর| ব্বেবী চিত্রমা ল্যান্গুলেপন]। 
চলৎকুগুলিনী শ্তাম! রেবতী তে প্রসীদতু ॥ 
লম্বাকরাল! বিনতা তখৈব বুপুত্রিক!। 
রেবতী সততং মাতা স! তে দেবী প্রসীদ তু ॥৮ 
পুতনাগ্রহের চিকিৎসা_কপোতিবস্কা, অরলুক, বরুণ, পরি- 
ভদ্রক, কাষ্ঠমল্লিকা, ইহাদের ক্কাথ সেকে, বচ, হরিতকী, 
গোলোমী, হরিতাঁল, মনঃশিল1, কুষ্ঠ এবং সর্জরস এই সকল৷ 
সহযোগে পাক কর! তৈল অভ্যঙ্গে, তুগাক্ষীর, মধুরক, কুষ্ঠ, 
তাঁলিশ, খদির ও চন্দনসহ পাক করা ঘ্বৃত, ব্চ, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, 
গিরিকদম্ব, এলাইচ 'ও হরেণু এই সকলের ধুম প্রয্োগ 
করিবে। গন্ধনাঁকুলী, কুস্তীকা, কুলের আঁটির মজ্জা, কর্কটের 
অস্থি ও ঘ্বত ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কাঁকাদ্নী, চিত্র- 
ফলা, বিশ্বী এবং গুঞ্জা এই সকল অঙ্গে ধারণ কর! কর্তব্য । 
মতস্ত, অন্ন, কশরও মাংস এই সকল দ্রব্য শরাবে রাখিয়া 
আচ্ছাদনশুন্ত গৃহ মধ্যে নিবেদন করিয়া যথাবিধানে পুজা কর! 
আবশ্তক। পরে উচ্ছিষ্ট জলে বালককে স্নান করাইতে হইবে ॥ 
স্নানের পর স্তৃতিমন্ত্র_ 
“মলিনাম্বরসংবৃত1 মলিনা রূক্ষমুদ্ধজ! | 
শৃন্তাগারা শ্রিতা দেবী দারকং পাতু পুতন৷ ॥ 
ছুদশনা সুছূর্ণন্ধ৷ করালমেঘকালিকা । 
ভি্নাগারাশ্রক্প! দেবী দারুকং পাতু পৃতন! ॥৮ 


বালগ্রহ 


[ ৭৬৫ ] 


বালগ্রহ 


অন্ধপূতনা-গ্রহের চিকিংসা-_তিক্তবৃক্ষের পত্রের কাথসেক, 


সরা, কীজী, কুষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধূনা এই সকল যোগে 


পাকক্রা তৈল অভ্যঙ্গ ; পিরলীমূল, মধুরবর্গ, মধু, শালপানি এবং 
বৃহতী এই সকল যোগে পাককরা ঘ্ৃত পান এবং অঙ্গে সকল- 
প্রকার প্রদেহ ও চক্ষৃতে শীতল প্রদেহ বিধেয়। কুকুটপুরীষ, 
কেশ, চর্ম, সর্পনির্মোক এবং জীর্ণবস্ত্রথও ধূমে প্রয়োগ করিবে । 
কুকুটা, মর্কটা, শিশ্বী ও অনন্ত এই সকল অঙ্গে ধারণ করিবে ॥ 
আম ও পৰ্মাংস এবং শোণিত চতুষ্পথে নিবেদন করিয়া গৃহমধ্যে 
শিশুকে সর্বগন্ধাদ্দির জলে স্নান করাইয়া স্তৃতিমন্ত্র পড়িতে হইবে । 
মন্ত্র-“ক্রাল!1 পিঙ্গল! মুণ্ড। কৃষায়ান্বরবাসিনী। 
দেবীবালমিমং গ্রীতা সংরক্ষত্বদ্ধপৃতন! ॥৮ 
শীতপৃতনাগ্রহের চিকিৎসা-_কপিখ, স্থুবহা, বিশ্বীফল, বিশ্ব, 
প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক দেক ; ছাগমূত্র, গোমৃত্র, সুখা, দেব- 
দারু, কুষ্ঠ ও সর্বগন্ধা, এই সকল একত্র যোগে তৈলপাক করিয়! 
অভ্যঙ্গ, এতভিন্ন রোহিণী, ধূনা, খদির এবং পলাশ ও অর্জুনত্বক্‌ 
এই সকলের কাথেও ছুগ্ধহ তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন 
বিধেয়। গৃত্ধ ও উলুকের পুরীষ, অজগন্ধা, সর্পনির্খোক, 
নিশ্বপত্র ও যষ্টিমধু এই সকল ধুমপানার্থে প্রযোজ্য। লব্বা, 
গুঞ্জা ও কাকাদনী অঙ্গে ধারণ বিধেয়। মুদ্রগ সহযোগে অন্ন 
পাক করিয়া তন্বার! নদীতে শীতপুতনার তর্পণ করিবে। মধ্য 


এবং রুধির দেবীকে উপহার প্রদান করিয়। জলাশয়ের প্রান্তে | 


বালককে স্নান করাইবে। 
মন্ত্র_-“মুদেগীদনাশনাদেবী স্থরাশোণিতপাষিনী | 
জলাশয়ালয়। দেবী পাতু ত্বাং শীতপৃতিনা ॥৮ 
মুখমণ্ডিকা চিকিৎসা--কপিখ, বিন্ব, তর্কারী, বাংশী, শ্বেত 
এরগুপত্র ও কুবেরাক্ষী, ইহাদের ক্কাথ সেক, ভূঙ্গরাঁজ, অজগন্ধা, 
হরিগন্ধ, ইহাদিগের রসে বচ দ্বারা তৈল পাক করিয়া অভ্যঞ্জন, 
মৌরী, ছুগ্ধ, তুগাক্ষীর, অঙ্গনা, মধুর ও স্বল্পপঞ্চমূল, এই সকল 
যোগে পাঁককর! দ্বত পান, বচ, ধুনা, কুষ্ঠ ও ঘ্বতের ধূপ এবং 
চাস, চীরল্ি ও সর্প ইহাদের জিহ্বা অঙ্গে ধারণ, বর্ণক, চুর্ণক, 
মাল্য, অঞ্জন, পারদ ও মনঃশিলা, এই সকল এবং পাঁয়স ও 
পুরোডাস, গোষ্ঠমধ্যে বলি প্রদান মন্ত্রপুতজলে শিশুকে. স্নান 
করাইয়া এই মন্ত্র পড়িবে । ৃ 
মন্ত্র--“অলঙ্কৃতা রূপবতী স্থভগা কামরূপিণী । 
গোষ্ঠমধ্যালয়রতা৷ পাতু ত্বাং মুখম্ডিকা ॥৮ ৰ 
নৈগমেয় গ্রহের চিকিৎসা-_বিন্ব, অগ্রিমন্থ 'ও নাটাকরঞ্জী ইহা- 
,  দিগের কাথ এবং সুরা, কাঞ্জী ও ধান্াম্ম সেক, প্রিয়ন্কু, সরল 
.. কাষ্ঠ, অনস্তমূল, শুল্ফা, কুটন্লট, গোমুত্র, দধিমণ্ড ও অস্রকার্জী 
এই সকল যোগে তৈলপাক করিয়া! অভ্যঙ্গ, দশমূলের কাথ, 


টা? ১৯২ 


ছঞ্ধ, মধুরগণ এবং খঙ্জুর মস্তক এই সকল যোগে পৰত্বত পান, 
হরীতকী, জটিলা ও ব্ অঙ্গে ধারণ এবং স্কন্দাপন্মার গ্রহরোগোক্ত 


লেপ উৎসাদনে প্রযোজ্য । শ্বেত সর্ষপ, বচ, হিঙ্ু কুষ্ঠ, ভল্লাতক ও 


অজযোঁদা এই সকলের ধূপ প্রযোজ্য । নিশাকালে জনসমূহ 
নিদ্রিত হইলে মর্কট, উলৃক এবং গৃথের পুরীষ নির্মিত ধূপ, তিল, 
তওুল ও মাল্যাদি উপহার দ্বারা বৃক্ষমূলে পূজা করিতে হইবে । 
বটবৃক্ষমূলে শিশুকে স্নান করাইয়া এই মন্ত্র পড়িতে হইবে। 
মন্ত্র_-“অজাননশ্চলাক্ষিত্রঃ কামরূপী মহাযশাঃ। ্‌ 
বালং পালয়িত! দেবো নৈগমেয়োহতিরক্ষতু ॥৮ 
(স্থুশ্রুত উত্তরত” ২৭-৩৭ অঃ, ভাবপ্র” বালরোগাধিকাঁণ ) 

রাঁবণক্ৃত বালতন্ত্রে বালগ্রহদিগের বিশেষবিবরণ লিখিত 
আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হুইল না। অতি সংক্ষেপে 
ইহার বিষয় বিবৃত হইল। এই সকল গ্রহ জন্মাবধি ১২ বৎসর 
পর্য্যন্ত বালকদিগকে পীড়া দিয়! থাকে, তদৃদ্ধবয়স্ক বালকের 
গ্রহপীড়ার সম্ভাবনা নাই । 

প্রথম দিন, প্রথম মাস বা! প্রথম বৎসরে নন্দা নামে মাতৃকা 
বালকদিগকে আক্রমণ করিলে প্রথমে জর হয়, সর্বদা চক্ষু 
উন্মীলন করিয়া থাকে, গাত্র উদ্বেজিত হয়, ইহাতে শিশু শয়ন 
করিতে পারে না এবং সর্বদা কীদিতে থাকে, স্তনপান করে না, 
এবং সর্বক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে। 

দ্বিতীয় দিন, মাঁস বা! বর্ষে সুনন্দা নামক মাতৃকা বালককে 
আক্রমণ করিলে পুর্বোক্তরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

তৃতীয় দিন, মাস বা! বর্ষে পুতনা। নামে মাতৃকা বালককে 
আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জর, গাত্রো দ্বেজন, মুষ্টিবদ্ধ ক্রন্দন, 
উদ্ধনিরীক্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়! থাকে, শিশু স্তন্তপান করে না। 

চতুর্থ দিন, মাস বা বৎসরে মুখমণ্ডিক মাতৃকা বালককে 
আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জবর, চক্ষু উন্দমীলন, গ্রীবাঁনমন ও 
রোদন ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে, শিশু জ্তন্যপান করে না, 
নিদ্রা যায় না এবং সর্বদা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে । | 

পঞ্চম দিন, মাস বা বর্ষে কটপূতনা নামক মাতৃকা৷ গ্রহণ 
করে, ইহাতে জর ও গাত্রোদ্বেজন, মুষ্টিবদ্ধ ও স্তন্যপাঁনে অনিচ্ছা 
দেখা বায়। যষ্ঠ দিন মাস বা বৎসরে শকুনিকা! নামে মাতৃক! 
বালকদিগকে পীড় দেয়, ইহাতে শিশুর গাত্রভেদ, দ্রিবা ও 
রাত্রিতে উত্থান এবং উদ্ধানিরীক্ষণ ইত্যাদি লক্ষণ হইয়া থাকে । 

সপ্তমদিন, মাস বা! বর্ষে শুফকরেবতী নামে মাতৃক1 বালক- 
দিগকে আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহার জর, গাত্রোদ্বেজন, 
ুষ্টিবদ্ধতা এবং রোদন ইত্যাদি লক্ষণ হইয়! থাকে । 

অষ্টম দিন, মাস বা! বর্ষে অর্ধ্যকা মাতৃক1, নবম দিন, মাস ঝ! 
বর্ষে সতিকামাতৃকা, দশম দিন, মাস বা বর্ষে নিঞ্তা মাতৃকা, 


বালদীক্ষিত 


একাদশ দিন, মাস বা! বর্ষে পিলিপিচ্ছিক। মাতৃক1 এবং দ্বাদশ 
দিন মাস বা বর্ষে কামুকা নায়ী মাতৃকা আক্রমণ করে, এই 
সকলু মাতৃকা৷ আক্রমণ করিলে ইহাদের পূজা ও বলি দিলে 
মাতৃকা সকল সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পরিত্যাগ করেন, তখন 
বালক আপনা হইতেই আঁরোগ্য হয়। (রাবণকৃত বালতন্ত্র) 

বাঁলচন্দ্র (পুং) বালেন্দু। 

বালচতুর্ভদ্রিক! (স্ত্রী) ওধধবিশেষ। প্রস্তত-প্রণালী-_মুতা, 
পিপুল, আতাইচ, কীকড়া শৃঙ্গী প্রভৃতি চূর্ণ মধুযোগে সেবন 
করাইলে শিশুর জরাতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমি নিবারিত হয়। 

বালচরিত (রী ) বালকের খেলা । 

বালচর্ধ্য (পুং) বালস্ত বালকস্তেব চরধ্যা যস্ত। ১ কান্তিকেয়। 
(ত্রিকা”) (ক্লী )২ বালকের চরিত্র। 

বালচর্ষ্য। (ত্ত্রী ) বালকের কার্ধ্য। 

বালচাঙ্গেরী ঘ্ৃত, ষধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী £--দ্বত ৪ 
সের, আমরুলের রস ৪ সের, ছাগছুগ্ধ ৪ সের, কন্কার্থ কয়েত 
বেল, ত্রিকটু, সৈন্ধবব, বরাক্রাত্তা, উৎপল, বালা, বেলশু ঠ, 
ধাইফুল ও মোচরস মিলিত ১ সের। এই ঘ্বৃত সেবনে বালকের 
অতিসার ও গ্রহণীরোগ উপশমিত হয় । ( ভৈষজ্য বালরোগ” ) 

বালচিকিৎস। (ত্ত্রী) বালস্ত চিকিৎসা । ১ বালকের চিকিৎসা । 
২ কৌমারভৃত্যা, বালকের রুক্ষ! 

“গর্ভোপক্রমবিজ্ঞানং স্থতিকোপক্রমস্তথ! | 
বালানাং রোগশমনং ক্রিয়াবালচিকিৎসিতম্‌ ॥” ( বৈদক্যস? ) 

বালজীবন (ক্লী) বালন্ত জীবনং | ছুগ্ধ, বালক ছুগ্ধপান করিয়। 
জীবিত থাকে । 

বালতনয় (পুং) বালানি নবোদগতপত্রাণি তনয়া ইব যস্ত। 
১ থদিরবৃক্ষ । ( অমর) ২ বালক পুত্র। (ত্রি) ৩ বালতনয়যুক্ত। 

বালতন্ত্র €ক্রী) বালায় বালকরক্ষার্থং তন্তরমপায়ঃ শান্ত্রং বা। 
গভভিণীচর্ধ্যা, পর্ষ্যায়__কুমারভৃত্য1, গভিণ্যবেক্ষণ। (ত্রিকাঁণ ) 

বালতৃণ (ক্রী) বালং নবজাতং তৃণং। নবতৃণ, পধ্যায়_-শক্গ। 
চলিত কচি ঘাস। 

বালত্ব (ক্লৌ) বালন্ত ভাবঃ ত্ব। বালকতা, বালকের ভাব। 

বালদলক (পুং) বালানি দলানীব দলানি যন্ত, বা বাল ইব 
ক্দ্রং দলং যস্ত, ততঃ স্বার্থে কন্‌। খদিরবৃক্ষ। ( অমরটা* ভরত) 

বালদিয়াবাড়ী, পুরিয়া জেলার অন্তর্গত একটা নগর । অক্ষা” 
২৫২১উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৭০ ৪১ পৃঃ । এখানে ১৭৫৬ খুষ্টাবে 
বঙ্গেশ্বর দিরাজ উদ্দৌলার সহিত পূর্ণিয়ার নবাব সকত জঙ্গের 
একটা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পুণিয়ারাজ পরাজিত ও নিহত হন। 

বালদীক্ষিত, অত্যগ্রিষ্টোমপ্রয়োগ, আগ্রয়ণ প্রয়োগ» উপাকর্ম- 
প্রমাণ, বৌধায়ন প্রয়োগ, বৌধায়ন প্রবর্গ্য, বৌধাঁয়ন-মহাগ্রি- 
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বালভৈষজ্য 
চয়ন, বাঁজপেয়প্ররোগ, শৌতপরিভাষাসংগ্রহবৃত্তি ও -সারিত্র- 
চয়নপ্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা । ইনি ১৮শ শতাবোর 


মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন । 
বালদীক্ষিত পায়গুও্ড, ভক্তিতরঙ্গিণী- টাকা প্রণেতা । ফি, 
নাথ পায়গুও্ডের পুত্র । 
বালধি (পুং) বালাঃ কেশাঃ ধীয়ন্তেত্র, বাঁল-ধা-কি। কেশ- 
যুক্ত লাঙ্গ,ল। 
শচমরীগণেঃ শিববলম্ত বলবতি ভয়েংপ্ুযুপন্থ্িতে ৷ 
বংশবিততিষু বিষক্তপৃথুপ্রিয়বালবালধিভিরাঁদদে ধুতিঃ ॥৮ 
(কিরাত ১২1৪৭ ) 
বাঁলনাথ, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝিলাম হইতে জালালপুর যাইবার পথে 
অবস্থিত একটা গগ্ুশৈল। এই পর্বতের শৃরঙ্গদেশে বালনাথ 
নামে হৃর্্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধুনা এখানে গোরক্ষনাথ 
নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। ১৭৮৪-৯১ খুষ্টাব্ধে মীর্জা 
মোগল বেগের জরিপেও এই স্থানের নাম লিখিত আছে 1; : 
বাঁলপন্র (€পুং) বাল ইব ক্ষুদ্রং পত্রং যন্ত। ১ খদিরবৃক্ষ। 
২ যবাঁস। (রাজনি”) বালং পত্রং। (ক্রী) ৩ নুতনপত্র। 
(স্ত্রী) বাঁলপত্রা। ৪ ছুরালভা । ( বৈদ্যকনিৎ) 
বালপন্রক (পুং) বালপত্র-স্বার্থে কন্‌। খদিরবুক্ষ | 
বালপাঁশ্যা। (ভ্ত্রী ) বালপাশে কেশসমূহে সাধুঃ যৎ। ১ সীমস্তিকা- 
স্থিত স্বর্ণাদিরচিত পটকা । চলিত সিঁতী। পধ্যায়__পরিতথ্যা । 
২ বাঁলপার্স্থিত মণি। ( অমরটাকা” তর্কবাণ) 
বালপুষ্পিক!। (ত্ত্রী) বালানি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যন্তাঃ ততঃ স্বার্থে 
কন্‌, টাপি অতইত্বং। যুথিকা। (রাজনিণ) 
বালপুষ্পী (স্ত্রী) যুখিকা। (জটাধর ) 
বালবোধক (ত্রি) বালকের পক্ষে সহজে বোধগম্য। 
বালভদ্রেক (পুং ) বালোহপি ভদ্র ইব, ততঃস্বাথে কন্‌। বিষ- 
ভেদ, পধ্যায়__শাম্তব। (শবচ”) ্‌ 
বালভারত (ক্লী) ১ অমরচন্ত্ররচিত সংক্ষিপ্ত ভারতকথা | 
২ রাঁজশেখর রচিত একখানি নাটক । ্‌ 
বালভাব (পুং) বালন্ত ভাবঃ। ৰালকের ভাব, বালকতা । 
“লোভান্মোহাড্জান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাৎ তখৈব চ। 
অজ্ঞানাদ্বালভাবাচ্ সাক্ষ্যং বিততমুচ্যতে ॥৮ (মনত ৮১১৮) 
বালভ্ভৃত্য (পুং ) বাল্যকাল হইতে দাস। 


বালভৈষজ্য (ক্লী) বালং ভৈষজ্যং বালস্ত ৪ রি, 


১ রসাঞ্জন। (রাজনিণ) ২ বালকের ওষধ। 
“ভৈষজ্যং পুর্বমুদিষ্টং নরাণাং যজ্জরাদিযু। / 
কাধ্যং তদেব বালানাং মাত্রা তন্ত কনীয়সী॥৮ 
€ চক্রপাণিস” বালরোগাধি” ) 


নি 


ষ্‌ 


/ 


টং 


টি 


বালম্বগ 
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বালরোগ 


এ 


বালভোজ্য (প ) বালানাং ভোজ্যঃ। চণক। ( রাজনি) 
(ত্রি)২ বালকের ভক্ষণীয় মাত্র । 
বালমউ, অযোধ্যাপ্রদেশের হন্োই জেলার অন্তর্গত একটা 
_পরগণা। সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বের শেষভাগে ব্লাই 
কুন্্ীনাম! জনৈক হিন্দু চন্দেলরাজগণের অত্যাচার সহ করিতে 
না! পারিয়! মাড়ির কচ্ছবহু ক্ষত্রিয়গণের নিকট আশ্রয়লাভ করে। 
মুসলমানের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করায় কচ্ছবহ নরপতিগণ 
তাহাকে পারিতোধিকন্বরূপ এই বনবিভাগ দান করেন। 
প্র ব্যক্তি. এখানকার বন কাটাইয়৷ মানবের বাসযোগ্য করে। 
সে এখানে যে ব্লাইখেরা নামে গ্রাম স্থাপিত করে, তাহাই 
বালমউ নামে খ্যাত হয়। বালমউ নগর হইতে এই পরগণার 
নামকরণ হইয়াছে । চৌদ্দখানি গ্রাম লইয়া! এই পরগণা' গঠিত। 
এখানকার. ৮ খানি গ্রামে কচ্ছবহ ক্ষত্রিয়গণ, 
'নিকুস্ত, ২ খানিতে স্ুুকুল ব্রাহ্মণ, ১ খাঁনিতে কায়স্থ ও অপর 
একখানিতে কাশ্মীর ব্রাঙ্গণগণের বাস আছে। 
২ উক্ত জেলার একটা নগর । বাণিজ্যব্যাপারে এই নগর 
. বিশেষ উন্নতিশীল। 
বালমের, একটা গুর্জর-রাজধানী। অমরকোট ও যোপুরের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই 
 ব্লাগধানী (পিলোমলে! ) পরিদর্শন করিয়! গিয়াছেন। খেড়ায় 
প্রাপ্ত তা্রফলক হইতে জান যাঁয়, ৮৭* শক্র নিকটবর্তী- 
কালে এখানে গুর্জরাধিপত্য ছিল। 
বালমতি (তরি ) বালবুদ্ধি। 
বালমৎস্ত (পুং) মতম্তবিশেষ । ক্ষুত্্মতস্ত, ইহার লক্ষণ নাড়ী- 
স্থল, বৃত্তমুখ, শব্হীন, দন্তযুক্ত, সন্ধ্য। ও রাত্রিশেষে সঞ্চরণশীল। 
ইহার গুণ__পথ্য, বল্য ও বুষ্য।  (রাজনি” ) 
বালমুকুন্দ আচার্য, সীতাচরণচামর প্রণেতা । 
বালমুল (ক্লী) কচিমূলা। 
বালমুলক (ক্লী ) অচিরজাত কোমলমূলক, কচিমূলো। ইহার 
গুণ ঈষদুষ্ণ, তিক্ত, তীক্ষ, মধুর, কটুরস ও মৃত্রদোষনাশক। শ্বাস, 
অর্শ, কাস, গুন, ক্ষয় ও নেত্ররোগনাশক, কশোঁষক, বল ও 
রুচিকর, মলবিকৃতিনাশক, . উষ্ণ ও শোষপ্রদ। আমগুণ__ 
সংগ্রাহী, রুচিকর, বাত ও কফন্ন। পকুগুণ কটু, উষ্ণ, 
পিভদাহপ্রকোপক্র । বেশবারের সহিত ভোজনে বলবদ্ধক 
এবং স্ৃদ্রোগ ও শূলনাশক। 
বালমুলিক! ( স্ত্রী) আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। (বৈগ্যকনিণ) 
বালমুষিকা! (তরী) বালা৷ কষুদ্রা মুষিকা ইন্দুরঃ। ক্ষুদ্র মুষিকা, 
ছিট্কা ইন্দুর, পর্য্যায়_-গিরিকা, চিক, বেশ্মনকুল। ( শব্দরত্বা” ) 
ৰালম্থগ €পুং) হরিণাদি মৃগবর্গ। 


২ খানিতে 


“হরিণেণকুরক্দর্য্যপৃষতত্ঠন্কুশম্বরাঃ | 
রাজীবোহপি চ মুণ্তী চ ইত্যাদ্যা বালসংজ্ঞকাঃ ॥৮ € অর্কচি” ) 
বাঁলভ্তুট্ট, ১ গোত্রনি্ণযপ্রণেতা। ২ স্্্যশতকটাকারচয়িতা। 
৩ আহ্বিকসারমঞ্জরী প্রণেতা, বিশ্বনাথ ভট্ট দাতারের পুর । 
বাঁলযজ্ঞোপবীতক (ক্লী) বাঁলং যজ্ঞোগবীতং ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। উপবীতবিশেষ। পধ্যাঁয়__উরঙ্কট, পঞ্চবট । (তরিকা? ) 
বাঁলরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী-_পারা 
আটতোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, লৌহপাত্রে 
মর্দিন করিয়া কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, নিসিন্দ প্রত্যেকের রসে সাত 
বার ভাবনা দিয়! সর্ষপ পরিমাণ বটা প্রস্তত করিতে হইবে। 
অন্ুপান পানের রস। এই ওষধসেবনে বালকের ত্রিদোষ, 
জীর্ণজ্বর, কাস ও শূল প্রভৃতি সমস্তরোগ নিরাকৃত হয় । 
অন্যবিধ_পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, ন্বর্ণমাক্ষিক 
৪ তোলা, লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, 
নিসিন্দা, পান, কাকমাচি, গিমা, সুর্ধ্যাবর্ত, পুনর্ণবা, ভেকপর্ণী, 
ও শ্বেত অপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার 
ভাঁবন! দিয় মরিচচূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সর্ষপ পরিমাণ 
: বটা প্রস্তত করিবে । অন্ুপান পানের রস। এই ঁষধ সেবনে 
বালকের ত্রিদৌষসম্তৃত সুদারণ জর, কাশ প্রতৃতি সমস্ত রোগ 
প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রপারসণ বালরোগাধি” ) 
বালরাঁজ (লী) বালঃ স্বপ্লোইপি বাজতে ইতি রাজপচাদ্যচ,। 
১ বৈদূর্্য। (শব্রত্া” ) (পুং ) ২ বালকশ্রেষ্ঠ। 
বাঁলরূপ, একজন নিবন্ধকার। বাচম্পতিমিশ্র ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন । 
বালরোগ প্ং) বালন্ত রোগঃ। বালিকের ব্যাধি, 
বালকের গীড়া ৷ ইহার বিষয় ভাবপ্রকাঁশে লিখিত আছে__. 
বাঁলরোগের নিদান ও লক্ষণ_-গুরুভোজন, বিষমাশন, 
ও আহার বিহার দ্বার! ধাত্রীর শরীরে বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া 
স্তগ্তকে দূষিত করে। সেই দুষিত স্তন্তপাঁন করিয়া! বালকের 
বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় । 
বাত দূষিত স্তন্তপাঁন করিলে শিশুর বাতিরোগ, স্বরতঙ্গ ও 
শরীর কুশ এবং মলমৃত্র ও অধোবাত নিরুদ্ধ হয়। পিত্ত দূষিত 
স্তন্তপান করিলে শিশুর ঘন্মীধিক্য, মলভেদ, পিপাঁস। ও শরীরের 
উষ্ণতা হয় এবং কামল! ও নাঁন৷ প্রকার পিত্তজরোগ হইয়। 
থাঁকে। কফদূষিত স্তন্ত পান করিলে শিশুর লালাত্রাব, 
নিদ্রাধিক্য, জড়তা, শোথ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং স্তন্তবমন 
ও নান! প্রকার কফজরোগ হইয়া থাকে । দবিদোষ দূষিত স্তত্ 
পান করিলে দ্বিদোষজ লক্ষণ--এবং ত্রিদোষদূষিত হইলে 
ত্রিদোষ লক্ষণ মিলিতভাবে হইয়া থাকে। 


বালরোগ 


বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্িগের জরাদিরোগের যে সকল লক্ষণ হ্ইয়! 
থাকে, বালকদিগেরও সেই সেই রোগ তত্ব লক্ষণযুক্ত 
হইয়া থাকে )' 

তে সকল রোগ কেবল 'বাঁলকগণের উৎপন্ন .. হয়, 
বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্কিদিগের হয়না, তাহাই বালরোগ । এই বাল 
রোগের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল । 

- বালকের তালুমীংসে কফ দূষিত হইলে তানুকণ্টক রোগ 
উৎপন্ন হয়, এই রোগে তালুদেশ মস্তক হইতে নিম হয় এবং 
তালুপতন হেতু শিশু স্তস্তপানে বিদ্বেষী হইয়া কষ্টে পান ও অতি 
কষ্টে গ্রীবাধারণ করে এবং তাহার মলভেদ, পিপাসা, বমি এবং 
তালু, কণ্ঠ ও মুখে বেদন! হয়। 

ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু বালকের মস্তকে বা বস্তিদেশে 
লোহিতবর্ণ অথচ প্রীণনাশক বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়, ইহা! 
শিরোতব হইলে শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্যন্ত বিচরণ করে এবং 
বন্তিজাত হইলে বস্তি হইতে গুহ্বে, গুহ হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় 
হইতে মন্তরকে বিচরণ করে । এইরূপ হইলে ইহাঁকে মহাপন্ম কহে। 

দুষিত স্তন্যপান হেতু বাঁলকগণের চক্ষুর পাতাতে কুক্র,ণক 
বা কোথ্রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে নেত্রে বেদনা! ও 
আবধুক্ত কণ্ড জন্মে এবং রোগী ললাট, অক্ষিকূট ও নাসিক 
ঘর্ষণ করে। সূর্যের তাঁপে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না। 

কুপিত বায়ু কর্তৃক নাঁভিদেশ বেদনার সহিত স্ফীত হইলে 
তাহাকে তুণ্তী এবং কুপিত পিত্ত কর্তৃক গুহো পাক হইলে 
তাহাতে গুদপাক কহে। 

মল, মূত্র বা ঘর্মসংযুক্ত বালকের গ্রহাদ্বারপ্রক্ষালন না করিলে 
তাহাতে কুপিত কফ ও রক্ত কর্তৃক কৃণ্ড, উৎপন্ন হয়, তৎপরে 
চুলকাইলে সত্বরই স্ফোটক হইয়া তন্বার আঁৰ নির্গত হয়, এবং 
ক্রমে ব্রণসমূহ একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া' উঠে, ইহাকে 
অহিপূতন কহে । কুপিত কফ বাঁযু দ্বারা শিশুদিগের শরীরে 
মুদগাকুতি, স্সিপ্ধ, শ্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, গ্রথিত এবং বেদনাবিহীন 
গীড়কা৷ উৎপাদন করে, এই গীড়কা'র নাম অজগল্লী। যে বালক 
গঞ্িণীমাতার স্তন্যপান করে, প্রায়ই তাহার কাস, অগ্রিমান্দ্য, 
বমি, তন্ত্র, কুশতা, অরুচি ও ভ্রম এবং উদর বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । ইহাকে পাঁরিগভিক ব| পরিভবাখ্যরোগ কহে । এই 
রোগে হি উ্ষধ প্রক্বোগ করিতে হয়। বাঁলকগণের 
দন্তোছেদ সমস্ত রোগেরই কারণ জানিতে হইবে, বিশেষতঃ 
জ্বর, মলভেদ, কাস, বমি, শিরোরোগ, অভিষ্যন্দ, পোথকী এবং 
বিসপরোগ বহুপরিমাণে উৎপাদন করে। 


[] ৭৬৮ ] 


বালরোগ 


জরাদি রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত যে সকল 
ওষধ কথিত হইয়াছে, বাঁলকদিগের তত্তদরোগে দাহাদি ব্যতীত 


সেই সেই ওঁষধ প্রয়োগ করিবে ।' দাঁহাদি শবে এস্থলে অগ্রি-: 
: কম্ম, মন, বিরেচন এবং শিরাবেধাদি তীক্ষকর্ম বুঝিবে ; কিন্ত 


অতি কষ্টকর রোগে অগত্যা বমনাছিও প্রয়োগ. করিতে 


হইবে । ইহাতে স্ুশ্রুতের অভিপ্রায় এই যে, কষ্টকর রোগ, 


বিন! বমন ও বিরেচন ব্যবহার করিবে না'। 
বালকদিগের ওষধের মাত্রা অতি অল্প পরিমাঁণে দিতে 
হইবে। যে ষে রোগে যে যে ওষধ কথিত হইয়াছে, বাঁলতকর 


সেই সেই রোগে সেই সেই ওঁষধ ধাত্রীর স্তনে লেপন করিয়া. 


পরে বালককে এ স্তন খাওয়াইতে হইবে । যে সকল বালকের! 


বাকৃশক্তি জন্মে নাই, তাহাঁদিগের আভ্যন্তরিক রোগ এইরূপে 


জ্ঞাত হওয়া যায়। ৰাঁলকের সর্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ হস্তম্পর্শ 


করিলে ফেব্থানে বেদনা থাকিবে, সেইস্থানে হস্তম্পর্শ মাত্রই 


বালক রোদন্‌ করিবে। মস্তকে রোগ হইলে চক্ষু মুক্রিত করিয়া : 


থাকে এবং শিরোধারণাক্ষম হয়। বস্তিদেশে রোগ হইলে বাঁল- 
কের মৃত্ররোধ এবং ক্ষুধা ও পিপাস! হয় । কোষ্ঠে ব্যাধি হইলে 


বালকের মলমৃত্ররোধ, বিক্লতা, বমি, উদরাখান এবং উদ্বরে 
_ খুড়গুড়শব্ধ হয়, এই সকল লক্ষণদ্বারা বালকের -রোগ নির্ণয় 


করিবে। বালকের এই সকল রোগ হইলে বালরোগাধিকাঁরোক্ত- 
ওষধ-সেবনে নিরারুত হয়। (ভাবপ্র” বালরোগাধি” ) 
ভৈষজ্যরত্বাবলীতে বালরোগাঁধিকাঁরে বালরোগ চিকিৎ- 
সায় এইরূপ লিখিত আছে__শিশুর পীড়া, প্রশমন পর্্যস্ত 
ধাত্রীকে লঙ্ঘন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্তথেষ 
নহে। শিশুর অপর সকল নিষেধ করা! যাইতে পারে) 
কখন স্তন্ত ঝারণ করা যাইতে পারে না'। অচিরজাত শিশু. 
যদি স্তন্তপান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরিতকী, চূর্ণ 
করিয়া ঘ্বত ও মধুর সহিত মিশাইয়া তত্কার! শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ 
করিবে। কুড়, বচ, হরিতকী, ত্রাহ্মীশাক ও ধুতুরামূল অত্যন্স 
পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া স্ৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করা- 


ইলে বালকের বর্ণ, কান্তি ও আযুঃবুদ্ধি হয় । স্তন্তপ্ধের অভাঞ্ডে 


শিশুকে ছাগছ্গ্ধ বা গব্যছ্প্ধ পান করাইবে। ইহা স্তন্য- 
ছগ্ধের ন্যায় উপকারক | কর্কটাঁদি, বালচতুর্ভদ্রিকা, ধাতিক্যাদি,, 
অশ্বগন্ধাত্বত, লাক্ষাদি রস, বালরোগান্তক রস প্রভৃতি ওষধ এবং 
বিবিধ মুষ্টিযোগ অভিহিত হইয়াছে । রোগের বলাবল ও লক্ষণ 
বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক ওঁষধ স্থির করিরেন। ( ভৈষজ্য- 
রত্বা” বালরোগাধিকারু ) 


দ্বাদশ ভাগ সম্পূর্ণ ॥ 
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